













[নেন 


সম্পাদক, দর্পণ ॥ 
পাশের ছবিতে বাচ্ছা ছেলোট 
খাঁড়নাটি দিয়ে রাজপথে ছাব এ'কে 
শলেছে। সে শিশ] প্রতিভা হতে পারে, 
নত অনুকূল পরিবেশ ও উপযনস্ত 
গায় একজন যোগ্য শিল্পী হতে 
কিন্তু আপাততঃ কলকাতার 
[বত শিশুর সঙ্গে সেও-ফুটপাথের 
দাঃ যাদের আমরা ইংঁরজশীতে বাল 
আচিন্সি, যাদের ফুটপাথে জন্ম, 
[থের খোলা আকাশের নীচে 
বড় হচ্ছে, যাদের ভবিষ্যৎ বলতে 
(কার ছড়া কিছু নেই । 
সাধারণতন্ত্র দিবস, ১৯৮৪ । 
পতি জ্ঞানী জৈল সং জাতির 
 1শ্যে বাণী দেবেন। তাঁর বাণী 
রত সরকারের প্রেস ইনফরমেশন 
[রো ইতিমধ্যেই সংবাদপত্রের অফিসে 
পাঠিয়ে দিয়েছে । আজকাল আবার 
স্ট্রপাতরা জনগণের জন্য দরদ 
গখান তাঁদের বাণণতে । তবে 
£ ধান? জৈল সিং যথেদ্ট জ্ঞানী, ফালত: 


শথাবাত বলে তিনি শ্রীমতণ ইন্দিরা 
চিংখ্ধার রোষনেন্র দশন করতে রাজি 
























।. মুখামন্ত্রীরাও জনগণের 
১।/শো বাণী দেবেন । কংগ্রেস 
রী টধংহোসা উভয়েই । বিষয়বস্তু 


টাম:টি এক । কিন্ত শুধু কথায় 
ড ভেজে না। তাই জনগণের অবস্থা 
শ্নতি“তই থাকবে । কারণ মুখে 
গণের কথা, কাজে আত্মসেবা । 
. কত বছর হল আমরা স্বাধীন 
ছি ? ভারত সাধারণতন্তর হয়েছে কত 
আগে? ফ.টপাথের শিশু 
কিজানে? সে কিজানে 
স্বাধীন দেশের নাগরিক? এক 
জের অবিচ্ছেদ্য অন্থ ?. সে 
ত জানেনা যে তার কতকগুলো 
ক" জন্মগত, যেমন মাথার 
একটা আচ্ছাদন, লেখাপড়া 
» জশীবকার ব্যবস্থা । অথচ 
ঘঃ এসব আঁধকার তার পিতা- 
. পায়নি, তারও পাবার আশা 
এব্ষাতেও নেই । 





ক মাবদু়াকে বেকা 





5 বর্ষ ঃ ১ম সংখ্যা, দর্পণ ॥ শুক্রবার, ২৭ জানুয়ারী ৮৪, ৬০ পয়সা 




















কেন্দ্রীয় সরকার এখনই পশ্চিম" 
বঙ্গের বামফন্ট সরকারের সঙ্গে কোন 
সংঘর্ষে“ যেতে চাইছেন না বলে নিভর- 
যোগ্য সূত্রে খবর পাওয়া গেছে। 

রাজ্যের তিন ই-কং যুব নেতাকে 


গ্রেপ্তার করার ব্যাপারে কলকাতায় এবং. 


পাম্ধবতাঁ অগ্ুলে যে বিক্ষোভ আন্দো- 
লন শুরু হয়েছিল শ্রীমতী গান্ধীর 
নদেশে সেই আন্দোলন বন্ধ করে 
দেওয়া হয়। এবং তিন যুব নেতাকে 
জামনে বেরিয়ে আমাতি বলা হয় । 
ফারুক আব্দল্লার বিরুদ্ধে 
[বিক্ষোভ প্রদর্শনের ঘটনার জের এতটা 
গড়াবে সেটা কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ঠিক 
অনুমমন করতে পারেন নি। ' 
প্রথম দিন বিক্ষোভের চেহারা 





কাশ্মীর সরকার এবং 


ফারুক 
আবদল্লার ব্যাপার য়ে শ্রীমতী 
গান্ধী খুবই বিচলিত বোধ করছেন । 


শ্রীমতী গ্রাম্ধীর ধারণা, ফারুক 
আব্দুল্লা মুসাঁলম সম্পদায়ের মধ্যে 
গ্রহণযোগ্য নেতা হয়ে ওঠার চেষ্টা 
করছেন তার ক্ষমতাকে চা্যাচ্্জে 
জানানোর জন্য। 

ফলে শ্রীমতগ গাম্ধীর নির্দেশে 
ভেতর ও বাইরে থেকে ফারুক 
আধদ,লা এবং তার সরকারের বিরদ্ধে 
অঘোষিত লড়াই শুরু করা হয়েছে 
এবং নানাভাবে ফারুক আবদল্লাকে 
বিরত রাখার চেষ্টা হচ্ছে । 


খোদ ফারদকের দল ন্যাশন্যাল 





দেখে সি পি এম নেতৃত্ব যখন এই 
ব্যাপারে কঠোর মনোভাব নেন এবং 
গোয়েন্দা সুত্রে কেন্দ্রীয় নেতারা যখন 
জানতে পারেন যে এর ফলে এই রাজ্যে 
কংগ্রেস ও সি পি এমের মধো বিরাট 
সংঘর্ষ শুরু হবে তখনই কেন্দ্রীয় 
নেতারা বিচলিত হন । 

. দিল্লী থেকে তখন রাজা কংগ্রেস 
নেতাদের নির্দেশ দেওয়া হয় সি পি 
এম-এর সঙ্গে কোন সংঘর্ষে যাবেন 
না। সমস্ত আন্দোলন তুলে নিন । 

, কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের এই- ধরণের 


. আচরণে যব নেতারা গ্ুচন্ড ক্ষব্ধ। 


তাদের বস্তব্য কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব 
গাছে তুলে মই কেড়ে নেওয়া গোছের 
অবস্থা সা্ট করেছেন।” এ রকম 








কনফারেন্সের মধ্যে শ্রীমতণ গান্ধী 
কিছু লোককে পেয়েছেন যারা ফারু- 
কের বিরুদ্ধে নানা ধরনের আভযোগ 
করে চলেছেন যার সঙ্গে শ্রীমতী 


গান্ধীর আভযষোগ্ের অনেক মিল 
আছে। ~~ 
ফারুকের ভগ্রীপতি জি, এম 


শাহকে পেয়ে শ্রীমতী গান্ধী কিছুটা 
[নশ্চিত। শ্রীশাহ ক্ৰমাগত ফারূককে 
ক্ষমতা থেকে সরানোর জন্য সমস্ত 
রকম চেটে। করছেন এবং এ ব্যাপারে 
শ্রীতণ গান্ধী ও তার দলের লোকেরা 
সবগতাভাবে তাকে সাহায্য করছেন । 

কলকাতায় ফারুক আবদ-ল্লার 
বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখিয়ে আ্রীধৃতশ 


# 


পিগি এয তথা ফ্রণ্টের স্‌ কোন ৪১ 


চললে সংগঠন টিঁকয়ে রাখা সম্ভব 
নয় । 

প্রদেশ নেতৃত্বের সঙ্গে যুব নেতা- 
দের বিরোধও তংক্ষে ওঠে আন্দো- 
লনের চারন্র কি হবে সেটা ঠক করা 
নিয়ে । কিছ; জঙ্গী নেতা দাবী করতে 
থাকেন সি পি এমের বিরুদ্ধে ব্যাপক 
আন্দোলন গড়ে তোলা হোক কিদ্তু 
প্রদেশ ইন্দিরা কংগ্রেসের আনম্দ- 
গোপাল মুখাজী? গোপালদাস নাগ 
সন্তোষ রায় প্রমুখ নেতারা সাদামাটা 
গোছের আন্দোলন করেই যুব নেতা- 
দের সন্তুষ্ট থাকতে বলেন। 

এ ব্যাপারে প্রদেশ কংগ্রেস আফসে 
এবং নিজাম প্যালেসের বৈঠকে আনন্দ- 


বাব, এবং গোপালদাস নাগকে অকথ্য 


" সম্প্রদায়ের মধ্যেও ফারুকের বিরুদ্ধে 


আগেই সংবাদ দেওয়া হচ 
সিদ্ধান্ত অনুসারেই কলকাতায়: 
কের বিরদ্ধে রাজ্য ই-কংগ্রেস বিক্ষোভ 
দেখায় । নেতৃত্বের ধারণা ছিল এতে 
ফারুক কিছুটা ভীত হবেনা... 
কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর নিজ! 
গোয়েন্দা সংস্থা এই ঘটনার পার 
প্রেক্ষিতে যে রপোট" দিয়েছে তাতে 
দেখা যাচ্ছে প্রতক্রিয়া ঘটেছে উল্টো । 
কাণ্মীরে ফারূক বিরোধী শল্তি 
যতটা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল কল- 
কাতায় ফারকের বিরুদ্ধে হামলার 
ঘটনায় এওঁ শীস্ত একটু বেরায়দায় 
পড়েছে । কারণ গোটা, কাধ্মীর, 


উপত্যকার মানুষ ফারুকের বিরুদ্ধে. 
হামলার ঘটনাকে ভালভাবে নেয় নি! 1. 


তাছাড়া গোটা ভারতে সংখ্যালঘ; 






































আক্রমণাত্মক বিক্ষোভের প্রতিক্রিয়া: 
ভাল হয় নি বলে প্রধানমন্ত্রীর নিজস্ব 
গোয়েন্দা সত রিপোর্ট দিয়েছে । 


শেষাংশ ২য় পচ্চোয় 













































ভাষায় কিছ তরুণ ছাত্রনেতা গালি 
গালাজ করেন । এইসব ঘটনার পুরো 
রিপোর্ট আনশ্দবাবু ৮৮ 
দের জানিয়েছেন । 
ইন্দিরা গাম্ধীর ' ঘানষ্ঠ মহল 
থেকে জানা যায় যে, আগামণ লোক : 
সভার নিঝচন না হওয়া পযন্ত 
কেন্দ্রীয় সরকার ও কংগ্রেস রাজ্যে : 
জ্যোতি বস সরকারের সঙ্গে কোন: 
রকম সংঘাতে যাবে না। দলের তরফ 
থেকে মাঝে মধ্যে হয়ত কিছুটা চাপ 
সৃষ্ট করা হতে পারে কিন্তু তার 
বেশী কিছু নয় । 
বেন্দরয় সরকার তথা শ্রীতখ' 
গান্ধীর এই সিদ্ধান্তের অন্যতম কারণ 
হচ্ছে সি পি এম এবং, সি পি আইকে 


শেষাংশ ২য় পচ্ছোয় 











1 দুই ॥ 


ক 


আত! 





দণঘ" প্রাতক্ষার পর আসুর সঙ্গে 


' দেশের রাজনৌতক দলগুলোর বৈঠক 


একটা হল সাঁত্য, কিদ্তু তা নিতান্তই 
নাম কো ওয়াস্তে কারণ গোটা দেশের 
রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে মান 
[তিনাট দচলর প্রাতীনাধই এতে যোগ 
দিয়েছিলেন, ভারতীয় জনতা পাটি, 
জনতা দল এবং কংগ্রেস (স)। ' শেষ 
পর্যন্ত আস্ুর সঙ্গে তারা একটা যৌথ 
গববতও দিয়েছেন, কিন্তু তাতে 
কাজের কথা িছ নেই শুধু আসাম 
গব্ধানসভাকে ভেঙ্গে দেওয়ার দাবী 
ছাড়া । , 


অন) দলগুলো কেন এল না 


সবভারতখয় দল এবং বিভন্ন 
আগুলিক দল কেউই যে শেষ পযন্ত 
এলো না তার কারণ বিশদভাবে কেউ 
ঘোষণা করেন নি, কিন্তু ওয়াঁকবহাল 
মহল থেকে যা জানা গেছে তাতে 
বোঝা যায় যে আম্মুর যে মৌলিক 
রাজনগাঁতি আন্দোলনের প্রথম পথ্যাঁয়ে 
সবভারতাঁয় রাজনোতিক দলগুলোকে 
আসাম ছাড়া করার [সম্ধান্ত নিয়োছিলঃ 
শেষ পর্যন্ত তারই প্রকোপে পড়ে অনেক 
দলেরই আলোচনায় যোগদানের 
[সদ্ধান্ত পাল্টাতে হয়েছে । উল্লেখ 
করা প্রয়োজন, আন্দোলনের প্রথম 
ধাপে আন্ু সর্বভারতীয় সবগুলো 


কাশ্মীর 


১ম পাতার পর 


শ্রীমতী গাম্ধী এখন কোশল ' 
বদলে নানাভাবে চেণ্ট করছেন ফারুক 


ও তার সরকারকে বেকায়দায় ফেলতে। 
প্রধানমন্ত্রীর ঘণি্ঠ মহলের খরর 
কেন্দ্রীয় সরকার যে কোন একটা 


 ছুতার জন্য অপেক্ষ। করছে। সুযোগ 


পেলেই খুব তাড়াতাঁড় কামমীরের 


দায়িত্বভার থেকে ফার্‌ককে রেহাই 
দেওয়া হবে এট! প্রায় নাশ্চিত। 


কেক্ছের নিদে শ.- 
১ম প্‌ঠ্ঠার পর 


{রব জে পি এবং লোকদলের সংগে 


আঁতাত করা থেকে বিরত রাখা । 
এছাড়াও শ্রীমতী গান্ধীর কয়েক" 
জন ঘানম্ঠ রাজনৈতিক নেতা সি পি 
এম এবং লস পপি আই নেতৃত্বের সঙ্গে 
যোগাযোগ রাখছেন যাতে ?স পি এম 
এবং সি. পি. আই সামীগ্রক ভাবে 


[বিরোধী এক্য গঠনের কাজ থেকে 
বিরত থাকে । 


বি. গে. পি এবং লোকদলের 
সঙ্গে বরোধগ এক্য গড়তে নি পি এম 
এবং সি 'প আইয়ের কিছ: নেতার 
তৱ আপাতত আছে । শ্ৰীমতী 
গাম্ধী চেষ্টা করছেন এ সব নেতা- 


দেরকে দিয়ে তার কাজ হাঁস করে 


নিতে। র্ 

ফলে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কড়া 
গনদেশ, সি পি এমের সন্কে সংঘর্ষ‘ 
হতে পারে এমন কোন পথে যেন 
রাজ্য কংগ্রেসের নেতারা না ষান। 


চে 


করার উদ্যোগ নেওয়া হয় । 


জত 


রাজনৈতিক দলগুলোকেই নিজেদের 
শত্রু হিসেবে প্রকাশোই ঘোষণা 
করেছিল এবং আসামের মাটিতে 
এদের কারুরই রাজনখাতি করার 
আঁধকার নেই বলে প্রতিপন্ন করে- 
ছিল। জাতীয় পধণয়ের সবগুলো 
রাজনৌতিক দলের কায“কলাপই তারা 
গায়ের জোরে বন্ধ করে দয়েছিল। 
আন্দোলনের প্রাথামক পযয়িটা 
এইভাবেই বেশ চলাছল। 

'কম্তু কিছুদিন পরেই বোঝা 
গেল যে এই ধরণের আন্দোলনকে 
সফল করতে হলে সর্বভারতীয় 


ক্ষেত্রেও কিছু সমর্থন দরকার এবং 


সেজন্য তারা বিশেষ ভাবে দাক্ষণপন্ছী 
দলগুলোকে টোপ দেয়। প্রথম বি 
জে পি এবং তারপর জনতা দল সেই 
টোপ গিলে ফেলে, কাঁতিপয় সর্ব- 
ভারতীয় পর্যায়ের সাংবাঁদক 
এব্যাপারে মধ্যস্থতা করেন, যার মধ্যে 
আছেন কৃলদীপ নায়ারঃ কামাথ, 
ভাঁগ‘জ এবং শেষ পধণয়ে অরুণ 
শোৌরী । আস্ুর পক্ষ নিয়ে প্রচার 
চালানোর দায়িত্ব তখন এই দলগুলো 
এবং তাদের সহযোগী সাংবাদিকরা 
নিয়ে নেন এবং গোটা দেশময় দাপা- 
দাঁপ করে বেড়াতে থাকেন । ইদানীং- 
কালে আন্দোলনের ধার এবং ভার 
অনেকখানি কমে যাওয়ার পর আসর 
নেতারা নূতন কিছু চিতা করতে 


«থাকেন এবং তখনই বিরোধী রাজ- 


নোতিক দলগুলোকে নিয়ে সম্মেলন 
সবাই 
যাতে এই সম্মেলনে আসেন তার- জন্য 
তারা বিস্তর তাঁদ্বর তদারাকও সরু 
করেন এবং অনেক দলই শেষ পযন্ত 
এতে রাজী হয়ে যায় । 


গণসং গ্রাম পরিষদের 
বিহোধিতা 


কিন্ত: গণসংগ্রাম পাঁরষদ, যারা 
গোড়া থেকেই আসর সহযান্রগ, তারা 
এই ধরণের সম্মেলনে আপত্তি করে 
বসল । গণসংগ্রাম পরিষদ কতকগুলি 
আগ্াঁলক দল ও সংগঠনের সমণ্টি, 
যার মধ্যে প্রধান হচ্ছে পবণ্টিল লে।ক 
পাঁরষদ, অসম' জাতীয়তাবাদ দল, 
অসম যুব সমাজ ও অসম সাহত্য 
সভা । এত্রা গোড়া থেকেই বলে আস- 
ছিল যে আসামের বিদেশী সমস্যা 
সম্পর্কে সবভারতীয় দলগুলি ১৯৭৯ 
সাল পর্যন্ত নিজ গরজে কোন কিছুই 
করে নি, অতএব এখনও এদের 
আসামের ব্যাপারে নাক গলানোর 
কোনো অধিকার নেই। আসলে 
আসামের মাটিতে কোনো রকম সর্ব- 
ভারতীয় সংগঠনের আ্তত্বেরই তারা 
বিরোধী, কারণ তাদের মতে এরা 
সবাই আসামের মৌলিক স্বর্থের 
পারপন্ছ? ধ্যানধারণা দ্বারা পরিচালিত। 
এক সময়ে দৈনিক অসম, আসাম 
ট্রাবউন, সাপ্তাহক নলাচল, অগ্রদত 


ইত্যাদি আন্দোলনপন্থী পত্রিকায় এই 


ধরণের বন্তব্যের সমর্থনে বহ: প্রবন্ধ 


"এবং পৰাদি প্রকাশিত হয়েছে । আস্গ 


নিজেও মূলতঃ এই বন্তব্যেরই পাঁর- 
পোষক, আপাততঃ জ্ট্রযাটেঙ্জীর কার- 
নেই অন্য রকম উদ্যোগ নিয়েছিল । 
বলা প্রয়োজন যে ১৯৭৯ সাল থেকেই 
আন্গু এবং গণসংগ্রাম পারষদ সর্ব- 
ভারত'য় সমস্ত আন্দোলনে আসাম- 
বাসদের যোগদানের 1বরোঁধতা 
করছিল। উল্লেখ করা যায় যে ১৯৮০ 
সালে এল আই সি কর্মচারীরা গোটা 
দেশে যখন ধর্মঘট করছিলেন, তখন 
গৌহাটি 'ডাভশন আঁফসে ধর্মঘট 
বানচাল করার. জন্য আস্ু প্রকাশো 
{বিবৃতি 'দিয়োছল এবং সেই অনুসারে 
গোঁহাঁট আঁফসের- দেড় শতাধিক 
কম‘ কাজে যোগদান করেছিলেন । 
এ বংসরই সারা ভারত কলেজ ও 
{বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সাঁমাত গোটা 
দেশে একদিনের করমণীবরাঁতি পালন 
করেছিলেন, আসাম কলেজ শিক্ষক 
সংস্থা এ সাঁমাতর সভ্য হওয়া সত্বেও 
এ কর্মবিরতিতে যোগ 
দেয় নি। যাই হোক গণসংগ্রাম 
পরিষদ সর্বভারতীয় িরোধণ। দল- 
গুলির সঙ্গে আসর বৈঠকের প্রকাশ্য 
বিরোধিতা করে ববৃতি দিয়ে বলল 
যে আস এইভাবে জাতীয় পর্যায়ের 
বিরোধ দলগুলোর আসামে ঢোকার 
সুযোগ করে দিচ্ছে। 


আঙ্গুর আপোষ ফরযুলা 


যেহেতু আস: নিজেও দাঁঘ“দন 
ধরে এই মানাসিকতাকেই প্রশ্রয় দিয়ে 
এসেছে, অতএব এই ববির মুখে 
গড়ে ভারা বেকায়দায় পড়ে গেল। 
অনেক চিন্তা ভাবনা করার পরু তারা 


একটা আপোস ফমর্হলা বের করল । 


স্থির হল যে, সবভারতায় রাজনৈোতিক 
দলগুলোকে চাঠি দেওয়া হবে তারা 
যেন একজন বা একাধিক প্রাতানধির 
নাম এই আলোচনার জন্য স্থির করে 
আসকে জ্বানান। আরও স্থির হল 
যে এ চিঠি পাওয়ার পর আস এ 
প্রীতাঁনাীধর কাছে আমন্ত্রণালাপ পাঠাবে 
আলোচনায় যোগ দেওয়ার জন্য এবং 
এ চিঠিতে তাঁর "দলীয় পরিচিত 
উল্লেখ করা হবেনা । 
নৌতিক দলের প্রাতীনাধত্বও হল 
আবার রাজনোতিক দলকে স্বীকারও 
করা হল না । £সাপও মরবে; লাঠিও 
ভাঙবে না” এই প্রবাদের এমন কুশল 
প্রয়োগ এর আগে দেশের রাজনীতি 
ক্ষেত্রে আর দেখা গেছে কিনা সন্দেহ। 

যথারীতি এই আপোষ ফরমূলার 
খবর জানাজানি হয়ে গেল এবং স্বাভা- 
{বিকভাবেই যে সমষ্ট রাজনোতিক 
দলের সম্মানবোধ আছে, তাঁরা এই 
ভগ্ডামিতে যোগ দিতে রলাক্ষী হলেন 
না। রাজী হলেন শুধু 


বি জেপি ও জনতা দল, কারণ 


তারা ধান খাওয়া মুগ ডিম পাড়- 
তেই হবে--কিল খেয়ে তারা কিল 


এতে রাজ 


আঙ্ুর সঙ্গে সর্বভারতীয় ছলের সম্মেলন ব্য 


বেমালুম হজম করে নিলেন । আর 
রাজী হলেন কংগ্রেস (স) দল; তাদের 
প্রাতীনধি উীন্নতৃষণ এসে সভা আলো 
করে বসলেন, মুখাতঃ হুদলীয় নেতা 
শরৎচন্দ্র সিংহের চাপে পড়ে, কারণ 
শরতবাব্‌ এখনও আসামের মুখ্যমন্ত্রী 
হওয়ার স্বপ্ন দেখেন । 


সি পি আই-এর প্রতিনিধি 
নাকচ 

সি পি আই কিন্তু নৈতিক দিক 
[দিয়ে এই সম্মেলনে যোগ দিতে রাজী 
হয়োছিলেন এবং সেই মর্মে আসকে 
প্রতীনাধর নাম জানিয়ে চিঠিও 
দিয়েছিলেন । কিন্তু তাদের প্রাত- 
[নাধকে আমন্ত্রণ পাঠাতে আস্গু শেষ 
পর্যন্ত রাজী হয় নি। কারণ সি পি 
আই জানিয়েছিল যে তাদের সাধারণ 
সম্পাদক রাজে*বর রাও অঙ্ুন্থ, অতএব 
[তান নঙ্গে আসতে পারবেন না, তার 
জায়গায় সম্মেলনে যোগদান করবেন 
দলের আসাম রাজ্য শাখার সম্পাদক 
প্রমোদ গগৈ ॥ আস্তু প্রমোদ গগের 
সঙ্গে আলোচনায় রাজী নয়। এর 
কারণ আস্তু মনে করে যে সমগ্র অদ- 
ময়া জাতির গ্রাতীনধিত্ব একমাত্র 
তারাই করেনঃ অতএব অন্য কোন 


অসমীয়া নেতার বা ব্ন্তর সঙ্গে 


আলোচনার কোন প্রয়োজন নৈই, এবং 
সেই ধরণের অসমীয়া নেতার এই 
ব্যাপারে কথা বলার কোনো আঁধকারও 
নেই। 

জনতা দলও তাদের প্রাতাঁনধির 
তালিকায় গোলাপ বরবরাঃ দ'লাল 
বর;য়া প্রভাত কয়েকজনের নাম 'দিয়ে- 
ছিলেন, 'কদ্তু আস্গ তাদের ডাকোঁন 









2 নি 


| রন 
দপণ ॥ ২৭শে জানুয়ারী 


ফলে এ'রা বড় মনোকষ্ট. পো 
এবং দুলাল ব্রংয়া এক বিবৃতি ,... 
সেই বেদনার কথা ব্যস্তও করেছেন | 
তাদের মনোকষ্টের অবশ্য কারণ: 
আছে । যাঁদও এই আন্দোলনের প্রাথ 
মক প্রবস্তরা গোলাপ বরবরা মাঁল্ত 
সভাকে ঘায়েল করার জন্যই আদন্দে 
লনের ছকটি রচনা করোছিলেন, 'কি* 
পরবর্তীকালে জাতণয় ও আস্তজতি 
চক্রের হাতে পড়ে আন্দোলনটি যং 
জমজমাট হয়ে পড়ে, তখন গদ'চু' 
গোলাপ বরবরা এবং তার সহকমণ 
Better ™ late Ilhan © ne\ 
নীতি অনুসরণ করে আন্র গাড়ী, 
চেপে বসার চেষ্টা করতে কস্ুর ক 
দনি। শেষ পযন্ত দিল্লীতে হু 
ক্লাবের সামনে গোলাপ বরবরা এ 
বিক্ষোভের আয়োজন পযন্ত ক 
[ছিলেন । রবান্দ্র বম যে হঠাৎ অ- 
অন্ত-প্রাণ হয়ে গেলেন, তাও আসা” 
জনতা দলের সম্মততেই ঘটে... 
তাদেরও এইভাবে নিরাশ করাটা] 
নিশচিতই নিষ্ঠুরতা বলা চলে । 


এই আচরণের অর্থ ক? 

গোটা ব্যাপারটা নিয়ে আঙ্গ 
এত জল ঘোলা. করল, তার অং 
ক ? অর্থ একটাই হতে পারে 
আঙ্ চেয়েছিল বৈঠকটা হবে আসামে 
প্রাতানীধদের সঙ্গে ভারতের প্রা 
নাধদের | অথাৎ আসাম এবং 
ভারতকে দংটো স্বতন্ত্র সত্তা হিসেবে: 
চান্ত করার প্রবণতা থেকেই এ 


টানাপোড়নের জন্ম । উল্লেখ 
প্রয়োজন যে কিছুদিন আগে পুণ 


অনুষ্ঠিত একটি যুব সম্মেলনে অ 

প্রীতানধি সমবেত জনতাকে “ভারত 
বন্ধুগণ” বলে আঁভাঁহত কয়েছিলে 

আস্ুর এবং আসাম আন্দোল 

বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রবণতা নেই 


যারা বিগালত, তারা এই ঘটনাগ্র 
থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারেন 


এস এফ আইয়ের সম্মেলন 


ভারতের ছাত্র ফেডারেশনের (এস 
এফ আই) পণ্ম সবভারতাঁয় সম্মেলন 
উপলক্ষে দমদমে যে রাজসং্প যজ্ঞের 


আয়োজন হয়েছিল তা অনেকেরই 
বিস্ময় সংষ্টি করেছে। 

গত কয়েক বছরে একদিকে 
সংশোধনবাদশী এবং অন]াদকে স্বৈরা- 


চার ও চরমপন্থদের বিরুদ্ধে লড়াই 
চালিয়ে যারা ছাত্র ও যুবশান্তকে 


সংগঠিত করতে এগিয়ে এসেছিল 
তারা নিশ্চয় আজ গর্ব বোধ করতে 
পারে এর প্রসার দেখে । 

আজকে পাঁশ্চমবক্ষে বামফণ্ট 
গদীতে আছে এবং সেইজন্য 


অধিকাংশ কলেজে এস এস আই ইউ- 
নিয়ন সংখ্যাগারষ্ঠতা অর্জন 


করছে ,এমন একটা ধারণা 
অনেকেরই মনে আছে। কিন্তু 
আসাম; হিমাচল প্রদেশ, সাক, 
অষ্ধু কণটিক প্রভাত রাজ্য থেকে 
ব্যাপক সংখ্যায় প্ররতানাধর সমাবেশ 
দেখে অনুমান করা চলে যে এসব 
রাজ্যে কোন সুবিধা ভোগের আশায় 
নয়। ছান্র-যুবকদের দাবা দাওয়া 
নিয়ে আন্দোলন করে এস এফ আই 
নিজেদের প্রতাণ্ঠত করেছে। 


এছাড়া ভারতের বাইরের না 

দেশ থেকে ছাত্র সংগঠনের প্রতান! 
দৈর যোগদান একটি তাংপর্গ 
ঘটনা । এমন সমাবেশ আর কথ 
হয়নি ইদানীংকালে । 


 মহখামন্তী জ্যোতি বসত ত 
উদ্বে'ধনা বস্তুতায় খোলাখুলি বলো 
যে ছান্রদের বেশী ভাল ছাত্র ₹ 
হবে না। রাজনীতিতে যোগ ;. 
হবে--অতাঁতে স্বাধীনতা সংগ্রামে ও 
ভূমিকা যেমন ছিল। এত 
প্রধান আতাথ হসাবে | 
বিতাক'ত কলকাতা 'বিশ্বাদ্যা 
প্রান্তন উপাচাষ) ডঃ রমেন পে) 
আরও জোর দিয়ে বলেন যে ছা 
এগিয়ে এসে সমাজ পাঁরবতত 
আন্দোলনে মেহনত মানুষের 


দাঁড়াতে হবে তাদের নিজেদের স্ব 
বিদেশী প্রযুক্তিবিদ্যা এবং ই 
আমলের শিক্ষা পদ্ধাতর ব্যথ* 
নয়; দেশের মাটিতে দেশের 
এবং 'বিদ্যাকে বৈজ্ঞানিক পচ 
প্রয়োগ করার পরামর্শ 
ডঃ পোদ্দার । ছান্ররা কেবল 
অজ‘ন করে নিজের ব্যান্তগত উঁ 
স্বপ্ন দেখবেনা, দেশের ও 
কল্যাণে নিয়োজত করতে হবে 
তা না হলে সত্যিকারের দেশ 
বৈজ্ঞানিক শিক্ষক অথবা 
[বিশারদ তৈরী হবে না। 





fi 

|) নেতা ডেং জিয়াও পিংয়ের 
\ 

টি 






॥ ২৭শে জানুয়ারী, ১৯৮৪ 


করুণাকর গুপ্ত 


রর ১৯৬২ সালে সীমান্তদংঘধ'র 
ন দুই দশক পরে চগন-ভায়ত 

পকেরি শীতলতা সাম্প্রতিক কালে 
চিৎ উফ হয়ে উঠছে । চশনের 


সাহে ১৯৮০. সন নাগাদ চাঁন- 
“ধৃত আলাপ-আলোচনার উদ্যোগ 


য়া হয়। এই উদ্দেশ্যে তৎকালীন . 


“না বিদেশমন্তা ১৯৮১ সনে ভারতে 
‘ন . তার পয়ে ভারতায় এবং 


bE “না সরকার কর্মচারীরা তিন বায় 


Fl এবং বেজিংয়ে মিলিত হয়ে 
মন্ত এবং অন্যান্য দ্বিপাক্ষিক 
‘স্যা নয়ে আলোচনা করেছেন। 
'ন-ভারত বৈঠকের চতুর্থ পর্ব 
৯৮৩-র শীতকালে . অনুষ্ঠিত 
ওয়ার কথা আছে । এই তিন দফা 
আলোচনার ফলদ্বর্‌প কৈলাশ এবং 
মানস সরোবর যাতায়াতের রাস্তা 
ভারত তাঁথ'যারদের কাছে খুলে 
দেওয়া হয়েছে; খেলাধুলা এবং 
সাংস্কাতক প্রতিনিধি দল বিনিময় 
হয়েছে ; এবং বাণিজ্যবৃদ্ধির 
সম্ভাবনাও খাঁতয়ে দেখা হচ্ছে । 'িপ্তু 


কবীমান্ত সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে 
_ কোন বাল্ব অগ্রগতি আজ পধন্ত হয় 


++ পররাশ্টীমন্তী যাঁদও 


নি। সামান্ত সম্পকে চীনের এবং 
ভারতের দাঁবর পার্থক্য আগের 


তই বিদ্তৃত। 

' ভারতের পররাষ্ট মন্দ 
রাসংহয়াও ১৯৮৩ সনের ৪ঠা 
আগষ্ট লোকসভায় বলেন যে, 


মীমান্ত-বিবাদ সম্পকে গচ্ছ প্রন্তা" 
বের অংশ হিসাবে চাঁন পর্বে অংশের 
শ্থিতাবচ্ছা মেনে নিতে রাজি” আছে 
যা মোটাম;টি ম্যাকমেহন লাইনকে 
স্বীকার করায় সমতুল। “তবে 
বদলে পাঁশ্চম অংশের শ্থিতাবন্থা 
াধুতকে মেনে নিতে হবে।” কিন্তু 
তার পরে তান বলেন যে, ভারত 
এই রূপ বন্দোবজ্তের বিরোধ ।৯ 
চশনের 
্রন্তাবগুঁলি প্রত্যাখ্যান করেছেন, 
"বু এই প্রসক্ষে বলা বায় যে, 
'শঁগোলক পারীম্থাতি এবং ব্রিটিশ 
র'জের প্রীতহাসিক উত্তরাধিকারের 
(সম্প্রতি ইণ্ডিয়া অফিসের দাললপরে 
মন প্রকাশ পেয়েছে) {বিবেচনায় 
না প্রস্তাবগুনল যথেষ্ট উদাস এবং 
মসংগতভাবে গ্রহণযোগ্য ছিল। 
* প্রদংগে ভারতের বহির্বিষয়ক 
ঘণালয়ের প্রথম ভারতীয় সাঁচব 
বত কে-শপ-এস মেননের আভমত 
ন্যত করা যেতে পারে। ১১৬৯ 
নর ১৩ ডিসেম্বর হইম্ডয়ান ক্ষুল 
ফ ইন্টারন্যাশনাল ম্টাডিজের। 
মাবর্ত'ন ভাষণে মেনন বলেছিলেন, 
****ষে নব মানাচন্র, সাম্ধ, চযুন্ত 
নং অন্যান্য দাললপত্রে উভয়পক্ষ 
দের যুক্তিকে দাঁড় কাঁরয়ে থাকেন, 
সপন হারা সমার্থত উভয় পক্ষের 


দি 
+ 


সীমান্ত সম্পাকতি দাবিকে সংশয় এবং 
আলাপ আলোচনার উদ্বে স্থাপন করা 
যায় না। পাকাপোন্ত স’মারেথার 
যে নাতির উপরে সামান্তের অন্যান্য 
খন্ডে আমরা নির্ভর করেছি, আকসাই 
চাঁন এলাকায় তা আমাদের অনুকূলে 
নম ।” আপোষে সামাস্তবিবাদ 
সমাধান করায় এঁ কাম্তক আগ্রহ নিয়ে 
চ্‌ এন লাই পরপর তৃতীয় বার ১৯৬০ 
সনে যখন নয়াদল্লী আসেন, তখন 
[তান যে সব সমাধানস,ন্তর উপাচ্ছিত 
করেনঃ এই চাঁনা প্রচ্থাবগৃলি সেই 
বিখ্যাত চু এন লাই সমাধানসত্র থেকে 
উদ্ভূত। ১১৫৫ সনের অকটো- 
বরে একবারই মানত নেহরু পাঁকং 
শিল্পেছিলেন। 
যদিও এই প্রস্তাবে সাড়া দেওয়ার 
অনুকূলে ছিলেন তথাপি তৎকালশীন 
স্বর।ষ্টমন্ত্রা পশ্ডিত গোবিস্দবল্লভ পদ্থ 
ঘ্বর্গত প্রধানমন্ত্রীকে বলেছিলেন মে, 
এ প্রস্তাব যদি গৃহীত হয় তাহলে 
“তাঁকে (প্রধানমন্ত্রণকে) অন্য কোন 
স্বরাষ্ট্র মন্ত্র খোদ করতে হবে ।”২ 
দাঁললপত্রে উল্লেখ দেখা যায় যে, 
১৯৫৯ সনে আকসাই চীনের মধ্যে 
দিয়ে সিধাকয়াংশৃতদ্বত রাজপথের 
খবর যখন ভায়তের সংবাদপত্রে 
বেরোয়। তখন ভারতের সংসদের 
এক উত্তাল আঁধবেশন হয় । প্‌বাংশে 
সীমান্ত সম্পকে" আমাদের দাবি সদ্বন্ধে 
নেহরুর মতামত যদিও অনমনীয় 
ছিল, তবু লাদাখ অণুল সম্পর্কে 
তাঁর মতামত আপোসমুখশ, ছিল । 
১৯৫৯ সনের ৩১ আগন্ট নেহরু 
“লোকসভায় বলেন, লাদখে আমাদের 


অবস্থান নেফার অবস্থান থেকে 
স্বতস্ত ।.. লাদখের সীমানা এতকাল 


ছিল জন্ম এবং কাশ্মীর রাজ্যের. 


অধীন এবং সেখানে কী ঘটে সে 
সম্বন্ধে কেউ কোন খোঁদ্র খবর রাখত 
না। অবশা কিছু 'ন্রাটশ অফিসার 
শ খানেক বছর আগে সেখানে গিয়ে 
একটা সীমারেখা এ'কেছিল 'কিম্তু 
চান সেই রেখা মেনে নেয়নি ।” 
১৯৫৯ সনে বিভিন্ন উপলক্ষে নেহরু 
এই সুরে কথা বলেছেন, এমন কি তার 
পয়েও। এই সঘে চাঁন ভারত 
সাঁমান্ত সংকট প্রথমাবাধ অসংখ্য 
পাল্ডতের কাছে একটা রহস্য থেকে 
গেল। 

১১৫৪ সনের এপ্রলে ভারত 
এবং চাঁন “চধনের তিদ্বত প্রদেশ এবং 
ভারতের মধ্যে বাণিজ্য এবং অন্যান্য 
আদানপ্রদানের এক চুন্তি” স্বাক্ষয় করে। 
এই চুক্তির মুখবন্ধে ছিল শাল্তপর্ণ 
সৃহাবদ্ছানের প’চাট নখাতি বা শীল 
যথা-(৯) পরস্পরের ভৌগোলিক 
অথদ্ডতার প্রত উভয়ের সম্মান 


প্রদর্শন (২) পারস্পরিক অনারুমণ' 


(৩) পরস্পরের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে 
উভয়ের অহন্ভক্ষেপ (৪) সমতা এবং 


মেননের মতে “নেহরু ' 


. ছিল। 


ন-তারত সীমান্ত সঙ্কট 


পারস্পরিক সুবিধা এবং (6) শান্তিপ্‌ণ* 
সহাবন্থান। তথাপি ব্রিটিশ রাজ্যের 
আমল থেকে চীনা বিদেশ মন্ত্রণা লয় 
এবং ভারতীয় সরকারী কমকিতাঁদের 
মধ্যে একটি পারস্পরিক আঁব্*বাস্রে 
এবং প্রতিযোগিতার মনোভাব ছিল 
যা ভারতে ক্ষমতা হস্তান্তর এবং চীনে 
কমিানম্ট বিপ্লবের পরেও চলে 
আসছিল । তৎকালধন চীনের সামস্ত 
রাজ্য তিত্বতকে সাব‘ভোঁম চখনের 
নিয়ন্ত্রণ থেকে বিষান্ত করে তিষ্বতকে 
. চাঁন এবং ভারতের লীমান্তংতশ" বৃটিশ- 
পন্থা স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত 
করাই ছিল তৎকালীন ব্রাটশ ক্টনশীতর 
প্রধান লক্ষ্য । কিল্তু এই উদ্দেশ্য 
অবশ্য সিদ্ধ হয়নি কারণ প্রথম মহা" 
যুদ্ধ পযন্ত রাশয়ান সাম্রাজ্য এর 
বিরোধী ছিল আর জাতগয়তাবাদগ 
চাঁনের প্রধান মিত্র আমেরিকার যা্ত- 
রাষ্ট্রও এই নগীতর প্রবল ‘বিরোধ 
ভাবণ চীনা আক্রমণের পট" 
ভূমিকায় ১৯৫০-এর ২৪ নবেদ্বরের 
তিষ্বতেয় সরকার জাতিসংঘের সাধা- 
সাধারণ সম্প্যদকের কাছে অভিযোগ 
করে যে, চাঁন প্রজাতদ্ত, তিথ্বতে আগ্না- 
সন করেছে । কিন্তু তা নিরাপত্তা 
পরিষদের দ্থায়ী সদস্যদের কালো ববে- 
চনা লাভ করোন কারণ তাদের কেউই 
(তিব্তকে স্বাধীন সাৰ্বভৌম রাস 
হিসেবে ত্বণীকার করেনি । 


একই কারণে যে ম্যাকম্যাহন 
সীমারেখা ১৯১৩-১৪ সনের সিমলা 
সম্মেলনের উপজ্জ বলে ধরে নেওয়া 
হয়েছিল, বৃহৎ শন্তিগুলির কাছে তা 
আইনসিত্ধ সাম্ধির ভাত্ততে প্রাতচ্ঠিত 
বলে গণ্য হয়ান যদিও ভারত ও 
চগনের মধ্যে এই সীমারেখা স্বাভাবিক 
বিভাগরেখা হিসেবে পরিগাঁণত হতে 
পারত । 

১৯২৯ সনে এটকিসন:ঘ ট্রিটিস 
পনন্তকে (খন্ড ১৪) প্রকাশিত সিমলা 
সম্মেলনে মূল দলিলপন্রের সম্বন্ধে 
প্রাস্তন প্রধানমন্ত্রী নেহরু ও তার সহ- 
কাযা অবাহত ছিলেন না । পুন্তক- 
টির উন্ত খন্ডে কেবল এইটুক উল্লেখ 
দেখা যায়, “চশন এবং তিব্তের 
সীমান্ত সম্পর্কে একটা আপোস 
মীমাংসায় আসার শুন্য তিবত, 
ব্রিটেন এবং চীনের বিশেষ দূতেরা 


১১১৩ সনে ভারতে মানত হন এবং - 


১৯১৪ সনে একটা ল্লিপাক্ষিক দলিল 
জম্পাদনে সম্মত হন। কিন্তু চীন 
সরকার তাদের বিশেষ দৃতকে সেই 
দলিলে স্বাক্ষর করতে অনুমতি দিতে 
অস্বীকার করে ।”৩ সরকার দলিলের 
এই সংকলনটির প্রচার সার ওলাফ 
কেরোর উদ্যোগে প্রত্যাহার করে 
নেওয়া হয়। কেরো ১৯৩৮ সনে 
গোপনে এটাকসন'স ভ্রাটিস (১৪ খণ্ড) 
পুন্তকের একটি নূতন সংস্করণ প্রকা- 


শৈর ব্যবন্থা করেন ১৯২৯ সনের 
সংস্করণের পুনমর্্রণের নামে । 
[িবব্ত এবং সিমলা সম্মেলনের বাতি 
বিষয়ের একপেশে রূপান্তর ঘাঁটয়ে 
কেরো এই ধারণাই সৃষ্টি করতে চেষ্টা 
করেছিলেন যে, বৃটিশ রাজ্যের আমলে 
নামতঃ, চীনের সার্বভোঁমত্বের অধীন 
হলেও তিব্তের সদ্ধি করায় আধ" 
কার ছিল ; এবং সিমলা সম্মেলনের 
কাজ ছিল চশন-তিবহতের এবং ভারত 
[তিব্বতের সীমানা নির্ধারণ ; এবং 
চাঁন লিমলা সম্মেলন থেকে বোঁরয়ে 
যাওয়া সত্বেও ভারত-তিবহত সথমা- 
রেখা ( অর্থাৎ ম্যাকম্যাহন সীমারেখা) 
উভম্ন পক্ষের য্ত ঘোষণার হ্বারা 
স্বীকৃত হয়েছিল । .কে-প-এস মেনন 


বাদে নয়াদল্লীর বিদেশ মন্ত্রকের . 


সমন্ত বধা'য়ান অমাত্যরাই এটকিসনংসং 
ট্রাটস পু্ভকের ১৯৩৮ সনে প্রকা- 
শিত কেরোর সাজানো কাহিনীর বারা 
প্রতারিত হয়েছিলেন (ঁত্রাটশ রাজের 
আমলে. মেনন স্যার ওয়ালফ 
কেয়োর সহকম'* ছিলেন) । ১৯৪৬-৪৯ 
সনে জাতীয়তাবাদী চাঁনের সরকার 
যখন আসাম-হিমালয়ের সানহদেশের 
উপরে ভারতীয় প্রশাসনের 'বিন্তুতিতে 
আপাতত জানয়ে ম্যাকম্যাহন সীমা- 
রেখার আইনাসম্ধতাকে অস্বীকার 
করভে থাকল সেই সময়ে তৎকালণন 
ভারত সরকায় তাতে কর্ণপাত করতে 
প্রস্তুত ছিল না। 

চিয়াঙের অধীন জাতগয়তাবাদা 
চীনকে যদিও জাতিসংঘের নিরাপত্তা 
পারষদে বৃহৎ শান্তর মযাঁদা দেওয়া 
হয়েছিল তবু তার আভ্যন্তরীণ অবস্থা 
ছিল গৃহযুদ্ধ এবং চরম মাদ্রাপ্ফণীতির 
দ্বারা ঝরঝরে । মাও সে তুঙের নেতৃত্বে 
চগনের লাল ফৌজ দুবছর মধ্যে 
প্রত পদক্ষেপে কুওাঁমনটাঙের সশস্ম 
বাঁহনকে পরাঁজত করে ১৯৪৯ 
সনের ১ অক্টোবর ঘখন চীনের জন 
প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করল তখন ইাঁত- 


হাসে ভাস্কো ডা গামা যুগের অবসান 


হল । চশনের মূল ভুখম্ডের কতৃত্ব 
কুওাঁনন:টাঙের হাতছাড়া হওয়া মাত্র 
পান্ডত নেহরু জন প্রজাতন্ত্র চীনকে 
দ্বীকীতদানের পক্ষপাতী হলেও এ 
ধরনের আশ: ত্বকীতিদানের ব্যাপারে 
তাঁর মাম্পসভার বেশ কিছু বর্ষীয়ান 
নেতার কাছ থেকে বাধা এসোছল। 
সার গিরিজাশঙ্কর বাজপাইয়ের নেতৃত্বে 
পররাষ্ট্র মম্্রণালয়ের আঁধকাংশ বা" 
নান অমাত্য জনগ্রজাতম্ত্রীকে আশ:- 
স্বীকাঁতদানের এবং নয়া চীনের সঙ্গে 
স্বাভাবিক সম্পর্ক স্থাপনের প্রবল 
বিরোধী ছিলেন। আন্কঙ্জ তক 
কমিউনিষ্ট জুজুর ভয়ে আভভ্‌্ত 
হয়ে তারা আতাঙ্কত ছিলেন কথন 
উত্তর দিক থেকে অবতরণ করে এ 
জজ: ভারত প্রজাতন্ঘের শিশুটিকে 
অকালে বিনষ্ট করে। 

পবগ্িলের সর্বশেষ ব্রিটিশ প্রধান 
সেনাপতি স্যর ফ্রাচ্সিস ঢুকার তার 
এক নোটে স্বাধীন ভারতের পক্ষে 
উত্তর দিক থেকে অদ:র ভবিষ্যতে 
যে বিপদ আসতে পারে সে সম্পকে 
এক সতর্কবাণী রেখে গিয়েছিলেন । 


i পাঁচ 


সেই নোটে তিনি লিখেছেনঃ 
“শত পক্ষের দূষ্টিকোণ থেকে 
দেখলে কিছ? দিন বাদে তিদ্বতের 
মালভ্যাম এমন বিমানক্ষে্র হয়ে উঠবে . 
যেখান থেকে পর্ব“ ভারতে খবরদার 
করা যাবে । (তিষ্বতের বোমায়; 
বিমান বহরের আড্ডাগুলি হবে প্রধান 
অগ্ুল যেখান থেকে এ সব বোমায় 
দল এগিয়ে এসে ইউ, পি, বিহার 
এবং বঙ্গদেশের উপর আক্রমণ সংগাঠত 
করে এগৃলিকে দখল করতে পারবে |." 
কাজেই ভারতের নিজস্ব স্বার্থে [তিদ্ব- 
তের উপর চশনের কতৃবত্বগ্রাতিষ্ঠায় 
বাধা দেওয়া উচিত । এতে বাধা দেওয়ার 
জন্য ভারতকেই তিষ্বতের উপর 
আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে |” ৪ 


৯৯৫০ সনের অক্টোবরের 
গোড়ায় চুয়াংস নদ অতিক্রম করে 
চশনের লাল ফোঞ্জ পূব তিব্বতের 
দুর্গ চামদো দখল, করার পর 
[িতধ্বতের উপর চাঁনের আধিপত্য 
প্রাতঘ্ঠার পালটা ব্যবন্থা হলাবে 
ভারতের পঙ্গ থেকে তিত্ধতে লামারক 
হস্তক্ষেপের একট প্রস্তাব নবেদ্বরের 
১ম সপ্তাহে ভারতীয় মন্ত্রিসভার এক 
আঁধবেশনে সদর প্যাটেল উত্থাপন 
করেন। কিন্তু হদীল্তপর্ণ কারণে 
এই প্রন্তাব প্রধানমন্ত্ নেহরু নাকচ 
করে দেন। তখনকার আই-বি 


দপ্তরের প্রধান বি-এন মাল্লক ত্শ্বতে 


ভারতীয় সামরক হস্তক্ষেপের 
পশ্ষপাত! ছিলেন । ১৯১৫০ সনের 
গোড়ায় পররাষ্ট্র বিভাগের সচিব 
কেশপ-এস সেননের ডাকা এক উচ্চ 
পায়ের সভার উল্লেখ করে তান 
বলেছেন যে, কে. এম, পানিক্কর; 
প্রধান সেনাপতি জেনায়েল কারিয়াম্পা 
এবং আয়ো কয়েকজনের সঙ্গে তান 
নিজেও সেই সভায় উপাষ্ভত ছিলেন 
এই 'বষয়ে আলোচনা করার জন্য যে; 
কমিউনিষ্ট চন যদ তিষ্বতে 
নামারক আঁভযান চালায় তাহলে 
ভারত তার ক প্রাতবিধান করবে। 
চীনা বাহিনীকে প্রাতরোধ করার 
জন্য ভারত থেকে সেনাবাহনণ প্রেরণ 
করার প্রশ্নে পানকর এই আঁভমত 
প্রকাশ করেন যে, ভারতের পক্ষ থেকে . 
এ ধরণের ব্যবন্থা অবলম্বন আইনের 

দিক থেকে সমর্থনযোগ্য হবে না। 
জেনায়েল, কারিয়া’পাকে প্রশ্ন করা 
হলে তিনি সাফ জবাব দেন যে, 
পাকিন্ঞান সীমান্ত, সাম্যবাদী এবং 
সাম্প্রদায়িকতাবাদ'দের সামাল দিতে 
তাঁর যে অবস্থা তাতে তিব্বতের জন্য 
[তান এক ব্যাটোলগ্ননের বেশশ সৈন্য 
ছাড়তে পারবেন না। তান 


পারি্কার বলে দেন যে;' এই ব্যাটে. 


[লিয়নটিকেও ইয়াট:ঙের চেয়ে বেশণ 
দূরে পাঠানো যাবেনা-বড় জোর 
গিষাংসে পষম্ত পাঠানো যেতে 
পায়ে । তাছাড়া ব্যাখ্যা করে 
বলেন যে, অত উচ*তে যহদ্ব করার 
জন্য ভারতীয় বাহিনী তৈ্ণ নয়, 
এবং চাঁনা বাহনধর বিরুদ্ধে তারা 
খুবই অন্ুবিধার পড়বে কারণ চপনা 
শেষাংশ ৭ম প্‌চ্ঠায় 


i 


প্রেস 
অথ'মন্রী ডঃ অশোক মিত্র ও আই 


(হল 1 


নবজীবনের উছ্‌ গাতা কেশবচন্ত্র সেন 


রণজিৎকুমার সেন 


উনিশ শতকের বহুমুখী নামা" 
জক ধমাপ্ধতা ও কুসংস্কারের যুগে 
বঙ্ষভুমিতে কেশবচদ্দের আবিভাঁব । 
তাঁর পূর্বে সর্'ভারতায় ক্ষেপে এক- 
মান রামমোহনই ছিলেন অনন্য 
প্রাণবন্ত সমাক্দবিপ্রবী পুরুষ যান 
এদেশের বিভিন্ন পাপাচার, ধর্মের 
গ্রান ও আঁশিক্ষার বির্দ্ধে বিদ্রোহ 
করে দেশকে নবজ্াগরণের আলোক- 
তাঁ্থে তুলে ধরেছিলেন । তাঁর 
অবর্তমানে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁর 
আলোকবাঁত'কা হাতে তলে [নিলেও 
মহার্ধর জীবনযাত্রা ছিল অনেকাংশে 
স্থতশশল । ফলে রামমোহনের 
লাইফ-ফোর্স বা আন্তরশান্ত [তান 
উপলাম্ধ করলেও জাতির জীবনে 
তাকে রূপান্নিত করা মহার্ধয় পক্ষে 
সম্ভব হয়ান। কেশবচন্দের মধ্যে 


সংগঠন শান্ত, ভান্ত ও যৌবনের, 


প্রাবল/ উপলাধ্ধ ক'রে কেশবকেই 
মহাঁষ" বরক্ষসমাজের আচার্য পদে আভি- 
দিস্তু করেন । কিন্তু সেখানেও কেশব" 
চন্দ্র ঘটালেন অসাধারণ বিপ্লব ৷ ফলে 
ৰাক্ষসমাজ ক্রমে রূপ নিল সর্ধজাগ- 
তক মানব'মণ্দিরে । তাঁর কাছে 
তখন সকল বর্ণের ও সকল ধমের 
এক মহাসম্মেলন । মানুষকে তান 
চার করতেন তার. মনষ্যত্ব দিয়ে, 
তার পাঁয়বায়ক জশবন ও ধর্মীব*্বাস 
দিয়ে নয় । এঁদক থেকে কেশবচশ্দ 
ছিলেন সমাজতান্মরক মানবতাবাদী 


বিরে।ধী এক 
৪থ' পৃচ্ঠার পর 
সামিল হতে বলা হবে {ক হবে না তা 


দিয়ে দঠিক কোন একামতে আসা 
যায় নি! 


- পশ্চিমবঙ্গ সরকার পারচালত 
গ্রেট ইণ্টা্ণ হোটেলের বলযুমে 
সম্মেলনের উদ্বোধন, হয় ১৩ই 
জানুয়ারী । সম্মেলন চলেছে ১৫ই 
জান;য্নারী পর্যন্ত। ১৫ই জানুয়ারী 
ব্রিগেডে হয়েছে প্রকাশ্য সভা । 


- (প্রকাশ্য সভায় .যে জনসমাবেশ হয় তা 


ইদানশংকালের সমস্ত রেকড" ছাড়িয়ে 
গেছে। | 


প্রাতানধি সম্মেলনে সাংবাদিক 
দের প্রবেশাধিকার ছিল না। কেবল 


উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সাংবাদিকরা 
.হাঁজর ছিলেন। 


তবে প্রাতাঁদন 
প্রেস ব্রিফং-এর য্যবন্থা ছিল। 
গরাফং করেছেন রাজ্যের 


কে গুজরাল। সমাগত প্রতিনাধরা 
ছিলেন গ্রেট ইন্টার্ণ হোছেলেই। 


ধবাভন্ন রাজ্যের মৃথ্যমম্তীদের মধ্যে 


ছিলেন ভ্রিপুরার নুপেন চক্রবর্তী, 
কণাটকের রামকৃষ্ণ হেগড়ে। অন্ধ 
প্রদেশের এন, টি. রামারাও | জদ্বু 


ও কাশ্মীরের ডঃ ফাক্সুক অ'ন্দল্লা! 


মৃখ্যমশ্শরা ' অবশ্য ছিলেন নিজ 
1নজ রাজ্যের আতাঁথশালায় । ' 


- তাঁর নৈশবিদ্যালয়। 


"দিতে" হবে। 
আমাদের 'ববেকের সঙ্গে আপোষ ' 


তাঁর বাইরেটা হিল ধমী'র - আবরণে- 
মণ্ডিত, ভিতরটা, ছিল সমাজকল্যাণ 
কর্মে আছন্ন। তিনি ছিলেন একাধারে 


“বিপ্লবী সংস্কারক, প্রচারক ও মানংযের 


শ্ৰেষ্ঠ গুণাবলণর আকরম্থরূপ ! 
শিশুশিক্ষা, বয়স্কশিক্ষা, নারণ- 
শিক্ষা; অসবণ“ ও বিধবা বিবাহ, 
শ্রমজীবী ও অন:ম্বতশ্রেণীর সার্বিক 
উন্নয়ন। সুরাপান বারণ; সকলের 
মধ্যে ভ্রাতৃভাব জাগরণ, সরকার কর্তৃক 
রাহ্মবিবাহ আইনসিম্ধকক্পণ, মাতৃ- 


ভাষায় শিক্ষার প্রচলন, গদ্যসাহত্োর 


উৎকর্ষ সাধন, বিদ্যালয় ও দেবালয় 
প্রতিষ্ঠা, শিশুসাহিত্য, বয়স্ক সাহিত্য 
ও নানা সলভ মূল্যের পৃন্ন-পঠ্তিকা 
লম্পাদনা ও প্রচার, অস্পৃশ্যতা বর্ন 
দাতিগঠন,  একজ্রাতপয়তাবোধের 
প্রবর্তন, সকলের মধ্যে মন্যাত্তের 
উন্মেষ ও সবধমসিমম্বয় সাধন, 
্রন্থরচনা ও বিভিন্ন ধর্মের সারতত্ব 
সঙ্কলন, স্তী-ন্বাধীনতা ও স্রী-প্রুষের 
সমানাধিকার--এমন দিক নেই যেদিক 
সম্পকে কেশবচন্দ্র সেযুগে বিপ্লবী 
অগ্ঘনায়কের ভূমিকা গ্রহণ করে তৎ- 
কালীন অচল অবরুদ্ধ সমাজে দশ 
পোয়ুষে দর্বকার্য সংসাধন না করে- 
ছেন। আর তারই প্রকাশ লক্ষ্য কায 
ভিক্টোরিয়া 
ইন:ণ্টিটিউশন, র্ধাবদ্যালয় বা ভিভি- 
নিট স্কুল, আলবাট হল, আলবাট' 
কলেজ ও গ্রন্থাগার, গড উইল ফ্রেটার- 
নিটি সভা, সঙ্গত সভা শিশুপত্রিকা 
বালক বন্ধু, ধর্মতত্ব, সুলভ সমাচার, 
মদ না গরল, হীশ্ডয়ান মিরার, সাধন 
কানন, ভায়তবধা“্ন ব্রাহ্ম সমাজ বা 
নববিধান প্রমুখ নানা শিক্ষা প্রতষ্ঠান; 
মিলন কেন্দ্র, মাসিক নাপ্তাহিক ও 
দৈনিক পপ্লিকা, ভায়তাশ্রম, ব্া্ঘানকে- 
তন, ভারত সংস্কার সভা, মনদরাযন্য 
ও প্রচার; নবাঁবধান পত্রিকা ও প্রেস 
প্রভাত প্রতিষ্ঠা, পাঁরচালন ও সম্পা- 
দনে। ভারত সংস্কার সম্পর্কে 
১৮৬৬. খদ্টাষ্দে বস্ততা প্রসঙ্গে 
কেশব্চন্দ্র বলেন 2 £সকলেয় আত্ম- 
ত্যাঙ্গ ব্যতীত ভারতবষের পর্ণ 
নংস্কার সম্ভাবপর নয় 1 সত্যকে 
অবলম্বন করে আমাদের সকলকে 
বাঁচতে হবে এবং বাক্যে; কাষে" ও 
চিষ্তায় সত্য প্রচার ক’রে আমাদেরকে 
জশবন বিসর্জন করতে হবে । এক- 
মাত্র সদদ্দেশ্য সাধনে অবিচলিত 
বিশ্বাসের সঙ্গে বত্ববান.থেকে আমা- 
দেরকে কর্তব্যের আহ্বানে সাড়া 
কোনো অবস্থাতেই 


রফা কলে চলবে না। ভারতবষেরি 
প্রচুয় অধঃপতন হয়েছে । ভারত- 
মাতার দুগশত ও ব্লেশের আজ সমা- 
হান অবস্থা । ভারতের পরিপণ 
সংস্কারের জন্য পরাক্রমশাল? বিপ্লবের 
প্রয়োজন । পূর্ণ 'বিপ্রবের ভিতর 
দিয়েই উপযন্ত সময়ে ভারত নব- 


জ'বন লভে করবে। 

তাঁর ইমং বেঙ্গল, দিস ইজ ফর 
ইউ’ আজও এক এাতহাসিক দালল 
হয়ে আছে । তাঁর নববিধানের মূল" 
মন্ত্র ছিল ধর্ম সমণ্বয় সাধন। পাঁথ- 
বশর মানুষ একই পাঁরবার ভুক্ত, একই 
সমাজের অন্তর্ভূক্ত, একই ঈশ্বরের 
কৃপামান্র এই ছিল নবাবধানের মল 
বানশ। বিধান মন্ডপণতে তাই সক- 
লের নামের পূর্বে ভাই” শব্দটি যত্ত 
হয়েছিল। বভিন্ন ধর্মীয় শাস্তের 
বাংলা রূপায়ণে সোঁদন কেশবচদ্দের 
নির্দেশে ও প্রেরণায় আত্মনিয়োগ 
করেছিলেন প্রতাপচন্ত্রু মজুমদার, 
গৌরগোবিদ্দ রায়, অঘোরনাথ গড, 
শারশচন্দ্র সেন, মহেচ্দ্রনাথ বস;, 
ন্লৈলোক্যনাথ সান্যাল ( চি:ঞাীব 
শর্মা) প্রমুখ মনীষাদীপ্ত লেখকবৃন্দ । 
এই নবাবধানের ভিত্তিতেই সেদিন 
কেশবচদ্দ্র রচনা করেছিলেন ‘এসিয়াজ 
মেসেজ টু ইউরোপ’, বলেছিলেন £ 
‘এস, আমরা এক ঈধবয়, এক সমাজ, 
এক সত্যে আবদ্ধ হই; সমস্ত মনুয্য 
জাতিকে এক কয়ে ফেলি "সকলে 
মিলিত হয়ে একটি শরশর হও । 
আম আমার সম্মুখে সেই জাতি- 
সাম্মলনের ব্যাপার দেখতে পাচ্ছি 
যা একদিন অতিসুন্দর একতা 
সম্পাদন এবং সমজ্ঞ শন্লুতা বিনাশ 
করবে । লন্ডনে তিনি ইংল্যান্ডস 
ভিউটিজ টু ইন্ডিয়া” শীষক যে 
বস্তুতা করেন, তাতে তান, স্পম্ট 
বলেন £ £.."ইফ: ভিঙ্ায়ার টু ডু গুড 
টু ইন্ডিয়া, গ্যাজ এ হোল, ইউ 
মান্ট-লুক: টু অল: দি নিউসারাসং 
সেক্‌শন:স অব ইটস ভ্যারড 
কমাানিটি, এাপ্ড ট্রাই এ্যাজ ফার 
এজ পসেবল্‌ টু ড;.জাস্‌টিস টৃ 


" দি হোল নেশন ।? 


তেমান দেশের দরিদ্র শ্রেণায় 
শিক্ষা ও উন্নতির কথা ভেবে তানি 
তৎকালীন উচ্চ কোটি মানুষের কাছে 
প্রশ্ন তুলে ধরেছিলেন £ **** হ্যাভ: 
উই সাকাঁসডেড ইন ব্রি্গং দি লাইট 
অফ নলেজ টু দি হোমস অব ৰ 
পিপল, অর ইজ ইট ওন:লি দি 
রচার ক্লাস হু এনজয় দি বোনাফিট-স: 
অব ইউরোপশয়্ান সায়াম্প গ্যাম্ড 
লিটারেচার ?” বলেছিলেন ঃ *"**ঞ সকল 
গরাঁর দৃঃখা ঠাষণ দোকানদার যতাঁদন 
গরীব দুঃখী থাকবে, যতদিন তাদের 
দুরবদ্থা দয় না হয়, ততদিন এ 
দেশের মঙ্গল নেই । জ্ঞান বিনা, ধম" 
বিনা লক্ষ লক্ষ লোক কাঁদছে। 
কুসংস্কারে; ব্যভিচায়ে কোটি কোটি 
লোক মরছে । তাদের অজ্ঞানতা দূরে 
করে, এমন লোক কোথায় ? তাদের 
নিকট পাররাণের সংবাদ দেয়, এমন 
দয়াবান কে ?' - মাতৃভাষার মাধ্যমে 
ক্ষার জন্য যেমন তান বলোঁছলেনঃ 
ইন মোষ্ট: কেসেস ইউ মাষ্ট: ইউজ 
দি ভাণাকুলার ্যাজ দ মিডিয়াম অব 


ইপ্স-ট্রাকশন, তেমাঁন নারী শিক্ষার 
জন্য শিক্ষিত দেশবাসীকে সচেতন 
করে বলেছিলেন £ ‘'আনলেস্‌ দি 
উওমেন আর এড কেটেড, দি এড- 
কেডুকেশন অব ইন্ডিয়া উইল বি 
পার্ীপয়াল। শ্যান্ড্‌ এ্যাটালস্ট: 
সুপারাফ'সিয়াল।” * 

কেশবচপ্দ্রের বন্তুতা ইংরেজি ও বাংলা 
উভয় ভাষাতেই সমান গ্লাতিতে চলতো । 
[ক স্বদেশে, ক বিদেশে তাঁর বন্তুতা 
শুনতে হাজার. হাজার মানুষ ছংটে 
আসতেন । তিনি তখন প্রবাদ পুরুষ £ 
কেশব স্পিক্‌স, ওয়াল্ড লিসংন। 
প্রবনতা কালে স্বামী বিবেকানন্দের 
মধ্যে এই গুণ লক্ষ্য করা গিয়েছিল ।- 
বিবেকানন্দ যখন জাতীয় উন্নয়ন ও 
মনুষ্যত্ব জাগরণের জন্য ওজাঁস্বনী 
ভাষায় বন্ত-তা করতেন, তাঁর কম্বৃকম্ঠে 
কেশবের কম্ঠই যেন মৃত হয়ে 
উঠতো ! অপরদিকে গাম্ধীজীর 
অস্পৃশ্যতাবর্জন” ও ‘হরিজন’ আন্দো* 


‘লন ছিল . কেশবচশ্দরই ভাবাদশে 


গাঠত। 

বাংলা সাহিত্যের উন্নতি সাধন ও 
সংবাদপত্ৰ প্রচারের মাধ্যমে দেশ ও 
জাতিগঠনের ক্ষেত্রে কেশবচন্দের অব" 
দানের কথা সামান্য দু'একটি কথায় 
বর্ণনা করা কঠিন। ভিনি ছিলেন 
বঞ্কিমচন্দ্রের সতীর্থ । তব সাহত্য- 
ক্ষেত্রে বঞ্ধিমচন্দ্রে যখন মান পারাচিতি 
শুরু, কেশবচদ্দ্র তখন মানুষের মুখে 
মুখে । বক্ষিমচন্দ্র তাই একদিন 
কৌতূহলবশতঃ সতশ্থ কেশবচন্দ্ুকে 
সাক্ষাংমতো জিজ্ঞেস করেন £ “আই 
উইস টু নো হাউ ফার ইউ হ্যাভ 
আউটগন: মি !, 

সে যুগ্গে এক পয়সা মূলোর 
বাংলা ‘সুলভ সমাচার ও দৈনিক 
ইংরেজ? “ইন্ডিয়ান মিরার’ এদেশের 
সংবাদপত্র জগতে যে আলোড়ন 
সৃষ্টি কয়ে; তা বর্ণনার অতীত । 
এর সমকক্ষ পাশ্রকা সে যুগে তখন 
বিরল । এ দুটি পন্িকা মাপুফংই 
কেশবচন্দ্র শিক্ষিত জনসমাজে রামকৃষ্ণ 
পরমহংস দেবকে তুলে ধরেন। 
১৮৭৫ থন্টাব্দের মার্চ মাসে কেশব- 
চন্দ্রের সঙ্গে রামকৃষ্ণ পরমহংসর 
প্রথম পাঁরচয় হয় । বয়সে উভয়ে 
দু'বছরের ছোট বড়। পরমহংসের 
আবিভাঁবক ১৮৩৬.এ, কেখবের 
১৮৩৮-এ, তিরোধানও তেমনি । 
কেশবের ১৮৮৪-তে,  পরমহংসের 
১৮৮৬-তে ৷ এই উভয় জীবনের 
মহামিলন উনবিংশ শতাব্দীর ধম" ও 
জাতীয় আন্দোলনের শ্বণেজ্দিবল 
ইতিহাস ৷ ধম“ সম্বম্ধে কেশবচন্দ্রের 
যেমন স্বাধীন ও উদার মত ছিল, 
তেমনি সাহত্য সম্পর্কেও সয় 
তাঁর স্বাধীন মানাঁসকতা' লক্ষ্য করবার 
মতো ছিল। সমগ্র ভারত পরিভ্রমণ 
করে তিনি তাঁর মতাদর্শ প্রচার করেন। 
ব্রাঙ্মদমাজের তখন অন্যতম তিন শুভ ঃ 
রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচচ্দ্ু । 


+ রামমোহনের পর ভার্ত'য় নবজাগরণে 


কেশবচন্দুই ছিলেন অন,তম প্রাণবন্ত 
পুরুষ যিনি ভারতধম“কে বিশবধষেরি 
সঙ্গে যুন্ত কযেছিলেন। 










দর্পণ ।। ২৭শে জানঃল্লারী। ১৯ 
তৎকালণন ভারতীয় রাজপনু 


হন; তাঁদের মধ্যে ম্যাফমূলার। গ্ল্যাড- 
স্টোন, মার্টিনো, জন স্টম্লার্ট মিল, 
স্টফোড" রক ও মহারানণ ভিক্টোরিয়া 
প্রধান । 'ভক্টোরয়া তাঁর প্রতি 
মপ্ধ হয়ে তাঁকে আপন প্রাসাদে 
আহাযে আপ্যায়িত করেন ও লল্ডনের 
ইউানটোরয়ান সোসাইটি কেশবচন্দ্রকে 
একটি অগনি উপহার দেন । সেটা 
১৮৭০. খ.ম্টাম্দ। . ১২ই এঁপ্ৰল 
হ্যানোভার স্কোয়ারে কেশবচন্দের 
সব্ব্ধনার জন্য যে বিরাট সভার 
আয়োজন হয়, তাতে খনণ্টাঁয় ও. 
ইহুদী ধর্মযাজক থেকে শুরু কারে 
নম্ডনের নানা শ্রেণীর উল্লেখযোগ্য 
ব্যান্তদের ভিড় ছিল লক্ষ করবায় 
মতো। সোঁদন কেশব্চম্দ্র ছিলেন 
যেমন সবচাইতে উল্লেখযোগ্য ও 
আকর্ষপণয় পুরুষ, ১৮৯৩ খন্টাম্বের 
চিকাগো ধম'সভায় তেমান আকর্ষণীয় 
পুরুষ ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ 
[যান একদা শিক্ষার মতো পাঠ 
গ্রহণ করেছিলেন কেশবচগ্দ্ের কাছে । 
অথচ এই বিরাট মান্যটি জগং" 
কল্যাণের জন্য দীর্ঘ জখবন পানান । 
মাঘ ৪৫ বছর ২ মাসের আয়: নিয়ে 
এসেছিলেন কলকাতার কলুটোলাধ 
সেন-পারবারে ৷ পতা প্যারিমোহনঃ 
মাতা সারদা দেবী । পিতামহ রামকমল 
সেন ছিলেন তখনকার খ্যাতিমান 
পুরুষ ! কেশবচন্দ্র শিক্ষা প্রধানতঃ 


হিন্দ; কলেজে। মাত অন্টাদশ 
বছরেই তাঁর মধ্যে ধম্জীবনের 
সন্চায় হয়। তাঁকে পারপস্নসূত্রে 


আবদ্ধও হতে হয় এই সময়েই । 
মহা" দেবেন্দ্ুনাথের সংস্পর্শে তান 
ব্রা্ষধম গ্রহণ করেন। মহার্ধ তাঁকে 
্রাহ্ষদমাজের আচাষ" পদে আভাঁষন্ত 
বরে ব্রিদ্ধান্দ” উপাধিতে ভূষিত 
করেন । মহার্ধর আশ্রয়েই কিছু 
কাল জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে 
সস্ত্রধক বাস ক'রে পর্বত কালে 
মহধি'র সঙ্গে নশীতগত মতাবিরোধে 
তিনি সবধির্মসমম্বয়ে ঘারতবষায় 
বদ্ষদমাজ" প্রতিষ্ঠা করেন। J 
সমাজ্ই পরে ‘নবাঁবধান’ নামেই 
ঘোষিত হয় । কিন্তু মহাৰ্ষয কখনো 
কেশবচন্দ্রকে স্নেহবাণ্ডত করেন নি । 

১৮৮৪ খন্টোষ্দের ৮ই জান:যনার 
এই বিবাট খাত্বক পুরুষের দেহাস্তর 
ঘটে। 


দপণ 


বাংলা! সংবাদ সাপ্তাহিক 
বাঁষ'ক--৩০ টাকা 
যাণ্মাঘক ১৫ টাকা 
প্রিমাসিক ৭'৫০ 
ঞ 
টাকাকড়ি ও চিঠি পাঠাবার 
ঠিকানা 
ম্যানেজার, দর্পণ 
৬১ নং মট লেন, কাঁলকাতা-১৩. 





চি 
+ 












॥ ২৭শে জানয়ারী, ১৯৮৪ 


| 


' ভারতীয় শলাধারণতশ্ঘম হেন 


ন্লেরই রক্ত হিম না হয়ে যায় না। 
সতুতঃ, ভারতীয় ইতিহাসে কোন 
জা-বাদশাহ-ই আসমদ্রে [হিমাচলের 
[সক ছিলেন না; কোন রাজবংশই 


ছিলেন না--এবমান্ন নেহরু 
ইতিহাসের জনক-জননধ । 
সাধারণতশ্মের প্রসাদে এহেন 
নিক স্বৈরতদ্ত উৎপাদন হয়েছে, 
মাধারণতশ্মের আঁম্থমজ্জ্রা থেকে 
সংগ্রহ করে এক ভগষণাকার আধা 
মুশ্ততন্ত্র একাঁট নবতর বিন্যাসে 
উ গঞ্জ অব লাইফ’ পেয়েছে 





নয়া একচেটিয়া পৃশীজবাদের সর্ব", 


ডারত’য় যাঁতাকল মণ করে গোটা 
দবোতণয় জীবনকে 'নধাড়য়ে নিয়ে 
মথনপাত'রাজনখীতি 'নাধশেষে 
নব স্বৈরাচারকে প্রাতগ্ঠা এনে দিয়েছে 
তারই সষ্ট ফ্র্যাণ্কেনণ্টাইটন আজ 
তাকেও নিঃশেষ না করে আর বাঁচতে 
গারছ্ছে না-_এমন একটা দৃশ্য সর্ব 
ক্ষত্রেই প্রায় সুস্পষ্ট হয়ে দেখা 
দয়েছে। 


কা্মখরে।  পাঞ্জাব-হরিয়ানায় 
হমাচলে, উত্তর প্রদেশে, কেরালায় যে 
মাজশান্ত তথ। ইদ্দিরাশান্ত আর এস 
এদ-এর সহযোগে হিন্দু সাপ্প্রদায়ি- 
তাকে আশ্রয় করেছে, মহারাষ্ট্রের 
শবসেনা পাঞ্জাবের দল থাল.সা। 
ঘপুরাস্ন টি ইউ জে এস, কনটিকে 
মায় এস এস ও রাজকুমার সেনার’ 
ক্ষে সঙ্কবণ' আণ্ালকতাবাদের খেলায়ও 
সে মত্ত হয়ে আছেঃ জাতাঁয় সং- 
হাতির বাদবাকশ শ্রাস্তগুলিকে জাত- 
পাতবাদশ লমাজজীবনে শুধ্ধলিত রেখে 
৪ বিভেদবাদ? প্ররোচনার ফিজ ও 
এফেই'গুলিকে তাতিয়ে রেখে প্রায় 
নবর্ধ ঠবভেদবাদী ফায়দা আদায় করে 
নতে দল ও প্রশাসনকে লবন্ব কাজে 
লাগাচ্ছে । আসাম প্রসঙ্গটিও এক্ষেত্রে 
প্রযোজ্য | মাঝে মধ্যে দলণয় সম্মেলন 
নামক বন্ধ্যা গরু-সমাকাঁর্ণ গোস্তক্ষেত্রে 
জাতীয় সংহতির নামে স্তোন্রপাঠ 
রেলে এ ডিভাইড এণ্ড রুল পাঁলিসীর 
কান ক্ষয়ক্ষাত তো নেই-ই 
রং স্বৈরতল্প্রকে মজবুূত করে তুলতে 
রূপ অধ্যবসায়ের তুলনা নেই,- 
এহেন) স্থির বিশাস নিয়ে জাতীয় 
বংহতি ও স্বাধীনতা রক্ষার নামে 
সাত নাটকীয় ভাবোচ্ছবাস দেখিয়ে 
|পরোন্ত “সংহাতি ও স্বাধীনতা’ 
ফ্লার কেণ্দ্রয় শান্তরপে একটিমাত্র 
([র্বারকে শত লক্ষ কান'শ জানিয়ে 
প্রচারের বান ডেকে আনা হয়েছে । 
নাধারণতাদ্তরক' ভারতবষেরি সত্তর 
টি মানুষের জাতীয় চেতনাবোধ 
3 দেশপ্রেমকে নবাঁষিকরণের এরূপ 


পাঁরকাজ্পত চ্র্যাটেজীী ভূপুষ্টের - 


পূরূষ ধরে নিশ্চিম্তাঁচত্তে অথম্ত 


আর কোথায় আজ চলছে ? 

ভারতীয় অর্থনখশাতর নামে 
বিদেশ নিভণ্লতার ও মিজড ইকনো- 
মীর অন্তরালে কালো টাকার জশ্ম 
রহস্যের খবর যারা জানেন, তারা 
আরো জানেন যে, জাতীয় অর্থনীতি 
ও জাতীয় বিকাশের সমন্ত "প্রকার 
শাম্তগুীল ও উদ্যমগীলি আজ শুধু" 
মান অবরুদ্ধই নয়, ঘরে-বাইরে 
প্রতিক্রিয়ার যাঁতাকলে প্রায় নিম্পিচ্ট । 
ভারতীয় সাধারণতশ্বের সবেধন 
সৌদ্দ্্; বলতে যে প্রাপ্তব়স্কের 
ভোটাধিকার আজো বাহ্যতঃ স্বীকৃত, 
এমেলে এমপি কেনাবেচার কালো- 
বাজারে সেটুকুও আল্দ কাঁচামালের 
চাইতেও মূল্যহীন এবং কাব্যতঃ 
ব্যাপক ক্ষেত্রে অকেজো £ অবশিষ্ট 
যেটুকু বা আছে তা দ্বৈরতল্মের 
আঁভযানকে প্রগতরোধ করতে শুধুমাত 
আঁকৎকর নয়, এমনাক স্বৈর- 
তালক আয়োজনের পরবতণ' 
পধ্যায়ে ফ্যাসিবাদী শাল্তগ্গলর 
হাতে ব্লড়নকে পারণত হয়ে পড়ার 
দুভাগ্যকেও ঠেকিয়ে রাখতে 
বহুলাংশে অক্ষম হয়ে পড়বে 
তেমন আশঙ্কা অমূলক নয়, বিশেষতঃ 
ভারতইতিহাসের সাম্প্রতিক পরিম্থিত 
বিচারে! ১৯৮৪ এর সাধারণতন্ত্র 
দিবস, ভারতীয় জাতীয় জাবনের 
সর্বক্ষেত্রে- অরথনপতি, রাজনপাতি। 
সংস্কীত সমাজনপীততে-__ষে ভয়াবহ 


বা্ভব পারাশ্থিতিগুদি নিম্নে 
হাজির হয়েছে) সেগ্াঁলর হাত 
থেকে পরিভ্লাণের পথগীলকেও 


এ হেন “সাধারণতন্বে' অবরুদ্ধ করে 
রেখেছে- প্রাতিক্রিয়াশীল কেন্দ্রিকতার 
( রিক্লাকশনারী সেশ্টেটীলজম ) সমস্ত 
প্রকার শান্তগ্ঁলকে প্রাতনিয়ত মদত 
দিয়ে, পারপ্স্ট করে তুলে । আসলে, 
সাধারণতন্ত্র বলতে কোথাও কিছুই 
দর্শনীয় নেই? রক্ষণীয়ও নেই, তেমনি 
প্রীতন্কিমাশশীল কোণ্দ্রিকতার বিশাল 
দুর্গ ছাড়া চূণ বিচ করার 
মানানসই বন্তুও আর কহু ভারত- 
বাসীর হাতের কাছে নেই । তাহলে 
আসুন, এ প্রাতীক্িপ্নার দু্গগুলিকেই 
ইশ্দিরা-শাহণ সহ--চারিদিকে অবরোধ 
করে নিদেনপক্ষে পঙ্গ: করে দিতে 
চুপ্রাশীয় অভিযান সুর করা যাক । 
আজ যখন ক্র্যাঙ্কেনষ্টাইন নিজেই 
তার সৃষ্টিকত্ণাকেই গিলে খেতে 
উদ্যত, জনগণের সামনে চ্ট্রাটেজীগত 
এ সুবর্ণ সুযোগ যখন সমম্পান্থত 
হয়েছে, অবহেলায় কালক্ষেপ না 
করে দিকে দিকে অবরোধ সুষ্টি 


করতে তবে আর দের কেন ? সঙ্কট 
জজর প্রাতত্রপ্না নিঃ্বাস নিতেও 
যখন অক্ষম, আঘাতেন্প সময় তো 
তখনই । গ্রণশীস্তর আঘাতকে হজম 
করতে পারে সে শান্ত তার বাপেরও 


আজ আর নেই । অতএব, মাভৈঃ। 
ba 


সমর বন্দ্যোপাধ্যায় 


, প্রথম পাঁচ বছরে পশ্চিমবঙ্ন 
বামফুন্ট সরকার চলচ্চিন্ত শিম্পের 
প্রত বিশেষ দৃণ্টি দিয়ে উন্নয়নমূলক 
কিছু কিছু কাজ করোছিলেন । রাজ্য 
সরকায়ের প্রযোজনায় ছবি নিমণি, 
চিন্ন পারচালকর্দের অনুদান দেওয়া, 
ছবিঘর তৈরীর জন্য উৎসাহ দান; 
দুগ্ছ কলাকুশলীদের আঁথ'ক সাহায্য 
দেওয়া, ছাব মান্তর জন্য সচেষ্ট 
হওয়া, রুগ্ন স্টাঁডও অধিগ্রহণ; কালার 
ল্যাবরেটরি তৈরাঁতে উদ্যোগ নেওয়া 
ইত্যাদি । যাঁদও এসব প্রচেষ্টা বাংলা 
ছবির নানা. সমস্যার তুলনায় যথেষ্ট 
নয়, তবু একথা স্বীকার করতেই হয় 
যে, রাজ্য সরকার অন্ততঃ সম্গাগ 
মনস্কতায় মৃমুযু চলচ্চিত্র [শিল্পের 
উজ্জখবনে কয়েকটি পদক্ষেপ নিয়ে- 
ছিলেন। পরবত* পধাস্ত্রে প্রায় দু 
বছর আতবাহিত হতে চলল । বাম- 
ফন্টে সরকার চলচ্চন্র শিজ্পের সমস্যা 
মোচনে প্রায় 'নীক্িম্ন হয়ে পড়লেন । 
কিষ্তৃ কেন ? 

সরকারণ পক্ষের একটা . বন্তুব্য 
শোনা যায় যে, সরকারী প্রযোজনা 
তেমন লাভজনক হয়ে ওঠেন। 
এমনাক কিছু ছবির মাাস্তও সম্ভব 
হয়ে ওঠোন । অনদানে যেসব ছাবি 
'নার্মত হয়েছে, সেগ্ালরও পাঁরপাত 
অধিকাংশক্ষেন্রেই সমান শোচনপয় । 
এফকম অনেক সমালোচনাই করা যায়। 
কিন্তু পার্গাতর কথা চিন্তা করে যদ 
সব উদ্যোগকেই স্তন্ধ করে দেওয়া হয় 


তবে কি সেটা কোন কাজের কথা 
হ'ল? প:বেস্তি প্রচেষ্টাগুলি পুটি- 
মুক্ত ছিল, একথা কেউ বলবেনা। 
অনুদান বা সরকার! প্রযোজনা সং" 
চলচ্চিত্র নিমাণে উৎসাহ সগ্চারের 
লক্ষ্যেই নাদন্টি কয়তে হবে। প্রশ্ন 
উঠতে পারে, অনেক অযোগ্য পাঁর- 
চালক এই সুযোগ পেলেন ক ক'রে? 
সরকারী সাহায্য বষ্টনে কিছ; পক্ষ" 
পাত, দল’ .তোষণ,কাজ করেছিল 
নিশ্চয়ই, যেখানে যোগ্যতাই একমান 
মাপকাঠি হয়ে দেখা দেয়নি । একারণেও 
বাঞ্ছিত ফল পাওয়া যায় নি । 

সেম্সর ছাড়পন্রের ক্রম অন[যায়ণ 
ছবি মুক্তির চেষ্টা হয়োছল, 'কণ্তু 
তা তেমন ফলপ্রস্থ হয়ে দেখা দেয়নি । 
ছবিঘরের অগ্রতুলতা এর একটি প্রধান 
কারণ । জনসংখ্যার তুলনায় তো 
বটেই, মুক্তি প্রতাঁক্ষিত ছাবিগ?লর 
তুলনায়ও সিনেমা হল মোটেই যথেষ্ট 
নয় | ফলে ছবিঘরের মালিকরা হল 
ভাড়া বাবদ অত্যধিক দাবী করেন, যা 
বাংলা ছাবর প্রযোজক পাঁববেশকরা 
পূরণ করতে পারেন না অনেক সম- 
মই । রমরমা হাঁণ্দ ছাব সেখানে 
টাকার জোরে হলগুলি অধিকার করে। 
বাংলাতেই বাংলা ছবি কোণঠাসা হয়ে 
পড়ে। 

বছরে বার সপ্তাহ প্রতিটি প্রেক্ষা- 
গৃহে বাংলা ছাবর আবশ্যিক প্রদর্শনগ 
চাল, করার চেষ্টাও হয়েছিল । [কপ্তু 
তা আজও ফলবতশ হয় নি। এ 


॥ তিন ॥ 


নশশে। চুরাশির চ্যালেঞ্জচলচ্চিত্রের প্রতি রাজ্যসরকার উদ্ধাসীন 


ব্যাপারে রাষ্ট্রপাতর সম্মাত আজও 
পাওয়া যায়ান। কালার ল্যাবর্লেটার 
আজও সম্পণণ হয়ে ওঠোন। 
সিনেমা হলের সংখ্যাও. তেমন বৃদ্ধি 
পায়নি । 

এই সব সমস্যা সমাধানে রাজ্য 
সরকারের বর্তমান অনীহা চলাচচন্্ 
শিজ্পের পক্ষে শোচনশয়, সন্দেহ নেই । 
কারণ যে সমস্যার কম্টকে শিল্পটি 
ক্ষতবিক্ষত হচ্ছে তা সরকারণ 
উদ্যোগেই দূর হতে পারে । অপ 
কাজগাল সম্পূর্ণ করা, উন্নয়নের 
পদ্ধাতগত ঘুটিগাল বিদৃয়িত করে 


 উন্নাতিকে ত্বরান্বিত করা ইত্যাদি কাজ 


তো এই সরকারকেই করতে হবে। 
নইলে এসব হবে ক করে । টাকার 


টানাটান আগেও ছিল; এখনো আছে। ' 


এই কারণ দেখিয়ে এতবড় শিজ্পের 


নাভিম্বাস উঠছে দেখেও উদাসীন হয়ে 


থাকা কোন মতেই সংগত নয়। 
আগের মত সাধ্য অনহযায়ী চলচ্চন্ন 
শিল্পের মহলের জন্য সক্রি্ন প্রয়াস 
[নিতেই হবে। বহুাঁবধ সমস্যার মধ্যে 
এখনই দুটি সমস্যা বিশেষ জরুরী 
হয়ে দেখা দিয়েছে। প্রথমাট হল, 
যোগ্য পাঁরচালকদের দিয়ে ' দুদ 
পারচ্ছম ছাব কারয়ে বাংল। ছবির 
প্রত দর্শকদের আকৃষ্ট করা। আর 
1তশয়াট হল, এরাজ্যে সিনেমা হলের, 


সংখ্যা যথেষ্ট বাদ্ধ করা । আশা 
করা যায়- রাজ্য সরকার আর কাল 
হরণ না করে অদ্ততঃ এই দ:ট মূল 
সমস্যার প্রতি বিশেষ নজর দিয়ে 
সাক্রয় ব্যবচ্থা গ্রহণ করবেন। 





২৬ জানুয়ারী ১৯৮৪ 
জাতীয় স’হতি ও এক্য ম্ুুদঢ় করুন 


আঞ্জকের দিনে আমরা সমৃদ্ধ ভারত গড়ে তোলার শপথ নতুন করে গ্রহণ করছি। আমাদের 
অঙ্গীকার ছিল-জনগণের অর্থনৈতিক ও সামাজিক ন্যায় সুনিশ্চিত করা, চিন্তা ও মতপ্রকাশের 
স্বাধীনতা এবং সামাজিক সমতা সুরক্ষিত করা 


এইসব বাঞ্ছিত লক্ষ্য ও আশা আকাংখা পুরণে নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াস প্রয়োজন । 


অতিকেন্দ্রীকরণের ফলে দেশে আঞ্চলিক বৈষম্য ও রাজনৈতিক শ্বৈরতন্ত্রের উদ্ভব হয়েছে । 
অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে বৈষম্য থাকার ফলে বিচ্ছিন্নতাবাদী, আঞ্চলিকতাবাদী 
এবং প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে । এর ফলে হ্বাতীয় এঁক্য এবং সংহতি আজ 


গভীরভাবে বিপন্ন । 


কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক প্রশ্নগুলিসহ অর্থনৈতিক ও রাজস্ব 
সংক্রান্ত বিষয়গুলির আশু ও সধতু পুনযু‘ল্যায়ন এবং পুনবিস্যাস আজ অত্যন্ত জরুরী । 


অর্থনৈতিক ক্ষমতার হস্তান্তর, জম্পদের সুষম বন্টন এবং ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ সমগ্র দেশের 
অর্থনীতিকেই শক্তিশালী করে তুলবে এবং উজ্জ্বল ভবিষ্ঠতের পথ ন্বুগম করবে । 


আস্মুন, আমরা নতুন ভারত গড়ার মহান কাজে আত্মনিয়োগ করি । 





আই. সি. এ.৩১৭/৮৪ 


॥ পশ্চিম বঙ্চ সৱকার ॥ 


২৯ 





স্পা 


| চার ॥ 


বামন্রণ্টের জ্মানায়ও কলকাতা 
পুরসভার প্রশাসনের একই হাল 


কল্যাণ ঘোষ 


কলকাতা পুরসভার নাম বদলেছে। 
[কিন্তু কাজ বদলায়ান। সম্প্রীতি 


সংলগ্ন তিনটি 'পুরসভাকে কলকাতা 


পুর নিমের অন্তভুন্তি করা হয়েছে। 
যে তিনটি পৃরসভা কলকাতা 
পুরসভার সঙ্গে মিলিত হল গত 
চোঠা জানায়ারণ থেকে সেগুলি হল 


দাক্ষণ শহরতলপ ( বেহালা); গার্ডেন " 


রধচ এবং সদ্যজাত পুরসভা যাদবপুর । 
কলকাতা পুরসভা এমনিতে তার 
একশতাঁট ওয়ার্ডের দেখভাল তিক ঠিক 
মত করতে পারেনা । তার ওপর 
নতুন তিনটি এলাকার সংয্যান্তর ফলে 
আরও প্রায় অর্ধশতাধিক ওয়ার্ড বেড়ে 
যাবে। এমনিতেই ভাঁড়ে মা ভবানী 
তার ওপরে বোঝার ওপর শাকের 
আটির মত এলাকা বৃদ্ধি নিঃসন্দেহেই 
জটিল পুরসমস্যার সৃষ্টি করবে । 
কলকাতা পুরসভার প্রশাসন 
আজ প্রহসনে পরিণত । আজ 
থেকে নয়, এর জের চলে আসছে 
[বগত কংগ্রেস জমানা থেকেই । 
এই বাম জমানাতেও সেই অবস্থার 
_._?বণের্ব রদবদল . হয় নি। বদল 
হয়েছে শুধু নামটুকু এবং চাল্দ 
হয়েছে নতুন পুর আইন । কল- 
কাতা পুরসভার নতুন নাম এখন 
কলকাতা পরে নিগম বা ক্যালকাটা 
মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন । যে 
তিনাট নির্বাচিত পনরসভাকে ভেঙে 
দিয়ে স:পারাঁসডেড কলকাতা 
পুরসভার আওতায় আনা হল তাতে 
ওই 'তনটি পুরসভা পৌর কাজ" 
কর্ম প্রচচ্ডভাবে বানত 
কেননা কলকাতা পুরসভা তার 
নিজের এলাকাতেই কাজ ঠিকমত 


করতে পারে না» আবার নতৎন এলাকা, 


মানে আবার নতুন সমস্যা । 
একথা 'ঠক যে, নতুন তিনটি 
এলাকার পুরকমীরাও কলকাতা 
পুরসভার কম হিসাবে গণ্য হবেন । 
কম্তু তা হলে কি হবে, কাজের 
পদ্ধতি এবং ধরণ তো বদলে যাবে । 
তাই সঙ্গীত বজায় রাখা দঃঃসাধ্য 
ব্যাপার । | 
কলকাতা পুরসভার একাংশ 
কম যেমন কাজ না করেই মাসাস্তে 
বেতনের টাকাটা পকেটে নিয়ে 
মহানন্দে বাঁড় ফেরেন, নবযন্ত 
তিনটি এলাকার পবকমরাও অচিরেই 
সেই গঙ্ডলিকা প্রবাহে গা ভাসাবেন । 
ফলে প্‌ুরনাশাঁরকদের চরম অসুবিধার 
মোকাবিলা করতে হবে! অথচ 
পর কর দিতে হবে বিনা প্রতিবাদে । 
নতুন আইনে “মেয়র ইন 
কাউনাসল” সর্বময় ক্ষমতার আঁধ- 
কারী হবেন। অথচ নতুন আইন 
কার্যকর? হলেও সেই পদে প্রশাসককে 
বাঁয়ে রেখে বকলমে পরয়মল্্রীই 


হবে। 


িদ্তু প্রশাসন চালাচ্ছেন। . 

কংগ্রেস জমানায় কলকাতা পর 
সভাকে সুপারাসড করে প্রশাসক 
বসানো হয়। তখন থেকেই পরমশ্ম্ও 
পুর সদর দপ্তয্লৈ বসতে আরম্ভ 
করেন! সেই জের আঙ্গও চলছে । 
আগে বসতেন সুব্রত মুখাজজ আর 
বাম জমানায় বসছেন প্রশান্ত শর । 
বামফন্টে সরকার কায়েম হবার পর 
থেকেই বারে বারে শোনা গেছে নির্বা- 
চনের কথা । বামফুশ্ট সরকার এক- 
বারের মেয়াদ শেষ করে দ্বিতীয়বার 
গাঁদতে বসেছেন । কিন্তু কলকাতার 
পুর নিবচিন আজও হয়নি । কবে 
হবে নিশ্চিত করে তা কেউ বলতে 
নারাজ । 

আগেই বলেছি কলকাতা পৃর- 
সভার প্রশাসন আজ প্রহসনে পারণত। 
পুরসভার জুরেদ্দ্ুনাথ ব্যানাজঁ 
রোডের সদর দণ্চরে গেলে যে কোন- 
দিন আমার বস্তব্যের সমর্থন মিলবে । 
মজার কথা হল, পুর আঁফসারদের 
মধ্যে রয়েছে দুটি গোষ্ঠী । এক 
গোহ্ঠীর সম্থক অপর গোম্ঠর 
সমর্থককে সুযোগ পেলেই হেনস্থায় 
চড়ান্ত করে ছাড়েন । উর্ধতন আঁফ- 
সারের নির্দেশ নিম্নতম শ্ুরের আঁফ- 
সার কোন না কোন অজংহাতে এড়িয়ে 
যান ৷ ফলে পুর করাণক ও অন্যান্য- 
রাও সেই গচ্ডালকা প্রবাহে গা 
ভাঁসয়ে 'দিয়েছেন। এদিকে ফাইলের 
পর ফাইল জমছে | তা ক্লীয়ার করার 
কেউ নেই । ফলে কোন কাজ হয়না ! 
আবার বাঁ হাতে কিছু গুজে দিলে 


সন্ধে সঙ্গে কাজ হয়। মোদ্দা কথা 
ঘুষ না দিলে, কোন কাজ হবার নয়। 


এককথায় বলতে গেলে কগকাতা 
পুরসভার গোটা প্রশাসনটাই মাথাভায়শ 
অফিসারে আঁফসারে ছয়লাপ । অবম্থা 
এমনই যে, পুর সদর দপ্তরে সমন্ত 
আঁফসারকে বসতে দেবার মত চেয়ার 
পযন্ত নেই । প্রায়ই আফসারে আঁস- 
সারে তকততিক হয় প্রকাশ্যে । এক 
আফসার আর এক অফিসারের 
বিরদ্ধে সংবাদপত্রের রিপোটরিদের 
খবর সরবয়াহ করে চলেছেন এবং তা 
দিয়ে-পুর দাংবাদকরা মুখরোচক 
সংবাদ পাঁরবেশন করেন আকছার । 
কলকাতা পুরসভায় “এক দগ্তরের 
সঙ্গে অন্য দপ্তয়ের কাজে কোন সমন্বয় 
নেই। প্রায়ই সমশ্বয় সভা বসে। 
কিল্তু ওই পর্যন্তই কাজের নামে সব 
অন্টন্পন্তা, দপ্তরে গেলে বাবুদের 
দেখা মেজেনা। যদিও বা কপাল 
জোরে দেখা মিলে যায় তবুও কাজ 
হবেনা । গোলকধাঁধার মত এখান 
থেকে সেখান আর সেখান থেকে এখান 
যেতে হবে কিন্তু কাজ হবেনা । 
বামফ্রন্ট বিরোধ রাজনৈতিক 


দলগাাীলক্স মতে সংলগ্ন তিনটি পুর" 
সভাকে কলকাতা পুরসভায় সংযত 
করাটা একটা রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত । 
কেননা বিগত বিধানসভা 'নিবচিনে 
প্রদত্ত ভোটের ধায়া বা ট্রেন্ড অনু- 
যায়শ কলকাতা পুরসভার 'নিবণচন 
হলে পুয়সভা বামফল্টের হাতছাড়া 
হয়ে যাবে । বামক্্রষ্ট শাসনে শহর 
কলকাতার পুর প্রশাসন শাসকদলের, 
হাতছাড়া হয়ে গেলে তা হবে লজ্জা 
ব্যাপার । তাই পার্ববতর্* তিনটি 
নিবাঁচিত প্যরসভাকে বাতিল করে 
রাজনোতিক উদ্দেশ্য সাধনে তিনটি 
পুরসভাকে কলকাতা প্‌ুরসভায় মধ্যে 
আনা হল। এবার নিবণচন হলে 
বামঞ্রষ্টই পুর ক্ষমতা দখলে রাখতে 
পারবে |. 

জঞ্জাল নিয়ে কলকাতাবাসী কেমন 
নাকাল হচ্ছেন তা কারও অজ্রানা নেই। 
নিকাশ’ ব্যবস্থা নেই, একটু বৃষ্টি 
হলেই কলকাতার রাস্তায় হাঁট জল 
জমে যায় । অথচ নিকাশ! ব্যবন্থার 
দায় পৃরসভার। তবে কেন দর্ঘাদনের 
জমে থাকা এই সমস্যার আজও সমা- 
ধান হলনা? জঙ্গাল সাফাই 
হয়না কেন? কেন আজও বেআইনী 
পদ্ধাততে বাঁড় তৈরণ হচ্ছে? অথচ 
বাজেটের বহর কিন্তু দিনে দিনে 
বাড়ছে বই কমছে না । তবুও শোনা 
যায় টাকার অভাবেই নাক পুরসভার 
কাজ বানত হয়। 

বাম জামানাতে কলকাতা পুর- 
সভায় খোলা হয়েছে একটি নূতন 
দপ্তর তথ্য ও জনসংযোগ দপ্তর । 
উদ্দেশ্য প্রচার ব্যবস্থা জোরদার করা। 
এই দণ্তয্নটর কাজ হল বিজ্ঞাপন দেয়া, 
সংবাদপত্রেঘ সঙ্গে যোগাযোগ রেখে 
যতটা সম্ভব পুর সমালোচনা বন্ধ 
করা, প্রচার করা, দুটি পুর পাকা 
প্রকাশ; সাংস্কীতক অনুষ্ঠান ও পুর 
অনুষ্ঠানের ব্যবন্থা করা, . সবোঁপরি 
তথ্য চেপে যাওয়া ইত্যাদ নানান 
কাজ এই দপ্তরের হাতে । ডাইরেকটার 
ও ডেপুটি ডাইরেক্টারে মতের 
আমল সব্বাবযয়ে । দুটি পত্রিকা 


' নিয়ামত প্রকাশিত হয়না । পুরসভায় 
মুদ্রণ ব্যবন্থা থাকা সত্বেও নাক 


বহক্ষেতেই পাকা বাইরে থেকে 
ছাপানো হয়! 

পছন্দসই রিটায়ার্ড' আফসারদের 
বিভিন্ন দপ্তরের মাথায় বসিয়ে রাখা 
হয়েছে। অথচ রিটায়াড* অফসার- 
দের চাকর না দেবার ব্যাপারে রাজ্য 
সরকারও দ়মত। তাহলে পয 
সভায় কেন 'রিটায়াড* আঁফসারদের 
ছড়াছাঁড় ? | 

দুনশতি, স্বজনপোষণ কংগ্রেসণ 
জমানার মত বাম জমানাতেও অবাধে 


চলছে ৷ রাজ্য সরকারের ' সিম্ধান্তকে 
কলা দেখিয়ে অবাধে বেআইনী 'নিম্নোগ 
চলছে । কংগ্রেসী জমানাতেও তাই 
হয়েছে । বাম জনানাতেও সেই 


একই পদ্ধতি বলবত রয়েছে । 


করে চলেছে। 


| "রম সন্ধিক্ষণে বিরোধ 
| এক্য অবশ্যই দৰকাৰ" 


কলকাতায় অন্যাঙ্ঠত সারা ভায়ত 
বিরোধ দলনেতাদের সম্মেলনে আগত 
প্রীতানাধদের স্বাগত জানয়ে সম্মে- 
লনেয় আহবায়ক পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য” 
মন্ত জ্যোতি বস্থ বলেন দেশ আজ 
এক চরম সন্ধিক্ষণে এসে পেশছেছে, 
এই সময় বিয়োধাী দলগুলির এঁক্য 
হওয়া অবশ্যই প্রয়োজন । আমরা 
মিলিত হয়োছ এমনই এক সময়ে যে 
সময় চারিদিকে 'বাচ্ছি্নতাবাদ মাথা- 
চাড়া দিচ্ছে এবং শ্বৈরতশ্শ ইন্দিরা 
সরকার তার স্বৈরতদ্ের জাল বিস্তার 
এই নিদারুণ সমস্যার 
মোকাবিলা করতে আমাদের এক হওয়া 
দরকার। - 


মংখ্যমন্ত্র বলেন, কেন্দ্রে রয়েছে 
ইদ্দিরা সরকার । সবক্ষেত্রেই তাঁরা 
অযোগ্যতার পারচয় 'দচ্ছেন। 
কেন্দ্র সরকারের চরম সুবিধাবাদ' 
নীতি এবং জনাবরোধশী কাষকলাপ 
এমনই হয়ে উঠেছে যে, আঁবলদ্বে 
কেশ্দ্রখয় সরকারের বিরুষ্ধে জনমত 
জাগ্রত করা প্রয়োজন । এ বিষয়ে 
বিরোধ দলগূলি যাতে এক্যমতে 
আসতে পারে তার জন্য বারে বারে 
আলোচনায় বসতে হবে। সেই 
উদ্দেশ্য নিয়েই এই সম্মেলন আহত 
হয়েছে। ৬ 


নাতদীর্ঘ স্বাগত ভাষণে মৃখ্য- 
মন্ত্রী, আরও বলেন যে, ইন্দিরা 
সরকার কালাকানুন জারা করে বিনা 
{বিচারে আটক রাখার ব্যবস্থাঁটি আগেই 
পাকা করে রেখেছে । শ্রামক্‌ কৃষক ও 
মেহনত" মান, অত্যাচার, অবিচার 
এবং অনাচারের শিকার হচ্ছেন। 
ব্ঙ্গের সুরে অথচ গভশর ক্ষোভের 
সঙ্গে জ্যোতি বস: বলেন, শ্রীঘত 
ইন্দিরা গাম্ধী গারব মানুষের দুঃখের 
কথা বলেন, কিন্তু গাঁরব, মানুষের 
সুবিধার্থে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের 
সূয়কারী বন্টন ব্যবস্থা চাল; করার 
প্রস্তাব তান বারংবার প্রত্যাখ্যান 
করছেন । গাঁরবের প্রাত এই হল 
ইন্দায়াজীর দরদের নমুনা । 

গভীয় ক্ষোভের সঙ্গে জেো।তিবাবু 
বলেছেন যে, কেশদে ইীশ্দিরা সরকারের 
চার বছর আতক্ান্ত । কিন্তু এই চার 
বছরের, মধ্যেই জাতীয় উদ্দেশ্যকে 
জাহাম্বামে পাঠানো হয়েছে । দেশকে 


চরম অবনাঁতর দিকে ঠেলে দেয়া. 


হচ্ছে । বিদেশ! ধাপের পরিমাণ ২৫ 
হাজার কোটি টাকা । এক্ষেত্রে ইন্দিরা 


[সরকার রেকর্ড সৃষ্টি কয়েছে। 


এমনকি অপমানজনক শতে' আস্ত- 
জর্দিতক অর্থ ভাষ্ডার থেকে ধণ 
নেয়া হয়েছে । এই বোহসাবী ধরণ 
গ্রহণ দেশের মর্যাদার পক্ষে হাঁনিকর ৷ 

জ্যোতিবাবু বিস্ময়ের সন্ে বক্ষেন 
দেশে রেকড' পরিমাণ খাদ্যশস্য 
উৎপাদন হয়েছে বলে বলা হচ্ছে। 


সঙ্গে. তূলনামংলকভাবে দশ শতাংশ 















দর্পণ ৷৷ ২৭শে জানলার; ১১ 


তাহলে মল্যন্তর (বিগত কয়েক 


বাড়ল কেন ? কেন্দ্রের দাবী অন:ষায়' 
দামতো কমার কথা। দেশজ 
দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে পাল্লা দি! 
বাড়ছে ' বেকারী । দেশের নাঁথভু 
বেকারের সংখ্যা দুকোটিরও 
বন্ধ কলকারখানার সংখ্যাও 
নতুন বেকারী বাড়ছে। 
ক্ষমতাসীন হাশ্দরা সরকারে 
বরোধণী নাতির জন্যই দেশ 
চরম সঙ্কটের সম্নখীন । একচেটি; 
কারবারীদের এবং বহুজাতিক সং 
গুলিকে বেশ সুযোগ সুবিধা দে' 
হচ্ছে এবং শাসক দলের সমর্থ কছে 
ঢালাও লাইসেন্স পায়ামিট দেয়া হচ্ছে 
বলে জেযোতবাব্‌ আঁভযোগ করেন । 

অসত্য পরিসংখ্যান দিয়ে ইশ্দির; 
সরকার বলছেন যে; চলতি ষোজনায় 
নাকি প্রায় ছয় কোটি মানুষকে 
দারদ্য সীমার ওপরে নিয়ে আসা; 
হয়েছে । প্লিজাভ' ব্যাঙ্ক থেকে ওভার- 
ড্রাফট নেবার ব্যাপারে শ্রীমতী 
ইন্দিরা গাম্ধণ রাজ্যগ:ঁলর সমালোচনা 
করেন। কিন্ত, তথ্য অন[যায়ণ 
বিগত কয়েক বছয়ে রাজ্যগ্দাল যত 
টাকা ওভারডুাফট নিয়েছে কেন্দ্র 
তার চতগুর্ণ নোট ছাপিয়েছে। 
নিবাঁচন প্রসংগে ভান বলেন লোক- 
সভার নিবচিনের দেরী নেই এবং 
এখন থেকেই শ্রীমতণ গান্ধী [িরোধ”- 
দের প্রাত ঘুপ্য আক্রমণ আরম্ভ 
করেছেন । 

গণতাশ্মিক পদ্ধতিতে নির্াচিত 
কয়েকটি অকংগ্রেসী সরকায়কে উচ্ছেদ 
করার কেন্দ্রীয় প্রয়াসের তাঁর সমালো- 
চনা করে জ্যোতিবাবু, বলেন যে, « 
ইপ্দিরা কংগ্রেস দলকে বিশেষ করে 
যার নামে দল তাকে সতর্ক করে॥ 
দেবার সুযোগ মিলেছে এই সম্মেলনের; 
মাধ্যমে । তাঁকে বুঝিয়ে দেওয়ার: 
প্রয়োজন যে, তাঁর এই দ্রাতীয় অপ" 
প্রয়াসকে দেশবাসী কখনই বরদান্ত 
করবেনা । 

এক্যবদ্ধ বাম ও গণতাশ্মিক 
আন্দোলনের এীতিহ্যবাহণ কলকাতা: 
শহর তথা সমগ্র পাশ্চমবন্ধ সম্মেলনে 
সমাগত বিভন্ন বিরোধী রাজনোতিক 
দলের প্রাতানাধদেয় উষ্ণ অভ্যর্থনা 
জানয়েছে এবং তা থেকে এট 
পাঁরুকার বোঝা গেছে যে, দ্বৈরতশ্য 
ইন্দিরা সরকারের বিরুদ্ধে ব্‌হত্তযু 
আন্দোলনের ডাক বা নেতৃত্ব দিতে 
শহর কলকাতা তথা সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ 
যেন তৈরা হয়ে রয়েছে । ৃ 

মুখ্যমন্ী জ্যোতি বসু আহূত * 
এতহাসক এই বিরোধী নেতৃবৃশ্দের 
সম্মেলনে 'বিজেপি-লোকদল জোটের. - 
নেতাদের আমন্ত্রণ জানানো হয় নি।:. 
এ জোটকে এই বিরোধী এক্যে. 
শেষাংশ ৬ষ্ঠ পচ্ঠায় রঃ 


পপ ॥ ২৭শে জান্ল্লারী। ১৯৮৪ 


ভারত-চীন সীমান্ত ন্ট 


৫ম পুহ্ঠার পর 
বাহনীর প্রশিক্ষণ অনেক উন্নত এবং 
এই ধরনের শণতল উপত্যকায় লড়াই 
করার আঁভজ্ঞতাও - তাদের বেশশ। 
তাছাড়া কুয়োমিনটাকে প্যাঙ্গা 
দেওয়ার জন্য আমেরিকা যে সমর- 
সম্ভার 'ঢেলেছিল তা হশ্তুগত করে 
চাঁনা ফামিউিষ্ট 
অস্মসজ্ভাও অনেক বেশশি।”€ র্ 
ভার্ত'য় শ্রাম্তুভার অনেক 
বষধ্ধয়ান নেতা এবং রাম্ট্রপাত 
রাজেন্দরপ্রসাদ মনস্তাত্বিক কারণে এ 
সময় তদ্বতে ভারতীয় সামারক 
হন্তক্ষেপের' স্বপক্ষে ছিলেন কারণ 
তাদের মতে িষ্বত ভারত ভ্‌খন্ডের 
প্রসারিত অংশ আর দলাই লামা 
ভগবান বুদ্ধের ' অবতার রুপে বহু 
ভারতণয়ের ছারা প্‌াঁজত। কে.এম 
মুন্সী তার স্মৃতিকথায় লিখেছেন, 
পৃতত্বতেরর ব্যাপারে জহরলাল যদি 
সদা'র প্যাটেলের প্রস্তাব নাকচ করে 
না দিতেন তাহলে ভারত এবং চশনের 
মধ্যে আজ একট! দীমান্তবতণ" রাষ্ট্র 


থাকতে পারত ।”৬ এ পনন্তকে উধৃত - 


শ্রীপ্রকাশের কাছে লেখা এক চিঠিতে 
াজেণ্রপ্রসাদ লিখোঁছলেন, 
“তদ্বতকে সাঁমাম্তবতপ রাষ্ট্র হিসাবে 
প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা না করে 
আমরা যে কেবল বার ধর্মের 
বরোধণ কাজ করোঁছ তা নয়, নেপাল 
বাদে ২৫০০ মাইল সীমান্ত চাঁনের 
হাতে তুলে দিয়ে আমরা [নিজেদের 
স্বার্থের পারপন্ছথী কাজ করেছি। 
এ বিষয়ে আমার 
অনভাঁত খুব তাঁত । আমার মনে 
হয় তিবরতের রম্তের দাগ আমাদের 
হাতেও লেগেছে এবং এর জন্য একদিন 
আমাদের প্রায়াশ্চত্ত করতেই হবে। 
কদ্তু আমাদের প্রধানমন্ত্রী তিব্বতের 
নামোল্লেখ পৰ্যন্ত বরদান্ত করতে 
নারাজ এবং তিব্ককে, মস্ত করার 
প্রস্তাব ‘বাজে কথা" বলে মনে 
করেন ।”? 


. তিব্বৃতে সামরিক হস্তক্ষেপের 
ব্যাপারে 'নিজের প্রন্তাবের অনুকূপে 
“ ভারতের মাশ্ঘসভার সমর্থন আদায় 
করতে না পেরে সদর প্যাটেল 
খুবই অসুখ 'ছিলেন। 
১৯৫৬ সনেয় ৯ নবেম্বর দিল্লীতে 
প্রদত্ত এক ভাষণে তান এই বলে 
ফেটে পড়েন যে 
একটা বিশ্বযুদ্ধ’ হয়ে যেতে পারত |. 
তিব্তের ব্যাপারে সহানুভাঁত যে. 
কেবল উত্ত বষ'‘য়ান ভারতণম্ নেতার 
মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না তার প্রমাণ 
মেপে জনৈক বষাঁম়ান সাংবা- 
কের গ্রশ্হে, নিদ্নোম্ধত মন্তব্যে £ - 
এ “১৯৫০-এর আগন্ট'নবেদ্বরে 
চধনাদের উদ্বেশে সৌজরন্যমূলক এবং 
বাঁরত্বব্য্জক শম্/বঙ্কার না পাঠিয়ে 
ভারত যাঁদ একদল সৈনাকে তিব্বত 
সীমান্তের অপর পারে মত্যুবরণ করার 
জন্য পাঠাতো তাহলে তা এমন আস্ত" 
জাতক পাঁরশ্থিতির উদ'ভব ঘটাতো 
যে, তা জাতিসংঘের কাছে বিবেচনার 


বাহনীর . 


শতব্হতের প্রশ্নে - . 


জন্য * পাঠাতে 'হত। আস্তজর্ঠীতক 
আঁভমতের সচ্ছে ভারতীয় সাহাস- 
কতাকে সুকৌশলে মেশাতে পারলে 
আজ হয়ত “চাঁন গণপ্রজাতম্মের 
তবহত অগ্লেক্' জায়গায় "গণপ্রজা- 
তহ্ত্রী. তিব্বত" প্রাতষ্টিত হতে, 
পায়ত ৮ 

ভারতের জাতায় কংগ্রেসের 
দাক্ষণপদ্ধী মহলে সর্দার প্যাটেল 
ছিলেন একজন অত্যন্ত প্রভাবশালী 
নেতা এবং তার মতামত ভারতীয় 
সংবাদপন্নে টষ্ভৃত প্রচার লাভ করত । 
তার ফলে আবার দেশের এমন বহ: 
লোক আছেন যাদের মতে ব্রিটিশ 
অধশনে তিব্তের সার্বভৌম সত্তা 
[ছল ; এবং তবহতের দদনে তাকে 
ভারতের সাহায্য এবং 
বাঁণত করার জন্য, দায়ী ছিলেন 


নেহরু ; এবং চশন-ভারত লীগান্ত 


বিরোধের উৎস! হল ১৯৫০ সনে 


স্বাধীন রাম্ট্র হিসেবে তিবহতের. 


অন্তধাঁন ।৯ 

[তব্তে, সামাঁধুক হস্তক্ষেপের 
পারকঙপনা ব্যর্থ হওয়ায় তিন্ত সার 
প্যাটেল ১৯৫০ সনের ৭ নবেশ্বর 
,নৈহরুকে একটি দীর্ঘ পত্র, লেখেন ।, 
এই পত্র থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে 


[তব্দতের স্বাধীন সত্তার বিলুপ্তির ' 


পরে ভারতের উত্তর সমান্তে যে একয- 
বদ্ধ এবং শক্তিশালঁ চীনের আর্ধি- 


ভাব ঘটবে তার. কাছ থেকে আশ: - 


বিপদের ভয়ে নদ প্যাটেল ভশত 
মানাঁসকতার রোগে ভুগছিলেন । হাত 
রাজ্য পুনরুদ্ধারের চশনা নদীত এবং 
লাম্যবাদশ সাম্রাজ্যবাদকে তিনি 
পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদের চেয়েও 'বিজ- 
ভ্লনক মনে করতেন ।: তান আরো 
ভাবতেন যে, চাঁনের- তিব্বত আক্রমণ, 
ভারতের সঙ্গে বন্ধুত্বের প্রীত সম্পূর্ণ 
[ঝ*বাসঘাতকতামঃলক এবং. অতঃপর 
চীনকে মোটামুটি হ্থায়ণ শন্রুরপেই 
গণ্য করা উচিত | এই গোপন পন্নটি 
১৯৬৭ সনে কেএম ম:ন্সঁ প্রকাশ 
করে দেন। তদবাঁধ এই পত্রের বহু 
বার পুনমদদ্রণ হয়েছে এবং এর 
উপরে ভারতণয় সংবাদপন্রে . মন্তব্যও 
করা হয়েছে বহু। ভারতীয় জনমূতের 
এক প্রভাবশালী অংশের চাঁনভগতির 
দ্থায়ী উৎস পে এই পত্র কাজ করে 
আসছে। | 
১৯৫৪ সনের ১৮ নবেদ্বরে 


* সদরি প্যাটেলকে লেখা পত্রে নেহরু 


প্যাটেলেয় 'তোলা বিভন্ন প্রশ্নের 
স্াচাম্তত উত্তর দিতে গিয়ে বুঝিয়ে 
দেন, কেন দশর্ঘকালশন দৃষ্টিতে 
চাঁন এবং ভারত উভয়ের পক্ষেই 
বন্ধুত্বের নীতি অত্যাবশ্যক । নেহরু 
এই চিঠিতে, বলেন, প্দণ্ঘকালণন 
দু.ছ্টতে চন এবং ভারত এশিয়ার 
এমন দুটি বৃহত্তম দেশ যারা এক 
সীমান্তে এসে [মিলিত হয়েছে এবং 


তাদের জশবনণ শান্তর কারণে উভয়ের . 


মধ্যেই কিছু কিছু সম্প্রসারণ প্রবণতা 
অছে। 
হয় ভ।হচে। তায় গুভাব যে কেবল এই 


" খুবই উৎসাহ’ ॥ 


রক্ষা থেকে 2 


এদের সম্পক" বাঁদ খারাপ ' 


দুটি দেশের উপরে পড়বে তা নমঃ 
সমগ্রভাবে এশিয়ার উপরেই প্রভাব 
পড়বে আমাদের ভাঁবষ্যংও এর দ্বারা বহু 
কাল যাবৎ প্রভাবিত হবে । জামেশন 
এবং ফ্রান্সের মত চাঁন ও . ভারতের 
মধ্যে যদ জাতশব্লুতার উদ্ভব হয় 
তাহলে তার ফলে পৌনঃপাাঁনক 
* যুদ্ধের পারিণাঁত হবে উভয়ের ধংস | 
এর সুফল ভোগ করবে অন্য দেশ- 
গলি ।” এই চিঠিতে নেহরু আরো 
দৌঁখয়ে, দেন যে “সবিশেষ লক্ষণীয় ' 


ঘটনা এই যে; চধন এবং ভারতের 


পারস্পারিক অবশ্ধস্থকে বাড়িয়ে দেওয়ার 
ব্যাপারে ষ্্তরাজ্য এবং যত্ত্তরাষ্ট 


বিষয় এই যে, ভায়ত এবং চাঁনের' 
বম্ধুসম্প্রক্কে সোভিয়েত ইউানিয়নও 
সুনজরে দেখে না।”১০ 

". দুাগ্যবশত চাঁন নগাত সম্পর্কে 
সদরি প্যাটেলকে লেখা নেহরুর এই 
চিঠি ভারতায় জনসাধারণের অজ্ঞাতে 
সরকারধ নাঁথপন্রে সমাহিত ছিল ৷ 
অপর দিকে সদর প্যাটেলের বহুমুদ্রিত 
ও বহুলপ্রচারিত ১৯৫০ সনের 
৭ নবেদ্বরেয় পত্রটি ভারত প্রশাসনের 


আরো লক্ষণাঁয় 


উচ্চ প্রেণীতে শাশ্বত চশনবৌরতার' 


উৎসরুপে বিরাজমান । পুবিশে 
ম্যাকঘ্যাহন লাইন সম্পকে” ভার্ত"য় 
দাবির প্রাত চখনের নমনীয় মনোভাব 
সত্বেও চীন-ভারত সখমাস্তাবয়োধের 


মেয়াদশ সংকটের অনুধাবনে এই 


' পত্রাট একটি চাবিকাঠি । 


প্রমাণগঞ্জী 

১। দি টোলগ্রাফ, কলকাতা; 
& আগম্ট.১৯৮৩। 

২। প্রেস রিপোর্টার্স গিল্ডের 

"্মশট দ্য প্রেস" অন:ষ্ঠানে.কে পি এস 
সেননের বন্তুতার অংশ; লয়াদিল্লীর 
হিন্দুস্থান ্যান্ডার্ডের ৬ জানুয্লারা, 
১৯৭৪ সংখ্যায় প্রকাশিত । 

৩ 
কালেকশন অব 'ট্রিটিজ, .এনগেজমেন্টস 
আযাম্ড সনড-স্‌ রিলেটিং ট: হীম্ডয়া 
আযাম্ড নেবারহুড ' কানাটিজ্র, সি ইউ 


এটকিসনস, ভলাম ১৪, ১৯২৯, 
গভণ“মেন্ট অব ইণ্ডিয়া ৷ 
৪1 হোয়াইল মেমানী সাঁভ'স, 


ফ্রাশ্সিদ টাকার, ১৯৫০, পৃঃ ৬৪১ । 
& 1 মাই ইয়ার্স উইথ নেহরহ'ঃ 


দি চাইনিজ বিট্ৰেয়াল, বি, এন 
মাল্পক, পঃ ৮০-৮১। 


৬1 পিলাগ্রমেজ টু ফ্রাঁডাম, 


" অটাকসনস দ্রিটিজ, এ. 





1 সাত ।। 


‘ 


কে এম মুন্সী, ১৯৬৯; পঃ ৭৫ | ' 
০ এ, পঃ ২৮১ । | 
৮1! 'প্রিলুড ০ ইন্ডিয়া 
নরেন্দ্র গোয়েল। ১১৬৪৪; পৃঃ ১৭ । 
৯1 একটি তথ্য প্রায় অজানা. 
যে, সীমান্ত [বিরোধের উৎস সেই 
১১৪৭ সালের .১৬ অক্টোবর যখন 
তিথ্বতের দলাই লামার সরকার ভারত 
সরকারের কাছে একটি টোঁলগ্রাম 


' পাঠিয়ে “ভারত ও তিয্বতের সীমান্ত 


বত তিষ্যতণ অঞ্চল বলে কথিত; 
যেমন সেউল। ওয়ালং ও 'পিমাকো। 
লোনাং। লাপাঃ মোন, ভটান, 'সাকিমঃ 
দার্জীলংয়ের দিকে এবং গঙ্গায় দিকে 
অন্যান্য এবং ইয়ারাকিম সীমান্ত পর্যন্ত - 
লোরো। লাদথ ইত্যাদি ফেরত চায়” 
হোয়াইট পেপার ২, ইন্ডিয়া, মানার 
“অব এক্সটানাল আফেয়াস' £ নোট £ 
মেমোরাম্ডা আন্ড লেটার একচেঞ্জড 
বিটুইন দি গতর্ণমেন্ট অব ইন্ডিয়া 
আযম্ড চায়না (সেপটেম্বর-নভেম্বর 


১৯৫৯) পঃ ৩৯ । 


১০। সৰ্দ'র প্যাটেলের চিঠি 


পন, ভলুম ১০ (১৯৪৫-৫০) প:ঃ 
৩৪২-৩৪৭ ৷ : 

















সমস্ত উর BOER 
মুক্তি পাবার সুঘোগ সুবিধা রয়েছে 


গর্ভধারপের প্রথম বারো সপ্তাহের মধ্যে 
গর্ভপাত খুবই সহজ এবং 843 


চিট কখনই নয় 


মনে ক্লাধবেন £ নার বার গর্ভপাত করানো হাতার পক ক্ষতিকারক 
জন্ম নিয়ন্ত্রণের কোন উপখুক্ত পদ্ধতি গ্রহণ করুন 








চিন্তার কোন 
কারণ নেই 


. 








dsvp 83/2 -« 


Regd. No. WB/CC-32 


| Phone : 24-4232 


কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্রীয় ক্ঠত্বে নিয়ে যাবার 


চক্রান্ত স্বাধ াসিষ্ট ম মহল আবার পাকিয়ে তুলছে 


- বিশেষ সংবাদদাতা . 


জি হান 
কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তৃত্বে নিয়ে 
যাওয়ার যড়যণ্ত আবার নতুন করে 
পাঁকয়ে উঠেছে । . প্রান্তন .উপচচার্য ' 
প্রয়াত ডঃ সত্যেন সেন শ্লীমতণ হীশ্দিরা 
গাশ্ধীকে খুশধ করার মতলবে এব্যা- 
পারে কতকটা এগিয়েছিলেন। তাঁর 
স্মেধন্য কয়েকদ্রন আবার নতুন 


_ করে, এই উদ্যম নিয়েছেন। ' 


স্বাভাবিকভাবেই য়াজ্যের উচ্চ" 
শিক্ষা মন্ত্রী শ্রীশম্ভু ঘোষ এক 'বিবূশ 
তিতে বলেছেন যে হীতপ্ঝে যেমন 
এই প্রষ্তাবাটর 'বরোধিতা করা 
হয়েছিল এবারেও তেমনই : তার 


দেওয়ার একটা প্রথা চলে আসছে। 
সেই উপলক্ষে রিম্বাবদ্যালয্নের শিক্ষক 
সাঁমাতর পক্ষ থেকে সংবর্ধনার অয়ো- 
জন হয়। সেই সভায় আঁত উৎসাহ. “ 
এবং বহ: নাটকের নায়ক জনৈক 


কাছে. অধ্যাপনা করতে ভয় পান) 
নতুন উপাচাধ্য'কে ডঃ' সেনের স্বপ্ন 
বাষ্তব করার জন্য. আবেদন করেন ।. 


' যাতে কলকাতা বি*্বাবদ্যালয়কে একাটি 
জাত প্রতিষ্ঠান হিসাবে গণ্য করা হয় ' 


: এমন একটি বন্তব্য উনি পেশ করেন। 


সেই সভায় আর একজন ভাবক এবং 


সাহাত্যক যশোপ্রাথ* নিজেকে 
আদশ*বাদগ” বলে দাবী করে বিশ্ব- 
বিদ্যালয় থেকে বল্তুতান্বিকদের 


শিক্ষক ( যান নিজের ক্লাসে ছাত্রদের * বিতাড়নের কথা বলেন। 


ইতিপৃবে' পশ্চিমবঙ্গের বাদ্ধ- 
জশবীমহলে বিশ্ববিদ্যালয়কে কেদ্দ্রীয় 


কর্তৃত্ব নিয়ে যাওয়ার বিপক্ষে 
প্রাতবাদ উঠোঁছল ॥ 


" এমন ঁক চরম বামফন্টে বিরোধী 


আনন্দবাজার, EE রি প্রশ্নে 
কাজী হয় নি। তারা বৈনারস হিন্দ: ও 

জওহরলাল নেহরু বশ্বাবদ্যাল্স্ঃ 
আলাগড় মুশ্লিম বিত্বাবদ্যালয়েয় 
চরম বিশৃঙ্খলার উল্লেখ 
বলেন যে, কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে 


গেলেই উচ্চ শিক্ষার মান উন্নত হবে 
+ এমন গ্যারাশ্টী নেই). 


এই প্রসক্তে বিবভারতী বিদ্ব- 
' 'বদ্যালয়ের প্রশাসানক কাঠামোর 
পারবর্তন করার নামে যে অঙ্গণ- 





/ i 


প্রতিরোধ করা হবে। দিল্পাঁর শাসন- |. 


. কাদেরকে এদিকে নজর রয়েছে তা 


আর গোপন নেই- একথা বলেছেন 
শব্ভুবাবু । . | 
রাজনৈতিক ও -আর্ঘক ক্ষমতা 
কেছ্দরীভূত করেই শ্রীমতণ- গ'দ্ধা 
থামতে চান না, তাই তাঁর নজর 


দেশের শিক্ষা, ও. সংস্কাতির কেন্দ্র 


গুলির উপর । তাঁরই নিদেশে. তার 
দলের অযোগ্য কিছু অবাচিন এবং 


হয়েছে। কিছ? আগে এশিয়াটিক সোসাই- 
টিকে “জাতীয় 'প্রাতণ্ঠান” হিসাবে 
গণ্য করায় নামে কেন্দ্রয় ' সরকারের 
তথা ই-কংগ্রেসণ কতৃত্থে নিয়ে যাও" 
যার সংকল্প প্রকাশ -.করা হয়েছে।' 


'শাঁট, নিশ্চয় ,স৭্* ভারতাঁয় প্রতিষ্ঠান 
- ফিদ্তু আর একটি -ই.কংগ্রেসী প্রতি- 


চ্ঠান নয়। সোসাইটিয় ছিশতবাঁকগ 
উৎসব উপলক্ষে. একটি অনুষ্ঠানে 
সেই মনোভাব. অত্যন্ত উৎকটভাবে 


- . প্রকাশিত হয়েছে । উদ্োগণীরা রাজ্য- 


, আদার করতে " লেগেছে): 


সরফারের প্রাত'নাধদের প্রকাশ্যে তাচ্ছিল্য 
করতে সঙ্কোচ বোধ করেননি । 
অবশ্য বেকায়দায় পড়ে সংশোধনের 


'চষ্টা করা হয় মানত । তা লোকদেখানো। |. 


বাম সরকারের উদারতাকে তাঁরা 


দুবলতা বলে মনে করেছিলেন । 


'ডঃ সত্যেন সেনের আমলে যে 
গোষ্ঠীতল্ৰ গড়ে উঠে'ছল কলকাতা 
দবদ্বাবদ্যালয়ে তাতে পঠন পাঠনের 
মান যে নেমে গিয়েছিল তাকারো 
অজ্জানা নেই । সেই গোষ্ঠাঁর অতান্ত 


, পারচিত সদস্যরা অবায় 'ারভাঙ্গা ও 


আশুতোষ িজ্ডংএর চত্বরে ধোরা- 
ফেরা শুর করেছে । 

নতুন উপাচায্য'কে পেছন দরজা, 
দিয়ে অত্যন্ত অগণতাশ্তিক এবং 
নাঁজরাবহধন পদ্ধতিতে নিয়োগ করেই 
এই গোষ্ঠী তার “পাওনাগম্ডা” 


.. সম্তোষবাবু অভিজ্ঞ লোকা। ডঃ" 
..সেনেয় হাতে গড়া ছাত্র তাই খুব 
সাবধানে চলছেন । ; ; 

নতুন উপাচায়্যকে সংবধনা 


উচ্চাভুল্লাষণকে এই, কাজে লাগানো . 
২. ও 


পরে) 


তবে |... 





ডি আমরা নতুন ক করে, শপথ গ্রহণ করি__ ৰ 
গুতপ্রয়োজনীয় খরচ পরিহার রি 


-ঞআমাদের সাফল্যগুলিকে 
‘স্থিতিশীল করে তুলি 
ং দেশ গঠনের কাজে সর্বশক্তি ' 
নিয়োগ করি 
সর্বপ্রকার সম্পদ সংগ্রহে 
প্রচেষ্ট হই - 


bd 





করি এবং মিতব্যয়িতা 
পালন করে চলি 


ভবিষ্যতের: সকল কাজে . 


করে 


Price—60 Paise 


তাদ্ত্রিক মনোভাবের পারচয় দিয়েছেন 


কেন্দ্রায় সয়কার তাতে যে কোর 
শিক্ষাননরাগীই চিন্তিত 


হবেন সন্দেহ নেই । শিক্ষক ছার, 


এবং কম'চারাঁরা দীর্ঘাদনের আদ্দে।- 
লনের ফলে শিক্ষানগাতিঃ নির্বাচন এবং 


অর্জন করোছলেন তা আজ কেড়ে 
নেওয়া হয়েছে বিশ্বভারতী বলে । 
যাঁদ এই বিল বিনা প্রতিবাদে পাপ 
কারয়ে নেওয়া যায় তাহলে শ্রীমতণ 
গান্ধীর 
শুধু কলকাতা বিশবাবদালয়ই নয়; 


নিঙ্গের দখলে নিয়ে আসবেনই এটা 
সুনিশ্চিত । 


প্রত্যেকের সহযোগিতা এবং অংশ 


গ্রহণের আহ্বান জানাই. 





যে সমস্ত শক্তি আমাদের দরববল করে তোলবার 

প্রচেষ্টায় রত তাদের সম্পর্কে মতক থাকুন 
আছ এবং আগামী দিনের 
(.... চ্যানেঞ্জের যোকাবিলায় (তরী থাকুন 


22558 


» 





সম্পাদক-_হীরেনু বসু ॥ সম্পাদক কতৃক বি, আই. পি. টি. প্রেস, ২৭ বি, লেনিন সরণী, কাঁলকাতা*১৩ থেকে রা এবং দপণ কাথা, ৬১, মট লেন, কলিকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত 


LU 





রে 





"৫85 831432 ) 





পলা 


_ প্রশাসনের প্রশ্নে-যে সব অধকার, 


দুঃসাহস বেড়েই যাবে। তিনি ' 


মাদ্রাজ এবং বোম্বাই বিধ্বাবদ্যালয়ও 


০ 


এখুনি লোকসভা গিবাচন অয় £ 
রাজীব বিভিন্ন রাজ্য ঘুরে ই-কং 
দলের হা বুঝতে চাইছেন 





সপ্তবিংশ বৰ্ষ ২য় সংখ্যা, দর্পণ ॥ শুক্রবার, ওরা ফেব্রুয়ারী ৮৪, ৬০ পয়সা 





বোম্বের সুতাকল শ্রমিকদের 
শর্ধান্তিক সংগ্রামের কাহিনী 


বোধ্বাইয়ের সতাকল' শ্রমিকদের 
দীর্ধঘীদনের ধম্ঘট মহারাষ্ট্রের 
‘ পাজনোতিক সামাজিক এবং অথ 
নোৌতক জধবনে একটা সুদুরপ্রসার 
প্রভাব ফেলতে শুরু করেছে । প্রায় 
দুই লক্ষ শ্রাীমকের এত দীর্ঘাদন 
স্থায়ী ধর্মঘটের (প্রায় ১৮ মাস থেকে 
২০ মাস ব্যাপী) কোন নজির নেই। 

ধর্মঘটের প্রধান নেতা ডঃ দত্ত 
সামন্ত অবশ্য এখনও মেনে নেনান 
যে ধমণঘট প্রত্যাহার করা হয়েছেঃ 
কিন্তু ৩১ টিয় মধ্যে ৫১ টি মিলে 
কাজ চালু হয়েছে প্রায় দ:বছরের 
মত সময় বদ্ধ ‘থাকার পর, যদিও 
অনেক ক্ষেনে বহ: শ্রামককে এখনও 


কাজে নেওয়া হয় নি । ডঃ সামণ্তের 
হিসাবে এখনও প্রায় তিরিশ হাজার. 


শ্রামক একেবারে বেকার । 

মিল মালিকদের সংগঠনের 
মুখপান বলেছেন যে সবশুচ্ধ পনের 
হাজারের বেশী বেকার নেই । তাদের 
হিসাবে অনেকেই বার্ধক্যজনিত 
কারণে অবসর নিয়েছেন । আর 
অনেকেই অন্য পেশায় যোগদান 
করেছেন । সেই অনুসারে মোটের 
উপর ১৩ হাজার শ্রমিক বেকার । 

মালিকদের হিসাব মত ১৯৮৩ 
সালের মে মাস পধযশ্ত এই সব 
মিল থেকে লোকসান ১হয়েছে মোট 
প্রায় ২৫৩০ কোটি টাকা । এর মধ্যে 
শ্রামকদের মজুরীর পরিমাণ হবে প্রায় 
২১০ কোটি টাকা। প্রায় 
১৪৫০ কোটি টাকার উৎপাদন 
ব্যাহত হয়েছে এবং সরকারের টাক 
বাবদ লোকসান হয়েছে প্রায় ২১০ 


কোটি টাকা। এই সঙ্গে 
বিদেশে রপ্তানী থেকে আয় হতে 
পারত ৫০০ টাকা । 

এত গেল সংখ্যাতত্বের কথা । 
শ্রামকদের ক দুদর্শায় দিন কেটেছে 
এতদিন এবং এখনও কাটছে তার 
বিবরণ যা পাওয়া যায় তা বড়ই 
মমাদ্তিক । হাজার হাজার শ্রামক 
পাঁরবার প্রায় অনশনে দিন কাটিয়েছে। 
বেশ কয়েক হাজার শ্রামক 
বোম্বাই শহর ছেড়ে নিজের 
গ্রামে ফিরে গেছে । আধকাংশ ক্ষেত- 
মজুরের কাজ -খখজে বোড়য়েছে। 
সামান্য কিছ; শ্রামক নিজেদের পারি" 
বাঁরিক চাষবাসের কাজের সঙ্গে যুন্ত 
হয়েছে। 

কিছু শ্রামক নিজের জেলায় 
ফিরে গিয়ে সমবায় প্রথায় তাঁত বসিয়ে 
কাপড় বোনা শুরু করেছে। তারা 
আর শহয়ে ফিরতে চায় না। বোদ্বা- 
ইয়ে যারা থেকেছে তারাও নিজেদের 
বাঁচানোর জন্য অন্য পেশায় চলে যেতে 
বাধ্য হয়েছে । অনেকেই সবজণ 
অথবা ফল ফেরি করে বিক্রয় করছে । 
কারও কারও পক্ষে এই নতুন পেশায় 
লাভই হয়েছে, কারণ এতে অর্থাগম 
ভালই হয়েছে এবং কারখানার চেয়ে 


থাটনগ অনেক কম । নিজের কতকটা 
স্বাধীনতাও রয়েছে । কিন্তু এদের 


সংখ্যা বেশী নয় । কারখানার নোংরা 
পাঁরবেশ থেকে মুক্ত হয়ে এরা খুশণ। 


এত প্রাতিকল পরিবেশের মধ্যেও 
ডঃ দত্ত সামন্তের মহারাষ্ট্র গিরনি 
কামগার ইউনিয়ন প্রায় সাড়ে সাত 


শেষাংশ ২য় পৃচ্ঠায় 


" শ্রীমতী! গাম্ধী হঠাৎ নাচন 
ঘোষণা করছেন না । কংগ্রেস হাই- 
কম্যাচ্ডেয় কয়েকজন নেতার 
সংগে কথা, বলে বোঝা 
গেছে শ্রীমতী গান্ধী এখুনি কোন 
নিবাচনের মধ্যে যাচ্ছেন না । 


যদিও শ্রীমতণ গান্ধী নিবচিনী 
রণকৌপল অথবা 'দিনক্ষণের ব্যাপারে 
আগাম কাউকে 'কছ্‌ বলেন নাঃ 
তবৃও কংগ্রেসের কিছু নেতা আছেন 
যায়া নির্বাচনের সময় ঘাঁনয়ে এলে 
মোটামুটি তারা একটা আঁচ পান, 
বিশেষ করে কয়েকটি গুরত্বপূর্ণ‘ 
দপ্তরের মন্ত্রীরা । যারা আবার 
শ্রীমত৭ গাম্ধীর "কচেন ক্যাবনেটের” 
লোক .বলেও পারচিত । 

এইসব নেতাদের ধারণা নিঝিন 
এই বছরের শেষ দিকে অর্থাৎ 
নভেম্বর অথবা ডিসেম্বর মাস নাগাদ 
হতে পারে । তবে সংগঠনকে নিবচিন- 
মুখী করে তোলার জন্য ইতিমধ্যেই 
কাজ শুরু হয়ে গেছে। 

রাজাঁব গাম্ধী, যিনি এখন প্রকৃত 
অর্থে দলের সব্ময় কত, বাভিন্ন 
রাজ্যে সফর শুরু করেছেন । রাজ৭- 
বের বাভ্ রাজ্যে সফর করার দুটি 
উদ্দেশ্য আছে । প্রথমতঃ রাজীব 
নিজে বিভন্ন রাজ্যের কংগ্রেস নেতা" 
দের কাছে নিজেকে গ্রহণযোগ্য করে 
তুলতে চাইছেন । ছিতীয়তঃ সংগঠ- 
নের প্রকৃত অবচ্থাটা কি সেটাও নিজে 
বুঝে নিতে চাইছেন । 

কয়েকমাসের মধ্যেই বিভিন্ন 
রাজ্য কংগ্রেস পুনগঠিন করা হবে। 
তার আগে রাজণব নিজে বুঝে নিতে 
চাইছেন কার কার ওপর সংগঠনের 
দায় দিলে সেই ধাজ্যে দল শন্ত- 
শালী হয়ে উঠবে । তাছাড়াও সেই 
নেতৃত্ব তার এবং ‘মা'র ওপর কতটা 
অনুগত থাকবে । 

রাজীব বিভিন্ন রাজ্যের নেতা" 

দের এবং সেই রাজ্যের কেন্দ্রীয় 
মন্দের সোজাসাজ বলেছেন, 
আপনারা দলের মধ্যে আর অন্ত" 
দবশ্দ্বকে প্রশ্রয় দেবেন না। দলাদালতে 
অনেক ক্ষাত হয়েছে। এঁক্যবদ্ধ 
বিরোধীরা নিবচিনে কংগ্রেসের এই 
দলাদালর সুযোগ যাতে না নিতে 
পারে তার জন্য রাজীব সবাইকে 
সঙ্গাগ থাকতে বলেছেন । 

কিন্তু কংগ্রেসে ক্ষমতার ছম্ এখন 
এমন পর্যায়ে যে, সঙ্াসাপ্বি উশ্চ 
পায়ের নেতারা হয়তো নিজেদেরকে 
দলাদলির মধ্যে জড়াবেন না ইশ্দিরা- 
রাজীবের কু'নজরে পড়ার ভয়ে। 


৯ 


সুব্রত রাজ্য উ-কথ্গ্রেগের 
আন্দোলনের 9 নেতৃত্বের 
বিৰোধিতা কৰছেন 


প্রদেশ কংগ্রেসের নেতাদের সঙ্গে 
আন্দোলনের ব্যাপারে যুব নেতা 
সুব্রত মৃুখাজর বিরোধ এখন তুঙ্গে । 

সুরত সোজাসুজি প্রদেশ সভাপতি 
আনম্দগোপাল ম:খার্ এবংগোপাল- 
দাস নাগকে জানিয়ে দিয়েছেন, 
আপনাদের কোন কম সূচাঁতে আমি 


নেই ৷ যতক্ষণ 'দিল্লশ থেকে আন্দোলন 


করার নির্দেশ না আসছে ততক্ষণ আম 
কারও কথায় আন্দোলনে নামব না। 

অন্যদিকে অন্য গোষ্ঠীর নেতা 
সোমেন মিন্নও আন্দোলনের সঙ্গে 
নিজেকে খুব একটা জড়াতে চাইছেনা। 
ফলে প্রদেশ কংগ্রেসের আন্দোলন 
যা এক সপ্তাহ ধরে চলার কথা তা 
কোন পায়ে যাবে সে ব্যাপায়ে 
সকলের মনেই সন্দেহ দেখা দিয়েছে । 

সুরত মুখাজ শুধু প্রদেশ 
কংগ্রেসের আন্দোলনের বিরোধিতা 
করেই ক্ষান্ত নয়, বর্তমান প্রদেশ 
নেতৃত্বকে হঠানোর জন্যও বেশ তংপর 
হয়ে উঠেছে । 


বত'মান প্রদেশ নেতৃত্বের ব্যর্থতা 
এবং নেতৃত্ব বদল করার জন্য সুব্রত 
'দিল্লশতে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সঙ্গে এক 
দফা আলোচনা করেও এসেছেন । 

, জেলায় জেলায় যে সব নেতা 
সুন্ত মুখাজণ সমর্থক তারা তাদের 
জেলায় প্রচার অভিযানের কর্মসুচী 
এখনও ঘোষণা করেনি বা এ ব্যাপারে 
প্রদেশ কংগ্রেসের নেতাদের সঙ্ষেও 
কোন যোগাযোগ করে নি.। 

প্রদেশ কংগ্রেসের নেতারা তাই 
ঠিক করতে পারছেন না যে; কিভাবে 
আদ্দোলনটা করাবেন ।- তবে এ 
ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার জন্য দুই 
কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রণব মুখাজ এবং 
বরকত সাহেবের কাছে অনুরোধ করা 
হয়েছে। 

তাই প্রদেশ নেতারা এথন 
অপেক্ষা করছেন দিল্লী থেকে নতুন 
কোন ফরমান এনে দুই কেন্দ্রীয় মন্ত্র 
আন্দোলনের মরা গাঙে বান ডাকাতে 
পারেন কি না। 


সল্ট লেক ষ্টেডিয়াম 


চালু হওয়ায় খেলার 
জগতের বান্তঘৃঘূরা 
মোটেই খুশি নয় 


নেহেরু গোল্ড কাপ উপলক্ষে 
সঞ্ট লেক স্টোঁডয়াম চালু করায় এ; 
আই, এফ, এ সচিব এবং আই; এফ 
এর কিছ; কর্মকতা খুশী হনান। 
সেটা তাদের কহু: কিছু মন্তব্যেই 
বোবা গেছে । 

এদের অসম্তুন্টির অন্যতম কারণ 
বোধ হয় ফুটবল খেলায় এই স্টোড- 
য়ামের মাধ্যমে সরকারী প্রাধান্য 
বাড়ে। কারণ খোদ সরকারণ 'নয়- 
স্ূণে একটি স্টেডিয়ামে আই, এফ, এ 
অথচা এ, আই, এফ-এর একচেটিয়া 
প্রাধান্য আর চলবে না। 

গড়ের মাঠে ফুটবল খেলা এবং 
ইডেনে ক্রিকেট খেলায় টিকট বাল 
নিয়ে আই, এফ, এ এবং পর এ; বিশ 
দন্ত দর্ধঘ দিন চলে 
আসছে । আর এই দা তকে 
প্রশ্রয় দেওয়ার জন্য এবং দুনধণত 





কিন্তু তাদের সমর্থকদের দাদীর 


ব্যাপারে পরোক্ষ উত্কান দিতে কিছুটা অসুবিধা হবে 


পিছপা হবেন না। 


এবং নিব্চিন যত এগিয়ে আসবে 
কংগ্রেসের গোষ্ঠী দ্বন্য ওপরতলার 


যাতে প্রকাশ না হয়ে পড়ে তার জন্য 
ঘুষ দেওয়া হয় কিছ ক্রীড়া সাংবা- 
দিককে ইচ্ছামত টিকিট এবং অন্যান্য 
সুযোগ সুবিধা দিয়ে । 


ক্লীঁড়ামল্্ীণ সুভাষ চক্রবতাঁ“ এবং 
সোসাইটি ফর স্পো্ট'স-ধর উদ্যোগে 
এবং স্বয়ং মুখামক্ত্রণ জ্যোতি বসুর 
অনতপ্রেরণায় যে ভাবে দ্রুতগাঁতিতে 
স্টোডয়ামকে এবং মাঠকে একটা 
আস্তজ্ীতক মানের খেলার উপযোগ 
করে তোলা হল তা সাত্যই জিডি: 
যোগ্য ! 


কিছু কিছু কাজে স্টোডয়ামের 
বিভিন্ন খত এবং স্টোডয়াম নিয়ে 
দুনধণতি খোঁজার চেষ্টা করা হচ্ছে। 
+ কিচ্তু এসব ক্রখড়া অনরাগাঁদের মনে 
দাগ কাটবে না। 


খেলাধূলো যত সরকার নিয় 
"্রণে আসবে তাতে আই, এফ) এ 
অথবা দি, এ, বি-র দুনশীততে 
সঙ্গে সঙ্গে 
অসুবিধা হবে ঘুষখোর নানাবিধ 
সুযোগ পাওয়া কিছ ক্রীড়া সাংবাদি- 
কের কিল্তু তাতে জনগণ, ক্রড়ানুরাগণ 


নেতাদের মধ্যে থেকে নীচ? তলায় | এ.ং অন্য সাংবাদিকদের কোন অস; 


ছাঁড়য়ে পড়বে । 


বিধা হবে না। 


UHR 


সম্পাদকীয় 


মম ।ন্তিক সংগ্রাম 


১ম পণ্ঠার পয় : ' 
কোটি টাকা বাল করেছে কিছু কিছু 
দুম্থ শ্রমিক পাঁরবায়ের সাহায্যে । 
কোন কোন শ্রামক সংগঠন খই সময় 
থাদাশস্য, ছেলেমেয়েদের পাঠ্যপুস্তক 
এবং স্কুলের পোষাক ইত্যাঁদ দিয়ে 
সাহায্য করেছে। 
অর পাশাপাশি দেখা গেছে যে 
শতশত ছোটখাট দোকান ও রেষ্যোর 
যেগুলি শ্রমিক অণ্চলে বহুদিন ধরে 
গড়ে উঠোছল সেগাঁলি একেবারে 
ফাঁকা হয়ে গেছে। অনেকগাল 
একদল বন্ধ হয়ে 'গেছে। সুদখোর 
মহাজনদের আবার নতুন করে আঁব- 
ভাব হয়েছে চড়াহারে সুদেপ্প লোভে । 
বোদ্বাইয়ের সুতাকলের অন্যতম 
বৈশিষ্ট্য ছল যে এখানে পশ্চিম 
মহারান্টেরে কোক্কান অণ্চলের তিনটি 
জেলার লোকেরা সংখ্যায় বেশী । 
তাদের মধ্যে শতকরা ৫০ জন শ্রামক 
একলা শহরে  থাকে- পাঁরবারের 
লোকদের গ্রাম থেকে নিয়ে আসার 
সামর্থয এদের নেই। মধ্য বোঘ্বাই 
অগ্ুলে বঙ্ত এলাকায় এরা সাধারণত 
থাকে। ৪০ থেকে ৫9 জন শ্রমিক 
একই ঘরে এক সঙ্ছে বাস করে। 
পালা করে তারা ঘয়ে থাকতে পারে। 
এফজনেয় কারখানায় ডিউটি পড়লে 
তার জায়গায় অন্য একজন বিছানায় 
শুতে পারে । ছুটর দিনে সকলে 
একসজে ঘরে! বসতে বা ঘুমোতে 
পারার কথা তায়া চিন্তা করেনা । 
সেজন্য ধর্মঘট চাল হলে অনেকেই 
গ্রামে চলে যেতে বাধ্য হয়েছিল । 
ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের সঙ্গে 
যাঁরা যুস্ত তাঁরা অনেকেই বর্তমান 
পাঁরবেশ সদপকে বড়ই 'চান্তত । 
ধর্মঘট আঙ্গে আস্তে ভেজে যাওয়ায় 
অনেকের মনোবল ভেঙ্গে যায় 
সামায়কভাবে । তবে এটাও লক্ষণায় 
যে, যে সব ' শ্রামক কাঞজ্জে যোগদান 
করেছে তাদের মধ্যে অন্তত ৬০ হাজার 
শ্রীমক গত ছয়মাস ইউনিয়নের চাঁদা 
যথারীতি দিয়ে আসছে এতে মনে 
হয় তারা একেবারে আশাহত হয়ান-- 
এখনও লড়াই করার মনোভাব বজান্ন 
রেখেছে । ডঃ সামন্তের প্রত তাদের 
আম্ছা মোটেই হারায়ান--যা বড় বড় 
দৈনিক এবং সরকারী পত্রিকায় 
প্রচার করা হচ্ছে। বে সব 
বামপন্থা গোষ্ঠী ডঃ দত্ত সামন্তের 
প্রাতি সহানুভূতিশগল ছিলেন তাঁরা 
আশাবাদী । তাঁদের ধার়পা দেরীতে 
হলেও শ্রমিকরা তাদের অভিজ্ঞতার 
মায়ফং বুঝেছে যে ই-কংগ্রেসের 
আশ্রয়ে আই এন টি ইউ সর রাষ্ট্রীয় 
মিল মঞ্জদুর সগ্ব--ঘা একমাল অন 
মোঁদত শ্রামকসংদ্থা-_-আজ 'একঘরে। 
অনেকেরই হয়ত জানা নেই মে 
মহায়ান্টরে মোরারজশ দেশাইয়ের আমল 
থেকে এমন একটি আইন ( বোদ্বে , 


 চলেছে। 


ইনডাসাট্রয়াল গ্যাক্র ) চাল; আছে 
যাতে অনুমোদিত ইউনিয়ন ছাড়া 
অন্য কারও সঙ্গে মালিকপক্ষ দাবী 
দাওয়া নিয়ে কোনরকম আলাপ 
আলোচনা করতে পায়বে না। এই 
অনুমোদন দেবে দালিকরা এবং 
স্বভাবতই তারা আই এন টি ইউ 'সির 
অস্তভন্ত রাষ্ট্রীয় মিল মজদুর সত্ঘকে 
অনুমোদন করে আসছে আজ প্রায় 
তিন দশকের উপর । শ্রমিকদের স্বার্থ 
ছাড়া মালিকদের হয়ে দালালী করে 
এই সংগঠন অনেক আগেই সাধারণ 
শ্রামকদের আচ্ছা হাঁরয়েছে। কিন্তু 
আইনের অনুমোদন থাকায় মিল 
মালিকরা তথা সরকার শ্রমিকদের অন্য 
কোন সংগঠনকে মোটেই আমল দিতে 
চায় না৷. এবারের লড়াইয়ে ডঃ দত্ত 
সামন্তের অন্যতম দাবী ছিল তাঁর 
ইউানয়নেশ্ন অনহমোদনের, কারণ অধি- 
কাংশ শ্রামক তাঁর ইউনিয়নের সদস্য। 
দকম্তু দাবশটি তান আজও আদায় 
কয়তে পারেনান মালিক ও সরকারের 
অনমনায় মনোভাবের জন্যে । 

আজ্ৰ মহারাম্ট্র সরকার এবং মিল 


মালিকরা খৃব খুশী যে তাদের জেদ 


বজায় রয়েছে । টা দেশের পক্ষে 
বড়ই দুভগ্যিনক--এ কথা শ্রামক 
আন্দোলনের সংগে যত 
সবাই একবাক্যে স্বীকার করছেন । 
তাঁদের বন্তব্য যে সরকার তথা 
ই-কংগ্রেসী নেতাদের ' সরাসার 
মাঁলক তোষণ নর্গাতর ফলে তাঁরা 
কেবল আজ শুধু এক বিরাট সংখ্যক 


 শ্রীমকের বিরাগভাজনই হলেন নাঃ 


গ্রামাঞ্চলে বহু মানুষের আচ্ছাও 
হারালেন । কারণ আধকাংশ শ্রমিকের 


গ্রামাগুলেয় সঙ্গে যোগাযোগ খুবই 
প্রত্যক্ষ । এদেয় পারবারের লোকজন 
এবং আশেপাশের লক্ষ লক্ষ মানুষ 


মানুষের দুশমন । এদের মধ্যে 
অনেকেই চিরকাল গ্রামে ই-কংগ্রেসকে 
ভোট দিয়ে এসেছে । এবারে নষ্চযন 


তারা তাদের মনেয় বিক্ষোভ রূপ 
দেবে ভোটের মারফৎ প্রাতশোধ 
[নিয়ে । 

ই-কংগ্রেসের অধিবেশনের আগে 
১৩ টি সুতাকল জাতশয়করপ এখনও 
একটা ভাঁওতা । এ্রথনও ১টা মিল 
অধিগ্রহণ হয় নি । তাছাড়া এলি 
চালু করতে অন্তত ১০৪ কোটি টাকার 
প্রয়োজন । 
্রতা নেই । 

মিলমালিকরা শ্রমিকদের মজুর" 
বুদ্ধির দাবী মোটেই মানতে রাজশ 
নয় । ফ্টেড ইউনিয়ন নেতাদের 
অভিযোগ যে; এখানকার মুনাফা 
অন্য শিল্পে নিয়োগ করছে, তবু 
মালিকরা শ্রামকদের বণ্চিতি করেই 
এর পরিণাম নিশ্চয় 
সদরপ্রসায়ী হবে। 


' রণক্ষের প্রায় তৈরী করে এনেছে । 


সে টাকা কে দেবে তার, 


লেজ কথায় 


দর্পণ | ওরা ফেরদুয়ারাঁ? ১১৮৪ 


মৰণদশা আর কাকে বলে? 


শ্রীপতি নন্দী 
‘গৃহযংগ্ধ’ ‘গৃহযুদ্ধ’ রব তুলে 
আনন্দগোপালের উন্মাদনার কাহ্ণাট' 


“খুব একটা দুবোধি অবশ্যই নয় । পঃ 


বাংলায় বামফুষ্ট জীবিত থাকতে ই- 
মাগ'ঁয়গণের কপালে শিকে ছিড়বে 
না, তেমন হতাশা একমাত্র আনন্দ- 
গোপালের নম; তামাম ইং-কং শাবরে 
চিত্তবৈকল্য এনে দিয়েছে। ফলং 
চিন্তায় ও আচরণে ক্ষিপ্ততা । প্রশ্ন 
লাগে; আনম্দগোপালীর় গুহষুষ্ধের 
নমুনাটা কেমন হতে পারে? ফ্যাস!- 
বাদ ? সাম্প্রদায়িক ? কিংবা উড়- 
মৃতঃ ?' বঙ্গীয় আনম্দগোপালগণ 
যাঁদ ইন্দোনেশিয়া থেকে গৃহ্ষষ্থ 


সংক্রান্ত রণবিজ্ঞ।ন শিক্ষা নিয়ে থাকেন) , 


তাহলে তেনাদের চিত্তে ইন্দোনেশীয় 
পন্থায় ফ্যাসিবাদী ও সাম্প্রদায়িক 
আগুন জবালানোর স্বপ্নদাধ থাকা 
মোটেই অসম্ভব নয় । সকলেই জানেন 
সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বিচারে জদ্মন- 
কাম্মর রাজ্য উত্তর ভারতেয় ও দঃ 
ভারতের অধিকাংশ রাজ্যের- বিহার 
উত্তরপ্রদেশ কেরল কর্ণাটক গুজরাট 


মহারাষ্ট্র মধ্যপ্রদেশ আসাম ইত্যাদির 


চাইতে অনেক বেশ' অগ্রগণ্য হওয়া 
সত্বেও সেখানে আর এস এসের কাঁধে 
চড়ে এবং তথাকাঁথত ‘ফারুক সম্প্র- 
পাঁয়কত।'র গুজব ছাড়িয়ে আনন্দ- 
গোপালদেরই হাইকমাম্ড বাতাস 
বিষান্ত, করে তুলেছে, সাম্প্রদায়িক 
রাজনশীতর নতুনতর একপোঁরমেন্ট 
চালিয়ে যাচ্ছে এবং তৎসহ ইন্দিরীয় 
“ক্ৈতবাদ, ও আঁত-জাতীয়তাবাদ 
(Chauvinism) একলে পাণ্ করে 
একটা ফ্যাসিবাদী ‘সিভিল ওয়ারের 


কলকাতা প্রেনামে বাঁণ‘ত 
"অসম্পূর্ণ কাজ সম্পূর্ণ করে আনতে" 
ক্ষুধাত একনায়কন্ববাদ ভারতীয় 
জশবনে এখনো-টিকেন্থাকা মূলাবোধ- 
গুলকে ধূলিসাৎ করে দিতে এবং 
একই কাম্মণর ষ্ট্যাটেজ'র “ভারধারা'কে 


সক্ষম ও চ্হল উপায়কে আশ্রয় 
করেছে । প্রচারষন্্রগীলকে উপযন্ত- 
রূপে কাজে লাগিয়ে আকাশে 
বাতাসে উপযাস্ত পারমাণ উত্তাপ সঞ্চার 
করে দিকে দিকে হট-বেড(h০ bed) 
রচনা করতে দ্বৈরাচারাীরা স্ব'স্র কিরূপ 
সক্রিয় হয়েছে, সজাগ ভারতবাসী 
মান্তেই সে খবর রাখেন । আনন্দ্ব- 


গোপালের ভগ্রসা, প্রেরণা ও গৃহযুদ্ধ 
সংক্রান্ত উন্মাদনার উৎস সেখানেই । 


9 0 6 

হপ্তা দুই আগে এহেন গৃহ" 
যুদ্ধের একটা “ডেঃস রিহা্সেল’ও 
হয়ে গেছে-ট্রামে বাসে যান! সাধা- 
যুণের উপর আগ্নের় বোমা বর্ষণ 
সহকারে পশ্চিম বাংলার শহরগৃলির 
নাড়'স্পন্দূন বন্ধ করে দিয়ে, জাতায় 


৮ 


সম্পাত্তর বিজ্ঞর ধংস সাধন করে। 
বলা বাহ্‌লা গণতম্্ঃ আইনশজ্ধলাঃ 
জাতণয় এক্য ও বৈদেশিক আক্রমণ 
থেকে দেশরক্ষার কাজে এটি একটি 
আদর্শ প্রচেষ্টা! কিস্তু, হায়রে 
আনম্দগোপাল ! গূহযণ্ণের হট 
বেড প্রতিষ্ঠার কাজেও যে একটা 
Gestation period থাকে সে রণ- 
বিজ্ঞান তোমার মস্তিষ্কে না হয় নেই, 
কিম্তহ এই সেদিন “কলকাতা জাদ্বু- 


রী'ভে রাজনোতিক প্রস্তাব পাঠ করে 


শুনিয়ে যান ইং-কং সোসাইটিতে 
গণ্যমান্য হয়ে উঠলেন সে হেন 
প্রিয় দাসের মগজেও যাঁদ সে 
বোধশাস্তর উদ্রেক না হয়ে থাকে, 
তাহলে হাইকমাষ্ডাঁয় ব্রু-প্রিষ্টটা কোন 
কাজে লাগবে ? অতঃপর হাইকমা- 
ম্ডীয় ধমক খেয়ে তোমার সে শিক্ষা 
যদি হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে তুমি 
হয়ত আরো কিছুকাল এডহক সভাপতি 
হয়ে বসে থাকতে পারবে, নচেৎ নট: । 
সে যাক্‌গে, আপাততঃ জেনে রাখ 
-উপযনন্ত পাঁরমাণ দক্ষতা সহকারে 
সাম্প্রদায়িকতার সাঁহত ফ্যাসিবাদের 
যগালাঁমলন ঘটাতে না পারলে ভারতে 
ইন্দোনোশিয়া রচনা সার্থক হয়ে উঠবে 
না, অথম্ড ভারতে অধন্ড প্রতাপ 
হয়ে ওঠা, যাবে না,বরং গৃহযুদ্ধের 
স্বপ্নসাধটাই আঁত শগ্র বিলীন হয়ে 
যাবে। পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কে তোমাদের 
হাই কমাল্ডাঁয়, ‘রেণ্টেশ্ট’ (Restraint) 
এর সরলার্থীট এই যে; আপাততঃ 
মাতাপুত্রের আদশ"-দর্শনকে যথাযথ 
অনৃধাবন করে উল্জ্রীবত থাকো; 
Gestation প্রক্কিগ্না চালিয়ে যাও, 
টেশ্পো তুলো পয়বত্ত!* গ্রীণ সিগন্যা- 
লের অপেক্ষা করো । 
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অআধা-সামন্ততণ্ত জাতীয় একা 
সংহতি এনে দেয় না, বরং যাবতায় 


'বিভেদবাদকে নানা খোলসে আবূত 


করে বাঁচিয়ে বর্ত্বিয্ে রাখে ; তেমান 
ধুডভাইড এ্ড রুল’ পাঁলাসর ‘রুল’ 
গুলি স্বেচাচারী না হয়ে যায় না। 
আসলে ভারতবষে' এহেন 'দ্বাবধ 
শাসন-শোষণ ব্যবচ্ছার জনক-জনন' 
বলতে এনেহরু-দর্শন'কেই বোঝায় 
আধা-সামন্ততল্ত্রীয় শাসক পাঁরবার 
রূপে যার উত্তরাধিকারণ বর্তমান 
নেহরু-বংশ। স্বভাবতই যে আধা- 
সামস্ততম্ঘের মাংসমজ্জা থেকে প্রাণশাস্ত 
সংগ্রহ করে এ নেহরু-পরিবারয় 
তানাশাহী গড়ে উঠেছে তাকেই 
চড়ান্তরপে কাজে লাগিয়ে এ তানা- 
শাহপকে বাঁচিয়ে বায়ে রাখা যেতে 
পারে, "নচেৎ নয়-_তেগন রহস্যের 
সম্ধান হীন্দিরার চাইতে বেশী কে জানে, 
জানতেই বা পারে? 

এহেন বোধশাস্তর বশবত্তা“ হয়েই 
আচরে শ্রীমতী ইন্দিরা সেরূপ একটি 
কলাঙ্কত ইতিহাসের নায়কা হতে 


' অনন্গাত এডহক 


চলেছেন ৷ যায়া সংগ্রামের মধ্য দিয়ে 
জনগণের মধ্যে থেকে নেতৃত্বে আসোনিঃ 
দেশ ও জাতির প্রত তাদের কর্তব্য- 
নিষ্ঠা কতটুকুই বা.থাকতে পারে; 
কতটুকুই বা জন্মাতে পারে? দেশকে 
তো তারা ভোগ্যবন্তু রূপেই জেনেছে 


._তাদের সমন্তক অনভুতিই তদ্রুপ । 


অতএব, সন্কট-নমগ্রা ইন্দিরা শেষরক্ষার 
শেষ সংগ্রামে'র তান্ডবে মেতেছেন । 


, কংগ্রেস তার নিবচিনধ রণনগাঁতিতে ও 


রাষ্্ীনীততে “পাকিস্তান কতক 


ভারত আক্রমণের আশংকা*কে যে 


সময়ে তার নিবণচন? প্রচারের প্রধান 
শ্লোগান রূপে বেছে 'নয়েছে, সে 
সময়েই পাকিস্তানের স'মাবত্তা 
কাম্মশরের আঁধবাসীগণকেও ভারত" 
[বরোধণরুপে চিহ্িত করে উচ্চগ্রামে 
প্রচার চালিয়ে হীশ্দরা তার কাম্মীর 
সংক্রান্ত নশীতকেও তার পাকন্তান 
্টাটেজীর প্রায় অঙ্গরীভূত করে 
এনেছেন! আবার এটাও সুস্পষ্ট 
যে, কা*্মীরের ফার্‌ক আব্দুল্লা যখন 
কাণ্মাীরের স্বচ্প-পাঁরসর রাজনদাতির 
আনা ছেড়ে সর্বভারতীয় রাজ- 
নগীতর মেননষ্ট্রীমে গুরুত্পণ 


Pd 


ভ্মকা নিতে উদ্যোগী হয়েছেন, “ 


তখনই ‘বিচ্ছিন্নতাবাদী রাজনপাঁতর 
বাবধ অপকোলশকে আশ্রয় করে 
ইন্দিরা উপরোন্ত কাম্মশর ষ্রাটেজ্র।কে 
উত্তরোত্তয় শাণত করে তার সব" 


ভারতীয় রাজনীতির পরিধিতে 
ছড়িয়ে দিতে প্রাণপণ উদ্যোগ 
নিয়েছেন । কাম্মরের নির্বাচিত 


সয়কারকে মুহূর্তমাত্র নিঃশ্বাস 
ফেলার সুযোগ না দিয়ে তার বিরুদ্ধে 
ঘরে বাইরে আবরাম আক্রমণ চালিয়ে। 
গোটা কাশ্মীরে তথা ভারতণর 
উপমহাদেশে রাজনোতিক অবদ্বাস ও 
আতঙ্ক ছড়িয়ে দিতে আজ ইশ্দিরা- 
রাজীবের চাইতে বেশ দাক্কয় আর 
কে আছে? ইন্দিরা জানেন জাতণয় 
সংহাঁত, দেশরক্ষা ও দেশদ্রোহ দমনের 


"নাধে আতি'নাটকাঁয় জিগির তুলতে 


না পারলে দেশের শ্রামক-কৃষককে 
আর বিভ্রান্ত করা যাবে না, ছ্ৈরাচারকে 


ফ্যাসিবাদী সার্থকতার পথে এগিয়ে 


নেয়া যাবে না; নিবাচন-আনবাচন 
নির্বিশেষে সত্তর কোটি ভা়তবাসধর 
দণ্ডমুম্ডের মালিক হয়ে থাকা আর 
যাবে না। কাশ্মীর - সিনদ্রোম 
(syndrome) কোনও [বচ্ছিধ ব্যাপার 
নয়, ইন্দিরা পরিবারের ফাণ্ট বেটল- 
অব দ্য লাষ্ট ওর়ার'; বন্র-সমন্ভান 
আনম্দগোপালও আর কিছু. নন 
তার বেংগল রেজিমেন্টের একটি 
সিপাই মাত । 
আসলে, গৃহযুদ্ধের ধয়ো তুলে 
মিলিটারী নামিয়ে তারা গণঅসন্তো- 
ষকে টাইট দেবার ক্ষেন্র "প্রস্তুত কর- 
ছেন। কিম্তু এহেন লড়াইয়ের 
পরিপামটা অবশ্য ওদের কেউই জানে 
না। মরণ দশা আর কাকে বলে? 


পণ | ওরা ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৪ 


গত বছর বিছিন্ন বন্ধে 
80 কোটি টাকা জুয়াদুরি 


বিভিন্ন ব্যাঙ্কে জাল জযয়াচুরির 
সংখ্যা দারুণ ভাবে বেড়েছে । ১৯৭৮ 
লালে এর সংখ্যা ছিল ১৯৩৯, গত 
বছর তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৬০০ । 
এতে ব্যাঙ্কের ৪০ কোটি টাকা গায়েব 
হয়েছে । . | 

ব্যাঙ্কে কেলেকংরাঁয় ঘটনা প্রায়ই 
ঘটে থাকে । বেশিদিনের কথা নয়, 
গাশ্ধীনগরের এক ব্যাঙ্কের কেয়ানণ 
যেখানে সে কাজ করত সেই শ্টেটব্যাঙ্ 
অধ হীষ্ডযলার ৩'৫ কোটি টাকা জুয়া- 
চু করে গায়েব কয়ে এই সুযোগ 


নিয়ে যে, সেখানে কয়েক বছর ধরে, 


আন্তব্যান্ধ চেক ক্রিম্নারেশস মেলানো 
হয়নি। যার ফলে টাকা খোয়া যাচ্ছে 
বলে কেউ বুঝতে পারেনি। এই 
মাহলা কেরানর কর্মপম্ধাত নতুন 
নয় । এর আগে দেনা ব্যাঙ্কের একজন 
আঁফসার-এইভাবে তন বছর ধরে ৪৫ 
লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করেছিল । 
সম্প্রাত জনৈক পাশ” ব্যবসায়ী 
দিল্লী ও বোম্বাইয়ের ১১ টি ব্যাঙ্ক 
থেকে নয়: কোটি টাকা গায়েব করেছেন 


একই জানিস বিভিন্ন ব্যাঙ্কে বাঁধা 


রেখে, কারণ কোন ব্যাঙ্কই ওঁ জানস 


হিসেব করে খাঁতয়ে দেখার প্রয়োজন 
মনে করেনি যেহেতু তান সুনামের 
অধিকার এবং তান যে অজুহাত 
দেন তা যাীস্তসক্ত বলে মনে হয়। 
বোদ্বাইয়ের এক ইন্টার কম 'সিম্টেমের 
নিমণতা ব্যান্ককে বোকা বানিয়ে ১৩ 
কোটি টাকা মেরে দেয় । 

সম্প্রাত দুজন খণগ্রহতা 
কয়েকটি দিশ! ও [বিদেশ ব্যাঙ্কের 
১৩ কোটি টাকা গায়েব করে । তাদের 
কমপদ্ধাত হল নকল, তোর-করা ও 
জাল বিল এবং হুল্ডী জমা দেওয়া। 
উচ্চ রাজনোতিক যোগাযোগকে তারা 
কাজে লাগিয়েছে । ব্যাঙ্ক কমখ'দের 
ধভ, সি, আর; উপহার দিয়েছে । প্রায় 
সব টাকাই খণগ্রহতারা দেশের 
বাইরে তাদের আযাকাউল্টে ট্রাম্সফার 
করেছে। 

১৯৮৩ সালে প্রায় ৬০০ ব্যাঙ্ক 
আঁফাসয়ালকে জ:য়াচারর সঙ্গে যন্ত 
থাকার জন্য আদালতে আভষদুন্ত করা 


হয় ! 'সাশ্ডিকেট ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান 
আর য়ঘুপাতকে যেতে হয়; কারণ 
তাঁর বাড়ীতে হানা দিয়ে হিসাব 
বাহ্ভূত কয়েক লক্ষ টাকার জিনিসপত্র 
পাওয়া যায়। নিউ ব্যাঙ্ক অব ই্ডি- 
পার চেয়ারম্যান বি, এল; খুরানা 
৫-৬-১৯৮১ তারিখে জৈন শুদ্ধ 
বনম্পাতিকে গরুর চাঁ্বয আমদানীর 
জন্য ১৩, ১ কোটি টাকার লেটায় অব 
কোড দেওয়ার সঙ্তে ঘুস্ত ছিলেন, 
ঠিক নেইীদনই সরকার গরুর চার্ব 
আমদানপর ওপর [নষেধাজ্ঞা জারা 
করেন। এয়ে সি, বি, আই; তদন্ত 
চলছে । 

এরা সোঁজিয়ানের নেতৃত্বে এক 
রাজাসভা কমিটি ব্যাঙ্কের সমস্যা 
সংপর্কে পর্যালোচনা করে বলে, 
“সরকার জয়াচরর যে 
সংখ্যা দেয় তা খুবই নগণ্য। যা 
[হমবাহের সামান্য অংশ মান | . 

আরো শত শত ছোটখাট বা 
খুব ছোটখাট ধরণের নয় এমন. জুয়া 
চাঁরর ঘটনা জানানো হয় না! এর 
মধ্যে আছে আন্তিত্বহণীন বা ইচ্ছাকৃত- 
ভাবে বধি'ত মূল্য ট্টকের 'বানময়ে 
ধাণ গ্রহণ এবং মিথ্যা অপ্রতুল বা 
বাধত সিকিউরিটি ডকুমেন্ট প্রদান ৷ 
এই জুয়নাচারর ঘটনা চেপে যাওয়া 
শেষাংশ ৬ষ্ঠ পণ্ঠায় . | 


সারা ভারতে এস এফ আই-র অগ্রগতি 


গত ২৬শে জানলার দমদমে 
ভারতের ছাত্র ফেডারেশনের (এস এফ 
আই) পণ্চম সর্বভারতীয় সম্মেলন 
সাফল্যের সঙ্গে সমাপ্ত হল । এবারের 
সম্মেলনের উল্লেখযোগ্য দিক হল 
বিদেশের প্রায় ১০টি ছাল সংগঠনের 
প্রীতানাধ এই সম্মেলনে আগাগোড়া 
উপাস্থিত ছিলেন । পি. এল. ও, 


ইরান, সোয় ; আফ্রিকান ন্যাশানাল . 


কংগ্রেস, . কা'পহচিয়া, বাংলাদেশ; 
আফগানিদ্বান, সৌদী আরব থেকে 
প্রাতিনাধরা এসেছিলেন । চন 
ও সোভিয়েত ইডউানয়ন থেকে 
ছাত্র প্রাতানধি আসার কথা ছিল। 
কিন্তু ভাক্পত সরকার এদেল্স ভিসা 
দেন নি। প্রাতানধি সম্মেলনে 
জ্যোঁত বসু জানান যে, তাঁন তাঁর 
দিল্লী সফরের সময়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র 
ও পয়রাম্ট মন্ত্রীকে জিজ্ঞানা করেন, 
রেন ভিসা দেওয়া হল না। কিন্তু 
তাঁরা কোন সদুত্তর দিতে 
নি! ta at 
সম্মেলনের সভাপতি এম এ বোঁব 
জানান এই সম্মেলনের পর এস-এফ 
আই-এর পক্ষে আক্তজ্ীতিক ছার 
সংগঠনের অন্তভ্ান্তর দাবীটি আরো 
জোরদার হবে । 

১৯৭৮ সালে পাটনায় সবভার- 
তীয় সম্মেলনে এস এফ আই-এর 
সায়া ভারতে সদস্য সংখ্যা, ছিল 
৪ লক্ষ । দমদম সম্মেলনের সময়ে 
শুধু পশ্চিমবঙ্গে সদস্য হয়েছে ৪ 
লক্ষের বেশ! ছাত্রছাটী আর গোটা' 
ভারতে ১২ লক্ষ ছাত্রছাত্রী এস এফ 
আই-এর সদস্যপদ নয়েছেন। 
মেঘালয়। নাগাল্যান্ড, অরুণাচল ও 


{মজোরাম বাদ দিয়ে ভারতবর্ষের 
প্রত্যেকটি রাজ্যে এস এফ আই-এয 
সংগঠন তৈরণ হয়েছে। 
পশ্চিমবঙ্গ ও কেরালা বাদ দিয়ে 
বিশেষতঃ মহারাস্ট্র, ওঁড়শা অন্ধু- 
প্রদেশ, বিহার, আসাম ; হিমাচল 
প্রদেশ ও হাঁরয়ানাতে এস এফ আই- 
এর শান্ত উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি 
পেয়েছে। তবে রাজ্য 'ভিতিক তুলনা 
করলে সংগঠনের বিকাশ যে অসম 
এ কথা অস্বীকার করার উপায় 
নেই । - 


এক সাংবাদিক সম্মেলনে এস এফ 
আই-এয সম্পাদক জ্রানান যে এবারের 
সম্মেলনে প্রায় ১৩০০ প্রাতানাধ 
বিভা রাজ্য থেকে উপাচ্ছিত হয়ে” 
ছিলেন। সম্পাদক জানান যে; প্রগাত- 
শ’ল গণ সংগঠন হিসাবে আজ এস 
এফ আই গোটা ভারতে সব থেকে 
আগে এগোতে পারছে । মাত্র ৪ বছরে 


, এস এফ আই-এর অগ্রগাত যে কোন 


বামপন্থণ গণসংগঠনেয় থেকে অনেক 
ভাল । কারণ গোটা ভারতবর্ষে আজ 
শিক্ষাক্ষেত্রে চলছে এক চরম নৈরাজ্যের 
পারাশ্থতি। একদিকে ইন্দিরা সরকার 
ও ইউজ সি তাদের অগণতাম্মিক 
শিক্ষানীতিও প্রয়োশ্ধ করে চলেছে; 
অন্যাদকে ভি. এস. কা কমিটি রিপো- 
টেলি প্রয়োগ, 'বিদ্বভারতী বিল, 
বিশ্ববিদ্যালয়ে ট্রাইবুনাল বসানো, 
সি আর পি বা বিশেষ রক্ষাবাহনশ 
মোতারেন করা প্রভ্তর মধ্য য়ে 
ছাত্রদের গণতাশ্বিক আন্দোলনকে 
দমন করার চেষ্টা চলছে । আঁধকাংপে 


ত্রিপুরা 


{বিশ্ববিদ্যালয় আজ কারাগারে পায়ণত 
হচ্ছে । অযোগ্য তাঁবেদার ব্যন্তিদের 
উপাচার্য‘ নিয়োগ করা হচ্ছে । 
পাশাপাশি সমাজ বিরোধাদের 
সাহায্যে দালাল ছাত্র সংগঠন তৈরী 
করে আক্রমণ কয়া হচেছ এস এফ 
আইকে। ছান্লদের বিক্ষোভকে ভুল 
পথে চালিত করার জন্য আগাছার মত 


তৈরী কয়া হচ্ছে কিছু নৈয়ান্্যবাদ!- 


ছাৱ সংগঠন ৷ সম্ঞরয় বজণমাৎ করায় 
আতাবপ্রবী স্লোগানের মধ্য দিয়ে 
শিক্ষাক্ষেত্রে আরো ডামাডোলের পার" 
শ্থিত সৃষ্টি করাঃহচ্ছে । কারণে 
অকারণে অধ্যাপক ধোলাই, চেয়ার 
টোবল ভাঙচুর; বোমাবাজিতে 
মদত দেওয়া হচ্ছে । পরোক্ষভাবে 
পুলিশ এবং প্রশাসন একাজে 
সাহায্য করছে । কখনও কখনও 
প্রকাশোও হচ্ছে একাজ । দিল্লীর 
জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ের 
ঘটনাই এর সেরা প্রমাণ । 

এস. এফ. আইকে এই উভয়ের 
বিরুদ্ধে সমানতালে লড়তে হচ্ছে। 
সঠিক স্লোগান ও দায়স্বপূণণ রাজ- 


“নীতির কথা তাদের বলতে হচ্ছে। 


দেরী হলেও ছাত্ররা তাঁদের সঠিক 
বন্ধুকে আঙ্গে আন্তে চিনতে পারছে। 
আসামের ক্ষেন্তে বিগত চারমাসে এস. 
এফ. আই-এর পতাকাতলে অসংখ্য 
ছাত্রছাত্রী সমবেত হয়েছেন । সেখান- 
কার কমশরা নতুন উদ্যমে কাজ 


করছেন । বিগত দুবছরে দেশের 
বিভিন্ন প্রান্তে ২৫ জন এস, এফ. আই 


কম" মৃত্যুবরণ করেছেন শাসকশ্রেণার 
সঙ্গে মোকাবিলায় । 
শেষাংশ ৬ষ্ঠ পণ্ঠায় 


বাঙ্থালীছের 


I তিন ॥। 


অসমীয়া 


হয়ে যাওয়া উচিত' 


আর এস এস নেতার পরামর্শ 


সৌগত সেন 


গত বছরের ফেব্রুয়ারী মাসের 
২১শে তাঁরখ গোঁহাটাীঁতে পংবেতির 
দন্দ: সম্মেলনে রাষ্ট্রীয় ত্বয়ংসেবক 
সংঘের সবধিনার়ক দাদাসাহেব 
দেওয়াসজশ যে ভাষণ 'দিয়েছিলেনঃ 
তার অসমীয়া অনুবাদ প.ন্তকাকারে 
কাঁরমগলে সম্প্রীতি অনহশ্ঠিত হিন্দু 
পাঁরষদের সভাপ্রাঙ্গণে - বিক্রী করা 
হয়েছে । তাতে দেওরাসজশ স্পদ্টাক্ষ" 
যেই আসামের বঙ্ছতাষীদের সবস্রিক- 
ভাবে অসমীয়া হয়ে যাওয়ার পরামর্শ‘ 
দিয়েছেন । এ .পহীন্তকার' শেষ 
দৃ'পজ্ঠার মৃদিত ভাষণেয় বঙ্গানুবাদ 
নখচে দেওয়া হলঃ " 

“নকল কথা ভুলে গয়ে আপনা- 
দের (বাঙ্গালগদের) এখন এটাই একমান্ 
চিন্তা হওয়া দরকার যে অসমীয়া হয়ে 
গিয়ে কি করে স্বতঃ*্ফুতর্ভাবে 
অসমীয়া জণবনের সঙ্গে মিলে গিয়ে 
তাদের সুখদ্‌ঃখের সমভাগী হওয়া 
যায়। এমন করে মিলে গেলে অস- 
মীয়াদেরও বিশাল অস্তরে তাদের 
নিজের করে নিতে হবে। আমার 
পূর্বপুরুষ অপ্প্রের মানুষ। তিনশ 
বছর আগে আমরা অন্ধ্র ছেড়ে 
মহারাষ্ট্রে আস । এখন একথা বললেও 
কেউ বি“বাস করবে না। কারণ 
অন্ধ্যের কোনো ধরণের চিহ্ন আমার 
পায়ে নেই । বাংলাদেশ থেকে আসা 
ধহম্দুদের এখানকার জীবনের সঙ্গে 
মিলেমিশে থাকতে হবে। হয়তো 
কোনো এীতহাসিক কারণে অসম'য়া 
হিদ্দুদের মনে সংশয় আছে, সেই 
সংশয় দূর করার দায়িত্ব বাঙাল? 
fহষ্দুদের 1” 


দেওরাসজরা তিনশ বছর আগে 
অন্ধ? থেকে মহারাছ্ট্রে এসৌছিলেন 
এবং বত'মানে তিনি মারাঠী হয়ে 
গেছেন-_এ নিয়ে তাঁর বেশ একটা 
গর্ব আছে দেখা যাচ্ছে । আসলে 
দেওরাসজশ বা তার পারবার মারাত্মক 
কিছু করেন নি, লব্ধ সবাই এই 
একই জানিষই করছে। দেওরাসজ্াী 
যাদের জ্ঞানান করেছেন, তাদের 
মধ্যেও যারা তিনশ বছর বা তার 
কিছু পরেও এসোছল। তারাও কিন্তু 
পুরোপ্দীর অসমীয়া হয়ে গেছেন । 
শুধু তাই নয়, তারা আরো বেশ 
কিছু করছেন, কারণ তারা এখন 
আসামে অন্যদের 'বিতাড়নের জন্য 
আন্দোলনও করছেন । হালে যারা 
এসেছিল, তারাও সেই চেষ্টাই কর- 
ছিল। কিন্তু বেচারাতো তিনশ বছর 


'কেন। ত্রিশ বছরই থাকার সুযোগ 


পাচ্ছে না। তবুও এদের চেষ্টার 
কোনো শ্রঃটি নেই । দেওরাইজ যাঁদ 
খবর নিতেন, তাহলে দেখতেন যে 


উত্তর কামরপে দেবনাথ পদবাঁধারাঁ 
যে তাঁরশ জন লোক ১৯৮০ সালের 
গণহত্যার মারা গিয়েছিলন তান্না 
সবাই অসম"য়া হয়ে .গিয়েছিলেন। 
তাদের ঘরের, বাইরের এবং শিক্ষার 
ভাষা ছিল অসমশয়া। বাংলা নয় 


_ সন্ধ্যা বৈশ্য বলে যে মেয়েটি এবারকার ' 


হাঙ্গামায় মারা গেল তার পরিবারের 
মানুষ নিজেদের শুধু ভাষা নয়, 
পদব' পযন্ত বদলে “বিশ্বাসের শ্ছলে 
অসমণরা পদবাঁ বৈশ্য” ব্যবহায় করত, 
আজ থেকে নয়, দ.’ যৃগ ধরে। 
দেওয়াসঙ্গ আসামের ' সামাজিক 
ইতিহাসের খবরও জানেন না, বর্তমান 
হাঙ্গামার পণ" বিবরণও নেওয়ার 
প্রয়োজন মনে করেন না- নইলে 
এমন মন্তব্য করতেন না। ন'অসমীয়া 
নামে খ্যাত মুসলমানদের কথা বাদই 
দিলাম, তান কি জানেন যে নিবারণ 
বরার মতো নেত আসামের বাঙ্গালীদের 


অসমণয়া ভাষায় সাহিত্য 5৮ করতে 


বারণ করে প্রবন্ধ লিখেছিলেন, তানি 
কি জানেন যে অসম সাহত্য সভার 
সম্পাদক নগেন শইকিয়া বাঙ্গালীদের 
অসমায় ভাষা চচাঁর বিরুদ্ধে মত 
প্রকাশ করে বলোছলেন যে এরা 
অসমীয়া ভাষাকে 'বগলুল্লা” প্রভাবে 
প্রভাবিত করছে ? 

দেওরাসজণী বিদ্ব্ঞতা সৃস্টি 
যাবতাঁয় দায়িত্ব বাঙ্গালণদের ঘাড়ে 
চাপিয়ে গত তিনবৎসর অনুষ্ঠিত 
নরহত্যাকে সমর্থন জগিয়েছেন । 
সমন্বয় এবং সধামশ্রণের জন্য প্রয়ো" 
জন উভয্ন তরফের সমান বোঝাপড়া, 
সে দায়ত্ব একতরফাভাবে কারো উপর 
চাঁপয়ে দিলে তাতে উ্কানিই দেওয়া 
হয়:মান্ত। তাছাড়া ভারতীয় সং- 
বিধানে - যেকোনো - জাতগোষ্ঠির 
নিজস্ব সংস্কাঁতি চর্চায় যে আঁধকারি 


লাপবদ্ধ আছে, দেওয়াসজ' তার . 


খবর রাখেন না বলেই মনে হচ্ছে | 


দেওরাসজণ মনে করেন যে 
আসামে বাঙ্গালশীবন্ধেষের এঁতহাসিক 
কোনো কারণ আছে। কি সেই 
কারণ ভা নির্দেশ করে দিলে জারধে 
ছিল, কারণ তাহলে সেই ওথাকাথত 
এরীতহাসিক কারণের যথার্থ 
এ্ীতহাসিকতা যাচাই করা 
যেতো ।. আর সকল সময় এঁত- 
হালক কারণ খ+জতে যাওয়াও নরা- 
পদ নয়, কারণ তাতে -কেচো 
খংড়তে সাপ বোঁরয়ে যাওয়ার সম্ভা- 
বনা। যেমন যে কোনো বাহ্ছালাও 
তাহলে মনে করতে পারেন যে দেও- 
রাসঙ্গী বা অন্য মহারাশ্টীয়দের সঙ্গে 
তাদের শন্লুতার এতিহাসিক কারণ 


শেষাংশ ৬ষ্ঠ পচ্ছায় 


চার) 


সমীপেযু 


আছশ ও বাস্তব 


মিহির আচার্য 


কোন আদরশই কিছ: নয় যতক্ষণ 
না তা পরণক্ষিত হচ্ছে । এদেশে কেন, 
সব দেশেই আদর্শ‘ বস্তুটি হচ্ছে একটি 
আইডিয়া, যিনি প্রচার করছেন তাঁর 
কাছে, যাঁদের জন্যে প্রচারিত হচ্ছে 
তাঁদের কাছেও । 

ধয়া যাক আপনি ধে-আদর্শ 
প্রচার করছেন তার প্রয়োগ করার জন্য 
আপানি িরঙ্কশ ক্ষমতায় আঁধকারা 
হলেন । আশা করব, আপানি নির্ভুল: 
ভাবে আপনার এতাঁদনকার লালিত 
আদশকে এবার বাস্তবায়িত করবেন । 

সমস্যাটা জাটল হল আপনায় 
নিজের মধ্যেই । যে-শ্রেণহান আদ- 
শের আপনি প্রচারক, লক্ষ্য করা গেল 
প্রেণধ অবচ্থানজনিত বাধাই আপনাকে 


বানিয়ে তুলল আপনার পাঁরবায়িক,- 


গোষ্ঠী স্বার্থের পোষক । আপাঁন 


এদের পাঁরপাশ্বিকেই বাধিত হয়েছেন, - 


আপনার আইিম্লারং আদর্শবাদের 
সঙ্গে আপনার প্রকৃত কোনো সম্পর্কই 
নেই । তার কারণ- আপনি আপনার 
আদর্শের সঙ্গে পাঁয্নবারকে কিংবা 


গ্রোষ্ঠীকে শামিল করতে পারেননি |: 


ফলে শ্রেপীচ্যত হবার আদর্শ কঁত'ন 
কয়েও আপনি কিন্তু একান্ত আপনার 
শ্োণাীরই য়্য়ে গেলেন। আপনাকে 
ব্যাপক জনস্বাথে একলাখ টাকা দেয়া 


হল । আপনি ক করবেন? ‘জন’- ' 


বিষয়টা চিরকালই আপনার কাছে 
কাজ্পনিক আবেগ বিশেষ! তাই 
জনে" নামান্তর হল আপনার বিচে- 
চনায় আত্মীয় পোষণ হ্বজনভরণ । সেই 
লাখ টাকাটা আপন তাঁদের মধ্যে 
বেটে দিলেন ।অবশ্যই আপনি নিজের 
জন্যে কিছ রাখলেন না। 
আপনার গোষ্ঠী খুশি হল। আপাঁন 
আঁচিরাৎ দেখে পুলকিত হলেন যারা 
এতাঁদন আপনার কর্তৃত্ব জ্ানতেনও 
না তাঁরা ি্দিধায় আপনার কর্তৃত্ব 
মেনে নিচ্ছেন। আপাঁন নিশ্চিত 
বিবাদ করতে ভালোবাসলেন যে 
ও*রা আপনার প্রচারিত আদর্শকে 
গ্রহণ করে আপনার সঙ্গে লবন 


শের ব্যাপারে আপনার মতোই 
ও*দেরও কোনো মাথাব্যথা নেই ।. 

আসলে প্রকৃত ঘটনাটা হচ্ছে, এই 
শকলাখ টাকার থালটা যা লোকাহ- 
তায়, আপনার জন্যে ফি বছরে বরাদ্দ 
 ছয়েছে। 


ৃ নি ES TON 
' আশা করতে পারেন ঘতদিন আপ- 
নার বয়াদ্দ থাকবে ওই লাখ টাকার 
থালটা । আপাঁন কি মনে করেন 
অবস্থাটা চিরকালপন ? এতটা ভাবা 
কি ব্যাম্ধমত্তার পায়চায়ক হবে ? 


এটাও তো সত্য যে, ওই লাখ, 


টাকার আঁধকারটা ভোগ করতে 
বিপরীত দল ও*ং পেতে আছে! 
তাঁরাও জনম্বাথের কথা বঙগেন। 
মানে পারমিট, লাইসেনুস, ঠিকেদার। 
একই নশীত £ পাইয়ে-দেয়া । 

_ শিবির যখন দুটো, পারস্পারিক 
দন্দ থাকবেই । 'সমাজতম্ত” এখন 


চলত ধুয়ো। ওরাও বলবেন আপ" 


নারাও বলবেন । “জনগণ” নামক 
আইীডিয্লাটি ওদেরও আছে। ব্রিগেড 
গ্রাউন্ড - কারুর ইঞ্জারা করা 
নয়। ট্রাকে-লারতে ট্রেনে জনসমাবেশ 
হবেই । রুটি তরকারির ঢালাও ব্যবস্থা 


থাকবে ৷ পুরো ব্যাপারটাই সরকারী । . 


হয় চ্ছানীয় নয় কেন্দ্রীয়। কাজেই 
এটাও কোনো ব্যাপার নয়ন! 

[কিন্তু এটাও ক আপনার এক- 
বারও মনে হচ্ছে না যে, রিলিফ 
দরে দ্ছায়ী কোনো সমস্যারই সমাধান 
নয়? তাহলে রামকৃফ আশ্রম; ভারত 
সেবাশ্রস। মাদার টেরেজাই - পারতেন । 
তাঁরা অবশ্য সমাজটাকে ধন'-গাঁরবের 


মধ্যেই অক্ষয় রাখতে চান। তাঁদের 


সেবারতের সুযোগের জন্যেই । 
তাঁদের চাঁরন্র পাঁরৎ্কার । শ্থিতন্ার্ের 
পোষক । তাঁদের কাঁড়ও আসে দেশ- 
দেশাম্তর থেকে, ধনীর তহাবিল 
থেকে, সরকারপ-বেসরকারণ নামাবলী 


গায়ে চাঁড়য়ে । টাকার গায়ে তো নাম 


লেখা থাকেনা !. 


. আপনাদের রিলিফ দেয়ার 
কাজটাও কি তাই নয়? -সমাজ- 
কাঠামোটাকে জিইয়ে রাখা? যাতে 


কোনো ক্রমেই আপনার প্রচারিত 
আদশ'টা বান্তবে রূপ নিতে না 
পারে। | 

তা আপনার জশবনটা তো 
কেটে গেল 1 : গণৎকার_ রাঙ্গা’ 
হবেন বলোছল রাজা হলেন । কিন্তু 
আপনাধ অন্তেকালের পরে কি হবে ? 
অগামী কালের জন্যে ক? উত্তরাধি- 


কার রেখে গেলেন ? শশানে ধনো. 


জবালাবার জন্যে সেদিন, আপনার 
লাকরেদদের পাওয়া যাবে তো ? 

ও পাইয়ে-দেয়ার ক্ষমতাটাই 
সকলকে. আপনার দিকে চুম্বকের 
মতো টেনে আনছে । শুধু কথায় 


তো চিড়ে ভেলে না-আপাঁন তো 


দেখলেন এতদিন । আর্থিক ক্ষম- 
তাটা আপনার এসে গেছে --তাই ভাত 


ছড়ালে কাকের অভাব হয় না). 
প্রবাদবাক্য ! 


এই দশজনকে, পাইয়ে-দেবার 
যে-কৌশলটা আপনার আয়ত্তে এল, 
সেই ' কৌশলেই দুধের মাছির মতো 
লোভশরা আটকাল। লোভটার 


উপরে পাতলা সরের মতো ভাসতে _ 
আদশবাদের - 


লাগাল আপনার 


বালগুলো ।. যা এখন আপনিও 





£ 


পলীদ্পণ 


এ এফ কামরুদ্দীন আহমদ 


বাগুলায় গ্রামে গ্রামে ঘুরতে 


দৃদস্ড মনের কথা বলার সুযোগ পান 
দুঃখিত কিছু মানুষ । শহয়ের সঙ্গে 
সরাসার যোগাযোগ আছে এমন প্রাম 
গজের চেহারা গাদা । এখনও এমন 
লব গ্রাম ছাঁড়য়ে 'ছিটিগ্রে আছে যেখান 
থেকে কাছাকাছি বড় জায়গায় হাটে; 
স্থান্থ্য কেন্দ্রে রেল স্টেশনে যেতে 


মাইলের পর মাইল । বিপনন হতাশ 
যন্ত্রণাদশ্ধ মোগণকে স্বান্থ্যকেন্দ্র নিয়ে 
যেতে যেতে প্রাণ বায়: যায় বোরয়ে ! 
পথ হাঁটতে হাঁটতে জশবনের অমূল্য 
সময় ব্যয় হয়ে যায়। 

শহরের বাবুদের সৌখশীন ভ্রমণে 
বাদ সাধে টায়ার ফেটে, পাম্প বৌরয়েঃ 
একসেল ভেঙ্গে অথবা তেল হঠাং 
ফুরিয়ে গিয়ে । বাবুরা . এখনও 
শহরে সেই গঞ্গ করেন গ্রামের সদ্য 
ফুলে ফে'পে বড় হয়ে ওঠা হঠাৎ বড়- 
লোক গ্রাম প্রধান, উপ প্রধান, জেলা 





বিশ্বাস করেন না, আপনার অনু" 
গ্রাহকরাও নন। অথচ পয়সা 'দিয়ে 
দন্তে দি্তে আদর্শ ছেপে বেরোতে 
লাগল, তারি নকল, তস্য নকল করে? 
আপনার অর্থগ্রাহকেরাও মোটা পয়সা 
পেতে লাগল । আপনার জনস্বার্থে 
[নিজস্ব জনগণকে আপাঁন পেয়ে 
গেলেন । | 

বিরুষ্ধজনেরা, .যাঁরা আপনার 
অনুগৃহীত নন, অথচ সুহধ। তাঁরা 
যখন ফাঁকটা আপনার চোখে আঙুল 
দিয়ে দেখাতে তৎপর হলেন আপাঁন 
ফরমান দিলেন যেহেতু 
ওরা আমার সমালোচনা করে 
সেহেতু ওরা আমায় শন্রু।॥ কাঁ 
যেন কথাটা 2 শ্রেণী শত: ! আপনি 
যত জোরে বললেন, পার্ষদরা তায়ুও 


জোরে গলা ফাটালো। 
_. বোঝা গেল সমালোচনা আপনার 
প্রত্যাশিত নয়। আপনি চান 


নশয়বে হাত-তোলা সমর্থন । অথচ 
আপাঁনই, একদা আবৃত্তি করতেন 
ভুলন্রাশ্তি আত্মসমালোচনার দ্ধায়া 
সংশোধিত, পারমাঞ্জত হবে। আজ 
সমালোচনা মান্রই আপনার কাছে 
গাঁহ'ত। আপাঁন চান নিঃশত 
অনুগত্য । অবশ্যই এই অনুগত্য 
একটি ব্যান্তর কাছে, আদর্শের কাছে 
নয়। এলং তার মোদ্দা ফল কী 
জানেন? যার নাম ফাঁসবাদ, যার 
নাম নাজধবাদ-_যা হয়েছিল একদা 


ইতালি, জার্মানিতে । তাদেরও 
অন্তরের কথা ছিল ন্যাশনাল- 
সোশালিজম । 


পারলে কত যে বিচিত্র অভিন্রতা হয়। 
কত রকম মানুষের দেখা মেলে ।' 


হলে গরুর গাড়ীকে বাহন করতে হয় 
. নরতো আলপথে পা চালতে হয় 


চল 


বীরভুমের ভাড়কাত গ্রামে 


ৃ পাঁরবদ সভাপাঁত কিংবা উপ সভা- 


পাঁতদের কাউকে দেখা যায় স্কুটার 
হাঁকিয়ে শহরে যাচ্ছেন। গুমের 
রাস্তায় কাঁচা মাটি পাঁক কাদা ফেলে 
দেবার ব্যবস্থা করছেন অথচ যেমন 
রাঙ্তা ছিল্র তেমাঁন থাকছে। গ্রামেয় 
উন্নীত হচ্ছে না। গ্রাম ঘুরতে বোরয়ে 
এবারে লক্ষ্য রেখোঁছলাম বাঁরভমের 
গ্রাম ভাডকাতা । মহম্মদ বাজার 
থানা এলাকায় লাল মাটির দেশ 
ভাড়ফাতা । পাঁচামীর পাঁচালস 
শোনার ইচ্ছা বহু দিনের । .. 
আগের দিন বিকালে ডানক্যীন 
থেকে সোজা বর্ধমান । আমাদের 
বন্ধু কাষ সাংবাদিক অঞ্জয় মন্ডল 
সঙ্গেই ছিলেন। বর্ধমানে আশ্রয় 
নিতে হলো পাকমারা 
লেনে মোদাসর হোসেন আযডভো- 
কেটের বাড়ীতে- তারও আসল 
বাড়ী বাঁরভুমের এক গ্রামে | বর্ধমান 
আইন কলেজে বত'মানে তান পড়ান । 
ওকালতিও করেন । সকালে নিজে 
সঙ্গে করে স্টেশনে এলেন | বাঁয়- 
ভূমের মল্লায়পুর ষ্টেশন যেতে ট্রেন 
ধরলাম । দুপুরে মল্লারপুর চ্টেশন 
থেকে জিপ আমাকে. তুলে নেবে 
কথা ছিল ৷ 'মাঁঘ্টর দোকান পযন্ত 
হ।টতেই একথানা জীপ সর্ধঙ্ছে লাল 


ধুলো মেখে প্যাক করাছল । দোকান” -. 


দায় বললেন, এতো মল্লিকবাবুর 
রথ ! |] 

মহম্মদ নাজির ছোলেন মাল্লকের 
জপ চড়ে গাছ গাছালপর ফাঁক দিয়ে 
পাকা আর কাঁচা রাস্তার ধারে উদোম 
ছেলেমেয়ের উদাস চোখের সামনে 
কৌতুহল জাগিয়ে প্রায় পশচশ মিনিট 
পর পেশছালাম ভারকাতায়। ছোট্ট 
গ্রামের ধারে মল্লিক সাহেবের বাড়ী। 
সদ্য হজ্জ করে এসেছেন। ধান বড় 
হাঁচ্ছল । তাঁর মা তদারক’ করছিলেন । 
বাড়ীতে গোবর গ্যাসের প্ল্যাচ্ট আছে'। 
খাওয়া দাওয়া সেরে প্রাইভেট গাড়ীতে 
কয়েক মাইল দুরে কালো. পাথরের 
খাঁন দেখতে গেলাম । 

মেশিন দিয়ে পাথর ভাঙ্গা আর 
লরণশ বোঝাই হয়ে চালান হচ্ছে। 
দেখা হলো পাঁচামী এলাকার আরও 


অনেক খাঁন। গরীব জনমজংররা ' 
কাজ পেম্সেছে। বিহারের সমান্ত 
খুব দূরে নয় । একটা খানর মখে 


বসে বসে শ্রমিকদের হাতে তুলে 
ধদাচ্ছুল 'হসাবের চাকাত এক অন্ধ 
শুনেছি কাজ করার সময় 
পাথর কুচ ঠিকরে এ:স তার দই 
চোখের তায়া ফাটিয়ে 'দিয়েছিল। 
মালিক সেবা যত্ব চিকিৎসায় পর সারা 
বছরের জন্য হ্ছায়ী শ্রমক হিসাবে 
রেখেছে এ বিকলান্রকে | পাঁচামশ 
মাইন ওনারস আসোসিয়েশান এর 
সদর দপ্তর ছোট ঘরে গিয়েছি । বড় 


ডাকাতরা বোমা মেরেছিল। 


দি ।। ওরা ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৪ 


সাইজেয় রসগোল্লা মুখে কথা হয়েছে। 
মল্লারপুর থেকে রেল লাইন পাঁচামী 
পষন্ত চালিয়ে দিলে কম খরছে কম 
দামে কালো পাথর কুচি সরবরাহ 
করতে পায়ে। পাকুড়ের নামী 
পাথরের চাইতে কোন অংশে 
কম নগ্ন পাঁচামীর পাথর। 
পাঁচামীতে সমবায় ব্যাঙ্কের অফিদ। 


ম্যানেজার সাহেব হিসাব দিলেন 


কত টাকা কোন কোন গ্রামে সাহায্য 
[দয়েছেন। এলাকাটা আঁদবাসা 
প্রধান । ভাড়কাতায় ডাকঘর আছে 
ভাঙ্গা বাড়ীতে । সব. এলাকায় 
বিদ্যুৎ যায়ান! বেআইনপভাবে 
তার টেনে টেনে আলো নিচ্ছে । 
খড়ের ঘরের চালে গে দিয়েছে 
[ব্যতের তার । একট: এদিক ওাঁদক 
হলেই পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। 
পাশের গ্রামে মুসলমানদের 
মিলাদ অথাৎ ধর্ম আলোচনা চলছিল 
রাতে । " একটু দুরে কোথাও মান্না 
হবে। কলকাতার পালা আসবে। 
শালবনে প্রাতধ্যান তুলছে আঁদবাসধর 
গ্রান। দুখু মুরমু সরকারের কাছে 
পেয়েছে জমির পাট্রা। আলের ধার 
দিয়ে হাটছিলাম পরদিন সকালে । 
ঘুঘু পাখা বলে যাকে ভুল করোছ 
সেটা বন মোরগ । আগে অনেক 
রকম পাখ' ছিল। বন জঙ্গল সব 
পরিচ্কার। পাখী থাকবে কোথায় । 
দশটা গ্রামের পাশে চিতা বাঘ মেয়েছে 
গ্রামের মানুষরা । এক সময় অনেক :% 
জাব জদ্তু ছিল। ঘন অরণ্য এখন 
পাপ মাত । সমর পঙ্যে, কলকাতায় 
চাকরণ করে। ভোর পাঁচটায় একসপ্রেস 
ট্রেনে চাপে ॥ একবছর যাওয়া আসা 
করছে কলকাতা শহরে দৈনিক। স্টীল" 
এর কারখানায় সহকারীর পদ । 
মাছনা ' ভালো । নন্দ 
সাঁপুই জমি জায়গার মালিক । গ্রামে 
থেকে চাষ আবাদ দেখেন। অজয় 
বাগের বড় ছেলে হায়ার সেকেল্ডার” । 
দুবছর বেকার । নিডাড়তে পি, 
ডবল ঠিকাদারের অধীনে কিছুদিন 
কাজ করছিল । দরখাস্ত (দিয়েছে বেকায় 
ছেলেদের জন্যে, পশচশ হাজার দরকার 
দিচ্ছে কাজ কর্ম করার জন্য, যাঁদ 
মিলে যায়। রুমেন সিট বলেছেন ৭ 
পশহ চিকিৎসার ব্যবন্থা গ্রামে ঠিকমত 
করা দরকার ৷ সরকার - অকাজে 
খরচ করছেন. অথচ পণ; চিকিৎসা 
সাধারণ মানুষের জন্য, স্থান্ছ্যকেস্দ্ 
স্থাপনের দিকে দৃষ্টি দিচ্ছেন না। 
আহমদ আলার বয়স পঞ্চানন । ডান 
হাতের পিঠের দিকে গভীর ক্ষত । 
- প্রাণে 
ঝেচেছেন। সারা ভারত ঘুরে বেড়ান । 
রেশন দোকানের মালিক । ছেলেকেই 
দোকানের ভার তুলে দিয়েছেন। 
বললেন-_র্জীনসপন্লের - দাম দারুণ 
বাড়ছে । আপনার লেখা ছাপার _ 


' আগেই হয়তো বাজেট পাশ হবে। 


আবার দাম বাড়বে । আমাদের মধ্য-** 
বিত্তকে' বাঁচাবার জন্য সরকারের 
চেষ্টা নেই। সুখো সরথেল বৃদ্ধ । 
বয়স পঞ্চাশ । দশ কাঠা জমিতে 
শেষাংশ ৬ষ্ঠ পৃচ্ঠার 


প॥ ওরা ফেব্রুয়ারী। ১৯৮৪ 


লী জী দৰ্পণ 


[বাছিকদের অজিত অধিকারের 
পর আঘাত হানছেন ইণ্ডিয়ান 
কঝ্সপ্রেসের এক সি পি এম গাদবাছিক, 


ধদল্ল।। দিল্লী হাইকোর্টে 
মলা দায়ের করেছেন রামনাথ 
ায়ে্কা আজ নয় বেশ 'ঁকছুঁদন 
াল সাংবাদিকদের সব কিছ আধি- 
[রের বিরুদ্ধে। 

ইন্ডিম্নান এক্সপ্রেস সংবাদপন্ত 
[াচ্ঠীর মালক আবেদন পেশ করে- 
ন ন্যায়ালয়ে এই মমে যে সব কহ 
রজ কয়ে দেওয়া হোক গ্রাচনইটি 
শপার্ক'ত আইন কানুন এবং ওয়ার্কিং 
ানালিস্টস আন্টের পুরোটাই । 

গোয়েম্কার মতে ওয়াকিং জান!" 
লস্টস আযার অনুযায়ী সাংবাদিকদের 
বতন ও ভাতা দেওয়ার বাধ্যবাধকতা 
মসঙ্ষত এবং এ রকম আইন বানিয়ে 
নালাসেণ্ট গঠনতন্ত্র বিরোধী কাজ 
এরেছে | এ রকম মামলা রজব 
র কারণ ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের 
কক সাংবাদিকের অবসর গ্রহণের 
চার সঙ্গে গোয়েষ্কা কোম্পানীর 
্চইটি নিয়ে । সাংবাদিকের 
মুইন অন:যায়ী যথাযোগ্য 
ক দেওয়া হয়ান এবং তার 
ভাবে ঘা দেওয়া হয়েছে 






















সম্পকে সুতরাং .এ সাং" 
কর গ্লাচুইটির দাঝধর শুনানী 


হোক। দিল্লী হাইকোর্টের 


সাহায্যে এবং মজার ব্যাপ, নি 
সমাথত আর, জি পার্টির না 
কদ্তু গত ৩১ শে ডিসেম্বর তারিখের 
একটি ঘটনায় এলাকায় একটি ব্যাপক 
প্রতিক্রিয়া হয় । এদিন স্লাতে অনুষ্ঠান 


দেখে বাড়ণ ফেরার সময় ক্যালকাটা 


সোমিও কালচারাল অগ্গানাইজেশন, 
কামারহাটি শাখার সম্পাদক হাসিল 
আসগরকে একা পেয়ে এলাকার এ 
মন্তান ও তার দূলবল ভয়ানকভাবে 
আহত করে । আসগরের মাথায় 


অপনার্থতা 


প্রধান সহ দুজন বিচারপতি সে রকম 


নির্দেশ দিয়েছেন । 

অবসরপ্রাপ্ত সাংব্যাদকের গ্রাচুই- 
টির দাবীর বিচার কবে হবে জানা 
নেই। তিন চার বছর এমনিতেই 
চলে গেছে 

গোয়েক্কার এ রকম মামলা করার 
মধো নতুন কিছু নেই। কি 
অবাক করেছে সাংবাদিক সংগঠন- 
গ্রীল । বেশীর ভাগ সাংবাদিক 
এখনো জানেন না এ রকম কোন 
মামলা ঝুলে আছে কোটে। 
ইন্ডিয়ান একপ্রেস ইউনিয়ন 
নিলিপ্ত যদিও যে সাংবাদকের দাবা 
নিয়ে এতসব কান্ড তান ছিলেন 
ইউনিয়নের 'বাশন্ট সদস্য এবং কয়েক 
বছর আগে এক্সপ্রেসে ধর্মঘট পুরো- 
পার সফল বোধহয় হোত না তার 
অক্লান্ত পরিশ্রম ছাড়া | দিল্লী ইউ- 
[নয়ন অফ জান্ীলস্টস. বা ডি ইউ 
জে গোয়েঙ্কার বিরদ্ধে লড়বার কোন 
ইচ্ছা আজ পর্যন্ত দেখায় নি যাঁদও 
গোয়েঙ্কা প্রশ্ন তুলেছে সব সাংবাদিক- 
দের আঁধকার সম্পর্কে! 

ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের ইউনিয়ন 
সি পি এম-এর। ডি ইউ জের ওপরও 
দি পি এম এর দখল অনেকখানি। 
ডি ইউ জের সি পি এম সেক্রেটারী 


- বলেছেন ডি ইউ জের পক্ষে লড়াই ' 


করা সম্ভব নয় কারণ অর্থাভাব । 
সন্দেহের যথেষ্ট কারণ আছে ষে সি 
পি এম-এর কোন একটা চক্রের সঙ্গে 
গোয়েক্কা একটা কিছ ব্যবস্থা করতে 
পেরেছে । 


পাঁচটি টি করতে হয় । 

আসগর ও তার সংদ্ছা এলাকায় 
অসামাজিক কাষকিলাপের বিরুদ্ধে 
কাজ কয়ে আসছেন ও দ'ঘ‘কাল একটি 
্বাস্থ্যকেন্দ্র পরিচালনা এবং সাংস্কীতিক 
কাজকর্ম করে আসছেন। আসগরকে 
আহত করার ঘটনায় এলাকার সাধারণ: 
মানুষ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে । 

এ ঘটনার পরদিন ১লা জানু 
যারী এলাকার সাধারণ মানু 
বেলঘারিয়া থানায়, এস, ডি, পি, ও, 
ডানলপ, এবং এস, পি, ব্যাপাকপুয়ে 
উপস্থিত হয়ে গণদরখান্ত দেয় । ২রা 
জানম্লারী বিকাল চারটায় সবগ্ঞরের 
সাধারণ মানুষ সভা করে এলাকায় 
অসামাজিক কাষধকলাপের বিরুদ্ধে 
ধিক্কার জানায় এবং পুলিশ প্রশাসনের 
তুলে ধরে আবলত্বে 
মষ্তানবাহিন'র শান্তি দাবী করে। 


কয়েক বছর হোল, ইন্ডিয়ান এক্স' 
প্রেসে স্ট্রাইকের কিছ? পরে দেখা যায় 
বম্বে থেকে বদলা হয়ে এলেন দিল্লীতে 
এক লি পি এম সাংবাদিক । কোন- 
কালে ইউনিয়ন করতেন এক্সপ্রেসের 
বশ্বে আফসে কিন্তু. প্রেস 
কমাদের হাতে লাঞ্চিত হয়ে 
বেশ কিছৃদিন চুপচাপ ছিলেন । 
সাচ্চা সি, পি, এম পহ্থী কেউ গোয়ে- 
স্কার প্রাতিষ্ঠানে নিজের ইচ্ছার জোরে 
বন্বে থেকে দিল্ল এসে গেল এপ্পকম 
ত হয় না। কি করে এক্ষেত্রে সম্ভব 
হোল? প্রন দলেরই কেউ কেউ 
করেছেন ফিসংফিসিয়ে। কিন্তু এই 


-তথাকাঁথত সি, পি, এম পদ্ধ! সাং- 


বাদক কছুদিনের মধ্যে আন্তে আনলে 
ইউনিয়নকে কর্তৃপক্ষের সন্ধে লড়াইয়ের 
পথ থেকে দিয়ে দিতে সক্ষম হলেন । 
দলনিরপক্ষ সাংবাদিক যায়া ইউনিয়নকে 
শীশ্তশালী করে তুলতে সাহায্য করে" 
ছিলেন তাঁরা নানা কারণে এক এক 
করে চলে যাওয়াতে সুবিধেও হয়েছিল। 
একজনকে বদলণর ভয় দোখয়ে পদ- 
ত্যাগ করতে বাধ্য করা হয় কিল্তু 
ইউনিয়ন কোন প্রাতিবাদ করোনি । 


শুধু একপ্রেস ইউনিক়ন। নয় 
ডি, ইউ, জে এবং আই, এফ, ডারউ 
জেতে এই সি, পি, এম নামধায়পকে 
ক্রমে মাথা তুলতে দেখা গেল । ভার- 


ব।ওল। দেশ 


॥॥ পাঁচ।। 


গণতন্ত্র পুনকুদ্ধার'-এর 
সংগ্রাম প্রগন্্ে 


বদরুদ্দীন উমর. 


বাওলাদেশে এখন “গ্রণতন্্ পুন- 
রুদ্ধার"-এর জন্য “সংগ্রাম” চলছে। 
গণতম্মের এইসব উদ্ধারকারপরা মনে 
করেন গণতাদ্িক আধিকায় বলতে 
তাঁদের মিটিং মিছিল ও নিবচিন 
করার আধকার। তাঁদের পক্ষে এটা 
মনে করা ত্বাভাবক কারণ তাঁরা যে 
ধরনের স্বাথেরি প্রতিনিধিত্ব করেন 
তাতে উপরের আঁধকারগন্লো কোন 
মতে পেয়ে গেলেই তাঁদের কাজ 
হাসিল হওয়া সম্ভব | | 

প্রচারের সময় কোন কোন ক্ষেত্রে 
তাঁরা সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, রাজ - 
বন্দীদের মৃন্তি ইত্যাদির কথাও বলে 
থাকেন যদিও সেগুলির উপর গুরুত্ব 
তেমন বেশ থাকে না। 

কিন্তু সব দাবী জনগণের গ্ণ- 
তাশ্তিক অধিকার অর্জনের ক্ষেত্রে 
প্রয়োজনীয় হলেও এই আঁধকারগলি 
পুরোপ্ণর অথবা আংাশকভাবে 
অজিত হলেই জনগণের জখবনে 
গ্বণতাশ্িক আঁধকার প্রাতম্ঠিত হয় 
না। তার জন্য প্রয়োজন হয় অন্য 
অনেক কিছু । 

আমরা জানি বাগুলাদেশে এখন 
শ্রমিকদের ধর্মঘট আইনতঃ নিষিদ্ধ; 
অথচ ধর্মঘট হল বংজেয়া মালিকশ্রেণীর 
সঙ্গে দয় কষাকষির ক্ষেন্রে শ্রামকদের 
সব থেকে গ্যরযন্থপ্ণ্ হাতিয়ার । এই 


হাতিয়ারকে অকেজো রেখে সরকার 


যে মালিক শ্রেণীর পক্ষেই কাজ কর- 


তাঁয় সাংবাদিকদের প্রাতনিধিত্ব করতে | ছেন তাতে সন্দেহ নেই । কিন্তু ধম 
একবার এরি মধ্যে মচ্কো ঘুরে এসেছেন |. ঘটের অধিকার ছাড়াও শ্রামকদের 


এই লোক। 
শেষাংশ ৬ণ্ঠ পদ্ঠোয় 


এ সভায় ব্যাপক জনসমাবেশ হয় । 
গত ১৭ই জানুয়ারী ক্যালকাটা 
সোশিও কালচারাল অর্গনাইজেশন, 
কামারহাটি শাখার উদ্যোগে বিকাল 
চারটায় সকল গপ-সংগঠনের উপাদ্থ- 
[তিতে একটি জন্সমাবেশর আয়োজন 
করা হয়। এ. সভায় সভাপতিত্ব 
করেন এ সংস্থার চ্ছানণক্ শাখার সভা- 
পতি ই়ারূল হক। এ সভায় তাহেয় 
আলি সিদ্দিক (কমিশনার; কামার" 
হাটি িউানিস-প]ালিটি), প্রাণকৃফ 
দাস (শিক্ষক, কামারহাটি হাইস্কুল) 
ইউ, সি, শৰ্মা (সিকিউরিটি আফসারঃ 
কামারহাট জুট মিল); কাশীনাথ 
ব্যানাজ্জী (সাকউীরাঁট আফসার, 
ইণ্ডিয়া ফয়েলস কোং), হায়দার আলি 
(এ্রামক কামারহাটি জটামল)। হামিল 


- আসগর (শ্রামক, কামারহাটি জ-টামিল)। 


“নিজস্ব সভাসামাতি। মিছিল £ত্যাদিয় 


আঁধকার £ প্রয়োজন । কিল্তু দেখা যায় 


প্রাণ (সম্পাদক, এস, সি, এস, টি; 
ব্যাকওয়াড‘ এষ্ড মাইনরিটি কাঁমউ- 


- নাট), ইত্যাদি বিভিন্ন বন্ধা পালশ 


প্রশাসনের অপদার্থতা তুলে ধরেন 
এবং সাধারণ মানুষের এক্যবদ্ধ 
প্রতিরোধের আবেদন করেন। এলাকার 
কমিশনার সিদ্দিকা গিরিলিফ গার্ড 


পার্টি ভেঙে গেছে’ ঘোষণা করেন । 


এ সভায় সকল স্তরের সাধারণ মানু 
ষকে [নিয়ে একটি সমাজ রক্ষা কমিটি 
গড়ে তোলা হয় । 

মজার ব্যাপার গত ১লা জান্‌- 
যার তাঁরখ রাত সাড়ে বারটায় 
এফ, আই; আর ' (নং--১.৮৪) করা 
সত্বেও চ্ছানীয় থানা কর্তৃপক্ষ এক 
অদ্ভুত নীরবতা পালন করছে । 


যে ঘরোয়া রাজনীতির পরবতী” 
প্যায়ে যখন খোলাধ্বাল রাজনশীতির 
অনুমাতি দেয়া হলো তখনও শ্রামকদের 
ধর্মঘট মিটিং মিছিল ইত্যাদির কোন 
অনুমাত বা অধিকার তাঁদেরকে দেওয়া 
হলো না। ' অথচ এই আধকারগৃলি 
হলো তাঁদের মৌলিক আঁধকার যা 
তাঁদের জীবন ও জখীবকার সঙ্গেও 
সম্পাকিতি। টু 

এখানে লক্ষণণয় বিষ এই যে 


. খোলাথুল রাজনপীতির অনমাত 


পাওয়ার পর “গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার” 
কাম" বুজোয়া রাজনোতক দল ও 
তাদের নেতৃত্ শ্রামকদে 'এই- গৃরুত্ব- 
পুর্ণ অধিকার নিয়ে কোন লংগ্রামই 
করলোনা । তারা সংগ্রাম শুর; করে 
দিলো িবচিনের তারিথ [নিয়ে । 
শ্রামকদের মতো কৃষকরাও আজ 
অধিকারাবহীন । গ্রামাঞ্চলে তাদের 
উপর যে অমানাষক [নিষতিন চলছে 
তার বিরুদ্ধে সংগঠিত প্রাতরোধের 
কোন ব্যবস্থা ও কর্মসডী “গণতদ্্ 
পুনরুদ্ধার" সংগ্রামের অন্তর্গত হয়নি। 
কৃষি শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন - আধ” 
কার থেকে শুরু করে কোন আঁধ- 
কারই নেই। অন্যদিকে সরকার 


বিভ্রান্তি সান্টর উদ্দেশ্যে কাষ মজুরী 


ইত্যাদি সম্পকে যে অধ্যাদেশ জারী 
করেছে তার মাধ্যমে কৃষি শ্রামকদের 
অবস্থার কোন উল্লেখযোগ্য পারবর্তন 
সম্ভব নয় । 

শ্রামক কৃষকদের ক্ষেত্রে যা সত্য 
মেহনাত জনগণের সমগ্র অংশের 
জন্যও সেটাই সত্য । আধিকারহীন 
কোটি কোটি মানুষ অর্থনৈতিক ও 
ল্লাজনোতিক শোষণ ও নিপণড়নে জর্জ” 
রত হয়ে থাকলেও তাঁদের মৌলিক 
আধকারগাল নিয়ে “গণতম্ত পুন- 
রুষ্ধারুকারণ” বুজেয়া 'জোটগ্যালর ' 
কোন মাথা ব্যথা নেই। তীঁদেক্স পাঁচ 
দফ। কম্'সডণ আসলে সামারক শাস- 
নের সঙ্গে আপোষেরই এক কমসিচা। 
যে কমসিচা অনুযায়ী তারা এক এক 


ধাপ করে ক্রমশঃ, অগ্রসর হচ্ছে এবং 
সামারক সয়কারের সঙ্গে ক্ষমতায় ভাগ 
বসানোর রাজনশীতিতে “সৃষ্টিশীল” 


' অবদান রাখছে । 


বাঙালাদেশের সংক্কাতি ক্ষেত্র 
আজ যে পারাস্থাত বিরাজ করছে 
সেটা কক শ্রামকসহ সমগ্র মেহনাত 
জনগণের জীবনেরই এক নিশ্চিত 
প্রতিফলন । তাই এ ক্ষেত্রেও কোন 


স্বাধীনতা কোন অধিকার, বস্তুত" 
পক্ষে, জনগণের নেই । 
উপানবোশকতার বিরদ্ধে 


“সংগ্রাম’-এর কথা বলা এ দেশের সব 
বেসামারক ও. সামাঁয়ক লাসনেরই 


. শেষাংশ ৬5৮ পম্ঠা 


॥| ছয় 


ধাত্বিক স্বরণে 


সমর বন্দ্যোপাধ্যায় 


চিরাঁবিদ্রোহণ বিবৰ ঘট 
কেয় মৃত্যু ১৯৭৬ সালের ৬ই ফেব্র- 
স্লারী। ১৯৮৪, ৬ই. ফেব্রুয়ারী এসে 
গেল । দেখতে দেখতে আটটি বছর 
কেটে লেল--খাঁত্বক আমাদের মধো 
নেই । বত দিন যাচ্ছে। ততই তার 
অভাব আমরা গভীর চেতনার ষ্তরে 
অনুভব করছি। দেখছি চারপাশে 
মতলবীদের ভিড়। শোধনবাদী 
চিন্তায় নিজেদেরকে পাঁরশ্ুদ্ধ করে 


বিশুদ্ধ সৌন্দর্য চেতনায় আপ্লুত 


হবার ভাব-ধিলাসতা যাঁদের, সাধারণ 
মানুষের বিপর্য'য্ন ও অসহায়তার 
মাঝখানে আশা ও উজ্ভ্রীবনের দিগ্‌ঁ 


নির্দোশকা তুলে ধরার সময় তাঁদের . 


থাকার কথা নয় । কিন্তু খাঁত্বক 
ছিলেন আমাদের মধ্যে এমন এক 
আপোসহাঁন শিল্প’ ব্যান্তত নিয়ে, যা 
নিয়তই প্যু্দষ্ত জনগণের চেতনার 
জ্ঞরকে আঘাত করে সজাগ কয়ে তুলত, 
উজ্জখীবত করত জীবনের জয়গানে । 
মানুষকে তান প্রকৃতই ভালবেসে- 


ব।ওল (দেশ 


" &ম পচ্ঠার পর. 

একটি বৈশিষ্ট্য ।' তাঁরা উপনিবেশিক 
শিক্ষা ব্যবস্থা, উপাঁনবেশিক প্রশাসন 
ব্যবস্থা ইত্যাদির অবসান - ঘটানোর 
জন্য “আপ্রাণ” চেষ্টা কল্পছেন এবং 
এসব ক্ষেত্রে £বৈপ্লবিক” পরিবর্তন 
সাধন করতে ননিষ্ন্ত রয়েছেন । কিশ্তু 
ব্‌টিশ উপানবোঁশক আমলের প্রেস 
এড থেকে শুর করে এতো রকমের 


উপানবোশক আইন এখনো তাঁরা - 


পরম নিষ্ঠার সঙ্গে হাল রেখে 
চলেছেন যার ফলে পন্িকা প্রকাশ 
থেকে শর করে নাটক সিনেমা 
ইত্যাদি ক্ষেত্রেও 'বাঁধানষেধের বাড়া- 
বাড়ি সমগ্র সাংস্কৃতিক জীবনকে 
" আষ্টেপষ্ঠে বেধে রেখেছে এবং 
গণতান্ত্রিক সংস্কাতির বিকাশে দ.জ্ঞর 
বাধার সৃণ্ট করছে । 


“গপতদ্্ প্ৃনরদ্ধারকারপদের" 


মনযোগ এদিকে আকৃষ্ট হয় না এবং 
হবার নয়। কারণ তাঁরা নিজেরা 
" নোতুন , করে যখন ক্ষমতায় ভাগ 
“ধসাবেন তখন তাদেরও তো এই সব 
গণাবরোধী  উপানবেশিক অস্ব 
প্রয়োজন হবে ঠিক যেমনটি তাঁদের 
প্রয়োজন হয়েছিলো অতাঁতে তাঁরা 
ক্ষমতাসীন থাকার সময় ৷ 

তাই' গণতান্ত্রিক আঁধকারের 
জন্য সংগ্রাম সংগঠিত করার সময় এ 
[বষয়গযালর প্রতি আমাদের বিশেষ 
দৃষ্টি দিতে হবে এবং গণতন্ত্রের 
খোলস স্বরূপ নিবাচন ও পাল 
মেশ্টের বুজোঁরা দাবার পাশাপাশি 
. সমাম্তরাকভাবে জনগণের মৌলক 
আঁধকারগুীল অজনের জন্য সংগ্রাম 
করতে হবে, যে আধিকারগলির 
সমন্টি হলো গণপতশ্বরে আসল 
মমক্তু । 81৯৮৪, 


"বেচে বতে" 


ছিলেন বলেই মানুষের দুঃখ যন্ত্রণা, 
আনন্দ আহ্লাদ, হাসি কামা ছাঁবর 
মাধ্যমে ফুটিয়ে মানুষেরই কাছে 
পেঁছতে চেয়োছলেন। দরে 
নিজেকে সয়িয়ে নিছক নান্দানক 


- পাঁরমস্ডলে বন্দী করে . রাখেন নি। 


কখনই তান ধান্দার পেছনে ছোটেন 
নি-যাদ ছুটতেন তাহলে অনেক 
আগেই: তথাকথিত ‘আন্তজাতিক’ 
খ্যাতির অধিকার" হয়ে ফে'পে ফুলে 
থাকতে পারতেন 
--এমন ভাবে চলে যেতে হতনা । 
প্রাতিষ্ঠানিক বিরোধ সত্বায় তান 
ছিলেন জাতাঁয় শিজ্পঁ--পারপূর্ণ 
বাঙালী। তাই তাঁর ছবিতে বায় বার 
দেখা গেছে ভাঙ্গা বাংলার কথা, হত- 
মান বাচ্ছালীর কথা দেখা গেছে 
প্রায়ই পুরাণের -অনুষষ্ছ মিথ 
প্রতকময়তায় যা জাতীয় বৈশিষ্ট্যকে 
হত করে অনতপ্রাণিত করে জন" 
সাধারণকে ! 


খাত্বক জীবনে যে গীটকল্পেক 
ছাঁব করেছিলেন বহু বাধার পাহাড় 
আঁতব্রম করে, সেগদাল বলিম্ঠ ভাবনায়, 
কাব্য সুষসায় ও সাংগাঁতিক চেতনায় 
ভাদ্বর হয়ে থাকবে অবশ্যই; কিন্তু 
নিজে হয়েছিলেন চরম হতাশার 
শিকার | জ'বন্দশায় সম্মান তো 
দুরঅন্ত, পেয়েছেন শুধ; লাঞ্ছনা আর 
অবহেলা । আশ্চর্য উজ্জ্বল ছবি- 
পলির অনাদর, দেখে যাবার তি্ত 
অভিজ্ঞতার মুখোম্াখ হতে হয়ে ছিল 
তাঁকে। একদা যিনি মদ্যপানকে 


অন্তরের সংগে ঘৃণা করতেন শেষ" 


জীবনে সেই মদই হয়ে উঠেছিল 
সর্বনাশা নিত্যসংগণী। এখানেই 
আমরা বিস্ময়ে বিম্‌ঢ হয়ে পাড়, 
যখন ভাব, শেষের সেই অবস্থায় 
দিততাস একটি নদশর নাম’ ছবির মত 
এক ধ্ুপদশ সূস্টি সম্ভব হয়োছল, 
সম্ভব হয়েছিল 'যান্ত তকো আর 
গপ্পের’ মত এক বিতাঁকতি ছাঁবর 
জল্ম। 


খাঁত্বকের মৃত্যুর পর পাঁরাশ্থিত 
সম্পূর্ণ পাল্টে বায়ু । তিনি মরণো- 
ত্র পুরস্কার পান। তাঁর ছবিগুলি 
সম্পর্কে দেশবাসীর আগ্রহ সৃষ্টি 
হয়। ছাবিগৃলর প্রদশ'নীতে অস্থা- 
ভাবক ভিড় দেখা দেয়। দেশ 
বিদেশে 'তাঁর ছাব সন্বার্ধত হয়। 
আন্তজিতক ক্ষেত্রে চলাচ্ন্রকার হিসেবে 
তাঁর মুল্যায়ন শুর: হয় । গবেষণা 
শুরু হয় তাঁর শিল্প ভাবনা সম্পকে । 
বহ পন্ত পত্রিকায় তাঁর ছাঁব সম্পর্কে 
বিশদ আলোচনা আজও হচ্ছে । এসব 
অবশ্যই দারুণ ভরসার কথা । তবে 
ক্ষোভ এই যে; ধাস্বকের দোসর 
সেসময়েও যেমন ছিলনা, ' এখনও 
নেই। তান নিঃসঙ্গ ছিলেন এবং 
আজও তান একক ও অদ্বিতীয় । 


এস এফ আই 
ওয় পৃচ্ঠার প্প 

স্বাধীনতার ৩৬ বৎসর পরেও 
ভারতবর্ষে শিক্ষাকে সকলের কাছে 
পেশছে দেওয়া হয়ান । আজও এ 
দেশের ৫& শতাংশ মানুষ নিরক্ষর । 
বেকার" দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং 
শিক্ষিত বেকায়ের সংখ্যা ভয়াবহ 
আকার ধারণ করছে । এই শাসক 
শ্রেণীর. ধোঁকাবাঁজকে আজ সবার 
আগে ধরতে পারছে এ দেশের মনান্টি- 
মেয় শিক্ষিত ছাত্র সমাজ । তাই হান 
সমাজের উপর শাসকশ্রেণীর আক্রমণ 
শাণিত হচেহ ৷ শাসকদল তার রাজ- 
নীতি দিয়ে ছাত্রদের আর ধরে রাখতে 
পারছেনা; তাই প্রকারান্তরে শিক্ষা 
ক্ষেত্রে আরো নৈরাজোয় পারাস্থাতি 
ব্যাঙ্কে জুয়াচু রি 
ওয় পৃষ্ঠায় পর 
হয় কায়ণ এর সঙ্গে উচ্চপদস্থ ম্যানে- 
জাররা বা অন্যান্য বৃহৎ ব্যান্ত অথবা 


বহুবিধ প্রশ্ন জাঁড়ত আছে । যাঁদ ৪9 
কোটি টাকা হিমবাহের সামান্য অংশ 


মান হয়, তাহলে মূল শরারটা হবে 


শত শত কোটি টাকা । 

আরো একটি উপায়ে ব্যাঞ্চের 
কর্মচারী অথবা তাদের সঙ্গে যোগ" 
সাজসে বাঁহরাগতয়া ব্যাঙ্ককে ঠকায় । 
যেসব ছেড়া, ময়লা নোট পুড়িয়ে 
ফেলার কথা সেসব অদৃশ্য হয় এবং 
ব্যান্তগত পকেটে চলে যায় । আগে 
এই ধরণের নোট রিজাভ' ব্যাঙ্কে এলেই 
পাণ্ড কয়া হত যাতে এগুলো আবার 
ব্যাঙ্ক থেকে বেরোতে না পারে। 
[কপ্তু এই ব্যবস্থা বাতিল হওয়াতে 
সবরকমের আনিয়মিত কান্দ কর্ম বেড়ে 
গেছে। 

ব্যাঙ্কের অনেক জ্রুয়াচুনররই 


হতে পারত না বাদ ব্যাঙ্কে খাতাপন্র 


ঠিকমত রাখা হত। িস্তু অবদ্ছা 
হল এই যে, ব্যাঞ্চগুলির ওপর 'বিরাট 
বকেয়া কাজের ভার ! এরা সৌদ্দ্রয়ান 
কামাটর হিসাব মতে ১১৮১ সালে 
ছ্টেট ব্যাঙ্ক. অব হীম্ডয়ার আন্তশাখা 
লেনদেনে মোট ৩৮,৩৭৮ কোটি টাকার 
হিসাব মেটানো হয়ান । সাতটি পাব- 
লিক সের ব্যাঙ্কে এর সংখ্যা পযন্ত 


রাখা হয়নি । এমনকি তাদেয় রিপো- 


টিং সিষ্টেম ভেজে পড়েছে বলে মনে 
হয়। তার ওপর এই লেনদেনের 
[সাব মেলানো হচ্ছে এত শম্বুক 
গতিতে যে ১১৭৭ সালের শেষের 
বকেয়া কাজ ২০০০ এ ডিতে শেষ 
হবে কিনা সন্দেহ । অসম্পূর্ণ ও 
গোলমেলে জ্যাকাউন্টেব সঙ্গে আনিয়- 
মত আঁডট মিলে জুয়াচরির পথ 
পারত্কার কয়ে দিয়েছে । 


এর সঙ্গে আরো এক ফশ্যাকড়া_ 


ব্য।ঞ্গুঁলির রাজ্জনোতিকীকরণ । 
ব্যাঙ্কের বোর্ডগ;লি শাসক শ্রেণীর 
লোকে ভর্তি । এর ফলে স্বাভাবিক 
নিয়ম কানুন বরবাদ কয়ে খণদান, 
কমণচার নিয়োগ ও বদলশী ইত্যাদি 
ব্যাপারে প্রচণ্ড রাজনৈতিক চাপ 
পড়ছে ।, 


করে রেজিমেনটেশনের পিছনে হৃস্তি 
খুজে বার করার চেষ্টা চালাচ্ছে। 
তারই সঙ্গে জাতপাতের প্রশ্ন তুলে 
ছাত্র সংসদ নবচিনকে ভম্ডুল করায় 
চেষ্টা হচ্ছে বহু জায়গায় ৷ 


এস এফ আইয় এক মুখপাত্র 
জানান যে; তাড়াহুড়ো করে কোন 
সম্ভা স্পোগানের ভিত্তিতে ছাত্রদের 
ভূল পথে পারচালিত করার রাজ- 
নখাত তাঁরা বর্জন করতে চান। 
এই মূহ্‌তে ছাত্রদের সামনে হাজারো 
সমস্যা এসে দাঁড়াচ্ছে । এর মধ্যে 
ছোটখাটো আগ্ালক দাবাঁও আছে, 
বৃহত্তর ঘাজনৈতিক প্রচ্নও আছে । 
পশ্ুর্জবাদণ সঙ্কটের অবশ্যনাবী ফল 
হিসাবে এ ঘটনা ঘটছে । এস এফ 
আই চায় এমন ছু দাবী ও 
শ্লোগানের ভিত্তিতে গোটা দেশর 
ছাত্রদের এক্যবদ্ধ করতে যা হবে 
প্রত্যেকের “নিজস্ব এবং মৌলিক। 
সেই সঙ্গে ছাত্র আন্দোলনের গাঁত 
প্রবাহ যাতে বৃহত্তর সামাজিক 
আন্দোলনের গাতপ্রবাহের সংগে 
একাত্ম হতে পারে সেই দিকেও নজর 
রাখতে হরে । 


তাই “সকলের জন্য শিক্ষা, 
সকলের জন্য কাজ”, “শিক্ষাত্বাথে“. 
রাজ্যের হাতে বেশ! ক্ষমতা”, “শিক্ষাফে 
রাজ্য তালিকাভুন্ত করা, “কেন্দ্ৰীয় 
বাজেটের ১০% শিক্ষাক্ষেত্রে বরাদ্দ” 
এই- সমঙ্ত দাবীতে এস. এফ. আই 
আন্দোলন করছে এবং যথেষ্ট সাড়া 
পাচ্ছে । অবশ্যই ?শক্ষাপ্রীতষ্ঠানগত 
,বা এলাকাভীত্তক দাবীকে বন করা 
হচ্ছেনা । আন্দোলনের নামে স্বতঃ- 
স্কততার লেজ:ড়বৃত্তি করার বিরো- 
ধিতা করছে এস. এফ. আই । পাশা- 
পাশ ছাদের ত্বতঃদ্ফৃত“ অংশগ্রহপকে 
যথাযোগ্য নেতৃত্ব দেওয়ার চেষ্টা 
করছে । অবশ্যই শ্রেণী সংগ্রাম 
বিকাশত হতে শুরু করলে ছাত্র 
আন্দোলনে ত্বতঃস্ফূরততা কমে আসে! 
পাশ্চমবচ্ছের ক্ষেত্রে ক্রমশই এই পাঁর- 
চ্ছাত সাঁষ্টি হচেছ । 


সম্পাদক জানান, সংগঠনের 
পরিধি ও আকুতি বত বাড়ছে, 
আর্থক সঙ্গত ও যোগাযোগের 
অভাব ততবেশী অনুভূত হচ্ছে। 
বিরাট চাহিদা সত্বেও সকল ছাত্রের 


দপপণি ॥ ওরা ফেয়ার, ১৯৮৪ 


পল্লী দর্পণ 
৪র্থ পণ্ঠার পন 
চল্লিশ মণ আল; পান গত বহয়ে। 


এ বছর একই সার, ভালো বাঁজ, কণট- 


নাশক সব দিয়ে একই জনিত ফলন 
আঠাশ মণ । কপালে হাত ঠোঁকয়ে 
বললেন--অদূন্ট । কাঁলকালে ফসলের 
ফলন সাইজ সব কমে যাচ্ছে। 
দেখছেন না মান্ষগ্দলো কেমন 
খে'কুয়ে মাকা হয়ে জন্মাচ্ছে । তান 
অবশ্য স্বীকার করলেন আগের চেয়ে 
গ্রামের চেহারা ফিরে এসেছে । 
সরকারের কাছে আজি আানাবার পথ 
বেরিয়েছে । গ্রামে কিছু কাজতো 


হাচ্ছেই ? কাজটা সঠিক খাতে বহালে 
যোলআনা লাভ গ্রামবাসণর। 


বাঙ্কালী অসমীয়া + 


ওয় পশ্ঠার শেষ অংশ 
যতমান, কারণ যে বগস্দস্ুরা 
বহ্ছভূমিকে ছারখার করে [শশুদেরও 
দুঃস্বপ্নের কারণ হয়েছিল, তারাও 
মহারাম্ট্রীয় ছিল । অথচ তান জানেন 
যে সে দুঃস্বপ্নের কথা ভূলে গিয়েই 
বঙ্গভাঁমতে শিবাজণ উৎসব পালিত 
হত। আসলে ফত্নগেট : ঙ্যাম্ড 
ফরাগভই সভ্য সমাজের রীতি ॥ ' 









কথক বিদেশীরা নয়, 
পরিষ্কার হল এবং এই সু 
অজ্ঞাত নয়, তাও জু 
অতএব আর এস এস য 


বিভাড়ন আন্দোলন লম 


সুতরাং আরো সন্দেহ হয় ও 
সি, পি, এম-এর মধ্যে কোন এক 
অখ্যাত লাংবাদিকের একলার কাজ, 
নয়। কিন্তু আর কেকে আছে এই 
চক্রে 2 সি, পি, এম দলের পক্ষে 
বিশেষ প্রয়োজন একটা তদন্ত করা, 
তাঁলয়ে দেখা বহু বছর ধরে বহু 
পাঁরশ্রমে আদায় করা সাংবাদিকদের 
আঁধকায়ের ওপয্প আঘাত হানতে 
সাহায্য করছে দলের মধ্যে কারা এবং 
কেন। 


কাছে সমানভাবে পেশছানো যাচ্ছেনা। ____ 


বত'মানে এস. এফ. আই ভারতবর্ষের 


বৃহত্তম ছাত্র সংগঠন হিসাবে স্বকৃত 
হলেও তার দুধ্লতা প্রচুর রয়ে . 


গেছে । সর্বভারতীয় মুখপত্র যথা- 
সময়ে পেশছানর মত অবম্থা আজও 
তৈরগ করা যায়ান। সম্মেলনে এই 
অবচ্থার উন্নাতয় জন্য প্রয়োজনীয় 
পারকঙ্পনা নেওয়া হয়ছে । 


সম্মেলনে ৮৩ জনের কেন্দ্রীয় 
কমিটি নিব!চিত হয় । সভাপতি পদে 
নির্বাচিত হন সশতারাম ইয়েচুর এবং 
সম্পাদক পদে নিবাঁচিত হন নেপালদেব 
ভট চাৰ্য । 


দপ'ণ 
বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক 
বাঁষক--৩০ টাকা 
- ষাম্মাষিক ১৫ টাকা 
প্রিমািক ৭৫০ 


টাকাকড়ি ও চিঠি পাঠাবার” 
ঠিকানা 
" ম্যানেজার, দর্পণ 
৬১ নং মট লেন, কালিকাতা-১৩ 


‘ন ॥ ওরা ফেব্রুয়ারী; ১৯৮৪ 


ও গণতাঞ্িক জোট সম্পর্ক 
ছু চিন্তাভাবনা 


বীর দাস 


কলকাতায় বাম উদ্যোগে তৃতীয় 
রোধ সম্মেলনের গুরুত্ব সাধারণ 
নুষের কাছে ততটা স্গঙ্ট হয়ে না 
গেলেও রাজনশীতাবদ তথা রাজ- 
তক মহলে এ সম্পরকে আলোড়ন 
শই বদ্ধ পাচ্ছে এবং আগামশ 
মাকসভা 'নিবাচনে এর প্রভাব কিভাবে 
ডুবে তা নিয়ে অজ্প বিস্তর সকলেই 
দ্তাভাবনা করছেন। কলকাতার 
ই সম্মেলনের মধ্যে দিয়েই বিরোধশ 
ন্তগু্' একটি সাংগঠাঁনক আকার 
য়েছে। 
নে অর্থনৈতিক বিষয়গুলির উপর 
শেষ প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। 
ছাড়া বিরোধ জোটের পিছনে যে 
দ্দেশ্য রয়েছে সেগুলি ভ্রমশ পারি 
তিক দিকে এাগয়ে চলেছে এবং 
[রই ফলে বিরোধী শাস্তগুলি 
জেদের মধ্যে জোট বাঁধার ব্যাপারে 
বশেষ ব্যন্ততা দেখাচ্ছে। তাই 
বরোধী সম্মেলন বা বয়োধী জোট 
খন একট বান্তব শস্তি । যে শক্তিকে 
[সক দল কোনমতেই অস্বকার করতে 
রছে না। অথচ এর বিরুদ্ধে 
কটা প্রাতরোধ গড়ে তুলতে না 
[রলে খুব শীঘ্রই এই "বিরোধী জোট 
সকদলের সামনে একটি চ্যালেঞ্জ হয়ে 
ড়াবে। সে সম্পরকে শাসকদল 
তমধ্যেই বেশ চিন্তায় পড়ে গেছে। 

এই পধিবাতত পারাম্থীতির 
পছনে যে সকল বান্ঞব শর্ত বা কারণ 
ম্নেছে। সেগ্দালকে একটু খাঁতয়ে 
দথলে মোটাম:টি দুই ধরনের কারণই 
বশেষ প্রাধান্য পায় । প্রথমত, অর্থ- 
নাঁতক ক্ষেত্রে মন্দা, আশানুরূপ 


নিয়োগের অভাব ও আই এম এফ. 
ণের সামাঁগ্রক ফল হিসাবে দ্ুত - 


ব্যমল্য বৃদ্ধি এবং তার নোতিবাচক 
[রণাত লাঁক্ষিত হয় সাধায়ণ মানুষের 
থ'নৈতিক জশবনের চরম সংকটে । 
ধতীয়ত। বিরোধ! শব্তিগুলিয় জোট 
ধার ব্যাপারে যে সকল রাজ্রনৈতিক 
ত রয়েছে তার অন্যতম হলো 
[সকশ্রেণীর অন্তত্বশ্ঘের ফলে বিভিন্ন 
পদলের সৃষ্টি । এবং প্রধান শাসক 
লের স্বৈরাচারী মনোভাবের চাপে 
পরাপর দল বা উপদলগ্ুলির অস্মি- 
চর সংকট । এছাড়া বাম ও আন- 
পক দলগুলির জনপ্রিয়তা, অহ্ব- 
জ্যের শাসন ব্াবন্থায় এই সকল 
লের উত্তরোত্তর প্রাধান্য বূ্‌দ্ধি । 
পরপক্ষে শাসক দলগুলির আগ্ালক 


গঠনের ক্রমাগত ব্যর্থতা, সামগ্রিক ' 


[বে শাসক দলের উদ্দেশ্য বা নশীত- 


ত সীমাবস্ধতা । এছাড়া রয়েছে 
দেশ শান্তর প্ররোচনা, সাম্প্র 


এছাড়া কলকাতা সম্মে”' 


দায়িকতা, বিভেদ ও বিচ্ছি্নতাবাদ । 

এইসব অর্থনৈতিক ও রাজনোতিক 
কারণে ভারতবর্ষে রাজনোতিক ক্ষেত্রে 
শাসক দল এক চরম সংকটের সম্মু- 
খীঁন। এই সংকট কাটিয়ে ওঠার 
মতো কমোঁদ্যোগ বা আত্ত্যাগ 
কোনটাই শাসক দলের নেই। অতএব 
ব্দাম্খমতা নেত্রী এই সংকটাবস্থার গুরুত্ 
খুব ভালভাবেই বুঝতে পারছেন 
আয় তারই জন্য হয়তো দেশীয়, 
সমস্যা ছেড়ে আন্তঙ্গাঁতক সমস্যার 
ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহ দোখয়ে এক 
ধরনের চমক সল্ট করতে চাইছেন । 
'কিম্তু নিঝচিনে এ চমক কাজে লাগবে 
না। 


এবার বরোধী দলগুৃলির দিকে 
একটু নজর দেওয়া যাক । বিরোধী 
দলগীলর গ্রণগত অবস্থানের দিকে 
তাকালে এদের মোটামট [তিনটি 
শ্রেণীতে ফেলা যায় £ (১) দেশ 
ও বিদেশণ পধাজর স্বার্থ রক্ষা করে 
চলে এরকম রাজনৈতিক দল; 
(২) দেশ'য় সামন্ত প্রভৃদের স্বার্থে 
কাজ করতেই বেশ! আগ্রহী, এরকমের 
রাজনোতিক দল এবং (৩) কমিউনিষ্ট 
মতাদর্শ বিশ্বাসী রাজনৈতিক দল । 

ইতিপূর্বে ভারতের রাজনোতিক 
ক্ষেত্রে যে সকল সর্বভারতীয় বিরোধ! 
জোট দেখা গেছে স্গেহলর বেশীর 
ভাগই উপরোন্ত প্রথম ও [তিতণয় 
শ্রেণীর দলগীলর মধ্যেই সমন্বয্ন ও 
বোঝাপড়ার ভিতর 'দিয়ে নিজেদের 
শান্ত ও ত্বার্থকে ' সংগঠিত 
করে ভোটের লড়াইয়ে কোমর 
বেধে নেমে পড়ার মতো 
“ব্যাপার ছিল । সেদিক দিয়ে বর্ত- 
মান বিরোধী জোটের আকার ও 
চাঁরন্র ভিন্ন রকমের । এবারের 
বিরোধ জোটে উপরোক্ত তিন 
শ্রেণর যাজনৌতক দলের অবদ্ছান 
এক বিশেষ রাজনৈতিক অবস্থার 
ইঙ্গিত দেয় । 

বিরোধ? রানে স্বিতণয় 
প্রশ্নটা হয়তো এভাবে দেখা দিতে 
পারে যে বর্তমান বিবোধ! জোটের 
উদ্দেশ্য কি নিছক আ্তত্ব রক্ষা ও 


ভোটের তাগদ, না বামপন্থণ 
দলগুলার নেতৃত্বে বুর্জোয়া 
গণতান্বিক বিপ্লবের প্রস্তুতি? 


প্রশ্নটির মধ্যে দুই ধরনের উদ্দেশ্যের 
একটি বৈপরাত্য রয়ে গেছে । অর্থাৎ 
বর্তমান বিবোধী জোটে দুই শ্রেণীর 
ভিন্ন উদ্দেশ্য ও স্বার্থের সহাবন্থান 
ঘটেছে । আয় তায়ই জন্য হয়তো 
জোটের শারক দলগুলি নীতিগত 


প্রশ্নে বেশীদূর না গিয়ে তাংক্ষণক 
কমণসচীর দিকেই অপেক্ষাকৃত বেশী 
আগ্রহ দেখাচ্ছে ! অন্যভাবে বলতে গেলে 
নগীতিগত এই প্রভেদ ও তাংক্ষাণক 
কর্মসূচীর ব্যভ্বাগীশ পদক্ষেপ কি 
বর্তমান বিরোধধ জোটের স্থায়িত্ব 
সম্পর্কে সন্দেহ জাগায় না? সময়ই 
হয়তো সকল সন্দেহের নিরসন করতে 
পারে । অতঃপর এ ব্যাপারে ধৈর্য“ 
ধর়া ছাড়া উপায় নেই। 

বামপন্ধী দলগুলি। বিশেষ করে 
মাক'সবাদের আদর্শে বিশ্বাসী দল-- 
গুলির জোটের ব্যাপারে চিন্তাভাবনা 
ও তাকে বাস্তবায়িত করার পথে 
নিজেদের শান্ত সামথ্যের সামা 
সম্পকে" যথেষ্ট সচেতন হওয়া উচিত 
ঘলে মনে হয় । কেননা মাক'সবাদের 
তত্বে বামপন্ছীদের .কাষ'কলাপকে 
বিশ্লেষণ ধরলে এটা নিশ্চয়ই আশা 
করা যায় যে, বামপন্থীরা বিয়োধন 
জোটের শান্তকে ব্যাপক কর্ণ সংচীর 
মধ্যে দিয়ে বুজোয়া বিপ্লবের পথেই 
চালিত করতে চাইবে । অপরদিকে 
জোটের দাঁক্ষণপন্ছী শন্তি যে এ বিষয়ে 
অজ্ঞ মোটেই তা নয়। আসলে 
ঘাপটি মেরে থাকা দাক্ষণপন্থীশান্ত 
শুধু সুযোগের ' অপেক্ষায় আছেঃ 
অবস্থার সামান্যতম পাঁরবর্তনে 
এদের চারপ্র যে কোন মুহতে 
পাজ্টে যেতে পারে, আর সেক্ষেত্রে 
বামপন্থী দলগযালই হয়তো সব থেকে 
বেশ' ক্ষতিগ্রস্ত হবে। 

যদি ধয়ে নেওয়া যায় যে 
বামপন্থীদের বৃহত্তর উদ্দেশ্য বুজোয়া 
বা নয়া গণতাঁম্প্রক বিপ্লব, তাহলে সব 
তাংক্ষণক পদক্ষেপই তন্বগতভাবে 


- এই বৃহত্তর স্বার্থের অন্ত হিসাবে 


পারগাণত হয় । এক্ষেত্রেও জোটের 
বামপন্থীদের সঙ্গে দক্ষিণপন্থীদের 
আসন রফার বিষয়টি বাদ 'দিয়ে 
অন্যান্য দিকে উদ্দেশ্য বা নীতিগত 
হন্দ্ব কিন্তু থেকেই যায় । এবিষয়ে 
অবশ্য একটি কথা বলে নেওয়া দর- 
কার জোটের বামপন্থীদের সম্পকে 
কিছু বলতে গেলে মাক'সীয় তত্তবের 
ভিঁত্ততেই বলা হয়তো সংগত হবে। 
অতএব তাদের বর্তমান পদক্ষেপ- 
গুলিকে বিশ্লেষণ করলে এ সত্যই 
প্রকাশ পায় যে তারা বৃজেয়া বিপ্লবের 
ভ্তরেই রয়েছে, এবং তাকে ত্বাণ্বিত - 
করার উদ্দেশ্যই জোট বাঁধার ব্যাপারে 
প্রেরণা যোগাচ্ছে। 

মাকর্পীর তত্বের ভিত্তিতে 
বিরোধী জোটের বামপন্থীদের বিচার 
বিশ্লেষণ কলে এরকমই এক্টা ভাঁবষ্যং 
কর্মসূচীর সম্ভাবনা পাওয়া যায়। 


সে ক্ষেত্রে এই বৃহত্তর স্বার্থ যেখানেই 
ক্ষুণ্ন হবে; ধরে নিতে হবে সেখানেই 
দুক্ষণপন্থপ শন্তির, প্রাধান্য ঘটছে। 
কেননা ইতিপ্‌বে" আমরা বহুবার 
দেখোঁছ; বামপন্হণরা£যেখানেই দাঁক্ষণ- 
পম্হণদের মধ্যে প্রবেশ" করে দক্ষিণ- 
পছ্ছদের অন্তর্ঘম্ছের নোৌতশাস্তকে 
নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করার পদ- 
ক্ষেপ নিয়েছে, তার প্রায় প্রতিটি 
ক্ষেত্রেই বামপন্ধারা ব্যর্থ হয়েছে। 
দাক্ষণপন্থাদের নিজেদের স্বাথে 
চালিত করতে গয়ে নিজেরাই দৃক্ষিণ- 
পন্থীদের ছারা চালিত হয়েছে। 

' অতএব বিরোধী জোট বঙগতে 
যেখানে বামপন্থী ও দক্ষিণপন্থণ শান্তর 
স্বাগত সহাবস্থান, সবেপার গণ- 
তাশ্নিক শান্তির আশানুক্সপ উপাশ্থতি 
নেই বললেই চলে সেরকম অবস্থায় 
অতগত অভিজ্ঞতার মূল্য অপারসীম। 

তাহলে দেখা যাচ্ছে বর্তমান এই 
বিরোধ জোটে দুইটি বপরধতমৃথণী 


স্বার্থ বা শন্ত [বিশেষ কতকগুলি ' 


শর্ত সাপেক্ষে নিজেদের মধ্যে 
বোবাপড়ার মধ্যে দিয়ে নিজেদের 
বর্ত“‘মান অবস্থার একটা যা হোক 
পারবত'ন চাইছে । তবে নিজেদের 
অবস্থার এই পাঁরব্তনে সাধারণ 
মানুষের অবস্থার কতখানি পাঁরবর্তন 
সম্ভব হবে, সে বিষয়ে সাধারণ 
মানুষের সন্দেহের যথেষ্ট কারণ 
রয়েছে । কেননা এই বিরোধ জোটের 
বহু বিশিষ্ট নেতা সাধায়ণ মানুষের 
বিশেষ পরিচিত মুখ ৷ এছাড়া এ'য্না 


যে গণতন্বের প্রত" কতটা আহচ্ছাবান' 


সে সম্পর্কেও সাধারণ . মানুষের 
আঁভজ্ঞতা বিশেষ কিছু কম নয়। 
অতএব বর্তমান শাপকদলের সন্ধে 
চারন্রগত দিক 'দয়েও এদের প্রভেদ 
কিছু নেই বললেই চলে। তাহলে 
বলা যায় বিরোধী জোটের এই সকল 
ব্যন্তরা যে শ্রেফে আশ্ছিত্ব রক্ষার 
তাগিদ ও ভোটের বৈতরণণ পার 
হবার উদ্দেশেই 'জোটবদ্ধ হতে 
বাধ্য হয়েছেন। 

বাকণ রইল গ্রণতণ্, অর্থ নৈতিক 
দাবদাওয়া ও কেন্দ্র-রাজ্য সম্পকেন্প 
পুনমংল্যায়নের প্রসঙ্গ । কলকাতার 
বিরোধী সম্মেলনের মধ্যে দিয়ে 
[বিরোধী জোট একটি সাংগঠাঁনক 
আকার পেয়েছে এবং সবভারতাঁয় 


স্তরে কর্মসূচী মোটামুটি প্রস্তৃত।' 
সবেপাঁর কলকাতা সম্মেলনে অথ“ ' 


নৈতিক প্রসঙ্গকে প্রাধান্য দিয়ে বাম- 
পদ্ধী দলগুলি তাদের বৃহত্তর লড়াই- 
য্লের কথা বললেও বেশ কয়েকটি 
[বিরোধী দলের ঝোলার ইদুর বেরিয়ে 


পড়েছে, তারা ই।তমধ্যোেই আন্দোলন 


কর্মসূচীর অন্যান্য, '"দিকগৃলির 
তুলনায় বেশী আগ্রহ দেখাচ্ছে আপন 
ভাগাভাগির বিষয়ে। তাই আসন 
রফার ব্যাপারে একাঁটি সন্তোষজনক 
সমাধানই পরবর্তী“ কমণসচশ ও জোটের 
দ্থায়িত্ব সম্পকে নিশ্চয়তা দিতে পারে 
এট। ভাবা হয়তো ভুল হবে না। 
এখন প্রশ্ন হলো শাসকদল অথ 
দলনেত্রী এই লড়াইয়ে কী কৌশল 


গ্রহণ কয়বেন। অবশ্যই আখড়ায় 


চুড়ান্ত পায়ে রয়েছে। : এ 


॥ সাত ৷৷ 


কোমর বোধ লড়াইয়ের দিন শেষ 
হয়ে গেছে। এবারের লড়াইটা ষে 
অনেক বাদ্ধির লড়াই হবে তার প্রথম 


কিন্তি দেখা গেল নেত্রীর সবশেষ 


অর্থনৌতক পদক্ষেপের মধ্যে। 
বৃষ্ধিমতী নেত্রী ত্বদ্ছতত্বে কতটা 
আম্ছাবান সে সম্পকে" প্রদ্ন থাকলেও 
এবারের লড়াইয়ের অস্বগ্াল যে 
দদ্ছতত্বের পাথরে শান দেওয়া-সে 
বিষয়ে লেখকের ধারণা দঢ়মূল। 


কথাটি সম্পকে আরো কিছুটা 


,'আচ্ছা তৈরী করতে গেলে শাসকদল- 


নেল্রীর অর্থনৈতিক পদক্ষেপগযীলকে 
একটু থাতয়ে দেখা দরকার'। 
'" প্রথমত আই, এম, এফ এর 
লোনের শেষ "কান্ত আর নেওয়া 
হবেনা । 

দিতাঁয়ত ১টা ৫০ পয়সায় গরম 


দেওয়ার ব্যবচ্ছা করা হবে,। 


তৃতীয়ত ব্যাপক '- অথনৈোতিক 
উন্নয়নের স্বার্থে প্রশানিক িকেছ্দ্রী- 
করণের প্রস্তাব ৷ 

তৃতীয় প্রচ্ভাবাটর প্রসঙ্গে পাশ্চম- 
বন্ধ তথা জোটের প্রধান অর্থনখাতিবিদ 
মন্তব্য করলেন, এতে আর ন,তনসত্বের 
কি আছে; আমরা বামপন্থীরা তো 
“বকেন্দঁকরণেই বিশ্বাসী” । 

তাহলে ঘটনাটা দাঁড়ালো শাসক- 
দলের ক্ম‘সচাঁ ও বিরোধী জোটের . 
কর্মসচচীর মধ্যে বিশেষ কোন প্রভেদ 
রইলো না। এযেন অনেকট। লড়াই 


ছাড়াই দাব পেয়ে যাওয়ার মতো 


ব্যাপার । আসল ব্যাপারটা কিদ্তু 
আদোৌও তা নয়। এটা নিতান্তই 
একটা কৌশল, যেসকল শত" বা দাবার 
উপর ভিত্তি করে বিরোধ জোট 
লড়াইয়ে নেমেছে সেই শতগ:লিকে 
তলা থেকে কমজোরণ করে দিতে 
পারলেই বিরোধীজোট মাঙ্গা ভেঙ্গে 
লাউয়ের মতো পড়ে যাবে । এরকমই 
একটা উদ্দেশ্য প্রচ্ছন্নভাবে রয়ে 
গেছে নেত্রীর অর্থনৈতিক ঘোষণার 
মধ্যে । আর একটি বিষয় বিশেষ 
লক্ষ্যপীয় যে এই ঘোষণার সময় 
{হিসাবে বেছে নেওয়া হলো, কলকাতার 
বিরোধী সম্মেলনের কম'সচপ ঘোষ- 
পার অব্যবাহত পরমৃহৃতটকে যাতে 
সাধারণ মানুষের মনে এ বিষয়ে একাটি 
অনংবদ্ধতার সৃষ্টি হয় যে," কোনটি 
কার ঘোষণা অথবা বিয়োধী জোট 
নূতন আর কি বলল, এতো শাসক 
দলও বলছে । এভাবেই. একট 
জাটলতা সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে বিরোধন- 
দের আন্দোলনের শতগংলিকে দুব‘ল 
করতে পারলেই বিরোধী আন্দোলনের 


তীব্রতা কাময়ে আনা সম্ভব হবে। 


কিন্তু মানুষের ' অর্থনৈতিক 
জীবনের চরমসংকট যে বিপ্লব? শতে'র 


জন্ম দিয়ে চলেছে এবং সময়ের ট্রিক 
দিয়ে যখন . শাসক দলের অন্ত নব 


এরকম 


একটা পাঁরচ্ছিতিতে বিরোধী দলের 
বিপ্লবী শান্তগুলৈ যদি কোন মতে 


গণতাম্মিক শান্তর সঙ্গে মিলিত হয়ে 
পড়ে তাহলে যে ফোন মুহ্‌তে' 
দাবানলের সৃষ্টি হওয়া অসম্ভব কোন 
ব্যাপার নম 


,. 890. No, WB/CC-32. 


রাজ্যে রাজ্যে 
ভাঙ্গন ধরেছে 


ই-কংগ্রেসের “সুখী পাঁরবারে” 
কিছু কিছু ভাক্ষনের, লক্ষণ দেখা 
দিয়েছে, বিশেষ করে দাঁক্ষণ ভারতে । 
শমন সময় গেছে যখন গোটা উত্তর- 
পে ভারতে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর 
একচ্ছত্র আধিপত্য খব" হয়েছে কদ্তু 
তখন দাঁক্ষণ ভারতের কংগ্রেসীরা, 
বিশেষ কয়ে অন্ধ ও কর্পটিকে, তাঁর 
বিপদের সময় পাশে এসে দাঁড়য়েছে। 

আজ তাঁদের অনেকেই মোহমান্ত ।- 
তারা আভিজ্ঞতা দিয়ে বুঝতে পারছেন 
যেকোন ন্যায় নশীতি নয়, সংগঠনে 
গণতাশ্বিক পাঁরবেশ নয়, যেন তেন 
প্রকারে কিনব অন্ধ শ্ঞাবক 'নয়ে 
শ্রীমতী গাম্ধাী, আর তাঁর উত্তরাধিকার 
রাজত্ব করতে চান ৷ - ইংরেজের 
কায়দায় ডিভাইড খ্যান্ড রুল নাতি 


তান অনুসরণ করে চলেছেন । ' 


একেক সময় একেক জনকে বেছে 
নিচ্ছেন তাঁর কৃপায় পান্ত 'হসাবে। 
কিছুদিন তার কাছ থেকে “সেবা” 
আদায় করে সামায়কভাবে কাজ উদ্ধার 
হলে একেবারে ছেখ্ড়া কাঁথার মত 
ত্যাগ কল্পতে তাঁর 'হ্বধা নেই। তার 
প্রাত আনুগত্য একেবারে অকৃত্রিম ও 
' অন্ধ হতে হবে এইটাই ডান চান। 

কিন্তু বাস্তবে তা সম্ভব নয়। 
যেখানে আদর্শ‘ নিষ্ঠা নেই সেখানে. 
দলাদাঁল, স্থার্থপরতা এবং ভণ্টাচার 
দেখা দেবেই । সেজন্য সুবিধাবাদী 
ও সুযোগ সম্ধানরা ভিড় করছে 
শ্রীমতশর আশেপাশে । প্রাতিটি 
রাজ্যে প্রায় একই চিত্ত । উত্তর- 
প্রদেশের এবকালের প্রভাবশালী নেতা 
শ্রীকমলাপাঁত শ্লিপাঠী আজ নখদল্ঞহণন, 
নামকো ওয়াস্তে কার্যকর! সভাপতি 
হয়ে বসে আছেন । তাঁকে সামনে 


শিখস্ডদর মত দাঁড় কারয়ে যা কিছ." 


শিষ্ধান্ত প্রীমতণ গ্লাম্ধী ও রাজীব 
গান্ধী নিয়ে চলেছেন। 
জশবনে শ্রীতপাঠীর কিছ দুর্বলতা 
আছে । সেগীল শ্রীমতী গাশ্ধীর 
ভালরকম জানা আছে । এখন তেমন 
আচরণ করলে তা তানি ফাঁস করে 
দিতে পারেন এই জুজ:র ভয় দেখিয়ে 
প্রীন্রপাঠশকে, যেমন চুপ কারিয়ে 
রেখেছেন তেমাঁন একই কায়দায় 
অনেকেই নেপথ্যে . চলে গেছে। 
অন্যদিকে এমন' কিছ; লোক আছেন 
যাঁরা “বিপদ্রে' দিনে শ্রীমতাঁকে 
ত্যাগ করেছিলেন, কিম্তু আজ তাঁরাই 


আবার তার স্নেহধন্য হওয়ার জন্য - 


পাগল ।, 

যেমন পাঁশ্চমবঙ্গে সুৱত মুখাজ? 
শ্রীমতী গাম্ধীর “দানের সাথ. 
দছটলন, খন অনেক প্রথম সারির 


নেতা তাঁকে বন করে একেবারে , 


: অন্য দলে যোগদান করেন । আজ 
শ্রীসুরত মৃখাজ অপাংন্তের । 
কিল্তু শ্রশীপ্রয় দাসমম্পী যিনি 
যুব কংগ্রেসের সভাপতির পদ থেকে 


ই-কঃএ 


'যে তিনজন এম; 


ব্যন্তিগত 


এনা 


অপসারিত হওয়ার পর আন্তে আস্তে 
অন্য শিবিরে চলে চান তিনি আজ 
শ্রীমতী গাম্ধীর 'প্র়নপান্ত ! 

এই সুখের দিনের পায়রা আর 
“দিনের বন্ধুদের সংঘাত. আঁন- 
বার্ভাবে দেখা দিয়েছে, বিশেষ করে 
যখন আদরের প্রথ্ন অবান্তর ৷ 

তাই দেখা গেল প্রজাতন্ব দিবসে 
কেরালার কোচিনে এক নতুন কংগ্রেষের 
আবিভাব। এখন পাদ্দৎকার হীঙ্গত 
পাওয়া গেছে যে সারাভারতে এই নতুন 
সংগঠন গড়ে উঠতে চলেছে । ইতিমধ্যে 
অম্ধপ্রদেশে ডঃ চোষা রেঙ্তির নেতৃত্বে 
একটি নতুন পাট“গড়ে ওঠার সম্ভাবনা 
বেশ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে । কেরলে 
এল এ প্রকাশ্য 
বিদ্রোহ করেছিলেন ই-কংগ্রেসের 
বিরুদ্ধে তাঁরাই উদ্যোগ নিয়েছেন 
ওখানকার নতুন কংগ্রেস গঠনের । 
মুখে এরা এখনও শ্রীমতি গাম্ধীর 
প্রতি আন্ছা জানিয়ে চলেছেন কিন্তু 
যে ভাবে অগ্রসর হচ্ছেন তাতে তাঁদের 
পক্ষে বেশীদিন দুই নৌকায় পা দিয়ে 
চলা সম্ভব হবে না। এদের অভিযোগ 
প্রায় একই ধরণের ঃ সুযোগসম্ধানীরা 
সংগঠনকে নিজের স্বার্থসিদ্ধির কাজে 
লাগাচ্ছে আর যারা সততা ও 
নিষ্ঠার সঙ্গে ইন্দিরা গাম্ধীর অসময়ে 
নানা ঝুকি নিয়ে সংগঠনকে বাঁচিয়ে- 
ছেন আজ তাঁরা একঘরে । 

তামিলনাড়ু এবং কনণটকেও 
এই ধরনের একই চিন্তাধারার শারকরা 
একত্র হতে চলেছেন। ' শ্রীচে্না 
স্লে্ডীর সমর্থকরা বাক্ষোলোরে ইতি- 
মধ্যে একটি কনভেনশন করেছেন । 
তাঁরা সায়াভারতে নানাপ্রান্তের নেতা- 
দের সঙ্গে যোগাযোগ করছেন । 
মহারাণ্টের এ আর আনতুলে এবং 
বিহারের জগন্নাথ মিশ্রের নাম এই 
প্রসঙ্গে শোনা গেছে। 
' * ম্ৰীচেম্না রেজ্ডার সমর্থকরা কন- 
ভেনশনে যে প্রজ্তাব নিয়েছেন তা 
বেশ তাংপর্যপূ্ণ । তাঁরা সোজা- 
স্যাঁজ বলেছেন যে ই-কংগ্রেসের বর্ত“- 
মানে যা কাঠামো এবং যা দলাদাল ও 
ধান্দাবাজদের আশ্রয্নদ্ছল হয়েছে তাতে 
জাতীয় স্বার্থে কোন হিতদাধন করা 


* এই সংগঠনের' পক্ষে আর মোটেই 


সম্ভব নয় । সেইজন্য প্রয়োজন হয়ে 

পড়েছে-একটি নতুন দলের । 
শ্রীচেমা রেন্ডা এখন পধান্ত 

প্রকাশ্যে এই কনভেনশনের সঙ্তে যডস্ত 


এমন ভাব দেখাচ্ছেন না। তানি এখনও. 


নিজেকে, খাঁটি কংগ্রেসী বলে দাবা 
করছেন । তবে সঙ্গে সঙ্গে একথাও 
বলেছেন, সমথ'কয়া তাঁকে যা করতে 
বলবেন শেষপযস্ত তাকে সেইভাবে 
চলতে হবে ॥ বেশ সাবধানতা নিয়ে 
বিচক্ষণতার সঙ্গে এগিয়ে চলেছেন 
শ্রীরেঙ্ঞ | 

রাজ্যসভার সদস্য শ্রীমতী রোড। 


Phone : 24-4232 


মতামত 


'াগুভর' প্ৰসঙ্গে 


২০ শে জানুয়ারণ সমর বন্দ্যো- 
পাধ্যায় মৃণাল সেনের ‘খন্ডহর’-কে 
সঠিকভাবেই আঁভাহত করেছেন ‘স্বপ্ন 
দেখার ছাব’ বলে । কিন্তু শ্রীসেনের 
এই অধঃপাতকে তান ‘অপ্রত্যাশিত’ 
বললেন ক’ করে? “একদিন প্রাতাদন’ 
খারিজ’ বা ‘আকালের সম্ধানে'র 
পাঁরচালকের পক্ষে তো ক্রমশ নাচে 
নেমে যাওয়াই স্বাভাবিক । সকলেই 
যদি স্বাপ্পল আবেশে ব্যচ্ভ হয়ে 
পড়েন, তবে এই বস্তু; জগতের সমস্যা 
কষ্টাকত পরাশ্থীতিতে সাধারণ মানু- 
ষের কথা বলবেন কে?" এমনতর 
অর্ধসত্যে মেশানো প্রশ্ন তুলে সমর- 
বাবু অযথা হতাশা ও হানম্মন্যতা 
প্রকাশ করে বসেছেন । “সকলেই? 
মৃণাল সেনের মতো স্বপ্ন দেখার 
জ্যোৎস্নারাতে বনে চলে যাচেহ এমন 
ভাবার কোন যংৃস্তিই কি আছে? 
ধন্ডহরের মৃণাল, পিকুর সত্যজিৎ 
বাজঞ্জদার উৎপলেদ্দুর রুচি যখন 
শোঞঙ্পকমোহে চোয়ঙ্গীর অপর্ণা সেনে- 
দের সঙ্গে একাকার হতে চাইছে, 
তখনও ফহম্স-তুরস্কের গোদার গুণে 
বা এদেশের গোবিন্দ নিহালান অথবা 
নাম না জানা তরুণেরা সং মানুষের 
সংগ্রামী চেতনাকে শাপিত করতে 
নানাভাবে সক্রিয় নয় কি? তাই মুপাল- 
বাবুকে মড়তা ছাঁড়য়ে বলতে হচ্ছে 
যে, গোদার যে ছবিকে বদ্দুক বলে 
আঁভিহিত করতে চান, আমি তা মানি 
না, কারণ একটা ছবিও বিপ্লব আনার 
ক্ষমতা নেই। কিন্তু মণালবাব: কেন 
বোঝন না যে, একটা সাত্যিকারের 
বন্দুকেও বিপ্লব হতে পারে না? 
অবশ্য শত-সহস্র বন্দুক মানুষের 
মস্ত সংগ্রামের অপাঁরহার্ পাথেয় ; 
গোদার বলতে চান যে, বন্দুকোপম 
ছাব মানুষের মান্তর পথ বেধে দেয়, 
তায় চেতনার নল নিভে “জাল বারুদে 
ভাত হয়ে ওঠে । আসলে মৃণালবাবু 
বলতেই চান না যে-_সমাজের মূল 
ছদ্ছটি ক’, বা থম্ডহরের যাঁমনী 
নিরঞ্জনের বাগদান বাগভঙ্গের বহ,- 


শ্রুত রোগাটির মূল যে এই ঘনে ধরা - 
সমাঙ্গ কাঠামোয়ই মাঝে নিহিত. 


প্রায় প্রাতিটি স্তরের কিছু নরনারণ 
এসমাজে রুগ্ন, র্লোগগ্রন্ভ । এই রোগের 
নিরাময় বা প্রাতরোধের পথ সন্ধানের 


মিস, এই কনভেনশনে সভাপতির 
ভাষণে বলেন যে গত চারবছরে 
ই-কংগ্রেদ দিনের পর দিন তলিয়ে 
যাচ্ছে'। এর প্রতিকার করার জন্য 
অনেকেই আগ্রহী । আজকে সংঘ- 
বন্ধ না হলে গণতম্মের বিপদ । 

এখানে উল্লেখযোগ্য যে শ্রীচেম্না 
রেজ্ড এককালে যখন শ্রীমতন গাম্ধণকে 
কংগ্রেস থেকে বিতাড়নের প্রষ্তাব 
এনোছলেন শ্রীৱন্মানন্দ রেও্ড সে 
সময় তাঁর পক্ষে এসে মদত দেন । 
এর জন্য অনেক জল ঘোলা হয়েছে । 
আজ আবার ব্রদ্ধানন্দ যেণ্ডা ইশ্দিরার 
আশ্রয় পঙ্ট । 





বদলে বুজোঁয়া পোটবৃজেয়া শিজ্পণত্রা 
সমাজ ব্যাধির এইসব শিকারদের 
অস্বাভাবিক আচার আচরণে বৈচি্নয 
বণালী আবিচ্কার করে প্‌লাঁকত হন 
আর এই নির্মম পৃলকজাত শিতপকে 
প্রচার করা হয় নাটকীয় জটিলতার 
মানবিক দাললরূপী এক মহৎ সৃন্টি- 
রূপে । আসলে এখানে আছে রক্ষণ- 
শ্ীলতার পক্ষে দাসত্ব ও দারোয়ান 
মানত! মৃণাল সেনের আশির দশকের 
এই হুবিতে তাঁর সবথেকে বড়ো 
অপরাধের দিক হলো--পাঁরচালকের 
তরফে শ্রেণীবোধ শ্রেণগন্ধস্দের' অকা- 
তর বিস্মাতির দিক! সামন্ততান্তিক 
শোষণের থম্ডহর পবেও মূণাল সেন 
থালা 'ডেকচি ধার দেবার সূ ধরে 
যমন ও তার মায়ের মহত্ব উদার- 
“তার কথা পাড়েন, এদের হয়ে শ্রদ্ধা 
সহানুভূতি কাড়তে চান। ফটোগ্রা- 
ফার সুভাষ বা চলচ্চিত্রকার মৃণাল 


'দেনদের কাপ্রুষতা তথা আখের 


গুছিয়ে তোলার পথে সাময়িক অন্ত- 
ছন্দের ছটফটানতে শেষ পযন্ত 
পেটি বুজেয়া বিবেকের বিজ্ঞাপন 
হয়ে উঠতে চায়। এখানে ঘণা 
ছধড়তে এবং সংগ্রামী মানুষের 
শ্রদ্ধার অপব্যয় ম্খতে। বিপ্লবের 
লিপিকার লেনিনের স্মরণ নেওয়া 
চাই, যান এই শতাব্দীর গোড়াতেই * 
[লিখে গেছেন, “ইউরোপ ও এশিয়ায় 
অভিজ্ঞতা থেকে বলতেই হয় যে; 
যারা শ্রেণাীহন্দ্বের কথা চেপে যেভে 
চায়, তাদের খাঁচায় পুরে অস্ট্েলণয় 
ক্যাঙার্‌র সঙ্গে পাশাপাশি প্রদর্শিত 
হতে দেওয়া দরকার !" 


এ ছবির [শক্পাঙ্গক বিষয়েও 
অপসংস্কৃতির গ্লীনরুম আনন্দলোক- 
আদর উচ্চারত নান্দত-বশ্দিত 
বিশেষণের বিপ্রতীপে দপণ, 
কোনো দর্পিতি সত্য উচ্চারণ 
করতে পারেনি । ফটোগ্রাফারের ভাক'- 
রুম-লাবাঁণ০ অলৌকিক বাস-ছুট, 
ঘন আঁধার চিরে 'ঢমেতালে চলা গরুর 


গাড়ীয় হাণরকেন-স্পট-প্রদর্শন, ছাদ 


থেকে টচ“ মেয়ে মেরে শেষ অবাধ 
জানালার ধারে শাবানা আজমীর দিলু- 
ম্নেট সন্ধান বা পরে তার স্বপ্ন বাঙ্ঞবে 
ঘেরা বহুরূপ দর্শনে যে দুষ্টিনম্দ- 
নতা। তা সতর্ক দর্শককে বাবয়ে দেয় 
যে, প্রেমেশ্্র মিত্রের সেকেলে ছোট 
গঙ্পটাকে টেনে 'হিশ্চড়ে পৃণণন্জ ছবির 
বিষয় করা হচ্ছে, বিষয়বস্তুর নাঁচু- 
মানকে আড়াল করা হচ্ছে তো হচ্ছেই ! 


আভনেন্তপ শ্রীপা মজহমদার তো 
একটা প্রাণহীন চাঁুত্রের উপর যাশ্ল্িক- 
ভাবে নিজেকে বুলিয়ে নেবায় চেষ্টা 
করেন, । অবান্ভবতা-অস্বাভাবকতার 
নিদৰ্শন এ ছবির একাধিক ঘটনা ও 
ধিডটেলের চ্ছুল বিন্যাসে !- গ্রঁতা 
সেনের দেহ-কম্ঠের তেজাঁভাবের 
গ্রলায় যাঁমিনশর মায়ের যাতনা-অস- 
হায়তার় গভশরতা অনুদ-ঘাটিত রয়ে 


2106--60 78159 


গেছে । তাঁর অতি-সাবধানশ হিশ্দী- 
উচ্চারণও অহরহ ছন্দঃপাত ঘটিয়েছে । 
শাবানা আজমীর স্টার-ভ্যালুর সাহাষচ 
না-পেলে এ-ছবি আরও মার খেতে, 
আঁর্থকভাবে । জঙ্গলাকীণ প্রায়" 
নির্জন থন্ডহরে আজমণ ও গতা 
সেনের যে পুরুষ আঁভভাবকহশন 
পরিবার, তা রাবশীদ্দুক ক্ধিত 
পাষাণ বা ‘মহল’ এতিহ্যের বায়বপয় 
হিন্দী চিন্রজগতকেই স্মরণ করিয়ে 
দেয়, যেখানে চলমান জীবনের সামা- 
জিক-রাজনোতিক প্রসঙ্গ প্রায় অব" 
হোলত। তবু মৃণাল সেন হঠাৎ 
বলে উঠতে পারেন যে, যামিনী ও 
তার পঙ্গু মাকে বছর চারেক অন্তর- 


‘অন্তর একজন নিরঞ্জন বা সুভাষ যে 


মিথ্যে আশ্বাস দিয়ে সরে পড়ে; তা 
ক বিমচ জনতাকে পাচ বছর পর-পর 
দেওয়া রাজনৈতিক দাদাদের 
নিবার্চন! প্রাতশ্রীতর স্লোগানহণন 
প্রাতাবধ্ব নয়? সেক্ষেত্রে আমাদের 
উত্তর হবে যে, স্লোগান শিল্প নয় 
বটে, কিদ্তু আক পশাচ-পর়জারে' 
যান সত্যকে আড়াল বা হত্যা করতে 
চান, শিল্পা হিসাবে তিনি প্রতিক্রিয়া 
শীল হতে বাধ্য ; এমন সত্যঘাতণ 
গান বা শিজ্পের বদলে আমরা ববং 
সৎ-স্লোগানই চাইবো, যেহেতু কিছু 
কিছু ক্ষেত্ৰে স্পোগানের যথেষ্ট 
উপযোগতাই আছে ! 

নির্মল সাহা 


কচ 
মুখ্যমন্ত্রীর 


ত্রাণ তহবিলে 
মন হন্তে 


দান ককন 


পি 


লেখক 
সমাবেশ * 








শপে াঁাাশীীশিীিিিপিশিিীিিঁাঁ্াাাাািাা যশ পপি 
সম্পাদক--হীরেন বহু ৷ সম্পাদক কর্তৃক বি. আই. পি; টি. প্রেস, ২৭ বি, লেনিন সরণণ, কাঁলকাতা-১৩ থেকে মুদ্রিত এবং দর্পণ টিন ৬১, মট লেন, কালকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত 





_অপ্তবিংশ বর্ষ ওয় সংখ্যা, দর্পণ শুক্রবার, ১০ই ফেব্রুয়ারী ৮৪, ৬০ পয়সা 





সমাজ বিরোধী ও ই-কঃ 
এব? বামফ্রণ্ট সরকার 


॥ সম্পাদক, দর্পণ ॥ 


গোরধবাড়গর ঘটনা প্রমাণ করে 
দিয়েছে কলকাতার বিভিন্ন এলাকার 
মন্ডানরা যাদের অধিকাংশই কংগ্রেসের 
ছত্রছায়ায় আশ্রিত-_কিভাবে সাধারণ 
মানুষের ওপর অত্যাচায় চালাচ্ছে । 
গত কয়েক বছর ধরে আর সরকারের, 
অথাৎ জনগণের টাকায় পোষা পুলিশ 


এদের সঙ্গে স্বার্থের গাঁটছড়া বেধে 


7 


নির্বিকার এদের মদত দিয়ে গেছে । 
প্রকুতপক্ষে পুলিশ এই সমাজ বিরোধী 
ধ্রামনালদের পন্ঠপোষক । অত্যা- 
' চারিত জনসাধারণের অভিযোগে 
পলিশ কখনও কান দেয়নি, উল্টে 
আভিযোস্তর পারিচয় সমাজ বিরোধী" 
দের জানয়ে দিয়েছে। যার ফলে তাঁর 
ওপাল্স আক্লমণ হয়েছে । অজ গোরা- 
বাড়ণর মানুষ যে এঁক্যবস্ধ' হয়ে 
ফেটে পড়েছে পালশ এবং সমাজ 
[িরোধশদের বিরুদ্ধে তাতেই বোঝা 


. যাচ্ছে যে; অত্যাচার কোন: চরম সামায় 
পেশছেছিল। 


অপরাধ জগতের সঙ্গে পনালশের 
দহরম মহরম এবং পীলশের দুনন্যয়ী 
রোজগার দখঘ্ঘাদনের | কিন্তু আগে 
যেমন 'ক্রিমনালের সংখ্যাও ছিল কম, 
তেমান প্যালশের মধ্যে এমন লব 
ব্যাপী দুনীশীতি ছিলনা । তাই 
" ব্যাপকভাবে সাধারণ মানুষের জীবন 
এর ধারা প্রভাবিত হত না আজ 
সারা দেশেই খোদ পাালশর মধ্যেই 
অপরাধ প্রবণতা বেড়ে গেছে। 
অনেক ঘটনায় পহলিশকেই দেখা যাচ্ছে 
ক্লিমিনালের ভাঁমকাম়, অর্থাৎ রক্ষক 
ভক্ষকে পাঁরণত।' নারী ধর্ষণ, 
ডাকাতি, নন্ত।ন, খুন--এসবও করছে 
' পুলিশ । 
মন্ভান শদ্দাট হালের সৃষ্টি । 
* কিন্তু কলকাতায়" সমাজ বিরোধীদের 
অস্তিত্ব দীঘ:কাল,.ধরেই ছিল। তবে 
তারা বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াত 
না। কারণ- তারা জানত তারা 
সাধারণ মানংষ তথা সমাঞ্জের চোখে 
হেয় এবং তারা যে কাজে লিপ্ত তা 
মোটেই সম্মানজনক নয়। সমাজ 


বিরোধীদের প্লাজনগাঁততে, 
অনুপ্রবেশ এদের গৌরবজনক 
ভাামকায় প্রাতান্ঠত করে। ১৯৬৭ 


সালের আগেও কংগ্রেস এদের কাজে ৮. 


লাগিয়েছে, কিশতু গোপনে । নকশাল- 
পশ্হণ আন্দোলনের . সময় সমাজ 
[িরোধশরা ব্যাপকভাবে রাজনীতির 
নামাবলণ গায়ে দেবার সুযোগ পেল । 
যাঁদও নকশালপশ্হ নেতৃত্ব, বুঝতে 
পারেন নি'এমন একটা অবস্থা ঘটতে 


পারে, যেমন অনেক ছুই তারা 


আগে থেকে আন্দাজ্জ করতে, পারেন 


শন । কিন্তু নকশালপম্হণ আন্দোলন 


'ম্ঞামত হয়ে যাবার পর যখন 
[সপ এমের সঙ্গে হানাহানিই প্রধান 
হয়ে দাঁড়াল তখন কংগ্রেস পাঁরকল্পনা 
মাফিক 
বামপণ্হীদের খতম ও পাড়া ছাড়া 
করার কাজে । ১৯৭১ থেকে ৭৬ 
সাল পর্যন্ত সারা পশ্চিম বাংলায় তথা- 
কাঁথত যুব কংগ্রেস ও ছান্ল পরিষদের 
নেতাদের পুঠপোষকতায় এই সমাজ 
বিরোধীদের মন্তানি চলে । ১৯৭৭ 
সালে .কংগ্নেসী রাজত্ব শেষ হবার 


. পরও লি পি এম তথা বামপচ্হা সর- 


কারের উদারতায় এরা বহাল তাঁবয়তে 


থাকে । এখনও এই সমাজ বিরোধীরা, 


নিজেদের ইন্দিরা কংগ্রেস 
কমি বলে পারচন্ন দেশ্ন এবং কবে 
পণ্চিমবাংলায় ই- কং রাজত্ব প্রাতি- 
চ্ঠত হবে সেই অপেক্ষায় আছে। 
শোৌরবাড়ীর অত্যাচারী মষ্তানদের 
নেতাকে রাজ্য ই-কং সভাপতি 
আনম্দগোপাল ই-কং কমা‘ বলে 
দাব করে বলেছিলেন, নি পি এমের 
অত্যাচারে তাঁর দলের কমশীরা পাড়া 
ছাড়তে বাধ্য হয়েছে ৷ প্রকৃত তথ্য 
সংবাদপত্রে প্রকাশিত হতে এবং উত্তর 
কলকাতার ই-কং নেতারা তাঁর বন্ব্যের 


বিরোধিতা করায় অতঃপর তিনি চেপে 


যান। এ 
আজ গোরাবাড়ীতে গণ অভুা- 


খ'ন ঘটেছে বলেই পলিশ অতি, 


শ্যাংশ ৭ম পৃণ্ঠায় 


মন্ডজানদের কাজে লাগাল, 


৬ 


রোধকে বেছে নেন। 





সমাজ িরোধণদের সঙ্গে 
কলকাতা ও রাজ্য পুলিশের এক 


. বিরাট অংশ দশর্ঘাদন ধরে ' জাড়ত। 


এই সমাজ বিরোধীদের কাছে 
পুলিশের বিভন্ন থানার ভারপ্রাপ্ত 
অফিসার থেকে শুরু করে কনচ্টে- 
বল পর্যন্ত টাকা খেয়ে চুপ করে থেকে 


সমাজবিরোধী অথাৎ ক্রামনালদের 
প্রশ্রয় দেওয়ার ঘটনা নতুন নয় । 
সম্প্রীতি গোঁপীবাড়ী এলাকার 
জ্রনৈক সমাজবিরোধী এবং তায় সা্- 
পাঙ্গদের অত্যাচারে আতচ্ঠ হয়ে 
জনগণের ক্ষোভ যে ভাবে ফেটে পড়েছে 
তাতে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর স্বয়ং 
জ্যোতি বসুর দৃষ্টি পড়ায় গোটা 
প্রশাসনে একটা হৈ চৈ পড়ে গেছ । 
সমাজ িরোধশদের, অত্যাচারে 
কলকাতা ও রাজ্যের বাল্ব এলাকার 
সাধারণ মানুষ এখনও সম্পন্ভ । গোর?" 
বাড়ায় ঘটনায় প্রশাসনিক তৎপর- 


তাতেও মানুষ পুলিশের ওপর ভরসা 
রাখতে পারছেন না। 


কয়েকটি ক্ষেত্রে সমাজবিরোধঈদেয 
অত্যাচারের মূলে কলকাতা পুলিশের 


জনৈক গোয়েন্দা ইদসপেকটরের হাত 
আছে বলে খবর আছে। 


এই. ইম্সপেকটরটির দোর৷স্মা 
থেকে 'কলকাতা ও রাজ্যের বিভিন্ন 
এলাকার সাধারণ ঘরের ছেলেদেরও 
রেহাই নেই । 

এই ইম্সপেকটরাঁট' কলকাতা ও 
য্লাজ্যের বিভন্ন এলাকায় সোর্স“ তৈরী 
করার জন্য কিছু কিছু সমাজাব- 
যেই এ 
বিশেষ সমাজাবরোধাঁটি এ 
ইম্সপেকটরের কমিটেড , সোস“-এ 


পরিণত হল তখন তার. সাতখুন . 


মাপ। 

সে যে-এলাকার সমাজ [বিরোধী 
সেই এলাকায় সে যা করবে তার ওপর 
কারও কু করার থাকবে না। 
গ্রাতিপক্ষ যাঁদ এ সোসকে বিপন্ন 
কয়ে তোলে তখন এঁ ইন্সপেকটর 
তার নিজের শ্াস্তয়ারের বাইরে গিয়েও 


সোস"“এর প্রাতিপক্ষকে জদ্দ করার 


ব্যবস্থা করেন। তবে সোসকে 
তার এবং যতদ্‌র পারা যায় অনা 
শেষাংশ ৮ম প্ঠায় 





রাজ্যপাল বেশ কোশলে 
প্রশাসন ও রাজনীতির 
মধ্যে নিজেকে জড়াচ্ছেন 


পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল অনন্ত" 
প্রসাদ শম!‘ বামফ্রন্ট সরকায়কে খুব 
কৌশলে পাল্টা চাপের মধ্যে রাখার 
পারকম্পনা নিয়েছেন । 

" বামক্রশ্টেরে চেয়ারম্যান সরোজজ 
মুখাঙ্গী‘র “রাজ্যপাল বয়কট” করার 
[সম্ধান্তকে শ্রীপম! ভাল' ভাবে নেন নি। 
রাজ্যপাল তার ঘনিষ্ঠ মহলে তার 
তখন প্রাতক্রিয়ার কথা জানিয়েছেন । 
তান শ্রীমতী গান্ধীর সক্কেও আলো- 


" চনা করেছেন। 


শ্রীশমা বামফ্রণ্টের বিরুদ্ধে ধরে 
চলো‘ নত . নিয়েছেন। বামফ্রণ্ট 
কি ভাবে তাকে কোণঠাসা করতে 
চাইছে সেটা বুঝে নিয়ে তান সেই 


ভাবে এগোবেন। 
কলকাতা বিদ্বাদযালয়ের উপাচাষ* 

নিয়োগ নিয়ে রাজ্যপালের সঙ্গে 

ফন্ট সয়কারের যে ঠাল্ট। লড়াই শহর, 


হয়েছে, সে লড়াই রাজ্যপাল খুব 


ধীরে ধীরে এাগয়ে নিয়ে যেতে 
চাইছেন। . 


অবশাই - রাজ্যপাল ফন্ট 
সরকারের মন্ত্রীদের সঙ্গে যতটা সম্ভব 


সম্ভব বজায় রেখেই তার উদ্দেশ্য সফল 


করতে চাইছেন । রাজ্যপাল শ্রীশমণ্‌ এক 
জন কান, রাজনগাতাবিদ, তাই মম্তী- 


দের সঙ্গে সরাসার কোন সংঘর্ষে 
তান এখান যাবেন না। 


শেষংশ ৭ম পণ্ঠা 


নতুন উঁপাচায যাদের স্পেশাল অফিসার 
নিয়োগ করলেন তাছের পরিচয় 


কলকাতা 'বম্বাবদ্যালয়ের নয- 
নিষ.ন্ত উপাচাৰ্য অধ্যাপক সম্তোষ 
ভট্রাচাষ' নিজেকে “দলীয়” এবং . 
“অরাজনৌতক” বলে প্রচার করলেও 
তিন প্রথমেই যাকে স্পেশাল আঁফ- 
সার হিসাবে নিয়োগ করেছেন তান 
অত্যন্ত পারাচিত ডাদেপন্থী । 

যেদিন সন্তোষবাবুর নিয়োগ হয় 


সেদিনই. এ ভদ্রলোক শ্রীভোলানাথ . 


রায়চৌধুরী শ্যালিট্যাল্ট কনছ্রোলার 
হিসাবে, অবসর'প্রহণ করেন । পয়ের 
দিন মুষ্টিমেয় কয়েকজন যাঁরা নতুন 
উপাচার্যকে অভিনন্দন জানাতে ' 


" আসেন ভোলানাথবাব; তার অন্যতম ৷ 


ইনি বি“বাবদ্যালয়ে দীঘ“কাল প্রকাশ্য | 


নিজেকে ডাঙ্গেপন্হা বলে দাবী করে 


গববোধ করে আসছেন । যাদের 
কল্যাণে  সম্তোষবাব আজকে 
গদশীতে বসেছেন তাঁদের এমনভাবে 


পুরদ্কৃত না করলে তান কেমন করে 
রাজত্ব করবেন। . 


অদুষ্টের এমন পরিহাস, দ্িতাঁয় 
জন যাঁকে সন্তোষবাব আনছেন তানি 
সদ্য অবসরপ্রাপ্ত .আঁফাঁদয়েটিং 
রোঁজষ্ট্রার শ্রীনপেন বসু । তান 
তাঁর বিদায় সম্ব্ধনায় বলেছিলেন যে, 
আগেকার জমানায় (অথাৎ ডঃ সেনের 


আমলে) কোন ময়দা ছিলনা বিদ্ব- 
বিদ্যালয় কর্মচারীদের ।'' বর্তমানে 
তাঁরা অনেকটা সম্মান পেয়েছেন এবং 
প্রশাসানক ব্যাপারে মতামত দিতে 
পারেন । নপেনবাব: ডঃ সেনের 
আমলের অনেক অপকণীতি" এবং 
অন্যায়ের প্রতাক্ষদশা*। সম্তভোষবাব 


সে সময় ডঃ সেনের অত্যন্ত বি্বাস- 


ভাজ্ন অনুগত ছিলেন। নহপেনবাবদকে 


দিয়ে আবার সেই একই কায়দায় তিনি ' 
প্যারালাল অডমিনিস্ট্রোশন চালাবেন - 


কনা এটাই আজকে অনেকের মনে 
প্রশ্থ। 


॥ দুই || 





বিগ্রহ উপবিগ্রহ সগবাদ 


শ্ৰীপতি নন্দী 


+ 


ইশ্দিরা কংগ্রেসের সদস্য-তালিকা 
থেকে তান তার নামাঁট কাটিয়ে ' 


নিয়েছেন কিনা তা অবশ্য আজো 
. জানা যায়. নি, কিন্তু তাহলেও 
'পাশ্চম বাংলার রাজ্যপাল অনন্তপ্রসাদ 
যে একটি থাসা রাজাপলে এ সম্পকে 
নিঃসন্দেহ হওয়া চলে ৷ নয়াদিল্লীর 
সফরজং রোডের আঁধবাসিনী জনৈকা 
যাকে একবার রাজ্যপাল সাজে সাজিয়ে 
দেন। 
ক্ষমতার অধিকারী করে তোলেন । 
ফলে যে কোন অসম্ভবকে সম্ভব করে 
তোলা রাজ্যপালগণের ' পক্ষে আঁতশয় 
সহজসাধ্য হয়ে ওঠে। একারণেই 


রাজ্যপাল হবার পবমহন্তে অনন্ত- . 


প্রসাদও স্বীয় রল্ত-মাংস-মভ্জা থেকে 
তার বাবতণয় কংগ্রেস চারশ্রকে 
অনায়াসে নিষ্কাষণ করে 'দিয়ে সেষ্ট 
পারসেন্ট অ-কংগ্রেসী তথা 
বে-কংগ্নেসী তথা “রাজনৈতিকভাবে 
নিউদ্রযাল”. পদার্থ হয়ে যেতে 
পারলেন । . 

হাওড়া দ্টেশনে টিকট কালেক্টর 
হয়ে থাকলে একই অনন্তপ্রসাদ নিশ্চয়ই 
পণ্চিমব্গের শিক্ষা জগতে “গণতন্র 
'রক্ষাকজ্পে” এক যুগাবতার রূপে 
. দেখা দিতে পারতেন না, "গণতম্্ 
দিপা” নামক রাজনৈতিক জুযোগ- 
টাকে অমন দক্ষতার সাহত উদরম্থ 
করতে পারতেন না--১৫০:এর মধ্যে 
৪২-কে “মেজোরিটী-র মর্যাদা 
পাইয়ে 'দিয়ে গাঁণত শাদ্লে উদ্টো 
বিপ্লব ঘটাতে পারতেন না আর 
'পাশ্চম বাংলার দৈনিক-সম্পাদকগণও 
অমন ছাগ-শশুর মত আনন্দে 
'নুত্যারত হতো না! 
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পশ্চিম বাংলার মত দশ্যবহুল 
তামাসাবহূল একটি রাজ্যে এরূপ 
একটি. রাজ্যপাল একটা নতুনতর সং- 


যোজন মাৱ । সকলেই, জানেন নিক্কর্ম ' 


রাজ্যপাললগ্ণ প্রত্যেকেই এক একটা 
আন্ত ফিলোজোফার, অনন্তপ্রসাদই 


বা এর ব্যাতন্রম. হতে যাবেন কেন 2 


'অতএব,সঙ্গে করে নিয়ে এলেন শতা- 
শ্দীর নব্যতম ফিলোজোফা । “পাল- 
টিক্যাল িউট্র্যালিট৭” নামক নিরাকার 
পরম স্বরুপ সম্ধানে যারা জখবনপাত 
করে চলেছেন, ' এবারে দুলভ 
সৌভাগ্যের অধিকার হয়ে তারা 
অরেশে বাদবাকপ .জধবনটা কাটিয়ে 
- 1দতে পারবেন । জানা গেল, পলি- 
, টিক্যাল নিউট্র্াালিটা ইঞ্জ ইকুয়্যাল টু 

শৃবনয়ের অবতার রুপ ধারণ করে 
যদচ্ছ বর্ণনায় আত্মপ্রচারে যত্রশল 
হওয়া” । আপন জীবন পাঁঞ্জকায় 


তাকে নানায়ূপ অলৌকিক , 


কৌতুহল উদ্দীপক । 


' পালন 


যান ওলট-পালট বিপ্লব ঘটাতে সক্ষম 
হয়েছেন এবং যে অনন্তপ্রসাদ টিকিট" 
বাবুর পদ থেকে উল্লম্ফষনের পর 
উজ্পম্ফন মেরে গভন“র এ, পি শম 
পরিণত হয়েছেন, মানব-কল্যাণ 
সম্পর্কে তার ফিলোজোফ' স্বভাবতই 
যেমন তেমন হতে পায়ে না। জানা 
গেল, এ, পি তার ভাগ্যবিধারগর 
দালাল নহেন, তাঁন পশ্চিম বাংলার 
জনগণের দালাল । ঘোষণাটি রাজ্য- 
পালজীয় শ্রীধৃথ নিঃসৃত; এতং- 
সম্পকে" আজ অবাধ যে সমন্ত প্রমাণ 
পাওয়া গেছে সেগুলিও যথেষ্ট 
এবারে প্রশ্ন 
হলো, পশ্চিম বাংলার জনসাধারণ 
কি তাদের জন্য একটা দালাল খংজে 
দিতে ইন্দিরা গাম্ধীর নিকট আবেদন 
জানিয়েছিল ? না, তা নিশ্চয়ই 
নয়। ছিতশয়তঃ “জনগণের দালাল” 
বস্তুটিই বা কি, এবং কিরূপ কাজেই 
বা লাগতে পারে ? 

“কংগ্রেসী কালচারে” অবশ্য ট্রোজান 
হর্স উপহার দেবার রশীত একটি নশীত 
হিসাবে স্বীকৃত। কিন্তু “জনগণের 
দালাল” হেন কথাটি যেমন উৎকট; 
এর ভাবা্থটা কি ততোধিক কুৎসিত 
নয়? জনগণ দালাল পেয়ে ধন্য. 
হবে এরূপ ইঙ্গিত করে অনন্তপ্রসাদ' 
হয়তো পশ্চিম বাংলার জনগএকে হেয় 
করতে চান ন; 'কিম্তু দালালাগার 
যাদের মজ্জাগত তাদের চিন্তাশাস্ত আর 
কতটাই বা রিফাইন্ড রূপ ধরতে 
পারে ? একান্তভাবে তোষামোদমূলক 
ভাবোচ্ছবস ব্যন্ত করতে গিয়েও রাজ্য" 
পাল এ পপি শম তার 'চিন্তা-বকীতিকে 
মুহূতে"র জন্য দাময়ে রাখতে অক্ষম 
হয়ে পড়লেন । কংগ্রেসী চিত্ত-বৈক-. 
ল্যটা যে একটা কংরট ফাই, সে 
তো জানা কথা । তবে রাজ্যপালদের 
জানা উচিত, তারা কোনও রাজ্যকেই 
করেন না, রাজ্যগৃলিই. 
রাজ্যপাল নামধেয় শ্বেতহান্তিগৃলিকে 
বরাবর পালন কয়ে থাকে। আর 
অনস্তপ্রসাদকেও বলতে হবে, তিনি 
যদি ট্রোজ্রান হর্স না হয়ে থাকেন 


‘তাহলে আনন্দগোপাল' রাজ্জনগীতিরর 


রকম-সক্ম বিলক্ষণ জেনেশহনেও 
তিনি তার সরকারী বাসভবনকে 
কংগ্রেস রাজনীতির” িতায় ইদ্বিরা- 
ভবনে’ পরিণত করেছেন কেন? 

চে ঙ ফু 

গ্রহের, যেমন উপগ্রহ থাকতে 
পারে, বিগ্রহেরও তেমনি উপ-বিগ্রহ 
থাকতে পারে--যথা পুরীর মন্দিরে 
বিগ্রহ জগন্নাথের, উপশাবগ্রহ সু 'দর।, 


কিংবা বিগ্রহ আচাষ)* অনন্তপ্রসাদেক, ' 


উপাবিগ্রহ উপচায্য* সঙ্কোষ ভটাচাষ। 


হান: কলিকাতা বিশ্বাবদ্যালয়ের 
ততোধিক মহান ভাইস চ্যান্সেলর 
মার ক’ দিনের মধ্যেই কয়েকদফা 
খেল: দেখিয়ে যে পরিমাণ আলোচ্য 
বস্তু হয়ে উঠেছেন, তা প্রায় অকঙ্প- 


নয় ছিল ৷ করিতকম! ব্যান্তদের অনেকে 


আত্মর্পে আত্মপ্রকাশ করতে কিছুটা 
সময় নিয়ে থাকেন, কিন্তু বিদগ্ধ 
সন্তোষবাব জানেন, বিয়ের প্রথম 
রাতেই বিড়াল মারতে না পারলে 
দভ্জাপ গৃহিনগ নিয়ে ঘর করা যায় 
না। বিম্লাল্লশ হস“ পাওয়ার বিশিষ্ট 
একটি উপাচাষ/* সংসদকে দেড়শতা- 
[ধিক হর্স-পাওয়ারে চালু করে 'দিয়ে 
‘নেগেটিভ হাম্ডেড এইট'কে তিন 
যে ভাবে টাইট দিলেন, স্বজনপোষণ 
ও অভাজন [বিতাড়নের “সৎসাহস" 
দেখিয়ে যেরূপ সাহসিকতার স্বাক্ষর 
রাখলেন, সংস্কৃত পরাক্ষায় “ডবল 
খাতা পরাক্ষাশ্র পম্ধাতকে বাতিল 
করে দিয়ে তান [বিশ্ববিদ্যালয়ের 
পরাক্ষা প্রণালতে একদা 'ববার্জত 
প্রথাগূলিকে' পুনঃপ্রবান্থত করতে 
যেরূপ প্রয়াস হয়েছেন, তার ফলে 
[িশ্বরিদ্যালয়ের 'শিক্ষা-দীক্ষার 
হাল কি হবে জানি না, ধিশ্তু প্রশা- 


কাশ্মীর 


সাঁনক ব্যাপারে *শন্ত হাতৈর” প্রকিয়া 
দেখে সিনেট 'সিম্ডিকেটের অধিকাংশ 
সসস্যই আকেল গুড়ূম হয়ে পড়েছেন। 
শিক্ষা সম্পকপর্প অন্যান্য ক্ষে্তেও 
অচিরে অচঙ্গাবচ্থা ফিরিয়ে আনতে 
একাদকে তিনি কংগ্রেসী মদত 'নয়ে 
এগিয়ে চলেছেন, অপরদিকে আপন 
প্রশাসনিক ক্ষমতার" বিস্তার ঘটাতে 
রোঁজন্টারের এ্তিয়ারে দখল 'নয়েছেন; 
এতো কয়ে না হয় দুপায়ের ঠাই 


‘হলো, কিদ্তু তৃতীয় পদটি 7১ বি*্ব- 


বিদ্যালয়ে বামন অবতার রূপে - অব- 
তাৰণ‘ সশ্তোষবাব এবারে দিলখপ 


চক্রবতাঁ* সহ কতিপয় কুখ্যাত কংগ্রেসী ' 


[সিনেট সদসোগ্ন মাথায় পা চাঁড়য়ে 
দিয়ে তার তৃতীয় চরণাটকে কলেজ 


্রট থেকে রাজভবন অবাধি প্রলাদ্বত। 


করে রেখেছেন । | 

গাণিতিক উপায়ে মেজোরিটঘকে 
মাইনোিট জ্ঞানে কোণঠাসা করে 
রাখার কোন পম্ধাতি অদ্যাবাধ আব- 
কার না হয়ে থাকলেও শিক্ষাবিদ 
সম্তোষবাবুর নিকট এ কোনও লম- 
স্যাই নয়--?সনেট 'সিম্ডিকেট আজ 


আয় তার বিচারে কোনও" ধর্তব্য 
কাতিপন্ন - 


ব্যাপার নয়_-বিশেষতঃ 


দর্পণ ॥ ১৪ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৪ 


সংবাদপন্ন সম্পাদক যখন তার এহেন 
গিণতাদ্তিক” উৎসাহ উদ্দীপনার 
‘ফাঁডার’ রুপে সদা-সাক্রিয় রয়েছেন । 
বিস্তর হৈ চৈ বাঁধিয়ে চাদ্বশ ঘণ্টার 
মধ্যেই মাহনে আদায়ের কাঁতিতবটাই বা 
কম কিসের ? তাহলেও ' মনে হয়; . 
শিক্ষা্ততী, সন্তোষবাবূর শিক্ষণীয় 
কিছু বাকী আছে--নিজের ক্ষমতা- 
মত্ততাকে একটু সংযত রাখতে না পারলে 
প্রোণীভীস সহ রোজন্ট্রারের সঙ্গে 
সংঘর্ষ যদি আনিবাধণ হয়ে ওঠে এবং 
সনেট দিশ্ডিকেটকে কাষত 
অকেজো করে রাখার লোভ যদি অসং- 
যত থেকে মায়, ফলাফলটা তখন খুব 
একটা সুখের না ও হতে পারে। 
অসহিষ্ণুতা ও ক্ষমতামত্ততা যে কতটা 
আত্মব্যতগ করে তুলতে পারে, খানিকটা 
1বলশ্বে হলেও সন্তোষবাবুর সে 
কথাটা ভেবে দেখার দিনক্ষণ বিলক্ষণ 
সমুপাস্থত। ভাইরে সন্তোষ, আজ 


তোমার শঙ্তহাতে শান্তর যোগাতে রাজ্য- 
পাল এপি হয়তো আছেন, গ্রহাট 
কয়েক কাগজ সম্পাদকও হয়তো ‘চাঁয়ার 


আপ’ করবেন, কিন্তু স্বনাশে 
সমুংপন্নে কেউ বারো নয় রে ভাই! 


জাতীয় সম্মেলনের বিদোহী অদ্শ 
ডঃ ফারুক আবঘ্ল্লাাকে হটাতে চাইছে 


কা*্মীরের মৃখ্যমন্ত্রণ ডঃ ফারুক 
আবদুল্লাকে সংকটে ফেলছে তাঁর 
দলের লোকেরাও । দল রাখতে তাঁকে 
বেগ পেতে হচ্ছে । 

জন্ম তে বিদ্রোহী নেতাদের উপ- 
চ্ছাতির ফলে অনেকে মনে করছেন 
দলত্যাগের খেলা শঃরু হরেছে এবং 
জাতীম্ন সম্মেলনের কিছু; এম এল এ 
ইতিমধ্যেই এই নেতাদের সঙ্গে দেখা 
.করে বলেছেন কী শতে'তারা ই'কং- 
গ্রেস অথবা বিদ্রোহী গোম্ঠগতে যোগ 
দিতে পারেন । জি এম শাহ্‌ ও ডি ডি 
ঠাকুর এখন জদ্মুতে রয়েছেন । 
খাঁলদা শাহও এখানে রয়েছেন এবং 
গত কয়েক দিন ধরে তান জ্দাতীয় 
সম্মেলনের এম এল এদের সঙ্গে দেখা 


করছেন, যাদের কাছে খালিদা খুব: 


জনাপ্রয় । 

কিন্ত রাজ্যের .সি আই ডি 
বিরোধাীদেয় কাজে বাগড়া দিচ্ছে। 
কাশ্মীর উপত্যকা থেকে একগাদা সি 
আই 'ডর “লোক জশ্মুতে এসেছে; 
যায়া কাম্মীরের এম এল এদের 
চেনে । 'তায়া শুর; করে দিয়েছে 


সন্দেহজনক বিধানসভা সদস্যদের. 


গতিবিধি লক্ষ করা ।' এদের কাষ- 
কলাপ কড়া নজরে প্লাথা হয়েছে এবং 
জি, এম, শাহ ও ই-কং নেতাদের 
সম্পর্কেও ডঃ আবদ:ল্লার সমর্থকদের 
ওয়াকিবহাল করা হচ্ছে। | 
জানা গেছে, জাতা'ঁয় সম্মেলনের 
তন জন এম, এল, এ নাকি ই-কংগ্রেস 


নেতাদের সঙ্গে আলোচনার মধ্যে দিয়ে. 


রাজ হয়েছেন দলত্যাগ করতে, যদ 
তাঁদের ' উপয্স্ত ভাবে পুরস্কৃত করা 
হয়। 


মরণ করা যেতে পারে যে, 
ইতিমধ্যেই শ্রীনগরের কাগজে আটজন 


এম এল এর নাম বেরিয়ে গেছে, যাদের , 


সঙ্গে শাহ যোগাযোগ করেছেন এবং 
তাদের মধ্যে কয়েকজ্রন উপযযস্ত সময়ে 
এই গোষ্ঠীর সঙ্গে যোগ দিতে রাজ 
হয়েছেন। অবশ্য যাদের নাম বোর- 
য়েছে তাদের মধ্যে কয়েকজন এম এল 
এ ইতিমধ্যেই মানহানির জন্য এ 
কাগজের বিরুদ্ধে প্রিভিলেজ্জ মোশান 
এনেছেন । তা বিধানসভায় স্পীকার 


" ধপ্রভিলেঞ্জ কমিটিতে প্রেরণ করেছেন। 


ডঃ আবদুল্লার বিধানসভায় আচ্ছা 
ভোট গ্রহণকে অনেকে গুরংত্ব দিচ্ছেন 
না এই কারণে যে, যারা এই পদক্ষেপে 
বাধা দিতে পারতেন ভারা প্রস্তুত 
হলেন না। কল্তু একরার ডঃ আব- 
দুল্লা জাতপয় সম্মেলনের সমস্ত 
সদস্যের সমর্থন পাবার পর এটা 
প্রাতম্ঠিত হয়েছে যে, তিনি সংখ্যা- 


 গ্ারচ্ঠের আম্থাগাজন এবং তার প্রতি 


ছু সদস্যের অনাস্থার কথা কায়েম! 
স্বার্থের রটনা । ছাড়া আয় কিছু নয় । 

_. মুখ্যমন্ত্রী ডঃ আবদুল্লা একদিকে 
যখন বিদ্রোহীদের সঙ্জে লড়াই কর- 
ছেন, অন্যদিকে তার পরিবারের 
লোকেরা তাকে বিপাকে ফেলেছেন । 
তাঁর ভাই তারক আবদুল্লা আবার 
অভিযোগ করেছেন যে, ডঃ আবদ:ল্লা 


' ঘে'ষা বলে পরিচিত, 


কাশ্মীরে জাতায়তাবিয়োধী ও 
বিচ্ছিন্নতাবাদী শাঁন্তকে, মদত 


- দিয়েছেন, যার ফলে দেশের নিরাপত্তা 


ও সংহাঁত বিপন্ন হয়েছে। 


যদিও কাম্মখরের লোকেরা 
তারিক আবদুল্লয সম্পকে" খোঁজখবর 
রাখেন, কিন্তু রাজ্যের বাইরের 
লোকেরা তাঁকে জানেন ডঃ ফারুক 


আবদুল্লার ভাই হিসাবে; আর কোন 


কিছ? নয় । জন্ম: ও কাণ্মীরে তাঁর" 


কের কোন রাজনোতিক মধার্দা নেই 
এবং তাঁর কোন কথাকেই জন্ম; ও. 
কাশ্মীরের অধিবাসীরা গুরুত্ব দেন 
না।- তাঁরক আবদল্লা নিজেই পাক 
যিনি জম 
ও কাশ্মীরের কয়েকজন বিক্ষুব্ধ রাজ- 
নীতকের হাতে খেলছেন । 

তবে মুখ্যমন্ত্রীর, শিবির কিছুটা 
স্তন্ত । তারা এম, এগ এদের নিজে- 
দের পক্ষে রাখতে তাদের কিছ? 
প্রাতশ্রতি দিচ্ছেন। পরবতী 
কয়েকটি দিন খুব . গুরুত্পূ্ণ। 
বিদ্রোহীরা ১১ ই ফেররয়ায়ী জাতয় 
সম্মেলনের এক কনভেনশন করছেন; - 


"যেখানে দলের 'সভাপ্বতি ডঃ আব- 
* দুল্লার বি্নদ্ধে অনান্থা গ্রষ্তাব আনা 


হবে এবং তার বোন খালিদা শাহকে 
সভাপতি করা হবে। . 


পণ |। ১০ই ফেব্রুয়ারী; ১৯৮৪ 





গারদ্ঠ অংশ মাকণসবাদী হলেও 


প্রচালত রাম্ট্রকাঠমোয় বামফ্রন্ট 
চাকুরে মধ্যাবত্রদের কিছু রিলিফ. 
দেয়া ছাড়া যে আর কিছ করতে 
পারবে না এটা সরকারও জানতেন । 
জেনে সেই কাজটাই তাঁরা করে 
গেছেন । 

কিছ্তু যে ব্যাপারে কেন্দ্রের আনু" 
ক্‌ল্য লাগেনা এমন একটি সর্ব 
সাধারণের 'বিশবাসভাজন প্রশাসনের 
প্রত্যাশা আমাদের ছিল। স্থচ্ছ 
আইনশুহ্ধলা বজায় রাখার বিষয়টি 
প্রধানতম । বলা বাহুল্য এ-ব্যাপারে 
পাশ্চমবাঙলার পীলশেরই রয়েছে বড় 
ভামকা। আমরা আশা কয়েছিলাম 
সরোজ দত্ত প্রবীর দত্তের ঘটনা আর 
এ রাজ্যে ঘটতে পারবেনা । _ থেদের 


সক্কে বলতে হচ্ছে কংগ্রেসী পর্বের - 


এই হত্যাকান্ডের সত্যমিথ্যা ফয়সালা 
বামফুম্ট আমলেও হল না। এই 
ঘটনার নায়ক এক শ্রেণীর পুলিশ 
একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে । 
এবং সঙ্গে সঙ্গে এটাও উল্লেখ করার 
প্রয়োজন যে, 'পযীলশের “স্বাধীন 
কোনো ইচ্ছা .নেই । সমসাময়িক 
প্রশাসনয়্ আঁভগ়হ্চই তাকে পালন 
করতে হয়। পালন করতে গিয়ে 
কখনো বাড়াবাড় হয়ান পুলিশও 
সেটা অস্বীকার করবে না। 

ভাবা 'গিয়লেছিল এসব ঘটনার 
পুনরযান্ত হবে না । কিম্তু আমাদের 
প্রত্যাশা বার্থ হয়েছে । 'নাবা্চারে 
এসব ঘটনা ঘটে যাচ্ছে। পলিশ 
সেখানে সম্পূর্ণ 'নীক্কিয়। ঘটনা 
ঘটে যাওয়ার পর পলিশ ঘটনাম্থলে 
গিয়ে যে রিপোর্ট পাঠাচ্ছে তা 
কংগ্রেসী আমলেরই স্মতিবাহপ। 
যেন ছাপা ফর্ম থেকে আউড়ে দেয়া 
হচ্ছে ‘ওরা নকশালপন্থণ' কিংবা 
'সশদ্র ডাকাত? পযীলশের কর্তব্য 
শেষ হয়ে গেল । প্রশাসনের মতো 
নিব‘কার আমরা, সংবাদপন্র পাঠ- 
কেয্লাও। নকশাল বা ডাকাত হত্যা 
করাকে স্বাভাবিক ঘটনা বলে মেনে 
নিয়ে খেয়ে দেয়ে জীবিকার দ্থানে 


চলে গেলাম ! আমাদের মধ্যবিত্তের 
নরপেক্ষসুলভ মনোবাত্ত এসব 
ঘটনায় চিড় খায় না। বিবদমান 


রাজনৈতিক পাগল এর থেকে 
কেবল পাটিগত শংকণণ" শ্বাথের 
কপ্দা ওঠানো ছাড়া, কোনো দায় 
নেয়না ৷ 


একটি ব্যাপারে রাজনৈতিক 
পাটিগিলির একাত্মতা “আছে যে, 
নকশাল শিকার করাটা সম+চশন 
ব্যাপার । | 


প্রথম প্রশ্নটা এই £ নকশাল 
'কংবা ডাকাত হত্যা করার অধিকার 
ক কাউকে দেয়া হয়েছে । 

ছিতীয় £*নাটি এই £ পুলিশের" 
দেয়া পরিচন্টাই কণ গ্রাহ্য হবে? 


সভ্যসমাজে অপরাধীর প্রচালত আইনে 


[বিচার হয়। জনগণের টাকায় 
ঘিচারসভা-নামক একটি হাত" পোয়া 
হয়) ওর সঙ্গে যুজ্ত আছেন বেতনভূক 
বিচারক এবং আইন ব্যবসাস্বণ ব্যবহার- 
জশবী । 

সে পদ্ধাতগদুলি প্রায়ণ-ই পালিত 
হচ্ছে না। 

আমরা বারা বামফুষ্ট সরকারের 
অনহংরাগ, তাদেরও হতবাক হতে 
হচ্ছে কাম্ডকারখানা দেখে । একেকটা 
হত্যাকাণ্ড ঘটে যাচ্ছে আর পরদিন 
সংবাদপন মারফত জানতে পারছি 
‘ওরা ডাকাত” “ওরা নকশাল’ ইত্যাদি । 
বলাবাহুল্য সংবাদসান্্ সংবাদপ্রাতিষ্ঠা- 
নের নয়, প্রাথামক তদন্তকারী পুলি- 
শের। পারতন প্রশাসনের মতো 
পুলিশের কথাকেই বেদবাকা মানা 
হচ্ছে । এতে প্রশাসনের সুবিধা 
হচ্ছে, শুীলশেরও থাটান কমছে 
সত্য কথা, কিন্তু; সাধারণ মানুষের, 
সহজ বিশ্বাসপ্রবণতাও মেনে নিতে 
পারছে না।, ডাকাত বা নকশাল 
গায়ে ছাপ মারা থাকেনা নিশ্চয় । 
ঘটনা "সম্পকে সাধারণকে নিঃসদ্দিব্ধ 
করবার প্রয়াসে একই স্‌ত্রে প্রচার করা 
হচ্ছে হত লোক. বা লোকগুলি নাক 
পুলিশের খাতায় দাগী আসাম?, কেউ 
ফেরার ছিল, কেউ জেল-ফেরত, 


_ অথবা কারুর বিরুদ্ধে সমাজবিরোধী 


কার্যকলাপের জন্য অনেক আঁভযোগ 
গাচ্ছিত ছিল, ইত্যাদি । 

সম্ভবত বামষন্টের পুলিশ, 
আগের জামানা তো নেই, তাই 
সমালোচনার উদ্ধ্র্যে। হতে পারে 
পুলিশের জানাই ঠিক, কণ ঠিক নয়, 
ঘটনাটা [ব*বাসযোগ্য করে উপস্থাপিত * 
করা কতব্য। 

আমাদের আশংকা, সরকার এ- 
ব্যাপায়ে যথেষ্ট মনোযোগধ নন । 
ফলে মারাত্বক ভুল বোঝাব্যবার 
অবকাশ ঘটে । অন্য প্রনঙ্ছে হলেও, 
যেমন. অভিযোগ এসেছে 'জনৈক 
কংগ্নেনকমণ'র চোখ কানা করে দেবার 
ব্যাপারে, নাশ" বণলিদ দত্তের ধষণণ- 
জনিত মৃত্যুর ব্যাপারে, কিংবা এই 
সোৌদনের কংগ্রেসণ-প্রচার পি. পি. এম 
কম কর্তৃক গণধর্ষণের ব্যাপারে । 

এই সমষ্ত ঘটনারই বিচারাবিভাগণয় 
তদন্ত করলে অনসাধারণের আচ্ছা 
অঞ্জন করা যান, এবং এটা করলে 
সরকারেষ় লাভ বই লোকশান নেই। 


সামাজিক নৈতিকতার দিক দিয়ে এটা 
কত'ব্যও বুট । 


সং্গ সঙ্গে প্রশাসনকে এটাও লক্ষ্য 
রাখতে হবে ষেন কেউ আইন নিজের 
হানে তুলে নানেন। এর ভয়ংকর 
বিপদের দিকও আছে। গোড়াতেই 
এশবষয়ে সতর্ক না হলে শত্খলা 
রক্ষার আধিকারণ পলিশ নাক্ষিয় হয়ে 
পড়বে । পুলিশের মধ্যে এমন 
হতাশা ইতিমধ্যেই যে জাগেনি এমন 


. সংখ্যক মানুষেরই 


. শিকার করছি । 


Hsu 


[পশ্চিমবন্দে ই-কঃ মান্তানছের 


পুনরুথানের জন্য গি পি আই এম দায়ী 


সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় 


কলকাতার বাংলা সংবাদপন্র 
পড়তে পড়তে মনে হয় বামক্দ্ট স্র- 


কার এবং বাঙাল জনসাধারণ উভয়েই 


রাজনোতিক ধহজাভঙ্গ - রুপ ব্যাধির” 
বাল। তা না হলে কিকধে ইন্দিরা 
কংগ্রেসের তিনাট অবা্চীন ভাঁড়, 
“নেতার গ্রেফতারের প্রতিবাদে এ 
দলের মান্ভানরা গত ১৭ই জানয়ার 
সারা কলক।তা শহর প্রায় অচল, 
করে দেয়? সরকার কর্তৃপক্ষ 
--প্যালশ সহ- একেবারেই নিকিয়, 
এবং জনগণ গাস্ডামির পদতলে 
সংপ্ণ‘ বশ্যতাক্বীকারে প্রচ্তুত-_-এই 


চিন্তটা এত প্রকট ভাবে বার হয়ে আসে 


সেদিনের ঘটনাবাঁপর পারপ্রেক্ষিতে যে 
মনে হয় পশ্চিমবঙ্গের মধ্যবিত্ত ' সমা- 
জের পরদাঁড়া চিরতরে বে”কে দুমড়ে 
- প্রতিবাদের প্রয়োজনে মাথা উশচু করার 
ক্ষমতাকে পজ্ করে দিয়েছে । 
ই-কংগ্রেস সম্বন্ধে পশ্চিমবঙ্গের 
ব্যাপক ভ্রনগণের কোন মোহ থাকা 


উচিত নয়। বিশেষ করে ১৯৭১ থেকে 


নয় । তাঁদের ধারণা হয়েছে সরকার 
সমর্থক শারকদের জটিলতায় তাঁরা: 
জাঁড়য়ে পড়বেন। এমন আভিজ্ঞতাও 
তাঁদের হয়েছে যেখানে এম. এল. এ 
কিংবা পণ্চায়েত সদস্যরা পুলিশের 
কর্তব্যে হস্তক্ষেপ করেছেন। এ- 
চিন্তা সত্য নয় যে সরকার শাঁরকরা 
সবসময় ধোয়া তুলসী পাতা । যেহেতু 
অনেক মামলায় সরকার পক্ষের 
লোকেরাও জড়িয়ে পড়েছেন"! 


বামফুন্ট যখন সরকারে গেছে 
তখন তারা পশ্চিম বাঙলার গরিষ্ঠ- 
প্রাতানীধস্ 
করছে । সংরুশণ দলবাজশীর দুষ্ট - 
প্রভাব সেখানে. না-পড়াই কত'ব্য। 
নকশাল বা ডাকাত বা সমাজাবরোধণ 
এজ্জাতীয় ঢলাও আখ্যা দিয়ে পুলিশই 
হোক বা জনসাধারণই হোক, কারুর 
হত্যা করবার অধিকার কাউকে দেয়া 
যায়না । ডাকাত হোক নকশাল 
হোক, হত্যায় জন্যে, যারা দায়ধ, সর- - 
কারের উচিত হবে তাদেরও বিচারের 
আওতায় আনা। কঠোরভাবে এ- 
দণণ্টান্স তুলে ধরতে হবে যাতে 


. ভাবষ্যতে মানুষকে খুন করার জন্য 


কেউ রেহাই না পায়। 

দাশশনকেরা যথার্থই বলেন £ 
এ-সমাজে আমরা সকলে সকলকে 
অথচ কেউ জানেনা 
যে শিকারও কোনো সময় নিজেই 
শিকারে পয়িণত হচ্ছে। 

‘এই দার্শীনক-সত্য বামফুষ্ট 
যত দ্রুত অনুধাবন করতে পারে 
ততই মঙ্গল । 


মিহির আচার্য 


ভাবম্‌া্ত কদ'মান্ত । 


৪ 


১১৭৬ সাল পর্যন্ত প্রিয়রঞ্জন দাস- 


মুনশী সুৰত মুখাজশ ইত্যাদি কাতি- 
পয় বাচাল, অপারপক্ব্যাম্ধ লমেপেন 
বুজে” নেতাদের আওতায় পশ্চিম 
বঙ্গে কংগ্রেসের আধপতা, রাজনোতক 
হত্যাকান্ড, পাড়ায় পাড়ায় মান্ত।নির 
প্লাজত্ব, দোকানদার ব্যবসায়ীদের কাছ 
থেকে জোর করে টাকা আদায়, 'বি*্ব- 
বিদ্যালয়গুলিতে অরাজ্রকতার বন্যা 
এই সব ঘটনা বাঙালণদের সাম্প্রীতক 
স্মৃতি থেকে মুছে যাত্রার কথা নয় । 
তবৃও আশন্চষের কথা, এই গন্ডায 
দল আবার বহাল তাঁবয়তে পশ্চিম- 
বঙ্গের রাজধানী কলকাতায় রাজত্ব 
করতে শুরু করেছে । 


ই-কংগ্রেসের এই মান্তান এবং 
তাদের নেতাদের প.নর্ুখানের 


পিছনে *স, পি, আই (এম) এবং 
বামক্রম্ট সরকারের পুরুত্বহণনতা 
অনেকাংশে দায়] । ১১৭৭ সালে 


এ'রা যখন ক্ষমতায় আসেন, তখন 
পাণিমবঙ্গের জনগণের মনে ই-কংগ্রেস 
এবং এঁদলেয়-যে সব নেতা-_[সিদ্ধাথণ 
রায় প্রিয়রঞ্জন সুব্রত প্রমুখ--তাদের 
কিন্তু কিছ- 
দিনের মধ্যেই এই সব কালিমালিপ্ত 


.চ্যাঙঠা নেতার দল সাহস পেল বার 


হয়ে আসতে । একদিকে বামকরন্ট 
সরকারের ব্যর্থতা অথনোতিক ক্ষেতে, 
অন্যদিকে বামফ্রন্ট সরকারের শাসন 
পাঁরচালনায় শোঁথল্য এই দুইয়ের 
সুযোগ নিয়ে এরা রাষ্ঞায় দাপাদাপি 
শুরু করল । অঙ্কুরেই এদের দাপট 
দমন করা-যেত। প্রিয় জর্রতদের দৌড় 
জানা আছে । পুলিশের সাহাষা 


নিয়ে এদের গুম্ডাঁমর আরে অবতরণ 
১৯৭১-৭৬ সালে । পুলিশের আশ্রয় 
ছাড়া এরা কিছু করতে অক্ষম | বাম- 
ফুচ্টের আমলে, কয়েক বছর আগে 
রাস্তা যখন ওরা আবার নামতে সাহস 
দেখায়, তখন ধমক এবং চড়-চাপড়েই 
ওদের নিরস্ত করা যেত। জনগণের 
মধ্যে ব্যাপক প্রচার করে ওদের আসল 
চরিঘ্র ও উদ্দেশ্য অনাবৃত কল্পা যেতে 
পারত । কিন্তু কেন্দ্রে ইশ্দিরাজখকে 
খুশী রাখার উদ্দেশ্যে বামফুস্টের 
নেতারা এপথে গেলেন না। * তার 
ফলভোগ করতে হচ্ছে আজ্জকৈ । 
কয়েকবছর আগে যে মাচ্ঘানদের চ্ছান 
ছিল নদ'গায়, তারা আজ জনসভায় 
বস্তুতারত* কারাবরণ করে বাঙাল" 
ন্যাকা মানসিকতার আশাবাদ কুড়োচ্ছে 
এবং পশ্চিমবক্ষের রাজনোতিক ভাব 
ষ্যতের নিধার্রকরপে নিঙ্গেদের জাহির 
করছে। 


সি পি আই (এম)এর নেতারা 
মাঝে মা.ঝ হুঙ্কার ছাড়ছেন “আমাদের 


, বয়োছল ঠিকই। 


ক্যাডারদের আমরা রান্তায় নামাবো ৷” 
ফিণ্তু এ*দের কেরামতিও তো জানা 
আছে । ১৯৭৬ সালে প্রন্নাত প্রমোদ 
দাশগুণ্ড ও হরেকুষ কোগার হখাশ- 
যারণ ঘোষণা করোছলেন যে সি পি 
আই (এম) এর উপর আঘাত এলে 
পশ্চিমবঙ্গে 'রস্তবন্যা বইবে, দিহতণয় 
ভিয়েতনাম হবে 4 দেওয়ালে দেওয়ালে 


- এ মর্মে পোষ্টার পড়ছিল, নানা . 


রঙের কালির অক্ষরে স্লোগান দেখা 
গিয়েছিল । তারপর কি ঘটল? 
১৯৭১-৭২ সাল ধরে গ্রামে-শহরে 
সি পি আই (এম) এর “ঘাঁটি” এলাকা- 
গুলি পালিশ ও কংগ্রেসী গৃন্ডাদল 
ছারা ঘেরাও হল । কমপরা সে সব 
এলাকা থেকে পালিয়ে অনান্র 
আশ্রয় নিতে বাধ্য হলেন। রন্তবন্যা 


কিন্তু প্রিয়রঞ্জন 
সব্রতদের মান্তানদলের বা সি আর 
পি বাহনীর রন্তু বয়ান। রক্ত 
ঝরোছল সি পি আই (এম)-এর 
কমর্ধদের ও নকশালদের । অবাক 
লাগে আজ যখন দোঁখ, যে পলিশ 
কতারা সি. পি. আই (এম)-এর 
ছেলেদের উপর অত্যাচার করেছিল, 
(নকশালদেয় উপর অকথ্য অত্যাচারের 
কথা বাদ-ই দিলাম) তাদের জন্য আজ. 
এই সি. পি. আই (এম) নেতৃত্বের, 
সরকার শুধু নিরাপত্তার ব্যবস্থাই 
করছে না, তাদের উচ্চতর পদে 
উন্নীতও করছে । এক একসময় ভাবি 
আপৎকালীন অবস্থায় যে সব সি.পি. 
আই (এম) কম" এই সব পলিশ 
কমকতা্দের হাতে লাঞ্চিত এবং 
অত্যাচারত হয়েছিলেন, তাঁরা এদের 
শান্ভর দাবি করেন না কেন? 
আত্মমযাদাবোধ। প্রাতবাদগ্পৃহা-- 
সবাবছুই কি এরা হারয়ে বসে 
আছেন ? 


তাই বলছিলাম, ১৭ই জানু 
যারিতে কলকাতায় যা ঘটল তার জন্য 
দায়ী সি, পি; আই (এম) এবং বাম. 
ফ্ৰণ্ট সরকার । জ্যোঁতবাব:প্লা যতই 
হম্বিতদ্বি করে বলুন তাঁরা ওদের 
দলের ক্যাডারদের রান্ঞায় নামাবেন, 
অতশত আঁভজ্ঞতা থেকে আমরা জান 
এই ক্যাডারদের কাদের বিরদ্ধে নামান 
হয়। ট্রাম-বাস ভাড়া বুদ্ধির আশ্দোলন- 
রত নিরীহ মানুষকে গেটাবার জন্য বা 
নদায়াতে নকশালপছ্ছণদের হত্যা করার . 
ব্যাপারে এই “ক্যাডাররা”সরিয় | কিন্তু 
প্রিয় সুরতর ই-কধগ্রেসণ গুম্ডাদের 
শায়েস্তা করাম্ন ব্যাপারে এই ক্যাডাররা 


.কোনাদনই ফান্তায় নামে না। পাশ্চিম 


বঙ্গের ই- কংগ্রেস নেতৃত্ব ইন্দিরা 
গাদ্ধীর কাছে তাঁদের নিতানোমাতিক 


শেষংণ ষষ্ঠ পণ্চায় 


1 ছয়।। 


আছিবাঙী কলুষকরা 
অনশন শুরু করেছেন 


মোঁদনপপুরের  কালের্ররীরর 
সামনে আদিবাসী কৃষক সংগ্রামসাম- 
তয় সদস্যরা গত ২১শে জানদুয্ারী 
থেকে আমরণ অনশনের পথে 
নেমেছেন! মোর্দনীপুর জেলার 
কোশয়াড়ঁ থানার আবাস" অধন্যুষত 
গ্রামগ্ুলের ভাগচাষী-ক্ষেতমজর ও 
বঞ্গচাষশদের স্বার্থ ঘুক্ষাই হোল শই 
সংগঠনের মলে উদ্দেশ্য। এ 
অঞ্চলের পণ্ায়লেতগাল যদিও বাম- 
ফ্রন্টের প্রধান শারক সি, পি, এম 
দলের, তবু পগ্ায়ত ‘কর্ম'সচাতে 
ওখানকার সাধারণ মানৃষজনের মধ্যে 
এই দলাঁট জনাপ্রয়তা হারিয়েছে। 
পণ্চায়েতগযাঁলকে ওখানকার সাধারণ 
মানুষেরা “বাবুদের ' পঞ্চায়েত" বলেই: 
জানে । "' 
মোদনীপকের যত সামনে 
অনশনরত সংগ্রাম সামাতির সদস্যদের 
কাছ থেকে জানা গেল গত পঞ্চায়েত 
[নধচিনে তাঁরা বামক্রষ্টেয় হয়েই 
প্রচার কাজ -চাঁলয়োছলেন, কিন্তু 


তারপর যত দিন যেতে থাকে ততই" 


পণ্যায়েতের লোকজনের নিজ স্বার্থ 
সাম্ধির কাজগ্যাল তাদেয় কাছে 


পঞ্ায়েতকে আঁপ্রয় করে তোলে । এ, ' 


অণ্চলের দশঘশাদনের সমস্যাগ্লির 
একটিরও সমাধানের জন্য পণ্চাম়েত বা 
[ব। ডি। ও থেকে চেষ্টা 'করাই হয় 





দি পি এম দায়ী 
৫ম পচ্ঠোর পর ", 
নালিশে সি. পি. আই. (স)-এর 
[বিরুদ্ধে মারধোরের যে সব আভযোগ 
করছে, 'সি পি: আই 
ক্যাডাররা নাত্য-ই যদি তার সিকি 
ভাগও করত, তাহলে 'প্রয়র্জন 
সুন্রতরা কোনাদনই মুখ খুলতে 
(রাষ্ভায় নামা তো দূরের কথা) 
সাহস পেত না। সোজা সাদামাঠা 
ভাষায় বলতে গেলে বলা উচিত 
পশ্চিমবঙ্গে ই-কংগ্রেসের ফাঁড়া 
কেটে গেছে । "১৯৭১--১৯৭৬ এর 
কুকগার্ত'র প্রাতশোধ রুপে এই দলের 
- কুখ্যাত নেতা ও মান্ভানদের যা প্রাপ্য 
ছল। তার থেকে তারা রেহাই পেয়ে 
গেছে। প্রকাশ্য . রাজপথে 
' জনগণের হাতে যাদের গণ- 
ধোলাই পাওনা ছিল, তারা আজ 
রাজনৈতিক নেতারপে প:নয়াঁধাষ্ঠত 
হয়েছে । শুর হাতে . পশ্চমবজের 
জনগণের ভাগ্যকে সমপরণের এই 
নাজর' অতাঁতে কংগ্রেসী নেতৃত্বকেই 
স্মরণ কারয়ে .দেয়--১৯৪৬ সালের 
সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার দিনগবাঁল, দেশ- 
ভাগে কংগ্রেসের সম্মতি দান এবং তার 
পরবর্তী ঘটনাবলি । সি, পি, আই 
(এম) প্রমুখ বামপন্থী নেতারা এ 


একই পথ অনুসরণ করছেন । . 
ক্লথগতিসম্নায, 


নগযংশক, অক্ষম, 


(এম)-এর 


না। মূলতঃ সেচের জলের সুব্যবস্থা 
করা; গরীর চাষীদের কৃর্থিলোন 
দেওয়া; স্থানীয় হাসপাতাঙ্াটর 
উন্নীত করা-_এই  কাজগ্যালতে 
হাত দিলেই শ্থানীয় আ'দবাসীদের 
রুটি রুজর সমস্যার সমাধান হোত । 
কারণ চাষনিভর্র এই এলাকার 
মানুষদের হাতে বছরে ৮-৯ মাস 
কোন কাজই থাকেনা । চাষ প্রকৃতি 
নির্ভর হওয়ায় এবং প্যাড সেচের 
জলেয় ব্যবস্থা না থাকায় কম“হণন 
হয়ে বছরের বেশীরভাগ - সমক্লটাতেই 
এই সব শ্রম নিভ'র মানুষদের দুর- 
দূরাস্তে যেতে হয় রুঁজর আশায় । 
বেশদরভাগটাই কাজ করে ঘাটাল। 
কাঁথ, কোলাঘাট। ' মেদিনীপুরের 
পাণ্ববিতণ ইটভাটায়, বাক” কাজ করে 
রাস্তায় পি ডবল: ডির অধীনে, বা 
কলকাতায় সি, এম, ডি, এ মেটো 
রেলের নানা কাজের জায়গায় । 
প্রত্যেকট জায়গায় দালাল ও অন্যান্য 
ফাঁসের মাঝে পড়ে তারা প্রচন্ড পার- 
শ্রমের বিনিময়ে । সামান্য অর্থই 
পায় । এদিকে এই অগলে বন সম্পদও 
পর্যাপ্ত নেই যার উপর নির্ভর করে 
তাদের 'দন-চলে ৷ ফলে, খুব স্বাভা- 
বিক ভাবেই এই অঞ্চলের গরীব 
মানুষেরা ধারা সকলেই প্রায় আদিবাসণ 
তারা পণ্ঠায়েতের কাজের উপর ভরসা 


লোলচম: রাজনৈতিক কর্ম নিয়ে 
এরা আর কতদিন পশ্চিমবঙ্গের জন- 


গণের আভিভাবক রূপে নিজেদের 


দাবি করতে পারবেন ? কেনণ্দে আধ- 
চ্টিত শাসক পার্টির [বরহদ্ধে যদ 


' আস্তারক ভাবেই এরা সংগ্রাম করতে 


্রয়াসী, তবে প্রথম প্রয়োজন, পশ্চিম- 
বন্ধে কেন্দ্রীয় শাসক পাট'র চেলা- 
চামুস্ডাদের বেয়াদীপ শঙ্ক হাতে দমন 
করা। কিচ্ছু -বেচাল মান্তানদের 
(যাদের অশিষ্টতায় ই-কংগ্রেসের প্রধান 
নেতারাও অস্বান্তবোধ প্রকাশ করেন) 
আসকারা দিয়ে বামফুষ্ট নেতারা 
নিজেদের কবর নজেরা-ই খংড়ছেন। 
না কি এরা ভাবছেন যে ইন্দিরা 
গাল্ধীর কৃপায় এরা সম্পকায়ে টিকে 
থাকবেন? অতঙতের অভিজ্ঞতা থেকে 
মনে রাখা দরকার যে ইন্দিরা পরি- 
চালিত কংগ্রেস সরকার বামপম্ছণ 
দলগুলিকে প্রয়োজনমত কাজে 
লাগিয়েছে (১৯৬১ সালে রাণ্ট্রপাঁত 
নিবচিন। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ 
যুদ্ধ পাঁরাদ্ছাত, ১৯৭৭ সালে 
মোরারজণ দেশাই পরিচালিত জনতা 
সরকারের পতন ইত্যাদি স্মর্তবা) এবং 


কাজ ফুরোলে ফেলে দিয়েছে | বাম- - 
"পদ্ছা দলগুলি এই ভ্গকা পরিহার 


করে নিজেদের দুপায়ে দাঁড়াবার সাহস 
কবে অজ্'ন করবে? 


"দেখান । 


, করেছিলেন এবং পরে আশাহত হয়ে 


বিকল্প পথ নিজেদের হাতে তুলে 


- নিয়ে সমিতি গঠন করেছেন গত 


"অক্টোবর মাসে । fl 
সমাতর দলনেতা প্রদণপ 
সোরেনের কথায় জানা গেল যে কোঁশ- 
যাড়ীয় পাশ্ববতগ* অঞ্চলের আঁদ- 
বাসরাও তাদের সংগঠনের সহায়ক 
সমিতি. গঠন করেছেন এবং পঞ্চায়েতের 
দুল, জোতদারদের অংকমণের 
বির্দ্ধে লড়াইয়ের পথ নিচ্ছেন। 
তাদের লড়াই এখনো শাস্তপূর্ণ ভাবে 
মিটিং মিছিল দাবী দাওয়া ?নয়ে 
প্রচায় অভিযানের মধ্যেই সীমাবন্ধ । 
গত অক্টোবরে সারা পশ্চিমবাংলা 
যখন শারদ আনন্দে ভরপুর তখন 


* কোঁশয়াড়াতে ব্লক আঁফসের সামনে 


তারা প্রথম অনশন আন্দোলন শুরু 
করেন। অর্থনৈতিক উন্নয়নের 
নানা দাবীতে তাদের এ অনশন 
আন্দোলনের উপর চ্ছানীয় সি, পি, 
এম প্রভাবিত কৃষকসমিতির গজ্ডা 
বাহিনপ ও প্লশের আক্রমণ হয় এবং 
এ আন্দোলনকে ভেঙ্গে দেওয়া হয়। 


একই সঙ্গে তখন চলছিল ধান কাটার 


সময় । বগচাষী লেক্গা মর্ম্যর 
জমির ধান জোর করে কেটে নেওয়া, 
আবার তারই নামে কেস "দিয়ে গ্রেগ্চার 


করা শুরু হয় ২৬শে অক্টোবর ৷ 
"মধ্যে - মামলায়, .আরো 
'গ্নেপ্ায়, করে পালিশ, যাদের মধ্যে 
১৭ জনই ছিলেন আদিবাসী মহিলা । - 


২৬ জনকে 


বস্তুত প্রামা্চলে যে পুলিশ রাজ, 
জোতদারদের অত্যাচার এখনো 
কঈভাবে বাধাহঈন ভাবে চলছে তায় 
উদাহয়ণ হোল কেশিয়াড়। । - 

ইতিমধ্যে জেলা ম্যাজিদ্ট্েট এক- 
বার সাঁমতির সঙ্গে আলোচনায় 
বসেছিলেন, কিম্তু তাদের ১৫ দফা 
দাবীর একটিও মেনে নেবার জন্য 
লিখিত প্রতিশ্রুতি দিতে রাজগ হন 
নি। মজার ব্যাপার মেদিনীপুরের 
এই ভি, এম শ্রীএ, কে, দেব শহরের 
নানা সাংস্কীতক কাজে প্রচুর উৎসাহ 
কোন কোন সংশ্থাকে 
এমন ক জামও দিয়েছেন, এক 
কথায় । 
সমস্যা ' নিয়ে শান্তিপূর্ণভাবে 
আন্দোলনরত আ'দবাস* কৃষক সংগ্রাম 
সাঁমাতর একটি দাবও কার্যকর করার 
জন্য লিখিত প্রাতশ্রতটুকুও দিতে 
পারছেন না। আমরণ অনশনের 
প্রথম দংজনকে পুলিশ হাসপাতালে 
য়ে জোর করে খাইয়েছে, তাদের 
বদলে অনশনে নেমেছেন আরো 
দুজন ৷ গত ২৯ তারিখে সামাত 
কেশিয়াড়ীতে বন্ধের ডাক দিয়েছিল 
নকন্তু তার আগেই ই, এফ, আর-এর 
এক বিশ্নাট বাহন" কেশিয়াড়ী থানার 
বিভিন্ন ‘জায়গায় জিপ-ভ্যান নিয়ে 
ঘুরতে থাকে । এবং ্থানাঁয় এম, 
এল-এ ( সি, পি, এমের) তার দলবল 
নিয়ে বশ্থের [বপক্ষে প্রচারে নামেন । 
ফলে এক আতংকজনক অবস্থার 
সষ্ট হন । এই অবস্থায় সমিতি 
বন্ধের ডাক তুলে নেয় ৷ 

গণতাম্নিক লড়াইয়ের সাথী 
বাম সরকার কেশিয়াড়ীর আদিবাস” 


- কৃষকদের গণতাশ্তিক আশ্দোলনের 


চাপে তাদের আর কাঁভাবে মোকাবিলা 
করেন এটাই এখন দেখার বিষয় । 


কিষ্তু গ্রামাঞ্,লর' তণব্র. 





আসম 


+ দর্পণ ॥ ১৪ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৪ 


” আমর সম্মেলনে অনেককে 
ঢুকতে দেওয়া হয়নি 


-আস্থ গত ১৪ জানক্লারী জোর- 
হাটে দুদিনের যে সম্মেলনের আয়োজন 
করে তাতে স্থানীয় সাংবাদিক, এমনকি 
জ্বোরহাটের গণসংগ্রাম পাঁরষদের 
পদাধকারপ। অনেক.. অধ্যাপককেও 
ঢুকতে দেওয়া হয় নি। গোহাটির . 
একটি আন্দোলন সমর্থক দৈনিকই - 
এথবর দিয়েছে । সংবাদে প্রকাশ 
জোরহাটের আসাম কৃষি বিশ্বাবদ্যালয় 
এঁদন আন্মুর সদস্যরা কাষ7ত দখল 
করে নেয় । তারা গণসংগ্রাম পরিষ- 
দের অংশশদার অসম সাহত্য সভার 
প্রতীনাধদেরও . উপেক্ষা _করে। 
বিশ্বাবদ্যালয় ' চত্বরের বাইয়ে আসুর 
কম"পরা দাঁড়য়ে থাকে এবং যে কোন 
ব্যান্তকে ভেতরে যেতে বাধা দেয়। 


এদিকে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের সব অফিস . 


) 2 
লনে সকলেই অসমাঁয়ার অন্যিত্ব রক্ষা 


করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। 
পরীক্ষায় নকল প্রসঙ্গে 
প্রফুল্ল মোহান্ত 

নগাঁও মহলা কলেজে নবীনবরণ 
উৎসবে প্রধান অঁতাথ ছিলেন আসর 


সভাপতি প্রফুল্ল সোহান্ত । এ সভায় 
উপাঁচ্ছত দুজন ব্যান্ত পিয়াল শর্মা । 


এবং গগন চন্দ্র বর়ধ্য়। গোহাটির - 


'জনকাস্ত” পাঁৱকায় এক চিঠি লিখে 
প্রফুল্ল মোহ স্তর বন্তুতার সারাংশের 
বিবরণ দিয়েছেন । তাদের বিবরণ 
নিশ্নয়প £ঃ “প্রফুল্ল মোহান্ত নবীন- 
বরণ স্ভায় যে ভাষণ দিলেন তার 
আত সংযত এবং ভদ্র সারাংশ এই 
ধরণের-__লামাঁ্ডং এবং কফাছাড়ের 


ও কোয়াটার্স* বিষ্ববিদ্যাদায় চত্বরের পরাক্ষাথা‘রা যে ধরণের নকল করে সেই 


ভেতরে হওয়ায় বিদ্ববিদ্যালয় কমীদের 


'আত্বয়দ্বদ্ন ও কর্মচারীদের বিচ্র 


ভোগান্তি হয়। পান্রকাঁটি লিখেছে 
যে'আলু সাতশ চল্লিশ জনকে আমশ্যণ 
জাানিয়োছল। তারমধ্যে চারশ ছেষাটর 
জন সম্মেলনে যোগ দেন। কাছাড় 
জেলার নাকি উনচল্লিশ জনকে আম- 
স্ঘণ. জানানো হয়েছিল, তাদের কেউই 
সম্মেলনে উপস্থিত হন 'নি। 
সম্মেলনে বিশিষ্ট. বস্তাদের মধ্যে 
ছিলেন ডঃ দেবপ্রসাদ বয়ুয়া, ডঃ কে, 
এম শম (গৌহাটি বি*বাধদ্যালয়), 
অয়েল ইন্ডিয়ার প্রান্তন রেসিডেন্ট চিফ 
এঁবক্সাকটাটভ অজিত শম ও দৈনিক 
জম্মভুমির সম্পাদক প্রফুল্ল বরংয়া | 
অন্যান্য যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁদের 
মধ্যে আছেন প্রান্তন মৃখ্যমশ্তী 


"যোগেন হাঙ্গারকা, প্রান্তন এম, পি 
প্ণনারায়ণ সিংহ, প্রান্তন ডি, আই, 


জর হয়ণ্য ভট্রাচাষ)) মহায়াণ্ট যুবক 
মোচরি.অলকা দেশাই প্রমুখ) সম্মে- 


আদর্শকে বঙ্গপুত্র উপত্যকার ছাত্রছাত্রী" 
দেরও গ্রহণ করা দরকার এবং এই 
ব্যাপারে শিক্ষক-িক্ষয়িতরীদেরও সহ" 
যোগিতা করা উচিত ।”. পন্রলেখকহুয় 


আরো লিখেছেন যে, “এই ভাষণের . 


পর বহু লোক হাততালি দিয়ে তাকে 
সমর্থন জানায়। 
মত দুয়েকজনের মুখ লজ্জায় লাল 
হয়ে গেল এবং -চোখ কপালে উঠল । 
মণ্ডে বসে থাকা অধ্যক্ষও ষখন হাত" 
তালি দিলেন তখন ভাবলুম এটা 
বোধহয় অভ্যাসের কুফল । 'কচ্তু 
অধ্যক্ষ তাঁর ভাষণে গণনকলের আহ্বান 
সম্পর্কে নশরব, থাকলেন | এ সভার 
সভাপাঁত জনৈক লম্ধপ্রাতষ্ঠ আইন- 
জাবধও প্রফুল্ল মোহাম্তর এই আইন 
ও নদীত 'বগাহত উীস্তর কোন প্রাতি- 
বাদ করলেন না।” 

প্রচ্ন হচ্ছে কাছাড়ে গণটোকাটীক 
হয় এসনতরো সংবাদ প্রফুল্ল মোহাস্ত 
সংগ্রহ করলেন কোখেকে ? [যৃগশান্ত], 


কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় 


স্থাপনের সম্ভবনা নেই 


বিশেষ প্রাতাঁনাধ £ বরাক 
উপত্যকায় কেন্দ্রীয়. বিশ্বাবিদ্যালয় 
স্থাপনের সম্ভাবনা এখন বিলীন হয়ে 
যাচ্ছে । পক্ষান্তরে রাজ্যক স্তরের 
বিদ্বাবদ্যালয় স্থাপনের জনা শাসক 
দলশয় কংগ্রেস ( ই ) উপত্যকাবাসীকে 
আশ্বাস দিচ্ছেন । কিন্তু : যে 
সমস্যাবীর পাঁরিপ্রেক্ষতে কেন্দ্রীয় 


িশ্বাবদ্যালয়ের দাবী জানানো হয়ে- 
_ ছিল, রাজ্য ভরের (বিশ্বাবদ্যালয় হলে 


সেই সমস্যা দূর হবে না বরং এধরণের 


[বিশ্ববিদ্যালয় শ্বেতহজ্ঞশতে পরিণত 
হবে এমনতরো একটি ধারণা -এই 


উপত্যকার সাধারণ দানবের মনে 
জাগে | 


দিন কয়েক আগে কংগ্স £)-র 
একান্ত নিভ'রযোগ্য সত্তর থেকে বলা 
হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন দিক 


চিন্তা করে, গোয়েন্দা রিপোর্টের উপর ' 


ভিত্তি করে বসাক উপত্যকায় কেন্দ্রীয় 
বিশ্বাবদ্যালয়ের দাবী নাকচ কয়ে 
দিয়েছেন। সেই সুবাদে এই বরাক 
উপত্যকায় রা'জ্যিক স্তরের বিশ্ববিদ্যা- 
লয় স্থাপনের জন্য আগামী রাঞ্জ্য 


বিধানসভার অধিবেশনে রাজ্যিক * 


বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কিত একটি বিল 
আনা হচ্ছে। একটি গোপন চিঠিতে 
মুখ্যমশ্তী শইকিয়। জনৈক কংগ্রেস 


শেষাংশ ৭ম পচ্ঠায় 


চু 


শুধুমাত্র আমাদের বই 


এ 


দর্পণ ॥ ১০ই ফেব্রুয়ারী। ১১৮৪ 


কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এব? বিভিন্ন িকষপ্রতিষ্ঠানে 
সাম্প্রদায়িকতা ৪ ধর্মের জিগীরে অবৈধ কার্ঘকলাপ : 


কলকাতা "বিশ্ববিদ্যালয় হল 
ভারতের উচ্চাশক্ষার অন্যতম প্রাচীন 
শিক্ষালয় । এর প্রাতিষ্ঠার সময় 
থেকে এখ্যনে কোন ধমের প্রভাব ছিল 
না। স্বাভাবিকভাবে শিক্ষাপ্রাতগ্ঠান- 
গৃলর ধমা্ধতা বা সান্গ্রদায়কতা 
থেকে মস্ত থাকা বাঞ্চনশয়। কারণ 
এখানেই তো মানুষের জ্ঞান ও 
চেতনার, উদ্মেষ এবং জাগরণ ঘটে, 
শুধু তাই নয় এখান থেকেই উম্ভূত 
ধ্যান-ধারণা সমাজ ব্যবস্থার 
ক্লতানঃগাতিক কাঠামোর উপর আঘাত 
এনে সমাজ পাঁরবত'ন ঘটায় । তাই 
এক্ষেত্রে বিত্বাবদ্যালয়ের একটা ভ্যামিকা 
আছে । সেখানে ধর্মীম্ধতা বা 
সাম্পদায়কতা, সংকণর্ণতা থাকলে তা 
প্রগাতশীল চিন্তা-ভাবনা প্রতি পদে 
পদে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় । 
কিল্তু কলকাতা ' বিশ্ববিদ্যালয় 
প্রতিষ্ঠার ১২৭ বছর পরেও কি 
ধমদ্ধিতা বা সাধ্প্রদায্লিকতা, প্রাদেশি- ' 
কতা থেকে কর্মচারণ। ছাত্র-শিক্ষক 
সমাজ সম্পূর্ণ‘ মস্ত, হতে পেরেছে? 
কেউ বাঁদ বলেন, হ্যাঁ পেরেছে, তবে 
তা 'মথ্যা বলা হযে। কারণ তার 
্উধের্ঁ অনেকেই যেতে পারেন নি। 
তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ হচ্ছে এই বিশ্ব" 
বিদ্যালয়ের এস্টেট এণ্ড ট্রা্ট আঁফ- 
সের জনৈক কমর্শ “আমরা বাঙাল” 
নামে এক লাগ্রদাঁয়ক গোম্ঠীয় সঙ্গে 
সক্ৰিয়ভাবে যুক্ত এবং এ গোষ্ঠীর মুখপত্র 
িহ্মবাত!” পাকার সম্পাদক। এ কমা“ 
অফস চলাকালীন তার টেবিলের 
সামনে এ লাধ্প্রদায়ক গোণ্ঠাঁর কাজ- 
কর্ম করে থাকেন এবং প্রায় প্রাতাদিনই 
এ গোষ্ঠীর সংশিষ্ট লোকেরা আফস 
+ সময়ে দিনের পর দিন বিদ্বাবদ্যা- 


লয়ের চোঁহান্দর মধ্যে বসে সাপ্র- ' 


দ্বায়কতার পক্ষে কাজ করে চলেছেন। 
বিশ্বাবদ্যালয় কতৃপক্ষ তা জানেন না। 
এ গোম্টদর গুখপন্র *বহ্ষবাত” পার- 
টার আংশিক কাজকর্ম এখান থেকেই 


এথানে এক অসুদ্থ রাজনোতিক 
দল কতৃক প:ণ্ট ছাত্র সংগঠন আছে, 
নাম ছান পারদ (ই) । তারা আবার 
নিজেদের ধমশীনরপেক্ষ ও ছাত্র দরদ" 
বলে প্রচার করে থাকে । অথচ মজার 
কথা যে তারাই আবার ছান 
দরদহীন কার্যকলাপ ও হিন্দ: 
ধমে'র পৃ্ঠপোষকতা করে থাকেন। 
প্রীত বছর তায়া এই বিশ্ববিদ্যালয়ে 
ছাত্রদের কাজ থেকে চাঁদা নিয়ে সর- 
স্বতী পূজা করেন। কিন্তু বিশ্ব" 
বিদ্যালয়ে সকল ধর্মমতের ও ধর্মহখন 
লোকেরা অধ্যয়ন করে থাকেন । 
আরও তাঙ্জব ব্যাপার যে 
১৯৫০ সালে কংগ্রেস সরকার কর্তৃক 
প্রবাত'ভ পাঁবন্র ও ন্যায়ের আদর্শে 
প্রস্তুত “ভারতীয় সধাবধানে” পার” 
মকারভাবে লেখা রয়েছে যে শিক্ষায়তন- 


গৃলিকে ধমন্ধিতা ও সাম্প্রদায়িকতা 
থেকে মস্ত থাকতে হবে এবং এখানে 
ধর্মীয় আনুগত্য থাকলে সে" সরকারণ 
অনহদান পাবে না। বিশ্বদ্যালয় সরকার 
অনুদান পেলেও এবং প্রত্যক্ষভাবে 
ধমীয়ি বা সাম্প্রদায়িকতার প্রচার না 
করলেও বিম্বাবদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এ 
পালকে বদ্ধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন । 
তার প্রমাণ হচ্ছে উপাঁরউজ্লোখত 
দুইটি ঘটনা । 

এছাড়াও এক শ্রেণীর স্থার্থান্বেষ? 
গোষ্ঠী ধের পোষাকে সংখ্যাল ঘিষ্ঠ- 
তার দোহাই দিয়ে শিক্ষায় তনগদীলকে 
নিজেদের কুক্ষিগত করতে চাইছেন 
এবং কতকগ্যাল বিশেষ সুবিধা চেয়ে 
শিক্ষাকে ধমী'য় মোড়কে সংখ্যালঘু 
গোষ্ঠীরুপে দাবী করেছেন। এক্ষেত্রে 
এ ধরণের অনংমোদত কলেজ ও 
স্কুলগীলই হল প্রকৃম্ট উদাহরণ । 
সেগুলি হল খরীন্টানদের সেন্ট জেভি- 
য়ার্স' কলেজ; ক্যালকাটা বয়েজ স্কুল; 
ৱাক্ষদের. সিটি কলেজ ও স্কুল এবং 
রামকৃফ মিশন প্রভৃতি । 

শোনা.যায়, ১৯৬৯ সালে বিশ্ব- 
বিদ্যালয় মঞ্জরণ কামশন জাতীয় 
সংহাতি রক্ষার জন্য “কলকাতা 'বিশব- 
বিদ্যালয় জাতীর সংহতি সংসদ’ নামে 
এক সংস্থা প্রচলন করেন । এ সংহতি 
সংসদ জাতীয় সংহতিয় উপর কাগজে 
ও অনেক সময়ে ঘটনাদ্ছলে গিয়ে কাজ 
করে- থাকে । উপাচাষ স্বয়ং এই 
সংস্থাটির সভাপাত। এ সংহতি 
সংসদটি এবিষয়ে নীয়ব কেন ?, 

সম্প্রাত অর্থাৎ ১৯৮৩ স।লের 
মাধামাঁঝ 'বিশবাবদ্যালয় কর্তৃপক্ষ 
১৯৭৯ সালের কলকাতা 'বিশ্ববিদ্যা" 
লয়ের বিধিবিধানের একশো নদ্বর 
ধারাটি সংশোধন করে মিশনারী ও 


কাশ্মীরে পুলিশের গুলিতে 


ও সংখ্যালঘু অনুমোদিত কলেজ- 
গুলির পরিচালনায় অনেকটা গণ- 


তশ্ঘধকরণ করেছেন অন্যান্য কলেজ 


পরিচালনার মত! 

এর ফলে এ সব' শিক্ষা়তনে 
যখন তখন শিক্ষক ও কম” ছাঁটাই 
রোধ করা সম্ভব হবে । 

এ সব ধর্মীয় ও সংখ্যালঘু 
গশক্ষার়তনগৃদি আদালতের শরণাপন্ন 
হয়েছে তাদের গোম্ঠী স্বার্থ রক্ষায় । 
কলকাতা হাইকোট* রামকৃষ্ণ মিশনকে 
সংখ্যালঘু প্রাতঘ্ঠানরূপে স্বীকৃতি 
দিয়েছেন। ত্রাহ্মরা সংখ্যালঘরুপে 
তাদের দাবণ প্রতিষ্ঠা করার জ্রন্য 


সুপ্রীম কোর্টে মামলা করছেন পিটি 
কলেজে তাদের গোষ্ঠাঁস্বার্থ অক্ষু্ 


রাখার অন্য ! - 

বেশ ফিছু দিন আগে রহড়া 
{বিবেকানন্দ শতর্বর্য কলেজ কর্তৃ- 
পক্ষের মনোভাব গণতান্ত্রিক ছান্র- 
শিক্ষক-কমদের উপর এক আধাত 
হানে এবং ফলে দীঘদন এ কলেজটি 
বন্ধ থাকে। 


প্রথমতঃ অনেক IE 
কলেজের ছান সংসদ গঠনের ও 
ছাত্রসংসদ নিবচিনের অধিকার ছাত্রদের 
নেই । সেখানে যখনই ছান্তরা এই 
দাবা করেছেন; তখনই কর্তৃপক্ষ আন- 
ন্ট কালের জন্য কলেজ বন্ধ করে 
দিয়েছেন কোন না কোন - আছলায় ৷ 
গণতাম্তুক ভারতে এই ত গণতন্ত্রের 
নমুনা । 


স্বার্থে এবং এক গণতান্রিকতপ্রগ্াতি- 
শীল ও মস্ত অঙ্গন গড়ে তোলার 


জন্য জনগণ ও ছাত্র-শিক্ষক ও শিক্ষা 


কর্ম সমাজ দাবণ তুলুন ধম" ও 
সাম্প্রদায়িকতা ও স্বার্থদ্বেষী গে।ণ্ঠাীর 


ম্বতের সখ্য বাড়িয়ে 
দেখানো হচ্ছে 


গত ১৪ই জান:য়ারী পুলিশের 
গালতে নয়জন ই-কংগ্রেসী সমর্থক 
কাশ্মীরে মায়া গেছেন ব'লে যে প্রচার 
হয় তার মধ্যে তিনজন বহাল 
তাবয়েতে বেচে আছেন । 
» আরও দুজনের “স্বাভাবিক মৃত্যু 
হয়েছে । আগে অসুস্থ ছিলেন |. 
সেই রাতে মারা যান । এদের ক্ষেত্রে, 
ই-কংগ্রেসের বিক্ষোভ প্রদর্শনে যোগ" 
দানের কোন প্রশ্নই ওঠে না। 
নয়জন 'মৃতে'র তালিকা প্রকাশ 
করা হয়েছিল ই-কংগ্রেসের সদর 
দপ্তর থেকে সাধার্ণ সম্পাদক শ্রীজ, 
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কে মুপানরের নামে। দিল্লী ও 
অন্যান্য জায়গার সংবাদপন্লের প্রাতি- 


নিধিয়া অনুসন্ধান করে জেনেছেন, 


যে সংবাদাট সঠিক নয় । আসলে 
প্লশের গুলিতে মায়া গেছেন 
চারজন । 


তাঁদেয় মতে অথবা গাল চালনার 
জন্য দায়ী কাম্মর আমন্ত পুলিশ । 
হ্থানগয় ই-কংগ্রেস নেতার ১৮ বছরের 
ছেলে শওকৎ ওসমানকে গুল করা 
হয় এমন সময় যখন সে থানায় আগুন 
লাগাতে যাচ্ছিল । হয়ত, এখানে 
গল না চালালেও চলত ।, 


জনমতের 


"এবং 


তাই শিক্ষা ও জাতপয় সংহ'তির . 


হাত থেকে শিক্ষাকে মন্ত করতে হবে। 


. এ সম্পকে সংবিধান সংশোধন করতে 


কেম্ত্রীয় সরকারকে অগ্রণী হতে হবে । 
সমর্থক হবেন রাজ্য 
সরকারগাঁল। 

পাঠ্য পুভ্তকে যে সব সাম্প্রদায়ি- 


॥ তিন ॥ 


তার বিষ রম্ধে রশ্ধে: আছে, তা 
উপড়ে ফেলে সাম্প্রদায়িতকতা ও 
ধর্ম মন্ত পাঠাসচঁ প্রণয়ন করতে 
হবে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগৃলিতে পজা 
"ও সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন কাজব মণ 
বন্ধ করতে ব্যবস্থা নেওয়া হক। 
কলকাতা বি*্বা বদ্যালয়ের এণ্টেট 
আযাম্ড ষ্টান্ট আঁফসের জনৈক কম'র 


বিশ্ববিদ্যালয়ে ‘আমরা বাগাল?, 
সংকান্ত কাজকর্ম ও ছান্ পারদ (ই) 


সঃ স্বত পূজা" বদ্ধের ব্যবস্থা গ্রহণ 
করা হক।' 


ৱোম্বাইঁয়ে সবাত্মক বনধ 


গত একাঁন্শে জ্রানুয়ারী বৃহত্তর 
বোম্বাই শহর এবং মহারাণ্ট্রের কয়েকাঁট 
জেলায় যে “বদ্ধ” পালত হয় তা এত 
সর্বাত্মক হয়েছিল যে একমাত্র দ্‌রদশ“ন 
আকাশবাণী ছাড়া কোন 
সংবাদপত্র ও সংবাদ সরবরাহ সংস্থা 

তা আর গোপন করতে পারেন ৷ 
' এমন কি খোদ মৃখ্যমম্ত্রীও 


স্বীকার করেছেন যে বোম্বাই ও তার, 


আশেপাশের শিমপা্চলে বন্ধ “প্রায় 
সফল” হয়েছে । এ বন্ধের ডাক দিয়ে- 
ছিলেন সবকাঁট ই-কংগ্রেসণ বিরোধ 
দল ও ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন উড়াল 
অগুলের চাষাঁদের দাবির সমর্থনে । 
নবসেবা বন্দর প্রকল্প রুপায়ণের ফলে 
যে সব চাষ পারিবার উৎখাত হতে ' 


. চলেছেন তাঁদের উপযায্ত ক্ষাতপুরণ্রে 


জন্য আন্দোলন করছেন চাষীরা । 
পুলিশের গলতে কয়েকজন চাষী 
প্রাণ হারিয়েছেন । তারই বিরদ্ধে এই 
বিক্ষোভ । 

মহারাষ্ট্র সরকারের তরফ থেকে 


' এই "বদ্ধ যাতে কোন রকম ভাবেই 


সফল না হয় তার জন্য পাালশন ও 
প্রশাসনিক "বন্দোবন্তের” কোন শর্ট 
যে থাকবেনা একথা আগের দিন 
খোলাখুলি ভাবে সরকারের মুখ্য 
সাঁচব শ্রীপ্রধান দ্‌রদর্খন, মারফত 
ঘোষণা করেন! বোদ্বাই শহরের 
অনেক পুরনো বাসিন্দা বলেছেন যে 
সত্যই পংলশের এমন ব্যাপক সমাবেশ 
সাম্প্রতিক কালের মধ্যে দেখা 
যায়ান। প্রত্যেক রাষ্ভার মোড়ে.মোড়ে 
যথেষ্ট পুলিশ ছিল। এছাড়া লোকাল 
ট্রেন চলাচলে যাতে কোন বাধা না 
আসে সেজন্য রেলণ্টেণনে, ইয়ার্ড এবং 
আগাগোড়া রেলপথে পুলিশ মোতায়েন 
করা হয়েছিল। 

বন্ধের উদ্যোন্তারা ট্রেন চলাচলে 
বাধা না'দিয়ে ভালই করেছেন কারণ 
তাতে কিছু লোকের হয়ত প্রাণহানি 
হত! ট্রেন চলেছে কিন্তু যাত ছিল 
খুবই কম এটা দুরদশণনের দশ কদের : 
নজরে পড়েছে । ' 

প্রায় আঠারো হাজার বাস, চল্লিশ 
হাজার ট্যাক্সি, কয়েক হাজার অটো 
রিকসা এং প্রাইভেট কারু বোম্বাই 
শহরে' প্রতিদিন চালু থাকে । সেদিন 


'২-১ টি প্রাইভেট কার ছাড়া রাস্তায় 


কোন যানবাহন ছিলনা। ছেলেমেয়েরা 
রান্ভায় ক্রিকেট খেলেছে --এ দৃশ্যের 


সঙ্গে কলকাতার আধবাসরা যথেষ্ট 
পরিচিত কিন্তু বোম্বাইয়ের নয় । 
অনেককেই বলতে শোনা যায় যে 
“কলকাতার হাওয়া” লেগেছে । 

শহর ও শহরতলীর প্রায় প্রিশলক্ষ 
েটে খাওয়া মানুষ কলকারথানা, 
দোকানপাট, হোটেল রেস্তোরা ইস্কুল, 
কলেজ ব্যাঙ্ক অফিস আদালত একেবারে 
বন্ধ করে রেখেছিল । আগের দিনে 
রাতে আটক থেকে কিছু কিছ: সরকারী 


কমণ্চারগ দপ্তরে ছিলেন । তাঁরা অবশ্য 
সারাদিন খাওয়া দাওয়া [নিয়ে ব্যন্ত 


ছিলেন । কাজকর্ম হয়নি । .. 

এছাড়া রায়গড়' জেলায়, উড়ান 
অঞ্চল যার অন্তভ্্ত, হরতাল হয়োছিল 
সম্পর্ণ॥ এবং কোলাপ:র, সাংলি। 
পুনে, 'ওয়রাক্ষবাদ। আকোনা এবং 
অমরাবতণ শহরে হাজার হাজার বাভন্ন 
দলের ঘ্বেচ্ছাসেবণ গ্রেপ্তার বরণ করেন। 
এসব জেলাতে বদ্ধ পালন করা হয় 
নারদ । 

আই.এন-ট-ইউ সি এবং ই- 
কংগ্রেস এই বন্ধে সামিল হয়নি। 
এর ফলে তারা মহারাণ্ট্রের রাজনোতিক 
জীবন থেকে বাচ্ছন্ন হয়ে একঘরে 
হয়ে পড়েছে । তবে বিরোধশ দলের 
আশ্দোলনকে প্রকাশ্যে মদত না দিলেও 
দলের মধ্যে .বসম্ত দাদা পাতিলের 
প্রাতিহ্ষদ্ঘণ অংশ এই সময় একদম চুপ- 
চাপ থেকে পর়োক্ষে সাহায্য করেছে । 
নিজেদের পিঠ বাঁচানো আর উপদলণয় - 
ঘার্থ চাঁরতার্থ করাই ছিল এদের 
উদ্দেশ্য । সবচাইতে লক্ষ্যণীয় যে 
বসম্তদাদা পাতল দিল্লী গিয়ে 
প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেন বন্ধের 
ঠিক আগের মুহুর্ভে+ সে সময় তিনি 
জানিয়েছিলেন যে বন্ধকে প্রাতরোধ 
করার সব প্রস্তুতি নেওয়া হবে যাতে 
একেবারে সব বানচাল না হয়। উনি 
বুঝতে পারেন নি যে তলার মাটি. 
আলগা । 





মুখ্যমন্ত্রীর 
আ।ণ তহবিলে 
মত হন্তে 


দান কর্ন 





.॥॥ চার ॥ 


কলকাতার কাছের গ্রাম থানা মাযুয়া 


এ এফ কামরুদ্দান আহমদ 


এবার গিয়েছি কলকাতার খুব 
কাছের গ্রামে । যে সব গ্রাম দুত 
গ্রামীণ চেহারার খোলস ছাড়ছে এবং 
শহরের আধুনিকতার জামা পরার 
, জন্য ব্যাকুল হয়ে. আছে সেই সব 
গ্রামকে ঠিক গ্রাম বলতে মন চায় 
না। বলা উচিত বোধ হয় আধা 
গ্রাম আধা শহর । লাধারণতণ্র দিবসে 
কলকাতা থেকে উনষাট নম্বর বাসে 
বোটানিক্যাল বাগানের দিকে যাচ্ছি”, 
লাম। পথে-নেমে হাঁটলাম। থানা 
মালা এলাকাটা 'চানয়ে দিলেন 
অনেকেই । ' কথা ছিল আম্দূল 
রোডে প্রান্তন মাপ মহম্মদ ইলিয়াসের 
বাড়ী যাবো। পরে যাওয়ার কথা 
দল আলবদণ খাঁয়ের বাড়া । নবাব 
আলধবদর্গ ইনি না হলেও মনের 
দিক থেকে শিক্ষায় দক্ষায় সাঁত্যই 
নবাব । প্রচ ডিগ্রী আছে। 
প্রচুর টাকা মাঁহনা পান। ভাষণ 
দামী হোটেলে থাকেন কোম্পানীর 
টাকায় ৷ অথচ ভাষণ নম্র মধুরভাষা | 
ম্যান মেকিং স্কুল নামের একটি 
ইংরাজী স্কুলের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, 
আলপবদ* খান: দুপুরে খাওয়ার 
ব্যবস্থা করেন এবং লেখক ইমাম 
ব্কসঞএর হাতে সপে দেন গ্রাম 
গড ঘুরিয়ে এনে তাঁর মেহমানকে 
যেন ঠিক পাকা বেলা দুটোর সময় 
তাঁ় হাতে সোপর্দ করেন । কথা মত 


আবার . হাঁটা শুরু। তখন বারোটা 
বাজতে কিছু বাঁক ৷ হাঁটকে হাঁটতে 


বিমল মুখাজগ নামেয় এক ভদ্রলোকের : * 


সঙ্গে দেখা । চাষ আবাদের . খবর 
সংগ্রহ করতে যাচ্ছ শুনে তান এমন 
ধারা মুখভঙ্ষী করে তাকালেন, তাচ্ছল্য 
মেশা অস্পষ্ট শব্দ উচ্চারণ করলেন 
তাতে মনে হলো খাবায় টেবিলে 
মানুষের দেহজাত ময়লা পড়েছে। 

পাঁচপাড়া। পোদড়া। 'নিমতলা 
* প্রভাত এলাকা 'থানা মাষঃগ়্াকে 
ঘিরেই অবাচ্ছিত। থানা মাষংযলা 
গ্রামে, লিলা থেকে আসা পচা 
খালের ভাঙা তন্তা আর বহুকালের 
বাঁশ দিয়ে বানানো সেতুতে টালমাটাল 
হয়ে হটিছিলাম। থানা মাধল্লা 
এলাকাতে দুটি রাম্টরায়ত্ত ব্যাঙ্ক চলে। 
থানা মাধ্যয়া এলাকায় উত্তর পঞ্চিম 
কোণে বোরো ধানের চাষ- হয়। 
শাঁকরাইল বিঃ ডি, ও; আঁফস থেকে 
ধানের বাজ এনে গত বছর থেকেই 
দু একজন চাষী বোরো চাষে মন 
দিয়েছেন ॥ এবছরে বোরোর এলাকা 
বেড়েছে। - বোরোর ভরসা 
খালের ময়লা অল । এ জল 
এমাঁনতেই জমির পক্ষে সার। তাই 
চাষীরা সার, দেয়নি . জমিতে ৷ প্রায় 
তিনশো বিঘা জমিতে বোরো ধান 


চাষ, হয় । থানা মাষ:য়ায় ঘংয়তে 
ঘুরতে পুজার. মণ্ত্র উচ্চারণ 
শুনাছলাম মাইকে । মাল নাট্য 


গোষ্ঠী নেতাদের ভর দুপুয়ে মাইকের 


পা 


. বেশী হাসছেন । 





তীর আওয়াজ শুনে ক্লান্ত এক গ্রাম- 
বাস? ঘরের দাওয়ায় দাঁড়য়ে বলছিলেন 
বাবা, বন্ধ কর বাবা! তোদের পায়ে 
ধার বাবা । মাইক বন্ধ কর ! অন্য- 
দিকে বিহারী শ্রামকদের় ব*্তী এলা- 
কায় {ডিসকো ড্যানসার গান ঝালা- 


পালা করে দিচ্ছিল । 
_ থানা মাষুল্লার ডাকঘর দানেশ 
শেখ লেনে অবস্থিত । এই এলাকায় 


বিশাল সরকারী কোয়াার তৈরা 
হয়েছে । হচ্ছে । একজন গ্রামবাসণ 
আশংকা করছেন স্থান'য় মানুষের 
নামে তৈরা রাষ্ভা দানেশ (মহম্মদ) 
শেখের নাম পাচ্টে দানেশ শেঠ 
নামকরণ কল্পনা হবে । সেজন্য. হাওড়া 
পুরসভা কাগজ পত্র ঠিক করছে । 

থানা মাযুয়ার মুসলমানরা 
এককালে ব্যবসা-বাঁণজ্যে বেশ উন্নাত 
কয়োছলেন। একটি বাড়ী দেখলাম 
বিশাল প্রাসাদ । দ:ঃখের কথা বল- 
লেন চাঁদ আলণ মন্ডল । বিশাল 
বাড়ীর কেউই লেখাপড়ায় এাগয়ে 


লোকজন । 


তালপুকুরে ঘাট ভোবে না 
অবন্থা। আর একটু এগিয়ে যেতেই 
বিমল পাড়ইয়ের সঙ্গে দেখা । বয়স 
পণ্টাশ ছুই ছঃই। পাড়ুইবাবু 
বললেন, জমির যা দাম বেড়েছে তাতে 
আমাদের এলাকায় চাষ আবাদ চৃলোয় 
গেছে । হু হু করে নতুন বাড়ী 
হচ্ছে। আমদানী হচ্ছে বাইরের 
পাড়ুই বাবুর মনোহারশ 


নেই ! 


দোকান। 

পোদড়া গ্রামের এলাকায় ভালো 
চাষ আবাদ হয়। আরও এাঁগয়ে 
গেলে নিমতলা । পাঁচপাড়া। আবও 
গেলে মৌরী। রেলের সাম্টং এর 
শব্দ ভাসাছল। গোয়াবাড়িয়া 
পোদড়া থানা মাযুয়া 'তিন এলাকাকে 
নিয়ে হয়েছিল থানা মাযং্লা গ্রাম পণ্টা- 
য়েত। মাষুয়া আর গোয়াবাড়িয়া হাওড়া 
পুরসভায় চলে গেছে । পঞ্চায়েতের 
প্রান্তন প্রধান শেখ কামালউদ্দীন 


আধুনিক চাষবাসে উৎসাহ দিয়েছেন ' 
চাষীদের । তাঁরা সাত ভাইই শিক্ষিত । 


অআফিগরছের কেরামতীতে 


রাজ্য কষ দণ্ডয়ে বদলীর দ্রুত 
খেলা চলছে । অন্যাদকে কিছ: কাঁধ 
কর্ম" নিমজদের, আখের গোছাতেই 
ব্যন্ত। কাজ না করে বড় বড় বুকান 
দিয়ে মনকে থাাঁশি করে এবং সং- 
বাদপন্রে বাণ বিতরণ করে সৌম- 
নারে ভাষণ ছ:ড়ে এরা বড় হতে চান। 
অথচ চাষ" মরে দুঃখে ॥  কম্টে এবং 
যথারীতি দিল্ল .হিল্লগ আঁফপার 


ছুটতে ছুটতে বাঙলায় সায়ের সংকট ' 


হয়। সায়ের দুনম্বরী ব্যবসা ফে'পে 
ওঠে !- চাষীরা কাঁদে। মাথা 
চাপড়ায়। আমন ধান উঠে গেলে 
বোরোর কাছাকাছি সময়ে আমনে 
পোকার সাবধানতা নিয়ে . রোডও 


- মেসেজ পাঠন জেলায় জেলায় । 


সম্প্রতি কৃষ তথ্য বিভাগই 
চুপসে গেল । কৃষি তথ্য বিভাগের 
মুখ্য কৃষ প্রচার অফিসার অমলেশ্দু 
সয়কার মুর্শিদাবাদের পি. এ. ও 
থেকে মহাকরণে এসে দু বছরেই 
তাঁর হাসি মুখ 
প্রত মাসে দূরদ্শনের পদাঁর “পল্লী 
পরিক্রমা" অনুচ্ঠানে দেখে যতই 
শহুরে দশক খুশি হোন না কেন 
সে সব আসলে বল্ঞাপচা রন্দি কথার 
ফুলঝ্ার ছাড়া কিছু নয় । 
মাসে কী চাষ করা হয়, ক? করা 
উচিত, কণ প্রাতষেধক দেওয়া উচিত 
এসব কথা প্রথম দিকেই রাজ্যের 


নেমেছে । 


প্রাত ll 


জেলার তথ্য বিভাগ প্রচার করেন 
লিফলেট ছেপে ৷ . মাসের শেষে একই 
পুরনো কথা অমলেম্দবাবৃর মাধ্যমে 
আবার পদায়ি প্রচার করার সার্থকতা 
কোথায় ! কেন তবে সরকার" টাকা 
খরচ করে. গাদা গাদা কাগ্স বাল 
করা ভেলা পি. এ. ও আঁফস 
থেকে ? অমলেন্দুবাব্‌ নিজেই হিরো 
হতে চলেছেন স্গ্রচারে নেমে । দব্রে- 
দশ'নও কৃষ সাংবাদিকদের বর্জন 
করে অমলেম্দুবাবুর প্রাবলাসিটিতে 
এ কৃষি বিভাগের মংখ্য তথ্য 
আফসার সাত্যকার জ্ঞানী ডক্টর সুনীল 


সেনগুপ্ত সীড কপোঁরেশনের চেয়্যার- 


ম্যান হয়ে ঝিম মেরে গেলেন । তার 
আমলেও (১) কৃষি সাংবাদিকদের 
তথ্য দেওয়া হতো।: (২) কৃষি 
সাংবাদিকরা সম্মান পেত (৩) কৃষি 
পান্রকার জন্য দেওয়া হতো ছোট 


‘সংবাদ । এর কৃতিত্ব অবশ্য কণককমল 


চট্রেপাধ্যায়েরও । তরুণ কণককমল 
কৃষি বিভাগের সৌমনার সিমপাপিয়াম 
ইত্যাঁদর আয়োজনে ও প্রচারে আগ্রহী 
ছিলেন । বেচ।য়া মহাকরণ ছাড়ায় 
নোটিশ পেয়েছেন । তিনি জেলা 
দ্রোনং আফসার চাঁম্বশ পরগণা 
(সাউথ) বত'মানে ॥ তাঁর সমসামায়িক 
সমর মিত কৃতী কৃষি প্রচারক । 
সদাহাস্যময় সমর মিত্র জুটসেলে 
নিবাঁসিত হলেন।:  কণকবাব্ুর 


‘পায় না। 


এমন মুসলীম পরিবার বিরল। 
কামালউদ্দপনও গ্রাজুয়েট । ভাইয়েরা 
কেউ এম, এস, সি; কেউ বি, কম, 
কেউ এম, তি, বি, এস ছাত্র । এক: 


ভাই আমোঁরকার এক. বিশ্ববিদ্যালয়ে . 


অধ্যাপক । তার শ্বশুর ' মাশদাবা- 
দের জমিদারদের ছেলে বজলে করিম । 
ব্ত‘মানে ভারত সরকারের সেক্লেটার 
ক্যাবনেট কোআর্ডনেশন বিভাগ । 


বিশ্ব ঘুরেছেন। যুগোশ্লাভ সরকারের 
উপদেণ্টও ছিলেন কিছুকাল । 


পাঁচপাড়া গ্রামের লোক সংখ্যা 
দশ হাজার । পাকা বাড়ীর সংখ্যা 
কম। গ্রামে তিনটি প্রাইমারা স্কুল 
একট হাই মাদ্রাসা । পাড়ার ছেলে 
নূর ইসলাম হাওড়া কোর্টের উাকল। 


পাঁচপাড়া পণ্চায়েত প্রধানের নাম শৈল ' 


সাঁতরা ! উপপ্রধান আবু হোরায়রা 
পানী | ' হাওড়া হাটে ব্যবসা এখান- 
কার মহম্মদ রিয়াসউদ্দীন তরফদারের। 
কাপড়ের ব্যবসা । তরফদারের বন্ধু 
আফঙ্গাল তরফদার বললেন, পাঁচ- 
পাড়াতেই হীন্ডিয়্ান অয়েলের বিশাল 
কর্মকান্ড । হাঞ্জার লোকের কর্ম: 
সংস্থান হলো অথচ ' মুসলমানদের 
জাম চলে গেলেও ইন্ডিয়ান অয়েলে 
একজন  মুসলমানেরও 
হলো না। শেখ কামালউদ্দীন 
দল পি এম সদস্য । আগে মসজিদ 
পারচাঙ্গক সদস্য ছিলেন । ইসলাময়া 
সামাতর সদস্যও ছিলেন ।. সমন 
কামাট থেকেই পদত্যাগ করেছেন । 
শওকাত আলণ নামের তরুণ ফিস 


' ছিল । 


চাকুরী 


দপ'প ৷৷ ১০ই ফে্রুয়ারণ। ১১৮৪ 


ফিস করে বললেন দি পি এম সদস্য 
যদি কালাপূঞ্জো সরদ্বতণ' পায় 
পন্ঠপোষক হয়ে অংশ নেন তাহলে 
কামালউন্দদন সাহেব মুসলমানদের 
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থেকে সরে গিয়ে কাঁমউানষ্ট হচ্ছেন চু 


কেন? 


পোদড়া থেকে উনসানপ যাওয়া 
যায়। উনসান' গ্রাম পঞ্চায়েতের কাজ 
কর্মের তলকা বিরাট । উনসান'র 
মৌখালশ স'াগাছর মধ্যেই পড়ে। 
এককালে সাঁরাগাছির ওল. বিখ্যাত 
মাটিও নরম । ওল চাষের 
মত জায়গা কোথায় ? চাষণ নরহার 
পাল বললেন, বড় ছেলে পান বরজে 
চাকুরী করে, মেজ ছেলে স্টলের কার" 


খানায় হাতুড়ী পেটায় । এক বুড়া 


বুড়শ বেচে আছি ।. 


পুরনো কথা আবার বাল। 
সমন্ত এলাকাই চাষ আবাদের কথা 
ভুলে যাচ্ছে । যতটা ফাঁকা জাম 
আছে তাতে তাল সুপার কিংবা 
ওল, হলুদ বরবটি শশা আম জাম 
গাছ কলাগাছ লাগাবার জন্যও 'চন্তা 
ভাবনা নেই। অথচ ব্লক আফস 
থেকে লাখ লাখ টাকা কৃষ উন্নয়নে 
খরচের কথা শোনা যাচ্ছে । চাষবাসের 
প্রতি ভালবাসা. যাতে জন্মায় এমন 
ব্যবস্থা করতে হবে . সমাজসেবীকে, 
রাজনোতক দলগুলো প্রচার করতে 


পারেন জাম ফেলে ম্লাখার মত অপ-- 


রাধের বিরুদ্ধে । সীরাগাছি থেকে অর 


ট্রেনে হাওড়ায় ফিয়েছি। 


রুঘি তথ্য বিডাগের ভাল 


জায়গায় জাগরণ সোম কিংবা সমর- 
বাবুর জায়গায় ফার্টিলাইজার 
[বিভাগের ডেপুটেশানণ্ট কনোজ 
চৌধুরী দুজনেই কৃষ তথ্য প্রচারে 


আঁভজ্ঞতাহান । কৃষি বিভাগ থেকে, 


সংবাদ প্রচার ও ছেপে বিতরণ কর! 
বন্ধ । কৃষ তথ্য [বিভাগ তাই 


 নিতগ্রভ । প্রান্তন অন্য মুখ্য কষ 


প্রচার অফিসার নলমণণ মিত্রও 
অসাধারণ ব্যান্তত্ব সম্পন্ন গুণী কাজের 
মানুষ এবং সদাহাস্যমুথ 1 তিনিও 
বিদায় হলেন। আঁজত গুণ প্রচার 
অফিসার থাকার সময়েও কাজ 
হতো )।, 

কৃষি পন্র-পাল্লিকা, এখন বিজ্ঞাপন 
অমলেম্দুবাব ছোটখাটো 
কৃষি সাংবাদিকদের পাত্তা দিতে রাজী 
নন। আইন সঙ্গত পথে বিজ্ঞাপনের 
সুপারিশও বন্ধ । পি শ্রম উদ্যোগী 
স্বয়ং কৃষি মন্তণ কমল গুহ 
বলেছিলেন য়াজ্যের সমন্ত কৃষ 
সাংবাদিকদের ও তথা সংস্কীত 
বিভাগের উদ্যোগে রাজ্যে গ্রাম 
গলেও কৃষ খামার প্রদর্শনের ব্যবস্থা, 
করুন । কৃষ বিভাগের ডাইরেক্টর 
বিষুপদ মন্ডল সর।সার না করেছেন ) 
তথ্য বিভাগের দারা ক্ষুদ্র মাঝারী 
জেলা ও আধা শহরের কৃষি পন্ন- 


পান্তকর সম্পাদকও সাংবাদিকদের 
ভ্রমণের ব্যবস্থা করাবার জন্য প'*্যমবঙ্গ 
কাঁষ সাংবাদিক সাঁমিতির কাছে কথা 


দেন মন্ত | মণ্রপয় ইচ্ছা থাকলেও 
কৃষ সাংবাদিকদের টুরের ব্যবশ্থা 
করতে কৃষ তথ্য. বিভাগ নারাজ । 


কৃষি কাজে প্রচার বড় কথা। 
চাষীরা সংবাদের 
বিদ্যাং, সার, কাঁটনাশক  সাংক্রান্ত 


ব্যাপারে-মার থাচ্ছেন। কৃষ বিভাগের ' 


সর্বময় প্রচার কতা অমলেশ্দ; 
সয়কারের মত মানুষ সব তথ্য 
কুক্ষিগত করে বসে আছেন। কাষ 


অভাবে সেচ, 


তথ্য বিভাগ থেকে নির্দল ভালোর 


কাজের মানুষ ও কমণী তাড়ানো 
হচ্ছে । হবে। হয়ং মন্ত্রণ কমল গুহ 
কাজ কাজ করে চে'চালেও কৃষ তথ্য 
বিভাগে অ-কাজের _জঞ্লে জমছে । 
মন্ত মশাই জ্বমনং এসে দেখে যান না 
এক মানট সট ছেড়ে। তথ্য ও 
সংস্কীতি বিভাগে কৃষি বিভাগের 
অঢেপ টাকা থাকা সত্বেও কৃষি বিভাগ 
কৃষর জন্য বিজ্ঞাপন প্রায় বন্ধ 


. করেছে। ওঁ টাকা কি হবে? ব্যথ 


পায়াভারী অফিসারদের, টি এ 
‘বল, 'দিল্ল যাল্লার খরচে লাগবে ? 
কলকাতার গ্রান্ড হোটেলে কষ 
[বিভাগের উদ্যোগে সোঁমনার করতে 
পারলে (মাকে মধ্যে হয়) 
আফসাররা খুশি । গ্রামে গঞ্জে মাটির 
সক্কে. সংযোগ করে প্রদর্শন ক্ষেত্র 
চ্থাপন করা, সকল চাষখকে পুরস্কার 


শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায় 


কাব 


দর্পণ 11 ১৪ই ফেব্রুয়ারী। ১১৮৪ 


আমেরিকা সামরিক খাতে পুলিশের প্রশ্রয়ে পাড়ায় 
পাড়ায় সমাজ্বিৱোধীদের 


খ্য় বাড়িয়ে 


আণবিক 


যুদ্ধের দিকে এগোচ্ছে 


মাকিন মুলুক থেকে কয়েকটি 
তাংপর পর্ণ সংবাদ পাওয়া গেছে যা 
নিয়ে সামনের গোটা বছরে অনেক 
বাদাবতদ্ডা হবে। প্রোসডেন্ট নি 
চনের বছর বলেই নয়, মার্কিন দেশ 
তথা বিশ্বের ভাঁবষাৎ এর সঙ্গে 
জাঁড়য়ে পড়ছে বলে এই 'বিতণ্ডা 

ই বাড়বে। 
4 প্রথম ' সংবাদটি হল এবারে 
মাকিন যাস্ত্রাষ্টরের রেকর্ড" সামারক 
বাজেট । ওয়াশিংটন থেকে সরকারণ 


স্‌ ্লে প্রকাশিত এক সংবাদে জানা” 


যায়' যে ১৯৮৫ সালের আঁকি 
বছরের জন্য প্রোসিডেন্ট রেগন মাঁকন 
কংগ্রেসে যে বাঞ্জেট পেশ করেন তাতে 
মোট বরাদ্দ করা হয়েছে ১২৬ 'বাঁল- 
য়ন ডলার । আমাদের হিসাবে ৯ 
লক্ষ ২৬ হাজায় কোটি টাকা । 
এর মধ্যে প্রাতিরক্ষা খাতে বরাষ্ধ 
ধরা হয়েছে ৩০৫ বিলিয়ান ডলার, 
অথণৎ প্রায় ৩ লক্ষ ৫ হাজার কোটি 
গিক্কা। ১৯৮৪ সালের বাজেট বরাদ্দ 
থেকে শতকরা ১৩ ভাগ বেশী। 
দ্বিতাঁয় বিদ্যযুষ্ধের পর এটাই হল 
সামারক খাতে সব চাইতে বেশ 
টাকার বাজেট । 
এই সঙ্গে উল্লেখ্য হল যে বাজেটে 
মোট ঘাটতি ১৮০ মিলিয়ন ডলার; 
অথাৎ ১ লক্ষ ৮০ হাজার কোট 
ছটাকা । সমাজকল্যাণ খাতে পাঁচ মিলি- 
মন ডলার অর্থাৎ & হাজার কোটি 
টাকা । এ 
- যেকোন সাধারণ জ্ঞান সম্পন্ন 
মানুষেরও ব.ঝতে কণ্ট হয় না যে 
রেগন সরকার ক্রমশ পরমাণু যুদ্ধের 
রাষ্তাই বেছে 'নিয়েছেন। তা না 
হলে সামারক থাতে খরচ বাড়ানোর 
চান প্রস্তৃত করতেন না। 
প্রেসিডেন্ট রেগন আবার নির্বাচনে 
প্রার্থ হবেন এবং সহযোগী 'হিসাবে 
ভাইস প্রেসিডেন্ট পদের জন্য জর্জ 
বুশের নাম ঘোষণা করা হয়েছে । 
আগামী দিনে তিনি, নিবাচিত হলে 
প্রমাণ: যুদ্ধের অনকূলে যাবেন তা 
“আর গোপন নেই । 
এর পাশাপাশি সংবাদ এসেছে 
জযে নবচিনে আমেরিকার কমিউীনষ্ট 
পাটির জেনারেল সেব্রেটারী গাল হল 
প্রেসিডেন্ট পদের প্রার্থী হবেন এবং 
“ভাইস প্রোসডেশ্ট হিসাবে গ্রাস 
জহবেন কৃষ্ণা আন্দোলনের নেত্রী 
আ্এঞ্জেলা ডেভিস । 
এরা দুজনেই, আমোরিকায় যুদ্ধ 


আবরোধধ আন্দোলনের নেতা হিসাবে . 


স্পারচিত নন । ও দেশের সামাজক 
=3 অর্থনৈতিক প্রশ্নে রেগন সরকারের 


শাহাদত নশীতর বিকজ্প কমণসডা এরা 


আদেশের সামনে হাজির করেছেন। 


এ'দের কর্ম'স.চঁর অন্যতম প্রধান 
অঙ্গ হল কয়েকটি: প্রধান শিজ্পের 
জাতীয়করণ । এই  শল্পগুলিয় 


মধ্যে আছে ইস্পাত, রেল, মোটর, 


বিমান, বিদৎ, তেল, পরমাণু শিল্প 
ও কয়লা । এই শিল্প কয়েকটি এখনও 
প্রধানত ব্যন্তরগত মালিকানায় 'বৃহঘ 
শিল্পগোষ্ঠাঁর একচেটিয়া । এই সঙ্গে 
তারা রেগন সরকারের শ্রমাঁধরোধা 
এবং ব্ণশবদ্ধেষী ন'াঁতিয্ন পারবতন 
আনতে চান। 

মাকিনি মুলুকে নির্বাচনেকর 
লড়াইয়ে লক্ষ লক্ষ ডলার খরচ হয়। 
সেখানে মেহনতা মানুষের নেতাদের 
পক্ষে সেই অনুপাতে ব্যাপক প্রচার 
করা সম্ভব হবে না। কিন্তু তাঁদের 
ধনবাচন? কর্মসূচীর প্রচারকে তারা 
একটা আন্দোলনে পারণত করেছেন । 
যুদ্ধাবরোধণী আন্দোলনের সঙ্গে এই 
প্রচার অভিযান যুন্ত হওয়ায় আমে- 
'রিকায় রাজনোতিক ও সামাজক একটা 
নতুন দিগন্ত খুলে 'গিয়েছে। 


মস্তানি ও ই-কং 

১ম পশ্ঠার পর 

সারয় হয়ে উঠেছে । পুলিশ পিকেট 
বসেছে। পুলিশ কামশনার বারবার 
ওঁ পাড়ায় গিয়ে জনসাধারণের আভি- 
যোগ শুনছেন । কিম্তু সব মস্তান 
ধরা পড়োন। তারা আশেপাশে 
ঘুরে বেড়াচ্ছে। গৌলীবাড়ীর 
লোকেরা সন্তম্ভ । তাদের আশঙ্কা, 
আবার আগের অবস্থা ফিরে আসতে 
পারে! এ বিষয়ে পুলিশ এবং 
প্রশাসন ক বলে? 


ব্কুযি বিভাগ 
৪র্ঘ প্ঠার পয 


দেওয়া, বৈজ্ঞানিক গবেষণা করার 


দিকে কৃষ খামারকে লাভবান করে 
তোলা; ক্ষাতহীন করে তোলার দিকে 
চিন্তা নেই কৃষি অফিসারদের । বসুন্ধরা 
পাশ্রকাকে নিম্নে পলাজনগাতি জমাট। 
অনিয়মিত পাঁঘকা প্রকাশ হচ্ছে কিন 
গোম্ঠীবন্ধ আফসায়দের দ্বারা | কৃষ 
{বিভাগের নিজস্ব অফসেট প্রেস থাকা 
সত্বেও লাথ লাখ টাকা খরচ করা 
হচ্ছে অন্যত্র পত্ৰিকা ও কাগজ ছেপে । 
অফসেট প্রেসে ত্রিশ জন কমণ* সই 
করলেন মাসে মাসে, টাকা পেলেন। 
তাই ডি, এ আই ও পদ আড়াই 
বছর ফাঁকা ছিল। সরকারী টাকার 
শ্রাদ্ধ বন্ধ হোক । | 


বেপরোয়া অতগচার 


১ম পণ্ঠার পর 


এলাকার লমাজাবরোধপরের সম্বন্ধে ' 


খবরাখবর দিতে হবে প্রীত সপ্তাহে 

এরকমই নির্দেশ দেওয়া আছে । 
পাশের কাছে সোর্স. খুব 

প্রয়োজনপয় । কিন্তু সো্সকে নিজের 


নাম কেনা অথবা অন্য কাজ হাসিল . 


করবার জন্য এলাকায় যথেষ্ট অত্যা- 
চার চালাবার অনমৃতি দেওয়ার নাঁজর 


প্রায় দেখাই যায় না। 

এই প্রতিবেদনে আলোচ্য 
গোয়েন্দা -ইশ্সপেকটর : কতখানি 
বেপরোয়াভাবে সমান্রীবরোধশদের 


প্রশ্রয় দিতে এগিয়ে আসেন তার একটা 
খটনার কথা উল্লেখ করব। 

একবার শহরতলঈতে রাজ্য 
পুলিশের অধধনে এক থানার অফি- 
সাত্র-ইনচাজ* একজন সমাজবিরোধধকে 
গ্রেফতার করেন বিভিন্ন আভযোগের 
ভিত্তিতে । 

রাজ্য পুলিশের অধপন এ থানার 
ভারপ্রাপ্ত অফিসার যাকে গ্রেফতার 
করেন সে লালবাজ্জারের গোয়েন্দা 
দণ্তরের উত্ত ই*সপেকটরের সোস‘। 

খবর পেয়ে ইদসপেকটরটি বিভিন্ন- 


ভাবে. থানার ভারপ্রাপ্ত অফিদার-কে 


প্রভাবিত করতে থাকেন এ সমাজ 
বিরোধীকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য । 
কিন্তু আঁফসারটি নারাজ । 


গোয়েন্দা ইসপেকটরটি যখন 
বিভন্ন সব্রে রাজনৈতিক প্রভাব 
থাটিয়েও এ সমাজাবঃরোধীকে মহন্ত 
করতে পারলেন না তখন [নিজে হাই- 
কোটে' একজন আইনজধবকে দাঁড় 
করিয়ে এ সমাজবিরোধার জামিনের 
ব্যবস্থা করে দেন। 

এখন এ সমাজাবরোধন তার 
সাঙ্গপা্ছ নিয়ে শহরতলখর বিভিন্ন 
এলাকায় সাধারণ মানুষের ওপর 
অবাধে জোর জুলুম চালাচ্ছে । 
প্রশাসন নীরব । . 

এই একটা ঘটনা নয় এরকম 
অনেক ঘটনা কলকাতা ও রাজ্য 
পুলিশে হামেশাই ঘটছে । কোন 
প্রাতকার নেই। 

ফলকাতা ও রাজ্য পুলিশে এখনও 
কিছু সখ আফসার আছেন, বেশ 
কিছ; সং কমণও আছেন! বামফুন্ট 
সরকারের উচিত কলকাতা ও রাজ্য 
প্ণীলশের নগচের তলা থেকে শু 
করে ওপরতলা পযন্ত ঝাড়াই বাছাই 
করা। | 

কলকাতা 'ও রাজ্যের বিভা 


এলাকায় সাটু।; জ:ুয়ো চোলাই মদের 
ঘাঁটি ও নাপ্পদেহ বিক্লীর ভূক ভুরি 
নন্দীর ছাড়য্নে আছে। কলকাতার প্রধান 


‘সড়কে কি ভাবে ফল ও জামাকাপড়ের 


হকায়েরা চ্থায়শ আচ্ডা গাড়ছে পৃল- 
শকে টাকা খাইয়ে তার নজীরও 
অনেক । বামফুন্টের মন্ত্রী ও নেতারা 
একটু চোখ কান খুলে রাষ্ভা দিয়ে 
চললেই সেটা বুঝতে পারবেন। 
কলকাতা ও রাজ্য পুলিশের 
অধখন বিশেষ বিশেষ কয়েকটি থানা 
আছে যেখানে আফসার ইন-চার্জ 
হিসাবে অথবা এস, আই, কিংবা 
এ, এস, আই হিসেবে নিয়োগ পাবার 
জন্য হেড কোয়াটফ়ের বিভিন্ন স্তরের 
কমণচারণদের সঙ্গে হাজার হাজার 
টাকায় লেনদেন ঘটে। এর একমান্ন 
কারণ পযীলশের লোকেরা জানে 
কোন: এলাকায় দৃ-নম্বরী কারবার 
বেশী হয়। সুতন্নাং সেই খানায় 
থাকলে হাজার হাজার টাকা মাসে 
কামানো কোন ব্যাপারই না। স্থতরাং 


 প্রাতিরোধ গড়ে তুলেছেন । 


1) সাত।। 


এর জন্য যদ কয়েক হাজার টাকা 


খরচ করতে হয় তাতে রাজ ৪1৫ 
মাসেই এই টাকা উঠে অসেবে । 
গোরীবাড়ীর ঘটনাকে কেন্দ কবে 


পলিশ ও সমাজাবরোধশী আ1তাতের 
ঘটনা আজ প্রশাসনকে কিছুটা নাড়া 
দিয়েছে কারণ সেখানে সাধারণ মানুষ 
কিদ্তু 
রাজ্যের মুখ্যমগ্ত্রণ তথা স্বরাণ্টর- 
মন্ত্রী জ্যোতিবাবুর গোচরে আনার 
জন্য জানাচ্ছি কলকাতা সহ উত্তর ও 
দাক্ষিণ শহরতলীর অনেক জায়গাতেই 
এখনও গৌরণবাড়ীর মত পীলশ- 
সমাজবিরোধাঁদের ' আঁতাতে দৌরাত্ম্য 
চলছে 

যেহেতু সেথানে এখনও সাধারণ 
মানুষের প্রতিরোধ “গড়ে ওঠে নি, 
তাই কোন সোরগোল নেই । কিন্তু 
জ্যোতিবাবু যখন একবার এগয়েছেন 
আরও এবটু এঁগয়ে এসে কলকাতা - 
ও রাজ্য পযহালশের কিছ; অসৎ 
অফিসারের গড়া ঘঘ;র বাসা ভেঙে 
দন । | 

হয়তো এতে পরীলশমহলের 
স্বাথাদ্বেষী অংশ ক্ষ-ত্ধ হবে। কিন্তু 
জনসাধারণ দ্্যোতিবাবকে সমর্থন 
জানাবে এ ব্যাপারে সন্দেহ নেই । 


কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে ন। 


ষষ্ঠ পৃচ্ঠায় পর 
(ই) নেতাকে একথা জানিয়েছেন । 
এই সংবাদে কাছাড় জেলায় বেশ 
প্রাতীক্রিয়ার সৃষ্টি হয় । 

সেই প্রতিক্রিয়ার রেশ কেটে 
ওঠার আগেই বরাক উপত্যকা সফরে 
এলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দগুরের রাষ্ট্রমন্ত্রণ 


“নাহার লস্কর । গত মঙ্গলবার শিলচরে 


এক সাংবাদিক সম্মেলনে সাংবাদিকরা 
াজ্ক বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে নাঁহার- 
বাবুকে প্রশ্নবাণে জর্জরিত করেন। 
প্রথমে তান জবাব দেন-_“ইউানিভার- 
“সিট উইল বি সেট আপ ভেরী সুন’ 
অথথ থ্ব শাঘই বি্বাবদযালয় 
স্থাপিত হবে। কিন্তু কি ধয়ণের 
ইউানিভারসিটি হবে- পাল্টা প্রশ্ন 
করলে নীহারবাব ির;ত্তয় থাকেন। 
এক সময়ে বলে ওঠেন-_“এর পেছনে 
রাজনাঁতি আহে, সুতারাং 'বিন্তার্নিত 
কিছ বলা সম্ভব নয়।” জনৈক 
সাংবাদিক তখন প্রশ্ন করেন-_ 


রাজ্যক বিশ্বদ্যালয় 1 মলে নাকি 
আসাম বিধানসভায় বিল আসছে? 
নাঁহারবাব্‌ এই প্রশ্নের নোৌতিবাচক 
কোন জবাব না দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন 
ছখড়েছেন সাংবাদিকদের. উদ্দেশ্যে" 
রাজ্যক বিশ্ববিদ্যালয় হলে আপ" 
নাদের আপাতত কেন? কেন্দ্রীয় 
সরকার'তো এতে সবরকম সাহায্য 
দিতে প্স্তুত। শেষ পর্যন্ত 
আরেকটি প্রশ্নের জবাবে নীহারবাব? 
স্বকার করেন বিদ্বাবদ্যালয় স্থাপন 
সম্পকিতি প্রস্তাবটি পুনরায় আসাম 
সরকারের কাছে পাঠানো হয়েছে । 
এঁদন 'আকসা'র এক প্রাত 


নিধি দল নাহারবাবুর সাথে সাক্ষাৎ 
করে বরাক উপত্যকায় রাজ্যক 


বিশ্ববিদ্যালয় দছ্ছাপনেশ্ন বিরোধিতা 
করেন । কিপ্তু তাঁরাও নাঁহারবাবুর 
কাছ থেকে কোন আম্ধাস পান ন 
যে বরাক উপত্যকায় কেন্দরখয় বিশ্ব- 
বিদ্যালয় হবে ! [ যৃগশান্ত ] 





সংবাদ ও অত।মতে অনন্য. 
বাংল। সংঃব।দ সাপ্তাহিক 





২৬শ জানুয়ারী দর্পণ পন্তিকার ২৭তম বছরের যারা শুরু হয়েছে। 

: বিগত দণ্ঘ ২৬ বছরে ' দপণ্ন অনেক তথ্যানসম্ধানণ প্রতিবেদন ও রাজ- 
নৈতিক সংবাদ প্রকাশ করে সারা দেশে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে । 
দণ আজও অদ্বিতীয় । নানা ঘটনার সংবাদ, নেপথোর কাহিনী ও 
সেই সম্পকে" সমশক্ষা এবং মননশণল প্রবন্ধ দপ“ণ্রে প্রধান আকর্ষণ । 
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কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
আইন ফযাকাল্টির ডীন 


সম্পকে গুরুতর অভিযোগ 


পশ্চিমবঙ্গের বাভন্ন আইন 
কলেজের শিক্ষক সমাতির পক্ষ থেকে . 
একটি বিবতিতে কলকাতা 'বশ্বাবদ্যা- 
লয়ের আইন ক্যাকান্টির ডাঁন সম্পর্কে 
কয়েকটি গুরুতর অভিযোগ এনে 
দাবী করা হয়েছে উপাচার্য যেন 
একটি নিরপেক্ষ কমিটির মাধামে তার. 
তদন্তের ব্যবস্থা করেন। . 
. '_ তাঁদের অন্যতম প্রধান আভযোগ। 
কি স্নাতকম্তরে, কি গনাতকোতর 
স্তরে ইনি এমন কয়েকটি ব্যবন্থা 'নিয়ে- 
ছেন'ঘার.ফলে আইন শিক্ষায় একটা 
- আনশ্চয়তা দেখা দিয়েছে । অথচ 
এই ভদ্রলোকের এই প্রশ্নে মতামত 
দেওয়ার আদা কোন যোগ্যতা আছে 
. ধিনা তাই এখন আদালতে বিচার্ধয 
[িষয়,। সে প্রশ্নেয়, মীমাংলা হবার 
আগেই একে আইন শিক্ষা ও তার 
সঙ্গে যুক্ত প্রশাসানক ব্যাপারে মাথা 
পালাতে দেওয়া উচিত হবে বলে মনে 
হয় না। - এ 
সমিতির পক্ষ থেকে সভাপতি ডি 
মুখাজণ* বলেছেন যে অনেকের জানা 
নেই যে আইনের শিক্ষক হতে হলে 
ন্যানতম যোগ্যতা হয় এল এল এম 
অথবা এম, এ, এল, এল, বি। বত" 
মানে যান এই পদে রয়েছেন তাঁর 


একটিও এ ডিগ্রী নেই । এ সম্পকে 
হাইকোর্টে একটি মামলা চালু আছে । 
তার ফয়সালা এখনও হয়ান। 


সুরেন্দ্রনাথ ল কলেজে বার কাউ- 
সিল অব ইন্ডিয়ার প্রস্তাবিত 
&*বছরের আইন পড়ার ব্যবন্থা নিয়ে 
যে ভ্রাস্তির সৃষ্টি হয়েছে তার মূলে 
রয়েছে ডীন মহাশয়ের অসঙ্গত আচ- 
রণ । ষাঁদও বতমানে প্রচলিত কোর্স“ 
চালু রাখার কোন নিষেধ নেই, তবু 
অন্যায়ভাবে তা বল্ধ করিয়ে দেন 
তিনি । আবার নতুন কোস‘ চাল: 
হওয়ার আগে.. একশো বছরের 
পুরোনো কলেজের অনুমোদন 
বাতিল করার: মত পরিবেশ সুষ্টি 
করেন । এক প্রশ্নে আদালতের নির্দেশে 
পুরোনো কোর্সে ভাত হতে চলেছে। 
দশই-ফেব্রুয়ায়ণ থেকে 'প্রীলমিনার়ী 
ল'এর ক্লাস শুরু হওয়ায় কথা । পাঁচ 
বছরের জন্য যে পাঠক্রম বার কাউ- 
প্সিল প্রস্তাব করেছে সেটা যারা 
আইনকে ব্যাপ্ত হিসাবে গ্রহণ করবে 
তাদের জন্য । 
সামাত বিবৃতিতে এই বছর 


থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এল 


এল এম কোর্স“ পড়ানোধ ব্যবদ্ছা প্রব- 
তন করায় আঁভনন্দন জানিয়েছে । 


ল।/জ্যপ।ল ও রাজ্য প্রশাশন 


১ম প্‌ষ্ঠার শেষ অংশ 

তবে প্রশাসনকে, তার সশীমত 
ক্ষমতার মধ্যে কি ভাবে বেকায়দায় 
ফেলা যায় তার জন্য পুরোপ:াঁর 
. প্রস্তুত হয়ে আছেন। 

রাজ্যপাল তায় কাষক্রমের মধ্যে 
প্রথমেই বেছে নিয়েছেন সরকার ও 
বেসরকারী বিভিন্ন ষ্তরের মানুষ ও 
সংগঠনের সঙ্গে সরাসরি যোগাযো 
তৈরণ করে নেওয়া । - 

রাজ্যপাল প্রশাসনে বেশ কিছু 
আঁফসারের সঙ্গে একটা সম্পর্ক গড়ে 
" তুলতে চাইছেন । . যাতে ফ্রন্ট সর- 
কারের দূরববলতাগুলো সরাসরি তার 
গোচরে আসতে পারে ॥ এ ব্যাপারে 
বেশ কিছ: আই, এ, এস এবং আই, 
পি, এস ক্যাডারের অফিসারের সঙ্গে 
তার আলোচনাও হয়েছে! পলিশ 
প্রশাসনের কিছ? কিছু উচ্চপন্থ 
আমলা রাজ্যপালের সঙ্গে একটা 
বোবাপড়াতে এসেছেন । 


রাজ্যপাল রাজ্যের বিভিন্ন স্তরের -, 


প্রভাবশালী মানুষদের সঙ্গেও কথা 
বলা শুর: করেছেন। বেশ কিছু 
সাংবাদিক, বৃষ্ধিঙ্খশবী, (যাদের মধ্যে 
ডান্তার, শিক্ষাবিদ, কলকাতা বিশ্ব" 
বিদ্যালয়ের সনেট, 'সিছ্ডিকেটের সদসা 
প্রভীতরাও আছেন), স্বাধীনতা সং- 
গ্রাম’ প্রভৃতি বিভিন্ন স্তরের মানুষদের 


সঙ্গে যোগাযোগ শুরু করেছেন । - 

পাত ছাব্বিশে জানল্লারণ প্রজাতন্ত্র 
[দিবস উপলক্ষে রাজ্যপাল এই রাজ্যের 
দলমত নাবশেষে প্রায় হাজার খানেক 


স্বাধীনতা নংগ্রামীকে রাজভবনে চা" 


পানের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়োছলেন। 


রাজ্যপালের আমন্ত্রণ পেয়ে অনেক 
স্বাধণনতা সংগ্রামী অবাক হয়ে গিয়ে- 


ছিলেন । কারণ এমন ধরনের আমন্ত্রণ 
অনেকেই কোন দিন পান নি। 

রাজ্যপাল প্রায় ঘষ্টা তিনেক 

ধরে উপাস্ধিত আমাণ্মিত ব্যান্তদের 
প্রত্যেকের সঙ্গে কথা বলেছেন। 


রাজ্যপাল কলকাতা 'বিশ্ববিদ্যা- 


লয়েয় ঘটনাগুলোর উপরও তাঁর দৃষ্টি 


রেখেছেন। কলকাতা 'বিশবাবদ্য।লয় 
নিয়ে কোন চাপ তার উপর এলে 
পাল্টা চাপ দেবার জন্য বেশ কয়েকজন 
সিনেট ও 'সাষ্ডকেটের সদস্যকে 
তিনি পেয়ে গেছেন। 


রাজাপাল ক্রমশই প্রশাসন ও 
রাজনীতির খুব গভীরে নিজেকে 
নিয়ে যেতে শুর করেছেন অত্যান্ত 
সতকতার সঙ্গে । - 


, যাঁদ রাজ্যপাল তার পরিকম্পনা 
মত ঠিকভাবে এগোতে পারেন তবে 
ফন্ট সরকারের সামনে আচমকা কোন 
অঘটন ঘটতে পারে । যাতে ফন্ট 
সরকার এবং সামাগ্রক ভাবে ফুল্টের 
শরিকদলগ লো বিপাকে পড়তে 
পায়ে। 





, ‘অবদান’ নেই। 


নন। 


Phone : 24-4232 


এত কাল কেবল প্রাইভেট প্রা রুপে 
এই পরণক্ষা দেওয়া যেত ! এ ব্যবস্থা 
নেওয়ার কারণ গত তিন বছরে যে 
সব প্রাইভেট প্রার্থ এই ডিগ্রী 
নিয়েছেন তাদের দ্বারা - কোন কোন 
ক্ষেত্রে অসৎ উপায় অবলম্বন করা 
হয়েছে এমন সন্দেহ হওয়ার কারণ 
রয়েছে এবং এরজন্য ডান 
মহাদয় মূলত দায়ী । 


পি, এইচ, ডি এবং এল, এল, ডি 
ডিগ্রায় বেলায় একই ধরণের আভ- 
যোগ করা হয় সামাভির পক্ষে । 
সাধারণত আইন বিষয়ক প্রশ্নে যান 
মৌলিক কোন গবেষণা করেন তাঁকেই 
এল, এল, ডি ডিগ্রী দেওয়া হয়ে 
থাকে। 'কদন্তু ১৯৮১ সালে এমন 
একজনকে এই ডিগ্রী দেওয়া হয়েছে 
যাঁর সে রকম কোন উল্লেখযোগা 
এছাড়া এল, এল, 
এম ডিগ্রগ পেয়েছেন একটি পাঁরবারের 
লোকজন । একটু খোঁজ কবলে সব 
প্রকাশ হবে--এটা সমিতির দাবী। 
রখীতনগাঁত উপেক্ষা করে তান পরী- 
ক্ষক নিযূস্ত করেছেন কয়েকজন ৷ 
[তান আবার মডারেটয়ও বটেন। 
বিচিত্র আইন ৷  ভীন মহাশয়ের 
অধঙগনে ১২ জন ছাত্র পি, এইচ, 'ডির 
জন্য নাম দিয়েছেন আইনের বিভন্ন 
শাখায় । এমন সর্বশাস্নে পণ্ডিত 
সারা ভারতে পাওয়া যাবে কি না 
সন্দেহ যান .১২টি বিভন্ন বিষয়ে 
পারদশ? । 

_. সাঁমাতর অভিযোগ সম্পর্কে 
আইন কলেজের শিক্ষক মহলে সমর্থন 
পাওয়া যায় যাঁদও অনেকেই 'নিজ 
স্বার্থের জন্য মুখ খুলতে রাজী 
ডঃ সত্যেন সেন যখন একে 
নিয়ে আসেন অনেক যোগ্য প্রাথীর 
দাবা উপেক্ষা কয়ে তখন একটা 


ক্ষোভ হয়োছল । কিম্তু ই-কং- 
গ্রেসের উপর্দলণয় চক্রান্ত বলে সব 
ধামাচাপা পড়ে যায় । 


ডন মহাশয় হঠাৎ তৎপর হয়ে 


উঠেছেন নতুন উপা্গঘ সন্তোষ 


ভট্টাচার্যে আর্ধিভাবে। গত কয়েক 


বছর নিজেকে আড়ালে রেখে বেশ . 


গুছিয়ে নিয়েছেন । জরুরী অবস্থার 
সময় কেন্দ্র আইন মন্ত্রীকে নিমন্ত্রণ 
করলে একটা তক হয়। তার 
পর থেকে চুপচাপ 'ছলেন । এবারে 
ই-কংগ্রেসের পর্োঙ্গ আধিবেশনে ডান 
মহাশয়কে ডৌলগেট হিসাবে ঘোরাফেরা 
করতে অনেক সাংবাদিক দেখেছেন । 
এমনাক ছান পাঁরষদের সভ্যরাও 
এতটা আশা করে নি। তারা একে 
সোঞ্জাস্সঁ্জ জিজ্ঞেস 'করে “স্যার, 
আপাঁন এখানে?" “আরে মায় তো 
কংগ্রসী হ্যায়ই হ্যায় ! এতনা রোজ 
চুপচাপ থা!” 
দেশের । আরও 'িচিন্তর তার শিক্ষা 
ব্বস্থা-বিচিততর সেই শিক্ষার 
আঁধবতাঁ! 


সত্য বিচিন্ত আইন . 


Price—60 78159 


চলচ্চিত্রে নকল বিপ্লব 


সমর বন্দ্যোপাধগায় 


হিন্দি ছবিতে বিপ্লব । মানে 
ছবির জগতে বিপ্লব নয়। রাজ- 
নোতিক বিপ্লব নিয়ে ছাঁব! “ইন- 
কিলাব’ নাম দেখেই কেমন যেন মনে 
হয়োছিল ব্যাপারটা আদৌ সিরিয়াস 
নয় হে'য়ালী । ছাব দেখে বোঝা 
গেল, গোটা ব্যাপারটাই আঙ্গ । 


সায়া. ছবিতে . ছড়িয়ে আছে আর 


পাঁচটা মায়দাঙ্গা মাকণ 'হশ্দি ছবির 
নানা উত্তেঙ্গক মশলা, শুধু শেষ 
দুশ্যেই দেখা গেল সাধারণতঃ যা 
ঘটেনা। তাই । ছবির নায়ক সং 


পুলিস আফসার অনেক সংঘাত আর 


মানাসক হদ্ পেরিয়ে এম. এল, এ' 


ও শেষ পর্যন্ত রাজোর মুখ্যমন্ত্রী হল 


এবং তারপরই এল সেই অভাবত - 
চমক কাীবনেটের অপদার্থ মম্্ীদের 

গুল কয়ে মেরে চিফ” ইনকিলাব ' 
ঘোষণা কয়ল ' এবং পারিচালক টি. 
রামারাও ছাবর শেষে এই “চপ: 

স্টাষ্ট” দিয়ে ইনাকলাবের আদা শ্রাম্ধ. 
করলেন । এহ্রন্য অসশ্যই গুস্তুত 

ছিলাম না- এমন ‘রগ:ড়ে লগ:ড়’ 

দিয়ে আঘাতে ছল 'না করার কথা , 
আর কেই বা ভাবতে পারে? 

* ছাঁবটা বেশ চলছিল বোশদ্বাই 
মাকণ ছাঁবর ঢ.ঙ। 'শাক্ষত বেকার 
নায়ক রাস্তায় যাষ্তায় ভেলপুরী বেচে, 
বন্তপতে অন্যায় জুলুমের প্রাতবাদে 
রুখে দাঁড়ায়, ভন্ড রাজনোতিক নেতার 
[নিবচিনী সভায় বিক্ষোভ ও গোল- 
যোগের বিরুদ্ধে দাঁড়য়ে নেতার 
সুনজরে আসা ও তারপরই চাকরা 


পাওয়া; প্বালস ইসস্পেকটর থেকে 


এক লাফে আসিস্টেষ্ট পুলিশ কাঁম- 
শনার বনে যাওয়া, সেই পদে থেকেই 
হাটে মাঠে নায়িকার সংগে নেচে কু'দে 
বেড়ানো, দুনগণতবাজ্জ এক রাহসের 
মেয়েকে বিয়ে করে নানা জাঁটলতার 
জাল বুনে যাওয়া, নিজের সত- 
তাকে আড়াল করে অন্যায়ের সংগে 
সাময়িক আপোস করে জোলো নাটক 
তৈয়ী। তথাকাঁথত 'ভিদ্কো নাচের. 
সমাবেশে কাঁচা সাসপেদ্স রচনা 
ইত্যাদ । কিন্তু শেষে মোক 
বিপ্লবের অন্ভুত চমক্‌ সুষ্টি-কেমন 
যেন ছন্দপতন ঘটায় ! এটা যে 
আদৌ বিপ্রব নয়, ব্যস্তিকোন্দক 
ক্ষোভ মানত সেটা কি বুঝতে 
অক্ষম চলচ্চিত্রকার ? সংগঠন ছাড়া 
{বিপ্লব হয় না। আর ব্যান্ত-ক্ষোভও 
যাঁদ হয়, তাও তো চারমের সংগে. 
সামঞ্জস্য বজায় রাখতে দেয় ন। 
আসলে সবটাই গৌঁজ্ঞামিল । 
নায়কের মানসিক - ছদ্ছমৃথর 
দশ্যগুলি কিন্তু দৃষ্টি আকর্ষণ 
করে । আগতাভ হচ্চন নায়ক হিসেবে 
যেমন করেন, তেমনটই করেছেন । 
কোন খামৃতি নেই। নায়িকা 
শ্রীদেবাঁকে. দৌঁখয়েছে সুন্দর কিচ্তু 
অমিতাভয় বিপরীতে মানায় নি। 


 ভম্ড নেতারুপে কাদের খাঁর রূপসজ্জা 





"চলাচ্চন ব্যান্তিত্ব 


আর অভিনয় চারত্রটিকে প্রাণবু 


করেছে । উৎপল দতঘ্বর অভিনয় 
যথাযথ ৷ লক্ষ্যীকান্ত প্যারেলালের 
সুরে নতুনত্বে তেমন নেই ॥ 


ক্যামেরার . কাজে এস. গোপাল রেড্ড 
নৈপ:ণা দোখয়েছেন। 
সোহরাব মোঁদ { 
হিন্দী ছবির জগতে এক 'বশেষ 
সোহয়াব মোদির 
জবনাবসানে এীতিহা পণ” গোৌরবো- 
জ্বল এক অধ্যায়ের পরিসমাণ্ি 
ঘটল । 'তাঁন দীর্ঘ জীবনে অনেক 
ছাব করেছেন । মধরদা ( 
প্রচুর সে তুলনায় অথপ্রাপ্ত হয় 
তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন মিনাভগ্র 
মুভিটোন এবং সেই ব্যানায়েই "তানি 
তাঁর ছবি করে গেছেন। এাতহাসিৰ 
চলাচ্ন্র নিমতা হিসেবে তাঁর খ্যাতি 
ছল তুঙ্গে এবং, তার কারণও ছিল 
যথেন্ট। দ্য” সম্ভার, জাঁকদ্রমবা 
ছিল তাঁর ছাবর আধাগকের ভূষণ 
ক্যানভাস হত বিরাটঃ তেমনই রূপ 
সজ্জা বৈভব । এইসব মিলে তাঁ? 
এ্রাতহাসিক ছবিগুলি হত. অপর,” 
অসাধারণ যার তুলনা পাওয়া ভার + 
তবে তিনি নানা সামাজিক সমৃসঃ 
অবলদ্বনেও ছবি করেছেন যেগ্ছালিতে 
তাঁর মহশ্সয়ানারপ্পারচয় থাকত ঝি 
সোহয়াব মোদির পরিচালনা, 
প্রথম ছবি ‘খুন কা খুন” । হ্যামলো 
অবলম্বনে ৩০ দশকের ছার 
সামাজিক বিষয়ের ছাবগুলির মে 
ধমঠা জহর’ ভিক্নসা' এজলর ‘সম 
বড়া বলবান' ‘ফিয় মিলেছে? ডিল্লেছে 
দাবী রাখে। উিল্টি গঙ্গা” ছবি 
ছিল ব্যঙ্গাত্মক । ‘ঘর ঘর মে দেয়াল 
ছাবাটি {ছল আকষণধয়। ‘প্‌কা' 
‘একদিন কা সুলতান”, সিকান্দার 
রাজাতলক” £মজাগালিব' গিশসসহ" 
'ঝাঁসী ক রান? প্রভৃতি এঁতিহাঁস 
ছবি প্রকৃতই ছাবর জগতে হীতিহ 
রচনা করেছে। ১৯৫৫ সালে ও 
শমজ! গালিব ছাঁবাঁট রাষ্ট্রপৃ 
স্বণপদক ' লাভ করে। বিসাঞ 
রান’ ছবিতে আভনেতপা % 
মেহতাবের ' সংগে তাঁর আঁভন 
ম্মরণণয় হয়ে আছে । তাঁর জীবনে 


শেষ ছবিটি ছিল 'মনাকুমারশ 
অমর কহানী”॥ দাদা সাহেব ফাল: 


পুরস্কারে তান সম্মানত হং 
ছিলেন। 

ফেডারেশনের সদর্থক 
ভুমিকা 


গত ইরা ফেব্রুয়ার রা 
[মানয়েচারে আয়োজিত এক অন:ংষ্ঠ 
ফেডারেশন অফ ফিজম সোসাইা 
অফ ইন্ডিয়া, ইস্টাণ" 'রিজিয় 
উদ্যোগে বিভিন্ন ফিজ্মক্লাবের গ্রন্থা" 
উন্নয়নে গ্রন্থ ধিতয়ণ হয়। রাধে 
সমাজ জ্ঞান ও গ্রন্থ গার দপ্তরের ম" 
শ্রীমতণ ছায়া বেরা গ্রন্থগুলি 'বিত 
করেন। ফেডারেশনের এই কমোর্দে 
সত্যই অভিন্দ্দন যোগ্য । 


সম্পাদক-হীরেন বশ 1 সংপাদক বর্ভূক |. আই. পি. টি. প্রেস, ২৭বি, লেনিন সংণণ, কলিকাতা-১৩ থেকে মুদ্রিত এবং দর্পণ কাযলিয় ৬১ মট লেন, কলিবাতা-১৩ থেক গুকা!শত 


11” 


শহরও শহ্রতীয় গাড়ায় 


গাড়ায়সমাজ্বিরোধীদের বিরুদ্ধে 


জনগণের গঘবনধ প্রতিরোধ 


সপ্তবিংশ বর্ষ £ ৪র্থ সংখ্যা, দর্পণ শুক্রবার, ১৭ই ফেব্রুয়ারী ৮৪, ৬০ পয়লা, 








রাজ্যসভার নির্বাচনে 


আর এস পি 


গ্রাথী কে 


“মনোনয়ন ছেওয়া হচ্ছে না 


রাজ্যসভার আগামণ নির্বচনে 

আর এস পির 

পূননি‘্বাচনের ঘোরতর বিরোধিতা 

" করছেন সি পি এমের কয়েকজন নেতা 
এবং ফরওয়ার্ড ব্লক । 


রাজ্যসভায় আগাম এপ্রলে 
পাশ্চমবজ্জের পাঁচটি আসন, শনন্য, 
হচ্ছে। এই পাঁচটি আসনের মধ্যে 
পাঁগটই বামপন্থীদের দখলে ছিল। 
এর মধ্যে সি পি 'এম-এর তিনাট। 
আয় এস প-র একাঁট এবং ফরওয়ার্ড. 
বুকের একটি । 


ধবরাশী লালের বিধানসভা 


'নবণচনের ফলাফলের পাঁরপ্রোক্ষিতে : 


এবার বামফ]ম্টের একটি আসন কমে" 
যাবে। অর্থাৎ বামফন্টে" নিজের 
শান্ততে চারটির বেশশ আসন জেতাতে ' 
পারবে না। পঞ্চম আসনটি যাবে 
কংগ্রেসের দখলে। EX 

লি পি’ এম তার বিধানসভা 
সদস্যদের দলগত: শান্ততে তন 
আসন পাবে। বাকি. আসনটি 
বামফল্টের একটি শরিক দল পাবে 
অবশ্যই লি পি এমের বাড়তি ভোটের 
দোৌলতে। « 


কারণ ফ্রষ্টের অন্য দুই ঝড়, 


শাঁরক ফরওয়ার্ড রক এবং আর এস 
পি একক শান্ততে নিজেদের প্রার্থণকে 
রাজ্যসভায় পাঠাতে পারবে না। 


ফলে লি পি এম সহ অন্যান্য শায়ক * 


দলের ভোটের ওপর ফরওয়ার্ড রক 
অথবা আর এস পি-কে নিভ'র করতে 


প্রাতীনাধর.. . 


হবে। 


এখন বামফন্টের কোটায় চতুর্থ 
'আসনাঁটর প্রধান 'দাবণদার ফরওয়ার্ড 
রক এবং আর এস পি। উভয় দলই 
তাদের দাবাঁর সমর্থনে ফ্রন্টের মধ্যে 
জোর "প্রচার করছে। বিশেষ করে 
সি পি এম নেতা সরোজ্জ মুখাজশর 
কাছে দয়বার করছে 


বামফ্রম্টের চতুর্থ প্রাথশী, কে 


হবেন তা এখনও সিদ্ধান্ত হয়ান। 
ফ্ুম্টের আগামণ বৈঠকে প্রার্থণ নিয়ে". 


'আলোচনা হবে। , 
কিন্তু .এর মধ্যেই দেখা যাচ্ছে 
আর এস পি যাতে আবার প্রান 
না দিতে পারে তার জন্য কিছু সি 
পি এম নেতা এবং "গোটা ফরওয়ার্ড 
রক উঠেপড়ে লেগেছে । 
" অবশ্য ফরওয়ার্ড রুক তাদের 
দাবীর সমর্থনে ফ্রম্টের বিভিন্ন শারক 
দলের নেতাদের কাছে বলেছেন যে, 


যেহেতু তাদের বিধানসভার সদস্য. 


সংখ্যা আর এস পি-র থেকে বেশশ 


তাই তাদের প্রার্থঁকেই ফম্টের পক্ষ 
থেকে মনোনয়ন দেওয়া হোক । 


লি পি এমের কিছু নেতা আর 


এস পির বতমান প্রাথণ সোৌরদন 


ভট্রাচাষের ওপর, অন্য কারণে খুব 
চটা। তাই তারাও আর এস পি 
যাতে চতুর্থ ' আসনটি না পায় ভার 
জন্য তাদের নেতাদের- কাছে চাপ 
এদচ্ছেন। 

আর' এস পি অথবা ফরওয়ার্ড“ 
শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় 


- পরতা দেখাতে বাধ্য হয়েছে । . 


গোরীবাড়ীর বাসিন্দাদের সম্মি- 
লিত আন্দোলনের চাপে পালিশ 
ও প্রশাসন হেমেন মন্ডল ও তার 
সাকয়েদর্দের বিরুদ্ধে কিছুটা তং- 
এর 
একটা বড় রকমে সুফল হয়েছে যে 
কলকাতার অন্যান্য কয়েকটি এলাকার 


: মানুষ সমাজ বিরোধার়ের বিরুদ্ধে 


' আসছেন । 
' কোন কোন এলাকায় যাঁরা উদ্যোগ 


‘সব সময় সম'ঁহ .করে চলে । 


প্রতিরোধ করতে সাহস করে এাঁগয়ে 
ইতিপূর্বে এ শবষয়ে 


নিয়েছিলেন তাঁরাও ভরসা পাচ্ছেন 
প্রতিরোধক আরও জোরদার করতে ৷ 

দমদম, বেলগ্াছিয়া, পাইকপাড়া 
বরাহনগর, চেতলা, কাল্ঘাট, শ্যাম- 
বাজার, যাদবপুর ও মানিকতঙগার 
কোন কোন. অংশে ইতিপ্‌বে' স্থানীয় 
আঁধবাসণ ও নাগরিক সাঁমাতগহীলর 
উদ্দ্যোগে মল্তানদের আধিপত্য 
কতকটা খর্ব হয়েছে । যাঁদও এইসব 
উদ্যোগ সর্পকে বাজার পত্রিকায় 
কোন সংবাদ থাকে না। এ সব 
এলাকার সাধায়ণ মানুষ তাঁদের আভি- 
জ্রতা, দিয়ে বুঝতে পেরেছেন যে 
পুলিশের উপর পুরোপুরি ভরসা, 
করলে মান্তানি বন্ধ কয়া সম্ভব নয়। 
জাগ্রত জনমতকে পুলিশ ও 'প্রশাসন 


পলিশ 
প্রশাসন তখনই সক্তিয় হয় যখন 


দেখে সাধারণ মানুষ সজাগ, সতক॥' 


সাহসী এবং এফ্যিরদ্ধ । সামান্য যে 
কিছু সংলোক পুলিশে আছেন; তাঁরা 
ভরমা পান, নিজেদের জাহির কয়তে । 

স্থানীয় মানুষরা জানেন যে 


মান্তানদের  হামলাতে বেলগাছিয়ার 
(মিল্ক 'কলোনণ ও পাইকপাড়া কুষ্ড্‌ 


লেনের এক বিজ্ঞীণ" এলাকার মানুষ 
দশর্ঘকাল ধরে অতিষ্ঠ হয়ে 'উঠেছিল। 


. রেলওয়াগন ভাঙ্গা, চুরি, ছিনতাই, 


ডাকাতি, এমন কি প্রকাশ্য দিবালোকে 
পাইপ গান ও বোমা নিয়ে মারামারি 
প্রায় রোজকার ঘটনা ছিল। এদের 
বিরুদ্ধে লড়াই. করার প্রধান অসুবিধা 
ছিল যে ই-কংগ্রেসের অনেক 
গৃণ্যমান্য নেতা খোলাথাীল ভাবে 
এদের মদত দিতেন এবং ভোটের সময় 
কাজে লাগাতেন। হাজার হান্তার 
টাকার চাঁদা তুলে কালীপুজা ছিল 


| একটা {বিভীষিকা । 


'কিস্তু এলাকার মানুষ আছন্তে 


আন্তে সজাগ হওয়ায় পুলিশ বাধ্য হয় 


সক্রিয়' হতে ৷ এর পর রক্ষীবাহনশ 
গড়ে ওঠে এলাকার ভিত্তিতে । 
মাল্ঞানরা কতকটা'কোণঠাসা হয়ে পড়ে। 
এলাকায় আসা যাওয়া বন্ধ হয়.। 
এজন্য নাগারক সামাতির উদ্যোগ এবং 


শেষাংশ ৮ম প.ণ্ঠায় 





গরীবছের ধণ দেবার 


নামে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের 
৯০০ কোটি টাকা লুষ্ঠন 


" প্রধানমন্ত্রীর ২০ দফা কর্ম সংচী 


| (ভাতক, খণ প্রকচ্পের নামে ই-কং 
নেতা ও কম'রা রাষ্ট্রীয়ত ব্যাঙ্ক 


থেকে কোটি কোটি টাকা লুস্ঠনের 


পর সেই সব ব্যাঙ্ক মহা : সঙ্কটে 


পড়েছে। 


* এই খাণ প্রকহ্পে ৪০ 'হাজার ধ 


পারবারকে খধণ দেবার. কথা--যা 
দিল্লীর 'রামলশীলা ময্নদানে এক 
“উৎসবের মাধ্যমে রাজীব গান্ধী 
উদ্বোধন করেন । িম্তু এই টাকা 
ব্যাঙ্ক এমন নিয়ম বাহভূত ও বেআইনণ 
ভাবে দিয়েছে তাকে নিয়ম সঙ্গত. করে 
খাতায় তোলা খুব শন্ত ব্যাপার । 
এবং বেপরোয়া, ভাবে এই নিয়ম 


কানুন ভেঙ্গেছেন গরীবদের জন্য. 


টাকা নেওয়ার সময় খোদ ই-কংগ্রেস 
নেতারা, যার আঁধকাংশ তাঁরা নিজে- 


রাই পকেটে পরেছেন । 


জানা গেছে, সমন্ত নিয়ম কানুন 


জালাঞ্জাল দিয়ে একাঁদনেই ১৫ কোটি . 
“টাকা খণ দেওয়া হয়েছে। 
' পারছেন 
ধাণ,. 
ব্যাঙ্চগালর' 
'যে সব শ্খা থেকে টাকা নেওয়া 
হয়েছিল তার প্রত্যেকটিতেই গ্রষ্ড- - 


ব্যাঙ্কের 


আফসাররা বুঝতে 
না কি করে 


নিয়ম সঙ্গত করবেন। 


এই 


গোল । আফসার ও কেরাণণরা 
পরস্পরকে দোষারোপ করছেন। 
আঁফসাররা বুঝতে পারছেন; খাতাপন্ন 
তাঁরা যদি ঠিক না, করতে পারেন 
আঁডট অথবা লোকসভায় পাবলিক 
আযাকাউন্টস্‌ কামিটি .কারো সামনেই 


(দাঁড়াতে পারবেন না। 


অনেকে বলছেন; ব্যান্কের 
অফিসাররাও এই লুষ্ঠনের ভাগ 
পেয়েছেন। না. হলে এই ভাবে 


ব্যাঙ্কের টাকা বাইরে যেতে পারত 


* নৈতারাঃ 


না। কারণ অধিকাংশ টাকা গেছে 
ভয়া নামে এবং ভয়ো ঠিকানায় । , 
সবচেয়ে লাভবান হয়েছেন ই-কং 
যার আবেদনপত্রে সই 
করেছেন । বলা হচ্ছে, যে আবেদন- 
কারণ পাঁচ হাজার টাকার খাণপত্রে সই 
করেছেন তান" পেয়েছেন এক হাজার 
টাকা অথবা তারও কম । বাকিটা 
ই-কং নেতা ও কমর্পরা নিয়েছেন 
কামশন হিসাবে, এখন: ঁক ব্যাঙ্কের 
কমণ'রাও এর থেকে অংশ পেয়েছেন । 

এদিকে শোনা যাচ্ছে, ব্যাঙ্ক 
আঁফসারদের বিক্ষোভ যে,, তাঁয়া 
তাঁদের পদরো অংশ 
পানান । এখন ই-কং নেতারা চেষ্টা 
করছেন যেসব খাস ও ট্রাকে করে 
রামলণলা ময়দানে লোক. আনা হয়ে 
ছিল তাদের" ভাড়া মিটিয়ে দিতে 
ভুয়া “খরচ, দেখিয়ে। ব্যাঙ্ক. 


'আফিসাররা উঠেপড়ে লেগেছেন পাঁচ 


বা দশ টাকা "দিয়ে ভাঁড় জমানোর 
খরচ এদ্টারটেনমেন্ট , খাতে দেখানোর 
জন্য । yj ১... 
এতংসব্বেও ই-কং নেতারা 
অসন্তুট । তাঁরা বলেছেন, তাঁদের 
যথাযথ প্রাপা দেওয়া হয়ান । আই, 
এন, এ, “ মাকেটে এক ব্যাঙ্কে একজন ই- 
কং এম পি নাক একটি খণের আবে- 
দন প্র দেখিয়ে টেবিল চাপড়ে বলে- 
ছেন, এর থেকে আমার প্রাপ্য 


দু 'াজ্ার টাকা কোথায় গেল । 


খাণ প্রকল্প অন:যায়ী নির্বাচনের 
আগে সারা দেশে ৯০০ কোটি টাকা 
বিতরণ করা হবে। এর থেকে ই-কং 
দলা ৩০০ থেকে ৪০০ কোটি টাকা 
নিবচিনী খরচ, হিসাবে, আত্মসাৎ 
করতে চাইছে । | 


রাজ্যসভার নিবাচনে 
মনোনয়ন পাবার জন্য . 
দেবী প্রিয় আমঙজ্াছেরচেষ্টা 


রাজ্যসভার্র আলম * নিবচিনে 
পশ্চিমবঙ্গের ই-কংগ্রেস প্রার্থণ হবার ' 


জন্য প্রান্তন কেদ্দ্রয় মন্ত্র দেবাঁ- ' 


প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, প্রিয়রঞ্জন দাস- 
মুশ্পী এবং সর্দার আমজার্দ আলা 
জোর তাঁন্বর করছেন বলে জ্রানা 
গেছে। | 
প্রিয় দাসমম্সী এবং দেবী প্রসাদ 
চট্টোপাধ্যায় দিল্লধতে কেন্দ্খয় নেতা- 
দের কাছে নিজ নিজ প্রার্থীদের সম- 
নে ঘন ঘনধর্ণা দিচ্ছেন । শ্রীচট্টো- 
পাধ্যায় ও শ্রঁদাসমুদ্সাঁর দাবী তারা 
রাজ্যসভায় নিঝচিত হয়ে এলে সং- 
গঠনকে আরও মজবৃত করে তুলতে 
পারবেন ৷ 


আমজাদ আলণ এককালে প্রণব- 


বাবুর ঘানণ্ঠ বদ্ধ ছিলেন। বর্ত'মানে 
উভয়ের বন্ধুত্বে ভাটা চলছে। 'তবুও, 
আমজাদ সাহেব 'দল্লাঁতে তাল্প বন্ধু 
বাচ্ধবদের দিয়ে - চেষ্টা করছেন 
রাজশীব- গাম্ধী এবং ইন্দিরা গাল্ধার 
সমর্থন পাবার ৷. 

"এরা ছাড়াও আরও কয়েকজন 
যুব নেতা রাজ্যসভার প্রার্থী হবার , 
জন্য দিল্লীতে দরবার করছেন । 
এদের মধ্যে নূরুল ইসলাম অন্যতম । 

রাজ্যসভায় পশ্চিমবজের কে 
প্রার্থী হবেন তা ঠিক করবেন রাজীব 


গান্ধী হয়ং। 


ঞ& 
তবে কংগ্রেস হাইকমাম্ডের 
কয়েকজনের ইচ্ছা কেন্দটীয় অর্থ" 


শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় 


দুই ॥। 





উন্দিরার নির্বাচনী প্রচার 


শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী তাঁর 
. প্রশ্ঞাবত "্রাষ্ট্রপাত' প্রধান শাসন 
কাঠামোশ্র (প্রোসডেনশিয়াল ফর্ম‘ 
অব গভপ'মেন্ট) জন্য কোন: 
মডেল--ফরাসী, মাকিন না'ফাঁল- 
পাইন--গ্রহণ করবেন তা নিয়ে 
জঞ্পনাকজ্পনা ধধন আপতত স্থগিত 
রয়েছে। ঠিক সেই সময় 'মাকিন 
প্রেসিডেন্ট রেগনের নিবচিনণ কলা- 
কৌশলকে ই-কংগ্রেসখদের প্রচারের 
কাজে লাগানোর সংবাদে রাজধানশর 
আসর নি হয়েছে । 
অনেকের পার্কার ধারণা নেই 
যে, মাকিন মুলুকে প্রেসিডেন্টের 
নিঝচিন? প্রচারে প্রধান দুইটি য়াজ- 


, নৌতক দল রিপাবলিকান ও 
ডেমোক্ল্যার্টিক পাটি কত কোটি ডলার ' 


খরচ কয়ে। তাদের প্রচারের এমন 
মাহমা যে নিবঠিনের প্রাতিব্ছি হায় 
আরও অনেক 'প্রাথণ যারা অবতরণ 


হন তাঁদের নামধাম পাঁরিচয় জানতেই * 


পারে না -খোদ' আমেরিকার 
ভোটাররাও । এ "প্রচার ব্যয়বহুল 


তো, বটেই, ব্যাপক এবং বিচিন্ন।- 


এর চোখ ধাঁধানো এবং মন 'মাতানো 
প্রচারে সাধারণ মানুষ দিশেহারা হয়ে 
যার । 

, শ্রীমতী গান্ধী 


রের দায়ত্ব রাখতে চান না। নিজের 
দলের . সংগঠনিক চরিত উনি ভাল 
করেই জানেন ।' তাই দূলের সভ্যদেয় 
উপর পুরোগুরি নির্ভর করতে উাঁন 
ভরসা পাচ্ছেন না । সেঙ্জন্য শ্রীরাজব 
গাম্ধীর উদ্যোগে কিছু অনুগত 
সরকারী আমলা এবং ম্যানেজমেন্ট 


. ও প্রচার-বিজ্ঞাগন [বিশেষজ্ঞদের 'পরা- 


মলে‘ উনি দলের “ভাবম7াত” উজ্জ্বল 
কনার পাঁরকজ্পনা বেশ কিছুদিন 
থেকে করে আসছেন। এবারে আর 
একট; অগ্রসর হয়ে খাস মাঁক“ন 
[বিশেষজ্ঞদের কাজে লাগাচ্ছেন দলের 
বিশ দফা কেম“সচীর সাক , রুপায়ণ 
' এবং তার" “সাফল্য কাঁহন' 
রচনা" করার কাজে ৷ খরচা অবশ্য 
“সরকার তহবিলে থেকে হবে । 

কলকাতার. ই-কং আঁধবেশনে 
প্রীমতী . গাম্ধী দলের এম: পি. ও 
এম, এল, এদের বলেছিলেন, নিজের 
নিজের এলাকার জনসংযোগ করতে । 
ফিরে এসে প্রত্যেকের অভিজ্ঞতা এবং 
পারাশ্থাতর মুল্যায়ন করে পার্টির 
সদর দপ্তরে একটা প্রতিবেদন পাঠাতে 
বলা হয় । এর পরে ফেবরয্লায়ণর 
তৃতীয় সপ্তাহে সকলের উপস্থিতিতে 
দিল্লতে একটা বৈঠক হওয়ার কম 
সচাঁ দ্থর হয়। 

ই-বংগ্লেসের সদর দপ্তর থেকে 
ঘোষণা করা হয়েছে যে প্রশ্ঞাবত 


শবারে । শুধু, 
'নিজের একার উপর গোটা দলের প্রচা- 


"দিল্লীর . বৈঠক আপাতত রা 
হয়েছে । সংশ্লিষ্ট মহলে খোঁছে করে 

জানা গেল যে এন. পি বন 
,এরা নিজ, নিজ নিবাচনধ এলাকায় 
অনেকেই ঘুরে এসেছেন; কিন্তু 
তাঁদের মূল্যায়ন তাঁরা নিভ'য়ে পেশ 
করতে সাহস করছেন না। তাই সদর 
দপ্তরে যা প্রাতবেদন পেশীছয়েছে তা 
সংখ্যায় এত নগণ্য এবং এমন 
অষ্পণ্ট যে তার থেকে কোন সঠিক 
মল্যয়িন করা সভ্য নয়। প্রায়" 
প্রত্যেক বিধায়ককেই সরকারের 
‘অনুসৃত নীতির সমালোচনার মোকা- 
বিলা করতে হয়েছে । অনেক সময় 
আপ্রয় সত্যকে হজম করতে হয়েছে । 
বেকারী ও দরব্যমল্য বৃণ্ধির মত 


কয়েকটি সমস্যার প্রশ্নে মনের মত. 


জবাব দেওয়া সহজ নয়। পশ্চিগবঙ্ছে 


যেমন বিশেষ করে শিল্পের ক্ষেত্রে 


‘কেন্দ্র উদাসীনতা আজ আর নিছক 
বামফ্রন্টের প্রচায়ের হাতিয়ার নয়, 
তাই ই-কংগ্নেসী এক অংশ. বিশেষ 


করে ট্রেডইউানিয়ন কম”“রা। চিন্তিত |. 


তাঁরা এখন সরাসরি হাইকমাম্ডকে 
খোলাখ;লি বলতে চান তাঁদের, মনের 
কথা। 

ওড়িশা, মহারাম্ট্র, বিহার, এবং 
কণটিকে দল"য় 'কোম্দল এমন পর্যায়ে 
এসে পেশীছিয়েছে যে কোন “বৃহত্তর 
স্বার্থে” প্রধানমন্তীর “বশ-দফা কর্ম 
সুচী রূপায়ণে প্রচার করা বা তার 
অনস্থরিধা কোথায় তার বাষ্তব মূল্যায়ন 
করার পরিবেশ নেই । সংগঠনের 


যখন এমনই চেহারা তখন সরকার". 


আমলা এবং বাইরের বিশেষজ্ঞ “দিয়ে. 
প্রচারে নাম! ছাড়া রীতা গাম্ধীর 
আর পথ নেই । . 
সরকার" আমলাদের ওপর শ্রীঘত 
গান্ধী অথবা শ্রীরাজীব গাম্ধণ পুরো- 
পুর নিভ“র' করতে পারছেন না। 
অতীতে এদের দেওয়া তথ্যের ভাত্তিতে 


সবশেষ অবন্থা জানা: -যায় নি।, 


তাছাড়া গোটা ব্যাপারটা প্রাণহখন ও 
যান্ত্রিক ।- তার মানে এই নয় যে, 


* ও’রা সরকার" প্রচার মাধ্যমকে এড়িয়ে 
' ষাবেন। 
বাপ ও দ্‌রদশনের সঙ্গে ডি এ ভি - 


মোটেই তা নয় । আকাশ- 


পিকে ( ডিরেকটরেট অব অডিও 
ভিস্ুয়াল পাবলিসিটি ) পুরোপ্নীর 
কাজে লাগাবেন । 'সারা দেশে সেজন্য ' 
ব্যাপক হারে দূরদর্শনের জাল বিষ্ঞার 
করা 'হয়েছে। আগাম! দিনে এমন 
অবচ্থা দাঁড়াবে যে সায়া ভারতে আতি 
দূর প্রান্তেও দরদর্শনের ছবি 
'পেশছবে । এই শাস্তশালশ মাধ)মকে 
শ্রীমতী ইতিমধ্যে ' নিজের ও ছেলের 
ভাবমার্ত উচ্ছল করার 
অত্যন্ত পরিকহ্িপিতভাবে লাগাতে 
শুরু করেছেন । এমন কোন দিন 


কাজে 


দপণ || ১৭ই ld, ১১৮৪ 


| এমনি করে যায় যদি দিন যাক না ) 


_'জ্ৰীপতি নন্দী 


পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক ও 
‘সামাজিক বিকাশের ক্ষেত্রে এখানকার 
বামক্রষ্ট সরকারের কতটা কি ' করা 
সম্ভব তা মালুম করতে হলে নিতান্ত, 
কমনসেন্সই যে যথেষ্ট ময় তা কি 
কোন কোন বামপন্থী নেতাকে বলে, 
দিতে হবে? দেখে শুনে মনে হয় 
তারও প্রয়োঞ্জন আছে । অঞ্চ এরাও 
স্বচক্ষে দেখতে পান £-_ লাখ ' লাখ 
একর চাবজাম প্রায় এক য্গ ধরে 
আদালতের ইনজাংশন থেরে জমি- 
চোরদের কুক্ষিগত হয়ে আছে, কিন্তু 
আইন -করে তাকে. আদালতমনস্ত 
করে ন্যাধ্ভাবে বষ্টন করে 
দেবার ক্ষমতা এ সরকারের নেই") 
কারখানার পর কারখানা ‘সাক’ হয়ে 
যাচ্ছে, সেগুলিকে সংদ্ছ করে তোলা 
রাজা সরকারের সাধ্যাতসত ; শ্রমিকে 
মালিকে বোকাপড়া . ঘটিয়ে ine 
শ্ৰেণীকে'যা পাইয়ে দেয়া হয়, দ্রবা- 
মূল্য বাড়িয়ে . দিয়ে মালিকশ্রেণী 
তার গণ পাঁরমাণ শুষে নিয়ে 
যায় ; রুম সংস্থান বাড়ছে না, 
অতএব বাধ্যতাম'লক বেকার" বাড়ছে; 
পাট চাষী পাটের নায্যমল্যট.কুও 
পায় না, পাবেও না কোনদিন ; গম 
চাষী ধান চাষী ( প্রকৃত চাষ ) তো 


তাদের জমিট:কুও ধরে স্নাথতে পারে 


না সরকারণ জাম পেলেও না; কিন্তু 
ট্যাক্সের বোঝা বাড়ছে তো বাড়ছেই-- 
'তা.কেছ্দ্রীয়, রাজার যাই হোক না 
কেন-বেকারকুলের ভিখারাকুলেরও- 
এগুলির, হাত থেকে নিস্তার নেই ।. 
দেশী-বিদেশী পরশজ দ্বাথের 
ইনফাম্ট্রকাচার তৈরী করতে পাঁরল্প- 
নায়. পর পারিকজ্পনার. নামে খরচ 
যোগাতে জনসাধারণ' কেবলমান্্ ফতুর 
হচ্ছে তা নয় বিদেশীদের কাছে খণের 
দায়ে বন্ধক হয়ে আহে-_ম্ান্তর 


‘কোন উপায় নেই, পথ নেই, আশা 


নেই-_অর্থাধ বর্ত'মান নেই; ভবিষ্যংও 
নেই ; তথাকথিত জাঙাীয় অথনপীতি - 
নামক . এক বেজাতীয় অর্থনীতির 
যাঁতাকলে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের 





যাবে না তাঁদের শ্ৰীমুখ দর্শন এবং 

বাণণ প্রবণ দেশের মানুষ না কর- - 
বেন। অহোরান্ত একই নাম শুনতে 

শুনতে মানুষের মহন অন্য কারও 
চিন্ত থাকবে না ! বিশেষজ্ঞদেয় তৈরশ 
“মালমশলা” এখন বড় হাতিয়ায় 

হবে। 

ইতিমধ্যে কয়েকটি সমীক্ষার 

আয়োজন করে মাঁকনিন কায়দায় কে 

বেশী, ‘জনপ্রিয়’ তা মাঝে মাঝে 
বিভিন্ন পতিকায় প্রচার করা হচ্ছে। 

নোবেল পুরস্কারের জন্য ওকালতি 
সেই প্রচারেরই একটা অঙ্গ । পুরস্কার 
পেলে তো কথাই নেই । না পেলেও 
সমান প্রচারই হবে * সুতরাং আমা: 
দের: . আরও ' 
রকমের চটকের জন্য মানসিক তি 
রাখতে হবে। 


অনেক ০ 


মত পাশ্চমবহও নিরন্ত ফ্যাকাসে 
অবন্থায় ধংকছে £ সমাজদেহের সত 
পচন ধরছে-_অপকৃ্টির ' জোয়ার 


চলছে, সমাজজশবনও ক্রমশঃ আরো 


পৃলিশ্ব-নি্ভ‘র হয়ে এয ফলশ্রতকূপে 
সমাঙ্বিয়োধীদের . হাতে ' চোটোয় 
পুতুল নাচ নাচচ্ছে ৷ 

এ সমন্ত কিছুই বাস্তব সত্য 


. যথা পাশ্চমবঙ্গে তথা রেন্ট অব 
"ইণ্ডিয়াতে--কোথাও কিছুটা কম, . 


কোথাও একট বেশ' মান্য, এই-যা। 
তা হলেও তথাকাঁথত সমাজ [বিকাশের 


'চন্-চারিতাট সবাই কি একই অভিন্ন, 
ধারায় চলছে না ? বাম্ফণ্ট সরকারের 
নেতৃদ্থান"য় ব্যন্তিগণ .বখন “সব্‌ . কুছ 


এঠিক,হো যায়েগা, হাম লোগ হ্যায়” 
বলে আশা-ভরসার ধ্যান তোলেন 
তখন একে ব:জেণয়া প্রশাসক শ্রেণীর 


আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়ে যে ব্যাস্ত 
রাতারাতি রাজ্য কংগ্রেসের নেতৃত্বে 
একেবারে প্রথম সারতে এসে গেলেন, 
তাকে এড়িয়ে গিয়ে সুচতুর স্বানশ্দ- 


* গোপাল চাতু্যেবর খেল দেখিয়ে যদ 


হৃতণয় দফায় এড হক্‌ সভাপাতয় 
দুলভ 'ময্যদোয় আসন হতে সচেষ্ট 
হন, তাহলে গহের অভ্যন্তরে গৃহ- 
যুদ্ধের আগুন নিভবে কেন। অত” 


' এব, প্রিয় দাসের প্রস্তুতি চলছে, সঙ্গে 


সোমেন ব্রিগেড সুব্রত ব্রিগেড থাকলে 
ভাল, না থাকলেও উপায় নেই, গৃহ- 
যুদ্ধের আবসান নেই ।, আপাততঃ 
দ্বিতীয় দফায় ‘চলো এসেম্বলপ। মারো 
বোম: আভিযানে সাধ্যান;যায়ণ সৈন্য 
সমাবেশ ঘটিয়ে হাইকমাম্ডেকে এক- 
বায় হাত করতে পারলে প্রশ্ন দাসকে 


গায় কে, আনন্দগোপালই বা যাবে 





প্রাতধবান ছাড়া আর কি-ই বা বলা 
যেতে পারে? গ্যাড়াকলণ রাষ্ট্যপ্ত 
আর কাকে বলে? 

০ on 0 

একদিনের ‘সফল’ সিভিল ওয়া- 
রের পর গ্ৃহযুদ্ধীয় উৎসাহে 
খানিকটে ভাটা পড়লেও পশ্চিমবঙ্গ 
ইং-মাগ্শগপের উদ্দীপনা একেবারেই - 
দমে গেছে তা'মনে করার কারণ 


নেই ; ঢাক-চোল পটিয়ে - দ্বিতীয়, 


পয্যণয়ে. আন্দোলনের প্রস্তহীতও, 
চলছে । . ফেব্রুয়ারীর বহন-ঘোধিত 
[দ্ব-সাপ্তাহক আন্দোলন প্রোগ্রাম'-টা 
অনেকটা মাতৃগ্রভেই মারা গিয়ে 
থাকলেও জনৈক ‘জনগণের দালালে'র 
দাক্ষিণ্যে আনন্দগোপালজীী খবরের 


“কাগজে প্রায় প্রতিদিনই খবর হয়ে, 


ছিলেন । ইং-কংগ্রেসায় নতি ধম" 
অন:সারে ব্বভাবতই এতে-গৃহযুদ্ধাটি 
আহো খানিবটা গুহাভিমুখী হলো । 
আনম্দগোপালের অধ্যবসায় নিতান্তই 
অকারণে নয় ; তা সকলেই জানেন । 
হাজার হলেও, এড হুক: সভাপতির " 


পদটা কি আর যেমন তেমনব্যাপায় রী 
পশ্চিমবঙ্গীয় ইংশাশাবরে নেতৃত্ব পদ" 


বদলের প্রাক-মুহনর্তে* আনম্- 
গোপালের দিবারাতি সক্কপতা দেখে 
যারা প্রমাদ গুনছিলেন, তাদেরই 


এক স্ন অংত্মসন্বরল করতে না 
পেরে পশ্চিমবঙ্গের রাজনশীতি ক্ষেত্রে 


আপন গুরুত্ব জাহির করতে একটা 
নাটকাঁয় প্রেস বিব্ত দিয়ে ফেললেন। 
আপন কঙ্্যাণ-অকল্যাণের ভাবনা ' 
চিন্তায় সব্যমগ্র প্রিক্লরঞ্জন সবাইকে 
টেক্কা মেরে চলার উপায়-পম্ধতিগূলি 

বিলক্ষণ জানেন ; অতএব, কাল- 
বিলম্ব না করে যথা কর্তব্যে নেমে £ 
পড়লেন। ফারুক আবদল্লার গড়ী 
ভেঙ্গে দেয়ার মত একট! মিলিট্যান্ট 


'নংগ্রামণ? 


কোথায়? প্রিয় দাসের 
সংগ্রামেই আনন্দ, '.আর আনন্দ- | 
গোপালের বহুমুখী গৃহযুদ্ধে । 
ME LAE 

* ভারতের প্রধানমন্ত্রী প্রায় দারা 
বছর ধরে সারা দেশ; তোলপাড় করে 
পরিক্রমা করে থাকেন, দ:ানয়ার যে 
কোনও দেশে যা প্রায় অকশুপনা'য় ৷ 
কারণগৃলি সাধারণতঃ. নিতান্তই 
মামুলী- অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যান্তিগত" 
বা. দলগত রাজনীতির তাগিদে, 
কোথাও বা কোন'অন:;ষ্ঠানে উদ্বোধন” 
ভাষণ দিতে, কোথাও বা নিতান্তই 
আত্মপ্রচার .তথা নিবাচন* প্রচার, 
টলাতে।' অনেক : ক্ষেত্রেই নিতান্তই 
ব্যন্তগত ধর্মকম" সারতে -_-জনম্াথের 
বাল্পগশ্ধটুকুও যে, সমস্ত ক্ষেত্রে অন" 
পশ্ছিত। তাহলেও, এজাতায় সফর- 
'সচাঁ উপলক্ষ কয়ে. তার নিরাপত্তা 
[বিধানের নামে ঘণ্টা প্রত জনগণের 
কয়েক লাখ টাকা, সারা বছরে ব 
কোট টাকা গচ্চা গিয়ে থাকে। 
রাষ্ট্রপতি, উপরাশ্ট্রপাঁতিদেয়ও - টা 
সচাঁ থাকে । দ্যানয়ার কোন সভ্য 
দেশে, এমন কি জঙ্গীশাহণ দেশ- 
গ্‌'লতেও, কোন রা্টুতধান জন- 
জগবনবে এমন ব্যাপকহারে বিপ্ষণন্ত 
করার, জন-অর্থকে' এমন নিল'জ্জ- 
ভাবে থে দৈ করার লাহস্‌ রাখেন না । 
খাই হোক, জনগণের টাকাক'ড়কে 
মাটি ভগ করতে অভাান্থ মানুষের 
দেশে এ বাদশাহ জপব্যয় না হয় 
ধত্তব্য বোন ব্যাপার নয়, কিন্তু এ 
সমষ্ট সফরসূচর অন্তত রাঙ্তাঘাট: 
গুলিকে_ আধকাংশই যখন কমণণ্চল 
--কর্থনো এক ঘণ্টা কখনো বা তিন. 
ঘণ্টা অচল বরে দিয়ে যাবতীয় কর্ম এ 
' প্রবাহকে যখন তখন বিপষণষ্ করার, 
এমন কি মমেষে্‌ রোগধর' হাস- 
পাতালেব রাস্তাটাও বন্ধ করে দিয়ে 
তার জন্যে স্বগের পথ উদ্ম-ন্ত করে 
দেবার অবাধ সরকার? অধিকারকে 
শেযাংশ ৮ম প.ণ্ঠ।য় 


দপশ | ১৭ই ফেরা, ১৯৮৪ এ 


বিনা হও 


টি 
পিএম 


ডাক ও. তায় সা উপলক্ষে 
আহত ' এক প্াংবাঁদক সম্মেলনে, 





সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের পেস্টমান্টার ' 


জেনারেল 'সাংবাঁদকদের নিকট "ণচঠি 
বালিতে বিলম্ব” সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য 
গোপন করে বিল্লান্ধকর “বা” অসত্য 
তথ্য সয়বরাহ করেছেন ।' 
ডাকে পাঠানো চিঠিপর্র.বিলাদ্বিত 


হ্যায় প্রকৃত তথ্য চেপে: গেলেও. 


‘মন্দের ডাল” এটাই যে, পি, এস)" 


জি স্বর করতে বাধ্য হয়েছেন যে, ' 

ডাকে পাঠানো চিঠ প্রাপকের কাছে, 
| ' এই কল" ' 
কাতা শহরেই চিঠিপল্র এক জায়গা: - 
থেকে আর এক জায়গায়: পেশীছাতে, 


পেশছাতে বিলদ্ব হচ্ছে,। * 


(লাগছে [তিন থেকে চার দদন। জেলায় 
পেশীছাতে - সময় গর আরও, 
বেশি। hh. 

' সাংবাদিকরা পি. এম, রং কাছে 

জানতে চান চিঠির গাঁত এত মন্থর 
' হয়ে 'যাবার কারণ কি ? উত্তরে পি, 

- এম, জি বলেন ডাক ব্যবস্থার নানান 
গ্াট বিচযাতর জন্যই নাক প্রাপকের 

কাছে “চি পেৰশছাতে বিজদ্ব হচ্ছে । 


এছাড়া রয়েছে লোডশেডিং, ট্রাফিক: 


জ্যাম ও যানবাহন সমস্যা । .এ সমস্ত 
কারণেই নাকি ডাক বিভাগের কাজকর্ম 
এঁফাশয়েন্টাল হচ্ছে না। 


অথচ এই: কয়েক 'মাস .আগেও 
“ডাক ব্যবদ্থায় কেট গত ছিল। 
কলকাতা থেকে, কলকাতায় .. চিঠি 
পেশছাতো একদিনে । কলকাতা 
থেকে আমানসোল একদিনে চাঠপন 
শমলভ। অথচ এখন, তা হচ্ছে না। 
এর প্রকৃত-তথ্য..গোপন করে দায়িত্ব- 
জ্ঞানহণনভাবে সাংবাদিকদের কাছে 
পে।স্ট মাষ্টার জেনারেল রললেন-_ 
“খারাপ সারাভিস পেতে পেতে লোকে 
) সেটাকেই সায়াভন বলে মনে নেন 
এবং ডাক ব্যবস্থাও এখন সেই পায়েই 
নেনে গসেছে ।' পি, এম, জি এই 


রকম দায়িস্বজ্ঞানহীন উীন্ত.করতে ' 


' পারেন এটা ভাবাই যায়না। 
অথচ 'চিঠিপন্র বিলম্বিত হবার 
নেপথ্যে রয়েছেন রাজ্যের মুখ, ডাক- 
১ পাল - বা - পি,' এম, জি দ্বয়ং। 
.ডোলভারণ কাটেলিমেন্ট করার নির্দেশ 
তিঁনই জারী করেছেো।॥ নিদেশে 
বলা হয়েছে, যে সমশ্ত ডাকঘরে 


তিনবার বা. দুবার চিঠি. বিল কয়া ' 


হত সেই সুর. ডাকঘরে চিঠি বিলি 
একবার 'কমিয়ে দেওয়া হোক । এই 
নদে কাষ'করী ' হলে ‘একদিকে 
যেমন চিঠি বালি বিলন্বিত হতে 
বাধ্য অপরদিকে কমচারাঁ উদ্ব্‌ তত 
হয়ে যাবে অনেক, যার অনিবার্য 
কারণেই ' আগামী দশ বছরে' ডাক 
[বিভাগে 'নতুন কোন নিয়োগ তো 





রামচম্দ্ূনকে 





কারণ 


অসত্য কথা বনেন 


: হবেই না, সেই সঙ্গে ই ডি এ এবং 


চতুর্থ শ্রেণীর কম'চারপদের প্রমোশনের 
পথও চিরতরে বম্ধ হয়ে যেতে পারে। 

_ পি, এম, জি প্রদত্ত 'এই নিদে'শ 
কায যাতে না হয় «তার জন্য 
ডাক ও তার কমণঃদের এক বিক্ষোভ 


সমাবেশ আয়োণ্জত হয় পি. 


এম,' . জি অফস '' প্রাচ্গণে | 
কমঈদের প্রাতানাধদের 
পিএম জি ওই নিদেশ প্রত্যাহার 
করার গ্রাতশ্রণীত দিলেও কাত ওই 


অগণতান্ত্রিক - নিদে'শ .আজও বহাল 


রয়েছে, এবং পি এম জি-র তাঁবেদার 


শহপাবে কথিত 'াভিশনাল সুপাঁরন- 
‘টেনডেণ্টরা ওই নির্দেশ কার্যকরা 


করতে সমন্ত রকম. দমনম.লক ব্যবন্থা 
গ্রহণ করছেন। . আশ্দোলনে নেতৃত্ব 


দিতে: পারেন ' এমন্‌ ' কমগ*দের ' দর 


কাছে ' 


,কোন প্রতিকার ''হয়না। 


দরান্তে বদলণ কয়া হ্‌জ্ছ। পোস্ট- 
ম্যানদের দিয়ে বাড়'ত্‌ কাষ করানো ' 
হচ্ছে ডোলভারা কার্টেলমেন্ট করে। 


এর ফলে ক্ষাতগ্রন্ত হচ্ছেন সাধারণ 


মান্য । কেননা ডোলভারী' কাটেল- 
মেল্ট হওয়ায় ডাকঘরসমূহে জমে 
যাচ্ছে চিঠির পাহাড় । কম লোক 
দিয়ে বেশপ.কাঙ্জ: করানোত্র' অপপ্রয়া- 
সের অন্য স্বাভাঁবক কারণেই [চাঠ 


বিলি বারিত হচ্ছে। 


পি এম জি-র প্রত্যক্ষ প্রশ্রয় 


| সৃপরিনটেনডেশ্টরা স্বৈচহাচ।রী আগরণ 


করে চলেছেন প্রাতাঁনয়ত'।- প্রাতরাদে 
- বাধ্য 
হয়েই আন্দোলনের 


1জ প্রদত্ত তৃঘলকণ নদে শে ডোলভারণ 
ই প্রথা চালু হবার ফলে 





‘ তাহলে বলা চলে যে, প্রকায় 
তান ওই বেকানুনী ' সংদ্ছাগুলির '' 


পথে পা. 
বাড়াতে হয় ডক কমণঁদের ৷ পি এম " 


দেশজুড়ে বেসরকারী দা ডাক 
ব্যবহ্থার রমরমা কারবার চাল হয়েছে। 
সাংবাদিকদের: কাছে পোষ্ট মাস্টার 
জেনারেল নিজেই বলেছেন যে; এই ; 
জাত'য় পাঁচাট সংস্থা খোদ এই কল- 
কাতা শহরেই, সক্রিয় রয়েছে । পি 
এম জি এই সন্ছাগৃলির বিরুদ্ধে কোর্ন 
ব্যবস্থা নেবার জনা কেন্দ্রীয়: তদন্ত. 
ব্যুরোর কাছে কোন সংপ্যারশ করে" 
ছেন “ক ? তা যদি না করে থাকেন 
প্রকারান্তরে 


এজেম্ট হিসাবেই কাজ করছেন এবং 


ডাক বিলি ইচ্ছাকৃতভাবে বিলা্বিত 


করে ওই সংদ্থাগুলিকে সহায়তা করতে 
“ডেলিভারী ' কা্টেলমেন্ট” নামক 


 তুঘলকণ নির্দেশ জারা করে সাধারণ , 


মানুষের মৌলিক অধিকারে : বাধার 


ক 


২০:০0 80 তিন॥। 


৫7 


সৃষ্টি করেছেন, সেই সঙ্গে ডাককমণ/- 
দেয় অ্জি‘ত আঁধকার .খর্ব করার 
জঘন্য খেলায় . মেতেছেন যা ডাক- 
কমী'রা অর্জন করেছেন সংদীধঘ 


. আন্দোলনের পথে । 


, সাংবাদিক সম্মেলনে ' উপাচ্ছিত, 
"ছিলেন কলকাতা ঢৌলফোনের জেনা- 
রেল ম্যানেজার এবং টোল কমিউানি- ' 


কেশনেয় জেনারেল ম্যানেজার । রুল- 


কাতা টেলিফোন ভবনের কনফারেন্স . 
রুমে সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন ' 


করা হয়েছিল। 


“ইতিমধ্যে জানা গেছে যে গত 
. ২৩শে, জান,য়ারণ থেকে এই প্রতিবেদন 


লেখা পযন্ত : কলকাতা-১৯ অথ ৰ 


বালিগঞ্জ ডাকঘরে. চিঠি, রোস্ট, 


পাশেল এবং মান অর্ডার বিলি কাষ্তি .. 


বন্ধ । পোস্টম্যান্দের ওপয়ে বাড়াত 


কাজের বোঝা চাপিয়ে দেবার প্রতিবাদে ' 
পোস্টম্যানরা বাড়াত কাজ্জ করছেন ' 
না । ফলে সেখানে জমে গেছে পাহাড় 


প্রমাণ চিঠি । সেগুলিকে বিনষ্ট করে 


ফেলা হবে বলে আশংকা করা, 
হচ্ছে। - 


ও ওড়িশা সরকার একজন নির্দোষ আই 4 এস. 


| ফিগারের 


এডৰা সরকার একজন চি এস 


.নআঁফিসারের পিছনে লেগেছেন । তিনি 


সরকারের মন-পসন্দ নয়- কেন নয় 
জানা যায়ান-তাই এ আঁফষারের 
চাকর হুধবন খতম করতে তাঁরা বদ্ধ” 


পাঁরকর । তাঁর বিরদ্ধে মিথ্যা আঁভ- 
যোগ আনা হয়েছে এবং বিধি রাহ- 


ভূত উপায়ে তাঁকে শান্তি দেবার 
চেষ্টা হচ্ছে. 

: এই আঁফিসারে নাম. .কে এস 
রামচন্দ্রন, যান, এই সৌদন পর্যন্ত 


, ন্যাশনাল আযালবামনিসম " কপেরি- 


পনের চেয়ারম্যান ছিলেন-। যে 


'.ওড়িশা সরকারের . অধাঁনে তিনি বহু. 


বছর চাকয়ঁ করেছেন এখন সেই-সরকারই 
কজ্পিত আভযোগে তাঁকে শুধু শান্তি 
দিতেই চান না, তিনি যাতে কে'্দ্রায় 
সরকারেয় সাঁচবের পদও না পান তার 
জন্য চেস্টা করছেন। 

* -রামচন্দ্রনের অবসর গ্রহণে আর 
দেড় বছয় বাকি সাছে। তিনি 


" এখন দিল্লঁ আছেন ছুটিতে, অপেক্ষা 


ক্লরছেন ' উপবন্ত পদে নিয়োগের । 
কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে ওড়িশা, স়কার 
কর্তৃক আনত আঁভষোগ থেকে মস্ত 


না পেলে এই নিয়োগ হচ্ছে না। : 
" াঁড়শা, সরকার ইউানয়ন পাবালক . 


সাভ'স কমিশনের কাছে সুপারিশ 
করেছেন প্রশাসানক গাঁফলত'র জন্য 
“ছোটখাট্যে ধরণের” 
শান্তি দেবার । তাঁর বিরুদ্ধে দনা“তির 
কোন অভিযোগ নেই। আশঙ্কা করা 
হচ্ছে, ইউ প.. এস পি" যদি ওাঁড়শা 


সরকারের সুপারিশ অগ্রাহ্যও করে 


' শীধকার বলে সদস্য ছিলেন । 


"পরে রাজ্য সরকারও : 


তীহলেও সরকার তাঁর অবসর, গ্রহণ ' 


পযন্ত ব্যাপারটি বলয়ে রাখবেন । 
(নিয়ম হল কোন আই. এ এস 


আফসার প্রোমোশন পাবেন না যদ 


তাঁর বিরদ্ধে কোন আঁভযোগ থাকে') 


রামচন্দ্রন- রাজ্য: সবকারের 


মালিকাধীন ওঁড়শা মাইনিং কপো- 
য়েশনের চেয়ারম্যান ছিলেন ১১৬৪ : 


: সালের, ১৮ই ডিসেম্বর পধন্তা 
পরবতী তিন বছর [তানি কপোরেশ-' 
নের বোর্ড অব ডাইরেকটসে'র পদা- 
} "১৯৬৪ 
' সালের ২৮শে ডডসেদ্বর একটি নিমণি 


প্রকল্প কিছ; পাঁরবর্তন 'সহ বোর্ড 


অনুমোদন করে । পারবাতত চা্ত 
অনুমোদন, 
করেন। ৯৯৬৮ সালে রামচদদ্রন 
কপোরেশন * ত্যাগ ' করেন 1: 
কাজের জন্য টাকা দিতে গিয়ে ঠিক্কা- 
দায়ের সঙ্গে বিরোধ 'বাঁধে। ব্যাপা- 


.রটা, আদালতে যায়, কিন্তু শেষ 


পযন্ত ফয়সালা হয় এবং ঠিকাদারকে 
৮৭ লক্ষ টাকা, দেওয়া হয়৷, স্টান্ট" 
বা টাকা দেওয়া কোন ' ব্যাপারের 
সঙ্গেই. রামচ্ন্দ্নের' কোন সম্পর্ক 
ছিল না। 


আগণ্ট মাসে রামচন্দুনকে 
চাজশীট দেওয়া 
কণ্টান গ্রহণের জন্য--যা শুধু ঘুটি- 
পূণই নয়, 
৮৭ লক্ষ টাকা ক্ষাত-হয়েছে । সরকা- 


. রের বন্তব্যঃ যদিও রামচন্দুন বোডের 


ক 


পরে 


৪ রি ৭৬ হবে । 

প্রায় ১৪ বছর .পরে ১১৮৩ .. 
সালের 
হল উপারউন্ত - 


তাতে রাজ্য সরকারের ' 


অভিন্ঞ  অফিসায় হিসাবে তাঁর দেখা 
উচিত. ছিল বোড যেন প্রাটপুপ' 
কণ্টরাট, অনুমোদন না করে ।. তাঁর 
বিরুদ্ধে আরও অভিযোগ আনা 


. হয়েছে যে, তিনি বোডে“র অনুমোদন 


না নিয়ে ডিকাদারকে আগ্রম টাকা 
দিয়েছেন। রামচন্্রন তাঁর জবাবে 
যথেন্ট.সাক্ষ্যপ্রমাণ দিয়ে দেখিয়েছেন 
কিছ; অদল বদল করে বো নিজেই ' 


' কন্ট 3 গ্রহণ করে।, জাঁগ্রমও, দেওয়া 
. হয়েছে বোডর এক্যমতে ৷ সরকার 


₹ 
এই-বন্তব্য উাঁড়য়ে দিতে পারেন নি। 
নিয়ম হল বশ্তব্য যাঁদ সন্তোষজনক 
ন৷ হয় তাহলে রাজ্য সরকারের পক্ষ 


“থেকে তদন্তের আদেশ দেওয়া হয় আর 


যদি প্রমাঠণত হয় অভিযোগ “ভিঁত্ত- 


হীন - তাহলে' সেখানেই - ষবানিকা. . 


টেনে দেওয়া দরকার | কিম্তু'সরকার শান্তির সম্নুখীন করা” নিয়মের 
এর কোনটাই করলেন না। তাঁরা সম্পূণ“ - বিচাতি । ' যদ সরকার 
ৃ তদন্তের ব্যবস্থা করতেন: রামচন্দ্রন-. 


ধরে বসে রইলেন যে; ' রামচন্দ্রন 
প্রশাসানক গাফিলতার' জন্য দায়ণ, 
তাই তাকে ছোটখাটো শান্তি দিতে 
যেহেতু ইউ পি এস সির 
অনুমোদন ছাড়া এ শ্বাস্তিও দেওয়া 
যায় নাঃ তাই তাদের কাছে সরকার 
সুপারিশ করে পাঠিয়েছেন । তাঁদের 
আশা এই যে, এতে ' রামচন্দুনের 
প্রমোশনের পক্ষে যথেষ্ট: দেরী 
হবে) ৫ | 


করছেন। 


বিরুদ্ধে যড়যন্ত পাকিয়েছেন 


একজন সদস্য. মাৱ ছিলেন তবু . জানা গেছে, গুড়শা সরকারের | 


সুপারিশ পেয়ে ইউ . পি এস সি: 


অবাধ । . ব্যাপারটি পযাল্োচনা করে 
দেখা গেছে, ". : ওড়িশা সরকার ' , 
প্রথমে রামচণ্দ্রনের বিরুদ্ধে, 


চারটি গুরুতর" ' অভিযোগ. এনে- 
ছিলেন । 


বিরুদ্ধে কোন ব্যবচ্ছা গ্রহণ সম্ভব_নয় 
তখন তাঁকে ছোটখাটো শান্ত-. দেবার, 
চেষ্টা করা হয়। ফলে আই. এ. এস 
আঁফসারদেপর বিরুষ্ধে শাঞ্চিমলক 
ব্যবস্থা, গ্রহণের যে বাঁধ আছে, -রাজ্য 
সরকার স্পন্টতঃ ' ভঙ্গ চেষ্টা 
কোন . সরকার 
চাজ শিদটের জ্ধারের -পর শা 
তদন্তের নিয়ম এাঁড়য়ে যেতে পারেন 
না। 


তদন্ত না করে, কোন, আঁফসারকে 


, তাহলে সরকারের বিদেপণ' আভ- 
যোগের স্বরূপ উঁৰ্ঘাটিত করতে এবং 


রাষ্সের আর্থিক: ক্ষাঁতর জন্য কারা 


দায়ী তাও দেখাতে পারতেন | . 


৬ নে 
জানা গেছে, ইউ, পি: এস: সি 


"ওড়িশা সরকারের সুপারিশ খারিজ 


করেছে এই কারণে যে, এই সুপারিশ 
করা হয়েছে বিধি বাহভ্‌তভাবে । 
সরকারের এই ঘটি জন্য ইউ, পি, 
এস. দি আভিযোগের যথার্থতা যাচাই 


করে নি।, 


রদ 


কিদ্তু * যখন "দেখলেন , 
‘তাঁর সন্তোষজনক জবারের পর তাঁর 


অথবা সংশ্লিষ্ট আঁফসারের : 
| বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে [নিতে হবে।- 


ক 


বনি 


শ্রমিক আন্দোলন ভাঙ্গতে সি আই এস 
এফের লাগামহীন অত্যাচার 


, পঃ বঙ্গের কয়লাখান অণ্ুলে বসি 
আই এস এফ বাহনপ মোতায়েন করা 


হয়েছে গত বছরের ১৫ই জুলাই- 


অর্থং এই বাছহনীয় এই রাজ্যের 
কয়লাশিজেপে - কাধ্যকালের সময় 
অতিক্রম করলো মাঘ ছ’মাস । এই 
৬ মাসেই সি আই এস এফ একটা 


পাল্টা ফৌন্র হিসাবে. এই 'রাজ্যের - 
ান্তয়ারে হস্তক্ষেপ করার বহন দস্টান্ত, 


স্থাপন করে প্রমাণ করে দিল তাদের 
শুধু কয়লা শিত্প সুরক্ষা আচ্ছাদন 
এয. ধ্যবন্থা কর। নয়, তার সঙ্গে আরো 
কিছ এবং তা হল শ্রমিকদের ন্যায়- 


সঙ্গত আন্দোলনকে দমন করার ' 


কোঁশলগত ব্যবস্থা গ্রহণ । কয়লা 
শিল্পে চার ও দনধণতর '"বর-দ্ধে সি 
আই এস এফ ব্যাপক অভিযান 


চালালে শ্রামকরা ও সাধারণ মানুষ 


স্বান্তর নিঃশ্বাস ফেলতেন _জাতায় 
সম্পদ রক্ষায় আধ্বন্ত হতেন । কিন্তু 
গত & মাসে এই বাহন সে পথে 
পা রাড়ায়ান। 


মোতায়েন হওয়ার মানু ১৩ দিন: 


পরেই এই বাহনপর মুল লক্ষ্য 


' শ্রামক আন্দোলন ভাঙ্গার নগ্ন চেহারাটা 


আত্মপ্রকাশ করে। ২৮শে জুলাই 
রাণঙ্গজের কাছে দামোদা কলিয়ারপতে 
{সি আই এস এফের প্রথম আক্রমণের 
শিকার হলেন [স এম এস. আই (সিট) 
"রী কমা িলোকী সিং । এই আক্র- 
মণের ' প্রাতিরাদ করাতে শ্রামকদের 


উপরও -বাছিনশ লাঠিচাজ্জ' করে। 


জানা যায় কলিয়ায়ীর এজেণ্টই 
এব্যাপারে প্ররোচনা স টি করে। 


এর পরের আক্রমণের ঘটনাটি 


ঘটে সাতগ্রাম এারয়ার মিঠাপুর 


কাঁলয়ারীতে । ১লা আগণ্ট সি এম এস 
আই '(সট)-এয় ডাকে কোয়াটারিগুলি 
সংস্কার ও পানীয় জলের দাবীতে 
টা ১ দিনের বম্ধ পালনের ডাক 

. এই বম্ধকে ভাঙ্গার জন্য সি 


টা এস এফ বাহন শ্রামকদের 


বাড়ী বাড়ী গিয়ে শাসাতে থাকে, 


EN করে বলে অভিযোগ 
০ | tJ 


- ই৯শে আগন্ট বাঁশরা কঁলিয়ারগয় 


' শ্রায়করা কয়েকটি দাবা নিয়ে এজেণ্ট- 
-এর কাছে ডেপুটেশন নিয়ে .গেলে 


এখানে বাঁহনী, শাল্তপ্প শ্রমিক 
মিছিলের ' উপর লাঠিচাজ করে। 


অমূতনগর কাঁলয়ারীর আর এক. 


শ্রমিক মুল হারজনকে- সি আই 
এস এফ আটক করে, প্রচল্ড মারধোর 
করে বলে জানা যায়। রতিবাটি 
কলিয়ারগর এজেন্ট এর নিদ্দেশে সি 
আই এস এফ সিটু সমর্থক টিকিট সং 
ও ঘন্ঠা তপাদারকে ধরে নিয়ে যায় 
এবং কুনুজ্োরিয়ায় আটক করে এদের 
উপর অকথ্য 'নিষ্/তিন চালায় । এদের 
শক - অপরাধ ছিল ? টিকট সিং 
১৯৭৮ সাল থেকে কতৃপক্ষের নির্দে- 
শেই কলিয়ারর .অফিনার এস কে 
রাঞ্কার বাড়ীতে 'বসবাম, করাছিল । সি 
আই এস এফ-কে দিয়ে সিং-এর ঘরে. 


তালা ভেঙ্গে 'ঙ্গনেসপন্ত বের করে 
দিয়ে তাকে উৎধাত করা হয়। 
এমনকি সিংয়ের কিছু নগদ টাকা ও 
পে"কার্ড সহ বেশ কিছ জানিস 
বাহিনীর লোকেরা নিয়ে যায় । এই 
অন্যায় অত্যাচারের. প্রতিবাদ করার 
ফলম্বরংপই এই দুই কর্মীকে বাহিন” 
আটক করে অত্যাচার চালায় । অমৃত" 
নগর বলিয়ারীতে শ্যাবিহারণ সং 
নামে এক শ্রমিক শুরা সেপ্টেম্বরে সি 
আই এস এফের হাতে প্রহথত হন। 
এর পরে এই কাঁলয়াক্সীর এজে-ট-এর 


প্ররোচনায় সি আই এস এফ সাঁতারাম _ 


শ্রম, রাঁঞিত.সিং ও রামনারায়ণ দুসাদ 
নামে ৩ কমীঁকে ধরে নিয়ে গিয়ে 
কুনুচ্তোরয়ায় আটকে রাখে । সি 
আই এস এফ বাহিনীর" আক্রমণের 
নগ্ররূপ দেখা যায় ২৮শে সেপ্টে্বর 
বাংলা বন্ধের দিন ৮ ৩৬ গন্ডা, 
ভানোরা, তপস', কুয়ারাড, নিউসাত- 
গ্রাম, মিঠানী, গোরান্ডি, বেগ্যানয়া, 

পুর, .টিরাট নাগেশ্বর, শ্যামলা 
কেন্দা, নিয়ামতপুর,- ওয়াকশপ ও 


, বরাচক হাউসে বাহিনীর লোকেরা 


শ্রমিক কমণচারীদের উপর হামলা 
চায়ে প্রায় ২২ জনকে আহত করে। 


* রাতে সিটুয় ফ্লাগ ও এ আই টি ইউ 
- সির ফেন্টুন পাড়িয়ে দেয়। জাম্বারয়া 


থানার পালানপধ্র গ্রামর সাধারণ ' 


গ্রামবাসীদের উপর বাহিনণর আক্র- 
মণ' নেমে আসে।'. এমনকি এদের 
শেষাংশ ৬ষ্ঠ পৃচ্ঠায় 





জনগণের বিশ্ববিভ্যালয় $ গ্রস্তগার 


গণশিক্ষার অন্যতম প্রয়োজনশয় মাধ্যম গ্রন্থাগার । 
গ্রন্থাগার উন্নয়নের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে । 


তাই বামফণ্ট সরকারের সামগ্রিক শিক্ষানপাঁততে 
শুধু মৃন্টিমেয় মানুষের সামাগ্রক প্রয়োজন মেটা 


বার জন্য নয়, শ্রণৃক। কৃষক ও অন্যান্য জটাবকাশ্রয়া মানুষের মধ্যে শিক্ষার, আলো ছাড়িয়ে দেবার উদ্দেশ্যে সরকার 
গ্রন্থাগার আন্দোলনকে সবরকম সাহায্য কয়ে আসছে: । 


গত ছ-বছরে, পাঁণ্চমবদে সরকার! সাহ।যাপ্রাপ্ত ্রস্হাগারের সংখ্যা ৭৬২ থেকে বৃশধ পেয়ে হয়েছে ২৪১০ 


টি 


এই সময়ে রাজ্য বাজেটে গ্রশ্হাগার উন্নয়ন খাতে বরাদ্দ কয়া হয়েছে মোট প্রায় ১৭ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা । 


জেলা; মহকুমা এবং গ্রামণণ গ্রচ্হাগারগুলির বার্ষিক অনুদান পাঁচ হাজার, তিন হাজার এবং ছয়শত টাকার পরিবর্তে 


হাড়িরে IE পণ্ডাশ হাজার, দশ হাজার এবং চার হাজার টাকা করা হয়েছে ! 


১ ১৯৭৯ সালে প্রবাত'ত গ্রন্থাগার আইন এবং পরবর্তীকালে এই আইনের কয়েকাঁট সংশোধনের ব্যাপারে 


গ্রনথাগারগুলর সুষ্ঠু পরিচালনার ব্যবস্থা করা হয়েছে । 


গ্রন্থাগার সংসদ । 


গাঠত হয়েছে, একটি প্‌ূথক গ্রন্থাগার অধিকার এবং রাজ্য 


রাজোর বিভিন্ন জেলার সি অনগ্রসর এলাকায় সাধারণ মানুষের জন্য গ্রন্থাগার ব্যবহারের সুবিধা সপ্প্র- 
সারত হয়েছে । পাঠক সাধারণের সামাদ চেতনা, জীবন ও জীবিকার ক্ষেত্রে জ্ঞানবৃষ্ধিয সহায়তা করছে এই 


গ্রন্থাগারগযাল । 


সধষ্ঞরের মানুষের শিক্ষা ও সংস্কাতির পাঠান জনগ:ণর মফুরশ্ত জিজ্ঞসার জ্ঝানভাম্ডায় এই গ্রন্থাগার । 
অজানাকে জানার জন্য শিশৃমনের অপরিসীম আগ্রহের কথা স্মরণ রেখে রাজ্য সরকার সম্প্রতি প্রায় ৪০ লক্ষ টাকা 
ব্যয়ে ৮৩৭ টি পাঠাগারে শিশুদের স্বতন্ত্র বিভাগ সা করেছে । শিশুদের জন্য এ রকম ব্যবস্হা ভারতবর্ষে ' 


আঁঙনধ I 


গ্রদ্হাগার বযবদ্ছার সম্প্রসারণের ফলে সমাজসেবা মানুষের উপর এক et নাল্ত হয়েছে । সকলের 


সণ্মিলিত প্রয়াসে গ্রদ্হাগারের সাঁঠক ব্যবহারের সাহায্যে শিক্ষা ও সংস্কাতর ক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত -উস্মোচনের . 


লদ্ভাবনাকে সার্থক করে তুলুন | 


& পনি সৱকাৱ ॥ 


ld 


তথ্য ও সংস্কাতি ৮৪০/৮৪ 





কলকাতা 


রোয়া হচ্ছে। 


'নারায়ণপুর থেকে জিয়াড়া ফের'ঘ।ট 
পযন্ত 'রাষ্তা 


রাস্তাটি অসমাপ্ত আছে। 


" ব্যবহারের অযোগ্য ৷ 


- াদ্দকা 


দপ‘প ৷৷ ১০ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৪ 





হুগলীর গু 
এ এক কা'কুন্দীন আহমদ 


হুগলী : জেলার: নরম মাটি 
আর মান;ষের নরম মনের প্রশংসা 
শুনোছ অনেক জায়গায় । হুগলণীর . 
মানুষ বেকারী শশকেপ এবং আলুচাষে 
এখনও কিংবদন্তী হয়ে আছে । তার- 
কে*বর রকের গ্রাম িয়াড়ায় .যাওয়ার 
ব্যাপারে তাগাদা দিয়োছিলেন সমাজ- 
সেবা আফসারউদ্দীন সাহেব । কল- 
কাতার তার. দোকান আছে। 
-থেকে তারকেনবরে ঘনে 
গিয়ে বর্ধমান চড়া সতের নম্বর 
বাসে নারায়ণপুর স্কুল শ্টপেজ । 
তিন কিলোমিটার পায়ে হাঁটলে তবে 
গ্রাম । যখন লেখা লিখছি তখন 
আলু ভাঙা, হচ্ছে । বোরো - ধান 
রাতে বদ্টি হয়েছিল। 
সকালে তাই রোদের মুখ দেখতে 
দের হচ্ছিল । ’ 


ধনিয়াখালি থানার গোপীনাথপুর 
পণ্চায়েতের অধীন গ্রামগ্লোতে 
ব্যাপক আল:' চাষ হয় । 'জিল্লাড়া - 
গ্রামের লোকসংখ্যা সাড়ে তিন 
হাজার । মুসলমানদের সংখ্যা, সত্তর 
জন। জিয়াড়া গ্রামের ' একজন 
অধ্যাপক বোলাপুর ' বি*বভারতাঁতে 
পড়ান। দুইজন শিক্ষক আছেন 
অন্যান্য কুলে যাঁরা পড়ান। গ্রামে 
একজন হোমিও ডাস্তার । জিয়াড়ায় 
ডাঞ্ঘর নেই। সরকারী চাকুরী: 
করেন চার ব্যাপ্ত । অনেকেই বলেছেন 


সমাধ করা হোক। 
১৯৭২ সালে অনুমোদন প্রাঞ্চ 
কোথাও 
মাটি পড়েছে, কোথাও আবার ইস্ট 
বিছানো । এ ছাড়া গ্রামের শেষ 
প্রান্তে সাবেক জেলা বোডের রানা 
জিয়াড়া গ্রামের 
নাম? ভান্তার মরহুম ম.স্পী” আবদুল 


, মঞ্জিদ সাহের পুত্র কন্যা ছিল না. 


বলেই নিজের বাহাম বিঘা খাস জম 
মন্্রাসার নামে ওয়াকফ করে যান । 


১৯১৪ সালে গ্রামের পাশ্চিমপ্রান্তে * 


দামোদর বাঁধের 'ধারে ডাঃ মুশ্সাী 
আবুদ্ল “মাজিদ সাহেবের মন্তব 
মীদ্রাসা উদ্বোধন করেন ফ.রফুরা. 
শরীফের হুজুর কেবলা "শাহ সুফী 
আলহাজ মোহাম্মদ: আবু বকর 
সাহেব । এই ওয়াকফ 
সংপাঁত্তও অন্যান্য হ্থানের মত কিছ: 
দালাল লোভী ব্যস্ত লুটে পুটে 
খাচ্ছেলেন। প্রান্তন মৃতাওয়াল্লী, 
ওয়াকফ পাঁরচালক আঠারো বিঘা 
খস জাম বাস্তুঁভিটা সহ আত্মসাং . 
করে রেখেছেন বলে অভিযোগ 
শুনলাম । গ্রামের পূব" প্রান্তের 


.সম্তোষপুর মৌন্্রা। 


_ওপারেই- আরামবাগ । 


আখড়া ছিল। 


জিয়াড়ান্ 


অবৈতনিক প্রাথমক বিদ্যালয় 


. স্থাপনের জায়গা মনোর ন সিংহ 
রায়, সত্যংঞ্জনলিংহ রায়, নিবারঞন' 


সিংহ রায় দান করেছেন । 
মসজিদ আছে দুটি । 


গ্রামে 
মান্দর বলতে 


ওলাই চন্ড? মাতায় মন্দির ৷ 


গ্রামের চৌহদ্দি আলোচনা করা 
যাক । উত্তরে কুমরল গ্রাম । দক্ষিণ- 
পর্ব প্রান্তে চদ্দননগর মহকুমার 
গ্রামের পাঁণ্চম 
প্রাপ্ত দিয়ে দামোদর নদী ছুটেছে। 
গ্রামে ব্যাঙ্ক 
নেই। জিয়াড়া গ্রাম তারকেন্বরের 
স্টেট ব্যাঙ্ষেব আওতায় মধ্যে আছে। 
একটি সমবায় কৃষ উন্নয়ন সাঁমাত 
টিম . টিম, করে চলছে। 
চলছে বললে ভুল হবে। বলা উচিত 
টিকিয়ে রাখা হয়েছে। গ্রামের সমবায় 
সামতগ:লো (জেলা “থানা পানে 
রাজ্যপর্যায়েও বটে ) কংগ্রেসীদের . 
ব্যান্তগত সম্পাত্ত ও রাজনপাঁতর 
এখন ছলে বলে 
দখল নিয়ে বাম দলগ:লোও একই 


কারবার . করছে সমবায়ের নামে ।, 


গ্রামের অনেকে বলেছেন রেশন দোকান 
স্থাপিত হোক গ্রামে । এস ওয়াজেদ 
আলা বে"চে থাকলে হয়তো বলতেন 
ম্‌দির দোকানের সেই টরাঁডিশন 


" বজায় আছে । 


Ee 


১৯৭৭ সালে যুবকরা উৎসাহী -' 
হয়ে প্রাথমিক স্কুলের সংলগ্ন লাই- . 


, ব্রের স্থাপন করেছেন । নাম প্রগাঁত 


. তেমন সরকার! 
'তবে রামমোহন 


সংঘ পাঠাগার | 
সাহায্য পায় না। 


গ্রামে ক্লাব তেমন নেই । নেতাজী, 
ক্লাব ১৩৮৫ সালে স্থাপত হয়েছিল । 
কৃষ কাজে সবাই ভরসা রাখেন। 
তবে সারা বছর তো চাষবাসের ভরসা 
করে ভাত জোটে না। গ্রামে গ্রাজ্‌- 
য়েট লোকেদের মধ্যে আছে (১) কাশ 
নাথ পোড়ে (২), 
(৩) হারাধন সিংহরায় 
নারায়ণ মাইতি ৷ 
পাশ, 
বারো জন তরুণ I 
তাঁৱ ৷ মুসলমানরা এমনিতেই ছেলে- 
মেয্লেদের লেখাপড়া শেখাতে আগ্রহ 
নন! তার ওপর শিক্ষিত বেকার 
ছেলেদের দিকে তাকিয়ে বলেন, লেখা 
পড়া শেখাবে না । আমাদের ছেলে- 
দের চাকরণ হবে না। 

"গ্রামের আল, চাষে নাম আছে। 
হিমঘর চালু করলে চলতে পারে । 
[হিমঘর . জিয়াড়তে দেই । 


শেষ।ংশ ৬ষ্ঠ প.্ঠায় 


(ক) লক্ষ 
এ ছড়া মাধ্যমক 


আলুর 


চে 


' ফাউনডেশন থেকে বই পেয়ে'ছল । 


অমিয় সিংহরায় . 


" হয্সার সেকেস্ডারী পাশ. 
বেকার সমস্যা. 


নী 


পণ ॥ ১৭ই ফেরুয়ারী, ১৯৮৪. 





পার্ট, ভাগ হওয়ার সময় মাথা 
পড়ল একদিকে, হাত পা অন্যদিকে ৷ 


ঘী্ঘকাল মাথাঅলা ও হাতপাঅলা 
বাচ্ছম ভাবেই কাটিয়ে দেবার পর 


“এইভাবে বাঁচা, যায় না’ তখন ঠিক 


জুড়ে, দেয়া দরকার । এ 
মান্তদ্ক সম্পন্ন বাঁদ্ধজণবীরা 
ঘতাঁদন হাত্‌ পা ব্যাতরেকেই মান্তিৎক- 
॥5{ করে যাচ্ছিলেন, এবার হাত পা 
বুন্ত হওয়ার ফলে প্‌ণঙ্গি কাঠামোটা 
উঠল । মাথার কাজ মাথা.করে 
শবে হাত পা এবার তা তামিল করবে। . 
“তফাৎ যখন আদৌ ছিল, না ? 
[খন বাচ্ছিদন হয়ে )এতাঁদন কবন্ধ 
লসান্তিত্ব'সয়ে গেলাম কেন! করুতক- , 
শৃলো বছর বেঘোরে ক্রয়-হয়ে গেল , 
নাকি! 


পা 


না, একেবারে তফাৎ বা 


বাল কী করে? সোঁদন পাঁট'শান 
শা হলে নেতৃত্ব নিয়ে: বিবাদ বাধত । ২ 
যেখানে সহজ্জেই নেত হওয়া 'ষাবে ' 
সই ভাগটাতে একেকজন চলে গেলেন। 
[ই পার্ট। দুই নেতৃত্ব । | 
এখন কারু ইচ্ছায় যখন মিলতে 
শবে এবং দদ্টিভঃ্গতে যখন আমরা 
শক জায়গায় দাঁড়িয়ে. গোছ 'তখন + 
ধমলতে দোষ কী। 
“এখন শোষিত মানুষের, একমান: বিপদ 


একমাত্র ভ্রাপকত্তা, শান্তিকামী সোভি- 
শত রাশিয়া | শুধু আমুরাই' নয়, 


ছাশ্দিরাজীও যুদ্ধের, বিপদটা বুঝে”. 


ছেন, এই শান্তির মহা মিছিলে ইান্দি- € 
শ্বার'' 'অকুষ্ঠ সমথনও .আমরা 
পেয়েছি). 

- তাই আমাদের মিলত পাটি'র 


একমার কত'ব্য হবে ইন্দিরা. সয়কারের * 


বুদ্ধবিরোধণ হাততে শঙ্ত করা । যাতে 
হইন্দিরাজধ মাঝপথে বৌররে পড়তে ' 
না পারেন তাই তাঁর. পলায়নের গথ 
বদ্ধ করে তাঁকে আণ্টেপ্‌ণ্ঠে জড়িয়ে 
থাকা। . 

কতারিও তাই ইচ্ছা যাতে আমরা ! 
ইন্দিরা 'সরকারকে নিঃশতে মদত : 
শদই । ইন্দিরাজশও সোভিয়েত নেতৃ- 
বগের কাছে পন্নবাহক পাঠিয়ে আঁভ- 
যোগ করোছিলেন যে, এই কমিউনিস্ট . 
পাটি দুটি আমার শান্ননকে শা" 
শালী করছে না। ভাঁরা যেন এদের 
ধমকে দেন । 2 


২২ অথচ এ অভিযোগ অবান্তয়।. 


আমরা... বরাবরই . হীঁশ্দরাজণীর 
বৈদোশক' নগৃতির প্রশ্নাতশশলতার 

পক্ষে সোচ্চার । 'অবশ্য তাঁর দেশীয় , 
নীতিকে আময়া এতকাল প্রাতক্রিয়া- ". 
শ’ল ভাবতে অভ্যন্ত । কারণ তিন 
শজপপাত আর:'” 
স্বার্থের ত'ল্পবাহক । তাহলেও তাঁর - 
পাকিস্তানের য;দ্ধংদেহি মনোভাবের . 
{বিরুশ্ধে কিংবা তথাকথিত বিচহমতাঁ- . 


‘* একবার ee 


রিশেষ করে - 


: অংশকে এক হতে হবে । . 


মোতদারের : 


বাদ এরং -জাতশয় সংহতির পক্ষে 
আময়া একমত. | এমনকি ‘সময়ের 


' অকালমতত্যুর পর রাজীবকে সিংহাসনে. 


- বসাবার তাড়নায় . ইান্দিরাজ, যে 
খন কতা, হ্‌কুম, জারখ করলেন ঃ . 


যঞেন্ট প্রচার করে, যাচেছন ' সে- 


, ব্যাপারেও আমরা উদ নই.। 
ছল এবার হাত পায়ের সৃঙ্গে মাথাটাও রর 


ক্রমশঃ আমরা ইন্দ্রাজশর দেশণয় 


-নদীতির মধ্যেও 'আঁন্তবাহক কিছ; গুণ 
* খুজে পাচ্ছি।. জনতা সরকার থেকে 


ইন্দিরা সরকার. যে প্রগাঁতশগল সেটা 


'ভেবেই-তো . জনতা ,মরকারের পতন 
“*স্বরাশ্বিত -করে ইন্দিরাজীর প্রত্যা- 
“-বতন্নের পথ তোর করে দিয়েছিলাম 


“নাকি? » 


করে ইণ্দিরাজ্ী খুব খারাপ করে- 
ছিলেন! 'বাঁদও 'নাত্য কথা বলতে 
১ কা পাটির এক অংশ তার : সমৰ্থক 
হলেও, অন্য-অংশ, আমরা, সেনসঙ্প- 
"শপ মেনে নিয়েই যদিও প্রিকা ব্রে 
_ করোছ। সৌভাগ্য বলতে হবে আমা" 
দের উগর 'পাটিগত কোনো আক্রমণ 
আসোন । লড়াইটা অবশ্য জয়প্রকাশ- 
জই কর্নেছলেনু, ফা ফঘবদাটা আমরাই 
কুড়িয়েছিলাম.।. , প্রফৃলপ. সেনের 
_সাহা্য:ন্য পেলে বিতাঁড়ত আমা- 
১ দের কমা কোনোদিন কসবা ভিল- 


জলায়, [ফিরে যেতে পারত না! কাজ 
গুছিয়ে নেবার পর আমরা জনতা 
ie ; | ' সরকারকে উৎথাত করার চক্রান্তে অংশ 
পসমরাল'সু মাকি'ন সাম্রাজ্যবাদ এবং - 


: নিয়েছিলাম । ইন্দিরাজণী আর স্বৈর- 


** তাশ্রিক থাকাছলেন না. এই চেতনা ' 


' আমাদের *পন্ট হচ্ছিল । 
খন আমাদের প্রধান কর্তা বি. 


' জে. পিন্দনতা উগ্রপদ্ছী জাতগম্ন প্রাত* 
_ কিয়াশীল চক্রের . বিরুদ্ধে « প্রগতিশীল 


. হীশ্বিরা. এবং রাজীবের গদ পাকা 

‘ করতে সাহায্য কনা ।. কতরিও তাই. 

ইচ্ছা 

এই গুরদোয়িত্ব . আমাদের উপর 
গেছে বলেই আমাদের দুই ' 

মাথা এবং 


হাতপায়ের সমষ্বয় 'তাই। 2. A 


এসে 


কি বলছেন £- আমরা সোভি-. 


- যেত-চাঁন, মতাদর্শ ' চীনের পক্ষ 
নিয়েছিলাম ? . আমরা গ্ঞালিনোতর 
সোভিয়েত নেতৃত্বকে শোধনবাদী 
বলোঁছ ? আমগ্া 'জনগণতাশ্মিক 
শবপ্লব করতে চাই ? 

না, আমরা “কোনো ঁদনই চীনা 
পন্থী নই, ' সোভিয়েতকে শোধনবাদী 
বালান '। ওটা:নকশালদের ' প্রচার'। 
আমাদের সোভিয়েত,চসন দুই নেতৃ- 
তের ব্রিবদ্বে কিছু কিছ: বম্ধভাবাপম 
'. সমালোচনা " থাকতে পারে: তাতে 
প্রমাণ হয়' না আমর" কারুর দিকে 
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যেমন ' ধরুন ইন্দিরা সরকার 
সম্পকে । আমরা ওর যেসব প্রঙ্গাত- 
শাল, কাজ তা অবশ্যই.সমথ'ন কার । 
যেমন যুদ্ধের বিরুদ্ধেঃ বাচ্ছি্তাবাদ, 


| -দীঁঘণদিন। 





- করতে হবে। 


কল্যাণ ঘোষ রর 


. কলকাতা পুরসভার কল্যাণে 
দক্ষিণ কলকাতার . 'বিষ্তণ* অণলে 
দেখা দিয়েছে তাঁৱ জল সঙ্কট । কোন 
কোন হ্থানে এই সমস্যা.দর্ঘ সাত 
আট মাস যাবত চলছে । 
দন নিবেদনেও সমস্যার সামান্যতম, 


বহ, আবেশ - 


কলকাতা পূরগভার কেরামতীতে 
কলকাতায্ তীব্র জুল. স্কট 


থাকেন, কিন্তু জল সমস্যা সম্পর্কে 


. সমাধানও হয়নি, ্থায়ী সমাধান তো. 


দূর অন্ত । 

দক্ষিণ কলকাতার হেণ্টিংস 
এলাকা, খিদয়পুর, টালিগঞ্জ এবং 
বাঘা যতীন কলোন' সহ সমগ্র পাক" 
সাকদি এলাকা জল সঙ্কটে ভূগংছ 
" সংশ্লিন্ট এলাকার বাস- 
"দারা পুরদপ্তরের .কতাব্যন্তরদের 
দরজায় দরজায় মাথা কুটছেন, কিন্তু 
তাতে কোন ফল হয়নি। . পর্ব 
জল সঙ্কট আজও বহাল তবিয়তে 
এলাকায় এলাকায় বতণমান । পরু- 
মন্ত প্রশান্ত শর টালিগঞ্জ অণ্ডলে 





উপ্রপন্থীদের বিরুদ্ধে ভারতের ধঁক্যের 
প্রশ্নে ! বলুন, এগ:লো সমর্থন 
করা কমিউনিষ্ট .হিসেবে আমাদের 
কর্তব্য িনা?. আসামে - সৈন্য 


"নামিয়ে, দিয়েও আমরা ইন্দিরা . কং- 
গ্রেসের সঙ্গে ভোট করোছ। বলুন 


করেছি কিনা? কাণ্মপরে। পাঞ্জাবে 
যা হচ্ছে আমাদের সমর্থন অবশ্যই 
‘জাত'র এক্য” বড় 
‘ প্রশ্ন ॥ এই সব প্রগাতশীল কাজে 
আমরা ইন্দরাজীকে সমর্থন করবই । 


তা আপনাদের কামিউানিষ্ট কত'ব্য 


৯ করুন; কে বাগড়া দিচ্ছে? তার 
আগে আমার প্রশ্নের উত্তর দিন £ 


ইন্দিরাজী দেশের কার প্রাতানাধ ? 


তান কাদের একের কথা 'বলছেন ? 
বাচ্ছল্নতাই বা কাদের ? 


ব্রিটপ আমলে ইংয়াজরাও 
এঁক্যের ধুয়ো তুলেছিল । সেটা 
প্রশাসনিক স্বার্থে এক্য । ইন্দিরাজী 
যে এঁক্যের কথা বলেন সেটার 
তাংপর্ষ‘ও একই । দলীয় ও পারবা 
ক শাসনকে স্থায় করবার জন্যে 
একা ৷ তিনি এ দেশের বণিক শ্রেণীর, 
প্রাতানধি হয়ে শাসক শ্রেণীর স্বার্থ“ 
. দেখছেন । তথাকথিত স্বাধীনতার 
দশর্ঘকাল পরও গোটা পৃবঞ্চিল জুড়ে 
এই অর্থনৈতিক দুরবচ্ছার চিত্র কেন ? 
এঁক্য, হয় সমান. সমান, অন্যথা-সে 
এঁক্য মনিব-ভুত্যের চাপানো প্রীতির 
সম্পর্ক গড়ে তোলবার চেষ্টা করে। 


কমিউনিষ্টয়াও যখন ইন্দিরার . 


প্রাতধৰনি তুলে একোর আওয়াজ 
তোলেন তখন তাঁরা বৃহত্বর. জনগণের 
প্রতি বি*বাসঘাতকতাই করেন । এবং 
' এতদিন বৃজেয়া শ্রেণীর যে লেজ্জড়- 
বৃত্ত করে গেছেন "তাই ' অব্যাহত 
" রাখেন। 


তিনি অবাহত নন। কারণ পুরমম্্ 
থাকেন সরকারী আবাসনে, সেখানে 


পাম্পের জল সরবরাহ করা হয় 


টালিগঞ্জের: বাসিন্দারা পরমম্্রর 


সঙ্গে সাক্ষাৎ করে নিদারংণ জল”? 
সঙ্কটের কথা মশ্রপকে জানিয়ে আশ; 


প্রতিকারের দাঁব জানান । পঢুরমন্ত্রণ 
এ বিষয়ে খোঁজ্জ করে জানতে পারেন 
যে, শুধু টালিগঞ্জই নয়, আরও বহু 
অগুলে জল সঙ্কট তীব্র ‘আকার ধারণ 
করেছে। | 
অবশেষে পরমণ্যাী ' গত ৩১শে ' 
জান;য়ারী কেন্দ্রীয় পুর ভবনে নিজ 


কক্ষে সাংবাদিকদের উপস্থিতিতে জল . 


সরবরাহ বিভাগের চশফ ইঞ্জিনীযার 
সহ অন্যান্য প্রবীণ ইঞ্জিনীয়াদের 
বড়া ভাষায় ভ্সনা করেন। জল 
সরবরাহ, বিভাগের অপদার্থতার কথা 
উল্লেখ করে পৃরমন্্ী জল সয়বরাহ 


বিভাগের ইজিনীয়ারদের এই বলে ' 


আভযুন্ত. করেন বে; তাঁরা শহরের 


জল. সঙ্কট মোচনের সামান্যতম চেষ্টাও, 


করছেন না । প;রমন্র অসন্তোষ 
প্রকাশ করে জল সরবরাহ বিভাগের 
কতা [্যন্তিদের .কাছ-থেকে কৈফিয়ত 
তলব করেন এবং এই কোফিয়ত লিখিত 
আকারে দেবার [নদে 'শ দেন । ' 


পরুমন্ত্র, জল সঙ্কট মোচনের 
জন্য এক উচ্চপযা*য়ের বৈঠক করেছেন 
গত তেসরা ফেব্রুয়ারী ॥ এই বৈঠকে 


হাজির ছিলেন সি, এম,. ডি, এ, 


সি, আই; 'টি এবং কলকাতা পুরসভার 
চীফ হঞ্জিনীয়ারগপ। এই- বৈঠক 


ডাকা হয়েছিল আসম, গ্রপত্মকালে . 


জল সমস্যা সমাধানের উপায় খোঁজায় 
জন্য ।. এই বৈঠকে কাজের কাজ 
কিছ,ই হয়ান। একে অপরের কাঁধে 
দোষ চাপিয়ে নিজে দায়মূত্ত হত 
চেয়েছেন মাত । 


কলকাতা পূর্রসভা এই বৈঠকের 
আগেই বলে বসেছে যে, “দক্ষিণ 
কলকাতায় যে জুল সঙ্কট দেখা দিয়েছে 
তার জন্য দায়] সি, এস, ডি, এ! 
জল সরবরাহ বিভাগের জনৈক প্রবণ 
মুখপাত্র বলেছেন যে, অকল্যাম্ড 
বস্টার স্টেশনে সি, এম, ডি, এ 
কয়েকটি অকেজো মেশিন বাঁসয়ে 
দিয়েছে যার জন্যে ছটির় মধ্যে 
[তিনটি পা্পই এখন অচল ৷ এছাড়া 
জল উত্তোলনের জন্য হাই ভোজ্টেজের 
একাট মোটর পুড়ে গেছে, কেলনা 
সেঁটি খারাপ অবস্থাতেই, লাগানো 
হয়েছে । পুর ভাঁড়ারে এমন অর্থ 
নেই যে মোশন সারয়ে কাজ চালানো 
যাবে। [তিনি বলেন, গার্ডেনরণচ 
ওয়াটার ওয়ার্কন থেকে মার পাঁচ 
মালয্লান গ্যালন জল মেলে, অথচ. 


'মিহির আচার্ধ ! প্রস্তাব মত ৩৬ মিঃ গ্যাঃ'জল পাবার 
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' দিয়েছেন! 


এ ॥ পাঁচ ॥ 


কথা । 
আংশিক দখলে ৷ - 

এখন জল সঙ্কট মোচন দূরে 
থাকুক কে কার ওপরে দে'য চাপাবেন 
তারই চলছে প্রতিযোগিতা । অথচ 


নাগরিকদের কথা কেউ' ভাবছেন না ।' 


প্র কর আদায়ের জন্য পর তথা ও 
জনসংযোগ বিভাগ নতুন পুর আই- 
নের, দুর ভয় দোখয়ে শহরের 
বিভিন্ন এলাকায় রং-বাহার? হোড 
জল সয়বরাহ করাটা 
পুর কতূ্পিক্ষের দায় এবং জল পাও- 
ম্লাটা পুর নাগারকদের মৌলিক 
আধিকার। এমন কোন নাগারক 
যদি পুর কতৃপক্ষের বিরুদ্ধে মৌলিক 
অধিকার হরণের অভিযোগ তুলে 
হাইকোর্টে মামলা করেন তাহলে পঢুর- 
সভা ক করবেন”? জানা গেছে পৃর 
কতৃপক্ষের বিরুদ্ধে খুব শ'ঘ্রই কল" 


' কাতা হাইকোর্টে একটি রিট আবেদন 


করার প্রস্তুতি চলছে। 


কলকাতা 
পুর নাগরিকদের সমস্যার অস্ত নেই । 
জঞ্জাল নামক যে সমস্যা কলকাতার ' 
. বুকে খনাঁট গেড়ে বসেছে তা থেকে 
কোনাঁদন রেহাই [মিলবে 'বলে মনে 


পুরসভার কল্যাণে ' 
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মলে 


!$ 


এটিও সি, এম, ডি, এর 


' 
ut 


হয় না। ফ.টপাথে হকারের জালায় 


পথ চলা দায় । খোদ কেছ্দ্ৰীয় পুর 
ভবন সংলগ্ন ফ্টপাথগাীল বাভানব 


সামগ্রী বিকাকনির হাট হয়ে দাঁড়: 


য়েছে। ভারপ্রাপ্ত পর ব্যান্তরা তোলা 
তুলে পকেটে: পুরছেন--এ আমার 
নিজের চোখে দেখা । একটু বৃষ্টি 


হলেই কলকাতার ফুটপাথ জলে জল-” 


ময়, [নকাশ ব্যবদ্থা নেই, পথচারাঁদের 
নাকালের একশেষ | 


দিয়েছে এই শগতেই তীর জল সঙ্কট । 


আসন্ন গ্রাঁণ্মে সঙ্কট, আরও বাড়বে ' 


একথা বলাই বাহুল্য । 


অথচ ভাড়া ঘরকে করে এলাকার 
এলাকায় জল সরবরাহ করলে জল 
সমস্যার সাময়িক কিদ্তু আশ: সমা-' 
ধান সম্ভব । ‘বিভিন্ন প্র এলাকায় 
তো তাই করা হয়ে থাকে । তাহলে ' 
কলকাতা পুর “ এলাকাতেই বা তা 
হবেনা কেন? ". নী 

মাথাভার+ প্রশাসনয্্ত কলকাতা 
পুরসভার বিভাগগয় দপ্তরসমুহের 
কতশাদের অধিকাংশই  উস্চুতে 


উঠেছেন. মোসাহেব] করে। কাজ 
করার ইচ্ছার বদলে গদি 
সামলাতেই তাঁরা ব্যচ্ভ। কংগ্রেস 


জমানাতেও এই “হাল. দেখোছি কল- 
কাতা পুক্পসভার এবং এখন এই বাম 


-জমানাতেও দেখাঁছ তার কোন রদ" 


বদল হয় নি। ! 

পুরমন্তী প্রশান্ত. শর এককালে 
এই কলকাতা পুরসভার মেয়র হয়ে- 
শেষাংশ ৬'ঠ প.ষ্ঠায় 


Ed 


গোদেয় উপর ' 
1বষফোঁড়ার মত শহর কলকাতায় দেখা “ 


| ছয় । 


iC) 


'নেঝানন রেগনের ভিয়েতনাম 


বাছলকুবঃ সেন 


ডলার সাগ্রাজ্যবাদীদের নেতৃত্বে 
নয়া উপনিবেশবাদী সাম্রাজ্যবাদী 
শান্তগ্যালর দশঘদনের অপচেষ্টা হচ্ছে 
মধাপ্রাচো ও ভুমধ্যসাগরের পর উপ- 
কূলে গ্রুত্বপূপ ছোট দেশ লেবা- 
ননকে দিধাবিভন্ত - করে ধর্মমভাঁত্তক 
দুটি রাষ্ট্র সৃষ্টি করা। এই অপ- 
চেষ্টার হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করা 
হচ্ছে, একদিকে 'জিওানষ্টদের? অন্য- 


দিকে সেই দেশের সংখ্যালঘু খূদ্টান- - 


দের মধ্যে চরম 'দক্ষিণপন্থ* ফ্যালান্জি- 
দের । এই হন উদ্দেশ্য সফল 
করার জন্য: ওয়াশিংটন সরকার পঞ্চাশ 
দশকে য.দ্ধ জাহাজ যোগে, সৈন্যও 


অবতরণ কাঁরয্েছিল . লেবাননের - 


ভূমিতে ৷ শেষ পযন্ত আরব দেশের 


জাতশয়তাবাদা শান্ত ও সমাজতাম্ল্রিক, 


দেশগুলির প্রতিবাদে সেই চেণ্ট ব্য 
হয়। | 


১১৪৮ সালে প্যােন্ঞাইনের 
একাংশে ইজরাইল রাণ্টু সৃষ্টি হবার 


পর থেকে সমগ্র প্যালেণ্টাইন থেকে- - 


আয়ব মুসাঁলমদের উংখাত_শুরৃ হয়। 
৪৮ সালের শেষ. ভাগ থেকে এই বিতা- 
ডন শুরু হয । . ১৯৫৬ সালে আরব 
দেশ মিশর ও তার এ্সাকাধীন.মুয়েজ 
খালের অধিকার নিয়ে মিশরের ওপর 
বৃটিশ, ফরাসণ ও ইজরাইলের যাক্ত 
'আক্রগণ ঘটে। তখন প্যালেন্ঞাইন 


* থেকে, ব্যাপকভাবে আরব মুসলিমরা . ' 


উৎখাত হয়ে প্রাতিবেশী লেবানন, 
জান রিয়া ও মিশরে উদ্বাস্তু হয়ে 
আশ্রয় গ্রহণ্করে । স্ব্পকালের মধ্যে 
উদ্ধাচ্তু প্যালেন্ভাইনের লোকেরা নিজে- 
দেয় মাতৃভূমি উদ্ধারের জন্য চেষ্টা 
' আরম্ভ করে। ১৯৫৭ সাল থেকে 


পি..এল. ও,র সদর ঘাঁটি. লেবাননের : 


রাজধানী বেইরুতে স্থাপন করে 
সেখান' থেকে তাদের সাব“ভোম আঁধ-- 
, কার পুনরুদ্ধার করার ,জনা সংগ্রাম 
. করতে থাকে আরবরা । এই প্রচেষ্টাকে 
ব্যর্থ কয়ে দেবায় জন্য ' ইজরাইল 
প্রাতিবেশশ, আরব রাষ্টগূলির ওপর, 


বিশেষ করে লেবাননের আরবদের 


আশ্রয় শিবিরগুলিয় ওপর একটানা 
বোমা বর্ষণ করে এসেছে । ' ৯৯৫৩ 


দপণ 

বাংল! সংবাদ সাপ্তাহিক 
বাধক--৩০ টাকা, 

* - যাম্মাষিক ১৫ টাকা 
শ্লৈমাসিক ৭৫০ 


টাকাবড়ি ও চিঠি পাঠাবার ' 


ঠিকানা 


ম্যানেজার, দর্পণ 
৬১ নং মট লেন, কাঁলকাতা-১৩ 


ক 





পা 


এ 


“সালে ইজরাইল লেবাননের পি এল ও 


ঘাঁটির উপর যে আক্রমণ চালাতে 
আর্ত কলে তা এখনও অব্যাহতগাততে 
চলছে ।. .পণ্/শের দশকে ওয়াশিংটন 


সরকারের সাহায্যে আরব দেশগৃলির 


বিরুদ্ধে যুদ্ধে তাঁড়ংগতি. সাফল্যের 
জন্য 'জিওানষ্টরা ধরাকে সরা, জ্ঞান ' 
করে হিংসাত্মক যে কোন কাক 


চালিয়ে যেতে সাহস পাচ্ছে। এমনকি 


জাতিসংঘের অসংখ্য নিদেশ ও 


প্রষ্তাবকে উপেক্ষা করারও সাহস 


দেখাচ্ছে । 

গত বছরের জুন মাসের প্রথমে 
মাঁক'ন যান্তরাণ্ট্রের সাহায্য ও প্ররো- 
চনায় তেলআবিব সরকার হঠাৎ লেবা- 
ননের উপর প্রত্যক্ষ আক্রমণ চালিয়ে 
দেয়'। রাজধানী বেইরতের প্রায় 
অর্ধেকেয় বেশী দখল করে নেয়। 
এর মখো উদ্দেশ্য হল লেবাননকে 


স্িধাবিভন্ত করে রাজধানী বেইরূত 
সহ দক্ষিণ লেবাননে তাদের তাঁবেদার 


চরম দক্ষিণপন্থী খৃষ্টানদের সরকার, 


bb) 


সি আই এস এফ. 
৪র্থ' পণ্ঠার পর কে 
আক্রমণের হাত "থেকে জামুরিয়ার 
১নং রকের পণ্ডায়েত সমিতির সভা- 


“পাঁত সমর চ্যাটাজণ' রেহাই পায়ানি। 


১০ই অক্টোবর কুনুঙ্তোপিয়া এরিয়ায় 
মহাবার কালিয়ারাঁতে বাহিনীর আক্ু- 
মণে ১৩ জন পুরুষ ও ১২ জন 
মহিলা আহত হন । এঁ সময় বাদল 
পাসওয়ান নামে এক শ্রামকের দৃহাজার 
টাকা বাহিন"র লোকেরা লংট করে। 
এই ঘটনার প্রতিবাদ ' করলে ২৮ 
জন শ্রামককে অন্যন্ত বদাল করে 
প্রতিশোধ নেওয়া হয়। খোট্রাড 
ঝলিয়ারীতে সি আই . এস এফের 
বেপরোয়া, আক্রমণে আহত হয় প্রায় 
১০০ জন্‌ শ্রামক । বি সি সি এলের 
ডামাগোরিয়া কাঁলয়ারশতে তো এই 
বাহিনীর গুলিতে ২ জনকে প্রাণ 
পয্য'ন্ত দিতে হল। সর্বঘ লক্ষ্য করা 
গেছে সি আই এস এফের আক্রমণের . 
[পিছনে গ্ররোচক 'হসাবে কাজ করেছে 
কর্তৃপক্ষের প্রাতভ এজেন্ট . অথবা 
মযানেজার। কংগ্রেস জমানায় 
পুলিশকে দিয়ে শ্রামক পেটানো 
চলতো। বামফ-শ্টের আমলে পুলিশকে 


সেভাবে ব্যবহার করা যাচ্ছে না, তাই" 


একাজে লাগানো হচ্ছে কেন্দ্রীয় সর- 
কারের মোতায়েন করা সি আই এস 
এফ বাহিনী! এই বাহিনধই এখন 
কয়লাখনি .অগুলে আইন-শুত্খলা 
বিপন্ন করতে নেমেছে । তাই প্রাতিবাদ 


ও-প্রীতরোধ উঠছে দিকে দিকে_- 


আওয়াজ উঠেছে কলিয়ারগ থেকে সি 
আই *স এফ প্রত্যাহার করো । 
র্‌ [পধবেক্ষ £] 


প্রতিরোধ 


_.খম্টান 


নেতা হিনাবে নয়। 


প্রতিষ্ঠা করা। এই উদ্দশ্য সাধনেয় 
জন্য হিটলার ' ফাসণ্ট কায়দায় 


আক্রমণ চালিয়ে অসামারক লোকজন ' 
ও বিয়াট পাঁরমাণ ধনসম্পত্তি “ধ্বংস. 
"করে ইজয়াইল বাহিনী বেইরৃত 
বারো সপ্তাহ, 


অবরুদ্ধ করে রাখে। 
যাবত বয় প্যালেম্তাইনগ মৃস্তি 
যোদ্ধারা ও লেবাননেষ প্রকৃত স্বাধী- 


নতাকাম!.' দেশপ্রেমিকেরা দুর 
সংগ্রাম -চালয়ে গেছে, . 


তবুও পরাজয় স্বীকার করেনি । তবে 
'নানান সামরিক কারণে পি. এল. ওর 
মৃত্তি যোদ্ধারা বেইরুত ত্যাগ করতে 
করতে বাধ্য হয । তারা বীরের গৌরব 


ও সম্মান নিয়ে বিভন্ন দেশে নূতন 


অবস্থানে চলে গিয়ে নতুন" ভাবে 


সংগ্রামের প্রস্তুতি নিচ্ছে । 


এরপরও লেবাননের মরণ যম্ত্- 
পার শেষ হয় ি। 
প্যালেক্টাইন গোরলাদের চলে যাবার 
পর মুসলিম দরঞ্জদের মনে সন্দেহ 


দেখা দেয়, এইবার মাকি'ন ও ইজরা- 
ইলী কোপটা তাদের উিপর পড়বে। 


এই সন্দেহ যে অমূলক নয় তা বোঝা, 


গেল যখন ফাালানাছিদ্ট খান্টানরা, 


তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। এর 
দ্বারা লেবাননে মুসলিম দ্রজজ :ও 
' ফ্যালানাজন্টদের' মধ্যে 
গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হয় । কে কতটা অগগ 
নিজেদেয় দখলে রাখতে পারে তার 
প্রতিযোগিতা আর, হয় । এই 


অবস্থার থেকে দেশকে রক্ষা কলার, 


জন্য লেবাননের প্রেসিড্প্টে জমায়েল 


তার প্রশাসাঁনিক ক্ষমতা প্রয়োগ করতে, 


ব্যর্থ হয়েছেন । তার প্রধান কারণ 
হল জমায়েলের পাঁরচয় খদ্টান 
সম্প্রদায়ের নেতা হিসাবে, জাতায় 
তাই তান 
সেইখানকার  তথাকিত 
ঘাঁটি গেড়ে রয়েছে তাদের ওপর 
নির্ভরশীল । তিনি ভাবছেন এই 
শান্তি বাহন’ তাঁকে রক্ষা করবে। 
এইসব ঘটনায় পাঁরৎকার -হয়ে গেছে 
মাঁকন ও ফরাসী সামাজাযাদপদের 


প্রত্যক্ষ সামরিক হস্তক্ষেপের ফলে: 


লেবাননের বুকে এক গভীর 'উদ্দেগ- 
জনক পাঁরাদ্থিতির সৃষ্ট ' হয়েছে। 


ইজ্রাইলগ বাঁহন'ঁগ্ন মল অবদ্থানেয় 
মধ্য দিয়ে দক্ষিণ লেবাননকে ইজরা- 
ইলের অন্তভুন্ত করার চেষ্টা চলছে । 
মাঁকনীশ .-সৈনাদের সুযোগ লুষ্টি 


করায় জন্য সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ সৃষ্টি 
করা হয়েছে। এই ভাবে মার্কিন 


ও ফরাসণ সৈনায়া লেবাননের পার্বত্য 


এলাকায় সামরিক ' হস্তক্ষেপের. পথ ' 


পাঁরণকায় করছে। এর প্রধান 
উদ্দেশ্য হল লেবাননকে মাকি'ন ও 
ইজরাইলের দট আধিকৃত অণ্যলে 
পারণত করা । 


এরই জনা বহুদিন ধরে লেবাননকে . 


একটা অস্বান্জকর অবস্থার মধ্যে দিন 


. 


' যদিও সকলে ' চাইছে 
বেইরৃত থেকে 


' কোন রকমেই বানর 
না।- 


' সংঘর্যে' জাঁড়য়ে পড়ুক । 


"মাঘ চারটি শব্দে 


| ' শাস্তি 
বাহনীর ছদ্মবেশে যারা লেবাননে, 


সরে যেতে, হবে। 


ঠা ডি করে 


বিদেশ সৈন্যের উপদ্থিতিকে প্রাণ থাকতে, 


লেবানীঙজ জনসাধারণ, বরদান্ত করতে 
রাজ নয়। 
[কতা থেকেই স্বদেশেয় মযা্দী ও 
‘সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য সত্ব পণ 


' কয়ে আত্মহননের শপথ নিয়ে কিছু. 
. ত্যাগন্রতশ যুবক গত ১৬ই অক্টোবর - 
দৃই মানটের ব্যবধানে মাকান ও. 
ফরাসী শাম্তিরক্ষী বাহিনীর বাসম্ছানে - 
[বিস্ফোরণ ' ঘটিয়ে বহু মাঁকন.ও 
.ফরাসণ সৈন্যকে নিহত করেছে । এই 


কাজের দ্বারা তারা এইটাই, প্রমাণ 
করতে চেয়েছে যে লেবাননের তথা-, 


. কাঁথত শাস্তি রক্ষী বাহন অনহসূত 


নশাত ভ্রান্ত এবং লেবাননের স্বাধীনতা 


ও সাব'ভোমত্বের পক্ষে ক্ষাতিকর়। 


এই ঘটনা থেকে এই শিক্ষা হল যে, 
বিদেশ. থেকে আধুনিক শস্যে সাত ' 
সেনাবাহিনধ এসে এরুট দেশে জবয়- 
দান্ত শান্তি কায়েম করতে" পারেনা, 
‘যদি সংশ্লিষ্ট দেশের সাধায়ণ মানবযের 
সমর্থন 'ও সহযোগিতা না থাকে। 
লেবাননের . 
‘আত্মঘাত - বৃদ্ধের অবসান হোক, . 
কিন্তু তাই বলে বাহিরের হস্তক্ষেপ 
হতে পারে 


প্রেসিডেন্ট রেগন্ত্রে কথাবাতা 


ঘটনাকে নিজেদের উদ্দেশ্য সাধনের 
জন্য ব্যবহার করার প্রয়াস চলছে।, 
কিন্তু, আমোরকার জনসাধারণ চাই- 
ছেন না মাকি'ন সরকার এই অঞ্চলে 
জনৈক 
মা্কন সেনেটর বহু . প্বেই 
বলেছিলেন রেগনের লেবানন নাত 
বোঝানো যায়া।, 
শধ্দ চারটি হল লেবানন ইজ রেঠানস , 
ভিয়েতনাম । লেবানন হচ্ছে রেনের 


. ভিয়েতনাম । য:গ্ধবাজ রিপাবলিকান 


পার্টির অন্যতম সেনেটর হ্যারি ১ 
গোল্ডওয়াটার খোলাধ্ালই :রেগনকে 
বলেছেনঃ আবলদ্বে লেবানন থেকে 
সৈন্য প্রত্যাহার করণন । 


এটা খুবই সত্য যে লেবাননের 
বাপায়ে আমেরিকা যেভাবে নিজেদের 
ছঁড়য়ে ফেলছে তাতে ভিয়েতনামের 
ঘটনার. কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। 
{ভিয়েতনামের পরাজয়ে 'মাকি'ন 
পররাষ্ট্র নীতি ভাষণভাবে চোট 
খেয়েছিল । লেবাননে সেই অবস্থার 
পুনরাবত্ত হতে চলেছে । ওয়াশিংটন 
সরকার ইতিহাসের শিক্ষা গ্রহণ করতে 
প্রস্তুত নয় । সেই জন্য তার খুবই, 
পরিণতি ঘটতে বাধ্য । লেবানন থেকে 
সমন্ঞ বিদেশ সৈন্যকে আঁত অবশ্য 
তবে তায় জন্য 
চাই গ্যালেন্তাইনগ জনগণের নিজন্থ 
র।দ্টপ্রতিষ্ঠার অধিকারকে জয়ম-স্ত 
করা এবং লৈবানন থেকে আরম্ভ 
করে সমগ্র আরব অগল থেক 
আব্রবণকারগদের . স্রে যেতে বাধ্য 
করা । . এটা হল লেরানন ও আরব 
এলাক'ম শান্ত স্থাপনের প্রধান 
শত । | 


এই আপোষহাঁন'মান--' 


+ 
শে 
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কল কত 
i পয় 

EF তিনি তো জানেন আসল 
গলদটা কোথায়? তাহলে কেন 
তিনিও গ্রচ্ডালকা প্রবাহে গা ভাসয়ে 
দিয়ে চপ ফয়ে বসে আছেন । ফেন 
তানি ভূত ছাড়াবার চেষ্টা করছেন 
না? আসলে পুয়মন্ত্ী যে সরষে 


পুরসভা 


‘দিয়ে ভূত ছাড়াবেন তার মধ্যেই যে 


ভূত যতমান । সেই সরষে বাহিত 
ভূত আগে না তাড়ালে পুর স্মস্যার 
সমাধান তো হবেই না, দিনে দিনে 
দেখা দেবে নব নব সমস্যা! ' 

৷ সন্ভবতঃ পুরসভার প্রকৃত তথ্য 
গোপন করার জন্য বাম জমানায় চ্ছাপিত - 
হয়েছে, পুর তথ্য ও জনসংযোগ । 
এই বিভাগের আফিসারগণ নিজ নিজ 
' প্রভাব খাটিয়ে পুর সমস্যা বিষয়ক 


' সংবাদ চেপে বাবার জন্য লাংবার্দিকদের, 
কাছে দরবার করেন। 
, উপচে কিছু কিছু সমস্য। বেটিয়ে 


তবুও ঢাকা থর 


গড়ে । যেমন: এই জল সমস্যা । 
সেদিন পুরমন্্ণ যদি না সাংবাঁদিক- 


দেয় উপস্থিতিতে দল সয়বরাহ 
বিভাগের কতাঁদের' দাবড়াতেন ডাহলে 


এই জল সংকটের খ্বরটাও হয়ত 
পর তথ্য বিভাগ চেপে খাবায় চেষ্টা 
করত। 


, থেকে, মনে হয় লেবাননের বর্তমান" 


স্থগলীর এ/ম 


পৃষ্ঠায় পয় 

মরশুমে ফাটকাবাজণী চলে। কিছ 
ফাঁড়য়া হিমঘরের দালাল হয়ে চাষা 
ঠকার, চিকিৎসার অভাব খুবই প্রকট । 
'জিল্াড়ার কয়েকজন মানুষ বলেছেন, 
জিয়াড়ার জন্য মুসলীম . ম্যারেজ 
রোজিস্টার পদ খুলতে হবে। কামিশন 
ভিত্তিক বিনা মাহিনার এই চাকুরণীতে 
লোক নিয়োগ করার জন্য .বিচার-. 


" মন্ত্র কাছে গাদা হার, fচাঁyঠ - 
লিখেছেন । । 


-গ্রামে গভীর নলক্‌প হ্ছাপন 
করারও দরকার আছে। ব্যান্তগত , 
প্রচেষ্টায় অগভা'র নলক:প দ্থাপন' করা 


হয়েছে। সরকার বৈদযতাঁকরণের * 
ব্যবস্থা করলে বিরাট এলাকা সেচ 
প্রাপ্ত হয়ে বোরো চাষে সদন আনতে 
পারতো । গ্রামের, পুব” প্রান্তের 
নাঁচু অংশে অবস্থত ভি, ভি, 1স 
খাল তথা -ড, আই খাল থে.ক এলা- 
কার সেচের জলের চাহিদা মেটে না। 

[দিয়াড়া একটি সূস্দর গ্রাম । 
মানু জন পরিশ্রমী উদ্যোগণ | 
আঁতাথ বংদল। .সরকার বৈদযতনীক- 
করণ, রাস্ত] পাকা, সেড ব্যবস্থা করা 
এবং চাষাঁদের কাছে সার,  বজ, 
ফণঁটনাশক কম খরচে ঠিক সময়ে 
পেশীছে দিলে গ্রামের চেহারা 'ফরবে। 
কুটির ক্ষ দ্র শিজেপর সপ্ত'বনাও আছে ॥ 
কলকাতার কাছেন্স এই গ্রামে বেড়াতে 
যেতে পারেন অনি ) 


“স্ব 


পারি 
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প্রতিবাদী ছবি: অর্থসতাঃ 


সমর বন্দ্োপা ধায় 


গোঁবদ্দ নিহালানিরু হিশ্দ রঙগন 
£অধ“সত্য' ছবিটি প্রতিবাদ চেতনায় 


ভাস্বর ৷ তাঁর আগের ছবি ‘আক্রোশ’ 


কিন্তু শেষ পর্যন্ত খাজু প্রতিবাদের 
সমতা বজায় রাখতে পারোন,। খুবই 
সন্ত ও ভরসার কথা যে, গোঁবদ্দ 
বহালান বর্তমান ছবিটিতে আগা- 


গ্নোড়া বিস্ময়কর . মনঃসমাঁক্ষা: ও. 


বলিণ্ঠতার . ্বাক্ষার দিয়ে প্রতিবাদ! 
বীতর ধারাবাহিকতা রক্ষা করেছেন। 


বত'মান শাসন * কাঠামোয্ন 
প:লিলের মদতে'  সমাজাবরোধণ, 
দনশণতবাজ। গ গুশ্ডা সন্তানদের যে 


সব অনাচার নিযাঁতন চলে, তারই 
পরিপ্রেক্ষিতে খুনীও যখন রাজ- 
নোতিক নেতাদের প্রশ্রয়ে পুলিশের 
গ্রেধারী পরোয়ানাকে তুচ্ছ জ্ঞান করে 
বেপরোয়া . হয়ে ওঠে--তধন 
কতব্যানষ্ঠ সং পুলিশের সততা 
কেমন তরচ্কৃত ও ধিকৃত হয় ও 
পাঁরশামে কি মমাস্তিক অবস্থার শিকায় 
হতে হয়--তারই চলচিন্তায়নণ এই 
অধ" সতা,। সমাজের দং্ট ব্যাধি, 
দচ্টের [দমনে প্দীলশী নিক্ষিম়তায় 
মতলব’ রাজনশীত--শুধমার এস- 
বেরই যোগফল নয় ছাঁধতে দোঁখ, 
একাট ছেলে উপযংস্ত শিক্ষা পেয়ে 
বড় হয়ে উঠতে চায়ঃ' কিশ্তু, বাবা 
পলিশ’ মেজাজে তাকে তার ইচ্ছায় 
বিরদ্ধে প:লিশেই ঢ:কতে বাধ্য করে, 
বাবা িউডাল ভংগাঁতে মার ওপর 
অত্যাচার করে, ছেলের চোখে বাবা 
হয়ে ওঠে ক্রমেই ঘৃণ্য, একাট মেয়েকে 
ভালবেসে, ছেলেটি বিয়ে কয়তে চায়, 
সেখানেও বাবার . র্তচক্ষ । ছেলেটি 
প্রাতবাদে এবার গর্জে ওঠে। এইসব 
পারিবারিক পাঁরাহ্ছাতর মধ্যেই 
পুলিশের, ' সাব' ইন্সপেক্টর অনন্ত 
ওয়েলাঙ্কর চাঁরত্রটি চমৎকার বিশ্লোষত 
হয়েছে। 
উত্তেজনা। ক্লোধ, উদ্মদনা ফেটে 
পড়ে, যখন সে দুর্বত্ত রামা শেঠিকে 
গ্রেপ্তার করতে গিয়েও রাজ্জনোতক 
নেতায় নির্দেশে ছেড়ে দিতে বাধ্য 
হয়। অসম লাহদিকতায়, দুধর্ 
দস্্যকে ধরেও যখন পুলিশ পদক 
থেকে বাগত হয়।, তার সেই প্রচন্ড 
ক্রোধের শিকার হয় তখন জেলোয় লক: 
আপে আটক একটি ছেলে।. দারুণ 
উত্তোজত হয়ে সে ছেলোটিকে মারতে 
মারতে মেরেই ফেলে । এর ফলৈ 
এয়েলাঙ্কর সাসপেশ্ডেড হয় ।) বন্ধু 
পয়ামশ দেয় তাকে রামা শেঠণর 
কাছে যেতে, কায়ণ একমাত্র সেই 


কততুপক্ষকে বলে তার সাসপেনশন, 


বদ করতে পারে । এক্‌. রকম বাধ্য 
হয়েই ওয়েলাহ্বর শেঠীর কাছে বায় 


এবং তাকে দেখেই শেঠ মজা করে 


চে 


দ,শ্যে- দেখা যায়; 


ছাবর নামক সেতার 
শোচনীয় 


বলতে থাকে; সবই হবে--তবে 
ওয়েলাঙ্ককে . প:লিশে থাকতে হবে 
তারই লোক হয়ে, তারই স্বার্থে কাজ 
করতে. হবে। একথা শুনেই 
ওয়েলাঙকরের সেই পুরোনো রাগ আর 
আক্রোশ ফেটে" পড়ে এবং শেষে 
শেঠশকে গলা টিপে মারে । শেষ 
, অনন্ত ওয়েলাঞ্কর 
সেই প্ীলশ বম্ধ্টকে.থানায় এসে 
জানায়, -রামা, শেঠাঁকে সে খুন 
কয়েছে-। যথাস্থানে যথাযথ মেজা- 


' জেই - ছবিটি - শেষ হয়েছে-_যেখানে 


প্রতিবাদের সুর কিছুমান্র বিকৃত 
হয়নি । পরাজয়ের কাহনপ_ ' এট 
নিয়্-বরং" অস্নীম_ সাহসিকতার 
কাহনণ--ধেখানে অন্যায় পড়নের 
বিরুদ্ধে, প্রাতবাদ শুধু গর্জে ওঠে । 

অনন্ত ' . ওয়েলাঙ্কর চার্ট 


'িশ্বন্ত, ও প্রত্ষ্ঠিত হতে পেয়েছে 


পারিপাশ্ব‘কতার পটভ্যীম. রচনার 
গুণে । তার ক্ষোভ ও দ্ধ চাকার 
সংগাঁতপূণ । ওম পুরীর নিপুণ 


'অভিনয়ে চাঁরন্রাট জীবন্ত হয়েছে। 


শুধুই ক্রোধ নয়_ প্রেমের কোমলতার 
দদকটিওনউপোক্ষত হয় নি। নায়িকা 
জ্যোৎম্না পাঁলশকে পছন্দ করেনা, 
ওয়েলাক্করকে বলে পুলিশের চাকরাঁ 
ছেড়ে দিতে . ওয়েলাঙ্কর কেমন 
যেন রোমান্টিক হয়ে পড়ে) বলে, সব. 
পলিশ তো খারাপ নয়। জ্যোৎস্না 
চারত্র্ট ছোট হলেও 'গ্মতা পালের 
আঁভনয় গুণে “দর্শনীয় হয়ে ওঠে? 
অমশ পুরীর জোরালো আঁভনয়ে 


_ফউড্াল ইমেজাটি ফুটেছে । রামা 


শেঠরপে সদাশব অন্রপুকার 
কাতিত্বপূণ আঁভনয় করেছেন। 
নাঁসরুদ্দন শাহ একাট ছোট চীরত্ে 
আঁভনয় মৃন্সীয়ানার -স্থাক্ষর রেখে" 
ছেন। নং পাশ আঁফসারের 
পাঁরণতি, 
মদ্যপ অবস্থা, বেকারজাবনের লাঞ্ছনা 
আঁভনয়, গুণে আশ্চর্য ব্যঞ্জনা 
পেয়েছে। . | | 

প্রবলেশ ও বিত্তবান গ্রেণীর 
আমোদ-আহলাদ 'ফার্ত দেখাতে 
হোটেলে হুল্লোড় ও ক্যাবারে নাচের 
প্রদর্শন অনাবশ্যক না হলেও. অত 
দী্ঘস্থায়ণ করা ও দুবার দেখানো হল 


. কেন? ‘সান সাজেশন’ দিলেই চলত । 
" ছাঁবাঁটর দৈঘ্য‘ সুস*্পাদনায় " আরও 
.শকছৃটা হাস করার অবকাশ ছিল ।' 


তাহলে ছবিটি আরও সুসংহত হতে 
পারত । তবে বিজয় তেম্ডুলকরের 
চিন্তনাট্যে গোবিন্দ নিহালানির সুদক্ষ 
ক্যামেরার কাজ ও পাঁরচালনা যে 
দ্যোতনা সাণ্ট করেছে, দর্শকের 


[ 
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| ব্যাপক অবমল্যায়্নের বিরুদ্ধে এবং 


, কেন্দ্ুগম্নভাবে 


. আঁভমত ব্যস্ত করেন তার পঠভুমিতে 


' জানুল্লা়ণ শিক্ষামন্ত্রী শ্ৰীকান্ত বি*বাস |. 
মি - 
চেতনাকে ত্য আলোড়িত না করে | 
ছবাটর সার্থকতা | 


চাকুরপহারা 


শিক্ষায় মানোন্নয়নের স্বার্থে, স্র- 


কার প্রদত্ত প্রাতশ্রৃতি রক্ষায় সরকারণ 


ওদাস'ন্যের-প্রতিবাদে, শিক্ষা-প্রশাসনের 


'শিক্ষা ও শিক্ষাপ্রশাসন সংক্রান্ত বান 
দাবশতে পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যালয় পারদর্শক 
দামাত রাজ্যব্যাপী আন্দোলনের 
কম'সডণ ঘোষণা করেছে। সমিতির 
মল দাবাঁগংলির মধ্যে আছে বিদ্যালয় 
পারদর্শকদের বেতনক্রমের অসংগাত 
দূরদকরণ। বিদ্যালয় পারদ কদের 
নিয়োগের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতার 
উন্নাতকরণ রাজ্য ও সব'স্তরে শিক্ষামূলক 


সংস্থা, কাঁমটি পর্যদে বিদ্যালয় পাঁর- '- 


দশ'কদের প্রাতীনাধত, সুষ্ঠ; বদলা 
নদীত গ্রহণ, প্রাথামক শক্ষকদের' 
নবাঁকরণ, চৌধুরখ কমিশনের সুপারিশ 
অনুযায়ী রকল্তর পর্যন্ত শিক্ষাপ্রশা-" 
সনের পুনগঠন এবং সামাতর কেন্ত্রী়, 
কাঁমাটর সাধারণ- সম্পাদক ও কোযা- 
ধ্যক্ষকে 'নাদি্টি বেতন প্রদান প্রীতি ৭. 
সায়ীতর পক্ষ থেকে অভিযোগ 
করা হয়েছে £ দশ দফা দাবার প্রেক্ষা- 
পটে গত বছর ১৪ই মার্চ কলকাতায় 
লাগাতর গণঅবস্থান 
করবার অব্যবাহত . পূর্বে শিক্ষামন্ত্রী 
(প্লাথামক ও মাধ্যমিক) শ্রীকান্ত বিশ্বাস 
প্রত্যক্ষভাবে হস্তক্ষেপ 'করেন এবং 
সাঁমাতর সঙ্গে আল্লোচনার পর লিখিত 
আশ্বাস (নং৩৩৭ | ই. এম. এস. ১১ই. 
মার্চ) সহ “আলাপ আলোচনার মাধ্যমে 
সুষ্ঠ: 'মীমাংসা করা সম্ভব” বলে যে 


এবং মন্ত্র মহাশয়ের উপর 'একান্তিক 
আচ্ছা রেখে. চূড়ান্ত পর্যায়ের আদ্দো- 
লনেয় কর্মসচী শ্থাগত ' রাখা হয়। 
গত ৫ই জানুয়ারী শিক্ষামন্ত্রী “এবং 
শিক্ষা দর্ডরের, সাষ্ট্রমম্তপর নিকট সমি- 
[তর পক্ষথেকে পুনরায় ' একাট 
চ্মারকালীপ পেশ করা হয় । ১৬ই 


পারে না। ছাব 
এখানেই ৷, Le 


দক্ষিণ কলকাতা যাত্রা 
উৎসব 


'দাতব্য চাকৎসালয় ও পাঠাগারের 


উন্নয়ন কজ্পে আগামশ ২২শে থেকে [| 
| * দেশের অন্যতম দ্বিতীয় হাঁস প্রজনন কেন্দু তালি ফার্মে 


২৮শে ফেব্রুয়ারী অনুষ্ঠিত হবে | 
দক্ষিণ কলকাতা যাত্রা উৎসব । | 
উৎসবে আঁভনীত হবে মোহন | 
অপেরার ' ‘মা ভুবনেশ্বর” আর্য | 
অপেরার ‘সন্যাসী রাজা”, -গশ্ধর্ব | 
অপেরার “শাহাজাদা’, গণবাণার | 
‘বাণক বাঁড়র বৌ” লোকনাটোযের | 
গাম্ধারী জননী” বিদ্বরূপ যান্তা 


সংস্হার 'ফৌজদার এবং নবধগ | 
"নটর কোম্পানীর 'মাতৃঘাত?. প্রশন 5 


রাম’। 


অংশগ্রহণ করেছেন। 





তিলজলা সবুজ সংঘ ও সমাজ | 
কল্যাণ পাঁরষদের একাদশতম বাৎসরিক | 
অনুষ্ঠানের অঙ্গ হিসেবে অনংমত | 
[তলজলা অঞ্চলের সামাগ্রক উন্নত ও || 





| বিদ্য৷লয়' পরৱিদৰ্শকদের আক্ছেলন 


সমিতির দাবীগযাল ন্যায়সংগত এবং 
শিক্ষার ত্বার্থে একান্ত জপ্নূরী বলে 
পুনরায় আঁভমত ব্যন্ত করেন ! 'কিদ্তু 
রাজ্যের আঁঘক অবস্থা "বব্চেনার 
পারপ্রেক্ষিতে তিনি ইতিবাচক কোন 
প্রাতশ্রুতি দিতে. পারেনানি। এমতা- 
বন্থায়। সাঁমাত ৫ই জানুয়ারী থেকে 
চক্র, মহকুমা, জেলাম্ঞরে সভাঃ'কনভেন- 
শন ও আলোচনাক্রের মাধ্যমে প্রচা- 
রাভিষান শুর: করেছে । সাঁমাতির 


' পক্ষ থেকে আরো জানানো হয়েছে 


॥ সাত ॥ 


সারা ফেব্রুয়ারী মাস ব্যাপী জেলা ও 


কেন্দয় স্তরে বামফুষ্ট কাঁমাটির সভা- 
পাঁতর নিকট স্মারকাঁলপি পেশ; ' 
কলকাতায় প্রজ্ঞানানন্দভবনে কেন্দ্রীয় 
ট্রেড ইউনিয়ন কনভেনশন; দ্রাব! ব্যাজ্জ 
পাঁরধান; নিয়মমাফিক কাজ) গণছুটি 
গ্রহণ; বেতনদানের 'দিনে ফেব্রুয়ারী 
মাসেয় বেতন বয়কট এবং' ১৬ই মাচ 
জেলাসদর দণ্ডরগলির সামনে বিক্ষোভ 
প্রদর্শন, ২৩ শে মা মনখ্যমন্ত্রীর 
কাছে দাবাঁপত্র পেশ ও কলকাতায় 
কেনদ্ীয়ভাবে গণঅবন্থানের কম'সচা 
গ্রহণ করা হয়েছে। 


মাস এড কেশন সমস্য! 


আপনি জেনে -খুশ হবেন যে 
মাস-এড.কেশন 'সংদ্থার 'নিজদ্ব 
সংস্কীত.. ভবনে  (প্রাম-আতাস্ুরা, 
থানা-মগপ্লাহাট) সম্প্রাত ১লা থেকে 
৪ঠা ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত এক চারদিন 
ব্যাপী শিশ; প্রশিক্ষণ শিবিরের 


' উদ্বোধন করা হয় । এখানে শরণীরচর্চা 


ও প্রার্থামক স্তরে : গণনাট্য এবং 
সংগাঁতের মহড়া চলে প্রাতাদন। 
ধবাধমূস্ত শিক্ষা প্রসার এবং 
গ্রামীণ মানুষের মধ্যে গণ চেতনা 
বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে এই ওয়াক'শপে ' 
বিভিন্ন গ্রামীণ 'প্রাথামক বিদ্যালয় 
শিক্ষক এবং প্রায় ৪০ জন দশ থেকে 
চোদ্দ রংসর বয়স্ক বালক-বালিকা 
শিশুদের মধ্য - 


প্রভ্‌ তি সয়বয়াহ LK 


পথে বিদ্যালয় ত্যাগ ' সম্পকেও 
বিস্তৃত.আলোচনা করা হয় । শরণর 


শিক্ষা ও গণ্নাট্য শিয়া প্রসার মূল্য ' ' 


সম্পর্কে বাভন্ন বস্তা "ওয়াক “শপে 
খোলা মনে আলোচনা করেছেন। : 


এই উপলক্ষ্যে স্থান'য় গ্রামবাসণ- 
দের সহায়তায় একটি গ্রান-বাজনার 
অনুষ্ঠান আয়োজ্জিত 'হয়েছিল। 
একই সময়ে এ কেন্দ্রে আমাদের 
সমাজ কল্যাণ সংদ্ছার অন্যতম 
শাথার্‌পে এবং গ্রাম-বাংলার - বুকে. 
গ্ণমুখী সুচ্থ সংস্কৃতি বিকাশের জন্য 
ভ্রাম্যমাণ নাট্যগোঁণ্ঠ গড়ে তোলা 


তোলা হয়েছে সংস্থার [নিজস্ব ' 


পরিচালনা ও নির্দেশনায়! 





ত্রিপুরার গ্রামীণ আথলীতির বিকাশে, 
ক্/তি-উপজ্।তির জীবিকার ম।নে।লয়নের 


অন্যতম কম্াসুচী “পণ্ডপালন* 


সাঁমিত সঙ্গতর মধ্য দিয়ে বামযস্ট সরকারের সব“ত্মক প্রয়াস 


* বেকার যুবকদের পশুপালন প্রশিক্ষণ, আত শকর মৃরগ? 9৪ 


রাড চির শংকর জাতীয় গ্াভধ, উন্নতজাতের থাকি 
কেম্বেল হাঁস পালনের ব্যাপক প্রসার । 


০ 


* জেলঞ্তিরে মিশ্র খামার, প্রত্যন্ত অঞ্চলে গো-মাঁহয প্রজনন . থামার, 
চিকিৎসা ও পাঁরচর্যার স্থযোগ-গো-থাদ্য উৎপাদনে মানিকিট, 
বিতরণ, প্রদশনণ, খামার ফিড মিক্‌সিং প্যান্ট স্থাপন, ভর্তুকঈতে পশু 


খাদ্য সরবরাহ ! 


'* সমবায় 'ভাত্বতে দুগ্ধ উৎপাদক সামা গঠন--উৎপাদকদের ন্যাধযমূল্য 


সুরক্ষা 1 


বছরে ৪০ হাজার উন্নতঙ্ঞাতের হাঁস উৎপাদন-_রাজো এর চাষ ব্যাপক |' 
জনাপ্রয় করে তোলা ও পাশাপাশি হিরা হাঁস চাষ সম্প্রসারণে 


hed ht acs Ohl ৫ 


পশুপালন আজ গ্রামীণ জনগণের আয়ের একটি প্রধান উৎস 


- || ত্রিপুরা সরকারেয় পশু পালন দপ্তর কর্তৃক প্রচারিত ॥ 


রা 


পি 





রত 


। 
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Regd. No. WB/CC-32 


টাটা শিপ সংস্থার উদ্যোগে 
সম্প্রীতি ব্রাজলের সাওপাওলো 
ক্লাবের জুনিয়র খেলোয়াড়দের নিয়ে 
ভারতে তিনটি আমন্ত্রণ ফুটবল ম্যাচ 


আছে ফুটবলের বিরাট জাদৃ। . 
ধাজলপের জুনিয়র দলটি (যারা 


বিশ্ব-জুনয়র ফুটবলের বিজয় দল) 
কিন্তু ভারতের দর্শকদের কাছে 
কোন যাদুর ছোঁয়া রাখতে পারে নি। 

এই-দলটির খেলা দেখে ভারতায় 
দর্শকরা বেশ, হতাশই হয়েছেন। কি 


ব্যান্তগত ব্রীড়াশেলী অথবা প্রতি- 


পক্ষের রক্ষণব্যহকে ভেদ করবার 
পরিকাঁছপত খেলা কোনটাই এই দল- 


টির কাছ থেকে পাওয়া যায় নি । 


॥ - ব্রাজিল দলের _আরুমণ ভাগের 
দেবী প্রিয় 
১ম পঙ্ঠার পর 
মম্ম প্রণব মুখান্রশ যান বর্তমানে 
গুজরাট থেকে 'রাজ্যসভার সদস্য 
তাকেই পশ্চিমবংগের প্রার্থী করার । 
প্রণববাবূর ঘনিষ্ঠ মহলের খবর 
প্রণববাবুরও ইচ্ছা তান পশ্চিমবংগ 
থেকে রাজ্যসভার, প্রার্থী হন । কারণ 
গুজরাট থেকে [নিবাঁচিত' হওয়ায় এই 
রাজ্যে তার সম্মান কিছুটা ক্ষুগ 
হচ্ছে। 

[যত সু্লে জানা গেছে রাজীব 
গান্ধী চাইছেন প্রপববাবুকে পশ্চিম- 
বন্ধে কং প্রার্থী মনোনীত করতে | 
কিম্তু ইন্দিরা গাম্ধী' এখনও এ 
ব্যাপারে রাজশব, প্রণব মুখাজশী এবং 


. বরকত গাঁণ খানের সঙ্গে কোন আলো” 


চনা করেন 'নি। 

তবে প্রণববাবূকে হাইকম্যান্ড 
পশ্চিমবংগের প্রার্থী করলে কিছু 
বলার থাকবে না । কিন্তু প্রণুববাধূর 
বদলে 'প্রয় দাস অথবা দেবীবাবকে 


প্রার্থী করা হলে দলের মধ্যে চরম 
অসম্তোষ দেখা দেবে । 


কারণ ইতিমধ্যেই প্রিয় দাসমূম্সা 
এবং দেব চট্টোপাধ্যায়ের প্রাথশ পদের 
বিয়োধিতা করে হাইকমাম্ডের কাছে 
পাল্টা দরবার শুরু হয়ে গেছে। - 


Ll 


# 
. 


সাও পাওলো ছলের খেলায় 
দশ কদের মন ভরেনি 


ব্যর্থতা ভারতীয় দলের আক্রমণ 
ভাগের চিরাচারত ব্যর্থতারই- কথা 
বারবার মনে করিয়ে দিয়েছে। 

যদিও আঁতাঁথ দলটির খেলো- 
যাড়দের বয়েস বিশের নিচে তবুও 
যেহেতু জিকো, পেলে, সক্কোটসের 
দেশের ছেলেদের কাছ থেকে ভারতীয় 
দর্শকরা আরও কিছু আশা করোছিলেন। 

'ব্লাজলের জ্যানয়র দলটির মধ্যে 
সবচেয়ে 'প্রাতভাবান মনে হয়েছে রাইট 
স্টপার ও দলের অধিনায়ক .বনিকে । 
কয়েক বছর তালিম নিলে বান 
অবশ্যই তার . দেশের হয়ে 
আতন্তদ্রীতিক খেলায় প্রাতানাধত্ব কর- 
বার যোগ্যতা অর্জন করবে। এ 
ছাড়া 'সিডাঁনর খেলাও আমাদের ভাল 
লেগেছে । ওর মধ্যে স্কগল ছাড়াও 
বাক্ধিদপ্ধ ফুটবলারের ছাপ আছে । 
- ব্রাজিল জুনিয়র দলের খেলো” 
্লাড়রা মোটামুটি বল নিয়ম্্রণে 
রাখার কৌশল রপ্ত করেছে। 
কিম্তু ওদেয়কেও অনেক ভুল পাস-এ 
খেলতে দেখা গেছে | ,.. 

সব মলিয়ে টাটা সংস্থার উদ্যোগ 
প্রশংসনীয় । 
ভারতায় ফুটবলের জন্য তারা দিতে 
পারবে। ধিদ্তু যে-সব 'দশ'ক 
মোটা টাকা দাক্ষিপা দিয়ে ভ্রাঁজলায় 
ফুটবলের জাদু দেখতে গিরেছিলেন 
তাক্সা হতাশ হয়েছেন । - 

‘তাছাড়া এই খেলার মধ্যে দিয়ে 
পরসা রোজগার করা ছাড়া ভারতায় 
খেলোয়াড়দের বিপক্ষ দলের কাছ 
থেকে শিক্ষণীয় কিছু ছিল না। 

টাটা সংস্থা ভবিষ্যতে যাঁদ আরও 


একট উচু মানের দুটি বিদেশী, 


দলকে ভারতের মাটিতে খেলাতে 
পারেন তবে ভারতণয় ' ফুটবলাররা 
এবং দর্শকরা অনেক লাভবান হবেন। 
বিশেষ করে অনেক তরুণ ধেলো- 
স্লাড়রা উচু মানের খেলা দেখে : এবং 
তাদের কৌশল দেখে নিজেদেরকে - 
উৎসাহিত করুতে পারবেন । 

* এই কথা লিখছি এই কারণে 
যে, বতণ্মানে ভারতীয় ফুটবলের 


বত'মান দলটির কাছ থেকে বাড়াত ' 


' [বিশেষ কিছু পাওয়ার নেই । যে- সব 
জুনিয়র খেলোয়াড়রা এখন আছে 
তাদেরকে নিয়েই ভারতীম্ন ফুটবলের 
আগাম" ভবিষ্যৎ সাফল্য জড়িয়ে 


- আছে। 


সংঃব।দ ও মতামতে আনন্য 
বাঃল। সংবাদ সাপ্তাহিক 





২৬শে জানুয়ারী দপ রণ পাকার ২৭তম: বছরের ধারা শুর; হয়েছে। 
{বিগত দা ২৬ বছরে দর্পণ অনেক তথ্যানসম্ধানণ প্রতিবেদন ও রাজ- 
,মোতিক সংবাদ প্রকাশ করে 'সারা দেশে চাণ্ডল্যের সৃষ্টি করেছে '। 

দল আজও আঁছিতয় । নানা ঘটনার সংবাদ; নেপথ্যের কাহিনণ ও 
সেই সম্পকে" সমীক্ষা এবং মননশীল প্রবন্ধ দপণের প্রধান আকর্ষণ '। 
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LTE: 
যোগাযোগ ৷৷ ৬১১ মট লেন, কলকাতা 





Phone : 24-4232 


জার এস পি 
১ম পচ্ঠোর পর 
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কিছু. পয়সাও হয়ত 


পি 





-হিদায়েংউল্লা 


মনোনয়ন দেওয়া হবে সেটা অনেকটা 


নিভর করছে ফ্রশ্টের চেয়ারম্যান 
সরোজ মুখাজশী এবং. মুখ্যমন্ত্রী 
জ্যোতি বসুর ওপর |. + 


দলের নেতাদের সঙ্কে কথা বলে মনে 
হয়েছে এবার ফ্রম্ট থেকে কোন মতেই 
আর এস +প প্রাথণ' সৌর়ধন 
ভট্রাচার্যকে মনোনয়ন দেওয়া ' হচ্ছে 
না। 


সোজা কথায় 


রর পক্ঠার পর 


মানুষ আর কতকাল নীরবে বরদাঙ্ক 
করবে,তার জবাব দেবে কে, এবং কবে? 

, 9. | 9. 9 

“দি গভপমেন্ট দ্যাট: ওয়াক“স” 
বস্তুটি কি এবং কেমন তা 'বুঝতে 
পারে না এমন আকাট মুর্খ কোথায়ই 
যা থাকতে পারে? স্বয়ং উপরান্টপাঁত 
সাহেবও মাল চিনে 
গেছেন । .- গোয়ায় এক উদ্বোধন” 
+ অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে ভায়ত 
রাষ্ট্রের স্বয়ং উপর ষ্দ্রপাতই কবুল 
করে ফেললেন) ভারত সরকারের 


অর্থনৈতিক প্রায়োরিউগধালি যেমন 


ভুল পথে চলছে, ভারতকে একটি 
বিকাশমান জ্াাতিযুপে (অন্যদের 
নিকট) প্রাতপন্ব করার সব রকমের 
চেন্টা চরিন্ও. তত জোরে চালিয়ে 
যাওয়া হচ্ছে; অঞ্চ প্রকৃতপক্ষে 
দেশের, ভেতর ভাগটা একেবারেই গলে- 
পচে গেছে (ইনসাইড, ইট্‌ ইজ 
য়োটন”)। 


কেন্দরখয় সরকারের মোগল'ই-. 


আজম রোশনাই সম্পকে ইহ্ছিত করে 
উপরাশ্ট্রপাতি আরো বলেন, সাধ্য- 
সামথেণর কথা মনে না" রেখেই কাজ" 
কর্ম: চলচে, 'দেশ যখন '' ইন:সাট 
উড়ানোয় মত ব্যাপার-স্যাপার নিয়ে 


মেতে রয়েছে, দেশবাসীর কপালে 


কিষ্ত; ন্যানতম অন্নবস্ত্ের সংস্থান" 
টুকুও তখন নেই. ৷ ' মন্তব্য 
নিষ্পরয়োজন ; শুধুমান্ত ফাতি” 
ফাত্তাঁ কযা আর চেক্নাই দেখানোর 
শিক্ষাকে যারা পরম শিক্ষা বলে জেনে 
নিয়েছে, ধর্মকাহনীতে কণণপাত, 
করতে কিংবা পারণামের কথা ভাবতে 
গেলে তাদের চলে না। | 


প্রতিরোধ 


১ম পণ্ঠোর পর 


| বিচক্ষণ ও সময়োচিত নেতৃত্ব কাতত্ব 





দাবশ করতে, পারে । 'মান্তানরা একে- 
বারে চুপচাপ-বসে নেই । সুযোগের 
অপেক্ষায় রয়েছে । তাদের আশা 
পালাবদল হলে আবার রাজত্ব করা 
যাবে।, 


একই রকমের টো দেওয়া যায় 
বরাহনগর চেতলা কালীঘাট অথবা 


মানকতলার কোন কোন অংশের। 


প্রাণের দায়ে সবাই এগয়ে আসছে 1 
অতি সম্প্রীতি টালা ঘোষবাগান 
চীংপুর এলাকার মাম স্মাজ- 


সন্দেহের উদ্ধে" নয় । 


 মৃখাজা 


+. সঙ্কে 


[বিরোধীদের বিয়ুদ্ধে 
এগিয়ে এসেছেন । কয়েকদিন আগে 
টালা ব্রশজে পথ, অবরোধ মায়ফং 
"পঁলশ-মল্জান জোট” ভাঙ্গার আওয়াজ 
তোলেন এরা ॥ পয়ে শাম্তি কমিটি 
গঠন করে নাগরিক সভার মাধ্যমে 


এলাকার মানুষকে এক মণ্ডে জমায়েত 
করার আয়োজন হয় । 
কিছ্তু ফ্রুম্টর বিভিন্ন শারক . 


ঘোষবাগান, চধৎপুয় রোড, 
লকগেট রোড ও টালা ব্রীজ নিয়ে এক 
বিরাট এলাকার মান্‌ষ সমাজবিরোধী- 
দের অত্যাচারে বিবরত। চশংপুর 
ইয়ারে ওয়াগন ভাঙ্গার দল উপদলের 
বিরোধ নিয়ে প্রায় মারাপট লেগে 
থাকত । গোটা এল্লাকার ' মানুষ 
নিরাপদে চলফেরা করতে ভয় পেত। 
মেয়েদের সত্মানও কখনও কখনও 
বিপন্ন হভ । নানান জাতের মানু 
যের এখানে -বাস। এর আগে 
এলাকার মানুষ ' যথনূই কোন ঘটনায় 
প্রতিবাদ করতে গেছে বা পুলিশের 
কাছে প্রাতকারের জনা গেছে তখনই 
বাধা পেয়েছে। 


দিয়েছেন স্বার্থান্বেষী লোকেরা যাতে 
মান্তানরা “সামাজিক প্রতিষ্ঠা” পায় । 
এ ব্যাপারে পৃলিশের ভ্মকা মোটেই ? 
বরং অনে- 
কেরই অভিযোগ যে এলাকার. অতি- 
পরিচিত মান্তানদের কাছ থেকে নিয়- 
মিত মাসোহারা পান থানার বাব: ও 
কনচ্টেবল, সবাই । সেজন্য সম্প্রাত 
জামিনে খালাস হয়ে এসেই মাল্তানয়া 
যারা প্রতিবাদ ,করেছিলেন তাদের 
বিরদ্ধে হামলা শুরু করেছে । 


প্রতিরোধ আন্দোলনকে আরও 


উচ্চ পযায়ে, নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন 


ইয়ে পড়েছে যাতে 'ওপরতলাপ় আম- 
লারা সক্রিয় হতে বাধ্য হন, যেমনটি 
হয়েছে আগে .বেলগাছিয়া চেতলায় 
এব সত্প্রতি গৌরশবাড়িতে । 


প্রিয় দাসমুন্সী, আনম্দগোপাল 
প্রমূখ নেতারা হেমেন 
মম্ডলকে প্রকাশ্যে ‘আপনজন’ বলে 
স্বকার করে নেওয্নাতে দ্বান'য় ই-কং- 


গ্রেসী এম এল এ আঁজত পাঁজা | 


পড়েছেন দোটানায় ।. আসলে দলের 


উপদললীয় চক্গান্তে নিরচিনের সময় 
তান একবার হেমেন মন্ডলের কাছে 


অপদদ্ছ হলেও এককালে পাঁজ্জা মহাশয় 


' ওয় সাঙ্গপাঙ্গদের কাজে লাগিয়েছেন 


সম্মাস সঃষ্টির জন্য । : পরে হেমেন 
মস্ডল ফ্যাশ্কেনষ্টাইন হয়ে পড়ায় 
হাতের বাইরে চলে যায়। হেমেনের 
জেলহাজতে মোলাকাৎ করে 
প্রিয় দাসমৃন্সী। আুদশীপ বন্দে" 
বাধ্যায় ইত্যাদি তাকে “বীবের আসনে” 
প্রীতাঘ্ঠত করেছিলেন । আঁজতবাবু 
তাকে আর 'ই-কংগ্রেম বলে মানতে 
পারছেন 'না.। ' আজ এই “বিপদের” 


“দিনে হেমেনের অংস্ায় . ত্বজনরাও, 
জনমত ' 


তাকে ত্যাগ  কযেছে। 
জাগ্রত থাকলে সুদিনের বন্ধু পুলিশের 
'মুরুব্বিরাও, তাকে এখন আর মঃ 


দেবেনা! 


এমনই পরিণতি হয় ষখন: সমাঞ- 
[বয়োধীরা বেপরোয়া হয়ে ,পড়ে। 





' প্রাতিরোধে 


+ নিকট 


কিছ:দিন আগে' 
‘মিথ্যা: অজুহাতে . দাতা বাঁধিয়ে 


Price—60 Paise 


অতি নিরীহ মানুষও জীবনের দায়ে 
প্রাতিরোধে এগিয়ে আসে । 
ঠিক একই পরিণতি হতে চলেছে 


কসবায় নিখোঁজ উজ্জ্বল মন্ডলের 
অপহরণের নায়কদের ।' এই ঘটনায় 


পুলিশের ইচ্ছাকৃতভাবে তদন্তে তং-. 
পরতার অভাব ছিল কনা একাঁদন 


' জানা যাবে, তবে বিচক্ষণতার যে 
অভাব ছিল'লেবিষয়ে সন্দেহ নেই । 


এখানেও অপরাধীদের অতি 
আত্মায়-স্বজনেরা এদেয় 
সাজা দেওয়া হোক বলে দাবা 
জানিয়েছে। দ্থান'য় লোক এগিয়ে 
এসেছে এদের খোঁজখবর জোগাড় 
করতে । 

এর পরের ঘটনা সাধারণ মানুষের 
পক্ষে ভরসার সংবাদ । কসবায় 
নাগরিক সমিতি সক্রিয় হয়েছে সমাজ- 
বিরোধীদের একঘরে করার জন্য 
এখানেও ই-কংগ্রেমণ নেতারা কসবার 
"কিশোর অপহরণের নায়কদের আর 
“আপনজন” বলতে চাননা। সত্তর 
দশকে একই বিছানায় উঠেছেন অতি 
পারচিত ই-কংগ্রেস নেতারা এদের 
সঙ্গে । অনেক বামপন্ধী কমণকে 
মারপিঠ ও থুনের সঙ্গে এরা জাঁড়ত। 

সব চাইতে চমকপদ সংবাদ হল 
আনম্দমাগণদের ' কসবায় হত্যার 


সে 9. আরও কয়েকটি ডাকাতির সঙ্গে 


. এদের যোগাযোগ ছিল এমন তথ্য. 
: পরশে কাছে এখন এসেছে। সত্য 


কোনাঁদন গোপন থাকেনা। " 


মুখ্যমন্তীৱ 
. জ্ৰাণ তহবিল 


মদ তান্তে 


ঢান কপ্চন 


'সংপাদক--হীরেন বনু. সম্পাদক কতৃক ব. আই. পি. টি. প্রেস, ২৭বি, লেনিন সরণা; কলিকাতা-১৩ থেকে মুদ্রিত এবং দপপ কাবদির ৬১ মট লেন, কাঁলকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত 


পি.পি.এমের জলা নেতত্রুক 


মা সামলালে ফ্রণ্টে সং 
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কনকাতার 


গোয়েন্দা 


গৃণিশের বন্ব স্কোয়াড 


- 


(কান কাজ করে না 


কল্যাণ ঘোষ 


কলকাতা এবং শহরতলশতে 
কোনরকম গন্ডগোল হলে কিংবা এক 
সমাজাবয়োধী দলের সঙ্গে অন্য কোন 
দলের সংঘর্ষ হলে মাড় মুড়কির মত 
বোমা বাষ্ট হয়। আওয়াজে পাড়া 

কাপে । বারহদের গল্ধে বাতাস হয়ে 
ওঠে ভারি ও বিষান্ত। অথচ কল- 
কাতা পাীলশের গোয়েন্দা বিভাগের 
“বম্ব সেকায়াড*' নামক বিভাগাঁটকে 
কাত অকেজো করে রাখা হয়েছে। 

- ১৯৭১৯ সালে অথ রাজ্যে 
বিশেষ করে কলকাতায় যখন নকশাল 
আন্দোলন তুছ্ে তখন এই বিভাগটি 
জন্ম হয়। জন্মের সময় এই বিভাগে 
কমার সংখ্যা ধা ছিল এখন তার 
অধ্ধেকও নেই। আগে অপরাধ 
অধন্যষিত এলাকায় গোপন খবরের 
[ভাত্ততে এই 'বিভাগেব আঁফসাররা 
প্রায়ই কলকাতা ও শহরতলগতে হানা 
দিতেন! কিন্তু এখন কম'র অভাবে 
এই দপ্তর কোন কাজ করতে পারে না 
বলে সংবাদে প্রকাশ । যার ফলে 
বোমা তৈরী বদ্ধ করার মত কেউ 
আর নেই। 'সমাজাবরোধাদের 
-পোয়াবারো । কথায় কথায় বোমা- 
বাষ্ট এথন কলকাতা ও শহরতল"র 
নিত্য ঘটনা। 

বন্য সৈকায়াডের একজন অফিসার 
জানান, ১৯৮৩ সালের জানুয়ারণ 
এবং মে মাসে এই দপ্তর সবশেষ রেইড 


কযেছিল। তারপর থেকে এখনও 
পর্স্ত উল্লেখ করার মত কোন রেইভ 
হয় নি। মজার কথা হল এমন একটা 
গূরুত্বপূণ দপ্তরের অফিসার ইন- 
চাজকে আতারস্ত দায়িত্ব দিয়ে 
ইমমরাল ট্রাফক বিভাগের দায়িত্ব 
দেয়া হয়েছে । 

আগে এই ' বিভাগেয় চার্জে যে 
আযসিস্টেন্ট কমিশনার বাঞ সি 
থাকতেন তাঁকে অন্য কোন কাজ 
করতে হত না, অথচ গোয়েন্দা ব্ভা- 
গের অপর চারজন এ সিকে আলাদা" 
ভাবে তিনাট দণ্ডরের কাজ দেখাশোনা 
করতে হয়। এথেকেই বোবা যায় 
যে, বশ্য স্কোয়াডের গুরুস্থ কতখানি । 
অথচ বর্তমানে এই দগুয়টি রয়েছে 
কাগজে কলমেই। 

প্যালশের মতে শহরে এবং শহর- 
তলপতে প্রাতাদনই বোমা নিয়ে মার- 
পিউ করার একাধিক ঘটনা ঘটে । 
কখনও দুই দল সমাজাবরোধশর 
দাঙ্গা থামাতে গিয়ে প্লিশকেও বোমা 
বিক্ষোভের মোকাবিলা করতে হয়। 
মজায় কথা এই যে, বিবদমান দুটি 
দলই তখন নিজেদের বগড়া ভুলে 
একে প্‌লিশকে আক্রমণ করে । 

এই সব সমাজাবরোধীরা বোমা 
তৈরী করার মালমশলা পায় কোথা 
থেকে? কোথা থেকেই বা তারা পায় 
শেষাংশ এম পৃদ্তায় 


সি; পি, এম নেতৃত্ব এখন থেকে 
যাঁদ তাদের মাঝারি জ্ঞরের নেতাদের 
আচার আচয়ণ সংযত না করতে 
পারছেন তবে পিদ্ধার্থশঙ্কর রায় 
ফন্টের সুখী সংসারে বিপদের কারণ 
হয়ে দাঁড়াবেন। 

পশ্চিমবঙ্গের প্রান্তন মহখ্যমন্ত্র” 
[সম্ধার্থশঙ্কর রায় যাদও মুখে বলছেন 
তান রাজনীতির ব্যাপারে চিন্তাভাবনা 
করছেন না; কিন্তু তান পুরো 
মানায় আগামী দিনে রাজনীতিতে 
ফিরে আসার পথ তৈরণ করার কাজে 
উঠেপড়ে লেগেছেন। 


ফুষ্টের কোন শারক দলের নাম 


উল্লেখ না কয়েও বলাঁছ কয়েকটি 
শীরক দল এবং তাদের নেতারা 
ফন্টের বড় শাঁরক সি, পি, এমের 
বিভিন্ন জেলা নেতাদের কাজে 
প্রচন্ড অসন্তুহ্ট ৷ 

এ ব্যাপার ফুম্টের অন্যান্য 
শারক দলের জেলা কমিটিয় পক্ষ থেকে 
এবং বেশ কিছ: বিধানসভা সদস্োর 
কাছ থেকে তাদের নিজ নিজ দলের 
রাজা কমিটির কাছে প্রাতমাসে [স, 
পি, এমের জেলা নেতৃত্বের আচার 
আচরণ নিয়ে আভিযোগ পাঠানো 
হচ্ছে । 


ফ্রন্টের এ শরিক দলের জেলা 





কমিটিগুলোর মূল অভিযোগ, সঃ 
পি, এমের জেলা কমিটির নেতারা 
তাদের সংগঠন ভেঙ্গে দেওয়ার 
চেষ্টা করছেন । - প্রশাসানক 
ক্ষমতা হাতে নিয়ে পি, পি, এমের 
জেলা নেতৃত্ব ফুষ্টের অন্যান্য শাঁরক 
দলের সভ্য ও সমর্থকদের বিভন্ন 
প্রলোভন দেখিয়ে সংগঠনে- ভাগুন 
ধরাচ্ছেন। 


শারক দলের জেলা নেতৃত্বের 
আরও অভিযোগ সি, পি, এমের 
জেলা নেতৃত্ব তাদরেকে কোন রকম 


শেষাংশ ৭ম পুষ্ঠায় 





গশ্চিমবঙ্গে মিশনারী সংস্থার | 
মাধ্যমে সি আই এর অনুপ্রবেশ 


পশ্চিমবঙ্গে কাশ্চ্নান মিশনারী 
সংস্থাগুলিকস মাধ্যমে সি আই এর 
লক্ষ লক্ষ টাকায় লেনদেন পশ্চিমবঙ্গে 
চলছে বলে নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে 
পাওয়া গেছে । 

-শবভিন্ন রাজনোতিক দলগুলোর 
মধ্যে সি আই এর অন্গামশর সংখ্যা 
যে কম নগ্ন একথা কারও অজনা নয়। 
কিন্তু ক্রিশ্চিয়ান মিশনারি সংদ্থা- 
গুলোর মধ্যে দিয়ে সি আই এ এখন 
সোজাস্বীজ সাধারণ মানহষের মধ্যে 
বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে ঢোকার চেথ্টা 
করছে । | 

সম্প্রাত একটি মিশনার়ণ সংশ্থা 
কলকাতা ও রাজ্যের অন্যান্য 
জায়গায় দফায় দফায় বিভন্ন ধমের 
মানুষদের ক্রিশ্চিম্নান করানোর কান্ত 
শুরু হয়ে গেছে । গত মাসে কলকা- 
তায় একি চার্চে বেশ কিছু হিম্দুকে 


ধমান্তারত করানো হয়েছে বলে খবর 
পাওয়া গেছে। 

যাদের ধর্মান্তরিত করানো হচ্ছে 
তাদেরকে জমি, নগদ কয়েক হাজার 
টাকা দেওয়া হচ্ছে । তাছাড়াও যারা 
ধর্মান্তারত হচ্ছে তাদেরকে চাকরণ 
অথবা ব্যবসা করে দেওয়ারও 
প্রাতশ্রাত দেওয়া হচ্ছে । 

মিশনারদের এই প্রলোভনের 
ফাঁদে পা দেওয়ার সংখ্যা ক্রমে ক্রমে 
বাড়ছে । আগাম দু-এক মাসের 
মধ্যে আবার ধর্মাম্তারত করার কাজ 
থোদ কলকাতার বুকে করার জন্য 
তোড়জোড় চলছে । 

রাজ্য সরকার এব্যাপায়ে কেন্দ্র 
সরকারের সঙ্গে কথা বলে সতকণ্তা- 
মূলক ব্যবস্থা না নিলে পশ্চিমবঙ্গে 
সি আই এর রাজনৈতিক ক্রিপ্নাকলাপ 
ব্যাপক ভাবে ছড়িয়ে পড়বে । যেমনটা 
ঘটেছে আসামে। 


আসামে আসর . আন্দোলনের 
পিছনে সি আই এর যে হাত আছে 
তা এখন ' পারঃকার' হয়ে গেছে। 
আসর আন্দোলন যখন চরম পয 
তখন চা. বাগান্রে. জনৈক: সাহের. 
মালিক বিভিন্ন ব্যাঙ্ক, থেকে একদিনে 
১৮ কোটি টাকা ত:লেছিলেন এবং সে 
টাকা কি ভাবে খরচ হয়েছে তা রাজ্য 
আসাম সরকার; কেন্দ্রীয় সপ্নকার ও 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জানা । .. 

সমস্ত পূর্ব ভারত জুড়ে সি আই. 
এরষে পাঁরকম্পনা তার প্রাথমিক 
কাজ পশ্চিমবক্ছে শুরু হয়েছে । রাজ্য 
সরকার এবং কেন্দ্রায় সরকার এখন 
থেকে সব্রিয্ন না হলে পাশ্চমবঙ্গেও 

সাম্প্রদায়িক। বিভেদপস্হী ও 
বিচ্ছিন্তাবাদী আন্দোলন শর; হয়ে 
যাবে। 


।। দুই. 





রাজ্য ই-কগগ্রেসে 
উপছলীয় কোন্দল 
চলছে এব? চলবে 


উত্তর কলকাতা ই-কংগ্রেস কাম- 
টির উদ্যোগে আয়োজিত এক কমশী- 
সভায় কেন্দ্রায় মন্ত্র শ্রীপ্রণব 
মুখার্জীর উপস্থিতিতেই দলের 
ভ্যয়া হাতাহাতি করলেন এবং মাইক 
দিয়ে কাড়াকাড় করলেন । হট্টগোল 
এমন পায়ে পেশছেছিল যে প্রণব" 
বাবুর বন্ততা প্রথম দিকে কিছ: 
শোনাই গেলনা । 


সভার উদ্দেশ্য বেলগাছয়া 
( পশ্চিম ) বিধানসভা কেন্দে সি পি 
আই (এম) সদস্য রথীন রায়ের ম-ত্যুতে 
যে উপাঁনবচিন হবে তাতে ই-কংগ্রেস 
যাতে ভালরকম লড়াই করতে পারে 
তার জন্য প্রষ্তাব করা । সেদিনের 
সভায় ঝগড়ার কারণ এ কেন্দ্রে একা- 
দধিক প্রার্থী দলের মনোনয়ন পেতে 
চান। এর আগের. বারে অমর ভট্া- 
চাষ" প্রার্থণ ছিলেন। এবারেও 
তাঁকেই মনোনয়ন করার প্রশ্নে সক" 
লের সমর্থন নেই। এর পেছনে 
উপদলশয় কোম্দলেরও প্রাতফলন 
রয়েছে। 

প্রণববাবু তার ভাষণে করেকটি 
অপ্রিয় সত্য বলে গেছেন যা অধি- 
কাংশ ই-কংগ্রেস কমশদেয় মনের 
কথা নয়। তারা বরাবর 
ভেবে এসেছিলেন যে দিল্লী থেকে 
ফরমাইন দিয়ে ধমবীয়ের আমলে 
যেমন যুস্ত হপ্ট সঃ়কায় ভেঙ্গে দেওয়া 
হয়েছিল তেমন করেই বামফটের 
পতন ঘটানো হবে ॥ সেবারে সেই 
সম্ধান্তের পাঁরণাত কি হয়েছিল তা 
শ্রীমতণ ইন্দিরা গাম্ধী ভাল করেই 
জানেন । তিনি বুঝেছেন বামফুষ্ট 
সরকারকে ভোটের যুদ্ধে. হারানো 
ছাড়া আর পথ নেই। সেজন্য সব 
ই-কংগ্রেসীকে সৎ্ঘবদ্ধ হয়ে আগয়ে 
যাওয়ার উপদেশ দিলেন প্রণববাধ্; । 
কারণ ১৯৭২ এর মত ভোটের কার- 
চুপি করে লাভ হবে না। 

উত্তর কল্পকাতায় উপদলীয় 
কোন্দল সারা রাজ্যে ই-কংগ্রেসর 
সংগঠনে যে সমস্যা দেখা দিয়েছে তার 
প্রাতফলন । (প্রিয় দাসমুনসীর নেতৃত্বে 
স-্কংগ্রেস কম ই-কংগ্রেসে যোগদান 
ফরে যেভাবে হাইকমান্ডের সনজরে 
গড়েছেন তাতে জরুরী অবস্থার সময় 





যদ্শী ভাবনা যঙ্য-- 


শ্ৰীপতি নন্দী 


দেশবাস'র মনে যে আশঙ্কা ছিল, 


| পণ্চনদের দশকুল ছাপিয়ে তা-ই ফলতে 


ও ইন্দিরা গাষ্ধীর দুদিনের বদ্ধ 
সুপ্ত মুখা অথবা 
সোমেন মিল্লরা খুবই শঙক্কিত। 
তাঁদের নেতৃত্ব চ্যালেঞ্জ হওয়ার 
আশঙ্কায় নিজেদের ঘরোয়া বিবাদ 
ভুলে জন্রত-সোমেন একসজে চলার 
নীতি 'নিয়েছেন। 


গোরধবাড়ী ও কসবার ঘটন৷ 
যোদকে মোড় নিচ্ছে তাতে এই 
উপদল'য় কোন্দল প্রকট হয়ে পড়েছে। 
হেমেন মন্ডল, দেবা দত্ত অথবা খোকা 
ভাণ্ডারীর মত মষ্ডানরা যারা “বিপদের 
সময়” লোকজন ও অর্থ দিয়ে মদত 
দিয়ে এসেছে তাদের একেবারে ত্যাগ 


করাও মুস্কিল । আবার মদত না 
দিলে প্রাতদ্বন্ণ শান্ত সুযোগ নিচ্ছে। 


উত্তর, কলকাতায় সৌদনের 
বৈঠকে অনেকে খোলাখুলি জানতে 
চেয়েছে হেমেন মম্ডলকে আজত পাঁজা 
কেন ত্যাগ করছেন যখন 'প্রয় দাস- 
মুশ্পী ' তাঁকে জেল হাজতে গিয়ে 


নৈতিক সমর্থন করেছেন এবং প্রাদে-. 


শিক নেতারা “আপনজন” বলে দাবা 
করছেন। 

[ঠিক এই কারণে নিজেদের আধি- 
পত্য প্রমাণ করার জন্য খাদরপ;রের 
ওয়াটগঞ্জ এলাকায় সুব্রত মুখাজ” 
গোপন বৈঠক করে হাঙ্গামা বাঁধানোর 
পরিকজ্পনা করেন মাতে প্রশাসনকে 
একদিকে বিব্রত কয়া য়ায় অন্যাদকে 
প্রিয় মুন্সীর সাময়িক অন:পাঁদ্ছাততে 
নিজের “জনপ্রিয়তা” বাড়ে। 
এ সংকীণ দলীয় স্বার্থে আগুন 
নিয়ে খেলা করতে এ"দের বিধা নেই। 

অনেকটা একই মতলবে আনপ্দ* 
বাজার প্রকার সোঁজনো সুব্রতর 
ইচ্ছায় ফলাও করে সিংবাদ’ তৈরী 
হয়েছে যে সিদ্ধার্থ রায় প্রিয় মুস্স 
জয়নাল ইত্যাদি ও ফরওয়াড' রকের 
বিক্ষ,ষ্ধ গোম্ঠীকে নিয়ে নতুন দল 
গড়ছেন । এই ধরণের প্রচায়ের 
মারফত দুটো উদ্দেশ্য সাধন করার 
প্রচেষ্টা হল ৷ একাদকে 'সিম্ধার্থবাবু 
যাতে আর ই-কংগ্রেসী রাজনীতিতে 
নাক না গলান আর প্রিয় গোষ্ঠাঁর 
প্রতি আবি*বাস ছড়ানো । সেই সঙ্গে 
বামফুষ্টের শারকদের মধ্যে বিভেদ 
সৃষ্টির চেষ্টা । এভাবেই চলছে 
চলবে । 


চলেছে--পাঞ্জাব-হারয়ানায় কংগার় 
সাম্প্রদায়িক বিষক্রিয্না এবারে খেলা" 
খাল ভারতীয় ধমীনরপেক্ষতার 
কল্জে- টেনে ধরেছে ; ইন্দিরীয় 
'কংগ্রেসী কালচারের’ বাছ্যক পলে- 
ভ্ঞারাটুকু খসে গিয়ে খড়দাটি বোরিয়ে 
পড়তেও আর দেরী নেই। পারাচ্ছ্‌- 
[টা যে একদিনে গড়ে ওঠোঁন, এক 
বছরে দ:’ব্ছরেও নয়, সে সত্যাট 
শীত ইন্দিরা গান্ধীর চাইতে কে 
বেশ জানে? অথচ, আসামে যেমন 
পাঞ্জাবেও তেমন একটা অর্থনোতিক 
রাজ্রনৌতিক ব্যাপারকে অরাজনোতিক 
বা অপ-রাজনোতক অবস্থার দিকে 
ঠেলে নিয়ে উপারি পাওনা তলে 
দিতে শ্রীমতণ গাম্ধীর জড় ভুভাঃতে 
তথা ভূ-পচ্ঠে আর কে আছে ? ভার- 
তায় জাতীয় জীবনে, জাতীয় সংহ- 
[তর প্রত্নে। বৃহত্তম ট্র্যাজেভীর বত 
মান নারিকাট ক ইতিহাসের চোখকে 
ফাঁক দিতে পেরেছেন, পারবেন? 
না; তা আয় পায়লেন কোথায়, কেই 
বা পেরেছে ? 

আকাল দলের £অনম্তপুর সাহিব 
সম্মেলনে” সবসম্মীত ক্রমে গৃহীত 
রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও আগাঁলক 
পুনগঠিনমলক প্রস্তাবগুলিকে এত- 
কাল আমল না দিয়ে কোন্দ্ুয় ইন্দিরা 
সরকার শুধুমাত্র ধমণীয় দাবিদাওয়া 
গুলোকে প্রধান গুরুত্ব দিয়ে পাঞ্জাব" 
বাসী তথা ভারতবাসীর বিরুদ্ধে যে 
রাজনৈতিক জুয্লোচাল চালিয়েছিলেন 
তার লক্ষ্য ছিল প্রধানতঃ দুটি £ এক, 
কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ককে তথা ইন্দিরা 
বনাম ইস্ডিয়া সম্পর্ককে পুনম:প্যায়- 
নের দাবিগুলিকে টপকে যাওয়া ; 
দুই, আকাল? দলের মূল রাজনৈতিক 
ইমেজকে মান করে দিতে . তাকে 
ধর্মীয় ইমেজের মোড়কে মুড়ে ফেলা 
এবং এভাবে পাঞ্জাবের হিন্দু সম্প্র- 
দায়কে মূল য্নাজনৈতিক ও অথনোতিক 
আন্দোলন (আকাল নেতৃত্বে পার- 
চালিত) থেকে বিচ্ছিন্ন করে মাখা । 
ধর্ম মুলক দাঁবদাওয়াগুলিকে তড়িঘাঁড় 
মেনে নিয়ে প্রীমাত গান্ধী আকালধ 
মোচরি পাল থেকে হাওয়া কেড়ে 
নেবার যে পথ ধরেছিলেন তা ভেম্তে 
গেলেও শ্রীমাতর “ধর্মীয়” অধ্যবসায়ে 
ক্ষান্ত ছিল নাঃ প্রচারমাধ্যমগুলিকে 
কাজে লাগিয়ে তিনি শিখ সম্প্রদায়ের 
ধম সোশ্টমেশ্টের কাছে “মেনে 
নেওয়া ধর্মীয়  দাবিগ্ালির' 
'এতিহাসক গুরুত্ব ও ‘পরিপূর্ণ 
মখমাংসা'র কাওয়ালী পাঁরিবেশন করে 
চললেন; অপর দিকে, 


একটিও - 


ধর্ম!‘ দাবাঁকে কার্যকর না করে 
অযথা কালহরণের পথ ধল্পলেন 
অবশ্যই ধমণয় জিগীরের ক্ষেত প্রস্তুত 
করতে; উপরন্তু, ‘আলাপ আলোচনার 
প্রদ্তাত'র ছলাকলা চালিয়ে নিত্য- 
নতুন অচলাবস্থা সৃষ্টি করে চললেন। 
কষ্টাজত ঘ্লিপক্ষীয় সম্মেলনের 
সাফল্যের পৃবমুহতে" হঠাৎ তা 
ভেঙ্গে দিয়ে আন্দোলনে হতাশা সৃচ্টির 
ও সাম্প্রদায়িক বিভ্রান্ত সৃষ্টির কাজে 
পারকঙ্পনামাফক তৎপর হয়ে 
রইলেন ! লক্ষণণয়, পঞ্জাব সমস্যার 
শুর থেকেই যে ইন্দিরা /দশ্যতঃ' 
প্রায় 'নাক্ষপ্ন ভুমিকা [নয়েছেন। 
ধৰ্মস্থান অপবিশ্লকরণ ইত্যাদি সাম্প্র" 
দায়ক উস্কানীমূলক কাষণকলাপের 
কমবিষ্ঞার দেখেও তান ও তার 


প্রশাসন প্রায় ততটাই 'নাক্ষিয়্ন ভূমিকা - 


নয়েছিলেন । আকাল! মোচরি পাল্টা 
শ'ঙ্ত রূপে ‘হিন্দ; সংরক্ষা সাঁমাত’ 
নামক নিখাদ সাম্প্রদায়ক শান্তির 
অভ্যুত্থানের রহস্যটাও এখানেই 
নিহিত । বিগত সপ্তাহে একই হিন্দ 
সংরক্ষা বাহিনীর আহত বন্ধই 
দিনে সাম্প্রদায়িকতার যে ডেুস 
রহাসেলি হয়ে গেল, ভারতরান্টরর 
তথা রাজ্যপালীয় শাসনাধীন 
পাঞ্জাবী প্রশাসনের কাষণত সবধি- 
নায়িকা শ্রীমতি গান্ধী কি জানেন না 
কেন তিনি দরবারা সিংকে প্রশাসনিক 
মণ্ট থেকে অদৃশ্যে টেনে নিরে 
গেলেন, ক উপায়ে এবং কেনই বা 
ভিন্রনওয়ালা গোম্ঠী তথা খালিষ্তান- 
পন্থীরা লঙ্গোয়াল গোম্ঠীর উপর এত 
চাপসৃষ্টর প্রয়াস পার? কিংবা 
তথাকথিত খালশ্থানী ‘মিলিট্যাণ্ট’- 
দের হিন্দ: মালিট]াম্টদের ও বিভন্ন 
সম্প্রদায়ভুস্ত ‘এজেল্ট প্রভোকেটর”দের 
কাম্য'কলাপের দায়িত্বের একাংশ কি 
[তিনি অস্বীকার করতে পারেন? 
পাঙ্জাব-হরিয়ানা, কাশ্মীর যখন 
জবলছে। তখন এ অদ্ভুত শাস্তগুলিকে 
রাজনোৌতকভাবে মোকাবেলা না 
করে, এদের বিরদ্ধে জনমত সষ্টি 
করতে যিনি ও যার পত্রধন প্রত্যক্ষ- 


ভাবে আঁগয়ে আসতে পারলেন না, 
তাদের বিচারে দিল্লণ থেকে পাঞ্জাব 


আজ এত ‘দ্‌র অন্ত' কেন? আয়ো 
প্রশ্ন হলো, সাম্প্রদায়িকতার অদৃশ্য 
মদতদার শান্তকে বে-আন্র করতে সন্ত 
লঙ্গোয়াল একটি উচ্চক্ষমতা সম্প্ 
তদন্ত কমিশন গঠন করতে কেদ্দ্রুকে 
যে চ্যাচ্জে জানিক্লেছি'লন, সে 
ব্যাপাযে শ্রীমতি গাদ্ধীর এমন এড়িয়ে 
চলার নীতি কেন ? | 
আসলে, দুযোঁগেব মধ্যোই 
আপন সুযোগ-বলয় সুষ্টি করে নিয়ে 


 গ্রপণ ॥ ২৪শে ফেব্রুয়ারী) ১৯৮৪ 


এবং উগ্ভত অুযোগগহাঁলকে কাজে 
লাগয়ে 'নবাচনপ ফায়দা তোলাকেই 
যারা “রাজনৈতিক প্রজ্ঞা” বলে জানে, 
শ্রীমতি গান্ধী তাদেরই একজন । ' 


সাম্প্রদায়িকতার উর্বর ক্ষেত্রে ভারতণয় ৮ 


আধাসামন্ততাশ্রিক সমাজ ব্যবস্থায় 
বারে বারে ‘সাফল্য’ কুড়িয়ে শ্রীমতি 
গান্ধী যদি আরো বেপরোয়া হয়ে 
[গয়ে থাকেন, যদি আসম বিপধ'য়ের 
আতঙ্কে তিনি নয়াদিল্লশর 'সেপ্সিটিভ 
পাওয়ায় বেজ্ট'এ -সাম্প্রদাপ্িক বিষ- 
বাম্প ছড়িয়ে দিয়ে স্বায় “অসম্পর্ণ 
কাজকে সম্পূর্ণ করার” তথা অপ 
সাধকে পূণ করে তোলার, তথা 
বাবাজীবনকে মসনদে বাঁসয়ে 
যাবার সাধকে পূণ" করার পথ ধরে 
থাকেন, তাহলেও তার আচরণে নতু- € 
নত্ব কিছু নেই।, 

তবে, সাধনার অনুরূপ সিদ্ধিলাভ 
ব্যর্থ হবার নয় । শব সাধনার-পথে 
আত্মীপশ্ধির পথ যারা বেছে নেয়, 
ইতিহাসের পাতায় তাদের নাম অন; 
সপ অক্ষরেই লেখা হয়ে থাকে। 
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মধ্যশ্রেণী (মধ্যবিত্ত) বামরাদের 
আদর্শগত “ফুয়েল” কতাঁদনই বা 
থাকে? জীবন আর জীবিকা 
সমল্ঞ দিকে ভেতরে বাইরে নিরবাচ্ছিন 
সাংস্কৃতিক সংগ্রাম চালিয়ে যেতে না 
প্রারলে আত্মবাদের পক্বকুম্ডে ডুবে 


ৰা 


[J 


যেতে দেরী হয়না; সংগ্রাম খন » 


লাটে ওঠে, বিলাস বৈভব আর 
ক্ষমতায় লালসা তখন. মাথায় চড়বেই, 
পন্টল'বাদের পেলব হাতছানি দেখে 
মনে তখন দোলা লাগবেই । এ 
এীতহাসিক সত্যটি তখন আর কোন 
বইপঠ্য ব্যাপার হয়ে থাকে না, 
বাশ্ুব সত্য হয়ে দেখা দেয়। তখন 
কে বাকার, কে তোমার ? 

এবং হচ্ছেও ঠিক তা-ই । পশ্চিম 
বাংলার বামাশিবিরের যত লোক যত 
অপ সময়ে এপার ছেড়ে ওপার হয়ে 
গেল, যত সহজে পয়দা করার ও 
পাইয়ে দেয়ার কাজে আত্মসমপণণ 
করলো, অধিবদ্তু একপ্রকার অর্থ- 
নৈতিক 'রাজনশাঁত' নিয়ে মাতামাতি 


করে নিতান্তই নিজেদের 'রাজনোতিক” ৫ 


পারচাতিটুকুকে বজায় রাখতে তৎপর 
হয়ে উঠেছে, তা বছর কয়েক আগেও . 
অকঞ্পনায় ছিল। আজ এরা যদি. 
ভারতীয় বিপ্লবের নামোচ্চারণ করতেও 
ভুলে গিয়ে থাকে, এমন কি শ্রেণণগত 
কনফুচ্টেশনের কিংবা শাসক-শাসিত 
কনফুস্টেশনের সমষ্ট মত ও পথকেও 
যদি বৃজো়া প্রশাসানক নিয়মকানূনের 
শেকলে গাড়য়ে ফেলতে প্রয়াস হয়, 
তাহলেও ভারতীয় বিপ্লবের কিছুই 
যাবে আসবে না। কিন্তু এককালে 
বিপ্লবের বালঝুলি আউড়ে যারা জন- 
আচ্ছা কুঁড়য়েছিলেন। শাসক বুজোয়া- 
দেরমত তারাও যাঁদ আত্বাদের 


রস পান করে অতঃপর ভারতাঁয় * 


পিপ্রবের  পরিন্থাতর মুখে 
ভাত সম্ন্থ হয়ে "ওপারের ঘাঁটিকেই 
আশ্রয় করে থাকেন, তাহলেও আশ্চ- 
যের কিছ; নেই। ঘটনার গাঁত 


শেষ 'শ ৭ম পন্ঠার 


দর্পণ 0 ২৪শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৪ 


ছলের শুদ্ধি অভিযানে ১৯৮৩ গালে 
8৪২ জন সদ্স্য সি পি এম থেকে বহিষ্কত 


বিগত ইংয়াজরী বছরে অথ 
১৯৮৩ সালে মাকণসবাদণী কসিউনিন্ট 
পাট মোট ৪৪২ জন সদস্যকে পাটি 
থেকে বাহচ্কার করেছে বলে সি পি 
আই (এম) রাজ্য সম্পাদকমস্ডলগর 
সদস্য বিমান বসু জানিয়েছেন । তান 
বলেন, দলে সম্প্রীতি জোর কদমে যে 

“শুদ্ধি আভযান” ( য়েকটিফিকেশন 

ক্যাচ্পেন ) চলছে তারই অনিবার্য‘ 

কারণ হিসাবে কেবঙ্গমান্ গত বছরেই 
সবধিক সদস্যকে বহিত্কার করা 

৯. হয়েছে । এর মধ্যে আছেন বিধান 
সভা সদস্য থেকে শুরু করে সাধারণ 
সদস্য । . 

১ অবাঞ্ছিত ব্যান্তদের হাত থেকে 
দলকে 'বাঁচাতে বাঁহন্কার ভিন্ন অন্য 
কোন পথ দলের কাছে ছিলনা । দলে 
শব্ধলা বিষয়ক রাজ্য কাঁমাটর সুপা- 
রিশ অন:সারে দলের রাজ্য কাঁমাঁট 
বাহচ্কার অনুমোদন করে। 


বিমানবাবু বলেন, প্রমোদ দাশ- 
গুগ্ডর মৃত্যর পর ১৯৮৩ সালের 


যেন 


জানহম্নী মাসে দলের পক্ষ থেকে 
দশ দফা শুদ্ধি অভিযান বিষয়ক এক 
সারকুলার জারী করা হয় এবং তিন 
সদস্য বাশন্ট শংঙ্ধলা বিষয়ক দয় 
রাজ্য কামাটি গঠিত হয়া এই কাঁম- 
টির সদস্যরা হলেন আবদুল্লাহ রসুল, 
বুদ্ধদেব ভট্রাচার্য এবং শৈলেন দাশ- 
গুপ্ত | এরা সকলেই সি পি আই 
(এম) ফ্লাজ্য সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য । 
অনুরূপভাবে জেলা জ্তরের তিন 
সদস্য বিশিষ্ট শৃঙ্খলা কাঁমাট গঠিত 
হয় এবং কমিটি আঁব্লম্বে কাজ 
আরম্ভ করে। 


শি পি আই (এম) রাজ্য সম্পাদক 
সরোজ মৃখাজশীর নির্দেশ ছিল যথ- 
নই দলের সদস্যদের বিরুদ্ধে কোন 
অভিযোগ পাওয়া যাবে আবলচ্বে 
তা খাতিয়ে দেখে তৎক্ষণাৎ 
ব্যবস্থা নেওয়া হয়। 'বিমানবাবু 
বলেন, বাঁছদ্কত সদস্যদের বিরুষ্ধে 
ভিন্ন ভিন্ন অভিযোগ ছিল। আঁভ- 


যোগগুলি হল £ দনশীতঃ দল- 
বিরোধ” ও 'জনাবরোধণ কার্যকলাপ, 
দলের নির্দেশ অঙ্গান্য করা এবং 
দলীয় শ.ৎখলার অবমাননা । 


নদশয়ার বিধানসভা সদসা মর 
ফাঁকর মহম্মদ ও বর্ধমানের বিধ,নসভা 
সদস্য লক্ষ সাহাকে বহিচ্কার করা 
হয়েছে । জেলা পরিষদের সদস্যরাও 
রেহাই পাননি! ১১৮২ সালেও 
দলীয় শুংখলাভঙ্গ জনিত কারণে 
মোদনধপুর জেলা থেকে দিবাচিত 
বিধানসভা সদস্য মনোরঞ্জন রায় এবং 
সুচাঁদ সোরেনকে দল থেকে বাহচ্কার 
করা হয়েছিল । 


বিমান বসু; জানান, যমে কোন 
সদস্যের বিরুদ্ধেই দুনী তির আভযোগ 
উঠুক না কেন দল যথে্ট গুফুত্েব 


- সঙ্গে তা খতয়ে দেখবে এবং দেখংছ। 


আভযোগ প্রমাণত হলে শ্‌ত্খলা ভক্ব 
কাঁমাটর সুপারণ অনুসারে ব্যবন্থা 
গৃহণত হবে_তা [তান বত বড উচ্চ 





ষ্টেট ব্যাঙ্ক অব ইঁণ্ডিয়ায় দূনীতি চলছে 
এদিকে চাষীর নামে মামলা 


সা্গেছুগ হক.'চীধুদী 

স্টেট ব্যাঙ্কের লোক্যাল হেড 
আঁফস কিংবা গ্রাম গর ত্র 
সর্বত্রই "যত পারো লতি করো" 
শ্লোগান উঠেছে । টাকা লঠছেন 
কিছ মাথাভারণ অফিসার, ম্যানেজার, 
মাঝারণ মাপের কম । কিছ; ব্যাঙ্ক 
কম বে আইনণ টাকা কামাচ্ছেন, 
“অফিসে কাজ করছেন না অথচ “কাজ 
কাজ বলে বান্ততা দেখাচ্ছেন, 
নিজেদের কুকান্দের রবার টেনে 
বাড়াচেছন । এদের আত উৎসাহ 
বড়ই সন্দেহের কারণ । | 
এ গ্রামে চ্টেট ব্যাঙ্কের কিছ অফি- 
সার ইদান+ং দ্রুত টাকা কামাবার রাষ্টা 
খখজে পেয়ে মনে মনে নিজেদের ধন্য- 
বাদ দিচ্ছেন । স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইশ্ডিয়া 
থরিদ্দারদের গ্রাত সদয় থেকে মহাত্মা 
গান্ধীর নীতির কথা মনে রাখলেও 
এই শ্রেণীর আঁফসাররা তা করতে 
দেবেন না। ১৯৭৮ সালে বন্যার 
জন্যে ও প্রাকীতক কারণে আল 
গাষণরা মার খাম । স্টেট ব্যাঙ্ক সদয় 
হয়ে আড়াইশ টাকা পর্যন্ত ধার,আছে 
এমন চাষীর প্রতি নরম হয়েছিল । 
কেস বা হয়রানি করবে না বলোছল । 
হুড আঁফসের সে নির্দেশ হগল?র 
১চখড়ায় কৃষির নামে অন্যতম টাকা 
ধুঠের কেপ্দ্ু চ্চৃত্ড়া চ্টেট ব্যাঙ্ক 
॥, ভি, বি তা মানলেন না। তাঁরা 
য ব্যাঙ্কের স্বার্থ দেখতেই আছেন । 
গই চুষ্ঠুশ্ড়া চ্টেট ব্যঙ্ক হুগলগ 
ঈলার আল: চ ষাঁদের নামে হয়রানি 
লক মামলা শুরু করলো । ঝাঁকে 


বাঁকে মামলা । ভাঁড় ভাঁড় মধু । 
উাঁকলবাবৃর বিছ: হলো। ব্যাঙ্ক 
ম্যানেজ্জারবাবুরও পেট ভরলো । লক্ষ 
টাকা কি চাষীর বিরুদ্ধে মামলার জন্য 
ব্যাঙ্কের খরচ হলো? আরও ফি 
লাগবে । এ টাকা কার ? কে মামলা 
করতে বললো? চ্চস্ড়া শহরের 
জনৈক ব্যবসায়ী তো বললেন, 
ম্যানেজারবাবু ক'পাসেশ্ট পাচ্ছেন 
বলতাম । বলছ না কারণ ভান 
আমাদের দেখেন । বাহবা বাহবা । 
আড়াইশোর কম টাকা যে সব চাষাঁদের 
কাছে পাওনা আছে তাদের নামে মামলা 
করে যে হয়রানি ব্যাঞ্চ করছে সে বিষয়ে 
বামপন্থণ কৃষক সংগঠন চুপচাপ । 
ম্যাজারবাবু নেতা সাংবাঁদক 


সবাইকেই মিষ্টি মুখ' করানোয় 
শবন্বাসী । 


আরামবাগ স্টেট ব্যাঙ্ক এ, ভি, 
[ব থেকে টাকা লৃঠ নিয়ামত হচ্ছে । 
আরামবাগ স্টেট ব্যাঙ্কের কুরাল 
ডেভেলপমেস্ট অফিসার কত টাকা 
বেমাইন কামাবেন আর? আই 
আর ভি, এ প্রকল্পে চাষীকে গৃহস্থকে 
নলক্প কিনে দিয়ে সবুজ বিপ্লব 
ঘটাতে হান বম্বপারকর । তবে 
বাবা, ফ্যালো কাঁড় মাখো রেড়ির 


তেল । কড়কড়ে দৃশো টাকা 
পাল্পসেট পিছ; (ওদের ভাষার 
কেস পিছু) ঘুষ | চাকর শেষ হতে 
চললো আরামবাগ ব্রাণ্থের ফিল্ড 
আফপার কি পাপের টকা 


খাচ্ছেন ? 


জপবন দগপের র আইড বয় 
কম মানুষ চ*্চখুড়া এ ডি বি 
ম্যানেজার সাহেবের ব্যাঙ্কের 
আগের ভালো কোয়ার্টার পছন্দ হলো 
না। তা হবে কেন । বরাবরই উনি 
একট; চকচকে নস ভাগবাসেন। 
হোক বেশ! ভাড়া । ব্যাঙ্কের কোয়াটারি 
ছেড়ে বেশখ ভাড়ায় অন্য কোয়াটণর 
নিলেন । ফার্ণচারও পছন্দ নয়। 
ইচ্ছা করাছিল প্দঁড়য়ে দিতে ৷ রাগ 
সামলে ফার্পণিচার কম দামে বেচে 
নতুন ফাঁণচর কিনলেন । আরে 
মশাই স্টেট ব্যাঙ্কের কি টাকার অভাব 
নাক? কেবল চাষীদের বেলায় 
অভাব! _ 


" জেলায় জেলায় চাষী এবং ছোট 
ব্যবসায়ীকে হয়রান করছে কিছ: 
ব্যাঙ্ক । একশো টাকার খণ বাড়তে 
বাড়তে সুদ তথ্য সুদে কাবুলাঁর 
[হসাবে দাঁড়াচ্ছে । অন্যদিকে কেল্ড 
স্টোরেজ মালিক, কারখানা মালিক 
এবং খংনে খুজে অযোগ্য টিক 
খুজে পাওয়া যায়না এমন ব্যান্তকে 
বাড়া বয়ে ধণ দিয়ে আসছেন। 
আঁফসার বদঙ্গণ হলেন ল্যাঠা ঢুকে 
গেল । ব্যাঙ্ক বললো ব্যাড লোন। 
হৃগলপ ব্যাঙ্ক ম্যানেজার বিষ্ণুপুয়ে 
গেলেও শুর হয় পুরনো ঘংঘংদের 
যাওয়া আসা। হাওড়ার বাস 
পুরুলিয়া ব্রণ থেকে সহজেই খ। 
নিয়ে দায়বদ্ধ হলো। 


পদাধিকারীই হোন না কেন। তিন 
বলেন, দলেয় সদস্যদের গুণাবলী 
সম্পকে আমরা খুবই সচেতন । 

_ দলে দাম্প্রীতিক দুনশাতির কারণ 
ব্যাখ্যা কয়ে বিমান বস্থ জানান; 
আমাদের দলে যাঁরা এসেছেন তাঁরা 
তো এই বর্তমান সমাজ ব্যবন্ছা 
থেকেই এসেছেন সুতরাং এই সমাজ 
ব্যবদ্থার কুপ্রাতক্রিয়া থেকে সকলেই 
যে মস্ত একথা বলা যায়না ! সংগ্রামে 
অংশ [নিয়ে এবং দলের সংস্পর্শে 
থাকতে থাকতে তারা ক্রমশ 


আদশ“বাদধ কমিউনিস্টে পরিণত হন । , 


যারা তা পারেন না তারা দুনশীততে 
জাঁড়য়ে পড়েন। 

তিনি বঙ্গেন। এই রাজ্যে বামজ্রন্ট 
ক্ষমতায় রয়েছে বটে কিন্তু আর্থ“- 
সামাঁজক পদ্ধাতর তো কোন 


॥ তিন ৷ 


পরিবত'ন-ঘটেনি। তার ফলে দলের 
যেসমন্ত সদস্য য্াজ্গনোঁতকভাবে 
অনুমত তাঁরা এই সমাজ ব্যবন্ছার 
কুফলের 'শকার হন । 

বিমানবাব; বলেন, দলীয় 
পঞ্চায়েত সদসাদের মধ্যে উদ্দেশ্য 
প্রণোঁদত দুনশতি খুবই সামান্য । 
তান বলেন, সকল পণ্যায়েত সদস্যই 
প্রয়োজনানুষায়ণ শাক্ষত নন বলে 
তাঁরা ঠিকমত হিসাব রাখতে পারেন 
না, তাই তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ 
তোলা খুবই সহজ । 

পরিশেষে তিনি বলেন, এখনও 
বহু অভিযোগ তদন্তের স্তরে রয়েছে । 
দলের শুদ্ধি অভিযান" আরও 
জোয়দার করা হচ্ছে এবং দলের রাজ্য 
কাঁমাট কঠোর হন্তে দল থেকে 
দ:ন“তিপরায্নণ ব্যন্তদের বিতাড়িত 
কয়বেই করবে । 


ইজর।টে বিছ্হী ইঁ-কঃ 
গোষ্ঠীর শক্তি বাড়ছে 


গুজরাটের 'বিদ্রোহশ ই-কংরা 
[বরোধী দলের থেকে কড়া ভাষায় 
নিজেদের দলীয় সরকারের সমালোচনা 
শুক করেছেন। দাঁক্ষণ গুজরাটের 
অনংন্বত শ্রেণীর সবোচ্চ নেতা 'জনা- 
ভাই দরজণ) অর্থমন্ত্রী ও প্রান্তন 
প্রজা সোসালিষ্ট নেতা সনং মেটা, 
অসামারক সরবরাহ মন্ত্রী মনোহরাসিং 
জাদেজা ও শিক্ষা দপ্তরের উপমল্প্রী 
বলবন্ত মানোয়ারের নেতৃত্বে অন্যাক্চিত 
বিদ্রোহীদের কনভেনশনে মুখমম্ত্রণ 


মাধবাসং সোলাঙ্কীর সরকারের 
দৃণাীঁতি এবং অপদার্থতা নিয়ে 
প্রচুর সমালোচনা হয়েছে । 


সৌরাম্ট্র অঞ্চলের রাজ্কোট 
জেলার মোভাইয়া গ্রামে ২১শে 
জানুয়ারী এই কনভেনশন অনুষ্ঠিত 
হয়, যাতে কয়েকজন এম, পি, ও, 
এম, এল, এ অংশগ্রহণ কয়েন । এইটি 
হল হিতঁয় কনভেনশন । প্রথমবার 
গাদ্ধীনগরে সোলাঙ্কী সরকায়ের প্রায় 
আদ্যশ্রাগ্ধ করা হয়ৌছল । 


মোভাইয়া কনভেনশনে ২০ দফা 
কম“পচী কমিটি চেয়ারম্যান (যে 
পদ ক্যাঁবনেট মম্ত্র সমপযায়ের) 
জিনাভাই দরজশ গুজরাট ই-কং সর- 
কার ও প্রদেশ সংগঠনের বিরুদ্ধে 
আদবানগ সংখ্যালঘু সম্প্রদায় এবং 
হারিজন সহ অন্যান্য অনুন্নত সম্প্র- 
দায়ের সঙ্গে বি*বাসধাতকতার অভি- 
যোগ এনেছেন, অথচ এরা লোকসভার 
সাধারণ নিবাচন ও গবজন্লাট বিধানসভা 


- নিবচিনে ই-কংকে সমর্থন করেছিলেন। 


তিন আরো অভিযোগ করেন, যারা 
ইপ্দিরার রাজনৈতিক দুঃসময়ে তাঁর 
দিকে ফিরেও তাকায়নি তারাই আজ 
রাজ্য সরকার ও সংগঠনে উচ্চপদে 
অ'ধ্ঠিত আর যাঁরা ১৯৭৭-৮০ 
লালে হাশ্দরার সঙ্কটের সময় তাঁর 


পাশে ছিলেন 
অবহেঙ্গিত। 


আরো তিন্ত আক্রমণ করেন 
অসামরিক সরবরাহ মন্ত্রী মনোহরসিং 
জাদেজা। তান এই আঁভিযোগ 
করেন, মুখ্যমন্তণ সেলাঙ্ক? ও প্রদেশ 
ই-কং সভাপাঁত মোহান্ত বিজয়দাসের 
বিয়দ্ধৈ যে, তারা চামচা ও দুনপণতি- 
বাজ লোক দিয়ে সরকার ও দল ভাত 
করেছেন । তান আরো আভ/ষাগ 
করেন যে, সরকার ও দলের নেতারা 
নিজেদের নৈতিক অধঃপতন থেকেই 
সংকট সৃষ্টি করেছেন । 


তারা আজ 


অর্থমন্ত্রী সনং দেটার অভিযোগ 
যে, বর্তমান সরকার কেবল বড় বড় 
অর্থনৈতিক শ্রকজ্পেই আগ্রহণ, যাতে 
তাঁদের পকেট ভারা হয়, ফলে গ্রামা- 
পুলের গুরুত্বপরর্ণ মাঝারি ও ক্ষুদ্র 
'প্রকলপ অবহেলিত হচ্ছে। তান 
এই সতে অনেক তথ্য উদ্ধৃত কয়েন 
এবং বলেন নে, শাসক চক্রের এই 
পাগপাম গুজরাটের ই-কংগ্রেসকে 
ধবংস করবে । 


এই কনভেনশনে এবং গাম্ধণনগরে 
আগের কনভেনশনেও এই অভিযোগ 
করা হয়েছে যে, মৃখ্যমন্্ধ সোলাহণ 
গুরুত্বপূর্ণ পাবলিক সেক্টর কপেরে- 
শন ও বোডে নিজের পেটোয়া 
ধনপাঁতদের বসাচ্ছেন, অথচ দলের 


-উপয্ন্ত কর্মদক্ষ লোককে পাত্তা 


দেওয়া হচ্ছে না। 


কৌশলগত কারণে বিদ্রোহপ্ররা 
এখনো যতাঁদন সম্ভব দলের অভ্যন্তরে 
লড়াই চালিয়ে, যাবেন এবং যতখানি 
সম্ভব দলের ক্ষাতসাধন করবেন সাধা- 
রণ নিবচিনের আগে পযন্ত, যে 
[নধচিনে তাঁরা স্বতম্ত ইতবংগ্রেস 
বিরোধ" শান্ত হিসাবে প্রতধশ্দিতা 
করবেন । 


(চার tH 


স্ুগলীর গ্রাম বাদপুরের চালচিত্র 


. এ এফ কামরুদ্দীন আহমদ 


প্রাতাটি গ্রামেই লাঁকয়ে থাকে 
অনেক ইতিহাস । অজস্র কিংবদগ্তশ 
লোককথা প্রবাদ গল্প! হুগল? 
জেলার চম্ডীতলা থানার গ্রাম বাঁদপুর 
পঞায়েতের নাম আইয়া গ্রাম পঞ্চা- 
য়েত। আগে অফিস ছিল আইয়া। 
এসেছে, গোপালপুর বাজারে । নিজস্ব 
ঘর তৈরণ হচ্ছে বাঁদপুরেই । শ্রীরাম- 
পুর মহাকুসার বাঁদপুর গ্রামের খ্যাতি 
সব দিক থেকে। কমিউানন্টদের 
ঘাঁটি লাল ময়দান যেমন বাঁদপুরে, 
তেমনি স্বদেশী করে হাজতে গেছেন 
এমন মানুষও বাঁদপুরেই ছিলেন । 
ধ্যাত তাপস ধমীর় সাধরদের বাস 
ছিল বাঁদপুরে । এককালে ব্রাহ্মণ 
মধ্প্রদায়ের বড় বদতি ছিল । এখন 
আছেন বাগদা তপশশীল এবং 
মুসলমান । 

. বাঁদপুর গ্রামে এখনও গর্ব গাছ- 
পালায়। ছায়া ঘেরা সুন্দর পাঁরবেশ। 
এই গ্রামে নাকি শ্বশুর বাড়া এসে 
জামাইরা অনেকে ফিরে 
পারোন ॥ হাসতে হাসতে বল্গলেন 
একজন, ঘর বে"ধেছেন। এমন ঘটনা 
আছে বেশ বি । কারণ এমন 
পরিবেশ আশেপাশে নেই । গ্রামে 


নদ’ নেই । ডি, ভি, সির খাল গ্লার | 


ছঃয়েছে। অপর প্রান্তের গ্রাম মুকুল্দ- 
পুর চাষী অনন্ত সাঁতরা 
বলেছেন, বাদপুর থেকে খাল পার 
হওয়ার জন্যে চাই একটা গল । ডি, 
ভি, সি *লছে পশ্চিমবঙ্গ সরকায়ের 
সেচ ও জলপথ দপ্তর জানে সেচ ও 
জলদগ্তরে গাদা গাদা দরখান্ত পড়লেও 
কা্র'হয় না। বাঁদপুরের লোক সংখ্যা 
প্রায় তিন হাজারু। বাঁদপুরে ক্লাব 
সুঁমাত.কি কি আছে? কাজী ক্‌তুব- 
উদ্দ?ন পিচ দুলেন ॥ এই তরুণের 
প্রচেষ্টায় নেহেরু যব কেন্দ্র গড়ে 
উঠেছে। নকুল পালানো ড্রপ আউট 
ছেলেদের পড়ানো হয় । চক 'জয়নাড়া 


জনমা মাদ।লাতেও গ্রামের ছেলে-' 


মেয়ের যায় । বদপুরের ডাক্ঘর 
ধখন সংবাদ। মাস্টার সেকেন্দ৷র 
আলা রেজা বড়ই মিষ্টভাষাঁ ভালো 
মানুষ ৷ ত্রিশ হাজার টাকা পাসবকে 
দৃনম্বরী করে, মান অডাঁয়ে দুনীত 
করে চাকুরী খুইয়ে হাওয়া । মাত 
দেড়শো টাবা মাহনা দিয়ে পিয়ন ও 
মাস্টার করে ডাক ও তার বিভ গ স্বল্প 
সঞ্চয়ে চুরির পথ খোলা রাখছে না 
কি? জিঞ্জাসা শ্রীদীনু নাথের। 


গ্রাম মত বিভ্গের পাকা সসাঙ্তা 
আছে । হোমিওপ্যাথাঁ ভান্তার মৃহষ্মদ 
জেমারবদ্দিন (৩১) গ্রাম পঞ্চায়েত 
হোমিও কেন্দ্র (সরকারী অনুমোদিত) 
চালান । তাঁর সহকর্মী“ ডঃ নরংল্লাহ । 


গ্রামের বন্ধে কাজী রফিকুল 
হক (৬০) বললেন, বাঁদপুর 
ডাক্‌য়র, থেকে  গ্রোপালপর 


বাজার পর্যন্ত রাপ্তা পাকা করা হচ্ছে 


যেতে, 


না কেন? নাম প্রকাশে আঁনচ্ছুক 
একজন বললেন, আসলে মুসলমান 


প্রধান গ্রামার রাস্তাঘাট; কালভার্ট“, 


স্কুল তৈরী, খাল খনন হয় না। 
বাধা আর বাধা | যাই হোক বাঁদপুর 
গোপালপুর লিঙ্ক রোড মাত্র দুকিলো- 
মিটার লম্বা । বত'মানে বিধলজ্ঞ পথ । 
পান্ববতর্+ বিখ্যাত আঁকুন? বিঃ জি. 
বিহারীলাল ইনসটিটিউশনে কিংবা 
বাজারে ষেতে হলে এই রাঙ্ঞা অন্যতম 
ভরসা । 

গ্রামের ছেলে কাজী সাফিউল্লাহ 


হুগলী জেলার সরকারী উকিল । 


্রান্তন সি. পি. এম. এম, এল, এ! 
তাঁর ভাই সাঁউল্লাহ আছেন বিমান 
বাহনশর চাকুরপতে । প্রান্তন জমিদার 
আবদুল কাউন্নম সাহেবের পত্র 
খোন্দকার আবু সালে 'বি. এ. এবং 
আরব বিভাগে এফ. এম. পাশ । 
তায় ভাই এম. এস. সি | কলকাতা 


শর*বাবিদ্যালয়ে গবেষণারত | তাঁদের 


আত্মীয় এ, কে, এম, এ ফারুক, 
মুফতণ আবদুর রফির পুত্র চাটা" 
একাউন্ট্যাম্ট । চাঁদনশ চকে ফার্ম। 
গ্রামে বাড়ী করছেন । কাজী আতাহার 
আল’ বাঁদপুরে প্রথম কাষ মেলা 
করেন । কদিন আগে ইনি জঙ্গল 


পাড়ায় গ্রামীণ মেলা করলেন । কাজণ 
মামনূনেল হক সাদপুরের বাসিন্দা । 


মানে আঁকুন' বোর্ড প্রাইমারী স্কুগই 
ভরসা। খোন্দকার নর মুহম্মদ 
হুগলী জেলা স্কুল বেডকে জমি 
রেজি-স্ট্র করে দিয়েক্ছেন। তবুও 
বাঁদপুরে প্রা্থালক বিদ্যালয় চ্ছাপিত 
হচ্ছে না। 

বেড কতাঁ বাঁদপ্‌র স্কুলের 
নাম শুনলে কেন চটে যান । কেন 
স্কুল তদন্ত হয়না ৷ গ্রামবাসী জানে 
না। বাঁদপুর ফুটবল ক্লাব সত্তর বহ- 
রের ৷ নিজস্ব ভবন আছে । বাদ" 
পরের কাজ! বাঁসরুল হক্ক (কাসেম) 
আঁইয়া গ্রাম পণ্ায়েতের উপ প্রধান । 
কৃষক সভার নেতা । বাঁদপুরে আছে 
রেজেস্ট্রিকত বাদপুর নব জাগবণ 
পাঠাগার ৷ পাঠাগারের জন্য জাম গৃহ 
সহ দান করেছেন এম, ভি, জামরংদ্দিন। 
বই খুবই কম ৷ লাইৱেরাীয়ান আবু 
আহমদ'কম বয়সী । সহকারী হিসাবে 
মাঝে মধ্যে কাজ* মোয়াজ্জেম হোসেন 
কাজ করেন। দুঃখের কথা লাহেৱেরীও 
অজানা কারণে স্বাকীতি পায় নি। 
দুই কমশী চাকরণ পায়ান । বাঁদপুক্ে 
একটি গাল‘স স্কুল, সেলাই শিক্ষা 
কেন্দু, টাউন হল, পশু 'চাকৎলা 
কেংদু, একটা মৃসলশম কাজ” ম্যারেজ 
রেজিস্ট্ারের অফিস চাই । ডাঃ এ, 
এইচ সাইফুদ্দীন, ডাঃ কাজণ এনামূল 
হক, ডাঃ কাজী আশরাফউদ্দন 





বৃহৎ আঁকুনগ বাঁদপৃর বিদ্যালয়ের 
সম্পাদক ! বাঁদপুর সাদপর সমবায় 
কৃষ উন্নয়ন সাঁমাতও এর প্রচেষ্টায় 
হয়েছে! খোন্দকার ফাঁরদউদ্দীন 
সাহেব গ্লামেশ্ব অনেক - পুরনো 
ই?তহাস -জানেন । হজ করেছেন! 
বাঁদপুরে একটি এলাকা থেকে বহ: 
ব্যক্তি হজ্জ রুরেন। এলাকার নাম 
হাজগপাড়া । এই পাড়ার দুই বাস্তর 
কলকাতা নিউ সাকেটে দোকান । 
হাজশ ফজ্দল সাহেবের পত্র রুহুল্লা 
বোরো চাষ কবছেন। বোরো চাষ 
ৰ বৃছর বৈড়েছে। তবে সেচের 
জলের দাম বৃদ্ধি; কট নাশক ও 
সারের দামও ভাবাচ্ছে। গ্রামের 
মরহুম হাজথ হাঁফজউদ্দীন আহমদ 
সাহেব 'বাভন্ত বাঙলায় অন্যতম 
বশ্দুক ব্যরসায়শ ও সফল আইনজশবা 
ছিলেন । বাইশ বিঘা নিজস্ব বাগানে 
আম কাঠালের গাছ লাগানো এবং চাষ 
আবাদ করার প্রবণতা ও গ্রামের 
উদ্নাত করার ইচ্হা ছিল। আব: 
লায়েস সাহেব চাকুরীর চেষ্টা না কৰে 
বাঁদপুরেই বিদ্যালয় হ্থাপনের উদ্যোগ 
নিয়েছিলেন । সেকালের বি এ পাশ 
মেধাবী এই ব্যাস্ত চোখের আলো 
নামে উপন্যাসও লেখেন! বাঁদপুর 
গ্রামে চাই প্রাথামক বিদ্যালয় । বত"- 


তন এম, বি, বি, এস ডাক্তার বাঁদ- 


পুয়েরই ছেলে ॥ গ্রামের দুজন ছেলে 
ডি, এম, এস পড়ছে । 
এই পাঁরশ্থিততে বাঁদপরে 


এনরক্ষরতাও অনা দিকে বাড়ছে। 
চুর-ডাকাত বাড়ছে । জ্বর কাজের 


জন্যে কাঁচা পয়সার লোভে ছোট ' 


ছেলেরা হশ্দি গান গাইছে, স্কুলের 
দিকে মুখ করছেনা । বাদপুষের 
ছেলেরা যে হারে স্কুলে ভালো ফল 
করতো তা পারছে না। খেলাধুলা, 
সিনেমায় পল্লপত্রিকা ঘুণ ধরিয়ে দিচ্ছে 
পড়ুয়াদের । বাঁদপুর থেকে বাঁদপৃর 
বাতা, গ্রামশহর কীষ পত্রিকা, ডালিম 
প্রভীত পত্র পান্ুকা বের হয় । মনসা 
মাঝি, আবদুল আজাম, কে, এম, 
আলমগীর, আতাহার আলণ, কে 
কুত্‌ব, আসজেদুর রহমান, কাজশ 
হাফিজল্লাহ্‌ এবং আয়ও 
অনেকে সাহিত্যচ্চা করেন। 
ট্রেড ইউনিয়ন কমা তরুণ আবু 
তোরার নুপউদ্ধন হাছেগ্ধ ঘরে 
এলেন সরবারণ নিমন্ত্ণে । 
গ্রামের মরহুম কাঙ্জী মসলেহউদ্দগন 
প্রকাশ করোঁছলেন গজল পণাম্তকা। 
কাজণ মুহাম্মদ ম.ষ্তাফা ছিলেন 
হাড়োয়ার স্কুলে শিক্ষক । লেখক 
সমাজ কমীঁ। তার পিতা মরহুম 


হাজী নূর আলী সাহেব । নঞ্ঞাফা ' 


সাহেবের বিদগ্ধ,রচনা "সংগ্রহ করে 
প্রকাশ করেছেন বাঁদপ্রেই নক 


প্রকাশনার অধ্যক্ষ তাঁর ভাই কাজশী : 


মুহম্মদ ইয্লাসীন। .বাঁকড়া স্কুলের 
শিক্ষক ইনি । বাঁদপুরের শেখ 
শওকাত আল’ বলছিলেন, ম্‌সলীম 
মেয়েদের লেখাপড়ার বাবস্থা এবং 
কুসংস্কার দূব করে এঁতম ও বিধ্বাদের 
সাহায্য করার মত প্রকজপ গ্রহণ করতে 
হবে। 

বাঁদপুরে ভাগচাষীয় সংখ্যা 
ক্রমেই বাড়ছে । আঁমর দামও বাড়ছে । 
আধখনক চ।ষবাসে আগ্রহী হচ্হেন 
গ্রামবাসী । গ্রামের ছেলে আবু 
তোরাব মহীউদ্দীন পাট সম্পর্কে 


দর্পণ || ২৪শে ফেয়ার; ১৯৮৪ 


-ইংলছ্ডে ট্রেনিং নিয়ে লম্ডনের কাছা- 


'কাঁছ 'প্লাকেন বর্তমানে । গ্রামের 
তেভাগা আন্দোলনের নেতা প্রয়াত 
গিগ্লাসুউঙ্দীন,। আব্দুস শুকুরের 
নাম,আপেপাশে অনেকেই জানেন । 
কেষ্ট ধাড়াও নামা কৃষক নেতা 
ছিলেন৷ এনাতুল্লাহ কাজণ ইউসুফ 
(যার ছেলে মূহদ্ন ইন্রায়েল গ্রাম 
পঞ্চায়েত সদস্য) স্যালো বসিয়ে বোরো 
চাষে নতুন উদ্যোগ নিয়েছেন । কাজ+ 
জালালউদ্ঘীন পুরনো র্লাজনোতিক 
কমী। বললেন, বাঁদপুররসহ পাশা- 
পাশ গ্রাম উন্নয়নে অনেক কিছু 
করার আছে। সরকারকেই তান 
দায়" করলেন। 


ভগলীর জেলা শাসকের 
অফিসে দ্রনী'তির চল 


হংগল'র জেলা শাসকের দপ্তরে 
পাসপোর্টের ফর', বন্দুকের লাই- 
সেন্স নুর ব্যবস্থা সরই মহার্ঘ । 
ঘুষেয় বন্যা বইছে । ঘুষ যেখানে 
নেই, সেখানে আবার কাজও নেই। 
কমগরা “এনথু” ( আফিসের ভাষা ) 
পায় না। বারবার চিঠি লিখলেও 
জেলা শাসক মহাশয় জরাব দেন না। 


তার সময়ই বা কোথা? কোর্ট ফি 
চ্টা্প দিয়ে যা দরখ/্ঞ করা হয় 
জেলা শাসক মহাশয়ের সহকারী 
অধান্থন কমণচারীরা তা লংকিয়ে 
রাখেন । উত্তর যা আসে তা দেখাতে 
চান না। পাঠাতে চান না ডাকে। 


জেলা শাসক আফসে সংবাদপন্ন 
রেজিসঘ্রেশন করার জন্য বারবার 


গিয়েও কাজ হয় না! এদিকে মহা- 
কুমা শাসক মহাশয়কে দিয়ে ডিক্লা- 
রেশন পাঠালে গেলা শাসক আফসে 
তা চিরকালের জনা জমা হয়। 
ধদল্লশতে রোজস্ট্রার অফ 'নিউঞ্পেপার 
আঁফস চান অধ্েনাটিকেছেড ডক্লা- 
রেশন । জেলা শাসক অফিস ন'ঁয়ব । 

জেলা শাসক আসে না থাকে 
ফর্ম, না থাকে দুবার দেওয়ার গয়জ । 
ইংরাজ আমলের মত “প্রভু ভু’ 
বলে করভোড়ে হুজুর সমীপে দাঁড়া- 
নোর মনোভাব নিয়ে জেলা শাসক 
অফি.স যেতে হয় পাল্লুকা রেজিস- 


ট্রেশন সংক্রস্ত আবেদন নিয়ে! "আরাম" 


বাগ উন্নয়ন বাতি “মধুবাঁটি বাতা 
"নওরোজ" প্রভৃতি সাপ্তাহিক মাসিক 
পাক্ষিক পত্রিকার সম্পাদক স*পারদিকা- 
গণ জানালেন তাঁরা মহকুমা শাসক 
( আরামবাগ ) শ্রীবামহ্কয় এরং চন্দন- 
নগরের মাধায়ে হঙ্গফনামা পেশ করেও 
'ছয়লাত মাস গারে জানলেন হগধাী 


জেলা শাসক অফিস 'দল্লগতে চতি 
ও কাগজ পৃ পাঠায়ান । দিল্লীর 


রেজিস্ট্রার অফ নিউঙ্গপেপার বলেন 
আমরা কি করবো মশাই ? ডি, এম- 


কে ধুন ৷ হুগলণ জেলা শাসক 
দণ্ডয়ে পত্র পাত্রকার স'পাদক প্রকা- 
শকরা. যে বাবহার পান তা সকলেই 
জানেন ' নাথভুত্তত্র জন্য এই 
ঝামেলা কেন? 


মাননায় তথ্যমন্ত্রী এইচ কে, এল 
ভগত সাহেব যতই বলুন না কেন 
পত্র পান্রকা রোঁজ্রসট্রেশনের ঝামেলা 
বাড়ছেই । দিল্লীতে যোজিসমু'র সাঁহেব 
চিঠ চালাচালি ফালতু পর্ন যোগাযোগে 
বিবাদী । কলকাতায় পবার্ণলের 
জনা সংবাদপত্র রোঁজল্ট্রারের দপ্তর 
খোলার প্রস্তাব কাজে লাগলো না 
কেন? 
হল জেলা শাসক এবং শরীয়াম- 
পরের মহকুমা শাসকের দগ্চর়ে কামা 
ই*টের মত মোটা ফাইলে গম্ডা গণ্ডা 
সংবাদপত্র নাঁথভুন্তর আবেদমিপত্ত 
পড়ে আছে কেন? শ্রীরামপঃরে।মহ" 
কুমা শাসকের এ দপ্তরের ক্লাকের ঘুষ- 
প্রীতি সবর্জনাবাদত ॥ ডি, এম, এবং 
এস, ডি, ও সাহেব কিংবা মহকুমা ও 
জেলা তথ্য আধিকারিকরা কি বলেন? 
সরকার নিয়ন মানতে চাওয়া কি 
অপরাধ ? ) 
হুগলণ গেলা শাসক আঁফাসেই 
পারবহন «পুরে হাজার হাজার টাকা 
দু নম্বর লেনদেন হচ্ছে। হুগলণ 
জেলা কামাটর নেতারা জেলায় এক 
মাকসবাদ! এম, এল, এ কর্তৃক বাস, 
মালিকদের নতুন রুট পাইয়ে দেবার 
জন) বিশ হাঞ্জায় টাকা ঘ.ষ নেওয়ার 
অভিযোগে চমকে গেছেন। আর 
টি এ অফিসে নগদ দ; নশ্বর টাকা 
লেনদেন হচ্ছে প্রকাশ্যে জেলা - শাসক 
দপ্তরের ভবনেই । দপণণে সংবাদ 
প্রকাশের পর অবশ্য বন্দুকের লাই- 
সেশ্স ও সিনেমা লাইসেন্সের ভার- 
প্রাপ্ত ঘ.যখোররা একটু সাবধান হয়ে 
চোখ ইশারায় ডাক দিচ্ছেন । 
- হুগলী জেলা পত্র পন্তিকা সম্পা- 
দক সাঁমাতির সভায় এ বিষয়ে িরান্ত 
প্রকাশ করাও হয়েছে । জেলার রাল্তা 


' তৈরীর জন, পভ বিভাগ কিংবা! 


কৃষি বিভাগের মাধ্যমে আনা দিল্লীর 
দেওয়া টাকা খরচ না করে ফেরত 
পাঠানো হচ্ছে । কাজ করলেই যত 
বামেলা ৷ জেলা শাসবের চগুর কিংবা 
জেলা পরিষদ সবাই চায় কম কান্দ । 
শেষ।ংশ ষ্ঠ পচ্ঠায় 


দর্পণ ॥ ২৪শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৪ 





‘এ সংসারে যে যত শিক্ষিত সে 


তত মর্খ_ অনেকটা এধরণের 
শ্লোগান শুনেছিলাম সত্তর দশকের 
বঞ্াক্ষুম্ধ 'দিনগলিতে । শিক্ষা 
অর্থে অবশ্যই এধ'নে ইস্কুল কলেজের 
আকাডেমিক শিক্ষার কথাই বলা 
হয়েছে ॥। স্বীকার করতে বিদ্দুমান্ত 
দ্ধিধা নেই যে, আমরা যারা এই 
শিক্ষার খাঁচা থেকে বোঁরয়ে এসোঁছ 
তারা এর মারফত ভাগ্র অঞ্জন এবং 
চাকরি বাগানোকেই শিক্ষার লক্ষ্য 
ঈ'বলে জেনে এসেছি যার অন্তনণহত 
অথ" ব্যন্িগত জখাবকা সম্পকে 
নিরাপত্তা । যে চারন্লাট দাঁড়ায় তা 
৯ হচ্ছে স্বার্থপরতা, আত্মকৌম্দিকতা, 
যেখানে বহতর দেশ ও দশ সম্পকে 
কতবোয় কোনো নামগন্ধ নেই । 


বলা বাহুল্য শিক্ষার প্রান্ট্রীনর- 

পেক্ষ কোনো চাঁরন্র নেই, রাজনীতির 
সংজ্ঞায় বুজেপা রাষ্ট্রে শিক্ষাও 
নির্দিষ্ট হয় বুজে ধ্যানধারণা 
অনুযায়শ। সহজ করে বললে, 
বড়লোকের চোধ দিয়েই শিক্ষার আদল 
তৈরি করা হয়। অথাৎ ধনী-গারব, 
ঈশ্বর সেবা, পাপপ,ণ্য, ইত্যাকার 
*প্রচালত ধারণাকেই মজব্‌ত করা হয় । 
এ শিক্ষা মূলত শহরকোন্দ্রিক মধ্য- 


শ্রেণীর সম্ভানসম্তীতর জন্যে। 
গ্রামাথলেও যখন এ শিক্ষা প্রসারিত 


“করবার উদ্যোগ দেখা যায় তখনো, 


শিক্ষায় চারত্র পালটায় না । আমাদের 
গ্রামপ্রধান দেশে আসল শিক্ষার 
কর্মকাম্ডাঁট যেখানে শুর; হওয়ার 
কথা সে অণুলটা আজো অন্ধকারে 
আচ্ছন্ন । তার কারণ রাজনৈতিক, 
কৃষককে দ্ছায়? শোষণ করবার প্রয়োজনে 

- তথাকথিত শিক্ষিত কিছ? টাউট ছেড়ে 
দেয়া, তাদের কাজ শহুরে বাবুদের 
শাসনযন্ত্র আধকারের . জন্যে অচেতন 
মানুষদের কাছ থেকে ভোট বাগিয়ে 
নেয়া । গ্রামের আগাপাশতলা পালটে 

যাচ্ছে । জমিদার-মহান্রন-জোতদারের 
দাপটের চেয়ে গ্রামকে কথ্জা করেছে 
গ্রাম-পায়ে ত-ন।মক আড়কাঠ। ঢালাও 
গ্রামোময়নে টাকা পাঠানো হচ্ছে, সে 
হিনেব কারা রাখছে জানা নেই, তবে 
গ্রামপঞ্ায়েতের সুপারিশ ব্যতিরেকে 
যে ইদানিং কোনো কাজ হবার নয় 
এটা নিণ্চিত । 


কথাটা স্বীকার করে নিতে 
আমার আপত্তি নেই অস্তত 
যেহেতু আমার শিক্ষাও একই 
নিয়মের অন্তভুন্ত । আমার নিজস্ব 
পারবারের আি'ক নিরাপত্ত র বাইরে 
আমার শিরঃপণড়া নেই। পরিষ্কার 
“ভাবে ঘোষণাও করতে পারিনে এই 
গ্রচালত 'শিক্ষাপষ্ধাত গ্রামের অসহায় 
লোককে ঠকানোর, তথা শোষণের 
মষ্ত্র । তাদের মানাসকতা, সামাঞ্দিক 
পারবেশ-প্রয়োজনের বাইরে এই উপর- 
তলার চা'পনে দেয়া শিক্ষার উান্দশ্যই 


হচ্ছে গ্রামের সম্পদকে ল:ঠে নাও এবং 
শহরের কল কারখানায় »ভ)তা 'বিস্ঞা- 
পের নামে যে-সব উৎপাদন হচ্ছে 
গ্রামে তার বাজার তোর করো । 


এ সমাজে 'শাক্ষতশ্রেষ্ঠ যে 
মখতম বলে আখ্যায়িত, সে” 
শ্লোগানের তাংপষ" সম্ভবত এইটিই 
যে, বুজেঁআ শিক্ষার দ্বারা বৃহত্তর 
জনসাধারণের কোনো কল্যাণ হতে 
পারে না। যে-শিক্ষার চার শুধু 
মধ্যশ্রেণীর সন্তানদের জনম্থার্থ- 
গবরোধী করিয়ার তোর করতেই 
সাহায্য করে, সে-শিক্ষা মুদাবাদ | 

কথাটা উড়িয়ে দেয়া যায় না 
যেহেতু শিক্ষাব্যবন্থা রাষ্টব্যবস্থারই 
চাঁরত্রের প্রতিফলক | সঙ্গে সঙ্গে এটাও 
সত্য যে রাম্ট্রকাঠামোকে না-ব্দলালে 
শিক্ষার চারন্রও বদলাবে না। 


সংপ্রত বামফ্রন্ট সরকারের আমলে 
শিক্ষার বিষয়ে বহ: উদ্যোগ নেয়া 
হয়েছে । শিক্ষাখাতে ব্যয় বেড়েছে, 
শিক্ষাকে অবৈতাঁনক করবার প্রয়াস 
দেখানো হয়েছে, শিক্ষকদেয় মাইনে 
বাড়ানো হয়েছে, 'সিলেবাসেরও রদ- 
বদল করা হয়েছে, পরশক্ষার ফল 
নিয়ামত প্রকাশ করার চেষ্টা 


হচ্ছে। সব মিলিয়ে সরকার দাবণ 
করেন যে, শিক্ষায় নৈরাজ্য 
দ.র হয়েছে। 


অথচ মজার কথা প্রধান সত্যটাই 
চাপা পড়ে যাচ্ছে যে, এ শিক্ষার মূল 
কাঠামোটা বুজোঁয়া সমাঙ্ব্যবদ্থায়ই 
ভিত পাকা করছে। এবং সরকার 
স্থিতস্বার্থকেই জিইয়ে রাখছেন । 
ইচ্কুল-কলেঞ্জ-িণ্বাবদ্যালয় থেকে 
যে সব ছান্ত বছরের £পর বছর বোঁরয়ে 
আসছেন তাঁদের চাকার ছাড়া করণ'য় 
কিছু নেই। এমন কি বিজ্ঞানী, 
ইনাঁজনিয়্ার, ডান্তার কারুরই সূজন- 
শ’ল প্রতিভার বিকাশের চেষ্টা দুরে 
থাকুক তাঁরা 'নার্ববাদে জশীবকানবাহ 
করে বাচ্ছেন। বৃহত্তর জনসম্প্রদায় 
থেকে বাচ্ছা তাঁরা একেকজন এম্টি- 
সোশ্যালে পরিণত হচ্ছেন । 
তথাকাথত শিক্ষিত ও তথাকথিত 
অশিক্ষিত দুটো শ্রেণীর জন্ম হচ্ছে। 
ঘরের মধ্যে ঘর তুলে পরস্পরে বাস 
করছে। কেউ কাউকে জানেনা, 
চেনেনা, দায়িত্ববে।ধও করেনা । 

আসলে দঃপাতা বই পড়লে ক 
পরণক্ষ'য় পাশ করলেই সাঁত্যকার 
শাক্ষত হয়ে ওঠা যায় ? 

শিক্ষিত তাঁকেই বলা যায় যিনি 
তাঁর পাঁরবেশ সম্পর্কে সচেতন এবং 
মচেতনভাবেই পরিবেশকে ব্যবহার 
করতে পারেন এবং সে-ব্যবহারাসিম্ধ 
ফলের দ্বারা সমাজ উপকৃত হয়। 
সেদিক থেকে পখাথগ্ত বিদ্যা না- 
থাকলেও একজন কৃষককে আমরা 
[নার্ঘধন্নি শিক্ষিত বলতে পার, 


কারখানায় হাতেকলমে যাঁরা কাজ - 


॥ পাঁচ ৷৷ 


অভিযোগ ? হঙ্ যাত্রীদের অপমান 


সাজেদুল হক গৌধুরী 


দপণে রাজ্য হজ কাঁমিটির 
দুনখণতর সংবাদ প্রকাশিত হবার পয 
কাঁমাটর ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী অশোক 
ও দালালয্না ্স্মিয় দেখিয়ে দুঃ 
প্রকাশ করেছেন । হজ কাঁমটির সভা 
হয়ে গেল ৷ সদস্যরা এ সভাতেও পণ্যযশ 
টাকা হারে টি, এ, নিয়ে কেক পেসানরি 
খেয়ে হাসতে হাসতে বাড়ী গেলেন । 

এদিকে হজ্জ বিষয়ক যে বাত 
হজ চেয়ারম্যান মন্ত্রী মনসুর 
হাবিবুল্লাহ দিয়েছেন সংবাদপন্ত্রে 
জন্য তাকে হজ যাতখদের সরাসার 
সমাগলার দুনপণতবাজ বলে অভিযোগ 
করা হয়েছে । মুসলমান সমাজ এই 
সংবাদে লাঁজ্জত এবং অদ্বান্ত বোধ 
করছেন । কিছু লোক চিরকাল 
দুনশীতি করে। এয়া মন্দিরে গাঁজা 
লুকায়, খুন করে গুরহ্ারে ঢোকার 
চেষ্টা করে এবং গণজায়ি নারীর সঙ্গে 
‘অসভ্য’ খেলায় মাতে । হজ করার 
নামে কিছু লোক অবশ্যই স্মাগালং 
করে। তার জন্য পুলিশ, স্বরাষ্টু 
বিভাগ, বিদেশ মন্ত্রক এবং আইন 
বিভাগ ভাবুন । ব্যবস্থা নিন । সমগ্র 
হজ যাত্রীদের দুন‘তিগ্রন্ত চেরা" 
চালানকারণ বঙ্লার কারণ ক? কে 
এই কথা বলার আধকার দিল? 


তার চেয়ে বড় কথা তথ্য ও 


সংস্কীত 'বভাগ হজ্জ যান? সম্পর্কে 


করছেন সেই মজুরদেরও শিক্ষিত 
যলতে কুণ্ঠা বোধ কারনে । চেশীষাঁটু 
টাকা 'ভা্জটের ডান্তার, কেতাবী 
ইনজিনিয়ারদের কাঞ্জের নমুনা তো 
আমরা হামেশাই দেখাছ ! 


বুজেআা কাঠামোকে বজায় রেখে 
শিক্ষা সম্পকে বড় গলায় চিৎকার 


করার চেয়ে আমাদের প্রশাসন্যণ্ত্র যদি 
জনগণের বিভিন্ন কমধারার সঙ্গে যান্ত 
হতে পারত তাহলে প্রকৃতই এই 
সীমাবদ্ধ অবস্থার মধ্যেও কিছু 
স্‌জনশ'ল মানুষকে শিক্ষিত করা 
যেত । কিন্তু কে আর শহুরে গাদর 
আরামকে ছেড়ে আসতে চান? মন্ত্রী, 
এম. পি., এম. এল. এ.-ও তো এই 
রাষ্ট্রকাঠামোরই একেকটি নাট্‌বল্ট্‌। 
ততাঁদন কৃষাবিদ্যালয় থাকুক কল্যা- 
পশতে, বেতারে দ:রদর্শনে সভায়- 
সমিতিতে আবদ্ধ থাক পল্লশীহতৈষণা। 
আর শিক্ষার স্বর্গরাজ্য গড়ে তুলতে 
রাষ্ট্রকাঠামোকেই বজায় রেখে আমাদের 
মধাশ্রেণীর সম্তানসম্তাতদের 'শাক্ষিত 
হবার আভবান ধনেলক্ষমতে পয়মন্ত 
হোক। গ্রামপ্রধান দেশকে শোষণ 
করবার প্রয়োজনে আমাদের সন্তানদের 
শিক্ষার বাড়বাড়স্ত হোক। কারণ, 
চাকারি-ব্যবসা ছাড়াও শাসক শ্রেণীর 
তলাপ বহন করতে আমাদের ছেলে- 
দেয়েদেরও তো ভোটের মাধ্যমে 
শাসক পাটির দায়িত্ব নিতে হবে। 
আমেন'। মিহির. আচার্য 


যে বিজ্ঞাপন দিয্লেছেন তাতে হজ্জ 
ঘাল্ীদের বিরুদ্ধে মার৷অক অভিযোগ 
ছাপানো হয়েছে । হজ করতে গিয়ে 
“জঘন্য ” কুকাজে লিপ্ত থাকেন 
হাজরা! দৈনিক পলিকার এই 
বিজ্ঞাপনে মুসলমান সমাজ ক্ষন্ধ ৷ 
মীষান-এর তরফ থেকে আহমদ হাসান, 
এ, আলাউদ্দীন দেখা করেছেন মন্ত্র 
চেয়ারম্যান মনসুর হবিব্ল্লাহ 
সাহেবের সঙ্গে । কটুর কামউনিষ্ট 
নেতা মনসুর সাহেব এককালে হজ 
করতে গিয়েছিলেন আরবে । মনসুর 
সাহেবকে বলা হয়েছে বিজ্ঞাপনের 
ভাষা সাম্প্রদায়িকতা মস্ত এবং বিজ্ঞ" 
পন পড়ে অনেকেই হজ যান্নী সম্পকে 
নাক সি"্টকে কথা বলছেন। দারুন 
চটে গিয়ে মন্ত্র মশাই' বললেন 
“আমি যা করেছি ভালো করেছি ।” 


এদিকে এই “জঘন” কিজ্ঞাপনের জন্য 
উদ“ পাব্রকাতেও চিঠি আসছে &চুর। 
সমং হজ কমিটি সদস্য “আজাদ হিন্দ” 
দৌনক পাঁতিকার লম্পাদক আহমদ 
সঈদ মালিহাবাদ তাঁর পাল্লিকায় 
সমালোচনা করেছেন এই বজ্ঞাপনের। 
“কালকাততা ট্জোয়ে ইলম" এর 
সদস্য হাজণ রাফক বললেন, স্বয়ং 
মন্ত্রী সাহেব দেখুন না স্মাগ্থলিং 
করতে দুনত্বরণ করতে পেয়ারের 
লোকদের হজ কমিটি সদস্যদের আপন 


জনকে পাঠানো হচ্ছে হজ ওয়েল- 


ফেয়ার আঁফপার কয়ে । . 

এঁদকে হাঁসম আন্দূল হালিম 
সাহেবের “চামচা” (তার ভাষায়) বাল্য 
বন্ধু মূর্খ জাহেলকে হজ্জ আফসার 
কয়ে কে আরবে পাঠালেন ? কমিটির 
শেষাংশ যম্ঠ পম্ঠায় 


কেন্দ্রীয় ক্লীড়ামন্নী 
বুটা সিয়ের অক্ষয় কীতি 


কেন্দয় ক্রাড়া মঞ্প্রণ স্পোটস 
অথারটি অফ ইণ্ডিয়ার ভাইস-চেয়ার- 
ম্যানের শরৃরৃত্বপর্ণ পদ নিয়ে 
প্রাতযোগিতায় বিদ্যাচরণ শংক্কাকে 
পিছনে ফেলে এগিয়ে গেছেন । শুরা 
স্পো্টদ কাউীম্সঙ্গের চেয়ারম্যান । 
অতএব এস এ আইয়ের ভাইস-চেয়ার- 
ম্যানের পদটি পাবার জন্য লালায়িত 
ছিলেন । শোনা যায় রাজীব গাম্ধী- 
রও পছন্দ ছিলেন তান । 


কিন্তু ক্রীড়ামন্ত্র। বুটা সিং আত 
ধৃত" ব্যাস্ত । স্পোর্টস অথরাট অব 
ইণ্ডিয়া গঠনের জন্য যখন তান 
কাগজপত্র ঠিক কয়লেন তখন একমাত্র 
শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর নামই প্রোস- 
ডেস্ট হিসাবে উল্লেখ করা হল। 


উল্লেখযোগ্য যে, এস এ আই গঠনের 
সরকারণ প্রস্তাবে কেবল শ্লীমতাঁ গান্ধীর 
নাম করা হল, অন্য সকলেই পদাধ- 
কার বলে সদস্য। এয় একটাই অথ" £ 
শ্রীমতী গান্ধী প্রধানমন্ত্রী থাকুন বা 
না থাকুন, এস এ আইয়ের প্রেসি- 
ডেম্টের পদে তান থাকবেনই। 


. প্রস্তাবে আরো বলা হয়েছে; 
শ্রীমতাঁ গাম্ধী যি প্রেসিডেন্ট না থাকেন, 
তখন এস এ আই নতুন প্রোসডেস্ট 
নিরঝচন করবে, যার অর্থ তান 
সেখানে আছেন ব্যন্তগত যোগ্যতায়, 
প্রধানমণ্ণণ হিসাবে নয়। 


এই কায়দায় বুট সিং ৬০ কোটি 
টাকার চ্টোডরা কমপ্লেক্স, হেপার্টস 


সংচ্ছা ইত্যাদি সহ এস এ আই চিয়- 
দিনের মত শ্রীঘতত গান্ধী ও তর 
ই- কং দলের হাতে তুলে দিলেন । 

এবার পুরস্কার আদায়ের পালা । 
বারবার ১নং সফদয়জং প্রোডে যাতা- 


যা করে সদর সাহস সঞ্চয় করলেন 
এবং নেত্রগকে বলেই ফেললেন যে, 
ক্রীড়া মন্তীকেই (যা তান নিজে ) 
এস এ আইয়ের ভাইস চেয়ারম্যান করা 
উচিত। সুতরাং এইভাবে গঠিত হয়ে 


এস এ আইয়ের সঙ্গে স্পো্স সং- 


শ্থার সম্পর্ক থাকবে নামমান। 


মদ্ম্রসভার বৈঠকে বুটা সিং 
“এশিয়াড মেজাজ” অক্ষ. রাখার 
জন্য প্রধানমপ্তীর নদেশনার 
গর্ব সম্পর্কে এত জোর দেন 2, 
তাঁর বাকি প্রস্তাব বিনা বাধায় 
গৃহীত হয়ে যায়! প্রস্তাবে 
আরো আধ ভজন মল্্ণকে এস এ 
আইয়ের সদস্য করা হয় । 


কুটা সিং তাঁর 'চামচা মেজয় 
জেনারেল নরাল্দু সিংকে এস এ আই- 
মের সেক্রেটারী জেনারেল করার £্ভা- 
বও পাশ করিয়ে নেন । অতএব -এস 
এ আইয়ের ভাইস চেযারম্যান হিসাবে 
[তাঁন একদিকে যেমন খেলাধূলা 'সম্গ- 
কত নাত নিয়ম্ণ করবেন, অপর" 
দিকে তেমনি তাঁর চামচা সিংজ' মার- 
ফং দৈনন্দিন কাজকমণও তাঁর নখ- 
দপণে থাকবে। যেহেতু এস এ আই. 
সাহায্যও বিতরণ ' করবে, সেহেতু 
শূুক্কার স্পোসি কাউন্সিলের কোন 
গুরুত্ব থাকবে না। 


সরকার কর্তৃক খেলাধূলার ওপর 
কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ এখন সম্পূণ । এর 
পর থেকে ঘ্রোনং কোচিং টুণামেন্ট, সব 
এস এ আইয়ের উদ্যোগে হবে এবং এর 
মারৎ ব্রাঁড়া মন্মকের নিয়শ্রণে 
থাকবে,। স্বভাবতই এই ব্যবস্থায় সর- 
কারের ও শাসক দলের হাতে প্রচুর 
ক্ষমতা থাকবে খেলাধুলায় পৃন্$পোষ- 
কতা করার। 


MEN! 


টেলকে।র বেক।র শিক্ষানবীশদের 
স্থায়ী চাকরীর দাবীতে সম্মেলন 


সম্প্রীতি জামশেদপ,রে .টেলকোর 
বেকার শক্ষানবীশদের থায়শী চাকরির 
দাবীতে জাতশয় পর্যায়ে এক সম্মেলন 
অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে গৃহশত 
প্রস্তাবে .বলা হয়, শিল্প-সংগ্ছাগিতে 
মালকদেয় আতিরিস্ত মুনাফার স্বার্থে“ 
অটোমেশন চালু করার প্রধণতা 
বেড়েছে। বগত্তত এতে জনসাধারণের 
উপকার হওয়া তো দরের কথা, চাকু- 
রর সুযোগ-সুধধা ক্রমশই সংকুচিত 
হয়ে পড়ছে। 


টেলকোর ৫০০ বেকার 'শক্ষান- 
বাশের স্থায়ণ চাকুরির দাবশতে ১৫ই 
ফেব্রুয়ারী থেকে টেলকোর প্রধান 


প্রবেশদ্বারের সম্মুখে লাগাতার অনশন 
আম্দোলননের কম“সচ এই সম্মেলন 
থেকে নেওয়া হয়। 


সম্মেলনের উদ্যোস্তা টেলকো 
বেকার শিক্ষানবীশ সমিতি । এখানে 
স্থানীয় [সিট , আই. টি. ইউ: সি 
ছাড়া সিংভ্‌মের ইউনাইটেড 'মনায়ল 
ওয়াকস" ইউনিয়নের পৃণেম্দু মজুম- 
দার, সারেঙ্ছা ঠিকা মজদুর ইডীনয়নের 
দিলীপ হোতা ও মিস খ্যান, মধ্য প্রদেশ 
সি এম এসের শংকর গুহ নিয়োগশ, 


জব্বলপংরের ডিফেন্স গ্যাপ্রোন্টস 


এসোসিয়েশন ও ওয়াই সি ডবলুর 
প্রতীনধি জোসেফ ব্যাপাটস্ট, সারা 


মন হযতের জাগরণ জয়যুক্ত হক 


মানবিক মূল্যবোধ সংরক্ষণ 
মঞ্চের উদ্যোগে এক বিবৃতি প্রচার 
করা হয়েছে। এই বিবৃতিতে বলা 
হয়েছে, “আমাদের এই দ.ভা্গা দেশে 
আপদের কিছ] মান্ত অভাব নেই। 
তার মধ্যেও ভয়াবহটি হলো মন্তানণী। 


এই ধবিকারগ্রন্ত উপদুব মহানগরণ ও . 


শহরতলী এবং মফংম্বলেরও জশবন- 
যান্রাকে প্রায় সবংশে বিপর্যস্ত করে 
দিয়েছে । বিগত প্রায় আড়াই দশক 
যাবত এই পশশান্ত্র মাথাচাড়' দিলে। 
তার মধ্যেও গেল দেড় দশক সময়ে 
এর কাছে গোটা সমাদুই যেন মাথা 
নত করে দিয়োছল । শুভবাধ্ধিয-স্ত 
সচেতন প্রত্যেককেই কথাটা আস্তারক 
বঝতে হবে। স্বীকার করে নিতে 
হবে । মানতেই হবে যে, সামাঞ্জিক- 
গণের অনামনস্কতার স:যোগেই অসভ্য 
অশুভশান্ত দাপিয়ে চলতে পথ পায়। 
আজ্জ' উত্তর কলকাতার বিন্তা্প 
অগ্ুলের শান্তাপ্রয়, স্থান্-অনে 8", 
ভদ্র নাগাঁরকগণ স্ত পুরুষ, রাজনীতি 


হুগলী 
€র্থ পচ্চার পর 
জেলা পারষদের বিপ্র সভাধপাতিও 
বলে দিয়েছেন রাঙ্ঞ। তৈরায় আবেদন 
অন্যান্য আবেদনের উত্তর দেবেন না, 
দরখান্তের প্রাপ্তি দ্বীকার করবেন না। 
পুরনো কংগ্রেসী ট্রডশনই 
চলছে । জেলা সোস্যাল ওয়েলফেয়ার 
আফসার সাহেব তদন্ত না করেই গ্রে 
শাসক দলের নিদেশে 'লাইব্রেরণর 
স্বীকৃতি চোখ বুঞ্জেই দিচ্ছেন। 
উত্তরপাড়ার এম, এল, এ সাহেবের 
এলাকায় দশ হাত দূরে দুরে দুটি 
লাইব্রেরকে সরকারণ স্বীকৃতি দিয়ে 
পেয়ারের লোককে চাকর দিলেন । 
অথচ ব্যাপারটা আইন বিরুদ্ধ এবং 
অন্যায় । জেলায় অন্য বহু লাইব্রেরণর 
জাম, বই ও ঘরবাড়ী থাকা সত্বেও 
সরকার? স্বকত দেওয়া হচ্ছে না। 
রাজভবনে পশ্চিমবন্র সরকারের উদ্বি 
পন পারকজ্পনা দপ্তর দেশ দিলেও 
এবং জেলা পারষদে রাষ্ঞা তৈরীর 
জন্য ফান্ড থাকা সত্বেও এক পয়সা 
ব্যয় করছেন না। 


বয়স ও সামাজিক অবস্থান [নাব'শেষে 
এই সমাজাঁবরোধধ পাপের সামনে 
অকুতোভয়ে মাথা উশ্চু করে দেশের 
বাছে একটা শ্রদ্ধেয় আদর্শ স্থাপন 


করেছেন। এই মানুষগ্লির উদ্দেশ্যে 


আমরা অন্তদ্থল হতে সহস্র সাধুবাদ 
জানাই । এ'রা সর্বজন'ন সম্মানের 
আসনে স্থান কয়ে নিলেন। এরা 
মানুষ হিসেবে আমাদের আত্মমধাদা- 
বোধ রক্ষায় সহায়ক. শত্তির্নপে 
আত্মপ্রকাশ করেছেন । এদের হ্ছাস্সী 
জয়জ্াতের পরে দেশের ভাঁবযাত 
একদিক থেরে নির্ভরশশল। এরা 
সৎ্প্ণ ছয় হোন । সবোচ্চ প্রশাসন 
এই আগরণের অনুকূলে থাকবে 
বলেই অধিকাংশ মানুষের বিশবাস। 
সেই বিশ্বাস বাস্তবিক হোক | এদের 
নাঁতরে অন্যান্য উপদ্রুূত এলাকার 
নাগারিকগণও যথোচিত উদ্যোগ গ্রহণ 
করলেই, উত্তর কলকাতার অণ্ুল 
বিশেষের এই মানাবক জাগরণের 
যথার্থ’ কাম্য ফলশ্রীত ঘটতে পায় 


বলে আমরা সবন্তিঃকরণে বিশ্বাস ' 
কার 8 
ধবতিতে ত্বাক্ষর করেছেন 


স্বশ্রী গণেশ ঘেষ জখঈবনতারা 
হাজদার মনমথ রায় সত্যভিধ রয় 
গোপাল হালদার ধরণ? গোস্বামী 
পান্নালাল দাশগং্ড কপিল ভ্রাচা 
বিচারপতি এস. এ. মাসুদ নারায়ণ 
চৌধুরী সংরজিং সিংহ ডঃ রবান্দ্ুনাথ 
চট্টোপাধ্যায় ডঃ ধীরেশ্দ্রনাথ গংগো- 
পাধায় শ্যামাদাস ভট্রাচাষ সুনীল 
মৈত্র এম. পি আজত পাঁজা এম. এল. 
এ নিখিল দাস চিন্মোহন সেহানবীশ 
শান্তিময় রায় ডঃ অরুণা হালদার ডঃ 
অরবিন্দ পোদ্দার কালীীকংকর দে 
সহান্নর।ম দাস পরেশনাথ ভট্র।চাষ- 
আদ্যনাথ ভট্রাচার্য মূত্যুঞ্জর ব.ম্দ্যা- 
পাধ্যায় তিনকড় মৈত্র গোপাল 
আচার্ষয আজত রায় বীরেন রায় 
সুবোধ দাগ. প্র সৌরেন বসু সাধন 
সরকার নিরঞ্জন হালদার অমলেশ্দু 
গ্হ অশোক সেন নপেন ব্য'নাজী 
নির্মলা ব্যানাজ+ অজয় দাশগ্ত 


' সুনীল মৃশ্পী হিতেখরঞগন সান্যাল 


শিবপ্রসাদ সিংহ দেবেশ রায় অসীম 
রায় হখরেন বসু । 


ভারত সংবাদপত কর্মচারী যেডারেশ- 
নের জয়ন্ত দাশগুপ্ত, এন্টি অটো- 
মেশন ক্যামপেন কাঁমাট ( প. ব. )}-'ন 
পক্ষে অসিত ভট্টাচায্য“, দুগপিরর পি 
এল ইউর পক্ষে শংকর সান্যাল, 
শ্রমজীবী সংহাতি সমিতির পক্ষে রপ- 


বর সমাদ্দার অংশগ্রহণ করেন। এই 


কনভেনশনের শুভেচ্ছা কামনা করে 


পত্র প্রেরণ করেন লোকসভা সদসা জজ 
ফান/ন্ডেজ্র, সুপ্রীম কোটের ব্যারিস্টার 
ও পিপলস ইউনিয়ন ফর ডেমোত্র্যা- 
টিক রাইট যে সভাপতি গোবিন্দ 
মুখোটি, স:প্রণম. কোটের প্রান্তুন বিচা- 
রক ভি. আর. কৃষ্ণ আয়ার, দিল্লশর 
মাস-লাইন পাবলিকেশশস কনভেন- 
শনে উপস্থিত ও শুভেচ্ছা প্রেরণকারগ 
সমন্ত সংগঠন ও ব্যস্ত আনএনপ্রয়েড 
আপ্রোশ্টসেস এসোসিয়েশন টেলকোর 
সংগ্রামের প্রাতি পূর্ণ সংহাত জ্ঞাপন 
করেন এবং সমস্ত রকম সহযোগিতার 
অন্বাস দেন! ইউ এ এ (টেলকো) 
দাবসনদের দাবসমধূহ প্‌রণ কথার 
দাবীতে টেলকো গেটে গণ অনশন ও 
অবন্থানেয় কর্ম সংচীতে সমন্ত রকম 
সহযোগিতার আশ্বাস দেন ও টেগকো 
ম্যানেজমেস্টের সমন্ত আক্রমণের নিন্দা 
করেন । 


হজ যার 

৫ম পৃষ্ঠার পর 

সবেসবণ নিজামউলীন এম, এল, এ 
সাহেব কেন তাঁর বম্ধূদের হজ 
ওয়েলফেয়ার আফসার করে আয়বে 
পাঠালেন পাঠাচ্ছেন ? মন্ত্রী অং্দূল 
বারী সাহেব সব জেনে 
শুনে ওয়েলফেয়ার আফসার হিসাবে 


তাঁর সাগরেদকে সুপারিশ বরোছিলেন ' 


ছমান আগেই হজ ওয়েলফেয়ার 
আফসার মনোনয়ন প্রায় হয়েই আছে 


কার শ্বার্থে ? সব সি, পি, এম ঘে"ষা 
সদসাই কি পাটর সুপারিশে হজ 
ক'ম'ট থেকে ওয়েল ফেরার অঁফসায় 
হবেন? ফরওয়ার্ড রক আর এস পির 
স্থপাঁরশ চলছে না হজ কামটিতে। 
হজকে ব্যবসা করেছেন কজন কাঁমাট 
সদস্য ? 

কেন হজ সহকারী চেয়ারম্যান 
পদ তৈরী করা হলো এম, এল, এ 
এম, এ সাঈন সাহেবকে তুষ্ট 
করার জন্য, বান হজের বিষয়ে 
উৎসাহ? নন। ইসলাম সম্পকে 
জানেন না। এমন কাঁমউানণ্ট নেতা 
[ক করে হজ্জ কাঁনটিতে বসে দালাল? 
করছেন, বড় বড় ‘বাত’ দিচ্ছেন ? এর 


" হাবভাবে চেয্নারম্যান মনসংর পাহেবও 


দপ‘ণ ৷ ২৪শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৪ 


বিরন্ধ । চেয়ারম্যান সাহেব কি. 
জানেন বোম্বাই শহরে হজ 
কাঁমিট দুজন আফসার পাঠায় । 
এটা সেই আলাউদ্দীন খ্যাম্ড্‌ 
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কোম্পান্ণর লোক। আলাউদ্দীন 
কোম্পানণ এবং বড় অংশদদার হামিদ 
হাঙ্গীদের বোম্বাই হজ আঁফলে 
পেশছাবার জন্য রারে বাসের ব্যবহ্থা 
করতে পারলেন না কেন?, কি 
কারণে একা ঘুষ নিচ্ছে? 

হজ ওয়েলফেম্ার আফিপার , পদে 
অকৃতকার্য ব্ন্তকে বোম্বাই পাঠাবার 
ব্যবস্থা নাংচ করে নিজামউদ্দীন, এম, 
এগ, এ সহেবের লোকদের পাঠানো 
হচ্ছে? কমিটির কোন মদ্য 
বোদ্বাই শহরে এজ্রেষ্ট পাঠিয়ে হাঙ্রী- 
দের কাছে “তোলা” তুলছেন চেয়ার" & 
সাহেব জানেন কি? নতুন আম্ডার 
সেক্রেটারী তরুণ এবং কাঁচা বয়সের । 
বেচারা কম কথার লাজুক মানুষ । 
কাঁমটি সদস্যদের কথায় ডিটো দিতেই + 
বান্ত। বোম্বাই পাঠানো এবং 'অন্য 
কাজে নিযান্ত করা ইত্যাদি ব্যাগারে 
দুনখ।তর সঙ্গে বত'মান হজ কমিটির 
আরও মেচ্বার জড়িয়ে থাকতে পা; 
সেই মে*্বায়ের মত বিতাঁকত 'আর 
কত মেম্বারকে কমিটি থেকে 
তাড়াবেন ? 





“উপরে জাহাজ চলে নীচে চলে নর । 
অপরূপ আর কিবা আছে এরপর ?” 


বাঙলার নবধুগের সন্ধিক্ষণে ঈশ্বরওপ্তের কাব্যে বিজ্ঞানের জয়যান্রার যে ছবি-টেমস নদীর নীচে 
টিউবের রহসা--বহুদিন ধরে বাঙালীমনকে নাড়া দিয়ে গেছে, তা তাকে সহর্ষ বি্ময়ে 
রোমাঞ্চিতও করেছে ৷ সেই বিস্ময়, সেই কল্পনাকে আজ কলকাতার বুকেই বাস্তবায়িত করেছে 
মেট্রোরেল । ১৯৮৩-র ২৫শে জুন বেলগাছিয়া সাকুলার খালের নীচে দিয়ে মেট্রোরেলের ডাউন 
টানেল তৈরীর কাজ সম্পন্ন করেছেন ভারতীয় ইজিনীয়াররা । 
বেলগাছিয়া থেকে শ্যামবাজার পর্যন্ত ‘কমপ্রেসড্‌ এয়ার’ প্রথায় টানেল তৈরীর কাজ অত্যন্ত 

দ্ুরাহ ৷ এই পথেই পড়েছে সাকু'ল্লার খাল | এই খালের অগভীর ৫ মিটার মাটির স্তরে টানেল 
তৈরী আরও দুরূহ ৷ খালের নীচে এই টানেলের কাজ স্বাভাবিকভাবেই ইঞ্জিনীয়ারদের কাছে হিল 
এক বিরাট চ্যালেঞ্জ । সেই চ্যালেঞ্জকে তারা মোকাবিলা করলেন খালের জলম্োত পর্যায় ্রমে 
পাশের দিকে ঘুরিয়ে এবং মাটির এক কুদ্তিম স্তর তৈরী করে । এই তাবে খালের বাধা পেরিয়ে 
উানেলটি এগিয়ে চললো গন্তব্পথে । 


গতির প্রতীক এর আগে এদেশে খালের তলায়, অগভীর সবরের 
মীচে এত বড় ব্যাসের টানেল আর কখনও 
লেটো ভ্রেলওযক্লে তেদী হয়নি। ভারতীয় প্রযুক্তিবিদ্যার ইতিহাসে এই 
কলকাতা দাফল্্য নিঃসন্দেহে একটি ক্মন্তপীয় ঘন । 
ভারত সরকারের ওক এ) © 
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দর্পণ | ২৪শে ফেব্রুয়ারী) ১৯৮৪ 





দটি বিশিষ্ট 


সমর বন্দ্যোপ'ধায় 


সম্প্রাতি মান্তি প্রাপ্ত দুটি বিশিষ্ট 
হিশ্দি ছাব হল শ্যাম বেনেগাল পাঁর- 
চালিত ‘কলযুগ’ ও মহেশ ভাট: কৃত 
'অথ” । বেনেগালের ছাঁবাঁটতে বিষয়- 
বস্তু নিবচিন ও সে সংপকায় চিন্তা 
ভাবনা তাঁর অন্যান্য সুপরিচিত 


চট থেকে স্বতন্র তো বটেই, 
1 ধারণাকে প্রশ্রয় দেয় যা 


তাঁর এযাবত উদ্দেশ্যধমগ” বন্তব্যকে 
প্রাতভাত করেনা । 'অঙ্কর'। শান্ত” 
মন) 'ভূমিকা? ছাঁবগঁলতে সামন্ত- 
তাণ্িক শোষণ ও নিযতিনকে বাঁলচ্ঠ 
ভংগীতে তুলে ধরে প্রতিবাদী 
স্চেতনাকে উজ্জশীবত করেছেন যান, 
তাঁর কাছ থেকে ফকিলষুগ” অবশ্যই 
অপ্রত্যাশিত । 'জুনুন' ছাবতে যদিও 
“তারি বিষয় ভাবনার ভিন্নতা কিছু দেখা 
পিয়েছিল। তবু সেখানে তাঁর বলিষ্ঠ 
দ:ষ্টিভংগীর স্বাক্ষরও ছিল। কিন্তু 
আলোচ্য ছবিতে সে জাতীয় ধাঞ্জ; 
বলিষ্ঠতার পাঁরচয় তেমন পাওয়া যায় 
নী তবে এ ছবিতেও তার পারিচাল- 
নার বোশিম্টয নজর এঁড়য়ে যায়না । 


- কলযুগ’ ছবির চিত্রনাট্য রচনায়: 


শারণ কারনাড ও শ্যাম বেনেগাল 
'বশেষ নৈপুণ্য দেখাতে পারেননি । 
এবস্তত পটভুমর প্রেক্ষিতে নানা 
“াঁরপ্রের় সমাবেশে চিন্তনাট্য সুশ-ংখল 
য় এলোমেলো শাথিল হয়ে পড়ে । 
জলে ছবির প্রথমাংশে কোন কিছু 
খানা বাঁধতে পারেনা । মহাভারত" - 
আ্পুলভ আদলে পরাণধমণ চরিষ্র 
মমকরণে কালিযুগের আবহরচনা 
“রে চলচ্চন্রকার একালের বণিক- 
আুলভ মনোবৃত্তির শোচনীয় পারণাম 
“খাতে চেয়েছেন। দুটি বৃহৎ 
জ্ঘাবসায় পরিবারের মধ্যে স্বাথাস্ধি 
রহঃ রেষারোষ, নিধন পর্ব- সব 
শ্ষছুই কিন্তু মানা বজায় রেখে 
শ্্ুটয়ে তোলা হয়েছে__যেখানে 
জআাসপেশস যথেষ্ট । নিছক ব্যবসাপ্পিক 
জধাথে পরস্পরের মধ্যে হানাহানি ও 
শ্হংসার জম্ম ছাঁবর এই বস্তব্য অবশ্যই 
পন্ট কিম্ভু বেনেগ্ালের কাছে 
আমাদের প্রত্যাশা এখানেই সীমিত 
আগকতে দেয় না । অবশ্য ছবির শেষে 
নাঁর অন্যান্য ছবির মতই বালকের 
আাীবভাঁব হয়েছে যেখানে উত্তর 
রুষ, উজ্জবল ভাঁবষ্যতের ইতিবাচক 
স্পঞ্নায় ভাস্বর । অভিনয়ে শশী কাপুর 
* কে, হাঞ্ল, অনম্ত নাগ, রাজবধ্বর, 
জ্ুদুষপ থারবান্দা, রেখা, সংযমা শেঠ 


তিত্ব দোথয়েছেন । শশী কাপুর 
যোজত এ ছবির টেকনিক্যাল 
[জ কম“ উন্নতমানের । 


মহেশ ভাটের 'অথ” ছাঁবাট বাজার 
শীত [হশ্দি হাবর বাঁধা ছক থেকে 


"গ্রহণ করতে পারে না। সুন্দর এই 


. ফেডারেশন অফ ফিজ্ম সোসাইটিজ 


সেকথা য় 


২য় পণ্ঠার পর ৃ 
প্রকীতও অনেকটা সেদিকেই । 
চি * * 

সমাজ বিরোধী পালিশ আঁতাত 
নিয়ে সণ্প্রাত বিস্তর হৈ চৈ চলছে 
এবং এটা খুবই স্বাভাবিক । বস্ত;তঃ, 
যে সমাজ ব্যবস্থা শুধুমাত দ:রাচার 
আর অনাচার ছাড়া আর কিছুই 
গাড়ে তুলতে পারে না, যে রাষ্ট্র ব্যবদ্ছা 
একান্তই নিজেকে ( ইকোনোমকো 
পলিটিক্যাল সিচ্টেমটাকে ) সুরক্ষার 
জন্য দমনম্‌লক্ক বশ্মরূপে পুলিশ 
প্রশাসন সৃষ্টি করে থাকে, তাদের 
মুরোদ আর যাই থাক; এ পুলিশ 
মন্তান আঁতাতের উচ্ছেদ ঘটানো 
অবশ্যই নয়। বয়ং দেখতে গেলে, 
প্রচালত সমাজ ব্যবস্থার প্রজম্ম- 
রূপে পালিশ ও সমাজ বিরোধণ 
শান্তগুলি যেমন মাসতুতো ভ্রাতু- 
বন্ধনে আবম্ধ। তেমান আপন 
আপন চৌহন্দীতে তারা প্রায় সেরূপ 
[প্রীভিলেজড অবস্থায় পুষ্টি সংগ্রহ 
করে থাকে । এ নিয়ে জ্যোতবাবুৃ" 
দেয় আক্ষেপের আর কি কারণ আছে, 
বিশেষতঃ এহেন আঁতাত ভেঙ্গে দেয়াটা 
যখন তাদের কম্মো নয়। বরং 
শুদ্ধাচত্তে এ সহজ সত্যটিকে স্বীকার 
করে নেয়া উচিত যে, এদের উভয়ের 
অপ্রাতরোধ্য আল্তত্বকে মেনে নিয়েই 
এদের আঁতাতকে অগপ্রাতিরোধা জেনেই 
জ্যোতিবাবূর রাজ্যশাসন চালিয়ে 
যেতে হবে; এতে তার প্রশাসনিক 
যোগ্যতা সম্পর্কে জনমনে যেরূপ 
ভাবোদয় ঘটুক না কেন। আঁতাত 
থেকে হেমেন উচ্ছেদে হয়ে গেলে 
রমেন আসবে, পধাঁজবাদণ সমাজ 
ব্যবস্থায় এই তো নিয়ম, এর ব্যতিক্রম 
কিমতে সম্ভাববে? আসলে, মূল 
শান্তাট মুখ্যমন্ত্রীর হাতে নয়, পুলিশ 
প্রধান রমেন নির্‌পমদের হাতেও 
নয়-থাকে জনগণের মুঠোয়; সে 
জনগণ সাহসী ও উদ্যোগ হলে 
ঘটতে পারে না তেমন বগ্তু 
একটিও নেই । অনাচারের উৎস 
পখাজবাদ যাদের গ'তোয় চিংপাত 
হয়ে গিয়ে থাকে, তুচ্ছ সমাজ বিয়োধণ 
দমন সেখানে আর কোন: ছার ? 

অবশ্য, মুখ্যমস্তীর তথা বাম" 
ফুল্টের রাজনোতক দ্টিশন্ত 
যথেষ্ট সক্ষম হলে তারাও পলিশ 
ব্যবস্থার্প প্রহেলিকার পেছনে অত- 
শত ছুটাছুটি না করে, সমাজাবরোধা 
প্রজন্ম-প্রক্রিয়ার উপরোন্ত উৎসম্থল 
সম্পকে জনগণকে সচেতন করে 
তুলতে প্রধানতঃ উদ্যোগী হতেন । 
আত জক্গুরণ এ কাধষ্“স্‌চীর সহায়ক 
কিছু কিছ: প্রশাসনিক উদ্যোগ নিয়েও 
তারা নিজেদের 'প্রশাসানক যোগ্য- 
তার’ প্রমাণ রাখতে পারতেন; অন্ততঃ$- 








































হিন্দী ছবি 


মস্ত । মনস্তত্বধমশী বিশ্লেষণে ছাঁবিটি 
বিশিষ্ট । বিবাহিত পুরুষ স্তর প্রত 
কত'ব্যপরায়ণ হয়েও অন্য নারীতে 
আনন্ত ৷ স্বভাবতঃ স্ত্রী তার স্বামীর 
প্রতি অনুরঙ্ক, কিম্তু অন্য নারধর 
প্রাত প্রেমাসন্ত স্বামীর জন্য বেদনায় 
বিক্ষত । শেষে বিবাহ বিচ্ছেদ এবং 
তখন পুরুষটি তার বাত প্রে়সকে 
বিবাহ করতে আগ্রহণ হয়ে আবার 
আঘাত । প্রোমকা তখন সচেতন 
হয়েই প্রোমককে প্রত্যাখ্যান করে-_ 
অতঃপর প্দরহ্ষটি যদি আবার বিবাহ 
বিচ্ছেদে করে। যে একবার বিবাহ 
বন্ধন ছন করতে পারে ভাবষ্যতে 
সেযে আয় অমনটি করবেনা তার 
নিশ্চয়তা কোথায় ? পুরুষাঁটি যখন 
প্রোমকার কাছে গ্রহণযোগ্য হল না - 
তখন সে" “ফিরে যায় প্রান্তন ল্লধর 
কাছে । কিল্তু পঃর্ষের এই দোলাচল 
মনোভাবের জন্য সেও তাকে আয় 


মনোবিশ্লেষণ ছবিটিকে আকর্ষ'পীন় 
করেছে | স্থাম”। স্ত্রী ও ভিৰ রমণণী- 
টির অন্তর্ধন্ঘ ও উত্তেজনা এবং 
সঠিক দুষ্টিভংগ্লীতে তার বিন্যাস 
ছবিটিকে বান্ভাবকই অর্থ পপ করে 
তুলেছে । কামাসন্ত পুরুষের বিয়ো- 
গান্তক পাঁরণাত এখানে সংগাত রক্ষা 
করেছে। স্ত্রী চারে শাবানা আজমণ - 
চমৎকার আঁভনগ্ন করেছেন । তাঁর 
অন্তর্থদ্থমূখর চারঘটি নিপুণ সং- 
রেদনশীল অভিনয়ে প্রাণবন্ত হয়েছে । 
দ্মিতা পাতিলের অভিনয়ও কাঁতিত্বে 
উজ্জল । স্বামীর ভূমিকায় কুলভ্ষণ 
খারবান্দার আঁভনন্ন চারঘ্লোচিত। 
ছাঁবটিয় আংগিক কুশলতা উল্লেখ্য । 
তবে সম্পাদনায় আরও সতর্ক হবার 
অবকাশ ছিল । 


সুইডিশ ছবির উৎসব 
সুইডিশ এমব্যাসীর সহযোগিতায় 


২২শে ফেব্রুয়ারী থেকে &ই মা 
কলকাতায় পাঁচটি সুইডিশ ছা প্রদ- 
শ‘নের আয়োজন করেছে ৷ ছবিগাল 
হল-আই আ্যাম মারিয়া, ব্রাদার্স“ 
লায়ন হাট” শালেটি লোয়েনস্কোজ্ড, 
প্যারাডাইস প্রেস, ব্রোকেন স্কাই । 


মুখ্যমন্লীর 


ল্রাণ তহবিলে পক্ষে; প্‌জাচ‘নার নামে প্রচলিত 
বায়োয়ারী গঁজাজয়া, আদায় প্রথা 

মজত হন্তে থেকে শংস্ক করে আইন'ঁ-বেআইন! 
i নির্বিশেষে সনন্ভ রূপ জুরাড়া 
ছন করুন প্রবণভাগ্যীলকে প্রতিরোধ করতে 


একটা জনমনগ্রাহ্য প্রশাসনিক নাতি 


গ্রহণ করতে পারতেন । কিন্ত; মূখে 
অন্যরপ বলে থাকলেও। কাষাতিঃ 
তারা জনগণের উপর 'নজেদের আচ্ছা 
হারিয়ে বসে আছেন। হয়তো 
এ কারণেই জনমন থেকে নিব্ঠীসত এ 
প্রসাশানক যনম্মতম্মের উপর আঁত- 
মানায় নিভ'রশীল হয়ে পড়েছেন । 
সমন্তরুপ ব্যর্থতার উৎসম্ছল এখানেই। 

কিন্ত; গণশান্তর অফুরন্ত সন্ভাব- 
নার ওপর গভশর আচ্ছা রেখে চলতে 
না পারলে ক্রমে জনগণের আম্ছাও যে 
হারিয়ে ফেলতে হয়; সে অবস্থায় 
কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়, 
কে জানে £ 


বন্ধ স্কোয়াড 


১ম প্‌ণ্ঠার পর 
আম্েয়াচ্তর । অনহসম্ধানে জানা গেছে 
যে, পান্ববিতণ রাজ্যগুলি থেকে এবং 
বাংলাদেশ ও নেপাল থেকে বোমায় 
মশলা এই শহরে আসে। দেশী 
বন্ধুক তৈরী হয় ছোট ছোট লেদ 
কারখানায় । অবশ্যই গোপনে । 
সমাজাবরোধীরা বোমা ঘানার কোন 
বাঁড়র ছাদে বা পরিত্যন্ত কোন 
বাঁড়তে অথবা ফাঁকা মাঠে । 

জানা গেছে যে, পাইকার? 
রাসায়নিক দ্রব্য বিক্রেতাদের থেকেই 
বোমার মশলা কলকাতায় আসছে 
এবং তা আসছে বিহার, গাঁড়শা। 
উত্তরপ্রদেশ সহ বাভিন্ন রাজ্য থেকে । 
সমাজাবরোধশরা এই সব রাজ্যে ক্রেতা 


সেজে গিয়ে পটাশিয়াম ক্লোরেট 


(মোমছাল) এবং আর্সেনক ডাইসাল- 
ফাইড (পটাশ) ক্ৰয় করে নিয়ে আসে । 
অবশ্যই লাইসে"দ থাকে তাদের । 
সহজে লাইসেন্স মেলার জন্যই এত 
সহজে লমাজাবরোধারা বোমার মশলা 
সহজেই জোগাড় করতে পারে। ' 

কখনও কখনও বাদিরহাট। হাস- 
নাবাদ এবং হিছলগঞ্জের কিছু ধান্দা" 
বাজ মানুষ লীমান্ত রক্ষী বাহনীয় 
সহযোগিতা নিয়ে সীমান্ত টপকে 
বাংলাদেশে চলে যায় বোমার মশলা 
আনতে । আয়ও জানা গেছে যে, 
পটাশিয়াম ক্লোরেট নামক পদাথণট 
নেপাল সরকার প্রচুয় পরিমাণে আম- 
নান করে থাকে এবং তা আসে 
কলকাতা বন্দর হয়ে । যেহেতু এই 
পদাথণট বোমা তৈরাক্প একটি প্রধান 
মশলা তাই প্রায়ই বড় বড় পোঁট 
উধাও হয়ে যায় বলে বন্দর সূত্রে এক 
সংবাদে প্রকাশ । 


কলকাতা পুলিশের 


একজন 


গোয়েন্দা আফসার বলেন বোমায় মশলা 


কলকাতায়ও মেলে ৷ শহয়ে দেশলাই 
কারখানা রয়েছে; রয়েছে স্কুল এবং 
কলেজেক্স ল্যাবরেটার । এখান থেকেই 
বেরিয়ে আসে গোপনে বোমায় মশলা। 

১১৭১ সালে লালবাজারের 
গোর়েশ্দা বিভাগের সবথেকে গরু 
পূর্ণ দপ্তর বলতে বোঝাত বন 
চ্কোয়াডকে । একজন আ্যাসিস্টেস্ট 
কাঁমশনার। হয়জন ইনসপেকটার, 
চুয়াল্লিণ জন সাব ইন্সপেকটায়ঃ 
পশ্‌চশজ্ন সহকারী সাব ইনসপেকটার 


॥ সাত ।। 


' নি পি এম 


১ম পঠ্ঠার পর 


ময্দা দেন না। উল্টে এমন ভাব 
দেখান যাতে মনে হর অন্যান্য শাযক 
দলেয় নেতারা তাদের আজ্ঞাবহ । 
পাশ্চমবজের প্রাস্তন নখ্যমম্্ণ 
সম্ধাথশংকর রার হুষ্টের ভেতরকার 
এই বিরোধকে খুব কৌশলে নিজের 
রাজনীতিতে 'ফিয়ে আসার জন্য 
কাজে লাগাচ্ছেন । ' ন্ট 
সি্ধাথ্থবাধু বেশ কয়েক মাস 
যাবত কুম্টের বিভিন্ন শরিক দলের 
নেতৃদ্থান'য় ব্যন্তিদের সঙ্গে গোপন 
যোগাযোগ যেখে চলেছেন।- একটা 
সময়ে সিম্ধার্থবাব কষ্টের মধ্যে 
ভাঙ্গন ধরানোর কাজে অনেকটা এগি" 
যেও গিয্োছিলেন। যে কোন কার- 
ণেই হোক সে চেষ্টা তখন লফল হয় 
নি। 'কিদ্তু সিদ্ধার্থবাব ফদুষ্টের 
কয়েকজন রাজ্য নেতা ও এম. এল. 
এর সঙ্গে খব গোপনে যোগাযোগ 
রেখে চলেছেন । সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেসের 
বহ: নেতায় সঙ্গেও রয়েছে তার 
গোপন যোগাযোগ ॥ ও 
[সপ্ধার্থবাবু রাজনীতিতে ফিরে 
আসবেন একথা তার ঘনিষ্ঠ মহল 
থেকেই জানা গেছে। যদি ইন্দিয়া 
গাম্ধী তাকে কংগ্রেসে না নেন তবে 
তান আলাদা আগালক দল গড়বেন। 
সিদ্ধার্থবাব্‌ যদ নতুন দল 
গড়েন তাহলে ফন্টের শরিক দল- 
গুলোর মধ্যে তার প্রাতিক্িল্না 
আনিবাধ“ভাবে দেখা দেবে । তাছাড়া 
বেশ কিছু ই-কং নেতার গোপন 
ও প্রকাশ্য সমর্থন তান পাবেন । . 
সরোজবাবয , ও জ্্যোতিবাব: 
এখন যদি শরিক দলের [বিক্ষোভ দূর 
করার জন্য সতর্ক ব্যবদ্থা না নেন 
তবে ফুচষ্টের এই বিয়োধের পুয়ো : 
ফয়দা সিষ্ধার্থ বাব; তুলযেন। 


এবং পণ্চাত্তর জন কনস্টেবল নিয়ে 
ছিল এই স্কোয়াড । | 


বর্তমানে এই দধ্রে সব'মোট 
কমার সংখ্যা নাক জনা তাঁরশেক, 
যার জন্যই এই দপ্তরাটি কোন. কাঞ্জ 
করে না। কেন এই দপ্তয়টকে এভাবে 
গুটিয়ে ফেলা হুল মুখ্যমন্ত্রী এ 
বিষয়ে খবরাখবর নিলে ভাল হয়। 


দপণ 
বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক : 
বাষক--৩০ টাকা . 
যাম্মাষিক ১৫ টাকা ' 
শ্রিমাসিক ৭৫০ 
ছ) 
টাকাকড়িও চিঠি পাঠাবার 
ঠিকানা 


"ম্যানেজার, দর্পণ 
৬১ নং মট লেন, কাঁলকাতা-১৩ 
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কলকাতা পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চ 


কাত একটি 


কল্যাণ ঘোষ ' J 


কলকাতা প্‌াঁলশের রাজনৈতিক 
গোয়েন্দা দপ্রকে বলা হয় দ্পেশাল 
ব্ৰাণ্ড । স্লাজনৈতক দলগ্যালর কার্য- 
কলাপ এবং গাঁতাবধির আগাম খবর 
সংগ্রহ করে সে বিষয়ে সরকারকে 
সতর্ক করে দেবার কাজে নিষাস্ত এই 
দপ্তর । এই দপ্তরের অপদার্থতা এমনই 
এক পযায়ে গিয়ে পেশছেছ যে, শ্বয়ং 
মৃখামন্তগ তথা পহালশ মন্ত্র জ্যোত 
বসৃকেও এই দ্চরের় কঠোর সমালো- 
চনা করতে হয়েছে । কলকাতা পুলি- 
শের অন্যান্য বিভাগের আঁফসাররা 
স্পেশাল ৱাণ্চকে পরিহাস করে বলেন 
যে, এটি একটি ঘুমন্ত দগ্তব । 

জানুয্াস্ীর মাঝামাকি কলকাতা 
শহরে ই-কংগ্রেস বিরোধগ রাজনৈতিক 
দলের নেতাদের যে বৈঠক অনন্ঠিত 
হয় তাতে অংশ নিতে এসেছিলেন 
জম্ম ও কাম্মীরের মংখ্যমন্তী ডঃ 
ফারুক আবদল্লা । ফিরে যাবার সময় 
দলদম বিমান বন্দরে 'তাঁন ই-কংগ্রেস 
পরিচালিত [হংসাত্বক বিক্ষোভের 
সম্মুখীন হন এবং এই বিক্ষোভে 
নৈতৃত্ব দেবার জন্য পালিশ সুদীপ 
ব্যানাজশ, সোমেন মিন এবং প্রিয়- 
রঞ্জন দাসমূনসখকে গ্রেপ্ধার করলে 
পরদিন উত্তর কলকাতায় দেখা দেয় 
চরম অরাজকতা ৷ এমনাক মৃখ্যমষ্তর 
পর্যন্ত বলেছেন যে, এদিন উত্তর 
কলকাতা কয়েক ঘষ্টার জন্য কংগ্রেস 
হামলাবাজদের দখলে ছিল। সরকারণ 
চ্টেট বাস পুড়েছে, ভাঙ্গচুর হয়েছে, 
নিত্য যাল্রণ়া চুড়ান্ত নাকাল হয়েছেন, 
বহু মানুষ সোঁদন আঁফসে পধন্ত 
যেতে পারেনান। তিন ই-কংগ্রেস 
নেতার গ্রেপ্তারের ফলে উত্তর কলকাতায় 


ঘুমন্ত দপ্তর 


সম্ভাব্য গোলযোগ হতে পারে এই 
থবর সংগ্রহে স্পেশাল ব্রান্ডের ব্যর্থতা 
পুন্বরি প্রমাণ করল যে, পাাীলশের 
ইন্টালজেশ্স গ্যাপ দারুণভাবে 
বেড়েছে । 

, স্পেশাল ত্রাণ্চ কেন এইভাবে 
ব্যর্থ হল এই প্রশ্নের উত্তরে জানা 
গেছে যে, তিন ই-কংগ্রেস নেতার 
গ্রেপ্ধারের কথা স্পেশাল ব্রান্থের এক 
নশ্বর ডেপ্যাট কমিশনার দীনেশ 
বাজপেয্পশকে নাকি জানানো হয়ানি। 
ত্বকের খাতিরে নাহয় ধরেই নিলাম 
যে, এই গ্রেপ্তারের খবয় ডি, সি, এস বব 
(এক) সরকারভাবে জানতে পারেনান। 
িষ্তু তাঁর দণ্চরের এক হাজ্জার 
ওয়াচার কনস্টেশলরা ক করছিলেন ? 
থানায় থানায় যে এস. বি. ওয়াচায় 
আছেন তারাই বা ডি. সি. এস. বিকে 
এই গ্রেপ্তারের খবর জানাননি 
কেন? . 

স্পেশাল ৱাণ্ের ব্যর্থতা এই 
প্রথম নয়। ইতিপ্‌বে খোদ মহাকরণে 


মুখামণ্ত] জ্যোতি বসু এস. বি. 
ব্ার্থ‘তায় শিকার হয়েছেন । একবার 


জনৈক ই-কংগ্রেস বিধানসভা সদসোয় 
নেতৃত্বে মহাকরণে মুখমল্ত্রর ঘরের 
দরজায় বিক্ষোভ এবং "দ্বিতীয়বার 
মহাকরণে ঢোকার মুখে জ্যোতিবাবুর 
গাঁড় ঘিরে ই" যুব কংগ্রেস বিক্ষোভ। 

সাধারণ নিয়ম অনুসারে কোন 
রাজনোতক নেতা বা কম" গ্রেপ্তার 
হলে ডি. সি. এস. বি (এক)-কে 
জান।নো হয় যাতে তান প্রতিক্রিয়া 
জেনে পুলিশের সদর দণ্ধরকে তা 
জানাতে পারেন ৷ যাই হোক, বদি 
এই গ্রেপ্তার "সম্পর্কে স্পেশাল ব্রাগুকে 


ঘব্রত ৪ তার লোকেরা 
একজনকে তুলে নিয়ে গেল 


হাজরা রোডে কলকাতা 'বি*ব- 
বিদ্যালয় আইন কলেজের সামনে গত 
শুক্রবার সুরত মুখাজণ প্রকাশ্য দিবা 
লোকে মান্তানপ করে গেলেন ৷ ঘটনা 
সুনে জানা যায় এ দিন সকালে সুব্রত 
তার ফিয়াট গাড়ট_ নিয়ে আইন 
কলেজের সামনের পেট্রোল পাদ্পে 
হাজিয় হন । তার পেষ্টোল কেনার 
দরকার ছিল । পেট্রোল ভরা হয়ে 
যাধার পর সুব্রত ৫০ টাকার একটি 
নোট দেন। পাম্পিং স্টেশনের এক 
কর্মচারী নোটটি ছেস্ড়া বলে পাল্টে 
দিতে অনুরোধ করে। সংব্রত তখন 
গালিগালাজ করেন এবং নোটাট আবার 
ছুড়ে ফেলে দেন কর্মচারাটির 
উদ্দেশ্যে । এরপর সুব্রত শাসান যে 
সে কার সঙ্গে কথা বলছে জানেনা । 
এতে বচসা বাড়ে। একে অপরের 
কলার ধরে। কর্চারাঁটি সুব্রতকে 


চড়চাপড় মারে । উপায় না দেখে 
সুব্রত 'ফিয়াট নিয়ে চলে যান । 
এর কিছুক্ষণ পরে ফিরে 
আসেন চার পাঁচ জন শাকরেদ নিয়ে | 
'নিমেষের মধ্যে কমচারশাটিকে বেদম 
মারতে মারতে চারুজনে চ্যাংদোলা 
করে গাড়ীতে তোলে এবং লোকজন 
বোঝবার আগেই গাড়” নিয়ে চস্পট 
দেয় ॥। কর্মচারণীটির কি গাঁত হয়েছে 
জানা যায়ন। পাম্পং স্টেশনের 
মালিক সুব্রতর পরিচিত। বারবার 
অনুরোধ সত্বেও সুব্রত তার কম” 
চারীকে তুলে নিয়ে চলে যান। 
স্থানীয় লোকজন এই ঘটনার 
প্রাতিবাদ করেছেন। এলাকার পুলিশ 
সব জেনে শুনেও সুত্রতর বিরদ্ধে 
কোন বাবস্থা নিতে ভয় পাচ্ছে। কসবা 
বা. গৌরীবাড়ীর ঘটনাতেও ই-কং 
মান্তানবাহনশর কোন শিক্ষা হয়নি । 








জানানো হত তাহলেও কি ই-কংগ্রেসণ 
প্রাতিক্রিম্না প্রতিরোধ করা সম্ভব হত ? 
এস. বি. দপ্তরের হালচাল খুবই 
খারাপ । কেউ কোন কাজ কয়েনা । 


স্পেশাল ব্রাণ্ডে রয়েছেন দুজন 
ডেপুটি কামশনার । ডি. সি. এস. 
বি (এক) দধনেশ বাজপেম্শ এবং ছি, 
সি. এস. বি (দুই) পার্থ ভট্রাচাষ" 
উভয়েই দক্ষ আই পিএস আঁফপার 
হিসাবে পাঁরচিত । দপ্তরের প্রশাসনিক 
দিকটা দেখেন ডিসি এস বি (দুই) 
পার্থ‘ ভট্রাচাষ"। স্পেশাল ৱাণ্ডের অন্য 
সমল্ঞ দায় দায়িত্ব ডিস এস বি (এক) 
দশনেশ বাজপেয়শর । রয়েছেন ছয়জন 
আযসিস্টেম্ট কমিশনার (এ. সি) এবং 
এক একজন এ সি-র ওপর স্পেশাল 
ব্রাণ্ের বেশ কয়েকটি করে দপ্তরের 
দায়িত্ব ন্যন্ত আছে। 


এ সি (এক) দেখেন সাধারণ 
প্রশাসন, নকশাল 'ডাভশন (যার 
মধ্যে ঘয়েছে আবার তিনটি শাখা, 
যথা নকশালদের গাঁতাবাধ, মামলা 
সাজানো এবং রেফারেন্স) ৷ এছাড়া 
রয়েছে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী । 


এ সি (দুই) দেখেন রাজনোতিক 
দলগুলি, এবং তাদের ছান ও যুব 
সংগঠনগুলির গাঁতাবধির ওপরে 
ঠিকমত ওয়াচ রাখা হচ্ছে কিনা । এর 
মধ্যে আবার দুটি সেকশন । একটি 
সেকশন কেবল মান্র কমিউনিষ্ট 
দূলগ্লির খবরাখবর সংগ্রহ করে 
এবং অপর সেকশন খবর রাখে 
ই-কংগ্রেস ও অন্য রাজনৈতিক 
দলগুলির (অধাঁথ যারা রাজ্য 
রাজনখতিতে সামান্য ভূমিকা গ্রহণ 
করে থাকে) । 

একটি প্রধান বিভাগের দায়িত্বে রয়ে- 
ছেন এ সি (তিন) । তান দেখেন সাম্প্র- 
দায়ক বিভাগ এবং পাল্টা গোয়েন্দা- 
গার বিভাগ । এই পাল্টা গোয়েশ্দা 
বিভাগটি খুবই গ্ুরত্বপুণ কারণ 
আঁট পশলশের ওপর গোষেন্দাগরি 
করে থাকে। 


এ লস (চার) দেখেন শ্রমিক 
বিভ।গ । যার দায়িত্ব হল শ্রামক 
ইউনিয়নগহলির গাতাবধির ওপর 
নজর রাখা । এছাড়াও পালশ 
ভেরিফিকেশনের দায়িত্ব এই 


[বভাগেরই । 

এ সি (প্রোটেকশন) দায়িত্ব হল 
মন্ত্রী; রাজনৈতিক নেতা ও বিশিষ্ট 
ব্ন্তিদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা । 

এ সি (আর পি) এই বিভাগটি 
রেসিডেনসিয়াল পারমিট বিভাগ ॥ 
যে সমষ্ত বিদেশশ এই শহরে আসেন 
তাদের থাকার মেয়াদের ওপর নজর 
রাখাই এই বিভাগের দায়িত্ব । 


এছাড়া গেপশাল ব্রাণ্থে আছেন 


. ২৭৫ জন সাব-ইসসপেকটার, ১৫০ 


জন সহকারশ সাব-ই*সপেকটার এবং 
সহম্রাধক ওয়াচার কনস্টেবল । 

যেহেতু স্পেশাল ব্রাঞ্চ কেবলমান্র 
রাজনৈতিক খবরাখবরের দায়িত্বে 
রয়েছে সেই হেত: এখানে ঘুষের 
সুযোগ বড় কম । এই দপ্তরে পোস্টেড 
অফিসারদের সম্ভবত সেই কারণেই 
একটা স্পেশাল পে দেওয়া হয় যার 
পরিমাণ খুবই সামান্য এবং 'ঁবগত 
বিশ বছরে তার কোন পরিবর্তন 
হয়নি । স্পেধাল পে-র হার নিগ্নর্প 
এ, সি ৭৫ টাকা, ইদ্সপেকটার 6০ 
টাকা, সাব-ইন্সপেকটার ৩৫ টাকা, 
সহকারশ সাব-ইন্সপেবটার ১০ টাকা 
এবং কনস্টেবল ৩ টাকা । 

কলকাতা পুলিশের একটি প্রচ- 
{লত প্রথা অন.সারে শ্রাশক্ষণ গ্রহণ 
কালে প্রথম থেকে দশম ম্থানাধিকারী 
আঁফসারদের দ্রেনিং কলেজ থেকে 
সরাসার পোস্টিং দেয়া হত স্পেশাল 


ব্রা অথবা [ডিটেকাটভ ডি পাটমেম্টে। | 


বর্তমানে অবশ্য এই প্রথা বন্ধ; করা 
হয়েছে । সম্ভবত অফিসারদের 
সংগঠনের চাপে । 

বর্তমানে যেসব অফিসার শারণ- 
রিকভাবে অপটু অথবা অক্ষম এবং 
যদের ওপরওয়ালারা চটে আছেন 
তাদেরই নাকি স্পেশাল ব্রাণ্ে পোস্টিং 


" Price—60 28159 


দেয়া হয় । বহু আফসার এস, বিতে 
পোস্টং হলে সিক রিপোট করেন 
এবং ইনডোর ভিউটির জন্য ডান্তারকে 
দিয়ে লাখয়ে নেন । এর ফলে অন্য 
আঁফসারদের উপর চাপ পড়ে। 


সংবাদ সংগ্রহের ক্ষেত্রে এস, বিতে 
এমনই টিগেমি দেখা দিয়েছে যে, 
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক জনৈক আঁফ- 
সার স্ব’কারই করলেন যে, আমরা 
মাঝে মাঝেই সংবাদপত্র থেকে সংবাদ 
সংগ্রহ করি। 


ইনফমার বা সংবাদ সরবরাহকারঃ 
এই বিভাগের প্রাণ। তারা ছাড়া 
এই বিভাগ অচল । নিরম অনুসারে 
একজন ইনফমারকে মাসে সবাধিক 
তিনশ টাকা দেয়া চলে । এই সামান্য 
টাকার বিনিময়ে সংবাদ সরবরাহ 
করতে বহু ইনফমারই আজকাল অদ্বখ- 
কার করছে বলে জানা গেছে । বেশ 
কয়েকজন সাংবাদিক ও রাজনৈতিক 
নেতার নামও ইনফমারদের তালিকায় 
রয়েছে বলে জানা যায়। 

স্পেশাল দপ্তর হলেও বর্তমানে 
তা কোন কাজই করছেনা । অথচ 
কংগ্রেসী জমানায় এই দপ্তরটি ছিল 
আঁতমাল্লার় সন্রিযন। বিশেষ করে 
সি, পি, আই, (এম) দল সম্পকে" । 
আজ সি, পি, আই, (এম) শাসক 
দলের প্রধান বলেই কি এস, বি, পাঁর- 
গত হয়েছে একটি ঘুমন্ত দপ্চয় ? 


পিকে মহমেডান ক্লাবের 
কোচেরছায়িত্ব নিতে পারেন 


ক্রীড়া সংবাদদাতা 


আগাম ফ্টবল মরশুমে খ্যাত" 
নামা কোচ প্রদীপ ব্যানাজ, যাকে 
খেলার মাঠে সবাই পি, কে বলেই 
জানে, মহামেডান দলের কোচের 
দায়িত্ব নিতে পারেন বলে বিশ্বন্ত 
সৰে খবয় পাওয়া গেছে। 

মহামেডানের জনৈক কমকিতার 
সঙ্গে পি, কে-র বেশ কয়েক দফা 
আলোচনা হয়েছে । মহামেডানের 
কর্মকর্তাঁট নাকি পি, কে-কে বলে" 
ছেন আপান আমায় টিমের কোচিংয়ের 
দায়িত্ব নিলে আপনার টাকার কোন 
অভাব থাকবে না। আপাঁন যত 
টাকা চাইবেন তত টাকাই আপনাকে 
দেওয়া হবে। 

[প-কে মহামেডানের কর্মকা" 
টিকে নাকি বলেছেন যে, টাকাটা 
আমার কাছে বড় প্রশ্ন নয়। আমি 
চাই সম্মান নিয়ে স্বাধীনভাবে কাজ 
করার অ:ধকার । 

জানা গেছে মহামেডানের কম" 
কাটি ক্লাবের অন্যান্য কম'কতাঁদের 
সঙ্গে কথা বলে প-কেকে জানিয়েছেন 
যে, তাঁকে সম্মানে এবং স্বধশনভাবে 
দল তৈরণ করার আধিকার দেওয়া 
হবে। টপকে মহামেড!নের প্রন্তব 
সম্পর্চে এখনও চূড়াম্ত সিদ্ধান্ত 
জানান নি। 

ইস্টবেক্রল রু বের সাধারণ সম্পা- 
দক [নশথ ঘোষ পিকের সঙ্গে মে 


ধরণের ব্যবহার কারেছেন তাতে 
পিকে তো বটেই ক্লাবের অনেক 
কমকিতা ক্ষ'্ধ হয়েছেন । কিন্তু 
যেহেতু কার্যকর সাঁমাতর আধকধাশ 
সদস্যই তার পক্ষে এবং টাকার জোরও 
তার বেশী তাই ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের 
অনেক প্রবীণ সদস্য নিশীথ ঘোষের 
বিরুষ্ধে কিছু করতে পারেন নি। 
পি-কে-কেও মূখ বুজে অপমান 
হঞ্জম করতে হয়েছে । 

মোহনবাগান থেকে ইস্টবেহ্লের 
দায়িত্ব নেওয়ার পিছনেও ছিল 
পি কে-র অভিজ্ঞতা ৷ মোহনবাগানের 
কিছু কর্মকর্তা ও প্রান্তন খেলোয়াড় 
পি-কেশ্র কাছে এবং দল তৈরীর 
ব্যাপারে এমন বাধা সৃষ্টি করতে 
শুরু করোছলেন যাতে প-কে দশঘ' 
কয়েক বছর মোহনবাগানের কোচিংয়ের 
দায়িত্বে থেকেও তাঁৱ তিন্ততা নিয়ে 
মোহনবগান ছেড়ে ইস্টবেঙ্গলের 
কোচিংয়ের দায়িত্ব নিয়েছিলেন । 

কিন্তু ইস্টব্হেল ক্লাবের হারানো 
গৌরব ফারয়ে আনার জন্য অনেক 
পরিশ্রম করেও পিকে তার মযাদা 
তো পানইনি উল্টে তাকে চুন্তমত 
পারিশ্রামকের টাকাটাও দেওয়া হয়নি। 

খেলার মাঠের সঙ্গে যারা 
দীঘণদন জাড়য়ে আছেন তারা বলছেন" 
প-কে এবার মহামেডানের কোচিংয়ের 
দায়িত্ব নেবেন । কারণ মোহনবাগানের 
দাযিছে পিকে আর এ বছর আসছেন 
না | ইস্টবেঙ্গলের দায়িত্ব নেওয়ার 
তো কোন প্রশ্নই নেই । 
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সানন্দ্বাজ্ঞার মালিকের সঙ্গে বিরোধ 
-মটাতে জনৈক প্রবীণ নেতা তৎপর 


দি, পি, এমের প্রত বিরোধিতা 
জারদায় করতে আনন্দবাজার পান্রকার 
“মালিকের সঙ্গে প্রান্তন মুখ্যমন্ত্রী 
'সম্ধার্থশিঙ্কর রায়ের ব্যন্তিগত বিরোধ 
মাটিয়ে ফেলার জন্য উদ্যোগ নিয়েছেন 
'দ্দয্লা কংগ্রেসের জনৈক প্রবীণ নেতা 
৪ বিধানসভা সদস্য । 


'সম্ধার্থবাবুকে যারা কংগ্রেসে 
শ্করিয়ে এনে বামফ্রন্ট বিযোধিতা 
জারদার করতে চান তার মধ্যে উত্ত 
বণ ইন্দিরা কংগ্রেস নেতা এবং 


শ্টরধীনসভা সদস্য অন্যতম । - 


ইন্দিরা কংগ্রেসের উন্ত প্রবীণ: 


তা মনে করেন বামন্রন্ট তথা [সঃ 
স্প, এমের বিরঃদ্ধে লড়াই চালাতে 
বালে সিল্ধার্থশন্কর রায় ছাড়া যোগ্য 
শ্ননাপাত বত'ঘান ইন্দিরা কংগ্রেসে 
বই। 
উত্ত প্রবীণ নেতা রাজীব গাম্ধ 
বং কংগ্রেস হাইকম্যান্ডেয় অন্যান্যদের 
[ছেও বলেছেন যে, পশ্চিমবঙ্গে 
গ্রেসকে শাসন ক্ষমতায় ফিরিয়ে 
শনতে গেলে দলকে শন্তিশালী ও 
খ্ধলাপরায়ণ করে তুলতে হবে। 
এবং দলকে শন্তিশালণ ও শৃঙ্থলা- 
জইাকরার জন্য প্রান্রন মুখ্যমণ্ত্রা 
শক্ধার্থণক্কর রায়ের নেতৃত্ব অবশ্যই 
প্রয়াজন, কারণ বর্তমান মখ্যমন্ত্রী 
শত বসুর জনাপ্রয়তার সঙ্গে পালা 
“বার মত ইান্দরা কংগ্লেসে বত'মানে 


কোন নেতাই নেই। 


উত্ত নেতা দলের হাইকম্যান্ডের 
কাছে শুধ; এইট,কু বলেই ক্ষান্ত 
থাকেন নি। তান 'সিষ্ধার্থবাবুর 
সঙ্গে আনন্দবাজার পান্নকার মালিকের 
ব্যন্তগত বিরোধ মেটানোর জন্যও 
তৎপর হয়ে উঠেছেন। কায়ণ 
আনন্দবাজার পত্রিকার মালিক এবং 
কয়েকজন সাংবাদিক 'সপ্ধার্থবাবুর 


ওপর দারুণ খা’পা যেহেতু জরুরী 
অবদ্ছার সময় সিদ্ধার্থবাবব আনন্দ- 
বাজার' গোষ্ঠীর ওপর আঘাত 
হেনেছিলেন এবং কয়েকজন দাংবা- 
'দিককে '্রসায় আটক করেছিলেন । 


এই ঘটনার পর আনন্দবাজার . 


পুয়াপুরি ইন্দিরা কংগ্রেস ও সিদ্ধাথ- 
শঙ্কর রায় বিরোধী হয়ে ওঠে। 
পাশ্চমবংগে বামফুষ্ট সরকার কায়েম 






কামমপঞের মুখামন্তী ডঃ ফারুক 
আবদল্লাকে বিরোধী জোট থেকে 
বেরিয়ে আসার জন্য শ্রীমতী ইন্দিয়া 
গান্ধী বিশেষ দূত মারফৎ প্রস্তাব 





পাঠিয়েছেন বলে বিদ্বন্ত সূত্রে জানা 
গেছে। LE 

গত ন্বচনের পর থেকে ইচ্দরা 
কংগ্রেসের সংগে-ডঃ কফারহকণআবদংজলান 
এবং তার দল ন্যাশানাল কনফারেন্সের ! 
বিরোধ ব্যাপক আকার ধারণ করে। ! 
ফলে কাণ্মণীরের আইন শ্খলা পুরি; } 


স্পা 
ঃ 


শ্থিতির চর্ম অবনতি ঘটে। হহুশ 
লোকের প্রাণহানি হয় এবং দলের 
ভিতরে ও বাইরে ডঃ ফারুক আব- 
দুল্লাকে খুব বিব্রত করে তোলা 
হয় | 

কাম্মরের ব্যাপারে প্রান্তন 
শেষাংশ ৭ম পঙ্ঠায় 





সপ্তবিংশ বর্ষ £ ৩ষ্ঠ সংখ্যা, দপণ ॥ শুক্রবার, ইরা মাচ ৮৪, ৬০ পয়সা 





নর্থ রায়কে ইক নেতাতর আনার জোর চেষ্টা 


হওয়ার পর এবং কেন্দ্রে ইশ্দিরা গাম্ধী 
আবার ক্ষমতায় ফিয়ে এলে আনম্দ- 
বাজার হীন্দরা কংগ্রেসের বিরোধিতা 
আন্তে আন্তে বদ্ধ করে দেয় নিজেদের 
রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে এবং পান্তকার 
স্বার্থে । 


কিন্তু সিষ্ধার্থবাবকর ওপর 
আনন্দবাজারের কোপ দূষ্টি অব্যাহত 
ভাবে চলতে থাকে । বিশেষ করে 
আনম্দবাজারের রাজনৈতিক সংবাদ- 
দাতা সুযোগ পেলেই 'সম্ধার্থবাধ্ুর 
"ভাবমৃতি্” ওপর আঘাত হানতে 
সব সময়ে জন্য তৈরী । 


ম্লাজনৈতিক নেতার উত্থান পতনের 


হচ্ছে 
এবং ভাবমূর্তি তৈরীর পেছনে 
সংবাদপপ্নের ভ্যাগকা রাজনোতক 
নেতাদের জানা । তাই আনন্দবাজারকে 
সংযত না করা গেলে পশ্চিমবংগে 
[সম্ধার্থবাবৃর় পক্ষে তার রাজনৈতিক 
কার্যকলাপ সফল করা সম্ভব নয় এটা 
'সিম্ধার্থবাবু এবং তার বর্তমানের 
কটুর সমর্থক উত্ত প্রবণ কংগ্রেস নেতা 
ভালভাবের জানেন । 

তাই উন্ত প্রবীণ ইন্দিরা কংগ্রেসের 
নেতা এবং বিধানসভা সদস্য বেশ 
কয়েকবার আনন্দবাজার আফসে 
[গিয়ে আনন্দবাজার পত্রিকার মালিক 
সম্পাদক অভাঁক সরকারের সঙ্গে 
শেষাংশ ৭ম পম্ঠায় 


bl 


রাজ্য ফরোয়া্ট রক দলে ভাঙ্গন মাসন্ন? 


ফরোয়ার্ড রুকের রাজ্য সম্পাদক 
অশোক ঘোষ প্রাতিক্রিয়াশীল শান্তর 
হাতের পৃতুলে পরিণত হয়েছেন এবং 
ত্বৈতোশ্ঘিক পদ্ধাততে দল পরিচালনা 
করেছেন--এই আঁভিযোগ তুলেছেন 
ফরোয় ড' ব্লকের কলকাতা জেলা 
কমিটির অধিকাংশ সদস্য । সদসাদের 
বন্তবা দলের রাজ্য সম্পাদক অশোক 
ঘোষ কাঁবতশর্থ কেন্দ্রের বিধানসভা 
সদস্যা এবং রাজ্য বিধানসভার 
উপাধক্ষ কাঁলমুশ্দিন শমসের 


ক্রশড়নকে পরিণত হয়েছেন । দলের 
কলকাতা জেলা কাঁমাটর ২৫ জন 


সদস্যের মধ্যে ২১ জন সদস্যই 
উপরোন্ত অভিযোগ তুলে পদত্যাগ 
করেছেন বলে সংবাদে প্রকাশ । অবন্থা 
এমনই এক পর্যায়ে গিয়ে পেশছেছে 


যে, সম্ভবত ফরোয়ার্ড বরকে ভাঙ্গন 
প্রায় আসম । 


মজার কথা এই যে, অশোক 
ঘোষ বিরোধ এই অভিযানে অন্যতম 
নেতৃত্ব প্রদানকারী হলেন শ্যামস্ুশ্দর 
গৃধ । তান কলিমহদ্দিন শামসের 
খুব কাছের লোক হিসাবে পরিচিত । 
বিগত পোকসভা নির্বাচনে 'তনি 
ফরোয়ার্ড ব্লক. প্রাথণ 'হসাবে 
প্রাতিতশ্িতা করলেও তার আগে 
তিনি ছিলেন বহার থেকে নির্বাচিত 
জনতা পার লোকসভা সদস্য। 
দলত্যাগঠী শ্যামসৃন্বর গ:প্ধকে 
ফরোয়ার্ড বরকে নিয়ে আসেন 
কাঁলমুদ্দিন শমস। ভাগ্যের এমনই 
পারহাস যে, আজ অশোক-কলিম 
বিরোধী আসরে অন্যতম নেতার 


ভাঁমকাম় অবতশণ" হয়েছেন সেই 
শ্যানজদ্দর যাকে কলিম এনে এই 
রাজ্যের শাসক ফ্ু-্ট প্রতিষ্ঠা করেছেন 
যদিও শ্যামসুন্দর গুপ্ধ এই রাজোর 
প্লাজনৈতিক শিবিরে অপরিচিত নন। 
তান কলকাতা পন্পস্ভার প্রান্তন 
মেয়র । 

জনতা পাটি গাঠত হবার পর 
তাঁর রাজনৈতিক কাধ'কিলাপ বিহারেই 
সীমাব্ধ ছিল । জনতার পতন 
হলে তান রঙ বদল করে যোগ দেন 
ফরোয়াড রকে এবং অবশ্যই কলি- 
মুদ্দিন শাসনের সক্রিপ্ন সহযোগিতায়। 

উদ্ভূত পারাশ্থিত সম্পকে“ রাজ্য 
ফরোযাড" রূকের চৈম্লারম্যান 


নালনণ গুহ দলের রাজ্য সম্পাক 
অশোক ঘোষের কাছে কোফিরত তলব 


করেছেন বলে সংবাদে প্রকাশ। 
নানশবাব এই ‘বিষয়ে পদত্যাগ 
বিক্ষস্ধদের সঙ্গে কথা বলার দায়িত্ব 
দিয়েছেন উচ্চ শিক্ষামন্ত্রী অধ্যাপক 
শম্ভু ঘোষকে । শম্তুবাবু বিক্ষব্ধদের 
সঙ্গে কথা বলেছেন কিন্তু তাতে কোন 
সমাধান সূত্র পাওয়া যাম়ান বলে 
বক্ষুষ্ধ শি'বর সতে প্রকাশ । 


মৃশশি‘দাবাদ জেলার বহরমপ;রে 
ফরোয়া্ড' বুকের রাজ্য সম্মেলন 
সমাপ্ত হবার পদে পরেই দলের 
কলকাতা জেলা কমিটির ২১ জন সদস্য 
পদত্যাগ করেন । বিক্ষষ্বরা দলের 
রাজ্য সম্মেলন চলার সময় থেকেই 
নিজেদের মধ্যে আলোচনা চালাচ্ছেন 


শ্ ষে।ংশ ৮ম পন্চান্ন 





মারাত্বক উদাসীনতা গোৌরীবাড়ীর বিস্ফোরণে-- 


কয়েকদিন আগে দরদর্শনের 
পদায় কেন্দ্রীয় ব্বরাম্ট্রমত্ী শ্রীপ 
সি শ্ঠে পাব ও হরিয়ানা সম্পর্কে 
যে বিবৃতি দেন তা শোনা ও দেখার 
অভিজ্ঞতা যাঁদের হয়েছে তাঁরা এক- 
বাক্যে স্বীকার করবেন যে ওখানকার 
ভ্রাতৃঘাতপ দাঙ্গার ভয্লাবহতার প্রীত 
তিনি কতটা উদাসীন । | 
এই দুই রাজ্যের পয়নিদ্ছাত 
. “বড়ই দুঃখজনক” শুধু এই কথাটা 
অত্যন্ত মামুূলথভাবে উনি বললেন! 
তাঁর আঁভব্যান্তর মধ্যে কোন রকম 
উদ্বেগ বা দুশ্চিন্তার ছাপ [ছিলনা । 
বিদ্বাস করা কঠিন যে এমন একজন 
নিশ্চে্ট ও অপদাথ লোকের উপর 
আমাদের দেশের কোটি কোটি মানু- 
যের নিরাপত্তার দায়ত্ব অর্পণ করা 
হয়েছে । 
শ্রীশেঠাঁর আচরণে কেন্দ্রীয় 
সয়কার তথা ই-কংগ্রেস নেতৃত্বের 
'ব্যথতা প্রতিফলিত হয়েছে। সদর 
দরবারা সিংকে পাঞ্জাবের মংখ্যমান্িত্ব 
থেকে হটিয়ে রাষ্ট্রপাঁতি শাসন চালু 
হওয়ার পরদিন থেকে সরকার কতবার 
[নজের পাঁরকচ্পনা বদল করেছেন । 
[ক করে স্বর্ণ মান্দরের ভেতরে 


আ'শ্রত উগ্রপচ্হদের মোকাবিলা করা 
হবে তার কোন সাঁঠক নাতি ছিল 


না। এ বিষয়ে শ্রশেঠীর কোন 
নিজস্ব ভূমিকা ছিল কিনা তাও বলা 
মুদ্কল । নিজের মত বলে কিছ, 
থাকার অবকাশ কম বর্তমান প্রশা- 
সাঁনক ও দলপয় কাঠামোতে । এই 
ভদ্রলোক সংসদ'য় পরামশ“দাতা 
কমিটির বৈঠকে আকালদের (রাজ্য) 


মশ্নিসভায় নেওয়া হচ্ছে এমন একটি 
পরিষ্কার ইঙ্গিত করায় গোটা ব্যাপা- 


রটা আরও জটিল হয়ে পড়ে । এই 
ধরণের দায়স্বক্ঞানহন বধাতর জের 


সামলাতে কেন্দ্রীয় সরকারের বড়বড় 
আমলাদের বেশ বেগ পেতে হয়েছে । 


মতই দিন যেতে লাগল সমস্য ক্রমশই 
ঘোরানো হয়ে পড়েল। এখন একে- 
বারে চরম বিপর্যয় চায়দিকে । 

একই রকম চরম ব্যর্থতা দোঁখ- 
য্নেছেন হারয়ানার ই-কংগ্রেসী সরকার । 
এখানেও পাঞ্জাবের মতই প্রশাসনে 
জেলা ভাব । চারদিকে যখন 





বিদেশী কে।ল্প/নীকে 

খানজ তেলের অনুদন্ধান করার 
সনা ভারত সরকার এবারে দেশর 
প্রাইভেট কোম্পানগগুঙির উপর ভার 
[দিচ্ছেন । এর জন্য কয়েকটি এলাকা 
বেছে নেওয়া হচ্ছে । শান্ত মন্তকের 
দধ্যরে এই ধরনের ভাবনািস্তা বেশ 
কিছুদিন থেকেই চলছিল, কারণ 
[বিদেশশ কোম্পানধগৃলি এ ব্যাপারে 
উৎসাহ দেখচ্ছে না অথবা এমন শত" 
আরোপ করছে যাজাতায় প্রার্থে'র 
পাঁরপন্থী । টাটা, লারসেন ট.বরো, 


গুজব ও উত্তেজনা বাড়ছে তখন 
সরকার 'নার্বকার। পানিপথে ষা 
ঘটে গেল তা মোটেই বিস্ময্কর নয় । 
ওখানকার ঘটনা সম্পর্কে যেটুকু 
বিবরণ এসেছে তাতে বোঝা যায় 
এগংলি কয়েকটা বিক্ষিপ্ত ঘটনা নয় বা 
কয়েকজন মৃ্টিমেয় লোকের কাজ 
নয়। হাজার হাজার মানুষ এই 
তাম্ডবের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে। 
যার ফলে ঘটনা অত্যন্ত কুৎীসত সাম্প্র- 
দায়ক রূপ নিয়েছে । 

হরিয়ানার ঘটনায় এটা পারৎকার 
যে, “বদলা” নেওয়ার বিপজ্জনক 
প্রবণতা প্রকট হয়ে পড়েছে । এক 
সম্প্রদায়ের মানুষ অন্য সম্প্রদায়ের 
প্রত প্রতিহিংসায় মেতে - উঠেছে । 
এটা বিরাট ্র্যাজীড আর এর জন্য 
দায়? প্রধানত শাসক দল ও তাদের 
সরকার । 


এ আগুন যদি ভাল করে না. 


নেভানো বায় তাহলে দুই প্রাতবেশী 
রাজ্যেই শুধু হানাহানি ছড়িয়ে পড়বে 
তা নয়; গোটা দেশ এই আগুনে 
ছারখার হবে। | 


এখন সময় এসেছে সকল দলের 
মতের শহভবুদ্ধিসম্পম মানুষের 
সাহস করে এগিয়ে এসে এই প্রলয়- 
কারণ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পাঁরবেশ দূর 
করা। এর জনা প্রয়োজন দলীয় 
সংকীণতাকে বজন। এখনও যাঁদ 
[ক করে বেশী ভোট পাবেন এই হিসাব 
নিকাশ নিয়ে শ্রীমতপ গাম্ধী পাঞ্জাব 
ও হরিয়ানার সমস্যাকে . জাইয়ে 
রাখেন তাহলে দেশের মানুষ তাঁকে 
আর ক্ষমা করবেনা । অন্যান্য দলের 
নেতারাও দায়িত্ব এড়াতে পারবেন না। 
একে অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে এই 
বিপদের দিনে তাঁরা চরম দায়িত্ব" 
জ্ঞানহানতাধ পরিচয় দেবেন । আকা- 
শীদের মুল দাবীর একটা রাজনৈতিক 


.সদাধানের জন্য যেমন বাঁলম্ঠতা ও 


বিচক্ষণতা প্রয়োজন, তেমান দয়কার 
উগ্নপদ্থীদের কঠোর ভাবে বাচ্ছিনন 
করা । কোন রকম স্বিধাবাদ বা 
ফাঁকিবাজী করলে ইতিহাস ক্ষমা কর- 


' বেনা। আর আগুন নিয়ে খেলা করা 


উচিত নয় । 


রিলায়েন্স প্রমুখ কয়েকটি কোম্পানীর 
পক্ষ থেকে ভারত সরকারের কাছে 
বেশ কিছুদিন ধরে দরবার করা হয়ে 
আসছিল যাতে তাদের উপর এই 
দায়িত্ব দেওয়া হয়। এদের য:ন্ত, 
এর ফলে আধুনিক প্রান্ত 'িদ্যা 
আরও ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করার 
সংযোগ হবে । সরকারের তরফ থেকে 
এখনও মনাচ্ছির করা হয় নি। কারণ 
কারও কারও আশঙ্কা যে এরু ফলে 
দেশীয় পশাজ্বর ব-কলমে বিদেশ! পাজি 


নতুন করে এদেশের সম্পদের উপর - 


আধিপত্য ধিষ্ঞারের চেষ্টা না করে। 


শ্রীপতি নন্দী 


দমদম দাওয়াইয়ের অনুরূপ 
গোৌরশবাড়ণ দাওয়াইও একাঁট কালজয়ী 
নাম হয়ে: থাকার সম্ভাবনা দেখা 
দিয়েছে । সমাজবিরোধী অনাচার 
অত্যাচারের টুকরো টুকরো খবররূপে 
কাগজে কাগজে এর আগেও বহ তথ্য 
প্রকাশ পেয়ে এসেছে, কিন্তু খবর- 
গুলো খবররূপেই লোপ পেয়ে গেছে, 
কোনও পণপ্রাতরোধ গড়ে তলতে 
সহায়ক হয়ে ওঠোঁন। এর্‌প পরি- 
প্রোক্ষতে গৌরণবাড়ীর পটভাঁমকায় 
গণমেজাজের যে বিচ্ফোরণ ঘটেছে, 
তা শুধু অভ্তপ্‌ব" নয়, এ গণউচ্ছবাস 
চাঁরাদকে নতুন নতুন বিস্ফোরণের 
উদ্দীপক শ্ান্তরপে ছড়য়ে পড়ে 
ক্রমশঃ আরো শগৌরবোজ্জব্প হয়ে 
উঠছে । তবে গোরাবাড়ী শান্ত ও 
নাগারক কমিটার সম্ভাবনা ও সার্থকতা 
এখানেই স'মাবদ্ধ নয় ; এর ছিতীয় 
এবং কাধণকরণ বৈশিণ্ট্যকে বাদ দিয়ে 
এর থেকে প্রয়োজনণয় শিক্ষা নেয়া 
যাবে না; এবং তা হলো? পুলিশ- 
সমজাবরোধধ : আঁতাত সম্পর্কে 
প্রত্যক্ষ ও প্রকাশ্য বিরোধিতা এবং 
সমাজাবিয়োধী কামণকলাপের সহায়ক 
শান্তরূপে প্যালশের এক শান্তশালী 
অংশকে বালম্ঠরুপে চিহুত করা। 
শহরাণ্লে দিকে দিকে আণগ্ীলক 
ভাত্ততে যে সমন্ভ নাগরিক কামটী 
আজ একই দণ্টভঙ্গী য়ে সামাজিক 
আন্দোলনের পথ ধরেছে ও ধরছে, 


তারা যাঁদ পুলিশ-প্রশাসন নামধেয় 
প্রহেপিকাকে যথাযথ চারন্রাঙ্কনে 


বৃহত্তর জনসাধারণের নিকট ধরে 
রাখতে পারে, তাহলে পাড়ায় পাড়ায় 


যারা মুখে 'আইন-শহঙ্খলা গেল গেল” 
বলে কিদ্তু কাজে সমাজীবরোধাদের 


রাজনোতিক আচ্ছাদনে ঢেকে রাখে 


তারাও অনেকটা কান টানতে 
মাথার মত যথার্থ আত্মপারিচয়ে ধরা 
পড়বে । কে না জানে, অকদা 


ক্ষমতাসীন ই-কং দল পারকজ্পনা 
মাঁফক নকশাল সি পি এম খতম 


করতে যে সমাজবিহোধা শন্তিকে নিয়ে 
তার যুব বাহন! রচনা করেছিল, সে 
শক্তি থানায় থানায় বড়বাবু, মেজবাবু 
সেজবাবুদের যতটা আপন জন ছিল, 
আন্জো তেমনই আছে । তফাৎটা 
শুধু এই যে, একাধারে প্রশাসনিক 
পাজস্ব আর সামাজিক রাজত্ব কয়ায়ত্ত 
থাকায় সমাজবিরোধরা তখন 
পুলিশকে যে 'বখরা' না দিলেও 
পারতো; আজ রাজনৈতিক তখং-ই- 


তাউস সেরূপ দখলে না থাকায় সে 
বখরাটা দিয়ে দিতে হয় । চক্ষ,সান 


ব্যন্তি মাত্রেই জনেন, পৃলিশশ কাষ- 
কঃ্নী ক্ষমতায় (executive power) 
যত সংখ্যক আইন জমা হয়, প্রায় তত 


\ 


সংখ্যক আইনকেই কার্যক্ষেত্রে অনা- 
পাসে বেচে দিয়ে ততগুণ টাকা 
কামিয়ে নিতে পারে তেমন “ক্ষ” 
লোকের অভাব পলিশ বাহিনীর 
কোন স্থরেই নেই। বলা বাহ্‌ল্যঃ 
সমাজ-বিরোধিতা দমনের কাজে 
প্রযোজ্য আইনগুলিও একইভাবে 
লাটে উঠেছে । আর আইন বেচা- 
কেনার বাজারে সমাজবিরোধাদের 
চাইতে ঢাউস খদ্দের আর কে-ই বা 
রয়েছে 2 কলকাতার বড়তলা-কসবার, 
হাওড়ার গোলাবাড়ী বোলিয়াস 
রোডের, খড়গপুর-{শলিগুড়ির; 
আসানশোল-রান্ধগঞ্জের আইনরক্ষণগণ 
কিংবা খোদ হেড কোয়াটাসের 'সাবি- 
মল-রুণ চক্র” এ সম্পকে" বক বলেন? 
যে কঙ্গ (কং-ই) আইন ব্যবসায়ধগণ 
এ মাফিয়া গোষ্ঠীগুলির পক্ষে ব্রীফ 
ধরে টৃ-পাইপ কামিয়ে থাকেন; তারাই 
বা কি বলেন? 


সসেমিরা 


ভাঁমরুলের চাকে ঢিল পড়লো। 
ঘটনার আকাঁঞ্মকতায় হতচাকত কং- 
গ্রেস-ই শিবিরের দিকে দিকে ‘গেল গেল’ 
রব উঠেছে ঃ আইন গেল, শৃঙ্খলা গেল, 
কংগ্রেস কমাগণ পাড়াছাড়া হয়ে 
গেল; মার “কংগ্রেস কালচার” গেল 
‘গ্রাতহয” গেল; অথাৎ, হেমেন মন্ডল 
প্রাণে বাঁচতে হাজতে গেল, সাকরেদগণ 
আইনকে কলা দেখাতে অস্থানে কুম্ছানে 
লুকিয়ে গেল, দলীয় কম'র হাতে 
“হাতকাটা দেবার” প্রাণ গেল, “দেবার” 
হাজতে গেল; উজ্জ্বলের ঘাতকগণ 
পালিয়ে বেড়ালেও ধরা পড়ে গেল, 
আর শাঁস্তকামণ মানুষ শান্তন্থাপনে 
এগিয়ে গেল। 

অতএব, দিল্লীতে টেলিগ্রাম গেল 
নালিশ গেল, নিবেদন গেল. রাষ্টী- 
পাত্র শাসন চাই; অড্‌হক 
সিভাপাত*’ আনন্দগোপাল অনস্ত- 
প্রসাদ সমীপেষু “লিখিত রিপোর্ট” 
দাখিল করলো --'বিচার - চাই? ; 
দিললপস্থ রাজ আর রাআুর মাও গলা 
মিলিয়ে প্রাতিধ্বান দিল, “গেল, গেল” । 

[কম্তু কে গেল, কারা-ই বা কেন 
পালয়ে গিলে ধরা পড়ে হাজতে 
গেল-তা যখন আর কোথাও 
গোপন রইলো না তখন 'ি্রট নেবার 
পালা_ গেল-ওয়ালাদের আত্ম-চারাতর 
বেফাঁস হয়ে যাওয়ায় গেল ধ্যান ভুলে 
গিয়ে তারাই এবারে অকস্মাং একেবারে 
চুপসে গেপপ। 

পশ্চিমবন্গ'য় কংগ্রেসে যারা একটু 
শ্থিতধণ তারা অবশ্য একসুপ ধেমড়ামো 
করে ঢ্যাড়ায় উঠে বসলো না। হেমেন- 
মস্ত হতে তারা শুধ মানত হেমেনকে 
ত্যাগ’ করেই ক্ষান্ত হল না, ষ্ট্যাটেজ- 


দপ‘ণ ৷ হরা মাচ? ১৯৮৪ 


টাকে ভিন্নমুখী করে নিতে শিক্ষা 
গোল’ ধ্যান তুললো--নতুন উদ্যমে 
পুরাতন অওয়াজেয় উদগার তুললো, 
“কাস এইটের ইতিহাস গেল” ; একটা 
নতুন সংযোজনও দিল, “সন্ত 
ভট্রাচাের সুখশান্ত গেল ।' 

তবে, হেমেন মন্ডল যায় ঘরের 
শত নেতৃত্থর প্রাতত্বদ্ঘণ। সে আজিত 
পাঁজর কলাকৌশল যে অত সিম্পল 
হতে পারে না, সে তো বলাই 
বাহুল্য । র্‌ | 
পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে 
অজিত-হেগেন 

একজন আইনের দরবারে দাগী 
ক্লিমন্যাল, অপরজন আইনের বাজারে 
প্রখ্যাত বাজার । ইন্দিরা সেবার 
অভিন্ন ব্ৰতে যাদের আভন্বস্বা্ 
কথা আঁপচ, ভারতণয় আইন ব্যবদ্ছার 
বিচি বাসর ঘরে উাঁকল-মকেল 
রূপে যাদের পরস্পর নিভবিশীল্ 
হয়ে থাকার কথা-_ভাবাদশের 
এঁক্যতানে যুগলমার্তিতে পরম্পর 
কম্ঠলগ্র হয়ে না থেকে তারা পরস্পর 
সর্নাশে ব্রতী হলেন কেন ? একদা 


'এড্‌ হক: সভাপতি অজিত পাঁজা 


অবশ্যই এতিহ্যধার, কিন্তু ইং-কং 
নেতা হেমেন মম্ডলও তো আর 
একটা ফেলনা আপুমণ নয়; উত্তর 
কলকাতার সুযোগ্য ইং-কং সেনাপতি 
শত ঘোষ যার ‘নেতৃত্ব গুণে মুগ্ধ, 
[সদ্ধার্থ-বান্দত দাশম*্সজশী যাকে 
প্রকৃষ্ট ইন্দিরা সেবার্‌ূপে অভিনন্দন 


জানিয়ে এসেছেন, অজিত পাঁজা 
মশাই তার উপরে একহাত নিতে 


অতশত নিশাঁপশ: করছেন কেন? 
তাহলে মনে রাখতে হবে, কংগ্রেস 
কালচারের একই ঘাটে যে সমন্ত 
‘কালচার’ প্রেমিক জলপান করে 
থাকেন, তাদের কেহই ছাগলছানা 
নহে। বরং বলা যায়, উপযাস্ত 
পারমাণ পানীয় পেটে পড়া মান 
মহান ঘাটের মাহাস্বাগুণে নিতান্ত 
ছাগাশশ;টও নেকড়ে মার্ত ধারণ 
করে থাকে । সুতরাং, ইশ্দিরীয় 


পানর গুণে দেহে দানবীয় শান্তিমত্তা 
আর প্রাণে পাতি-প্রমত্ততারর প্রভাব 


সঞ্চার হবার ফলে দেহে মনে গরম 
খেয়ে প্রতিবেশী আঁজত দুলাল যাঁদ 


পরস্পর প্রাতদ্ধ'তী হয়ে পরস্পর 
বিনাশে প্রবৃত্ত হয়ে থাকে, তাহলে 
ইন্দিয়শয় কালচারকে এক্ষেত্রেও অন্রান্ত 
বলতে হবে বৈকি! "স্বভাবতই 
অতাতকে ভুলে যেতে আজত নারাজ, 
দুলালের বোমা থেকে ডাগ্যক্লমে বেচে 
যাবার ঘটনাটিকে তো নিশ্চয়ই নয়। 
অতএব, “নেতৃত্বের লড়াই চলছে, 
চলবে--দল'য় আঁফস ছেড়ে প্রকাশ্য 
রাস্তায়, খন্ড থেকে অখন্ড রূপে 
“ফাইট ট; ফিনিশ” পর্যায় অবধি । 

আজতকুমার “ডিপ সশ ফিশ’, 
অতএব, এক-আধট: নন, যথেম্টধানি 
সেপ্লানা। উনি জানেন এবং বোঝেন) 
দলীয় ইমেজ ফিমেজ বলতে কিছ 
কদাপি ছিল না, হবেও না কঞ্মন- 
কালে; আর স্কয়ার স্বল্প 
পারসর ভূমিখন্ডে আপন পা রাখায় 
ঠাইটকুও ধয়ে রাখতে না পারলে 
শেষাংশ ৭ম পচ্ঠায় 


দর্পণ || ইরা মার্চ, ১৯৮৪ 


-৪রা সমন্ত মুসলমান 
“সম্পকে কুওসা করছে 


স।ক্ষাওকারে ডঃ ফারুকের অভিমত 


মুখ্যমন্ত্রী ফারুক আবদুল্লা 
সানডে অবজ্াভারের প্রাতানাধকে 
বলেছেন, ই-কংগ্রেস তাঁর সয়কায়ের 


বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ উন্মাদনা ও প্রচায় 


আভযান চালাচ্ছে তাতে রাজ্যের 


অর্থনশীত গুরূতপুভাবে আক্রান্ত 
হয়েছে । 
এক বছরের মধ্যে পাকিস্তান 


৯ আক্রমণ করতে পারে-_ ব্রিটিশ পপ্রি- 
কায় রাজীব গান্ধীর এই বিবৃতির 
উল্লেখ করে ডঃ আবদুল্লা বলেন 
“তথাকথিত ঘৃষ্ধ সম্পর্কে এই ঘোষ" 
পার ব্যাখ্যা করা দরকার যাতে এর 
ফলে আমাদের অর্থনীতি, আয়ো 
ক্ষাতগ্রন্ত না হয়।” 

টারজম ও হন্তশিঙ্প কা*মীরের 
দুটি প্রধান শিপ এবং গত বছরে 
ই-কংগ্রেস আন্দোলন শুরু করার 
পর থেকে এ দুটিই বেশ ক্ষাতগ্রন্ত 
হয়েছে । ১৯৮৩ সালে টুারষ্ট ট্রাফক 
৩০ শতাংশ কমে গেছে এবং এ বছর 
বুকং অনেক কম । আড়াই লাখের 
= বোশ টুরণ্ট, যারা দেশের অভ্যন্তর 
থেকেই আসত, গত বছর কাশ্মীর 
উপত্যকা থেকে দরে থেকেছে । ৩০ 
লক্ষ জনসংখ্যার অর্ধেকের বোঁশ 
টুরজম ও হস্তাঁশন্পের় ওপর নিভ'র- 
শীল বলে অনুমান করা হয় । 
আম ইন্দিরা কংগ্রেসদের 
এতদ্‌র না যেতে অনুরোধ কার 
যাতে গরীব লোকের রুটি নষ্ট 
হয়,” ডঃ আবদল্লা বলেন; দেরিতে 
হলেও এই আক্রোশমূলক প্রচার 

. বন্ধ করা দরকার । তিনি অবাক 
হন যে, রাজীব গাম্ধী শুধু যুদ্ধের 
ভাঁবয)দ্বাণই করেন ন, কোথায় তা 
শুরু হবে সেই নির্দিষ্ট জায়গারও 
(জন্ম; অগ.ল চিকেম্স লেক) উল্লেখ 

স্ব করেছেন । 

মুখ্যমন্ত্রীর অফিসে একঘষ্টা- 
ব্যাপী সাক্ষাৎকার কালে এক প্রশ্মের 
উত্তরে আবদুল্লা বলেন যে ভারতীয় 
কনটনতিক আর এইচ মাত্রের হত্যায় 
মধ্যে দিয়ে ইংলম্ডে 'বাচ্ছি্নতাবাদীদের 
পুনয়ায় সকিযন়তা জম্ম; ও কাম্মীরে 
ই-কংগ্রস নীতি প্রাঁতাক্রয়া। 


"আমার আশঙ্কা! সাত্য হচ্ছে”, 
তান আরো বলেন, ওয়া, ই-কংগ্লেস 
সম্পূর্ণ দায়ী বিচ্ছমতা প্রসঙ্গে 
কা*মণয়ের নাম আবার ওঠার জন্য । 


[তান বলেন যে ই-কংগ্রেস 
নেতাদের তিনি বলে আসছেন “যেসব 
"কথা আপনারা বলছেন পাকিস্তান 
আন্তজর্দীতক ফোরামে তা ব্যবহার 
করবে ।” .. তান আছো বলেন যে 
তান প্রাণপণে চেষ্টা করছেন কাণ্মণ- 
রকে জাতীয় আ্রোতধারায় আরো 


এগিয়ে নিয়ে যেতে” কিন্তু ই-কংগ্রেস 
তাঁর ও কাম্মরের জনগণের বিরুদ্ধে 
জাতগয়তা বিরোধী কার্যকলাপের 
আভযোগ এনে তাঁর প্রচেণ্টা বানচাল 
করে দিচ্ছে । তান বলেন, স্বভাবতই 
দীর্ঘ ও দায়ত্বহশন প্রচারে মিলনের 
গাঁত বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে । 

১৯৭৪ সালে জম্ম ও কাম্মীর 
লিবারেশন ফষ্টের (জে কে এল এফ) 
নেতা আমানল্লা খাঁনের কাম্মীর 
ভ্রণের সময় তার সঙ্গে ফারুক আব- 
দুল্লার একটি ছবি নিয়ে বোদ্বাইয়ে 
রাজীব গাম্ধশর বিব্যাত সম্পকে 
প্রশ্ন করা হলে মুখ্যমম্্রী বলেন, 
প্রাজীবকে নিজ্ঞেস করুন ১৯৭৪ 
সালে দিল্ল ও কাম্মীরে কার সরকার 
ক্ষমতায় ছিল এবং সেই সরকারের কাঁ 
নাঁতি ছিল?” তান বলেন যে, 
কেন্দ্রের ই-কংগ্রেস সরকারই ভাল করে 
বলতে পারবেন লিবারেশন ফস্টের 
নেতাদেয় কেন ভারতবর্ষে আসতে 
দেওয়া হয়েছিল । যেহেতু এই নেতারা 
কেন্দ্রয় সরকারের অনুমাতি পেলে 
আসতে পেরেছে । 

লিবারেশন ফুষ্টের শাখা 
উপত্যকায় সব্রিপ্ন এই রিপোর্ট ডঃ 
আবদ:ল্লা অঙ্গীকার করেন। তিনি 
বলেন কেবলমান্ত কয়েকজন ব্যন্তি। 
যেমন লিবারেশন ফুম্টের আযান্তীভণ্ট 
হাদম কুরেশীর ভাই সেখানে বাস 
করে। জে কে এল এফ ভ্রবণকার 
অস্ট্রেলীয় দলকে সন্ত্রাসের ভীত 
প্রদর্শন কয়ে ১৯৭৮ সালে শ্রীনগরে 
পৃবঞ্থিলের সঙ্গে খেলা নিয়ে । 
অবশেষে রাম্ট্রপাত সঞ্জীব রেজ্ডর 
হন্তক্ষেপে অস্ট্রেলীয়রা খেলতে সম্মত 
হয়। ডঃ আবদ:ল্লা ধলেন, বিনা 
ঘটনায় খেলা হয় কাম্মীয়ে জে কে 
এল এফের কোন শাখা নেই একথা 
প্রমাণ ক'রে। 

ডঃ আবদল্লা বলেন যে, তাঁর 
বিরুদ্ধে ই-কংশ্রেসী প্রচারের অর্থ 
“মুসলিম মুখ্যমন্ত্রীকে বিশ্বাস করা 
যায় না।” তান আরো বলেন, 
“ওরা সমস্ত ভারতায় মুসলমান 
সম্পকে কুৎসা করছে এবং সারা 
দেশে এর প্রাতক্রিপ্না দেখা দেবে।” 

যেহেতু তান জাতীয় নেতা 
হয়ে উঠছেন সেইজন্য কি তাঁর 
বিরুছ্ধে প্রচার চলছে-_এই প্রশ্নের 
উত্তরে মুধ্যমশ্ত্ীী কোরাণ থেকে 
একাট কবিতা বলেনঃ “আমিই 
তোমায় সম্মান দিই, আমিই তোমায় 
অসম্মান দিই ৷” 

"ওরাই আমাকে জাতীয় নেতা 
বানাচ্ছে না,” তান আরো বলেন, 
"2 কৃঙপক্ষে ওরা যত আমার কংৎসা 
করছে, ততই তা আমার পক্ষে যাচ্ছে। 
আমি কারো ক্রীড়নক হতে রাজী নই । 


আমি অনুভব কার যে ভারতের 
মুসলমানরা এদেশের লোক এবং সময় 
এসেছে যখন মুসলমানদেয় সম্পর্কে 
প্রকৃত চিন্ত জনসাধারণের কাছে তুলে 
ধরা দরকার ৷ কাজটা হচ্ছে আববাস 
দূর করা এবং মুসলমানদের প্রকৃত 
আঁভযোগ তুলে ধরা 1” 

ডঃ আবদুল্লা বলেন কাম্মণর 
নিয়ে আব*বাস “কারণ আমরা মৃসল- 
মন সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজ্য! কিন্তু 
আমি যখন মহারাষ্ট্ীয় বা বাগালণ 
অথবা তামিলদের ভারতায় “হসেবে 
সন্দেহ করিনা তবে তুমি 
কে সন্দেহ করার আমি ভারতীয় 
কিনা ৷" 

তাঁর বিশ্বাস যে, “ই-কংগ্রেসী 
প্রচার জাতায় সংহতির ভাবষ্যৎ এবং 
দেশের এঁক্য ও দ্বায়িত্বের পক্ষে 
বিশেষ আশঙ্কার কারণ” । তিনি 
বলেন “পাকিস্তান এখন চেম্ায় যে 
কাশ্মীর এখনো বিরোধমলক এলাকা” 
যাদও তিনি বারবার বলছেন যে 
কাশ্মীর ভারতের অংশ৷ 

তিন ই-কংগ্রেসকে বারবার বল- 
ছেন যে তাদের প্রচার ভারতের ভবি- 
ধাৎ সঙ্কটাপম করবে, কিন্তু তাতে 
কোণ ফল হচ্ছেনা। 


ডঃ আবদ*ল্লা এখনো বলছেন যে 
শেষাংশ ৭ম পঠ্ঠায় 


1! তিন ॥ 


এক অধ্যাপকের স্ত্রীর 
ওপর আসাম পুলিশের 


সম্প্রাতি সুপ্রীম কোর্টের বিচার" 
পাঁত শ্লীপ এন ভগবর্তকে লেখা এক 
পন্লে আসাম এরাগ্রকালচারাল 
ইউিভাসিণটর জনৈক অধ্যাপকের 
স্মী আসামে পুলিশের নিষতিন 
সম্পর্কে অভিযোগ করেছেন । চিঠির 
প্রত্যেকটি পাতা তাঁর স্বাক্ষায়ত এবং 
[তান বলেছেন; গৌহাটি পুলিশ 
তাঁর ওপর অত্যাচার করেছে । 
আসামে প্রধানমন্ত্রীর সফরের সময় 
গত ১৯ই নভেম্বর রাত্রে প্যালশ 
তাঁকে প্রেপ্তার করে। 

সুপ্রাঁম কোর্টের বিচাক্পপতি গ্রীডি 
এ দেশাইও একটি আঁভযোগ পান 
এ একই বিশ্বাবদ্যালয়ের ডাঁনের 
কাছ থেকে, যাতে অভিযোগ করা 
হয়েছে বিশ্বাবদ্যালয়ে পুলিশশ 
তাণ্ডবের ৷ 

ডান ও অধ্যাপকের স্ত্রী উভয়েই 
তাঁদের পত্র রুট আবেদন হিসাবে 
গণ্য করার আবেদন জানিয়েছেন । 





জঘন্য অত্যাচার 


১১ই নভেম্বরের সফরের সময় 
শ্রীমতী ইন্দিরা গাম্ধী গোহাটির 
জাজেদ ফিজ্ডে এক ই-কং সমাবেশে 
ভাষণ দেন। সম্ধ্যাবেলায় আসর 
নিষ্প্রদীপের আহ্বানকালে অধ্যাপকের 
স্তর ম্লীমতণ প্রমি ভট বোরা তাঁর দুই 
বাচ্ছা নিয়ে বাঁড়তে একা ছিলেন । 
তাঁর স্বামী ডঃ এন এন বোরা এক 
সম্মেলনে যোগ দিতে জোড়ুহাট গিয়ে" 
ছিলেন । তাঁর বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরের 
বাড়তে আটজন পুলিশ আসে। 
কিন্তু প্রীমতণ বোরা দরজা থুলতে 
না চাইলে পালিশ দরজা ভেঙ্গে 'ঢ.কে 
তল্লাশ? চালায় । 


তারা বলে, তাদের সন্দেহ যে 
এখানে ছাত্ররা ল্ীকয়ে আছে, তাই 
তারা তাদের থজছে । একট; পরে 
শ্রীমতী বোরাকে তিন পাঁলশ 


আফসার চুল ধরে টেনে বাড়ির বাইরে 
নিয়ে যায় । শ্রীমতী বোরার সন্তানরা . 
শেষাংশ ৭ম প্ঠায় 


চার ।। 


পশ্চিমবন্থ থেকে গোরেশ্বরে ফিরে গিয়ে 
আগাম শরণাথী রা বিপাকে আছেন 


[নিজন্থ গ্রাতানাধ £ আসামের 
রক্ষপূত্র উপত্যকার যে দৃভণগা 
বাংলাভাষীরা তথাকথিত বিদেশী 
খেদা আন্দোলনের গ্রকোপে পশ্চিম 
বের আলপুরদুয়ারে পালিয়ে- 
ছিলেন, - তাদের বেশীর ভাগই 
[কছদন আগে সরকারের প্রতিশ্রতিতে 
* আস্থা দ্থাপন করে এরাজ্য ফিরে 
এসেছিলেন । 'কিম্তু তাদের অনেকেই 
"এখানে এসে' আগের মত্যেই ভয়াল 
'পরিস্থিতির- সম্মান হয়েছেন বলে 
জানা গেছে । সম্প্রীতি (৭ফেব্রুয়ার) 
' স্টেটসম্যান পা্নকান্প সাংবাঁদক মিহির 
. মুখাজণ এই মর্াস্তক পারাস্থিতির 
এক আধাঁশক চিত্ত এ'কেছেন। তান 
লিখেছেন কামরূপ জেলার গোরে*বরের 
“হা্জালপাড়ায় আলিপুরদুয়ার থেকে 
. ফিরে যাওয়া মানুষদের বেশশর ভাগই 
. এখনো গৃহে পুনর্বাসত হন নি। 
; গত তিন মাসে গোরে*বর এলাকার 
' শশলাকঘর এবং অন্যান্য গ্রামে প্রত্যাগত 
মানুষেরও একই দশা । 
এসব অসহায় গ্রামবাসীরা 
অভিযোগ করেছেন যে বাস্তুহারাদের 
শতকরা ৪৪ ভাগই কোন সরকার 
সাহায্য পান ন । যাঁরা পেয়েছেন 
তাঁরাও সরকারণ প্রতিশ্রবতমটতা পান 
ন | ওখানকার আফসারদের কাছে 
বারংবার আবেদন করেও এইসব 
বাহ্তুহারারা কোন ফল পান নি। 
তাঁরা আঁভযোগ করেন আঁফনারুরা 
তাদের সঙ্গে রূঢ় ব্যবহার করেন 


“Officials were harsh to them” 


এ সাংবাদিক লিখেছেন যে বাস্ত- 
ছারারা দারুণ ভয়ের মধ্যে দিন 
কাটাচ্ছেন । তাঁরা গ্রামের বেশী বাইয়ে 
যেতে সাহস করেন না, কারণ 
পাশাপাশি গ্রমের অসম'য়ারা তাদের 
শাসিয়েছে যে যাঁদ তাঁরা দরং জেলার 
বড়নদী কোনদিন পার হন তবে 
তাঁদের হত্যা করা,হবে। এমনকি 
যাঁদ তাঁরা গ্রামের থেকে একট? দ;রে 
ধান তবু তাঁদের হুমকি দেওয়া হয়। 
রানে তাঁরা অসমীয়া গ্রামগলি থেকে 
শ্লোগান শুনতে পান “আমরা 
জবালিয়োছ; আবার জবলাব । আমরা 
মেরেছি। আবার মারব ।” এঁ এল্লাকায় 
পাঁচটি সি আর ি,ক্]াম্প রয়েছে। 
দাজায় আৰ্ান্তরা মনে করেন যে সি 
আর [পি ক্যাম্পগূলি যাঁদ না থাকে, 
তবে তাঁরা আবার আক্রান্ত হবেন। 
ডাঙ্গ ক্যাম্প প্রত্যাগত হাজলি- 
পাড়ার এক ভদ্দুলোক বলেন যে তিনি 
দুমাসের রেশন ও নটি গ্যালভেনা- 
ইজড শট পেয়েছেন । কিন্তু কথা 
“ছল প্রতিটি পরিবারকে সাতাশাঁট 
গ্যালভেনাইজড শট, দশ টাকার 
ক্যাশগ্রাম্ট, দৃহাজার টাকার গরু, 
'বধজ ও মাথাঁপছ ৩০ টাকা কয়ে 
ভাতা দেওয়া হবে। এইসব অধিবাসণ- 
দের বেশীর ভাগই কৃষিজীবী । 


ফেব্রুয়ারী ইলেকশনের দাাদন আগে 


" চার হাজার লোকের এক সশস্ত্র জনতা 


ওদের গ্রাম আক্রমণ করে! অনেক 
লোকই আক্রমণের ফলে নিহত হয় । 


ঘরবাড়াও জ্বালানো হয় । গ্রমবাসীরা : 


তখন পাশ্চমবঙ্গের ডাঙ্গ ক্যাম্পে 
আশ্রয় নেন। গোরেত্বরে ফিরে 
আসার পর তাঁরা দেখেন যে তাদের 
ঘরবাড়ী মাটিতে মিশিয়ে দেওয়া 
হয়েছে; এছাড়া নেই গরয়-বাছুর কিংবা 
পুকুরের মাছ । 

সত্ত্ব বছরের দুজন বৃদ্ধ বলেন 
যে তাঁরা সরকারের কাছ থেকে কিছুই 
পানান । শগতেয় ঠান্ডার মধ্যে 
তাঁদের দিন কাটাতে হচ্ছে, শিশুসহ 
অনেকেই নানাধরণের রোগে ভূগছেন। 
গত দুমাসে দ্যাট শিশু ও একজন 
মহিলাসহ চারজন এখানে মৃত্যাবরণ 
করেছেন । 

চ্ছানীয় সঃ পি, এম, এম এল 
এ পূর্ণ বড়ো এদেয় এই অবস্থার 
বিষয়ে লয়জমিনে দেখতে গ্রামগুলি 
ভ্রমণ করেন, তানি বলেন এব্যাপারে 


[তান সরকারের দ;ন্টি আকর্ষণ 
করবেন । স আর পি চলে গেলে 
এ এলাকায় ক ঘটবে তা নিয়ে তান 
শংকা প্রকাশ করেন । 

প্ন্বাঁসন মন্ত্রী সাধন সরকার 
বলেন তিনিও ধবর পেয়েছেন যে 
পশ্চিমবঙ্গ প্রত্যাগত শরণথাঁরা 
অনেকেই কোন সরকার? সাহায্য পান 
নি। শ্রাণপামগ্রণ এখানে পঠানো 
হয়েছে, কিন্ন; সেগ,লো শরণার্থীদের 


মধ্যে বিতরণ করা হয় নি। তান 


বলেন যে কিছ অফিসার যে 
শরণার্থীদের প্রাত 'বিরপে মনোভাবা- 
পর্ন তা অস্বীকার যায় না (“It cannot 
be denied that some officials 
are hostile to the evacuees” 
তান আরো বলেন যে কয়েকজন 
[সানয়র আঁফসারকে এঁসব এলাকায় 
পাঠানো হবে তাঁদের প্রয়োজনপয়তার 
মূল্যায়ন করতে । যদি দরুকার হয় 
দশপুর থেকে এখানে সরকারণ 


সাহায্য পাঠানো হবে বলে তিনি 
মন্তব্য করেন । 


[ষঃগশান্ত, করিমগঞ্জ, আসাম] 


ত্রিপুরার উগ্রপন্তীর। 


মুখ্যমন্ত্রীকে চিন্ত।য় ফেলেছে 


ত্রিপুরা থেকে যুরারী ভট্টাচার্য 


প্লিপুরার প্রথম উগ্রপদ্থী সংগঠন 
টি. এন. ভি অর্থাৎ 'ন্রিপুরার ন্যাশনাল 
ভলেন্টিক্সাস' গ্রপ সম্প্রাত ছামনুর 
নিকটে বি. এস. এফের ওপর হামলা 
সেরে সঙ্গে সঙ্গেই পার্বত্য চট্টগ্রামে 
পা ঢাকা দিয়েছে। যে যাই বলুক না 
কেন একা টি. এন. ভি-র পক্ষে এই 
হামলা করায় দুঃসাহস কতখানি ছিল 


তাতে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। ভ্রিপ,রার- 


টি, এন, ভি ৭৯১ সাল থেকে ৮০ 
সালের মধ্যে সুসংগঠিত হয়ে ৮০-র 
দাঙ্গায়ও যেমন সহযোগী ছিল, 
তেমান দাহ্কায় অংশগ্রহণকারী ভাত 
যুবকরা পরবর্তী সময়ে টি. এন. £ভ 


“ও এ. টি, পি. এল ও সংগঠনে যোগ 


দেয়। শেষ পষঝ গত আগণ্ট মাসে 
এ. টি, পি, এল, এর প্রধান বিনন্দ 
জমাভিয়া সরকারের কাছে আত্ম- 
সমর্পণ কমে। িম্ত্‌ এই সংশ্থার 
কিছু সংখ্যক সদস্য চুনী কলই, 
কাঁতিক কলই ও অনন্ত দেববমারি 
নেতৃত্বে পূনরায় সংগঠিত হয়ে টি, 
এন ভিকে জোরদার করে । ১৯৮১ 
থেকে ৮৩-র প্রথম তিন মাস পযন্ত 
টি, এন. ভি গ্রুপ এতো জোরদার 
ছিলনা । টি. এন, ভি-র প্রতিষ্ঠাতা 
[বজয়কুমার র।ঙ্খল ৮০-র জ.ন দাঙ্গায় 
অভিষুস্ত্র হয়ে সরকারণ নঙ্জরবন্দপ 
ছিলেন। পরবর্তী সময়ে সরকারী 


সাহায্যে সিনেমা হলের মালক হতে 
গিয়ে (ডিসেম্বর ৮২) তিনি আত্ম- 
গোপন করেন। চুণশ কলই ৮৩'র প্রথম 
দিকে ধরা পড়েন। ফলে কাতিক কলই 
ও অনস্ত দেববম! বিজয় জাতধলের 
নিদেশে বাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। 
সরকার বিনন্দ গোণ্ঠীয় সঙ্গে গত 
৮৩-র জানুযারী থেকে আলাপ 
আলোচনা চালিয়ে আগন্টে বেশ কিছ 
সংখ্যক বিপথগামগকে পথে আনলেও 
খোদ বিপথগামীরা ধরা পড়ছেন না। 
ফলে চতুর বিচক্ষণ ম্রাক্সবাসণ 
মুখামন্্ ন'পেন চক্রবতী* বেশ 
চান্তত। কেননা বিনন্দ গোচ্ঠধকে 
আত্মসমপ'ণ করালেও চুণী গোম্ঠণ 
ধরা পড়েনি । চুণ ধরা পড়েছে 
কিল্তত তার গোষ্ঠা বিজয়ের 
পরামর্শে নতুন করে সংগঠিত হয়েছে। 
তাছাড়া সম্প্রতি এম, এন, এফ 
(মিজ্ঞোরাম)-কে ভারত সরকার 
পুনরায় নাষম্ধ ঘোষণা করলে বেশ 
কিছু এম, এন, এফ, সদস্য রিপা 
মিজোরাম সীমান্তে গত জানুয়ারী 
২২ থেকে ৩০ তারিখ পর্যন্ত অবস্থান 
করেছিল। জম্পুই মিজো অধিবাসী 
অন্থল। যদিও এ অঞ্চল কেন্দ্রয় 
পুলিশ বাহিনীর অধীন তবুও 
ত্রপুরা চট্টগ্রাম (বাংলাদেশ) ও 
শেষাংশ ৭ম পাচ্চান্র 


দর্পণ || হয়া মাচ) ১৯৮৪ 





আলিপ র গ্রামের পথে 


এ এফ কামকুদ্দীন আহমদ 


আলিপুর নিঝুম 'নরালা গ্রাম। 
অবহেল। আর অনাদর এ গ্রামের 
পরতে পরতে লেগে আছে । নিম্দ্খ 
ভাব। বড় হবার আযকাৎখা কুয়াশা ছিন্ন 
করে বোঁরম্ে আসার মত মানীসকতা 
এ গ্রামে তেমন একটা লক্ষ্য করতে 
পাঁরান । এই গ্রামের শিক্ষক মোহিত" 
কুমার দের সংগে আলাপ হয়ে 
ভালোই হলো । আলিপুরের একমাত 
প্রাথামক বিদ্যালয় আলিপধর জশবন- 
কৃষ্ণ প্রা্থামক বিদ্যালয় । আঁলপুর় 
জ্ানয়ার হাই স্কুল । অভিভাবকরা 
সবাই একযোগে বলেছেন চম্ডীতলায় 
একট ডিগ্রী কলেজ অবশ্যই চাই। 
ডিগ্রী কলেজ হলেই আশে পাশের 
সমস্ত গ্রামের ছেলেরা পড়তে যেতে 
পারবে । বর্তমানে মার্টিনস লাইট 
রেলের হাওড়া শিয়াখালা পথ বম্ধ। 
যাদের পক্ষে হাওড়া যাওয়া খরচ 
সাপেক্ষ এবং বাসের সংখ্যাও কম । 

আলিপুর গ্রামের লোকসংখ্যা 
বাইশ হাজার । হুগলশ জেলার 
চচ্ডখতলা এক নম্বর রূকের় গ্রাম । 
গ্রাঘের বেশী লোক কৃষ কাজে 
[নষক্ত। সরকারী চাকুরে খুব 
কম। প্রাথামক বিদ্যালয়ের শিক্ষক 
মিলতে পারে দু একজন। গ্রামে 
একঘর মান কায়স্হ (লোক মুখে 
শুনেছি) তিন্ঘর ত্রান পারবার । 
মুসলমানের সংখ্যাও কম । কাছা- 
কাছি নবাবপুর গ্রামের মহসলমানদের 
অবন্থা ভালো । এয়া সোনা পাঁলিশের 
কাজে নিষন্্। মজার ব্যাপার 
বললেন শন্তুনাথ ঘোষ, আলিপুরের 
পাশের গ্রামের লোকেয়া নিজেদের 
গ্রামের পাঁয়চয় দিতে রাজশ নন 
অনেকেই । সবাই বলতে চান তার 
বাড়ী আলিপুর যেহেতু আলিপুরকেই 
সবাই চেনেন । আলিপ;্‌রের পাশের 
গ্রাম দুধ কলমশীও অবহেলিত । আজ- 
কাল দুধ কলমীর নাম পারচয় 
দিচ্ছেন অনেকে । একমান্ খাল যা 
নিকাশী খাল নামে পরিচিত । 
এই থাল যেসব গ্রামে সেচের সুবিধা 
করছে সেই গ্রামগুলোর নাম আলি- 
পুর, দুধ কলমী, পাকুড়, চক 
কৃফরামপূর, টিপা, ভঙ্গলপাড়া । 


রব এবং বোরো চাষে খালের 
সেচ অন্যতম ভরসা । দ:ধকলম'য় 
আশ্রমের কাছেই স্সুইস গেট আছে। 
একসময় নবাবপুর , কুমীরমড়া 
ইউনিয়ন বোডে'র সভাপাঁত ' ললিত” 
মোহন মুখার্জীর আমলে এই গেট 
হয়। শ্ল:ইস গেট বর্তমানে অকেজো 
হয়ে আছে । 


গ্রামের রাজা বলতে লোবায় 


মশাট নবাবপুর রোড । এই র্লাষ্তাটি 
অন্যাদকে হাওড়া জেলার বড়গাঁছয়া 
পযন্ত ছটেছে। হাওড়া হুগলগর 
সংযোগ রক্ষাকারণ রাম্তাটি অবশ্যই 
পাকা করা চাই। 

গ্রামে ক্লাব বা সাঁমাত তেমন 
চোখে পড়ে না। আলিপুর স্পোর্টিং 
ক্লাব নামে একট ক্লাব আছে 
শুনোছ । পুকুর ডোবা বেশ কিছু 
আছে । তবে পর্সিক্পনা নিয়ে 
মাছ চাষ হয়না। গোঁসাই পুকুর 
বেশ নামকরা পংচ্কয়ণী। কুঠির 
পুকরও বড় পুকুর । সয়কারী 
সাহায্যে কুঠির প.কুর কাটা হয়েছিল । 

নবাবপুরে সমবায় সামাত 
আছে । তবে তাকে নেই বললেই 
হয় । সাইনবোর্ড সদস্য । গ্রামে ও 
শেষাংশ যণ্ঠ পৃষ্ঠায় 


এক মেক।নিকের 
বদলা বঙ্ক $ i 


স্ত্রী বিপ।কে 


হুগলণ জেলার ধনেখাল থানার 
পলাশী গ্রামেঘ্স বধু কল্পনা ঘোষ 
জানেন না তাঁর ভবিষ্যৎ কি হবে । 
মণ্তীদের দ্বারে হারে ঘরেও স্বামীকে 
পশ্চিম দিনাজপুর থেকে বদল করে 
হগল? হাওড়া বা কাছাকাছি কোথাও 
আনতে পারছেন না। তাঁর স্বামী 
কাশীনাথ যোষ পশ্চিম দিনাজপুরের 
ইসলামপুর মহাকুমার পাবালক হেলথ 
ই্সিনয়ারং দর্ধরে মেকানিক । 
১৯৭৬ সালে খিয়েছিলেন উত্তরবঙ্গে । 
একই জ্বায়গায় আজও আছেন। 
কাশীনাথ ঘোষকে বদলা করল 
অনুরোধ করেছেন স্বয়ং কাঁষমষ্তী 
কমল গৃহ । দরখান্তে মন্ত্রী নই 
দিয়েছেন । চ্ছানীয় মন্ত্রী রাম 
চ্যাটাজঁও সই করে আবেদন করেন 
এ তরুণের বদলণর জন্যে । সেচ 
মন্ত্র নন" ভট্রাচা ও বদলশর জন্যে 
দরখাঙ্কে সই দিলেন। পাবালক 
হেলথ ইাঞ্জানয়ায়িং দপ্তরের সুপারিন- 
টেনডেশ্ট ইঞ্জানয়ার পঙ্কজ মুখাজপ'র 
কাছে এসব চিঠির মুজ্য নেই। 
ইতিমধ্যে হতভাগ্য মেকানিকের ধাবা 
মারা গেলেন । কিছুকাল আগে 
দাদা ও বোৌঁদ বাস দব্ঘধনান্ন মারা 
গেছেন । মা বৃদ্ধা । বেচারা ছুট, 
নিয়ে মাঝে মাঝে মহাকরণে মন্মধদের 
ঘারে ঘোরেন । তীর স্রখ এম, এল, 
এ মন্ত্র সবাইকে দরখান্ত দিচ্ছেন 
স্বমণকে বদল'র জনা । জনদ্থান্ছ্া 
দপ্তরের আমলা ইঞ্জনিয়াররা নাধকাঝ 
উদাসীন । 


দর্পণ ॥ ইরা মার্চ ১৯৮৪ 





মানুষকে রিলিফ দেয়া ছাড়া 
যখন বামফুষ্ট সরকারের সীমাবদ্ধ 
ক্ষমতায় আর কিছু করণীয় নেই 
তখন মন্দের ভালো এ উদ্যোগকে হকার 


করে নেয়া । কিন্তু টাকাটা 
যখন পারালক মানি তখন তার 
পিছনে সুষ্ঠ নগতি থাকা প্রয়োজন । 
বিগত তথ্যমন্তগয় আমলে সাঁহত্য 
সংস্কৃতির জন্যে ঢালাও ব্যবস্থা করা 
হয়েছিল। লেখকদের বইয়ের জন্যে, 
পরিচালকদের ছাব তোলার জন্যে 
»»সরকার দেদার টাকা খরচ করেছিলেন। 
সরকারী কার্যকলাপের সঙ্গে আমার 
সাক্ষাৎ পাঁরচয় না-থাকার কারণে 
জাননা এসবের পিছনে যোগ্য উপ- 
দেখ্টা কাঁমাটির সুপারিশ ছিল (কনা! 
সংবাদপত্র মারফত যতদ্‌র জান 
ছান্নাছব তোলার ব্যাপারে সত্যজিং- 
মূপাল প্রমূখ সাহায্য পেয়েছিলেন, 
উৎপল দত্তকে আমরা নাট্যপারচালক 
হিসেবে জান, তানও ছাঁব করার 
জন্যে টাকা পেয়েছিলেন । প্রাতিভা- 
যান অনেক তরূণও পেয়েছেন, 
আবার পানও 'ন এমন তরুণ 
পারচালকদেরও আম জানি । যাঁরা 
পান আর যাঁরা পাননা, তাঁদের 'বিচার 
সর ভিত্তিতে হয়েছে জানা নেই। 
এখন তো সরকারের টাকা বাড়ন্ত, 
কাজেই সম্ভবত বিশেষ সুপারিশ ছাড়া 
আজকাল আর কেউ টাকা পাচ্ছেন 
না। 


এর পরে আসে লেখকদের বই 
ছাপবার সাহাযের ব্যাপারটা । বিগত 
তথ্যমণ্ত্রার আমলে এই ব্যাপারেও 
লেখকদের ঢালাও টাকা দেবা ব্যবন্ছা 
করা হয়েছে। এমন নয় যে কেবল সরকার 
সমর্থকরাই এই খয়রাতি পেয়েছেন । 
" বামপন্থী নয় এমন অনেক লেখকও 
কমবেশি টাকা পেয়েছেন । এর দ্বারা 
সরকার জোর গলায় বলতে পায়েন 
যে আমরা দলবাঁজ কারান। 
= আমাদের প্রশ্নটা বামপন্থী দক্ষিণ- 
" পদ্ধার নয় । প্রশ্নটা, যারা পাম্ডীলাপ 
পেশ করেছেন সেগযীলর সাহিত্যগুণ 
আছে কিনা এর বিচারের জন্যে 
{বিচারক কামাটির রায়ই এখানে চূড়ান্ত 
কিনা। আসাদের সংশয়ের কারণ, 
বাজারে এমন কয়েকটি গ্রন্থ আমরা 
দেখেছ যেগ্যাল সরকার অনুদান 
পাওয়ার যোগ্য নয়। শিজ্পগুণের 
কথা ছেড়ে দিলাম, এমন দহ একটি 
বই আমার হাতে এসেছে যেগাঁল 
কদয” রুচিহশন, খিস্টিখেউড়ের ভাষায় 
সমরেশ বস্ুকেও ছাড়িয়ে গেছে । আমি 
নিজে কতাঁদের চোখে আগুল দিয়ে 


দেখিয়েছি তাদের ঢেঁকি গেলার 
» অবন্থা । 


ব্যাপারটা কেন এমন হয়? মনে 
রাখতে হবে টাকাটা পাবলিক মানি, 
দা়ত্বহণনভাবে নয়ছয় করার আধকার 
কারুর নেই । সঙ্গে সঙ্গে এটাও মনে 
হয় যে আদৌ পান্ডখলপিগয্ীল পড়া 


হয়ান। কেউ সুপারিশও কয়োনিঃ টাকা 
যেনতেনপ্রকায়েণ থরচ করাটাই আসল 
কথা। 

আরো প্রশ্ন £ দুঃস্থ লোকদের 
সাহায্য করাটাই ছিল একমান্ন উদ্দেশ্য ! 
সেক্ষেলে। যতদ্‌র জানা আছে, 
রবাম্দ্রজীবনপকার বর্ষীয়ান প্রভাত- 
কুমার মুখোপাধ্যায় কিংবা নাট্যকার 
মন্মথ রায়কেও বই ছাপা বাবদ টাকা 
দেয়া হয়েছে এবং সম্ভবত ব্যন্তগত 
উদ্যোগোই তা ক্পা হয়েছে। 

এই হল লেখকদের বই-ছাপার 
খরচ দেয়ার নমুনা । মন্দের ভালো । 
অযোগ্যর সঙ্গে কছহ যোগ্য লেখক" 
দেরও বই বোঁরয়েছে । জানিনা এই 
বইগুলির বিক্রির হাল কণ! এবং 
লেখকেরা সাতা সাঁত্য আড়াইশো, 
না এগারোশো বই ছেপেছেন? 
অনততা সর্বক্ষেত্রে প্রকট হয়ে উঠেছে। 


প্রথমাবাধ আমি কতণব্যান্তদের 
পরামর্শ‘ দেবার চেষ্টা করেছি, হালের 
লেখকদের যা টাকা দিচ্ছেন দিন, 
তারচেয়ে সাহিত্যের স্থায়ী কিছু 
কল্যাণ করুন, যা সরকারী উদ্যোগ 
ছাড়া সম্ভব নয়। 


যেমন বাঙালী লেখকদের একটি 
প্রামাণিক সাহত্যপঞ্জী তৈরি করুন । 
বাঙলা দেশেও এমন একটি সাহাত্যিক- 
পঞ্জী বের করা হয়েছে! 


দ্বিতীয়ত, বাজারে বিগতকালের 
লেখকদের বই আজকাল পাওয়া 
যায় না। এর ফলে সাহিতোর 
ধারাবাহিকতা নণ্ট হচ্ছে। মণাশ্দ্রলাল 
বস্তু, রবাশ্দ্র মৈত্র, জগদীশ গ.প্ত, 
রমেশচণ্দ্র সেন, উপেদ্দ্ুনাথ গঙ্গো- 
পাধ্যায়, সৌরচ্দ্ুমোহন মুখোপাধ্যায়, 
নিরুপমা দেবী, আশালতা সিংহ, 
প্রভাবতী দেব সরস্বতী, ম্বপ'কমল 
ভট্রাচার্য) রাধিকাম্নলন গঙ্গোপাধ্যায়, 
মোজাম্মেল হক, জলধর সেন, 
উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, এস, 
ওয়াজেদ আলা প্রমথ লেখকদের 
বইগুলি বের করবার উদ্যোগ যখন 
ব্যবসায়! প্রকাশকেরা নেবেন না তখন 
সামাগ্রক লাহত্যের স্বার্থে সরকারকেই 
এ ব্যাপারে এগিয়ে আসতে হবে। 
দিকপাল ভ্রমণবাহনীর লেখক 
রামনাথ বিশ্বাসের গ্রচ্ছগ্ীল আকর্ষণ 
আজও কমোনি। 


সাহত্যের জন্যে বামফ্রন্ট 
সরকারের আগ্রহ লক্ষ্য করেই এই 
পরামর্শ । এলোপাথাড় টাকা খরচ 
না করে তাঁরা যাঁদ এইভাবে ব্যাপারটা 
ভাবেন তাহলে দ্থায়ী কাজ হবে এবং 
পাবালক মানরও সন্ধ্যবহার হবে বলে 
সামা” শ্শ্বাস ! রবগদ্ুলাথকে দেখার 
লোকের অভাব নেই। জনসাধারণ 
ইচ্হে করলেই রবীন্দ্রনাথকে হাতের 
কাছে পাবেন, তাঁর বই কু 
দক্গ্রাপ্য হয়ে ওঠেনি । তাছাড়া 


এক তন এর 


১। একটি বহুপ্রচালভ কথা 
আপনারা সকলেই জানেন । আপনার 
কোনো কথা শুনে কেউ ঘাদ কখনো 
আকর্ণীবন্তূত হাসি হাসে আপনি 
অরুশে তখন মডার্ন ল্যাংগুয়েজ 
বলতে পারেন, ণথার্টি ট: অল 
আউট 1” এটি হলো ক্রিকেট জনাপ্রিয়- 
তার ঘনীভূত আভব্যান্ত। এই 
আঅঁভব্যন্তর_ রঙ ক? সিনথেটিক 
এনামেল। 

২। পরম 1বদ্যানুরাগী” 
চাপক্যের মতে, ‘যদি বিদ্যা অজন 
করতে চাও তবে লক্ষমীকে ত্যাগ কর, 
যদি অর্থ অর্জন করতে চাও তবে 
সরস্বতণকে ত্যাগ কর ।' ইনিই আবার 
কৌটিল্যের অর্থশাস্ত লিখে কালজয়ণ 
অর্থ‘পাম্ডতর্‌পে স্বীকৃত হয়েছেন । 
এই বৈপরীত্যের কারণ কী? 

কারণ, একমান্ আট ই? 
[টাক ছাড়া চাণক্যের আর কোন 
সম্পাত্ত ছিল না। আপনি কি 
চাণক্যের মত হতে চান ? 

অশোক মিত্িররা চাইতে 
পারেন; আম নয্ন। আম লক্ষ্যগকেই 
চাই । এ-যুগে পকেটে পয়সা থাকলে 
সরস্বতী আপনি এসে মধুছশ্দা রাগে 
হৃদয় পন্মাসনে বসে বাঁণা বাজিয়ে 


যান। তবে আর শুধু শুধু মাথা 
ন্যাড়া কার কেন? 
৩। পাঁথবীতে সবচাইতে 
বহুভোগ্যা কে? 
--সর়কার গদি । 
৷ শন্তুর কাছে যাণ্ডাকে কী 
বলে? | 


--গণতাঁণ্নিক আন্দোলন বলে। 





বাঙলা সাহিত্য তো রবখন্দ্ুনাথেই 
শেষ হয়ে যায়নি । 


শুনেছি এ বছর সরকারের টাকার 
টানাটান। টাকা সংকূলান হলে 
সরকার [নিশ্চয় এই খাতে আবার 
টাকা বরাদ্দ করবেন। সে সময়ে 
সরকারের কতণব্যান্তরা যাদ আমার 
পরামশ" গ্রহণ করেন তাহলে সরকার 
ব্যাপকভাবে আঁভনাম্দত হবেন এবং 
সাহিত্যের বিষয়ে দ্বায়ী কাজ করে 
যেতে পারবেন। তা না করে তারা 
যদি পর্ব মন্দকবিষশঃপ্রাথথীদের 
ঢালাও টাকা দিয়ে যান তাহলে 
সাহত্যের কোনো শ্রীবাদ্ধ করতে 
পারবেন না। আগেই বলেছি, এই 
ব্যবস্থায় কিছ যোগ্য বই বেরুলেও 
আধকাংশ শিজ্পগুণহশীন বইয়ের 
প্রকাশ ঘটেছে । এবং আম স্থির 
নিশ্চিত অধিকাংশ বইই বাজারে স্থান 
পায়ান। বন্ধবান্ধবদের বিলিয়ে 
দিয়ে আ-বাধাই ফমাগৃলি দগ্তারর 
গুদোমে পোকায় কটছে। ফলত 
সরকারী সদিচ্ছা সত্বেও সমূহ উদ্যোগ 
মাঠে মারা যাচ্ছে। 


মিহির আচার্য 


৫। চারঘ্ের দিক থেকে মশা 
হলো সামন্ততাম্তিক শোষক, জেক 
সামাজ্যবাদণ শোষক, আর ছারপোকা 
সামজিক সামজ্যবাদী শোষক । 

৬। বাঙালীরা খুব তাড়াতাঁড় 
বড়লোক আর কমিউনিষ্ট হতে চায় ।+ 

_অন্বদাশংকর রায় (বাঙাল? 
কোথায় 2,--ষ.গান্তর ৷) 

_আয়নায়িত ? ইলেকট্ৰিক্যাল 
চারজড: আনব্যা্গা*্ড এটম এমটিং 
সাব এটামক পারটিকলস ? পানের 
পিচ আর থুথু ? 

৭। প্রাথামক শিক্ষক £ 
ব্যাচেলর ও নঃসন্ধানদের প্রাথমিক 
শিক্ষক পদে নিয়াগ করা উচিত। 

৮1 সময়ঃ সময় কায়োর জন্য 
অপেক্ষা করে না, কিন্তু জরাগ্রন্তদের 
সঙ্গদান করে। 

৯। 'লঙজ্জা, ঘণা, ভয়’ 

-তিন থাকতে নয়। 
নির্লজ্জ হতে পারেন 
রাজনখাতিকরা, 
ঘৃণা ত্যাগ করতে পারেন 
উদ্মাদেরা, 
লজ্জা ও ঘণা ত্যাগ 
করতে পারেন সাধকেরা ; 
ভয় কেউ-ই ত্যাগ করতে 
পারেন না- চলম্ত গাড়ণর 
সম্মুখে পড়লে এমন কি 
উদ্মাদেয়াও সরে দাঁড়ান । 

১০। অন্যের উপকার করার 
সবচেয়ে সহজ উপায় কাঁ? 

--টিপ করে কারোর মাথায় ঢিল 
মারা, তারপর ‘আহা !' বলে তাঁকে 
হাসপাতালের এমার্জোশ্সতে নিয়ে 
যাওয়া । 

_-আরও এক রকমের উপকার 
আছে। ভাঁড়ের গ্রেনে-্ট্রামে বা বাসে 
কেউ হয়তো নিজের ব্যাগাট বইতে 
পারছেন না আপাঁন সেটি নিজের 
হাতে নিয়ে তাঁকে হাচকা করতে 
পারেন এবং আপনার গন্তব্যন্থলে 


অন্যমনস্কভাবে ভদ্রলোকের ব্যাগাট 


নিয়ে নেমে যেতে পারেন। 
পঞ্জোপকারের একটি বহপ্রচলিত 
গাধার গল্প আছে । এ-গন্পাট আম 
পালাটক্যাল ঠাট্রাচ্ছলে অনেককে 
বলতুম প্রায় কাঁড় বছর আগে। 
তখন আনত্‌ম। ওটি আমার 
আরিজিন্যাল ডিসকভাঁর। পরে 
শুন, গঞ্পটি অনেকেরই জানা । 
ভাবগত সাদুশ্য রবাদ্দুত্খপকৃত । আমি 
গল্পটি বলতুম। সরকারের গালভয়া 
প্রাতশ্রাত আর অসহাম জনসাধারণের 
করুণ অবস্থা বেঝাতে। যাইহোক, 


-এক ধোপা তার গাধার [পিঠে 
বোঝা চাঁপয়ে সঙ্গে হেটে যাচ্ছিল। 
কিছুদ্‌র যাবার পর প্রগাঁতশীল 
ভাবাবেগে তার মনে গাধাটিপ জন্য 
বড়ই কষ্ট হতে থাকল । তখন সে 
গাধাকে ডেকে বলল, ‘তোর খুব 
পরিশ্রম হচ্ছে, বোঝাটা এখন আমিই 


॥ পাঁচ ৷ 


নচিহ, । বলেই ধোপা বোকানন্ধ 
গাধার পিঠে চেপে বসল । 


১১। মৌমাছিরা হলো বায়োচাজ- 
ক্যান 1্রেট ফাইটার । জমননধর কূপ. 
কোম্পানীর নাম অনেকেই শনে 


থাকবেন । স্মারক সম্ভার তৈরিতে 
অধূর্শতব্দপব্যাম্প বিশ্বে এরাই 
আধিপত্য করেছে । বর্তমান যুদ্ধে 


বহুব্যবহৃত ট্যাংক এরাই প্রথম 
আবদ্কার করে প্রথম বিশ্ষ- 
যুদ্ধের সময় । তখনকার ট্যাংক 
ছিল, অনেকটা আমাদের জগমাথের 
রথের দত । এই ট্যাংককে ওথন 
বলা হতো চলমান ইস্পাত নগরণ । 
এরপর ট্যাংকের অনেক উন্বাত 
হয়েছে। কোরিয়ার বংখ্ধে আমে- 
রিকার প্যাটন ট্যাংক আতংকের স্টি 
করে। এখন ইলেকট্রানকস বিদ্যার 
প্রভাবে যান্ত্রিক কলাকৌশলেয় সঙ্গে 
সঙ্গে তার 'নিয়দ্তণও সংচভেদ্য। 
এখন আর শুধু যাশ্ত্রিক কলাকৌশঙ্গই 
যথেষ্ট নয়, তার 'নয়ন্্রণও সমান 
গুরুত্বপূণ'। ফটো ইলেকদ্রানক 
ট্রানাঞ্স্টরের কৃপান্স মানুষ এখন 
যুদ্ধকে প্রায় মযাজিকের পায়ে নিয়ে 
গেছে । এখন ট্যাংকে এমন যাশ্বিক 
ইলেকট্রনিক চক্ষ; বসান থাকে যাতে 
রাতের অন্ধকারেও দেখা যায়। ট্যাংক 
বিধবংস? বাজজুকা রকেটের দ্থান দখল 
করেছে ইলেকট্রনিক লেসার রাশ 
সম্পূপ' অদৃশ্য এই রাদ্মর সাহায্যে 
ট্যাংকের সবোমিত এবং প্রায় দুভে'দ্য 
ইস্পাতের চাদরকে মূহতে'ই মোম 
ও মাখনের মত গলিয়ে দেওয়া যায় । 
যুম্ধে ভারতেয় বৈজয়ন্ত ট্যাংক এবং 


ন্যাট বিমানের সাফল্য বিস্ময়কর । 
এর কারণ উন্নত 'নয়শ্মণ শান্তর 


প্রয়োগ । মহাযুম্ধের জন্য এর ওপর 
শাস্তধর রাষ্ট্রগুলোর হাতে এটম 
বোমা, হাইড্রেজেন বোমা, সবাধযানক 
নিউট্রন বোমা, 'নিকট-মাঝারিন্দর 
পাল্লার রকেট, স্যাটেলাইট প্রভাতি 
তো আছেই । কিন্তু এতসব সত্বেও 
মানুষের যে'কথা ভুললে চলবে না 
তা’ হলে, প্রকৃতির স্বভাবতঃ রহস্যের 
মধ্যেই তার নবনব উচ্ভাবনগ শান্তর 
সারাংসার নিহত । সেজন্য, 


(১) মোৌমাছিরা হলো বায়োঙস- 
জিক্যাল জেট ফাইটার 


(২) পিপড়েত্া সর্থাধক 
সুসংগাঠত আটিলারি 

(৩) ছারপোকার়া বিদ্নয়কর 
গেরিলা ফাইটার 

(8) ঞ্োনাকিরা সবশ্রেষ্ঠ 
ইলিউশনার 

(6৫) শক.ুনেরা বেন্ট প্যারাদ্রপাস' 

(৬) কাকেরা  ওয়াম্ডাযফুল 
কমরেডস 


(৭) গ্িরগিটি আর গোসাপেরা 
কাম.ফ্লাজ্যার 

(৮) চড়াই আর 'ফিংগেরা আন" 
প্যারালাল রিৎসক্রিগার 


(৯) চামচিকে আয় বাদুরেরা 
মারভেলাস সুইপারস 

(১০) বাঁদরেরা ভিপেশ্ডেবল 
গ্রেনেভিয়াম*। 


১২। বয়ন ও দ্থপাতাব্দ্যার শ্রেষ্ঠ 
শিল্পীরা হলেন গহটিপোকা, মাকড়সা 
এবং বাবুই পাঁথ । 


নিণ্দে$ £ মমূল,রতন সেন 





গোত্রহীন ছবির মুক্তি প্রসঙ্তে 


সমর বন্দ্যোপাধ্যায় 
, এই প্রথম । একাটি ছবি মানত 
পেল পরিচালক, চিন্রনাট্যকার ও 


সংগত পরিচালকের নাম ও স্বীকৃতি 
ছাড়াই । ছাঁবির নাম “দীপার প্রেম” । 
সে ছাঁবর পাঁরচালনা, চিত্রনাট্য 
রুনা ও সংগত পরিচালনার 
দায়িত্বে ছিলেন অরুষ্ধতী দেবী । 
গত ইইশে ফেব্রুয়ারী প্রেস ক্লাবে 
:অননুষ্ঠত এক সাংবাদিক সম্মেলনে 
তার 'দশপার প্রেম” ছবির মংস্তি 
প্রসংগে কথা বলাছলেন। . গত বছর 
‘মে মাসে কমল বনশল প্রযোজত উত্ত 
, ছাবাটি আর, ডি, বিশ পারবেশনার় 
মস্ত, পাবার যখন কথা, সে সময় 
ছাবাটর কিছু অংশ পরিচালকেন 
[বনানুমাতিতে পারবর্তন করার 
আঁভিযোগ আনেন অরুষ্থত দেবী । 
- হাইকোর্ট, সুপ্রীম কোট পর্যন্ত মামলা 
“চলে ! শেষ পধষন্ত পারিচালকের 
-. সপক্ষেই রায় বেরোয় ॥ এক্ষেত্রে 
- অরুষ্ধতগ দেব" ইচ্ছা করলে ছবিটির 
মস্ত চিরদিনের মত রুদ্ধ করে দিতে 
পারতেন । তার ফলে বনশলরাই 
শুধু জশ্দ হতেন না-__কলাকুশল ও 
আঁক দায়বদ্ধ হয়ে রয়েছেন যাঁরা, 
স্টুডিওর সেই কমবৃন্দ-_সকলেই 
ক্ষাতিগ্রন্ত হতেন । ইনভা্ট্রর এই 
. লোকসান তান চান না বলেই ছবি- 
টির মান্তর ওপর থেকে তাঁর আপাতত 
তুলে নিয়েছেন-_-তবে দুটি শতে। 
আক দায়দায়িত্ব সব মিটিয়ে দিতে 
হবে এবং ছাবর ক্রেডিট টাইটেলে ও 
বিজ্ঞাপনে অরুদ্ধতী দেবীর নাম 
কোথাও থাকবে না। এই অবন্থায় 
দীপার প্রেস’ মুক্তি পেয়েছে । 
প্রযোজকের অধিকার এবং পায়- 
চালকের স্বাধীনতা-_এই নিয়ে বিরোধ 
আগেও ঘটেছে এবং [মিটেও গেছে । 
- কস্তু এই প্রথম বিরোধ আদালত 
পযন্ত শুধু 'গড়ায় নি-_দ:’ পক্ষেয় 
মধো কোন সুষ্ঠ: মীমাংসাই হয় নি। 
বিতীকণত ছাঁবাঁট মৃন্ত পেয়েছে 
অবশ্য-কিম্তু গ্োব্রহীন অবস্থায় । 
মূল নিমতার স্বকৃত পারচয় ছাড়াই 
একটি ছবি আমাদের গোচরে এল । 
ছবি তৈরীর খপ্লচ বহন করেন 
, প্রযোজক কিম্তু নিজস্ব পাঁরকচ্পনায় 
ও শিপ ভাবনায় ছবিটি পারচালনা 
করেন যান, তিনিই, ছাবিটির মূল 
নিমাতা হিসেবে মধদা পান। 
ধানে প্রযোজক যদি শুধু পরসার 
গরমে পরিচালকের ছাঁবর অদল বদল 
ফরেন তাঁর অনমাতির পরোয়া না 
করেই, তবে পরিচালকের শিজ্পাঁসন 
“সংগত কারণেই আহত হবে। সব 
থেকে বড় কথা, পরিচালকের ছবি 
" শঁহসেবে যা পারচিতি পাবে নিন্দা 


প্রশংসা যার হবে প্রাপ্য সেই পরি- 
চালকের মত ও পছন্দের বিরোধী 
কাজ ছবিতে থাকবে প্রযোজকের 
নিদেশে। এটা কোন মতেই বরদান্ত 
করার কথা নয়। আদালতের রায়ও 
তা করে নি। তথাপি অরুস্ধতণ দেবী 
ছবিয় মান্ত আর বিলম্বত করতে 
চাননি বাংলার চলাচ্চন্্র শিঙ্পকে ভাল- 
বাসেন বলেই । তবে পাঁরশেষে একটি 
ছোট্ট অনংরোধ তিনি রেখেছেন 
ছাবখানি দেখে আমার প্রীত আপনারা 
যেন অশ্রম্ধার ভাব মনে পোষণ না 
করেন । 


বছরে তিনটি চিত্রোৎসব 
হতে পারে | 

ভারতের প্রধান শহরগুলিতে 
আস্ত্তি‘ক চলা চ্চন্লোৎসব প্রত বছ- 
সুই পযয়িক্তমে হয়ে থাকে । একটি 
বছর অন্তর প্রতিযোগিতামলক উৎসব 
হয় এবং সেটি হয় দিল্লশতে__এটি 
নাদণ্ট । আর অন্য হয় অপ্রাতি" 
যোগতামূলক উৎসব । সুতরাং 'দিল্লশ 
ছাড়া অন্য শহরগুলিতে উৎসব 
পযয়িক্রমে আসতে ৭।৮ বছর লেগে 
যায়। এর ফলে উৎসব যে মেজাজ 
আর উৎসাহ সণ্চার করে, দীঘঘাদনের 
ব্যবধানে তা বজায় থাকেনা । সুতরাং 


একটি নতুন পারকঙ্পনার কথা ভাবা 


যেতে পারে । প্রাত বছরই প্রত্যেকাঁট 
প্রধান শহয়ে বছরে অন্ততঃ তিনটি 
মান চলচচ্চিপ্লোধদব করা যেতে পারে 
প্রেসিডেন্টের স্বর্ণপদক পাওয়া সেয়া 
ছাবগালি যা এত বহরে সংগৃহীত 
আছে সেগুলি নিয়ে পক্ষকাল 
ব্যাপী একটি উংসব করা 
যেতে পারে ॥। উৎসবের প্যানো- 
রামায় প্রদার্শত ছাবগ্দাল নিয়েও 
উৎসব হতে পারে। এ ছাড়াও 
বিদেশের যে সব ছবি এন, এফ) ভি, 
[সর লাইব্রোরতে আছে, সেগুলি 
পযয়িক্রমে উৎসব করে প্রদার্শ'ত হতে 
পারে । এর ফলে সারা বছরই উৎ- 
সবের একটা হাওয়া বজায় রাখতে 
পারা যাক্স। নতুন চলচচ্চন্্র ভাবনার 
জন্ম এভাবেই সম্ভব হতে পারে। 
কথাগুল বললেন এন, এফ, ডি, 
দির চেয়ারম্যান হাষীকেশ মুখাজা 
গাত ২০শে ফেব্রুয়ারী পাক" হোটেলে 
অনুষ্টিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে । 


তান আরও বললেন, প্রথম উদ্যোগ - 


এ ব্যাপারে র্লাজ্যসরকার ও সাংবাদিক" 
দেয় গ্রহণ করতে হবে । এন, এফ, 
ডি, সি অবশ্যই সে-উদ্যোগকে ফলপ্রসূ 
করতে এগিয়ে আসবে । বর্তমানে 
এন, এফ, ড, সি সুচ্ছ চলচ্চিত্র প্রযো- 
জনায় যেমন তৎপর তেমাঁন নতুন 
সিনেমা গুহ 'নমণে অৰ্থসাহায্য 


দপণ 1 ইরা মাচ; ১৯৮৪ 


এ আই এফ এফের সচিব আগোক যোষ ' 
এবার নিবাচনে জিতবেন কি করে? - 


নেহরু গোচ্ড কাপ সাফল্যের 
সঙ্গে অনুষ্ঠিত হবার পর অল ইন্ডিয়া 
ফুটবল ফেডারেসনের সাঁচব অশোক 
ঘোষের সামনে এখন বড় চিন্তা এ; 
আই, এফ, এফ-এর আগামী নিবাচিনে 
নিজের গাঁদ বজ্জাম রাখা । সাধারণত 
চার বছর অন্তর ভারতীয় ফুটবলের 
রক্ষক এই সংগ্থার নিবচিন হয়। 
১৯৮০ লালে অশোক ঘোষ 
জিয়াউদ্দিন গোম্ঠণ তৎকালপন 'তখ,তে 
আসশন নুরূল ইসলাম বিজয়রজম 
গোম্ঠথকে ক্ষমতাচ্যুত করে নিজেদের 
রাজস্ব কায়েম করেছিলেন । অ. আই. 


এফ. এফ-এর সংবধানে আছে 
সর্বসম্মত কোন প্যানেল না হলে 
নির্বাচন হবে। সেবারে নুরুল 


ইসলাম গোণ্ঠ হেরে যাবে জেনেই 
নির্বাচনের আগেই বিনা যুদ্ধে 
আত্মসমর্প'ণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন । 
ভারতীয় ফুটবলে মহারাষ্ট্রের জনাব 
[জিয়াউা্দনের চিরকালই প্রবল 
প্রতাপ ৷ মাঝে বেশ কিছুদিন হায় 
পাপের ফলে তানি পর্দার আড়ালে 
থাকতে বাধ্য হন । কিন্তু ক্ষমতা- 
লোভশ কজিয়াউদ্দন সুযোগের 
অপেক্ষায় ছিলেন । প্রবল বাঙাল” 


বিরোধ নূর্ল ইসলামের একের পর্ন 
এক বাঙাল ফুটবলার বিরোধণ 
কার্যক্স তাঁকে ভারতীয় ফুটবল 
দৃলয়ায় অপ্রিয় করে তোলে । 

এই সুযোগটার স্বব্যবহার করেন 
জিয্লাউদ্দন। তিনি এমন একজনকে 
খজছিলেন যার ইমেজটা কাজে 
লাগয়ে তিনি বৈতরণণ পার হতে 
পারেন । ঠিক এই সময়েই অশোক 
ঘোষ নামক এক উচ্চকোঙ্ধী ক্ষমতা" 
লোভশীর সঙ্গে তার মোলাকাৎ হয়। 
এক কথায় যাকে বলে সেয়ানে সেয়ানে 
কোলাকুলি । ধন” ব্যবসায়ী অশোক 
ঘোষ ব্যবসার উন্ন'তর স্বার্থে 


তবে ছবির 





করতেও উৎসাহী । 
প্রিবেশনার দায়িত্ব নিতে অক্ষম । 


অমল পালেকরের 
নতুন উদ্ভোগ 

গত ১৮ই ফেব্রুয়ারী লিটন 
হোটেলে অনুষ্ঠিত এক সাংবাদিক 
সমাবেশে অমল পালেকার তাঁর প্রথম 
হিন্দি ছাঁব ‘আনক’ সম্পর্কে বল- 
লেন যে, ছবিটির শুটিং শেষ, 
সম্পাদনা চলছে । ভ্‌মিকায় আছেন 
অমল স্বয়ং, দশীপ্ত নাভাল। দেবীকা 
মুখাজশী। ডঃ শ্রীরাম লাগু এবং দীনা 
পাঠক । জয়দেব সংগীত পাঁরচালক । 
প্রসংগত অমল বললেন, দীপ্ত 
তাঁর ছাবতে অসাধায়ণ অভিনয় 
করেছেন । দেবকা মুখাজশও 
চমৎকার । দেশের কস্ুংগকারকে 
অবলম্বন করে অমল পরিচালিত 
ছবির কাহনপটি রচিত । দেবীকা 
মখাজশী সাংবাদিকদের সংগে পরি- 
চিভ হন। 


ফুটবলের কর্ম'কতরি ক্যাঁরয়ারটিকে 
বেছে নেন। প্রথমে মোহনবাগানের 
সদস্য হিসাবে তার লক্ষ্য ছিল 
মোহনবাগান নামক ভারতাঁবখ্যাত 
ক্লাবটির সবেদিবা হওয়া । কিন্তু 
এখানে ধীরেন দেবকে সাঁরয়ে কারুর 
প্রবেশ আপাতত নিষিদ্ধ বুঝে 
[তান এ আশা ত্যাগ করেন। 
মোহনবাগানের বদলে তিন বেছে 
নেন আই. এফ. এ-র সচিবের পদটি। 
একটি তৃতীয় 'ডিঁভশন রবের 
প্রাতিনধি হয়ে প্রথমে আই. এফ, এ 
গভাঁনৎ বাঁডর সদস্য এবং ধরে 
ধীরে আই. এফ, এ"র সচিব হয়ে 
[তান নিজের ইমেজ যথেষ্ট উজ্জ্বল 
করেন। আই. এফ. এ-র সচিব 
হবার পর তার লক্ষ্য হয় এ. আই. 
এফ. এফ-এর সচিব হওয়া । এবং 
এই সময়ই 'জিয়াউান্দনের সঙ্গে তান 
গাঁটছড়া বাঁধেন। উভয়েই নিজের 
উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য এক সঙ্গে চলেন 
এবং অভাশন্ট লাভ করেন । এটা ছিল 
১৯৮০ সালের কথা । 


কিন্তু তায়পত্পের কাহিনণ অন্য 
রকম । এ আই এফ এফ-এর সভাপাতি 
হয়ে জিয়াউদ্দিন সাঁচব অশোক ঘোষকে 
কোন সময়েই তোয়াক্কা করেন নি। 
বিভন্ন সময়ে তান নানারকম চালে 
অশোক ঘোষকে হেয় প্রাতপন্ন করে" 
ছেন। এমন কিছু কাজ করেছেন যার 
দায়িত্ব স্বাভাবিকভাবেই সচিব হিসাবে 
অশোক ঘোষের উপর পড়েছে । 
কিল্তু নাটের নায়ক হয়ে (তান সব 
সময়ই জনগণের রোষের সম্মখণীন 
হবার হাত থেকে রেহাই পেয়েছেন 
পক্ষান্তরে অশোক ঘোষ খুব কম 
দিনের মধ্যেই টের পেয়োছলেন যে 
জয়াউাশ্দন তার নিজের প্রয়োজনেই 
তাঁকে (অশোক ঘোষকে) সচিবের পদাটি 
উপহার দেবার কথা ভেবেছেন। 
অশোক ঘোষ তায় চার বছরের 
কাষক্রমে ভারতয় ফুটবলকে কপা 
এগিয়ে নিয়ে গেছেন তার উত্তর দেবে 
ভাবীকাল। কিন্তু কয়েকটি বিশেষ 
ক্ষেত্রে যে তান ভীষণভাবে ব্যর্থ 
হয়েছেন বা বলা যায় নিজের গাঁদ 
বজায় রাখার জন্য চাপের কাছে নাত 
স্বীকার করেছেন সেটা আজ সত্য । 
সচিব হবার পর অশোকবাব; বলে- 
ছিলেন এশিয়ান গেমসের ফুটবল 
খেলাগুলো কলকাতায় হবে । বলাই 
বাহুল্য তা হয় নি। এমন কি প্র- 
আলাম্পকের একাঁট খেলাও কলকাতায় 
খেলানো তার সাধ্যে কুলোয় নি। 
বিদেশ থেকে কোচ আনার ব্যাপারেও 
তাকে জিয়াডীদ্দন সাহেবের হাতের 
ক্লড়নক হয়ে থাকতে হয়েছে । এবং 
বেশ বিছ: বাগালী ফুটবলারের 


“আস্তজ্ঠীতক ফ.টবল ক্যারিয়ার শেষ 


হয়েছে তারই জমানায় যখন তারা 
দক্ষতার শীর্ষে ছিলেন। মুরুত 


ভট্টাচাষণ মিহির বসু, চিন্ময় চ্যাটাজখ 
ভাম্কর গাঙ্গলীরা কি কোন দিন 
অশোক ঘোষকে মন থেকে ক্ষমা করতে 
পারবেন? 

অশোক ঘোষের একমান্ত কৃতি" 
হিসেবে অবশ্য নেহরু গোল্ড কাপকে 
সামনে আনা যায়। কিন্তু হ্বং 
জিয়্াউীদ্দন এর আসল উদ্দেশ্য 
ফাঁস করেছেন ‘আমাদের খেলোয়াড়- 
দের টাইট দেব’ বলে। তবে শাপে 
বর হয়েছে । আর কিছুর জন্য, 


না হক নেহরু গোল্ডকাপ চাল, হবার 


এবং পরপর তিনবার তারই আমলে 
অনুষ্ঠিত হওয়ায় অশোকবাবুকে 
সহজে ভোলা যাবে না। “ 
কিল্তু সেটা তো ভাঁবষ্যতের 
কথা। বতমানে কিম্তু অশোক- 
বাবুর অবন্থা বিশেষ ভাল নয়। 
কারণ বহু যুদ্ধের নায়ক জিয়াউদ্দিন 
এখন তার সহযোগ! এমন একজনকে 
পেয়ে গেছেন যিনি ইতিমধোই ভার” 
তয় ফুটবলে কখীত'তে না হোক 
অপকশীত'তে প্রতিষ্ঠা গেয়েছেন। 
আমি মগন 'সিংএর কথা বলাছ। 
অশোক ঘোষের প্রধান প্রতিদ্দ্ৰী 
এবারে মগন সং । এবং যার নৌকা 
বেয়ে তিনি কূলে উঠোছলেন সেই 
জিয়াউদ্দিন কিন্তু তার নৌকায় আর 
অশোকবাবুকে তুলবেন না। এবং 
এই শেষ সময়ে অশোকবাবূর পক্ষে 
নতুন কার,র সঙ্গে মিতালি পাতিয়ে 
বৈতরণী পার হওয়া বেশ কঠিন। 
তবে অশোকবাবুও ব্যবসাদার । আরও 
অনেক পথ ঘাট জানা। তাই 
শেষ বারের মত তাঁনও চেষ্টা করবেন 
তার গদি বঙ্ছায রাখতে । এ ব্যাপারে 
আরেক বঙ্গ প্রতিনিধি প্রয়রুঞ্জন দাস- 
ম্‌শ্লির সহায়তা তার কাজে লাগতে 
পারে। তবে যেই আবার 'জিতুক 
নিঝচিনশ নাটকটা কিল্তু জমবে ভাল। 
দর্শক হিসেবে সেটাই আমাদের উপার 
পাওনা । hd 


পল্লী দর্পণ 


৪র্থ পণ্ঠার পতন 

শহরে সমবায় মানেই চ]ারকল বলে 
যে কথা আছে তার ব্যতিক্রম নেই। 
পাঁচাটি অগ্রভীর নলকূপ আছে। 
তবে মোশন অচল। কে সারাবে। 
শাসক রাজনৈতিক দল ইনকিলাধ 
করতেই ব্যন্ত। কাজ করার নাকি 
সময় নেই। এইভাবেই চলছে। 
হয়তো লোহার দরে অগভীর নলকপে 
বিক্ি করে দেওয়া হবে । কারও কিছু 
বলার নেই। যে গ্রামে কৃষি কাজই 
একমাত্র ভরসা সেই গ্রামে চাষে 
ব্যাপারে সরকারের কোনও আগ্রহ 
নেই। অথচ জাঁখর খাজনা যাতে 
ঠিকমত আদায় হয় সেদিকে লক্ষ্য 
রাখতে এবং জোর জবরদস্তি করতেই 
সরকারের আগ্রহ বেশী । 


দর্পণ ॥ খরা মার্চ, ১৯৮৪ 


আসম পুলি 


ওয় প্ঠার পর 
এতে বাধা গেলে তাদের লাথ মারা 
নত হয় 
এর পরের ঘটনা আরো মারাত্মক 
শ্রীমতী বোরাকে দিসপূর পলিশ 
স্টেশনে নিয়ে যাওয়া হয় যেখানে 
তাঁর হাত দুটো জানলার 'গ্রিলের সঙ্গে 
বেধে তাঁকে বারবার লাথি মারা ও 
পেটানো হয়ঃ যার ফলে তাঁর গা দিয়ে 
রন্ত বেরোতে থাকে । এই কান্ড চলে 
কৃষি বিশ্বাবদ্যালয়ের নয়জন ছাত্র ও 
দুইজন অধ্যাপকের লামনে । তাদের 
আগেই 'বিশ্বাবদ্যালয় চত্বর থেকে 
গ্রেপ্তার করা হয়োছল। | 
১ বস্তান্ত এবং অর্ধ অচেতন শ্রীমতাঁ 
'বোরাকে এর পর একাকী একটি থাল 
বাসে ভোলা হয়, যেখানে পুলিশ 
তার সমষ্ গয়না খুলে নেয় । তাকে 
অনেকগুলো থানা ঘুরিয়ে শেষে 
বালুকবাঁড় থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। 
এখানে শ্রীমতী বোরাকে উলঙ্গ করে 
একটি জেলে ভরে দেওয়া হয়! 
এইভাবে তিনি সারা রানি বন্দী 
থাকেন। তাকে জামাকাপড় জল বা 
প্রাথামক চিকিৎসা কিছুই দেওয়া হয় 
না। পরের দিন তান পারচ্ছদ ফিরে 
পান এবং তাঁকে দাঁড় দিয়ে বেধে 
[দসপদর থানায় য়ে যাওয়া হয় । 
সোঁদন বিকেল পাঁচটায় তাঁকে একজন 
পম্যাজদ্টেটের সামনে হাজির করলে 
তিনি পাঁচ হাজার টাকার জামিনে 
মুক্ত পান। 
আর 'যাঁন এ ১১ই নভেম্বরের 
বিভীষিকা রানি সম্পকে" অভিযোগ 
করেছেন তিনি কৃষিবিদ্যালক্নের ডন 
ডঃ হরেম্দ্রনাথ শম, যিনি বিচারপাতি 
দেশাইকে চিঠি লিখেছেন। তাঁর 
অভিযোগ, তাকে ও আরো কয়েক" 
জনকে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস থেকে 
গ্রেথার করা হয়। তাদের মধ্যে একজন 
' হলেন অধ্যাপক ডঃ [গারশ শমরি 
পিতা ৭০ বংসর বয়স্ক প্রতাপ শমা। 
আরেক জন ডঃ প্রবোধ দগ্ত। 
বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনজন প্রশাসাঁনক 
কম্মীকেও গ্রেপ্তার করা হয়। ডঃ 
শমাকে পাজামা পরা ও হাতে দাঁড় 
বাঁধা আবম্থায় থানায় নিয়ে যাওয়া 
হয় এবং মারধোর করা হয়। তাঁকে 
পরদিন বিকেল চারটেয় ম্যাজিস্ট্রেটের 
সামনে হাজির করা হয় এবং তারপর 
জেল হাজতে পাঠানো হয় । 


৯+ 


লে।জ।/কথ।য় 

২য় পণ্ঠার পর 

মহান নেশার দয়ুবারে কদলা প্রাপ্তির 
এক কণা বাম্পীয় সম্ভাবনাও নাস্তি ; 

এড হকনী তো দূরের কথা, এক 
টুকরো নিবাচনগ 1টিকিটও কেউ 
গলাবে না। তাহলে, ব্যন্তগত ইমেজ 
চাই; একেবায়ে নিউ ব্রাষ্ড ইমেজ ! 


আঁজত বিশ্বাস করেন--এ 
কম্মোটি তার পক্ষে এমন কিছ: 
অসাধ্য ব্যাপার নয় । মহান নেতার 
মন্ভিচ্কের খেলায় কালো টাকায় সাদা 
টাকায় ভেদাভেদ যদি ঘুচে যেতে 
পারে, তাহলে উপযুস্ত প্রসাধন 
সহযোগে ফলস” ইমেজকেও 'ট্র-্এর 
লাবণ্যে মণ্ডিত করে নেয়াটা এমন 
আর কি কঠিন হতে পারে, বিশেষতঃ 
পাঁরবার্তত পটভ্ামকায় আপদ" 
হেমেন যখন “সম্পদ” হেমেন হয়ে 
দেখা 'দয়েছে । তাছাড়া, ব্যারিষ্টার 
ব্দ্ধর অন্দর মহলকে দেখতে পায়, 
সে সাধ্য কার! 


অজিত প্রত্যক্ষ করেছেন-_ নেতৃত্বে 
প্রাতত্বম্ছী হেমেনের হাত থেকে মুক্তি 
অজন করতে হলে, অপিচ পার্সোন্যাল 


ইমেজ ধায়ণ করতে হলে, বিড়ালায় 


তপস্যায় নিমগ্ন হয়ে যাওয়া ছাড়া 
গত্যন্তর নাঁন্ভ। আজত জানেন এবং 
মানেন, 'বিড়ালীয় বাহ্য-দাধূতার 
ভেঙ্কণ দেখাতে পারলে মাছ দুধ না 
অুটুক। প্রহার থেকে আত্মরক্ষার 
সম্ভাবনা অনেকখানি । 
একদিকে কংগ্রেসী কালচারের পরিপূর্ণ“ 
শিক্ষা-্দশক্ষা নিয়ে বাঘা বাঘা কংগ্রেস 
ব্যারিষ্টারগণ যখন হেমেন মন্ডলের 
হয়ে ব্রীফ: ধারণ করে “দলীয় আ্দশ* 
অক্ষ রাখতে তৎপর" হয়েছেন, 
তখনই অপরদিকে, শান্তর ললিত 
বাণী উচ্চকম্ঠে পাঠ করে আঁজত- 
কুমার নিজত্ব ইমেজ গড়ে তুলতে 
ব্ৰত’ হয়েছেন । 


'কিম্তু কথায় বলে, সাবধানের 
মার নেই--সাধনার মার্গ যত উন্নত 
হবে, সিদ্ধিলাভের পথও তত প্রশন্ভ 
হবে ; বিড়ালয় তপস্যার ক্ষেত্রেও 
নিশ্চয়ই একই | অতএব য্যন্ত খাটে, 
বিস্ফোরিত গণরোষের সম্পুখীন 
অজিতকুমার পাঁজা গোরণয়াড়ী শান্ত 
কমিটিতি আপাদমস্তক ঢুকে গয়ে 
আরো 'শান্তকামণ” হয়েছেন | 





nd 


সংবাদ ও অত।মতে অনন্য 
ব।?ল। সংব।দ সগ্ত।ভিক 





২৬শে জানুয়ারণ দপ‘ণ পান্ুকার ২৭তম বছরের যান্রা শুর হয়েছে। 
বিগত দাঁৰ্ঘ ২৬ বছরে দপ'ণ অনেক তথ্যানঃসম্ধানগ প্রাতবেদন ও রাজ- 
নৈতিক সংবাদ প্রকাশ করে সারা দেশে চাগুল্যের সৃষ্টি করেছে । 

দর্পণ আজও আঁিতীয় । নানা ঘটনার সংবাদ, নেপথ্যের কাহিনণ ও 
সেই সম্পকে সমণক্ষা এবং মননশগল প্রবন্ধ দপ'ণের প্রধান আকর্ষণ । 





পাতি পিপাসা ৯ AANA 


5৯. 


ট 


যোগাযোগ ॥ উঠ 











শি পি পি পপি পিপিপি ND পা 


লেন, কলকাতা ১৩ 





অতএব, ' 


ফারুক ও ইন্ছির। 


১ম পৃহ্ঠার পর 
কেন্দ্রীয় মন প্রবীণ কংগ্রেস নেতা 
ও ওয়ার্কিং কাঁঘটির সদস্য সৈয়দ 
মর কাশিম প্রথম থেকেই ইশ্দিরা 
গাপ্ধীকে বলেছিলেন যে; ফারুকের 
সঙ্ছে একটা সমঝোতা করে নিবচিনে 
লড়ার জন্য। 

কিছ কা*মশরেষ অন্যান্য ইন্দিয়া 
কংগ্রেস নেতারা ইন্দিরাকে বোঝান 
যে, শেখ আবদল্লার মৃত্যুর পর রাজ্য 
রাজনপাতির ক্ষেত্রে যে শনাতা স:ষ্টি 


হয়েছে সেটা পূরণ করা ডঃ ফারুক 
আবদুল্লা অথবা তার দল ন্যাশনাল 


কনফারেন্সের পক্ষে সম্ভব নয়। 
সুতরাং ফারুকের সঙ্গে সমঝোতা না 
কয়ে প্রাতিদ্বাশ্ঘতায় নামলে জম্মু 
এবং কাণমণরে ইন্দিরা কংগ্রেস বেশ? 
আসন পেয়ে ক্ষমতায় [ফিরে আসতে 
পারবে । 
কিষ্তু নিবচিনে তা ঘটল না। 
জন্মতে বি জে পিকে হারিয়ে 
ইাম্দরা কংগ্রেস বেশী আসন পেলেও 
কাশ্মীর উপত্যকায় ভোটের ফলাফলে 
দেখা গেল ফারুক আবদুল্লা ও তার 
দল শেখ আবদ:ল্লার ভাবমৃতিতে 
একচোটয়া আনন পেয়ে ক্ষমতায় 
ফিরে এল । 
সৈয়দ মীর কাশিম ইন্দিরা গান্ধীর 
ভুল রাজনশীতয় জন্য দল থেকে পদ- 


ত্যাগ করলেন । তারপরই শুর হল 
ইন্দিরা কংগ্রেসীদের তাম্ডব--অবশ্যই 
কেন্দ্ষে মদতে । উদ্দেশ হল; যে 


কোন প্রকারেই হোক ফারুককে 
ক্ষমতাচাত করা । | 

ডঃ ফারুক আবদল্ল্লা নিজের 
বিপদ বুঝে জাতীয় রাজ্রনশীততে 
নিজেকে জাঁড়িয়ে ফেললেন । ক্ষমতায় 
থাকার তাগিদে বরোধাঁদের সঙ্গে হাত 
মালয়ে বিরোধীদের ইশ্দিরার বিরুদ্ধে 
একজোট করার কাজে নেমে পড়লেন । 
এমনাক নিজের রাজ্যে বিরোধাঁদের 
এক বিরাট সম্মেলন সংগাঠিত করলেন। 
এতে আগুনে ঘি পড়ার অবস্থা হলো । 
ইন্দিরা ফারুকের উপর প্রচন্ড চটে 
গেলেন । 

শুপু হলো ফারুক বিরোধীদের 
সংগঠিত করার কাজ । এ কাজে 
শ্লীমতশ গান্ধী খুব সাফল্যের সঙ্গে 
ফারুকের ঘরের মধ্যেও বিরোধ বাঁধিয়ে 
দিলেন । 

ক্ষমতার জন্য ভগ্রখপতি জি এম 
শাহর সঙ্গে ফারুকের বিরোধ আগে 
থেকেই ছিল। এবার ফারুকের বিরদ্ধে 
লড়ার জন্য শাহর স্প্রী এবং প্রয়াত 
শেখের কন্যা থালিদা বেগম এবং ছোট 
ভাইকেও ফারুকের বিরুদ্ধে লাগানো 
হলো। 

কিষ্তু কোন অবস্থাতেই ফারু- 

কের মাণ্বিসভায় ভাঙ্গন ধরানো গেল 
না। ফারুককে ক্ষমতাচাত করা সম্ভব 
হলো না। 

আসণন নিবচিনের আগে ইন্দিরা 
চিন্তিত সংখ্যালঘুদের ভোট কি ভাবে 
পাওয়া যায় । কায়ণ তার দলে এমন 
কোন ভাবমূতি' সম্প সংখ্যালঘু 


নেতা নেই যার দৌলতে সংখ্যালঘুদের 
ভোট তার দল পেতে পারে। 

অন্যদিকে ফারুক যাঁদ আগামী 
লোকসভার নিবচিনে বিরোধশ জোটের 
হয়ে প্রচার আভষানে নামেন তাহলে 
সংখ্যালঘুদের ভোট অনেকটাই হীন্দরা 
গাম্ধর কুলি থেকে বোরয়ে যাবে । 
তাছাড়া ফারুক সর্বভারতাঁয় স্তরে 
সংখ্যালঘুদের নেতা হয়ে উঠুন যা 
বাস্তবে ঘটছিল এটাও নমতা গান্ধী 
কোন ভাবেই চাইছেন না। 

ফলে অনেক চিন্তাভাবনার পর 
এল ফারুকের সঙ্গে এক আপোষের 
প্রস্তাব । কাশ্মীরের রাজ্যপাল বি, কে, 
নেহেরু যান ইন্দিরার খুব 
ঘনিষ্ঠ তিনি এব্যাপারে খুব গুরুত্ব 
পূণ" ভূমিকা পালন করছেন । 

প্রধানতঃ বি, কে, নেহেরর 
মাধ্যমেই ইন্দিরা ফারুকের সঙ্গে একটা 
আপাত সমঝোতায় আসতে চাইছেন। 
এই সমঝোতার শত" হলো, ফারুককে 
ইন্দিরা কংগ্রেস অথবা কো'্্রয় 
সরকার বিব্রত করবেন না । ফারুকের 
নেতৃত্বে কাম্মীরের মশ্মিসভাও 
রাষ্ট্রপতি ভেঙে দেবেন না। 

কিষ্তু তার পারবতে" ফারুককে 
[বিরোধী জোটের হয়ে হীম্দরা 
কংছোেসের বিরোধিতা ছাড়তে হবে। 
শুধু তাই নয়, দয়কার হলে ইন্দিরা 
কংগগ্রসের সমর্থনে ভোটের সময় 
প্রচারে নামতে হবে। 

জানা গেছে, ফারুক আবদুল্লা এই 

আপোস প্রস্তাব সম্পর্কে এখনও কিছ: 
বলেন 'ন। 

ওয়াকবহাল সূঘে জানা গেছে, 
বি,কে, নেহরু ছাড়াও প্রয়াত শেখ 
আবদুল্লার কিছ; ব্যান্তগত বদ্ধ: যারা 
শ্লীঘত ইন্দিরা গাম্ধীরও খুব ঘনিষ্ঠ 


তারাও ফারুককে হীশ্দঘাজীর প্রন্তাব 
মেনে নিতে পরামর্শ দিচ্ছেন ! 


ফলে ফারুক এখন সিদ্ধান্ত 
নেবার ব্যাপারে দোটানার মধ্যে 
পড়েছেন । ফারুকের ঘনিষ্ঠ মহল 
বলছে, ফারুক আব্দুল্লার পক্ষে এখন 
নিজের রাজো ক্ষমতায় টিকে থাকাই 
বড় প্রশ্ন । সুতরাং সেদিক থেকে 
[তানি ক্ষমতায় থাকার খাতিরে ই'দ্দ- 
রার প্রস্তাব মেনে নিতে খুব অরাজা 
নয়। 

তবে প্রশ্ন হচ্ছে বিরোধী একা 
দিয়ে তান যে সুতে! ছেড়েছেন সেটা 
গোটাবেন কি ভাবে 2 


কাশ্মীরের ঘর্টন৷ 


ওম পৃথ্ঠার পর 
শ্রীমতী গাম্ধধ ও রাজীবের সঙ্গে 
তাঁর বিরোধ রাজনৈতিক, ব্যন্ত্িগত 


নয়। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয় 
সৌদখ আরব যাবার জন্য তিনি 


[বমানবদ্দয়ে গেলে তাঁকে যে ঝামেলায় 
ফেলা হয় যখন তাঁর, তার মা ও প্রাই- 
ভেট সেক্রেটারশর মালপত্র রহস্যজনক 
ভাবে অদ্ধশ্য হয়, তাতে কি তান 
মত পরিবর্তন করেছেন? তিনি 
উত্তর দেন, শ্রীমতগ গান্ধী বা রাজধব 
এটা জানেনওনা । নীচের তলা থেকে 
এটা হয়েছে মনে হয়। স্বরাষ্ট্র মন্ত্র- 
কের নির্দেশে হতে পারে । 


॥ পাত ॥। 


ত্রিপুর। 

চর্থ পৃচ্ঠার পয় 

বক্ষদেশের এই গহন অরণ্যে শত 
মরশূম বড়ো ভয়ানক ও হিংশ্র। 
জদ্পুই টাং, শামাং টাং হয়ে এম. এন. 
এফ, সদস্যরা একযোগে বি. এস, 
এফের উপর হামলা চালিয়েছিল বলে 
একট খবর পাওয়া গেছে । যদিও 
বি. এস. এফ উত্তর তিপুরা, চট্টগ্রাম, 
বাংলাদেশ সীমান্তে চিরুণগ তল্লাশী 
করছে কিন্তু রা ফেব্রুয়ারীর ঘটনা 
সংগঠিত করে ওরা তখন চট্টহালে 
নিরাপদে পেশছে গেছে । 

1. এন. ভির সঙ্গে এম. এন. এফ 
সদস্যদের একযোগে হামলার ব্যাপারে 
গোয়েন্দা মহল োঁজ থবর নিচ্ছে। 

মুখ্যমন্ত্রী নৃপেন চক্রবতশ তার 
দল সহ বিশেষ করে 'ন্পরা 
উপজাতি যুব লামাত অভিযোগ 


করেছেন, তল্লাশধর নামে বি. এস. এফ 


শাশ্তি প্রিয় সাধারণ মানুষের উপর 
অকথ্য অত্যাচার চালাচ্ছে । গত 
&ই ফেব্রুয়ারী ছামনূ থানায় ও 


হাসপাতালে ২০ জন উপজাতি 
নাগরিক ভাত হয়েছে বলে 
সংবাদ। ২বার হামলায় ব্যাপারে 


এ পষশ্ত আট জনকে গ্রেপ্তার করা 
হয়েছে । এদিকে গত ৯ই ফেব্রুয়ারণ 
টি, এন, ভির প্রতিষ্ঠাতা বিজয় 
রাত্থলের বাসম্ছানের নিকট কমলাছড়া 
থেকে বিশ্বধন কলই ও বিরত 


রাতকে বিশীকিছ গোপন নধিপন্ন 
সহ পুলিশ গ্রেপ্তার কয়েছে । 


সিদ্ধার্থ রায় 
১ম পৃষ্ঠার পর 
বৈঠক করেছেন । 


উদ্ত প্রবাঁণ ইন্দিরা কংগ্রেস নেতা 
অভীক সরকারকে হাতজোড় করে 
অনুরোধ করেছেন, “ভাই অভগক যা 
হবার হয়েছে, সে সব ভুলে যাও। 
মানুদাকে তোমরা ক্ষমা করে দাও। 
সি পি এম যেভাবে শেকড় গেড়ে 
বসছে তাতে মান:দাকে হাম্দিরা 
কংগ্রেসের নেতৃত্বে না আনলে 
কংগ্রেসকে সি পি এমের বিরুদ্ধে 
ওয়াকওভার দিতে হবে। আম 
কথা দিচ্ছি ভাঁবষ্যতে মান্দা তোমা- 
দের কোন ক্ষাত করবে না আর 
তোমাদের প্রাত যে অন্যায় জরংরশ 
অবন্থার সময় করা হয়েছিল তার জন্য 
মান;দা দুঃখিত ।” 

প্রায় তিন চারবার উত্ত প্রবণ 


ইন্দিরা কংগ্রেস নেতা ও বিধানসভা 
সদস্য অভীক সরকারের সঙ্গে রুদ্ধ 
দ্রার বৈঠক করেছেন । 

বামফ-স্ট বিরোধিতার, বিশেষ 
করে সি পি এমের বিরোধিতার কথা 
ভেবে উন্ত প্রবীণ কংগ্রেস নেতার 


অনুরোধে সাড়া দিয়ে অভশকবাবু 
কিছুটা নরম হয়েছেন প্রাক্তন মুখ্য- 
মন্ত্রী 'সম্ধার্থবাবূর ওপর । 

যাতে আনম্দবাজার এর পর 
থেকে 'সিম্ধার্থবাবূর পালে হাওয়া 


দেওয়ার জন্য কলম ধরে তার জন্য 
পুরোপুর বিরোধ মিটিয়ে ফেলতে 


উত্ত ইন্দিরা কংগ্রেস নেতা এখনও 
তাঁদ্বঃ করে চলেছেন। 


Regd. No. WB/CC-32 


Phone : 24-4232 


ভেমেনের রমরমা রুণূর মছৃতে 
রুণুর পৃনরভূযুখান সোমের দোলতে 


উত্তর কলকাতার গোঁরাঁবাড়িতে 
পোস্টার এবং দেয়াল লেখনে বলা 
হয়েছেঃ “কুখ্যাত সমা্জবিরোধখ 
পুলিশ আঁফপার রৃণ্‌ গুহ 
'নিয়োগদকে বরখান্ত করতে হবে ”। 
হাঁ, এই সেই গৌরীবাড়ি, যেখানকার 
মানুষ সমাজাবরোধী হেমেন মণ্ডল 
ও তার চামচা বাহনশর বিয়ণ্ধে 
মািলতভাবে রুখে দাঁড়য়েছে এবং 
উদ্ত সমাজ বিরোধাদের এলাকা ছাড়া 
করেছে । বান্তবিকই একটা গণ- 
অভ্যুখান হয়ে গেল গোরীবাঁড়তে, 
যেখানে হেমেন গড়ে তুলেছিল নিজের 
অপ্রতিরোধ্য সাম্রাজ্য এবং কায়েম 
করোছিল লশ্মাসের রাজত্ব । হেমেন 
যা বলত, যার কাছে যত টাকা চাঁদা 
'ধায' করত তাই দিতে হত । হেমেনের 
এলাকায় সেই হিল “গভন“র” | এখন 
বেশ কিছু সাঙ্ষোপাঙ্ছ সহ হেমেন 
জেলখানায় রয়েছে । ' কিন্তু বাইরে 
রয়ে গেছে তার চ্যাপার দল, তাদের 
এলাকা ছাড়া করেছে স্থানীয় মানুষ । 

খোঁড়া হেমেন মন্ডল 1ক ভাবে 
এই সশ্মাসের রাজত্ব কায়েম করোছল ? 
কেন দ্থানায় এবং পা*ববিতাঁ থানার 
বড়বাবুয়া হেমেনকে থাতির 'করত ? 
কে ছিল হেমেনের উথানের নেপথ্যে ? 

নকশাল জমানায় লালবাজারের 
নকশাল সেলের সাব ইণ্সপেটার রণ; 


ওরফে রণাঁজৎ গৃহনিয়োগণর কুখ্যাতি- 


ছড়িয়ে পড়োছল নিত্য নতুন কায়দায় 
ধৃত নকশালপন্থীদের ওপর অত্যাচা- 
রের জন্য । বিশেষ করে যেসব 
যুবতাঁকে নকশাল সেলে নিয়ে আসা 
হত তাদের ওপর রুপ গুহনিয়োগণ 
এমন অত্যাচার চালাত ঘা মোগল 


হারেমের অত্যাচারকেও হর মানাত । . 


সেই রূণ গুহ িয়োগধর পুনর- 
ভ্খানের সঙ্গে গঙ্জে হেমেন মন্ডলের 
জমানার রমরমা । 


এই রাজ্য জরুরী অবম্থাকালে ' 


যে সব অত্যাচার হয়েছিল. তা থাতয়ে 
দেখবার জন্য 'বিচান্পপাতি হরতোষ 
চক্রবতরর নেতৃত্বে ইমারজেনসণ এক- 
সেস ইনকোয়ারী কমিশন গঠন 
করেছিলেন বামস্ম্ট সরকার ।--তাতে 
কলকাতা পলিশের সেই “কুখ্যাত” 
তৎকালশন সাব, ইম্সপপেকটার রুণু 
পুহ নিয়োগণর বিরুদ্ধে - বহু আভি- 
যোগ জমা পড়েছিল। নকশাল 
জমা ॥য় ভাল কাজ করার জন্য' কিংবা 
বলা চলে নকশালপদ্থাঁদেয় ওপর 
জঘন্যতম অত্যাচার করার জন্যই 
সম্ভবত পুজস্কার স্বরূপ সিদ্ধার্থ 
জমানায় রণ: গৃহানয়োগণকে 
প্রমোশন 'দয়ে সাব ইম্সপেকটার থেকে 
ইম্সপেকটার পদে উন্নীত করা 
হয়োছল । 

এই রাজ্যে বাম, জমানা শুরুর 
সংগে সংগে রুণ্‌ গুহ নিয়োগণর 
পতনের যেমন শুর ঠিক তেমনি এই 


বাম জমানাতেই রণ; গৃহ নিয়োগণর 
উানেরও শুরু । আসলে পদাধ- 


কারবলে রুণু গুহানিয়োগণ একজন 
ইন্সপেকটার হলে ি হবে -লালবাজা- 
রের কলকাতা পুলিশের সদর দণ্তরে 
রূপ গৃহনিয়োগীই হল সবচেয়ে 
ক্ষমতাবান পুলিশ আফসার | অবদ্থা 
এমনই এক পধাঁয়ে যে, আইন শৃঙ্খলা 
জনিত কোন ঘটনায় মহখ্যমপ্তী 
জ্যোতি বসু পু'লশ কমিশনার, আই 
জি প্রভৃতির সঙ্গে যে বৈঠকে করেন 
তাতে পূণ গুহ নিয়োগীও আমাশ্লিত 
থাকেন । হায়য়ে বাম জমানা । 
রুপু গৃহানয়োগণকে বাম জমা" 
নায় বদল? করা হয়েছিল সিকিউাঁয়টি 
কশ্ট্রোলে। তার বিরুদ্ধে একটি খুনের 
মামলা চললেও সে সময় তাঁকে 
সাসপেন্ড করা হয় নি। 'নিরূপম 
সোম পলিশ কমিশনার হবার সঙ্গে 
সঙ্গে সসম্মানে সিকউারাটি কম্ট্রোল 
থেকে রণ: গুহনিয়োগীকে নিয়ে 
আসা হল লালাবাজার গোয়েন্দা 
দপ্তরের এন্ট রাউডি সেকশনের 
ইনচার্জ‘ করে। রুণুর উত্থান আবার 


শুরু । সেই সঙ্গে হেমেনের দাপট 
আরো বাড়ল। 


রূপ যখন লালবাজার নকশাল 
সেলে ছিল তখনই হেমেনের সঙ্গে 
তার পারচয় একজন কংগ্রেস কম" 
হিসাবে । একথা সকলেই জানেন 
নকশাল আমলে কংগ্রেসী মঙ্ঞানরা 
এলাকায় এলাকায় ছেলেদের পুলিশের 
হাতে ধারয়ে দিত নকশাল বলে। 
হেমেনও ছিল সেই জাতীয় এক 
কংগ্রেসী মজ্ঞান । হৈমেন 
কংগ্রেসী হলেও তার বিরুদ্ধে 
ই-কংগ্রেস নেতাদের অভিযোগ অন্ত- 
হন । গৌরাঁবাড়র বিধানসভা সদস্য 
ও ই-কংগ্রেস নেতা আঁজত পাঁজা 
পর্যন্ত বলেছেন যে, এই রাজ্যে 
১৯৬৭ সালে কংগ্রেস খন প্রথম পরা- 
[জিত হয় তখন হেমেন মন্ডলের বাহিনী 
তাঁর বাড় তন্ছনছ করেছিল এবং বোমা 
মেরেছিল হেমেনেরই নেতৃত্বে। ১৯৬৭ 
থেকে ১৯৭২ পর্যন্ত এই রাজ্যের রাজ- 
নোতিক অঁদ্বপ্তায় হেমেনের হয় 
পোয়াবারো ৷ গোষ্ঠী কলহে বিপযন্ভ 
কংগ্রেসে বারবার ' গোষ্ঠী আনুগত্য 
বদল করে হেমেন নিজেকে প্রতিষ্ঠিত 


' করে রাখতে সক্ষম হয়েছিল । 


৯৯৬৯ সালের এক পলিশ 
খুনের মামলায় হেমেন অভিষন্ত 
হলেও সে গ্রেপ্তার এড়িয়ে থাকে । 
১৯৭২ সালে কংগ্রেস এই রাজ্যের 


ক্ষমতার দুর্গে বসায় পর দমদমের এক 


গোপন আন্তানা থেকে হেমেন ধরা 
পরে! ১৯৭৪ সালে হেমেনের 
যাবজ্জীবন কায়াদস্ড হয় । উচ্চ আদা- 
তে আপীল করে সে পরে মস্ত 
পায়। 

জরুরী অবস্থায় রুণু গুহ 
নিয়োগ’ লাহাবাজারের এন্টি রাউড়ি 


সেকশনে ছিল। তখন হেঘেনও 
খালাস হয়ে মহন্ত পুরুষ! তখন 


থেকেই র্ুণহহেমেনের অশুভ 
আঁতাতের সূত্তপাত। 

স্থানীয় মানুষ, পুলিশ আফসার 
এমনকি রাজনৈতিক ব্যন্তরাও এই 
বন্তবা সমর্থন করেন । রুপ; পাশা- 
পাশি থানার বড়বাবু থেকে শুরু 
করে প্রায় সকলের সঙ্গেই হেমেনের 
পাঁরচগ্ন করিয়ে দেয়। যার ফলে 
হাজার অভষোগ থাকলেও হেমেনকে 
ধরার দ:ঃসাহস কেউ দেখায়নি । এ 
থেকেই রুণুর ক্ষমতার পরিচয় 
মেলে । Hl 

বর্তমানে কলকাতা প:লিশের 
স্পেশাল ৱাণ্ডের বাছাই কয়েকজন 
অফিসারকে গোরাবাড়র ঘটনার 
বিবরণ সংগ্রহ করতে বলা হয়েছে । 
এমন কয়েকজন আঁফসারের কাছ 
থেকে জানা গেল যে, রণ সঙ্গে 
হেমেনকে দুবেলাই জনপ্রিয় মিষ্টান্ন 
ভাম্ডারে দেখতে পাওয়া যেত ॥ তবে 
বিশেষ বিশেষ কারণে এই দুজন 
যেতেন বোনয়াপুকুরের কোয়াঃলাটি 
রেস্টুরেন্ট । 

রুপুর সঙ্গে হেমেনের এই 
যোগাযোগের কারণে হেমেনের যারা 
বিরোধী তাদের বিরুদ্ধে রণ গুহ 


নিয়োগ আইন! ব্যবস্থা নিতেন । 


হেমেন বিরোধ অনেকেই রহস্যঙ্গনক- 
ভাবে খুন হয়েছে । ফলে হেমেনের 
সাম্রাজ্যে কেউ নাক গলাতে সাহস 
করতনা। হেমেন ছিল তার এলাকার 
একচ্ছত্র আধপাি। সে যা বলত 
সেটাই ছিল গৌরবাঁড়র আইন । 

এলাকার অনেকের গাড়ি, স্কুটার, 
মটর সাইকেল হেমেনের লোকেরা 
জোর করে কেড়ে নিত। কারো 
প্রতিবাদ জানাবার সাহস ছিলনা । 
হেমেন পরিচালিত গোরণবাড়ি 
সার্বজনীন দ্‌গ ও জগণ্ধান্তরী 
প্‌ঞ্জায় অধিবাসী ও ব্যবসায়ীদের 
চাঁদার শঙ্ক হেমেন নিজে 
বাঁসয়ে দিত । ধাষ" চাঁদা দিতেই হত । 
না দিলেই অত্যাচার এবং দর কষা- 
কাঁষ করলেই অঙ্ক গুণ হয়ে যেত। 
এলাকায় মাহলাদের নিরাপত্তা ছিল 
না। ম্থানীয় জৈন মান্দরে হেমেনের 
চামৃন্ডা বাহন ম-কারাম্ত সহযোগে 
তাণ্ডব চালাত ! 

হেমেনের বিয়ণ্ধে থানায় আঁভ- 
যোগ করলে অভিযোগকারী নাম 
তৎক্ষণাৎ হেমেনকে জানিয়ে দেয়া 
হত । হেমেন তাকে ধরে নিয়ে গিয়ে 
মারধোর করত এবং মোটা টাকা জরি- 
মানা করত । 

সিদ্ধার্থ জমানায় হেমেনকে মদত 
দিতেন মশ্তী শত ঘোষ ৷ চলাত 
বছরের জানুয়ারীর ২৬ তারিখে 
গসনেমার টিবিটের কালোবাজারীর 
এক ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকার 


গানৃষেরা হেমেন বিরোধী বিক্ষোভে 
ফেটে পড়ে । হেমেন ধরা পড়ে । 
ই-কংগ্লেস রাজা সভাশাতি তৎক্ষণাৎ 
বিবৃতি দিয়ে বললেন হেমেন একজন 
ই-কংগ্রেস কমা, তাকে আক্রমণ 
কবেছে এবং তার বাড়ণ তছনছ করেছে 
[সপ এম । | 

পরে অবশ্য রাজ্য ই-কংগ্লেস 
সভাপাঁতি আদ্দগোপাল মখাজনী 
আশ্চ্য‘জ্রনকভাবে নিশ্চুপ হয়ে গেছেন। 
স'ংবাদিকরা হেমেন সম্পর্কে মন্তব্য 
করতে বলায় তিনি বলেছেন, আঁজত 
পাঁজার সংগে কথা না বলে কোন 
মন্তব্য করব না। এই হল কংগ্রেস 
নেতাদের চারুত । সথাজাবয়োধী 
প্রতিরোধ করলে তাঁরা বলবেন সি পি 
এমের হামলা । কোন দেশে আছি 
আমরা ৷ ই 
.. হেমেন একজন ই-কংগ্রেসাশ্রিত 
মন্তান এ বিষয়ে কোন 'হুমত নেই। 


ফরোয়।র্ড ব্লক 
১ম পূন্ঠার পর 
যাতে দ্লাজ্য নেতৃত্বের বিরুদ্ধে একটা 
কিছু ব্যবন্থা গ্রহণ করা যায়। এমনাঁক 
তাঁরা দলের ডেপ,টি চেয়ারম্যান ভন্ত্- 
ভূষণ মন্ডলের নিকটও তাঁদের 
মনোভাব ব্যস্ত করেন। প্রকাশ যে, 
ভক্তিবাবু দলের নয়জন এম এল এ-র 
এক গোচ্ঠীর নেতা যারা মূলতঃ 
রাজ্য নেতৃত্বের ঘোরতর বিরোধী । 
জানা গেছে যে, ভান্তবাব্‌ [বক্ষুত্ধদের 
এঁগয়ে যেতে পরামর্শ: দিয়ে বলেছেন, 
সময় মত তান তাঁদের পাশে এসে 
দাঁড়াবেন ৷ - 

ফরোয়াড ব্ল$ বাম ফ্রষ্টের মধ্যে 
{তায় বৃহত্তম দল হলেও রাজ্যে এই 
দলের কোন দুর্গ নেই । একথা 
প্রমাণ হয়ে গেছে বিগত পঞ্চায়েত 
নিবাচনে । 

অশোক ঘোষ বিরোধী অভিধানে 
যে দুজন নেতৃত্ব দিচ্ছেন তাঁরা হলেন 
শাম গাহ্ধল এবং শ্যাগসন্দর 
গুপ্ত । উভয়েই দলেয় কলকাতা 
জেলা কাঁমাটর সদস্য এবং দুজনেই 
কমিটি থেকে পদত্যাগ কয়েছেন। 
জানা গেছে তাঁরা রাজ্যের সবর ঘুরে 
দলীয় কম" ও নেতাদের কাছে 
আবেদন করবেন তাঁদের সমর্থন 
করতে । তাদের মূল বন্তবা হল 
দলের রাজ্য সম্পদক অশোক ঘোষ 
দলের সঙ্গে বেইমানি করেছেন এবং 
দলকে প্রতাক্রিম্নাশশলদের হাতে স*পে 
দিয়েছেন। বিরোধী শিবিরের অভি- 
যোগ, যাঁরা অতীতে প্রাতক্য়াশীঙ্গ 
শান্তর নিে'শে পাল্টা ফয়োয়াড" রক 
গঠন করেছিলেন তাঁদেরই রাজ্য সর- 
কারে দলের মন্ত্রী করা হয়েছে । 

আরও প্রকাশ যে, উত্তরবক্রের 
কুচাবহার থেকে 'নবণচিত দলের 
জনৈক সংসদ সদস্য এক পরে দলের 
রাজ্য নেতৃত্বকে বলেছেন যে, দলে 


আর বামপন্থাব্র কোন আন্তিত্ব নেই. - 


এবং বতমানে দল 
পরিচাঁলত হচ্ছে প্রাতক্রিয়াশখলদের 
নিদেশে । যারা প্রাদেশিংতা এবং. . 


সাম্প্রদায়িকতাক্ে উদ্কানি দিচ্ছে । 








Price—60 Paise 


কিন্তু গোঁরাীবাড়ির্ মানুষ বলেছেন 
যে, এই আতগয় লোকেদের কোন 
রকম রাজ্নোতিক আশ্রঘ্ন দেয়া চল- 
বেনা। ই-কংগ্রেস নেতারাও বিশেষ 
বাড়াবাড়ি করতে পারছেন না তার 
কারণ শ্রলাকাটা কংগগ্রস এলাকা । 
জ্রনমতের 
নিবাঃনে তার প্রতিক্কিয়া হতে বাধ্য । 

বর্তমানে ছ’নী মানুষ শুধু 
হেমেন ও তার দলবলেরই শান্তি দাবি 


করছেন না, তাদের দাবি হেমেনকে 
যেসব পলিশ পুহনব এতদিন, মদত 


দিয়ে এসেছে তাদেরও শান্তি চাই। 
প্রকাশ যে, মাঁনকতলা, বডতলা ও 
উচ্টোডাচ্ছা থানার বড়বাবুরা.হেমেনের 
“চাঁদর : জ্‌তো” খেয়ে নিশ্চুপ থাক- 
তেন। জনতার দাব এইসব পুলিশ 
কম্মী“দের বিরদ্ধে ব্যবস্থা না নিলে 
হেমেন আবার এলাকায় ফিরে আসবে 


1বফুছ্ধে গেলে আসন 


এবং প্রতিশোধ নেবে । তাই কঠোয় এ 


ব্যবস্থা নিতে হবে। 





ইতিমধ্যে বক্ষ,ত্ধ নেতৃবগ* মধ্য 
কলকাতায় দলের এক উল্লেখযোগ্য 
নেতার বাসভবনে 'মালত হয়েছিলেন 
এক বৈঠকে । এই বৈঠকে দলের 
ছাত ও যুব শাখার নেতারাও নাকি 
হাজর ছিলেন। ₹-ঠককে যথেষ্ট 
গুরুত্ব দেয়া যায় এই কারণে এতে 
দাবি করা হয়েছে রাজ্য সম্পাদক 
অশোক ঘোষ সম্প্রতি পুরুলিয়া জেলা 
থেকে নিবাশচত দলের বিধায়ক রম- 
জান আলির প্রতি এবং কয়েকজন 
যবহাত নেতার প্রত যে অপমানকর 


উদ্তি করেছেন তার জন্য ক্ষমা চাইতে -- 


হবে এবং প্রধান দাবি হস এই যে, 
দলের রাজ্য সম্পাদকমজ্ডলখতে যেসব 
নতুন সদস্যকে অস্ত করা হয়েছে 
তাঁদের পদত্যাগ করতে হবে । 

বিশ্বস্ত সূত্রে প্রকাশ যে, কলিম: 
ন্দন শামস বিরোধ! {শিবিয়কে বিশেষ 
করে শ্যামজ্দ্দর গুখকে বোঝাতে 
চাইছেন যে, তাঁদের এই আভিষানের 
প্রতি তাঁর নৈতিক সমথ'ন রয়েছে । 
[কিন্তু কলিমুন্দন শামসকে কেউ 
পাত্তা দিতে চাইছেন, না- কেননা 
দল নষ্ট করার অভিযোগটা মূলতঃ 
তার বির্ধেই । তাহলে কি কলি- - 
মুদ্দিন শামসের সাধের উপাধ্যক্ষ পদ 
তাকে হারাতে হবে। 


দছপণ 

বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক 
বার্ধক--৩০ টাকা 
যাম্মাধিক ১৫ টাকা 
শ্ৈমাসিক ৭৫০ ূ 


1 


টাকাকড়ি ও ঠি পাঠাবার ' 
ঠিকানা 


ম্যানেজার, দপ'ণ 
৬১ নং মট লেন, কাঁলিকাতা-১৩ 











SET HS TSE STS TEER 


সু্পাদক-_হীরেন বসু ॥ সম্পাদক কর্তৃক বি. আই. পি, টি. প্রেস, ২৭াব, লেনিন সরণী, কলিকাতা-১৩ থেকে মৃত এবং দপণ কাষালিয় ৬৯ মট লেন; কাঁলকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত 
£ € 


‘যদ 


MAT 89g গসে 
মিতার শঙ্ুর আত্মগা 





পরা 
সপ্তবিংশ বর্ষ £ ৭ম সংখ্যা, দর্পণ ॥ শুক্রবার, ৯ই মার্চ ৮৪১ ৬০ পয়সা 








বিরোধাছের 


ব্যর্থতায় 


ইন্দিরা পাঞ্জাব পরিস্তিতি 
নিজের অন কুলে আনছেন 


** শ্রীমতণ ইন্দিরা গাণ্ধণর বাহাদুর 
আছে। তিনি আন্তে আন্তে পালা" 
বের গোটা পারাস্থিতি নিজের অনু- 
ক্‌লে নে আসছেন। যেমন 
আসামে, তেমনি পাঞ্জাবে তাঁর বিভেদ" 
নগাঁতিরই জয় হতে চলেছে । দেশের 
চরম দুভাগণ যে বিরোধা দলগুলি 
তাঁর উডিভাইড এ্যাম্ড রুল 
নগতির বিরত্ধে জোরালো প্রাতরোধ 
গড়ে তুলতে তো পাঃ্নলই না, বরং 
গোটা উদ্যোগ তাপ হতে তুলে দিল! 


- বিরোধী দলগ্যালর ব্যর্থতা 
অত্যান্ত প্রকট হয়ে পড়ে গত সপ্তাহে 
সংসদ বত'কের সময্ন। একের পর 
এক বন্তা যেমন তাঁকে পাঙ্গাব সমস্যাকে 
অহেতুক জখইনে রাখার জন্য দায়ী 
করেছেন তেমাঁন এ ব্যাপারে তাঁকে 
এগিয়ে এসে সমাধানের পথ দেখাতে 
বলেছেন । এক কথায় তান যা 
করবেন তাতে এদের অনেকটা পরোক্ষ 
সমর্থন রয়েছে। 


আপাতদাষ্টিতে মনে হয় যে 
প্রীমতণ গাম্ধীর বন্তব্যে অনেক অসঙ্গতি 
রয়েছে । পাঞ্জাবের সমস্যা নিয়ে 
তিনি পরস্পর বিরোধ উক্তি অনেক 
করেছেন। যেমন ধর্মা'য্ন হ্থানে অস্ত 
আমদানী করলে এবং হিংসাত্মক 
ঘটনায় জাঁড়ত ব্যান্তরদের সেই সব 
জায়গায় আশ্রয় দিলে তাদের কেমন 
করে মোকাবেলা করা হবে এ সম্পকে 
তাঁর মন্তব্য অসঙ্গাতপূর্ণ । 

কিদ্তু এই অসঙ্গতি যে অনেকটা 
তাঁর ইচ্ছাকৃত যাকে বলা যায় এ মেথড 
ইন: ম্যাড়নেস---এটা একটু দেরধতে 
সকলের কাছে পা্চকার হবে। 


ততদিনে জল অনেক দূর গাঁড়য়ে 
যাবে। 

প্রথমে পাঞ্জাবে অশান্ত শুরু হয় । 
এখন তা হাঁরয়ানায় ছাঁড়য়ে পড়েছে । 
শিখ ও হিন্দ; সম্প্রদায়ের মধ্যে 
আব্বাস ও পরে সংঘর্য খুবই মম 
স্তিক পরিণাতর দিকে চলেছে । 
১৯৪৭ সালে দেশ-ভাগের সময়ের 
পরিবেশ সঃন্টি হয়েছে ॥। এ অবন্থা 
একাঁদনে দেখা দেয়ান। যেমন আসা- 
মের সংকীণ' উগ্রপদ্হগদের গোড়ার 
দকে শ্রীমতী গাদ্ধণ প্রশ্রয় দিয়ে- 
ছিলেন বাম ও গণতাম্ত্ক শান্তকে 
খর্ব কপার মতলবে । ঠিক একই পদ্ধ- 
{ততে পাঞ্জাবেও উগ্রপন্হগদের সঙ্গে 
ই-কংগ্রেসের একটা প্রচ্ছন্ন যোগাযোগ 
ছিল । উদ্দেশ্য আকাল’ দলকে হাতে 
রাখা ও শিখদের ভোট সংগ্রহ করা। 
এই অংশ যখন একট: বাড়াবাঁড় করল 
তথন আবার অপর অংশকে প্রশ্রয় 
দেওয়া হল। হিদু সাহ্প্রদায়িকতা 
এই সুযোগে সন্রিয় হয়ে উঠল । 


আকালীদের ধরায়. দাবাঁগুলি 
বাদে অন্য কয়েকটি দাবা ছিল সমস্ত 
পাঞ্জাবী হিন্দ] ও শিখদের দাবী । 
[কশতু তাদের আন্দোলন এমন পথে 
চালিত হল যে ওখানকার 
৪৮ শতাংশ হিন্দ আধিবাসী 
আন্তে আন্তে বিরূপ হয়ে পড়ল। এর 
জন্য যেমন উগ্রপন্থণ নেতা ভিন্দ্রনওয়াল 
দায়ী তেমান দায়ী হিন্দ্‌ সুরক্ষা 
সামাত প্রমুখ করয়েকাট সাম্প্রদায়িক 
দল । 

আসামে রাষ্ট্রপতি শাসনের নামে 
গোটা প্রশাসনকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার 


. কল্পকাতা 


{বাভিন্ন সমান বিরোধীদের সঙ্গে 
পুলিশের গোয়েন্দা 
ইন্সপেক্টর রণ; গৃহ নিয়োগীর 
যোগাযোগের যে ব্যাপক অভিযোগ 
আনা হয়েছে তার হাত থেকে নিজেকে 
বাঁচানোর জন্যই সঞ্চায়তা ই নভেস্ট- 
মেন্টের মালিক শদ্ভু মুখাজপীর গাঁত- 
{বধি আগে থেকে জানা সত্বেও 
এতাঁদন বাদে তাকে গ্রেপ্তার করা 
হলো । 

এই প্রতিবেদকের কাছে খবর 
আছে যে, রুণু গুহ নিয়োগীর সঙ্গে 






সময় অকেজো বরে দেওয়া হয় যাতে 
{বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে আঁব্বাস 
আরও বাড়ে ৷ পাঞ্জাবেও ঠিক একই 
ধরণের রাশ্ট্রপাতির শাসনের নামে 
কয়েকজন ঝানু আমলার উপর প্রশা- 
সনের দায়িত্ব দেওয়া হয়। ফলে 
আইন ও শুখ্খলার অবনাত দিনের পর 
দিন বেড়ে চলে । উগ্রপন্থীরা দুঃসাহস 
হয়ে পড়ে । আসামে পরে পুলিশকে 
পুরোপুরি ভার দেওয়। হয় শাস্তি ফারয়ে 
আনতে । তথন যথারীতি লেলিয়ে 
দেওয়া শিকার কুকুরের মত তারা 
নিরীহ মানুষের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে 
অমানহাষক অত্যাচার চালায় । এসব 
তথ্য কোন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় 
ন । তবে ম্থানগয় মানুষের তা 
অজানা নয় । নামকা ওয়ান্তে এই 
অত্যাচারের যে তদন্ত হচ্ছে, তাতে 
অংশ গ্রহণ কয়েছেন মানত আমলারা । 
আর সবাই করেছেন বয়কট । তবে 
সেই তদন্তের ফাঁকে ফাঁকে অনেক 
কাহিনপ জানা যাচ্ছে কি করে স্থান"য় 
প্রশাসনকে এড়িয়ে খাস দিসপুর 
থেকে দাক্ষার “মোকাবিলা” করা হয়। 


শেষাংশ ৮ম পৃচ্ঠার 





সগ্চারতার অন্যতম মালিক শন্তু 
মুখাজপয় বোঝাপড়া ১৯৮১ সাল 
থেকে । 

রাজ্য অর্থদগুরের অধীন বারো 
অব ইনভেগ্টিনেশন সপ্ায়তার দপ্তরে 
১১৮০ সালের ডিসেম্বর মাসে হানা 
দেয় । একই সঙ্গে এই সংস্থার 
অন্যতম অংশীদার শম্ভু: মুথাজ+র 
বাড়তেও হানা দেওয়। হয় । 

ফলে এই সংচ্থায় যারা টাকা 
রেখেছিলেন ৮২ সালের জানুগারণ 
মাস থেকে তাদের সদ দেওয়া বন্ধ 
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কনে দেওয়া হয়। 

এই সংস্থায় বেশ কিছ? পলিশ 
আঁফসায় যারা পুর থব ঘনিষ্ঠ 
তারাও টাকা য়েখোঁছলেন। বলা 
বাহুল্য তাদের গাঁচ্ছত রাখা পুলো 
টাকাটাই কালো টাকা । অথাৎ 
পুলিশে কাজ করার দৌলতে যে 
উপরি রোজগার হয় সেই টাকা । 


এই অবস্থায় পুলিশ আফসাররা 
তাদের টাকা ফেরত পেতে উঠে পড়ে 
লাগেন। কারণ টাকাটা বেনামে 
রাখা ছিল এবং আইনতঃ এই টাকা 
দাবগ কহতে গেলে পলিশ আঁফসার- 
দের ইনকাম ট্যা.ক্সর ফাঁদে ধরা দিতে 
হত। 


এদের পক্ষ থেকে রণ; শম্ভু 
মুখাজর সঙ্ছে যোগাযোগ করে একটা 
বন্দোবষ্ত করে নেন। এবং কিছু 
ক্ষুদে পুলিশ কমণচারণ সহ সব 
পুলিশ আঁফসারয়াই ' তাদের গাঁচ্ছত 
রাখা কাঙ্সোটাকা ফেরত পান । এছ 
লেনদেনের মধ্য রণ;র স্বার্থ জড়িত 
ছিল। 


এছাড়া হেমেন মন্ডল সহ রুণুর 
বেশবি ছু পেটোয়া লোক একটা নতুন 
বাবসা ফেদে বসে। এরা আমানত" 
কারীদের কাছ থেকে সাটিশিফকেট 
সংগ্রহ করতে থাকে এবং আমানত" 
কারাঁদের সঙ্গে কথা হয় টাকা আদায় 
হলে গচ্ছিত টাকার তিরিশ শতাংশ 
কমিশন বাবদ দিতে হবে । অনেক 


শেষাংশ ২য় পচ্চায় 


মুসলিমদের আন্তজ।তিক 
পাসপোর্ট দিতে হয়রানি 


আস্ত'জ1তক পাসপেটি ইস করার 
পদ্ধাত আগের চেয়ে অনেক সহজ 
হয়েছে । এম, এল, এ, এমশাপর 
সইয়ে কাজ হচ্ছে। পাসপোর্ট তৈরণ 
হয়ে গেলে গেলে ডাকযোগে পাঠানো 
হচ্ছে পাসপোটেরি মালিককে । বেশণ 
ঘোরাঘব্রর বামেলাই নেই । অথচ 
ইনটারন্যাশনাল পাসপোর্ট আঁফ'সে 
মন্সলমান দেখলেই হয়রান করা 
শুরু হয়ে যায়। ব্রিজওন্যাল 
পাসপোর্ট আফসার ভেবে বসে 
আছেন সমষ্ট মুসলমান পাসপোর্ট 
প্রাথীই অনুপ্রবেশকারী । দাড়িওলা 
টু:পিধারী মুসলমানকে দেখলেই 
নানা রকম টকা টিস্পনধ করা এবং 
অসন্তব প্রশ্ন করা শুরু হয়ে যায়। 
পাসপোটেরি দরখান্টে এম, এল, এর 
সই থাকা সত্বেও পুলিশ ভোরফ- 
কেশন হয়ে ফর্ম কলকাতার রিজিও- 


নাল পাসপোর্ট‘ আফসে চলে যাওয়ার 
পরেও ম'দিলমান পাসপোর্ট প্রার্থাকে 
বলা হচ্ছে এম। এল, এ সাহেবের 
ছাড়পত্র আনুন । তান লিখে দিন 
এ*কে পাসপোর্ট' দিন। এম, এল, 
এ সাহেব করার পুপারশ করবেন? 


এ ছাড়াও বলা হচ্ছে পুলিশের কাছ 
থেকে সাটিশফকেট আনুন । পলিশ 
তো ডেরাভিকেশন রিপোট" পাঠিয়ে 
দিয়েছে, আবার কিসের ভিত্তিতে 
সার্টিফিকেট দেবে পুলিশ । এ 
ভাবে হয়রান কেন? কংগ্রেস 
আমলে পশ্চিমব্র সহ অন্য ধাজ্যের 
মুসলমানদের জমি জায়গা বিক্রি 
করতে হলে অনুমাতি নিতে হতো 
সর়কারণ বর্তৃপক্ষের কাছে। সে 
ব্যবদ্ছা এখন নেই । পাসপোট নেওয়ার 
ক্ষেত্রে মুসলমানদের জন্য আলাদা 
এই আলাথত সাকু'লার কেন? 


| দুই ॥ 





নির্বাচনী তোড়জোড় 


কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রীপ্রণব 
মুখাজ?” বাজেট রচনার মারফৎ প্রকা- 
রাক্তরে জানিয়ে দিয়েছেন যে লোক" 
সভার নিবর্চন আসমা উন সোজা" 
সুজি বলেন নি, কিন্তু বাজেটটি 
এমনভাবে রচিত যে তাতে নতুন করে 
বড় রকমের করের বোঝা আপা" 
তত নেই । নিবৰ্চনের আগে চটক 
দেওয়া ছাড়া এর আর অন্য কোন 
মতলব নেই । পরে প্রয়োজন মত 
আবার ট্যাক্স চাপানো যেতে পারবে । 
এছাড়া আয়করে সামান্য ছাড় দিয়ে 
সবজ্রান্তা মধ্যাবত্ত চাকুরীজশবগদের 
কতকটা বিশ্রান্তও করা যাবে । 

তবে এতে জঙ্পনা কষ্পনার অব- 
সান ঘটেছে। ভোটের লড়াইয়ের 
প্রঙ্ততে সব দলই নেমে পড়তে 
বাধ্য হয়েছে । এখন যা কিছু হবে 
তা ভোটের দিকে তাকিয়ে । স্বাভা- 
বক ভাবেই অন্যান্য রাজ্যের মত 
পান্চমধজেও এর জন্য তৎপরতা শুরু 
হয়েছে । শ্রীপ্রণব মুখাজণ ইতিমধ্যে 
কলকাতায় এসে দফায় দফায় দল 
নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করে গেলেন । 

একথা আজ পারচ্কার যে ই- 
কংগ্রেসের সাংগঠানক নির্বাচন আর 
এখন হবে না। বর্তমানের এযাডহকণ 
ব্যবস্থায় শ্র'মতাঁ গান্ধী এবং 
শ্রশরাজীব গাম্ধীর মন-পসন্ন লোকজন 
দিয়েই সংগঠনের কাঠামো তৈরাঁ হবে। 
গ্রণবধাব রাজ্যসভায় পাশ্চমবঙ্গের 
বিধান সভার শুন্য আসন থেকে 
নির্ধাচত হতে আগ্রহী । উনি বত 
মানে, গুজরাট থেকে রাজ্যসভায় 
{নির্বাচিত ৷ লোকসভা 'নিব্ণচনে তান 
দুবার হেরেছেন । এবারে তান এই 
রাজ্যের রাজনীতিতে আরও সাঁ্রিনন 
ভ্‌মিকা [নিতে চান । সেঙ্জন্য আগামী 
দুটো উপানঝচিনে_বেলগাছিয়া এবং 
শিবপুর কেন্দ্রে একটা মহড়া দিতে 
চান। 

ই-কংগ্রেসের বঙ'মান যে পরিবেশ 
তাতে সংগঠনের ভোটাভূটি হলে 
উপদল'য় কোন্দল বাড়বেই, কমবেনা। 
পেজন্য দলনেত্রশ কোন কাক নিতে 
আর চান না। যেমন, মনোনয়ন- 


পদ্ধতি দলের সৃষ্টি থেকে চলে 
আসছে তাই চলবে । সিদ্ধার্থ রায় 
বা অশোক সেনকে কোন: সময় দলের 
কাজে লাগানো হবে তা স্থির করবেন 
হাইকম্যান্ড । কারণ এ*দের দলের 
মাথায় রাখার যেমন স্থাবধা আছে 
তেমনি নতুন সমস্যাও পুষ্টি করবে । 
যে ভাবেই হোক, একটা এঁক্যবন্ধ দল 
হিসাবে ই-কংকে বাইরে রূপে দেওয়ার 
চেষ্টা হবেই। ভোটের নামে 
সাময়িকভাবে ই-কং কোম্দল থামবে । 
শতকরা ৩০ ভাগ ভোটার 
এদের সমর্থন করবেই যতই দলাদলি 
মন্তানীর সঙ্গে নেতারা জাঁড়য়ে থাকুন 
নাকেন। ওদের অসামাজিক কাজকে 
তাঁরা অন্যায় বলে মনেও করেন না। 
এ*দের অবস্থা যেন প্রাচীন জামদার- 
বাড়ীর গুহবধূর মত, যাঁরা তাঁদের 
গুহকতার্দের একট, দোষ ক্ষমা ঘেন্না 
করে মানিয়ে নেন। সুতরাং ই-কংগ্রেস 
এক হয়ে তার প্রাতিপক্ষের সঙ্গে 
ছলে বলে কৌশলে লড়াই করবে এ 
বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকার অবকাশ 
নেই। 

এদিকে বামক্রম্টের বড় শরিক 
সি পি আই (এম) ইতিমধ্যে ময়দানে 
নেমে গেছে । “কোচবিহার থেকে 
কলকাতা পদযাল্লা”কে যাঁদ এই ভোটেয় 
মহড়া বলা যায় তাহলে বেশি বাড়িয়ে 
বলা হয় না। এই পদযাল্লার যে 
বিবরণ ক্রমশ প্রকাশিত তাতে উত্তর- 
বক্ষের পেছিয়ে পড়া এলাকায়. যেখানে 
কংগ্রেসের একটা বড়রকমের সমর্থন 
রয়েছে সেখানে ইতিমধ্যে পদযাত্রা 
অভ্তপবে সাড়া জাগিয়েছে । ই-কং- 
গ্রেসী নেতা বরকত গাঁন খান চৌধুরণী 
সেটা বুঝতে পেরেই মালদহে নিজের 
উদ্যোগে পাল্টা পদযাঘ্রার আয়োজন 
করেন । 


কলকাতার আশেপাশে সমাজ- 
বিরোধীদের বিরুদ্ধে আন্দোলন 
যেভাবে দানা বেধে উঠছে তাতে 
ই-কংগ্রোসের এইসব মন্তানদের 
সমর্থনে প্রকাশ্যে এাগয়ে আমার 
অসুবিধা । অথচ ভোটের লড়াইতে 
এরা ওদের প্রধান সহায়। 





ভারত কোন, 


শ্ৰীপতি নন্দী 


যুব কংগ্রেসী ক্ষান্তবীর্ষে বলখয়ান 
শ্রীমান রাজশব গান্ধী একটা “আসম” 
যুদ্ধ সম্পকে খুবই আশাবাদশ 
সশ্দেহ নেই ; আত্মসংবরণ করতে না 
পেয়ে ইন্দিরা গাম্ধীর এ প্রাতভাবান 
পুল্রটি এ বছরেই নিশ্চিত একটা 
পায়-ভারত যুদ্ধের ডাবষ্যহ্থাণী করে 
ফেলেছেন । ওদিকে বাঘা বাঘা 
সমরপ্রধান সমাভব্যহারে রুশ যুগ্ধ- 
মাশলি উদ্টিনভ 'দিল্পশতে সশরীরে 
সমুপাচ্থিত হওয়ায় ভারতায় সমর 
বিভাগে, আঁপচ বিশ্বের নানা রাজ- 
ধানগতে-থা। ওয়াশিংটন-পারিস- 
লম্ডন ইসলামাবাদে-_সামারক ফাটকা- 
চিন্তায় ঢল নেমেছে । দশ্যান্তরে, 
অতঃপর পাক মাঁকণ সহযোগিতায় 
পথ আয়ো এক ধাপ উদ্মাগশ' হতে 
চললো, তাও স্াঁনাশ্চিত। বলা 
বাহুল্য, ভারত-পাকিম্থানের মধ্যেকার 
আত তিন্ত সম্পকে পরিপ্রেক্ষিতে 
খোদ রুশ যুক্ধমন্ত্গর এ ছিতায় দফা 
ভারত নসফর-এবং তাও পর্ব 
নির্ধারত কর্মসূচীর ভিত্তিতে 
ভারতের সঙ্ছে কোন গ্রাতবেশণ রাষ্ট্রের 
সৌহাদ)পূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলার, 
তথা এ উপমহাদেশে শান্তি রক্ষার, 
সহায়ক হয়ে ওঠে কি না তা 'দিল্প বা 
মদ্কোর নিকট নিশ্চই অঙ্জানা নয় ৷ 
ক্রেমালনের বৈদেশিক নাতি ও কট- 
নশীতর পরিপ্রেক্ষিতে দেখতে গেলে, 
চেরনেনকোর পারসেপশনে একদা শ্রুত 
ব্রেজনেভ ডকাঁ্রনের প্রলী*বত ছায়াটও 
অদশ্য থাকার কথা নম । রুশ নেতৃত্বে 
কনম্টেনটাইন চেরনেনকোর অভিষেক 
ক্রিয়ার মান বিশ দিন কাটতে না 
কাটতেই যুদ্ধমন্ত্রর এরূপ সাড়দ্বর 
ভারত যাত্রা বর্তমান ক্রেমাঁলন 
নেতৃ-ত্বর সব“প্রথম বৈদোশিক পদক্ষেপ, 
অতপর [বিশেষ বার্জখবহ। রুশ 
বৈদোশক নগৃতিতে তথা বৈদেশিক 
সামারিক ও বেসামরিক সহযোগিতার 
প্রশ্নে ক্রেমালন সামারক সহযোগিতাকে 
কতটা প্রায়োরিট দিয়ে থাকে সেদিকে 
নভ্রর না রেখে নব কলেবরে ব্রেজনেভ 
ডকাট্রনের চালচুলো বোঝা যাবে না। 


" চামৎ্ডারা 


পথে? 


কেউ কেউ বলতে পারেন, উন্টিনভের 
ভারত সফর পর্ব-নিরধধারত, ইডীর 
'এ্ড্রোপোভের জশীবতাবস্থায় ব্যবাস্থিত। 
কিশ্তু প্রন হলো, এন্ড্োপোভের 
অস.ন্থাবন্ছাতেই, ইউরোপের হট্‌বেডে 
আন্তজর্ঠীতিক গ্রুপ যাষা কযণধয় 
ছিল, নতুন নেতৃত্ব সেগুলির কোন- 
টাকেই অন:ৰ্ুপভাবে হুবহ: জন" 
মোদন কয়েন নি কেন? কোন 
ক্ষেত্রেই কোন সুম্পন্ট পদক্ষেপই বা 
নেই কেন? কেনই বা অপেক্ষ কৃত 
‘কোল্ড বেডে” এ প্রথম “রো হট” 
আফসার? উত্তরটা যদ এই হয় 
যে, পূর্বতন নেতৃত্বেষ সঙ্গে নতুন 
নেতৃত্বের পারসেপশনে তারতম্য 
থাকতে পারে, এবং আন্তজার্তিক 
প্রশ্নে সিদ্ধান্ত নিতে নতুন নেতৃত্বের 
একটা ‘Gestation perio’ প্রয়োজন 
হয়, তাহলে ক বুঝতে হবে যে, 


দপণ ॥ শতবার, ৯ই মাচ ১৯৮৪ 


ভারতীয় উপমহাদেশে আগ্নেয়াস্রের 
বাজারকে উত্তপ্ত য়াখার ব্যাপারটা 
মস্কোয় একটি পরীক্ষিত নাত, 
অতএব পুনবিবোচিত হবার অপেক্ষা 


রাখে না? ভারতশয় রাজনীতিতে ৮ 


মস্কোর কায়েম" স্বাথও সে কারণে 
প্রশ্নাতত। 

পাঁকস্তান ভারত আক্রমণ করে 
আত্াবলুপ্তির পথ বেছে নেবে না, 
তেমন বোধশন্তি জিয়ার রয়েছে, 
ভারতায় সমরশবশারদগণও সুস্পন্ট 
ভাষায় একই মতামত ব্যস্ত করেছেন। 
প্রোসডেশ্ট জিয়া আর যাই হোক, 
নিজের শিরচ্ছেদ ঘটিয়ে শ্রীমাত 
গাল্ধীর মাথায় শিরোপা উপহার 
দেবার মত মাল নয়। ভারত-পাক 


সম্পর্কের এ উত্তপ্ত অবস্থার পট- 4 


ভুমিকায় নয়াদিল্লীতে র:শ-সৃহাগের 
এমন উচাটন দেখে পশ্চিমা মারণাস্য 
ব্যবসায় রাণ্টরগাঁল পাকিস্তান ও 
আরব সাগর মহ ভারত মহাসাগরে 
খেল: জমাতে যাঁদ আরো তৎপর 


হয়-এবং তা হবেই-তাহলেও 
মচ্কো-দিল্লগয় বিচারে বোধহয় কিছুই 
যায় আসে না। আমাদের শান্ত- 


কামণ' 'বামপন্থধ'দেরও মনে হয় কিছ; 
যায় আসে না। 

ভারত ও পাকিস্তানের জনমানসে 
শেষাংশ ৮ম পূন্ঠায় 


গো/য়েন্ছা ব্ুণু ও সঞ্চরিতার শঙ্কু 


১ম পচ্ঠোর পর 
ক্ষেত্রে এই কাঁমিশনের পাঁরমাণ ৫০ 
শতাংশও ৷ 

দিশেহারা মধ্যাবত্ত, স্বতপাবত 
আমানতকারীরা পুরো টাকাটা জলে 
যাচ্ছে দেখে রুণুর মদতপুদ্ট ধ্যন্তি- 
দের কথায় রাজী হয়ে যায়। ফলে 
রুণুর আন্ডার ওয়াললডের চ্যালা 


কয়েক লক্ষ টাকার 
সাটশফকেট শম্ভু মুখারজীর কাছে 


জমা দিয়ে পুরো টাকাটা তলে 


নেয় । এবং এই বাবদ মোটা টাকা 
কমিশন আদায় হয় । 


আভিযোগ, এই টাকার কিছ: 
অংশ চ্যালারা তাদের গুরুকেও 
দিয়েছে । 

শম্ভু মুখাজর্ঁর বিরুদ্ধে বিভিন্ন 
আদালত থেকে আমানতকারগদের 
অভিযোগের 'ভীত্ততে কয়েক ডঞ্জন 
গ্রেফতারী পরোয়ানা জারণ করা হয়। 
কিদ্তু শদ্ভু মুখাজণ দিব্য বহল 
তাবন্নতে প্রায় দুবছর কলকাতা, 
দিল্লী, বোদ্বে। বেনারস ঘুরে 
বেরিয়েছেন যার গাঁতাবধির কথা 


ব’লাদেশে সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে জোর আন্দোলন 


বাংলাদেশের মান্য সামরিক 
সরকারের স্বৈরাচারী ন'তির বিরুদ্ধে 
গণতম্প্র পুনঃপ্রাতিষ্ঠার দাবীতে 
আবার নতুন করে আন্দোলন শুরু 
করেছেন । 

সরকার িবরোধা প্রধান রাজ- 
নৈতিক দলগুল সামরিক শাসন 
অবসানের দাবতে পয়লা মাঠ যে 
বার ঘন্টার ধর্মঘটের ডাক দেয় তাতে 
সবন্ঞকের মানুষের কাছ থেকে ভাল- 


রকম সাড়া মিলেছিল । স্কুল, 
কলেজ, 'বশ্বাবিদ্যালয়, হাটবাজায় ক্ষেত 


খামার, কলকারখানা অফিস আদালত 
এবং সরকার সড়ক পাধবহন করপো- 


রেশন ইত্যাদ একেবারে অচল ছিল ! 
এদিন ও পরে পলিশ ও আধা 
সামাঁরক বানর লোকেরা বিভিন্ন 


বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছাত্র ও 
কর্মচারীদের উপর হামলা চালানোর 


সংক্ষিপ্ত সংবাদ পাওয়া গেছে। চাকা 


রাজশাহী ও ময়মনসিংহ, বিশ্ববিদ্যা- 
লয়ে পালিশ জলম চরমে ওঠে। 
এর প্রাতবাদে অনেকেই পদত্যাগ 
করেছেন। গখল লাঠি টিয়ার গ্যাসে 
অনেকে হতাহত হয়েছেন। 
নারায়ণগঞ্জের চটকল এলাকায় 
পুলিশ শ্রামকদের উপর গুলি চালায় 
বিক্ষোভের মোকাবিলা করার জনা । 
গত কয়েকদিনের আন্দোলনে প্রান্ন 
৯৫ জন প্রাণ হাবয়েছেন। বাংলা 
দেশের কয়েকটি বিরোধখদলের নেতারা 


আজ অন্তরীণ ' এ সংত্বও এরশাদ 
সাহেব ২৭শে মে প্রেসিডেন্ট নিবা- 
চনের জন্য ভোট গ্রহণ কয়া হবে বলে 
ঘোষণা করেছেন । এই ঘোষণাকে 


১৫ পার্টির জোট প্রত্যাখ্যান করেছে । 
তারা এরশাদ সাহেব রাজনোতিক 


পারুশ্ছিতিকে জটিল করে বিভ্রান্তির 
সৃষ্টি করছেন বলে আঁভযোগ করেছেন। 


বিরোধ'দের দাবশ খুব পাঁরহ্কার, তারা 
সংসদ'য় গণতংল্ঘর প.নঃপ্রাভিষ্ঠা চান । 


কলকাতা প্ালশের গোয়েন্দা দণ্চরের* 


“হিরো” পুরোপুরি জানতেন কিন্তু 
যেহেতু বশ্দোবন্ধ করা আছে সেই 
জন্য আদালতের পর পর গ্রেফতারী 
পরোয়ানা থাকা সত্বেও এতদিন শম্ভু" 
বাবুকে গ্রেফতার করা যায় নি। 

সংপ্রতি গোরশবাড়ী সহ কল- 
কাতার বেশাকছ? অঞ্চল থেকে 
রুণ্‌র বিরুদ্ধে সমাজ বিরোধীদের 
সঙ্গে আতাতের গুরুত্বপূর্ণ“ অভিযোগ 
খোদ মুখ্যমন্ত্রী এবং পুলিশ কমি- 
শনারের কাছে করা হয়েছে। শুধু 
তাই নয়, রুণুর গোয়েন্দা দপ্তর 
থেকে অপসারণ ও শান্ভির দাবও 
করা হয়েছে। 

যেহেতু অভিযোগকারীরা সমাজের 
প্রাতচ্ঠত এবং ক্ষমতাসীন দলেয়€ 
হোমরা চোমরা' আই প্রশাসনের পক্ষে 
এই আভযোগগ,লি বাজে কাগজের 
ঝুড়িতে ফেলে দেওয়া সম্ভব হয়ান । 


রুণ্‌ বুঝতে পেরেছেন এই 
অভিযোগের জন্য তাকে অন্যত্র বদাল 


করে দেওয়া হতে পারে। তাই 
হাতের অন্যতম প্রধান তুরুপের তাস 


শব্ভূকে  গ্রেথার বরে অন্যান্য 
আভযোগ থেকে আড়াল করার 
চেষ্টা করছেন। 


মৃখ্যমদ্তী যদি গোয়েন্দা দপ্তরের 
প্রধানদের একটু তদন্ত করতে বলেন 
শন্ভ্‌ মৃখাজজ প্রায় দু-বছর কলকাতা 
পুলিশের দৃন্টি এঁড়য়ে কি ভাবে 
নিজেকে আড়ালে রাখতে পেরে" 
ছিলেন এবং 
মৃখাঙ্গ আর কেউ নয় খোদ রুপ 
গুহ নিয়োগাঁর হাতেই কিভাবে ধরা 
পড়লেন এই ডামাডোলের বাজারে 
তাহলেই অনেক অপ্রকাশিত কাহিনী 
সণয়িতাকে ঘরে প্রকাশ হয়ে যাবে। 


হঠ।ং সেই শম্ভু 


দর্পপ | শুক্কবার ৯ই মাচ ১৯৮৪ 


" মন্ত্রীর সখ্য বাড়িয়ে উতর প্রছেশের 
+ মুখ্যমন্ত্রী আরে। বিপছে পড়লেন 


রমাপ্রসাদ মল্লিক 


উত্তরপ্রদেশের রাজনৈতিক আঁদ্ছর- 
তার মূল কারণ যে জ্রাঁত ও সম্প্রদায় 
কেছ্দ্রিক গোম্ঠী আন:গতা তাকে 
ধামাচাপা দেবার জন্য গত এক বছর 
ধরে মুখ্যমন্ত্রগ শ্রীপত মিশ্র রাজ্য 
মান্্রমশ্ডলণর বিস্তার তথা মশ্মখদের 
ওপর বিভাগায় দায়িত্বের পনবন্টনের 
প্রশ্ন ঠেকা দিয়ে আসাঁছলেন । কিন্তু 
আশ্বাস ও মিথ্যা স্তোক য়ে শাসক 
দলের বধায়কদের উচ্চাঁভলাষকে 
আর কতকাল দমিয়ে রাখা ঘায়। 
২৩শে জুলাই, ১৯৮২ তারিখে 
মখামন্তীর গদ সামলানোর দিন 
থেকেই এই ধরণের সঙ্কট এড়ানো ও 
সমস্যা ম:লত:বাঁ রাখার পথ শ্রীপত 
মিশ্র অবলম্বন কয়ে চলেছেন । কিন্তু 
সাম্প্রীতক উপানিব্চনে বিপর্যয়ের 
গর দেখা যাচ্ছে এ পথ আর উপয.ন্ত 
নয়। 

অতএব মিশ্রজ্জী ব.ঝতে বাধ্য 
হলেন আনশ্চিত প্রতীক্ষায় বুলিয়ে 
রেখে তাঁর রাজনৈতিক প্রতিত্ষম্ছীদের 
গোষ্ঠী লড়াইয়ে মেতে ওঠার স্পৃহা 
যে সংযত করে রাখবেন এখন আশা 
দুয়াশা মাত । তাছাড়া আরো দেখা 
গেল ঠিক যে কারণে প্রান্তন মুখ্যমন্ত্রী 
{বিশ্বনাথ প্রতাপ সং গদী ছাড়তে 
বাধা হয়েছিলেন সেই ডাকাত পোষণ- 
কারা রাজনখাত পারহার করা তো 
সম্ভব হয়ই নি, উপরশ্তু রাজনণাতক- 
দের ক্ষমতা লাভের প্রয়োজনে তা 
কায়েমণ ব্যবস্থারপে দাড়য়ে গেছে । 


গাত বছর ওরা জুলাই বাঁদা 
জেলার ববের্‌ গ্রামে রাজনৈতিক 
- হত্যার শিকার হন সম্পাদক সুরেশ- 
চন্দ্র গুঞ্ধ। তাঁকে যে পেশাদার 
রাজনীতিক তথা বহৎ আমলাদের 
চক্র ডাকাত? রাজনশীতয় বাল করোছিল 
তারা আজও স্রপ্ন। কেবল বাঁদা 
»জেলাতেই নয়, 'নিরপরাধকে ডাকাত 
অপবাদ দিয়ে খতম আঁভযানের ধারা 
কিছ: কুচক্র পুলিশ অফিসার ফৈজা- 
বাদ, কানপুর, বারারাক্ি, এমন 'কি উত্তর 
ও পূর্ব অঞ্চলে (যেমন নৈনিতাল 
জেলার রংদ্রপুর, পিঁলাডত, বহরাইচ 
জেলার মহকুমা শহর ) এবং খোদ 
রাজধানগ লব্দেযীয়েও চালিয়ে গেছে। 
বর্তমান মৃখ্যমম্ত্রীর দেড়বছরকালণন 
প্রশাসনে আইন ও শখ্ধথলা রক্ষার 
এলেম জনসাধারণ যা পেয়েছে তা 
তাঁর পূর্বসক্ি ভি পি সিংয়ের থেকে 
কোন উন্াতর পরিচয় দেয় না। 


উত্তর প্রদেশে শাসক দলের 
"ভেতর থেকেই আজ এই পাপ চক্রের 
{বিরুদ্ধে আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। 
কেবল দাঁক্ষণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমের 
ডাকাতধ-প্রধান অণ্ডলেই নয় (যথা 
বাঁদা, হাঁমরপুর, আগ্রা, ইটাওয়া, 


bl 


মৈনপযীর, জালাউ*, এটা ) উত্তর- 
পশ্চিম এলাকা থেকেও এই ধরণের 
ক্ষমতালোভ' ভ্রল্টাচারের খবর পাওয়া 
যাচ্ছে । ডাকাত-রাজনধাতিক  গাঁট- 
ছড়া যত সকক্ষ্মভাবে ও সচ্হোপনে 
তৈরী হক না কেন, যত সুচার 
কৌশলে তার চেতৃত্ব আপন শান্ত 
প্রসারের বন্দোবন্ভ করুক না কেন, 
জনচক্ষে তা ধরা পড়ে গেছে! 

২৩শে ডিসেদ্বর অন্ীচ্ঠত উপ- 
নিবাচনের ফলাফলে তা ধরা পড়ে। 
বৃলম্দশহরে ১টি সংসদীয় ও ৫টি 
বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে ৪টিতেই 
শাসক দল ই-কংগ্রেসেন্ন পরাজয় ঘটেছে 
'ন্রকোণ-প্রীতদ্থাম্বতা ও বিপক্ষ দলের 
প্রা্থাদের মধ্যে ভোট ভাগাভাগ 
সত্বেও । 


জানা গেছে, জালাউ* জেলার 
মাধোগড় গ্রামীণ কেন্দ্রে এবং পিল- 
ভিতের জেলা শহরে শাসক ই-কং 
দলের প্রাথণ“দের প্রচন্ড হারের কারণ 
হল এ অঞ্চলের গরীব জনসাধারণের 
বিশেষত হরিজন ও সংখ্যালঘু সম্প্র- 
দায়ের সরকার ও প্রশাসক দলের প্রাতি 
ক্রমবর্ধমান অনাম্থা। তারা মনে করে 


ব্যাপক ঘাস ও আইন শৃঙ্খলা রক্ষা 
ব্যবস্থার অবনাত হেতু তাদের প্রাণ 
ও সম্পাত্ত আর নিরাপদ নয় । শুধু 
বিরোধা দলের প্রাথ'দের জয়ই 
যে এমান জন আব্বাসের ও বধি্চু 
অসম্তোষের একমান্ত সচক তা নয়। 


ফেব্রুয়ারীর প্রথম সপ্তাহে শাসক 
দলের এম. এল, এ জিতে"দু পাল সিং 
এক লিখিত বয়ানে সুস্পষ্ট অভিযোগ 
এনেছেন হাসানপুর পাাঁলশ স্টেশনের 
হাউস আঁফসায়ের বিরুশ্ধে এই মর্মে‘ 
যে, গত ২৯শে জানুয়ারী তারিখে 
করনথাল গ্রামে উন্ত থানা প্যালশের 
হাতে এ গ্রামের ৫ জন যুবক প্রাণ 
হারায় সাজানো সংঘষে'র শিকার হয়ে। 
তান দাবি করেছেন যে, গ্রামবাসণদের 
প্রামাণ্য সাক্ষ্য থেকে জানা যায় এ 
দিন গ্রামে কোন ডাকাতির ঘটনা 
ঘটোন। তাই এ ই-কং বিধায়ক 
চেয়েছেন, উপরোস্ত ৬টি হত্যার 
ঘটনা কেদ্দ্রীয় গোয়েন্দা বিভাগ সি. 
দি. আইকে দিয়ে তদন্ত করা হক। 
অন্যথায় তান জেলা কালেন্টরের সামনে 
অনশন ধমণ্ঘট মারফত প্রতিবাদ 
করতে বাধ্য হবেন। 


ঢাকঢাক গুড়গুড় নীতি 


শাসক দলের নেতৃত্বপদ বজায় 
থাকার মূলে প্রীপত মিশ্রের দুতয়ফা 
অভিজ্ঞতার পথজ কাজ করছে _-(১) 
বিঃ কে, ডি দলের প্রান্তন কম 
হিসেবে তাঁর জানা আছে বিরোধ 
দূলগহল কি ভাবে জনগণের সামনে 


শাসক দলের পাজ্টা আদর্শ ও 
কর্মসূচী পেশ করার কায়দা নেয় 
এবং সে কারদা বিছুটা রদবদলের পর 
কেমন করে শাসক দল নিঙ্গ স্বার্থে“ 
তা প্রয়োগ করতে পারে; (২) 


মুখ্যমন্ত্রী পদ গ্রহণের পূর্বে বিধান- 
সভায় স্পশকারেয় ভূমিকায় তিন 


মোটামুটি গোষ্ঠী নিরপেক্ষতার 


- সুনাম অজ‘ন করতে পেরেছিলেন. 


যদিও তাঁর দলশীনরপেক্ষতার ভাব- 
মাত ছড়ায়ান। সুতরাং শাসক 
দলের বিধায়ক মহলে তান ঠকুর 
ব্ৰাহ্মণ জাতি-প্রতিস্পধার। কাজ- 
নৈতিক টানাপোড়েন থেকে দূরে 
থেকেছেন । সেজন্য মৃখ্যমন্ত্” হিসেবে 
তিনি গ্রহণগয় এমন গোপন প্রচারের 
ফলে তাঁকে ‘তৃতাঁয় শান্ত'র ধারক 
বলে ধরে নেওয়া হয়োছিল। 

তব: এত সক্ষমভাবে ও সঙ্গোপনে 
ভাবমার্ত স্টিক চতুরাল থাকা 
সত্বেও শ্রীপত মিশ্র শেষয়ক্ষা করতে 
পারলেন না। প্রাদোশক রাজ্রধানশতে 
তার মৃখ্যমন্ত্ী হিসেবে অথ্ড 
নেতৃত্বের সার্বভৌমত্ব রাখা গেল না। 


মতান্তরী রাজনখীতকদের মধ্যে 
প্রাত্দ্র'দ্বী খাড়া কয়ে তাঁকে সরাবার 
জন) পর্দীস্তরালবতণী কাষধকলাপ 
ক্রমশ বেড়েছে । সাম্প্রাতক উপানবচিনে 
বিপর্যয়ের পয়, বিশেষত বূলম্দশহর 
সংসদ'য় কেন্দ্রে যখন প্রান্তন মুখামশ্শ 
বেনারসী দাসের কাছে শাসক দল 


ই-কং প্রাথপর মধদ্াহানিকর পরা- 
জয়ের ফলে প্রমাণ হয়ে গেল সংখ্যা- 


লঘু সম্প্রদায়ের ভোটাররা আর থোক 
ভোট দিয়ে শাসক দলকে সমর্থন 
করতে সাঁজ নয়, তখন থেকে শাসক 
দলীয় বিদ্রোহীদের সংখ্যা বাড়তে 
থাকে ৷ 


স্থিতিশীলতার মরীচিক' 
বস্তুতঃ, মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়ের 
ওপর যে বিভিন্ন শ্রান্তন্রেত থেকে 
চাপ পড়েছে, রাজ্য ক্যাবিনেট সণ্প্র- 
সারণের তাগিদে, সে-সত্য চাপা 
দেবার জন্য তান বহুদিন যাবত 
রাজনৈতিক লুকোচায় খেলে আস- 
ছংলন। জুলাই তেসরা। ১৯৮৩ 
তারখে যখন জল্পনা-কল্পনা শুরু 
হয় এ-সম্পকে" এবং তার আপন 
দলীয় সহযোগণী মহলে, তখন রাজা 
সরকারের জন-সম্পর্ক* ও সচনা 
[ভাগের তরফে তা সরকারীভাবে 
অস্বীকার করা হয়। প্রেস-বিজ্ঞাঞ্চও 
জার করা হয় ক্যাবিনেট বিশ্তারের 
সম্ভাবনা উীঁড়য়ে দিয়ে । অথচ ইীতি- 
মধ্যে মিশ্র] দুবার নতুন দিল্পশতে 


| তিন।। 


গোপনে অনুমাতি ভিক্ষা করে এসেছেন 
এই বিস্তার যাতে তাঁকে করতে দেওয়া 
হয় । কেন্দ্র সে সময় রাজী ছিলনা 
কেন্দ্রীয় সরকারের নিহত স্বার্থের 
কারণে । তখন শ্থিত ছিল উত্তর 
প্রদেশে অন্যরকম, বিষ্ঞারের প্রাত- 
কলে। ই-কংগ্রেস দলের শিখর" 
বগাঁ‘য় নেতৃত্ব সে-সময় রক্ষণশখল 
নীত নিয়েছিলেন উত্তরপ্রদেশ রাজ্যের 
মুখ্যমন্ত্রীকে সমর্থন দিয়ে, যেমন 
দিয়েছিলেন মিশ্রজ্ীর পর্বত 
মুখামন্তী বিশবনাথপ্রতাপ িংকেও 
প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গাম্ধণ, 
মেনকা গান্ধী তথা আকবর আহমদ 
তথা মহেশ উপাধ্যায় ইত্যাঁদ উত্তর- 
প্রদেশ? রাজ্য রাজনীতিতে উদশয়মান 
বিদ্রোহীদের ভয়ে ( জুলাই-আগন্ট 
১৯৮১, তৎকালীন মল্প্রিমশ্ডলণ 
বিচ্ঞারের অব্যবাহত পরে )। 

কিন্তু যাঁদও [সিংজণ এই ঘটনার 
এক বছয়ের মধ্যে মোটামুটি অক্ষত 
ইমেজ নিয়ে মুখ্যমন্থিত্বের কুসী' 
ছেড়ে চলে যেতে পেরেছিলেন, ক্লাজ্য 
ডাকাত রাজনীতিকদের দৌরাক্যো 
তাঁর উত্তরাধিকার’ মিশ্র মহাশয় বেশ 
ফাঁপরে পড়ে গেছেন--শাসক দলের 
অন্দরমহলে গোষ্ঠী-লড়াইয়ের পৃনবাঁর 
জোয়দায় শুরু হয়ে যাওয়াতে (১৩ 
ফে্রুয়ার, ৮3)--কি ভাবে এই 
ডামাডোলের ভেতয়ে আপন পদ।ধিকার 
শেষাংশ ৭ম পচ্ঠায় 


বি জে পি নেতা আসামের তথাকথিত 
বিদেশীদের মৃত যদ দাবী করেছেন 


ভারতীঘ্দ জনতা দলের সহ- 
সভাপাঁত রাম জেঠমালান প্রত ১২ই 
ফেব্রুয়ারী বলেছেন যে অনুপ্রবেশ- 
কারীদের ষাদ হত্যা করা হয় 
(If infiltrators could be killed’) 
তবে অন:প্রবেশ কমে যাবে। তাই 
তিনি অন:প্রবেশকে মত্যুদষ্ডযোগ্য 
অপরাধ হিসেবে গণ্য করার জন্যে 
দাবী, জানয়েছেন। কলকাতায় 
অন্াান্ঠত অনুপ্রবেশ সংরুজ্ত জাতায় 
সম্নেলনে শ্রাঁঞ্জেঠমালানি এ বন্তব্য 
রাখেন। তান আগ্ণো বলেন যে 
আসামের আন্দোলনকারণরা অন্য 
অনেকের চাইতেই বড় দেশপ্রোমক । 
কলকাতার The Telegraph পল্রিকায় 
এঁ বন্ধুতা প্রকাশিত হওয়ার পরাদন 
শ্রীজেতমালানি এ সংবাদ যথাযথভাবে 
প্রকাশ করার জন্য পন্রিকাটিকে ধন্যবাদ 
জানিয়ে একাঁট চিঠি লিখেন । ১৪ই 
ফেব্রুযয়ারণতে প্রকাশিত এঁ পরে তান 
আরো লিখেন যে কিছু মানুষকে 
মৃতু)দণ্ড দেওয়া হলে (A few execu. 
0০০১) অনুপ্রবেশ এমনিতেই কমে 
যাবে। এ পরের শেষের দিকে তিনি 
বান্বালী বুদ্ধিজীবী ও অন্যানাদের 


আসুয় আন্দোলনকে সমর্থন করার 
আহহান জানিয়েছেন । 


কিন্তু আসর আন্তরিক সুহৃদ রাম 
জেঠমালান যাদের হত্যা করার জন্যে 


বলছেন, তারা কারা? দে সন্দেহ 
কলকাতার এ সম্মেলনেই আসগর 
সভাপাঁত শ্রশপ্রফ:্প মোহাম্ত নিরসন 
করে দিয়েছেন। উত্তর পুবিংল 
কতঙক্রন অন:প্রবেশকারী আছে সে 
প্রানে তান বলেছেন যে ন্লিপংরায় 
শতকরা সত্তর এবং আসামে শতকরা 
পশচশজন লোকই অননপ্রবেশকারা। 


তাহলে মোটামূটিভাবে ন্রিপ্রায় . 


শতকরা সত্তরজন এবং আসামের 
শতকরা পশচশজন আঁধবাস শ্রণীজেঠ- 
মালানর মতে মৃত্যুদশ্ড পাওয়ার 
যোগ্য । এই সত্তর শতাংশ এবং 
পশচশ শতাংশ মানুষ কারা ? ভ্রিপ্‌- 
রার জনসংখ্যার শতকয়া সত্তরজন 
বঙ্গভাষণ এবং 'ন্রশজজন উপজাতীয় 
তাহলে দেখা যাচ্ছে উদ্বাস্তু এবং 
স্থায়ী বাসিন্দা 'নাব'শেষে সকল 
বাঙ্গালগই আঙ্গুর মতে অনবপ্রবেশ- 
কারী। আসামের জনসংখ্যার শত" 
করা পশচশভাগ বঙ্জভাষণ এবং মোহা- 
স্তের মতে এরা সবাই অন:প্রবেশকারা । 
একই মণ্ডে উপবিষ্ট রাম জৈঠমালানর 
সামনেই প্রফংল্প মোহাম্ত অন:প্রবেশ- 
কারার এই সংজ্ঞা দিয়েছেন এবং তার 
পরদিন “আজকাল” পত্রিকায় প্রকাশিত 
এক সাক্ষাংকারে আবার সেই কথাই 
সপণ্টাক্ষরে বলেছেন । অতএব দেখা 
যাচ্ছে ভারতীয় জনতা দলেয় সহ 


সভাপতি সমস্ত জেনে শুনেই উত্তর 
পুবাঞ্চলের সমন্ত বাঙ্গাল সমাজকে 
মত্যুদণ্ডে দশ্ডিত করেছেন'। 
আমানের আন্দোলনকারীরা অবশ্য 
রাম জেঠমালানর পরামর্শের 
অপেক্ষার ছিলেন না, অথবা সেই 
পরামশ” তানি আগেই তাদের জানিয়ে 
দিয়েছিলেন, তাই এদের হাতে রব 
মিত্র অঞ্জন চক্রবতণ তামর মজুমদার 
সহ কয়েক হাজার মানুষ ইতিমধ্যেই 
নিহত হয়েছেন। শ্রিপ্‌রার উগ্নপন্থী- 
রাও মান্দাই ইত্যাদ জায়গায় সেই 
পরামর্শ কায'করণী করেছে। 


এই পরিপ্রেক্ষিতে আসর 
আন্দোলনকে সমর্থন জানানোর জন্য 
শ্রীজেঠমালান বাঙ্গাল? বৃদ্ধজীবগদের 
কাছে যে আহ্বান জানিয়েছেন, তা 
মমাস্তিক পারহাস বলে মনে হর। 
যাদের মৃত্যুদন্ড দানের অমোঘ 
নিদেশ তিনি নিজেই জারী করেছেন, 
তারা নিজেরাই আবার সেই দম্ডার্দেশ 
কার্যকরী করার জন্য আন্দোলন 
করবে, এতথানি প্রত্যাশা করা 
নিশ্চিতই স্বাভাবিক নয়। শ্রখজেঠ- 
মালান কি বান্ঞালীদের আত্মহত্যার 
আঁধকার আদায়ের সংগ্রামে নামতে 
বলছেন? এখানে আরেকটা মজাদার 
শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় 


॥চায় | 


গ্রামের পথে চাষীর দ্বারে 
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গ্রাম গঞ্জে ঘুরতে ঘুরতে কত 
যে নিষ্ঠুরতার দৃশ্য চোখে পড়ে। 


কত হতাশার চিত্র । দ্র:ঃখ বেদনার 
বারমাস্যা মনের গভারে ছায়া ফেলে। 
মন যেন ব্যথাতুর হয় । চোখ ভিজে 
যায় শোকের ব্যাপক ছোবলের কথায়। 
খন্ড খন্ড এই সব ব্যথা বেদনার, ছার 
সাঁতকার মহাকাব্য হয়ে উঠতে পারে। 
হচ্ছে না বোধহয় তার বড় কারণ 
কাব সাহাত্যকরা শিল্পীরা শহরে 
বসেই ধানের শীষ না দেখেই-কাঁবতা 
লেখেন বলে। খুরাঁপকেই কান্ডে 
ভাবেন, শহরের পাকে বসে রাঙন ছবি 
আঁকেন, যার ফলে তুঁড় আর হাত 
ডর তফাৎ থাকে না। ধান শীষ 
গাম শীষে পার্থক্য থাকে না। 

_ চদ্বিণ পরগণার হিজলপ.কুয়া 
নামের ছোট্র গ্রামের মানুষাঁটর কথাই 
ধরা যাক। যাঁর কথা হলো গ্রামের 





পরিবার কলমণ কম সুচীতে 


"সরকারী 


® যর! " 


'মালা দেওয়া হলো। 


কত মানুষের বুকে বেদনার পাহাড় 
দাঁড়িয়ে আছে । শোনার কেউ নেই 
সেই সব কাহিনী । ব্যথার কেউ 
তেমন ব্যথা খবজে পাওয়া যায় শা। 
মানুষের নির্মমতা কতদর' চলে 
গেছে। সামান্য মনোমালিন্যকে 
হাতিয়ার করে. মানুষের ঘর বাড়? 
জালিয়ে দেওয়ার ঘটনা কম নেই। 
মানুষের সর্বস্ব পুড়ে গেলেও তাকে 
সব'স্বহারা বলা হয় না । যার ভুরি 
ভুঁরি দন্টান্ত : আছে । দু পকেটে 
বেআইন' পরয়সা কামাতে পারেন 
অর্থবান সেই মানুষও রাতারাতি 
সধহারার মেডেল পেতে পারেন । 


কলকাতার এক টেলিভিশন, 
ফোডও কোম্পানপর মালিক গ্রামে 


“গয়ে রাজনোতিক দলে নাম 'লাখয়ে 


দারুন হৈ হৈ. করলেন । তাঁকে গলায় 
হাততালি 


EER) 
ট 


অনুদান, 


ভেসেক্টমি করিয়ে ‘নেবেন 


টি উ/ছের প্রত্যেককে নগদ ৩8৪৫ টকা৷ । 
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.বেশী। 


হাততালি। এমন গরীব দরদ আর 

কোথায় পাওয়া যারে । গরশর দরদশ 

বাম একাঁটি দলের তান স্থায়ধ কর্ণ 
হয়ে উঠোছলেন আর ক ! কিছুকাল 
পরে হাসতে হাসতে তান “বললেন = 
তোরা ভাবছিস আম দিনরাত গরীব 
দয়দণ হয়ে গ্রামে বসে কাঁদবো ? আম 
হগুম গিয়ে সাজনের পায়রা । 
লোক যেমন ভোটের সময় গ্রামে এসে 
ঘুরে রাতারাতি গরীব বন্ধ সাজে | 

যাই হোক ওঁ বড়লোক একাঁট 
বিশেষ উপাধি পেয়েছিলেন গ্রামের 
মানুষের কাছে । সর্বহারার বম্ধু। 
সব‘স্ব ত্যাগী সন্ন্যাস । এককালে 
ইনি নাকি খুবই গ্ররীব ছিলেন 
ইত্যাদি প্রচারও চলোছিল । ভদ্দুলোক 
হেসেছেন । 'তাঁন কবে 
ছেলে ছিলেন ? হুগলণয় গ্রামের এ 
মানুষাটর কথা বলা উচিত যান 
দারুন নেতা । শিক্ষক । ভদ্র ব্যবহার। 
তাঁর 'খিড়কীর পুকুরের মাবখান 
জলের ভিতর দিয়েই বেড়া দিয়েছেন । 
পৃক্‌র বাঁশের বেড়া দিয়ে ভাগ করা 
বিচিন্ত নয় কি? পাশের বাড়ীর দিন- 
মঞ্জুরাট আম, জাম ও জামরুলের 
গাছ লাগিয়োছিল । গাছের ডালগুলো 
[মম ভাবে কেটে, দিলেন । প্রাতি- 
বেশগর গাছের ছায়া আমার ঘরে 
আসবে কেন? অথচ এ -ডাল না 
কাটলে এমন কিছ: অজ্ুবিধা হতো 
না। 

নদীয়ার বেথ:য়াডহরাঁ, সরকারাঁ 
বনের কাছাকাছি জায়গায় এক্সপ্রেস 
বাস থেকে নৈমেছিলাম | ফেব্রুয়ারীর 
শেষের দিকের হঠ।৫ “পড়া শশতে ঠক 
ঠক করে কাঁপছিল ছেড়া কানি পরা 
বুড়ী । নাম বেশ্দা দাসণ । বয়স ষাটের 
স্বামীর! বুক ঘড় ঘড় আও 
রাজ তুলছে । আগে বাড়ী 
ছিল বড় আম্দুলিয়ার কাছাকাছি 
গ্রামে । খড়ের চাল। সামূনে পাঠ- 
কাঠিতে গোবর দেওয়া । বুড়োর 
টি" বি।। চিকিৎসার বাবস্থা নেই। 
বেন্দা দাসীর ছেলেপুলেও হয় নি । 
কাশতে কাশতে চোখ ঠেলে বেরিয়ে 
আসে বুড়োর । বলে--তই বাঁজা, I 
তোর জন্যে এই অবস্থা। 


বুড়ো . কলকাতায়; দৃ.. বছর 
ঠিকাদারের ওখানে বালীগু্ সাকার 
রোডে বাড়ী তৈরণার জোগাড়ে হয়ে- 
ছিল্প। বুড়োর ছোট ভাই ভোগা 
শানক ইছামত্টাতে নৌকা চাল্লাতো। 
খবর, . এসেছে সুন্দরবনে 
মধু ভাঙতে গিয়ে ভাইটাকে প্রাণ 
হারাতে হলো । বাঘের, থাবায়! 
ফাল্গুন মাসে, আদা' লাগাবার সময় । 
ভালো আদা হয় হাওড়ার বড়গাছয়া 
ডোমজডড় প্রভাত এলাকায়! বেলে 
দোঁআশ মাটিতে আদা হয়। আদা 
চাষের ব্যাপারে সরকারাঁ কৃষি বিভাগ, 
একট. নর - দিলে সাধার্ণব মানুষ 
উপক্ু ত,.হতে পারে।.. পাট:চাষ কমে: 
আসুছে.। কুয়েক বছর, আগে কৃষ্ণনগরে 
পাট চাষ ' বিরোধ আলোচন্য সভায়, 
কৃষি সাংবাদিক, চাষণ, মন্ত্রী এবং 
আমলায়া উপাশ্ছিত ছিলেন.।, .পাট- 
কল বন্ধের কথা ভেবে চাষণরা কি 


পাট চাষ কমিয়ে দেবে? 


গরীবের 


জুট 
কপেএরেশন অফ ইন্ডিম্নার মুখপান 
অবশ্য বলেছেন পাট চাষ তেমন 


ব্যাপক কমবে বলে আময়া মনে করিনি, 


নদ'য়ার গাপড়া ব্লকের আবদুল আলা 
বলেছেন-চাষা আশায় ময়ে বাবু । 
চাষ না করে যাবে কোথায় ? 


কলকাতায় ন্যাশনাল সিডস 
কপোরেশন অবশ্য পাট বীজের বাক 
কাময়ে দিয়েছে । অর্থাৎ বেশ! বীজ 
এ রাজ্যে বিক্রির জন্য আনছে না। 


বাজ বোনা যাবে। 
''দাবাদে আখের ভালো চাষ হয়। 


, ধান নিয়েই ব্ন্য। 


দর্খণ ।1,৯ই মাচ; ১১৮৪ 


বঢণ্টিপাত ভালো হয় এই রকম জমিতে 
গৈড়ালী গ্লেঃ আর, ৮৭৮ এবং নীচ ' 
জমিতে সোনাল ৩২১ জাতের পাট 
নদীয়া মনীর্শ- 


ফাগুন চৈন্র মাসে আখ লাগানো 


হয়। অবশ্য অন্যান্য জেলায় 
হুগলাতে বিশেষ করে চাষণরা বোরো 


পাট চাষের 


কথা তেমন ভাবছে বলে মনে হয় না। 
ধান পাটের বাইরে সবঙ্গ চাষে আদর 


করার মন নেই। 


আলুর ফলন ভালো 


কিন্তু দাম নেই 


বোরো চাষে জল নেই 


বিদু,ৎ ভৌমিক 


এখন চাষণর আল: ঘরে তোলার 
সময় হয়েছে । আলু ঘরে তোলা 
শরৃও হয়ে গেছে । হগলা জেলার 
তারকেন্বর রকের গ্রামেগঞ্জে ঘুরে 
জেনোছি, এবার আলুর ফলন ভালই 
হয়েছে । যে পরিবেশের মধ্যে 
চাষীরা "আল: পঠঃতেছেন তা আজ 
কারুর অজ্জানা নেই। টাকা দিয়েও 
সায় মিলাছল না, যাঁদও 'মলেছে 
তাও ভেজাল । আবার সার নিয়ে 
কালোবাজ্জারশ চলেছে । বীঞ্জ আলুর 
দাম ছিপ" আক্তা। তবুও চাষীরা 
আলু পঠতেছেন। আল চাষে 
তারকে*বর র+ নামকরা । গাছ ভাল 
লাগাতে চাষণরা আপাবাদ ছিলেন 
ফলন ভালই হবে ৷, 'চাষাঁদের আশা 
পূ” হয়েছে, আলুর, ফুলন,ভালোই 
হয়েছে । তবে বাজারে আলুর দাম 
নেই। এবার আলুতে রোগ বিশেষ 
দেখা যায়নি আর ধৰপা রোগের জন্য 
খুব একটা ওষধ .ছিটোতে হয়ান। 
তবে আল:র, গাছ মরে, যাওয়া অর্থাৎ 
ক্যাম্সার রোগ প্রায় প্রতে/কের জমি- 
তেই চোখে পড়েছে। কেউ কেউ 
বলেছেন--এ রোগ মাটির দোষে 
সঁত্য কি তাই? তবে বতমানে 


মাটির নিজস্ব কোন শান্ত নেই। 


রাসায়নিক সারই মাটির ক্ষমতা নষ্ট 
করে দিয়েছে । একথাটা আশা কার 
সকলেই মেনে নেরেন। 

- ' তারকে*্বরের কাছাকাছি চাঁদুর 
গ্রামে ঢোকার মুখে. খবর পেলাম 
গ্রামের প্রান্তিক চাষী ৮৫ বৎসরের 
রজনণকান্ত - সাউয়ের " জমিতে কাঠা 
প্রতি ৬ মণ করে অল ফলেছে'। 
চির কালণতলায় দেখা হয়ে গেল 
প্লজনণবাবুর নাতি. 'অশোককুমার 
সাউয়ের.সঙ্গে। আল্রঃর, ফলন্‌, নিয়ে 
কথা পাড়তেই বলে ফেললেন এবার 
আমাদের জমিতে" অভুতপব” ফলন 
হয়েছে । shia নিন বলতে 
পারেন প্লেকড।* গ্রামের চাষ? সনাতন 
পার, অমিয় সাঁট, সন্তোষ সাউ, কানাই 
বেরা, ধনজয় ভোমিক। 


অধীর 
কমণকার, অচিন্ত্য [সংহরায়, অশোক 


হালদার, রতন মাইতি প্রমুখের সঙ্গে 
কথা হল । এখানে প্রত্যেক চাষীরই 
& মণেরর নিচে আলুর ফলন নেই। 
তারকে*বর রকের সবঘই আলু ভাল 
ফলেছে। সৈ'তার অশোক আশ, 
ভ'ঞপুরের অরূপ পাখিরা, দত্ব- 
পরের জয়দেব ব্যানাজী। আক্তাড়ার 
আজ্ত খাঁড়া, চাকদহের সুধাময় ঘোষ, 
তুঙ্গ্যাণের পরাণ 'দাসের জমতে 
আলুর ফলন ভাল। কিম্তু দাম 
নেই। তারকে*বর বাজারে আলুর ” 
দাম ৪২ টাকা প্যাকেট (৬০ কেজি) 
কাঁচা আলুর জন্য ১ কেজি ফাউ। 
ব্যবসায়শরা চাষণকে এইভাবে মারছে । 
এত কম দামে আল, "বার করলে 
চাষীর ডাহা লোকসান।. তবুও 
চাষাঁদেয় অল্প দামে আল; দিয়ে দিতে 
হচ্ছে । একে তো অপরের .টাকায় 
চড়া সুদ দিয়ে আল চাষ । ' তারপর 
সরকার? রাজত্ব বাকা; জলকর বাকা । 
সরকারের তহশীলদারেরা তাগাদা 
দিচ্ছেন সরকারের আর্থিক অবস্থা 
সম্গন। অতএব সরকারী রাজস্ব . 
কর শোধ দিতে হবে। চাষীরা কি 
করে টাকা: মেটাবেন 2 চাষখদের 
অবস্থা তহশীলাদারেরা দেখছেন না, 
বুঝছেন না।' ‘এদিকে চাষীদের: 
আলু সংরক্ষণে কোচ্ড' স্টোরেজের রি 
ভাড়াও, বেড়েছে । আবার ' আলু : 
সংরক্ষণের জন্য ব্ডও দিলছে না J 
না।, আলহর বস্তার, দাম, বেড়ে 
যাওয়ায় চাষীপ্লা স্টোরে বশজ আল: 
রাখা ছাড়া বিক্রির জন্য বাড়াতি আলু 
রাখতে অনগহা প্রকাশ করছেন 1, 


১ বোরো চাষে ধান রোয়ার কাজ, 
প্রায় শেষ . পধয়ে | . হুগলীর 
চাব্ররা যথে।পযুস্ত জল পাচ্ছেন না.। 
চাষীরা মহা ফাঁপড়ে পড়েছেন। তাই, 
সকলের জিজ্ঞাসা শেষ পর্যন্ত জল 
পাওয়া যাবে তো? চাদরের অশোক 
সমস্ত, সুকুমার সামন্ত, সহদেব* সাউ, 
রবশশ্দু মশ্ডল বললেন কাগজে দেখ- 
লাম, বর্ধমানের চারীরা,বাঁধ কাটিয়ে 


খাল্ল .কাটিয়ে নিয়ে জল আসতে 
না। এর ফলে হঞেলীর 
চাষায়া ক্ষাতগুনত হচ্ছেন । তারা 


জল নিয়ে উধর্বতন- বতৃপিক্ষের কীছে 


সরকারী কঠোর ব্যহন্থা " 'নেয়ার 
জন্য আবেদন জানালেন ।: 
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একটা সরকারের চাঁরন্র বোঝবার 
একমান চাবিকাঠি সে সমাজে কোন: 


শ্রেণীর স্বার্থের জিম্মাদার । সেদিক 
থেকে ইন্দিরা সরকারের শ্রেণাঁচারন 
পরিৎকার । | 
এই সহজ রা বেমালুম 
হজম করে দিয়ে এদেশের মার্ক সবাদস্ 
মহলে যখন বলবার চেষ্টা হয় যে 
ইণ্দিরার বিদেশ নাত প্রগাতশশল, 
গৃহনগতি প্রাতাক্রয়াশশল তখন হাঁস 
সামলানো মুসাকল হয় । কারণ 
"াজনধাতর অ আ ক খ জানেন এমন 
মানুষও চট: করে বুঝতে পারেন 
একই সঙ্গে কোনো সরকারের চাঁন 
প্রগাতশ্ল প্রাতক্রি্নাশীল হতে 
পারেনা । যেহেতু শাসকশ্রেণর 
শ্রেণণস্বাথই প্ৰাতাবাদ্বত হয় তার 
শাসক পাটির দ্বারা । 


স্বয়ং ইশ্দিরাজশ তাঁর কলকাতার 


অধিবেশনে মাকসবাদীদের এই 
অপুর্ব ব্যাথায় বিস্ময় প্রকাশ 
করেছেন । 

মাকসবাদশদের এই ব্যাধি 
দীর্ঘকালের । একদা নেহেরুকে 
সোশ্যালিস্ট প্রগতিশীল বানিয়ে 


“ক্ষীমউনিষ্ট পাকে এদেশে নেহেরু 
লেজ বানিয়েছেন । নেহেরুকে 
প্রগাতিশশল ম্তিতে ভক্রনা ' করে 
তারা সদাঁর প্যাটেলকে প্রাতিক্িয়াশীল 
বর্ণনা করোছলেন। পরবতণকালে 
যেমন ইন্দিরা প্রগাতশীল মোরারজী 

"প্রতিক্রিয়াশীল আখ্যা়ত হয়েছেন। 
যে কারণে জনতা সরকার ' উৎখাত 
করার পিছনে মদত' দিতে ' হয়েছে 
প্রগাতশীল ইশ্রিরাকে পুনরায় গদিতে 
বলাবার পাঁবন্র লক্ষ্যে। 


- আর, বিদেশ ধণের বোঝায় 
যধন ' এদেশটা ' বন্ধক দেয়া" হয়, 
অর্থনপীত দিপধন্তঃ ইহ্ষ-মাকন 
সাম্নাজ্যবাদের থবরদারতে ''দেশেক 
ডলাবভোঁমত্ব বাত তখন 'নিজেটি 
সম্মেলন, এাঁশয়াউ প্রভীতি চর্টকদার 
নাটরায়তায় ইদ্দিরাজীর, ভাবমাত 


উম্জ্প,। করবার চেষ্টায় . দেশণয় 
মার্কসবাদীরা বস্তুত ভারতের 


বিদেশনগাতর প্রগাতশীলতাই আবি- 
ধ্কায় করেন '। ইশ্দিরাজশর সোভিয়েত 
দেবা 
কাঁমউনিষ্ট পার্টিগুলি তাঁদের সাফল্যে 
পুলকিত হন । সি, পি, আই, সি 
পি, এম এখন সোভিয়েতের সমাজ" 
:তাশ্মিক কাজকমে' 
(আস্থাশল ৷ ভারখানা এই রকম যে 


ইান্দরাজীকে তাঁরা সোভিয়েত শিবিরে. 


আটকে ফেলেছেন । এমন কিছু করা 
চলেনা যাতে হীদ্দীরাজশ গোঁসা 'করে 
সোভিয়েত বিমুখ হন," পরিণামে 
[মাকিনি সাম2জ্যবাদকেই এখন একমান্র 


'সমাজতশ্ন প্রাচ্ঠাকামী মানুষদের 


দুশমন বলে চিণ্তত করা হচ্ছে। 


নাতির. সুবাদে স্বদেশী : 


পরোমান্রা় ' 


সরকারৈর সমথক । 


অথচ একটু চিন্তাশীল হলেই 
বিষয়টা উপলব্ধ কয়া যায় যে, প্রকৃত 
সঘাজতাদ্িক দেশ যথন কোনো 
ধনতা্মিক দেশকে মদত দেয় তখন 
সে দেশের বুজোয়া শ্াসকশ্রেণকে 
দেশের নিপশীড়ত মানুষের উপর 
নিযাঁতনের রথকে অব্যাহত রাখে না, 
সেদেশের শোষিত জনগণ এবং 
তাদের কমিউনিস্ট পাটি“কেই শন্তি- 
শালশ করবার চেষ্টা করে। উদ্দেশ্য 
বিপ্লব ত্ববাশবিত করে সমাজতন্বের 
পথকে সুগম করা । অথচ এদেশে 
সোভিয়েত সরকার বুজেয়া শাসক" 
শ্রেণীর প্রতিনিধি ইশ্দিরাজণর হাত 
শর্ক্ষ করে চলেছে শুধু তাই নয়; 
দেশীয় কাঁঘউীনস্ট পাটিগলকে 
নিঃশতে হাশ্দরা সরকারকে মদত 
দিতে বলছে; । 

সম্ভবত: এ দেশের কাঁমউনিস্ট 
পার্টিগুলি হিজ মাস্টার্স ভয়েসের 
অনুসরণে সোভিয্নেতের বিশ্বন্ত 
সেবকে পরিণত হয়েছে । সি, পি, 
আই সি, পি, এম' এই ব্যাপারে ঘাঁনষ্ঠ 
হয়েছে এবং কেউ কেউ বলাবলি কর- 
ছেন শুভক্ষণে দুটো পাটি এক হয়ে 
গেলে এদেশে কাঁমিউাঁদস্ট আন্দোলনে 
শ্রীধৃষ্ধ হবে। 

মজার ব্যাপায় হচ্ছে সম্প্রতি সি, 
পি, এম আয়োজিত কাল" মাকস 
মৃত্যু শতবাধিকতে মাকস-লোনন- 
ষ্টালনের প্রাতকাত, দেখা গেছে; দেখা 
যায়নি এঁশয়ার দুই মহান মাক“স- 
বাদ" নেতা মাও সে তুঙ, হো চি 
মিনকে ! ঘটনাটি যথেষ্ট কৌতুহলো- 
দ্ৰপক' | 


॥ এই EE কমিউনিস্ট 
পাঁট‘হয় যদি মনেপ্রাণে বিশ্বাস 
করে, সোভিয়েতই এবমান্র বিশ্বে 
সমান্বতান্তিক দুগ তাহলে অবশ্যই 
রা. সৌীভয়েতকে, মদত দেবে'। 
আগাঁবক যুদ্ধের বিপদ: থেকে রাশি- 
যাই, যাঁদ প্রার্ঘবীর' মানুষের পরি- 
তা হয় তাহ:ল “তাকে. - সমর্থন 
করতেই হয়। €" nL 


: এই সমর্থনের অন,বঙ্গে-এ দেশে 
ইন্দিরা গান্ধীর হাত'শস্ত করার মহান 
দায়িত্ব পাট দুটির উপর . 'বৃতোছে, । 
বিশেষ করে বামপদ্হা ও. যাণতাশ্তিক 
শন্তকে জোরদার করতে পারে এ পার্টি 
দুটিই । ইন্দিরার সুরে সুয় মিলে 
গেলেও বিছিন্নতাবাদ, সাধ্প্রদায়কতা 
এবং ' উগ্প্ছার ! বিপদ '"সম্পকেৎ 
এমনকি 'পাঁকিষ্ঞ।ন বুদ্ধ বাঁধাতে 'পারে 


এই দ:টিচন্তায় পাটি দুটির, ঘুম নেই । ' 


অন্তত এই প্রসঙ্গে এরা, ইন্দিরা 
'আগে অবশ্য 
ইন্দিরা সরকারকে স্বৈরতাশ্মিক বল" 
বার একটা রেওয়াজ দেখা যাচ্ছিলঃ 
, এখন সেটা স্তিমিত । আসামে প্রণা- 
" সন এবং পুলিশপ ,সম্াস দেখিয়ে 


1 পাঁচ ॥ 


মনগড়া খবর ছেপে বৃহ৫ ছৈনিকগুলি 
সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করতে চাইছে 


পর্ষবেক্ষ ₹ 


ব্রাজ্যপাল শ্রীঅণ্স্ত শর্মা যখন 
আর শানয়মতা্মিক প্রধ'ন” হিসাবে 
নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে পারছেন 
না এবং তাঁর আচরণে সেটা ধখন 
ক্রমশই বেশ প্রকট হয়ে পড়ছে 'ঠক 
তখনই বাজার পল্রিকাগলিক্স মধ্যে 
প্রীতযোগিতা শুরু হয়েছে তাঁর 
সম্পকে উলটোপালটা মনগড়া সংবাদ 
ছাপার । আসলে পাঠকদের মনে 


বিভ্রান্তি সাদ্টি করাই এদের প্রধান 
কাজ। 
আনম্দবাঞ্জার পাঁন্ুকার দিল্লখর 


[বিশেষ সংবাদদাতা 


"অত্যন্ত বি*বন্ঞ 









ইন্দিরা গণতন্ত্র পুনঃপ্রাত্ঠিত 
কয়লে পাট" দুটি তথাকাথত উগ্রপন্থা 
এবং বিছন্বতাবাদ ঠেকাতে 'নিবচনে 
সামিল হয়েছে । পাকিস্তান যুদ্ধ 
চাঁপমে দিলে ওয়াও একযোগে ইণ্দি- 
বার সঙ্গে লড়াইয়ে নেমে যাবে। 
অথাঁধ ইন্দিরা পুরোপরার় স্বৈর- 
তাশ্লিক নন, সেদিকে ঝোঁক আছে, 
আমাদের কর্তব্য হচ্ছে তাঁকে এই 
স্খলন থেকে আটকানো । বাম ও 
গণতাশ্মিক আন্দোলনেরই স্বাথে। 
এবং রাজনোতিক পরিস্থিতি এমন যয, 
দেশকে দাক্ষিণপন্হণ প্রাতিক্রি্নার হামলা 


থেকে বাঁচাতে ইশ্দিয়া সরকারকে 
মজবৃত করতে হবে । পরস্পর পর- 


স্পরকে দেখতে হবে । হীশ্দিরাও তাই 
চান। ভাপ্পত বাম্ধব সোভিয়েত 
সরকারেরও সেংপরামশ" । 
কাঁচপোকা তেলাপোকাকে খাবে কিনা 
সে- &*ন তোলাও অবান্তর । একদা 
সোশ্যালিষ্ট নেহেরুকে প্রগাঁতশাল 
মদত দিতে গিয়ে পি, সি, জোশির 
আমলে নেহের: কমিউানস্ট পার্টকে 
আদ্যোপান্ত গিলে ফেলে ছোবড়া 
করে দিয়েছিলেন । বুদ্ধিমত! কন্যা 
একই' কৌশলে পিতৃদেবের ' অনুসরণ 
করেছেন। 
ছাস্টারিয়াগ্রন্ের মতো 'বাচ্ছিতা- 
বাদ, উগ্রপণ্হা; সাম্প্রদায়িকতা ইত্যাদি 
জিগ্সির তুলে ইন্দিরার ' কাছাকাছি 
পেশছে যাবেন কে অস্বীকার, করতে 
পারে ভাঁবষ্যতে দেশের সাধক স্বার্থ 
ক্ষার জন্যে একদা ন্যাশনাল'' গভর্ন- 
মেম্ট'তৈরি" করার ' প্রয়োছন দেখা" 
দেবেনা? এনপ্দুকরা যতই চিৎকার 
করুক'না যে সমগ্র প্বঞ্চিলে সময়- 
মতো অর্থনোতিক উন্নয়নের. অভাবে' 
| এই স্তন রাজনৈতিক প্রাতিক্রিয্না,। 





উত্তর ভারতের. শাসনকতাদের অবাধ' 


শোষণে জজণুরত এই .অগঞচলের মানুষ 
কেন্দ্রের কলোনি হতে, চায়না । , 


, এ সব প্রযোজনা প্রশ্নের মণমাংসা, 


. আপাতত ম:লতুব্‌ থাক, এই মহরতে" 
} আমাদের কর্তব্য হচ্ছে দেশের অখ- 
ম্উতাঃ সংহতি রক্ষা । 


মিহির আচার্য 


কমিউনিস্ট পার্টি 





সূত্রে” অবগত হয়ে পাঠকদের 
জানালেন যে শ্রীশমণ তাঁর পদত্যাগ 
পল্ল ইতিমধো প্রধানমন্ত্রর হাতে 
পেশছে দিয়েছেন । এখন প্রধানমন্ত্রীর 
মজির উপর নিভ'র করছে যে তিনি 
কখন তা রাণ্ট্রপাতর কাছে পেশ 
করবেন। 

ঠিক একই দিনে যুগাণ*্তর 
পা্রকায় ছাপা হল শ্রীশর্মার নিজস্ব 
বয়ান যে তান মোটেই বাংলার 
লাটাগার ছেড়ে যাচ্ছেন না। যেমন 
আছেন তেমনই থাকবেন। 

পশ্চিমবঙ্গের মানুষ দেশ স্বাধীন 
হওয়ার পর অনেক রাজ্যপাল 
দেখেছেন কিম্তু এমনটি আর দেখেন 
ধন-_যাঁন 'রিপোর্টারদের কাছে 
সোজাসুজি বিবৃতি দিয়ে থাকেন 
মুখে মুখে । অবশ্য যখন উনি, 
প্রয়োজন বোধ করেন। 


শ্রীশমা কিছুতেই ভুলতে পারেন 
না যে তিন সেদিন পযন্ত ই- কং- 
গ্রেসের একজ্ন সক্রিয় কমশী ছিলেন। 
তিন বিহারে ফিরে যেতে চান 
অথবা কোন্দ্রয় মাম্প্রসভ।য় যোগদান 
করে রাজনীতিতে প্রত্যক্ষভারে অংশ 
নেবেন এই ধরণের ' সংবাদ প্রচারের 
পেছনে উদ্দেশ্য যে উনি এখন 
রাজভবনে বন্দ হয়ে আছেন । 


প্রকৃত ঘটনা মোটেই তা নয়। 
উাঁন রাজভবনে বসেই ই-কংগ্রেসশ 
রাজনীতিকে মদত দিয়ে চলেছেন। 
ও"র প্রাতদিনের কর্ম সচগ। যাদের 
সঙ্গে উনি মোলাকাৎ করেন অথবা 


স্ভা-সামতিতে উপাশ্থৃতিক্স সুযোগ 
[নয় ঘরোয়াভাবে কোন ধরনের 


মানুষের সন্গে' আলাপ করেন তাতেই 
জানা যায় যে কত সক্রিয় এই 
রাজাপাল। 


বাজার পাকা আর 
একট মনগড়া সংবাদ ছাপানো হল। 
একই উদ্দেশা _-বিল্লান্তি সৃষ্টি করা! 
মানুষের যাতে আসল ঘটনাগুলো 
নজরে না আসে । 
আনন্দবাজার ও আজকাল 
পন্রিকায়, একই'দিনে ছাপানো হল যে 
প্রীসন্ধারথশিষ্কর রায় কয়েকজন ই- 
কংগ্রেস ও ফরওয়ার্ড রকের শব 
বিধায়কদের নিয়ে একটি নতুন দল. 
কয়ছেন। মজা এই, দুইটি সংবাদের 
বয়ান একই রকম । দপ্লশ' থেকৈ , 
সিম্ধাথ্থবাব্‌ অবশ্য প্রথম খ্ঁযোগেই 
প্রতিবাদ করেন। 


তাঁকে নিয়ে এত কাম্ড হচ্ছে অথচ 
তান নিজে কিছুই জানেন না-টা 
কি ধরণের সংবাদ প্রচার। 

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে এ 
সংবাদে পশ্চিমবঙ্গের সংসদধয় বিভা- 
গের মন্ত্র শ্রীপাতিতপাবন পাঠকের 
নাম দিয়ে বিবৃতি দেওয়া হল যে 
ওকে নাকি তিনজন ই-কংগ্রেস বিধায়ক 
জানিয়েছেন পরিষদে আলাদা আস- 
নের ব্যবস্থা করতে । উনি পরের 
দিন কাগজে বিবৃতি দিলেন যে সবটাই 
মনগড়া, কোন কাগজের প্রতিনিধি 
ওর সঙ্গে দেখাই করেননি আর এ 
ধরণের ঘটনায় কোন ভিত্তি নেই ! 

সংবাদটি এমন সময় ছাপানো 
হয় যখন ই-কংগ্রেস দলে উপদলণধ্ন 
কোন্দল চরমে উঠেছে । ফরওয়াড' 
রকের সদস্যরা দলত্যাগ করছে এমন 
সংবাদ প্রচার করে বামফস্টে যদি 
ভাঙ্গন আনা যায়। আর কিছু না 
হোক বিল৷স্তি তো সৃষ্টি করা যায়৷ 
এইটাই একমাত্র মতলব । 


এদিকে, সোমেনবআুব্রত 
মিতালী প্রিম্নরঞ্জন দাসমংন্সীর 
সাক্গপাহেদের ই-কংগ্রেসে সু-প্রাতিচ্ঠিত 
হতে ভাল রকমের বাধার ন:্টি 
করেছে । হেমেন 'মস্ডল। দেবা দত্ত ও 
স্বপন ওরফে.খোকা ভাম্ডারীর কা 
কলাপ যতই প্রকাশিত হচ্ছে 
এ'দের কোন্দল ততই বেড়ে. চলেছে । 
শবপদেয় বন্ধু" এই সব মন্তানরা 
“প্রিয়-সু্ৰত-সোমেন" চরকে 
অনেক মদত দিয়েছে । আজকে 
তাদের বিপদের দিনে . এসব 
যুবনেতা এদের আর “আপনজন” 
বলে দাবী করতে এগিয়ে আসছে না। 

সব চাইতে বেকায়দায় ফেলেছে 
একালের সেরা মঙ্জান হেমেন মন্ডল । 


অজিত পাঁজা আজকে এমন ভাব 


দেখাচ্ছেন “যেন তিন হেমেন মন্ডলকে 
চেনেনই না। ' অথচ এ অঞ্চলে 
সবাই জানে কি ভাবে নকশাল ও 
বামপন্থীদের খতম করার, কাজে প্রির 


সত অজিত পাঁজা এই , হেমেন: 


মন্ডলকে কাজে লাগিয়েছে, ॥ 


আজ সে ফ্রাঞ্চেষ্টাইন্‌ হয়ে আর্ত, \ 


পাঁজাকে অপমানিত, করছে হেমেন 
মম্ডলের আয়োজিত সার্বজনীন : 
উৎসবে শ্রীপ্রণব মৃখাজ্র; শ্রীসদ্ধারথ“- 


শঙ্কর রায় ও শ্রীআঁজত পাঞ্জা যে 


উপন্থিত হয়ে” তার গৌরব বৃদ্ধি 
করেছেন তা. অস্বীকার বক্সার 


[তানি জানান যে “শেষাংশ এম পণ্ঠায় 


| 


| 


রা 


UE 





ভাবতেও ঈচ্মা করে" নেতাজী 
সুভাষচন্দ্রের চার হননের উদ্দেশ্যে 


ইংলশ্ডের গ্রানাডা টোলভিশান 
কোদম্পানধ নামত ছবি তৈরীর 
ব্যাপারে লব থেকে নাকার়জনক ও 
কলঙ্কময় ভূমিকা যে ব্যান্তিটির, তান 
শুধুই একজন বাঙালণ নন, তান 
হচ্ছেন এ রাজ্যের হীশ্দিরা-কংগ্রেসী 
বিধায়ক, নেতাজ' রিসার্চ ব্দারোর 
স্ব-নিষান্ত [ডরেটার, দ্র্গতঃ শরংচন্দ্ 
বসুর তৃতীয় পুত্র, এবং নেতাজার 
অন্যতম ভ্রাতুষ্পূত ডাঃ শিশরকুমার 
বনু। 

ডাঃ শিশির বস্তু এ কাজ করলেন 
কেন? সাগ্াজাহারা ইংরাজদের মান 
[কতা অনুমান করা যায়। ইংরাজ 
পুলিশের গুণ্চচর ও ইংরাজ শ্তাবক 
নধরোদ চৌধুয়ী-কে বুঝতে পার । 
অভাবগ্রন্ত, মদ্যপ প্রেম সাইগল বা 
শাহ নওয়াজজকে যারা চেনেন তারা 
অবশ্যই জানেন যে লোভের বশে 
এসব ব্যাস্ত করতে পারেন না এমন 
কোন কাজ নেই। কিস্তি শিশির 
বসুর ব্যাপারটা কি? ও"র দাদা, 
নামজাদা ব্যারিষ্টার শ্রীমমিয়নাথ 
বনু £ঠা জানুয়ারী কলকাতায় অন" 
দষ্ঠত এক সাংবাদিক সম্মেলনে এ প্রসঙ্গে 
ইংরাজ কার মতন করে বলেন 
“Sold the nation’s honour for 
a few pieces of silver”. 

, ডাঃ শিশিরকুমার বসু সংবাদপন্ত 
ও কলকাতা দ:রদশ‘নেয় মাধামে বল” 
বার চেষ্টা করছেন, গ্রানাডা কোম্পানী 
নাক “যা করবে বলেছিল তা করেনি" 
কথায় খেলাপ বা চুক্তি ভঙ্গ করেছে। 
অভিজ্ঞ আইনজ্ঞদের আঁভমত- চুন্ত- 
ভঙ্গ কয়ে থাকলে নেতাজী 'রসার্চ 
বৃযরো ইংলশ্ডের কোর্টে মামলা করে 
'সারা বিশ্বে এ ছবির প্রদর্শ'ন অবশ্যই 
বদ্ধ করতে পারতো । তাই নতুন 
গুশ্ন এসে যাচ্ছে-ভাঃ শিশির বসত 
মামলা করলেন না কেন? 

বন্বন্তপূত্র থেকে জানা গেল, 
শ্রীঅমিয়নাথ বসু মহ।শয়ের কথাই 
ঠিক: । ডাঃ শিশির বস বেশ মোটা 
অঙ্কের ন্টালিং পাউন্ড অগ্রিম নিয়ে 
গ্রানাডার সংগে হাত িলিয়েছিলেন । 
এই টাকার লেন:দেন- ঘটেছিল 
অবৈধভাবে । গ্রানাডা কে'্পানীর 
ডেভিড বোজ্টন সম্তীক ৮৩-র 
সেস্টেম্বর-অক্লোবরে যখন কলকাতায় 
আসেন.তখন ডাঃ শিশির বসুর অন:- 


যুখ্যমন্জীর 
আ/এ তহবিল 


মক্ত হন্তে 


দন করুন 





রোধমত প্রদেয় ষ্টাঁল* পাউশ্ডকে চার 
ভাগে বিভন্ত কয়ে, এক ভাগ ডাঃ 
বসুর কন্যা কুমারী শর্মিলা বস্থুকে 
আমেরিকা যস্তরাষ্টে, হ্িতপয় ভাগ 
ডাঃ বসুর কোম্রর্জে অধ্যায়নরত পুত্র 
সুগত বসুকে বলাতে, তৃতায় ভাগ 
ডাঃ বস্তু ও তাঁর সহচর অতুল সেন- 
এর ইংল্যান্ডে কেনা-কাটার জন্য এবং 
বাক? অংশ ডাঃ বসুয় নামে বিলাতের 
ব্যাঙ্কে প্রদান করেছেন। অথ সমস্ত 
ব্যাপারটাই হয়েছিল ভারতের বৈদে- 
শিক মুদ্রা আইনকে ফাঁক দিয়ে । 
মামলা করতে গোলে এসব তথ্য ফাঁস 


হয়ে যাবে । সুতরাং চুপচাপ থাকাই 
ল্রেয়। 


বিদেশ’ মদ্রার অবৈধ লেন--দেন 
এটাই ডাঃ বসুর প্রথম নয়। এর 
আগেও ডান সুযোগ পেলে এমন 
করেছেন। উদাহরণ . দিতে গেলে 
উল্লেখ করতে হয় আমেরিকান গবে- 
ধক শ্রীলিওনার্ড গর্ডনের সংগে 
বন্দোবন্তের় কথা । লওনাড* ওরফে 
লোন গর্ভন নেতাজশর প্রামাণ্য জীবন" 


সৈ কারণে প্রয়োজন হয় বিদেশীদের 
সংগে বন্দোবন্ঞ করার । বিদেশ যাওয়া 
আর ভ্রমণ বৃত্তান্ত কাগজে ছাপাবার 
নেশা ডাঃ বসুদের পেয়ে বসেছে 
বলেই, বিদেশ! মুদ্রার লোভে, আগে 


পিছে না ভেবেই গ্রানাডায় সংগে সহ- 
যোগিতা করেছিলেন । 


ডাঃ শিশির বস্‌ এমন কথাকে 
বলেছেন “00061561555 0719110010৮ 
২৯-১০৮৩ তারিখের “ন্টেটসম্যান" 
কাগজকে আরও বলেছেন যে ফিল্মে 
সহযোগিতায় জন্য “00 payments” 
were discussed or 17808 
এখন জানতে ইচ্ছে করে ডাঃ বসু ও 
অতুল সেন দু'জনে যে বিলেত শিয়ে- 
ছিলেন সে যাতায়াত খরচ বহন 
করেছিল কে? এরজন্য কি কোন 
Payment হয়ান? 'তিতীয়তঃ এ 
একই তায়িখের ণদ টোলগ্রফ' দৈনিকে 
গ্রানাডা কোম্পানীর বোল্টন সাহেব 
বলেছেন "*৬/6 made appropriate 


commercial arrangements 
for the use of photographs, 
INA music tapes 870 
11075” ৷ এর পরও কি ডাঃ বস্থ 


বলবেন টাকার লেন-দেন হয়নি ? 
“Commercial arrangements” 


বলতে কি বোঝায় সেটা 'শিক্ষত ব্যন্তি 
মাই আদ্দাঙ্গ করতে পারেন। 


তার ডানদিকে প্রবেশ হারে নেতাজা 
ও রাজখব গান্ধীর একই মাপের 
ছাব পাশাপাশি রাখতে পরামর্শ 
গদয়েছিলেন । ঘাঁদকে ছিল বিরাট 
আকারের নি-সর্তি গাম্ধ নেহরু 
ইন্দিরা ! অর্থাৎ সভাষ এদের 
সমকক্ষ ছিলেন না; সুভাষ ও রাজীব 
একই স্তরের ও দরের ৷ তোষামোদ ও 
নেতাজাঁকে অপমান করার পস্কার 
উাঁন খুব শীগরগীরই পাবেন, 
পর্যবেক্ষকরা এমন কথাও বলছেন। 


কিন্তু এসব কথা কি 'বৎ্বাস, 


করা যায়? উত্তরে ওয়াকিবহাল মহল 
বলেন, কেন নয়? ব্যান্তগত স্থার্থ 
[সম্ধির জন্য এমন কোন কাজ নেই 
যা নাকি ডাঃ শিশির বস্থ করতে 
পারেন না। যখন দরকার ছিল তখন 
[রিসার্চ ব্যুরোতে উীন স্বর্গত সতা- 
রঞ্জন বক, রদেশচদ্্র মজুমদার প্রমুখ 
ব্যন্তদের এনেছিলেন এবং তাঁদের 
দিয়ে কাজ গুছিয়ে, অপমান করতে 
িধা করেন নি। এরা দুজনেই 
রিসার্চ ব্যরোর ভবিষ্যৎ সম্পকে 
সন্দিহান হয়ে, অন্য সংস্থার সংগে 
সমগ্র সুভাষ রচনাবল' প্রকাশ করতে 
উদ্যোগী হয়েছিলেন । 


প্রয়োজনে 
ডাঃ বস্‌ অধ্যাপক সমর গ্হকে 
ব্যবহার করেছেন। পালামেন্টে্র 


গ্রানাডার নেতাজী ফিল্ম ৪ ডাঃ শিশির বন্ধ 


রচনার জন/ এদেশে বেল কয়েক বছর 
ধরে তঘ তম করে অন্সম্ধান 


চালাচ্ছেন। এই উদ্দেশ্যে ঁতান 
কয়েকজন কম'ঁ* নিযুক্ত করেন। 
দ্ছির হয়, এয়া নেতাজী সা 


বযারোর পরামশ শত মালমশলা সংগ্রহ 
করবে এবং লোন গর্ডন এদের মাস 
মাহনা আমেরিকা থেকে ডু'ফ্‌টে 
ব্যরোর মাধ্যমে দেবে । সে সময়ে 
বন্দোবস্ত হয়েছিল যে গর্ডন আমে- 
রিকায় কোন ব্যাঙ্কে ডাঃ শিশির 
বন্গুর নামে এ বাবদ টাকা জমা করে 
যাবেন আর কমঁরদের 
মাহিনা রিসার্চ ব্যারো ভারত সর- 


কারের কাছ থেকে পাওয়া টাকা থেকে 
দিয়ে যাবে । 


প্রশ্ন হবে--ডাঃ. শিশির বসুর 
এত বিদেশ! ম-দ্রার প্রয়োজন কি? 
ছেলে-মেয়ে বিদেশে লাল্পন-পালনের 
খরচা ছাড়াও ওশ্র নিজের তো দরকার 
রয়েছে । এতিহাসিকের ভেক: ধরে 
বছরে বেশ কয়েকবার দেশ-বিদেশে 
সমকালণন ইতিহাস নিয়ে আলোচনায় 
বাষ্ট, এমন একটা ভাব দেখালেও উন 
তো আসলে শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ 
চিকিৎসক, আর স্ত্রী ইংরাজণ ভাষা 
ও সাহিত্যের অধ্যাপিকা । বিদেশের 
কোন ইতিহাস কনফারেন্স, সোমনার 
ইত্যাদিতে সম্গীক যেতে গেলে 
নিজের খরচে যাওয়া ছাড়া উপায় 
নেই । এদেশের রিজাভ ব্যাঙ্ক আঞ্র- 
কাল নিজ নিজ বিদ্যা, বিষয় ও 
পেশার বাইয়ে কোন সেমিনারে যাবার 
গন) বৈদেশিক মূদ্রা মর কষে না। 


অপর দিকে, রাজনৈতিক 
পধবেক্ষকরা অন্য কথা বলেন। 
তাঁদের মতে, টাকার থেকেও বড় কারণ 
হচ্ছে,ভাঃ বস্তুর রাজনৈতিক 
উচ্চাকত্থা। কংগ্রেসে যোগ দিয়ে 
পাশ্চম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ও কালক্রমে 
ভারতের প্রধানমম্্ী হ্বায্ন স্বপ্ন উন 
অনেকদিন থেকেই দেখছেন । সে 
কারণে বহুদিন ধরে উনি সুভাষচন্দ্র 
ও শরৎচন্দ্র বসুর শত জহরলাল। 
তস্য কন্যা ইন্দিয়া ও তস্য নাতি 
সঞ্জয়-এর তোষামোদ করেছেন। এদের 
হাতে-পায়ে ধরে, ঘহারয়ে ফারয়ে 
নেতাজা-ভবন পারদর্শন কারয়েছেন। 
যে সকল হাব দেওয়ালে থাকলে 
নেহর? গোষ্ঠ। অথুশশ হবেন, 
সেগুলো রাতারাতি সারিয়ে ফেলে 
ইাণ্দিরার মনোরঞরনের জন্য নতুন 
নতুন ছাব ঝোলান হতো এদের 
পারদ নকালে। 

যখন ডাঃ শিশির বস: হীন্দরা- 
কংগ্রেসী মনোনয়ন ভিক্ষা করেন, 
তখন তাঁকে এই মর্মে অঙ্গীকারবদ্ধ 
হতে হয় যে “ভারতের স্বাধীনতা 
গাম্ধখংনেহর্র নেতৃত্বে, অহিংস 
আন্দোলনের মাধ্যমে এসেছে" একথাই 
প্রচার করতে হবে । নেতাজাকে নিয়ে 
কোন রকম হৈ চৈ করবেন না। অতি 
উৎসাহ’ ডাঃ বস: গ্রানাডাকে দিনে 
সে কথাই প্রচার করতে চেয়েছিলেন । 
এই উৎসাহের বশেই তান সম্প্রতি 
অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের প্রদর্শনীতে 
ভারতের শ্বাধীনতা আন্দোলনের 
ইতিহাস নিয়ে যে মস্ডপ হয়েছিল 


সদস্য হসাবে সমরবাব একা লড়াই 
করে শিশিরবাববর ব্যরোর জন্য 
টাকা আদায় করে দেবার পয়ই ও'কে 
পাঁরত্যাগ কয়েছেন। পুলের 
সহপাঠ) সুমন চট্রোপাধ্যার ও তার 
স্তী কন্তুরীকে দিয়ে কতশত কাজ 
করিয়ে নিয়ে সম্প্রীতি এমন অপমান 
করলেন যার ফলে রিসার্চ আঁফপার 
সমেত ব্যারোর ৪/৫ জন কম" 
একযোগে পদত্যাগ করেছেন । এত 
কথায় কাজ কি? ডাঃ বসু তাঁর 
অন্য তিন শ্রাতার ‘নেতাজী ভবনের" 
নিজ নিজ অংশ রিপা ব্যায়োর 
নামে লিখিয়ে নেবার পর আর সম্পক' 
রেখেছেন কি? 

“নেতাজ-ভবন' ও 'রিসাচ" ব্যুরো 
এখন ন্বামী-স্তী ও চার স্ঞাবকের 
প্রাতষ্ঠান। সরকারী টাকা ও 


ind. 


দপ'ণ ৷ শংক্রবার, ১ই মাচ) ১৯৮৪ 


জনসাধারণের সন্পল বিশ্বাসের ফলে 
যা কিছু ওখানে সংগৃহীত হয়েছে * 
সবই এখন ডাঃ বসুর পাঁরবারক 


সম্পাত্ত হয়ে পড়েছে । অপর কেউ 
দেখার বা ব্যবহার করার লুযোগ» 


পাবেন না। মালয়েশিয়ার শ্রমতী 
বাঁণাপাণি চট্টোপাধ্যায় আজাদ হিন্দ 


সরকার বিষয়ক মল্যবান কাগজপত্র, 
দল যা কিছ দান করলেন 


সেগুলো সবই চলে গেছে ডাঃ বসুর 
বাসভবনে । 


ডাঃ শিশির বসুর স্বার্থপরতার 

প্রসংগে জানা গেল, উনি কর্মজীবন 

সুরু করেন কলকাতা মেডিকেল 

কলেজের শিশু বিভাগের রোঁজম্ট্রার 

হিসাবে সামান্য বেতনে । প্রখ্যাত 

শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ কে, দি, 
চৌধুরী তাঁকে এখান থেকে নিয়ে, 

নিত টাকায় প্রতিণ্ঠিত দিলখুসা 

ঘুগটগ্ছ ইনঘ্টিটিএ: অফ- চাইল্ড 

হেলথ-এ সহযোগ’ অধ্যাপকের পদে + 
চাকুরী দেন। নিজের ভাই-ঝি 

কৃষ্ণ'র সংগে বিবাহ দিয়ে ইন্টউটের 

টাকায় আমেরিকা পাঠান বাচ্চা 

রোগণদের 785 তোলায় কাছ 

[শিখতে । এই শিশরবাবু দেশে 

ফিরে এসে ডাঃ চৌধুরীকে তার হাতে 

গড়া প্রতিষ্ঠান থেকে অপসারণের 

জন্য গভীর 'যড়যশ্য ও চক্রান্ত সুরু 

করলেন । মটংএর পর মিটিং 

হলো জের বাড়ীতে । ; শেষ পর্যন্ত 

সফল হলেন। প্রথম কিছনদিন ডা 
উমেশ চক্রবতীকে 'ডিরেক্টার বানিয়ে 

পয়ে নিঞ্জেই গেড়ে: বসলেন ডাঃ 

চেধুরাঁর চেয়ারে । ক্ষোভে, দুঃখে 

ডাঃ কে, সি, চৌধুরী সপারবারে 

কলকাতা ছেড়ে চলে গেলে । 


অতএব নিজ স্বার্থ 'সাম্ধর অন্য 
ধান বাবা-কাকায় শতদের পদসেবা 
করেন, খুড়বশুরের প্রত বেইম।নগ 
করেন, তিনি নেতাজগকে হেয় করবেন 
এতে আশ্চর্য্য হবার কি আছে ? 


Ed 


এমন ব্যান্তর হাত থেকে নেতাজণ- 
ভবন ও নেতাজী সংক্রান্ত দাললপত্র 
উদ্ধার করা সভাষবাদ” প্রতিটি মানু" 
ষের পাব কর্তব্য ও দায়িত্ব। 
আন্দোলন গড়ে তুলুন । জয়াহশ্দ | 


সারা ভারত সুভাষবাদ? যৃবস্ভার 
পক্ষে বিনোদ চৌধ্ল্তী, সভাপতি 





সঃব।দ ও অত।যতে অনন্য 
ব।ধল। সংব।ছ সাগত।হিক 





২৬শে জানুয়ারী দপ'ণ পত্রিকার ২৭তম বছরের যাত্রা শুরু হয়েছে । 
বিগত দীর্ঘ ২৬ বছরে দপ'ণ অনেক তথ্যান্‌সম্ধানণ প্রতিবেদন ও রাজ" 
নৈতিক সংবাদ প্রকাশ করে সারা দেশে চাঞ্চলোর সৃষ্টি করেছে । 


দর্পণ আজও আহিতীয় । 


নানা ঘটনার সংবাদ, নেপথোর কাহিনণ ও ' 


সেই সম্পকে সমীক্ষা এবং মননশীল প্রবন্ধ দপ“ণের প্রধান আকধ'ণ । 
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দর্পণ || শুক্রবার ১ই মাচ ১৯৮৪ 





তথ্যভিত্তিক ক।ভিলীচিত্র 
সমর বন্দ্যোপাধশায় 
তথাভিত্তিকক কাঁহনাচিন্ত যে কত 


আকর্ষণাঁয় হতে পারে, পাঁরচালন 
মুদ্লায়নাও যে কি পরিমাণ প্রাকতে 
পারে। তার প্রমাণ পাওয়া গেল 
ফিল্মস ভিভিসনের পরোণ্ডল শাখা 
প্রযোজিত ছ'খান ছাব প্রত্যক্ষ করে। 
ছাবগুল রঙান ১৬ মিলি মিটারের । 
প্রায় ১ ঘন্টা সময় লাগে প্রতি ছবি 
দুদুখতে । গ্রত ১৭ ও ১৮ ফেব্রুয়ারণ 
রান্স বিনিয়েচারে ছাঁবগ:লি প্রদার্শত 
হয়। 

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
কাহিনণ অবলম্বনে উপলব্ধি ছবিটি 
পারচালনা করেছেন শ্যামল ঘোষ ৷ 
জাতপাতকে নিয়ে একটি সুন্দর ছাঁবি। 
ব্রাহ্মণ মাধব শিরোগাঁণর জাত্যাভিমান, 
দনয়বণেরর প্রত অবজ্ঞা, ছংতমার্গবোধ 
যণ্াবথ ফুটিয়ে অবস্থা বিপাকে, পারি- 
বেশ অনুযায়ী তার থেকে উত্তরণ ঘটিয়ে 
অদ্পশ্যতা জানত ভেদবৃদ্ধি দূর করা 
হয়েছে প্রশংসনধয় দশ্যান্নণে । গ্রীন্মের 
দাবদাহে তৃষ্ণার্ত শিরোমাণির দাীঘ' 
মাঠ পারক্রমার ক্লান্তি ও অবসাদ 
ফুটেছে মর্মান্তিক সদ্দেহ নেই, তবে 
দ'শ্যের ক্রম আবর্তন বাঞ্ছনীয় নয় । 
তাতে ছবি যদ ছোট হয়, তবে ক্ষতি 
কি ছিল ? ক্যামেরার কাজ নিপুণ । 
সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের আভনয় স-প্রাণ। 

'পাঁরচয়' ছবিটি অমর ভট্টাটা্যের 
এক সূদ্টি বলা যেতে পারে। রাজা 





সম।চার দৰ্পণ 
৫ম প্ঠার পর 


উপায় নেই। সে উপলক্ষে প্রকাশিত 
£সুভৌনর” এখনও সে ঘটনারই 
- সাক্ষ্য দিচ্ছে । আঁজত পাঁজা সে 
সভায় চ্যালেঞ্জ করেছিলেন এই বলে 
যে কে বলে হেমেন মন্ডল জোর করে 


চাঁদা আদায় করে? অমন সোনার 
চাঁদ ছেলে দেশের গর্ব । এখন তার 
নিজের আত্মশয় স্বজনরা তাকে ত্যাগ 
করতে চাইছে । 
বাজারী পান্রকাগদালগ স্বভাবতই 
এই সব মন্তানদের এবং তাদের প্রশ্রয় 
দিয়েছে যে সব পলিশ অফিসার 
তাদের বিরুদ্ধে যে ব্যাপক গণ অভি- 
যান এবং নাগরিক সাঁমাত গড়ে উঠছে 
তাদের সংবাদকে গুরুত্ব দিচ্ছেনা । 
প্রকারান্তরে তাকে হেয় করার অপচেষ্টা 
রয়েছে । 
এই প্রসঙ্গে নেতাজ? সুভাষ ইন্টি- 
উট হলে উত্তর-পূর্বামধ্য কলকাতার 
৩৬টি নাগাঁরক কাগিটির উদ্যোগে 
অনুষ্ঠিত সভায় প্রান্তন প্রধান বিচার” 
পাত সমরেন্দুচশ্দ্র দেবের মন্তব্য বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । সমাঙ্গ বিরোধাদের 
প্রতিরোধ করার জন্য এবং সমাজ 
সংস্কাতকে রক্ষা করার জন্য প্রতিটি 
নাগারককে সংঘবদ্ধভাবে এাগয়ে 


মিতর কাহনথ অবলম্বনে পরিচালক 
ও চিত্রনাট্যকার অময় ত ট্রাচাষ হিন্দু 
ও মুসলমান ধমীঁয়দের মধ্যে, স্বাভা- 
[বক বিরোধ, সংঘাত :ও বিহ্বেষ 
মানাধক মাহগায় ও চিরকালধন 


. পিতৃত্বের গরিমায় কেমন করে বিদৃ- 


িত হয়ে পারস্পরিক সধ্যের মিলনে 
আবদ্ধ হয়-তারই সুন্দর দলিল 
রচনা করেছেন। আবেগাশ্রত 
কাহনধর কেন্দ্রীয় বিষয় কিষ্তু দুই 
ভিন্ন সম্প্রদায়ের দুটি মেয়ের বন্ধুত্ব 
এবং শেষপযশ্ত এক নাটকণর় 
বিবাহবাসয়ে দুই পিতার মিলন । 
অবশ্যই সাজানো ঘটনা-_-কিজ্তু 
উপস্থাপনার নৈপুণ্যে মনকে নাড়া না 
দিয়ে পারে না। হয়তো আবেগের 
আঁতশধ্য একটু বেশশই প্রকাশ 
পেয়েছ, কিন্তু হিন্দু ও মুসলমান 
সম্প্রদায়ের মধ্যে জাতিবৈরিতা দর- 
করতে যে নাটকাঁয় আখ্যানের আশ্রয় 
নেওয়া হয়েছে। তার লারথকর্তা 
অস্কার করা যায় না। সংগণতে 
পরিমল দাশগুঞ্ধর কৃতিত্ব উল্লেখ্য । 

শংকর ঘোষের কাহিনগ ও 
পরিচালনায় “ভোরের আলো” ছাবাটও 
মনোযোগ আকর্ষণ করে। 
একটি আ'দবাসণ বালিকার শিক্ষার 
পথে কত বাধা, অনগ্রসর এলাকার 


আসতে বলেছেন তান। .এতে যাঁদ 
প্রয়োজন হয় আইনকে হাতে তুলে 
নিতে হবে। এই পচাগঙ্গা সমাজকে 
বাঁচিয়ে রাখার. কোন অথ হয় না। 
শ্রীদেব বলেছেন যে যারা শোষণ 
করতে চায় তারাই সমাজ বিরোধীদের 
নিজেদের স্বাথে কাজে লাগায় । 
বৃটিশ আমলে গণতাণ্মিক আম্দো- 
লনকে দমন করতে গঃস্ডা মন্তানদের 
ব্যবহার করা হত ৷ ডঃ বিধান রায়ের 
আমলে গুল্ডা মন্তানদের রাজনৈতিক 
আশ্রয়ন দেওয়া হয়েছে। অর 
পরের অধ্যায় ১৯৭২ থেকে ১৯৭৭ 
সাল পযন্ত কারও অজানা নয়। 
সে সময়ের মুখ্যমন্ত্রী শহীদ মিনারের 
নিচে সভায় জনৈক কুখ্যাত গৃষ্ডাকে 
ফুলের মালা দিয়ে বরণ করেছিলেন 
এটা অনেকে দেখেছেন । নকশাল 
আমলে পুীলশের সহায়তায় এরা কি 
তান্ডব করেছে তা মন থেকে মধছে 
যাওয়ার নয় । i 


শ্রীদেব বলেন যে মানুষ সচেতন 
হচ্ছেন। তারা সমাজের পাঁরবত'ন 
আনবেন ৷ গৌরণধাড়ির মান্ঞানদের 
বিরুষ্ধে আভষান তারই পথপ্রদর্শন 
করেছে। 

এই গণ অভ্যুখান বৃথা যাবেনা । 
বাজারণ পনিকারা বিশ্রান্ত করতে 
পারবেনা বেশীদিন। 


সংস্কার, আভমান, দ্বেষ, হিংসা 
ইত্যাদি দেখিয়ে সেই বালিকা একাঁদন 
উপযডন্ত শিক্ষার্রাপ্ত হয়ে যখন গ্রামের 
বি. ডি. ও হল, তখন গ্রাম সেবা, 
গ্রামের উন্নয়ন, অন্ধ কুসংস্কার দূর 
করে আদিবাসশ সমাজের মধ্যে শিক্ষার 
বজ্ঞারঃ মানাসক স্বাস্থা ও রুচি 
সংগঠনে তার ভাঁমকা জুশ্দর ফুটেছে 
ছাঁবর পদায়। ছবিতে প্রসংগ 
উপস্থাপনের ভংগীটি কৃতিত্বের 
স্বাক্ষর বহন করে। তবে প্রচার- 
ধার্মতা এ ছবিতে জায়গায় জায়গায় 
বড় প্রকট । এসব পরিহার না করা 
গেলেও কিছুটা প্রচ্ছ্থ থাকলেই ভাল 
হত। শ্রীলা মজুমদারের অভিনয় 
সাঁনষ্ঠ। 

ওঁড়য়া ছবি ‘জাঁবাকু দেব 
নাহন' নিশশথ ব্যানাজ”র পারচালনা 
গুণে দ্রষ্টব্য হয়ে উঠেছে । ডঃ 
{বিশ্বনাথ রায়ের কাহিনী অবলম্বনে 
ছাঁবটি অবশ্যই গঠনমূলক । এক 
তরুণ চিকৎসকের গ্রামের গরীব 
রোগধদের সেবায় নিবেদিত প্রাণ, 
সমাজ বিরোধী, দুনীশতপরায়ণ 
লোকদের চোখে বিভীষিকা স্টি, 
অসৎ জনের প্ররোচনায় চিকিৎসকের 
জ্গবননাশের চেষ্টা, ভবিষ্যং উন্নাতর 
সুযোগ এলে চিকিৎসকের গ্রাম ছেড়ে 
অনান্ত গমনের পথে গ্রামবাসীর 
সংঘবদ্ধ অনুয়োধ-যেতে নাহ দিব 
-পধায়ক্রমে ছবির পদয়ি এসেছে 
সুন্দর । শেষ পর্যন্ত কৃতজ্ঞ গ্রামবাসীর 
দাবীতে চিকিংসকটি উন্নত 
পদের লোভ ত্যাগ করে গ্রামেই থেকে 
যাবার সিদ্ধান্ত ?নল । 

বিলরামপুরের পালা” ছাবাটও 
যান্তার আঁগকে কিছ সত্যের নির্দেশ 
দিয়েছে । গ্রামীণ পাঁরাক্ছাততে 
কৃষিঙ্রীবাঁদের শোষণ ও পাঁড়ন। 
জোতংদার শ্রেণীর নানা প্রলোভন 
সৃষ্টি ইত্যাদ ফুটিয়ে তুলে সে সব 
থেকে মযস্তর পথ দেখানো হয়েছে । 
গ্রামের সমবায় ধ্যাংক থেকে সহজ 
শর্তে খণ দান পদ্ধাতি কৃষককুলকে 
শোষণের হতে থেকে বাঁচিয়েছে। 
শহয়ে অফিসের কাজ অপেক্ষা গ্রামেই 
স্বানভর হয়ে কাজ কয়া অনেক 


মধাব্যজক। কাঁহন রচনা ও 
পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেছেন 
সমণর্ণ দত্ত । 


আঁরবাম শ্যাম শর্মার মণপংার 
ছাঁব পাওখুম আমা’ ঘুষ প্রথার 
কুফল, সমবায় সাঁমীত গঠনের সুফল, 
সমাজসেবশর বেকার সমস্যা ও দাযদ্য 
মোচনের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ 
ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। কাহনীর 
মোড়কে নানা অনাচার ও সুবিচারের 
ইংগত রয়েছে সুন্দর । 

এখানে একটি গুরুতর প্রসংগ 
এসে পড়ো শোনা যাচ্ছে; ফিতসস 


'ভীভলনের পবণ্চিলশয় শাখা কেন্দ্র 
কলকাতাকে নিচ্ছিয় করা হবে । মান 


দু বছর আগে এই কেন্দ্র খোলা হয়__ 
এয়ই মধ্যে এটি বন্ধ করায় সিদ্ধান্তে 
এখানকার চলাচ্চন্র মহল উীদ্ঘগ্ন। 
শটণাফম্ম মেকাস আসোসয়েসন, 


স্থানগয় কলাকুশল” সকলেই দরস্তা- 
গ্রন্ত । অএয়ই মধো বাংলা, ওাঁড়য়া, 


মণিপুর, সাঁওতালন। খাস, কাছারী, 


অসমীয়া ভাষায় .মোট ১৫টি প্রায় 
১ ঘশ্টার রঙান ১৬ মিঃ মিঃ ছাঁব 
প্রযোজনা করেছে বলকাতা কেন্দ্র 
এবং এর মধ্যে ৬ টি 'ছবির পারযয় 
উপরে লেখা হয়েছে । এর ফলে 
এখানকার পাঁরচালক, কলাকুশলগ 
অনেকেই কাজের সুযোগ পেয়েছেন । 
পার্বত্য উপজাতি আদিবাসী, অনম্বত 
এলাকার আঁধবাসগদের নানাবিধ 
সমস্যা, সমাজকল্যাণ, ছাদ্ছ্য, অস্পৃশ্যতা 
স্বানভ'রতা, জাতীয় সংহাতি প্রভাত 
বিষয়কে অবলম্বন করে কাঁহন'র 
মোড়কে ছাঁব করার উপযোগিতা 
আজ আর কে অস্বীকার করবেন? 
কাহনধ ব্যতিরেকে এই বিরয়গণল 
য়ে স্বল্প দৈর্ঘোর তথ্যচিন্তর 'নিমণ 
নিশ্চয়ই করা যায়_কিম্তু এগুলি 
এতই নগরস ও শৃত্ক হয়ে পড়ে যে, 
সাধারণ দশকমষ্ডলশর কাছে সেগুলি 
কোন আকর্ষণ সণ্চার করে না। 
কিন্তু একটা কাঁহনীর বাতাবরণে 


উভরপ্রছেশ 
ওয় পম্ঠার পর 


বজায় রাখা যায় সে চেষ্টায় । কারণ 
শ্রীপত মিশ্র তাঁর ‘অভিষেকের’ সময় 
যে প্রত্যাশা করেছিলেন (গোষ্ঠী দন্বের 
মধ্যেও তৃতীয় শান্তর কেন্দ্রবিদ্দু 
হিসেবে ব্যালেন্স বজায় রাখার ) 
কালক্রমে দেখা গেল তাঁর সেই 
প্রত্যাশা অসম্ভব শীন্ত-মূল্যায্ননের ফল, 
আকাশ কুস্থম মাত ! পার্টি সংগঠনের 
সার্য কাঠামোটাই আজ কেবল ঘুব- 
কংগ্রেসের নেতৃবন্দই নয়, বর্ণচোরা 
আর. এস. এস. অথচ ই-কংগ্রেসের 
নামাবল গায়ে 'বিচরণকারণ ক্ষমতা 
প্রয়াসণদের নেতা-পালটানো ভর়ঙ্করণ 
উদ্যোগের দাপটে কম্পমান । কৌতুক 
এবং প্রচ্ছন্ন পাঁরহাসের বিষয় হল, 
যেই না 'মিশ্র্ী কেন্দ্রের নেপথ্য 
তাগিদে কাছে তাঁর ক্যাবিনেট-সম্প্র- 
সারণ না করার প্‌বশসম্ধান্ত ছেড়ে 
আত্ম-সমপ‘ণ করলেন ২৫-সদস্ণয় 
মাণ্তমষ্ডলঁকে একলাফে ৪৪-এর 
সংখ্যায় তুলে ( অথচ ‘নতুন মুথ’-এর 
দর্শন পাওয়া গেল মান্র ৯ জনের 
মধ্যে) তার দু দিনের মধ্যেই 
শুরু হয়ে গেল, মতান্তরী-বনাম- 
মনান্তরী বিধায়কদের ত্বারা মুখ্যমন্ত্রী 
সমর্থক গোষ্ঠীর পাল্টা গোষ্ঠী রচনা, 
এবং 'দিল্লতে গয়ে প্রধানমম্তীর কাছে 
স্মারকলিপি পেশ করে মুখ্যমন্ত্রী 
বদলের দাবার সঙ্গে সঙ্গে সারা রাজ্য 





॥ সাত।। 


উন্ত প্রসংগই নশয়স হয়ে পড়ার অব- 
কাশ খুবই কম এবং এর উজ্জ্বল 
প্রমাণ উপরোন্ত ৬াঁট ছাব-_যেগালি 
আমাদের কাছে এক সুখকর আভজ্ঞ ঠা 
এনে দিয়েছে । সাফল্য যেখানে দেখা 


যাচ্ছে, সেখানে কেন্দ্র বদ্ধ করার 
সিদ্ধান্ত কেন? একটি অজুহাত 
অবশ্য শোনা যাচ্ছে ছবিগযীলল 


তেমন বাঁণাঁজ্যক সাফল্য আনে নি । 
আশ্চর্যের কথা_ প্রযোজিত ছবিগুলি 
ক বাণিজ্যিক সাফল্যের জন্য তোলা 
হয়েছিল? সরকারের প্রযোজনায় 
ছাবগুলি তোলা হয়োছল অনুন্বত 
পার্বত্য উপজাত ও আঁদবাসী। 
গ্রামীণ এলাকায় মানুষদের সচেতন 
করার জ্রন্য--সেথানে লাভক্ষাতর প্রণ্ন 
আসে কি করে। কলকাতার মত 
বাঙ্ালোরেও একট শাখা কেন্দ্র চালু 
আছে, সেখানে কী সংখ্যাও বেশ"! 
এরকম আরও শাখাকেন্দ্র যেখানে 
খোলা দরকার সেখানে কলকাতা 
কেন্দ্রুটকে ম্তষ্ধ করার যুঞ্ধি কি? 
কেন্দ্রীয় তথা ও বেতার মস্তক 
নিশ্চয়ই যথা গুরংত্ব দিয়ে বিষয়টি 
ভেবে দেখবেন । 





সংগঠনের চরম রদবদলের আওয়াজ 
ধযানত কা । 

ধাপে ধাপে ১৯৫ জন থেকে 
১০৫ এম. এল. এ ( ১৪ই ফেব্রুয়ারী 
৮৪), পরে ১১০ অবধি জামায়েত 
হয়েছে ; এখন দায!, নেতা বদলের 
উপরান্তে নীতি বদলের । সম্প্রাত 
যে বাধত বিক্রয্ন করেপ ও মম্ডগ- 
আড়তের ওপর শুহক ধাষ করার 
অধ্যাদেশ জার করা হয়োছিল এবং 
যা আইনে পরিণত করার উদ্দেশ্যে 
বিধানসভায় উত্থাপন করার কথা, তা 
প্রত্যাহার কবার দাঝীও এ"রা তুলেছেন। 
মজার কথা, সকলেই প্রধানমন্ত্রীর 
প্রতি ধামাধরা ব্যান্তপৃজা ও আন" 
গাতোর কসম খাচ্ছে ২০ দফা কার্য 
কমের প্রাতও, গুণাগুণের বিচার 
জনগণের সামনে না রেখেই ! ইতি 
মধ্যে রাজীব গাম্ধী হোলিকপ্টারে 
চেপে উড়ে এসেছেন লখনোয়ে। 
স্মরণপ্র নিতে অন্থীকারও করেছেন, 
তব: বিধায়কণ বিদ্রোহীদের আভযানঃ 
শেষ হওয়া দূরে থাক আরও বাড়বার 
সম্ভাবনা ! তাদের দিশারী পুরোনো 
'ডাঁসডেন্টরা যেমন মহেশ উপাধ্যায় 
কাশধনাথ মিশ্র ইত্যাদি, তেমান নবাগত 
রামকুমার ভাগব প্রমখরাও ৷ লবার 
পেছনে ভ্রিয়াশশল, উঃ প্রঃ বৃহৎ 
বাণাদ্যক “ব্যাপার মন্ডলের" শান্ত 
নিহিত বাথ এবং দা তয়া'ল। যেখানে 
নতুন 'দল্লশরও টিক রয়েছে বাঁধা । 


কেন্দ্রীয় সংবাদপত্র রেজিস্ট্রেশন 'নয়মাবলীর (১৯৫২) ৮ ধারা অনুযায়ী 


প্রকাশক, মুদ্রাকর ও সম্পাদক--হীরেন বস্তু, ভারতীয় নাগরিক, 


প্রদত্ত বিবরণ 
১! প্রকাশস্থান--৬১ মট লেন, কলকাতা ৭০০০১৩ 
২। প্রকাশকাল- সাধ্টাহক 
৩! 
৬১ মট লেন, কলকাতা ৭০০০১৩ 
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লেন, কলকাতা ৭০০০১৩ 


অংশশদারদের নাম ও ঠিকানা--হীরেন বস্তু, এস এন বস্স, ৬১ মট 


আমি ঘোষণা করছি যে, উপারউন্ত তথ্য আমার জ্ঞান ও বিদ্বাস মতে সত্য । 


১লা মার্চ ১৯৮৪ 


(স্ব) হীরেন বসু 
প্রকাশক 


Regd. No, WB/CC-32 


দে ।ে।কিথ হা 
২য় প্চার পল্প 
ব্যাপক য:ুদ্ধাতঙ্ক ও যুগ্ধ-উদ্মাদনা 
সৃষ্টির এরূপ অধ্যবসায়ের কারণ 
কি? যুদ্ধে মরবে কারা, নিঃস্ব 
হবে কারা, অনাথ হবে কারা, 
কম্তু মরবে না কারা, কিছুই হারাবে 
না কারা, লংটে পটে খাবে কারা, 
কারাই বা স্হটমুস্ত হয়ে রাজনোতিক 
ফায়দা তুঙ্গবে- এ সম্ত জানতে বা 
ধুকতে হলে কোনও 'দিষ্যজ্ঞানের 
প্রয়োজন হয় না ৷ একই পারপ্রেক্ষিতে 
ইন্দ্রাপুর রাজীবের ভাবষ্যতাণগকেও 
নিতান্তই বংশগত প্রগল্ভতা বলে 
উঁড়য়ে দেয়া যায় না-বশেষতঃ 
প্রতিটি পাক-ভারত যুদ্ধের পরিণামে 
পরিবারের রাজনোতিক ফায়দা উঠা- 
নোর ইতিহাসটা যখন শ্রীমানের 
উত্তমরূপে জানা । তবে বাবাজীব- 
নের মনের সঙ্গোপনে তেমন একটা 
যুদ্ধাশার আলো মাঝে মধ্যে উক 
ঠাক মারে এটা যেমন সত্য, আশা- 
স্পা কূহাকনশর চলন-ধরণ বোঝাটাও 
তার পক্ষে তেমন শঙ্ক! এই যা 
রুক্ষা। অবশ্য, প্রত্যাশিত যুদ্ধ দেখা 
না দিলেও রাজখব৭ম় প্রচেষ্টায় কোন 
ঘাটাতি থাকবে না, থাকলে চলবে না। 

পাক-ভারত য.দ্ধ একান্তভাবে 
গজয়ারই ‘অপশন’ হতে পারে, সে 
{বিশ্বাস অবশ্য ক্রেঘালনও করেন না, 
তাহলেও সদলবলে উাণ্টনভ ভারতে 
এসেছেন ; কিশ্তু শুধুই কি ‘পাউডায় 
ড্রাই’ রাখতে, কিংবা ‘গান’ সহ 'গান- 
পাউডার’ বেচতে? অবশ্যই পাক- 
ভারত যুদ্ধ হোক আর না-ই হোক 
ওয়ার হিন্টিরিয়া ও নিব্চন গহম্টি- 
রিয়া জমে উঠলে ধাহন্দৃদ্ছানের’ হিন্দু 
ভোট কাকে বিজন্নমাল্য পয়াবে সে খবর 
ভারত-পাঁথক উদ্টিনভ জানেন, ইন্দিরা 
রাজশব ততোধিক আনেন । রুশী- 
ইন্দরী যৌথ কায়েম স্বার্থ এখানেই। 
আর 'ট; নেশন থিওরীর' তথা 'হিজাতি 
তত্বের ভতটাও যে এ পাক-ভার়তায় 
উপমহাদেশে মরে যায়নি, এমনকি 
দেশ বিভাগের ফলেও না, সে 
খবরটাও কে-ই বানা রাখে? বরং, 
ডান-বাম নিবেশেষে সং্ন্ট রাজ- 
নগীতিকগণ এটুকু বুঝতে পারেন যে, 
ভারত-পাক ছন্দের একটানা ইতিহাস'ট 
মূলতঃ এ ভ্‌তেরই জাবনালেখ্য। 
তাহলে, আসন্ন 'নিবচিনকে উপলক্ষ 
করে ভারতীয় রাজনোতিক জীবনের 
সঙ্গে সমাজজখবনটাও ক একটি ভয়াবহ 
দুর্বিপাকের সন্গখীন হতে চলেছে 2 
কে জানে ? 

৪ যু চু 

সাম্প্রাতক তথো প্রকাশ, টাটা 
পারিবারের (সরকারী ভাবে ঘোষিত) 
সম্প তয় পরিমাণ ১৯৮২ সালের 
[ডসেম্বর অবাধ অন্যান ২৪৩০.৮৩ 
কোটি টাকায় এসে দাঁড়ক়েছে। 
পালটি ঘর 'বিড়লা ব্রাদার্সের একই 
সময়ে ২০০৪.৭৪ কোটি টাকায় 
দ্বিতীয় শ্থান। ভারতীয় অর্থনী ত, 
ক্ষেত্রে এ দুই শুম্ভ-নিশুচ্ভের তুলনায় 
তৃত'য়, চতুর্থ ও পন্থন চ্ছ নাধিকারণ 


সিংহানিয়া, মফংলাল ও রিলায়েন্স 
টেক্কটাইলস; যথাক্রমে ৬২০ কোটি, 
৬১০ কোটি ও ৫১২ কোটি টাকার 
তুচ্ছ" মালিকানায় নিপ্প্রভপ্রায় ৷ 
অপর 'হসাবে দেশের প্রায় ৬০ 
শতাংশ মানুষ দারিদ্র্য সীমার নগচে 
কোনমতে হাড়ে-মাংসে জড়িয়ে আছে । 
পয্যলোচনায্ন আরো দেখা যায়ঃ 
আলোচ্য শু্ড-নিশহদ্ভ মান দু’বছয়ে 
প্রতোকে ১,০০০ কোট টাকারও 
বেশ অতি-মুনাফা লুটে ভ্রাতায় 
অর্থনগাঁতকে আতমান্রায় নিরন্ত করে 
এনেছে। বিবরপগুলি নরকারণ 
বয়ানে ঘোষিত হলেও সদাশয় সরকার 
এদের হিসাব-বাহভূ্ত সংপাত্তর 
(কালো সম্পাত্তর ) পারমাণগুলি 
জানতে ও সর্বসাধারণে প্রকাশ করতে 
অনিচ্ছুক । তাহলেও, একটি 
বেসরকারখ সমণক্ষায় জানা 
যায, ১৯৮১-৮২ লালে ভারতে 
কালোটাকার পরিমাণ অন্যন ৭০,০০০ 
কোটি "টাকায় দাঁড়িয়েছে_যা মোট 
জাতায় উৎপাদনের (জ এন পি) প্রায় 
আধাআধি ; ইতিপূর্বে আন্তজ্ীতক 
অর্থ সংস্থাও (আই এম এফ) ভায়তে 
কালোটাকার পাঁরমাণ জি এন পি-এর 
আধাআধি বলে এক সিদ্ধান্তে 
পেশছেচে। আবার, জাতিসংঘের 
হিসাবে ভারত বিশ্বের সবচাইতে 
দারদ্রুতম 'তিনাট দেশেয় একাটি-_-এবং 
সর্বাধক সংখ্যক দরিদ্র মানুষের 
অধনাষত একটি প্রাচু্যে্যর দেশ । 


[িমাশ্চষণ্ম, অতঃপরঘ? চলাত 
আথক বছরে (১৯৮৩-৮ ) ভারতে 
কালো বা প্যারালেল অর্থশান্তর বছর 
৮০,০০০ কোটি টাকার অঙ্ককে ছাড়িয়ে 
গেলেও, এবং অর্থনৈতিক সঙ্কট 
গোটা দেশ তালয়ে গেলেও, টাটা- 
বিড়লার বাঞ্ছিত গণতাশ্মিক সমাজ- 
তশ্বের টিকিটাও যাতে অক্ষত থেকে 
যায়, দেশের ডান-বাম নাবশেষে 
সকল ‘আইন!’ দলই তেমন আইনের 
পদতলে আত্মাবসর্জন করে বসে 
আছে। 

ন্ট রক ক 


মুখে বিপ্লব বামবাদের নাম- 
সংকীর্তন করে কাজে যায়না চুটিয়ে 
অথনশীতবাদ করছে এবং এহেন 
গণতাশ্মিক সমাজব্যবম্থাটাকে চাঙা 
করে তুলতে প্রাণপণ প্রচেম্টা করছে, 
তারা আর যাই করুক, অর্থনোতিক 
চ্র্যাটেজীর প্রশ্নে জনগণের সামনে 
একটা গবকঙ্প অর্থ নৈতিক ইন্ভাহার'কে 
হাঁজর করতে পারবে না, এরূপ 
শ্র্যাটেজ্ীর আনুষাঞ্ছক ট্যাকাটক্স 
রূপে তাদের কোন নিধাচন ইন্তাহারকে 
প্রয়োগ করতে পারবে না, এবং এ 
উপায়ে অর্থনোতক আশ্দোলনগুলিকে 
গণাভত্তিক রাজনোতিক কনফ্রশ্টেশনেয় 
পথে এঁগয়ে দিতে পারবে না--এসব 
জানা কথা । প্রশাসনের ছতনচ্ছায়ায় 
গণ আন্দোলনকে “রক্ষা করার” কথা 
যারা বলে থাকে, রাষ্ট্র ও প্রশাসনের 
সঙ্গে যে কোন সংঘাতকেই তারা ভয় 
পায়, প্রাতক্ষেত্রেই এগুলিকে দমন 
পড়নে দাবিয়ে রাখতে সক্রিয় হয়ে 
ওঠে । নয়াদিজ্লশর রাম্ট্রশাশ্ততে দেশ 
বিদেশী পণজশাহশ তথা কালোশাহণর 
কোমরের জোর যতই মজ্জবৃত হোক: 
না কেন, তাতে শেষ রক্ষা হর না, এ 
বোধশন্তি মেকী বামপদ্থাগণের ক’- 


Phone : 24-4232 


জনের হয়েছে জানি না। ফিছ; 
পোষাকণ বামপদ্ধদল যখন 
বাম আচার সংস্কাত বিসজ'ন দিয়ে 
প্রশাসনিক বাক্যালঙ্করে রামধূন 
কয়েন এবং মালিকী গণতম্ের 
পদাষ্ট সাধনের কাজে নিজেদের 
£এন:থ* নিঃশেষে ঢেলে দেন, তখনও 
কিন্তু শেষ রক্ষা হয় না। ইতিহাসের 
শিক্ষাকে ভুলিয়ে দিতে “নয়া ইতিহাস 
যলচন৷’র খোয়াব যে যতই দেখুক না 
কেন, পারাপারহীন বিড়ম্বনায় 
দরিয়ায় এরা সকলেই ডুবে মরে-- 
এটাই ইতিহাস; এটাই ভবিষ্যৎ । 
প113 
১ম পন্ঠোর পর 
হরিয়ানা পাঞ্জাবেও অনুরূপ ঘটনা 
হতে চলেছে । এর পরে উগ্রপন্থণদের 
মোকাবিলার নাম করে আরও 
জোরদার পুলিশী তান্ডব শুরু হবে। 
তখন কিম্তু সবাই সরকারকে তারিফ 
করবে-কেমন সব ঠাম্ডা কয়ে দিল 
ডাম্ড়া মেরে । 

প্রায় এক দশক আগে এই 
কায়দায় পশ্চিমবঙ্গে ইন্দিরা গাম্ধ* 
তাঁর স্নেহভাজন কয়েকজন আমলার 
মারফৎ একই অবন্থার সৃষ্টি করে 
ছিলেন । অনেক নিরহ প্রাণ 
সেদিন শেষ হয়েছে এদের হাতে! 


এখানেও উগ্রপহ্থশদের গোড়ার দিকে - 


বাড়তে দিয়ে তারপর কঠোর হাতে 
দমন চালিয়ে সব ঠাম্ডা করে দেওয়ায় 
পরিকল্পনা । ও*র একজন পেটোয়া 
পলিশ অফিসারের ভাষায় বলতে 
গেলে দাঁড়ায় £ পুকুরের জল ে।লা 
করে দাও । মাছকে 'শ্থির থাকতে 
দেবে না। তারপর একটু ভেসে 
উঠলেই জাল ফেলে ছে'কে ফেল। 
জল সাফ হলে সব ঠম্ডা। কয়েক- 
হাজার মানুষ জেলে গেল বা কয়েকশ 
মানুষের প্রাণ গেল--সেটা অবাদ্তর ! 
ইন্দিরা য,গ যুগ নিও । 





বামক্রুট সরকার ব্যাপকভাবে 
শিক্ষা সম্প্রগারণে স’কন্পবদ্ধ 


শিক্ষা ব্যবস্থাকে ব্যাপকভাবে জনগণের মধ্যে প্রসারিত করা এবং শিক্ষার গণতশ্বখকরণের নীতিতে 


বামন্ট সরকার দডপ্রাওজ্ঞ । 


পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাসে শিক্ষাধাতে সর্বকালশন রেকড“ পাঁরমাণ টাকা ব্যয় হবে এই বৎসর, প্রায় চারশ 


আঠার কোটি টাকা । 


বামফ্রন্ট সরকায় গত ৬ বংসয়ে ৪,৬০০ প্রাথমিক ও ১৫০০ মাধামিক বিদ্যায় দ্বাপন করেছেন । 
বাহাত্তর লক্ষ শিশু অথথ ছয় থেকে দশ বছর বয়সী শিশুদের তিরানম্বই শতাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে 
এছাড়া যেসব শিশুকে এখনও পযন্ত প্রথানূগ শিক্ষাব্যসম্থায় আনা যায়ান তাদের 


পড়াশ না করছে! 


Price —60 Paise 


বিতকিত বইটি প্রকাশিত 


অবশ্যে সেই বিতার্কত বইটি 
প্রকাশিত হয়েছে । বইটির নাম 
"স্পশকারস রৃলিং আযাম্ড ডিসিশনস”। 
লেখক ডঃ রণাজ্ধ বস: । মূল্য 
একশত টাকা । ইংরাজশ ভাষায় 
প্রকাশিত এই বইটি প্রকাশ করেছে 
কলকাতার টেমার লেনের বিদবজ্ঞান 
নামক প্রকাশনা সংস্থা । 

লেখক ডঃ বস; পারষদীয় বিষয় 
নিয়ে গবেষণা করে কলকাতা 
বি্ববিদ্যাপয় থেকে ডকটরেট উপাধি 
অঞ্জন করেছেন । আলোচ্য বইটি 
সেই গবেষণাঙম্ধ থাসসের সম্পাদিত 
অন্লাঁপ। 

বলা বাহুল্য যে, আলোচ্য বইটি 
বিধানসভা সদস্য এবং সংসদ সদস্যদের 
পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় বই হিসাবে 
পারগ্াণত হবে । আইনসভার পার* 
চালকদের ক্ষমতার পাঁরমাপ কতটা 
মূলত সেই প্রসঙ্গেই এই বইয়ে 
আলোচনা করা হয়েছে । 

তবে এই বই ধনয়ে লেখক 
শ্রীবস্ুকে অনেক বড় ঝাপটা সইতে 
হয়েছে । লেখক পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য 
বিধানসভার একজন প্রবণ বাংলা 
[রিপোর্টার । বিধানসভার তৎকাল'ন 
স্পীকার মনসুর হবিবুল্লা এই বই 
প্রকাশের জন্য অর্থমন্ত্রশ ডঃ অশোক 
মিত্রকে চিঠি দিয়েছিলেন আক 
সহায়তা প্রদানের অনুরোধ জানিয়ে । 

যেহেতু লেখক শ্রীবন্থ তাঁর বইয়ে 
বিধানসভার প্রান্তন অধ্যক্ষ শ্রীবিজয়- 
কুমার বন্দ্যোপাধ্যা়কে সমালোচনা 
করেছেন সেই হেতু রাজ্য সরকার 
আক সহায়তা প্রদানে সম্মত হন 


আংশিক সময়ের জন্য প্রথাম্ন্ত শিক্ষা প্রকল্পের সুযোগ দেওয়া হয়েছে । 
হাজার শিশুকে এই ব্যবস্থার মধ্যে আনা হয়েছে । 


প্রাথমিক বিদ্যালয়েয় ছাখ্বিশ লক্ষাধিক শিশুকে ‘পুষ্ট কসচশ'র আওতায় আনা হয়েছে । বয়স্ক 


শিক্ষার সুফল পাচ্ছেন চার লক্ষ মানুষ । 


আঁদবাসণ শিশুদের জন্য চারশ পশ্চাশিটি প্রার্থামক বিদ্যালয় খোলা হয়েছে । 
মাধ্যামক স্তনের তিন লক্ষ আঁশ হাজার ছাত্র-ছান্রধ বিভিন্ন বাজান প্রকজ্েপের সুবিধা পাচ্ছে । - 

নারী শিশু এবং তফাসল' ও আদিবাসী অধ্যষিত একাকায় [শিক্ষা বিস্তারের উপর জোর দেওয়া 
কলেজাঁয় শিক্ষা প্রসারের মূল ঝোঁকও অব্যাহত রয়েছে । 


হয়েছে। 


রাজ্যের গ্রন্থাগার্ঈগুলিকে অথ" ও প্রচুর পরিমাণে গ্রন্থ সরবরাহ করে গণশিক্ষ'র প্রসারে উদ্যোগ নেওয়া 


হয়েছে। 


বামফুণ্ট সকার ব্যাপকভাবে শিক্ষা সম্প্রসারণে সংকপবদ্ধ । 


--পর্শ্চিম্বন্ সরকার । 


তথা ও সংস্কাত ১৪৯৮/৮৪ 


না। তবেএ অংশটুকু বাদ দিলে 
বিষয়টি বিবেচনা করার প্রন্তাব এলে 


দেখক তাতে সম্মত হন না। 


তারপর এচ আভযোগ অনুসারে 
লেখককে রাইটাসে: বদলি করা হয়। 


লেখক আদালতে যান বদলণর 


বর্তমানে তা আদালতে 
বিবেচনাধীন রয়েছে । হীতিমধ্ে 
লেখক স্বউদ্যোগে বইটি প্রকাশ 
করেছেন। লেখকের কাছ থেকে জানা 
যায় যে, এই বইটি [বিদেশের বাজারে 
খুব কাটছে। 


বিরুষ্ধে। 


শ্বসন 
গুয় পহ্ঠার পর 
প্রশ্ন ওঠে । আনাম, গ্রিপুরার 
বঙ্গভাষীদের একাংশ এখানকার 


পুরনো বাসিন্দা, অপর অংশ 
উদ্বান্ত; | এই উত্থান আগমন শুরু 
হয়েছিল ১১৪৭ সাল থেকে, এবং 
এরা এসেছে প্‌্ব‘পারককিষ্তান থেকে। 
একইভাবে পশ্চিম পাকিস্তান থেকেও 
উচ্ধান্তুরা এসেছিলেন এবং ভারতান্ন 
জনতা দলের মহান সহসভাপতি 
শ্রীরাম জেঠমাপানি নিজেও সেই 
ধরণেরই একজন উ্ধাপ্ত;। তার মূল 
বাড়ী পাকিস্তানের সিম্ধ প্রদেশে । 
পুববছের উদ্বান্তুদের প্রতি মৃত্যুদন্ড 
উচ্চারণ করার সময় শ্রণজেঠমালান 
একবার দপণণে নিজের মুখটি দেখে 
নিলে ভাল করতেন । 





১৯৮২।৮৩ সালে এক পক্ষ যাট 


মাধ্যামক ও উচ্চ 








লম্পাদক -হীরেন বড় ॥ সম্পাদক কতৃক বি. আই. পি. টি. প্রেস, ই৭বি, লেনিন সপ্রণপ, কলিকাতা-১৩; থেকে মুদ্রিত এবং দর্পণ কাযলিয় ৬১ মট লেন, কালকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত 


ৰা 





আমা মনতাধাএতো 


-প্রুতিশদেবে দেখে নেব 


ঘর তর আন্ফাগণ 


» 


= অপ্তুবিংশ বর্ষ £ চম সংখ্যা, দর্পণ ॥ শুক্রবার, ১৬ই মাচ ৮৪, ৬০ পয়সা ' 


বিচ ই-ক্গ্রেসী বিধায়করা 





‘আমরা ক্ষমতায় এলে জ্যোঁত- 
বাবুর পুলিশদের দেখে নেব এই 
উাঁন্ক আর কারও নয় স্বপ্নং ইন্দিরা 
কংগ্রেস বিধায়ক দলের মুখ্য সচেতক 
এবং গুরত্বপূর্ণ নেতা জন্রত মুখা- 
জ্রর। 

গত শুক্রবার [বিধানসভা ভবনের 


উত্তর দিকের গেটে কংগ্রেস বিধায়ক 


দের অবস্থান চলাকালীন কর্তব্যরত 
পুলিশ আফসাররা অবস্থান তুলে 
নেবার জন্য অনুরোধ করলে সুন্রত- 


রাজ্যসভার ণিবাচনে দণীয় 


প্রাথীর বিরুদ্ধে ভোট দিতে গারে 


আগামী রাজ্যসভায় নিবাচনে 
ইন্দিরা কংগ্রেসের বেশ কিছ? এম. এল, 
দল'য় সিদ্ধান্ত অমান্য করে ভোট 
দিতে পারেন বলে ইন্দিরা গাণ্ধীর 
কাছে বিভিন্ন সয়ে খবর এসেছে । 
বিঙ্গুষ্ধ এম. এল, এ-দের দলশয় 
সিদ্ধান্ত অমান্য করে বিরোধণ প্রার্থী 
* দের ভোট দেবার সম্ভাবনা প্রবল । 
এই. ঘটনা বেশ করে ঘটতে পারে 
বিহার, উত্তরপ্রদেশ, মহারাণ্ট্রী এবং 
মধ্যপ্রদেশে । 
এই খবর পেয়ে শ্রীমতী গাদ্ধী 
খুব চান্তিত । কারণ দলণয় বিধায়করা 
যদি তার নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে 
যান তাহলে ভেতর ও বাইরের চাপে 
তার রাজ্যপাট ঘুচে যাবে। 
সেই জনা এই সপ্তাহের নয় 
তারথ থেকে বারো তারিখ পযন্ত 
সমল্ঞ রাজ্যের এম. এল, এ ও এম 


পিদের দিল্লীতে এক সম্মেলন 
ডাকা হয়েছিল । 

এই স্মেলন ডাকার উদ্দেশ্য 
ছিল বিক্ষুষ্ধ নেতা ও [বধায়কদের 
বুঝিয়ে সুঝিয়ে ঠান্ডা করা । যাঁদও 
আলঙ্লোচ্যসডঈতে ছিল, জাতীয় 
সংহতি, 'বিরোধাদের কাকিলাপ এবং 
বাহঃশতুর আক্রমণ । 

জানা গেছে, বিভিন্ন যাজ্োর 
বেশ কিছ: বিক্ষৃত্ধ বিধায়ক কংগ্রেস 
নেতৃবন্দেকে জানিয়েছেন যে, রাজ্য- 
সভার প্রার্থী মনোব্য়ন করার 
ব্যাপায়ে যেন বিক্ষুদ্ধথ নেতাদের 
মতামতকে গংরুত্ব দেওয়া হয় । 


[বক্ষ,্ধ বিধায়করা খোদ রাজীব . 


গাম্ধীকেও বলেছেন, রাজ্যে রাজ্যে 
ক্ষমতাসীন গোচ্ঠীর কথায় যদি রাজা- 
সভার প্রার্থী মনোনয়ন হয় তবে এর 
প্রতিক্রিয়া লৃদূরপ্রপারী হবে। 


এবং 


এই ধরনের কাজের ফলে দলের মধ্যে 
দ্বদ্ব আরও প্রকট হয়ে উঠবে। 

বক্ষুষ্ধ বিধায়করা যাতে হাতের 
বাইরে চলে না যান তার জন্য রাজীব 
বিভন্ন রাজ্যের 'বিক্ষুষ্ধ বিধায়কদের 
সঙ্গে দীর্ঘ সময় ধরে আলোচনা 
করেছেন। এবং রাজ্যসভার প্রাথী? 
মনোনয়নের ব্যাপারে বিক্ষুম্ধদের মতা- 
মত উপেক্ষা করা হবে না বলে 
আশহ।স দিয়েছেন ॥ 

রাজীবের কাছ থেকে আম্বাস 
পেয়ে এবং দলীয় শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য 
শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর ব্যাপক 
আবেদন সত্বেও বিক্ষুষ্ধরা পুরোপুরি 
নাজ হতে পারেন নি। 

ওরা শুধ অপেক্ষা করছেন 
সংসদীয় বোড ‘বিভিন্ন রাজ্যের 
ফাজ্যসভার শন্য আসনগুলোতে 
কিভাবে এবং কাদের মনোনয়ন দেয় 
সেটা দেখার জন্য । 


উপাচার্য সন্টোষবাবু এস এফ আইয়ের 
প্রতিনিধিদের অদ্ভুত পরামশ ছিলেন 


কলকাতা বিশ্বাবদ্যালয়ের উপা- 
চা ডঃ সম্তোষ ভঙ্গাচাঘ ছাত্রদের 
একটি প্রাতামীধ দলকে পরামর্শ 
দিয়েছেন যে তারা যেন আসন্ন সমা- 
বর্তন উৎসবে আচাষরাজ্যপাল 
শ্লীঅনন্ভ শমার বিরৃষ্ধে “পেছন ফিরে 
দাঁড়য়ে” বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। 


গত সখাহে ভারতের ছাত্র ফেডা- 
রেশন (এস এফ আই) পাণ্চিগব্গ রাজ্য 


কামটির পক্ষ থেকে উপাচাে'র কাছে 
শিক্ষা সংক্রান্ত কয়েকটি সমস্যা নিয়ে 
আলোচনা করতে একটি প্রাতানাধদল 
গিয়েছিল । কথা প্রসঙ্গে উপাচায" 
ছাত্র প্রতিনিধিদের কাছ থেকে জেনে 
নিতে চান যে আচাষের বিরুদ্ধে 
সমাবর্তনের দিন তারা কোন বিক্ষোভ 
প্রদশ'ন করবে কিনা । কল্যাণগতে 
কৃষ বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবত'নে 


যেমন অশান্তি হয়েছিল তায় মত 
ঘটনা যেন না হয় এটা উনি চান। 
ছাত্ররা পারহ্কার জানায় যে, কল্যা- 
ণাঁতে তাদের সভ্যরা শান্তিপূর্ণভাবে 
বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। কিছ্তু 
পুলিশ ও ছাত্র পারষদের কিছু কম 
জোর করে হামলা শুর্‌ করে প্ররো- 
চনা দেয়। ছান্রফেডারেশন প্রাতীনাধা 


শেষাংশ ৭ম পঙ্ঠায় 


বাবু উপরোন্ত মন্তব্য করেন । 

শুক্রবার কংগ্রেস বিধায়করা 
রাজপালের কাছে ডেপুটেশন দেন 
বেলা সাড়ে বারোটা নাগাদ । তারপর 
সব কংগ্রেস এম-এল-এ বিধানসভার 
গেট দিয়ে ঢুকতে চাইলে পর্নীলণ 
বাধা দেয়। 

ফলে সব কংগ্রেদ এম এল এ এ 
গেটের সামনে বসে পড়েন এবং 
বি ক্ষাভ জানাতে থাকেন । আবদুস 








সত্তর, জয়নাল আবেদন, কাজ 
আবদ,ল গাফফর, ধরেন সরকার 
আনন্দমোহন ঝ্বিস প্রমুখ নেতার। 
একের পর এক জে]াতিবাবহকে আক্রমণ 
করে ভাষণ দিতে থাকেন। 

এই সময় বাইরে কত'ব্যরত 
পলিশ আফসাররা বায়বার ই-কংগ্রেস 
এম এল এদের অবস্থান তুলে নিতে 


" অনুরোধ জানান | কয়েকজন ই কং- 


গ্রেস এম এল এ প্রশ্ন কয়েন, যারা 
সাসপেন্ড হননি তাদেরকে কেন 
বিধানসভায় ঢ.কতে দেওয়া হচ্ছে না? 

কিছুক্ষণ পরে গবধানসভার 
জনৈক কম?" উত্তর দিকের গেটে এসে 
যাদের সাসপেন্ড করা হয় নি সেই 
সমষ্ট এম এল এ-দের ভেতরে ঢোকার 
জন্য গেট খুলে দিতে বলেন । কিন্তু 
শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় 


প্জ্যপালের মন বচালেন 


হাওড়ার জেল। শাসক 


রাজকাষের এমনই বিচিন্ন 
রীতিনীতি যে ত্বারকার মাজা 
হয়ে স্বয়ং যগগাবতার শ্রীকৃফও তাঁর 
বাল্য সহচরদের সঙ্গে ঘাঁনম্ঠতা বজায় 
রাখতে পারেন ন। সকলেরই জানা 
এই কাহনণ। রাজ্যপাল শ্রীঅনন্ত- 
প্রসাদ শমারও তা অজানা 
নয়। তা সত্বেও বম্ধুবংসল শ্রীশমা 


রাজভবনের প্রচলিত নিয়মকানুন 
উপেক্ষা করতে গিয়ে কি মু্কিলেই 


না পড়োছলেন কয়েকদিন আগে। 

প্রান্তন এক কংগ্রেস এম এল এ 
শ্রীসূশান্ত ভট্রাচাষে'র নিমল্্রণে গত 
ইরা মা হাওড়ার বাগনান থানার 
অধীন কানাইপুরে শ্মশানকালীর 
পূজায় উপস্থিত হবেন বলে প্রাতিশ্রাতি 
দেন তিনি । রাজ্যপাল পুজার 
অন্যতম উদ্যোক্তা এই সংবাদ এ 
অণ্ত.ল প্রচারিত হওয়ায় স্বাভাবিক" 
ভাবেই বেশ সাড়া পড়ে গিয়েছিল। 
আয়োজনটা খুবই জাঁকজমকের সঙ্গে 
হয়ে'ছল। 

কম্ত; বাদ সাধলো প্রশাসনিক 
নিয়মকানুন । শ্রীভ্চাষ" জেলা 


শাসককে পুজায় 'নিয়শ্পণ করতে 
গিয়েই ব্যাপারটা কাঁচিন্নে দিলেন । 
জেলা শাসক ত অবাক ! তার জেলায় 
খোদ ঘ্লাজাপাল আসছেন কালীপ্‌জানন 
অংশ গ্রহণ করতে আর উনি কোন 
খবর রাখেন না। রাজভবনে যোগা- 
যোগ করে তিনি জানতে পারেন যে 
সত্যই রাজভবন থেকে পার 
আয়োজন করা হচ্ছে। কিন্তু নরা- 
পত্তায ব্যাপারে জেলাশাসকের দায়িত্ব 
রয়েছে, বিশেষ করে অনেক ক্ষেত্রে 
যখন রাজাপালের বিরুদ্ধে ছান্রয়া 
বিক্ষোভ প্রদর্শন করছে । 

সেজন্য তিনি তৎপর হয়ে সরে” 
জাঁমনে তদন্তের ভার দেন পুলিশ 
কতা উপর । তদন্তে জানা গেল 
যে, গোটা ব্যাপারটাই বেআইনণ ! 
অন্যের জাম জবর দখল করে পজার 
আয়োজন হয়েছে । পূজার উদ্যো* 
স্তাদের যে সব রাতিনধাত মেনে 
প্রশাসনিক অনুমাতি নেওয়ার 
দরকার তারা তা নেন নি। 
যেমন এসব অন:ষ্ঠানে মাইক ব্যবহায় 
শেষাংশ এম পহ্যার 


. af 


॥ দুই || 





কলহকজনক ঘটনা 


অদৃষ্টেরে এমন পরিহাস যে 
বিধানসভার বাজেট অধিবেশন শুরু 
হওয়ার আগে বামফুপ্টর পরিষদপয় 
দলের সভায় শ্রীজ্যোতি বসু সদস্যদের 
হধাশয়ারী দেন যে তাঁরা যেন ই-কং- 
গ্রেসগদের প্ররোচনায় না পড়েন । 
[কম্তু তান নিজেই ই-কংগ্রেসের 
মৃখ্য সচেতক শ্রীসুব্রত মুখাজণর একাঁট 
মন্তব্যে উত্তোজ্জত হয়ে পড়েন। সে 
ঘটনার জের না মটতেই গত বৃহ" 
পাঁতবার ও শুক্রবার বিধানসভা ভবনে 
যা হয়েছে তাকে অধ্যক্ষ সংসদীর 
ইতিহাসে এক কলদ্কজনক ঘটনা বলে 
বর্ণনা করেছেন । 


এই দাদন ই.কংগ্রেসী সদসায়া 
প্রকাশ্যে অধ্যক্ষকে অমান্য করেছেন, 
কুখীসত মন্তব্য কয়েছেন এবং অশালীন 
অক্রভাঙ্গ করেছেন যা কোন সভ্য 
সমাজে অচল । সংসদীয় রশীতনগৃতিকে 
সামান্যতম মষ)দা তাঁরা দিতে 
চান ন ৷ বিধান সভার সদস।দের 
প্রতিবাদের যে সাধারণ রগীতি আছে 
সে পথে ওরা যেতে চানান। জোর 
করে গায়ে পড়ে ঝগড়া বাঁধানোই ছল 
মতলব । ফুণ্টের কিছু সদস)ও শেষ 
পযন্ত সংযম হারিয়ে ফেলেন। 
তাদের আচরণও নিন্দার যোগ্য । 

এটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয্ন এবং 
অনুমান করার যথেষ্ট কায়ণ আছে 
এর পেছনে দলের হাইবমাশ্ডের প্রচ্ছন্ন 
প্রশ্রয় রয়েছে। তা নাহলে তাঁরা 
একপেশে ভুল খবরের 'ভাঁত্ততে 
মষ্তব্য করতেন না। শ্রীবুটা সং 
এখানে এসে খুব ভদ্র কথা বলে 
গেলেন ! তারপয় হঠাৎ তাঁকে তলব 
করে নিয়ে যাওয়া হল। দিল্লশতে 
{গয়ে তানি অন্য সুরে কথা বলেছেন । 

এখানে শ্রীসং বলে গেলেন যে 
ভবনের 'বানময়ে সংসদশয় রশীতি- 
নাতি মেনে চলতে হবে। আয় 
দিল্লধতে গিয়ে বললেন যে বামফুষ্ট 
প্রশাসনকে দলায় কাজে লাগাচ্ছে । 
এমন ক সংবাদপন্রগৃলো তাদের হয়ে 


প্রচার করছে । এ ধরনের মন্তব্য যে 


.লসতোর অপলাপ বড় বড় সংবাদপত্রের 


যে কোন পাঠক তা মেনে নেবেনা। 
শ্রীসুৱত মদুখাজ+. আঁভযোগ 
করেছেন যে ই-কংগ্রেসগ সদস্যরা যাতে 
রাজ্যসভার নিবচিনে ভোট না দিতে 
পারেন তার জন্য ও*দের সাসপেন্ড 
করা হয়েছে গোটা অধিবেশনের জন্য । 


কিন্তু; গণ টোকাটহকির যুগের স্নাতক. 


শ্রীঘুখাজপ জানেন না যে ভোট দেওয়ার 
অধিকার থেকে তাঁরা বাত নন। 


বামফনন্টেকে বিন্রত ও অপদস্থ 
করার মত অনেক প্রশ্ন ছিল যা বিধান 
সভায় [বিতকে'র সুযোগে ই-কংরা 
তুলতে পারতেন । বিদ্যুৎ, পরিবহন 
পুরসভা নিবচন, দুধ সরবরাহ, 
বল্যাণশ ও কলকাতা 'বিশ্বাবদ্যালয় ও 
আইন শৃহ্খলা ইত্যার্দ কয়েকটি 
জরুরী প্রশ্নে তাঁদের অনেক কিছু 
বলার আছে নিশ্চয় । কিন্তু বিতর্কে 
যোগদান করতে হলে পড়াশোনা 
করতে হয় বাড়ীতে । তথ্য সংগ্রহ 
করতে হয়। তানা হলে তার কোন 
প্রভাব পড়ে না। 


কিন্ত, এরা সম্ভায় বাঁজমাং 


করতে চান, সেঙ্গন্য হাঙ্গামা করার 
পথ বেছে নেন। কারণ এটাই এদের 
বর্তমান পথ। কাশ্মীরে একই 


কায়দায় এরা চলছেন । যে কোন 
অঙ্জহাতে গোলমাল কয়া এবং পলিশ 
ও প্রশাসনকে বাধা করা যাতে তারা 
কঠোর হয় । 


তিরিশের দশকে ইতালী ও 
জার্মানীতে ফ্যাসণবাদীরা এইভাবেই 
মংসদীয় গণতন্ত্রের মর্যাদা হানি 
করেছে দ্বৈরাচারী শাসনের পথ 
প্রশন্ত করতে । ভারতবষে' আজকে 
সেই অশুভ হীক্ষত দেখা দিয়েছে । 
মুখে গণতশ্বের কথা বললেও এতা 
গণতশ্ের কোন রীতিনীতি 'নিজ্জের 
দলেও মানবেন না, বাইরেও মানতে 
দেবেন না|, 





বিচারক বড়া রাজ্যসভায় 


পাশ্চিমবহ্ছ থেকে রাজ্যসভার যে 
পাঁচটি আসনে 'নব্চিন হবে তার 
মধো একাট আসন হাশ্দরা কংগ্রেস 
লাভ করবে্‌। সেই আসনে প্রার্থী? 
হওয়ার জন্য রাজা ই-কংগ্রেসীদের 
মধ্যে প্রাতযোগিতা শুরু হয়েছে। 
যেহেতু গুজরাট থেকে রাজ্যসভায় 
{িধ্দাচত কেচ্ছু় মন্ত্রী প্রণব মখা- 
জপর মেয়।দ আর দ্‌ বছর বাক এবং 
তাঁন পঃ বঙ্গের রান্দনপাততে একজন 


কেউকেটা হতে চান সেইজন্য তান 
এ আসনের একজন দাবীদার । এবং 
সন্ভাব্য প্রাথীদের মধ্যে সব“প্রথমেই 
তাঁর নাম। আরও যশরা আসনটি 
পেতে ইচ্ছুক তায়া হলেন দেব'প্রসাদ 
০ট্রোপাধ্যায়, রাজেশ খৈতান এবং প্রিয় 
দাশমুদ্সী | কিন্তু এদের আগে 


আর একটি নাম চলে আসছে সম্ভাব। 
প্রাথারূপে ॥ তান হলেন কল. 


কাতা হাইকোটের বিচারপাত পি !স 


শ্ৰীপতি নন্দী 


পঢনলশ* ডাম্ডা বনাম টদটো মাইক 
চ্ট্যান্ড_ অভ্তপূর্ব এ লড়াইয়ের 
অশ্রু তপ্‌ব" দশ্যাবলপ দেখার কপাল 
[নয় যারা জম্মেছেন, বাঙাল’ জীবনে 
এতাধক সার্থকতা তায়া নিশ্চয়ই 
কোনকালেই কল্পনা করেন নি! 
বলা-বাহূল্য, অধিকাংশ বাঙালীর 
তেমন তেমন কপাল আঙঞ্জো হয়নি; 
অবশ্য, বিধান সভায় নিত্য ঢ মারার 
অভ্যাস বা অভিলাষও অনেকেরই 


নেই । কিন্তু, ক্রিকেটের চাইতেও 


আকর্ষণ’ এরূপ ছল-যুদ্ধ দেখতে 
কারো -যদি ইদানিং প্রাণ আইঢ।ই 
করে, তাহলে ঘরে বসে আফশোষ না 
করে যথার্থ আশাবাদণর মত বিধান 
সভায় সবাদ্ধব উপাস্থিত হয়ে চক্ষ:- 
কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করে আসুন ৷ 


আহা ! আধুনিক সভ্য ভারতের 
মানন'য় ‘সভ্য’ বাবুদের করধৃত 
মাইক দণ্ডের কবা বাহার ! ফলদ” 
ভাষায় 'হপ্দী যোগে রণধ্ান 
জনগণের  গণতাশ্িক চেতনা 
উদ্মেষের এমন সাড়দ্বর আয়োজন 
আর কোথায় পাবেন? আপচ, 
এককালে যারা গাঁয়ের মানযকে 
শহরের রাস্তায় পলিশ দিয়ে পিটিয়ে 
মেরে আনন্দ ভোগ করতো, দশ্যাম্তরে 
আজ তারাই যদ পুলিশ লাঠ্যং 
দরশনে হুটিপাট করে এবং 
গ্যালারগতে গড়াগাঁড় মেরে দেশবাসীকে 
আনন্দ দান করে_সে ইবা কি আর 
ফেলনা পাওনা ? 

বলতে পারেন, ব্যাপার স্যাপার 
এতটা লাঙ্যাকষক (18110 provoking) 
হয়ে উঠেলো কেন? যে 
চীফ হৃইপ’ এই বছর 
অনেক অগেও একটা অ ম্তজতক 
ফিল্ম ফ্যাচ্টভ্যালে চড়াও হয়ে লঙ্কা" 
কাণ্ড করে এলো, বহ; বহু অক্ষয় 
কীত্তর এ মহানায়ক এই সোদনও 
কংগ্রেস অধিবেশনে নেতৃত্ব ফলাতে 
ইনডোর €্টোডয়ামে ভাঙসগুর করে 


ই-কঃ প্রার্থী? 


বড়ুয়া ৷ তাঁর নাক অবসর গ্রহণের 
আর বোঁশ দের নেই । তাই রাজ্য 
ই-কংগ্রেসের একাংশ তাঁকে রাজ্যসভার 


পাঠাতে চায় । উল্লেখযোগ্য, এর আগে 
বিচারপত শঙ্ক প্রসাদ মিন কলকাতা 
হাইকোর্টের প্রধান [ব্চারপাতর পদ 
থেকে অবসর গ্রহণ করার পরই ই-কং 
প্রাথরূপে রাজ্যসভায় নির্বাচিত 
হয়েছেন । 


1 বুজো য়া গণতন্ত্রায় নমঃ 


এলো, গণতান্ত্রিক পুলিশের গণ- 
তাশ্মিক আইন তো তার কেশপ্পশওি 


কোন কাজেই করেনি । তেনাদেরই 
চেলা চাম্ডারা বাসে ট্রামে বদচ্ছ 


আগুনে বোমা মেরে নিবিচায়ে শিশু 


নারণ যান্রা হত্যা খন করে, পযাগশী 
আইন শুংথলা কি তখন উম্ধনেন্ 


হয়ে কেলিয়ে থাকে না? অথধ্, 
মানুষের জানমালের ধবংসলণঙ্জা ঘত- 
ক্ষেত্রে রাজনৈতিক কৌলন্যের় অধিকার 
হয়ে বিধানসভার ‘হাউস’-এর বাইরে 
সংঘাটত হয়, আইনশংখলার যম্ত- 
পাত ততক্ষেত্রে শিবনেত্র হয়ে থাকে 
এবং থাকবে । 

স্বভাবতই আইনের উদ্ধে ্লাজ- 
নৈতিক কোৌলন্য পেয়ে যারা অভ্যস্থ 
তাদের নানারূপ মনোবিকার দেখা 


দেবেই। এদের এ মনোবিকারগুলো 
এদের গণতম্ত্র সম্পকে ধ্যানধারণার 


অক্ষীভূত অংশ--পৃথক কিছু নয় ৷ 
অতএব, রাজনৈতিক অপারেশন থয়ে- 
টারটাকে বিধান সভায় টেনে আনার 
অতংসাহ তাদের বয্লাবরই ছিল, 
এখনো আছে, আগামশতেও থাকবে । 
আধার, সরকারী রাজনপাতির দিক 
থেকে দেখতে গেলে, আইনশৃংখলার 
বিধিগত দ্থান কাল পাত্র অপান্ত 
প্রশ্নগুলে এক্ষেত্রে বৈশিগ্ট্য মণ্ডিত 
হয়ে উঠেছে । অথাৎ, আইনশহংখলার 
যে বিধানগূলি সমাজ্রজখবনের প্রশ্নে 
কেলিয়ে বসে থাকে, হাউসের 
অভ্যন্তরে সে একই আইনের একই 


বিধান লড়াইয়ে নামে । 
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অতএব, চলো চলো; দিল্লী 


চলো ! কংগ্রেস কুলের হাত পা মাথা 
মগজ কোথায় অবস্থান বরে তা কারো 
অজানা নয়, অতএব দিল্লখ চলো-- 
ই্দিরালয়ে, রাজাীবকক্ষে, রাষ্্রপাত 
ভবনে চ। ধেয়ে গেলেন রাঙ্গা (গো) 
গাল অনন্তপ্রসাদ, চাল বুঝে চতুর 


. শপ্রয়রঞ্জন রাজীব সকাশে হংমাড় খেয়ে 


পড়লেন, কলকাতা দিল্লগ শাটল 
মারতে আরো আরো অনেকেই 
উদ্ডারমান হলেন । “টোল”"র পর 
“টোল? ছটলো ক্যালকাটা টু দেল:হ? 
-যথারখীত “ডেমোক্র]াসীঃ শব্বাল" 
ক্করে টপ্‌ টু বোটোম মন্ডিত হয়ে । 
আয়েসপ্রিয় আব্দুস নান্তারও কি 


আর বসে থাকার পাত্র? গণি খানের 
উদ্যোগে উৎসাহে “এডহকশ'স্টা যখন 


প্রায় সানশ্চিত, সদ্য-আগত সংযোগের 
সদ্ব্যবহার করে গোটা দশেক প্রেস 


কনফারেন্স: না করতে পারলে মহান 
নেন এডহক কাঁচকলাটাও ঠৈকাবেন 


না_সে সম্বিত তার 'বিলক্ষণ আছে। 
তাছাড়া, প্রিয় দাসের অতি উৎসাহ" 
চালচলনগ লোকেও নিউট্রেলাইজ 
করা আশ; প্রয়োজন, অতএব, সাত্তারী 


দর্পণ || শুক্রবার ১৬ই মার্চ, ১৯৮৪ 


কোলাহলও এখন তুচ্ছে। বলা 
বাহংলা, ‘সত্যমেব জয়তে’ মার্কা ন 
আকাশবাণণও আপন কর্তব্য বুকে 
নিয়ে গেল” ‘গেল’ চিৎকারে আকাশ 
বাতাস বিদারণ করে দিতে কিছ: ০ 
বাকণ রাখোন। 

তবু, হলপ করে বলা যায়, 
কিছুতেই কিছু যাবে না, যাচ্ছে না, 
এবং আসছেও না-যা কিছু যেমন 
আছে, ঠিক তেমনটাই থাকছে, থাকবে। 
মাল যতটা যেরূপ ছিল ততটা তদ্রুপ 
থাকছে । তবে, পালা করে ‘গেল 
গেল? বিলাপ ধ্বনির এবং অতঃপর 
“এলো এলো; উল্লাস প্রদর্শনের 'দ্বাবধ 
রাজনোৌতিক কটকৌশলগ যেমন চলাছিল 
চলছে তেমন চলবে। 
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. মোদ্দা কথা, লোকসভাই হোক: 
আর রাজ্য বিধান সভাই হোক, 


জনপ্রাতীনধিত্বমূলক চরিত্রের ধোঁয়া- 
বাম্পটুকুও এসবে থখজে পাবেন না। ৮ 


প্রকৃতপক্ষে, জনসাধারণের প্রায় 


অধাংশ ভোট দিতে যায় না, অথাৎ 
কাউকেই প্রাতীনাধ করে পাঠায় না; 


বাকণ অংশের ৪০ শতাংশ ভোট পেলে 


- অবলশলায় এমেলে এমাঁপ হওয়া যায়, 


কিন্তু প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের ২০ 
শতাংশের অধিক প্রতিনিধিত্ব হয় 
না। জনপ্রাতনিত্বের এমন চিল 
ও গ্রাপাগুণধারগণ কাদের জন্য 
কি করে থাকেন কিংবা করতে সক্ষম 
তা দেশবাসশর এতাঁদনে ব্লক্ষণ 
জানা হয়ে গেছে । এবং “শয়ার়েরশ- 
থোঁয়াড়ে জনপ্রাতানাধিত্থের প্রদর্শন! 
দিতে গিয়ে জনসাধারণের “গ্রণতাম্মিক 
চেতনা উদ্মেষের” সহায়তা কতটা ক 
কয়া হয়েছে, কিংবা সম্ভবপর হতে 
পারে তারও বিলক্ষণ নিদর্শন অহরহ 
মিলছে । দরিদ্র নিষণাতিত মানুষ 
সম্পকে কারো কারো উদার চিত্তে 
কিছ; মমতা বোধ কিছু দয়ামায়া 
থাকা স্বাভাবিক, কিন্তু বিশ শতাংশ 
জনপ্রাতনিধিত্বের দুর্বলতার উর্ধে 
উঠে ভোটের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ না 
রেখে কারো কিছুই করার নেই ।” 
অতএব, ফলশ্রংাত যেমন ঘটছে তেমন 
ঘটবে--গ্যালারণর দিকে নজর রেখে, 
খবরের কাগজের পম্ঠায় স্থান পাবার 
প্রচেষ্টায়, আত্মপ্রতিষ্ঠার অদম্য 
তাড়নায় যা ধা করণায়-- বৃক:নশবাজ/ 
চিৎকার’; চেস্চামেচী, দাঙ্গাহাঙ্গামা, 
ভণগুপ্র--এক এক করে সব কিছ,ই 
অনুষ্ঠান করে যেতে হবেই-এবং 
গণতণন্যের নামে । সবেপিরি, করে" 
যাওয়ার এ জায়গাটাকে বহালতাঁবয়তে 
বাঁচতে রাখতে, ‘হাউসের’ বাইরে ধা 
দর্লভ-দশন, সেহেন আইনশ.ম্খলার 
যন্ত্রপাতিকেও প্রয়োজন-অনগ প্রয্নোগ 
করতে হবে। বুজ্েয়া গণতন্দের 
বাহার এটাই, বৈশিষ্ট্যও এখানেই । 


কিন্তু কংগ্রেসধগণ যথার্থই 
নিরেট, নইলে যে বস্তুর মাহাত্ম্য 


তারা নিজেরা মাননা'য়; যে গাঁড়াকঙ্গণ 
খেমতার দৌলতে তারা নিজেরাই দহ 


হাতে লুটেপুটে বেচেবতে আছে 
অতঃপর আবার বিশহাতে লুবার 
প্রত্যাশা রাখে, সেহেন বিধাক্লকণ 
মাহাত্ম্যটাকেই নিবেধের মত জন- 
সমক্ষে এতটা হাস]াম্পদ করে ভুলতো 
না। 


দপণ | শুকবার ১৬ই মাচ, ১৯৮৪ 


আঙগ।থের পপ্রিস্তিতি  ' 


আবার জটিল 


নির্বাচন? কমিশন ১৯৭১ সালে 
ভোটার তাঁলকাকে ভিত্তি করে নতন 
তালিকা প্রস্তুতের সিদ্ধান্ত নিয়ে- 
ছিলেন, এখন দেখা যাচ্ছে যে 
ব্যাপারটা নিয়ে আরো কিছ জ্রটিলতা 
সান্ট হয়েছে । আসামের এস. ইউ, 
সি দল প্রথমেই, এই "” সংশোধনে 
আপত্তি জানিয়েছিলেন, কিল্তু নিবচন 
ফাঁমশন কতৃকি সবভারতায় দল 
[হিসেবে দ্বীকৃত নয় বলে বিশেষ সাড়া 
পড়ে ন। কিন্তু এখন শোনা যাচ্ছে যে 
সিপিএম দলও নাক ১৯৭১ সালের 
আঁলকা মানতে আপত্তি করছেন। 
সি পি এম-শরর আপাতত এত লঘুভাবে 
» দেখা নিবাচনণ কাঁমশন ঘা কেন্দ্রীয় 
সয়কারের পক্ষে সম্ভব নয়। প্রথমতঃ 
দলটি সর্বভারতীয় স্বকৃতিপ্রাপ্ত এবং 
পালামেশ্টে বিরোধ দলগুলির মধ্যে 
তারা সবচাইতে শক্তিমান । দিতীয়তঃ 
আসামের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের 
নীতি লি পি এম মোটামুটিভাবে 
সমর্থন করেন ' এবং এই সমর্থন 
বর্তমান পরিস্থিতিতে কেন্দ্রীয় সরকারের 


হচ্ছে 


কাছে খুবই গারতপদ $ কারণ 
আসামের ঘটনাধু কোনো প্রতিক্রিয়া 
যে পশ্চিমবঙ্গে হয় নি, তার পুরো 


কাতিত্বই [সি পি এম ও তার সহযোগী 
বামপন্থী দলগুলোর । 


আমরা আগেই বলোছ যে ১৯৭১ 
সালের তালকাকে ভিত্তি করলে 
সরকার ম্বখাত সাললে নিপাতিত 
হবেন। কারণ ির্বর্চন কমিশন ১৯৮৩ 
সালের নিবচিন করেছেন ১১৭১ 
সালের তালিকার {ভিত্তিতে এবং এ 
তালিকার বৈধতা 'নয়ে মামলা চলছে । 
যারা মামলা করেছেন তারা দাবা 
করেছেন যে এ তালিকার 'ভীত্তিতে 
অনঃষ্ঠিত গোটা নিবচিনই - বাতিল 
করা হোক । এখন নিবচিন কাঁমশন 
তথা কেন্দ্রীয় সরকার “নিজেই যদি 
১৯৭১ সালের তালিকার বৈধতা 
প্রকারান্তরে অস্বাকার করেন, তবে এ 
মামলার ফলাফল ক হবে, তা সহজেই 
অনুমেয়, তাছাড়া 'নিবচিনী কমিশনের 
ওঁ সিন্ধান্ত কেন্দ্রীয় সরকায়ের দ:ণ্টি- 
ভাঙ্গর পশ্চাদপসাণের হীঙ্গতও 


কিছু বিরোধী ছল নতুন 


ভাবে জোট বশধতে চাইছে। 


বিশেষ প্রতিনিধি £এনবচিন লধ্ভা- . 


বনা নিকটবত হবার সাথে সাথে 
আসামের বিরোধী দলগ:লি নিজেদের 
নতুন কর্ম‘পাদ্ধাত 'ম্থর করার কথা 
ভাবছেন । আসামের বিরোধী দল- 
গাল গত বছর যে সাত্দলীয় 
মোচা গঠন করেছল, তা থেকে জনতা 
- পার্টি আগেই বিদায় নিয়েছে । এবার 
[সপ আই সহ আরো কিছু দল 
সেই এঁকাবন্ধনে আবদ্ধ হতে ইচ্ছুক 
নয় বলে পধ“বেক্ষকরা মনে করছেন। 


£_ লিপি এমের সঙ্গে মৃখ্যত আসাম 
সমস্যা নিয়ে তাঁদের মতের মিল হচ্ছে 
না। দি দি এম ব্যতশত অন্য 
[বিরোধী দলগুলি আসাম সমস্যা 
সম্পর্কে কিছুটা নমনীয় গীতি গ্রহণ 
কয়ার কৌশল অবলম্বন করায় 
কথা ভাবছেন বলে জানা যায়। 
বস্তুত আসাম আন্দোলনের সমর্থক 
বিরোধ দলগ্যাল এখন একটি যন্ত 
মণ্চে আসতে চাইছে । জনতা, বি 
জে পি এবং লোকদল ১৯৮৩ 
সনের ফেব্রুয়ারপর 1নব্চিন বয়কট 
করোছিল এবং এই জন্যেই এই দল- 
গলি চায় বিধানসভা ভেঙ্গে দেয়া 
জহোক। অপরাদকে সি পি আই, 
সি পি এম এবং আয় সি পি আই এই 
দলসমূহ 'নবচিনে অংশগ্রহণ করে 
এবং পরাজিত হয়। এখন সি পি 
আই ও বংগ্রেস (স) এবং আর সি পি 
আই, সি পি এম এর সঙ্গে সম্পর্ক 


লাহ্প্রদায়িকতাবাদগয়া । ৃ 
সঙ্গে এগুলো সম্পকহীন নয় । যে | 


ছেদ করে জনতা, বি জে পি গ্রভীত 
দলের সঙ্গে আঁতাত করতে চলেছে । 
কলকাতায় বিরোধী দলগুলোর যে 
সম্মেলন হয় তাতে গৃহীত দাবী" 
গুলির সঙ্গে আসাম সমস্যাকে জুড়ে 
দিতে চেয়েছিল সি পি আই ও জনতা 
কিন্তু সি পি এম এ কনরেভে প্রন্তৃত 
চাটার অব 'ডিমাঞ্ডের সঙ্গে নতুন কিছ 
যোগ করতে রাজী হয় নি। তাই 
কিছুটা মতানৈক্যের সৃষ্ট হয় । 


কাঁরমগঞ্জ কিংবা কাছাড় জেলায় 
বিরোধ দলগলিকে এক্যবদ্ধ করা বা 
উজ্জ্রীবত করার কোন প্রচেষ্টা চোখে 
পড়ছে না। ১৩ ফেব্রুর়ারীর দাবা 
দিবসে সি পি এস, সাপ মাই, 
কংগ্রেস (এস) অবশ্য 
অংশ গ্রহণ করেন । কিন্তু এরপর 
আর কোন কাষক্রম দেখা যায় নি। 
সি পি এম আলাদাভাবে কিছু সভা- 
সন্ত করছে । ওদিকে বিজেপি 


তার সংগঠনকে ক্রিয়াশীল করায় কাজ ' 


চালিয়ে যাচ্ছে । সাম্প্রদায়িক প্রচার 


যেমন চালাচ্ছে 'হন্দ সাম্প্রদায়িক শান্ত, | 


ঠিক তেমনি সাঁকয় রয়েছে মুসলমান 
'নিবাচনের 


যত চতুরভাবে এদের কাজে লাগাতে 


পারে সে তত ফায়দা তুলবে । বন্তুতঃ 


এই উপত্যকায় রাজনোতিক চন্তাচচ্চার 
প্রসারের অভাব এখন তাঁর হয়ে দেখা 
দিয়েছে। [ যুগশস্তি ] 


একযোগেই | 





ধহন বরে। কারণ ১৯৭১ সালের পব 
এদেশে বাংলা দেশ থেকে যারা 
এসেছেন, তাদের থংজে বের করার 
জন্য নূতন আইন হয়েছে এবং 
ট্রাইবুন্যাল বসেছে । যারা এর 
আওতায় পড়বেন এবং বিদেশী বলে 
প্রমাণত হবেন, তাদের নাম তো 
এমনিতেই কাটা যাবে । তা না করে 
২০ লক্ষ ভোটায়কে সরাসারি বরবাদ 
করলে এদের শতকরা নম্বৃইজনই 
নিজেদেয় নাম তোলাতে পারবেন না, 
তাদের নাগরিকত্ব যতই সম্দেহাহীত 
হোক না কেন। ১৯৭১ সালে আমরা 
দেখেছি যে কেউ যাতে দাবপত্র পেশ 
করতে না পারে সেইজন্য সমষ্ত 
নির্বাচন! তালিকা প্রন্তুতকারণ অফিসে 
আস.র সেচ্ছাসেবকরা মোতায়েন ছিল 
এবং সেই ঘেরাও ভেজে তালিকায় নাম 
তোলানো কোন সংখ্যালঘুর পক্ষেই 
সম্ভব নয়। 


সরকারখ নপাতর নিয়ামকরা যে 
পশ্চাদপসরণ করেছেন তার আরেকটি 
প্রমাণ হচ্ছে মুখ্যমন্ত্রীর ২৬পে জানৃ- 
মারতে গোৌহাটিতে প্রদত্ত বস্ত্তা। 
সেখানে তিনি বলেছেন যে ১৯১৬১ 
থেকে ১৯৭১৯ পর্যন্ত যে উত্স্তুরা 
এসেছেন, তাদের আসাম থেকে সারিয়ে 









॥ তিন।। 


অর্থমন্ত্রী অশোক মিত্র 
কিছু অভিযোগ 


অষ্টম অর্থ কাঁমশনের রিপোর্ট 
পাবার পর রাজ্য সরকার? কমচারী- 
দের মহার্ঘভাতা ঘোষণা করা হবে 
বলে অর্থমশ্্শ অশোক মিত্র জানান । 


গত শুক্রবার বাজেট . আধবেশ- 
নের পর্ন অর্থমগ্ত্ এক সাংবাদিক 
সম্মেলন ডাকেন । রাজ্যের উন্নম্ননের 
জন্য সরকারের বিভন্ন উদ্যোগের কথা 
শ্রীমনর এই সম্মেলনে সাংবাদিকদের 
জানান। 

শ্রামঘ আরও বলেন, কেন্দ্র 
আমাদের আর্থিক ক্ষেত্রে ন্যাষ/ দাব'- 
গুলো মানছে না। আমাদের আয়ের 
পথও সীমিত, ফলে এই স্বল্প পার- 
সরে আমরা যে ভাবে উন্নয়নের কাজ 
করছি তাতে আমাদের চেষ্টা পুরো" 
পর সফল করা যাচ্ছে না। 
তা সত্বেও আমরা রাজ্যের উন্ন- 
য়নে এবং বেকার সমস্যা সমাধানে 
যথেন্ট উদ্যোগ নিয়েছি যা অন্যান্য 
রাজ্যের তুলনায় অনেক বেশী । 

শ্ৰীমন্ত বলেন, কেন্দ্র সমস্ত ক্ষমতা 


৬০৯৯১ 
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কেন্দ্ভত করে রেখেছে । দয়া 
করে রাজ্রাগুলোকে বা দেয় তাই হাত 
পেতে নিতে হয়। আমাদের আসান- 
সোলের কয়লা কিছু দয়ে দ:গপিধে 
যে দরে বিক্রী হয় সুদূর গুজরাটেও 
সেই দয়ে বিত্ত হচ্ছে । 


. অথচ গুজরাটের উৎপাদিত 
তুলো অথবা অন্যান্য জিনিস গজ 
রাটে যে দরে পাচ্ছে আমরা তার 
থেকে অনেক বেশ' দয় দিয়ে সে 
জিনিস 'কনছি! বিভিন্ন খাঁনজ 
দ্ুব্যের ওপর রাজ্যের রয়ালটি দেওয়ার 
ব্যাপারেও কেন্দ্র বৈষম্য করছেন । 
ম্রীমনত বলেন, এ আঁভষোগ আগার 
একার নয়, পূর্ব ভায়তের সব রাজোর। 
এর মধ্যে কংগ্রেস শাসিত ল্াঙাও 
আছে । গ্রীমত্র বলেন কেন্দ্রের এই 
বৈষমো 'বাচ্ছন্বতাবাদীরা আরও মাথা- 
চাড়া দিয়ে ওঠার সুযোগ পাচ্ছে । 


শ্রীমন্ত্র বলেন, আমরা ট্যাক্স এমন 
শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায় 
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গানে গঞ্জে মোনাছির জগতে 


এ এফ কামক্ুদ্দিন আহম্দ 


গ্রাম বাগলায় মৌমাছি পালনের 
ছারা বিপ্রব আসতে পারে । গ্রামের 
মানুষের অঞ্চনগাঁতর ভিতটাই পাল্টে 
যাবে যাঁদ ঠিকমত মৌমাছি পালন 
করা হয়। সুখের কথা গত কয়েক 
বছর ধয়ে মৌমাছি পালনের 'দকে 
মধু উৎপাদনের দিকে রাজ্যের বহং 
ব্যান্তর নজর গেছে । চাষাঁরু ও 
এমন কি বেকার যুবকরাও কম পাঁজর 
এই চাষে হাত লাগিয়েছে । প্রথম 
প্রথম হুল ফুটলেও আখেয়ে ভালো 
ফলই হয় । মৌসাছি দ্রীবকা হতে 
পারে। 


িছুকাল আগে গোবরডাঙা 
রেনে"পা ক্লাবের উদ্যোগে ২৪ পরগণায় 
যে মৌপালকদের সম্মেলন হয় তা 
সারা ভারতে অন্যতম সভা 'ছিল। 
বাঙলাদেশ থেকেও প্রাতানীধ এসে 
বলে গিয়েছিলেন মৌমাছি পালনের 
নানা কথা। দুঃখের বিষয় সায়া 
ভারতেই মৌমাছি পালনের মত 
ফলদায়ক চাষের দিকে নজর সাধারণ 


মানুষের কম । যে কজন লোক লেগে, 


আছেন তারা উপহাসের পাত্র । 

তাদের হুল সাঁতাই ফোটায় মৌমাছি। 

« মানুষ ফোটায় কথার হুল । মৌমাছি 

পালনের ব্যাপারে উৎসাহ দেবার.জন্য 

যে কজন "মানুষ এগিয়ে এসেছেন 

তাদের মধ্যে গোবরডাগার বিখ্যাত 

মণিদা ( মণি দাশগ-গ ) এবং দীপক 

দার কথা মনে আসে । দীপকবাবদ 

পাঁশ্চমবজের মৌমাছি পালকদের একন্র ' 

করছেন এবং মৌমাছি পালনে আধ:- 

১ নিকতার পথ খ্*জছেন। সরঞারণ 

দৃণ্টি আকর্ষণ করছেন মৌমাছ'পালন 
সম্পকে । 


জানুয়ারীর প্রথম সপ্তাহে দপক 
দ এবং বর্ধমানের নেহরু যুব 
কেন্দ্রের উদ্যোগে মৌমাছি পালকদের 
সম্মেলনের আমন্দ্রন পগেয়োছলাম । 
সম্মেলন ছিল বর্ধমান শহয়ে । দীঁপক- 
'বাবুই প'শ্চমবহ্ক মৌপালক সাঁমাতর 
সম্পাদক । দুবছর ধরে তাঁরই ল্পা- 
দনায় প্রকাশিত হচ্ছে "মৌমাছি জগৎ” 
পাঁতকা । পান্রকাটিতে বলা হয়েছে “এই 
পান্নুকার উদ্দেশ্য মৌমাছি পালনকে 
জনাপ্রর করা এবং শিল্পের সম- 
স্যাদি দুরণকরণে জনমত গঠন করা ৷" 


, হ:গলাঁ জেলা গ্রামসেবক ঘ্রোনং 
কেন্দ্রে চুড়ায় মৌমাছি পালন 
দেখছলাম । জনৈক কমর সঙ্গে 
আলোচনা করাছগাম মৌপালন 
সম্পর্কে! তিনি বললেন ধৈর্য আর 
পরিশ্রমের কাজ হলো মৌ-পালন। 
যার তার দ্বারা এ কাজ সম্ভব নয়। 


মোঁদনখপুরের মধুবন নামক দ্ছানের 
উৎসাহী আঁভজ্ঞ মৌমাছি পালক 
একজন বললেন; কিভাবে মৌমাছি 
পালকরা অসুবিধায় পড়ছেন। একজন 
মৌপালক সুব্রত মামা লিখেছেন 
মোঁদনশপুর থেকে শংধামান্ত্র গাছের 
সন্ধানে ফুলের খোঁজে মৌমাছির 
বাব নিয়ে হুগলপীর ব্যাষ্ডেল এবং 


অন্যান্য এলাকায় ঘ:রেছেন । গাছপালা 


কম থাকায় ফুলের অভাবে মৌমাছি 
বাঁচতে পারছে না । মধু ঠিকমত তাই 
হচ্ছেনা । মেদিনগপুরের বনাগুলে 
পাছে গাছে মৌপালন করার অনুমাত 


চেয়ে তিনি ব্যর্থ হয়েছেন। অথচ 
মৌমাছি গাছে থাকলে বাগানে থাকলে 
কাত নেই ৷ সরকারকে কে বোঝাবে ? 
এক বেচারা গার্ড (বনাবভাগের প্রহর") 
দয়া করে এ মৌপালককে মৌমাছির 


বাক্স নিজের ঘরে (বনের মধ্যেই) 
রাখতে দিয়েছিল । 


থেকে বে'চোছল। 


একজন মৌপালক বললেন, আম, 
লিচ্‌ সঙ্জনে বাগান কোথা পাবো ? 
বাগান থাকলে তবেই তো মৌমাছি 
পালনের কথা । তিনি বললেন 
.(মেদিনীপুয়ের মানুষ ) শালবনপ 


থেকে চণ্দ্ুকোণা টাউন পর্যন্ত বাগান 
সাফ গাছপালা কাটা হয়েছে । এই বাগান 


নষ্ট হয়ে যাবার 'সঙ্গে সঙ্গে বেশ 
কয়েকজন মৌমাছি পালকের জীবিকা 
ন্ট হলো । 
সম্ভব নয়। বিশ ত্রিশ মাইল দরে 
গাছপালার সন্ধান কয়ে সেখানে 
মৌমাছি বয়ে নিয়ে যাওয়া 'এহং 
দেখাশোনা. করা অসম্ভব ব্যাপার । 
এক একর গাছপালা যস্ত জায়গায় 
একটি মৌমাছির ' কলোনী থেকে 
পাওয়া যেতে পারে এক কোঁঞ্সর বেখণ 
মধু | বলে রাখা ভালো সরকার? 
ভাবে -মৌপালকদের কোথাও কোথাও 
উৎসাহ দেওয়া হলেও মোঁদনীপুর 
জেলায় মেদিনীপুর মৌমাছি 
পালক সামাতি প্রতি বছরে মৌমাছি 
পালকদের ট্রোনং দেওয়ার ব্যবস্থা 
কয়ে । মোদনখপুল্প পাঁচমোড়া 
প্রতাপপুর গ্রামের গাছপালা কম। 
ফল তো কম যটেই। তব; উৎসাহ’ 
মৌপালক তনকড়ি অধিকার এখানে 
মোমাছি পালন করছেন । মধু বিক্রি 
করেন সমবায় সামাভিতে । তাঁর বাড়ণ 


থেকে সম্বিত অফিস প্রায় পঞ্চাণ 
কিলোমিটারের কাছাকাছি । এতদূর 
মধু নিয়ে যাওয়া কি সম্ভব? তিন, 








বনাবিভাগ্গ প্রায় 
মাসপেশ্ড করে আয় ক । অনেক কষ্টে 
বেচারা গার্ড চাকুর রক্ষা করে বিপদ 


মৌমাছি পালন আর: 


' সংগ্রহ কুরে থাকেন । 


এখনও বাকি । 


দর্পণ | শকবার। ১৬ই মাচ) ১৯৮৪ 


বোঝানো হয় । আজও কৃষকরা 
‘কুড়ির’ অঙ্ক ছাড়া জানেনা । এরাই 
দেশের সত্তম্ শতাংশ মান.ষ। বুজেয়া 


শিক্ষার সোপান বেয়ে তারা যাঁদ এই 


বুজে য় শিক্ষাব্যবস্থা প্সন্ডে 


গত ২৪শে ফেব্রুয়ারণ 'সমীপেষ, 
শক মিহির আনাষের রচনাটি 
পড়লাম। 

আমাদের দেশের শাসক শ্রেণী 
পধাজপাতি ও জোতদাররা । তাদের 
চারতই প্রতিফলিত হচ্ছে রাষ্ট্রচারনে । 
তাই শিক্ষাক্ষেত্রে শাসকশ্রেণণর ধ্যান- 
ধারণা যে প্রাতিফাঁলত হবেই এ বিষয়ে 
কোন দ্বিমত থাকা উচিত নয়। 
আমাদের ব্তমান পাঠাসচ 
বৃজো়্াদের ইচ্ছা অন:যায় তৈরী । 
পাঠপদ্ধাতও বুজ্োয়া দ':চ্টভঙ্গগ 
নিয়ন্ত্ৰিত । শিক্ষকরাও বুর্জোয়া 
মানাসকতা থেকে মস্ত নন । বুজেয়া 
শিক্ষার 'উদ্দেশ্য বুজেয্না স্বাথ' রক্ষা 
করা। 

কিন্তু তাই বলে “সংসারে যে 
শিক্ষিত সে তত মুখ” এই জাতীয় 
আঁত বিপ্রবী শ্লোগানের পিছনে 
চিৎকার করে আমরা পেলামটা কি? 
“বুজোঁয়া শিক্ষা ব্যবস্থা ভেঙ্গে - দাও 


গণাড়য়ে দাও" এই শ্লোগানের পিছনে - 


আমরা যে রাঙ্তায় নামান তা তো 
নয় ! সত্তরের দশকে আমরা অনেক 
মাত ভেঙ্গেছি, কৌরয়ারের ‘কথা 


চিন্তা না করে পরণক্ষা হলে খাতা ' 


ছিনতাই করেছি, উপাচ।যপপ গায়ে 


থুথু দিয়েছি, অনেক ডাম্ডাবাজির 


মোকাবিলা করেছি । - কিল্তু সাধারণ 
মানুষকে সঙ্গে পাইনি । যাঁরা ডেকে 
নিয়ে এসেছিলেন, তাদের আজ 
অনেকেই আমেরিকা পালিয়েছেন । 


তাদের মধ্যে কেউ কেউ আজ দেশ 


আজকাল আনম্পবান্রাীরের নিপ্নামত 
লেখক । 
যে করে হোক উষ্বাত্ত করে তাঁরা 
দিন কাটাচ্ছেন । আর আমাদের দেখিয়ে 
বুজেণয়ারা প্রচার করছে নতুনদের 





গহজল সরষে করঞ্জা জাম ফুলের মধ: 
দশাট বাকে। 
মৌগাছি আছে । বছবে মধু পেয়ে” 
ছেন পাঁচশ কোজ । হুগলণ হাওড়ায় 
মৌমাছি পাপন কম হয়। 


যাই হোক মৌমাছি যাতে না 
মরে ক্ষাত না হয় তার জন্য বিচালের 
দিকে শস্যে পাছপালায় কণটনাশক 
ব্যবহার নিষিদ্ধ করার সুব্যবস্থা থাকা 
দরকার । খাদি গ্রামোদ্যোগ এবং 
মৌপালক সাঁমতি অন্যান্য- সংশ্থাও 
গোৌঁপালনে- নানা জেলায় উৎসাহ 
দিচ্ছে। তবে পারবেশ তৈরধ হতে 
চাষী ও উদ্যোগণ 
গৃহদ্ব মৌমাছি পালকরা চান 'তাড়া- 
তাড়ি লাভ। “ক্যাস ক্লপ” । কম 
কথ্ট । তাই যাতে দ্রুত এবং দাম’! 
মধু পাওয়া ঘায় তার জন্য চিন্তাভারনা 
এবং বৈজ্ঞ।নক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে 


হবে। চাই সরকারণ প্রচার ও ট্রেনিং 
ব্যবস্থা । 


এই বুজেয়া ব্যবস্থা থেকে ' 


' বলাইচদি মুখোপাধ্যায় 


দেখ রাজনশতি করলে এইভাবে 
কৌরিয়ারের বারোটা বাজে” । 
ইংরাজরা এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা 
চাল? করেছিল তাদের উপনিবেশিক 
ও সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ রক্ষা করার 
জন্য । কিন্তু সেই শিক্ষা ব্যবদ্ছার 
থেকেই এদেশে জন্ম নিয়েছিল এ₹টা 
ছোটখাটো রেনেসাঁ। কলকাতা 
বিদ্বাবদ্যালয়ের প্রথম গ্রাজুয়েট হয়ে” 


ছিলেন বন্দেমাতরমের উদগাতা 
বাঙ্কম চট্টোপাধ্যায়, যাঁর রচনা 
থেকে এদেশে জবাতগয়তাবাদশ 


চিন্তার ' সূচনা হয়েছিল। ব্রিটিশ 
শক্ষাবাবন্থার সোপান বেয়েই উঠে 
এসেছিলেন রমেশচ*্ত্র দত্ত । পাশ্চাত্য 
শিক্ষা এই ভাবে ব্রিটিশদের কাছে 
বুমেরাং হয়ে কাজ করেছিল। ইতি- 
হাসের এই শিক্ষাকে ভুললে চলবেনা । 

তাই বর্তমান বৃজেোয়া রাষ্ট্র 
কাঠামোতে বুজোয়া শিক্ষা ব্যবস্থা যে 
চিরকাল বুজোয়াদের স্বার্থ করবে এ 
কথা মনে করা ভুল ৷ এই শিক্ষাব্যবন্থা্ 
সবাই যে রণ: গৃহনিয়োগী হবে 
একথা মনে করার কোন কারণ নেই 
কেননা পণজবাদের সঙ্কট যখন ক্রমশই 
ঘনশভত হবে, মানুষ তার দৈনাদ্দিন 
অভিজ্ঞতার আলোকে চিনতে শিখবে 
কে শত কে মিত্র, তখন বজেয়ারা 


' সরিয়ে নিতে চাইবে তাদের গণতচ্, 


তাদের শিক্ষা ব্যবন্থাকে । তাই আমরা 
দেখছি ক্রমশ এদেশে বুজোঁয়ারা 
গণতন্ত্রের উপর আস্থা হারাচ্ছে এবং 
1নজের সৃদ্টি শিক্ষাব্যবস্থার জন্য 
নতুন করে 'বিনিম্বোগ করতে চাইছে 
না, বরং শিক্ষাক্ষেত্রে ব্য়বয়াশ্দ দিন 
দিন কমছে। 


এদেশের শহরের সাধারণ মানুষ 


রেশনের হিলাব বোঝেনা । গ্রামের গরীব . 


কৃষককে আজও “দেড়ী ধানের’ হিসাব 


একটি এন্ড 8 এক ভডাক্ত।রের স্মৃতিচারণ 


সুপ্রাসম্ধ ডান্তার নাঁলনগ 
কোগারের বোধহর প্রথম সাহিত্য 
সৃষ্টি প্রচেষ্টা ‘গ্রাম শহর ও মানুষ? 
(প্রাপ্তিঙ্থান £ দে বক ষ্টোর ॥ দাম 
পনের টাকা) । বাংলা সাহিত্যকে এর 
পূর্বেও কয়েকজন চিকিৎসা ব্যবসায়ী 
ঘ স্ব রচনায় সম:দ্ধ করেছেন, ড্তার 
(বনফুল) 
এদের মধ্যে সৃষ্টিশীল সাহিত্য রচনা 
কয়ে বাংলা সাছহিতো তো 'নঞ্জের 
জনা প্তিমত একটা বিশেষ স্থান 
চিহৃত করে নিয়েছছলেন। অন্যরা 
তাঁদের পেশাগত আতজ্ৰতা সরসভাবে 
বর্ণনা করে রসরচনার একটি নতুন. 
ধারাই প্রায় প্রবর্তন করেছিলেন । 


. এইদিক থেকে সতু বাদ্যর নাম প্রথমেই 


মনে পড়ে। 

জঅশবনের বহুলবিচিতত অভজ্ঞতা, 
বহু মান,ষের সংত্পশ" বড়ো মাপের 
সাহত্য সূষ্টির পক্ষে বিশেষ 


সামান্য হিগাবটুকুও বুঝতে শেখে ১ 
তাতেও তো এদেশের শাসকশ্রেপা 
বিরাট চ্যালেণের মুখোমুখি হবে। 
অতএব আপাত এই শিক্ষা ব্যবন্থাকে 
হাতছাড়া করে লাভ কতটা ? জানিনা 
ম্াহয়বাবুর আপাঁভ্টা কিসে ? তাঁর 
এইরকম “দরদ” রচনাও তো বুজেয়া 
শক্ষারই ফলল। 


। সঙ্কটে জজণীরত বৃজোয়ারা যখন 
তাদের প্রর্গতিশধলতার পতাকাগ্ালকে, 
ধুলায় লৃপ্ঠিত করে, কমিউীনস্টদের 
দাঁয়ত্ব সেই পতাকাগুালিকে উদ্ধে 
তুলে ধরা, চ্ঞািলিনের এই দেশকে - 
ভুগলে চলবেনা । এই জান্টভঙ্গপ 
থেকে বিচার করলে বামফ্রন্ট সরকারের 
মূল দ্‌াষ্ট ভঙ্গী যথাযথ । প্রয়োগের 
ক্ষেত্রে অবশ্যই কিছ কিছু ভ্রুটি : 
আছে। শিক্ষা কোন সুযোগ নয়, 
এটা যে একটা আঁধকার আন্তে আন্তে 
পশ্চিমবজের মানুষ এই চেতনা অর্জন 
করছেন। এর জন্য বামফ্রন্ট ধন্য- 
বাদাহ্ । গ্রামে গঞ্জে পড়াশ্‌না করার 
উৎসাহ যে বাড়ছে এটাই তার প্রমাণ । 

ধমাহরবাধ একদিকে প্রশাসন 
যন্তকে জনগণের কমধারার সঙ্গে য.স্ত 
করার কথা বলছেন, অপরদিকে গ্রাম 


পণায়েত ব্যবস্থাকে "আড়কাঠি" হিসাবে, 
চিন্ত করছেন। উন যে কি চান 
বোবা গেল না। 


৷ শাসক শ্রেণ্রা কোনাঁদনই 
শিক্ষাকে সাবজনশন করতে চান্্রীন। 
পাশাপাঁশ মাহরবাবদের মত 
“মুদবাদ" ও ‘ভেঙ্গে দাও গড়িয়ে 
দাও”-এর স্লোগান চেয়ার টোঁবল 
ভাঙ্গার পথকেই প্রশন্ত করেছে। 
উভয়েই যেন হাত ধরাধার করে 
চলেছে। 


অতএব দোহাই অনেক ছিনামিনি 
খেলেছেন আর নয় । 


অপরাজিতা চক্রবত“ 


সক 


উপযোগ । ডান্তার কোগার তাঁর এই 
আত্মগ্লীবনগঞূুলক রচনার মধ্যে 
প্‌বোপ্ত আওজ্ঞতাকে লাহত্যরসে 
জ্বারত করে একটি সংপাঠ্য ম্বরংপে 
উপস্থাপত করেছেন । চিকিৎসা 
জগতের ফেলে আসা স্বর্ণযুগের বহু 
বশ্দিত মানষকে দক্ষ শিংপণয় মত 


* দরঃ'একটি আঁচড়ে স-চার্ভাবে অঙ্কন 


করেছেন। আবার তাঁর সহপাঠ 
গপন্যাসিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
ছোট্ট স্ক্চোঁট বড়ই মর্মস্পশণ, ঠিক 
যেমন তাঁর বাড়ীর রকে বসে থাকা 
ম.তিণটর ছবিও তাঁর দরদশ মনের 
স্পর্শে সমংক্জ্রল । বত'মান চিকিৎসা 
জগতের সংকট ও তার সুরাহা সম্বন্ধে 
তাঁর গভগর় অন্তর্দৃষ্টি সঞ্জাত বিশ্লেষণ 
তারফষে-গ্য। সমাদ্রুত এই 
গ্রন্থাটর পাঠক সমাদরের অভাব হবে 
না বলেই আমার বিশ্বাস । 


দর্পণ ॥ শুক্রবার; ১৬ই মার্চ, ১৯৮৪ 





হাল আমলে নানান ধরনের 
মেলার মধ্যে বইমেলাও অত্যান্ত জনাপ্রয় 


হয়ে উঠেছে । আগে বই মেলা ছিল 
বেসরকারী পণুগ্তক-বাবসায়ণ গিজ্ডের 
দ্বারা সশমাবস্ধ । সম্প্রতি সরকারী 
উদ্যোগেও বই মেলা শুরু হয়েছে । 
দুটি মেলারই উদ্দেশ্য পু্ভক 
ব্যবসায়ীদের বছ বই বিক্রি করায় 
সহযোগিতা করা । পার্থকা এই যে 
সরকার মেলায় সরকার তরফ থেকে 
মেলা থেকে সব স্টলকেই একটা মোটা 
»পারমাণ টাকার বইয়ের অডাঁর দেয়া 
হয় । তাছাড়াও সরকার জনমোদত 
তালিকা থেকে অন্তত তাঁরণ পার্সেন্ট 
বই কেনবার জন্যে লাইবোরগুলোকে 

বাধ্য কমা হয়। ফলে সরকারী' 
মেলায় ছোট বড় কোনো স্টলই ক্ষাত- 
গন্ধ হয়না । অনা দিকে গিজ্ডের 
বইমেলায় বিরেতাদের সম্পূর্ণত, 
ব্যান্তগত ক্রেতা সাধারণের উপর 
গনভ'র করতে হয়। 


সরকার" মেলার সৎ উদ্দেশাকে - 


নিন্দা করার ক? নেই । বরং 
সরকার পাণ্চমবাঙলার পন্ডকব্যবসায়ণ- 
দেরই মূলত পুষ্ঠপোষণা কয়েন । 
সাবঝক বাঙলা বইয়ের অবচ্ছা যখন 
*ভিয্লাবহ তখন সরকারের এ-উদ্যোগ 
অবশ্যই আঁভনন্দনযোগ্য । 


সমস্যাটা দাঁড়ায় বাধ্যতামূলক 
প-ষ্ভক ক্রয়ের লিস্টের ব্যাপারে! 
সম্ভবত এব্যাপারে ' একটা নিঝচিক 
কমিটি আছে । 
নয়ন করবার সময় গোষ্ঠীপ্রণাতির ছারা 
প্রভাবিত না হলে সমস্যা থাকে না। 
[কদ্তু অতীত আভজ্ঞতায় দেখা যায় 
এই পঃদ্তক নিবাচনের সময় যাঁরা 
ব্যান্তগত প্রভাব খাটাতে পারেন 

" বারবার তাঁদের বইই তালিকাভুত্ত হয়। 
আমাদের নজরে এ জাতীয় দণ্টাম্ত 
আছে বলেই কথাটা উঠছে। এ- 
ঘটনাটা অত্যন্ত বিসদশ, ফলে 
সমালোচনার যোগ্য । এবিষয়ে 

*্নবচিকমম্ডলধীর সতক থাকা উচিত । 
এ য়ে সংবাদপরেও সমালোচনা 
হয়েছে, 'নবঝচিক মন্ডলী 
আশা করি এ বিষয়ে মনোষোগ? 
হবেন। 

আরেকটা অসুবিধে, যা উদ্বেগের 
পায়ে গিয়ে পড়েছে তা এই, সরকার 
পুগ্তক সমিতির মারফত বইগুলো 
কিনছেন, কিপ্তু তিনব্ছর চার বছর 
হয়ে গেলেও প্রকাশকেরা সম্পূর্ণ টাকা 
পাচ্ছেন না। এ ব্যাপারে পচশ্তক 
সমত অসহায় । তাঁরা ক্রমাগত 
তাগিদ দিয়েও সরকারের কাছ থেকে 

,,টাকা আদায় করতে পারছেন না। 

॥৮ একজন আমাকে বললেন, এ 
আমলাদের চক্রান্ত । সরকারের সং 
উদ্দেশ্যকে স্যাবটেজ করা হচ্ছে। 

হয়তো হবে, হয়তো হবেনা । 
তবে দেখা যাচ্ছে সব ব্যাপায়ে 


তাঁরা পযদভ্তক মনো- _ 


আমলাদের চন্রান্তকে উশচয়ে তোলা 


অথচ আমলারাই তো সয়- 
কারের অন্তভন্ত ৷ এবং এটা 
বামক্রণ্ট সরকারের আমল । অর্থাৎ 
ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে -সরকারণ ব্যবদ্থাকে 
সরকারের তরফ থেকেই বানচাল 
করা হচ্ছে। 

জানিনা মশ্মণ এবং আমলাদের 
এ ক্ষেত্রে ভাগ করে বিচার করা হচ্ছে 
কনা | মন্তগরা ভালো, আমলারা 
খারাপ। 

কিম্তু কোঅডি“নেশন কমা, 
জাতীয় সংশ্থাগালি কি করছে? 
শুনেছি সরকারী আমলে এখন 
তাদোঁর প্রতাপ । যাদের দোষে 
প্রকাশকরা সরকারী টাকা সময়মতো 
পাচ্ছেন না তাদের বিরুদ্ধে কোআর্ড- 
নেশন কমিটি ?ি করছে? 

অঙজহাতটা হ।সাকয় । কারণ 
এমন আমলা সরকারে থাকা সম্ভব 
যাঁরা মণ্তীদের নিদেশও তুচ্ছ 
করতে পায়েন? তাহলে আর 
মন্ত্রীদের থাকার প্রয়োজন কি? 

আমার দড় ধারণা, আমলারা 
সরকারী [নদেশকে নস্যাৎ করবার 
ক্ষমতা রাখেন না। সরকার 
অব্যবস্থার দায় বেমালুম তাঁদের 
উপর চাঁপয়ে দেয়ার অথ মূল লক্ষ্য 
থেকে দৃষ্টিকে অন্য দিকে সরিয়ে 
নিয়ে যাওয়া। 


আর যাঁদ ব্যাপারটা সাঁত্য হয়, 
তাহলে মন্ত্রদের সরে আসাই মঙ্গল, 
সধশীন্তমান আমলারাই যা করবার 
করুন । 

প্রকাশকদের উপকার করতে চেয়ে 
বছর বছর তাঁদের টাকা আটকে 
রাখাতে প্রকাশকদের উপকার তো 
হচ্ছেই না, বরং তাঁদের মনোবল ভেঙে 
[গিয়ে হতাশার শিকায় হচ্ছেন। 
আর, সরকারকে মন্দধাদ করছেন । 


হচ্ছে। 


সরকায় অরে প্রকাশকদের টাকা 
দেয়ার ব্যাপারটা মিটিয়ে দেবার চেষ্টা 
না করলে ব্যাপারটা অবাঞ্ছত প্রাতি- 
ক্রিয়া সৃষ্টি করবে । প্রকাশকদের 
মধ্যে অসন্তোষ দানা বেধে উঠছে । 


মাঝধান থেকে পুস্তক সমিতি 
অকারণে প্রাতকুল অবস্থার সম্মৃখখীন 
হচ্ছে। 

আসলে ঘটনাটা অন্যা সংশ্লিষ্ট 
মন্ত্রী মহোদয়া অবশ্যই এটা অবাহত, 
সম্ভবত তাঁর অন্যান্য জরুরি কাজের 
ভিড়ে প্রকাশকদের এই সামান্য টাকার 
ব্যাপারটা তাঁর কাছে গুরুত্বপূর্ণ মনে 
হয় না। বাদ গরুত্বপর্ণন মনে 
করতেন তাহলে এতদিনে তার একট! 
সমাধান হয়ে যষেত। 


প্রচারে জানানো হল, সরকার 
এত বই কিনছেন, ব্যবসায়গদের 
কল্যাণ দেখছেন । কিন্তু বই সরব- 
শ্নাহ করা মানেই তো টাকা পাওনা 


হয়ে. '  দাঁড়য়েছিলেন 
কাঠগড়ায় । সালটা ছিল ১৮৬১ এবং 


সি 


tL পাঁচ 


‘নীলদপ ৭’ ও ধম যাজক জেমগ লঃ 


কল্যাণ ঘোষ 


ভারত প্রেমিক ও সংসাংত্যাগণ 
ধর্মযাজক রেভারেষ্ড জেমস লং এই 
কলকাতা শহয়ের আদালতে আঁভয্ত 
আসামীর 


তারিখ ছিল ১৯শে জুলাই ৷ সংগ্রশম 
কো তখন ছিল কলকাতায় । বিচারে 
তাঁর একমাসেপ্ল কায়াদম্ড হয়েছিল । 

লং সাহেবের বিরুদ্ধে ছিল 
রাজদ্রোহের অভিযোগ । ব্রিটিশ 
শাসকদের বিরুদ্বে তান কুৎসা রটনা 
করেছেন বলে সগ্রীম কোর্টে 
অভিযোগ দায়ের করা হয়। লং 
সাহেবের পরিচয় কিছুটা দেওয়া 
প্রয়োজন । মিশনায় হিসাবে ১৮৪০ 
সালে তাঁর ভারতে আগঘন ॥ কম-শ্থল 
হিসাবে তিনি বেছে নেন সংজলা 
সুফলা বাঙলাদেশকে । ধর্ম প্রচারক 
[হসাবে দুই দশক তিনি ঘুরে 
বেড়িয়েছেন গ্রাম থেকে গ্রমাম্তরে । 
গ্রাম বাঙলার দরিদ্র কৃষকদের তান 
ভালবেসে ফেলেছিলেন । মানবতার 
মৃত" প্রতীক ধমযাজক লং সাহেব 
পথে পথে লোকগণীত গেয়ে প্রচার 
করতেন সামা ও মৈত্রীর বাণ । 
বাঙলার কৃষকদের কাছে তান খুবই 
জনাপ্রয় ছিলেন । 


রেভারেম্ড জং যখন ব্রিটিশ 
মরকার কর্তৃক রাজন্রোহের আভষোগে 
আভা হলেন তখন ভারতের 
সকলের মধ্যে ছিল চাপা বিক্ষোভ । 





নয়। 
টাকা বকেয়া রয়ে গেছে । দীঘণদন 
টাকা ফেলে রাখার জন্য সয়কার থেকে 
কোনো কৈফিয়েত নেই । কেউ কেউ 
প্রশ্ন করলে তথাকাঁথত “আমলা'কে 
দোথয়ে দেয়া হচ্ছে। 

মষ্তণ মহোদয়া যদি নিজে 
ব্যাপারটা খাটিয়ে না দেখেন তাহলে 
প্রকাশকদের বকেয়া টাকা আরো 
বাড়বে । জাঁটলতাও সৃষ্টি হবে। 

আমাদের সহজ কথাটা বোধগম্য 
হয় না যখন বই কেনার জন্য বাজেট 
'নাদ্ট আছে, ধয়ে নিতে হবে সে 
টাকাটা সরকার গাঁচ্ছত রেখেছেন । 
তাহলে গাচ্ছত টাকাটা সময়মতো 
বিতরণ করার অসীবধে কোনখানে 2 
এমন কথা তো ছল না। সরকার 
বাকিতে বই ' কিনবেন এবং সুবিধে 
মতো পেমেন্ট করবেন। 

আমাদের বিনীত অনুরোধ, 
সরকার এ ব্যাপারে অনর্থক কাল 
হরণ না করে আঁবলদ্বে প্রকাশকদের 
প্রাপ্য বুঝিয়ে চুদিন। তা না হলে 
সরকারের মহৎ উদ্দেশ্য ব্যর্থতায় 
পর্যবসিত হবে । এবং পুনরায় 
পঢষ্ভক ব্যবসায় গঙ্ডালকা ল্লোতে ভেসে 
যাবে । পুরনো জমানার সে অভিজ্ঞতা 
যেন ফিরে না আসে”। 


,.মিহির আচার্য 


বই প্রেরিত হয়েছে, কিন্তু | 


এ bh 

সিপাঁহ বিদ্রোহ পার হয়েছে মান চার 
বছর । ইণ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর হাত 
থেকে শাসনভার কেড়ে নিয়েছেন 
ইংলম্ডেবরণ মহারানণ 'ভিকটোরয়া । 
সেই সময় গ্রাম বাঙলায় নগলকর 
সাহেবদের অত্যাচার চ়মে উঠেছিল । 
রায়তরা সর্ব“স্বান্ত হচ্ছিল। সেই কারণে 
কৃষকদের মনে ছিল চাপা অসন্তোষ । 
ক্রমে তা প্রাতবাদে রূপান্তারত হয়। 
[কপ্তু রায়তদের ওপর নীলকরদের 
অত্যাচার থামোন । লাঠি-বশ্দুকের 
মুখে তারা অমানুষিক অত্যাচার 
চালাত ৷ 

দেশের অন্যতম দরদ! কথাশিদ্পণ 
দশনব্ধু মিন গ্রামে ঘরে দেখতে 
পেলেন কৃষকদের প্রাতি নীলকর 
সাহেবদের অত্যাচার । কৃধকদের 
প্রতিকার্হীন সহ্যশান্ত তাঁকে লেখনী 
ধায়ণ করতে উদ্বুদ্ধ করল । নীলকর 
সাহেবদের অমানাঈষক অত্যাচারের 
পটভ্যীমকায় তান একটি নাটক রচনা 
করলেন । কষ্তু নিজ নামে তান তা 
প্রকাশ করলেন না। নাটকের নাম 
দিলেন 'নিশলদপ'ণ” । এই নাটকে 
তিনি অত্যাচারী ইংরেজ বাঁণকের 
অত্যাচারকে প্রধানত তুলে ধরেন । 


১৮৬১ সালের মে-জ,ন মাস 
নাগাদ লং সাহেব নিগিলদপণণ' নাটকের 


ইংরাজণ অনুবাদ প্রকাশ করলেন। 


তাতে অনহবাদক বা লেখক কারো 
নামই ছাপা হয়ান। শুধ: উল্লেখ 
ছিল অনুবাদক কোন দেশের মানুষ । 

ইংরাজী অন:বাদ গ্রন্থের নাম 
দেয়া হয় ‘ইনাডগো প্রাষ্টারস মিশ্র | 
মৃদাকরের নাম ছিল সি এইচ ম্যানু- 
মেল । ছাপা হয়েছিল ক্যালকাটা 
প্রাল্টং এস্ড পাবালাশং প্রেসে। 
প্রেসাঁট ছিল দশ নম্বর ওয়েস্টন লেনে। 
মান পাঁচশ বই ছাপা হয়েছিল। 
লং সাহেব বেশ কিছু বই আঁভজ্ঞাত 
ইংরেজদের মধ্যে বিলি করেছিলেন । 
ব্রিটিশ মহলে এই নাটকের সমালোচনার 
সুর নিয়ে বিতক" দেখা দিল । 


অনুসন্ধান করে ৩কালপন 
সরকার জানতে পারল যে, অনুবাদক 
এবং প্রকাশক হলেন রেভায়েস্ড গ্রেমস 
লং। এই নাটকে ইংরেজ বাঁণকদের 
তাঁৱ ভাষায় সমালোচনা করা হয়েছে। 
তাই অভিযোগ উঠল, কেন তার 
বির.স্ধে রাজদ্রোহের অভিযোগ আনা 
হবে নাঃ স্বজাতির প্রাত তান 
[ব*বাসভঙ্গ কযেছেন বলে ইংরেজ 
মহলে প্রতিক্রিয়া দেখা দিল । 

কিন্তু এই নাটকের অনুবাদ 
প্রকাণ করার জন্য কলকাতার বাঙাল 
“বিদগ্ধ মহল লং সাহেবকে ধন্যবাদ 
জানালেন। ‘অনেকে লং সাহেবকে 
চিঠি দিয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে- 
[ছিলেন । 


নাটকের অনুবাদ প্রকাশের 
ব্যাপারটা তংকালান সরকারও মেনে 
নিতে পারলেন না। তাঁর বিরুদ্ধে 


অভিযোগ খাড়া করা হল । দাঈরায় 
সোপর্দ হলেন তিনি। আগেই 
বলেছি তখন সুপ্রীম কোর্ট ছিল 
কলকাতার বর্তমান হাইকোট* ভবনে । 
লং সাহেবের 'বিচারই কলকাতা সুপ্রীম 
কোর্টের শেষ এঁতিহাঁসক বিচার । 


বিচার তিনদিন চলোত্ল। সাল 
১৮৬১ । জুলাই মাসের উনিশ, 
কুড়ি ও চব্বিশ তারিখ । 


বিচারপতি ওয়েলস: সাহেবের 
এজলাসে বিচায় চলেছিল । এই 
মামলা শুনতে ভাঁড় হয়েছিল খুব । 
বাঙাল ও ইংরেজ দশকে এক্জলাস 
ছিল পারপর্ণ। লং সাহেবের পক্ষে: 
মামলা পারচালনা করেছিলেন ব্যারি- 
স্টার এলাপিনটন ও ব্যারিষ্টার চাচ। 
সরকার পক্ষে ছিলেন সেই সময়ের 
অন্যতম প্রখ্যাত দুই ব্যারিস্টার । 
পিটারসন ও কাউই। 


বিচার চলাকালীন সময়ে বিচার- 
পতি ওয়েলস বারংবার লং সাহেবের 
কাছে নাট্যকারের নাগ জানতে চান। 
কিন্তু তিনি কোন জবাব দেনান। 
তিনি সম্ভবত মনে মনে এই ধারণাই 
পোষণ করোছলেন যে, শান্তি হলে 
শুধুমাঘ তাঁরই হোক এই নাটক 
প্রকাশের জন্য । 


যাঁদও দায়রা আদালতে আভবান্ত 
ব্যান্তর বিবাতর্ন আইনগত কোন মূলা 
নেই তবুও বিচারগাঁত ওয়েলস সাহেব 
বিবৃতি বা বন্তব্য পেশ করার সুযোগ 
লং সাহেবকে দিয়োছিলেন। | 

আদালতে লং সাহেব তাঁর 
বন্তব্যে কি বলেছিলেন সে কথা বলার 
পর্বে যে কথাটা বলা প্রয়োজন তা 
হল এই যে, নীলদপণণের ইংরাজশ 
অনুবাদ প্রকাশ করে শঙ্গাতর কাছ 
থেকে তান যেমন ধিকৃত হয়েছিলেন 
[ঠিক তেমনই তিনি অভিনাম্দত হয়ে- 
ছিলেন কাঁতপয় (বিশিষ্ট ইংরেজ উচ্চ 
পদাধকারণ কতৃক । শ্বঞজাতির মধ্য 
থেকে আলোচ্য নাটক প্রকাশের জনা 
লং সাহেবকে যারা অভিনন্দন জানিয়ে 
হলেন তার মধ্যে ছিলেন গভন"র 
জেপি গ্রাস্ট, ম্যাজিস্ট্রেট এডেন ও 
উচ্চপদচ্ছ রাজ্রকমণচারী সেটন কার । 

আদালতে লং সাহেব যে বিবৃত 
দিয়েছিলেন তা এতিহাসিক বিব্রত 
এবং এতিহাঁসক নাথ হিসাবে কল- 
কাতার হাইকোর্টে আজও রক্ষিত 
আছে। সেই নাঁথর সচ্কে আরও 
বহু এীতহাসিক মামলার বিবরণ 
সম্বলিত নাথ প্রতি বঙ্ছর প্রদশিতি 


হয্ন। . বহ দশক এনব নাথ পার" 
দর্শনের সুযোগ লাভে ধন্য হুন । 


বিবৃতিতে লং সাহেব আদালতে 
বলেন যে, আমার বিরুদ্ধে আন?ত 
এই মামলার রায় যেদিন প্রকাশিত 
হবে তার প্রতিক্রিয়া হবে সারা বিশ্ব - 
জুড়ে ৷ কলকাতা বা ভারতের সশমার 
মধ্যেই তা আবদ্ধ থাকবেনা । কেন 


শেষাংশ ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় 


সস ধর্ম প্রচারক । 


|| ছয় ॥। 


Ed 


চর 


দপণ ॥ শ.কবার, ১৬ই মাচ? ১৯৮৪ 


অধিকাঃশ ক্রীড়া সাদবাছিক খেলার কিছ, বোঝেন নাঃ পিকে 


 খেলোয়াড়ছের গাদবাছিকত। করা অনুচিত £ খ্যামমুন্দ 


. এদেশে খেলাধূলার উন্নাত কি 
ভাবে করা যায়, তা নিয়ে চিন্তা ভাব- 
নার শেষ নেই। আন্তজঠাঁতক ক্ষেত্রে 
আমাদের খেলোয়াড়দের ব্যর্থতা নিয়ে 
হা-হুতাশ করছেন অনেকেই | ভালো 
খেলোয়াড় হতে গেলে বা সুযোগ 
সুবধা ও সরঞ্জামের প্রযোজন, তা 
এদেশে নেই । আবার যা আছে, তা 
কাজে লাগানোর কোন বৈজ্ঞানিক 
নশীত নেই । এসব প্রশ্ন আন্রকের 
দিনে কোন সুদ্ছ ক্লীড়াপ্রেমিকের পক্ষে 
এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয় । বহু পন 

* পাত্রকায় পাতার পর পাতা লিখে 
“যাচ্ছেন অনেকেই । যাঁরা লিখেছেন 
তাঁরা এদেশের ক্রাঁড়া সাংবাণ্দক নামে 
আঁভাঁহত । 
বাদদিকদের মান, যোগ্যতা ও দায়িত্ব 
সম্পকে প্রশ্ন না উঠে থাকতে পারেনা। 
খেলাধুলার সঙ্গে সক্রিয় যোগাযোগের 
অভিজ্ঞতা ছাড়া শুধু কলমের জোরে 
আর ভাষার বাঁধুন+ দিয়ে ক হ্বাঁড়া 
সাংবাদিক হওয়া যেতে পারে ? অথবা 
বড়া সাংবাদিক হওয়ার অধিকার 
রাখেন শুধু খেলোয়াড়রাই, অন্য 
কেউ নয়? এই জরুরী গুশ্ন'ট নিয়ে 
একট সুন্দর আলোচনার আয়োজন 
'করেছিলেন কলকাতা বিশ্বাবদ্যালয়ের 
সাংবাদিকতা [বিভাগ । কিছুদন আগে 
তাদের পুনমি“লন উৎসব উপলক্ষে । 


কিন্তু এই ক্বাঁড়া সাং. 


দ্বারভাঙ্গা হলে এ আলোচনায় অংশ 
নিয়েছিলেন কয়েকজন বিশিষ্ট 
খেলোয়াড় ও কড়া সাংবাদিক । 
আলোচনায় অংশ গ্রহণ করে 
প্রান্তন ফুটবল খেলোয়াড় ও বর্তমান 
কোচ পি কে ব্যানার‘ মন্তব্য করেন 
যে, “অধকাংশ ক্লীড়া সাংবাদকেরই 
নির্দিষ্ট খেলার উপর কোন প্র্যাকটিকাল 
এম্সাপারয়েশস নেই । আধকাংশ 
সাংবাদিক খেলর কিছু বোঝেন না, 
কিন্তু এমন লেখেন বা মন্তব্য করেন 
যা থেকে খেলার প্রকৃত বর্ণনা পাওয়া 
যার না।” তান বলেন যে; “এদেশে 


_ ক্রগড়া সাংবাদিকতার মান যেত্হতু 


ইংলস্ড বা আমেরিকা বা তথাকাঁথত 
পশ্চিমধ দেশগুলির চাইতে খুব নিয় 
মানের সেই হেতু খেলোয়াড়গণ্রে 
এতে সয়াসার অংশগ্রহণ করা কোন 
অন্যায় নয়।” তিনি অভিযোগ করেন 
যে, “সাংবাদিকরা আজকাল খেলার 
খবর না দিয়ে বা না শ্দানয়ে খেলো- 
যাড়দের কেচ্ছা বর্ণনাতেই ব্যন্ত |” 
দল বদল শিরোনামায় লগ খেলার 
দুই মাস আগে থেকেই বিভিন্ন 
কাগজে ক্রীড়া সংবাদিকতার নামে যে 
লেখা প্রকাশ হয় তিন তার নিন্দা 
করলেন । “এই লেখায় খেলোয়াড়ের 
ব্যান্তগত জাবন, তার পরিবার বা 
প্রোমকের খবর এরা জোগাড় ক'রে 





জেমস লও 
€ম পৃচ্চার পর 
এই নাটকের ইংরাজ অনুবাদ আমি 
প্রকাশ করেছি তার কারণ হিসাবে 
আম বলতে চাই যে, আমার ভারতে 
আগমনের দুই দশক আঁতকরান্ত। 
কোনাঁদনের জন্য আমার আদালতে 
আসবার প্রয়োজন ঘটোন। আন 
থূষ্টধম প্রচার করে 
ভারতয় ' নাগরিকদের মধ্যে শিক্ষা 
ধবচ্তার করেছি । আম দেখোছ 
নগলচাষের নামে নগীলকর সাহেবরা 
[ক অমানুষিক ও অবর্ণনপয় অত্যাচার 
' করত এদেশের কৃষক রায়তদেয় উপর । 
নখলদর্পণ নাটকের ইংরাজগ অনুবাদ. 
প্রকাশ করে সমগ্র বিষয়টি আভিক্জাত 
ইংরেজদের দৃণ্টি আকর্ষণ করোছি। 
আমার বিরুদ্ধে আভযোগ করা হয়েছে 
' যে; উত্ত অনুবাদ নাটকে আমি নাক 
-নারণত্বের অবমাননা করেছি । আম 
' মনে কার .সতণত্বের মাপকাঠিতে 


ভারতের কৃষক . রমণীরা অভিজাত 


ইংরেজ রমণাদের চেয়ে কোন অংশে 
কম নন। 
দৃঢ়তার সঙ্গে লং সাহেব বলেন যে, 
একজন ধর্মযাজক হসাবে আমার 
হস্বগ্রাতর দোষ সংশোধনের দায়িত্ব 
_ আম এঁড়য়ে যেতে পারিনা । এদেশের 
- মানুষের সংগে মিশে আমি গাবত । 
তাদের দুদ'শা অ'মার বিবেককে 
আঘাত করেছে এবং তাই আম 


“নগলদর্পণ” নাটকের অনুবাদ প্রকাশ 
করোছি। | 

এরপরে 'বচারপতি দুারদেয় 
চাজ' বোঝালেন এবং জুরিরা লং 
সাহেবকে দোষ! সাব্যন্ত করলে বিচার- 
পাঁত রাজদ্রোহের আঁভযোগে তাঁকে এক 
মাসের সশ্রম কারাদন্ড সহ একহাঙ্জার 
টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও 
একমাস কারাদন্ড ভোগ করার দেশ 
দেন। রায় শুনে আদালতে দেখা 
দিল তাঁৱ উত্তেজনা । মাননীয় কাল’- 


* প্রসন্ন সিংহ জারমানার টাকা জমা 


ছিলেন ৷ কলকাতার বিদগ্ধ মহল এই 
রায় পুনাধবেচনার আবেদন জানাবার 
প্রস্ভীত করছেন, জানতে পেরে লং 
সাহেব তাঁদের নিরল্ঞ করেন। 

ভারত প্রোমক রেভায়েজ্ড জেমস 
লং আজ বিস্মৃতির অতলে । কী 
মবাদা দিয়ো তাঁকে আমরা ? দাঁক্ষিণ 


কলকাতার বেহালায় তাঁর নামে একটি 


রাষ্তার নামকরণ করা হয়েছে। ভা?ত 
প্রোমক এই বিদেশী যিনি ভারত" 
বানীর ওপর স্বদ্দাত কর্তৃক . অত্যা- 


চারের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করে 
স্বস্সাত'করৃকি কারাগারে নাক হন 
তাঁর নামে একট রাস্তার নামক:ণ 
করলেই কি তাঁর প্রত যথেষ্ট লম্মাণ 


প্রদর্শন করা হয়? তাঁর সমগ্র জগবন 


নিয়ে সরকারী উদ্যোগে মল্যাঘন 
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আনেন এবং এই দিয়েই এয়া বাজার 
গরম করে রাখেন ।” তানি বলেন, যে, 
“এতে যে শুধু ক্কীড়া সাংবাদকতার 
মানেরই অবনাতি হচ্ছে তাই নয়) 
পাঠকরা ক্রীড়া সাংবাদিকদের উপর 
বাতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ছেন ।” পিকে 
তায় স্বভাবসিদ্ধ ভা্গমায় এও আভি- 
যোগ করেন যে, “আগে কিছু কিছ 
সাংবাদিককে দেখা যেত যে তারা 
কিছু কিছু টেকনিক বা খেলার 
*স্ট্যাটোজ” ব.যতে না পারলে কোচ 
বা খেলার বিষয়ে ভাল জানেন বা 
বোঝেন এমন কোন ব্যাপ্তি নিকট 
পরামর্শ‘ নিয়ে তার রিপোর্ট লিখতেন 
কিম্তু আজকাল ক্রাড়া সাংবাদিকগণ 
«ই পথ দিয়ে যান না।” তান ছাত্র 
ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে বলেন যে, "তাদের 
মধ্যে কারও যাঁদ ক্রীড়া সাংবাদিক 
হওয়ার ইচ্ছা থাকে তাহলে তারা যেন 
যেকোন একটি খেলার সমজ্ঞ 
টেকনিক, আইন কানুন, সেই 
খেলার ইতিহাস এবং বর্তমান ধারা 
বা অবদ্থ। সঞ্পর্কে সম্যক জ্ঞান 
আহরণ করে এই লাইনে আসেন। 
তাহলে আঞ্জ যে অবস্থার সুষ্টি 
হয়েছে তার অবসান হবে ।৮ . 
'পি,কে ব্যানাজশর সঙ্গে সুর 
মিলিয়ে একজন ছাত্র বলতে এসে 
ধারা ভাষ্যকারদের খেলার ধারা বিব- 
রণণ বর্ণনায় আতিমাল্রায় ভুল বর্ণনা 
করার প্রবণতার আভযোগ করেন। 
ক্রীড়া সাংবাদিকদের তরফ থেকে 
এই আঁভিযোগগযালর সমালোচনা করে 
ক্লখড়া সাংবাদিক শ্যামস্রশ্দর ঘেষ 


বলেন যে, ক্রীড়া সংবাদক হতে 
গেলেই যে খেলোয়াড় হতে 
হবে এই ধারণা ভুল। আম 
বিদেশের বহু সাংবাদিককে 


জান বা তাদের সংগে আলোচনা 
হয়েছে যাঠা কেউ সেই অর্থে খেলো- 
মাড় ছিলেন না। উদাহরণ স্বঃূপ 
[তান বলেন যে, “এই মুহতে' সায়া 
পাঁথবশতে ক্রিকেট করসপণ্ডেষ্ট রূপে 
চিহ্নিত ইংলশ্ডের টাইমস পান্রকার 
জন উডকক বা ফুটবলের নেভিল 
কডস এরা কেউ সেই অর্থে 
খেলোয়াড়রা ছিলেন না। কিন্তু এদের 
বর্ণনা বা এদের মতামতকে উপেক্ষা 
করার সাহস আঙ্গ কোন খেলো" 
পাড়ের নেই এবং আগেও ছিল না।” 
খেলোয়াড়রা আঙ্জ ক্রাঁড়া সাংবাদিকতা 
পার্ট টাইম রোজগারের উপায় হিসাবে 


. নিয়েছেন তার নন্দা করে তিনি 


বলেন'যে “এর কারণ হল, আজকে 
সাংবাদিকতায় যে গ্ল্যামার এসেছে 
এবং পত্র পল্রিকায় বাই লাইনে নিজদের 
নাম ওঠা:নার যে প্রতিযোগিতা এই 
লোভের হাতছানি থেকে বটতলার 
সাহাতাক এবং খেলোয়াড় কেউ বাদ 
যাচ্ছে না। খবরের কাগণ্ের মালিণেয় 
পন্ঠপোষকতাক্স এরা আজকে খেগার 


খবরকে- খেলার পূচ্গা থেকে টেনে 
এনে দিনের প্রধান খবর করতে 
" চাচ্ছেন ।* 


খেলোয়াড়দের দ্বারা ক্রীড়া সাং 
বাঁদকতার নন্দা করে তিনি বলেন 
যে, গত কয়েক বছর ধরেই 
খেলোয়াড়গণকে ক্রীড়া 
বাদকতার ভামকায় অবতীর্ণ 
হতে দেখা যাচ্ছে । আমাদের দেশে 
কোন খেলোয়াড়কেই পেশাদার হিসাবে 
"চিহুত কয়া যায় না। অন্যান্য দেশে 
বাঁভম্ন বিভাগের খেলোয়াড়গণ একাঁট 
নিদিষ্ট মান পর্যন্ত পেশছলে পেশা" 
দার হতে বাধা এবং পেশাদারের 
তকমা গায়ে আঁটলে অন্য পেশা থেকে 
টাকা উপার্জন করা যায় না। তা- 
ছাড়াও প্রকৃত পেশাদার খেলোয়াড়ের 
পক্ষে খেলাধূলার চচা বা অনুশশলন 
করার পয় তার হাতে এত সময় থাকে 
না যাতে সে অন্য কোন পেশায় 
শারশীরক বা মানাসক ভাবে আত্ম- 
[নয়োগ কয়তে পারে। কিম্তু 
যেহেতু আমাদের দেশের খেলোয়াড়গণ 
আধা পেশাদার সেইহেতু তাদের পক্ষে 
এই পেশায় আসতে কোন অস্থবিধা 
হচ্ছে না। ৃ 


এই প্রস্তর তান বলেন, “গত 
এশিয়ান গেমস দেখতে এসে ফিফার 
প্রোসডেন্ট আমাকে, বলোভলেন যে 
তোমাদের দেশে যতাঁদন না পুরোপুরি 
পেশাদারি ফুটবল চাল; হচ্ছে ততাঁদন 
এই খেলার মান উন্নত হবে না!ঃ 
এই প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন যে, 
“একটি 'নার্দিষ্ট খেলা বর্ণনা করার 
জন্য কাগজের একজন বা আরও বেশশ 
প্রাতীনাধ থাকেন । এদেয় ভূমিকা 
যখন কোন বত'মান বা প্রান্তন খেলো- 
যাড়দের ছারা করানো হয় তখন তার 
পক্ষে সব কিছ: নিরপেক্ষ দদ্টভ'ঙ্গ 
দিয়ে বিচার করা সম্ভব হয় না।আর 
এর বশবত" হয়ে বেশ কিছু সমর্থ‘ক- 
দের দেখা যায় যায়া নাক রলাষ্তাঘাটে 
বা চায়ের দোকানে অবুঝ তক" জুড়ে 
দিয়েছেন । এটা ঠিকই যে একজন 
নার্দন্ট পাঠকের সেই খেলোয়াড়ের 
প্রাত অন্ধ ভান্ত থাকতে পারে, কিন্তু 
. তার দেওয়া বণনা যে সবংশে সঠিক 
তা কিছুতেই মানা যায় না। অপর 
পক্ষে একজন ক্রীড়া সাংবাদিকের ছারা 
এই কাজ করালে বণ“নার পক্ষপাতিত্ব 
সম্পকে আশংকা করার কোন প্রশ্ন 
থাকে না" 


সাংবাদিকদের কাজের চরিত 
বর্ণনা করতে গয়ে তিনি বঙ্লেন যে, 
“সাংবাদিকতা একটি বিশেষ ধরনের 
পেশা । একজন সাংবাদিককে 
একাধারে বিশেষজ্ঞ, নিরপেক্ষ সমালো- 
চক্‌ এবং অবশ্যই সুব্ণনাকার 
হিসাবে অবতদণ' হতে হয়। একটি 
খেলার মুহূত'কে বর্ণনা করতে গেলে 


সাং- 
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গর ক 
কোন্‌ শব্দ প্রয়োগ যথাযোগ্য হবে 
সেই ব্যাপারে তাকে সর্বদাই সজাগ 
থাকতে হয় এবং সবচেয়ে বড় যে কথা 
সেটা হল তাকে সেই পেশায় পুরো" 
প্যারভাবে আত্মনিয়োগ করতে হয়। 
এই ব্যাপারে পার্টটাইমারের বিশেষে 
ভূমিকা নেই!” তিনি বলেন যে, 
প্কশড়া সাংবাদিকদের প্রাত সাধারণ 
পাঠকের আজকে যে অনাদ্ছা জগ্মাচ্ছে 
বলে একজন প্রান্তন খেলোয়াড় মন্তব্য 
করলেন তার জন্য খেলোয়াড়গণ এবং ১ 
কাগজের মালিক শ্রেপই দায়ী” 
তান উদাহরণ দেখিয়ে বলেন যে, 
“কোন কাগজের সম্পাদক হওয়া বা 
সম্পাদক রূপে কাজ .করা যে কত 
পরিশ্রম সাপেক্ষ তা নিশ্চয়ই শ্রোতাদের 
নুতন করে কিছু বলতে হবে না 
অথচ এই কাজই যখন ক্রিকেটার 
সন্দীপ পাতিল, যাকে হাফ ক্রিকেটার 
এবং হাফ ফিল্ম ষ্টার হিসাবে আখ্যা 


দেওয়া হয়েছে, তানি করেন তখন 


এই পেশার প্রতি সাধারণ মানুষের 
অনাম্থা জমানো স্বাভাবিক ।” 


তিনি আরো বলেনঃ “কোন 
খেলোয়াড় তার সহকমরঠকে বা সহ” 
খেলোয়াড়কে তার অকৃতকাযতা বা 
অসাফলোর জনা 'সমালোচনাধ় কাঠ- 
গড়ায় দাঁড় করাবেন না এটাই স্বাভাবিক 
এবং এর এলে তার. সমালোচনা হয়ে 
পড়বে একপেশে ধা একজন সাংবাদি- 
কের কলম থেকে হওয়ার আশংকা 
কম। সৃতরা। পাঠককে তথ্য সমৃদ্ধ, 
নিরপেক্ষ এবং সঠিক খেলার বণনা 
একমাত্র পেশাদার সাংবাদিকরাই দিতে 
পারেন। তান বলেন যে, "গত 
ক্রিকেট টেম্ট চলাকালশন আমি এই - 
ব্যাপারে সুনল গ্রাভাসকারকেও প্রন 
করেছিলাম যে খেলোয়াড়দের ক্রাঁড়া- 
সাংবাদিক হওয়ার ফলে নিদিঞ্ট কোন 
অসুবিধার সৃষ্টি, হয্ন কিনা? তায় 
উত্তরে তিনিও স্বীকার করোছলেন* 
যে কিছ; কিছু ক্ষেত্রে আমাদের প্রকৃত 
ঘটনা চাপা দিতে হয়।” চাঁবয্যৎ 
ক্রীড়া সাংবাদিকের চাকরি পাওয়ার 
অস্থাবধার কথা বলতে গিয়ে তিন 
বলেন যে, "বাভন্ন খবরের কাগজ- 
গাল যদি বঙণান রা প্রাস্তন খেলো- 
যাড়দের হারাই তাদের খেলার পৃষ্ঠাটি 
ভরিয়ে রাখেন তাহলে ন;তন ছেলে- 
মেয়েদের কোথায় চাকরি হবে?” 


আলোচনার শেষে মড.রেটার 
অন্ন বসু সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে 
বলেন যে, “এটা বোঝা গেল যে প্রকৃত 
খেলাধূলার উন্নয়নের ভন্য খেলোয়াড় 
এবং ব্রড়া সাংবাদিকদের মধ্যে সদর 
সম্পর্কের গরিবেশ রচনা হওয়া বাঞ- 
নীয় এবং এই ব্যপারে খবরের কাগজের 
যাঁরা কণ“ধার তাদের একটি বিশেষ 
ভামকা আছে ।” 


দর্পণ || শক্রুহার ১৬ই মার্চ, ১৯৮৪ 





সুইনডেনের কয়েকটি ভাবি 
সমর বন্দ্যোপাধ্যায় 


১৯৭০ সাল থেকেই সুইডেনের 
ছবির জগতে ভাটা চলছে। অথচ 
বিস্ময়ের বথা, তার আগে সুইডেনের 
ছবিতে যে দাত দেখা 1গয়োছিল। 
কলা নৈপুণ্যে ও পাঁরচালন বৈভবে 
যে চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছিল, সত্তর 
দশকে তা কেমন যেন ম্িরমান হয়ে 

পড়ে । একথা স্বীকাধ ইংগমার 
বাগম্যানেয় ছবিতে নোঁতবাচক বস্তব্য 
জনমানসে তেমন উদ্দণপনা জাগায় 
না, কিন্তু তাঁর ছবিতে প্রকরণগত 
A বিশিষ্টতা ও আংগিক নৈপণা এতই 
উজ্জল ও ভাত্বর যে, তাঁর ছাবকে 
অন্যতম সংষ্টি হিসেবে গণ্য করতে 
বিধা জাগে না। অবশ্য বাণ্ম্যানের 
জীবন দর্শন সমকালশন অন্যান্য 
চঙ্লাচ্চত্রকারের জীবন দর্শন থেকে 
ভিন্নতর ছিল এবং সেটাই স্বাভাবিক । 
ইতিবাচক বন্তব্যে আম্ছা ছিল 
অনেকেরই । এমন গক উৎসবের 
আলোচ্য ছবিগীলর মধ্যেও তার 
স্বাক্ষর দূলক্ষ্য নয় | নগচুমানের 
স্গারিচালনাও দেখা যায়ান । 

সত্তর দশক এবং তারপরেও যে 
সব ছাঁব স,ইডেনে নিমিত হয়েছে, 
সেগ্যালর মধ্যে পাঁরচালনগত এমন 
কিছ: উল্লেখ্য কৃতিত্ব যেমন দেখা 
যায়নি। তেমাঁন দেখা যায়নি বষয়গত 
মহিমময় কোন কিছুর উপস্থাপনা । 
নিঃসঙ্ক বিচ্ছন্নতাবোধ, ক্ষয়িফ মুল্য" 
বোধ, মানবিক অবক্ষগ্ত মজতঃ 
'ক্িম্নাশশল কমবেশগ আলোচ্য পাঁচাঁট 
ছবির মধ্যে । 

*  প্ানেল লিল্ডবুম পরিচালিত 
প্যারাডাইস প্লেস’ ছাঁবাঁটি উৎসবের 
সেরা বলে উল্লেখ করতে হয়। ছবির 
নামকরণে রয়েছে দৈত অর্থ । একটি 
অথ-স্টকহোষে বিশাল বাড়ি, 
£যেখানে এক স্বচ্ছল পাঁরবার আত্মীয় 
স্বজন অবকাশ সময়টুকু উপভোগের 
মধ্য দিয়ে কাটায় আর দ্বিতণয় অর্থ 
হল ব্যঙ্ঞাত্মক বা শ্লৈষাত্বক-_সুইডিশ 
সমাজের এট হল আদশ* আবাস 
স্থল । এই বিরাট বাড়তে বহু 
আত্মীয় জন বাস করে, যাদের সমস্যা 
হল ভিন্ন £কাতির। কেউ কারো 
মন বুঝতে পারে না বা চায়না 
কারও সংগে যেন আত্মিক যোগের 
অভাব । যে যার নিজস্ব সংকট চিন্তায় 
মগ্মঁ_সে হিসেবে তারা 'বাচ্ছিন্ন 
মানাসকতার শিকার । সেই পরিবারে 
একটি বিদ্রোহ? বালককে দেখা যায় 
৬য় কারও সংগেই মিলতে পারে নান 
বিক্ষুম্ধ, ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে সে- তাক 


কারণও যেন সবার অজানা । এই 
বালবই এই অশান্তি, ক্ষোভ, ব্যবধান 


ও 'বাচ্ছযতাবোধের আগুনে দগ্ধ ও 
পারশহ্ধ হয়ে ভাব্যাতের শান্ত ও 


সংঘবদ্ধতার প্রতগকী ব)ঞ%7ার সঞ্চার 
করল ছাবর শেষে । গোটা ছবির 
বিষয় বিশ্লেষণ আরও তণক্ষমমুখণ 
করার অবকাশ ছিল। 'কিম্তু যা দেখা 
গেছে, তা প্রশংসা করতে হয় এবং 
ছবির শেষের ইতিবাচক ইংাগতটি 


অভিনম্দনযোগ্য। ৭৭ সালের ছাব এটি । 


৭৭ সালেই ওলে হেলবম কুত দি 
ত্রাদাস* লায়ন হাট” ছাঁবাট পারচালন 
নৈপুণ্যে দ্রষ্টব্য হয়ে উঠেছে । সে 


তুলনায় ছাঁবর বষয়বন্ত; তেমন উল্লেখ- 


যোগ্য নয় । দুই ভায়ের মধ্যে ঘাঁন- 
চ্ঠতা, মূত্যুচেতনা। রোমা্টিক ভাবনা 
ছবির প্রথনাংশটিকে আবিম্ট করে 
রাখে! গল্প বলার অনুসংগে রূপ- 
কথায় রোমহষ'ক ঘটনাগুলির চিন্তা 
য়ন ছাঁবাঁটকে ভিন্ন অর্থে সূচিত করে 
'যেখানে শুধুই শিশু মনেয্ন খোরাক 
পাওয়া যায়! অবশ্য শিশদের জনা 
এসব উপাদান যথেষ্ট আকষণণণয় 
হলেও ছাঁবর শুরুতে এমন আভাস 
ছিল না--যার জন্য একাঁটি ছাঁবতে 
1হষম ভাবের প্রকাশ ঘটেছে । 


ইনাগ্রড থুলিন পরিচালিত 
ব্রোকেন স্কাই” ছাঁধিটিও নিঃসংগতা 
ও বিচ্ছিবোধকে রূপায়িত করেছে 
দক্ষতার সংগে। থান একজন 
অভিনেত্রী হয়েও চলাচ্চত্র পারচালনায় 
হস্তক্ষেপ করে অযোগ্যতার প্রমাণ 
দেন 'ন--এট সুখের কথা । তাঁরই 
বাল্যকাল ক ভাবে কেটেছে, ছবির 
[বিষয়বস্তু তাই। থাঁলন কম্তু এ 
ছবিতে অভিনয় করেন নি। বাবা 
ও মা তাঁদের সমস্যা সংকট ও 
ভাবনা 'নয়ে যেন স্বতশ্ঘ দবীপবাসা 
সেখানে বালিকা থুলন প্রবেশ 
করতে পারে না--তার জগত আলাদা। 
এই ভাবাটি ফুটেছে সুন্দর । এটি 
৮২ সালের ছবি। 


কারসটেন ওয়েডেল কৃত “আই 
এ্যাম মেরিয়া* ধর্ম।চরণের গোঁড়ামশর 
প্রাতি আঘাত হানে । মেরিয়ার পিতা 
মাতা রক্ষণশশল ভাবনায় 'বশ্বাসগ। 
তাঁদের আধুনিক চিন্তা বিরোধা 


মানসিকতা মোরয়াকে করে চিন্তিত ! 
পতা মাতার কাছে তথাকাথত উগ্র 
আধুনিকতা, ধর্মনীতি বিরোধী সব 
কিছুই নিষিদ্ধ । মোরিয়া এ ব্যাপারে 
ঠিক যেন সমর্থন করতে পারে না। 
সে নিজে যা ভাল মনে করে সে 
ভাবেই চলে এবং এ ভাবেই সে নানা 
জনের কাছে পৌছতে পারে। 
এই পথে চলেই সে অনেক কিছু 
পারে । ছবিটির মধ্যে শ্লেষ 


পচা 


১ম পঞ্ঠার পর 
আরও জানায় যে উপাচার্য কান্ছে 
যোগদান করার ঠিক পরের দিন (১লা 
জানুয়ারী) 'বশ্বাবদ্যালয় বিজ্ঞ।ন 
কলেজে যেমন নীরবে আচাষের 
বিরুদ্ধে তাদের সভ্যরা বিক্ষোভ প্রদ- 
শন করোছল অনুরূপভাবে তারা 
আচাষের কাজের প্রতিবাদ জানাবে 
পশ্চিমবজের সব । 

তারা আরও জানায় যে প্রায় 
১৬০০ স্নাতকোত্তর ছাত্র ছাত্রীর 
স্বাক্ষরিত এক স্মারকলিপি তারা রাজ্য- 
পালের কাছে পেশ করবে। এ 
ব্যাপারে তারা প্রায় দু হাজার ছাত্র 
ছাত্রীর প্রত্যেকের সঙ্গে আলাদা 
আলাদা ভাবে আলাপ আলোচনা 
মারফৎ স্বাক্ষর সংগ্রহ করেছে । এতে 
বোঝা যাবে প্রায় চারশো ছাত্রছাত্রী সই 
দেয়নি । এদের মধ্যে কেউ বিরোধিতা 
করেছে, আবার কেউ কেউ নিরপেক্ষ 
থেকেছে । এত সংখ্যায় স্নাতকোত্তর 
বিভাগের ছাত্র ছান্নীত্রা উপাচাযেশর 
পদ্ধাতকে সমর্থ'ন করেছেনা এ তথ্য 
জেনে উপাচাধ মহাশয় একটু বিচ 
লিত হন । 


কিম্তু এস এফ আই-হর ছাল 
প্রতিনিধিরা অবাক হয় যখন স্বয়ং 
উপাচ।ধ“ তাঁদের পরামর্শ দেন আচা- 
যেরি ভাষণের সময় ছাত্ররা যেন 
"পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে” বিক্ষোভ প্রদ- 
শন করে । এটা নাক হবে যথেষ্ট 
ভদ্র প্রাতবাদ । উাঁন আরও বলেন যে 
এস এফ আই তার “সুনাম” রেখে 
চলবে এটা ও*র ধারণা । 

আসলে ডঃ ভট্টাচার্য এক ঢিলে 
দুই পাঁথ মারার তালে আছেন। 
একদিকে ছাত্রদের বিক্ষোভে নামায় 
জন্য প্ররোচনা দিচ্ছেন। আর অন্য 
দিকে ছাত্রদের আভযোগ যে রাজ্য- 
পালের প্রাতি--ওশ্র প্রতি নয়--এমন 
প্রচার করতে চাইছেন । তবে এ সংবাদ 
রাজ্যপালের কানে পেশছলে সন্তোষ- 
বাবু সম্পকে তাঁর ধারণা নিশ্চয় 
পলটাবে । সম্ভোষবাব ছাত্রদের 
বোঝানোর চেষ্টা করেন যে বিক্ষোভ 
করার অ'ধধার তাদের নিশ্চয় আছে 


এবং তারা তা প্ভদ্রভাবে” করুক, 
যাতে ও'র গায়ে কোন আঁচ না 
লাগে। 


এস এফ আই-এর প্রাতানাধরা 
উপাচার্যকঞ্চে কোন প্রাতশ্রাত দেয় নি 
{ক ভাবে বিক্ষোভ প্রদর্শন করবে 
সমাবর্তনের দিন । তবে উপাচার্যকে 
তারা জানায় যে তাঁর “পরামর্শের” 





ব্যঞ্জনা র:পামিত হয়েছে চমংকার । 
৭১ লালে ছাঁবাঁট নির্মিত । 

জ্যাকি সোডারমান পরিচালিত 
শালোট লেয়েনসকোল্ড ছবিটি 
একাঁট নাটকা*য় প্রেমোপাথ্যান উপম্থা- 
পিত করেছে । একটি দঢ়চেতা 
তরুণীর সংগে এক তরুণ পাদ্রীর 
প্রেম, ধমশ্ধিতা, সংকীর্ণ তা ছবিটি 


প্রকাশ করেছে । পরিচালনায় মুল্পী- 
মানার পাঁরচয় পাওয়া যায়। এ 


ছাবরও নিমাণসাল ৭৯ সাল! 


কথা তাদের সভাদের জানাবে । 

সম্ভতোষবাবূর এই ধয়ণের আচরণে 
ছাত্ররা বিস্মিত হলেও যাঁরা ও*্র 
সম্পকে" একট; খোঁজখবর রাখেন তাঁরা 
ভাল করেই জানেন যে নিজের প্রতিষ্ঠা 
অজ'ন করার জন্য তান অনেকেরই 
ঘাড়ে মই রেখে উঠেছেন! পরে মই 
ফেলে সরে পড়েছেন। আজকে 
শ্ৰী মনস্ত শমা বা ওর আশেপাশের 
অনেকের মদত দরকার। কাজ ফুরিয়ে 
গেলেই তাদের তিন আর চিনতে 
নাও পারেন । 


আসাম 


৩য় পণষ্ঠার পর 

নেওয়া হবে । এটাই কন্তু আসর 
দা! এবং এই দাবখ কেন্দ্রীয় সরকার 
মেনে নেন নি বলেই সবগুলো 
আলোচনা ভেচ্ছে ঘায় । এখন বেন্দ্রীয় 
স কারের মত বদলেছে কিনা জানা 
যায় নি, কিন্তু মহখ্যমন্্রশর ঘোষণায় 
মনে হচ্ছে এখন তারা ব্যাপারটি আবার 
বাজিয়ে নিতে চাইছেন । 


বলাবাহুল্য সয়কারশ এই দুব"- 
হতার সুযোগ নিয়ে আস: নিজেকে 
চাঙ্গা করে নেওয়ার ব্যবস্থা নিচ্ছে । 
তাদের আন্দোলনের নূতন কর্মসচণ 
[নিছে এবং তাকে ধীরে ধরে আরো 
জঙ্গী করে তোলার চেষ্টা চলছে । 
এদিকে আস্মুর উগ্রপন্ছরাও সক্রিয় । 


ইতিমধ্যে গোয়ালপাড়ায় সাতজন 
সংখ্যালঘু (বিদেশি বলে আভাহত) 


নিহত হয়েছেন এবং ভিন্রুগড় জেলায় 


একজন শাসক দলীয় নেতা সম্ত্রীক 
নিহত হয়েছেন । অবশ্য সংঘর্ষে 


ভদ্রেশ্বর গগৈ বলে একজন উগ্রপহণও 
নিহত হয়েছেন । 

মোটের উপর আসামের পরিশ্ছাত 
আবার জটিল হচ্ছে এবং বিশ্ববিদ্যালয় 
ও বিদ্যালয়সমহের পরাক্ষা শেষ 
হলে তা আবার আগের চয়ম রূপ ধরতে 
পারে। 





॥ সাত ॥। 


রঙ্গ পাল 


১ম পম্ঠার পর 
করতে গেলে দ্ছানীর থানার অনুমতি 
চাই! অথবা ইলেকদ্রীক কানেকশন 
নিতে হলে বিদুৎ পযর্দ থেকে 
অনুমোদন চাই এবং লাইসেম্সপ্রাথ 
ঠিকাদার দিয়ে আলোকসজ্জার ব্যবস্থা 
করার কথা । এছাড়া ফায়ার ব্রিগ্লেড 
গ্যা্বুলেশদ ও শান্তি ও শতখলা 
রক্ষার অন্য প্যালশের় সঙ্গে যোগাযোগ 
রাখার রেওয়াজ । 

এক্ষেত্রে কোন কিছুই মানা হয় 
নি । সবটাই অবৈধ । যদি মাজাপাল 
এই অনন্ঠেনে যোগ দিতেন তাহলে 
তাঁকে এতগলি বেআইনণ কাজে 
প্রশ্রয় দেওয়ার জন্য দায়শ হতে হত। 

প্রচালত রীতি হচ্ছে যখনই 
রাজ্যপাল নতুন কোন সংগ্থার অন:- 
দ্ঠানে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন তার আগে 


চ্ছান"য় প্রশাসন মারফং সে সংশ্থার 
বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করা 


হয় ॥। উদ্দেশ্য যে উন এমন কোন 
সংস্থা বা সংগঠনকে প্‌ণ্ঠপোষকতা 


করবেন না যা আইনত অথব। 
নীতিগত সমর্থন পেতে পারে না 
রাষ্ট্রের । 

জেলা শাসকের কতব্য রাজ্য 
পালকে জানিয়ে দেওয়া সব ক: 
বিধসম্মত হয়েছে কি না। এ 


ক্ষেত্রে হাওড়ার জেলা শাসক রাজা 
পালের সম্মান বাঁচিয়েছেন বটে তবে 


পাজাপাল বম্ধ'কৃতা করতে পারলেন 
না! 


মুখ্যমন্ত্রীর 
ত্রাণ তহবিলে 


মক্ত হস্তে 
৩ 


দান করুন 








অর্থমন্ত্রী আশেক মিত্র আভিযে।গ 


তয় পৃচ্ঠার পর 


ভাবে বসিয়োছি যাতে রাজ্যের সাধা- 
রণ মানুষের কিছুমাত্র অসুবিধা না 
হয় সে দিকে লক্ষ্য রেখে । 


শিল্পের ব্যাপারে পশ্চিমের 
গুরুত্ব কাঁময়ে দেওয়ার জন্য কেন্ছের 
একদল আমলা ও মন্ী সচেম্ট। 
শ্রী'মত বলেন, অনেক ব্যবসায় আভি- 
যোগ করেন, দিল্লগতে পশ্চিমবঙ্গে 
কারখানা খোলার অনমাতি আনতে 
গেলে সংশ্লিন্ট দগুরের উচ্চপদম্থ 
আমলারা খোলাখুলি বলেন, কেন 
পশ্চিমবঙ্গে কারখানা খুলছেন। ওখানে 
ঝামেলা বেশী, ব্যবসা করতে পঞ্ধ- 
বেন না বয়9 উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র 
অথবা গুজরাটে কারখানা খুলুন 
তাতে অনেক সুযোগ পাবেন! 

শ্রীমন্ত আক্ষেপ করে বলেন, এই 
তো দিল্লার মনোভাব । তবুও এর 
মধ্যে আমাদের কাজ করতে হচ্ছে। 

এই প্রতিবেদকের এক প্রশ্নের 
উত্ত' শ্ৰীমন্ত জানান, সরকার কমন 


দের মহাঘ* ভাতার দাবা খুবই নায়- 
সঙ্গত, আমরা ওদের দাবী মেটানোর 
জন্য যথাসাধ্য চেস্টা করাঁছ । কিল্তু 


আমাদের সামর্থ কম । তাই অপেক্ষা 
করাছ অন্টম অথ কমিশনের 


মজুরীর ওপর। 
তবে ঘত তাড়াতাড়ি সম্ভব সর- 


কার কম“চারণদের মহাঘভাতা দিয়ে 
দেওয়ার চেষ্টা করছি। 





গেখক 
সমাবেশ 





Regd. No. WB/CC-32 


Phorie : 24-4232 


কলক।ত বিশ্ববিদ্যালয় (স?শোধনী ) 
বিলের বিরুদ্ধে অকারণ চেচামেচি 


কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 
(সংশোধন”) বিলের খসড়াটি প্রকাশিত 
হওয়ার সজে সঙ্গে ই-কংগ্রেসীরা এবং 
তাঁদের চির-অনৃগত একদল বৃদ্ধি- 
জব খুব চৈশ্চামেচি শুরু করেছেন। 

বিধান সভায় পেশ করার 
পর এখন বিলটি সিলেকট কমিটিতে । 
আগাম" ২৩শে মাচে'র মধ্যে কামাটর 
রিপোর্ট দাখিল করতে হবে। 
ই-কংগ্রেসের সংশ্লিষ্ট নেতারা, বিশেষ 


করে যাঁরা ডঃ সত্যেন সেনের অন্ধ- 


কারের যুগের সঙ্গী ছিলেন তাঁরা খুব 
সায় এই বিলে যাতে রাজ্যপাল বা 
রা্ট্রপাত কেউ এতে না দেন। 
রাজভবন দিল্লী কলকাতা ঘন ঘন 
দরবার চলছে । 

এটি কিন্তু মূল আইনেরই 
সংশোধনমান্ন । প্রথা অনুযায়প রাজ্য- 
পালকে এতে সই দিতে হবে । তবে 
ব্রাজ্যপাল যেহেতু বিশেষ দলের লোক 
সেজন্য তান এটাকে রাম্ট্রপাঁতর 
কাছে পাঠাবেন এবং রাশ্ট্রপাঁত 


হকেন্দ্রয় মন্মিস্ভা তথা ই.কংগ্রেসের 
.পরামশে যাতে সই না দেন 


তারই জন্য এই দরবার । এর সঙ্গে 


. সুর মলিয়ে বাজারী পাল্লিকাগৃলিও 


স্বভাবতই চিৎকার আরম্ভ করেছে 
“সব কিছু গেল” । 


এই সংশোধন বিলের 'বরুদ্ধে 
প্রতিরোধ কেন তা রা তাঁলয়ে 
দেখতে চাইছেন না। এইসব তথা- 
কথিত বুদ্ধিজীবীরা হঠাৎ বিলের 
বিরুদ্ধে ময়দানে নেমেছেন কোন গণ- 
তালক আধকার রক্ষার জনা *য়। 
এদের আসল মতলব রাজভবন থেকে 
বিদ্বাবদ্যালয়কে পরিচালনা করা। 
রাজ্যপাল যে নিছক একজন নয়মতা- 
শ্ল্লিক শাসক যা ১৯৩৫ সালের ভারত 
শাসন আইনের প্রয়োগের দিন থেকে 
সবজনম্বীকৃত হয়েছে তা আজকের 
দিনের *পোন্ট-ইনডিপেন্ডেশস 
পোরটয়টরা” মানতে চান না । তাঁদের 
গণতম্লে ভয় । কারণ হহৈরাচারী 
সংগঠনের পরিবেশে এরা গড়ে 
উঠেছেন। নিধচিন ও গণতন্ত্রকে এঁড়ে 
চলেন এরা । 

উপাচার্য ও আচাষে'র অন্ধ 
ক্ষমতা খর্ব করা হয়েছে এই সংশো- 


ধন বিলে। মলে আইনেও আগের 
তুলনায় উপাচার্যের নিরগ্কুশ ক্ষমতা 


আর ছিল না। অতীতে ডঃ সেনের 
আমলে উপাচাষে'র বিশেষ ক্ষমতার 
বলে অনেক [ ৯ (৬) উপধারার ] 
অপব্যবহার হয়। সেজন্য ১৯৭৯ 
সালের আইনে 'সিশ্ডিকেট কর্তৃক অনু- 
মোদনের ব্যবদ্ছা করা হয়--যাতে 


আগের যত নয়-ছয় বন্ধ করা যায় । 
ডঃ সন্তোষ ভট্টাচার্য ডঃ সত্যেন 
সেনের অত্যন্ত অন,গত ছিলেন এবং 
প্রতি সিচ্ধান্কের সঙ্গে মন্ত ছিলেন । 
এবারে উপাচাধ হয় এসেই যেটুকু 
ক্ষমতা রয়েছে তাতেই নিজের পেটোযনা 
লোকদের নিক্লোগ করতে শুরু কর- 
লেন । তিনি সিনেট ও 1সাশ্ডকেটকে 
এড়িয়ে রাজ্যপালকে দিয়ে সবি; 
অনুমোদন করিয়ে নিতে চান। এক 
ব্যাঙ্তর সমস্ত ক্ষমতা খর্ব' করে নিরব" 
চিত সংস্থার হাতে ক্ষমতা দেওয়া যে 
গণতান্মিক পছা-একথা যে কোন 
বিচক্ষণ মানুষ অস্বীকার করতে পার- 
বেন না। 
যাঁরা এই দংশোধনীর বিরোধিতা 
করেন তাঁদের কথা হল যে সংখ্যা- 
গারচ্ঠের জোরে সিনেট এবং সিশ্ডি- 
কেট লব কাজ করবে। সংখ্যা গাঁর- 
চ্ঠের ভোটে কেন্দ্রীয় মান্ভ্রসভা চলতে 
পারে, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় নয় |. 
আসলে এটা আর আন্কে 
গোপন নেই যে গত কয়েক" 
বছরে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনাচার ও 
দুন*শতর কয়েকটি প্রাণকেন্দ্রে আঘাত 
পড়ায় যারা দ'ঘণদন এর উপর িজে- 
দেয় রুজি রোজগার, মানসম্দ্রম প্রাতি- 
পাঁত্ত বজায় রেখেছিলেন তাঁরা একটু 


ফুটবলের তিন বড় ক্লাব লাখ লাখ 


টাকা নিয়ে খেলোয়াড় সংগ্রহে নেমেছে 


কলকাতা ফুটবল মরশুমে 
খেলোয়াড় যোগাড় করার জন্য এখন 
লাখ লাখ টাকা নিয়ে মাঠে নেমেছে 
কলকাতার তন প্রধান দল ইস্টবেঙ্গল। 
মোহনবাগান এবং মহামেডান । যদিও 


এ ব্যাপারে ,হামেডান কিছুটা 
পৌঁছয়ে আছে অন্য দুই প্রতিপক্ষের 
তুলনায় । 


ধেলার মাঠে যারা দল বদলের 
নেপথ্য নায়ক তাদেরই একজনের 
কাছ থেকে জানা গেল ইস্টবেঙ্গল 
এবার পায়মিশ্দর সংকে দলে নেবার 
ব্যবস্থা পাকা করে ফেলেছে । 

জানা গেছে পারামশ্নরকে দু- 
বছরের জন্য মোট ২ লক্ষ ৪০ হাজার 
টাকা দেবার চহস্ত হয়েছে এবং 
পারমিশ্দর সিং নাকি তার পুরনো 
দল ছেড়ে আন্তঃরাজায ছাড়পত্লে সই 
করার জন্য তৈরা হচ্ছে৷ 

খবরটা মোহনবাগানের কাছেও 
গেছে । মোহনবাগানের জনৈক কর্ম 
কতা পারমিশ্দরকে আরও বেশী 
টাকার টোপ দিয়েছেন তায় দলে 
খেলার জন্য। কিন্তু পারামম্দর 
এ কম'কতণকে এখনও কথা দেয়নি । 

যতদুর খবর পারমিশ্দর এবার 


লাল হলুদ চাস‘ গায়ে দিয়ে কলকা- 
তার মাঠে নামবে । 

মোহনবাগানের বিশ্বন্ত ও প্রাত" 
শ্রাতবান খেলোয়াড় বিশ্বাজং 
ভট্টাচাষ এবার সবৃজ-মেরুনের জান 
ছেড়ে লাল হলুদের জাস‘ গালে 
দিচ্ছে এটা প্রায় পাকা হয়ে গেছে। 

মোহনবাগানের কর্ম'কতরি বিশ্ব- 
জিৎকে পাখার চেষ্টা করেছিলেন কিন্ত; 
বিশ্বজিৎ রাজা হয় নি। 

মহামেডানের বিশ্বন্ঞ ডিফেন্ডার 
অমলরাজকে ইস্টবেঙ্গল ও মে'হন- 


বাগান উভয়েই পাবার চেষ্টা করছে । 
তবে অমলরাজকে রাখায় জন্য ঘহা- 


মেডানও খুব চেষ্টা করছে । এখনও 
অমলরাজ সিদ্ধান্ত নেয় নি। তবে 
যদি অমলরাজ দল পাল্টায় তবে 
ইস্টবেঙ্গলেই ফিরে আসবে বলে 
ইস্টবেঙ্গলের জনৈক কমকতা 
জানালেন। , . 
মহামেডানের ফারদ হয়তো এবার 
দল বদল করে মোহনবাগানে যেতে 
পারে। দীর্ঘ দিন মোহনবাগ নে 
থাকার পর গৌতম সরকার এবার 
হয়তো আবার তার পুরনো ক্লাবে 
অথাৎ ইস্টবেহ্কলে ফিরে আসতে 


পারে। স্বরাজৎ সেনগুণ্চর এবার 
বাজায় দর নেই। ইস্টবেঙ্গল যদ 
কিছ টাকা বেশ দিতে রাজা হয় 
তবে সুরজিৎও ইস্টবেহ্ছলে ফিরে 
আসতে পারে । 

মোহনবাগান, ইস্টব্জেল এবং 
মহাম্ডোন নিজেদের বত'নান খেলো” 
য়াড়দের রেখে দেয়ার চেণ্টা তো 
করছে-ই, উপরম্্থ নতুন নতুন কিছু 
খেলোয়াড়ও দলে আনার চেষ্টা করছে। 

ইস্টবেঙ্গল থেকে এবার দল ছেড়ে 


দেয়ার মত উল্লেখযোগ্য কেউ নেই । 
মোহনবাগানের ক্ষেত্রেও একই কথা 
একমান্র বিশ্বজিৎ ভট্টাচাধকে বাদ 
দিয়ে ৷ 

মহ৷মেডনের অনেক খেলোয়াড় 
এবার দল বদল বরায় জন্য তৈরী এটা 
মহামেডানের কম“কতাপ়াও জানেন । 
তাই মহামেডান এবার তরুণ প্রাত- 
শ্রুতিবান খেলোয়াড় ষোগাড়ে নেমেছে । 
কারণ বড় খেলোয়াড়দের দলে আনার 
মত আঁক অবস্থা এবার নেই । 

মোহনবাগান ও ইন্টবেছগল 
বিভিন্ন ক্লাবের তরণে খেলোয়াড়দের 
টোপ দিচ্ছে। উদ্দেশ্য এদের খেলানো 
নম্র! 
ফেলা। 











প্রতিপক্ষের শান্ত কমিয়ে 1৮৮৮ 


বৈকায়দায় পড়োছিলেন । আধার 
তাঁরা ড্‌ব সাঁতার থেকে ভেসে উঠতে 
চান । 

কে না জানে হাঁ হোচ্টেলের 
অসামাজিক কাষ'কলাপ বদ্ধ করায় 
এবং পরণক্ষা নিয়ামক বিভাগের হোমরা 
চোমরা কয়েকজনকে বিতাড়নে বেশ 
কিছ: ধান্দাবাজের অন্নবিধা হয়োছিল। 


পয়ীক্ষানিরামকের দগ্ডরটি জাল মাক'- . 


সাঁট আর ভ্য্লা সার্টিফিকেট তৈরধর 
কারখানা হয়েছিল । কমপিউটার চালু 
করায় এরা আজ ক্ষেপে গেছে। হাজার 
হাজার টাকা রোজগায় বরে একাধক 
বিষয়ে ডিগ্রী পাইয়ে দেওয়ার চক্র 
অনেকটা দুবল হয়েছিল _- 
একেবারে নিম্স হয় নি। বিশ্ব 
বিদ্যালয়ে চাকুরশক্প ব্যাপারে কোটা 
ভাগ করা ছিল। উপাচা্ষ‘ ও রেজি- 
স্টার ইত্যাদি প্রত্যেকের নিজস্ব কোটা 
ছিল! সেসব বন্ধ হয়েছিল এক 
বছয়ে। পি এইচ ভি নিয়ে অনেক 
দুনখত চলে আসছিল । নতুন 
নিয়ম চালু করে সেই পথ বন্ধ করার 
চেষ্টা হচ্ছিল। 


সন্তোষবাব এসেই পুরোনো 


প্রথাকে পেছন দরজা দিয়ে চালু 


রাখতে চাইছেন। সেজন্য তান 
এমন একজনকে এই কাজের ভার 
দিয়েছেন যান তিন মাসের মধ্যে তাঁর 
পনের পি এইচ ডি করিয়ে দিয়েছেন । 
বেশ কিছু সংখ্যক তথাকথিত বাষ্ধ- 
জ্রীবী ও শিক্ষক এই চক্রের সঙ্গে 
যুস্ত । অনেক নামধদামী লোকেরা 
রয়েছেন। এ ছাড়া করেসপনডেশ্স 
কোস নামে যে ত্যবন্থা ,-চলে খোদ 
বিশ্ববিদ্যালয়ের নাকের ডগায় তা 
আবার সক্রিয় হয়েছে৷ 

সেজন্য এই প্রতিরোধ । গণ" 
তান্তিক পদ্ধতিতে ভয় । ই-কংরা 
জানেন যে জনজাঁবনে অধিকাংশ 
লোকের সমর্থন তাদেয় পেছনে নেই 
এবং এখানে গণতাপ্বিক পদ্ধাতিতে 
তাঁদের সংখ্যাগার'্ঠতা অঞ্জন করার 
কোন সম্ভাবনা ' নেই তাই তাঁরা গণ- 
তাশ্রিক পদ্ধতিকে ভয় করেন । 

রাজ্যপাল একজন নিরপেক্ষ 
নিয়মতাম্বিক শাসক হবেন--এ এঁতিছা 
যেখানে পদদলিত তখন আঁভজ্ঞতার 
আলোকে সংশোধন করতেই হবে। 
অতাঁতে অনেক আইন এভাবে পাঁয়- 
বাঁতত হয়েছে । সুতরাং যায়া গেল 
গেল রব, তুলছেন তারা নিজেরা 
জানেন না কি গেল । 


nd 


Price —60 Paise 


শগ্রু্ঘডোয় এলে 
১ম প্‌ষ্ঠাধ পর 


কংগ্রেন এম এল এরা তাতে রাজ 
হন না ৷ ইতিমধ্যে নেশ কিছ; কাগ্রে 
সমর্থক রাচ্তায় ভাঁড় করে দাড় 
পড়েন । এ রাষ্তা দিয়ে গাড়খ চলার 
বন্ধ হয়ে যায়। 


ইতিমধ্যে দুটি প্রজন ভ্যানত 
ঘটনাম্ছলে আসতে দেখা গেল । জনৈ 
পুলিশ আফসার আবার ই-কংগ্রে 
নেতাদের অনুরোধ করলেন, আপ 
নায়া ্ান্ডায় বিশঞ্খলা স:্টি করবে 
না, দয়া করে পথ অবরোধ তুলে 
নিন। নাহলে আমাদের আইন 
অনুসারে ব্যবন্থা নিতে হবে। 


এই কথার পর সুব্রত মহখাজণ 
ভাষণ দিতে ওঠেন ! তিনি বলেন, হে 
সব পুলিশ অফিসার আমাদের গত 
কাল মেরেছেন এবং আঙ্গকে আমাদের 
সঙ্গে থারাপ ব্যবহার করছেন, তার৷ 
জেনে রাথ:ন, আমরা ক্ষমতায় ফিরে 


আসছি । দোষ! পুলিশ আফিদার- 
দেয় আমন্না নামের তালিকা তৈর* 
করোছ। ক্ষমতায় এলে এদের উপ- 


যুস্ত শিক্ষা দেওয়া হবে। 


অব্রতবাবুর এই উক্তির পরও 
পুলিশ অফিসাররা সমানে চেষ্টা 
চালিয়ে যেতে থাকেন যাতে ই-কংগ্লেস 
এম এল এরা অথবা জমায়েতকার" 
সমথকয়া উত্তোজত না হন । 


ee 

এর মধ্যে কংগ্রেস সমথ'কদের 

মধ্যে একটা হৈ হট্ুগোল সৃষ্টি হয়। 

পলিশ সেই দিকে ছুটে গেলে এক 

ফাঁকে সুরত কোণের দিকের রোলং 
টপকে বিধানসভায় ঢুকে পড়েন । 


জনৈক পাঁলশ অফিসার বললেন 
এইভাবে দায়িত্বশীল নেতারা কথা" 
বাতা ও কাজকম করলে আমরা কাজ 
করব কিভাবে? 


স্রব্তর বিধানসভায় ঢোকা নিয়ে 
মুখ্যমন্ত্রী তদন্তের নির্দেশ 
দিয়েছেন । তবে প্রত্যক্ষবশগ" সাংবা- 
দিক হিসাবে আমি বলতে পারি 
পুলিন কাজে কোন গাঁফলাঁত কষে 
নি । ওদের চোখে ধুলো দিয়ে 
এবটা ন৷াটক'ঁয় পরিবেশ তৈরী করেই 
সুব্রত বিধানসভায় চ.কছেন। 





সঃব।দ ও অত।জতে অনন্য 
ব।ঃল। সংব।দ সাপ্তাহিক 





২৬শে জানুয়ারণ দর্পণ পান্নকার ২৭তম বছরের যানা শুরু হয়েছে। 
বিগত দঘ ২৬ বছরে দর্পণ অনেক তথ্যানুসম্ধানণ প্রতিবেদন ও রাজ- 
নৈতক সংবাদ প্রকাশ করে সারা দেশে চালের সৃষ্টি করেছে । 


দর্পণ আজও অঁতায় ৷ 








যোগাযোগ ৷৷ ৬১, মট লেন, কলকাতা --১৩ 


নানা ঘটনার সংবাদ, নেপথ্যের কাহিনণ ও 
সেই সম্পকে সমীক্ষা এবং মননশধল প্রবন্ধ দপণণের প্রধান আকর্ষণ । 


খা 














সম্পাদক-হারেন বসু ॥ সংপাদক কর্তৃক বি. আই. পি. টি, প্রেস, ২৭, লেনিন স:ণণ, ফলিকাতা-১৩ থেকে মুদ্রিত এবং দর্পণ কাধলিয় ৬১ মট লেন, কলিকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত 


গং হওয়ার 


॥ সম্পাদক, দর্পণ ॥ 


এ সমাজে সং ' হয়ে বাঁচা যাবে 
“না । সততার পাঁরণাঁত ভয়াবহ । 
গাডেনরীচ মেটিগ্লাবরুজ অণ্চলের 


ঘণ্য 'কাসনালদের হাতে পোর্ট; 


পঃলিশের ডেপুটি কমিশনার বিনোদ- 
কুমার মেহতার মমাশীল্তক মৃত্যু একথাই 
আবার প্রমাণ করল । এ ঘটনায় 
হয়ত রাঙ্নৌতিক দলগুলো এবং 
তাদের নেতা একটু বিচলাত বোধ 
করবেন । কিন্তু তাঁরা কি গভাীর- 
ভাবে ভেবে দেখবেন, তাদের 
পরিচালনায় দেশ আজ কোথায় গেছে, 
যেখানে একজন সৎ, দক্ষ, কর্ত'ব্যকর্মে 
আবচপ পলিশ আফিসারচে 


সমাঞ্জের আবর্জনা কুখ্যাত, ক্রি"মন:লরা, 


গায়েব করে নিয়ে গিয়ে নিযাতিনের 
"মধ্যে দিয়ে হত্যা করার সাহস রাখে ? 
* অথচ বিনোদকুমার মেহতা সুখে 
স্বাচ্ছন্দ্যে থাকতে পারতেন ক্রিমিনাল 
স্মাগলারদের সঙ্গে সহাবম্থান করে, 
তাদের সঙ্গে “বন্দোবষ্ড" করে, যা 
অন্য অনেক পুলিশ আফসার করে 
থাকেন । আরো মর্মান্তিক ঘটনা এই 
যে, এ অঞ্চলের ক্লামনাল স্মাগলারদের 
পৃ্ঠপোষক জনৈক রাজনৈতিক নেতা । 
লার ডি সি মেহতার এতবড় দুঃসাহস 
যে+াতিনি বন্দর অণজের চোরাকারবার 
বদ্ধ করতে গিয়েছিলেন ।_ 
ঢু মধ্যৰ] জ্যোতি বস্থু বিধান- 
সভায় অভিযোগ্গ করেছেন যে, কোন 
কোন সংবাদপত্রে ভি সি মেহতায় 
বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িক প্রচার চালানো 
হয়েছে । কিন্তু মেহেতার হত্যা যে 
সাম্প্রদায়িক কারণে নয় তাবে'কা 
যায় যেহেতু তাঁর ম:সলিম বড 
গাডএকেও কুপিয়ে মারা হয়েছে, যদিও 
রবিবারের, গম্ডগোলের চরিন্ন ছিল 
সাম্প্রদায়িক । 
তাই এই সন্দেহ দৃঢ়তর হয় যে, 
মেহতাকে পাঁরকাঁজ্পতভাবে খুন করা 
হয়েছে । এবং যেভাবে তাঁকে মারা 
হয়েছে তা মেহতার হত্যাকারীদের 
চরম আক্লোশের পরিচায়ক | মেটিয়া- 
বর ' গার্ডেনরাঁচের মত মিশ্র 
এলাকায় আকম্মিক সাম্প্রদায়িক 
গন্ডগোল পাকিয়ে তোলা শন্ত ব্যাপার 
নয়। হতে পারে মেহতার শত্রু 
ক্রামনালরা রবিবার  ম্বাম্প্রদায়িক 
গন্ডগোল লাগিয়ে অবন্থা 
খারাপের দিকে . নিয়ে গেছে 
এবং তারপর সুযোগ মত মেহতা ও 
তাঁর বাঁডিগার্ডকে গায়েব করেছে । 
কিন্তু মেহতায় পিছনে যে সশস্র 
পলিশ বাহন! ছিল তারা মেহতাকে 
অনুলয়ণ' করে নি কেন? তারা 
মেহতার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে 
পড়ার পর চুপচাপ ছিল কেন? 
তখনই তো বিরাট পুলিশ বাহন" এ 
শণল ' ঘিরে ফেলে গালঘণজতে 
ব্যাপক তল্লাশন চালাতে পারত । 
বুঝতে অস্থাবধা হয় না যে, 
মেহতার কা্ষ‘কলাপে পো পুলিশ 
ও ‘নিকটবর্তী পথামায় 
প্‌াললের একাংশ ক্ষদ্ধ ছিল যেহেতু 


[Yd 


কর্মরত 


চোরাকারবারে ভাঁটা পড়াতে তাঁদের 
রোজগার কমে গয়োছিল। তাই কি 
দৃঃসাহসী ডি সি সমাজ বিরোধধ- 
দের পশ্চাম্ধাবন করে, বডিগাড 
নিয়ে গলির মধ্যে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার 


পর তাঁরা ডি স-কে উদ্ধার করার 
জন্য কোন তৎপরতা দেখান নি? 


সমাজ বিরোধীদের সঙ্গে এদের ' 


যোগাসাজস থাকাটা বিচিন্র কিছু নয়। 
উল্লেখযোগা যে, আই পি এস 
এসোসিয়েশন অভিযোগ করেছে 
যে. ডি পি এবং এপি 
যখন হ'ঙ্গামায় মোকাবিলা করতে ব্য্ত 
তখন সংম্লন্ট থানার ও সি পুলিশ 
চ্টেশনে নিশ্চিন্তে বসোছলেন। 
APIO SST 
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রাজ্যমভার ণির্বা 














শাঠি নৃশংস হত্যা 


সমষ্ট ঘটনার মধ্যে অনেক রহসা- 
জনক ব্যাপার রয়েছে। 'ডি সি 
নিখোঁজ হলেন, অথচ পুলিশ বাহন? 
'নিচ্কিয় রইল। দণ্ঘ ছয় ঘণ্টা তান 
নিরুদ্দেশ, তাঁর “মৃতদেহ উদ্ধার হল 
ছয় ঘষ্টা বাদে। হ্থানীয় লোকেরা 
আঁডযোগ করেছেন যে, কুখ্যাত 


ক্রিমনালরা ঘুরে বেড়াচ্ছে, পলিশ 
তাদের ধরছে না৷ ই-কংগ্রেস নেতারা 
এ অঞ্চল পরিদর্শনে গেছেন । তাদের 
সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে ক্রািমনালরা । 
সবই তাজ্জবের কথা । মৃখ্যমল্্র 
কাথত তদন্তে কি প্রকৃত তথ্য জানা 
যাবে? | 
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প্রতিরক্ষা শিল্পে ঢুকতে 
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“থেকে যাওয়াৎ তে 
তালো। 





ই-কংগ্লেগ দারুণ বিক্ষোভ 


রাজাসভার বার্ষিক নির্বাচনে 
ই-কংগ্রেসের প্রা মনোনয়ন 'নয়ে 
রাজ্যে রাজ্যে দারুণ বিক্ষোভ দেখা 
দিয়েছে। 

এবারে প্রা" বাছাইয়ের একট; 
[বিশেষত্ব ছিল, এবার কংগ্রেসের প্রার্থী 
বাছাইয়ের ব্যাপারে প্রধান ভ্যামকা 
নেন স্বয়ং রাজীব গাম্ধী । রাজন 


তার "প্রয়াত ছোট ভাই সঞ্জয় গাম্ধীর . 


কাছাকাছি পেশছে গেছেন সংগঠন 
নিয়ম্তণের এবং 
ব্যাপারে ৷ 

যদিও সংসদীয় বোডের সভায় 
কংগ্রেস দলনেত্ তথা প্রধানমন্ত্রী 
উপদ্থিত ছিলেন, 'কিম্তু [তিনি শুধ: 
'াঙ্জধবের বাছাই করা প্রাথ*“দেরকেই 
সংসদণয় বোর্ডের ছাড়পত্র দিয়ে 


দিয়েছেন । শ্রীমতী - ইন্দিরা 
গাধা : বম্ঠনালশতে ব্যাথার 


দরুন শারীরিক দিক থেকে অস্ুচ্ছ 


ছিলেন। 
বলেন নি। শুধু অনুগত সদসারা 


আগের ব্যবস্থা মত বিভন্ন রাজ্যের 


পাঁর্চালনার 


তান বিশেষ কোন কথা ' 


প্রার্থীদের নাম পেশ করেছেন এবং 
সেই নামগুলোই বিনা বাধায় 
বোর্ডের কাছ থেকে ছাড়পত্র পে 
গেছে। | 
রাজাঁব এবার. প্রাথাঁ* বাছাইয়ের 
ব্যাপারে তার প্রয়াত ভাই সঞ্জয়ের 
পথই অনুসরণ করেছেন । ' এবার 
কংগ্রেস মনোনীত প্রাথদের আঁধ- 


কাংশই যুব নেতা । যা সঞ্জয় বেচে 
থাকাকালীন লোকসভার নিবচিনে 
করেছিলেন ৷ শুধু ফারাক পছন্দের । 

রাজীব এবার প্রার্থী” বাছাইয়ের 
মধ্য দিয়ে বিভিন্ন রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত 


কংগ্রেস নেতাদের ভাল করে খোঁচা . 


দিয়েছেন। বিহারের জগন্নাথ মিশ্র, 
উত্তর প্রদেশের কমলাপাঁতি ন্রিপাঠগ 


চাইছেন 


ক্যানন আগে ২৪ পরগণার 
ইছাপহয়ে 'মআপ পান্ডে নগরে অনু- 
ক্ঠিত সায়া ভারত প্রতিরক্ষা কর্মচারী 
ফেডায়েশনের সম্মেলনে দেশবাসীর 
উদ্বেশ্যে একটি সাবধান রাণণ উচ্চারণ 
করা হয়েছে যা ঘ্বাভাবকভাবে বাজারণ 
পাণ্রকাগালর নজর এড়িয়ে গেছে। 

এই সম্মেলনের পক্ষ থেকে বলা 
হয় যে একচেটে পধঞজপতিরা, এখন 
ভারতের প্রাতরক্ষা শিল্পে অনংপ্র- 
বেশের চক্রান্ত করছে । অধিক এবং 
সংনিশ্চিত মুনাফার লোভই তাদের 


এই শিক্পের দিকে আকৃষ্ট করছে । 
. শেষাংশ ৮ম পংস্ঠায় 


[নয়ন গিয়ে 


= এবং অন্যান্য ক্ষুদ্ধ গোষ্ঠ], মধ্য 


প্রদেশের বিদ]াচরণ শুক্লা পি সি ' 


শেঠ, মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী 


. আন্তুলে প্রমৃথ প্রভাবশালী নেতারা 


রাজীবের প্রাথী বাছাইয়ের ধরনে 
ক্ষত্ধ | 

যদিও এসব নেতারা কেউই 
এখন পযন্ত প্রকাশ্যে মুখ খোলেন 
নি, কিন্তু এদের -সমথকরা তাদের 
অসন্তোষের কথা ' প্রকাশ্যেই বলে 
বেড়াচ্ছেন। এবং রাঙ্জীবের কাজ্জকম" 
সম্পকে সমালোচনা শুরু করেছেন। 
শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় 


স্বত্রত হাইকম্যাণ্ডের ৪পর ভীষণ ক্ষুব্ধ 
চীপ ভুইপের পছ থেকে পছতুাগ 


পশ্চিমবঙ্গের বিশিষ্ট যবব কং- 
গ্রেস নেতা এবং সংসদীয় দলের চীফ 
হুইপ সুব্রত. 'মুখাজণ বিধানসভায় 


দলের চাফ হুইপেয় পদ থেকে পর্দ : 


ত্যাগ করতে চেয়ে হাইকম্যাম্ডের 
কাছে চিঠি পাঠিয়েছেন |. 

চিঠি, পাঠানোর ঠিক পরেই সুব্রত- 
বাবু দিল্লশতে গেছেন তার ক্ষোভের 
কথা জানাতে । সম্প্রাত বিধানসভার 


ঘটনাবলশর - পারপ্রেক্ষতেই কংগ্রেস 
হাইকম্যান্ডের ভূমিকায় সুব্রত দারুন 
ক্ষব্ধ। 

" হাইকম্যাঞ্ডের ' ভাঁমকার স্ব্রত- 
বাব: প্রায় প্রকাশোই সমালোচনা শুরু 
করেছেন । সুব্রতর এই ক্ষোভের 
পেছনে দলের অনেক এম; এল, এ 
এবং নেতার সমর্থন আছে বলে জানা 
গেছ। 


সব্রতবাব্রএবং বেশ কিছ; কং- 


গ্রেস নেতা, হাইকম্যাচ্ডের বিরুদ্ধে 


অভিযোগ, এনে. বলেছেন যে, এই 
ভাবে যাঁদ দিল্লা, থেকে পশ্চিমবঙ্গের 
কংগ্রেসী আন্দোলনের প্রত অসহ- 
যোশ্তা - করা হয় তবে এই রান্্যে 
কংগ্রেস সংগঠন বজায় স্লাখা সম্ভব নয়। 
তাছাড়া সুব্রত পাঁরত্কার ভাবে 
শেষাংশ. শেষ পঠায় | 
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শ্রীপতি নন্দী 


বচন . আসন্ন । 
রাজীব ততোধিক আভিনব কাজকর্মে 


ব্যন্ত-সমন্ত হয়ে উঠেছেন। যথা-. 


নিয়মে কংই শিবিরে, "তো বটেই, 
অন্যান্য . শিবিরেও কলকোলাহল 
সহ কনফিউশন দেখা . দিতে দের" 
হয়নি। 

"মানত মাস ছয়েকের মধ্যেই গণ্ডা 
গম্ডা আগ্ালক অধিবেশন, মাস 
দয়েকের মধ্যেই খান দুয়েক সব 
ভারতীয় অধিবেশন, উপধণ্যপার 
খান চারেক 'এন্তীভন্ট* শিক্ষণ-শিবির। 


_ তদ,পরি সর্বভারতীয় এমেলে-এমাঁপ ' 


প্রশিক্ষণ শিবির ইত্যাদি অনুষ্ঠানের 
মধ্য দিয়ে কিছ একটা করে ফেলবার 


রাজ্জবাঁয় চিন্তা-ভাবনা যেন উপছে. 


পড়ছে । 


রাজশব যথাথই প্র্যাকটিক্যাল। - 
- র্লাজীব মনে করেন, ঘন "ঘন -সমা-. 


-বেশের ক্িমাপ্রক্িয়ায় দলীয় কমীদেয 
চিত্তে লয় মানাসকতা’র নব-উন্নেষ 
ঘটবে, ঘন ঘন রাজীব দন পেলে, 
এবং ' মূহততের জন্য হলেও রাজীব 


সাধ্য পেলে, অনুগতদের মনেপ্রাণে - 


গভীরতর কৃতজ্ঞতাবোধ তথা রাজা- 
ন:গত্যবোধ জাগরূক হবে, উপদলায় 
বিভেদ, দলশয় 'সালউশন*-য়ে আয়ন” 


এর মত. ডিসপ্লিন মেনে চলবে ;. 


রাজীব আরো মনে করেন, "মূল্যহীন 
বস্তু যকিিৎ কদর পেলেই কৃতাথণ 
হয়, আদেশের অপেক্ষায় নতজানু 
হয়ে থাকে ; তবে সঙ্গে সঙ্গে এটাও' 
জানেন যে, ‘লাইফ এণ্ড ডেথ’ 


লড়াইয়ে নেমে লাইফকে জয় করে' 


আনতে হলে অনুগতদের সাধারণ 
আনুগতাটুকু থেকেই কাযেধ্ধার 
হয় না। সেক্ষেত্রে চাই গাঢ়তম 
ডেডিকেশন, গভ'রতম আন:গ্ত্যঃ 
ঝাঁটকা-গাঁত মেন্যভারিং, পরজীবী 
ও পরভোজধগণের পরম নেতা রাজীব 
গাদ্ধী সহজেই বুঝতে পারেন, 
এলাহ’ খানাপিনা সহ ভ্রমণবিলাসের 
মাসিক দি মাসিক ব্যবস্থাপনা একটানা. 
চালিয়ে যেতে পারলে এদের দিয়েই 
বহু অসাধ্য-সাধন কাঁরয়ে-নেয়া সম্ভব- 
পর হয়ে উঠতে পারে। | 

প্রয়োজন'য় টাকাক'ড়ন্ন ভাবনা ? 
 মা-বেটার এঁ ভাবনাটি কোনকালেই 
চিল না, এখনো নেই; “পরদ্রব্যেষ; 


লোম্ট্রবং”__মা-বেটার প্রত্যক্ষ হেপা- 


সতে ন্যাশন্যালাইজড ব্যাঙ্ক সংস্থাগুলি 
আর রাজকোয়াগার রয়েছে কণ কাজে 
লাগতে ? অতএব, -মাভৈঃ ; মেলা 
কর, খেলা জমবে |. 


এতো গেল হাইকমাঞ্ডীয় হিসেব 
বুখদ্ঘর কথা । কিন্তু কাধায়ার, 


অভিনব 


- কারণ হয়ে দাড়য়েছিল। 


| Fy যাত “গিয়ারা - বাজে তক: 
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- মেথডটা যথার্থই ইন্দিরীয় 
ডেমোক্রাটিক । ‘পাবলিক ইমেজে’ 
রঙ মাখাতে হলে এ সমস্ত ক্ষেত্রে 


বাস্তবের বিপরীত চিন্ত পরিবেশন 


করাটাই, কং-ই দলের চিরাচরিত. 


পদ্ধতি। কিন্তু পম্ধতিয় বৈচিত্র্য 


বন্তমানে আয়ো কিছুটা আঁভনবন্ধের - 
দব'শেষ অনুষ্ঠান. 


সংযোগ ঘটেছে । 
উপলক্ষে হাইকমাম্ডাঁয় বিবরণী 
ও রে'ডিও-টিভির ধারা বিবরণী শুনে, 
অন্যদের কথা দূরে থাক, খোদ কং-ই 
এমেলে এম, পিগণও - রশাঁতমত 
ভড়কে গিয়েছিল-। 
হাইকমাম্ডয় - ই্তাহারে (No 
০1৪ 59/319 ) একটা “নরাড়্বয়,’ 
গার, গাম্ভীর। £শিক্ষা-মূলক” ও 
‘সাফল্য-বিচার? মূলক কমসচশর 
কথা প্রচারিত হওয়ায়, এবং রেডিও- 
টিভির  প্রচায়ে | হাইকমাম্ডের 
সাক্ষাতে ব্যন্তিগত ইন্টারভিউএর 
বাতা প্রচারিত হওয়ায়, অনেক এমেলে 
এম পি-রই অন্তর না শুকিয়ে কাঠ 
হয়ে যায় । ব্যাপার স্যাপার সম্পর্কে 
এদের অভ্যন্থ ধারণায় ব্যাপক বিল্লান্তি 
দেখা দেয় ;-নিবচিনশ সালে ধ্যান্তগত 
ইষ্টাস্নীভউ ? দুরহ -দুরু বক্ষে যে 
যেমন সে তেমন কাঞ্পাঁনক প্রশ্নবাণে 
জর্জারত বোধ করতে থাকে, যথা ঃ 
বিশদফা বর্মসচ) কি? তোমার 


কেন্দ্রে বিশ দফার সাফল্য সম্পর্কে - 
বল; তুমি কি সঞ্জঘনপন্থণ ? রাঙ্জীব 


গাম্ধীর প্রাত তোমার আনুগত্যের 
প্রমাণ কি? মহান- নেত্র “দিনে 
তাম কি কি করেছো ?- নিজেটি 
সম্মেলনের নেতৃত্বে আমাদের নেতার 
অবদান কতটা ? প্রডেনাশয়াল কাপ 
বিজয়ের পেছনে প্রেরণা কার ? নিরব" 
চনে তোমার সাফল্যের সম্ভাবনা. কত 


পারসেন্ট ? সর্বশেষে, মায়ের কৃপায় 


অনেক তো মাল কামিয়েছ, এবারে 
মায়ের সেবায় কিছ মালকাঁড় খসাও 
তো বাপু ইত্যাদি ইত্যাদি। 

উপরোস্ত খোলা ইন্তাহার- ও 
ধারাবিবরণী আরো. একটা কারণে 
প্রায় সকলের কাছেই [নর্‌ৎসাহের 
এতে বলা 
হয়েছিল £_- অংশগ্রহণকারী যাবতীয় 
মন্ত্ৰীগণ ও এমেলেগণকে দিল্লশম্থ 
এম পি-দের বাড়ীতে . থেকে-__অর্থাং 
নৈশনিদ্রা স্নান পায়খানা প:জাচনা 
সেরে নির্দিষ্ট বাসষ্ট্যাশ্ডে উপাশ্থিত 
হয়ে নির্দিষ্ট সময়ে বাসে চড়ে এশি- 
য্লাড ভিলেজে প্রশিক্ষণ শাবরে- 
হাজিরা দিতে হবে) শিবিরের 


রি ভৈটনণালায যা জে খেয়ে ক্ষ:ি- 
1 টন, 'করতে হবে । 


এতাঁধক ব্যবস্থা 
*.. নারি; -ফাঁজর টাইম ন’ বাজে সে. 
টাইট: 
“প্রোগ্রাম 1 

“কংগ্ৰেস জীবনে গোটা ব্যাপারটা 
ভয়াবহ বৈকি, বিশেষতঃ মশ্রন-এমেলে 
হেন পয়মপ্রুষদের ক্ষেত্রে । কিন্তু 


জশবন ধারণের. অন্য কোন যোগাতা : 
নয়ে যারা জন্মায়ান, €ভুর ইচ্ছার, 
" উপর 'বিরন্তি প্রকাশ তাদের সাজে না। 


তারা জানে, “কম্ট করলে কেট মেলে 
ভন্তের ভগবান (ভগ্গবত)" ; হলোই বা 


স্বজাতায় এমাঁপ-র হ্ঠকথানায় আশ্রয়. 


লাভ, কামনীহগন যামিনগ যাপন, 
‘ওয়ান বাই ওয়ান’ গোছল-টাটু 
ব্যবস্থা, -পাঁরীমত আহায়-বিহার, 


শবাঁনিকর বাসের ক্লাম্তকর সশটে চড়ে. 
ততোধিক ক্লান্তিকর পাঠাশক্ষা নিতে - 
যাওয়া-_এন্ড দ্যাট টেরিবূল্‌ 


- ইন্টারভিউ ! তব; যেতে হয় । 
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'িদ্তু দিল্লী পৌ"ছেই সকলের 
চক্ষু ছানাবড়া । কোথায় এম পি-র 
বৈঠকথানা! এ যে. প% তারকা 
লাঞ্ছিত -হোটেলের বাসর ঘর! 
কৃতজ্ঞতায় অনেকেরই চোখ. ফেটে 


জল গাঁড়য়ে পড়লো- হ1ইকমাম্ড, 


যথার্থই গরীবের বাপ মা! প্রাঙ্গো- 
স্তর ওরা এবারে জেনে [নিলেন ঃ 
উপরোন্ত-দল'য় ইন্তাহার আর রোঁড- 
ওর ধারাববরণণ স্রেফ পাবলিক 


কনজামশনের - জন্য, মহামান্য মন্ত্রী 


এমেলেগণের জ্ঞাতার্থে নয়; 
প্রশিক্ষণ শিবিরে আঁওষান্রী মহামান্য 
গণের সেবায় যথারশীত নয়াঁদল্লশর 


যাবতীয় পাঁচ-তারা নিয়োজিত ধয়েছে_ 


--অন অফিসিয়াল ভিজিট” একা- 
উন্টে সরকার". টাকায় বুকড হয়ে 
তা সে সম্রাট হোটেলে, কাঁণচ্ক 
হোটেলে, অশোকা হোটেলে দৈনিক 
৬৭৫, ৭০০, ১২৫৪ প্রভাতি যে কোন 
মল্যেই হোক্‌ নাকেন। বাস নয়, 
ডজন ডজন, প্রাইভেট গাড়ী; ডঙ্গন 


উজন ট্যাক্সী- রাউন্ড দি ক্লচ সাভস - 


দিতে আদেশের অপেক্ষায় নিযুক্ত ; 
অবশ্য, ন্ট্যাস্ড-বাই বাস ব্যবন্থাও 
রাখা হয়নি তা নয়, কেননা, ট্]াক্সী- 
গাড়ীর যন্ত্রপাতি - তো আর হাই- 
কমান্ডের কমাম্ড গুণে সব সময়ে 
অপারেশন রেড অবস্থায় থাকে.না। 
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আথশ্রাজনোতক “আলোচনা” - 


(31508551920) না কচু--নিমিনেশন 


- প্রোস্পেই আর ইন্টারভিউ” ছাড়া 


শিবিরে কারো কিছ; ভাবনণয়-করণণয় 
বিষয় ছিল না। দশ্যাট সাধারণতঃ 
নম্নরূপ ছিলঃ কেউ হয়তো 
,ঝুটালো, ১১৩ জন মাকার্মারা সঞ্জয়- 


পদ্থীর নো হোপ’; অমনি. একে অন্যে ' 


আক্ষেপ শুর; হয়ে গেল কোন শ্লা 
কার নামে “আওয়ার হোপ’”কে কি 


বলে রেখেছে কে জানে, ইত্যাদি । 


কিংবা, কে কতটা টিপ্‌ সিক্রেট খবর 
রাখে তার খবর জানতে জটলা ; 


অথবা. কেউ যখন বলে উঠলো “প্রায় 


ওয়ান-থাে'র 'থেতাট-কাট' হ'বইঃ 


অমাঁন আরেক দফা তকবিতকে*, 


আর-এক.. পশলা -আশ্া-হতাশার 
সংলাপে চাঁরাদিক মৃখারত হয়ে 
উঠল ; আর ইন্টাযুভিউ-ফেরৎদের 


সন্ধানে সম্ধানী চোখ ফেলে ইতপ্ততঃ 


চলতে চলতে যে-ই একটা কেউ জুটে 
গেল; তখন তো আর কথাই নেই ;' 
চারিদিকে প্রশ্নধান £ কেয়া পছুছা হায় 
ভাইয়া? রাজশীবজশ হাজির থা? 
ইত্যাদি । কিন্তু কোথাও কারো মনে 
সোয়ান্ক আসে না; সেপ্টাল 
ইলেকট্রনিক লিমিটেডের স্যাল্‌লয়েড 
পদরি কাছে ততক্ষণে ভাঁড় উপছে 
পড়ছে। 

“জ্ঞান গুণ" বান্তগণের লেক-- 
চার”, না হাতী--নিধারত ২নং আর 
৩নং হলে উপদ্ছিত হলে রাত-জাগা, 


একদল: মানুষের সটান দিবানিদ্রা ও 
' নাসকাগর্জন ছাড়া দশ*নীয় শ্রবণগয় 
' অপর কিছুই ছিল না। 


তবে 
সাংস্কাঁতিক প্রদর্শনীর আয়োজন 
ছিল, যেখানে ফ্বেখাচিন্লে শ্রীমতা 
ইন্দিরা গান্ধী ( পাশে বিবকাপ ) 
£ৃবদ্ব চ্যাম্পিয়ান” আখ্যার আখ্যা- 


 ম্লিতাঃ যেখানে রাজপবের রেখাণচতের 


তলদেশে “আওয়ার হোপ” হন্তাক্ষরে 
জবলজব্ল করছিল । 
ট্রনকস লিমিটেডের সৌঞ্জনো হিন্দী 
ছায়াছাব পাঁরবেশনামূ" “শিক্ষা, ব্যবন্ধ।’ 
একেবারেই ঘুটিমস্ত হয়ে উঠেছিল-- 
তবে রাজেশ খান্না আর. জিনাং আমা- 
নের নত্যগণত-সমন্ধ 
জুড়ি একটিও ছিল না। 

-- বলা বাহুল্য গোটা তামাশাটাকে . 
কাক পক্ষীরও অগোচরে পাখতে চে্টা 


. প্রচেষ্টায়' কোন শ্রাট ছিল না-_রংদ্ধ' 


শিবিরে সাংবাদিকদের়ও প্রবেশ সম্পর্ণে 
নিষিদ্ব ছিল । তাহলেও, ছদ্ম পরি- 


ব্যাপার 


সেম্ট্রাল ইলেক-? 


ছবিখানার- 


দর্পণ || শুক্ধবার ২৩শে মাচ ১১৮৪ 


চয়ে জনৈক সাংবাদিক উদ্ত এয়ার 
টাইট [সিকিউরাটি ভেদ করে প্রকৃত 
স্যাপারের অনেকটাই ফাঁস 
করে দেন । - তারই বয়ান এরুপ বহু 
ঘোষিত ইন্টারাভিউয়ের একটি বিবরণ 
থেকে শিক্ষণ শিবিরের সবেমান্ত 
কম'সংচপর একটা সুস্পষ্ট চির মিলবে ঃ 

প্রশ্ন-তোমার কেন্দ্রে পানীয় 
জলের সমস্যা আছে? | 


অধ্ধপ্রদেশর্শ এমেলের উত্তর-_হা। 


প্রঃ-কেন ? 
-ইঃ-রা ছিল"। 
(এবারে "প্রশ্ন অন্য খাতে চলে 
গেল) ৫ 
"তোমাদের ওখানে ২০ দফা 
টন কোন জেলা. চ্রয়। 
কমিটী আছে ? 
উঃ--না | - 
প্রঃ কেন নয়? 
হুজুর, অন্ধ দেশে এখন 


তেলেগহ দেশমের হাতে শাসন দম্ড,- 


সেকারণে । 


প্রতাক্ষদশ"* ব্যান্তমান্রেরই 
ধারণা ৪ ইম্টারাভউয়ে অংশগ্রহণকারী 
কেউই-_তা সে খোদ প্রশ্নকত্তহি হোক 
কিংবা উত্তবদাতাই হোক--জানতো 
না এ সমষ্ত তামাসার কারণ ক; লক্ষ্য 
কি, ইন্টায়ীভিউতে জ্ঞাতব্য অথবা 
বন্তব্যই বা কি হিল 7 


তরে রাজশব জানেন, 
মাতাও জানেন ; জানেন যে, -গভাঁর 
অন্ধকারে দিকনিণয্ন করতে হলে 
উত্তরে দ'ক্ষণে, সামনে পেছনে, উপরে 


নে একটানা হাতড়ে ' বেড়াতে হয়, । 


তবে যাঁদ 'নিষ্কান্তর দেখা মেলে। 
এপ্রেশ্টিস নেতার “টেক-স্ট-ব্ক-য়ে 
এতাধিক বিছুই লেখা নেই । 


সঞ্চয়িতার একজন 


পোষ্টমাষ্টার এজেণ্ট 
নানাভাবে টাক। কামাচ্ছেন 


সণ্য়িতার আরও একজন বেনামণ 
এজেণ্ট বহাল তবিয়তে পায়ের, ওপর 
পা -তুলে কালো টাকার ওপর বনে 
প্নয়েছেন বলে বিশ্বন্ত এবং নিভরযোগ্য 


. সূত্রে প্রাপ্ত এক সংবাদে প্রকাশ । উত্ত 


এজেন্ট বর্তমানে ডাক ও তার বিভা" 
গের পূব কলকাতা 'ডিভিশবের 
একটি পোস্ট আফসের পোস্ট মাস্টার । 
এর প্‌বেঁণতান আমহাস্ট* স্ট্রীট, 


» এল্টালস, সারকাস এভিনিউ ডাকঘরে 


পোস্ট মাস্টায় ছিলেন । 
সরকারকে বণ্চিত করে ইনি 


বেসরকারণ সংস্থায় টাকা লগ্ন করার 
জন্য আমানকাবরগদের - ওপর প্রভাব 


বিষ্টার করেছেন এবং বেনামে সেই 
আমানতকারদের টাকা সণয়িতায় 


লণ্নশ করে নিজে মোটা টাকা কামিয়ে 
নিয়েছেন বলে সংবাদে প্রকাশ । : 


তান তাঁর নিজের ভাইঝির কাছ 
থেকেও মোটা টাকা সপ্টায়তায় রাখার 
নাম করে আত্মমৎ করেছেন বলে এক 
আভিযোগে প্রকাশ |. 

. নিজের মেয়ের নামে ক্ষদ্্র 
সঞ্চয়ের এজেন্সী করে নিজের পদ- 
মর্যাদা ভাঙ্গিয়ে তান দুহাতে অথ" 
কামাচ্ছেন বলে সংবাদে প্রকাশ । যারাই 
ডাকঘরে টাকা লাগ্ধ করতে আসেন 
তাদের তিনি নিজের মেয়ের মাধ্যমে 
টাকা জমা করতে বলেন। আসলে 
তান নজেই মেয়ের হয়ে এজেন্টের 
কাজ করেন। 


শখ সপ্টীয়তাই নয়, আয়ও- কক 


কয়েকটি বেসরকারী .অথলগ্নি প্রাত- 
ষ্ঠানের তান বেনামী এঞ্রেন্ট। 
শোনা যায় সম্প্রাত তান দুই লক্ষ 


"শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায় 


Nv 


রাজশব- - 


পণ ৷ শুক্রবার ২৩শে মাচ, ১৯৮৪ 


শ্যাশনাল টেক্সটাইল বন্ধ হবার মুখে |বিধানপভায় এমন 


দন্ত স্ব্নপোষণ এবং পাঁর- 
্জর্সকদের : অপদার্থ'তায় ন্যাশনাল 
ঠিকণ্টাইল কপোরেশন এমানতেই 
“গর শিল্প ‘ হিযাবে প্রাত ' বছর 
রকারের কাছ ছেকে ভতুণঁক পেয়ে 
বাসছিল। জম্মলগ্ন থেকেই রকেট 
জাপাগ্রন্ভ শিশুর সত ধিক শধাক করে 
ব’চেছিল। এখন তা- বন্ধ হবার 
বে । বিশ্বস্ত সূত্রে প্রকাশ যে এন 
= সি পরিচালিত প্রায় ১৮ট কাপড় 
ল কাঁচামালের অভাবে বন্ধ হতে 
জ্লেছে। জানা গেছে গত বছরের 
আগস্ট মাস থেকেই তুলা সববরাহ 
শ্ূতে থাকে এবং চলতি 'বছরের 
শনুয্লারী নাগাদ সরবরাহ বন্ধ হয়ে 
স্শয় এবং দেখা দেয় ' অচলাবস্থা । 
=প্লাস্ট ১৮ কাপড়কলে এখন নাক 
স্খপাদন একদম বদ্ধ! কর্মচারণরা 
সে বসে বেতন পাচ্ছেন। . 
আমলে-করৃ পক্ষের অপদার্থতার 


[রণেই আজ এই সঙ্কট দেখা দিয়েছে। - 


মানা গেছে সরবরাহকারাদের পাওনা 
জম মেটানোর কারণেই এই অচলাবদ্থা। 
স্প্ধ ' হবার মুখে একটি সরকাব* 
শ্দস্থা। 

অনেকে মনে করতে পারেন যে, 
স্রকার পাঁয়চালিত 'সংদ্ছ। আবার বন্ধ 
শ্মনাক? ঠিক যেমন . সরকার 
শ্ীরটালত সেণ্ট্রাল ফিশারিজ কপ, 


আশন বদ্ধ হয়ে গেল । ঠিক তেমান 


এন টি স বন্ধ হয়ে গেলেও সরকারী 
সিচ্ধান্কেয় ওপর কারো কিছ? বলার 
থাকবেনা |. 

. জপ্মের পর থেকে এন টি সি 
সি যত কাপড় উৎপাদন করেছে সেই 


"তুলনায় লোকসা'নর বহরটাই বেশ? ৷ 
এন 'টি সি পারচালিত নিজস্ব ৮৫1ট - 


বিক্রয় কেশ্দেব ১৫টি কিক্ুুয় কেদন্দের 
দরজা ইতিমধোই চিরতরে বন্ধ - হয়ে 
গেছে । 


আগস্ট মাস থেকে তুলার সর- 


' বরাহ কমল । কিন্তু কতৃপক্ষের টনক 


নড়ল না। জানুয্লারীতে সরবরাহ 
বন্ধ । স্টকেও তুলা নেই তাই ১৮টি" 
কাপড় কপ বদ্ধ । .কম্পরা কাজ না 
“থাকায় । বসে বসে বেতন পাচ্ছেন! 
এই যেখানে হাল এটাকে কর্তৃপক্ষের 
অপদার্থ'তা ছাড়া আর কিই বা 


' বলব? 


এছ'ড়া এন টি সি - উৎপাদিত 
কাপড় এমন একটা আহামার কিছু নয় 
সমগোরধয় বেসরকারী অন্যান্য সংস্থা- 
সমহের কাপড় অনেক উন্নত হওয়ায় 
এন 1টি সির মালের চাহদাও সেরকম 
নেই । তাই বাজায় পড়ে যাচ্ছে। 
কর্তৃপক্ষের তো বটেই শ্রামক কমণচারী- 


দেরও এদিকে নজর দেওয়া প্রয়োজন'। 
আসলে আমাদের দেশের শ্রমজণবশ 


মানুষ ক্রমশই হয়ে পড়ছেন কম 


বিমুখ ৷. ট্রেড ইউনিরনগৃলও দাবি 
আদায়ে সোচ্চার; কিন্তু শ্রমিকদের 
 কর্মমখাঁকরে তোলার দিকে তাদের 


- নজর নেই। 


এন টি সি প্রশাসনে যারা যুস্ত 
' এন টিসি বন্ধ হয়ে..গেলে তাঁদের 
জন্য অন্য সরকায়। সংস্থায় পদ 
রয়েছে । বিপদে পড়বেন শ্রামক' ও 
সাধারণ করমচারীরাই । ] 


সরবরাহকারার বহঃ টাকা পাওনা 
তাই তান তলা সরবরাহ বদ্ধ করে- 
ছেন। দ'ঘ“দিন তাগাদা দিয়ে, আইন 
মাফিক নোটিশ দিয়েও টাকা না পেয়ে 
সরবরাহকারী সরবরাহ বদ্ধ করেছেন 
এবং আইনের আশ্রয় নিয়ে এমনই 


_ একটা সঙ্কট সরবরাহকার+ সৃষ্টি করে- 

ছেন যে, তাঁর বকেয়া মিটিয়ে না দিয়ে 
অন্য সরবরাহকারী নিয়োগ করা যাবে- 
না। 


কতৃপক্ষের অপরিণামদাঁ্শ‘তায় 
এন, টি, সি আজ লঙ্কটাপন । ভেবে 
দেখার কথা এন,টি। সি-রু অন্ভিত্থের 
সঙ্গে হাজার-হাজার পরিবারের ভাগ্য 
জাড়ত। তাই দলমত নাবশেষে 
সকল রাজনোতক দলেয় নেতাদের 
কাছে আবেদন জানাই যে,. এই 


সংগ্থাটিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য 
উদ্যোগী হোন। নচেৎ শিয়রে 
মৃত্যু ৷ 


হজ কমিটির অফিসে টাকার খেলা 


রাজ হজ কামটি আফন সম্পকে 
স্পরণে কয়েকবার সংবাদ প্রকাশিত 
বার পর কমিটিয় সভা এবং কমর্পদের 
'ধ্য নানা ভুলবোঝাবুঁক এবং বিতর্ক“ 
ক্রু হয়েছে! তাছোক। তবে এর 
ঙ্লে বে-আইন' লেনদেন. দুনন্বরণ 
আবসা বদ্ধ হয়নি । হজ কমিটি থেকে 
জে যাবার, দরখাস্ত ফর্ম- {বিনামুল্যে 
ওয়া যায় । কিল্তু ফম দারুণভাবে 
যাক হচ্ছে । একটা ফর্ম ত্রিশ টাকায় 
য়া যাচ্ছে। 
হজ কমিটির অন্যতম হাক! 
আজামুদ্দণন এম, এল, এ সাহেবের 
_]ক শেখ আলাউদ্দীন টাকা কমাচেছন। 
স্থায়ী এই কমর নামে দূনগণতয় 
খভযোগ ছিল । বরথান্ত করাও 
মলছিল । নিজাম সাহেবের চাপে 
[লাউদ্দনকে তদন্ত. না-করেই এবছর 
জে নিয়োগ করতে বাধ্য হলেন 
অত মনসূর হবিবল্লাহ ' সাহেব । 
আলাউল্দীন এবং ঘুষ ও দুনধশাতর 
ডান্ত কারবার এক ধর্ড়বাজ হামদ 
স্য চ্যালা 'জয়াউদ্দীন হজ আফস 
লাচ্ছে । ফর্ম ব্যাক করছে । এদের" 
আবার বোম্বে পাঠানো হবে। 
রণ সদস্য নিজামুউদ্দীন সাহেবও 
[নেন -যে বোছ্বে হজ কাঁমাটর 
হফিসারের সঙ্গে দুনদ্বরী সমঝোতা 
হরে 'চান্সের' কোটায় নতুন লোকের 
ম ঢুকিয়ে ওয়েটিং লিস্ট থেকে 


হজে যাবেন। 


নাম কেটে হাজার হাজার টাকার 
বিনিময়ে মাঁশ“দাবাদের কটুর ব্যবসায়ণ- 
দের “হাজ*' বানিয়ে আরবে পাঠাবেন 
এ আবদুল হামিদ, জিয়া ও 
আলাউদ্দীন কোম্পানী । 


অন্যদিকে এদের দল অকৃতকাধ 
হাজাঁকে, ড্রাফটের - টাকা ফেরত 
দিচ্হেনা । ২১৯. পাঁচপাড়া রোড 
কলকাতা ১৮ এ, জে মোল্লা বলেছেন 
(নং ১০৪ ওয়োটং লিস্ট ড্রাফট ও 
এফ ০66২-২) ১৯৮৩ সালে তাঁর 


"নাম আগে থাকা সত্বেও ওয়েটিং 


লিস্টের বহ; দরের লোককে পাঠানো 
হলো যেহেতু তিনি ঘুষ দিতে রাজ" 
হননি | এবার - মুশ'দাবাদ জেলার 
সাড়ে ছয়শত হজ যাত্রায় আবেদন- 
কারণকে বাদ দেওয়া হয়েছে । এরা 
হামিদ. ও আলাউদ্দশনের সহায়তায় 
বোদ্বে থেকে ম্যানেজ করে অনেকেই 


t 


সেই জন্যেই বোম্বে থেকে 
“কুলপদের” যাতায়াত শুর: হয়েছে। 
হজ ওয়েলফেয়ার অফিসার 1নবচনে 
অব।ঙালশ উদর্ভাষশ মুসলমানদেয 
কমিটিই . সবে'স্ঝ। দলে আন্ধেন 
[সিনেমা মালিক পাকা ব্যবসায়’ ইউসুফ 


ফিরোজখ হজ কমিটির ভাইস চেয়যার-- 


ম্যান, নিজামওদ্দীন এম, ' এল এ এবং 
সইদ মালিহাবাদ মন্ত্রী সহ। এই 


কমিটিতে বাঙ্গালী মুসলমানদের বলার 
কিছু থাকে না। বলার মত লোক 
ছিলেন সি, পি, এম এম, এল) এ 

কাইয়ুম মোল্লা ৷. তিনি সময় পান না 
মিটিংএ আসার । তাঁর সঙ্গে জোর গলা 
মেশাতেন, হাজী খোসনবা মোল্লা । সে 
বেচারাকে পাত্তাই /দেয় না বিহারী 
লবী। তিন চার লাখ টাকার দু 
নধ্বরণ ব্যাঙ্ক ভফট জমা এবং কমিটি 
কতৃক ‘অগ্রাহ্য হওয়ার পর দিল্লার 
কুলার হাতে তুলে দেওয়ার রহস্য 
নিয়ে কে কথা বলবেন? পালের 
সদর রুহুল আমান বরখান্ত হয়েই 
আছেন অথচ এ কুকাজে যত হজ 
কমিটি সদস্যের সাজা হচ্ছে না। 
কলকাটি নাড়ছেন. অনেক মাতথ্বর ৷ 
রাইটার্স“ ব্জ্ডং হজ্জ আঁফসে প্রকাশ্য 
দিবালোকে ঘুষের টাকা লেনদেন বন্ধ 


করায় জন্য কমিটি ভবনে মাঝে মধ্যে 


“সং” লদস্যরা এসে ঘুরে খান না 


কেন? 





: আগাম সংখ্যা থেকে দর্পণে 
' “ইট থেকে 
বলছি’ 
একটি নতুন ফিচার 





॥ তিন ॥। 


অঘটন কখনও 
দেখেনি কেউ - 


কলযাণ-ঘোষ | 
বুহম্পাতবার - ৮ই মাচ" 
বিধানসভা ' কক্ষে .ই-কংগ্রেসদের 


অবস্থান এবং. সেখান থেকে প্রায় 
মধ্যরাতে স্পীকারের নির্দেশ অমান্য" 
কারণ ই-কংগ্রেসী বিধায়কদের বল- 
প্রয়োগে বের করে দেবার ঘটনা রাজ্য 
বিধানসভার হীতিহাসে একটা নবতম 


সংযোজন । 


- একথা বলতে বাধা হচ্ছি যে; 
মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বস: বামফ্রষ্ট 


| বিধায়কদের ই-কংগ্রেস বিধায়কদের 
"| প্রয়োচনায় প্ররোচিত না হবার পরামর্শ 


দিলেও তান নিজেই কিদ্তু সেই 
ফাঁদে জড়িয়ে পড়ছেন বার বার। 
ফলে সূষ্টি হচ্ছে সাংবিধানিক সঙ্কটের। 
বাহত হয়ে যাচ্ছে বিধানসভার পূব" 


| নিশ্ধারিত কার্ধসচাঁ। 
গত সপ্তাহেও মংখ্যমন্ররণর সঙ্গে 


সুব্ৰত ঘৃখাজজজপর বাকাঁবভম্ডাকে কেন্দ্র 
করে বিধানসভায় একদফা তাণ্ডব হয়ে 
গেছে । আবার ঘটল বুহস্পাতবার 


(৮ই মাচ’) । 


বিধানসভায় সহনশীতি চট্টরাজ 
নামক ই-কংগ্রেস দলের যে বিধায়ক 
মহাশয় বায়ংযার নানা গোলযোগের 


সৃষ্টি করেন, তান যে সভ্যদেশের 


একজন শিক্ষিত আযডভোকেট, তার 
আচরণ দেখলে সে কথা মনেই হব্নো। 

হ্যাঁ; বীরভূমজাত সেই স্বনামধন্য 
নুনপাঁত চট্টরাজই এদিনের ঘটনার 
সূত্রপাত করেন । বীরভমেয় পাটনপল 
গ্রামের এক অপ্রীতিকর ঘটনা বিষয়ক 
প্রশ্নের উত্তর প্রদানকালে মুখ্যমন্ত্রী. 
বলেন, আমার কাছে খবর আছে এ 
গ্রামে সোঁদনের ঘটনায় নিহত ব্যাস্ত 


একজন সমাজবিরোধশী । জুনধাতিবাবু 


মুখ্যমন্্রণকেই বলে বসলেন সমাজ- 
বিরোধী । 
প্রতিবাদ -উঠল । কংগ্রেসীরা তার 
জবাব দিলেন। সুনপতিবাব্‌ দাঁড়িয়ে 
গলা চড়িয়ে বন্তুতা দিতে আরম্ভ কর- 
লেন । স্পীকার হালিম আবদুল 
হালিম বারংবার লুনশীতবাবকে বসতে 
বললেন ।  সুনীত বসলেন না। 


পশকার তথন কঠোধ হতে বাধ্য 


হলেন। বিধানসভা পারচালন 
বিধির ৩৪৮ ধারা অনুসারে তখন 
[তানি সৃনগাঁতকে 'চলতি বিধানসভার 
অধিবেশন চলা পর্যন্ত সভা থেকে 
বাহদ্কার কয়লেন 'এবং সুনীীতিকে 
সভা . থেকে চলে যাবার নির্দেশ 
দিলেন।. সভা মুলতুবাঁ করে তান 
বোরয়ে গেলেন কিছ: সময়ের জন্য । 
এই সেই সুন!ত যাকে ওয়াংচু 
কমশনের রায়ে দুনণীতির দায়ে 


শাসক দলের পক্ষ থেকে ' 
-কাটতু । 


মশ্তিদ্ব হারাতে হয়েছিল । মনসুর 
হাবিবূল্লা-যখন বিধানসভার স্পণকার 
তখন তিনিও স্থনখীতকে একবার 
বাহত্কার করেছিলেন । পরে অবশ্য. 
তা প্রতাহারও হয়োছল । 

কংগ্রেসী দলের মুখ্য সচেতক 
আন্ত মহখাজাঁ ইদানিং বিধানসভার 
যা আঃস্ত করেছেন তা এবং সুনীতি 
প্রমুখের আচরণ দেখে একথা বলার 
সময় এসেছে যে, অবিলম্বে বিধান 
সভার নদসাদের জন্য পরিষদশয় 
আচরণাঁবাঁধ প্রণয়ন করা. হোক কিংবা 
সভার কাজে বাধা প্রদানকারপ সদস্যরা 
যারা প্রাত কথায় 'স্পশকারকে অব- 
মাননা কয়েন বরাবরের জন্য তাঁদের 
, বাহক্কারের প্রস্তাব শাসক দলের পক্ষ 
থেকে আনা হোক । j 

একটা কথা না বলে পারাছনা, 
তা হল এই যে, ই-কং সদস্যরা এই 
জাতীয় আচরণ করে সভায় বাধার 
সৃষ্টি -করবেনই ।: এটাই তাঁদের 
স্ট্রাটোজ । কিন্ত তাই বলে তাদের 
পটিয়ে বের করা হলে তো তারা 
হিরো হয়ে যাবে । রাঙ্গনোতিক লাভটা 
কংগ্রেসের পাল্লাকেই ভার করবেনা 
কি? আমার মতে তাঁদের উপেক্ষা 
করাই উচিত ছিল। ' কতক্ষণ তাঁরা 
সভায় থাকতেন ? প্রকাতির ডাকেও 
তো তাঁদের বাইরে আসতে হত। 
স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন উঠবে যদি 
কংগ্নেসীরা বিধানসভা ছেড়ে বের না 
হতেন তাহলে পরাদন বাজেট পেশ 
কয়া হত কি করে? এর উত্তরও ' 
খুব সোজা । বিধান পরিষদ কক্ষ- 
টাতো পড়ে রয়েছে । সেখানেই 
বাজেট পেশ করা যেত। ম্থান 
সংকুলান ? বিরোধীদের বসতে দিয়ে 
শাসক দলের সদস্যরা দাঁড়িয়ে 
থাকতেন । হয়ত সাময়িক অসংবিধা - 
হত কিন্তু সাংবিধানিক সংকটতো 


সেই সঙ্গে নজীর ভাঙ্গার 
.নজশরের পাশাপাশি আরও একটা 


নজীর হয়ে থাকত যার দারা আঁত 
সহজেই কংগ্রেসাদের কায়দা করা 
যেত। i 
‘খানক পরে ডি ফিরে স্পীকার 
দেখলেন সুনীতি বসে আছেন ।২ - 
স্পীকার তখন পুনরায় তাঁকে সভা, 
ছেড়ে চলে. যাবার নিদেশ ছিলেন। 
সুনীতি তাও অমানা কর়ুঙ্পেন। 
স্পীকার তখন মাশলিকে বললেন, 
সুনীতিকে বের করে দেয়া হোক,। 
মাশাল এগ্োতেই” সুব্রত মুখাজখ, 
সত্য বাপি, ধীরেন সরকার, নব" 
কুমায় রায় প্রভূতিরা বাধা 'দিলে' 
*্পীকার আরও ৭ জন ই-কংগ্রেপী 


শেষাংশ ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় 


৮ 


Mn 


৪ 


- ॥। চার?। 


টা 





আরকি বছযে 
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হিসাব (লাখ টাকায়) . 
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i SEE জন্য 
কেন্দুশ় সরকার খেলাধূলার - 


" বার বয়াদ্দ করেছেন মোট আট কোটি 
.. টাকা. 


অংকাঁট গত বছরের ৃ 
নায় মাত্র এক কোটি বত্রিশ লক্ষ টাকা 
বেশ । 


স্বাভাবক- কারণেই মোট বরাদ্দের 


একটি বৃহৎ অংশ'ব্যয়িত হবে ওলি-- 


শ্পিকের জন্য । তাহলে. অবশ্টাংশ 


যা পড়ে থাকে তা দিয়ে ভারতবযে'র 
মত একটি বিশাল দেশের খেলাধূলার : 
উন্নতি এবং বিকাশের জন্য কি করা - 
যাবে তা নিয়ে সন্দেহের, অবকাশ. 
যাঁদ ধরেও” নেওয়া, 


থেকেই যায়। 
হয় পায়ো টাকাটাই- ক্রড়াখাতে ব্যয় 


করা হবে তাহলে মাথাঁপছ:- ব্যয় 


বরাদ্দ কয়েক: পয়সা মান । পাথবীর 


- উন্নত এবং উদ্বাতশীল দেশগুলোতে 
; ক্ড়াখাতে এত কম বরাদ্দের কথা 
| ভাষাই যায়, না: -: র্‌ 


প্রাক" “স্বাধীনতা যুগের কথা 
ছেড়ে দিলে, স্ধীনতা-উত্ত্ ' সময়ে 
বেম্দ্রীয় সরকার কোন দিনই খেলা- 


 ধূলার দিকে সেভাবে নজর দেন নি, 
. যেভাবে : একটি .বিকাশশশল এবং ' 
পাঁরকঙ্পনা অন্তর্গত -সয়কারের কাছ: 
| মঙ্গার কথা, 
ভারতীয় - স্বাধীনতার বয়স ছত্িশ 


থেকে আশা করা যায় । 


. পোরিয়ে গেলেও আঙ্গ অবধি কোন 


জাতীয় ্লীড়ানগাত ঘোষিত হল;না। নু 
. এশয়াডের আগে পথক কোন লাঁড়া- 


মম্্রকও ছিল না। এশিয়াডের আগে 


লজ্জার হাত থেকে বাঁচার জন্য চট:- 

জলদ একট ক্রণড়া মন্ত্রক এবং এক- 
জন ক্রীড়া বিষয়ক মন্ত্রীর পদ সৃষ্টি" 

বুটা পিংকে কড়া মন্ত্রী 


করা হল । - 
না বলে এশয়াড মন্ত বললে ভাল 
মানায় ৷ কারণ মন্ত মহোদয়ের কাজ- 
কর্ম এঁশয়াডের" পর থেকে আর 


"ঁকদুই আছে বলে তো মনে হয় না। _ 


"স্বাধীনতার পর থেকে - বিভিন্ন 
আন্তঞর্ঠীতক ক্রাঁড়া প্রতিযোগিতায় 


ভারতীয়দের যে সীমিত সাফল্য তার: 


তুল” | 


মনে রাখা দরকার এ বছ- 
" ওলিশ্পিকের বহর ॥। -এবং 


জনা কেস সরকারের তো কোন. 
কৃতিত্ব নেই-ই; বরং 'বাভন্ন খেলা 
এবং খেলোয়াড়দের প্রতি চরম ওদা-. 
সিন্য সংশ্গণ্ট খেলোয়াড়দের _ আরও 


নিরুৎসাহিত করে। মনে পড়ে যায়, - 
১৯৭৫ সালে ভারতায় হকি দলের 
বিদ্বকাপ-জয় অথবা ১৯৮০ -র ওলি- - 


শ্পিক জয়ের পর দেশের- 
তরফ থেকে যে ধরণের আঁভনন্দন . 
অথবা সংবর্ধনা পাওনা ছিল. তার 
এককণ।ও হকি খেলোয়াড়রা পান নি। 


শুধু তাই নয় টম গেমে হকি ছাড়া - 


কোন খেলা এত সম্মান আনে নি । 
সেই হাঁক খেলোয়াড়রা কয়েক দশকে - 
কোন হাতখরগা পেতেনই না৷ সত্তপ্প 


দশকে - অবস্থার সামান্য - উন্নাত 
হয়েছে, কিষ্তু ‘সেটা .-এতই 
খাতে -- নগণ্য যে হাসাকর- শোনায়। 


আজকের হকি খেলোয়াড়রা ও'লা*্পক. 


অথবা" বিশ্বকাপের মত প্রতিযোগিতায় _. 
দৈনিক হাতখরচা পান & পাউন্ড 
মাঘ। এই তো সেদিন . করাচণর 
চ্যাম্পিয়ান কাপে দৈনিক মান ৫ডলার 
হাতখরচায় ওয়া খেলে এলেন ৷ এদের 
কাছ.থেকে আমরা বিশ্বসেরার পদ 
কি আশা করতে পারি? 

'_ব্যান্তগত খেলাপি. অবস্থা 
অ:রও করুণ | 'বালয়াডে তিনবার 
বিশ্বজয়ণী. মাইকেল, ফেরেরা 
প্রথমবার মেলবোনে “ববিশ্বজয়ের . 
সমান পান তখন -তাঁকে কেন্দ্রীয় 


সরকারের. তরফ থেকে দৈনিক দু 
ডলার হাতখরচা . দেওয়া হত। . 
‘মেলবোনে* একটি শাট' ছান্ভার করতে 
"খরচ হয় দু ডলার । 


টাকার অঙ্কটি 
কি রকম হাসাকর ছিল, তা সহজেই 
অনহমেয় ৷ ব্যাডাস্টনের, বিদ্বতারকা 
প্রকাশ পাড়কন কেন্দ্রীয় সরকারের, - 
কাছ : থেকে অনশন বাবদ - এক 
কানাকাঁড়ও সাহায্য পান নি। বাধ্য " 
হয়েই তাঁকে অপেশাদায়িত্থ ত্যাগ করে 
লাইসেন্সড’ খেলোয়াড় হতে ie 1. 
এইরকম. উদাহরণ ভুয় ভুরি দিত 

খেলাধুলার প্রত কেন্দ্রীয়, ৪৬ 


চরম দানা প্রমাণ করা যায় । 


এর বিরুদ্ধে, অবশ্য এশিয়াডের 
যৃক্তি তোলা. যেতে পারে। কিন্তু 


. এশিয়াড করার উদ্দেশ্য যে ভারতাঁয় - 


খেলাধূলার উন্নাত সাধন নয়, 


এটা যে প্রধানমন্ত্রী ইশ্দিয়া গাম্ধীর 


ব্যান্তগত ইমেজ বাড়ানোর খেলা এটা 
প্রমাণিত হয়ে গ্রেছে.। নিজের দেশে 


এ রকম ব্যয়বহুল করাড়ান,চ্ঠানেয় ' 
. ফায়দা তুলতে পারেনি ভারত । 


এশিয়াডে ভারতাঁয়দের - সাফল্য - 
এমন কিছ আহামার' নয় । এশিয়াড 
হয়ে যাবার.পর ভারতাঁয় শ্রড়াক্ষেতে 

এমন কিছু? জোয়ার আসেনি সা দিয়ে - 
বলা যায়: এঁশিয়াডের প্রভাব সুদুর- 
সারা । বর? কোটি কোটি টাকা 


যখন - 


খেল গুলার উন্নতি সম্পকে সরকার t | 
- উদাসীন $ বাজেট বরাদ্দ নামমাত্র 


ব্যয়ে নামত 'শ্োডমগলোর 
রক্ষণাবেক্ষণেই লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ 
হয়ে যাচ্ছে। আসলে পুরো ব্যাপার 
টাই যে অবৈজ্ঞানিক, অপারুক্পনা- 


প্রন্থত এবং অসময়োচিত তা বলার 
যি 2 
* তবে হা কোন খেলা . যদি 


কেন্দ্রীয় সরকারের -সবরকমের সাহায্য 


এবং সহযোগিতা পেয়ে থাকে তা হল. 
ক্রিকেট । 


'ক্তকেটকে . আন্তঙ্দা'তক 
ক্লঁড়া না বলে - কমনওয়েলথ ক্রীড়া 
বলাই ভাল । . [িকেটারদের সুযোগ 
সুবিধা দিনের পর দিন যে হারে 
বাড়ছে তা থেকে আর কিছুদিন পর 
এদেশে অন্য কোন খেলায় নবীনরা 
উৎসাহিত হবেন কিনা তা অন:মানের 
বিষয় । - শুধু তাই নয় ' ৮১-৮২-র 


ইংল্যান্ড সফর বাতিল হবার ভয়ে 


- কেদ্রীয় সরকার 'দ'ক্ষণ আফ্রিকার 
সন্কে কোন রকম সম্পর্ক নেই” এই 
নশীতও ভেঙ্গেছেন। একটি লোক- 
ভূলানো যুক্তি খাড়া কয়ে সে যাত্রায় 
সফর চালু 'রাখা হয়েছিল |] কিন্তু 
শুধ, ক্রিকেটের, দিকে. নজর রাখার 
উদাহরণ তো স্থান্থ্যকর নয়, তাই যা. 
হবার তাই হচ্ছে, দিনের. পর 'দিন | 
1বাভিন্ন- কলাড়াক্ষেতরে - ভারত পিছিয়ে 
পড়ছে। 


কেন্দ্রীয় 'সরকার যে কাজাট 
প্রায়শই করেন, সেটি হচ্ছে, কিছু 
কমিটি গঠন । ১৯৬০ সালে রোম 
ওাঁলাদপকে ভারতীয় হাক দলের 
পরাজয়ের পর দয়পাল িং-এর 
চেয়ারম্যানশিপে একটি উচ্চ ক্ষমতা 
সম্পন্ন কামিটি - গঠিত *হয় পরাজয়ের 
কারণ এবং তার থেকে মযান্তর উপায় 


 নিষ্ধারণের জন্য । [ঠিক একই ধরনের 


কমিটি গঠত হয় এ. এন. সারিনের 
নেতৃত্বে মৌফকো ও[লাদ্পিকে পদস্থ- 


লনের পর। - ?কম্তু কমিটিগুলির 
রিপোর্ট ' সেক্রেট৷রিয়েটের ধুলো 
বাড়ান ছাড়া আর কিছুই করে নি । - 


খেলাধুলার উন্নাতর জন্য 
কেন্দ্রীয় সরকারের সবশেষ - প্রচেষ্টা 
স্পোর্টস ডেভেলপমেন্ট বোড' অফ 
ইঞ্ডিয়া তোর. করা। অবশ্য এটা 
নতুন কিছ; নয় । অল হীণ্ডয়া 
স্পো্স কাউন্সিলকে ভেঙে একটি 
নতুন সংস্থা গড়ে তোলা: হল । - 
কথায় নতুন বোতলে পুরনো মদ). 
ক্রিকেট ছাড়া সমস্ত খেলাধুলাকে এর. 
‘আওতায় আনা হয়েছে । তবে নব- 
গঠিত এই সংস্থা ভারতাঁয় খেলা- 
ধূলায় বিয়াট কিছু করে বসবে, এ 
- ধরণের আশা ' করা এই মুহূর্তে 
বাতুলতা। 


_িষে তেতালা ভাব। 


 মীপগ্রামের ' 


ওর সঙ্গে যোগাযোগ হয়নি। 
লেরা তিন ভাই। রাজনীতি করেনা । . 
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 মাঁণগ্রাম ছে'টু একটা গ্রাম ৷ 


কোন ভাবেই বিখ্যাত নয়। তেমন 


নাম কণা কোনও মানুষের জন্মন্থানও .. 
সব কিছুই ' 


শান্ত ধীর গ্রাম | - 
দত পারবর্ত'ন 
করার লক্ষণ নেই । আলাপ হলো 
ছেলে মহম্মদ সামসুল 
হকের (২৬) সে, বিএ পাশ'করেছেন। 


নয়।- 


"তার' আগে বলে রাখি বনগাঁর মেন. 
পাল, চিরন কে।*পানীয় প্রতিনিধি ৷ - 


উনিই ' বলেছিলেন; বনগাঁর গাঁয়ে 


আসতে ৷ এলে ওর বাড়ীতে উঠতে হবে, 


বলে দাবি-রেখোঁছলেন। যাই হোক 


সামস*- 


বনগাঁ দ'নবন্ধ:: মহাবিদ্যালয় থেকে 
পাশ করেছে। সামসুলের আব্বা চাষ 
বাস নিয়ে আছে। . সামসুল যে 
কোনাদিন চাকরণ- পাবে তার আশা 
নেই । তার মুখে চোখে হতাশা । 

" মগিগ্রামে মুসলমানের সংখ্যা 
হাজারখানেক- হবে ।, 
কাছে - যেতে. এদের ইচ্ছা, নেই। 
হতাশায় ভুগছেন প্রায় 'স্বাই । 


ওপর সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামায় আশঙ্কাও - 
-. মপিগ্রামের ডাকঘর ধম 


আছে । .. 
পুকুক্িয়াতে । মাণগ্রাম প্রাইমারী 
বিদ্যালয়, মণিগ্রাম জুনিয়ার হাই স্কুল 


দুটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান । গ্রামে মন্দির 


আছে, " মস'জদ ' আছে। আছ 


আবার চুরি ডাকাতির ভয় ॥' রর 


- মণিগ্রামেব' - চোঁহাঁদ্দ জানতে, 
সাহায্য করলেন - গ্রামের কিছু আগে. 


চায়ের দোকানের মালিক । বললেন 
গ্রামের পরববোদকে মাঠপাড়া, ' পশ্চিমে 
পশ্চিম পাড়া । ' 
বললেন, -এগুলো মাঁপগ্রামের মধ্যেই 
অবশ ।. 


পড্‌কুরিয়া । 
চাঁদাবাজার 
নামক দ্ছানে বুধ ও শাঁনবার । 
বনগাঁয় হাট্‌ বসে সোম ও শক্রবার। 


মানুষ জনের ধাড়ীতে তেমন গরু, 


ছাগল বেশণ নেই অথচ এইসব এলা- 
কায় গো সম্পদ বিখ্যাত |. 
দাস! জাতের বেশ দ্ধ [ওয়া 
গরু তো আছেই I 

মণিগ্রামের ফজলুল হক মন্ডল 


২৪. 
-| পরগণা জেলার বনগাঁ থানার এই গ্রাম 


শিক্ষার ' আলোর ' 


তার. --" 


পরে শুধরে নিয়ে ' 


গ্রামের পশ্চিমে মাধবপুর ৷ . 
. উত্তরে ধর্ম পুকারয়া । দক্ষিণে শুক 
.মশগ্রামের লোকজন: 
হাটে ধান, (বনগাঁ 1. 


হলস্টেন_ 


পা 


দর্পণ || শুক্রবার ২৩শে মা ১১৮৪ 


ৃ মধিগ্রাষের চালচিত্র | 


- মণিগ্রামের র্রাষ্াঘাট - কোথায় 
কোথায় দরকায়) কি কি কাজ করলে 
গ্রামের, চেহারা ফিরতে পারে? 
মোটামুটি যা বুঝতে পেরেছি তাতে 
-মণিগ্রাম থেকে মাধবপুরের রাস্তা 
পাকা করা দরুকায়। তিনমাইলের 
মত লম্বা এই রাষ্টাটি-। ঘাটবাওড় 
- থেকে মাধবপ;রে রান্তা পাকা করলে 
গ্রামের চেহারা সহজেই ফিরবে ।. 

[. মণিগ্রামের: মণান্দুনাথ রায় 
প্রাইমারী স্কুলের প্রধান শিক্ষক। 
সতো্দ্রনাথ রায় জযানয়ার হাই স্কুলে 
লক্ষক । _ রবাল্দুনাথ তরফদারও 
শিক্ষক । ,আতাউল হক ভাগচাষাঁ । 
পাট চাষ করবেন । সেচের বাবস্থা 
- গ্রভীল্প নলক্‌প থেকেই হয় । ব্যান্তগত 
নলকূপ এটি । .ধরম্পুর কিংবা 
' ঘাটবাওরে গভীর নলক্‌প দিয়ে বোরে 
চ'ষ' হয়েছে । আমার এ লেখা, তৈরী 
করোছ ফেব্রুয়ার*:: মাসের শেষাঁদনে । 


০ তখনও ঠাম্ডা হওয়া দিচ্ছিল । 
বাস ষ্ট্যাশ্ডেই  মণিগ্রামের 
-পণ্যায়েত আঁফস ॥ 


পঞ্চায়েত সচিব মুকুন্দ ববদ্বাম |] 

বিণ্বাসবাবুর বাড়ী শুক পূকুরিয়ায় । 
“দহন হাতুড়ে (কাউকে আঘাত দেবায় 
জন্য এ শব্দ . র্যবহার কয়াছ না) 
ডান্তার আছেন। পাশ করা ডান্তার 
নেই। এলোপ্যাথী ভান্তার হোমিও 
ডান্তাল্প নেই । সারের দোকান বাক- 
পাড়ায় । স্াস্থাকেন্দু সেই, বনগাঁয়। 
ওষুধের দোকানও ওখানেই । গ্রামের 
প্রাচ্ত দিয়ে বাঁওড় ছুটেছে। এ জলের 
উৎস । পানীয় জলের অভাব নেই । 
টিউবওয়েল £চুর আছে । সময় মত 
সঠিক দামে কাঁটনশক আগাছা 
নাশক ওষুধ ও সার বাঁজ পেলে 
চাষীরা চষে নতুন দিগন্ত আনতে 
পারে । সরকারী কৃষি. প্রদর্শন 
ক্ষেত্র করা হোক এই সব এলাকায় । 
জমির সঠিক .ব্যবহার করার মত 
পরিবেশ তৈরণ করাও দরকার । চাই 
কষ ণ্য পরিবহনের সুপথ ৷ 





পড়ন tl 
ডি ৰ 


৪ 


পড়ান, 


বিএ বি পরড। বৈকুলা হাই স্কুলের - a 


শিক্ষক ! 
কাছি । 


বৈকলো হেলেণ্ডার কাছা- 
হেলেন হলো 


করেছি । বনগাঁয় ট্রেনে যেতে হয়। 
বনগাঁ স্টেশন থেকে রিকশায় কিছু 
দূর গিয়ে বিল্লানব্ই -নহ্বর বাস। 
মণগ্রামে নামিয়ে দেয় । 


বাগদ্রা থানা | 
এলাকায় । আমি অবশ্য জিপে ভ্রবণ 


লেখক 
_স্রমাবেশ 





~~ 


দর্পণ ॥ শক্য, ২৩শে মার্চ, ১৯৮৪ I চ | UH পাঁচ ॥। 


. ভোটয-দ্ধের মারফত রাজনোতিক 
পার্টিই সরকার দখল করলেও সরকার 
এবং পাঁট' এক জিনিস নয় । পাটির 


- টী , race seems to. be on the ve 
1নজঙ্থ একটি আদশ কর্মপন্থা হবে। রে পরা, কারুর নেই । শ্রেণশসংগ্লামকে বাদ see! : Verge মানুষের দৈনাশ্দন আশবনই কি 
মাছে বামফ-শ্ত সরকারের দিয়ে শ্রেণসমঝোতার বেদনাদায়ক | of fulfilling dreams of centuries পুরোপীর অস্ুষ্ছ ও অস্বাভাবিক 
আছে, তদনযয়ী তাকে চলতে হয় । সেটাই প্রমাণ করে। ঘটনা আজো সমানে চলেছে । আমরা | there is this tremendous 10017 ০ 
না ; হয়ে পড়ে নি ? এই যে চা খেতে খেতে 


পার্ট'র প্রধান বড়, না পার্টির ম:থ্য- 
মন্ত্র বড়--এ. নিয়ে তকেরও কোনো 
হেত; নেই যেহেতু পাটি: প্রধান 
তাঁর সংগঠনের নেতা, অন্যদিকে মৃখ্য- 
মন্ত্র সরকারের প্রধান । 


কথাটা মনে রাখা প্রয়োজন যে 
সয়কারে মাকর্সবাদী দল গেলেও 
“সরকার মাকবাদী হয়ে যায় না 
ঘেহেত; বুজোয়া রাষ্ট্রের সধাবধান 
মাঁফক তাঁকে শাসন পরিচালনা করতে 
হয়। এবং সে সংবিধানে ‘সমাঙ্গতণ্ত’ 
তথা ‘গারবরাজ’ প্রতিষ্ঠা করবার 





হাতিয়ারেঃ পরিণত করতে হবে । 


বুজোয়ারাষ্টরে যে কোনো সরকার- 
কেই এই গজ্ড্ল ম্রে'তে ভেসে যেতে 


. এই সরকারকে পূর্বতন কংগ্রেস 


সরকার থেকে যতই আলাদা করে 


'দেখবার চেষ্টা হোক না কেন মজত 


দুই সয়কারণ কাজকর্মে কোনো প্রভেদ 
নেই ৷ - আগের জামানায় সরকার 


অনুগত লোকেরা নানাবিধ স্ৃবিধা . 


পেয়েছেন এই জামানাতেও, সরকারী 
অনৃগতরাই সুবিধা অর্জন করছেন । 


এই বিসদূশ ব্যাপারটা ঘটা উচিত . 


নয় ৷. তব; যে ঘটছে তার কারণ 
পাটি -সরকারমখণ হয়ে পড়ছে, 


. কমধ'ও সরকার ঘেশযা হয়ে পড়ছে। 


তাদের অধিকার ছেড়ে দেবে, মার্কস" 
"বাদঈ ধ্যানধারণায় এখন কোনো দটান্ত 
নেই । তা যাঁদ হত তাহলে আর কে 

রন্তান্ত বিপ্লবের কথা ভাবত । গ্রাম্ধী- 

বাদ তো সে কথাই বলছে। কিল্তু* 


_ মুশকিল হচ্ছে চাই-বা-না-চাই সমাজে 


নিয়ত শ্রেণীসংগ্রাম অব্যাহত আছে, 
একে মিষ্টি কথায় ঠেকানোর সাধ্য 


মার্কসবাদ্শীরা তার 'িবেধি শিকার 
হচ্ছি । হচ্ছি এই কারণে যে, আমরা 
বামক্রদ্ট সরকারকে একটা স্থায়ী বস্তু - 
হিসেবে ভাবাছি, এবং -তাকে নিঃর্শতে 
মদত দেবায় জন্য পার্টষম্ত্রকে 
ব্যবহার করাছ। ফলে পার্ট অন্তঃ- 
সারশ,ন্য হয়ে পড়ছে ৷ নিজন্ চরিন্তেও 
ঘুণ ধরছে । সংসদীয় ব্যবন্থায় 
মাকসবাদ" পা।ট'কে এইভাবে, লাগিয়ে 
দিতে পায়লে এদেশের- শাসকশ্রেণ 
যেখাঁশ হয়, এটা সত্য ।- শ্রামক" 
শ্রেণীর পাটি" হয়ে. প্রশাসনের 


অচিস্ত্যেশ ঘোষ 


‘How is it possible that at 
the very moment when human 


fference to the destruction of 
all.? [Eric fromm] 


আজ একদিকে আমরা মহাকাশে . 


বিজয় পতাকা সগর্বে তুলে ধরেছি, 
ণচাঁকৎসার ক্ষেত্রে বিশ্ময়কর সাফল্য 


‘লাভ করোছি, মৃত মানুষকে পর্যন্ত 


জীবন 'ফারয়ে দেওয়া হচ্ছে; আর 


একদিকে একটা গোটা দেশ একটা _ 


গোটা জাতিকে নিঃশেষ করে দেবার 
ব্যাপক কর্মকাম্ড চলছে, সমস্ত জগৎ 
ও জখবনকে নিশ্চিহ্ন করে দেবার উপ- 


যোগ পারমাণবিক বোমা মজুদ করা 


: স্ুচ্থ ও স্বাভাবিক থাকি ? 


(জীবনের দাম 


~ 


দের সমাজ্রব্যবদ্থায় আমরা কি কথনও 
আজকের ' 


হাজার হাজ্জার মানৃষের মূত্র খবর 
পড়লাম, আর তারপর অফিসে যাবার 
জন্য তোর হতে স্নানের ঘরে ছুটলাম, 
আর আফসের পরে সিনেমায় গিয়ে 
হেমামালিনপর নাচ দেখে তারিফ করলাম 
আমাদের এই যে দৈনাম্দন জশবন, 


-সামাগ্রক দৃষ্টিতে এই জীবন কি 


সুচ্থ ও স্বাভাবিক ? 

আমার ত মনে হয় দৈনন্দিন 
জগবন যাপনে যান্ল্রিকতা আমাদের 
এক সামাজিক ব্যাধি ৷ হয়ত এ ব্যবস্থা 
অসম্ভব যে প্রতিদিনই নতনত্ব থাকবে 


কোনো সম্ভাবনা নেই। সেখানে ফলত, পার্টি এবং সরকারের আলাদা মায়াজালে যাঁদ শ্র'মকের স্বার্থকে | হয়েছে। আয় আমরা নিবি‘কার। দি NE 
. আকবর বাদশাহর সঙ্ছে হরিপদ যে চারত রয়েছে সে সতাটাকে মানা, আবদ্ধ করে দেয়া যায় তাহলে কলে রাত রান টি মানিক জীবনে পাল- 
কেরানীর পার্থকা নিরণ'র করবার হচ্ছেনা । বামফস্টে সরকারকে কারখানায় সংগ্রামগ্ুলোও নিয়মতান্ত্রিক | ভূততে আর কোন সাড়া জাগায় না। “পণ উৎসব নিয়ামত এবং স্বতঃ- 


অবকাশ নেই ৷ অর্থাৎ প্রকারাম্তরে 
- শাসকশ্রেণীরই তাঁজ্প বহন করতে হয়। 
টাটা বড়লার সঙ্গে মালটন্যাশনাল 
সংস্থার স্বার্থ রক্ষা করতে হয় সর- 
কায়কে। এমন কি হিশ্বিব্যান্ধের 


= শতানষায়ী কাজ করতে আপাতত 


জানাবারও অবকাশ, নেই। শ্রেণী 
সংগ্রাম ত্বরাশ্বিত করে বিপ্লব সংঘটন 
করার দ্থান নয় রাইটার্স বিলাডংস । 


অথচ পার্ট মাকদবাদী হলে 
‘ভার একমান্ত লক্ষ্য বিপ্লবের প্রস্তুতি 


“চোখের মণিব মতো রক্ষা করতে, 


হবে’ এবং কমর্ণদের সরকারের সমস্ত 
উদ্যোগকে জনাপ্রয় করতে হবেই 
জাতশয় নি্দেশও ঢালাও দেয়ায় ফলে 
{বিষয়টা কিপ্তুতকিমাকার হয়ে উঠছে । 
এমনাঁক “রাজ্যের হাতে আধক ক্ষমতা’ 


 ইত্য!কার দাবিও মংখ্যত প্রশাসনিক । 


আমরা আত্মপ্রতারণা থেকে যত 
দুরে থাঁক ততই মন্বল। বামফডুষ্ট 
সরকারের কোনো কাষীবাধর সঙ্গে 


মাক'সবাদের নাযানতম কোনো সম্পর্ক 


পথে খণাড়য়ে খখড়য়ে চলবে, শ্রমিক, 
অসন্তোষকে ঠাম্ডা করে মালিকেরা 
উৎপাদন বাড়িয়ে যেতে পারবে । 
বলাবাহুল্য মিলমালিকরাও সরকারের 
শ্রমনীতিতে খুশি । সরকার তরফে 
বলা হচ্ছে ধর্মঘট শ্রামকে শেষ অস্ত 


হওয়া উচিত । যেন এতাঁদন শ্রামকেরা ' 


খেয়াঙ্গমার্জনতো ধর্মঘট করতেন |. 
এখন সরকার নিজেই মালক-শ্রামকে 
বসে বিরোধের ফয়সালা করবার 


চেষ্টা করছেন। মালিককে বলছেন 


সকালে চা খেতে খেতে- পাঞ্জাব বা 
হরিয়ানায় নানা হত্যার খবর বা লেবা- 
ননের নানা ধ্বংসের বিবরণ পড়ে 
হয়ত নানা মন্তব্য কার; এই খবরের 
সন্গে অন্যান্য খবর, যেমন কোন 
সিনেমার নায়ক নায়িকার কেচ্ছা বা 
ডয্লাম্ড প্রাতযোগিতায় মোহনবাগান 
বা ইস্টবেচ্রলের খেলা সম্পর্কে তর্ক“ 
ওঠে । তারপর হঠাৎ ঘাঁড়র দিকে চোখ 
পড়তেই আঁফসের কথা মনে পড়তেই 
*নানের ঘরে ছুটি । তখন দাঙ্গায় 


সফৃত নয়, সেই সামাজিক ব্যবস্থায় 
রণ ধরেছে বলে মানতে হবে । এই 
পারাগ্থিত শুধ এ দেশেই নয়, বিদে- 
শেও, বিশেষতঃ পাশ্চাত্বেয বিকট 
আকার ধারণ করেছে । 

প্রথম মহাযুদ্ধের পয থেকেই 
ক্রমশঃ পৃথিবীর সর্বত্র পুরনো মূল্য- 
বোধগীল সব শিথিল এবং অনেকাংশে 
পল হয়ে যাচ্ছে । মানুষের জীবন 
৭91৮0 বছর আগে যত দাম? ছিল, 
এখন আর তত নেই । ডিভ্যালুয়েশন 


; বরং মাক্সবাদকে স্পম্টত 
চালিয়ে যাওয়া । নাতিগতভাবে a রর এ নিলি শ্রীমকদের কম শোষণ করতে, শ্রীমক- | মানুষের মৃত্যুর কথা মন থেকে মুছে “দ্ধ টাকার ক্ষেত্রে ঘটোন, মাননযের 
সেটাই করণায়। | টা নব দের বলছেন উৎপাদন অব্যাহত | যায়। পরের দিন হয়ত খবরের কাগজে জাঁবনের ডিভ্যাল,য়েশন ঘটেছে অনেক 

কিল্তু কিদ্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করা ৃ | 5" বাখতে । টেড ইউনিয়ন নামক বিষয় | পরমাণবিক বোমা তৈরঈতে মার্কিন বেশ । আজকাল এ দেশে রাম্তার 

- রঃ পাঁরণামে নেতার্দের এবং কমীদেরও ধারে একটা লোক না খেতে পেয়ে 
যাচ্ছে পার্ট এবং সরকারের ভেদটা প্রা 1 এবং সংস্থাটি এখন স্বাধীন সত্তাকে | যাব্তরাম্ট্রর এবং সোভিয়েত রাশিয়ার টু 

সরকারের প্রাত মোহজাল বস্তার করা. খুইয়ে সরকার? ব্যবস্থার অন্ধীভ্‌ত | ভৃলনামূলক খবরে সাময়িকভাবে মম ংষ, অবস্থায় ধধকছে এ দৃশ্যে 


বক্ষা করা যাচ্ছে না। কোনো কোনো 


-* ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে পার্ট তার -নিজন্ব রে 4 টা হয়ে পড়ছে। শব শ্রমক সংগঠন | বিচলিত হলেও মনে কোন দ্থায়ী অনেকেই 55 
কর্তব্য ভুলে দিয়ে, সরকারাঁ ঘেঁষা চরিত বিসঙজন দিয়ে মধ্যত প্রশাসনের কষক সাঘাত, কেরানী সামাত, | রেখাপাত করে না বা ষ.্ধ বিরোধ প্রশ্ন উঠবে, তবে আমাদের 
হয়ে পড়ছে । সরকারকে নিঃশতে শক্ষকসাঁমাতি --সবগুলিরই একই | কোন মনোভাব গড়ে ওঠে না। করণীয় কি? আমরা কি শুধু 
মদত দেয়া ছাড়া পার্টির আর কোনো লোহ যয যে নয! ॥ _ অবশ্থা। : তাই একালের এক মহৎ মনদীযি হা"হখতোশ করব? না, আমার বন্তুব্য 
_ কাজ থাকছে না। পার্টিকমরা . বামফন্টে সরকার যখন গরিষ্ঠ চড়ান্ত কাত ঘটে যাবার আগেই | এরিক - ফ্রে.মের বেদনাদশণ প্রদ্ন; তা নর! আমার উদ্দেশ্য আত্ম" 
" সংগঠনের দায়িত্ব পারহার করে সরকারী ভোটে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তখন তাকে পার্টি যদি এই বিপদ থেকে মত | "০% ৪ 1. P6551 7” কি কয়ে বিশ্লেষণ। খবরের কাগজে বন্যার 
টাউটে পাঁরণত হচ্ছেন। কিছু মদত দিতে কারুর আপাতত নেই। হবার চেষ্টা করে তাহলে এ প্রদেশের | এটা সম্ভব যে আজকের সাধায়ণ মান্য খবর পড়েছি, আলোচনা করেছি, 


সরকারী ব্দান্যতা সংগ্রহ করে দেয়া 
ছাড়া তাদের স্বতন্ত্র মর্ধাদা আর 
অবাশন্ট থাকছে না। 


কিম্তু সরকারের চারিন্রের সাদাবধ্ধ- 
তাকে নিয়তই স্মরণ রাখতে হবে। 
অবশ্য এর মধ্যে কেউ কেউ মনে 


শ্রমজধবণ মানুষের মঙ্গল । পাট: 
ও সরকারের পার্থক্যটা আমাদের মনে 
রাখতেই হবে । 





মরণধজ্ঞের এই. সর্বনাশা ব্যাপ্তিতে 
বিদ্দুমাত বিচালত হয় না? 
আজকের মানুষ কি আমাদের 


শাসকদের . মূন্ডপাত করেছি, 
গালভয়া সব মন্তব্য করোছ, কিন্তু 
ক'জন লোক যথার্থ বেদনাবোধ 


এটা বিপদের কারণ ।এ ব্যাপারে করছেন সাজে শাসনক্ষমতা দখল মিহির আচার্য | পরব্পুরূষদের তুলনায় মুর্খ) নিবেধি করেছি, যথার্থ কাতর হয়েছি? 
নেতারা কর্মীদের সচেতন কয়ে দিলে করে আন্তে আস্তে কেস্রেও পে" ছনো বা অশাক্ষত ? তা তনয়। বয়ণ্ড যথার্থ সাহায্যের জন্য ব্যাকুল 
পার্টির সার্বিক কল্যাণ হয়। কারণ থাবে। j রর আমরা অনেক বেশখ শিক্ষিত, অনেক .হয়োছ? কজন লোকের ঘুমের 
আগেই বলেছি, পার্টি এবং সরকারের . তাহলে তো বিনারন্তপাতে বিপ্লব মুখ্যমন্ত্রীর বেশী ওয়াকিবহাল। তবে কেন ব্যাঘাত ঘটেছে? . 
লক্ষ্য. এক নয়। .. ব্যাতিরেকেই সংবিধানের নটি এই বোধলাপ্ড ? মানুষ ক বদলে - এই বেদনাবোধ মানুষের পক্ষে 
দখল করা বাবে । অনেকে হান্দরা গেছে? সম্ববস্ধ মানুষের নির্মমতা স্বাভাবক ছিল। আমরা সেই 
রাফ ! রা হা . সমেত ন্যাশনাল গরবন/মেস্টের থোয়াবও ত্রাণ তহবিলে আমরা ইতিহাসে কম দৌখাঁন। স্বাভাবিকতা হারিয়ে ফেলেছি। সনা 
এবং আঁনচ্ছাসত্বেও শ্মিতন্বার্থকেই দেখছেন । | a যুদ্ধে ও সংঘাতে মানূষ পশ:বং ঘটেছে প্রথম মহাযুষ্ধের পর থেকেই। 
. রক্ষা করে যেতে হবে । টাটা বিড়লা এধরনের চিন্তা যদি থাকে তাহলে মত্ত হন্তে আচরণ করেছে ; কি্তু সুস্থ ও এমন পাইকারি হারে মরণযজ্ঞের এমন 
এবং শ্রমিক স্বার্থকেও তাকে একই মার্ক'সবাদাঁ বলে নিজেকে গুচার ৩৯" স্বাভাবিক অবস্থায় মানুষের জীবন বিপুল আয়োজন আগে কখনই 
সঙ্গে রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে । যদিও করে. দরকার কি? স্বদেশের যে 7 সম্পর্কে এরুপ উদাসীনতা আগে ঘটেনি । তারপর-হ্িতীয় মহাযুদ্ধ, 
শ্লোগান রাখতে হবে ‘বামফণল্ট সরকাশ্ব কোনো একটা ন্যাশনাল পাঁটি‘ই হয়ে দান করুন ছিল ক? | কোরিয়ায় য.দ্ধ, ভিয়েতনামের 
শ্রেণীসংগ্রামের হাতিয়ার' কার্যক্ষেত্রে যাওয়া ভালো। 2 * হয়ত অন্য এক দৃণ্টতে এই যুদ্ধ- সর্বত্র মরণের ভাগ্ডব নৃত্য । 
বুজোয়ারা বিনা যুদ্ধে যে সমস্যাটি বিচার করতে হবে । আমা- শেষাংশ ৬ষ্ঠ পন্ঠোয় 


সরকারকে "সংগ্রাম বন্ধ করে রাখারই 





HUE 





~~ 


চটির শুধু নিখাদ ভালই নয়--কোন 


.. সামানা কম্পোঁজটর মাৱ৷ 
কার ও চিত্রনাট্যকার অঞ্জন চৌধুরী 
অলোঁকিক ' 


আতি জ্ঞাবেগের রতি 
সমর বন্দ্যোপাথায় 


আতশয় আবেগময়তা কখনই 
যাম্তাব সিদ্ধ নয়। সে কারণে তা 
মনে বাঞ্ছিত আবেদন সারের ক্ষমতাও 
হারাম । আবেগ, ভাবালহতা হৃদয়বাত্ির 
অঙ্গ__তাকে অক্ষপকার করা যায় না। 
বা্তবের লে তার যোগও ত্ববকাষ" । 
কিন্তু তা যদ মানরাভারন্ত হয়, আতি- 
শয়তায় তা যাঁদ হয় ভারাক্রান্ত, তবে 
ত্য হয়ে ওঠে আতিশষা দোষে দুষ্ট, 
অবান্ঞব। 
'দাদামাণ' ছাবর অবস্থা সেইরকম । 


ছাঁবর নামভামিকাটি এমন যে, 


অবস্থাতেই সে অসহনীয় মনে করেনা, 
সকলকে ক্ষমাসুন্দয় চোখে দেখে; 
সকলের সব আব্দার মুখ বুজে 
পূরণ করে, সবায়ের দায়-দায়িত্ব বহন 
করে-_নিজের দিকে বিন্দুমানর দৃষ্টি 
দেয় না-অথচ- সে একটি প্রেসের 
কাহিন"- 


এমনই এক 
সপ্নের নায়ককে কেন্দ্র করে আজকের 


/ পটভূমিতে এক ঘরোয়া ছাঁবর হুক 


তৈরী কবেছেন, যার সংগে কম বেশী 
[মল অনেক অপদার্থ বাংলা ছাঁবতে 
দেখা গেছে এক কণম্পোজিটরের 
সামান্য মাহনায় এতগনাল' লোকের 
দায় মোচন' সম্ভব কিনা, সং 
মেজোভায়ের উচ্চ পদে চাকুরী লাভের 
ব্যাপারটা 
এবাম্বিধ প্রন সহজেই ,উঠতে পারে 1. 
গোড়াতে ক্লযাশব্যাকে মোটর আযাক- 
[সিডেস্টের ব্যাপায় দেখিয়ে দাদামাঁণর 


কণ্ঠরোধের প্রসংগাঁট এমনই তাতক্ষাণক 


তংপয্নতায় দেখান হয়েছে, যাতে 
সহজেই মনে হয়, চরিত্রটি প্রতিবন্ধী 
করে একজাতগন্ন সহানদুভাঁত আকষ- 
ণের কৌশল এটি । এমনটা মনে হবার 


‘কারণ আর 'কিছ.ই নয়_-গম্পের 


স্বাভাবিক গাঁতিতে বাস্তবের পথ ধরে 
এটি -আসোন-_এসেছে গজ্পকারের 
কাঁচা হাতে দর্শকের মনকে সপ্তায় 
জয় করতে । 

দাদামাণি চারৱাঁটর অসভ্য পাঁর- 


কল্পনা ছাঁবর থিম সঙেও প্রকাশ. 


পেয়েছে--এমন মানুষ আজো 
মেলে'। ছবিতে একাধিক সংলাপেও 
শোনা গেছে_ঠাকুর দেবতা ও কথা 
বলতে পারেনা, দাদামাঁণও পারেনা 
সুতরাং দাদামাণ দেবতা ।” 
নয় দেবতা বানাবার এই চেষ্টা 
ছাঁবকে অদ্ভুত করেছে । শুধু তাই 
নয়--[নথাদ শয়তানও আছে ছাঁবতে 
দেবতার মাহাত্ম্য ফোটাতেই বুঝি ! 


মেজো ভাই সেই নিথ'ত শয়তান 


যা আর একটি অবান্তব কছপনা। 
কোম্পানীতে মালচ্দারর প্রসংগাঁট 


অবিশ্বাস্য মনে 


স্বাজত, গৃহ পরিচালিত - 


বিশ্বাসযোগ্য কিনা =" 


মানুষ. 


হয়। 


দামি রা 


হয়েছে । মারা" 
মারির দশ্যও অপরিণত। পারিমিতি- 
বোধের অভাব ছবিতে বড় পণড়াদায়ক। 

বিজয় দের সাদাকালো ফটোগ্রাফী 
সাধারণ মানেয় । অজয় দাসের সুর 
বিশেষ - উল্লেধের দাবধ রাখেনা । 
রমেন ঘোষের সম্পাদনার কাজ 'শাথিল। 
১৫ রীলের ছবিটি ক্লাম্তকয়। সুখেন 
দাস যেমন নিষ্ঠার সংগে আঁভনয় 
করেন-__-এ ছবিতেও করেছেন । তাঁর 
দাদামীণ শুধু তাঁরই । শয়তান 
চরিত্রে সম্ভু মুখাজ?* স্বচ্ছন্দ বলে 
মনে হল না--তার কারণও আছে । 
সুমিতা মুখাজশ ও বিকাশ রায় 
সম্পকে নতুন কিছু বলার নেই। 


' তবে .সম্ধ্যায়াণণ আগাগোড়া সুআভ- 


নয় করেছেন । শুভেম্দু চ্যাটাজর 


অভিনয়ে উত্তমকুমারের € প্রভাব 'বিশেষ 
লক্ষণীয় | 


‘চোখ’ শ্রেষ্ঠ ছবি 


বেঙ্গল ফিল্ম জানলিস্টস 
অআ'যাসোসয়েশনের বিচারে, ১৯৮৩ 
সালে মযান্তপ্রাপ্ত ভারতীয় ছবিগীলর 
মধ্যে উৎপলেম্দ্‌ চক্তবতশ পরিচালিত 
বাংলা ছাঁব ‘চোখ’ শ্ৰেণ্ঠত্বের মযাঁদা 
পেয়েছে। তায় দ্থানটিও অধিকার 
করেছে বাংলা ছাঁব, বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত 
পরিচালিত ‘নিম অন্পণা । তৃতাঁয় 
স্থান পেয়েছে হিন্দি হবি মহেশ ভাট: 
পারচালিত “অর্থ” । চতুর্থ ও পণম 


'চ্থান দখল করেছে যথাক্রমে LE 


ছবি ‘মাস:ম’ ও- ‘বাজার’ । 

বিদেশ ছাব হিসেবে be 
হয়ছে পল গ্যাবর কৃত ‘আযাস্রিভেরা” | 
শ্রেঠি পর্সিচালক'1হসেবে গণ্য হয়েছেন 


.উৎপলেম্দহ' চক্তবতণ“ মহেশভাট- ও 


পল গ্য'বর | -শ্রেচ্চ অভিনয়ের সম্মান 
পেয়েছেন সুনল মৃখাজ? মাঁণদ৭পা 
রায় ( নিম অমপুণ? ) এবং রাজেশ 
খানা ( ‘অবতায়’ ৷) ও শাবানা আজাম 
(অথ), 


কিউবার ছবির উৎসব 


গাত ৯১ ই মা সোসাইটি 
সিনেমায় সকালে ফেডারেশন অফ 
[জম সোসাইটিজ অফ ইন্ডিয়া এবং 
কিউবান দূতাবাসের উদ্যোগে উৎ- 
সবের উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হল। 
কিউবান দূতাবাসের থার্ড সেক্রেটারণ 
মিঃ জোস নোনা আনুষ্ঠানিক উদ্বো- 
ধন করলেন । প্রধান আতাথি ও 
সভাপাতির আসনে ছিলেন যথাক্রমে 
প্রাথামক মাদ্রাসা শিক্ষার মন্ঘগ মহম্মদ 
অব্বুল বারি ও ফেডারেশনের সাধারণ 
সম্পাদক অজযকুমার দে। অনুষ্ঠান 
শেষে গসাসলিয়া' ছবিটি প্রকাশিত 
আরও দুটি কিউবার ছাব 


জীবনের ছ।ম 
6ম প্ঠার পর ' 


মানুষের মৃত্যু এখন আর জখবনের 


অবল-প্তি নয়, একটা বস্তু নষ্ট হয়ে 
যাওয়া মানত । মানুষকে এখন সংখ্যার. 
হিসেবে গোনা হচ্ছে কয়টা বিমান 
ঘায়েল হ’ল আর কয়টা মানুষ মরল। 
তা এখন একই দ.ণ্টিভছ্ছিতে গোনা 
হয়, শুধু বিমানেয় দাম অনেক বেশী 


| ধরা হয় । 


'* ধমগিত ও গো্ঠাগত আত্মসনান্ত 
(identification) প্রত্যেক যুগেই 
মান'্যকে . হিংস্র. করে. তুলেছে । 
ধম'গত ও জাতিগত বিরোধে মানুষ 
মানুষের ওপর ' নির্মম অত্যাচার 
করেছে । কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধের 
পর থেকে মান্‌ষের হিংস্রতার মাত্রা 
কঙ্পনাতাীতভাবে বেড়ে গেছে । আমরা 
দেখোঁছ ইহুদিদের উপর নাৎস'দের 
অত্যাচার, ষ্টালিনেয়্ আমলে রাশিয়ায় 


মতবিরোধ'ঁদের যন্ত্রণা । আর দ্বিতীয় . 


মহাযুশ্ধেয় পর থেকে আমেরিকায় 
দেখছি গোটা সমাজটাকে হিংস্র. করে 
তোলার এক বাঁভৎস আয়োজন । ছোট- 
বেলা থেকে নানা কমিক ব.ক, রহস্য" 
রোমাঞ্চ কাহিনী আর টেলিভিশনের 
মাধ্যমে ওদেশের ছেলেমেয়েরা হিংস্র- 
তার শিক্ষা লাভ কয়ছে । এ সম্পকে 
বিখ্যাত মনষ্ত৷ত্বক্ক Frederic Wer- 
tham তাঁর Seduction ‘of the 
Innocent গ্রন্থে বিদ্ঞুত বিবরণ দিয়ে- 
ছেন। Danial Bell তাঁর End of 
1০1০? গ্রন্থে ছোটদের এইসব কমিক 
বইয়ে কী ভয়াবহ মানাঁসকতা ছড়ান 
হয়. তার উল্লেখ করেছেন £ “Some 
front covers : a motor car drags 
two persons to their 7 ceath, 
while a gloating face above 
exalts that no one will be able 
to ‘identify the meat'- after the 
faces Aare erazed'. In other pic- 
turesa woman is having her 
৪১০ put out with a niddlé, a 
nailed boot smashes in the face 
of a man, a girl is about to be 
raped witha red hot poker”. 
ও —P 145 


খুনজথম ও যৌন উত্তেজ্গনা- 





“সারভাইভয়স+ ও “রেড ডাস্ট” সরলা 
মেমোরিয়াল প্রেক্ষাগৃহে প্রদশি'তি হয় 
বিভিন্ন দিনে ? 
"নতুন ছবি 

গত ১২ই মার্চ সকালে ইন্দুপ্‌র' 
স্টুডিওতে বরুণকুমার মিত্র নিবেদিত 
সুশীল মুখাজনর পরিচালনায় র'ঞ্জত 
চট্টোপাধ্যায়ের কাহিনী অবলম্বনে 
গখতা মুভা আট“সের প্রথম নিবেদন 
ব্যর্ণময়ণুর ঠিকানা’ ছবির শুভ সচনা 
অন্যন্ঠত হল। ছবির [ন্রনাট্য রচনা 
করেছেন কুনাল মুখোপাধ্যায় ও 
সংগীত পরিচালনায় আছেন চম্ডাদাস 
বোস । 'আভিনয়ে থাকছেন দ'পঙ্কর, 


-তরণকুমার। অনহপকুমার, সত্য বন্দো- 


পাধ্যায়, প্রসেনাঁজৎ। অনামিকা সাহা; 
হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়। সুমিত 
মুখোপাধ্যায় প্রভূত শিশ্পণ। 


- আমাদের কাছে বড় আবছা । 
. অবলম্বন হারিয়ে বড় নিরশ্র বোধ 


হন কৌন ফিল্ম বা "সাহিত্য এখন' 


আমোরকায় আর তত জনপ্রিয় নয় । 
গোটা মাকণ সমাজই যেন বত'মানে 
বিকারগ্রস্ত হয়ে পড়েছে । আর সেই 
অস্থন্থতা-সমন্ত দেশে ক্রমশঃ সংক্রামত 
হচ্ছে। ভারতব্ষও বাদ যায় নি। 
শুধু হিংভ্রতার ব্যাঞ্চির ফলেই 
নয়, অন্যভাবেও মানৃষের জীবনের 
দাম কমে যাচ্ছে। বম্ত্রীনভ'র 
সমাজের বিশাল উৎপাদন ব্যবস্থায় 
মান্ষ নিজেকে অতি তুচ্ছ, অংশ 


বলে ভাবতে শুরু করে । পুরনো 
সমাজে. সে গোটা কোন সামগ্রিক 


উৎপাদন ' করে নিজেকে স্রষ্টা বলে 
মনে করত । -বর্তমানে সে গোটা 
সামগ্রীর ক্ষৎ্র কোন অংশ মানত তৈরশ 


করে, সেই অংশটিও হয়ত তৈরী 


হবার পরে তার. চাক্ষুষ হয় না, 
মেশিনের মাধ্যমেই পরবর্তী* পায়ে 
চালান হয়ে যায় । তার অবদ্থা আঙ্গ 
কলুর বলদের মত, সে ভালভাবে 
জানেও না সে কি’ সৃষ্ট করছে। 
ফলে সাধারণ মান, মাব্রেই নিজেকে 
আকিৎকর বলে মনে করে। তার 
আত্মাধ্বাস প্রায় লুপ্ত । নিজের 
কাছে 'তার দাম অনেক কম, -তাই 


অন্য মানুষের দামও তার কাছে নেই। 


এদিকে দেশে দেশে* সাঁহত্যের 
এক অদ্ভুত বিকায়. লাক্ষত হচ্ছে। 
আজ খুব কম সাহতোই জীবনের 
জন্নগান করা হয়। আজ সাহিত্যে 
জশবনের যত অনিশ্চয়তা, অসহায়তা, 
ক্ষ:দুতা, রেদ, গ্রণন তারই বণনা 
মানুষের মনকে আরও বদলে দিচ্ছে । 
আক্র সাহিত্যে existentialism 
morbidity আর $8.৫7917-এর সরখ- 
স:প বহার অভ্যার্থত। এ সাহিত্য 
মানুষকে আরও আশাহান 
তুলেছে। 

"আমাদের বহ; শতাব্ণীলালত 
সব বিশ্বাস ধারে  যাঁরে ধসে 
পড়ছে । সেই বিশ্বাসের ভিত্তিতে 
গড়ে ওঠা 
মালয়ে যাচ্ছে অথচ নূতন মঙ্য- 
বোধসম্টিও গড়ে উঠছে না। ঈশ্বর 
আমরা 


করাছ। সাম্যবাদ প্রভৃতি. শত 
মতবাদ কোথাও কোথাও আংশকভাবে 
নূতন মল্যবোধসমণ্টি বা “বিশ্বাসের 
ভাত গড়ে তুলছে, কিন্তু তা'ও 
আগের মত অত দুঢ় নয়, বর 
টলটলায়মান । আমরা তাই আজ 
দিশাহারা । | 

একাদকে দৈনাদ্দন জাবনের 
গতানুগাতকতায় আমরা জশবন 
সম্পকে বতশ্রদ্ধ, অন্যাদকে আশার 
অভাবে জড় হয়ে পড়েছি। 


বাঁচার মত যে বাচা, সেই বাঁচার 
স্বাদ থেকে আমরা অধিকাংশই বাঁণ্ডত। 
সেই বাঁচা মানে শুধু দৈহিক টিকে 
থাকাই নয়, তা হল জবনের রুপ, 
রস, গন্ধ, স্পর্শ, পরিবেশ থেকে 
জদবনের সব “নযসি আহরণ করে 
নূতন সূষ্টির মধ্যে নিজেকে ফুটিয়ে 


করে - 


সব মশল্যবোধগুলিও - 


দপ'ণ | শকবার। ২৩শে মাচ”, ১৯৮৪ 


তোলা-__এটাই হল বাঁচার মত বাঁচা। 
এমন করে কটা লোকই বা বাঁচে। 


অথচ এমন করে বাচাই হইল সকলের ' 


জদ্মপগত অধিকার | ' সকলেই যে 
রবা্দ্রনাথ, পিকাসো বা আইনস্টাইন 
হবেন .তা নয়, কিন্তু আত্মবিকাশের 


আধকার প্রত্যেকেই আছে, সেই. 


আত্তাধকাশ কারো ক্ষেত্রে হয়ত কবি- 


-ত্বের মধ্যে, কারোর ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের 


উচ্ভান্নগতে, কারোর ক্ষেত্রে ফুটবল 


খেলার, কারোর প্রেক্ষাগ,হে, কারোর 


গৃহসজ্নায়। কারো বা ফুলের 
বাগানে! দৈন'শ্দন গতান:গাঁতকতা 
"থেকে মুক্তি না পেলে কারোর পক্ষেই 
এই আত্মাবকাশ লভা নয়। সমজ্ঞ 


সামাজিক ব্যবস্থায় এই হ্ষকীতি আব- . 


শাক। যে সমাঞ্জ ব্াবহ্থায় মানুষের 
এই জন্মগত. অধিকার অন্ব*কৃত সেই 


সমাঞজব্যবস্থা অসম্পূর্ণ বা পু এবং ' 


অবশ্যই - পাঁরবর্ত'নযোগ্য । এমন 
এক নূতন সমাজ গড়ে তুলতে হবে, 
যে সমাজে মানুষ যথার্থ বেচে 
থাকবে, মনুয্যোচিত বিকাশ 
করবে । মান্য তার জশবনে দাম 
আবার'খংজে পাবে । কোন পছ্ছয় সেই 
সমাজ গড়ে উঠবে ? 


বিখ।নঙ্গভ। 


ওয় পূচ্ঠার পর - 
সদস্যকে সভা থেকে বাহদ্কার কর" 


" লেন চলতি অধিবেশন চলা পযন্ত । 


মভাম়ন তুমল চীৎকার চলছে, চলছে 


‘ শ্লৈগান পালটা, শ্লোগান । - স্পাঁকার ' 


সভা মূলতুবী করে চলে গেলেন। 

বাহদ্কৃত ই-কংগ্লেসগ বিধায়করা 
কিন্তু সুভা ছেড়ে বেরোলেন না। 
তাদের দাবি বহিচ্কারের আদেশ 
প্রত্যান্ৃত না হলে সভা থেকে তারা 
বের হবেন না । একে একে অন্যান্য 
ই-কংগ্রেস বিধায়করা : এলেন । সংখ্যা 
দাঁড়াল প্রায় পণ্ঠাণ জনে । তখন রাত 
৯ টা। সাংবাদিকরা সভায় ঢুকে 
পড়েছেন । নিয়ম অনুযায়ী সাংবা- 
দিকরা তা পারেন না। ম্পণকারের 
নির্দেশ এল সাংবাদিকরা যেন সভার 
বাইরে চলে যান। 

রাত দশটায় মাশি স্পীকারের 
নির্দেশে সদলবলে বলপ্রয়োগ করে 
সদস্যদের বের করতে এগোলে ই- 


কংগ্রেস’ বিধায়করা 'ডিটাচেবল মাইক 
. স্ট্যান্ড খুলে বাগিয়ে ধরতেই মাশলি 


বোরির়ে গেলেন । অবশেষে রাত 


Wt 


সোয়া এগারোটায় লাঠি হাতে ট্রোনং | 


প্রাপ্ত ব্যাস্ত য়ে মার্শাল সভায় 
এলেন। যাদেয় অনেকেই কলকাতা 


পযালশের স্পেশাল. ব্রাণ্ডের লোক । : ' 


দরজায় দাঁড়িয়ে ভ সি ( এস বি-১ ) 
. দাঁনেণ বাজ্পেরণী, ডি পি (ভিডি) 


সফী প্রমথ অনেকেই । পরীলশে - 
পুলিশে বিধানসভার « চোঁহাদ্দ 
" ছয়লাপ। 


জোর করে সকলকে বের করা 
হলেও নাট? কিন্তু শেষ হল না। 
বলা চলে এটা নাটকেয় শুরু | কিন্তু 
না.টর গুরু সুনশীতর লম্পবন্প তখনও 
কমোন। 

























দ্বর্দ্দীন উমর 


সারা বাঙালাদেশের জনগণ মাজ 
সংকটজ্রনক পারাচ্থতর মধ্যে 


কেবল খাদ্য, বাসম্থান, 
কৎসা, বস্ত্র, শিক্ষা ইত্যাদি মৌলিক 
হদা পূরণের পথে দভ্ভর- বাধার 
ম্টিকরছে তাই নয় । এর ফলে 
দির চিন্তাচেতনার মধ্যেও অনেক 
ভ্রান্ত ও 'বিশব্থলাও সু্টি হচ্ছে। 
ছি বিন্বান্ত. এবং বিশখখলা আবার 
দের জীবনে সাঁষ্ট করছে এক 
দারুণ ও সর্বব্যাপ? হতাশা । 


এই হতাশার আভব্যন্ত আজও 


টছে । বতণ্মান পরিস্থিতি পষবে- 
প করে এবং তার দ্বারা নিষাতত 
ওয়া সত্বেও তার থেকে মংষস্তির কোন 
ধ দেখতে না পেয়ে 'তাঁপা মনে 
ছেন এই পাাচ্থাত, অপারবতণনতয় 


পরিবর্তনের কোন সম্ভাবনা 
মই। কাজেই সে ধরনের সম্ভাবনা 
খন নেই তখন পরিবর্তন সাধনের 
J কোন কাজ করা অথবা কোন 
বনের সক্রিয়তাই ব.থা। একেবারে 
এ ক্ষেত্রে নিম্কিমতার 
নক হিসেবেই হতাশা একটা মারাত্মক 
ত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করছে । 


Cy | 


করেন অথবা 'বেশ কিছুকাল 
প্রগাতশগল রাজনীতির লঙ্জে 
রোক্ষ সথবা প্রতাক্ষভাবে সম্পর্কিত 
হলের তাঁদের মধ্যে এক 'বরাট 
ংখ্যক মানুষ বিপ্লব অথবা সমাজ 
রবর্ত'নের কোন কথা অথবা প্রচে- 
টাকে আমল দিতেই নারাজ । কাজেই 
নানা পারিবারিক ও সাংসারিক 
ঈপবনে তাঁরা এমনভাবে যত) 
নন্তগত লমস্যাবলপর ব্যান্তগত 
শর্ষায়ে সমাধানে এমন ভাবে নিষন্ত, 
মাতে সাধারণ সমস্যার প্রাত, দ্ান্ট- 

তর কোন চ্ছান তাঁদের জাঁবনে 
ই। এদের মধ্যে কেউ কেউ বাম- 
পন্হদ প্রগাতশধল ও কমিউনিস্ট 
চশ্তাভাবনা থেকে বহু দরে সরে 
গয়ে দাক্ষণপদ্হী 'মহলেয়ই অবি- 
চ্ছদ্য অংশে পার্ণত হয়ে প্রকৃতপক্ষে 
জনগণের স্বাথের বিরুদ্ধেই কাজ 

নিজেদের আর্থিক সহায় সম্পদ 
বদ্ধ করছেন । কেউ কেউ সে ধর 


লু উচ্চ মাগ্গের সমাজাবরোধশী না. 


ও নানাভাবে দাক্ষণপন্থী কার্য“- 
কলাপের সঙ্গে ধন্ধ । কেউ বা সাধা- 
রণভাবে ছোট ব্যবসা, চাকুরী ইত্যা- 


দিতে নিয-ন্ত থেকে রাজনীতিবিমুখ । 
 দাঁক্ষণগন্থী রাজনগতি ১৯৭১ 





1 শুরার। ২৩ মার্চ ১৯৮৪ 


ওল।ছেশের রাজনীতি প্রসঙ্গ, 
হকালের সমস্য ও 
ৰকালেৰ কম সুচী 


ক্ষ হয়েছেন । এই সংকট তাঁদের 


গর জনগণের জীবনে নানাভাবে, 


স্ততঃ তাঁদের নিজেদের জবনকালে - 


যাঁরা [নিজেদেরকে প্রগ্াাতশীল ' 


সালের -১৬ই ডিসেদ্বর থেকেই 
এদেশে ক্রমাগত সংকটের মধ্যে পাঁতিত 
রয়েছে, সামারক শাসনের পথ শেষ 
পযন্ত প্রশন্ত করেছে এবং তাকে 
টিকিয়ে রাখছে। এ সবের সাথে 
প্রাক্তন বিপ্লব, বামপন্থী, প্রগাতশধল 
ইত্যাঁদ ধরনের দল, গ্রুপ ও ব্যন্তিদের 
একটা বড়ো অংশের সম্পক" এখন ' 
হয়ে দাঁড়িয়েছে আবচ্ছেদ্য । 

কিষ্তহ এই হতাশা শধু যে 
শিক্ষিত, সচেতন এবং এককাল'ন সায় 
প্রগাতশীল রাজনোতিক কমর্প ও ব্যন্তিদের 
মধ্যেই ছড়িয়ে রয়েছে এবং তাঁদের 
চিন্তা চেতনার উপর দঢ় নিয়ন্ত্রণ 
কায়েম রেখেছে তাই নয় । এ ধরনের 
লোরুদের বাইরের পরিমম্ডলে অব- 
"স্থিত লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনে এই 
হতাশাগ্রন্ত চিন্তার বিষ্ঞার ঘটছে 1. 


এই পারাস্থিতিতেই বতমানে 

এক ধরনের ধমীয় কর্মকান্ডের 
নোতুন, উদ্ভব আমরা বাগুগাদেশে 
দেখতে পাচ্ছি ।. বাঙপাদেশে এখন 
ওয়াজ মহাফিল। ইজতেমা-উরশ ও 
নানা ধরণের ধমশীয় জলসা যে 
সংখ্যায় দেখা যাচ্ছে এবং তাতে যত 
অসংখ্য .মানুষ যোগদান - কয়ছেন 
এমনাট আর ইিপূবে দেখা যায় 
নি। এ বিষয়টি সঠিক রাজনৈতিক 
'প্রোক্ষিতে দেখতে অক্ষম হওয়ার জন্য 
সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে যাঁরা দাঁড়ান 
ও কাজ কয়তে চান অথবা করেছেন 
তাঁদের ধারণা এদেশে আবার . সাম্প্র- 
দায়ক রাজনপাতির উত্থান হতে যাচ্ছে। 
- এই প্রচারণা ধর্মীয় কর্মকাণ্ডে উগ্ন- 
ভাবে লিপ্ত ব্য।স্তদের ফারাও ব্যাপক- 

ভাবে প্রচার করা হচ্ছে। তাঁরা বলছেন 

তাঁরা বাঙলাদেশে ইরাণের মত ইস- 

লাম’ *‘বিপ্লব” করবেন অথবা ইন্দো- 


নোশয়ার মতো এ দেশের কমিউনিষ্ট ' 


ও প্রগতিশীলদেরকে মেরে শেষ, 
করবেন। - i 


- আসলে এই দুই ধারণার কোন- 
টিই বত'মান বাঙলাদেশের জন্য সত্য 
নয় । কারণ সাম্প্রদাক্রক রাজনীতির 
যে অর্থনৈতিক 'ভাত্ব বৃটিশ আমলের 
ভারতে ছিলো এবং 
আমলের প্রথম-- দিক পযন্ত ছিলো 
সেটা বগুলাদেশে আজ আর নেই। 
কাজেই কোন সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক 
দল অথবা কোন সাম্প্রদায়িক শস্তির 
পক্ষে . সাম্প্রদায়িকতার 'জাগর তুলে 
" ক্ষমতা দখল অথবা বেশদিন ক্ষমতায় 
টিকে থাকা আজ আর সম্ভব নয় | - 

এটা সম্ভব নয় এজন্য যে, বত 
মানে যে ধমায় জিগির খুব পরি- 
কাঁজপতভাবে জনগণ্রে মধ্যে তোলা 


-এই সব 
এদেশের অর্থনোতিক জীবনের মধ্যে 


বাধ্য । 


পাঁকস্তান. 


হচ্ছে তার মূল ভিত্তি হচ্ছে জনগণের 
মধ্যে পরিব্যাপ্ত ব্যাপক হতাণা। এই 
হতাশাকে ভীত্ত করেই এই ধরনের 
ধমীর্ম কমকান্ড_ আজ টবদেশিক ও 


সাম্রাজ্যবাদী অর্থ সাহায্যে বিশেষভাবে 


চালানো হচ্ছে । কিদ্তু এই প্রকার 


প্রচারণার জাঁকজমক ও চমক আজ যতই 


লোককে মোহগ্রস্ত ও বিল্রাপ্ত করতে 
চেষ্টা করুক এই মোহ ও 'বল্রান্তি 
বেশশীদন আর এ দেশে দ্থায়। হতে 
পারে না. কারণ জনগণের জীব- 
নের' হতাশা--যার উপর ভিত্তি করে 
এই ধর্মীয় কর্মকান্ড চলছে-_ সে 
হতাশার জন্স “ইহলোকের” অর্থাৎ 
অথনোতিক, জাগতিক ও সাংসারিক 
জীবনযাপনের সমস্যা ও সঙ্কট থেকে। 
সমস্যার সমাধান 


মৌলিক' পাঁরবর্তন সাধন ব্যতাঁত 
সম্ভব নয়। 

- যাঁরা সত্য-অথে" বিশ্বাসের বশ- 
হত? হয়ে ধর্মচচ! করেন তাঁদের কথা 
দ্বতম্্। তাঁদের নিজেদের মতাদর্শের 
উপর দাঁড়য়ে নিজেদের জীবনষাপ- 
নের অধিকার তাঁদের একটি গণ- 
তাম্বিক আঁধকার। কিন্তু ধর্মকে 
যাঁরা রাজ্নোতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার 
করছেন তাঁদের প্রচেণ্টা ব্যর্থ হতে 
কারণ পরকালে . গুলশান 
ধানমাশ্ডিতে বাড়ী, মাখন রুট খাওয়া 
অথবা হুরপ্‌রশর যতই প্রলোভন এই 
ব.- ধম . কর্মকাস্ডের মাধ্যমে 
মানুষকে দেখানো হোক, তাঁদের 
আসল প্রম্নোজন এই জীবনে খাদ্য, 
বাসন্থ'ন, চিকিৎসা, বস্ত্র, শিক্ষা 
ইত্যাদির ! 
এবং অর্থনৌতক কম“নীর বিকল্প 


হিসেবে, “ইহকালের” সমস্যায় সমা- 
ধান হিসেবে, . পারলৌকিক” 
জীবনের সুখ স্বচহন্দ্যের 
কর্মসূচী কখনো - দাঁড়াতে 
"পারে না। এ জীবনের সমস্যার 

ইহকালের সমস্য 


সমধানঃ 
সমাধান পরকালের কর্মস:চার মাধ্যমে 
করার চেষ্টা যারা করছে তারা অচিরেই 
ব্যর্থ হতে বাধ্য। কারণ প্রাজন 
বামপন্থী, -প্রগাতশীল ও কাঁমউানস্টরা 
যতই ব্যর্থ হন, এদেশে শ্রেণী শোষণ 
ও নিাতিন জারী রয়েছে এবং তার 


চলমান ইঞ্জিনে ব্্নাগত অগ্নিসংযোগ 
-ছচ্ছে। 


কাজেই শ্ৰেণী সংগ্রামের 
তাঁগদেই নতুনভাবে সংগঠিত বিপ্লবী 
সংগ্রামের মাধ্যমে "ইহলোকের" সমস্যার 
সমাধান হবে। এবং অথণনোতিক 
ও জাগাঁতক কম“সন্চীর মাধ্যমেই তা 
হবে, এবং হতেই হবে। এটাই হচ্ছে 
এখন ধর্মের নামে. যা হচ্ছে, ধর্মের 
যে রাজনৈতিক ব্যবহার আমরা দেখাছ 
তা সত্বেও জনগণেয় আসল জাবন 
সংগ্রামের আনবার্যয পায়ণতি এবং 
আঁতিহাসিক নিয়াত । ২২-১.৮৫- 


- 


“হিমসিম খাচ্ছেন। 


৷ আচরণে দলনেতৃত্ব বিরত ৷ 


কাজেই এই জাগাতক - 


।! সাত ॥ 


একদা প্রশ্রয়-পাওয়া 


ই-কগগ্রেগী নেতাদের 


সামলাতে 


রাজীব গান্ধী 


এখন হিমপিম খাচ্ছেন 


দর্পণের পর্যবেক্ষক 


এককালে যে সব ই-কংগ্রেসী 
নেতা দলনেতণর অকৃপণ আবদার 
পেয়ে পেয়ে ফু্যাঙ্কনেষ্টাইনে পারণত 
হয়েছিলেন তাঁদের সামলাতে উদীয়মান 
হাইকমাম্ড র্লাজধব গান্ধী আজ 


অল্প লময়ের- ব্যবধানে মহারাষ্ট্র, 
পশ্চিমবঙ্গ এবং উত্তর প্রদেশে তাঁকে 
প্রতাক্ষভাবে হন্তক্ষেপ করতে হয় 
এদের সংযত করতে! 


সরকারীভাবে ঘোষণা না হলেও 
লোকসভার নিবাচনের দিন আসম । 
তার-প্রশ্তৃতি পর্ব ই-কংগ্রেস সংগঠনে . 
শুরু হয়েছে । ঠিক এমন সময় 
বেশ কিছু ই-কংগ্লেসী নেতার 
কিন্তু 
যে বিষবৃক্ষ রোপণ করেছেন তাকে 
[নিজে হাতে ছেদন করতে নিশ্চয় 
হিধা জাগ্ে। যেখানে আদশের 
বালাই নেই, ব্যান্তগত প্রশ্নই প্রধান 
সেখানে এই পারণাঁত হবেই। 


" মহারাষ্ট্রের প্রান্তন মুখ্যমন্ত্রী 
আবদুল রহমান আনতুলে ইন্দিরা 
গাদ্ধীকে দুঃসময়ে নানাভাবে সাহায্য 
করেছেন। সং ও অসৎ উপায়ে বহ 
অর্থের সংস্থান করে দিয়েছেন 
আজকে তিনি সরকার? ক্ষমতা ও 
অথ অপব্যবহার এবং দুনশত্তির 
দায়ে- আঁভয্স্ত। আনতুলে 
কয়েকদিন আগে প্রকাশ্যে 
ঘোষণা, করোছলেন যে উনি 
“ম্যাডামের” - স্বাথে ‘এতাঁকছু’ 
করেছেন আর ওর বিপদের দিনে ওকে 
[তিনি মদত দেবে না এ হতে পারেনা 
আর তার যাঁদ অন্যথা হয় তাহলে 
অনেকেরই "স্বরূপ” উীনি প্রকাশ করে 
দেবেন। | 
আনতুলের বেপরোয়া আচর- 
পের অন্যতম প্রধান কারণ বোম্বাই 


হাইকোর্টে নতুন করে তাঁর বিরুদ্ধে 
দুনর্শীতর অভিযোগ নিয়ে শনানগ শুর 


হয়েছে জুপ্রীম- কোর্টের একা রায়ের 
পারপ্রোক্ষতে । মহারাষ্ট্রের বিধান 
সভায় - সংশ্লিষ্ট দুনীণত বিরোধ 


আইন সংশোধন হলে এ যাত্রায় 


আনতুলে সাহেব অব্যাহাত পেতে- 
পরেন । সেই প্রার্থনা নিয়ে তানি 
দিন কয়েক আগে “ম্যাডামের” অত্যন্ত 
ঘান্ঠ মহলের কাছে দরবার করেন। 
উনি অবশ্য এর আগে এঁশয়াড 
ভিলেজে ই*কংগ্রেসের যে বৈঠকে 
হয় সে সময় সরাসার 


গত সপ্তাহে 


গেছে। 


ম্যাডামে'র সঙ্গে প্রাথীমক আলাপের 
মাধ্যমে সংশোধন্ধর পক্ষে সমর্থন 
আদায় করেন। এর পরে অন্যান্য 
নেতাদেরও তাঁর পক্ষে নিয়ে আসেন 
এই যৃন্তি দিয়ে যে সংশোধনী পাশ 
হলে সকল এম) এল, :এ এম, পি 


দুনশীতর আজেবাজে -আভিযোগের 


হয়রানি থেকে অব্যাহতি পারেন। 


এর পরের ঘটনা হল মহারাপ্টের 
মুখ্যমন্ত্রী বসম্তদাদা পাতিলের উপ্রর 
দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের পারঃকার 
নিদেশ, যেমন করেই হোক সংশো- 
ধন”? বিল পাশ করিয়ে নিতে হবে.। 
পাতিল.সাহেব যথারীতি দলের এম; 


এল এদের. সভায্ন খোলাখ,লি জানান. 
যে হাইকসান্ডের নির্দেশেই এই. 


প্রস্তাব আনা হচ্ছে । ব্যাপারটা প্রকাশ 


হয়ে পড়ে । ফলে দিল্লীতে সংসদের - 





উভয় কক্ষে বিয্লোধশীরা ও মহারাশ্টপ্স 


বিধায়করা অভিযোগ করেন যে 
আনতুলেকে বাঁচানোর জন্য এই 
নিলজ্জা চেষ্টা । বিরোধাদের 
চে"চামেচিতে কেন্দ্রীয় সরাণ্ট মন্ত 


প্রীপ, সি, শেঠ ঘোষণা করতে বাধ্য : 


- হন যে সরকারের তরফ থেকে এমন. 


কোন পাঁরকল্পনা নেই । ইতিমধ্যে 
রাজীব গান্ধশও এক বিবৃতিতে বলেন 
ই-কংগ্রেস দলের নতি নয় এ ধরণের 
সংশোধনীর। 


শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় 


পোষ্টার 


২য় পচ্ঠার পর 
টাকা মূল্য -একটি বাড়ি খারদ 
করেছেন। 

. প্লাজার হালে থাকা এই” পোস্ট" 
মাত্টারের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই তদন্ত 
করার জন্য পি, এম, জি কেন্দ্র 
তদন্ত ব্যরো বা সি, বি, আইকে 
লিখেছেন । প্রকাশ যে, সি, বি, 
আই এ বিষয়ে বেশ কিছুদ্‌র এগিয়ে 
এখন শুধ হাতে নাতে 
ধরার জন্য সি, বি। আই জাগ বিজ্ঞার 
করেছে। 

মণয়িতা বিষয়ক যে কমিশনার 
নিষুস্ত হয়েছেন সুপ্রীম কোটের 
নিদেশে তান যদি এই পোস্টমাম্টার 
সম্পর্কে খোঁজ খবর করেন তাহলে 
হয়ত কিছু টাকা উদ্ধার হতে পারে । 
এই বেনামী পোস্টমাস্টার এজেন্ট 


থাকেন এস্টালগর আনন্দ পালিত 


রোডে. 
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ইন্দিরা রাজ্যপাল শম কে 
বিফল মনোরথ করলেন 


পাশ্চমবঙ্গের রাজ্যপাল অনন্ত- 
প্রসাদ শর্মা হাইকমাম্ডের, দেশে 
পদত্যাগ পত্র প্রত্যাহার করে. {বিফল 
. হয়ে দিল্লী থেকে ফিরে এলেন । , 

. শমার্জণ রাজ্যসভার নিবচিনে 
বিহার থেকে একটা 'আসন পাওয়ার 


জন্য গত মাসৈ ইন্দিরা গাম্ধীর, 


কাছে তাঁর পদত্যাগ, পন্ন- পেশ 
করেছিলেন | শ্রামতদ গান্ধী অথবা 
রাজীব কেউই তখন শমজিখকে স্পষ্ট 
করে তাঁর ভবিষাত সম্বন্ধে কিছু 
হলেন নি। ফলে শ্রমার্জীর . মনে 
গোপন আশা জমে ছিল হয়ত তাঁকে 


সুব্রত ক্ষুব্ক - 
১ম পঙ্ঠার পর 

হাইকম্যাম্ডকে "জানিয়ে 
হাইকম্যাম্ডের এই ধরনের মনোভাব 
থাকলে তানি পশ্চিমবঙ্গে .বামফুণ্ট 
সরকার তথা সি, পি, এমের বিরুদ্ধে 
কোন আন্দোলনে নামবেন না। 


সুবতর এই শ্নোভাবের প্রাত 
সমথ'ন আহে এমন একজন প্রবীণ 


কংগ্রেস নেতা ও বিধায়ক ই-কং বিধা- 
রকদের সভায়" বলেছেন সংব্রতর 
বন্তবাকে :আমরা 'অনেকেই সমর্থন 


কার। এই ভাবে দল চালানো যায় লা. 


আমরা. পড়ে পড়ে সি. পি. এমের 
হাতে মার খাব আর আন্দোলন করতে 
গেলে দিল্লী থেকে “কাফ,” 
করা হবে এভাবে চললে এ রাজ্যে দল 
রাখায় কোন যহান্ত নেই । 

সুব্রত প্রচচ্ড. বিক্ষোভ নিয়ে 
এবারে দিল্লঁতে গেছেন ।- দিল্লগতে 


রাজখর, প্রণববাব্, বরকত সাহেব. 


প্রমুখ নেতাদের সঙ্গে দেখা করে তাঁর 
মনোভাবের কথা বলেছেন । ' শুধু 
তাই নয়, সুব্রত সরাসার রাজীব 
গাম্ধীকে বলেছেন যে ভাবে হাই" 
কম্যাম্ড রাজ্জের সংগঠনকে পজ? করে 
রেখেছে তাতে দলের ভাঁবধ্যত বলে 
কিছু খাকবে না। তাছাড়া অবস্থা 
অনুযায়ী আন্দোলন করার অধিকার 
আমাদের না দেওয়া হলে আমাদের 
চুপচাপ: বসে থাকা ছাড়া কোন পথ 
থাকবে না। 

এই রিপোর্ট বখন খাছ 
তখনও. সুরত হাশ্দিরা গান্ধীর সঙ্গে, 
কথা বলতে পারেন নি ।-জানা গেছে 
সব্রত খোদ ইন্দয়া 8 3 
মনোভাবের : কথা হিডেন 
আসবেন । ' 

প্রণববাবূ. এবং বরকত সাহেব 
দুদ্গনেই সুন্রতকে তার পদত্যাগ পত্র 
প্রত্যাহার করে নেয়ার জন্য অন রোধ 
করেছেন। | 

কিন্তু স্ূরতর সাফ জবাব, 
হাইকম্যাণ্ডের দ:ণ্টিভঙ্গী পঃরোপ্ার 
স্বছ নাহলে আমার পক্ষে কোন 
দায়িত্বে থাকা সম্ভব নয় । . a) 

জুব্রতবাব্‌র ঘাঁনষ্ঠ মহলের খবর 
রাজীব . গাদ্ধীর কাছ থেকে স্পষ্ট 
আশ্বাস পেলে সুরত তার' পদত্যাগ 
পত্র প্রত্যাহার, করে নিতে প্লারেন । 


দিয়েছেন 


জারী 


'বেড়েই চলেছে । 


আবার রাজনগাতিতে 'ফারিয়ে আনবেন 
শ্রমতণ গান্ধী । 


শম্জ'- সায় রাজনীতিতে . . 
“ঁফরে আসার জন্য খুব তংপর হয়ে 


উঠলেন। রাজ্যপালের গাঁদতে বসে 
তিনি রাজনপাঁতর ঘস্তেয় স্বাদ থেকে 
অনেক দুরে সরে আছেন । যে স্বাদ 
বেশ কয়েক বছর তান 'ভোগ 
করেছেন। মনটা 'সবসময় হাসফাঁস 
করছে, কখন আসবে সক্রিয় রাজ- 


নীতিতে ফেরার সময় । 


_ পুরনো কিছু বম্ধু-বাষ্ধব 
মারফত শমার্জ .রাজণীবকে প্রভাবিত 
করার চেষ্টা শুর করেছিলেন তাকে 
রাজাসভার - প্রার্থা করার জন্য। 
একই উদ্দেশ্যে শ্রঁমতা গাম্ধীকেও 


তিনি ধরাধরি শুরু করেছিলেন। 


কিন্তু অনেক আবেদন নিবেদন 
সত্বেও শমার্জশীর সক্রিয় রাজনশীতিতে 
ফেরা সম্ভব হলো না।. কারণ 
বিহারের দুই গোষ্ঠ৭ প্রান্তন মুখ্যমন্তর 
জগঘাথ িশ্র এবং বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী 
চম্দ্রশেখর সিং কেউই চান না তাঁদের 


পথে আরেকটা কাঁটা এসে দাঁড়ার। 


যদিও বিহারের রাজনগীতিতে 
শমজশ খুব একটা প্রভাবশালী .নন, 
তবুও এঁ রাজ্যে তার নিজদ্থ- একটা 
গোষ্ঠী আছে । একে বিহার গোষ্ঠী 


'্বম্ঘ অগ্রগভ' হয়ে আছে তার ওপর 


আবার শমার্জীকে মনোনয়ন দিয়ে 
ইন্দিরা এবং রাজীব স্বভাবতই চান 
নি সেই আগুনে ঘৃতাহুতি দিতে । 


যদিও শম] নেত্রীর নিদেশ 


মেনে আবার রাজাপালের গদিতে 
ফিরে এলেন; . কিন্তু তান এখনও 
তাঁদ্বর . চালিয়ে যাচ্ছেন আগাম 
দিনে রাজনখৃতিতে ফিরে আসার 
ক্ষেত্র প্রচ্তৃত কয়ার জন্য । 


পুরকজিপতির।, 

১ম পৃষ্ঠার পর 

তারা জানে 'ভারত সরকার তই 
প্রতিঃক্ষার প্রশ্নে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার, 


চেষ্টা করবে , ততই প্রাতিযক্ষা 
শিল্পে বিনিয়োগ্ব বাড়বে এবং বাড়বে 
তার আয়তনও | তারা এওজানে যে 


প্রাতিয়ক্ষা খাতে বরাদ্দ কমবে না, বরং 


. দিন দিন বুদ্ধি পেতে থাকবে । 


গত- কয়েক বছরের কেন্দ্রীয় 
বাজেটের বিশ্লেষণ করলে জানা যায় 
কি ভাবে ক্রমশ এই খাতে বরাদ্দ 
এই সূত্রে জানা 
যায় যে ১৯৭৬-৭৭ সালে প্রতিরক্ষা 
খাতের বাজেট বরাম্দ ছিল দুই হাজার 
পাঁচশো তেষাট্র কোটি টাকা'। পরের 
বছর (১৯৭৭-৭৮ ). এর পরিমাণ 


ছিল দুই হাজায় ছয়শো চৌন্লিশ 
কোটি-টাকা। এর পরে ১৯৭৮-৭৯ 


সালে প্রতিরক্ষা খাতে বাজেট.বরাদ্দ হয় 
দুই হাজার আটশো চোষ কোটি 


Phone : 24-4232. 


 ব্াজ্যভ। 
১ম পচ্ঠার পর 


রাজ্যসগায় এবার ৭০ জন প্রার্থী রি 


নির্বাচিত হবেন. । তার মধ্যে কংগ্রেসের 
নিশ্চিত আসন সংখ্যা প্রায় প'য়তা- 
'ল্লশ জনের মত । কিন্তু বিক্ষুম্ধদের 
ভামকার ওপর কংগ্রেসের - আসন 
অনেকটা নির্ভর করছে। | 


জানা গেছে বিক্ষৃত্ধরা বিভিন্ন 
রাজ্যে কংগ্রেসের হনোনশত প্রার্থীদের 


মধ্যে কাউকে কাউকে ভোট না দেবার 


সিদ্ধান্ত নিয়েছেন । . 


এই ধরনের ঘটনা যাঁদ ঘটে তবে 
কংগ্রেস নিশ্চিত আসন সংখ্যাতপ্রায় 
১০১২. টা কমে যাবে বলে রাজনৈতিক 

. মহল আশংকা করছেন । 

বিরোধণরা কংগ্রেসের এই 'বিক্ষো- 
ভকে কাজে লাগিয়ে তাদের আসন" 
সংখ্যা বাড়ানোর জন্য তৎপর হয়ে 
উঠেছের্ন।' বিশেষ করে চন্দ্রশেখর়, 
বিজু 


চরণ সিং. জগক্রীবন রাম প্রমুখ 


নেতারা বিক্ষুষ্ধ কংগ্রেস এম এল এ. 


ও নেতাদের সমর্থনে নিজেদের আঁন- 
শ্চিত প্রাথীদের 1নব্ণচিত - করার 
জন্য চেষ্টা করছেন। 

রাঞ্ীব অবশ্য বিক্ষ,ধ্ধ নেতাদের 
তার লোক মারফত এবং নিজেও 
দলীয় শ.ধ্থলা বজায় রেখে চলার 


জন্য বারবার অনঃরোধ করে যাচ্ছেন ৷ 


যাতে কংগ্রেসের মনোনীত প্রাথণীরা 
[নশ্চিতভাবে জিততে পারেন। 

নির্বাচন না হওয়া পধ্ত বলা 

সম্ভব নয় রাজীবের আবেদন, কতটা 

বিক্ষৎষ্ধদের ওপর প্রভাব ফেলেছে । 

রাজনৈতিক মহল মনে করছেন যাঁদ 

রাজশীব এবার রাজ্যসভায় দলের সব 


তবে রাজনশীত ক্ষেত্রে বড় রকমের 
একটা ধাক্কা তাকে খেতে হবে । 





ছাপান্ব, কোটি টাকা । এর পর 
১৯৮০ ৮১ সালে তিন হাজার আটশ 


- কোটি টাকা এবং '১৯৮১-৮২ সালে 


এটা দাঁড়ায় পাঁচ হাজার ছয়শত চুরাশি, 
. কোটি টাকায় । পরের বছরে ১৯৮২- 
৮৩ সালে প্রতিরক্ষা 

-হয়েছে পাঁচ হাজার নয় শত একাত্তর 
কোটি টাকা। 

(১৯৮৩-৮৪) হয়েছে হয় হাজার ' 
আটশো কোটি টাকা । ছয় বছরে ব্যয় 
বেড়েছে গণ । পরে আরও বেড়ে 
হয়েছে [তিনগণ'। এ টাকার বিরাট 
অংশ ব্যয় হয় প্রতিরক্ষা শিজ্পে। 

.. স্বভাবতই দেশের শিঙ্পপতিরা 
'এই ক্রমবদ্ধমান শিজ্পের প্রতি 
উদাসীন থাকতে পারেনা । তাদের 
মুনাফার স্বার্থে ইতিমধ্যে এই 
শিল্পের অন্তত একটি অংশে তারা 


যোগদান করে মুনাফা শিকারে - 


নামতে চায় । দেশের সার্বভৌমতা 
এবং নিরাপত্তার স্বার্থে এদের অন:- 
প্রবেশরপ চক্রান্তের ' মুখোশ 
খুলে দেওয়ার সময় এসেছে । দেশ- 


প্রোমক এবং দেশের হিতকামণ সকলের 


-ত্যাগের হুমকি দিয়েছিলেন, কারণ 


পট্রনায়েক, শারদ ' পাওয়ার, ' 


প্রাথশদের জিতিয়ে আনতে না পারেন ভাবে 


থাতে বয়া্দ 


আর এ বছরে 


এম পচ্চাধু পর 
এ ছাড়া 
ছিলনা । বসম্তদাদা পাঁত্গও' পদ- 
তার উপয় শেষ মুহুর্তে চাপ দেওয়া 
হয় এই ' বলে যে তান যেন বলেন 
- নিজের উদ্যেগে তান বিলটি এনে 
ছিলেন, হাইকমাপ্ডের দেশে নয় ! 
পাতিল সাহেব আদর্শগত কারণে 
না হলেও ব্যান্তগত করণে এই বিলের 
বিপক্ষে ছিলেন । আনতুলে তাঁর 
পুরোনো প্রত্দদ্ছথী আর ও'র স্তী 
শালন* পাতিলকে মন্ত্রীসভা থেকে 
{বিতাড়িত করেন যখন তান একটি 
ট্রাণ্টের টাকার 'হসাবে নপ্লছয় করছিলেন । 
শেষমুহ:তে* আবার যসন্তদাদা 
পাঁতলকে দিল্লশতে ডেকে এনে. 
[বল প্রত্যাহায়ের নিদেশি দেন স্বয়ং 
রাজপব গাদ্ধী । গোটা ব্যাপারট। 
সংবাদপত্রে এমন ভাবে প্রচার করা 
হয় যেন শ্রীমতণ গস্ধীকে ভাল করে 
না বৃবিয়ে আনতুল সাহেব সম্মাত 
আদার করছিলেন ! রাজশব গাম্ধী 
কিছুই জানতেন না! উনি যখন 


- জানলেন তখনই হস্তক্ষেপ করে দলের 


"ইজ্জত" বাঁচালেন ৷ এতে দলের মান 
বড়ল কি কমল তা বোবা মরাঁস্কল 
তবে এটা, পাঁর্কার বিরোধীদের 
বাঁলঠ প্রাতবাদে ইন্দিরা গাম্ধর্ণকে 
"পিছ: হটতে হল । আসলে সবটাই 
সাঙ্গানো,। নিজের বেলায় এলাহাবাদ 
হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে অশোক 


' সেনের পরামশে সংব্ধান সংশোধন 


করে স্বপ্রীম কোর্ট থেকে অব্যাহাত 
পাওয়ার নাঁল্র ত আমাদের জানা 
আছে । এবারেও ভেবেছিলেন এ 
অনুগত আনতুলেকে এ. 
যাল্লায় রক্ষা করবেন । তবে আন- 
তুলের সমর্থকরা এখনও হাল ছাড়োন 
বেসরকার বিল হিসাবে এটিকে 
বিধানসভার, পাশ করিয়ে নেওয়ার 
চেষ্টা এখনও চালয়ে যাচ্ছে। তা 
যাঁদ হয় তাহলে ই-কংগ্রেসের অন্ত- 


ছ্বদদ্ধ অন্যরূপ নেবে। 


পণ্চমবজেরও' অনুরূপভাবে 
বিধান সভার বিধায়কদের উচ্ছত্খল 
আচরণে হাইকমাম্ড - এমন বিরত 
হয়ে পড়েন যে এখানেও রাজশীব 
গান্ধী ও শ্রীমতী গান্ধীকে হস্তক্ষেপ 
করতে হয় । এক্ষেত্রেও গোড়ার দিকে 


দল নেতৃত্বের ত্বরফ থেকে প্রশ্রয় পেয়ে" 


ছিলেন দ্থান'য় প্রাদোশক - নেতারা । 
কলকাতার “পপর” 


রাজধব গ্রাম্ধীর ও বরকত গান খান 


চৌধুরী যে ভাবে বামস্রষ্টের বিরুদ্ধে 


বিষ উদগার করলেন ভাতে এখানকার 


বালাখল্যরা অনুমান করে নিলেন 
যে, সব রকম প্রচাঁলত সংসদপয় রাঁতি 


নীতি উপেক্ষা বয়ে “জঙ্রট কায়দায় - 


লড়ে গেলেই চলবে । ওদের দলের 
ওপর যে কয়েকটি রাজ্যে "শাসনের 
ভার রয়েছে সেখানে বিরোধাঁদলগদাল 
এমন আচরণ করলে €*রা মেনে নিতে 


টাকা । এই খাতে ১৯৭৯ ৮০ সালে উচিত একচেটিয়া প:জিপাঁতদের এই পারেন নাসে কথা ভুলে গেলেন” 


ৃ বরাণ্দ বেড়ে হয় তন হাজার. তিন, শত - 


হান প্রচেষ্টার গ্রাতরোধ কয়া । 





এমন কি হেমেন মম্ডলকে “আপনজন 


আর কোন উপায় * 


অধিবেশনে '; 





Price—60 78159 


বিক্ষ ক্কদের সামলাতে রাজীব ভিমসিম 


বলে দাবা করায়ও পাটনশলের ঘটনা 
সন্পকে মিথ্যা আঁভযোগ করায় ই- 
কং যথেষ্ট অপদদ্থ হয়েছে দ্থান'য়ন 


" মানুষের কাছে। এর রিপোর্ট 


সরকারের গোয়েন্দা দপ্তর জানিয়ে 
দিয়েছে। আসম নির্বাচনে বরো- 


ধারা ই-কংগ্রেসের বিপক্ষে এই ঘটনা 


যে কাজে লাগাবে সে 
ছিল না। 

বাজার পাকাগুঁলি অন্ধ বাম- 
ফুন্ট বিরোধিতায় গোড়ার দিকে ই- 
কংগ্নেসীদের অশালীন আচ়ণ 
উচ্ছ.৪্যলতাকে মদত দিয়েছিল কিদ্তু 


আন এদের 


*.অদৃষ্টের এমন, পাঁরহাসষে “স্কুপ” 


করার প্রাতযোগতায় তারা ফাঁস করে 





দেয় দিল্ল'-কলকাতায় ঘন ঘন ট্রাঙ্ 


কলের কথাবাতা | কিভাবে ভোর রাত 
থেকে বিিল্ন নেতাদের সংগে যোগা- 
যোগ করে. হাইকমান্ডের প্রত্যক্ষ 
হস্তক্ষেপে পা্িমবছের নেতাদের 
সংযত করা হয় । প্রিয় দাসমহণ্সী 


দিল্লীতে দরবার করে সুবিধা করতে 
পারেননি । তাঁকেও কিল খেয়ে 


, কিল হঞ্জম করতে হয়। 


এবার দেখা যাক রাজ্যপাল 
অনন্ত শমরি হাল কি হয় । তিনিতো 


আনন্দবাজায়ে বিধানসভার ঘটনা 
নিয়ে এমন মন্তব্য করেছেন যাতে 


বিধানসভার অধ্যক্ষ আব্দুল হালিম 
সাহেব তাঁর কাছে জানতে চেয়েছেন 


যে ডান অমন কথা বলেছেন কনা ।_ 


হালিম সাহেবের আঁভিযোগ যে রাজ্য- 
পাল 'ও"র কাছ থেকে কিছু 
না জেনে প্রকাশ্যে বিবৃতি দেবেন 
এটা কি করে সম্ভব ! - 
একই কাহিনগ বিহারে এবং 
উত্তরপ্রদেশে । ডঃ জগন্নাথ মিশ্র খুব 
অসময়ে ইপ্দরা গান্ধীর পাশে 
এসে দাঁড়ান। তারপর তান এতটা 


বেড়ে যান যে তাঁকে সামলানো, 
মুস্কিল হয়ে পড়েছে। -আজ 


সরকারে না থেকেও দলা য় সংগঠনে ' 


তিনি নতুন নতুন সমস্যা সৃণ্টি করে _ 


চলেছেন । 
উত্তর প্রদেশের অবস্থা আরও 
খারাপ। সেখানে (বাভন, উপদলের 


শান্তগালগ নেতারা এতাদন চুপচাপ _ 


ছিলেন। ভোটের দিন এগিয়ে আসছে 
জেনে আবার সবাই সাক্রিয়। রাজাব 
গাল্ধণ কারও উপর পুরোপযার 
ভরসা করতে পারছেন না। নামী 
দাম’ নেতাদের ঠুটো জঙগ্াবাথ করে 


উন তাঁদের বিশ্লাগভাজন হয়েছেন 


যদিও তাঁয়া এখনও চুপচাপ রয়েছেন 
এবং পেছনে থেকে জুতো টানছেন । 


রাজধবকে উত্তরপ্রদেশ কন্গ্রা করতেই 
হবে যদ সারা ভারতে প্রতিষ্ঠা পেতে 


হয় । 


+ ছপণ 





বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক 
' 


বাঁষধ'ক--৩০ টাকা. 
যাম্মাক ১৫ টাকা 
শ্িমাঁসক ৭'৫০ 

















গৃনিশ অফিসারের 
- ব্যনিগত স্বার্থ রি 


সণ্ডায্নতার অন্যতম- ভিরেকটর 
শন; মুখাজণর মৃত্যর সঙ্গে কিছ 
পলিশ অফিসারের ব্যন্তগত স্বার্থ 
জাঁড়ত বলে নিভ'রযোগ্য মহল থেকে 
আভিযোগ পাওয়া গেছে। 

শনত;বাবুর মৃত্যুর জের হিসাবে 
একজন সাব-ইম্সপেকটরকে পুলিশ 
কাঁমশনার সামায়ক ভাবে বরখান্ত 


, করেছেন এবং ঘটনার তদন্ত করছেন. ৷. 


পালিশ কাঁমশনার এবং - স্বরাষ্ট্র 


সচিবের জানা উচিত “সণ্চায়তার”  .. : | 
₹ বাবুর আত্মহত্যার অভিপ্রায়ের কথা 


, অনতম মালিক শন্ভত মুখাজণ'র 
মৃতদ যাকে আত্মহত্যা বলা হচ্ছে তা 
আদৌ আত্মহত্যা নয় অন্য ৮কছু। 

' আমাদের কাছে খবর আছে শম্ভুবাব: 

- পালিশকে সঞ্চায়তার বেশ 


কয়েকজনের নাম শন্ভুবাব্‌ পুলিশকে 


বলেছেন যাদের কাছে সপ্তায়তার 
টাকা লুকানো আছে। 
পুলিশ মহলের একাংশের 


আশংকা অই সব নামধাম শল্তুবাব;' 


ছাড়া আয় কেউ জানে না এবং শচ্ু- 
বাব জীবিত থাকলে 
শ্ভুবাব যাদের নাগ বলেছেন তাদের 
কাছে থেকে উদ্ধার করলে সণ্য়তার 
আমানতকারণদের সুবিধা হলেও 
কিছু প্াালশ 'অংফসংবের ব্যন্তগত 
স্থার্থাসাস্ধ হতো না। 


- পুলিশের বিবাতি থেকেই জানা 


গেছে শল্ত;বাবুকে যখন 
পলিশ গ্রেপ্তার করে 


কলকাতা 


তখনই 


কিছু, 
লুকানো টাকার হদিশ দিয়েছেন । - 


' এই টাকা, 


[তান - আত্মহত্যার জন্য 
ছিলেন । এবং আত্মহত্যা 
ওষ্‌ধও নাক মঞ্ুত ছিল । 
একটা প্রশ্ন পুলিশ কমিশনার 
তদন্ত করার সময় ভেবে দেখবেন । 
শভবাক্র আত্মহত্যার ইচ্ছা. থাকলে 
অনেক টাকা খরচ করে তিনি গ্রেফ- 
তারের হাত থেকে বাঁচার জন্য প্রায় 
দৃ"বছর ধরে চেষ্টা করতেন না। 


ছিতায় প্রশ্ন, পলিশ যাঁদ শু 


করার 


বিদ্বাস করে থাকে তাহলে তদন্তকারী 
আঁফসাদের _*ভবাবুর ব্যাপারে 
আয়ও সতক' হওয়া উচিত ছিল '। 
তাছাড়া শন্ভবাবূুর একটা পা 
থোঁড়া। তিনি স্বাভাবিক .. ভাবে 
হাঁটাচলা করতে পারতেন না । 
একটা ল্যাংড়া মানুষের পক্ষে বাথরুম 
থেকে বেরিয়ে মেবে থেকে প্রায় আড়াই 
ফুট উ*চহ' জানলা দিয়ে উপস্থিত 
{তন তিনটি কর্তব্যরত পলিশ 
আঁফনারের সামনে ঝাঁপ দেওয়া কি 
সম্ভব? না স্বাভাবিক ? | 
শন্তুবাবু চলাফেরা করতেন খুব 
ধীরে একথা আগেই বলোছ। তাই 
বাথরুম থেকে বোরয়ে জানলার দিকে 
শণ্ডুবাবু যখন যাঁচ্ছলেন সেই 
যাওয়ার গতিবিধি অন:ধাবন করা 
কত'ব্যরত পুলিশের পক্ষে অসম্ভব 
কিছ: ছিল না । 
শেষাংশ ২য় পচ্ঠায় ' 


প্রস্তৃত 


এমন ' 


ক্রিমিনাল, পুলিশের একাদশ ও কিছু 


রাজনৈতিক ব্যক্তির গভীর হড়ঘন্ 


ডি, সি, পোর্ট‘ বিনোদ মেহতার 
" হত্যার নেপথ্য নায়করা বামফুষ্টের 
শারক দলের জনৈক ক্ষমতাসগন বান্তি 


এবং ই-কংগ্রেসের কিছু নেতার সঙ্গে ' 


জাঁড়ত বলে 'বদ্বচ্ত সূত্রে অভিযোগ 
পাওয়া গেছে । 
আভিযোগে প্রকাশ; প্রয়াত মেহতা 


১০ম সংখ্যা, দর্পণ ॥ শুক্রবার, ৩০শে মার্চ ৮৪১ ৬৭ পয়লা যেদিন থেকে পোর্ট - পাশের ডি, 
সি, হিসাবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন 
" তার কিছ: দিনের মধ্যে খিদিরপুরে; . 


গার্ডেনর'চ এলাকার চোরাকারবারের 
নায়করা বুঝতে পারে যে; মেহতাকে 
"লাইনে" না আনতে পারলে এখানে 


- কোটি কোটির টাকার কাজকারবার . 
_ তাদের গুটিয়ে নিতে হবে। 


সেই অন_যায়ণ প্রয়াত মেহতাকে 
নানাভাবে প্রলোভন দেখানো হতে 
থাকে । কদ্তু মেহতা প্রলোভনের 
ফাঁদে পানা দিয়ে বন্দর এলাকার 
_ চোরাকারবার বন্ধ করার জন্য 
' তোড়ভোড় শুরু করে দেন। 

' প্রয়াত মেহতাতে তার কর্তব্য 
থেকে সাঁরয়ে আনার জন্য চোয়াকার- 


 বারাদের কাছে “টাক বাঁধা" কয়েকজন 


প্যালশ আঁফসারও মেহতাকে ঘুরিয়ে 
ফারয়ে বোঝাতে চেয়েছিছোন। 
"চোয়াকায়াবায়ীদের সঙ্গে লড়াই করে 
কোন লাভ নেই । তাতে নিজেরই 
ক্ষাত হওয়ার সম্ভাবনা 1 
" কিছ পুলিশ আঁফসাবের এই 
ধরণের উপযাচক হয়ে, . পয়ামর্শ 
দেওয়ায় তরুণ ও সং পুলিশ অফ- 
“মার মেহতা বুঝতে পারেন দুনশতর 
ও শেকড় কত গভীরে। | 
ফলে তান প্রয্নোজন'য় প্রশাসানক 


ব্যবস্থাও গ্রহণ করেন যাতে 
বেশ কিছ, বাভন্ত স্তরের পুলিশের 


“আমদানগতে” বাধা, পড়তে শুরু, 


করে। দনীতগ্রন্ত পুলিশ দের 
মধ্যেও মেহতার ওপর বিরূপ মনো- 
ভাব গড়ে ওঠে । 


চোরাকারবারাদের পাষ্ডারা এবং 
দেয় গোলাম কিছ; পলিশ সেখানে 
বিভিন্নভাবে ষড়যন্ত্র করতে থাকে 
কিভাবে মেহতার মোকাবিলা করা 
যায় রে 

খাদিরপুর অগুলের হংকং বার ও 
রেম্টুরেস্টে বেশ. কয়েকটা বৈঠক হয় 
পলিশ ও চোরাকারবারণ পাম্ডাদের 
মধ্যে । ঢালাশু" খানাপিনাও চলে 
সেখানে বৈঠকগযালতে । 


এই বৈঠকেই - আলোচনা হয় 
মেহতাকে বদল’ করা যায় ক ভাবে ? 
এ ব্যাপারে চোরাকারবারীদের পক্ষ 
থেকে আজ" পেশ করা হয় জনৈক 
নেতার -কাছে। যিনি বামফুষ্টের 
.শরিকদলের নেতা এবং সরকারের 
. একাঁট সম্মানীয় পদে আসন । 
শেষাংশ ৭ম পন্টোর 


বন্দর ডাভশনের ডি সি হত্যার 
ব্যাপায়ে রাজ্য বিধানসভার ডেপুটি 


স্পীকার কাঁলমণন্দন শামস গত 
বাইশে মার্চ বিধানসভা ভবনে এক 
সাংবাদক সম্মেলন ডেকে বলেছেন 
যে, ডি সি হত্যার. বিষয়ে তার নাম 


জড়াবার'চেম্টা করা হচ্ছে এবং কায়েম 


স্বার্থান্বেষী মহল এবং একশ্রেণপর 


' সংবাদপত্র তাকে হেয় করার জন্য 


গভীর ষড়যন্ত্র করছে। 

এ যেন তিক “ঠাকুর ঘরে কেরে? 
আমি তো কলা খাইনি”-র মৃত। 
কোথাও কিছু নেই হঠাৎ সাংবাদিক 


“সম্মেলন ডেকে কাঁলম সাহেব নিজের 
"সাফাই জে গাইলেন কেন? কলিম 


সাহেবের এই উদ্দেশ্য রহস্যের খোরাক 
জোগায় কিনা এই প্রশ্ন খুব স্বাভাবক 
ভাবেই উঠতে পারে। 

{বিধানসভা ভবনে হঠাৎ ডাকা 
এই সাংবাদিক সম্মেলনে কলিমু"্বন 
শমস: স.ংবাদিকদের বহিষ্তর 'নাষ্তা 





করিয়েছেন এবং বলেছেন, এ-বিষয়ে 

তান মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আঁভযোগ 

জানিয়ে বলেছেন যে, ডিসি হত্যার 
ঘটনায় তায় নাম জড়াবার প্রবণতায় 

"শুধু তার ইমেজই নস্ট হচ্ছে না, 
নষ্ট হচ্ছে বামফ্লষ্টের ভাবমত'ও । 

[তিনি বলেছেন)- গদজব . রটেছে 

যে, পালিশ নাকি অপরাধায় সম্ধানে 

তাঁর বাঁড় তল্লাশ* করতে পারে। 

তাঁর প্রশ্ন £ এর কি কোন প্রয্নোজন 

আছে? কেননা তার বাড়তেই ' 
তো পালিশ পিকেট বর্তমান আর 

রয়েছে তার সব সময়ের সঙ্গী দেহ- 

রক্ষী । এর পরে আর পুলিশী. 

তল্লাশপর 'প্রয়োজন কোথায়? 

ডেপুটি স্পীকার আরও বলেছেন 
-যে, বশ্দর এলাকার কুখ্যাত সমাজ- 
বরোধীয়াই বন্দর ডি সিকে খুন 
করেছে কিন্তু পাঁপশ তাদের ধরছেনা 

কারণ একশ্রেণীর পুলিশের সংগে. 

শেষাংশ ২য় পঠায় ' 


ত 





নিব চনী প্রচারের 


মাষ্টার প্ল্যান 


লোকসভার নিবচিন আসদ্ন মনে 
হচ্ছে । মেয়াদ পুরো' হওয়ার আগেই 


' যে নির্বণচন হবে তারও আভাস- 


ইঞ্ছিত পাওয়া যাচ্ছে, যদিও সরকার 
ভাবে একেবারে বিপরাত সুয়ে কথা 
" হচ্ছে যে মেয়াদ পণ. হলেই 
১৯৮৫ তে যথাসময়ে ভোটপব * শুরু, 
হবে। - 
আসলে বর্তমান ভারত-ভাগ্য" 


(বিধাতা শ্রীরাজীব গাম্ধণ এবং তস্য 


মাতৃ দেবীর ন্ুযোগ'আুবিধা এবং 
ইচ্ছান্‌সারে এর দিনক্ষণ "স্থির হবে 
এবং সরকারণভাবে প্োষণা আচমকা 
করা হবে এবং বিরোধধদের প্রস্তুত 
হওয়ার সুযোগ না দিয়ে । . - 

মাঁকনণ কায়দায় ইতিমধ্যে ই- 
কংগ্রেসী মহলে ব্যাপক তৎপরতা 


" চলছে রাজীব- গাপ্ধীর ম্যানেজমেন্ট - 


বিশেষজ্ঞদের পরামশে”! প্রচারবিদৃ- 
দের কাজে লাগানো হয়েছে । মাকিনি 


যান্ত্রাষ্ট্ের প্রেসিডেন্ট পদের জন্য ' 


প্রচারের যে চমক তার ধরয়ণধারণ 
এদেশে আমদানী করা হচ্ছে... 
অনেক বাপক এবং জোরালো 
এই নতুন ধরণের প্রচারের ধরণ- 
ধারণ। সাধারণ মানুষকে নানান 
দিক দিয়ে বিভ্রান্ত করা, হকচকিয়ে 
দেওয়া এবং তাদের 
এমনভাবে “হশ্দরাময়” কয়ে. দেওয়া 
হবে যাতে অন্য কোন বিকল্প শান্তর 
আল্তত্ব চোখের সামনে অথবা মনে 
স্থান না পায়। প্রচারের প্রচালত 
মাধ্যমগুলি সংবাদপন্,, চলচ্চনত, 
বেতার এবং দযরদশ‘ন ইত্যাদিকে 


ব্যাপক ভাবে কাজে লাগানোর পার 


কজপনাকরা হয়েছে। এদের মধ্যে যাতে 
কোন ফাঁক না থাকে তা দেখা হবে। 
ভোটারদের মনে এরা জপের মন্দের 
“মত “ইন্দিরা রাজশীব" নাম সদা সর্বদা 
শয়নে-ত্বপনে স্মরণ করিয়ে দেবে।- 
এর থেকে মন্ত নেই । তবে একেক 
মাধ্যমের একেক ধরণ হবে । 
দূরদর্শনের প্রসার খুবই ব্যাপক: 
ভাবে আরম্ভ হয়েছে । কোন বড় 
"গ্রাম এর আওতার বাইরে থাকবেনা । 
লক্ষ লক্ষ গ্রামের মানুষ আধুনিক - 
বন্ত নের চমকে .যেমন আঁভজত 
হবেন তাদের ঘোর তেমন কাটতে না 


কাটতে সেই কল্যাণময়ণ জগদম্বায়, 


অপায় করুণার মাহথা কাঁতনে বিগ্ন- 
{লত হবেন তাঁরা । এখনই কোন 
দিন যায়না যোদন এ*দেয় দূরদরশনের 
পদায় না দেখে থাকতে পারবেন। 
এরা যে প্রায় প্রাতটি নতুন কম বজ্ঞের 
সঙ্গে য.ন্ত রয়েছেন সেই ছবিটা সকলের 
মনে ও চোখে [নয়ত ভাগবে। এর 


থেকে আমার আপনায় মনুন্ত নেই ।. 
সংবাদপত্রে সবজান্তা কাগজওয়া- 
লাদের ধরণ ধারণ হবে একটু বিচিত্র 


ধরণের ।- প্রকাশ্যে ইন্দিরার সমর্থনে 


এঁগয়ে আসবেন না বড় কাগজের 
“মালিকরা । এতে, তাঁদের তথাকাঁথত 


“নিরপেক্ষতার ভাণ সহজেই 
পাঠকদের বিল্রান্ত করবে। সেই 
সঙ্গে বিরোধণ শিবিরের “সংবাদ” 


প্রচার করা হবে পারকজ্পিতভাবে। 
কোন কোন বিশেষ নেতা বা দলকে . 
অহেতুক প্রাধান্য দেওয়া হবে একট. 
সংবাদপত্রে । অন্য একটি পারিকায় 


তাকেই হেয় করা হবে ' যাতে ভূল 


বোঝাবুকির পরিবেশ সৃষ্টি হয়। 
সবচাইতে প্রধান -ভামিকা পালন 
করবেন নাম”, দাম? সাংবাঁদকরা__ 
যারা স্বনামে লিখে খ্যাত অর্জন, 
করেছেন । 
ভাপ-করে এরা পাঠককে বিল্রান্তই 
করবেন। এ*রা ইতিমধ্যে ময়দানে 
নেমে পড়েছেন । এবমান্র সজাগ 
এবং বুদ্ধিমান পাঠকয়া তাঁদের স্বরূপ 
চিনতে পারবেন । অন্যরা - বেদ- 
বাকোর মত এদের অমৃতস,ধা পান 
করে আরও সবজান্তা হবেন আর 
নিজেদের সর্বনাশ নিজেরা করবেন। 
চলাঁচন্লের মাধ্যমকে এবারে আতি- 
পাঁরক'জ্পিতভাবে কাজে লাগানো হচ্ছে 
দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের 
কাহনঙ প্রচারের অজুহাতে । নভে- 
বর মাসের মধ্যে ২৬টি ডকুমেম্টারাঁ 
ফিল্ম তৈরাঁ করানো হচ্ছে। গত তিন 
দশকের প্রচেষ্টায় ' ভারতের স্বাধীনতা 
আন্দোলনের একটি নিভ'রযোগ্য 
ইতিহাস -রচনা সম্ভব-হল না ।' অথচ 
একে রাতারাতি দুই ডজনের উপর 
[ফিল্ম তৈরী - হয়ে যাবে। সেটা 
শাসকগেন্ঠীর ফরুমায়েসণ একপেশে 


বিকৃত ইতিহাস। নিবাচনের হাতিয়ার 
হিসাবে কাজে লাগাতে নেহরু পার- 


বারের প্রশন্তি গাওয়া এর প্রধান - 


"উদ্দেশ্য সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। 


তা না হলে এত ব্যচ্ছতা কেন? 
অতখতে সরকার তথা ই-কংগ্রেসখদের 
উদ্যেগে রচিত স্বাধীনতা আন্দোলনের 


- ইতিহাসের নমুনা প্রত্যক্ষ কয়েছি। 


এতে সিপাহি. বিদ্রোহ, সাঁওতাল 


- বিদ্ৰোহ; নীল বিদ্রোহ ইত্যাদির বর্ণনা 


দায়সারা ভাবে করা হয়েছে । তাছাড়া 
ক্ষুদিরাম ভগত বসং ইত্যাদি বিপ্লব 
দের' ভূমিকাকে কাষণত অস্কার 


করা হয়েছে । যাঁরা দিল্লগর 
লালকেল্লার প্রাঙ্গণে লাইট 
এ্যান্ড সাউন্ড” নামে . এক 


আপাতত নিরপেক্ষতার - 


. প্রত্যেকে সাড়ে পাঁচ হান্তার টাকা করে 
 পাবেন-কোন ব্যবসা করার জন্য । - 
- এর আগে মিনিবাস টাক ও বাসের 


হিসাবে এই দুশো কোটি টাকার 
হসাব দেখাবেন । বাক্কের আমানত- 
কারখদের পকেট কাটা যাবে । এই 


প্রহসন দেখেহেন তাঁদের এর সত্যতা 


অনুমান করতে অসুবিধা হবে না 


এদের হাতে পড়ে ইতিহাসের ক 


হাল হবে । একাই আবার 
ইতিহাসের পাঠক্রমেয় বিকাতি হয়েছে 
বলে বামফ্রন্টের বিরুদ্ধে অপপ্রচার 
করেন। ভারতের মহন্ত আন্দোলনে 
নেহরু পাঁরবারের ভাঁমকা বেশ যত 


_ সহকারে যাতে পারবেশন করা হয় তার 


ঘটি নেই এই প্রহসনে । গোটা 
ব্যাপারটাই একপেশে । ইন্দিরা গান্ধীর 
আশপবদি পুণ্ট "গাম্ধী” ফিলমে ঠিক 
ধরনের একপেশে ঘটনা বিবৃত কয়া 


হয়েছে । এবারও তাই হতে চলেছে 
দেশের পণ্লষট্র' কোটি মানুষের 


কাছে অধ" সত্য প্রচার করার মারাত্মক 
পরিকঙ্পনা | হিটলারের প্রচার সাঁচব 


গোয়েবলস এইভাবে জামান জাতিকে 


নতুন করে ইতিহাস পাঁড়য়েছিলেন। 


. তিনি অবশ্য পরে নিজে. “ইতিহাস” 


হয়ে গৈলেন। 


প্রচার মাধ্যমে মনের খোরাক 
দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কিছু পেটের 


. খোরাকেরও বদ্দাবন্ত করা হয়েছে 


"্গারশবী-  হটানোর” গ্লোগানের 
আড়ালে । এই বদ্দোবন্ত অনুযায়ী 
দুমাসে দৃশো কোটি টাকা বেকার 
অথচ অনুগত যুবকদের মধ্যে ব্যাঙ্কের 
মারফৎ বিলি করা হচ্ছে । এতে নাক 
গারবধ দয় হবে-একথা ইংকংগ্রেসী 
নেতারা প্রচার করছেন। এম এল 
এদের সুপারিশ নিয়ে নিজের পায়ে 


দাঁড়ানর নামে টাকা দেওয়া হচ্ছে । 


“ব্যবসায় যেমন ব্যাঙ্কের টাকা নয়্ছয় 
হয়েছে_তাই পুরাপুরি হতে চলেছে। 
মোট এক লক্ষ চৌষটি হাজার দরখাস্ত 


্াক্কগণীলর কাছে পড়েছে_তার মধ্যে 


২১,৪০০ জন টাকা পাচ্ছেন। 
আদলে, জেলা হরে মোট 
দরখাস্ত জমা  পড়োছিল-_আট- 


লক্ষ উননদ্বই হাজার। লব কিছ. 
হচ্ছে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর পাঁর- 
কল্পনার ( সেলফ এগপ্রয়মেন্ট 
জ্কণম ) নাগে । আমার আপনার 
গচ্ছিত টাকা ব্যাঙ্কে রয়েছে-কোন 
সিকিউরিটি না নিয়ে ্ছানীয় নেতাদের 
সুপারিশে অনুগত যুবকদের দেওয়া 
হচ্ছে। বিরাট অর্থের অপচয় হতে 
চলেছে সংকশর্ণ দলীর স্বার্থে । এই 
সব “উপকৃত” যুবক বাহন’ নিশ্চয় 
এর প্রাতদানে ভেটযঃুদ্ধে পরম 
“আপনজনের” ভ্াঁমকায় নেমে পড়বে, 
সে বিষয়ে সন্দেহ নেই ।- তারপর 
ব্যাঙ্কের ম্যানেজার অনাদায়ণ খণ 


সবই এক মাঞ্টার প্ল্যানের অন্ততুন্ত । 


-ভাবে ব্য হয়। 





দর্পণ ॥। শুক্রবার ৩০শে মা, ১৯৮৪ 


ডি গি হত্যার নেপথেয 


১ম পৃচ্ঠায় পর 

কিন্তু উত্ত পদাধকারী -বাম- 
ফুষ্টের নেতা মেহতাকে ঘদল করার, 
প্রস্তাবে একট: 'দ্বিধাগ্রন্ত হন । কারণ 
কোন য্াস্ততে, সদ্য নিষান্ত ড ন 
পোর্টকে বদল'র জন্য সুপারিশ 
করবেন তায় কোন উপষ'স্ত কারণ 
তিনি খনঞ্জে পাচ্ছিলেন না। 

এর আগে 'ঁখাঁদরপ;ুর এলাকার 
“ফ্যাম্সী মাকেট” রেড করা হয় 
পো‘ ধৃঁলশের পক্ষ থেকে এবং 
কয়েক লক্ষ টাকার চোরাই আমদানণ 
করা বিদেশ? বিলাস দ্রব্য আটক করা 
হয় । বেশ ঁকছুদিন “ফ্যাশ্স মাকে” 
বম্ধ রাখতে চোরাইকারবারণরা বাধ্য 
হয় । 

এই অবদ্থায় যেখানে- সরকার 


দপ্তরে সবক্ঞরে থাদরপর অগ্ুচলের: - 


চোয়াইকারবারীর কাঁহন' মূখে মুখে ' 
ঘোরে সেখানে মেহতার 'মত সং বলে 
পরিচিত একজন প্াালশ অফিসারকে 
এ এলাকা থেকে বদলা করার 
দুপারশ করার পারণাম সম্বন্ধে 
ফন্টে সরকারের সম্মানীয় পদাধি- 
কারার মনে সংশয় দেখা দেয় । 

 মেহতাকে বদলশ করার জন্য 
চোরাইকারবারদের উদ্যোগ নানা- 
মেহতা নিষ্ঠার 
সঙ্গে দায়িত্ব পালন করতে থাকেন 
আর চোরাকারবারীদের রাতের ঘুম 
উবে যেতে থাকে । | 

এই চোরাই কারবারদের আর্থিক 
প্রাচ্য এবং প্রভাব প্রশাসনের বিভিন্ন 
জরে অপরিসীম । এদের . মাথায় 
ছাতা. ধরার জন্য, বিপদে সাহায্য 
করার জন্য দিল্লী, বোদ্বেতেও লাইন 
করা আছে ভারতবষে' এই মৃহ্‌তে 
সবথেকে বিত্তবান ও ক্ষমতাবান 
চোরাইকারবারী হাজী মন্তানের এরা 
আশীবদ ধন্য । 


সঙ্গে চোরাই কায়বারণদের কলকাতায় 
যোগাযোগ করা এবং তার সঙ্গে 


দহরম মহরমের ঘটনা পোর্ট পালশের 
পুরনো কম্ীদের কাছে অজানা হয । 
. এদের সঙ্গে যোগাযোগ আছে 
কংগ্রেসের কয়েকজন নেতার যারা 
ইলিয়ট যোড, কিড চট এবং খিদির- 
পুর এলাকায় কংগ্রেসের-নেতৃত্ব দিয়ে 
থাকেন । এই সব নেতারা মাঝে মাঝে 
চোরাইকারবারণদের পয়সায় দিল্লণ 
উড়ে গিয়ে দলের নেতাদের সঙ্গ 
দেখা কয়েন এবং সেট কাগজে প্রকাশ 
করায় জন্য যথেষ্ট পয়সা খরচ 
করেন! 
খাদরপুর, গাড়ে ‘নরাঁচ এলাকার 
চোরাইকারবারীরা 
বেদ্বাইয়েয় 'বস’-দের সঙ্গেও মেহতা 
সাহেবেয় কার্যকলাপ লিয়ে কথা বলে 
এবং সিদ্ধান্ত হয় মেহতা সাহেবকে 
প্রয়োজনে - দুনিয়া: থেকে -সারয়ে 
দেওয়ার । 
তারণে।র - তাজা রস্তে উদ্দাপ্ত 


হাজী মন্তানের জনৈক আত্মীয়ের ' 


বামফুল্টের ক্ষমতাসীন নেতার. বেশ . 


তাদের দিল্লখ, . 


অসমসাহসণ মেহতা যতই চোরা- 
কারবারীদের- রোজগারের পথ বন্ধ 
করার জন্য উদ্যোগ [নিতে থাকেন 
ততই মেহতা সাহেবকে দুনিয়া থেকে 
সারয়ে . দেবার প্রয়োজনটাও খুব 
জরুরী হয়ে ওঠে ৷. 
- খিদিরপুর অঞ্চলে আমদানী 
করা হয় বেশকিছু ভিন! রাজ্যের 
লোককে, যারা বেশ কয়েক মাস 
ওঁ এলাকায় বসবাস করছেন - বৈধ 
অনমাতি ছাড়া । এদেরকে আমদানী 
করার উদ্দেশ্য চোরাইকারবারণদের 
এাকণন গ্রুপের দল ভারী করা। 
মাসখানেক আগে একটা পথ 
দুঘ্টনাকে কেণ্দু করে গাডে'নরচ। 
খাদরপুর এলাকার উত্তেজনাকে এই 
চোরাকারবারীরা মেহতা- সাহেবের 
বিরুদ্ধে কাঞ্জে লাগানোর জন্য মদত 
যোগাতে থাকে । 
- কিন্তু মেহতা সাহেবের তৎ- 
পরতায় উত্তেঞ্জনা এবং চোরাই - কার- 
বারীদের যড়যন্ঠ কাষকর হতে পারে 


_ নাগ ২।১ দিনের মধ্যেই অবন্থা 


"আয়ত্তে চলে আসে । চোরাই কার" 
বারীদের মেহতা সাহেবকে খতম, 
করার প্রথম প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। 

( এই সম্পকে" আরো তথ্য আগাম" 
সংখ্যায় ৷ ) 


সঞ্চয়িত। 


১ম পম্ঠার পর 


কারণ শম্ভুবাব যদি নিজে 
থেকেই আত্মহত্যার উদ্দেশ্যে জানলার 


দিকে গিয়ে থাকেন তাহলে বেশ কিছু 


- সময় নিয়েই তান গেছেন এবং. 
সেই সময়টুকু কর্তব্যরত পলিশ - 


আঁফসাররা কি করছিলেন ? 
তাকে বাধা দেন নি? 


শন্ুবাবুর মৃত্যুর তদন্ত করার 
সময় এই ব্যাপারগুলো তদন্তকারী 
আফিপারদের ভাবা দরকার । 


আমাদের কাছে খবর আছে শম্ভু" 


কেন 


- বাবৃশ্ন জনৈক ভাগ্নের ছেলে প্রমথ 


চৌধুক্সীর নামে ৮ কোটি টাকার 
ফিক্সড ডিপোজিট ছিল । শম্ভুবাবংকে 
ধরার পর সেই টাকার হদিশ পুলিশ 
কেন করতে পারল না? 


না 


শচ্ভুবাবুর মৃত্যুর পর এখন সেই : 


সমস্ত লোককে এ পালিশ আফসাররা 


 ব্যন্তগতভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করে দর- 


কার হলে দাওয়াই দিয়ে টাকাটা আদায় 
করে আত্মসাৎ করে ফেলবেন, যেটা 
শহভুবাব বেঁচে থাকলে সম্ভব হতো 
না। 5 

সণ্'য়তার ব্যাপারে ব্যরো অফ 
ইনভেছ্টিগেশন এবং কলকাতা গোয়েন্দা 
পুলিশের তদন্তের ব্যাপারে কোথায় 
যেন একটা গোলমাল আছে । - 

শম্ডুবাবূর মৃত্যুর সঙ্গে সন্চয়তার 
মামলা এবং বহ: গরাঁব মানুষের স্বার্থ 
জড়িত ৷ তাই গোটা ব্যাপারটার রহস্য 
উদ্ধার করতে গেলে কিছ সং ও 


নিষ্ঠাবান আঁফিদারকে দিয়ে তদন্ত 


করানো দরকার । 

না হলে একজন এস-আইকে সাম- 
লিক বরথান্ত করেই ব্যাপারটা ধামা-. 
চাপা পড়ে যাবে আর রাঘব বোয়ালরা 


তদের জাল ছিড়ে দিব্য ঘুরে 
ত্ড়োবে। 


রণ 


দা ॥ শতবার, ৩০শে মাচ, ১৯৪৪. 


কলকাতায় গানীয় জনের অভাব 
স্বাধীনতার পুর্ববতী, ৪ পর রবতী কালের 
অৱস্থা সম্পকে পয [লোচনা 


দেবাশিশ চট্টে'পাধ্যায় 


কাগজে কলমে কলকাতার 
জনসংখ্যা যাই দেখানো হোক না 


কেন, বর্তমানে জনসংখ্যা ১ কৌটি - 


ছাপয়ে গিয়েছে! দৈনিক বহিরা- 
জ্টাতদের আগমনও এই সংখ্যার মধ্যে 
আসে। এই বিরাট সংখ্যক মানুষের 
প্রাথীমক প্রয়োজন জলের ব্যবস্থা 
করতে গেলে কণ বিরাট ধরণের 
পাঁরকজ্পনা প্রয়োজন, তা- সহজেই 
অনুমেয় । 
সরবরাহের জন্য এই কলকাতার ব্রিটিশ- 
রাজ প্রাতাণ্ঠিত ব্যবস্থা থেকে বেশ যে 
যে এগোতে পেরেঁছ তা মনে হয় 
না। কারণ 'ন্রাটশ আমলের জল 
দয়বরাহ ব্যবস্থার মলে কাঠামোকে 


ভাত করেই স্বাধীনতার পরবর্তী - 


পায়ে পারকক্পনা রুপায়িত হয়েছে। 
কোথাও মেরামত আবার কোথাও বা 


সপ্রসারণ । মৌিকভাবে নতুন- যা 


যোজন হয়েছে তা একেবারেই 
আংশিক এই একটা ব্যাপারে বিদেশশ 
শাসকদের প্রশংসা করতেই হয়। 
তাদেক্স সুচিষ্িত সরবরাহ বাচ্ছা 
আজও একান্ত নিভ'যোগ্য ' পরি- 
ধঙপনা হিসেবের চিহ্নিত হচ্ছে । 
পুয্লোনো জল - সরবরাহের 'সে 
ব্যবচ্থার ইতিহাস খধ্জতে গেলে দেখা 
ধায় [বিদেশি শাসক সম্প্রদায় এ 
সম্বন্ধে আজ থেকে ২৬৮ বছর 
আগে ১৭০৯ শ্রীষ্টাম্দেই এই নিয়ে 
চিন্তা ভাবনা শহয়; করেছিলেন । সেই 


মত কলকাতার ফোট' উইলিয়াম এলাকা 


এবং তার সংলগ্ন অঞ্চলে ব্রিটিশ 


নাগরিকদের জলের ব্যবচ্ছা৷ করার জন্য 


- একট বড় প.কুর খনন করান হয়, যা 
এ 

" তখন ডালহোৌসণ স্কোয়ার নামে পরি- 
চিত ছিল । এরপর জল -সরবরাহের 
আরও সুষ্ঠভাবে ব্যবচ্থাপনার জন্য 
১৭২৭ লালে 'মউানাসপ্যাল কর্তৃপক্ষ 
প্রতিষ্ঠিত হয় । এবং জলের চাহিদা 
উত্তরোত্তর বাষ্ধর সঙ্গে. সঙ্গে ১৮০৫ 
সাল থেকে ১৮৩৬ সাল পযন্ত সমগ্র 
শহরে বিভিন্ন জায়গায় বেশ কয়েকাট 
পুকুর খনল করানো হয় । তার ভেতর 
আজাদ হিদ্দ বাগ, কলেজ চ্কোয়ার, 


প্লাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার, হাজশী - 


মহম্মদ মহসীন স্কোয়ার আজও বেচে 
আছে। পরবতণ* সময়ে বেশ কয়ে- 
কট বাঁজয়ে ফেলা হয়েছে । ১৮২০ 
উ. লালে চাঁদপাল ঘাটে একটি ছোট 
পাম্পং স্টেশন বসানো - হয়েছিল |. 
এইথান-থেকে জল সরবরাহ-হত ই'ট 
খোলা, বাসনমাজা, রাঙ্ঞা ধোওয়া, 
জশবজন্তর জন্য প্রয়োজনীয় জল 

প্রভাত আসত। শহরের সাধারণ নাগ- 


জন্য। 
লরররাহের ক্ষমতাকে ২০ মিলিয়ন . 


রিকদের বিশংঘ্ধ জল সরবরাহের জন্য 
এর- পরবর্তা* পরাঁয়ে ১৮৪৮ লালে 
সুনিদিন্ট নিয়মাংলশ তৈর? হল। 
যার ফলে ১৮৫৩ সালে জল সরবরাহের 
প্রকৃত উন্নতি-হয়। ১৮৫৪ সালে এই 
উদ্দেশ্যে মিঃ ক্লারকে সচিব হিসেবে 


ধনয়োগ করে কলকাতার জল পারবহন - 


ব্যবন্থা এবং পর়ঃপ্রণালীর আমূল 


" উন্নীত প্রচেষ্টা করার চেষ্টাচারনন শু 
অথচ আমরা সেই জল 


হয়। তারপরই ১৮৬৫ সালে কল- 
কাতার প্রয়োজন"য় জল পারশোধনের 


জন্য প্রথম ইউনিট চাল: করার. 


মাপ কাজ শুর; হয়। এই কাজ 
শুরু হবার আগে ডাঃ ম্যাকনামারার 


নেতৃত্বে একটি দল বিভিন্ন পরাঁক্ষা_ 


চালান! ' 

এর পরেই রাজভবন থেকে ১৭ 
মাইল দূরে পলতায় জল পাঁরশোধনের 
ইউনিট বসানোর জন্য হ্থান নিবাঁচত 
হয়। অবশেষে ১৯৬৮ সালে পল- 
তায় ৪ লক্ষ মানুষের জন্য ছয় মিলি- 
য়ন গ্যালন. পাঁরশোধিত জল সয়বরা- 
হের ইউনিট চালু হয়। পলতার 
ইউনিটগুলো কলকাতার পাঁরশোধিত 
জলের প্রাণকে'্দ্র হিসেবে- আজো 
হগকৃত হয়ে আছে । পরত“ পায়ে 


কিছু কিছ; ইউনিটের সম্প্রসারণ .- 


ঘটেছে মান । 


সেই থেকেই ধাপে ধাপে পলতার 
পাঁরশোধনের পুকুরগুলো সম্প্রসারিত 
হয়েছে । সাময়িক চাহিদাকে মেটাবার় 
তাই ১৮৯৩ সালে অল 


গ্যালনে  বধিত করা: হয়েছে এবং 
টালার মাটি অভ্যন্তরম্থ জলাধারকে 


পাঁরবার্ধধত ' করার সঙ্গে সঙ্গে মহদ্মদ - 


আলি পাক“ এবং ভবান'প্‌রে নতুন 

পাশ্পিং স্টেশন বসানো হয়েছে । 
এরপরে জল সরবরাহকে ধাপে 

ধাপে বাড়ানো হয় । ১৯০৫ সালে ২০ 


থেকে বেড়ে ২৬ গ্যালন। ১৯১১ সালে - 


৩৭. মিলিয়ন -গ্যালন । এরপরেই 
দাবি ওঠে জল সরবরাহ সায়াক্ষণের 
জন্য রাখতে হবে। সেই হিসেবে 
সরকার দুজন বিশেষজ্ঞ যাদের এক- 


জন হলেন মিঃ সেম্ট এবং অপরজন - 


অজস্র) নিয়োগ করেন। আরও 
একজন অবশ্য ছিলেন মঃ লাডোব 


বেটম্যান । এদের- উদ্যোগেই ১৯২. 


সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর ১০০ মিলিয়ন 
গ্যালনের এক বিশাল পাঁরকল্পনা 
মেনে নেওয়া হয় ।. কাজ শেষ হয় 
১৯৩৬ সালে। সরবরাহের পারমাণ 


বেড় দাঁড়ায় ৭২ মিলিয়ন গ্যালনে 4. 


এর পরবর্তী* পর্যায়ে কলকাতার দ্রুত 
জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে তাল রেখে. 
সরবরাহকে বাড়াবার প্রন্তাব হয় ৩০০ 
মিলিয়ন গ্যালনে । সেটা- ১৯৪৫ 
সাল, কিল্তু অস্বাভাবিকভাবে রাজ- 
নৈতিক পপ্নিদ্থাতর অবনাঁতর জন্য 
সেই পরিকল্পনা বান্তবে রূপায়ত 
হবার সুযোগ পায়ান। 

১৯৫১ সালে এই জল সরবরাহের 
পরিমাণ করা হল ৭২ মিলিয়ন গ্যালন 
থেকে বাড়িয়ে ৮০ মিলিয়ন গ্যালন। 
১৯৪৫ . সালেই কিন্তু প্রস্তাব ছিল 
৩০০ মিলিয়ন গ্যালনের জন্য৷ 
১৯৫১ সালের পর দশর্ঘ ছা্বশ 
বছর পায় হল। নরবরাহের  পাঁর- 
মাণকে বাড়িয়ে ১২৫ মিলিয়ন গ্যালনে 
আনা হল । ১৯৪৫ সালে যা জরুয়ণ 
ভিত্তিতে গৃহত হয়েছিল সেই ৩০০ 


মালয়ন গ্যালন বর্তমানে আমাদের 


কাছে স্বপ্ন! - 
পূর্ব‘বতা সরকার (কংগ্রেস) কল- 


কাতায় প্রচ্ড জলের চাহিদা মেটাবার 
জন্য কিছ; গড়ার নলক্‌প বাঁসয়ে- 


ছিলেন।, এয়ফলে আয়ো ২০ 'মাঁল- 
য়ন গ্যালন জল বৃদ্ধি পেয়েছে । 
অবশ্য এ হিসেবের . মধ্যে ব্যান্তুগত 
পর্যায়ে বিভিন্ন 'শহরবাসশর ভগ্ভদ্থ 
জল তোলার পারমাণও রয়েছে । 
অথচ বৃহত্তর কলকাতা সহ বত'নানে 
যাঁদ ৬০ লক্ষ মানুষকে দৈনিক মান 


- ৩৪ গ্যালন জল 'দতে হয়ঃ তবে 


আমাদেয় এক্ষুণি' দরকার কম করে 
১৮০ মিলিয়ন গ্যালন জল, বাকি ৪০ 
লক্ষ্যকে এখানে ধরাছ না। অথচ 
হাতে আমাদের এত জল নেই । - 
কতৃপক্ষের হতে নেওয়া প্রশ্নো- 
জনায় কর্মমসচ অনুযায়ী দেখা 
যাচ্ছে ১৯৮৫ সাল নাগাদ -গা্ডেনরণচ 
পারশোধন কেন্দ্র থেকে আরো ৬০ 
মিলিয়ন গ্যালন জল পাওয়া যেতে 
পারে। ফরাকা থেকে মিষ্টি জল 
আসাতে এ সম্ভাবনা তৈরী হয়েছে। 
কিষ্তু লোকসংখ্যা যে হারে দ্রুত 
বৃদ্ধি পাচ্ছে তাতে কখনই এইভাবে 


সমস্যার সমাধান হবে না ৷ কারণ ৬০- 


মিলিয়ন - গ্যালনের কেন্দ্র থেকে ৩৫ 
'মালয়ন গ্যালন ঘাটাতি মিটিয়ে আত- 


রিক্ত যে ২৫ মিলিয়ন জল পাওয়া. 


জনসংখ্যা অনবযায়। তা নেহাতই 
সামান্য ৷ - ৰ 


হিসেবমতো জলের এ পরিমাণ 


দেখতে পেলেও বাল্ঞবে অবস্থা ক্তু 
আরো করুণ, কারণ মাথাপিছু ৩০ 
গ্যালন জল ধরা হলেও প্রতিটি মানুষ 


হইয়েছেন। 


শেষ পর্যন্ত ১৮ গ্যালন জল -পায় 


কিনা সম্দেহ। কারণ জল সরবরাহ 
ব্যবস্থায় নানা ব্রুটি বিচাতি থাকায় 
শতকরা ৪০ ভাগ জল পথেই নষ্ট 
হয়ে যায় । অপচয়ের কারণ, জল সর- 
বরাহকায়্শ পাইপে অসংখ্য ছিদ্রের 
. অবাস্থাত। কলকাতা শহরে রাষ্তায় 
এবং বাড়ী বাড়াঁ বয়ে নিয়ে যাওয়া ৭৫ 


মাইল পাইপে অনেক ফটো প্রতিদিন 


তৈরাঁ হচ্ছে এবং কপোর্রেশনের রাস্তায় 
লাগানো ৮০০০. চাপা কলের এক. 


সংখ্যা প্রতিদিন চার হয়ে যাচ্ছে।- 


_ এছাড়া রয়েছে কলকাতার: বিভিদ্ন 
বাড়ীতে লাগানো ২৫০০ চাপা কল। 
এর ফলে-পাইপে বয়ে নিয়ে যাওয়া 
এক বিরাট পরিমাণ জল সরবরাহ 
ব্যবন্থার এই ফাঁকগুলো থাকার জন্য 
প্রতাদন নষ্ট হয়ে যায়। তাই 
বর্তমানে প্রধান সমস্যা শুধুমান 


- পারিশোধিত জলের পরিমাণ বাড়ানোই 


নয়, তার চেয়েও জরুরী যেটা তা 


“হলো শহরে মাইলের পর মাইল 


বিস্তৃত হাজ্রারো পাইপের মধ্যে কি 
দুটি বিচট্যাত আছে খুজে বার 
করে তা সারানোর বন্দোবন্ত করা। 
যাতে জলের'এ বিরাট অপচয় বন্ধ হয় 
এবং ভবিষ্যতে এই দুর্বল হ্ছানগুলো 
পাইপের মধ্যে খঃজে বার করার পথ 


"আরও সহজ হয়। সুখের বিষয় করত" 


পক্ষ এ বিষয়ে চিন্তাভাবনা শুর; করেঃ 
দিয়েছেন। এবং এই দিকে বিশেষ- 
ভাবে নজর দিয়েছেন । কলকাতার 
পাইপ লাইনের নেটওয়াক' উন্নত 


- পদ্ধাতিতে বিশ্লেষণ করার জন্য কম-- 


পিউটারেয় সাহায্য নিতে অগ্রণণও 
কৃমাপিউটারের এই বিশেষ 
পদ্ধতিতে জানা বাবে কোন এলাকায় 


পাইপ লাইন কি অবস্থায় রয়েছে | : 


এবং প্রয়োজন অনুসারে এইসব 
পাইপের ক্ষমতা এখন কতটা ! সেই 
অন্যায় দুর্বল লাইনগংলো জে 
সঙ্গে পাণ্টানো চলতে পারে। 
উপরোন্ত ব্যবচ্ছার সঙ্গে সহে 
কলকাতার মানুষকে প্রয়োজনণয় 
-নযানতম জল সরবরাহ 'করতে হলে 
বিভন্ন শহরতলতে গড়ে ওঠা জল 
সরবরাহ ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে হবে । 
এবং যে অণ্চলে জলেয় বদ্দোবন্ত নেই 
সেখানে নতুন করে উচ; জলাধার 
-তৈরণ করে গভখর' নলক্‌পের মাধ্যমে 
জলের ব্যবস্থা চাল; করতে হবে, কারণ 
টালা-পলতার জলের বিস্তাত 
সমস্ত কগোরেশন এলাকাকে দ্বিরতে 


তিন ॥. 


পারেনি । 


সেখানে গভপর নলকপের সাহাযো 
জলাধারে জল তুলে তা সরবরাহের 


- ব্যবন্ছা কয়া প্রয়োজন। কিন্তু নলকপে 


থেকে তোলা জল নানা সমস্যার 
গুষ্টি করেছে, কারণ আতারন্ত লোহা- 
মিশ্রিত এই জলে পাইপের গায়ে 
মরচে ধরে যায় । সেই মরচে পাইপের 
গায়ে জমতে জমতে জলের প্রবাহ 


পথকে লঙ্কবীচিত করে । এবং কিছু. 


দিন পরে পাইপগুলো ফুটো হয়ে 
যায়। ১৫ কিংবা ২০ বছর আগে 
মাটির মরচে বসানো পাইপগুলোর 
হাল বর্তমানে এ অবস্থায় দাঁড়িয়েছে । 
তাছাড়া গতর নলক্‌প থেকে জল 
তোলার এই ব্যবচ্থা শহরতলায় সেই 


-সব অণ্চলে আরো এক ভয়াবহ সমস্যার 


স্যান্ট করছে । তা হলো সামাগ্রক" 


' ভাবে সে অণ্যলে ভগ্ভে" জলের স্তর 


অন্ততঃ দুতিন ফুট নীচে নেমে গেছে। 
অথচ আমরা জানি শহরতলণর 


হাজার হাজার বাসিন্দা কপেরিশন - 


বা অন্য কোনভাবে জল না পেয়ে 


নিজেদের ব্যবস্থায় বাডড়র আঙিনায় 
একটি করে নলক্‌প- বসিয়েছেন। 


অগ্নভাঁর শ্যর থেকে জল পাওয়ার 


জন্য । এসব নলকপ দ'ঘণদন ধরে 


শহরতলণীর মানষদের জল যুগিয়েছে 
অফয়ন্তভাবে। 


কিন্তু যখনই সে. অঞ্চলে গভীর 


নলকূপ বসেছে পাম্প বরা, 
অগভীর নলকূপ থেকে জল তোলা 


"তখনই দ.ঃসাধা হয়ে পড়েছে । বিশেষ 


করে গ্রান্মকালে শতশত নলকূপ 


অকেজো হয়ে যাচ্ছে এর ফলে । অথচ 
তার পাঁরবর্তে' গভার নল্কপ থেকে 


তোলা জল জলাধারের - মাধ্যমে 
এলাকার - মানুষ দাঁঘণাদন অপেক্ষা 
করেও পাচ্ছে না সরকারী শহ্দুক 


গতর জনা । কিছু কিছু অঞ্চলে . 
এভাবে দপর্ঘ দশবছর আগে মাটিতে ' 
বসানো পাইপ দিয়েও জল সরবরাহ: 


করা যাচ্ছেনা । অথচ এলাকার জলের 
স্তর ২৮ থেকে ২৯ ফট এমন কি ৩২ 


ফুট পযন্ত নেমে যাওয়াতে নিজেদের. 


বসানো নলকূপ থেকেও মানুয জল 
পাচ্ছেনা | এ এক অস্বাভাবিক 
অবস্থা । আমলাতাশ্ঘিক. নীতির 
চূড়ান্ত পাঁরণাতি। 


কলকাতার জল সরবরাহ ব্যবস্থাকে 
শেষাংশ ৬ষ্ঠ প.ষ্ঠায় 





“সংঃব।দ ও মতামতে অনন্য 
বাঃল৷। সংবাদ সপ্তাহিক 





২৬শে জান;য়ারণ দপ“ণ-পান্তকার ২৭তম বছরের যাত্রা শর; হয়েছে। 
বিগত দীর্ঘ ২৬ বছরে' দর্পণ অনেক তথ্যানংসম্ধানী প্রতিবেদন ও রাজ- 
নৈতিক সংবাদ প্রকাশ করে সারা দেশে চাণ্চল্যের সৃষ্ট করেছে । 


দর্পণ আজও " অদ্বিতীয় | 


নানা ঘটনার সংবাদ, নেপথ্যের কাহিনী-ও 


সেই সম্পকে" সময এবং মননশীল প্রবন্ধ দপ'ণের প্রধান আকর্ষণ । 





AAACN AAAI 


যোগাযোগ ॥ ৬৬, মট লেন, কলকাতা--১৩ 





বৃহত্বর কলকাতার এক . 
বিরাট অংশ এর আওতার বাইরে ।. 


পিস পা শ হাটি 


UGH 





গ্রানের নাম শিয়াধালা 


এ এফ কামরুদিন আহমদ ... | 


উত্তরব্যাহনশ, নামের দুশো 


বছরের মান্দয়ের টানে অসংখ্য মানুষ - 


'শিয়াখালা 
কুলীন 


শিয়াখালা আসেন। 
গ্রাম খুব অধ্যাত নয়। 


ব্রহ্মণ উচ্চ বংশের হম্দদের আদ 


বাসস্থান শিয়াথালার খ্যাত বহু 
জায়গায় ছাড়িয়েছে একজন বিখ্যাত 
' জ্যোতিষশর জন্যে । মার্টিন রেলের 
হাওড়া শয়াখালার খ্যাত সেই 


শিয়াখালায় বহু বস্তি ঝাঁকে ঝাঁকে, 


একই প্রশ্ন করেছেন_-আপনারা 
চ্ছানয় সাংবাদকরা কেন হাওড়া . 
[শয়াখালা ব্রডগেজ রেল লাইন পাতার 
জন্য বলছেন না ? রেলমন্ত্রী গাঁণ 
চৌধদগীর ফিল্ড হয়ে যাবে বলে ক 


বাম সরকার হাওড়া শিল্পাধালা রেল. 
তৈরীতে উদ্যোগ নিচ্ছেন. নাও. 


মুখ্যমন্ত্রীর : বিবৃতিতে 'শয়াখালা 
বুডগেজের কথা কেন নেই, ইত্যাদি ।- 

এখানকার -লোকেদের কলকাতা 
যাওয়া নাত্যই 'অন্থবিধা।. ৫৭ এ 
বাস বদ্ধ । কারোর কোনও মাথা ব্যথা 
“নেই ।' নিত্য যাত্রী হাওড়ার বোল- 
িয়াস রোড, টিকাপড়া লিলংয়ার 
আশেপাশে কারখানায় ঠিকে শ্রমিকরা 
"বেকার হয়ে যাচ্ছে যাতায়াত ভাড়া 
বেশ’ পড়ছে বলে ।' হুগল' জেলার 


" লীরামপ্যর মহকুমায় গ্রাম শিয়াখালার ' 
:'অহল্যাবাঈ রোড় ধরে ঈশ্বরচন্দ্র 


বিদ্যাসাগর বাড়ী যেতেন । ' ঈশ্বর- 
চন্দ্র প্রাতষ্ঠিত এম, ই ইদ্কুল এখন 
শিল্লাখালা বেণনমাধব উচ্চীবদ্যালয় । 


, ফরেফুরার পার কেবলা 
প্রাতাণ্ঠত বিথ্যাত ধৰ্মীয় 
সভায় যাচ্ছলেন লোকজন । 'শয়া- 
থালা হয়েই | শিরাখালা গ্রামেয় 


লোকসংখ্যা চোশ্দ হাজার চারশত ।- 
গ্রামকে "য়ে চলে গেছে ডি 'ভি সির 
শাখা খাল কে বাই ওয়ান (এ) কে 
বাই ওয়ান ৷ শিয়াথালা গ্রাম পণ্া- - 
য়েতের অফিসে বেলা বায়োটার সময় 
হাজির হয়েছ সাতই মাচ । পাতুল 
গ্রামের মরহুম ওয়াজেদ আল? ডান্তার- 
বাবু হাদী ছিলেন। শিয়াখালা 
বাজারে দারুণ দামী গৃহ প্রশষ্ত ভবন 
' দান করে গেছেন হোমিও 'চিকৎসা' 
কেন্দ্র স্থাপনের - জন্য ॥ চিকিৎসার 
 ফকান্্র এবং পঞ্চায়েতের কাজ দইই চলে, 


- একঘরে ।' 


শিয্পাালার গ্রাম পঞ্চায়েতের 
মৌগ্গাগুলোর নাম (১) পাশ্চম 
তান্সপুর (২) 
- পাতুল (৪) মধুপুর (৫) চক 
তাজপুর (৬) সম্ধিপুর । শিধা- 
খালার কৃষি উন্নয়ন সমবায় সামাতির 
+ আঁফপ বাজারেই। শিয়াখালায় আছে 


শয়াখালা (৩). 


পশ্চাত্তরটি অগভীয় নলকপে। প্রাই-- 
জ:নিয়ার . 


মারী স্কুল এগ্রারটি ৷ 
হাই'িন ৷ মান্লাসা দুই । কথা বল- 
ছিলাম শিল্লাধালার বিখ্যাত মসজিদের 
ভবনে ডান্তার মোজাফ্ফর হোসেনের 
সঙ্গে । এমবি বিএস। হাজী। 
ধর্মীয় নেদায়ে ইসলাম পাশ্রকার সহ 
সম্পাদক । সাহিত্য. পারিকা মুস্তধারা 
চায় বছর চালাচ্ছেন । সম্পাদক 
তিনিই । শিয়াখালায় 


লে"স আনার ব্যাপারে মূল উদ্দ্যাগ 
এরই । 


শয়াখালা বাজারে নতুন 


_নাসি‘ংহোম প্রতিষ্ঠিত হলো । ডাকঘর 


বিরাট অফিসে ॥ 
ইউ বিআই ব্যাঙ্ক ৷ 


অনেক । বিখ্যাত. হাঁরমোহন ডান্তারের 


বাজার সংলগ্ন 


জপত গোরাচাঁদ চট্টোপাধ্যায় 'শয়াখালা 


ছেড়ে ডি, এল ও এফ; আর সি এম 
পাশ করে লম্ডনে আছে। সাহাত্যক 
বনফুলের বাড়ী শিয্লাখালায় ছিল 
বলে 'দাবি করলেন কেউ কেউ। 
মক্ষলময় নম্দী এম বি শিয়াখালায় 
ডান্তার। ডাঃ ন:রংল্লা ড় এম; এস, 
.কমলাকাম্ত চট্টোপাধ্যায় ডি, .ও 
এম, এস এম বি.বি এস চক্ষু 


' চিকিৎসা কেণ্দ খুলেছেন - এখানেই । ' 


গোবিষ্পচম্্ মজুমদার শচীন্দ্রগুখাজ 
নামী ডান্তার।. ডাঃ সুধীর বল 


কলকাতায় মেডিক্যাল ' কলেজের - 
- অধ্যাপক |. 


এখানকার কবি ভোলানাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনেক বই আছে। 
নিমোকি: ছন্দ্য কাব্যগ্রন্থ ৷ 


লেখক । নিতাই বন্দ্যোপাধ্যায় (৬৯) 


রাজনীতি .করেন। বেশ কিছুকাল - 


পথের দাবি নামে দারুণ এক সংবাদ 
সাঞ্তাহক বার করে ঝড় তুলেছিলেন । 
শয়াখালা স্কুলের ছাত্র লালমোহন 
মুখাজী" ডি, এস দন । শরদিশ্দু 
বন্দ্যোপাধ্যায় পি, এইচ ডি । শিয়া- 


খালা বিদ্যালয়ের সঙ্গেই বিখ্যাত ঘেরা -' 


মঠ। ছেলেরা যাত্রার ও গানের 
[বিচিন্তান্‌ষ্ঠান পছন্দ করে । ফুটবল 
খেলা শিকেয় উঠেছে । ক্লাব কমিয়ে 
পড়েছে ।.. নাম! ক্লাব বলতে মিতালশ 
তার্থ। 
এছাড়া লিটল ররক্রিয়েশন ক্লাব 
তরুণ দল, তরুণ সংঘ ক্লাব নামে 
সমাতি আছে। | 
শিয়াখালা, গ্রাম .পণ্ডায়েতের 
দপ্তরে কয়েকজন চাষী বসেছিল । 


- অনেকেই বোরো চাষ করেছে । খালে . 


জল এলে ভালো হতো আরও । 
গ্রাম পঞ্চায়েত জানালো 'শিয়াখালায় 
বিরানব্বই জন চার? (বগ্াচাষণ) বর্গা 


সেন্টজন 
-আম্মহলেম্স আসেসিয়েশনের আ]ম্বুশ 


এখানে ডাস্তার 


নু পঞ্চানন . 
চট্রোপাধ্যায় গাশ্ধী যুগের মানুষ! 


অনেক কাজ করেছে এরা ।' 


বিল কতটা গণতান্ত্রিক ? 


বিধানসভার িলেকট ' কাঁমাটির 
আলোচনাধীন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 
সংশোধন" বিল কতটা গণতান্ত্রিক ? 


'| বিশেষতঃ আচার্য এ পি শম! কর্তৃক - 


"অধ্যাপক সন্ধে ষ ভট্রাচাযকে উপাচাষ 
মনোনয়নের অব্যবহিত পরেই এই 
সংশোধনপ বিলের প্রয়োজনীয়তা 
নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে । 

কলকাতা বি*ববিদ্যালয় এ 
১৯৭৯ তে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে 
গণতম্ীকরণ করা হয়েছিল । পাশা- 
পাশি প্রথা বা কনভেনশনের” উপর 
সমান গুরংতও দেওয়া হয় ॥ এক্ষেত্রে 
প্রথাকেই আইন এবং প্রথাভক্ছকে 
কার্ধতঃ আইনভঙ্গ হিসাবে ধরে 
নেওয়া হয়। তাই এ পি শমা যখন 
প্রথা বা কনভেনশনের বারোটা বাজিয়ে 


দেন তখন সরাসার আইনের ব্যবস্থা 


না নিলে গ্রণতশ্্ বিপষন্তি হওয়ার 
সম্ভাবনা থাকে।. 

সংশোধনী বিলের. সমর্থনে এই 
দূষ্টিভঙগী ব্যাখ্যা -করার উদ্দেশ্যে গত 
২১শে মা ধারভাঙ্গা হলে শিক্ষা 


গণতপ্তরকরণ.সামাতির উদ্যোগে একটি 


সভা হয়। সভাপতি ছিলেন উচ্চ- 
শিক্ষা মন্ত্রী শ্রীশন্ভ ঘেষ। অধ্যাপক 
সৌরান, ভট্রাচা) অধ্যাপক আশিস 
'রায় প্রমঃখও ভাষণ দেন । 

সভাপাতর ভাষণে উচ্চ শিক্ষা 





ধাণ পেয়েছে ব্যাঙ্ক থেকে ।  বনমালী- 
পরের ডাঃ মদনমোহন চক্রবত'!“ সঙ্গে 


ছিলেন । শিল়াখালা গ্রাম পণ্ায়েত 
এলাকায় বগনার ' কজন ? প্রার 
দুশো জন চাষী । শিয়াখালা থেকে 


পাতুল্‌ পর্যন্ত দই কিলোমিটার খাল 
খনন হয়েছে আংশিক ভাবে ৷ স্থান'য় 


ভাষায় খাল নয় গই। 
, পাতল দাঁক্ষণ পাড়ের বাসিন্দা 
মাজেদ মল্লিক । দফাদার। পণ্চা- 


ত্বরটি অগন্শর নলকপের খবর তার 


কাছে শোনা! শিয়াখালা হাই.স্কুল 
* প্রা্ছণের কাছাকাছি দোকানে কালখ- 


কিংকর মুখাজর (৭৯) সঙ্কে কথা 
হচ্ছিল । রেলের অবসর প্রাপ্ত কেরাণণ। 
তাঁর বন্ধ: দীনবন্ধু চ্যাটাজণ“ (৬৯) 
যাছিলেন ব্যাঙ্কে টাকা তুলতে । 


বহু বছর দুগাঁপুরে ছিলেন চাকুর! 


সুত্রে ।' শিয়াখালা হয়েই তো ৩১. 
নং বাস যায় বারুইপাড়া স্টেশনে । 
বাসের অপয় দিকে দৌড় রামপাড়া। 
ভারা ফুরফুরাও যায় । শিয়াখালায় 
দুবছর আগে কাষ মেলা হয়ে গেল । 
সার কাঁটনাশকের দোকান গল্ডা 


গ্রদ্ডা। কাঁচা আনাজ পাতি সম্ভার 
মেলে । আল: এখানে 'ন্রশ টাকা 
'মণ। নালকুলে পশ্মিশ টাকা। 
আরও বেশশ। যাতায়াত খরচা 
বেশশ। রেলপথ নেই বলে কৃষি 


পনর দাম চাষারা ন্যায্য পাচ্ছে না 
শিয়াখালায় । 


মন্যা ্রীণন্ূ ঘোষ বলেন বস্তুনিষ্ঠ 


সমালোচনাকে সাদরে গ্রহণ -করা' 


যায় কিন্তু সমালোচনা-- ষথন 
উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে করা. হয় 


তখন একে একযোগে বাধা দিতে 


হবে । উপাচা ও সহ উপাচাষ 


নিয়োগ প্রসঙ্গে তান বলেন যে এই. 
বাপারে একাঁট চলাত নিয়ম অনুসরণ ' 


করা হয়েছে। ‘আনপাঁতক ভোট’ 
মানে 'সিংখ্যাধিক্য ভোট’ নয় ।- আমরা 
দুঃখিত যে তা আমরা... রাজ্যপালকে 
বোঝাতে পারিনি | 'বিশ্বাবদ্যালয় 


- সংখোধনধ বলে-_যা, এখন সিলেই - 


কামাটতে বিচার্য__উপাচায* ও সহ 
উপাচাষ নিয়োগের পদ্ধাতর আলো 
সরলশকরণ করা. হয়েছে । উপাচাধ 


, নয়োগের .ব্যাপারে এখন আর কোন 


চিৎকারের সুযোগ নেই । বিলটিতে 


সিনেট ও সাম্ডকেটকে সব্থেচ্চি ক্ষমতা 
- প্রদান করা হচ্ছে। 


বিশ্ববিদ্যালয় 
পাঁরচালনায় . উপাচার্যের জয়রা 


ক্ষমতা প্রয়োগের প্রয়োজন আছে. 
" কিল্তু তা সনেট ও সিম্ডিকেট ঘারা 


পাশ করিয়ে নিতে হবে। . যাদবপুর 


বিশ্ববিদ্যালয়ের অন'ঁতা চ্যটাজশর . 
উদাহরণ দিয়ে তান বলেন যেহেতু ' 


আমাদের বিরূপ আঁভজ্ঞতা আছে 


তাই শিক্ষক নিয়োগের ব্যাপারে ৩২ 


নদ্যর ধারার সংশোধন করা হচ্ছে। 


দ্রীঘোষ বলেন ভবিষ্যতে আরেকটি 
' বিলের মাধ্যমে আচাষে'র পরিবর্তে 


শিক্ষকদেয় নিবাঁচিত প্রাতিনাধকে 
উপাচার্য‘ পদে নিয়োগ করা হবে । 
আমাদের ৭ টি কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যা- 


লয়ের কোনটিতেই আচাষ" কর্তৃক 
উপাচাষ" নবাচিত হন না। ইংলম্ডের 
অধিকাংশ বিশ্বাবদ্যালয়েই সেই 


বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালক সামাত 
উপাচাষ'কে নিয়োগ কয়েন । 


"মডেল 
ইউানভাস“ট আযাজ্স ও গজেন্দ গাদ- 
কার কামটির রিপোর্টেও তাই আছে। 
কান্মশয় সহ ভারতের আরও কয়েকটি 
বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষামন্ত্রী সহ" 
উপাচাষে'র ভ্‌ম্নিকা পালন করতে 
পারেন এই রকম আইন আছে কিন্তু 
এখানে এমন ফোন আইন হয়ান। 
বিশ্ববিদ্যালয়ে আগে কখনও সিনেটে 
এমন সবন্রের মানুষের সমাবেশ 


 ঘটোন । আগে এক শ্রেণীর উচ্চাকাতক্ষা 


চাপল সম্বালত - লোকদেরই এখানে 
প্রাধান্য ছিল এবং তারাই এখন 


“বশ্াবদ্যালয়ে গণতন্ত্র গেল” এই, 
তানি চ্যালেল- 


আওয়াজ তুলছেন । 
জানিয়ে বলেন যে যাঁদ কেউ বলতে 
পারেন যে ভারতবর্ষে আর কোন 
বন্ববিদ্যালয়ে- কলকাতা  বি*্ব- 
বিদ্যালরেয়- মত গণতাশ্বিক উপায়ে 
বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার. ব্যবস্থা 


আছে তাহলে তিন এই বিল বিধান 
সভা থেকে প্রত্যাহাঞ্ন করে নেবেন । 


এপ্স আগে কলকাতা 'বি"বাবদ্য।লয় 


. উপাচাষের সঙ্ে 


. অন:যায়শ 


দর্পণ || শ্রবার ২৩শে মার্চ; ১৯৪৪ 


কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্শোধনী 


পারচালনার ব্যাপারে . আচাষ' ও 


-উপাচাষ" কর্তৃক আইনের ৯ (৬) ধারার 


সুবিধা নিয়ে, বিশ্ববিদ্যালয়কে যথা- 
যথই নয়ছয় করার প্রচেষ্টাকে ধিক্কার 
জানিয়ে অধ্যাপক সোৌরাঁন ছট্রাচাষ* 
বলেন যে, কাগজপত্রে যে ভাবে 
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচার 
হচ্ছে , তাতে মনে, হচ্ছে 
পৃথিবীর অন্যান্য সমস্যা যেমন 
নিকারাগুয়া, লেবানন, - ইরাণ ইরাক 
প্রভাত সমস্যাগৃল' খবরের. কাগলেন 
গ্ছান পাওয়ার যোগ্য নয় । তান 
বলেন যে বিশ্বাবদ্যালয় সম্পকে 
যেরকম প্রচার করা হচ্ছে তাতে মনে 
হতে পারে যে বিশ্ববিদ্যালয় মানেই 
উপাচার্য‘ এবং বিশ্বাবদ্যালয়ের ছা'ধিকান়্ 
মানে উপাচাষেক্স নিজের মত কাজ 
পারচালনার অধিকার । অধ্যাপক 
ভট্রাচার্য বলেন উপাচার্য‘ নিয়োগের 
ব্যাপারে পাজ্যপাল নিজেকে ইতিহাসে 
প্রাতাণ্ঠত - কযেছেন। রাজ্য সর- 


, কারের সুপারিশ অগ্রাহ্য করে, 'সমন্ত 


গণতাপ্মিক নিয়মের মাথায় কুঠারাঘাত 
করে রাজ্যপাল ডঃ ভট্টাচাষ'কে উপা- 
চার্যের পদে-আঁধাচ্ঠিত করেছেন। সাং 
বিধানিক অর্থে পাশ্চমবঙ্গের রাজ্যপাল 
'ভারতের রাষ্ট্রপতি, ইংলম্ডের রানশর 
মত 'িম্নমতাশ্তিক প্রধানমান্র'॥ এদের 
লিখিত ক্ষমতা অনেক থাকলেও সং- 
সদগয় গণতন্রে আসল ক্ষমতা প্রয়োগ 
করেন নিবাঁচিত নেতায়া'। এটা না 
হলে সংসদীয় ব্যবচ্ছা ভেক্ষে পড়তে 
বাধ্য। সুতরাং উপাচাষ নিয়োগের 
ব্যাপারে রাজ্যপাল যা করলেন তা 
সম্পণঞ্গিপে গণতন্ত্র বাহভূত। 
‘আন:পাঁতক ভোটের” জটিলতা 
সাধারণ মানুষের জানার বা বোঝার 


কথা, নয় কিল্তু রাজ্যপাল এ পি 


শমা একজন ঝানু রাজনীতিবিদ: 


এবং একই নিবাচিত পশ্ধাত অনুসারে 


এক সময় {তান ফ্লাজ্যসভায় নিবাঁচিত 
হয়োছলেন । সুতরাং ঁতাঁন এই 
ব্যাপারটা জানেন না -বা বোঝেন না 
তা নয়।, তাছাড়াও ভোটের পর 
আলাদা চিঠিতে অধিকাংশ সিনেট 


_সদস্যগ্ণই রাজ্যপালকে জানান যে 


ডঃ পোদ্দাই তাদের প্রাণী, তবু 
রাজ্যপাল [সনেটের- সংখ্যাগারচ্ঠের 
অভিমত মানলেন না। 


অধ্যাপক আশিস রায়- বলেন, 
আমাদের কোন 
[বিরোধ নেই, আমাদের বিরোধ রাজ্য: 
পালের সঙ্গে । তিনি উপাচার্ধকে 
বিশ্বাবদ্যালয় পরিচালনার ব্যাপারে 


সর্ব প্রকারের সাহায্যের প্রতিশ্রুতি 


দেন যাঁদ তানি গণতান্ত্রিক নতি 
তাঁর কার্প পরিচালনা 
করেন। - এই ব্যাপারে তিনি 
সন্দেহ প্রকাশ 'করে বলেন; যে উপা- 
চার বদায়ণ উপাচার্য সম্বন্ধে 
শেষ।ংশ এম পন্ঠায় 


চা 


২১০, 


ক্র 


দপপণ || শুক্রবার ৩০শে মার্চ, ১৯৮৪ 


যেমন ব্যন্তিজীবনে তেমান রাজ" 
নৈতিক সংগঠনের ক্ষেত্রেও আত্ম" 
সমালোচনার একটি গুরুত্বপূর্ণ 
ভূমিকা থাকা উচিত। সমালোচনার 
অভাবে এক ধরনের আত্মসম্তুষ্টি 
ক্ষতিকারক হয়ে ওঠে'। 

বামফণ্ট সরকারের আঁন্তত্ব একটা 
বাল্ঞব ব্যাপার । এ সম্পকে" কারুর 
কোনো 'দ্বমত নেই। সংবিধানকে 
মেনে নিয়ে আরো দশটা সরকার যেমন 
চলছে পাঁশ্চমবাঙলাতেও তেমনি 
চলছে । কেন্দ্র ষড়ষষ্ত্র এবং আবি" 


' চারের স্বাভাবিক শিকার হয়েছে বাম. 


ফুষ্ট সরকার।  স্থারী হু 
কল্যাণ এ অণ্থলে করা সম্ভব হচ্ছে না। 
বাধ্য হয়ে সরকারকে তাৎক্ষাণক কিছু 


রিলিফের ব্যবন্থা করতে হচ্ছে । সরকার 


ভালোই জানে 'রালফের ছারা স্থায়ী 
মঙ্গল কিছু করা যায় না। 


সয়কারের এই অবস্থাটা বুঝে ' 


প্রশাসনের উপর সম্পূর্ণ নিভর 
করার কোনো অথ" নেই । বস্তুত 
সমগ্র প্‌বণ্ডিল জুড়ে চূড়ান্ত বৈষম্যের 
একটা মর্মীন্তক চিত্র গড়ে উঠেছে। 
সরকার প্রাণপণ চেষ্টা করেও অসহায় 
দশক । কলকাতার বন্দর ডৃবছে, 
এয়ারপোর্ট‘ ধকছে, বিদুতের দক্ষ 
স্থায়ী শিচ্পের নাভিশ্বাস উঠছে, 
শিজ্পপাতদেয় নতুন উদ্যোগও কিছ: 
দেখা যাচ্ছে না । সরকার নিজস্ব 
উদ্যোগে যে শিক্পায়ন করবেন 
কেন্দ্রের অসহযোগিতায় তারও ছাড়- 
পন্ত মিলছে না। এপ্দকে পাতাল রেল 
নামক বন্তি বছরের পর বছর 
আমাদের যানবাহন ব্যবস্থাকে বানচাল 
করে বসে আছে। বাজার 'আগুন, 
পাইকাররা আঁধকাংশ : অবাঙালশ, 
জনগণ যেমন অসহায় তেমনি সর- 
কারকেও সমধিক অসহায় বলে মনে 
হচ্ছে। জহরলাল নেহেরুর আমল 
থেকে আজ পযন্ত অসাধু ব্যবসাদার- 
দের শায়েস্তা করার কোনো আইন 
নেই। সরকার মনামনে গলায় দ্রব্য 
মূল্য বৃদ্ধির কথা বলেন বটে, 
কিল্ত; তাদেরও কিছু করার জমতা 
নেই । একমান হাশ্তিষে শুধু এ 
অঞ্চলে না, সব প্রদেশেই দুব্যমলোর 
এই অবদ্থা ! | 
কথাটা হচ্ছে সরকার এই অবন্থায় 
কি করবেন £ সাধারণ মানুষের 
মনে সরকারের . এই অসহায় 
চেহারা প্রার্থত নয়। সর- 
কার জনসাধারণের অভিভাবক, 
প্রতিপালক, সেদিক, থেকে কোনো 
উদ্যোগ যাঁদ দেখা না যায়, তাহলে 
সরকারের কোনো মল্যে থাকেনা । 
কংগ্রেসণরা বদ ছিল, বামফুন্ট ভালো 
এটা জনগণের বিদ্বান হলেও, 
ঠ$৭টো জ্গন্বাথকে নিয়ে তো চলেনা । 
এই গু*নাটি সরকারকে অবশ্যই 
ভাবতে হবে । রাইটাসে' কৃষ্ণচ:ড়ার 


পিছিয়ে যাওয়া যায় না। 


কেন্দ্রের 





মতো শোভাবরধন করে তো লাভ 
নেই। ক্িস্ট মানুষের দুদরশা তাতে 


ঘুচবে না । প্রশাসনের যখন মান 
ষের দুদশা ঘোচাবার কোনো উপা- 
মই নেই তখন রাইটাসের বাইরে 
মম্কীর ধড়াচড়া ফেলে তাঁদের জন- 
গণের মধ্যে নেমে আসতে হবে। 
আদতে তাঁরা মাঠে ময়দানের লোকই 
ছিলেন; যাঁরা সমাজতাম্মিক হোক, 
[কি জনগণতাপ্তিক হোক বিপ্লবের 
জন্যে গ্রাম শহয় ভেঙে ময়দানে 
ত্রিগেডে বড় বড় জমায়েত করে- 
ছেন। নু 

মৃশাকল হয়েছে নির্বাচনের 
মারফত তাঁরা গরিষ্ঠ ভোট পেয়ে কং- 
গ্রেসকে বিতাড়িত করেছেন; এটা একটা 
বড় ঘটনা । ভোট যুদ্ধে নেমে জিতে 
গিয়ে তো সরকারে বসব না বলে 
বামফুশ্ট 
সরকার প্রতিণ্ঠা একটা বাষ্তব ঘটনা । 
বদ্তৃত সমৃহ পাটিম্মকে একই 
উদ্দেশ্য নিয়োজিত করা হয়োছিল । 
ফলে পাটি'র কাছে সরকায়ের অস্তিত্ব 
রক্ষাই একমাত্র ধ্যানজ্ঞান। এই জন্যেই 
প্রশাসনের হাতে অধিক ক্ষমতা চাই । 


মানে আমলাদের নিড'রতার উপর ' 


আম্ছা। যে আমলাদের আমাদের 
মন্দের থেকে আলাদা করে 
দেখানো হচ্ছে। এমনও শোনা যাচ্ছে 
এরা তথাকথিত দরকার সদাশয়তার 
পথে পদে পদে বাধা দিচ্ছেন । একথা 
ঠিক মণ্রগ আসে মন্ত্র যায়, আমলা 
চি চিরকালই এক থাকে । সিদ্ধাথর 
আমলেও এক . রকম জ্যোতি 
বসুর আমলেও এক রকম । এমনও 


শোনা গেছে আমলারা স্বয়ং মনখ্া- : 


মন্ত্ররই কথা শোনেন না । আমলা- 
তন্মও একটা দুরূহ ব্যাপার 
প্রায়ণ মন্ঘীরাও আমলাতাশ্মিক 
বেড়াজালে আটকা পড়ছেন । 
আমাদের ধারণা ছিল আমলারা 
যখন যে চাঁরঘের সয়কার প্রতিষ্ঠিত 
হয় তারই বশংবদ হয়। কিন্তু 
কাযক্ষেতে দেখা যাচ্ছে তা হচ্ছেনা । 
প্রশাসনযন্ত্াটি আমলারা দশঘ*কাল 
কথ্জা করে রেখেছে । তারা কাঠামো- 
টাকে যত 'নাবড় করে জানে মন্ত্রীরা 
ততটা নন। এবং ইচ্ছায় হোক 
অনিচ্ছায় হোক মণন্রীকে পর্যন্ত কাঠা" 
মোর মধ্যে বন্দী থাকতে হন্ন। 
প্রগতিশীল” মন্ত্র পক্ষেও এই 
জগদ্দল ব্যবস্থাকে নড়ানো সম্ভব 
হয়না ৷ পাঁশ্চমবঙ্গ তো বিচ্ছিন্ন একটা 
রাম্ট্র নয়, “ভারতেরই অঙ্গীভ্‌ত। 
সুতরাং প্রশাসনিক চগ্লিত্রের ক্ষেত্রে 
থেকে পশ্চিম বাঙলার 


আলাদা কোনো বৈশিষ্ট্য নেই। 


আলাদা হবার চেষ্টা করলে কেন্দ্রের: 


বেতনডুক গ্রভনর কী করতে বসে 
আছেন? 
এমন একটা অনড় অবস্থায় 


কেন্দ্রের বিরূদ্ধে লড়াই ঘে'ষণা ক?তে 





মন্দের প্রেনে-ট্রেনে দিল্লী যাতায়াত 
খয়চে, সরকার অর্থ যা যাচ্ছে তার 
হিসেব করতে গেলে উন্মাদ বনে? 
যেতে হবে । সাধারণু মানৃষ, জানেনা 
এই বায়বহূল লড়ায়ের ফল কাঁ হল ? 
অর্থমন্ত্রী বারবার তড়পাচ্ছেন 
ওভারড্রাফটকে সীমিত করো; রেল- 
মম্মগও সরকারকে প্রায়ই বঙ্গোপসাগরে 
বিসর্জন করছেন । জ্যোতিবাব অবশ্য 
মুখের মত জবাব দিয়েছেন £ ওদের 
ভোটে আমরা সরকারে আসানি। . 


এসবই ওপরতলার ব্যাপায়। এসব 
বিতন্ডায় মানুষ আর উত্তোজত বা 
উৎসাহিত হয় না ৷ ভণীতপ্রদ দারিদ্র 
বেকারখতে সাধারণ মানুষের নিয়ত 
রন্তক্ষরণ হচ্ছে । আর, আমাদের প্রিয় 
মহানগরী কলকাতা সমেত তামাম 
পশ্চিম বাঙলা হতাশায় দণর্ণ-বিদীণ। 


বামঙ্রল্ট সরকার সবাঙ্গীণ দুর- 
বৃছ্ছার মধ্যে একটা প্রকান্ড তামাশা, 
‘এনোম্যাল’ মন্ত্রীরা ফিতে কাটছেন, 
যুবোৎসব করছেন, চেদ্বার অফ কমা- 
সের বন্ত-তা দিচ্ছেন, পলিশ ফাঁড়ির 
নতুন 'বাচ্ডং উদ্বাটন করছেন, নেহরু 
কাপে পুরস্কার বিতরণ করছেন, 
আযসেম্বাল বদ্বে সিনেমার অনুকরণ 
করছে । সরকার এইভাবেই দিনগত 
পাপক্ষয় করুক ।- কিন্তু - সংশ্লিষ্ট 
ম্নাজনোতক সংগঠনগুলোর কণ 
এখনও আত্সমালোচনা করবার 
সময় আসোন যে, সরকারে 
আসবার আগে আমরা জনগণকে কণ 
প্রাতশ্রাত দিয়েছেলাম ? বামফুষ্টকে 


- শ্রেণণসংগ্রামের হাতিয়ার করবার কথা 


ছিল, কথা ছিল শ্রেণীসংগ্রামকে 
তাঁৱতর করে বিপ্লবের পথ ত্বরাশ্বিত 
করবার ! 

রাজনোতিক সংগঠনগৃলিকে নেমে 
আসতে হবে এই পথে। কারণ 
সরকার নয়, প্রশাসন নয়, বামফুষ্ট 
মোচ্ঠাকেই জনগণের সংগ্রামী চরিত্রের 
উপর নির্ভর করে নির্দিষ্ট পথে এগিয়ে 
যেতে হবে। এবং তার ফলে সরকার 
নামক প্রশাসন যন্মটির উপয় যদ 
প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় তার জন্যও 
প্রস্তুত থাকতে হবে । 


মিহির আচার্য 


টি 
দছপণ 
বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক 


বাষধক--৩০ টাকা 
যান্মাবক ১৫ টাকা 
শ্লিমাসিক ৭৫০ 





হজে রর 


টাকাকড়ি ও চিঠি পাঠাবার 
ঠিকানা ££ 


ম্যানেজার, দর্পণ 
৬১ নং মট লেন, কালিকাতা-১৩ 


|॥ পাঁচ ॥। 





নিরুপম সোম কি নাউাস? 


শ্ৰীপতি নন্দী 


জানসাধারণের জান ও মান 
সম্পর্কে কিছুমান মূলাবোধও যাদের 
চিত্তে স্থান পায় না তাথের শিবির এ. 
মহানগরপর উত্তর-দক্ষিণে বহুবিস্তৃত- 
অসংখ্য তাঁবু বিশাল শ্াবর। একে 
যারা কলকাতার 'আম্ডার় ওয়াল" 
বলে অভিহিত করে থাকেন তারা 
জেনেশুনেই একটা ‘ভুল’ কয়ে থাকেন 
এবং তা হলো এ সংবিশাল সমাজ- 
[বিরোধী জগৎটা প্রকাশ্যে একশ্রেণীর 
রাজনৈতিক ও প্রশাসানক মদতে 
সুরাক্ষত, অতএব  প্রকাশ্যরপে 
ভ্‌পূচ্ঠে সদাসাক্কয় । পোর্ট পাঁল- 
শের ডি সি বিনোদ মেহতা ও দেহ- 
রুক্ষ মুকতার আলীর নূশংস হত্যা- 
কাম্ডকে ঠগণরোষের  স্বতঃস্ফাত" 
দবস্ফোয়ণ” (৮ ঞ spontaneous 
outbrust of the peoples wrath)" 


বলে অভিহিত করে দ্ছান'য় কং-ই - 


এমেলে যে বাণ’ শনয়েছেন তাতেও 
উপরোন্ত শান্ত সমাবেশের কবুল 
জুস্পম্ট । উপরম্তুঃ “বিগত সপ্তাহে 
পার্ডেনরাচে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার 
পেছনে ই-কং দলের একটা প্রচ্ছন্ন 
সমর্থ'নও এতে অব্যস্ত থাকেনি। 


গা়েনরণচ। মোটয়াবর্জ ও 
থাদয়পরের বিজ্ঞ 
সমাজবিরোধাী কার্যকলাপের পক্ষে 
যেমন “আইডিয়াল”, পৃলিশ কাঁম-. 
শনায় নিরুপম সোমের সামনে 
চ্যালেঞ্জ রূপেও তল্যরূপ “আই- 
ডিম্নাল’। গ্রাডেনরীচের সমাজ" 
বিরোধণরা জানতো, এবং আজো জানে 
যে, স্থান'য় পালিশ প্রশাসনের কপ 
(০০০) টু ও লি, অন্‌ টৃ এসি’ 
যাদের ‘লদ্বরী লোট'-এর ভত্যঃ 
অপচ সরকার পক্ষীয় ফরওয়ার্ড“ 
রকের জনৈক বড় নেতা যাদের ‘ঘরের 
লোক’, দ্থানায় কং-ই এমেলে যাদের 
তম্পাঁবাহক বৈ কিছু নয়, মিশ্ৰ অন- 
বসতির 'বিষ্তণ* এলাকায় সাম্প্র- 
দায়িক-রাজনপীতর ধারালো অল্ব্টা 
যাদের হাতের মুঠোয় তারা৷ 'একটা 
বিকল্প শান্ত না হয়ে যায় না; কল- 
কাতা পুলেশের সর্বময় কতাঁ নিরুপম 
সোমের “ম্যাননভ্‌ং (monoeuvring) 
ক্যাপ্রাসট'টাও তাদের ক্ষেত্রে যথেষ্ট 
আকগিৎধকর না হয়ে পারে না। 


'সমাজবিরোধণরা এ বিশ্বাস নিয়েই 


শান্তপত্রণক্ষায় নেমেছে । 

স্থানীয় ও সি সহ থানা পালি- 
শের প্রায়-বিদ্রোহী আচরণ, জনৈক 
এাসম্টাম্ট  কাঁমশনারের প্রকাশ্য 
বিশ্বাসঘাতকতা, অপর এ্যাসিষ্টাম্ট 
কামশনারের (স্ঘীর জবানীতে ) 
'অনুষ্থ” হয়ে শুয়ে থাকা, নিখোঁজ 
[ডিসি ও তাঁর দেহু ক্ষীকে উদ্ধার করা 


অঞ্চলটি 


দূরে থাক: তাদের মৃতদেহ থংজে 


পেতে বিস্ময়কর ব্যথতা--একই দিনে 
একই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এতগুলো 
বিস্ময়কর ঘটনা যে নিছক কাক- 
তালায় নয়, বরং খোদ সরকারী 
যশ্মের মধ্যেই সমাজবিরোধীদের 
'ম্যানুভূং ক্যাপাসাটকে ও তায় 
ব্যাপকতাকেই চোখে আঙ্গল দিয়ে 
দোঁথয়ে দিচ্ছে সে কথাটা স্বীকার করে 
নেয়াটাই য্যান্তসঙ্গত। পুলিশের সং 
ও কর্তব্যপরায়ণ অংশের বিরুদ্ধে 
সমাজ্জাবরোধাী শান্তমত্তার চ্যালেঞজও 
এখানেই । 

প্রসঙ্গত মনে রাখতে হবে, 
গৌরপধবাড়ীর গণ দাওয়াই একদিকে 


বৃহত্তর জনসমাজকে যেমন আত্ম" 
বিশ্বাস য্যাগয়োছিল। অপরদিকে 
বৃহত্তর সমাজাবরোধী শাবিরকেও 


একটা ট্যাকটিক্যাল 'বাষট্রট-এর পথ 
ধরয়েছিল। গা্ডেনরীচ অঞ্চুলও 
একটা নাগারক সাঁমাত গড়ে ওঠে; 
আর সমাজাবিরোধী শিবিরও (জনৈক, 
কং-ই এমেলে বাঁণত) “একটা বিম্ফো- 
শলণ”-এর সুযোগের অপেক্ষায় ছল. 
[কদ্তু তেমন যৃংসই সুযোগের সন্ধান 
না পেয়ে একটা ফল চুরির ঘটনাকে 
অবন্গদ্বন করেই ময়দানে নেমে পড়লো, 
বহু লোকের বাড়ীঘর জঙলালো 
লুটতরাজ করলো । মনে রাখতে হবে, 
গাডে'নরীচ মোটয়াবুরূজে সমাজ 
[বিরোধী শান্ত সমাবেশ গৌরীবাড়ীর 
চাইতে অনেক ব্যাপকতর ও বহচ্চ্তরীয় 
-'সমাজবিরোধী শক্তি, মদংদার 


পুলিশ-শত্তি। মদৎদার রাজনোৌতিক 


(কংই+ফঃ রক) উচ্চ'শান্ত ইত্যাদির 


-অধ্ুভ আঁতাত তো রয়েছেই 


তদুপার পাশ্বচারন্রে সাম্প্রদায়িক 
রাজনগতির ভামিকাটাও নগণ্য নয় । 
সমাজবিরোধণ লামাজাটা শহরের 
উত্তরাণ্চলে গোরীবাড়ণতে একটা ধাকা 
খেল ঠিকই কিচ্তু শ্ুহরের রাজনোতিক 


ও প্রশাসানক স্তরে একটা 'ছিধাশবভন্ত 


অবচ্ছাকেও পারিচ্ফুট করে তুললো, .. 


এটাও ঠিক। পাঁরস্থিতিটা যখন এরূপ 
তখন শহরের দাক্ষণাংশে সমাজ 
[বিরোধী শক্তি আপন শীন্তমত্তায় আচ্ছা 
নাহারিয়ে গাডে'নরণচে একটা টেস্ট 
কেস ওপেন করলো এবং সমাজবিরোধ 


হিংস্রতাকে শুধুমাত্র লমাজবিয়োধশ” ' 


তায় সখমাবম্ধ না রেখে খোদ: প্রশাসন 
যন্ত্রের সং ও কর্তব্যপরার়ণ অংশ" 
টাকেও টাগেট রূপে বেছে নিল, 
এমনটা মনে না করার কোন কারণ. 
নেই । লক্ষণীয়) সমাজবিরোধশদের 
উচ্ছিদ্টভোগরণ সংশ্গি্উ থানা-পৃলিশ 
শেষাংশ ৭ম প্‌ণ্ঠায় 


. 


|] হয ॥ 


মনিপুরী সমস্য. 





উভয় পক্ষের ভৃইফেঁ ড় নেতারা 


তরুণদের নিজ স্বাথে ব্যবহার করছেন 


,রাঁজকমল সিংহ 


 সম্প্রাত আসাম মন্বিসভার একটি 
বৈঠকে বরাক উপত্যকায় বিষ্ণুপ্রিয়া - 
মণিপুরণ ভাষাকে প্রাথমিক স্তরে 


শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে ‘চাল: করার 
সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বর্তমানে এই 


প্র পান্রকায় ছাপা হতে দেখা যাচ্ছে; 
নানা তকবিতকে রও অবতারণা করা 
হচ্ছে । 


এরর i 


বলতে গেলে' এটা 'নিজেদের মধ্যে 
মনগড়া হাস্যাস্পদ সমস্যা ।' মেইতেই 
মাঁণপুরণদের একাংশ মাত্র 'এই [সদ্ধা- 
ল্তের বিরুদ্ধে নানা ধরণের আন্দেলনের 
হুমকি, শোভাযাত্রা বের করেছেন 
ইতিমধ্যে । আবার বিষপ্রয়া 
মিপরীদের আশ্দোলনকামী এক 
অংশ লোকও পাল্টা, প্রীত আন্দোলনের 
জজ্পনা-কঙপনা - করছেন. - 
. লক্ষণীয় মণিপুর রাজ্যে এর 'বিশেষ 


কোন প্রাতক্রিয়া আছে বলে মনে - 


হচ্ছে না। জল ঘোলা করা হচ্ছে 
শুধু আসামেই ।- - 


কেন এই বিষয় নিয়ে জটিলতা . 


সৃষ্টি করা হচ্ছে? কারণ খাতয়ে 
- দেখলেই বোঝা যায় উভদ্ন ভাষাভাষী" 
. দের মধ্যেই শবাচ্ছিন্নতাকামণ মনো" 


ভাবের লোক 'কিছনটা রয়েছেন এবং - 
এই সুযোগে আবেগপ্রবণ হয়ে তাঁরা ' 


তাঁদের সামাজিক ও ঘ্াজনোতিক ক্ষেত্রে 
প্রতিম্ঠত হওয়ার তবপ্নসৌধ গড়ে 
তুলতে প্রয়াস । সহঞ্জ সরল 


- আবেগ আকুলতায় সাড়া দিয়ে হিমাঁসম 
খাচ্ছেন বৈকি ৷ চাঁদা দিয়ে দিয়েই 
তারা রন্তু হতে চুলেছেন। 


সচেতন থাকায় শান্তিকামী মণিপুরাঁ- 


গণ তথা বরাক উপত্যকার প্রতাট 


জনগোষ্ঠী স্বান্তর নিঃশ্বাস ফেলছেন। : 
- একটাই । 


কছাড়ী, অপরটা সনোয়াল । উভয়ের 


. আমার অনবরোধ উভয় সম্প্রদায়ের 
বুদ্ধিজীবী ও. শাশ্তিকাম জনগণ 
দবাচ্ছনতাবাদী-ও স্বাথাদ্বেষাী দালা- 
_ লদের এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়ে 
নিজেদের মধ্যে হানাহানি চেষ্টা যেন 
- না করেন। 


মণিপুরী কারা? 
-:এই প্রশ্নের উত্তরে 'মেইতেইরা 
, বলেন তাঁরাই আসল মাঁণপঃরী ; 
_ বিষপ্রয়ারাও বলেন ভাঁয়াই আসল 
মাণপুর্প । কেউ আর নকল মণিপুরী 
হতে চান না। কাজেই তাঁদের এই 


| এর আমরা নিশ্চিত থকতে পারি. 


'মাপপৃরীত্বের  মধদা, উভয় 
চিন সে আসলি হোক বা নকল 
হোক । 


বিশু 


অতল তল তলিয়ে । 
" গ্রামের মেইতেই ও বিষযাপ্য়ারা এদের 


ন 
এ:বষয়ে আসাম সরকার বিশেষভাবে - 


মেইতেইদের লধ্যে চপ, 


পা 


কয়েকজন - একট; এগয়ে বলেন, 


বিষুপ্তিয়ারা- আদৌ মণিপুর নয়। . 
তাঁদের ভাষাকে বিষ্ণৃপ্রিয়া মাঁণপুর 
বলতে তাই তাদের আপত্তি । অপে-.- 


. ক্ষাকৃত চরমপন্থণ বিষ্ণুপ্রয়ারাও এখন 
সিম্ধানের উপরে বিভিন্ন আলোচনা _ 


বলতে শুরু করেছেনঃ মেইতেইয়া 
মণিপুরী নয় । এরা পার্বত্য উপজাতি 
বিশেষ । আধ “মণিপুরী” শব্দ 
তাদের নয়। সুতরাং মাঁণপদরপস্বের 
দাবী তারা করতে পারে না। কিন্তু 
উদ্দারনৌতক মেইতেই ও বিষ্ণুপ্রয়া- 
দের অধিকাংশ লোক মার্জিতভাবে 


বলতে চান-_-“আমরা উভয়েই শপ 
. সম্প্রদায় 
সভ্যতা, 


আমাদের কৃষ্টি কলা; 


সংস্কৃত, 


কাতর? এধরণের প্রশ্ন 'অসমীয়াঃ 
বাঙ্গালী অন্যান্য ভারতীয়দের মধ্যে 
চিম্তার খোরাক দিচ্ছে ।- মঙ্োল"য় 
মেইতেইরাই শুধ: .মপিপুরী অথবা 
আ্য‘বিষ্ণুপ্রিয়ারাই যে শুধু মাণপুয়ণ, 


_ শয়কম চিন্তাধায়াই- এই. সমস্যার মূল 


কারণ । 
সরবারের ভূমিকা .. 


আসাম তথা ভরত -সরকার এ 


ব্যাপরে কচ্তু ন্যায়দলষ্ড ঠিক রেখে" 


ছেন। তাঁদের বিলা্বত, ন্যায়াবচারে 
উভর ভাষাগোষ্ঠীকেই মাঁপপুরী 'বলে 
কার করে নেয়া হয়েছে অনেক 
আসলি-নকাল 
তাঁরা বলতে -চান না। তবে যাঁদের 


দুর্বলতা বেশ", তাঁরাই সাধারণতঃ" 


বেশী চেচান ' এটাই নিয়ম । এ 
ব্যাপারে আসাম সরকার স্বাভাবিক- 
ভ্যবেই একট, দ:ঢ়মভ পোষণ করছেন। 
কারণ তাদের হাতে আছে আগের 


এক দম্টাম্ত ॥ বড়ো সম্প্রদায় দুটি । . 


তাঁদের সভ্যতা সংস্কৃত স:ষ্টিকলা 
ভাষা তফাৎ। একটা 


মধ্যে বিবাহাদিও হয় ।. আসাম সর- 
কার তাদের উভয় ভাষাকে যথাক্রমে 
বড়ো কথাড়ী বড়ো সনোয়াল বলেই 


স্বীকার করে নিয়েছেন অনেক আগেই 


এবং দুইটি ভাষা - শিক্ষার মাধ্যম 
হিসাবে আসামে .বহদাদন আগে 
থেকেই প্রচলিত । তাই উভয় মাঁণ- 
পুরী সম্প্রদায়ের জনা (মেইতেই) 


মণিপুরী ও বিষ্ণুপ্রয়া মণিপুর" 


দুটি ভাষা হতে পারে না-_এমন 
যান্ত নেই । ' 


- চরমপন্থীদের তৎপরতা .. 


মেইতেই .ও বিষ্ণুপ্রিয়া উভয় 
সম্প্রদায়ের তথাকাঁথত স্বার্থান্বেষী 


| a ‘নেতারা 


সংগঠনকে । 


7 একটাই-_ভাষা 
শুধু ভিন্ন । তবে কেন মপিপরীদের 
একটি বিশেষ জনগোষ্ঠী এত স্পর্শ - 


দিয়েছেন দুটি তরুণ চরমপন্থণ 
ন একটি সর্ব‘ 
আসাম মাঁণপুরী ছাত্র ইউনিয়ন 
(আমস্থী॥ অন্যটি নিখিল বিষ্ণুপ্রিয়া 


মণিপুর! ছাত্র ইউনিয়ন (এনবিএমসু)।. 


আসলে কৈশোরে ছা্-ছাতদের নাম 
করার প্রবণতা থাকে, তাদের আন্দো- 
লনমৃত্খী হওয়াটা স্বাভাবিক । "এই 
দুই সংস্থায় পিছনে রয়েছেন 'সংপ্র- 
দায়েরই ব্যথ'-অহমিকা সম্পন্ন কতিপন্ন 
ব্যন্ত যারা প্রকৃত ইতিহাসকে বিকৃত 
করেছেন আর-আবেগ্রপণ“ জালাময়” 


ভাষণে ‘গেল গেল রবে" বিচ্ছিম্নতাবাদশ . 


উচ্ছংখলতাকে মাথাচাড়া - দেওয়া- 


চ্ছেন ; সমাঞ্জে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার 
জন্য মঃনাফা লংটছেন অথচ অন্তরে 


অন্তরে হাসছেন ।' উভয় দলই মাঝে 
মধ্যে সাংবাদিক “সচ্মেলন ডাকছেন । 
স্পন্টতঃই বলতে চাই যাঁরা সাংবাদিক 


সম্মেলন ডাকছেন; টার 
বহুদিন - আগেই মাটী সরে গেছে । 
তা তাঁরা পুনরুদ্ধারে ব্রতী । এই. মহ | 
- মেইতেই ব্যন্তি ভাবেন, এতাঁদনে তাঁরা 


দুটি সংগঠনকে মদত দলে কিতু 
বরাক উপত্যকায় নেমে আসতে পারে 
বিরাট এক. ঘন কালো মেঘের ছায়া, 


যে বিষয়ে এই উপত্যকার ব্যাদ্ধজধীবী 


ও সাংবাদিকরা আগে থেকেই 


আমাদের লাবধান করে আসছেন । 


তাই সব্প্রেণীর শান্তাপ্রয় মানুষের 
কাছে আমার আবেদন; জাতণয় স্বার্থে 


এদের আমল না দেওয়াই শ্রেয় 


ওঁতিহাসিক সত্যতা 


ইতিহাস তার সাবলীল গাঁততে 
চল্ছে। নতুন নতুন গবেষণার 
ইতিহাসের: অধ্যায়গ্যাল মাঁহমাদ্বত 
হচ্ছে। আশ্চফের বিষয় মাঁণপুর” 
উভয় সম্প্রদাযই আসল . ইতিহাস 
জানেন না। জানলে তর্ক-বিত্ক 
হতো না স্যার জর্জ প্রীয়ারসনঃ.জে 
এইচ হুটন, কর্ণেল ম্যাক-কুলক, টি 


সি হডসনঃ শরাজমোহন নাথ, ডাঃ ' 
_জ্ুনশীতিকুমার চাটাজপ 


ডাঃ এম 
কাত সিংহ, ডাঃ কালিপ্ৰসাদ সিংহ, 
সেনা সিংহ, মহেন্দু সিংহ, রাজকুমার 


নাহল সিংহ প্রমূখ এীতহাসিকগণের - 
. প্রধানতঃ গর -নলকপের উপরই 


লেখাগুলি স্ব স্ব কায়দায় সুবিধামত 
কাজে লাগানো হচ্ছে দেখছি ।- কিন্তু 
এটা উভয় সম্প্রদায়ের স্বীকৃত বন্ড; যে 


- মেইতেই মণিপ্‌র'দের ভাষা তিত্বতীয় 


বক্ষ গোষ্ঠীর, আর বিষ্াপ্রয়া মণি 
পদরীদের ভাষা ভারতীয় আর্- 
গোম্ঠীর | তবে, 
বিষ্ণ.পুর’ ইত্যাঁদ শব্দ যেখানে আঁত 


“প্রাচীন যুগের, সেখানে মেইতেই 


'লেইপাক বা কাংলেইপাক+ -ইত্যাদি 


এখন লেলিয়ে . 


' Languaget-, 


মণিপ্র বা 


শব্দ অতি সাংপ্রতিক্ কালের । প্রাচীন 
যুগের প্রথমোন্ত- শব্দগুলি নিশ্চয়ই 


_ আৰ্য'গোষ্ঠাঁর এবং সাম্প্রতিক কালের 


শেযোস্ত, শন্দগৃলি- তিষ্বতীয় রক্ষ- 


- গোম্ঠীর_এতে 'ছ্বিমত নেই । অবিভ্ত 


ভারতবর্ষের ভাষাভাত্তক লোকগ্ণনার 


অগ্রদূত স্যার জর্জ গ্রীয়ারসন অনেক . 
- অনুসম্ধানের পর . মণিপুর তথা 


ভারতের একটি ভাষাকে পাঁরং্কার 


ভাবে, শবফীপ্রয়া মাঁণপদুরণ' ভাষা 
বলে পুথকভাবে ১৮১১ ও ১৯০১ 


সালে চিন্ত করেছেন তাঁর lndex ০? 
যার পরিপ্রেক্ষিতে 
পরবতর্ধকালের ভারত সরকারের 
সংখ্যালঘ; ভাষাভাষী আয়োগ শ্রয়োদশ 
থেকে বিংশতম সরজমিন' তদস্ত 
প্রতিবেদনে পিবফ:প্রয়া মণিপুর’ 
ভাষা আসাম. রাজ্যে চাল: করার 


'সুপারশ করে এসেছেন এবং ১৯৮০ 


ইংরেজীতে ভারত সরকারের লোকগণ- 
নার প্রধান পঞ্জয়ক পংংথানপুংখ- 
রূপে সমস্ত কিছ; বিবেচনার পর 
‘বিষ্ণুপ্রিয়া “মাঁণপ,রণ, ভাষার জন্য 
একটি, পৃথক “code of structure" 
ময় করেন, যার বলে." আসাম 
সরকারের এই-সাদ্প্রাতক সিদ্ধান্ত ! 
এটাই. এতিহাসিক সত্য । 


' উতভয়.সম্প্রদ্ধায়ের 
- অহেতুক.-আশংক! 
এব্যাপারে. উভয় সম্প্রদায়ই 


মহাশংকিত, মহাচিদ্তিত । - কতিপয় 
যণ্ড ভুল .করে ফেলেছেন । ষমদি 
দবফুপ্রিয়া মাঁণপুরী' ভাষা চাল 
হয়; তবে তাঁদের মপিপুরধত্ব দাবার 
একচ্ছত্র আধিপত্য নণ্ট হবে, এতাঁদনের 
তাঁদের, বিচ্ছিমতাকামী নেতৃত্বের 


- অবসান ঘটবে-। 


দপণ ৷ শন্কবার। ৩০শে মাচ১৯৮৪ 


অন্যদিকে বিষ 
[প্র়ারাও ভাবছেন, তাঁর ওণভীষণভাবে - 
ভুল করে ফেলেছেন। এই ভুলের 


মাত্রা কিন্তু আমার চোখে বিফ:প্রয়া- 
দের 


অপেক্ষাকৃত - বেশ যাঁদও- ' 
মেইতেইরা আফশোস করছেন বেশ? । 

১৯৩২ ইংরেজী থেকে বিষ্ণুপ্রিয়া 
মণিপুর বিরাট ভুল কয়ে চলেছেন।, ' 
কারণ রাজনোতিক নেতারা তাঁদের 
মহাসভা বা বিরাট. সভা থেকে দরে *_ 
থাকায় মহাসভা অবান্তব পরিকল্পনায় 
মজে গিয়েছিলো । ১৯৭৫ ইং পযন্ত 


- তাঁরা সঠিক নেতৃত্ব দিতে পারেন নি'॥ 


এই সেদিন ১৯৭৬ ইংরেজশর' পর 


থেকে ' মহাসভার... কর্তৃপক্ষ প্রকৃত - 
" দ্‌চ্টিভঙ্গী নিয়ে নানা বাধা ধিপক্তি 
সত্বেও অগ্রসর হন এবং সরকারকে 


অবাহত করতে সক্ষম হন, যার 
পাঁরণাত আজকের “বিষ্ণুপ্রিয়া মাঁপ- 
পুরী’ ভাষা । নিখিল বিষ্ণুপ্রিয়া 
মণিপুর মহাসভা বা বিরাট সভা 
১৯৫১ ১৯৬১ ১৯৭১ ইংরেজীতে 


কাধধারা ভুল. করেছিলেন বলেই 
লোকগণনাগুলিতে তাঁদের ভাষাকে 
-প্রাতপাদা করতে পারেন নি। এই 


সুযোগে মেইতেইয়া "তাঁদের ভাষাকে, 


. মেইতেই মণিপুর” ভাষা হিসাবে 


লিপিবদ্ধ করাতে পেরেছিলেন । তার 
প্রমাণ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রচ” 
দলিত “মেইতেই' ভাষা । অবশ্য 


'সম্প্রীত মেইতেই ভাষার নাম ০- 


পারবাতিতি হয়ে ‘মণিপুরী ভাষাপ 
হয়েছে এ বিববিদ্যালয়ে । অন্যাঁদকে 


" ীবঙ্কাপ্রয়া মপিপুরাঁদের কতিপয় তথা" 
, কাঁথত নেতা সমাজের. চোখে তাঁদের 


ভুল পাছে ধরা পড়ে এই ভয়ে একটি 
বান্তবধম?' ব্যন্তিত্কে দোষারোপ 
শেষাংশ এম পষ্ঠায় 





কলকাতায়. জলের সমস্য 


ওয় পণ্ঠার পর 


স্ব়ংসচ্পৃ্প' করতে হলে শহরতলপর . 
- দিকে গভীরভাবে দুষ্ট দিতে হবে। 


[সুদূর টালা থেকে আসা জলের-চাপ 
সাতে দক্ষিণে এসেও কমে না যায় 
তার জন্যে এক সাফল্যজনক চেণ্টা- 
চারঘ অবশ্য চলছে । 


এই দইন্থানে আরো বেশী করে 
জলাধার স্টেশন ' স্থাপন. করা । -এর 
ফলে. এখান থেকে প্রবল চাপে জল, 
মধ্য এবং দক্ষিণ কলকাতায় সরবরাহ 
হতে পারে। কিম্তু সমস্যা তবুও 


থেকে যাবে, তা হল শহরতলীর জন্য । - 
নতুনভাবে জলের পাঁরশোধন ট্যাংক - 


না বসালে শহরতলীর. মান্যদের 


নভর করতে হবে । গাডেনরণচ জল 


.পাঁয়িশোধন কেন্দ্র থেকে বেশ কিছু, 


জল - পাওয়া গেলেও পরবতণ* পায়ে 
১৮৪ মিলিয়ন গ্যালন জল. পেতে 
এখনও অনেক দের । মধাবত"" এই 
সময়ে শহরতলশর উচ্চ জলাধার দ্রুত 
তৈরী করে গভগর নলকংপের সাহায্যে 
জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা যেতে 
পারে । এবং এর সঙ্গে এটাও দেখা 


না।., 
বসানো অগভীর নলকপও জল "দিচ্ছে... 
সুবোধ মল্লিক - 
স্কোয়ার - এবং অকঙ্গ্যাস্ভ স্কোয়ার - 


দরকার ধাতে জলের লৌহ ভাগকে 
কাময়ে. দেবার বন্দোবস্ত কল্পা যায়।। ' 
তা না হলে গভশীর নলকপের কবলে 
পড়ে মানুষের অসুবিধার শেষ থাকবো 
এয ফলে দেখা যাবে নিজেয় 


না, আবার গভীর নলকূপ ব্যবন্থা 
থেকেও জল-পেতে দেরী হচ্ছে। 


_ ধরা যাক ট্যাং্রঃ তপসিয্না 
এলাকায় জল_ সম্যবরহের কথা ॥' 
সেখানে সাধারণ্‌ মানুষের কণ্টের অন্ত: 
ছলনা । 'কিদ্তু আঁত দ্রুত সেখানো 
কাজ্জ শেষ করে ২৩ মিটায় বিদ্তৃত 
জলের পাইপ লাইন বসানো হয়োঁছল। 
জলের যোগান দেবার জন্য ১০টি 
গ্রভীর নলকপও বসানো হয়েছিল । 
এক একটি নলকপের জল দেবার 
ক্ষমতা ২৩,০০০ গ্যালন করে। 


বৃহত্তর কলকাতা এবং শহর-. 
তলপতে মানৃষের আঁত প্র 
জলের ব্যবহ্থা অত্যন্ত জরুর”, ভিঁত্ততে 
তৈরী হোক । গ্রান্মপ্রধান এই দেশে 
পানীয় জলের সমস্যাকে অন্তত ' 
ঘাজনীতির বাইরে রাখা, হোক । এই. 
আশাটুকু অন্তত কয়া যেতে পায়ে। 









মর বন্দ্যোপাধণায় - 

পয়োদশ বধ পূর্ত‘ উৎসব 
লক্ষ্যে “সেনা অচেনা” নাট্য গে 
শির মণ্ডে একটি আলোচনা সভা 
দুটি নাট্য প্রযোজনা করে সম্প্রাতি। 
ভি্ন গ্রুপ থিয়েটায়ের মণ্চাভিনয়েক- 
নাচন্রও প্রদাঁশ'ত হয়। বর্তমান 
আন্দোলন ও জনপ্রিয়তার সমস্যা 
ন আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন 
ন চক্রবতাঁ ও প্রতিভা অগ্রবাল । 


সনোরা.কারারের রাইফেল 1 শান্তি-- 
খর সিংহের অনুবাদ ৷ সম্পাদনা, 
9, সংগীত ও প্রয়োগ কলায় ছিলেন 
ময় দত । জেনারেল: ফ্রাঙ্কোর 
্রাচারণ শাসনের পাঁরবেশে স্পেনের 
কাটি ঘটনা উপন্থাপনার গুণে দশটি, 
য় হয়েছে। 
[থম দিকে কিছুতেই ফাঙ্কোর ঘিরুদ্ধে 


ড়াইয়ে তার রাইফেলগুলো হাতছাড়া 


চত্রতে চায় নি । িদ্তু পুত্রের মৃত্যুতে 


চার আপাত্ত আর- থাকে না, ভাই. 


পাড়ার হাতে সব রাইফেল তুলে দেয় 
ট্্বিবাজ ফ্রাঙ্কোর অত্যাচারের বিরুদ্ধে ।. 
নুদ্ধে না জড়িয়ে সেনোরা ষে কম্পিত 
গান্ত চেয়েছিল ছেলের মৃত্যুতে 
1স্তির সে মোহ ঘুচে গেল এবং সত্ব 
[ত রাইফেলগুলো যুদ্ধ প্রতিরোধে 
1ষপধণন্ত সদ্ব্যবহার করল-_ নাটকের 
ই বন্ত্রব্য আজও রশীতমত অর্থপূর্ণ । 
নাট্যপ্রযোজনার সার্থকতা এখানেই । 
অভিনয়ে সকলেই যথাসাধ্য করেছেন। 
বিশেষ. করে সেনোরা রূপে রংণ: 
j শগুপ দৃণ্টি আকর্ষণ করেন। 
নৰ যোজনা কিছ,ট। আনিয়শ্বিত : 
মনে হয় । 
[ঘিতশয় দিনের নাটক মহাশ্বেতা 
নি জল” চরসায় পাঁরবেশ রচনা, 
, চাঁড়াল সম্প্রদায়ের মানসিক 
তি জশবনযান্রায় অপরিহাধ" 


সংশোধনী বিল 


£র্থ পশ্ঠার পর 

ধন্যবাদ জ্ঞাপন সূচক প্রস্তাব আনতে, 
বাধা সষ্টি করেন তান কতটা-গণ- 

তদন্তে বিশ্বাসী সে বিষয়ে প্রশ্ন 

আছে। 


এই সভাতে অন্যান্যদের মধ্যে -' 


বন্তব্য রাখলেন অধ্যাপক রবি রায়, 
কাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ । এই 
সভাতে চারটি গ্রচ্ভাব সর্বসম্মতিক্রমে 
পাশ হয় । প্রস্তাবগলি হল ১। কল- 
কাতা বিশ্বাবদ্যালয় সংশোধনী বিল 


বিষয়ক প্রস্তাব, ২1 উপাচার্য নিয়োগে - 


আচাষেরি ভুমিকা ব্ষিয়ক প্রস্তাব, 
৩। বিম্বাবদযালয়ের বর্তমান পরিস্থিতি 
'বিষুয়ক প্রষ্তাব, 8৪। সমাবত'ন 
অন/ম্ঠান বয়কট বিষয়ক গরচ্তাব। 


প ॥। শূক্ধার; ৩০শে মার্চ, ১৯৮৪ 


অথিপুরী সময 
' ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার পর সি, 


করে সমাঞ্জে প্রাতন্ঠিত হতে ব্ধপার- 
কর হয়েছেন। এই নেতারাই 






দন। ভাচেনার নাটক . 


প্রথম দিনের নাটক ছিল ভ্রেখটের ' 


স্থামহারা সেনোরা- 














জল নিয়ে হারজন ও উচ্চবর্ণের সংঘাত 
ও বৈষম্য স:ণ্টি, নীচৃতঙার মানুষের 
বণনা ও ল.ঞ্ছনার শিকার হওয়া যেযন 
রূপ পেয়েছে তেমান ধুরা” ডোম, 
তেন মাস্টার ও পারশদের প্রতিবাদ, 
ফুলমণির ধক্কার বালচ্ঠতায় প্রতি- 
ভাত হয়েছে মণ্চায়নে । এ নাটকেও 


মণ সংগত ও নির্দেশনার দায়িত্ব 


যেমন পালন - করেছেন সমর দত্ত, 


অভিনয়েও তেমাঁন যোগ্যতার পরিচয়” 


দিয়েছেন তিনি। বিজয় দত্ত, রণ 
দাশগুপ্র। অসীম মুথাজ“ প্রমুখ 
“শিল্পা সুঅভিনয় করেছেন । সংলাপ 


‘উচ্চারণে আণ্ট'লক ভাষা থাকায় কিছ; 


বিসদশ শোনায় অবশ্য । 


, বিবাশ রায় অবসর নিলেন 


বাংলা চলচ্চিত্রের বাশঘ্ট 
প্রবণ অভিনেতা বিকাশ রায় চলচ্চিত্র, 
মণ্য, আকাশবাণী, দূরদশন এমনাঁক 


. গ্রামোফোন রেকর্ড জগৎ থেকেও 


অবসয় গ্রহণ করলেন- আভনয়, পাঠ 
আর আবূত্তিতে কোনদিন অংশ গ্রহণ 
করবেন না। গত ২০শে মাচ‘ প্রেস 
ক্লাবে আয়োজিত এক সাংবাদিক 

সম্মেলনে বিকাশ রায় নিজেই একথা 
ঘোষণা করলেন। কারণ হিসেবে 


তান বললেন, ৩৮ বছর ধরে প্রায়, 


তিনশো ছবিতে অভিনয় করে তিনি 
আজ ক্লান্ত । ইদানীং বাংলা ছাবতে 


-আঁভনয় করে তিনি বেশ বূঝতে 


পারছিলেন। অশন্ত শরাঁরে মনোমত 
আঁভনয় করা আর সম্ভব নয়-_-তিনি 
শুধু দশ কদের ঠকাচ্ছেন।. প্রসংগন 
" ক্রমে অহাল্দ্র চেঠধুরণর কথাও 


- - , বললেন--অপট; দেহে তিনিও আর 
দর্শকদের প্রতারিত করতে চানান 


বলেই অবসর গ্রহণ করেছিলেন। 


'প্রয়ারাও 


হবে না। 


পরম-মেইতেই বিদ্বেষ । টি 
ভুল । - - J 

অপরদিকে .  মেইতেই ভাইদের 
বলতে চাই,__"আপনারা 
মাধা ' খারাপ করবেন না। 
যে 'মাণপুহণী এটা 
অনস্বকার্য ।. মেইতেই ভাষাকে 
মণিপুর ভাষা বলতে তাঁরা কোনদিন 
আপত্তির ঝড় তোলেন ন এবং মেনে 
নিয়েছেন । সুতরাং দিবষ্লপ্রপ্না 
মাঁণপুরণ ভাষা ফুলে ফলে পৃম্পিত 
হতে অহেতুক বাধা দেওয়া উচিত 
বরং এটা অবাস্তব পারক- 
জ্পনা |: এইটা মেইতেইদের পক্ষে 
একটা ভাষণ ভুল হবেই। তাই 
অযথা আবেগপ্রধণ না হওয়াই ভাল । 


উপসংহার 
মেইতেই ও বিষ্ণুপ্রয়া, “উভয় 


বিষ্ণু- 


সম্প্রদায়ের ভুলেরই এখন যত টানা 
দরকার । 
কোন মানে হয় না। 
আমরা- সরকারের হাতশস্ত করে নতুন 

বিচ্ছিন্ন সমস্যা তৈরণ না করে হাতে 
হাত মিলিয়ে, উন্নয়নের দিকে ধাপে - 


জেনে ..শ:নে .ভুল করার. 
তাই আসুন, 


ধাপে অগ্রসর হই । রাচ্ছিন্নতীকামণ 


বিভেদপ্রবণতাকে বজন করে, বত'মান 
রাজনৈতিক পাযিশ্থিতিয়্ কথা চিম্তা 
করে নত,নভাবে জাতিগঠনের এক- 
সংন্লে আবদ্ধ হই । ভূইফোঁড়, স্বার্থা- 
শ্বেষী, সমাজ্রাবয়োধীদের শ্লোগানে 
আত্মহারা না-হয়ে বান্তবধমণ হওয়ার 
জন্য দুটি সম্প্রদায়কে অযথা পয়সা 
ও শন্তি খরচ না করার দ্রন্য এবং 
বরাক উপত্যকার 
আপামর জনসাধারণকে এদের আমল 
না দেওয়ার জন্য আহ্বান জানাই। 
"তবেই এই অমলক মনগড়া - সমস্যার 


তথা ভারতের 


সমাধান সম্ভব হবে এবং বরাক উপ- 


ত্যকা তথা আগাম প্রদেশের আকাশও 
মেঘমবন্ত হবে। 


তাছাড়া* বাংলা ছবির আঁভনয়ে [ যংগশন্তি ] 
গতানুগাঁতকতাও তানি আয় বঃদাল্ত E i 
"করতে পারছেন না। অতাত | সোেডে।কথায় Ee 


স্স্‌ৃতিচারণায়। বিকাশরাবু বললেন, 
১৯৪৬ সালে হেমেন গুগুর অভিযান 
ছবিতে তাঁর আত্মপ্রকাশ । ১৯৬৮ 


সালে ‘আরোগ্য নিকেতন” ছবিতে 
জীবন মশাই চরিন্রে তিন শেষ ভাল 


অভিনয় কয়েন বলে মনে - করেন। 


তারপর, থেকে. এই ১৬ বছরু তিনি 


আঁভনয় জীবনকে শুধু ঠেলে নিয়ে 
গেছেন এই পযন্ত! জপবনে ৭-৮ 
খানি ছবি- পরিচালনাও করেছেন । 
শেষে বুঝোছিলেন, পাঁযচালনা তাঁর 
কর্ম নয়। প্রথম জাঁবনে অভিনয়ে 
ছবি বিশ্বাসের শিক্ষা ও উপদেশ 
বিশেষ কাষ'কর হয়েছিল। উত্তম" 
কুমারের কাছ থেকেও [তান সহযো- 
গিতা পেয়েছেন প্রচুর । আজ এই 


৬৮ বছর বয়সে আঁভনয় জগৎ থেকে. 


ছুটি নিচ্ছেন এবং জানাচ্ছেন সকলকে 
প্রণীত ও শুভেচ্ছা । 





৫ম পৃষ্ঠার পর . 

ও তদুধ অফিসারগণের একাংশও 
কালাবলদ্ব না করে সক্রিয় ওপনক্ষ্িয়? 
ভাবে সমাজবিরোধণ শন্তর প্রাতরক্ষায় 
নেমে পড়লো । আরো লক্ষণ'য়; 


-একই ভচ্টাচারী অংশের প্রায় প্রতাক্ষ 


বিদ্রোহে ও সহযোগিতায় দু'টি 
নশাতশনষ্ঠ,ও কর্তব্যপরায়ণ পুলিশ 
কর্মী নংশংস হত্যাকান্ডের পরও 


উপদ্রুত অগুলেই কং-ই এমেলেগণের 


সঙ্ষীরূপে -কাতিপয়. ঘাতককে প্রকাশ্য 
দিবালোকে সরেজমিনে তদন্তকারী 
রুপে ঘুরে বেড়াতে দেখা গেছে । 


ব্যাপার ' স্যাপায্ন দেখে শুনে 
নিরূপম সোম কি 'নাভাস” হয়ে 
পড়লেন? অন্ততঃ মুখামম্্ণ তো সে 
রুপই মনে করছেন । অত্ঃাকম্‌? 


কাছে খনধদেক্স নামের 


তেগুটি স্পীকার - 


১ম.পণ্ঠার পর 


- ওইসব খুন'দের অশুভ -অখতাত 


কয়েছে - কলিম সাহেবের এই বন্তুব্য 


দাঁয়ত্বজ্ঞানহীনতারই নামান্তর । তার 


স্মরণ রাখা উচিত মান কয়েকাঁদন 
আগে মোটয়াবুরূজের কংগ্রেস (ই) 
বিধারক যখন বিধানসভায় অভিযোগ 
করেন যে, পুলিশ আসল অপরাধী - 
দের না ধরে সাধারণ মানুষকে হয়রান 


করছে ॥ তখন মুখ্যমদ্দ্রী জ্যোতি বসু 
. উত্ত বিধায়ককে বলোছিলেন £ আপাঁন - 


নাম দিয়ে দেখান পলিশ তাঁদের 
ধরেকিনা। . 

-  কাঁলম সাহেব যখন একথা বলতে 
পেরেছেন যে, বন্দর এলাকার কুখ্যাত 
সমাজাবরোধারাই খন করেছে 
তখন খুনপদের নামটাও তাঁর জানা 
আছে । তাহলে তিনি,কেন পুকাশ্যে 
খুনগদের নাম বলছেন না? কেনই 
বা তিনি মুথ্যমণ্ত্রা জ্যোতি বসুর 
তালিকা 
দিচ্ছেন না? | 


কলিম সাহেব যতই বলুন যে, 
তার মত সজ্জন কেউ নেই; কিন্তু 


এলাকার জনমত . তা. বলেনা 
কালম সাহেব ।. বামফুষ্ট জমানায়: 
আপনার রমরমা স্বচ্ছলতা নিয়ে 


অনেকেই কানাকাঁন করে। নিধচিনে 
এজতে ডেপ্াঁট ম্পীকার হবার পর 


শাড়ী, বাড়ী, বেনামী সম্পত্তি কি 
জাম কিনছেন 


হয়নি আপনার? .- 
ভিনরাজ্েয । _ গয়ার পৈতৃক 
বাঁড়কে . সংস্কার করে পঢj্রাসাদে 
পাঁরণত ‘করলেন কি ভাবে? এত 
অথ“ কোথা থেকে জ:টল ? ছিলেন 
তো আলিপুর ' কোর্টের একজন 
ব্রিফলেস এডভোকেট । থাকতেন. 
তখন খোলার চাল দেয়া ভাড়া 
বাঁড়তে । হঠাৎ কি এমন গুপ্তধন 
পেয়ে গেলেন যে; 'খাঁদয়পুরের মত 


- স্থানে জাম কিনে অননুমোদিত 


প্র্যানে তিন মহলা প্রাসাদের মত বাড়ি 
করে ফেললেন, দয়া করে কলিম 


সাহেব এই অপ্রিয় প্রশ্নগুলির যথাযথ. 


উত্তর দেবেন কি ?. 

যে সব সংবাদপন্র.ড লি হত্যার 
ঘটনায় আপনাকে জাঁড়ত করার চেষ্টা 
করছে বলে সাংবাদিক লম্মেলনে 


আপান অভিযোগ করেছেন; কেন সেই ' 


সব সংবাদপন্রের বিরুদ্ধে আপি 


'প্রভলেজ আনলেন না? এর কি 


কোন সন্তোষজনক উত্তর দিতে 
পারবেন 2 


সাংবাদিক সম্মেলনে .আপাঁন 


নিজেই বলেছেন সমাজাবরোধাঁদের 
সঙ্গে পুলিশের অশুভ আঁতাত 


" রয়েছে; আবার আপাঁনই বলেছেন 
পুলিশের উপ- . 


আপনার বাড়িতে 
ম্থিতিতে পরাচিত - লমাজাবরোধণরা 


॥ _ আপনার বাড়িতে আসে ক করে? 


এই দুটি বন্তব্য ক পরস্পর বিরোধী 
নয় কলিম সাহেব ? 
আম বল'ছনা যে, গার্ডেনরণচে 


সাম্পদাত্রক উদ্চানতে ডি সি পোর্ট 


. জানেন ? 
হলেন সমাজাবরোধণদের খাট । 


ছেন নিজের সম্পকে 


“| সাত ॥ 


মার্ডার হয়েছেন; মাগার হয়েছেন 
তাঁর দেহরক্ষী । কিন্তু গোঁদনের 
ঘটনার মূল চরিত্রটা ছিল সাম্প্রদায়িক ৷ 
আর আপনার ' সাম্প্রদায়িক পাঁর- 
1চাতটা ক কারো অজানা 2: মৃখ্য- 
ম্ত্রাও জানেন যে, আপনার মত 
কটুর সাদ্প্রদায়িক মনোভাবাপ্লন আর 
একজন মুসালমও বামফস্টে নেই । 
আপাঁন কি অস্বকার করতে 
পারেন যে, মুসলিম সম্মেলনের 
প্রধান উদ্যোস্তা আপাঁন নন? সেই 
কাজে আপনি সরকার দপ্তরকে ব্যর- 


হার করেন নি? দ্রাঙককল বাবদ ' 
কাঁড় কাঁড় টাকা বিধানসভা সচিবালয় 


'থেকে ব্যয় হয়নি ? মুসলিম সম্মেলন 


যোগ দিতে গিয়ে আপনৈ, আপনার 
পি; এ, সি, এ"রা ট্রাভেলিং এলাউদ্স 
নেননি? REAM 
আসলে আপান নিজেই হলেন 
বামফুণ্টের কলঙ্ক । শুধুমাত্র ফুষ্ের 
এক্য বজায় রাখতে চ্যাতবাব: - 
আপনাকে সহ্য করে চলেছেন__-একথা 
কি আপনি অস্বীকার করতে পারেন? . 
- ভি, সি বিনোদ মেহতার খুনের 
ঘটনাটা আগাগোড়াই রহসাজনক । 
এই ঘটনার ব্যাপক তদন্ত না. চেয়ে - 
আপনি সাংবাদিক সম্মেলনে নিজের 
সাফাই গেমসে কি আপানি জনপ্রাতাধ-. 


- সুলভ আচরণ করলেন ? 


আপাঁন সাংবাদিক সম্মেলনে যে 
কথাটা বার বার বলতে চেয়েছেন সেটা 
হল এই যে, আপনার সঙ্গে সমাজ" 
[বিরোধীদের কোন যোগাযোগ 
নেই। কিন্তু স্থানীয় লি পি এম 
লোকাল ক্মিট এ বিষয়ে ভিন্নমত - 
পোষণ করে । - একথা কি আপাঁন 
তাদের মতে আপনিই 


আচ্ছা, না হয় তকের খাতিরে 
ধরেই নিলাম আপাঁন যে দাবী কর- 
সেটাই ঠিক। 
কিল্তু বিগত সাত বছরে খিদিরপুর 
বন্দর -ও সংলগ্ন. এলাকার 
সমাজাবরোধী কার্যকলাপ সম্পকে 
কতবার সাংবাদক সম্মেলন ডেকে 
আপাঁন আভযোগ করেছেন ? কতবার 
মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছেন ? কতবার ' 
স্থানয় থানাগ্যালকে -সব্রিয় হতে 
বলেছেন. ? আপনি তো -কাবিতীণর্থ 
এলাকার নির্বাচিত জনপ্রাতানীধ ? এ 
বিষয়ে কি আপনার দায় দায়িত্ব আপান 
অস্বীকার করতে পারেন? 

তেলের চোরাকারবারী রাজপথ 
গুপ্তার সঙ্গে আপনার ঘাঁনষ্ঠতার 
কথা কারো অজানা আছে কি? এর 


পরেও আপনি বলবেন আপাঁন 
নিদেষ ? - 


যাঁদ এলাকায় আপনার জনাপ্রিয়- - 
তাই থাকবে তাহলে বাড়িতে হামলা 
হয়েছিল কেন ? তারপর থেকেই তো 
পুলিশ পকেট ? নয় কি? 

কলিম সাহেব, বন্দর এলাকার 
“গডফাদার” নামে পরিচিত সমাজ- 
বিয়োধীটির সঙ্গে আপনার যোগাযোগ 
কি আপানি অন্বীকার করতে পারেন? 

সন্তা প্রচারের আশায় হঠাৎ এই . 
সাংবাদিক -সম্মেলন ডেকে কলিম 


" সাহেব নিজের জালে, নিজেই জড়িয়ে 
: পড়লেন। 
লাহেবকে মানতে 'হবে যে, 


একথা তো কাঁলম . 
“যতটা 


রটে তার সবটা না হলেও কছ্ছুটা 
বটে । নু 
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ছিল্নীর একান্ত অনুগত ‘বছৰেৰ গেরা 


বাঙ্ছলী' প্রণব মুখাজী র গতিবিধি 


কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী ' শ্রীপ্রণব 
মহখাজ1 ভোটের আসরে নেমে পড়ে- 


-ছেন। তিনি এবায়ে কলকাতা উত্তর- 


পূব কেন্দ্র থেকে লোকসভায় ই-কং- 
গ্রুসী প্রাথ" হয়ে দাঁড়াবেন এমন কথা 
তাঁর ঘাঁনষ্ঠ মহলে শোনা যাচ্ছে । 
"তবে উনি খুব সাবধানে 
এগোচ্ছেন।এর আগে দু-দুবার পঃ 


বঙ্গ থেকে লোকসভার নিবচিনে হেরে, 


যাওয়ার অভিজ্ঞতা তিনি ভুলতে 
পারেন {ন । তাই এবারে অনেক দিক 
সামলে নিয়ে চলছেন । | 
ইতিমধ্যে ভোটার তালিকায় 
" এঁফডোঁভড কয়ে নাম লখিয়েছেন 
বেলগাছিয়া পূর্ব এলাকা থেকে । 
বেলগাছিয়া ভিলার সরকার আবাগনে 
তার পরিবারের একটি ফ্যাট আছে । 
উাঁন মাঝে মাকে .কলকাতা এলে 
কয়েকঘস্টা ওখানে কাটিয়ে যান । 

. ভোটার তালিকায় - নাম 
লেখানর পরেই তান এ ফ্লাটে 
স্থানধয় ই-কংগ্রেসীদের একটি ঘরোয়া 
বৈঠক কয়েন ৭ যথেষ্ট গোপনীয়তা 
রক্ষা করা হচ্ছে এই বৈঠকের 


পুর বাজেটে 
ছিলেন পর 


কল্যাণ ঘোষ 
কলকাতা পুরসভার 
অরুণ সেন পৌর বাজেট পেশ করে 
এমন এক প্টাপ্ট দিলেন যাতে "তান 
_ সাধারণ মানুষের কাছ থেকে সম্ভা 
বাহবা আশা করতে পারেন । কেন্দ্ৰীয় 
ও রাজ্য সয়কারের কাছে পৌর কর 


বাবদ বকেয়া টাকা আদায় করতে. 


তানি ডিসম্রেস ওয়ারেন্ট বা ক্রোক 
পরোয়ানা জারণ করার কথা ঘোষণা 
করে সংবাদপত্রে “ক্যাচি হেডিং” হতে 
পারেন কিন্তু এই ঘোষণা তিনি 
কার্যকরী করতে পারবেন কি? 


তান বলেছেন, রাজ্য সরকারের 


কাছে পুরসভার পাওনা ১ কোট 


৬৫ লক্ষ টাকা, আর কেন্দ্রীয় সর- 


কারের কাছে পুর পাওনা ১ কোটি 
৮৩ লক্ষ টাকা । এছাড়াও কেন্দ্রীয় 
. ও রাজ্য সরকার সংস্ছাগরীলর কাছে 
 অনাদায়ণ পাওনা রয়েছে ২৩ কোট 
টাকা ।. এই টাকা আদায়ে, ক্রোক 
পরোয়ানা জায়ণ করার কথা তান 
ঘোষণা করেছেন। বাহবা পাবার মত 


ঘোষণা হলেও এটা যে শুধু কথার 
. কথা একথা বলার অপেক্ষা রাখেনা । 


. বলা চলে এটা চমক ছাড়া আর কিছুই 


নয়। 


এখন থেকে কলকাতায় আগত. 


ব্যান্তদের কাছ. থেকে মাথা পিছ: ৫ 
পয়সা কবে প্রবেশ কর আদায় করা 
হবে ।-- বিমান যাত্রীদের ক্ষেত্রে এই 
হার হবে মাথা পিছ. একটাকা। 


Le 


আলোচা বিষয় সম্পর্কে।- তবে উনি 
নিবাঁচিত হলে এই এলাকার মানংষের 


কতরকমের সুযোগ সুবিধা হবে তার 


একটি ফাঁরল্কি বেশ পারকঁজ্পিতভাবে 
ঘরোয়া আসরে মুখে মুখে প্রচার 
করা হচ্ছে। 
বাজারের অপারেটররা হঠৎ সক্রিম 
হয়ে উঠেছে, যা একেবারে নঙ্গর 
এড়ানো ম:দ্কিল । এছাড়া এর আগে 
প্রণবধাবং এলাকার কর্ম“ীদেশ্ ' একটা 
বড় সভায় উপস্থিত ছিলেন । 


- প্রথববাব; গ্রাম এলাকায় এক্স 


আগে হেরে যাওয়ায় এবারে অনেক 
ভেবে চিন্তে কলকাতার একটি কেন্দ্র 
বেছে নিয়েছেন এই হিসাব করে যে 
মধ্যবিত্তের একটি অংশ বামক্রম্টের 
প্রত কিছ,টা বাঁতশ্রদ্থ । কিন্তু উন 
যাদের - উপর নিভ'র কয়ে আসরে 
নেমেছেন তারা কিম্তু তাঁকে খুব 
ভরসা দিতে পারে নি। গত নিবচিনে 
যাঁর' কল্যাণে এই লোকসভা কেন্দু 


এবং বিধানসভায় ই-কংগ্রেসীদেয 
[কছুটা ফয়দা হয়োছিল 'তাঁন এবারে 


বাদধশালায় । গৌরাবাড়ীর এই নায়ক 


রা 


চমক 
প্রশাসক 


১৯৮৪-৮৫ সালে কলকাতা পুয়সভায় 
বাজেটে ৩৯ কোটি ৬৩ লক্ষ টাকার 
ঘাটাত দেখানো হলেও ১১৮৪-৮৫ 
সালের ৩১ শে মাচ" এই ঘাটতি গিয়ে 


"দাঁড়াবে ৯৩ কোটি ৯০ লক্ষ টাকায় । 


১৯৮৩-৮৪ লালের ঘাটাত জুড়লে 


, সংখ্যাটা তাই দাঁড়ায় । 
গতানুগতিক "ধাঁচের এই বাজেটে - 


একমাত্র ওই চমকটুকু ছাড়া আর যা 
আছে তা হল বিভিন্ন কর, যথা চাাঙ্গ 
কর, পেশা ফর, প্রমোদ কর, সম্পদ 
কর প্রভৃতি থেকে বখরা 
দাবী করা হয়েছে। .দেয়া 
না দেয়া রাজ্য সরকারের মাঁজ। মটর 


যান থেকে রাজা সরকার যে কর আদায় 
কেন তার ২৫ শতাংশ এবং প্রমোদ 


করের ২৫ শতাংশ এই বাজেটে' দাবি, 


করা হয়েছে। 


আসলে এই বাজেট যাঁদ এবং 


বাঃ যাঁদ রাষ্্য সরকার 


দেয় তবে হবে এই জাতপয় বস্তব্য - 
আর কি। 


রাজ্য সরকারের টাকা না হলে. 


অথাৎ ক্লাজ্য সরকারের :কাছ থেকে 
ভতীক না পেলে যে পুর ভাঁড়ারে 

হতাকও জুটবেনা সেই পুরসভার 
টা রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে 


এরকম একটা কঠোর িম্ধাম্ত নিয়ে 


কি বোঝাতে চাইছেন যে, [তান 


কলকাতা পুরসভার প্রথম বিপ্লবী প্রশা-. 


সক? তান কি ক্লোক পরোয়ানা জারা 
করতে পারবেন। 


স্বভাবতই ভোটের ' 


অনুষ্ঠানের সঙ্গে যত 
তা খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন থেকে 


উত্তরপবে এলাকার একটি 
বিজ্ঞাপণ“, অঞ্চলে সম্মাসের 
সৃষ্টি কযোছলা। এই অগ্চলে ৩৬টি 


নাগারক সামাতর যৌথ আন্দোলনে 


এর দলের লোকেরা আজ কোণঠাসা ৷ 


এদের প্রকাশ্যে মদত দিতে ম্ছানধয় 


. ই-কংগ্রেসীরা মোটেই গয়ে আসছেন 


না। প্রণববাব্‌ এই পরিদ্ছিতি [কি 
ভাবে মোকাবিলা করা যায় তার জন্য 
পরামর্শ চেয়েছেন তাঁর “অপারেটরদের 
কাছে। পরের চালক দেবেন তা 
লক্ষাপীয় | . 

ইতিমধ্যে স্তাবকেরা প্রণববাবুকে 
পাক" হোচ্টেলে সম্বর্ধনা দিয়ে চরম 
হ্যাংলামশর পারিচয় দিলেন । শহরের 
অনেক নামণ-দামী লোক যে. এই 
হয়েছেন 


জানা গেল। 
, একটি সামায়ক পান্রকার পাঠক 
পাঠিকারা তাঁকে “বছরের সেরা 


. বাঙ্গাল"” বলে নির্বাচিত করেছে তাই 


এই সম্ধনার আয়োজন । /' 
এই পা্রকাটর . 
রয়েছে একটি ইনভেণ্টমেম্ট কোম্পানী 
যার কাজ করবার সম্পর্কে অনেক 
রকমের আভযোগ প'শ্চমবঙ্ক সয়কা- 
রেক্স তরফ থেকে করা হয়েছিল । বহু 
মধ্যাবত্ত পারবারের স্চিত অর্থের 
অপচয় হয়েছে এদের কার্যকলাপে । 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের এ বিষয়ে যে সত- 
কর্তা নেওয়া প্রয়োজন তা তারা 
নেয়ান। অনেকের সন্দেহ কেন্দ্রীয় 
অর্থ দর্থরের ইীহতে এই কোম্পানীর 
বিরুদ্ধে আইনগত তদারক করা হয় 
না।. 
_. সাঁত্য, প্রণববাধ্‌ বছরের সেরা 
বাঙ্গালী! বামফুস্ট সরকার তথা 
বাঙ্গালশকে ভাতে মারার . কীতত্বের 
জন্য তাঁকে পৃরস্কতি না করলে ইতি- 
হাস ক্ষমা করবে না। কোন বঙ্- 
সন্তান কংগ্রেস হাইকমাণ্ডের কাছে 
এতটা আত্মসমর্পণ করেছেন এমন 
রেকড নেই । (এককালে প্রয়াত 
ডঃ প্রফুল্ল ঘোষ সম্পকে" এই ধরণের 
কৃতিত্বের উল্লেখ হত । বিশেষ করে 
সুভাষচন্দু-যাদ্ধজশী বিতর্কে এবং 
পরবর্তীকালে পূব বাংলার শরণার্থী 


সমস্যা সম্পকে এবং যান্তফ-ষ্টকে 


ভেজে দেওয়ায় তার ভাঁমিকা 
ঈ্মরণীয় ) 

প্রণববাব,র প্রতদ্ধম্বী বরকত 
সাহেব অনেক আবোল, তাবোল বলেন 
কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের জন্য কেন্দ্রের 
অনিচ্ছুক হাত থেকে কিছু আদায় 
করে আনার চেষ্টা করছেন। .তিনি 
যদিও তার জেলার এবং 'নিজেয় 
দলের লোবের প্রতি দুর্বলতা গোপন 


রাখতে পারেন ন তব: তান বাংলার ' 
মানুষের কথা ভাবেন মনে হয় ।- 


প্রণব্বাবৃ . বরভূম জেলার জন্য 


পাঁরচালনায় 


সবাধিক হয়। 


বোকামি 
মনোনয়নে বণ্চিত হলেন তাঁদের 


[ছটেফোঁটা আদায় করার চেষ্টা করে- 
ছেন কিল্তু পশ্চিমবঙ্গের মূল অথ 
নতি বিকাশের যে বাধা কেন্দ্রে 


পক্ষ থেকে সে বিষয়ে একেবারে চরম 
' 'উদাসানই শুধ নন, হাইকমাম্ডের 


অনুগত আনল্ঞাবহ। তা না হলে 
তাঁর দপ্তরের নিয়ন্ত্রণে - রিজার্ভ 
ব্যাঙ্কের মারফৎ ওভার দ্র/ফটের বাড়া- 
বাঁড়.এমন নিলজ্জর'ভাবে করতেন না । 
এতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে সাময়িক" 
ভাবে অপদস্থ করা হল বটে 'কদ্তু 
নিজের সম্মানটাও বাঁচল না। 
পশ্চিমবঙ্গের প্রতি দা'ঘদিনের আঁব- 
চারের কোন প্রতিকার তিনি করেন 
নি। | 


কেছ্দের পক্ষ থেকে অথ বিনি- 
যোগে প্রথববাবুর কোন উদ্যোগ নেই, 


. বরং বাধা দেওয়ার দণ্টান্ত রয়েছে। 


চক্র রেলের টাকা মঞ্জুরীর বেলায় এটা 
প্রত্যক্ষ করা গেছে৷ 

দ্বিতীয় হুল" ব্ৰজ, সি, এ এম, 
ডি, এ প্রকঞ্গে- টাকা পেতে অহেতুক 
বিলম্ব নিশ্চয় তিনি এড়াতে পারতেন। 
কিন্তু তাহলে তাঁর গাঁদ রক্ষা- করা 


অশোক 


:21199--60 Paise | 


মুস্কিল হত যেমনাট হয়েছিন এককালে 

শরংচন্ত্র বসু ধ্যামাপ্রদাদ এবং ইর্দানণ 

সেন সুশীল দে এবং ডঃ 

গুণা সেনের |. অধ্যাপক হুমায়ন 

কবণরও একই কারণে হাইকমাষ্ডের 
কাছে আগ্রয়ভাজন হন । একমান্র ক্ষতৰ 
নিয়োগী বহুদন কেন্দ্র তাঁবে- 
দারণ করে কটিয়ে গেলেন । ফিম্তু তার 
কথা লোকে ভুলে গেছে। কারণ তানি 
নামেমাত্র বাঙ্গালী ছিলেন। প্রায় 
বরাবরই প্রবাসী ।' 


তবে খবয়ের কাগজে, বিজ্ঞাপন 


- দিয়ে সম্বর্ধনা দেওয়ার নাজির ইদানীং 


কালে আর আছে বলে মনে হয় না। এ 
সুযোগে যাঁরা উদ্্যোন্তা তাঁদের একট, 
চিনে রাখা -দরকায়। কেমন বাঁকের 
কৈ ঝাঁকে এসে মিলেছে । 

এ ছাড়া একই দিনে এশিয়াটিরু 
সোসাইটি এবং রাধাকান্ত দেবে 
বাড়ীতে আরও. দুটো অনুষ্ঠানে 
প্রণববাবুকে দেখা গেল । উদ্দেশ] 
এক--ভাবম;তি* উজ্জ্বল করা । সেরা 


'বাহ্গাল বলে আর একবার সণ! 


করিয়ে দেওয়া । 
সেই চেনা মূখ । 


এখানেও উদ্যোস্তয 


রাজীব পছন্দ করছেন 
ম্যানেজমেন্ট বিশেষজ্ঞ 


শ্রীরাজশব গাম্ধী স্বয়ং রাদ্যসভার 


ই-কংগ্রেসী প্রার্থীদের মনোনয়ন 


কলেছেন, যেমন এককালে তাঁর প্রয়াত - 


সহোদর করেছিলেন । উদ্দেশ্য একই; 


যাতে গোটা সংগঠনে এবং সংসদে 
তাঁর ব্যান্তগত অন:গতেয় সংখ্যা 
এটা তাঁর অন্যায় নয় 
উদ্দেশ্যর পক্ষে । 


এই পদ্ধাত প্রয়োজন । না করলে 
হত। যারা এবারে 


রাজীব একেবারে বাতিল করে দেন 
নি। যদি তাঁরা “গ্ুডবয়” হয়ে 
থাকেন তাহলে আসন্ন লোকসভার 
নবাণচনে তাঁরা হয়ত কৃপালাভ করতে 
পারেন। কিম্তু সব কিছু নিভর 
করছে কে কতটা অনুগত থাকেন 
রাজীবের প্রতি তায় ওপর । 


: বিহার থেকে মনোনীত হয়েছেন 


এমন একজনের কথা নিয়ে 
রাজাধানগতে জ্লুনা কল্পনা চলছে । 


এর নাম প্রীরামেন্বর ঠাকুর । অটাম 
, বছর বয়স্ক এই ভদ্রলোক ভাগলপ:রে 


ছেলেবেলা কাটান! আঁত গযব 
ঘরের ছেলেঃ কলকাতায় পড়াশুনা 
কহেন এবং শেষ পযন্ত চাটার্ড 
একাউটেন্ট হন। কলকাতায় একটি 
অডিট কোম্পানীতে শিক্ষানবাঁশ 
[ছিলেন। 
বেড়েই চলেছে । 

+ ইনি বর্তমানে দিল্লীতে বেশ 
কয়েকাট আবাসন নির্মাণের প্রকল্পের 
সঙ্গে জাঁড়ত। তাছাড়া ডঃ রাজে'দ্র- 
প্রসাদ সম:তিরক্ষা কামিটির মর্ত একটি 


জাতশয় প্রাতগ্ঠানের সঙ্গে সাক্লয়ভাবে 


৮ 


তাঁর যা উচ্চাশা 
মায়ের দ্থান দখল করা-_তার জন্য 





এরপর তাঁর কমতৎপরতা 


যুস্ত। ' ডঃ রাজেশ্দ্রগ্রসাদের নামে 
কলকাতায় একটি ছান্রাবাসের উ1 
" অন্যতম উদ্যোন্তা। বিহার থেকে অ 
ছাদের জন্য এট তৈরী করা ui 
দল্লশতেও অনঃরূপ একাঁট র 

প্রসাদ ভবনের উদ্যোগ আয়োজ 
সঙ্গে শ্রীঠাকুর যুক্ত রয়েছেন । এছাড় 
আরও গ্ুহনিমপি প্রকল্পের উ 
অন্যতম প্রধান কর্মকতা। [রজাভ 
ব্যাঙ্ক, পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক এব 
স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইশ্ডিয়ার পরিচালব 
মম্ডলীতেও উনি আছেন । এছাড় 
গ্রামীণ উন্নয়নের কয়েকটি প্রকে 
পাশ্চম জামনিধ .থেকে সাহায্য 
ইনি বেশ তৎপরতা চ্‌ 
শ্রীরাজীব গাদ্ধা যে এই ধর 
ম্যানেজমেন্ট বিশেষজ্ঞদেরই ' পছ 
করেন এটা তায় একটা নমুনা । ul 





পড়ান" 


লেখক 
সমাবেশ 











সম্পাদক _হীরেন বসু ॥ সংপাদক কর্তৃক বি. আই. পি. টি. প্রেস, ২ণাব, লৌনন সণ", কলিমাতা-১৩ থেক মৃত এবং দর্পণ কাযলিয় ৬১ মট লেন, কালকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত 









ডিসি পো্ট বিনোদ মেহতার 


ইীদ্রসের সঙ্গে বিধানসভার ডেপুটি 
স্পীকার কালমান্দন সামনের যোগা- 
যোগের কিছ; .তথ্য আমাদের হাতে 
এসেছে। ূ - 

- এছাড়াও কলিম সাহেবের অন্ধ্বার 
জগতের এবং চোরাই কারবারের সন্ছে 
“যযু্ত বেশ কিছু লোকের সঙ্গে যোগা- 


সাহেবের বিরুদ্ধে নিরপেক্ষ এবং 


হত্যার অন্যতম আসাম" নিহত হাজণ - 


_ যোগেয় খবরও পাওয়া গেছে! কলিম - 





বিংশ বর্ষ £ ১১শ সংখ্যা, দপণ ॥ শুক্রবার, ওই এপ্রিল ৮৪১ ৬০ পয়ুলা 





প্রকৃত তদম্ত. হলে সব কিছু প্রকাশ 


হয়ে যাবে বলে ওয়াকিবহাল মহলের 
ধারণা । | - 


' মেহতা হত্যার অন্যতম নায়ক 


শেখ ইদ্রিস তথা হাজ্ন হীদ্রসের সঙ্গে. 


কলিম সাহেবের পরিচয় নেই বলে 


[তিনি চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন কিন্তু এ 
. ব্যাপারে যে সব খবর পাওয়া যাচ্ছে 
- - তাতে সন্দেহের অবকাশ থাকছে না 


- যে, শেখ হী্রুদ অথবা হাজণ ইদিসেধ 
সঙ্গে কলম সাহেবের যোগাযোগ 


ছিল। আমাদের কাছে খবর আছে 
শেখ ইদ্দ্রসের় সম্গে কাঁলম সাহেবের 


" বাড়ীতে গভীর সানে অথবা পার্ক 


গ্রটের এবং তাহের ম্যানসনের একটি 
ফ্লাটে প্রায়ই যোগাযোগ হতো । 


'কিসাণ যা নামে জনৈক অসাধ্‌ 


ব্যবসায়ীর সক্কে কলিম সাহেবের 
যোগাযোগ খুব ঘাঁনণ্ঠ । মহাপালের 
ব্যবসা সোজা পথের নয় । বিভিন্ন 
সপে জানা, গেছে মহাঁপালের সঙ্গে 
শেখ ইদ্বিসের যোগাযোগ খুব ঘনিষ্ঠ 
ছিল। - ্ 

_ িসাণ মহীপালের তাহের ম্যান. 


. শনে এবং কারনান" এস্টেটে কয়েকটি 
- স্বরম্য ফ্যাট আছে। 


এই সব ফ্ল্যাটে 
রাধে“ মাহফেলের” আসরে শেখ হীদ্রদও 
উপন্থিত থাকত এবং অভিযোগ ডেপুটি 
স্পণকার সামস সাহেব বিশেষ 


অতিথি হিসাবে উপচ্থিত থাকতেন । 


শেষাংশ ৮ম প 


নগেটে এক গৃন্রিশ অফিসারের প্রচণ্ড আঘাত গেয়ে 


L 


ৰস মার গেন্নঃ 


হত হত্যার তাত 


চাগা গড়বে 


"দের নাম ক্রতে থাকে। 


কলকাতা নে এখন [বশ:ং ং- 
শ চরমে পেশছেছে। এই বিশংখলায় 
পুঁটি কামশনার:( পোর্ট ) বিনোদ 
তি এবং তাঁর দেহয়ক্ষীর খুনের 
নো কিনারা হবেনা বলে সরকারণ 
ল অন:মান করছেন! অনুমান 
বার পক্ষে প্রধান কারণ হচ্ছে, 
নাদ মেহতা খুনের তদস্তে অনেক 
তথ্য বেরিয়ে পড়বার 
শংকায় গোয়েন্দা পলিশ এব্যাপারে 
লী এগাুরেনা । | 
গোয়েশ্দা ডেপুটি কমিশনার 
₹ সাহেব-চেষ্টা করলেও তলার- 


ফসারদের মোটা অংশ এই তদন্ত - 


না । সম্ভবতঃ তারই প্রাথামক 
চণ প্রকাশ পেয়েছে ইদ্রিস হত্যায় । 
নুস মেহতা ও মোস্তার হত্যার মল 
সামণ।, গয়া থেকে আসবার 
মন ট্রেনে অনেক তথ্য সে দিয়েছিল 
: তথ্যে হত্যাকাণ্ডের দুই প্রধান 
্নকের নাম করা ছাড়া বড় বড় 
কজন পুলিশ অফিসারের নামও 
ছল । জানা গিয়েছে, ইদ্রিস 
লিশকে বলে, সে সব সময় মদ খায় 
ধ পলিশ! ‘জেরার’ সময়ও মদ চায় । 
- 1কম্তু তাকে মদ দেওয়া-হয় না। 
ল. সে ক্ষেপে গয়ে প্রচ্ড মার 


ধার সময় আবার পাশ আঁফসার- 


আঘাত করেন । 
"মারা যায়। 


+ সহযোগিতা- করবেন না। 


তাকে প্রাণ দিতে হয়। 
আফসার হঠাৎ তার তলপেটে প্রচন্ড 
ইদ্রিস সংগে সংগে 
উল্লেখযোগ্য, এই আফি- 
সারকে মহখ্যমম্তী একবার থানা থেকে 


' সারয়েছিলেন । কিশ্তু মুখ)মম্ত্র ইউ-. 


রোপ গেলে মাশ্বিসভার অস্থায়ী প্রধান 


- কৃষ্ষপদ ঘোষ আবার আফসারটিকে, 


থানায় বহাল করেন, তারপর থানা 


ছেড়ে আয্নো বৈশশ ঘুষের জায়গা, . 
গোয়েন্দা দণ্রে এ আর এস সেক-' 


শানে পোম্টিং পান। আর পোর্ট 


পুলিশ এলাকায় ব্যাপকভাবে সারা, 
,চুল্লঃ চলে আর এই আঁফসারাঁট ওখান 


থেকে মোটা টাকা কামান ৷ এই 
টাকা কামানোর সময় তান পোটের 
ক্লামন্যালদের ঘান'্ঠি সংস্পর্শে 
আসেন! তাই বোধহয় উনি ভয় 


পেয়েছিলেন যে, হীদ্রস ওর. নামও . 


করতে পারে। 


দ্বিতীয় গুরত্বপূর্ণ“ ঘটনা হচ্ছে, - 
পোর্ট প্যালশের উপরতলার অসহ- 
দ,জন এ'সিসট্যাষ্ট কাম" . 


যোগিতা ৷ 
শনারের মধ্যে, একজন সাসপেন্ড 
হ'য়ছেন। তিনি নিশ্চয়ই তদ্ত 


শেষাংশ ৮ম পহ্চায় 


পরিণামে } 





অপর _ 


&. 


টির ডেপুটি কামশনার 


প্রয়াত বিনোদ মেহতাকে হত্যা করার, 
প্রথম প্রচেষ্টা বিফল হয়, কিশ্তু "ডক - 


ক্রামন্যালদের 'বিসংরা.হাল ছাড়ে 
না। - j ৪ 
তারই ফলশ্রীততে -১৮ই মার্চের 


পরিকল্পিত হাচ্ছামা এবং ডি সি 


পোর্ট বিনোদ মেহতার নশংস হত্যা। 
- মেহতা , হত্যার - বিবরণ থেকে একথা 
সকলের কাছেই পরিচকার যে, কতটা 


আক্কোশ জমা থাকলে একটা, মানুয়কে 


এ য়কম নৃশংসভাবে হত্যা করা ' 


হতে পারে ।- 
এবার আসা যাক পোর্ট এলাকায় 





পপ পপি সপ স্পা পপ পি ০ তু 


যার সনে ক . 
রাক্ষভাবে যুক্ত যারা 


কারা চোরাচালানের কাজের সংগে- 


যুদ্ধ ! এখানে একটা কথা বলে রাখা 
ভাল, খাদরপুরঃ গ্রা্ডেনক্লীচ প্রভাত 
এলাকায় যে-সব ডক 'করামনালেরা এবং 
তাদের ‘বস’-রা আছে তাদের সংগে 


বড়বাজারের কিছু; অসাধু ব্যবসায়ীর 


ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে । 

" এ এলাকায় স্মাগাঁলং-এর কাজে 

য.স্ত এবং যারা মেহতা হত্যার নেপথ্য 
নায়ক তাদের [কু কিছু নাম আমরা 
বাভম সে খোঁজ-খবর নিয়ে জানতে 
পেরোছ। আল্লও জানা গেছে, এই 
সব- লোংদের বামফ্স্টে সরকারের 
মযাদাসংস্ম পে আসন জনৈক 


নেতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা এবং বিভিন 
অগুলের কিছু অসাধু ব্যবসাদার এবং 
সাট্রার বৃকীদের গভীর যোগাযোগ ! 

ডক এলাকার অন্যতম স্মাগলার 
এবং মৈহতা হত্যার প্রধান আসামী 
শেখ হীপ্রুস অথবা হাজণ হীন্রুস ধরা 
পড়ার পর পুলিশ তাকে. মেরে ফেলে 
নিজের স্বাথে। 
'_ মকব্‌ংল আহমেদ বামফুণ্টের _ 
একটি শারক দলের সংগে যুক্ত এবং 
চোবলাকারবারধদের অন্যতম | এলা" 
কার লোকের কাছে সে কানা মকবুল 
বলে পাঁরচিত । 'ফরপো মাকেটে 
মকবুলের একটি কাপড়ের দোকান 
আছে । এবং এই' দোকানটি চালু 
করতে আননমোনিক ৮ লক্ষ. ৪ 
খরচ হয়েছে ।. 

চোরাচালান চক্রের. আর একজন 
শেষাংশ ৭ম পূ্ঠায় 


{ দুই 





জ্যোতিবাবু একি বলছেন! টিপ অব দ্য আইসবার্গ | 


পোর্ট পুলিশের ডি সি বিনোদ- 
কুমার মেহতা ও তাঁর দেহরক্ষরঁর 
ন্‌শংস ও. অভাবনীয় হতাকাল্ডে 
দকলে বিস্মিত ও স্তম্ভিত । ঘটনার 
গ্রাতপ্রকীতিতে এবং পুলিশের আচরণে . 
পর্কার বোষা যাচ্ছে বেশ ঠান্ডা 
মাথায় সম্পণ" পারকজিপতভ্যাবে কাজ 
হাঁসল করা হয়েছে আর এর সংগে 
জাঁড়ত ডক এলাকার চোরাচালান চক্র, 
" প্রভাবশাল ব্যক্তি ও পৃলিশের 
একাংশ । এই লক্ষে পশ্চিমবঙ্গ 
[বিধানসভার ডেপুটি চ্পাকার ফরো- 
যার রকর কাঁলমূ্দীন সামসের 
প্রত্যক্ষ না হলেও পরোক্ষভাবে জাঁড়ত 
থাকার কথা উঠেছে । যদিও, তিনি 
এবং তাঁর দলের সম্পাদক সব অস্থাঁ- 
কার করেছেন, তবু কিমদ্দীন 
সামস স"পককে সন্দেহ থেকেই যায়ঃ 
কারণ তাঁর গাতবিধি ও জীবনাচরণ 
- সং মানুষের মত নয়। এ সম্পর্কে 
এবং ডক অণ্লেনপ 'ক্রিমনাল ও 
চোরাচালানণদের সঙ্গে তাঁর ঘানম্ঠতার 


আঁফসার আসলে ক্রিমিনাল বলে 

প্রমাণ হত ! একথা দিনের আলোয় 
মত সত্য যে, পলিশ হীদ্রসকে 
হত্যা -করেছে। কিন্তু পালিশ 
ইদিসের মৃত্যুর নানা . মিথ্যা 
কারণ দেখিয়ে শেষ পযন্ত মৃখ্যমন্্রণ 
জ্যোতি বসুকে দিয়ে বিধানসভায় 
অসত্য কথা বলাল যে; ইদ্রসের সহ- 
কয়েদ+দেয় প্রহারে তার মৃত্যু হয়েছে। 
পুলিশ কিন্তু একথা আগে বলেনি । 
- ঘটনার পর জ্যোতিবাবুয় মুখেও 


. অন্য কথা শোনা, গিয়েছিল । বিধান 


সভায় তিনি বলেন, “ইদ্রিস বেচে 
থাকলে অনেক কথা জানা যেত। 
সেইজন্য অনেকে চায়নি সে বেচে 
থাকুক ।” এই প্রসঙ্গে সগ্ায়ৃতার 
শদ্ভু ' মৃখাদ্ী‘র তথাকথিত জাত্ম- 
হত্যার কথাও উল্লেখ করা যেতে 
পারে । গত সংখ্যার দ্রপণে তথ্য 
দিয়ে পাঁরচ্কায় দেখানো হয়েছে শচ্ছু 
'মুখাজপীর পক্ষে এভাবে - আত্মহত্যা 
করা অসম্ভব ব্যাপার। অথচ একজন 


তথ্য ইতপ্‌বে" দপ'ণে কয়েকবারই প্রকা- সাবইশ্সপেন্্র ও একজন কম্সটে- 
শিত হয়েছে। কিন্তু টাকার জোগানদার বলকে সাসপেন্ড করেই ঘটনাটা ধামা- 


কাঁলমূণ্দীন সম্পকে ফরোধাড'রক, 
বা বামক্স্ট কেউ তদন্ত করার প্রযোজন 
মনে করেনি। এত কাণ্ডের পরও 


বিনা তদন্তে অশোরু ঘোষ ও জ্যোতি - 


বন্থ কাঁলমহ্দীনকে ধোয়া . তুলসী 
পাতা বলে ঘোষণা করছেন। আশ্চর্য‘, 
জনসাধারপকে কি এরা এত বোকা 
ভাবেন ! 

মেহতা. হত্যার প্রধান আসামীকে 
আলিপুর কোট থেকে লালবাজারে 
এনে দুঘষ্টার মধ্যে পালিশ পিটিয়ে 


মেরে ফেলল তার মখ বদ্ধ করার, 


জন্য, কারণ সে বেচে থাকলে অনেক, . 
সত্য জানা যেত, গণ্যমান্য ব্যান্তর 
মংখোস খুলে পড়ত, অনেক পলিশ 


চাপা দেওয়া হল ।. রুই কংতলারা- 


আড়ালে রয়ে গেল, যারা 
শণ্তুকে খোঁলয়ে টাকা আদায় করেছে। 

জেোতিবাব মেহতা ও মোস্তার 
হত্যা, ইদ্রিস হত্যা, শম্তুর তথাকথিত 


আত্মহত্যা কোন ক্ষেত্রেই বিচার 
বিভাগীয় তদন্তে মাক. নন যদিও 


ও*রা বিরোধী দল হলে এই দাঁবই 
তুলতেন । কিশ্তু এই তদম্থে জ্যোতি 
বাবু সম্মত নন কেন? প:লিশের 
অপকর্ম উদ্বাঁটিত হয়ে পড়বে বলে? 
তাহলে কি পলিশ মন্ত্রী মানে 
পুলিশের মখপান ? সরোজ 
- মুখাজ্র ক বলেন ? তবে লক্ষণীয় 


মুখ্যমন্ত্রী ও সরোজবাবু. দ্‌ রকম 
কথা বলছেন । 


ফা।রককে তট।তে জগমোহন 


কা*ণ্ম'রের মংধ্যমণ্ত্ ডঃ ফারুক 
আবদুল্লাকে বিব্রত করা এবং প্রয়ো- 
জনে অপসারণ্‌ করার উদ্দেশ্যে রাজ্য- 
পাল শ্রীব কে নেহরকে যে বদাল 
করা হয়েছে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই । 
দিল্লীর হকুমে ডঃ আবদংল্লার 
বিরুদ্ধে কোন চরম পন্থা গ্রহণ করতে 
অস্বীকার করায় শ্রীনেহর্ূকে সয়ে 
যেতে হল! একজন বিচক্ষণ ও দক্ষ 
আফসার হিসাবে তাঁর সুনাম রয়েছে । 
দিল্লীর: হুকুমে একটি সংখ্যাগার্ঠ 
সরকারকে উৎখাত করার কোন রকম 
পারকজপনার পক্ষে নিজেকে তান 
যুন্ত করতে চাননি ৷ 

সেজন্য শ্রীমতী গাম্ধীর পরম 
অনুগত শ্ৰীঃগমোহনকে কাম্মণরের 
রাজ্যপাল করে পাঠানো হল । সেই 
সছ্ে প্রচার চাল; হয়েছে দিল্লীতে ই- 


. সংবাদ । 
প্লীজ এম সাহের নেতৃত্বে 


কংগ্রেস মহলে ডঃ আবদ:ল্লায় নিজের 
দল পিপলস কনফারেশ্সে ভাহ্ননেয় 
তারই নিকট আতময় 
একট 
গোষ্ঠ। ই-কংগ্নেসীদের “সহায়তায় 
এক বিকল্প সরকার গড়তে পায়েন 


তারই “তথ্য” পেটোরা সংবাদপত্রে 
ফলাও করে ছাপা হচ্ছে। 
একদিকে যখন . সারা দেশের 


মানুষ পাঞ্জাবের ঘটনা নিয়ে চিষ্তা 


ভাবনায় বন্ড ঠিক সেই সময় গোপনে 


ডঃ আবদল্লাকে অপসারণ করার 
কর্মস্‌চী নিয়ে 
গ্রীমতণ গাম্ধ? এবং তস্য উত্তরাঁধি- 
কার শ্রীরাক্জীব  গ্রাম্ধী । কারণ 
তাঁরা মনে করেন যে কাম্মীর তাঁদের 
পৈত্ৰিক সারে নিন্ৰস্ব ব্যাপার । অন্য 


এগিয়ে চলেছেন - 


শ্ৰীপতি নন্দী 


সষে'র মধ্যেই যাঁদ ভূত থাকে 


আহলে ভূত নিচ্কাষণের কাজটা যে. 


ঘেমন, তেমন ব্যাপার নয় তা 


মখ্যমন্তা তথা পুলিশমন্ত জ্যোতি 


বসু আজ নিশ্চয়ই অনেকটা বুঝে 
গেছেন । ডিস বিনোদ মেহতা ও 
তার দেহরক্ষী মুক্তার আলকে 
হত্যার ব্যাপায়ে জড়িত গাডেনিরাঁচ 
ও পরব ঘটনাবলী - সম্পর্কে 
এতাবং যতটা যা খবর প্রকাশ 
পেয়েছে তাতে দু'জন ডি সি, দহজন 
এ সি, অন্ততঃ একজন ও সি (সদল- 
বঙ্গে), এক দক্ছল উচ্ছত্খল পুলিশ 
কর্মী, কংগ্রেস (ছ)-র নেতাগণ ও 
ফরওয়াড'ররকের জনৈক নেতা ইত্যাদি 


তো বটেই। এমন ক স্বয়ং পুলিশ . 


কাঁমশনারও জনসাধারণের বিচারে 
নানাক্সংপ প্রশ্নের সম্মৃখীন- হয়ে 
পড়েছেন। পর পর সাজালে প্রশ্ন- 
গল মোটামুাট নিয় হপ দাঁড়ায় ৪ 


১! ডি স ও তার দেহরক্ষী 


নিখোঁজ হবার প্রায় দু ঘশ্টা পর হেড - 


কোয়া থেকে যে দু'জন ডিস 


বিশাল পাঁপশ ফোর্স‘ সহ ঘটনাস্থলে 


হাঁজয় হয়োছলেন, তারা নিখোঁজ 
ব্যান্তদের উদ্ধারের চেষ্টা করা দরে 
থাক্‌ তাদের খোঁজ খবরটুকুও' না 
নিয়ে ফিরে গেলেন কেন? 

_ ২। যে এ সি বিনোদ মেহতার 
সংগে অপারেশনে হাজির ছিলেন 
তান হঠাৎ সদলবলে গা ঢাকা দিলেন 
কেন ? অপর এ সি একই দিনে একই 


“সময়ে তাঁর স্পীর বাচানক ‘অসদুদ্ধ' 
হয়ে পড়ে'ছলেন সে কি বিশ্বাস” ' 


যোগ্য ? 


- ৩। ধতে আলাম’গণ গার্ডেনরাঁচ 
ঘটনার ও তার পটভূমকার রহস্য 
উদ্বাটনে অপারহায) সোপ জেনেও 
একদল পাশ কম পুলিশ হেফা- 
জতেই এদেয় নিকেশ করে দিতে এত 


- মারিয়া হয়ে উঠোছল কেন ? সাক্ষ্য 


কারও আধিপত্য বরদাল্ঞ করা চলবে, 


না। তার জন্য যে কোন পস্থাই 
গ্রহণ করতে কোন সংকোচ হবে না। 


' এমনাক পাকিস্থানী অনঃগ্রহপণ্টদের 


এই কাজে লাগাতেও সঙ্কেচ -নেই। 
তা নাহলে জেনেশহনে ডঃ আবদহজ্লায় 
বিরোধ পাকিস্থান সমর্থকদের 


+ শ্রীরাজীব গ্রাম্ধী সহযোগী করে 
নিতেন না। 


এখন মনে হয় কয়েকটি 'দিনের 
ব্যবধান ডঃ আবদুহ্লার সরকারের 


পতন হতে । শ্রীন্গগমোহন অত্যন্ত 
কাঁরতকম! পুরুষ | জরুর 
অবস্থায় তাঁর তংপ্রতা দেখা 
গিয়েছিল। তান শার্ট, তাঁর 


“সুনাম” বজায় রাখবেন । 


ই'দসের মৃত্যুর কারণ 


প্রমাণ বিলোপ করে দিতে ? 


৪1 ধৃত (তা-ও বিহার পৃলিশের 
তৎপরতায়) প্রধান আসামী ইদ্রিস 
মিঞার পাঁলশ লক্‌-আপে মৃত্যু” 
ক স্বাভাবিক ? মখ্যমম্্রর নিকট 
লিখিত পাঁলশ কাঁমশনারের রিপোর্টে - 
রূপে 
"লকআপে ক্রামন্যালদের হাতে 
গরুতর : প্রহার"ংকে দায়ী কয়া " 
হয়েছে ; আবার, ইদ্রিসের পোণ্ট 
মোটেমি রিপোর্টে ইদ্রিসের 'আভ্যান্ত- . 
রণ রন্তক্ষরণ, পোরিটোনিয়ামে হস্ত 
জমা, ভাঙা পাঁজরের চাপে যকৃৎ 
ফুসফুস বিদশণণ হয়ে - যাওয়া’ 
ইত্যাদির উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু দেহে 


গুরুতর, বাহাক আঘাতের কোন 


উল্লেখ নেই; অর্থাৎ সতক'তার 
সাহত অস্বাভাবিক প্রহারের সমস্ত 
নজীর রয়েছে। দেহের বাঁহাক, 
আঘাত ষাঁদ নগণ্য হয়, তাহলে ' 


ক্কিমন্যালদের প্রহারের 
[রপোটের মিল কোথায় ? 


&॥ সং এবং কৃর্তব্যপরায়ণ 
ব্যাস্ত হিসাবে পুলিশ কমিশনারের 
সুনাম ছিল, আজো যথেন্ট আছে । কিম্তু 
উনি ক নাভসি? নইলে, পুলিশ, 
কমিশনার-ই বা কেন উন্ত পোষ্ট“মোরেম 
রিপোর্ট মুখ্যমন্ত্রীর কাছে দাঁখল 
করতে ত কালক্ষেপ- করলেন? 
আবার, ‘ লালবাজারের লক্‌আপ 
যথেষ্ট” নিরাপদ নর জেনেও লাল- 
বাজার কর্তৃপক্ষ তাদের প্রধান আসা- 
মণকে প্রয়োজন নিরাপত্তা সহকারে 
বাঁচিয়ে রাখলেন না কেন.? 


৬। অন্যন্র যেমন, এক্ষেপ্তে ও তেমন, 
সর্বভ্‌তেষ: বিচয়ণশখুল কং-ই মাগদ" 


গণও নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে নেই । ধৃত ' 


আসামীদের অন্যতম জনৈক যুব বং" 
ই নেতার, মন্ত. দাবা করে যুব কং-ই 


-বাহনী আদালত প্রাঙ্গণে হাজির হয়ে ' 


ইন্দিরা গাম্ধী জিন্দাবাদ ধন দিলো, 
জনৈক কংই এমেলে তো . আত্ম" 
সংযম করতে না পেরে গ্রাডেনরীচের 


নৃশংস ঘটনাবলণকে “গণরোধেন স্বতঃ- 


স্ফ্ত বিস্ফোরণ” আখ্যা দিয়ে প্রকা- 
রাস্তরে দাঙ্গাকারীদের ও মেহতা- 
আলণর হত্যাকারণদের পেছনে ই" 
কং এর নৈতিক সমর্থন কবুল করেই_ 
‘ফেলেছেন ৷ আর ওয়াটগঞ্জে ফেব্রু - 
প্লারীতে পরলশের গীলচালনার 
ঘটনাকে কেন্দ্র করে যে মহাব্রতী . 
যুবনেতা (ইং) সমগ্র খিদিরপুর 
মেটিয়াধুরুজ গার্ডেনরখচ এলাকায় 
মেহতা-বিরোধশী বিদ্বেষ ও উত্তেদনা 
ছড়াবার কাজে আদাজল খেয়ে 
উঠেপড়ে লেগে'ছলেন, এমন কি, 
মেহতাকে 'মুসাঁলম-বিছেষ? বলে 
প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে ও তাকে 


সঙ্গে এ. 


তথাকথিত 


দপণ ।। শবার ৬ই এপ্রিল; ১৯৮৪ 


গৃশক্ষা’ দেবার জন্য স্মাগলার কুলের 
‘গাণছ্বাক্ষর' সংগ্রহে 
নেতৃত্বে ছিলেন, সে হেন মহাব্রতীর 
এহেন “পাঁলাটক্যালল” উদ্যম কি নিতা- 
স্তই উদ্দেশাহীন ব্যাপার ছিল? 
কেন্দ্ৰীয় মন্ত্রী গণ থানই বা কেন 
সাংবাদিকদের প্রশ্নোত্তরে গাডে'ন- 
রণচেয়স হীন ঘটনাগুলির সমালোচনা 
করতে নারাজ হলেন ? 

৭। একই প্রেক্ষাপটে সাম্প্র- 
দাযিকতাপন্থথী দহথানা . উদ 
কাগজের : প্ররোচনামূলক ভ্যামকা, 
আর এস এম নেতা দেওরসের ঘন 
ঘন কলকাতা সফরের হঠাৎ উৎসাহ ও 
জনৈক ফরওয়ার্ড বুক নেতার আচরণ 
সম্পকে" জনচিতে নানা: প্রশ্ন দেখ 


দিয়েছে । উত্ত ফঃ রক নেতার ব্যান্তগডু 


সা 


সুনাম কোনকালেই ছিল না, এস 
নেই ; অবশ্য গার্ডেনরাঁচের সাম্প্রীতঝ 
ঘটনাবলশর সঙ্গে তার যোগাযোগের 
অভিযোগগ্‌লি অস্পষ্ট ও কিছুটা 
রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত মচে 
হলেও তার সরকার গাড়ার বিহা? 
পারক্রমা-ও তার ডুাইভারের উ্থাৎ 
হয়ে যাওয়া সম্পকে" তিনি এতাব' 
যা কিছুই বলে থাকুন না কেন, ত 
যে অন্যদের কাছে সহজপাচ্য ঠেকোঁন 
তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। 
9 - 0 0 

যাদও গাডডে‘নরাঁচের দুচ্কৃতকার 
দের কয়েকজনকে সেখানে 'সরজামণ 
তদস্তকারণ কংই  এমেঙ্ছেে 
সঙ্গে উপদ্বুত এলাকায় প্রকাম 
দিবালোচক ঘোরাফেরা করতে দে” 
1গয়োছল, তাহলেও সাধারণ দুণ্টিণে 
গ্রার্ডেনরণচ ঘটনাবলাঁর পেছনে দ' 
হিসাবে কংগ্রেস (ই)-র ভূমিকা গো 
বলেই মনে হয় । আসল ও প্রত্যহ 
ভাঁমকার যে; স্মাগলার পাল 
কমপ্লেক আজ জনসাধারণের দন্টি 
এম পৃচ্ঠায় দেখ,ন 


~~ 


টি 
ছপণ 
বাংলা সংবাদ সাপ্তাহি_ 


বা্ধিক-_-৩০ টাকা রা 
' যাশ্মাষিক ১৫ টাকা 
| প্িমাসিক ৭৫০ 


টাক'কড়ি ও চিঠি পাঠাব 


ঠিকানা 42 এ 


২ 
ম্যানেজার, দর্পণ 


-৪১ নং মট লেন, কলিকাতা-১ৎ 


পণ ॥ শুক্রবার ৬ই এপ্রিল; ১৯৮৪ 


ধনী গুিশের হাতে 


্ঘবেক্ষক 


সম্ধার্থ রায়ের খুনপ্র জমানা 
কি {ফিরে এল ? প্ালশের যে লোমশ - 
নোংরা হাত একদা রাঞনোতক 
কম'ণদের রম্তে সিন্ত হয়ে উঠেছিল, 
জেলখানায়, থানার লক-আপে। 
রানানো সংঘর্ষে যে বর্বর হত্যাললা 
&পূংসক আমাদের চোখের সামনে 
সংঘাটত হয়ে চলে’ছল, যে দিনগুলো 
প্রীত মুহূতে”. আমাদেয় অসহায় 
,বপ্পীজশবনের আতংক স্মরণ কাঁরয়ে 
দিয়েছে_সেই অন্ধকায়ে কী আমরা 


আবার প্রত্যাবত‘ন , করতে চলোছি ?. 


জনাপ্রয় মাক“সবাদশ পুলিশমন্ত্রী এবং 
তাঁর সংগঠন সেদিন এই কম"দের 
গনাবধণচার হত্যার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ 
করা তো দূরের কথা. বরং শাসক 
শ্রেণীর পার্টির পুলিশকে দেয়া এই 
খুনের আঁধকার সম্পকে নিশ্চুপ 
থেকেছেন! এমন কি প্রয়াত চেয়ারম্যান 
পুলিশের গুলিতে ক ‘নিরোধ’ 
খানো আছে; যার জন্যে রাজনোতিক- 

মরা খুন হচ্ছেন না বলে কটাক্ষও 
করেছেন শোনা গেছে । ' 

মাজনোতিক বিরোধীরা পদীলশের, 
হাতে খুন হয়ে গেলে রাজনোতক 
ভাবে মোকাবেলা করারও প্রয়োজন 
হবে না ভেবে সি. পি. এম ' স্বান্তর 
নিশ্বাস ফেলোছিলেন। 

কিদ্তু আমরা যাঁরা কোনো 
রাজনৈতিক পাঁট‘রই অন্তভম্ত নই 
তাঁরা পহীলশেয় এই খুনী ভ্যামকায় 
[বিপদের আশংকা করেছিলাম । 

বামফএম্টের সাত আট বছর বয়স 
হল। ঘমরেড জ্যোতি বসুই পুলিশ 
ও মুখ্যমন্ত্রী হলেও আমরা একদিনও 
‘ভুল কারান যে, এর দ্বারা পুলিশ 
পজেযাতবাবুর প্‌ালশ’ হবে ! আমরা 
নিশ্চিত ছিলাম যে, মাকসবাদ 
শিক্ষা বলে, ধনতান্তিক ব্যবস্থায় 
রাষ্ট্র হচ্ছে ধাঁনিকশ্রেণীর স্বার্থে 


গাঁরবধকে শোষণ করবার নির্মম যন্ত্র ' 


এবং তার পাহারাদার পলিশ চারিন্রও 


জনাবরোধী হতে বাধ্য । জো।তিবাবু - 


দপ্তরের ভার পেয়ে বিভিন্ন ঘটনায় 
পংলিশের রিপোর্টের উপরই অধিক 
আম্ছাশপল। তাঁর চিন্তায় সম্ভবত সং- 
অসৎ পুলিশের ব্যাপারটা কাজ করে। 


পুলিশের ট্রেড ইউনিয়ন অধকার' 


দিয়ে, বাজেট বয়াদ্দ বাড়িয়ে, পুলিশ 
সমিতিতে বন্তুতা দিয়ে - কিংবা, 
হদ:বেলা প্লশ পাহারায় গাঁড় করে 
রাইটাস আলমাম্দন ষ্ট্রগট পরিক্রমা 
করে? অথবা লেক-এ পুলিশের নব 
[নামত বাণড়র হ্থারোদঘাটন করে? 
[তিনি ভাবছেন, পহীলশের চার 
পালটিয়ে দেবেন | [কদ্তু তান 


বারবাধ ভুলে যান, ভায়তের 
মতো পধাজবাদী দেশে পশ্চিম বাংলা 


কিংবা ন্রিপুরায় শাসন ক্ষমতা ভোটের 


মারফত দখল করলেই রাষ্ট্র চররিন্ল 

বিদ্দ্মান্ত পারবাতত হয় না।? 
অতীত থেকে এ দেশের কাঁমউ- 

িস্টরা কোনো শিক্ষাই নেন না। 


- প্রথম বামফুন্টের পতন ঘটলে এই 


পুলিশই প্রকাশ্য ময়দানে বামফুণ্ট 
মধ্ীদের মাথায় লাঠির ঘা মেরে- 
ছিল। 

জন-নিপণড়ক পুলিশকে মত্ত 
হস্তে মাবুষ খুন করবার ঢালাও আধ- 
কার 'দয়োছিলেন সে দিনের 'সিম্ধা্থ 
সরকার। এই হত্যা সংঘটনের ব্যাপারে 
কংগ্রেসী সরকারের রাজনৈতিক সমথ'ন 
ছিল। প্নাীলশও পুরস্কৃত হয়েছে । 
সেটাই ম্বাভাবক। সিদ্ধার্থ সরকার 


যে সংগঠিত গৃণ্ডাবাহনতর দ্বারা 


‘সরকারে এসেছিল (বরানগরে জ্যোতি- 


বাবুধ জমানত বজেয়াণ্ত, হয়) তাকে 
-প্রাতিগ্ঠিত করতে- প্যীলশের চম্ড 
নাতির প্রয়োগ আবশ্যক ছিল। 


আমরা নাগারকেরা - সেদিন 
ক্লীবতা এবং অসহায় লজ্জায় 'পীল- 
শের এই খুনী ভূমিকাটি লক্ষ্য 
করোছলাম | জ্োত্বাবূর পাটির 


- সেদিন এই প্রশাসানক ববরতার 


বিরুদ্ধে আন্তিবাচক ভ:মিকা গ্রহণ 
করা উচিত ছিল। কারণ তারও 


করোছ। 


কান ন্ষইনিরাপদনয় : 


অজ্জানা ছিলনা এদেশের শাসক শ্রেণীর 
কাছে নকশাল? বা মাকসবাদী'র 
আলাদা কোনো 'বিচায় ছিলনা । 
প্রশ্নাট শুধ্‌ আগে-পরের। প্রথমে 
'নকশাল' পরে 'মাক'সবাদপ” । 
বামুফুষ্ট ক্ষমতায় এসে নকশাল- 
পৃদ্ধী-সহ সমন্ত বাজবন্দীদের মযান্ত 
দিয়েছে আমরা সে-কাজের প্রশংসা 
{বিগত কংগ্রেসধ জমানায়, 
জরদীর অবস্থা-সহ নিযতিনের একটি 
কাঁমশন গঠন করলে আমরা আশা 
করেছিলাম, অনেক লোমহর্ষক তথ্য 
উদঘাটত হবে। কণ গূঢ় কারণে 
জাননা, সে-কমিশনে বহু টাকা 
খরচের পরও ' ব্যাপারটা ধামাচাপা 
পড়ে গেছে। 


সরকারের কাছে ওটুকু প্রত্যাশা অস্তত 
ছিল যে, যে-সব পহীলশ আফসার 


বাড়াবাড়ি করেছেন, তাঁদের শাঁত 
হবে। বিশ্বষ্তস্‌ত্রে জানা গেছে 
সেসব অত্যাচারী পলিশ আঁফিসাররা 
বহাল তাঁবয়তে তো আছেনই, অধিকদ্তু 
অনেকেরই পদোল্নাত হয়েছে। 

এবার আমরা আসল প্রশ্নে আসি। 
সম্প্রীত পুলিশের কমতিৎপরতার যে- 
বহর লক্ষ্য করা গেছে তাতে পশ্চিম- 


“বঙ্গবাসী হিসেবে আমাদের লজ্জা 


রাখবার জায়গা নেই । উজ্জ্বল 
নিখোঁজ হলে পুলিশ সংবাদপত্রে 


শেষাংশ ৭ম পন্চায় 


জঞ্জাল নিয়ে কলকাতা 


পুরসভার বিরুদ্ধে মামলা 


অবশেষে কলকাতা পুরসভার 


বিরুন্ধে জঞ্জাল অপসারণ না করার 


জন্য মামলা হয়েছে । সংশোধিত 
ক্যালকাটা মিউানাসপ্যাল কপোয়েশন 
আ্যান্ট অনুযায়ণ “কমিটিং নূইসেনস”- 
এর দায়ে বালিগঞ্জ এলাকার এক 
শিবমন্দির কর্তৃপক্ষ কলকাতা পুর- 
সভার বিরদ্ধে মামলা জুড়ে দিয়েছে । 
জানা গেছে যে, কলকাতা হাইকোটেও 
ওই একই কারণে কলকাতা পুরসভার 


- ববরুদ্ধে রিট পিটিশন করার - প্রস্তুতি 


চলছে। 
- জ্বানা গেছে যে, ৫৩/২এ গাঁড়য়া- 
হাট রোডের একটি বহুতল. বাঁড়র 


সামনে এবং সংলগ্ন একট শিব মন্দি- ' 


রের পাশে পুরসভা কিছুদিন হল, 
বিভিন্ন জায়গা থেকে জঙ্জাল সংগ্রহ 
করে এনে জমা করছে । 'কদ্তু তা 
অপসারণ-করুছেনা । এলাকার বাস- 


শদারা এবং শিবমন্দির ' কতৃপক্ষ এক 
প্রাতকারেয় জন্য কলকাতা পুরসভার 
জুল বিভাগে এবং মহাকরণে আবে" 
দূনের পর . আবেদন - করেছেন । 
মহাকরণ থেকে কোন জবাব আসেনি, 
কিন্তু ডি, সি কনজারভেনসণ জবাবে 
জঞ্জাল অপসারণের অক্ষমতার স্বপক্ষে 
নানান যুক্তি খাড়া করেছেন। . ও 


জমা জঞ্জালের দৃগরশ্ধে. এলাকা- 


বাসীদের প্রাণ -ওষ্ঠাগত। কুকুর, 
র্যাগপিকার প্রভাত জঞ্জাল ছড়াচ্ছে। 
পারিবেশ দাঁবত হচ্ছে । প্রতিকারের 
আবেদন বব্যর্থ হওয়ায় অবশেষে 
কলকাতা পুরসভার নিজস্ব আইন 
অনুযায়ীই পদ্রকর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে 
মামলা রুজু হয়েছে । - এখন দেখা 
যাক কলকাতা পুরসভা মামলায় 


জঞ্জাল অপসারণ না করার স্বপক্ষে 
আদ।লতে কাঁ য্যান্ত খাড়া করেন। 


আমাদের বামফুষ্ট - 
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প লিশী বন্দোবন্তে 
কলকাত | বিশ্ববিদ্যালয়ের 
গমাবতন উ৫সব 


 উপাচাষ শ্রীপশ্তোষ .ভট্রাচা্ষের 
আশঙ্কা মিথ্যা প্রমাণিত হল। 


ছিলেন যে ছাত্ররা সমাবত'ন উৎসবে 
গোলমাল করবে এবং 'বিশ্বাবদ্যালয়ের 


'ভাবমযত ম্লান হয়ে যাবে বাইরের 
দৃনয়ায় । 


কম্তু সে সর কিছুই 
হল না। | 


আসলে ছান্তরা কোন প্ররোচনায় 
না পড়ে বিচক্ষণতার পারিচয় দিয়েছে। 


“ছাদের একটি প্রাতানাধদলকে উনি 


এমন পরামশ দিয়েছিলেন যে সমা- 
বর্তনের 
সমগ্ন তারা যেন মুথ ঘুরিয়ে তাঁর 
দিকে পেছন ফিরে দাঁড়ায় । ছাত্ররা 
ও" প্রস্তাবাঁট বিবেচনা করা হবে 
যথেষ্ট মর্যাদা, সহকারে এই প্রাতশ্রীত 
দিয়ে আসে । এবং জানয়ে আসে 
যে তারা শাস্তপ্ণ' প্রতিবাদ করবে। 
কিন্তু তারা ওর পরামর্শ শোনেনি। 
এস এফ আই-এর নেতৃত্বে বিশবাবদ্যা- 
লয়ের ছান্ন সংসদের ডাকে সমাবর্ত“- 


নের দিন কোন ক্লাস হান এবং. 


ছাত্ররা সমাবর্তন বয়কট করে। প্রথা 
অনুযায়ী সনাতকোত্তয্ন বিভাগের এবং 
ল কলেজের ছান্ত সংসদের কেন্দ্রীয় 
পারষদেক ১৫৫ সভ্য এই অনুষ্ঠানে 
যোগদান করার জন্য নিমাশ্িত হয়ে- 
ছিলেন। সংসদের তরফ থেকে সেই 
আমন্ত্রণ লিপিগৃলি নেওয়া হয় শুধু 


নিজেদের আঁধকার প্রাতষ্ঠা করার 


জন্য । একজনও উপাস্থত ছিলনা 


উৎসবে LL 


সোদন উপস্থিত না বেশ 
কয়েকজন ডান, অধিকাংশ সিনেট 


এবং 1াম্ডিকেট সদসা আচাষের আচ- 


রণের প্রাতবাদে ৷ ডিগ্রী ও ডিপ্লোমা 
প্রাপকের শতকরা &০ জনের বেশী 
অন:পস্থিত ছিলেন । এবারে বেশ 
কিছু সংখ্যক বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ম 
চারণ এবং অধ্যাপককে বিশেষ ভাবে 
[নিমন্ত্রণ করা হয়। চাকুরীর খাতিরে 
এ*রা উপাশ্থিত না হলে অত বড় 
হলট( ফাঁকা থাকত । অবশ্য সাদা 
পোষাকে পুলিশের লোকেরা এই 
ফাঁকটা অনেকটা ভরাট করে রেখোছল 
হল ঘরাটির। 


সাঁত্য কথা বলতে ক এত 
পুলিশের সমাবেশ ইদান'ংকালে কোন 
সমাবর্তন উৎসবে যে হয়নি এ কথা 
কয়েকজন প্রবীণ - ব্যন্তি বলেন। 


সাদা পোষাকে পলিশ, মেয়ে পুলিশ - 
.ঢ.ল পুলিশ ত ছিলই.। আয় ছিল 
অধ ডজন ডি, সি., এ. সি. এবং ' 


পোষাকধারী পংলিশ। 


~ 


অস্ংখথা 


গত. 
এক মাসের উপর প্রায় প্রতিদিনই . 
সংবাদপন্রের মারফৎ তিনি প্রচার কর- 


দিন আচাষের ভাষণের 


চত্বরের প্রতিটি বিলাডং পুলিশে 
ছেয়ে গিয়েছিল । এমন কি ছাদের 
উপর অনেক পোযাকধারণ ছিল হন্দুক 
পিয়ার গ্যাস নিয়ে । যেভাবে সমাবত'- 
নর সময় শতবার্ষিকী হলাঁটতে 
সাঁকউরাটি গাড'দের জমায়েত হয় 
তাতে স্বয়ং মাকিন গ্লোসডেন্ট এলে 
এর চেয়ে নিরাপত্তার বেশী ব্যবস্থা 


, হত কিনা সন্দেহ। 


এরই পাশাপাশি একটি ভাব- 
গণ্ডণর শান্ত শোক 'মাছিল 'ব*বাধদ্যা- 
লয়ে প্রাঙ্গণে নীরব প্রাতবাদকে 
মুখর করে দিয়েছিল। 
সমাবর্তনের অনুষ্ঠান শু 
হওয়ার অলপ আগে মিছিলটি আসে 
সদ্যপ্রয়াত সন্তোষ মিত্রের মরদেহ 
নিয়ে । য়াজ্যসভার সদস্য কলেজ ও 


- বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের আম্দো- 


লনের দণঘণদনের নেতার প্রাতি অকৃত্রিম 
শ্রদ্ধা জানাতে সেদিন উপাদ্থিত ছিলেন 
নানান দলের ও মতেয় শিক্ষক ছার 
কর্মচারীরা । এদের মধ্যে অনেক 
{সিনেট ও 'সাঁম্ডকেটের সদস্য এবং 
ডিগ্রী প্রাপকেরা ছলেন। ' 

উচ্চশিক্ষা মন্ত শ্রীশম্ভু . ঘোষ - 


. মিছিল এসে পেশছানর আগে বিশ্ব- 


বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে অপেক্ষা 
করতে থাকেন। বিভিন্ন কলেজ ও 
বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা দলে দলে 
এসে জমায়েত হন বিশ্ববিদ্যালয়ের 
চত্বরে । দেখতে দেখতে 'গোটা প্রা্্র- 
নটি ভরে যায় শিক্ষক, ছার এবং কর্ম ' 
চারীতে । বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে 
৫০টির উপর'মালা ও পুষ্পের ষ্তবক 
দেওয়া হয় । 

“ঁমছিলাট ধরে ধীরে বিনা; 
লয় চত্বর ত্যাগ করলে তার অনুগামণ 
হয় সবাই । মুহূর্তে গো প্রাঙ্গণ 
হয়ে যায় ফাঁকা। 

সমাবর্তন আন:ষ্ঠানকভাবে 


পলিনেটেরই বিশেষ সভা । অথচ এদিন ' 
সিনেটের অধিকাংশ সদস্য ( ১৪১ 


জনের মধ্যে ৯৫ জন ) প্রাণে হাজিয় 
হয়ে উৎসব বয়কট করলেন । তেমান 


[নম্ডিকেট সদস্য ও কয়েকজন ডাঁনও। 
উচ্চাশক্ষামপ্রণ উৎসবে নিমাশ্মত 


ছিলেন । কিন্তু এসেও ফিরে গেলেন। 


' গোটা 'মাহুলটি একটা নীরব প্রাতি- 
_ বাদের প্রতীক হয়ে পড়ল । 





মুখ্যমন্তীর 
“ দ্ৰাণ তহবিলে 
মক্ত' হন্তে - 


চছ/ন করুন 


HEN 


আস! 


_ বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে 
* জুল ঘোলা করা হচ্ছে 


বরাক উপত্যকায় বশ্বাবদ্যালয়ের 
দাবী নিয়ে শেষ পযন্ত সরকারণ 
সিম্ধাশ্তকি হল তা কিন্তু জানা গেল 
না। কিছুদিন আগে সর্বভারতীয়, 
দোনকগু'লতে সংবাদ বেরিয়েছিল যে 
বরাক উপত্যকায় কেন্দ্রীয় বিশ্বাবদ্যা- 
লয় হচ্ছে না সভা। তবে রাজ্য 


' সঙ্গকার এখানে একটি বিশ্ববিদ্যালয় 


'দিচ্ছেন। কেন্দ্ৰীয় সরকার নাক 
রাজা সরকারকে এ ব্যাপারে সবাবধ 
সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন । এ' 
সংবাদ সত্ৰ হিসেবে শিলচরের একাঁট 


'পষশ্তি পাওয়া 
. সম্ভাবনাও অঙ্প। 


প্রভাবশালশ মহলের কথা বলা হয়েছিল, .. 


যারা মৃখ্যমন্ত্রধর সঙ্গে খুবই ঘনিষ্ঠ । 
এই মহল আরো জানিয়েছিলেন যে 


বিধান সভার আগ্াামী-বাজেট :আঁধ-, 


বেশনে এই সম্পকে একটি বিল 
আসছে । 

বরাক উপত্যকাবানীর সচেতন 
অংশটি এই সংবাদে আস্থা স্থাপন কয়তে 
পারেন 'নি। এখন দেখা যাচ্ছে তাদের 
অনুমানই সত্য । বিধানসভার বাজেট 
আঁধবেশন চলছে, কিশ্তু 'বি্বাবদ্যালয় 


কলকাতার জনসাধারণ ময়দানে: 


'বইমেলা সক্বম্ধে বরাবরই (বিশেষ 
আগ্রহী । ইতিপ্‌ষে ময়দানে আনন্দ" 
যাজার পাঁত্রকা, বঙ্গীয় প্রকাশক সভা 
এবং বত'মান মেলা কতৃপক্ষ পাবাল- 
শাস‘ গিজ্ড-যাঁরাই বইমেলা করে- 
ছেন, কাঁলকাতার লক্ষ লক্ষ -চ্হ- 
প্োমিক জনসাধারণ সে মেলায় গিয়ে 


' বই কিনেছেন, বই নাড়াচাড়া করেছেন, 

স্টলে গিয়ে গিয়ে ভিড় করে সবকটি .. 
" মেলাকে সফল স্বার্থক করে তুলেছেন। 
_ িশ্তু ১৯৮৪ সালে বুকসেলাস” এন্ড 
, পাবাঁলশাস" গিল্ড আয়োজিত পুঞ্তক 


মেলায় এত বিশৃঙ্খলা কেন, এই 
মেলা সৃদ্বষ্ধে সাধারণের মনে এত 
অন্ধহা কেন? যে সব কারণ অমা- 


দের মনে হয়েছে সেগুলি লিপিবদ্ধ, 


করলাম । আপনারা মিলিয়ে নিন, 
[িচার করুন এবং মেলা কর্তৃপক্ষের ' 
কাছে জবাব চান-গনে রাখবেন: 
মেলা কতৃপক্ষ এবং স্টল-হোল্ডারদের 
মতো" আপাঁনও ক্রেতা হিসেবে এই 
মেলার একজন সক্রিয় অংশীদায়। 
১7 
অথ" উপাজঞন যত আগ্রহ 
পরিচালনায় তত নয়। উদ'হরণ 
ছবরপ বলা যম, মাঠ ভারা সরকা- 


রের'কাছ' থেকে বনা পয়সায় পেয়ে", 


এবারে মেলা-বর্তৃপক্ষ . 
মেলা. 


ধরণের ঘোষণা আবার দেওয়া হয়। 


আপনার পছন্দ মতো স্টল 


ব্যাপারটির . কোনো নামগন্ধ এখন 
যায়ান, পাওয়ার 
শিলচরের যে 
মহল রাজ্য মন্ত্রিসভার সঙ্গে ঘাঁনচ্ঠ 
বলে দাবী ক্রেন, তারা যত সহজে 
সসংবাদবাহণ 
চালু করেছিলেন, এখনকার এই নট 


'নড়নচড়ন অবন্থা সম্পকে তাদের 


বন্তবা কিন্তু জানা যায় নি । যদিও 
তাদের কর্তব্য ছিল এই সম্পর্কে 


'সাবক অবস্থাটি 'জনসাধারণকে 
জানানো.। অন্যদের কিছু নড়াচড়ার | 


সংবাদ অবশ্য পাওয়া যাচ্ছে, যেমন 
শিলচর জেলা ছান্রপারযদ সং্প্রাত 
ঘোষণা করেছেন যে বরাক উপত্যকায় 
কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় না দিলে তারা 
জোরদায় আন্দোলনে নামবেন? 
এমনতয়ো ঘোষণাও প্রায়শঃ শোনা 
যায়, অতঃপর যথারীতি ব্যাপার'ট 
ধামাচাপা পড়ে এবং -কিছুদিন পর 
আবার বাজার গরম করতে হলে এই 


আমরা আগেও বলেছি এবং এখনও 





১৯৮৪ কলি কাত। পুস্তক মেল। 
সম্পর্কে কয়েকটি চি 


ছন, কিশ্তু স্টল হোল্ডারদের কাছ. 


a তাঁরা ভাড়া নিয়েছেন প্রাত 


বর্গফুট ৮ টাকা ৫০ পয়সা: হিসবে |. 


দর্শক বা ক্রেতাদের কাছ থেকে 
নিচ্ছেন প্রাতবারে ৫০ পরসা গেট্‌ 


ফাঁ। এলাহাবাদ ব্যাং সোমিনার হল. 
' তৈরী কয়ে দিয়েছেন । সে হল মেলা 
কতৃপক্ষ ভাড়া দিচ্ছেন প্রতি সভা 


পিছ? ২০০ টাকা করে। পারবতে" 
তারা দিয়েছেন £ মেলার একদিকে 
মান তিনটি ' গেট, পাঁরকজ্পনাহদন 
স্টল বিন্যাস, মাঠে জল হিটানোর 
ব্যবন্ছা তুলে দেওয়া, দর্শকদের .ও 
ক্রেতাদেয় ধাঁলস্নান অথচ এই খেলা 
বাবদ বাজেট হয়েছে কাঁড় লাখ 
টাকা ৷ ূ 

২। "মেলা শুধু বড়ো করার 
দিকে ঝোঁক 'থাকায় তাঁরা ক্রেতাদের 


ও গ্রদ্হ প্রোমকদের স্ুব্ধা-অসুবিধার 


কথা ' চিন্তা করেনান ।-- একদিকে 
জধোঁপার্দমন ও আর একদিকে যশা- 
কা্ধা-এই দুইয়ের চাপে তালয়ে 
গেছে স্টল হোজ্ডারদের ব্যবসা "ও 
গরশ্হপ্রোমিকদের 
স্থাবধা। মেলায় ঢুকে আপনি যদি 


পান; জানবেন 'সেটা আপনার দারুণ 
সৌভাগ্য । 


আম্বাসটি বাজারে . 


বই বাছাইয়েক় ' 


থুশ্জে, 


ধলছি যে. বিশ্ববিদ্যালয়ের দাবার, 
গোটা ব্যাপারটার মধ্যেই শানকদলের 
একটা আভ্যন্তরীণ রাজনধতির খেলা-- 
- আছে এবং তার-জোয়ার ভাটার সঙ্গেই 
এই বিষয়ে: সংবাদপত্রে বিব্‌তি, 
স্মারকলিপি, আন্দোলনের হ.মাক 
ইত্যাদি দেওয়া হয়। রাজ্য ও কেন্দ্রীয় 
সরকার এই সমস্ত কাগজে বাঘদের 
"স্বরূপ চেনেন, . অতএব. এই সমন্ত 
ব্যাপারে গর.ত্ব দেওয়ার প্রয়োছন 


বোধ করেন না, বরণ প্রয়োজনে এদের 


উস্কে দিয়ে নিজেদের স্ব.থণসাম্ধর 
 প্রয়োঙ্জনে ব্যবহার করেন। 

* উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে অসাম রাজ্যে 
এখন 'িড়দবনামনন পারাস্থিতি চলছে । 
আম্পদ্থীদের দাপটের দরুণ এখন 
গোহাটি, বিশ্বাৎদ/ালয়ে অর্থনোতিক 
অচলাবন্থা সৃষ্টি হওয়ায় সম্ভাবনা 
দাঁড়য়েছে। এই পারশ্থিতিতে 
অনেকেই বিবেচনা করছেন যে 
গোহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালন _ 
ভার হয়তো বা কেদ্দরয় সরকার গ্রহণ 
করতে পারেন, অথ গোঁহাটি 
শেষাংশ ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় 





৩। বাংলা গ্রচ্হের বিক্রেতা ও 


< প্রকাশকদের প্রতি গেলা-কর্তৃপক্ষের 


উপেক্ষা দৃদ্টিকটুভাবে প্রকাশ পেয়েছে। 


থেলার ' গেটে অংশগ্রহণকারগ ষ্টল ' 
হেল্ডারের নামেয় একটা তালিকা: 


আছে. সেখানে শোভা পহ্ছে 


বিদেশী দূতাবাস ও ইংরেজ. বইয়ের 


স্টলের নাম ৷ বাংলা প্রকাশক হিসাবে 
টিটিম করছে ' অনন্দ পাবলিশার্স“ । 


. বিন ভারত, হান পর্যণ্ত সেখাণো 


নেই । 

81 
'{বসদ:শ গ্রামাফোন রেকড" ও ক্যাসেট 
বিক্রয়, ব্যবস্থা করা । বইমেলাতে - 
রেকর্ড কি করে বিক্রি হয়--এ এক 
আশ্চর্য‘ বন্দোবন্ত । মাইকে বিজ্ঞাপন 
হয় রেকডের। বইয়ের হয় না। 
অপশ্য অবোধ্য (অবৈধ কিনা জানি 
না) বন্দোবস্যে বইমেলায় রেকডে'র 
ব্যবসা চল অথচ মেলার নাম 
কলিকাতা পুন্তক মেলা । 

৫1 বাদ মেলা কতৃপক্ষ, 
অন্যায়ভাবে ষ্টলের জামির ভাড়া এত 
না নিতেন, তাহলে স্টল হে।চ্ডাররা 
কেতাদের আরও বেশী কমিশন 
দিতে পারতেন, মেলায় খাবারের 
দামও কম হত। মেলার পারধি 
অনায়াসে ছোট করা যেত। জন- 
সাধারণ ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত ও হয়রান 


" হতেন না। 


আপনাদের . কাছে অনুরোধ, 
আপনারা .মেলা কর্তৃপক্ষের ' কাছে 
এইসব প্রশ্নের উত্তর, ও অন্যায়ের 
প্রাতকার দাবি করুন । জনসাধারণের 
কাছ থেকে, স্টল-হোচ্ড'দের ' কাছ 
থেকে অন্যায়ভাবে - আদায়কৃত 
অর্থের পঃংখনৃপহংখ হিসেব চান । 
মনে রাখবেন-ঘত বড় মেলা, 
যত বেশ' বাজেট, তত বেশ! ব্যন্তি- 
গত পকেট'ভারীর সুযোগ । , 


কলিকাতা 'প-ষ্ভক মেলা- 


" হুল হোল্ডার সামাতি 





, কাঁধে বিশাল গাছের দিকে এাগয়ে 


লে সবপেক্ষা' ' 


শালাদহ এবং দাদপর গ্রাম । কম্দর- 





দপ'ল ॥ শবকরবার, ৬ই এপ্রিল, ১৯৮৪ 


গ্রামের নাম দরিয়াপুর 
এ এক কামরুদ্দিন আহমদ 


এবার যে গ্রাম ঘুরেছি সেই গ্রামে : পাবেশনি অবশ্য । বন্তব্য কে কোথায় 
এখনও ঘংঘ: চরে । দুপৃরে কুবো ভিতরে পাশ করছে কত খবর রাখবো ॥ 
ডাকে। মাহষের পিঠে চড়ে কাক. গ্রামের লোক সংখ্যা, সাত হাজার । 
চারাঁদরকে তাকান । গ্রামের ' নাম ম.সলমানের সংখ্যা বেশী। দাঁরিদ্য 
দারয়াপুর । আমড,ঙা থানা। জেলা * বেশাী। আঁশক্ষা বেশী । স্তর সঙ্গে 
২৪ পরগণা। পপ্চায়েত। ২৫ বছরের ঝগড়া, তালাক বেশী । কাশক্ষা 
যুবক এবং সমবায় সমিতির কম? মণাল নিরক্ষরতা বেশী । আলাপ হয়েন্ধে 
রায় বললেন-_চচ্ডাগড় । না পাঞ্জাব গ্রাজুয়েট শহাদ,ল্লাহর, সঙ্গে । গ্রাজু- 
নয়, বঙ্গ দেশেই চণ্ডাগড় । পঞ্চায়েতের য়েট বেকার। দারিয়াপুর হাই 
আফিস যে জায়গায় সেটা দারয়াপুর। মাদ্রাসার ' শিক্ষক খালেকুজ্জামান ৮ 
সুজয় খামার কাঠের কারবারী। বন আবন্দূল কাদের এম, এ পড়েন। 
জল যাতে দ্রুত সাফ হয়ে যায়, শহদূর রহমান *কুল শিক্ষক গ্রাজ;- 
অবশ্য সামান্যই আছে অবাশখী, য়েট ৷ গ্রামের ছেলেরা দাঁরয়াপর 
সেদিকেই লক্ষা। আপাততঃ করাত প্রাইমারী স্কুলে গড়ে । দাঁরয়াপুর 
"হাই মদ্ত্রাসা অনেকের ভরসা । 

যাচ্ছিল । সাকরেদ কালু এমন ভাবে মুহম্মদ আজিজুল হক বেকার। 
গুরুকে ইশারা করলো তাড়াতাড়ি তবে. মাছ .চাষাঁদের সঙ্গে ঘুরছেন। 
আমায় মত ফালত; ব্যা্তির সঙ্গে কথা. মাছের পিটইটর প্ল্যাম্ড বার করে 
বলা বাদ দিয়ে তাতে মনে হলো,” মাছে ইংজেকশন দেওয়া শিখছেন। 


মনে মনে কাল; বলছ দিই ব্যাটাকে বতমনে শেখার কাজ চালাচ্ছেন 
চিরে । " রাজাপুরে ৷" গ্রামের বড় চাষণ 
বিশ; হাজরা ইউ বি আই কমী*। খালেকুজ্জামান । হাজী অন্ন 


- জলিল, আমরদ্দীন। প্রখর রোন্দরে 
আগাপ হলো । সংঙ্গ সঞ্ে বললেন, ই সব কৃতাঁ চাষীর সঙ্ছে কথা-বলা 
দয়া করে আমার নামটা লিখবেন না সম্ভব হয়নি। . খালেকুজ্জামানকে 
কিচ্তু খবরের কাগজে । আম বল- মহকুমা কৃষি বিভাগ অধিক ফসল 
লাম, আপনার নামটা “তো জিজ্ঞাসা . ফলানোর জন্য পুরস্কার [দিয়েছিলেন। 
কয়াই হয়ান মশাই । তানি গোঁফের কলকাতা থেকে তিয়াত্বর নম্বর বাসে 
আড়ালে বোকার মত হাসি লুকিয়ে নৈহাটি গ্রামে নামতে হবে.। দরিয়া- 
নিলেন। গ্রামের পশ্চিমে হামিদপূর পরের ভিতর দিয়ে উত্তর দিকে দাদপুরঃ 


যাঁচ্ছলেন বাসের সম্ধানে । সামান/ 


"গ্রাম. । শাশপর, নামা গ্রামও এ গ্রামে যে রাষ্তা ছুটেছে তা পাকা করা, 


দিকেই । 'প্বে আফহাটা. গ্রাম । দরকার। দরিয়াপদর হাটখোলা রান্তা 
জয়পুর কৈপ-কুর গ্রাম । উত্তর দিকে - পাকা করলে চাষীদের সুবিধা হবে & 
অগভাঁর নলক.পের সংখ্যা দরিয়াপংকে 


পরও পাশাপাশি । দক্ষিণে খুরূপ ভ্রিশাটর মত। শ্দনেছি চম্ডীগড়ে 
গ্রাম ॥ পাঁচপোতা চণ্ডাগড় গ্রাম । গভীর নলকূপ আছে, চাষ আবাদ 
গ্রামের লোকের প্রধান জরীবকা . ভালোই হচ্ছে । এই সব এলাকাতে 


চাষ আবাদ। ইট ভাটাতে বিছ; ইতিমধ্যে পানায় জলের অভাব দেখ, 
, লোকের কাজ মেলে। ' তবে বাঙাল দিয়েছে । পুরানো কথা আবার 
শ্রামকরা তেমন এ দব কাজে দক্ষ নয়। বলাহ সরকারের কষ বিভাগ যত 
বিহার শুঁড়শার 1ঠকা শ্রমকরাই কাজে নিলে আক্তারকতার সঙ্গে কাজ করলে 
লাগে । গ্রামের গ্রাজুয়েট কতঙ্জন.. চ'ষ+ আবাদের ছারা সাধারণ মানু 
সে হিসাব, রর করে, Ea বলতে  দ:ঃখ ঘোচাতে সক্ষম হবে। 


id 


- ই৬শে ARR প পান্নকার ২৭তম বছরের যাতা শুর; হয়েছে । - 
[বিগত দীর্ঘ ২৬ বছরে দর্পণ অনেক তথ্যান,সম্ধানা প্রতিবেদন ও রাজ- 
নৈতিক সংবাদ প্রকাশ করে সারা, দেশে চাণ্চল্যের সৃষ্টি করেছে । »॥ 

নানা.ঘটনার. সংবাদ, নেপথোর' কাঁহনথ ও 





সংবাদ ও মতাম্তে জনন্য 
_বাংল। সং্হাদ সাপ্তাহিক 





দপপণি আজও ' আঘতীয়। 
সেই সম্পকে সম'ক্ষা এবং মননশীল প্রবন্ধ দর্পের প্রধান আকর্ষণ । 





২ পাটি ৯৮৯৫ 





AA ২০২০১২০৮৬০৭ পা 


যোগাযোগ ॥ -৬১,৯ট লেন, কল্কত ১৩ 


সততা 








নং 


দর্পণ ॥ শুক্রবার) শুই এপ্রিল, ১৯৮৪ 


লেখক বলেই ইচ্ছে করলেও 
লেখকদের বাইরে যেতে পারিনে। 
এই পোড়া দেশে মুরুদ্বি জোগাড় 
করে গল্প উপন্যাস লিখতে পারলেই 


দগ্দাড় করে? লেখক হওয়া যায়। 
মুরুষ্বি সংগ্রহ করা সহঙ্জ নয়। 
যেমন প্রাতমা তেমাঁন তার প্রণামী । 
রবীন্দ্র সংগণত জানা একটি আদুরে 
বেড়ালের মতো মেয়ে পেলে তো 


, কথাই নেই; লেখক বানাবার এই ছাঁচে 


Met 


যূবতধ বউকে বব্ড চুল করে? 
উপঢৌকন দেবার রেওয়াজও আছে। 
স্বামীর প্রাতঘ্ঠার জন্যে সাধহী স্ত্রী 
মান্ই এটা করে থাকেন । মাঝেমাকে 
বউ বদল কবেও যে-নজা তা মান 
ক্লাবেই প্রযোক্গ্য নয়, এ দেশেও চালু 
হয়ে গেছে ।॥ 

ব্যস । তুমি লেখক হয়ে গেলে! 
দরদর্শনে সামাঁজক নোৌতকতা তথা 
মৃল্াবোধের 'বিবত'ন সম্পর্কে তোমা” 
কেই ডাকা হবে। সাহত্যবাসরে 
তোমার মদ্যপ লাশটাকে টেনে মাইকের 
সাধনে দাঁড়ি করাতে হলেও তোমার 
প্রলাপ শুনতে বাধ্য কল্পা হবে। 


কারণ তোমার হাতে একট। বূহৎ 
সংবাদপত্র আছে।  নিশ্িত'ই সভার 
বিবরণ ফটো- সমেত কাগজে 'ছাপা 
হবে। চাই কাঁ, নিজের জন্মোৎসব 
পালন করা যাবে । ভূতপ:ব" কাঁমউ- 
নিষ্ট কাঁব আউড়াবেন £ 'সোঁদনও 
ওর মেয়েদের সঙ্গে আাপয়েষ্টমেষ্ট 
ছিল, এই ষাটবছরে আজও আছে ।' 
বিপ্লব ব্যবসায়শ কাঁমউানস্ট 
বলবেন £ লেখকদের এমন সদাশয় 
বন্ধ; ক্রমশ বিরল হয়ে আসছে ৷’ 

অথাৎ এ সমাজে ক্ষমতাবান 
লহচ্চাও এমনভাবে কীতিত হবেন । 
কারণ লেখক হতে গেলে আজকের 
দিনে অন্যপথ নেই । যতক্ষণ না ও'র 
কাগজে লেখা বেরোচ্ছে কেউ লেখক 
বলে স্বীকার করতে চান্ননা। 

সুখে হোক দেই হোক লেখক 
হিসেবে এদের সঙ্গেই যাস্ত হয়ে 
পাঁড়। যেহেতু সকলেই লেখক) 
ও*রাও লেখক, আমিও লেখক । একই 
কাউন্টার থেকে ওদের সঙ্গে আমারও 
বই বিক্রি হয়। যাঁদ মনে কার ও*দেয় 
সঙ্গে আমি একই বন্ধনে আবদ্ধ হতে 


' চাইনে তাহলে আমারই বই কাউন্টার 
থেকে ফেরত নিয়ে আসতে হবে, ওরা 


বহাঙ্গ তবিয়তে থাকবে । 

আমার প্রগাতশীল লেখক 
বন্ধুরা অনেকে আশ্বাস দিয়েছেন, 
ওরা প্রাতক্রিাশগীল, ওদের অন্যে 
মাথাব্যথা করবেন না। ওদের 
বোকাতে পারান মাথাব্যথা আমার 
নয়, তাদোর । তা না হলে সমালো- 
চনার জন্যে ওদের দপ্তরে বই পাঠিয়ে 
কেবল 'নিশ্দাকে কুড়োতে ধান কেন? 
তখন অবশ্য ও*রা দেখান £ তদের 





অপ্রশংসাই প্রমাণ করে আমরা ঠিক 
লিখাছি |, যাঁদও যাান্রটি আমার 
কাছে চড় খেয়ে চড় হজম করার 
মতো-মনে হয় । আবার যখন ওস্প্া 
কোনো একটি বইয়ের প্রশংসা করেন 
তখন কিম্ত্‌ বলতে শাননে ‘শত্রু 
দের প্রশংসা মানেই ছলনা ।' আসলে 
আমরাও ওদের কাছে যাই সুপাঁরশের 
লোভে । 

আমাদের এই লোভটাই সরকারণ 
পদুহঙ্কার (বিতরণের ব্যাপারে, বিচা- 
যলকরা বামপন্থী হলেও প্রাতক্রিমাশণীল 
লেখককে জিতিয়ে দিতে . উৎসাহিত 
করে।. 
রবাঁণ্দ্র পুরুকারের ব্যাপারে । তিন 
জনেয় মধ্যে দ্‌জন বামপন্থী থাকলেও 
ওই লেখকই পুরস্কৃত হন । পর্বত“ 
কালে গণতা্ঘক মহল পাছা চাপ- 
ডালেও উত্ত 'বিচারকদেয় বিরুদ্ধে টং 
শব্দটি করেন না। } 


বামপন্হণ লেখকদের অবস্থার 
কথা বাল । ওরা একটা ভয়ের.নিয়ীহ 
শিকারে পারণত হয়েছেন। ভয় 
আপাতত সরকারী শান্তর দাপটের । 
সরকারণ দাপট তো ফ দিয়ে উড়িয়ে 
দেবার নয়। ধরে থাকতে পারলে 
বই ছাপাবার টাকা পাওয়া যাবে, 
লাইব্রেরীতে বই বিক্ধর জোরালো, 
সুপারিশ থাকবে, বেড়ালের ভাগ্যে 
পুরস্কারের শিকেও 'ছিড়বে না, কে 
বলেছে ? ৃ 

নিজের পায়ে কুড়াল-মারূতে কে 
চায়! পাইয়ে দেবার যখন রাজনণাত 
তখন সে সুযোগ থেকে আম বণ্চিত 
কেন 2. 

তাই সমালোচনা নয়, অ।ত্মসম- 
পণ। এই আত্মসমপ‘ণ তো প্রাতি- 
ক্রিয়ার কাছে নয়, প্রগাত সমীপে । 


টাকাটা অবশ্য সরকারী । পাব" 
লিক মাঁন। এখন আমার সরকার, 
নিতে আপাতত নেই । ভালোবেসে 
কেউ জুতো দিলে পরতে আপাত 
কী।, 

তাই প্রগতি লেখফেরাও সরকারের 
সঙ্গে কষে গ'ট বেধে রেখেছেন। 
একাদন না একদিন ভাগ্য ফিরবে । 

সেদিনও পযন্ত যে লেখক 
মনে করতেন তথাকথিত বামপন্থীরা 
কেউ লিখতেও জ্রানেননা আজ তান 
তাঁদের বড়ই ভভ্ত। . তাঁদের সঙ্গেই 
গা শোঁকাশধক করে একটা ছোটখাটো 
পুরস্কার বাঁয়ে নিতে বিলম্ব 
হয় না। | 

না, অরাক হয়ে লাভ নেই । 
আসলে স:যোগের অভাবেই তান 
সমালোচক ছিলেন। সুযোগ এসে 
গেলে রাতারাতি ভোল পালাটয়ে 
দোসর সাজতে বাধা ক? এ-সমাজে 
আমরা সকলকেই তো সুযোগেব অভাবে 
চারশ্রবান, তাই না? সুযোগ পেলে 


যেমন ঘটেছে গত বছরের . 


সংযোগ পেয়ে গেছেন। 


এখরাই যে 'একবার ডাকলেই যাই’-এর 


মতো প্রাঁতক্রিয়ার. ঘাঁটিতে ভিড়বেন। 
হলফ করে বলতে পার । কারণ 
দাঁক্ষপপন্থশর মতেই তান নিছক গল্প 
উপন্যাস লেখেন বলেই লেখক এবং 
তান ভালোই জানেন লেখার জন্যে 
নয়। ব্যাস্ত হিসেবে তান দলের 
[*্বশ্ত সেবক বলেই অনযগ্রহভাঙ্রন । 

কী-দক্ষিণপদ্থণ , 'ক'ঁ-বামপদ্ধা, 
দুই শিবিরেই এমন লেখকই, চাই 
যাঁরা শিজ্পিমযার্দা, ব্যান্তিত্ব, চরিত, 
ইত্যাকার বস্তাপচা ধারণাগুলো 
বিসজ“ন দিয়ে দাস-লেখকে পাঁরণত 
হবেন! 

তাই বলছিলাম, লেখক হিসেবে 
লেখকদের সঙ্গেই আমাকে থাকতে 
হয়। একই বাজারে আমরা বিকোই। 
আমার সাধ্য ক তাদের থেকে আলাদা 
হই। কে বিশ্বাস করবে আমার 
কথা যে, ওরা লেখক হলে আগি 
লেখক নই, আমি লেখক হলে ওরা 
লেখক নয়। 

ওইসব সখাঁলিত লেখকদের নযাজ- 
কাটার সপারিশ আমি গ্রহণ কারনে, 
যখন ও'’রা বলেনঃ ‘আক্রমণাত্মক 
প্রবন্ধ না-লিখে আপনার নিজস্ব 
গঙ্প-উপন্যাসের ক্ষেতে আপনি ফিরে 
যান’ 

কেন? 

না; ‘ওইসব লেখায় আমাদের 
বড় অসুবিধে হয় !? 

অসংবিধে কিসের ? বই-ছাপা- 
নোয় টাকা পাওয়ার? লাইব্রেরির 
জন্য বই কেনার সুপারিশ ? 

লেখায় চেয়ে না-লেখাই এখন 
আমার লেখক-হবার উপায় ! 


আমার এক ঘনিষ্ঠ সঙ্গী, যাঁকে 
লেখক হিসেবে আম পাদপ্রদীপে 
এনোছলাম (আগার প্রয়াসে ইীতি- 
মধ্যেই তাঁর চারপাঁচটি বই বেয়িয়ে 
গেছে এবং তার জন্যে তিনি এখনো 
আমাকে মৌখিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন 
করেন) সেই .ভদ্রলোক, দেখলাম 
কিছুদন থেকে তিনি আমার সঙ্গ 
আলগা দিচ্ছেন । এতাঁদন জানতাম 
সাহত্য-ভাবনা চিন্তায় তিনি আগার 
সহকমী। কিশ্তু ক্রমশ লক্ষ্য করলাম 
তিনি আমাকে এড়িয়ে চলবার চেষ্টা 
করছেন । | 

কেন? ; 

তিনিই একাদন ফাঁস করলেন £ 
‘আপান . আমার উপন্যাসটার মন্দ 
সমালোচনা করেছেন। ফলে ও'রা 
আমাকে 
আপনার - থেকে ভাঙাতে চেষ্টা 
করছেন !' 

আম অবাক না-হয়ে বললাম £ 
‘আমি আপনার যে যে লেখাগুলোর 
প্রশংসা করেছি সে-বিষয়ে তাদের 
কী মত?" 


লেখক বললেন ? ‘ভালো দিকটা 
ও'রা দ্যাখেননা। ওরা সুষোগ 
থইজাছলেন,। আপাঁনই ওদের হাতে 
অস্ত্র তুলে দিলেন । ও'রা ধরে 
নিয়েছেন আপনায় সঙ্গে আমার 
িবরোধ বেধে গেছে) | 


‘আপনি ক'ঁ বললেন ?' 

‘আমি কিছু বলতে পাঁরান ৷’ 

বললাম £ ‘দেখুন মণায়, আপ- 
নার প্রকৃত বন্ধ বলেই আপনার 
লেখার শ্রবটি ধয়ে দিতে চাই । অন্যের 
লেখা নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই ॥ 

আসলে লেখক সুযোগ থ:ংঞ্জ- 
ছিলেন। ডান জানেন কোনো 
সরকার গোচ্ঠীয় সঙ্ছে আমার আঁতাত 


নেই। লেখক (হিসাবে আম 
আমার বেসরকারখ, স্বতন্ত্র, মধাঁনা- 


মাম্ডত 'শিচ্পিসত্তাকে. সর্বদা তুলে 


'ধরতে চাই। 


যাঁরা হাতছানি. দিয়ে ডাকছেন 
এবং ভদ্রলোক নিজেও পা বাড়িয়ে 
আছেন, এতাঁদন চক্ষুলজ্জায় আমার 
থেকে 'বাচ্ছন্ন হতে পারছিলেন না। 
এখন অজুহাত পেয়ে গেলেন । 

বন্ধুকে বন্ধুর লেখা খারাপ 
হলেও, সমালোচনা করা ক টাঁচত? 
বন্ধুর ভ্‌মিকা সম্ভবত চাট.কারের 


হওয়া সমণচশন, তাই না? 


~— 


আসলে আমার ' সমালোচনা ও"র 
সহা হচ্ছিল না । যাঁদের দিকে তান 
পা বাড়িয়েছেন তাঁরা শুধু লেখককে 
দলে ভেড়াতে চার্ন। ওই দলে ভেড়া 
মানে সরকার? কাগঞ্জে লেখা, সরকার 
বদানাতায় বই বার করার সুযোগ, 
সরকারণ ব্যবস্থায় কিছ বইয়ের বিক্রি, 
পুরস্কার টুরস্কার, ইত্যাদি | j 

লেখককে দোষ দিয়ে লাভ নেই । 


সংসদ 


1 পাঁচ ॥ 


আমার ধতটুকু ক্ষমতা ছিল তান 
আমাকে 1দয়ে তার সদ্ধাবহার করেছেন । 
আমার যে আর কিছু করার ক্ষমতা 
নেই সোট তান বৈষাঁয়ক বুষ্ধিতে 
বেশ বুঝে ফেলেছেন। 

তাই ফিকির তুলে তিনি বেমা- 
লুম কেটে পড়লেন। এবং যে-দলে 
তিনি গেলেন সেখানে গিয়ে তিনি 
আমার সম্পকে" দায়মূন্ত হয়ে সাবাল- 
কত্ব জাহির করতে ব্ন্ত হলেন । শুধ; 
তাই নয় আমার সঙ্জে তাঁর যে একটি 
মধুর আত্মীয় সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল 
সে-সম্পককেও ঝেড়ে ফেললেন । 

এককালে আরেকজন তরুণ 
লেখক আমাকে সাবধান করে 
দিয়েছিল £ ‘ও আপনাকে মই হিসাবে 
নিয়েছে, উঠে গেলেই কাল বিলম্ব 
না-করে সে'মই ফেলে দেবে’ 

এয নাম শাদা কথায় ধান্দাবাঞ্। 

সকৌতুকে লক্ষ্য করলাম যাদের 


কাগঞ্জে কাগজে একদা তাকে তুলো- 


ধুনো করেছে সেই কাগজেই তিনি 
আত্মপ্রনাদের সঙ্গে আত্মপ্রকাশ করছেন। 

মনে হল গালমন্দটা আসল নয় 
ওরা ডাকছিল না বলেই যত গোলমাল । 
লেখার গংণাগুণ যাই থাক, ওয়া যে 


ছাপছে, তাতেই লেখক কৃতাথ। এর: 


নাম দলে-থাকা। . 
চোখের সামনেই আমূল চারটা 
শেষাংশ ৭ম পঠ্ঠায় 


বন্দর ধম ঘট নিয়ে 
বিরোধীর একজোট 


বন্দর কর্মীদের সর্ব্ভারতায় 


" ধর্মঘট নিয়ে সংসদে যে আলোচনা 


হয়েছে তাতে একটা বিষয় খুবই 
উল্লেখ্য যে; এই ইসকে কেন্দ্র করে 
ডান ও বাম সব বিরোধ! রাজনোতিক 
দঙ্গই জোট বেধে কেন্দ্রীয় সরকারের 
কড়া সমালোচনা করেছে । সব 
[বিরোধী দলের- জোট বাঁধায়, ঘটনা 
খুব কম হলেও গত সপ্তাহে সংসদে 
এটাই ছল বিশেষ আকর্ষণ । শাসক 
ই-কংগ্রেস দলের মধ্যেই এই বিরোধ 


. এক প্রাতক্রিয়া সন্টি করতে পেরেছে 


এবং যার ফলশ্রধাততে কোন কোন 
ই-কংগ্রেস “সংসদ সদস্য ধর্মঘট" 
শ্রীমকদের প্রতি সহানুভাঁত ভরা 
বন্তব্য পেশ করেছেন, আবার অনেকেই 
চিল্সাচািত প্রথায় কেন্দ্রীয় সরকারের 


শ্রামক বিয্পোধী নীতির প্রীতি আনহগত্য . 


প্রকাশ করেছেন । তব মন্দের ভাল 
যে, বন্দর ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে শাসক 
দলের এম প-দের মধ্যে ফাটল ধরাতে 
[বয়োধীরা সক্ষম হয়েছিল । 

সি পি আই-এর ইন্দ্রাজত গুপ্ত 
এবং জনতা দলের বিজু পষ্রনায়ক 
ধর্মঘট শ্রামকদের সমথণনে যে বন্তুব্য 
পেশ ক্রেন তা খুবই সম্্রাব্য ছিল; 
সেই সন্ছে তা ছিল সরকারের বিরুদ্ধ 
তীব্র সম'লেচল্মলক । 


ধর্মঘটী কমগদের দায়িত্বহীন 


বলে কেণ্দুয় সরকার" অপপ্রচারকে 


খল্ডন করে বলা হয় যে, ধর্মঘটী 
শ্রমিকরা নিত্যপ্রয়োজনগয় সামগ্রাতে 


বোঝাই, প্রতিরক্ষা জাহাজ এবং 


ষাত্রণজাহাজ "খালাস করছে বিনা 
মজুরীতেই, অথচ তাদের বলা হচ্ছে 
দায়িত্হহীন। 

সমন্ভ বিরোধী দলের, পক্ষ 
থেকেই বিশেষ করে পি পি এম দলের 
পক্ষ থেকে যেসব বস্তা বন্তব্য পেশ 
করেন তারা জোরালো ভাষায় ধম" 
ঘটকে সমর্থন করেছেন এবং কেন্দ্রীয় 


সরকারকে কড়া ভাষায় সমালোচনা ' 


করেছেন । 


অপর দিকে কংগ্রেস-ই সদস্যদের ' 


বন্তব্য ছিল জোলো । জাহাজ মণ্ত্াও 
কোনমতে দায়সারা, জবাব দিয়ে 
আলো)নায় আগ্রহের ভাব 
দেখিয়েছেন । | 

হয়ত বন্দর ধর্মঘট মেটার একটা 
সমাধান সূত্র আঁচরেই মিলবে এবং 
সম্মানজনক শতে" ধর্মঘট প্রত্যাহত 
হবে। কিনতু এই ধর্মঘটকে কেন্দ্র 
করে কেণ্দাঁয় সরকারের শ্রীমক 
[বিরোধ নীতি এক অন্যতম নজীর 
হয়ে থাকবে। 


ছয় ॥ 


সাপ 


সমর বন্দ্যোপাধ্যায় 


দনধত- ও অসততার বিরদ্ধে 
প্রতিবাদী ভামকায় দাঁড়ালে এই সমাজ 


ও শাসন ব্যবন্থায় তার আন্তিত্বে জাগে- 


সংঘাত, দেখা দেয় সংকট ৷ দুনীণতি 


প্রকাশের আশংকায় শোষক শ্রেণী 


তাঁর আশ্তত্বকেই করে তোলে বিপন্ন । 
ফলে কেউ হয় মৃত্যুর'শিকার, কেউ 
- ভয় পেয়ে পিছিয়ে আসে, কেউ 
সংগ্রামী এঁতিহো বিশ্বাস হারিয়ে 


হয়ে পড়ে শোধনবাদ, আবার কেউবা 


লড়াইকে দাথী .করে এাঁগয়ে যেতে 


অকুষ্ঠ ৷. এই বিষয়বন্তুই আশ্চর্য, 


বৃদ্ধিদাঁধ হয়ে ফুটে উঠেছে বং্ধদের 
: দাশগ্প্ত, পরিচালিত গিহয্ধ 
চলচ্চিত্রে । দিবোন্দ পাঁলিতের 
কাহিনী অবলম্বনে 'চন্্নাট্য রচনা ও 


সংগণত পরিচালনা করেছেন পাঁরচালক : 


স্বয়ং । 

এক "দিল কোম্পানীর [চিফ:লেবার 
আফসার মিঃ ঘোষ নিহত হলেন,। 
তাঁর অপরাধ, শ্রামকের স্বার্থে" 
কোম্পানীর ম্যানেজমেন্টের দনধণাত 
ফাঁস করে দেওয়া ছবিতে মিঃ 
ঘোষের হত্যা দেখানো হয়ান, বোঝানো 


হয়েছে কো*পানণর ভাড়াটে গুষ্ডারাই 


তাঁকে মেরেছে। কোম্পানীর বামপন্থী 
ট্রেড ইউনিয়নের সেক্রেটারী প্রবার 
দত্ত লেবার আঁফসায়ের এই অতাকতি 
" খুনের ব্যাপারটি ইন্স্য করে কমচারী- 
‘দের মধ্যে 'কোম্পানীর 
সম্পকে প্রচারের অভিযান গঠন 
করতে যখন প্রস্তুত, তখনই গাম্ডারা, 
তাকে হত্যা করে। এই খুনের দশ্য 
চিন্লায়িত' হয়েছে বাঙ্জবসম্মতভাবে | 
দৈনিক, খবরের কাগজের িপোর্টোয় 


 মন্দীপনকে' দেখা গেছে ছবিতে প্রায় 


প্রথম' থেকেই। লেবার অফিসার 
ঘোষের হত্যাঃ, ট্রেড ইউনিয়ন লিডার 
প্রবীরের খুন রিপোর্টার সম্দীপনকে 
চঞ্চল করে তোলে । ইনভেম্টিগোটভ 
নিউজও তৈরণ করে অনেক পরিশ্রমে । 


_ কিন্তু হতাশ হয়, যখন নিউজ: 


এডিটর বলে, সব খবর ছাপা যাবেনা । 
বিশেষ, করে স্টিল কোম্পানীর 
. অথরাটির বিরুদ্ধে যে সব খবর, 
" ম্যানেজমেস্টে কোরাপ্শনের সর বিশদ 


,সংবাদ।-কাগজে বেরুতে পারে না_ . 
সংক্ষিপ্ত খবর বার হবে শুধু খুনের 


ব্যাপায়টুক, নিয়ে । {চল কোম্পান? 


যেখানে হাজার হাজার টাকার জ্ঞাপন” 
দেয় কাগজে, সেখানে কাগন্ছে তাদের 


শবরুদ্ধে কোন গুরুতর খবর প্রকাশ 
পেতে পায়ে না--এটাই কাগজের 
পলিসি ৷ সন্দীপন বুঝ.ত পারে, 
প্জপাতির কাগজে পঃ জিবাদর 
. অনাচার সুবিচার 'পাবে না ! তবুও 
“পে ক্ষান্ত হয়না থেমে থাকে না 
* খবর সংগ্রহ চলতেই থাকে বিভিন্ন 
স্‌ত্রে। প্রবীরের সহকম" বিজন 


* ,দেখোছপ.প্রব্রের. শোচনীয় হত্যা- 
কাণ্ড । সে কোনরকমে পালিয়ে 


বে'চোছল-_ সেও খুন হতে পারত-_ 
[কিন্তু প্রবীর খুনের সময় সে 


নরুপমাকে কোম্পানীর কত বদান্য- 


দুনাঁত 


সততার র অস্তিত্বে স্ঘাত ? গৃতবুদ্ধ 





গুল্ডদের নজর এড়িয়ে পাঁচিলের 


পাশে গা ঢাকা দেয়। 
বিন্ন- 
গিয়ে প্রবীয়ের শোচন'য় - খুনের 
খবর পেশছে দেয় । প্রবীরের বাবা, মা, 


“ভাই, বোন সকলেই যখন -শোকে 


মুহামান, তখনই জানা গেল দৃশ্যা-, 
যননের ' মু*্দীয়ানায় যে, প্রবীরের 
তরুণ বোন নির্পমা প্রেমাসন্ত 
গবজনের সংগে । বিজন কিন্তু গা 
বাঁচানোর তাগিদে তখন ব্যন্ত। সে 
এখানের ঝামেলা থেকে মুস্ত হতে 
চলে যায় দয়ে নাসিকে । প্রবীরের 
বোন নিরুপমার কিন্ত, চাকর হয় 
দাদার সেই কোম্পানপতেই ৷ কোম্পা- 
নপর ম্যানেজার. আবার.জানিয়ে দেয় 


তার কথা। ধনতাম্পিক সমাজ-ব্যব- 
স্থায় শোষণ নিপাঁড়নেয্- সংগে চলে 
আর্থিক অনূদান। সহানৃভাঁতর ছদ্ম 
আবরণ, বদান্যতার ভম্ডাম । এ সবই 
বুঝ অনচার দূনতিকে শুধ: 
আড়াল্‌ করতেই । করাপশনের মূলে 
থাকে কোম্পানীর দুবলতা, এই 
দুর্বল দ্ছানেই যে আঘ।ত ' করতে 
হয়_মাকসীয় দর্শনের এই - সত্যটা 
ছবিতে স্পন্ট হয়ে উঠেছে । 

_ নাসিক প্রত্যাগত বিজন তখন 
সম্পর্ণে ভিন্ন মানুষ । সে এখন - 
সমাজ ব্যবস্থা পাল্টাবার বিপ্লব স্বপ্ন 
আর দেখেনা, তার আর আচ্ছা নেই । 
সে এখন সুখাঁ, আত্মকেক্দেক জীবনের 
স্বপ্ন দেখে । স্বপ্ন দেখে, নতুন এক 


কাটে নিরূপমাকে নিয়ে ঘর বাঁধার । 


প্রবীরের কথা আর ভাবতে চায় না, 
প্রবীর তার কাছে অতাঁত দ:ঃত্বন্নে। 


মত-তাকে ভনুজাতেই- চায় সে। 


সে.এখন এক কোম্পানীতে ভাল 
রোজগার করে--আগের রাজনৈতিক 
জীবনকে যে খারিজ করে দিয়েছে। 
দনরৃপমা কিশ্তু দাদা প্রবশয়কে ভুলতে 
পারে না-_'দাদার রাজনগীতই তার 
এখনো আদণ | এই নিয়ে বজনের 
সংগে তার কথা কাটাকাটি-_মতান্তর' 
থেকে মনান্তর । তবু সে ভেবোছল, 
[জনকে সে মানিয়ে নেবে স্ত্রীজাতি" 
সুলভ . সহনপয়তায়। যেদিন তাদের 
কোট" ম্যারেজ ,হবে, ঠিক সেইদিনই 
তার পয়িচিত রিপোর্টার সম্দীপনের 
আকাঁস্মক মৃত্যু নিয়পমাকে দুরন্ত [িচ- 
লিত করে! সে এঁটকে নেহাৎ পথ 


. দুঘ্টনা বলে মনে করতে পারে না। 


এটিও হত্যা, সপারকজিপত হত্যা এই 
স্থির ব*বাসে সনে আক্রোশে ক্ষিগ। 
নিরৃপমা স্বভাবতই এদিনে বিবাহের 
কথা ভাবতে পারে না, বিঞ্জনও তখন ' 


এবং সেই. - 
শেষে প্রবীরের বাড়িতে এক রিপোটরি মারা গেছে, তাদের 'কি। 
তখনই 'নি্ুপমা পুরোপথীর বিজনকে 


"একটি অভাব অনুভূত হয়। 


অধৈষণ। বিজন যখন বলে, এ 
সেশ্টিমেস্টেক্সকোন মানে হয় না-- 


চিনতে পারে, সত্য উপলব্ধি করে 
এই বিজনের সংগে তার অস্ততঃ 
ঘয় বাঁধা চলে না! 


প্রত্যাখ্যান করে। ছবির গ্রস পয়েছ্ট 


s এখানেই । 


গৃহযহস্ধ ছবি মননশীল। চিন্তার 
A y এ 
খোরাক দেয়, অন:প্রাণিতও করে। 


পায়িপাদ্বকতা সম্পকে সচেতনও- 


করে। ঘটনাগুলি অজানা নয়, 
তব: পরিচালনার গণে ছবিতে সব 
দেখে যেন দেযাতনা” সান্টি করে, 


- নতুন ভাবনার 'জ"্ম দেয় । এটাই ছবির 


বৈশিষ্ট্য ও কৃতিত্ব । - তব; ছবিতে 
সেটি 
হল, যে সব ঘটনা ও তার প্রত ক্লগা 
ছবিতে দেখি, ত্য মানত. গুটিকয়েক 
চরিত্রের মধ্যেই সাঁমাবণ্ধ,, ব্যাধির 


প্রকাশ এখানে -নেই । ট্রেড ইউনিয়- 


নের ওপ্র মালিকের আঘাত কর্ম 
- চারশবৃন্দ কিভাবে নিল, তার ক্রিম্ন 


প্রীতক্রিনা ছবিতে অন্ংপাচ্থিত । এটি 


. যদি সম্ভব হত তবে গৃহযুদ্ধ নাম- 


করণাটিও ব্যঞ্জনা মুখর ই অবকাশ 
পেত বেশগ। 


পাঁরামাতবোধ আর বৃষ্ধিদাপ্ত, 
_ সম্পাদনা ছবিটির সম্পদ । 


উজ্জববগ 
নন্দী সম্পাদক হিসেবে প্রশংসা 


পারেন। সম্বিত বসুর ক্যামেরার 


কাজ উল্লেখের দাবগ রাখে। পশ্চিম- 


বঙ্গ সরকার প্রযোজিত এই 'রগাঁন 


ছাঁবতে সুঅভিনয়ের স্বক্ষয় রেখেছেন. 
" মমতামংকর, 


গৌতম ঘোষ, অঞ্জন 
দত্ত, শশ।ঘ$ ভট্টাচাবণ মনোজ ন, 
প্রথীর গুহ, সুনল মুখাজ', মণি- 
দরপা রায় প্রভৃতি শিল্পী । চল- 
চরের নিজস্ব ভাষায় বলিষ্ঠ 
টির রূপদানের কৃতিত্ব চিত্রনাট্যকার 
ও পরিচালক ব্ধদেব দাশগুণ্তর । 


পারচালনা ছাবটির মুড্‌ প্রকাশে 
অনেকখা!ন সহায়ক । 


প্রতিশ্রুতির প্রতিশ্রুতি 
- নাটক ও সংস্কাত ছাঁড়য়ে দিতে 


হবে পশ্চিমবঙ্গের বিভন্ন -মফঃদ্বল 
শহরে । কলক৷তায় শুধু কেন্দ্রীভূত 


হয়ে থাকবে কেন? ভাল অঁভনয়.. 
দেখতে কলকাভায় ভিড় করতে হয় । 
দুর মফঃঘষল এলাকা থেকে কলকাতায় 
আসা যেমন খর;চের ব্যাপার, তেমাঁন 


ঝমেলাও কম নয়। 


কলকাতার 


বাইরে কোন শহরে যাঁদ সং নাটক ও 


. সু-নাট্যান্‌ষ্ঠানের আদস্বাদ 


'প্রাতশ্রীত'র অধিনায়ক 


" হতে হচ্ছে তাঁদের! 


সে আপন, 
প্রত্যয়ের জমিতে দাঁড়য়ে বিজজনকে 


ডা: 


. করেন । 
সুন্দর | কণ্ঠন্বরের বিস্তার, আমাদের 


ভাল আঁভনয়ের ব্বচ্ছা হয়ঃ তবে সে 
অণ্চলের অধিবাসশরা সময়মত সহজেই 


পারেন! কথাগুলি বললেন চু"চ্‌- 
ড়ায় নবগঠিত লাংস্কীতিক সংস্থা 
সহদেব 
ভট্রাচার্য গত ২৯শে মা আভনেতি 
সংঘের কাষলিয়ে অনুষ্ঠিত. এক সাং- 
বাদিক সচ্মেলনে। তান আরও 
জানালেন, 


চেষ্টা হচ্ছে। প্রচন্ড বাধার সম্মুখখনও. 
তবে তাঁদের 
বিশবাস, এ বাধা একদিন দূর হবেই । 
এখনই. এটা. স্থির হয়েছে যে, ওরা 
এপ্রিল, মঙ্গলবার তাঁদের নাট্যাঁভনয়ের 
জয়যাত্রা শংরু হচ্ছে “চু'ট্ড়ার এ 
রবধ্দু ভবনেই । চুশ্চুড়ার পাব 
বত” এলাকা ছুটির মেজাজে থাকে 
বলেই এ নিদিষ্ট দিনেই নাট্য নু 
চ্ঠানের ব্যবস্থা । 

.নিকটেই অবস্থিত মহ- 


ম’ন কলেজের গ্রান্তন ছাত্র ও প্রথম ' 
স্নাতক সাহত্য সম্রাট বাঙ্কমচন্দ্ুকে 


সম্মান জানানোর উদ্দেশ্যেই ‘+পাল- 


কুম্ডলা” ' মঞ্চস্থ কয়ার পাঁরক্পনা_. 


নিয়েছেন সংস্থার সদস্যবন্দে। চুটুড়ার 
চ্ছান'য় শিল্পীদের সংগে অংশ গ্রহণ 
করছেন কলকাতার কিছু শিক্পও । 


এটি খুবই আনম্দ ও আশার কথা. 


সতাশ্দ' ভট্টচা্য, শৈলেন মখাজ'', 


- দেবরাজ রায়, সণখমিন্তা ব্যানাজা: 
কল্যাণ" রায় ( মণ্ডল ) প্রভাতে কল- 


কাতার নাম’ শিপন এই নাট্যাভিনয়ে 
সহযোগিতা করছেন। নাটকটির 
পারচালনার দায়িত্ব রি সতা" দু 
ভট্ুচার্য ৷ 


টপ্লার আসর সয়ালো্ ঢ় 


"_ ‘কলকাতা সঙ্গীত” সংস্থার 
সাংস্কতক পদক্ষেপ শুরু হল বাংলা 
ট*পা সন্গগতান,ষ্ঠানের মধ্য দিয়ে গত 


‘২৭ শে মাচ গোক সদনে ॥ যখন . 


চারদিকে জলসা নাটক ইত্যাদি নাম 
দিয়ে কুৎসিত বন্তপচা যোন' উদ্মাদনা 


জাগানোর চেষ্টা চলছে ঠিক তখনই 


‘কলকাতা সঙ্গ”ত”-এর এই. প্রচেষ্টা 
[বিশেষ ভাবে আঁভনন্দনের দাব'ঁ রাখে। 


দুঃখ এই যে যথেষ্ট সংখ্যক শ্রোতা, 


না থাকায় এই সুরমাধুরী উপভোগ 
করা থেকে অনেকেই বাঁণ্ডত হলেন। 


কর্তৃপক্ষ যে গ্মারকগ্রস্থাট বিতরণ 


করলেন সেটাও অঙ্পপাঁরসরের মধো 
খুবই সুন্দর ও রুচিশীল | -কল্তু 


মলাটে তানপুরার ছবি কেন? হার-. 


মোনিয়াম বা এপ্র হলেই ট’সাগানের 
অনুষ্ঠানের সঙ্গে মিলত ভালো । 

অফ্ুণ বাগচশর মুখ্বদ্ধের পর 
চু্ডদাস মাল পাঞ্জাব টপ্পা কয়েকটি 
পরপর গেয়ে সমবেত শ্রোতাদের রং 
তাপ দেন, ৷ 

চষ্ডাঁদাস মালের সৃযে গ। দা 
শ্রীঘতী মঞ্জু বন্দোপাধ্যায় নিধুবাব 
ও শ্রীধর পাঠকের ট*পা পরিবেশন 
তাঁর গলার কাঙ্গ সত,ই 


পেতে ' 


চু্চুডার রবীশ্দ্রভবনে 
নিয়মিত নাট্যাভনয় ও সাংস্কীতক 
আলোচনার আসরও অন্যাচ্চৃত করার - 


- তৈরী করেন বিশ্বাবদ্যালয়, 


মাধ্যম অসমণয়া ও ইংরেজী, বাংলার 
. কোনো জায়গা নেই ৷ নুতন হাইয়ার 


দপ'ণ । শুক্রবার ৬ই এপ্রিল; ১১৮৪ 


মুগ্ধ করে রেখোছল ৷ এতাঁদন : 


: আমাদের জানা ছল শ্রীমতী বন্দ্যো- 


পাধ্যায় নাটক পাঁরচালনা ও আঁভন-" 
যেই পারদার্শন' কম্তু সেদিন 

তার, টপ্পার' অনুষ্ঠান .মে ধারণা 
আমাদের পাক্টেছে । তাঁর গাওয়া 
শ্যামের. বিয়হে 'যায়_ যাবে প্রাণ 
গানাট বহুকাল শ্রোতাদের মনে 
থাকবে। 

শ্ৰীকুমার চাট্রপাধ্যায়ের টগপা ও 
ভান্তমূলক গানও সৃপরিবেশিত |. 
তবে সংস্কৃত শ্লোক গাইবার সময়ে 
পারপ,ণ' শব্দটি ঠিক মত উচ্চারিত" 
হয়ন। শ্রীগতশ সধমা মুখোপধ্যায় 
এখনও মণ্ডে বসে গাওয়ার মত যোগ্যতা 
অর্জন করেন নি বলেই মনে হয়। 
শ্রীআনরহদ্ধ সিংহের গানাটি- সংগীত 1. 
শ্রীসশগল চট্টোপাধ্যায় এই অন.ষ্ঠানের 
সবচেয়ে বয়োজ্যেন্ঠ [শিল্পী । তাঁর 
গাওয়া ' রবীন্দ্রনাথ ও অতুলপ্রসাদের 
টপপাঙ্গের গানগুলি পাঁরবেশনে বয়স 
কোন বাধার সন্টি করে নি, | 
আসাম EME 
£র্থ পণ্ঠার পয় 
বশ্বাবদ্যালয়ই কেন্দুশয় বশ্বাবদয।লয়ে 
রংপায়ত হতে পারে । রাজ্য সরকার 
এই ধরণের একটা প্রস্তাব কেন্দ্রকে 
“দেওয়া যায় কিনা, 'তা গভীরভাবে 
বিবেচনা করছেন বলে জ্রানা, যায়। - 
তাদের ধারণা আস্পন্থীরা বর্তমানে ' 
“ব্বাবদ্যালয়ের [নিয়স্ণ যেভাবে 
‘নিজেদের * হাতে তুলে নিয়েছেন। 
কেন্দ্রীয়, বিশ্ববিদ্যালয়ে রুপাম্তারত 
হলে তা থেকে মস্ত হওয়। সম্ভব ।, 
সেটা হবে কিনা, তা. বলা খুবই 
দূদকর, কিন্তু নিশ্চিতভাবে যা হবে 


, তা' হল বরাক উপত্যকার কেন্দ্রীয় 


[বিশ্ববিদ্যালয়ের দাবা চিরতরে মাঠে 


' মারা বাবে। 


রাজ্য সরকার ইতিমধ্যেই ঘোষণা 
করেছেন যে 'প্র-ইউানভাসিট পরীক্ষা 
পরিচালনা সংক্লা্ত যাবত্ধয় ব্যাপার 
বিশ্ববিদ্যালয়ের হাত থেকে নিয়ে , 
নেওয়া হবে এবং নূতন একটি হাইয়ার 
সেকেম্ডার কাউন্সিল গঠন করে তার . 
হাতে. এ দায়ত্ব সমজে দেওয়া হবে। - 
এটা, খুবই স্বাভাবিক এবং সঙ্গত 
ব্যবস্থা । কিন্তু এতে এরটা নূতন 
ঝামেলার পাণ্ট হতে পারে । এখন . 
হ'ইয়ার সেকেন্ডারণ স্কুলের সিলেবাস 
তৈরা করেন, বোর্ড অব সেকেন্ডারী 
এডুকেশন এবং তার পড়ানোর এবং 
পরণক্ষার মাধ্যম বহ্ছভাষীদের- জন্য 
বাংলা । প্রি-ইউনিভািটর সিলেবাস 
তার 


সেকেণ্ডার কাউন্সিল পড়ানো এবং 
পরীক্ষার মাধ্যম নূতন ভাবে "স্থির. 
করবেন এবং সেটা হাইয়ার, সেকেন্ডারণ 
এবং প্রি-ইউীনভাসটি উভয় ক্ষেত্রে 
'প্রষোজ্য হবে । নিয়ম অন্যায়? 
বঙ্গভাষী ছাদের জন্য বাংলা মাধ্যম 
রাখতেই হবে, কারণ মাধ্যামর স্তরে 
মাতৃভাষা মাধ্যম প্রচলিত থাকলে তা 
বদলানোর অধিকার নেই। কিন্তু ৫ 
এই যৃস্তি সঙ্গত সিষ্ধান্ত যাঁদ নতন 
কাউন্সিল নেন, তবে ৱহ্কপ্‌ত্ৰ উপ-, 
ত্যকায় নূতন করে উত্তেঞ্জনার যোগান 


দেওয়ার জন্য যে একদল উঠেপড়ে 
লেগে যাবেন সেটাও নিঃসন্দেহে বলা 
যায়? 


[যদগশাজ। আসাম] 


Ld 


দগণ্ণ ॥ শক্রবার, ৬ই এপ্রিল, ১৯৮৪ 


আইন ফগাকাল.টির ডীনের বেকানুনী 
কাজে উপাচাষ ঈন্টোষবাবু গায় ছিলেন 


গু 


পেশ 


'কলফাতা 'িশ্বাঁবদ্যালয়ের আইন 
ফ্যাকালাটির ডন সাহেবের একাট 


বেআইন! কার্যকলাপে উপাচাষ মদত 
দিলেন। এ সম্পকে" সংশ্রণ্ট অফি-, 
সারদের পরামর্শ উদ্ক্ষো 


ত করলেনই, রাত বাঁহভ্ভত কাজ 
করে দুনধশীর্তকে কার্যত প্রশ্রয় 
দিলেন । এখন অনুমান করতে 
অক্সাবধা হয় না কেন উপাচার্য“ কাজে 
যোগদান করেই নিজের হাতে “বিশেষ 
ক্ষমতা” রাখার জন্য এত আগ্রহ’ $ 


এই পাকার পাঠকদের জানা- 


আছে যে আইন. ফ্যাকাল্টর- ডান 
শ্রীএম. এল. উপাধ্যায়ের রাঁতি নাত 
বাঁহভ্ভত কাজকর্ম সম্পর্কে তদন্ত 
করার দাব' জ্রানিয়ে আইন "শিক্ষক 
সমিতি কিছা্দিন আগে এই নতুন 


উপাচাষে'র কাছে একটি স্মারকালপি 
করেছিলেন । উপাচার্য 


সন্তোষ ভট্টাচা তদন্ত করার ত দরের 


_ কথা উপাধ্যায়ের সব রকম কাজকর্ম 


সমর্থন করে চলেছেন। সম্প্রাত 
এরকম কাজের একটি ঘটনা আমরা 
বিবৃত করাছ। | 

একটি বিদেশ রাষ্ট্রের কনসুলেটেয় 


এক কমণ্চারীর সঙ্গে শ্রীউপাধ্যায়ের 


ঘাঁনগ্ঠতা রয়েছে দ'ঘাদনের | এই 
ভদ্রলোকের এল. এল. এম. ডিগ্রী 
পাওয়ার ইচ্ছা কিন্তু তার জন্য যে 
শিক্ষাগত মান অর্জন কয়া প্রয়োজন 
তা তাঁর নেই।' 'ভাগলপুর বি*্ব- 
বিদ্যালয়ে যেমন ঘরে বসেই ল ডিগ্রী 
পাওয়া যায় সে কায়দায় উনি এখানেও 


নে।জ।কধায় 


হয় পৃষ্ঠার শেষাংশ 


কাঠগড়ায়  দাঁড়য়ে আছে, 
তার শান্ত-সামর্থ্য শুধুমাত্র ডক: 
সাঁনকটদ্থ 'তিনাট থানা অঞ্চলের 
পাঁলশ বাহিনী ও স্মাগলার কুলের 
মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, খোদ লালবাজা- 


রের একাংশ অবাধ বি্তুত, একথা 
পশ্চিমক্ষের কোন মানুষকে আজ 


বলে দেবার অপেক্ষা রাখে না। 
হেমেন মন্ডল চক্রাবতে'ও একই রূপ 


কদ্পোজিশনের সাক্ষাৎ দশ'ন 
মিলেছিল। 


কংগ্রেসী শাসকবর্গ' প্চম- 
বঙ্গে তথা গোটা ভারতবষে আর কিছু 
করতে পারুক আর না পায়ুকঃ 
প্াালশ বাহিনীর উপরে নীচে এক 
বিরাট অংশকে প্রতিক্রিয়াশীল য়াজ- 
নাতি ও দুনী'ত শিক্ষা উত্মরূপে 
দিয়ে রেখোছল। প্রথমোস্ত শিক্ষাদা- 


নের দ্বারা তারা নিজেদের হাত শস্ত 


করে - নিয়োছিল। 'ছিতয়োস্ত শিক্ষা 
দানেয়, দ্বারা তাদের সাধের কালো 
ইকোনমণকে গড়তে দিয়ে সমস্ত প্রকার 
কং-সেবাঁদের জনা নিয়ত মধুপানের 
সুবশ্দোবন্ত করে রেখেছিল । পরি- 
বার্তত পারচ্থিতিতে পলিশ! কংগ্রেসী 
গাঁটছড়া বত'মানে মৃতবৎসা গাভীর 


এল, এল. এম হতে চান । সেজন্য 
শ্রীউপাধ্যায়কে মুরুখ্বি পাকড়াও 
করেন । - 

গৃত বছরে এল. এল. এম. 
কোর্সে ভাত হওয়ায় জন্য একট 
প্রবোশকা পরাক্ষা হয় গত ৩০ শে 
নভেম্বর । এ পরীক্ষায় তিনি 
অকৃতকাধ" হন । মোট ২০৯ জন 
প্রার্থার মধ্যে তাঁর স্থান ছিল ১৩২ 
তম। উনি পেয়েছিলেন মান এগার 
নম্বর ॥। আদিকে এ বছর এল. এল. 
এম. পাট" ওয়ান পরণক্ষ। দেওয়ার 
আবেদনপত্রের উপর ড'ন সাহেব 
উপাচার্ধকে অনুরোধ করেন যেন 
ও*কে ১৯৮৪ সালের পরীক্ষা দেওয়ার 
অনুমতি দেওয়া হয়। উপাচার্য 
ড'ন সাহেবের অন:রোধ রক্ষা করেন 
অনুমতি "দিয়ে | " 


এখানে উল্লেখ্য যে গত বছর 
আইন ফ্যাকালটির এক সভায় সিদ্ধান্ত 
নেওয়া হয় আয় কোন একটারনাল 
(প্রাইভেট) পরণক্ষাথণণকে এল, এল, 
এম-এ পরীক্ষার অনুমতি দেওয়া হবে 
না। এই সিদ্ধান্তের পেছনে যুদ্ধ 
ছিল যে আগেকার পদ্ধতিতে অনেক 
ঘুটি ছিল যাতে দুনাঁতির অভিযোগ 
ওঠে । বরাবর যেখানে ১০ জনের 
বেশ প্রাথী সাধারণত হতনা সেখানে 
১৯৮৩ সালে ৯৬ জন পরণক্ষা দেয় 
এবং ৩২ জন কৃতকার্য হয় । সেই 
সময় এও 'সম্ধান্ত নেওয়া হয় যে 
কোর্সে একটি প্রবোশিকা পরাক্ষা নেম্না 
হবে এবং ১৯৮৩ সালে পরাক্ষা দিয়ে 


মত পুলিশের 'লায়োবাঁলটখ' হয়ে 
পড়লেও প্ালশের মধ্যে বহুদশণগণ 
হাল ছেড়ে না দিয়ে দুনাীততে 
আপাদমস্তক ডুবে থেকে মনান্ত- 
সুযে'র সঞ্জীবনগ স্লা্ময় প্রতগক্ষায় 
প্রহর গুণে চলেছেন । 

* একথা অবশ্যই মানতে হবে, 
দুনর্ধীত নামক দু'নন্বরশ জধবন- 
ধারণের প্রণালশটপ একমান্ত পুলিশেই 
সীঘাবস্ধ নয়, বরং বলতে গেলে বর্ত- 
মানে ব্যাপারাট রশীতমত একটা সরকার 
ফেনোমেনন; কিন্তু সঙ্গে সঙ্ষে এটাও . 
মানতে হবে যে, আমত বিক্রম পলিশ 
বাহিনী, সরকারী জগতের মধ্যেই 
একটি মডিফায়েড্‌ সংস্থা হওয়ায় 
পুলিশী নতি-দুন্শীতর আকাতি- 
প্রকাতিও তল্যরূপ মডিফায়েড যে 
কারণে পৃলিশণ দুনগাতি প্রাতিরোধের 
প্রাকটিক্যাল উপায় তো দরের কথা 
কোনও িয়োরেটিক্যাল উপায়ও 
ভারতের মাটীতে আজ্ব অবাধ খুজে. 
পাওয়া যায়নি । এমন কি সং ও 
ন্যায়ানঙ্ঞ পুলিশ কম/চারপগণও সে 
উপায় জানেন না। বশভৎসতম 
পাপচকের নৃসংশতম চ্যালেঞ্জর 
মোকাবেলা করতে গিয়ে আত্মাীবস «'ন 


“দিয়েও যে বিনোদ মেহতা ও মুকতার , 


আল প্রমাণ করে দিল, পাঁলশ কমশ 


তাদের মৃত্যুর জন্য 


, সমাধা হয়ে গেছে! 


যারা ফেল করবে তারা ১১৪ সালে 
পরীক্ষা দিতে পারবে । এই মর্মে 


চলতি বছরে ১৬ই জানয়ারী কাগজে 
বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। ১৯৮৩ সালের 
৩০শে নভেম্বর প্রবোশকা পরণক্ষা 


হয় । শ্রীউপাধ্যায়ের বন্ধ: এই 
পরাক্ষায় অকৃতকার্য হন। 


এই বছরে ১২ই মার্চ আইন 
ফ্যাকালাটর সভা যখন ভাঙ্গার মুখে 


- তখন ডান সাহেব এই ভদ্রলোক ছাড়া 
-আয়ও গতনজন প্রার্ধধকে এই বছয়ে 


পর'ঁক্ষা দিতে অনুমাতি দেওয়ার কথা 
বলেন । অন্যান্য সদস্যরা এক যোগে 
প্রতিবাদ করেন। ফ্যাকালটির সেক্কে- 
টার একটি লিখিত বিবুতিতে জানান 
যে ১৯৮৩ সালের প্রবেশিকা পরাক্ষায় 


যারা ফেল করেছে তাদের এবছর 


পরাক্ষা দেওয়ায় সুযোগ দিলে রীতি 
নগাতর বিরোধণ কাজ হবে এবং সঠিক 
ন্যাপীবচার হবে না, কারণ ইতিপ্‌ে 
এই ধরণের আরও ৩০টি আবেদন 
পত্র. জমা পড়েছে । 
আদেশে কনসালেটের আঁফদারাটিকে 
ত সুযোগ দেওয়াই হয়েছে, ' এমনকি 
১৯৮৩ তে আদৌ পরণক্ষায় বসে নি 
এমন দুজনকে অনুমাতি দেওয়া 
হয়েছে । স্বভাবতই আইন শিক্ষকদের 
মধ্যে এই ঘটনার পর অসন্তোষ আরও 
বেড়েছে । সঙ্গে সঙ্গে নতুন উপাচার্য‘ 
যে এই ধরণের নিয়মকানুনকে 
উপেক্ষা করে তাঁর পর্র‘স্‌রাী ডঃ 
সেনের পদাঙ্ক অনুসরণ করছেন সে 
বিশ্বাস দঢ় হচ্ছে! 





মাত্রেই দনশীতিপরায়ণ দুজন নয়, 
ব্যান্তগত ও 
দলবদ্ধভাবে এবং পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ- 
ভাবে কোন: কোন: শান্ত কতটা দায়? 
সেকি আজ অস্পন্ট ? গ্রাডেনরণচ 
রহস্য আরো উদ্ঘাটিত হলে জ্যোত- 
বাব অনেক অজানাকেই জানতে 
পারবেন, অনেক অদেখাকেও দেখতে 
পাবেন, কিন্তু ব্যাপারের শেষ 
এখানেই তা মনে করার কোন কারণ 


নেই ; বরং বলা যায়, সমগ্র পারাগ্ছি- ' 


তির বিচারে মার্চ মাসের ঘটনাবলী 
নিতান্তই “টপ: অব্‌ দ্য আইসবার্গ” ৷ 


খুনী পুলিশ 

ওয় পৃচ্ঠায় পর 

আবোল-তাবোল বিব:তিবাজ করে 
গেল, এর ফাঁকে উজ্্রবলের হত্যাকান্ড 
গার্ডেনরিচে 
ডি. ?স-কে তাঁর রঙক্গী-সহ খুন হতে 
দিয়ে পৃলিশ বাহিনী বেমালুম গা 
ঢাকা দিল! পদলিশের হেফাজতে 
শদ্ভু মুখার্জি বাথরুমের জানালা 
টপকে অত্মহত্যা করলেন ! গয়া থেকে 
সন্দেহবশত ইদ্রিশকে ধরে এনে লাল- 
বাজার লক-আপে। যুগান্তরের দায়িত্ব- 
শল সাংবাদিক আনল ভট্টাচার্য 
জানালেন, পুলিশ তাকে [পটিয়ে 


হত্যা করেছে। 









উপাচার্যের 





~~ 


মেহভ হত্যা 
১ম পৃঙ্ঠার পর 


' পান্ডার নাম আবদুল হাঁফাঁজ । 


দশর্বদিন ধরে জাহাজ মালের চোরাই 
কাল্পবারের সংগে ঘাঁনগ্ঠষ্টুভাবে যন্ত 
থেকে ডক ক্রামন্যালদের সে পার" 
চালনা করে আসছে 


ডক এলাকায় অন্যতম চোরাই 


কারবারগদের পাম্ডাদের আর এক" 
জনের নাম শেখ জামালৃম্দন । এও 
মোটামুটি একটি গোষ্ঠী নিয়ে 
জাহাজী মালের চোরাই কারবারে 
যুস্ত। 

পোর্ট প্ালশের সব থেকে 
গুরত্বপূর্ণ‘ দপ্তর এস এস পিশড-তে 
একটু খোঁজ নিলেই এদের বিভিন্ন 
কুকর্মের রেকর্ড পাওয়া ষাবে। 
পাওয়া যাবে আরও কু নাম যারা 
জাহাজধ মালের চোরাই কারবারের 
সংগে যান্ত। ৃ্‌ 


মেহতা হত্যায় পেছনে 
প্রত্যক্ষ ভূমিকা নিলেও আরও 'কিছু 
নাম আমরা প্রকাশ করব যারা মেহতা 
হত্যার যড়ষশ্মের সংগে পরোক্ষভাবে 
জাঁড়ত। যাঁদও এরা অপারেশনের 
সময় ঘটনাশ্থলে ছিল না কিশ্তু এদের 
সংগে ডক এলাকার বস-দের ঘনিষ্ঠ 
যোগাযোগের মূত্র ধরে মেহতা হত্যার 
রহস্য খ্‌'জে পেতে পালিশ বেশ 
[কিছ তথ্য পেতে পারে । 

. এদের মধ্যে অন্যতম হলো রাজ" 
পথ গুপ্তা, আর কে চামারিয়া, চুনা- 
গলির ওমর, কিড স্ট্রগটের একবাল 
এবং চাঁদনশর লামা! 


চাঁদনীর লামা আসলে বিহারণ 


মুসলমান এবং বামফ্রন্ট সরকারের 


মানন"য় পদাধিকারপর স্নেহধন্য এবং 


তারই দৌলতে বহার? মুসলমান থেকে 
তিব্বত! লামায় রপাস্তায়ত ৷ 

আরও যারা ডক 'ক্লামনাদের 

সঙ্গে জাঁড়ত বলে খবর পাওয়া গেছে 

তার মধ্যে কলাবাগানের আবদ মিজাঁ। 

পাক সাক্সের জাঁহন,য়-এর নাম 
উল্লেখযোগ্য । | 

রাজপথ গুপ্তা জুট ব্যাচিং অয়েল 

এবং তেলের চোরাই কায়বারে ভার" 

তের অন্যতম অগ্রণী মানুষ । এর 


সঙ্গে মৃত মেহতা হত্যার আসামণ 
হাজী ই'দ্ুসের যোগাযোগ ছিল 


সুবিদিত ৷ 
আয় কে চামাঁরয়া একজন চোরাই 


কারবারের নেপথ্য নামক ৷ চামারিয়া 
বেশ কিছু লোককে দিয়ে ডক এলাকায় 
[নজের' চোরাইকারবায়ের কাজ চাল; 
রেখেছে । 

এই 'দৃজ্জনের সংগে ওমর, একবাল 
এবং লামার ধূব ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ 
এবং এদের সকলের সঙ্গেই যোগাযোগ 
বামফুষ্ট সরকারের সম্মান'য় পদা- 
[ধিকারণর । 


আদ মাজা একজন সারার 
বাঁক এবং জাহনয়ও পেশায় একজন 
সাট্রার বাঁক । এরা কিন্তু মতে ই'দুস 
এবং "তার অন্যান্য সংগণ সাথীদের 
সংগে ওতঃপ্রোত ভাবে জাঁড়ত। 
জাহাজ মালের চোরাই কায়বারের 
সংগ এদের স্বাথ' জাঁড়ত। 


॥ সাত ।। 


কোহিনুর 'বাল্ডংংএর মালিক 
[গিদোয়ানগ একজন কুখ্যাত চোরা- 
কারবারণ । প্রধানতঃ চামড়ার জানষ, 
[বিদেশে পাচার করাই এয় কান্দ এবং 
এর মাধ্যমে কোটি কোট টাকা রোজ- 
গার করে গিদোয়ানগ এখন রীতিমতো 
বড়লোক । অবশ্য এই অপরাধে 
১৯৭৫ সালে তাকে একবার কাফে- 
পোষায় হাজত বাস করতে হয়োছল। 


-. ডক এলাকার 'বাভম্ন চোষ্চাই 


মালের পারিবহনের সঙ্গে যন্ত বলে 
অভিযোগ পাওয়া গেছে ইকোনমিক 
ট্রাসপোট' নামক একটি সংশ্হার । এর 
মালিকের সঙ্গে বামফন্টে সরকারের 
জনৈক সম্মানিত পদাধিকারীর যোগা- 
যোগ খাব ঘানচ্ঠ। 


ডি, সি. পোর্ট‘ মেহতা হত্যার 
রহসোর নেপথ্য কাহিনী উদ্ঘাটন 
করতে গেলে এই সমম্ত লোকদের 
জিজ্ঞাসাবাদ করা একান্ত প্রয়োজন । 
কারণ কেবল. হাজী ইদ্রিস"ঞর 
কাছেই মেহতা একমাত্র বিভগষিকা 
ছিলেন না। ওপয়ে যাদের নাম 
করা হলো তাদেরও (বিরাট স্বাথে* 
ঘা পড়ছিল প্রয়াত পোর্ট‘ পাঁলশেছ 
ডি. পি. মেহতার কাজকে । 


সুতরাং স্বাভাবিক ভাবে এদেরও 
মেহতার ওপর আক্রোশ ছিল স্বার্থ'- 
জনিত কারণে । তাই গোটা 


.র্যাপাক্টটার রহস্য উম্বাটন করতে 


গেলে মাননীয় শয়াধ্ট্র মন্ত্র তথা 
মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর উাঁচত 


 পাীলশকে উপধস্ত সূত্র ধরে এগিয়ে 


যেতে দেশ দেওয়া । 


কায়ণ এরমধ্যে প্যালশের একটা 
বিরাট অংশ জাড়ত। - স্বাভাবিক 
কারণেই ঠিকমত লোক বাছাই না 
করতে পারলে মেহতা হত্যার নেপথ্য 
কাহিনীর সত্য ঘটনা কোন দিনই 
প্রকাশ পাবে না। 


সমীপেষু 


ঢম পৃচ্ঠার পর 
তাঁর পালটে গেল। আমার যেসব 
সমালোচনা তান এতদিন জোর গলায় 
সমর্থন করেছেন এখন তিনিই আমার 
সেসব লেখার বড় সমালোচক । বোধ 
হয় ও"র কর্তাদের চেয়েও উচ্চকৃষ্ঠ । 

একজন প্রবীণ লেখকের কাছে 
আমার সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন £ আম 
যে সবলখাছ তাতে ও’রা বিপদে 
পড়ছেন । আমি যাতে পুনরায় গল্প 
উপন্যাসে ফিরে যাই তার জন্যে 
উত্ত প্রবীণ লেখককে তদ:বিয় করতে 
বলেছেন । 

বলুন তো আপনারা, আমার 
লেখার সম্পণ' দায়িত্ব আমারি, 
তাতে ওই লেখকের গায়ে কা করে 
আঁচ লাগছে? | 

এও এক নকৃণ্ট ধরনের ছেনালি। 
নপংংসকের পক্ষেই সম্ভব । 


প্রবণ লেখককে জিন্রেস কর- 
লাম £ ‘আপাঁন কী বলেন? আম 
কী সমালোচনামূলক লেখা ছেড়ে 
দেবো? « 


মিহির আচার্য 


“Regd. No. WBJCC-32 


২ Phone ত 24-4282 


নিহত ডি পি ম্নেহতা এক রহস্যজনক 
চুরির তদন্ত করতে বিশেষভাবে. 
ভারপ্রাপ্ত ছিলেন : 


দামোদর ভ্যালি. কপেরেশনের.. 
নিজস্ব গুদাম থাকা সত্বেও কলায়ারং 
এজেস্টের. গুদামে ঝক্ষিত  আসদান 
করা উৎকৃষ্ট. মানের ল্টাল লেট. 

. রহস্যজনকভাবে চুর হয়ে যায়। 
' -যাঁদও বলা হচ্ছে যে, এই চার হয়েছে 
১৯৮১ সালের ইরা নভেম্বর কিন্তু 


- এই চুরির ঘটনা ডি ভি সি কর্তৃপক্ষ - 
জানতে পেরেছেন ১৯৮৪ সালের মার্চ. 


মাসের প্রথম _-সপ্তাহে । চায় যাওয়া 


মালের দাম কিছু কম আড়াই লক্ষ 


" টাকা । অনুমান করা হচ্ছে যে, এই 


চুরির পেছনে রয়েছে বন্দর এলাকার 


শান্তশালণ এক মাফিয়া চত্ত। 
নেতা একজন খোঁড়া ক্রিমিনাল । 

রহস্াজনক-এই চারর ॥তদন্ত ভার 
পড়েছিল সদ্য নিহত ডিসি (পোট৭ 


. . মেহতার উপর - মামলার  গুরুদ্ধ " 
উপলব্ধ করেই সম্ভবত সাব-ই*সপেক- 


:- টয় পদের কাউকে তদস্তভার না দিয়ে 
আই পি এস পদের আঁফসারকেই 

, তদন্তের দায়িত্ব দেয্না হয়েছিল এবং 
মামলার ভারপ্রাপ্ত মেহতা বেশ কয়েক- 


রইল. 


-কঙ্গিত চুরি বলাটাই শ্রেয় হবে।, 


‘সহ স্যটা হল এই যে, কলকাতা: 
- বন্দরের সামকটে ডি ভি সি-র 


বার তদস্তকার্ষে স্পট " ভাজটও : 


করেছেন বলে জানা গেছে। মেহতার ' 
মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে -এই. রহস্যজনক 


চরর মামলার তদম্ত আনাশ্চিত হয়ে 


"যে পারমাণ টাকার মাল চুরি 


গেছে বলে বলা হচ্ছে তা ডিভি সি. 
- কাছে খুব বেশী না হতেও পারে, ' 
"কেননা 'ফ বছরই ডি ভি সি কয়েক 


কোটি টাকা লাভ করে থাকে । কিন্তু 


"এর মধ্যে রহসোর গম্ধ রয়েছে বলেই, 


এটাকে সাধারণ চুরি না বলে পারি- 


নিজস্ব গুদাম. থাকা "সত্বেও . কেন 


বিশেষ প্রয়োজনণয় আমদানশ করা 


স্টীল বিলেটগুলি ডি ভি সির খরচায়, 


(গুদাম: ভাড়া) রলয়ারং “ এজেস্টের 


গুদামে রাখা হয়েছিল? - এই চুরির 
ঘটনা, কয়েক বছর যারত কর্তৃপক্ষের 
নজরে আসোঁন কেন? ডি ভি.সি-র 


অফিসার এবং ভারপ্রাপ্ত ব্যান্তরা'নিয়- : 


ধরা পড়বে - এবং 
" ব্ুহস্যের সম্ধান মিলবে । 


কলকাতার আই পি এস মহলের | 


মত এই কয়ারিং এজেস্টের গুদাম 


চেক করলেও এই চুরির ঘটনা তাঁদের, 
“নজরে পড়োন কেন? দাঁঘ* বয়েক 
বছরেও তা নজরে পড়ল না? এটা | 
“কক বি*বাসযোগা ঘটনা ? নাকি এর 


পেছনে রয়েছে- কোন গভীয়। রহস্যের 
গন্ধ? 7 
ডিভি সি-বর' একশ্রেণীর কর্ম" 


মনে করেন যে, মেটেরিয়াদস ম্যানেজ- 
মেন্ট বিভাগের উচ্চপদস্থ অগফসারদের 


সঙ্গে আঁধকাংশ পাঁরবহন- ঠিকাদার 
- এবং ক্লীয়ায়িং এজেন্টের অশুভ, 
".. আঁতাত রয়েছে । তাঁদের মতে ষ্টক 


আবিলম্বে খতিয়ে দেখা হলেই-সব 
আরও. নতুন 


একাংশ মনে করেন যে, নিহত ডি 
দলি (পোটণ 
রহসাজনক চুরির কিনারা প্রায় কয়ে 
এনেছিলেন এবং -মেহতার নশংসতম 


খুনের এটা একটা. অন্যতম কারণ - 


হলেও হতে পারে। এটা নিয়ে বিষ্ত,ত 
তদন্ত প্রয্নোদন ৷. - ১১ 


তাহলে সত্বন্দীদের বিরুদ্ধে 
ইদ্িস হত্যার মামলা করা হল না কেন 


 গার্ডেনরাে ২ ১৬ মাচ প.লিশের . 


ডি. সি. ( পো") ও-তাঁর দেহয়ক্ষী 
খুনের অন্যতম প্রধান আসাম'ঁ ইস 
মিঞা গয়ায় গ্রেপ্তার হবার পরদিন 
" লালবান্জারে মারা গেলেন। সব খবর 


কাগজেই লেখা হল যে পুলিশ . 
 ছাদ্রুসকে পটিয়ে মেরেছে-। মুখ্যমন্ত্রী. 


বললেন, ইদ্রিস বেচে থাকলে অনেক 
কিছুই জানা যেত।: বামফুস্টের 
চেয়ারম্যান বললেন যে এরকম পালিশ 
| - লক আপে খুন এই প্রথম নয়। স্তর 

থেকে ছিয়াত্বরে সাংবাদিক সরোজ 
- দত্ত সহ অনেককেই পুলিশ লকআগে 
হত্যা করেছে। ডাঃ-জে. বি, 


'মহখাজশ'র ময়না তদন্ত রিপোর্টেও - 
ইদ্রপ খুন হয়েছে বলে মন্তব্য আছে): 


সবাই নিশ্চিত যে হীদ্রিস মঞাকে 
_ লালবাজারে' গোয়েশ্দা - দফতরের 
আঁফসে নিযাঁতন করে মারা-হায়েছে। 


 কিস্ভু রুদ্ধিমান মুখামন্ত্ী বুব- 


লেন (যে পুলিশকে চটিয়ে গাঁদতে 
থাকা যায় না।. তাই সময় নিয়ে 
শলা-পরামর্শ করে পুলিশ আঁফসার- 
দের কথামত ২ প্রীপ্রল বিধানসভায় 
পলিশ বাঞ্জেট পেশ করতে গিয়ে 
বললেন যে ২৮ মার্চ সকালে সেন্ট্রাল 
লক-আপের বন্দীরা ইদ্রিসকে মায়ধোর 


করে, যার ফলে ইদ্রিসের মৃত্যু হয় । ' 
জ্যোতি বসুর এই বিবাতি পড়ে. 


এই *নগুলো মাথায় আসে, 





(১) দুপুরে ইীদুসকে - যখন 


. আলিপুরের সাব ডিভিশন্যাল জবডি- 
. শিয়াল ম্যাজপ্টেটের ' 


আদালতে 
উপস্থিত কয়া হয়, তাহলে তখন কেন 
তদন্তকারী অফিসার ও কোট ইন্স- 


পেকটর ম্যাজষ্টরেটকে বলেন নিযে 


সকালে সহবম্দণদের : হাতে প্রহারের 


ফলে আসাম’ হীদ্রুস এরকম আঘাত - 
পেয়েছে, এবং সবচেয়ে গরন্ধপণণ 


কথা- হল, 

(ই) - পহব্াদের এর 
তাহলে ইদ্রিস হত্যার..কেস' দেওয়া- 
হলনাকেন? 


(৩) " হীদ্রুসকে লালবাজীয়, থেকে 


এনা কলেজ হাসপাতালে নিয়ে 
* গিয়ে প্রেস বিব:তিতে বলা. হল কেন - 
- যে, হৃদরোগে আক্রান্ত, হয়ে সে মারা-- 


গেছে। পলিশ তো তথন জাঁনতো 


যে সহবল্দাঁদের হাতে মার খাওয়ায় 


তায় এ অবস্থা হয়েছে। 
(8) - আর 


উচিত । - | 
বন্দীদের প্রহারে মৃত্যু হলে তো 


২৯ তাঁয়খেই সে কথা মুখ্যমন্ত্রী 


বলতে পারতেন ৮ এরকম তো আর, 


নয় যে. বিধানসভা চলাকালীন মখ্য- | 


বন্দীদের ' মধে।: |. 
সংঘর্ষ -ও একজন বন্দী অনাদের |... 
হাতে খুন হলে তো সেম্টাল লক- 
আপের ও.- সি:কে অভিযুষ্ত করা 


"মন্দ এ প্রসঙ্গে “বিধানসভায় বাইরে 
কোন কথা বলেন নি। - 
আসলে জ্যোতিরাবুও নিশ্চিত 


যে, ইদ্রিসকে লকআপ পুলিশ পিটিয়ে 


মেরেছে । কিন্তু .সাঁত্য কথা বলার 
চেয়ে মিথ্যে কথা বলাটাই উনিন শ্রেয় 


মনে করলেন, কারণ প:লিশের্‌ সাত. 


খুন মাফ। -, 
- মনে.পড়ছে একুশে জুন সাত ত্তর 
মহাকরণের বাইরে 'বশাল "জমায়েত । 


সদ্যনিবাচিত মৃখ্ামণ্তার ঘোষণা যে |. ' 
"আমরা রাইটাস“- থেকে আমলা-আঁফ- 


দের কথায় রাজ্য- চালাবো না, জন- 
সাধারণকে নিয়ে বিভন্ন-- সংগঠনের 
সঙ্গে পরামর্শ করেই কাজ চালাবো। 
কিল্তু কি - দেখলাম, আই পি এস 
অ'ফসাররা, কমিশনাররা মুখ্যমস্তৃশকৈ 
যে রিপে -পাঠিয়েছেন,- মুখ।মন্্ী 


তাই বিধানসভায় ' বলেছেন, সিদ্ধার্থ 
রায় যেমনি বলতেন এবং করতেন । _ 


পড়ন - 
নি 5 


সমাবেশ 











"| সামস সাহেবের সঙ্গে 


বিনোদ মেহতা এই. 


| সাহেবের বাবা হজে গিয়েছিল?" 



































ডগ পৃত্ঠার- পর. 


সেখ ইদ্রিস - তথা 
পুলিশের হাতে, ধরা গড়ার পর 
তার সম্পকের 
কথা বহ্ইোছিল এবং আরও বিছ; 


| বলেছিল বা-তদশ্তের স্বার্থে এখনই 


লেখা সম্ভব- হচ্ছে না।_- 
“ কলিম সাহেব বলেছেন মেহতা 


না। অথচ হীঘ্রসের' বাড়ী, তার 
জামাইয়ের বাড়ীর একেবারে কাছেই । 


| এবং 'সামস -সাহেবের আইনজীবী 
-জামাইয়ের সঙ্গে ইদুসের ভাল ঘ্নকমের . 
পরিচয় ছিল বলে আমাদের কাছে. 


খবর আছে। 
-কলিম “সাহেবের বাবা হজে 


ইয়াসিন, : 
হোময়া চোমরা সারার ব্কী। এ 

: ইয়াসনের সঙ্গে সমস "সাহেবের. 
খুবই ঘনিষ্ঠতা ছিল আর সেই রকমই 
ঘানগ্ঠতা ছিল ইসে সঙ্গে। তাহলে, 
হী্ুশেয় নাম সামস সাহেব শোনেন নি 
একথা তিনি বলেন কিভাবে ?:. 


ইদ্রিস, ইয়াসিন (বুক ) এবং সাম্স 


- পোর্ট পুলিশের এস. এস, পি 


এখনও থেকে থাকেন তবে তদস্তকার"' 
আঁফসাররা - খোজ নিলে, জানতে 
পারবেন কলিম সাহেব কাদের জন্য 
"এ বিভাগে এবং ১ থানায় ফোন 
করতেন । 


কলিম .. সাহেবের , কিসের 
যোগাযোগ ! এরা মাঝে মধ্যেই কলিম 


ফোর্/মেন্ট অ'ফসার জুট ব্যাং অয়ে- 


লের এবং জাহাজ তেলের চোর ই 
কাচবার'র নায়ক - রাজপথ . গঞ্থার 


Hoo ব্যাপক - অভিযান শুরু 
- কিন্তু কিছুদিন বাদে তাকে 


সাহেব বলবেন কি? 
- ‘কলিম সাহেবের প্রান্তন পি. এ 


কেন ?-অনেক-সংবাদ দপ'ণে রেরিয়ে 
যাচ্ছিল বলে কণ ? 


চায়ের গাড়ী চালাতেন এবং বত'মানে 
নির্ঘল বন্থুর গাড় চালান, তিনি কেন 


দিলেন কাঁলম -সাহেব বলবেন কি? 
ফেন্ই বা সাহ:কে--আবার 'ফারয়ে 
আনা হলো, যে কাঁলম সাহেবের গাড় 


| আমাদের কাছে এও খবর. আছে ৮: 
হাজী ইুপ-.. 


হিসাবে ধাজ করছেন তাকে সারয়ে 


হত্যার নায়ক ই চেনেন .- 1 
নায়ক ইীদ্ুসকে তিনি চে - কাপড়ের দোকান পাওয়ার পেছনে 


. “দুজন । 


গিয়োছিলেন। হজে গিয়েছিল মেহতা: 
হত্যার অন্যতম নেপথ্য নায়ক সেখ 
ইন্দিস এবং সম্প্রীত নিহত..তালতলার 
্‌ “যে. কলকাতার একজন - 


. সেখ হীদ্রস, ইয়াসিন (বক) 
এবং সামসের বাবা হজে-গিয়েছিলেন। . 
করে দেখবেন কি কোন সালে. শেখ ' 


ড বিভাগে যাঁদ কোন সং-ও নিভাঁ'ক - 
| পক্সনো আঁফসার--বা অধস্ঞন কম 


জেরা করে: 


"ওমর, একবাল।. লামাদের * সঙ্গে, 


সাহেবের কাছে যাতায়াত করে কেন 2. 
কয়েক বছয় আগে জনৈক এন" 


ভল) হতে হয় কার-স্পারিশে- ফালম 


খোঁজ 
অশোক, ভদ্রুকে সরিয়ে দেওয়া- হলো - 


. কলিম সাহেবের প্রান্তন ডু ইভার_ 
যিনি একদা বামফুশ্টের প্রাক্তন শিজ্প 
ও বাজ মন্ত প্রয়াত কানাই ভটু।- 


কলিম সাহেবের গাড়, চালানো ছেড়ে 


.01109--60 Paise 


[বদল ও ক্রিমিনাল 


চ.লা.না ছেড়ে দিয়ে যেতে চেয়েছিল? 


কলিম সাহেবের প্রান্তন সিকিউরিটি 
বর্তমানে যে কংগ্রেসী এম এল এ 


আবদুল রাঁফ আনসার [সকউরিট. 

কেন মহঃ ই!ল্য়াসকে [সাধ উাৰরাটি 

{হসাবে নিয়ে আসা হুলো। " | 
--চৌরঙ্ এলাকার কুখ্যাত টিকিট 

ব্লাকার শেখ কামালের সঙ্গে. কলিম 

সাহেবেয় কিসের ব্ব'্থে যোগাযোগ ? 

ফিরপো মাকেটে মকবুল' আহমদের . _. 


কার হাত" ছিল এবং এ দোকান 


কে উদ্বোধন করেছিল - কলিম সাহেব . 
. বলবেন কি? 


কলিম সাহেবের সম গাঁতাবধির 
এবং মূল কায কলাপের প্রধান সাক্ষী 
একজন দসাকউীরাট, গার্ড“ 
মহঃ হীলয়াস এবং ড্রাইভার শ্রীসাহ: । 
_ সাহুকে জীবন্ত অবস্থায় পাওয়া 

যাবে- কি না যথেষ্ট সম্দেহ আছে । . 
কিন্ত: সিকিউরিটি গার্ড ইালয়াস 
এখনও কাঁলম সাহেবের সঙ্গে আছে। 
" ধভ আই পদের সিকিউরিটি :: 


| কী নিয্নম হচ্ছে যার সঙ্গে তারা 
ডউট-করছে তাদের গাতীবাধয় খবর . 


ডিস এস বির দপ্তরে জানানো । 

ইলিয়াস তার প্রভুর গতিবিধি 
এবং কার্যকলাপের কোন রিপোর্ট“ এ 
পর্যন্ত তার- বভাগণয় দরে জমা - 
দিয়েছে কি? Ke 

- সিকিউরিটি গার্ড“ ইলিয়াস এবং. 
দ্রাইভার শ্ীদাহ, জানেন মেহতা হত্যার 
অন্যত্তম- নায়ক নিহত হাজশ হীদ্রসং € 
এবং তার - সাজ্বপাঙ্গদের সঙ্গে সামস : 


-_ সাহেবের ঘানম্ঠতা ছিল- কি না এবং 


থাকলে কতটা তা গভারে ছিল । 

শুধ; তাই -নয় ইলিয়াস সামস 
সাহেবের হয়ে" বিভিন্ন জায়গার 
যোগাবোগও রক্ষা রুরে চলে বলে 
আভিযোগ | .. 

- শভ সি, হা ডি, সি, ' 
ডি ডি এবং পলিশ কমিশনার এদের 
একটা - মর্মান্তিক রঃ 
অন্ধকার অধ্যায় উন্মোচনের ' জন্য ' 
তৎপর হবেন কি 2 


ইন্িস মার। গেল 
১ম পচ্ঠোর পর - 

'শাঁসসাটান্ট কামিশনার ঘটনার দিন 

অনেক অনুরোধেও অনুম্থতার কারণ - 
দেখিয়ে ঘর থেকে, বেরোন নি। 

ও"কেও এক অখ্যাত পোণ্টে বদল 

কলা হয়েছে । উন সহযোগতা 

করবেননা; বলে ধয়ে নেওয়া যায়। ' 
তৃতীয় জন গাডেনর"চ থানার ওসি । 

উনি সেদিন 'বিনোদ মেহতারা সাংড় 

পাঁচ ঘন্টা 'বেপান্স থাকলেও কোনো 

করেন নি। উ্ঠনও বদলা 

-হচ্ছেন। _ নিশ্চয়ই উনি ' এই তদন্তে 

সহযোগিতা করবেন না । এরপর 


. গোয়েশ্দা দরের হত্যা শাখার কয়েক" 


জন অফিসারের. বিরুদ্ধে : খুনের ' 
মামলা হচ্ছে। এদের _ অধিকাংশই 
বানা আফসার। তবে প্রচষ্ড 
দুনীণতবাজ । ও*দের দিয়েও be 
হবে না। | 
তাহলে তদন্ত "কভাবে হবে? ৩৪ 
যাঁকেই ধরা যাবে, সেই বলবে, হীন্রস 

খুন করোছিল। ইদ্রিস তো. আর 


. উত্তর দেবার' জন্যে ইহজগ্রতে নেই । 


একটা - 


যড়ষন্ধ করার আবহাওয়া 
নয়কি? Ee 





 ধপাদক_হীরেন বসু ॥ সংপাদ্রক কতৃক বি. আই. পি. টি, প্রেস, ২থার, লৌনন স।ণণ, কলিকাতা-৯৩ থেকে মাদ্ুত এবং দপণণ ফাযলিয় ৬৯ মট লেন, কালিফাতা-৯৩ থেকে প্রকাশিত 








 সপ্তবিংশ বর্ষ ঃ £ ১২শ সংখ্যা, দর্পণ ॥ শুক্রবার, ১৩ এপ্রিল ৮৪, ৬০ পয়ুসা 





নিষিদ্ধ ধাকায় রাত 








পশ্চিমবঙ্গ দি ডেপুটি 
স্পীকার কলিমবান্দন সামস মোটেই 


যোয়া তুলসী পাতা নন । পোর্ট 
পুলিশের ডি সি বিনোদকুমার 
'মেহতার হত্যার সঙ্ষে তান জড়িত 


কিনা এবং এই হত্যাকান্ডের প্রধান 


“আমামী ইদ্রিসের সংগে তার কোন 
সম্পর্ক ছিল কিনা এই প্রত্স বাদ 
দিলেও ক।লমাদ্দনের বিরুদ্ধে 
বিস্তর আভযোগ্ ও সন্দেহ। আজ 
তান দৌনক সংবাদপত্রের পৃচ্ঠা 
ছজসলঘ'ত করছেন, কিন্তু 
১৯৭৯ সালেই তাঁর সম্পকে বহু 
চাণল্যকর অভিযোগ প্রকাশিত হয়, 
যার মধ্যে কয়েকটি দর্প‘ণের পুরনো 
ফাইল থেকে এই সংখ্যায় প্রকাশ করা 
হল । বামফ্রন্ট সরকারের এ সম্পকে 
তদন্ত করা উচিত, কারণ ডেপুটি 
ম্পীকারের মত মযাঁদাসম্প্ন পদাধি- 


কায়ীর সমল্ঞ সন্দেহের উধের্ব থাকা 


দরকার । 


নিষিদ্ধ পল্লী এলাকায় গিয়ে 


ডেপেস স্পপকার কলিমুদ্দিন সাহেব 
যে ঝামেলা বাঁধিয়ে এসেছেন তা 
নিয়ে রাজ্য সরকার এখন তাল পাম" 
"পাতে পারছেন না। সরকার বিষয়টি 
নিয়ে চুপচাপ থাকার সিদ্ধান্ত নিয়ে" 
ছেন সত্য, কিন্তু কলিম:ক্দিন ও তার 
সাঙ্রপাদয় কণীত্ত আয় ' ধামাচাপা, 
থাকছে না। 

প্রসঙ্গ উল্লেখ, 


দপণে |কিছাদন আগে ॥ 


- কাটি পরে গ্রচম্ড গশ্ডগোল । 


কলিম:ন্দন k 


সাহেব ও তারা সঙ্গ শ্যামস্ন্দর গুণ 
কিছুদিন আগে ইলিয়ট. রোডের একটি 
বাড়তে যান। এলাকাটির প্রচুর 
বদনাম রয়েছে। প:লিশের খাতায় 
এই রোডের বেশ কিছুটা অংশ 
নিষিদ্ধ এলাকা বলেই চিহৃত । 
প্রান্তন মেয়র; বত'মানে লোকসভা 
সদস্য গপ্ত সাহেবের এই এলাকায় 
একজন এযাংলো ' ইণ্ডিয়ান বাদ্ধবী ' 
রয়েছে । এরই বাড়াতে গুপ্ত সাহেব 
কলিম্‌দ্বন সাহেবের আবির্ভাব ঘটে 
রাত তখন প্রায় 
একট. মজলিস সবে জমে উঠেছে। 
এমন সময় পাড়ার একদল, মন্তান 
নাক ' মজলিস থেকে বেরিয়ে আসা 
অপর এক ব্যান্তর কাছ থেকে “মাল” 
খাওয়ার পয়সা দাবী করে। মন্তান- 
দের বন্তব্য তোমরা - স্ফযার্ত 
করবে--মাল খাবে--আমরা নিরামিষ 
থাকবো--এ চলবে না আমাদের টাকা 
দাও! ব্যাস এ নিয়েই কথা কাটা- 
গত 
ও কলিম্‌ান্দন সাহেবের সংগে জনৈক 
পুলিশ অফিসারও. এ মজলিসে 
ছিলেন । শল্ডগোলের খবর শুনে 
বোরয়ে এসে আফসার পুজবটি জনৈক ' 


- মন্তানের গালে চপেটাঘাত করেন। 


সাময্পিকভাবে_ মন্তানের দল পিছিয়ে 
য়ায় কিন্তু ফিরে আসে বোমা পিদ্তল 
সগেত। বেগতিক বৃঝে গুপ্ত সাহেব 
শেযাংশ-৭ম পৃষ্ঠায় - 





ডি সি পোট মেহতা হত্যা 
রহস্য এবং পুলিশ লক- আপে 
মলে আসামী ই'দুস চিঞার রহস্য- 


. জনক মৃত্যুর ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গের 


বেশ কিছ উচ্চপদস্থ পুলিশ আফি- 


" সার এবং আই এ এস অ:ফসার রাজ্য. 


সরকারের দুষ্টিভঙ্গ এবং এ ব্যাপারে 

তাদের সিদ্ধান্তের সংগে একমত হতে 
.পায়ছেন না। - 

কেন্দ্রের বরণ্ট দপ্তরে হাঁতময্েই 

একাঁট প্রাথমিক বিপোট পাঠানো 

হয়েছে বলে জানা গেছে।,যে 


র গোপন ৩পধাতি 


পাঠানো রিপোরেকি ঠিক “ৰপয়ত 14 
আমাদের কাছে খবর আছে বেশ 
কিছু উচ্চপদস্থ আই প্রি এস পালিশ 
অফিসার গোটা ব্যাপারটা তদন্ত করার 
জন্য নিজেরাই ' গোপনে উদ্যোগ 


. নিয়েছেন। 


ঠিক প্যারালাল তদন্ত হিসাবে একথা 


ধিহ্ন্ত সূত্রে জানা গেছে । এই তদ- 
শ্তের কাজ পুরোদমে এাগয়ে 
চলেছে । এব্যাপারে লালবাজারের 
ক; ইশ্সপেকটর এবং সাব-ইন্সপেক- 
টরও তদপ্তের কাজে সাহায্যের জন্য 
এগয়ে এসেছেন । 

‘এই তদন্ত খুব তাড়াতাড়ি শেষ 
করে ড সি পোর্ট হত্যার আসল 
*হস্য কি তার রিপোর্ট কেন্দ্রীয় 


রিপোর্ট রাজ্য সরক্কারের সরকারণ ভাবে শেষাংশ ২য় পচা, 
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ধুৱাহাবাদ ব্যাধে” 


কোটি কোট 


৬ 


[ 

৫, রঃ 
এলাহাবাদ ব্যাঙ্কে কয়েকশো 
কোটি টাকার দৃনশ“তর এক চাণ্টল্য- 
কর খবন্প বিশ্বন্ত সংত্রে পাওয়া গেছে। 
এলাহাবাদ ব্যাঙ্কে এখন মোট লোক- 
সানের পারমাণ_ প্রায় ১৩০ কোর্ট 
উাকা।, 

গত মার্চ মাসের শেষে সপ্তাহে 
এলাহবাদ ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান 
শ্রীনিবাসন বিভিন্ন কাগজে ব্যাঙ্কের 


আঁ্থক প্রাতবেদনে ৯২০. কোটি. 


টাকার লাভ দোখয়ে এক অসত্য বিবত 
দিয়েছেন। . 
চেয়ারম্যানের বিবৃতি পুরো" 





এত বার্ষিক হিসাবে 


কারচাঁপ করে প্রায় ২৫০ কোটি 
টাকার অনাদায়ণ ধণকে আবায়যোগ্য ' 


ধণ হিসাবে দোথিয়ে ব্যাঙ্কের হিসাবে 
চেয়ারম্যান লাভ দেখাচ্ছেন । 


আমরা প্রায় চৌম্দটি কোম্পানীর 


নাম পেয়েছি যাদের কাছে ব্যাঙ্ক প্রায়, 


২৫০ কোটি টাকা লগ্ন করেছে।, 
কিন্তু সে টাকা আর কোন দিনই 
আদায় হবে না। 

অথচ আশ্চযেরি ব্যাপার চেয়ার- 


'ম্যান চাঁফ ঞ্যাডভাম্স ম্যানেজার 


প্রভাত কয়েকজন অফি- 
সারের সাহায্যে বছরের পয .বছর 


বার্ধক রিপোর্ট এ অনাদায়ধী ধান 
যা কোন, ভাবেই পাওয়া যাবে না 
শেষাংশ ৭ম পৃচ্চা় 


‘| কংগ্রেসঈদের সংগে কোনো 





পুলিশ 
কমিশনার 


. এটা রাজ্য সরকারের তদশ্তের | ০... 


তর 
তদন্ত 
বানচাল 
করতে চান 


কলকাতায় পালিশ কমিশনার 
নক মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বন্থুর রাজ- 
নৈতিক মধ্দা ধংস করার জন্য 
রুফা 
করছেন? দপণ বাপে যে 
সংবাদ সংগ্রহ করতে পেরেছে তাতে 
জানা যাচ্ছে, পুলিশ কমিশনার 
-নির€পম সোম এখন কংগ্রেসী এম এল 
এ ডাঃ শিশির বস্থর সংগে গোপন | 
আলোচনা চালাচ্ছেন । ডাঃ শিশির 


| বসু প্রধানমণ্ত্রণ ইশ্দিরা গাম্ধীর সঙ্গে 


ব্যন্তগতভাবে পারিচিত। তাই শিশির 
বস্তুকে হাতে রাখলে এক সংগে 
কংগ্রেস এবং কেন্দ্রীয় সরকারকে 
থূশি রাখা যাবে । | 

পুলিশ কাঁমশনারের এই আচ" 
রণের প্রধান কারণ হচ্ছে, তার নিজের 
চাকরী সম্পকে আনশ্চয়তা । লাল- 
বাজারে পালশের হেফাঞ্জতে হু 
খুনের ঘটনা সম্পকে" মৃখ্যমশ্তগকে 
মিথ্যে রিপোট' দেবার পর থেকে 
নিরূপম সোম  ডাদ্বগ্ন হয়েছেন । 
ইীন্রসকে খুন, করেছে লালবাজারে 
মার্ডার সেকশন এবং ঘ্যাশ্টি-রাউডি 
'সেকশনের কয়েকজন আফসার । 
ওদের নির্দেশে কনেম্টবলরাও 


"ইদ্রিসকে মারে। জ্যোতি বসু এসমপকে 


তদন্ত করার নির্দেশ দিয়ে অপরাধ" 
দের শান্ত দেবার 'প্রাতশ্রাত দিয়ে 
ছেন। পুলিশ কাঁমশনার এই তদন্ত 
বানচাল করতে চান। বানচাল না 
করলে তাঁর মিথ্যা রিপোট' আরো 
প্রকট হয়ে পড়বে । , তাই তদঝ্তকারা 
আফসার-নয়োগ করেছেন এনফোন'- | 
মেন্ট ব্রানচের ইনসপেষ্ঠার অশোক 
মুখাজ'কে । - অশোক  মুখারজ 
কিছ? দিন আগে গোয়েন্দা দপ্তরে 
এ্যান্টি-রাউড সেকশানে, ছিলেন । 
-এযান্টি-রাউাডি আর মাডার সেকশন 
পাশাপাশি । তাই অশোক মুখাজ+'র 
সংগে এই দুই শাখার ঘনিষ্ঠতা 
অনেক বেশী । তদন্ত হবে মাডণর 
সেকশন . আর গ্যাস্টি-রাউাড 


অফিসারদের বিরুদ্ধে । পাঠক শুনলে 
আশ্চর্য‘ হবেন “ইদ্সপেক্ীর অশোক 
ম.খাজী হচ্ছেন মাড'র সেকশনের |. 
শেষ ংশ এম পচ্ঠায় 








পলিশ তালগোল পাকাচ্ছে 


ঘটনা যে পথে চলেছে ‘ তাতে 
মনে হচ্ছে ১৮ই মাচ” পোর্ট পুলিশের 
ডি।1স, 'বনোদকুমার মেহতা ও তার 


বাঁডগার্ড মোল্তার আলির নুশংস. 


হত্যা এবং লালবাজার় লক-আপে 
২৮শে মার্চ এই খুনের প্রধান আসাম? 
হীন্রুসের মৃত্যুর কোন . কিনারা হবে 
না। ব্যাপারটা ক্রমশই তালগোল 
' পাকিয়ে যাচ্ছে। কোন 'ক্ষেন্নেই 
বিচার বিভাগীয় তদন্তে মৃখ্যমন্ত্ী 
জেযোতি বসু রাজি নন । 
বিচার 'বিভাগপয় তদন্তে দের হবে। 
কিন্তু প্রশাসানক তদন্ত অথাৎ 'ডিপা- 
ট£মেম্টাল এনকোয়্যারী কি দ্রুত 
সমাধা হচ্ছে? তার ওপয় ১ এসব 
ক্ষেত্রে আদালতে যাবার লোকেরও 
অভাব হয় না। ইতিমধ্যেই ইন্রিসের 


পোম্টমটেম রিপোর্ট“ . সম্পর্কে কল- - 


কাতা হাইকোটে'' মামলা লাগয়ে 
দেওয়া হয়েছে। 

তিনাঁট হত্যার ঘটনাই পশ্চিম 
বজের, বামফুষ্ট সরকারের -মুখে 
চুনকালি মাখিয়ে দিয়েছে। 
[বিশেষ - করে. লালবাজার 
লক-আপে হীদ্রসের মৃতুর ঘটনা । 
এই মৃত্যুগ্ীলর যদি কনায়া -না হয় 
তাহলে বামফন্টে সরকারের ইজ্জত 
. বাঁচানো দায় হবে: তখন সরকার 
বিরোধীরা বলবেন পযীলশকে বাঁচা" 
নোর জন্য সব ধামাচাপা দেওয়া হল। 
ইতিমধ্যেই ' বিধান সভায় হন্দিয়া 
কংগ্রেসীরা বেশ হৈ চৈ শুরু করেছেন, 
বিশেষ করে হীদ্রসের মৃত্যু সম্পর্কে 





আম বলানি। 


তাঁর যান্তি 


জ্যোতিবাবুর বিবৃতি নিয়ে । একথা 
অস্বীকার 'করা যায় না যে জ্যোতি- 
বাবুর এ বিবৃতি মোটেই য্যান্তিসম্তত 
ছিল না। পরে তান সাফাই 
গেয়েছেন যৈ,. সহবশ্দীদের প্রহারে 
ইাদ্রসের মৃত্যু হয়েছে একথা কখনো 
কিন্ত, জ্যোতিবাব্‌ 
বলেছিলেন সহবদ্দশরা ইদ্রিসকে প্রচণ্ড 
মেরেছিল এবং তাঁকে মোঁডকেল 
কলেজে 'নিয়ে গেলে ডান্তরা মৃত বলে 
ঘোষণা করেন । জ্যোতিবাবং বিধান 
সভায় বলেন, ২৮শে - মার্চ 
রানি আটটায় সহবম্দীরা ইপ্দিসকে 
প্রচষ্ড প্রহার করে । | 
বলেন, ইদ্রিসকে আলিপুর কোর্টে 
হাজির করা হলে সে পুলিশ নিয- 
তনের কথা বলেন'। কিম্তু সে 
কথা ইদ্রিস বলেনি, কারণ তাকে 
বেলা চারটেয় লালবাজারে ফেরত 
এনে সাতটার মধ্যে নির্মম প্রহারে 
পলিশ খতম .কয়েছে। রাত আট- 
টায় ইদসের দেহ লাঁশ হয়ে গেছে । 
তখন - আর সহব্দীরা পেটানোর 
সুযোগ পাবে . কোথায়? 
আবার জ্যোতিবাব বামফন্টের 
মিটিংয়ে বলছেন পুলিশ রিপোর্ট 
ঠিক নয় । লাঠি'র দাগ এল কি করে। 
লোকে কোন: কথা বি*বাস করবে? 
বোবা ' যাচ্ছে পলিশ সন্ত 
ব্যাপারটা তালগোল পাকিয়ে তদন্ত 
বানচাল করে দিতে চাইছে | জ্যোতি- 
বাবু. অসহায় । 


পুলিশ কমিশনার ও হত্যার তদন্ত 


১ম পচ্ঠার পর | 
ওাস দপক রায়ের ব্যাচ-মেট । অথাৎ 
দুজনে একই সংগে ঘ্রেনিং নিয়ে- 
ছিলেন। একই সংগে পুলিশে 
ভাঁত' হন । দুজনে ঘাঁনণ্ঠ বন্ধু ৷ 
তাই জেনেই নিরুপম সোম ইাদস 
তদন্তে' ইন সপেরীার অশোক 
মুখাজকে নিয়োগ করেছেন । 


শুধু এই নয়। পালিশ কমিশনার 
মাডরি সেকশনের ওসি দপক রায়কে 
সাসপেন্ড করেননি; শোকজ নোটিশ 
দেনাঁন। 'বদলিও করেননি । এর 
উদ্দেশ্য হচ্ছে ' ইদ্রিস খুনের তদন্তে 


| - < 
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. বাংল! সংবাদ সাপ্তাহিক 
 বার্ধক--৩০ টাকা 


যাস্মাষক ১৫ টাকা 
শ্রৈমাসিক ৭'৫০ 








দণপক রায় যাতে বাধা দিতে পারেন । 


বিভিন্ন সূত্রে জানা যাচ্ছে, দপক রায় 
সেই বাধা দিয়ে যাচ্ছেন ।- এর ফলে 


দর্পণ দায়িত্ব নিয়ে বলতে. পারে, 


ইদ্রিস খুনের কোনো কিনারাই হবেনা 
এবং জ্যোতি বসুর মখে মা 
পড়বে । 

নিরুপম লোমের আয়ো কাম্ডা- 
কারখানা আছে । বিনোদ মেহতা 
মোকতার আলি খুনের 'কিনারাও 
[তান হতে “ দেবেননা । তাই 
এখনও -গাডেনরচ থানার .ওসিকে 
বদল করেননি । উদ্দেশ্য পরিত্কার । 
ওাঁস শিউনাথ সিং যাতে মেহতা 
আলা খুহনর তদন্ত বানচাল করে 
দিতে পারেন । 

‘মেহতা অল আর রস মিঞা 


খুনের তদন্ত “নরপম সোম বানচাল 


করবেনই'। কেননা; উাঁন চান যে, 
জ্যোতি বস্তু যাঁদ ও*কে সরান তাহলে 
কেন্দুখয় সরকার কোল দেবে । আর 
তনাট খুনের তদন্ত বানচাল-. করলে 
জ্যোতি বসুর বাজনোতিক মধাঁদা 
টলে যাবে । বিনিময়ে কংগ্রেস বিরাট 
পুয়স্কার নিশ্চয়ই দেবে! 


তান আরও 


এখন |' ভারত ছাড়া আরো কয়েকটা দেশও 


পাঁলশের হাতে, 


খেলছেন । পংলৈশকে সামলাবে কে? | ধরাতেও পারোনি। 


ক্শ- ভারত কোন্পারেশন 


শ্রীপতি নন্দী ' 


j রুশ মহাকাশ- মিশনে অন্যতম 
মহাকাশ যান্ত ভারত'য় “বিমান বাহ- 
নার স্কোয়াডুন লাভার রাকেশ 


শমার কৃতিত্ব নিশ্চয়ই গভীর আনদ্দের 


[বিষয় ও আন্তারিক অভিনশ্দনযোগ্য । 


প্রয়োজনণয় প্রষান্ত্রগত 'শিক্ষাদীক্ষার - 


সুযোগ পেলে একটা পণ্চাংপদ দেশের 
মানুষও যে আত-উল্লত দেশের মানু 
ষের মতই আধৃনিকতম প্রষ্যান্তত 
কৌশল আয়ত্ত করতে পারে তার 
স্বাক্ষর আজ আর শুধ: ভ্‌পষ্ঠে 
নয়, মহাকাশের গায়েও ফুটে উঠছে । 
ভাল্পতপয় মহাকাশচারী রাকেশের 
দ.ণ্টাম্তও. একই নিরিখে বান্ময় হয়ে 


থাকবে । 


অবশ্য, সঙ্গে সঙ্গে একথাও মেনে 
নিতে হয়, রাকেশের কাতিত্বের পশ্চাতে 
ভারতায় বিজ্ঞান বা বিজ্ঞ/নদের 
বিস্দুমান্্ও অবদান নেই। আন- 
শ্দের সঙ্গে বিষাদের, গৌরবের সঙ্গে 
অগৌরবের এরূপ যাব্ত-তালিকায় 


রয়েছে ; অনেকেই জানেন, ইতিপবে" 


কিউবান ভিন্নেধনামশ ও বাহমেজোলণয়, 


বৈমানিকগণ একইরংপ কৃতিত্ব দেখিয়ে 
নিজ [নিজ দেশে তথা তৃতীয় বিশ্বে 
নতুন নতুন উচ্চাকাত্থার উদ্মেষ ঘাট- 
য়েছে সভ্য, কিন্তু নিজ নিজ দেশের 
বিজ্ঞান ও প্রযৃপ্তির ক্ষেতে. পরমুখা- 
পেক্ষিতায় তো কোনরূপ ফাটল 
তাহলে, দেথ্ম 
যাচ্ছে, জাতীয় অগ্রগাতর প্রশ্নে এ 
সমন্তভ আভযাত্রগর নশটফল এতাবং 


. সামান্যই মূ মহাকাশ বিজ্ঞানের 
ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত রুশ-মাকিনী- 


একচেটিয়া আধিপত্য কারো জাতীয়. 
বিকাশে সহায়ক হয়ে ওঠে না। অর্থাৎ 
রাকেশকে অভিনন্দন জানাতে গিয়ে 
ভারতবাসীর পক্ষে রাশিয়ার প্রত 
কৃতজ্ঞতায় মজে যাবার কোন কারণ 


আপততঃ নেই৷ 


সন্দেহ নেই, রুশ মার্কিন মহা-' 


শান্তহয়ের আচার আচরণে উপরোস্ত _ 


মহাকাশ বিষয়ক প্রষান্তীবদ্যার 
আভিজাত্যবোধ যঘেষ্টথান প্রকট । 
অমন যে গরোপকার মদ্কো, সে-ত 


তার এ আভিজাত্যবোধুকে সব প্রকারে 
অটুট রেখেই বিদ্ধ’ 


দেশগুলির 
সাঁহত একপ্রকার অন:গ্রাহক অনুগ্ৃহাীত 
ডপ্লোম্যাসর পথ ধরে ' আপন বৈদে- 
শিক ' নাঁতিতে আরো. সার্থকতা 
থঃজছে.। তয়’, জনদের মহাকাশ 
পরিক্রমার অন:গ্রহ বিতরণ করে 
ক্রেমলীনের বিগ্রহগণ অবশ্য আধকতর 
আত্মাভিমান' বোধ করে থাকেন, 
বিভিন প্রকার কূটনৈতিক ও রাঙ্গ- 


- করতে 'বদ্ব 


নোতিক ফায়দা তোলার প্থগ্রতীলকে 
প্রশঙ্ঞতর করার গোপন আঁভিপ্রায়ও 
রাখেন, এবং মহাকাশ বিজ্ঞান বিষয়ক 
সাধারণ যশ্রাবদ্যা কোন কোন [বদে" 
শীকে শিখিয়ে দিলেও স্পেস টেকনো- 
লোজীর প্রায় কিছুই বেহাত 
হয়ে যায়' না _' সেরূপ 


আস্থা নিয়ে তবেই না এটুকু বদান্যতা 
করে থাকেন। প্রকৃতপক্ষে রুশ নজরে 


রূশ-ভারত  টেকনোকোলোজসক্যাল 
কো-অপারেশনের যথার্থতা এতাধিক 
কিন্তু নয়। “রাকেশ শমাঁর কাতিত্বে 
ও রাভশ মালহোঘ্রার যোগ্যতা অজনে 
আময়া. নিশ্চয়ই আনন্দ করবো । 
কিন্তু মস্কো সম্পূর্ণ সজাগ থেকেই 
এবং নিজেদের এ করুণ পর-নিভ'র 
অবস্থাকে মনে রেখেই আমরা এরূপ 
রুশ-ভারত সহযোগিতা-র . মূল্যায়ন 
করবো । 
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ত্বে, ভারতবাস*র কপালে একটা 


স্পেশ্যাল ঝঞ্চাট তৈরপ আছে বৈকি। ' 


বিষয়টা আঁচ করতে পারে না তেমন 


ভারতবাস আজ আর কোথায় আছে». 


বা থাকতে পারে? ভারতধানী যে 
কোনও মানুষ যা কিছ; কৃতিত্ব 
সুখ্যাতি অর্জন করুক না কেন তার 
1সংহভাগটা--এবং সম্ভব স্থলে প্রায় 
পুরোটাই--মেরে দিতে ' যার আত্মা 
জলে-ম্থলে আকাশে মহাকাশে উচাটন 
করে বেড়াচ্ছে, তার আডিও-ভিসুয়্যাল 
মায়াখেলা এবারেও সুর: হতে বাকী 
নেই । দার্থকনামা এ আই, আয় 
দূরদশনের 'বমদক্ষতার খবর কে না 
জানে! তাহলেও, ‘হয়'-কে' ‘নয়’ 
আয় নয়-কে হয় রূপে প্রতিপন্ন 
র্ধান্ডে যাদের 
জুড়ি নেই, সে হেন এ আই আর 
দূরদর্শন যে কত সহজে বিশংদ্ধ 
ইন্দিরা-যায়ার {ক পারমাণ বিচ্ছরণ 
ঘটাতে . পারে তার পারমাণ নিণ'য় 
এক দুঃসাধ্য ব্যাপার! ' সে যাই 
হোক, যে দেশের ৮৫ শতাংশ মানু" 
গোর কপালে এ হেন রেডিও টি' ভি 
ছাড়া গত্যন্তর নেই, তারা যে এবাঁদ্বধ' 
ইথারায় চাষ চুষতে চুষতে দীনরা- 
টাকে চুধষিময় দেখবে সে বিশ্বাস অনা 
কারো না থাকলেও রাজব-জনন"র 
পূর্ণমান্ায় রয়েছে । সকলেই জানেন 


যন্ত্র ইচ্ছায় যন্ত্র চলে, আকাশবাণী 


দ্‌রদশ‘নও যনশ্ৰমাঘ | সেই ১৯৭১ 
সালে ওয়েম্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে 
সুনল গাভাগকারের সাফল্য থেকে 
শুরু করে একাধারে পাঞ্জাবে গম উৎ: 
পাদন (“সবুজ বিপ্লব) গুজরাটে 
দ্ধ . বিপ্লব এশিয়াডগ জৌল,ষ 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ১৩ই এপ্রিল, ১৯৮৪ 


নিজেণট 'সচ্মেলনের উিত্তরদাক্ষিণ 
ভাই ভাই’ ভাবরস॥ চোগম সম্মেলনের * 
ফুট্‌স ফাটুস,। প্রডেনাসয়াল কাপ 
বিজয়; গাভাসকারের বিশ্ব রেকর্ড 
ইত্যাদির ধায়ো' আনা বৈভব যশ্মবলে 
শোষণ করে নিয়ে যিনি নিজেকেই 
বিভাবতাঁ করে তুলেছেন, এবারে 
য়াকেশ শমার গৌরব মাল্যের দিকে 
তার হাত যে কয়েক হাত এগিয়ে 
গেছে তা আজ আর কারো অলক্ষ্যে 
নেই-বিগত সপ্তাহব্যাপ রোডিও 
টি ভির চারুকলায় সে হাতের ছায়া 
সুগ্পষ্ট। মহাকাশ পরিক্রমা করে 
এলো রাকেশ, . তাকে, শেয়াল-পড়াল 
রাশিয়া, পরিক্রমা করিয়ে আনলো' 
' রাশিয়া, মহাকাশে পরবেশিনধারিত 
পর়ীক্ষা-নিরীক্ষার -কাজে সাফল্য 
দেখাল রাকেশ, কিল্তু এ সব কিছু- 
কেই ছাপিয়ে এমন কি রাকেশকেও 
ছাপিয়ে উঠে যান রোঁডও.তে 
টি ভিভে কিভায়েজ? পেলেন তিনি 
আর কেউ নন, “হাফকসমোনট' রাজীব 
গান্ধীর গভধারণণ। ম্মরণণয়। কিছু- 
কাল আগে রাশিয়া সফরে গিয়ে 
শ্রীমান রাজণব গান্ধী কসমোনটের 
ধড়াচড়া পাঁরধান করে একটা অচল 
মহাকাশযানে কয়েক মিনিট বসে els 
নিজের ছবি উঠিয়েছিলেন।- 
দেশবাসীর চোখ-মনকে রি এ 
ইমেজের রশ্মিচ্ছটায় ঝলসে দেবার 


"কত কায়দাই না এদের বর়ায়ত্ত ।- 


রুশ-ভারত সহযোগিতার . গীলও 
এক একটি অবদান বৈকি ? 


গোপন তদন্ত 
৯ম পণ্ঠার শেষাংশ 
স্বরাষ্ট্র দপ্তরে পাঠানো হবে। 


এই সব বিক্ষম্ধ আই পিএস 
আঁফসারদের আঁভযোগ রাজ্য সর- 
কার রাজনৈতিক কারণে মেহতা 
'হত্যার আসল রহস্য ধামাচাপা 
দিতে চাইছেন । . 


কিল্তু এ ভাবে যাঁদ একটা বড় 
ঘটনাকে ধামাচাপা: দেওয়া হয় তবে 
প্রশাসন বলে কোন কিছু এ রাজ্যে 
থাকবে. না। এবং এই য়াজোর 
আইনশহ্খলা রক্ষা করতে কোন 
সং আঁফসারই কত'ব্যপরায়ণ হয়ে 
ওঠার সাহস পাবেন না নিজের 
প্রাণের ভয়ে) 


এই সব আঁফসাররা চান দুনশ*- 


- ভিত্রন্ত ব্যবসায়ী এবং কিছ; প্রভাব-- 


শালী রাজনৈতিক নেতার যে চক্র 

আজ নানাভাবে পলিশ প্রশাসনকে 
পক্ষ করে ফেলছে তা আঁবলদ্বে 

করতে বন্ধ না হলে এরাজ্যে যখন 

তখন ভয়ঙ্কর কাম্ড ঘটতে পারে যা. 
সরকারের নিয়শ্ঘণের বাইরে চলে 

যাবে।, 


পণ ৷ শুক্রবার) ১৩ই এপ্রিল, ১৯৮৪ 





ভারতের সধর জেল্লা ম্যাজিস্টেটরা 
প্রশাসনিক কাজে নিজের জেলার 
বাইরে একমাত্র রাজ্যের রাজধানীতে 
বান । কিন্তু উত্তরপ্রদেশের সুলতান- ' 
পরের জেলা ম্যাজিণ্টেটেস্ব এ 
ব্যাপারে রাঁতিনঁতি ভিন্ন । তাঁকে. 
ছুটতে হয় খাস দিল্লশতে ৷ ' কারণ 
এধানমন্ত্রীর উত্তরাধিকারী শ্রীরাজাঁব 
ঠেধীয় লোকসভার নিবাচন কেন্দ্র 
সামোথ এই জেলার মধ্যে পড়ে । 
_ আমোথর “সাক” . উন্নীতর 
ধন্য সরকার প্রকল্প কি ভাবে 
1পায়ণ করা হবে তার নীতি নিধরিপ 
য় শ্রীগাম্ধধর দপ্তরে । : এ অঞ্চলের 
ব ডিও প্রমখদের এবং এম. এল, এ- 
দত্রও মাঝে মাঝে হাঁজর হতে হয়" 
দিল্লীতে । তাঁরা মাননীয় আঁতাঁথ 
'হসাবে প্রজাতন্ত্র দিবস ও অনান্য 
উংসবে রাজকীয় সম্মান পান। নিজ 
নঙ্গ এলাকায় ফিরে গিয়ে এ"দের 
প্রধান কাজ হল শ্রীবাজীব গাম্ধণর 
হলে প্রচার করা । রাজ্য সন্নকারের. 
তহবিল থেকে অবশ্য এদের যাতা- 


সাত ও আন:সাঁহিক ঘচর বহন করা 
হয় । এই প্রচারের প্রয়োজন হয়ে, 
পড়েছে প্রয়াত সঞ্জয় গাম্ধীর পতন 
মানেকা গাম্ধশর মাঝে মাঝে আমোঁথ 
পারিকুমার জন্য । মানেকা এ অণ্চলের 
সাধারণ মানুষের সক্ষে সহজভাবে 
মেলামেশা করে কিছুটা সহানৃভবীত, 


-অর্্জ‘ন “করেন একেবারে ব্যস্তগত 


উদ্যোগে । তার.একটা িজন্ব জন- 
প্রয়তা গড়ে উঠুক এটা শ্রীরাজণীব 


গান্ধী কিছুতেই মেনে নিতে পারেন 
না। 


সেজন্য শ্রপোনিয়া গাম্ধীকেও 
মাষে মাঝে আমোথিতে নিয়ে ঘান। 
বাজারে খুব গুজব যেশেষ পযন্ত 
হয়ত রাজীব ানজে অন্য -কেন্দে 
প্রাথী হবেন আর সোনিয়া মানেকার 
সংগে প্রাতিত্বাম্ঘতা করবে । 


২ কোন রকম ঝঠাক নিতে প্রীরাজশব 
গাদ্ধী রাজী নন। সেজন্য তআ্াজ্য 


সরকারের প্রশাসানক সবরকম যন, 
যেমন তাঁর প্রচারে নেমেছে, কেন্দ্রগয় 


সরকারের উদ্যোগে সরকার প্রকজ্পের 
আফসার ও ডরেকটররা তার প্রশান্ত 


টু / 


বন্দনা করছেন। এরই একটি 
নিল“জ্্ব প্রকাশ দেখা গেল অন্প 
কিছুদিন আগে ভারত হোঁভ ইলেক- 
ট্রক্যাল লামট্ডে ("ভেল") উদ্যোগে 
ওঁ এলাকায় জগদণশপুরে নতুন একটি 


শজ্পনগরধ গড়ে তোলার উদ্বোধন" - 


অনুষ্ঠানে । গোটা এলাকা নানান 
রঙের পোষ্টার দিয়ে ছেয়ে দেওয়া 
হয় ভেলের তরফ থেকে । তার 
সঙ্গে শ্রীইন্দিরা গান্ধী ও হীরা 
গাম্ধর-ছাবি ৷ 

আমোঁথ লোকসভা কেন্দুকতকটা 
বায়বোরলি এবং কিছু অংশ সুলতান" 
পরে পড়ে। 
পোটের গাড়ীতে করে শত শত লোক 
আনা হয় এ অনুচ্ঠানের জন্য । 


সাধারণত এসব, অনুষ্ঠান সরকার 


প্রকল্পের নামে ( এখানে /ভেল” ) 
আয়োজন করা হয়ে থাকে। এখানে 
তায় ব্যাতক্ম হল । সভার আয়োজন 
করে ‘ভেল’ কতৃপক্ষ কিন্ত ই-কংগ্রে- 
সের নামে অন:ষ্ঠন করা হয় । টাকা 
ba ভেল’ তহবিল থেকে। 


বিড়লারা নিজেদের শ্রেণী স্বার্থে আরও 
আগ্রাসী ভুমিকা নিতে চলেছেন 


'বিড়লা পরিবারের অন্যতম প্রধান 
নীকৃফকুমার বিড়লা (কে, কে, 
বিড়লা নামে খ্যাত ) এবারে রাজ্য 
(ভায় নির্বাচিত হওয়ায় তাঁর এক যুগের 
পর. সাধনা সফল হল । এয় আগে 
কয়েকবার সংসদ সদস্য হওয়ার প্রচে- 
ণ্টায় তান ব্যর্থ হন। 


এদের পাঁয়বারের প্রায় সকলেই 
এতদিন রাজনোতিক.রহমণ্ডে নেপথ্যের 
ভুমিকা, নিয়েছিলেন । এবারে সরা- ' 
সার পাদপ্রদীপের সামনে হাজির 
হলেন । দিল্লার, রাজনৈতিক মহলে, 
বিশেষ করে সংসদের লবাঁতে তাঁর 
এখন ভ্বামকা কি হতে. পারে তা 
নিয়ে নানারকম জজ্পনা কমপনা 
চলছে | - 
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নেহাং সখের জন্য এবং সভার 
শোভাবর্ধন করবার জন্য তান 'নশ্চন্ন 
সংসদে সদস্যপদের আকাগ্খিত ছিলেন. 
না। প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতিতে অংশ 
গ্রহণ করতে যে তানি চান__এটা বেশ 
নি y 


ইনি প্রথম লোকসভার টিন 
অংশ গ্রহণ করেন ১৯৭১ সালে তাঁর 
নিজের জেলা ঝ:নক_ন; থেকে হ্বতদ্ত্ 
পার্টর, মনোনয়ন নিম্নে। 
সেবারে তান বংগ্রেস প্লাথা শেওনাথ 


তিনি অকৃতকার্য হন। 


- নয়ন পাওয়ায় জন্য অনেক 


কিন্তু - . 


সিংয়ের কাছে ভালভাবে পরাজিত 
হন। -- 

এরপর আবার ১৯১৭৪ সালে 
উত্তরপ্রদেশ থেকে রাজ্যসভায় একজন 
নির্দল প্রাথী' রূপে নির্বাচনের 
আসয়ে নামেন | সে সময় মুখ্যমন্ত্রী 
ছিলেন শ্রীএইচ এন বহঃগুণা । তাঁর 
চরম বিরোধিতার জন্য সে যার্রায় 
১৯৮২ 
সালে রাজ্যসভায় ই.কংগ্রেসের মনো- 
তাঁত 
করেন, কিদ্তু শেষপধন্ত তাঁকে এই 


পাক্সিকঙ্পনা ত্যাগ করতে হয় যখন 
দেখলেন যে ও"র সমর্থনে বেশী - 


ফেউ এগিয়ে আসছে না প্রকাশ্যে । 


“কিন্তু এবারের ঘটনা একেবারে 
অন্যরকম ৷ যখন পয়স্পর জানা গেল 
(তান ৪০টি “ফাষ্ট প্রেফায়েম্স ভোট” 
সংগ্রহ করেছেন তখন তাঁর জয় 
অনেকটা স্থনিশ্চিত বোঝা গেল। তাঁর 
প্রধান প্রতিদ্বদ্বী ছিলেন শ্রীকমল 
মোরাবকা। 


গ্রাতিঘম্তী কয়েকাট' 'শিতপগোমচ্ঠীর 


"সমর্থন জোগাড় করোছিলেন, কিদ্তু, 


সুবিধা করতে পারলেন না । 
এবার বিড়লাজীর বাহাদুর যে 
[তাঁন সব চাইতে বেশণ ভোট পেয়ে- 


ইনি একজন মাঝারী ' 
গোছের শিচ্পপাঁত ৷ ইনি বিড়ুলার 


ছেন। এতে ই সরকারী 
প্রা শ্রীভপমরাজ এবং প্রান্তন মুথ্যমন্তর 
্রীপ্রগমাথ পাহা়িঙ্লার স্ব শ্রীমতী 
পাহাড়িয়া “বেশ বিক্ষন্ধ । যদিও 
তাঁরা জিতেছেন তাঁদের অভিযোগ 
৫২টি ফান্ট প্রেফারেশ্স ভোটের মধ্যে 
তারা পেয়েছেন মানত দশটি ভোট। 
ই-কংগ্রেস দলের বেশ. [কিছু সদস্য 
যেবিড়লাজণীকে মদত দিতে এগিয়ে 
এসেছেন তাতে কোন মদ্দেহ নেই। 
ই-কংগ্রেসের সংগঠনের উপর প্রত্যক্ষ- 
ভাবে প্রভাব 'ব্তার করার ঘটনা 
নিশ্চয় অভিনব.। 

গ্বাম্ধীজীর আমল থেকে বিড়লা- 


, গোষ্ঠী কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে ঘানষ্ঠ' 


যোগাযোগ রেখে চলেছে। 'কণ্তু তা 
ছল যবানিকার অন্তরালে লোকচক্ষুর 
বাইয়ে । প্রয়াত ঘনশ্যামদাস বিড়লার 
স্মৃতি চারণে এবং গাম্ধশ-বিড়লা 
পন্নাবলণ প্রকাশিত হওয়ায় জানা যায় 
কংগ্রেসী নেতাদের সংগে ঘানম্ঠতাকে 
বিড়লারা কেমন করে ভারতায় উঠাঁত 
ধনিক শ্রেণীর ফায়দা ওঠানোর কাজে 
লাগিয়েছে । গাল্ধজশর নেতৃত্বে 


বিভন্ন পায়ে আন্দোলনকে বিড়লা- 


তথা মালিক প্রেণ- নিজেদের স্বার্থে" 


বের দয় রি করতে 
রীযন্ অর্থ ব্যবহার করা হচ্ছ 


পা 


বিশেষ হেলিপ্যাড তৈরী হল 


শ্রীমতী গাম্ধী। রাজীব গাম্ধী ও 


সোনিয়ার জন্য । হেলিপ্যাডের আসে 


~~ 


সরকারণ স্টেট স্র্যানস- - 


আঁফসাররা |. 
যুগের 


পাশে লাইন করে দাঁড়িয়েছিলেন সব 

সরকারী অফিসের কমরা । তাদের 

উপর এই রকম হুকুম ছিল। - 
রাজ্যের. পরিবহন মন্ত 


1 তিন ॥। 


.- আর এক আঁভনব কণীর্ত করলেন। . 
" একটি গোলাপ ফুলের তোড়া শ্রীমতী 


গান্ধীর পায়ের কাছে রাখলেন। 


এতদিন নেহরুজশীর কোটে- শোভা 


পেত গোলাপ | এই গোলাপ প্রণামের 
ছবি বেরিয়েছে কাগজে কাগজে । 
এরপরে অনস্ঠানে প্রতেকে 
এমন কি ভেল করমচারশরা বারে বারে ' 
্রীরাজশবের প্রশংসায় পণমুখ । এ. 
এলাকাকে নতুন. রূপ দেওয়ার জন্য 
রাজীবের রাতে ঘুম নেই। 'নর্ব্চন 
যতই এঁগপ্নে আসছে এ সমজ্ঞ সরকার 


‘কর্মচারাঁরা আমোঁথকে ইন্দ্রপুরীতে ' 


পাঁরণত করতে চলেছেন । 


‘পুলিশকে নতুন ধারায় 


যুগোপযোগী 


পোর্ট এলাকার ডেপুটী কাঁম- 
শনার মেহতা ও তাঁর দেহরক্ষী 
মুখতার আলিকে হয়ত উদ্ধার করা 
যেত যাঁদ সেদন 'সানয়র আঁফসাররা 
সংগে সংগে ও*দেয় তল্লাশীর উদ্যোগ 
নিতেন । তা না করে এখন অধন্ঞন 


পপশ কম*চারীদেয় ঘাড়ে সব দোষ 


চাপানোর চেষ্টা হচ্ছে। 
এই আঁভযোগ্ করেছেন মোদনণ- 


পরে সদ্য অন্বণ্ঠত দীপন ব্যাপী: 
নন: গেজেটেড পুলিশ 


পশ্চিমবঙ্গ 
এমপ্লায়জ এসোসিয়েশনের কাউার্ম্সলের 
বৈঠকে একাধিক এসোসিয়েশন নেতা । 
তাঁরা আরও বলেন যে নিচতলার 
কর্মচারীদের আচরণের জন্য পুলিশ 
বাহনণতে শৃঙ্খলার অভাব হয়েছে 

বলে ইদানগং যে অভিযোগ করা হচ্ছে 
তা মোটেই বাল্তবাভাত্তক নয়। 
আজ্মকে যদি শ্‌ক্ষলার অভাব হয়ে 
থাকে ' তায় জন্য দায়ী ওপরতলার 
তাঁরা এখনও পুরোনো 
চিন্তাধারায় চলতে চান। 
তাঁরা সাধারণ কর্মীদের অভাব আঁভ- 


যোগের প্রতি উদাসীন ত বটেই, 
তাঁদের আচরণ সময় সময় জুলুমের 


পায়ে পড়ে যায়। অথচ এরাই 


- আবার পুলিশ বাহনীতে বিশ*্ধলার 


প্রয়োগ করেছে । যখন গাম্ধণজী আর 


শেষাংশ ৬ষ্ঠ প.ণ্ঠায় 


না এবং 


পাঁরবর্তন 


জন্য ট্রেড ইউনিয়নকে দায় করেছেন। 
ওপরতলার অফিসারদের. কিছ অং, 
শের এই ধরণের মনোভাবের পরি- 
বর্তন নাহলে পলিশ বাহিনীতে 
শত্খলা রক্ষা করা মুগ্কিল । নিচের 


তলার কমশদের প্রশাসনের দায়িত্ব 


না দিলে তাদের মধ্যে একাত্মতার 
মানসিকতা গড়ে ওঠায় সুযোগ হবে 
কোন কল্যাণকর কাজে 


তাদের উদ্যোগী করান ম:দ্কিল হবে । 
সবাই অসৎ ও কর্তব্য কমে" উদাসীন 


এবং অবিবেচক নন ! কিম্তু বত'মান 
পারবেশ ও .কতাঁদের দষ্টভ্গীর 
একান্ত দরকার যাতে 
প্রত্যেকেই সমাজসচেতনতার পারিচয় 
দিতে পারেন। 

এই বৈঠকে পুলিশের ইনসপেক- 
টর জেনারেল (স্পেশাল) প্রীভ এন 


. হবে। 


হতে হৱে’ 


পানডে কয়েকটি তাংপয ‘পণ’ বন্তুধ্য 


রাখেন । তান মনে করেন যে পৃ'লশ 
বাঁহনীকে পারব তত সামাজিক 
পারাস্থিতর সংগে ' সামঞ্জস্য রেখে 
যুগোপষেগী হওয়ার জন্য নতুন 
ধারায় শিক্ষিত করার উদ্যোগ নিতে ' 
হবে । এর ফলে তারা নিজেদের 
সহজভাবে মানিয়ে নিতে পারবে 
পারবাঁতত সামার্জক পারিবেণে । 
একটি জনকল্যাণমুখী, শ্বাণ্টের প্রলা- 
সনেয় সঙ্গে জড়িত মানুষের আচার 


' আচরণ ও মনোভাব পাঁরবত'ন হলে 


পুলিশ ও জনসাধারণের মধ্যে ' 
বর্তমানের রক্ষক-ভক্ষক সম্পকের ' 
উন্নত হবে। পরম্পরের প্রতি ' 
অবিশ্বাস দয় হবে। | 
তাঁর মতে যারা কাজে নিষ্ঠা ও 
সততা দেখাবে সেই পুলিশ কর্ম- 
চারীকে প্রকাশ্যে এবং ভালভাবে 
পুরস্কৃত করতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে 
যারা অশালীন আচরণ এবং কর্তব্য 
কর্মে অবহেলা ও শত্খলাভঙ্গের জন্য 
অপরাধ : তাদের কঠোর লাজা দিতে 
এভাবে বিচক্ষণতার . সঙ্গে 
অগ্রসর হলে পীলশবাহনর নৈতিক 


উন্নাতি, হবেই । তারা সমাজের একটি 


প্রয়োজনীয় অঙ্গ হিসাবে থাকবে । 


শ্রীপান্ডে আরও বলেন, অনেক 
ক্ষেত্রে কমচারীরা আজকাল আদালতের 
আশ্রন্ন নেন যেমন যখন কাউকে হয়ত 
হঠাৎ বদাল করা হল। এটা বড়ই 
দুঃখজনক প্রবণতা । বতমানে এই 
ধরণের ' প্রায় ৪০০ মামলা বিভিন্ন 
আদালতে বিচারাধীন! অনেক 
ক্ষেত্রে নিজের .উধ্‌তন কম'চারীর 
কাছে সুবিচার না পেয়ে এই ধরণের 
মনোভাব গড়ে ওঠে । এ অবশ্থা 
পরিবর্তন হওয়া প্রয়োজন । 
শ্রীপান্ডে স্বীকার করেন যে অন্যান্য 
কয়েকটি রাজ্যের পুলিশ বাহনার 
গ্ুহসমস্যা এখানকায় তুলনায় অনেকটা 
ভাল । প;:লিশেয় কাজের . উন্নাতি 
বিধানে গূহসমস্যার সুষ্ঠ; সমাধান 
প্রয়োজন। 


¥ 


URN 


. দর্পণ ॥॥ শুক্রবার ১৩ই এপ্রিল, ১৯৮৪ 


জ্যোতিবাবু অসত্য কথা [গ্রামের নাম সব ননপ্‌র 
বলতে পারেন না 


পৰ্যবেক্ষক 


- বৃজোয়া কাগজগুলো কয়েকদিন , 


ধরে গার্ডেনাঁপ্চের হত্যাকাম্ডকে কেন্দ 
করে যে ধরনের গালগ্ল্প বানিয়ে 
তুলছিল তাতে আমাদের মতো মান,য 


দস্তরমতন বিল্রান্ত হয়ে পড়ছিল। 


তারপর এল অন্যতম দু্কৃতকারা 
ইদুস মিয়ার ব্যাপারটা । তাকে 
পাকড়াও করে এনে লালবাজারে ছেড়ে 
দেয়া মাত্র খবর পাওয়া গেল - পলিশ 
হেফাজতেই তার মৃত্য ঘটেছে। 
পালিশ মাধ্যমেই জানা গেল ইদ্রিস 
এায়তেই অসুদ্ছ ছিল, এধন ছার্ট'ফেল 
- করেছে । যে কোনো অবশ্থায় সুষ্ছ 
মানুষ হার্টফেল করছেন; অস্চ্ছ 
ইন্লুন করবে এমন কি! লালবাজার 
অবশ্য' চেষ্টা করেছে খুব) ভান্তার 
ডেকে এনেছে, হাসপাতালে পাঠি- 
ঘ্লেছে। দূভাঁগ্যের বিষয় ইতিমধ্যেই 


মৃত হী্রুসকে মোঁডকেল কলেজ 


কোনো সাহায/ই করতে পারোন। 
এমন একটা সহজ ব্যাপার, 
দন্দেহবাঁতক মানুষ সহজে নিতে 
পারলেন না; যুগান্তরের সাংবাঁদক 
অনিল ভট্ুচাষ' মহাশয় অগ্রপণ্চাৎ 
বিবেচনা না-করে দুম কয়ে লিখে বস- 
লেন-পৃুলিশই হীদ্রসকে খন করেছে। 


" মোডকেল কলেজে বিধগগ্ভ হীদুসেয় . 


লাশের চিত্র তুলে ধরে” যগাস্তর-এর 
 -ফ্যামেরাম্যান পৃঠীলশ ধাওয়া করবার 
আগেই চম্পট 'দিলেন। পরদিন 
পান্তকায় মৃত ইপ্রিসের চিন্ও বোরয়ে 
গেল। - 

শুধু আনল. ভট্ট চার্যয নন, স্বয়ং 
মাক“সবাদণ কমিউনিস্ট পাটির সবো্চি 
নেতা কমরেড সরোজ মৃখার্জও 
ইদ্রিসের হত্যার জন্য সরাসরি পণল- 
শর্কে দায়খ করে স্বীকার করলেন £ 
পালিশ ইতিপূবে' নকশালপদ্ছী এবং 
সি, পি, এম কমধদের লক আপে 
হত্যা করে হাত .পাকয়েছে। - এবং 
সেই সঙ্গে পলিশ কর্তৃক কমরেড 
সরোজ্র দত্তকে খুন, এই প্রথম সি, 
দি, এম নেতার সং-স্বকৃততে জানা 
গেল । (আমাদের দংভগ্নয; এ, পি 
ড়, আর-এর কয়েকবার ডেপুটেশন 
সত্বেও জ্যোতি বসু সরোজ দত্তের 


হত্যা রহসোর জট উম্মোচন করবার 
কোনো উদ্যোগই নেনান ৷) 


বিভ্রান্তির পর বিল্রাষ্তি জমে যখন, 


সংশয় উপাশ্থিত করছে তখন আমাদের 
জনাপ্রয় পুজিশমন্ত্। বুজোয়া কাগজ- 
গুলোর বাঁদরামোর মুখের মতো 
দ্রবাব দিয়ে বিধান সভায় পুলিশ- 
বাজেট বরাদ্দ পেশ-করার উপলক্ষে 
ঘোষণা করলেন £ “কয়েদণরা ইদ্রিসকে 
গ্রচশ্ড মেরেছে ৷৷ আমরা এতদিন যে 
দোদুল্যমানতায় দংলাছিলাম মার্কদ- 
বাদপ প্‌ালশমদ্ত্ীর জবাবে তা নমে- 
যেই দূর হয়ে গেল। আরো নিশ্চিন্ত 


হলাম i ডেপুটি *পীকার 
কঁলমাণ্দন সামস সম্পর্কেও তান 
ততোধিক দ.ঢুতা সহকারে জানালেন, 
- সামস সন্দেহের উদ্ধেঞ তাঁকে নিয়ে 
তদন্ত করার প্ররোজন নেই । 

, মুর্খ, ইতরজনেক়্া বৃজোরা 
সংবাদপত্রের দ্বারা সহজেই প্রভাবিত 
হয়।' অস্বীকার. করবনা আমাদের 
মতো বিদগ্ধ মানূষকেও নংবাদপন্ন 
ডাঁবয়োছল আর কাঁ! জ্যোতি" 
বাবুর সত্যে্যাটনে আমরা বিশ্বাসের 
জাম ফিরে পেলাম । জ্যোতিবাবু 
পৃলিশমশ্ত হতে পারেন, কিছ্তু, 
[তন আমাদেরই নিবাচিত প্রাতানাধ 
তাঁর উপর আমাদের পর্ণ আদ্ছা 
অবশ্যই আছে.। তিনি সামান্য 
একজন ' মন্ত্রী নন, স্যেঁপিরি তিনি 
একজন মাকণসবাদশ, যান চামড়া 
রাঁচাবার জন্য কোনদিনই অসত্যের 
আশ্রয় নেন নি। 
বলছেন জ্যোতিবাবু অনেক শলা- 
পরামশ' করে প্‌লিশের সঙ্গে বসে 
-এই সাফাই তোর করেছেন তাঁরা 
জানেন না তিনি প্‌লিশের সত্রে 
থেকে নয়, নিজস্ব স্‌ত্রেই কয়েদণদের 
'দ্বারা ইদ্রিসের খুনের'সত্যতা যাচাই 
করে নিয়েছেন । উীন প্রফুল্ল সেন 
বা সিদ্ধার্থ নক্কর নন যে, পুলিশের 
হয়ে ওকালতি করবেন। 


তাই তানি ইদ্িসের হত্যাফারণ- - 


দের চিহ্নত .করতে পুলিশকে নির্দেশ 
দিয়েছেন এবং মামলাও শুর হতে 
-চল্গেছে। অন্যায়কারী যেই হোক 
তাকে কঠোয় সাজা পেতেই হবে। 
লালবাজারে ইদ্রিস নিহত হয়েছে, 


সুতরাং প্দলিশেরই দায়িত্ব অপরাধী-- 
“দের চিহ্নত করে বিষয়াটকে মামলার - 


আকারে নমি করা ! 

কিন্তু আবার আমাদের বিশ্লান্ত 
করছেন সাংবাদিক আনল ভট্রাচাষ"। 
জেযাতিবাবুর আযাসেম্ধলির সত্যভাষ- 
পের পরও অনিলবাবু চ্যালেঞ্জ জানি 
য়েছেন তাকে । জ্যোতিবাবূকে 
অসত্যভাষণে আঁভযুন্ত - করতে চাই- 
ছেন তাঁন । এমনাঁক কমরেড সরোজ 
মুখার্জও পুনরায় ঘোষণা করছেন 
প্ীলশের একাংশই এই হত্যার 'অপ-- 
রাধে. দোষী । সঙ্গে সঙ্গে তিনি 
জানিয়েছেন, জ্যোতিবাবু পহীলশের 
দেয়া বিবৃতি পাঠ করেছেন । 


সাংবাদিক অনিল ভট্টাচাষেকপ এই 
চ্যালেঞ্জ বিধান সভার পিত্ত ভাব- 
মাতির,* বিরুদ্ধে । ; জ্যোতিবাবু 
শুধ; পুলিশ মন্ত্রাই নন, তিনি 
পাঁশ্চম বাঙলার জনাপ্রিয় মখামন্ত্রাঁও 
বটে, সারা ভায়তে হীশ্দরাজীর পরে 
"তাঁকেই এক ডাকে সকলে চেনেন । 
জ্ব্যোতিবাবু একজন কমুনিস্ট, যাঁর 
কাছে হাতেয় শ:ংখল ছাড়া হারাবার 


নশ্দুকরা যাঁরা 


জনগণের স্বার্থে‘ 
| হলে ছেড়ে-আসবার হিম্মত তিনি 


এ এফ কামকুর্দিন আহ মদ 


রাজ্যের এক একটি গ্রাম কত 


শান্ত কত নিরব । সময়ের গাঁত 


মোটেই বোঝা যায় না এই ধরণের . 


গ্রামে । গ্রামবাসণ মাত্রই যেন মনে মনে 
বলেন--সময় যায় যাক না। যাক 
চলে আজকের দিনটা | সামনে কোনও 


'সাদন আছে এ বিশ্বাসও নেই 


মানুষের মনে । এমন একটি গ্রামের 
খোঁজ পেয়ে ছুটেছিলাম ৷ ডানকুনি 
থেকে রবিবার দিন একটা পণর়তাজ্লশ 
মিনিটে কডেক্সু ট্রেনে যে স্টেশনে 
নামলাম সেই শ্টেশনের. নাম বলে 


[টাকট ,চাইলে- রেলের টাঁকটবাবুরও 
মুখের ভাব নাকি পাল্টে যায়।, 


বলতে হয় মাঝেয়গ!। বেলমুড় 
নয় কিন্তু । 


বলে টাকট কিনো সদ্য বহার থেকে 


বদল" রেলকমণ বঝাঁকাবাবূর রাছে।., 


কথা হয়েছিল বেগমপুরের কাছাকাছি 


বড় তাপের আবদুল বাঁকির - 


সঙ্গে! ও*র খবশুরবাড়ধ'বলেই এ 
এলাকায় 'বনামল্যে খাওয়া দাওয়া 


আপ্যায়ন পাওয়া যায় । 


ঠাঠ রোদ্দুরে তিনটে সিকির 
বানময়ে মনুই মুক্লমু [ফিডার রোডে 
পৌছে দিলো। নিজেকে দারুণ 
ছোটো লাগলো এ মধ্যবয়সী 
ক্ষুধাকাতর চালকের ক্লান্তর ঘাম 
দেখে! . ওরই কোনও আত্মীয় 
বেলা আড়াইটার সময় পাকা রান্তার 
ধারে, পড়ে গোণাচ্ছে । চোলাইএর 
দোকান দূরে নয় । রাঙ্ঞার দুপাশেই 
সবুজ ধান ' ক্ষেত। . ভটভাঁটয়ায় 


কিছ; নেই,'তাঁকে আমরা অনুরোধ | 


করব আনলঝবুর চ্যাল্ঞে গ্রহণ 
করতে । সত্য যখন জ্যোতিবাবর 
দিকে, নিজত্ব উদ্যোগে যখন তান 
জেনেছেন যে, অন্য আসামীরাই 
ইীদ্রশকে 'পাঁটয়ে মেরেছে তখন সে- 
সত্যকে তিনি সহজেই প্রাতণ্ঠিত 
করতে পারবেন। আমরা চিরকালই 
জ্যোতিবাবুর উপর আব্ছাশগল, তিনি 
আমাদের প্রিয় নেতা, সে-আছ্ছা নিয়েই 
জোর গলায় বলতে পারি জ্যোতিবাবু 
বুঞ্জোয়া-সাংবাদকদের চক্রান্তের 
বিরদ্ধে জয়ী হবেন। যেহেতু 
সত্যই তাঁর অন্তর । কোনোক্ষেত্র 
প্‌লশের অপরাধ ঢাকবার 
আভপ্রায় ' তাঁর নেই, জনগণই 
তাঁকে গদতে , বাঁসয়েছেন, 
সে গাঁদ প্রয়োজন 


ফ্াখেন ৷ 'কিষ্ত: তার এখনো প্রয়ো- 
জন নেই। কারণ আমাদেরই তিন 
দিবাঁচিত প্রাতানধি, তাঁর উপর 

[মরা আস্থাশীল । 
কাজটা জ্যোতিবাবুর কাছে সামান্য 
ব্যাপার, তার আগে আনল ভট্াচাষের 


. মতো সাংবাদিকদের তিনি মুখোশ 


উদ্ঘাটন করে দিন। তারও মুখ 
রক্ষা হোক । সংগে সংগে আমাদেরও । 


. বেলমযাড় । 
. এবং সাঁওতালের বাসও আছে । আছে 


. বিমল পাল (৫৯) 


গদি- ছাড়ার, 


লোক ছুটছে । নলকপের আওয়া- 
জকে পিছু ফেলেই । আর একটু 


হেশ্টেই রাস্তার মোড়ে কগটনাশক ও 
সারের দোকানে জানলাম জোতহারা- 
নের র্রাস্তা ৷ 
রাঙ্জা থেকেই এক তরুণ সাইকেলে 
তুলে নিল আমায় । ' . 
গ্রামের মধ্যে ওয়েলফেয়ার 
সোসাইটির আলোচনাসভা পুরস্কার 


_ িতরণণর জন্যে প্যান্ডেল. তৈরণ 
আমি অবশ্য বেলমুড় - 


"মাঠের ধারে দান ঠাম্ডা 
পুকুর গাছপালার সঙ্গে 


ছিল। 
হাওয়া, 


আলাপ করতে কয়তে এসে যাচ্ছিল । - 
'সর্বানন্দপুর ছোট গ্রাম ! 


বেলমাঁড় 


স্টেশনের কাছেই। পণায়েতও 


সবনিশ্দপুরে , 


- মুসলমানেরও বাস। গ্রামের চোহাদ্দর 
হিসেব নেওয়া যাক। গ্রামের 
পূব দিকে জানকীবাটি। পশ্চিমের 
গ্রাম রুদ্রাণণ । অবশ্য বলে রাখা 


ভালো. রেল লাইনেয় ওপারে দুরে 


যে গ্রাম দাঁড়য়ে আছে সেইটাই 
রুদ্রাণী । উত্তরে মোগলপ;র' কানা- 
জাল। দাক্ষণে সেই মুখ 
খারাপ করা নাম বেলমনড়। রিকশায় 
আমার সঙ্গে আসছিলেন নালকুলের 
মেয়ের বাড়ী 
বোসো। তিন মেয়ে দঃ ছেলে। 
দোকান করে ফেল । চাষবাস দেখেন । 
[িমলবাবু বললেন- ঠাট্টা] নয়। 
কথাটা অনেকেই মানেন বলেই মাঝের 
গাঁ বলেন। সেই জন্যেই .তো 
ভাতার’কে ভাতার বলা যায় না 
বর্ধমানে । ভাতার নামের গ্রাম আদর্শ‘ 
গ্রাম। বড় লাইনে কতগুলো 


স্টেশনের নাম দ্থান'য় লোকের দাবিতে 
পাচ্টেছে খবর রাখেন কি? 


রাঙ্ঞায় খাবার সময় বর্ধমান . 


গ্রামাঁণ ব্যাঙ্ক দেখোঁছ । রয়েছে স্নেক 
পার্ক। তাজ্জব বনে গেছি। 
সাপুড়িয়ার বাড়ীতে কিছু সাপ আছে 
অবশ্যই । ফিডার রোডে হারপালের 
আঠারো নধ্বর বাসেই যাওয়া যায়। 
ধনেখালি থেকে সতের নম্বর বাস 
ফিডার রোড ছংয়ে যায়। - 

. সবানন্দপুরের 
প্রায় তিনশো । ডকঘ4 গোবর আড়া। 
বেলমুড়ি গোবর আড়া রাধাবঙ্লভপঢর 
কৃষ সমবায় সাঁ্মাত আছে । গভীর 
নলকূপ সবন্শ্দিপুর গ্রাম থেকে 
দূরে অবাচ্থিত। ইসলাম ওয়েল- 
ফেয়ার সামাত নামক সংস্থার সম্পাদক 
শেখ জাফর আলা । সভাপাঁত নুর 
বন্স মল্লিক ৷ ইসলামাঁ নাম হলেও 
হম্দু. মুসলম,নের মিলিত সংস্থা ! 
দশঘয়ার শশধর বনু এদের উপদেষ্টা 


বাক ভায়ের . কথামত _ 


নদ’! 


বান্দী . 


লোকলংখ্যা 





দান শশধরবাব্‌ একটি. মাদ্র।সা গৃহ 


মাপ করে দিয়েছেন হামিরবাটিতে ৷ 


গ্রামটি অবশ্য দুরে। অনুষ্ঠানে 


- অতাঁথ ছিলেন ধনেখাল পণ্চায়েত 


প্রধান রওশন  মজ্লিকের ছেলে সাং" 
বাদিক নৌশাদ মাঁচলক । ~ 
সবনিশ্দপুরের গ্রাম পণ্যায়েত 
প্রাতাঁনাধ আমর হোসেন এবং নিতাই - 
দাস। 
অবাশ্থিত সেটি অবশ্য রুদ্রাণ মৌজায় 
পড়েছে । গ্রামের উত্তর দিকে য়া 
নদ থেকেই চাষবাস হয় 


শি 


পগ্ায়েত অফিস যে জায়গায় - 


LY 


অনেক ক্ষেত্রে রিভায় লিফট ইরি- - 


গেশন তথা নদ সেচ প্রকল্পের জন্য 
গ্‌হ নার্ত হয়ে পড়ে আছে তিন" 
বছর। জোতহারান থেকে, সবঝনিষ্দ" 
পুর পর্যন্ত রাম্তায় কেন যে এক" 
ঝোড়া মাটিও ফেলা হলো না সেই 
কারণ খুজতে অনেকেই হিমসিম 
খান ৷ গ্রামের মুহম্মদ মহসীন বব 
এ অনাস*।. আবু জাফর অধ্যাপক 
এন আলম সরকার কে, জি বলের 
শিক্ষক । 

গ্রামের ছেলেরা মানিকপুর 
জোতহারান প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যায় ! 
উচ্চ বিদ্যালয় বেলমড়তে বোসো 
প্রয়নাথ হাইস্কুল। দশ ক্লাশের 
ছাত্র শেখ আমজাদ আলা এবং 
গোলাম মহাঁউদ্দীন অনেকক্ষণ, ধরে 
গ্রাম উদ্নপ্নন নিয়ে আলোচনা করলেন 
আমার সঙ্গে । সবনিশ্পপুরে একটি, 


-লাইৱের' প্রতিষ্ঠা করা খুবই নাকি 


দরকার । লাইব্রেরী বলতে সে 


বেলমুড়ী নেতাজী তরুণ সংঘ ২ 


বেলমাঁড় ইডীনয়ান ইনসাঁটাটউশন 
কুলে কোনও মুসলমান শিক্ষক 
নেওয়া কোনও কালেই হয় না। মংস-' 
লিম প্রার্থরা-সমন্ত যোগ্যতা থাকা 
সত্বেও হুগলী ডি, আই এবং স্কুলের 
প্রধান শিক্ষক সংপাদকের আঁতাতে 
বাদ পড়ে যান। বেশ কহু: প্রা 
এসব কথা জোর দিয়ে বললেন । সবা- 
নম্দপুর গ্রামের কিছু উন্নীত গ্রাম 
পণ্ায়েতের মাধ্যমে অবশ্যই করা যায়। 
সেখানেও নাক দাম্গ্রদায়কতা। 


পড়ান 


সমাবেশ 





পু 


'দূপ‘ণ ॥ শতবার ১৩ই এপ্রিল, ১৯৮৪ 


tt পা 


ব্যবসায়ীদের সঙ্গে ডেপুটি স্পীকারের [রাজ্য বিধা নগভার . 


সন্দেহজনক ঘনিষ্ঠতা 


বিধানসভার ডেপুটি দ্পণকার 
কালমদ্দিন সামস সাহেবের লঙ্ষে 
ব্যবসায়ণ মহলের বেশ ঘনিষ্ঠ যোগা- 
যোগ রয়েছে এবং এই যোগাযোগ বেশ 
দুষ্টিকটু | ব্যবসায়ীদের সঙ্গে এই 
"যোগাযোগ নিয়ে নানা মহলে নানা 
আঁভিযোগ শোনা যায়। কেউ কেউ 
বলেন যে ব্যবসায়ীরা কলিম সাহেবকে 
দিয়ে নিজেদের কাজ কাঁরয়ে নিচ্ছে। 
জুট ব্যাচিং অয়েলের চোরাকারবারণ 
হিসাবে পারচিত রাজপথ গৃপ্তার সঙ্গে 
কলিম সাহেবের ঘাঁনষ্ঠতার কথা 
ইতিপ্‌বেই দর্পণে প্রকাশ পেয়েছে । 
শোনা যায় জন ব্যাচিং অয়েলের 
. চোরাকারবার সম্পর্কে তদন্তকারী রাজ্য 
দনর্বহন শাখার জনৈক পলিশ অফি- 


সারকে বদলী করানোর পেছনে নাক 
কলিম সাহেবই কলকাঠি নেড়েছেন 
এবং সেই তদন্তকারী আফসার আজ 
বদলশর মুখে ৷ একথা স্বাঝদিত যে; 
ব্যবসায়ীরা বিনা স্বার্থে কখনোই 


কারো সঙ্ষে মাখামাঁথ করেনা । 


কলিম সাহেব ডেপুটি স্পণকার 
হবার পর বেশ কয়েকবারই সরকারশ 
অর্থের অপচয় ঘটিয়ে হাওয়াই জাহাজে 
চেপে বোঘ্বাই গেছেন । কেন এত 
ঘন ঘন কাঁলম সাহেব বোম্বাই 
ছুটছেন তা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে 


এবং বামন্কষ্টের শারকদলগুলির মধ্যে . 


জহপনা কল্পনায় অন্ত নেই ! 


কৃখযাত চোরাকারবারীর 
সঙ্গে রাজ্য বিধানসভার 


ডেঃ স্পীকারে 


রাজ্যের কুখ্যাত চোরাকারবারণ 

দের সংগে ডেপুটি স্পীকার কাঁল- 
মদন সামসের দহরণ মহরমের 
বিভন্ন ঘটনায় রাজ্যের ফরওয়ার্ড রক 
নেতৃত্ব বিন্ৰত ও চিন্তিত । 
চোরাকারবারীরা চিরদিনই 


ক্ষমতাসীন দলের সংগে ভাব, জমাতে , 


পাকা । এর ফলে তারা বহ: বিপদ 
থেকে উদ্ধারও গায় । 'এ ঘটনা বিগত 
কংগ্রেস প্লাজত্বে ঘটেছে । দ.ঃখের 
কথা হলেও সাত্য বর্তমান বামফুণ্ট 
মান্মিসভার আমলেও এ ধরনেয় ঘটনা 
'ঘটেছে। | 
দূর্পণের পাঠকবর্গ জুট ব্যাং 
অয়েলের কুখ্যাত চোরাকারবাদীদের 
কথা বিস্তারিতভাবে অবগত আছেন । 
এদের নেতা হলো রাজপথ গুপ্তা । 
তেলের চোরাকারবারের বহ: মামলায় 
রাজপথ অনাতম আসাম । রাজ- 
পথের চোরাই তেলের গোডাউন? এর 
সন্দেহজনক বিষয় সম্পত্তি সম্পকে 
বিস্ঞারিত, তথ্য ইতিপূবেই দর্পপে 
প্রকাশিত হয়েছে । এহেন রাজপথ 
যে করেই হোক সম্ভবত ডেপহাট 
স্পীকার কালমদ্দন সামসকে হাত 
' করে ফেলেছেন। তাই কলিম:ন্দন 
সাহেব রাজপথ গুগ্ডার মেয়ের বিয়েতে 
দিব্য খানাঁপনা করে এসেছেন । 





স্তুখ্যমন্ত্রীর , 
জ।ণ তহবিলে 
. অন্ড হন্তে 

৩ 
দান করচন 





রর ঘনিষ্ঠতা 


১৬৭ ফেব্রুয্নারণ সোমবার কালমুদ্দিন 
সাহেব রাজপথের মধুসুদন মুখাজশ 


' ঘোডের বাড়ীতে গিয়ে রাজপথের 


কন্যার বিবাহ অনুষ্ঠানে . দশর্ঘক্ষণ 
কাটিয়ে আসেন । শুধ; এই বিয়েই 
নয়, প্রাকবিবাহ ‘তলক’ অনুষ্ঠানেও 
ডেপুটি ম্পণকার গ্রান্ড হোটেলে 
রাজপথ ও অন্যান্য বেশ কিছু চোরা- 
কাররারীর এবং সন্দেহজনক লোকের 
সংগ্নে গ্পগুজব করে আসেন । 
রাজপথের মত কৃথ্যাত লোকের 
সংঙ্গে ঘানগ্ঠতার বিষয়টি নিয়ে ফর- 
ওয়ডরকের নেতৃত্বও বিব্রত। 
এমন কি ফরওয়ার্ড বকের একজন 
নেতা ডেপুটি স্পীকার কাঁল- 
মদ্দনের সংগে কুখ্যাত এক চোরা- 


কারবারী উদয়রাজকে দেখেওছেন। _ 


লক্ষ লক্ষ টাকার চোরাই ম।ল রাখার 
দায়ে ধৃত উদয়রাজকে গত ১৯শে 
জানুয়ারী রাজ্য বিধানসভা চত্বরে 
দেখা যায়। শুধু তাই নয় ডেপুটি 
স্পণকারের ঘরেও তাকে দেখতে পান 
ফরওয়ার্ড রকের এ নেতাটি । 


ইতিমধ্যে খবর রটেছে যে শখঘ্রই 
কলির্ম:দ্দিন সাহেব বিভন্ন কাজে 
বিদেশ রওনা হচ্ছেন ॥ সম্ভবত একই 
সময় তেলের কুখ্যাত চোরাকারবারণ 
রাজপথ গুপ্তাও বিদেশ পাড় দিচ্ছে । 
আর এরই সংগে সবচেয়ে চাগল্যকর 
- খবর হল সারা ভারত জোড়া চোরাই 


তেলের এক বিশাল চক্ত ধরার কাজে 


নেতৃত্বপানকার? রাজ্য এনফোর্সমেস্টের 
জনৈক পদস্থ অফিসারের ওপর 'এখন 
বদলীর অর্ডার জারা হয়েছে । 


[ দপণি, ইরা মাচ” ৭৯ ] 


~ 


বোশ্বাইয়ের এক ব্যবসায়ীর সঙ্গে 
কলিমুপ্দিন শামসের ঘানম্ঠতার কথা 
আজ আর কারো অজানা নেই । এই 
ব্যবসায়ীর নাম শ্রীমার কে চাম।রষা। 
এই ব্যবসায় কুখ্যাতির কথা 
বোম্বাইয়ে তো বটেই অন্য রাজ্যের 
পহালশ মহলেরও অজানা নয় । এহেন 
ব্যবসায়শর সঙ্জে কলিম সাহেবের 
ঘনিষ্ঠতা সন্দেহজনক ।. 


বোম্বাই সফরে গেলেই কলিম 
সাহেবের যাবতীয় থরচ' বহন করে 
এই ব্যবসায়ী পুজব ।! 

১৯৭৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে 
অথাৎ সেই বিধষ্থসণ বন্যার অব্যবাহত 
পরেই কাঁলম সাহেব তার ম্বণ, 
শ্যালিকা এবং বোনকে নিয়ে গিয়ে 
ছিলেন বোম্বাইয়ে ! সেধানকার় 


- একাট পাঁচ তারকা হোটেলে কলিম 


সাহেব সকলকে নিয়ে কাটিয়ে আসেন 
কয়েক সপ্তাহ । যাবতীয় খরচা বহন 
করে চামারিয়া নামক সেই ব্যবসায়শাট। 


'আরও আশ্চর্যের বিষয় হল কাঁলম 


সাহেবের এই সফরেও “বোদ্বাইকা 
বাব” বনবার জন্য অশোক ভদ্দুও 
ঘুরে আসেন। এথানে স্বভাবতই 
প্রশ্ন জাগে যে, অশোকষাব কি 
সরকার কর্মচারী না কলিম সাহেবের 
পারিবারক ভূভ্য ? কলিম সাহেবের 
অন্যতম রাজনোতক সচিব এম এইচ 
প্লহমান ওয়ফে পাথিও কলিম সাহেবের 
সফর সঙ্গী ছিলেন। শোনা যায় যে, 
অশোক ভদ্র বোম্বাইয়ের এই সফরে 
“সুরা ও সাক” সহযোগে বেশ একটা 


" অম্বন্তিকঘু পারবেশের সৃষ্টি করেন । 


গিশ্তু যেহতু অশোক ভদ্র কাঁলম 
সাহেবের অনেক কুকীত'র সাক্ষী 
সহচর তাই তান তাকে বিশেষ ছু 
বলতে সাহস পানান। অশোকবাবূর 
বদলে ধমক খান এম এইচ রহমান 
ওরফে পাখি। 

এবারও বিদেশ সফরে যাবার জন্য 
কলিম সাহেব যখন বোম্বাই রওনা 
হন তথন একই বিমানে কলিম ‘সাহে- 
বের সঙ্গে বোদ্বাই যান কলকাতার 
ব্যবসায়ী সি জে সিং এবং তেজরাজ। 
এই দই ব্যবসায়ী জুট 'ব্যাচিং 


অয়েলের চোরাকারবায়ের সঙ্গে যন্ত 


বলে শোনা যায় ।. 


মে ট্রাভেল এজেন্সী কাঁলম 
সাহেবের বিদেশ সফরের সব ব্যবস্থা 
করেদেয় সেই এজেন্সী বোদ্বাইয়ের 
এয়ারপোট" হোটেলে কলিম সাহেবের 
থাকার ব্যবস্থা করে কিম্ত? সেখানে 
না থেকে কলিম সাহেব সি জে সং 
এবং তেজরাজের আতিথ্য গ্রহণ করেন 
এবং বোম্বাইয়ের নারিম্যান পয়েন্টের 
কাছে এক বিখ্যাত হোটেলে থাকেন । 
বলা বাহুল্য এখ।নেও অশোক ভদ্র 
ছিলেন হাজির । 


[দর্পণ, ৬ই এপ্রিল: ৭৯] 


ডেপটি স্পীকার গম্পকে' 


আরও খবর 


বিধান সভার ডেপহটি স্পীকার 
জনাব কালমউীশ্দন শামস তার বিদেশ 
সফর অসমাপ্ত রেখে নিষ্ধ্ধীরত দিনের 
প্‌বেই এখানে ফিরে আসছেন। 
কমনওয়েলথ পালামেন্টারী সম্মেলনে 
ভারতণয় প্রাতানাধ দলের অন্যতম 


"সদস্য হিসাবে তান লম্ডন গেছেন । 


এই সম্মেলন চলবে ২৪ মার্চ পযন্ত । 

সেখান” থেকে তায় যাবার কথা 

প্যারিস, জেন্ডা এবং মাঁদনায় । 
দপ‘ণের বিগত তিনটি সংখ্যায় 


কলিম সাহেব সম্পর্ক'ত 'বাভন্ন তথ্য 
প্রকাশিত হওয়ায় কলম সাহেবের 


সাঙ্গেপাঙ্গোরা ভষণ বিচালত হয়ে, 


পড়ে এবং ট্রাংক টেলিফোনে কাঁলম 
সাহেবকে দপণে প্রকাশিত সংবাদের 
[বিষয়বস্তুর কথা জানায় । 

ওঁ টোলফোন পাবার পরেই 
কালম সাহেব তার সরকার পাসেনাল 
আসস্টে্টকে ট্রাক টেলিফোনে 
জানান যে, আগামী ২৭ অথবা ২৮ 
মার্চ ফিরে আসছেন। তবে কেন 
তিনি ফিরে আসছেন তা অবশ্য তান 


তার পাসোঁনাল আ্যাসিস্টে্টকে জানান, 


নি! 


- এদিকে কলম সাহেবের' সরকার - 


অথ অপচয় সম্পকে আরও কিছু 
তথ্য আমরা জানতে পেরেছি । গত 
& মার্চ কলিম সাহেব লম্ডন রওনা 
হয়ে যান। তাকে বিদায় জানাতে 
এখান থেকে সরকারী খরচে কয়েক 


যে, অশোকবাব্‌ 


দিন আগে; বোম্বাই গিয্নোছলেন তার 
সরকার প্র'ইভেট সেক্রেটারী এম 
তকরিম, আবদাল! কামরুজ্জামান । - 
পার্সোনাল আসিস্টেটে অশোক ভদ্র 
কিন্তু তকরিম সাহেবদের সঙ্গে 
বোদ্বাই যান নি। তিনি বোম্বাই 
যান কলিম সাহেবেরই সঙ্গে হাওয়াই 
জাহাজে চেপে অশোকবাবূর বিমান 
ভাড়া যাঁগয়েছে জুট ব্যাচিং অয়েলের 
চোরাকারবারী হসাবে পারিচিত 
রাজপথ গুপ্তা । উল্লেখ্য যে, এই 
রাজপথ গঞ্থা কাঁলম সাহেবের সঙ্গে 
বিদেশ পাড় দিতে চেয়েছিলেন । 
[কিম্তু ভিসা না পাওয়ায় তার ইচ্ছা 
শেষ পযন্ত পরণ হয় নি। 

সরকারী ব্যান্তদের এই বোদ্বাই 
মিফর নিয়ে বিধান সভা সাঁচবালয়ে 
বেশ কানাঘূযো চলছে । অনেকেই 
জানেন যে, "অশোকবা ট্রেনে না 
গিয়ে বিধানে গেছেন । কিদ্ত্‌ [তান 
এই সফরের জন্য যে টি এ বিল পেশ 
করছেন তাতে তান বিমানের ভাড়া 
দাবী করবেন না ট্রেনের ভাড়া দাবশ 
করবেন এটাই এখন প্রশ্ন, ষাঁদও তান 
{ফিরে এসেছেন ট্রেনে । অবশ্য এখান 
থেকে বোম্বাইয়ের রেল দপ্তরে বিধান" 
সভা সাঁচবাঙ্পয় থেকে যে ফোনোগ্রাম 
পাঠানো হয়েছে তাতে বলা হয়েছে 
ট্রেনেই গেছেন । 
অশোক ভদ্র সম্পকে” শোনা যায় নানা 
শেষাংশ এম পৃষ্ঠায় 


কলিমুদ্ছিন 9 মুক্তা শবনম 


জাহ৷নারারা 


কলকাতারই এক সম্ভ্রান্ত এলাকায় 
জমজমাট মধু চক্রের আসর । আর 
সেই আসরে অনেক কুখ্যাত ব্যব- 
সায়ীর আনাগোনা চলে অনেক রাত 
পযন্ত! এ ব্যাপারে আজকে খবর 
লেখার প্রয়োজন হতো না যাঁদ না 
বিশ্বন্ভ সূত্রে সংবাদ পাওয়া যেত যে 
এ আসরের সম্মানীয় আতাঁথ 
[হসাবে মাঝে মাঝেই উপস্থিত থাক" 
তেন ডেপুটি স্পীকার কাম 
সাহেব । 

পাঠক, কারনানি এসেস্ট এবং 
কারনান ম্যানশনের নাম আপনারা 
নিশ্চয় শুনেছেন । কায়নাঁন এ.স্ট- 
টের 8৪8 নম্বর এবং কারনান' ২১৯ 
নম্বর ফ্ল্যাটে বসত এই মধুচক্রের আসর 
আর এই আসরের মাক্ষিরাণশরা হলেন 
মন্ত, শবনম ও জাহানারারা । - 

ওপরে যে ফ্ল্যাটের কথা বলা 
হল সেই ফ্ল্যাটের মালিক হলেন জনৈক 
খনিজ ব্যবসায় ॥ এই ব্যবসায়গাঁট 
গত বছর প.জোর সময় একটা 
বামেলাম়্ পড়েন । বিষয় শ্রমেক 


অসন্তোষ ৷ কাজকারবার সব বদ্ধ! 
ব্যবসায়টি পুলিশের হন্তক্ষেপ চাই- 
লেন। আর পুলিশী হন্তক্ষেপকে ' 
সুনিশ্চিত করতে মুরযাধ্ব ধরলেন 
কিম সাহেবকে । শ্রীমক অসন্তোষ বা 
[বিক্ষোভ পীগগশশ তৎপরতায় ঠাম্ডা 


হয়ে গেল । বিরাট একটা ঝামেলার 
হাত থেকে রেহাই পেলেন 
ব্যবসায়গীটি ৷ 


+ এই হলো খাঁনজ ব্যবপায়পাঁটর 
সঙ্গে কলম সাহেবের খুব ঘাঁনগ্ঠতার 


সূচনা । ব্যবসায়ণটি অকৃতজ্ঞ নন। 
কালম সাহেবের সায়া দিনের, ক্লান্ত 


অপনোদনের বাদশাহা ব্যবহ্থাপনায় 
তিনি কোন দ্রঃ রাখেন নি । কলিম 
সাহেবও বাদশাহ মেজ্জাজে প্রত 
রাতে হাপ্ুয়ে গেছেন মুক্তা, শবনম 
জাহানায়াদের ভীড়ে ৷ 
" কখনও কখনও মস্তা, শবনম, 
ভাহানারা প্রমথ মাক্ষিয়াণীদের দেখা 
যেত বিধান সভার চত্বরে, লবীতে । 
[ দপণ ২০শে এঁহিল’ ৭৯ ] 


(হয় 





NN 
“দূপ'ণ । শং্কবার, ১৩ই এাপ্রল, ১৯৮৪ 


|সাল্প্রছ যিকতান্ত উক্কাণি 


দিচ্ছে কিছু চক্র 


কলকাতা শহরে নতুন করে 


অআমরগীতি £ চলচ্চিত্রধম না সম্প্রীতি নষ্ট করার জন্য 
পঢ়ে পঢ়ে ক্ষুধ 


সমর-বন্দে্যোপাধ য় 


যেহেতু “অমরগণতি* একটি 
চলচিত্র হিসেবে হাজির়। সেহতু এর 
মধ্যে চলাচ্চন্র-ধর্ম কতখানি অক্ষুন্ন 
তার একাট হিসেব বিশ্লেষণ অপারহার্ষ 
হয়ে পড়ে। অষ্টাদশ শতাম্দশর 
অনন্য বাংলা.টগ্পা গায়ক ও সংগগত 
সংস্কায়ক রামানাধ গংগ্ডর জাঁবন" 
নির্ভর ছবিটিতে গান অবশ্যই থাকবে, 
কিল্তু তা কখনই চলচ্চন্রের [নিজদ্ব 
ভাষা ও চিন্তধার্মমতা ক্ষূগ্ন করে নয়। 
তরুণ মজুমদারের এই রঙ'ন ছাঁবাট 
কিন্তু সংগীতময় হয়েছে, চলাঁচ্চত’ 
হয়ে উঠতে পারে নি। 


চলাচ্চঘ্লে যখন গান থাকবে, . 


চিন্রময়তায় সেই গান তখন সম্পৃন্ত হয়ে 


{বিরাজ করবে, 'বাচ্ছশন সততায় কখনই - 


তা উচ্চাকত হবে না। রামনিধ গুপ্ত 
বা নিধববাবুকে নিয়ে যদ তথ্যচিন্ত 
নির্মাণ হত, তবু না হয় একাঁট কণা 
ছিল-_সেখানে তাঁর গান শোনানো, 
গানের বৈশিষ্ট্য বোকানো-অন্যতম 
তথ্য হিসেবে নিণা“ত হত। কিন্তু 
বর্তমান ছাবাট একটি কাঁহন'চিন্ 
সেখানে নিধ্বাবুর জীবন ও সংগত 
চলচ্চিত্রের শর্তকে পালন কয়েই রূপ 
{তে হবে। যেমন দন্টান্ত দিয়ে 


বলা যেতে পারে, নিধ্বাবুর সংগীত. 


শিক্ষার পবণট কয়েকাঁট শট: সুপায় 
ইম্পোজ করে দেখানো সংগত 'ছিল। 
অনুরূপ ভাবে দেখানো .যেতে পারত 
~ ছাত্রী প্রীঘতীকে গান শেখানোর 
প্রসংগাটও । নিধ্‌বাবূর গানে চার 
দিক মংখাঁ়ত--এই ভাবাঁটি ছবিতে 
কখনও ফোটেনি। অথ আঁট খুব 
জরুরী ছিল এবং একাধিক গানের 
অংশ বিশেষ দিয়ে ডবল এক্সপোজারে 
মিক্স আপ করে গোটা ছবিতেই 
সংগর্ীতক চেতনার সণ্চার সম্ভব হত 
সহজেই ॥ যেখানে শরীয়ত বা নিধু- 
বাবু -সংগঙ্তরত সেই সব দৃশ্য 
ক্যামেরার কোপক দূরত্ব বাড়িয়ে বা 
কাঁময়ে, বিভিন্ন দ্যোতনায় -শট 
ডাঁভসন করে অর্থপূর্ণ ও ব্যঞ্জনা 
মুখর করে তোলার অবকাশ ছিল । 
প্রসঙ্গতঃ একটি দ'শ্যের' কথা উল্লেখ 
করা যার--যখন শ্রীমতশ নিধুবাধুকে 
ছেড়ে মহানন্দর গানের জলসায় বাঈ 
নাচ ও খেমটা গানে রত, তখন 
নিধুবাবু এক মন্দিরে তরুণী পজা- 
1রণপর ভজন গান শুনতে শুনতে 
বারে বারেই শ্রীমতীর মুখ মনে করেন 
এবং পৃজারিণণর মৃখ তখন শ্রীমতর 
হয়ে যায়--দশ্য কাট: করেই শ্রীমতাঁর 
খেমটা গান মাদর জলসায় ভেসে 


. কাহিনির শুর। 


ওঠে আশ্চর্য মুখরতায় ! এই দৃশ্য 
সংস্থাপনে চিত্ত পায্নচালক ও সম্পা- 


.দকের মহম্পীয়ানা নজর এড়ায় না 


কিন্তু কষ্ট হয়, যখন দেখ ছবিতে 
শৃগামকের' ছড়াছড়ি প্রশ্রয় পায়। 
সেকালে প্রচালত নি*্নরুচির গান__ 
খেউড়, তরজা, খেমটা প্রভূত ছবিতে 
যেভাবে এসেছে কনভেসন বাজায় 
রেখে সেভাবে না রেখে, গানে 
টুকরো টুকরো অংশ দশ্য 
পরম্পরায় রেখে মিন্তা্র সাজেশন 
ফ্াটয়ে তোলাই উচিত ছিল । তাতে 
চিন্ৰময্নতা রক্ষা পেত। 

নিধ্বাব্দর জীবনও ছবিতে 
আংশিক পাই । তাঁর দুই বিবাহ। 
ছেলে পুলেও ছল ৷” ছবিতে কিন্তু 
দেখি একটি । সন্তানের পারচয় নেই । 
ছবির প্রথম দিকেই স্তী বিয়োগ দেখা 
যায়। তারপধ এক বাঈজজপ প্রীঘতপর 
সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছাল্লশরপে। 
গোটা ছবিতেই অতঃপর তাকে নিয়ে 
নানা প্রসংগ; যেখানে নাটক তৈরীর 
চেষ্টা লক্ষ্য করা যায়--যা ইতিপূর্বে 
একাধিক বাঁণাজ্যক ছাঁবতে দেখা 
গেছে। মহানন্দ রায় নাকে জনৈক 
তরুণ জামদারের সংগে নিধ্বাবূর 
বন্ধুত্ব ও শ্রীমতণর সাক্ষাৎ থেকে নাট্য 
শ্্রীমতীর প্রত 
লালসা ও প্রণয় আবার নিধুর সংগে 
বশ্ধুত্ব মহানম্দ চারিঘে যেমন দল 
শঁনেছে, তেমনি চীগতশর মনেও । 


সংগীত গুরু হিসেবে নিধুবাবুর 


প্রতি শ্রীমতাঁর অসাম শ্রদ্ধা ও ভাল- 
বাসা মহানন্দ যেন মাঝখানে দাঁড়য়ে 
থান খান করে ভেঙ্গে দিতে চায় শুধু 


নয়, প্রাতপাত্তর জোরে নিধুর কাছ. 


থেকে শ্রীমতশকে ছিনিয়েও আনে। 
শেষ পন্ড শ্রীমতীর আত্মহত্যায় নাট্য 
যবানকা । এই নাটক রচনার কাজে 
প্রচলিত রঙীতিরই অআশ্রন্ন নেওয়া 
হয়েছে--যা মনে বিশেষ রেখাপাত 
করে না এবং এই নাটকে 'নিধুবাবু 
যেন গৌণ হয়ে পড়েন। মহানম্দই 


. সেখানে প্রধান । 


অষ্টাদশ. শতাম্দীর ঘর বাড়া 
পথ ঘাট, পোশাক আসাক, আসবাব" 
পন, কলকাতার বেশ্যাপঞ্জগ ইত্যাদি 


মোটামহটি বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার - 


জন্য চলচ্চিত্রকার সাধুবাদ পাবেন । 
দুটি ফ্র্যাসব্যাক কিদ্তু অনাবশ্যক। 
শ্লীমতীর বিবাহ ও “দত” হবার 
দশ্যগীল এবং ছাপরা শহরের কালে- 
কটরেটর সাহেব মানুষটির সংগত 
প্রণীত বোঝাতে বিলেতের আনুযাছিক 


বেশ কিছ: চক্র সক্রিয় হয়েছে । 
_.. গ্রাডেনরাঁচ অগ্চলে মেহতা 
হত্যাকে কেন্দ্র কয়ে হিন্দ: ও মুসল- 
মান উভয় সম্প্রদায়ের কয়েকাট 
সংগঠন পারস্পরিক বিহ্েষের আগ*ন 
ছড়াতে বেশ তৎপর ৷ ব্যাপারটি রাজ্য 
প্রশাসনের নজরে এসেছে । বামজ়প্টও 
উাঁহগ্র । 
এ অগ্চল বারা পড়ে আছেন 
সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি অটুট. রাখার 
স্বার্থে। 
গ্রােনরীচের ঘটনা এই সমস্ত 
প্রতিক্লীয়াশধল সংগঠনকে উৎসাহিত 
করেছে সন্দেহ নেই । বর্তমান রাজ্য 
স্রকার সংখ্যালঘুদের স্বার্থছুক্ষা 
করতে চাননা, এ ধরণের প্রচার চালান 
হচ্ছে । এদের কাজ গাডেনরশচের 
মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই । পাকসাক1স 
বেলগাছিয়া প্রভাতি ' মুসলীম অধাহ- 
খিত অঞ্চলে গোপনে উন্কাঁন দেও- 
নার চেষ্টা চলছে। বলতে বাধা নেই 


এর থেকে ফায়দা লোটার জন্য কংগ্রে 


দশ্যগুলি শুধু ভারাকরান্তই করে। 
ছাঁবর আরও বেশ কিছ: দূশ্য ছাঁটাই 
করলে ভাল হত। ১৫ স্নাঁলের 
ছবিটি অতিদাঁঘ‘ মনে হয়। 
প্রথমা স্ত্রী মারা যাবার পর 
নিধুবাব কলকাতা ছেড়ে বেশ কিছু- 
দিন ছাপরায় কাটিয়োছলেন। 
কালেকটরি আঁফসের কাজের ফাঁকে 
তিনি সংগীত সাধনা কল্পতেন: যা 
শুরু হয়েছিল কলকাতা থেকেই। 
ছাপরায় তান ওস্তাদের কাছে শোর? 
মিঞার পাঞ্জাবী ট’পা শিখোছলেন 
বিশেষ নিষ্ঠা ও যতে ৷ সেই এঁকা- 
দন্তক শিক্ষাই পরে বাংলা টগ্পা রচনায় 
ও গানে তাঁকে প্রভূত খ্যাতি এনে 
দেয়। কিন্তু সেই র:চিসম্মত উন্নত 
গান রক্ষণশীল গোঁড়া সম্প্রদায় প্রসম- 
মনে প্রথমে গ্রহণ করোনি, বিরোধিতা 
করে দুরন্ত) নয়নারীর প্রেম 
ভালবাসা ' নিয়ে রাঁচত গানে তারা 
অশ্লীলতা আবিংকার করে । কিন্তু 
কালক্রমে নিধুবাবূর সেই টপ্পা গানই 
কালজয়ধ হয়__আদরণণয় হয় । ছবির 
,এদিকটি মোটামনুট প্রকাশ পেয়েছে। 
শান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্যামেরার কাজ 
পরিচ্ছন্ন ॥ ' অভিনয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ 
করেন মহানন্দগ্নপে বিশ্বজিৎ, শ্রীমতণ 
চারন্রে সন্ধ্যা রায় ও নিধুবাবুর 
ভাঁমকার় সৌমিত্র চট্রেপাধ্যায়। 
অনুপকুমার ও রাব ঘোষকে ভাঁড় 
ছাড়া কিছ? মনে হয় না। সংগীত 
- উপদেষ্টা ও গায়ক রূপে রামকুমার 
“চট্টোপাধ্যায় প্রশংসা পাবেন । সংগীত 
পাঁরচালক হিসেবে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় 
ছবিতে গান সম্পরকে সচেতন হতে 
পারতেন। 


বামফ্রষ্টের অসংখ্য কর্ম 


লীরাও এই কাজে সমান উৎসাহ’ । 
খবরের কাগজ বা পান্রিকাগাঁলর 
ভূমিকাও যথাযথ নয়। 
ভাবে হোক আর অচেতনভাবেই হোক 
বেশ *কছৃ কাগজ অন্ধ -বামজল্ট 


. দবরোধতার দ্‌ণ্টিভঙ্গী থেকে কাষতঃ 


এদেরই মদত [দিচ্ছেন | - 


গত ৬ তাঁরখে বিকাল বেলা 
পটলডাঙ্জ অণ্লে মুসলশম ছাত্রদের 


কারমাইকেল হচ্টেলে ই*ট বর্ষণ 
শুরু হয়। কে বাকারা ইস্ট ছোড়ে 


বোঝা যায়নি | হস্টেলের স্ুপাঁরন- 
টেনডেস্ট পুলিশে থরর দেন । পালিশ 
আসার পরও “ইস্ট বর্ষণ চলতে 
থাকে । পুলিশ জানিয়েছে ঘটনাটি 
সাধারণ নয় । শেয়ালদা অগুুল সাধ্প্র- 
দায়ক প্রচার চালাচ্ছে বেশ কিছ 
সংগঠন । সন্তোষ মিত্র স্কোয়ারে 


সচেতন . 


আর এস এস প্যারেড হয় নিয়ামত । 
বৌবাজার অগ্চলের বেশ কিছু যুবক 
আজ আর এস এস-এর-লক্ষিয় কম" । 


, এ এলাকার স্কুলগ্যালতেও আর এস 


এস প্রবেশ করেছে । 


পাশাপাশি শেয়ালদার পাকিস্তান 
বাজারে কিছু মুসলীম" সাশ্প্রদায়ক 
সংগঠনও তৎপর । শোনা গেছে 
গণি খান চৌধুরী নাকি সেখানে এসে" 
ছিলেন মিটিং করতে । কারমাইকেল 


হস্টেলে তবালক--ই-জামায়েং নামে 


একাটি সংগঠন বেশ প্রসারলাভ করছে। 


লোনন সরণঈতে অবাদ্ছত একাঁট পাঠা . 


গার থেকে সাম্প্রদায়িক: পদগ্চক নিয়ে 
এসে ছাত্রদের মধ্যে এরা পড়তে দিচ্ছে। 
ইসলামের প্রচারের নাম করে এমন 
কন; সৌমনারের ব্যবহ্থা করা হয়েছে, 
যা ধমণ্ধিতা ছড়ানো ছাড়া আর 
কিছুই করেনা । 


এঁ এলাকায় বামপন্থী কমর্রা 
ঘটনাগ:লির উপর নজর রেখেছেন । 
এ রকম চলতে থাকলে খারাপ ঘটনা 
যে কোন সময়ে ঘটতে পারে। 


ধম ঘটের অধ্যে দিয়ে চটকল শ্রমিক 
বেতন কাঠ।মে।ল অধ্যে এলেন 


এক ভ্রিপাক্ষিক বৈঠকে চান্ত 
সম্পাদনের মাধাবে দুলক্ষ চটকল 
শ্রীমকদের ৮৩ দিনের ধমঘটের অবদান 
হয়েছে । এই ধর্মঘটের মধ্য দিয়ে 
চটকল শ্রমিকরা এই প্রথম গ্রেড ও 
স্কেল সম্পকে তাঁদের দ।বী আদায় 
করতে পেরেছেন মালিকদের অনিচ্ছুক 
হাত থেকে । এখন থেকে চটকল 
শ্রামকরা বেতন কাঠামোর মধ্যে 
এলেন। 

পশ্চিমবঙ্গের চটকল শ্রমিকদের 
আন্দোলনের ইতিহাসে এট দশর্ঘ'তম 
সংগ্রাম । এক্যবঙ্ধতা এই আন্দোলনে 
একটি নজীর সবষ্টী করেছে। 
মাঁলকরা একে বানচাল করতে 
পারেনি । তায়া কেবল টালবাহানা 
করেছে। শ্রমিকদের অই জয় 
নিঃসন্দেহে : এতিহাসিক যাঁদও 
তিনটি ছোট ইউনিয়ন চুন্তর বিরো- 
তিতা করেছে, তাঁরাও. কিন্তু শ্রমিক 


এঁক্যের স্বার্থে ধর্মঘট প্রত্যাহার করতে 
রাজী হয়। 


এই প্রসঙ্গে স্মরণ?য়, পশ্চিমবজে 


তথা ভারতেয় অন্যতম প্রাচীন এই ' 


এই শিল্পে শোষণেয় অবসান হয়নি । 
মালিকদের আত মুনাফা অব্যাহত 
রয়েছে । তাদের মানসিকতার কোন 


পারবর্ত'ন হয়ান। এবারকার আন্দো- 


নে যে সংহাতির পারচয় পাওয়া গেল 
তাকে আগামণ দিনের বৃহত্বর লড়াই- 
মনের মহড়া হিসাবে মনে রাখতে হবে। 
কেন্দ্রীয় সরকার আজও এই শিল্পকে 
জাতীয়করণ বা আধানকণকরণের 
দাবী মানছে না । আরও কঠোয় সংগ্রাম 
প্রয়োজন এই মনোভাবের পরিবর্তনের 
জন্য । কিন্তু সব কিছু নিভ'র 
করছে প্রয়োচনা ও বিভ্দেগন্ছার ফাঁদে 


"না পড়ে এক/বদ্ধ থাকার 'উপর। 


ডেপুটি স্পীকার সম্পর্কে খবর 


&ম পৃষ্ঠার পর  - 


রকমের আভিযোগ । শোনা যায় 
ডেপুটি ্পীকারেক্স কাছে যে সমজ্ঞ 
ব্যবসারণরা নিয়মিত আসেন তাদের 
সঙ্গে অশোকবাবূর খাতিরও বেশ 
দৃম্টিকট;। অশোকবাব্‌ করিতকম 
লোক । তান এটা খুব ভাল ভাবেই 
জানেন যে, কোন দেবতা কোন ফুলে 
তুষ্ট হন প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, 
বিধান সভার . প্রান্তন স্পীকার 
শ্লীঅপৃধলাল মজুমদার--ঘার বহু 
কুকশীত্তর কথা দর্পণে আগে বহুবার 
প্ৰকাশত হয়েছে-তারও পাসোনাল 
আযাসস্টেপ্ট ছিলেন অশেক ভদ্র । 
বিশ্বন্ত সূত্রে জানা গেছে মে, 
কলিম সাহেব লণ্ডন থেকে অশোক" 
বাবুকে নিদেশ দিয়েছেন যে, বাদ 


দুনর্ণীত সম্পাকত কোন বি; 
অফিসে থেকে থাকে তবে তা যেন 
অপ্বলশ্বে বিনষ্ট করে ফেলা হয়। 


অশোকবাব্‌ এখন অফিসে বসে নাথ - 


নষ্ট করছেন বলে সবশেষ সংবাদে 
প্রকাশ ।' 
[দর্পণ ২৩শে মাচ, ৭৯] 


বিড়ল।র। 

৩য় পাতায় পর 

তাদের সেবায় বার্থ তখনই তাঁকে 
ছেড়া কাঁথার মত ত্যাগ করেছে 
নতুন মুরদ্বীর খোজে । তাঁদের 
উত্তরাধকারাই আজ গাঁদতে ৷ তাই 
কে কে বিড়লা শ্রেণী, শ্বাথে আয়ও 
আগ্রাসী ভুমিকা নিতে এগিয়ে 
আসছেন এই ধারণাই প্রবল হয়ে 
পড়েছে । 


দণ || শুরুবার। ১৩ই এপ্রিল, ১১৮৪ 


ব্যঙক্কের টাক 
১ম পচ্ঠার' পর. 
তাকে আদায় খাণ এহলাবে দেখিয়ে 
যাচ্ছেন । 
৯. শুধহ.তাই নয় লোকসভার পাব- 
লিক গ্যাকাউন্টস কামটির মাননীয় 
সদস্যদেরকেও - চেয়ারম্যান অসত্য 
তথ্য দিয়ে বিস্রান্ত করেছেন যা গুরু 
তর অপরাধ । " 
এছাড়াও 


কোটি টাকার অনাদায়ণ খণকে কোন 
এক অজ্ঞাত কারণে আদায়যোগ্য 
খাণ হিসাবে সাটিণফকেট দিয়ে যাচ্ছেন 
তা এক রহস্যজনক ব্যাপার । 
আমাদের কাছে চোশ্দাট কোম্পা- 
নীর নাম আছে যাদেরকে ব্যাঙ্কের 
*রযাডভাম্স বিভাগ থেকে উপয্স্ত 
জামিন ছাড়াই প্রায় ২৫০ কোটি 
টাকা ধরণ দেওয়া .হয়েছে। এ 
“ব্যাপারে কোন আইনকানুন পদ্ধাত 
আনা হয়ান। যার' ফলে রাষ্ট্রায়ত্ত 
এই ব্যাঙ্ককে এখন প্রায় ১৩০ কোটি 
টাকার লোকসান গুনতে হচ্ছে। 
৷ ব্যাঙ্কের মোট লগ্মী প্রায় ৮০০ 
-কোি টাকা.। এর মধ্যে ২৫০ কোটি 
টাকা ব্যাঙ্ক আর কোন ভাবেই. ফেরত 
পাবে না জেনেও ব্যাপারটা অজ্ঞাত 


কারণে ধামাচাপা দেবার চেণ্টা হচ্ছে। 


একটা দুটো_ উদাহরণ দিলেই 
ব্যাপারটা 'পরিচ্কার হয়ে যাবে ॥ 
ইকুইটেবল কোল কোম্পানশ নামে 
একটি সংস্থাকে এই ব্যাঙ্ক এক কোট 
সত্তর লক্ষ টাকা খণ দেয় । 'কিম্তু 


যখন- কয়লা শিল্প যাষ্দ্রায়ত্ত করা 
হলো এবং ব্যাঙ্কের পক্ষ থেকে 


সরকারের কাছে যখন তার ' লগ্নাকৃত . 


টাকা ফেরত চাওয়া হলো তখন দেখা 
গেল কোম্পানীর যা সম্পার্ত তা 
বাক্ক করে কর্মচারীদের . প্রাভডেষ্ট 
ফাচ্ডের বকেয়া টাকাই মেটানো দুদক) 


ব্যাঙ্কের ধণ শোধ তো দূরের কথা । ' 
গৌরীপুর জুট, মিলে ব্যাঙ্ক. 


“১১ কোটি টাকা লগ্ন করে। কিন্তু 
এ মলের ধা সম্পান্ত তার মূল্য 


দুকোট টাকার দেশী নয়। এই 


কোম্পানীর 'কাছ থেকেও টাকা আদায়, 


করা যায় নি। 

, ওঁড়শা টেক্সটাইল মিলকে খাণ 
রা হয়েছে মোট বারো কোট 
টাকা, কিন্তু এই মিলের সম্পদের 
' ভাত্বতে কোন মতেই ' বারো 
"কোট টাকা খ্ণ ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ দিতে 
পারেন না। 
থেকে ১২ কোট টাকা ব্যাঙ্ক আজ পথান্ত 
ফেরত পায় নি। এবং কোন দিনই 
এই টাকা ফেরত পাওয়া যাবে না। 

আরও এগারোটি কোম্পানীর 
নাম এবং তাদের ধাঃণর পারমাণ 
আমাদের হাতে আছে যা বিশেষ 


কারণে এই মৃহর্তে প্রকাশ করাছি- 


না। পিছু দিনের মধ্যে সেই 'সব 
তথ্য জনসাধারণের কাছে প্রকাশ করা 


হবে । | 
b এলাহাবাদ ব্যাঙ্কে এখন নানাভাবে 
কোটি কোটি টাকা নয়-ছয় করার 
কারবার. চলছে। এবং এর পদ্ঠে- 
পোষণা করছেন চেয়ারম্যান প্রীনবাসন; 
-চফ ম]ানেজ্ার এ্যাডভাম্স বি এন 


- স্বামী৷. রর 
i সব থেকে আশ্চযের ব্যাপারে . 


কেন্দ্রীয় অর্থ'দপ্তর 
কর্তৃক 'নষুন্ত আঁডটররা_ এই ২৫০. 


বিরাট ভাঁমকা আছে। 
' সমন্ত কেলেস্কারীর 


, পাচ্ছেন।। 


ফলে এই মিলের কাছ ' 


শ্রীষ্বামণ এই ব্যাঙ্কে এ্যাডভাদ্স বিভাগে 
একজন টাইাঁপণ্ট হিসাবে কাজে 
যোগ দেন। ধাপে ধাপে তান 
আজ ঞ্যাডভাম্স বিভাগের সর্বময় 
কতা । ' দণঘ* কুঁড় বছর একই লোক 
কি করে এ্যাডভাদ্স বিভাগে থাকতে 
পারে তা নিয়ে তদন্ত করা জনস্বার্থে 
একান্ত প্রয়োঙ্গন ! 


আমাদের কাছে খবর আছে বি 
এন স্বামী ব্যাঙ্কের খণদানের সমন্ত 
কেচ্ছা জানেন-এবং এ ব্যাপারে তার 
খণদানের 
কাগজপন্ন তার 
কাছে জমা আছে । ফলে যেই চেয়ার- 
ম্যান হয়ে এই ব্যাংকে আসুন না 


কেন শ্রীস্বামী তাকে অজ্ঞাত কারণে 


সন্মোহত করে ফেলেন এবং তাকে 
নাড়াচাড়া দেবার. কথা কেউই: ভাবতে 
সাহস পান না । 


- এছাড়াও এলাহাবাদ ব্যাঙ্কে ক 


ভাবে জনসাধারণের টাকা .জুযোগ্য 


- চেয়ারম্যান এবং. তার সক্ষেপাঙগদের 


কৃপায় নয়ছয় হচ্ছে তার কয়েকটি 


' তথ্যও আমরা পেয়োছি। 


বর্ধমান মহারাজার কাছ থেকে 


"২ নম্বর নেতাজধ সুভাষ রোডের হেড 


আঁফসের বাঁড়াট কেনা হয় ১ কোটি 
৭৩ লক্ষ টাকা দিয়ে ।' সমন্ত টাকা 
অগ্রিম দিয়ে বায়না করা হয় । কিশতু 


‘কোন এক অজ্ঞাত কারণে নিদিষ্ট 


সময়সশমার মধ্যে বায়নানামা রেজেণ্ট্রী 
করা হয় না । ফলে বাড়ার মালিক" 
দের পক্ষ থেকে বায়নানামা বাঁতল ব বলে 
ঘোষণা করা হয়। 

. এখন বান্তব অবস্থা এই. ষে। 
নেতাজী সুভাষ রোডের বাড়ীয় পুরো 


দাম মিটিয়ে দেওয়া,সত্বেও মাসে মাসে 
ব্যাঙ্ককে ২ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা ভাড়া 


গুনে যেতে হচ্ছে । 

চেয়ারম্যান শ্রপনিবাসন সম্পর্কেও 
নানা গুরতর আঁভযোগ উঠেছে। 
তার আমলে ব্যান্কের (স্টফেন হাউস 
ব্র্যাড এবং পার্ক স্ট্রীট ব্র্যাণ্ড থেকে 
রাতারাতি খণের' পরিমাণ কয়েকশো 


.কোটি-টাকা বেড়ে গেছে। এর পেছন 


অনেকে দুনশীতর 'গদ্ধ . খখজে 
এই চেয়ারম্যানের আমলেই প্রায় 
২৫ লক্ষ টাকা . দিয়ে একটা বিদেশী 
শশততাপ নিয়ন্ঘণ মোঁসন কেনা' 
হয়। কিছু দিন চলার পর দেখা 
যায় এই মেসিনে যথেষ্ট ' গোলমাল 
আছে এবং এই মোঁসনের সাহায্যে 
গোটা বাড়ার. শশততাপ নিয়ন্ত্রণের 
কাজ চাল॥নো যাচ্ছে না-। অনেকেই 
সন্দেহ করছেন এর. মধ্যে প্রচুর 
টাকার ব্যাপার .আছে। 
_. ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান  শ্রীনবা- 
সনের বিরুদ্ধে ১৩ কোটি ৫০. লক্ষ 
টাকার দুনপ্ণীতর অভিযোগ  ছিল। 


'শ্রীনবাসন তখন নউ ব্যাঙ্কের, চেয়ার- 


ম্যান । হঠাৎ - সিঙ্গাপুরে টেলকো 


কোম্পানধর নামে ১৩ কোটি ৫০. 


লক্ষ টাকার খণ মঞ্জুর হয়ে গেল। 


গুপ্ত ও কাঁলমুদ্দিন সাহেব মেতে 


করা. মিটিং করা। 


ঘটনার এখানেই শেষ নয় । 


লিষিদ্ধ এল।রায়- ডেপুটি স্পীকার 


১ম পণ্ঠার পর 
এ গভপশর রাতেই পৃলিশ কামশনারকে 
ফোন করেন । এবং রীতিমত ধ্ম- 
কান। কমিশনার ঘটনাদ্দলে প্রচুর 
সংখ্যক পুলিশও 


পুরো মেটে না। বান্ধবীর বাড়তে 

ডেপহাট স্পীকার কাঁলমযাদ্দন সাহেব, 

প্রান্তন মেয়র অধুনা লোকসভা সদস্য 

গুপ্চ সাহেবের এতবড় লাঞ্ছনা কি আর 
এমনিতে ছেড়ে দেওয়া যায় । 


তাই ঘটনার পরাদন . থেকেই 


উঠলেন এর বদলা নেবার জন্যে । এই 
বদলা নেবার জন্যে প্রয়োজন এই 
নোংরা ঘটনাকে রাজনৈতিক রূপ 
দেওয়ার। তাই ফরোয়ার্ড রক নেতৃ- 
ত্বকে বোঝানোর ' চেষ্টা হলো নিষিদ্ধ 


এলাকায় ডেপুটি স্পীকার ও গুপ্ত ' 


সাহেবের লাঞ্চ থা মানে ফুশ্টকে আঘাত 
করা। ফরোয়ার্ড বুকের জনৈক নেতা 
সি, পি; আই এমের সংগে বিষয়টি 
নিয়ে আলোচনা করেন | এবং এঁ' 
নেতাটি জানান ফরোয়ার্ড রক ও সি, 
পি, আই এমের- উাঁচত “এই ঘটনার ' 
পর যৌথভাবে এ এলাকায় মিছিল 
ইতিমধো গুপ্ত 
সাহেব কিছ সংখ্যক “ক্যাডার? 
যোগাড় করে ইলিয়ট রোডের নিষিদ্ধ 
এলাকায় মিছিল করতে শুরু কয়ে 
দিয়েছেন । . গুপ্ত সাহেব তাঁড়ঘাড় 
[সম্ধান্তও নিলেন শুধ্‌ মিছিল নয়, 
মিটিং নয়, -পাঁততালয় দখল. করাই 
হবে প্রকৃত কাজ ।' পাঁততালয় 
[বিরোধী একট কাঁমটিও গঠন করা 
হয়ে গেল। গুপ্ত সাহেব হলেন 
তার একজন অন্যতম কর্মকর্তা । 
ইলিয়িট 
রোডের অনেকগুলি বাড়ী-ই বহু 
কুকের সংগে জড়িত থাকলেও গু . 
সাহেব বেছে বেছে দ:টি বাড়ী দখল 
করে বসলেন! = 

. ইাতমধ্যে - এসব ঘটনা সি, পি, 
আই. এমের সৃদর দপ্তরে গিয়েও 
পৌছেছে । পি, পি, আই এম নেতৃত্ব 





পরে দেখা যায় ' সিঙ্ছাপ্‌রে এ 
কোম্পানীর কোন আন্তিত্ব নেই। 
শ্রীনবাসনের বিরুদ্ধে সি বি আই 


তদন্ত শুরু হয় এবং অজ্ঞাত কারণে 


পরে তা ধামাচাপা পড়ে যায়। 


মাননধয় অর্থমন্ত্রী প্রণব 


 মুখাজর্শর কাছে অনুরোধ তান 
এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের ব্যাপারে আঁবলম্বে | 


তদন্ত কমিশন বসান । কারণ একটা 


রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক কিভাবে দিনের পর 
দিন কোঁট কোটি টাকার লোকসান 
গুনছে সে-তথ্য প্রকাশ হওয়া 
দয়কার । এ | ~~ 


পাশ্চমবঙ্ষের লোকসভা সদস্যরা 
জনস্বার্থে এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের দুনণতর । 
ব্যাপারটি লোকসভায় তুললে জন- 


সাধারণের কোটি কোটি টাকা য়ে 


দুনণত বন্ধ হতে পায়ে। 


দেখে একেবারে তাজ্জব । 
হবে কি গুপ্ত ও কালম,শ্দনের' কল-' 


পাঠিয়ে, দেন |. 
ঘটনার মোটামুটি নিষ্পাত্ত ঘটে । কম্তু 


"সাহেবদের 


“বেশ্যালয় দখলের” এই আন্দোলন 


কাঠি যথায়শীতি চলতেই থাকে । 
ইঠ।ং এদেরই একজনের মাথায় আসে 
যে; বাড়শীট সরকার ভাবে “দখল 
করা দরকার । এর জন্য এয়া জনৈক 
[স, প,-আই;, এম আইনজীবীর 
শরণাপন্ন হন । তারপর যান টি 
মন্ত্র] প্রশান্ত শরের কাছে, 


'আবদার। উীন যেন in 


করার প্রয়োজ্রন'য় ব্যবন্থা গ্রহণ করেন। 


- প্রশান্তবাবু ঘটনার পূর্ণ বিবরণ শুনে 
পরে ঠিক 


একেবারে হাঁ হয়ে যান । 
হয় বাড়ী দখলের সরকারী স্বণকৃতি 
একমাত্র ভাঁম রাজত্ব মন্ত্র বিনয় 
চৌধুরীই দিতে পারেন। অতএব 
উনিই যা করার করবেন। | 

কিশ্তু মুশকিল বেধেছে অন্যত। 
সি, পি, আই এম নেতৃত্ব এ ধরণের 
ঘটনায় মাথা ঘামাতে রাজী নন। 
গুপ্ত ও কলিমংদ্দিন লাহেবরা বল- 
ছেন, দুটি বাড়া দখল হয়েছে পার্টি 
আফিসের জন্য, আপনায়া একাট 


- নিন, আমরা নিই একটা ৷ কিন্তু 


তাতেও কোনও কাজ হচ্ছে না। 
ফলে ইলিয়ট যোডের দুটি বেশ্যালয় ' 
এখনও ডেপুটি স্পশকায় ও গুপ্ত 
"হাতে । প্‌ালণও 
বিব্রত। তারা বেশ্যালয় নিয়ে 
রাজনোতিক নেতৃবৃন্দের এমন কান্ড" 
কারখানার বেবাক চুপ মেরে গেছেন । 


মাঝে মধ্যে মৃহাকরণ থেকে পরবর্তী" : 


নির্দেশ চেয়ে পাঠাচ্ছেন। সে নির্দেশ 
করে আসবে কেউ জানে না। 
ইতিমধ্যে কাঁলমহদ্দিন সাহেবের 
ও গ.প্ুসাহেবের ব্যান্তগ্রত ঘটনাকে 
কেন্দ্র করে যে পারাশ্থিতর উদ্ভব 
হয়েছে তাতে ফরোয়ার্ড বুক নেতৃত্ব 
বেশ ধাঁধায় পড়েছেন । সি পি আই 


'এমের পক্ষেও ঘটনাটা একেবারে 
- ডীড়য়ে দেবার মত নয়। 
,ফরোয়াড' রক এইসব ঘটনার সঙ্গে 


কেননা 


এম এল'এ নিজামহক্দিনকে জড়িয়ে 
দিতে চাইছে । পালিশ দপ্তর হাতে 


থাকায় জেযোতিবাবৃও মনে হয় এই 


ব্যাপারে বেশ বেকায়দায় পড়েছেন। 


তাহলে 


, অফিসারাট 


1! সাত. 


কেননা এই বাড়ী দখলের ব্যাপারে 
.লম্মাতিসচক আদেশ দিলে মহানগরণর 


অনেক বাড়ী-সমপকেই তাঁকে সিদ্ধান্ত 
নিতে হবে।, - 

এখন প্রচ্ন উঠেছে (এক) বেশ্যা- 
লয় দখল করার ঘটনাটি ফুশ্ট কাঁম- 
টির-শ্ঠৈকে কি আলোচিত হয়েছিল, 
নাকি কালমদ্দিন ও গুপ্ত সাহেবের 
প্রেরণাতেই এই ব্যাপারটি ঘটে 2. 

(দুই) মাঝরাতে ডেপু টি 
স্পণকারের মত পদমযদা সম্পন্ন 
ব্যস্ত কিকরেএঁ 'নাষম্ধ এলাকায় 
ফুর্তি করতে গেলেন ? এই ঘটনায় 
ফুশ্ট কামটির মতামতটাই বা কা? 

+ (তিন) ঘটনার দিন-যে 'পৃলিশ 
মজালসের পাট'নার 
ছিলেন তিনি কে, তার নাম কি. 
শ্যামল ব্যানাজণ" ? ডেপ্যাট স্পতরকার 
কি একজন সাধারণ আঁফসারের সঙ্গে 
একই জায়গায় এভাবে মজলিস জমাতে - 
পারেন? ED) 

(চার) বামফ্রম্ট কমিটি কি শহরের 
বেশ্যালয়গুি' দখল করার -কোনও 
পরিকজ্পনা নিয়েছে ? বাদ তানা, 
হয় তবে বেছে বেছে ইলিয়ট রোডের 
“মাত এ দুটি বাড়াই গৃপ্ত সাহেবরা ' 
দখল করলেন কেন? 

. (পাঁচ) যাঁদ ফ্ৰন্ট কমিটি কতৃক 
অনুমোদিত না হয় তবে কারও 
ব্যন্তগত ইচ্ছায় বাড়ী দখল করার 
ঘটনায় ' সরকার কী নীরব দর্শকের 
Ey he অবতাণ‘ হবেন? 

) পতিতালয় দখল করে তা 
অন্য "কাজে লাগিয়ে সেই- বাড়ীতে 
পাট সফল করার প্রস্তাব তুলছে 
যারা 'তাদের বিরুদ্ধে সরকার ও দলের 
ভূমকাটা বা কি? . 

-- প্রসঙ্গত ' বলা দরকার, বিগত 


কংগ্রেস মন্মিসভার আমলে স্পীকার 


,অপ্‌বলাল- মজুমদার যেসব কাঁতি‘ 
করে গেছেন ফস্টের অন্যতম শারক 


ফরোয়ার্ড“ বকের কলমংদ্দিন সাহেব 


সেই পদাঙ্কই অনুসরণ কয়ছেন-_ এর 
গারণাম সবাই জানেন। 


বৃহত্বর.. স্বাথে'ই ফণ্ট কামাট,, 
ফরোয়ার্ড রক. নেতৃত্ব ও রাজ্য সর- 


. কায়ের এখন এসব ঘটনার দিকে 


সতক লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। সময়ে 
ব্যবস্থা না নিলে কাঁলম:দ্দনদের 
কাঁত্ত'র ফলাফল কিন্ত: কেউই 


এড়াতে পারবেন না। 
[দর্পণ ৩০শে মার্চ ৭৯] 


‘ 





সরকারণ-বেসরকারধ .প্রভুত্বের কাছে বান শাহপসত্তাকে বন্ধন রাখেনান 


মিহির আচাষ" সেই বিরলপ' লেখকদের অন্যতম । 
লেখককে জানতেই হবে। 


[নবাচিত গঞ্প ১৬০০ 


তোমার আমার সকলের জন্য ১২:০০ ' 
দ্িরাগমন ১০০০. ধুসর পদাতিক ৮'০০ 
." পরশুরামের কুঠার ১৫০০ পশ্চিম রাঙলার গ্রজ্পসংগ্রহ ১০০০ 
জবন নিরবধি ১৬০০ পথিবার বয়স ১৪০০ 
রা্থিচ্থান ॥ লেখক সমাবেশ ৷৷ ১৭২/৩৫ আচার্য জগদাঁশ বসু রোড, কল-১৪ 


কলেজপ্রাটি ॥ দে বুক স্টোর্স। কথা ও কাঁহনণ। নাথ ব্রাদার্স । শৈব্যা। 
দিউ বকে সেম্টাস" । কথাশিজপ। - 





মিহির আচার্য প্রণীত 
বাঙালণ ব্যাদ্ধিজণবগ মানস ও সমাজভাবনা ১৬০০ 
শৃতবরষের আলোকে শরৎচন্দ্র ১৫:০০ 


দায়িত্ববান পাঠকদের এই 





রাজত্ব করছে আর ভি কে,. 


1হমিম খাচ্ছেন । 


দেখালো । 


‘Regd. No. WB/CC-32. 


৪ 


কেরন কাজ করছে 


দেবাশিস ভট্টাচার্য. 


সম্প্রাত গ্রাডেনরণচের ঘটনার 
পর প্‌লিশের চেহারা দেখে সকলেই 
অবাক হয়েছেন। সংবাদপত্রের 


. পাঠকয়া নিশ্চিত হয়েছেন যে এ 
"অঞ্চলে বন্দরের স্মাগলার ক্রামন্যাল, 


পালশের একাংশ, কাঁলমৃদ্দিন 
সামস ও ই-কংগ্রেসের একাংশ মিলে 
মেহতা 
তাতে বাধা দিতে গিয়ে দৈহরক্ষণ সহ. 
খুন হলেন। | 

রাজ্যের শাসন চালাতে 'গয়ে 
মৃখ্যমশ্তরণী এখন পুলিশদের নিয়ে 
বেশি পেছনে 
যাব না; গত প্রায় ?তন মাসের কথা 


- বাল। 


১৫ জানুয়ারী ভোরবেলা দমদম 
বিমানবন্দরে . ৪০1৫০ জন ষুব- 
কংগ্রেসী জন্ম; কাণ্মাীরের মুখ্যমন্ত্রী 
ফারুক আবদ-ল্লায় বিরদ্ধে বিক্ষোভ 
গাড় ভাগুচুয়, করলো 
আর পালিশ নিরীহ দর্শকের মতো " 
তা দাঁড়য়ে দাঁড়য়ে দেখলো । আর 
গোয়েন্দা . পাঁলশের এ সম্পর্কে 
কোন আগাম খবরই ছিল,না।' * 

পরের দিন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোত 
বঙ্গ মহাকরণে সাংবাঁদকদের কাছে 
বললেন, . হ্থরাপ্টরপচিবঃ ডাইরেক্টার 
জেনারেল চব্বিশ পরগণার পলিশ 


, সুপারের কাছে জানতে চেয়েছেন যে 


এসময় পালিশ কি করছিল । . যাঁদ. 
পুলিশের কর্তব্যে অবহেলা প্রমাণ - 
হয় তাহলে দোষ’ পহালশেয় বিরুদ্ধে 


| স্ব নেওয়া হবে 


পলিশ এ বিক্ষোভের তিন - নেতা 
প্রিয়জন দাসমুম্পী, সোমেন মির 
ও সুদণঁপ ব্যানাজশ'কে . ষোল তারথ ' 


তারপর স্বরাষ্টমন্ত্রর . দেশে. 


রাতে বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করলো । 


' ব্যস, সতেরো তাঁরখ সকাল থেকে 


লারা কলকাতায় চললো যুব. কং" 
গ্রেসীদের তাণ্ডব । 
করে' রাষ্তার, মাঝে আড়আড়ভাবে 
রেখে টায়ার ফুটো করে দেওয়া হল। 
বাসে আগুন লাগানো হল, জানলার 


কাঁচ ভাঙ্গা-হল, ডূইভার কনডাকটার- 
. দের মারধোর 'করা হল। 


তিন 'নেতার -'আবিলছ্বে মংন্ধি। 
প্‌লিশের চোখের সামনে এ ঘটনা 
ঘটেছে । "নিজে, চোখে দেখেছি 
বেলা দশটায় হারশ মুখাজ+ য়োডে 
[িন-চারটে ছেলে বাস দাঁড় কাঁরয়ে- 


-. অচল করেছে আর তদানগন্তন ভি 


সি ( সাউথ ):বত'মানে সি. আই. 
ডির স্পেশাল সুপারষ্টেষ্ডেষ্ট সে 
ঘটনা দেখে জীপ থেকে 
লালবাজারের কল্ট্রোলে ফোন করে 
জানিয়ে দায় সেরেছেন, ' টায়ারস - 
ডিফ্লেটেড, ট্রাফিক . ভিসলোকেটেডা 


বাসগুলো জোর : , 


দাধি এ “ 


মৃখামন্্ বললেন, “গ;ষ্ডোদের 
হামলাবাজর মোকাবিলা করতে 
পলিশ ব্যর্থ হয়েছে | .দোষী পুলি- 


পের বিরুষ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে ।” 
মধ্যমন্ত্ী আয়ো বলেন; ‘পলিশ ' 


কমিশনার বলেছেন, নেহেরু কাপ 

খেলার মাঠে এক বিরাট সংখ্যক 
A থাকতে অন্যত্র বেঁশ পুলিশ, 
দেওয়া যায়নি । ' কিল্তু আমি বিভিন 


সতে খবর পেয়েছি যে পুলিশের ' 


চোখের সামনেই গুুষ্ডারা বাস ট্রাম 
আটকেছে, 1. 
আযাকশান নিলে এ ঘটনা এতদরে 
গড়াতো-না” ৷. 


১৯শে জান;যারী গণশান্তিতে- 
“সজাগ থাকুন: শীর্ষক সম্পাদকণয়তে 
বলা হলঃ 


কং (ই) গোলযোগ 
সৃষ্টিকারী বাহিনীর সাথে কয়েকজন 


উচ্চপদস্থ পুলিশ আঁফসায়ের যোগ- 


সাজস না থাকলে স্বাভাবক জশবন 
বিপর্যষ্ত হত না৷’ প্রশ্ন উঠলো যে, 
সোমেন মিন্কে গ্রেপ্তার করলে শেয়ালদা 


, অঞ্চলে যে হাঙ্গামা হবে তা কি 


গোয়েন্দা পলিশ জানতো না।-.. 


"যা পাাালশ ছিল তারা: 


পযন্ত থাকরো ৷” 


এল ২৬শে জান:য়ার' প্রজাতন্ত্র ' 


দিবস । উত্তর কলকাতার গোঁয়াঁবাড়ি 
অঞ্চলের জনসাধারণ - রুখে দাঁড়ালেন 
হেমেন মন্ডপ, নেবুলাল সহ একদল 
সমাজাবরোধার বিরুদ্ধে । -জনসাধা- . 


রণের হাত থেকে পীলশ এসে, 


বাঁচালো. হেমেন মন্ডঙ্গাকে। বাম- 
ফুষ্টের প্রায় সাত বছরের রাজন্বেও 
এদের দাপট বিন্দ্মান্ত কমেনি । বরং 
ডি সি (নর্থ), বড়তলা থানার ও" সি 
ও লালবাজারের গোয়েন্দা অফিসার 


রুণ; গুহ - নিয়োগণর সক্ষে হিস্যার 
- বন্দোবন্ত করে হেমেন নেব্লাল বাড়ি 


গাঁড় করে নিল.।- অনেকদিন দেখার 
পর; দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাবার পর 
গোৌরাবাঁড় শান্তি কমিটির জনসাধারণ 
বাধ্য হল রুখে দাঁড়াতে । 

চাপে পড়ে স্বয়ং পুলিশ কমিশ- 
নার একাধিকবার ছ:টলেন ঘটনাচ্ছলে। 


অধস্তন অফিসারদের উপর নিভ'র না- 
করে হবয়ং 
তল্লাস করলেন কৃখ্যাত গুস্ডা হেমেন 


নিরুপম . সোম নিজে 


মন্ডলের বাড়ী । নগদ সত্তর হাজার 
টাকা, একাধিক! ব্যাঙ্কের পাশ বই, 
সোনার গহনা, সগ্য়নপতে লাখ টাকার 
[ডিপোজিট রসিদ, এয়ার কামশনার 


আরো কত কি! তারপর সি আই টি. 


পার্কে“ হেমেনের গোডাউন ভাঙ্গা হল। 
শাস্ত কাঁমাটর . সদস্যরা তল্লাশকারধ 
প্যালশের . উপরেও নজর রাখলেন 
যাতে হেয়েনের গৃস্ডামীতে . কয়া 
সমপাত্ত আইন শখ্খলার রক্ষকদের 
পকেটে না যায়।. 


পয়লা, ফেব্রুয়ারী গোরাবাড়ি, 
আগণ্টালক শা'স্ত কাঁমটির প্রাতীনিধিদল- 


* যে হেমেন 
যুব কংগ্রেসী ও ট্রেড ইউনিয়ন নেতা, . 








Phone : 24-4232 


বামক্ুণ্ট সরকারে ৰৰ রাজন পুলিশ 


মহাকরণে মুখ্যমশ্তশর সঙ্গে, সাক্ষাৎ 
করে এক স্মারকাঁলাপ . [দলেন। 
মুখ্যমশ্নী প্রাতনাধদলের মুখে 
সব শুনে তো অবাক! & 

শান্ত কমিটির সভাপতি শ্রীরাম- 


নারায়ণ পালেয় কাছে শুনেছি-প্রাত- 


নিধিদলের সামনেই মুখ্ামন্তী পলিশ 
কমিশনারকে বলেন; 
ক. ছে এতাঁদন। আম এই গম্ডোদের 
দৌরাত্ম্য, রষ্ধে এঁদের সঙ্গে শেষ 
" মুখ্যম্ত্রী তার 
পরেই এনিয়ে স্বরাষ্ট্র সচিব, পুলিশ 
কমিশনায়, যুখ্নকমিশনার, ডি” সি. 


(নর্থ) ডি. সি. (গোয়েন্দা) ডি. সি. 


(গুব; কলকাতা), বড়তলা, মানক- 
তলা; উল্টাডাঙ্গা থানার- ও. সস... 
দের নঙ্গে মিটিং করলেন । 

এ প্রতিনিধিদলের কাছ থেকে 
সমাজাবারাধীদের পেছনে, পুলিশের 


' মদ্বতের_. কাহিনশ শুনে মুখ্ামণ্তণ 
এত রেগে গেলেন যে পরের দিন. 


" তিন সাংবাদিকদের -কাছে বললেন, 
শবগ্লব করে ক্ষমতায় এলে আশি. 
শতাংশ পৃলিশকেই বাদ_দিত:ম ৷? 
চাপে পড়ে গোয়েন্দা বিভাগে 
গোৌরাবাড়র কেস দেখাশুনো করার 
জন) স্পেশ্যাল সেল চাল: হল । মেট্রো" 
পলিটান -ম্যাজিণ্টেট হেমেন মম্ড- 


পি:লিশ কি 


পি 


মদত ছাড়া লা না 


চালাতে পারে না। তাই মদতদাতা 


পুলিশের শান্ত চাই ৷. 


উনিশে “ফেব্রুয়ারী উত্তর কল- 


কাতায় দুটো নাগারক মিছিল  হয়। 
একটার পুরোভাগে ছিলেন সি. পি. 
আই (এম) নেতা অলোক মজুমদার, 
লক্ষন দে (এম. এল, এ)। 
ছিলেন - অরুণপ্রকাশ চ্যাটাজন, 
রামনারায়ণ পাল প্রমুখ । ' দুটে 
[মিছিলেই শ্লোগান ওঠে ‘সমাজ - 
বিরোধপদের প্রশ্রয়দানকার' পুলিশের 
শাচ্চি চাই? | 
.. ই৬ রা নেতাজী সুভাষ 
ইনাস্টিটিউটে ৩৬টা নাগাঁরক কামার 
ডাকে এক সভায় কলকাতা হাইকোটে‘র 
প্রান্তন প্রধ।ন “বিচারপাত সমরেমন্দরচন্দু 
দেব বললেন, ‘প্যালশের 'মদত ছাড়া 
সমাজাবরোধারা' কাজ করতে পারে 
_না।” কনভেনশনের প্রস্তাবে বলা 
হয়, ‘হেমেন মন্ডল ও তার সাকরেদ- 


বিধানসভার 


"এ চদাংশেয় - 


.অন্যটায় . 


Price—60 Paise 
দের সন্ধে পুলিশ আঁফসারদের 
ঘাণ্ঠি যোগাযোগের 
আভযোগ সম্পকে" তদন্ত কয়া হোক,’ 
এঁ কনভেনশনের জন্যে যে পোচ্টার ' 


ছাপানো হয়েছিল তাতে সমাজ- 


[িরোধধদের ' মদতদাতা পলিশ 
আঁফসার রুণহ গ্রহ নিয়োগাঁর নাম” 
করে শান্তি দাঁব করা হয় । টেলিগ্রাফ 
পত্রিকার সাংবাদিক অয়ূপ 'চম্দুও 
হেমেন. মণ্ডলের মদতদাতা হিসেবে 
রূপ গুহ নিয়োগণর নামে কধিক 
অভিযোগ করেন। . 

- মৃখ্যমন্্ী-বা নগরপাল গোরা" 
বাঁড়র নাঁদন্টি কেসে সমাজবিরোধী- 
বের মদতদাতা প্যালশ আঁফসারদের 
বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থাই নিলেন না; ' 
অথচ পলিশ কামশনার ১৮ মার্চ 
” গ্রার্ডেনরণচের ঘটনায় জন্য ছ জন 
কনস্টেবলকে একতরফা তদন্তে সাস-.. t 
পেম্ড করলেন । 


উপাধ্যক্ষ 


(চলবে) 


৪. চোরাকারবারী প্রসঙ্গ 


নবগ্ত ২রা মার্চ দর্পণে "কুখ্যাত 
চোরাকারবারণীর সঙ্গে রাজ্য বিধান 
সভায় ডেপুটি ম্পীকারের ঘাঁনঘ্ঠতা” 
শধর্যক সংবাদ ' প্রকাশিত হবার পর 
' জুট ব্যাচিং অয়েলের চোরাকারবারধ 
রাজপথ গুপ্তা বেশ কিছুটা মুষড়ে 
পড়েছে । বিধানসভার উপাধ্যক্ষ 


কিমুদ্দিন সামসের সঙ্গে তার বিদেশ 
সফরে যাওয়া ভেন্ডে গেল। 


লের জামিনের আবেদন নামঞ্জ;র করলে সে ভিসা পায়নি । স্বয়ং কলিম সাহেব 


ব্যারিষ্টার শঙ্করদাস ব্যানাজণ হাই- 
কোর্টের পি. সি. বরুয়া ও সুকুমার 
চক্তবতাঁ‘য় এজলাসে দিয়ে বললেন 
মষ্ডদ একজন নামকরা 


তাই তাকে জামিন দেওয়া হোক। 
হাইকোটেও জামিন হল না। 


মধ্যে 'কতকগুলো + কেসে হেমেন 


মন্ডলের বিরদ্ধে কোটে চাজ শধটও' 
"দেওয়া হয়েছে । 


কিন্তু শান্তি কমিটির অন্যতম . 
প্রধান অভিযোগ অনুযায়ী সমাজ- 
বিরোধীদের. মদ্তদাতা_ পলিশ 
অফিসারদের কেশাগ্র স্পর্শ করা হল 
না। গোৌরখবাড়ির লোকেয়া সচেতন 
হয়েছেন, বুঝেছেন যে হেমেন. মন্ডল 
শেষ হলেও কাল : মাণকতলায় নগেন 


মন্ডলের জন্ম হবে যদ পাঁলশ 
'অফিসারদেরকে শান্তি না দেওয়া 
তাই পয়লা এপ্রলের তপ্ত 


হয়। 
রোদেও উত্তম কলকাতার বিশাল 


নাগারক মিছিলে দাবি ওঠে, হেমেন" 


মগ্ডলের মদতদাতা প্যালশ আফসার. 
দের শাস্তি চাই, দেওয়ালে লেখা হচ্ছে 
‘ব্রণ: গুহ নিয়োগীর কোলে ল্যাংড়া 
হেমেন দোলে ।’ 


এর প্‌বে অগারোই ফেরার. 


-গোৌরাবাড়িতে এক জনসমাবেশে 
লক্ষ্মী সেন, সুনপল মৈঘ্ (এম. পি.) 
সহ সকলেই বলেন যে পুলিশের 


ইতি-. 


রাজপথের ভিসার জন্য কলকাতার 
'ব্রাটশ দূতাবাসে" গিয়ে সুপারশ 


করেন। 'কিশ্তু ভিসা পাওয়। যায়নি । 


পরে দ্থির হয় যে; কলিম সাহেব আগে ' 


চলে যাবেন তায়পর যাবেন রাজপথ 
- গা । ভিসার জন্য দিল্লশর ব্রিটিশ 
দূতাবাস মহলে রাজপথের [নিযান্ত 


ট্রাভেল এজেন্ট ছোটাছুটি করেছেন 


জানা গোছে.যে, রাজপথ এখান, থেকে 
' সরাসার লম্ডন যাবেন না । [তান 
অন্য দেশ হয়ে লম্ডন যাবেন কাঁলম 
মাহেবের়: সঙ্গে দিলত হতে। . 
কাঁলম সাহেব কমনওয়েলথ 
-পালামেপ্টারী, সম্মেলনে যোগ দিতে 
.৪ঠা মাচ‘ লম্ডনে রওনা হয়ে গেছেন। 
সেখানে তিনি থাকবেন ২৫শে মাচ 


অবশ্য” 


-লষ্ডন যাচ্ছেন। 


পধণ্জ.। এরপর তান যাবেন প্যারিস, 


জেডডা, মদিনায় । তার ফিরে আসার “ 
কথা ৪ঠা এাপ্রল। 

দপণে সংবাদ প্রকাশিত হবার 
পর কলিম সাহেব বলেছেন যে, রাজ" 
পথ গুতাকে তান চেনেন না। কিন্তু 
কলিম .সাহেব.কি ভূলে গেছেন যে,_ 
রাজপথের পাশপ্যো্ে'র আবেদন পত্রে 
তিনিই স্বাক্ষর করেছেন? "তাছাড়া 
সেই আবেদন তান তায় আঁফসার 
মরফৎ পাঠিয়েছেন । অস্বাভাবিক 
উপায়ে রাজপথের পাশপোর্ট বার 
করার, বিষয়ে তান তার প্রভাবও 
খ।টিয়েছেন। ' 

তাছাড়া, রাজ্য . বিধানসভার 


‘সাঁচবালয় থেকে কমনওয়েলথ পাল 


মেষ্টারী কাঁমাটর উদ্যোস্তাদের নিকট 
এক ঢেলেক্স বাতা পাঠিয়ে .আনানো * 


হয়েছিল যে, ডেপুটি স্পীকায়ের সঙ্গে 


তাঁর একান্ত সাঁচব রাজপথ গৃপ্াও 
তার জন্য, যেন 
জায়গার ব্যবন্থা রাখা হয় । লম্ডন 
থেকে টেক্স মারফৎ খবর আসে যে. 
জায়গায় ব্যবস্থা করা হয়েছে। এর 


পরেও কি কলিম সাহব বলবেন 


রাজপথকে তান চেনেন না? 
' [দপণ, ৯ই মাচ“ ৭৯] 





সঃব।ছ ও মত৷মতে অনন্য 
"ব।ঃল। সংব।দ সাপ্তাতিক 





২৬শে জান:য়ারী দপণ পান্রুকার ২৭তম বছরের যাত্রা শুরু হয়েছে। 
' বিগত দশর্ঘ ২৬ বছরে. দর্পণ অনেক তথ্যানসন্ধানী প্রতিবেদন ও রাজ- 
নৈতিক সংবাদ প্রকাশ করে সারা দেশে চাণুল্যের সৃষ্টি করেছে | . 


দর্পণ আজও  আতিতীয় । 


নানা ঘটনার সংবাদ, নেপথ্যের কাহিনী ও 


সেই সপর্কে সমীক্ষা এবং মননশীল প্রবন্ধ দর্পণের প্রধান আকর্ষণ । 








~~ 





যোগাযোগ ॥ ৬১, মট লেন, কলকাত--১৩ 





সম্পাদক-হীরেন বস ॥ সম্পাদক করুক বি. আই. পি. টি, প্রেস, হণাব, লেনিন সরণ+। তা থেকে মুদ্রিত এবং দর্পণ কালির ৬১ মট লেন, কালকাতা-১০ থেকে ও 


~~ 


দি গি এম নেতারা গুনিশের 
ঠি বসু গুণিশকে চটা[ চান 





'চেয়ারঘযানের যথেচ্ছাচার 


যা সাধারণ [নিয়ম - অনুসারে ব্যাঙ্ক 
কতৃপক্ষ কিছুতেই করতে পারেন 


এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের হেড আফস 
থেকে ধণ দেওয়ার ব্যাপারে নিয়ম 
মানা হচ্ছে না বলে তথ্য ভিত্তিক 
আভযোগ পাওয়া গেছে। ." 

. আমাদের হ্যতে যে তথ্য আছে 
তাথেকে দেখা যাচ্ছে গত তিন 
মাসে অথধি জানুয়ারী থেকে মার্চ মাস 
পযন্ত বিভিন সংস্থাকে প্রায় পাঁচ 
কোটি টাকায়ও বেশ খণ দেওয়া 
ছে 


ব্যান্কে ধণের ক্ষেতে নিয়ম হলো . 


কোন ব্রা আঁফস থেকে, সুপারিশ 
কয়া খপের জন্য আবেদনপত্র হেড 
স্যাফসে পাঠানো - হয়।' তারপর 
টাকার পারমাণ বুঝে বোর্ড অফ 
ডাইরেকটরসের িটিং-এ আবেদন পনর 


বিচার বিব্চেনা কয়ে এবং যে পরিমাণ: - 


টাকা খণ দেওয়া হবে' সম পরিমাণ 
টাকার জামিনে এই ধণ দেওয়া হচ্ছে 
কি না তা খাঁতয়ে দেখে এবং জামিন- 
দারের যোগ্যতা সঠিকভাবে বিচার 
করে তবেই কোন ব্যন্ত বা সংশ্থাকে 
ঘণ দেওয়ার নিয়ম । 

কিছু কিছু ক্ষেত্রে চেয়ারম্যান 
নিজের ক্ষমতা বলে কোন সংস্থাকে 
খণ মঞ্জর করতে পারেন, কিন্তু পরে 
তাকে বোর্ড অব ডাইরেকটরসের 


ুমিটিং-এ তার সিদ্ধান্তকে পাশ করিয়ে 
সংস্থাকে সরাসরি হেড অফিস থেকে 
ধণ মঞ্জুর করা হয়েছে। 


“নিতে হবে। ্‌ 
এলাহাবাদ ব্যান্ের ক্ষেত্রে দেখা 
ঘাচ্ছে সরাসরি হেড আঁফস থেকে 
কোটি কোটি টাকার ধণ মঞ্জুর করে 
বিভিন্ন রাগে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে 


এ আই পি নং এ ভি ডি! 
১০-১৯-৮২৭২ 


না। এ রকম ঘটনা পর পর ঘটতে 
থাকলে স্বভাবতই ব্যাঙ্ক কতৃপক্ষের 
কাজকর্মে সন্দেহ দেখা দিতে পারে। 
মেসার্স গণপাঁততএকনপোট প্রাইভেট 


লামিটেড নামে একাঁট সংগ্থাকে সরা- 


দার. হেড আঁফস থেকে ৩ কোটি 


৩০. লক্ষ টাকা খাণ 
মঞ্জুর করে ব্যাঙ্কের পাক্ট্রীট - 
শাখাকে নিদেশি দেওয়া হলো এ 


সংস্থাকে ৩ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা 
দিয়ে দিতে । এ 
এক্ষেত্রে গণপাঁত একসপোট 
প্রাইভেট 'লামটেডের মালিক ওম- 
প্রকাশ আগবওয়াল এবং শ্রীমতণ 


শকুন্তলা আগরওয়াল কিন্তু এলাহাবাদ 


ব্যাঙ্কের পাকস্ট্রাট শাখায় ধাণের জন্য 
কোন আবেদনই করেন নি। 

হেড অফিস থেকে নির্দেশ পেয়ে 
এ ব্যাঙ্কের পাক'‘ষ্ট্রীট শাখার ম্যানেজার 


তারখের এক চিঠিতে 
গণপাঁতি একসপোর্ট-কে জানান যে 
হেড আঁফন আপনাদেরকে ৩ কোটি 
৩০ লক্ষ টাকা ধাণ মঞ্জুর করেছেন । 


এরপর গত তন মাসে তেইশটি 


কয়েকটা 
কোম্পানপর নাম, খপ মঞ্জরের তাঁরখ 
এবং খাণের পরিমাণ নিচে দেওয়া 


হচ্ছে $ 


' মন্ত্ৰ 


৯৭০ . 


সমাজবিরোধাদের 
গৌরীবাড়ির জনসাধায়ণের আশ্দোল- 
'নকে সবাই আঁভনম্দন জানালেন। 
মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি “বসু বললেন, এই 
আন্দোলন, হীতিহাসেপ্প পাতায় 
তবর্ণাক্ছরে লেখা থাকবে । 
গৌরগবাড় শাস্তি কমিটি মহখ্য- 
ও পীলশ কাঁমশনারকে 
পাঁয়গকার বললেন যে হেমেন মন্ডলের 
মদতদাতা পাঁলশ অফিসারদের 
সাসপেশ্ড করে বিচার করা হোক। 


বামফষ্ট সরকারের মালিকানাধীন 
দৈনিক বসুমতী দিনের পর দিন 


লিখলো কিভাবে হেমেন মন্ডলের 
সৃম্পত্তি বৈড়েছে। কি রকমভাবে তারা 
হি চালায় ।. আরও পারৎ্কার 





সি 


মুখর 


বির শ্ৰে, লিখলো যে, লালবাজারের গোয়েন্দা 


ইনস্পেকটার রণ গুহ, নিয়োগ’, 


: চ্ছানীয় থানার ও. সিরা কিভাবে এই 


সমাজাধরোধধদের মদত দিয়েছে । 
শুধু বস্মত! নয়, সি. পি. এমের 
মুখপত্র দেশাহতৈষ ও সেকথা লিখল। 


শ্রীগণেশ ঘোষের সভাপাতত্তে 
গঠিত মানবিক মূল্যবোধ সংরক্ষণ 
মণ্ড, গণতান্ত্রিক আইনজশীবী সম্ঘের 


আভাপতি, এ, পি, ডি; আর .সহ 


আয়ো অনেক সংস্থাই দাবি করলো 
যে সমাঙ্গাবরোধাঁদের 'মদতদাতা 
পুলিশ আফসারদের শান্তি চাই । 


- শনেছি, সি; পি; আই এমের 
রাজ্য কমিটির তয়বণ নেতৃত্ব রুণ গুহ 


নিয়োগ সহ অন্যান্য আফসারদের 
শান্তি চান। বড়তলার [বিধানসভা 


লদস্য আঁজত পাঁজাও একদিন িধান- 
. সভায় বললেন, যে গোয়েন্দা আঁফ- 
সারের নামে এত আঁভযোগ্ন তার. 


বিরুদ্ধে রাজ্য সরকার কিছুই করতে 
পারছে না। পুলিশ অফিসা়দের 


'চটিয়ে যে প্রশাসন চালানো সম্ভব নয় 


তা মংথামন্ত বোঝেন; তাই তিনি 
বাধ্য হচ্ছেন জনসাধারণের দাবিকে 
অগ্রাহা করতে । 

অথচ সাতাত্তরের একুশে জুন, 


যেদিন প্রথম বামফুষ্ট সরকার শপথ 
"নল, সেদিন মহাকরণের. সামনে এক 


বিশাল সমাবেশে মন্ছামন্ত জ্যোতি ' 
বস বলেছিলেন; ‘আমরা রাইটার্স“ 


বসৈ প্রশাসন চালাবো না । জন- 
সাধারণের মত নিম্নে, গ্রণসৃংগঠন- 
গুলোর সহযোগিতায় প্রশাসন 
চালাবো ? কোথায় সে প্রাতশ্রীত ! 


এরপর এলো পয়লা ফেব্রুয়ারণ । 


কসবার সি, আই, টি ফ্লাট থেকে 


উজ্জ্বল মন্ডল নামে এক কিশোর 
শেষাংশ ৮ম পন্ঠায় 


ধুলরাহাবাদ ব্যাঙ্ক থেকে কোটি 


মেসাস* গ্লোব প্রেশার মিলস. লি-কে 

২৮-১-৮৪ তারিখে সি সি ১৬১৭ 
লক্ষ টাকা ধণ মঞ্জুর করা হয়, এবং 
ব্যাঙ্কের প্‌বন্ছিলী শাখা থেকে' টাকা 
নিতে বলা হয়। 

শ্রীকৈলাস মার্বেল ওয়ার্লিকে 
ধণ মঞ্জর করা হয় ১৫-২-৮৪ 
তারিথে। ধণের পরিমাণ ২০ লক্ষ 
টাকা । ব্যাঙ্কের পাকন্টুশট ব্রা্কে 
এ ব্যাপারে নির্দেশ দেওয়া হয়। 

মেকানো পেপার. মেশিনস 
প্রাইভেট : লিমিটেডকে 
তাঁরখে খপ মঞ্জুর করা হয়-ল সি 
২৫ লক্ষ টাকা; আই বি ডি ২২ লক্ষ 
টাকা এবং এল 'স ২৫ লক্ষ টাকা 
এবং এব্যাপারে ' ক্যালকাটা - মেইন 
ব্রাণ্চকে নির্দেশ দেওয় হয় ।: 

গ্লোব পেপার মিলস লামিটেডকে 
আবার ২৩-২-৮৪ তারিখে গ্ারান্টী 


শেষাংশ ৮ম পচ্ঠায়- 


১৬২৮৪. 





দর্গণের পুরনে। ফাইল থেকে 


খিছিরপুর ডক থেকে মাল পাচারের 
নেতৃত্ব দিচ্ছেন ডেপুটি স্পীকার 


কলকাতার খাদরপুয় ডক এ 
বিভিন্ন ধরনের দ্রব্য সামগ্রী চোরাপথে 
বোরয়ে এসে কলকাতার বাজার 
ছেয়ে ফেলে-। মাঝে মাঝে এই সব 


দব্য ডক থেকে বের করতে গিয়ে 
অনেকেই পাশের হাতে ধরা পড়ে, 


ি্তু এই কারবারের নেপথ্য নায়কের 


" গায়ে কাটার আঁচড়টিও লাগেনা । 


আগে থিদ্রপূর ডক থেকে 
মাল যারা পাচার করত তাদের নেতা 
ছল মকবুল নামক ‘জনৈক কুখ্যাত 
ব্যান্ত । 'বত'মানে এই দলের সবময় 
কর্তৃত্ব গ্রহণ করেছেন রাজ্য বিধান 
সভার ডেপুটি স্পীকার কাঁজ্মনপ্দিন 


. শামস । 


নিবচিনে জেতার আগে কলিম 
সাহেব কোর্টে আইন ব্যবস্থা করতেন । 
ডক. এলাকা থেকে মাল পাচার 
করতে গয়ে যারা পুলিশের হাতে 
ধরা পড়ত তাদের জামিনে ছাড়াতেন 
কলিম সাহেব এবং মামলা লড়তেন। 


বিনিময়ে পেতেন প্রচুর, অর্থ ।_ তাই 
ডকে যে কি মধু তা কাঁলম সাহেবের 
অন্জানা নয় । নিধচিনে জিতে" বিধান- 
সভার. ডেপুটি স্পনকায় হবার পর 
থেকেই কলিম সাহেব, চেষ্টা করতে 
থাকেন ভাবে ডক থেকে মাল 
পাচারকারী দলকে হাতের মুঠোয় 


আনা যায়। মকবুলকে 1তাঁন ডেকে 
পাঠান । তার সঙ্গে বাবা বলেন । 
মকবুল প্রথমটা রাজশ .হতে চায়ান ৷ 
কলিম সাহেব তাকে বলেন যে, তার 
প্রস্তাবে রাজণ না হলে তান তার 
এলাকায় এই সব কাজ চলতে দেবেন 
না। অগত্যা মকবুলের রাজী. না 
হয়ে আর উপায় কগ 2 মকবুলই সব 
কিছু করে। মাঝের থেকে সরকার 
পদের ভয় দেখিয়ে কলিম সাহেব মক- 
বলের লাভের কড়িতে ভাগ 
বসাচ্ছেন। 

খাঁদরপৃর ডকে মকবুলের মত 
শেষাংশ এম গষ্ঠয় 


Ur 





উ-কু ডি আই পির 
অশালীন কাণ্ডকারখানা 


মহারাম্টের ভিডি 
রামরাও আদকের বিরুদ্ধে যে ধরণের 
অভিযোগ উঠেছে তা সাধারণ একজন 
নাগারক সম্পকে উচ্চারত হলে 
তানি লজ্জায় কোথাও মখ দেখাতে 
পারতেন না, এমন কি বিমান কর্মী 
দের সঙ্গে আশালণন ব্যবহারের জন্য 
হয়ত তাঁকে ৷ পাঁপশী হেফাজতে 
পাঠানো হত । কদ্তু রামরাও আদিক 
যে ভি আই পি, একটি রাজ্যের উপ- 
' মংধ্যমন্ত্র। ৷ তাই তিনি বুক ফলে 
বোম্বাই বিমান বন্দরে নামলেন 
জয়ধ্বানর মধ্যে ( উপযনস্ত *বশ রের 
উপয,স্ত জামাতা যার ব্যবচ্ছা করে- 
ছিলেন) এবং তারপর উড়ে গেলেন 
নয়াঁদিল্পগ। কারণ মহান নেত্রীর কাছ 
থেকে ক্যারেকটার সার্টিফিকেট পেলে 

সব ল্যাঠা চুকে যায়। 


অথচ তাঁর বিরুদ্ধে আভযোগ- 
গৃলি মারাত্মক যেহেতু রামরাও Wits 
একজন রাজনোতিক ব্যান্ত। যার 
অসদাচারণ অক্ষমনীয় । অথচ তিনি 
স্বদেশে তো বটেই; বিদেশে গিয়েও 
এমন আচরণ করেছেন যাতে ভারতের 
মুখে চুনকালি পড়েছে। 
রামরাওয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ, 
[তান বোদ্ধাই থেকে ফ্রাঞ্চফুর্টে' যাবার 
সময় এয়ার ইণ্ডিয়ায় বিমানে অত্যধিক 
মদ্যপান করে এক বিমান সোঁবকার 
. সঙ্গে অশালীন আচরণ করেন এবং 
বিমান কমীদের গালিগালাজ করেন। 
[তান যে একজন [ভি আই পি এবং 
মহারাম্ট্রের উপমুখ্যমন্দ্রী : একথাও 
[তিনি সগবে" ঘোষণা করেন । প্রমত্ত 
অবস্থায় ধন্তাধ'ন্তিতে তাঁর দাঁতে আঘাত 
লাগে । ফুস্বফুর্টে নেমেও তিনি 
কম যাঁরত্ব দেখান নি। ট্যাকতে 
যাবার সময় গাড়ির চালকের সঙ্গে 
মণ্লীপুদ্রব ঝগড়া করেন। ফলে 
চালক গাঁড়' থানায় নিয়ে চলে 
যান। থানা থেকে তাঁকে 
উদ্ধার করে আনেন ভারতাঁয় 
-দ্রতাবাস কতৃপক্ষ ম্থানীয় কর্তৃপক্ষের 
সাহাষ্যে। ' আদিকের বাঁদরামির 
এখানেই শেষ নয়!  হ্যানোভারে 
হোটেলে তাঁন-এক পারিচাক্পিকার প্রতি 
অশোভন অন্গভাঁঙ কয়েন! এতে 
a কর্তৃপক্ষ ক্ষণ হন। ভায়তায় 
দূতাবাসের হস্তক্ষেপে ব্যাপারটা মিটে 
বায় । তবে তাঁর আচরণ দেখে মেলা 
কর্তৃপক্ষ তাঁকে পত্রপাঠ বিদায় করেন । 
এরপর আদিক দিল্লীতে গিয়ে 
প্রধানমন্্রধ শ্রীঘতা ইন্দিরা গাম্ধীর 
সঙ্গে দেখা করেন । তাঁদের মধ্যে কি 


কথা হয়েছে জানা যায়নি! কিন্তু 
আঁক 'দিল্লশতে সাংবাদক সম্মেলন 
ডেকে বলেন যে, প্রধানমন্ত্রী তাঁকে 
পদত্যাগ করার কথা বলেন নি। এবং 
দেখা গেল মহারাষ্ট্র বিধান পারষদের 
নিবচিনে তিনি প্রার্থী হিসাবে থেকে 
গেলেন । মহারাষ্ট্র বিধান সভায় 
বিরোধীরা অনেক হৈচৈ করেও 
আঁদিকের বিরুদ্ধে অভিযোগ সম্পকে 
কোন বিবৃতি মুখ্যমন্ত্রী বসম্তদাদা 
পাতিলের কাছ থেকে আদায় করতে 
পারেন নি । আদিক নিজে অসুদ্থতার 
অজুহাতে বিধানসভায় অনুপস্থিত । 


তার মানে এত বড় একটা ঘটনা, 
এমন গুরুতর অভিযোগ সম্পকে 
ই-কং নেত্রী তথা প্রধানমন্ত্রী এবং 
তাঁর সাঞ্রপাঙ্গরা একেবায়ে নরব। 
আদিক যাঁদও বলেছেন তাঁর বিরুদ্ধে 
সব অভিযোগ মিথ্যা ও সাঙ্গানো, 
কে তাঁর কথা বিশ্বাস করবে। বিপদে 
পড়লে . ই-কং দলের সকলেই মিথ্যা 
কথা বলতে ওষ্তাদ, এমন ক শ্রীমতা 


ইন্দিরা গাষ্ধীও । কিন্তু এ সম্পকে 
, যাঁদ কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হয় 


তাহলে দলের ভাবমত" ২ আরো 

কালিমালিপ্ত হবে। 
আন্তুলের ব্যাপার নিয়ে একবার 
মহারাম্টী কংগ্রেস ও শ্রীমতী গাম্ধা 
বেইজ্জত ৷ হয়েছেন। আম্তুলেকে 
পাঁদচাত করে এবং তাঁর নামে 
জানতেন না 


্রা্ট গঠনের ব্যাপা 
বলে শ্ৰমত" গ্াম্ধ্ণ নিজের মুখরক্ষার 


চেষ্টা করেছেন বটে। কি্তু তাতে 
কোন কাজ হয়নি । কারণ ট্রাণ্টের 
ব্যাপারটা যে তাঁর জ্ঞাতসারেই হয়েছে 
একথা প্রমাণিত !' কোর্টের মামলায় 


. বিন্রত আশ্তুলেকে বাঁচাবার চেষ্টা 


করোছলেন শ্রণম্তগ গান্ধী মহারাণ্ট্ 
বিধানসভায় আইন সংশোধন করে। 
িম্তু ব্যাপারটা ফাঁস হয়ে যাওয়াতে 
তা সম্ভব হয় নি। পরে অবশ্য তাঁরা 
ন্যাকা সেজে গিরেছিলেন। ঘটনার 
গত প্রকৃতিতে মনে হচ্ছে রামরাও 
আদিকও পার পেয়ে যাবেন। কারণ 
অভিযোগ্বের তদন্ত হলে ঘটনার যাঁরা 
সাক্ষী তাঁরা একজন ভি আই পির 
বিরুষ্ধে সাক্ষ্য দিতে সাহস পাবেন 
না। অতএব ভি আই পি নিচ্কলঙ্ক । 


ভাবনা যখন পথ (তালে 


শ্ৰীপতি নন্দী 


“. হাফ*বৃজোয়া, হাফ'সামন্ততম্তণ 
রাষ্ট্রযশ্মের যণ্ত/ংশ চালিয়ে তথাকাঁথত 
জনম,খী যা কিছু কয়া সম্ভবপর 


ছিল পশ্চিম বাংলার বামহল্ট 


সরকারের তা করা-হয়ে গেছে, এখন 


যা মিলছে তাকে ণডামানাশং রিটার্ণ” ' 


ছাড়া আর 'কি-ই বা বলা চলে? 
নিত্য নতুন প্রশাসনিক-ব্যর্থতার 
প্রান বাড়ছে । সবভারতশয় রাজ- 
নশীততে বাম রাজনীতি ছাঁড়য়ে 
দেবায়' এবং বিকঙ্প রাজনীতি ও 
আন্দোলনে নেতৃত্ব দেবার সন্তাবনা- 
টুকুও বিলীয়ঘান ; তথাকথিত 
ফেডারেল রাণ্ট্রকাঠামোর মধ্যে রাজ্য 
সরকারেয় অধিকার, আত্মপ্রতায় ও 
আত্মপ্রাতত্ঠার নজীর ম্থাপন দুরে 
থাক; নিতান্ত রাজান্তয়েই প্রকৃত 
অবন্থাটা এমন যে, ক্লমবম্ধ্মান 
দ্‌নণাত ত দায়িত্বহখীনতার বেড়াজালে 
আটকে-্পড়া মুখ্যমশ্ আজ যতই 
অসহায় বোধ করুন না কেন, রাজোর 
বামফুষ্ট এমন কি মংখ্যমম্তীর নিজের 
দলও রাজনৈতিক ভাবে তাকে এ 


"অসহায় অবস্থা কাটিয়ে উঠতে সাফ- 


ল্যোর সহিত সহায়তা করতে অক্ষম । 
এক সময়ে বুজে'য়া অনাচার-অত্যা- 
চারের, বিরোধী গণতরঙ্গের ঢেউ- 
শীষে অবস্থান কয়ে তারা যে শান্ত 
অঞ্জন করেছিলেন, ক্ষমতায় আসার 


পর সে শান্তকে আন্দোলনমৃখণ 
রাজনোতিক প্রক্রিপ্নার পথে পরিচালিত 


না করে, পরিবর্তে সে শান্তকেই 
প্রশাসন-নিভ'র করে, অপিচ প্রশাস-, 
নেয় ফুয়েল, রূপে কাজে লাগিয়ে 
নেতৃত্ব নিজেকে কতটা অক্ষম কয়ে 
তৃলেছেন তা অন্ন্র তো বটেই। খোদ 
রাইটাস' প্রশাসনেও আজ প্রকট 
হয়ে উঠেছে । বুদ্ধিমান মধ্য -্র 
কিংবা বামফুষ্টের চেয়ারম্যান সরোজ- 
বাবু এ.জন্যে দুঃখিত কনা জানিনা 
তবে আমরা দুঃখিত বৈ কি। 
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রা (হাফ বৃজোয়া) রাষ্ট্র- 
যন্র যে এত সহজে তাদের এতটা 
ডোবাতে পারে, মখ্যমম্প্র বা বামফুষ্ট 
হয়তো এতাঁদন অতশত ভাবতেও 
পারেন নি! 
পাওয়া বা ভারতে না পারাটা মাক“স- 
বাদ বিচারে তাদের পক্ষে অজ্ঞতার 


সামিল কিনা সেপ্রশ্নে যাচ্ছ না, 
তবে মনে হয়; জেনে শহনে বিষ পান 


( কেউ ' করে না, জ্যোতিবাবুরাও তা 


নিশ্চয়ই করেন নি। তাই অশ্চেনা 
পারস্থিতির চাপে বিশ্রান্ত ও খানিকটা 
বিম:ঢ় মৃখ্যমস্ত্রীকে বলতে হয়, যদি 


~ 


বিপ্লব করে তারা ক্ষমতায় আসতেন: 


তাহলে এতটা পলিশ প্রোরেম 
থাকতো না। | 

অথচ দ"ঘ'কাল গণআদ্দোলনের 
নেতা বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীর চিন্তা- 
শান্ততে এরূপ ধাম্তিক জড়তা হবার 


কথা নয়। শীবপ্লব করে ক্ষমতায় 


- আসার" সঙ্গে একটা প্রাদেশিক মুখ্য 


মণ্ত্িত্বের সম্পর্ক কোথায়, পলিশ 


প্রোরেমের প্রাসাঙ্গকতাই বা কি?" 


বিপ্লবের প্রঞ্চিয়ায় য়াণ্টরযন্ত্র . যখন 
ধ্বংস ( আঁহংস ভাষায় ‘নাকচ’ বলা 
যায় কি?) হয়ে .যায়,. পংলিশ 
ভিত্তিক প্রশাসন ব্যবস্থা কিংবা পাঁর- 
চিত প্যোলশণ কাঠামোর আঁঙ্ুতটুকুও 
যখন রাণ্টীযম্মেরে সঙ্গে সঙ্গে 
{বিলোপ পেয়ে যায়, 'বপ্রবের স্তরে 
স্তরে গড়ে-ওঠ নতুন বিপ্লবশ রদ্টণান্ত 
যখন প্রতিক্রিয়ার রাষ্টরধল্্রসহ রাণী 


' শ্রান্তকে ধয়াশায়ী করে ফেলে, তখনকার 


সে পারস্থিতর সঙ্গে প্রাদেশিক ভরে 
ম.খ্যমাশ্মত্বের সম্পর্ক বা প্রাসার্গকতা 
কোথায়, জ্যোতিবাবুরা তা বলে দিতে 
পারেন কি? বিপ্লবের গণশান্ত যেখানে 
বিপ্লবী প্রশাসনকে সশস্ত্র ও নিরস্ত্র 
উভয় উপায়ে প্রাতিরক্ষা করতে সক্ষম 
থাকে, পাঁলশ সংগঠন সেখানে কোন 
রাষ্ট্রীয় প্রোরেম নগ্ন ।॥ তাছাড়াও 
সে প্রেক্ষাপটে আমাদের একটা পধাঁজ- 
বাদের ওরসজাত দৃনধণতগ্রন্ত উচ্ছৃঙ্খল 
পুলিশ! ব্যবন্থার “এতটা; বা £ততটা” 


কংবা ইটিশ পারসেস্ট' 'টোয়েস্টণ 


এটুকু দেখতে না: 


পারসেন্ট গুণাগুণ দেখতে পাবার 
অবকাশ কোথায় ? বোঝাই যাচ্ছে, 
একপ্রকার চরম বিশ্রান্ত আজ জ্যোতি- 


বাবুদের ভাষা হয়ে ফুটে উঠছে।, 


একে অবশ্যই জ্যোতিবাবদের ব্যন্তিগত 
দোষ রুপে দেখা উচিত নয়। আসলে 
বস্তু কথা বলে, বলায়ও । 


রাণ্ষম্প্র এমনই বস্তু যেখানে 
কোন যন্ত্র (আলোচ্য ক্ষেত্রে মন্ত্রীর 
ও দল কমীগিণের) পক্ষেই যম্ত্ধমের 
প্রক্রিপ্া থেকে উদ্ধে' থাকা সম্ভবপর 
নয়। তা সে যতবড় ব্যন্তিত্বই হোন: 
না কেন; [বিশেষতঃ যে প্রাতক্রিয়াপীল 
রাষ্টরধন্ত্র, গ্রাতিনত আয়ো গ্রভর 
প্রাতক্রিয়ার পথে 'প্রসেসড্‌্* হয়ে 
চলেছে; তার সঙ্গে আণ্টেপ্‌ষ্ঠে 
জাঁড়য়ে থেকে এবং একই সঙ্ে 


প্রগাতপন্থী ও উন্নততর সব্রকার' 


"রাজনৈতিক আন্দোলনের চাপ থেকে 


গনরাপদে' মন্ত্র থেকে স্বচ্ছ রাজ- 
নৈতিক চিম্তাবাত্বকে রক্ষা করা যায় 
না। বামক্রল্ট সরকারের রাজনৈতিক 
রংগ্রাবন্থা ও দুষ্টিগত অন্চ্ছতার-মজ 
কারণটি এখানেই, যাবতায় অক্ষমতার 


দপাণ ।। শর্রবার ২০শে এপ্রিল, ১৯৮৪ 


(প্রশাসানক সমেত) উৎপাভিস্থলও 
এখানেই । 
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অথচ, এমনাটিও হবার কথা ছল 


" না। জ্যোতবাবৃরা একদিকে প্রাদোৌশক ” 


সরকার তথা ভারতায় রাষ্ট্রযন্রের 
একটি যন্ত্রাংশকে ধরে রেখে, অপর 
দিকে জনগণের বিভিন অংশের শান্তি- 
গুলিকে সংহত করে তাদের শ্রেণগত 
রাজনোতিক অর্থ‘নৈতিক ও সাংস্কা তক 
দাবীদাওয়াগুলিকে পয্যয়িত্কে ধাগয়ে 
নিয়ে যেতে পারতেন, ক্রমশঃ উন্নততর 
পধণ্ায়ে এ আদ্দোলনগযীলকে? তাদের 
দাবী-দাওয়াগলোকে রাজশান্ততে 
আশ্রয়কারী দানবের মুখোমুখি দাঁড় 
করাতে পারতেন । য্লাজশান্ত সেদিন 
জ্যোতিবাব্দদের য়াইটা্স* থেকে ছখড়ে 
ফেলে দিত ঠিকই, কিল্তু ইতিহাস 
সেদিনই প্রকৃত ক্ষমতা দখলের অধিকার 
জ্যোঁতবাবদেয় হাতে তুলে 'দিত। 
কিন্তু তা আর .হলো কোথায় কে ' 
না জানে, বুজোমা রাষ্ট্রযন্প্র কেবলমান 
অনাচার আর অত্যাচারে সক্ষম, জন" 
গণের অধিকার ও দাবা দাওয়া পালনে 
অক্ষম এবং এ অক্ষমতার জন্যই মান 
যের দাবা-দাওয়ার মুখে অত্যাচার 
ছাড়া কিছুই তার দেয় থাকে না। 
একই মহাসত্যকে একমাত্র রাজনোতিক 
বাল্ব পে পারাচিত করে দেবার যে 
সুযোগ ইতিহাস তাদের দিয়েছিল, 
যে সুষোগটাকে সযতে পারিহার করে, 
এমন কি নিজ নিজ সংগঠনগীলকেও" 
নীতি-নিষ্তা ও ম্লাজনোতিক শ্রমের 
(political labour) দিক থেকে আরো 
শান্তপালী না করে বরং আরো দুর্বল 
করে এনে বামফম্টের সমচ্ভ দলগ্‌লই 
আজ নিজেদের কোথায় এনে দাঁড় 
কাঁরয়েছেঃ তা অন.ধাবন কয়ার সমস্স 
কি এখনো হয় নি? শুধুমাত পশ্চিম- 
বঙ্গে ক্ষমতাশীন দল হিসাবেই নয়, 
সর্বভারতীয় -রাজনপাতির ক্ষেত্রেও কি 
আজ পরিন্থাতটা এমন নয় যে, 
যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে ভারতের " 
বাম শািবিরভন্ত . দলগুলির পক্ষে 
অনিচ্ছায় হলেও ইন্দিরা গান্ধীর 
লেন্রড়ব,ত্তি করা ছাড়া গত্যন্তর নেই 
তা সে আসাম প্রশ্নেই হোক, পাঞ্জাব- 
প্রশ্নেই হোক, কিংবা পাক-ভার_ 
উত্তেদ্নার প্রশ্নেই হোক: 
টবদেশিক নীতি, য্ধ ও শান্ত 
সংপ্রকা'য় নীতি, জোট নিরপেক্ষতা 
ও ভারতায় অম্পসজ্জা সম্পকা'য় 
নাতি, আফগানিম্থান। কাষ্পুচিয়া 
সম্পকায়ি নাতি ইত্যাদি গুরুতর 
প্রশ্নগখীল, না হয় বাদ দেয়া গেল। 
অতঃ কিম? ভাবনা যখন পথ ভোলে, 
পথক যখন পথ হারায়, সমূহ 


বিপর্যয় তখন অপেক্ষায় থাকে । 





মুখ্যমন্ত্রীর 
দ্রাণ তহবিলে আও 
ম ভগ ভক্তে 
৫ ~ 
দান করুন , 





দপণ ॥ শুক্রবার, ২০শে এপ্রিল, ১৯৮৪ টা 





কল 


সরকারের 


শিক্ষা কমিশন ল্রোক 
দেখানো উ তা 


২ সায়া ভারতে নানান চ্ভরের 
শিক্ষকদের সমস্যা নিয়ে সমীক্ষা 
করায় উদ্দেশ্যে কেদ্দ্রীয় সরকারের 
উদ্যোগে গঠিত শিক্ষা কমিশনাট যে 

“নিছক একটি লোক দেখানো ভাঁওতা 
সে আঁভিযোগ করেছেন কাঁমশনের 
এক সদস্য ডঃ. আনল সদগোপাল। 

শিক্ষকদের এই . কমিশন গঠিত 
হয় ১৯৮৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে । 
এর দুইটি বিভাগ । প্রথমটি মূখ্য 
যার সকল স্তরের স্কুল শিক্ষকদের বিষয় 
তথ্য সংগ্রহ করার কথা । এর চেয়ার- 
ম্যান প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডঃ 
দেবপ্রসাদদ চটেযোপাধ্যায় । কামশনের 
দ্বিতীয় বিভাগ_ কলেজ , ও 'বিব" 
বদ্যালয়ের শিক্ষকদের সমস্যা নিয়ে 
অনসদ্ধান করার ' কথা । এটির 
নেতৃত্ব করছেন 'বধ্বাবদ্যালয় মঞ্জুর 

“কীমশনের ভাইস চেয়ায়ম্যান ডঃ 
রইস আমেদ । 


ডঃ চট্টোপাধ্যায়কে লেখা এক পরে 


ডঃ সদগোপাল এই আশংকা প্রকাশ : 


করেছেন যে যদিও কমিশনের উদ্দেশ্য 
সম্পর্কে অনেক প্রত্যাশা জেগেছিল 
শিক্ষক লমাজে তাঁর আঁভজ্ঞতা হয়েছে 


যে আমলে গোটা ব্যাপায্নটা সাজানো । ' 


বৈজ্ঞানিক পশ্ধাততে শিক্ষকদের মূল 
সমস্যা এবং তার সামাজিক ও অর্থ 
নৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করার 
কোন সাঁদচ্ছা এই কমিশনের-নেই ৷ 


সেজন্য এর সংগ্‌হীত তথ্য মোটেই - 


তথ্যানণ্ঠ ও বাস্তবসম্মত যে হবেনা 
এ বিষয়ে তান নিশ্চিত'। এ রকম 
_অসং এবং অবান্তব একট প্রকল্পের 
-+সঙে মস্ত থেকে শিক্ষক সমাজের 
প্রতি আঁবচার করতে তিনি মানাঁসক" 
ভাবে মোটেই প্রম্তত নন । সেই জন্য 
এই কাঁমশনের কান্দ থেকে তিনি 
ইস্তফা দিয়েছেন । 


ডঃ সদগোপাল তাঁর পদত্যাগ 


পত্রে ডঃ চট্রোপাধ্যায়কে পাঁরচ্কার 
জানিয়ে দিয়েছেন, যে পদ্ধাততে 
কাঁসিশনের কাজ চলছে তার 'বিযুষ্ধে 
তাঁর প্রতিবাদ । তান বলেছেন যে 
ইীতিপূবেে কোঠারী . কমিশন 
শিক্ষা সংকাণ্ত যে গুতপুণ 
সুপারিশ করেছিল তার রূপারণে 
“ব্যর্থতা কোথায় তা নিশ্চয় বর্তমান 
“কমিশনের প্রধান বিচায বিষয় হওয়া 
উচিত ছিল । অতগতের টি বিচ্যুতি 
না জানলে আগামী দিনের পাঁর- 
কল্পনার রূপরেখা নিধরিণ কিভাবে 
সম্ভব হবে এটা তাঁর জিজ্ঞাস্য । 


ডঃ সদগোপাল অভিযোগ করে" 


ছেন যে এই প্রশ্নে ডঃ চক্টোপাধ্যায়ের' 
কাছে তানি এবং অন্যান্য সদস্যরা 


বারে বারে আবেদন করেও কিছ; 
করাতে পারেন নি। কোঠার? কাঁম- 
শনের সুপারিশকে কায'কিরণ করতে 
কোথায় বাধা এসেছিল তা- জানতে 
পারলে এবারের কাজ অনেক সহজ 
হত। সেটাই হত সঠিক পদ্ধাত। 


উন বলেছেন যে শিক্ষকদের 


- মতামত সংগ্রহ করায় জন্য যে প্রশ্নাবলী 


তৈয় হয় তা মেটেই বৈজ্ঞানিকভাবে 
হয়নি ! সংখ্যাতত্বের কোন দাহ।য্য 
নেওয়া হয়নি ॥ কমিশন স[ত্রে তাঁর 
সংবাদ যে প্রথম ১০০০ জন শিক্ষক 
যে মতামত পাঠিয়েছেন তার মধ্যেও 


-ও মান ৭৭ জন প্রাথমিক শিক্ষক । 


,  একমার হিন্দি ও ইংরাজীতে 
প্রশ্নাবলগ ছাপা হয় ফলে আঁহম্দীভাষণ 
বিশেষ করে গ্রামাণ্ডলের মানুষ এতে, 
অংশ গ্রহণ করতে পারেন নি । 


কমিশন সদসারা 'বিভন্ন রাজ্যের 
য্লাজধান শহরে যে পারিক্রমা করেন 
তার পেছনে কোন পাঁরকচপনা ছিল 
না।  থামখেয়ালণীভাবে ঘোরাফেরা 
হয় যাতে শিক্ষক সমাজেয় একটি 
সঠিক চিন্ত পাওয়া সম্ভব ছিল না। 
সকলেই জানেন এক রাজ্য থেকে অপর 
রাজ্যের অথ'নৌতিক সামাজিক বন্যা 
সের পার্থ‘ক্য রয়েছে । আবার একই 
রাজ্যে বিভন্ন অঞ্চলের বিকাশে 
তারতম্য রয়েছে । স্কুলের নিবচন 
যতটা সম্ভব প্রাতানধিত্বমঃলক হওয়া 
উচিত ছিল। তা না হলে সকলের 
উপযোগ’ কোন সমাধান কাঁমশনের 
পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু 
কামশন যেন তেন প্রকারে কোন 
রকমে দায়সারা ভাবে কাজ সারার 
চেষ্টা করেছে। কমিশনের কয়েকজন 
কর্ম'চারাঁর পছন্দমত বেছে বেছে 
স্কুলের শিক্ষকদের কাছে বিশেষ প্রশ্না- 


বল" পাঠানো হয়েছে । 


প্রতনাবলণর মধ্যে একটি বিরাট 
অংশ পশ্চিমী দেশের উপযোগণ কয়ে 
যনাচিত । এ দেশের মানুষের ভাবনা- 
চিন্তা ও সমস্যার সঙ্গে কোন সামঞ্জস্য 
নেই। মনে হয় বিদেশশ কোন এক- 
সৃঘের ব্যর্থ নকল এগুলি । মহাত্মা 
গান্ধীর নেতৃত্বে ওয়াধারি (১৯৩৭) যে 


' ধশক্ষক সম্মেলন হয়েছিল তাতে 


স্বাধীনতা আন্দোলনের আগেকার 
জাতীয় শিক্ষার নানান প্রশ্ন যথেষ্ট 
গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা হয় । জাতগয় 


|! তিন ॥ 


এদেশে সঃসদীয় গণতন্ত্রে ভবিষর 
গম্পকে ডাবনা-চিন্ত। 


গত কয়েক সপ্তাহ ধরে বিভা 
রাজ্যের 'বিধান সভায় এবং সংসদে 
শাসক গোচ্ঠীর সঙ্গে [বরোধী 
সদস্যদের সংঘাত যে চেহারা নিয়েছে 
তাতে এদেশে সংসদাঁয় গণতচ্রের ভাব- 
ষ্যং নিয়ে ভাবনা-চন্তা শুরু হয়েছে । 


আইনসভাগহুল সুষ্ঠভাবে পারচালিত - 


হতে পারছে না। উভয় পক্ষই 
অসহষ্ণুতার পারচয় দিচ্ছে । মৌখিক 


বাকাবতম্ডার মধ্যে আর সীমাবদ্ধ 


নেই সদস্যদের আচরণ ।' 

এইসব ঘটনার গতি কাত যে 
দুশ্চিন্তার কারণ তা অনুমান করা যায় 
সংসদের অধ্যক্ষ শ্রীবলরাম জাখরের 


ডাকে সারা ভারতের রাজ্য বিধান - 


সভার অধ্যক্ষদের সম্মেলনের উদ্যোগে । 
স্বাভাবিকভাবে এই সম্মেলনের প্রধান 
আলোচ্য বিষয় হবে এই ক্রমবর্ধমান 
অসাহষ্ুতাকে কিভাবে মোকাবিলা করা 
যায় এবং আইনসভাতে সুম্থ পারবেশ 
ফাঁরয়ে আনা যায় ।' এই প্রসঙ্গে 
একটি . তাৎপর্যপণ* মন্তব্য 
করেছেন কেন্দ্রীয় সরকারের রসায়ন 
এবং সার. উৎপাদন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত 
মন্ত্ৰী শ্রীবসন্ত শাঠে গত সপ্তাহে 
কলকাতায় এক আলোচনা চক্কে । তিনি 


বলেছেন যে সমন এসেছে সারা দেশ-. 


ব্যাপী আলোচনা শহর; করার যে 
বতমানে আইন সভাগংলি কতটা 


গণতদ্ত্রকে রক্ষা করতে পেরেছে। - 


উন স্বীকার করেন যে. মিশ্র 
অর্থনগাত পুরোপ্নীর ব্যর্থ হয়েছে 


উন্নয়নের স্বাথে শিক্ষাকে যুগোপ- 


যোগী করার অনেক প্রস্তাব এই 
সম্মেলনে করা হয় । বর্তমান কমি- 
শনের উচিত ছিল পাঁশ্চমীদেশের 


শিক্ষা ব্যবস্থাকে “মডেল” হসাবে 
গণ্য না করে জাতীয় নেতারা 
শিক্ষা ব্যবচ্থা সম্পর্কে কা ভাবনা 


চিন্তা করেছেন তা অনুধাবন করা। 


উনি আরও অভিযোগ করেছেন 
যে কমিশনের সদস্যদের যে বৈঠক 
হয়ে এসেছে তা কোন সাঠক নীতির 
ভিত্তিতে হয়ান। আলোচনা আঁধকাংশ 
সময় অপ্রাসাঙ্গক বিষয় নিয়ে হয়েছে। 


কোন বৈজ্ঞানিক পদ্ধাত অনসরণ. 


করা হয় {ন । এ বিষয়ে কামশনের 
চেয়ারম্যানের একাধিকবার দ্‌্টি 
আকর্ষণ করে ব্যর্থ হয়েই 


তান শেষ মৃহর্তে পদত্যাগ করার 
সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। উনি চান না 
যে শিক্ষক সমাজের ভবিষ্যৎ 'নয়ে 
যেখানে নানান সুপারিশ থাকবে এবং 
যার ভিঁততে ভবিষ্যতে রূপরেথা 
রচনা হবে সেটা হবে মনগড়া এবং 
ভাঁওতা। তা জেনেশুনে উাঁন আর 
যুদ্ধ থাকতে চান না । বিবেকে বাঁধে 
ভাবের ঘরে চার করতে । তান 
গোঁজামিলের শরিক হতে চান না। 


- শিক্ষক- নেওয়া 
জেলার দাদপুর থানার পংইনান, 


' এবং দেশের সাধারণ মানুষের কোন 


সক্ষি্ন ভুমিকা নেই মুল নপাতি 
নিম্ধরিণের প্রশ্নে ।  অথনপাঁতর 
অসম বিকাশের ফলে দেশের . মধ্যে 
ধাচ্ছমতাবাদের উদ্ভব হয়েছে । সঙ্গে 
সঙ্গে তান প্রস্তাব করেছেন 
সবাইকে ভেবে দেখতে বর্তমান. 
মংসদীয় গণতশ্রের পাঁরবতে' ফশ্স 
অথবা মার্কিন পদ্ধতিতে “প্রশাসানক- 
প্রধান” রাশ্ট্রপাতিতশ্ প্রবর্তন করা 
চলে কিনা। এতে নাকি ভাল কাজ 
দেখানো যায়। 


শ্রীণাঠের এই মন্তব্যটি এটার 


আকাস্মক নয় । শ্রীমতী ইশ্দিরার 
সমর্থকদের মধ্যে মাঝে মাঝে এই 
ধরণের প্রস্তাব নিয়ে হাওয়া গরম করা 
হয়- আবার 'ঁবর্‌প প্রাতিক্রিপ্না হলে 
তখন প্রচার হয় এ ধরণের 
পরিকল্পনা নেই । আসলে ই-কংগ্রসণী 
নেতৃত্বের আচরণে বিরোধী দলগহীলর 


প্রাত অমাঁহষ্কুতা ক্রমশই বেড়েছে 


তার কারণ প্রকৃত গণতশ্মের প্রত 
এ*দের কোন আচ্ছা নেই। 


শ্রীমতী গান্ধী নিজপ্ব কর্তৃত্ব 
বজায় রাখার জন্য কংগ্রেস 
সংগঠনকে দ্িধাবিভন্ত 


করে নিজের একান্ত অনৃগতদের নিয়ে 
নতুন করে দল গড়লেন কিন্তু সেখানে 
গণতাঁন্ধিক পম্ধাত মানা হয় না। 
বছরের পর বছর  নিবচিন হয় না। 


. সংগঠনের সবেচ্চি পদ থেকে একেবারে 


সুদূর গ্রামাগচলে দলের পদকতা 
কে হবেন তা তিন. অথবা তার 
উত্তরাধিকারগ শ্রীরাজীব গাদ্ধণ স্থির 
করেন । 

- নিজের দলের সংগঠনে যেখানে 
গণ্তাণ্বিক পদ্ধাতির প্রাতি উদাসীনতা 


সেখানে রাষ্ট্র পরিচালনায় অনুরূপ' 


আচরণই ঘ্বাভাবক। সেজন্য দলায় 


"লোক (দিয়ে অনুগত রাজ্যপাল মনো- 


নয়ন করা হয়। সেজন্য বিধান সভায় 
গবরোধশদের প্রাত উপেক্ষা । 


আসাম, গুজরাট, রাজম্থান। 


-হরিয়ানা 


কোন, 


- চিন্তাধারা 


অথবা ও'ড়শার 
বিধানসভার কাষীববরণগগণল দেখলে 
দেখা যাবে শাসক গোম্ঠীর পরমত- 
সহিষ্ণযুতার অভাবের জন্য অনেক 
প্রবীণ বিরোধ? সদস্য বাধ্য হয়ে 


" তাঁদের বিক্ষোভকে জন্রধযূপ দিতে 


বাধ্য হচ্ছেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে 
সভার অধ্যক্ষরা বিরোধাদের স্বার্থ 
বজায় করতে বাথ হয়েছেন । সংখ্যা- 
গরিচ্ঠ দল হিসাবে ই-কংগ্রেস দল 
তার আচরণে সংসদীয় গণতম্বের রতি 
নগতি মেনে চলতে চায় না--শকথা 
আজ সর্বজনম্বীকৃত। 

ই-কংগ্রেসের সদস্যদের এই অস- 
হিফুতার পাঁরচয় পাওয়া যায্ন যেখানে 
তারা বিরোধধ সেখানেও । কণা- 
টক, কাশ্মীর, অন্ধ, পশ্চিমবঙ্গ বা 
ন্িপুরায় এদের আচরণে সেই উগ্রভাব 
প্রকাশ পেয়েছে । পশ্চিমবজের বিধান 
সভার ই-কংগ্রেসী সভ্যদের আচরণ 
এমন পধ্যায়ে পেশছায় যাতে কেন্দ্রীয় 
নেতৃত্বের প্রতাক্ষ হস্তক্ষেপ প্রয়োজন 
হয়। সংসদীয় গণতন্যের প্রচলিত 
পদ্ধতিতে প্রতিবাদ করার রণতিনশতির 
সত্যবহার. তাঁরা না করে অত্যন্ত 
দায়িত্জ্বংনহখন আচরণের জন্য তাঁদের 
কেউ কেউ প্রকাশ্যে দুঃখপ্রকাশ করেছেন 
কিন্তু অনেকের ধারণা কেন্দ্রয় নেতৃত্বের 
কিছুটা প্রশ্রন্ন না পেলে এরা উৎসাহ 
পেতেন না। বর্তমান ব্যবস্থায় যেটুকু 
সদীমত গণতান্বিক সুযোগ রয়েছে 
এ"রা সেটা একেবারে মুল করে 
দিতে চান। “কোনরকম নিয়মকানুন 
মানব না”--এমন একটা নৈরাজ্যবাদণ 
প্রচার করাটা একেবারে 
অহেতুক নয়। কারণ আইনসভার 
মযাদার প্রতি এতটুকু শ্রদ্ধা থাকলে 
হাইকোটের দ্বারস্থ হতে হিধা করতেন, 
যাঁদও সেখানে নিজেরা খেলোই হলেন । 
হাইকোর্ট বিধানসভা- কোন প্রতিষ্ঠা" 
নের ময্যদা রক্ষার দিকে এদের 
আগ্রহী নেই। 





আরবী- শিক্ষকের পদ লগ হচ্ছে 2. 


?শক্ষাবিভাগের ডি, আই, স্কুলের 
সম্পাদক এবং হেড মাস্টারের অশুভ 
আঁতাত বেড়েই চলেছে । মৃত 
শিক্ষকের পত্র কন্যাকেও চাকুরী 
থেকে বাগিত করা হচ্ছে । আরবী 
[শিক্ষকের পদ লোপ করা হচ্ছে। কিছ: 
কাল আগে হাওড়া জেলার ডোমজুড় 
থানা এলাকায় একটি -স্কুলে আরব 
শিক্ষকের পদ লুপ্ত করে অন্য বিষয়ের 
হয়েছে। হুগলী 


গ্রামে পইনান হাইস্কুলের আরবশ 


শিক্ষক, পরলোকগ্রমন করেছেন। 


- আরবাঁ শশক্ষকের পদে দুবছর ধরে 


শিক্ষক নেওয়া হলো না। ডি. আই. 
সাহেবের কথা হলো .,আরবা শিক্ষা 
পদে তপশাঁল উপজাতির শিক্ষককে 
আগে সুযোগ দেওয়া, হবে ।- বলা 
বাহুল্য এবং হাস্যকর যে ভুরিভুরি 


উপজাতি তপশদঈল আরব শিক্ষক 


পাওয়া ষাবে কোনও কালে । . আসল 
কথা হলো আরব শিক্ষকের পদ 


লুপ কয়ে অন্য বিষয়ের শিক্ষক. 


{নিয়োগ করা । আরবী জানা শিক্ক 


কোথা যাবেন ? 


স্‌ 


।॥ চার ॥। 


স্াসাম - 


.. (রাজনোতক ভাষ্যকার) 

"আসামের চৌদ্দজন মুসলমান 
এস এল এ সম্প্রতি এক বিবৃতি দিয়ে 
বলেছেন যে ১৯৭১ সালের ভোটার 
তালিকাকে ভাতত করে যি আগাম" 
নিবচিনের তালিকা গ্স্তুত করা হয়, 
তবে তাঁরা এতে আপত্তি জানাবেন। 
উল্লেখ করা প্রয়োজন যে নিবাচন 
কমিশন কংগ্রেস (ই) দল সহ সাতটি 
সর্বভারতীয় দল এবং পিটি সি-র 
সঙ্গে এক আলোচনা সভায় মিলিত 
হয়ে সবসিম্মতিক্রমে “সিদ্ধান্ত নিয়ে- 
ছিলেন ১৯৭১ সালের ভোটার তালি- 
কাকে ভীত্ত করেই আগাম? নিবচিনের 
তালিকা প্রস্তুত হবে,। 


- পিছুতে চাইছেন | 

এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা হওয়ার সঙ্গে 
সঙ্গেই আসামের ধর্মীয় ও ভাষাগত 
সংখ্যালঘু সংস্থাগুলো এর প্রতিবাদ 
করেন। ' তাদের বন্তব্য ছিল এই যে 
এতে প্রথম ধাক্কায়ই ১৮ লক্ষ ভোটার 


' বাদ. পড়ে যাবেন এবং এই বাদপড়া 
, ভোটারটের মধ্যে যারা সংখ্যালঘহ ' 


সম্পদায়ের। তারা আসুপদ্ধাদের 
প্রাতরোধ ভিজিয়ে নিজেদের নাম আয় 
ভোটার তালিকায় তোলাতেই পারবেন 
না। কিন্তু এদের এই প্রাতবাদের 


+ উপর কেন্দ্রীয় সরকার গুরুত্ব আরোপ 


করেন. নি।' এখন প্রতিবাদ এসেছে 
খোদ শাসকদলের একদল বিধায়কের 
কাছ. থেকে, যাকে এককথায় উাড়য়ে 
দেওয়া যাবে না। ধলা প্রয়োজন যে 
নির্বাচন কামশন ষখন আলোচনায় -' 
বসেন, তখন শাসকদলের প্রতিনিধিরা 
তাদের দলের অভ্যন্তরে এনিয়ে যে 
কোনো রকম বিরোধিতা ঘটতে. পারে, 
তা নিশ্চয়ই অনুমান ফরেন নি। 
আসাম রাজ্য কংগ্রেসের মতামত 
নাশ্চতই তাঁরা. নিয়েছলেন, কিন্তু 


রাধ্্য কংগ্রেসও এধরণের আভ্যন্তরীণ. 


গোম্ঠী এর বিয়োধিতা করছেন ৷ 


আপাতঃদাষ্টতৈ মনে হতে, 
পারে যে সংখ্যালঘ; সম্প্রদায়ের এম 


এল এ-ম্লা কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য নেতৃ- 
ত্বের বিরুদ্ধে বিল্লোহ করছেন ! 
কিদ্তু এমনটি নাও হতে পারে। 
'আসাম . ট্রিবিউন’ ' পত্রিকা খবর 
দিচ্ছেন যে রাজ্য সরকার নাক এখন 
নিজেই ১৯৭১ সালের তালিফা মেনে 
নিতে চাইছেন না । এই অন:;মানের 
তথ্য হিসাবে এই পাকা প্রকাশ 
করেছেন যে নিধ্চিন. কমিশন রাজ্য 
সরকারের কাছে ১৯৭১ সালের 
ভোটার তালিকাকে ব্যবহার করার 
ব্যাপারে মতামত জানতে চেয়ে দুটো 


| রর চিঠি কি " i র 
‘রাজ্য সরকার এখন নিজেহ- শন ত তু ছা দরকার 


দীঘদন সেগুলোর কোনো, জবাব 
দেন নি! তারপয় যখন ভ্ববাব 
দিলেন তখন জানতে চাইলেন যে এ 
সিদ্ধান্তটা রাজনৈতিক 
নিয়েছে না নিব্চন কাঁমশন নিজে 
নিয়েছেন। ক্ষিতীয়তঃ রাজা]সরকার 
/নিবাচন কমিশনকে জানিয়েছেন যে 
১৯৭১ সালের ভোটায় . তালিকার 
কপি বর্তমানে রাজ্য সরকারের হাতে 


নেই । আসাম ট্রিবউনের মতে রাজ্য - 


সরকার ' এই যে টালবাহানার 
নীতি নিয়েছেন, তার মূল উদ্দেশ্য 
হল ১৯৭১ সালের তালিকা যাতে 


ব্যবহৃত না হয়, তার ব্যবচ্ছা করা । ৮ 


এই অনুমান সত্য হলে সংখ্যালঘু 
বিধায়কদের। যার মধ্যে . মম্তরীরাও 
আছেন, এই বিবৃতি রাজ্য মন্ত্রিসভার 
সম্মাতক্রমেই প্রকাশিত হয়েছে বলে 
মনে করা যায় । 
রাজ) সরকর কেন পিছিয়ে, 
যেতে চাইছেন? 

রাজ্য সরকার কেন ১৯৭১ 


সালের ভোটার তালকাকে. ভাতত 


হিসারে মানতে এখন গড়িমসি করছেন 
তার স্বপক্ষে ‘আসাম ট্রিবিউন, তার 
নিজস্ব ভাষ্য দিয়েছে । এই পান্রকার 


মতভেদের কোনো আভাষ দেন নি । - মতে, নিবাচন কমিশন যখন ঘে।ধণা 


অথচ এখন দেখা যাচ্ছে যে রাজ্যের 
শাসকদলায় এম এল এদেয় একটা বড় 


_ সরকার*-বেসরকারণ প্রভুত্বের কাছে যানি .শী্পসত্তাকে বন্ধন রাখেনাঁন 
মাহর আচার্য সেই বিরল লেখকদের অন্যতম I 


লেখককে জানতেই হবে। . 


করলেন যে আগাম লোকসভা 
[নবচিনে আসামের তাঙ্গিকা প্রণয়নে 


.দায়িত্ববান পাঠকদের এই 


মিহির আচার্য প্রণীত 


বাঙাল" বৃষ্বিজশব মানস ও সমাজভাবনা ১৫০০ 
শতবষেরি আলোকে শরংচদ্দু ১০০০ 


নির্বাচিত গল্প ১৬০৩০ ০ 


তোমার আমার সকলের জন্য ১২০০ 


দ্বিরাগমন ১০০০ ধূসর পদাতিক ৮০০ | 


a 


পরশুরামের কুঠার ১৫০০, পম বাঙলার গহপসংগ্রহ ১০'০০- 
জীবন নিরবধি ১৬৪০ পাথবীর বয়স ১৪৭০০ . 


প্রাপিদ্ছান ॥ লেখক সমাবেশ 1॥ ১৭২/৩৫ আচাষ' জঙগদীশ বস রোড, কল-১৪ 
কলেজ || দে বুক স্টোস‘। কথা ও কাহিনগ। নাথ ব্রাদাস'। শৈব্যা । 








নিউ বুক সেম্টাস্‌* । কথাশিহপ ৷ 


দলগুলি' 
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১৯৭১ স্যলের তালিকাকেই ভাত 
হিসাবে ধরা হবে, তখন রাজ্যের 
শাসকদল ভেবেছিলেন আনু বোধহয় 
সরাসারভাবে এই তালিকার 'ভাত্তিতে 
নির্বাচন হওয়া চঙ্গবে ন। বলে জা।নয়ে 
দেবে। কিল্তৃ, কাষণতঃ তা হয় 
নি। 'নিবচিন কমিশনের এই সিন্ধান্ত 
সম্পকে" আসু “কোনো মন্তব্াই এখন 
পযন্ত করে নি উন্ত-পন্িকার মতে 
রাজ্য কংগ্রেস আশংকা করেছে যে, 
১৯৭১ সালের তালিকা অনুসারে 


' নিঝচিন হলে- আস্ত বোধহয় নিবচিনে 


অংশ গ্রহণ করে ফেলবে, সেই আশং- 


কায় নাকি তারা - আবার ১৯৭৯. 


সালের তালিকাকেই ভর করতে 
চাইছেন ।, আস্ু . যেহেতু ১১৭৯ 
সালের তালিকার ভিতিতে অনুষ্ঠিত 
নিবচিন বয়কট করেছিল) অর্তএব এ 
তালিকা বজায় রাখলে এবারেও তাই 
হবে। 

আমাদের বিবেচনায় মনে হয় 
যে, এই বিশ্লেষণ বথাথ' নয়। আলু 
যে ১৯৮০-র বয়কটের ভুল আবার 
করবে না, এ লক্ষণ সব পরিদশ্য- 


মান, সে ১৯৭১ এর তালিকাই হোক ' 


বা ১৯৭১. এর তালিকাই হোক । 
আসাম মশ্মিসভা যাঁদ আঙ্গ ১৯৭৯ 


সালের ভোটার তালিকাই বজায় ' 


রাখতে চান, তবে তার একমার কারণ 
হচ্ছে এখন যদ ১৯৭১ সালের 


ভোটার ,.তালিকাকেই মেনে নেওয়া, 


হয়ঃ তবে বর্তমান মশ্মিসভার আইন- 
'গত ভিত্তিই টলটলায় মান হয়ে উঠবে। 
এই সত্য রাজ্য নেতৃত্ব যাঁদ বুঝে 
থাকেন, তবে কেন্দ্রীয্ নেতৃত্বও 


- ধুকবেন । গোটা ব্যাপারটাতে শিক্ষ- 


পীয় ব্যাপার হলো যে. সংখ্যালঘু 


_ সংদ্ছা বা কিছু কিছ - বিরোধ! দল 


সংগত কারণ দেখিয়েই এই সিদ্ধান্ত 
সম্পকে আপাতত করেছিলেন, তখন 
তাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি, কিন্ত 
রাজনোতিক কারণে শাসকদল যাঁদ 
একই জিনিষ চান তবে তা মেনে 


নেওয়ার পটভযাম ক তৈরণ হয়ে 


যায়।, 
Kt নানার, আসাম ] 





পড়ান 


গমাবেশ 





কলকাতার 


সরা। মার্টিনের হাওড়া শিয্পাখালা 
লাইট. রেলেয় যান্রীরা বলতেন, 
তে'তুলে গুলে খেলে একসরা। 
পাশাপাশি - জায়গাগুলোর নাম 
তেতুল, গৃলে, খেলে ( খালিয়া ) 
ইত্যাদি । হাওড়ার কেনো শহরকে 
ছ:"য়ে আছে অথচ চরম অবহেলিত 
দাঁয়্্য -আর অবহেলার চিন্ত দগদগে 
ঘায়ের মত বীভৎস । যানবাহনের 
অভাব নেই । - সারাটা দিন একসরার 
পাকা রাষ্তার ধারে নিরক্ষর এবং 
হতভাগ্য গ্রামবাপীর এক অংশ তাস 
খেলেন এবং অনর্থক অলস গঙ্গপ- 


| গজব করেন। বাড়ীতে হাড় চড়ে 


কিনা খবর' রাখেন লা। 


বলা বাহুল্য এরা. ' 
মুসলমান । মুসলমানের 
গ্রামে বেশী । ৷ 
যাচ্ছে হতাশায় । 


প্রায় সবাই 
সংখ্যা 


এদের টেনে 


তোলার কেউ নেই। দচীরজন যারা 


কালেভপ্রে লেখাপড়া শিখে চাকর? 


বাকর? পায় লজ্জায় তারা পাড়ায়. 


মুখ দেখাতে পারে না। একসয়ায় 
জনসংখ্যা তিন হাঙ্জারকে ছাড়িয়ে 
গেছে! চাষ আবাদ যায়া করেন 
তাঁদের- সংখ্যা শতকরা পাঁচ। শিল্প 
বলতে পাটের তৈরধর কুটির শিল্প ৷ 


তাতে আর ক পয়সা হয়? চাকুয়ী 


যাঁরা করেন তাঁদের নাম গুনে বলা 


যায় পৌনে এক 'মাঁনটে । ব্যবসা; 


দোকানপাট এবং অন্য কিছু যারা 
করেন তাদের সংখ্যা শতকয়া আট- 
জন হবে। শিক্ষিত ' অশিক্ষিত 
বেকারের সংখ্যা বিশজ্জন শতকরা 
তো বটেই। | 

আর আছে জাত ব্যবসা দাঁজ'র 
কাজ । তাই পাঁরাচাত। ওয্তাগার । 


| কম পদ: জি এবং আধুনিকতার অভাবে 


মুসলমান দর্জদের ভাত মারা যাচ্ছে। 
বামপন্থীদের গণসংগ্রাম নামের পাতি 
কার. সম্পাদক মোজাম্মেল হক রফিকুল 
হাসান সম্প্রাত লিখেছেন একসরা 
গ্রামের হতাশার কথা । 


বেশীর ভাগ ছোটো ছেলেমেয়ে- 


রাই দর্জির কাজ কিংবা জরণর কাজে 


কশচা পয়সা পায় । সিনেমা দেখে: | 
আন্ন কাঁচা খিদ্তি প্র্যাকাটশ করে। . 


ছেলের বাবা মুখ ভাত" গুল নিয়ে 
বেলা নটায় ঘুম থেকে উঠে বাজারে 
খানিকটা ঘুরতে যায় । হয)! ব্যতিক্রম 
আছে। সেগুলো অবশ্য অনু 


বাঁক্ষণ যন্মের জন্য রাখা ভালো। 
একসরায় একটি মান প্রাথামক ' 


দিন দিন এরা ডুবে 


সিনেমায় বিজ্ঞাপন । 
- এত বছর পরেও কলকাতার কাছের - 


দপ‘প | শুকুবার ২০শে এপ্রিল, ১৯৮৪ 





খুব কাছের 
অবহেলিত গ্রাম একগরা 


এ এফ কামকুদ্দিন আহমদ 


কল$াতার খংব কাছের গ্রাম এক" 


বিদ্যালয় । আর একটি. প্রার্থীমক 
বিদ্যালয়ের দাবি জানালেন আবুল 
হক। দেখা হয়েছে নরাসংহ দত্ত 
কলেজের গ্রাজুয়েট আধা বেকার 


হাসান সাঁফ মাল্লীকের সংগে । বহবায় 4 


ইন্টারভ্যু দিয়ে হতাশ হয়েছেন । 


এই অবস্থার মধ্যেও আশ্চষ* 
ঘটনা ঘটে যাচেছ । পাকুড়িয়া থানার 


পথে মৃণাল পালের মুখে শুনলাম. 


জন শিক্ষায় আলো না পেলেও দা 
মূসলমান মেয়ে আজমীরা খাতুন 


- মংললমান ছেলেমেয়ে শতকরা ১৮. 


আর ফিরদোৌস” বেগম নরাসংহ দত্ত 


কলেজে পড়ছে । জিয়ারত আলণ 
সদায় ছোটখাটো চাকর করেন। 
কংগ্রেস করেন। 
দি এম কমশী,। 
এম এ (ইতিহাস) কেন্দ্রীয় সরফারের 
চাকুরী করেন । 

| শকসরায় একটি ডাকঘর চাই ) 
একসরা গ্রামের ভিতরের দিকে একাঁট 


বাসর আমেদ সি. ' 
মনজুর মাঁল্লক 


এস 


রাষ্তা গেছে । কিছুকাল আগে তা' 


কিছুটা পাকা হয়েছে। বিদ)তের 
সমস্যাও নেই । উদ্যোগ আছেন। 
নেই শুধু পণজ। পশণজ থাকলে 
এখানকার হতাশ যুবকরা কিছ 
করতে পারতেন । 

এ গ্রাম সম্পর্কে লেখার তেমন 


কিছু নেই। যা পেয়েছি তা সম্পূণ* 


হতাশার চিত্র ৷ গ্রামের কিছু তরুণ 
ক্লাব ধুলেছেন। নাম ' একসরা 
কল্যাণ সমিতি । ভুল বানান চোথকে 
পড়া দেয় । একসরায় হোমিও এবং 
এলোপ্যাথী ডাম্তার আছেন রাষ্ঞার 


ধারে এবং গ্রামের দেওয়ালে হিম্দশী - 


বাধীনতায় 


গ্রাম একসরার একচুল- বি হলো 
না৷ ' 


দপণ 





বাংল! সংবাদ সাপ্তাহিক '| 


বার্ধক--৩০ টাকা 
যাম্মাধিক ১৫ টাকা 
শ্রিমাসক ৭৫০ 
ঃ - ও ‘ 
টাক।কড়ি ও চিঠি পাঠাবার 
ঠিকানা & 


ম্যানেজার, দর্পণ 
৬১ নং মট লেন, কলিকাতা-১৩ 





দপণ ॥ শুক্রবার ২০শে এাঁপ্রল, ১৯৮৪ 





প্রথমবার বালফন্টে সরকার এলে 
অপসংস্কীতি সম্পকে জেহাদ ঘোষণা 
করে’ তদানীষ্তন তথ্যমন্ত্র? যথেষ্ট, 


হইচই তুলেছিলেন। তাঁর অবশ্য 
লক্ষ্য ছিল “বারবধ্‌, নামক নাটক'টি। 
নাটকটি আমার দেখা নেই; তবে 
গল্পটি প্রয়াত সুবোধ ঘোষের লেখা । 
'বাক্লবধ পাঁরচালকবর্গ চ্যালেঞ্জ 
হিসেবেই দিনের পর দিন গণ্যমান্য 
ভদ্রলোকদের সার্টিফিকেট" কুঁড়য়ে 
ড্যাং ড্যাং করে ব্যবসা করে গেলেন। 
তথ্যমন্রীয় নাকের উপর দিয়েই 
“ঘটনাটা ঘটে গেল । 


সাহিত্য শিল্পের ওপর সরকায়ণ 
হস্তক্ষেপ বাঁঞ্ুত কি অবাঞ্ছিত এ 
প্রশ্নের মধ্যে না গিয়ে; একটা জিনিস 
পাঁরচ্কার হল যেহেত্‌ সরকার বিপ্লবের 
মারফত আসোৌন। সম্ভবত সেই. 
কারণে, চারাদকেয় অপসংস্কাতগ্‌লো 
বন্ধ করবার কোনো উপায় ছিল না।. 
সরকারের অন্যান্য অগহায়তার মতো 
এই “কিল হজম’ করার ব্যাপারটা 
দেখে আমরাও লজ্জিত হয়োছলাম। 
লক্ষ্য করা গিয়েছিল মন্ত্রীর মনো- 


ভাবের সমর্থনে একদল 'সারক্লাসকমণ' 


অপসংস্কীতি হটাতে এগিয়ে এসে- 
ছিলেন । বিভিন্ন রঙ্রমণ্ড এবং 
প্রেক্ষাগ্হে বিক্ষোভ : উত্তঙ্গ হয়ে 
উঠোঁছল । আর সেই সময় সরকার . 
সমা্থ'ত" গণতাম্পিক শিপ কলা- 
কুশলণর তরফ থেকে একটা বিব:তিও 
বোরিয়োছিল। যাতে বলা হয়েছিল এই 
ধরণেয় বিক্ষোভে তাঁরা বিশ্বাসী নন, 
এ ধরণের জঙ্গী? প্রতিবাদ তাঁদের দ্বায়া 
সংঘাটত হচ্ছে না। জানিনে কার 
নির্দেশে সরকারী গিণতাদ্নকরা' এ 
ব্যাপারে হাত ধুয়ে ফেলে বিবেককে 
পার্কার করলেন! সম্ভবত আশ্দো- 
লনের নেতৃত্ব গণতান্নকদের' করতলে 
গনবদ্ধ থাকাঁছিল না বলে এই পশ্চাদ- 
পসরণ । বস্তুত তারা আন্দোলন- 
ঈদের মধ্যে নকশালপদ্ছগদের প্রেত 
। এবং এই জাতীয় 
হঠকা'রিতায় সরকার তরফে আইন 
শত্থলার প্রশ্নাটও এসে পড়ছিল.। 
প্াালশেরও তো এ ব্যাপারে পেশাগত 
কর্তব্য আছে! 


ফলে মাঝে মাঝে কাগজে 'অপ- 
সংস্কৃতি” নিয়ে অনেক রগড়ানো 
চলতে লাগল, যার উদ্দেশ্য নেহাত 
নিজ'লা প্রচার, বাচ্তবে কিছ; হলনা । 
বুজে কাগ্জগ্লোও এ নিয়ে খুব 
হাসমদ্করাও করল | শুধু “হারবধ 
নয়, রজমঞ্চে সেকস ভায়োলেশ্স এবং 
দাক্ষিণণ চলচন্রের কল্যাণে ডাব করা 
়ানজ্ঞান দিতে শহরকে গ্রাস করে 
ল। আজ রঙ্গমণ্গূলোর দিকে 
তাকিয়ে থাকুন, 'বিবর প্রজাপতি 
রাঁছনী জাতীয় 'িম্লেটারগুলোর কী 
'্মরমা ব্যবসা ! পাশাপাশি ঘটনাটি 
শক্ষ্য করলে বোঝা যাবে ব্যবসায়? 


কোথায় গিয়ে ঠৈকেছে। 


করা সহজ নয় । 


“পেশাদার দন্টভহ্ষির বাইরে আমা- 


দের যে সং নাট্/গোষ্ঠীগ্ুলি ছিল 
তাদের কী দশা! কোণঠাসা হয়ে 
একাডেমির ছোট্র হলে অ'অরক্ষা করবার 
চেষ্টা কয়ে, টিকট বিক্রি হয়না, নতুন 
প্রযোজনা করবার' উৎসাহও প্রায় 
নিঃশেষিত । বাঙলা সিনেমাগুলোর 
মম্যান্তিক চেহায়া দেখে চোখে জল 
রাখা যায়না । হিশ্দি সিনেমার অস- 
ভ্যতা বাঙালণঁ তরুণ মানসকে গ্রাস 
করেছে । গানের রেকডগুলোর দিকে 
চেয়ে দেখুন বাঙগা গানের এ্রীতহ্য 
রেকড" 
কোম্পানধ বাঙালী শিল্পীদের রেকর্ড 
কয়তেও আর উৎসাহ পায়না । বাঙলা 
গ্রঙ্গোপন্যাসও সমরেশগয় যোঁন 
আবেদনে আর হালে পানি পাচ্ছে 


না। 
কাজেই যাঁরা রাজনোৌতক লড়া- ' 


য়ের চেয়ে সাংচ্কীতক লড়াইটাকে 
হালকা করে দেখছেন "তাঁদের মাঝে- 


মধ্যে অপসাংস্কৃতিক উদগারটা একটা - 


ফ্যাশান ছাড়া কিছ: মনে হয়না । হয় 
তাঁরা পারস্ধারক সম্পকটা বোঝেন 
না নতুবা চুপ করে থেকে দিনগত 
পাপক্ষয় করেন । 


ব্যাপারটা চরম পারহাসজনক 
হয়ে ওঠে যখন উষা উথ্‌পকে 'নিয়ে 
বামফুষ্টের দুই মন্ত্রীর চরম বিপরশত 
প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় । রবাশ্দ্রসদনে 
উষা উত্পের গানে - বাম- 
ফুচ্টের পলিশ গিয়ে বিক্ষত্খদের 
লাঠিপেটা করে! মুখামন্ত্র। অধ্লান- 
বদনে উষা উৎথুপের সংগণতকে সং 
সাটিিফকেট দিয়ে দেন। আর, 
পূতমশ্ঘণ অসহায় হয়ে আঙুল 
চোষেন। | 

পরে অবশ্য ভুল বোঝাবংাঁবয় 
কারণটা জানা গেল 'যে বামফুল্ট 
কাঁমটিতে সংস্কৃতি অপসংস্কৃতির 
বিষয়টার এখনো আলোচনা হয়নি। 
সুতরাং গাইডলাইনও নিি্ট করা 
হয়ান। 
না জেনে আগ বাড়িয়ে বেকায়দায় 
পড়লেন শুধু । 'পৃতমম্ঘীর পক্ষে 
সংস্কাতির দুরুহ ব্যাপারটা আয়ত্ত 
যতানবাব্‌ সমবে 
গেছেন । বিষু্নটা নিয়ে কোট" 
কাছারি . শয়ন হয়ে গিয়োছল, আর 
বেশিদূর গড়াবার আগে জ্যোতিঝাবু 
বুদ্ধমানের মতো বিতক'টাকে থামিয়ে 


দিয়েছেন, সেটা মজ্জলজনক হয়েছে । 


কারণ এই £সখীমত' ক্ষমতায় গদি 
আটকে রাখা ছাড়া মৌলিক কোনো 
পাঁরবত'ন করা যায়না মুখ্যমন্ত্রী 
ভালোভাবে জানেন । -যতনবাবুও 


" যে জানতেন. না এমন নয়। 


এদেশে অপসংস্কৃতির মূল বাহক 
'হাশ্দি সমাজ্যবাদ, যার প্রকৃষ্ট মাধ্যম 
হচ্ছে হিন্দি সিনেমা ।, যার নিরান- 


দ্বুইভাগই হচ্ছে সেকস ভায়োলেনস। 


য্ঈনবাবু এত সব ব্যাপার - 


(ইক, দাহার 


সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে কে 
বন্তব্য উপাস্থিত করতে হলে, লোঁননের 
সঙ্গে আলোচনা না করে, . কোন 
সঠিক বন্তব্য উপাশ্ছিত করা সম্ভব 
নয়। সাম্রাজ্যবাদের একটি সংজ্ঞা 
প্রদান করতে যেয়ে লেনিন সাগ্রাজয- 
বাদের পাঁচাট বৈশিষ্ট্যের: কথা উল্লেখ 
করেছেন । প্রথমতঃ; প:জিবাদপদের 
সাম্রাজ্যবাদী বিকাশের স্তরে উৎপাদ- 
নের বিকাশ এত উচ্চন্তঞরে পেশছেছে 
যে; তার ফলে পধীজর কেন্দ্রীভবন ও 
একচেটিয়ার উদ্ভব ঘটেছে; যে এক- 
চোঁটয়া পধজ. অর্থনৈতিক জীবনে 


নিয়ামক শান্ত হিসাবে দেখা দিয়েছে |: 


দ্বিতীয়তঃ; শিলপ ও ব্যাক -পবাজয় 


মিশ্রণের ফলে লগ্লী-পশীজর অথনৈ- ' 


[তিক চক্রতম্মসমূহ গড়ে উঠেছে। 
তৃতীয়তঃ পণ্য রগ্তানীর তুলনায় 


পূজি রগ্ানী, গুরুত্ব ও প্রাধান্য 
লাভ করেছে । চতুর্থ'তঃ আস্তজ্ীতক 





আর হিন্দি সিনেমার প্রধান বাজার 
খোদ বন্ধে নয়, কলকাতায় । আমা- 
দের পাবিভ্র গণতন্ত্রে কোনো রাজোরই 
সাধ্য নেই জাইন করে হিন্দি 
সিনেমাকে বন্ধ করে দেয়। কারণ 
্বগরখয় রাজেন্রপ্রসাদের '১ ভোটে 
হিশ্দিই আমাদের রাষ্ট্রভাষা । (হিন্দ 


“সিনেমাকে নাড়াতে গেলে খোদ গদি 


নিয়েই টান পড়বে । ' পশ্চিম বাঙলা 
স্বাধীন নয়; ভারত নামক প্রজাতন্ত্রের 
অধাঁন। 'বাচ্ছিম্নতাবাদ' হশ্দিরাজীর 
মতো জ্যোতিবাধুও সমর্থন করবেন 
না।' মজার ব্যাপার দেখুনঃ যে 


.তামিললাড়; হিশ্দির উপর খড়গহন্ত 


সেখানেও হিন্দি সিনেমা তোর হয়ে 
দেদার ব্যবসা করে চলেছে । 


পশ্চিম বাগুলায় হিন্দি সিনেমা 


তরুণদের মধ্যে এমন জনপ্রিয় যে 


বাঙলা প্রেক্ষাগৃহগুলিতে আইন করে 
বাঙলা সিনেমা বাধ্যতামূলক করলেও 
চলবেনা । সুপারকজ্পিতভাবে তরুণ" 
দের রূচি পাল্টাবার যে আয়োজন 
শুরু হয়েছে তাকে ঠেকানো সহজ 
নয়। বিক্ষোভ জানিয়েও নয়। 
সরকার যন্য প্রয়োগ করেও নয়। 
কারণ ষন্ত্রটা নিজেই হিন্দি সিনেমা 
দ্বারা বশগভত | বামপন্থী নেতারাও 
এর মোহময় প্রভাব থেংক মস্ত নন, 
কমণর্দের কথা না বলাই ভালো । 
শুধু হিন্দি সিনেমা কেন, প্রাতিটি 
প্রমোদ মাধ্যমেই এই চেহারা । 
কঙপ্রনাবিলাসী .শ্নারা ভেবে আনন্দ 
পান যে সমান্তরাল স-দ্ছব 'সংস্কাত 
প্রচার করলে বিকায়টা কেটে যাবে 


তাঁরাও ভুল করেন। আসলে আপস- 


মুখীন রাজনখীতিকে সম্বল কয়ে সুদ 
সংস্কৃতিকে প্রতিষ্ঠা করা যায়না। 
সেখানেও বাধা দিতে গেলে আত্ম- 
সমপণই [নিয়তি ।. 


মিহির আচার্য 


কোন ' 


[বব সান্মাত্যবাদ ৪ বাউন্লাদেশ 


‘অর্থনৈতিক একচেটিয়াসম;হের সং". 


গঠন এবং ' গোটা পৃথিবী. তাদের 
ভিতর বিভন্ত হওয়া । পণ্মতঃ সমগ্র 
পৃথিবীতে আন্তদ্রীতক একচেটিয়াদের 


নিয়ল্তণ প্রাতিষ্ঠা এবং তাদের প্রভা- 
. বাধন এলাকা হিসাবে পাঁথবাঁর 


বিভত্ত হবার প্রক্রিয়ার সমাপ্তি । 

বর্তমান শতাব্দীর গোড়া থেকে 
বিশ্বজুড়ে সাম্রাজ্যবাদী :. শান্ত ও 
দেশসমহের কা কলাপ পর্যালোচনা 
করলে সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে উপরে 
উল্লিখিত লেনিনের বিশ্লেষণের লাঠ- 
কতা পুরোপুরি পরিচ্কার হয়ে 
উঠবে। 

১৯১১৪ সালে প্রথম সামাজ্যবাদ 
[বশ্বষ্ধের প্‌বেই গোটা পাথবণর 
পণোর' বাজার আন্তজগীতক এক- 


চেটয়া শিদ্প-পুশজসমহের িয়ন্দ্রণ 


ও প্রভাবের অধীন. হয়ে পড়োছিল। 
গোটা পৃথবী বিভক্ত হয়েছিল 
নিদিষ্ট একচেটিয়া সাম্রাজ্যবাদী শিজ্প 
পজির নিয়ম্প্রণ ও প্রচারের অধীন 
ভিন্ন ভিন্ন উপানিবোশক দেশ ও 
অণ্চল হিসাবে । প্রতিটি সামাজাবাদ? 
শান্ত ও দেশের অধীন উপানবেশগুলির 
বাজারে অপর সমমাজ্যবাদ! শান্তর 
প্রবেশ, . নানাবধ অর্থনোতক ও 


' রাজনৈতিক 'বাঁধানষেধের প্রাচার 


দ্বারা বাধাগ্রস্ত (ছিল । এইরূপ অবস্থায় 
পখাজবাদ” অর্থনীতি থেকে উদ্ভুত 
অর্থনৈতিক ও রাজনেতিক সংকট 
থেকে পাঁরন্তাণের জন্য, সাম্রাজ্যবাদ 
শাস্তসমূহের সামনে একটি বিশ্বব্যাপী 
যু্ধের ভিতর 'দয়ে পৃথিবীর পণ্যের 
রাজার পদনরার নিজেদের ভিতর 
নূতন ভাবে বষ্টন করে নেওয়া ছাড়া 
হিতায় পথ ছিল না। আর ঠিক 
এই উদ্দেশ্যেই আমরা পর পয দুটি 
সাগ্রাজাবাদী বিদ্ব-যৃদ্ধ 
হতে দেখেছি ।- 


‘বিশ্ব সা্রাজ্যবাদ 2 


১৯৪৫লালের পূর্বে 


হ্বিতীয় 'বি*ব-সা মাজ্যবাদশ 
যুদ্ধের পূর্বে গোটা বিশ্বের পধাঁজ- 


“বাদী বাজার ব্‌টেন। আমেরিকা, ফ্লাম্স। ' 


জামনী প্রভৃতি অগ্রসর সাম্রাজ্যবাদ 
শান্তর নিজস্ব বিশেষ অধিকার ও 
নিয়ম্্রণের অধীন উপানিবেশ ছিল। 
একটি সমঘ্রাঞ্জ্যবাদা শান্তর: উপনি- 
বেশের বাজারে অপর সাম্রাজ্যবাদ? 
দেশের পণ্য এবং শিল্প ও লগ্রণ-- 
পণজর প্রবেশের উপর বিধিনিষেধ 


“ছিল । 


অপয়দিকে এই সময় বিদ্ব- 
প:জিবাদঁ অর্থনীতি ও বাজারে 
আস্ত্গতিক' একচেটিয়া শিনপ-পংজি 
ছিল প্রাধান্যে । এই কারণে সাম্মাজা- 
বাদী কায“কলাপের় ফলে উদ্ভূত 
উপানবোশিক ব্যবস্থাও ছিল বর্তমান 
থেকে স্বতম্ত । শিপ-পত্জ সরা" 


সংগঠিত 


A ছিঃ রা 


সায় উৎপাদন ব্যবদ্থা ও প্রক্রগ্লার 
সঙ্গে যন্ত। তাই এক্ষেত্রে পঠজর ক্রিয়া 
প্রত্যক্ষ । যখন উপাঁনবেশগ:লিতে 
আন্তজাতিক একচেটিয়া শিপ-্পধাজর 
প্রত্যক্ষ ও প্রথর রপ্তান? হচ্ছে, পাঁজর 
সাম্রাজ্যবাদ কাধ'কলাপের প্রধান রূপ 


" তখন আক্তদরঠীতক ক্ষেত্রে এবং উপ- 


নিবেশগুলিতে সাম্রাজ্যবাদী কাষ'- . 


.কলাপ ছিল প্রত্যক্ষ ও প্রকট । প্রাতটি 


আন্তর্জাতিক সামজাদাদ শান্ত তাদের 
প্রভাব ও নিয়ন্মণের অধশন উপ- 
নিবেশগৃলিতে সরাসার ও প্রতাক্ষ- 
ভাবে শিজ্প-পধাজ রপ্তানী করতো । 
রাজনোতক 'দক থেকে, তত্বত 
বিশ্বযুদ্ধের সময় পর্যন্ত, আন্তজাতিক 
সাম্রাজ্যবাদ কতৃ'ক শোষিত বিশ্বের 
উপনিবেশগুলির প্রায় সব কটি সয়া- 
সরি 'নাদ‘চ্ট লাম্রাজ্যবাদগ শান্তর 
হ্বারা অর্থনোতিক ও রাজনৈতিকভাবে 
শোষিত ও শাসিত হোত। প্রাতাঁট 
নিপীড়িত দেশ ও জাতির নিকট 
সম্রাজ্যবাদশ আগ্রাসী চকিত ছিল নগ্ন 
ও প্রত্যক্ষ । 

এর অনিবার্য ফল হিসাবে 
বিশ্বের উপনিবেশগুলিতে শ্রমিক 


- শ্রেণীর ও শোষিত জনগণের স.মাজ্য- 


বাদ [িরোধণ মুান্ত সংগ্রাম, দ্বিতাঁয় 
বিদ্বযষ্ধকালশন' সময় এবং তার 
অব্যবহিত পরে, তীব্রতম আকার 
ধারণ করে এবং উপনিবেশগ্যালতে 
সাম্রাজ্যবাদী শোষণ ও শাসন টিকে 
থাকা কঠিন হয়ে পড়ে । এর ফলে 
বিশ্বের অনেকগুলি উপানবেশের 


জনগণ সামজ্যবাদী শোষণ ও শাস- 


নের জোয়াল ছখড়ে ফেলে মুস্তির পথ 
বেছে নেয়। 

. বিদ্বব্যাপী শোষিত জনগণের 
বিপ্রবী মনন্তি সংগ্রামের মোকাবিলার 
আন্তজর্সাতিক সাম্রাজ্যবাদ শন্তসম্‌ 
হকে নূতন পথ ও কৌশল অবলধ্বন 
করতে হয় এবং সাম্রাজ্যবাদ অত্যন্ত 
সফলভাবে তা করেছে । আন্তজাতিক 
সাঘাজ্যবাদী শত্তিসমুহ দ্বারা দ্রনগণের 
বিপ্লবী সংগ্রাম প্রাতরোধের জন্য 
অনুসত নূতন পথই বত'মানে 
রাজনোতক ক্ষেত্রে নয়া উপানবোশক 
নাতি বলে আভাহত ও পরিচিত । 


এই নূতন সাম্রাজ্যবাদী নাতি অন;- 


যায় উপনিবেশগুলিতে .সাম্নজ্যবাদী 
কার্যকলাপ আর পূর্বের ন্যায় প্রত্যক্ষ 
নয়, তা হয়ে দাঁড়িয়েছে পরোক্ষ এবং ' 
সাধারণভাবে দৃষ্টি বহি্ভত। এর 
ফলে বিশ্বব্যাপী উপানবেশগ;ুলির 
জনগণের মস্তি সংগ্রামগ্গলি জনি" . 
দিন্ট লক্ষ্যবস্তু নিধারণে ব্যথ" হয়ে 
বহুক্ষেয্ে বার্থ ও বিপথগামণ হয়ে 
পড়েছে। এই বিষয়টি সম্যক উপ- 
লাধতে আনয়ন করবার জনা 
আন্তজাতিক সাম্রাজ্যবাদের বঙ'মান' 
রূপ ও তার বিশেষ ধরণের কায 


শেষাংশ ৬দ্ট পৃষ্ঠায় 


॥। ছয়।। 





“মের! ফয় স/ল।* SAS ছবি 
সমর বন্দ্যোপাধ্যায় 


' ভি, রাজেন্দ্র সিং পাঁরচালিত 


রঙাঁন হিন্দি ছবি ‘মেধা ফয়সালা”, 


নেহাতই একটি আজ্রগুবি ছাঁব। 
. সাধারণতঃ বাজার চলতি হিন্দি ছবিতে 
গল্প বলে বিশেষ কিছ থাকে না। 
. আর যাও বা থাকে সেখানে ঘটনার 


ভাবে চলতে চলতে হিন্দি ছবি বুঝি 


বিশেষত্ব দেখাতেই মুস্তিকে একেবারে 


মুস্তি দিয়ে স্রেফ একটা আজগ্াব 
ব্যাপার তুলে ধরতে বত'মানে ব্যন্ত '। 
মেরা ফয়সালা তারই: একটি দসটান্ত 
মাত । . 


ছাঁবতে ঘটনাগুলো , যেমন 


. অবান্তব, তেমনি অসংলগ্ন । কেন 
যে কাম্ডগুলো . দৃশ্য পরম্পরায় 
. ঘটছে তা বুঝে ওঠাই দায়। রতি 


অগিহোশ্ আর জয়াপ্রদাকে বিভিন্ন 


লাসাময় ভংগণতে অবশ্য দেখা শ্নেছে, 


দেখা গেছে অকারণ নাচ, গান আর 
লাফালাফিতে মশগুল হতে। সুনীল- 
নাগ'স তনয় সঙ্গয় দত্ত তাদের সংগে 


পাল্লা দেবার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে, - 


দুশমন. প্রাণ আর . কেদার থানের 
সংগে মারাপটে কমর করেনি । সবই 
' করেছে কিন্তু ষেট্‌ক 'আঁভনয় দেখা" 
. বার--সেখানে সে চোখের জলে শুধু 
ডেসেছে। আর কেনই বা ভাসবে 
, না? যে বাপকে সে এতদিন চিনে 
ছিল অসৎ পলিশ আফসার রুপে, 
দাদিমার লুকিয়ে রাখা ডায়ীরর একটি 
পাতা পড়েই সেই বাপকে সে চিনে 
গেল দারুণ সৎ বলে__শহধু মতলাব 
পুলিশের চক্রান্তে তাকে অসং 
সাজানো একথা জেনে কোন ছেলে 
চোখের জলে ভাসবে না? বদলা 


নিতে তাই সে-ও হোল পুলিশ-_. 


দাদিমার পরামশ' তাই। তারপর 
প্রাতাহংসার পালা-_সে এক লঙ্কা- 
কাম্ড ! সম্ভাব্যতা, যশান্ত সেখানে 
. শ্অবান্তর--শুধ গোলাগ্যাল। রন্তাস্ত 
সব কাশ্ডকারখানা ॥ শেষপযন্ত 
. দাঁদমাকেও বন্দুক হাতে করতে হল । 
মায়তে হল শয়তানদের ৷ 
হল খতম, সততার হল জয়। আর 
প্রোমক প্রোমকার মিলন অবশ্যই । 
এসব আযাকশন' মাকা ছবিতে 
_ টেকনিক্যাল ব্যাপারগুলো কিন্তু বেশ 
উন্নত মানের হয় ৷ এ ছবিতেও তা 
_ বজায় আছে । লক্ষীকান্ত প্যারেলালের 
" সুর এছবির মুডকে ফুটিয়ে তুলতে 
ব্যর্থ হবার নয়। যেমন চিন্রনাট্য, 
তেমনি অভিনগ্ন--বলার কিছ? নেই? 


দুঃথ শুধু 'এই-ছবিতে এই দেশ, 


সমাজ সমস্যা, জীবন বলে কিছু নেই । 


শুধ: উদ্মার্গগাঁণিতা আর উৎকট উল্লা-. 


সের বিকট চাঁৎকার | এই হচ্ছে 


দশেমন, 


. ধ্যান্ত সংগাতির বালাই থাকে না। এ উৎসব 


" কাটা ফিল্ম সোসাইটি এই দলে যান্ত 


ছবির ক্রমাববত'ন নির্ণয়ের সুবিধা - 


' সে যুগে জনপ্রিয় হতে পেরোছল, 


অনেক উন্নত 'কিশ্তু বিষয়বস্তুর দীন- 


শবশেলেষণে । 


~ 


-আঙ্সকের দিনে প্রমোদমলক হাশ্দি, 


ছবি; যা অজস্র প্রমোদে আকার্ণ ।- 
সাউথ ক্যালকাট!- :-- 
ফিল্ম সোসাইটির - : 


সাউথ ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটি 
প্রাক বিংশাতিতম বষ'প্যাত* উপলক্ষে 
বিগতষংগের ৭. খানি বাংলা ছবি 
নিয়ে সম্প্রাত একটি উৎসব অন:ষ্ঠান 
করলেন । সরলা রায় প্রেক্ষাগৃহে 
গত ২৫শে মার্চ থেকে ৩১শে মার্চ 
ছবিগুলি প্রদশি'ত হয় ।” নিবাচিত 
ছাবগৃলি-মধু বসু পরিচালিত 
‘আলিবাবা’ ও “অভিনয়” প্ৰমথেশ 
বড়ুয়া পরিচালিত ‘অধিকার’, প্রফুল্ল 
যায় কৃত ‘পরশমণি’ ও ঠিকাদার’; 
সুশীল মজুমদার পরিচালিত ‘যোগা- 
যোগ’ এবং শৈলজানম্দ মুখোপাধ্যায় 
কৃত ‘শহর থেকে দুরে? । 


সেকালের ছবি প্রদর্শন”র গ্রাত 


ইদানধং ফিল্ম ক্লাবগ্ীলর আগ্রহ 


খুবই উৎসাহজনক.। সাউথ ক্যাল- 
হয়ে বিশেষ প্রশংসনীয়. কাজাট 
করলেন । সে যুগের ছাব এ যুগে 
দেখানোয় দুটি কাজ হর-_ প্রথম, 


হয়, আর ছিতীয়। মূল্যায়নের স্বাবধা 
পুষ্ট হয়। এই দুটি প্রয়োজন 
কাজের ফলে ছবি তৈরীর সমগ্র 
চেহারাটা আমাদের চোখের সামনে 
ধরা পড়ে । বাংলা. ছবির ক্ষেত্রে 
এই-ব্যাপায়টি আমাদের কাছে খুবই 
জরুরী হয়ে দেখা দেয় । আগেকার 
দিনের ছবির গল্পে যে সহঞ্জ আবেদন- 
টুকু থাকত, যার জোরে অনেক ছাব 


অধুনা গরিচ্তসংখ্যক বাংলা ছাবসে 
আবেদন সপ্চার করে না বলেই আজ 
বাংলা ' 


ছবির [নমা্ণগত কারিগরি কৌশল 


তায় এষুগোর দর্শককে আঁধক সংখ্যায় 
আকর্ষণ ' করে না। সত্যজিৎ 
খাত্বক মণালের ছবির সংখ্যা তো 
বেশী নয়_এ'দের ছাঁবর মান উন্নত 
কিন্তু অধিকাংশ বাংলা ছবির তো 
জশর্ণ মলিন দশা। সুতরাং সে যুগের 
কৃতী . পরিচালকের কণীতগৃলির 
বিশ্লেষণ যেমন প্রয়োজন তেমনি 
প্রয়োজন সে যুগের দশকধন্য সাধা- 


রণ বাংলা ছবির আবেদনধমি'তা 


ছবির এই হতমান, 
অবস্থা । সে যৃগের তুলনায় এ যুগের 





6ম পচ্ঠোর প্র. 
কলাপ সম্পকে" বিচাক় ও বি 
করা প্রয়োজন । 


বিশ্ব-সাআজ্যবাদ ঃ 
২য় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে 

আন্তজটীাতক পণ জিবাদ ও 
সাম্রাজ্যবাদী অর্থনশীত '' ক্ষেত্র 


আন্তজীতক একচেটিয়া শিঙ্প-পাজ 
ও- তার কাধকিলাপ, 1ছতীয় বিশ্ব- 
যুম্ধকালশন সময় পর্যন্ত প্রাধান্যে . 
ছিল | সাম্রাজযবাদ*-পধাজর. অপর 
রূপটি অথাৎ আস্তণাতিক একচেটিয়া 


| লগ্ন পাজি ও তার চক্তম্মগযল 


অর্থনৈতিক ক্ষেতে প্রাধান্যে ছিল 
না। দ্বিতীয় বিশ্বযৃদ্ধকালগন 
এবং তার পয়বতপ* সময়ে জাতায় ও 
আন্তজাতিক ক্ষেত্রে আন্তজাতিক এক- 


. চেটিয়া লগ্মী-পধাজর চক্রতম্্রগাঁল 


অত্যন্ত দ্রুত অর্থনৈতিক ও রাজ্র- 
নৈতিক ক্ষেত্রের প্রাধান্যে চলে এসেছে। 
বত'মানে আন্তজাতিক সাম্রাজ্যবাদ ও. 
তার কাষ'কলাপের প্রধান রূপ ও 
বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়য়েছে একচেটিয়া 
ঈগ্নপ- পজর কায'কলাপ। 


_ জগ্রপণীজ সরাসরি কোন 
উৎপাদন কাষকিলাপে অংশগ্রহণ 
করে না। লগ্নী-প'ঁজ সাক্িম হয় 
কোন উৎপাদনী-পৃশজ) ব্যাঙ্ধ-পংাঁজ 
অথবা বাঁণক-প*াঁজর মাধামে । তাই 
লগ্রশ-পশজর ক্রিয়া ও. কার্যকলাপ 
সব সময়েই পরোক্ষ। অর্থনৈতিক 
অথবা. রাজনৈতিক. কোন ধরনের, 
কার্যকলাপের ক্ষেতে লগ্নী-পঠাজকে 
সয়াসার প্রত্যক্ষ করা যায় না। সামনে 
যাকে পাওয়া যায়,:সে হচ্ছে নির্দিষ্ট 
শিপ অথবা বপিক-পণীঞ্জ যার মাধ্যমে 
লী পণাজ সায় হচ্ছে । 
পলির শোষণ ও শাসন পরোক্ষ বলে 
তার কোন কাষ'কলাপ সাধারণভাবে 
প্রীতভাত হয় না। এগুলি প্রতীম্রমান 
হয় নির্দিষ্ট মাধ্যমের নিজন্ব কাষ-- 
কলাপ'রুপে।, 


লগ্ী-পধাজর ক্রিয়ার এই বিশেষ 
ধরণ ও পদ্ধতি আস্তিক সাম্রাজ্য- 


বাদ এবং উপানবেশগ্রীলতে তাদের 


সহযোগী মংংসংদ্দ পশীজপাঁতদের, - 
উপানবেশের জনগণের সামজ্যবাদ- 
পঃজবাদ [বিরোধী মান্তি সংগ্রামের 
বিরুদ্ধে নূতন কলাকৌশল) সফলতার 
সঙ্গে গ্রহণ করতে সক্ষম করেছে।, 
দিতায় বিদ্ব-যৃদ্ধের পর এ পবন 
আমরা -সারা পাঁথবীতে শতাধিক 
উপাঁনবেশকে . তথাকাঁথত স্বাধীনতা 
লাভ করতে দেখেছি, নাট 
সাম্রাজ্যবাদী দেশের সঙ্গে একাঁট 
রাজনোৌতক সমঝোতা ও চুন্তিয় 
মাধ্যমে । আর সব ক্ষেত্রেই এটা ঘটতে : 
দেখা গেছে সংশ্লন্ট উপানবেশের 
দেশণয় প্াজপাঁত শ্রেণী ও তাদের 
রাজনৈতিক দল সমহের সঙ্গে প্রান্তন 
শোষক ও শাসক স'ম্রাজ্যবাদী শান্তর 
একটি চন্তর মাধ্যমে (এই উপমহাদেশের 


লগ্ন " 


, দর্পণ ॥ শতবার, ২০শে এাপ্রল। ১৯৮৪ 


বিশ্বসাঅংজ্যবচছ ও ব।ওঙল।ছেশ ২ 


[তিনটি দেশ ভারত, পাকি্ঞান ও 


বাংলাদেশ সহ)। - 
উপানবেশগুলিয় স্বাধীনতা 
প্রান্তর এই প্রাকিদ্না সম্পর্কে যথাযথ 
{বিচার করতে হলে আমাদের অবশ্যই 
এ সম্পকে মাকসবাদ'লোননবাদ 
সম্মত বিপ্লবী সমপ্রায়নকে বিচায়ে 
রাখতে হবে । ১৯১৭ সালের অক্টো" 
বর সমাজতাশ্রিক 'বপ্লবের পর সারা 


বিশ্বে উপাঁনবেশের জনগণের সাম্লাজ্য- 


বাদ বিরোধী মাস্তি সংগ্রাম অবশ্যই 
নার্দস্ট দেশের শ্রামক শ্রেণীর নেতৃত্বে 
সকল সাম্রাজ্যবাদ বিরোধ বিপ্লবী 
শ্রেণসমূহের ছারা গঠিত একটি 
সামাজাবাদ-বিরোধী বিপ্রবী-ক্রষ্টের 
নেতৃত্বে পাঁরচাঁলত হবে এবং এর 


: চাঁরন্রও হতে হবে সাম্রাজ্যবাদ বিয্বোধা 


জনগণের সশস্র মানত সংগ্রাম ৷ এই 
ছিল উপাঁনবেশগৃলির সাম্রাজ্যবাদ 
[িরোধণ জনগণের ম্যাস্ত সংগ্রাম 
সম্পকে মাকণসবাদী-লোননবাদী 
সৃত্রায়ণ । কিন্তু, দিত'য় বিশ্বযুদ্ধের 
পর শতাধিক সাম্রাজ্যবাদের শোষণ ও 
শাসনের অধশন উপাঁনবেশগুলিকে 


- সাম্রাজ্যবাদ ও উপানিবেশের পঠাঁজবাদশ 


শ্রেণী ভিতর একটি রাজনৈতিক 
আপোষ ও সমঝোতার [ভিত্তিতে 
তথাকাঁথত স্বাধীনতা অর্জন করতে 
দেখা গেছে । এর ফলে উপরে টীল্লাখত 
মাক“সবাদী-লোননবাদী | সত্রায়ণটি 
পুনম'ল্যায়নের প্রশ্ন দেখা দেয় না? 


আসলে উপাঁনবেশের জনগণের 


'সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মযীন্ত-সংগ্রাম 


সম্পকে ' মাকর্পবাদণ-লোনিনবাদী 
সন্লায়ণাটর সামান্যতম সংশোধনেরও 


কোন -অবকাশু নাই। এই সত্যটি 


পায়কারভাবে বোধগম্য হয়ে উঠে 


. যদি আমরা বত'মানে বি্ব-সাম্রাজ্য- ' 


বাদের রপ-চারঘ এবং তায় কাধ'প্রণালণী 
সম্পর্কে সঠিক অনযধাবন করতে সক্ষম 


"হই । 


বর্তমানে প্রাধচ 
সাম্রাজ্যবাদ একচেটিয়া লগ্নী-পনজির 


বহুজাতিক অর্থনোতিক চক্রতম্রগ্লির 


(যারা সাম্মাজাবাদী পধাজ অথ নৈতিক 
কাষ'কলাপের বর্তমান ধারক, বাহক 
ও নিয়ম্মক) কাষ'কলাপের ধারাই 
হচ্ছে পরোক্ষ অথাৎ দেশ" -অথবা 


বিদেশী শিল্প, ব্যাংক ও বাঁণক-প্ীজ 


হচ্ছে- লগ্নী-পুশজর চক্রতশ্্গনীলর 
সক্রিয় হবার মাধ্যম । আবার বত মানে 
যখন আন্তজর্পিতক একচেটিয়া লগ্নী- 
পাঁজর অর্থনৈতিক চক্রতষ্রগুলিই 
হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী পঠাজর কায়িক 
গঠনের প্রধান দিক এবং উপনিবেশ- 
গলিতে শিল্প-পণাজ নয় লগ্লী-পশজ 
রপ্তানী হচেহ সাম্যবাদ কাষ“কলা- 
পের প্রধান বোশিঘ্ট্য। তখন উপনিবেশ" 
পজিতে সামুাজ্যবাদী শোষণ ও 
শাসনেয় প্রক্রিয়াও আর প্বের ন্যায় 
প্রত্যক্ষ হতে পারেনা । তা হতে হবে 
পরোক্ষ শোষণ ও শাসনের র্‌প-চরিল 
বিশিষ্ট । 

- প্রকৃতপক্ষে দ্বিতীর বিশ্বযুদ্ধের 


প্রক্রিয়া । 


'আন্তজিতক 


পর থেকে গোটা পাঁথবী জুড়ে। 


আন্তজর্ীতক সামজ্যবাদশী শান্তপমুহ 


এবং তাদের উপনিবেশিক নীতির 


বাস্তব কাধকলাপের ক্ষেত্রে। আমরা 
পরোক্ষ -সামজাবাদ শোষণ ও +৬- 
শাসনের প্রারদা ও বৈশষ্ট্যগুলি 
প্রত্যক্ষ করছি । বর্তমানে সামুাজ্যবাদ' 
শোষণ ও শাসনে নিপশীড়ত পৃথিবর 
প্রাক্তন উপানবেশগ্াল রূপাস্তারত 
হয়েছে আস্তজর্ীতিক লাম্াজ্যবাদশ 


- একচেটিয়া লগ্নখ-পঃজির অর্থনৈতিক 


চক্রতম্বগ্লির ' পরোক্ষ শোষণ ও 
শাসনের অধীন নয়া-উপনিবেশিক 
দেশগুলিতে ৷ একচেটিয়া সামজ্যবাদপ 
লগ্নী-প:ঁজর প্রভাব ও ক্রিয়ার অধীনে; 
ছিতপয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে একচেটিয়া 
সামএজ্যবাদী শিজ্প-প:জির় তাক, 
শোষণ ও শাসনের অধাঁন উপানবেশ- 
গল হয়ে পড়েছিল একটি অচল 
তাই স্বাভাবিকভাবেই 
এগুলিকে রূপান্তারত হতে হয়েছে - 
লগ্নী-পধাজর পরোক্ষ কাষ'কলাপের 
সছে খাপ খায় এমন ধরণের পরোক্ষ 
সামু জ্যবাদী শোষণ ও শাসনের 


' অধীন নয়া উপাঁনবোশক দেশসমহে। 


অপর দিকে ছিতীয় বিশবষুম্ধের 
পূর্বে প্রাপ্ত আন্তজীতক একচেটিয়া 
[শি্প-পাজর প্রভাব ও নিয়শ্বণের 
অধান ভিন্ন ভিন্ন সামএজ্যবাদশ শান্ত 
সমে রূপান্তারত হয়েছে একচেটিয়া 
বহুজ।তিক লগ্লী-পণজর চক্র" 
তশ্বের প্রভাব ও নিয়ন্ণের অধীন. 
নয়া সাম্রাজ্যবাদী শল্সিসমহে। যে 
সাম্রাজ্যবাদী শাশ্তসমূহের কায” 
কলাপের প্রধান দিক ও র.পশচারিত 
হচ্ছে শুধুমাত্র উপানিবেশসমূহে নয়; 
অগ্রসর সাম্রাজ্যবাদী দেশ সহ পাঁথ- 


-বাঁর সকল দেশে লগ্নী-পঠজর ব্যাপক 


রপ্তনী |. আন্তজাতিক একচেটিয়া 
লগ্লী-পশজর আধিপত্য ও নিয়ন্ত্রণের 


অধীন [ব্ব-পশজবাদ অর্থনেতিক 


ব্যবহার প্রাপ্ত শতে'র অধীনে . এক- 
চেটিয়া লগ্রধ-প:াজয়, রপ্তানখ, অগ্রসর - 
সম্রাজ্যবাদী দেশ থেকে অনগ্রসর 
উপানবোশক দেশগৃলিতেই হতে হবে 
এমন কোন 'কৃথা নাই। অগ্রসর 
সাম্রাজ্যবাদ? দেশগযালর ভিতর পার- 
»পরিক" লগ্নী-পংজিয় রপ্তানীই হচ্ছে 
বর্তমানে লগ্লী-পণাঁজ রপ্তানীর প্রধান 
দিক। সামনজ্যবাদী দেশ - থেকে 
উপানবেশগ্যালতে . লগ্রী-পধ্জর 
রপ্তানী লগ্রশ-পধাঁজ রপ্তানপর প্রধান 
দিক নয়। 

এই প্রক্রিয়ার অধীনে বত'মানে 
অগ্রসর সাম্রাজ্যবাদ দেশসমহে আন্ত" 
জাতিক একচেটিয়া লগ্লী-পঠাঁজয় পার- 
স্পরিক রপ্তানি পঠাঁজ প্রখর রপ্তানগর 


প্রধান বৈশিষ্ট্য হিসাবে দেখা দিয়েছে। 


এখন পঞজবাদী বিশ্বে সবচেয়ে বেশী 


“অগ্রসর দেশ খোদ মান যাস্তরান্টে 
- বিদেশী লগ্ল-পধাজ্র অন:প্রবেশের 


পরিমাণ এক লক্ষ কোটি টাকার বেশ'খ 
এই পাঁরমাণ গোটা - সামনজ্যবাদণ 
দেশগুলি কর্তৃক নক্না-উপানবেশিক 
দেশগুলিতে রপ্তানী করা মোট লগ্ন 
শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায় | 


দপ'প I শুক্রযার; ২০শে্ আগ্রল। ১৯৮৪ 


ইঞ্জিনীয়ার রদের আন্দোলন প্রসঙ্গে 


দেবাশিস চট্টোপাধ্যায় « 


১৯৭৩ সালের ২৪শে সেপ্টেম্বর 
পশ্চিমবঙ্গের ইঞ্জিনায়ারা রাজ্য 
সরকারের কাছে তিন দফা দাঁব পেশ 
করোছিলেন। সরকারের কাছে দাবা 
রাখার পর্বে ঘথারধাতি দরকার ও 
সবেপার দেশের উন্নয়নের স্বার্থে 
ভালো ভালো কথা জুড়ে দেওয়া 
হল। এমনকি কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক 
সংস্কার কমিশন এবং তৃতণয় কেন্দুগয় 
বেতন কমিশনের সদস্য ডঃ নীহার- 
রঞ্জন রায়ের উান্তও এর সংগে জুড়ে 


nee) 


দেওয়া হয়েছিল । প্রাথমিকভাবে এই . 


দাঁবর প্রাত তৎকালশন কংগ্রেস 
সরকার কোনরকম ফণপাত না করায় 
* ১৯৭৪ সালে ইঞ্জিনায়ারর| ৪০ দিন 
ব্যাপী কমশীবরতি পালন করোছিলেন। 
- উন্নয়নের স্বার্থে, এবং রাজ্যের সাধক 
উন্নাত সাধনের জন্য ইঞ্জিনীয়াররা 
প্রায়ই উদ্বেগ. প্রকাশ করে থাকেন । 
কিন্তু কাষণত প্রায় সর্বক্ষেত্রেই এর্‌ 
উল্টোটাই দেখা যায় । - 


দৃষ্টান্ত স্বরপ দু-একজনেহ কথা 
এখানে উল্লেখ কয়া যেতে পারে। 
ফেটোর অন্যতম কণধায় চির দত্ত । 
পি. ডবলিউ. ড-তে গ্যাসচ্টাষ্ট 
ইঞ্জিনশয়ার {হসেবে যোগদান করেন। 
ইাজনীয়ারং আন্দোলনের মাধ্যমে 
পবাভিষ ভয়ের মানুষের কাছাকাছি 
আসার সুযোগ পান। এই সুযোগ 


গৃপনমান্রায়, কাজে লাগিয়ে [তান 
মধ্যপ্রাচ্যের তেলের অন্যতম কর্ণধার 
সেখানে 
অত্যন্ত প্রভুভন্ত কমণচারীর ন্যায় কাজ 


লাবরাতে চলে যান। 


করে যান প্রতিনিয়ত । যেহেতু দেশটির 
নাম ভারতবর্ষ নয়, অতএব সেখানে 


রা অত্যন্ত বত্রনহকারে পাশে 


সারিয়ে রেখে একমাত্র টকাই হচ্ছে এই: 
পাথিবার শ্রেষ্ঠ সুখ এই মনে করে 
যথাযোগ্য যোগ্যতার সঙ্গে তিনি দাঁয়ত্ব 
পালন করে দেশে ফিরে এলেন । এ. 
দেশটা ভাষণ বাঞ্জে অতএব এখানে 
কাজ না করে.আম্দোলনকে প্রতিষ্ঠা ' 
করার জন্য পুনরায় সচেষ্ট হলেন 
[তাঁদ। ৃ 

' আন্দোলনের ক্ষেত্রে একটা ভালো 
যান্ত খাড়া করতেই -হবে। 
একশ্রেণীর মানুষের সহানুভাঁতি ছাড়া 
আন্দোলনকে গড়িয়ে নিয়ে ' যাওয়া 


সত্যই কষ্টকর ৷ ইঞনীয়ারদের মুখ" রি 


পল হিিনীরার বাতির জুলাই- 


. অক্টোবর "৮৩ সংখ্যায় ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় 


স্বাধীনতার  পূববিতণ এবং পরবর্তী“ 


অবম্থার বেতন বৈষম্য দেখানো হয়েছে ।. 


অত্যন্ত সুকোশলে এখানেও কয়েকটা 
“জিনিস এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে । প্রাক- 
দ্বধীনভা যুগের বেতন দেখানো 
হয়েছে চফ' ইঙ্জনীয়ারের ক্ষেতে 
২৭৫০--১২৫--৩৪০৪ এবং 
পাশাপাশি ১৯৮১র বেতনক্রম দেখান 
হয়েছে ২২৫০--১২৫--২৫০০ । 


সুপারনটেনুডিং ইঞ্জিনীয়ারের বেতন" 


ক্রম প্রাক-দ্বাধীনতা যুগে দেখানো 
হয়েছে ৯৭৪০-_১০০--২১৫০ এবং 
স্বাধীনতার পরবত"' হিসেবে দেখান 


হয়েছে ১৫০০-২২৫০। এই'সার- ' 


[তে কিল্তু শ্যাসিষ্ট্যান্ট ইপিনপয়া- 
রের বেতনকে তুলে ধরা হয়নি। 
হয়তো বা এক্ষেত্রে একটু বিপদের 
সম্ভাবনা ছিল। আমাদের - এটা 
প্রত্যেকেরই মনে রাখা উচিত 'ব্রাটশ 


| ...- “নববর্ষের সাদর সম্ভাষণ, 


তারানা অপেরা নিবেছিত 
Ee কন পারের 


oy: 


ণিষ্কতি 


- গণেশ যুখোপ।ধ্যায়ের 


ভারতের এক মহামানবের জ্বীবন আলেখ্য 


জগ৫-্ৱু 


.. শাঙ্করাচার্য) - 


. । সম্পাদন। ও নিদে শনায় 


মোহন চগাটাজী 


মেঃ সাধক শিল্পী গুরুদাগ 
বন্দ্যোপাধ্যায় ও কনকলতা 





অন্তত 


' সরকায় যখন 'এদেশটাতে শোষণের 


ধারা অব্যাহত রেখেছিল তখন তাদের , 


' কতকগুলো নিয়ম কানুন মেনে চলতে 
হত। ব্রিটিশ সরকার এটা যে শুধু 
ভারতবর্ষের ক্ষেত্রেই প্রয়োগ কয়তেন 
তা নয়॥- পাঁথবীর যেখানেই তারা 
উপনিবেশ চ্থাপন করছিলেন সেখা- 

'নেই তারা এই নিয়মগুলো কঠোর- 


ভাবে পালন কয়ে চলতেন ৷ প্রশা-' 


সনের সবেচ্চি পদগুলো তারা .সব 
সময় নিজেদের এন্তয়ারে রাখতেন তা 
সে শিক্ষা হোক কিংবা শিল্পই হোক 
অথবা প্রশাসনিক অন্যান্য যে কোন 
ক্ষেত্রেই হোক না কেন। এই ধরনেয় 
কাজে নিয্োগ করার' জন্যে তান্না 
নিজেদের দেশের থেকে সরাসার লোক 
নিয়ে আসতেন । পাঁথবীর কেউই 


চান না নিজেদের দেশ ছেড়ে অন্য . 


কোন জায়গায় চাকরীর জন্য যেতে 
যদ না সেখানে 'বিশেষ-বা অঢেল 
সুযোগ থাকে । বিশেষত এমন এক 
দেশ যৈখানকার মানুষ প্রাতীনয়ত 
উত্তোজত. নিজেদের পরাধীনতায় 
প্রান থেকে মযান্ত হবার জন্য । 


বিশেষ পদের জন্য মোটা অঙ্কের টাকা 
এবং আন-ষাঙ্গক ভাতা জুড়ে দিয়ে- 
ছিলেন । যাতে অন্তত 'শাক্ষত মানু" 
বেরা এর প্রাত প্রল;শ্ধ হন। কার্যত 

ছল তাই । 

হীঞ্জনীয়ারদের, ক্ষেত্রেও ঠিক 
তাই। স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে 
খুব স্বাভাঁবক ভাবেই এতসব সুযোগ 
সুবিধে কাঁময়ে আনলেন ভারত সর- 

কার ; ত্বদেশ'আনার যতটুকু সুযোগ 
সুবিধা -তাই-ই চাল; করা হল । 


পণ্চাশের দশকেয় শুর; থেকে বেতন * 


কাঠামো দেখলেই ব্যাপারটা আরো 
পারজ্কার হয়ে যাবে । 


'বর্তমানের আন্দোলন মূলত যে. 


সব দাবি দাওয়ার পরিপ্রোক্ষিতে হচ্ছে 
তা নিয়ে একটু আলোচনা করা যাক । 


২১ শে ফেব্রুয়ারী থেকে ২২ শে. 


মার্চ, ২৬ মা থেকে ৩১ শে মার 
পযন্ত নিয়মমাফক কাজ করেছেন 
ইজনীয়াররা । এর মধ্যে তনাদন্রে 
গণছনীটও নিয়েছেন তারা । এবং 


|. ইরা এপ্রিলে ধিক্কার দিবস সঙ্গে 


কাল ব্যাজ পরে পালন করা হয়। 
সরকার ওদাসীন্য এবং বারবায় সর- 
কার কর্তৃক অপমানিত ইঞ্জিনয়াররা 
এই পথে নেমেছেন। অন্তত দাবি- 
পত্রে এই ধরণের আঁভযোগই বোশ 
করে প্রকাশ পেয়েছে এইবারে। 


_ ফেটোর ডাকে এই আন্দোলনের পুরো" 


ভাগে আছেন বি কে চক্রবর্তী“, চন্দন 


দিন, এবং চির দত্ত । সত্তরের দশকের ' 


মাঝামাঝ থেকে শুর করে আশির 
দশকের এই মুহতে যারা আযাঁস- 
»ষ্ট্যান্ট {হসেবে নিষ্স্ত হয়েছেন তারা 


কিল্তু 
চরম ক্ষাতগ্রষ্ত হচ্ছেন। মূলত 'সিনি- 


এরজন্য ব্রিটিশ সরকার সেইসব বিশেষ . 





এই আন্দোলনের ফলে 


ররিটির, দিক দিয়ে অভিজ্ঞতা সপন 
ই্জিনায়াররা চাইছেন এই সুযোগে 
বিদেশ যাবার রাস্তা প্রশন্ত করতে । 


ব্যাপারটা একট; অদ্ভুত ঠেকলেও' 


বাস্তবে কিল্তু ঠিক তাই । আন্দো- 
লনের নামে প্রত্যেকেই চাইছেন 
নিজেকে প্রকাশ করার জন্য । এদে- 
শের ইঞ্িন'য়ায়রা যদি দেশীয় প্রযু- 
স্তির সাফল্যের জন্য সামন্যতম fচন্তা 
ভাবনা করতেন তবে বিদেশে যাবার 
জন্য এত আকুলি বিকুলি 'নশ্চপ্পই 
লক্ষ্য করা যেত না। | 


বাঙল।দেশ . 


ঢম পণ্ঠার পর | 
পণজর- পরিমাণ থেকে বেশণ। 
বিশ্ব-ব্যাংকের তথ্য সু অনযায়গ 


ও, ই, সি, ডি'এর অন্তভঞ্ধ ১৭টি 


সামু জ্াবাদা দেশ থেকে বিশ্বের 
উপানবোশক দেশগুলিতে ১৯৮৩২ 


" সাল পষণ্ত লগ্লী-পণজর রঞ্তানধর 


পরিমাণ হচ্ছে ১০ হাজার কোটি 
টাকা । খই ভাবেই ' গড়ে উঠেছে 
দেশে দেশে একচেটিয়া বহুজাতিক 
লগ্ী-পঠাঞজজর অথনৈতিক চক্রতশ্- 
গল । বত'মানে পৃথিবীতে এ 


' ধরনের একচোটয়া বহুজাতিক অথ“ 


নৈতিক চক্রতপ্রের সংখ্যা ৬৫০এর 
বেশী । এর মধ্যে ৫০টির উপর 
হচ্ছে আতিকায় অর্থনৈতিক চক্র- 
তল্ধের দানব বিশেষ । এই অতিকায় 
দানবেরা 
অর্থ'নতি ও উৎপাদনের শতকরা 
৫০ ভাগের বেশী নিয়ন্ত্রণ করে। 
এই হচ্ছে বত'মানে প্রাপ্ত বি*ব-সামাজ্য- 
বাদের রূপ চার কার্যকলাপের 
সংক্ষিপ্রসার |. , 

[ আগাম" সংখ্যায় সমাপ্য ] 


হতে থাকে। 


গোটা বিশ্বের পঠাজ, 


1} পাত ॥ 


ভেপুটি স্পীকার 

১ম পচ্চার পর 

আরও বহ দল ডক থেকে মালপন্প 
বার করে. থাকে । শোনা যায় এই 
জাতীয় প্রতিটি দলের কাছ থেকেই 


নাক কলিম লাহেব মোটা' মাসোহায়া 


পেয়ে থাকেন । 

ডেপুটি ম্গীঁকার হবার -“পর 
কলিম সাহেবের বেশ দ: পম্নপা আয় 
শোনা যায় তার দেশে 
নাকি বিশাল সম্পার্ত ইতিমধোই 
কয়ে ফেলেছেন । 
সাহেব তার জনৈক ঘনিষ্ঠ ' বন্ধুর 


- নিকট বলেছেন যে, আর হয়ত নিবাঁ- 
চনে জিততে পারবো না ! তাই একই 


মধ্যে যতটা করে নেওয়া যায় |. - 
কলিম সাহেব যে তার এলাকার 
সমাজাঁবরোধশদের আশ্রয়দাতা তা 
প্রমাণিত হয়ে গেছে সেদিনই যেদিন 
জনৈক ঠিকাদারের কাছ থেকে টাকা 
ছিনতাই করে জনসাধারণের হাতে 
ধরা পড়া দুই যুবককে মস্ত করাতে 
তিনি নিজেই এসেছিলেন থানায় । 
কিম সাহেব ক্রমশই অপরাধী 
জগতের 'মধ্যমাণ হয়ে উঠছেন। তা 


নাহলে কেন তার সঙ্গে বত বিত-_ 


‘কত ব্যান্তদেয়' এত মাখামাখি । আর 
কেনই বা তারা কলিম সাহেবের 
চে*বার আলো করে বসে থাকবে । 


খিদিরপুরে ফ্যাম্পপ, মাকে, _- 


পানবাজার প্রভৃতি এলাকা বিদেশী 
দুব্য বান্রর জন্য' বিখ্যাত । এইসব 
এলাকায় কলম সাহেব প্রায়ই পদাপণ 
করেন। যে জিনিস তার পছন্দ হয় 
সেটাই বাড়ি নিয়ে যান। 

[ দর্পণ ১১ই মে’ ৭৯ ] 


নূতন ত জাঙিনন্দন . 


মোহন অগেরার | 


৯৬ এর পাল। ভপততর 
 আঃনন্দময়ের পোরাণিক 


দ্রগ'তি নাশিনী দর্গা 


সিসির বন্দ্যোপাধ্যায়ে র স।ম।জিক পাল 


সন্ধ্যা প্ৰদীপ 


‘সম্পাদন ও নিছে শনায় 


মোহন চযাটাজী 


শ্রেঃ দু ভাওয়াল, মিতা 
চটাজী ৪ ভোলা পাল 





টু ' বুকিঃ চলছে 


তাছাড়া কালিয় ' 


+ 


Regd. No, WB/CC-32 


Phon> - 24-4932 


বামফ্লণ্ট সরকারের রাজত্বে একের 


পর এক ঘটনায় প.লিশের ডূমিক৷ 


১ম পৃষ্ঠার পর 

অপহৃত হল। রাজা পুলিশের 
ডাইরেক্টার জেনারেল রমেন ভট্রাচাধ 
৬ ফেররুয়ারণ মহাকরণে সাংবাঁদক- 
দেরকে বললেন যে, সি, আই, িঃ 
অপহরণকারীদের গতিবিধি জেনেছে 
. এবং শশঘ্রই ছেলেটাকে উদ্ধায় করা 
সম্ভব হবে ॥। কিন্তু ১১ ফেব্রুয়ারী 
জগ্লনগরের এক পুকুর থেকে ছেলেটার 
পচা-গলা দেহ পালিশ উদ্ধার করলো। 
জানা গেল যে ৪ তাঁরখে' উজ্জবলকে 
গলা টিপে খুন করে পুকুরে ফেলে 
দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ৬ তারথে 
পুলিশের সবচেয়ে বড়কতাঁ বলে” 
- “ছিলেন - যে সি, আই, ডি ছেলে- 
টাকে উদ্ধার করবেই । জনসাধারণের 
দেয় ট্যান্মের পরায় লি; আই, ি। 
আফনাররা এই 'খোঁজাখ্যাঁজর+. জন্য 
যে কত 1, ঞ বিল আদায় করেছেন 
তা জানা. গেল না, আর দেশের, 
পোড়াকপাল যে এ প্রশ্ন করার চিন্তা 
কোন এম, এল; এর মাথাতেই আসে' 
কি ৃ 

- খবরে কাগজে উজ্জল খুনের 
খবর পড়ে জনসাধারণ পাশের 
অপদার্থতায় ক্ষোভ জানালেন | -১৩ 
তাঁরখে কসবায় বারো ঘণ্টা বন্ধ 
পালিত হল। প্রত্যেকটা সংবাদপত্রের 
, সমপাদকশয়তে পালশী অপদার্থ তার 
নিশ্দে কয়া হল ।, 

কদ্তু হেমেন মন্ডল পীলশীমদতে : 
জোর জুলুম করে সম্পাত্ত করুক! 
অথবা উজ্জ্বল মন্ডল খুন হোক, 
বাপ্ধমান মুখুম্ত্রী কোন ক্ষেত্রেই 
পাঁলশকে চটাতে রাজি হন না। 
তাই কসবার ঘটনায় জো]াত বনু 
বললেন, 'প্ালশ ঘটনা জানার 
সাথে সাথেই তদন্ত শুর করে । কোন 
পাফিলত পৃঁলিশের আছে বলে জানা 


যায়নি । সঠিকভাবেই পুলিশ তদন্ত 


করেছে ।” (গণশান্ত--১৪।২।৮৪) 


বামজ্রষ্ট কাঁমটির চেয়যারম্যান 
শ্রীসরোজ মুথাজ'* বললেন, “পুলিশ 
সাধ্যমত চেষ্টা করেছে। তব্‌ এই 
দুভাগ্যজনক ঘটনা ঘটে গেল । হঠাৎ 
এই ধরণের ঘটনা ঘটলে পুলিশ ক 
করবে । এই. তো হচ্ছে সমাজের 
অবস্থা মঙ্তান পোষা হচ্ছে।, মদ 
বিলোনো হচ্ছে । বিপ্লব হলে এসব 
জিনিষ হত না’ 
| .__(সত্যষংগ বাধ 
কিম্তু ৪ মার্চ কসবায় গণতাশ্থিক 
ও নাগাঁরক সাঁঘতি আয়োজিত এক 
কনভেশনে পৌরমন্তরী প্রশ্াস্ত শরের 
 উপাশ্থাততে শ্রীসোমনাথ চ্যাটাজঁঁ 
(এম.পি) বললেন, প্যালশ তদন্ত 
করার কাজ ভুলে গেছে ॥ দলের আর 
এক লোকসভা সদস্য এ্রীসত্যসাধন 
চক্রবতর বললেন, পুলিশ সমাজ- 
{বিরোধীদের সাহায্য করে। 


আর এই সাহায্যের বিরুদ্ধে 
লোকে বিক্ষোভ দেখালে পাঁলশ 
উপয্ন্ত শিক্ষা দিয়ে দেয়। পিয়লা 
ফেব্রুয়ারী, মালদার হাঁবরপুর থানার 
বৃলবৃলচগ্ডী গ্রামে ডাকাত পড়ে । 


/ 


গ্রামবাসপরা পীলশে খবর দেয়): 


ডাকাতরা ডাকাতি করে চলে যাবার 
পর বীরপুজজ বরা আসে, স্বাভাবিক 
কারণেই লোক ক্ষেপে যায়। 


. গ্রামবাসীরা পুলিশের বিরদ্ধে ক্ষোভ 


জানাতেই পলিশ গুল চালিয়ে তিনজন 


নিরণহ গ্রামবাসপকে খুন করে। 
কলকাতার শখাঁদরপুর অণলের 
বাঁসিম্দারা বহুদিন ধরেই ৮নং সেতু 
মেরামতের দাধি করেছিলেন । বেশ 
কয়েকটা পথদূঘট্টনার ফলে এলাকার 


লোকেরা একটু. ক্ষৃত্ধই ছিলেন। - 


১৮ ফেব্রুয়ারী এখানে লরি চাপায় 
একজনের মৃত্য হয়। বহুদিন 
থেকে. দেখছি, বহ ঘটনা জানি 
যেখানে এরকম পথ দুর্ঘটনার পর 


- এলাকার বাসিন্দারা, বামপন্ধী দলের 


- কমর্ধরা রাষ্তা অবরোধ করে দুঘর্ট'না 


. বন্ধের দাবিতে প্লোগান দেন! সৌদন 
কিচ্তু 


খিদিরপরেও তা হয়েোছল। 
পুলিশ এসেই লাঠিচার্জ“ কয়ে। ১০ 
রাউষ্ড কাঁদানে গ্যাস ও. ১৮ রাউন্ড 
গুলি ছোঁড়ে । 
যার মধ্যে ধোপিথানার' মালিক (৩৫) 
ফাঁটক চোঁধুয় ও সেন্ট টুমাস স্কুলের 


১৭ জন আহত হয়। 


বেশ কিছুটা দুরে ছাত্র ও কর্ম 
এই, 


ছাত্র ওরঙ্রদের (২০) বকে গুলি - 


লাগার ফলে ' যারা যায় ৷. - সুব্রত 
'মুখাজ। প্রিয়জন . দাশম:দ্সার 
নেতৃত্বে কংগ্রেস (ই) দলের সদস্যরা এ 
ঘটনার রাজনোত্ক 'ফয়দা তোলার 
চেষ্টা করেন ।, ঠিক িশ দিন পর 
গাডেনরাঁচের ঘটনাবলশয় আলোকে 
পৃলিশের এই গংলিচালনাকে অনেকটা 
লঘ: করে দেখানোর চেষ্টা চলছে । 
পথদুঘটনা বন্ধের দাঁবতে 
ক্ষোভ দেখাতে পলিশ গাল 
করে আর সিকি মাইল 
দূরেই বন্দরের স্মাগলার-ক্রীমন্যাল- 
দের দেখেও না দেখার ভান করে। 
এ ঘটনার দা্দন পরেই জাসান- 
সোলের কাছে সি. পি. আই এমের' 
হশরাপুর-কুলাটি আগ্টালক কাঁণাট 
সমাজবিরোধীদের দৌরাত্মা বন্ধে এক 
কনভেনশন করে। কনভেনশনে সব 
নেতারাই বলেন যে সমাজ্মববিরোধীরা 
দীর্ঘদিন ধরে এই অণ্চলে লাখ লাখ 
টাকার কয়লা ও লোহা চুরি ও 
পাচারের কারবার করছে । পুলিশের 
প্রত্যক্ষ মদতেই এ সব কাজ হচ্ছে । 
মনে পড়ছে ২৫ ফেব্রুয়ারীর 
ঘটনা! কল্যাীতে বিধানচন্দ্ৰ কৃষি 
বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে রাজ্যপাল 


অনন্তপ্রসাদ শমাঁ বিহারের স্লাজ্যপ্যল 
কিদোয়াইফে'সঙ্কে নিয়ে গেলেন। 


কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচায* 





" ফেললো । 


নিয়োগের ব্যাপারে এস-এফ-আই 


সদস্যরা রাজ্যপাল শমরি বিরুদ্ধে 
বিক্ষে৫ভ দেখানোর 'জন্যে সমবেত 
হওয়ামাত পুলিশ লাঠিচার্জ শক 
করলো । 


পরের দিন গাণশান্তি [লখলো, 


চারণরা সমাবেশ করছিলেন'। 
সমাবেশ ছিল সম্পূর্ণ শান্তপূর্ণ। 
এস-এফ-আইয়ের 
.শ্রীগোতম. দেব হললেন, কং (ই)-র 
লোকে ' ও- পুলিশ নগ্ন আক্মণ 
করেছে । বিনা প্ররোচনায় পলিশ 
লাঠিচার্জ করেছে । 

" অথচ বামফুষ্ট সরকারের সিদ্ধান্ত 
হল).গণতাশ্রিক আন্দোলনে পণলশ 
হন্তক্ষেপ করবে না। রবাদ্রুসদনে 
উষা উপের কাষ“সচীতে বিক্ষোভ 
প্রদশনকারণ পি. এস, ইউ. বা 
এম এল এ হোম্টেলের ক্যাস্টনের 
ছাঁটাই হওয়া কর্মচারণদের বিক্ষোভে 


নেতৃত্বদানকার" ছায়া ঘোষের টি. ইউ. 


[সস নয় খোদ স্বরাম্টমশ্মশীর দলের 
কাগজ [লিখলো যে তাঁদের ছাত্র সং- 
গঠনের শান্তপূ্ণ সমাবেশে পলিশ 
লাঠি চালিয়েছে । ঘটনাস্থলে তখন 


নদ*য়ার জেলা শাসক প্রীবিমল পান্ডে 


পুলিশ সুপার ডি. সিংহ সকলেই 
ছিলেন! 

কিন্তু এ শাল্পিপূর্ণ সমাবেশে 
লাঠচাজের ফলে কোন প্যালশ 
আঁফসারের শান্তি হল না। 


.. এবার চলুন বিধানসভায় । মা 
মাসের প্রথম সপ্তাহে বিধানসভায় 


কংগ্রেসী সদস্যরা অভৃতপ্ূর্ব অশালীন 


আচরপ করলে স্পীকার হাসিম আব- 
দুল হালিম কংগ্রেস (ই)-র আট- 
. জন সদস্যকে লাসপেম্ড করেন'। 
সাসপেশ্ডেড সদস্যরা বিধানসভায় 
ঢুকতে পারবেন না, এটাই, নিয়ম. 
সে কাজ ঠিকমতা হচ্ছে কিনা দেখার 
দায়িত্ব 
মোতায়েন বিরাট' পুলিশ বাহিনীর । 
কষ্তু ৯ মাচ" সবাইকে সচকিত করে 
সুব্রত মৃখাজ+' আর" একজন সাস- 
পেশ্ডেড সদসাকে সঙ্গে করে 
বিধানসভার উত্তর- দিকের চৌহাদ্দতে 
হঠ।ং ঢুকে পড়ে চেচাতে থাকেন 
এই তো এসে গোছ। জ্যোতি বসুর 
পাল আমাকে .তো আটকাতে 
পারলো না। আমি তো এসে 
গোঁছ । y 


২ কি করেএটা সম্ভব হল তা 


জানতে স্বরাঘ্টমন্র। পালিশ কমিশ- 


নায়ের কাছে কৈফিয়ং তলব করলেন। . 
_ সব হয়ে যাবার পর.১০ তারিখে বিরাট 


পুলিশবাহিনী' বধানসভা ছেয়ে 
কিম্তু আজো জানা 
গেল না; কোন, পলিশ অফিসারের 
দোষে সাসপেস্ডেড সদস্যহয় সবার 
অলক্ষ্যে বিধানসভায় ঢুকে পড়লেন, 
নগরপালের বিভাগ্গীর তদন্ত ।রপো- 
টে বাকি ছিল।  - (চলবে) 


দেবাশিস ভট্টাচার্য | থেকে আজ ব্যাঙ্কের সবেচ্চি পদে 







রাজ্য বিটির- 


বিধানসভার  চারধারে ' 


এল।ত।ব।দ ব্যাঙ 
১ম পৃষ্ঠার শেষাংশ 
বাবদ ১'লক্ষ' ১৫ হাজার টাকা খপ 
মঞ্জুর করা হয় হেড অফিস থেকে । 
রাজীব মোট্রস প্রাইভেট 
[লমিটেডকে ২৮-২৪৪ তারিখে খণ 
মঞ্জুর করা হয় সি দি ২২ লক্ষ টাকা, 
আই বি-ডি ৫ লক্ষ টাকা, বিলস 
রেমিটেড ৩ লক্ষ টাকা । এ ব্যাপারে 
দিল্লীর পালামেন্ট 
যথারশাত নরেশ দেওয়া:হয় ৷ 

এস এস এন ইনটায়ন্যাশনাল 
প্রাইভেট লিমিটেডকে ১৫ লক্ষ, টাকা 
ধণ মীর করা হয় ২৮-২-৮৪ 
তারিখে এবং এ ব্যাপারে: দিল্লীর 
পালামেন্ট শাখাকে' দেশি দেওয়া 
হয়! 

" ভাগগরথী ডি গলিটেডকে 
ধাণ মঞ্জুর করা হয় ২৯২-৮৪ 
তাঁরখে ২২ লক্ষ টাকা। 

ভগবত বনস্পৃতি ইচ্ডাম্টিজ 
[ামিটেউকে ১-৩-৮৪ তাঁরখে ২ লক্ষ 
১৭ হাজার টাকা খণ মঞ্জুর করা হয় 
এবং এ ব্যাপায়ে লক্ষো শাখাকে 
[নদেশ দেওয়া হয়। - 


সঞ্জয় ট্রোডং কোথ্পানগকে ই. 
৩-৮৪ তারখে .১৪ লক্ষ ২৮ হাজার - 


টাকার ধণ মঞ্জুর করা হয় এবং এ 
ব্যাপারে ল্টীফেন হাউস ব্গুকে 
গনদেশ দেওয়া হয়। ' 


ওঁ একই তারিখে কল্যাণপুর 


| লাইম গ্যাম্ড {পিমেন্ট ওয়াক্স* লিমি- 


টেডকে ২০ লক্ষ টাকা খণ মঞ্জুর করা 


হয় এবং ব্যান্ষের পাটনা, শাখাকে 
'অব্যাপায়ে নিদেশি দেওয়া হয়। 


,৯*৩-৮৪ তারিখে এ আর চাধ! 
গ্র্যান্ড কোম্পানীকে ১৫ লক্ষ টাকা 
ধাণ মঞ্জুর করে দিল্লীর পালামেন্ট 
শাখাকে নিদে'শ দেওয়া হয়েছে । 

২২:৩:৮৪ তাঁরখে দুর্গা হা 
ওয়ার ইন্ডাম্ট্রীজ, প্রাইভেট 'লামি- 
টেডকে মোট. 
করে পাকা স্টীট শাখাকে নদেশ 
দেওয়া হয়। | 

ভাগীরথী প্রোটেন লিমিটেডকে, 
আবার ৮ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা 


২২-৩-৮৪.' তারিখে, মঞ্জর করে 
ব্যাঙ্কের বৌবাজার শাখাকে দেশ" 


পাঠানো হয়! ৃ 

আরও বিভিন্ন সংখার নাম, 
ধাপের পারমাণ এবং কোন শাখা 
থেকে ' টাকা দেওয়া হয়েছে তার 
তালকা আমাদের কাছে আছে। 
ওপরে মোটামৃটি কয়েকটা সংস্থার 
নাম দেওয়া হলো যাদের সরাসাঁর 
হেড অফিস থেকে থণ, মঞ্জুর করা 
হরেছে। 
_ এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক সম্পর্কে যে সব 
তথ্য পাওয়া যাচ্ছে তাতে দেখা যাচ্ছে 
যে, এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক ক্রমশই বেআইনশ 
খণ দেওয়ার ব্যাপারে শাষস্থানে 
উঠছে । . 

এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান 
শ্রীনবাসন একজন - সাধারণ কর্ণ 


চ্র'ট শাখাকে. 


২ লক্ষ টাকা ধাণ মঞ্জুর * 


t 
Price—60 ৮859 


উঠেছেন ৷ প্রীনবাসনের কাজকর্ম 
সম্পকে বিভিন মহলে সন্দেহ দেখা 
দিয়েছে । কারণ তিনি কোন উদ্দেশ্যে 
সরামীর হেড আফস থেকে কোট 
কোটি টাকার খণ মজুর করছেন । 
শুধু তাই নয় কয়েকজন দুনশীতগ্রন্ত _ 
আঁফসারকেও তান পদোম্নাতর 
সুযোগ করে দিয়েছেন. সময় মতো 
এ ব্যাপারে সমন্ভ তথ্য প্রকাশ করা 
হবে। - . 
"চেয়ারম্যানের কাজকর্মে' ব্যাঞ্ধের 
ইউনিয়নগুলোও সন্তুষ্ট নয়। কারণ 
দুনপাতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার 
সমন্ত পথ [তান বন্ধ করতে তৎপর । 
ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান পাশ্চমবংগের 
ক্র ?শ্পকে ন্যায্য ধণ থেকে বাত. 


'করে কি' ভাবে পেছন থেকে ছার 


মারছেন তাও সরকার মহলের জানা 

দরকার । . | 
চেয়ারম্যান এসব 

উদ্দেশ্য নিয়ে ? 


৬ 
করছেন কি 


পাঠকের. মতামত; 
ধমে'র:খ ড় 


পাকস্টনীটের' উপর. এ্াসেমার 
অফ: গড চারের সুরমা,; আধা নক. 
সাততলা বিল্ডিং সহজেই, চোখে 
পড়ে । ধর্ম ও সেবার সুশ্র। মুখোশ 
পরে যে অসংখ্য" বিদেশ সংদ্ছা 
এদেশে পাঁজর শোষণকে অব্যাহত 
রেখেছে এরা তারই অন্যতম । ১৯৮১ 
সালের ১লা অক্টোবয় হাসপাতালের 
নাস ও কর্মচারীদের ইউনিয়নের 
কিছু ন্যায্য, আর্থিক ও অধিকার 
রক্ষার দাবাঁর সম্মখাঁন হয়ে .কতৃপিক্ষ 
হঠ।ধ হাসপাতাল. লকআউট ও ক্লোজার 
ঘোষণা করেন। কিছুদিনের, মাথায় 
পূনরুষ়: হাসপাতাল: “খুলে তাঁরা. 
ফর্ম'হঁন, অন্রহীন শ্রামকদের 
অসন্মানঅনর নতুন চান্ততে সই 
কািয়ে নতুনভাবে কাজে বহাল করার 
প্রস্তাব দেন। কিছ? শ্রমিক দারিদ্যের 
চাপে . মালিকপক্ষের এই টোপ 


“ললেও রেশশর ভাগ শ্রামকই এই * 


ঘণ্য প্রন্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। 
শ্রীমতী মোতি মুখি' এই সংগ্রামী 
শ্রমকদেরই একজন। দীঘশীদন 
অনাহারে থাকার ফলে দর্বল হয়ে 
যাওয়ায় (তান মাথা ঘুরে পড়ে যান | 
তাঁকে চিতুুঞন হাসপাতালে নিয়ে 


যাওয়া হয়। দান সংজ্ঞাহীন 
থাকায় পর গত ১১ই এপ্রিল [তান 
মারা যান। কিছুদন আগে 


এযাসেমরি অফ গডের- অপর একজন 
ছাঁটাই কম“ আনন্দ নায়েক (২৬) 
যক্ষমারোগাত্রান্ত হয়ে চিকৎসার অভাবে 
পাঁচ মাস, পর্বে মারা গেছেন। 
ইউনিয়নের, সঙ্গে কতৃপক্ষের মামলা 
এখনও লেবার -কোর্টের বিচারাধীন 
রয়েছে । ধম ও সেবার ধ্হজা ধরে 
শ্রীমকশোয়ণ ও শ্রমিকহত্যার মধ্য 
দিয়ে এদেয় প্রকৃত চেহারা ক্রমশই 
প্রকট, হচ্ছে। - এ 
প্রদীপ দে 
সাধারণ সম্পাদক 
- ক্ষমা, ইউনিয়ন 


সপাদক--হীরেন বন্থু ॥ সম্পাদক কর্তৃক বি. আই. পি. টি. প্রেস, ২৭বি, লেনিন সঃণ। কলিকাতা-১৩ থেকে মদত এবং দর্প'প কাযালয় ৬১ মট লেন, কাঁলকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত 


রে 


এলহাবাদ ব্যান্কের গুরৃতর 
দুনশতর ব্যাপারে রিজার্ভ‘ ব্যাঙ্কের 
ভামকা খুব পার্কার নয় বলে 
বিশ্বন্ত সরে জানা গেছে। এ 
ব্যাপারে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক তার কত'ব্য 
ঠিকমত পালন করছেনা বলেও 
আভযোগ পাওয়া গেছে। 

রিজজাভ' ব্যাঙ্কের ডি, বি। ও ডি 
বলে একটি শাখা আছে। যার পুরো 
নাম িপাটমেশ্ট অব ব্যাঙ্ক অপারে- 
শন শ্যান্ড ডেভলপমেন্ট । 
শাখার কাজ বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত এবং 
যে সমন্ত ব্যাঙ্ক এখনও রাম্ট্ায়ত্ত হয় 
নি সেই সমন্ত ব্যাঙ্কের হিসাব পদ্খা- 
নৃপুক্ধভাবে পরীক্ষা করে দেখা 
হিসাবে কোন কারচুপ আছে,কি না 
এবং সেই মত রিজাভ' ব্যাঙ্কের 
গ্রভর্ণরের কাছে হিসাব পরাক্ষার 
ফলাফল রিপোর্ট আকারে . পেশ 
করা। 


মেহতা আকতার এবং 
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এলাহাবাদ ব্যাঙ্কে 
দুরণাতির ব্যাগারে 
রিজাঁ ব্যাঙ্ক নির্বিকার 


নিজা ব্যাঙ্কের এই শাখাটি 
অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ“ এবং এই ভি, বি 


, ও ডি-র রিপোর্টের ভীত্তিতেই ভারত 


সরকারের অর্থ মম্মালয ব্যাঙ্কের 
ব্যাপারে তাদের গুরুত্বপূণ“ সিদ্ধান্ত 


' গ্রহণ করে থাকে। 
কিল্ত; আমরা বিস্বন্ত সরে খবর ! 


পেয়েছি [রজাভ' ব্যান্কের ডি বি ও 
[ডি শাখা এলাহাব্যদ ব্যাঙ্কের দন? 
তির ব্যাপারে তাদের - প্রাভবেদনে 


এই. .আশ্চর্ধজনক নীরবতা পালন করেছে. 


কয়েকটি ক্ষেত্রে । 
যেমন এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের হেড 
অফিসের বাড়িটি বর্ধমান মহারাজার 
কাছ থেকে ১ কোটি ৭৫লক্ষ টাকা 
দিয়ে বায়না করা সত্বেও কেন তা 
রেজেণ্ট্রপ করা হয় নি, এবং কেনই 
বা ব্যালেশস শশটে বাড়ার ক্ষয় বাবদ 
প্রীতব্ছরই' টাকা বরাদ্দ করা হচ্ছে। 
শেষাংশ ৮ম পচ্ছোয় 


রি 







কলকাতার পুলিশ কামশনায় 
রূপম সোম ি-কলফাতা পালশকে 
একেবারে বিশুংখলার দপ্তর বানাতে 
চাইছেন ? পোর্ট পরীলশের ডেপহাট 
কাঁমশনায় আর তাঁর দেহরক্ষী 7মোব- 
তার আলীর হত্যা, পরবর্তা* পায়ে 
পুলিশের হাতে ইদস খুনের ঘটনায় 
দেখা যাচ্ছে। নিরুপম সোম এমন 
আচরণ করছেন যাতে মনে হয় তিনি - 
মৃধ্যমন্তণ জ্যোতি বসুর মুখে চুন- 
কাল লাগাতে চাইছেন। দর্পণে 
আগেই বলা হয়েছে, নিরূপম সোম 
এখন কংগ্নেসদের সঙ্গে গোপন 
আঁতাত করছেন। এই আঁতাতের 


. প্রধান সঙ্গী ডাঃ শিশির বসু । 


ডেপংটি কমিশনার মেহতা আর 
তাঁর দেহরক্ষী মোকতার আল! হত্যার 
ঘটনাবলগগতে দ্বরাষ্ট্র দপ্তর কলকাতা 
পাঁলশের প্রশাসন সম্পর্কে ডীগ্ন 
হয়। - অবশ্থার প্রাতকারের জন্যে 
[ডি আই জি {পি আই ডি বব কে সাহা 
আই পি এসকে কলকাতা পাালশে 
অন্যতম জয়েন্ট কমিশনার করে আনা 
হয়। তি কে সাহার যোগ্যতার 
সুনাম আছে। বি কে সাহার কল- 
কাতা পঢঁলশে' যোগদান নিরুপম 


সোগের পহশ্দ ছিলনা । তবু ঢোঁক 
গলতে হয়োছল। মুখ্যমন্ত্রী 
[দেশ দিয়েছেন, মেহতা-আলাী 


হত্যা তদন্তের কাগন্দপত্র গোয়েন্দা 
পালিশ বি কে সাহার কাছে পাঠাতে । 
বকে সাহা এই তদন্ত পযাঁলোচনা 
করবেন । 455 

গোয়েশ্দা পৃলিশ মুখ্যমন্ত্রীর 
এই নির্দেশ অমান্য করছে, কাগজপত্র 
দক কে সাহার কাছে পাঠাচ্ছেনা। 
পলিশ কমিশনারের নির্দেশেই এই- 
রকম করা হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে । 
মেহতা আলা হত্যার সময় গার্ডেন- 
প্শচে আইন ও শহংখলা একেবারে 
ভেঙে পড়োছল। এজন্যে সবরকমে 
দায়া গার্ডেনরশচ থানার ওাঁস শিউনাথ 
[সং। প্রশানানক প্রয়োজনে শিউনাথ 
[সংকে সাসপেম্ড করা উচিত ছিল। 


রাজ্যপাল শম সক্রিয় রাজনীতিতে যোগ 
দেবর জন্য দিল্লীর নিদেশের অপেক্ষায় 


পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল অনম্ত- 


= প্রসাদ শা রাজনীততে ফিরে 


যাওয়ার জন্য পাকাপাঁক ভাবে 


' সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে কংগ্রেস 


মহল থেকে বিস্বন্ত সূত্রে খবর পাওয়া 
পেছে। : ৯ 

জানা গেছে রাজ্যপাল এ, পি 
দম] পাত রাজাসভার নিরচনেনর 


সমম্ন থেকেই প্লাজনীতিতে ফিরে 
যাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন । কিল্তু 
ইন্দিরা গাম্ধণ সামারকভাবে তার 


রাজনণাতিতে ফিরে যাওয়ার পথ বন্ধ 
করে দেন। 


কিন্তু শমঁ এতে নিরাশ হন 
ন । কৈছুদিন আগ্গে তান তার 
তদারক করে মোটামুটি রাজণবকে 


বোঝাতে পেরেছেন যে, আবার তার 
রাজনধীততে ফিরে আসার প্রয়োজনটা 
কি। . 
জানা গেছে রাজ্যপাল শম! এরন 

মানীসক দিক দিয়ে প্রস্তুত হয়ে 
আছেন যে কোন মুহুর্তে রাজ্যপালের 
পদ ছেড়ে "দয়ে রাজনীতিতে যোগ, 
শেষাংশ ৮ম পচ্চায় - 


হত্যার তদন্ত নিয়ে 


নিদেনপক্ষে বদাল করার দরকার ছিল। 
স্বরাষ্ট্র দপ্তর বারবার এজনো পুলিশ 


কাঁমশনারকে বলেছে । কিম্তু পলণ 
কমিশনার শুধ: একথানা শো-কজ 


নোটিস ধারয়েছেন। সাসপেন্ড বা 
বদল করেনান। এর ফলে মেহতা, 
আলী হত্যা তদন্তে সাক্ষী পাওয়া 
দূর্ঘট হয়ে উঠেছে। কেননা; যে 
ওসির আমলে 'ডাস খুন হলেন সেই 
ওসকে না সরালে অপরাধ জগতের 








সি ণি মুখ্যমন্ত্রীর আদেশ অমান্য করছেন 


দা্ীরা সাক্ষী হতে রাজা হবে কেন? 
দেখে মনে হচ্ছেঃ নিরূপম সোম 
চাননা যে, মেহতা আলা হত্যার 
প্রকৃত তদন্ত হোক । 

ইস হত্যার ব্যাপারে নিরূপম 
সোম ইতমধ্যেই মিথ্যে রিপোর্ট 
দিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে বিধানসভায় 
হাস্যস্পদ বানিয়েছেন । নিরপম 
সোম তাঁর রিপোর্টে বলেছিলেন, 
শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় 


ইদ্রিস হত্যার তদন্তে 
পুলিশ অফিপাররা . 
সহযোগিতা করছেন না 


ইদ্রিস মিঞার প্ালশ লকআপে 


হত্যার ব্যাপারে যে তদন্ত হচ্ছে, 


তাতে তদন্তকারণ আফ" 
সার এনফোসমেন্ট ৱাণ্ডের ডি পি 
মহখাজপর কাছে সংশ্লিষ্ট পলিশ 
আফমাররা আসল ঘটনা চেপে গিয়ে" 
ছেন বলে বিদ্বন্ত সূত্রে জানা গেছে। 

নিভ'রযষোগ্য সত্তর থেকে খবর 
পাওয়া গেছে, তদন্তকারী আফসার 
লক-আপে যে সমস্ত আসামী ছিল 
সংশ্লিষ্ট প্রত্যেক আসামীকেই এক 
এক করে জেয়া করেছেন এবং সব 
আসামীই শ্রীমখাজণর জেরার 


উত্তয়ে বলেছেন লক-আপে হীঘ্রস 
. মিঞাকে মারার ব্যাপারে তারা মোটেই 


জড়িত নয়। 


সংশ্লিষ্ট আসামীরা নাক 
শ্রীমুখাজশীকে এ কথাও বলেছে যে, 
হীদ্রম মিঞাকে তাদের সংগে কিছু 
ক্ষণের জন্য মানত রাখা হয়েছিল। 
যোদন ইদ্রিস মিঞাকে কোর্টে হাজিরা 


দেবার জন্য নয়ে যাওয়া হয় সেদিন . 


কোর্ট থেকে ফিরিয়ে এনে ইদ্রিস 
মিঞাকে সংশ্লণ্ট আসামীরা যে লক- 
আপে আছে সেখানে আনাই হয় নি। 


এথানে উল্লেখ করা যেতে পারে; 
যেদিন ইদ্রস মিঞাকে কোর্টে হাজিরা 
দেবার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছিল 
সেইদ্িনই রাতে হীদ্রুদা মিঞাকে 
পুলিশ হেফাজতে হত্যা করা হয়? 


তদন্তকারী আফসার এবং-তার 


সহকমঠরা লক'আপে মৃত ইদ্রিস 
মিঞার সহযোগী আস্মম'ঁদের কাছ 
থেকে যে তথ্য পেয়েছেন তার ঠিক 
উল্টো তথ্য পাচ্ছেন সংপ্লিন্ট পলিশ 
কনস্টেবল এবং ভারপ্রাপ্ত আঁফসার- 
দের কাছ থেকে । 


এ পর্যন্ত তদম্তকারী অফিলার 


' ব্যাপারে আদল 


যে কয়জন পুলিশ আফসার, এস 
আই, এ এস আই এবং কনস্টেবলকে 
জন্ৰাসাবাদ করেছেন তারা প্রত্যেকেই 
বলেছেন যে, ইদ্রিণ মিঞাকে লকআপে 
মারার ঘটনা' সম্পর্কে তারা আদৌ 
ওয়াকিবহাল নয় । | 


কিম্তু একটা জিনিষ তদন্তকারী 
আফসার, লক্ষ্য করেছেন সংশ্লিষ্ট 
পুলিশ অফিসায় ও কমীদের মূল 
বন্তব্য এক থাকলেও বিষ্ঞারত ঘটনা 
সম্বদ্ধে তাদের বন্তব্যের মধ্যে যথেষ্ট 
গরামল রয়েছে । যেটা সব থেকে 


সন্দেহজনক । , 


এ পর্যন্ত ইদ্িস হত্যায় তদৃশ্ত . 


"সম্পর্কে যে খবর পাওয়া গেছে তা 
খুব উৎসাহব্যঞ্জক নয়। 


কারণ এ 
ব্যাপারে লালবাজারের সবশ্ভিরের 
আফলাররা একটা আশ্চর্য 'নত্পৃহ 
মনোভাব নিয়ে আছেন। এমন ক 
দু একজন আঁফসার যারা এ ব্যাপারে 
জঁড়ত নয় অথচ সমন্ভ ঘটনা 
স"্পকে' পারোপথার ওয়াকিবহাল 
তারাও বিশেষ কারণে ' মুখে 
কুলুপ এ*টে বসে আছেন। এরা 
তদন্তকারী আঁফসারকে নতুন কোন 
তথ্য দিয়ে সাহায্য করতে বিদ্দমাত্র 
আগ্রহ নন! 

ফলে তদন্তের ফলাফল সম্বন্ধে 
যথেষ্ট সন্দেহ আছে। এই তদন্ত 
থেকে প্রকৃত তথ্য অর্থাৎ ইদ্রসকে 
কোন প্যালশ অফিলারেরা মারলেন 
এবং কি উদ্দেশ্য 'নয়ে মারলেন সে 
তথ্য প্রকাশ 
পাওয়া সম্ভব হবে বলে মনে হয় না ॥ 
কারণ তদস্তকারণ আফসার সহযে।- 
গতা না পেলে কোথা থেকে আসল 
তথ্য পাবেন? যে লহযোগতা 
লালবাজারের ' সংশ্লন্ট আঁফসররা 
নিজের হ্থাথ্থেই কববেন না। 


॥ দুই || 





রেগনের আগ্রাসী নীতি $ 
মাকিণ দেখে প্রতিবাদ 


দনকারাগুয়ার় 
সরকারকে উচ্ছেদ করার জন্য তথা- 
কাঁথত ‘গেরিলা লড়াই” যে সরাসার 
মার্কন সরকায়ের দি আই-এর প্রত্যক্ষ 
যোগাযোগে চালানো হয়েছে সে-কথা 


আজকে - সরকারিভাবে হ্বকার করা- 


হয়েছে । নিকারাগুয়ার বন্দয়গুলিকে 
বেআইনীভাঁবে মাইনে দ্বারা অবরোধ 
করার কথা আজ আর অস্কার করা 
হচ্ছে না। 


মাঁক্ন সরকারের গোয়েন্দা 
দগ্তয়ের সূত্র উল্লেখ করে ওয়াশিংটন 
পোষ্ট পত্রিকায় আরও প্রকাশিত 
হয়েছে যে মাইন পাতার কাজ. আসলে 
শুরু হয় একটি বন্দরে ৮ই সেপ্টেম্বর 
থেকে । তখন তেলের পাইপ এবং 
গ্‌ুদামগুল ছল আক্রমণের লক্ষা। 
এরপরে ১৫ই অক্টোবর অন্য একটি 


, বন্দরের উপকূলে অবশ্ঘিত জাহাজ 


থেকে আক্রমণের পাঁরকঞ্পনা হয় । 


একটি- প্রাতষ্ঠিত সরকারকে 


উচ্ছেদ করার জন্য প্রতাক্ষভাবে . সি 


আই এর চরদের দিয়ে ধ্বংসাত্মক কাধে: 


এলগ্ত হওয়া মোটেই নতুন ঘটনা নয় । 
ইতিপ্দর্বে বেশ কয়েকটি লাতিন 
আমেরিকার দেশে ও অন্ন মাকিন 
প্রশামন্রে মদতে বৈধ সরকার উৎ 
তথা প্রকাশিত হয়েছে । [কিম্তু নতুন 
ঘটনা. হচ্ছে মাঁকন প্রেসিডেন্ট এই 
ধরণের পাঁরকজ্পনাকে প্রকাশ্যে সমর্থন 
করছেন ফাঁমউীনজমের “ঘায়াত্বক" 
ব্যাধকে প্রাতিরোধ করার নামে । ওস্র 


এই নিলজ্দ অচুরণ তাঁর দেশের - 
সংসদের এক বিরাট' সংখ্যক সদস্য, 


সমর্থন করতে পারছেন না। তাঁর 
মত্রশন্তিদের . মধ্যে অনেকেই, 
এমন কি বুটিশ প্রধানমন্ত্রী 
/মারগারেট থ্যাচার রেগনের কাজকে 
সমালোচনা করেছেন | অন্য কয়েকটি 


' প্লান্প্রধান তো এ ব্যাপারে কঠোর 
মন্তব্য করেন । 


মাক'ন দেশের রেগন প্রশাসনকে 
সকল দলের ও মতের মানুষের, বিরুপ 


সমালোচনার মোকাবেলা করতে হচ্ছে। " 


ডেমোক্র্যাট দলের সদস্য রেভারেম্ড 
জেলে জ্যাকসন বলেছেন যে কংগ্রে- 
সের অনুমোদন না নিম্নে একটি প্রাতি- 
ন্ঠিত সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অব- 
তঁণ' হওয়ার অপরাধে প্রেসিডেন্ট 


রেগনেয় বিচার হওয়া দরকার | অন্য - 


এক সদস্য বোর গ্োল্ডওয়াটার বলে" 
এতবড় পাপ কাজের জন্য দেশের 
মান্ষের কাছে কি কৈফিয়ত আছে 
তা জান না।. এ ঘটনাকে সোজ্ঞা- 


সানাদিনি্া J 


সুজি যুদ্ধ ঘোষণা ছাড়া আর ক 
বলা যেতে পায়ে। বেশীর ভাগ 
কংগ্রেস সদস্যেয় আভিষোগ “যে এতবড় 
[সম্ধান্ত নেওয়া হল. অথচ সংসদ 
সদস্যদেয় কাছে সব কিছু গোপন 
করা হল।. সিনেটর ময়ানহান তো 
ঘোষণা করেছেন যে তান কংগ্রেসের 
গোয়েন্দা বিষয়ক কমিটির সহ-সভা- 
পাঁতর পদ থেকে ইস্তফা দেবেন । 
গোটা ব্যাপারটা যে বেআইন' এবং 
নীতবহিভত 'সে কথা আজ 
বিকার স্বর আলোচিত হচ্ছে। 

কিন্তু রাষ্ট্রপতি, রেগন 
এসরের উদ্ধে । তিনি 'নার্ধিকার । 
তাঁর ঘায়ণা এই জঙ্গশ মনোভাব তাঁকে 


. আগামী নিবচনের বৈতরণপ পার 
করে দেবে । তান মনে করেন গোটা 


দা্ষণ ও মধ্য আমোরকাকে কমিউনিষ্ট 
প্রভাব মনস্ত করার “পরি দায়িত্ব”, 
সম্পকে" তিনি সচেতন। . সেজন্য 
তিনি যে কোন পন্থা গ্রহণ" করতে 


“বিধা করবেন না.। 


“তান মনে করেন যে মাঁক'ন 
ভোটদাতাদের .কাছে তাঁর এই আঁভ" 


যান হবে সবচেয়ে বড় মূলধন? 
সেজন্য কংগ্রেসের অনুমোদন. ছ।ড়াই 


এল সালভাদোয় রাজ্যকে সামরিক 
সাহায্য ও খাণ পাঠিয়েছেন কমিউনিষ্ট 
বিপন রোখার জন্য-। এ সাহায্য না 
পাঠিয়ে উপায় ছিল না ।-কায়ণ তাঁর 


মতে নিকারাগুম্া তার প্রাতিবেশী . 


রাষ্ট্র্গাীলর বিরুদ্ধে সশম্ত হামলা 
চালাচ্ছে । 

ইতিপর্বে ক্যাঁয়রিয়ান সমন 
এলাকার ক্ষুদ্র "ছাপ গ্রেনেডার বাম- 
পদ্ধী সরকারকে উচ্ছেদ করার জন্য 
কী পারমাণ নির্লজ্দ আগ্নাসী রুপ 
ধারণ করেছিলেন প্রেসিডেন্ট রেগন 
তা বিশ্ববাসী প্রত্যক্ষ করেছে। 
এর বিরুদ্ধে পৃথিবাব্যাপণ প্রতিবাদ 
হয়েছিল। রেগন প্রশাসন এর জন্য 
মোটেই লজ্জিত হয় নি। কারণ 


রেগনের নাত হল যেমন করেই হোক |. 


পাঁচটি মহাদেশেই মান সাম্রাঙ্জের 
আধিপত্য বজায় রাখা । কিম্তু আজ 
সমাজতশ্বের আন্দোলন অনেক দৃব'রি 
গাঁততে এগিয়ে চলেছে । বৃদ্ধবাজরা 


খতম হবেই । - 





Hl বায়বীয় শিক্ষায়তন এবং 


11. শুক্রবার, ২৭শে এপ্রল ৮৪ 


বিশ দফা কম স্ুচীর চিটিগবাজ্ী 


ফ্রী নীপাত নন্দী 
বাঁচ, গণতাশ্নিক 


তাঁয় ইতরজনাঃ'-কে ষতাঁকছ? বদান্যতা 
করে থাকে শাসনযন্বের সাহায্যে তায় 
ছিগুণ পরিমাণ কেড়ে নিয়ে থাকে । 
এ চিন্ত সবর বিশেষতঃ গ্রাম- ভারতে 
যার ৪৫ শতাংশ ইতিমধ্যেই 
সরকারী দাক্ষিণো দরদর্শন নামক 
িচিন্ত যন্ত্রের কবলিত হয়েছে এবং 


আরো ৪৫ অংশ অথাৎ একুনে ১০. 
‘ শতাংশ আত শীঘ্ইই কবলিত, হতে - 


যাচ্ছে । টেলিভিশনের বিজ্ঞারে 
কারো কোন, আপাতত থাকার কথা নয়; 


আমাদেরও নিশ্চয়ই নেই; কিন্তু 


দ:রদর্শন 'নামক টোলভিশনায়- 
1সচ্টেম-এর মাতগাঁত সম্পকে" অবাহত 
জনসাধারণের মনে এ কদাকার ব্যবস্থা 
সম্পকে ধৈষ্যচ্যাত ঘটতে বোধহয় 
বাকী নেই; সঙ্ঞা মজা কুড়িয়ে যারা 


“চিন্ত বিনোদন চান তাদের ফথা 


আলাদা-_-তাদের সংকণ“দন্টিশজ্তিতে 
অনেক কিছুই ধয়া পড়ে না। কিদ্তু 
মজা দেখাবার প্রলোভন বিলিয়ে, 
অপিচ গ্রামাগুলে সরকারণ পয়সায় 
যোডও টি ভি বিলিয়ে, গরীব মানৃ- 
যকে নিয়ে মজা করার মত নিকৃষ্ট 
মানের সরকার মানাপস্কতাটা কোন 
মানুষের নজর এড়াতে পারে কি? 
বলা বাহ্‌ল্য; তথাকথিত 'বিশ- 
দফা কম“সূচঁর জনক-জনন' বলতে 
যান, উপরোন্ত চিটিংবাজশরও ফাদার- 
মাদায় তিনিই; অতএব সরকারণ 


পয়সায় প্রাইভেট পাব:লিসিটি সহ . 
নির্বাচনী ধাপ্পাবাজীতে আকাশ : 


আচ্ছন্ন হয়ে থাকছে-_“ভমিহনদের 
মধ্যে ভ্‌মি, দাস-মজুরদের মনুষ্ত। 
গ্রামে গ্রামে পানর জল, গ্রাতিবন্ধীদের 
অর্থনৈতিক 'পুনবণসন, শিশুদের 
জন্য শিক্ষা স্বান্থ্য ইত্যাদি ইত্যাদি” 
কোলাহলে বাষ্তব ভারতবর্ষ প্রায় 


ঢাকা পড়ে যাচ্ছে। তাহলেও বিহারের - 


মধ্যপ্রদেশের, অপ্ধরেরঃ উত্তরপ্রদেশের; 


মহারাষ্ট্রের, উড়িষ্যার, 'রাজন্ছানের-- ' 


এককথায় প্রন গোটা ভারতবর্ষের 


'আদবাসী-দারদ্র সাধারণ, ভ্ামহাঁন 
দরিদ্র মানুষের কাছে 


চাষী তথা 
বাস্তব ভারতবর্ষ নির্মম বাস্তব হয়ে 
প্রতি মহরতে নতুন নতুন লড়াইয়ের 
প্রেরণা দিচ্ছে, বিশদফাকেও আহ্ছুল 
দেখিয়ে চানয়ে 'দচ্ছে। 

GG €) €) 

নালন্দা জেলার ভূমিহীন হয়িজন 
পারবার়গ্ীলর জীবন চিন্লাট যথাযথই 
অকাঁট সব“ভারতখয় প্রাতিচ্ছাব ৷ জাম- 
দারদের গৃণ্ডাবাহিনশ গ্রামটাকে তছ- 


-নছ করে, বহুবাড়ী জ্হালয়ে দিয়ে 


এবং একটি নাবালিকাসহ নয়জন 


মহিলাকে ধর্ষণ করে চলে গেল। 


সমাজতন্ত্র 
তার রেডিও টেলিভিশন পি টি আই _ 
ইউ এন আই ইত্যাদি মারফৎ ভার- 


- জেলাশাসকঃ বিডি ও,. 





হরিজনরা গণতাশ্ন্রিক উপায় পদ্ধতি 


অর্থাৎ 
হরিজন 
অফিসারঃ বিহারের আই জি অব 
পুলিশ, এমন কি খোদ: প্রধানমন্ত্রী 
ইন্দিরা গাম্ধীর কাছেও বিচার চেয়ে 
অনুয্লোধ করলো, বাতা পাঠালো । 


বলতে-ধা কিছু জানতো 


-কারো ত্নফ থেকে ফোন জবাব 


নেই। অবশ্য, ছমাস পর জনৈকা 


, ধাঁধতার ডান্তারখ পরাক্ষার প্রহসন 


হলো; বাকীদের তা-ও হলো.-না। 
ক্রমে নয়াদিল্লীর ' সমাজ কল্যাণমলক 
সংস্থা ইন্ডিয়ান সোশ্যাল ইনষ্টিটিউ- 


টের প্রচেষ্টায় সুপ্রাম কোর্টে মামলা 


হলে সুপ্রীম কোটের তদস্তকারশ 
টঁমের রিপোরেরি ভিত্তিতে ব্যাপারটা 


যখন বিশদফাওয়ালাদের হাতের : 


বাইরে চলে'গেল, তখন অগত্যা 


প্রশাসনে একট; নড়াচড়া দেখা গেল, 
গ্রামবাসীদের উপর এবায়ে প্রশাসনিক- 
আদেশ হলো, গ্রামমথেকে অন্যান' 


পশচশ কিলোমিটার দরে. সদর শহরে 
এসে সরকার! প্র*নাবলীর উত্তর দাও; 


প্রশাসন কত্তপক্ষের উপদ্রূত গ্রামে 


গিয়ে তদম্ত করার প্রয়োজন 
বোধ হলনা--জিজ্ঞাসাবাদ করতে 


‘যৈতে না পারার কারণ, গ্রামটি নাকি 


“সমস্যাসঙ্কংল জায়গা+__এবং 'জীপ- 
চালনযোগ্য’ ( Jeepable ) 
ইীশ্দিরয় গ্রাম সেবা বৈ কি । বিচারও 
আর মিললো না।- 

€১ . € 6 


পাটনা জেলায় চকজালাল গ্রামের 


হাঁয়জন নেতা শংকর পাশোয়ান খেত" 


মজুরদেয় জন্য নিণ্সতম : মজুর" 
(লোকদেখানো একটা “নিম্নতম মজুরী 
আইন” অবশ্য সেখানে রয়েছে ) 
চেয়েছিল। রোডও টোলভিশনে প্রচার 


নয়।. 
- থাকবেও ; 
ফোঁটা জমি কাস্মনকালেও পাবে না; . 
িদ্তু - রেডিও-টি ভি ও সরকারী , 


অনহ্যায়ণ সরকারাঁ কাগজপত্রে তিনটে 
হরিজন বঙ্ীর জন্য ২৪ বিধা জামও 
নাকি ‘আদায়’ রয়োছল । কর্তব্য: 
পরায়ণ প্রশাসন এবারে বিশ দফার 


যথার্থ রূপায়ণে মনোযোগ” হলো ' - 


পাশোয়ানকে মিথ্যে 
মামলায় জড়ালো। কিষ্তু আদালতের 
বিচারে পাশোয়ান নিদেষ প্রতিপন্ন 


হয়ে কারামনন্ত হলেও দ:’মাসের মাথায় 


খুন হলো। খুনে ব্যাপারে পাঁর- 
বারের লোকজন মামলা করলো ঠিকই 


কিদ্তু প্রশাসনেয় কাঁতিত্থে তিন বছরেও 
কোন কূল-কনারা হলো না, উপরম্তু। 


পাশোয়ান পরিবারের বাদবাকণ যারা 
আজও বেচে আছে। 
তাদের নামে আর একখানা ডাকাতির 
মামলা প্ীলশ দায়ের করে বিশদফার 
আরেক দফা সম্পন্ন করলো । - 

একই [বিশ দফা কমণসডীর 
সায়বতা প্রমাণ করতে বিহার সরকার 
মামার খাবাদ, ইংলিশ ও সাকপুরা 
গ্রামের ৯২টি হরিজন পরিবারের নামে 


প্রায় দেড়শো বিঘা ভাঁম কাগজেপনে ' 


দান করে ফেগলো। রোঁডও টি ভি 
যোগে বাবংবার বাতা প্রচারও করলো, 
কিন্তু এ সমন্ত- জমির ‘দখল! গ্রাম- 
বাসকে দিল না। সরকারণ জ্ঞাত- 


সারেই এ খাস ন্যন্ত জাম গ্রামগুলির 


জমিদারদের ভোগ দখলে আছে এবং 
'ভীমহীন কৃষক এক. 


মাহাত্যে বিশ দফার উন্নয়নমূলক 
অগ্রগাত'র কথা নিয়ত ইথার ' তরঙ্গে 
ভেসে বেড়িয়ে দেশের আবালবুদ্ধ- 
বনিতাকে আজীবন মূখ" হয়ে থাকার, 
শিক্ষা দান করে যাবে। 





সংবাদ ও মত৷মতে অনন্য. 
ব।ঃল। সংঃব।দ সাপ্তাহিক 


রও 
॥ 


_ ২৬শে জানুয়ারী দর্পণ পান্রকার ২৭তম বছরের যাত্রা শুর; হয়েছে । 
বিগত দণর্ঘ ২৬ বছরে' দপ'ণ অনেক , তথ্যানসম্ধানণ প্রতিবেদন ও রাজ 
নৈতিক সংবাদ প্রকাশ করে সারা. দেশে চাঞ্চল্যের স:ষ্টি করেছে-। 


দর্পণ আজও অস্বতায় । 


সেই সম্পর্কে সমণক্ষা এবং মননশগল প্রবন্ধ দপণণের প্রধান আকষ'ণ্‌। 





AIAN 


যোগাযোগ ॥ 





৬১ নং মট লেন, কলিকাতা-১ 





ডাকাতির 


han 


নানা ঘটনার সংবাদ, নেপথ্যের কাহন? না 


bet] 
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ভরাডুবি মুখ গণ্চিয়ব ফিনা 


পশ্চিমবজ নামক, এ রাজ্যে অজ্প- 
পুঁজির মালিকদের দাঁড়াতে সাহায্য 
করার উদ্দেশ্যে রাজ্য সরকারের 


_ উদ্যোগে গঠিত পঃ বঃ রাজ্য ফিনা- 


শ্সিয়্যাল কপোরেশনের ( সংক্ষেপে 
ডারউ বি এফ সি) আয্ু*কাল আয় 


কত দিন সেটা পাশ্চম বঙ্গের স্বার্থে . 
সাজের অথমন্থণ অশোক মিত্রের 


বিচাধয বিষয় । তাহলে -এর 
তথাকাঁথত বার্ধক হিসাব রিপো- 
টের পাশাপাশি সংশ্লন্ট নাথপন; 
খণ প্রাপকদের তালিকা; ধাণদান .ও 
ধাণ-আদায়ের পদ্ধতি প্রশাসন গঠন ও 
পরিচালন, ব্যবচ্ছাদ। 
পারুচালন সংক্রান্ত আই 19 বি আই 
এয় জুলাই-আগণ্ট ও সবশেষ ইন্টা- 


Ee ণেল 'রপো্টগ্যল পরখ করে; 


দেখতে হয়। তবে, এ কাজে কপ 
রেশনের পরিচালন রোডে" তিন সর- 
কারণ প্রাতানাধ অর্থ দণ্চরের স্পেশাল 


সেক্েটারধ এস এম চট্টোপাধ্যায়) . 


কুটির শিজ্প দপ্তরের সেক্রেটারী, এস 
এন রাম, সমবায় দপ্তরের এস কে 
ঘোষ-কতটা কি সহায়ক বলে বিবেচ্য 
হতে পারেন; গে সম্পর্কে অর্থ- 
মন্ত্রীকে আগেভাগেই ভেবে নিতে 
হবে। 


১৯৮২-৮৩-৮৪-এর বাধ 
[রপোটগ:লিতে ধাপ দানের পরি- 
সংখ্যানগযাল.যতই ডাগর ছোগর হয়ে 
ফুটে উঠুক না কেন, আসলে এ 
বিলিকৃত ধাণের অধিকাংশই যে 
মহাগ্রদ্থানের পথে যাল্লা করেছে। এবং 
আদায়কৃত ধাণের একটা মোটা অংশ 
যে 'মাইনাসে মাইনাসে প্লাস” রূপ 
ধরেছে তা বোধহয় বুদ্ধিমান অর্থ 
মন্ত্রীকে বলে দেবার প্রয়োজন হবে 
না। - | 

কয়েকটি মাত্র উদাহরণ থেকেই 
ছাঁবাট পাঁরচ্কার হয়ে যাবে £ 


ণের জন্য অসংখ্য আবেদনকারী , 


, ছোটখাট প্রাতদ্ঠানের আবেদনপন্ত 


এ মাসের গর মাস, বছরের পর বছর 


প্রোসোঁসংএর নামে আটক পড়ে 
থাকতে হয়, কিল্তু কোন: যাদুবলে 
সিন'রিয়ার হোটেল এন্ড ট্রেনম্পোর্টেশন 
লিঃ ৬৯৮৩ . তাঁরখে ধাপের 
আবেদন 
খান্ত দাঁথলের পর মান্র ১৫ দিনের 
মাথায় প্রার্থত ৮ লক্ষ ৫০ হাজার 
টাকা খধণ পেয়ে যায়? 


এডভাইস+-এর তোয়াক্কা না রেখেই 
এবং প্রদেয় “লিগ্যাল 'ফি' ব্যতিরেকেই 
কাজটি সম্পন্ন হয় ; শুধু তা-ই নয়, 
শুর মুখে ছাই 'দিয়ে স্বয়ং ম্যানেজিং 


দায়ভার বহন করেন । ”" 

অনেকটা প্রায় একইরপ তৎপর- 
তার সঙ্গে কামারহাটি কোং িং-এর 
একই তারিখে ২৭ লক্ষ ৮০ হাজায় 
টাকা (মেমো নং-11১২৩।৮৩) 


কপোরেশন - 


দাখল করে দর- 


এখানে . 
- আরো লক্ষণণয়। কোনরূপ স্যাংশান 


ত .. প্রোসেসিং-এর 


 প্রাঞ্চিযোগটাও ক সাদামাটা ব্যাপার ? 


উল্লিখিত এম ডি অথবা বোর্ড এ সম্পর্কে ' 


কি বলেন ? নদীয়া ফাঁড এবং ফোডার 


মিলস-এর কারখানা সম্পকে" চাফ . 


ম্যানেজার (টেকনিক্যাল )-এর তৱ 
আপাত থাকা সংত্বও কোম্পানগাট 
তার প্রার্থিত ২১ লক্ষ ১৮ হাজার 


৷ টাকার সমন্তটাই অবলীলায় একই 


কান্ততে পেয়ে যায় কেন, ম্যানেজিং 
ডাইরেক্টর বা বোর্ড“ তা জবাব দেবেন 
কি? নর . 
রিফম'দ ফ্লাওয়ার মিলস-কে এবং 


লালচাঁদ রায় এন্ড কোম্পানীকে যাব-_ 


তীয় বিধি-বিধান জঞ্ঘন করে মোটা 
মোটা অঙ্কের ধণ পাইয়ে দেবার 
ব্যাপারগযীলিকে ভিজিল্যা্স কমিটিতে 
হাঁজর করতে কপোররেশন ম্যানেজ- 
মেম্ট কি রাজশ আছেন ?. 


ইষ্ট ইন্ডিয়া অয়েল ইম্ডণ্ট্রখজের 
ম্যানেজমেপ্ট হাতবদলের . পেছনে 
খেলাটা কি এবং এতে কার হাত ছিল? 
করপোরেশনের রেকডে' আতিশয় বদ: 


' বলে চাহুত চেইনস ইঞ্ডিয়ার সঙ্গে 


WBFC . ম্যানেজমেন্টের সবশেষ 


.বোকাপড়াই কতটা এবং কোন: নান্ততে 


রশীতনীতিসম্মত ? 
“ভগ গ্রুপ কোন: যাদঃবলে 


' অবলধলায় ২৫ লক্ষ টাকার সুদম-স্ত 


ধাণ পেয়ে যায়ঃ কার বাপের টাকা 
থেকে ? ব্যবসায়িক 'ভাত্তিতে গাঠত 
কোন পাবলিক ট্রান্টের থেকে এত 
মোটা অঙ্কের টাকা দিয়ে এরূপ ব্যান্ত- 
গ্রত বদান্যতা করার আঁধকার কে 
কাকে দিল ? 

সনোডাইন টোলাভশন কোচ্পা- 
নার কারখানা; জাম যন্ত্রপাত হীত- 
প্‌বেই স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার নিউ 
আলিপুর ব্যাঙ্কের নিকট হাইপোি- 
কেটেড হওয়া সত্বেও কিসের ভাততে 
উত্ত কোম্পান 8 FC থেকে 
২৯ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা ধাণ পেয়ে 
যায়? তবে কি দু+নম্বরণ হাইপাঁথকে- 
শন-এর কায়সাজীতে ? এর জবাব 


দেবে কে? এম ডি আর এন ব্যানাজপ - 
কিংবা পারচালন বোর্ড? 


টেম্পার ইণ্ডিয়া (৩ লক্ষ টাকা), 
ভগবত গল (১২ লক্ষ টাকা), এস 


" আন্তুল এন্ড কোম্পানী (২০ লক্ষ 


টাকা)--মোট ৩৫ লাখ টাকা খাণের 
জন্য আবেদনপন্লগ্লি প্রায় বিনা 
প্রোসেসিংএ মার কয়েক দিনের মধ্যেই 
মঞ্জর হয়ে শেল, কোম্পানীগুলিও 
এক থোকে সমস্ত প্রাথত টাকা পেয়ে 
খেল কোন: . দেবতাকে কিরূপ 
চালকলায় পাঁরুতুষ্ট করে? 
তালকা দ*ঘ'তর করার প্রয়োজন আর 
,আছে কি? | 
এরূপ শত শত রা 
লেনদেনের মধ্যে মার গুটি কয়েক 


' দম্টাম্ত থেকেই প্রশ্ন জাগে 


(১) এ সমন্ত দশ্যমান কেলেক্কারীর 


প্রকাশিত হয়ান। 


পেছনে কার বা-কাদের গোপন স্বাথ 
লুকিয়ে আছে এবং সেগুলি কিরূপ ? 
(২) বার্ষিক রিপোর্টে বাণত খপ 
প্রাপক সংস্থাগীলর টেকনিক্যাল 
(ফাঁজাবালটী ও ইকোনোমিক 
ভায়াবালটগর গ্যারেশ্টণ এসব ক্ষেত্রে 
কি, কে ও কিরুপ এবং আদায়ের 
সম্ভাবনা কতটুকু ?. 

(৩) জনসাধারণের অর্থ ও স্বার্থ 
রক্ষার দায়-দায়িত্বে আঁধাণ্ঠত রাজ্য 
সরকার এ- সমন্ত . ব্যাপারে কতটা 
সাক্রয়ভাবে সচেতন ? 


ঘণ প্রাপকদের বম্ধিত কলেবর 
তালিকার -লোমহষক দিক্‌ আরো 


আছে, যথা--নানা কারণে বাতিল I 


বিতরণ করা হলো । 


॥তন॥ 


নর কর্ণোরেশন 


হয়ে যাওয়া কিছ সংখ্যক পুরোনো 
আবেদনকে নতুন করে জিইয়ে তুলে 


কোনরপ রীীতিনগাতর, বালাই না 


রেখেই (উপরোন্ত তালিকা প্রস্তুতির 
আগেভাগে) তাঁড়ঘাড় সাহায্য 
স্বাভাবতই 
এরূপ ক্ষেত্রেও চোরাই. গুপ্ত 
লেনদেনের প্রশ্নটা মানুষ - মান্রেরই 
মনে জাগা স্বাভাবিক ৷ সংস্থার এম 
ডি তথা গোটা বোডের-খণ মঞ্জর- 
সম্পকাঁয় সমস্ত আচার আচরণকে 
[ভিজল্যাদ্স কমিটিতে রেফার করতে 
রাজ্য সরকার প্রন্তুত আছেন কি? 


তাহলে; খিণ-আদায়ের তালিকা" 
সহ সংশ্লিষ্ট নাঁথপন্গ্‌লিও একই 


সঙ্গে ভিজল্যা্দ কমিটণতে দাখিল 
করা হোক। উপরোস্ত কপেরেশনের 
রেকডে“ দেখা যাবে, দী্ঘীদন ডিফল্টার 
(defaulter) এমন বহু পাটি-কে 
মোটা মোটা অণ্কের টাকা - নতুন করে 
£ডসবাস” করে এরই একাংশকে 
‘আদায়’ কয়ে নিয়ে ধণ আদায়ের 
পরিসংখ্যানকে আপাততঃ পাঁরপন্্ট 
করে দেখানো হয়েছে! একটু তলিয়ে 
দেখলে প্রতাঁয়মান হবে, এরূপ করিত- 


কমা গিরির ফলে একই ঢিলে ডবল 
- ফায়দা (এক) 
-িসবাস“মেন্টের অকটি ফুলে উঠলো; 

(২) তথাকাঁথত আদায়ের অঙ্কটাও 


" খাণমজুরণে তথা 


গায়ে-গতরে বাড়ল । 
শেষাংশ ৮ম পঠায় 


মন্ত্রী এবং বিধায়কদের 
নারীঘা্টিত কেেস্কারীর কাহিনী 


এম, পি এবং এম, এল, এরা 
মাহলাদেয় সঙ্গে -অশলালশন ব্যবহার 
করে সাধারণত পার পেয়ে যান। 


মহারাষ্ট্রের উপমুখামন্্ রাময়াও আদিক 


সম্প্রীতি বেকায়দায় পড়েছেন ! কিদ্তু 
এরকম বহ: ঘটনা আছে। সম্প্রতি 
এমন দুটি ঘটনা ঘটেছে যাতে “জন- 
সাধারণের নির্বাচিত প্রাতীনিধিরা" ' 
জাড়িত। একটি ঘটনায় একজন এম, - 


পি ইন্ডিয্লান, এয়ারলাইন্সের একটি 


বিমানে জনৈক বিমান সৌবিকাকে 
চেপে ধরেন। আর একটিতে একজন 
[বিধানসভা সদস্য প্রথম শ্রেণীর রেল- 
ওয়ে কোচে একটি কুপ দাঁব করেন 
ঘাঁদও সেটি এয় আগেই এক দম্পাঁত 
সংরক্ষণ করে রেথোঁছলেন। বিধান- 
সভা সদস্যেয্ন সঙ্গে ছিল একাঁট মেয়ে 
যে নিশ্চয় তার স্ত্রী নয়। 


_ কিচ্তু এসব ঘটনা সম্পর্কে এম 
এল,,এ এবং এম, পরা বিদ্দুমান্ত 
লজ্জা বোধ করেন না, যেন "জনগণের 


“নির্বাচিত প্রতিনিধি” " হলাবে তারা 


সমালোচনার উধে'। মহারাষ্ট্র 
বিধানসভায় জনৈক সদস্য বলেছেনঃ, 
উপমুখ্যমন্ত্র। রামরাও আর্ক 
বোম্বাই হাসপাতালে একজন নার্সের 
সংগে অশালীন ব্যবহার করেন। 
ণকন্তু এই ঘটনার কথা সংবাদপত্রে 
এ সদস্য এতাঁদন 
নিশ্চুপ ছিলেন কেন ? মৃখ্যমশ্রীকে 
কেন ঘটনা সম্পর্কে জানানো হয়নি । 


" অনেক এম, প এবং এম, এল 
ভাবেন "জনগণের নিবচিত প্রাতানীধা 
হিসাবে মাহলা সম্পকে তাঁদের বিশেষ 
আধকার আছে। অনেকে ট:রে 
গগয়ে বাংলোতে মহলা জোগাড় করে 


আনার জন্য দাবি জানান । 


অনেক বছর. আগে জ্রাতণয় 
কংগ্রেসের দব'জন শ্রদ্ধেয্ন নেতা আবুল 


কালাম আজাদ কাণ্মীরে চাশমা শাহী 
মোগল বাগিচা সংলগ্ন রেন্ট হাউসে . 


বিশ্রাম নিতে 'গ্য়েছিলেন ৷ রাগানে 
কোন গোলমালে রাত একটায় 
ঘ:ম ভেঙ্গে যায়। 


চোঁকদার মৌলানাকে বলে, কাশ্মীর 
মন্মিসভার কয়েকজন সদস্য ও কিছু 
এম, এল; এ এবং তাঁদের মহিলা বদ্ধু- 

নিয়ে মদের পার্টি হচ্ছে। 


চোঁকিদার আরো বলে, যেহেতু মাহ" 


লায়ন চেয়ে পুরুষের সংখ্যা বেশ হয়ে 


সেইজন্য দুইজন মন্ত্রী 
অস্বাভাবিক কাজে লিপ্ত হতে বাধ্য 
হয়।, দিল্লীতে ফিরে মৌলানা 


, প্রধানমন্ত্রী অ্রহরলাল নেহরহকে এ 
ধিরান্তকর ঘটনার কথা বলেন। 
মৌলানা ব্যঙ্গ করে নাকি বলেনঃ 
“পশ্ডিতজগ, এ কেমন নম্না কাশ্মীর 
সেখানে তৈরি হচ্ছে ?” 


একটি রাজ্যের 'জনৈক মংধ্য- 
মন্ত্রী একজন তর:ণাঁকে ধর্ষণ কুরতে 
গিয়েছিলেন । এই লম্পট ব্যান্তাট 
আবার শিক্ষা দণ্তরেরও ভারপ্রান্ত 
ছিলেন। মেয়েদের একটি কলেজ 
পরিদর্শনের সময় তান লক্ষ্য করেন, 
নবাগতা অধ্যাপিকাদের মধ্যে দারুন 
আকর্ষণীয় এক মহিলা রয়েছেন। 
পরের দিন শিক্ষা মল্তীপুপে তিন 


এ অধ্যাপিকাকফে নিজে আঁফসে, 
শিক্ষা সংক্রান্ত গুরত্বপূর্ণ ব্যাপারে - 


আলোচনার জন্য ডেকে পাঠান। 
অধ্যাঁপকা ধনার্দন্ট সময় পাঁচটায় 
মৃখামন্তী তথা শিক্ষামচ্ঘ্ীর চেত্বারে 


হাজির ৷ শীঘ্রই অন্ধকার হয়ে গেল 
এবং মুখ্যমগ্ঘপী তাঁকে হোচ্টেলে 


পেশেছে দিতে চাইলেন । এবং 
লম্পট" মৃখামণ্ত্রণ সরকার দ্রাইভায়কে 
ছৃটি দিয়ে নিজেই চালকের আসনে 
বসলেন । কিন্তু হোষ্টেলে যাবার. 
পারবর্তে তান শহরতলীতে ট:ুারষ্ট 
বাংলাতে নিয়ে গয়ে এ অধ্যাপিকাকে 
ধর্ষণ কয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু" 
মাহলা ছিলেন সাহস এবং দস্তুরমত 
প্রতিরোধ -করেন। তারপর তিনি 


অজ্ঞান হয়ে যান এবং মন্ত তখন বাং" 


লোর কমশদের আদেশ দেন ও'র জ্ঞান 
হলে ওকে হোষ্টেলে পেশছে দিতে । 


আর মন্ত্রী নিজের গাড়িতে পালিয়ে 


যান। পরের. দিন অধ্যাঁপকা 
পদত্যাগপত্র পাঠিয়ে দিয়ে শহর 
ত্যাগ করেন ।' 


স্টেটসমযানের একটি রিপোটে - 
জানা মায়, “বসন্তরাও পাতিলের 
রাজ্রত্বে এক রাষ্ট্রগন্রশ, ধান রামরাও 


. আঁদকের সমর্থক; একজন 'মাহলা 


মন্ত্র সংগে অশালীন ব্যবহার. 
করে শিরোনাম হয়েছিলেন” । তার 
মানে মাঁহলা মন্তরাও তাঁদের সহ- 
যোগশদের অবাধ যোঁন কামনা থেকে 
নিরাপদ . নয় । কয়েক বছর আগে 
মহারাম্ট্রের এক মন্ত্রী একজন মাঁহলা 
আই, এ,.এস আফনারের সংগে অশা- 
লশন ব্যবহার করেন । যখন মহিলাটি 
একটি ফাইল নিয়ে মন্ত্রীর কাছে যান, 
?তাঁন.ও*কে একটি চুম্বন, উপহার 
দেন। দুঃখের কথা, এই লম্পট 
ব্যাস্তাট এখনও রাজনীতিতে রয়ে 
গেছেন। 


শেষাংশ ৭ম পন্টোয় 


৮ পাশ 


‘HE 


এমন এক সংকটের, মধ্যে দিয়ে 
আমাদেয় 'দিনাতপাত করতে হচ্ছে 


যেসময় প্রাতমূহূতে 
আশংকা রয়েছে । বিশেষ করে আমা- 
দের মতো বুদ্ধিজীবী মধ্যাবত্েরা-- 


যারা” মধ্যবত৭ অবস্থায় দোদুল্যমান 
তাদের পক্ষে সংকট থেকে উত্তীর্ণ 


হওয়া, সহজসাধ্য নয়। আশেপাশে 


' বুদ্ধিজীবশদের প্রাতানয়ত পতন 
“দেখে নিজস্ব আত্মরক্ষার প্রশ্নাট অত্যন্ত 


জরুরী 1 পতন যেখানে স্বাভাবিক, 


" নিয়মে পরিণত হচ্ছে, সেখানে এর 


থেকে উদ্ধার পেতে হলে সদাসতর্ক 
হতে হবে । | 
এই সতর্ক হবার, দর ' চিত 


এক, আপন সততা, আদর্শের প্রাত 


নিষ্ঠাবান থাকা । দুই) শত্রহামন্র 
সম্পরকে সজাগ থাকা । 
আসলে মধ্যবিত্ত কুশ্ধিজগবাীদের 


' জ্খলনের মূল কারণ আদশে'র প্রতি 
অনীহা। চভুদ্পাশ্বের আদর্শহীনতা - 


তাদের প্রেরণা জোগায় আদশ“হঠন 
হতে । 


যেহেতু একজন ল্যাংটো 


পায়না । ' 
তবে নিষ্ঠা তাদের এক ব্যাপারে 
আছে। সেটা আত্মসুখে, নিজের 
এবং পরিবারের গুছিয়ে নেয়ার ৷ 
নিজের আর্থিক নিরাপত্তাটা যাঁদ 
মজবুত থাকে তাহলে দশজনের জন্য 
বিপ্লবী বাণী উপহার দিতেও অসুবিধে 
নেই। এই আবত্মকোম্দ্রকেরা বেশ 
জানেন তাঁরা বিপ্লব করবেন না এবং 
অদরভাঁবষ্যতে কেউ সেটা করে দেবে 


সে'লক্ষণও দেখা যাচ্ছেনা । সেটাই ' 


বাঁচোয়া। কারণ, কথাটা তো সাতা, 
বিপ্লব হলে এই আত্মপরায়ণ বৃণ্ধি- 
জাবাঁদেয় বিশ্রী অসুবিধে হবে । -. 

তাই পবপ্রব+, নারায়ণশিলাকে 
মাথায় রেখে তাঁরা সুযোগ পেলেই 
এমন . এমন জায়গায় ছকে পড়েন 


যেখানে গেলে আখের গোছানো যায়।-- 


এবং তয়ল, বিপ্লবায়নানাকেও বজায় 
রাখা যায় 


এর থেকে আসে শলুমিত্ রি 


" করায় ব্যাপারে অধ্ধতা । প্রাতবিপ্লব 
, প্রতিক্রিমার সাম্বধ্যে থেকে ভাবখানা 


এমন- দেখান যেন এর ফলে এদের 
চাঁরত্রদোষ ঘটছে না।  ও*দের কাছ 
থেকে ঢালাও সুবিধে নিয়েও বলবেন 
অমরা -এক ইঞ্চি আদর্শ থেকে 
সারনি। অথচ - ভেতরের কথাটা 
হচ্ছে আত্মসমর্পণ না-করলে সংবিয়ে 
পাওয়া বায়না ॥ সেটা এ*রাও 
বোঝেন। তাই প্রাতাকুয়ার সামিধ্যে 
অনুগ্রহ অর্জন করবার কালে তাঁরা 
গ্পষ্টত বলেন, আদর্শের ফারাক 
থাকতে পারে, . তাই বলে ব্যাস্তগত 
দম্পর্ক* নষ্ট হবে কেন? 


' জটিল। 
নের  ক্ষেব্রে ইচ্ছেয়. হোক আনিচ্ছেয় হোক 


পাইকায়ী আদর্শহীনতায় . 
নিজের আদর্শ খোয়ালে কেউ দাজ্জিত 
না ৃ 
আরেকজন জ্যাংটোকে দেখে লজ্জা 





বাজি সম্পকে বিষয়টি সাত্যই 
বিভিন্ন, চাকরি বা ব্যবসা 


পিছ; ব্যান্তর সঙ্গে আমরা সশ্পাকত 
হই তাদের “কোলিগ্‌” বলা হয়। 
সহকমি'তার সুবাদে একই প্রতিষ্ঠানের 
সঙ্গে-আমরা বাঁধা । যোগ্যতা ইত্যাদিয় 
পার্থক্যে আয়ের পরিমাণ্‌ বা কাজের 
গুরুত্ব সমান নয়। তবু দোখা যায় 
সেখানে আমাদের অধিকার - স্থাপনের 


একটি সংগঠন থাকে) বিভা আঁভ- 


যোগ নিয়ে আমরা একরে লড়াই করি। 
ধাঁদচ এই একাত্মতার পিছনে রয়েছে 
অর্থনৈতিক প্রচ্ন । তাই অর্থনৈতিক 
প্রশ্নে আমরা পেশাগত স্বার্থের 
তাগিদে এক ছই। কিন্ত; প্রশ্নটি যাঁদ 


অর্থ নৈতিকতা, ছাপিয়ে রাজনৈতিক": 


তায় উন্নীত হয় তখন নিজ নিজ 
রাজনোতিক 'বি*বাস অনংযায়ঁ আমরা 
ভিন্ন ভিন্ন প্রাতকরিয়া,দেখাই । . ! 


এবং এখানেই সম্পকটি হোঁচট 


খায়।. 
একটা উদাহরণ দেয়া যাক। ৷ যাঁদ 


. আমার রাজনৈতিক বিষ্বাস অনুযায়ী 
' আমি প্রস্তাব দিই, আসুন, মালিকের 
শোষণ থেকে. মদাম্ত অর্জনের জনা 


আমরা . প্রাতণ্ঠানটি দখল কাঁর। 
তাহলে কি আমাদের অর্থনৈতিক 
দাঁব্যাওয়া আদায়ের .সহকমরণরা 
আমার প্রস্তাবে রাজ হবেন ? ' হবেন 
না। কারণ এ'লড়াই প্রকৃত বিপ্লব 


লড়াই ! শ:ধ: বিচ্ছিম একটা প্রতিষ্ঠান 
দখল নয়, এর সঙ্গে রাষ্টুয়ন্পরটি জড়িয়ে : 
রয়েছে । এ'লড়ায়ে যেমন একটি 
শবপ্লবী রাজনৈতিক পার প্রয়োজন, 


প্রয়োজন দশম গণফৌজও। যদিও 
স্বীকার করতে হবে মধ্যবিত্ত মানীস- 


কতা থেকে আমাদের কারুরই বিপ্লবী 


যুদ্ধ ঘোষণা করাটা হাস্যকর | তবু 
মার্ক‘সবাদে আমি বিদ্বাসী হলে সে 


বিপ্লব দর্শন আমাকে পোষণ করতেই , 


হবে। মাক'সবাদ তো নিছক কেতাবীী 
দর্শন. নয়।, 
পরণক্ষিত হয়েছে রাশিয়ায়। চনে । 

. প্রসঙ্ষে ফিরে আদি । 


দেশে যখন নিয্নতই বি*ব সাম্রাজ্য- 
বাদের কাছে . আময়া মাথা 


[বাকয়ে বসে আছি তখন আদশশনষ্ঠা 
-বলতে-মাকসবাদ তথা 


বিপ্লবী দশ 
নের প্রাতই- নিষ্ঠা বোঝায় । এ দেশে 
‘আদশ” বলতে আর অন্য রি 
বোঝায়, না ।' 


" প্রথমটা পরিষ্কার হলে তয় 
টায় যেতে হবে । অর্থাৎ ধার প্রোক্ষতে 
শত মি চাঁহত করা। এটা যিনি 
করতে চাইবেন না তিনি যতই চোখ 


. ঠেরে মনকে বোঝান না কেন, তিনি 


শ্ৰেণী সমকোতায় বিস্বাসী। তাঁর 


- চিন্তার ফেুমে শ্রেণী সংগ্রাম ব্যাপারটা 


৫ 


'ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে । 
অধীনে 


তত্ব ও -প্রয়োগে তা. 


| আমাদের 
এই আধা উপনিবেশ. ও সামন্তবাদ' 
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বর্তমানে. প্রাপ্ত আন্কর্জাতক 
সাম্রাজ্যবাদী একচেটিয়া লগ্মী- পৃশজর 
চক্রতপ্রগ্‌লির উপরে- আলোচিত, 
বোৌশপ্টগৃটীলর জন্য ছ্থিতীন্ন বিশ্ব" 
যুদ্ধের পূর্বে প্রাপ্ত উপানবেশিক 
এই ব্যবচ্ছার 
প্রান্তন  উপানিবেশগুজির 
সাম্রাজ্যবাদের সহযোগণ মৃৎসংদ্দী 
পূশপ্রপাত শ্রেণী ও তাদের রাজনৈ- 


[তিক দলগাঁলর সঙ্গে একটি আপোষ - 


ও সমঝোতার চনান্তর [ভিত্তিতে সাম্রা- 
জ্যবাদ উপাঁনবেশের পুঁজিবাদ’ 
শ্রেণীর 'নিকট সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে 
রাষ্ট্র ও সরকার পাঁিচালনা ও 'রাজ- 
নৈতিক কার্যকলাপের দায়িত্ব হন্তান্তর 
করে। এই ধরণের তথাকথিত রাজ- 


নৈতিক স্বাধীনতা প্রদানের শতগ্যালর সহযোগ! মসনদ পঃজিপাত শ্ৰেণী- হচ্ছে মাসিক 6৫০ টাকা । 


অধীনে 'নির্দিণ্ট উপাঁনযেশে আন্তজণ- 
[তিক সামাজ্যবাদশ শান্তসম,হের রাজ- - 


নোতিক ও অর্থনৌতিক সব ধরণের 


স্বাথ' সংরক্ষণের অঙ্গাঁকার উপানবে- 


শের ক্ষমতা প্রাপ্ত পঠাজবাদপ শ্রেণী-' 


গল প্রদান কয়ে থাকে । . এভাবেই 
বর্তমানে তথাকথিত স্বাধীনতা প্রাপ্ত 
প্রান্তন - উপানবেশসমহের সর্বত্রই ' 
আন্তজাতিক সাম্রাজ্যবাদী শশ্তগ:ীলর 


'রাজনোতক ও অর্থনৈতিক. স্বাথ' 


রাক্ষত হয়ে আছে । . 
প্রকৃতপক্ষে বতমান বাংলাদেশ 
সহ পাঁথবীর সবগুলি প্রান্তন উপ- 


নিবোশক দেশ, থেকে সাম্রাজ্যবাদ 
. রাজনৈতিক প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণ কিছু 
মাত্র কমতে দেখা যাচ্ছে না। বরং-' 


আটকা পড়বে না । 
জন্য যত.বারই 'িপ্লিবে+ কথা বলুন 
না কেন এক দারা 1৬ন. লোককে 
কিছুকাল ঠকাতে পারেন, ঠকাতে 
পারেন নানিজের বিবেককে । 

এই সহজ কথাটা সহজে যে বোঝা 
যায়না তা নয়! কিন্তু বুঝতে গেলে 


‘যে সে-মাঁফক কাজ করতে হবে। 


এবং যে কাজ দাঁধন্থায়ী এবং 
বন্ধুর । ৭ 

সকলেই বিপ্লব করবেন: এমন 
আশা করা অন্যায় । 


তান বাইরের 


অনুপ্রবেশ বেড়েই চলেছে । এবং সেই 
সঙ্গে বাড়ছে সামাজ্যবাদশ রাজনৈতিক 
ও অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ ও প্রভাব । 


পৃবেই আলোচিত হয়েছে যে 


জগ্রপুশজর রাজনৈতিক ও. অর্থ- 
নৈতিক উয্নাবিধ কার্কলাপই হচ্ছে 
পরোক্ষ । 
চলে. 'নাদষ্ট . শিল্প, ব্যাঙ্ক বা 
বণিক পাজর মাধ্যমে । বাংলাদেশে 


" ধবদেশী অর্থনৈতিক সাহায্যের ছদ্মা- - 


বরণে এ পর্যন্ত সামাজ্যবাদ' লগা 
পুশজর অন-প্রবেশ ঘটেছে ৩০হাজার 
কোটিয় মত। এই পুশজ দেশের 
অভ্যন্তরে সক্রিয় হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদের ' 


গলির মাধ্যমে । - 

গোটাদেশের অর্থনীতি প্রধানতঃ 
" লামাজ্যবাদণ লগ্রী-পণজর নিয়ম্ব্ণ 
ও প্রভাবের অধীন থাকার কারণে 
বাংলাদেশে যে কোন সরকারের পক্ষেই 
সাম।জ্যবাদশ প্রভাব থেকে বেরিয়ে 


এবং এই কারকলাপই 


ও বাওলাদেশ 


(নবদেশেই সামাজ্াবাদশ: লগ্ী-প্্গর | 


জনগণের মজুরী বাঁচার মত প্রয়োজ- 
নায় মজংরীীর চেয়ে শতকরা ৬০ ভাগ 
বা তারও বেশী কমিয়ে আনতে পারার 
ফল স্বরুপ দেশজ উৎপাদন থেকে 
উদ্ধত্ত হয়ে পড়া ৭-৮ হাজার কোটি 
টাকার সম্পদ বাণক পংজির মারফত 
পাচার হয়ে যাচ্ছে দেশের বাইরে 
সাম্রাজ্যবাদ" দেশগৃলিতে 1 
. হিসাবটি ঠিক এই ধরনের। জন- 
সংখ্যা অনুযায়ী বাংলাদেশে কৃষ ও 
গ্রামীণ শ্রামকের সংখ্যা ১ কোটি ২ 
লক্ষের, মত। আর অর্থ ও পাঁর- 
কঙ্গনা মন্ত্রণালয় প্রদত্ত হিসাব অন: 
যায় বত'মানে বাংলাদেশের কৃষ 
- ক্ষেত্রে একজন শ্রামকের গড় মজুরী 


কিন্তু 
' কৃষ শ্রামকদের বৎসরে ৬ মাসের বেশধ 
কাজ থাকেনা ! তাই সারা বৎসরের 


গড়ে তাদের মাদক মঞুরী ৩৪০ 
টাকার বেশী হবে না'। তাই ১ কোটি 
২০ লক্ষ কৃষ প্রামক গড়ে প্রতি বংসর 
মজুরঠ বাবদ ৩০৬০ কোটি ঢাকার 


এসে কোন সাম্ীজ্যবাদের স্বাথ' [িরোধশ বেশ পাচ্ছেনা। 


কোন রাজছনোতিক ও অর্থনৈতিক. 
লিশ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব নয়; এবং 
কার্যতঃ হচ্ছেও না ' বাংলাদেশ সহ 


বত'মানে পাথবীর সন্ত নয়াউপ- 
শিক দেশের প্ধাজ্ববাদ? রাষ্ট্র ও সর- 
কারের একমান্র- কাজ . হচ্ছে 


দেশের অভ্যন্তরে আল্তজ্ঠীতক সাম্রাজ্য 
বাদী - শান্তসমহের রাজনৈতিক ও 


অর্থনৈতিক স্বার্থ রক্ষণ -করে চলা । 
এবং এর জন্য শ্রমিক শ্রেণী ও জ্রন- 
গণের লামাজ্যবাদ বিরোধ" সর্বপ্রকার 
সংগ্রাম আন্দোলনকে দমন করা। 
প্রয়োজন বোধে * নয়া উপাঁনবোশক 
দেশগুলিয় শোষক ও শাসক শ্রেণী 
সামাজ্যবাদী ও পাজবাদণী, স্বার্থ 


সংরক্ষণের জন্য সামাঁরক শামন প্রবর্তন 


করছে। বাংলাদেশ এয় কোন ব্যতিক্রম 
নয়। Hl সির 

বাংলাদেশে রাশ্ম্ীয় ক্ষমতাসীন 
বাণক পণাজপাত শ্রেণীর সহযোগিতা 


মরা: আন্তজরঠীতক সামাজ্যবাদশ শা্তসমহ 


বাদকে যাঁরা হোল-টাইম পেশা [হিসেবে প্রতি বংসর কম করে হলেও দশ হাজার 


অবশ্যই করা যায়। 


গ্রহণ করেছেন তাঁদের কাছে. এ-দাবি |-কোটি টাকার বেশী সম্পদ লুট করে 
| আর এ. সম্ভব হচ্ছে, 


নিয়ে যাচ্ছে। 


: আর, আময়া যারা বৃষ্ধিদ্ঞীব | দেশের জনসংখ্যার শতকরা ৮০ ভাগ 
লেখক, তাদেরও প্রকৃত মাকর্পীয় | শ্রামক ও শ্রমজীবী জনগণের মঙ্দুরী 


দর্শনকে আয়ত্ত করতে হলে একনিষ্ঠ 


ইয়ে সমাজ পারব‘্তনের লক্ষ্যে লেখক 


সত্তাকে উৎসগাীর্কৃত করতে হবে। 


' যেমন করেছেন গকি লুশহন প্রমুখ 


লেখকেরা ৷ 

বলা যাহল্য মাকবাদশ রাজ- 
নৈতিক পাটিই আমাদের সে পথে 
নিয়ে- যাবে। 
আমরা তার . বাতিওয়ালা হব। 
লেনিনের পেছনে যেমন গাঁক', 


মাওয়ের {পিছনে লৃশুন। 


চি মিহির আচার্য 


পার্টি অগ্রণী হলে 


বাঁচার মত সর্বানদ্ন মজজজুরশর অনেক 


'নীচে নামিয়ে আনতে পেরেছে বলে। 


বাংলাদেশে নিয়োজিত লগ্শ 
পখাজর স্ুদবাবদ বত'মানে প্রদান 
করুতে হচ্ছে ৩০০ কোট টাকার উপর 
এবং সমাজবাদী দেশগুলির সঙ্গে 
অসম বাণিজ্যের মারফতে সাম্যবাদী - 
দেশগ্ীল লাভ করছে প্রাত বৎসর দুই 
হাজার কোটি টাকার উপর ( বাণিজ্য 
ঘাটতির আকারে )। আর দেশে শ্রামক 
(শিজ্পে ও কৃষিতে ) ও শ্রমজীব) 


'অপরদিকে চ উপরের সর বারী 
বত'মানে বাংলাদেশে িতপ-শরমিকের 
গড় মাসিক মজুরাঁ হচ্ছে মাসিক.৬৭৭ 
টাকা । এদের সংখ্যা প্রায় ৮০ লক্ষ। 
এদের ভিতর বাসাবাড়ী, ছোট ছোট 
হোটেল, র্লাষ্তা-ঘাট এবং বম্দরসমূহের 
কাল প্রভৃতির সংখ্যা ৫০. লক্ষের 

“উপর। এদের বেশীর ভাগেরই বংসয়ে 
ফমকরে ৪.৫ মাস. কাজ-থাকেনা। 
তাই এদেরও বাৎসাঁয়ক গড় হিসাবে 
মাসিক মজুরী 6৫০ টাকার উপরে 
হবেনা । তা হলে ৮০ লক্ষ শ্রমিকের 
বাংসারক মজুরী দাঁড়ায় ৪৪০০ কোটি. 
টাকা । একত্রে কৃষি ও শিল্প শ্রীমকের 
বাৎসরিক মজ:রখ বত'মানে দাঁড়াচ্ছে 
৭৫০০ কোট ঢাকায় মত । 


হিসাব অন:যার়ণ দেশের শ্রনিক 
ও শ্রমজীবী শতকরা ৮০ ভাগ জনগন 
মোট দেশজ উৎপাদন থেকে ৭৫০০ 
“ কোটি টাকায় বেশ" প্রয়োনগয় [জান 
পর ও পণ্য সামগ্ৰী ক্রয় 'করতে সক্ষম 
নয়। অতএব এই পরিমাণের বেশী 
দেশজ উৎপাদন শোষক ও শাসক 
শ্রেণীগলির হাতে মজুদ হচ্ছে বলতে 
হবে। এর "ফলাফল বিচারে দেশে 
উৎপাদিত চাল ও গরমের বিষয়টি 
বিচার করা যাক । সরকার! হিসাব 
অন্যযায়ী ১৯০২-৮৩ "সালে দেশে, 
চাল ও গম উৎপাদিত হয়েছে ৪২ 
কোটি মণ। আর দেশের ৮ কোটি 
শ্রামক » শ্রমজীবী জনগণের দুবেলা 
খেতে হলে বৎসরে প্রয়োজন হু 
কোটি মণের কিছু বেশ (মাথা প্রা 
বৎসরে ৫ মণ ১০ সের [হসাবে )॥ 
জনসংখ্যায় অপর শতকরা ২০ ভাগের 
শেষ;ংশ ৭ম পণ্ঠায় 


দপ'ণ ॥ শুক্রবার ২৭শে এপ্রিল, ১৯৮৪ 


সম 


১৬) বাদলবকৃফ সেন ia 


‘দুনিয়ার : শ্রমিক এক হও, 
অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াও’ 
এই ডাক দেওয়া হয়েছিল ১৮৮৯ 
সালের ১৪ই জুলাই" প্যারিসে অন: 
গঠিত পিতা আন্তজীতক সমাজ- 
তান্ত্রিক কংগ্রেসের প্রস্তুতি সভা 

3 থেকে । এই আহ্বানের মধ্যে রয়েছে 
এক রস্তান্ত ইতিহাস । ১৮৮৬ সালের 
পয়লা মে দৈনিক আট ঘণ্টা! কাজের 

. দাবীতে আমেরিকায় শিকাগো শহরে 
২৪ ঘন্টার এক ধর্মঘটের ডাক দেওয়া 
হয়। সেই ধর্ম বট উপলক্ষ করে এক 
শোভাযাত্রা বার হয় ৪ঠা মে। হে 
মাকেটের নিকট পলিশ সেই শোভা" 
মানার উপর গাল চালায় । এতে চার 
জন শ্রমিক. নিহত ও বহু লোক 
আহত হয়। পয়ে চারজন শ্রামক 
নেতাকে বিচারের . প্রহসন করে 
ফাঁসতে ঝোলানো হয় । এই এঁতি- 
হাঁসিক ' দিনকে শ্রামক ও" মেহনতগ 

মানুষের সংহাত দিবস হিসাবে 
১৮১০ সালের পয়লা মে পালন করার 
জন্য প্যারস সম্মেলন থেকে ডাক 
দেওয়া হয়া এই হলো ‘মে দিবস’ 
পালনের ইতিকথা ৷ 8 

শ্রীমক  শ্রেণগয় উদ্যোগে ও 
আঁত্মত্যাগের তারা আজ পাথিবপর এক- 
তৃতায়াংশ দেশে পধাজবাদী, সামন্ত- 
তাশ্লিক শোষণ থেকে জনগণ মনত 
হয়েছে । (সেইসব দেশের জনগণ 
আন্তর্জাতিক ভ্রতৃত্বের নিশানা, লাল 

. ঝান্ডাকে উদ্ধে' তুলে . ধরে এঁগয়ে 
চলেছে । এই অগ্গাঁত সামাজ্যবাদী 
শান্ত ও তদের দোসর দেশীয় 

পদাজবাদ' প্রাতক্রিয়াশল শান্ধিগনলিকে 
ভাত করে তুলেছে। এর গাঁতকে 
এ রদ করার জন্য-তারা নানান দেশে 
" আভ্য্তরণণ গোলমাল সৃষ্ট, করে 
গৃহযুদ্ধ বাঁধিয়ে দিচ্ছে! সামারক 
অভ্যুখান ঘণ্টয়ে বহ দেশের 
গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থাকে পঙ্গু 


করে রেখেছে! এইসব দেশে নিজে” 
দের সাময়িক ঘাঁট করছে । দ্যানয়াকে . 


আর এক মহাযুদ্ধের দিকে টেনে 
নিয়ে ধাচ্ছে। শান্তপ্রল্ন সমাজতাশ্রিক 
ও সদ্য স্বাধধনতা প্রাপ্ত দেশগুলির 
[বিরুদ্ধে বিরামহীন ষড়যন্ত্র চালিয়ে 
যাচ্ছে । মেহনতা মানুষের প্রাণপাত 
করা পরিশ্রমে গড়া .পৃথিবর ণবপুল 
সম্পদকে সমজ্যবাদরা পাঁথবণ 
| ধবংসে্ন কাজে লাগাচ্ছে । লক্ষ লক্ষ 
7 মানষের কক্কালের উপর তাদের 
মুনাফা ফে"পে উঠেছে - শাস্তি 
তাদের স্বার্থের পাঁরপন্হণ। তাই 
শাল্তিকামণ দেশ ও জনসাধারণ 
তাদের পরম শন: ৷ যদস্ধ বিরোধ 

র্‌ 


আজকের মে দিসে শান্তি 6 
সংহতির মগ নিত হবে 


আন্দোলনকে রুখবার জন্য 


' এরা 
হিংস্ৰ ও উন্মত্ত হয়ে উঠেছে । 


আজও পূতিবশর দুই তৃতধয়া- 
নিজেদের. 


হশ লোক শোষণ থেকে 
মুক্ত করতে পারে নি। দ;নিয়ার 
অধেক লোক বেকারণ অনাহার ও 
দৃ্ভ‘ক্ষে ভুগছে। আজও এশিয়ার 


ও আফিকার নানান দেশের লোক, 


প্বরাধীনতা ও শোষণে জর্জ্জারত। 
দামহজাবাদী শান্ত ও তাদের দোসর 


দেশে দেশে মানুষের অনৈকোয় 


সুযোগ নিয়ে নিজেদের স্ব।থ* রক্ষার্থে 
দেশে দেশে সাম্প্রদায়িকতা, িচ্ছিম্নতা- 
বাদ ও ' উগ্নন্জাতাীয়তাবাদের' বিষ 
ছড়াচ্ছে জনগণের বাঁচার আন্দোলনকে 
বানচাল করায় জন্য । 


দযানয়ার ধনতাল্ঘক দেশগুলির 
অর্থনৌতিক অবস্থা আজ এক সঙ্কটময় 
অবস্থায় এসে দাঁড়য়েছে'। কাঁচামাল 
ও নিজেদের উৎপন্ন দ্রব্যের বাজারের 
জন্য নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা 
আঃষ্ভ হয়েছে। কারণ বাজার আন্তে 
আস্তে সংকুচিত হয়ে আসছে । _ এর 
ফলে ইউরো-মাঁকনি কোন্দল প্রকট 
হয়ে দেখা দিচ্ছে । এই পারিপ্রোক্ষিতে 
যুগ্ধোত্তর সন্কটমগ্র পঠাঁজবাদ নতুন 
যুদ্ধের উদ্মাদনা সৃষ্টি করে অল্প 
ব্যবসারের মধ্য দিয়ে নিজেদের সংকট 
কাটিয়ে ওঠার চেণ্টা চালাচ্ছে। 


ইউরো-মাঁকন শোষক শ্রেণী ও 


তাদের তাঁবেদার শাচ্টগুল জনগণের 
সুখ স্বাচ্ছন্দ্যকে উপেক্ষা করে অস্ত্র 
সংজ্ঞায় মেতে উঠেছে । এদেয় লক্ষ্য 
বিদ্রে'হী এশিয়া আফিকা ও মধ্য 
আমোঁয়কার দেশগ্ছাল এবং সোভিয়েত 
ও অন্যান্য সমাজতাণ্তিক দেশ। 


পাথবীর অন্য দিকে রয়েছে 
সমান্্তাম্মিক দেশগুলির অজেয় দুগণ 
পর্বত শুজের মত মাথা উ্চ করে 
দাঁড়িয়ে রয়েছে শোষিত মানুষের 
মান্তর প্রতীক হিসাবে । এইসব দেশে 
নতুন সমাজ ও সম্যতার আঁবনদ্বয় 
সংদ্ছা গড়ে উঠেছে । তাই এই সব দেশ 
নানান বাধা বিপত্তি অতিক্ৰম করে 
সাম্য ও গণতন্ত্রের পতাকাকে উর্দ্ধে 
তুলে ধরে এগিয়ে যেতে সমর্থ হচ্ছে। 
আমাদের এঁশয়া ভুখন্ডে সমাজতন্ত্র 
ও সম্যের ধহজা নিয়ে মাথা তুলে 


দাঁড়িয়ে রয়েছে মহাচন, ভিয়েতনাম - 


লাওস, কাম্পচিয়া ও দাক্ষণ কোরিয়া। 
এর প্রতিক্রন্না হিসাবে সারা দক্ষিণ 


পূর্ব এশিয়া ও আফিুকায় নব জাগ- 


রণের জোয়ার এসেছে । এই জোয়ারের 
ঢেউয়ে সমগ্র এশিয়া” আফুকা ও 
মধ্য আমেরিকার বিল্লাট অংশে ম:স্তি 


দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। 


শ্রাক শ্রেপণকে প্রাতক্রয়াশল শান্তির 


. জীবন-ও জশীবফার লড়াইয়ে এই 


পথেই সৃষ্টি হবে আম্তজ্ীতিক 


আন্দোলনের, গাতবেগ লুণ্টি হয়েছে। 
ধনতাদ্ঘক ব্যবচ্থার ভিতে ফাটল 
ধরেছে। নিপীড়নের খড়গ এর গাঁত 
রোধ করতে পারছে না। তবে এই 
মুমূর্ষু প্রাতীক্রয়াশশিল শান্তি সামাজ্য- 
বাদদের সাহায্যে শেষবারের মত 


কামড় দেবে এতে কোন দশ্দেহ নেই 


যেমনটি করেছে ইন্দোচপল্রে দেশ- 
গুলিতে । কদ্তু শেষ পযন্ত 
সেখানকার দুজয় জনতার কাছে মার 
থেয়ে পালাতে বাধা হয়েছে।  দীন- 
যার সংগ্রামী ও মুল্তকামী জনগণ 
এই সব দেশের সংগ্রামী আঁভিজ্ঞতাকে 


পুরোপথর কাজে লাগয়ে এগিয়ে 
চলেছে। 


সাম্রাজ্যবাদ? ও প্রতিক্রমাশণল 
শান্তর যড়যন্ত্র রুখতে দেশে দেশে গড়ে 
তুলতে হবে শ্রমিক ও কৃষকের সংহাতি। 


তাই আজকের দিনে “মে দিবসের? 
“ আওয়াজ হোক, “দুনিয়ার. শ্রামূকের 


সূঙ্গে দনিয়ার সমষ্ট শোষত মানুষ 
এক হও’। আঙ্গ সংগ্রামী মানুষের 


এই মিলিত আওয়াঞ্জই হল স্বাধীনতা 
সাম্য ও শাদশ্তর গ্যারেন্টি। কিদ্তু 


মানবতার পরম শত্রু সাম্রাজ্যবাদ ও 
পঃজিবাদী শান্ত এই মিলত 
আওয়াজকে ' রব্ধ 
দুনিয়াকে আর একটা মহাযুদ্ধের 
এই যুদ্ধ 
উদ্মাদনার বিরুদ্ধে দিকে দিকে শান্তির 
আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে । তাই 
আজ সমষ্ট মেহনত মানুষের নালত 
কণ্ঠে একটি মাল আওয়াজ উঠুক, 
যিুগ্ধের বিরুদ্ধে সমষ্ত জাতি সমষ্ত 
শ্রেনীর লোক এক হও’ । 


" আজ মে দিবসের শপথ হোক. 


শান্তি প্রতিষ্ঠায় শপথ, সংহতি মনান্ত 
ও এক্যের শপথ, শোষণের বিরুদ্ধে 
শ্রামক কৃষকের একতা প্রতিষ্ঠার শপথ 
ও কায়েম" স্বার্থান্বেষাঁদের বিরুদ্ধে 
মিলত ফন্টে গঠনের শপথ । ভারতের 


বিরুদ্ধে গণতাশ্তিক ফন্টে গড়ে 
তোলার শপথ নিতে হবে । আমাদের 


একাই জয়ের একমাত্র হাতিয়ার । এই 


সংহতি । আজকের দিনে দ:ানয়ার 
শ্রামক ও গেহনতা মানুষের সঙ্গে 
আমরাও শকাগোর শ্রমিকদের আঁভ- 
নন্দন জানাই । যারা রম্ত দিয়ে ডাক 
দিয়ে গেছেন দুনিয়ার শ্রামক এক' 
হও” তাদের এই ডাকে সাড়া দিয়ে 
আজব গোটা দুনিয়া জুড়ে শ্রামক 
শ্রেণীর নেতৃত্বে সমাজতম্ত, গণতন্ত্র 
ও শাশ্তি প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম অপ্রাত- 
হত গাঁততে এগয়ে যাচ্ছে । ভারতের 
শ্রামক শ্রেণও সেই সংগ্রামের 
অংগাঁদার । 


করার জন্য 





4 এ এফ কামরদ্দন আহমদ 


বাগুলার নাঁরব নিঃসঙ্গ কিছ; 
গ্রামের বুকেও ইতিহাস জমে আছে! 
[কংবদন্তধর সংখ্যাও কম নয়। পার 
আঁঃ+ড়ি একটা গ্রাম ৷ সাদামাটা ধর- 
নের। বৈচিত্র্য অবশ্য তেমন কিছ, 
চোখে পড়ে না। হুগলী জেলার 
পড়শড়া রকের গ্রাম পার আঁকাঁড়। 
ডাকঘর খোল দিগরুই। লোকসংখ্যা 


তিন হাজারের সামান্য কম । মদসপ- 


মান চারশত ঘর । মসাজদ একাট 
মন্দির চারাঁট । পণ্টায়েতর নাম 'চঙ্গা- 
ঙ্নী গ্রাম পণ্টায়েত। পশ্চিমবংগের 
মুঘলাই খাবার জিবে জল ঝরা মুরগী 


'রেস্ট খাসির চাঁপ আর বিরয়নগ 


রামার উন্ভাদ বাবার্চর জন্যে চিলা- 
ডাঙ্গা বিখ্যাত । 

গ্রামে হিমঘর নেই । গভীর নল- 
কপ আছে তবে আল: এলাকা পার 
আরঁকড়তে হিমঘয় নেই । সমবায় 


_সাঁমাতর নাম পার আঁকাঁড় ফতেপুর 


ছেতমচক সআুন্দরুম সমবায় সামাত। 
সম্পাদক গোপাল ঘোষ । 
চিলাডিঙ্গ।তে বাজার. বসে। 
এখানেই গ্টেট ব্যান্ধের দপ্তর । আমার 
সঙ্গে আলাপ ছিল এই গ্রামের ছেলে 
“ডি এন দে হোমিওপ্যাথণী কলেজের 
ছাত্র শেখ শাহ আলম লদ্করের। 
উন থাকেন কাঁকুড়গাছিতে | তাঁরা 
তিন ভাই পার আঁকাড় এলাকায় 
একটা উচ; বিদ্যাল থাকলে ভালো 


পাকা দাড়, বললেন বাব্্চর চার্জ 
ষাট টাকা । কলকাতার বাইরে অনন্ত 
রাঘা করতে গেছেন। 


গ্রামে দুজন ডিএ এস পাশ 
হোিওপ্যাথী ডাক্তার । মদন ঘোষ 
বধমানে হেলথ সেম্টারে চাকুরীরতত । 
বটকৃষ্ণ ঘে৷ষ তারকে*্বরে চেদ্বার করে- 


বন্তুতা দেন! কম্পাউষ্ডার 
ডাক্তার একজন আছেন। 
গ্রামের চৌহদ্দীর একট? পরি- 
চয় দিই। গ্রামের পূর্বদিকে নদীর 
পাশে বিনগ্রাম । পশ্চিমে চিলাডঙ্গণ । 


কাম 


উত্তরে হেতমচক । দক্ষিণে ফতেপুর !' 


বিখ্যাত আলং চাষীর নাম মদত 
মস্ডল, প্রসাদ মন্ডল,কাশীনাথ মন্ডল। 
ফতেপুর. গ্রামে শ্থাস্থাকেন্দ্র । একট? 
দুরে শ্রীরামপুর গ্রামেও স্থান্থ্যকেন্দ্ 
দেখা যাবে তবে সেই একই অবম্থা। 
হাসপাতাল মানে জেলখানা । 
রুগী পালার । কেউ ভরসা রাখে না। 
অথ; সরকার এখনও গ্রামের স্বাস্থ্য 
কেছ্দে ওষুধ রাখা বেড ঠন করা, 
রোগীদের ঠিকমত খাবার দেবার 
ব্যবস্থা না করে গতামে ডান্তা কেন 


হয়ব মহমদ আল’ ষাট বছর বয়স । - 


ছেন । ড এন দে হোমিও কলেজে 


| পাঁচ 





গানের নাম পার আকড়ি 


যাচ্ছেন না সেই রাগে ফ+সছেন | ' 

দামোদর নদের পাশ দিয়ে এই. 
যে রাচ্ভ।টি গেছে এর গাঁত কোথায় 
শেষ 2 হাওড়ার আমতায় ॥ 'ডাঁহ- 
ভূরসে বিখ্যাত চাষীর বাস, যান 
দিজ্লাঁতে কৃষ বিভ।গ থেকে সম্মান 
পেয়েছেন অধিক ধান ফলনোর 
জন্য । 

অজয় পাল বলেছেন) গ্রামে চাই 
(১) হাইস্কুল (২) হেলথ 
সেন্টার (.৩) ডিপ টিউবওয়েল । 


"গ্রামের সমস্ত জমিতে ভালো চাষ হয় 


না। সেচের সুব্যবন্থ। চাই। একটি 
ডাকঘর ম্থাঁপত হলে ভালো হয়। 
ধাঁরেন্দ্রনাথ চক্তবতী* লক্ষণ!ুকাগিল্লাযা 
প্রভৃতি গ্রামবাসী এ. গ্রামে ডাকঘর 
স্থাপনের জন্য লেখালোথ করছেন ॥ 
গ্রামে এখনও ঢেশক আছে। বাড়ী 
বাড়ী চিড়া খুব হয়। আলো চাল 
ভাঙ্গা হয় । ধান কোটা হয়। গ্রমে 
[বদ7ৎ গেছে । ধানকলও আছে! 
গ্রামে একটা পাঠাগার হলে ভালোই 
হতো ৷ শ্রীরামপুর গ্রামে বাঙ্কম সাধা- 
রণ পাঠাগার আছে । পার আঁকাড় 
গ্রামের ক্লাব বলতে যুব শান্ত সংঘ। 
ফ.টবল ক্রিকেট ভলির ভন্ত ক্লাব 
সদস্যরা । গ্রামে ঠিকমত জল নিকা- 
শীর জন্য সর; খাল ঝাড়াই.করা হোক 
চিলাডিচ্ীর শেখ ইউনুস মিদ্দা 
কলকাতায় কোর্টের উাকগ। 

চিলা'ডঙ্গীর হাই স্কুলের নাম 
রবীন্দ্র বিদ্যাপীঠ । এসব এলাকার 
বহু মুসলমানের পেশা বেকারী । 
রুটির দোকান এদের রুজির পথ 1 
মুসলমানদের মধ্যে অন্য গ্রামের মত 
এখানেও শিক্ষার প্রত অবহেলা ষোল 
আনা? ক্রমশই এরা পিছিয়ে পড়ছে 
ভ।বনা বাড়ছে । অভিমান ঠেলে 
আসছে। অথচ দোষ, সত্পৃ্ণ 
এদের নিজেদেরই, শিক্ষার প্রতি 
অনীহাই অশান্তির কারণ। 


ছপণ 


সংবাদ পাগ্ডাহক 
বার্ধক--৩০ টাকা 
যাশ্মাষক ১৫ টাকা 
শ্লৈমাঁসক ৭৫০ 


টাকাকাঁ় পাঠাইবার ঠিকানা 
8 


ম্যানেজার, দর্পণ 
৬১ নং মট লেন, কাঙিকাতা-১৩ 


মত 
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ফেডারেশন অফ ফিল্ম সোসাইটিজ. 


. ও . এ্ব্যাসী অফ.দি সোস্যালিস্ট 


রিপার্িক অফ ভিয়েতনামের উদ্যোগে 


অনুষ্ঠিত, দুখান ভিয়েতনাম’ ছবি 
নিয়ে একটি উৎসবের সুচনা হল গত, 


১৫ই এঁপ্রল. সোসাইটি সিনেমায়। 


-উদ্বোধন করলেন নয়াদিল্লির সোস্যা- 
লিস্ট রিপারিক . অফ. ভিয়েতনাম 


দূতাবাসের কাউন্সেলার মিঃ হা জুই. 
"প্রধান আঁতাঁথর, আসনে ছিলেন. 
| ' রাজ্যের বিচার বিভাগের মন্ত্রী মিঃ 


ভিয়েত- 


এস; এ, এম হাবিবুল্লাহ । 


নাম দূতাবাসের থাড'সে্রেটারণী এঃ. . 
- নেগুয়েন দন. নাহি বিশেষ আতা 
" ছিলেন -এ : প্রভাত - অনযষ্ঠানে 17 


শেষে ‘ওয়াইল্ড ফিল্ড’. বা “ডেসাটেন্ড 
ল্যান্ড? ছবিটি প্রদর্শিত হয়। 
- একটি ভিয়েতনামী ছবির নাম ‘নট 
লোনলি দ্যাল্ড’। | 


এবারে" প্রদার্শ'ত ভিয়েতনামের - 
+. দুটি ছবিই -চট়িত্ৰ অনযায়খ যেমন .. 


সংগ্রামী তেমান কলা নৈপুণ্যে 
উন্নত ।. অবাক লাগে যখন ভাবি, 
আমোরকান 
আক্ৰমণে ও নিষাতনে ভিয়েতনাম 


'- যখন 'বিধ্বন্ত, তখন [কি অসাম নৈতিক - 


বলে ও সংগ্রামী চেতনায় চলাঁচন্ 


প্িঙ্পকে তারা অন্যতম হাতিয়ার করে, 
ল্টডিওবা তথাকাথিত' 
< এসট্যাবলিশনেন্ট বলে. কিছ; নেই, 
ছাঁব তোলার সাজসরঞ্জামের সু", .. 
-.. ব্যন্থা, পযন্ত নেই--তবু ছবি 


তুলেছিল । - 


_. উঠেছে, চলাঁচিতের জম্ম হয়েছে 


.- জন্ম হয়েছে হেলাফেলায় নয়--সগোঁ- 
বৈ ছবির মত ছবি সৃষ্টি করে। 


একেই বলে. অপরাজিত মন, অদম্য 
মানসিকতা ৷ সংগ্রামী সহায় শিল্প 


সুষ্টির-। প্রেরণা: না থাকলে এ জাতীয় _ 


অসাধারণ ছাবর সাক্ষাৎ - পাওয়া 
সম্ভবনয়। মিনি 

, গওয়াইজ্ড ফিল্ড’ ছবিতে দেখ 
স্বামণ। দ্র ও শিশ: সন্তানের: একটি 


. ছোট নংসার--জঙের ওপর চায়. 
- তাদের -বাসা_ভাল বাসা তাকে 


নিশ্চয়ই বলা যাবে. না, কিন্তু ভালো" 


, বাসায় পপ“ সুখ’ দম্পতি । বিমান-' 
পথে শত সৈন্যের ঘন. ঘন টইল, 


- আক্রমণ তাদেরকে করে তোলে. 
চঞ্চল, 'শংকত ৷. মাচা ছেড়ে তারা 
জলে ভাসে, 'ভাঙি তাদের অবলম্বন । 
শত্ুর শোন, দ্টিকে ফাঁক দিতে 


তারা জলে ঝাঁপ দেয়, সাঁতার কাটে, ' 


শিশুকে ' মাটির মালসায় . ভাসিয়ে 
নিয়ে চলে, কখনো ঝোপের ধারে, 
' মালসা মাথায় চাঁপয়ে লবাকরে 
থাকে। 
হয় বেয়নেট চার্জ । মরণকে শিয়রে 
রেখে তারাই আব্রমণের : বিশ্লতিতে 


a 


(সন্তানকে নিয়ে মেতে ওঠে খুশশর 
: মেজাজে; কখনো দাম্পত্য প্রেমে হয় 


আর. 


দন্যদের অমানযষক - 


বস্তুতে । 


“অবলম্বন করে। -: 


তৎপর । 
্ প্রলোভন, মাদক নেশার নানা উপকরণ 


- কাজ কয়েছে। পরে 


ধারে পাশে পড়ে বোমা, . 


মশগুল, কখনো ধা গণটার বাজানোর 


সুকুমার বৃত্তির চচাঁ-যা-এই জশবন 


সংগ্রামকেই অন:প্রাণত করে, স্বপ্ন 
দেখায়। ছবিতে এই সমুদয় বৃত্তান্ত 
চমৎকার দশশ্যায়নে ফুটে - উঠেছে । 


ভিয়েতনামের মনত '-সংগ্রামদের 
“আলোচনা. সভা, গঃপ্ত সামারক চক্র 


ইত্যাদি ছবিতে দেখা যায়। কিন্তু 
দেখা যায়‘না তাদের সেই. প্রতিরোধ 
লড়াই, যা. প্রাতক্ষণেই শন: পক্ষকে 
করে তুলত সচাঁকত, বিহ্বল, বিমঢ় ।। 
শেষ পযন্ত লড়াকু স্বাম'র - 

রক্ষা পায়নি, স্রী তখন রাইফেল নিয়ে 
হেলিকপটোরের সেই জহলাদকে গুলি 
করে। শিশুটি রক্ষা পায় ।- এই 


| পরিদ্থিতিতে স্বর ভামকা সদর্থক, ও 
মমস্পশ। 


ছাবখানিতে অমানবিক 
আক্রমণ ও. পৈশাচিক উচ্লাসই শেষ 


কথা. নয়--মানুষের দ্নেহ ভালবাসা, |. 


বে’চে থাকার লড়াই, মানবতায় জয়- 
পান হল মূলকথা । এই. অসামান্য 
ছবিটিতে ক্যামেরায় কাজ ও শিক্পণ- 


দের অভিনয় বিশেষ করেই উল্লেখ 


করতে হয়। 

_ "নিট লোনলি ল্যান্ড” ছবিখানিও 
বিশিষ্ট তার শিক্পকমে" ও রিষয়- 
ভিয়েতনামশদের দেশপ্রেম 
ও মতি আকাংঘা চপ করতে সামাজা- 
বাদী আমোঁরকানরা নামা কৌশল 


চরিত্রের মূল্যবোধ নষ্ট করতে তারা 
এজন্য তাদের সামনে নানা 


ছাঁড়র়ে তাদেরকে . আত্মস্থধ ও আত্ম- 


রাতিতে মগ্ন থাকতে উৎসাহ দেয় । 


এইসব কাজে এক ভিয়েতনামীকেই 
শছ,পক্ষ কাজে লাগায় যখন অধি- 


কাংশ "ভিয়েতনাম, সংগ্রাম বাচ্ছিম হয়ে 


নেশায় বন্দ হয়ে পড়ে, অর্থের লাল- 


সায় মুখর হয়ে ওঠে, তখন- সেই 
এজেন্ট. সচেতন হয়--এবং সে যে ভুল 


তখনই তাকে হত্যা করা হয়। অবশ্য. 
শেষ পযন্ত: 'আমেরিকনেদের . চক্র স্ত 
ব্যর্থ হয়--ভিয়েতনামশরা দেশপ্রেমে 
উদ্বুদ্ধ হয়ে ম্দান্ত সংগ্রামে সামল 
হয় ।- এ ছাবতেও ক্যামেরা ও অভি- 


‘নয় প্রশংসন'য় দায়িত্ব পালন করেছে। | 


নভুন ছবি ‘কথ? 


। গত, ৮ই এপ্রল ইন্্পরী 


স্ট'ডও-তে শীষেশ্দি:- মুখোপাধ্যায়ের, 
কাহিনী অবলম্বনে িথাশ- নামে 


, ছবিটির শুভ সুচনা ঘোষিত হল। 


ভিয়েতনামীদে ' 


বুঝতে - পায়ে । | 


৪ 


ভায়তীর় চিন পরিচালকরা ফেডা- 
রেল প্রজাতন্ত্র জামনিগতে ক্রমেই 


, জনপ্রয় হচ্ছেন এবং জামান .দশক- 
. দের এখন তুলনাম.লকতাবে বেশী 


ভারতাণয়-ছায়াছবি দেখান হচ্ছে ॥ 
ফেডারেল প্রজাতন্ত্র ' জামানর, 
সুবিখ্যাত  চঙ্গাচ্চত্ন পরিচালক 


-*.. রাইনহা্ড' হাউফ সংপ্রতি . ভারতে, 
. এসেছিলেন উল্লেখ্য. যে তাঁর ছবি : 
“ম্যান অন দা ওয়াল" .১৯৮৩ সালের 


জানুয়ারী মাসে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত 
৯ম 'আন্তজঠিতক চলচ্চি উৎসবে প্রদ- 


শত হবার পর সমালোচকদের মতে 
“এট সবশ্রেষ্ঠ ছাযনাছবি বলে বিবোচত | 


হয় 1. 


এবার তাঁর ভারতে আদার উদ্দেশ্য. 


ছিল ভারতাঁয় পারচালক মৃণাল সেন. 


এর উপয় - একটি ছার. তোলা ।. 
তান . "জানান - পালের 
ছাবগ্ীল খুব জনপ্রিয় - এবং 


ফেডারেল প্রজাতম্র জাম্নী ও 


সম্পূর্ণ ইউরোপ-এ এগুলির চাহিদা. 
অতএব, এ চলচ্িন্রকারকে - 
একটি প্রামাণ্য. টেলিভিশন ছবির 


আছে । 


মাধ্যমে-দর্শকের, সামনে উপস্থাপিত 


Advt. No.—4/84-85". . - 


ষৃণ?ন সেনকে নিয়ে জাউজের, হকি 


করুলে খুব ভাল হয়। 
প্রস্তাবিত ও : ছবি সম্বন্ধে 


'হাউফ জানান যে দ্বিভাষক এই 


ছবিটি জামান দর্শকদের জন্য জামনি 
ভাষায় . এবং. ইউরোপণয় দর্শকদের 
দন্য ইংরাজশ ভাষায় তৈরী হবে। | 

'এক প্রশ্নের উত্তরে ' হাউফ 


জানান, যে এ ছাঁব -মোটেই জাঁবন- 
মলক হবে না। এটি একটি সম্পূপ* 
ভিন্ন ধরণের 'ছাঁব : হবে.। এটি হবে 


দুই চিন্ন পাঁরচালক, আমি স্বয়ং এবং 


- শ্ৰীসেন-এর মধ্যে কথোপকথন ।' আমি 
চিন্তাশশীল-ও বান্তবধম", ছাব তৈরীর * 
সম্বন্ধে প্রণ্ন' রাখব' এবং - 
শ্রীসেন সেগ্যলির উত্তর দেবেন। আমি 


সমস্যা 


শ্রীসৈনকে চিন্ত পরিচালক, স্বামী এবং 
ব্যান্ত হিসাবে দেখতে চাই । আম 


তাঁর ছবিগুলি থেরে অংশ বিশেবও. 
'উদ্ধৃত করব | | 
ছাবটির নাম. সম্বন্ধে হাউফ - 


জানান যে এটি এখনও স্থির হয়নি 


তবে আমি একে “টেন ডেইজ ইন, 


ক্যালকাটা £ পোস্ট অফ মৃণাল 


সেন”, নামকরণ: করব বলে মনে 
_করেছি। | 





এন 
বত 


দগপ || শতবার, ২৭ে আগ্রল+ ৮৪ 


A 


EY হাউফ রী 


শ্রীসেন বলেনঃ তিনি একজন অত্যন্ত 


" প্রতিভাধর চিন্রানমাতা। আমরা যে 


ছবি কার সেগুলির মধ্যে দৃজনের 


কিছ সাধারণ ( দৃষ্টিকোণ ) থাকে”? 
আমরা উভয়েই বাল্তবধনধ সিনেমা 


করতে চাই । . সিনেমা এবং জীবন 
সম্পকে আমাদের অনেক সাধারণ 
মতামত আছে । - 


আভনয়.. সম্বন্ধে তান কি 
ভাবেন? শ্রীসেন এ প্রশ্নের উত্তরে 
হাসতে হাসতে বলেন; ছবি পরি- 
চালনা করা কঠিন কাজ ॥ হ্ন্লঁকে 
পারচালনা :করা কাঁঠনতম কাজ । 
আঁভনয় করা এবং ক্যামেরার সামনে 
দাঁড়ান-আয়ও কঠিনতম কাজ । কিন্তু 
আম 'এসব -রাইনহাড হাউফএহূ 
জনাই করাছি। না 

ছবির. স্থান কলকাতা সম্বম্ধে 
শ্রীসেন বলেন, হাউফ এও জানেন, 
যে কলকাতা আমায় চিন্তাকে উচ্জ্বী- 
{বিত করে। তিনি কলকাতার সেসব 


- স্থানই চিন্ত. গ্রহণের জন্য পছন্দ 
করেছিলেন, যে সব জায়গায় আমার 
ছবিগুলি তুলেছিলাম। . 


॥ শুরুবার ২৭শে এপ্রিল, ১৯৮৪ 





SUE TEE নয়, ইসলাম সম্পর্কে 
ঠক ভন দেওয়। হচ্ছে 


আপনার খান্তুকার ১৩ই এপ্রিল 
ক্রিবায্ন ) ১৯৮৪. সংখ্যার “সাম্প্- 
তায় উসকান” দিচ্ছে কিছু চক্র” 
মে লেখা হয়েছে__“কারমাইকেল 
তবলশগ-ই-জামায়েত নামে 
' সংগঠন বেশ প্রচার লাভ 
ছে।” প্রথমতঃ, তবলপগ কোন 
ঠা নয়_7বি্বব্যাপী দাওয়াতে 
গে ইসলামের আদশ ও চিন্তা" 
3 5 
মন প্রাতাট মানুষকে অন:প্রাণিত 
ছে। তাই দা 
দিয়ে আমরা যদি ধর্মের প্রাত 


্ত হয়ে থাকি তা কি অপরাধ? ' 


প্রীত .অন,রাগ বাদ্ধি কি 
প্রদায়কতার : লক্ষণ ? আয়ো 
শ থাকে যে, আমাদের হোষ্টেলে 
যাতে .তবলীগ বা. অন্য সংস্থার 
মনার বা প্রষ্তাবত মিটিং এ যাবত 
| প্ধমান্ধতা ছড়ানো” বলতে 


পনারা ক বুঝিয়েছেন তা আমাদের .' 


ছে স্পষ্ট. নয়-_-এটা আমাদের কাছে 
লের প্রলাপ বলে মনে হচ্ছে। 
: (Student’ ৪. Islamic Move- 


2h এর তরফ থেকে কিছু ধর্ম .. 


ষ্টক আমাদের মধ্যে সামীয়কভাবে 


র জন্য দেওয়া হয় ঠিকই, কিন্তু : 


সাম্প্রদায়ক পুম্তক এ ধারণা 
পনাদের উর্ব‘র- মান্তিদ্কে জন্মালো 
করে? যে পনন্তক- "পাঠ করলে 
ল্লাহয় রস্থলের পথ ও মতের 

মেলে এবং আমাদের সব“প্রকার 


রাত. বৈশিষ্ট্য “ দঢ়ভাবে প্রকাশিত - 


তা কখনই সাম্প্রদায়িক পুন্তক 
ত.পারে না। 


+ আপনার পা্নকার এই বন্তব্য যাঁদ 


লিব এটা. একটা সম্প্রদায়ের ধম 
তনায়, আপনারা বাধা দান' করার 
পৃচেষ্টা করছেন । সর্বশেষে বাল, 


"মাইকেল হোস্টেল ' পশ্চিমবন্ছে, 


(ীঘটিত 
য় পাতায় পর 

আ'দকের ঘটনা মনে পাঁড়য়ে 
দচ্ছে জহরলাল নেহরুর কণ প্রতি- 


1 


ক্যা হয়েছিল- যখন তিনি অভিযোগ : 


পলেন যে, মহারাষ্ট্রের, একজন মন্ত 
প্রথম, সারর কংগ্রেস নেতা 


পত্নীর সংগে, লিপ্ত । “কংগ্রেস 


নৃতার আভিযোগ, মন্দরণ তাঁর গ্তশকে. - 


-সূলোছেন,। যদিও স্মরণ -পরিহ্কার 
দ্রানান তান মন্ত্রীর প্রেমে আসন্ত, 


কষ্তন নেহরু মন্ত্রীকে তথ্দনি বরখান্ত . 


কমার আদেশ দিলেন কারণ এতে - 
বদনাম হবে | 


' হিসাবে, নিজেদের গঠন করার দায়িত্ব 


তাই দাওয়াতে (আমন্ত্রণ)... 


ত্য বলে ধরে নেন তাহলে আমরা ' লেনিন সরণীর ইসলামিক, লাইব্রেরী 


' দরে সারয়ে আনতে পারবে । পাাথ- 


আত্মীয় ভাবতে শেখাবে । 


শ্রেষ্ঠ প্রাতষ্ঠান।, 


. হয়তো প্রতিনিধিত্ব করব। 


. গাড়ে তধ্লবে। 


বাঙলাদেশ 
6ম পষ্ঠোর শেষাংশ . 


সংখ্যা হচ্ছে, ১ কোটি ৩০ লক্ষ । 
এদের মাথা প্রত বংসরে ৬ মণ 


হিসাবে ধরলেও এদের- বাংসারিক চাল 


- | ও গমের প্রয়োজন ও :.কোটি মণের 


মুসলমানদের সবপেক্ষা বৃহৎ ও 
আমরাই-ভবিষ্যতে 
গিভিন্ন দময়ে সমাজের বিভিন্ন অংশে 
তাই 
শিক্ষিত, সুদ্ছথ.ও রুচিপম্মত নাগারক 


আমাদেরও আছে । এদেশ, এদেশের 
সম্প্রদায় ও-তাদের সমস্যা আমাদেরও 
ব্যাকুল করে নিশ্চয় । 


কারমাইকেল. হোণ্টেলের 
"_ আবাঁসকবন্দ' 
৫১ বৈঠকথানা রোড 
কলিকাতা ৯ 


ও 


গত ১৩ই আীপ্রল ৮৪ ১২শ 
সংখ্যা দর্পণে "সাম্পরদায়িকতায় উদ্কানী 
দিচ্ছে কিছু চক্র" এই শিরোনামে 
প্রকাশিত একটি রিপোর্টের প্রাত 
আমাদের দ.'ণ্ট আকৃষ্ট হয়েছে । 
গরপে।টণটিতে বলা হয়েছে “কারমাই- 
কেল হোস্টেলে তবলীগ জামাত নামে 
একট সংগঠন বেশ প্রসার লাভ 
করছে। লোনন সরণণতে অবাচ্থত 
একাটি পাঠাগার: থেকে. সাম্প্রদায়িক 


পুষ্ভক [নিয়ে .এসে ছাত্রদের মধ্যে এরা 


পড়তে দিচ্ছে ।” | 
তবলগগ জামাত মুসলমানদের 


নিয়ামত নামাজ-য়োজার কথা বলে ও- 


সৎ কাজের উপদেশ দেয় । স্টুডে- 
ল্টস ইসলামিক মুভমেন্ট অফ হীম্ডয়ার 


থেকে কারদাইকেল হোণ্টেল তথা 


কলকাতার অসংখ্য. হিন্দ; মুসলমান - 


ভায়েরা ইসলাম সম্পকে জ্ঞান লাভের 
সুযোগ পায়, যে ইসলামী জ্ঞান 
মুসলমানদের সব রকম দ.ক্কর্ম থেকে, 


বশর সকল মানুষকে রস্তের সম্পর্কের 
দেশের 
জন্য দায়িত্বশীল নাগরিক হসাবে 


ইসলাম সম্পকে ভুল . ধারণার অপ- 
নোদন ঘটাবে । এই. লাইব্রেরীতে 
অসংখ্য অমুসলিম ছান্র ও বাধ্ধ্জীবা 
নিয়মিত পড়াশুনা করেন। দর্পণের 
সংবাদের বিরুর্ছে ডেস্টস ইসলামিক 
মুভমেন্ট অফ ইণ্ডিয়ার - পক্ষ থেকে 
তার প্রতিবাদ জানাচ্ছি? . 

আমিরুল ইসলাম 


- জেনায়েল সেক্রেটারী, 
চ্টুডেম্টস ইসলামিক. 


মুভমেন্ট অফ ইন্ডিয়া 
পঃ বঞ্জ এবং আসাম জোন 


এবং হিন্দ; ভায়েদের 





বেশী হবেনা । লব মিলে খাবার জন্য ' 
দেশের সম জনগণের প্রয়োজন 
দাঁড়াচ্ছে ৩৬ থেকে, ৩৭ কোট মণ 
চাল ও গম, এবং দেখা যাচ্ছে যে দেশে - 


বলা. যায় যে দেশের শ্রমিক শ্রমজীবী. 


মণ চাল ও গম ক্রম করতেন কিণ্তু 
চাল .ও গণের বর্ত মান গড় বাজারদর 
অন.যায়ণ '৩০ কোটি মণ চাল ও 
গমের মূল্য দাঁড়াচ্ছে প্রায় ৮৫০০ 
কোটি টাকা ( ২৮০ টাকা মণ দরে )। 


বাংসারক আয় ৭৫০০ কোটি টাকার 
বেশ’ নয় । অতএব বেশ বোঝ! যাচ্ছে 
যে, তারা বত'মানে ১৬ কোটি মণের 
বেশী চাল ও গম ক্রম করতে মোটেই 
সক্ষম নন। 
অন্যায় কম করেও ১৬ কোটি মণ 
চাল ও গম প্রত বংসয় শোষক ও 


“শাসক শ্রণীগযালর হাতে উদ্বৃত্ত থেকে 
যাচ্ছে। বর্তমান বাজারদর অনংযায় : 


এর - মূল্য ৪৫০০ কোট" টাকা । 
দেশের অভ্যন্তরে, এই- চাল ও গম 
মুত থাকলে দেশে কোটি কোট 
মণ পচা চাল বা গমের দেখা মিলত ৷ 
কারণ ১ কোটি ৩০ লক্ষ ' লোকের 
পক্ষে ( দুধের বাচ্চাসহ.) কোন ক্রমেই 
বংসরে ২০ কোটি -মণের উপর চাল 
ও গম খেয়ে ফেলা সন্ভব-নয় ৷: বেশ 
বোঝা যায়) বণিক পর্ধাঞ্জর কার্য" 
কলাপের দ্বারা এই পরিমাণ চাল-ও 
গম প্রাতিরৎসর দেশের বাইরে ভিন্ন 
বাজারে পণ্য, করে ফেলতে সক্ষম 
হচ্ছে। "তাই আমরা পচা চাল ও 


'গমের সাক্ষাৎ পাইন। । আর বিদেশ" ' 


বাজাক়-মানে বৈদোশিক মুদ্রা-র অর্থ 
ডলার বা স্টারলং। অর্থাৎ দেশে 
উদ্ধত্ত হয়ে পড়া চাল ও গমের মূল্য 
বাবদ প্রাতবৎসর ৪৫০9 কোটি টাকা 
সামুজ্যবাদ” দেশে চলে যাচ্ছে। “এ 
ছাড়া আমরা যদি অনুরূপভাবে 
দেশের আভ্যস্তরণণ বাজারে, শ্রমিক ও 
শ্রমজীবী জনগণের ক্রয় ক্ষমতা কমে 
যাবার ফলে; অবিক্লীত অপর সমস্ত 
কৃষি ও শিজ্পঞ্জাত সামগ্রীর. একটি 
যান্তসঙ্গত হিসাব ধার তাহলে মোট 
সম্পদের পাঁরমাণ দশ হাজার কোটি 
টাকার কম হবেনা ! - 

“এর থেকে পুনরায় দেশের 
অভ্যন্তরে কোনরমেই ৩০০ ' হাজার : 


| কোটি টারার বেশী প্ণ্যসামগ্রী ফিরে 


“আসছেনা বলা চলে। কারণ, তার” 
বেগণ আসলে সেগযাঁল অবিক্লীত থেকে 
যাবার পুরোপহীর সম্ভাবনা বিয়াজ 
করছে, প্রাপ্ত অর্থনৌতিক' শর্ত অনু 
যায় ৷ তাই. বাংলাদেশে . ক্ষমতাসীন 
মংসুদ্দী বণিক প:জপাঁত. শ্রেপীর 


সে পরিমাণ -চাল .ও গম উৎপাঁদতও =. 
হয়েছে। তাহলে একথা নিশ্চিতভাবে 
জনগণ মুজরী' বাবদ তারা যে আয় - 


‘করেন তার দারা সম্ভব হলে _ তারা 
“তাদের প্রয়োজনয্ন ২১:৩০ কোটি 


অথচ ' শ্রামক ও শ্রথজীবশী জনগণের . 


তাই উপরের হিসাব. 
হৈর ম'ঁমাংসা করা 


NL 


সহযোগিতায় আন্তঙ্গীতক সাগ্রাজ্যবাদ 


তথাকথিত আইনশভাবে ২০০০ কোট 
, টাকার উপর এবং বেআইন'ভাবে আরও 
৭৫০০/৮০০০ কোটি টাকার সম্পদ 


' প্রাতবৎসর বাংলাদেশ, থেকে নিয়ে - 


যাচ্ছে, একথা বলা যায় । আর এই 
কাজে সাম্রাজ্যবাদের সহযোগ" হিসাবে 


কাজ, করছে ক্ষমতাসীন পঠাঁজবাদশ 
 শ্ৰেণাগুলি । - 


উপরের বিশ্লেষণ . অনুযায়ী 
আমরা-দেখতে পাচ্ছি যে, বাংলাদেশের 
শ্রামক ও শ্রমজপবশ জনগণের - সঙ্গে 
আন্তজাত? সাম্রাজ্যবাদ ও তাদের 
সহযোগী ক্ষমতাসীন মুৎসুন্দা 
প:াজপাত শ্রেণীগ্যীলক় ঘশ্ছের- প্রধান, 


- দিক বত'মানে. হয়ে দাঁড়িয়েছে শ্রীমক 


ও শ্রমজীবী জনগণের - বাঁচারমত . 
মজুকসী লাভের. সমস্যা ৷. কারণ, 
শ্রামক, কর্মচার' ও শ্রমজীবশ জনগণের 


মজ;রণ বাঁচারমত প্রয়োজনীয় মজুরীর 
তুলনায় শতকরা ৬০ ভাগেব্র উপর. 


কমিয়ে আনতে পারবার ফলেই শোষক” 
শ্রেপগণীলর পক্ষে দশ হাজার কোটি 


টাকার বেশী উদ্ধত্ত সাঁদ্ট রুপা এবং. 


তা শেষ বিচারে সাম্রাজ্যবাদী দেশ- 
সমহে পাচার করা সম্ভব হচ্ছে। এই 
তবদ্ছের একটি বাস্তব ও য্যান্তপঙ্গত' 
মীমাংসা ছাড়া সাম্রাজ্যবাদ ও পণাজ- 
বাদের সঙ্গে জনগণের অপর ছম্বপম;- 


সম্ভব নয়। 
বত'মানে শ্রমিক ও শ্রমন্রীবণ জনগণের 
সমস্ত রাজনোতিক সংগ্রাম ও আন্দোলন ' 
এই সমস্যাটির মীমাংসাকে' কেন্্ু 
করেই আবার্তত হবে । 


সামাজ্যবাদ উৎপাদন” শৃল্তয় প্রতিবন্ধক 


বর্ত'মানে বিশ্ব সম্রাজ্যবাদের 
* বিবেচনা করা গেলেও চাঁরন্রগত বিচারে 


কারণ 


ও পণজ্রবাদের পাঁথবণ ব্যপণ কাষ'- 


- কলাপ ও- তার রূপ-চরিরের -.যে 


পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে তাতে একথা 
বলতে হয়ঃ পৃথিবীর সমন্ত দেশেই 
(অগ্রসর সাম্জ্যবাদণ দেশগুলিসহ) 
সমাজের অথনোতিক ও রাজনোতিক 
বিকাশের ' প্রয়োজনশয় শত হয়ে 
দাঁড়য়েছে, সামজ্যবাদের পঠাজবাদের 
অবসান করে সমাজের একটি বিপ্লব 
পাঁরবর্ততন সাধন করা ।: 
িধ্বসাম্জ্যবাদ পহাঁজবাদের 
[নিয়ন্ত্রণ ও প্রভাবের ফলে . সামীগ্রক 
[বিচারে গোটা পথিবণর উৎপাদন আর' 
বাড়তে পারছেনা বরং কমে যাচ্ছে। 


. বি্ব-ব্যাংকেয় অর্থনৈতিক তথ্যসূত্র 


অনুযায়ী বিগত দশক থেকে পথবীর 


সমস্ত দেশেই উৎপাদন ক্ষেত্রে প্রব-শ্থির 


হার কমে যা:চ । প*জিবাদ' বিশ্বের 
মোট শিপ ও কৃষি  উৎপাদনের_ 
শতকরা ৭০ থেকে ৮০ ভাগ উৎপাদন- 
কায়ী ১৮টি [শজ্পোমত লামাজ্যবাদা - 
দেশগ্ুলৈেতে উৎপাদনের প্রবৃদ্ধির 
হার বিগত দুই দশকে কমেছে £ 


"কৃষিতে ১.২ থেকে ১.০, শিল্পে ৬.১, 


থেকে কমেছে 6.১ এ, কারখানা 
, উৎপাদনে ৬.২ থেকে কমেছে ৩.৩ - 


এবং সেবা ৪৮ থেকে ৩.৭ । এই 
সময় এই সব দেশে দেশজ উৎপাদনের 


- প্রবৃদ্ধির হার ৫.১ থেকে কমে ৩.১. 
. এ দাঁড়িয়েছে । 


অপরদিকে: রাষ্টয় 
পারভোগের প্রবৃদ্ধি ৪.৮ থেকে 
কমেছে ৩.৮ এ, বান্তগত পারিভোগ 
৪.৩ থেকে -কমেছে ৩.৫ এ। আর 
বিনিয়োগের হার ৫.৬ থেকে কমে 


“শুন্যের কোঠায়) । 


প্রক্রি্না ও উৎপাদনপ-শ্রমের 


, অবক্ষয় ঘটছে এবং তা 


॥ দাত ॥ 


১.৫. এ দাঁড়িয়েছে 
এই ব্যাপ রটি-ঘটছে এই কারণে 

যে ওই সমন্ভ দেশে, সামনেজ্যবাদী 

শোষণ প্রাক মাধ্যমে; 


শতকরা ৮০ ভাগ বা তারও. বেশ" 


(অথাৎ প্রায় 


ৃ গোটা - | 
পৃথিবীর উৎপাদিত. পণ্যসামগ্রথর 


স্টিত হচ্ছে ।. আর এই দেশগুলিতে . 


পৃথিবাঁর জনসংখ্যার মাত্র শতকরা 
২০-ভাগ লোকের উপর শতকরা ৮০ 
ভাগ উৎপাদনের মূল্য রাষ্ট্রীয় এবং 


-ব্যান্তগত পাঁরিভোগের মাধ্যমে আদায় 


করবায় দায়িত্ব বতেছে, যা কিনা, 
বাস্তব ক্ষেত্রে অসম্ভব হয়ে উঠছে। 


উৎপাদন আরও বাড়লে, পারভোগ 


সম্পূর্ণ‘ অসম্ভব হয়ে পড়বে। 

এই অবস্থার সম্মুখীন হয়ে বিণ্ব 
সামএজ্যবাদশ অর্থনৈতিক সংস্থাগাঁল 
ক্রমেই বেশী বেশী করে অনুৎপাদনণ, 
খাতে শ্রমশান্ত বিনিয়োগ করছে। 
উদহরণ শ্বরপ পৃথিবীর বহুজাতিক 


অর্থনৈতিক নংম্থাগ্ীলর অতিকায় 


দানবগ্যালিক় - একটি হোয়েকণ্ট ফামা- 


" গদউটিক্যালস এর -কাধ'কলাপ লক্ষ্য 


করা যাক। বাংলাদেশে হোয়েকন্ট 


ফারম্িসিউাটক্যালসএ মোট নিয়োজিত - 


শ্রামক কমণারায় সংখ্যা ৩৫০ জনের 
মত। এর ভিতর পণ্যের - বিনিময়, 
বাজারজাতকরণ ও ম্যানেজমেন্টের মত 
অন.ৎপাদনন খাতের শ্রামক কর্মচারীর 
সংখ্যা ১৬০ এর উপর, অর্থাঁঃ শতকরা, 
৪৫ ভাগ । সামাগ্রক বিচারে উৎপাদন 
সঙ্গে 
যুক্ত বিধায়, উৎপাদন’ কম“কাশ্ডে 
এগনীলকে ' উৎপাদন? শ্রম বলে 


এগুঁল অনুংপাদনণ শ্রম । 
এই ধরনের শ্রম সরাসার কোন মূল্য 
উৎপাদন করেনা । সাধারণতঃ উৎ- 
পাদন প্রক্রিয়ায় এই ধরনের অনৎ- 
পাদন? থাতে নিষন্ত শ্রমের হার মোট, 


“বানিয়োজত শ্রমের শতকরা ১০ 
. ভাগের.বেশ? হওয়া উচিত নম । 


অনৎপাদনণথাতে.এই ধরণের 
শ্রম-শন্তির বিনিয়োগ অগ্রসর সামাজ্য- 


যাদ দেশগাঁলিতে এরই মধ্যে মোট 
কর্মরত. শ্রমের শতকরা ৪০ ভাগের 


উপর উঠেছে। অর্থনৈতিক বিচারে 
এর অর্থ দাঁড়াচ্ছে, এই যে; প্রকৃত- 





পক্ষে উৎপাদন? শ্রমের পাঁরমাণ কমে ' 


যাচ্ছে এবং অন:ৎপাদনী শ্রমের হান্ন 


- বেড়ে চলেছে । এক কথায় উৎপাদনশ 


- শান্তর প্রধানতম অংশ উৎপাদনীশ্রমের 
"বিকাশ ঘটছে না-কমে যাচ্ছে। 


অপর কথায় উৎপাদন! শান্তর বিকাশ' 


ঘটবার বদলে স.্রাঙ্্যবাদদ প£াঁজবাদশ 
অবস্থার অধীনে উৎপাদনী শান্তর 
কমে যাচেছ। 
এই অবস্থা সমাজের বৈপ্লবিক বিকাশ 
ও পারবত'নের' শত । 
সামজ্যবাদ-পধাজবাদের নিয়ন্ত্রণ 


ও প্রভাবের অধীনে বিশ্ব অর্থনৈতিক 


ব্যবদ্থার এই চিন্রকেই সাম্রান্রযবাদের 
পদলেহী ও গ:পকীতনকারণ ব্যন্তিরা- 


পঠাজবাদ অর্থনৈতিক, স্বগ' রচনা 


করছে এই কথা প্রচার করে চলেছে । 
পুকৃতপক্ষে '' বিশ্ব-সাম্রাজবাদ ও 
পএাজবাদ ' ধহংংসের  অতলস্পশশ 


গহবরর পঢ্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে বলতে 


হবে ।, [ সমাপ্ত ] 


Regd: No. ০2 32: 


এস এফ আই- এর জয় 


কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় 
ছাত্র সংসদ নবচিনে এস. এফ. -আই 
বিপুল ভোটে জয়লাভ করেছে। 
মোট ৩৪৮ টি আসনের মধ্যে এস এফ 
আই বিনা  প্রাতদশ্বিতায় ২১৪ টি 


. আসন জয় করেছে! সমন্ত অটোনমাস ' 


ছাত্র সংস্দগ্ছালতেও এস এফ আই. 
প্রার্থীরা জয়লাভ করেছেন বিনা- 
প্রাতিঘষষ্ঘিতায় A 
সাল থেকে পর পর সাতব্ছর এস 


এফ আই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে - 


ছান সংসদ গঠন করল । 


' এবারের বাচন. বিশ্ববিদ্যালয়ের 
'সা-প্রতিক. কিছ ঘটনাবলপর পার- 


প্রেক্ষিতে ছিল যথেষ্ট . গরুত্বপূণ |. 


- বিশেষতঃ আচার্য কতৃক অগণতান্ৰক, 
ভাবে উপাচার্য* নিয়োগের প্রশ্নে এস 
এফ আই প্রথম থেকেই প্রতিবাদ 
জানিয়োছল। ২০০০ ছাত্র ছান্রঁর, 
মধ্যে ১৬০০-ছাল্রছান্রশর সই সংগৃহীত 

' হয়োছিল রাজ্যপালের বিরুদ্ধে প্রাত- 

- বাদ জানাতে ৷ এবারে এস এফ আই- 

" এর বিপুল জয় কাষ'তঃ এই প্রাতি- 
বাদের - কণ্ঠত্বরকে আরো জোরদার 


এই নিয়ে :৯৯৭৪- 


he বছরের ছার সংসদ. 


নির্বাচনে বেশ কিছ: গণতশ্ রোধ 
প্রাতাক্কয়াশশল মানসিকতা সম্পন্ন 
অধ্যাপক সরাসাঁর এস এফ আই-এর 
বির্ধে প্রচারাভিমানে 1 
অর্থনপাঁত। বাঁণজ্য, ইতিহাস, কাষি- 
বিজ্ঞান, ‘ফালত পদার্থ . প্রভাত 
বিভাগের বেশ কয়েকজন অধ্যাপক 
এর নেতৃত্ব দেন। 

স্বাভাবিকভাবেই সংবাদপত্ৰগুলি 
(বিশেষতঃ শ্টেটসম্যান ও আনন্দ-. 


বাজার) এস এফ আই 'বরোধ' প্রচারে 


কিল্তু সাধারণ '. 
ছাত ছাত্ররা তাঁদের দৈনশ্দিন ব্যপ্তিগত : 
ও সমন্টিগত অঁভজ্ঞতার' নিরিখে 


ছিল সদাতৎপর । 


বিচায় বিশ্লেষণ করে এস এফ আই- 
এর পক্ষেই রায় দিয়েছেন । বিগত 


-একবছরে এস -এফ আই-এর পারিচা- 
লনাধণন ছাত্র সংসদ 'বদ্বাঁবদ্যালয়ের 
সুচ্ছতা বজায়: রাখা 'ও ছাল্রছাল্লীদের ' 


গণতাদ্লক অধিকারবোধের চেতনা 


আরো প্রসারিত করার জন্য সদামচেণ্ট 
ছিল। - fl 


' পশ্চিমবজ্ত ফিন।জিয়।ল Sulla 


৩য় পণ্ঠার পর 


পক্ষান্তরে, জনসাধারণের দি 
., ও স্বার্থের বিচারে বিষয়টি. থার্থই, 
.- নেগোটভ।, যেমন--প্রথম ও তায় 
" গিভসবার্সমেন্টকে যথাক্রমে ৪2 ও.১৪ 


ধরলে এবং ‘আদায়”-কে ৭ ধরলে 
ঝাঁজগণিতের হসাবে WBFC এর 
একাউন্টে ১ ৪২--৪+192 পারমাণ 
( বান্ধত অঙ্কের) ডিসবাস“ড টাকা 


"_ এবায়ে মায়ের ভোগে যেতে বসেছে। 


আবার, যতদুর জানা যায়, আদায় 
* অঙ্কের কারসাজণ এখানেই শেষ নয়=- 
ডজন ডজন তথাকাঁথত “সক ইউ- 
[টের রকমারি হাত বদল ঘটিয়ে 
আরেক প্রকার অঙ্ক খাড়া করা হয়েছে। 
ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা যে, 
পশ্চিমবঙ্গ. ফিন্যান্সিয়্যাল কোরে" 
শনেয় ম্যানেজিং ডিয়ে্র' শ্রাঁমার 
. এন ব্যানা সঁ* মশায়ের কাকালের 
' মেয়াদ চলাঁত শাগ্রলে ফুরিয়ে যাবার 
আগেই . তাঁন . ‘এক্সটেনশন অব 


লাভিদ-এর জন্য আদাজল খেয়ে 


লেগে গেছেন, অপিচ একখানা মনো" 
হুর +সাভিন্‌” রেকড* স্নাজ্য সরকার ও 
. IDBI সমীপে উপ্নদ্থিত করতে সক্ষম 
হয়েছেন। অপর রিপোর্টে জানা যায়, 
'ছ্টেটব্যাক্কে থাকাকালণন শ্রীব্যানাজশ“র 
সাভস রেকর্ড: এমন কিছ; শনচশংলর 


ছল না, বরং বর্তমানে সিবিআই. 


এর তদস্তাধীন লাখ লাখ টাকা ঘটিত 
' তন তিন খানা কেসে কলমত, 
অতএব সাহেবের ফিরে যাবার 
পর্থাটও কণ্টকাকার্প । . 

জানিনা/ BSFC কর্তৃপক্ষের 
নানাবিধ অনাচারের অন্যত্ম প্রামাণ্য, 
' দলিল_সর্বশেষ ইস্টাণেল অডেট 


রিপোর্টটা-_ইীতিমধ্যেই হাপিস হয়ে ' 


দাপাদৰ-হারেন বসু ॥ সম্পাদক ক বি আই, Ue টি, প্রেস, ২৭, লেনিন দর কু ৰছিত ৯৩ থেকে মুদ্রিত এবং দপ'ণ কালির ৬১ মট লেন, কলকাতাত থেকে প্রকাশিত 


মনে কর্নার কারণ. আছে।। 


গেল কি না, কিংবা ‘িশ্যতঃ অদূশ্য' 
হয়ে আছে। সামাগ্রক পাঁরাম্থাতি বিচারে 


মনে, হয়, শ্রব্যানাজর যোগ্যতাবলণী. 


সম্পকে" 99৮0 পাঁরচালন বোর্ডের 


- অন্যান্য সদস্যগণ (চেয়ারম্যান ও 981 


'প্রাতানাধসহ) কে, কেন ও কতটা 
আম্ছাশীঙল।, তা সরকারণভাবে নাঁথভুস্ত 
হয়ে থাকা বিশেষ জরুরী । কেননা 
এদেরই পক্ষপূটে সুরক্ষিত থেকে 
উন্ত গ্রীব্যানাজ কপোরেশনে দন 
এতর যে ঢল নামিয়েছেন তা. রাজ্যের 
অর্থদগ্ডরের উচ্চতম স্তরেয় নজরে না 
পড়লেও অদূর ভাবধ্যতে পশ্চিমবঙ্গ 
সরকারের অন্ততপক্ষে তিনটে অথবা 
চারটে, দপ্তরের অনেকের . নামকেই 
কলাক্কত করে. তুলতে পারে তেমনটা 
প্রস্গতঃ 
আরো একটা কর্থা বলা চলে, [190]. 


এর ১৯৮৩ সালের ইন্সপপেকশন 


রিপোর্ট অনুযায়ী ভারতবর্ষের ১৭টি 
ষ্টেট .ফনা'স কপোঁরেশনের মধ্যে 
WBSFC-এর রেকড" “শোচনীয় তম”; 
এহেন সবভারতায় রেকর্ড ভঙ্বকার' 
পশ্চিমবঙ্গীয় সংস্থাটির সঙ্গে, 'মহা- 
রাষ্টী খ্যাত? 'এ আর আল্তূলের 


ভ্রাতার (?) মালিকানাধীন এস আন্কল ' 


এন্ড কোম্পানধর মাখামাখিটা কি 
একেবারেই কাকতালাঁয় ? f 


কিন্তু এহেন EE 
আর এন ব্যানাজঁ” 'প্রাতডা প্রাতি- 
চ্টানাট’ যাতে ' একটা পাঁলাটক]াল 
স্কেঙ্ডেল”-এর কারণ স্বর না হয়ে 
দাঁড়ায়, সেদিকে সাহ্য় নজর রেখে 


চলা! কি পশ্চিম বঙ্গের বামফস্ট মন্যি- 
সভায় একটা কর্তব্য নয়? 


(ওঠা মে সংখ্যায় সমাপ্য) 





/ + 


‘Phone : 24-4232 


. এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক : 


৯ম পৃষ্ঠার পর | 

. পুরো টাকা মিটিয়ে দেওয়া সত্বেও 

আইনতঃ ১ এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক এখনও 

বাড়শটির- মালিকানা -ম্বত্ব পায় নি) 
কপোঁরেশনের মিউন্টেশনেও এলাহাবাদ 
ব্যাক্কের নামের জায়গায় বর্ধমান 

ম্হারাজার উত্তরাধিকারণদেয় নামই 

এখনও নাঁথিভুন্ত আছে। তাছাড়া 

মাঁসক ২ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা 

মহারাজার উত্বরাধকারণীদের ভাড়া 

বাবদ এখনও গুনতে হচ্ছে। 

. শত বড় একটা গুরুত্বর অন্যায় 

[রিজাড* ব্যাঙ্কের ডি বি ও ডি 
শাখার চাফ আঁফসারের কি করে নঞ্জর “ 
এগিয়ে গেল-তা দীতিমত ব্যাঙ্ক মহলে 
চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে । - 

'_ এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান 
কলকাতায় সদ্যসমাপ্ত বুক ফেয়ারে 
একটি স্টল খোলেন । এই- স্টলের 


পেছনে ব্যাঙ্কের প্রায় ৪০1৫০ লক্ষ -- 


টাকা খরচ হয়েছে। অথচ এ ব্যাপারে 
চেয়ারম্যান বোর্ড“ সব ডাইরেকটসের ' 


আগাম কোন অনুমোদন নেন নি 


বলে খবর পাওয়া গেছে না 
নাঁতিবিরুদ্ধ। 
"বুক ফেয়ারে এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের. 


স্টল খোলার ব্যাপারেও চেয়ারম্যানের | 


ভাঁমকা নিয়ে কম" মহলে, এবং 
"বোর্ডের দু-একজন সদসোয় মনে 
নানা রকম প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। 
যেখানে হাজ্জার হাজার বেকার ব্যাঙ্কের - 


খাণ না পেয়ে, নিজেরা ক্ষুদ্র ব্যবসা 
- চালু করতে পারছেনা সেখানে লক্ষ 


লক্ষ টাকা এভাবে নষ্ট হচ্ছে। 
, ্ট্যাটুটরা হিসাব পরাঁক্ষক ছারা 


[বাভন্নব্র্যাঞ্চের যে অনাদায়ী টাকার 


“অঙ্ক হসাব পরণক্ষকরা দেখান কোন: 


. সরকারের- নজয়ে আসবে। 


স্বার্থে ব্যাঙ্কের বাঁক হিসাবে তা 
প্রীতফাঁলিত হয় না। - 

"এ ব্যাপারে চেয়ারম্যান কোন 
অজ্ঞাত কারণে চুপ করে আছেন এবং 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ডি বিও ডি শাখা 
যথাযথ কাগজপত্র পরাক্ষা করে তা 
উচ্চতর কর্তৃপক্ষের নজরে কেন 
আনছে না । ' 

বিভন্ন নাঁথপত্র যা আমাদের ' 
হাতে আছে তা থেকে এটা পরিক্কাল্ন 
বোঝা যাচ্ছে যে, রিজাভ ব্যাঙ্কের ডি 
বি ও ডি শাখা তার ভ্যামকা দায়ি- 
ত্বের সঙ্গে পালন' করলে অনেক তথ্য 
এবং 
জনক্থার্থে এটা করা খুব জরুরণ । 


কারণ সাধারণ মানুষের কোটি 
কোটি টাকা নিয়ে কয়েকজন লোক - 
তাদের নিজেদের স্বাথে" ছানিমান 
খেলবেন তা-কোনমতেই চলতে দেওয়া , 
যায় না। ৃ 
__. এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের বিভিন্ন, পাখা - 
আফস ভাড়া নেওয়ায় জন্য একাট 
বিশেষ সংস্থাকে দায়িত্ব - দেওয়া 


“হয়েছে। এই সংস্থা দালালী নিয়ে এলা- 


হাবাদ ব্যাঙ্কের বিভিন্ন শাখা আঁফস 


"খোলার জন্য বাড়ী করে দেয় । 


15 এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের 


/ te 


জন্য ভাড়া বাড়ী যোগাড়, করে 


দেওয়ার 'জন্য যে সংস্থাকে দায়িত্ব ' 
দেওয়া হয়েছে তার কর্ণধার চেয়ার- 


ম্যানের খুব ঘনিষ্ঠ লোক । এবং এ 


ব্যাপারে লক্ষ লক্ষ টাকা বাক দালাল" 
‘বাবদ দিয়ে থাকে বলে অভিযোগ ॥ 


রাজ্যপাল as 


১ম পচ্চোর-পর N 
দেবার জন্য ৷ 
জানা গেছে, রাজ্যপাল শম! 


আগাম লোকসভা নিবাঁচনে বিহার 


"থেকে প্রাতদধ*দতা করবেন বলে ঠিক 


করে ফেলেছেন। শ্রীশমার ঘনিষ্ঠ 
মহল থেকে জানা গেছে, শমাঁকে 


"ঁবহারের রাঞজনীততে ফিরে যাবার 
জন্য এবং লোকসভায় প্রতিষ্ধষ্হিতা 
" করার জন্য প্রয়োজনণয় নির্দেশ 'দিলী 
থেকে দেওয়া হবে। 

শ্রাশমার অনুগামীয়া ইতিমধ্যেই 


বিহারের রাজনপীতর আসরে নেমে 
পড়েছেন শমার্জীর রাজনৈতিক ক্ষেত 
প্রস্তুত কয়ার জনা । 


" শরমাজীর অন:গামাঁরা বিহারে 


. বিবদমান দুই গোষ্ঠী ডঃ জগন্নাথ ' 
মিশ্র এবং মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রশ্খের সিং" . 


এর গোণ্ঠীর সংগে একটা সমঝোতা 
করে চলেছেন : 

কারণ শমাঁজশ চান না. নতুন 
- রাদ্নদাঁততে ঢ্‌কেই কোন গোষ্ঠী 
বন্দে জাঁড়য়ে পড়বন । 
. রাজনশীতিতে ঢোকার ব্যাপারে কোন 
" গোণষ্ঠঁ থেকেই যাতে বাধা না দেওয়া 
হয় এটাও অবশ্য শমা্জীর একটা 
লক্ষা। টি 


শমার্জজশ এখন পাশ্চমবংগের রাজ- 


ভবনে খুব বিমধ* ভাবে দিন গুনছেন 


কবে দিল্লী থেকে তার বহ; আকাহ্ধিত 
'রাজনীতি করার -নিদেশ এসে 
পৌছবে। $ | 
জানা গেছে। হাইকম্যাম্ড পাঞ্জাব 
পারাশ্িতি নিয়ে ব্য্ত থাকায় গশ্চিম- 


 ,বংগের রাজাপালের ব্যাপারটা চিন্তা 


করার সমর পাচ্ছেন না। 


' তবে শমা্জীর ঘাঁনষ্ঠ মহলের 
আশা খুব শীগগণীরই হয়তো রীতা 


পালের নাম ঘোষণা করবেন । ' 


পড়ান 
3 k 

পড় ন 
= 6৯ 


লেখক 
সমাবেশ 


তাছাড়া তাঁর, 


"মামলা করছে।. 


Price—60 Paise 


হত্যার ভদন্ত- 


১ম পঢণ্ঠার শেষাংশ - 
ইাঁদদকে ল্যলবাজার লফ-অ 
'কয়োদরা মেরোছল। মুখামন্ত 
বিধানসভায় তাই বলেন। . পচ 
দেখা যায়, এটি - ডাহা মিথো। 


‘ 


 ইীপ্রিসকে ' পলিশ ' খুন করেছে 


মুখ্যমন্ত্রী এই খুনেরও প্রকৃত ত 


চান।. কিন্তু নিরংপম সোম এ 
তদন্তে . এনফোস'মেষ্ট ব্রা 
এনেছেন। খুনের মামলা তদ 


. এনফোসমেল্ট ৱাণ্যর কোন সুন্য 


নেই। নত'কী পাম ধর গ্যোযেেন্দ 
দরের তদান'ন্তন এক ডেপুটি কমি 
শনার কমলেশ রায়ের বিরদ্ধে শ্লীলত 
হানির মামলা করেছিল । ' তারঃ 
পাম ধর. এক- রহস্যজনক অবস্থা 
আগুনে পুড়ে মারা যায়। রন 


- সোম এই ঘটনার তপন্কের ভার দে 


'এনফোরসমেন্ট ব্রান্ুকে। এনফোসমে 


, ব্রাঞ্চ ঘটনাটিকে আত্মহত্যা বলে চালি 
. ধ্দয়েছে। 


লোমের নির্দেশেই হয়েছিল। এবার 


জানা যায়। এটি নিরুগ 


সেই ছী্রসের ব্যাপারে নিরুপম সে 
. এনফোসেমেশ্ট ব্াকে এনেছেন 


ফলাফল কি হবে তা সহজে 
অনুমের । 

"পলিশ বাহিনধতে কনেণ্টবলা 
বিশংখলা. সম্পকে মুখ্যমন্ত্রী বা! 
বারে পুলিশ কামশনারকে কে 


' হতে বলছেন । কিন্ত; পুলিশ কাম 


নার একটার পর একটা িশংখল্বত 
সহ্য করে যাচ্ছেন । জয়েন্ট পুজি 
কমিশনারকে তিনবার সাসপেন্ড হও 
এক কনেন্টবল অপমান করলো! 
নিরুপ্ম সোম জয়েন্ট কাম 
হয়ে ক্ষমা চাইলেন । আরো বলছে 
জয়েশ্ট' কমিশনারও ক্ষমা চাইবে 
মুথ্যমন্ত্র . ঘটনাটি জানতে পে 
জয়েন্ট কমিশনারকে ক্ষমা চাই 
-দেনান।. কিছুদিন আগে গা্ডেনরপ? 
আসামশদের একদল -কনেন্টবল লা 
বাজারের মধ্যেই. মারধোর করে । তর 
পালিশ কমিশনারকে সরাসার অপম 
করে শাড়ী সায়া পরতে বলে । 


- গাংরৃতর বিশংখলামলক আচরণ 
- পুলিশ কমিশনার কিন্তু বলেন, স 


কম'র মৃত্যুতে এই কনেম্টবলরা দ 
পেয়ে নাক এই রকম করেছে। স্বর 
দপ্তর ব্যাপারটি সম্পকে“ কড়া মনোজ 


খাজে বেয় কয়তে বলেন । তার? 
দুজন কনেন্টবলকে দোষণ বলে খং 
বার কয়া হয়েছে. কিন্ত, নির:প 
সোম ' তাদের. শাস্তি দেবেন 
আরাজকতায় প্রশ্রয় দেবেনই | 


- অন্যদিকে . সারংইনসপেকটার 
সাজেন্টরা মাম 
করছে । সমস্ত প্রশাসনে এক অরাজ 
অবস্থা। দগ্তরটির দায়িত্ব মংখ্যম 
জ্যোতি বস্তুর । অরাজকতার দায়ি 
জ্যোতি 'বস্থুকে দিতে পারলে নর 
সোম. বাঁঝ খুশি হবেন। ও 


“| কংগ্রেস -পঞ্ঠেপৌষকদের তো শু 


করা যাবে। 3 





ইন্দিরার শত্রাগরামর্শ 






সপ্তবিংশ বর্ষ £ ১৫শ সংখ্যা, দর্পণ ॥ শুক্রবার, ৪ঠা,মে ৮৪১ ৬৪ পয়সা 





কেন্দ্রীয় মঞ্জিসতায় 


রদবদল নিয়ে 


* হাঁন্দয়া গাম্ধা এখন কেন্দ্রীয় 
মশ্রিসভার রদবদলের ব্যাপারে গভীর 
ভাবে চিন্তা ভাবনা করছেন । 


রাজধানীর রাজনৈতিক মহলে, 


কেন্দ্রীয় মাশ্মসভার রদবদল নিয়ে 
জোর কানাঘুষা.চলছে। কংগ্রেস হাই- 
কম্যান্ডের অনেকের ধারণা লোকসভার 
আঁধবেশন শেষ হলে শ্রীমত! গান্ধী 
হয়তো তার মাম্ত্সভার কিছ? রদবদল 
করবেন। * ' 

মশ্িসভার রদবদলে গ্রীমতণ গান্ধী 
দ্‌ একটা নতুন মূখ নেবেন এবং 


কিছ; কিছু মন্ত্রীকে বিদায় দেবেন । ' 
আর বেশ কয়েকজন মন্ত্রীর দণ্র- 


রদবদল করবেন । 
অনেকাঁদন. ধরেই 'রাজণীব মাণ্তি- 


সভার রদবদলের জন্য ইন্দিরা গাম্ধীকে - 


চাপ (দিচ্ছেন। কিন্তু ইন্দিরা গাম্ধী 
রাজশবের এই পরামর্শ ঠিক মত গ্রহণ 
করতে পারছেন না নানা কারণে । 

কিদ্তু বিগত রাজ্যসভার নিব 
চনে কয়েকটি রাজ্যে যেভাবে বিধায়করা 
দলীয় নিদে'শ অমান্য করেছেন তাতে 
শ্রীমতী গান্ধী খুব চান্তত। কারণ 
লোকসভার . নির্বাচনের আগে যদি 
দৃতান দলের মধ্যে বিক্ষব্ধদের একটু 
ঠাল্ডা না করতে পারেন তাহলে 
ধুনবচিনে তার সংখ্যাগারচ্ঠতা পাওয়া 
কন্টকর হয়ে উত্তবে। 

' ইন্দিরা গাণ্ধী এখন সমন্ত বিক্ষুদধ 
নেতাদের ডেকে নিজে কথা বলছেন 
এবং রাজাঁবের কাছে তাদের আঁভ- 


যোগের কথা বলতে বলছেন" এবং. 
আত্বাস দিচ্ছেন প্রাতকার করবার । 


ইন্দিরা 
মাশ্বিসন্তা 


চাইছেন এমন ভাবে 
ঢেলে সাজাতে যাতে 


সমন্ত গোম্টপকেই- খুশী রাখা যায়। 


যেমন বিহায়ের জগন্নাথ মিশ্রকে কিছু 
না দিলে আসম 'নবাচিনে দলের খুব 


ক্ষত হবে. একথা গ্রীতী গাশ্ধী ভাল- 
ভাবেই বুঝে গেছেন। . 
তেমান মধ্যপ্রদেশের বিদ্যাচরণ, 


শুক্লাকেও একটা কিছ: কনসেশন 
দিতে হবেঃ না হলে সমুহ বিপদ ৷ 
শেষ, পে এম পচ্চোয় 


সাপ বেরোবে । 


ললালবাজার লক-আপে ইদ্রিস 
হত্যার প্রকৃত রহস্য আর কোন দিনই 
প্রকাশ পাবে না। তদন্তে. ‘সত্যের’ 
বারেটা' বাজিয়ে দেবার ব্যব্ছা পাকা 
হয়ে গেছে। | 

খুব দায়িত্ব নিয়ে বলা যায়ঃ 


" প:লশের রাঘব বোয়াল আঁফসাররা 


ইদ্রিস মিঞার চাঁদর দৌলতে ফুলে 
ফো'পে- ঢোল হয়ে আছেন। শুধু 
আঁফিসারাই নয় কনস্টবলরাও ইদসের 


কয়ুণা , থেকে বা9ত হতো না। 


যদিও ওদের পাওয়ার অস্কটা একটু 
কম । মোট কথা পুলিশের এ, নি, 
[ড লি থেকে শুরু কয়ে কনস্টেবল 
পষ'ন্ত সবারই টিক বাঁধা হীদ্ুসের 
কাছে, শুধ: ইাঁদুস নয় আর কয়েকজন 
ইদ্রসের মতো লোকের কাছেও 
পলিসের এক প্রভাবশালী অংশের 
টিক বাধা। . 

_ ইাদ্রনকে মেরে নিজেদের পাপ, 
চাপা দেওয়া হলো এবং মেহতা 


হত্যায় ব্যাপারে বড়বাজার এবং অন্য 


এলাকার কয়েকজন ব্যবসায়ীর যে 
যোগসাজস ছিল তাদেয়কেও আড়াল 
কয়ে রাখা হলো। কারণ একই । 
এদেরকে ধরতে গেলে কেচো খণড়তে - 
অনেকেরই টিকি 
বাঁধা আছে এ সব চোয়াই চাল৷নের 
নেপথ্য নায়কদের সঙ্গে । 
ইদ্রিস” হত্যার ব্যাপারে লালবাজার 
থেকে নর গল্প সাজানোর চেষ্টা 
- সেট হচ্ছে হীদ্রপকে নাক ' 
টি মারে নি। ইদ্রিসের মৃত্যু 
হয়েছে দুঘটনায় । - ৬ 
"ঘটনাটা এই রকম। কিছ, 
কনস্টেবল নাকি. হীদ্রসকে . দেখে 
উত্বোঁজত হয়ে পড়ে । 
ও মোস্তার আলীর হত্যায় নায়ককে 
মারার চেষ্টা করে । এই সময় 
উপাস্থিত পলিশ অফিসারেরা 
কনম্টেবলদের শান্ত করতে 
শেষাংশ এম পন্ঠার 


তারা মেহতা. 





অডিট আন্ডিট রিপোর্টে উদ টিত উদঘ।টিত 


(ল্লাহাবাদ ব্যাঙ্ক ক্ষ 
বক্ষ টাকা অবৈধ 
(বআইণীখণ দিয়েছে, 


. এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের কলকাতা 
মেইন ব্র্যাণ্টের যে স্ট্যাটটরশ আঁডট 
রিপোর্ট এসেছে তার কিছু অংশ 
এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে। 

এই রিপোর্টে দেখা যাবে ব্যাঙ্ক 
কিভাবে ' বে.আইনশভাবে লিমিট 
স্যাংশন-এর. বাইরেও খাণ 'দিয়েছে 
এবং কিভাবে কারচাঁপ করা সিাঁকউ- 
_রিটির ভিঁত্ততে ব্যাঙ্ক: থেকে থণ 
দেওয়া 


রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে প্রণব মুখাজী র 


রিজার্ভ ব্যান্ধ সূত্রে পাওয়া 


' তথ্যে সম্প্রাত জানা গেছে যে কেন্দ্ৰীয় 


অর্থমন্তা শ্রীপ্রণব মুখাজা পাণ্চম- 
বংগ্রের বামফুশ্ট সরকারের বিরুদ্ধে 
উন্নয়ন থাতে তুলনামূলকভাবে কম 
বায় করার যে অভিযোগ ক্রমাগত 


করে আসছেন তা মোটেই তথ্য- 


ভিত্তিক নয়, একেবারে মনগড়া । 
কেন্দ্রীয় অথণমন্তী রিজার্ভ‘ ব্যাঙ্কের 
প্রকাশিত তথ্যের খবর রাখেন না 
একথা কোন বিচক্ষণ ব্যন্তি বলবে 
না। জ্তয্নাং এবাপারে কোন রকম 


খোঁদখবর রাখেন না এমন একজন 


- সাধায়ণ ই-কংগ্রেসী কম" ও কেন্দ্রীয় 


অর্থমন্ত্রীর আচরণের মধ্যে যে কোন 
পার্থক্য নেই তা বোঝা যায়। 
এখানে দল"য়, স্বাথ'ই প্রধান। পশ্চিম- 
বংগের উন্নীত এবং সত্য প্রকাশ 
গৌণ ।-. | . 
বিজাভ‘ ব্যাঙ্ক সূত্রে জানা যায় 


- যে বিগত ১৯৭৯-৮০ থেকে ১৯৮১ 


৮২ পৰ্ষ‘ন্ত উত্তরপ্রদেশ সরকার 
মোট. ব্যয়ের ৩৯০৫ কোটি টাকার 
মধ্যে উন্নয়ন খাতে ২৫১১ কোটি 


অভিযোগ ভিভিভীন 8 জত বজ জা 


প্রায় ৬২ 


ব্যয় করেছে-_ অথাৎ 
শতাংশ । 


ওঁ একই সময়ে মহারাম্ট্র সরকার 
মোট ৫১১২ কোট টাকার মধ্যে প্রায় - 


৬১ শতাংশ অথাৎ ৩১৫২ কোটি 
উন্নয়ন বাবদ ব্যয় করেছে। আর 
পশ্চিমবঙ্গ সরকার ব্যয় করেছে ৬৪ 
শতাংশ 1 মোট ২৭৭০ কোটির মধ্যে 
১৭৬০ কোটি টাকা । অনুরূপভাবে 
দেখা ' যায় যে ১৯৮২:৮৩ সালে 
উত্তরপ্রদেশে একই খাতে ব্যয় হয়েছে 
শেষাংশ ৭ম পূ ঠায় 


হয়েছে যা সং্প্ণ' অবৈধ - 
- এবং বে- আইনী । | 


ভৈরব বোড' ্যান্ফ্যকচারিং 
কোং 'লীামিটেডকে ক্যাশ ক্রোডট 
দেওয়া হয়েছে ৪ লক্ষ ৫০ হাজার 
টাকা। সিকিউরিটি হিসাবে তৈর' 
মালের মূল্য ধরা হয়েছে ৪ লক্ষ ৭১: 
হাজর টারা (৩১-১২-৮০ সালের 
স্টক স্টেটমেন্ট অনুযায়ী) '। 

কোম্পানীর ব্যালেন্ম লোন হচ্ছে 
৪ লক্ষ ৮৪ হাজার টাকা। 

এই কোম্পানী সম্পকে” আঁডট 


- , রিপোর্টে যা মন্তব্য করা হয়ছে তার 


উল্লেখযোগ্য অংশটকে শুধ: এখানে 
উদ্ধৃত করা হচ্ছে। j 
৯-৭-৮২ তারিখে হিসাব পরণক্ষা 


, করে দিম্নলিখত শ্র:টিগুলি পাওয়া 
গেছে। | 


1, Finished . stocks are 
Valued at sale price as against 
cost price. 


‘2. Book debts amounting 


‘Rs. 48,6000 are doubtful of 


recovery. 

3. After making necess- 
ary adjustments as above 
there is shortfall of Rs, 170 
lacs in the segurity, 


এর পর আরও মন্কব্য করা হয়েছেঃ 


১ unless this trend is arrested the 


account may . become sticky, 


শেষংশ ৮ম পৃষ্ঠায় 


ad 


 এাগয়ে যেতেন। 


urn 





সমাজবিরোধীদের সঙ্গে 


উ-কাগ্রেগ জড়িত 


--ই-কংগ্রেস নেতা শ্রাপ্রফুল্লকান্তি 
ঘোষ সোঁদন বিধানসভায় ঘোষণা 
করেন যে গৌরপবাড়ীর নায়ক হেমেন 
মন্ডল .প্রেসিডেন্পী জেল থেকে 


. জামিনে মান্ত পেয়ে আসছেন 


এ সংবাদ মাগে জানতে পারলে 
তাকে সম্বর্ধনা দিতে তান নিশ্চয় 
আনম্দবাজায় 
পাঁকার এক' সাক্ষাংকায়ে যানি 
নিজেকে উত্তয় কলকাতার মন্তানদের 
“গডফাদার” বলে পরিচয় দিতে গর্ব 
বোধ করেন তাঁর পক্ষে এই ধরণের 
মন্তব্যই স্বাভাবিক । | 

তবে প্রফুল্লবাবু-_বিনি অবশ্য 
শতদা নামে আঁভাঁহত হতে চান-__ 
সন্বর্ধনায় উপাদ্থিত হতে না পায়লেও 
প্রায় শখানেক্‌, ই-কংগ্রেস কর্মী 
গৌরপবাড়ীর এই কুখ্যাত সমাজ- 


[বিরোধশকে সম্ধধনা দিতে উদ্যোগ 


'হয়॥। এটা না হলে রাজনৈতিক 
অঙ্চের হিসাবে ভুল হত। 

কলকাতার একটি বিশেষ অঞ্চল 
থেকে লরী ও ট্রাক ভাড়া কয়ে ই- 
কংগ্রেস কমণ'দের আনা হয়েছিল এদের 
সম্বর্ধনার-জন্য । সম্ভবত এই সঃবধ - 
নার অপেক্ষায় হেমেন মন্ডল জামিন 
নিতে চান নি প্রথমে । একটা 
রাজনৈতিক স্বঁকীতর জন্য যেন এই 
আয়োজন। | | 

আইনের ফাঁকে হেমেন মণ্ডল 
সামায়ক মস্তি পেলেও এ অগলের 
মানুষের মনে তার এবং তার চেলাদের 
অত্যাচারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ রয়েই 
গেছে। এবশ্রেণীয় স্থানীয় পুলিশের 
প্রশ্রয়ে হেমেন মন্ডল ও তার সঙ্গীরা 
যে বিভীষিকার রাজন্ব-সৃ্টি করেছিলে 
তার বিরুদ্ধে জনতার আন্দোলনে 
প্যালশ হন্তক্ষেপ করতে বাধ্য হয়। 
তখন পলিশ হেমেন মস্ডলকে গ্রেপ্ধার 
না করলে হয়ত জনতার রোষ থেকে 
তাকে বাঁচানো মুঁ্কল হত । 

হেমেন মন্ডল ও তার সঙ্গা'রা 
গ্রেপ্তার হওয়ার পর গোরণবাড়ীর 
আশপাশের মানুষের মনে অনেকটা 
ভয়সা আসে । তাদের. জীবনযানায় 
অনেকটা সুচ্ছ পরিবেশ আন্তে আন্তে 
ফিরে আসে দশর্ঘদিন পয়ে। যোমা- 
বাজি বন্ধ হয়। ব্যবসায়ীরা নজরানা 
থেকে মযান্ত পায়। ূ 

এখানকার সমাজাবয়োধণ নাগাঁরক 
আন্দোলন. কেবল এ অঞ্চলেই নয় 
কলকাতার নাগরিক জীবনেও নতুন 
আলোড়ন এনে দেয় ! উত্তর, মধ্য 
এবং পূর্ব কলকাতার ৩৬ নাগরিক 
সামাতর উদ্যোগে এক আন্দোলন 
গড়ে ওঠে । ছয়ং মৃখ্যমন্্গ এদের 


এক দাঁদমলিত সমাবেশে এসে-ভাষণ 
- দিয়ে বলেন ফে,কেবলমাত পুলিশ দিয়ে 
সমাজাবিরোধশদের  মোকাঁবলা করা 
সম্ভব নয়, যদ না জাগ্রত জনমত 
সরকারের পেছনে থাকে । অনেক 
সময় পুলিশ তার কর্তব্য কাঙ্গ 
করে না। তাদের বাধ্য করান 
দরকার । " ০ 
স্বাভাবিকভাবেই এই গণআম্দো- 
লনের চাপে সাময়িকভাবে কোন 
কোন এলাকায় সমাজবিরোধশরা একটু 
কোণঠাসা হয়ে পড়ে। তাদের 
তৎপরতা বন্ধ করতে বাধ্য হয়। 
কিদ্তু হেমেন মণ্ডলের জামিনে 
- মংস্তিতে ই-কংগ্রেসধ ‘মহলের উচ্ছ্বাস 
যে একটা অশুভ ইহ্ছত' বহন করছে 
এমন সন্দেহ এসে পড়েছে 
স্থানীয় লোকেদের মনে ৷ তাদের 
আশঙ্কা মানুষের এত আভিযোগ তথ্য 
প্রমাণ দিয়েও পুলিশ - হেমেনের 
জামিন রদ করার মত মামলা 
সাজাতে চায় নি তাকে ও তায় 


সংগণদের বাঁচানোর জন্য । কারণ পালি- 


শের এক অংশের স্বার্থে তাকে বাঁচানো 
দরকার । . এর সংগে জাড়ত রয়েছে 
ই-কংগ্রেসের একটি অংশ আঞ্জ-আর 
একথা গোপন নেই। i 

হেমেন মন্ডলের গ্রেপ্তারের সংগে 
সংগে ই-কংগ্রেসেরর নেতাদের মধ্যে 
অনেকেই প্রাতবাদ করেছিলেন। পরে 
জনতার বিক্ষোভের চেহারা দেখে এম, 
এল, এ আঁজত পাঁজার মত স্থানীয় 
অনেকেই হেমেন মণ্ডলের সংগে 
ই-কংগ্রেসের যোগাযোগ অত্থীকার 
করেন। 

নতুন করে আবার . আজকে 
প্রফুল্লকান্তি ঘোষের, আস্ফপন ও 
সপধার সত্তর কোথায় তা বোববার 
সময় এসেছে । এটা পারছ্কার যে 
ই-কংগ্রেসী নেতাদের প্রত্যক্ষ যোগ- 
সাজসে যে সব, পুলিশ বামফুন্ট 
সরকারকে অপদস্থ করার ষড়যন্ত্রে 
লিপ্ত তারাই হেমেন মম্ডলদের বাঁচিয়ে 


নিজেদের বাঁচানোর শেষ চেষ্টা 
করছেন। মানুষ কি এদের 
মুখোশ খুলে দেবে না? 


তারা কি নীরবে এই আঁবচারকে 
মেনে নেবে? আজ দিনের আলোর 
মত পরিদ্কার যে ই*কংগ্রেসীরা 
হেমেন মন্ডল শ্রেণীর সমাজবিরোধগদের 
প্রশ্রয় দিয়ে জনসাধারণের মনে প্রাদের 
সৃষ্টি করে আবার গুষ্ডমীীর রাজতে 
ফিরে আসতে চায় । এছাড়া ই-কং- 
গ্রেসীদের সামনে অন্য কোন পথ 
নেই। সেজনা জনগণের আন্দোলনকে, 
আরও শান্তশালখ ও মুখর. করে 





গৌ গাবৌ গাবঃইতি বন্ধ্যা 


টড ্রীপাত নন্দী , 


এটা ওটা ‘কামশন’ ‘কাঁমটী 


গঠনের হারা জনসাধারণকে বধ্ধ্যা 
গ্রাভখ উপহার দেয়াটা একটি সুপাঁর- 
চিত সরকায়ী অপকৌশল ! এ গাভ' 
ক্মিনকালেও দুধ দেয় না-_ ফোঁটা 
মান্লও না_-কিন্তু লাখ লাখ টাকার 
'জাবংনধ বছরের পর বছর ধরে উদরচ্হ 
করে ফতুর জনসাধায়ণকে আরো ফতুর 
করে আনে । এভাবে দী্কাল ধরে 
সময় নাশ অথ নাশের পর গো-দেব- 
তাটি যদি একটা কিছু গো-ডিত্ব 
( অধ্বড়িয্বের গবাত্মক অপত্রংশ ) 
প্রসব করেও ফেলে সেক্ষেত্রে আকার 
প্রকারের বিচায়ে সে ভিদ্বাকৃতি ব্তুটি 
যতই ঢাউস হোকনা না কেন, ভোগ্য: 
বন্ত; রূপে এ বস্তুর মূল্য একটা কানা- 
কঁড়ও নয়। জনমনের উত্তাপ ও 
ধবিক্ষোভকে ফাঁকি দেবার এবং একই 
সঙ্গে যাবতীয় সরকার পাপাচারকে 
ণনউ ল'ন অব লাইফ’ পাইয়ে দেবার 
এমন সরকারী “কাউ দ্যাট: ওয়াক‘স’- 
এর খেল:টি অবশ্যই ভারতীয় গণতন্ত্র 
নামক ধাপ্পাতল্তের অন্যতম শ্রেষ্ঠ 
খেল যা শত শত কমিশনের নামাঙ্কত 
হয়ে সহগ্র সহস্র ধারায় কোটি কোটি 


মানুষকে আঁত আঁহংস উপায়ে 


প্রব্ণনা করে আসছে । স্বভাবতই 
এরূপ কমিশনগত প্রজনন প্রকল্পে 





তুলতে হবে"যাতে এই সব অন্ধকারের 

জীব এবং তাদের আশ্রয়দাতারা আর 

মাথা না তুলতে পারে । প:লিশের 

মধো যারা সং তাদের হাতকে শঙ্কু 
" করতে হবে এবং অদংদের সাজা দিতে 
" হবে । এটা একটা বড় চ্যালেঞ্। 


তবে ভরসার. কথা যে গৌরা- 

বাড়ী অগুলের মানুষ তাঁদের দায়িত্ব 

সম্পরকে যে সচেতন তা তাঁরা গত 

রবিবার গোটা এলাকায় প্রায় ১০ 

হাজার মানুষের শান্তি মিছিল করে 

প্রমাণ করেছেন। তাঁরা হেমেন মন্ডল 

ও ই- কংগ্রেসের অশুভ আতাতের 

বিরুদ্ধে. . ধিক্কার দিয়েছেন । উত্তর 

কলকাতার কয়েকটি শাশ্তি কাঁমিটির 

পক্ষ থেকে এক বিব্তিতে বলা 

হয়েছে যে গত দশ বারো বছর ধরে 
গোরশবাড়ীর- মান্য সমাজবিরোধী- 

দের অমানুষিক অত্যাচারের শিকার 

হয়েছেন । আজকে তাঁরা সংঘবদ্ধ 

হয়ে এদের কাধকলাপ থেকে মস্ত 

পাওয়ার জন্য যে সংগ্রাম শুরু 

করেছেন সে সময় কয়েকজন ই-কং- 

গ্রেমী নেতা, এদের অভিনন্দন 

) জানিয়ে জনসাধারণেক্স মনোবলকে 


সাময়িকভাবে ক্ষ.গ করলেন। এরা 
জনপ্রাতিনিধির উপয্যন্ত সম্মান 
রাখেন নি। সেজনা নিন্দার পান 


আরা । - 


কোনরূপ ফ্যামিলশ প্লানং অচল 
কমিশন’ বংশবৃদ্ধিও আঁবরাম ধারায় 
চলেছে । নু 
বহশ্রত সারকারয়া কমিশনটি 
এ জাতণয় একটি সাম্প্রাতিকতম উদা-. 
হরণ। এতৎ সম্পকে" সব'শেষ থবরাট 
এই যে, উস্ত সারকারিয়া কমিশনের 
কা কালের মেয়াদ আরো (আপাততঃ). 
একটা বছর প্রলা*্বত করা হয়েছে । 
অথ সারকারিয়া কমিশনের চাষ- 
কাঠিটাকে বিরোধ দলগলির মুখে 
ঠোঁকয়ে রেখে আগামী 'লোকসভা 
নিবচিন পর্যন্ত নিরুপদ্রুবে কাটানো 
যাবে । বলা বাহুল্য,  মূর্থ বিরোধ 
পক্ষ সে টোপ গিলে বাবা ভোলানাথ 
হয়ে আছে। | 


আসামে প'ঞ্জাবে. উত্তাল কেন্দু 
বিরোধী বিক্ষোভ: যখন কেন্দ্রের 
ইমেজকে ধলিসাৎং করে আনলো, 
ইন্দিরা বিরোধী গণমেজাজের তোড়ে 
দাক্ষিণাত্ে ইাম্দিরীয় শঙ্ক ঘাঁটিগুলো 
যখন ভূতলশায়ী হলো; ঠিক তখনই 
কেন্দ্র-রাজ্য সম্পক' পদনানধারণের 


নামে ইন্দিরা তথাকথিত সারকারিয়া - 


কাঁমশন গঠনের ঘোষণা পনর পাঠ 
করেন_অবশ্যই বিরোধী পক্ষের 
পালের হাওয়া কেড়ে নেবার. পরি- 
কল্পনা নিয়ে ₹ মনে রাখতে হবে, 
ইন্দিরা গাম্ধীর মান্ডিৎ্কাট ‘ডোভল’স 
ওয়াক'শপ' হতে পারে কিন্তু: আইডল 
ব্রেণ কখনোই নয় । একমান দর্পণ-ই 


* তখন এ ভদ্রলোক 'চটিংবাজীর মুখোস 


খুলে ধরেছিল। একই আলোকে 
দেখা যায়, রাজনৈোতিক। অর্থনৈোতিক 
ও সামাজিক সমন্ত প্রকার সঙ্কট থেকে 
নিজেকে ও নিজের শেঃণী 'স্বর্থকে 


"পার করে দিতে শ্রীঘতী গান্ধী একটি ' 


মাঘ 
এবং তা 


আহংস পন্থা জানেন 
হল একাঁদকে কামশনশ 


“সুবিচারের কদলণ নাচিয়ে কোটি কোটি 


সরল দেশবাসীকে প্রতারণা করা, এবং 
অপর দিকে জনগণের জগবন সংগ্রা- 
মের সময় ও সুষোগগুলিকে_ নঙথক 
( Negative ) করে ' দিতে বিশুদ্ধ 
সাংবধাঁনক উপায় পদ্ধাতয় আশ্রয্ 
নেয়া । একই নিান্ততে উপরোন্ত 
সরকার কমিশনটা নিঃসন্দেহে একটি 
সুদ্যরপ্রসারী পাঁরকজ্পনার একটি 
1নল'জ্সতম উদাহরণ । এখানে মনে 
রাখা দরকার, ইীশ্দিরাইজমের যে 1ক- 
গাল স্বয়ং ইম্দিরার মধ্য দিমে আক্ম- 


- প্রকাশ করছে, ইতিহাসের বিচারে 


সেগুলির ক্ষমা নেই তা ঠিকই, কিন্ত; 
এ পাপাচারের আংঘ্শক দায়িত্ব তাদেরও 
হার ম্যাজেন্টিস অপে।জিশন” হেন 
বিরোধী পক্ষী সেই দলগুলিয়ও _ 
যারা এ কমিশন বিচার ব্যবস্থা 


বিদ্যতে। 


দপপণ || শুক্রবার ৪ঠা মে, ১৯৮৪ 


সম্পকে" জনমনে নানা প্রকার মোহ 


ছড়িয়ে নিজেদের 'সংবিধানগত দার়িত' 


পালন করছেন এবং এপথে জনসাধা" 
রণকে নিজাঁব করে রাখতে কাষ্য'তঃ 
শাসক শান্তর সহায়ক হয়েছেন। যাক 
সেকথা । জনতা সরকারের তিন 
তিনটে কামশনকে .বর্ধর উপায়ে খতম 
করে দিয়ে যার ছিতীম় দফা রাজত্বের 
সূচনা সে হেন ইদ্দিরার মৃঠোয় ধরা 
সারকারিয়া কমিশন নামক বঙ্গ: 
যে কি জাতীয় 'িদ্ব প্রসব করতে 
পারে, সে তো পরব নিধ্ধারত হয়েই 
আছে । জক্ষণণয় ‘যে, আপাততঃ 
গুটি কয়েক সরকার ঘোষণা ছাড়া 
উত্ত কমিশন সম্পকে সব কিছুই টপ্‌ 


, [সিকেট । 


একাঁট কাঁমণন ডুবে ডুবে এক 
বছরে কতটা জলপান করতে পারে, 
সেটা আমাদের জানা নেই ; আপাততঃ 
এইটুকুই খবর যে, সারকারিয়া 
কমিশন নামক “কাউ দ্যাট ওয়াক” 


"এখনো - মরে যায়নি। এবং আগাম’ 


লোকসভা নিবচিনের আগে মরছেও 
না। অবশ্য কাঁমশনটা আদৌ 
ভমণ্ঠ হয়েছে ?কনা.সেটকুও হলফ 
করে কেউ বলতে পারবেনা সে 
ক্ষেত্রে যে প্রতনাতত -সত্যটি ভুলেও 
ভোলা যায় না, তা হলো,_-যার 
জল্ম নেই তার জরা নেই; মৃত্যুও 
নেই ; সারকারয়া কামিশনটাও তেমান 
জন্মহগন মূত্যুহণন নিরাকার অদশ্য 


নাম, একটা - অবসর নাউন 
(৮০. ct Noun). 
| o --০ ০ 


কাঁমশন মাল্েই বন্ধ্যা; দুধ 
দেয় না কদ্তু লাখ মারে । আপন 
আপন হাতে আপন মন্তক মযীন্ডত 
করে যে ওয়াই বি চ্যবন একদা “হোম 
কামিং’ করলেন । অথাৎ ইন্দিরার 
আন্তাবলে আশ্রয় গ্রহণ করলেন; 
তার কোন কিছ: - আশ-পিত্যেশ 
নিশ্চয়ই ময়ে যায় নি। অতএব; 
বহু কিছুই প্রত্যাশা করে তিনি 
হোম কানিং' করলেন । তানি 
জানতেন এবং জানেন," জীবনের ' 
শেষ কটা দিন ‘সগোঁরবে’ বাঁচতে 
হলে, পধ্দঘাত মংশ্ডিত-মস্্ক হলেই 
চলবে না, বুদ্ধি বিবেকটুকুকেও 
উপয-ষ্ক পাঁ্িমাণ মুশ্ডিত করে [নিয়ে 


 ই্দিরা চরণে আশ্রয় নিতে হয়ঃ এটাই 


একমেবাদবতীয়ম- পদ্ছাঃ নানা পদ্ছা 
দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর 
একটা কিছু হয়েও গেলেন তান 
অত্টম 1ফনা*স কমিশনের মানন'ঁয় 


‘চেয়ারম্যান । --চ্বনজগ ইতিধ্যে 


দ'দাট বছর সঙ্গোরবে কাটিয়ে দিয়ে- 
দেন। এহেন চ্যবনীয় কাঁমশনটি 
কিরূপ সুদহশ্য গো-ডিত্ব দান করতে . 
যাচ্ছে সে প্রশ্নে যাচ্ছ না। তবু 
প্রশ্ন জাগে_ পশ্চিম বাংলার মৃত্তিকা" 
গর্ভের চাপে ও তাপে যে কোটি 
কোটি টন খনিজ সম্পদ কোটি কোটি 
বছর ধরে স:ষ্টি হয়েছে। সণ্ডিত 


হয়েছে, সে সম্পদের উপর পাশ্চম 
বঙ্গের কোন নিয়ন্পরণ আঁধকার নেই, 


এটি কিরূপ ন্যাচারেল রাইট? ' 
একাদকে প্লানিংএর মূলধন যোগাতে 


শেষাংশ ৭ম পুণ্টায় 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ৪ঠা. মে, ১৯৮৪ 


গচিমব্ ফিনাগিয়াল্ন ক্গোরেশন বাঁচবে কি? 


-- পাশ্চম বঙ্গে প্রশাসন সংগ্কারের 
টন্দেশ্যকে সামনে রেখে 'দতায় 
স্বামফস্টে সরকারের আমলে যে ওয়ান- 
আযান কামশন গঠিত হয়েছিল, বর্ত'- 
জানে রাজের অর্থমন্ত্রী তারই চেয়ার- 
জমান [ছিলেন | . স্বভাবতই এ রাজ্যের 
স্মসানূষ তাঁর কাছে কিছুটা সংস্কার- 
আসূলক ও দুনাীত নিরোধক দৃষ্টান্ত 
স্প্রত্যাশা করে। পশ্চিম বঙ্গ রাজ্য 
ফিনাপ্সিয়্যাল কপোরেশনে গড়ে 
ওঠা অনাচার দমন করতে তিনি 
এতাবৎ কতটা 
জানা যায়নি, কিন্তু 'নম্নালীথত 
প্রথনগাঁলির আকারে ব্যান্তগতভাবে 
অনহদম্ধানে অগ্রসর হলে তিনি যে 
একটা গিবছে। ডুববে সংস্থাকে 
লাঁচয়ে তোলার রাস্তা খঃজে পাবেন 
তা প্রায় নিঃসন্দেহে বলা চলে ৪-_ 


১। উপরোন্ত কপোররেশনের ১৯৮২- 
আ/৩, ৮৩-৮৪ এর বাঁষধ'ক রিপোর্ট গাল, 
স্ধাণ. বিতরণ নগাতি (স্যাংশন ও ডসবা- 
ম'মেশ্ট) ও ধণ আদায় (রকোভারপ 
সংক্লান্ত) প্রকাশিত অঁভযোগগুলি 
(দিপ'ণ’ ২৭৷৪৷৮৪) ক সত্য নয়? 


ই। কপোরেশনে নিয়োগ, বদল", 
ইনক্রিমেষ্ট প্রমোশন ইত্যাদি ব্যাপারে 
কোন কিছু পদ্ধতি বা ন'তিয় 
বালাই কি আছে? তাহলে সেগুলি 
কি? প্রাইভেট এজেম্সশ মায়ফতে 
কোনরূপ পরণক্ষা নিরীক্ষা, ইন্টার" 
[ভিউ ইত্যাদি ব্যাতরেকে কপোরেশনে 
কত ব্যান্তর নিয়োগ হয়েছে ? বিভিন্ন 
গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন ম্যানেজায়" 
গণের (যথা সি এম (আইন), ইনকাম 
এডভাইসর ইত্যাদি) 'নিয়োগকালে 
যোগ্যতা বিচারের নারথ ও মাপ- 
কাঠি কিরূপ ? এ সমষ্ট নিয়োগের 
পটভ্‌মিকাই বা কিরূপ 2 - 

৩। অযোগ্য, কিশ্ত কত পক্ষে 
অনাচারমূলক . কাজকণে' সহায়ক, 
কমণগণকে প্রমোশন দিয়ে এবং 
যোগ্যতাসম্পম ও দুনশীতাবরোধী 

জকমণদের কোণঠাসা করে রেখে 
সংগ্থার কাজকর্মে একরপ 
£অযোগ্যতার রাজত্ সুষ্টি এবং এরই 
ফলশ্রাত রুপে বাঁধক রিপোর্টে 
কারচ্াপ চালিয়ে ম্যানেজমেন্টের 
ইমেজ বৃদ্ধার আঁভযোগগ্দাল কি 
সত্য নয়? যদি তাই হয় তাহলে এ 
ঈমন্ত ব্যাপারে ম্যানোজজং ডিরেকটরের 
এবং পাঁধচাগন বোর্ডের কোন কোন 
সদস্য কতটা দায়ী ? 

৪1 কপোর্রেশনের পাঁরচালন 
বোড না পরস্পর পন্ঠ কণ্ডুন্নন 
সভা? বোডের কোন কর্মকর্তা 
বলে দেবেন কি, উন্ত কপোঁয়েশনের 

৯৮উদ্নাতি কঙ্গেপ চিন্তা ভাবনা করতে 
তথা পারচালন বোডে'র সভা করতে 
কপো'রেশনের অজস্র অর্থঝায় করে 
কথনো দাজি“লং, কখনো 'মারক। 
কখনো দখাপর, কখনো হলদিয়া; 


কি এগিয়েছেন, তা 


আবার কখনো ব্য বোলপুর, পুরু 
লিয্না ঝাড়গ্রাম দীঘায় ভমণ সহ 
'চত্তাবনোদন; দেন পক্ষে কলকাতার 
“সাগারকা' নামক আভজাত হোটেলে 
বাদশাহ" আমোদ আহলাদের প্রয়োজন 
হয় কেন? এ উপলক্ষে খানাপিনা, 
আমোদ আহ্লাদ, ভ্রমণ বিলাস ছাড়াও 
কিপ্িত পারিতোধক বিতরণের, যথা 
জদৃশ্য ব্রীফকেস, (তা খাল ভার্ত 
যা-ই হোক না কেন) ব্যবচ্থাদিও চাল, 
আছে নাক? তা না হলে বাঁষ“ক 
রিপোর্টে কারচুপির অভিযোগ 
সম্পকে এরা - সকলেই .সমান অন্ধ) 
সমান বাঁধর কেন ? 

&। ক্যালকাটা ক্লাব ও সাউথ ক্লাবে 
ফাত-ফাতাঁ লটেতে গিয়ে শ্রথআর 
এন ব্যানাজণ" ?কর্‌ূপ লোকেদের সঙ্গে 
[মালত হয়ে থাকেন? কালকাটা 
ক্লাবে ফাঁতিফাতশর মোটা মোটা 
অঙ্কের বিলগ্াল কি ভাবে 
পরিশোধ হয় 2 কপোরেশনের তহবিল 
থেকে? তৎসহ 'এম ডি’ সাহেবের 
বাড়ীতে নিষুস্ত কাজের লোকের 
মাহনাপত্তর মায় ফিনাইল [ডিটারজেন্ট 
পাওডার ঝাড়ু 'ঝাঁটার খরচাপাঁতও 
দক কপোঁরেশনে . তহবিল থেকে 
মেটানো হয়ে থাকে না? ব্যানাজশ 
বাড়গতে বসানো নতুন জেনারেটরটা 


না হয় এককালীন খরচার ব্যাপার, 
কিন্তু অপরগ্যীল কি. কপোঁরেশনের 
পক্ষে রিকারেন্ট দায় নয় ? 


৬1 মেসাস নন্দী এ্ড 
এসো[সিয়েট:স নামধেয় কনসালটেম্সী 
ফামেশ়ি সঙ্গে ডিসবাসমেম্ট ডিপার্ট- 
মেম্টের ম্যানেজার সাহেবের তথা 
এম ডি সাহেবের সম্পর্কটা কিরূপ ? 
প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, উন্ত নন্দা এন্ড 
এসোসয়েটস্‌ সম্পকে নধাঁনা কোল্ড 


চ্টোরেজ্জের হসাব সংক্রান্ত ব্যাপারে - 


আদালতের নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। এতৎ- 


সবেও যোলাঁট কোল্ড স্টোরেজের ' 


খণ প্রন্তাবগ্ালকে প্রোসেস করার 
কাজে এহেন একটি মান ক্ষাদ্রু সংহ্থাকে 


(একটি মান সি এ ও একি মান সি 
ই বিশিষ্ট) ‘অথাৎ নন্দন এম্ড এসো" 


[সয়েটকে” নিষ্ন্ত করা হল এবং 


আনুমানিক তের লক্ষাধিক .টাকা - 


পাইয়ে দেয়া হলো, একথা কি সত্য. 


নয়? 


-&। গুটি কয়েক লোক নিয়ে 
একটা লোক দেখানো এনট্রেপ্রেনযার 
এসিম্টে'্সি সেল (EAC) নামক 
একটা ইউনিটের পতন হলো, অত্যা-, 
বশ্যকায় খরচা : পাঁতর সাফাই গেয়ে 
রাজ্য সয়কারের কাছ থেকে প্রায় 
আড়াই লাখ টাকা (২,৪৮, ৬০০১) 


অনন্দান আদায় হলো । কিল্তু কেন? 


এক্ষেত্রে ১%857.0শতে নিযান্ত রাজ্য ' ' 


অথণমশ্মক প্রাতনিধি শ্রীস এস 
চটোপাধ্যায়ের নিকট প্রশ্নঃ উত্ত 
74০ এর বর্তমান, অবস্থায় সর্ব- 
সাকুল্যে ৪৮,০০০--৪০১০০০-এর 
আধক টাকাকাড়র প্রয়োজন হয় 
কি? তা যদি না হয়ঃ তাহলে 
অবশিৎ্ট দু'লাথ টাকা অর্থাৎ সরকার 
অনুদানের ৮০ শতাংশ টাকা- 
কাঁড় কি একটা ভোতিক চকে অদ্য 
হয়ে গেছে? 


জানা ' গেল ১১৮৪ সালেও 
অনুরূপ সহায়তা মূলক" কাঙ্গ-ক্ম* 
চাঁলয়ে যাবার জন্য আবার একটা 


' মোটা অঙ্ক বিশিষ্ট চ্টেটমেন্ট অথ" 


মন্ত্রকের দপ্তরে পুশ করা হচ্ছে। 


৮। একদিকে সাহায্য প্রাপ্ত 
কোম্পানীগ্‌লো থেকে কপোরঁরেশনের 
অফিসারদের উইথড্রো করে এনে সে 
সব জায়গায় বাইরে থেকে পছন্দমত 
নামনী ভাইরেইর? নিয়োগ করে, 
এবং অপরদিকে রিকোভারী সংক্লান্ত 


স্ট্যাম্পাবহীন পে-ইন-জ্লিপ প্রথা 


চাল; করে ম্যানেজমেন্ট কি একদিকে 
কপোরেশন ও অপরাদিকে . রাজ্য", 
সরকারকে আর্ক প্রতারণা করে 


যাচ্ছেন না? . 
১। সবশেষ £ শ্লঃ আই, ডি, বিঃ 
আই পরিদর্শন রিপোর্ট" ও ইন্টার্েল 
অডিট দ্রিপোটগিহীল ধামাচাপা দিতে 
আমলাগণ কি কৃতযত্ব 
ছিলেন এবং এখনো আছেন? 


রাজ্য সরকার, আই, ডি, বি; 
আই; এস, বি, 'আই-এর শ্রিধারা 
রক্ষণাবেক্ষণে ডবলিউ; বি, এস, এফ, 


সি একটা তে-ভাতারশ সংদ্ছা হতে” 


পারে, কিন্তু এর প্রশাসনিক দায়ভাগের 
[িংহ-ভাগটা রাজ্য সরকারেরই উপর 
যত্তায়। অপর কায়ো . উপয় নয়।. 
“কণেণ পশ্যতি রাজা ঃ” প্রবাদটি 
আজ অচল 'কি না জানি না, তবু 
গুটিকয়েক- অধঃপাঁতিত আমলার 
মুখের কথা গুনে বামফ্রন্ট মান্তি- 
সভার পক্ষে চোথ বুজে বসে থাকা 
সাজে না। দেখেশুনে মনে হয়, 
অর্থমন্ত্রী অশোক মিন্ত মশায় দুটি 
পাত কয়লে তাঁর নিজের দপ্তরের 
আত-ঘনিচ্ঠ এ সংগ্থটিতে একটা 
ছোটখাট “প্রাতভা প্রাতষ্ঠানে”-এর 
দেখা পেয়ে যাবেন। 
ডবালউ, বি, এস, এফ, [স-এর পাঁর- 
চালন ব্যবচ্ছাটাকে একট. ‘ল্যান তুলে” 
পরথ করে নিতে হবে বৈ কি। 





কলিনুদ্ছিন শামসের হ 


রাজ্য বিধানসভার উপাধ্যক্ষ 
-কালিম;ন্দিন শামস ইদানিং, বেশ 
খানিকটা বেকায়দায় পড়ে গেছেন। 
'শ্তু তা সত্বেও তাঁর হম্বিতা্ব 
কমোন। নিজত্ব মহলে তান বলে 
চলেছেন যে, কেউ তার কোন ক্ষাত 
করতে পারবে না। সম্প্রাত “হী্ুস- 
কাঁলম যোগাযোগ” “ নিয়ে দেশের 
বিভিন পন্ন-পান্রকায় যেভাবে লেখা 
চলছে তা থেকে একটা বিষয় পারচ্কার 
হয়ে গেছে যে, কাঁলমান্দন শামস 
যোয়া তুলসাঁপাতা মোটেই নন। 
একথাও এখন আর অজানা নেই যে, 
বামফুষ্টেযর় “ক্যানসার” একমান্ত 
তাঁনই । যাঁদও রাজ্য [বিধানসভায় 


মৃখ্যমল্্দ জ্যোতি বস: কাঁলমকে 


বাঁচিয়ে বিবাতি দিয়েছেন, কিন্তু তা 
তান করেছেন বামফ:ল্টের সামাগ্রক 
স্বার্থে । কলিমকে বাঁচাতে নয়! 
ডেপুটি স্পীকার হবার পর 
কাঁলমুদ্দীনের আর্থিক রময়মা ও 
আয়ের সঙ্গে সঙ্গাতবিহাীঁন সম্পতি 
অজ“নের 'বিষয়াট এখন রাজনৈতিক 
মহলে সবাঁধক আলোচ্য বিষয় । 
সি পি এম রাজ্য নেতৃত্ব দলাঁয় শ্তরে 
এই বিষয়টির গোপন তদন্ত করছেন 
বলে জানা গেছে । মুখ্যমশ্ল” জ্যোতি 
বসও পুলিশকে বলে দিয়েছেন যে, 
মেহতা হত্যা মামলায় যাঁদ কোন 
রাজনৈতিক ব্যান্ত জড়িত থাকে তাকে 


যেন বিনা 'ঘিধায় গ্রেপ্তার করা হয় ৷ 
ইদিসের মৃত্যুর . পয যেসব ব্যান্তকে 


'মেহতা্‌ হত্যার 'আভিযোগে গ্রেপ্ার 


করা হয়েছে তাদের কাছ থেকেও 
কলম বিষয়ক বেশ কিছ সূত্র 
মিলেছে বলে লালবাজার সূত্রে প্রকাশ । 

মেহতা হত্যা তদন্ত বানচাল হতে 
পারে এই আশঙ্কাতেই সম্ভবত আই 
পি এস আ্যসোসিয়েশনের সভাপতি 
বি কে সাহাকে গোয়েন্দা ডি আই নি 
পদ থেকে নিয়ে এসে কলকাতা 
পহীলশের যুগ্ম কমিশনার করা হয়েছে 
এবং. নতুন তদন্ত করার দায়িত্ব দেয়া 
হয়েছে । তদন্ত যেভাবে এগোচ্ছে 
তাতে মনে হয় হয়তো ভারতাঁয় 
দম্ডাবীধ আইনের ১২০ (খ) ধারায় 
কালম্যান্দন শামসকে গ্রেগার করা 
হতে পারে তবে তার আগে রাজ্য 
সরকারের অনূমাত নিতে হবে 
পুলিশকে ৷ 

গ্রেপ্তারাতন্কে ভুগছেন কলি- 
মুদ্দন শামস 'নজেও। তান 
বুকতে পারছেন যে, তাঁর গ্রাতাঁবাধ 
এখন প্ালশের নজরবন্দী । তান 
যেখানেই যাচ্ছেন তার পেছনে লাল- 
বাজারের কয়েকজন বাছাই “ফেলুদা” 
তাঁকে ছায়ার মত অনুসরণ করছেন । 

কাঁলম্যান্দঘন বলেছিলেন কোনো 
ডক ক্রামনালের সঙ্গে তাঁর যোগা- 
যোগ নেই। যোগাযোগ প্রমাণিত 


[লচাল 


হলে তান পদত্যাগ করবেন । কিম 
সাহেব দয়া করে বলবেন ফি “কানা” 
মকবুল কি ধরণের' মানুষ ? যাকে, 
আপান আপনার দলীয় গাডেনিরীচ 
শাখার সভাপাত করোছিলেন ? সে 
কি ডক-'ক্রামনাল নয়? একসময়ে 
সে কি আপনার অন্যতম সহচর ছিল 
না। তাঁকে দিয়ে কি আপাঁন 
দপণের বিরুদ্ধে আলিপুর কোর্টে 
মামলা করাননি? . 

দয়া করে কাঁলম সাহেব আরও 
বলবেন কি “কানা” মকবুল কেন 
পরে দপণের বিরদ্ধে করা মামলা 
প্রত্যাহার করে নিল? কেন আজ 
তায় সঙ্গে আপনার “অহি-নকুল” 
সম্পর্ক ? তা কি কোন ভাগ বাঁটো- 
যারার জন্য ? 


লক্ষের মুসলিম কনফারেন্সে 
তো কাঁলম-সাহেব বলোছলেন যে, 
তিনি আগে মুসলমান। পরে 
ভারতীয় । রাজ্য বিধানসভায় বন্দে- 
মাতারম নিয়ে আলোচনাকালে একই 
সুর' প্রতিধবানত হয়োছিল কাঁলম 
সাহেবের কণ্ঠে । এই দুটি উদা- 
হরণই তো কলিম সাহেবের পাম্প্র- 
দায়ক মনোভাবের প্রকৃষ্ট উদাহয়ণ'। 
যে সংবিধান অন:সারে তিনি শপথ 
গ্রহণ করে ডেপুটি স্পীকার হয়েছেন 
সেই সংবিধানকেই তিনি “ফড়কে 
দারয়ামে ডাল “দো” . বলেছেন 


সংখ্যালঘ;্‌ কাঁমশনের এক সভায় 
মুসলিম ইন্সটিটিউট হলে । 

জট: ব্যাচিং তেলের চোরাকার- 
বায়ীদের নেতা রাজপথ গুপ্তা 
সহ আরও কুখ্যাত তেলের 
চোরাকারবারীদের সঙ্গে ডেপুটি 
স্পীকারের ঘনিষ্ঠ মেলামেশার সংবাদ 


১৯৭৯ সাল থেকে দপণ প্রকাশ 


করে আসছে এবং সেই সংগে ডেপ্টি 
্পীকারের বিরুদ্ধে বহাবধি আভ- 
যোগের সংবাদ দপণ প্রকাশ করেছে। 
ফ্রষ্ট কমিটি বা মুখ্যমন্ত্রী তখন 
থেকেই যদি সতর্ক হতেন তাহলে 
আজকে এই পারাস্থাতর সৃষ্টি হতনা 
যার দায় আনবাষ'ভাবেই এসে পড়ে 
রাজ্যের শাসক ফুণ্টের ওপর । 


কাঁলমহাদ্দিন শামসের সরকারী 
অফিস আলো করে যারা বসে থাকেন 
তাদের অনেকেই বিভিন্ন ধরণের 
লোক ৷ কেউ দালাল, কেউ তেলের 
চোরাকারবায়গ, কেউ ডক ক্রামনাল। 
কেউ সাট্রার ব:ক্ি, কেউ স্মাগলার । 
কয়েকজন কংগ্রেস নেতাকেও দেখা 
যায়? 


বামফুম্ট কাঁমাট 'বধায়কদের 
বলে দিয়েছেন যে, তাঁরা যেন কোন 
সুপাঁরশ নাকরেন। কিন্তু কলিম 
সাহেব সেই আচরণাঁবাধ না মেনে 
সব. দুননদ্বরী কাজ "কারবার করে 
চলেছেন । বিদেশ নাগরিককে 


'বকলমে এদেশের নাগারুক করার জন্য 


শেষাংশ এম-পন্ঠায় 


॥ তন 1. 


তবে এর আগে ' 


4, 1 
টা 


A) 


|| চার ॥। 






গ্রামের জন) চাই আন্তরিক | গৃহযুদ্ধ প্রসঙ্গে 


ভালবাগা ভরা মন 


€ এ এফ কামর্দ্দন আহমদ 

গ্রাম গঞ্জের পথে পথে মুখের 
মেলা । সেই অসংখ্য মুখে অগৃণাতি 
রেখা । রেখার মাকে হয়তো অদশ্য 
লেখাও । অনুভাঁত দিয়ে মমতা 
দিয়ে চোখ বোলালে বেরিয়ে আসে 


তত্ব তথ্য অজানা কথা ৷ গ্রামের কথা 


'বলার মত সাহস ও আন্তারকতা 
কজনেরই বা আছে? বর্তমান 
' লেখকের "ক্ষমতা সঙীমত। -সেই. 
কানাকাঁড় ক্ষমতা হাতে করে কাঁধে 
ঝাল নিয়ে যার ঘারে এসেছি, যাঁর 
ঘরে গিয়েছি সে বা তান বা 
তাঁরা কি খোলা মনে সব কথা বলতে 
পারেন? বলেন”? সব লেখকের 
সামনে মন খুলে কথা বলতে গ্রামের 
লোকের বাধে। শুধ গ্রাম কেন 
শহয়ের 'লোকই কি মন খুলে সব 
কথা বলবেন ? | 


মনে পড়ে যায় এই প্রসঙ্গে অনেক 

কথা । অনেক ঘটনা | নষ্ট স্মৃতি । 

"২৪ পরগণার ক্যানংএ মাতলা 
নদীতে চিংড়ির চাষ দেখতে গিয়ে" 

ছিলাম। যাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছে 

সেই গরণব - মানুষাঁটর খুব ইচ্ছা 

আতাথকে সম্মান দেখাতে; খুশি 


করতে । বললে ক হবে তাঁর ক্ষমতা, 


নেই। . ভোটের ব্যাপারে তাকে প্রশ্ন 
করলাম ৷ সরাসার তো বলা যায় 
না আপাঁন কাকে ভোট দিচ্ছেন? কত 
' মাহছিনা এই কথা জিজ্ঞাসা করার মত 
"প্রশ্ন হয়ে যায় । উত্তর এলো সংক্ষিপ্ত ৷ 


বাবু ! ভোট আছে মানুষের মনে 
ভোট আছে ঘরের কোণে। 


সাঁত্যই বাহবা দেবার মত জবাব। 
বলার কিছু নেই । যাঁরা শহর থেকে 
গ্রামে যান সংগদের জন্যে; যারা 
যান গ্রামের মানুষ চিনতে, যাঁরা 
যান গ্রামের কথা জেনে তথ্য নিয়ে 
সমণক্ষা। করতে তাদের অনেকেই 
গোড়ায় ভুল করে বসেন। সেই 
ভুল হলো গ্রামের মান্ষকে ছোট ভাবা । 
একট: অজ্ঞ ভাবা । এই বোধ 'কিদ্তু 
উল্টো ফল দেয়। গ্রামের মানুষকে 
ঠিকমত জানার ক্ষেত্রে অসুবিধার 


বাঁধ তৈরী হয়ে যায় নিমেষে ।, 


ভালবাসতে হলে, গ্রামের মানুষকে 
ভালবাসতে হলে চাই খোলা মন। 
মুস্ত মন। আবেগহীন উচ্চারণ এবং 


গভণরে প্রবেশ করার মত গাঢ় ইচ্ছা | 


তাহলেই: সহজে গ্রামকে ভালবাসা 
যাবে, গ্রামের সমস্যার সঠিক রুপ 
উদঘাটন করা যাবে। দেই রিপো্টই 


হবে নিভে'জাল। গন্ধহাঁন । 
মমালোচনাতেও উতরে যাবে । আবার 
বিনীত ভাবে লেখক জানাচ্ছেন তাঁর 
পক্ষে আজও সেই ভাবে লেখা হয়ে 
ওঠোঁন। গ্রামকে ভাসা ভাসা জানাই 
সম্ভব হয়েছে মাত । গ্রামের মানুষের 
সমস্যা তুলে ধরার জনা যে সময় ও 
সাধনা দরকায় তার কতটদকুই বা 
আছে। | 
দরকার গ্রামের মানুষের বাড়ী 
বাড়ী ঘরে তথ্য সংগ্রহ করা । গ্রামে 
কত মানুষ বেকার কত লোক 
গ্যা্ুয়েট । কত নিরক্ষর । কতজন 


, বিধবা, কত ব্যন্তি স্্রণকে হারিয়েছেন । 


গ্রামে অনাথ -ক-জন। কতজন 
বিধবাকে অসম্মানজনক জশবন যাপন 
করতে হচ্ছে। ক-জ্ন জননেতা 
আছেন । পঞ্চায়েতের ক্ষেতে ক্ষমতা 
হাতে পেয়ে গত কয়েক বছরে বাড়া 


গাড়শ, করেছেন ।। গ্রামে কতলোক 
সাইকেল চড়েন। মোটর সাইকেল 
ক-জনের আছে পাওয়ার টিলার 


ট্রাক্টর কত আছে একাঁট গ্রামে । 
গ্রামে ঢেশিক আছে ফি? পুরাতন 
লাঙল ক'জনের -আছে। ,লাগুল 
বিক্রি করে পেটের ভাত ক আদৌ 
হয়। হলে ক-জনের পেটের 
ভাত হয়?- গ্রামে কজন পণ্টায়েত 
নেতা গরীবেরে বাপ সাজেন কামউাঁনষ্ট 
বলে গধ" করেন অথচ গরীব বিধবা 
নারীকে বিনা, পয়সায় জমির প'টু। 
হাতে তুলে দিয়ে বকে তুলে নিতে 
যান। রাতের আঁধারে সরকার 
থেকে পাওয়া বন্তীতে বিধবা, কিংবা 
হতভাগিনী পা পিছলানো সবাকে 


দেখতে যান। হাত পা টেপান 
এবং দেহ সংযোগ করেন | ফল হয় 
অবা!ছত গাভ। 


গ্রামে এই পাপ (অবশ্য পাপ 
কথাটা সবাই মানতে. রাজী নন) 
কি ভাবে ছড়াচ্ছে। আগে 
গ্রামে জারজ সন্তান হলে সম্ভান 
সংণ্টিকারীকে বাধ্য কয়ানো হতো 
রমণীর পানি গ্রহণে । এখন আর 
সে ভয় নেই। যত পারো ল্‌ঠে 
নাও। য;বতশ কিশোস্নী মাঝবয়সণী 
কেউ বাদ যায় না।' গভ'বতঁ 
হলেও কেউ আর কথা বলেনা। 
বলবে কাকে? উাঁন যে পাটির 


"নেতা ৷ ' ওর বিরুন্ধে বলা ঝামেলা । 


গ্রামের মানুষ" খেতে পায় না, অথচ 
গাভ‘পাত করানোর জন্য লাইন পড়ে 
যার । রাতের আঁধারে সম্ভার খিনি 


Ed 


দিব্যেদ্দু পাঁলতের ‘মাছ’ নিয়ে 
বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত সেলুলক্পেডে গৃহ- 
যুদ্ধ’ গড়েছেন । দর্পণ সমালোচক 
এ-ছাঁবর মর্মে ‘সততার অস্তিত্বে 
সংঘাত’ আঁবহ্কার কয়েছেন, 'কম্তু 
মার্ক‘সঁযর় দর্শনের’ কোনো সত্য 
‘ছবিতে দ্পন্ট হয়ে উঠেছে*_সমা- 
লোচক সমর। বন্দ্যোপাধ্যায়ের এ 
জাতীয় সিদ্ধান্ত বড়ো অগভাঁর মনে 
হতে বাধ্য । দুটো শ্রেণীর দীর্ঘ 
সংগ্রামকে ‘গৃহযুদ্ধ’ বলে মেনে নিতেও 


“চাইবেন কৈ লবাই? গৃহযুদ্ধে 


আপোষ রফা হতে পারে, কিন্তু 
শ্রেণণঘদ্ছে ? মেহতা মুখাজ" ই'দ্রস 
আলির ম্টাকে . গৃহযৎ্ধ বলা হলে 
প্রশ্ন উঠতো না। ৃ 

আচ্ছা, মালিক পক্ষের পরের 
পর খুন করে যাওয়ার মোটিভটা কী? 
ফ.টবল খেলোয়াড়: ওদের কী ক্ষত 
করতে পারতো? তরুণ সাংবাদিক 
তো বড়ো দেরীতে হলেও বুঝেই 
গেছে যে, সত্য ও সততার .গ্ণতগ্র 


এটা নয়; 'গণজাশ্মক ভষ্ডামিরই 


এক পোষমানা খাট হয়ে থাকতে হবে ' 


তাকে । তবু এসব অসহায় চরিদের 
খুন হতে হয়, যাঁদও প:লিশ তথা 


'সরকার শিল্প মালিকদের পোষা 


বেড়াল-প্রায়, পপ্লিকা-মালিকও তাদের 
কেনা গোলাম । আর বহুষুগের 
দরাচুয়' দুনণত যে ব্যবস্থার ভিত, 
তার কোরাপশান নিয়ে এক সামান্য 
লেবার আঁফসায় নাড়াচাড়া করে যাঁদ 
ত।র আদর্শবাদের ফানি'শড কোম্না- 
টার্সে কি্সিৎ প্রগতির নেম-প্লেট 
লাগয়ে জথ পেতে চায়, তবে তার 
বেতন মৃত্য হবে কেনো ? অবশ্য এ 
মৃতযটা যুক্তি পায়, যখন শোনানো 
হয় যে, নতুন শ্রামক ইউনিয়নের 


'সঙ্গে অফসারের আত্মিক যোগ সুচিত 


হয়েছিলো । কারণ মালিকপক্ষ বা 
তার গণতন্মপূত সরকারের ভয়ের 
কেন্দ্রবশ্দং হলো এ নতুন ইউনিয়ন, 


নতুন রাজনীতি, যা অসং ব্যবচ্ছাটার 


মূলে কুঠার চালাতে বদ্ধপরিকর । 


স্বনির্ভর কম'সঃস্বান প্রকঞ্পে খন 
পেতে গিয়ে বেকারদের ন।ডিশ্ব।স 


প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ই'ণ্দিরা 
গান্ধণ ঘোঁষত ত্বানভ'র কর্মসংদ্ছান 
প্রকজেপে ২৫,০০০ টাকার ধাণ 
রাণ্ট্রায়ত্র ব্যাঙ্থগুলো থেকে শিক্ষিত 
বেকারদের দেওয়ার যে প্রতিশ্রণাত 
দিয়েছিলেন সেটা ঠিক কাযে পাঁর- 
গত হচ্ছেনা রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যান্কগালর 
জন্য । নদীয়া, জেলাতেও এই 


ব্যাপারে ব্যাঙ্কগ্‌লি পিছিয়ে নেই ।. 


বেকারদের প্রদেয় ২৫ হাজার টাকার 
প্রকল্প প্রথমেই জেলা শিল্প কেন্দ্রের 
খড়গাঘাতে নেমে এল ১৭ হাজার 


টাকায়। তারপর্ন ব্যাঙ্কে আবার পর 
সেগুলোর উপয় চলল আবায় কাট- 





গর্ভপাত করাতে পারেন তার ডাকও 
অনেক । হাঁকও বেশ। 


সমাজ ব্যবস্থা ভেক্কে পড়ছে। 
মানুষ খেয়ে পরে বেচে থাকার মত 
পারবেশ পাচ্ছে না। এই অসহ্য 
পাঁরবেশ থেকে বাঁচানোর জন্য গ্রামের 


'সাবক উন্নাতির কথা ভাবতে হবে। 
. ক্ষত আছে গভপরে। 


তাকে সারা- 
নোর জন্য সামান্য মলমে কাজ হবে' 
না। চাই শল্য চিকিৎসা, ঢেলে 
সাজানোর কাজ । তাই বলে বাঙলার 


প্রতিটি গ্রামকে শহরে রপান্তরিত 


করতে হবে এমন কথা বলা হচ্ছে 
না। গ্রামের মানুষও সুখে থাক । 
শহরের দিকে শুধ্‌ এক পাত্র ফা্যনের 
জন্য যেন গ্রামের মান,ষকে ছুটে 
আসতে না হয়। 


ছাঁট । ত,তে ১৭ হাজার নেমে এল 


১০ হাজার টাকায় । ব্য ক ম্যানেজার-- 


গণ িম্তু তাতেও সন্তুষ্ট হলেন না। 
শিক্ষিত ১ বেকারদের এমন কাগজপত্র 
জোগাড় করতে বললেন যাতে শিক্ষিত 
বেকাররা ব্যাঙ্কের দরজায় আর 
দ্বিতীয়বার না আসে । যাঁদওবা 


কোন, আত উৎসাহ" বেকার কাগজপন্র, 


জোগাড় করে আনলেন তাদের বলা 
হচ্ছে টাকা হাতে দেওয়া হবে না? 
আপনাদের টাকা দেওয়া হবে বস্তুতে ৷ 
যারা কিছুদিন আগে পর্যন্ত ঘাঁনভর 
হবার স্বপ্ন দেখিয়োছিলেন তারাই 


আবার বলছেন বৃথাই কতকগুলো । 


টাকা. আর সময় নষ্ট হ'ল। আগে 
বেকার ছিলাম এখন বেকার হয়ে 
গেলাম । কিন্তু আমরা জানি এই 
স্থানভ'র প্রকল্পে শিক্ষিত বেকারদের 
খুব সহজ শর্তে ধাণ দেবার জন্যে 
ব্যাঙ্কগ:'লকে বলা হয়েছে, তবুও 
ব্যাঙ্ক ম্যানেজারগণ কেন যে 
ব্যাঙ্কের টাকা নিজেদের 
সম্পাত বলে ভাবছেন.বোঝা যাচ্ছে 
না। নদীয়া জেলার ভারতাঁয় ষ্টেট 
ব্যাঙ্কের স্বনির্ভ'য় প্রকল্পে ধাণ দানের 
কাজটা অনেকটা এঁগয়েছে | অন্যান্য 
ব্যাঙ্কগগলো এই ব্যাপারে সবচেয়ে 


শেষে কে থাকবে তার প্রতিযোগিতায় 
মেতে উঠেছে । 


পাস 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ৪ঠা মেঃ ১৯. 


কিন্তু ক? আশ্চষ" ! সেই ভয় 
রাজনীতি বা সংগঠনের অচি 
ছবিতে কোনো ঠাইই পেলো ন 
অথচ নাচের সাঁফ[স্টকেটেড ম 
হাতে, মিস-ফিট মমতাশঙ্বরকে বে 
করে নিয়াবত্ত ঘরের কুমারী 0 
সাজিয়ে একক ব্যন্তিত্থের স্বতঃগ্ফ. 
সংগ্রামী উত্তরণের সাক্ষাগোগ 
বানিয়ে দেওয়া হলো। ভি 
ব্*বাসঘাতক নায়ক বিজন অঞ্জন == 
প্রেমের খাতিরেও নিজেকে কিছ 
আপোবষমুখণ করলো না, আঃ 
কোনো জোরেই পারলো না ও 
প্রেমিকাকে ভোগ সুখের পৃতিবশ 
টেনে নিতে অথচ মেয়েটির কেশান্ 
ন্যাস, বণট্যি সাজ পোষাক, চস 
বলনে ও পেশায় ভোগের পৃথিবধ 
ঠিকানা ছিলো স্পন্ট। এমন চরিত 
ত্যাগ ও প্রত্যক্ষ সংগ্রামের প্রচ্ত 
[তকে খুন-খারাবির এই [বিষম ভগ, 
'দবান্বপ্নের প্রাক্ষপ্তি বলে মনে হও৪ 
স্বাভাবিক নয় কি? 


অবশ্য সরকারণ অর্থের ছবি 
এর বেশণ কিছু হতে পারেনা । আ 
কেউ কেউ সান্তনা বাকা জুড়তে পা 
এই বলে যে, যেখানে কিছুই নেই 
সেখানে এ-জাতায় ছবির খানিব 
মদথণক ভামকা তো হ্বধকার করণ 
হবে! আমরা বলবো--না। কা 
ভুল রাজনীতির রাজনৈতিক = 
সর্বদাই বিলাস্ভিকর । অধ'সতা. 
ডাহা মিথ্যে থেকেও বেশী ভয়ঙ্ 
ক্ষাতকর। এ জাতীয় ছবি আমা 
প্রকৃত পারাচ্থিতিটা বুঝতে দেয় ৮ 
একটা গোঁজামিল আশাবাদের উরস 
হার স্নাথতে চায়, যা আজগুবি হি, 
ছবির থেকেও অবান্তব। উপরদ 
এ ছবি প্রযোজক সরকার বেস্নরক? 
সংচ্ছা, তথা সমাজ-ব্যবস্থার মহত 
উদারতার বিজ্ঞাপন হয়ে পড়ে 
আশার কথা '.ডাগার মাছ” সাঁ> 
চৌধুরী শমীক বন্দ্যোপ।৭: 
মুণালসেন-সত)াজং রায়দের কোঁশ। 
প্রচার-সহযোগিতা.সব্বেও অধিক৷ 
সংগ্রামী মানংষযই মাথা মনে একাক 
দিব্যশ্বুপালিত বুদ্ধদেব দাশগনছে 
যৌথ প্রয়াসে বিল্রান্ত হচ্ছেন না। - 
নিৰ্মল স৷ 


টী 
পণ 
সংবাদ সাপ্তাহিক 
বাঁষধক--৩০ টাকা, 


যান্মাক ১৫ টাকা 
প্রৈমাসিক ৭৫০ 





ed 


টাকাকড়ি পাঠাইবার ঠিকানা - 
ও) 


ম্যানেজার, দপণ 
৬১ নং মট লেন, কলিকাতা-১৩ 








~ 


দর্পণ ॥ শক্রবার। ৪ঠা মে, ১৯৮৪ 


রাইটাস* ' বিলডিংসেয় আমলা 
এবং লালবাজারের পলিশ দিয়েযে 
গ্রতানৃগাতিক প্রশাসন চলবে নাঃ 
আমাদের . নিবাচিত , প্রাতীনাধ 
বামফুষ্টের মন্ত্পরা ক্রমণ-ই এটা 


বুঝতে পায়ছেন। তাই প্রকাশ্যেই 
তাঁরা জনগণের সহযোগতা 
ও সাঁদচ্ছা প্রার্থনা করছেন । 
বামফন্টে গাদিতে বর্সবার 


সময়ই জনাপ্রয় মুখ্যমন্তী ঘোষণা 
করেছিলেন, রাইটাস" বিলডিংস থেকে 
নয়, জনগণের মধ্যে থেকে, জনগণের 
সঙ্গেই আমরা পশ্চিম বাঙলার সার্বিক 
স্বার্থে কাজ করে যাব । শুভেচ্ছা এক, 


' আয় তাকে বান্তবে কার্যকর .করা 


আরেক । দেখা গেল গোটা সরকারের 
কাছে আমলা আর পহীলশের ছারা 
আন্টে পৃষ্ঠে বাঁধা ৷ মন্ত্রীরা নিজস্ব 
রাজনোৌতফ আদর্শে [বি*বাসী হলেও 
আমলা বা পালিশ তো মন্দের 
আদর্শের ধারেকাছে নেই । বরং 
দ্শঘকাল তাদের শিক্ষাই দেয়া হয়েছে 
সরকারী কম্চারীরা কোনো গ্লাজ- 
নগীতর সঙ্গে যনন্ত থাকবেন না। 
চাকার বাধতে সরকার কমাঁদের 
রাজনগীত নিষিদ্ধ । অতাঁতে রাজ- 
নাতি জন্যই কমণ“দের চাকার থেকে 


, ছাঁটাই করা হয়েছে। বর্তমান লেখকও 


তাঁদের মধ্যে একজন । অবশ্য 
কমণ“দেয় ‘কংগ্রেস’ হলে চাকরি 
যাবার ঝধাঁক ছিলনা । যেহেতু একমাত্র 
কংগ্রেসই দেশের 'স্বাধানতা’ এনেছে, 
তাই ‘কংগ্রেস’ মানেই “হুদেশপ্রেমিক'। 
ফলে চাকার গেছে বামপন্থী রাজনীতি 
করনেওয়ালা লোকদের । শাদা 
বাঙলায় বিদেশের চর কমিউীনিষ্টদের 1” 
ব্রিটিশ আমল থেকে কংগ্রেসী আমল 
পর্যন্ত সরকার! চাকার করবার ছাড়পন্ 
দিয়েছে গোয়েন্দা দণ্তরের পালিশ । 
পযালশ তার জাবদা থাতা থলে 
একটা জিনিসই দেখত, প্রাথথী ছার 
ফেঙারেশনের কৃষক সমিতির কামিউীনিল্ট 
পাটি'র কম কিনা । ব্যস, তাহলেই 
চাকারর অযোগ্যতা প্রমাণ হত। 
শুনোছ বামফুষ্ট সরকারের আমলে 
পুলিশী যাচাইয়ের ব্যাপারটা 
নাকি উঠে গেছে, তবুও পহলশের 
হস্তক্ষেপ আছে খবর নেবার জন্য 
কোনো ক্রামনাল ' অফেশ্স আছে 
কনা । 


বাপারটা মুখ্যত প্যালশের 
মার্জর উপরই নির্ভর করছে। যেহেতু 
কাঁমউানিস্ট আন্দোলনের কমীদের 
বিরদ্ধে চাজ দেবার কালে তাদের 
নানা রকম ক্রামনাল কায “কলাপেই 
জড়িয়ে দেয়া হয়। আরংসনঃ লুট, 
মাডার , রেপ:-ষে কোনো একটা 
অজুহাত তুলে ধরলেই হল। ফলত, 
এখনো চাকরির উপর পুলিশের যে 
থবরদারি আছে প্রকারাম্তরে তা রাজ- 
নৈতিকই বটে । তবে পলিশ জানে 
জ্যোতিবাব যখন বিশেষ রাজনৈতিক 


দের বিচার অন্যরকম হওয়াই দ্বাভা- 
বক । বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়ন করার 
অপরাধে অতীতে যেসব সরকায়ী কমণ 
ছাঁটাই হয়োছিলেন এ জমানায় সবাই' 
না হলেও অনেকে চাকার ফিরে 
পেয়েছেন । 


কথাটা উঠোঁছল মন্দ্ররা চান বা 


' না-চান প্রশাসনের . জগন্নাথের রথ 


ঘঘ“র শব্দে ধাবমান, আর সেই রথের 
চাকার সঙ্গে মন্ত্রগরাও বাঁধা । 
তো সারথ নন আরোহী । আমলারা 
ফাইল তোর করছেন, পরিকল্পনা 
ছকে দিচ্ছেন; মল্তীরা. সই করে 
দিচ্ছেন। প্রকাশকদের কাছ থেকে 
বই কেনার টাকা চার বছরেও আমলা- 
দের ফাইল টপকে বেরোতে পারছেনা । 
শিক্ষকদের টাকা মাস শেষ হয়ে গেলেও 
বেরোচ্ছেনা । মন্ত্রী চোখ বন্ধ করে 
আছেন,.কারণ [তিনি অসহায় । কেন 
সময়মতো প্রাপ্ত টাকা মিলছেনা. এ 
ব্যাপারে মন্প্রীরাও নিশ্চুপ । কারণ 
আমলাদের তৎপর - হতে বলবার 
ক্ষমতাও তাঁদের নেই সম্ভবত ৷ যেহেতু 


' আমলারা কী কাঁ কারণে নিম্নমমতো"' 


টাকা দেয়া যাচ্ছেনা তার মৃখদ্ছ ফদ 
দিয়ে যাবে । 


পৃলিশের ব্যাপারটাই দেখুন না। 
মুখ্মন্্ণ বিধান সভায় পীলশের 
দেয়া িপো্টই নাক বলে গিয়ে 
পরে বুঝতে পারলেন তাঁর প্াীলশই 
তাঁকে ডুবিয়েছে। সেই নিমজ্জরমান 
অবস্থা থেকে তাঁর ওঠবারও কোনো 
চাড় দেখা গেলনা । সেই পালশকেই 
দিলেন তিনি ভি সি বা হীদ্রশ হত্যার 
তদন্ত করতে ! বিচার বিভাগীয় তদন্ত 
করলেন না, যেহেতু অনব্দম্ধানের 
কাজ দোর হয়ে যাবে ! তা জ্যোতি- 
বাবুর পালিশ তদন্তও যে খুব দ্রুত 
হচ্ছে . তাঁর সমর্থকেরাও তা 


স্বীকার করবেন না। পুলিশের ওপর ' 


এই নিভণরতা ছড়া জ্যোতিবাবূর 
উপায় নেই । তাঁকে এখনো পুলিশের 
সততার সাটিখফকেট দিতে হচ্ছে! 
কারণ তান 'পুলিশমন্ত্র । তাঁর দপ্ত- 


রের অপদার্থতা মানে তাঁরই অপদা-' 


তা । জনগণের মধ্যে প্রশাসনকে 
আনবার সাধনায় সম্প্রাত তিনি এলা- 
কার নাগারক শান্তি কমিটিগ্ীলর ওপর 
জোর দিচ্ছেন । এই নাগাঁরক কমিটি- 
গাল কি লিখিতভাবে জ্যোতিবাবুকে 
জানান নি সমাজাবরোধা আর 
পাাঁলশের একাংশের সহবাসের কথা ! 
জ্যোতিবাধ সেই সমস্ত সুপারিশ 
ওয়েস্টপেপার বাস:কেটে ফেলে 'দিয়ে- 
ছেন । তিন জানেন গদণতে থাকলে 
তাঁকে আমলা আয় পুলিশের উপরই 
নিভ'র করতে হবে । জনগণকে অন্ত" 
ভুত করার ব্যাপারটা সরকার 
প্রশাসনে থেকে কোনো কালেই কয়া 
যায়না! 


দলের লোক তখন তাঁর দূলশয় কমা“ 


তাঁরা - 


এই নিয়ে বানপুর 
© Mt . 


Aen 

বর্ধমান জেলার হ'ঁরাপুর থানা 
এলাকায় যয়েছে শিল্প উপনগরণ 
বান'পুর | ইণ্ডিয়ান আয়রন স্টল 
কোম্পানীর চৌহদ্দির চাঁরাদক ঘরে 
রয়েছে ওয়াগন ব্রেকার আর লোহা- 
চোয়দের মুস্তাল । আর সেই সঙ্গে” 
রয়েছে, চোলাই মদ ও জুয়ার ঠেক। 
এই সব কারবারে যারা 'লিপ্ত তারাও 
কলকাতার বড়বাজারের কার্বারীদের 
ফড়ে। 

বান্নপুরে ওয়ান ব্রেকারদের 
সবথেকে বড় ঠেক হল তিনটি। 
দামোদর দ্টেশন। হীয়াপূর মাশালিং 
ইন্নার্ড এবং রিভার সাইড রোড। 
এছাড়াও এদিক সেদিক খ.চ-খাচ 
ওয়াগন থেকে মাল লোপাট হচ্ছেই। 
রেল নিরাপত্তা রঙ্্ীরা নিজেস্কাই 
একজন চোর । তারাই খবরাখবর 
দিয়ে ছার করায় । 


দামোদর রেল স্টেশনে আগে 
ওয়াগন ব্রেকারদের সার ছিল 
ভান:য়া । 
নিল শসা নামে তারই এক সহচর । 





ফলে তথাকথিত 'গ্ণমুখ+ 


শাসনের পারহাসটা আমলা ও 
পালিশ -নিভ্র। কৌতুকের বিষয় 
ক্যাডারকে সরকারের সমূহ উদ্যোগকে 
সমর্থন করতে বলা হচ্ছে। যার 
অথ" প্রশাসন এবং পুলিশের সহা* 


যতা করা। গৌরণবাড়ীতে. অতিষ্ঠ 
মানুষ যে উদ্যোগ নিয়েছেন জ্যোতি" 
বাবুর সরকার সে উদ্যোগকে কাজে 
লাগাতে পারবে না। যেহেতু সপ" 
কার? বিধানে এলাকার আইন শখলা 
রক্ষার কতা পুলিশ. জনগণের হাতে 
সে ক্ষমতা ছেড়ে দেয়া যায় না। 
কথ।টা ঠিকই যে, 'বপ্রব করে এ 
সরকার প্রাত1১ত হয় লি । জনগণের 
হাতে আইন ছেড়ে দেয়া যায় না! 
তাহলে গৃহযহম্থ বেধে যাবে। কাজেই 


জনগণের মধ্য থেকে নয়, ক্লাইটা্স 
বিলডিংস থেকেই সরকারকে 
শাসন করতে হবে! কন" 


সেশন হিসেবে মন্ত্রীরা বড় জোর 
অসপ্লানেড ইস্টের জমায়েতে কিংবা 
নির্বাচন মভায় জনগণের শান্তর 
কথা বলবেন । কাত নিষেধ কর- 


বেন এমন কিছ? করতে যাতে বাম 


ফুষ্ট সরকারের আমলা তথা 
প্যালশের [বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষ 
বিক্ষম্ধ হয় । । 

সরকারের এই দৌদুল্যমানতার 
শিকার শুধ: পাটি ক্যাডাররা নন, 
পশ্চিম বাংলার প্রাতাটি মানুষ, যাঁরা 
অনিশ্চিত অম্ধকায় ভবিষ্যতের [দিকে 
এাঁগয়ে যাচ্ছেন।, 


€) 'মাহর আচাষ 


তার মত্যুর পর কর্তৃত্ব - 


তারও মৃত্যু হল । এখন নেতা মানিক 
রায় । এখানে ফ্নেল ওয়াগন থেকে 
লোহর রড, জয়েস্ট। চ্যানেল, এজেল; 
জি আই শপট, সিমেন্ট, চাল-গম। 
চিনি ইত্যাদি লুট করা হয় প্রকা- 
শ্যেই। রেল পহীলশ রাইফেল হাতে 
দাঁড়িয়ে থাকে সাক্ষণগোপাল হয়ে” 
লোহার জিনিষ ট্রাকে করে সড়কপথে 
চলে আসে হাওড়ার বজরংবলি 
মাকে টে । দামোদয় স্টেশন এলাকা 
সংলগ্ন বেশ কয়েকাট গ্রামের আঁধকংশ - 


মন.ষের রাজ রোজগার ভর করে ' 


ওয়াগন ব্রোকিংয়ের ওপয় । 

পাশেই ধরমপুর যান্ত । এখানে 
লোহাচোরদেয় সদরের নাম প্লামনারা- 
য্লণ সিং। বান্তি সংলগ্ন স্টল কারখানার 
স্গ্যাগ ইয়ার্ড থেকে লোহা চুরি করা- 
নোয় কাজ চলে উদয়াগ্ত ৷ যারা চুর 
করে তারা প্রায় সকলেই বান্ভর গরণব 


- মানুষ ৷ তারা তারশ পয্নসা কিলো 


দরে চোরাই লোহা বিক্রী করে 
রামনারায়ণের বেআইনী কাঁটায়। 
মাসে একবার করে চোরাই লোহা 
প্রকাশ্যে রেল ওয়াগনে বোবাই হয়ে 
চালন আসে কলকাতার শালমারে ৷ 
কি কয়ে চোরাই মাল রেলপথে আসতে 
পায়ে তা দুবোধ্য । 

দামোদর রেল স্টেশনের পরেই 
দামোদর নদী। ওপারে মধ্কুষ্ডা 
স্টেশন। পল্সযীলয়া জেলা । 
সেখানে মদের দাম কম। কিছ; 
মানব 'লাডারে করে এই মদ এনে 
তাতে জল মিশিয়ে বিরুণ করে। 
এসব হয় প্রকাশ্যেই । ধরমপুর বাঁন্ত 
এবং রাক্রাপাড়ায় রয়েছে পাঁততাপল্লী। 
সমাজ বিয়োধী। ওয়াগন ব্রেকার আর 
লোহাচোররা যেন এখানকার একেক- 
জন অধোষিত সম্রাট ৷ 

প্রয়োজনের তাগিদে ওয়াগন 
ব্রেকার এবং. লোহাচেররা মঞ্ভান 
পোষে। মন্ভানদের দাপট এলাকা 
কাঁপায় । এদের বিরুদ্ধে হ্থানীয় 
প্রশাসন কিছুই করতে পারে না। 

হখরাপুর ইয়ার্ডের ওয়াগন 


ব্রেকারদের মাথা বরমদেও সিং। 


ইসকো কারখানা থেকে. ওয়ান 
বোঝাই লৌহসামগ্রণ এই ইয়ার্ডে এসে 
রেলের হাতে হস্তান্তর ' করা হয়.। 
এই ইয়াডে‘ টন টন রড, জয়েস্ট। টিন 
প্রভৃতি রেল ওয়াগন থেকে নামিয়ে - 
নেয়। হয়। বাধা দেবার কেউ নেই । 
টাকার জুতোয় সকলের মুথ বদ্ধ । 
মাকে মাঝে বিধানসভা সদস্য ও 
লি পি আই (এম) নেতা বামাপদ 
মৃখাজশর হন্তক্ষেপে পৃলিশ-প্রশাসন 
নড়েচড়ে বসলে । কিছুদিন পরে 
আবায় যেকে সেই । 
হশরাপুর গ্রামে থাকে শ্রীধর 
মুখাজণ নামে এক ব্যস্তি। পুলিশের 
থাতায় এর নাম লাল অক্ষরে লেখা । 
কারাদন্ড হয়েছে। কিল্তু তাতে 


1 পাঁচ un 


সমাজ বিরোধী এব? ওয়াগন ব্রেকার 


একে দমানো যায়নি । ওয়ান 


ব্রেকারদ্ধের চোরাই মাল ট্রাকে করে 


কঙ্গকাতায়' পেশছে দেবার দায়িত্ব 
এরই ৷ 'বানময়ে মোটা টাকা 
কামাই হয়। এই ব্যান্তর জীবনযাত্রা 
খুবই উচ্চন্তরের । অনায়াসেই এর 
বিরুদ্ধে ব্যাড সিভিল লাইফের চার 
ধারায় মামলা করা যায়। কিম্ত 
পুলিশ কেন যে তা করেনা তা 
রহস্যজনক । 


বানপুরের নরাসংবাধ। ধুরুপ* . 
ডাঙ্গা, পুরানহাট, রামবাঁধ, রাজাপাড়া, 
লামেয়ার পার প্রভাতি এলাকায় 
গুশ্ডা-বদমায়েশদের দল যা করে 
বেড়ায় তা সুদ্ছ জনজ্ীবনের প্রাতক্ল। 
প্রকাশ্য মদের দোকান। রাচ্চার 
মোড়ে মোড়ে জুমার ঠেক । রাচ্ঞাঘাট 
মানুষের পক্ষে বিপজ্জনক । প্রকাশ্য 
দিবালোকে চযর-ছিনতাই এখানে 
কোন ব্যাপারই নয় । রাতের অন্ধ- 
কারে কি হতে পারে তা সহজেই 
অনুমেয় । 


দামোদর নদীর পারে ইসকো 
কতৃপক্ষ তৈরী করেছেন সুরম্য 
উদ্যান। অনেকেই বেড়াতে যান। 
দশরুরা প্রায়ই ছিনতাইকারখদের 
থপ্পরে পড়ে সবস্থান্ত হয়ে বাড়ি 
ফেরেন! কিছ; কিছ ক্ষেত্রে 
মাহলাদের ওপর বলাৎকার হয়েছে 
বলেও অভিযোগ পেয়েছি । 


কংগ্রেসী জমানায় বান'পদ্র 
যেমন ছিল, এই বাম জমানায় তার 
কিছুমান বদল হয়নি । সেই সঙ্গে 
এই এলাকায় জশ্ম নিচ্ছে নিত্য নতুন 
অপরাধী! বেকারত্বের জ্বালা 
জুড়োতে সহজ উপায়ে অথ* রোজ- 
গারের লোভে উঠতি যুবকরা অপরাধ 
হয়ে যাচ্ছে। ক্রমশ তারা আরও 
নিচে নেমে যাচ্ছে যখন ফেরার পথ 
আর খেলা থাকেনা । 


সমাজবিরোধশ দমনে পুলিশ 


ব্যবস্থা নিলে পুলিশের ওপরে রাজ- 


নৈতিক চাপ কংগ্রেস জমানায় যেমন 
আনত এই জমানায় তেমন না হলেও 
রাজনৈতিক চাপ নেই একথা বলা 
যায়না । 





পড়ান 


গেখক, 
সমাবেশ 





/ 


" ছিল। 


রাখতে । 


. জীবনীমৃলক | 


UE 





ফেডারেশন অফ ফিল্ম সোসাই- 


টি ও ' চিনতবাণায় সহযোগিতায় - 


ম্যা মলার “ভবন 'থাড' রাইখ ইন 
. ফিল্মস ইন দি ফেডারেল রিপাযালক 
অফ জামধীন'র- ওপর এক ফিক 
সোমনায় অন:ষ্ঠানের আয়োজন হয়ে- 
ছিল ২৪ থেকে ২৮শে এপ্রিল প্রাঁতাদন 
লপ্ধ্যায় ম্যাক্স মুলার ভবনে | শুধু 
. ফিজ্ম নিয়ে, আলোচনা নয় প্রাতাদিন 
একটি ফিল্ম প্রদর্শনের আয়োজনও 
প্রদাশত - ছবিগুলি হল-_ 
এরউইন লিসারের ‘মেইন ব্যাক্ষ’ 

সাইবার বাগে £হটলার এ ফিল্ম হ্র্ম 
- জামান’, ব্রাহমসের ‘জামান পেল 


. মাদার” মাইচেল ভারহোভেনের গীদ : 
হোয়াইট রোজ’ এবং আলেকজান্ডার 


কুলের ধীদ উওম্যান প্যািঅটত | 
[ফল্সগনল ..নিয়ে আলোচনা করেন ১ 


ভঃবুনো ঁফলাল । জলের 


বিদ্যালয়ের তিনি অধ্যাপক। 

. ডঃ ফসলি, আলোচনা প্রসংগে 
বলেনঃ: এফ, আর, দির বর্তমান 
সেসনের ছবিগুলি ১৩ মিলিমিটারের 
এবং ১৯৫৯ থেকে ৮২ সাল পরাস্ত 
- এগুলির. নম্িকাল ৷ প্রথম 'বিহব- 
- যহম্ধের আগে বিশ্ব পারাশ্থাতি, প্রথম 


বিশ্বযুদ্ধের প্রতক্রিয়া ও জাম্ীনর.. 
- অবদ্থা; আাডলফ 'হটলারের অভ্যুদয়, ' 


সোনকরংপে তার ভ্‌মিকা, নবাঁচনে 


আত্মপ্রচার ও দেশের ভেঙ্গে পড়া -' 


অর্থনগাঁতর প্দনরঃজ্জীবনের। প্রাত- 
প্রত, পূণ" 
সোচ্চার ৬59 
"বর্ণনা দেন ভামকা হিসেবে। প্রদার্শত 

ছববিগদীল সম্পর্কে বলেন, এগুলি 
মূলতঃ হিটলার ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ 
সম্পাকতি ॥ ছারগলির চাঁরন্ত 
মোটামুটি ডকুমেন্টারি বলা যেতে." 
পারে--যেখানে হীতহাস হচ্ছে 
প্রতিপাদ্য বিষয় ॥ তবে এসবের - 
মধ্যেও জীবন ও প্রেমের কথা অনু” 
চ্চারত থাকেনিঃ নত্‌ন করে জামান 
গড়ে তোলার 


দৃর্পত নুশংস তার আভিষান পরিক- 


ল্পনাঃ নাজি বাহনীর _চটড়োন্ত 
অমানবিক কাম্ডকারখানা। হত্যা 
" লালার তান্ডবে উৎকট উল্লাস- 


ছাঁবগৃলিকে মুখর করে রেখেছে 
ফ্যাসিজ্রমকে চির ' ৪০ করে 


‘মেইন ক্যান্য” কাট [হিটলারের 
তার . . জন্মবৃত্তান্তঃ 
কৈশোর, শিক্ষা, সামরিক চচা রাজ- 
নোতিক 'ন্রিবাচিনে অংশগ্রহণ, লদভ 
প্রচার, অর্থনশীত -ও *- জাঁবনের 


উন্নয়নে সোচ্চার আশ্বাস; ক্ষমতার 


স্বপ্নের কথাও |. 
- বিম্বাস হিটলারের . সদ্ত ঘোষণা 


এ পরিজ ইন কিস 
x ময় বন্দ্যোপাধ্যায় 


লড়াইয়ে জয়লাভ; উগ্রজাতীয়তাবাদ 
পচষ্ট ফ্যালিষ্ট : প্রতাঁক স্থন্তকা' | 
ব্যবহার; ইউরোপের একের পর এক - 


দেশে জঙ্গী আঁভিষান পরিচালনা ও 
বিজয়োল্লাস এবং শেষে শোচনপয় 


- পতন খম্ড খণ্ড চিত্রে ডকুমেন্টারি 


কায়দায় তুলে ধরা হয়েছে। হিটলারের 
 রণউম্মাদনা ও বন্তুতার দূধণয অথচ 
দকৌতূক ভংগাঁ, চ্যাপাঁলিনের গ্রেট 


. শডরকে বারবার মনে করিয়ে 
দেয় ।' স্টক থেকে গৃহাত খন্ড চিন্ত- 
গুলিতে যুদ্ধের ভয়ারহতা - ও 


_বাঁভংস হত্যা এবং মানবিকতার প্রাত 


লাছনা বিবৃত হয়েছে । 


পিহটলার এ ফিড ফুম জামান” 


ছরিতে কাঁহনছ' বলতে কিছু নেই। 


মিথ্‌এয্ন বাতাবরণ। এখানে পাওয়া 


যায়. শিল্প সৌন্দযের কিছু পাঁর- | 


চয় ও-সংগণত মুনা । ছবিটির 


" বৈশষ্ট্য এখানেই ।, প্রশ্ন জাগে--এই . 
মহিমার মধ্য থেকেই ' 
অমানবিক ফ্যাসন্ত দর্শনের জম্ম: 


নান্দনিক 


কেমন. করে সম্ভব হল'। : ' ' 
হিটলারের্‌ যুষ্ধ গ্ন্ততর পরি- 


' প্রোক্ষিতে একটি প্রেমের প্রসংগের, 





যুদ্ধ 
যুদ্ধাম্তের পাঁরবেশে স্রণ {ফিরে 
যেতে চাইলনা দ্বামাঁর সংগে সেই: - 


ae আমরা লক্ষ্য করি “জামিন: 
পোল্যান্ড ;. 


পেল মাদার” ছবিটিতে । 
যখন আকাদ্ত, তখন স্থামীটি যংন্ধে 
গেল, স্ত্রী পড়ে রইল নিঃসঙ্গ বাচ্ছা- 


স্থিততে শিশু নিয়ে ম্ত্রাট এক 


অদ্ভুত ক্ষমতায় বল" হয়ে 'টিকে 
নাজ -বাঁহনধর নেত্বত্বর পারচয়.. 
কিছ; আছে ।. আর আছে ফযিলত 


থাকার সংগ্রাম চালাল । স্বামী যখন 
থেকে ফিরে এল;, তখন 


আগের জাবনে। ' স্ত্রী শেষপষণ্ত 
অন্তন্থ হল এবং শিশুটিই তাকে 


আত্মহত্যার পথ থেকে রক্ষা করল ৷ 


এই ছবিতে অগানাবকতার পাশে 


মনুষ্যত্ব মাহমার -সুশ্দর স্বাক্ষর 


পড়েছে। . .-. ৮ 
“নদ হোয়াইট রোজ’ ছবিতে 


তানিন যেমনি ূ 
১১১১১০০০৬১৭ 


: হস্তক্ষেপ বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেওয়ায় রাজ্যে-প্রমিক- কর্মচারীরা . 
"তাদের ন্যায্য দাবাঁদাওয়া আদায় এবং তাঁদের গণতান্ত্রিক অধিকার 
সুপ্ৰতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছেন ।--গত কয় বছরে পশ্চিমবঙ্গে 
চা,'পাট, ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পে কর্মরত শ্রমিক বন্ধুরা যে; পরিমাণ. 
 দাবীদাওয়া আদায় করতে পেরেছেন তা রাজ্যের ইতিহাণ 
"অভূতপূর্ব । বামফ্রন্ট সরকার দ্বিপক্ষীয় ও ভ্রিপক্ষীয় 

, আলোচনার মাধ্যমে শিল্পবিরোধের নিষ্পত্তির নীতি গ্রহণ 
, করায় পশ্চিমবঙ্গে শ্রম বিরোধের ৮7৭ 


হ্রাস পেয়েছে) শ্রমিকদের সামাজিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে, 
'গত কয় বছরে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে |. বামফ্রম্ট 


সরকার ন্যুনতম মজুরী আইন আরো ভালোভাবে কার্যকর 


“করে গ্রামের মজুরদের মজুরী সুনিশ্চিত ,করেছে।। _. 


 স্বাথথরক্ষার জন্য অনলস প্রয়াস চালিয়ে রাজ্যে এক 


.... নতুন বাতাবরণের সৃষ্টি করেছে যা আগামী দিনে - 
“7, শ্রমিকদের মনে আনবে নতুন উদ্দীপনা = 
যার. ফলে রাজ্যের শিল্প ক্ষেত্র লিল: 
হয়ে পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতিকে : 


এগিয়ে নিয়ে যাবে । 


উপ পি শি 


না 


বিভিন্ন, সীমাবদ্ধতার মধ্যেও বামফ্রন্ট সরকার শ্রমিক শেণীর 


/ 


| বি্ববিদ্যালয়ের 
টিকে নিয়ে ।- সেই ভয়ংকর, পাঁয়- - 


. হয়না । 


২০০০ ১ বি 
১৯৭৭ সালে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর.থেকে বামফ্রন্ট. সরকার শ্রমিক শ্রেণীর স্ার্থরক্ষায় | 
অতন্দ্র প্রহরীর মতো কাজ করে চলেছে। ১৯৭২ থেকে ১৯৭৭ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে শ্রমিক স্বার্থবিরোধী 
কার্যকলাপে যে হাজার হাজার শ্রমিক কর্মছাত-হয়েছিলেন তাঁদের অধিকাংশই - রুজি-রোজগার চর 
ফিরে পেয়েছেন। শ্রমিকদের বন্ধু বামফ্রন্ট সরকার গণতান্ত্রিক শ্রমিরু. আন্দোলনে ভিন 


দপ'ণ।। শুক্রবার, ৪ঠা মে "৮৪ 


জঘন্য নাজি আক্রমণের প্রতিরোধে 
ছাত্রদের দৃঃলাহসিক ক্রিগ্নাকলাপ 
আমরা সবিস্ময়ে লক্ষ্য. কার । মানখ 
কাঁতপয় ছাত্র 
গেস্টাপো বাঁহনণর চক্রাম্ত-ও আকু" 


. মণেয় বিরণ্ে প্রচারপত্র বাল করতে 


লাগল জনগণের মধ্যে। ' উদ্দেশ্য 
সাধারণ মামুষ যাতে সজাগ ও সতর্ক 
হয়। কিন্তু শেষপয'স্ত  শেযরক্ষা 
ছাতরা শর্ংপক্ষের ' কবলে 
পড়ে ও মত্যুদম্ডে, দাম্ডিত হয়।, 
ছাঁবাট আশ্চষ“বাঞ্জনা মুখর । 


দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বিধ্বস্ত 


জামানিতে গঠনমূলক ক্রিয়াকলাপ ও 
সুস্থ মানসিকতার উজ্জ্রবনের ছবি 
. দেখা যায় ‘দি উওম্যান প্যাট্রিঅট-এ। 
ছাঁবাটর কয়েকাট দৃশ্য আশ্চব' 
সংবেদনশীল । রা 
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পপ | শব্রবার। ৪ঠা মে; ১৯৮৪ 


লট কো-জপারেটিভ মাকে "Bs নস ীজ 
মপ্পয়ীজ ইউনিয়নের রাজ্য সম্মেলন: 


রসুলপুর £ গত একুশ ও বাইশে 
প্রল বর্ধমানের রসুলপুর গাল“স 


স্কুলে ওয়েন্ট বেঙ্গল চ্টেট কো- 


পারেটিভ - মাকেটং সোসাইটিজ 
প্লয়শজ ইউনিয়নের চতুর্থ বর্ষ‘ 
দ্য সম্মেলন হয়ে গেল। টু 


নমোদিত এই শমপ্র্নীয়জ ইউ". 


মনের মোট সদস্য সংখ্যা বারোশ 
ইন্রিশঃ মোট কর্মচারীর সংখ্যা প্রায় 
ন হাজার ॥ দীঘণদন ধরে বণ্চিত 
টু কমচারপরা দফায় ' দফায় 
ন্দোলন করছেন। অথচ এদের 
[নতম সমস্যার সমাধান হলনা 
ও । [বিভাগ'ঁয় মন্ত্রীর নানান 
শ্বাস আজও বান্ঞবে রূপান্িত 
[নি । এদের, বেতন কোথাও 
ডুশো কোথাও বা 'তিনশে। এটা 
ভ'র করে যে মাকেণটং সোসাইটির 
মন বাবসা ‘তার উপর। এই 
মফুষ্ট সরকার আশ! সালে পে 


মটি বসালেও আজও তার কোন - 


পাট‘ প্রকাশ পায়নি বলে জানালেন 
ছরেয় নিবাঁচিত সম্পাদক মিহিরচাঁদ 
স্বামী । J 
সম্মেলনের উদ্বেধন করেন 
পি আই এম নেতা বিনয় কোঙার । 
যর্থনা কাঁমাটির সভাপাঁত ছিলেন 
নায় সপ এম নেতা রামকৃষ্ণ 


দবদল | 
পৃষ্ঠার পর টু 
রকম বিভন্ন রাজ্যে প্রভাবশালী 
কুধ্ধদের ঠাম্ডা করার জন্য মণ্রি- 
ার রদবদল কি ভাবে করা যায় সে 
পারে চিন্তা-ভাবনা চলছে । 
* তবে 
বশর সন্ধে একটা ব্যাপারে একমত 
যে সব বিক্ষ'্ধকেই কিনসেশন' 
ত হবে । রাজশবের ধারণা এরকম 
লে দলের শূহ্ধলা রাখা যাবে না। 
তবে এ ব্যাপারে শেষ কথা 
বেন ইম্দিয়া নিজে ।- এবং 
চিনের উপযোগণ করে কিভাবে 
সভা রদবদল করা যায় তাই 
চলছে ইন্দরার গোপন শলা 
মশং। 


পোট* দেবার সুপারিশ কুয়তে 
স্ত তাঁর বাঁধেনা। 


এক কথায় বলতে গেলে, সরকায়ী 
যদা ভাঙ্গয়ে যে অথ কাঁলম 
ময়ে নিলেন তাতে পাঁচ পুরুষ 
মর ওপর পা- তুলে খরচ করতে 
বে। অথচ ডেপ;টি ম্পীকারের 
নরকম প্রশাসনিক ক্ষমতাই নেই। 
ন যাঁদ দেখা যায় যে, অস্ুদ্থতার 
হাত দেখিয়ে রোজ বিধানসভার 


ধ্যক্ষ পদ থেকে কলিম অব্যাহতি _ 


লন তাহলেও আশ্চৰ্য হবার কিছ; 
বে না। আসলে এই ভাবে 
78 সরানো হবে। বরখান্ত না 
ৃঁ 


রাজীব নাকি ইন্দিরা - 


বন্দ্যোপাধ্যায় । মান মাস ছয়েক 
আগে সিটুর অনুমোদন লাভ করেছে 
এই এমপ্রয়ীজ ইউনিয়ন I 

মোট তিনশো তেরো জন প্রাত- 
নিধির মধো মার উনিশ জন সম্পা- 
দকয় প্রাতবেদনের উপর প্রায় দেড় 
দিন আলোচনা করেন এবং সম্পাদকীয় 
প্রতিবেদনের প্রায় . . পঞ্চাশ 
শতাংশ বন এবং সংশোধন করেন। 
যুদ্ধের বিরৃম্বে শান্তর সপক্ষে, 


কেন্দ্র রাজ্য সম্পর্কের পুনবিন্যাস, 


চোদ্দটি নিত্য প্রয়োজনায় দুব্য 
সামগ্রী একই দরে সরবরাহ, সাম্প্র- 
দায়ক ও 'বিছিমতাবাদের বিরুদ্ধে, 


কৃষকের ফসলের 'নায্য দাম ইত্যাঁদ 


' নগ্ন প্রল্তাব সবসদ্নাতক্রম গৃহপত 


হয় সম্মেলন মণ্ডে। 

নজদ্ব দাবা দাওয়ার ক্ষেতে 
আবলম্বে পে কমিটির রিপোর্ট 
প্রকাশ ও. কার্যকর বরা, চাকুরায় 
নিরাপত্তা ও দ্থারিত্বের গা্যারাষ্টি, 
সমবায়কে গণমুখী করার স্বার্থে 
বর্তমান আইন সংশোধন, ম্যানেজিং 
কমিটিতে কমণচারণদের প্রাতনিধিত্ব 
বাধ্যতামলেক রাখা, কৃষকের উৎপাদিত 
পণ্য সমবায়ের মাধ্যমে ন্যাষ্য দামে 
কয়ের ব্যবস্থা ইত্যাদও আছে। এই 
দাবী-ভিত্তিক রাজ্য জুড়ে আন্দোলনের 
সিদ্ধান্তও তারা নিয়েছেন । 


বাইশে এাপ্রল হাটদলুইবাঞ্জার |. 


সমবায় সামাতর আঁফস ঘরে দর্পণের 
সজে আলোচনা - প্রসঙ্গে ইউনিয়নের 
পক্ষ থেকে বলা হয় রাজোয় লীমিত 


ক্ষমতা, কেন্দ্রের বিমাতৃস্থলভ আচরণের 


ফলে আমাদের সমস্ত দাবী হয়তো 
মেটানো যাবে না বা সমস্যার সমাধান 
হবে-না। কিন্তু রাজোর ক্ষমতায় 
যা আছে তা আবলছ্বে দিতে আমরা 
আন্দোলন করবো । এবং যাঁদ তাতে 


সমবায় আইন বদলাতে হয় হবে কিংবা 
যাঁদ ম্যানেজিং কামাটির প্রতিবন্ধকতা 


থাকে তাকে দূর করতে হবে। সম্পাদক 


জানান গত বছর চৌদ্দই নভেম্বর. 


সমবায় সপ্তাহ উদযাপনের সময় ষ্টেট 
কো-অপারেটিভ ইউাঁনয়নের চেয়ারম্যান 
হায়দাস মুখোপাধ্যায় বলেছিলেন 
সমবায় আন্দোলনকে যাঁদ খাগয়ে নিয়ে 
যেতে হয় তবে সমবায় 'কমাঁদের বাদ 
দিয়ে কখনো সম্ভব নয় । তাঁরা আঁভ- 
যোগ কয়েন চেয়ারম্যানের এই সত্যো- 
পলাম্ধতেও আমাদের এখনও তেমন 
কিছু হয়নি । তাই আজ- আমাদের 
দাবী প্রাপ্ততে কোথায় প্রাতিবম্ধকতা 
আছে তা খ:জে বের করতেই হবে । 
আগামী বছরের জন্য পশচশ জনের 


একটি শান্তশালণ কেন্দ্রীয় কাঁমাট 
পাঠিত হয়েছে বলে তাঁরা জানান। 


রিজা ব্যাঙ্ক 

১ম পৃ্ঠার পর টু 
শতকরা ৬০ ভাগ্-অথধি মোট 
১৭৬২ কোটি টাকার মধ্যে ১০৬২ 
কোটি টাকা । মহারাষ্ট্র দরকার 
করেছে শতকরা ৫১ ভাখ--মোট 
২২৪৫ কোটি টাকার মধ্যে ১৩১৭ 


কোটি টাকা । তায়. পাশাপাশি 
পশ্চিমবঙ্গ . সরকার - খরচ করেছ 
শতকরা .৬২ ভাগ। মোট ১৩১৮ 


কোটি টাকার মধ্যে ৮০৮ কোটি টাকা । 


কথা নয় ॥ 


কিক, 


হ্েে।জ।কথ।য় 
| রিসোর্স মোবলাইজ করার জন্য . 


রাজাযগুলির উপর eh চাপ 
উত্তরোত্তর _ বাড়ছে, : - কে 
যাবতীয় ন্যাচারেল, SEE সহ 
কয়যোগ্য অণ্টলগৃলিকে (taxable 
areas) কেছ্দ্ু গ্রাস করে কেন্দ্রীয় 
ভোগে লাগাচ্ছে, এ কি প্রকার 
ফেডারেল ইকোনোমা এবং এ অবস্থায় 


রাজ্যের পক্ষে রিসোর্স মোবিলাইজেশন - 


কিরূপে সম্ভব, ফিন্যান্স কমিশন সে 
পথটি বাতলে দেবেন কি।- কিংবা 
দেবার এস্তিয়ার রাখেন? উভয় 
উত্তরই “না। 'দ্বিতায়তঃ পশ্চিম 
বাংলার মাটি ও মানুষ সসন্ত প্রাণশান্ত 


নিংড়ে দিয়ে যে পাট ও চা শিপ. 


গড়ে তুলেছে, সে কৃ-ভীত্িক 
সামাঁজক উৎপাদনের উপর পশ্চিম 
ব্যংলার এক কপদকও রাজস্ব 


আদায়ের . অধিকার নেই, এটিও 
নিশ্চয়ই কাঁমশনের অজানা থাকায় 
তাহলে কমিশন রিসোর্স“ 
সংক্কান্ত এ পথটি মাড়াবেন কি? না, 


তা-ও না। 


তৃতায়তঃ এ সবের দোলতে বছরে 


বছরে শত শত কোটি টাকা ম্‌লোর. 


বৈদেশিক মাত্রা সংগ্রহ করে নয়াদিল্ল' 
কিরুপ ভুতের বাপেয় শ্রার্ধে তা 
উড়িয়ে দিয়ে থাকে সে হিসাবটাও 
কাউকে, এমন কি ব্রাজ্জ্য সরকারকেও, 


দেয় না। এহেন উপনিবেশ্িকসুলভ - 


আবচারের 'বিচারটা ক ফিন্যান্স 
কমিশনের, কিংবা তার ভ্রাতপ্রাতম 
প্রাযানং কমিশনের কাছে প্রত্যাশা করা 


যায়? তা-ও নিশ্চয়ই না। তাহলে, . 


জনসাধারণের বিচারে এ দুটি 
কমিশনও কি ত্জ্যরূপ লািময়ণ 


“দেবী তথা বন্ধ্যা গাভন নয়? 


0 . 0 ০0 
ভার ভরি স্থায়ী অস্থায়ণ 
কমিশন কমিটির ছয়লাপ চলছে 
সকলেই যথারীতি লাখি-মারা গো 
বংশীয় । এ কমিশন কমিটী-গুলির 
হাফ-ব্রাদারও আছে-যারা দৈহিক 
সৌম্ঠবে কমিশন ভ্াতীয় না হয়েও 
অন্রূপ আদশে-_অথথৎ্ি অল 
নো মিল্ক" আদরে 
কামিটেড- তো বটেই । : অতএব, জন 
সাধারণের পেটে চারিদিক থেকে 

নিয়ত লাথি বৰ্ষণ চলছে। 
নযাদল্লার ইউনিয়ন মিনিট 
অব হেলথ তাদেরই একটি । যে দেশে 


‘দুই তৃতীয়াংশ শিশু সামান্য 


িটামন  এ’-এর অভাবে 
আধা- অন্ধ হয়ে আছে, 
সে দেশে একটা কেন্দ্য় স্বাম্থ্যমল্ত্রক 


এখনো রয়েছে তা বিশ্বাসযোগ্য না 
হলেও নিঃসন্দেহে আছে, এবং তা 


সেই ভারতীয় গণতন্ত্রের জম্মাবস্হা 
থেকেই । কিদ্তু হায়, যেমন গণতন্ত্র 


তেমন তার স্বাচ্ছ্য নাত জাতীশয় 
ছান্থা প্রকল্প দুরে থাক; একটা 
জাতখয় স্বাস্থ্য. নগাঁত বা ন্যাশন্যাল 
হেল:ঘ পালিশ? আজ অবাধ জঅন্মালো 
না, কিপ্তু হেলথ মিনিষ্টুঁ ছিল, 
আছে, থাকবে-জন্স - নিয়ন্ত্রণের 


/ 


৪ 


পরম সাধনায় সমাধিস্থ হয়ে । 


এতো হলো, কেন্দ্ৰীয় স্বাদ্ছ্য মন্ত- 
কের বদ্ধ্যাত্বের ব্যাপায়, কিন্তু 
লাথটা' 2. দু একটি উদাহরণ 
দিলেই সেটিও মালুম হয়ে যাবে। 
পশ্চিমবংগে - প্রায় এক মাস যাবৎ 


আশ্রিক মহামায়’র কবলে পড়ে আজ. 


অবাধ পণচশ হাজারেরও বেশ লোক 
আক্রান্ত, এক হাজারেরও বেশ” মৃত" 
অধিকাংবই -গ্ররীব ঘরের শিশু । 
অনুমান কয়া চলে, সভ্য . জগতের 
সমষ্ত মানুষ এদের জন্য উগ্র, 
সহানহভাঁত সম্পন্ন ॥ কিন্তু অন: 
ভূতিহন কেন্দ্ুয় সরকারের মাতি- 
গাতিও ততভব । বিপন্ন রাজ্য সরকার 
কিছু আঁত জরুরী . উষধপত্রের 
সাহায্য চেয়ে কেন্দ্রীয় দ্বাস্থ্যমন্ত্রকের 
নিকট জরুরা তারবাত্তা পাঠিয়েছেন, 


গমারক টেলিও পাঠিয়েছেন । কিন্তু -' 


হায়, জরুরী ওষুধ তো এলোই না, 
একটা জবাবও মিললো না। এখানে 
স্নরণণয়, বছর কয়েক আগে, বিহারের 
বিষ্তীণ‘ এলাকায় একটানা কয়েক 
বছয্ন মারাত্মক কালাজ্রের মহামারণ 
প্রকোপ চলে, লাখে লাখে লোক বিনা 
চাকৎসায় তো বটেই; বিনা ডায়গ- 


8 সাত॥, 


নোসিসেও  মৃত্যুপথ যান "হয় 
(‘ইণ্ডিয়া টুডে’ ও ‘দপণে’ সে খবর- 
গুলো [বস্তারিত ভাবে মম্তব্যসহ 
প্রকাশিত হয়) কিম্তু কেন্দ্র 
স্বাস্থ্য মন্ত্রক সোদন সে ক্ষেত্রেও 
বিহারের মুমূর্ষ লক্ষ লক্ষ গরাঁবের 
সাহায্যে তো এলোই না, 
এমনকি, একটা পযবেক্ষক টম 
প।ঠিয়েও খোঁজ খবর নেয়নি । আশ্চর্য‘ 


কি, পরিবার নিয়ন্ত্রণ যাদের একমানর 


ধ্যান*জ্বান। মহামারতে মানুষের 
কাতারে কাতারে মৃত্যুবরণকেও হয়তো 
তারা একটা ঈশ্বারক ফ্যামিলি প্ল্যানিং 
রূপে জ্ঞান কয়ে থাকে, এবং চক্ষ্‌- 
কর্ণ আবদ্ধ করে মহামারীর সাধন 
ভজন করে । 

মোদ্দা কথা, 
গোন্দত্ধের প্রত্যাশায় কমি- 
শনমূখণ তথা দিল্লীমুখণ 
হয়ে নিশ্চেন্ট বসে থাকলে-- 
তা সে 'আম-আপানই হই; কিংবা 
কোন রাজ্য সরকার কিংবা ‘হার ম্যাজে- 
চিল অপোজিসন' মোচাই হোক-- 
কপালে তার শনির দশা তার কেউ 
খন্ডাতে পারবে না। 


গীপতাশ্তিক 





ইঞ্জিস হত্য। 
১ম পৃষ্ঠার শেষাংশ 


চেষ্টা করেন । হীদ্রুসকে নিয়ে চলে. 


সমানে টানা হাচড়া। | 

এই অবদ্থা চলতে চলতে হঠাং 
ইদ্রিস ছিটকে পড়ে একটি টেবিলের 
কোণায় । ফলে তার তলপেটে 
টেবিলের কোপার আঘাত লাগে 


প্রচণ্ড ভাবে । সংগে সংগে, ইদ্রিস 


নাক অস্ুদ্থ হয়ে পড়ে। ডান্তার 


- ডাকা হয় তার পর তার মৃত্য ঘটে। 


এ যেন আমতাভ বচ্চনের 
গকুল” হিন্দী ছাঁবর শুটিংয়ের 
ঘটনা । মনে হয় তদন্ত রিপোর্টে 
যাতে সাপও মরে লাঠিও না ভাঙ্গে 
তায় জন্য হিষ্দ ফিল্মের কোন 
কাহিনীকারকে ভাড়া করে আনা 


হয়েছে একটা প্লট সাজিয়ে দেবার - 


জন্য। রা 

কারণ সাধারণ মানুষ খুব ভাল 
ভাবেই জানে ইদ্রিসকে পৃলিশ পিটিয়ে 
মেরেছে ! এবং মারার মূল কারণ 
কি তাও-সাধারণ মানুষের অজানা 
নয়। তাই যাঁদ তদন্ত রিপোর্টে 
বলা হয় পুলিশ ইদ্রিস হত্যার জন্য 


দায় নয় একথা কেউই বিশ্বাস কর" 
বেন না। আবার যাঁদ বলা হয় ইস 


হত্যার - জন্য পলিশ . দায়. 
তবে তারা কারা এবং 
তাদের শান্তর প্রশ্ন উঠবে। আর 


শান্তর ব্যাপার কয়েকজনের প্রাত 
প্রযোজ্য হলে প:লিশের সব কেলেম্বারণ 
প্রকাশ পেয়ে যাবে ।, 

এই রকম অবস্থার মধ্যে ভি সি 
এনফোর্সমেন্ট তদন্ত করছেন । তদন্ত 
যা করার হয়ে গেছে । এখন থঃজে 
বেড়ানো হচ্ছে একটা বিশ্বাসযোগ্য 
কারণ যাতে সব কই বজায়- রাখা 
যায়। এবং সে কারণ পেতে আর 
খুব বেশী দেরী হবে বলে মনে হয় 
না। 

ফলে মেহতা হত্যা এবং ইদ্রিস, 
হত্যাকে কেন্দ্র করে প্রশাসনিক শুরে 


নেপথ্যে, যে কি নান্কারজ্জনক কাজ - 
কারবার চলছে তা-প্রকাশ হবার যে 


"সষ্ভাবনা .ছিল সেটা অশুভ চরের 


চাপে চেপে দেওয়া হচ্ছে। জ্যোতি" 
বাব; এবং তার . প্রশাসনের ক্ষমতা 
নেই সত/টাকে অধ্ধকার থেকে বের 
করে এনে দিনের আলোতে প্রকাশ 
করা। 





সংবাদ ও মত।মতে অনন্য 
ব।ধল। সংব।দ সাপ্তাতিক 


২৬শে জানুয়ারী দর্পণ পাত্রকার ২৭তম বছরের যাতা শুরু হয়েছে । 
[বিগত দার্ঘ ২৬ বছরে দপ'ণ অনেক তথ্যান:সম্ধানা প্রতিবেদন ও রাজ- 
নোতক সংবাদ প্রকাশ করে সারা দেশে চাগ্চলোর সৃষ্টি করেছে VL 


. দর্পণ আজও আঁদ্বতায় । 


নানা ঘটনার সংবাদ, নেপথোর কাহিনশ ও. |. 


সেই সম্পকে সমণক্ষা এবং মননশশল প্রবন্ধ দপণের প্রধান আকর্ষণ । 





যোগাযোগ ৷ 








৬১ নং মট লেন) কলিকাতা-৯ 








A 


Regd. No. WB/CC-32 


Phene : 24-4232 


ইন্ছিসের হত্যা বামঙ্রণ্টের রাজন 
পুলিশ অক-আপে প্রথম মৃত্যু নয় 


হজ দেবাশিস ভট্টাচার্য 


লালবাজারে গোয়েন্দা বিভাগের 
বাগণলার? সেকশনে গাডেনিরগচের 
স্মাগলার হীদ্রস মিঞার মৃত্যুর পর 
অনেক কথার সঙ্গে, এটাও প্রমাণ 
করার চেষ্টা হচ্ছে যে বামফুষ্টের 
আমলে লক-আপে মৃত্যু এই প্রথম 
ঘটনা। 

২৮শে মা ইদ্রিস খুন হবার 


পর ৩০ শৈ মাচ বামফন্টের চেয়ার - 


ম্যান সরোজ মুখাজ বললেন, 
লিক-আপে যে কোন লোকের মৃত্যুই 
-নম্দনণয় । সংবাদপত্রে এমনভাবে 
বলা হচ্ছে যেন এই প্রথম পলিশ 
- লক-আপে একজন খুন হল। অথচ 
১৯৭০-৭৬ সালে কংগ্রেস আমলে 
৮৬ জন বম্দীকে পুলিশ লক'আপে 
ও জেল হাজতে খুন করা হরেছে। 
প্রখ্যাত সাংবাদিক সরোজ্র দত্ত সহ 
এদের বেশীর ভাগই নকশালপন্ছ 
ছিলেন” । 

এ কথার মানে এই দাঁড়ায় যে 
সরোজ মুখা বলতে চাইছেন 
পুলিশ লক-আপে খুন বামফুস্টের 
আমলে এই একটা হলো, কংগ্রেস 
আমলে ৮৬টা হয়েছে। 

'বামফুন্টের ছ বছরের রাজন 
অন্ততঃ দশজন বস্দীকে পালশ 
জাক-আপে খুন করা হয়েছে । একা- 
ধিক ক্ষেত্রে আমনেপ্টি ইনটারন্যাশা* 
নাল লন্ডন থেকে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি, 


দিয়েছে লক-আপে বন্দী খুনের. 


বিস্তারিত খোঁজ খবর জানতে চেয়ে । 
একুশে জুন সাতাত্তর বামফ:ন্টসরকার 
ক্ষমতায় আসার পর দু মাসের মাথায় 
লালবাজার সেন্ট্রাল লক-আপে শচগন 
সরকার নামে জনৈক আসাম? মারা 
"যায়৷ আর শেষ ঘটনা গত ২৮শে 
মাচ" এ লালবাজারেই ইস মিঞার 
খুন। আর বেআইনধভাবে থাড 
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তেযারজদন £ কো এস খিক 


ডিগ্রী টচরি করাটা তো স্বাভাঁবকভাবেই 
চলছে-। যাঁদও ফৌজদায়ি দম্ডাবাধর 
১৬১ (১) নং ধারায় বলা হয়েছে যে 
তদন্তকারী আফসার ' আসামণকে 
স্বসকারোস্ত আদায়ের জন্যে কেবলমান 
মৌখিকভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করতে 


পারবে 


 ইদ্রিসের মৃত্যুর পর পলিশ 
প্রথম হললো যে হৃদরোগে আর্ত 
হয়ে তার মৃত্যু হয়েছে। সবকাঁট 
খবরে কাগজে মন্তব্য করা হল যে 
ইদসকে '*পাঁটয়ে- মারা হয়েছে। 
জ্যোতি. বস: বললেন, হীন্রিস বে'চে 
থাকলে অনেক কিছ; জানা যেত। 
তা যাতে না হয় তার জন্যেই তাকে 
মারা হয়েছে । 


[কম্তু পহীলশমল্ঘশর সেনারা 
কিছুতেই সে কথা জ্বীকার করবে 
না। গয়া থেকে কলকাতায় আনার 
শ্ৰান্ত জানত হৃদরোগে ম;ত্যুর 
কথাটা যখন . কেউ' মানলো 
না, তখন স্বয়ং নগরপাল, বললেন, 
গয়াতে ইদ্রিস এক চায়ের দোকানে 
মারামার করে সেখানে জনতার হাতে 
প্রহত হওয়ার পর গ্রেপ্তার হয়েছিল! 
সেই মারের ফলেই মৃত্যু ঘটেছে। 
অমান গয়ার এস. পি. বলবশরচাঁদ 
এই খবর অস্বীকার করে বাত পাঠা- 
লেন। প্র্ন উঠলো যে তাহলে 
২৮ মাচ" দুপুরে আলিপুর এস. ভি. 
জে. এম .কোর্টে হাজির কয়ানোর 


সময় ওয়ারেম্টে কেন লিখে ম্যাজিন্ট্রেটেকে 


জানানো হয়নি যে গয়া থেকে 
গ্রেপ্তারের পূবঝেই আসাম? ইদ্রিস 
মিঞার শরীরের ওজন এত কেজি 
ছিল এবং পূর্বের আঘাতঙ্গানত 
কারণে অমুক অমুক জায়গায় গভনীর 


বর কটি 55 
গৃর্ণ বিবরণের জন্য আমাকের ১২৮টি 





ক্রুশ গলে, কলিকাতা”৭০০ ০০১ 


বিরান বর 
an সিল এত EE 
চি nS ৪৭: প্রতি VC) নি 





এরপর ময়না তদন্তকারী ডান্তার 
জে. বি মুখাজধকে ম্যানেজ করার 
চেষ্টা হল। ডাঃ মুখাজর অধীনস্থ 
ডান্তারেরা নাক 'সানয়ারের কাছে 
অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন মারের 
ফলেই মতত্যু হয়েছে পাঁরস্কারভাবে 
একথা না লেখার জন্য । বিধানসভায় 
হীদ্রুসের মৃত্যু নিয়ে দারুন হৈচৈ 
হচ্ছে দেখে পুলিশ মন্দা স্বর খ্ট্রসচিব 


"ও পলিশ কমিশনারকে বললেন যে 


এ ব্যাপারে বিধান সভায় তাঁবু ভাষণ 
তৈর করে দেবার জন্য! 

২ এ্প্রল মুখ্যমন্ত্রী লালবাজারের 
যন্তে তৈরী উত্তরটা বিধানসভায় 
পড়ে দিলেন । পরের দিন খবরে 


-কাগজে বের হল যে, মহখ্যমগ্তী 


[বিধানসভায় জানিয়েছেন, ২৮ তারিখ 
সকালে লালবাজার সেম্ট্রাল লক- 
আপের. ৫নং সেলের সহ বদ্দীদের 
ধোলাইয়ের ফলে ইদ্রিস মিঞা রাত 
সাড়ে সাতটায় মারা গেছে। চল্লিশ 
বছরে জ্যোতি বস্তু যে জনপ্রিয়তা 
অঞ্জন করেছিলেন, তার অনেকটাই 
এই একটা বন্তব্যে *লান হয়ে গেল। 
সবাই নিশ্চিত হল যে, মুখ্যমন্ত্রী 
পযীলশের কাছে সম্পূর্ণ“ লারেছ্ডার 
করেছেন ॥ শুনেছি সি. পি. আই, 
এমের তরুণ নেতারা সরোজ মুখাজ+র 
কাছে বলেছেন যে, মুখ্যমন্ত্রীর এই 
[িবাতিতে পার্টর দারুন ক্ষাত 
হয়েছে। | 


এই [ববৃতি পাঠেয় পর মৃখ্য- 
মন্দার খেয়াল হল যে, ছেলেমানুষের 
মতো বলা হয়েছে । তাই 6 তারিখে 


[বিধানসভায় মুখ্যমন্ী বললেন যে. 
সহবষ্দীরা মারধোর করেছে বলেছি, . 


[কিন্তু তারফলেই মুত্যু হয়েছে এ 
কথা তোবালন। 


ৃ হেভ অফিস $ ১৭. আর এন মুগ্ধান্জি রোড, কলিকাতা-৭০০ ০০১৬৮, 
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টাকা 


লেখালেখি হয়েছে৷ ইাদ্রুসের 
মৃত্যুর তদন্ত করেছেন আভযদ্ত 
আঁফসারদের বন্ধু এনফোদমেম্টের 
আফসাররা 1 প্রতোকেই বুঝেছেন 
যে জ্যোতি বস্তু গদণর জন্যে পালিশ 
আফনারদের চটাতে চাইছেন না। 
লক-আপে টচার ও বন্দী খুন বাম- 
ফুষ্টের জমানাতেও চলছে, চলবে। 
হাওড়ার গোলাবাড় থানার লক- 
আপে আশি সালের জুলাইয়ে খুন 
হওয়া কমল ঠাকুরের বাবার মতো 
পুলিশের বিরুদ্ধে কেস করে আদালত 
কতৃক আফসারদের' জেল হলেও 
মৃখ্যমন্ৰণর কমরেড গভনমেম্ট 
প্রভার নরনারায়ণ গুপ্ত সম্ধ্যেবেলা 
হাইকোর্টের বিচারপতির বাড়তে 
গয়ে তাঁদের জাঁমনের ব্যবচ্থা 
করলেন । কারণ রাইটার্স পদ্ধা 
লোকের! বুঝেছেন হে জনসাধারণকে 
দরকার নিবাচনের মুখে, আর পাঁচ- 


বছর প্রশাসন চালাতে গেলে প্রয়োজন. 


এল হব ব্য।ক্য 


১ম পূচ্ঠার পর 
এর পরও 'কদ্তু এই কোম্পানীকে 
খপ দেওয়া থেমে থাকে নি। 

রুম ফিল্ড টি কোম্পানী 
লিমিটেডকে ১৯৮১-৮২ সালে ক্যাশ 
ক্রেডিট স্যাংশন করা হলো ১৪ লক্ষ 
টাকায় কিশ্তু দেওয়া হলো ২৮ লক্ষ 
টাকা। ১৯৮২-৮৩ সালে সি/স 
খাতে দেওয়া হলো ২০ লক্ষ টাকা 
এফ/বি/ডর; খাতে দেওয়া হলো 
৩৫ লক্ষ টাকা। 


এই কোম্পানীর সাঁকউীরিটি' 


হিসাবে রাখা হয়েছে ১ লক্ষ ২৬ 
হাজায় টাকা মূল্যের চা-এর চ্টক। 
এই কোম্পানীর ব্যালেন্স ধণ ছিল 
যথাক্রমে ১০ লক্ষ ৪ হাজার টাকা, 
৯০ হাজ্জার টাকা এবং ৫ লক্ষ ৬৯ 
হাজার টাকা । 

এই কোম্পানণকে খণ দান 
সম্পকে আঁডট। রিপোর্টের একটা 
অংশ শংধ: তুলে ধরা হচ্ছে £ 
As against the outstanding of 
Rs. 10904 lacs in the ০০ Afc 
(1981-82), the value of stocks 
hypothicated to the Bank is 
only 1°26 lacs. Thus there is 
a shortfall 01 Rs. 8.78 lacs in 
the said afc. For advances in 
P/c Alc no security is held. As 
against the drawing scheduled 
of Rs. 28 lucs, the Branch 
allowed drawings to the tune 
of Rs. 41,97 lacs. 


এই 
কোম্পানা  সংপকেং  অ'ডট 
রিপোর্টে শ্রাট এবং বে-আইন' 
কাজের অভিযোগ করা হয়েছে। 


.কিশ্তু অডিট রিপোর্টের বিরূপ 
মন্তব্য সত্বেও এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের 
কতৃপক্ষ বিভিন্ন কোম্পানশকে 
বেআইনী ভাবে খণ 1দয়েছেন অথবা 
দিচ্ছেন ধা আর. কোন দিনই ফেরত 
পাওয়া যাবে না। 
যে সমন্ত সংদ্ছা 

মেরে | দিঘ্লেছে 


ব্যাংকক 
সেই 





ধরনের প্রায় একুশটি ' 


Price—60 Paise 


পুলিশ অফিসারদের গুভব্ু 
থাকা । 

বামফুণ্টের আমলে লক-আ৷ 
ইদ্িসের মৃত্যুই প্রথম না হ 
এর ফলে যা হৈচৈ হয়েছে তা 
প্রমাণ হয়েছে যে (১) পল 
দারা কৃত সব খুন মাপ (২) এ 
পর বামফষ্টের চেয়্যারম্যান পয 


স্বীকার করলেন যে থ্যাতন 
সাহাত্যিক সাংবাদক রোজ দত্ত 


পুলিশ গ্রেপ্তারের পর খুন ক 
(6 আগষ্ট, ৭১) (৩) ১৯৭০- 
সালের মতো "৭৭-৮৪ তে পদ 
হাজারো অত্যাচার হলেও মায়া র 
মতোই মুখামশ্মণ জায়া কমল 
পৌরমন্ত্র জায়া সন্ধ্যা শর, ন 
পালের স্যার: সঙ্গে পলিশ আঁ 
সারদের স্মণদের ওয়েলফেয়ার উৎ 
হৈঠি' করবেন আর (8) জ্যোতি 


একজন দক্ষ পালণমেন্টারিয় 
বুর্জোয়া প্রশাসক তাও 


বনদেশে শেয়ালরাজা মাত । 





সব সংস্থার কিছ; নাম এবং 
টাকা মেরে দেওয়া হয়েছে 
তালিকা আমাদের কাছে এসে 
তার কিছু এখানে তুলে ধরা হলো 
মেসার্স খেমকা গ্রুপ 
এনটারপ্রাইজকে স্টিফেন হাউস 
থেকে প্রায় ১৫ লক্ষ টাকাদে 
হয়েছে । সেই টাকা আদায় 
বলে জানা গেছে। 
ভগ্পবান ফাইনানাসং কোম্প 
সন্দেহজনক কার কলাপে লিগ 
অনেকের আভিযোগ । এই ধ 
সংস্থাকে ব্যাঙ্ক কিভাবে প্রায় ৩৫ 
টাকা ধরণ দিল তা অত্যন্ত সন্দে 
ব্যাপার । 
লড প্লাপ্টক গ্যাম্ড 
কো*পানগকে বাঁড়যা বল] ০ 
হেড অফিসের নির্দেশে প্রায় 
লক্ষ টাকা খণ দেওয়া হয়েছে । 
এই টাকাটা আর আদায় করা যায় 
চীফ এ]াডভ্যাম্স ম্যানেজার 
ব্যাপারে নীরব কেন ? ৰ 
জনৈক ডি এন মিল্লকে ব 
মালিকানাধীন একটা 'চিড়িয়াখ 
খোলার জন্য ৪০ লক্ষ টা 
ধণ দেওয়া হয়েছে। এলাহা 
ব্যাংকের চখফ খ্যাডভাম্স ম্যানে। 
[যিনি চাকরীর শুক থেকেই 
বিভাগে কাজ করছেন প্রায় ২০, 
বছর ধরে. এবং চেয়ারম্যান সাহেব 


করে একটু খোঁজ নেবেন কি এ টা 


কিভ;বে খংচ কয়া হচ্ছে 2 


ডি. কে ফিল্মস যারা বেআইঃ 
ভগ্নী কারবারে জনসাধারণের ও 
তছরহপের দায়ে, আভিষনন্ত এই ধর! 
একটি সংস্থাকে হেড আঁফস কি ব 
পাক" শ্ট্রাট ৱাণ্ডকে নির্দেশ | 
১২ লক্ষ টাকা বণ দিতে এবং 
টাকা আজও পধশ্ত আদায় ৷ 
যায়ান এযং আদায় হওয়ার তে 
হম্ভাবনা নেই । 

এই সমল্ত কিছুর দায় ও দ্যা 
চেয়ারম্যান শ্রীনবাপ এবং 5 
এটাডভাদ্স ' ম্যানেজার প্রান 
অস্বীকার করতে পারেন না । 





স*পাদক--হীরেন বসু ॥ সম্পাদক কর্তৃক বি. আই. পি. টি, প্রেস, ২৭বি, লোঁনন সরণণঃ কিকাতা-১৩ থেকে মুদ্রিত এবং দর্পণ কাযলিয় ৬১ মট লেন, কাল হাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত 





হ 


১১ 


া্যানেজার নাতি? ভাগ গেয়েছেন ই-কং নেতারা 








হেমেন মণ্ডলের কাধ কলাপকে 
কন্দ করে, গোয়েম্বা ইনসপেকটর 
পু গৃহ নিয়োগ বিরুদ্ধে যে-সব 
ঢুরুতর আঁভযোগ বিভদন মহল 
থকে করা হয়েছে সেঁ ব্যাপারে কোন 
দন্ত এখন পর্যশ্ত শুরু হয় নি . 

গোরাবাড়ী 'এবং তার সংলগ্ন 
লাকার শাশ্তি কাট এবং নাগাঁরক 


চামাট হেমেনের শান্তি দাব' করছে, ' 
"করে । পলিশ যদি সাহ্য় হয় তবে 
| মাথা 
তুলে দাঁড়াতে পায়ে না। এর প্রমাণ . 


কম্ত? তারা হেমেনের প্রধান পন্তে- 
পাষক, রণ; গহর বিশ্নশ্ধে শান্তির 
[ুবী সম্পকে এখন ' আর তেমন 
সাচ্চার হয়ে উঠছে না কেন। 


শান্ত কাঁমটি এবং নাগাঁরক রর 


মিটি কি.মনে, করে হেমেনকে 


ান্তি দিলেই . সমাজবিরোধী কার্য ' 


টলাপের যে সমস্যা তা মিটে যাবে? 
যতো হেমেন তার সমাজাবরোধী 
ঢাজকম" গুটিয়ে নেবে। হয়তো 
গারীবাড়ী বা তার আশেপাশের 
লাকা আপাততঃ শান্ত হরে। 
কিম্ত যাঁদের প্রশ্রয়ে পাড়ায় পাড়ায় 
হেমেনরা” 
মফসারদের বিরুদ্ধে উপযুন্ত ব্যবন্থা 
মতে না পারলে বা তাদের 
য়ত্বতানহীনতার এবং স্বার্থ, 
দাম্ধর ধাম্ধা বদ্ধ করতে না পারলে 


লে সমস্যা কোন দিনই মিটবে না। 


হেমেনের শান্তি দাবা করে শান্তি 


মিটি এবং নাগাঁরক, কাটি 
ঠিক কার্জ করেছে এক্ত; 
গে সংগে যে সব প্যাঁলশ- 


নর সহযোগিতায় -“হেমেনরা" সৃষ্ট 


তৈরণ হয় সেই পাল - 


হয় সমাজের শাস্তি ‘ও শহ্ধলা 
চুরমার করে দিতে, মানুষের ঘংম 
কেড়ে নিতে তারাও হেমেনদের' থেকে 
অংশে কম অপরাধী নয়। 

এই প্রতিবেদকের: খুব ভাল 
জানা আছে পুলিশের মহযোগতা 
ছাড়া কোন এলাকাতেই কোন লোক 
মন্তান করতে পারে না। কারণ 
ওরাই নিজেদের ত্বাথে' মন্ভান তৈরী 


কোন এলাকাতেই মঙ্তানরা 


অনেক আছে। | 

হেমেনের ব্যাপারে -আভিয্ন্ত 
রুণ গুহ [নয়োগণ নকশাল 
আন্দোলন দমনে -মৃখ্য ভ্‌মিকা 


নিয়েছিল। বহু রাজনৈতিক কর্মীর 
রক্তে ওর হাত রাজত। শুধু নকশাল 


নয়, বহু সি পি এম কমশও রুণুর 
অত্যাচারের হাত থেকে রেহাই পায় 
নি। নিশ্চন্ন বামক্রম্টের নেতারা ওর 
চার জানেন ॥ রি 

এন্টি ক্লাউীড ' সেকশনের 
ভারপ্রাপ্ত অফিসার [হিসাবে কলকাতার 
সমার্জ বিরোধীদের দমন করার 
দায়িত্ব রণ; গহ! কিম্ত; তা 
সত্বেও হেমেনের -- সাঙ্গপাজ্গদের 
অত্যাচার এবং বে-আইন+ কাজকর্ম‘ 
কিভাবে অবাধে চলছিল? 


পক্ষ- থেকে অনেক বাশ মানুষ 
ঘুশুর বিরদ্ধে, হেমেনের সঙ্গ 


ইউনাইটেও ব্যাংক অব্‌ -ইশ্ডিয়ার 
নতুন চেয়ারম্যান মোঁচাকে "টিপ 
মারতে শুর; করেছেন। “ব্যাংকে 


" দুনণীত দমন করতে গিয়ে : একটি 


ব্রান্‌চেই অন্ততঃ এগারো কোটি টাকা 
চচারর ঘটনা আঁবচ্কায় করেছেন ॥ 
এই ব্রানচটি হচ্ছে বিহায়ের বোকারো 
ইস্ডয্াষ্টিয়াল এস্টেট বানচ ৷ ম্যানে- 
জার ছিলেন অভয়কান্ত ঝা। ও*কে 
বরখাস্ত করা হয়েছে । 


যাচ্ছে | 


- . ঘটনাটি কিন্তু এখানেই শেষ ' 
: নয়। এই ১১ কোটি টাকা চার 


হর মত গৃতিশদের 
য়ে্তনা করনে হে মনের মত 
[বিরোধীরা চাতা 


হবেনা 


যোগসাজসের আঁভিযোগ করেছেন 


মূখ্যমন্থাণ। স্বরাষ্ট্রন্ত্রপ এবং পৃলিশ 
. কমিশনারের কাছে । 
ওর বিয়ুদ্ধে ভার ভার অভিযোগ 


লিখিত ভাবেও 


করা হয়েছে । ২ 

[কদ্তু অবস্থা যা ছিল, তাই - 
আছে। শুধূমাত সক্রিয়ভাবে যূণ্‌ 
গুহ হেমেনকে সহযোগিতা করতে 


' পারছে না। [কিম্তু ওর বিরুদ্ধে 
_আভযোগের কোন: তদন্তও আজ 
"পযন্ত শর, হয় নি।: 


মোট কথা রণ; গৃহর মত, 
লোকদের যতাঁদন পযন্ত পুলিশের 
গুরুত্বপত' পদে রাখা হবে ততাঁদন 
রাজনৈতিক মদত পাওয়া মন্তানদের- 


কোন ভাবেই কিছ; করা বাবে না। 


কারও কারও ধারণা রণ গৃহ 
দৌলতে কলকাতায় . ব্যাঙ্ক ডাকাতি 
কমেছে । - তাদের অবগাতির জন্য 


জানাচ্ছি কলকাতা পলশে এখনও . 


এমন কয়েকজন সং ও যোগ্য পালিশ 
আফসার আছেন যাদের কাছে স্ন; 
গুইর মত লোকেরা কোন বিচারেই 
ধারে কাছে আদতে পারে না। 
যেহেতু সেই সব আঁফসারর। সং, 


_ যেহেতু তারা কোন' অন্যায়ের কাছে 


মাথা নোয়াতে শেখেনান তাই অপরাধ 
দমনে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা থাকা সত্বেও 
তাদের কমাঁপউটর বিভাগে বদলী 


." করে অকেজো করে রাখা হচ্ছে । 
বাঁভন্ন কাগজে-ও শান্তি কমিটির : 


গ্রোরৌবাড়ী  অণ্যলের শাস্তি 


শেষাংশ ৭ম পণ্ঠায় 


| বরধান্ত হবার _ 
. পরে উনি: ভারতবর্ষ ছেড়ে কানাডায় 
পাড়ি জমিয়েছেন বলে খবর পাওয়া 


ব্যাপারে হারের অনেক কংগ্রেস 
নেতা জাঁড়িত বলে জানা যাচ্ছে। 
অভয়কান্তকে যখান ব্যাংক কর্তৃপক্ষ 
বদল করতে চেয়েছেন তখাঁন দেখা 
গিয়েছে বিহারের, একদল কংগ্রেস 
নেতা চাপ দিয়ে বদলির আদেশ 
বাতিল কারয়েছেন |. 


বদলির ব্যাপার. বাতিলের ঘট-- 


নায় কেন্দ্রীয় অর্থ দপ্তরের ডেপুটি 


মানণ্টার জনাদ'ন হাজারও আছেন। 
সাধারণ নিয়ম অনহযায়ী ব্যাংকে 
গুরুত্বপূর্ণ পদে তিন বছরের বেশী 


অফিসারদের রাখা হয়না ৷ -কিদ্ত; ' 


অভয়কাম্ত ঝা সাত বছর ম্যানেজার 
ছিলেন । নতুন চেয়ারম্যান সি আর 
সেনগুপ্ত কড়া না হলে হয়তো আরো 
অনেক বন্ধর থাকতেন। 


. এই কোট কোটি টাকা চুরির 


"ঘটনা ঘটেছে প্রধানতঃ দ; রকম 


পদ্ধাতিতে । প্রথম হচ্ছে ফিক্সড 
ভিপোজিটের জন্য টাকা জমা না নিয়ে 
লাখ লাখ টাকার ফিক্সড ডিপোজিটের 


রসিদ দেওয়া হয়েছে। এই মালিয়া- 


তির ব্যাপায়ে একজন উকিল ব্যাংকের 
ম্যানেজারকে সাহায্য করেছেন। 
শেষাংশ ২য্ পৃষ্ঠায় 





হি পেপসি পিস পাশপাশি পিপি Dn tee ATLA পি বি পিন 


এলাহাবা ব্যাঙ্কের 


দুর্নীতিস 





ডাইরেক্টর বোর্ডের 


সদ 


এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের . অনাদায়' 
ধণের আরও কিছু তালিকা আমরা 
পেয়েছি । তার মধ্যে 


কেম্পানর নাম এখানে দেওয়া হলো 
টাকার পরিমাণ সহ। 


মেটাল ইতজনিয়ারিং ৪ কোটি 





- টাকা, ন্যাশন্যাল আয়রন ৫ কোটি 


টাকা; কেশোরাম ইম্ডাণ্টিজজ ৩ কোট 
টাকা, এসব যোশণ এযাম্ড কোষ্পানধ 
৯ কোটি টাকা; থেমকা এনটায়প্রাইজ 


৩০ লক্ষ টাকা এবং" ব্রাইট, ওয়্যার ও 
. মেশিনার্ ৩ কোটি টাকা..পেয়েছে 1, 


শেষের দখট কোম্পানীর মালিক 
একজনই । ব্যাঙ্কের তরফ থেকে, এই 


কয়েকটি 


নীরবকেন? 


কোম্পানীর বিরুদ্ে টাকা আদায়ের 
জন্য হাইকোটে" একটা মামলা দায়ের 
করা হয়েছে । কিন্তু এ টাকা আদায় 
হবে বলে কেউ মনে করছে না। 
অবশ্যই এই ঢাকা ধার দেওয়া 
হয়েছে বর্তমান চেয়ারম্যান কাজে 
যোগ দেওয়ার আগে।' কিন্তু বর্তমান 


চাঁফ শ্যাডভাষ্স ম্যানেজার যিনি এ 
দগ্তয়ে একটানা প্রায় ২০ বছর কাজ 


করছেন তিনি এই অনাদায়ণ ধণের 
রহস্য ও তথ্য সবই জানেন। 

এখানে একটা প্রশ্ন স্বাভাবিক 
ভাবেই জাগে যে কোন দ্বাথে বত'মান 
শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায় 


॥ দুই ॥। 





প্রণববাবুর বিষোদ্‌গার | রাজনৈতিক ! মহামারী 


“ কেদ্দুগয় অর্থমন্ত্র। শ্রীপ্রণব 
মুখাজ”"" আবার পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 
বিরন্ধে বিষোল্গার করেছেন। এই 


কান্ড তান মাঝে মাঝেই করে _ 


থাকেন । মনে হচ্ছে এই- সরকারের 


পিছনে. না লাগলে মানায় মন্ত্র 


নিপ্রার ব্যাঘাত হয়। .. . 
শ্লীমত হান্দরা গাম্মীয় একান্ত 


বশংবদ কেন্দ্রীয় অর্থ‘মন্ত্র। ঘুরেফিরে 


৫ 


প্রধানতঃ. তিনটি অভিযোগ পশ্চিম 
বছ্গের বামফ-্টে সরকারের বিরুদ্ধে 
করে থাকেন । এক, রাজ্য সরফার 
ওভার ডুফটের ক্ষেত্রে শীষস্থানের 
অধিকারী; দুই, সম্পদ সংগ্রহে 
র্যর্থতা এবং তিন, অনুৎপাদন” ব্যয় 
ব্ধি। -. 1 

এই তিনটি আঁভযোগ ' প্রমাণ 
- করতে গিয়ে তান নানা রকম পারি- 
সংখ্যান হাজয় কয়েন, যার বিপরীত 
পরিসংখ্যান দিয়ে রাজ্যেয় অর্থমন্রী 
শ্লীঅশোক মন্ত বলেন যে, প্রণববাবুর 
অভিযোগ সত্য নয় । সাধারণ মান:ষ 


- এতে বিল্রান্ত হয়ে বুঝতে পারেন না, - 


কে ঠিক কথা বলছেন আর কে 
অসত্য কথা বলছেন | কিন্তু একটা 


3 পাঁরচকায় কথা এই যে, পশ্চিমবঙ্গ 


রাজোর প্রাত ০ বিশেষ 
ক্রোধ- বর্তমান |.  . 
ভূমিতে দুবার লোকসভার নির্বাচনে 
পরাজয়ের কারণে অথবা ইশ্দিরার 
প্রাত আত ভাঁস্তর জন্য বামফএস্টের 
প্রত বিষদষ্টির ফলে . সেকথা বলা 
মুস্কিল । অথবা-দুই কারণের যোগ- 


ফলও হতে পারে। তাই পারসংখ্যান- - 


গৃলি তাঁর প্রাক-সম্ধান্তকে উদ্গার 
করার অবলম্বন মান । 
তবে প্রণববাবু বিকৃত মানাসিক- 


তায় তাঁর আঙ্গের রেকড'কেও এবায় 


যান কয়ে দিয়েছেন! - বেলগাছয়া 


বিধানসভা কেন্দ্রের উপাঁনঝচনের .. 


- আসল সতাগ্লো 


তাঁর রাজনৈতিক 


সেটা এই বঙ্গ-. 


একবারে ভিবারা রাজ্যে পরিণত 
করেছেন । -অহো ! বঙ্গমাতার এমন 
সম্তানরত্ব যঙ্গদেশে ঠহি পেলেন না ! 

-প্রণববাব . আবার এক বাঁক 
পারসংখ্যান দিয়েছেন। কিন্তু 
কৌশলে অধণসত্য বলেছেন এবং 


যেগুলো, আবার ফাঁস করে দিয়েছেন 
রাজ্যের অর্থমঞ্্রী শ্রীঅশোক মির । 
কিষ্তু বারবার এমন কাম্ড করে 
প্রণববাব নতুন কণ ফায়দা তুলবেন ? 
শ্রীমতী ইন্দিরার পদসেবা করে তিনি, 
যেখানে উঠেছেন তার চেয়ে ওপরে 
তো আর যেতে পারবেন না। 
অথবা এও হতে পারে স্থানচ্যাতয় ভয়ে 
প্রণববাব সবসময় তটস্থ এবং 


টেনশানে ভুগছেন, তাই বামজজস্ট 


সরকারের প্রতি বিষোদগায় : করে 
একদিকে শ্রীমত্ঠীকে খুশি, অন্যদিকে 
আত্তবিশ্বাস লাভের চেষ্টা করছেন । 
প্রণববাধ্‌ নিশ্চয় ভুলে যানান 
জীবন শুরু 
হয়েছিল অজয় মুখাজশর বাংলা 


' কংগ্রেসে অথাৎ কংগ্রেস বিরোধ 
যূপে। 
-কেদ্দ্রের আবচার 
'অনবহিত নন। 


অতএব পশ্চিমবনের প্রতি 
সম্পকে" তিনি 
কেন্দ্রের কংগ্রেস 
সরকায় পাশ্চমবঙ্ছের প্রতি চিরদিন 


আঁবচার "করেছেন, এমন কি কংগ্রেস - 


যখন এই রাজ্যে. ক্ষমতায় ছিল 
তখনও । একমার ডাঃ বিধানচন্দ 
রায় তার ব্যস্তিত্বে কেন্দ্রীয় সরকারের 
ঘাড় ধরে কিছু কিছ আদায়.করতে 
পেরেছেন । _ব্যান্তিত্বহীন প্রফুল্লচন্দ 
সেনের সে ক্ষমতা ছিল না। তাই 
এই রাজ্য বগনাঘ় শিকার । বামক্রষ্টের 
রাজত্বে অবস্থা আরও খারাপ হয়েছে। 
অ-কং- শাঁসত রাজ্যগ্দলির দাবি 
ধামাচাপা দেবার জন্যই সারকারিয়া 
কঁমিশন--বলা বাহুল্য যে কাঁমশন 





- তৈরা হতে বেশ? সময় লাগবে না। 


কাঁমটির নেতাদের অবগাতর "জন্য -- লাখ লাখ--টাকার ব্যাংক ড2ফ-ট 


জানাচ্ছি রুপ: গৃহ এ যাত্রার রক্ষা 
পাওয়ার' জন্য শাসক দলের কয়েকজন 
প্রভাবশালগ ব্যান্তকে ধরাধার শুরু 
করেছেন । রুপ শহর আশা এর 
আগের বারের 'মত এ যাল্লায়ও রেহাই: 


"পাওয়া যাবে। 


একটা কথা সবারই জানা দরকার 


রুপ গুহদের মত আঁফসাররা ষতাঁদন, . 


কলকাতা অথবা রাজ্য পুলিশে থাকবে 
ততদিন একটা “হেমেনকে” জনগণ 
শায়েম্ত করলেও আরও “হেমেন? 


প্রচার সভায় তান পশ্চিমবঙ্গকে মাষক প্রসব করবে। 
রণ শু. ট।াক। চুরি 
১ পুণ্ঠার পর ৯ম পৃষ্ঠার শেষাংশ ' 


তায় পদ্ধতি ছিল, টাকা না নিয়ে 


কাটা হয়েছে । এইসব ভ:য়ো- ফিক্সড 
ডিপোঁজট আর ব্যাংক ডট 


পেয়েছেন বিহারের একদল কংগ্রেস, 
নেতা ৷ মোটামুটিভাবে এরা পদচাত 


মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ জগন্নাথ মিশ্ৰের অনু- 
পাম । . বোকারোতে এই '. বিরাট 
চুরির ঘটনা নিয়ে ইতিমধ্যেই বিহা- 
রের রাজনীতি গরম হয়ে উঠেছে।। 

ইউ ববি আই-এর চেয়ারম্যান 
শুধু বোকারোতেই নয় - ব্যাংকের 


আরো নানান দুনশীতির মৌচাকে 


হাত দিয়েছেন।- কয়েকজন বরখাঙ্ছও 


হয়েছেন। 


চেপে গেছেন, 


ক ্রীপাত নন্দী - 


পাশ্চম বাংলার প্রায় সমষ্ত 
জেলায় ব্যাঁসলারশী [ডসেম্ট্রীর মহা- 
মার* ছাড়িয়ে পড়েছে । আঙ্গ অবধি 
প্রাপ্ত হিসাবে অন্যন ৪০ হাজার লোক 
আক্রান্ত হয়েছেন, এবং দেড় হাজারেরও 
বেশ, অধিকাংশই শশ মরে গিয়ে 
একদিকে এ স্বাধীন দেশের জনস্বাস্থ্য 
ব্যবস্থা ও অপর 'দিকে স্বন্থ্য 'বভাগণয় 
চাকৎংসকশ ফল্দ্রীবাজীর অসহ্য 
অবস্থাকে আবার দিনের আলোয় 
উদ্বাটিত করে দিয়েছে । প্রথমেই 
সরকার 'চাঁকৎসকগণের বূহত্তম 


- ইউনিয়ন হেলথ সার্ভিস এসোসিয়ে- 


শনের কথাটা বলা যাক হাউস ষ্টাফ 
ও ইন্টাণ এসোসয়েশনের ‘বাপের . 
মত বড় ভাই, এ সংস্থাটি - রাজা 
সরকারের - অপদার্থ ম্বাচ্থানপীতর 
দুর্বলতার সুযোগগ্ীলকে কাজে 
লাগিয়ে চ়ম আত্মবাদী রাঞ্নোতক 


ফায়দা তোলার কাজে আবার সাক 


হয়ে উঠেছে । 
জোটে-ই এরাজ্োর 
চিকিৎসা ব্যবস্থাকে একেবারে অচল 
কুরে দেবার কাজে নেমে পড়েছিল, 


কিছুকাল আগে এ 


এমন কি প্রাইভেট চিকিৎসক সমাজকেও - 
রোগী দেখা বন্ধ করে 'দয়ে তাদের 


সহযোগী করতে সচেন্ট হয়োছল। 
ফায়দাও উঠিয়েছিল অনেক--নেতারা 


চিকিংসককুলে এক একট রাজনোতিক . 
. হেভ'-ওয়েট হয়ে উঠলেন, হাউসম্টাফ- 


ইষ্টাৰ্ণ বগশীর ক্ষুদে ডান্তারগণ 
দীর্ঘকাল কাজ না করেও মাইনে পেল, 
সাভি'স কমাগ্রসন সাটিশিফকেট পেল, 
মায় এলাউদ্সের-পায়মাণও ১৫০২ 
২০০, বাড়িয়ে নিল, এবং সবোঁপরি 
বামক্রম্ট সরকারের - স্বান্থ্য বিভাগণয় 
সবেধন গণমুথা প্রচেষ্টা 'কিমিউনিটী 
মেডিকেল সাভি“স/-এর বারোটা বাগিয়ে 
দিয়ে নিজেদের পেশাগত মৌরসাঁ পাটা 
প্নরুদ্ধায় কয়লো । আর এইচ. 
এস. এএর মুরুধ্বীগণও মফঃস্বলের 


কলেজে না গিয়ে কলকাতার কলেজ 


হাসপাতালে থেকে-যাবার ব্যবস্থাদি 
পাকা করে 'নলেন । ্ 


আত্মবদী পশ্যাচ কষতে হলে 


কাণিং জনাহতবাদঁ, ভড়ং রাখতে - 


হয় বৈকি { সমস্ত পূজার প্রারভেই 
গণেশ তথা গণদেবতার তু্টি বিধানে 
মন্রোচ্চারণ করতে হয় ; -আত্মপজার 
ক্ষেত্রেও তাই গ্ণদেবতার দোহাই- 
পাড়া মধ্যবিত্ত রাজনশীতর একটা 
চিরাচরিত চালাক ৷ আপচ, জ্াতায় 
বিপষণয্নের সময়েই ব্যান্তগ্রত ও. 


গোষ্ঠাঁগত াথেম্ধারের প্রয়াস হতে . 
হয় এটাও আত্মবাদী কারতকর্মা 
বলাবাহুল্য, . 


ব্যান্তমাত্রেই জানে । 
এইচ. এস. এও তা জানে, এরং 


আধা-অচল 


সময়ে কনফস্টেশনের 


[বলক্ষণ জানে । নইলে অনেক 
দেরীতে হলেও রাজ্য সরকার যখন 
লোক-্শ্রাণের কাঁজে- এগিয়ে এসেছে 
কিংবা আসতে বাধ্য হয়েছে। ঠিক 
সে -নময়েই কিছিং জন্দরদী 


" বুলঝীল চ%তে চেপে ধরে এইচ, 


এস: এ, একটা সরকারবিরোধী প্রেস 


 কনফারে*স ডেকে বসতো না, একটা 


দশর্ঘ মাজনোতিক হ্টেটমেম্ট- বেড়ে 


সরকার থেকে নজেদের - পৃথক: 


ভাবে দেখাতে. তৎপর হ'ত না, 
এমন একটা সামাগ্রক বিপধ্য'য়ের 


সময়ে নিজেদের দায়দায়িত্ব এড়াতে 


প্রয়াপী হত না, স্বাস্থ্য কর্মীদের 
মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উদ্যোগ ?নিতনা। 
এবং সরকারণ কাজে নিজেদের অসহ- 
যোগিতামূলক-. মনোভাবের বাঁর- 
গাঁথা পাঠ করতে নানা ছলাকলার 
আশ্রয় নিত না, অন্তত এই মুহ্‌তে' 
[নিশ্চয়ই নয়--বিশেষতহ যখন 
সরকার কমণচারণ হিসাবে উদ্ধতন 
কর্ত'পক্ষকে “পরামর্শ দেবার সুযোগ 


তাদেরই সব চাইতে বেশ" । তাহলে, 


একতরফা ব্যাক্যালাপ বন্ধ করে দিয়ে 

"আত 

উদ্যোগ এইচ এস এ নিল কেন? - 
অবণা, বর্তমান এইচ এস এর 


"নেতৃত্বের মতিগাঁতি সম্পর্কে যারা 


ওয়াকেবহ!ল। তাদের নিকট এইচ এস 


এ নেতৃত্বের এর্‌প আত চালাক! : 


উদ্যম মোটেই অপ্রত্যাশিত নয়। 
১৯৭৮"এর ডয়ারহ বন্যায় বছরেও 


-এদের কেউই কলকাতার জমাটে পসার 
ছেড়ে বাইরে এক পাও এগোন নি), 


এদেয় বিশ্বস্ত চেলা চাম:ষ্ডাদের আঁধ- 


কাংশই সেদিন গ্রামীণ হেলথ সেম্টার- 


হেড়ে হাওয়া দেন-। পরবত্তণ' সময়েও 
নেতাদের অনেকেই মফাত্বল বাংলার 
শহরে বদল! হতে রাজী ছিলেন না, 


“বদলা আদেশ বারে বারে অগ্রাহ্য করে . 


আজো কলকাতায় টিকে আছেন 
অবশ্যই এইচ এস এ নেতৃত্ব পদের 
[ক্ৰম দেখিয়ে । সে একই ট্র্সফার- 
ভাঁতি কি তাদের একটা পরোক্ষ 


যুদ্ধের মহড়ায় নামিয়েছে ? প্রেস 


কনফারেন্সে ব্যস্ত ভাষা-বিন্যাসে তো 
তেমনটাই মনে হয়। 

সকলেই জানেন, এহেন ব্যরোক্র)াসী 
বনাম - টেকনে-্রযাসীর গঙ্র-কচ্ছপ 
লড়াই দণর্ঘকাল ধরে চলছে; আরো 
আনাদন্ট কাল চলবে । ফলাফলও 
তদনুর্‌প ঘটছে; জন-স্থান্থ্য ও 
জনস্বার্থের - দস্ডম,গ্ডের কর্তার 
[নিয়ে এ বীভৎস লড়াইীটি একট নয়, 
দুটি নয়, বহু বহু মড়ক-মহামারীর 


"ক্ষেত প্রস্তুত করে রেখেছে নিজেদের 


- মণ্মিসভার নিশ্চয়ই ছিল, 


দপাণি | শুক্রবার, ১১ই মে +৮৪ 


গোষ্ঠী স্বাথে এবং এরূপ খাল্ডা- 


খাশ্ডির ষ্ট্যাটেন্স-গত স্বার্থে । 
_কষ্ত: দায়ত্বন্ঞান সম্পন্ন যে 
কোন মান,ষই জানেন, গোচ্ঠপগত্ত 


ধা রাজনশাতগত লড়াইয়ের সময 


এটা নন, নেতা-সুলভ ইমেজ? তৈরণর 
সময় সুযোগও এখন নয়। বিপরীতে 
আধা-বরঝরে এ চিকিৎসা ব্যবদ্ছাটাকে 
এভাবে পুরোপহক্সি টুটিয়ে দিতে 
গেলে সে “সময়-সযোগ' কোনকালেই 
আর আসবে না, বরং মানুষের 
ঘৃণা কুড়িয়ে চিরকালেয় মত 
পুনমদষিক- অবস্থায় ফিরে যেতে 
হবে। এবং হচ্ছেও ঠিক তা-ই । 
0 .'0 0 Hl 0 

- সবা্থাদপ্রেয় সুনাম 'কোনকালেই 
ছিল না,_-প্রয্নাত বিধান রায়ের 
আমলেও ছিল না,_এথনো নেই 
এবং কম্মিন কালেও হবে তেমনটাও 
মালুম হয় না। নিরাদশ* জধবনে 
নিজ‘লা [িষয়বৃদ্ধি ছাড়া যাদের 
সামনে কোনরূপ জাীবনবোধ নেই, 
কোনরূপ জনসেবামূলক নণতিবোধ 
স্বভাবতই তাদের ' ভাবনা চিন্তার 
বাইরে। অতএব, ভারতের সবই 


চলছে সাম্রাজ্যবাদের ওরসঙ্জাত ও দেশ 
: আমলাতম্ঘের গর্ভ'জাত একটা বেজশ্ম 


স্বাচ্ছানশীতির নির্মম দাপট । - 
আবার, পশ্চিমী পঠথগত বিদ্যা 
আর ভারতাঁয় ধ্যবসাবৃদ্ধির সংমিশ্রণে 
দেশ? “বশেষজ্ঞ' বলতে যে বন্ত, 
উৎপাদন হয়ে থাকে তাদের নাজি 
বোধের কাছে পশ্চিম বাংলার জান 
প্রাণের দায়দায়িত্ব সপে দিয়ে যে 
কোন সভ্য চিকিংসানদাীত চলতে 
পারে না, 'এটাও - একটা স্বতঃসিদ্ধ 
ব্যাপার । -- এ বোধশান্ত কংগ্রেষীদের 
মান্তদ্কে না থাকলেও আমাদের বাম- 
পদ্ধী স্বান্থামন্ত্রাদের তথা বামফন্টে 
এটাই 
সাধায়ণ মান্ষ একসময়ে বিশ্বাস 
করতো । প্রসঙ্গত বলা চলে, 'ছিতীয় 
বামফণ্টে মশ্ব্রিসভার তথাকাথত 


" বিজ্ঞানসন্মত দধ্যর বষ্টন ও স্বাস্থ্য 


দপ্তরে একাধিক মন্ঘী নিয়োগের সময়ে 
তেমন একটা আদ্বামবাণও শোনা 


গিয়েছিল । একটা বামপন্থ! স্বাস্থ্য 
নশীতর . প্রত্যাশাও জনমনে 
জেগোঁছল। - 


মংখামন্ত আজকাল বলেনঃ 
ভারত সরকারের কোন 'জ্ঞাতণয় 
সবান্ছানীতি' বা নাশন্যাল হেলথ 


পলিসা নেই; আমরা: কি করবো? 


জানা কথা, কেন্দ্রীয় কংগ্রেসী সরকা- 
রের কোন জাতীয় স্থান্থ্ানীত নেই, 


রর না কোন কালেই, বরং ইংরেজ 


ত সেই বেজস্মা স্থাস্থযনখীত 
ই কেন্দ্র পরম সন্তুষ্ট । কিশ্তু 
এটাও কি ঠিক নয় যে, দরিদ্র জন- 
গণের প্রাতানীধদের, নিয়ে গঠিত 
একটা রাজা সরকার একটা জনমুখণী 
প্রান্থানীতির [ভাত্ততে তায়. স্বাস্থ্য 


প্রশাসন ও হ্থাচ্থছা ইঞ্জীনয়ারং 
দগরকে ' পুনগঠিন করে তার 
জনন্থাথথমহখী প্রচেষ্টা একটা 


শেষাংশ ৭ম পটার 


দর্পণ ॥ শক্রযার, ১১ই মে, ১৯৮৪ 


ক্মাসাম 


নতুন আগোষ প্রতাবে নয় লক্ষ 2232২ 


লৰাক নাগরিকত্ব হারাতে গারে 


সত 


কলকাতার একটি ইংরেজ 
দৈনিকে খবর বোরিয়োছিল যে রাজ্য 
দরকার নাক আসুর সন্ধে আপোষ 
করার জন্য গোপনে শলাপরামশণ 
চালাচ্ছেন এবং ১৯৬৬ সালকে 
ভাত্ববৰ করার কথা বলেছেন। 
কিষ্তু এখন আত নিভকরযোগ্য সন্তে 
জানা গেছে যে প্রস্তাবটা আসলে 
কেন্দ্রশয় সরকারের, তারাই আগ্রহী 
হয়ে একজন আঁত উচ্চপদ্ছ দূতকে 
পাঠিয়েছিলেন আসামের তেজপুরে। 
সেখানে আসর দুজন উচ্চ পযাঁয়ের 
নেতায় কাছে কেন্দ্রের এই প্রস্তাব পেশ 
কয়া হয় । এদের কারো নাম জানা 


'যান্ন নি। 'কিশ্তু অনুমান করা হচ্ছে 


কেন্দ্রের এ দূতটি ছিলেন খোদ 
কোঁবনেট, সেক্রেটারী কৃষ্ণন্বামী রাও 
সাহেব এবং আসর প্রাতানাধ ছিলেন 
ভগ; ফুকন এবং অন্য একজন। 
গোটা আলোচনাই হয়েছে অত্যম্ত 
গোপনে, তবুও খবরটা বোৌরয়ে 
পড়েছে। কারণ আসর নেতৃদ্বয়কে 
প্রস্তাবটা নিজেদের কায)খনবহক 
সামাতর কাছে পেশ করতে হয়েছে। 


নয় লক্ষ উদ্বাস্তু নাগরিকত্ব হারাবেন 


কেন্দ্রীয় সরকার নাকি হিসেব 
করে দেখেছেন যে ১৯৬৬ সালকে 
ভাঁত্তবৰ্ষ ধরলে নয় লক্ষ পূব“বঙ্গাগত 
হিন্দ; উদ্ধাস্ত: নাগরিক আধকার . 
হারাবেন । আগম্তক মুসলমান 
যারা নাগরিকত্ব হারাবেন তাদের সংখ্যা . 
হবে সাতাশ হাজার। এদের নাগরিক 
আঁধকার.থেকে বণ্িত রাখার সময়সীমা 
সম্পকে রাজ্যের শাসকদল এবং 
আমর মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। 
শাসক দল চাইছেন যে পাঁচ রংসর 
পরে এদের নাগরিক অধিকার দেওয়া - 
হোক, অপরদিকে আস এদের 
নাগারক আধকার বিশ বৎসরের জন্য 
বাঁতল করতে বলছেন দিল্লীতে ' 
একাঁট বেসরকারশ বৈঠকেয় আয়োজন 
করে উভয় পক্ষের মতানৈক্য কামিয়ে 
আনার চেষ্টা চলছে বলে প্রকাশ । 


সময় বহিয়া যায় 


যে কোনো ধরণের. আপোষ 
প্রস্তায কাযকরণ করার পক্ষে বর্তমান 
সময়টা খুব উপযোগ বলে ওয়াক- 
বহাল মহল মনে করছেন । দশঘণাদন 
আন্দোলন চালানোর পর' আসুর 
নেতৃত্ব বর্তমানে কিছুটা কুস্ত, আগের 
মতো নসাক্রয় জনসমর্থনও তারা 
পাচ্ছেন না। বিশেষতঃ ১৯৮৫ 
সালের লোকসভা 'নিধ্চনে সক্রিয় 
ভাঁমকা নিতে আস;র_ নেতৃত্ব খুবই 


আগ্রহণ, কারণ ১৯৮৩ সালের নিব 
চনে অংশগ্রহণ না করার ঘ্রাশ্তি তারা 
বুঝতে পেরেছেন। তাই যে কোনো 


, ধরণের মুখরক্ষার উপযোগী সমাধান 


সূত্র পেলেই তারা তা গ্রহণ করবেন 
বলে মনে করা হচ্ছে । অপয়াঁদকে 
রাজ্যের শাসক দলও অসময়া মধ্যবিত্ত 
ও প্রভাবশাল? শ্রেণশর সঙ্ে তাদের 
যে সাঁব‘ক বিচ্ছেদ ঘটে গেছে, ভাতে 


দুশ্চিন্তা বোধ করছেন । রাজনৈতিক . 


সাফল্যের জন্য তো বটেই, এমন কি 
রাজ্য প্রশাসনের উপর 'নিজেয় প্রভাব 
খাটানোর জন্যও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর 
সমর্থন অপরিহার্য বলে শাসক দল 
মনে করছেন । সেই সঙ্গে রাজ্যের 
চারটি বিরোধ দল, জনতা দল ন 
পি আই, কংগ্রেস (স) এবং আর সি 
পি আই, সম্প্রীত যে সম্মেলন করে- 
ছেন তাতে শাসক দলের আশংকা 
হয়েছে যে অদ্দোলনকারশদের নরম- 
পন্থী অংশের সঙ্গে এরা হয়তো বা 
একটা সমঝোতা করে ফেলতে পারেন। 
কারণ জনতা দলের সঙ্গে আন্দোলন" 
কারীদের এ অংশের আগে থেকেই 
ঘনিষ্ঠত। ছিল, অন্য তিনটি বিরোধী 
দলও তাদের আগের দস্টিভাত্রকে 
অনেকখানি পাল্টে আসাম আন্দোলন 


সম্পকে নরম মনোভাব নিয়েছেন । - 


আশ্দোলনকায়দের চক্ষশূল সি পি 
এমকে এই বিরোধী আঁতাত থেকে 
বাদ দেওয়ায় শাসক দল আরেকটু 
দুশ্চম্তাগ্রন্ত হয়েছেন । 

বর্তমান আপোষ প্রস্তাব, যদ 
কাধ'করণ হয় তবে সবচাইতে বেকায়দায় 
পড়বেন রাজোয় বি জে পি দল। 


কারণ তাদের সংগঠন শান্ত মূলত 


রাজ্যের বাঙ্গালা হিন্দ; অধ্যযিত 
অঞ্লগৃঁলতেই লীমাধদ্ধ। এই 
বাঙ্গালশদের একটা বড় অংশই আবার 
উদ্বান্তু । এদের নয় লক্ষ মানুষ যদি 
নাগরিক অধিকার থেকে বাঁণ্ত হন, 
তাহলে আসর আন্দোলনে সবার্গীন 
সহযোগিতা করার যে নীতি তারা 
অনুসরণ করছেন, তার যৌন্তকতা 
নষ্ট হয়ে যাবে। হিন্দ; স্বার্থের 
রক্ষক হিসেবে যে ‘ইমেজ’ তারা গড়ে 
তুলেছেন, তাও ক্ষাতগ্রন্ত হবে। 


সংখ্যালঘু নেতারা প্রষ্তাবাঁট মানতে 
চাইছেন না 


দিশপুরের ওয়াকিবহাল "মহলের 
সবাই জানেন যে ১৯৬৬ সালকে 
ভীত্তির্ধ করে আসাম সমস্যা মিটিয়ে 
ফেলতে কে্দ্রন সরকার খুবই 
আগ্রহী। কারণ পাঞ্জাব সমস্যার 
মোকাবিলার ব্যাপারটা ,তাদের কাছে 
অনেক বেশণ জরুরণ এবং পশ্চিম" 


সীমাশ্তে নৃতন ঝামেলায় জড়িয্ে 
পড়ার আগে পূুরবসীমান্তের ব্যাপারটা 


. তারা মিটিয়ে ফেলতে চান-_পাঞ্জাবে 


তাদের ঝংকি অনেক বেশ! তার জন্য 
নয় লক্ষ পর্ববচ্থাগত উদ্বান্তংর 
নাগাযিকত্বহরণের ব্যাপারটা কিছুই 
নয়। | 


বন্ত-ত আপোষ প্রস্তাবটি এখন 
চূড়ান্ত আকারে ক্লাজ্য সরকারের 
কাছে এসেছে এবং মুখ্যমন্ত্রী হিতেশ্বর 
শইকিয়া এখন প্রস্তাবটি সম্পর্কে 
. সংখ্যালথ্‌ বিধায়কদের মনোভাব 
যাচাই করছেন । সংখ্যালঘু বিধায়করা 


" এব্যাপারে আলোচনার জন্য ওমর- 


উদ্দিনের উদ্যোগে আয়োজিত একটি 
বৈঠকে প্রথম মিলিত হন। তাতে, 
ওমরউীদ্দন সাহেব প্রস্তাবটি গ্রহণ 


করার পক্ষে মত প্রকাশ করেন, । মান 


সাতাশ হাজায় মুসলমান আগন্তুক 
এতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে, এটাই ছিল তাঁর 


সবচাইতে বড় য্যান্ত । বলা প্রয়োজন 


যে ওমরউদ্দিন . সাহেব চার বছর 
আগেই বিবৃতি দিয়ে বলেছিলেন যে 
১৯৬১" সালকে ভাত্তিব ধরেই 
আন্ুর সঙ্গে আপোষ করে ফেলা 
উচিত.। যাই হোক অন্য !বধায়করা 
নূতন প্রস্তাবে সায় দিতে পারেন ন 
এবং ইদ্রিস সাহেবকে নিয়ে আরেকটি 
বৈঠক ডাকেন । এ বৈঠকে সাধনরঞ্জন 
সরকারও উপন্থিত ছিলেন। এ 
বৈঠকে নাকি হীদ্রুস সাহেব স্পঙ্টাক্ষরে 


" বলেন যে ১৯৭১ সালের, ২৫শে - 


মারের পরবতী কোনো. তারিখই 
ভাত্তব্ধ হিসেবে মেনে নেওয়ার 
প্রশ্ন ওঠে না । তান নাকি বলেন যে 
কেন্রু যদি নিজেদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ 
করে, তবে তা করুক, কিন্তু তা 
‘করতে হবে আমাদের সংখ্যালঘ:দের 
অমতে, তাদের সম্মতি নিয়ে নয়। 
শেষ পযন্ত ইদ্রুস সাহেবের মতেই 
সকলে এঁকামতে উপন'ত হন । এই 
কঠোর মনোভাব নেওয়ার ফলে 


' দিশপূর প্রচণ্ড অসুবিধায় পড়ে 


গেছেন । এখন সংখ্যালঘু বিধায়কদের 
উপর প্রচন্ড চাপ দেওয়া হচ্ছে এই 
সংঘবদ্ধ -প্রাতরোধ থেকে সরিয়ে 
নেওয়ার জন্য । 


ইতিমধ্যে এই নতন প্রস্তাবের 


খবর চাল; হওয়ার পর ত্রহ্ষপুত্র উপত্য- - 


কার সংখ্যালঘুদের বিশেষ করে উদ্ধ ন্ত:- 
দের মনে প্রচষ্ড উদ্বেগের সৃষ্টি হয়েছে। 
১৯৬৪ সালে প্ববঙ্গে যে দাঙ্গা হয়, 
তায় ফলে সরকারণ ভাবেই আসামে 
প্রায় আড়াইলাখ উদ্বান্তু এসেছিলেন। 
"১৯৬৬ সালকে ভিত্তির ধরলে এরা 
নাগরিকত্ব হারাবেন এবং জরদবিকার 
জন্য তারা ষে যা করছেন, তার সুযোগ 


bY 


থেকে বাঁণ্ডত হবেন । আমসুর একটি 
প্রাতাঁনধিদল এই ব্যাপারে ম:খ্য- 
মুখ্য” 


কারণ প্রস্তাবটা এসেছে খোদ কেন্দ্রীয় 
সরকারের কাছ থেকে । নাগরিক 
অধিকার সংরক্ষণ সমিাতও এই 
ব্যাপারে তাদের তৎপরতা চালাচ্ছেন । 


আলু সংবিধানের আমূল 
সংশোধন চাইছে 


২. কেন্দ্রীয় সরকার যদি মনে করে 


থাকেন যে ১৯৭১ থেকে ১৯৬৬. 
সালে পিছিয়ে এলেই এবং আস্মু 
তা মেনে নিলেই আসাম সমস্যা মিটে 
যাবে, তবে তারা ভুল ফরবেন । আস্ত 
কেন্দ্রের কাছে থেকে যেটুকু স:বিধে 
পাবে, তা তারা হাত পেতে নেবে 
এবং এর মাধ্যমে তায় যেটুক: ক্ষমতা- 
বাদ্ধ ঘট.ব, সেটুকুসে তার পর- 
পত্তাঁ দাবীর জন্যে কাজে লাগাবে। 
তার লক্ষণ এখনই দেখা যাচ্ছে। 
আঁত সম্প্রতি গোহাটিতে আসর যে 
ওয়াকশ্রপ অনুষ্ঠিত হল, তাতে 
রাজনপীত বিষয়ক ব্যাপারে মুখ্য 
পারচালক ছিলেন গোহাটি বি*র- 
বিদ্যালয়ের রাজনখাতি বিজ্ঞান 
বিভাগেয় প্রধান ডঃ দেবপ্রসাদ বড়ুয়া ।. 





hea ॥ 


আঙ্গুর রাজনৈতিক লক্ষ্য সম্পকে 


[তান যে পাঁরকলপনা তৈরধ 
করেছেন এবং যা ওয়াকশপে 
গৃহীত হয়েছে তাতে বলা 


হয়েছে যে ভারতের সংবিধান আমল 


' সংশোধন করে এই রাথ্ট্রকে একটি 


চিলেচেলা কনফেডারেশনে পারণত . 


করতে হবে। এই কনফেডারেশনে 
রাজ্যগাঁলর স্থায়তধাসনের ক্ষমতা 
বহুগুণ বাড়িয়ে দিতে হবে। বিশেষ 
করে নাগারকত্বকে 'ছিধাবিভন্ত করে 
রাজ্যক নাগরিকত্বকে আলাদা করে 
দিতে হবে। অথাৎ এখন ভারতের 
যেকোনো রাজ্যের অধিবাস যেমন 
অন্য রাজ্যে গিয়েও সমস্ত অধিকার 
ভোগ করেন, তেমনটি চলতে দিতে 
তারা ইচহুক নন ।' আসাম আশ্দো- 
লনের মূল লক্ষ্য যে বিদেশ'রা নয়, 
ভারতেরই অন্যান্য রাজ্যের অধিবা- 
সীরা। এই সত্যটি এখন ধায়ে ধায়ে 
মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে। এই প্রসঙ্গে 
আমর ওয়াকশপ উদ্বোধনের সময়ে 
ডঃ ভূপেন হাজারিকার বন্তব)টি 
স্মব্য । ' তিনি বলেছেন, “আসাম 
সকল- সময়েই ভারতণয় বিদেশ? এবং 
অভার্তীয় বিদেশীদের আকর্ষণ 
করেছে ।” অর্থৎ আসামে "ভারতায় 
[বঘদেশ”” বলে এক নূতন রাজনৈতিক 
সংজ্ঞাও আবিষ্কৃত হতে চলেছে । 


পল 


ঘরেন্দনাথ আইন কলেজে 


ছাত্র ভতি নিয়ে ব্যবসা 


সুরেন্দ্রনাথ আইন কলেজে ছাত্র 
ভর্তি নিয়ে নোংরা ব্যবসা চালাচ্ছে 
অশোক দেবের নেতৃত্বাধীন ই-ছাত 


. পরিষদ । ট " 


বার কাউাঁদ্সল 'অব ইন্ডিয়ার 
পরামশ* অনুসারে কলকাতা [বি*্ব- 
বিদ্যালর কতৃপক্ষ তিন বছরের 
আইনের কোর্স‘ তলে দিয়ে ১৯৮৪ 
সাল থেকে পাঁচ বছয়ের আইন কোর্স 
চালু করেছে। 
কতৃপক্ষ এই নতুন সিদ্ধান্ত মেনে 
নেননি । তায়া হাইকোর্টের শরণা- 
পম হন- এবং হাইকোট' তাদের 


. ঠিতনবছরের কোস' চাল; রাখার পক্ষে 


রায় দিয়েছেন, যদিও বিষয়টি এখ- 
নও বিচারাধীন । তবে কলকাতা 
বি*বাবিদ্যালয়ের' হাজরা রোডে এবং 


কলেজ স্ট্রীটে তিন বছরের কো 


সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় অসংখ্য 
ছান্পছাতী সুরেন্দ্রনাথ কলেজে ভাঁত'র 
জন্য চেষ্টা শুর; করেন । বত'মানে 
এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে পুরো- 
মান্য পয়সা লুটছে অশোক দেবের 
দলবল । যাঁদও সুরেশ্দ্ুনাথ কলেজের 
এই তিন বছরের কোর্স সম্পকে 
কোন নিশ্চিত ভাবষ)ৎ নেই, তবু 
সেখানে ভাঁত্ব চলছে । 
ভাত‘ হওয়ার -জন্য সরাসরি 
ছাত্রছাত্রীরা আফ-স মোগাষোগ করতে 
পারছেন না। কংগ্রেস দাদাদের না 


সুরেচ্দ্ুনাথ কলেজ . 


ধরলে সেখানে ভাত হওয়া যাচ্ছেনা ॥ 
যেক্ষেত্রে ভাত'র ফি ছাপান্ন টাকা 
সেক্ষেত্রে খোদ অশোক দেবের হাতে 
অথবা তার কোন শাকরেদকে অন্তত 
পক্ষে দশো টাকা জমা দিতে হচ্ছে । 
এই দশো টাকা দিয়েও শয়ে শয়ে 
ছাতা ভাঁতি'র কার্ড পানান। 
ওরাজন্যাল মাকশ+ট জমা দিয়ে 
তাও পাচ্ছেন না। বেশ" প্রতিবাদ 
করলে বলা হচেছ, তুই কি সি. পি 
এম কারস?" এমনকি ছার 
ভোজালি দিয়ে হুমাঁক ও “মারধোর 
করা হচ্ছে। র 

আনুমানিক কয়েক হাজার 
ছাল্রছাত্ণা এইভাবে তাদের 
টাকা অশোক দেবের বাহনধকে 
দিয়েছেন। রাতারাতি »্কট লেন ও 
এ চত্বরের কংগ্রেস” মাল্তানরা এই 
ভাঁতিকে কেন্দ্র করে ফুলে ফে'পে 
উঠেছে । কলেজ কর্তৃপক্ষ সব জেনে" 
শুনে চুপচাপ । 

এই টাকা [নয়ে অশোক দেবের 
বাহনণ ইউানভাসি"ট ইনাঘ্টিটিউটে 
এ কলেজের একটি গানবাজনার 
আসর বসায় সেখানে বেলেল্লাপনার 
চড়োস্ত পধাঁয়ে.তারা পেশছায়। 


এছাড়া স্কট লেন অগু;ঃল হ্ছানন্ন 
দোকানদারদের থেকে তোলা আদায় 
করার কান আজও তারা অব্যাহত 
রাখতে পেরেছে । 
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॥ চায় ॥॥ 


বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে 
উপাচার্য নির্বাচন 


গত মান তিনেক ধরে বর্ধমান 
বিদ্বাবদ্যালয়েয় উপাচায' 'নিবচিনকে 
কেন্দ্র করে যে আলোচনা প্রচার 


. পালটা. প্রচারের উত্তেজনা চলছিল: 


তিরিশে এপ্রল তা শেষ হয়ে গেল। 
অবাম নেতারা পষ:দঙ্ত হয়ে গেলেন 
বামফস্টের কোট" সদস্যদের কাছে। 


অধ্যাপক ডঃ প্রসাদ ঘোষ অশোকেম্দু 
রায় এবং অধ্যাপক রঞ্জন -ব্যানাজ+4। 
বিয্লোধী পক্ষের একমান্ প্রা কেন্দ্রীয় 
গরকারের শিক্ষা উপদেষ্টা ডঃ শংকর 
বন্দ্যোপাধ্যায় । 
নিবচিনী এযান্ট অনুযায়ী তিনজনের 

বেশ’ প্রাথ" হলেই নিবচিন করতে 
হবে ব্যালটের-মাধামে । | 

-  [তাঁরশে এপ্রিল অবামরা ভেবেই 


নিয়েছিলেন ব্যালেট হলে দৃএকজনকে - 
মোট তিয়াততর জন- 


- ভাঙানো যাবে। 
কো" সদস্য আছেন। তার মধ্যে 
চাঁল্লশ জন বাম ফুল্টের 'বাভিন্ব শারক 
ena 
করলেন, এখানেও আমরা” জিতছি 
কলকাতার মত।  . 

অস্থারণ উপাচার্য বীরেন গোস্া- 


মর সম্ভাপাঁতত্থে রাজবাটণ সভাকক্ষে 


“সভা বসলো । 
- বামফুল্টের পক্ষে ফরওয়ার্ড 


- পড়লেন ফাঁযসাদে। 


প্রনই আসেনা । 


বিম্বাবদ্যালয়ের ' 


- কার। 


এই আশায় তাঁরা প্রচারও, 


*সকের বিধায়ক বং কোর্ট” সদস্য 
দেবরঞজন সেন প্যানেল রাখলেন। 
এবং প্যানেল রাখার পরই বামফ:ম্টের 
পক্ষ থেকে অশোকেন্দু রায়ে নামাট 
তুলে নিলেন। এইবার অবামরা 
যেহেতু তন 
জনের প্যানেল হল অতএব নিবচিনের 
অবামদের এতো: 


মনে হচ্ছিল শালগযাড় বাংলার 


বাইয়ে। এখানে চোখের সামনে প্রকাশ্য 


দিবালোকে চার ছিনতাই, ধর্ষণ. 


নারীহরণ বেলেল্লাপনার বৃদ্ধি ঘটছে ।- 


তৈরা হচ্ছে বেশ্যালয় । পলিশ নার্য- 
দুই তিনটি -দেশের স'মান্ত 
এলাকায় -কাঁকে ঝাঁকে পয়সাওয়ালা 
মানুষ আসছে ফুর্তি করতে । কাপড় 
গহনা যন্ত্রপাতি রোডিও ঘাড় বস্ত্র 


কিনতে কলেজের মেয়েদের দুপুরে 


কোথাও কোথাও এক আধ ঘণ্টা [সাটং- 
এর বিনিময়ে বোম্বাই মাক কায়দায় 
টাকা দেওয়া হচ্ছে । জন্ম নিয়ন্রণের 
সরঞ্জাম তো পান 'বাড়র দোকানে 
হামেশাই মেলে। গভ'পাত করে বেশ 
কিছ, টাউট দপয়সা কামাচ্ছে। 
হাকিম পাড়ায় এই সংবাদদাতা 
যা প্রত্যক্ষ করেছেন নার জীবনের 


চরম লাঞ্ছনা এর চেয়ে বেশ হয় না।, 


অ।জ্িক বেগ নিয়ে বিরোধীছের 
রাজনৈতিক ফায়দ। তে।ল।র চেষ্ট। 


কেন্দ্র রেলমন্ত্রী বরকত গাণ 
খান চোঁধুর' তাঁর দরের উদ্যোগে 
ঘালদার আইম্বক রোগগ্রন্তদের চিকিং- 
সার ব্যবচ্ছা করে বিচক্ষণতার পারিচয় 
িয়েছেন। তিনি এই. মহামারশ 
ব্যাধিকে প্রাতিরোধ করতে রাদ্যসরকার 
সম্পর্ণ' ব্যর্থ, বলে তাঁর দলের 
[বধায়করা যেভাবে চিৎকার করছেন 
তার সঙজে সুর না মিলিয়ে প্রকৃত জন 
প্রাতনাধর ভুমিকা পালন করেছেন । 


এর পাশাপাশি - সোসালিণ্ট 
ইউনিট সেম্টার-এর . (এস ইউ সি) 
উদ্যোগে মমদানে আযোজ্ঞত প্রতিষ্ঠা 
দিবসের জনসভায় নেতৃব্‌শ্দের ভাষণ 
উল্লেখযোগ্য । এরাও -ই-কংগ্রেসী 
“বিধায়কদের মত বামফ-ুষ্ট সয়কারের 
এই জন্য কঠোর সমালোচনা করলেন। 


-ৃফল্তু এই ব্যাধি প্রতিরোধের জন্য ' 


তাঁদেরও একটা করণীয় কিছ: আছে 
এটা শোনা গেল না। অই মহামারণর 
প্রকোপ যে এতটা ব্যাপক এবং তা 
প্রাভয়োধে সকলের সবাঙ্গীন প্রচেন্টা 


- প্রয়োজন এ সচেতনতা এস ইউ সি - 


. অথবা ই-কংগ্রেসী নেতারা দেখাতে 
পায়লেন না। একটা সংকর‘ 
দৃণ্টিভঙ্গ দিয়ে বচার করে মানুষের 
দদা থেকে রাজনৈতিক ফায়দা 


'আসাই মানবিকতা । 


তোলার একটা অপচেষ্টা ছাড়া আর 
কিছ: দেখা গেলনা । এ ধরণের আচ- 


রণ নিশ্চয়ই মানব দয়দশী বলে যারা, 
নিজেদের দাবী করেন, তাঁদের শোভা 


পায় না। 
দল? ূ 
. এই সব সবজাম্তারা কি জানেন 
না যে. এই ব্যাধি গত 


আগে মানুষ না আগে 


- কয়েক বছর বাংলাদেশে ব্যাপক. 


হারে হয়েছে ৷ অলই এর একমাত্র 
উৎস নয় ॥ অন্য সনের এখন সন্ধান. 
চলছে। এর প্রতিয়োধেয় জন্য সাধারণ 
মানুষকে প্রতিষেধক ব্যবস্থার সঙ্গে 
পরিচয় কাঁরয়ে দেওয়া একটা মানবিক 
কর্তব্য। - তার জন্য সরকার! দণ্যরের 
উপক্ন ভরসা করে থাকার প্রয়োজন 
হয়না। দ্থাচ্থা: ও. সংম্বদ্ট দগ্ডরের 
কার্যকলাপ নিশ্চয় সমালোচনায় উর্ধে 
নয় কিন্তু অযথা রাস সৃষ্টি করাও 
বিজ্ঞতার পারচয় নয়। কারণ এতে 
রোগের বিরুষ্ধে প্রাতরোধ ক্ষমতা 


‘হাস পায়। অর্থ সামর্থ্য বিদ্যাবক্ধি 


দিয়ে প্রত্যেকের সামথ্য অনুযায়ী এই 
এই মহামারার প্রতিরোধে এ'গয়ে 


_ দিনের উত্তেক্ছনা যা সাম্প্রীতক কালে 


শিলিওন্ডিতে পতিভাৱতি বাড়ছে 


+ 


- সামনে মুখ দেখান না! 


বছপুরে চোরের 


 ইয়াসন - 


দেখা যায়নি কোন 'নবর্চনকে কেন্দু 
করে এতো প্রচার সমন্ত কিছুই হঠ। 
থেমে গেল। বরণানক্রামক ডঃ প্রসাদ 
ঘোষ, অধ্যাপক রঞ্জন ব্যানাজ ও 
ডঃ শংকর? বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্যানেল 
তৈরী হল এবং চল্লিশ জন কোর্ট. 
সদস্যের স্বাক্ষারত এই প্যানেল ডঃ 
প্রসাদ ঘোষের পক্ষে সুপারিশ সহ 
আচার্য এ. প্‌ শমার কাছে পাঠানোর 
ব্যবস্থা হচ্ছে। - 

এরই পূরই বিরোধ পক্ষের নেতা 
প্রাণশ দাস সাংবাদিকদের - বললেন 
শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায় 


সদর বউকে ফসলে অসামাজিক ব্যান্ত 
গণকা হতে বাধ্য করেছে। তিন 
কন্যাকেও এ রাস্তায় ঠেলে দিচ্ছে। 
গ্ু্ডা ও অসামাজিক চক্রের "কাছে 
চোখ বজে আত্মসমর্পণ করছে গরীব 
উধাগ্ত; শিক্ষক ভয়ে লঙনায় কারো 


মায়ের বড় গল। 


হুল", জেলার শ্রীরামপুর মহকু- 
মার চম্ডাঁতলা থানার ডাকঘর বাপ; 


রের পে।ণ্ট মাস্টার এস, এ রেজা শ্রিশ - 


চল্লিশ হাজার টাকা গায়েব করে পলা- 
তক । পাসবইএ-হেরফেন্প করা এবং 
সম্পূণ পাসবই হাপিস"-করা, সই 
জাল করে টাকা তোলার কাজে পোম্ট 
মান্টারের অন্যতম 'সহযোগ! কুখ্যাত 


দুনশতবাজ মুম্সী এম, ইয্নাসশন বেশ- 


কিছ; পাসবই ষেখে দিয়েছে বলে 
অনেকেরই ধারণা । মজার কথা হলো 
কখনও সি পি এম কখনও নকশাল 


এবং সান্প্রতক কালের রুংগ্নেসণ. 


দালাল নারী কেলেক্ক।রীতে গ্রামবাসণ. 
কতৃক ' ধোলাই প্রাপ্ত, ইয়াসীনের- 
বিরুদ্ধে চষ্ডাতলা থানার পুলিশ 


ব্যবস্থা নিচ্ছে না॥ 


বাদপুর ডাকঘয়ে চিঠি খোলা 
এবং স্যাঙাত (প্রান্তন ) পোষ্ট মাস্টায় 
রেজার - লক্ষে বে আইনীভাবে 
পোন্ট আঁফসে ঢুকে চিঠি পাচার সই 
জালের কাজ হচ্ছে না বলে ইয়াসমীন 
নিজেই নতুন পেণ্ট মাস্টার, এম ডি 
জমুর বিরুদ্ধে পি এম জি এবং 
পুলিশ কাঁমশনারের কাছে চিঠি 
লিখেছে । নতুন ম।স্টার নাকি লোক. 
ভালো নয়। যেহেতু ইয়াসীনকে 
নতুন ম।স্টার বাঁদপুর - ডাকঘরের 
[ভিতরে ঢ.কতে দেন না (অন্য কাউকেই 
নয়) তাই বেনামণ চি'ঠ ছাড়ছে 
নতুন মাম্টারের যাতে 
চাকর যায় । . পরের নামে চিঠি 
[লিখতে ওষ্তদ কুখ্যাত ইয়্াসীন সংবাদ- 
পল্লেও বিম্রান্তকর চিঠি পাঠাচ্ছে । 
পলিশ কতৃপক্ষকে হয়রান হতে হচ্ছে, 
গাড়ীর তেল পড়িয়ে ফালতু 
“এনকোয়ারী” করতে হচ্ছে । অথচ 
বাদপুর পোষ্ট অফিসে টাকা চুরির 
অন্যতম আসামী ইয়াসীনকে চচ্ডী-. 


তলা থানা প্লেতার করছে না। 





একসময় মন্ত্র 
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গ্রামের সমস্যা স্থায়ীভাবে 
থেকেই যাচ্ছে 


ঙ এ এফ কামরদ্দিন আহমদ 
সমস্যার . পাথর চাপা পড়ে 


প্র মগূলো নিশ্চুপ থয় নিম্পম্দ। 


'হয়ে গেছে! মুন্ত কয়ার লোক নেই। 
কগদন আগে ২৪ পরগণার বিষু- 
পুর গ্রামে অন্দল আহাদ আলাঁর 
সংগে কথা হাচ্ছল । বারুইপুর 
*্লকের মেছলাখালিতে তার বাড়া । 


-মেছুলাথালি সদর মহকুমার গ্রাম । 


তিনটে টিউবওয়েল আছে তার গ্রামে । 
তনটেই বলতে গেলে অকেজো । 
নোনা জল। মেছলাখালর কথা কেউ 
জানে না। মানুষ পারৎ্কায় জল পান 
করতে পায়ে না। অথচ কলকাতার 
এত কাছের গ্রাম । গরাব হাভাতে 
বেশীর ভাগ লোকই এ গ্রামে মুসল" 
মান। একটা গ্রাঙ্গয়েট নেই ৷ সমস্যা 
আস্টেপ্ঙ্ঠে। নিরম মানুষগুলোর 
কথা লিখলে শেষ করা যাবে না। 


কলকাতা থেকেই বার্‌ইপবরে 


গিয়েছিলাম 
আবু বক 


ট্রেনে। বম্ধুর নাম 
মন্ডল | বামপন্থী । 

গোবিদ্ন নস্করকে 
সেলাম দেয়ান বলে এই তরুণকে 
স্কুলের চাকুরী থেকে সাসপেন্ড হয়ে 
বসে থাকতে হয়! বাই হোক সেই 
রাগ যুবক চাকুরী পেয়েছে। 
তার বাড়ী শাসন নামক গ্রামে! 
দাক্ষণ শাসন । বারুইপুরে একসময় 
শিচ; ভালো হতো । বারুইপুয়ের 
মর্ত‘মান এবং বড় জাতের -লদ্বা.কলা 
চলে র়েত. মাদ্রাজ । দাক্ষণের 
রাজ্যে! হাওড়া “স্টেশনে ব্যাকং 


অফিসে খোঁজ নিয়েছিলান- একবছর ' 


আগে। শ.নোছ বারঃইপুরের সেই 
ফলগুলো মাদ্রাজ ফেয়ত দিচ্ছে পশ্চিম 
বাঙুপাকে। কি রকম? মাদ্রজ 
থেকেই ট্রেনে কলা লিচ্‌ এবং এ 


জাতীয় ফল আসছে কলকাতায় । 


_বারুইপুয়ের চাষ আবাদে- ভাঁটা। 
চাষের জম কমে আসছে । ট্যাপারণ 
ফল তো হয়ই না। সবেদা পেয়ারা 
গাছ কমছে।_ কাঠের দাম বেশ! 
জামির দামও সোনা ।. কে ফলের 
গাছ রেখে দিবারাত্র ঝামেলা করে। 


তার ওপর আছে চার । আছে 
কাষ আয়করের থাবা । ফলের দামও 
তেমন পাওয়া যায় না। কলকাতার 


বাবুরা “প্যাকেট প্যাকেট সিণরেট 
খয় বাছজে খয়চ করে অথ5 অট 
আনার সবেদা দশ পল্নসাম কেনার জন্য 


ঝুলে পড়ে। 


~ 


যেন এত সঙ্ভা না 
কিনলে সমাজে বাঁচা যাবে না। 
বারইপুরের- মোহন - ঘরাম" (বয়স 
চল্লিশ) বললে শহরের বাঝুরা “ফরুটে 
খোত চায় ॥ তা বাবু পাব কুথা ?” 
সোমনাথ আচ্য চায়ের . দোকান 
দিয়েছে গাঁড়য়ায় । বললে মাড়ো- 
যার ছেলেরা ছোঁক, ছোঁক করছে। 
এক ছঃ5 জায়গাও তারা ফেলে রাখবে 
না।, পয়সা ক্যাশ নিয়ে ঘুক্সছে। 
থদ্দের পেলেই ঝুলে পড়বে । কত 
ঘরবাড়ী তৈরণ হয়েছে দেখেছেন ? 
বিমল তলাপান্র সার কোম্পানীর 
লোক। সার বিক্রি বাড়াতে চান । গত- 
কালই কলকাতায় সারের সভায় দেখা 
হয়োছল। নেতাজশ বুক স্টলের 


-সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, এঁদককার 


গরীব লোকের অবশস্থা- খুবই শোচ- 
নয়৷ বাঁচার পথ নেই ৷. নোনা জল 
এখানকার চাষ আবাদের পক্ষে মায়া- 
আক এক বাধা । আমি শুনেছিলাম 
হাওড়া জেলায় আমতা ষ্লকে উলু- 
বৌঁড়য়া রক এলাকায় - সুন্দরবনে 
নোনা জল যেখানে মাটি ফখড়ে নুনের 


. আবভা্থ- হচ্ছে সেই সব. এলাকায় 


চাষ আবাদ ক. ভাবে হতে পারে সে 
বিষয়ে কৃষি বিভাগ ভাবছে । নোনা 


মাটি সহ সহ্য করতে পারে এমন 


জাতের ধান গবেষণা করে আবিহ্কার 
করা এবং জমিতে নূনের ভাগ কমিয়ে 
ফেলায় জন্য রাসায়ানক ওষুধপন্ত 
ছড়ানোয় কথা ভাবা হচ্ছিল শুনোছি। 
জানি না বাচ্ভবে- তার কতটা সমাধান 
হলো। 

': গ্রামের . এইসব সমস্যার কথন 
ছোট বড় বহু পশ্রপান্রকায় ছাপা হয়ঃ 
সংবাদপত্রে মতামতও প্রকাশ পায়। 


. বব ব্যাংক এবং অন্যান্য আন্তজ্ধীতক 


সংদ্ছা থেকে ধাপ পাওয়া যায়, সরা- 


-সরি সাহায্য পাওয়া যায় গ্রামের 


উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করার জন্যে। 
সেই সব প্রকঙ্গের- আওতায় এই 
সমস্যা কি আনা অসম্ভব । যায়া 
প্লান করেন-প্রকঙ্প রটনা করেন তারা 


- আফস ছেড়ে গ্রাম গঞ্জে ঘুরে হাতে 


কলমে - সমস্যা সম্পকে" ধারণা নিতে 
কি পারেন না? ক্যানিং থানার, 
বিল্তণ' এলাকায় নোনা জল এক 
বিরাট সমস্যা ! নোনা জলে চিংড়ি 
চাষ হলেও তা গরীব খেটে খাওয়া 


" লোকের ভাগ্য ফেরায় নি। 


বপন |-শক্রবার। ১১ই মে, ১৯৮৪ 





বর্ধ ঘুরে আবার প্শচশে বৈশাখ 


এল । বেতন ছুটির দন । এই 
উপলক্ষে সরকাপ্ন-বেসরকারশ নানাবিধ 
ক্রিয়াকমে” রুটিনগত পাপক্ষয় করা- 
হবে। এব্যাপারে প্রধান ভান্তমান 
স্বয়ং সরকার জনসাধারণের চাঁদা 
সংগ্রহ করেও তিনটি খন্ডের বোশ 
আর রবখশ্দ্রনাথ সরবরাহ করতে 
পারেনীন । সরকারাী- সদুদ্দেশ্যের 
গাঁত এমনধারা | তবে রবদশ্দ্-সদনে 
মনোনীত কাব ও অ-কাবরা কবিতা 
ও পদ্য পাঠ করে কিছ: পারিশ্রমিক 
পাবেন, সেটাও কম কথা নয়। . এই 


পশচশে বৈশাখ স্মরণ করে রবান্দ্র- 


জাতীয় সাঁহাঁত্যক পদরস্কারগদল 
কাণুনমনূল্যে বিতরণ করা হবে । 

এ সবই মহৎ কম" নিঃসন্দেহে । 
বিষয় যখন র্ববাশ্দ্ুনাথ তখন প্রগতি 
প্রীতীন্য়ার মধ্যে শ্রেণাব্বদ্ব নেই। 


কাঁৰ আনন্দবাজারেম্ আবার সর". 
কারেরও ৷ এযাবৎকাল আনশ্দবাজার _ 


রধশ্দ্রনাথকে মুঠোর মধ্যে রেখেছিলেন, 
এখন লরকারণ উৎসাহ তাঁদেয় কাজ- 
কর্মকেও ম্লান করে দিয়েছে। 
কেন্দ্ৰীয় সরকারের অপপ্রচায়ের মুখের 
এতো জবাব দেবার জন্যই 
“পাশ্চমবাঙলা সরকারের রবান্দরভান্ত 
চতুগ্ণণ. বেড়েছে।- এটার প্রম্নো- 
জনীয়তা আছে। -- আমাদের ছেলে- 
মেয়েরা ইদ্কুল-কলেজের বাইরে 
রবাঁন্দরনাথ পড়নন আর _ লা-পড়বন, 
লংগণতে-আবাততে গঙ্গাজলে গঙ্গা" 
প্‌জা অব্যাহত থাকবে ।_ অন্তত 
বছরের একটা দিন প্রথামতো রবাশ্দ্র- 
তপণ চলবে । আর; সম্বসর 
আমাদের বববাদ্দু-ভস্ত অধ্যাপকেরা 
চাকরির উন্নাতিকল্পে গবেষণার বিষয় 
. হিসেবে রবীশ্দ্রনাথকেই নিরাপদ 
ভেবে বেছে নেবেন। | 


বছর বছর এই প্রথা অক্ষ 


রাখতে পারলে রবীন্দ্রনাথ - আরো 
দশটা বারোয়ারী উৎসবের মতো 
জগ আরেকটি . উৎসবে পায়ণত হবেন। 
বাদ্দ্রনাথ বেশচে-থাকতেই শান্তি 
1নকেতনে তাঁর জণ্মাদন প্রচলন করে 
গিয়েছিলেন ; ধ্‌পধুনো -ফুুল-নৈবে- 
দ্যের সহযোগে . আমরা সেই ধারাই 
বহাল রেখোছ। এর ফলে একটা 
[নাশ্চান্ত যে, ভ্ভব-আরাধনা করেই 


আমরা কত'ব্য সম্পাদন করতে পারাছি। - 


রব'ঁন্দুনাথ নিজেই তাঁর সাহত্যকাতর 
ব্যাখ্যা করে গেছেন, তারি অনদরণ 
করে কাঁবকে আমরা পাকাপাক একটা 
জায়গায় বেধে মজবুত করে রেখোছি। 
অঞ্জরঃ অমর, অনড় ৷ জাবন্দশাতেই 
তিনি “বিদ্বকাব’ কবিগুরু” প্রভূত 
*যে-আখ্যা পেয়ে 
উদ:গ্রার তুলে আমরা দায়িত্ব চুকিয়ে 
ফেলেছি । 'রবীপ্দ্রনাথ, ট্্ছ হয়ে 
গেছেন। £ 

অবশ্য এই জাতীয় রটিনওয়াক* 
_ করে রবীন্দ্রনাথকে অঘ““দেয়া যেতে 


'গোরব, 


দেশের সাধারণ মানুষের । 


এসেছেন তারি 


পায়ে নী যে'রবশশ্্নাথ আমাদের 


প্রধান কাঁব; তাঁর শিজ্পকমকে ব্যাপক 


জনগণের আবেগের সঙ্গে গ্রাহ্তি করা 


যাবেনা | রবা্দ্রনাথ শহর কেশ্দ্রিক, 
শিক্ষিত বাবুদের এক জাতাঁয় হূজহগে 
আটকে রয়েছেন । . রবীন্দ্রনাথ 


এ দেশের বৃহত্তর মানুষের চেতনায় 
কেন প্রয়োজনপয়। কোথায় তাঁর 
কেন মানুষ তাঁকে স্মরণ 
করবে--এসব শিক্ষা দেবার বিষঙ্লটা 
কোথাও দেখা যায়না । ওপাঁনবেশিক 
এবং সামন্তবাদশ কাঠামোর মধ্যে থেকে 
তাঁর প্রতিভা -কতদ্‌র- স্পর্শ করতে 
পেরেছে।_ ব্রিটিশ-লামাজ)বাদ এবং 
তার সহযোগণ জমিদারদের সম্পকে 
তাঁর কণ ভূমিকা ছল-_-এসব জটিল 
প্রশ্নের সুষ্ঠ; মীমাংসার প্রয়োজন 
আছে। প্রয়োজন আছে £ু*ন- 
তোলার তাঁর শাস্তীনকেতন প্রতিষ্ঠার 
পিছনে দেশীয় রাজা-মহা রাজাদের, 
কতখানি ভূমিকা, কতখানি ভ্‌মিকা 
[বিদেশ 
ভ্রমণে মূসোলানর ইতালিকে সার্ট 
ফিকেট দেয়া এবং সোভিয়েত গুণ- 
কীতন একই সঙ্গে কতথানি সঙ্গতি- 
পূর্ণ! আমরা ক্ষোভের সঙ্গে 
লক্ষ্য করেছি প্রমথ চৌধুরণর রায়তের 
কথার ভ্যামকায় . যে-মবধ'দ্রনাথ 
বোলশেভিজম এবং নাংসধবাদকে 
একই দানবের পাশ-মোড়া আভাহত 
করেছেন সেই তিনিই ‘রাশিয়ার চিঠি” 
লেখার পরও তরুণ আত্মীয় নগত”- 
শ্দুনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে ১৩৫০ সালে 


চিঠিতে লিখছেন তাঁকে এই নরঘাতক . 
বোলশেভিজম থেকে দূরে থাকতে, 


এরা সাক্ষাৎ মের দত ইত্যাঁদ। 
বলা বাহুল্য দঘজপবনে ইংরাজ- 


. লাম্রাজ্যবাদকে এাড়য়ে গিয়েছেন অথবা 


জামদারি প্রথাকে- সমর্থন করেছেন 
বলেই রবাশ্দ-প্রীতভাকে অস্বীকারের 
প্রশ্ন ওঠেনা। বোলশেভিজম 
সম্পর্কে তাঁর সুস্পষ্ট 'বিরোধিতাও 


আমরা. গণনায় আনতে চাইনে । 


রাজনৈতিক চিন্তার দিক দিয়ে বিশ্বের 
বহ: প্রধান শিল্পাঁই প্রাত ক্রিয়ার শিকার 
হয়েছেন, রব*ন্দু-বচারে ব্বত-বিরোধি" 
তার কুৎ্ঝাটকা সরিয়ে ঘা শতান হতে 
পেরেছেন তাকে, আমরা অবশ্যই গ্রহণ 
করব ।॥ সেটা এই £ উপনিবেশ এবং 
সামস্ততাশ্তিক কাঠামোর মধ্যে থেকেও 
শ্রেষ্ঠ প্রতিভা যা কয়তে পারে 
রবাশ্দ্রনাথ তা-ই করেছেন । 


সামস্তবাদ ও উঠাতি বুজোয়ার 
অচেতন 'ক্িয়া-প্রাতিক্রিয়ায় “বূজেয়া 
মানবতাবাদের়' ইজিতও রবী শ্দ-ীশজ্প- 
কমে" দৃল‘ক্ষ্য নয় । সকলেই সাম্য- 
বাদী আদর্শে বিশ্বাস’ হবেন ব্যাপারটা 
এমন সহজ হলে সকলেই সাম্যবাঘণ 
হতেন । রবধদ্দ্রনাথ হতে পারেনান। 
এ-কারণে তাঁর ?শিজ্প-প্রতিভা মলিন 
হয়ে যায় না | ভন্ড, ছদ্মবেশ 


ঘনষ। | 
বরধাষ্ত হওয়ার পর তাঁর জায়গায়. 


আবুল হামিদ 


[জনতা নেতা শব দ্ষণ্যম স্বামী এবং 


॥॥ পাঁচ॥ 


ইন্দিরা গান্ধীর মধ্যে ঘনিষ্ঠতা প্রসন্থ 


নয়াদিল্লাঁর . সংসদ ভবনের 
সাংবাদিক মহলে বর্তমানে বহু 


আলোচিত প্রসঙ্গ হল জনতা নেতা " 
স্বামী ও শ্রশমতণ 


শ্রাঁসুরক্ষণ্যম 
ইন্দিরা, গাম্ধর মধ্যে ঘাঁনষ্ঠতার 
কথা । জরুরী অবস্থার সময় 
রাজনৈতিক রঙ্গমণ্ডে নাটকয়ভাবে. 
অবতীৰ্ণ‘ হয়েই ইনি. যেমন ঘনঘন 
মরুধ্বণী পালটিয়েছেন তেমনই নতুন 
নতুন চমম স:ণ্ট করে "খবরের 
কাগজের হেডলাইনে স্থান পেয়েছেন। 


| এছাড়া আজ ওয়াশিংটন কাল বেজিং 
পরশ; ইসলামাবাদ পরিক্রমা ত লেগেই - 


আছে ৷ সর্ধঘ্র উপযাচক হয়ে তিনি 
“জাতীয়” সমস্যা সমাধানে এাগয়ে 
আসেন। . ২... 
হাভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা 
প্রাপ্ত এই আঁত চালাক বচনবাগীশ 
তরুপাটর সব‘শেষ চমক হল যে 
অমুতসরে স্বণ' মন্দিরে গিয়ে উন 
নাকি এক সপ্তাহ বাস 
করবেন । - উদ্দেশ্য. পাঞ্জাব 


সমস্যার জট খোলায় জন্য আকাল” 


নেতাদের মনোভাব যাচাই করা। 
আসলে আকাল? নেতৃবৃন্দকে বিশ্রান্ত 
করা এবং নিজেদের মধ্যে যাতে ভূল 
বোঝাবুঝি আরও বাড়ে তার ক্ষেত্র 


উঠ সাজেদুল হক চৌধুরণ 


জাহাজে এবং আকাশপথে হজ 


যান্তা করার জন্য রাঙ্জ্য হজ কাঁমাঁটির 
তবারস্থ হয়ে কত যে ভালোমান:যকে 
হেনদ্ছা হতে হচ্ছে তার ঠিকানা নেই। 
কি ড্রফট ফেরত, কি দরখান্তের ফর্ম“ 
পাওয়া সব ক্ষেত্রেই আকাশ-ছোঁয়া 
ঘুষখোর রুহ আমীন 


এসেছেন আর এক কপট সদা বিরন্ত 
অশোক রায় । - মুখনঙ্গধতে বোঝা 
যায় দুনীতর বিরুদ্ধে + থলি 
কাজের মানুষ । আসলে উল্টো। 


কোম্পানীর ঘুষ চক্রে কাঁচা টাকার 

লোভে স্ুড়সুড় করে ঢুকে গেলেন । 

এখন বেশ চলছে কারবার । 
এবার হজ যাত্রীদের লটারণর ফল 


সাম্যবাদশর চেয়ে রবশশ্দুনাথই আমা- 


দেয় অনেক বোশ আকাংংক্ষত। 
কেবল আমাদের সচেতন হতে হবে 
রবশ্দ্ু-চারন্রকে আ্বিধেমতো আমরা 
যেন ব্যাখ্যা নাকরি। তাতে করে 
আমাদের রাজনোতিক কাজ হাসিল 
হতে পারে বটে রবাশ্দ্রনাথকে স্বস্থানে 


স্থিত করতে ক্ষাত হয়। অকারণ 
টানাপোড়েনে কাব হেডপ, - বিকৃত 
হয়ে ওঠেন। 
মিহির আচার্য 


মাটির হাসেন ।- 
হাজার বলেও কিসস্থ করতে পারবে 


জিয়াউদ্দীন 


এদের দাবি হনব কমিটি থেকে ঘুষের 


প্রচ্ুত করাই উদ্দেশ্য । 
শ্রীমতী গান্ধীর নিদেশে হতে 
চলেছে । ' | | 

এর. আগে আকালণ দলের যে 


আংশ উগ্রপন্থী এবং চরম হঠকারণ 


নশীত গ্রহণ করেছে তার সঙ্গে ই- 


কংগ্রেসপীদের ভাল রকম যোগাযোগ _ 
-ছিল। আজকে অপর গোগ্ঠশর নেতার 


সঙ্গে গোপনে দেখা করে শ্রীমতাঁ গাম্ধা 
তা আবার সংবাদ সন্তে প্রচার করালেন । 


- ফলে উভয় গোম্ঠীর মধ্যে চরম 


অবিশ্বাস জন্মেছে । শিখ প্থর 
মধ্যে মতাবরোধ প্রীত? গাম্ধীকে 
শেষ প্যস্ত সাহাযা করবে। সেজন্য 
সুরশ্বণ্যম স্বামী এই " পারস্থাততে 
নতুন করে জলঘোলা করলে শ্রীমত! 
গ।স্ধীকেই সাহায্য করা হবে। 


অথচ অনপার্দন, আগেও 


শ্রীমোরারাজ দেশাইএর সঙ্গে সুর 


মিলিয়ে তান পাঞ্জাব সমস্যার সমা- 


ধানে কেন্দ্রয়- স্বরাম্টী দপ্তর তথা 
 ই-্কংগ্নেদ নেতৃত্বের ব্যর্থতার জন্য 


সমালোচনা করেছেন । 

শ্লীদেশাইকে মুর:বির ধরে জনতা 
দলের সভাপতি পদের জন্য তিনি 
লড়াই করে পরাজিত হওয়ার পরই 
তাঁর এই - মোহমযীন্ত । অথচ 


হজ কমিটিতে দ্রনী তির ঢল 


প্রকাশের আগেই কুলিরা বোধ্বাই 
শহয়ে বসে খবর পেলেন। - নাম' 


- ঠিকানা যুন্ত গোপন খবর পাচার 


হলো । হাজীরা তো অবাক । একজন ' 


কুলি স্বাকার করলেন গত বছর পর্যন্ত 


পাঁচশো “সফল” হজ যাত্রার ঠিকানা 
নিতে হলে দুশো টাকা দিতে হতো। 
বত‘মানে তা বেড়ে হয়েছে পাঁচশো 
টাকা । ফাইল খুলে এই সব নাম 
ঠিকানা পাচার করে অশোকবাবু 


কতটাকা ভাগ পেলেন ? হজ কমিটির - 


কিছু সদস্য, অবশ্য এ প্রশ্নে মিটির 
ভাবখানা এমন যে, 


না। 


ঘুষ দিতে চান এমন দন তি" 
বাজদের সংখ্যাও বাড়ছে । তব 


রেট বেধে দেওয়া হোক । ফরমের 
জন্য এত ঘ,ষ। ড্রাফট ফেরতের জনা 


এত। একজন সফল হজ্জ যাবীর_ 
তালিকা থেকে নাম কেটে অন্যকে 
এ জায়গাপ্ন বেআইনী ও চয়ম 
অন্যায়ভাবে বাঁসয়ে দেওয়ার জন্য ' 
এত ঘুষ । জল-জাহাজের বিফপ 


-(জটারঈর দ্বারা ঘোষিত) যার 


ড্রাফট (বিমান পথে হজে যেতে 
ইচ্ছক হলে) মিলিয়ে বিমানের 
আঁতারন্ত ভাড়া বাবদ. ভ্রাফট চেয়ে 


এসবই ' 


সম্পক মধুর ছিলনা । 


শ্রীদেশাইএর পক্ষে ওকালতির জন্য. 
খোদ মার্কন মংল্‌কে গিয়ে মান- 
হানির মামলার তাঁর করতে টান 
একসময়ে তৎপর হয়ে ছিলেন । গোড়ায় 
অবশ্য মোরারাঁজ ভাইএর সঙ্গে 
জনতা সর- 
কারের অর্থমন্ত হতে না পারার 


জন্য দেশাইকে উনি দায়ণী করেন। 
তখন জয়প্রকাশ নারায়ণ অথবা কখনও 


জগজশবন রাম, কখনও চম্দ্রশেখরকে . 
মুরত্ব ধরেছেন। অটলাবহারণ 
বাজপেরীর সঙ্গে ব্যান্তত্বের সংঘাত 
হওয়ার পর. তার আর; এস, এস, 
প্রীতি চলে. যায়। তাই অটল" - 
[বহারীকে অপদস্থ করার মতলবে 
উনি একাধিকবার চীন ও পাঁবল্তান 
সরকারের সঙ্গে আলাপ আলোচনার ' 
উদ্যোগ নেন। ফলে সামায়কভাবে 
ভারত সরকারের পররাষ্ট্র দ্র একটু 
অসোয়ান্তিতে পড়ে, যদিও দ্রীত্বামণ 
যথেষ্ট চমক সৃষ্ট করেন। 

উনি জনতা দলের কর্ম'কতা 
হয়েও - কেন ই-কংগ্রেস - বিরোধশ 
মোচা গঠনে বাধা দেন তা বুঝতে - 
কণ্ট হয়না ৷ মনে হয় রাজনৈোতিক 
রজগমণ্চের এই বহুরংপণ এখন হীন্দরা 


সেবায় মেতেছেন এবং তাঁর পরামর্শে 
চলছেন । 


নিয়ে একত্রে বোচ্বে পাঠানোর জন্য 
এত ঘুষ । এতে যাত্রণদের সুবিধা 
হয়! - 
মুখে বাম, কাজে হারাম, হজ 
কামাটর বেশীর ভাগ সদস্যই 
নিদাঃুণ নীরব । তাঁরা কি জবাব 
এই প্রকাশা দিবালোকে 
রাইটাসের প্রথম তলায় ঘৰ 
লেনদেনের? এ বছর হজ কমিটি 
[বিমানের যাত্রশদেরও দরখাষ্ত গ্রহণ 
করার অনুমতি পেয়েছে । মন্্রণ 


মনসুর হবিব্ল্লাহ্‌-সাহেব হেসে হেসে 


এ খবর প্রচারও করলেন ৷ অথচ মহা 


+ সংকটে পড়লো বিমানে হজ যান্রারা । 


রাজ্য হজ কমিটি, জল-জাহাজে যেতে 


ইচ্ছুক লটারতে অসফল দরথান্ত- 
কারাঁরা বিমানে যেতে চাইলে তাদের 


, আগে দেওয়া ডুাফট ফেরত দিচ্ছেন 


না। বিমানের ভাড়ার সঙ্গে 
“আযাডজ্াস্ট" করার আবেদনও 
অগ্রাহ্য করা হচ্ছে। বোম্বাই হজ 
কমিটি আগে জল-জাহাজে যেতে 
ইচ্ছুক অসফল যাত্রীর ডাফট ও 
কাগজপত্র সঙ্গে সে ফেয়ত দিতেন। 
যাতে তারা বিমানে যাবার জন্য 
চেষ্টা করে বা ডাফট পরিবর্তন করে 
[বিমানের ভাড়া পাঠাতে পারে। 
শেষাংশ ৭ম-পষ্টায় 


- ধন অনুষ্ঠিত হল। 
' উদ্বোধন করলেন রাজ্যের অর্থমন্তা 


॥ ছয় ।। 





এশিয়ান ফিল্ম ফেষ্টিভাল 
£ সমর বন্দ্যোপাধ্যায় 
গত ২৫শে, এপ্রিল ইস 


স্কেটিং রিংক - প্রেক্ষাগারে ' “সিনে 
সেন্ট্রাল ক্যালকাটার উদ্যোগে সেকেম্ড 
এশিয়ান ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের উদ্বো- 
অনুষ্ঠান 


ডঃ অশোক মিত্র ৷ প্রধান আঁতাঁথর 


' আসনে ছিলেন চলচ্চিন্রকার, অজয় 


কর। অনুষ্ঠানে সম্বাধত হন প্রবীণ 


আলোক চিন্ুখ ইউসুফ: মুলজা ও 


দেওজণ ভাই । 

২. ডঃ অশোক মিত্র তাঁর ভাষণে 
বলেন ' যেএাশয়ার' বাভন্ন' দেশের 
চলাচল সংস্কৃতির, প্রকৃত ও-চরিঘ্ 
স্বতদ্ত ও বিশিষ্ট । এইসবনিয়ে 
সিনে সেম্ট্রাল.ক্যালকাটা দ্বিতীয়বার 
যে উৎসবের . সুচনা করলেন, তাতে 
এশিয়ার 'বাভিন্ন. দেশের 'চলাচ্চন্রের 
মাধ্যমে ভিশ্ন' ভিন্ন লিপ. সংস্কাতির 
সংগে সাক্ষাতের সুযোগ পাওয়া 
যাবে- এবং নিজেদেয়কেও সমৃদ্ধ 
করার অবকাশ পাওয়া যাবে এর ফলে। 
এজনা .. “উদ্যোস্তারা সাধুবাদ 
৷ পাবেন! 'ঁবশ্বখ্যাত চলাচন্রকার- 
'কুরোসাওয়ার একগুচ্ছ বিশিষ্ট চল- 
চিগ্রকমে:র সঙ্গে পারাচত হবার সুযোগ 


এনে দেবার জন্য ডঃ মিত্র. সিনে . 


সেম্্ালকে পুনরায় আঁভনশ্দন জানান 


পাঁশ্চমবংগ সরকার প্রযোজিত.ও অজয় . 


কর কৃত “মধুূবন” ছবিটি অনুষ্ঠান" 
শেষে প্রদর্শিত হয়-। 'বিভিন্ন দেশের 
১২টি কান’ চিত্র উৎসবের অস্তভ 
"ছিল । এছাড়াও ৯১ই মে থেকে, 
১৬ই মে আকিরা কুরোসাওয়ায় রেট্ুস- 
পেকটিডের আয়োজন আছে। বিখ্যাত 


ছবি রিশোমন* ও ইিকিরহ ছাড়াও , 


'কাগেমুশা” এদেরস্থউজালা” £রেড 
বিয়া” £থেএান অফ শ্লাড’ ‘লোয়ার 
, ডেপথ” ও ‘সেভেন সামুরাই’ ছবি, 
দেখানো হবে। 


প্রদাশত ছবিগ্নীলর মধ্যে বালা. 


‘মধুবন’ তুরস্কের ‘রেড গ্কা্ফ” ফাল-, 

- পাইনের শহমালা” ভিয়েতনামের দি 

' . ডেসাটেড ল্যাম্ড মঙ্গোলয়ার “দি বিগ 
ফ্যামিলি’ জাপানের ‘এডস্ট্যান্ট ক্রাই 


ফুম "স্প্রিং শ্রীলঙ্কার ‘শ্রীপানা আযান্ড, . ছ - 
*" টাইমস-। তাছাড়াও ছিলো সতাজৎ : 


- ব্লানয়েনিকা” সাউথ কোরয়ার শদ 

, আয়রন মেন’ ও '্বাপতাকা, কোরে- 
.. স্নান৷” উল্লেখযোগ্য । রি, 

' , অজ্য়' করের মধুবন’ ছবিটি 
. আঁদবাসী অধনাষিত এলাকার: পরি- 
বেশ ও পরিস্থিতি মোটামুটি -ফৃটি- 
ম্নেছে। লোভী মহাজন ও বনের . 


'"পৃঠকাদারদের শিকার এই আবাস! - 


“সম্প্রদায় । এ ছবিতে খুন, মারপিট, 
আগ্রকাণ্ড আছে সংঘাত ও সংঘর্ষ 


. ফুটিয়ে তুলতে । তবে সং ফরেস্ট 


. ফালপাইনসের ছাঁব 


“ছিলো. চাল‘ 


ভি নাঃ 


বাসচ্ছানের আশ্বাস আদায়-_ছাঁবিটিতে 
ইতিবাচক দিক, উল্লেখ, করতেই 
ছা 

"তুয়দ্কের ছবি দর কা 
পাঁরচালনা করেছেন আতিফ ইলমাজ। 
ছাবতে মূলত প্রেমের আকর্ষণ যেমন 
আছে, তেমনি আছে: বি*বাস। 
আব্বাস মূল্যবোধ, জপবনের 
আনশ্চয়তা। সত্যানভ্াত কর্ত/ব্য্ঞান 
তবে ' সব ছুই 'জীবনধম+ হয়ে 


উঠেছে-_-এটাই বড় কথা । কাহিনীতে 
অনেক বাঁক, নাটকীয়তা. আছে; আছে 


কোঁত্‌হল; উদ্দখপনা । দশ্য পরদ্প- 


রায় সব কিছুই ফুটেছে শিত্পয়স 


অক্ষুন্ন রেখে ৷ ছবির সার্থকতা 
এখানে। ইসমাইল বাপলি পারচালিত 


আকর্ষণীয় । আভশপ গ্রাম কাপাং 
ক্ষমতাময়ধ - বিশ্বাসী এক বালিকা. 
এলসার প্রয়াসে, কেমন ভাবে সুস্থ ও. 


শাপমৃস্ত হল; তার যেমন চিন্তায়ণ 


' আছে তেমনি এলসার, কৃতিত্বের প্রতি 


সন্দেহভাজন . এক ক্যামেরাম্যানের , 
াপ্বিক. ভূমিরায় পাঁরচয়ও 'আছে।” 
ও মচ্ছোলিয়ার ছবির 


ভিয়েতনাম 
আলোচনা ইাতপবেই প্রকাশিত) . 


বহরমপুরে 1. 7 


চলচ্চিত্র উৎসব. 
বহরমপুর 


পরিষদের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হলো 
তৃতীয় বর্ষ: বহরমপুর. চলাচ্চি 


শহমালা? ' 


রবধশ্দুভবনে গত- 
২৪শে থেকে ৩০শে এপ্রল সংস্কীতি - 


ম্ন্যাৰে জজ দন ৱেজিসটরার 
নিয়োগ নিয়ে দনী তি; 


কংগ্েসীদের পয়সা উপায়ের কেদ্র- 

‘গুলো বাম সরকারের সময়েও 'বৃহাল 
৫ 'রয়েছে।, 
| এ ছবিতে. 
প্রাতিবাদী চাঁরহ এবং তারই অনলস- 
' উদ্যোগে শোষণ, ও বণনার শিকার 
. আদিবাসীদের দুঃখ কষ্ট -লাঘবের 
প্রসংগ ও উৎখাত. জনেদের- চ্ছায়ণ 


টু পাইসের .কাজকম' 
চলছে ভালো.। ম্যারেজ রোজসন্রার 
[নিয়োগ করেও আফসার এবং যাজ- 


নৈতিক কমরেডরা পয়সা করছেন ।' 


খবর নিয়ে জানা, গেছে কলকাতার 
ভালো ভালো, এলাকায় (কয়েকটি 


এলাকায়" বিয়ের কাজ বেশ হয় ) 
ম্যারেজ রোঁজসট্রার হতে গেলে বেশ 


ঘুষ লাগে । যেমন বড়বাঙ্গার এলা- 


কায় থানার ও সি হতে হলে লাখ 
| টাকায় বেশ ঘুষ দিতে হয়। 


পশ্চিমবহ্ের রোঁজসট্রার নিয়ো- 


"শের সবচেয়ে ' বড় কতা আই, জি, 
আর 
জন্য এম; এল, এ ' সমাজ কমা ও . 


ম্যারেজ রেজিসন্রার নিয়োগের 


"চলচিত্র প্রদর্শনের ঘোষিত লক্ষ্য এই. 
চলাচ্চনতরউৎসব নিঃসন্দেহে " অর্জন. 


করেছে। -বিশেষত . লক্ষ্যণায়. যে, 
এবারে প্রদর্শিত ছাবগ্যাল মূলত 
ছিলো 
ফ্যাঁসবাদের বিরোধী । 


" উৎসবের শেষ দিন কমিটির 


সম্পাদক দ্পংকর চক্রবৰ্তৰী ঘোষণা 
করেন যে, গত বছরের মতো এবারেও 
চলাচ্চন্র-উৎসবেয় . বিক্রিজঘ্ধ সমস্ত 
টাকা মুখ্যমন্ত্রীর শ্রাণ তহাবিলে দান 
করা হবে 


- আভযোগ 
' শান্রাজ্যবাদ-পণাঁজবাদ ও, 


অন্যান্যদের নিয়ে কমিটি, আছে। 
মুসলীম ম্যারেছ রেজিসট্রার খিদির- 


পৃরে কিংবা গ্রাডে'নরচ মেটেবুরুজে . 
চাকৃরণ পেলে, দারুণ অর্থকরী 
ব্যাপার হয় | এসব এলাকায় 


রেজিসট্রুর নিয়োগে তাই টেবিলের 
তলায় লেনদেন । নতহন 'ম্যারেজ 


- রেজিসাট্র' অফিস খুলতেও- আইন 
. দপ্তরের আপাতত । 


রেজিস্রারদের জন্য ' মাহিনা গ,নতে 
হয় না । আইনদপ্তরের ইনসপেকটর 
জেনয়েল- অফ. রেজিসম্শন হুল 


অথচ ম্যারেজ. 


আবদুল হালিমের সময় থেকেই ৷ 


দর্পণ ।। শুক্রবার ১১ই মে, ১৯৮৪ 


: জেলার শ্রীরামপুর মহকুমার চন্ডাঁতল 


থানা এলাকায় নতুন ম্যারেজ. রোঁজ- 
সট্রায় নিয়োগে হয়ং সম্মী সৈয়দ 
আবুল মনসুয্ন হাববুল্লাহর চিঠি. এবং 
বারবার ব্যাস্তগত অন;রোধ প্রত্যাখ্যান 
করলেন। চণ্ডতলা থানার জন্য 


ম্যারেজ রেজিসম্ার তথা কাজাঁর 
. পদ শ্ন্য। 


হাবিবুল্লাহ সাহেবের 
অনঃরোধ ছিল চম্ডাতলার, বাঁদপুরে 
ম্যারেজ রোঁজসট্রার অফিস হোক। 
আই। জি, আর মন্তরকে মানতে চান 
না।' মন্মর.কথা সুকৌশলে এড়িয়ে 
যান। নাহলে আই, 'জি, আর 


"আআ কে নায়েকের লাভদনক কাজের 


সুরাহা হবে ক করে 2 চম্ডাঁতলায় 


. ম্যারেজ রোঁজস্ট্রার করার জন্য মোটা 


ফাইল. আছে প্রান্তন মন্ত্র হাঁসম 


4k 


ৰ গোয়েন্দ। সস্তা সম্পকে 


ইন্দিরার আগত তথ; 


(রাজানঃ কণেন পশ্যন্তি-_রাজায়া 


শ্রীঘতণ ইন্দিরা গান্ধী এক জনসভার 


সাম্প্রাতক ঘটনাবল? সম্পকে প্রকৃত 


"তথ্য সংগ্রহ করতে গোম়েম্পা দ্র 


সম্পূর্ণ বার্থ হয়েছে । -- এর জন্য 


তিনি জনতা সরকারকে দায়ী করে- 


ছেন। কারণ এ সময় নাকি রিসাচ* 


'জ্যাম্ড খ্যানালাটক্যাল উইং -নামে- 


খ্যাত (র) কেছ্দ্রের বিশেষ গোয়েন্দা 


দপ্তরে অবাঞ্ছত লোকের অনংপ্রবেশ 


কান দিয়ে দেখেন): সেই কান যাঁদ' 
বধির হয় রাজ্য তখন, . অসহায়। 


করেছেন যে পাঙ্গাবের 'র 


হয়। [তান এমন ইঙ্গিত, করেছেন যে 
আকালীরা জনতার সমর্থক ছিল 
এ.কথা কারু অজানা নয়। 

. তরে. আশ্চর্যের কথা 
প্র ভারপ্রাপ- সেক্রেটারির়েটের 
কম সামাতর সাধারণ সম্পাদক 
শ্রীআার কে যাদব এক 'বিবুতিতে 


এর প্রাতবাদ করেছেন । তিনি 
. বলেছেন যে জনতা সরকারের আমলে 


- ‘বল’ সংস্থায় কোন 'নতুন নিয়োগ হয় 


নি। বরং ইদ্দিরার আমলে এই 
সংগঠনের, প্রত যে গুরুতধ দেওয়া 
শ্যোংশ থ্ম গল্টায় 





- ১. "ভারতবষের প্রধান সাথকতা কাঁ, এ কথায় "পন্ট উত্তর যাঁদ কেহ জিজ্ঞাসা করেন সে উত্তর আছে; 


ভারতব্ষে'র ইতিহাস সেই উত্তরকেই সমর্থন কাঁরবে । 
প্রভেদের মধ্যে এঁক্য স্থাপন করা, নানাপথকে একই লক্ষ্যের আভমুখাঁন কমিয়া দেওয়া এবং বহর মধ্যে 


ভারতবষের চিরাদনই একমান চেষ্টা দোখতোঁছ 


এককে নিঃসংশযরূপে উপলশ্ধি করা-_বাইরে যে সকল, পার্থক্য প্রতীয়মান হয় তাহাকে ন্ট না করিয়া 
তাহায় িতরকার নিচ যোগকে অধিকার করা 


উৎসব । বস্তুত বহরমপ;রে চলচ্চিত্র - | 


উৎসব আগেও অনেক - অনুষ্ঠিত 
হয়েছে কিন্তু একে : ঘিয়ে এবারের 
মতো এতো বিপুল উদ্দীপনা ও 
উৎসাহ আর কোনোঁদন- পরিলক্ষিত 
হয়ান। 


শব £. ‘দি গ্রেট ডিক্টেটর’ ও মিডাণ' 


রায়ের জনঅরণ্য” এবং মণাল 


. সেনের 'িলকাতা-৭১” দুটি চাঁনা 


ছবি ‘ডাঃ , কোটানস+ এবং “হোয়েন 
দি লশভস্‌ টার্ন রেড, একটি রুশ 

ছার দি ষ্টোর অফ এ রিয়াল ম্যান,” 
একটি: জামণি (পূব) ছবি 'প্রফেসার 


ম্যামলক’ এবং একটি চেক ছবি শদ 
চিকটরিয়াস পিপল” । শেষাট ছাড়া ' 


প্রতোকটিই দর্শকবূশ্দের বিপুল 
প্রশংসা অর্জন করে। '' 


সমাজ-সচেতন, 


এই: উৎসবের মল আকর্ষণ. 
চ্যাপালনের দ্ট - 


ও- শিগসম্মত |. 


. প্লবীন্রনাথ ঠাকুর - 


২৫শে বৈশাখে 


এটি 


পশন্চিমবঙ্ত সরকার. 
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দর্পণ || শত্রবার ১১ই মেঃ ১৯৮৪ - 





একটি বন্ধ কারখ।ন। আজ্পকেট - 


গারফার কম্টেনারর এড 
ক্লোজারদ কারথানাটি ডুাম, টিনের - 
কৌটো, শ্যাল:মিনিয়ামের ছাপ 
ইত্যাদির অন্য প্রাস্ধ । ১৯৭৯ 
সালে শ্রীমহাবারপ্রসাদ পোদ্দার নামে 
জনৈক ব্যবসায়ণ এই কারখানাটি কিনে 
নেন। শ্রীপোদ্বার কারখানাঁটি কেনার 
পর থেকেই শ্রমিক তথা' সমন্ত কর্ম: 
চারার জীবনে নেমে আসে দর্া্দনের 
এক ভয়ঙ্কর - ঘ্যার্ণবড়। শ্রমিক 
‘জ'বনের এই দর'নের অবসান 
অনিশ্চয়তা রুখতে কেন্দ্রুয় সরকার 
পারচালিত আই, আর, সি, আই 
{ ইড্ৰাণ্টয়াল রিকনম্টীকশান, করপো- 
রেশন অব ইন্ডিয়া) এই কারখানাটিকে 
রুগ্ন শিল্প হিসাবে আঁধগ্রহণ করে । 
বিশ্বজ্তস্‌ত্ে জানা যায় এই কোম্পান? 
ছিল একটি লাভজনক রাবসা । কিন্তু 
তবুও কি করে এই শিল্প যুগ শিপ 
হিসাবে . পরিণত হল? -কেন 
শ্রীপোদ্দার এই ফ্যাক্টরণ কেনার পর 
শ্রমিকদের জাবনে নেমে এল ঘন 
অন্ধকার ? এর সাঠিক উত্তর পেতে এই 


কারখানার ইতিহাসের পাতা ওল্টালেই, 


এসব ঘটনা চেখে পড়বে । ূ 
কেশরায় সরকার পরিচালিত এই 


ছুপণ 


সংবাদ সাপ্তাহিক 





বাঁষ'ক-_-৩৪ টাকা | 
যাম্মাধক ১৫ টাকা 
প্ৈমাসিক ৭৫০ 


.. টাকাকাড় পাঠাইবার ঠিকানা . 
জী 


৯ | ©. 
ম্যানেজার, দর্পপ 
*_ ৬৯ নং মট লেন, কলিকাতা-১৩ 





তদন্ত করুন। 


আই, আর, সি; -আই নাকে 
আঁধগ্রহণ করায় পর শ্রামকরা. প্রাণ 
ফিরে পায়, কিন্তু ২ কোটি টাকা 
লোকসান দোখয়ে কেন্দ্রীয় সরকার 


পরিচালিত আই; আর, সি, আই.-ও 


হঠাৎ ২৪ নভেম্বর (১৯৮৩), থেকে 
ডি-নোটাফকেশন নোটাশ দিয়ে 
কারখানা বন্ধ ঘোষণা করে । এরফলে 


"প্রায় আটশো কর্মচারশ সেদিন থেকে 
সম্পূ্ণ বেকার হয়ে পড়ে । একটির, 


পর একট মাস অতিক্রান্ত হয়ে পাঁচমাস 
শেষ হয়ে ছয়মাস পড়ল অথচ এই 
ফ্যাক্টরীর কর্মচারীরা. আজো জানে 
না তাদের কারখানার বদ্ধ দরজা কবে 


খুলবে । 


মাঝে মধ্যে শোনা যায় বেকার সংখ্যা 


" কমানোর নানা নরম গ্ররম বুলি, 


কিম্তু এই কি তার নমুনা? দেশের 
সমস্ত ট্রেড ইউনিয়ন তথা কেন্দ্র 
সরকারের কাছে একাম্ত অনুরোধ 


- আঁবলদ্বে "এই ক্টেনারস: অম্ড 


ক্লোজারস“-এর বদ্ধ দরজা খুলে 
আটশো কর্ম চারা তথা তিন হাজার 


"মানুষের প্রাণ বাঁচান । তবে পরবে 


মত কোন. অযোগ্য ব্যান্তর হাতে 
কারখানাটি তুলে দিয়ে এই কারখানার 
কর্মচারীদের জীবন [নিয়ে ছিনিমিনি 
খেলবেন না। মেই সঙ্গে আরো 
অনুরোধ কেন কোম্পানী লাভজনক 
ব্যবসা হওয়া, সত্বেও রমন শিল্প 
হিসাবে চিছিত হল, তায়- পূর্ণ 
আশা করি তদস্ত 
করলেই রুগ্ন হওয়ার. নানা অজানা 


তথ্য ফাঁস হয়ে যাবে। শংধৃমাত তাই, 


নয়, কারখানাটি সুদ্ছ হবে, সেই সঙ্গ 
সুচ্ছ হবে এই কারখানার সমন্ত কম" 
চারী ও তাদের পারবারবর্গ ॥ 
সৌমিহদেব সরকার 





in: 


সংবাদ ও মত৷মতে আনন্য 
বাংল সংবাদ সপ্তাহিক 





২৬শে টাকে দপণ পাকার ২৭তম বছরের যাত্রা শুর; হয়েছে । 
(গত দশ্ঘ ২৬ বছরে দপ'ণ অনেক তথ্যানসম্ধানী প্রতিবেদন ও রাজ". 
নৈতিক সংবাদ প্রকাশ করে সারা দেশে চাঞ্ল্যের স:ণ্টি করেছে | 
দর্পণ আজও অদতাঁয় ।- ' মানা ঘটনার, সংবাদঃ নেপথ্যের কাহনী ও 
. সেই সম্পর্কে সমণক্ষা এবং মননশপল প্রবন্ধ দপ“ণের প্রধান আকর্ষণ i 


OE 0 EELS RE ETE PRE TO EE AEE TE 
পাস 


যোগাযোগ ॥ 


৬১ নং মট লেন, কলিকাতা-৯ 


পপ 


এই কারখানার শ্রামকদের * 
জিজ্ঞাসা কেন্দ্ৰীয় সরকার বহ; বাজে 
খাতে কোটি কোটি টাকা খরচ করছেন, | 


শোজ।কথায় - . : 


১ম পৃচ্ঠার পর . 


সরলতম দণ্টান্ত স্থাপন করতে 


| পারতো ? তা নিশ্চয়ই পারতো । 


বামফট সরকারের দঃ দফায় এবছয় ' 


পার হতে চললো । গ্রামে গ্রামে 
সুচিকৎসার' প্রশ্নটা না হয় বাদ . 
দিলাম, -কিশ্তু আজ অবাধ গ্রামের 
মানুষের পানীয় .জলের প্রাণান্তক 


সমস্যাটার সুরাহা. হলো না কেন? ' 


কেনই বা বছরে বছরে কোটি কোটি 
মানুষ 'বষান্ত পানীয় জলে- তৃষ্ণা 
মেটাবার মারাম্মক পথ বেছে নিতে 
আজো বাধ্য হয়, হাজারে হাজারে 
মানুষ, অধিকাংশই [শিশং) রন্ত আমা- 
শার মত কদর্য‘ রোগে প্রাতবছরে মরে 
(মন্ত রামনারায়ণ 


মানুষ যাবতায় আ্মিক রোগে ভুগে 
ভগে আধমরা,হয়ে থাকে? 


[ব্গ্তর ঢাকটোল পিটিয়ে কামউ-, 
.নিটি মেডিক্যাল সাভিসের পত্তন হল, 


জনসাধারণের-এবং সংবাদপত্র জগতেরও 


বিপুল 'সমর্থন পেল, কিল্তু মানত 
বছর তিনেক যেতে না যেতেই কাদের 
চাপের কাছে নতি ্বকার' করেসে 
ন্যনতম জনন্থান্থ্য প্রকপটাকেও - 


বাতিল করে দেয়া. হল? সেকি 


নিপল রন্তের’ চাপে নয়? প্রশাসনিক 
-ব্যয়বাষ্ধ ও শহরাভাত্তক জগবনমানের 
উন্তিকম্পে সহস সহস্র কোটি টাকার 
বাজেট পাশ হয়, বাজেট ছাড়িয়েও 
প্রায় বছর অর্থবায় হয়ে থাকে, কিন্তু 
গ্রামের তৃফায় এক কোটা পানীয় জল. 


সেই “অভাগণীর স্যগ” হয়েই ঘুইলো । .. 


কায়ণটি অবশ্যই সি*পল--গ্রামেয় 
মামুষ ভোটার মান, এবং আগামী 
নিবাচনটা ‘দয় অন্ত’ ;. কিল্তু 
শহরের মানুষ ভোটার ছাড়াও আরো. 
কিছ শ্রেণী বিচারে রাইটাস“পদ্ধা 
বাব; লেফাটস্টগণের সর্মগোতরীয় ৷ 
ফেনোমেননটা -কশীতিমত শিক্ষাপ্রদঃ ' 
রাইটাস+ কাড়ি" 


হৃৎপন্ডের 
গ্রাফিক (Cardiographic) পকচারে 
শ্রেণীগত অলুভ্াতি 9009৭: 


রেখাঙ্কনাটি উপরোন্ত শ্রেণী দৃষ্টি- 


ভঙ্ছণর যথার্থ প্রতিফলন ছাড়া কিছ 
নয় । 


বর টা 

ডণ্ঠ পণ্ঠার পর . 
হত তা অনেকটা কমিয়ে দেওয়া হয়। 
জরুরী অবস্থার সময় এই সংস্থাকে 


রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে কাজে লাগানো 


হয়েছে এই যুস্তি- দেখিয়ে জনতা 
আমলে এর লোকবল প্রায় দুই- 


তৃতীয়াংশ কাঁময়ে ফেলা হয়। এতে 


সংস্থার ক্ষাত হয়েছে। কমাঁদের মনে 
হতাশা । যাদবের মতে আসলে 


‘মীমতা ইন্দিরার পরামণ'দাতারা তাকে 


সা! 


গোস্বামীর, 
»্বাঁকৃত), আরো অন্ততঃ-পশচশ গুণ - 


এল/ভ।ব।চ ব্যাঙ্ক ' 

১ম পৃষ্ঠার পর 

চেয়ারম্যান; বোড" অব ডাইরেকটসের 

সদস্যরা সমষ্ট তথ্য বার্ষক হিসাবের 

"সময় প্রকাশ .করছেন না। . 
এলাহাবাদ বাঙ্কের'সমষ্ট দন “তর 


ব্যাপারে অন্যতম ডাইরেকটর ইকবাল - 
“সং খুব ভালভাবে ওয়াকিবহাল । 


কারণ তান 'রিঞ্জার্ভ' ব্যাঙ্ক থেকে 
প্রায় ৩1৪ বছর ডেপুটেশনে ছিলেন 
ইন:সপেকশনের ভারপ্রাপ্ত হয়ে । পরে 
তিনি রিজাভ* ব্যান্কে ফিরে যান এবং 
আবার 'রিজাভ* ব্যাঙ্কের মনোনগত 


ডাইরেকটর হিসাবে এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের 
বোর্ড‘ অব ডাইরেকটরের সদস্য হন । ' 
এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক 


ইকবাল সিং 
সমপার্ক'ত সমন্ত তথ্য জানেন বলে 
আশা করা যায়। কিচ্তু কেন তান 
এই সব ঘটনা উপ্যুস্ত কর্তৃপক্ষের 


- নজরে আনছেন কি? যাঁদ না এনে 


থাকেন তার কারণ কি? 

ইকবাল সং ছাড়াও ডিপোর্জ- 
টনের প্রাতীনীধ হিসাবে একজন, 
কমণচারী প্রাতানাধ হিসাবে একজন 
এবং সরকারের প্রাতানাঁধ হিসাবে 
কয়েকজন আছেন । 

এদের সকলেরই পাবি দায়িত্ব 
(রাশ্টায়ত্ত ব্যাঙ্কে গাচ্ছত জনসাধারণের 
কোটি কোট টাকা ঠিকমত ব্যবহার 


কয়া হচ্ছে {কনা এবং ব্যাঙ্কে কোন 
-দুন"ণত হচ্ছে কিনা তা দেখা । 


কিন্তু তারা তাদের দায়িত্ব পালন 
করছেন না। তারা -চণফ ঞ্যাডভাম্স 
ম্যানেজার এবং চেয়ারম্যানের কথাই 
[শরোধায্য মনে করে চলেছেন কোন 
মহৎ উদ্দেশ্যানয়ে? « 

ধণ দেওয়ার ব্যাপারে ব্যাঞ্ষিং 
রেগুলেশন আ্যান্টে চেয়ারম্যানের 


এবং অন্যান্য আঁফসারদের শস্তয়ার 


নিদিষ্ট করে দেওয়া আছে।.কতু 
বর্তমান চেয়ারম্যান সেই আইনের 


"ধার কাছ দিয়েও যান না। স্বভাবতই 
সাধারণ মানুষের মনে সন্দেহের 


অবকাশ থাকা অন্বাভাবক নয়। এ 
ব্যাপারে বিশদ বন্তব্য সময় মত প্রকাশ 


- করব। 


" চৈম্লারম]ানের কাজে ব্যাঙ্কের 


মিহির আচার্য সেই বিরল লেখকদের অন্যতম । 


লেখককে জানতেই হবে। 


এ 


সিট; প্রভাবিত ইউনিয়ন, এবেবারেই 
থুশণ নন। চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে 


- নানা অভিযোগ আমরা পাচ্ছি । 


বর্তমান চেয়ারম্যান হেড 
আফসের সগন্ত গুরুত্বপুণ" পদ থেকে 
বাঙালীদের সরিয়ে অনার গ্রামগঞ্জে 
বদলণ বরে দিচ্ছেন। এ ব্যাপারে ' 
কর্মচারীদের মনে দারুন বিক্ষোভ 
জমা হয়ে আছে । তারা ' শুধু বসে 
আছেন সুযোগের অপেক্ষায় । ৃ 
: চেয়ারম্যান সব সময় চেষ্টা .- 
করছেন- অর্থমন্ত্রীর মনোরঞ্জন করে 
চলতে | 


হজ কমিটি 

ঢম পৃঙ্ঠার শেষাংশ 

পশ্চিমবঙ্গ হজ কমিটি অসফল যাত্রায় 
ডফট আটকে দিচ্ছেন। দুঃখের 
কথা. ঘুষখোর. হামিদ, আলা- 
উদ্দীনকেই বোগ্বেতে, পাঠানো হবে 
কমিটির টাকায় । 


পরগাছা আবদুল হামিদ - এবং 


" আলাউদ্দীন, জিয়াউদ্দীন বোশ্বেতে 


দুষ্ট চক্রের সঙ্গে মিলে ঘুষের বন্যা 

বহাবেন। ভালো মানুষ ' আণ্ডায় 
সেরেটারী হোম অক্ণ-আঁফসিও 

সেক্রেটারী মহাশয্নও কালো টাকার : 
হাওগায় ও গন্ধে বেবাক বোবা হয়ে 
গেছেন। মাননধয় মন্ত্রী মনসুর 
সাহেবের মত তানও চুপচাপ । 


শপাচার্য 7 

৪ পচ্ঠোর পর i) 
গোপন ব্যালট আর প্রকাশ্য স্বাক্ষর সব- 
সময়ই এক কথা বলেনা । ব্যালটে 
অন্য রকমও হতে পারতো । আমরা 


আচাষের কাছে জানাবো তিনি যেন, 
এই স্বাক্ষরে প্রভাবিত না হন।- এরা . 
কৌশলে 'নিবাচনটা এড়ালেন। আমরা 


- দুরদাশতার অভাবেই হেরে গেলাম । 


" এই উপাচাধ নিবচনকে উপলক্ষ্য 
করে এ. বি. টি. এ.-র আনিলা দেব, - 
মধ্যাশক্ষা পর্ষদের চেয়ারম্যান ভবেশ 
মৈত্র প্রমুখ বামফুষ্টের অনেক নেতাই 
ছিলেন বর্ধমান শহরে। ছিলেন শিক্ষা 
সচিব পেন এস্টনগ। ৃ 





. সরকারণ-বেসরকারণ প্রভুত্বের কাছে নি fret বন্ধন রাখেনান 


দায়িত্ববান পাঠকদের এই 


মিহির টা প্রণীত 


বাঙাল বগথিজশবণ মানস ও সমাজনভাবনা ১৫০০ 
শতবষেরি আলোকে শরৎচন্দ্র ১০:০০ 


দনিবাচিত গপ ১৬০০ 


তোমার আমার সকলের জন্য ১২০০ - 
[দ্বরাগমন ৯০০০. ধূসর পদাতিক ৮০০ | 
পরশৃরামের কুণ্ঠার- ১৫০০ পশ্চিম বাঙলার গল্পসংগ্রহ ১০০০ 
জীবন নিরবধ১৬০০-পুথিবাঁর বয়স ১৪০০ 
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িউ বক সেন্টান' । কথাশিল্প । 


চা 


Regd. No. WB/CC-32 


Phone : 54.4232 


রেশনের রিফাইন রেপসীড তিল নিয়ে 


মালিকদের অধ্যে যোগসাজস 


কাঁতপয় অসাধু স্টোরিং এজেন্ট 
ও রেশন দোকানের মালিকের যোগ" 
সাজসে এখন - রেশনের রিফাইন 
রেপসাীঁড অয়েল নিয়ে বেপরোয়া 
চোরাকারবার চলেছে । রেশনে 


[রফাইন রেপসগড অয়েলের দর প্রাতি 


কে জি নয় টাকা। বাজারে প্রায় 
পনেয়ো টাকা । কোন কোন ক্ষেত্রে 
পনেরো টাকাও ছাড়িয়ে যায় । 


রাজ্য গোয়েন্দা পুলিশের খবর. 


হল, চোরাবাজায়ে এই তেল বোঁরয়ে 
আসার মূলে রয়েছে সরকার নিষনন্ত 
জনাকয় স্টোরিং এজেন্ট ও কলকাতার 
নামকরা কয়েকজন রেশন দোকানের 
মালিক । সরকারণ তেল চুরি হচ্ছে 
দৃ ভাবে । ষ্টোরিং এজেম্টদের কয়েক- 


জন অসং মাতদ্বর 'হ্যাষ্ডালং 
সের” সুযোগ নিয়ে কম পয়সার 
িরফাইন রেপস'ড অয়েল ঠায় ডবল 
দরে সাধারণ বাজায়ে ছাড়ছে । অপর 
দিকে সংম্জষ্ট রেশন দোকানের 
মালিকেরা রেশন গ্রহীতাদের বত 
করে নয় টাকা কে, জি-র রেপসাঁড 
অয়েলের সরকার” পারামটের রসিদ 
বেসরকারী বাজারের চোয়াকারবারদের 
হাতে তুলে দিচ্ছে। চোরাকায়বারণ 
রেশন দোকানেয় পারমিট দেখিয়ে 
সয়কারী গুদাম ও চ্টোরিং এজেন্টদের 
গোডাউন থেকে নিয়ে বেশী দরে তা 
বড়বাজার এলাকায় বিক্লগ করে দিচ্ছে। 

নিভ'রযোগ্য সূন্রের খবর হল, 
এই চোরাকারবারের সংগে যুক্ত 


(বেপরোয়া চোরাকারবার চলছে 


কিছু অস।ধু রিং এজেণ্ট এবঃ রেশন দোক।নেৱ 


রয়েছেন এমন সব ব্যাস্ত যারা একই 
সংগে স্বনামে বেনামে রেশন দোকানের 
মালিক; অপরদিকে রেপসঈড 
অয়েলের ন্টোরিং এজেন্ট । দু নম্বর 


. কারবারে এদের কেউ কেউ মাত্র কয়েক 


বছরে শুধু লক্ষপাঁতি ননঃ একেক 
জন কোটিপাতি। 


জানা যায়, কলকাতার ওপর ২টি 


' স্টোক্সিং এজেণ্টের মোট তিনটি গোডা- 


উন রয়েছে। চ্টোয়ং এজেন্ট ন্যাশনাল 
ট্রেডিং কোম্পানশর মালিক হলেন 
ওমপ্রকাশ. গুপ্ত, লেখরাম আগর" 


ওয়াল ও বেনামে মনোহরঙলাল -আগর- 


ওয়াল। এই কোম্পানপাটর দ:”ট 
গোডাউনের একটি দমদম রোডে, 
অপরটি ৩৩ নং টালাগজ সাকুলার 


বামক্রুঘ্টের বিপদ ডেকে আনছে 
পোরমন্ত্রীর কতিপয় অফিগার 


পোরমন্যণ শ্রীপ্রশান্ত শংরের 
অধানে মিউনিসিপ্যাল ইঞ্জিনণয়ারিং 
ডাইরেকটোরেট দপ্তরের কতা ইঁঞ্জিনণ- 
যার শ্রীশাশর নিয়োগ পাশ্চমবঙ্গের 
একশো 1মউীনাঁসপ্যাল শহরের উননয়ন- 
দায়ত্ব য়ে বিপদে পড়েছেন। 
পানপয় জল, নর্মা ইত্যাদি ব্যবশ্থার 


. উন্নয়ন কম পাঁচ বংসরেও 


রূপায়ত না হওয়ার ফলে এসব 
শহরের মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন। 
আশম্তক রোগও হচ্ছে । রাইটার্স 
[বিশাঁডংয়ের প্রায় উল্টোদিকে ১নং 
গারাস্টন প্রেসের লালবাড়ীতে এই 
দপ্তরের কমশুনাতা ও দনীশতর 
ফলে শ্রীনয়োগশ এখন দিশাহারা ৷ 
এই ব্যথতার ফলে ক্ষাতিটা কিন্ত; 
খুব বিরাটভাবে বামফস্টের নিবচিনী 
স্বার্থকে আঘাত করতে পায়ে । মধ্তী 
মহাশয় অবশ্য এই দপ্তর একদিন 
হঠ।ৎ এসে খুব 'বাঁস্মত ও অসন্তুষ্ট 
হয়েছিলেন এই দেখে যে, অনেক 
অফিসার ও কমা বেলা ২টায় আসেন, 
আবার অনেকে না এসেও হাজিরা 
খাতায় উপাশ্থাত দেখাতে পারেন । 
পরের দিন কিছু সংবাদপত্রে সে খবর 
দেখা গেছে। 

মেদিনীপুর ও ২৪ পরগণা জেলার 
এাকাকউাটভরা নিজ্জ নিজ জেলায় 
না গয়ে ক্পকাতাস্ন অলস বসে থাকার 
ফলে কাজ হয়ান, অথের অপচয় 
হয়েছে । আমরা বামফল্টের বদ্ধ” 
এই ছাপ বিজ্ঞাপন গায়ে নিয়ে জনৈক 
চ্টেনোগ্রাফার এবং দুজন এএক্সি'কউ- 


. টিভ নাক প্রচুর ফাঁকবাজী ও 


দুনশশৃতয্স আথড়া খুলে এখনে 
শ্লীনয়োগণকে ভয় দোঁখিয়ে ভ্ঞব্ধ করে 





রেখেছেন। রাজ্য সরকারের যে 
কোনও হঞ্জনীয়ারিং দপ্তরে চঁফ 


ইঞ্জনীয়ার অফিসে যে প্যাটার্ণের ' 


কমাঁদল থাকে তার প্রামাণা তালিকা 
এখানে নাকি প:াঁড়য়ে ফেলা হয়েছে। 
এবং কয়েকজন কেরানণ ছাড়া চাফ 
ইঞ্জিনীয়ার অফিসে আর কিছ নেই । 
এর ফলে উন্নয়ন কর্মসচখর সঠিক 
রূপরেখা বা “ইকোনামক” স্কশম” তৈরী 
করা যায্নন । বৈজ্ঞানিক চিন্তার দৈনা 
সৃষ্টি করায় ফলে সরকারের অন্যান্য 
চীফ ইঞ্জিনীয়ার সেগ্লের সঙ্গে এই 
দপ্তরের বিদ্তর পার্থক্য ঘটে গেছে 
এবং তার ফলে সরকারের টাকা 
এলোপাথাড়ি খরচ হয়ে বিপদের সৃষ্টি 
করেছে! 

একশত শহরে অবর্ণনীয় কম্ট ও 
হতাশার দরুন লোকের মনে রলাজনৈ- 
[তি পট-পাঁরবর্ত'নের সউনা হয়েছে । 
অত্যন্ত কাজের মানুষ হিসাবে খ্যাত 


' থাকা ‘সত্বেও শ্রীশরের দপ্তরে কেন 


এমন নৈরাজ্য ও দ:ন'“তির আখড়া 
সৃন্টি হল সেটা বিস্ময়কর |. দর্চয়ের 
কতা শ্রীনয়োগণ এখন সাধারণ একজন 
স্টেনোগ্রাফারের (ধিনি আসলে অন্য 
দগ্তর থেকে অদ্থায় চুক্তিতে এসেছেন) 


দানবায় ক্ষমতার দাপটে বিব্রত হয়ে - 


পড়েছেন। এইসব দুনশণতর ফলে 
একশত পৌর শহরে বামফুন্টের 
ভিত্তি ধসে যাচ্ছে এ খবর শ্রীশরের 
অঙ্জানা-নয়। ম.খ্যমগ্রী শ্রীজ্যোতি বস্তু 
ও বামফুষ্টের চেয়ারম্যান প্রীসরোজ 
মুখার্জঁ একটু অনুসম্ধান করলেই 
সব. দেখতে পারেন । মান একটি 
দপ্তরের দুনখণতির ফলে বামফুশ্টেব্র কি 
অপূরণশন্ন ক্ষতি হতে চলেছে তা 


ভাবলে বিদ্মিত হবেন তাঁরা । গোপন 





খবরে প্রকাশ যে বামফুণ্টের বন্ধুর 
ছদ্মবেশে এ স্টেনোগ্রাফায়টি গোপন 
প্রাতক্রিম্নাশীল শিবিরের এক. খ্যাঁতি- 
মান বূহৎ নেতার মাধ্যমে প্রচুর অর্থ‘ 
সাহায্য পেয়ে সলট:লেকে জাম ও 


অন্যানা স্থানে কিছ সম্পত্তি কিনেছেন।: 
কিছ; সুন্দরী যুবতীকে এই দপ্তুরে 


চাকর? পাইয়ে দেওয়ার জন্য শ্রীনিয়ো- 
গীয় উপর চাপ সুণম্ট করা এবং মাত্র 


একঘণ্টা সময়ের জন্য আঁফসে পদধ-লি 
, দেওয়া ছাড়া তার অন্য কোনও কাজ 


নেই বলে শোনা যাচ্ছে। চাকুরী 
লম্ধান যুবতীদের কাছে তিনি নাক 
প্রায়ই প্রকাশ্যে বলে চলেছেন যে 
“ন্ত্রাটন্ত্রী আমার পকেটে থাকে। 
এইতো অমুককে ( একজন সুন্দরী ) 
টাইীপস্টের চাকরী দিলাম, 


কাছে দেখা করে তবে অ'ফসে যায়” 
ইত্যাদি কথা । 

বামফুচ্টের এইরকম বিদ্ধ 
উপন্রবে এই দপ্তরের রাজা কো-অডি- 
নেশন কমিটির' কয়েকজন মাঝারি 


নেতাও নাকি বিব্রত, কায়ণ তাঁর 


স্পাঁজ্জত চেম্বারে যতক্ষণ কোনও 
সুন্দরী বসে থাকেন ততক্ষণ অন্যান্য 


নেতাদের তান ঢ্‌কতে দেন না৷. 


বেশ সুন্দর হলে - তবেই সেখানে 
ঢোকা যায়। তিনি নাকি দপ্তরের 


এখন 
ক্যানিং থেকে এসে আগে আমার 


রোডে | মেসাস এম. নিয়োগ 8 এম্ড 


কোণ্পানপ (ফুড গ্রেন ) প্রাইভেট 
লামটেডও কলকাতার ওপর রাজ্য 
য়েশন দণ্ডতরের রেপসীড অয়েলের 
্টোরং এজেন্ট হিসাবে দীঘণাদন 
কাজ করছে। এদের গোডাউন ডায়- 
মস্ড হারবাব্র রোডে। 

ওয়েন্টবেঙ্গল এসেনসিয়াল কমো- 
ডিটস সংপ্রাই করপোরেশন কর্তৃক 
নিযুক্ত এই গ্টোরিং এজেন্টরা সংপ্লাই 
করপোরেশানের নিত্য রেপসীড অয়েল 


 িফাইলারধধ থেকে, নয়তো এদেরই 


অনুমোদিত অন্য কোন রিফাইনারণ 
থেকে রেপসড অয়েল নিয়ে শহরের 
প্রায় হাজারখানেক রেশন দোকানে 
তা সরবরাহ করে। রেশন দোকানের 
মাঁলকরা এই তেলের জন্য ডাইরেক- 
টরেট অব রেশনিং দপ্তরে আগ্নাম টাকা 
জমা দিয়ে পারমিট যোগাড় করে-নেন। 
সাপ্লাই করপোরেশনের দেওদার রেহমান 
চটে নিজস্ব 'রিফাইনায়ী রয়েছে। 
এছাড়া এদের অনুমোদিত িফাই- 
নারীগুলি হল পল্লবী। দহীলচাদ 
শ্রীলাল। করপোরেশন বাইরে থেকে 
কাঁচা মাল কিনে নিজেও তা রিফাইন 
করে। পল্লব দযালচাদ শ্রীপাল সহ 
অন্যান্য সংদ্থাকে ' দিয়েও রেপসগড 
অয়েল 'রফাইন কাঁরয়ে নেয়। চ্টোরিং 
এজেপ্টের কাজ হল সাপ্লাই করপোরেশন 
ও এদের অনুমোদিত রিফাইনারাগণাল 
থেকে ফাইন রেপসীড অয়েল 
নিজেদের গোডাউনে, শুদামজাত 
করা । এখানে বলা প্রয়োজন, তেল 
উৎপাদনের. মিল থেকে স্টোরং 
এজেন্টদের গোডাউনে তেল নিয়ে 
আসার জন্যই “হাাম্ডালং লস” প্রতি 
কুইণ্টালে ধরা হয়েছে প্রায় ১ কোজ । 
আভিযোগ হল, ঢ্টোরিং এজেন্টরা 
মিলগল থেকে সাঁলড টিন নিয়ে 
থাকে । একেকটির ওজন প্রায় সাড়ে- 
পনেরো কেজি ! এই টিন থেকে তেল 
বেরিয়ে আসার কোন পথই নেই 


' তবুও সরকার নক্মের ফাঁক দিয়ে 


হাজার হাজার কোঁঞ্জ তেল প্রাতাদন 
"্যাম্ডালং লসেয” নাম ভাঁডুয়ে 
চোরাপথে চোরাবাজারে চলে যাচ্ছে। 


, শোনা যায়, সাপ্লাই করপোরেশন 
কাঁতপয় ধরম্ধর আফসারের কাছ 
থেকে খবর নিয়ে তারা আগেভাগেই 
গোডাউনের ভিতর ফুটো করা টন 
মজুত করে রাধে । ল্োকদেখানো 
‘সারপ্রাইজ ভিজিট' হওয়া মান সাপ্লাই 
করপোরেশনের বাবুদের কাছে রেশন 


এজেস্টের - প্রাভীনধিরা ফুটো টিন ' 


দেখিয়ে হ্যান্ডলিং লসের যথার্থতা 
প্রমাণ করে। 
শুধুমাত্র কলকাতারই 
এজেন্টদের গোডাউন মারফৎ যে 
'হযাম্ডালং লস” দেখানো হয় তার 


ডেপুটি সেব্রেটারীকেও 'প্রতি-্রয়াশশল পরিমাণ লাখ ল'খ টাকা । অনেকেরই 


দালাল’ হিসাবে চিছ্ছিত করার চেষ্টা 
পুরোদমে চালিয়ে যাচ্ছেন আর 
বলছেন “বামফ:স্ট সরকারের অর্থ 
সংকট যুন্তি দেখাবেন না, আমার 
ক্যানাডডেটকে চাকরখ দিতে হবে ।” 


সন্দেহ কাগজে কলমে ‘লস’ হিসাবে 
যাই দেখানো হোক না কেন, আসলে 
সাপ্লাই করপোরেশনের গৃটিকয় দন" 
তিপরায়ণ অফিসারের মদতে “হযাশ্ড- 
লিং লসের” নামে লক্ষ লক্ষ টাকার 


-পারামটের 


দোকানে শুনতে পান, 
প্লিফাইন অয়েল নেই । 
. সত্য হুল, স্টোরং এজেন্ট ও রেশন 


্টোরিধ 


Price—60 78159 


রিফাইন রেপসণড অয়েল চড়া দরে 
চোরাবাজারে চলে যাচ্ছে । 


এ ব্যাপারে অভিজ্ঞজনের ধারণা, 


চ্টোঁরং এজেম্টদের সঙ্গে হাজরা রোডের 


প্‌রণমল আগরওয়ালার আতীরক্ত. 
মাখামাথিও সন্দেহজনক । কয়েকজন 


. সন্দেহজনক রেশন দোকান মালিকের 


সঙ্গেও পহ্ষেণমলের হদাতা রয়েছে । 
হ্যাম্ডালং লসের” টিনভাত* তেল 
ও রেশন দোকানের বেচে দেওয়া পার" 
মিটে শত শত কুইম্টাল তেল পাচার 
করার সঙ্গে পুরণমল ওতপ্রোতভাবে 
জঁড়ত বলে অভিযোগ । - 


রেশন দোকানের বেচে দেওয়া 
[তেল - নিয়ে 
সন্দেহজনক কায়বার চালাতে প;রণ- 
মলের. একটা লর দুটি টেত্পো 


বত'মানে শহরের ওপর কাজ কল্পছে LU 


চোরাই তেলের কারবারের তৎপরতা 
শুরু হয় সপ্ধ্যের মুখে মুখে । অনেক 
সময় রেশন গ্রহণীতাদের রেশনে 
রেপশীড না দিয়ে অসাধু রেশন 
দোকানের মালিক যে পারমিট পুরণ- 
মলের হাতে তুলে দেয় তা দেখিয়ে, 
প্‌রণমল সরাসরি সাপ্লাই 'করপোরে- 


শনের সরকারী গোডাউন থেকেই 


রেপসীডের টিন কালোধাজারে বড়-. 
বাজারের দুই নামকরা চোরাকারবারধর 
হাতে পেশছে দিচ্ছে .। 


হযান্ডলিং লস্রে নামে ও পারামট 
বেচে দেয়ার .মাঝে রেপনীড অয়েলের 


চোরাকারবারে ফলে ফে*পে উঠছে 
আঁক " 


গুটি কয় অসৎ মানুষ । 
অনটনে যাঁরা সে তেলের বদলে 
রেশনে কম দরে রেপসণড অয়েলের 
আশায় দিন গোনেন তারা রেশন 
 রেপসীড 
অথচ নিম'ম 


দোকান মালিকের বেপরোয়া চোরা- 
কারবারে রেশনেরই রেপসীড তেল 


লক্ষ লক্ষ য়েশনগ্রহতাকে রেশন 


দোকানের বাইরে সাধারণ বাজারে চড়া | 


দরে কিনতে হচ্ছে। 


মিজ! গালিব শ্রটের ওয়েছ 
বেঙ্গল: এসেনাসয়াল কমো'ডাটজ 
সাপ্লাই-করপোরেশন, ফ্রী চ্কুল শ্র্াটের 


খাদযদগ্ডরের এ ব্যাপারে কি কিছুই ছে 


করণীয় নেই ? অভিযোগ, কতিপয় 


পদদ্ছ আঁফসার ও আমলার আচার . 


আচরণও এ ব্যাপারে সন্দেহে উদ্ধে 
নয়। এরা এই চোরাকারবায়ের 
প্রতিরোধে কড়া ব্যবন্থাদ নেবেন 


এ ধারণা করা অনেকের মতেই. 


মুখামি । 
আরও 
থাকছে । 


মুখ্যমন্ত্রীর 
দ্ৰোণ তহবিলে 
মুক্ত হস্তে 
দান করুন 


যাই হোক এ ব্যাপারে 
তথ্য. আগামী সংখ্যায় 
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দুই উগণি্বাচন নিয়ে 
তদন্ত ও সমীক্ষা 


=. বেলগাছিয়া 'পাণ্চম এবং হাওড়া 
জেলার শিবপুর কেন্দ্রের উপানিবাচনে 
বামক্বন্ট প্রার্থীদের জয়ের সম্ভাবনা 
উজ্জ্বল । বিশেষ করে বেলগাছিয়া 
পাশ্চম কেন্দ্রে সি পি আই এম 
'প্রা্থা* লক্ষ্মী সেনের সম্পকে" দ্থান'যন 
পার্টি কম? শুধু নম্ন। বেশ কিছু 
নিরপেক্ষ মান:ষেরও ধারণা এই কেন্দ্র 
লক্ষযবাবুর জয় প্রায় সানশ্চিত। 
.. দংদন বেলগাছয়া এবং দুদিন 
শিবপুর ঘুরে এবং বিভব ভরের 
মানুষের সঙ্গে কথা বলে 
আমাদের ধারণা হয়েছে দুই 
কেন্দেই বাঃজরপ্ট প্রার্থীদের জয়া 
হবার সম্ভাবনা উজ্জল । 

হৃত সাধারণ নিবচিনে বেলগাছিয়া 

শ্রে সি পি এম প্রার্থণ প্রয়াত 
রথীন রায় খুব অন্প ভোটের 
ব্যবধানে জয় হয়োছলেন। 

রথাঁনবাবুর অকাল মৃত্যুতে এই 
উপপানবাচিন আগামী ২০ মে হচ্ছে। 
প্রয়াত রান রায় পার্টির 
একজন পুরনো. কমশী। শুধু তাই 
নয়, রথীনবাবু ভিলেন সং এবং 
সমাজসেবণ । ৮. 

কিন্তু রথীনবাবূর পাট" মহলে 
অথাৎ কমশদের মধ্যে পাঁরাচাত 
থাকলেও অনেক ভোটারই রথশন- 
বাবুকে প্রত্যক্ষভাবে চিনতেন না। 
মোট কথা ভোটারদের কাছে রথীন- 
বাবু খুব একটা পরিচিত নাম 
'এছলেন না। | - 

গত ানবণচনে পি পি এম 
কমণদের প্রাথণর এই পাঁরাচাত না 
থাকার অস্ত্রাবধাটা খুব অনুভব 
করতে হয়েছিল। ফলে প্রাতিদদ্বী 
কংগ্রেস প্রার্থী অমর ভাট্ট'গায'কে 


তিন খুব বেশী ভোটের ব্যবধানে 
হারাতে পারেন নি । 

'এবার কংগ্রেসের প্রাথী পায়- 
বর্তন না করা হলেও সি পি এমের 
পক্ষ থেকে যাকে এবার মনোনম়ন 


“দেওয়া হয়েছে তিনি' দলের এক- 


জন প্রথম সারির নেতাই শুধু নয় 
স্থানীয় এলাকার মানবষের কাছেও 
তিনি খুব ঘনিষ্ঠভাবে পারচিত। 
গতবায় সি পি এম তার সং" 
গঠনের জোরে বলতে গেলে রথাীন-. 


বাবুকে জাতয়ে নিয়েছিল । 


সেই সংগঠন আরও মজবুত হয়েছে 
এবং তাল্প সঙ্গে লক্ষ্ম! সেনের মত 


একজন প্রথম সারির নেতা প্রার্থী - 


হওয়ায় সি পি এমের পক্ষে এই আসন 
জেতা আরও সহজ হয়ে উঠেছে । - 


এই কেন্দ্রে মোট ভোটাল্প সংখ্যা 


"১ লক্ষ ২০ হাজারের মত ! অবশ্যই 


প্রায় ১৬ হাজায়ের মত নতুন ভোটার 
এবার তালিকাতুস্ত হয়েছেন। 
এদের অধিকাংশই বামফুষ্টের অনু 


কূলে ভোট দেবেন বলে স্থানগয় 
মানুষদের ধারণা । 


জনৈক দি পি এম কমর বল- 


লেন গতবার আমাদের সমর্থক অনেক - 


ভোটারের নাম ভোটার তালিকায় ছিল 
না। এবার ভোটার সংখ্যা বাড়ায় 


আমরা আশা করাছি লক্ষণীদা কমপক্ষে 
৫।৬ হাজার ভোটের ব্যাবধানে জয়? 
হবেন। 


এবং 


বিভিন্ন জেলার বেশ কিছু সি 
পপ এম কমণীকে দল-বিরোধা কাজের 
জন্য বের করে দেবার সিদ্ধান্ত রাজা 


" কমিটির বৈঠকে নেওয়া হয়েছে বলে 


বিশ্বস্ত সূত্রে খবর পাওয়া গেছে। 
এর মধো, নদীয়াঃ হাওড়া; চাষ্বশ 


পয়গণা। বর্ধমান, হুগলী; বাঁকুড়া, : 


পুরুলিয়া প্রভৃতি জেলার কর্মীরা 
অন্যতম । তাছাড়া কলকাতারকছু 
দলীয় সদস্যের কার্যকলাপ নিয়েও 


সি পি এম মহলে চিন্তাভাবনা 
চলছে । 


"৮২ লালে সাধারণ 'নিবচিনের 
পর পাঁট‘র -সদস্য- সংখা কয়েক 
হাজার বেড়ে ' যায়। . বত'মানে 
পাটির সদস্য সংখ্যা একটা রেকড' 
পায়ে পেশছেছে। 

কিন্তু বিপদ ঘটেছে এইখানেই । 
পাট" দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় আসার 
সঙ্গে সঙ্গেই প্রচুর পারিমণে সুযোগ- 


সম্ধানীর -অন:প্রবেশ ঘটেছে দলের ' 


মধ্যে । এই অনপ্রবেশের সংখ্য! খুব 
বেণী । 

"বিভিন্ন জেলার প্রধীণ পার্টি 
কমণ'রা অভিযোগ করেছেন যে নিজে- 
দেল্প জমিজমা বা বিষয় সম্পা্ত বাঁচা. 
তেও অনেক কংগ্রেস নেতা তার 


ছেলেদের ঘা আত্মীয়ত্বঙ্জনকে দলের 
মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছে । 


ফলে দলীয় নীতিকে বাস্তবে রূপ 
দিতে বিভিন্ন জেলার প্রবীণ লোকাল 
কাঁমাটর নেতারা যখন কাজ করতে 
যাচ্ছেন তখন দলের মধ্যেই অন্য আর 


এক'অংশের কাছ থেকে তারা বাধা 
পাচ্ছেন। OO 

_ কোথাও কোথাও এই সুবিধাবাদ! 
অংশকে দলের জেলা নেতৃত্বের কেউ 
কেউ প্রশ্রয় 'দিচ্ছেন। ফলে দলের 


মধ্যে ক্রমাগত একটা শংখলাহপনতায় ' 


পরিবেশ গড়ে উঠছে । 

" বিভিন্ন জেলার প্রবীণ- এবং 
নিষ্ঠারান দল"য় সদস্যরা লিখিতভাবে 
রাজ্য কমিটিকে জেলার কিছু কম? 
এবং নেতার বিরুদ্ধে আঁভিযোগ জানি- 


য্লেছেন। এখনও 'বাভদ্ন জেলা 
থেকে .'" রাজ্য কাঁমটির 
কাছে 'বাভন কর্মাঁঁর কার" 


কলাপ দলের ভাবমর্তকে কিভাবে 
ক্ষন করছে তায় রিপোর্ট আসছে । 
এইসব রিপোর্টের পারিপ্রোক্ষিতে 


. রাজ্য নেতৃত্ব খুব কঠোর সিদ্ধান্ত 


নিয়েছেন যে, দলীয় শৃংখলা বা দলের 
ভাবমূর্তিকে ন্ট করার কাজে লিখ 
থাকা আঁভযোগ কারও বিরুদ্ধে 
শেষাংশ এম প্চায় 


হাওড়া জেলার অন্যতম্ন 


দুনধণীত ও অনাচারের দায়ে 
সি, পি, এমের হাওড়া জেলার অন্যতম 
নেতা মাণ দণ্তকে দল থেকে সাসপেন্ড 
করা হয়েছে শ্রীদত্ত হাওড়া পৌর" 
সভার মিউনিসিপ্যাল কাঁমশনার। 
দলের হাওড়া জেলা দাক্ষণপুব 
লোক্যাল কাঁমাটর, সম্পাদকমন্ডলীর 
সদস্য । | 
দলের সদর দপ্তর থেকে প্রাতাঁট 
সদসোর হাতে একটি সাকলার 'দিয়ে 
জানান হয়েছে। গরংয়নতর শহ্ধলা 
ভঙ্গের দায়ে শ্রীদত্তকে পাটি থেকে 
সাসপেন্ড করা হয়েছে। 
শ্রীদত্বের বিরুদ্ধে বেশ কিছু 
সদস্য নেতৃত্বের কাছে অন্বাভাবিক 


পি পি এম নেতা গাগপেও 


ভাবে পয়সাকাঁড় রোজগার; ক্ষমতার 
অপব্যবহার সংক্রান্ত অন্যান্য কিছ 
আভযে।গ করেন । তারপরই শ্রীদতের 
বিরদ্ধে শান্ডিমলক ব্যবদ্থা গ্রহণ করা 
হয়। জেলার প্রভাবশালী কিছু 
নেতার বন্তব্য, শ্রীদত্তের বিরদ্ধে 
উত্তোজত দ্থানায় সি, পি, এম সদসা- 
দের ঠাম্ডা করতেই পার্টিকে এই 
ব্যবস্থা নিতে হয়। আসলে এটা 
কিছুই নয় চমক । ্রীদত্ত 
আঁচরেই পূণ" ময্যাঁদায়. দলে ফিরে 
আসবেন। - সর্বশেষ খবর হল 
আসন্ন হাওড়া পৌরসভা 'নিবাচনে 
দলের পক্ষ থেকে শ্রীদত্তকে মনোনয়ন 
দেয়া হচ্ছে না। 


অভিযোগ বামক্্ুণট দরকার যড়যন্ত্র করে 


আনন্দবাজার পাঁন্রকা গোষ্ঠীর 
একদল সাংবাদিক গত শানবার 
(১২ই মে) চৌরঙ্গীর আমোরকান 
প্রচার দপ্তরের সামনে সমবেত হয়ে 


বামফুষ্ট সরকার আর. জ্যোতি বসুর - 


বাপান্ত করেছেন । ও*দের আঁভযোগ 


বামফ:ষ্ট নাকি ষড়যণ্ত্র করে আ.ল্দ-_ 


বাজার গোম্ঠীতে ধমঘট লাগিয়েছে । 


এই সাংবাদিকরা কট্টর কমিউনিষ্ট. 
_ বিরোধী । ও*দের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন 


টেলিগ্রাফ পাল্রকার সম্পাদক এম জে 
আকবর। আকবর চোরঙ্গীর এই 
পথসভায় বলেন, বামপন্থীরা ধর্মঘট 
করার জন্য বাইরে থেকে অনেক 
[িবশংখলা সুষ্টিকারণদের চ:কিয়েছে । 


এই শৃংখলা স:ষ্টিকারণরাই 


অন্যদিকে কংগ্রেসের পক্ষ কে ধম “ঘট চালাচ্ছে। এর সঙ্গে আনশ্দবাজার 


এই কেন্দ্রের নিবাচিনকে একটা মর্যা" 
দার লড়াইয়ে পরিণত ধরা হয়েছে, 


প্রিয়, প্রদীপ, কুমুদ; সোগত, প্রদীপ 
ভটাচাষণ সন্তোষ রায় প্রমুখ নেতারা 


শেষাংশ ২য় পচ্চান্ন 


কমধদের কোন সম্পক. নেই। 
আনম্দবাজারের দুনদ্বর ইউনিয়নের 
যুগম সম্পাদক পাঁরতোষ ব্যানার? 
আর স্বপন দত্তও বস্তৃতা প্রসঙ্গে বামফ্রণ্ট 
মন্ত্রিসভা ও শ্রমমণ্ত্ী কৃষ্ণপদ ঘোষের 


তন নিশ্দা করেন। ভারতাঁয় সংবাদপন্র- 
সেবী সংঘের (আই জে এ) সভাপাঁত 
হলধর পটল প্রচণ্ড চীৎকার করে বাম 
মাম্লসভার কুৎসা গেয়ে যান। 
উল্লেখযোগ্য, হলধর পটল আনন্দ- 
বাজারে কিছহাদন হোলো চাকর? 
পেয়েছেন | 

আনন্দবাজার পণ্রিকার সাংবাদিক- 
দের তথাকথিত ম:খপান বলে কাঁথত 
অয়নণ বাগচখ এই পথসভায় বন্তৃতা 
করে এমন একটা ভাবধারা দেবার 
চেষ্টা করেন যে, ধম'ঘটগ শ্রমিকরা 
হচ্ছেন আনপ্দবাজার কোম্পানীর 
শত্রু । একমাত বন্ধু হচ্ছেন অরুণ 
বাগচগর মতো সাংবাদিকরা । ও*দেয় 
সেদনকার জনসভাট আমেরিকান, 
ইনফরমেশান সার্ভিসের সামনে হওয়া 


- সত্যই একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা । 


গত সাত বছর নিরবচ্ছি সি 
পি আই এম ‘বিরোধিতা করে এই 
পথসভার অনেকেই আমেরিকার 
পয়সায় আমোরকা ঘুরেছেন। কেউ 
কেউ আবার সায়গনে আমোরকান 


. সাংবাদিকরা 


আনন্দবাজার গো্ঠীতে ধর্মঘট লাগিয়েছে 


হেলিকপ্টারে চড়ে কি করে আমে- 
রিকানরা উত্তপ ভিয়েতনামে কমিউ" 
নিষ্টদের খুন করে তাও সরেজমিনে 
দেখে এসেছেন। ও'রা সর্প যান 
কমিউনিজমের বিরোধিতা কয়ায় জন্য । 
সম্প্রীতি মালিক তোষণের জন্য 
এয়া এক নতুন কায়দা ধরেছেন। 
এদেরই কোনো কোনো সাংবাদিক 
আবার বলছেন, আনম্দবাজারের গেটে 
ধর্মঘট? শ্রামকরা পাঁচজন সাংবাদিককে 
মেরেছেন । এই/ খবর ছড়ানোর পর 
আরো অনেক সাংবাদক আনন্দ" 
বাজারের গেটের কাছে যাবার 
পাঁ্তাড়া কষছেন। এরাও মার 
খাবার তালিকায় নিজেদের নাম 
ঢোকাতে চান ৷: কেননা, তাতে 
মালিকপক্ষ খুশি হয়ে বেশী মাইনে 
বাড়াতে পারেন ॥ আমরা নিভরযোগা 
সূত্রে খবর পেয়েছি যে, সাংবাদিকদের 
মারধেরের অঁভযোগ একদম ভুয়ো । 
তবে দ:’একজ্ন সাংবাদিকের শ্লীয়ে 
থুথু দেবার ঘটনা. ঘটেছে । এই 
হচ্ছেন তাঁরা যাঁরা 
সবসময় অসাংবাদক কমচারাঁদের 
বিরুদ্ধে প্রচার চালিয়ে থাকেন। 


UV - 





উপনির্বাচন 


ডা ঘণ্টা বেলগাছিয়া কেন্দ্রে কাজ 
করছেন। 


কয়েকজন কংগ্রেস কমশীর ধারণা 


' এবাধে - হাওয়া তাদের অনহকলে। 


কারণ গত িবাচনৈ অমর ভট্ট চাষ)* 


' এক হাজারের কিছু বেশী ' ভোটে 


"হেরেছিলেন, কিল্তু এবারে - বাম- 
ফুষ্টের ভাবমত অনেকটা নষ্ট হয়ে 
গেছে। 
সংখ্যায় বামফ-স্টের বিরম্ধে ভোট 
দেবেন । 

. কংগ্রেসের পক্ষ. থেকে যেমন 
বেশ কয়েকজন প্রথম সারির, নেতা- 


." কাজ করছেন তেমনি বেশ কিছ; বব 


সি 


তারা পেশীছে গেছে। পাল্লা দিয়ে 
.এপোষ্টার ফেস্টুন এবং 'জাগের . 
'ছড়াছাড়। মিটিংও সমান. তালে 
চলছে । | 


কমণ'কেও কাজে নামানো হয়েছে । 
ধকম্তু কংগ্রেস [শাবরে প্রচন্ড শহ্খ- 
লার অভাব। অনেক কম নেতাদের 
কথা শুনছে না। 

হচ্ছে গাড়ী আর টাকা পয়সা নিয়ে । 
অবশ্য - একটা কথা' স্বশকার না 
.করে উপায় নেই প্রচারে সি পি এমের 


বেলগাছিয়া পশ্চিম কেন্দে 
- যামফুষ্ট তথা সি পি এমের কমিটেড 
ভোটারের সংখ্যা প্রায় ৩৫ শতাংশ । 


" অন্যান্য বামপন্থী দলের কাঁমটেড. 
"ভোট ৫ শতাংশ । অন্যাদিকে এই কেন্দ্ু 


কংগ্রেসের কমিটেড ভোট প্রায় ২৫ 


শতাংশ । বাকী ৩৫ শতাংশ ভোটার ' 


বলতে গেলে নিরপেক্ষ । তারা প্রাথশী 


এবং দলের কাষকলাপ বিচার করে 


. ভোট দেবেন। অবশ্য ভালভাল 
কমীদের বাড়ী বাড়া ঘুরে, প্রচার 
এদের অনেককে প্রভাবিত কয়বে। যে 


কাজটায়'স পি এম কমা ও প্রার্থী. 


লক্ষ্মী সেন কংগ্রেসের থেকে অনেকটা 
এগ্য়ে আছেন। . 
সব-ণাঁলয়ে এই কেন্দ্রে নির্বাচন’ 


হওয়া অনেকটাই সি পি এম প্রাথশর - 


অনুকূলে |. এবং : লক্ষীবাব্‌ 


এবার গতবায়ের থেকে বেশী ভোটের . 


ব্যবধানে জিতবেন বলে মনে হয়। 


যাঁদও লড়াইটা : হচ্ছে সমানে 
সমানে । ৯7 2 
ঠিক অন্যাদকে শিবপুর কেন্দ্রের 


অবস্থা একটু অন্যরকম । এখানে 


গতবার বিজয়া প্রার্থী দিলেন রাজোর | 

-প্লান্ধন 'শি্পমল্্রণ 'ফরওয়াড* ব্লক 
- নেতা কানাই ভট্টাচার্য ৷ 

কিন্তু এবার : ফরওয়ার্ড ব্লক 

থেকে যাকে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে 


. কাজ চলছে । এই কেন্দেরও-ভোটায় 


শুধু খেয়োখোয় 


-প্রাথীণ 


সেই সতোন ঘোষ ফানাইবারর মত 
অত প্রভাবশালণ এবং পাঁরচিত নেতা 
নন। আবার গতবারের. তুলনায় 
এবারের কংগ্রেস প্রাথী* এই এলাকায় 
অনেক বেশ ,পরিচিত। এবারের 
কংগ্রেস প্রার্থী মৃত্যুঞ্জয় ব্যানাজধ 
রাজ্যের শিক্ষামন্ত ছিলেন ৭২-থেকে 
৭৭ সাল পযন্ত । 


" উভয্ন তরফ থেকেই সমানে ৪ 


সংখ্যা এক লক্ষেরও বেশী । যদিও 
এখানে প্রাথ' ফরওয়ার্ড রকেয় কিজ্তু, 
এই দলের সংগঠন এখানে খুব মজ 
বত নয় । কম“ সংখ্যাও খুব বেশী 
নয়। 

এখানে ফররওয়াড' : নর প্রা 
সত্যেন ঘোষের ভাগ্য অনেকটা নিভ'র 
করছে লি পি এম সংগঠনের ওপর । 


লি পি এম কমাঁ'রা দিনরাত অক্রান্ত 


পরিশ্রম করছেন বামফষ্টের প্রা 


1 _ সত্যেনবাবুকে, জেতাবার জন্য |. .. 
থেকে কংগ্রেস অনেক পরে নামলেও . 


এখন সি পি এমের প্রায়' কাছাকাছি 


"ব্যাঙ্ক হিসাবে কংগ্রেস প্রা 
মৃতুঞ্জয় ব্যানাজী“কে অনেক ভোটারই 
সম্মান দিচ্ছেন তার ব্যবহারের জন্য 
এবং শিক্ষাবিদ হিসাবে । . 


, কিন্তু এখানে ছি কিছ; যুব 
কংগ্রেস নেতার. কাজকমে'- স্থানীয় 
জনসাধারণ এত বিরন্ত যে, মৃত্যু- 
গয্নবাবুকে ব্যান্তগত ভাবে .পছণ্দ 
করলেও দলের ভৈরব বাহনশর জন্য 
অনেকে তাকে সমর্থন ' করতে দ্বিধা- 
গ্রন্থ হচ্ছেন । 


. যদিও গতবার প্রয়াত কানাই 


ভট্টাচাষয বিরাট ভোটের ব্যবধানে 
জয় হয়েছিলেন, কিল্তু এরার 
বামফুম্টের সমর্থিত ফরওয়াড" রক 
জয়ী হঙ্গেও ভোটের 
ব্যবধান অনেক কমে যাবে । | 

কারণ কানাইবাবুকে '_ ব্যাস্ত 
[হিসাবে অনেকে ভোট দিতেন, যে 


ভোটটা 'সত্যেনবাবুুর পক্ষে টানা |. 
'সম্ভব নয়। 


আবার মৃত্যুঞ্জয়বাবু 
ব্যাস্ত হিসাবে বেশ কিছ: নিরপেক্ষ 
লোকের ভোট পাবেন । 

-মাঁদও শিবপুর কেন্দ্রে প্রাথা 
ফরওয়ার্ড বকের কিদ্তু- লড়াইটা 
ঘায়য়ে হচ্ছে সি পি এম বনাম -কং- 
গ্রেসের মধ্যে । সামনে হাওড়া পৌর 


নির্বাচন, তাই উভয় দলই সেই চিন্তা: 


মাথায় য্নেথে নিবচিনে লড়ছে। 
এখন পর্যন্ত শিবপুর ' কেন্দ্রের 


হাওয়া বামফুষ্টের অনুকূলে? যদিও 


মুত)গয়বাবু এবং কংগ্রেস কমধণ্রা, 


এই আসনটা ছিনিয়ে নেবার জন্য 


খুব চেষ্টা কয়ছেন। 


হয়ে গেছে। 


' কে না জানে, পণজবাদ?ী 
কিসের পিয়াসায় দোঁহায় দোহারে 
বিশ্বের য্‌হত্রম, 


নয়া অভিগার 


ই শ্রীপাত নন্দী 
-মাকি'ন মলংকের সহ-সভাপতি 


জর্জ বুশ সাহেব নয়া আভসারে' 


-নয়ারদিষ্টতে পদার্পণ করতেই উভয়- 
পক্ষে মুস্তকচ্ছ প্রেমালাপ শহর 
বলা বাহুল্য মানত 
দুনিয়ার মহাপ্রভুগণ কখনই খালি 


হাতে কোথাও আতিথা গ্রহণ করেন ' 


না। বুশ সাহেবের দিল্লী আভসারও 
এর ব্যতিক্রম অবশ্যই হতে পারে না। 
দয়ায় 


টানে? অতএব। 
গণতন্ত্র বলে কাঁথত ভারতবর্ষের 
রাজধানী ' নয়াদিল্লী অকারণে 
রোমাঞ্চত হয়- নি 


সাহায্য, সামারক সাহায্য 


. কুউনৈতিক মদত ইত্যাদির ভরসা না 
উৎসাহ-বোধ - 
বলা বাহুল্য: ভারতের . 
মাটিতে বুশীয়, আবিভাঁবের আগে". 


পেয়ে প্রেমালাপে 
করোনি । 


ভাগেই যাবতীয় মান-আঁভমানের 
আলাপ-বলাপ সাঙ্গ "হয়ে গেছে। 


মহাজন” বাসরঘরে ইতিমধ্যেই ডলারাঁয় 
যাগ-হ্লাগিনীঁতে সুরেলা . আলাপের 


'সচনাও হয়ে গেছে । 
ডিস্কো সহযোগে হাম্দিরায়, ভারত- 
নাটাম নিবেদন দিয়ে “রাজকণয় 
শকুপ্নান্ষ্ঠানটি সম্পন্ন হতে চলেছে 


সে কথাও বলা ' বাহুল্য ।- তাহলে, 
আরো ডলার খণ' . আসছে, 

না . ভারতী খাপ বাড়ছে, 
আরো . আরো "আঁধক . পাঁরমাণ 


ভারতীয় পণ্য দরিয়া পার হয়ে মার্কিন :. 


মুলুকে পাড় দেবে, স্বদেশেয্ বাজারে 


পণ্যের ঘাটতি বাড়বে, ম.দ্রাচ্ফীতিও, 


চড়চাঁড়য়ে চড়বে ; 'বানময়ে নতুন 
পয)য়ে -মাকিনী-. সষ্রোগপক্রণ 
ভারতে আমদান? হবে, উপমহাদেশে 


"যুদ্ধ উত্তেজনার যোগান দেবে। 


এককথায়; মান -নিভ'রতায় ও 
রুশ নিভরিতায় একটা আপাত দশা 
সমতা প্রণয়নের প্রচেষ্টা শুরু 
€. ৪ €) 
- কেন্ত্রশয় অর্থমন্ত্রী পেনব 
মুখুজ্যে এসব কিছ? জানেন না 
শোনেন নাঃ তেমনটা নিশ্চয়ই নয়। 


যে শত সহঘ্ুকোটি টাকার. বৈদেশিক - 


খাণের বোঝাই দেশের ' যাট কোটি 
মানুষের ঘাড়ে চাঁপয়ে পেনববাবুরা 
অপিচ, তাদের প্রভু পারবার ওয়াশিং- 
টন-সেবায় ও মন্কো-সেবায় মত্ত হয়ে 


আছেন এবং বিনিময়ে আত্মসেবার 


মোরসশ-পাট্ু ভোগ করে থাকেন, সে 


ধাণ. বোবাইয়ের একাংশ এ দরিদ্র 
পশ্চিমক্ষের আধ্বাসীরাও বয়ে 


চলেছে, এবং অনন্তকাল বয়ে চলতে 


চর 


আৰ্থিক" 


এবং বুশ 


. রুপে আঁভাহত করে থাকেন, 


বাধা থাকবে । তা-ও না হয় হলো, 


এ'আমদানপকৃত' ধাপের, কতটা ক, 
_ছিটেফোঁটা ভাগ পশ্চিমবঙ্গ আজ অবধি 
" পেয়েছে, 


"তার জবাব কে দেবে? 
জানি, যে প্রণব মুখুজ্যেকে পাশ্চম- 
বঙ্জের জনসাধারণ বারে বারে রাজ- 
নগতি থেকে উৎখাত করেছে, যে প্রণব 
মুখুজ্যে পশ্চিমব্ষ থেকে সুদুর 
ধাঞ্জরাটেও জন প্রাতীনাধস্থের দাবীদার" 
নন, নিতান্তই. বিধায়কদের ছারা 
ধনবাঁচিত' .রাজ্যসভার সদস্য হতে 


পেরেই ধন্য হয়েছেন পাশ্চমবঙ্গ- 
একর্‌প . 


বাসীর - প্রতি. তার. 
গাম্ধীবাদণ, প্রতিহিংসা থাকাই 


স্বাভাবক | অতএব, পিঠে না মেরে ' 
. পেটে মারার আঁহংস নশতকেই তানি 


বেছে নয়েছেন। নাহলে, সুদাসলে 
পারশোধযোগ্য তুচ্ছ ওভারডাফ্‌ট 
সংক্রান্ত ব্যাপার নিয়ে অকারণে কেন্দ্র- 
রাজ্য 'বরোধকে তাতয়ে তুলে পশ্চিম 


বাংলার একটা [ভীষণ রূপে বাঙলা - 
ও বাঙালীর সর্বনাশ সাধনে জান- 
প্রাণ লড়িয়ে দিতেন না; লুণ্ঠিত" 


শোষিত পশ্চিম বাংলাকে সাহায্য কয়া 
দূরে থাক, .তাকে.হক পাওনা, হক: 
অধকার থেকেও বাঁণ্ডত করে রাখতে 
এত রাজনোতিক উদ/ম, 
ডুদ্বর আর এতটা কেন্দর-সুলভ দানবাঁয় 
শস্তিমাত্রার' আশ্রয় নিতেন না । এটা 
যথাথ'ই স্থাভাবক যে, যে ' পেনব 
মুখে জনগণের কাছে কোথাও 


ঠাই পান ন, হান্দরার আন্তবলে 


ছাড়া আর কোথায় তার ঠাঁই হতে 
পারে? হীশ্দিরীয় অর্থমন্ত্রী বৈকি! 


ভিক্ষাপা্, হাতে দুনিয়ার দংয্লারে 
- দুয়ারে “সাহাষ)” 


এনে দেশবাসীকে 
আরো খাণভারে তলিয়ে দেয়া, পৃশজ- 


_বাদের ও য;চ্ধবাদের্ন রক্ত. "গরম রাখা 
ও রাজ্যগযালকে, তথা জনগণ্‌কে 


আরো শোষণ করতে বছর বছর বাজেট 
কর বৃদ্ধি--এই তো কাজ। নিজ জন্গ- 
ভামকে যান দিল্লায় দ্বারে ভিখারণ 
নয়া 
দিল্লীর অর্থমন্তারূপে তিনিই ক 
দুনিয়ার দৃযারে দুয়ারে ভিক্ষাপানত 


' নিয়ে ছুটাছুটি করে, থাকেন না 2. 


প্রকৃতপক্ষে, ভারতার অথ 


মন্ত্র!’ নামক মহাশয়গগাণের অপর কান্ত 


কি আছে? স্বদেশে বাজেট রচনা ? 
সে মাল যে কি, দেঁশবাসণ, তা হাড়ে 
হাড়ে জানে । তবে, ইন্দিরা পা 
বারের অর্থনৈতিক ?ফজ্ড মাশালাগার 
করে দেশের, মধ্যে বিভেদবাদকে 
তাঁতিয়ে রাখার “ডিভাইড এণ্ড রুল’ 


রাজনপীত যদি .বুমেরাং হয়ে স্বয়ং 
' প্রণবকে এ পশ্চিমবাংলা থেকে 


চিরতরে িবাঁসিত করে রাখে, তখনো 


এত বাগা- " সতফালিত হয়েছে। 


+ দর্পপ | শুক্রবার ১৮ই মেঃ" ১৯৪৪ 


চর 


অ 
Ctl 


“কি ই্দরার । খোঁয়াড়ে প্রণব ঠাঁই 
থাকবে ?, মনে হয় না। 


এ দিক; থেকে বিচারে মনে হয়: 
গাণ খানের গাঁপতে, ভূল হয় নি! 
{হিসাব তার পার্কার-_কারো দাবা 


বড়ে হয়ে থাকলে, কিংবা নিতান্তই 


করণাপ্রাথাী* ভ্ঞাবক হয়ে থাকলে 
স্থায় সৌভাগ্যের অধিকারী হুওয় 


যায় না। গাঁণ খান জানেন, নিজের 


খুটি শঙ্ত রাখতে পারলে তেমন 
অবস্থায় এ পশ্চিম. বাংলার 
কংগ্রেস রাজনগতিতেও গণি খান 
[চিরকাল একটা কেন্ট, বিষ্ট্‌ হয়ে 
থাকতে পারবে, তাই কি একটা বজায় 
এ আর আপ্তলে কিংবা জগম্াথ মি 
রূপেও - হাইকমাম্ডকে বষ্ধাঙগুম 
দেখাতে পারবে এরং এটা ঠিকই: 
লেখকের সম্বর্ধনা 
গত ২৫ শে বৈশাখ কোরব 
সংস্থার: পক্ষ . থেকে- এক ঘরোয় 
অন্ন্ঠানের় মধ্য দিয়ে সাছিত্যিব 
শ্রীরেন গঙ্গোপাধ্যায়কে '' সন্ব্ধন 
জানানো হল । ,কোরকের পক্ষ থেবে 
্লীঅবনণ ভট্চাষ শ্রীগঞ্জোপাধ্যায়ে 
সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা করে 


“এবং কেন এই সম্বর্ধনা তা ব্যাথা 
'করেন। 
সম্পকে বন্তব্য রাখতে গিয়ে বলে 


শ্রীমকুল গুহ বরেনবাব 


যে বরেনবাবৃর সাহিত্য জীবন সুর 
হয় ছড়া লেখার মধ্য দিয়ে । 

. শ্রীবরেন গজোপাধ্যায় তাঁর বন্তুধে 
জানান যে, তাঁর কর্ম জাবনের বে 
কিছুটা সময় কেটেছে অন্দরব 
অগুলে তাই সেই সময়কার আভিজ্ঞত 
তাঁর ভন উপন্যাস ও গলে 
তিনি বলে 
যে তাঁর পিতা চেরৌছিলেন 'তাঁ 
ডান্তার' অথবা ইনাজানয়ার হো 


. কিন্ত; তিনি হয়েছেন লিখিয়ে । 


অনুষ্ঠানের প্রধান আতা 
শ্রীবধায়ক' ভট্টাচাষ: তাঁর নাট্যজণ। 
নের স্মীত রোমন্ছন করেন।, 

সভাপতি শ্রীঅনিল সেনগ 
( আঁগ্নামন্র ) বলেন যে আজ.-কোর 
শ্রীগঙ্গোপাধ্যায়কে সম্বদ্ধণনা জানা 
পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছে। । 


দপণ 


সংবাদ সাপ্তাহিক 
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দর্পণ ॥ শ্রবার, ১৮ই মে, ১১৮৪ 


ইন্দিরা গ 





বতণান লোকসভার মেয়াদ 
আরও দুবছর বাড়িয়ে প্রথম সুযো- . 
লগেই সংবিধান সংশোধনের মারফৎ 
রাষ্টপাত-তন্ প্রবর্তন করাই শ্রীমতী 
ইন্দিরা গাম্ধীর ইচ্ছা । রাজধানীর 
রাজনোতিক মহলে এখন এই সংবাদই ১ 
'নানানভাবে আলোচিত হচ্ছে। 





দিল্লীর কয়েকাটি দৈনিক পাশ্রকাও , 


এই আলোচনায় সামিল হয়েছে । 
বিলেতের ক্যাবনেট ধরণের 

পালামেশ্টারণ প্রথায় বত'মান শাসন- 

তন্নকে পরিবত'ন করে তার জায়গায় 


(মোকে চাল; কার একাঁট প্রস্তাব খুব 
জোরালোভাবে শ্রীমতী গাদ্ধীর ঘানচ্ঠ 
মহলে জর;য়ণ অবগ্হার সময় চাল; 
কুয়া হয়। ' পরে এর [বরুম্ধে সমা- 
লোচনার জন্য বিশেষ করে শ্রীমতী 
গান্ধীর নিজের পায়িবারক' রাজত্ব 
কায়েম করতে চলেছেন এমন আঁভমত 
গড়ে ওঠাতে তখনকার মত প্রন্তাধটি 
গ্হাগত রাখা হয় । 

আবার নতুন করে . শ্রথমতণ 
গান্ধীর আঁত বিদ্বন্ত লোকজনের 
মারফৎ এই প্রচ্তাবাট পেশ করা হচ্ছে। 





মজা হচ্ছে এব্যাপারে শ্রথমতা গাণ্ধীর 


আগের মত আচরণ করে চলেছেন। 
'শনজে একেরারে চুপচাপ । যেন 


কিছুই জানেন না। কিন্তু এই প্রস্তাব - 


সম্পকে" সাধারণের মধ্যে ক প্রতিক্রিয়া 


হয় তা ভালভাবেই যাচাই করছেন। , 


যদি এমন হয় যে এর বিরুদ্ধে জনমত 
জ্বল তখন টান সহজেই পরশুরামের 
গন্ডোরয়ারাণ বাটপরিরয়ার মত বলতে 
পারবেন £ আরে রামজী কি কারয়া 
হাম ত আখ মে ভ না দেখলাম।- 
নাক্‌মে ভি না শুকলাম । সব পাপ 
কাসেম আলগর !. ' 


অনেকেরই স্মরণ আছে যখনই 
{বিচারকদের - শায়েস্তা করতে হবে 
অথবা সংবাদপন্রের- উপর কড়াকাঁড় 
করা হবে তখন যাঁরা তার খুব কাছের 
লোক তাদের দিয়ে তিন বিতর 
শুরু করিয়ে দেন । পরে বংঝেশুনে 
উনি নাতি 'দ্ির করেন। - জরুরী 
অবস্থায় রাষ্ট্রপাত-তন্ঘ চাল; করার 
ভন) একটি দলিল তৈরী হয়। 
প্রয়াত এইচ-আয় গোখলে ও রজনগ 
প্যাটেল এবং একসময় শরণ সিং 


এটির রচয়িতা বলে চাল; হয়েছিল । . 


ই.কংগ্রেসের আস্থাভাজন কয়েকজন 
আইনজ্ঞ এর পক্ষে প্রচারেও নামেন । 





৷ ফরাসী ধাচে রাশ্ট্রপাতি-প্রধান কাঠা. 


এই প্রন্তাবকে কেন্দ্র কয়ে অনেক 
সমালোচনা হয়। অথচ ক্ষমতায় 
ফিরে এসে শ্রীমতী গাম্ধী এই প্রস্তাব 
নিয়ে আর উচ্চবাচ্য ত করলেনই না 
বরং বর্তমানের পালামেশ্টারণ প্রথা 
যে অনেকটা ভাল এমন মন্তব)ই 
করলেন। | 

রাষ্ট্রপাত-তশ্মের পক্ষে - এই 
নবপযয়ি আলোচনার স-ল্রপাত হয় 
গত জান:য়ায়ী- মাসে । বিশিদ্ট 
আইনজ্ঞ এবং আন্তজীতক বিচারা- 
লয়ের বিচারক ডঃ নগেণ্দ্র সিং মাদ্াজে 
রাজ্য-কেণ্দ্র সম্পকের উপর এক 
আলোচনা চক্রে এই প্রষ্তাবাট নতুন 
করে পেশ করেন। তাঁর বশ্তব্য 
মোটাম7ট ছিল যে বতমানে ভায়ত- 
বে" একট জবরদস্ত কেন্দ্রয় সরকার 
থাকা দরকার যার হাতে সব প্রশা- 


সনিক এবং আইন প্রণয়নের ক্ষমত। 


ন্যষ্ট হওয়া আত আবশ্যক। একটি 
রাষ্ট্রপতি তন্রে তা সম্ভব । এর ফলে 


দেশে শ্বিতি আসবে । তখন বাভদ্ন 


রাজ্যের মধ্যে সমভাবে ক্ষমতা বন্টনের 
প্রশ্ন বিবেচনা কৃয়া চলতে পারে। 

গত মাসে কা*্মণরের প্রান্তন রাজ্য 
পাল এবং শ্রীমতী গাম্ধর আত 
ঘনিষ্ঠ শ্রীব কে নেহর; যদিও সম্গ্রাতি 
কাম্মীর প্রশ্নে তার' সঙ্গে মনান্তর হয় 
এই প্রশ্নাটি তুলেছেন । হায়দারাবাদে 
সদর প্যাটেল স্মারক' বন্ধুতা উপ- 
লক্ষে তান রাম্ট্পতি-তণ্ের পক্ষে 
ওকালতি করেন । 
বছর কলকাতার ইন্ডিয়ান চেদ্বার্স 
অব কমার উদ্যোগে. আয়োজিত 
এক আলোচনা চক্রে শ্রীনেহের্‌ একই 
প্রষ্তাব করেন। তিনি ফরাসী ধাঁচের 
রাষ্ট্রপতি শাসনের কথা বলেন। 
তাঁর মতে দেশের ভাগ্য বিধায়কদের 
হাতে ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়। 
কারণ এদের মধ্যে আধকাংশেরই 
সদস্যপদ লাভের পেছনে যোগ্যতা 
ছাড়া অন্য প্রশ্ন িষেচিত হয়। 


এদের সততার উপর ভরসা করা, 


মৃদ্কল । মন্ত্রধরা ক্ষমতায় বসলেই 
কি করে গাঁদ দখল রাখা যায় একমাত 
সেদকে নজর দেন। প্রয়োজন হলে 
তাঁদের পথের কাঁটা অপসারণ করাই 
প্রধান কাজ বলে মনে করেন । ন্যায় 
নীতি পরমপাহফুতা চলে যাচ্ছে.। 
এসব বিধায়করা। ও*র মতে, অনেক 
সময় শ্বালীনতা বজায় রাখেন না 
তাঁদের ' আচরণে । এদের ভরসায় 


ঠিক 'মুহাতে 


এর আগে গত, 


'গোম্টীর় সদস্যরা 


বা গান্ধী রাষটুগঠিত 
পবন করতে চাইছেন 

ঈনমত যাচাইয়ের জন্য অতি 
বিশ্বন্ত লোকছের দিয়ে প্রচার করছেন 


দেশের ভাগ্য এদের ওপর ছেড়ে 
দেওয়া যায় না। এদের চাপে বিচার 
ব্যবস্থা এবং প্রশাসনেও শৈথিল্য 
এসেছে । 


- ইতিমধ্যে হায়দারাবাদের এক 


দোনিক পত্রিকার এক সংবাদে প্রকাশ 


যে, সুপ্রীম কোটের একজন অবসর- 
প্রাপ্ত বিচারক এবং কয়েকজন প্রান্তরন, 
দরকারী কর্মচারীদের নিয়ে একটি 
কিট হয়েছে নতবন করে আবার 
একটা খসড়া প্রস্তাব তৈরী কয়া 
জন্য । এটা হয়েছে ই-কংগ্রেস 
নেতৃত্বের উদ্যোগে । নানান দেশের 
রাষ্ট্রপতি শাসনের রাতিনগাত নিয়ে 
এই কাঁমিটি ইতিমধ্যে কয়েকটি বৈঠকে 
আলোচনা করেছে। - 


দিল্লী থেকে প্রকাশিত মেইনস্ট্রাম 
পান্রকার সম্পাদক শ্রীনিখিল চক্রবত' 
এক প্রবন্ধে এই প্রসঙ্গের অবতারণা 
করে লিখেছেন যে.' শাসকগোষ্ঠী 
রাষ্ট্রপাত ধাঁচেয় 
শাসন প্রবর্তনের পক্ষে হ্থির সিদ্ধান্তে 
এসেছেন বলে মনে হয় না। যাঁদও 
সংাবধান ‘সংশোধন করে কাঁমিটি 
ব্যবস্থা প্রবর্তনের চিন্তা ভাবনা চলছে 
মনে হয়। 'বাভন্ন রাজ্যের বিধান 
সভা ও সংসদের. সদস্যদের আচরণ 
আঙ্গ এমন পর্যায়ে পেশীছিয়েছে যে 
ভারতে সংসদীয় গণল্যের ভবিষ্যৎ 


সম্পর্কে দুশ্চিন্তার কারণ হয়েছে। 


প্রীক্ূধতধ* মনে করেন যে গত 
কয়েকবছরে বিধায়কদের বিতকের 
মান ও আচরণে যে অবনত হয়েছে 
তার.জন্য একাঁদডক যেমন শাসক 
দায়ী তেমনই 
গিরোধা পক্ষের সদস্যরাও দায়ী । 
আজকে সর্বত্র বিতকেরি মান নেমে 
গেছে। ব্যান্তগত কুৎসা [নিয়ে বেশী 
আলোচনা হয় । স্দস্যরা' অনেকেই 
বিশেষ কিছু খোঁজখবর রাখেন 
না। তাই তাঁরা খবরের কাগজ 
পড়ে এসে তাই দিয়ে হৈ চৈ করে 
বাজার মাৎ করতে চান। ফলে 
সংসদের বিতকেব্পু গ্রন্থ কমে গেছে। 
মন্দ্ররা সভাকক্ষে প্রায়ই থাকেন না 
সভ্যদের বন্ধব্য শোনার জন্য। 
আলোচনায় সময় সভায় -কোরামের 


" অভাবে আলোচনা মুলতুবশ রাখার 


মত অবস্থা হয়ে বায় । ভোটাভাটিতে 
সরকার - হেরে যাওয়ার আশঙ্কায় 
অধ্যক্ষকে অত্যন্ত অন্যায়ভাবে সভা 
মুলতুবা রাখতে হয়েছে । 


- অবজ্ঞাই সচিত হয়। 
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ইতিমধ্যে লোকদল নেতা 


শ্রীচরণ সিং রাষ্ট্রপতি-তন্রের পক্ষে 
মত দিয়েছেন। জনবাদণ কংগ্রেসের 
নেতা শ্রাচন্দ্রজৎ যাদব এক সাক্ষাৎ- 
কারে সংসদশয় গণতন্বের-প্রাতি আম্থা 
প্রকাশ করে কাঁমাট ব্যবস্থা, প্রবর্তনের 
জন্য সুপারিশ করেছেন |. 
শ্রীধাদবও মন্তব্য করেছেন যে 
সংসদে বিতকে'র মান আগের তুলনায় 
যে নিয়গামগ তার জন্য শাসকগোহ্ঠী, 
বিশেষ করে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রা কম 


দায়ী নন এবং বিরোধ পক্ষও তার' 


ভাঁমকা পালন করেনি। শ্রীমতী 


গান্ধী পণ্ডিত নেহরুর এীতিহ্য বজায় - 


য্াখেন নি-তাঁর পরমসাহফতার 
অভাব । 
গুরুত্ব দেন না--সপ্চাহে অন্পক্ষণের 
জন্য ২১ দিন সভাকক্ষে আসেন । 


অথচ সারাদিন [তান সংসদ ভবনে. 


নিজেয় দপ্তরে উপস্থিত থাকেন.। 
এতে তাঁর সংসদের প্রাতি পরোক্ষভাবে 
দলনেত্রীর 
আচরণের প্রাতফলন দেখা যায় 
অন্যান্য মন্ত্রী ও দলাঁয় নেতাদের 
মধ্যে। ৫ 

শ্রীনাথল চক্রবর্তী বলেছেন 
যে সংসদে গরর;ত্বপর্ণ দপ্তরের 
ব্যয়. বরাদ্দ আলোচনার 
সময় মভাকক্ষের মোট ৫২১ 'জন 
সদস্যের মধ্যে . ২০ জনও উপাশ্থত 
থাকেন লা। এতে বোবা যায় কেমন 
হালকাভাবে সবাই গোটা ব্যাপারটা 
নিয়েছেন। 

এর পাশাপাশি ভারতীয় জনতা 
পার্টি ( বি জে পি) প্রধান সচেতক' 
প্লীনতীশ আগরওয়ালের এই প্রসঙ্গে 
মন্তব্য উল্লেখ্য ৷ ' তান বলেছেন যে 
আজকে সংসদ'ঁয় আচরণে যে অবনতি 
লক্ষ্য করা গেছে তার জন্য শাসক 
গোষ্ঠী এবং' বিরোধাঁপক্ষ উভয়েই 
দায়ী । তবে শাসক গোম্ঠীর ব্যর্থতা 
[বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় । তাদের এ 
ব্যাপারে দায়িত্ব যে অনেক বেশপ 
এই চেতনার অভাব। 
সভার কাজ পরিচালনায় কাজে ভার- 
প্রাপ্ত অধ্যক্ষদের মনোভাব এর জন্য 
দায়ী একথা তান মনে করেন। 

শ্রীমাগরওয়ল এক সময় পাব- 
লিক এ্যাকাউষ্টন কমিটির চেয়ারম্যান 
ছিলেন । তান মনে করেন যে 
কোনক্রমেই সংসদ ভবনে শ্রীঘতণ 
গাম্ধীর অনুপাস্থৃতি মেনে নেওয়া 


ধায় না। ইতিপ্‌বে প্রবীণ সদস্য 
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তিনি সংসদকে মোটেই. 


অনেক ক্ষেত্রে. 


॥ তিন ।। 


এবং ই-কংগ্রেস নেতা লীন, জি, 
' রঙ্গ এই প্রসঙ্গে বলেছিলেন যে শ্রীমতগ 
গান্ধীকে সদাব্যষ্ত থাকতে হয় সেজন্য 
সংসদ ভবনে উপান্ছত হতে পারেন 
না। শ্রীজাগরওয়াল এ ম'ান্ 
মানতে রাজ? নন। তাঁর মতে 
পাণ্ডত নেহেরু কম বাষ্ট মানুষ 
ছিলেন না, 'কদ্তু তিনি সংসদের 
আলোচনাকে যথেষ্ট মধাদা দিতেন । 

শ্রীআগরওয়ালা বলেন যে, অনেক 
সময় দেখা গেছে যে ম;হতে' শ্রীমতা 
গ্রাম্ধী সভাকক্ষে উপাশ্থছিত হলেন 
“সেই মহরতে মন্বিস্ভার অনেক . 
সদস্যই হাজির । ওদের দেখাদোখ 
যে লব ই-কংগ্রেসী , সদস্য কেবল 
মন্ত্রীদের কাছে তাঁছিয় নিয়ে সদাব্যষ্ত 
থাকেন তাঁরাও আন্তে আঙ্গে সভা- 
কক্ষে হাজির হন। সব “জয়ুরগ” 
কাজ বম্ধ হয়ে যায় । পাঁরৎ্কার 
বোঝা যায় যে শ্রীমতী গাম্ধী সং- 
সদকে মোটেই তায় যোগ্য মর্যাদা 
দিতে চান না। আসাম পাঞ্জাব এবং 
শ্রীলংকার মত গহরুত্বপূণ" জাতণয় 
সমস্যার উপর বিতকে তাঁর অন: 
পচ্হিতি বেশ নজয়ে পড়ে । তিনি 


পাঞ্জাবের প্রশ্নে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা 
বিভাগ নিয়ে, এমন একটি বিতক'*" 
মূলক মন্তব্য করলেন অথচ সংসদে 
তার ব্যাথ্যা করতে এলেন না। 


- সংসদের প্রতি আচ্ছা থাকলে তাঁর 


আচরণে এই সৌজন্য আশা করা 
অন্যায় নয়। . 


শ্রীআাগারওয়াল মনে করেন ' 
যে বিরোধী দলগুলির মধ্যে সংহাতির 
অভাবও এই অবনতির কারণ। 
প্রবীণ নেতারা কক্ষে উপাগ্হিত না 
"থাকলে এই সব দলের সভ্যদের সংহত 
করা মুশকিল হয়ে পড়ে । আর ই- ' 
কং দলে গুণীর মযদা কমে যাওয়ায় 
প্রবণ এবং.অভিজ্ঞ সদস্যরা নিজেদের 
মান কোনরকমে বজায় রাখার জন্য 
মৌন থাকেন। অনভিজ্ঞ অচপ- 
বয়স্করা সেজন্য যখন চপলতা কয়েন 
তখন এদের শাসন করবেন এমন - 
পারবেশ আর নেই । পাছে পরে 
দলের. টিকিট হাতছাড়া হয় সেজন্য 
, অধিকাংশ প্রবণপেরা নিজেদের গঃটিয়ে 
রাখেন আপ্রয় সত্য বলে বোকা হতে 
চান না। ফিরোজ গস্ধন। মহাবশর 
ত্যা্গীর মত নিভগক সদস্যর বড়ই 
অভাব । পণ্চাশ ও ষাটের দশকে, 


শেষাংশ ৬ষ্ঠ পূষ্ঠায় 





সংবাদ ও মতামতে অনন্য 
ব।ংল। সংবাদ সাপ্তাৰ্তিক 


/ 





২৬শে দ্রান;য়ার দর্পণ পান্নকার ২৭তম বছরের যাত্রা শুর; হয়েছে । 
বিগত/দপর্ঘ ২৬ বছরে দণ'ণ অনেক তথ্যানুসম্ধানধ প্রাতবেদন ও. রাজ- 
নৈতিক সংবাদ প্রকাশ করে সারা দেশে চাণুল্যের সৃষ্টি করেছে । 


দর্পণ আজও আছ্ধতীয় । 


নানা ঘটনার সংবাদ, নেপথোর কাহিনী ও ' 


সেই সম্পকে সমীক্ষা এবং মননশঈল প্রবন্ধ দর্পণের প্রধান আকর্ষণ 1- 
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1 চার 11. 





প্রতি বছর প্রিয় নজরুলকে স্মরণ 


করতে গিয়ে মুখোমখি যে প্রশ্নাটর '' 


সামনে আমাকে দাঁড়াতে হয় সেটা 
হচ্ছে এক যুগ ধরে রেকর্ড-রোডয়ো 
[সনেমান্মণ জুড়ে সংগাঁত শিল্পা 


হসেবে যে-মান:ষাঁট ছিলেন অপ্রাত- 


দদ্ত্ স্বাধীনতা প্রাধ্থর “পরবর্তণ" 
অধ্যায়ে তাঁর উজ্জ্বল ভ:মিকাট যেন' 
ম্যাঁজকের প্রভাবে হজম হয়ে গেল! 
ভেবে দেখুন রবাণ্দ্ুনাথের গান তখন 
নিবান্দ-গাঁতি’ নাম করে সামান্য 
কিছ রেকডে" মুদ্রিত ছিল । “রবণশ্দ্ 
সংগধত” নামাটর প্রচলন পয়বত'“- 
কালে । বলা বাহুল্য. নজরুলের 
পানের জনপ্রিয়তায় সেকালে রবীশ্দ্ু- 
নাথের গান হালে পানি পায়নি । 
দুজন শিঞ্পণর গানের তুলনা 
টেনে কাউকে আময়া লঘু বা গুরু 
, করতে চাইনে। কিন্তু পরবর্তী“ 
সময়ে লক্ষ্য করা যায় সরকার! বে- 
সরকার সংস্থার দাপটে রবা্দ্র- 
সংগণীতকে মহান করবার প্রচেষ্টায় 
নজরুলের গানকে গলা টিপে মারবার 
চেষ্টা হয়েছে । আমার দঢ় বিশ্বাস 
এটা একটা ষড়যন্ত্রের পায়ে পড়ে! 
আমরা কোন রকম সংস্কার না-নয়েই 
স্বকার করতে চাই নজরুল ও 
রবাঁন্দনাথের 'নিজন্ব স্বাতম্ত্য রয়েছে। 
উচ্চাঙ্গ সংগশতের এীতিহ্যানুদারগ 
নজরুলের গানে যেমন স্থরকে বহন 
করবার জন্যেই কথা, রবীশ্দ্রনাথে 
কথাকে ব্যাপ্ত করবার জন্যেই সুর । 
সেই কারণে রবাম্দ্রনাথের গান ‘কাব্য 


সংগীত) সেক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ অনন্য, . 


অন্যাদকে সুরের বৈচিত্র্যে নজরুল 
অনন্য, বিশেষ করে’ তাঁর গজল 
গানগুল তো তুলনাহশন। 


প্রসঙ্গত ঘটনাটা মনে পড়ল! 
সম্ভবত রবীপ্দনাথ স্রস্রষ্টা হিসেবে 
নজর:লের থেকে নিজেকে শ্রেষ্ঠ বলে 
মনে করতেন । তাই তিনি নজরুলকে 


আমণ্মণ করেছিলেন শান্তীনকেতনে - 


গানের তালিম দেবেন বলে’ । আগা- 
দেয় সৌভাগাই বলতে হবে নজরুল 
সে-আমন্রণ সাঁবনয়ে প্রত্যাখ্যান 
করোছলেন। 


প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। এক 
যুগ ধরে যেনজরুল একচ্ছত্র 
গানের সম্মট ছিলেন হঠ।ধ তাঁর সেই 
পারচয় কপঠয়ের মতো উবে গেল 
কেন? 


ভেবে দেখুন বাড কোম্পানীতে 
তাঁর রেকর্ডের সংখা ১৫৯৪ । এর 
মধ্যে এম. ভ-তে ১৩৭৬, মেগ্গাফোনে 


১১৮, হিশ্দুস্থানে ৭৬, সেনোলায় 


২৪। অনসম্ধান করতে পারলে 
'এচ: বাইরেও তাঁর রেকড* পাওয়া 

_ যাবে। 

৷ ব্যান্তগত্তভাবে খোঁজ . করেও 
সোঁদনের বিধ্যাত শিজ্পাদের গাওয়া 

তাঁর রেকর্ড‘ সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। 








চোরাবাজারে পুরনো দোকানেও তাঁর 
রেকর্ড পাওয়া যায়ান ৷ নতুন প্রিশ্ট: 
দুরের কথা, কোম্পানীর কাছে 
মূলটিও 'অনাদরে নষ্ট হয়েছে । 

স্থাধীনোত্তর কালে এমন মৌলিক 
.পাঁরিবর্তন ক হল যাতে কয়ে সুরকার 
নজরুল বিস্মৃতির অতলে চলে 
গেলেন । নাকি দেশভাগের সঙ্গে 
“মুসালম” নজরুলের মঙ্স)বান 
এীতহ্কে আমরা প.ব্পাকিস্তানে ' 
পাঠিয়ে দিলাম । 

কিংবা আরেকজনকে প্রতিষ্ঠিত 
করবার তাগিদে আমরা নজরুলকে 
উদ্দেশ্যমূলক ভাবে বদ্ধ কয়ে দিয়েছি! 
বেতারে-রেকডে রবগদ্দ্ুনাথের গানকে 
সকাল-দুপুর-সশ্ধ্য ক্রমাগত বাজিয়ে 
আমাদের অভ্যন্ত করবার ব্যায়াম 
প্রচলন কয়েছি ! রিবাশ্দগীতিও 
রেকডের লেবেলে রাতারাতি রব দ্দ্র- 
সংগণতে” উদ্নত করেছি । আর 
গাত’ আখ্যাটি বুলিয়ে দিয়েছ 
নজরুল - 'ছিজেশ্দ্র - অতুলপ্রসাদে ! 
%ঘসংগ্ীতের, সুরে নজরল বাজতে 
পারে, রবীন্দ্রনাথ বাজলে তা “লঘু- 
নংগ্রীত' নয়! এএক চড়ান্ত 
আদখ্যেতা। যা নিছক ষ্তাবকতা 
নয়, উদ্দেশমূলক বজ্জাতিও বটে। 


মজার ব্যাপারটা দেখুন সেই |, 


নজরুলই আবার পুনবসিন পেলেন 


" বাঙলাদেশের যুদ্ধের কালে এবং 


বাওঙাদেশ প্রাতচ্ঠিত হলে । রেকড£ 
কোম্পানী আধ্াীনক শিল্পীদের ধরে 
বেধে নতুন রেকর্ড‘ করে বাজারে 
ছাড়লেন । আর, বাঙালীর হুজুগে 
নজরুলের রেকডও দম্ঞুরমতন 
বিক্রি হতে শুর; করল । ধরেন মিন, 
ফিরোজা বেগম॥ মানবেশ্দ্র মুখো- 
পাধ্যায়। শচীন দেববর্মণ, ধরেন বসু, 
দেববুত বিশ্বাস, অনুপ ঘোষাল, 
অঞজাল মুখোপাধ্যা়-কে নয়? 
দুভাগ্য এই যে, আগুরবালা, আধ্বাস- 
উদ্দীন, জুপ্রভা সরকার, জ্ঞান গোস্বামী 
প্রমুখের প্রাচীন রেকড‘গুলির আর 
আত্মপ্রকাশ ঘটল না। কনসেশন 
দেবার জন্যে মাঝেমাঝে. বেতারে 
নজরুলের “গান পুনঃপ্রচালত 
হল। অনুগ্রহ করে’ নজরুল গণাত 


. শিক্ষার আসরের মতো একটা ন্যাকামও 


শুরু হল। রবিবার সকালে রবাদ্দ্ 
সংগীত শিক্ষার আসরের গ:রুত্বের 
তুলনায় নজরুলের ব্যাপারটা -হল 
দায়সারা ! 

পরো ব্যাপারটাই হচ্ছে রাজ- 
নৈতিক । রেকর্ড কোম্পান?৪ ব্যবসার 
মওকা পেয়ে গেছে । এর মধ্যে 
নজরুলের প্রত শ্রদ্ধা বা ভালোবাসার 


-নামগম্ধ'নেই। 


শিক্পণ ধাঁয়েন বসুর সঙ্গে সেসময় 
আমাকেও বার্ণপরে ভারত ভবনে 
নজরুল জয়ম্তী করতে যেতে হয়ে- 
ছিল। হঠাৎ নজরুলের গানের * 
ডিম্যাঞ্ডে ধরেন বস্গরও বিভিন্ন 


. তল 
চে / 
রে 








পোল গ্রাম ডহরকুণড 


@& এ এফ কামরুদ্দিন আহমদ 


ডহরকুষ্ডু গ্রাম হুগলণ জেলার 
আরামবাগে । পোলট্রি বলতে গেলে 
এখানে ঘরে ঘরে। মুরগীর মাংসের 
অভাব নেই । ডহরকুষ্ডুর লোক" 
সংখ্যা সাত হাজারের মত । আরাম- 
বাগ থেকে বাসে গৌয়হাটি। গোঁর- 
হাটি থেকে জগন্দা যাচ্ছিলাম। 


জগদ্দা হয়ে বেউড়গ্রাম । তার 


আগেই বড় ডঙ্গল মোড় । বড় ডঙ্গল 
থেকে রিকশায় দশাঁমনিট ডহরকুণ্ড্‌ । 
পরবত" একটা রচনায় বেউড় গ্রামের 
কথা লিখবো | ডহঙকুম্ডু নিয়েই 
বত'মানে ভাবতে বসোঁছ ! ডহরকুষ্ডু 
যার কল্যাণে যাওয়া সেই ডাঃ স্বপন 
জানা “অুনিয়ার ভান্তার ”। গ্রাম 
সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করেন | টি, বি 
রোগ সম্পকে বেশী চিন্তা করেন। 
ডহরকুষ্ড্‌ গ্রাম সালেপুর দুই নম্বর 
পাগয়েতের অধীন। ডহরকুগ্ড্‌তে 
ডাকঘর আছে । সালেপুরের ডাক- 
ঘর বড় ডহ্বল। জনৈক প্রান্তন 
মৃখ্যমন্ত্রগর কল্যাণে এখানকার রাপ্তঘ।ট 
এবং সব কিছুই ভালো হয়েছে। 
বললেন গ্রামবাসী পণ্চনন ' বেরা । 
ডহরকুষ্ড,তে প্রাইমারণ স্কুল চারটি । 
নামগুলো জেনেছি মাত্র | স্কুল দেখা 


হয়ান আমার পক্ষে ।. ডহরকু*্ড,- 


জায়গায় নিমন্ত্রণ আসাছল। ভদ্রলোক 


হাসতে হাসতে আমাকে বললেনঃ 
হূজুগ তো বোশাদন চলবেনা) 
বুঝতেই পারছেন । তাই কিছ: টাকা 
পটে নি ।? 

হা, ব্যাপারটা তা-ই ঘটল । 
বাঙলা দেশ সম্পকে আমাদের পশ্চিম 
বাঙলায় সরকারী আবেগ ফারয়ে 
যেতে, লক্ষ্য করা গেল নজরুল নিয়ে 
মাতামাতি 'বাময়ে পড়েছে । 

অথচ সরকারী কতাব্যান্তরা 
বেঝেননা যে সরকারশ মুরহদ্ধিনিভ'র 
কোনো সৃজনশগল শিল্পা দশর্ঘকাল 
বাঁচতে পারেন না, যাঁদ না জনগণের 
স্বতস্ফৃত' অনুরাগ তাঁর উপর বার্ধত 
হয়। | 

রবাচ্দরনাথের গান সরকারী 
গণমাধ্যমগর্ীলর তত্বাবধানে বাড়বাড়ন্ত 


, হোক । নজরুলের সেই গানের মধ্যে 


রয়েছে অমরতা । 

সরকারী পম্ঠোপ।ষণার বাইরে 
আজো নজরুল জনমানসে সমান 
জনপ্রিয়, তাঁর পিছনে ঢাক বাজাবার 


" কেউ না থাকলেও, তানি থাকবেন । 


যেহেতু সাধারণ মানুষের দৃঃখ-বেদনা 
সংগ্রামের সঙ্গে তিন আল্টেপুচ্ঠে 


জড়িত । সেই বেসরকারা মানুষ তাঁর 


পরীক্ষিত দোসর । 
* মির আচার্য, 


প্রাইমারী স্কুল । মিলন সংঘ 
প্রাইমারী স্কুল । ডহরকুল্ডু রামকৃষ্ণ 
আশ্রম গ্রাথামক বিদ্যালয় । হরিপদ 


প্রাথমিক বিদ্যালয় । এছাড়া রামকৃষ্ণ 


হাই স্কুঙগগ অষ্টম শ্ৰেণী পস্তি। 
ডহরকুষ্ড্তে চিকিৎসার অভাবে 
লোকের কম্ট বেশী নেই ৷ পাশ-কঃা 
এম বি বি এস ডান্তার- স্বপন জানা। 
পাশ নেই এমন ডান্তার যারা ছাঁড়য়ে 
ছিটিয়ে আছেন গ্রামে প্রাকটিস করেন 
তাদের নাম রাধানাথ মাইতি, জানকণ 
পাল, ভারত মন্ডল, মানিক মন্ডল, 


রণাঁজধ পান্র। 


রাংতাথালি হেলথ সেম্টার হলো 
চিকিৎসা কেম্দ। হোমিও চিকিৎসক 
ডি, এম, এস করণশঙ্কর রায় গ্রামেই 
প্র্যাকটিস করেন । গ্রামের চারাঁদকে 
কোন কোন গ্রাম আছে দেখা যাক। 
পশ্চিমে দ্বারকেশ্বর নদী । পর 
দিকে গৌরহাটি দাক্ষণে ঘাসুয়া। 
উত্তরে আছে ডঙ্গল গ্রাম। 
কুত্ডূতে ব্যাঙ্ক বলতে গোরহাটিতে 
এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক.। তাছাড়া আরামবাগ 
শহরে তো অনেক ব্যাঙ্ক । ব্য্ক অফ 
ইন্ডিয়ার সাধারণ শাখা ছাড়াও কৃষ 
ধণের জন্য আলাদা শাখা বর্তমান । 
চ্টেট ব্যাঙ্ক থেকেই পোলার প্রকল্পে 
নাকি বেশ খণ পেয়েছে । সমবায় 


গোড়ায় (কছ:ুটা কাঁমউানকেশন 
গ্যাপ-জনিত বিশ্রান্ত দেখা দিলেও 
আদ্িক রোগ মোকাবিলায় প্চমব্গ 
সরকার সর্বশন্ত নিয়ে নেমে পড়েছে। 
এই কাজে: পুরোপ্যার আমলাদের 
উপর ভরসা না রেখে কয়েকাঁট সেবা 
প্রতিষ্ঠানকে এবং গণ সংগঠনকে এই 
প্রতিরোধ আন্দোলনে যুজন্ত করে বিচ- 


 ক্ষণতার পরিচয় দিয়েছে সরকায় । ' 


এই সামাগ্রক প্রচেণ্টা রোগের 


.প্রসারকে অনেকটা প্রতিরোধ করেছে 


তা দায়িত্বশীল মহলে দ্থীকৃত। 
রাস্ট্রসংঘের সংচ্ছা ইউনিসেফের বশ" 
ষন্ঞরা রাজ্যসরকায়ের উদ্যোগকে 
প্রশংসন'য় বলেছেন । তাঁরা বলেছেন 
যে চিকিৎসক। সমাজসেবী ও পগ্চায়েত 
সদস্যরা যে আস্তারকতার সঙ্গে রোগ 
প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলেছেন 
তা উল্লেখযোগ্য । 

এই প্রসঙ্গে আরও উল্লেখযোগ্য 
যে চিকিৎসকদের সংস্থা ইন্ডিয়ান 
মোঁডিকেল এ্যাসোপিয়েশন নানান 
কারণে সরকারের সঙ্গে দীঘণাদন অস- 
যোগিতা করলেও এবারে আর নীরব 
ভূমিকা পালন করতে পারে নি। 
তারা সরকারের সঙ্গে আশ্রিক শেগ 


. হয়। 


ডহর- ' 


রাজী হয়েছে। 
সদস্যদের এই শৃভবদাদ্ধ নিশ্চয়" 


এই প্রাতরোধের ইতিবাচক দিবা, 


দগণ || শতবার, ১৮ই মে ৮৪ 


ব্যাংকও আছে। ইউ বি আইয়ের 


শাখাও বতান। . সারের দোকান, 


[টিউবওয়েলের যন্ত্রপাতি) পাইপ লোহ! 
ইত্যাদির দোকানও নজরে পড়ে। 

ডহরকুম্ড্তে শিশুদের . জন] 
শিশু কল্যাণ কেন্দ্র চালান গ্রামের 
তরুণ সমাজ কর্মীরা । গ্রাম থেকে 
গ্রামীণ প্তিকা প্রকাশ পায় । পশ্রিকার 
মাধ্যমে গ্রামের সমস্যা সমাধানের 
প্রয়াস চালানো হয় ।, গ্রামের এবং 
আশেপাশের পাঠকরা এসে পান্রকা 
চেয়ে নেন কিনে নেন। পাকা 
বাজারে বিক্রি করা কিংবা গ্রাহককে 
দরে দরে ডাকযোগে পাঠানোর 
ঝামেলা নেই কোথাও । 

আছে রুরাঙগ স্টাঁড 
সেষ্টার | গ্রাম্য সমস্যা সমপক্ষার 
সংদ্ছা ৷ গ্রামের নিজস্ব পাল্কার 
নাম “গ্রামের মানয় ৷” অবশ্য 
আরামবাগ থেকে প্রকাশিত ছোট পনর 
পাঁন্বকার সংখ্যা জেলার মধ্যে বুলাতে 
গেলে বেশখ। তাছাড়া একট ছোট্র 
দৌনক পান্রকা “অন্তজগং" প্রকাশিত 
আরামবাগে, চাষ আবাদের 
কথা প্রায় প্রত্যেকাট পত্র পান্ুকায় 
চোখে পড়ে । এছাড়া মহাজশ্মের লগ্ন 
নামের পানকাও চলে ভালো । কথায় 


কথায় আফসার আলণ নামের এক 


যুবক জানালেন যান আরামবাগে 
কলেজে পড়েন । মুসলমান ছেলে", 
দের শহরে থাকা অসুবিধা । তাই 
আরামবাগ শহরে ওয়াকফ সম্পাঁতুর্‌, 
ওপর একটি হোষ্টেল 'নিমণি করা 
হোক ।. আরামবাগ শহর ছয়ে 
বাঁকুড়া বিষ্ণপুর এবং দুরবত 
এলাকার একসপ্রেস বাস ছুটছে । 
একটা কথা বলতে পার আয়ামবাগের 
মানুষ আরামে আছে। 


'আন্তিক পেগ প্রতিরোধ প্রসঙ্গে 


প্রাতরোধের কাঞ্জে সহযোঁগতা করতে 
আই. এম. এর 


প্রশংসন'ঁয়। তারা সংকখণ স্বাথে 

মানাবক দায়িত্ব ভুলে যান নি। 
কিন্তু সব চাইতে পাঁরতাপের 

বিষয় কয়েকটি দৈনিক পান্রকা এখনও 


তুলে ধরছেন না পাঠকদের কাছে এবং 
অত্যন্ত দায়ত্হীন ভাবে পাঠকদের 
মধ্যে আতঙ্ক ছড়ানোটাকেই “পাবন 


1 





দায়িত্ব’ বলে মনে করেছেন । এই সব 


পন্তিকার প্রাতিবেদকরা একটা মৌলিক 
প্রশ্ন ভুলে যাচ্ছেন যে আতঙ্ক এই. 
রোগের প্রাতিরোধ ক্ষমতা কমিয়ে দেয়, 
এদের উচিত পাঠকদের সচেতন করা৷ 
কি ভাবে সাবধানতা অবলঘ্বন করলে 
এই রোগের বিয়ন্ধে লড়াই জোরদার: 
করা যায়। সমাজের সকল শ্রেণীর 
মানুঘকে এই আভষানে লামল 


হওয়ার জন্য কোন আবেদন এই সব 


পন্রিকান্ন দেখা যায় না। সরকাহেজ 
উপর পুরোপ্থীর নির্ভ'র না করেই 
এ কাজ করা যায় । কারণ দেশের 
মানুষকে আগে বাচিয়ে রাখা দরকায়। 
তারা না বাঁচলে খবরের কাগজ কে 
পড়বে । 74 


- চলেছে । 


- বৌবাজারঃ 


দপ'ণ || শ.ক্তবার, ১৮ই মে; ১৯৮৪ 


শি 


চি 


এই শহরের জঞ্জাল পরিষ্কারের জন; 


গু দেবাশিস চট্টোপাধ্যায় 


কলকাতা পৌরসভার বার্ষিক 
বাজেটের ২৫ শতাংশই খরচ হয়ে 
থাকে বিভিন জায়গায় অঞ্জাল পার" 
সকার এবং ধোলাই মোছাই খাতে । 
িম্ত; ওই পর্যম্তই । টাকা খরচের 
হিসেবও দেখানো হয়, জঞ্জাল কিষ্ত: 
বেড়ে চলে! পাশাপাশি দৈনাশ্দন 
রুটিন মাফিক সে ছড়াতে থাকে 
দুগ্ধ এবং 'বাভগ্ন ধরনের রোগের 
জীবাণু । কলেজ স্ট্রীট মার্কেটের 
ডাবপাট্র; বড়বাজার এলাকার ছাঁড়য়ে 
ছিটিয়ে বিভিন্ন অংশ ছাড়াও আছে 
ফলপাঁটু, -ম্ছেয়াবাজার/ শিয়ালদহ, 
যগবাজার, কালীঘাট। 
চেতলা। নতুনবাজার। মৌলাল?, 
গাঁড়য়াহাট মাকেটের আশেপাশে । 
এ ছাড়াও নতুন করে জঞ্জাল জমা, 
শুরু হয়েছে যাদবপুন্প বাজার, টাঁল- 
পৃ্জ বাজার, যোধপুর পাক বাজারের 
পাশে, ঢাকুরিয়া বাজার, উত্তর কাশাঁ- 
পুর এবং চিৎপুর অণচল, শ্যামবাজা" 
রের আশেপাশে ইত্যাদি ইত্যাদি। 
ঢালাওভাবে টাকা খরচ করা সত্বেও জঞ্জা- 
লের পাহাড় উত্তরোত্তর বৃদ্ধ পেয়েই 
একই জায়গায় দিনের পর 
দিন জঞ্জাল পড়ে থাকার ফলে আরো 
মারাত্মক অবস্থায় স:্টি হয়ে চলেছে । 


- এর ফলে নিত্যনতুন রোগের প্রাদুভাব 


তো হচ্ছেই)ট পাশাপাশ প্রতি 
মুহতে'র জন] সে সচেষ্ট রয়েছে 
বশভংস দঃগ্ধ ছড়াবার ব্যাপারে। 
পথ চলাত পথচারী এইসব জায়গায় 
নাকে রুমাল ব্যবহায় করা সত্বেও 
সবসময়ের জন্য অসুবিধার সন্মখীন 
হয়ে থাকেন। এরপরে বাণ্টির জল 
পড়লে তো আর রুথাই নেই । গন্ধ 
তার শক্তিকে চতুগণে বাঁড়য়ে তোলায় 
সাহাযা পেয়ে থাকে এই জলের থেকে। 
এই ব্ধন্টর জল পড়ে পড়ে 
জঞ্জাল এই সময় তাঁর নির্দিণ্ট সাঁমানা 
ছাড়িয়ে ব্যাপকভাবে রাষ্তায় বিচরণ 
করা পু কয়ে । শুধু বিচরণ করা 
সুর: করেই তার কা" সমাধা হয় না 
অস্বাভাবক দ:গন্ধর পাশাপাশি 
মারাত্মক ধরতের জীবাণু সে বহন 
করে থাকে। স্বভাবত পথচলাত পথ- 
চারকে যেকোন ম্‌ হতে এই 
জীবাণু চেপে বসে, ঘা পরবর্তীকালে 
অনেকক্ষেত্রেই তার শরীরকে ক্ষয় করে 
মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিতে সাহায্য 


করে। 


পৌরসভ্যর নেতৃবন্দে এই ধরণের 
খ্বরাখবরগুলো কি একেবারেই রাখেন 
না? না জেনে শুনেও চুপচাপ থাকাই 
শ্রেস এই নীতি অবলম্বনে 
অত্যাধক মাত্রায় ব্যষ্ট । দিনের পর 
দিন দপ্তরে অভিযোগের পাহাড় জমলে . 
তাও জঞ্জালের মান্রা বাঁদ্ধ করতে 
সাহায্য করে মানত । কিন্তু ওই পর্ষ“- 
স্তেই । পরবতদ' অবশ্থায় যেভাবে চল- 


১৯৭৪ সালের ব্যাপার । 


N 


ছিল ঠিক সেইভাবেই সে গয়ে চলে। 
অথচ পোর সভার বাধি'ক বাজেটের 
সিংহভাগই ধরা.হয়ে থাকে জঞ্জাল 
সাফাইয়ের জন্য । এত টাকা এত 
কম“ থাকা সত্বেও দিনের পর দিন 
জঞ্জালেক্প পাহাড় উত্তরোত্তরে বৃদ্ধি 
পেয়ে চলছে কেন ? এর সঠিক এবং 
সদুত্তর সাধারণ কর্মচারী থেকে 
শুরু করে উচ্চন্তরে পর্যন্ত কেউই 
দিতে পারেন না। 

~ বিশেষজ্ঞদের পরামশ অনুযায়ী 





জঞ্জাল পাঁর্কার করার জন্য আছেন 
ডেপুটি ডাইয়েক্টর--১ জন 
অঁতরিন্ত হিসেবে--১১ জন 
আফসার পদ--২৪ জন 
ওভারসীয়ার--১০০ জন 

সাব ওভারসীয়ার--২২ জন 

*্লক সরকার--৮৮৫ জন 

লার ড্রাইভার--৩২৩ জন 
মজদ্‌র--৮১৩২. জন 





১৯৭০ সালে তৈরী হয় সি এমডি 
এ-এর চণফ হীঞ্জনপয়া্স বিভাগ থেকে 
আলাদা করে নিয়ে একটা 
কনজ্জারভোঁশ্ন ডাইরেকটর ।' সেটা 
উদ্দেশ্য 
খুবই মহৎ । অন্তত প্রাথমিক ভাবে 
এরজন্য সব ভালো ভালো বিশেষণ 
জুড়ে দেওয়া হয়েছিল। সাধারণ 
মানুষের স্বার্থে? সবোপিরি জঞ্জালকে 
নিম+ল করাই হচ্ছে এই কমিটির 
প্রধান উদ্দেশ্য 
'অবস্থায় কাজও শুরু হল। ব্যস 
ওই পধাস্তই। এখনও পর্যন্ত কমিটি 
আছে, আছেন প্রাতাটি কম । কিন্তু 
জঙ্জাল জমে পাহাড় হয়ে চলেছে । 
বিশ্বের অন্যতম ব্গ্ত শহর 
কলকাতা আঙ্জ ঘনবসাঁতপ;ণ“ বললে 
বোধহয় এইট: কমই বলা হবে। বরং 
বলা উচিত এই শহরের ফুসফুসকে 
ঘরে আঙ্গ শংধু কট আর জঞ্জালের 
বাসা। কাটের জন্মস্থান জঞ্জালকে 
[ভিত্তি করেই সবক্ষণের জন্য বেড়ে 
উঠতে সাহায্য করছে । শহর কল- 
কাতার 'নজগ্ব বসবাসকারারা ছাড়াও 
আছে বিপুল সংখ্যক বাহরা- 
গাতদের আগমন । এরা 
কেউ আসেন চাকারদ্ছলেঃ কেউবা 
আসেন ব্যবসার জন্যে, আবার কেউবা 
আসেন নেহাৎ ঘুরতে বা চাকরা বা 
কিংবা ব্যবসার খোঁজে । শহর কলকাতায় 
নিজস্ব লোকসংখ্যা ছাড়াও এই 'বপুজ 
সংখ্যক বাহরাগতদের সংখ্যাও বেশ 
কয়েকলক্ষ। বিশাল এই মানুষদের 
নিত্য ব্যহয" জিনসের ব্যবহারেই 
জঞ্জাল জমতে বাধ্য । অনেক সময় 
দেখা যায় হসাঁপটালের সামনেও 
বিরাট জঞ্জালের স্তূপ 1 মারাত্মক 
ভাবে এই তঞ্জল অনেক ক্ষেত্রেই দিনে 


সেই মত প্রথম 


হাথাযোগ্য ব্যৱস্ত৷ নেওয়া হচ্ছে না 


দিনে পাহাড় প্রমাণও হয়ে উঠতেদেখা 


যায়। হসাঁপটাল। যেখানে ' মানুষের 
প্রবেশ করতে হয় একমাত্র কারণ 
শারীরিক অসুচ্থতার জন্য; সেখানে 
এই ধরণের জঞ্জাল যে কি মারাত্মক 
তা বোধহয় আর নতুন করে বলার 
আর অপেক্ষা রাখে না॥ 


এডওয়।ড' হচ্ছে এক পশ্চিগণ 
সাংবাদক। সংবাদ সংগ্রহের পাশা- 


পাশ ফটোগ্রাফ এবং সাংবাদিকদের 


নানান খবর সংগ্রহও তার স্বভাবের 
মধ্যে অন্যতম । সাংবাদিক এডও- 


. যার্ড ঘুরতে ঘুরতে এসে পড়েছিল 


অই শহরে । পনেরোদিন মেয়াদ থাকা- 
কালশন তাকে সবচেয়ে প্রভাবিত করে 
ছিল জঞ্জাল দেশে ফিরে ধারাবাহিক 
লিখলো, কলকাতা নামক এক শহর 
যেখানকার মানুষ সর্ব সময়ের জন্য 
দাঁব করে থাকেন এই শহর পাঁথবর 
ব্যষ্ততম চরাঁট শহরের মধ্যে একটি । 
[িম্তু মজার ব্যাপার যেটা তা হল, 
এরা কেউই বোধ হয় জানেন না 
অথবা বোঝেনও না যে, কোন শহরের 
ফুসফ,সকে নীরোগ রাখার জন্য 
আশু এবং প্রাথামক দায়িত্ব হচ্ছে 
তাকে পাঁর*কার পাঁরচ্ছদ্ন রাখা । 
এডওয়ার্ড এখানেই থামেনান, সংবাদের 
পাশাপাশি শহরের জঞ্জালের ছবিও 
তুলে ধরোছল । 
পশ্চিমী দেশের সাধারণ মানুষ 
এতে হয়ত আঁতকে উঠে ছোটদের 
আয়ো বোশ করে শেখাতে ব্যষ্ত হয়ে- 
ছিলেন, ‘এই পাঁথবীর একটা শহয় 
যার নাম কলকাতা সেখানে তুমি 
পা দিলেই মারা যাবে। শহর কলকাতার ' 
জঞ্জালের স্তুপ দেখে পাঁথবীর তাবড় 
তাবড় মানুষ আতঙ্কে বিড়াবড়, 
করলেও আমাদের কছ; যায় আসেনা । 
কলকাতা শহর আদি অবস্থা থেকেই 
গড়ে উঠেছে নিজস্ব ঢঙে । যেখানে 
ইচ্ছে মানুষ বাড় তৈরি করেছে। 
তোয় হয়েছে রান্তা। এর পাঁরাধ 
কোথাও চওড়া আবার কোথাও বা 
অস্বাভাবক সরু । এই সরু রাষ্তা 
দিয়ে করপোরেশনের লার কোন 
অবস্থাতেই ঢুকতে পারে না। এখন 
এই গাঁলির যারা বাসিন্দা তাদের দৈন- 
শ্দিন জমা জঞ্জালও আঙ্গে আন্তে বৃদ্ধি 
পায়। নিয়ম হচ্ছে এইসব জঞ্জাল 
নিকটদ্থ এক জায়গায় জমা করা। 
এবং করপোরেশনের গাঁড়তে সপ্তাহে 
একদিন বা দুদিন কিংবা জমা জঞ্জাল 
অনযযায় আরো বোঁশাঁদন পয়ে এসব 
নিয়ে যাওয়া! কাত 'কদ্তু সব 
ঘটে থাকে, ঠিক এয় .উজ্টোটাই ৷ 
মম্মুতন্ছ বাঁড়র বাসিম্দা এরকম 
অনেকেই আছেন যানি তার জমে 
যাওয়া ময়লাকে সঠিক যায়গায় ফেলেন 
না। আবার করপোরেশনের লরিও 


অনেক ক্ষেত্রেই সময়মতো হাজরা 
দেয় না। এর কারণ কি? মুখো" 
মুখ প্রশ্নে এর উত্তরও 'কিম্তু 
অত্যান্ত সম্ভপ‘ণ এড়িয়ে যাওয়া হয়। 
কখনও বলা হয়ে থাকে গাড়ি খারাপ 
আবার কখনও বা অজুহাত হিসেবে 
দেখানো হয় কমন বিক্ষোভ কিংবা 
অনিয়মিত হাজিরা । বাল্ঞবে যাই 
অজুহাত দেখানো হোক না কেন 


- জঞ্জাল কিশ্তু তার বৃদ্ধির হার সম- 


তালে এগিয়ে নিয়ে যায়। নিট 
ফলাফল যা হয় ঠিক তাই হচ্ছে। 
বদ্ধ, দুগন্ধ। আস্বন্তকর পারবেশ ও 
ব্যাপকহারে রোগের জীবাণু ছড়ানো । 
জঞঙ্জালের ব্যাপারে ন্যনতম হলেও 
সাধারণ মানুষদের একটা দায়দাঁয় তু 
থেকেই বায়। সঠিক জায়গায় ময়লা 
ফেলা ' এবং ধারাবাহিকভাবে এই 





গড়ে প্রাতাদন জঞ্জাল জমার পায়িমাণ 
২৫০০ টন, আম, [লিচু এবং কাঁঠালের 
সময় ৩০০০ টন, ফুল কপ এবং 
বাধা কপির সময় ৩২০০ টন এই 
সংখ্যা আবার 'ানভ'র করে চাষ বা 
ফলনের উপর ৷ যে বছর ফসলের এবং 
ফলের পরিমাণ বেশ জঞ্জালও 
তখন সমহারে বাড়তে বাধ্য। 





ব্যাপারে নজেকে এবং অপরকে 
অভ্ন্ত করে তোলানো অবশ্যই কর্তব্য 
বলে বিচার বিবেচনা করা উাঁচিত । 


আমঞ়া এমন- অনেকেই আছি কলার - 


খোসা তাচ্ছল্য সহকারে যেখানে 
থুশপ ফেলে দিই । কিম্তু এই ধর- 
নেয় অভ্যাসের অচিরেই মৃত্য ঘটানো 
উঁচত ৷ - 


অতাঁতে জঞ্জাল প-ড়িয়ে ফেলার 
রেওয়াজ ছিল । ছোটখাটো স্তূপের 
জঞ্জাল এক বিশেষ স্থানে নিয়ে গিয়ে 
পাঁড়য়ে ফেলা হত! এর ফলে 
জঞ্জাল সামায্নকভাবে মস্ত হতো? 
এর পরে জঞ্জালকে সার হিসেবে 
ব্যাপকভাবে 
হল। ধাপা অন্থলেই মূলতঃ 
জঞ্জাল নিয়ে ফেলা হত কিম্ত্‌ 
ধারাবাহিকভাবে একই জায়গায় জঞ্জাল 
ফেলার ফলে সেখানেও ভ্ঞুপণকৃত 
পাহাড় পারুমাণ জঞ্জাল জমে গেল 
অচিরেই। এবং এমন একটা সময় 
উপান্থিত হল যথন ছোটখাটো রাল্ঞা- 
ঘাট তৈরী করতে গেলেও বিরাট 
ভাবে বাধার সূষ্টি হল। পরবর্তী” 
অবন্থায় জঙ্গাল অন্যান্য জায়গায় 
ফেলা শুক হল। বর্তমানে কিম্তু 
এইসব জায়গার অবস্থাও করুণ । 
জঞ্জালের পাহাড় এইসব জায়গাতেও 
জমে উঠেছে । বর্তমানে জরুরী 
[ভাত্ততে হ্রঞ্জাল ফেলার নতুন 
স্থানের কথা চিন্তা ভাবনা না করলে 
আগমী দিনে তা হয়ে দাঁড়াবে 
মারাত্বক । এমন একটা সময় আসছে 
যখন বর্তমানের দ্থানগংলোও বদ্ধ 
হয়ে যাবে । তখন? 'জমে থাকা 
জঞ্জাল আলো ব্যাপক এবং বিশাল- 
ভাবে কলকাতাকে গ্রাস করতে এগিয়ে 
আসবে । 

জঙ্গালের শ্রেণী 'বন্যাসের 


কান্দে লাগানো শুর 


tt Hsu 


কতকগযাঁল ফ্লপ আছে। ফুলকপি 
ও বাঁধাকাঁপয় জঞ্জাল কিংবা আম, 
লিচু কাঁঠালের জঞ্গালে খুব তাড়াতাড়ি 
পচন ধরে । এর মধ্যে যাঁদ একটু 


' বাষ্টর জল পড়ে তবে তা আরো 


দৃততা লাভ করে। অন্যান্য 'অঞ্জাল 
বর তুলনাম্‌লক একট দেরীতে 
পচন ধরে। কিম্তু এই সমন্ত শ্রেণণর 
জঞ্জালই পোড়ানো যেতে পারে। 
অতাঁতে যা করা হত। এই জালে 
থেকে এক রকমের, প্লাগ ' বা খোয়া 
পাওয়া যায়। আমাদের দেশে হাজার 
হাজার গ্রাম আছে যায়া একটু খোয়া 
বা বাঁধানো র্লান্তার শপ দেখতে 
দেখতে জীবন শেষ করেদেয়। 
অনায়াসে সেইসব জায়গায় আতজন্প 
খরচে এই ধরণের খোয়া সহকারে 
রাস্তা তৈরি করা যেতে পারে ॥ আয় 
কিছু না হোক সরকার দদকেই 
সাধুবাদ পাবেন ! গাধারণ মানুষের 
জঞ্জাল মন্ত আশশবদের পাশাপাশি 
নিরীহ গ্রামবাসণদের পাকা রাম্তায় 
চলাফেরার সুযোগে মুখের হাসি । 


শহর এবং শহরতলীর জঞ্জালকে 


- কেন্দ্র করে এক শ্রেণীর অসাধু চক্র 
- দীঘ“কাল যাবত সক্রিয় । এরা নিজেরা 


তো কাঙ্গ করবেই না অন্যদেরও 
প্রাতানয়ত ইন্ধন যোগাবে কাজে. 
বিরত থাকার জন্য। খুব 
স্বাভাঁবকভাবেই এইসব সময়ে সৃষ্টি 
হয় এক অচলাবশ্থার । জঙ্জালেক্স পরি- 
মাণের উত্তরোত্তর বাদ্ধ, দুগ্ধ, 
অস্বাস্থ্যকর পারবেশে যে তারা 
[নিজেরা এবং তাদের , উত্তরসূরীরাও 
ক্ষাতগ্রন্ত হচ্ছেন তাও বোধহয় তারা 
বুঝতে পারছেন না। জঞ্জাল পার- 
চ্কায়ের জন্য "ইনাঁসানরেটর” পম্ধাত 
পুনরাম্স চালু করা চলতে পারে। 
ইউরোপ এবং ল্যাটিন আমোরকার 
অনেক দেশেই এখন পর্যন্ত এই 
পদ্ধাতই চাল; রয়েছে জঞ্জাল সরানোর 
জন্য। "ইনাসানরেট়” পদ্ধাততে 
জঙ্জালকে পুড়িয়ে ফেলা হলে অচি- 
রেই তা নচ্ট হতে বাধ্য । এর ফলে 
পরিবহন এবং জঞ্জালের স্থান নতুন 
করে খোঁজার থেকেও বিরত থাকা 
যেতে পারে ।, 


আজকের পাাথবীতে যে সব 
মহাকাশ 'বজ্ঞানীয়া সৌরমম্ডল পার" 
ক্রমা করছেন তারা এই পাঁথবর 
বামদূষণ দেখে আতকে উঠেছেন । 
অদ্থাভাবক হারে কলকারখানা এবং 
যন্্রপাতি বেড়ে ওঠার সন্ধে. সঙ্গে 
স্বাভাবিক বার; দুষিত হচ্ছে । এর পরে 


* আমাদের এই শহরে এবং শহরতলগতে 


যে হারে জঞ্জালের মাতা বৃদ্ধি পেয়ে 
চলেছে তাতে আশঙ্কা হয় এখানে কি 
হবে ? আগাম? প্রজণ্মকে কি আমরা 
অস্বাভাঁবক পচা, দুগ্ধ, এবং বিষাস্ত 
আবহাওয়ার মধ্যে . আহ্বান জানাব ? 
না প্রাথামকভাবে জঙ্জালমূত্ত এক 
স্বাস্থ্যকর পাঁরবেশকে আহ্বান জানাব? 
এই মুহূর্তে আত প্রয়োজনীয় 
জরুরী প্রশ্নের মধ্যে বোধহয় 
জঞ্গালকেই প্রাধান্য দেওয়া উচিত । 


কতা খখজে পাওয়া যায় না। 


পৰ্যন্ত . সাসপেম্স 


‘লন । 


সাগর বল।ক। 
€ সমর বন্দ্যোপাধ্যায়- 


দধনেন গণ্চর নতুন ছ'ব- 
‘সাগর বলাকা’ দেখে রহস্য রোমাণের 
শিহরণ দরে থাক, মাম্ধাতা আমলের 
সেই লব সাবোক - আকার প্রকার - 
দেখে শুধু প্রন জাগে মনে, আজ- 
কের দিনে এ ছবির" 'আবেদন 
কোথায়? সাসপেন্সধমশ, ছবির 


'আকৃঁত প্রকাত অধুনা পাজ্টে গেছো - » 


অনেক; দখনেনবাবৃর মনের জানা" 
লায় সেসব এখনো দেখা দেয় না 
কেন, সেটাও একটা বিস্ময় । তান 


‘দক্ষ ' ক্যামেরাম্যান । সেই সৃশ্লেই 
- তাঁর চিন্ত পরিচালনা । - এ ছবিতেও ' 
তাঁর দৈত ভামকা ! 'সাদা কালোর 


ছাবর ফটোগ্রাফী রহস্যচিত্রেয় কিছ 
আনুকল্য করলেও কাঁহনীর দ্য 
লতায়। চিন্রনাট্যর বিশঙ্খলায় ও 
পারচালনার দশনতা ও শাথলতায় 


আধুনিক মননে গ্রাহ্য হয়ে ওঠে না। 


সাগরবলাকা নামকরণেও কোন বার্থ 


যহস্যচত্রের বাদ? হচ্ছে শেষ' 
"বজায় রাখা ।.. 
ধনী কে. ছবিতে অবশ্য শেষ 
দশ্যেই তা উদ্বাটিত হয়েছে। কিন্তু 


॥ "সেযে খনী-তাকে (বিশ্বাসযোগ্য 
করে তুলতেই হবে ইতির পর পুনশ্চ. 


পরবে বদি তা না হয়. তবে 
গোটা " ব্যাপারটাই গ্রহণযোগ্য 
হয়ে ওঠেনা। আসামীর খুনের 
মোটিভটা জানিয়ে দিতে হয় এটা 
অবশ্য করণাঁয় । ছবিতে একাজটাই 
সম্পন্ন হয় নি। সমগ্র - ছবিটিতে 
যাকে খুন বলে কারও সন্দেহ হয়না 


. শেষে যাঁদ তাকেই খুনী, বলে 


ঘোষণা করা হয়, তবে তা হাস্যকর. 
হয়ে উঠতে বাধ্য । এখানে সেই 
'অবিদ্বাস্য ব্যান্তটিকে পাপচক্ষে আক- 


' ধমক দেখে ফেলে নায়ক এবং এ- 


ভাবেই খুন” ধরা পড়ে--কদ্তু এটাই 
যথেষ্ট নয়---এটাকে প্রত্যয়িত করার 
প্রয়োজন অবশ্যই ছিল। তাছাড়াও 
ছাবয় আগাগোড়া ঘটনাগাঁল যেমন 
অগ্োছ৷ল, তেমনি অবান্তর । নায়কার 


দমতিভংশ হওয়া ও আচাম্বতেই . 
* স্ম্‌ূত ।ফরে পাওয়ার মধ্যে সংগাতির 


বালাই নেই। 

অভিনয়ে দীপংকর দে ও সোমা 
দেকে স্বচ্ছন্দ মনে হল না। অনিল 
চ্যাটীজ ‘কে অবশ্য ভালই লাগে। 
নবাগতা -দৈবযানী- ভাদুড় বেশ 
আড়ষ্ট, অভিব্যান্ত নেই বললেই হয় । 


“নম ভোমিকের় অভি নয় অসহ্য নয় । 


সংগাঁত পরিচালনায় সুমিত রায় ব্যথ' : 
অমিল মুখাজপর সম্পাদনা 
গতিকে কিছ; দত করেছে। 


নির্দেশনায় প্রসাদ - 


কেশব হিরানণ 


চারে স্বীকৃত “নম অন্লপণেঠ ছবির 


শিপ আনেন ও সহ অভিনেন্গণ । 





নিয় সুনাম 
অক্ষ, রেখেছেন। 

বি এফ জে এ-র 
পুরস্কার বিতরণী 
উৎসব ! 


১৯৮৩ সালে মন্তপ্রাথ -ছাঁব- 
গালর শ্রেন্ঠত্থের় বিচারে বেঙ্গল ফিল্ম 


-জানািস্টস আসোসিয়েশনের ৪৭ 


তম 'বাংসরিক -পুরষ্কার বিতরণ” 


: উৎসব সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হল.গত 


এই মে. রবাম্দুসদনে । এই: উৎসবে 
কো-্পনশর করলেন ' লাক্স নিমতা- 
গণ । - | 

চলাচ্চন্নকার মূণাল-সেন উৎসবের 


উদ্বোধন করলেন । উদ্বোধন সংগত 


পরিবেশন করলেন শকুন্তলা বড়ুয়া । 
দিব, এফ, জে; এয সভাপতি 
বাগাঁশ্বর কা সমবেত দর্শক ও 


" সুধমষ্ডল'কে স্বাগত জানালেন। 


প্রধান অঁতাঁথর ভাষণে ‘গ্রীন’ পন্রি- 
কার সম্পাদক- বি; কে; করিয়া 
বলেন, বত'মান চলচিত্র শিল্পে দারুণ 
সংকট চলছে । . দ্বেচ্ছাচায়িতার 
বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার মত নেতা 
আজ নেই বলেই ভারত'য় চলাচ্নন' 
শিজ্পে আজ এই সংকট । বিগত 
যুগের আভনের? মুনা বড়ুয়াকে 


বিশেষ সন্বধ'না জানান হয় । মানপন্ন 
পাঠ করেন সমর বন্দ্যোপাধ্যায় |. 


যমুনা দেধীর হাতে মানপন্র ও 


পোষাকাদি প্রদান করেন মননজেস্ত্. 


ভঞ্জ।' মণাল সেন, বি, কে, 
করঞ্জিয়া ও যমুনা দেবীকে মাল্য- 
ভুষিত করেন মমতাশংকর। 


অনুষ্ঠানে সংগণত করেন অনুপ 


ঘোষাল ও -বনগ্রী সেনগুপ্ত । আবাত্ির 
অন:ষ্ঠানও ছিল । মেনকা, দেবী। 
মাধব? চক্কবতর্ণ, অপর্ণ! সেন, আমতা 
মুখাজ ও সন্ধ্যা রায় বি শিপ? 


ও কলাকুশলশর হাতে পুরস্কার তুলে, 


দেন। অনুষ্ঠানে উপচ্থিত ছিলেন 


শাবানা আজমি। মাপদশপা রায়, 


সুনল ম.খাজ'‘, উৎপলেন্দ; চক্রবত, 
মহেশ ভাটং। শ্যামানম্দ 
আলপনা গুপ্তা, সৌম্যেম্দু রায়, কমল 
নায়েক, প্রসাদ মির, বুলু ঘোষ, 
প্রভীত শিল্পা, 
কলাকুশলী,। বি. এফ. জে, এন 
জন্য শ্রেষ্ঠ. কাহিনীকার কমলকুমার- 
মজুমদার পান মরণোত্তর বাবূলাল 
চৌখানি স্মৃতি পুরস্কার । লাক্স ট্রাফ 
পান বাংলা ও হিম্দি হাবির শ্রেষ্ঠ 






আবিভবিকে স্বাগত জানিয়োছিলেন। . 


কতৃপক্ষের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান কর" 


এখানেও 'কদ্তু মনে রাখা প্রয়োজন ' 


হারা ইংয়েজের ! টে 






জালান, 





অপসংস্কৃতি ও বামনক্র্ট সরকার 
২০শে এপ্রিল, £সমণপেয় কলমে হয়েছিল। , কিল্ত: কোনো প্রথম 
মিহির আচায* অপসংস্কীতি বন্ধে পর্ণাঙ্গ বা একাঙ্ক নাটকের সরকার 
বামফুম্ট সরকারের ব্যর্থতার কথা ভাবে জয়ন্তী পালনের দস্টাস্ত অদ্যা- 
পেড়েছেন, এবং এ ব্যর্থতার “মূল বাঁধ কোথাও হয়েছে বলে জানা" যায় 
দায়িত্ব যে' আপোষম;ুধ'ঁ রাজনপতি, নি). অথচ হঠাৎ ১৯৮৩ সালে 
তাও সাঁঠকভাবেই বিবৃত করেছেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি 
আত্মীয়তার আঁভমান ও বেদনা নিয়ে। দপ্তর মম্মথ য্লায়ের “মবান্তর 'ডাক’ 
বহ: আশা নিয়ে স:দ্থ সংস্কৃতির নযাটকাকে প্রথম একাঞ্কিকা ধরে নিয়ে 
আকাশী . তার 'হাঁরক : জয়ন্তী’ পালন করে 
বসেছে। একট; খোঁজ-খবর করলেই 
পূব'বিতঃ' তথ্য সংস্কৃতি সংক্রান্ত মন্ত জানা যেতো যে, ১৯৭৩ সালে 
বৃদ্ধদেব ভট্টাচায* যখন “বারবধত. নাট্যকার যে-সুবর্ণ' জয়ন্তা'র আয়ো- 
জন করেছিলেন, সঙ্গত কারণেই তা 
বহ: শিল্প সাহিত্যিক নাট্যকমশি 


চাতকেরা বামফুষ্টর 


লেন, তখন চারদিকে স্বরে নিঃশ্বাস 
ও সাধুবাদ ছড়িয়ে . পড়েছিলো । | 
তারপরই. .ধাঁরে ধীরে যেনো 'রিজত জয়ন্ত’ ? রাসাবহার সরফার 
ফ.ন্টনশীত. নিরাঙম্ব-নিরাকার হতে, " ছাড়া কোনো সরকারই বোধহয় তার 
শূর্‌ করলো ; ফলে বারবধ; প্রযোজক সম্ধান রাখেন নি! 


চতুম-“খের সভাপতি তথা প্রশাচ্যকার . 
ও পৃম্ঠপৌধক নাট্যকার মন্মথ দায় 'িয়ে্টারেই আঁভনপত হয়েছে অমৃত 


পযন্ত হয়ে দাঁড়িয়েছেন ফুস্টর লাল বন্ুর একার 'নবজীবন। এ নাটি- 


প্রাতনিধি-প্রায় নাট্যরথী! এ কি কার গ্রছগার্েই ‘একাঙ্কিকা’ কথাটি মদ্রিত 


ছিলো । ১৯১৭-তে মহিলা শিল্প! 
মেলায় অভিনীত হয় স্বর্ণকুমারণ, ' 
দেবার একাঙ্চ. “নিবেদিতা”! এছাড়া - 
উল্লেখ করা যায়ঃ অমতেলালের 


কারাগার’. . সৃষ্টির কৌলান্যে ? 
যে, 'কেনা-বেচাপঠন-পাঠন নয় 
‘কারাগার’ মঞ্চায়নই শুধ ন নিষিদ্ধ 


প্রথম একাঙ্কিকা ? 


ক’ঁভাবে ভেস্তে দিয়োছলেন। আর 


প্রকৃতপক্ষে, ১৯০২ সালে স্টার 


দর্পণ ॥। শতবার ১৮ই মেঃ ১৯৮৪. 


চাটুজ্যে-বাঁড়জ্যে”,  ছিজেম্দ্রলালে 
পিনজন্মিত অধেন্দ:শেখর মুদ্তকায় 
“পাকা তামাসা’ বা পণ্চরক্ষ কিংবা 


জ্যোঁতরি্দ্রনাথ-রবান্দরনাথের একা” 
ধিক একাঞ্ককার কথা। 
- * সুবাদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক 


তবু কোন ক 


আনকোয়া তরুণ ছাত্রের অসচেতন 
লেখা 'মধাস্তর ডাক" হলো বাংলার 
শিল্প. কুশলতা * 
ও বন্তব্যের গভশরতায় ? কিচ্তু কানা 
খোঁড়া হলেও, জাতকের প্রথমত্ব খর্ব 
হবে কী করে? আর মিনান্তর ডাক” 


' নাটকার গভশরতার বাঁও মেলাতে - 


ক সরকার-রাজী,? স্বামীকে লক 
এক দেহবাদণ নার" দেশের রাজার 
সঙ্গে রঙ্গে মেতেছে; শেষ অবাধ যখন 
আগন কন্যারও প্রাততদ্ঘী হিসেবে এ চু 
নারী সেকেলে সাসস্ততম্ত্-রাজ তন্ত্র 


- পোষিত কল.ষের কৃষ্ণ সাক্ষী, তখন 


তার বিলাস.কুঞ্জে এসে হাজিরা দিয়ে- 
ছেন স্বয়ং গৌতম বুদ্ধ, মুখে যাঁর 
মান্তর ডাক। আজকের দগদগে 


শরণ শ্দের পারবেশে। এই ন্শলদপণণ 


নবামের দেশে, যখন ম্স্তিকামী 
মানুষ সংগ্রামী প্রেরণা খোঁজে কাল 


 মাকন-নিদেশশিত পর্ণো-জদন্থ' জীব- | 
. নের 


মাঝে, তখন মদ্মথ রায়ের 
‘মুন্তির ডাক’ বা-তায় জয়ন্ত! পালনের 
হাস্যকর হ্যাংলামতে সমাজ-প্রাসাজ- 
‘কতা কোথায়, এবং কতোট,কু-? হায় 


আপোষঘীখতা ! হায় 0 র্‌ 


নমল সাহা - 


হয়েছিলো এক 'ঁবশেষ সময়ে, ' যখন ৱ৷্টপতি-ভন্প প্রবর্তনের চেষ্টা 


রজ্জতেও.সপ'‘নম হয়েছিলো দিশে-' ওয় পান পর 


। = অনেক প্রবীণ সদস্য উদ্যোগ নিয়ে 


যাহোক, বহ; নাট্যকম'” ব্যাঁথত . সংসদে জনস্বাথে' গুর বর্ণ বিষয়ের, 


হয়েছেন দেখে যে, যে'নাট্যকান্ন অবতারণা করেছেন। আজকে সেই 
১১৬২-৬৩-তে চীন.ভারত সংঘর্ষ- 'অবচ্থা আয় নেই । ' 

কালে শিল্পার স্বাধীনতার নামে -. গ্রীজাগরওয়াল - মনে করেন যে 
অশ্রাব্য মিথ্যাচার ও উগ্রজ্াতীয়তা- সংবাদপত্রের ভযীমকা এখানে মোটেই 
বাদের উপ্কানতে ঠাসা একাধিক . গৌয়বঙ্জনক নয় |. আজকে সংসদীয় 
নাটিকা লিখেছিলেন, যানি অপনাট্যের জীবনে এই ট্রার্জেডর- মূলে সংবাদ- 
পণ্চমুখে প্রশংসা করে সাধারণ মানুষ - পরগনীলয় ব)র্থতা অনেকাংশ দায়ী । 
ও তার প্রিয় সংস্কীতিকে কোণঠাসা সংসদে বাজেট নিয়ে আলোচনার, 
ফরতে-চেয়েছিলেন, কেবল বন্ধ বলেই সমগ্ন অনেক গুর;ত্বপূণ“ বিষয় উল্লেখ 
তান শ্রশ্ধেয়তারন সঙ্গে বিবিধ সম্মান ও কয়েন বেশ কিছ . সদস্য যা 
সরকার সুযোগ-সুবিধা পেয়ে গেলেন! জাতীয় , অর্থনীতি “ও সমাজনতির 
অবশ্য যে কোনো সংস্থা বা সরকারের : উপর-তাৎপর্যপর্ণ। 
হয়তো অধিকার আছে মনোমত সংবাদপত্রের পাতায় খুব দেখা যায় 
ব্যাস্ত বিশেষকে পছন্দমতো শ্রদ্ধা .না। যাঁরা সংসদের আলোচনার ওপর 
জানাবার, তাঁর দ:ঃদ্থতায় আর্থিক ও প্রাতবেদন লেখেন. তায়া এ বিষয়ে 
অন্যান্য মহার্ঘ“ অথ" দেবার | [কপ্ত; কোন চাচা করেন না, সেজন্য: বথা- 
ইাঁতহাস বিকৃত করার মতো অপকর্ম, “যোগ্য: রিপোর্ট হয় না। এছাড়া 
অপসংস্কৃতির সঙ্গে নিজেকে যত সংসদের বৈঠক আগের চেয়ে কমে 
করার আঁধকায় কোনো গণতশ্ম ও যাওয়ায় সমস্যার স্‌ত্টি -করেছে। 
প্রগাতাপ্রয় সরকারের থাকতে পারে- - অজ্পসময়ের মধ্যে তাড়াতাড়ি অনেক 
কি ? বর্তমান তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর বিবয় আলোচনার জন্য উপদ্থাপত 
এই হীতিহাস বিকাতিরই অংশভাক হয়ে করলে কোনটাই গুরুত্ব পায় না। 
পড়েছে । একাদকে যেমন গুরুত্বপূণ“ 
7১৯২৩ সালে স্টার থিয়েটার বিষয়, সম্পকে চরম উদাসীনতা, 
কিণাজিন’ নাটকের শুরুতে কাটে'ন- আবার অন্যদিকে যে সব সদস্য বেশ? 
রেইজার হিসেবে মম্মথ রায়ের হৈ চৈ করে নাটক সৃষ্ট করেন তাদের 


মিযান্তর ডাক’ মণচ্ছথ করে-__তৎকালীন কাষকলাপকে ফলাও বরে বণনা কয়ে | 


এ্রীতহ্য অনুসারে । আর. বাংলা , সংবাদপত্রগীল আরও দায়িত্বহীনতার 
পণেছ্ছি নাটকের রচনা ও মগ্তায়ন পাঁরচণ দিচ্ছে । যাঁগা নিয়ামতভ'বে 
তো উনবিংশ ' শ্বতাধ্দীতেই শুরু অনুপাস্থত থাকেন তাঁদের নাম, 


বস 


- তাচ্ছিল্য; 


এসবের স্থান 


কখনও কাগজে ছাপা হয় 'না অথবা 
যারা আগাগোড়া উপস্থিত থাকেন 
তাঁদের কথাও” প্রকাশিত হয় - না । 
গোটা ব্যাপারটা .. হয় ইচ্ছাকৃত 
নাহয় স্রেফ অজ্ঞতা ও 
অযোগ্যতার 'নদশন । এই দষ্টি- 
ভঙ্গীয় পাঁরবর্ত'ন হওয়া প্রয়োজন। 
কামটি, প্রথার মারফৎ হত কিছুটা 
কান্ধ হতে পারে ও*র ধারণা । 


রাজ্যে রাজ্য বিধানসভায় এবং 
সংসদে সাম্প্রীতিক ঘটনায় ক ই-কং- 


" গ্রেসঁ কি কিছ? বিরোধীদের অসং- 


গত.আচরপ যে দেশের- আইনসভার 
সুষ্ঠু পার্রচালনায় এক সমস্যা সু্টি 
করেছে এবং তা নিয়ে ভাবনা চিন্তা 
শুয়; হয়েছে তার পাঁরচয় পাওয়া 
যায় অচ্প কিছুঁদন আগে লোক- 
সভার অধ্যক্ষ 'শ্রীবলরাম জাখরের 
ডাকে দেশের বিধানসভার অধ্যক্ষদের 
হৈঠকে । কি কয়ে আইনসভার 
আধবেশন সুষ্ঠভাবে পরিচালনা 
করা যায়-তা নিয়ে আলোচনা হন । 


ঢু 
ত্ৰাণ তহবিলে . 
. অক্ত হন্তে 
' দান করুন 















দপণ ॥। শ.ক্রবার। ১৮ই মে, ১৯৮৪ 


[বিশ্বন্ত সংঘের খবর হল, 
সরকায়নী অনুমোদন নিয়ে খাদ্য 
দপ্তরের স্টোরিৎ এজেন্টদের দলবল 
যে ভাবে এখন কাজ চালাচ্ছে তা এক 
কথায় দিনে ডাকাতি । গত সংধ্যায় 
বিদ্ত/রিত ভাবে বলা হয়েছে রেশনের 
রিফাইন রেফসধড তেল ক ভাবে 
লক্ষ লক্ষ রেশন গ্রহখতাকে বাত 
‘করে কিছ: স্টোরিং এজেন্ট ও রেশন 
দোকানের মালিক চোরাপথে পাচার 
করছে। স্টোরং এজেন্টদের কিছু 


রেশন দোকান থেকে বেচে দেওয়া 
পারামটের তেল সরাসার খোলা 
বাজারে চড়া দরে বিক্রণ কয়ে 
দচ্ছে। 
থেকে গ্টোরিং এজেন্টদের লাগরেদ 
- প্‌রণমল লরণ করে চোরাই, তেল 
পাচার করছে বড়বাজারের কটন শ্ট্রীটে 
ও ঘ পাঁটুতে । 

খবর হল চোরাই তেলের একজন 
বড় মজহ্দদার হলেন সজনকুমার 
এ্ারাফ । কটন ট্রাটের, ব্যবসায় হলেও 
উফলেজ স্টটের কলাবাগানে ভৃতনাথ 
সাট্রার একজন: মালিক বলে সরাফ 


প্রমাণিত হলে তাকে দল থেকে রের 
করা দেওয়া হবে, তান যে পদেই 
থাকুন না কেন। : 


বিভিন্ন জেলার রিপোর্ট এবং 
অঁভযোগগুলো খাঁতয়ে দেখার জন্য 


জেলায় নিজেরা সরেজামনে তদন্ত বা 
পযাঁলোচনা করতে যাবেন বলে 
সিন্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। 
ইতিমধ্যেই বিভিন্ন জেলায় কিছু 
কিছু কর্মকে দল থেকে সম্প্রাত 
বের করে দেওয়া হয়েছে । আয়ও 
জানা গেছে রাজ্য সম্পাদক মম্ডলর 
কয়েকজন সদস্য হাওড়া, হৃগলণ, 
পুরুলিয়া, নদীয়া প্রভূতি কয়েকটি 
জেলার বেশ কিছ? সদস্যকে দল 
থেকে বের করে দেওয়ার পক্ষে 
ব্যান্তগত আভমত 'দিয়েছেন। 

কিদ্তু এ ব্যাপারে নথনও সঠিক 
কোন পিধ্ধান্ত নেওয়া 
প্রবতণ সম্পাদক মম্ডলশর বৈঠকে 
বিষয়টি ওঠানোর জন্য কয়েকজন 

রাজা নেতা খুব সচেন্ট। 


'নবরচনের আগে দলের ভাবমতিকে 
উজবল করার জন্য বিশেষ করে 
শিল্পাঞ্চল ও গ্রামাুলে বেশ কিছ; 
দলায় সদস্যকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে 
বলে জানা গেছে। 


 মাতদ্বর হ্যাস্ডালং লসের তেল ও 


কলকাতার কয়েকাট কেন্দ্র, 


পরিচিত। ইন পলিশ মহলে , 
[বিশেষ ভাবে চিহৃিত। এছাড়া 
সিপিএম 

১ম পন্ঠোর পর 


| যায়; 


রাজ্য সম্পাদকমম্ডল'র সদস্যরা বিভিন্ন 


। এজেন্ট 


হয়নি । " 


তবে এটা ঠক আগামী লোকসভা .: 


সরাফের দৃনশীতির শেকড় রাজনৈতিক 
মহলে ও সয়কারী প্রশাসনেরও অনেক 
দূর পর্যন্ত প্রসারত। নিয়ামত 
পাওনা গন্ডা যথাম্থানে পেশছে 


দেয়ার সুবাদে সরাফ বড়বাজার ও 


কলাবাগানে তায় অসামাঞজজক কাজ- 
কম যথারীতি চালিয়ে যাচ্ছেন। 
রেশনের চোরাই িফাইন রেপস'ড 
তেল কেনা ও অবৈধ সাট্রার কারবার 
অব্যাহত রাখার জনা তায় বিরুদ্ধে 
সরকারণ প্রশামনযন্ত্র এখন পর্যন্ত কোন 
কাষণকঘ় প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে 
তুলতে পারোন । 


প্রসঙ্গত বলা দরকার, স্টোরিং 
এজেন্ট ন্যাশনাল ট্রেডিং কোম্পানর 
মালিক মনোহরলাল আগরওয়াল 
ওরফে মনোহরলাল দণওয়ান। লেখ- 
রাম আগরওয়াল ও ওমপ্রকাশ গুপ্ত 


স্টোরিং এজেস্ট মেসার্স এম, নিয়োগ 


এন্ড কোম্পানদ (ফুডগ্রেন ) প্রাইভেট 
লিমিটেডের অংশশদার বলে পরিচিত 
জামসেদ আলি মোল্লাঃ লরাওয়ালা 
পরণমল। সাট্রর মালিক ও চোরাই 


তেলের অন্যতম মজহতদার কটন ' 


গ্রপটের সজনকুমার সয়াফ প্রত্যেকেই 
পরস্পরের পরিচিত । অনেকে বলেন 
রিফাইন রেপসীঁড তেল সংক্রান্ত 
নানান কারবারে এর! এক চন্ত। জানা 
মনোহরলাল আগরওয়াল 
স্বনামে .বেনামে রেশন দোকানের 
মালিক । একই সংগে স্টোরিং 
এজেন্ট ও অপরাদকে শহরের ওপর 
কষ কয়েও ঘুনম্বরণভাবে মনোহর 
চার চারাঁট রেশন দোকানের মালিক । 

- মনোহরলাল কিছাদন আগেও 
ছিলেন বালিগঞ্জ রেশন আঁফসের 
আওতাধীনে একটি রেশন দোকানের 
মালিক ৷ পরে মনোহর ওয়েন্টবে্ছল 


'এসেনাসয়াল কমোঁডাটিজ সাপ্লাই 


করপোরেশনের অন্যতম স্টোরিং 
হন। একথা আজ 
অনেকেই জানেন রাগ এলাকায় 
হরলাল আগরওয়াল। রামলক্ষণ সং, 
উমারাণণ ঘোষ, মদনলাল গপার 
নামে চারটি রেশন দোকানের মালিক 
এই মনোহরলাল-ই। 

গুরুতর আভযোগ হল এসব 
দোকানের হাজার হাজার রেশন গ্রহী- 
তাপ বরাদ্ধ রেপমগড তেল ও ষ্টোয়িং 
এজেন্ট হিসাবে "হাম্ডালং লসের" 
তেল চোরাবাজারে বিক্লী করে মনো- 
হরলাল এখন কোটিপতি । মা 
কিছ: দিন, আগেই মনোহরলাল 
ডায়মণ্ডহারবার রোডে প্রায় দঃ? কোটি 
টাকার এক ব্যবসা খুলে বসেছেন । 

এক সময় মনোহরলালের বেশ 
কিছু দুনীতি ধরা পড়ায় সরকারের 
পক্ষ থেকে শ্রান্তিমূলক ব্যবদ্থাদিও 


রেশনের রিফাইন রেপদীড তেলের 
চোরাকারবারীরা দ্রহাতে টাকা লুটছে ৪ 
সরকারী বিভিন্ন দপ্তর সম্পূর্ণ নিবিকার, 


নেয়া হয় । কিন্তু আদালতের 
আশ্রয়ে বিষয়টি এখন ধামাচাপা । 
এ ব্যাপারেও মনোহরলালের সঙ্গ 
প্রশাসন যন্ত্রের কিছ; ব্যস্তঃ যারা 
শলাপরামর্শ দিয়ে বিষয়টি যে কোন 
মতে চাপার চেষ্টায় মন্ত। ফলে 
মনোহর্লালের দ্বনামে বেনামে রেশন 


দোকানের ও ন্টোরিং এজেন্টের 
দুনদ্বরী কারবার ভালেভাবেই 
চলেছে । 


চ্টোরিং এজেন্ট মেসাস: এস. 


নিয়োগ’ এন্ড কোম্পানপয় অংশীদার 
বলে পারাচিত জামসেদ আলি মোল্লাও 
রিফাইন রেপসপড তেলেল্ন দুনদ্বরণ 
কারবার চালিয়ে এখন বেজ্বায় বড়- 
লোক। বণণফলড রোডের বাসিন্দা 
জামসেদ বর্তমানে নামে বেনামে ছটা 
লরণর মালিক । রেশন দোকারে 
মালিকদের তেলে জোরজার করে 
কাঁমশন আদায় করা, তেলের ওজনে 
কায়চঃপে করা, চালের চোরাচালান 
সবেতেই জামসেদ একজন পাকা 
লোক। খাদ্যদণ্তর ও নিত্য প্রয়ো- 
জনণয় থাদ্য সরবরাহ দরের হালচাল 
দেখে মনে হয় এদের কছ.ই করার 
নেই। 'বিভন্ন মহল থেকে জাম- 
সেদের অত্যাচার, পূররণমলের 
চোরাকারবার সজ্জন লরাফের জোচ্চুর, 
,মনোহরলালের দূুনঘ্বরী কারবার ও 
তাঁর সন্দেহজনক আয়ের উৎসের 
খবর খাদ্য দণ্তর ও ওয়েন্ট বেঙ্গল 
এসেনাসয়াল কমোডিটিজ সাপ্লাই 
“করপোরেশনের কমকিতদের জানান 
হয়! এ ছাড়া সরকায়ী থান্য দপ্ত- 
রের কর্ম'কত্বারাও তা জানেন। এ 
ছাড়া হিসাবের কারচাীপঃ তেলের 
চৌঝাকারবার ধরার অন্য রেশানং 
অফিসার, কমাস'য়াল ইনস্‌পেকটর 
থেকে, শুরুকরে পদচ্ছ অফিসাররা 
আছেন। সর্বোপার রয়েছে পলিশ । 
ধিদ্তু তেলের চোরাকার়বার বন্ধে 
কাধ'ত কিছুই হচ্ছে না বলে সাধা- 
রপের অভিযোগ 1" 


অনেকেরই ধারণা, “হ্যাম্ডাঁলং 
সের” বিষয়টি নিয়ে পপন্ছি তদন্ত 
হলে চোরাকারবারের অনেকটাই 
রোধ করা যাবে । তেল সয়ানোর জন্য 
পরণমল নিয়োজিত বিভিন্ন গাঁড় ও 
WBQ 9521. WBV 7975. WBYV- 
486 নম্বরের গাড়িপ্নলিয্ন গাতবিধি 
লক্ষ্য করা হলেও তেলের চোরাচালা- 
নের কিছ: রহস্য ভেদ করা যেতে 
পারে। k 


চ্টোঁরং এজেণ্টগৃলিয় টালিগঞ্জ 
সাকার রোড, ভায়মজ্ডহারবাররোড, 
দমদম রোভশ্থ গোডাউনগহীলর দিকেও 
খাদ্য দপ্যর ও নিত্য প্রয়োজনণয় খাদ্য 
-সরবরাহ দপ্তরের, সতক' নজর রাখা 


প্রশ্নৌজন । শংকু গোডাউন নয়; 
মহানিবণ রোড, পশ্ডাতিয়া রোড 
ডায়মম্ডহায়বার রোড; সংবলচন্্ 
লেনম্ছ অফিসগুলিতে কাগজপত্র এখন 
থ*টয়ে দেখা দরকার । মূল কাগজ- 
পন্ত্ের সংগে গোডাউনের তেলের 
টিনের 'ফাজক্যাল ভোঁরফিকেশনও 
হওয়া প্রয়োজন । স্টক রোঁজস্টার 
ও রেশন দোকানের এযাডভাইস লষ্ট 
পরণক্ষা করে দেখা তেলের দুনত্বরণ 
কারবার বন্ধ করার তাগিদেই এখন 
জরুরী । 

তবে খাদ্য দপ্তরের রেশানং আফি- 
সার, নিত্য প্রয়েজনীয় থাদ্য সয্বয়াহ 
দুরের কমার্শিয়াল ইনসপেকটরদের 


এ আশায় ভরসা 


| পাত ।॥। 


ঘুম ভাঙবে কবে কে জানে ? দপ্তর" 
গৃলিতে এদের উপরে যারা রয়েছেন 
তাদেরও চোরাকারবার প্রতিরোধে ও 
দুনীণত প্রতিরোধে তৎপরতা তেমন _ 


উল্লেখযোগ্য নয় বলে আভযোগ । 
অনেকেই বলেন, কোন কোন অধঃম্তন 
আফসার - তেলের চোরাকারবারে 
সন্দেহভাজন ব্)ন্তদের সংগে খোদ 


অফিস দপ্তরেই যে ভাবে গঞ্পগুজবঃ- 
ও আহ্ডা জমান। তা দেখে খাদা 
দণ্ডের তেল নিয়ে দুনণতি বন্ধ হবে 
করা কাঠন। 


আগাম’ সংখ্যাতেও আাবষয়ে আরও 
তথ্য থাকবে। 


EE FREE PTE SUN Ro PRS SSR TUL TEC RST TN EU RT NES মারার শোর জারা রায়ের 
মালদতে বিশ।ল কেন্দ্রীয় জমায়েত 


প্লভুয়া (মালদহ ) ১৯ মেঃ 
আন্তজীতক শ্রমিক সংহাত দিবস এবং 


রত:য়া থানা ঘোড়াগাড়ী৷ চালক ইউ- ' 


নিম্ন আফস উদ্বোধন উপলক্ষে সকাল 


৯টায় মানিকচক, রতুয়া, চাল ও" 


হরিশ্দ্্রপুর থানায় সিট: সমর্থিত 
১৮টি গণসংগঠনেয় ড কে এক বিশাল 
কেন্দ্ৰীয় জ্গমায়েত অনুষ্ঠিত হয়। সভা- 


পতিত্ব বরেন নি পি. আই (এম) 


রতুয্না ১নং কামাটর সম্পাদক, জেলা 
কমিটির সদস্য আবদুল বার । ১২ 
জুলাই কাঁমটির রতুয়া থানার আহ্বা- 
" যক স্থধীর পাল সি আইটি ইউ 
পতাকা উত্তোলন করে সভার 
কাজ শুর: করেন। নবানামত 
ইডীনয়ন আঁফস উদ্বোধন কুরে 
বিধায়ক হাবিব মোল্তাফা বলেন, শুধু 
আনষ্ঠানক ভাবে মে দিবস পালন 
চলবে না; এর থেকে শিক্ষা নিয়ে 
আগাম! দিনে সমল্ঞ চক্রান্তের মোকা- 
বেলা করে শ্রমিক শ্রেণীকে তাদের 
আঁধকার কায়েম রাখতে হবে । এগিয়ে 
যেতে জনগণতাশ্তিক বিপ্লবের 
দিকে । 
সি. পি, আই (এম) মালদা 
জেলা কমিটির সদস্য, মানিকচক 
লোকাল কমিটির সম্পাদক সোহরাব 
আলি দা্ঘ বন্তব্যের মাধ্যমে মে দিব- 
সের এতিহাসিক তাংপধ* বিশ্লেষণ 


- করেন। তান বলেন হীন্পিরা কংগ্রে- 


সের দ্বৈরাচারণ নশীতয ফলে আজ 
সাম্প্রদায়িকতা ও বিাচ্ছন্নতাবাদ 
মাথাচাড়া 'দয়েছে। শ্রমজীবী মান:- 
যের ত্বাথে' একে প্রাতহত করতে 
হবে। 
প্রধান বস্তা শ্রামক কমণচায়ণ 
আন্দোলনের নেতা দীপক রায় বিভিন্ন 
এলাকার শ্রামক আন্দোলনের চিন্র 
তুলে ধরে সমস্ত শ্রীমকদের সি. আই. 
টি. ইউ পতাকা তলে সমবেত হয়ে 


. সংগঠনকে আরও মজবুত করার 


আহ্বান জানান । 


তিনি বলেন, মাকিন সাম্লাঙ্জা- 
বাদ সমাজতম্ের অগ্রগতিকে ঠেকাতে 
তওপয় বিশ্বযুদ্ধ বাঁধাবার জন্য আণ- 


বিক শান্তর মহড়া দিচ্ছে । দারা 
বিশ্বের শ্রমজীবী মানুষ যুদ্ধের 


বিরুদ্ধে রুখে দাড়িয়েছে কারণ ছ্িতণয় 
বি*বষহদ্ধের আতঙ্ক আজও মানুষের 
মন থেকে মুছে যায়নি । 'নাগাসাকি 
[হিরোসমায় বোমা বষণণের ফলে শস্য 
শ্যামল জমি জলে পুড়ে ছারখার 
হয়ে গেছে । আজও সেখানে যায়া 
জন্ম নিচ্ছে হয়.তারা বিকলাঙ্গ না হয় 
পুঙ্গ হয়ে জম্মাচ্ছে। তাই সারা 


বিশ্বের মানুষ আওয়াজ তুলেছেন 


যুদ্ধ নয় শান্ত চাই; ধংস নয় সুষ্টি 
চাই, মৃত্যু নয়, জীবন চাই । 


৬১১০১ 


সরকারণ-বেসরকারণ প্রভু 


লেখককে জানতেই হবে। 


প্রভুত্বের কাছে যান শিজ্পিসত্তাকে বন্ধক, রাখেনান 
মিহির আচার্য সেই বিরল লেখকদের অন্যতম । 


দারিত্ববান পাঠকদের এই ' 


মিহির আচার প্রণীত 


বাঙালণ বুদ্ধিজশবশ মানস ও সমাজভাবনা ১৫০০ 
শতবের আলোকে শরৎচন্দ্র ১০০০ 


[নবঠচত গ্রজ্প ১৬*০০ 


তোমার আমার সকলের জন্য ১২০০ 
[হ্বরাগ্মন ১০*০০ ধুসর পদাতিক ৮০০ 


পরশরামের কুঠার ১৫০০ পশ্চিম বাঙলার গজপসংগ্রহ ১০০০ 


জশবন 'নিরবাধ ১৬:০০ পৃথিবীর বয়স ১৪০০ 
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বিহারের গ্রামণ্ডেলে' জোতদার ও 
ধন' কৃষকদের সংগঠিত সশস্ত গুস্ডা- 
বাহিনী গরীব ও প্রান্তক চাষীদের 
মধো দিনের পর দিন এক বিভীষিকার 
পারবেশ-. সৃষ্টি করেছে। - শাসক 
গোষ্ঠীর সমর্থনে এবং প্রশাসনের 
মদত পেয়েই এই গম্ডাবাহনীর আজ 
এত প্রতাপ ।*কয়েকটি রাজনৈতিক 


- দলের মধ্যেও জোতদারদের প্রাতনিধি . 


ঘয়েছে। : 

বেসরকারণ লনরে পাওয়া তথ্যে 
জানা যায় যে ১৯৮০ থেকে ১৯৮৪ 
সালের মধ্যে এই গ্ডাবাহনীর হাতে 
প্রায় ২৫০ জন ভ্ীমহন চাষা প্রাণ 
হারিয়েছেন। রাজ্যের প্রশাসনের 
কাছে এই ধরণের মৃত্যুর কোন 
হিসাব নেই; কারণ সাধারণ খ.ন- 
'খায়াবির ঘটনার ভগড়ে এই স্ব তথ্য 
হারিয়ে গেছে । সেজন্য সাঁচক সংখ্যা 
জানা 


জানা যায় যে, ১৯৮০ সালের জান, 


ম্নারী থেকে-১৯৮৩ সালের জুন 


পযন্ত গুশ্ডাবাহনীর হাতে অন্তত 
১৮৫ জন গরীব চাষা নিহত 
হয়েছেন । 

ধুশ্ডাবাহনশর তৎপরতা বিশেষ" 
ভাবে নজরে পড়ে পাঁচটি জেলা 
পাটনা, নালন্দা, গয়া; নওদা এবং 
ওরাঙ্গাবাদে ।. এখানে ভূমিহীন চাষ? 
ও গরীব চাষণরা সদা আতঙ্কে দন 
কাটান । যে কোন সময় জমিদারদের 
গাস্ডাবাহিনীীর হামলা, মারধোর, খুন। 
বঙ্ঞীতে আগুন লাগনো;, মেয়েদের 
প্রাত অশালশন আচরণ -এবং বাড়ী 
থেকে উচ্ছেদ এদের জাঁবনে নিত্যকার 
ঘটনা. 


গায়া জেলার শিকারিয়া এবং তার 


- পাশের গ্রামে কমপক্ষে ১২ জন 


গরীব চাষণ খুন হয়েছে ১৯৮৩ 
সালের প্রথম ছয় মাসের মধ্যে । এক- 
মাত পাটনার মাসুরহি মহকুমায় ৭০ 
জনের উপর চাষী খুন হয়েছেন গত 
দবছরে । 


জোতদারদের গুষ্ডাবাহনগ 


. নতুন নয়। দীঘ"কাল থেকে চাষণদের- 
. শায়েন্ডা করার জন্য এদেয় সৃষ্ট । 


তবে বতমানে আরও সংগাঁঠত এবং 
নানান প্রকার অস্ে সুসজ্জিত. 
এই ‘বাহন আবার বিভিন্ন ‘জাতের’ 
ভিঙিতে গঠিত ॥ সব চাইতে- 
পুরোনো এবং জোরালো বাহিনী 
হল কুমণ সম্প্রদায়ের জোতদারদের 


বাহিনী ভ্‌মিসেনা এবং ভূমিহার 


জোতদারদের সংগঠন বার সেনা। 


যায় না। বান্ত স্বাধীনতা ' 
আন্দোলনের সঙ্গে যনন্ত সংস্থার স্তরে 


পাটনা - গয়া এবং নালদ্দায় কুমশ 
জোতদারদের যেমন প্রাধান্য রয়েছে 
গায়া নালন্দা এবং ওর্লাঙ্বাদের তেমাঁন 
ভূমহারদের সংগঠন 
ভোজপ;:র জেলায় একই ধরনে রাজ- 


পন্তদের রয়েছে ক নওয়ার সেনা এবং 


ক্ষত্রিয় কিসান মহাসম্থ । ৱাম্মণ জোত- 
দারদের রয়েছে আজাদ সেনা এবং 
যাদবদের রয়েছে শ্রীকৃষ্ণ সেনা । 


ভোজপুর- জেলায় আরও দুটো 


গুল্ডাবাছনী . রয়েছে। তাদের 
নাম দেখে তাদের আসল চার 
বোঝা যায় না ৷ সেগুলি হল রান্ধ- 


পৃত জোতদারদের প্রগতিশগল 1কসান 
সঞ্ঘ এবং মজদুর সাপ রক্ষীবাহিনী। 


- সাধারণত উচ্চবর্ণের জোতদারদের 


সংগঠন এগুলি । এছাড়া গয়াতে 
ভূমিহার জোতদারদের নিজস্ব একটি 
নতুন বাহন! গড়া হয়েছে । তার নাম 
হল পিরাজ:উয় সেনা । একটা মজার 


ব্যাপার যখনই কোন খখনের ঘটনা 


ঘটে তখনই প্রচার করা হয় যে নক- 
শালপদ্ছীরা খুন হয়েছে, যেন তাদের 
খুন করার মধ্যে কোন অন্যায় নেই। 

আসলে রাজ্যের গোটা - প্রশাসন 
বছরের পর পর পসম্পশ্ন চাষা এবং 


বড় বড় জোতের মালিকদের স্বার্থ 


রক্ষা করা সরকার’. দায়িত্ব বলে গ্রহণ 
করে এসেছে । এদের প্রশ্রয়ে জোত- 
দারদের নিয্নাপত্তার নামে গ্রামাণলে 
ব্যাপকহারে অশ্মশস্মের সমাবেশ 
হয়েছে । একমাত্র -১৯৮৩ সালেই 
অন্তত পাঁচহাজার রাইফেল বাল করা 
হয়েছে 
কয়েকবছর ধরে এখন শত শত অস্ম 
জোতদাররা প্রকাশ্যে আমদানী 
করেছে। 


১৯৮৩ সালের এঁপ্রলে মালদার 
জেলা কত€পক্ষ জোতদারদের নিজস্ব 
একটি বাহন’ তৈরণ করতে প্রত্যক্ষ- 
ভাবে সাহায্য করে। এর নাম হল 
গ্রাম যুব সেনা । জেলা প:লশের 
কতা সোজাসজি ঘোষণা করেন যে 
এই নতুন সংস্থার উদ্দেশ্য হল নিজে- 
দের শিক্ষিত করে - তোলা ক কয়ে 


নকশালপন্থাদের মোকাবিলা করা- 


যায় । সেজন্য অবাক হওয়ার নেই যে 
অনেক পলিশ এই গ.স্ডাবাহনী 
সৃষ্টিতে , পরোক্ষে মদত শুধু 
দেয় না, অনেক ক্ষেত্রে তাদের সঙ্গে 
যুন্তভাবে কাজ’. করে এবং অনেক 
£আঁভযানে' অংশ গ্রহণ করে। 


গতমাসে গয়া জেলায় অনন্তপুর 
গ্রামে পুলিশ হামলা করে এবং ১২ 


রয়েছে। - 


শ্ব। 


-জোতদারদের মধ্যে । গত 


Phone : 24-4232 


বিহারে জ্োতদারদের সশন্র গুযাবাহি নী 
বিভীষিকার রাজত্ব কায়েম করেছে 


পুলিশ প্রশাসন মৃত দিচ্ছে ভূমিহীন চাষী খুন হচ্ছে 


জন হারজনকে, গ্রেপ্তার করে 1 তাদের 


অপরাধ যে তারা জোতদারদের ভাম 
সেনা তহবিলে চাঁদা দিতে অস্বীকার 
করে। তাদের দেওয়ামঠে নিয়ে আসা 


হয় এবং "প্রচুর মারধোর করার পর. 


মাথা নিচের 'দিকে করে পা ওপরে 
বেধে ঝুলিয়ে দেওয়া হয় । এসবই 
করা হয়; নিসন্দেহে ' ভূমি সেনার 
প্রধানদের পরামশে। - একই সময় 
লাহসুনা গ্রামে মারধোর ও খুন হয়। 


প্‌লিদের যে অংশ খোটামনট সং 
এবং আইন-শুতধলার উন্নাততে আগ্রহী 


-তারা নঞ্জেয্নাই সদা আতাঙ্কত থাকেন 


"কখন জোতদারদের লোকের হাতে 
নিজেদের প্রাণ বিসজ‘ন দিতে হয়। 
ঘরোয়া আলোচনায় অনেক সময় এই 
ধরণের পুলিশ আফসার স্বৌকার করেন 
যে গ্রামগলে বেশীর ভাল পহীলশের 
পক্ষে একেবারে নিরপেক্ষ কা অস- 
জোতদারদের এত প্রভাব 
প্রশাসনের উপয় যে বেছে বেছে তারা 
নিজেদের “জাত ভাই” যাতে এলাকায় 


পুলিশের দায়িত্ব থাকে তার ব্যবন্থা 


পাকা করে। 
এটা কোন গোপন কথা নয় যে 


বিহারে প্রশাসন, বিশেষ করে পলিশ 
ব্যবচ্ছা দণঘ“দন ধয়ে জোতদারদের 


স্বার্থ রক্ষা করেই চলে আসছে। 


যেমন ১৯৮১ সালে- বিকল লওবাথ- - 


পুর এলাকায় জোতদাররা গয়ণব 


চাষণদেয় মনে একটা তাসের সার - 


করার জন্য এক বিরাট মিছিলের 
আয়োজন করে। সেই 
মিছিলে অনেক সংখ্যায়. হাতি, 
ঘোড়া ও উট ছল ৷ এ অগুলে 
মিছিল বা স্মাবেশ করার উপর 
নিষেধাজ্ঞা ছিল। [কম্ত্‌ সরকারী 
কতৃপক্ষ নীরব দশকের ভূমিকা 


গ্রহণ করেন। বিনা অন:মাঁততে কেমন 


কয়ে এতবড় সমাবেশ হয় যদ না 
প্রশাসনের মদত থাকে? 


-এমন তথ্যও আছে যাতে জানা 
যায় যে সরকারণ জিপ ও অন্য গাড়ী 
ব্যবহার করা হয় মিছিলে অংশ গ্রহণ 
করার. অন্য মশস্ত্র গুষ্ডাবাহিনীর 
লোকজন আনার কাজে । এছাড়া এও 
জানা গেছে যে জোতদারদের ঘুষ 


খেয়ে পৃলিশ আফসার হারজনদের - 


খুন করেছে এবং পরে প্রচার করেছে 
তারা সংঘর্ষে মারা গেছে । 

এই সব -উপদ্ুূত এলাকায় 
পাঁলশ ক্যাম্প 
কাছে তা একটা আতঙ্ক । 
তাদের নিরাপত্তা বজায় রাখা ত দয়ের 


'আধকার তারা এমন আচরণ করে। 


- তথা 


করতে চলেছেন। 


বসলে গ্ান্নীবদের - 
কারণ 


কথা, জোর করে বেগার খাটানো 
পুলিশদের যেন একটা ‘ন্যায্য’ আধি- 


এছাড়া হাঁস, পাঠা) খাস ও মুরগণ 
যখন তখন তুলে 'নিয়ে চলে যায় 
কোন দাম না দিয়েই । - 
বিহারে কংগ্রেস রাজত্বের আগে 
থেকেই বরাবর জোতদাররা প্রশাসনের 
সমর্থন পেয়েছে । কংগ্রেসের মধ্যে ' 
প্রভাবশালী অংশ জোতদারদের সমর্থ- 
নেয় উপর নিভরশপল। সেজন্য 
তাঁরাও জোতদারদের আঁধপত্য যাতে 


_বল্জায় থাকে তার জনয সচেষ্ট থাকেন। 


কেবল যখন মাঁদ্ন্ুসভায় রদবদল হয় 
তখন কোন উপদলাট প্রভাবশাল? 
সেটা জেনে নিতে হয়। অল্পদিনের 
মধ্যে পরস্পর - পরম্পরের স্বার্থে 
সমঝোতার এসে যায় । এয় কোন 
অন্যথা হয় না। 


"স্মাবদ্ধ য়েখেছে। 


শান্তশালী করে তুলছে। 


Price—60 19199 


তবৈ একথা বললে ভুল হবে যে 


. একমান কংগ্রেসের মধ্যে এদের প্রভাব 


রয়েছে। লোকদল, বি, জে, পি 

ত বটেই কিছু তথাকাঁথত সমাজতন্ত্র 
নামে আঁডাঁহত বামপদ্হী মহলেও. 
জোতদারদের প্রভাবশালী লোকজনু” 
ঘয়েছে। - সেজন্য রাজনৈতিক মহলে 

জোতদার বিরোধ? কোন সক্রিয় নীতি 

গ্রহণ করা মুস্কিল । 


একথা মনে করলে ভুল হবে 
যে বিহারে জম সেনা 
তার কার্যকলাপ কেবল গ্রামাঞুলেই 
শহরাগলে 
যেখানে বিরোধী পক্ষ সংগঠিত 


" হওয়ার সামান্য প্রচেষ্টা আছে সেখানে 


মাঝে মাঝে - হামলা করে আতঙ্কের 
সুন্টি করছে । এই বছরের ফেব্রুয়ারী 


মাসে প্রেমচাঁদ সিং নামে একাটি ছাতকে) 


পাটনায় প্রকাশ্যে ভাগ সেনার ঝাটকা 
বাহন" খুন করেছিল । - 


ভম সেনা নিজেকে আরও 
গয়াতে 
ভামি সেনা এবং ব্ক্ষার্ধ সেনার যৌথ 
উদ্যোগে একটা সমাবেশ হয় ৷ গয়ার 
দেওয়ামঠের মহান্তের বে মাইন ভাবে 
২৫০ একর জাম দখলেল্প' বিরুদ্ধে 


-আন্দোলনে ৭জন চাষী মারা যায়। 


এই অণ্যলে এখনও বেশ উত্তেজনা 
রয়েছে। তাই কর্তৃপক্ষ বাধ্য হয়ে- 


ছেন এদের সমাবেশের অনমাত 


প্রত্যাহার করতে। 





কেন্দ্রীয় সরকার শিক্ষা ফেত্রে 25 
'জাগণত।ন্দিক পদ্ধতি গ্রহণ করছেন 


কয়েকাঁদন আগে কেন্দ্রীয় শিক্ষা 
মন্ত" প্লীমতখ শধল! কল একাঁট সাৰ্বিক 
কেন্দ্রীয় শিক্ষা বিল আনার পারকজনা 


" ঘোষণা করেছেন এবং এই মর্মে যে 


একটা আর্ডন্যাম্স জারণ করতে 
চল্লেছেন এমন ইঙ্গিত শাসক গোম্ঠীর 
পক্ষ থেকে বিভন্ন পান্রকার় প্রকাশ 
করা হচ্ছে । রি 
রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনে একটি 
সম্প্‌ণ* অগণত্যাত্ক বিল পাশ 
কাঁরয়ে- বদ্বভায়তী 'ব্বাবদ্যালয় 
অন্যান  'বকিচ্বাবদ্যালয় 
পরিচালনায় কেন্দ্রীয় সরকারের মনো- 
ভাব পাঁরংকার হয়েছে । . . - 
কলকাতা - : বিশ্বাবদ্যালয়ের 
উপাচার্য নিয়োগের মাধ্যমে শিক্ষায় 
কেন্দ্র প্রত্যক্ষ হচ্তপেক্ষ এবং যড়- 


যশ্রের আভাস প্রাওয়া-যায় । বত'মানে - 


বধমান বিশ্বাবদ্যালয়ের উপাচার্য 
নিয়োগে রাজাপাল শ্রীঅনম্ত শর 
আবার দলীয় নেতৃত্বের নির্দেশে 
অগণতাগ্রিক পদ্ধৃত অবলম্বন- 
{ _ কলকাতা 
বিদ্যালয় আইন (সংশোধন) বিলে 
স্মাত না দিয়ে তান যে 
সবরকমের স্বকৃত_ রীতিন্পীত 
বিসজ'ন দিয়েছেন কেছ্দ্রের নিদেশে 
তাও আজ পাঁরত্কার । 

যখন শিক্ষাকে যৌথ তালিকার 
অন্তভন্ত করা হয় তধন বিরোধশরা 
বিশেষে করে বামপন্থীরা: বলোছিলেন 
যে এর পেছনে রাজনোতক উদ্দেশ 


বিব-. 


রয়েছে । সে উদ্দেশ্য হল' শিক্ষাক্ষেত্রে 
'বিশেষ করে উচ্চাশক্ষা ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় 
হস্তক্ষেপ করা । জররীর অবস্থায় 
শিক্ষাকে যৌথ তালিকার অন্তভন্্ত 
করা হয় । শিক্ষাকে গণতাশ্তিকী" 
করণ, নির্বাচিত সংস্থার প্রাধান্য ও 
সমান্টির হাতে বেশী ক্ষমতা 
দেওয়া শাসক গোহ্ঠী চান না। 
সেজন্য [বশ্বাবদ্যালয়ে নিজস্ব 1নরা- 
পত্তাবাহন" গড়ে তোলার প্রস্তাব এবং 
ছান্রদের-ীনবাঁচিত ইউনিয়ন গঠনে 
আপত্তি এবং কমণ“দের ধম“ঘটকে 
বেআইন? করার জন্য আইনের খসড়া 


এই লব একই পারকজ্শনার অংশ । 


আজকে জলের মত পাঁরদ্কার' যে 
শ্রীমতধ' গান্ধী আন্তে আস্টে শিক্ষা- 
জগতে দীঘণদনের আজি‘ত অধিকার 
খর্ব করার জন্য তার অনুগত" 


দের সক্রিয় করেছেন। শ্রীরাজব গান্ধী 


হঠাৎ বেফাঁস দুয়েকটা মন্তব্য করলেও 
প্রীত গান্ধী খোলাথুলি বিছ 
বলেন নি। একমান্ন মাঝে মাঝে 
কাজ্পানক অভিযোগ এনেছেন যে 
বামফণ্ট শিক্ষাকে মানায় চিন্তাধারার 
ঢেলে সাজছে । কোন তথ্য না 'দিয়ে 
মনগড়া অভিযোগ । অবশ্য এটা এক 
ধরণের প্রচারের টেকনিক | মিথ্যা 
সংবাদ বারে বারে বলে লোককে 
বিভ্রাম্ত করা ! পশ্চিমবজের উচ্চশিক্ষা 


৬ দপ্তরের মন্দৰ প্রীশন্তু ঘোষ স্বাভাবিক" 


ভাবেই সেজন্য এর প্রাতিঘোধ করার 
কথা বলেছেন । 





নম্পাদক-__হীরেন বসু ॥ সম্পাদক কর্তৃক বি. আই. পি. টি. প্রেস, ২৭াব; লেনিন লরণ?। কলিকাতা-১৩ থেকে মাদ্রতগব€ দর্পণ কা্ালয় ৬১ মট লেন) কালিকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত 


ভারতীয় ক্ষেত্রে সাম্টরতি গনি ff মের 


কনাফন ইন্দ্র গান্ধীকে র্টাবনায় ফেলেছে 





সগুবিংশ বর্ষ £ ১৮শ সংখ্যা, দর্পণ ॥ শুক্রবার, ২৫শে মে ৮৪,৬৪ পয়সা 





॥ 


'বেশশ আসন পেয়েছে! 
. বিরোধখরা এই উপানবচিনে মিলেমিশে 


সর্বভারতা'য় ক্ষত ' সাম্প্রীতিক 
উপনিবচিনের ফলাফলে কংগ্রেস নেত্রী 
শ্রীমত ইন্দিরা গাম্ধ চিন্তিত । শ্রীমত' 
গাম্ধ তার সাম্প্রতিক মহারাষ্ট্র 
সফর থেকে ফিরে এসে ঘনিষ্ঠ মহলে 
এই উদ্েগের কথা প্রকাশ করেছেন L 


সারা দেশব্যাপী কুড়িটি উপ- 
নিব্চিনের ফলাফলের ভাত্তে দেখা 
যাচ্ছে যে; বিরোধীরা কংগ্রেসের থেকে 
যাঁদও 


কোন প্রার্থী দিতে পারে নি। তা 
‘সত্বেও বিভিন্ন দল আলাদা আলাদা 
ভাবে দাঁড়য়েও কংগ্রেসের থেকে 


যানিকদের অন্যায় জেদের জন্য 
বিনয় চৌধুরী আনক্বাজারের 
ধর্মঘট মেটাতে গারলেন না 


আনন্দবাজার পনিকা গোম্ঠীতে 
ধর্মঘট মীমাংসার জন্য পাশ্চমবঙ্গ সর- 
কারের অনুরোধ এই কোম্পানীর 
মালিকরা সরাসরি প্রত্যাখ্যান করে 
ছেন। মালিকপক্ষ জানিয়েছেন; 
তাঁরা ধর্মঘটের মোকাবেলা করবেনই। 
মীমাংসার আগে নিঃশত' ধর্মঘট 
প্রত্যাহার করতে হবে এবং কোন 
দাবা-দাওয়া মানা হবে না। 


দর্পণ জ্রানতে পেরেছে, গত ১৭ই 


মে আনম্দবাজারেয় মালিক ও জেনারেল 
[নেজার অরূপ সরকার পাশ্চমবঙ্ 
সরকারের অস্হায়শ মুখ্ামষ্ত্রী' বিনয় 





সার জন্য [বিনয় 


.অরদ্প -পরকার । 


চৌধুরীকে উপরোন্ত কথা বলে এসে- 
ছেন । আনন্দবাজায়ে ধর্মঘট মীমাং- 


উদ্যোগী হয়ে কম চারণ ও মালিকদের 
প্রাতনাধদের গত ১৭ই মে ডেকে 
পাঠিয়োছলেন। ' 
থেকে , কয়েকজন  প্রাতীনাধ 
ছিলেন। মালিকপক্ষে এসোঁছলেন 
বিনয় চৌধুরী 
নানান আলোচনার পর এই মর্মে 
অনুরোধ 'করেন যে, ' ১১শে 


মে শ্রামক ইউনিয়ন নিঃশতে 


ধমণ্ঘট প্রত্যাহার করবে । সেই দিন 


জেগোতিবাবুর কাছে 
আন্ব্বাজার মালিকরা 


আনম্দবাজারের দুই মালিক 
অভীক সরকার আর অরূপ সরকার 


মুখ্ামম্্ জ্যোতি বস্তুকে ধর্মঘট প্রত্যা- 


হারের ব্যবস্থা করতে অনুয়োধ 
জানাতে গিয়েছিলেন বলে জানা 


গিয়েছে । প্রকাশ, মুখ্যমন্ত্রী ওদের ' 


চারীদের পেনসন দেবার ও গ্ল্যাচু- 
ইটির পারমাণ বদ্ধ করায় জন্য 
অন;রোধ করেছিলেন । 


মালিক রাজী হনান। অভাঁক সর- 


কার হচ্ছেন আনম্দবাজারের মালিক 
সংপাদক ৷ অরূপ নরকার মালিক 





কিন্তু দুই 


জেনারেল ম্যানেজার ৷ এই সাক্ষাৎকার 
অবশ্য ঘটোছিল 'সুখ্যমন্ত্রপর চাঁনে 
যাবার আগে। ' রাজভবনে গিয়ে 
আনম্দবাজায়ের দুই মাপিক' জ্যোতি 
বসুর সঙ্গে দেখা করেছিলেন । 

এই ঘটনাট জানানোর কারণ 
হচ্ছে যে, একদল ধাশ্দাবাজ সাংবাদিক 
( আনন্দবাজারের ) ক্রমাগত হটিয়ে 
যাচ্ছেন যে, কোনো অবস্থাতেই তাঁদের 
মালিকরা ব্যন্তগ্গতভাবে মুখমন্যীর 
কাছে যাবেন না। অনযগ্রহ চাওয়া 


. তো দূরের কথা । 


চোধুরী নিজে. 


কমণচারীদের পক্ষ - 


থেকেই বিভিন্ন দাবাদাওয়ার মমা- 


ংসায় জন্যে মালিকপক্ষ কর্মচারী ' 


প্রাতীনধিদের : সঙ্গে আলোচনায় 
বসবেন । বিনয় চৌধুরী বলেন, এতে 
মালিক পক্ষে ইচ্ছা অনহযায়ী বিনা 
শতে" ধর্মঘট প্রত্যাহার করা হবে এবং 
কম্'চারপদের : দাবা “নিয়ে মধমাংসার 
আলোচনাও সুরু হবে) দুপক্ষেরই 
মুখয়ক্ষা হবে। বিনয় চৌধুরীর অন: 


রোধ কর্মচারীরা মেনে নিয়েছিলেন।' 


কিশ্ত: মালিক পক্ষের অরূপ সরকার ' 
সরাসার অনুয়োধ প্রত্যাথ্যান করে 
বলেছেন, মালিকরা ' এবার এসপার 
ওসপার ' করবেন । কোনো দাবা 
দাওয়া মানা হবেনা । কোনো -আলো- ' 
চনাও হবেনা । অরূপ সরকার দুখ ' 
করেঅম্ত্পকে বলেন, ধর্মঘট ইউ- 
নিপ্নন একদল অকৃতজ্ঞ কর্মচারীদের 
[নিয়ে গঠিত। এই ইউনিয়ন আনন্দ- 
বাজারের মালিক অশোক সরকারের 


মৃত্যুর পল্লে অশোচান্ত হবার আগে 


ধর্মঘট করেছিল । ওদের সঙ্গে কোন 
আপোষ নয় । শেষ দেখতে হবে। 


মাঁলকপক্ষের এই অনমনীয় 
মনোভাবের পয়ে আনন্দবাজার 
গোল্ঠার সাংবাদিকরা এখন কলকাতায় 
পথসভায়: নেমেছেন। পথসভায় 
ও"দের প্রধান কাজ হচ্ছে,বাম সরকার 
ও মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর নিন্দা 
করা। এই সাংবাদিকদের মধ্যে 
আছেন সন্তোষ ঘোষ, নীরেন চক্র- 


শেষাংশ ২য় পদ্টোম 


অন্য দু 


বেশী ' আসন পেয়ে গেছে । ১, 
শ্রীমতী গাম্ধী বিরোধীদের 
ভোট ভাগ হওয়ার সুবিধা নেবার যে 
অঙ্ক কযোছলেন, বান্তবে দেখা গেল 
কংগ্রেস শাসত রাজ্যে সাধারণ 
মানুষ কংগ্রেসের বিরুদ্ধে একজন 
প্রাথকে বেছে নিয়ে তাকেই ভোট 


- রয়েছেন । এ ঘটনা খুবই তাৎপয 


পর্ণ ।. 


এবার উপনির্বাচনের প্রথা“ ১ 


মনোনয়ন থেকে শুর করে নির্বা- 
চন” কৌশল ঠিক করার দায়িত.ছিল 


| j 
রাজীব গাম্ধীর ওপর । বলতে গেলে 
রাজীবের আগ্মমী লোকসভা নিরব” . 
চনের আগে যোগ্যতা পরীক্ষায় 
একটা সুযোগ ছিল ৷ 'িশ্ত রাজীবের .. 
যোগ্যতা সম্পর্কে হাইকম্যাম্ড মহলে 
এখন সন্দেহ দেখা দিয়েছে । 
শ্রণমতধ'গাম্ধী মধ্যপ্ৰদেশ, হার- 
য্নানা, উত্তরপ্রদেশ এবং গুজয়াটের , 
গনবচিন? ফলাফলে রীতিমত চিন্তিত। ' 
এখানে বিরোধশরা কংগ্রেস প্রাথা“দের 
শুধু পরাজিতই করে নি, ভোটের সংখ্যা 
অনেক বাঁড়য়েও নিয়েছে । অথাৎ 
এই সব রাজ্য কংগ্রেসের গতবারের 
তুলনায় ভোটের হার. অনেক কমে 
গেছে। | | 
শ্রীমতী গ্রাম্ধী এবং রাজীব, 
গাম্ধী ভোটের ফলাফল আলোচনা - 
করার জন্য থুব তাড়াতাড়ি অন্যান্য 
নেতাদের সঙ্গে বৈঠকে বসবেন । এবং 
এই. উপাঁনবাচনের ফলাফলের 
শেষাংশ ৮ম পণৃঠঠায় | 





এলাহাবাদ ব্যান 


বেআইনী খণ দা 





এবং কাজকর্ম 


এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের হেড আঁফস 
থেকে প্রণপাত একসপোটকে ৭ কোট 


৫০ লক্ষ টাকার মত খণ দেওয়ার ' 


ব্যাপারে ' আরও কিছ অভিযোগ 
পাওয়া গেছে । '' 

এর আগে লেখা হয়েছিল যে 
গ্রণপতি এক্সপোর্টকে ৩ কোটি ৩০ 
লক্ষ টাকা খণ মঞ্জুর করা হয়েছে 
সরাসরি হেড আঁফিস থেকে । 


পরে আরশ আঁভযোগ পাওয়া 
গেছে যে এই খণেয় মোট পরিমাণ 


প্রায় ৭ কোট ৫০ লক্ষ টাকা । আরও 
অভিযোগ গণপাঁত এক্সপোর্টের মালিক 
দু একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যস্ক থেকে 
খ্মণ নিয়েছে |] 
সত্য হয় তবে কোন আইনে গণপাঁত 
একসপো্টাকে চেয়ারম্যান সরাসার 


যদি এই অভিযোগ _ 


৭ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা খণ মল্র 
করলেন ব্যাপারটা জনস্বার্থে প্রকাশ 
হওয়া দরকার । 
এছাড়াও আরও কয়েকটি সংশ্থা 

সম্পকে” আভযোগ, পাওয়া গেছে যে 
সেই সব সংদ্থা অন্য ব্যাঙ্ক থেকে খণ 
নেওয়ার পরও এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক নতুন 
ধণ- সেই সংস্থার নামে . মঞ্জুর 
করেছে ।' 

এক্ষেত্তে সাধারণভাবে অন্য ব্যাঙ্কে 
থেকে কোন সংস্থা যদি খণ নিয়ে. 
থাকে তবে অন্য ব্যাঙ্ক সাধারণত 
সেই সংচ্ছাকে ধণ মঞ্জ্র করতে 
পারে না। 

এক্ষেত্রে একমার যে ব্যাঙ্ক থেকে. 
ধণ নেওয়া হয়েছে সেই ব্যাঙ্কের 
শেষাংশ ৮ম পচ্ছয় | 


॥ দুই 1 





কেন্দ্রের এজেণ্ট 


রাদ্রাপাল শ্রীঅনন্তপ্রসাদ শমা 
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (সংশোধন) 
বিলটি রাষ্ট্রপাতির বিবেচনার জন্য 
পাঠিয়ে আর একবার পাঁরঃকার বুঝিয়ে 
দিলেন যে তান ই-কংগ্রেসেয এজেন্ট 
হিসাবে কান করছেন । এই আঁভ- 
যোগ করেছেন কলকাতা 'বিন্ব- 
[বদ্যালর়ের সিশ্ডিকেট ও সিনেট এবং 
সংসদের সদস্য শ্রীসোমনাথ চট্রো- 
পাধ্যায় এক বিবৃতিতে । !: 

তান বলেছেন যে এটা আর 
একবার দেখা গেল যে এদেশে প্রশাস- 

" নের তথাকথিত আধা য্তরাপ্মীয় 
কাঠামো একটা ভাঁওতা ছাড়া কিছু 
নয়। নিংসম্দেহেই কেন্দ্রীয় এজেস্টদের 
মাধামে--যাঁদের বিভন্ন রাজভবনে 
বসানো হয়েছে-.সংগাঠত উদ্দেশ্য 
প্রণোদত' কার্যকলাপের হারা 
রাজ্য সরকার ও রাজ্য বিধানমস্ডলীর 

' সাধাবধানক ক্ষমতা খর্ব করার সুসং- 
বন্ধ এবং সুপাঁরকজিপিত তোড়জোড় 
শুয়ু হয়েছে । স্বভাবতই রাজ্যপালের 
-ভাঁমকার প্রশ্নে জনগণের মধ্যে 
উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে । রাজ্যপাল- 
গণ এখন আয় সাংবিধানিক প্রধান 
নন। সুপ্রাঁম কোর্ট যাঁদও বলেছে 
রাজ্যপালগণ কেন্দ্রীয়, সরকারের 
অধশনম্ছ চাকুরাঁজীবী নন, কিদ্তু 

রাজ্যপাল শ্রীঅনন্ত শময়ি সাম্গ্রাতক 
কার্যকলাপ থেকে এটা মনে হয় যে 
ইনি নিজেকে কেন্দ্রের শাসক রাজ- 
নৈতিক দলের তাঁবেদার, ছাড়া আর 
{কিছু ভাবতে পারেন না। 

' যে সব দক্নেতা দিল্লীতে 
অবাঞ্ছিত তাঁদের বিভিন্ন রাজভবনে 
বাঁসয়ে কেন্দ্রীয় সরকায়ের এজেন্ট 
হিসাবে কাজ করার জন্য মনোনীত 


করা হয় । এদের কাজ হলো রাজ". 


গলি সম্পর্কে গোপনে তথ্য সংগ্রহ 
করে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে রিপোর্ট 
পাঠানো এবং নবঠীচত রাজ্য বিধান 





ব্যাঙ্ক কমীদের সতত। 


সেম্ট্রাল. ব্যাঙ্ক অব হীম্ডিয়ার 
বেলঘারয়া শাখার কমীদের এক 
অভ্তপ্‌ব 'সততার দ্টাম্ত পাওয়া 
গেছে। ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করে 
দ্ছান'য় {বিভিন্ন ব্যাঙ্কের সং কমশ“দের 
মধ্যে খুশির মেজাজ বয়ে চলেছে । 
ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, সম্প্রাত 
এক দদ্পতি সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইন্ডি- 
 ম্লার বেলঘারিয়া শাখার সেফ ডিপো" 
[জট ভল্টের লকার খুলে তাদের 
কিছ সোনার গহনা লেনদেন করেন। 
কিন্তু: লকারটি বন্ধ করার সময়ে 
ভুলক্রমে বেশ কয়েক হাজার টাকায় 
সোনার গহনা বাইরে পড়ে 
থাকে । ও গুলো তাঁদের নদয়েও 


পাওয়া, 'ধায়। 


মন্ডল কতৃক গৃহীত আইনগুলিকে 
বানচাল করে দেওয়া । বত'মান ক্ষেত্রে, 
পশ্চিমবঙ্গে এট পাক্সিংকার । সংবিধা- 
নের  গণতাশ্রিক' কাঠামো মুপার- 
কান্পত আক্রমণের সম্মুখীন । 

, কেন্দ্রের শাসকদলের এই এজেন্ট 
জনগাণেয় রায়কে নস্যাৎ করে দিয়েছেন । 
একজন রাজ্যপাল রাজ্যসভায় পার্টির 
মনোনয়ন পাওয়ার জন্য লাইনে দাঁড়িয়ে 
আছেন এই অবাঞ্ছিত দৃশ্যও দেখা 


, গেছে । এই ধরণের একজন রাজনৈ- 


[তিক ব্যন্তি এখন সংবিধানের বিধি 
অন:যায়" চলায় ভাণ করছেন । এতে 
দেশের মানুষের কাছে রাজ্যপালের 
ভাঁঘকা প্রহসনে পরিণত হয়েছে। 
কেন্দ্রে ও রাজ্যে রাজ্যে জনগ্গণের 
রায়ে বিভিন রাজনোতিক মতাবলদ্ষী 
সরকারগুলির শাসন প্রাতষ্ঠার কোন 
সাংবধাঁনিক বাধা নেই । কেন্দ্রে যে 
রাজনৈতিক দল রাজ্োয় শাসন ক্ষমতা 
থেকে উৎখাত ও. জনগণ কর্তৃক 
পারত্যন্ত তাদের নশীতিগৃলিকে 
রাজভবনের নিজনব্ব এজেন্টদের মাধ্যমে 
সেই রাজ্যে চাঁপয়ে দেওয়ার কাজকে 
বরদান্ত করা যায় না। 


একথা গোপন নেই যে পাশ্চিমবঙ্গ' 


ভাঁম সংস্কার ' (সংশোধন বিল 
১৯৮০) 'সহ এই রাজ্য বিধানসভায় 
গৃহীত অনেকগুলি বিল কষকর 
করা যায় নি, কারণ রাষ্ট্রপাত 
কতৃক 'বিলঙ্ালির জন্য ৪৮ 
দেওয়া হয়ান। 


গণতন্তপ্রেমী মানুষ এই সগীমত 


সংবধানিক ক্ষমতার : অপব্যবহারে, 


উদ্িগ্ন॥ চর' ও সংকীণ' দলায় 
স্বাথে' পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকারের 
নিদেশে যে, ক্ষুদ্র গোষ্ঠাঁটি 


সংবিধানের উপর বলাধকার করছে: 


তার বিরুদ্ধে প্রাতরোধ গাড়ে 
উঠবে-। 


ছিল না। তাঁরা যথারীতি লকারাটি 
বন্ধ' করে চলে ঘান। অবশেষে, 
পারত্যন্ত গহনাগুলি ব্রাণ্ঠ ম্যানেজার 
এইচ এন ব্যানার্জর নজরে পড়ে । 


[তান সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য দহকমাদের_ 


ডেকে ঘটনাটি জানান | বহু খোঁজা- 
খণ্জি এবং অনহসম্ধানের পরে 
লকারের প্রকৃত মালিকের হদিশ 
তাঁরা ওই ঘটনা 
জানতে পেরে এবং গহনাগহীলি আবায় 
মিলিয়ে নিয়ে ব্যাঙ্ক কমীঁদের সততায় 
মুগ্ধ এবং ষ্কদ্ভিত হন । তারা ব্যস্ক 
কমীদের ধন্যবাদ জানিয়ে পর 
দিয়েছেন। 





সঙ্গে পাল্লা দেওয়াই কঠিন । 





দর্পপ || শূর্কবার ২৫শে মে। ১৯৮৪ 


সদবাদপত্রের স্বাধীনতার আওয়াজ 


তুলেছেন আনন্ববাজারের মালিকরা।। 


. নংবাদপন্রো স্বাধীনতা । শুনতে 
ভাল। কিম্তু ভূতের মুখে রামনাম 
কেমন শোনায়? আনম্দবাজারের 


মুখে মত প্রকাশের স্বাধীনতা ! দোষ 


কি? ইন্দিরা গাম্ধীও তো সংবাদ” 
পতনের স্বাধীনতা নিয়ে কত, কথাই না 
বলেন, আবার জরুরী অবচ্ছার সময় 
সমন্ভ পন্নপাণ্রকার 7*টি চেপে ধরতেও 


ছাড়েন না! এমনাক আনম্দবাজায়েরও। 


আজ আনম্দবাজারের মালিক গোম্ঠপর 
সংবাদ 
পত্রের স্বাধীনতার বাগাড়ম্বয়ের আড়ালে 
এ'রা নিজেদের ধর্মঘট" শ্রামক-ক্ম'- 
চারদের বিরুদ্ধে যেভাবে জেহাদ 
ঘোষণা, করেছেন তার তুলনা নেই ! 
আনন্দবাজার সংস্থা প্রকাঁশত ১০টি 
পল্রপন্িকাকে “মতপ্রকাশের শ্বাধী- 
নতা” থেকে বণ্তিত করাই নাকি ধর্ম- 
ঘট আনন্দবাজার গ্রুপ অব পাবাল- 
কেশন.স এমপ্লীয়জ ইউনিয়নের ( এ 


জি-[পি-ই-ইউ ) একমান লক্ষ্য । “কিন্তু ' 


জনসাধারণ ও আমাদের পাঠ ছবর্গ'কে 
এই সনে ।খোলাখালভারে আমরা 
আম্থান্ত করতে চাই যে মতপ্রকাশের 
ত্বাধানতার যে এীতহ্য আমাদের পর্র- 
পিকাগ্ীল গড়ে তুলেছে, তা থেকে 
তারা বিচ্যুত হবে না।” ( আনম্দ- 
বাজার পান্রকা {লিমিটেডের ১৫ই মেধ 
ইন্তাহার থেকে উদ্ধৃত ) এ-জি-পি-ই 
ইউ আনন্দবাজার প্রতিষ্ঠানের অসাং- 
বাদক কম্দের একমাত্র স্বীকৃত; 


বাকাটির মানে কি? মৃতপ্রকাশের 
স্বাধীনতায় নামে জনসাধারণ ও পাঠক- 
বকে ধম'ঘটাঁদের বিরম্ধে উত্তোজত 
করা নয়” কি? আনম্দবাজারের 
কর্তৃপক্ষকে বাহবা জানাতে 
হয় বৈকি ! সংবাদপত্রের স্বাধীনতার 
আওয়াজকে ধম'ঘট ভাঙার ' কাজে 
ব্যবহার করার কীতিত্ব তাঁরা অবশ্যই 
দাব করতে পারেন! 


কিন্তু শুধু ফাঁকা আওয়াজ দিয়ে 
আনন্দবান্্রার পান্রকাগোম্ঠর কর্ম” 


চারণদের সংগ্রামের.দশর্ঘ ' ইতিহাসকে ৃ 


মুছে ফেলা যায় না। গত কয়েক 
দশকে এই পারিকাগোষ্ঠী ধারে ধারে 
একচেটিয়া প্রতিষ্ঠানের রূপ নিয়েছে, 
মুনাফার পাহাড় গড়েছে । সঙ্জে 
সঙ্গে মালিকগোগ্ঠীর শ্রামকাবরোধী 
চেহারাও জুম্পস্ট, হয়েছে । বিনা 
সংগ্রামে এদের কাছ থেকে কোন 


"সুযোগস্থাবধাই আদায় কয়া যায় নি। 


১৯৬৮ সালে সংবাদপত্র শিল্পে বেতন 
বোডেন্র রায় চাল; করার, দাবিতে 
স্টেটসম্যান প্রভাতি সংবাদপত্রের 
শ্রমক-কমণ'চারধদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ 
[মালয় লড়োছিলেন এই আনম্দবাজ্া- 
রের শ্রামক-কমণ্চারীরা । মালিক 
গোষ্ঠীর নতুন ধরনের অ-ক্রমণ শুরু 
হয়েছে গত কয়েক বছরে । সংবাদপত্র 
সহ. 'বাভন্ন শিল্পে বথেচ্ছাচায় 


'কথা। 


একক সংখ্যাগারণ্ঠ ইউনিয়ন । উদ্ধৃত 


যাশ্বিকখিকরণ শ্রামিক-কর্মচারর জীবনে 


চরম অনিশ্চয়তা নিয়ে এসেছে । 
কোন: কেন: দেশ-বিদেশ" কায়েম 
স্বথে'র প্রয়োজনে থাল কেটে কুমশর 
ডেকে আনা হোল তা অবশ্যই ভাবার 
কথা । প্র 
আনন্দবাজার সহ বেশ কয়েকটি 
বড় বড় সংবাদপত্রে চাল; হয়েছে 
“ফোটো টাইপসোটিং” ব্যবস্থা । আজ 
হোক, কাল হোক, ব্যাপক' কর্মসং- 
কোচন আঁনবার্যধ। ভাবষাতের এই 
আনশ্চয্নতার পটভমতেই শুর 


, হয়েছে আনম্দবাজারের শ্রামক-কম* 


চারীদের আজকের সংগ্রাম । তাঁদের 
১৬-দফা দাবির মূল কথা হোল £ 
আধহানকীকরণ বা. নতুন প্রযযৃত্তি- 
বিদ্যার নামে কর্ম সংকোচন করা 


ক্যাজুয়েল শ্রমিকদের 
পেনশন, বাঁধত হারে, 


চলবে. না। 
স্থায়ীকরণ, . 


' গ্র্যাইটি সহ প্রতিটি দাঁব শ্রামক - 


কমণচায়ণদের ভাঁবষাৎ নিরাপত্তার দাঁব। 
[কম্তু আনন্দবাজারের মালিকগোচ্ঠী 
জল ঘোলা করতে ওস্তাদ । প্‌রনো 
চুন্তর মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে 
(অর্থাৎ ১১৮৫-বর আগে) নতুন দাবি 
পেশ করাই নাকি মহা অপরাধ । 
পুরনো চান্ত স্বক্ষরের পর তিন 
বছরে কাগজের দাম ও বিজ্ঞাপনের) 
হার বাড়িয়ে তো কোটি কোটি টাকা 
কামিয়েছেন। তার এক পয়সাও তো 
শ্রামক'কমচারীর়া পান নি । সংবাদ* 
পত্রের স্বাধীনতার ধহজায়ার বলে 
লোককে আয় কতাঁদন ঠকাবেন ? 
শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায় 


আ।নম্রব।জ্ঞ/র মালিকদের জেদ 


১ম পৃঙ্ঠার শেষাংশ 
বতশ, অরুণ বাগচণ। বরুণ সেন- 
গৃধ | এরা কেউই দশ হাজার 


টাকার কম. মাইনে পান না। 
সঙ্গে আছেন হলধর পটল । ইনি 
ইন্ডিয়ান, জানিলটস এসোসিয়েশনের 
সভাপাত । আগামী জুন মাসে 
আনদ্দবাজারে ও*র চাকরায় মেয়াদ 
বাড়ানোর ব্যাপারে বিবেচনা হবার 
আছেন সঙঞ্জাব চট্টোপাধ্যায়; 
তরুণ গজল”, ২নং (দালাল) ইউ- 
নিয়নের যুগ্ম সম্পাদক পরিতোষ 
মুথাজ।‘; ৩নং (দালাল) ইউনিয়নের 
রাম চ্যাটাজ্র! যুগান্তরের দুজন 
কম'চারীকেও এদের পথসভায় দেখা 
যাচ্ছে। তারা হচ্ছেন শ্যামল দে আর 
রমেন মর্জুমদার । 
যুগান্তর কর্মচারী সমাতির পক্ষ থেকে 


তাঁরা যাচ্ছেন; কিন্তু সাঁমাতর পক্ষ, 


থেকে বলা হয়েছে, -কাষ'করাী 
কমিটির বিনা অনুমোদনে যুগান্ত- 
রের এই দুজন কমর্চারী 
আনম্দবাজারের জনসভার যোগ 
দিচ্ছেন । কুঙ্গোকে বলছে, এই 
সাংবাদিকরা আবার' একটা যত 
কাঁমিটও করেছেন । তার কনভেনর 
হয়েছেন অরুণ, বাগচী । কমিটিতে 
আছেন হলধর পটল, দু নম্বর (দালাল) 
ইউনিয়নের পারিতোষ মুখ৷ জা“ ওনং 
(দালাল) ইউনিয়নের রাম চ্যাটাজশ“ । 
উল্লেখযোগ্য, এই সাংবাদিকদের সঙ্গে 
ধমঘিট? শ্রমিক ইউনিয়নের 'কোনো 
সম্পক' নেই । দুনম্বর তিন নম্বর 
(দালাল) ইউনয়নের সঙ্গেও ধর্মঘট 
ইউনিয়নের কোনো সম্পর্ক নেই। 


এরা কোনো কর্মচারীর প্রাতান ধিস্ব 


করেন না।' সাধারণ কম'চারীর। 
ও"দের ঘৃণার চেখে দেখেন। কেননা 
ওশরা হচ্ছেন আনখ্ববাজারের মালিক- 
দের অলগ্ত। 


এই ধাম্দাবাজদের 


Ed 


নিজেদের 


এরা বলছেন, . 


মধ্যেও তেমন কোনো একতা নেই । 
শুধু একটি ব্যাপারে একতা আছে। 
তা হচ্ছে, কামউাঁনজম বিরোধিতা এবং 
জ্যোতি বসু আর বাম মাল্প্রসভার 
কুৎসা রটনায়। গত শনিবার আবার, 
ওরা শ্যামবাজারে পাঁচ মাথার মোহে, 
মিটিং কয়ে জ্যোতি বসু আর বাম 


" ফ্রম্ট মশ্মিসভার শ্রাদ্ধ করেছেন । 


ও’রা যখন এই শ্রাম্থ ন্রছেন তখন 
ওরা জানতেন, ধর্মঘট, প্রত্যাহারে 
বিনয় চৌধুরপর অনুরোধ অরুপ 
সরকার অগ্রাহ্য করেছেন । কিন্তু 
মোটা বেড়ালদের মালিকের বিপক্ষে 
কিছু বলার মতো সাহস তো নেই । 
অন্যার্দকে কাঁমউানিজম বিরোধিতা, বাম 
সরকারের বিরোধিতা করতেই হবে। 

এই কাজ চাঁলয়ে গেলে মাইনে, 
না পেলেও চলবে । অন্য জায়গা 
থেকে ক্ষতিপরপ আসবে । তাই 
হলধর পটল জ্যোতি বসুর শ্রাদ্ধ 
কয়ললেন। মদত ' দিলেন বরণে 
সেনগুপ্ত । বরুণ সেনগুপ্ত ইদা ঘট 
আনম্দ্বাজারের নিশ্দে গেয়ে বেড়ান। 
কেনন; ও*র দৈনিক সংবাদপত্র বের 
করবার চেষ্টা জানতে পারায় 
আনম্দবাজারের মালিক ও*কে আর 
পাত্তা দেননা । তাহলেও কাঁমিউানিজম 
বিরোধিতা তো ও*কে করতেই হবে। 
তাই উনিও জ্যোতি বসুর বিরুদ্ধে 
কুৎসা গাইলেন । জ্যোতি বসুর 
বিরুদ্ধে ও"র ব্যান্তগত আক্রোশও 
আছে। পশ্চিম বঙ্গ সরকায় থেকে 
ধার নিয়ে দৌনিক সংবাদপত্র বের 
করার পারকজ্পনাটি জ্যোতি বস্তু 
নাকচ করে দিয়েছেন । শ্যামবাজারের 
পথসভার পরে এই ধাম্দাবাজরা দর্ষিব- 
কলকাতায় পথসভা করবেন। 
পদযাত্াও নাকি করবেন। ও'রা 
কারুর প্রাতনিধি নন। শুধু মিথ্যে 
রটনা করে যাচ্ছেন। | 


দর্পণ ॥ শুবার ২৫শে মে, ১৯৮৪ 


উত্তর কলকাতায় ই-কঃ 
্ন্তানছের তওপরতা 


উপনিবচিনের প্রাকালে ই-কং- 


গ্রেসের খ্যাতিমান নেতা প্রফুল্লকান্ত ' 


ঘোষ (শতদা) গোৌরাবাড়ীর 
হেমেন মন্ডলকে “বণরো চিত" সম্বর্ধনা 
দেওয়ার সদিচহা ঘোষণা কয়ায় তাঁর 
দলের রাজনোতিক “ভাই”রা একে 
মোটেই ভাল চোখে দেখোন । ফলে 
হেমেনের প্রাতিহুম্ধী কমল হাজরার 


আশ্রিত কয়েকজন মন্তান উল্টোডান্গা | 


অঞ্চলে তাদের তংপরত:; শুরু করে। 
,এরা: নাক শতদার “ভাই” সুরত 
মৃখাজশ“র অনুগ্রহ পুষ্ট। গোরণবাড়ী 
ও উচ্টোডাঙ্ষায় মন্তানয়া একে অপ- 
রের “যন্তঁ এলাকায় আধিপত্য 
এ বিগ্তার করতে চায় ॥ এ-লড়াই তারা 
নিজেদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে ভাল 
হত, কণ্তু যেহেতু সাধারণ মানুষের 
নিরাপত্তা একস সঙ্গে জাড়ত তাই 
স্থানীয় শান্ত কাঁমাটকে এগিয়ে 
আসতে হয় এর প্রতিরোধে । পুলি- 
শের এক অংশের মদতে এই সব 
মন্তান্র শান্তি কাঁমাটর উপর ৷ হামলা 
কয়তে সাহস পায় । কয়েকজন 
পরিচিত ই-কংগ্রেসগ নেতা যে এদের 
প্রশ্রয় দিয়েছেন তা আর. গোপন 
থাকে না'। 


উচ্টোডাঙ্গতে হিয়া নামে এক: 


' নতুন [হরো"র নাম শোনা যাচ্ছে। 


ছোটথাট লুটপাট, ছিনতাই ইত্যাদিতে, 


হাত. পাকিয়ে আন্তে আন্তে এখন 
উল্টোডাঙ্গা' অঞ্চলে সে তায় প্রতিপাত্ত 
বাড়িয়েছে । এটা হেমেনেয্ন ও তার 
সাকরেদদের পছদ্দ নয় । এরআগে 
হেমেন তার দৌরাত্যের সাঁমানা 
বাড়াতে গিয়ে হাঁরয়ার কছে.থেকে 
বাধা পায় । এ-নিয়ে প্রায় বোমাবাজি 
+" হয়েছে ফিছীদন আগে । ' হেমেন 
মন্ডলের 
আভযান হওয়ায় শ্বাভাবক ভাবে 
হরিয়া খুশশ ছিল। দ্ছানীয় ই-কং- 
গ্রেসী নেতা। বিশেষ করে কমল 
শিহাজরা। শ্যামল লাহিড়ী, মাঁণ চ্যাটাজদ 
ইত্যাদির সঙ্গে তার ঘাঁনষ্ঠতা অনেকের 
নজরে পড়ে। জনৈক 'চাকৎসক, 
[যান এলাকায় পারিচিত ই-কংগ্রেস? 
" নেতা এই উপদলটিকে মদত 'দিয়ে 
এসেছেন। এদের সমর্থনে শান্তি 
কামাটির উপর হামলা করতে সাহস 

হরিয়ার সাঙ্গপাক্ররা,। এদের 
কাষধকলাপ এতই নিল“জ্ভাবে 
প্রকাশ হয়ে পড়ল যে শতবাব: বাধ্য 
হলেন বলতে “কমল ই-কংগ্রেসের 
বদনাম করছে ।” 

কয়েকাঁদন আগে তিন ভিন্ন 
সুরে কথা বলেছেন হেমেন মন্ডলের 
সমর্থনে । বেলগাছিয়া (পশ্চিম ) 
কেন্দ্রে কয়েকদিন প্রচার অভিযানে 
নেমে তিনি বুঝতে পেরেছেন যে 


হেমেনের পক্ষে ওকালতি ' করা এবং ' 


ও*দের পারবায়ের পরিচালিত পাকায় 
হেমেনকে একজন ' ভদ্র, নিরপহ এবং 


গোরীবাড়ীতে ' 


বিবেকবান মানুষ হিসাবে 'চান্ত করা 
িচক্ষণতার কাজ হয়ন। তান 
পাড়ায় পাড়ায় ঘুরলে ই.কং". 
গ্রেসের ভোট কমে যাবে তা 
বুঝতে পেরেছেন । তাই ঘরে বসে এক 
{ঢলে দুই পক্ষণ মারতে চেয়েছেন। 
তিন সমাজাবরোধাদের সমর্থক নন 
সেটা ভোটারদের কাছে তুলে ধরার 
চেষ্টা আর অন্যদিকে দলের “ভাব- 
মতি” উল্টোডাঙ্গাতে নষ্ট হতে চলেছে 
এইকথা বলে তার “ভাই” সুরত 
ম-খাজী‘কে একটু অপদদ্থ করা । 

'_. ভোটের আগে একের পর 
এক মন্তানের তৎপরতা দেখা দেয়। ' 
খিদিরপ্‌রের সাহাজাদা যেমন অনেক 
ভয় দেখিয়ে যায় তেমান প্রিয় দাস- 
মুন্সীর পদযান্রার (অবশ্য জপে 
চড়ে ) সাথী হিসাবে উল্টাডাঙ্গায 
হরিয়াকে দেখে তেমানই' উৎকাশ্ঠিত 
হয় তারা । শিয়ালদহের অশোক দেব 


তার সাঙ্গপাছদের নিয়ে হাজির ছিল 


ভোটের দিন শেষ মহত" পযন্ত । 
পালশের চোখের সামনে ভোটারদের 
শাঁদয়ে দেয় যাঁদ ই-কংগ্রেসণদের ভোট 
না দেয় তাহলে তার পরিণাঁত ভাল 
হবে না। এছাড়া খিদিরপুর এলাকা 
থেকে বেশ কিছু সংখ্যক লোক আম- 
দানী করা হয় ভোটের কয়েকদিন, 


গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের 
রাজ্য সম্মেলনের ব্যাপক প্রস্ততি 


আগাম] চাব্শ থেকে সাতাশে 
মে বর্ধমান শহরে ভারতের গণতাশ্ঘক 
যুব ফেডারেশনের যণ্ঠ রাজ্য সম্মেলন 
উপলক্ষে ব্যাপক প্রচার ও প্রস্তুতি 
চলছে। শহরের প্রায় প্রাতাট দেওয়া- 
লেই যুব কমশদের হাতে অকা 
[বব পাঁরাশ্থীতির উপর পোস্টার, পথ 
সভা, 'রিকসায় প্রচার ব্যাপক হারে 
প্রপ্তুতি চলছে । গোটা জেলাতেই 
চলছে এই ব্যাপক প্রচার ও প্রস্তুাতি। 

পনেরই মে মদ্রলবার এক সাংবা- 
{দক সম্মেলনে ডি, ওয়াই, এফ, এয 


'র্লাজ্য সম্পাদক বরেন বনু জানান। এই 


সম্মেলনে গুরু্পরর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া 
হবে। বর্তমানে যুব ফেডারেশনের 
নেতৃত্বে বিভিন্ন ইস্যুতে যুব সমাজ 
ক্রমাগত এগিয়ে আসছে । গত চার 
বন্ধরে সদস্য সংখ্যা নয় লক্ষের মত 
বৃদ্ধ পেয়েছে । প্রতিটি জেলাতেই 
বৃদ্ধ পাচ্ছে এর সদস্য, সংধ্যা। 
দৈনিক গড়ে সাতশো পশ্চাত্তর জন 
করে সদস্য পদ গ্রহণ করছেন । - 
তান জানান; মার্ক'ন যুদ্ধ 
নগৃতর বিরুদ্ধে ই-কং যুব ছান 
শ।থা কখনও এগিয়ে আসেনি । কিন্তু 


৫ আগে । 
থেকে সাতাশ লক্ষ টাকা পাওয়া যায়, 


আরো 


প্রধানমন্রীর ভ্রাণ তহবিল 


পখাদরপুরের ক্ষাতগ্রন্ত পাঁরবারকে 


. 'সাহায্য করার জন্য ৷ সেই টাকার বড় 


অংশ বাল আপাতত হ্াঁগত রাখা 
হয় ॥ সংগ্রত্ট সবাইকে জানানো হয় 
যে কাশশপদরে গিয়ে, থাকতে হবে 
এবং জাল ভোট দিতে হবে । ত্বভা- 
বতই দ্থানায় মানুষ এতে সজাগ হয় 
এবং যাতে বড় রকমের হাঙ্গামা না 
হয় তার জন্য সংঘবদ্ধ হওয়ার চেষ্টা 
করে। রাতারাতি বাস দ্রাক বোঝাই 
অপরিচিত মুখের আবিভবি সবাই 
নজর করে। তাদের হাবভাব 
এমন বেপরোয়া যে শাশ্ত- 
ধপ্রয় মানযের পক্ষেও চুপচাপ থাকা 
মুস্কল' হয়ে পড়ে। সদা আশঙ্কা 


কোন ছুতোয় একটা গোলমাল দাঙ্গা 


বেধে যায় । দুয়েকটি ক্ষেত্রে অস্ত 
বোঝাই গ্রাড়? ধরা পড়ায় দুভবিনা 
বেড়েই যায় । সব চাইতে লক্ষণীয় 
যে এই কেন্দ্রের প্রাথণী শ্রীঅমর 
ভট্টাচা্য* স্বয়ং উলটাডাঙ্গার হরিয়া 


যে একটা ‘সম্পদ’ একথা প্রকাশ্য সভায় 


ঘোষণা করেন। কিদ্তু এতে ই-কং- 
গ্রেসের অনেক সমর্থকই বিব্রত বোধ 
করেন। তাঁরা ক্রমশই ব.ঝতে পারেন 
যে এভাবে চললে ই-কংগ্রেস যে 
একেবারে সমাজাবরোধাদেরই সমা- 
বেশ তাই পরিণ্কার হয়ে: পড়বে । 
কন্ত, নেতাদের সামনে অন্য পথ 
খোলা ছল না । সাধারণ ভোটারদের 
মনে আতঙ্কের পারবেশ সৃষ্টি করাই 
একমাত্র পথ বলে তাঁরা বেছে নেন । 





যুব ফেডারেশনের বিক্ষোভ আন্দো- 
লন অব্যাহত ছিল এবং আছে । 'তাঁন 
জানান হীশ্দিরার গণতশ্র 
বিরোধ মনোভাব এবং তান রাষ্ট্রপাত 
ধাঁচের সরকার গড়ার হয ধুয়ো তুলে- 
ছেন তার বিরুদ্ধেও আন্দোলন সংগ- 
ঠিত হবে। এবং এই সম্মেলনে 
বিবশান্ত প্রশ্নে মাকনী.যৃদ্ধনপীতর 
বিরুদ্ধে কর্মসূচী নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 
'আন্দোলনকে আরও তারুতর য়ায় 
কম'সও নেওয়া হবে। 

এই সম্মেলনকে সফল করতে 
ভাাম রাজত্ব মন্ত্র বিনয় চোধুরাকে 
সভাপতি. ও'নরুপম সোমকে সম্পা- 
দক করে একটি শান্তশালণ অভাথ'না 
কামাটি গঠিত হয়েছে। 

২৪শে মে ভারতের যুব ফেডা- 
রেশনের সাধারণ সম্পাদক ও লোক" 
সভার সনস্য হামান 'মোল্লা বিকেল 
তিনটেয় বধ'মান রবাম্দ্ু পারষদ ভবনে 
(শংকর গুপ্ত মণ্ড ) সম্মেলনের উদ-- 
বোধন করবেন । সাতাশে মে বিকেল 
চারটেয় ক্যাম্পিং "গ্রাউন্ডে প্রকাশ্য 
সম্মেলনে ভাষণ দেবেন মৃধ্যমন্তশ 
জ্যোতি বসু, বিনয় চৌধুরণ, হাম্নান 
মোল্লা প্রমথ । 


॥ 













॥ তিন? 


আনন্দবাজার গোষ্ঠীর 
নামী ঢামী সাবাদিকরা 
মালিকদের বন্তব; প্রচারে 
পথসভা করছেন 


আনন্দবাজার . পান্তিকা গোষ্ঠীর 
অন্যতম মালিক শ্রীঅভক সরকারের 
সঙ্গে যোগাযোগ করতে গেলে তাঁর 
বাড়ীর লোকেরা জানিয়ে দেয় যে 
[তান বর্তমানে সন্তক দাঁজলিংএ 
রয়েছেন । গত ২৫ শে এঁপ্রল থেকে 
এই গোষ্ঠীর সমস্ত প্রকাশনা বন্ধ হয়ে 
যাওয়ায় তাঁর কোন উদ্বোগ নেই মনে 
হয়। তাঁর আচরণে এই 'ধারণাই হয় 
যে প্রকাশনাগুলি চাল: করতে তার 
মোটেই আগ্রহ নেই। কমাদেয় 
আন্দোলনে ফাটল ধরানোর জন্য 
অনগতদের দিয়ে সবরকম অপপ্রচার 
এবং বিশ্রান্তি স:াণ্ট করাই আপাতত 
তাঁদের লক্ষ্য । এর সঙ্গে এল আই 
[সির মোটা টাকা প্রাপ্য এবং ইনকাম 
রক দপ্তরের. দাবীকে উপেক্ষা করা 
সহজ. হবে। মুনাফা কম হয়েছে 
ধর্মঘটের জন্যে বলা চলবে। 

সেজন্য মালিকদের তরফ থেকে 
কোম্পানীর পার্সেনাল আ্যাডভাইসার 


হশ্দণ বাংলা এবং ইংরাজণতে একট 
ইন্ভাহার_-যাতে কোন ছাপাখানার 
নাম নেই ৷ হাজার হাজার বিলি করা 
হয় গত কয়েক দিন। তাতে দাবী 
করা হয় যে মুষ্টিমেয় কয়েক ফন কমণ 
ধর্মঘট করেছে । এই পান্নকাগুলি 
যাতে শ্বাধনভাবে মত প্রকাশ করতে 
না'পারে তারই জন্য রাজনৌতিক- 
উদ্দেশ্য প্রণোদিত এই ধর্মঘট | 

মালিকদের পয়সায় গাড়ী ও 
মাইক্রোফোন নিয়ে কিছু কিছু নাম? 
সাংবাদিক এবং কম) গত' কয়েক 
দিন ধরে পার্বতগনাথের বন্তব্কে 
নিজস্ব কুশলী বিদ্যায় প্রচার করে 
চলেছেন। এ*দের আভষান মূলত 
বেলগাছিয়া ( পশ্চিম) নবাঁচন 
কেন্দ্রের বািভন্ন.এলাকায় । ই-কংগ্রে- 
সের অনেক কর্মীকে .যেখানে গৌর" 
বাড়ি ও উলটাডাঙ্গার ঘটনা অনেকটা 
কোণঠাসা করেছে সেখানে “বাঙ্গালীর 
গর্ব আনশ্দবাজারের বিরুদ্ধে বাম- 
পদ্ছীদের বিশেষ করে নি পি এম-এর 


যন্যের কাহনগ” এরা বলে চলেছেন । 
ত্বভাবিকভাবেই এই মালিক পোষ্যরা 


কতৃপক্ষের অন্যায় শ্রমিক [বিরোধা 


মনোভাবের ফলে পৃজীভূত বিক্ষোভ 
সম্পর্কে একটি কথাও" বলেন না। 
বরং মালিকদের গুণগান করছেন 
নিল'ব্ঞএভাবে হ্থানাঁয় ই-কংগ্রেসী 


একটি অংশের সহযোগিতায় আয়ো- 


জিত পথ সভায় ॥ 
এ'রা এতই সত্যানণ্ঠ যে আনম্দ- 
বাজার গ্রুপ অব পাবলিকেশনস 


গাধ্তীনাথ মুখোপাধ্যায়ের নামে' 


' হাজার টাকা দিয়ে থাকেন। 


প্রভাবাশ্বিত সিট; লংগঠনের “যড়- ' 


এমপ্রয়ীজ ইউনিয়ন যে একটি 
অ-রাজনৈতিক সংগঠন এবং সিট; বা 
অন্য কোন কেন্দ্রপয় ট্রেউইউনিগ্নন 
সংস্থার সঙ্গে যুন্ত নয়--একথা তাঁরা 
বলেন না! ? . 
তাঁরা বলেন না যে বত'মান 
আন্দোলন ও ধর্মঘট যে নিছক ট্রেড 
ইউাঁনয়ন আঁধকার ও ন্যাধ্য দাবী" - 
দাওয়া আদায়ের জন) ' করা হয়েছে । 
এই 'ইউনিয়নের বয়স ২৮"বৎসর যখন 
[সট; অথবা সি-ীপ-এমহ্ঞর সন্টি 


, হয়নি। 


এইসব কুশল বির 
সাংবাদিকরা কি অস্বীকার করতে 
পারেন যে গত তিন বছরে কাগজের 
দাম ও বিজ্ঞাপনের হার বাড়িয়ে এই 
প্রীতঘ্ঠানের ' বাধ'ক আয় ৩০ কোট 
টাকার কাছাকাছি ? এর ফলে মধ“ 
কোন বাড়াত সুযোগ পান নি। এমনকি 
পালেকর লুপাঁরশ অনুযায়ী আনন্দ- 
বাজার পান্লকা কর্মীদের আইনত 
যে শ্রেণীর .(ওয়ানশব) বেতনক্ম 
পাওয়া উচিত তা থেকে তাদের বাত 
করা হয়েছে । অথচ বড়, বড় কয়েক" 
জন সাংবাদিক এবং কয়েকজন আঁফ- 
সারকে “পাসোন্যাল. পে" হিসাব 
নানান খাতে ১৫ হাজার থেকে ২০ 
আজকে 
যাঁরা পথে নেবেছেন তাঁদের অনেকে - 
এই সুবিধাভোগী । আর. কিছ; 
আছেন যারা এরই ডীচ্ছষ্ট প্রত্যাশশ:। 
এদের মুখোশ খুলবে কে? 





লেখক 


সমাবেশ 





॥ চার ॥ 





গ্রাঘের নাম খুঁড়িগা্ি 


€ এ এফ কামরাদ্দন আহমদ | 
ছোটবেলায় থখড়গাছির নাম 


শুনেছি । পাড়ার ছেলের মামার 
বাড়ী । ঠিক কোন 'দিকে কিভাবে 
যেতে হয় জানতাম না। নরম 
মাটি নরম মনের . মানুষের চ্ছান 
খুড়গাছ এমন একটা বিখ্যাত গ্রাম 
নয় । তবে একেবারে অধ্যাত গ্রাম 
বললে অনেকের মনে দঃথ হতে 
পারে। - ঘুমিয়ে থাকা গ্রামগুলোর 
একটি মাত । হগলগ জেলার গ্লাম, 
থধাড়গাছ ৷, একজন তরুণকে 
জানতাম ভি. এম. এস পড়তেন। 
তার 'দাদর বাড়ী আমাদের চম্ডাঁতঙা 
থানার বাঁদপুর গ্রামে । আর একজন 
তরুণকে জানতাম হাওড়ার বোলালয়াস 
যোডের ঘর জামাই । শ্বশুর শাড়ী 
জামাইয়ের সুনাম করেন । 


হাওড়া স্টেশন থেকে ভদ্দেবের 
নামতে হবে। ভূদ্রেশবর বৈদ্যবাটির 
মাঝামাঝি গ্রাম খখাড়গাছি। খখড়গাছি 
সম্পকে সামান্য যা. জানতেন 
আমাদের বন্ধু ' সাংবাঁদক অজয় 
মণ্ডল আগেই বলেছিলেন। খংড়ি- 
গ্রাছির লোক সংখ্যা দেড় হাজারের 
মত। মুসলমান চল্লিশ ঘর । বাকি 
উচ্চবণ হিম্দু । তপশীলও আছেন । 
১৯৭০ সালে বিশ্বনাথ ঘোষ, কাজী 
তাহের আলীর চেষ্টায় হাই ক্কুল 
হয়েছে। আট ক্লাস পর্যন্ত সরকারের 
অনুমোদন আছে । ছাত্র সংখ্যা 
পাঁচশো ।' খ:ড়িগাছির সমাজ 
সেবার কাজ করেন কাজী নিজামুল 
হক। টৌরাট্রবাজারের -কাজশ 
আফসারউদ্দীন চায়ের দোকানেয় 


মালিক। জনাব আফসারের সঙ্গে 
নিজামুল সাহেবের আলাপের সূত্র 
ধরে কিছু কিছ খবর জেনেছিলাম 


-. গ্রামের । নিজামুল হক 
. বউবাজ্ারের চশমার দোকান 
দিয়েছেন। খখাড়গাছির - ডান্তার 


সিরাজউদ্দীন হোমিওপ্যাথ । গরণব 
লোককে কিছু কিছু বিনা পয়সায় 
ওষুধ দেন বলেও শুনেছি 

সরকার” চাকুরী করেন এ গ্রামের 
মোট পাঁচ ব্যান্ত । বাকিরা চাষ বাস 
ব্যবসা । ভাদ্রন্ষরের কল কারখানায় 
চাকরণ কয়ে কেউ কেউ । 
মজুরের কাজই বেশ’ । ভদ্রেদ্বরে 
অবান্ছত, মিঙ্গগুলোই তো অচল । 
কাজ করবে, কোথায় ? বলবেই বা 
কাকে। বাম্ডা ধরে যায়া ঘুরতেন 


কারথানা বন্ধের সমর্থনে তায়া ধারে' 


কাছে ঘে'’ষেন না। গরাঁব মজুর 


শ্রমকরা কার কাছে খবর নেবেন - 


কারখানায় ব্যাপারে তাই ভেবে 


পাননা। 


গ্রামের মসা্জদ পুরাতন দিনের 
স্মৃতি বহন করে। আশি সালে 
কাজী সাজেদুল হক.তৈয়ব আলার 
উদ্যোগে চাঁদা ওঠে । 


কৃষি গাদবাদিকতা নিয়ে আলোচনা 


কৃষকের কথা যানি ভাবেন, চাষ 
'আবাদেষ কথা যার লিখতে ভালো 
লাগে এবং কাঁধ উন্নয়নে যার চিন্তা 
ভাবনা করার আগ্রহ আছে কিংবা 
কাঁষর সঙ্গে যৃস্ত টেকে শস্য ফলন 
বৃদ্ধির কথা ভাবেন, বলেন, প্রচার 
কয্পেন। কৃষিতে আধ্বানকতার প্রসারে 
আগ্রহী এই সব শ্ৰেণায় মানষকেই 


কীঁষ সাংবাদিক হিসাবে ভাবা মেতে 
পারে। কৃষ উন্নয়নের সহায়ক কৃষ 
[বিষয়ক সংবাদদাতা ও লেখকরা, কৃষি 
প্রান্ত বিদ্যার জ্ঞান ভরগখ্র 
মানুষরা এবং কৃষ স্নাতক, স্নাতক 
পর্যায়ের উপরের মানযদেরও কৃষ 


সাংবাদিক হবার বাধা নেই ! কৃষ . 


সাংবাদিক কথাটা ঈদানীং বেশ 
চাল. । যাত্রা সাংবাঁদক, অথনৌতক 
সাংবাদক, িল্ম সাংবাঁদকএর 
অনুকরণে “কষ সাংবাদিক” কথাটা 
বলতে ঘোয়তর আপাতত আছে কিছ; 
মান:যের'। যারা সত্যই কাষ 
সাংবাদিকতাকে পন্ট করছেন 
প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে । 


পশ্চিম বঙ্গ কৃষ সাংবাদিক 
সাগাীতর আলোচনা চক্রে বধানচন্দ্ 
কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কৃষি সম্প্রসারণ 
প্রধান ডঃ গৌরাছলাল রায় শংভেচ্ছা 
পাঠিয়েছিলেন । ‘সাংবাদিক সমিতির 
সম্পাদক অঞ্জন মন্ডলের সঙ্গে কথা 
হাঁচ্ছল দাক্ষিণাডহণ হাই স্কুল্লের 
কামরায় ! এপ্রলের শেষ তারিখে । 
উপলক্ষ্য কৃষ সাংবাদিকতা সম্মেলন । 
কাষ সাংবাদিকদের বাষক সম্মেলন 
- এবং আলোচনা চক্র । চিঠিতে লেখা 
দিল “কৃষ প্রগাতি ৪ বধজ ও সার*। 
'অভা্থনা সামাতির অন্যতম সদস্য 
এ স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক 


লালমোহন মণ্ডল স্বাগত ভাষণ দিতে 
গিয়ে . কিছু, সুষ্দর এবং জানার মত 
প্রশ্ন রাখেন । যার সতত ধরেই বন্তারা 
চালিয়ে যান আলোচনা । স্কুলের 
সভাপতি ফুরফুরা গ্রাম পঞ্চায়েত 
প্রধান আব: তাহের এ এলাকায় চাষ 
আবাদের সমস্যার কথা তুলে ধরেন । 
লালমোহনবাব,। বলেন বোরো ধানে এন 
পি কে নার ব্যবহার করলেই সোনায় 
সোহাগ্বা।' অথচ এন, পি, কের 
বিকল্প হিসাবে বাজার থেকে কিনে 
' নাইট্রে।জেনঃ ফসফেট পটাশ আযামো- 
নিয়া মিশিয়ে ব্যবহার করলে সমান 
ফল পাওয়া যায় না কেন? এন॥প,কে 
বেশ ফলন দেয়। এ কথার উত্তর 
দিতে . গিয়ে বিশেষজ্ঞগণ সারের 
ভেজালের কথায় এসেছেন।. কাষ 
সাংবাদিক সামতির সভাপাত কে 
আহমদ বলেন কৃষি সাং" 
বাদকতা সামাতর আলোচনা চক্র 
আগে কলকাতা শহরেই হতো । 


' কলকাতা শহর থেকেই কৃষ 
কাজে খণ দান সংস্থাগুলো কাজ 
চালায় । সরকারের কৃষি প্রকল্প রচিত 
হয় প্রধানতঃ শহরেই । বাঁজ "ও সার 
কাঁটনাশক প্রস্তুত সংস্থার আঁফসও 
শহরে ৷ সাংবাদিকতা আলোচনা 
চক্র করার উদ্দেশ্য ছিল কৃষি বিষয়ে 
যারা সাংবাদকতা করছেন. তাদের 
দৃষ্টিভঙ্গটর উদ্বাতি ঘটানো, তাদের 
সঙ্গে চাষীর অমস্যার পরিচয় ঘটানো ৷ 


অনুষ্ঠানে সাংবাদিক বদরুল আলম, 


বলেন জমির সমস্যার কথা। 
ভাগচাষণ, বণ জমির সমস্যার কথা । 
বগা চাষীর দুঃখের কথা । তান 
কথা প্রসঙ্গে কাল" মাক“সকেও টেনে 


, আনেন ভূমি সংস্কারের প্রশ্নে । 


টির কাঁধ সংবাদিক সামাত দাবি 


- করেছে চাষের জাম দ্রুত নষ্ট হচ্ছে । 


চাষের জমিতে ঘর বাড়ী তৈরঁ 
আঁডনন্যা্স করে বন্ধ ক্রা হয়েছে 
পাঞ্জাবে । এ রাজ্যেও বাধা নিষেধ 
আরোপ করা হোক চাষের জমির 
।অপব্যবহারের ব্যাপায়ে । 


হুগলী জেলার জাঙ্গীপাড়া 
থানার গ্রাম দাঁক্ষণাঁড়হী । জাজ?- 
পাড়ার এ, ডি, ও তথা কৃষি উন্নয়ন 
আধিকারিক অসীম ঘে।ষ দীর্ঘ বতৃতায় 
বলেন, চাষ আবাদে কিভাবে সামান্য 
সাবধানতা অবলদ্বন করে বেশী ফলন 


- পাওয়া সম্ভব এবং মাটি পরণক্ষা,' 


ভালো বিশ্বন্ত দোকানের সায় বাঁজ 
কণটনাশক কেনা, সাঁঠক জলের ব্যবহার, 


সকলের ওপর “ফার্ম ম্যানেজমেশ্ট” - 


বিষয়ে সতর্ক থাকা কতটা দরকার । 
চাষী সনাতন ঘোষ বলেন, সমত 
অর্থ ব্যয় করে 'কি'ভাবে তিনি আলুর 
বেশী ফলন পেয়েছেন। সুরেন পাল 
চাব আবাদে আঁভল্ত এবং স্কুলের 
সম্পাদকরা বলেন কাষ বিভাগের 
কাছে পেশছে দিতে চাই ফুরফুরার 
কৃষি কাজে অভাব আভিযোগের কথা । 
মোট!মহটি অনেকেই একমত হয়েছেন 
দক্ষিণাডহীতে এক কৃষ মেলা তথা 
কৃষি আলোচনা চক্র,ও প্রদ্দশনণ করা 
হোক । জাঙ্গীপাড়া কৃষি , ফামে'র 
ভারপ্রাপ্ত শ্রীশচ্ছুনাথ দাস উপস্থিত 
ছিলেন এবং ধানের কি কি বাজ ফার্ম 
থেকে চাষীরা পাবে তা চাষণকে 
জানান ৷ গবাদি পশহ প্রধান এলাকা 
কাছাকাছি আছে । তাই পশ: চিকিৎ- 
সার ব্যাপারেও কথা ওঠে । মাছ 
চাষের প্রসঙ্গ ক্ষীণভাবে চলে আসে? 
মূল কথা ছিল কৃষ উন্নয়ন । 


শ্রামক 


মসজিদ বাড়ী নতুন রূপ পায় । 
অন্য এলাকার মত মুসলমানদের 
পাড়ায় উন্নাত করা হয় না। . এখানে 
তার ব্যতিক্রম নেই। বিদুৎ পদের 
বাবুরা খানিকটা সাম্প্রদায়িকতা 
পেষণ করেন। তা যদ না হয় তবে 
সংখ্যালঘু এলাকায় 'বিদুযুতের গ্রাহক 
থাকা সত্বেও খারদ্দার থাকা সম্থেও 
বিদযৎ দেওয়া হয় না আর পাশাপাশি 


' : অন্য পাড়ায় এলাকায় বিদহ্যৎ ঢালাও 


এবং দ্রুত দেওয়া হয় কেন ? 


থশাড়গাছির কাজণপাড়ায় 
বিদযাতের তার গেল না আজ অবাধ । 
এদিক, থেকে অবশ্য মুসলমানদের 
দোষও আছে। তারা অলস অধম 
হয়ে ঘরে বসে থেকে কাজ চান অনেক 
ক্ষেত্রে। ' দৌড় ব'প করা, তদবণর 
তাগাদা করায় উৎসাহ দেখান ন।। 
গ্রাম পণায়েত সদস্য কাজি আবুল 
হাসান বিদহাতের ব্যাপারে .আশা-. 
বাদ" ।.প্রশ্ন ছিল ক্লাব বা সামাত নিয়ে। 
মুসলমান পাড়ায় ক্লাব লাইব্রেরী 


সংঘের দেখা পাওয়া যায় কাঁচৎ। 
খখাড়গাছির বায়েনপাড়ায় যুবক সংঘ 
ক্লাব।  খেলাধূলো তেমন হয় না। 
চচা করার উৎসাহ কোনও সম্প্রদায়ের 
মানুষের আছে বলে. মনে হয় না। 
খেলার মাঠের চেয়ে . ইনকেলাবের 
ময়দানে ভাঁড় ঘাভাবিক কারণেই বেশ", 
বলছিলেন নাম প্রকাশে আনচ্ছক 
গ্রামবাসী। 
. নিয়েছে । 


খণডিগাছ্ির শিক্ষিত বেকাররা 
হলেন (১) প্রভাস বায়েন (২) প্রাণ 


সেন (৩) ধিরাজউদ্দীন আহমদ (৪). 


লক্ষণ বায়েন (৫) সিরাজুল হক (৪) 
নিজামুল হক (৭)আব্বাস আলি (৮) 
গিয়াসউদ্দীন আহমদ (৯) কাজ? 


' চাকর? হবে না কোনও দিন । 


বেকারত্ব চরম পপ 


দপ‘প || শুরবার, ই৫শে মে ৮৪. 


আবুল হাসান (১০) শাহ আলম । 
অতাঁব দুখের কথা. এই সব 
উদ্যোগী এবং আশাবাদশ তরুণরা 
[তিলে তিলে ক্ষয়ে যাচ্ছেন। এরা 
সবাই চান চাকুরী । মাধ্যমিক বাঁ» 
উচ্চ মাধ্যামক পাশ করা শিক্ষত 


, এসব বেকারদের স্বনিষনন্তি প্রকজ্পের 


ব্যাপারে সাহায্য করতে কেউ এগিয়ে 
আসে না। 


একজন” গ্রামবাসী বললেন 
“মুসলমানরা এমনিতেই ছেলেমেয়েদের 
লেখাপড়া শেখাতে আগ্রহী নন 
তার ওপর শিক্ষিত বেকার ছেলেদের 


: দিকে তাকিয়ে বলেন লেখাপড়া আর 


শেখাবো না। আমাদের ছেলের 


গ্রামে নলকূপ স্থাপন করা 
দরকার । ব্যান্তগত প্রচেষ্টায় অবশ্য 
অগভীর নলক;প হয়েছে । বৈদযাতগ- 
করণ হলে বিরাট এলাকায় চাষ হতে 
পায়ে। বোরোর দ্বারাই কম'সংদ্থান হবে 
ভালোভাবে। গ্রামের দক্ষিণ প্রান্তে 


“ড ভিসি খাল। খাল থেকে সেচের 


জলের চাহিদা মেটে না। খাল অবশ্য 
চওড়া করা হয়েছে। গ্রামের লোকের 
জাম খালের কয়াল গ্রাসে গেল । 
শোনা গিয়েছিল যাদের বেশী জাম 
গেছে তাদেক়কে পারিয়ার পিছ; একটি 
চাকরণ দেওয়া হবে। সে সব কথার 
কথা । এখন চাই খখাড়গাছর ছেলে" এ 
মেয়েদের জন্যে ভালো ' চাকুর?। 
শিক্ষার সুব্যবস্থা । বম্ধ কারখানা 
খোলার সুব্যবন্ছা । সে সব কে করবে। 
শহরের এত কাছে থেকেও বেকার 
আর ' ভবিষ্যতের অন্ধকারের কথা 
চিন্তা করে তিলে তিলে শুকিয়ে 
যাচ্ছে গ্রামবাসী । 


মে দিনের স্মরণে অধ্য।ত-র আনুষ্ঠান - 


রাববার ১৩ই ' মের সন্ধ্যায় 


কলেজ ক্কোয়ারের ত্রপ য়া হিতসাধনণ, 


হলে পাশ্চম বাংলার বিশিষ্ট মার্কস- 
বাদী সাহত্য পা্রিকা মধ্যাহ, তার 
১৫তম আঁংবেশনের মাধ্যমে এীতহা- 
বাদ" স্বকাঁয়তায় মে 'দবস পালন 
"কয়ল । সভার মধ্যমাণ স্বরংপ সারাক্ষণ 
উপাদ্থত ছিলেন প্রখ্যাত গণ সংগীত- 


কার পরেশ ধর। উদ্বোধন” সংগত 
পাঁরবেশনে এগিয়ে আসে ক্যানিঙের 
সুজন। তারা কিছুক্ষণের জন্য 
সভাকে মন্ত্রম:*ব করে ফেলেছিল 
গাজর গানে । তবে অধ্যাপক 
দেবব্রত পাস্ডা স্বভাবাসম্ধ বিনম্র 


ভাষণে “আজকের মে দিবস ও শ্রামক 
আন্দোলন’ এবং অধ্যাপক আরাজৎ 
মিত 'বুজোম়া রাষ্ট্র ব্যবহ্থায় বিপ্লব 


সংস্কীতির ভূমিকা” সম্পকে সকলকে । 


এক তাৎপযপূণ চন্তা ভাবনার 
শাসনে নিরনশ্তিত করেন । 

. সভার শুরুতেই মধ্যাহ্ন পত্রিকার 
সম্পাদক শৈলেম্দ্রনাথ বসু নীতিদণঘ 
ভাষণে যে প্রাতকূল অবস্থার মধ্য 
দিয়ে আমাদেরকে প্রতিনিয়ত ক্ষত- 
বিক্ষত জরুরি অবস্থায় এগে'তে হচ্ছে 
একদিন প্রাতাদন তারই 'সভ্র, ধরে 
বললেন যে মধাহু প্রকাশ আনয়়ামত 


এবং বিলাদ্বত হলেও গভীর তাংপয' 
চিত অবশ্যই । সেই কথাতেই 
সামান্য ' সময়ের জন্য আমোদিত 
করলেন তরুণ বামপন্হ? নাট্যকার 
অমল রায় । তারপর যথাক্রমে কবিতা 
পাঠ করলেন প্রদীপ মুখোপাধ্যায়, এ 


রত্বাংশ- বগা অনন্ত মণ্ডল ভূপেন 
চক্রবতা? . অরুণ সন্যামত। এরপর 
সংগীত পরিবেশন করল প্রখ্যাত 
গণসংগাঁত সংস্থা অবহি। চা- 
পানাদির় ফাঁকে তপন গায়েনের হাত 
থেকে জনেজনে ছাঁড়য়ে পড়ল হলুদ 
কাড ৪ লাইনের ছড়ার । 


সভার শেষপবে" দুটি একঅঙ্ক 
নাটকে নানামৃথ গোষ্ঠীর ‘সমাধানের 


' পথে’ ও এজিট প্রপের শ্যামল চাটা" 


জার নির্দেশনায় “রাডব্যাঙ্ক' বিশেষ, 
মানা সংযোজন: করে। . 





মুখ্যমন্ত্রীর 
ত্রাণ তহবিলে 

আগ হন্তে 

ছ/ন করুন 





দর্পণ ৷৷ শুক্রবার, ২৫শে মে, ১৯৮৪ 





'সদ্য চীন ফেরত আমাদের পৃর- 
মন্তরণ শ্রীপ্রশান্ত শংয় সাংবাদিকদের 
কাছে সে দেশের কিছ; আভজ্ঞতা 


বণনা করেছেন। যাঁদও আমরা 
ঘটনাটা বহু ভ্রমণকারণদের মারফত 
আগেই জানতাম, এখন প্রিয় মন্শর 
কাছ থেকে জেনে আবায় নতুন করে 
ভালো লাগল। ঘটনাটা এই যে 
ওখানে মষ্প্রীদের গাঁড় নেই, তাঁরা 
সাইকেলে করে প্রশাসনে অংশ নিয়ে 
থাকেন। 
*. আমাদের গরীব দেশে, দৃভগ্য 
এই যে বামফুষ্ট সরকারের মন্ত্ী- 
দের প্রশাসনের কাজে গাড়? ছাড়া এক 
পাও চলবার উপায় নেই ৷ গাঁরবের 
“বন্ধ: হলেও মন্ত্রীদের এই অসহায়- 
ত্বের শিকার হতে হচ্ছে। উপরন্তু 
শাসনকারের সৌকযে'র, জন্য বাধ্য 
হয়ে আমাদের পুরোমন্তণ আধামল্্ণীর 
সংখ্যা এই ছোটো 
চতু'গুণ করতে হয়েছে । শাসনকাে 
কণ উন্নত হয়েছে দেশের লোক তা 
জানেন; আময়া দেখেছি রাইটাস 
বলাডংসের চত্বরে গাড়? উপছে 
পড়েছে । সমালোচনার থাঁতরে 
্বাকার করতে হয় কংগ্রেস আমলে 
বিকার গাঁড়র ০৪ এমন ভয়াবহ 
ছিল না। 


প্রসঙ্গত মনে পড়ছে কোনো জন- 
প্রিয় মাকসবাদ৭ মম্্ীই বিরন্ত হয়ে 
বলেছিলেন, প্রয়োজনে মন্্রশরা কণ 
পায়ে হেটে চলাফেয্না করবেন। 
গাড় না হলে মন্ত্রীরা কাজকম" কর- 
বেনকণকরে? 

শুধ মন্ত্রী কেন, আমলাদের 
জন্যও গাড়ীর ঢালাও ব্যবস্থা আছে । 
মাননীয় শ্রীণ:ক্ন খামোকা চাঁনের সঙ্গে 
আমাদের তুলনা দিলেন কেন? 
পশ্চিম বাংলার মাটিতে পা দিয়েই তো 
তাঁকেও অনিচ্ছাসত্বেও গাড়িতে উঠতে 
হয়েছে । সম্ভবতঃ চাঁনেয় সদ্য অভি- 


সঞ্চয় করে [তান আত্মপণড়ন, 


অনুভব করেছেন । কথাটা তো 
ঠিক সবহার্য জনগণের প্রতিনিধি 
হয়ে দিবারার গাড়িতে আবদ্ধ থাকলে 
ক্রমশঃ মানুষের সংগে একটা দ:রেত্ব 
গাড়ে ওঠে। 

' আবার কথাটা ভেবে দেখলে স্তি 


Lf 





রাজ্যের পক্ষে, 





পাওয়া যায় যে, চাঁনে বিপ্লব মার- 
ফত মরকার প্রাতষ্ঠিত হয়েছে, 
বামফুষ্ট . সংাবধানকে মেনে 
নিব্চনের মাধ্যমে গাঁদতে এসেছে। 
চাঁনে মন্ত্রশরা যেমন জনগণেরই অংশ 


‘এদেশের মন্রীয়া সবরের প্রাতীনাধ 


নন । শাসক শ্রেণণ বলে’ জনাবরোধশ 
একটা শান্তশালশ অংশ আছে এদেশে, 
বামফুম্ট সরকার তার প্রাতানাধ হতে 
পারেন না। যেহেতু সরকারের গারিচ্ঠ 
অংশ মাকণসবাদণ বলে পরিচিত সেই 
হেতু শাসকশ্রেণপী এ সরকারকে ভালো 
চোখে দেখতে পারেনা । 

তাই জনগণের ত্বাথেই মগ্রীদের 
নিরাপত্তা ব্যবদ্ছা করতে হয় । সাইকেলে 
বা 'রকশায় কিংবা পায়ে হেটে তা 
চলতে পারেনা। সত্যই ক জনগণের 
সাধ্য আছে মম্পগদের নিরাপত্তা 
সুনিশ্চিত করা? তাই আত্মপণড়ায় 
পশীড়ত হলেও শ্রীণরের মতো 
অন্যান্য মন্দের গাঁড় আবশ্যিক 
বাহন, সিকিউরিটি গার্ডও প্রযোজ- 
নায় । মুখ্যমন্ত্রীর জন্য তো ততো" 
{ধিক । নিশ্দঃকরা এ দিকটা না ভেবে 
অনথক সমালোচনা করতে 'পারে। 
করুক! বিপ্লব করে ক্ষমতায় এলে 
অন্য ব্যবদ্থা হত । 

তরু দুমনল্য তেলের কথা 
ভারতে হয় । মন্ত্রপদের সেটা অবশ্যই 
মাথায় আছে । গ্রারবদের পকেট কেটে 
তো তাঁরা বড়লোক? দেখাচ্ছেন না। যে 
মান্দিত্বে থাকবেন না সেই 
মূহূতে তাঁরা অনায়াসে গাঁড়কে 
বিসজন দিতে সক্ষম । 


'অথণনন্তী বারবার সরকার? কাজে . 
সেটা - 


কৃচ্ছ-তায় কথা বলে থাকেন । 
মাথায় থাকলে আর দীশ্চন্তা 
নেই। দায়িত্বশীল অনগণের শ্রাত- 
নাধরা তা পালন করেছেন। নকলেই 
তো কলিমুদ্দখন শামস নয় যে লাজ্যের 
বাইরে তেল খরচ করে খালি গাঁড় 
পাঠিয়ে সরকারী অর্থের অপচয় 
করবেন। 
শুধু গাড়ি ব্যবহারই বা বাল 
কেন, লক্ষ্য করা গেছে মন্ত্রীদের 
পাদিয় মর্যাদা রক্ষা করতে দৈনন্দিন 
২ টুকিটাকি খরচের বহর অনেক ক্ষেত্রেই 
কগগ্রেসী সরকারের প্টাইলকে ছাপিয়ে 





সংবাদ ও মতামতে অনন্য 
ব।ধল। সংব।দ সাপ্তাহিক, 


২৬শে জানুয়ারী দপ'ণ পান্রকার ২৭তম বছরের যাঘা শুরু হয়েছে। 
[বিগত দীর্ঘ ২৬ বছরে দপ'ণ অনেক তথ্যান:সন্ধান' প্রাতবেদন ও রাজ- 
** নৈতিক সংবাদ প্রকাশ করে সারা দেশে চান্ল্যের সৃষ্ট করেছে ॥ , 


দপণ আজও আঘতীয় । 


নানা ঘটনার সংবাদ, নেপথ্যের কান’ ও 


সেই সম্পকে সমীক্ষা এবং মননশনল প্রবন্ধ দপ“ণের প্রধান আকর্ষণ | 


AAA 





যোগাযোগ ॥ 











৬১ নং মট লেন, কাঁলকাতা-৯ 





1 পাঁচ) 


গলা হীরের শহরের সর্বত্র 
[লা টাকার ছড়াছটি 


‘ কালো হ'রেয় শহর আসানসোলের 
সব‘প্র কালো টাকার ছড়াহাঁড়। 
জমকালো পোশাকে একশ্রেণীয় যুবক 
মটর সাইকেলে করে ঘরে বেড়ায় 
শহরের যত্রতত্র । কয়লা ও লোহা 


বোঝাই ট্রাক জি টি রোড দিয়ে ছুটে 


চলেছে । তার পিছনে অনুসরণ 
করছে মটয় সাইকেলবাহণী কিছু 


যুবক । এরা কারা? এরা এই 
এলাকার মাঁফয়া ও ওয়াগন 
ব্রেকারদের অনূচর হিসাবে 
সুপরিচিত । 


' একদিকে কয়লায় চোরাকারবার 
এবং পাশাপাশি ওয়াগন ব্রোকংএই 
শনিয়ে আসানসোল শহর । সমাজ- 
[বরোধশদের হাতে ঠিক যেমনভাবে 
কলকাতা পুলিশের বন্দর ডিভিশনের 
ড দি 'বনে]দকুমার মেহতা ও তার 
দেহরক্ষী খুন হলেন ১১৮৪ সালের 


১৮ই মাচ" ঠিক তেমনি ভাবে ওয়াগন 


যাচ্ছে। আমাদের বিবেচনায় ইচ্ছে 
করলেই এটাকে বাদ দিতে না পারলেও 
কম করা যায় নিশ্চয়ই। গরিব জনগণের 
মন্দের গাঁরব অভ্যর্থনায় কেউ 
নিন্দা করবেনা । 

'কংগ্রেসী সরকার হলে এ ব্যাপারে 


আমাদের মাথাব্যথা ছিলনা । ?কদ্তু 
মাক“সবাদ মন্ত্রীদের কাছে এটা 


আমাদের প্রত্যাশা করার আছে। 
কারণ বুর্জোয়া কাঠামোয় বামপন্থগদের 
সরকারে অংশ নেয়া যথেষ্ট বিপজ্জনক 
ব্যাপার ৷ অহরহ তাঁদের উপর প্রাত- 
কল বুজেয়িা শ্রাম্ট্রের চাপ থাকে। 


এবং তার একখান বদ,দ্দেশ্য হচ্ছে 


'মন্তীদের চারত্র নষ্ট করা, বিপ্লব 


ধারকে ভোঁতা করে দেয়া । আমাদের 


অজান্তেই এ-ফাঁদে পাঁড় এবং সতর্ক‘ 


না হলে চূড়ান্ত সর্বনাশ . ঘনিয়ে 
আসতে বিলদ্ব হয়না । 


আমরা এখান মন্তীদেয গাড়ি 


বাদ দিয়ে সাইকেলে চাপতে পরামর্শ‘ 
দিইনে। তবে সচেতন থাকতে বল 
গাদয় আরামে আমাদের ভুল লক্ষ্য 
থেকে আমরা যেন 'বচাঁত না ইই। 

যেহেতু মন্ত্রিত্ব ব্যান্তগত নয়, 
এর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে জনগণের 
প্রাতানধিত্বের বিষয়টা । গরিব জন- 
গণের বিশ্বাসকে তাদের প্রাতীনিধিদের 
সর্বসময়ে রক্ষা করে যেতে 'হবে। 

তবে গাড়িও যে মন্দের সব 
সময় যথাসময়ে কর্তব্য করতে সাহায্য 
করতে পারেনা তার উদাহরণ আছে ॥ 
স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রীর গাঁড় যানজটে এমন 
আটকে গেল সেদিন যে নেহরু 
গোল্ড কাপের পুর*্কার বিতরণ উৎ- 
সবের মত গুরত্বপূর্ণ" ব্যাপারে 
জ্যোভিবাবুর পেশহতে দের হয়ে 
গিয়েছিল। | 

ও) মাহ আচাধ 


ব্রেকারদের হাতে ১৯৫৭ সালের ১৫ই 
মার্চ খুন হয়োছলেন আসানসোল 


থানার ইন্সপেক্টর ইনচার্জ মাতলাল 


সরকার। তাঁর অপরাধ তান ঘুষ 
নিতেন না। তাঁর অপরাধ তান 
ওয়াগন ব্রোকং বন্ধ করতে চেয়ে- 
ছিলেন । অভিযোগ যে; মাতলাল 
সরকারকে খুনের যড়যন্তে কিছ; 
ধান্দাবাজ পলিশ আফসার নাকি 


.জাঁড়ত ছিল। আজও সেই হত্যা 


রহস্যের কোন কনারা হয়নি । 

আসানপসোল এলাকায় যে 
মাশণালং ইয়ার্ড তা নাক এশিয়ার 
মধ্যে বৃহত্তম । এরই পাশে কুখ্যাত 
{কংড় মহল্লা ও কসাই মহল্লা । এই 
দুই মহল্লা সারা ভারতের রেল 
মানচিত্রে ওয়াগন ব্রোকংযের জন্য 
চিহত। দিন দুপুরে আসানসোল 
রেল ইয়ার্ডের বাভন্ব পয়েস্টে 
প্রকাশ্যে এবং রেলওয়ে িলফারেজ 
কোসের" উপাচ্থিতিতে ওয়াগন লুট 
হয়। 

ওয়াগন লুট করা চাল, গম, 
চিন, জুতো কাপড়ের থান উপরোন্ত 
দুই মহল্লায় খোলা বাজারের মত 
ঢেলে বিক্রী হয়। দলে দলে লোক 


আসছে কম দামে এসব মাল কিনছে, 
নিয়ে চলে যাচ্ছে। 


‘বোমাবাজি, খুন খারাপ নিত্য 


ঘটনা । পুশ এই এলাকায় ঢূকতে “ 


ভয় পায়। পুলিশের মতে এই 
এলাকার লমাজাবরোধণদের হাতে 
যেসব অস্ত আছে তা নাক সামরিক 
বাহনণর লোকেদের কাছে থাকে। 
গ্রেনেড এখানে কোন গম্ডগোল 
হলেই ব্যবহার হয় মাঁড় ম:ড়কির 
মত । বোমায় মশলা এখান থেকেই 
বিক্রী হয় এবং তা যায় আসানসোল 
সহ পান্ববতশ বিহার রাজ্যে। 
বিহারের ফেরার ও দাগি 
ক্রিমনালরা এখানে এসে ঘাঁটি গাড়ে 
ঝিংড়ি ও কসাই মহচ্লায় যে ওয়াগন 
ব্রেকার দলের সংখ্যা কত তার সীমা 
নেই | নিত্য নতুন দল গজাচ্ছে আর 
নিত্যই দলে দলে বোমাবাজি চলছে । 
এক কথায় এই এলাকা হল.আসান- 
সোলের প্রশাসনিক এলাকার একটা ' 


ব্যাড বেল্ট, যেখানে অপরাধ হয় 
প্রতি 'মানিটে। 


ওয়াগন ব্ৰেকিং হয় মাহশশলা 
কলোন! এবং স’তারামপৃর ' এলা- 
কায়'। এই দ:্থানে শুধু লোহার মাল 
নামানো হয় রেল ওয়াগনু থেকে। 


ট্রাক বোঝাই হয়ে তা চালান যায় 
কলকাতায় । 


কোলিয়ার? থেকে চোরাই কয়লা 
চালান যায্ন ট্রাক বেঝাই হয়ে 
ভিন রাজ্যে । দুনখ্বর রোড চ.লান 
দিয়ে কয়লা চলে যায় প.লিশের 
নাকের ডগা 'দিয়ে। এই কারবার 





সম্প্রাত বেড়েছে কারণ ধানবাদের 
মাফিয়া চক্র নাকি এখন এই কয়লার 
কালো কারবার অপারেট করছে । এই ' 
‘এলাকার বিধানক বামাপদ মবথার্জ”ী 
এ বিষয়ে বিধানসভায় আঁভযোগ 
করেছেন এবং তা নিয়ে মুখামশ্তী 
জ্যোতি বসু, বিধানসভায় বিবৃতি 
দিয়েছেন । কিন্তু বামাপদবাব মনে 
করেন যে, জ্যোতিবাবর বিবৃতির 
সঙ্গে ঘটনায় কোন মিল নেই । তাঁর 
মতে আমলারা জ্যোতিবাবুকে ভুল . 
তথ্য সরবরাহ কয়েছেন। 

ধানবাদের মাফিয়া চক্র আসান- 
সোলে যে জাল 'িগ্তার করেছে ভাতে 
জন্ম নিয়েছে এক নব্য আঁভজাত 
শ্রেণী, যারা দুনম্ধবরী কারবারের 
কালো টাকায় দিব্য গাড় বাড়া করে 
নিয়ে বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে । 
পলিশ সবাইকে জানে, চেনে, কিষ্তু . 
কিছ? করেনা,। কেন? হয় টাকার 
লোভে কিংবা প্রাণ হারাবার ভয্নে 
অথবা বদলণর ভয়ে । 


আসানসোলের উঠাত যুবকরা 
মাফিয়া ফাঁদে ধ্রা পড়ছে অশ্পায়াসে 
টাকা রোজগারের জন্য । এই প্রবণতা 
যে কত খারাপ তার প্রতিফলন দেখা 
যাচ্ছে আসানসোলের সব । সম্ভা- 
বনাময় বহু তরুণ হারিয়ে যাচ্ছে 
কালো টাকার কালো ফাঁদে। , 

অথচ আলানসোলের সম্ভাবনা 
রয়েছে । এখানে রয়েছে নানা ধরনের 
শিল্প । তাকে কেন্দ্র করেই পরোক্ষে 
বেকার সমস্যা মেটা সম্ভব । 

রাজ্য প্রশাসন যাঁদ অবিলম্বে 
আপানসোল থেকে এই সব অসামা. 
জিক কাষকিলাপ দূর, করতে সচেষ্ট 
না হন তাহলে এমন দিন খুব বেশণ 


দুরে নয়। যেদিন এই শহর হয়ে 
দাঁড়াবে রাজ্যের একটা অপরাধের 
শহর । 
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1 


' সংগত নাট্যানুগ বলা চলে। 


NE , 


রাজছ্রোভী 


২ সমর বন্দ্যোপাধ্যায় 


ইতিপূর্বে রঙমহলে ‘ব্রাজদেহ’ঁ” 
মন্চন্থ 'হয়েছিল দিলীপ রায়ের 
নেতৃত্বে । কয়েক বছয়' পর রজনায় 
আরার +রাজদ্রোহী” এল সেই দিলীপ 
রায়ে অধিনায়কত্বে । এবারের চলাত 


. নাটকাঁটর , মণ্ায়নে অবশ্য. টি 


ভিন্নতা আছে। ' 
গাত. ৫ই মে 
AU নাটকটি দেখে বেশ বোঝা 
'নাট্যায়নে বিশেষ যত্ব ও 
ডি ছাপ, আদ্যন্ত বর্ত'মান”।' 
'শরাদিন্দ্‌ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কানা ' 
অবলক্বনে . নাট্যরূপ দিয়েছেন, যাঁর 
AALS বেশ মাসয়ানার 
' নাট্য, নিদেশনায় দলদপ 

" ক্লায় পি পাঁরুয়ও রেখেছেন। 


অভাব শব রস সপ্চারের ক্ষেত্রে। . 
, মগ্দুশ্ের, দ্থিতিকাল মাকে মাঝে । (ভাল 


প্রলশ্বিত: হওয়ার ফলে ক্লাইম্যাঝের 
'গাতি . মন্থর হয়েছে-_যেখানে 
দুততাই হচ্ছে বাঞ্ছনীয় । যেমন বলা 


. যেতে পারে-ছতীয় অঙ্কের প্রথম 


চতুর্থ, পণম ও অষ্টম দশো 
' অহেতুক দ’ঘ‘সত্তা । তৃতীয় আ্কর' 
, ষ্ঠ দূশ্যাট বাহুল্য মনে হয়েছে। 
প্রতাপকে ফাঁসীর' মণ্ডে লটকানো 
দৃশ্যটি নাটকায়তাকে , সমন্ধে করার 
পক্ষে অপরিহায। নয়। 'রাজদ্রোহণ ' 
-মগ্যায়নে . ডাইনামিক হয়ে ওঠাটাই 
জরুরী [ছল--যার উপান্থাত মাঝে 
মাঝেই ব্যাহত হরেছে। ফলে ভায়সাম্য 
হাঁরয়েছে। নাটকের বন্তব্য শোষণ 
মযন্তিয় লড়াই-_চিয়াচারত সংগণতে 
প্রকাশ পেয়েছে ঠিকই আর পাঁচটা 
নাটকের মত, ঘ্লাজদ্রোহঁতে আশা 
করেছিলাম ভিমনত্র | কহ ও. 
বাজনা । 

নাটকে আলোর কিছ; যাদ? আছে 
' কিদ্তু অধুনা. আরও মণ্ড 'এসব 


5 যাদুর' প্রকাশ এত দেখা যায় 'যে, এ 


+" নাটকের পেছনে তাপস সেনের উপ- 

. শ্থিতির বৈশিষ্ট] তেমন লক্ষ্যে পড়েনা ।' 
দৃশ্য সঙ্জার ক্ষেত্রে: সরেশ দত্ত 
'সম্পকেড একই কথা বলা যায়।, ' 
সংগত রচনায় ও সুরে চক্ডাঁদাস বন্ধ ' 
একালের দর্শকদের কথাই মনে রেখে" 
ছেন।, পার্থপ্রীতম চৌধ্যরশীর আবহ 


'নিদেশনা ছাড়াও, প্রতাপ চরিত্রে 
bess করেছেন দিলপপ' রায় । 
সর়য: দেব'র.লোচন বাঈ, বাশঘ্ট। 

মশাল মুখোপাধ্যায়, কল্পনা মখো- 
।' পাধ্যায়। অশোক মি, জয় সেনগুপ্ত 
এ মঞ্জলা ও সরস্বতী বন্দ্যোপাধ্যায় 
দা আঁকর্ষণ করেন । সমগ্র নাট্যা- 


এক বিশেষ . 


’ রোজসার 
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৫ 2 , ॥ * 
য়নের উপদেষ্টা রূপে দেবনায়ায়ণ গুপ্ত 
বিরাজ করছেন, যাঁর, অন্তিত্ব সহজ 
লা নয়। ২ \ 


হাঞ্েরীর হুক 
ফেডারেশন অফ ডি সোসাই- 
টিজ এবং হাঙ্গেরীর তথ্য ও সাংস্কৃতিক 
কেন্দ্রের উদ্যোগে ৩টি ছাব নিয়ে 
হাজেরণয়ান “ফিল্ম সেশন উদ্বোধন 
হল গত ৪ঠা মে সরলা মেমোরিয়াল 
প্রেক্ষাগগারে । অনুষ্ঠান শেষে ভালচার 
ছবিটি প্রদশিত হয়। বিভিন্ন দিনে 
'ম্যাসকট' ও 'বাফার জোন” ছাঁব 
দুটিও দেখানো হয়'। 
: ফেরেংক আযনডনাস পরিচালিত 
চার? “ছবিটি রীতিমত কৌতি- 
চুলে । এক ট্যাক্স ডযাইভার 
দুই মহলা চোরের  খস্পরে' কেমন 
করে টাকাক়ি সব খোয়াল এবং তারই 
প্রাতবাদে বা প্রাতশোধে সেই একটি 
মহলা চোরের যুবতী কন্যাকে অপ- 
হরণ করে মাান্তপণ আদায়, করল ও 
শেষে নানা. ' অপকম করে 'একটি 
পাকা শয়তান 'হল_-তারই চিন্তায়ণ' 
‘ভালচার’ । এই ভালচার পঃলিশের 
হাতে ধরা পড়ার, আগেই নিজের ঘর- 
টিতে গ্যাস ভাত করে ও. । আতগ্রকাণ্ড 
.ঘটিয়ে- আত্মহত্যা করল:।  জানোস 
'ম্যাসকট? ছবিও কম 
উত্তেজক নয় । পিতা মাতার বিবাহ 
বিচ্ছেদের 'পটভিতে ' যোড়শশ কন্যা 
ও একাদশ বষ'য় পুত্রের বিচ্ছিতা- 
বোধ, কি পাঁরমাণে' তাদের অসহায় করে 


তোলে' ছাঁবটি ' তারই মমান্তদ 
পারণাঁত টেনেছে। ইন্টভ্যান গাল'কৃত 
বাফার জোন’ ছবিটি 'এক মধ্যবয়স্ক 
ইসডাসিয্লাল ডিজাইনারের জশবন 
সম্পর্কে হতাশা ও দুঃস্বপ্নের প্রসঙ্গ 
ফুটিয়েছে নানা শচন্রবঙ্প ব্যবহারের 
মধ্য দিয়ে ! 

সমাজতাশ্িক দৈশ হাঙ্গেরীর 
এইসব আধুনিক ছাবিতে জীবনের 


" অম্ধকারময় দিকটি’ বিশেষভাবে ছায়া 


ফেলে। 'রচ্ছিন্নতাবোধ, অসহায়ভাব, 
নেতিবাচক প্রতিবাদ ছবিতে ফুটে 


| ওঠে। কিন্ত দেখনা জাবনের 


সংগ্রামী দিক, ইীতমূলক' ব্যঞ্জনা, 
বলিষ্ঠ প্রতিবাদ ও আয়ের আনন্দ । 
{বিস্ময় জাপে এখানেই । ''_' 


bl 


মন্তিসভার পুনার্বন্যাস 


'দাস। 


আসাম 


সরকারী গর্যা 


গ্রিড পুনর্গঠনের নামে প্রহসন 





(বিশেষ ' প্রাতানাধ £ , আসাম 
হবে এবং 


কয়েকজন, মন্ত্রী মাশ্রসভা থেকে বাদ 


পড়বেন .ও নতুন ॥ কিছ? শশ্তকে 
'নিয়োগ.করা হবে এরকম একটা গুজব . 


বেশ কিছুদিন ধরেই শোনা যাচ্ছিল । 


কয়েকজন মন্ত্র বিরুদ্ধে সীমাহশন, 


দুনশীতর অভিযোগ এই ধারণাকে 
শান্তশালী করাছিল। কিন্তু শেষপর্যন্ত 
দেখা গেল, কিছুই হল না। গত 


দোসরা,মে মুখ্যমন্তণ হিতেশ্বর শই- ' 


কিয়া মাঁশ্রসভায় অদলবদল ঘটালেন . 
সাঁতা, ফিশ্তু কোন মম্বীই তাঁদের, 
গদা হারালেন'না। দপ্তর পুনর্বম্টনের 
মধ্যেই শুধু এ পঢনাব‘ন্যাস সীমাবদ্ধ 
রইল |, শিলচরের জগদীশ চৌধুরীর 
ভাগ্যে দুটল জনত্ব'দ্থ্য বিভাগ, যাকে 
এতদণ্চলে একটি গুরুত্বপহণ” বিভাগ 
বলে গণ্য করা হয়। ' এছাড়া 


ঠিকই রইল । পূর্বের জনন্থান্ছা ও 
গ্রামোময়ন দপ্তরের মন্ত্রী রঘহনাথ 


পামেগাম এখন দন ন্বাস্থোর পারবর্তে ' 


পেলেন জগদীশবাবূর , খাদি ও 
গ্রামোদোগ বিভাগ | তিলক গগৈয় 
কাছ থেকে খাদ্য ও অসামারক সরু 
বয়াহ এবং সমবায় দণ্ডর সরিয়ে নিয়ে 


, খাদ্য .ও.অসামারক সরবরাহ দপ্তরের 


ভার দেওয়া হল ধনীরাম রংপ'াকে ' 
আর সমবায়ের দায়িত্ব পেলেন উপেন 
ধনীরাম রংপ'র হাতে আগে, 
ছিল বন দপ্তর, এখন বনের দায়িত্ব 
নিলেন মধ্যমন্্রী স্বয়ং । আয় উপেন, 


দাসের হাত থেকে পণ্থায়েং ও সাম" 


দিক উন্নয়ন দপ্তর, সরিয়ে নিয়ে এ 
দগ্ডরের. ভার দেওয়া হল তিলক 


গগৈকে । মৎস্য বিভাগ আগের মতোই 


রইল উপেন দাসে হাতে । 


মশ্রিসভা ' পুনাবিনযাস আগে 
করা হত মাশ্িসভার কাজ করার ক্ষমতা 


বৃদ্ধ করার উদ্দেশ্যে এবং দুনণতিগ্রঙ্ত ' 


মন্ত্রীর হাত থেকে ক্ষমতা সরিয়ে 
নেওয়ার জন্য । আসাম মাশ্্সভার 
এই পুনাবন্যাসের কারণ এই দুটোর 
কোনটাই নয় বলে সকলেই মনে: করে- 
ছেন।. মন্দের কেউই বাদ পড়লেন 
না, নতুন দপ্তরে তাঁদের মানিয়ে নিতে 
একটু সময় 'লাগবে এই যা! দণ্তয়' 
যেসব. মধ্তরীদের মধ্যে প্‌নবস্টন করা 
হল তাদের মধ্যে রঘুনাথ পামেগ্রামের 
হাতে শুধু তেমন উল্লেখযোটয নি 
দপ্তর থাকল না।' 


সম্প্রাতি গোহাটির একজন বিশিষ্ঠ 
সাংবাঁদক কলকাতার একটি কাগজে 


' লিখেছেন যে বিদেশ সমস্যা কিংবা 


আসাম আন্দোলন নয়, দুনশশতই 
এখন হিতেশ্বর শইকিয়ার সামনে 


t 


তাঁর 
আগের বিজ্ঞান ও প্রযযীন্তাবদ্যার দপ্তর. 








দুণ 


সবচেয়ে. ‘বড় চালেঞ্জ। আপার 
আসামের এক আঁত সাধারণ নিরক্ষর 
'প্রোঁঢ় জেলে তাঁকে, বলেছেন “দুনশতি 
সবসময়ই ছিল এবং থাকবে, | িম্তু 
গত, একবছয়ে ' তা যেন' সহোর সীমা 
ছাড়িয়ে গেছে ।” তিনি লিখেছেন যে 


যেখানেই গোছ সেই একই অভিযোগ। 


কিন্ত, কোথাও কোন সংগঠিত প্রাতি- 
বাদ নেই।. এমনকি দ্থান'য় সংবাদ- 
পন্নেও দৃনপণতর খবর খুব বেশ 
বেরোয় না। সবাই ষেন একে একটা 
প্রাতকারহণন ভবিতব্য বলেই. মেনে 
“নিয়েছে 1 ৮ 
বাঙ্তাবকই। ' তাই। ' বঙ্তুত, 
আসামে আজ শুধু অধিকাংশ মন্যী- 
ধিধায়কই নন, দুনশণতপরার়ণ 
আফসাররাও সুযোগ পেয়ে ইতিহাস 
সুষ্টি করে চলেছেন । সংশ্লিষ্ট মহল 
ছাড়া এসবের খবরও কেউ বড় একটা 
রাখে না। নিদিঘট আভযোগও 
সংবাদপত্র বা, অন্য . কোন 


মাধ্যমের মারফত কেউ জনসমক্ষে : 


আনছেন না। 'বন্তুত সাধারণ 
। মানুষেরও দৃষ্টভঙ্খী বহুলাংশে 
' বদলেছে, কেউ ভাবছে এটাই কাঁলর 


\ 


নিয়ম; আর কেউ মনে করছেন, 


যার যা ইচ্ছা - করে বেড়াক, আমার 
কি! ফলে কোন ভাবেই : কোন 
“প্রাতরোধ তৈরাঁ'হচ্ছে না। বিরোধ! 


দূলগুলোও এখন, অন্তত এতদণ্লৈ ' 


নিক্ষিয়। কাজেই দুনগণতর, প্লাবন 
ব্যাপকতর হচ্ছে । 

এ প্রসক্ষে দুটি ঘটনার উল্লেখ 
করা'চলে। ' একটি জনৈক জন প্বাদ্থা 
ইঞ্জিনয়ারের পুননি‘য়োগের ' ঘটনা । 
ইনি আগে কারমগ,্ ছিলেন, এরপর 
গেলেন হাফলং-এ। 


লাখ লাখ টাকা : 
, তছরুপের, আঁভষোগে তাঁকে নাস: 


৬ 


. দপশ্ শুকবার ২৫শে মেঃ ১৯৮৪ 





পেম্ড কয়া হল । হি পণ 
হতে না হতেই তাঁকে আবার নিয়োগ 
করা হল ও সাসপেনশন উঠিয়ে নেওয়া 
হল। ' আরেকাঁট ঘটনা গ্টেটফেডের 
জেনারেল ম্যানেজারকে নিয়ে । হান 
গোঁহাটির' দুজন কুখ্যাত ব্যবসায়ণকে 
য়ে ইউরোপ গিয়েছিলেন । উদ্দেশ! 
নাকি ছিল ডাল আমদানণ। খরচা 
সরকারকেই বহন করতে . হয়েছে । 
বিধানসভায় . তৎকালীন খাদ্য, ও 
সয়বরাহ মন্র' তিলক, গগৈকে প্রশ্ন 
করা. হলে 'তাঁন কোন সম্তোষজ্রনক 
উত্তর দিতে পারেন নি।.. এই ঘটনার 
সঙ্গে জড়িত, উচ্চপদদ্ছ আঁফসারের 
বিরুদ্ধে নাক কোন ব্যবস্থা হয়ীন। 
দুনীগত.কোন পায়ে গেছে এই 
ঘটনা দুটি তার সামান্য নিদশ'ন মান্র 
এই পযয়ি থেকে শইকিয়া" সরকারকে 
উদ্ধার করবে কে ? ফিম্তু তবু সাধা- 
রণ মানুষের এরকম একটা ধি*বাস 
ছিল যে মাশ্রিসূভার সদস্যদের অদল- 
বদলের ফলে রাজ্যে প্রশাসন ক্ষেত্র 
একটা পরিচ্ছন্ন আবহ প্রতিষ্ঠার প্রশ্নাঃ 
চলবে । কিন্ত; কাষ'ক্ষেত্রে দেখা গেল 
এসব কিছুই নকল, বস্তুত দিশপুয 
এসবকে কোন একটা ব্যাপার বলেই 
মনে করেন না। ' কাজেই ' দপ্তর 
পুনব্শ্টন সাধা্প্যে কোন অনুকূল 


প্রাতীক্লয়া সৃষ্টি করতে পারে নি। 


শুধু দীঘাদন ধরে যে জন্গপনা 
কচ্পনা চলছিল, অমুক’ মন্ত্রী হয়ে 
যাচ্ছেন অমুক বাদ পড়ছেন-_এই 
পৃনার্বন্যাসের পর অস্তত কিছুদিনের 
জন্য সেসবের অবসান ঘটল । এছাড়া 


. এতে । ' জনসাধারণের আগ্রহা' হবার 


কোন কথা নয়। 


| "1 যুগান্ত, আসাম 





সরকার- -বেসরকারাঁ প্রভুত্বের কাছে যান শিচ্পিসততাকে ব্দধক রাখেনান 


মিহির আচাষ সেই বিরল. লেখকদের অন্যতম । 


‘লেখককে জানতেই হবে। 


দায়ন্ববান পাঠকদের এই 


॥ 


মিহির আচার প্রণীত রি 


বাঙাল" বুদ্ধিজীবী মানস ও সমাজভাবনা '১৫' 9৩ 


শতবর্ষের আলোকে শরৎচন্দ্র ১০০০. ! 1: 1. ॥। 


. নি্ধাচিত গল্প ১৬০০ .. 


তোমার আমার সকলের জন্য ১২০০ : a 
' দ্বিরাগ্মন ১০'০০ ধুসর পদাতিক ৮'০০ | 
পরশুরামের কুঠার ১৫:০০ পাঁশ্চম বাঙলার গ্রজ্পসংগ্রহ ১০০০ 
য় জশবন নিরবধি, ১৬০০, পৃথবার বয়স ১৪০০, 


১ 





প্রাপিস্থান ৷৷ Ee সমাবেশ ৷৷ ১৭২/৩৫ আচার্য“ তা রোড, কল-১৪ 
কলেজস্ট্রট ।। দে বুক স্টোস+।, কথা ও কাহিনশ। নাথ ব্রাদার্স । শৈব্যা। 


নিউ বুক সেম্টাসণ। কথাশিজ্প। 










































অধ্যপ্রছেশ 


সন্ধ্যা নামবে নামবে করছে । গোধাঁল 
বেলা সবেমার উত্তীর্ণ । দুঞ্জন যুবতীকে 
সংগ্নে নির্মে আটনন যুবক উপজাতি 
অধযাষত একটি গ্রামের প্রবেশমহখে 


পাই-সবজ রংয়ের পোষাক । হাতে 
বা ফাঁধে দোনলা দেশী বল্দুক, 
্লিভ লবার ও বোমা। সংগে বেশ 


গ্রামের অভ্যন্তরে, সরেজমিনে অব- 
দ্ছাটা বুঝতে ফিরে এসে বললে, সব 
"ঠক হ্যায় । তখন সেই সোন্ট্ হয়ে ' 
গ্রামের প্রবেণমুখে দাঁড়িয়ে রইলো।' 
বাঁকরা ঢুকে গেল গ্রামে । তাদের 
দেখে গ্রামের লোকজনও ছুটে এলেন। 
যেন অনেকাঁদনের পঞ্ষিয় ৷ গ্রম- 
বাসীরা তাদের সীবধা অস্যাবধা। 
অভাব অভিযোগের কথা বললেন । 


‘হয়ে . গ্রামবাসীদের! আদরের কথা 
। দিল। সেই সংগে জেনে নিল সর- 


অফিসাররা ঠিকমত ব্যবহার, করছে 
কীনা। . সাধারণত, গ্রামবাসীদের 
বেশী আঁভযোগ, শালবনের পাহারা- 


দলটি ধৈর্য ধরে সব শুনল, লিখলও' 
কিছু কিছ7.। তারমধ্যে অত্যাচারীর 
নাম অবশ্যই । ঝড়ের গ্াততে.আলো- 
চনা শেষে শুর; হয়ে যায় বিপ্লবী 
সংগীত । আড়গ্টতা কাটিয়ে গ্রাম” 
বাসীরা কন্ঠ মিলিয়ে এটাকে এখন 


বেশীর ভ।গ গানই তেলেগহ ভাষায় । 
এই মিলন পরের ৪৮ ঘন্টা যেতে 
না যেতেই'শোনা যায় অমুক রেঞ্জা- 





দর্পণ || শুক্রবার, ২৫শে মে +8৪ 


এসে দাঁড়ালেন । পরনে তাঁদের জঅগ- ' 


{কিছু প্রচার পন্র । একজন চলে.গেল 


যুবকের দলও মাঁহলা পুরুষে ভাগ, 
নীতির কথা শোনাল। প্রচার পত্র. 


কারের ' রাজত্ব ও বন বিভাগের 


‘দার বারেঞজারদের বিরুদ্ধে । সশস্ত্র 


গ্রণসংগণতের আকার দিয়েছেন । তবে 


ঠার জেলার আরামে রায়ে 
[কশান্সদর তত্পরতা 


. গভীর শালবনে ঘেরা গ্রামগ্ালতে বাহন! ধান খোঁজ 


খবর 

নিধে যায়। ক্ষমতা অন[যায়শ সাহায্য 

করতেও এগিয়ে আসে । সাধাসিধা 

উপজাতিদের নির্দয় ভাবে যাঁরা 

শোষণ ও নিষতিন করে চলেছেন, 

বন. দরের সেই দন ীতগ্রন্ত অফি- 
সার; কন্টাক্র ও ব্যবসায়পরাই এদের 
আসল লক্ষ্য । তাছাড়া উপজাতিদের 
হয়ে এই সব যুবক বহু কশ্টান্র ও 
ব্যবসায়ীদের সংগে দাঁব দাওয়া নিয়ে 
আলোচনা করে থাকে । অনেক ক্ষেত্রে 
তাঁরা সফলও হয় । মহনাফাধোররা 
যাতে শ্রীমকদের ঠাঁকয়ে ন্যায্য মজুরি 
থেকে বণ্চিত করতে না পায়ে, সেদিকে 
দ্‌চ্টি থাকে । স্বাভাবিকভাবেই আদায় 
করে নেয়। 
বন্তার জেলার দাক্ষিণাগুলের , 
গলতে আট থেকে বারজনের এই 
রকম দল ঘুরে বেড়াচ্ছে, প্রচার 


চালাচেছ। কোনটা, জগরগংম্ডা, 
তাড়িয়াগনডা উসুর, ভুপালপট্রনস। 
বিজাপ্‌র গোলাপল্লী : ইত্যাদি . 


গ্রামগৃলিতে এরা বেশ সক্রিয় । এদের 
পারিচয় নকশালপন্হী । এরা কোদ্ড- 


পাল্প-সীঁতারামাইয়ার গোম্ঠীভুন্ত। 
মধ্প্রদেশ ছাড়াও অন্ধ্গ্রদেশের 
.বরাংগুল» থামাম, আদিলাবাদ ও 


কাঁয়মনগর জেলা, মহারাণ্টের গারো- 
হিরেলি .জেলা এবং ওঁড়শার কোয়া- 


পুট জেলার এদের যথেষ্ট দাপট । 
তবে সবই গোরলা কায়দায় । এদের 
“এঁবণ্বাস....নকশালবাড়ির : দর 


মাস্তর পথ । 


“মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী নী 
সং তাঁর রাজ্যে এই নকশাল অনু" 


প্রবেশকে, কোন গুরুত্ব দিতে চাননা । . 


[তান এদের হামলাবাজ আখ্যা 


রের মৃতদেহ পাহাড়ের কোলে পড়ে দিয়েছেন। দাঁক্ষণ ও উত্তর বল্ঞারের 
আছে. কিছ? অংশের গ্রামে-গঞ্জে এদের প্রভাব 
মধ্যপ্রদেশের ব্তার জেলার যে দিনে দিনে বেড়ে ' চলেছে, তা 
দাক্ষপের গ্রামগুলিতে মাসে অন্ততঃ তিনি বিশ্বাস করেন, না।. তবে 
একবার পালা করেএ রকম যুবক নকশালদের এই গোষ্ঠীর প্রভাব 
| ত্রিপুরার 
- সুখী n 
ত্রাণ তহবিলে 
মক হস্তে 
চন করুন - 
hh ১১১ ই 


' বঙ্ঞারের এই জায়গায় দুই দলের মধ্যে 


১৯৮০ সাল থেকেই - 
গ্রাম 


.প্রাতানাধি। 


, বসতি গড়ে উঠছে । 





মালদা 





সাত ॥ 


বাস যাত্রীদের দুর্ডোগ : 
আর টি এ কি অবনুপ্ ? 


মালদহ ১৬ই মেঃ বংশ শতাব্দীর 
বদ্ময় দেখতে হলে চলে আসুন 
মালদায়। চারা বাসের প্যাসেলার্‌ 


1. একটিতে ঘায় কি ভাবে স্বচক্ষে' দেখে 


a রাজ্যের সি পি আই খুবই 
উদ্দিগ্। এ গোষ্ঠার জন্য, কমীনষ্ট 
পার্টির কাজকমেরও অসুবিধা হচ্ছে । 


'সংঘর্য লেগে আছে। মধ্যপ্রদেশে 
নকশাল অনংপ্রবেশ বন্ধে কম্যনিষ্ট 
পার্টি বহুবার রাজ্য সরকারের কাছে 
দাবিও জানিয়েছে। দিল্লীতেও দাবি 
করেছে। ' কিপ্তু কাজের কাজ কিনব 
হয়নি । নকশালরা কিন্ত এসবের 
'তোয়ান্তা না করে কমঠনিন্ট পার্টিকে 


ক্ষমতাস্ধন কংগ্রেসের চেয়েও অপ- 
'দার্থ বলে মনে কয়েন । এই গোম্ঠগর : 


একটি প্রচারপত্রে জানা গেছে সায়া 
দেশে বিশ হাজারের মত তাদের কমধ 


বিভিন্ন রাজ্যে সক্ৰিয় । ' তিন 
লক্ষেরও বেশী লোক এদের প্রতি 
সহান;ভূতিশখল | যাদের 'সবরকম 


সাহায্যে দলের কাজ যথাযথ এাঁগয়ে 
চলেছে । 


কোরগর ষ্টেশন 
পুনগ তলের 
পরিকঞ্পনা, ' 


পৃব রেলের হাও়াব্যাচ্ডেল' 
মেন লাইনের কোমগর 'স্টেশনাঁটকে | 


সংশ্লিষ্ট রেল কতৃ“পক্ষম্থানীয় পৌর- 


সভা এবং পণায়েতের, সহযোগিতায় 


যাত্রীদের স্বার্থে পূনগঠিন ও ঢেলে 
সাজাবার সিদ্ধান্ত করেছেন বলে 
প্রশাসনিক মহল থেকে জানা গেছে। 
তাছাড়া কোন্ব গর পৌর: এলাকা এবং 
কানাইপুর নবগ্রাম পণ্ায়েত এলাকার 
মধ্যে সংষ্ঠ;ভাবে যানবাহন এবং লোক 
চলাচলের সুবিধার্থে কোম্নগর ণ্টেশ- 
নের সংলগ্ন স্থানে একটি আধ্ীনক 
ধরণের কালভার্ট নিমাণ করা, হবে । 


কোল্নগরয় পৌরসর্ভার চেয়ারম্যান, 
, শ্রীবাসৃদেব ইন্দ্র জানান। উপয়োস্ত, 


প্রকপগুলোতে প্রায় ৩৩ লক্ষ টাকা 
খরচ হবে.। রাজ্য সরকার এবং রেল 
কতৃপক্ষ সমান হারে ওই ব্যয়ভার 
বহন করবেন -বলে ঠিক ' হয়েছে। 


প্রসঙ্গত তিনি আরো ' জানান; এরই. 


মধ্যে রেল কতৃপক্ষ; য্াজ্যসরকারের' 
পোয় ও পঞ্চায়েতের 
প্রতিনিধিরা যবস্তভাবে তদন্ত করে ওই 
প্রকল্প দ্রুত র:পোয়নেয় ' সিদ্ধান্ত 
করেছেন। কারণ, ট্রেন যাত্রা চলা- 
চল ক্রমশঃ বাড়ছে । এছাড়া দ্থান'য় 
ফেল লাইনের এপার ও ওপারে ঘন 


ভারত নিউজ এজেন্সি 





যান। 
সংখ্যা বেড়েই চলেছে । মরতে হবে 
জেনেও মানুষ যাচ্ছে কারণ তাকেতো 
যেতেই হবে | 

আয়, টি; এ আছে, আছে কমিটি, 
উপরন্ত দপ্যর আছে, আছে তার 


বলে মনে করা যায় না । - 
গত ১৮৷১১৷৮০ আর, ও 


মধ্যে ১০. খানা পথে নেমেছে'। বাকি 
ছয়াটর মনে হয় মাঝপথে অপমত্যু 
হয়েছে । ক্ষমতাশশন দল ক্যাডারদের 
সন্তুষ্ট রাখতে গিয়ে এমন সব লোক 


মান সংগ্রহেয় অবস্থাও নেই। পূণ‘ 
তথ্য নিচে দেয়া হল। - 

(১) মালদা চাঁচল ভায়া, মাদিয়া 
সুভাষ সেন এন্ড পার্ট (W. 8. 5. 


‘'E. 8. Workmens 80100" এর 


জনৈক নেতার ভাই )। 
(২) মালদা আগ্রা হয়িশ্চশ্দুপুর 


| ভায়া নিমবাড়ী-_স্ুরেশ চক্রবতশ" এল্ড 


পার্টি। 

(৩) মালদা সাঁম্পাবাদ ভায়া 
আইহো-_স্ভাষ সরকার এণ্ড পাটি" 
(নিখিল বঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষত সামাতর 
জেলা সম্পাদক) । ৷ | 

(8) মালদা-তলাশন . ভায়া 
বুলবুলচম্ডন- লাহড়ী এন্ড পার্টি 
(৬ মাণ লাহিড়ীর পৃ ; মণি লাহিড়? 
-কো-অঁ্ডনেশন কাঁমিটির 'নেতা' 
ছিলেন; চাকর রত অবন্থাক্স মারা 
যান)। এ 

(৫) কোতোয়ালী কালিয়াচক 
ভায়া মালদা_ আফঙ্জাল হোসেন « এন্ড 
পার্টি। . ' | 

(৬) মালদা আলাল- ভায়া 
গাজোল-_শহ্বর চক্রবত . - এন্ড 
পাটি। Ee 
এই গাড় গাল লাইনে থাকলেও 
মানুষের কিছুটা বন্রণা অন্তত 
লাঘব হত। মানুষের দশা দেখেও 
আর, টিঃ এ নশরব । 

আমরা অনসম্ধান করে দেখোছ 
প্রান্তন আর, টি, 
শ্রীপ্রদীপ বিশ্বাসের বদান্যতায় অন্য 
জেলার ৮ টি গাড়ী মালদায় ঢোকার 


'ইম্টার রিজ্রন পারমিট ' অনুমোদন 


হয়েছে । | 
আর। টি; EEE মালদার. 
প্রাথার জন্য ৪ টি এবং শিলিগুড়ির 


'জরন্য ৪াঁট অনুমোদন দেন ১৯৮২ তে। 


শিলিগুড়ির ৪ টি লাইনে চলছে। 
মালদায় আবেদন লাল ফিতার ফাঁসে 


পরপর দুঘণ্টনায় মত্যুর ' 


কর্মচারীরা তবুও আর, টি; এ আছে 


১৬ খানা বাসের পারমিট দেয় । তার ' 


মনোনীত করেছেন যাদের মার্জিন ' 


এ সেক্রেটারী - 


বন্দী । অন্য জেলার গাড়ী মালদা 
' ঢোকার অনুমোদন পেল; মালদায় 
গাড়ী পেলনা কেন? আর) টি, এ 
কতিপয় ব্যান্তকে বলেছে লাইনে 
গাড়ী, নামান পারমিট দেব ।, কিন্ত 
যেগুলোর পারমিট দেয়া হয়েছে তায় 
কিহল? . 

গত মাচ‘ মাসে আর, টিং এ ' 
কিছু ম্যাকিট্যাক্সি ও ডিজেল ট্যাক্সি 
দরখাস্ত নিয়েছে । যেখানে প্রয়োজন 
বড় গাড়ীর সেখানে মান ম্যাক্সর 
চিশ্তা কেন ? 

এছাড়া আরেক বড়' সমস্যা 
মেদ্বারদের খেয়াল খুশি মত প্রায়ই 
একেক রুট থেকে রিজাভ“ চলে যায় 
8-৫ থানা গাড়? । এজন্য মানুষ 
প্রায়ই ক্ষুদ্ধ হচ্ছেন মালদা বাস ওনার ' 
এসোসিয়েশনের উপর্। 


আমাদের এক প্রশ্নোত্তর ওনার 
3৬ অসহায় এক মখপান, _ 
লেন, রিজার্ভ পারামটের ব্যাপারে 
উর? স্থপারিশ দেবার কথা কিন্তু 
এখানে মেদ্বারদের' ইচ্ছাই চটড়ান্ত 


অথচ মানৃষ ভুল করে হামলা করছেন | 
তাদের উপর । 


বেপরোয়া, ম্যাটাডোর ও ট্রাক 
যথেচ্ছ ভাবে যান্র। বহনের ফলে 
দ:ুঘর্টনার সংখ্যাও উওরোওর বধ 
পেয়েছে।- 

৷ পরিস্থিতি সাঁতাই রা 
কতৃপক্ষ সজাগ না হলে মানুষের 
পুঞ্জীভূত [বিক্ষোভ জনরোষে পারণত 
হতে কতক্ষণ। ' 


সংবাদপত্রের 


স্বাধীনত। 
ইয় পণ্ঠার শেষাংশ 

কিন্তু কাদের সমর্থনে আনন্দ- 
বাজারের মালিকগোম্ঠী ধর্মঘটাবরোধা 


প্রচার আভষান চালাচ্ছেন 2. দলছুট 


, বা বিশ্বান্ত কিছ শ্রামক-কমণচারা তো 
আছেনই । কিম্তু মালকদের হয়ে ' 
সবচেয়ে বেশী চেশ্চাচ্ছেন কারা? 
লজ্জার কথা, কয়েকজন বাঘা বাঘা 
সাংবাদিক । এরা বিনা কারণে নিজে- 
দের বাঁকয়ে দেননি । একজন অদক্ষ 
'সাধারণ শ্রামক পান মাসে ৫২৫ টাকা ' 
আর এ'দের.এক একজনের মোট 
মাসিক আয় ১৫ থেকে .২০ হাজার 
টাকা ৷ . “সংবাদপত্রের মাধ্যমে জন- 
সেবা করার মহৎ কার্জে” বাধা পড়ায় 
এ'রাই পাগলা কুকুরের মতো ক্ষিপ্ত 
হয়ে উঠেছেন। সৌভাগ্যের কথা, 
পশ্চিম বাংলায় সাংবাদিকদের সবাই 
বেইমান নমন। লংবাদপত্রের শ্রামক 
কর্মচারণদের আন্দোলনকে মালিকের ' 
চশমায় দেখেন না, এমন সাংবাদিক 
আজও আছেন। সতোশ্দ্রনাথ মজুম- ' 
দায়, ধাঁরেন্দ্রনাথ সেন, মোহত মৈত্র . 
সরোজ দত প্রভতিরা টা এমনি ক 
জন্মান নি। 


/ 
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অগ্নয়ে স্বাভাঃ 


উট ভ্রীপাত নন্দা 

- ধৰ্মীয় বিকার ও রাজনৈতিক 
দুবকার পরস্পর গলা জড়াজড় করে 
চলবে; এটাই স্বাভাবিক । উভয়েই 
উন্নত মানের সংস্কৃতির ঘোরতর 
পাঁরপন্থী। . যাবতীয় সঙ্কীণ'তাবাদ 
ও জাতপাতবাদের মাতৃভাঁম ভারত- 
বর্ষে রাজনৈতিক সেকুলারজম.-এ 
‘কালচার”টও তথৈবচ । এসবেয়ই 
তুক্ষশীষে" যথানয়ত দ:”ট ঘটনা- 
প্রবাহ বয়ে চলেছে-_এক, সাম্প্রদায়ক 
ও জ্বাতপাতবাদশ খুনোথ,ন। দুই, 
অনুরূপ ভাবদুষ্ট 'নবচিনী 
অপকৃ্ট। রি 

বলা বাহুল্য, চলতি .সপ্তাহেও 
ভারতে বড় খবর বলতে হলে এ দু'টি 
ছাড়া আর কোথায় কি আছে? 
_পাঞ্জাব। হরিয়ানা; মহারাষ্ট্র, বিহার, 
কর্ণটিক। ইউ যেখানেই যাবেন 
একই দৃশ্য। হায়দঘাবাদে দাঙ্গার 
আগুন ছাইচাপা পড়তে না পড়তে 
বিহারে মধ্যপ্রদেশে হরিজন নিধন 
আবার শুরু হয়ে. গেল'; তথাকাঁথত 
ইমেজ সম্পর্কে আকুল বিহার সয়কার 
আস্ত খবরটাকে উত্তম রুপে ছাইচাপা 
দিতে না দিতেই সুসভ্য বোদ্ষাই 
নগয়ীতে ও বিজ্ঞশর্ণ উপকণ্ঠে দাঙ্গার 
আগুন" জুলে উঠেছে--দরকায়ী 
হসেবে এ পর্যন্ত শতাধিক; বেসর-' 
কারণ হিসেবে সহন্রাধিক কোতল 
হয়েছে। 

'ধমণনয়পেক্ষ ও গিণতাঁন্তক’ 
সমাজ ব্যবন্থার নামে সুযোগ্য শাসক- 
. শ্ৰেণী যে নিউ ইণ্ডিয়া রচনা করেছে, 
তারই বধ্যভূমিতে নিবেদিত হয়ে 
গণতম্ম যথার্থই £অভাগ্ীর স্বর্গ” 


দর্শন করছে আর আর্থ-সামাজিক, 


অপকৃণ্টয় ঘরজামাই হয়ে রাজনৈতিক 
অপকৃণ্টি স্বর সমাদর লাভ করছে-_ 
প্রকাশ্যে চ, অপ্রকাশ্যে চ। শোনা 
' যায়, পাপাসন্ত কুমারের আত্মগ্রন 
বোধ নেই, রাজনৈতিক কুমীরেরও 
সেগ্রানবোধ নেই । দেখে শুনে 
মনে হওয়া স্বাভাবিক, 'বম্বশান্তির 
জন্যে এদেশে আজ অবধি যে গাঁরমাণ 
কুম্ভীরাশ্র; পাত হয়েছে, তার এক 
1সাঁকভাগও যাঁদ অকপট আত্মগ্রান- 
জানত হত--এবং দেশের দিকে 


' তাঁকয়ে করা হত -_তাহলে আকার . 


এ মহাকাশ বিজয়ের যুগে দ্যানিয়ার 
বুকে একটি “চরদাঙ্গার দেশ’ রূপে 
ভারতবর্ষ চিত হত না। 'কিষ্তু 
. ব্লাঙ্গনোতিক অপকৃণ্টি কখনো উন্নত 
মানের, কৃষ্টির জন্যে অশ্রঃপাত করে 
"না, কেননা অপ-রাজনপাতির সবেতিয় 


, আশ্রয় আধাসামন্তবাদ, সবেচ্চি আভ- . 
AN EC Sn Ee 
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, . গ্রাকিপ:দালালণ ও রুশ-দালা- 
লীতে বিভন্ত রাজনৈতিক 1ট1ক-ওয়া- 


লারা স্বভাবতই জাতির সেবায় নয়, - 


পাঁতর (উপপাতির) সেবায় একাগ্রচিত্ত 
হয় । এদের একাংশ আফগানিষ্ঞানে 
রুশ-আফগান যুদ্ধে ও কাম্পৃচিয়ায় 
ভিয়েখনাম-কাম্পৃচিয় যুদ্ধে রুশ- 
মার্কা বিশ্বশান্ত, প্রত্যক্ষ, করে 
থাকেন, তেমান অপর শিবির 
নিকারুগযল্লায়। এল সালভাদারে, বিন 
শান্তর অপর যুগাবতায়কে প্রত,ক্ষ 
করে থাকেন ॥। বোঝাই বায়, এ 
মহর্ষগণেয় ধ্যানল্জান মহামাগীয়্ি, 
তা ক্ষুদ্র গৃহবগণ'য়ি হতে যাবে কেন? 


. অতএব, গৃহশাস্ত তথা হিন্দ:- 


মৃসলেম-শিখ সম্প্রশীতঃ . জাঁত- 
উপজাতি সম্প্রশীত, জাতপাতবাদের 


বিল, দাস-মজরদের ম্যান্ত ইত্যাদি 


নগণ্য বিষয়ে মাথা ঘামিয়ে কলেশভোগ, 
করে নিজ নিজ মহাঁ্ষ‘-সুলভ মাহা- 
আ্বকে তো আর বিসর্জন দেয়া 
চলে' না। তাহলেও, বব 
যতই সত্য হোক না কেন, 


' দেশটা তো একেবারেই মিথ্যে হয়ে ' 


যায় না, সংসার ধম'টাও একেবারে 
কিছু তুচ্ছ নগ্ন ! বেটা-বেটী। নাতি- 


নাতনী জামাই“নাত:জামাইগণকে, 


ভাঁবকালের 'নেতা-নেতী রূপে 
বাঁচিয়ে রাখার দায়ত্বটাও রয়েছে । 
তাহলে, একটা দেশ চাই-_যেখানে 


শ্রেণীবিরোধ নয়; শ্রেণী সমদ্বয় চলবে, 
মালিকে শ্রমিকে একত্রে বিশ্বকর্মা ঘি 


পুজো করবে, মদ-মাংস থাবে, 
যেখানে ধর্মে ধর্মে, ' গোষ্ঠাঁতে 
গোষ্ঠীতে  বিদ্বেপণ 
চলবে, যেখানে রুশ দালালে মাক ণ 
দালালে মুখ দেখাদেখি বদ্ধ থাকলেও 
[বশ্বশান্তর নামে গলাবাজীতে 


ভায়ত'য় আধাসামস্ততম্মের জনৈকা 
নায়কার অনুবত্ধ' হয়ে চলবে । 


ইহলোকে নেতাগিরি ফাঁলয়ে করে- 


খাওয়ার উপায় বলতে নিবচিন ছাড়া 
যাদের জীবনে কিছু করণণয় নেই, 


গ্রচালিত আথ সামাজিক অপকৃণ্টিকে 


আঘাত করে অমন নিবাচন বাজার- 
টাকে কে*চয়ে দিতে তাদের [তিলাধ' 
' পারমাণ আগ্রহ কেনই বা থাকবে ? 
আসলে যাবতীয় সন্কীর্ণতাবাদকে 
'যিখের ধনু” রূপে পাহারা দিয়ে যারা 
রাখে, 'বিশ্বশান্তির মৃুগচমবিত সে 
তাপ্রিকগণ জানে, সবয়ে মেওয়া 
ফলবেই--ঘরে ঘরে বারে বারে আগুন 
জবলে উঠবে, বারে বারে বাল্প'তি 





পহাবন্থান 


‘Phone : 24-4232 


হাতে পরিন্াতা রূপে ছুটে যাবার 
চাশ্স: দেখা দেবে। কাল বিলদ্ব ন? 
করে শ্রীমতী গাম্ধ আবার দাঙ্গা 
'বিধাজ্ত মহারাষ্ট্রে অশ্রুপাত করতে 
ছুটে গেছেন । রাজনৈতিক শিবিরে 


. শিবিরে সাড়া পড়ে গেছে-_ছট: ছুট 


ছ:ট্‌। বালতি হাতে ছুট! 
বিম্বরাজনীতির দুই শ্‌ুষ্- 
নিশুভ-মারকিন সাম জ্যবাদ ও রুশ 
সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ_বিশ্বশাস্তির 
নামে তাদের ভম্ডামাঁতে যতই রং 
চড়াচ্ছে; বালি'ন দেয়ালের উভয় পাচ্বে 
সাজসজ্ভ্বার বহর যত. তুঙ্গে তুলছে; 
ভারতাঁয় উপমহাদেশীয় তাঁবেদার 
শাবিরগীলও ততই গরম খাচ্ছে। 
আপন আপন প্রভুপক্ষের যুদ্ধায়ো 
জনকে শান্তর আয়োজন” রূপে 
আখ্যায়ত করে তেনারা ধ্“বিশাস্তির 


 শ্রাম্ধায়োজনে নেমে পড়েছেন । ঘট- 


নাটা যদি একান্তই ইউরোপায় রণা- 
ঈগনের প্রাতিফলিত উত্তাপে ঘটতো 
তাহলে এটাকে এদের নিতান্তই “স্বভাব 
দোষ’ বলে উপেক্ষা করা 
কিন্তু ব্যাপার স্যাপার 
[সৎপল নয় । 

' অনেকেই জানেন, বিশ্বষদ্ধ 
ও 'বি“বশান্তির (তথা যুদ্ধ ও শান্তর) 
পারপ্রোক্ষতে বিশ্ব রাজনখাতর ক্ষেত্রে 
বর্তমানে যে পাঁচটি প্রধান প্রধান 
দ্বদ্ত বিদ্যমান, উপরোক্ত শুন্ত-নিশন্তের 
মধ্যেকার ঘম্ছাট তাদের অন্যতম | 


ততটা 


' তাহলে যুদ্ধ ও শান্তির প্রশ্নে বাকী 


চারটি প্রধান প্রধান দ্বন্দ্ব সম্পর্কে 


. দালালরা যে যতটা নিবাক থাকুক 


না কেন, এ চারটি দ্বদ্বের যে কোনাট 
সম্পর্কে এদের দালালী ভামিকাকে 
উপেক্ষা করা চলে না। পাক-ভারত 
সমস্যাটাও সেরূপ একটা আন্তজ্গিতক 
প্রন। নিজ নিজ প্রভুপক্ষের 
যুদ্ধ-আয়োজনকে যারা শাম্তির 
শক্তিবৃদ্ধি বলে চালাতে চায়, তাদের 
ভাবখানা যেন এই যে, আমার প্রভুর 
হাতে মরলেও শাশ্ত-বিত্বপাঁর" 
প্রোক্ষতে (বিশ্বশান্তি । 

লক্ষণীয়, ভারতীয় উপমহা- 
শেবাসী এ সমস্ত উপরাজঅনশীত- 
কগণ ভারত-পাক 
মহাদেশখয় সমরায়োজ্জনে নিজ নিজ 
পক্ষের সমর সব্জার পক্ষপাতী ও 


প্রবল উৎসাহী সমর্থক এবং এরা 


কেউই “ভারত পাকিস্তান যুদ্ধ চাই 
না, শান্তি চাই” আওয়াজ তুলে যম্ধা- 
য়োজনের বিরুদ্ধে চাপ স:ষ্টি তো 
করেই নি” উপরন্ত; ‘যুদ্ধ আসম’ 


ও 'অবশান্তাব প্রতিপন্ন করতে 


উঠেপড়ে লেগেছে ॥ দেখে শুনে মনে 
হয়, ভারত-পাক উপমহাদেশীয় গরম 
হাওয়াকে দঘ'কাল উত্তপ্ত রেখে এ 
উপমহাদেশে শেভ নিশুভের 
[প্রোজ্সণ ওয়ার"এর নতুন রণক্ষেত্র 
প্রস্তুত করে তুলতে এরা কায্য“তঃ 
সক্তিযন হয়ে উঠেছে । প্রভূপক্ষীয় 
মস্কো ওয়াশিংটনও তা-ই চান এবং 


' একই কারণে এ উপ-মহাদেশশয় 


ভূখণ্ডে আভ্যন্তরীণ শান্ত ও সঙ্কণ- 
তাবাদের অ সান চায় না। তারা 


' বপৃলতর 


চলতো, , 


'বা কেছ্দ্রীয় অথ 
উপ- : 


জানে, পশ্চিম. এশিয়ার বহমুখণ্‌ 
প্রোক্স প্রক্কিয়ার় উভয়েই ন যযৌঃ 
ন তদ্ছোঃ অবস্থায় লটংকে পড়েছে, 
দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় ওয়াশিংটন বেশ 
কিছুটা পিছু হটে এলেও মস্কো 
সেক্ষেত্রে অনন্ত সৌভাগোর অধিকারণ 
হতে পারেনি । বিপুল এশিয়ার 
অর্থে রাজনধাততে 
নিজ নিজ  শ্ট্যাটোজক .. জট্‌ 
খুলতে হলে এশিয়া ভূখণ্ডের 
ষ্ট্রযাটোজক হাট-ল্যান্ড' রুপী, এ 
ভারতীয় উপমহাদেশে উভয়পক্ষকেই 
ফন্ট খুলতে হবে'। বলা বাহুল্য, 


্যাটেজশটা রাঁতিমত মালটিপারসাসং, 


আথ“-রাজনোতক দাও ছাড়াও রয়েছে 


Price — 60 Paise. 


ভারত মহাসগরে আধিপত্য বিস্তারের 
প্রত্যক্ষ প্ল্যাটফর্ম প্রাতচ্ঠা আর চাঁনকে 
তিন দিক থেকে স্থলভাগে ঘিরে রেখে 
একেবারে জলমূখাঁ করে রাখার 
ব্যবস্থা । 


দিল 


সকলেই জানেন, প্রোন্সণর কাজে 
এজেন্ট চাই। বলা, বাহ.ল্য; যার 
দালাল বল যত বেশী; চাল্সও তার 
তত প্রবল। তবে আমাদের রাজ- 
নোতিক উলকাধারগণ এ দাক্ষণ 
এঁশয়ার বুকে ‘নতুন পাঁচ্চম এশিয়া” 
গড়ে তুলে আত্মপ্রাতচ্ঠার যতই 
খোয়াব দেখুন না কেন, আগ্রকাণ্ডে 
তারাই আগে জবলে পুড়ে মরবে । 


এল।ত।ব।ছ ব্যাঙ্কে বেআ।টনী কাজ - 


১ম পঠ্ঠার পর 


কতৃপক্ষ যাঁদ আবেদনকারীকে অন্য 
ব্যাঙ্ক' থেকে খণ নেওয়ার জন্য 
ছাড়পত্র দেন তবেই মার সে ক্ষেত্রে 
আবেদনকারণকে অন্য ব্যাঙ্ক ধাণ. 
দিতে পারে। 

ণকম্তু আমাদের কাছে কু 
পিছু আভযোগ এসেছে যে, এলাহা- 
বাদ ব্যাঙ্ক করতৃপক্ষ,বেশ কিছু ক্ষেত্রে 
এই নয়ম নাতি না মেনে সরাসার 
খণ মঞ্জুর করে দিয়েছেন। এ 


ব্যাপারে অন; ব্যাঙ্কে আবেদনকারীর 


কোন খণ নেওয়া আছে কনা সে 
সম্পকে কোন খোঁক্র নেওয়া হয় নি। 


যা দায়িত্বণশল অফিসারদের উচিত - 


[ছল । 

গণপাত একসপোট'কে এত টাকা 
সরাসরি খণ দেওয়া এবং অন্যান্য 
ব্যাপারে নানা সন্দেহ নানা মহলে 
দানা বেধে উঠেছে ।  গ্রণপাত 
একসপোট'সের কোন ব্যাঙ্কে কত'টাকার 
লেনদেন আছে .তার বিদ্তৃত তথ্য 
"পেলেই প্রকাশ করা 'হবে । 

. তবে কয়েকটি সংস্থা অন্য ব্যাঙ্ক 
থেকে ধরণ নিয়েও যে এলাহাবাদ ব্যাক 
থেকে নিয়ম কানুনের বাইরে ধণ 
পেয়েছে সে সম্বন্ধে তথ্য আমাদের 
কাছে আছে। যদি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক 
দপ্তর থেকে 
এব্যাপারে তদন্ত করা হয় তবে 
সমস্ত ঘটনা জানা বাবে। 

ব্'মান চেয়ারম্যান সরাসার ধ্বাণ 
মঞ্জুর করার ব্যাপারে নজনরাবহণন 
কাজ করেছেন । এর আগে প্রায় 


পাঁচজন চেয়ারম্যান এই ব্যাঙ্কে কাজ 


করে গেছেন। তাদের কয়েকজনের 
[বরৃদ্ধে বেশ কিছ অভিযোগ আমা" 
দের কাছে আছে, কিম তারা কেউই 


“কন্ধ: সরাসাঁয্ন হেড অফিস থেকে 


ধাণ মঞ্জুর করেন ন ।" 

বর্তমান চেয়ারম্যান কাজে যোগ 
দেওয়ার পর ব্যাঙ্কের কতটা উন্নাত 
করতে পেরেছেন তার 'হসাব নেওয়া 
দরকার । এমন কি বিশ্দফা করস 
অনযযায়শী ছোট কৃষক, অনগ্রস 
শ্রেণর স্থানভ‘রত! .প্রকজেপ সাহায্য, 


বেকার যহ্বকদের স্বানভরতার জন্য, 


যে খাণ দেওয়ার কম“সূচা রয়েছে সে 
blk 152 052) ৮11৯১518272 


এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক অন্যান্য ব্যাঙ্জের 


তুলনায় অনেক পিছিয়ে । 


অথচ বৃহৎ ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে 


কোটা কোট? টাকা ধাণ মঞ্জুর. 


করে দিতে চেয়ারম্যানের কোন 'দিধা 
নেই । এ ব্যাপারে কেন্দ্রগয় সরকারের 
অর্থ দপ্তর একটু খোঁজ নিয়েই সব 
জানতে পারবেন। 


w 
Nv 
i 


x 


উপনির্বাচন, 


১ম পচ্ঠার পর | 


ভিঁত্তত আগামী লোকসভা নবা- 
চনের পারকচ্পনা রচনা করবেন। 


শ্ীঘত গান্ধী এংং রাজশব উতর . 


প্রদেশের নিবাচনী ফলাফলে খুবই 
চান্তত। কারণ শ্রীমতী গাম্ধীয় 
“হোম স্টেট” এবং ভারতের বৃহত্তম 
রাজ্যে কংগ্রেসের জনপ্রিয়তা এত দ্রুত 
কমে গেছে যা শ্রীমতী গান্ধীকে 
যীতমত ভাবিয়ে তুলেছে । 


কংগ্রেস হাইকম্যান্ডের ধারণা, 


উত্তর প্রদেশে বি, জে; পি লোকদল 
জোটের সরে যদ মানেকা গাম্ধীর 
রাহ্ট্ীয়' সঞ্জয় মণের মিলন ঘটে তবে 
অন্যান্য বিরোধীরা একাযবদ্ধভাবে 







প্রাথী না দিলেও এই জোট রীতিমত 


বেগ দেবে। 


জানা গেছে, শ্রীমতাঁ গান্ধী জুন. 


মাসের পর বিভিন্ন 'রাজো সংগঠন 
মজবুত করার জন্য সংগঠনকে নতুন 
ভাবে ঢেলে সাজানোর কথা চিন্তা 
করছেন । যাতে দলের মধ্যে নতুন 
একটা জোয়ার আমা যায়। এ 
ব্যাপারে রাজীব গাম্ধণ ইতিমধ্যেই 
[বাভম্ব রাজ্যের নেতাদের সঙ্গে 
আলোচনা শুর করে দিয়েছেন । 


/ অবশ্য কংগ্রেস হাইকম্যাম্ড 
পশ্চিমবঙ্গের নিবচিনশ ফলাফলে খুশী 


কারণ এখানে দটর মধ্যে একটি, 


আসন কংগ্রেস বামফুষ্টের প্রধান 
শরিক পি পি আই এম দলের কাছ 
থেকে ছানয়ে নিয়েছে । 





নৃংপাদক--হারেন বসু ॥ সম্পাদক কতৃক {ব. আই. ?প, টি. প্রেস, ২৭বি, লোনন সরণপ? কলিকাতা-১৩. থেকে মুদ্রিত এবং দর্পণ কাযালিয় ৬১ মট লেন, 





কাঁলকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত 


| 








উ-কগগ্রেগের স্বার্থে 
পিকিমের রাজ্যপাল 
অগণতান্ত্রিক কার্যকলাপ 
চালিয়ে যাচ্ছেন 


কেন্দ্রীয় মাণ্প্িসভার পরামর্শে 
যে তৎপরতার সঙ্গে, সিকিমের বিধান 
সভা বাতিল করে রাশ্টীপাঁতর শাসন 
কায়েম করা হল তাতে ই-কংগ্রেসী 
নেতৃত্বের তথা শ্রীমতী গান্ধীর সংস- 


"দয় গণতন্ত্রের রধাতিনগাতর প্রাত 


' চরম অশ্রদ্ধায় মনোভাব আর একবার - 


প্রকট হল। 

"হয় আমার বশ্যতা স্বীকার কর, 
আর তা না হলে জাহামামে যাও |” 
এটাই শ্রীমতীর অন:সৃত নীতি 
এবং তাঁন অত্যন্ত “সততায়” সঙ্গে 
তাঁর এই নধাতিকে বার বার কাকির 
কয়ে এসেছেন । দাঁকমের প্রান্তরন 


রি মখযমন্য? শ্্রীনব্রবাহাদুর ভাল্ডারার 


বেলায় তার ব্যাতক্রম ঘটোন। সেজন্য 
রাজনোৌতক মহলে বিস্ময়ের সৃষ্ট 
হয়নি যাঁদও যথেষ্ট উদ্বেগ দেখা 


দিয়েছে দেশের গণতন্ত্রের _ ভবিষাৎ, 


চিষ্তা করে! শ্রীভাম্ভারী রাজা 
প্রশাসনে দিল্লীর খবরদার মানতে 
. চানান। তাই তায় মূল্য দিতে 
রা 


আজকে জলের মত পাঁরিৎকার 
যে ইতিপ্‌বে শ্রীভাম্ডারীর বিরুদ্ধে 
বণংবদ রাজ্যপাল শ্রীহোমি তালোয়ার 
থানের তন দফা আঁভযোগ একেবারে 


মনগড়া ও নিঃসন্দেহে কেন্দ্রের ফর" 


মাইসী ৷ প্রীঘতণ গান্ধীর প্রত আন; 
গত্য-_-রাণ্ট বা দেশের প্রতি নয়ন 
যোল আনা - না থাকলে এদেশে 
সোয়াঙ্িতে রাজত্ব করা চলবে না 


এ কথাই ভান্ডারী মানতে চান নি |. 


তারই জন্যে তাঁকে শিক্ষা” দেওয়া 


"হল একেবারে বিদায় দিয়ে ।- 


আগাম? অকটোবরে সাঁকমে 
নিবচিন হওয়ার কথা । তার.ষণেন্ট 
আগেই শ্রীভাম্ডারণর তাঁর প্রতি আন 


 গত্য সম্পকে শ্রীমতণ গান্ধী নিশ্চিত 


হতে চেয়েছিলেন। সাকমের অধিকাংশ 
মানুষের তাঁর প্রত আস্থা আছে কিনা 
সে প্রশ্ন প্রীমতঁ গাম্ধার কাছে গৌণ। - 
আস্থায় ফাটল দেখা দেওয়াতে তাঁকে 
অপসায়ণ করা হল একাধিক আঁভযোগ 
এনে। নেপাল ও অনেপাল' 
সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে বিরোধ 
সৃষ্টি করা তাঁর বিরুদ্ধে অন্যতম 
আভযোগ । . সাধীবধানিক দায়িত্ব 
কেন্দ্রের রয়েছে এই প্রশ্নে হস্তক্ষেপ 
করার। এছাড়া আরও বলা হয় যে 
শ্রীভাম্ডারণ তাঁর বিধানসভায় অধি- 
কাংশ সদস্যের আচ্ছা হাদিয়েছেন। 
অথচ তাঁর প্রতি সংখ্যাগারচ্ঠের সম" 
রন 


এই অভিযোগ যে সম্পূৰ্ণ‘ ভাত্তহীন, 
পল্পবতাঁ . ঘটনায় তা পাঁরচ্কার হয়ে 
গেল-ঘখন ৩২ জন সদস্যবিশিষ্ট 
বিধানসভায় এক কথায় ১৭জন সদস্য 
ই-কংগ্রেসণ দলের থেকে ইস্তফা দিয়ে 
প্রীনরবাহাদুর ভাম্ডারপর প্রতি আচ্ছা 
প্রকাশ করলেন । 

শ্রীভাষ্পারীর: স্থলে ্রীগলোয়ার । 
খানের পরামর্শে শ্রীমতী গ্া্ধী 
শ্রীভীমবাহাদূর গরুংকে কিমের 
ইস্কংগ্রেসা মুখ্যমশ্মী হিসাবে মনো" 
নশত করলেন । তিনি প্রথম সুযোগে 


শ্রীভাম্ডারীর বিরদ্ধে দুনশীতির 
অভিযোগ আনলেন। দ:নণীতি 


শেষাংশ ২য় পৃন্ঠা় 


' দের খ'জে J 
বলে বিশ্বচ্ত সূত্রে খবর পাওয়া গেছে। 


- অঞ্চলের, নামকরা ব্যবসায়ণ । 


আছে তা প্রমাণ করার 
- সামান্যতম সুযোগও দেওয়া হল না। 


. লালবাজারের গোয়েন্দা দণ্চর, 
এখনও মেহতা হত্যার আসল খুনশ- 
বের করতে পারছে না 


এ সতে আরও জানা - গেছে 
কিছ; অফিসারের অসহযোগতার 
জন্য ‘কলকাতা পুলিশের ডেপুটী 


কমিশনার নিহত 'বনোদ মেহতার - 


আসল খুনীদের খুজে বের করতে 
অসুবিধে হচ্ছে ॥ 

এ পর্যন্ত গোয়েন্দা. দপ্তর প্রায় 
একশোর ওপর ব্যক্তিকে এই হত্যার 
সঙ্গে জাঁড়ত থাকার সন্দেহে গ্রেপ্তার 
করেছে । যাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে 
তাদের মধ্যে ৩1৪ জনের কাছ থেকে 
যে তথ্য পাওয়া গেছে তার ভাঁত্ততে 
গোয়েন্দা দপ্তর এক রকম ভাবে তদন্ত 
চালাচ্ছেন । ' 

"- আবার অন্য কিছু চি যে 


-সব বিবৃতি পুলিশকে দিয়েছে তার 


[ভাঁততেও পুলিশ নানা জায়গায় 
"খোঁজ খবর শপ করেছে। 

পযন্ত কলকাতা গোয়েশ্দা 
পুলিশের ভারপ্রাপ্ত অফিসাররা 
আসামাঁয় সম্ধানে নানা জায়গায় 
খোঁজ করে বেড়াচ্ছেন, কিন্তু পরস্পর 
বিরোধী নানা বন্তব্যে তদন্তকারণ 
আঁফসারদের, নানারকম আন্গাবধের 
মধ্যে পড়তে হচ্ছে। & 

আমাদের কাছে খবর .অছে 
৩1৪ জন আসামী এমন কয়েকজন 
ব্যান্তর নাম করেছেন যারা বড়বাজার 
কিদ্তু 
পুলিশ এদেরকে কোন রকম 
জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারছে না বিভিন্ন 
কারণে । 

- তাছাড়াও কয়েকজন রাজনৌতিক 
নেতার কথাও এই হত্যার ব্যাপারে 
এসে পড়েছে বলে আমাদের কাছে খবর 


আছে, কিম্তু পলিশ এখনও তাদের 
সম্বন্ধে কোন নিতে 


- দ্রজাভ ব্যাঙ্কের 


পারে নি রাজনৈতিক কারণে । 
এছাড়া আমরা আগ্নেই - লিখে- 


ছিলাম যে, বোদ্বের একজন কুখ্যাত - 


চোরাই চালানকারর আত্মীয়ের কল- 
কাতার ডক 'ক্রমন্যালদের সংগে ঘনিষ্ঠ 
যোগাযোগ আছে । এ ব্যক্তি মাঝে 
মাঝেই বোম্বে থেকে কলকাতায় 


আসে এবং রাজাবাজারের.কিছু লোকের” 


ঘংগে শলাপরামশ কুরে চলে যায় । 


"_. মেহতা হত্যার-তদন্তকায় আঁফ- 


সাররা আজ পযন্ত এ ব্যাপারে কোন 
খোঁজ নিয়েছেন বলে আমাদের কাছে 
কোন খবর নেই। কল্তু- আসল 


থযাচ্ছে 


বাজারের কিছু অপি গুরশ অফিসারের বব 


আসামগদের ধরতে গেলে এই সব 
লোকজনদের গাঁতবাধ নজর করা 
এবং প্রয়োজনে তাদের গ্রেপ্তার করা 
ছাড়া কোন উপায় আছে বলে মনে 
হয় না। 

মেহতা হত্যার তদস্তকায়ণ আঁফ" 
সাররা এ পযন্ত যেটুকু তথ্য সংগ্নহ 
করেছেন তাতে গোয়েন্দা প্ালশের 
ঢালে রাখব বোয়ালরা এখনো ধরা পড়ে 
নি।. শুধু তাই নয়, প্রকৃত হত্যা" 
কারণ সম্বন্ধে সঠিক কোন খররও 
তদস্তকায়ী আফিসাররা যোগাড় করতে 
পারেন নি। 
শেষাংশ ২য় পঠ্ঠায়। 


দ্রনী'তিবাজছের ব' শচাতে 


এলাহাবাদ বাকের 


১০০-র বেশি অফিসারকে 
বিদায় দেওয়া হচ্ছে 


এলাহাবাদ ব্যাঙ্কেশ্ন দুনশাতর তথ্য 
ক্লমাগত্র প্রকাশ পাওয়ায় রিজার্ভ‘ 
ব্যাঙ্কের জনৈক ডেপুটি. গভনরের 
গোপন পরামশে' একশোর ফিছ 
বেশ প্রবীণ অফিসারকে চাকরণর 
মেয়াদ শেষ হওয়ায় আগেই. অরসরের 
নোটীশ দেওয়া হচ্ছে বলে এক 
চাণ্ল্যকর খবর পাওয়া গেছে । 
বর্তমান চেয়ারম্যান বেশ কয়েক 
দন ছুটিতে ছিলেন । আমাদেয 
কাছে খবর এই সময় তাঁন বোহ্বেতে : 
ডেপুটী -গ্রভ- 
পরের সঙ্গে গোপন পরামর্শ করেন। 
তান, দিল্লপতেও যান কয়েকজন 
অফিসারের লক্ষে কথা বলতে যাতে 
সমন্ত ঘটনা চাপা দেওয়া যায়। 


এই প্রনঙ্গে একটা কথা বলা 
দরকার বর্তমানে 'রিজাভ: ব্যাঙ্কের 


- ডেপুটি গভপ'রের আমলেও বেশ 


কয়েক কোটা টাকা খণ মঞ্জুর করা 
হয়েছিল যা ব্যাঙ্ক কোন দিন ফেরত 
পাবে না। এই ভদ্রলোকের নাম এবং 
বিভিন্ন কাষকলাপ সম্পকে বিস্তৃত 
তথ্য আমাদের কাছে আছে, অনস্বার্থে 
তা প্রকাশ করা হবে । 

বত'মান চেয়ারম্যানের সমস্ত 
কাষ'কলাপকে পৃ্ঠপোষণা, করছেন 
রিজাভ ব্যাষের উন্ত ডেপুটি গভণর । 


আর তার পুরস্কার স্বর:প কি উত্ত 


গভণ'রের ভাইকে এলাহাবাদ ব্যাঞ্চের. 
অফিসার.ডাইরেই্র করা হয়েছে বহ 
শেষাংশ ৮ম পচ্ঠায় 





উ-কগবিধায়ক আফিনের চোরা চালানছার 


. লখনৌ থেকে প্রকাশিত একাঁটি 
সংবাদে জানা যায় যে সেন্ট্রাস বুরো 
অফ ইনভোম্টগেশন ( সি-বি-আই )- 
এর একটি বিশেষ দল উত্তরপ্রদেশের 
বিধায়কদের হোস্টেল. থেকে 
ই-কংগ্রেসণ এক এম এল একে প্রেশ্তার 
করেছে। তাঁর কাছে পাওয়া গেছে ২৯ 
কোঁজ ৪৫০ গ্রাম আফিম যার দাম 
।এদেশে প্রায়, আট লক্ষ টাকা। বিদেশে 
দুই কোটি টাকা । 

{বিধান লভার অই সদস্যাট 
উত্তরপ্রদেশে অত্যন্ত পরিচিত নাম 


নাজির খাঁ । তাঁর অবৈধ কার" - 
পলাপের খবর মোটামুটি সবারই 


নেই 
জরুরী অবন্থার সময় 


জানা। পালশের অজানা ' 
কিছুই | - 


(একবার তাকে চোরাকায়নবারের দায়ে 


গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। ১৯৮০ 
সালেয় নির্বাচনে হীন উত্তরপ্রদেশের 
বিধানসভায় নির্বাচিত হন। তখন 
অবশ্য তানি ছিলেন গ্রীণ সিংয়ের 
লোকদলের মনোনীত । 


কিম্তু এর পরে ই-কংগ্রেসের 


দরজা সব ঘ্নকমের জুবিধাবাদখদের 


জন্য খুলে দিলে তার স্থযোগে নাজির 
খাঁ .ই-কংগ্রেসে যোগদান কয়ার 
আবেদন করলে তা. মজুর হয়। 
তাঁর যে ধরণের কার্যকলাপ তাতে 
‘তাঁর শাসক গোষ্ঠীর দ্নেহধন্য হয়ে 
থাকা অনেকটা নিরাপদ । পালিশ 
“প্রশাসন নিশ্হিয় হয়ে পড়ে । - ফলে 


অবাধে চোরচালানের -ব্যবচ্হা কয়ে 
ধন জন মান ও প্রাতপাত্ব 
বাড়ানো যায কিন্তু এভাবে 
প্রভাব প্রাতপাত্ত বাড়ায় দলের 


যারা অন্ততঃ .এই লৃঠের বথরা 
" পান না তারা হঠাৎ সততার আদর্শে 
 উদ্ধংদ্ধ হয়ে দুশমান শুরু করেন। 


যেমন হয়েছে আনতুলে আর রামরাও 

আদিকের বেলায় ৷ . 
উপদলশয় কোন্দলের' [শিকার 

হয়ে নাজির খশা আজ সি বি আই- 


- এর হাতে বন্দ । রাজ্যের পুলিশকে 


চুপচাপ রাখা গেলেও সি বি আইএ 
সেভাবে আচরণ করোন। 
কারণ শাসক দলের একটি অংশ 
গোপনে খবর দিয়েছে সি বিআইকে । 


রঃ এ ক উতর 
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ই-কগগ্রেসের 


১ম পাতার পর 

সম্পর্কে প্রতিকারের জন্য আইনে 
অন্য ব্যবস্থা আছে-_-গদণ থেকে রাজ্য- 
পালের ফতোয়া দিয়ে হটিয়ে নয়। 
সতরাং ্রীভাম্ডারণীকে অপসারণের 
আঁভযোগগদীল ধোপে টেকে-না। 

_.. শ্রীভাগ্তারীয় দাবী ছিল সাকমে - 
দ্থায়ী বসবাসকারী নেপাল বংশ- 
জাতদের [সাংবিধানিক . রক্ষাকবচের 
ব্যবস্থা করতে হবে ৷ এরা জনসংখ্যায় 
প্রায়. ৭৩ জন আর ম্থানশয় নেপালণ 
ভটিয়ারা শতকরা ২৫ জন। যাঁদ 
এ ব্যবস্থা না হয় তাহলে দাঁজালং, 
কালিমপং এবং অন্যত্র থেকে আমা, 
" নেপালধদের প্রাধান্য বেড়ে যাবে। এরা 
স্থানগয়দের, চেয়ে অনেকটা শিক্ষিত 
, এবং আধানক শিক্ষার আলোকগ্রাপ্ত। 
পশ্চাদপদ অংশের নিরাপত্তার জন্য 


- .লীভাল্ডারী দাবা জানয়ে কি খুব 


অন্যায় কয়েছেন? কারণ .ম্ছানণয় : 
আধবাসণদের মনে আশঙ্কা রয়েছে 
, গাভীর ভাবে। KE 
এছাড়া শ্রীভাম্ডারীর বিরুদ্ধে 
আঁভযোগ আর যেই হোক ই-কংগ্রেস : 
+ হছাইকমাণ্ডের আনা শোভন হয় না। 
মহারাষ্ট্র প্রান্তন--মুখ্যমন্্ আন- 
তুলের অপকশীত -চাপা দেওয়ার 
জন্য একটার পর একটা ঘটনা ঘটে 
যাওয়ার পর দুনীণত- নিয়ে বড় 
গলায় বলার মুখ তাদের নেই |. 


'নাকমের ঘটনায় সব চাইতে 
লক্ষ্যণ্ণয় হল রাজ্যপাল শ্রীতালোয়ার 
খানের আচয়ণ । 
তাঁর বাঁনবনা হচ্ছিল না. তা আর 
গোপন ছিল না। কিন্তু তাই বলে 
একটি নির্বাচিত এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ সর- 
কারের প্রধানকে লারয়ে নিজের ক্ষম- 
ভার অপব্যবহার করবেন? তাছাড়া 
কেন্দ্রীয় সরকারের এজেষ্টের কাজ করে 
খারাপ নাঁজর তৈরী করলেন। তাঁকে 
যখন €*ন করা হয় যে শ্রীনরবাহাদুর 
ভাণ্ডারী বিধায়কদের আচ্ছা হারি- 
গ্লেছেন কিনা তখন তিনি তার জবাব 
সোজামাজি না দিয়ে বলেন এ বিষয়ে 
দলের নেতারা স্থির করবেন। এভাবে 
তিনি রাজ্যপালের প্রাথমিক দা 
"পালনে বাথতাই প্রমাণ করেন নি 
ইস্কংগ্রেসী নেতৃত্বের অগ্গণতাশ্ল্িক 
কমপদ্ধাতিকে নিঙ্জজ্দরভাবে রয় 
দিয়েছেন । 


দচ্ছে সঙ্গে শ্রীনরযাহাদুর ভাম্ডা- 

রর নেতৃত্বে নবগঠিত দল সংগ্রাম 
পাঁরযদের সভাদের বিধানসভার 

- সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণ করার সুযোগ 
না দয়ে তান আবার পাঁরচকার করে 
দিলেন শ্রীমতী গাম্ধীর আসল 
মতলব । যেন তেন প্রকারে রাষ্ট্র- 
পাঁতর শাসন কায়েম করা! ' তাহলে 


bed 


শ্রী ভাম্ডারীর সে 


' সাম্প্রদায়িক শান্ত 


এতদিন এ প্রশ্ন ওঠেনি। 


টা ৩... 
ব্বাথে . 
রাজ্যপালের ব-কলমে মে দিল্লার কর্তৃত্ব 


বজায় রাখা যায় । ইতিপূর্বে আরও 
ই-কংগ্রেসী মুখামন্ীকে  শ্রীমতণ 


গান্ধী অপসারণ করেছেন একই 
পদ্ধতিতে ৷ - তাঁদের অপরাধ ‘তাঁরা 
" দলেঙ্প বিধায়কদের অধিকাংশ সদস্যের 
আস্থা হারিয়েছেন বলে নয় তাঁরা দল- 
নেত্রীর প্রত অকুষ্ঠ আনুগত্য প্রমাণ 
করতে পায়েন নি । সিকিমকে ভার- 
তাঁয় রাজন'তির মূল ধারা থেকে 
কি.কয়ে বিচ্ছিম ভাবা যায়? একই 
স্টীম রোলার সব জায়গায় চাল: 
হবে। 


দিল্লী থেকে ফেরার পথে 
কলকাতায় এক সাংবাদিক বৈঠকে 
[সাকমের প্রান্তন মধখ্যমপ্রী গ্রীনরবাহা- 
দর ভাম্ডারী অভিযোগ করেন যে 
রাজ্যপাল শ্রীতালোয়ার খানের দেওয়া 
ভুল তথ্যের ভিত্তিতে শ্রীমতী গাম্ধী 
তাঁকে বরথান্ত করেছেন৷ সাকমের 
বসবাসকারণ প্রায় ৩০,০০০ ' মানুষের 
নাগয়ক অধিকারের দাবা তাঁকে 
রাঙ্গ্যপালের কাছে অপ্রিয় করে। এ 
ছাড়া রাজ্যপাল যে ভাবে “খদদে- 
চোঁগয়ালে"র মত আচরণ করেন তাত 
সমথন পায়নি । মন্ত্রিসভার অন:- 
মোদন ছাড়া নানান প্রকল্পে অহেতুক 
ব্যয় করেছেন তিন । এছাড়া 
আগেকার. রাজ্যপালের তুলনায় 
"নিজের জন্য অনেক খরচ করেছেন। 
আগের রাজ্যপাল যেখানে বছরে তিন 
‘লাখ টাকাতে চালাতেন সেখানে 


-বছরে ১৬ লাখ টাকা । 
অনুষ্ঠানে . যেখানে রাজ্যপালের 
না. গেলেও চলে সেথানেও 
-হাঁজর হন। প্রশাসাঁনক ব্যয় অনেক 
বেড়ে যায় । টা 


ছোটখাটো 


শ্রীভাম্ডারণ আরও আঁভযোগ 
করেন যে শম্রীতালেয়ার খান সব রকমের 


এবং প্রান্তন 
চোগ্গিয়ালের অত্যন্ত পারচিত সাক- 
য়েদের নিজের-সঙ্গী হিসাবে বেছে 


[নয়েছেন। তাঁর বিরুদ্ধে দুনপাতর 
অভিযোগ খন্ডন করে তিনি বলেন যে 
আজকে 
হঠাৎ একথা তোলা হচ্ছে এবং মামলার 
হুমকি-প্ালশ দিয়ে বাড়ী চড়াও" 
করা হচ্ছে।' টান বলেছেন যে অনেক 
দুঃখে ই-্কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্ক 
ছেড়েছেন, জীবনে আর ফিরে যাওয়ার 
প্রশ্ন নেই । তবে যাদের মন্ত্রীদের 
মধ্যে শতকরা একর্জন দুনগাত পরায়ণ 
তাদের প্রক্ষে এবিষয়ে নীরব থাকাই 
ব্ম্ধমানের কাজ হবে। 


শ্রীতালোয়ার, খান খরচ করেন গড়ে 


বাবা ঘোড়ানা থের কৃপা 


৩) শ্ৰীপতি নন্দা 


আমাদের এমেলে, এমপি দিগের 


বাজার দর আজকাল কেমন যাচ্ছে; 
অর্থৎ লোনন বার্ণত শুকর শুকরাঁ-' 
গণের মুল্যমান কিরুপ 'বা কতটা: 
উঠাঁতি পড়াতর অবস্থায় আছে? , 


গণতান্ত্রিক দেশের 'নচেতন' ভোটার 
বা নিবাঁচক রূপে বাজার দর সম্পর্কে 
জ্ঞানার্জন স্পৃহা আমাদের থাকাটা 
খুবই স্বাভাবক। হতে পারে; 
আময়া ক্রেতা নই;' আবার [বিক্রেতাও 
নই; তবে বাজার দর জানলে ক্ষাত- 
বৃম্ধির কোন কারণ দেখি না। 
আবার প্রশ্নাট 


নয়, খুচরো কাটা নয়, গোটা ; মৃত, 
নয়, জাবন্ত_কেননা, এমেলে এমাপ 
প্রাণবাচক ‘নাউন’-তা সে বুড়ো 
হোক ধেড়ে হোক মাদী হোক মন্দা 
হোক, রোগা মোটকা যা-ই হোক না 
কেন? - 

প্রন হতে পারে; মাননায় এমেলে 
এমাপগণ কি বাজারের মাল ? কিংবা 
প্রশ্ন হতে পারে বায়ে, বারে বিশ্বাস 
করেই হোক, দয়াপরবশ হয়েই হোক. 
{কিংবা নিবচনের ক্ষমতাবলেই হোক) 
'আমাদের ' ‘আদর্শের’ প্রাতানাধত্ 
করতে- অপর কিছু করতে নয়- 
যাকে বা যাদেরকে আমরা “এমেলে 
এম পি’ তকমোয় সাজিয়ে দিয়েছি 
তেনারা কি নিলামের মাল? কিন্তু 


প্রশ্নের আনায় প্রকার যেমন বাই: 
হোক না কেন, উত্তরাট একমেবা- ' 


দ্িতীক্পম ; এবং তা হলো-এ সং- 
সায়ে যা কিছ; ক্ন-বিক্রয় হয় এবং 
বাইল্যাটারেল ডিমাষ্ড চরিতার্থ.করে 
তাকে কোমোডিটি না বলে ক ধলা 
চলে? বাংলায় ‘মাল’ বলতেই বা 
দ্বিধা-লজ্জা কেন হবে ? মোদ্দা কথা, 
কোনও 'হিপদ প্রাণীকে চতুষ্পদ 
(যথা, শুকর শুকর ) রূপে ধ্যান 
করে যা ?কছুই কামনা করুন না কেন 
ফলাফলে নিরাশ হবেন।. আত্মপ্রতা- 
রপার অনুশোচনা ছাড়া তখন আর 
কি নিয়ে বাঁচবেন ? 
০ 9 ০ 


ভারতে গণতন্ত্রের পরণক্গা- 


[নরপৃক্ষা খুবই লাথ'কতার পথে. 


এঁগয়ে চলেছে। গণতন্ত্রের মজবুত 
শেকড় একেবারে ম:ত্তকাগর্ভে ঢুকে 
বসনে আছে--তেমন কথা ব্বদেশণয় 
মহাপ্রভূগণ তো বটেই, এমন কি 
মাকিনপরও বলে, রুশধগ্ণণও বলে 
থাকে । . দেশ" ভূষস্ডীগণের 
বাল অবশ্যই ধর্ধব্য নয়। তবে 


মাক'নগণ বাজারাবদ্যায় -সুপশ্ডিত, . 
_মাকেটি ফোসের লীলাথেলায় প্রগাঢ় 


নিতান্তই, সরল ' 
ও সামান্য £_মালের পাইকারী দর 


শ্রশ্ধানীল । তারা জানে, "ভারতীয় 
গণতন্ত্রে এমেলে এম [পি বেচাকেনাটা 
যাবতীয় সংবিধান-স্বাকৃত ' মাকেট 
ফোর্সের প্রক্রিয়া ঘটে থাকে ; 
ডিফেকশন এখানে বে-আইনণী নয়, 
অতএব বিশুদ্ধ গণতন্ত্র সম্মত । 
কিষ্তু রুশীগণ ? অনেকেই জানেন, 
বতণমান ক্রেমলাীন বাজার বিদ]ায় 
যেমন সুপটু, নশাতফখাতর বাদ্দাইও 
তার তেমন নেই ; রুশ নিভ'র হয়ে 
চললে যে কোন বস্তুকেই ওরা গণ- 


তাশ্মক সমাজতাম্পরক রূপে ভাবতে ' 


অভ্যস্থ হয়ে উঠেছে । এবারে দেখা 
যাক, এহেন মস্কো-ওলাশিংটনপ 
সার্টিফিকেট প্রাপ্ত গণতন্মের বাজার 
শান্ত কতটা কি প্রবল, স্থিতদ্ছাপকতা-ই 


বাকরপ?ঃ ; 
তাহলে, গণঙম্রের কালজয়ী 
পরাক্ষা-নরাক্ষায় . উত্তীর্ণ নির্বাচন 


:- বিজয়ী মহাত্মাগণ সম্পর্কে একটু 


সমীক্ষায় আসা যাক। সমণক্ষায় 
দেখা, যাবে।. ১১৬৭ থেকে ১৯৭৩ 
সালের মধ্যে অন্ততঃপক্ষে ২৭০০'জন 
এমেলে এমপি বেচাকেনা হয়ে কম'সে 
কম ৪৫টি র্লাজ্যসরকারকে (একই 
রাজ্যসরকারফে একাধিক বার) 
উলটয়ে দিয়োছল এবং এদের মধ্যে 
অন্ততঃ ২০০ জন আত্মাৎক্রীত ব্যাস্ত 


মানমপয় মন্ত্র রূপে ও অন্ততঃ ১৭. 


জন. মহামাননীয় মুধ্যমন্ত। রুপে 
গ্রণতশ্বের শেকড়কে মজবৃত' করার 
কাজে ' আত্মীনয়োগ করে । ভোটার- 
গণের বাছিত “আদর্শ” নির্দিধায় 


পদদলিত কয়ার ইতিহাস এখানেই 


থেমে থাকোন। একদিনের জন্যেও 


না। পরব" ইতিহাস তো সকলেরই 


জানা-আজ অবাধ ভারতের আঁধ- 
কাংশ রাজ্য মাশ্মিসভা তেমন সমস্ত 
. ঘোড়ামম্্গণের দ্বারা পারচালত, 
যাদের অনেকেই বিভন্ন সময়ে বিভন্ন 
নেতা'নেঘ্রাীর খাটালে জাব্‌না 'চাবি- 
য়েছেন এবং প্রয়োজনে বাকণ জণবনটাও 
বারে বারে এপার-ওপার 
একদা কংগ্রেস অতঃপর: বাংলা 
কংগ্রেসণ তৎপর ইং-বংগ্রেসী বত'মান 


কেন্দ্রীয় অথসম্ণ প্রণব মুখজও 


তা-ই, সাম্প্রতিকতম লিকিমণ রঙ্মমণ্ডে 
বিতাড়িত মুখ্যমন্ত্রী - নরবাহাদধর 
ভাম্ডারণও তা-ই, পরবতণ ১১ দিনের 
মুখ্যমন্ত্রী বি বি গুরুধমশাইটিও তা-ই। 
তাহলে মূলকথায় এবারে আসা 
যাক, অথাৎ হুস“ট্রেডিং-এর গ্রাণাতিক 
চালচিত্নের দিকটায় একট; নজর দেয়া 
যাক: । প্রথমেই মনে রাখা ভাল, 
মাকেটিটা যাঁদও একটা পারমানেন্ট 
লিচ্টেম, প্রাইদিংটা তেমন নয়, 
গডমান্ড এম্ড সাপ্লাইয়ের সম্পকটাও 


করবেন । ' 


বহ্ক্ষেতরে অত্যন্ত শাথল। স্বভাবতই 
মাকেটটা পাবালক 'মাকেট নয়, 
পাবলিক সেকটরেও নম্নঃ অর্থাৎ 
জনগণের নয়। একান্তভাবেই মহাজন- 
গণের এবং প্রশ্নাতীত রূপে প্রাইভেট” 
সেকটয়ে, - যদিও সরকার” আইন 
কাননে সুরক্ষিত এবং সরকারী 
, উদ্যোগে পারিচালিত (যেমন বর্তমানে 
{সাকমে ও কাম্মীরে )। অতখব। 
ফিক্সড প্রাইস সিষ্টেম তথায় সর্বথা 
অচল একথা বলাই বাহুল্য । বাক" 
কিনির' 'লীজন আছে, বাজার চরমে 
গরম হয় প্রাতটি নিবাচনের পর- 
মহযত্তে । আবার বে-স*জন বিটি" 
কানও. চলে--কথনো কনাটনজেশ্সা 
মেটাতে (যেমন সাকমে। কেরালায়ঃ 
মেঘালয়ে; নাগাল্যান্ডে। মাঁণপুরে )4 
আবায়. কখনো, একান্তভাবে মজুত 
মজব্‌ত করতে ( যেমন মহায়াণ্টরে 
হিমাচলে, কণাটকে, মিজোরামে, 
অরুণাচলে )। আবার বন্ধ্যা মাকেটও' 
আছে, যেখানে এমেলে আছে কিদ্তু 
ক্রেতা নেই, বিক্লেয় মালের কানাকাঁড়ও 
দাম নেই--ভমাণ্ডের পারদ যেখানে 
শুন্যক্কে স্থির হয়ে আছে; সামায়কভাবে 
হলেও একেবারে শ্থির--যেমন বর্তমান 
পাশ্চমবন্জে, ত্রিপুরায়; অন্ধের এবং 
অনেকাংশে তামিলনাড়তে। কারণটি 
নিশ্চয়ই . সহজবোধ্য । লবই মাকেট 
ফোসের থেল: রে ভাই । তারই 
কল্যাণে মূল্যহীন এমেলে এমপি 
বথালগ্নে অমূল্য রতন হয়ে ওঠে 
লাখা, পাঁচলাখা, দশলাখী [বশলাখা 
ওজবল্যে চকমকিয়ে ওঠে । সবশেষ 
খবরে প্রকাশ কণটিকে হাঁক উঠেছে 
মাথাপিছু তিন লাখ, কাশ্মীরে সর্ব" 
শেষ দশ থেকে বিশ লাখপ্রাস 
মাননীয় মন্ত্রীগার ; সিকিমের নিউ 
মাকেটিটাও বহৎ তেজ হো গিয়া 
আউর ভি হোনা । সবই বাবা ঘোড়া, 
নাথের কৃপা! ২ 


আজান ছেরে 


ইঞ্জিস হত্যা 
১ম পণ্ঠার পর 

* ডক পুলিশের ওশস এখন* 
শ্বন্থানে বহাল আছেন। সাঁঠক দ্র 


শ্তের প্রয়োজনে কিছ আফসার মং 
করেন তাকে সরানো দরকার । কিন 


এখন পর্যন্ত সেরকম প্লয্না' 
নেওয়া হয়েছে বা হচ্ছে 'বলে আম 
দের কাছে খবর নেই । 


লালবাজায়ের কিছু সৎ এক 
আঁভিজ্ঞ আফসার যারা এখনও রাজ 
নৈতিক দলাদালর বাইয়ে থেকে পদ 
প্রশাসনের কাজ করতে চান তাদে 
মন্তব্য মেহতা হত্যার তদন্ত ভু 
পথে চলছে । মেহতা হত্যা 


একটা পাঁরকজ্পনা মাফিক হত্যা এ 
সত্যকে উপলাদ্ধ না করে অথবা ঝে 


কারণে সত্যকে চাপা দিয়ে তদ 


চালানো হচ্ছে। 
এ আফসারদের কয়েকতরা 


মন্তব্য এই ভাবে যাঁদ তদম্ত চ 
তাহলে মেহতা হত্যার আসল আস! 
এবং তর নেপথ্য নায়কদের কে 
দিনই ধরা' যাবে না। শান্তি ০ 
সুদ্‌রপরাহত। 


দর্পণ ॥ সীরাত ১লা জুন, ১৯৮৪ 


হারা দাঙ্গার জন্য ই- ইকঃগ্রেমই ঢা যী 


বিচ্ছিন্নতাবাদী ৪ সাম্প্রদায়িক শক্তিকে মদত দিচ্ছে 


মহারাষ্ট্রের কয়েকাট অগ্চলে 
ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সংবাদ 
দেশ ও বিদেশে ভারতের, ভাবমহীত" 
মান করে দিয়েছে । ধমশনরপেক্ষ 
রাষ্ট্র বলে দাবী করলেও দেশকে 
ধমশয় সাম্ঞদায়িক অশান্তর আভশাপ 
মুক্ত করতে না পারা একটা ঝড় রক" 
মের লজ্জা ! ৰ 
4 একই এলাকায় ঘুরে ফিরে দাঙ্গা 
লাগে। ,তদশ্ত কমিশন বসে। 
রিপোর্ট“ তৈরী হয় । . সব ধামাচাপা 
পড়ে। অতশত থেকে কোন শিক্ষাই 
নেওয়া হয় না। সেজন্য অনেকেরই 
মনে প্রশ্ন জাগে যে এটা নিছক প্রশা- 
সানক প্রুটি। না ইচ্ছাকৃত ওদাসগন্য । 
কারণ  বোম্ধাইএর ' আশেপাশে যে 
ভাবে দাঙ্গার, উস্কানপ চলেছে বিভিন 
তরফ থেকে তা সরকারের নজরে না 
পড়ার কোন কারণ নেই। 

থানেয় যে' অণলে দাঙ্গা লাগে 
সেখানে ১৯৭০ 


দাঙ্গা হয়! এর জন্য একটি বিচার 
এঁরভাগীয় তদস্ত হয়। গিম্তু তার 


বা কাষ'কর? হয় নি। সে সময় শিব" 
সেনার ভ্মকা মোটেই গোৌরবজনক 
নয়, যেমন নয় আরও সব সাম্প্রদায়িক 
উপদলের | 'কিম্তু যেমন মহারাণ্ট 


সয়কার তেআনি কেন্দ্রীয় স্বরাম্ীদগ্তর 


না্বকার । কেন্দ্র স্বরাণ্ট দপ্তরের 
অন্যতম দায়িত্ব দাঙ্গা প্রবণ জায়গা- 
গুলির উপর নজ্বর রাখা । এখন 
কোন কোন সরকারী মহল থেকে 
প্রচার করা হচ্ছে যে বোম্বাইএর 


আশেপাশে এক লক্ষের উপর পাক, 


নাগারক পাসপোর্ট‘ নিম্নে এসে তাদের 
মেয়াদ ফুরিয়ে যাওয়ার পরও এ অন্যলে 
রয়ে গেছে । এই সংবাদে এই রকম 
ত রয়েছে যে সাম্প্রতিক দাঙ্গায় 
এই সব লোকের কিছুটা ভামকা 
রয়েছে; যেমন রয়েছে পারসিয়ান 
গালফের রোজ্রগারে গরম কিছু ব্যব- 
দায়ণ চোরাকারবারণ.এবং শিবসেনা 
সদস্যদের 
কিন্তু এসব শান্ত নিশ্চয় এক- 
দিনে গড়ে ওঠে নি । ' রাজ্য সয়কার 
ও কেন্দ্রীয় সরকারের গোস্েন্দা 
বাহন! কোন সংবাদ জানাতো না 
এমন বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় । .' 
আসলে ই-কংগ্রেসের অনুসৃত 
নাত অবশ্যম্ভাবী ফলেই যে 
মাঝে মাঝে দাঙ্গা দেখা দেয় তা 
ক্রমশই পরিক্ষার হয়ে উঠছে। 
= ই্টিংগ্রেস তথা শ্রীমতী গাণ্ধীর 
নগীতিই হল যেন তেন প্রকারেন 
গদতে টিকে থাকা। এর 'জন্য 
বাচ্ছিন্রতাবাদ ও সাম্প্রদায়িক শান্তকে 
[তান পরোক্ষে প্রশ্রর দিয়ে আসছেন । 
1শবসেনা কতবায় কত কাজে ই-কং- 


রাখতে সাহায্য 


মালে বড় রকমের 


' বঙ্গে ! 


গ্রেসের সহযোগী সে কথা মহারাষ্ট্রের 


মান্য জানেন। পারাসিয়ান গালফের 


শেখদের সঙ্গে আনতুলের যোগা- 
যোগের .কথার্টা প্রকাশিত হয়েছে 
আগে কতবার J 

। [অতাঁতে নিজের শাসন কায়েম 
রাখার জন্য শিবসেনাকে মহারাষ্ট্র 
'কংগ্রেস বামপন্থাঁ,. বিশেষ মেহনত 
মানুষের আন্দোলন দমন করার কাজে 
লাগিয়েছে । আজকে এদের' একট 


' অংশের এখন বিদেশী শান্তির সঙ্গে 


যোগাযোগ 'রয্লেছে এমন দন্দেহ 
করার কারণ বয়েছে। ' আজকে 
ই-কংগ্রেসের উপর এদের 'নিভ'র 
করতে হয় না। এরাই ই-কংগ্রেসকে 
পারচালিত করে গাদীতে টিকিয়ে 
করে বলে 
তাম্ডব ছাড়িয়ে: বেড়ায় ।. এখন ই- 


'কংগ্পেস ইচ্ছা থাকলেও এদের আর 


কথ্দো করতে পারছেনা ॥ ' 
ঠিক একই ধরনের কাধকলাপ 
আসামে ও পাঞ্জাবে প্রত্যক্ষ করা 


'' কয়ে 


গ্রেছে। গোড়ার [দিকে দুধ কলা দিয়ে. . 
বাচ্ছল্নতাবাদীদের বাড়তে দেওয়া, 
হয়। এরা যখন দাঙ্গা হাছামা বাঁধিয়ে 
মানুষের জখবন ও সম্পত্তি ধ্বংস 
নৈরাজ্য সৃষ্টি করে তখন 
পারতাতা রূপে আবভত হয়ে 
শ্রীমতী গান্ধী, পুলিশ মিলিটারী দিয়ে 
সবাইকে ঠান্ডা” করে নিজে আঁধি- 
চ্ঠিতহন। তিনি এই. খেলা সত্তর 
দশকে পশ্চিমবঙ্গে করেন। আসামে 
এক পযয় হয়ে গেছে. পাঞ্জাবে 
এখন চলছে । .কাম্মীরেও ঠিক একই 
কায়দায় 'বাচ্ছব তাবাদগদের মদত দিয়ে . 
চলেছেন আর 'এাদকে উল্টো সুর 
গ্াইছেন। 
গত ১০1১২-দনে মহারাষ্ট্র, 
সাশ্প্রাতক হাঙ্গামায় সরকার হসাবে 
নিহত হয়েছেন দুশোজনের উপর 
মানুষ ।' আহত প্রায় হাজার । খাস 
_বোদ্বাই শহরে ৫০ জনের উপর মারা 
গেছেন। সংঘর্ষ. থামোন। 
চোরা গোপ্তা খুনোখুনি চলছে।, 


মাঝে, 


বসম্ত দাদা পাতিলের দয়কার 
এই দাঙ্গা দমন করতে ব্যর্থ হয়েছে 
এবং নিরীহ ও নিয়পরাধ নাগ্ারকদের 
জীবন রক্ষা, করতে পারেনি । এমন 


অভিযোগও করা হয়েছে যে বিভন্ন ' 


[বরোধণ ধাজনোতিক দলের পক্ষ থেকে 


রাজ্য সরকারকে আগে থেকে হশশ-, 
'ম্নারণ দেওয়া সত্বেও এই" ট্রাজেডাঁ 


রোখা যায়নি । সরকারের এই নিচ্কি- 
যাত ও ওুদাসীন্যে ই-কংগ্রেসীদের 
জবিধাবাদশ ও সংকদণ* দ-ণ্টিভঙ্ছীর 
পাঁরচয় পাওয়া যায় । বোম্বাই শহর 
থেকে প্রকাশিত প্রত্যেকটি দৌনক 
ও সাপ্তাহিক পত্রিকা একবাক্যে প্রশা- 
সনেয় এই ধরনের আচরণে নন্দা 


'করেছে। 


মহারাচ্টে আজ এক বিচিন্ত 
পরিবেশ । একদিকে দাঙ্গা, অন্যদিকে 
আনতুলে কেলেঙ্কারীকে কেন্দু করে 
যে নানান গোপন কাখজপন্র.-ও তার 
সঙ্গে বে-আইনগ কাধ'কলাপের তথ্য 
প্রকাশ হয়ে পড়ছে তাতে, স্বয়ং 


 পারবেশ সৃষ্টি 


॥ তিন।। 


'. প্রধানমন্ত্রী জড়িয়ে পড়তে পারেন 
এমন আশঙ্কা দেখা দিয়েছে । , এলা- 
হাবাদের মত চাণল্যকর ঘটনা ঘটে 
যাওয়া বিচিত নয়। . রাম-রাও 
'আদিকের কেলেঙ্কারশ. এর সঙ্গে যান্ত 
হয়ে মহারাষ্ট্রে ই.কংগ্রেসকে বড়ই বে" 
কায়দায় ফেলেছিল । স্বভাবতই এ থেকে 
বড় রকদেয় বিক্ষোভ দানা বেধে 
উঠছিল । ঠিক তথনই দাঙার 
হল অত্যন্ত 
সুপরিকল্পিত ভাবে । রহস্যজনক 
মহায়াচ্ট্রের পান্রিকাগীলিতে ও অন্যান্য ' 
বড় বড় সংবাদপন্রে দাঙ্গার সংব্রপাতের 
যে কাছিন বার্ণত হয়েছে তার 
পনরাবাত্ত করে বলা চলে সংশ্লিষ্ট. 
সবাই দাঙ্গা বাঁধার মত যথেষ্ট উস্কানী . 
দিয়েছে যাতে এক সম্প্রদায়ের মানুষ 


অপর সম্প্রদায়ের মানুষের প্রতি 


নিষ্ঠুর আক্রমণ.করতে দ্বিধা না করে। 

আজকে মহারাষ্ট্র সরকারের যারা 
ক্ষমতায় আছে আর যারা গদণচত 
উভয় ই-কংগ্রেসী শান্ত এই .দাঙ্গাকে 
কাজে লাগিয়েছে সংকীণ' থ্বার্থে। 
অতীতে ইংরেজ তার, রাজত্ব কায়েম 


রাখার জন্য চাইত । সম্প্রদায় 
একে অপরের ' বিরদ্ধে উদ্নততাম 
মেতে থাকুক। তাতে তারা “ইন্ধন 


জোগাত যাতে এদেশের মানুষকে তারা 
শোষণ করতে পারে বিনা বাধাম়্ । 
ই-কংগ্রেস সেই জঘন্য নরীতই গ্রহণ 
করে চলেছে । এতে সব চাইতে 
ক্ষাতগ্রন্ত হচ্ছে সব সম্প্রদায়ের 
নিরীহ গ্ররীব ও মিতা মাধ চা. 


(বলগাছিয়া কেন্দ্রে উপনির্বাচনের ময়না তদন্ত 


সদ্য সমাপ্ত মীন সাধারণ নিবা- 
চনে । ই-কংগ্রেসেয় সারা ভারতে, 


বিশেষ করে উত্তর ভারতে, ব্যর্থতার 


প্রানি অনেকটা মুছে গেছে পশ্চিম-| 
এখানে দুটি' উপনিবার্চনের 
একটি কেন্দ্রে ই-কংগ্রেস বামফ্টে তথা 
প্রধান শরিক সি-প আই “ (এম)কে 
গতবারের চেয়ে প্রায় দিগুন ভোটের 
ব্যবধানে ' পরাজিত করেছে। অপর 
আসনে ই-কংগ্রেস পরাজিত হলেও 
আগের 
ফারাক অনেকটা কমিয়ে এনেছে । 
স্বাভাবকভাবেই এই উপনির্বাচনের' 
ফলাফল যেমন বামফ-ষ্টের শারকদের 
মনে উদ্বেগ সণ্ডার' করেছে তেমনই, 
ই-কংগ্রেসের শাররে এনেছে উতসাহ। 
বামফ:ন্টেরর চেয়ারম্যান প্রীসরোজ 
মুখার্জীর প্রাথমিক প্রাতক্রিয়া লক্ষ্য- 
ণঙয়। তিন বলেছেন যে এ ভোট 
নেতিবাচক । অর্থ ই-কংগ্রেসের 
পক্ষে ততটা'নয়। যতটা বামফুস্টের 
বিপক্ষে ।' আরও পরিত্কার করে বলা 
যায় যে 'বামফুল্টের বড় শারকের 
উপয় মানুষের বাঁতরাগ এতে প্রতি- 
ফলিত হয়েছে। এখন আত্মসমণ- 
ক্ষার প্রয়োজন যে এই. বাঁতরাগ 
বেলগাছিয়ার আঁধবাসীর মধ্যেই 
সীমাবদ্ধ কিনা । ভোটদাতা সি-প-আই 
(এম), প্রার্থণর প্রাত' তাঁদের কোন 


. বিশেষ অভিযোগ এই নিবশচনের 
মারফৎ প্রকাশ করলেন, না সাধারণ- 
ভাবে বামফুশ্টের নাতি অথবা তার. 
রবপায়ণের ব্যর্থতাকে প্রাত অঙ্গুলি 


নিন্দেশ করলেন- ও প্রশ্নও খুব ভাল 


& 


[নধ্ণচনের চেয়ে 'ভোটের ' 


‘ ভাবে বিবেচনা করার আছে । 


সরোজবাবু মেনে নিতে চান ন! 
সংগঠানক ' দুর্বলতার জন্য এই 


: পরাজয় হয়েছে। বেলগ্েছিয়ায় এত 
ভাল ভাবে পার্টর মেশিনারী নাকি 


আগে কখনও কোন নিবণচনে কাজ 
করে [নি।' | 
করেছেন বে সাধারণ মানুষকে দলেয় 
বন্তব্কে ভালকরে বোঝতে পারা যায় 
“ন যদিও ভোটারদের প্রায় বাড়ী ঘাড়ী 
অভিযান চালানো হয় । 


প্রবীন নেতা শ্রীবিনয় চোঁধুরধ' 
, ভোটের পরে-অননাষ্তত এক কমন*- 


সভায় একটি আঁপ্রয় সত্য বলেছেন 
যে কেবল দু মাস পড়াশহনা করে 
পরণক্ষায় পাশ করা যার না। সারা- 
বছরে ক্লাস কামাই করে প্রক্সি, দিয়ে 
শেষ ' মুহ তে নোট মুখন্ত করে 
পরণক্ষায় পাস করা কাঁঠন॥ অঙ্প- 
কথায় দলের কর্মীদের তান স্বর্ণ 
করিয়ে দিয়েছেন যে মানুষেকর 
সঙ্গে সদা সব্ব্দা যোগাযোগ 
রেখে চলতে । নির্বাচন আঁভষানের 
মাধ্যমে সাধারণ কমাঁ'রা হয়ত জানতে 
পেয়েছেন বামফুষ্টের বিয়নদ্ধে মানু" 
ষের 'বিক্ষোভটা কোথায় এবং কেন।. 
অনেক ভাল কাজ এই ফুস্ট করেছে। 
কিন্তু ব্যর্থতাকে বড় করে ‘যখন 
[বিরোধীরা প্রচার করে তথন দলীয় 
কম'‘য়া তার সঠিক অবাব দিতে 
পারেনি--একথা সরোজবাবদ প্রকারা- 
স্তরে স্বীকার করেছেন। 

কা“সভায় তান আর কি বলে" 
ছেন তা জানা যায়নি। তবে তিনি 


তবে ডান ' শ্বাকার 


একটা সাংগঠানক : দু্ব‘লতা । 


'পেশছাতে পারোন । 


জানেন যে কাঁ ্রতিকলে পরিবেশে 
বামফুষ্টকে এবারে নিবচিনের আঁভ- 
যান চালাতে হয়েছে । 


ভোটের দিন স্থির করার ব্যাপারে 


বামফুষ্ট সরকারের পরামর্শ নিবাচন 
কমিশন মেনে নেয় নি। তারপরে 
প্রায় শেষমুহত পযন্ত ভোটার 
তালিকা সংশোধন করার সুযোগ ই- 
কংগ্রেসীরা খুব কৌশলে নেয় | এথা- 
নেই প্রথম রাউন্ডে বামফণ্টে হেরে 
যায়। ভোটার তালিকা প্রস্তুতিতে 
ভুলনাম্‌লকভাবে. চিলৌম নিন 
ঠিক 
ভোট পর্বের মুখে এ ভ্রুটি কাটিয়ে 
ওঠা মুস্কিল । 


. ভোটের তারিখ পিছিয়ে যাও- 
মার সুযোগে ই-কংগ্রেস প্রচারের হাতি- 
নার হিসাবে ব্যবহার করে খাদি 


পরের ঘটনা । লালবাজ্ঞারে লকআপে 


ই্রিসের মৃত্যু, বামফুল্টের অন্যতম 
শারক ফর়ওয়াড* নেতা . কাঁলমুদ্দিন 
সামসের বিরদ্ধে প্রচার-যা, কিনা 
হেমেন মন্ডলের বিরু্ধে আন্দোলনে 
কোণঠাসা ই-কংগ্রেসীদের সাহস 
যুগিয়েছে--এর পরে বিদ্যুৎ বিজ্ঞাট; 


.দংধ সরবরাহে: গোলমাল। আম্লিক 


রোগের প্রসার এবং আর কিছু না 
হোক আনন্দবাঙ্গার পশ্লিকার ধমণ্ঘট 
নিয়ে অপপ্রচার । প্রতিটি ঘটনা 
বামপন্থী কমাঁদের যেন আসামীর 
কাঠগড়ায় দড়ি করিয়েছে। তাদের 
নিজেদের সাঁঠক বন্তব্য মানৃষের কাছে 
অত্যন্ত বে" 


আইনিভাবে আনন্দবাজার ' গোষ্ঠীর 
কিছু সাংবাদিক ভোটের আগেন্স দিন 
নিবাচন? এলাকায় প্রকাশ্য সভায় অপ- 
প্রচার করেছেন--তার পালটা জবাবের 
ব্যবচ্ছা ছিল না। 

এছাড়া, আর একটি না বেগ" 
গাঁছয়ার অনেকেরই নজরে পড়েছে । ' 
তা হল বামফ-ন্টের প্রাথী'র পক্ষে 
পি. পি আই (এম })-কে 
প্রায় একক, ভাবে লড়তে, হয়েছে। 
অন্য এলাকার কম এসেছে কিন্তু 
চ্ছানীয় মান ষকে ব্যাপক হারে সমাবেশ 
করা হয়নি সব । যে এলাকায় 
ভাল সমাজ কল্যাণমূলক কাজ করেছে 
দলের কম্পীরা সেখানে তুলনামূলক" 
ভাবে ভোটে ভাল ফল হয়েছে। 
এতে বনয়বাব্যর কথা সত্য প্রমাণিত 


হয়েছে । 


গোটা এলাকায় আর, এস, পি 
অথবা সি; পি, আই-এর তল্লফ থেকে 
বামক্রণ্টের প্রাথা'র পক্ষে পোষ্টার 
দেখা যায় নি; নিজেদের উদ্যোগে 
সভা করাত দরের কথা ।, এমনকি 
যৌথ উদ্যোগে এদের ভাঁমকা অনেকটা 


"যে গৌণ সেটা নজরে পড়েছে। 


শ্রীজ্যোতি ' বনজ এক সভায় 
অবশ্য কুয়েকটি ' মৌলিক কথা বলে- 
ছেন। ' তিনি মানষের সুখ দুঃখের 


সাথী হওয়ার জন্য কমণ“দের "মরণ 
করিয়ে দিয়েছেন। 
অনেক বেদনায় দ;ঃখে ই-কংগ্রেসকে 
বিকল্প হিসাবে দেখতে বাধ্য হচ্ছে । 


দেশের মানুষ '' 


এটা চিন্তার কথা; আত্মসমণক্ষার 


প্রযোজন--তান বলেছেন। 
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বামফুষ্ট সরকারেয় কিছু ভালো 
কাজের মধ্যে বিভন্ন পত্র পাঁতকায় 


বিজ্ঞাপন বিতরণের. ব্যাপায়ে 
স্ুস্পণ্ট একটি নধতি নিধাঁরণ 
অন্যতম। সেখানে এখনো সিংহ" 
ভাগ দোনকের জন্য বরাদ্দ হলেও 

সাপ্তাহিক পাঠক্ষিক-মাসিক পণিকা- 
_ গুলোর জন্যেও একটা অংশ তাঁরা 
নির্দিষ্ট কয়েছেন ৷ বলা. বাহুল্য 
দৈনিকগুলি মুখ্যত ব্যবসায়িক প্রাঁত- 
ষ্ঠান বলেই তাদের মুনাফা মুগয়া 
ছাড়া ভিন্ন উদ্দেশ্য নেই ; অন্যদিকে 


সাপ্ধাহক ইত্যাদ পাত্রকাগুলোর 


পিছনে মালিক নামক কোনো ধন- 
কুবেশ না থাকার জন্য মূলত সরা-. 
মার বিজ্ঞাপনের পাহায্যেই তাদের 
অস্তিত্ব রক্ষা করতে হয় । প্রন উঠতে ' 
পারে সরকার কেন এদের প্রাত বদা- 
ন্যতা দেখাবেন? সেক্ষেত্রে উত্তর হচ্ছে 
সরকার লাভেয় হিসেব করে বিজ্ঞাপন 
দেননা। জনসংযোগ ও প্রচারের 'জন্য 
তাকে কাজ করতে হয় '। এবং যেহেতু 
এস্ব পত্রিকা দৈনিকের মতো একমান্ন 
মুনাফা অর্জনে পরিচালিত নয় সেই 
হেতু সরকার? বন্ধব্য তাদের, মারফত 
অনেক বেশ' সচেতন পাঠকের কাছে 
পেশছায়। নিছক বিজ্ঞাপনে পাঁর- 
গত হয়না । উদাহরণস্বূপে বলা 
যায় মে ডে কিংবা রবীশ্দ্র জন্মোংসবে 
সয়কার এখন যে বিজ্ঞাপন দেন তার 
তাৎপর্য আনশ্দবাজার'য,গান্তর 
অপেক্ষা এই ছোটো কাগজগহলোতে 
আঁধক পার*্ফুট হয় । আনশ্দবাজা- 
.রের ধনধ মালিকের কাছে মে-ডে নিছক 
একটি বিজ্ঞাপনী মাত । 
যে-কথা বলাছলাম, বিজ্ঞাপন 
দেয়ার ব্যাপারে সরকার ' অব্যবসায়ণ 
পাঁত্রকাগুলোর দিকে আঁধক মনোযোগ 
দয়েছেন ।' পাত্রকা রেজিস্টার্ড হলে, 
প্রচার থাকলে, সরকার তাদের 'বজ্ঞা- 
পন দিচ্ছেন। কলকাতা এবং মফঃস্বল 
শহরের জন্য নিদিষ্ট বাজেট আছে। 
'আর, যেটা বড় কথা, কোনো কোনো 
পত্রিকায় সরকারের কোনো পদক্ষেপের 
{বিরুদ্ধে সমালোচনা, থাকলেও সর- 
কারণ বিজ্ঞাপন পেতে অস্্ীবধে হয়না 
' কারণ আমাদের গ্রণতাশ্বিক সরকার 
“'বন্ধত্বপূ্ণ সমালোচনাকে উৎসাহ 
দেন। সপ্মকারী ইয়েসম্যান হওয়াটা 
পছন্দ করেন না।, তবে, নির্দিষ্ট 
সমালোচনা, যেমন আনন্দবাজার করে 
তাদোর উচিত সরকায়ের বিজ্ঞাপনের 
জন্য ঘবারচ্ছ না হওয়া । তবু সরকারণ 
নশতি অনযায়শী আনম্দবাজার়-গণ- 
শান্ত প্রায় সমহারে বিজ্ঞাপন পেয়ে 
থাকে! রাজনৈতিক আদশ'গতভাবে 
কিন পাত্লকা আছে যারা বামফুষ্ট 
বিরোধ, কখনো সথনো তাদের তরফ 
" থেকে আভিযোগ দেখা যায় তাঁদের 
বিজ্ঞাপন পেতে অসুবিধে - হচ্ছে । 


- হন্তক্ষেপ করেন। 


মন্ত্রীকে দুরে থাকতেই হবে। 


আমার ধারণা এয সঙ্গে সরকায়! 
নাতির কোনো সম্পর্ক নেই, বিজ্ঞাপন 
দেয়ার ভার যে আমলার উপর আছে 
তিনিধুশাসক পাটির কাছে প্রিয় হবার 
জন্যে এই ছেলেমানাষ করেন । এর 
ফলে সরকারকে জবাবাদীহি করতে 
হয়। সংশ্লিষ্ট আমলারা যাঁদ এ- 
মনোভাব ত্যাগ করেন তাহলে সকলের 
পক্ষে সঙ্গলজ্জনক হবে। 
আরেকটি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ 
সরকার নিয়েছেন সুভ্যেনিয় জাতায় 
প্‌াস্তকাগুলির বিজ্ঞাপন বদ্ধ করার 
ব্যাপারে ॥ যদিও সব সময় যে বন্ধ 
করা গেছে এমন নয়। কথনো 


কখনো আবার কোনো সেমিনারে 
বিজ্ঞাপন না-দেক্লাটা অন্যায়হয় । 


ধরুন যুব-উৎসব"সংক্রা্ত একটি 


সুভ্যোনর; সেখানে বিজ্ঞাপন না 
দেওয়ার অর্থ নেই । 


ধময় উৎসবে, কাল'পুজা কী 
দূ্‌গাঁপজা-সক্রাদ্ত; সেখানে বিজ্ঞাপন 
বন্ধ করাই 'বধেয় । জানিনা তাতে 
ধর্মের উপয় হস্তক্ষেপ জনিত অপরাধ 


হবে কিনা । 


এতক্ষণ যা বললাম সবই সয়- 
কারের প্রশংসনীয় দিক। এবার 
কিছ; আঁপ্রয় বন্তব্য বলতেই হবে। 
সয়কায়ের সুষ্ঠু নদীত ' থাকলেও 
দেখা যায় দধরের ইডীনয়ন জাত 
সংস্থাগপি এ ব্যাপারে অহেতুক 
যেখানে 'কতৃপিক্ষ 
অসহায় ও অস্থান্ভ বোধ করেন ৷ এটা 
এক ধরণের পার্টগত চাপ, যা পরি- 
হার করা উচিত ।' 

আরেকাঁটি বিপদ যা আসে স্বয়ং 
মন্ত্রী কিংবা তাঁর পি-এর কাছ থেকে 
ব্যস্তগ্ত সুপারিশ করে’ । মন্ত 
মহোদয় তাঁর গুরুতর প্রশাসানিক 
কাজকমের মধ্যে বিজ্ঞাপন 'দেবার 
ব্যাপারে ব্যান্তগত সুপারিশ, না 
করাটাই ভালো দেখায় । এড়াতে না 
পারলে তিনি বিভাগীয় আমলার 
কাছে অনুরোধ করতে পারেন; কিন্তু 
কোনোক্রমে সে-অন;ুরোধ যেন আদেশ 
হিসেবে পরিগণিত না হয়। 
সংশ্লিষ্ট ক্তাকে সরকারশ , নধাঁতিকেই 
পালন করতে দেয়না উচিত, মশ্ল্রপর। 
ব্যন্তগত নর্দেশকে নয় | . 

এ রকম কিছু নাজির. - আমাদের 
হাতে আছে বলেই এ ব্যাপাযস থেকে 
মন্ত্রীকে, সাবনয়ে নিরম্ত হতে বলি। 


কংগ্রেস আমলে নাতিব্বির্জিত এ. 


জাতীয় ব্যান্তগত সুপারিশ বড় বোশ 
প্রাধান্য পেয়েছিল ৷ [সিসটেম যাঁদও 
এক, তবহও এ ধরণের পথ থেকে 
আর; 
ব্যান্তগত পারচ়সূ্ে যাঁরা এভাবে 
কাজ আদায় করেন তাঁদেরও বলব 


মন্ত্র ভাবমতিকে নষ্ট করবেন না। 


এইভাবে টাউট জাতীর চরিত্র সুষ্টি 
হয়, তাতে টাউটের ক্ষাতব্দপ্ধি না 


তবে বাঁভন্ন, 


কারণ, 


গ্রামের নাম ফুরফুরা 


@ এ এফ কামরান আহমদ 


ইাঁতহাস গকংবদৃ্তণ। কাহনগ 
লোককথা ' অজস্র জাঁড়য়ে' আছে 
ফৃরফুরাকে । মোঘল দরবার পর্যন্ত 
ফুরফুরার নাম বিস্তৃত হয়েছিল। 
হুগলী জেলার জাঙ্গীপাড়া থানার 
গ্রাম ফরেফুক্লাকে অনেকে বলেন ফুর- 
ফয়া শ্রফ । শহশ্দ; মুসলমানের 
প্রয় গ্রাম। মিলনের গ্রামঃ ফুরফস্তো 


নাম বোধ' হয় ফুরফুরে হাওয়ার . 


জন্যে । অনেকেয় মত অনেক রকম, 
অবশ্য ! বাগুলার বিখ্যাত সাধক 
কমন এবং দেশসেবক মহাত্মা জনাব 
আলহাজ আব; বকর 'সাদ্দক" ( দাদা 
হুজুর ) কেবলার স্মরণে ফুরফ,রায় 


আসেন লাখে লাথে মানুষ । ফাঙ্গ্‌- 


নের একুশ বাইশ তেইশে চলে ধর্ম 
আলোচনা । 


এঁপ্রলের সতের তারিখে ঠা ঠা 
রোদ্দ:রে হাজির হয়েছিলাম তালতলা 
হাটে ।, হাটের মধ্যেই দুতলা 
বকঝকে বাড়ীতে ফুরফুরা গ্রাম্‌ 
পণ্ায়েত দপ্তর ।' সচিব নশলকাম্ত 
ব্যানাজ নিজেই কমপুটর। মুখে 
মুখে সব তথ্য দিলেন ঠিকঠাক ! 
এক পঞ্চায়েত সদস্য .তাঁর সামনেই 
প্রশংসা করলেন এ ব্যাপারে । লোক 


‘সংখ্যা উনিশ হাজার ছন্ন শত তেত্রিশ । 


অবশ্য গোটা ফুরফ;ুরা গ্রাম পণ্টায়েত 
এলাকার লোক সংখ্যা । ফুরফুরা 


.গ্রাম পঞ্চায়েতের মোট মোজাগুলো 


(১) বাকচা (২) নগলারপুর (৩) 
কাশখপুর (৪) চাঁড়পুর (৫) হাজ৭- 
পুর (৬) রামচন্ত্রপার (৭) চেতুয়া 
(৮) ভগমপুর (৯) বামনগর 
পূব দুগপি:র (১১) গোপালনগর 
(১২) ফুরফুরা (১৩) বেলপাড়া 
(১৪) হোসেনপ,র দাঁক্ষণাডহণী (১৫) 
রামপাড়া (১৬) তোড়লপুর (১৭). 
চকবরদা । গভাঁর নলকপ এই গ্রাম 
পঞ্চায়েত এলাকায় একটি । অগভাঁর 
সরকারী-নলকপের সংখ্যা পশ্মষটি। 
সাধারণ নলকপ একশত তিয়ানব্বই ! 


এ যাবৎ একষটিটি চাল: আছে।. 


হলেও মন্ত্রীর সুনামের হানি হয়, 
যা| আমরা কোনো মতেই চাইনে। 


কারণ প্ারচ্ছম একট প্রশাসন বাম- 


ফুষ্ট প্রাতিষ্ঠিত করবেন বলে প্রাতি- 
শ্রুত। নীতি রপায়িত করেন আম- 
লারা, তাঁদের মনোবল যাতে না 


' ভাঙ্গে সোদকেও লক্ষ্য রাখতে হবে । 


ইতিমধ্যেই আমলাদের মধ্যে এ জাতাঁয় 
হতাশা দেখা দিয়েছে ৷ তাঁরা হাল 
ছেড়ে দিলে প্রশাসন পুনরায় গম্ডল 
স্রোতে 'প্রবাহিতি হবে। যেটা এ 
দেশের মানুষের কাছে কখনোই কাম্য 


নয় ।' 


মাহয় আচাম‘ 


বাকা দম বদ্ধ করে দাঁড়িয়ে আছে। 
জরুরা পানীয় জলের ব্যবস্থা করতে 
মোট সিলিম্ভার টিউবওয়েল তৈরী 
হয়েছে যোলটি । চাঁড়পুরে কৌশিক 
নবাঁয় সেতু এবং তোড়লপুর মৌজায় 
{শিরমোহন সেতু সম্প্রতি করা হয়েছে । 
ফুক্সফুরা গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকায় 


. একুশটি প্রাইমারশ বিদ্যালয়, । দক্ষিণ-. 


ডিহঁ ' হাইস্কুলই সবচেয়ে বড়। 
ফুয়ফ্‌প্লা হাই মাদ্রাসা, জুনিয়ায় হাই 


' স্কুল বালকদের জন্য এবং বালিকা- 


 ব্যবদ্থা কম নেই । 


} 


(১০) : 


লাগোয়া 'কিষ্ডারগার্ডেন 


‘দের জন্য আছে। 


, নারায়ণণ গরাল“স. স্কুলের সঙ্গে 
*কুল । 
রামপাড়ায় মোক্ষদাময়শী লাইবরেরণ 
সরকার" ক্বীকাত প্রাপ্ত ।' সমাজকমন 
কানাইলাল দের উদ্যোগে . গ্রামের 
বিরাট উন্নত হয়েছে বলে দাবি 
করলেন কেউ কেউ । লাইব্রেরণ 
রয়েছে ফুরফুরা ওয়াই এম. এ, 
সংল্ছাতেও | নন-ফরম্যাল এডুকেশন 


সেন্টার পাঁচীটি। গ্রামীণ সাক্ষরতা 
কেন্দ্র একুশটি। . জহর শিশ; 
ভবন একুশাটি আছে । 'ফ;রফ;ুরান্" 


প্রাথমিক স্থাম্্যকেন্দু ছাড়াও সুকিৎসার 
ডান্তার অনেক। 
ফ.রফুরার ডান্তার টি; রহমান এম; ভি 
বর্তমানে লম্ডনে আছেন কিছুকাল । 
অন্য ডান্তার চাকুরী নিয়ে অন্প্্। 


‘বেশ কয়েকজন আযাডভোকেট ! বিষ্ণু 


পদ পাল এম, বি, বি, এস, প্রফুল্ল 


N 


দপলণ ॥॥ শুক্রবার ১লা জুন। ১৯৮৪ 


শংকর.দে এম বি বি এস, এবং. 
লতিফ আমেদ এম বি বি এস। এম 
এ সাত্তার এম বি; বি, এস । হোমিও 


, ভাস্তার বিষ্ট্‌ ব্যানাজী, ডি এম, এস 


ন:রুল্লা-ও ডি, এমঃ এস। কথা” 
বলতে বলতে ফুরফুরা গ্রাম পঞ্চায়েত 
প্রধান আবু তাহের এসে গ্েলেন। 


. কুল শিক্ষক উনি ।' 


সাধারণ মানুষের সমবায় সম্পর্কে 
থুবই খারাপ ধারণা । সরকারের 
কাছে রোঁজান্ট্র করা ফুরফুরা সমবায় 
সাঁমাঁত প্রাঃ লিঃ (যার নিজস্ব বাড়ী 
আছে) উঠে যেতে বসেছে । ইউানয়ন 
ব্যাঙ্কের সাহায্যে গড়ে উঠেছে 
ইউনিয়ন ফামার্স' সার্ভস কোঅপাশ-' 
রেটিভ, লিঃ । দাক্ষিণ [ডিহপ হোসেন 
পুর এলাকায় গোয়ালাদেয়_ বাস। 
প্রচুর গবাদি পশু । দক্ষিণাডহণতে 
পশু চাকৎসা সহায়ক কেন্দ আছে। 
ভালতলা হাট সঞ্চাহে মহল। শক্ষু 
বসে। হাটের ম্যানেজার সাহেব 
সাতশো টাকার হেলে 'বারুর জন্য 
আঠারো টাকা কুড়ি পয়সা চাঙ 
করলেন। তালতলা হাটে পশু 
চাকিৎসা কেদ্দু স্থাপন করা দরকার । 
নাসুর দোকানে গোসত "পরোটা আর 
টিঁকয্না গরু বিক্রেতারা গ্রোগ্রাসে 
গিলছে। দক্ষিণাডহী হাইস্কুল 


. থেকে ফুরফুরা ( বেলপাড়া )' পুল- 


ধার প্য'স্ত রাস্তা তালতলা হাটকে 
ছঃয়েছে। এই রা্াট হাট পর্যন্ত 
পাকা কয়া দরকার । হারপাল চ্টেশন 
থেকে ধাঁতপুর পযন্ত মাঠের মধ্যে- 
কার রাস্তার নাম হায়ানম্দ সাহা রোড ॥ 
রাষ্তাট পাকা করা হোক। মোট 
বাইশ কি'লামিটায় রান্তা এটি । ফুর 


, ফুরার অনেক সমস্যা লেখার আহে । 


ফুরফুরারাসীর কৃতিত্বের কথা বলে 
শেষ ক্রা যাবে না। শুধু ফুর- 
ফুরাকে নিয়ে বিরাট এতিহাসিব' 
পম্তক রচনা সম্ভব । | 


ব্যাঙ্ক অফ ইগিয়।র পদস্থ 


অফিসারদের বিৱুদ্ধে সমন ভারী 


, আসানসোলের তৃতীয় আদালতের 
{বিচায় বিভাগণয় ম্যাঁজা্ট্রট-শ্রীট কে 
গিরি জালিয়াতর অভিযোগে ব্যাঙ্ক 
অব ইন্ডিয়ার প্‌বঞ্চিলের জোনাল 
ম্যানেজার আর ডি ট্যাগারশে, ব্যাঙ্কের 
আসানসোল শাখার পূর্বতন ম্যানে- 
জার হাঁয়ক দত্ত, বন্ধ'মান শাখার বর্ত- 
মান ম্যানেঞ্জার সুজিত কুমার পাক- 


- ড়াশ এবং আসানসোল শাখার দুই 


আফসার দেবতোষ গাজী ও দিলইপ. 
সরকায়ের বিরদ্ধে সমন জার 
করেছেন।, এদের বিরদ্ধে ভারতায় 
দক্ডাবাধর ১০২ বি, ৪৬৯ ধারায় 
মামলা যুজ: করা হয়েছে বলে জানা 
যায়। সংবাদে জানা যায় আসানসোল 
ব্যাঙ্ক এমপ্রয়ীজ কোআডনেশন 
কাঁমাঁটর যুগ সম্পাদক ও ব্যাঙ্ক অব 
ইন্ডিয়ার কমাঁ মনোজিত রায়ের 
আভিযোগে মাননীয় বিচারপতি 
সাক্ষীদের বন্তব্য শুনে ও অন্যান্য 


বা 
নাথপন্র পরণক্ষা করে এই আদেশ 
দেন । রায় মামলা দামের করো ছলে 
গত ১৬ই মাচ‘ । 

শ্রীরায় আদালতে অভিযোগ 
দায়ের করে বলেন যে ব্যাঙ্কের নাথপ। 
জাল করে আসামীরা তাঁকে ৮৪ 
সালের ১৭ই মে থেকে সামায়িক ভাট 
বরখাস্ত করে।, ব্যাঙ্ক /অব ইশ্ডিয 
এমপ্রশ্লীজ ইউনিয়নের নেতৃত্বে গর 
৩০ মাস ধয়ে যে লাগাতার আন্দোল: 
চলছে তা খর্ব করতে আসামীর 
ফোজদার+, ষড়যন্ত্র করে তার বিয়ুছে 


অভিযোগ সাজায় ও বভাগণ 


তদন্তে তার বিয়দ্ধে অতিযোগা হস 
জাল নথিপত্র পেশ করা হয় । [টার 


- আলামধদের ১৪ই আগণ্ট' আদালত 


হাজির হতে 'নশ্দেশ দিয়েছেন 
মনোজিত মায়ের পক্ষে মামলা পার 
চালনা করছেন প্রবীণ. আইনজশব 
বিকাশ রায়। 
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বেগার শর প্রথা বিনা বাধায় চলছে 6 চলবে 


(বেগার শ্রীমক প্রথা রদ করা 
সম্পকে গণসচেতনতা ব:শ্ধি সত্বেও 
এরকম তথ্য মিলছে যে, দেশের 
বিভিন্ন প্রাল্তে বহু মানুষকে এখনও 
জবনভোর বেগার শ্রম দিতে বাধ্য 
কয়া হচ্ছে । উদাহরণ স্বরূপ পাঞ্জা- 
বের কথাই ধরা যাক । বিভিন্ন রাজ্য 
থেকে ট্রেন বোকাই হয়ে দরিদ্র 
শ্রামকেরা, পাঞ্জাবে আসেন রজার 
সম্ধানে । প্লেন থেকে নামা মাত রেল 
স্টেশনে কাতিপয় ধান্দাবাজ রেলকমশি 


তাদের আটক করেন এবং পরে সেই 


শ্রামকদের কাষতঃ বিক্লী করা হয় 
তাদের কাছে যারা সম্ভার শ্রমিক 
থংজছেন। এই সব কী হওয়া 


“ শ্রামক বাধ্য হয় দিনের পর দিন 


বেগার শ্রম দিতে । বিনিময়ে তাদের 
একবেলার ভরপেট-আহারও মেলেনা)। 


ল্‌াধয়ানা রেল স্টেশনের টিকিট 
সংগ্রাহকদের জন্য চিহ্িতত ঘরের 
বাইরেই রয়েছে সুল্দর একটি হোঁডং। 
যাতে লেখা রয়েছে £ “মে আই হেল্প 
ইউ”, 
“সহায়তা করতে পাঁর’”। পাঞ্জাবের 
অন্যান্য -স্টেশনেও এই জাতীয় 
'হোঁডং শোভা পাচ্ছে । এতে আকৃষ্ট 
হয়ে অন্য রাজ্য থেকে রাজ রোজ" 
গারের সম্ধানে আগত সাদাসিধে 
শ্রীমকয়া সাহায্যের জন্য টিকিট সং- 
গ্রাহক কক্ষের দিকে এগিয়ে যায়। 
ঠিক তখনই শুরু হয়ে যায় আসল 
খেলা। রেলের এই সব সাহায্য 
কারীর দল তখন, রূপান্তারত হয়ে 
যায় শোষকে । সাদা মনের শ্রামকরা 
এইসব সাহায্যকারশর মুখোশধারণ 
শোষকদের খপ্পরে পা দেন। - 


পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ- 
তত্ব৭ বিভাগের এক সমপক্ষা রিপোর্টে 
প্রকাশ পেয়েছে যে, ক্ষমতাশালণ 
জাঁমদাররা, তাদের রিক্রুটিং এজেণ্ট 
এবং এ সব. রেলকাঁসর সঙ্গে যোগ- 
সাজসে কিভাবে ট্রেন থেকে নামার 
পর অন্য রাজ্য থেকে আসা শ্রামকদের 
জোর করে তুলে দেয় অপেক্ষমান 
ট্রাক বা ট্রাকটারে এই যাত্রার পথ 
শ্রামকদের কাছে বহু বানি রঙ্গনা 
বয়ে আনে এবং' দিতে হয় বেগার 
শ্রম। | 
, পাঞ্জাবের রেল চ্টেশনগুলিতে 
যে ক হয় তার প্রমাণ মেলে গোপনে 
তোলা একটি ভিডিও ফিল্ম থেকে। 
ভিডিও ক্যামেরার গোপন অথচ সতর্ক 
চোখে স্টেশন এবং রাষ্তায় যা ঘটে তার 
সবটাই ধরা পড়েছে। শ্রমিকদের 
জোর করে তড়িঘড় নিয়ে যাওয়ার 
ঘটনা এবং কোন শ্রমিক প্রতিবাদ 


করলে তার ওপর বল প্রয়োগ করার আটক 


অথাৎ “আমি কি আপনাকে - 


২৯ 


ঘটনাগৃলিও ভিডিও ক্যামেরা বন্দী 
করেছে । আমিদারদের এজেম্টরা 
এই সব শ্রামকদের দাবি নিয়ে শ্রামককে 
টানাহাচড়া করছে এমন ঘটনাও 
ক্যামেরার সদা জাগ্রত দুদ্টিকে 
এড়াতে পারেনি । 

পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের ওই 
সমীক্ষা িপো্টপট লধয়ানা স্টেশনে 
তোলা ভিডিও ফিল্ম 'ভাত্তক। 'ওই 


রিপোর্ট বলছে যে, গম চাষের সময় 


অর্থাৎ মাচ“ মাসের শেষাশেষি অন্য 
রাজা থেকে বিপুল সংখ্যায় শ্রামক 
আসে পাঞ্জাবে । রেল স্টেশনে 
টিকিট সংগ্রাহক এবং রেল পালশরা 
অপেক্ষা কল্পে এই সব শ্রামকদের 
কবজা করার জন্য।. “মে আই 


হেল্প ইউ" কাউন্টারে বাঁহরাগত ' 


শ্রীমকদের জড়ো করা হয় এবং প্রথমে 
চলে তল্লাশী । যাদের' কাছে টাকা 
বা টিকিট থাকেনা তাদের বিক্রী করে 
দেওয়া হয় জমিদার ও রিক্রুটিং 
এজেন্টদের কাছে । এমনকি যাদের 
কাছে টিকিট থাকে তাদেরও “সস্তা 
শ্রমক শিকার?"-দের হাতে অপপপ 
করা হয়ে থাকে। 

এই সাহায্যের জন্য শ্রমিক 
শিকারীরা রেল কমণ“দের দেয় শ্রমিক 
পিছ: বাট টাকা । প্রায়ই সেই সব 
শ্রামকদেয় অমান:ষিকভাবে পেটানো 
হয় যারা বাইরে অপেক্ষমান দ্রাকটর 
ট্রীলতে উঠতে আপাত জানায় । 

চাষের সময় বাহরাগত শ্রামকের 
সংখ্যা হঠাং কমে যাওয়ার ফলে 
"শ্রামক শ্কার”ত্ঞর এই জাতায় 
'ঘটনা ক্রমবদ্ধমান'। 

বিহারের পালামো এবং সিংভুম 
জেলা থেকেই অধিক সংখ্যক শ্রামক 
কাজের সন্ধানে চাষের মরশহমে পাঞ্জাব 
সহ বিভিন্ন রাজ্যে 'যায়। ইনসাইট 
রিপোর্টের প্রাতিবেদকরা বেশ কয়েক 
দিন বিহারেয় এই.দুই জেলায় সফর 
করেছেন । সেখানকার হ্থান?য় শ্রমক- 
দের জবানীতে ‘পাঞ্জাব ' বিশ্বাবিদ্যা- 
লয়ের দমীক্ষা এবং ভিডিও ফিল্ম 
বিষয়ক তথ্যের সমর্থন মিলেছে । 

- পালামো জেলার বঙ্তার গ্রামের 
শোরী ভ্ইয়া সেইসব ভাগ্যবান 
শ্রামকদের মধ্যে একজন যে 
পাত বছরের মার্চ মাসে পাঞ্জাবে গিয়ে 
বেগার শ্রম দিয়ে [ফিরে আসতে সমর্থ 
হয়েছে। তাকে এবং নিকটবতণ* 
গ্রামের আরও কয়েকজনকে ডাল্টনগজ 
থেকে ট্রেনে করে পালাবে নিয়ে 
যাওয়া হয় । শোর ভূইয়া সাঠিক 
মনে নেই কোন স্টেশন, তবে ষ্টেশনে 
পরেন থেকে নামা মাত রেলকম"'রা 
তাদের ধরে নিয়ে গিয়ে পার্শেল রুমে 
করে। যে কয়েকজন 


ওখানে থাকতে আপাত্ত জানায় তাদের ' 
মারধোর কয়া হন্ন। সারা রাত সব 
শ্রমককে ওই পাশেল রূমে থাকতে 
বাধ্য করা হয়। পরদিন সকালে 
কিছু ধনধ চাষ এসে তাদের ছাড়াবার 
ব্যবদ্ছা করে; 
স্বাথে। 

শোর" ভঃইয়াকে নিয়ে যাওয়া হয় 
নিকউবত এক খামারে। তাঁর 
জবানখতে £ “আমাদের নামান অর্থ 
দিয়ে চাষীর বাঁড়র পেছনের একটি 
ঘরে রানে বন্দী করে রাখা হত। 
দিনে কাজ কয়ানো হত সংযান্তি থেকে 
সযোদয় পযন্ত ।* 

এইভাবে একনাগাড়ে ছুটি মাস 
বেগ।র শ্রম, দিয়ে অবশেষে শোর? 
ভূগ্না তার প্রতুকে বুঝিয়ে বিহারে 
ফিরে যাবার ট্রেন ভাড়া আদায় করতে 
সমর্থ হয়। তবে তাকে প্রাতশ্র্থীত 
দিতে হয় যে, পয়ের বছরের চাষের 
মরশুমে সে তার গ্রাম থেকে অনেক 
মঞ্জুর নিয়ে ফিয়ে আসবে । সেই 
দুর্বিষহ জীবন যন্ত্রণার কথা স্মরণে 
রেখে সে আর পরের বছর টি 
যায়ানি। 

শোর ভূইয়া ফিয়ে এসেছে বটে 
[কম্তু সকলেই,তো আর তার মত 
ভাগ্যবান নগ্ন |. বিগত তিন বছর 
যাবত তাঁর গ্রামেরই আট জন মজুরের 
কোন হদিস নেই। তারা বেরিয়োছল 
কাজের. সন্ধানে । নিখোন্ধ আট 


মজুরের আত্মীয় সজজরন তাদের কোন ' 


সন্ধান জানেনা। নেই কোন চিঠিপন্ত। 
কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে কোন সহায়তা 


না পেয়ে আট নিখোঁজ মজুরের নাম 


নাথভুত্ত করা হয়েছে বম্ধ্না মাস্তি 
মোচা কর্তৃক রঙ্ষিত এক রোঁজস্টারে । 
বশ্ধুয়া মযান্তি মোচ একটি স্বেচ্ছাসেবী 
সংগঠন যারা বেগারশ্রীমকদের মৃস্তির 
জন্য কাজ করছে ডাল্টনগঞ্জ এলাকায় । 

" দেশের 'বাভন্ন প্রাপ্ত থেকে শ্রামক 
ধরার জন্য যেসব দালাল আছে 
সিংজম জেলা তাদের কাছে খুবই 
আদশ" শিকারস্থল। এইসব দালালদের 
দেয়া প্রাতশ্রাতর ধরণ ধারণ হয়ত 
ভিন্ন ভিন্ন, কিন্তু লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য 
সকলেরই এক এবং তা হল সম্ভা দরে 
শ্রমিক শিকার । প্রাতশ্রাতির ফুলবু- 
রির -জোয়ারে শা ভাসিয়ে দিয়ে 


১ 


যেসব শ্রমিক এই দালালদের 
অনুগামী হয় বেশি মজুরী 
ভাল খাদ্যের লোভে তারা কাত 


পরিণৃত হয় বেঙ্ায় শ্রমিকে । 

মহেশ কাঁকাল , একজন প্রান্তন 
লরণ চালক । এক'দুঘ'টনায় তাঁর 
কোমর আংশিক পক্ষাঘাতগ্রন্ত। 
বত'মানে। তান উপজাতিদের 


অবশ্যই নিজেদের 


রা গ্রাম শ্রমিক শোষণের ভয়াবহ চিত্র 


উজার 
মতে ধনী জামদাররা তাদের কাছে 
কাজ করা শ্রামকদের প্রলোভন দেয় 
যে; যাঁদ তারা দেশ থেকে শ্রামক 


- নিম্নে আসতে পারে তবে তার জন্য 


তাদেয় কাঁমশন দেয়া হবে "শ্রমিক 
পিছু । এই শ্রমিক নিয়ে এলে দালাল 
শ্রীমক প্রতারিত তো হয়ই এমনাক 
তাকে পধাস্ত নতুন বেগার শ্রামকের 
মত পুনবার তাদের বেগার, শ্রম দিতে 
বাধ্য করানো হয়! 
ধন নিয়োগকতারা অদ্ধীশক্ষিত 
। দালাল নিয়োগ করে শ্রমিক জোগাড়ের 
জন্য এবং তা হয় প্রাতটি রক 
ভিত্তিক । বহু মাহলাও এই দালালশর 
কাজে নিষুস্ত আছে । কারণ মহিলা- 


দের পক্ষে গ্রাম্য সহজ সরল মানুষের - 


মন জয় করা খুবই সহজসাধ্য |. 
'পালামো জেলার বিভিন্ন গ্রামের 
ভিন্ন ভিন্ন শ্রামকের এই জাতাঁয় তিন্ত 
আঁভজ্ঞতা লব্ধ কাহনণও ভিন্ন ভিন্ন 
ধরণের এবং তারা তা জানাতে চায় ৷ 


কালেদ্দে গ্রামের শিকোর সংইয়া 


জানায় £ “আমাকে জনৈক ঠিকাদার. 


দিল্লিতে নিয়ে গিয়েছিল এবং তিন 
বছর কাজ, করতে বাধ্য করেছিল । 
আরও অনেকের সঙ্গে আম নেহরু 
স্টেডিয়ামে কাজ কার । সকাল আটটা 
থেকে রাত এগায়োটা পর্যন্ত আমাদের 
কাজ করানো হত । দৈনিক বারো 


টাকা মজুরী দেবার কথা ছিল । . 


কিন্তু তার সিকি ভাগও িলতনা ।” 

ওই গ্রামেরই বাসিন্দা দারোগা 
সনইয়া। কান্দে সঃইয়া এবং নাসির 
স'ইয়া জানায় যে “এক .ঠিকাদার 
আমাদের মথুরায় নিয়ে 
যায় । সেখানে রেলের 


একটি [বিদ-্য তায়ন প্রকল্পে তিন বছর, 


আমরা কাজ করি । দানক 
আমাদের মজুরী বাবদ দেয়া হত মাত্র 
আটআনা এবং এক বেলার -খাওয়া। 
সেই সঙ্গে উপার পাওনা ছিল 
মারধোর এবং 'খাস্তখেউর । আমরা 
পালিয়ে বাঁচি ।” 

শিবো সুয়া বলেঃ ট্রাক 
লোডার্ন 'হসাবে কাজ করার জন্য 
জনৈক মনসা আমাকে কলকাতায় 
নিছে যায় । আমাকে বলা 
হয়েছিল যে, ট্রিপ পিছু আমার 
পাওনা হবে দশ টাকা । আমরা 
দৈনিক চার ট্রিপ কান্দ করতাম ৷ 
পাওনা হয় দৈনিক চল্লিশ টাকা । 
মিলিত হ্যায় মান কুড়ি টাকা । এত 
কত কেন জানতে চাইলে ব্লা হত 
ঝরের ভাড়া বাবদ বাকটা কাটা 
হয়েছে । অথচ যে কুড়ে ঘরে আমরা 
থাকি তা নিজেরাই তৈরী করেছি। 


লালসার শিকার হন। 


1 osu 


রি এ 


পালামো জেলার মত নিংভূম জেলাতেও 
কাজের খেশজে বেরিয়ে ফিরে না, 
'আসার অনেক ঘটনা রয়েছে । 
তবে যেসব শ্রমিক, ফিরে এসেছেন 
তাদের সঙ্গে কথা বললেই জানা ধায় 
কিভাবে” তারা প্রতারিত হয়েছেন, কি 
নিদরেণ [িন্ত আভজ্ঞতা হয়েছে 
তাদের বেগার শ্রম দিয়ে ।. র 
কখনও কখনও প্রতারণার ধরণ 
ধারণ বদলায় । কয়েক বছর আগে 
বাঁচার একটি আঁদবাসণ হোস্টেলের 


. ছাত্রদের বলা হয় তাদের পাঞ্জাবে নিয়ে 


গিয়ে সামরিক বাহনীতে চাকরা দেয়া 
হবো তার পরিবর্তে ওই ছাত্রদের 
দিয়ে যাওয়া হয় সামারক বাহিনীর 
জনৈক অবসর প্রাণ অফিসারের 
থামারে শবং সেখানে তাদের জোর 
করে কাজ করানো হয়। 


ভিনরাজ্যে কাজের সম্ধানে যাওয়া 
আঁদবাস মিলা শ্রামকয়৷ প্রায়ই যৌন. 
সমাজসেবা 
মহেশ কাঁকালের গ্রামেরই একজন 
জানালেন যে, মাঁহলারা শোষণের 
শিকার হচ্ছেন। এই জাতীয় ঘটনা 
অনেক । তবে মহিলারা এই সব কথা 
কাউকে বলতে ভয় পান, তাতে সমাজ ' 
থেকে বহি্কার হবার ভয় রয়েছে । 


শুধু পুলিশকে দোষ দিয়েই 
বাকি হবে? . সব কতৃপক্ষই এ. 
ব্যাপারে উদাসীন । এই সমস্যার 
দিকে পাঞ্জাব সরকার নজর দিতে সম" 
মই পাননা । ' বিভিন্ন সরকারণ সংস্থা 
অবশ্য এ বিষয়ে একাধিক আলোচনা 
চক্লের আয়োজন করেছে । কিন্তু 
তাতে পাঙ্গাব সরকার কোন প্রাতি- 
নিধি পাঠান নি। যেখানে পাঠিয়ে 
ছেন সেখানে সরকারাভাবে পাজাবে 
বেগার শ্রম প্রথার আহ্ত্বের কথা 
অস্বীকার করা হয়। _ 
. শই মরশহমী অত্যাচার . বন্ধ 
করার জন্য [বহার সরকার হ্থান'ম- 
ভাবে এইসব শ্রামকদের চাকরাঁর কোন 
ব্যবচ্থা কয়েন নি। সিংভ্ম এবং 
পালামো জেলায় কোন ফারখানাও 
নেই। সেচ ব্যবন্থার অপ্রতুলতার 
দরুন দাঁরদ্র গ্রামবাসীদের এক ফসলের 
ওপরেই 'নিভ'র করতে হয়। রুজি 
রোজগারের কোন বিকগ্প না থাকায় 
তাই এই দুই জেলার মানুষকে কাজের 
সন্ধানে অন্য যেতে হয়। 


যেসব রাজ্যে বেগার শ্রামক প্রথা 

বলবৎ রয়েছে সেই লব 
রাজ্যেও এ ব্যাপারে উদ্বেগ থাকা 
দরকার ৷ ' িম্তু ভায়া এই সমস্যাকে 
উপেক্ষা করছে তাই ট্রাক বোঝাই হয়ে 
গরু ছাগলের মত বেগার শ্রমিকদের ' 
বিনা বাধায় নিয়ে যেতে সমর্থ' হচ্ছে 
কায়েম স্বার্থের ধারক বাহকরা। | 
প্রাতাদন সংশ্লিন্ট রাজ্যের সীমান্তে ' 
এসব হচ্ছে । চেকপোস্টের বাবূরা 
[ঠিকাদারদের কাছ থেকে টাকা নিয়ে * 
ট্যাকে গুজে খ;শ থাকাটাই প্রেম মনে 
করেন । 

- মধ্যপ্ৰদেশ 'দরকারের 


শেষাংশ ৬ষ্ঠ পদ্ঠায় 


ভ্‌পালদ্থ 


UREN 


পাশের বাড়ি: 


৩ সমর বন্দ্যোপাধ্যায় 


প্রায় ত্রিশ ' বছর আগে জুধাঁর 
মুখাজ'‘র পরিচালনায় পাশের বাড়ণ 
ছাবখান রস উপভোগ্যতায় রীতিমত 
জনপ্রিয় হয়োছল ৷ অরুণ চৌধুরণীর - 
সেই একই কাঁহন! 
লম্বনে ‘পাশের বাড়ি’ নাটকথাঁন 


বত'মানে স্টার থিয়েটারের মধ্যে 


সাঞ্তাহক আকৰ্ষণ । নাট্যরূপ দয়ে- 
ছেন' কাহনশীকায় স্বয়ং এবং এখানে 
পরিরত'ন ও পরিবর্ধন লক্ষ্যেও পড়ে। 


এতাঁদন পর ভিন্ন মাধ্যম হেতু এটা 


হতেই পারে কিদ্তু যখন দেখি, 
নাট্য কাহিনীর কালান;ক্লামক ধারা-, 
বাহিকতা ক্ষ হচ্ছে--তখনই অসা* 
মঞস্যের . আঁভযোগ এসে পড়ে।, 
প্যালারাম জামদার হিসাবে নাটকে 
' উপাস্থত--তখন এমন কিছু হালাফিল 


ঘটনার আবিভাঁব দেখা যায়, যখন 


জামদারণ প্রথা কালে চাল; ছিল না 

বিশেষ করে ধারক ঘটকের মুখের 

সংলাপে সাম্প্রতিক সমস্যা ও সংকটের 

উচ্চারণ বিসদৃশ লাগে। . 

হাসির নাটক হিসেবে “পাশের 

- বাড়ি’ অবশ্যই উপভোগ্য । দৃশর্ঘকাল 
পর এ কাহিনীর রসাবেদন একালের 

রুচিতে ফুটিয় তুলতে , পারাটাও কম 

দার্থকতার পরিচায়ক নয় । কৌতুক 

মেজাজের সুন্দর নির্দেশনা ও অভি 

নয়ের 'টিম ওয়ার্ক এই কৃতিত্বের 

অংশীদার সন্দেহ নেই । নির্দেশক 

' রাজিংমল কাংকারিয়া প্রশংসা পাবেন। 


. ভাবনায়। হাসাকোতুক মানেই 
জীবন বিমুখ কিছ; ব্যাপার নয়। 
এথানে যদ জাঁবনের যোগ থাকত, 
তবে ক্যাবলাকে অমন বায়বাঁয্ন কিভ;ত 
লাগতনা । নাট্যকার এয:গের পরি- 
প্রেক্ষিত সম্পকে" সচেতন থাকলে 

নিশ্চয়ই অমনটা ঘটত না। 


v2 
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যোগাযোগ ॥। 





অব- - 


ঠোট নাড়া বড়ই বেমানান লাগে। 


“ মানিয়েছে । , মানিকলাল ভট্টাচার্যের 


রূপে সত্যৱত রায় চমংকার টাইপ 
চরিত. উপহার দিয়েছেন। 


আলে।কের. আহ্বান 


‘আলোকের আহনন’ ছাবিটি এ বছর 
আগ্ালক ভাষার কাঁহন, চিন হিসাবে 


এ ছাঁবাট প্রযোজনা. করেছে। ১৬মি, 


তবে, 


| ছাত্রী ও ভি আনন্য 
'"বাংল। সংবাদ সাপ্তাতিক 


২৬ণে জান:য়ারা দর্পণ পাকার ২৭তম বছরের যারা শুরু হয়েছে । 
“বিগত দীর্ঘ ২৬ বছরে দর্পণ অনেক' শুধ্যান:সম্ধানণ প্রতিবেদন ও রাজ- 
“নৈতিক সংবাদ প্রকাশ করে সারা দেশে চাঞ্ল্যের সুষ্টি করেছে । 
. দর্পণ আছও অধিতীয়:।', নানা ঘটনার, সংবাদঃ নেপথ্যের কাহিন ও 
সেই সম্পকে সমীক্ষা বং মননপাঁল প্রবন্ধ দর্পণের প্রধান আকর্ষণ | ' 
/৬১ নং মট লেন, কলিকাতা-১৩ 
























€ম পৃচ্ঠার পর 


আঁফসার বেগার শ্রম রদেয় কাজে 
| নিষস্ত আছেন তারা “ইনসাইট' 
| প্রাতবেদকদের..ক্যছে ত্বীকার করলেন 
ষে। বেগার শ্রামক চিহ্নিতকরণ করায়! 
জন্য সরকারের কোন ব্যবস্থাই নেই'। 


ক্যাবলা সম্পকে টব কথা বিশেষ তাদের মতে £ঃ 'আপনারা আপনাদের 


করে ওঠে_-কারণ এই চীরন্রটিই 
মাটর ওপর পা রাখোন' কখনো । 
মনে রাখতে হবে ক্যাবলা পুরোপতীর 
নিবেধি নয়_ পাঙ্গলও নয় । হাস্য- 
কৌতুকের লাঁকে যে ' বাড়াবাড়ি বা 
আতিশব্যটুকু' আছে, তা মানিয়ে 
নেওয়া যায়। কিন্তু, গানগাল 
টেপে বাজানো ও মণ্ডে পান পান্লীর 


চিহ্নত করুন, আমরা কিছু ব্যবস্থা 
গ্রহণের চেষ্টা করব এ" 

অপর একজন আঁফসায় বললেন, 
দেশের সবই এই পাঁরশ্ছাতি বিদ্য- 
মান। 
মান তখনই কার্ষযকক্পী ব্যবস্থা গ্রহণ 
করতে পারে যখন প্রশাসনের কাছে 
বেগার শ্রামকের উপস্থিতির কথা 
কেউ জ্ঞাত করবে। | 

দেশে বেগার শ্রামকেয় সংখ্যা. 
কত তার কোন সাঁঠক পারসংখ্যান 
নেই ৷ তবে ন্যাশনাল দ্যামপেল 
সার্ভে অরগেনাইজেশনেন্স কাছে এ. 
সম্পাকভি কিছু তথ্য রয়েছে। এই 


চজ্ডীদাস বসুর সয় ও বাস: রায়ের 
আবহ. সঙ্গীত নাটকের, মেজাজ্রকে 
ফুটিয়েছে ! মণ্টে এ বাঁড় ও বাড়ির 
যে আড়াল, তা কয়েকটি ক্ষেত্রে সীমা 
মেনে চলেনি। অভিনয়ে বিশেষ 
করে নজরে পড়েন কয়েকজন শিজ্পী। 
ক্যাবলা রূপে সুমন্ত রায় নিষ্ঠার, 
পরিচয় ' দিয়েছেন ।  হারধন মুখো- 
পাধ্যার এ বয়সেও “দ্বায়ক'কে রসিক 
করে তুলেছেন । সুত্রত সেন শ্রমকে 
প্যালারামেরর রূপসঞ্জায় সূশ্দর 


‘গান্ধী পণ ফাউন্ডেশন কয়েক বং- 
চালিয়েছিল । িন্তু  সমাঁক্ষালন্ধ 
তথ্যকে মনে করা হয্ন যে; এখানে 
সংখ্যাতত্বের কার়ুচাপি রয়েছে । সব 
জগখুড়ো 'সুঅভিনত। গান সেন | থেকে বড় কথা হচ্ছে এ 'বযয়ে রাজ্য 
কথা।. বিস্ময়কর হলেও সত্য যে 
বেগায় শ্রমিক. সংক্রান্ত কোন তথ্যই 


তাঁর 
অক্ষত স্বতই. হাসির খেরোক দেয়। 
কাত্যায়ন! চরিতে  মঞ্জ চন্বতাঁ 
 মুন্পীয়ানার পারচয় দিয়েছেন। 'কিম্তু 
গজল গানের দৃশ্যে তাঁর নাচের ভঙ্গা 
অমন হোল কেন? 


কেবলমান্্ যারা বেগার শ্রমেয় . হাত 
থেকে মস্ত হয়েছে তাদের সম্পর্কে 
এল 
কাছ থেকে। 

ইনসাইটের প্রাতবেদকরা মধ্য- 
'অসমীয্না . ভাষায় নির্মিত 


বেদকদের তদন্তে প্রকাশ যে, এ পযন্ত 
বেগার শ্রমিকের সংখ্যা : সম্পর্কে 
সর্বোচ্চ যে পরিসংখ্যান জানা গেছে 


শ্রেষ্ঠ জাতীয়. পরস্কায়টি লাভ 
করেছে। কলকাতা ফিচ্মস4ডিভি- 
সনের প:বণ্চিল'য্ন প্রযোজনা কেন্দ্র 
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শ্রামক বেগার শ্রম দান করে চলেছেন 
প্রতিনিয়ত । 

' বেগার শ্রামকদের বিভিন্ন স্থানে 
বিভিন্ন নামে ডাকা হয়। মধ্যপ্রদেশে 
বল৷ হয় “হারবাহ" ' এবং বিহারে 
বলা হয় . 'সেবাঁকয়্া” .. 
"কামিয়া । . মধাপ্রদেশের' সাগর 
এলাকা থেকে গাড়ি নিয়ে ফিরবার 
পথে প্রথম যে কৃষিজীবীর সঙ্গে দেখা 
হয় আজ সে বেগার শ্রমিক । নাম 
তার পুরণ । চিতোয়ারা গ্রামের 
বাসিন্দা । জামদার খুব সিংয়ের কাছ 
থেকে সে দু-হাজার টাকা ধার নিয়ে- 
ছিল। বিনা পাস্শ্রামকে টাকা শোধ 
করার জন্য সে হয় 'বছয় কাজ করল। 
তারপর অনুশ্থ হয়ে পড়ল। কিন্তু 
জমিদায় বলল, ধার শোধ হয়নি। 


মিঃ রগুধন ছাঁবাটির পাঁরিচালিক চারু" 
কমল হাজারিকা । 





পির পিতা 
£ 
সস 
1 





‘|| পুয়ণ সামান্য একটু জাঁময় মালিক 


.] সচিবালয়ে মাঝারী শ্রেণীর যেসব, ' 


সংবাদপত্র মারফং বেগার শ্রমিকদের '' 


“তান জানান, প্রশাসন এক- ' ,. 
পপ বেপার শ্রমিক জেলা” হিসাবে ঘোষণা 


সংস্থাটি প্লানং কমিশনের আওতায় । , 


সর আগে এ বিষয়ে একটি সঙগীক্ষা ' 


সরকারগৃলির কাছেই তথ্য থাকার' . 


রাজ্যসরকারগলর কাছে নেই।' 


'খেটেছে. পশ্মীতিশ বছর ।. 
' পালা এসেছে হোসেইনির.। এখনও 


প্রদেশ ও বিহারের বাছাই করা এলা- ' 
কায় সফর করেছেন। এই 0 


আসলে তায় চের ঢের বেশি বেগার ' 


অথবা, 


' নাম হরিনারায়ণ । 


শ্রমিক শোষণের ভয়াবহ bl 


ছল । দমদার তা কেড়ে নিল । 
এই জাতীয় শোষণ ও আতঙ্কের 
মধ্যে দিয়েই জাবন কাটে বেগার 
প্রমকদের । বেগার শ্রামকদের গালি- 
পালাল, মারধোর এবং ভয় দেখানো 
[নিত্য ঘটনা । এমন দস্টাম্তও পাওয়া 


- গেছে যে, বিহারের মানাতু এলাকার ' 


এক দাঁমদার' তার বেগার শ্রামকদেয় 
শাসনে রাখতে একটি মানুষখেকো 
চিতাবাঘ পুষোছল। ওই .চিতাটি 


' নাকি: সম্প্রীত মারা গেছে এবং ওই. 
' জাঁমদার তার চামড়া ঘেচার ' জন্য. 


খদ্দের খজছে। | 
সরকারীভাবে পালামোঁ জেলাকে 


করা হয়েছে। হয়ত এই পালামো 


' জেলায় আরও অনেক কথা জানা যায়। 
মহম্মদ কাশিম । নিবাস পালামৌ ' 
- জেলার, শোলে গ্রামে । 
তার জমিদারের কাছে মাহ পনেরো' 


সে একবার 


টিকা ধার করেছিল । তার আগে তার 
পিতা নিয়োছিল দৃশ টাকা । বাবা 
এবং ছেলে দুজনে মিলে সাতাত্তর 
বছর বেগার শ্রম দিয়েছে । ' 


কাঁশমের ' জামদায়ের নাম হল 


তারামাণ। এইঘ্রকম পনেরো জন 
শ্রামকের টাক তার কাছে বাঁধা । এর 


, মধ্যে অনেককেই বাবার নেয়া, দেনার 


দায়ে বেগার শ্রম দিতে হচ্ছে। এক- 
জনের ক্ষেত্রে তার দাদ,র দেনা শোধ 
করছে বেগায় শ্রীমক হিসাবে ।' - 

হোসেইন ভূস্ইয়ার দাদু 'তার 
জমিদারের কাছ থেকে ' যাট বছর 
আগে চাল্পপ টাকা ধার নিয়ে তারশ 
বছর বেগার খেটেছে। 'তাতেও দেনা 
শোধ হয়নি । হোসেইনির বাবা 
| রা. এখন 


চল্লিশ টাকার দেনা শোধ হয়নি। 
ছোসেইীন কত বছর বেগার 


,তা হোসেইনিয় জানা নেই।' 


যতাঁদন কমক্ষম থাকবে EU 1. 


তবাঁসম মিয়ার বাবা. জমিদারের 
কাছ' থেকে পনেরো টাকা ধার 
করেছিল ছাঁত্রশ বছর 'আগ্ে। 


বেগার . .খেটেছে . বিশ বছর। 
' ছেলে, যোল বছর । ' এখনও দেনা 
' শোধ হয়নি ।' 


শুধু পালামোঁ বা কেন? 
কেনইবা শুধু বিহার ? একই খেলা 
চলছে মধ্যপ্রদেশের গ্রামগুলিতে । 
সাগর, জেলার বাদলাল ওমরা 


জানেইনা যে কতদিন সে বেগার' 


খাটছে । তার বয়েস ২৮, ৩৮ কিংবা 
৪৮ বছর? হতে পারে । সে.নিজেই 
যখন জানেনা যে কতাঁদন সে বেগার 


খাটছে সেক্ষেত্রে অন্যের পক্ষে, তা 
নিরূপণ করা বেশ কষ্টসাধ্য । 


সে 
বর বেগার শ্রামক তান হচ্ছেন 
পাটনা সারিয়া পানি গ্রামের মহাখয়া। 
যেদিন সে দু'শ 

টাকা এবং একশ” কেজি গদ ধার নেয় 
সেদিন 'থেকেই তার বেগার শ্রমিকের 
জশধনের শুরু । সযোদয় থেকে 


তা খুবই সামান্য । 
জানান যে, বুদিবাঘদতে গ্রামের ছটি, ' 
পারবার একশ থেকে দেড়শ বিঘা . 


বাধা জামির মালিক। এছাড়া ১২টি পরিবার 


দর্পণ | শুক্রবার ইলা জুন; ১৯৮৪ 


' সং্ষন্ত পযন্ত তাকে কাজ করতে 
হয় 1. (তার কথায় "দন উঠে সে. 
দিন ডুবে ) 

বিদিশা জেলার দিঘোরা গ্রামের 
গোপাীরাম বেগার খাটছে আজ, প্রায় 
দশ থেকে পনেরো বছর । 


টাকা ধার করেছিল । মান্ত পেতে 
হলে এখন তাকে দিতে হবে পাঁচশো 


' টাকা ৷. 


সে বলেছে £ গ্যাঁদ অসুস্থতা, 
বা অন্য.কোন কারণে কাজ করতে 


. না পারে তখন জমিদার বলে 


তার হয়ে কাজ কয়তে সে যেন অন্য 


সে এক. 
' জমিদারের কাছে থেকে মাত্র একশত 


/ 


~~ 


he 


কাউকে পাঠায় ।” গোপাঁরামের প্রশ্ন £ 


পতা কি করে হবে? আমার' ছেলেও 
যে বেগার শ্রামক |” গোপ'রামের 
বাবা, দাদু বেগার শ্রামক ছিলেন । 


মুন্ত বেগ্গার শ্রামকের ছেলে কমল 


নারায়ণ 'দশম শ্রেণীর ছাত্র । সে '' 


বলেছে £ স্কুলে যেতে পেরেছে বলে সে 
নিজেকে ভাগ্যবান মনে করে। সে 
আরও জানিয়েছে যে, উদ্টকাটা গ্রামের 
প্রায় সকল গ্রামবাসীই বেগার শ্রমিক, 
হয়ে খাটছে বিভিন্ন ব্যবসায়ীর কাছে। 
. শধেদ এই গ্রামই বা কেন? 
বিদিশা জেলার বদবাঘদত গ্রামেয় 


| একজন, /স্কুল শিক্ষক জানিয়েছেন যে, 


৩৫ 


এই গ্রামের অদ্ধশত মানুষ বেগার . 


শ্রামক। 

[তান নাভ মান্য 
বেগার শ্রমিকে পারপত হল্ন। একজন ' 
শ্রামক বিনা সুদে: চারশ টাকা ধায় 
করতে পারে। তার ওপরে হলেই 


শতকরা চারটাকা কিংবা বাংসরিক ৪৮, 


শতাংশ সুদ লাগে। বিশেষ প্রয়োজন- 
'বশত শ্রমিকরা এই চড়া সুদে টাকা 
নিয়ে বেগার শ্রামকে পারিণত হয় । 


“কন? মানুষ অবশ্য টাকা ফেরৎ দিয়ে 


নিজেকে মুক্ত করতে পারে । 'কিচ্তু 
তান আরও 


৫০ বঘা 
ব্যবসায়ী ৷ 


জমির মালিক । কিছ; 
'এর ফলে জাম এককাটা 


থাকায় মানুষের কাজ প্রায় প্রয়োজন ' 
- হয় । জমির মালিকদেরও 


শ্রমিক 


প্রয্লোজন হয় । তাই নানা ফাঁদ 


পেতে বেগার শ্রামক ধরে তারা । 
' জামির মালকরা শ্রমিকদের তাঁবে 
রাখতে আতৃঙ্ক ছড়ায় । যারা এই নব 


বেগার শ্রমিকদের, মহন্ত করার জন্য. 
আগ্রহ’ তাদের নিরুংসাহ করতেও 
জমিদারদের জুড়ি নেই! 
ভাল্টনগঞ্জ থেকে , 
একটি হিন্দী কাগজের সম্পাদক 
রামেম্বরম । তায় কাগজে বেগার 
শ্রম বিরোধ লেখা প্রকাশ পায়।.সে 
জানায় কোন গ্রামে একবারের বেশি 
দুবায় তাঁর লোক যেতে পায়ে না। 
/তিনি বলেন £ 


শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায় 


প্রকাশিত . 


"আমাদের ঢোকা ' 


খা 


ঠা 
পা 


দপ'ণ ॥ শকুবার, ১লা জুন "৮৪ 





বিপ্পবী আন্দেলনের কাবিত। 


॥ শহীদ দ্রেণাচাষে'র কাঁবতা ॥ 
. ইউনাইটেড কালচারাল সাকেলি । 
দাম তন টাকা । 
সত্তর দশকের বিপ্লবী কমহানস্ট 
আদ্দোলনের কাঁবিকর দ্রোণাচার্ষ 


ঘোষ। জেলে পালশের গ্ীপতে , 
ইনি শহীদ হন। ইতিপূর্বে দ্রোপা- 
চার্ষের কাবতা কিছু পত্রপান্রকায় 
দৃষ্টিগোচর হয়েছে । ' বত'মান কাব্য- 
-প্দাম্তকায় প্রকাশিত এবং অপ্রকাশিত 
-আঠারোটির মতো কবিতা সংগৃহীত 
হয়েছে । এর লে রয়েছে কবিপাঁর- 
চাতি ও সহকমরদের স্মাতচায়ণ। 
কাঁবতাগ্দাল বিশেষ রাজনোতিক সম- 
যর এবং যার সঙ্গে কবি কমশীহসেবে 
ওতপ্রোতভাবে জঁড়ত ছিলেন। 
কবিতাকে যাঁরা রাজনগাঁতর উদ্ধে" 
রাখতে চান তাঁদের জন্য কাবতাগাল 
নয়, বলা বাহুল্য । খাদ্য-আম্দোলনে 
শহাঁদ ন:র:লেয় কবিতার অংশ } 
প্‌াথবার শেষ- স্বপ্নে পড়ে আছে 
"_ নঃরঃলের শব 


মাছ শুধ; একা একা উড়ে ‘যায় - 


| দুপুরের প্রাণে 
মানুষের কাছে৷ খাদ্য চেয়ে চেয়ে 
"হয়েছে নীরব 

বুলেট দিয়েছে খাদ্য অসম্ভব কিশো- 
রের প্রাণে । 

কিংবা ‘আমার ম্যান্তর ডাক’ কবিতায় 


কাব বলেন £ 


আমার ম্যান্তর ডাক আকাশে বাতাসে - 


শ্রামকের কৃষকের মাঝে শুধু ভাসে 
আমার স্বপ্নের রঙ লাল 
বয়সের শব্দে শুধু শোষণ ছেশ্ডার 
দিনকাল । 
্ 0 0 0 
ফেলে দিই অচল বয়স 
ফেলে দিই পুরোনো দর্পণ 
প্রথম মীন্তর দিন ভাসে 
- মোহহন আকাশে-বাতাসে॥ 
কাব্যপান্তকার সম্পাদক রতন 
শিকদার ভোলান্যথ দেবনাথ এবং 
গর রত পাল । তাঁদের এই সুযোগে ধন্য- 
ধাদ জানাই । দ্রোণাচাষ বে'চে থাকলে 
তাঁর কাব্যের আরো উজ্জ্বল পাঁরণাঁত 
প্রত্যাশা করতে পারতাম, সে কথা 
ভেবে ক্ষোভ রয়ে গেল । 


কিছু পত্র পত্রিক। 


তরঙ্গ প্রবাহ (বিশেষ কালমাক'স 
সংখ্যা ) সম্পাদিকা £ জয়ন্তী চট্রো- 
পাধ্যায়। 
এই প্রগাতশীল মাসিক 
বাঁসরহাট থেকে তিন বছর ধযে 
নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে । এই বিশেষ 
সংখ্যাট' যথেষ্ট মূল্যবান বিবেচিত 
হবে যখন মাকসবাদের নাম করে 
শোধনবাদ মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। 
শ* লেখকদের মধ্যে এছেলস, লেনিন; 
আ্যডলংফ সর্জ যেমন আছেন তেয়ানি 
বাঙালী লেখকদে” মধ্যে আছেন 
পরেশ ধর, আমতাভ সাহা, জয়ন্ত 
চট্রেণপাধ্যায়ঃ অশোক চট্টোপাধ্যায় 
প্রমুখ । অন্যান্য মূল দ্বাজনোতিক 


bl 










বর্ধমান ঃ সাভাশে মেঃ ক্যাম্পিং- " 
গ্রাউন্ড। গণতাপণ্রিক যবফেডারেশনের 
চম্বিণ থেকে সাতাশে মে ষষ্ঠ বার্ধক 
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্মেলনের প্রকাশ্য 


তত্বের পাশে আমতাভ রাহার মার্ক 
সমাবেশে রাজ্যের মুখ্যমশ্্ণ জ্যোতি 


সের জীবনে সাহিতা। পরেশ ধরের 
সাহিত্য-সংগীত এ বিভন্ন শিল্প- 
কলার শ্রেণীচারত/ অশোক. চট্টো- | 
পাধ্যায় ৱিটিশ-ভারতে কৃষক ও কাঁষ- | তার বিরদ্ধে জোরালো আন্দোলন 


গড়ে তোলাক্প আহ্বান জ্জানান । তান 


বসু কেন্দ্রীয় সরকারের জন বিরোধ: 
নাত গুলির তার সমালোচনা করে - 


গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের 
সমাবেশে জ্যেতিবাবুর অভিযোগ 


মানুষের. সংখ্যা - বাড়ছে।. এবং 
মুষ্টিমেক্ কয়েকজনের পখাজ ও 


‘সম্পদ বাড়ছে। বাড়ছে রাজ্যের প্রাত 
“বঞ্চনা আয় অবিচার । 
ইত্পাত. কয়লা সারা ভারতের 'শিঙেপর়, 
স্বাথে সারা দেশে সরকার? [নিয়ম্বণে' 


পশ্চিমবহ্ধের 


বন্টন করা হয় আর পাশ্চমবঙগ তার 
প্রয়োজনশয় কাঁচা মাল পায়না ৷ বার" 
বার দাবী করা সত্বেও এরাজ্যে 


॥ সাত ॥ 


কানা । আমরা জাঁন- এ সমাজ 
‘ব্যবস্থায় ধনতাম্লিক কাঠামোতে সব 
সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয়। 


শ্রমিক শোষণ 
গচ্ঠ পূচ্ঠার পর 


মাঘ একবারই চলে। গ্রামে গিয়ে 
আমরা বাল যে, সেচ ব্যবস্থা দেখতে 


কামনা কার। 


প্রকাশিত হচ্ছে উদয়পুর. দাক্ষিণ 


“নিয়ামত চচাঁ করলে সকলে না হলেই 


পর যখন তাঁর হাদশ পাওয়া গেল 


-দশঘণদনের সহকমধর মৃত্যুতে জয়স্ত 


বিদ্রোহ প্রসঙ্গে মার্কস আলোচনা উল্লেখ 
যোগ্য! মনোভ্যাম (ভ্রিম।সিক সাহত্য 
প্র) সম্পাদক £ প্রণব সেন। কারা 


লয়, ১৫ই সিচ্ধেশবর চন্দ লেন; কল" 
১২, দাম দই টাকা। 

এই পান্রিকার প্রথম বধেয় 
প্রথম সংখ্যাটিতে প্রবন্ধ লিখেছেন 
আনন্দময় রায় । বিষয় £ সামাজিক 
প্রেক্ষাপট-ও মধ্যবিত্ত । গল্প লিখে" 
ছেন কালণকুমার চক্রবত" রমাপ্রসাদ 
মুখোপাধ্যায়, প্রণব সেন ও গৌতম । 
একগুচ্ছ কাবতাও আছে। সম্পা- 


দকা'য়তে জানা যাচ্ছে ভাঁবষ্যতে 
পশ্লিকাটি সামাজিক দাঁয়ত্বপালনে 
অঙ্জীকৃত। আমরা প্ধিকাটর দ'ঘয়ি 



































শান্দক ( কাঁবতাপন্ল ) সম্পাদক $ ' 
সনজিৎ বণিক ও সুকোমল সাহা রায় 


দিপুরা থেকে । দাম দুই টাকা। 
কবিতা লিখেছেন তরুণ লেখকেরা 
তারুণ্যের ছাপ' ,আছে .কারতায় |. 


কেউ কেউ কাব হতে পায়েন। 
নিঃশ্বব্দ. প্ৰস্থান 


- সাঁহত্যের প্রথম জীবনে যে 
বম্ধুবৎসন মানুষটির পঙ্গে প্রগাঢ় 
বম্ধৃত্ব হয়েছিল, দগর্ঘকাল ছাড়াছাঁড়র 


তখন 'তাঁন সংবাদপত্রে শোরু 
বিজ্ঞাপ্ততে পরিণত হয়েছেন । শ্রদ্ধেযর 
শিশির সেনগুপ্তের কথাই বলছি। 
বড় নিঃশব্দে ৬৬ বছর বয়সে ২৪ মে 
বাঁরষায় তান আমাদের ছেড়ে চলে 
গেলেন ।' শিশিরবাব্‌ ' সাহত্যিক 
ছিলেন, তার চেয়েও বড় পাঁরিচয়। এই 
সাহত্যপ্রাণ মানুষটি যে কোনো 
তরুণ লেখকেয় সঙ্গে প্রেমে জল হয়ে 
মিশে যেতে পারতেন। 
[বিশ্ববিদ্যালয়ের এম; এস. পি শিশিয়" 
বাবুর সাহত্যকমে'র মধ্যে রয়েছে 
সূ" তপস্যা, বাছর বিশ্বে রবীন্দ্র 


নাথ। 'পরবতণ“কালে তার পরিচয় |. 


আরো দ্‌ঢ হুল বিশ্ব সাহিত্যের অনঃ- 
বাদকমে'র মাধ্যমে । এই কাজে তার, 
জুটি পেয়েছিলেন জয়শ্ত ভাদুড়ীকে । 


বাবুর বেদনা অনুভব করতে পারি । 
পায়বারিক আত্মীয়তার সরে জয়শ্ত- 
বাবুর সঙ্গে আম মস্ত । তাঁকে সম- 


'বেদনা জানাই, জানাই শোকসম্তপ্ত |. 


হহুদেরা 
তাঁর গ্রন্থাবাল পূুনম'দ্রণের ব্যবস্থা 
করেন তাহলে সেটিই হবে তাঁর 
স্মৃতির প্রতি উপবৃদ্ধ শ্রদ্ধা । 
মাহির আচার্ষ ্ 


'ম্বণকার করেছেন ? আঙ্গ কেন্দ্রীয়, 


[তাই তান এ রাজ্যকে "ভাতে মারায্ন 


কলকাতা, 





অধখনালন 


এসোছি কিংবা শিক্ষা ব্যবস্থা কেমন 
চলছে তাই পার'দশ‘ন করতে 
এসোছ। আমার সংগে বা আমার 
লোকের সংগে কথা 'বলার কথা 
জানতে পেরে জামদাররা . সেই সব 
শ্রমককে বেধড়ক 'পিটিয়েছে।” তিনি 
জানান £ যে সব গ্রামের জামদাররা 
রাজপুত আমরা সচরাচর সেই গ্রামকে 
এড়িয়ে চাল কেননা তারা খুবই 
' মারাত্মক এবং বদমেজাজণ । 


প্রন করেন স্বাধীনতা আন্দোলনে 
বাঙালধর থেকে কে বেশ ত্যাগ 


বহুদিন কোন শিল্প গড়ে ওঠোন। 

সম্ট লেকে ইলেকট্রনিকস শিশ্প গড়ে 
তোলার জন্য একশো একর, জাম 

বিনাম্‌ল্যে দেওয়া সত্বেও তা গড়ে 

ওঠোন । কারণ এটা নাক সীমান্ত 

রাজা । হাঁরয়ানা উত্তর প্রদেশে হল ।' 
এখন প্রত্ন ওঠে কোন সীমান্ত থেকে 

ভয়ের, প্রশ্ন বেশণ--বাংলাদেশ। না 

পাকিচ্ছান ? 


তান তাঁর সাম্প্রাতিক চাঁন সফর 
প্রসঙ্গে বলেন সেখানে বিলাসতার 
অভাব আছে কিল্ড: খাদ্য শিক্ষা 
' ব্যসম্থান চিকিৎসার অভাব নেই। 
আর আমাদের দেশে কারও ম:খ্য- 
মান্রত্ব যাচ্ছে [সিমেন্ট চার করে, 
আবার কেউ মণ্ত্রিত্ব হারাচ্ছেন বিমানে 
মাহলার অসম্মান করে । 


আত্ম সমালোচনায় তান বলেন 
ক্ষমতার সাত বছরে আমরা সব আশা 
আকাঙ্ষা বাস্তবে রংপায্নিত করতে 
পারিনি । -প্রত্যাশাও পরেণ করতে 
পারান। আমাদের বেশ কিছ প্র্াট 
আছে । কিন্তু কংগ্রেসখদের মত ‘সব 
পাইয়ে” দেবার রাজনশীত ' আময়া 


মুখ্যমন্ত্রী 
পশ্চিমবঙ্গ 


একটি আ।বেছন 


. আমরা এখন এক কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে চলোছি। কতকগ:নল এলাকায় পানীয় জলেয় তাঁর সংকট 
দেখা দিয়েছে এবং রাজ্যের কয়েকটি অংশে মারাত্মক ধরণের এক আমাশয় তথা-আদ্বিক রোগের প্রকোপ দেখা 
যাচ্ছে । গত দু'বছরে আমাদের দারুণ খরার মোকাবিলা করতে হয়েছে এবং বাভিন্ন জেলার ভূগভে" অলের ' 
গ্ভর নেমে গেছে বলে খবর পাওয়া গেছে । ফলে আমাদের ব্যাপক হারে নলকূপ পুনঃখনন এবং পানীয় 

জলের অন্যান্য উৎস তৈরী করতে হচ্ছে। 


বন্যা ও খরাঘাণে মু্তন্ডে দান করার জন্য ইততিপবে আমি যে সব আবেদন করেছিলাম, পশ্চিম 
" বঙ্গের মানুষ তাতে . অভ্‌তপ্‌ব* সাড়া দিয়েছিলেন । এবারেও যে দূত মানুষের সাহায্যে সকলে 
নিঃখাথ ভাবে এবং সহদয়তার সঙ্গে এগিয়ে আসবেন; সে. বিষয়ে আমি নিশ্চিত | - 


সরকার বঞ্চনা দিয়েই সেই ত্যাগের 
খাপ শোধ করে যাচ্ছেন ।- এ রাজ্যের 
কংগ্রেসীরা কেন্দ্রের , শত বণনাতেও 
টং শব্দ করেন না। রাজ্যের উন্নাতর 
স্বার্থে কোন প্রাতবাদও করেন -না। 
আর শ্রীমতণ গাম্ধণও জানেন এ রাজ্যে 
তাঁর বিশেষ কোন সুবিধা হযেনা 


 ব্রামেন্বরমের এই ভীত কম্পনা" 
প্রস্ত নয়। এ থেকেই বোঝা যায় 
যে, কেন সরকার এবং স্বেচ্ছাসেবী 
সংগ্ঠনগৃল বেগার শ্রামকদের . মস্ত 


করার কাজে বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে । বেগার 
শ্রামকরা কেউ জামদারের বিরুদ্ধে 


একটা কথা বলেনা । এটা অবশ্যই 
ভয়ে । . 


-  দারদ্াপাীড়ত দরিদ্র মানুষে 

' ভরপুর পালামো জেলা কেন আজ 
সরকার ভাবে বেগার শ্রমিকের জেলা 
[হিসাবে চিন্ত তা বোধ. কার আর 
বলার অপেক্ষা রাখে না। 


1 প্টেটসম্যানের ইনসাইট, রিপোর্ট ] 


চেষ্টা” চালিয়ে যাচ্ছেন। অনেকে 
বলেন ডঃ বিধান রায়ের আমলে এ 
রাজ্যে খুব উন্নতি হয়েছিল । কিন্তু 
তার" রাজত্বের. আগেই এ 
রাজ্য শিল্পে ভারতে প্রথম চ্ছানে 
ছিল। ডঃ রায় কংগ্রেস” হলেও তাকে 
আমরা শ্রদ্ধা কার । তিনি কংগ্রেসী 
হয়েও রাজ্যের স্বার্থে কেন্দ্রের বিরদ্ধে 
লড়াই করেছিলেন তবুও তাঁকে শুধু 
দুগাঁপুর ইস্পাত কারখানা ঠোকয়ে 
দেওয়া হয়েছিল । দেশ স্বাধীন হবার 
পর ছটা পণ্বাঁধকশ পাঁরকল্পনা 
হলো। কিদ্তু সব পাঁরকজ্পনা শেষ 
হবার পর . দেখা যায় দেশের গরণব 





দৃগগত মানুষদেয় যাতে আময়া সাহায্য করতে পারি, যাতে তাদের পালে. দাঁড়াতে পারি, সেজন্য 
মৃখ্যমন্ত্রশর ঘ্রাণ তহরিলে ম;প্তহন্তে সাহায্য করতে আমি সব‘জ্ঞরের জনগণের কাছে আবেদন জানাচ্ছি । ' 


bed 


জ্যেতি বু 





মুধ্যম্তীর ত্রাণ তহাবলে মস্ত হন্তে সাহায্য করুন । 
ঠিকানা : মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল. রাইটাস" বিজ্ডংস্‌; কলিকাতা 


॥ পশ্চিম বঙ্চ সরকার ॥ 


তথ্য ও সং্কৃতি ৩৪৭৭1/০-- 





. Regd. No. না 





বিদ্যুতের 
আলে 
অর্ককোরে 


যতবার আলো জঙলাতে চাই, 
নিভে যায় বারে বারে "কথাটা পশ্চিম 
বঙ্গের বিদ্যুৎ সম্বন্ধে নির্মম সত্য । 
এই তো ২৷৩ সঞ্চাহ আগে আমরা 
অথাৎ পাশ্চমবঙ্গ বিদহাৎ পর্ষদ ভেবে- 
ছিলাম যে. পর্ষদ এলাকায় বিদ্যৎ 
পারাস্থতি মোটামুটি শুধরে এসেছে । 
অনেক চেম্টার পর ব্যা্ডেল আর 
লাঁওতালদির কয়েকটি যশ্ঘ সারাই 
কালাই করা হুল, ব্যাম্ডেলের নতুন 
যন্ত্রটা (যার ক্ষমতা ২১০ মেগাওয়াট) 


চমৎকার কাজ করছে আর দাঁদন |. 


পরেই তো কোলাঘাটের বিদ্যুৎ 
কেন্দ্রটি চালু হয়ে যাবে! এইসব 
ভেবেই যখন আমরা নিজেরা একটু 
আম্বন্ঞ বোধ করছিলাম আর শাজ্য- 
বাসণকে ভরসা দিচ্ছিলাম। তখনই 
বিনা মেঘে বজঘাত । একবার নয় 
বারবার। একজায়গান্প নয় সব জায়- 
গায়। বিদযাত্রে টাওয়ার ভেজে. 
পড়লো আর বিদযযৎবাহ? লাইন ছিন্ন" 
ভিৰ, বয়লারে টিউব ফুটো হয়ে গেল, 
সমন্ত বিদু্যং ব্যবদ্থা হোঁচট. খেয়ে 
হুমাড় খেয়ে পড়লো কদন। 
কোফিয়ং নয়, অজনহ্যত নয় আর 
স্তোকবাক্য তো নয়ই। 'তবে এই 
ঘটনা (দুর্ঘটনা বলবো কিঃ) 
থেকে আমরা যেমন শিক্ষা পেয়েছি, 
(কেউ হয়তো বলবেন উচিত শিক্ষা) 
.] তেমান মনে হচ্ছে যে পাশ্চমবাংলার 
মানুষের কিছু কিছু কথা জানা 
দরকার । বিদযযৎ সন্বশ্ধে । 

" আমাদের বিদ্যুৎ ব্যবস্থা ভাল 
নয় বলেই দরকার এটাকে ভাল করা। 
এই ঘাটতির মধ্যেও আমাদের মনে 
রাখতে. হরে যে এখনও রাজ্যের 
অন্ধেক গ্রামে বিজলী নেই-। প্রচুর 
£স্যালো” টিউবওয়েলে বিদ্যুৎ সংযোগ 
হয়নি বলে চাষ মায় খাচ্ছে! এই 
বিদুৎ পাঁরাদ্থাততে বিদ্যুতের অপ- 
চয় আয় বে-আইন! ব্যবহার বন্ধ 
করা যেমন দরকায়, তেমনি ভাবতে 
হবে বাতাস_আর সূয" থেকে শান্তয় 
উৎসব সন্ধান-- এক কথায় 'বিদহযৎকে 
কেবল বিদু)ৎ পর্ষদের “মাথাব্যথা 
মনে না ' করে, শান্তি বিজ্ঞান. 
হিসাবে এটাকে দেখতে হবে। 


"আমরা ভবিষ্যতে এ - সম্বম্ধে 
আপনাদের সঙ্গে নিশ্চয়ই খোলাখল 
আলোচনা করবো । 


কেননা। অনেক ব্যাপারই আপশ- 


নাদের জানা দরকার, জানানো দরকার । 
সরাসরি জনসংযোগ বিভাগ, য্লাজ্য 
বিদ্যৎ পদ, কলকাতা ৭০০০২৭ 
"| ঠিকানায় চিঠিও লিখতে পারেন । - 

আগে কোলাঘাট সম্বন্ধে একটু 
বলোছ। আমাদের ই্জিনয়ার আর 
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কোচ অমল দত বালা 
[ফ.টবলের নাম ডোবালেন 


: ইন্টবেঙ্গলের কোচ অমল দত্ত 
বাঙনার ফুটবলের মান মধাদা ডুবয়ে 
দিয়ে এলেন 'তিরূচিতে ফেডারেশন 
কাপের খেলার । 

ঘটনায় বিবরণ পাঠকরা, নিশ্চয়ই 
জানেন । বহুদিন বাদে ইন্টবেছলের 
কোচিংএর দায়িত্ব পেয়ে জয়ের মুখ 
দেখে চির প্রতিত্ষদ্ঘশ টিম মোহনবাগান 
এবং কোচ প্রদীপ ব্যানাজশীর ওপর 
বদলা নেওয়ায় বালসুলভ মানীসকতা 
কেন যে অমলবাব; চাপতে পারলেন 


না তা এখনও বুঝে উঠতে পারলাম - 


না) 


পি-কের সঙ্গে অমলবাবূর 


ফুটবল নিয়ে বাঁনবনা নেই অনেক. 


দিন হলো । অমলবাবু মনে করেন 
[পি-কে কোচিং-এর কিছুই বোধে না। 
আবার পি-কে অথাৎ প্রদীপবাবহও 
মনে করেন তিনিই ভারতের সব-্রেম্ত 
ফুটবল প্রাশিক্ষক-_-অবশ্যই প্রয়াত 
রহম সাহেবের পরেই । 

দু-জনেরই ফুটবল সম্বন্ধে 
একটা ধারণা আছে । অমলবাব? 


ফুটবলের িওরটক্যাল দিকটা খুব 


ভাল বোঝেন। অন্যদিকে পি কে 


বাস্তবসম্মত  টেকনিকটা ভাল 


বোঝেন |. অবশ্যই এটা আমার 
ব্যান্তগত আঁভমত । পু 
_... অমলবাবুর ফুটবল সম্বন্ধে 


যথেন্ট পড়াশুনা আছে; আছে দেশ 


বিদেশের বিখ্যাত খেলাগুলো এবং - 


খেলোয়াড়দের কলাকৌশল সম্পকে 
প্রত্যক্ষ ধারণা । অনেক ভাল ভাল 
খেলা অমলবাবু ধরে রেখেছেন মৃভাঁ 
ক্যামেরায় ভাব*কালের খেলোয়াড়দের 
শেখানোর জন্য ।- 

সব থেকে বড় কথা এত গুণ 
থাকা সত্বেও অমলবাবুর ভাগ্য 
[রূপ । কলকাতা মাঠে তিনটে বড় 
ক্লাবেরই তান প্রাশক্ষণের দায়িত্ব 
পেয়েছিলেন । কিশ্তৃ তার 
কোচিংয়ের কোন টিমই সে 
রকম সার্থকতার -মুখ দেখতে 
পায়নি । 
ক্লাব। আবার অসাফল্য । মোটকথা 
ভাগ্যদেবঁ অমলবাবুর প্রতি অনেকাঁদন 
বিরূপ থেকেছেন। 


কমণ'রা তো কাজ ভিজ 
অনেকটা নিৰ্ভয় করছে আমাদের সহ- 
যোগ কোল ইণ্ডিয়া, রেল. মাইনিং 
গ্যান্ড গ্যালায়েড় মোশনারী কপ্পো 
রেশন, মাঁহপ্দ্র স্পাইসারের আপ্রাণ 
চেষ্টার ওপর । আশা করছি এরা 
এবং আমরা জুলাই মাসে রাজা- 
বাসীকে কোলাঘাট থেকে কিছ: বিদ্যুৎ 
উপহার 'দিতে পারবো । 

যাঁদ না পারি? আপনারা 
ঠাট্টা করে বলবেন, যতবার আলো 
জহলাতে চাই -'- 








ফলে বদল করতে হয়েছে - 


. অন্যাদকে গত এক দশক ধরে 
পি কে-কে ঘিরে গড়ে উঠেছে একটা 
সাফলোর ইতিহাস ! যে. ক্লাবেরই 
তিনি কোচিংয়ের দায়িত্ব নিয়েছেন 
সে-ই ক্লাবই পেয়েছে সাফল্োয় পরশ- 
মাঁণ। সমর্থকরা পি কে-কে পরমন্ত 
কোচ বলে ধরে এসেছেন। 
অবশ্য পি-কে-র কোচিং সাফল্যের 
কিংবদম্ত' কাটতে শুরু করেছে গত 
বছর থেকে । বলতে গেলে ইস্ট” 
বেজল ক্লাব থেকে তাকে চলে আসতে 
হল প্রচষ্ড অপমান [নিয়ে ৷ 

এবারে অনেক দিন বাদে অমল 
দত্ত ডাক পেলেন ইণ্টবেঙ্গল টিমকে 
প্রশিক্ষণের দায়িত্ব দিতে । ভাগ্যের 
চাকা বোধহয় এখন একট; ঘুরেছে । 
অমলবাবুর প্রশিক্ষণে ইস্টবেঙ্গল বহু- 
দিন ' বাদে প্রাততম্ধী কোচ 
পি কের .নেতৃত্বে চির -প্রাতিতম্ী 


এল ।হ।ব।ছ ব্যাজ 

১ম পৃষ্ঠার পর - 

যোগা লোককে বাণ্চিত করে? 
এলাহাবাদ ব্যাঞ্কের অনাদায়ণ ধরণ 

সম্পকে আরও কিছ; তথ্য আমাদের 

কাছে এসেছে । মজার কথা যে ব্্যাণ্ 


ম্যানেজার - এই অনাদায়ণী খাণ 
মঞ্জুর, করেছেন তাকে শো-কজ 
করা সত্বেও হঠাৎ কোন 
অজ্ঞাত কারণে . তাকে প্রমোশন 


দিয়ে হেডআঁফসে নিয়ে আসা হয় 
চীফ ম্যানেজার এ্যাডামনিষ্ট্রেশন 
পদে। 

এই ব্যান্তটির নামআর নারায়ণ । 


ইনি এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের আলীপুর . 


শাখার ম্যানেজার ছিলেন । - তার 
সময়ে এ ব্যাণ্ড থেকে প্রায় ৭০ লক্ষ 


টাকা ধাণ অনাদায়] থেকে গেছে এবং ' 


সেই টাকা আজ পধ-স্তও পাওয়া যায় 
নি। . 
আর নারায়ণ খণ দেওয়ার 


ব্যাপারে লমন্ঞ নীয়মনগাত. লঙ্ঘন 


করেছেন। এমন কি কোন ট্রাম্টকে 
খণ দেওয়ার ব্যাপায়ে ব্যাঙ্কের যে 
নিয়ম আছে তাও মানা হয়নি । 


এব্যাপারে কতকগুলি কোম্পা- 
নীর নাম এবং টাকার পরিমাণ 
এখানে উল্লেখ করছি। প্রয়োজনে সগন্ত 
তালিকাও প্রকাশ করা হবে। 
আর নারায়ণ ন্যাশনাল ডেভে- 
লপমেন্ট ট্রাস্ট আ্যাম্ড ইসভেস্টমেন্ট 
ফাম্ডকে খণ মঞ্জুর করেন সম্পর্ণ 
বে-আইনগ ভাবে । এই সংস্থা আলণ- 
পুর শাখায় ২৭-৯১-৭৯ তারিখে ৩০০ 
টাকা দিয়ে একটা এ্যাকাউষ্ট খোলে। 
মজার ব্যাপার এ সংস্থাকে কোন এক 
অন্ঞাত কারণে সেই দিনই ৪০ হাজার 
টাকা ধণ দিয়ে দেওয়া হয়,। 
আর কয়েকটি সংস্থায় নাম এবং 
টাকার পরিম।ণ দেওয়া নিচে দেওয়া 
হচ্ছে, যে খণগুলো নারায়ণ সাহেব 


মা। 


"৭৬ পয়সা ॥” 


মোহনবাগানকে পরাজিত করল 
ফেডারেশন কাপের সোমফাইনালের 
[দ্বিতশয় দিনের খেলায় বিশ্বজিৎ 
ভট্রাচাযে'র দেওয়া একগোলে । 


পর পর ব্যর্থতায়, অমলবাবূকে 
অনেক অপমান ও গ্লানি সহ করতে 
হয়েছে । বৃকভরা বিক্ষোভ নিয়ে 


ছোট ছোট ক্লাবের কোচিং দিয়েই - 


অমলবাবু দিন কাটাতেন কারণ 
ইদানীং বড় ক্কাবগুলোর কাছ থেকে 
তেমন ডাক তিন পাচ্ছিলেন না। 


তাই সেদিন - কলকাতা থেকে, 
অনেক অনেক দরে হঠাৎ সাফল্য 
পেয়ে নিজেকে ঠক রাখতে পারলেন 


ক্ষোভ ও প্রান থেকে অনেক নিচে 
নেমে এসে একজন সাধারণ মানুষের 


"মৃত বালাখল্য আচরণ করলেন । এতে 
-অমলবাবুর ক্ষোভ মিটেছে কি না. 


জানিনা, কিচ্তু ভারতবর্ষের ফুটবল 
ইতিহাসে তিনি সেপ্ট জোসেফ মাঠে 
একটা _ কলঞ্িত অধ্যায় রচনা 


"করলেন |? 





আলদপুরের রা? ম্যানেজায় হিসাবে 
মঞ্জুর করোছলেন কিচ্তু কোন টাকাই 


. - ব্যাঙ্ক ফেরত পায় নি এমন কি কোন 


সিকিউরিটি ছাড়াই কয়েক লক্ষ টাকা 
_খণ মঞ্জর কয়া হয়েছে। 

পেলস একসপোরস্টকে মোট. 
৯) ৮০ ৭৮৪-২৪ টাকা কোন 
1সাঁকউারাট ছাড়াই ধাণ দেওয়া হয়েছে 
যে খণের টাকা ব্যাঙ্ক কোন দিনই 
ফেয়ত পাবে না।- 

অনাদায়ণ ধাণ যা আর নারায়ণ 
মঞ্জ,র করেছিলেন তাদের মধ্যে আছে 
নাহা ইন্ডাপ্টিক্র প্রাইভেট লামিটেডকে 
৫॥ ৭১/ ৬২০ টাকা ৯৩ পয়সা । 
ফ্লেয্মো প্রিন্টকে দেওয়া হয়েছে- 
৩,০১,৭১৭ টাকা ২১ পয়সা । কৃষ্ণ 
সার্ভিস স্টেশনকে . দেওয়া -হয়েছে 
১,১৭,৩১৭ টাকা ৩৯ পয়সা ৷ 'বিদ্ব 
প্রীত ইস্পাত ধ্যালাইড ইম্ডাণ্টিজকে 
দেওয়া হয়েছে ৩,০৩, ৩৮৭ টাকা 
১৬ পয়সা । ফোনেক্স করপ্োরেশনকে 
দেওয়া হয়েছে ১২,২৩৬ টাকা ৫০. 
পয়সা-। . শ্যামসুল্দর তাপুরিয়াকে 
দেওয়া হয়েছে ৮২,৯৯৫ টাকা ৪৪ 
পয়সা ! মালওয়ালাল তাপুরিয়াকে 
দেওয়া হয়েছে. ২,১৭, ১৬৮ টাকা 


এই রকম মোট ৩২ টি সংস্থাকে 
প্রান্তন আলপপনর ব্যাণ্ডেয় ম্যানেজার 
মোট প্রায় 39 
" টাকা অনাদায়ী খণ- 
[রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ডেপুটি গভণ€রের 
মদতে আজ চীফ ম্যানেজ্জার এ্যাডাম- 
নিস্ট্রেশন । 


আমরা খবর পেয়োছি বোডেরি 


সিদ্ধান্ত অনযযাক্সী তাকে এই টাকা 


আদায় করার জন্য ব্যবন্থা নিতে বলা 
হয়েছিল । 

কিম্ত; বোড অব ডাইরেকটরের 
সিদ্ধান্তকে কলা দোঁখয়ে আর জি 
নারায়ণ ব্র্যাঞ্ ম্যানেজার থেকে পদো-' 





ফুটবল প্রশিক্ষক অমল দত্ত - 


Ee 
দিয়ে 


Price—60 Paise 


পুরসভ।র 
আফিস।রর।-ন। রাজ 


কলকাতা পরোপভার আঁফসারর 
কর্তৃপক্ষের কাছে কনাঁফডেনাসয়া। 
পোর্ট‘ জমা করেন না। এমন ? 
সেলফ: এযাসেসমেন্ট রিপোর্ট 
( স্বমল্য।য়ন ) জমা দিতে আফসার: 
নারাজ । কলকাতা পুরসভার অধি 
সাস“ এসোসিয়েশনের নেতৃবৃন্দ তাদে 
সমথক আফসারদের কাছে আফসার 
এসোসয়েশনের এই সিদ্ধান্ত মে 
চলতে অনুরোধ জানিয়েছেন । 

. ফ:টনানি হলে ২৬শে মে শানিব 
আঁফসাস* এসোসিয়েশনের বাঁধ 
সম্মেলন অন্যান্ঠত হয় । এই অন! 
ঘ্ঠানে নেতৃবৃন্দ বলেন কনাঁফডেন 
সিয়াল রিপোর্ট ও সেলফ শ্যাসেসমে 
রিপোর্ট“ সংক্রান্ত দুটি বিষয়ই অগৎ 
তাশ্তক। কর্তৃপক্ষের সংগে তার 
বিষয়টি নিয়ে চডড়ান্তভাবে কথা বল 
বেন। এই আলোচনা শেষ না হওর 
পযশত এবং আফসাস এসোসিতে 

শনের সিদ্ধান্ত না জানানো পর্যন্ 
টা এ দুই রিপোর্ট“ যেন জং 
না দেন। অনুষ্ঠানে প্রায় দেড় 


. শতাধিক আঁফসায় উপাশ্থিতি ছিলেন 


আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন সব 
ন:পেন সেনগুপ্ত, রমেন চ্যাটাজ' 
তপন 'লিনহা। দুলাল গাংগ:ি 
হাঁরেন চক্রবত+9 সন্তোষ ব্যানাজি 
মিহির সরকার । - 

ইতিমধ্যে এসোসয়েশন অফিসা 
দের বেতন বৈষম্য দূরীকরণে কতক 
গুল প্রচ্তাব খনটিয়ে দেখার জন 
একটি কমিটি গঠন করে দিয়েছে। এ 
কাঁমাটিতে-রয়েছেন সবর বরেন গহ 
রায়, দুলাল গাংগুলি, রাবদাস শম 
ও শৈলেন দাস। 'ঁকছুদিন হলে 
পৌর ক্তৃ‘পক্ষ ডাস্তার ইনাজানয়ারদে 
বেতনক্রম সয়কার' হারে করে দেওয়া 
সক্রিয়ভাবে চিন্তাভাবনা করছেন । এ 
ফলে সাধারণ গ্রসাশনের বহু অফিসা 
পদমযা্যদায় ও বেতনক্রমে চটড়োম্ত 
ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন । বিষয়টি নি 
অফিসাস‘ এসোসিয়েশনের আঁফসার 
দের মধ্যে প্রচম্ড বিক্ষোভ দে 
এসোসিয়েশন নেতৃবৃন্দ সংগঠনে 
উপারিউন্ত সদস্যদের নিয়ে এক কামা 
গঠন করে দেন। এই কাঁমাট বেতন 
বৈষম্যের বিষয়াদি পর্যালোচনা ক 
কয়েকটি সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব পেশ কর 
বেন। এ নিয়ে পরবর্তী" পে 
এসোসিয়েশন নেতৃহ্বন্দ পুর কর্তৃ 
পক্ষের সংগে কথা বলবেন। 





মতি পেয়ে এমন জায়গায় চলে এলে 
যেখানে তার সব অপকর্মের ফাই! 
জমা আছে এবং তিনি তা করেক 
জনের সহযোগতায় অনায়া; 
চেপে দিলেন। ঠ 

বত'মান চেয়ারম্যান সব জানেন 
জেনে শুনে তিনি চপ করে বং 
আছেন কেন? শুধ: তাই ন 
কেলেক্কারী যাতে ফাঁদ না হয় তঃ 
জন্য একশোর, বেশ? প্রধান আয 
সায়কে বিদায় 'দিচ্ছেন। একম। 
ভগ্রন্থাস্থ্যের কারণে ব্যাঙ্ক কর্তৃপ 
কোন অফিনারকে ৫৫ বছর 
অবসর দিতে পায্জেন কিন্ত 
যথেষ্ট ভাল থাকা সত্বেও এই ₹ 
আঁফসারদেক্স- বিদায় দেওয়া হচ্ছে কে 
চেয়ারম্যান জবাব দেবেন কি? 


সম্পাদক_ হীরেন বসু ॥ সম্পাদক কর্তৃক বি. আই. পি. টি, প্রেস, ২৭বি, লোনন সরণণ। কাঁলকাতা-১৩.থেকে মুদ্িতএবং দপ“ণ কার্যালয় ৬১ মট লেন, কাঁলকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত 






সপ্তবিংশ বর্ষ £ ২১শ সংখ্যা, না ১ই জুন ৮৪ ৬৪ পয়সা 


উগ্রগন্থীদের হাতে 


এত অন্তর এ কিভাবে ॥ 


এলি ও জেনাব।ভিনীর গোয়েন্দারা : 
খবর সংগহে সম্পূর্ণ ব্যর্থ 


পাঞ্জাবেয় উগপ্রপন্হীদের হাতে ' 
বিপুল পরিমাণ অন্ন কোথা থেকে 
এলো এবং কিভাবে সেই অন্ত্গলো 
উগ্রপচ্ছণদের হাতে পেশছলো এই 
খবর যোগাড় করার ব্যাপারে কেনের 
' গোয়েন্দা দণ্ড পুরোপথীর রথ 
হয়েছে। 

এই ব্যর্থতার ব্যাপারে কেন্দ্র 
স্বরাণ্ট দগ্তরের কিছ আফসার এবং 
সেনাবাঁহনীর কয়েকজন প্রবণ 
আফসার তাদের বিস্ময়ের কথা 
প্রধানমন্ত্রীকে জানিয়েছেন । 

কেন্দ্রের বাভন্ন গোয়েন্দা শাখা 


এবং সেনাবাহিনীর ' নিজস্ব যে 


বোম্বাই মারছাঙ্গার শহরে পরিণত 


বোম্বাই শহয় আন্তে আন্তে 
আমেরিকার শিকাগোর মত একটি 
মারদাঙ্গার শহরে পাঁরণত হতে চলেছে। 
যে ভাবে ঘটনার গতি প্রকৃতি এগোচ্ছে 
তাতে বাঁদ শঙ্ক হাতে গোটা পাঁরস্থি- 
তকে মোকাবিলা না করা যায় 
তাহলে সব কিছ: আয়ত্তের বাইরে চলে 
ঘাবে। তখন আপশোষ করে কোন . 
লাভ হবে না । এর জন্য ভাঁবষ্যতে 
আনেক মূল্য দিতে হবে বারে . বারে। 
এই সতর্ক বাণ1ট শ্রীকে এফ রুজ্ঞম- 
জর । কেন্দ্রীরর সরকারের প্রান্তন 
ছয়াচ্টর সচিব শ্রীরুন্তমজী, সম্প্রতি 
বোম্বাইতে অনয্ঠিত ইনাপ্টিউট অব. 
পাবলিক এ্যাডামানষ্টেশনের মহা- 


গোয়েন্দা শাখা আছে তাদের উচিত 


ছিল উগ্রপচ্হণদের হাতে প্রায় কয়েক 
কোটি 'টাকার বিদেশ, আধুনিক 


অস্ত্রআসার আগেই ব্যবস্থা নেওয়া । . 


কিষ্তু এ ব্যাপারে তারা পররোপনীর 
ব্যর্থ‘ হয়েছেন । 


হ্বরাষ্ট্র দগ্চরের জনৈক দায়িত্বশীল 
আঁফপার বলেন যে, পাঞ্জাবে উগ্র 
পদ্হীদের হাতে আত আধানিক প্রচুর 


পরিমাণের অন্ত একাঁদনে আসে নি। 
. এই অশ্্গুলো বিভিন্ন দেশ থেকে 


প্রায় এক বছর ধরে আমদানী করা 
হয়েছে । সব থেকে আশ্চযে'র ব্যাপার 
পাঞ্জাব সরকারের গোয়েন্দা শাখাতো 


রাষ্ট্র শাখায় এক বন্ত-তায় এ রাজ্যের 
প্রশাসনিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা 
প্রসঞ্জে মন্তব্যটি করেন,। ইনি কেন্দ্রীয় 


সরকারের কয়েকটি গুর ত্বপণ“ পদে 


শুধু [ছিলেন না, মহারাষ্ট্র তথা 


আঁবভন্ত্র বোন্বাই রাজ্যের প্রশাসনের, 


সঙ্গে দীর্ঘকাল যদুন্ত ছিলেন । সুতরাং 


রঃ হায়ার তাংপর্যপুণ। 


বোদ্বাই শৃহরেয় আশেপাশে যে 
মারাত্মক সাণ্প্রদায়ক দাঙ্গা সম্প্রতি 
হয়ে গেল এবং তারপরে ট্রম্বের কাছে 
চিতা কাম্পের বস্তীতে হাঙ্গামা হল 
তার উল্লেখ করে উনি বলেন ' যে 
লুটপাট এবং মল্তানদের রেষারোষ এ 
সব দাঙ্গার মলে কারণ । এর লঙ্গে 





দন্দে এখন গোটা পুীলশ-প্রশাসন 


ব্যবস্থায় এক চয়মবিশখ্খলার সৃষ্টি 
, হয়েছে এবং পুলিশের কাজও ঠিকমত 


এগোতে পারছে না বলে 'বিম্বন্ত লন্রে 
খবর পাওয়া গেছে। 


কলকাতা পালিশ এখন মোট 


বি গোচ্ঠখতে ভাগ হয়ে গেছে। 


॥ রাঃ 


এ বাপারে কোন ব্যবস্থাই নেয় নি, 
সি, বি, '' আই; রি? প্রভৃতি 
কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা শাখাগুলোও 
উগ্রপন্থপদের' হাতে এই অল্প কোথা 
থেকে আসছে এবং কিভাবে আমুছে 
সে ব্যপায়ে খবর যোগাড় করতে ' 
ব্যর্থ হয়েছে । 

প্রবণ এ আঁফসারের বন্তব্য, 
যাঁদ প্রথম থেকেই গোয়েন্দা শাখা" 
গুলো.তৎপর থাকত তবে উপ্রপন্থায়া 
কিছুতেই এত অস্ত্র যোগাড় করতে 
পারত না। 

এ আফসার আরও . বলেন, 


হচ্ছে? 


বাইরের রাজর্নাতর “দাদারা” ফয়দা 
তুলতে গেলে ত কথাই নেই ।'বেশ 
কয়েক, বছরে দলবদ্ধভাবে ডাম্ডাবাজণ 
বোম্বাই শহর জ্রীবনের একটি অঙ্গ 
হয়ে পড়েছে। 

অতশতের অভিজ্ঞতা থেকে তান 
বলেন যে এককালে মহারাষ্ট্রে পুলিশ 
প্রশাসনের সুনাম ছিল । দক্ষ পালিশ 
আফসার বেশ কয়েকজন ছিলেন 
যাঁরা দাঙ্গা হাঙ্কামা খুব শন্ত হাতে 
দমন করেছেন । সামান্য গোলমালের 
আঁচ পেলেই তা থামিয়ে দিতে তারা 
এাঁগয়ে. আসতেন যাতে আয় বাড়তে 
না পারে । এখন দেখা যায় দাঙ্গা 
শেষাংশ ২য় পচ্ঠায় 


এক গ্রোম্ঠ' শাসক দলের পক্ষে; এক 


গোষ্ঠী কংগ্রেস সমর্থক বলে পাঁরাচত 
আর অপর -গোষ্ঠী পৃলিশের মধ্যে 
রাজনৈতিক , অন:প্রবেশ ' ঘটানোর 
তাঁৱ বিরোধী । 

প্রথম দুই গোম্টীর মধ্যেই এখন 


“লালবাজারে প্রচন্ড লড়াই চলছে ।: 


এই লড়াইয়ের ফলে পুলিশের মধ্যে 
tn . পারি হাট ইউস 





শৃষ্ধলা বলে এখন আর কিছু নেই । 
একজন কনম্টেবলও এখন এই গোষ্ঠী - 
ঘদ্ছবের ফলে তার উধ্ততিন” আফিসারের 
[নদে'শ মানতে নারাজ । 

এমন ক অবস্থা এমন পর্যায়ে যে 
প্যালশ কমিশনার ডেপুটগ.কমিশনার* 
দের নিদেশ কনস্টেবল; এ এস আই; 
শেষাংশ ২য় পন্ঠায় 


88০], 





এলাভাবাদ ব্যাক্কে 


অচল অবস্তা $ 


চেয়ারম্যান পলাতক 


ইউনিয়নের সর্বভারতীয় সম্পাদক' 


. 
ছ।টাউ ৪ 

এলাহাবাদ ব্যাঙ্কে এখন অচল' 
অবস্থা চলছে। এলাহাবাদ ব্যাঞ্ 


ইউানয়নের সাধারণ সম্পাদক দয়াল 
দাশ সমেত দুই জনকে ইাঁতমধোযোই 
ছাঁটাই করা হয়েছে। এই ঘটনায় 
ব্যাঙ্কে বিক্ষোভ আন্দোলন শুরু 


হয়েছে । ভয়ে কোন আফসার ব্যাঙ্কে 
ল্লাসছেন না। 


চেয়ারম্যান দশঘশদন ধরে ছাট, 


নিয়ে তার কুকীতি' ঢাকার জন্য হংকং 
বোম্বাই, দিল্লী; বাচ্ধালোর করে 
বেড়াচ্ছেন এবং বাইরে থেকে হেড 
অফিসে কয়েকজন 'বিশ্বষ্ত অফিসারকে 


ট্রাঙ্ন-টোলফোনে দেশ ' দিয়ে যে 


সব আঁফসার থাকলে এলাহাবাদ 
ব্যাঙ্কের কেলেংকারণ ফাঁস হয়ে যাওরার 
আশংকা আছে তাদের তালিকা 
তৈরা করা হচ্ছে। 


| ইউনিয়নের সব'ভারতীয় সাধারণ 
সম্পাদক দয়াল দাশ সহ. দুইজন 
অফিসারকে ছাঁটাই করায় সারা ভারত 


কর্মীদের বিক্ষেোড 


- জখড়ে এলাহাবাদ ব্যাঙ্কে ব্যাপক 
বিক্ষোভ চলছে । 
গত মঙ্গলবার কলকাতা হেড 
আফসে চেয়ারম্যানের খৈরতাম্মিক 
কাজকর' এবং ছাঁটাই-এর বিরুদ্ধে 
, ব্যাপক বিক্ষোভ আন্দোলন হয়। সব 
উদ্ধতন আফসার ভয়ে অফিসে আসা 
বদ্ধ করে দিয়েছেন। কেবল ডেপুটি 
জৈনায়েল ম্যানেজার পিকে দাসগপ্ত 
আঁফসে ছিলেন। তাঁকে যখন 
বিক্ষোভকারীরা জিজ্রেস করেন 
চেয়ারম্যান কোথায়; তাকে আবিলম্বে 
' অফিসে আসতে বলুন, তথন গ্রীদাস- 


গুপ্ত জবাব দেন “চেল্লারমান . 
কোথায় আম জান না ।৮ 


এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক ইউনিয়নের পক্ষ - 


থেকে আগামী ১৮ই জুন ধম'্বটেয় ' 
ডাক দেওয়া হয়েছে । এদিকে চেয়ার- 
ম্যান ও ব্যাত্কের দঃনগণত সম্পকে 
মারাত্মক অভিযোগ আমাদের কাছে 
এসেছে । 


॥ দুই ॥। 





অপারেশন পাঞ্জাব . 


অবশেষে শ্রীমত' ইন্দিরা গান্ধীর সংযোগ্কে ' কাজে লাগালেন । এই বিশেষ প্রতিনিধি 


ইচ্ছাই পূণ" হল? তিন দুবছর. 
পরে পাঞ্জাবের আগুনকে ধিকি ধিক 
ধরে বাড়তে দিয়ে লোকসভায় 'নির্বাঁ 
' চনে প্রচার ' পুরোদজ্ঞুর শুরু করার, 
আগেই বেশ নাটকীয়ভাবে সেনা- 
বাহনীর সাহায্যে উগ্রপশ্হদ আকালন- 
দের ঘাঁটি চুরমার করলেন । 

' তান এই দিনটির জন্য অপেক্ষা 
করছিলেন । অদৃতসরের ঘর সাশ্দিরে 
আভধানের আগের মৃহতে পাঞ্জাব 
সমস্যা সমাধানের জন্য প্লীমতণ গাশ্ধ' 
5 ্রশ্তার পেশ করেন। সেটি নতুন 


" ইতিপূর্বে বিরোধ দলগৃলর 


সঙ্গে সঙ্গ টৈঠকে গত কয়েকটি নিদি 
প্রস্তাবের ভিত্রতে এট রচিত । কিন্তু 
সে সময় শ্রীমতী গাম্ধী এটির ওপর 
গুরুত্ব দেননি কেন তা নিয়ে রাজ-. 
' নৈতিক মহলে বিস্ময় সৃষ্টি হয়। 
এইবারে নত,ন সেই "প্রস্তাব [তান 

আনুষ্ঠানিকভাবে পেশ করলেন। 
আকালণ নেতাদের একঅংশ তখন 
প্র্ভাবটি মেনে নিতে পারে এমন 
আভাস ছিল। তা সত্বেও শ্রীমতণ 
গান্ধী কেন তখন আগ্রহ দেখানান, 
আজ তা পাঁরৎ্কার। তান গোটা 
কৃতিত্ব নিজে নিতে চেয়েছিলেন 
যেমন বাংলাদেশের তথা পাকিস্থানের 
লঙ্ছে লড়াইয়ের ফয়দা উন উঠিয়ে” 
ছিলেন ১১৭১ সালের নিবাচনের 


আগে। 
শ্রমতী গান্ধী এক চত . 
চ্্যাটোজিতে বিরোধী দলগুলিকে শুধ; 


বোকা বানালেনই না, 'নিজেয় ভাব- 


মতি. উজ্জ্বল করার একটা, মন্ত ' 


bl 


সুযোগে বেশীর ভাগ বিরোধধদলের 
. প্রচ্ছন্ন সমর্থন আদায় করেছিলেন 
সেনাবাহিনপর অভিযানের ' আগে। 
. ঠিক একই সময়ে ই-কংগ্রেসের প্রধান- 
দেয় দিল্লীতে ডেকে এনে নিবচিনঈ 
অভিযানের ব্যাপক প্রস্ত;ত' পর্ব শুর 
করেন দুইদিনের বৈঠকে । 

শ্ৰমত 
দলায় স্বাথে‘ উদ্বুদ্ধ না হতেন তাহলে 


অনেক আগেই পাঞ্জাবের রাজ নো তিক 
প্রশ্ন ভিন্বপথে সমাধান হতে পারত । 


অনেকগুলি প্রাণ হয়ত বাঁচানো যেত, 
সাধারণ নিরশহ লোক যাঁয়া উগ্রপন্হধ- 
দের শিকার হয়েছেন এবং যাঁরা স্বণ‘- 
মন্দিরের লড়াইয়ে নিহত হয়েছেন । 
“তবে শ্রীমতণ গাম্ধী যত সহজে 
বাজিমাৎ করবেন ভেবেছেন গোটা 
ব্যাপারটা অত সহজে মিটবে না যদি 
রাজনোতিক সমাধানের পথে এাঁগয়ে 
নাআসেন। সন্দেহ নেই যে. হণ 
মন্দিরে সেনাবাহিনীর অন:প্রবেশ 
শিখদের সে্টিমেম্টকে , বড় রকম 
আঘাত করেছে! কিম্তুষে ভাবে 
উগ্রপন্হণরা আচরণ করেছেন তাতে 
তাদের বিরদ্ধে অনেক আগেই কঠোর 
ব্যবস্থা নেওয়া উচিত ছিল। প্ালশের 
নাকের ডগায় তারা দিনের পর দিন 
বিদেশী সনে প্রাপ্ত বিপুল অন্ত 
নিয়ে নিরীহ মানুষের 'জীবন বিপান্ব 


করেছে এবং দেশকে . বাচ্ছম্নতার পথে 
নিয়ে চলেছে। 


আজ প্রয়োজন নতুন উদ্যোগে 
রাজনৈতিক সমাধানের । তা না করে 
সমস্যাকে জাইয়ে 'রাখলে তার পার- 
নাম মোটেই শুভ হবে না। র 





£- 


কোই মারদাক্সার শহর 


এম পৃ্ঠার পর | ! 
হাঙ্গামায় অনেকটা বাড়াবাড়ি ' হলে 
তবে তৎপরতা শুরু হয় কি করে 
থামানো যায় । সহজ কাটা তখন 
অনেক কঠিন হয়ে পড়ে । এই তং" 
পরতার অভাবের মূলে রয়েছে কয়ে- 
কটি 'প্রশাসানক গলদ। 
যোগাযোগের অভাব অন্যতম প্রধান 
কারণ । এঁ সব দাঙ্গা প্রবণ এলাকায় 
[ক ঘটছে সে সম্পর্কে সঠিক তথ্য 
বথাকালে পাালশ দপ্তরে পেশছানর 
যে ব্যবস্থা তা বড়ই ঢিলেঢালা । তার 
ফলে বড়রকমের ঘটনা না : ঘটলে 
পুলিশ কতদের নজরে পড়েনা এবং 

' তার আগে কারো ঘুম ভাঙ্গে না। 
এ ছাড়া, রাজনৈতিক অস্থিরতার 
ফলে প্রশাসনে একটা শৈথিল্য 
এসেছে। এর ফল সুদএরপ্রসারা ! 


ও*র মতে ' 


' হবে। 


কেউ কোন উদ্যোগ নিয়ে কাজ 
করতে, চান না। কোন রকমে 
দায়সারাভাবে 'দিনগ্রত . পাপক্ষয় 
করার মত মনোভাব গড়ে উঠেছে । 
.এই প্রসঙ্গে অন্য একজন প্রবণ 
পুলিশ আফিসার একটি মজায় কথা 
বলেন । তার মতে দাঙ্গা হাছামার 
গোড়ার দিকে চোরাকারবারী ও চোরা 
চালানকারী নামে আত পারচিত 
এলাকায় কিন্তু মারাঁপট শর: হয়নি । 


এসব এলাকায় মঞ্ঞানরা জানে যে. 


হাঙ্গামা বড় বকনেয় হলে পলিশ ও 
মিলিটায়র আমদানী হবে এবং 
কারবারে অনেক অসুবিধার সৃষ্টি 
[কশ্তু বাইকের চাপের কাছে 
তারা হেরে গেল, নিজেগা ভাল ভাবেই 
জড়িয়ে পড়লে । 


গান্ধী যদি সম্পূণ" 


মহ।র।ট্রের ভিডি 


ঙগান্দ্রতিক দাস্থার পটডূমিঃ 


পণ ॥ শুক্রবার ১৫ই জুন, ১৯৮৪ 


|পুলিশ প্রশাসন নিবিকার 


প্রায় এক পক্ষকাল ব্যাপণ সাম্প্র- 
দায়ক দাঙ্গার ' বোদ্বাই-এর 
আশেপাশের 'শিজ্পপ্রধান অগ্চল 
অনেকটা শান্ত এখন। মারপিট হাজামা 
অথবা ছুরি মারার ঘটনা এখন নেই । 


তবে পারবেশ স্বাভাবিক হয়েছে ' বলা, 


চলে না। দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে যে 
গভখর আবিশ্বাস ও সন্দেহের মনো- 
ভাব গড়ে উঠেছে তার জের সহজে 
মিটবে বলে মনে হয় না। 
পরিণাম যে জুদুরপ্রসারী সে বিষয়ে 
সন্দেহ নেই। 

২৫০ জনের উপুর লোকের 


মত্যে হয়েছে এবং বহু ব্যাপ্তি আহত । 


সংখ্যা দিয়ে এর ব্যাপকতা মাপা যায় 
না। এর ক্ষত আরও গভীরে ৷, 


নিঃসন্দেহে এমন একটা ঘটনা ' 


একেবারে আকদ্মিক নয় । এর পেছনে 
রয়েছে উভয় সধ্প্রদায়ের. ব্যাপক 
প্রদ্তাতি। পলিশ প্রশাসনের চরম 
উদাসশন্য। রাজনৈতিক আস্মিরতাঃ 
শিবসেনা নেতার সঙ্গে ই-কংগ্লেসণ- 
দের অস্মভ আঁতাত । সংখ্যালঘু 
সম্প্রদায়ের জঙ্গী অসাহফ: মনোভাব 
এবং সবার উপরে শিমপান্ছলের বস্তা 
এলাকায় ব্যাপক চোরাচালান ও নানান 
ধয়ণের অসামাজিক কাষ'কলাপের 
তৎপরতা এসবগুলি মিলে দাঙ্গার 
ক্ষেত্র প্রন্তত করেছে! | 


একথা সত্য বেশ কিছুাদন থেকে 
/মহারাণ্টে নানান রঙের উগ্ন সাম্প্র- 


“দায়ক সংগঠন বেড়ে উঠেছে। 
ভিয়াম্ড"তে দাঙ্গার প্রথম সম্্রপাতের 


পেছনে নিঃসন্দেহে এই শান্তিগুলির . 


ভ্‌মিকা ছিল । খোদ বোম্বাই শহরে 


| শরহরতলীতে সাম্প্রদায়িক সংগঠনগুলি 


যে বেশ ভাল রকম ভাবেই 'দাছয় 


জড়িয়ে পড়োছল তা অনেকের নজরে 
পড়ে। - 
কিন্ত: সাধারণত যা নজরে 


আসেনা এমন আরও কিছ? . ঘটনা এই " 
ব্যাপক মারাঁপটের ইন্ধন জুগিয়েছে। ' 
এক কথায় বলা চলে --যে বোদ্বাই' 


শহর এখন ' আগ্নেয়গিরির 'উপর.বসে 
আছে। যে কোন সময়, কোন না 
কোন ছুতোয় বড় রকমের বিস্ফোরণ 
হয়ে যেতে পারে । আজকে সেটা 
সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার চেহারা নিয়েছে। 
আগাম’ দিনে তা অন্য রূপ নিতে 


পারে যা হয়ত আয়ও ব্যাপক, এবং ' 


মারাত্মক হবে। 
গত দুই দশকে বোম্বাই শহরের 
জনসংখ্যা বেড়েছে, হিগুণ ৷ বোম্বাই 
শহরের আশেপাশে থানে, ভিয়াষ্ডা, 
পানওয়েল ও কল্যাণ এলাকায় লোকের 
বসতি বেড়েছে আরও অনেক বেশী 
হারে। অসংখ্য ছোট ছোট ঝুপাঁড় 


এর. 


' পায়ে । 


' আঁফসারের ব্যন্তব্য, - 


~ 


গাঁজয়েছেঃ যেমন রাতারাতি গড়ে 
উঠেছে ছোট বড় কলকারখানা । 


' দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষ 
' স্বাভাবিকভাবেই এখানে রাঁজ-রোজ- 
গারের ধান্দায় জমা হয়েছে আঙ্ে 


আন্তে। নানান ভাষা ও নানান 
ধের মানুষ জমা হয়ে যে যার আপন 
সম্প্রদায়ের , মানুষের কাছে বাসা 
বেধেছে এছাড়া. জুমা খেলা, 
চোলাই মদের কারবার ও চোরাচালান 
মন্তানরা ভিড় করেছে এই সব এলা- 
কায় ধনতান্লিক সভ্যতার আভশাপ- 
রুপে । মাকে মাঝে মস্তানদের 
মধ্যে জোর মারাপট হয়, খুন খারাপও 
লেগেই থাকে) 

সেজন্য এবারে দাম্প্রদায়িক দাঙ্গা 


কল কাতা পুলিশ, 
১ম পণ্ঠার পর 
এস আই এবং ইশ্সপেন্তর পদের 


‘অফিসাররা মানছেন না । ওপরতলার 


আঁফসাররা অসহায় । j 
_ লালবাজারে ' এখন পাঁলশ 
কমিশনার, ভিসি. এ সি-দেরও 


মানমধযাঁদা নিয়ে কাজ করা দাক্-হয়ে 
পড়েছে! কারণ যখন তখন দলবম্ধ- 
ভাবে কোন না কোন গোম্টীভুস্ত 
পুশ কমণচারী তাদেরকে যে কোন 
দাবাঁদাওয়া নিয়ে অপমান করছেন ।, 

উভয় গোচ্ঠণর মধ্যে মারামারি 
এখন প্রায় 'র;টিন মাফিক কাজের 
এমন কি খোদ পুলিশ 
কাঁমশনার এবং 'ডি-সিদের সামনেই 
উভর্ন, পক্ষের মারামারি চলছে। ওপর- 


তলার আঁফসাররা বাধা দিতে এলে 


তারাও অপমানিত হচ্ছেন । .এর হাত 


থেকে পলিশ কমিশনার বা ডি-ি-. 


রাও বাদ যাচ্ছেন না। 
জনৈক প্রবীণ নিষ্ঠাবান পুলিশ 


কিছ; দিন বিশৃঙ্খলা চললে শহরের 
আইনশহ্ধলা রক্ষা করাই দায় হয়ে 
উঠবে। কারণ কেউ কাজ করবেন 
না? আর কাজ করায় জন্য কোন 
নিদেশি দিলে তা সরাসরি অমান্য 
করা হবে যেহেতু পেছনে আছে 
ইউনিয়নের মদত । 

এ প্রবীণ অফিসার আরও 
জানালেন, অপ কিছু আফসার ও 
কমশ* আছেন যারা ইউনিয়নবাজ' না. 
করে নিজেদের কর্তব্য পালন করতে 
আগ্রহী ৷ কিন্তু যেহেতু তারা সংখ্যায় 
কম তাই তারা আজ কোণঠাসা ৷ 

আজকে কলকাতা পু্‌লশে কারও 
প্রমোশন বা বদল করার আধকার 
উদ্ধতন অফিসারদের হাতে নেই। 
ইউনিয়নের নেতারা যে ভাবে নির্দেশ 


যখন শুর; হল তখন আঁত তাড়াতাড়ি 
ছাড়িয়ে পড়ল গোটা শহরে । একমা্র 
' মধ্য বোম্বাই-এর ঘনবসতি অণ্ুল 
ছাড়া গোভানাঁড। চেদ্ব:র, কুর্ল্য” 
ঘাটকোপার। ভিক্লোল। ভানডপ। 
মাজেশ্বরী এবং পূব বান্দার বৈরাম- 
পাড়াতে বদ্তপগ্ীলতে ল:টপাট, 
আঁগ সংযোগ এবং মারাপটের প্রচুর 
ঘটনা ঘটে। 

. এই সময় রাজাপ্রশাসন, বিশে- 
ষত পালশের ভূমিকা বড়ই নৈরাশ্য- 
জনক । গোয়েন্দা বিভাগ মনে হয় 
নাকে তেল ২ দিয়ে ঘাঁময়োছল। 
তা নাহলে যে ভাবে দই সম্প্রদায়ের 
জঙ্গণ নেতারা আস্তে আস্তে একে 
অপরের বিরহষ্ধে বিষ ছড়াচ্ছিল এবং 
ক্রমশ উত্তেজনা বাড়ছিল তাতে তাঁদের 
টনক. নড়া উচিত ছিল, তাঁদের 
বোকা উচিত ছিল, যে কোন মহতে 
সামান্য- কোন একটা অজুহাতে, 
বিরাট বিস্ফোরণ হতে পারে । এতে 
বোঝা যায় পুলিশ হয় একেবারে 
অকর্মপ্য ছিল, কোন যোগাযোগ 
শেষাংশ ৭ম পচ্যায় 





দিচ্ছেন সেই ভাবেই প্রমোশন বদলণ 
করা হচ্ছে । আবার এক ইউনিয়নের 
নির্দেশে করোকে বদলা করলে আর 
এক ইউনিয়ন এসে হামলাবাজ" 
করছে। পুলিশের উদ্ধতন কর্তন 
অসহায় বোধ করছেন । 
_. জনৈক পলিশ আফসার অভি. 
যোগ করলেন যে, এই দলবাজণর 
পরিণতিতে অস্তাগ্থাংও যে কোন 
মুহতে লুট হয়ে যেতে পারে। 

এই অবস্হার মধ্যে পালবাজারে 
চলছে ঢালাও দুনশশত। - আসলাম’ 
ধরা ও ছাড়ার নামে চলছে হাজার 
হাজার টাকার লেনদেন । ঘুষ দিলে 
চাপ পাঁচটা খুনের কেসের আসামশবে 
৭ দিনের মধ্যে জামিনে ছাড়িয়ে নিয়ে 
আসা যায়। আর ঘুষ না দির্টে 
বিনা দোষে সন্দেহজনক কার্যকলাপে: 
আভযোগে ধৃত আরামীকে মেরে 
লক-আপে হাড়গোড় ভেঙে দেওয় 
হয় আর. মাসের পর মাস আটবে 
রাখা হয় একটার পর একটা রী 
মামলা দিয়ে । ভয়ে কেউ আভযোগ 
করার সাহসও পাচ্ছেন না। 

কংগ্রেস আমলে যারা নকশাল ও 

সি, পি, আমদের খুন করে, মেরে 
হাত পাকিয়ে ফেলেছে তাদের 
অনেকেই এখন ভোল পাচ্টে বামহ্” 
সেজে' সেই কাজই করে, যাচে 
অন্যদের ওপর । 

পুলিশ কমিশনার এখন চিন্ত 


করছেন কবে তান সম্মান নিয়ে 

এখান থেকে বিদায় নিতে পারবেন । 

স্বরাণ্ী দগ্তরও সবই জানে, কিন্তু 

রাজনশীতর প্রভাবের কথা চিন্তা করে 

কোন ব্যবস্থা নিতে সাহস পাচ্ছে না 
| | 


এভাবে আয় .. 





দ্রঃখিত 

প্রাকাতক দুর্যোগের ফলে অচঃ 

' অবদ্থার জন্য গত সলধ্যাহে দপ্‌** 

প্রকাশ করা যায়নি । এর জন 
আমরা দুঃখিত । 






bl) 


চি 


দণি ॥ শরবার। ১৫ই জুন, ১৯৮৪ 


অন্তত দুজন বুদ্ধিজশবশ মৃণাল 
সেন এবং চিদ্মোহন সেহানাবশ 
পৃথক পৃথক 'ববাততে জানিয়েছেন 
যে আনন্দবাজার পত্রিকার ধর্মঘট- 
জানত সমস্যার নিরসনকজ্পে মখ্য- 
মন্ত্র কাছে খোলা চিঠির আকারে 
বৃদ্ধিজপবীদের দ্থাক্ষারত যে ইস্তা- 
হারটি প্রচার করা হয়েছে তাতে তাঁদের 
নাম অন্যায়ভাবে যুক্ত করা হয়েছে। 
আরও জানা গেছে যে স্বাক্ষরকারণদের 


, বলা হয়োছল ওটা মৃখ্যমশ্্ীর কাছে 
- পাঠানো হবে। 
, আকারে ছেপে বালি করা হবে তা 


ওটা যে ম্তাহার 


তাদের জানানো হয়ান।. তাছাড়া 


" যে কোন ইন্তাহার ছেপে প্রচায় করতে 


গেলে তাতে মুদ্রাকর প্রেস ও 
প্রকাশকের 'নাম দিতে হয় । এই 


ইচ্তাহার 'কিম্তু বেওয়ারণ, - প্রেস 


1কদ্বা প্রকাশকের নাম নেই । 
তথাকাথত এই আবেদনটিতে 

যাঁদের নাম রয়েছে তাঁদের আঁধকাংশই 

একটি অত্যন্ত পারাচত গোণ্ঠার 


কাগজে গুরবত্বপ্র্ণ বিষয়ে বিবৃতি 
দিয়ে নিজেরা যে প্রগাতবিরোধী 
এটা ভালকরেই প্রমাঁণত করেছেন । 
বিশেষ - করে বামফুষ্ট. সরকারের 
অনেক জঅনকল্যাণমূলক এবং 
ধাপতাদ্রক নশীতকে এরা নিছক 
রাজনোৌতক দুষ্ট দিয়ে সমালোচনা 
করে সমানে নিজেদের অবস্থান 
কোথায় তা পাঁরচ্কার করে দিয়েছেন। 
সৃতরাং এই ধর্ঘটকে '“গণতশ্রের 


* কৰম্ঠরোধ"’ করার একটা অসং উদ্দেশ্য 


নিয়ে শুর হয়েছে একথা তাঁরা 
বিনা হিধায় যখন বলেন তখন অবাক 
লাগে না? কার্যত তাঁরা শ্রামক 
কদণচারগদেক্স ন্যায্য ট্রেডইউানিয়ন 


/4 আন্দোলনকে অস্বীকার করলেন এবং 


একতরফা ভাবে মালিকদের নির্লজ্জ 
অপপ্রচারের ইন্ধন জোগালেন। 
তাঁদের অতাঁতের কার্যকলাপের লঙ্ছে 
বর্তমানের এই ভামকা মোটেই 
অসঙ্গত নয় । 
খাতায় নাম লেখাঁনো - 


অনেক আগেই এ'রা খাতায় 
নাম 'লিখিয়েছেন এবং অন্যসহরে 


' কথা বলার আধিকার হারিয়েছেন। 


এককালে পোষা লাচিয়ালদের দেখোছ 
জমিদারদের হুকুমে প্রজাদের 
ঠৈঙ্জানোর ভূমিকায় । 
মাঁলকদের এমনই ভাড়াটে গৃষ্ডা 
বাহিনী অযথা শ্রারকদের উপর 
কারণে অকারণে হামলা করে। এই 
সব তথাকাঁথত ব্যাম্ধজীবশদের মল 
চারের সঙ্গে এইসব ঠ্যাঙ্গাড়ে বাহনধর 
তফ।ৎ নেই। 


লাঠি নয়, কলম। তা দিয়ে 


অস্তভন্ত। এরা মাঝে মাঝে খবরের ' 


অবাঞ্ছিত লোক 
কলকারখানার - 


এদের হাতিয়ায়. 


সর্বতোভাবে প্রভর সেবা করেন এয়া । 
কেনা গোলাম গর 


একথা মোটেই গোপন “নেই 
যে আবেদনে ত্বাক্ষরকারদের মধ্যে 
অধিকাংশই পেশায় সাংবাদিক এবং 


আনন্দবাজার পত্রিকা গোষ্ঠীর - মোটা. 


মাইনার চাকুরে, সাহিত্যসেবা তাঁদের 
অন্য অনেক নেশার মত একটা নেশা । 
পাপ্রীকার কল্যাণে বাজারে তাঁদের নাম 


হয়েছে, যাতে তারা পয়সা কামান. 
- ভাল করেই । 


আবার এ'দেরই 
অনেককে দেখবেন শ্রীমতণ গাম্ধীয় 
ডাকে রাজভবনে বুদ্ধিজীবীদের 
সমাবেশে । | 
এসব ছাপমারা পেশাদার! 
মাহাত্/ক-সাংবাদক ছড়া আর যে 
কজনের নাম রয়েছে. তাঁরাও পাল- 
পার্বণে আনন্দবাজারে- নিয়ে অর্থ‘ 
উপাজ'ন করেন। এদের. তখন 


অন্য পাঁরকায় লেখার স্বাধীনতা, 


থাকে না। সুতরাং এরা যে নিমক- 
হারাম করবেন না এটা অনুমান করা 


যায়। জুকুমার সেন রব'ষ্দ দাশগুপ্ত - 


প্রেমেন্দ মিত্র সুভাষ মুখোপাধ্যায় 
প্রমথ এইদিকে ভিড়েছেন বেশ কিছু 


“দিন হল। 


এদের দেখিয়ে ঘরোয়া বৈঠকে 
আনম্দবাজারের মালিকরা বেশ গর্ব 
করেই বলেন যে, এককালের কিছু 
প্রগাতিবাদশকে কেমন তাঁরা কিনে 
ফেলেছেন ৷ কিদ্তু দিল্লগ ফেরত 
আই দি এস. অশোক মিত্র এতে সই 
করলেন ক করে? তান তো এখন 
রাজ্য সরকারের চাকুয়ে । মাসিক এক 
হাজার : টাকা বেতন পান। গাড় 
টোলফোনও পেয়েছেন । 


কাকের কই ঝাঁকে, 


এবারের তালিকায় দুটি নতুন 
নাম যংস্ত হয়েছে যাদবপুর বিশ্শ- 
বিদ্যালয়ের উপাচার্য“ 


মণীদ্দুমোহন চক্রুবর্তপ এবং 


কলকাতা বিশ্বাবদ্যালয়ের উপাচার্য. 


অধ্যাপক ল্তোষ ভট্টাচার্য । এদের 
দুজনেরই একই.কাহনধ,| .যে মই 
দিয়ে গাছে উঠেছেন সেই মইকে 
এ'রা ফেলে দিয়ে গাছের আম খেয়ে 
বেড়াচ্ছেন । অতাঁতে - এক সময় 
উভয়েই আনন্দবাজারের 
ছিলেন। পরে 
স্বাথের মিলে ঝাঁকেরই ঝাঁকে মিলেছে। 
এ'রা যদি শ্রমিক কমণচায়ীদের বিপক্ষে 
বিবাতি না দেন অবাক লাগে তাহলে । 
এরাও নিজেদের বাঁকিয়ে দিয়েছেন । 


ভাতার শিকার 
তবে মণালবাবু ও চিন্মোহন- 


বাবর |ববাঁত পাঠে মনে হয় যে 


_করা।, 


অধ্যাপক. 


কাছে. 


আনন্দবাজার মাধিকের পক্ষে 
বুদ্ধিজীবীদের নিন ঈদান্রাণী 


তাঁরাও “সাময়িকভাবে মালিকদের 
ভাঁওতায় বোকা বনোঁছলেন যেটা 
অন্তত তাঁদের মত বহুদশা* 
মানুষের পক্ষে উচিত হয় নি। কারণ 


তাদের অতীতের অভিজ্ঞতায় জানা - 


ছিল যে স্রোতের বিপরধত দিকে 


সাঁতার কাটাই আনন্দবাজ্ঞারের 


এীতহ্য। তারই বেতনভুক কোন 
কমণচারণ, 'যতবড় নাম সাংবাদিক 
(ইনি সন্তোষ ঘে।ষ । সকলের বাড়তে 
গিয়ে সই করিয়েছেন। অবসর 
গ্রহণের কথা |: কিম্তু মালিকদের 
কৃপায় কোন কাজ না করে মোটা বেতন 
পান) হোন না কেন, মিম্টিমহখে একে 
বিবৃতিতে নই করতে বললে সেটা 
মে একপেশে হবে না এটা তাঁরা 


কি কয়ে ভেবে নিলেন ? যাহোক - 


দেরীতে হলেও তাঁরা যে নিজেদের 
ঘুটি সংশোধনের চেষ্টা করেছেন 
এজন্য তাঁরা গণতাশ্রিক আন্দোলনের 
শ্রীমকদের ধন্যবাদ পাবেন । তবে 
তাদের উচিত আরও একটু এগিয়ে এসে 
মালিকদের আসল চররিন্রটি প্রকাশ 


কলঙ্কের হাত থেকে মুস্ত করতে 
পারবেন । আর তাতে সাতাকারে 
প্রায়শিত কয়া হবে। এ ক্ষেত্রে 


নিয়পেক্ষতা যে নপৃংশকতা ও চরম: 


জবিধাবাদ এই নিমণম সত্যটি তাঁদের 
স্বীকার করতে হবে। তা না হলে 
ভবিষ্যতে মেহনত মানুষ এদের 
ক্ষমার চোখে দেখবেন না। 


উদ্দেস্টপ্রণোদিত 
 মুপালবাব্‌ বিবৃতিতে বলেছেন 
যেকোন “বিখ্যাত এক সাংবাদিক 
নাক তার সচ্ছে দেখা করে মৃখ্য- 
মন্ত্র কাছে আবেদনের- যে খসড়াটি 
ই 
দেখান তাতে ধর্মঘটের 
পায়সমাপ্তর জন্য উদ্যোগ নিতে 
বলা ছিল । আর তাতে মালিক 
পক্ষের একটি বন্তব্য ছিল। উন 
সেই অংশাট বাদ দিয়ে স্বাক্ষর দিতে 
রাজী -হন। পরে দেখেন যে 
এটি ইন্তাহ্যর হিসাবে বিলি হচ্ছে 
ও*র মতে আপাত্বকর, অংশাটিকে 
নিয়ে । উীন সহশকার করেছেন যে 
এ আবেদনে সই করে ভুল করেছেন । 


"উন বলেছেন যে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত 


এই ইন্তাহারটি যেন বাংলার জন- 
সাধারণ কোন গুর্‌ত্ব না দেন। 


সহজে প্রতারিত 

চিশ্সোহনবাবুও যে একই ধক়ণের 
ভুল করেছেন তাঁর বিবৃতিতে দ্বীকার 
করেছেন তিনি। আবেদনটি ষে এমন 
ভাবে খোলা চিঠি হিসাবে মালক- 
দের সাথ সাধনের জন্য ব্যবহার 
করা হবে একথা নাকি তিনি. ঘুণা- 


- আনম্দবাজারের 


তাহলে নিজেদের অনেকটা 


: জনকভাবে আগুন লাগিয়ে 


ক্ষরেও বুঝতে পারেন নি। এভাবে 
না জানিয়ে ইন্তাহার ছাপানো একটা 
অসৎ -কাজ বলে উনি মনে করেন । 
উনি বলেছেন, আমি লাঁজ্দত এ 


কারণে যে প্রায় ৫০ বছর যাবত 


রাজনীতির সঙ্গে পারচয়ের পরে 


এতো সহজে তাকে প্রতারিত করা সম্ভব 


হল । আমার ধারণা দ্বাক্ষরকারীদের 
আরো অনেকেই হয়ত বিভ্রান্ত 
হয়েছেন এ ব্যাপারে । 
চিম্মোহনবাব বলেছেন 
মালিক ও ধর্মঘটপদের সংগ্রামে তানি 
নিরপেক্ষ নন, তাঁর দ্থান নিশ্চয় 
ধর্মঘটপদের পক্ষে । তা সত্বেও 
মালিকরা কি করে 
তাঁর হাতে তামাক খেয়ে গেল তা 
থেকে অনেকেরই মোহগযীন্ত হবে 
আশা কার। Hl 
যেন তেন প্রকারেণ মুনাফাই কাম্য 
এই ভাওতাবাঞ্জী হচ্ছে আনন্দ- 
বাজার মালিক গোচ্ঠীর বৈশিঘ্ট্য। 
জুচতুর কৌশলে নিজেদের দেশপ্রেমখ, 
পাণতান্ল্িক, জাতায়তাবাদণ। র্বধান্দু 
সংস্কাত-এতিহ্যবাহী এবং সতানিণ্ঠ 
ইতাযাদ বলে প্রচার করেন । এর জন্য 


সব রকমের আধুনিক বলাকৌশল- 


আয়ত্ত করে দেশের মানুষকে, বিশেষ 
করে সবদ্রান্তা তথাকাঁথত 'শাক্ষিত 
মানুষকে বছরের পর বছর এরা বিভ্রান্ত 


করে চলেছেন। যে কোন শিল্প-- 
পঁতির . মত মুনাফা .শিকারই 
এদের লক্ষ্য । তার জন্য যে কোন 


পথই যে এদের পথ তা 
বুঝতে দিতে চান না। সেনন্য 
কখনও ধর্ম; কখনও রাজনীতি, 
কখনও আইন আদালতের কেচ্ছাকে 
পণ্য হিমাবে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে 
পারবেশন কয়ে আসছেন। প্রায় 
প্রত্যেক পাঠকের একটা না 
একটা অভিজ্ঞতা আছে কি ভাবে 
সাজানোখবর আনম্দবাজারে ছাপান 
হয়। কিদ্তু জ্বরো রুগী যেমন 
নিষিদ্ধ আচার না খেয়ে পারেনা সেই 
রকম তারা আনন্দবাজার পাঁরবেশিত 
তথাকথিত মনোমত /'চাটান” খেয়ে 
. চলেছে। 
রয়েছে । এটাই ট্রাজেডী আজ | 


বেপরোয়া 
এটা আজ পরিচ্কার যে মুনাফার 


পাহাড় যতই উশ্চু হতে চলেছে- আনন্দ- - 


বাজার পত্রিকার মালকরা ততই ক্রমশ 
বে-পরোয়া হয়ে পড়ছেন। সঙ্গে 
সঙ্গে কাম্ডজ্ঞান হারাচ্ছেন এবং কোন 
শালীনতা আর বজায় রাখতে পায়" 
ছেননা ৷ ব্বাঘজাীবাঁদের স্রেফ ভাঁওতা- 
দিয়ে স্বাক্ষর সংগ্রহ করা তার একটা 
সামান্য নমুনা । গত ২৪ শে এপ্রিল 
২৮ বছরের স্বণকৃত শ্রামক ইউনিয়নের 


সাধারণ সভা চলার সময় মালিকের, 


ভাড়াটে গুষ্ডায়া প্রকাশ্যে ইউনিয়ন 
কমণ“দের উপর আক্রমণ করে কমণদের 
ধর্মঘটের পথ নিতে বাধ্য করল । 
ইদানীং কালে এমন 'নিল'জ্জ্ আক্র- 
মণের ঘটনা খুবই বিরল । এর আগে 
“আনন্দ অফসেট” ইউনিটে রহস্য* 
সেই 
ইউনিটে (ক্লাঙ্জার ঘে।ষণা করা এবং 


যে. 


সবাই যেন জেগে ঘুমিয়ে - 


{| তিন 


৬৭ জন শ্রমিককে ছাঁটাই করা নিয়ে 
এবারকার অশাশ্তির সত্রপাত । যাঁরা 
দূরদশ ও আদশ মালিক বলে বিদগ্ধ 


মহলে গর বোধ করেন সেই মালিকরা 


এই সব শ্রামকদের চাকুরীর নিরাপত্তার 
প্রশ্নে আশ্চফভাবে নীরব এবং 
উদাসীন | এ*দ্র-হাদয়হীন আচরণে 
যে কোন মেহনত মানুষ টা না 
হয়ে পারে না। 


দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত দাবী 
আজকে বিদেশ পখাঁজর 
সঙ্গে গাঁটছড়া শ্বধে এবং 


আধুনিক যণ্রের আমদানী করে 
বত'মানের চাকুরায়াদের কাজের 
নিরাপত্তা এবং ভবিষ্যতে কাজের 
সুযোগ সঙ্কুচিত হয়েছে। দেশের 
মানুষের কাছে এটা গোপন করে 


' শ্রামকদের দাবণ মেটানোর নামে গত 


পাঁচ বছরে এদের প্রকাশিত লব পন্থ 
পাশ্কার .দাম গুণ করেছেন। 

আনল্দবাজায়ের অসাংবাদক 
শ্রামক কমণ্চারণদের উদ্যোগে 
বেশ কছুদিন ধরে আন্দোলন 
চলে আসছে স্বীকৃত ইউানয়নের 
নেতৃত্বে । গত বছর নানান 
দাবী 'বশেষ কয়ে চাকুরীর 
নিরাপত্তা, মজুরী - বৃদ্ধি এবং 
পেনশনের দাবীতে ধর্ঘটের নোটিশ 
দেওয়া হয়। সেই সময় কয়েকজন 
সাংবাঁদকের 'মধ্যন্থতায় দাবাগাল 
সহানভাতর সঙ্গে বিবেচিত হবে 
এমন প্রাতশ্রৃতি দেওয়া হলে ধমণঘট 
দ্ছাগত রাখা. হয়। সে প্রাতশ্র€াত 
পালন করা হয় নি. আর অত্যন্ত 
বেদনা ও গ্রানর কথা সেই সব 
সাংবাদিকরা প্রাতশ্রযাতর কথা ভুলে 
পথে নেমে মালিকের দেওয়া গাড় 
৪ মাইক. নিয়ে প্রচার করছেন, 
নিল'জ্ভাবে শ্রামক কমারাদের 
[বিরুচ্ধে। 

( বেলগোছয়া ) পশ্চিম বিধান- 
সভা 'নবাণ্চনের পর্বে এই প্রচার 
তুক্ষে ওঠে । এতে বোঝা যায়. 
শ্রামকদের ট্রেডইউনিয়ন দাবণ দাওয়া 
থেকে মানুষের দৃষ্টিকে অন্যদিকে 
নিয়ে গিয়ে রাজনোৌতক প্রচার করে 
বতমান পাঁরবেশে ফয়দা ওঠানো 
উদ্দেশ্য । জোরালো প্রচার কুধল'দের 


দিয়ে এরা সাময়িক ভাবে মানুষকে 


বিভ্রান্ত করতে সক্ষম হয়েছেন । 


সবাইকে ফাঁকি দেওয়ার মতলব . 

* এবারে ধর্মঘটের মশমাংসার জন্য 
সক্রিয় ভাামকা না নিয়ে এরা নতুন 
উদ্যেমে প্রচারে নেমেছেন, । আকাশ 
বাণী ও দরদর্শন তাঁদের এই প্রচারে 


.উদার়ভাবে সাহায্য করতে এগয়ে 


এসেছে । ইনকাম ট্যাক্স ডিপাট*- 
মেন্ট। এল; আই, স. এবং ছাপার 
যন্ত্রের পাওনাদারদের টাকা ফাঁকি 
দিতে এই মালক গোত্ঠী পরিচিত 
“বেওসায়ণ” ভাইদের মত আচরণ কর- 
ছেন ৷ পাটের গুদামে আগুন লাগয়ে 
£বেওসায়শরা” যেমন ইনসিওরেশ্স 
কোম্পানীর টাকা আদায় করে এক 
প্রতিষ্ঠানের টাকা আর এক জারগায় 


শেষাংশ এম পৃষ্ঠায় 


॥| চার ।। 


ভাটোরা একটি দ্বীপের নাম 


মোশারফ হোসেন 


হাওড়ার বাগনান থেকে বাকসী 
পর্যন্ত বাসে গয়ে নেমে থমকে 
দাঁড়াতে হল ।. সামনেই প্রসঙ্গ 
রূপনারায়ণ, "মুচ্ডেশ্বরী ক্যানেল 
আর কানা দামোদর খালের জড়াজাঁড়। 
ওপারেই প্রশন্ত বালয়াড়। আনয়ন 
মত খেয়া পেরিয়ে ওপারে উঠলাম। 
রূপনারায়ণ আর ম:ম্ডেশ্বরার বাঁধনে 
বাঁধা এই দ্বীপটির নাম . ভাটোয়া 
ইউনিয়ন । ইউনিয়ন বোর্ডের অব- 
লুখি ঘটেছে অনেকদিনই, তব্ু' নাম 
রয়ে গেছে স্থানীয় আঁধবাসীদের 
কথায়, এলাকার একমারর মাধ্যামক 
স্কুলের নামের মধ্যে । পাঁচ কি. মি 
লম্বা আর প্রায় দু কি. মি চওড়া এই 
হুপের লোকসংখ্যা প্রায় ৩০ হাজার, 


হিন্দু ও মুসলিম এই দুই ধৰ্মা-' 


ল্বাদের -অধ্য্যাষত কল্যাণপুর 
বিধানসভায় অধীন এই হণপে দুটি 
অঞ্চল ভাটোরা ও ঘোড়াবোঁড়য়া- চৎ- 
নান অঞ্চল । শেষোস্ত অণ্চলের যংবক 
কৃষ্ণপদ মন্ডলের সঙ্গে কথা বলাছলাম। 
দব, এ, পার্ট ওয়ান পাশ এই যুবক 
. নিজেদের কাঁষক্ষেতে কাজ করেন। 
তাঁর মতে যোগাযোগ ব্যবচ্ছার অবা- 
বন্ধা কলকাতা থেকে মাত পণ্যাণ 
কি. মির মধ্যে অবাস্থত ভাটোরাকে 
আজও যেন শহর থেকে হাজার দ্‌র- 
হতগ এলাকায় পারণত করে রেখেছে। 
বাশ্তাঁবক, বিজ্ঞ এলাকায় একফ.টও 
পাকারাক্কা তৈরী হয়নি এরতাদনেও । 
নৌকা আর দ্‌ পাই এখনও ভরসা । 
ঘোড়াবোড়িয়া বা ভাটোরা থেকে 
বাকস* বাস প্টান্ডে যাওয়ার জন্য 
অন্ততঃ পঞ্চাশ থেকে সত্তর 'মানট 
নৌকায় চড়তে হয় ॥& তাও আবার 
বছরের মধ্য প্রায় {তন চারমাস নদা 
“শযাকয়ে যায়, নৌকা চলে না। 
অভিযোগ শান ঘোড়াবোঁড়য়ার 
+১ এক কিশোর খুরশশদা বেগমের 
. মুখে । কর্তৃপক্ষের গাফিলতিতে 
এখনও পর্যন্ত এলাকায় না হয়েছে 
একটা উচ্চ মাধ্যমিক *কুল, না হয়েছে 
কোন গালস দ্কুল ॥ একাদশ হাদশ 
শ্ৰেণীতে পড়ার জন্য তাকে রোজ 
নদ পেরিয়ে হেটে ও বাসে 
- চড়ে প্রায় ন’ দশ কি. মি দূরবতা' 
[ি. এম. বি স্কুলে যেতে হয়েছে । 
এ স্কুলে কোন ছাত্রাবাস বা এ-জাতায় 
কোন ব্যবচ্ছা নেই । 'আবার এত দয়ে 
রোজ রোজ যাওয়া সবার পক্ষে সম্ভব- 
পর নয় । তাই অনেককেই মাধ্য- 
কের পর থমকে দাঁড়াতে হচ্ছে.। 
অথচ ৭৬ থেকে ৮৩ সাল পর্যন্ত 
অস্ততঃ বার পাঁচেক স্থানীয় একমান 
মাধ্যামক স্কুল ভাটোরা ইউনিয়ন 
হাই কুন পারিদর্শিতি হয়েছে_ 
আধ্বাস দেওয়া হয়েছে একে উচ্চ 
মাধ্যমিক পবশ্তি ত্বাকাতি দেওয়ার, 
কিন্তু বান্ভবে তা হয়নি । | 
_ পায়ে পায়ে এগয়ে যাচ্ছিলাম 
ঘোড়াবোঁড়য়া থেকে ভাটোরার 'দিকে। 


চোখে পড়ল পাঁচ সাত দশ বছরের 
শিশুরা থালা গামলা প্রভাতি পালে 
খিচুড়ি নিয়ে বাড়ী ফিরছে । প্রায় 
সবারই খালি গা, অনেকের পরনে 
প্যান্ট পযণ্ত নেই, ধূলোমাথা হাত 
পা। শ্ছানীয় এক দোকানদার যুবক 
আনন্দমোহন মান্না জানান 'ফাঁডিং 
সেম্টার থেকে বিতারত এই. খাবারের 
দিকে প্রতীদিনই তাকিয়ে থাকে বহ 
দরদ পরিবার । জেলা বোর্ডের 
আঁকা বাঁকা সরু রাল্ঞা ধরে এগিয়ে. 
যেতে চোখে পড়ল ভাটোরা আর 


'ঘোড়াবোঁড়িয়া গ্রাম যেখানে একটা 
কাঠের সাঁকো দিয়ে বিভন্ত করা আছে। 


তার ' পাশেই গোটাকয়েক চালাঘর 
পঞ্চায়েতের সৌজন্যে গতবৎসর হ্থাপিত 
নতুন বাজার। সাঁকোর ওপারে 


পণ্চাশ গজের মধ্যে পুরানো বাজার, - 


ভাটোরা শিবতলা। এখানেই পণ্যায়েত 
আঁফস, ডাকঘর, পাবালক লাইব্রেরী 
আর বিরাট শিবমন্দির । শোনা 
যায় এই বাজ্জায়টি নাক কংগ্রেস সমর্থ 
কদের দখলে, তাই সি. পি. এম 
কমশরা নিজেদের প্রয়োজনে তাদের 


হাতে গতবছর পঞ্চায়েত থাকাকালপধন ' 


নতুন ধাজারটি তৈরী করেছে যাঁদও 
একটা বাজারই এলাকার ক্রেতাদের 
পক্ষে বথেন্ট ছিল। ফলে উভয় 
বাজারেয় বিক্রেতারাই তেমন সুবিধা 
করতে পারছেন না । পুরনো বাজায়ে 
আটচালার আশপাশে তরিতরকারির 
পসরা সাজিয়ে বসেছে যারা তাদের 
অধিকাংশই মহিলা । রপনারায়ণ 
পেরিয়ে মোদনীপূর জেলা থেকে 
রোজ আসে এখানে শাকসহ্দ্ি বেচেতে। 
একতলা তিন কামরা একটি বাড়ীর 
কামরা তিনটি যথাক্রমে পোস্ট-আফস, 
লাইব্রেরি ও পণ্ডায়েত আঁফিস। 
ফলকাতা থেকে ছাড়া চিঠি ভাটোয়ায় 
যেতে গড়ে কমপক্ষে দশ বারোদিন 
লাগে । কলকাতা থেকে হাওড়া 
হয়ে বহু পথ ঘরে মোদনশপুরের 
খেপ্ত ছঃয়ে হাওড়ার এই ভাটোরায় 
চাঠ পেখছায়। -- অথচ ভায়া 
খেপুতের বদলে . বাগনান করলে 
নাক দু”তন দিনের মধ্যে চিঠি 
যাওয়া সম্ভব | 

তিরাশিয় নিবচিনের, পর ভাটো- 
বার পঞ্ায়েত এখন কংগ্রেসীদের 
দখলে । বত'মান প্রধান নুরুল 
ইসলাম প্রাথমিক শিক্ষক । আগের 
প্রধান শ্রীপাতি, মিদ্যা অন্যদের 
সহযোগিতা 'নয়ে এখন এলাকায় 
একটি গাল‘স দকুল খোলার চেগ্টা 
করছেন । একটি অসমাপ্ত প্রাথামক 
স্কুল বাড়িতে ইতিমধ্যেই হ্ছানীয় 
[শক্ষিতা বৌ-ঝদের নিয়ে পড়ানো 
শুরু করেছেন । লি. পি. এম কম! 
ওয়াজাহাত হোসেনের অভিযোগ, . 
কিছ: কংগ্লেল বিভিন্ন ভাবে এই 
স্কুল খোলার বিরোধিতা করছেন। 

নতঃন বাজারের পাশ দিয়ে 


'জপাবত। 


মিনিট পনের হাঁটার প্র চোখে পড়ল - 


বিজ্ঞাপ মাঠের কোল ঘে*সে দুটো 
ছোট ছোট একতলা বাড়ী । ভাটোরা 
প্রার্থমক স্ব।চ্হাকেণ্দ, থাতা কলমে 
৭৬ লালে শুর, হলেও ৮৩ সালের 
আগে গ্রয়োজনায় চিকিৎসার ব্যবস্থা 
হয় নি। স্বাস্থ্যকম” তামসী চৌধ:- 
রর মতে এই স্বাহ্থ্যকেন্দেত্ন ব্যবদ্ছা 
দ্থান'য় মানুষের প্রয়োজনের এক 
শতাংশ পূরণ করতে সমথণ নয়। 


আশ্রক রোগ প্রতিরোধের চেষ্টা 


চলছে জোয় কদমে, জরূরণ ফ্যাসন 
চালু করা হয়েছে । খানা ডোবায় 
'রাচং পাউডার ছড়ান হচ্ছে, এ পযন্ত 
ছয় জনের মৃত্যু হয়েছে ৷ তবে তাম- 
সীর মতে তাম্মিক রোগ অপেক্ষা 
অপহষ্টিই এদের মৃত্যুয় জন্য বেশ 
দায়ী । নিকটবত্ত্ হাসপাতাল কুড়ি 
কাম দূরে বাগনানে । 
অসুদ্ছ অবস্থায় হাসপাতালে আনার 
পথেই অনেক রোগীর মৃত্যু ঘটে । 

ত্বান্থ্যকেষ্দ সংলগ্ন বিশ্ঞণ' মাঠে 
চাষীরা নিজ নিজ কাজে ব্যন্ত । 
মেয়েরাও পুরুষের সঙ্গে মাঠের.কাজে 
উপাঁচ্থত। প্রদ্যোধ চৌধুরী শাথা- 
বুল হোসেন, রাঁফয়ার রহমান প্রমুখ 
দ্ছানীর যুবকের মতে ভাটোরার 
অর্থনশতি কলকাতার উপর বিশেষ- 
ভাবে নভ'রশীল । এখানকার আধ- 
কাংশ লোফ কলকাতা ও তার আশ- 
শেষাংশ ৬ষ্ঠ পচ্ঠায় 


গুরুতয়" 
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ভারতবিখ্যাত দই 
সাবাদিককে নিমন্ত্রণ 


হাওড় পৌরসভার নির্ব/চনে 
আনন্ছবাজ।রের প্রচার অভিযান 


ভারতথ্যাত সাংবাদিক শ্রী ময়ণ 
শোৌরণ এবং শ্রীকলদশপ নায়ারকে 


আনন্দবাজার পান্কার কতৃপক্ষ 


[নমন্ত্রণ করেছেন হাওড়া পৌরসভার 
আসন্ন নির্বাচনের সময় এই পল্তিকার 
উদ্যোগে প্রচার আঁভষানে অংশ গ্রহণ 
করার জন্য । 

বেলগাছিয়া ( পশ্চিম )' কেন্দে 
উপানবণচনের' সময় আনম্দবাজারের 
গাড়ী ও মাইক নিয়ে ই-কংগ্রেসীদের 
পক্ষে প্রচার করা হয়। প্রচারে বাম- 
ফুল্ধ ও সি, পি, আই (এম) এর 
বিরুদ্ধে অভিযানে নেমেছিলেন 
মালিকের অন:গ্‌হাঁত কিছু দশ 
হাজারী পনেরো হাঙ্গায়ী সাংবাঁদক 
নামধেয়  উাঁকলেরা। পেশাদার 
রাজনৈতিক নেতাদের হার মানিয়ে 


'বন্ততা দিয়ে এ"রা উৎসাহ পেয়েছেন। 


এবারে বড় আকারে প্রচারে নামছেন 
হাগড়ায় । মালিকরা যে ধর্মঘটের 


অবসানের জন্য মোটেই আগ্রহী নন. 





বধ মানের গ্রাম রামবাটি 


এ এফ কামরুন্দিন আহমদ 
গ্রামের কত যে বিচিত্র নাম। 


" গ্রাম গঞ্জের কথা লিথতে গিয়ে 


পানপুয় খড়মপ/র আমপত্র জামপধ্র। 
আমড।গা জামডাঙা হোদাডাঙা কত 
যে ভিন্ন ভাব নামের গ্রাম ঘুরছি। 


এক একটা গ্রাম চিনিয়ে দিচ্ছে এ এক ' 
বর্ধমানের এই. 


রকম প্রকৃতিকে। 
গ্রামের নাম রামবাটি॥। ' লোকসংখ্যা 
িনহাজারের মত ৷ রায়না থানার 
গ্রাম । বর্ধমান দ্টেপণন থেকে 


.মুথাডাগুওর বাসে বসেই রামবাটি 


যাশ্লার ফয়সলা করা যায়। 
' আলাপ হলো ম্‌ত্ুলম় রায়ের 


সঙ্গে । এরা তিন ভাই । রামবাটির 
এই ছেলেটর ছোট ভাইও 'ব. কম 


পড়ে। দাদার মত। একলক্ষ্যাঁ স্কুলের 
শিক্ষক এদের বড়দা । বাবা মা 


বললেন এখানকার 
[সিদ্ধেশ্বরী ঠাকুর বিখ্যাত! মাঘ 


মাসে প্‌জা মেলা জমজমাট ভাঁড় হয়। 
রামবাটি িন্ধেশ্বয়' ঘুরাল লাইব্রেরী 


আছে | দুদ্রন লোক মাঁহনা পায়। 


শুনেই জিজ্ঞাসা করেছি শাসক দলের ' 
, নিশ্চয়ই দাদা কেউ আছেন এখানে । 


পাটির ক্যাডার পোষার আচ্তানা 


গহসাবেই যুরাল লাইব্রেরণ বহু গ্রামে ' 


গ্রাজয়ে উঠেছে । হাসতে "হাসতে 


স্বীকার করলেন অজয় গুছাইত । 
এখানকার এম, এল, এ সাহেবই.এ 


গ্রামের ৷ তাছাড়া প্রশান্ত কোলে জেলা 


পরিষদ সদস্য । তাছাড়াও আছেন 
পলাশন গ্রাম পণ্ায়েত প্রধান সুধাকর 
পান। এই গ্রামে মোট দিশ ঘর 
সাঁওতাল । জনমজহর। মুসলমানও 


আছে তবে অশিক্ষায় আর অভিমানে - 


ক্ষোভে কিংবা হতাশায় গুম হয়ে 


আছে। গ্রামের আশেপাশে আল: 
চাষ তো ভালোই হয়। তবে হমঘর 
নেই। | 


হমঘরে আলু রাখার জন্য 
কোথাও ছুটতে হয়। রাস্তার ধারে 


দাঁড়য়ে আলাপ পঞ্চানন পাল বল- 


লেন, বাঁকুড়া মোড় নামে একটি 
এলাকাম, হিমঘর আছে। গ্রামটি অন্য 
অনেক গ্রামের চেয়ে অগ্রসর ৷ কেবল 
নিরক্ষর এবং অভাবগ্রন্ত মুসলমানের 
কথা বাদ দলে শিক্ষিতের হার 
বেশ । শিক্ষকের সংখ্যাও ঈর্ষা 
ব্যাপার । 


বর্ধমানের গ্রাম . না 
জামালপুর থানার অধীনে ! ইলামং 
পুরকে বলা হয় মাস্টার গ্রাম । দশ 
{বিশটা গ্রামে এ গ্রামের মত শিক্ষক 
বেশী সংখ্যায় নেই । এই গ্রামেও 
পণশজন শিক্ষক আছেন শুনে 
আ্চষ হলাম । আমার পক্ষে স্কুলে 
চকু ল গিয়ে কিংবা প্রাতিটি শিক্ষকের 
সঙ্জে কথা বলে ঠক করা সম্ভব 
হয়নি । গ্রামে ভাগ চাষা, বগচাষণ 


-আছে। চাকুরশজশীবপর সংখ্যা বেশ! । 


"চলুক! 


" পাঠকদের জানা হরেছে। 


, ভালো হয়। 


-নলকপ প্রকল্প 
চাষে চাষীরা ভরসা 


বরং ঘতাঁদন চলে চলুক , ইতিমধ্যে 
যত রকমের অপপ্রচার চালানো যায় 
প্রাতিপক্ষকে 'রাজনোতিক 
উদ্দেশ্য প্রণোদিত” . ধর্মঘটী 
বলে বণনা করে নিজেরাই 
আর ঘোমটার আড়ালে থাকতে চান 
না। সেজন্য আরও জোরালো 
করে প্রকাশ্যে ই-কংগ্লেসীদের বন্তব্যকে 
সংগঠন করে বশ্তুতা দিয়ে পাবন 
“জাতদয় 'কিতবা পালন করছেন । 
“ইলাসট্রেটেড উইকালিতে” পুরাতন 
বন্তার্পচা কমিউনিষ্ট বিঘেষ তথ্য 
প্রকাশ করে শ্রীঅরূণ শোৌরাঁ .ষে 
ঙম্প্রতি খ্যাতি অজ্জবন করেছেন 
তাতে তাঁকে বেছে নিয়ে আনম্দবাজা- 
রের মালিক ভালই করেছেন । আমে" 


রিকায শিক্ষাপ্রাপ্ত এই £ম্বাধীন বিশ্বের" 
, প্‌ঞ্জারণর বন্তব্যের পালটা যে আরও 


অনেক কিছু আছে তা এ পান্লিকায় 


কিন্তু 
শীমনু মাসান'কে কেন আনা হচ্ছে 
না তা বোঝা মুস্কিল। উনি 


ইদানীং বেশ রকম ইন্দিরা বিরোধী _ 
বলে ক “উপরতলার” সিগন্যাল “ 


আসে নি? প্রপববাব রেগে গেলে 
পুরোনো পাওনা টাকা চেয়ে বসতে 
পারেন ! কি দরকার ঝামেলা বাড়রে ? 


চাকরণ উপলক্ষ্যে বহু গ্রামবাস? 
কলকাতা সহ অন্যান্য শহরে ছাঁড়য়ে 
ছিটিয়ে আছেন। গ্রামের একাটি বড় 
দিঘ'র নাম পালা পুকুর । মাছ 


কিছু কিছু যার নাম ডাক আছে। 


পলাশন থেকে রামবাটি রাঙ্ঞা পাকা 
করা দয়কার ৷. 


দুই মাইল রাষ্ভা কিছু অংশে কে 


অবশ্য মোরাম পড়েছে। 
নিকটবতশ য়েল স্টেশন বলতে 
রায়না । ক্লাবের সংখ্যা থুব বেশখ 


নয়। পিদ্ধেবরী যুব সংঘ নামক সংস্থা 
ফুটবল খেলার টুণসেন্ট চালায় । 
এখানকার লোকজনকে যেতে হয় 


রামবাটর 


, রায়না হাসপাতালে । প্রাইমারণ গকুল 


রামবাটিতে ৷ রামবাটি সমবায় গুচ্ছ 
থেকে বোরো 
করে। রাম- 
বাটতে ডাকঘরও গ্রামের মধোই। 


্‌ ৷ জিপুরাল, 


স্ুখ্যমল্পীর . 
ত্রাণ তহবিলে 


মুক্ত হস্তে 
দান করচন 





প.কুর আরও আছে - 


+ 
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অক্ষমতীকে স্বীকার করা এবং 
দকোনোয্ন মধ্যে গুণগত পার্থক্য 


শাছে। প্র রয়েছে সততা; 
শ্তীয়াটতে মানুষকে আড়াল-করা । 

সাত বছরে পাশ্চম বাঙলার 
বদ্যংসমস্যার প্রতিকারের বদলে 
ছমফ-ুষ্ট সরকার যে বার্থতার নাঁজর 
ঘণশেছেন তাকে স্বীকার করে নিতে 
ঘরকারের আপাত্তর কোনো. কারণ 
"নই । সবন্তরে বিদাতের দৃভি'ক্ষ 
মন ভাবে ছাঁড়য়ে পড়েছে তাকে আর 
চ্াখে আঙুল দয়ে দেখাবার প্রয়ো- 
দন নেই । 

একথা ঠিক নানান অস্ুবিধের 
ঘধ্যে দিয়ে সরকারকে যেতে হচ্ছে। 
কন্দ্রীয় সয্নকারও যে এ-স্রকারের 
ন্মত নয়, এটাও স্বাভাবক। সরকারে 
বেশ কালে বাসফ-্টে সরকার এ 
বষয়টি সম্পকে" অবহিত ছিলেন না 
মন নয় । বিয়োধী পক্ষ থাকা- 
ক্ষালীন আমরা এসব বিষয় নিয়েই 


নমালোচনা করেছি । কংগ্রেস সর- 
কারের উপর দায়িত্ব চাপিয়ে কত'ব্য 
শন্পাদনা করোছ। কিন্তু এখন 


দ্দনগপের ভোটে সরকারে আটকা পড়ে 
ল্মাগের মতো সমালোচনা করলেই তো 
হায় চুকে যাবেনা । এ-অগ্লের 
বৃহত্তর জনগণের প্রতিনিধি হয়ে 
সরকারকে হাতে-কলমে কিছু করতেই 
হবে। 
'বগত সরকার কাঁভাবে ডুবিয়ে গেছে, 
কোথায় কণ-যড়যন্্ হচ্ছে, এই গুরুতর 
শ্যাপারগযীল জনসাধারণের গোচরে 
নল সরকারের লজ্দার কারণ নেই; 
শরং তাঁরা সাধারণের চোখে আরো 
পবন্বাসযোগায হয়ে উঠতে পারেন । - - 
বামফুষ্টেরই জনৈক প্রধান মন্ত্রী 
শ্লিযতগন চক্রবতণ* মহাশয় সরাসার 
এবদুতে ব্যর্থতা স্বীকার করে নিয়ে 
চুনগণের কাছে আম্ছাভা্জনই হয়েছেন। 
হেতু জনগণের দরদশার তান 
শরিক হয়েছেন । এটা করে তিনি 
ধন*্চয়ই নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিছক 
[বদ্যুৎ-ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর পমালোচনা 
ক্ষরতে চানান। যেহেতু সরকারের 
চক [হসেবে যতপনবাবহও এ ব্যর্থ" 
তার দায়ি বহন করছেন। 
বামফুন্টের নেতা শ্রীসয়োজ 
মুখাজশি অবশ্য যতখনবাবুর প্রকাশ্যে 
এ"অক্মলমপপকে ভালো চোখে 
দেখেন ন । বাইয়ে হাঁড়ি ফাটাবার 
আগে বামফুশ্ট কামিটিতে এ নিয়ে 
তথাকাঁথ ত আলোচনা চলতে পারত । 
আমরা জাননা দায়তণীল 
মাশ্মসভার সদস্য হিসেবে ধতীনবাবু 
এটা করলেন কেন। তান যে আচ- 
ল্লণাধধি সম্পকে অনবাহত ছিলেন 
এমন বোধ হয়না । লভ্ভবধত 'বিদরৎ- 
ছউানয়নের কমণণদের সামনে বন্তব্য 


প্লাখতে তাঁকে গ্রূতর বিদয্যৎ-প্রশ্নাট . 


চলতেই হয়েছে । বিশেষ করে এমন 
কটা সময়ে যখন বিদযং-সরবরাহ 
একেবারে ভেঙে পড়েছে । 

সমস্যাটা এখন জাটিল হয়ে 


গড়েছে সরোজবাবূর প্রকাশ্য পাতি. 


[ক্য়ার ফলে। দ:ষ্ট লোকেরা এর 
মধ্যে কলহের গম্ধ আবিত্কার করবে। 


PB 


জনগণের ' এটাই দাবি।. 


- জনগণকে 


ভারা বলত 


সরোজবাধু তাঁর বয়ন্তি চাউর না-করে 
যদি ঘতশনবাব্‌কে ডেকে বলতেন । 
হয়তো যঙতীনবাবু বিষয়টা পারগকায় 


করে দিতে পারতেন । আর আমরা 
বাইরের লোক, মানসিকভাবে এ 
ব্যাপারে জড়িয়ে পড়তাম না! 
ব্যাপারটা নিছক তকণীবতকে'র পধাঁয়ে 


নেই, বিদ্যৎ পরিদ্ছথাত মমান্তিক 


সত্য, আসল সমস্যাটাকেই তুলে 
ধরতে হবে । যতানবাব্‌ লরোজ- 
বাবুর বিতক" নিয়ে জনগণের কোনো 
দশিরঃপ'ঁড়া নেই । বিদ্যাং, ব্যথ-তা 
একটা জবলজ্যান্ত সত্য; বামফুস্টের 
নেতা হিসেবে আমরা সরোজবাবুল্প 
কাছেই অবাবাদাহ চাইব, তান তাঁর 
লরকারেক্প কাছে ক এ-ব্যাপারে জবাব- 
দিহি চেয়েছেন? নাক তান এর 
ব্যর্থতাকে ত্বণকার করেন না? যাঁদ 
এর নাম ব্যর্থতা না হয় তান অন্য 
ক নাম দেবেন? কেন্দ্রের উপর 
সমস্ত দারিত্ব চাঁপয়ে দিয়ে নিজের 
দায়িত্বকে তো ত্যাগ করা যায়না ! 


সাত বছর ধরে এঅগলের মানুষ - 


িদযৎ-জানত স্বস্তি চেয়েছিলেন 
সাত বছর ধরে জনগণ যে, ধৈর্য ও 
সহযোগিতা দেখিয়েছেন তায় জন্যে 
তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা উাঁচত । 
ব্ধু-সরকার বলেই মান;ষ হাসিমুখে 
সহা করেছে। 

মানুষেক্স এই সপ্রেম সহযোগি- 
তার মূল্য ক সরকার দিয়েছেন ? 
কখনো নেমে এসেছেন বোঝাতে তারা 
আশ্তারক কণ চেষ্টা কয়ছেন, কেন 
তাঁদের চেষ্টা ফলবতা হুতে পায়ছেনা। 
বোঝাতে পারলে তাঁরা 
নিশ্চয়ই বংকতে- পারবেন, আরো 
বেশ" সহযোগিতার হাত প্রসারিত 
করে দেবেন। 


না, বোঝানো হয়নি । মাব- 
খানেয় এই অন্ধকার মানুষকে অসহায় 
করে তুলেছে; তাঁরা অদমম্টবাদ” হয়ে 
পড়েছেন ॥। কথন 'বদ্যৎ আসবে 
কেউ জানেন না; কখন যাবে কেউ 
জানেন না। একটা আনিশ্চিত, মাতৃ- 
গভের মতো অন্ধকার কঠিন অবস্থায় 
মানুষকে দিনাতিপাত করতে হচ্ছে। 
ট্রেন বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, ট্রাম বন্ধ হয়ে 
যাচ্ছে রেডিও স্টেশন বম্ধ হয়ে যাচ্ছে, 
আলো হাওয়াহীন দমবম্ধ অবন্থায় 
ছেলেমেয়েরা পরাঁক্ষা দিচ্ছে; বাড়তে 
ফ্রিরে পড়াশুনার জন্য আলো নেই? 
জল বদ্ধ । মানুষ মধ্যযুগে ফিরে 


যেতে চায়না । 


কোনো সরকারই চাননা_ দেশের 
মানুষ বিদ্য;ুৎ অভাবে কণ্ট পান। 


-জনাপ্রয় বামফু*্ট সরকারও অবশ্যই 


তাচাননা। তাই জনগণকে জাম্থার 
মধ্যে এনেই সরকারকে এ ব্যাপারে 
এগোতে হবে । সরকায় জানান তাঁরা- 
কীভাবে সমস্যাটাকে দূর করবার চেষ্টা 


lh পাঁচ | 


চীবপুর ৰ থানার ৪ গি- -র বিরুদ্ধে ag 
গরুতর অভিযোগ 


চশপুর থানার- ওাসর বিরুদ্ধে 
গুরুতর অভিযোগ করেছেন স্থানগয় 
এলাকার প্রাসম্ধ চিকিৎসক লেফ-. 
ট্যানেন্ট কণে‘ল ডাঃ এস..কে. দে। 

আঁভযোগে প্রকাশ, চঁংপন্র 
থানার ও “নি ডাঃ এস কে দে এবং 
তার পাঁরবারের প্রাত চরম অপমানকর 
আচরণ করেই ক্ষান্ত হন নি, হুমকি 
ভগীত প্রদর্শন এবং চরম অমানবিক ' 
আচরণ করেছেন। 

- ঘটনার বিবরণে জানা, যায়. ডাঃ 
দের রাজা মণণন্দ্র রোডে একটি বাড়ী 
আছে । গু বাড়াতে তার বাবার 
আমল থেকেই একটা অংশ মেসার্স 
আনন্দ নশটিং ওয়াক'সকে . ভাড়া 
দেওয়া আছে। 

আনশ্দ ন+টিং ওয়াকসের মালিক 
একটি পায়খানা বানান ডঃ দের বাড়া 
ঢোকার ঠিক রাস্তার মুখে তায় কর্ম” 
চারঁদের ব্যবহারের জন্য । 

কল্তু দেখা যায় যে, এঁ পায়খানা 
ব্যবহার করার জন্য এ - কারখানার 


কম'ঁ ছাড়াও বাইরের প্রচুয় : লোক 


আসেন এবং এমন মন্তব্য. আচরণ, 
করে যাতে বাড়ীর ' লোবদের বা 
আতমল্ন স্বজন যাঁরা. বাড়ীতে বেড়াতে 
আসেন তারা খুব অসুবিধা ও অন্থান্ 
বোধ করেন। যেহেতু পায়খানাটি 
বাড়ীতে ঢোকার মুখেই । 

এ ব্যাপারে ভাস্তার দে কারখানার 
মালিকের কাছে বেশ কয়েকবার. তাঁর 
অভিযোগ জানান । প্রতিবায়ই মালিক 
প্রতিকারের আশ্বাস দিয়েও তা কার্য- 
কর করে,না। 

ফলে ডান্তার'দে একাঁদন জনৈক 
বাহরাগতকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা 
করেন। এ ব্যন্তির নাম গণেশ দাস। 


পাণেশবাবৃ জানান যে তান এ কার" . 


খানার সংগে যুক্ত নন এবং এব্যাপারে 
তার করণণগ্ন কিছু নেই । 

ইতিমধ্যে ডান্তার দের বাড়ার 
সীমানায় প্রাচীরও ভেঙে ফেলে 
দেওয়া হয় বাইয়ের লোকের 
যাতায়াতের - সুবিধার  জন্য। 


তারপর ডান্তার দের বাড়ীর একটা 
অংশে আরও একটি কারখানা তৈরী 





করছেন, কতদ;র' এগায়েছেন; আর 


" কাবছর পরে তাঁরা বিদুৎ পাঁরদ্ছিতিকে 


.কবজা করতে পারবেন । জনগণের 
কাছে কোনো কিছুই লুকোনোর 
প্রয়োজন নেই; তাতে আয়ো সন্দেহ, 
আশ্বাস পুঞ্জীভূত হয়; পরিণামে 
মানুষ অদ.:ণ্টের হাতে ক্রাড়নক হয়ে 
পড়েন। 

এবং একবার 
হলে সে-মানূষ সরকায়ের ওপর মৃত 
পাহাড়ের মতো ভারগ্রন্ত হয়ে পড়েন। 
সেই চাপে সরকারও নিষ্পিন্ট'হতে 
বাধ্য ৷ 


মাহির আচাষ' 


হয়। 


অদুহ্টবাদ - 


কিছুই জানেন না।. 

ইতিমধ্যে ডান্তার দের বিশ 
বছরের ভাইপো গত ২১শে মে তারিখে 
এক পথ দ:ুঘ*টনায় মায়া যান। 
স্বভাবতই ভান্তার দে সহ বাড়ায় 
লোক এবং আত্মীপ্ন স্বজন সবাই 
মূষঢ়ে পড়েন। এদিকে দুঘ'টনার 


খবর পেয়ে এ -পারবারের বহু, 


আত্মশয্ বন্ধু এবং গহতৈষারা প্রাত- 
দিনই বাড়াতে আসতে থাকেন । 


অথচ ঢোকার মুখে পায়খানার 
সামনে অর্ধনগ্ন অবহ্থায় এবং অশ্লীল 
কথাবাতয়ি মত্ত লোকাদের এাড়য়ে 
বাড়তে ঢুকতে সবাই বিব্রত বোধ 
করেন এবং 
সবাই ভাস্তার দে-কে ব্যবস্থা নিতে 
বলেন। পাঁরবারিক দুঘ্টনায় মমাহত 
বাড়ীর মালিক এব্যাপায়ে আপাততঃ 
চুপচাপ থাকাই শ্রেয় মনে করেন। 


'ইাতগধ্যে . হঠাৎ শ্রাম্ধের দিন 
চাঁৎংপুর থানার ও-ি ডান্তার দে-কে 
থানায় জরুরী তলব দিয়ে ডেকে 
পাঠান ৷ ডান্তার দে তাঁর ভাই 
যান কলকাতা ইলেক!টক. সাপ্লাই 
করপোরেশনের হীঞ্জনীয়ার তাঁকে 
সংগে নিয়ে থানায় হাজির হন। 

হঠাৎ থানার ও-স ডান্তার দে-কে 
অকথ্য . ভাষায় গ্রালগালাজ শুরু 
করেন এবং হমাক দিতে থাকেন। 


জা।নন্ত বাতির প্রেসত্যে 


এব্যাপারে বাড়ীর মালিক 


এর প্রাতকারের জন্য - 


কারণ গণেশ দাস নামে জনৈক ব্যস্ত 
ডাস্তার দের বিরুদ্ধে শক অভিযোগ 
করেছেন। শ্রীদাস নাকি ডান্তার দের 
ভাড়াটে একটি কারখানার সুপার" 
ভাইজার। . 

শ্রদাস একজন সরকারদ কর্মচারী 
হয়ে কিভাবে একটা কারখানার 
সুপারভাইজার হতে পারেন এবং. 


সরকায়ী আইন লব্ঘন করছেন যে 


ব্যাস্ত তার অভিযোগের 'ভাঁত্বতে 
কোন অনুসন্ধান না করেই একজন 
[চাকৎসকের, প্রত অভদ্র. আচরণ 


এবং অশালখন কথাবাত! বলতে 
পারেন? 


চাঁৎপুয় থানার ও-{সর বিরুদ্ধে 
আরও বিভিন্ন লোক এই ধরণের 


অশালধন কথাবাত এবং অশোভন 
আচরণের অভিযোগ করেছেন । 


ও-স-র এমন 'কি হঠ)ৎ কারণ 


' ঘটল যে ভাইপোর শ্রাণ্ধের দিন একট। 


কারখানার মালিকের পক্ষ নিয়ে ডান্তার 
দে-কে থানায় ডেকে পাঠিয়ে হুমাক 
এবং অশালশন আচরণ করতে হলো । 

এমানতেই প্যালশের বিরুদ্ধে 
সাধায়ণ মানুষের দারুন বিক্ষোভ 
তারপর যাঁদ চাঁংপৃর থানার ও-সি- 
দের মত লোকেরা' লাগাম ছাড়া কাজ 
কারবার চালায় তবে সাধারণ মানুষের 
সম্মান ও নিরাপত্তা ক করে থাকবে 
এ প্রশ্ন তুলেছেন্‌ এ এলাকার সাধারণ 
মানুষ ৷ 


আই জে এ সভাপত্তির 
কোশল. বানচাল 


যা পাকা গোষ্ঠগর 

কম ধর্মঘট নিঃশত'ভাবে প্রত্যাহারের 
জন্য ভারতায় বাতার্জীবী সথ্যের 
সভাপতির কোশল টিকলনা । সভা" 
পাত হছলধর পটলের (উমাশস্কর 
হালদার) নেপথ্য ইক্তিতে এই উদ্দেশ্যে 
একটি প্রস্তাব আগেই তোর হয়েছিল। 
আনম্দবাজার়ের অচল অবস্থা নিরসনের 
জন্য ভারতীয় বাতা বশ . সম্ের 
(হীস্ডয়ান জানঠালন্টদ এসোসিয়েশন) 
উদ্বেগ ও প্রচেষ্টার প্রথম কথাই ছিল 
আঁবিলম্বে ধর্মঘট প্রত্যাহার । সত্যের 
কার্যকর সামাতিযর় সভায় এনিয়ে 
প্রচন্ড তরকাবতক" হয় । ইকনমিক 
টাইমসের ইন্দ্র গৃহ বুগান্তয়ের কমল 
ভট্টাচাষ” উঠে দাড়িয়ে ব.লন। এ প্রল্ঞব 
কমচারণ স্বার্থ বিরোধ । প্রকারাস্তরে 
মালকপক্ষের হাত এতে শঙ্ক হবে। 
কেন বলা হল না, শাশুম্‌লক ব্যবন্থা 
নেওয়া চলবেনা? শেষপর্যন্ত সদস্যদের 
চাপে সংঘ সম্পাদক রণেন মুখার্জ 
প্রস্তাব সংশোধনে সম্মত হন। 
সংশোধন’ আনেন যু:গাস্তরের.কমল 
ভট্টাচা' ৷ তান বলেন, আলোচনার 
ক্ষেত্র প্রচ্তুতের জন্য যাতে উপযুক্ত 


- এই ইন্ডাহারে অন্যান্য 


পারবেশ তোর হয় সেজন্যে ধর্মঘট 
ইউনিয়নকে সচেষ্ট হতে, হবে ॥ 
আলোচনার জন্য মালকপক্ষও 
উদ্যোগ’ হবেন । 


' আলোচনার স্ন্রপাতে আনন্দ- 
বাজারের অমল দাশগুপ্ত বলেন, আনন্দ 
বাজারের ধর্মঘট বেআইনি অধ্যা 


দিয়ে বাতজীনীবধ সত্যের সভাপতি ও 


সম্পাদক প্রচারিত ইচ্ত।হার আপাত্তকর। 
সংবাদপন্থ 
সংগঠনের স্বাক্ষর ছিল । হলধরবাব্‌ 
এর একটি ব্যাখ্যা দিয়ে তাঁর বিবতি 
সমর্থন করতে চেষ্টা করেন। সদস্যরা 
বলেন, বাতার্সীবী সব্ঘের অতীত: 
এাতহা রয়েছে৷ কোন আন্দোলন 

ভুল হলে নিশ্চয়ই তা নিয়ে সংগঠনের 
মধ্যে আলোচনা চলবে ॥। কিন্তু 
আন্দোলন চলাকালশন এধকনের 
প্রকাশ্য বিবৃতি দালালির লামিল। 

সংঘ সম্পাদক রণেন মুখোপাধ্যায় 
বঙ্গেন, ওই ইন্তাহারে তাঁর নাম ছাপান্ু 
কথা তিনি জানেন না। সদসারা 


- চাইলে এ নিয়ে পরে আলোচনা করতে 


শেষাংশ ৬ষ্ঠ পৃচ্ঠ'় 


{ছয় ৷ 


সীমন্তরাগ 


সমর বন্দ্যোপাধ্যায় 


স'মন্ধরাগ, নামে নতুন বাংলা 
ছবিটি দেখে মনে হলো, এর আগে 
প্রায় একই 'আদলের কাহনগ নিয়ে 


একাধিক বাংলা ছবি দেখেছি-। 


আরও অবাক কাম্ড, প্রায় একই ' 


ধরণের সেকেলে সেই সব আংশিক ও 


ঢঙ্‌: আজও সমানে চালিয়ে যাওয়া 
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"এবং 


কোন যোগ 


- নরক মনে হয়। 


হচ্ছে--যেন এর বাইরে কিছ? হতে 
পারে না। ছাবির এইসব মান্ধাতা 
আমলের চেহারা নিয়ে ক্ষতি বা হযার 
তা হচ্ছেই। বলে কিছুই হবার নয্ন-- 
তবে প্রচ্ন একটা জাগে বৈকি । ছাঁব 


“কয়তে যাঁরা নতুন আসছেন'''তাঁরা 


কি সবই বেনোজলের শিকার? 
প্রদীপ ভক্তাচাষ এছবির পরিচালক | 
কিন্তু এত দৈন্য কেন? .কগপনা 
শান্তর এতই অভাব । বাঁধা ছকেয় 
সেইসব আধদ্দকালের কাম্ডকারথানা 
রাজকুমার মৈত্রয় 'জোলো ভাবালু 
দাচ্ছপের শরীরে জুংসই করে লাগাবায় 


- ক করুণ প্রচেষ্টা । 


[বয়ে হবার আগেই মেলামেশা, 
প্রেমিকার গভ'নগার। প্রেমিকের পথ 
ল্সাতি ভ্রংশ, প্রেয়সীর 
লাঞ্ছনা' সন্তান প্রসব এবং সব শেষে 
প্রোমকের স্মাতি ফিরে আসা 
প্রোমকার সংগে স্থখ 
মিলন ইত্যাদি - ঘটনাঙ্ালি এমন 
ফগ“লা মাঁফক যে বাস্তবের সংগে 
থাকে না।. কাহনণ 
যেখানে জীবনমুখী নয় সেখানে 
যযম্তর খেই পাওয়া যায় না। বন্ধ্যা 
রমণীর কোলে সম্তান দিয়ে. তাকে 
ফাঁরয়ে নেবার যে ঘটনা দেখানো 


_. হয়েছে-_তা এতই কাঁচা যে, মনে 


কোন রেখাপাত কয়েনা। ' অলকা 
গাকুলাীর বুকফাটা কামা মাঠে মারা 


'মায্আর বাঙ্কম ঘোষের. সকরুণ 


ভংগণ ফুটিয়ে তোলার আপ্রাণ চেষ্টাও 
-নায়কেয় 
মতি লুপ্ত হয়েছে--কিন্তু সৌমিত্র 
চট্টোপাধ্যায় চারদিকে শুন্য দুষ্ট মেলে 


"এমন ভাব দেখালেন যে; মনে হোল 


না। 
' ধিম্তু নজরে পড়ে । আর ঘাঁড়র ঘণ্টার . 
সংগে মাঁন্দরের ঘশ্টাকে একীভূত - 


' -করে। 


_ উল্লেখের দাবী রাখেনা । 


তাঁর মান্তঙ্ক কত ঘটেছে। তান 


কখনই তাঁর ভাঁমকার শ্বহদ্দ হতে 
হতে পারেনাঁন। 
নায়কা রূপে অচল যদিও তার চেষ্টা 
{ছল নিজেকে ফুটিয়ে তুলতে । 
শকুন্তলা বড়ুয়ার সুযোগ তেমন ছিল- 
কালণ ব্যানাজধণর চীরন্রাট 


করার সুপারইম্পোজ শটের প্রয়োগ 
যা অবশ্যই নতুনাকছ নয়। 
এবং এই  দশ্যের -সনত্রে 
নায়কের লুপ্ত স্মৃতির উদ্ধার-_যা 
কিন্তু কম্টকঙ্পনার বাতাবরণ রচনা 
কৃষ্ণ চক্তবত'র সাদাকালো 
ফটোগ্রাফী 
ন'ঁতা সেনের সংগত . পঞ্িচালনা 
এই ছবি- 
তেই পদয়। দেবীর শেষ অভিনয় এবং 
ছাখিটি পদনাদেবীর স্মৃতির উদ্দেশে 


দুর্গা খোটে ৷ 


গায়তশ মুখাজ. 


কিন্তু উন্নতমানের |. 





উৎসগধকৃত। অভিনশ্দন'য় কাজ, 
সন্দেহ নেই। - 
দুর্গা খোটে সম্মানিত . 


এ বছর দাদা সাহেব ফালকে 
পুরষ্কার পেলেন প্রবণা - আভনেন্ী 
১৯০০ লালে জম্ম । 
পঞ্চাশ বছরেরও বোশ অভিনেত্রী 


জীবনে তিনি বেশ কিছু স্মরণীয়. 


চরিল্ন উপহার দিয়েছেন । এক সময় 
[নভীথয়েটার্সের ছবিতেও ভান 
আঁভনয় করেছেন । £অযোধ্যাকারাজা” 
মায়া মাছন্ত্র'। 'রাজরানগ মীরা' 
তা” ‘অমর জ্যোতি’, প্খবীবল্পভ 
'মারা বাজার’, মাঁজগালিব' প্রভূত 
ছবিতে তাঁর উজ্জ্বল আভিনয় বিশেষ 
উল্লেখের দাবী রাখে ৷ দুগাঁ খোটের 
আরও. একাঁট পরিচয় আছে; যা 
হয়তো অনেকেরই অন্জানা। তান 
স্বল্প দৈঘ্যের তথ্যচিপ্ন প্রযোজনা 
করে থাকেন। তাঁর নিজস্ব একটি 
ইউনিটও আছে। ছবিতে শুধু 
অভিনয় নর- চিত্ত প্রযোজনাতেও 
তাঁর সমান উৎসাহ । এইসব অব- 
দানের কথা স্ময়ণে রেখেই এই ফালকে 
পুরচ্কার। যা শুধু আনন্দের নয়, 
যথেষ্ট গোৌরবেরও id । 





আনন্দবাজার 
&ম পাতার পর 


পারবেন । তবে ন্যাশানাল ইউনিয়ন 
অব জ্রানিলিন্টের সঙ্গে বাতাঁজীবা 


.সম্ের যৌথ িবাত তান আপত্তি, 


জানান। উল্লোথযোগ্য। হলধর পটল' 


. আনম্দবাজ্জারের একজন কম । এই 


জুনে মেয়াদ শেষ হয়ে আবার - চুন্তি 


হলেও হতে পারে। 


ভাটের! 
৪্ঘ পম্ঠোর পর 
পাশে কলকারখানায় কাজ করেন। 


. প্রতি সোমবার. কর্মক্ষেত্রে গিয়ে বাড়া 


ফেরেন হত্থান্তে। হাঁটতে হাঁটতে দেখলাম 
অনেকগ্াল “ভাঙ্গা বা গোটা কাঠের 
খাট ।  বৈদহ্যাতিক তার লাগানো 
হয়েছিল একসময় কিষ্ত: এখন প্রায় 
কোনাটর মাথাতেই তার নেই । শুধ: 
খংট তার সাক্ষ্য বুকে নিয়ে দাড়িয়ে 
আছে । এক যুবকের ক্ষোভ কানে 
এল, কংগ্রেস বিদাহৎ দেওয়ার জন্য 


তার টা্গয়েছিল কিন্তু বামফুষ্ট 


সেই তারে বিদ্যুৎ 1দতে তো পারেই 
নি উপরশ্তু চোরের হাত থেকে 
সেগুলোকে রক্ষা করার সামথ/ট্‌কুও 
তাদের নেই। ম্থানশ্প আঁধবাসীদের 
অভিযোগ, বিগত প"চিশ বছরে 
সারা ভারত অনেক এগিয়ে গেলেও 
ভাটোরা প্রায় একই জায়গায় নিশ্চল 
হয়ে দাঁড়য়ে আছে। 


প্রকৃত ঘটনা কি? ৭০ 


অশ্তভ ইন্দিত 


পশ্চিমবঙ্গের গত উপানবচিনে 
বেলগাছিয়া কেশ্মে ইন্দিরা কংগ্রেসের 
জয় এক অশুভ ইঙ্গিত বহন করছে। 
১১৭২-৭৭ - পাশ্চমবঙ্গে কংগ্রেসী 
রাজত্বেয় নগ্নরূপ আমরা দেখোছ ।- 
সেই ভল্লাবহ দিনের কথা আমরা 
আঁজও ভুলিনি ।-হাজ্জার হাজার ছেলে 
বাড়া ছাড়া ঘর ছাড়া, হাজার হাজার 
মানুষ জেলে, মানুষের কোন 
গণতান্ত্রিক অধিকারই ছিল না, 
মানুষের প্রতিবাদের কোন উপায়ই. 
ছিল না, প্রাতবাদ করতে গেলে 
জুটত শায়ণীরক নিযতন, কোন কোন 


ক্ষেত্রে মৃত্যুও ঘটত । জয়হরী অবশ্থা- 


কালণন দিনের কথা দুঃস্বপ্নের মত। 
পৃলিসঈরাজ, বিনাবিচারে আটক, 
মঙ্জান বাহনপর অত্যাচার চলোঁছল ৷ 


১৯৭৭ সালের লোকসভা নিব! 
চনের,পর জনতা সরকার মানুষের 
লুপ্ত গণতান্ত্রিক অঁধকায় 'ঁফারয়ে 
দিল, দিল সংবাদপন্রের স্বাধীনতা, - 
লক্ষ লক্ষ রাজনৈতিক বন্দ'দের মনুষ্তি । 
এসবই ছিল জনতার নবিন! প্রত- 
শ্রাত । তারপর পশ্চিমবঙ্গের নিবচিনে 
বানসস্ট বিপুল সংখ্যা্ারঠতা নিয়ে 
শাসন ক্ষমতার আসে। ক্লাজ্যের 
হাজার হাজার র্লাজবম্দীকে- ম্াস্ত 
দেওয়া 
গণতাশ্মিক অধিকার, 


অধিকার । এগুলি সবই কিম্তু 


বামফুষ্টেয় নিবচন! প্রাতপ্রাত ছিল।. 


প্রধতঁকালে . বামফুষ্টের 
কমণ“দের মধ্যে দেখা যায়, আত্মভারতা। 


"অহংকার, তারা বলতে শুর; করেন 


বিশেষ করে নকশালপন্থদের যে 


আমরা তোমাদের মাস্তি - 'দিয়েছি। 
দিয়েছি গণতাম্লিক অধিকার, কিন্তু . 
“তারা ভুলে যান যে এটা কোন দয়ার, 


ব্যাপার নয় এটা নিবাঁচনধ প্রাতশ্রহীতি, 
নিবচিন? প্রাতশ্রাত দিয়ে সেটা পালন 
না করা মানুষের প্রত বেইমান)। 
কমণবাহনীর একাংশ চেষ্টায় 
আছে গুছিয়ে নেবার, চাকুয়। অর্থ 
ইত্যাদি ইত্যাদি । এটা আজকে. আর 


কোন গোপন ব্যাপার নয় যে বামপন্ছ? 


শাসক দলগলিতে এদের - সংখ্যা কম 
নয়। কংগ্রেসী কমাদের মধ্যে যে 
যে দোষগুলো ছিল আজকে প্রায় 
সবকটি দোষই তাদের মধ্যে দেখা 
দিচ্ছে। 
কলেজে বিরোধ রাজনৈতিক কমা? 
বিশেষ করে-নকশালপন্থীদের সংঘবদ্ধ 
ভাবে সম্বাসের মিথ্যা অপবাদ দিয়ে 
দৈহিক নিষতিন করা হচ্ছে। 


বলা হচ্ছে তোমরা "আবার ৭০ 
সাল ফারিয়ে আনতে চাইছ, কিন্তু 
সালে কি শুধু 
নকশালপন্থীরাই সংঘর্ষে যুস্ত ছিল। 


শারকণ সংঘর্ষের ইাতহাস মাঁদ আমরা 


হয়, দেওয়া. হয় মানুষকে 
বিরোধিতার ' 





দেখি তাহলে দেখব যে শারকণ সংঘর্ষ 
প্রথম আরম্ভ যস্তফুশ্টের 
দলের মধ্যে এবং 

নকশালপস্থীদের " সংঘর্ঘে নামতে 
বাধ্য করা হয়। আর নবশালপন্থী- 
দের দমনের জন্য ভারতের শাসকদল) 
অর্থাৎ কংগ্রেস থেকে আরম্ভ করে 
সমস্ত রাজনৌতক দল. পুলিশ, 
1নালিটারশ সবাই হাত মেলায় আর 


পারপ্রামে সারা ভারতবর্ষে বিশ 


হাজার নকগালপদ্ছ নিহত হয়, 
হাজার হাজার কম" 
বছরের পর বছর জেলে কাটায় । 
কিন্তু সমঙ্ত অপবাদ পড়ে 
নকশালপন্থীদের ঘাড়ে। এমন অনেক 
কাণ্ডকারখানা ঘটেছে যার সঙ 


. নকশালপন্হধদের কোন যোগাযোগই 


ছিল না। অথচ তাদেয় এদের সঙ্গে 


 ধনন্ত করে প্রচষ্ড অত্যাচার চালান 
হয় আর তখন তাদের পক্ষে প্রাতবাদ 


করার কোন রাষ্তা খোলা ছিল না, 
কারণ এদেয় কোন গণ সংগঠন ছল 
না। সি পি আই এম এল আইনত 
নিষিদ্ধ না. হয়েও নিষিদ্ধ । দেশবুত? 


- আঁফসে পুলিশের ত তালা ঝুলছে 


কম'ঁ‘য়া ও নেতারা 'বিক্ষিপ্ত,ঠযোগা 
যোগ প্রচার ব্যবস্থা দুর্বল । 

- তারপর ১৯৭৭ সালের পর 
অবচ্হার পাঁরবর্ত'ন হল্ন। নকশাল- 
পম্থীরা বিভিন্ন গপসংগঠন তৈরী 
করে, খোলা রাজনশাত। নিবাচনণ 
রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করতে 
থাকে । 

ট্রেড ইউনয়ন ও অনান্য. 
ফুস্টেও কাজ সুর; হয়! তাই 
আজ আর এত সহজে যে কোন 
কুকের দায় দায়িত্ব নকশালপচ্ছা-. 
দের ঘাড়ে চালান যাচ্ছে না। সঙ্গে 
সঙ্গে প্রাতবাদ হচ্ছে । হচ্ছে মিটিং 
মিছিল ইত্য।দি ইত্যাদি । 


কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, 
বামপন্থী'দলগনুলোর কিছু কিছ, কম“ 


আজও নকশালপদ্হাঁদের বিরুদ্ধে - 
সন্ত্রাস ইত্যাদির অভিযোগ এনে 


তাদেরকে আক্রমণ করছে। যদিও 


এটা তারা করছে সম্পূর্ণ নিজেদের 


ব্যান্তগত দ্বাথে। রাজনৈতিক রং 
লাগরে জনগণকে ধেশকা দিচ্ছে। 


- নকশালপচ্ছণ একটা রাজনৈতিক মত- 
এলাকায় এলাকায়। কলেজে 


বাদ। তাকে মোকাবিলা করতে হলে 
করতে হবে রাজনোতিক ভাবে, অন্য 


ভাবে নয়, অন্য ভাবে করতে গেলে . 


হবে না, বুদ্ধি পাবে অশান্তি যার 
থেকে লাভবান হবে একমাত্র প্রতি- 
ক্রিয়াশীল শান্তি ! 

৭৪ সালের ঘটনা যাঁদ বিশ্লেষণ 
করা যায় তাহলে দেখা যাবে যে 
পণলশ প্রথমে নকশালপন্হাঁদের 
ঠাস্ভা করার কাজে নামে, তাদের- 


" কেসে হাজার হাজার যুবককে ঝুলিয়ে 


(রেখেছে । 


বিভিন্ন - 
সবশেষে - 


ও নেতা, 


* বাসয়েছে। 


-রোথা, যাবেনা । 


নতুন সমাজ ব্যবচ্থা। 


হবে। 


দপ'প | শতবার ১৫ই জুন। ১৯৮৪ 


ওপর অকথ্য অত্যাচার চলে, পুলিশ, 


লাইনে দাঁড় কাঁরয়ে শত শত 
যুবককে গলি করে হত্যা 
করে। ছেলে জেলে গল চালিয়ে শত 
শত যুবককে হত্যা করে, মিথ্যা f 
বছরের পর বছর জেলে পরে 
তখন কিন্তু কোন রাজ" 
নৌতিক দলই: প্রকাশ্য ভাবে এর 
[বিরোধিতা করে নি। 


তারপর যখন নকশাল পশ্হখদের 
সব নেতা ও কম’ জেলে চলে গেল, 
তখন পলিশ নজর দিল সি. পি. এম 
ও অন্যান্য বামপদ্ছা দলগুলোর 
উপর, পুলিশ ও কংগ্রেস মিলিত 
ভাবে হাজার হাজার ছেলেকে পাড়া 
ছাড়া করে জেলে পুরে এলাকায় 
এলাকায় মপ্তানরাদ্ কায়েম করল ৬. 
৭২ সালের নিধ্চিনে দ্রিগিং করে 
কংগ্রেস পশ্চমবছে শাসন ক্ষমতায় 
বসল, অত্যাচার বেড়ে গেল, প্রতিবাদ 
একেবারে শ্ুষ্ধ হয়ে গেল | তারপর» 
এল জরুরী অবস্থা । মানুষের, 
সংবাদপত্রের সমন্ত অধিকার কেড়ে 
নিয়ে কায়েম করা হল ফ্যাসিণ্টরাজ। 
ইপ্দিরার কথায় আবার সেই সুর 
বাজছে, আজকে. আমাদের সাবধান 
হবার দিন । নিজেদের মধ্যে ঝগড়া 
করে ফ]ানিন্ট রাজ কায়েম করতে 
সাহায্য করব না। এক্যবস্ধ' ভাবে 
ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াব । 
নেতায়া শুধু বুঝলে হবে না। 
বুঝতে হবে লাধারণ- কমণ'দের । 
সাধারপ কদী“রা অনেক সময় নিজেদের 
স্বার্থে রাজনীতিকে ব্যবহার করে 
সংঘষের দৃষ্টি করেন। উপরতলার 
নেতৃত্বকে এদিকে দ:ণ্টি দিতে হবে। 
যাতে কেউ রাজনীতিক নিজেদের 
স্বাথে ব্যবহার করতে না পারে । 

জনগণের নিজেদের মধ্োর দদ্দকে- 
আলাপ আলোচনার মাধ্যমেই সমাধান 
করতে হবে । এটাই মাক“সধাদ"লেনিন” 
যাদের শিক্ষা । এখানে বলগ্রয়োগ 
করতে গেলে প্রতিক্িদাশীল শাস্তির 
হাতকেই শান্তশালশ করা হবে। 

পরিশেষে একটা কথা বলতে” 


“চাই যে প্রক্যবদ্ধ, গ্রণ-আশ্দোলনই 


পারে হ্ৈরাচারী কংগ্রেসকে পরাস্ত 
করতে । লঙ্ষে সঙ্গে মনে রাখতে 
হবে কংগ্রেসের দুনশীতর জন্যই 
মানুষ কংগ্রেস বিরোধী/। মান 
বামফুস্টকে ভোট দিয়ে গদীতে 
আজকে তারাই যদি 
'দুনাতগ্রন্ত হয় তাহলে মানুষ তাদের 
উপরেও বিশ্বাস হারাবে । প্রকৃত 
ঘটনা হচ্ছে বামফুণ্ট ক্ষমতায় আসার 
পরে পশ্চিমবজে দুনা“ত কমোন 
বরং বেড়েছে, কমণদের ব্‌হদংশ 
দনীতগ্রন্ত । সরকায়। কর্মচারণ) 
পর্থলশ প্রভৃতি কংগ্রেসী আমলের 
মতই দুনণশতগ্রন্ত । এমতাবন্থায় বাম- 
ফুষ্টের নেতৃবৃন্দ যদি দুনীশত 
দমনের জন্য দঢ়ভাবে এগিয়ে না 
আসেন তাহলে পাঁশিমবন্গ তথা ভারত" 
রষের দর্দন খুব সামনেই । তাকে 
শুভবৃদ্ধি সমপন্ন 
সমস্ত মান্য চিন্তা করুন এব 
দুনী1ত দ্‌র করার পথ বার করুন। 
সংদ্ছ সমাজ 
ব্যবন্থা গড়বায় পথে দেশকে এগিয়ে 
নিযে চলুন, না হলে কিম্তু ভবিষ্যং 
বংশধরদের কাছে জবাবদিহি করতেই 
শচীন্দ্রনাথ মিত্র 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ১৫ই জুন, ১৯৮৪ 


“মভার।ষ্ট 
' ২য় পণ্ঠার পর 


রাখেন কোথায় কি হচ্ছে আর না হয় 


“দাঙ্গাকে প্রশ্রয় দিয়েছে অন্য কোন 


মতলবে। 

িবসেনার নেতা বাল থ্যাকারে। 
যে প্রয়োচনামলেক বঙ্তুতা দেয় এবং 
তার কাঁহনশ বহুগুণ ফেনিয়ে 
ফাঁপিয়ে লোকের মুখে মুখে 
রটোছল তা ঘদণক্ষরে পহালশের 
বড়কতারদের কানে : পেশছালোনা 
এটা ভাবতে অবাক লাগে। 


* তেমনই অবাক লাগে সংখ্যালঘু 


টি 
'পাহাবা কয়ে। 


=" দাঙ্গার ঘটনা এবং. 


৯ 


" 


Cd 


'কমাঁ'দের বেতন অনেক কম । 


সম্প্রদায়ের কয়েকজন নেতার আঁত 
নাটকণয় অচরণ যা বিদ্বেষ ছড়াতেই 
পুলিশ কতাদের 
নিশ্চয় খেয়াল করা উচিত ছিল যে 
দক ভাবে . একটি সম্প্রদায় কয়েকাট 
ধর্ম দ্থান প্রচুর টাকা খরচ করে নব সাজে 
সাজায় গত কয়েক বছরে । এর ফলে 
অপর সম্প্রদায়ের মনে সন্দেহ ও 
আঁব*্বাস বেড়েই চলে, বিশেষ করে 
যারা উগ্রপন্হণ এবং জঙ্গীভাবাপন্থ তারা 
সন্রিন্ন হয় আন্তে আন্ডে। এর সঙ্গে 
হিন্দু সেনা, হিদ্বু একতা সংগঠন, 
পাঁততপাবন সথ্ঘ এবং ভারতীয় মুস-- 
গলম নাম দিয়ে সাম্প্রদায়ক সংস্থার 
আবধিভাব হয়। 

' এছাড়া ১৯৭০ সালের 'ভিয়াম্ডধর 
সেই. সম্পকে 


' পাঁরবেশ 


- I 
ফামিশনের সুপারিশ আজও প্রশাসন 
কার্যকর করোন ৷ মসাঁজদের সামনে 
গমছিল ও.গানবাজনা কয়া নিয়ে আগে 
বিবাদের সূত্রপাত । এ ব্যাপারে উভয় 


সম্প্রদায়ের জঙ্গী নেতারা অত্যন্ত অস-. 
হষ্ণু মনোভাব গ্রহণ করেন । অতী- 


তের শিক্ষা না নিয়ে নতুন করে 
বগড়ার ক্ষে্র প্রস্তুত করা হয়। 
শিবাজ' উৎসব 'নয়ে সেই. ঝগড়া 
চরমে ওঠে ! বাড়ী বাড়ী একদিকে 
সরূঝ ঝাস্ডা অন্যদিকে গেরুয়া 
পতাকা ছাড়য়ে যায়। 
মুখ্যমন্ত্রীর আমলে . শিবসেনা 
যথেন্ট প্রশ্রয় পার । তারা কংগ্রেসের 


ধনবাচন? লড়াইয়ে মদতদেয় । তারপর 
আনতুলের আমলে শিবসেনার সঙ্গে 


মিতালী হয়। 
থ্যাকারে, গরম গরম বন্তুতা দিয়ে 
বেড়াচ্ছে গোটা মহারাষ্ট্রে এবং তার 


বন্ধুতার ক্যাসেট অন্যন্ শোনানো" 


হচ্ছে তখন অনুমান করা কঠিন হয় 
না যে শাসক গোষ্ঠ'ঁ চেয়োছিল দাঙ্গার 
সৃষ্টি করতে । সেই 
সাবেক ঘণণ্য ডিভাইড আযান্ড রুল- 
এয় নাত! উভয় সম্প্রদায়কে 
পরোক্ষে, উস্কানী দান যাতে দাঙ্গা- 
হাঙ্ঞামা নিয়ে তারা মেতে থাকে-- 
গ্রণতাশ্বিক আন্দোলন মেহনত 


. মানুষের সংগঠন 'না দানা বাঁধে। 


তাহলে এই 'পরামডের সমাজ ভেঙ্গে 
পড়বে । অতএব দাঙ্গা চলছে, 
চলবে । . / 


বুদ্ধিজীবীদের নল" জজ ছ/ল।লী 


: ওয় পন্ঠার শেষাংশ 
খাটিয়ে আসল লাভ না দেখিয়ে 
লোকসান দেখায় এয়াও সেই রকম 
ইচ্ছা করে - কারবার গুটিয়ে 
রেখে লোকসানের” ' হিসাব 
বড় করে দেখাতে চান । কাউকে 
লাভেয় অংশ দেব না--না শ্রাসককে, 1 
না সরকারকে ৷ এরাই আবার দেশ- 
প্রেমিক এবং জাতা'য়তাবাদ' সংস্কাতির 
ধারক বাহক । 
লাট-বেলাটকে হার মানিয়ে 
"বেওসায়” ভাইয়াদের অনু- 
করণে এরা . অসাংবাদক কমণ“দের 
'বান্ত করে মহান্টমেন্স কিছ পেচোয়া 
সাংবাদিকদের যে পায়মাণ টাকা দেন 
আমাদের রাণ্ট্রপাত। শ্লাদ্যপাল অথবা 
প্রধান বিচায়পাতি স্বপ্নেও তা ক্পনা 
করতে পারেন না। এদের অনেকে 
জশবনে ভাবেনাঁন এতটাকা তারা 
কখনও একসঙ্গে রোজগার করতে 
পারবেন ॥ তুলনামলকভাবে দীঘ"- 
দিনের আভজ্ঞ কুশল" অসাংবাদিক 
এরা 
যেখানে মাসে দশ হাজ্জার থেকে 
পনেরো হাজার' টাকা পান সেখানে- 


এদের মাইনা গড়ে ৫০০ টাকা। 


টি 


খামে! 


এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে মারওয়াড়ী 
গাদর কায়দায় রাখা হয় হিসাবপন্ন ॥ 
আসল মাইনা অনেক কম--কিম্তু 
' ধবাভন্ন খাতে অন্য খরচের হিসাবে 
এদের পেটোয়া লোকদের টাকা 
পাইয়ে দেন মাইনের সঙ্গে আলাদা 
যেমন  ধরূণ (প্রশ্টিং 
টেকনলাঁজণ্ট একজ্রন আছেন মাসে 
পাঁচ হাজার টাকা করে পান। কয়েক 
বছর আছেন, কোন মাইনা স্থির 
সারাদিন খাট্ঃনী এবং 


ভারতবর্ষের নানা প্রান্তে আনম্দ- 
বাজারের যেখানে ত্বনামে বেনামে 
কারবার আছে ,তাতে কাজ করতে 
হয়। অন্য প্রাতষ্ঠানের তুলনায় 
অনেক টাকা বেশ . পান বলে মুখ 
বুঝে মব রকম জুলুম সহ্য করেন । 
পেটে, খেলে পিঠে সয় । কিন্তু 
মালিকয়া আজ যদ বলেন "তোমার 


চাকরী নেই” তাহলে বলার কিছুই 
নেই । সেজন্য মালিকের কাছে 
টিকি বাঁধা। এইসব কমণচায়ণ 


যায় মধ্যে বেশ কিছু সাংবাদিক 
আছেন আমদাতার পক্ষে 'নিল'জ্জ 
ওকালাতিতে বাধ্য হয়ে নেমেছেন । 


সকল অনুগ্হণতদের কাছে 
ধর্মঘিটা শ্রমিক কমচার"রা সক্গতভাবে' 
জানতে চাইবেন যেথানে একক ভাবে 
ণশঙ্গে পেনসন প্রশ্ন নিযে মালিক 
শ্রীমকদের মধ্যে চুক্তি হয়েছে সেখানে 
আনম্দবাজারের মত এমন “উদার” 
মালিক কেন উদাসীন । হীম্ডয়ান 
আকিজেন ইনাজনীয়ারিং শ্রামকদের 


যোথ আন্দোলনকে যেমন শ্বগকার : 


করেছে তেমন আলাদা ভাবে শ্রামকদের 
পেনসনের দাবা মেনে নিয়েছে। 


আনম্দবাজ্বার মালিকরা এ প্রশ্নের জবাব 
দেবেন কি? তাঁদের অনুগত 
সাংবাদিকরা একটু সাহস সঞ্চয় করে, 
শ্রীঘক-কম্চারধদের ন্যায্য দাবীর 
সুষ্ঠু সমাধানের জন্য মালিকদের 
উপর চাপ স:ষ্টি করবেন কি? 
তাঁরা ভূলে ষেন না যান যে সংখ্যায় 
অসাংবাদকয়া অনেক বেশী। তাঁরা 


না হলে কাগজ ছাপা হবে না। কাগজ 


না থাকলে তাঁদের গোলামাও 
থাকবেনা। ' 


 প্রান্তন 


এবারে যখন ' বাল 


॥ সাত ।। 


এশিয়াডের টিকিট বিলি ব্যৱস্তায় 


কয়েক কোটী টাকা নয়ছয় 


নয়াদল্লশর দুই সপ্চাহের তামাশা 
এশিয়ান গেমসের (১১৮২) সময়, 


টিকিটের বাল ব্যবস্থার কয়েক কোট 


টাকা নয়-হয় হওয়ার সংবাদ বাসি 
হওয়ার আগেই এই সম্পর্কে অডিট 
রিপোর্ট“ নিয়ে রাজধানীতে এখন 
হৈ চৈ । তাতে দেখা গেছে যে ১৯৭৮ 
সালের প্রাথামক হিসাব থেকে 
প্রায় ১০০ কোটি টাকা বাড়াত খরচ 
হয়েছে। 

সংকারণ রিপোর্টে দেখা গেছে 
নানান ধরণের দুনশীতি, কথায় 
কথায় প্ল্যান বাতিল। নিত্য নতুন 
গাত্ুকঙ্পনা এবং সফলের উপর 
অযোগাতার জন্য 0 বাড়াত খবচ 
হয়েছে৷ 

আগে দ্থির হয়েছিল যে সরকার 
এই বাবদ খরচ করবে ২১ কোটি 
টাকা। এছাড়া 'দিল্লশ পৌরসভা 
উন্নয্ন সংস্থা ইত্যাদি মিলে ব্যয় 
করবে আরও সাড়ে ছয় কোটি 
টাকা। j 


পরে দ্থির হয় কেন্দ্রীয় সরকার 


এশিয়ান, গেমসের জন্য ব্যয় করবে 


সাড়ে সহিন্রিশ কোটি টাকা । এছাড়া. 


হরিয়ানা সরকার ব্যয় করবে চার 
কোটি টাকা । এর পরে আবাম় খর- 
চের অঙ্ক বেড়ে যায়|. "দিল্লীর উন্নয়ন 
সংস্থা একাই বাড়াঁত খরচ করেছে 
প্রায় আটান্রশ কোটি 'ছিয়ানববই লক্ষ 
টাকা। এর ফলে একই খাতে বায় 
হয়েছে প্রায় ১০০ কোটি টাকা । এই 
খরচের মধ্যে রাজধানীতে কয়েকাঁট 
ফাইওভার তৈরণ/ রান্তাঘাট চাওড়া 
করা অথবা -ট্রযাফক কন্ট্রোল করার 
যন্ত্র বসানো বাচক্ রেল তৈরীর 
[হসাব ধয়া হয় বনি ।, 


গেমসের পশ্বিচালক সার্মাত আতাঁথ 


সেবার জন্য ষে ১৬ কোটি টাকা ব্যয়, 


কয়ে তাও ধরা হয়ান। | 

অডাঁট রিপোর্টে চ্টেডিয়াম ও 
ঘরবাড়ী নিমাণের নানান ধরণের 
হিসাবে কারচনীপ ধর! পড়েছে । যেমন 
নতুন উপনগরপ্রর যা অবশ্য গ্রাম’ 
নামে খ্যাত ; ৯০০টি ক্র্যাটের মধ্যে 





পৃথিৱী কার ? 


বাংলার তুলনা । 


একসময় স্বাই এই কথা বলত। 


৪০০টিতে খুব ভাল দামী পেন 
কাঠের দরজা জানলা কয়ার বথা। 
প্রয়োজনে লোহার তৈরী ফে-ম 
দেওয়ার কথা ছিল । একটা হিসারে 
দেখা যায় এই বাবদে ঠকাদাররা কম 


করেও প্রায় ১২ লক্ষ টাকা ফাঁকি 


দিয়েছে । ০, 

আঁডট রিপোর্টে এই ধয়ণের 
অপচয় এবং দুনশাতির আভযোগ 
রয়েছে আরও কয়েকটি ঘরবাড়শ তৈরা 
[নয়ে । এমন ভাবে 1ঠকাদারকে 


' অডাঁর দেওয়া হয়েছে যাতে তারা 


কোন রকমে কান্দ করেও বাড়াঁত 
টাকা আদায় করতে পারবে ॥ নিয়ম. 
কানুন এবং প্রচলিত রীতি নীতি, 
মানা হয়নি এদের নিয়োগ কয়ার 
সময় । ' কোন রকম টেম্ডার না.ডেকে 
বড় কাজের ভার দেওয়া. হয়েছে । : 
এখন ঠিকদাররা সেই সুযোগে মোটা 
টাকা আদায়ের জন্য চাপ 'দিচ্ছে। 
গোটা ব্যাপারটা চরম অপদার্থতা ও 
দূনৃতর হীতহাস হয়ে রইল । 





/ 


‘ একদিন এখানকার পাহাড়ে ছিল ঘন, সবুজ অরণ্য, প্রকীতির অকৃপণ দাক্ষিণ্যে নয়নাভিরাম শোভায় বিকাশত এর 


বনভুম | 
আমরা ভাঁসয়োছ পণ্যবাহী তরণ। 


সজল মেঘআর উ*চু পাহাড় থেকে নদীর বুকে নেমে এসেছে প্রাণ্দায়নী জলধারা । 


নদশর ওপর 


ম্‌ত্রিকার গভ* থেকে উদ্ধার করেছি কয়লা এবং অন্যান্য শিজ্পের উপাদান, 


গড়ে তুলেছি কল-কারখানা, তৈরণ করোছ মহানগর) সৃষ্ট করোছ দেশব্যাপী রেলপথ আর অন্দর সড়ক । 


পরবতাঁকালে আমরা এর সঙ্গে যোগ করেছি শুধু বিপুল জনসংখ্যা । অন্য যে কোনো রাজ্যের চেয়ে আয়তনের 


) 
॥ 


পরিপ্রোক্ষতে এই রাজ্যে লোকসংখ্যা অনেক বেশী । জ্রশীবনদায়িনণ জলপ্রবাহে আমরা ঢেলোছি আবর্জনা, নানারকমের 


আ্যআঁসড। শিল্পের পদার্থ । 


নল আকাশকে ঢেকোঁছ যোয়া; ধৃলো আর বিষান্ত বাণ্পে । 
করে গড়ে উঠেছে ইটের ভাটা, মাছের বদলে জলাশয়ে জমছে ছাই-পাঁশ আরও কত কণ। 


পড়ছে, মাটি ধুয়ে ধুয়ে সমুদ্রে গিয়ে মিশছে ॥ ' 


এ সবই আমরা জানি। 


সবুজ মাঠ 'নিশ্চি 
নির্বিচারে বন.কাটা 


উন্নতি ঘটাতে গিয়ে পাঁথবধশর যে যে দেশে পরোক্ষ ক্ষাত ডেকে আনা হয়েছে; তাদের 
থেকে পশ্চিমবঙ্গের গল্প আলাদা নয় । 


শিহপসমন্ধে সমাজ পাঁথবীর ওপর একাধিপত্য বিস্তার করতে গিয়ে যে 
বিপদ ঘরে ডেকে আনে, আমাদের ব্রাজ্যও তাকেই ডেকে এনেছে । 


পরিবেশ বিভাগ পশ্চিমবঙ্গে সরকারের একটি নতুন দণ্তর। পাঁরবেশকে দৃষণমস্ত করার পথে, সংরক্ষণের প্রচেষ্টাকে 


যথাযথ মূল্য দিয়ে শিচ্পবিষ্তারের পথে এই দপ্তর সাহায্যের হাত বাড়াতে সর্বদা প্রস্তুত । 


পাঁরবেশকে কলুষমূন্ত রাখা নিভ'র করে জনগণেয় সচেতনতা ও সহযোগিতার ওপর । 


কাজেই অদুল্প ভাঁবষাতে 


যে বিপদ আমাদের সামনে ভয়ের ছবি মেলে ধরেছে। তার সমন্ধে জ্বনগ্রণকে অবাহত হতে হবে। সমাধানের পথও 
বোরয়ে আসবে পারস্পারিক সাক্রিম্ন সহযোগিতা ও সচেতনতা থেকে। 


এ পৃথিবী শুধ; আমাদের নয়-_ 


€ 


ভাবাঁকালের শিশ:দেরও L তাদের নাই এ পাঁথবীকে বাসযোগ্য করে যেতে হবে আমাদের । 


পশ্চিমবঙ্গ সরকার 
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ভাৱত কোন, 


শরীপতি নন্দী 


শ্রীমতী, গাঙ্ধী « এবারে ছিতীয়। 


দফায় ডেমোনশ্টেশন দিলেন, প্রোস- 
ডেশ্সিয়্যাল ডাম্ডার্যাসণ ছাড়া এদেশে 
শাসন. ব্যবচ্ছা চালানো যায়না । 
"ইতিপূর্বে আসামে এর প্রথম দফা 
' প্রেস রিহাসেলে হয়ে গেছে। 
প্রয়োজনপয় গ্রাউন্ড-ওয়ার্ক আরো 
' আযগ্নো সম্ভাব্য ক্ষেত্রে চলছে ওদিকে 
পালমিম্টার বনাম প্রোসডেম্সয় 


£লোকতন্ম! নিয়ে তথাকাঁথত জাতীয় . 


জুরে বিতক“ নামক চিস্তা-উদ্গশরণ তো 
চলছেই কখনো উচ্চগ্রামে কখনো 
 “নয়গ্রামে--অবশ্যই ইনটেলেকচুয়্যাল 
নামধেয় কিছ; সংখ্যক বারবাজারণ 
বাক্য ব্যবসায়ণর বাক্ষঃদ্ধের আকারে 
প্রকারে । . এহেন িয়োরণগত' হচ্ছে 
“উপরোস্ত ্যাকটিক্যাল ডেমোনম্টেশন- 
গুলো কোন: দিকে পাল্লা ভারী,করে 


পাত রোযা প্রতিরোধ করত 


আন্তরিক রোগ সংক্রামক। এই রোগের হাত থেকে 


' প্রয়োজনে আরো 


পথে 1 


তুলছে। কোন্‌ দিকে পথ নির্দেশ 
করছে তা সরকার তরফে অবশ্যই 
উচ্চারিত হবে না, তব: শ্রীমতণ গ্াস্ধী 
দেশবাসশর. সামনে সংশ্লিষ্ট মালমসলা- 
গদালিকে উপন্ছাপনা করে চলেছেন, 
করবেন--এবারে 
হয়তো জম্মহ-কা*্মীরের সদ্য-নাম“ত 


পটভুমিকায় | বলা বাহুল্য, ফলাফল 


দর্শনে শ্রীমতশ অতীব প্রীত--এদেশে 


যে সমন্ত মহাপ্দরধষ সপম্ম প্রশাসনকে " 


দর্বরোগহর, দাওয়াই বলে জানেন; 


তারা প্রায় - সকলেই উচ্চৈন্বরে £বেশ 


করেছো” বেশ. করেছো” ধান তুলে 
্রীমতীকে অভিনন্দন জানাতে তিলমান্ত 
বিলম্ব করেন নি। এথানে উল্লেখ্য, 


"আসামের ভূখণ্ডে ইশ্দিরীয় ীলটায়ণ 


ডেমোনণ্ট্রেশন কালে যারা ছিধাবিভন্ত 


ছিলেন, এবারে কিন্তু তারা প্রায়" 


8 
১ জল ফুটিয়ে খান। - 


' 


« 
& i - রি 
ও 2 ্ 
কল শা শ পাটা সকাশ দশদিক শশা এ শা সি পপ শা জাগ পাত পাস্তা চট তুলে 
4 ই চনে 
চে রি রি 


। শোধন করে নিন। আধঘণ্টা পরে & জল পান করতে পারেন। /৮ 
.. জলের উৎসুক ডং পাউডার দিয় জবা করন 


রর _মাছি এই রোগের বাহক। তাই মাছি থেকে সাবধান হোল। খাবার বা) 
"* রান্সা করার আগে সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে নিন। ৬ 


: ঘরে ও বাইরে আ-ঢাকা, বাসি খাবার বা কাটা কল বর্মন করন) 
'খথাসম্ভব টাটকা ও গরম খাবার খান । (0 ; 


ই | চু. এই রোগের লক্ষণ দেখা দেওয়া মত স্হানীয় হাসপাতাল বা ' 
টী 8595 ৃ 





' প্রোসিডোম্সিয়্যাল 


পাউডার রোগের শুরুতেই খাওয়াতে থাক ও ' 


00079 24-4232 


সকলেই এককাটু।--ইণ্দিরাঁয় রাষ্টু- 


।. বিজ্ঞানের সার্থক প্রযুক্তি দর্শনে 
সকলেই 


প্রান সমান, 
ইশ্দিরয় রাষ্ট্রবিজ্ঞানের এখান্টে, 
জয়জয়কার. সর; । প্রাথত 
-ভাম্ডাক্যাস'র 
প্রয়োজনীয় অবগ্যানিক _ উপাদান 


" সমূহ ভারতের বুকে দানা বাঁধছে। 
' এবারে অবশিষ্ট প্রোজেইগনীলকে 
'ওয়ায়-ফুটিং-এ. সম্পন্ন করতে পার- 


লেই কেল্লা মাৎ। সাম্প্রদান্িক 


উপাদানগালিকে অ্রাপ্ত উপায় রূপে ' 


ধ্যানজ্ঞান করে, ' অভিজ্ঞতা লম্ধ 


দেবেই ; ঃপর 
ভাম্ডাক্র্যাসয় প্রথানুযায়ী বিস্ফোরণ" 
শাসন চালিয়ে যেতে পারলে সমজ্ঞ 
ধিতকে'র অবসান ঘটিয়ে ভারতের 
বুকে প্রেসিডোম্দ়্যাল ডাম্ডাতাশ্বিক 
তানাশাহণ জন্মাবেই জন্মাবে। তত- 
দিনে দেশবাসণ জেনে. যাবে, জাতশয় 
সংহাঁত . আসে মিলিটারী বন্দুকের 
নল থেকে। বিরোধী দলপাঁতগণ 
[বিচক্ষণ ব্যান্্। তারা তো ইতিপূবেছি 


সে সত্যাট জেনে ফেলেছে । বিচক্ষণ- 


তার পরিচয়টা তো তারা অনেক 
আগেভাগেই দিয়ে রেখেছে।__বিপ,ল 


+; মলত্যাগ করে মাটি চাঁপা দিন। জলের উৎসের কাছে মলত্যাগ করবেন ' 
না। সারির জারা ই জে রিকি 
করদন।. 


EE শর্যাল রিহাইড্রেশন 
'" ,পাউডার না পেলে ফুটিয়ে ঠান্ডা করা অথবা অন্যভাবে 
প্ৰাস জলে ৬ চামচ চিনি কিংবা ৩ চামচ গ্লুকোজ, আধ চামচ নুন ও আধ .. 
; , চামচ খাবার সোডা (সবই চায়ের চামচ) গলে খাওয়ান। 


¥ 


বড় এক ' 


1 





মংগ্ধ 1 


. এক্সপারটাইসকে একাগ্রমনে প্রয়োগ 
করে যেতে পারলে বাঞ্গিত বিচ্ফোয়ণ্‌- 
গুলি দেখা 


সংখ্যাগরিষ্ঠ জনতা সরকারকে অচ্প 


দিনেয় মধোই ছিন্নভিন্ন করে দিয়ে, ' 


এবং ভারতীয় - সংখ্যাগাঁরচ্ঠ জনমতের 
প্রাত বিদ্যাসঘাতকতা করে ।, এমন 
প্রাতভাধর ব্যাস্ত সমূহ বেচে থাকতে 
ইন্দিরীয় -রাশ্ীনশৃতির জয়জয়কার 
ঠেকায় কে? | 
রা ঙঃ রঙ 

. যেমন আসামে তেমান পাঞ্জাবে 
শ্রীমতী গান্ধীর কলা কোশল ও 
তৎপরতা তূল্যরূপ বাঁভংস ও আত্ম" 
স্বার্থ বুদ্ধি প্রসূত £-- প্রথমে কোন 
বিভেদপদ্হী শান্তকে উদ্কানিদান। 
অতঃপর্ন প্ররোচনামজক পাঁরাশ্থিতিতে 
চুবিয়ে রেখে তাকে দাঁঘ পথ; বেক্ষণে 
রাখা, কুমে সে শান্তি ফে'পে-ফুলে 
আস্যাঁরক রূপ .পরিগ্রহ করলে পর 
তাকে ডাম্ডা মেরে ঠাস্ডা করে, 
স্ব মহিষাসুয় মার্দনীরূপে আত্ম" 


“প্রকাশ করা,। জনতা আমঙ্গে ১৯৭৮- 
' ৭৯ সালে আসামে পাঞ্জাবে টাউট 


লাগিয়ে তিনি. যাদের গোপনে 
উস্কান ও সহায়তা করোছলেন, 
পরবত্বকালে পাঁরপহন্ট শান্তর্পে 
তারা যখন দরকষাকাঁষর পথ ধরলে! 
শ্রীমতী গাম্ধী তখন তাদের পুনমহীষক 
করে দিতে কৃতযত্ব হলেন । 


, এ তো আর গঞ্পের মুষিক নয়, এবং 


4 


. শ্রী্তীও একটা কিছ; ম:নিধাষি 


নন। অতএব ঘটনাপ্রবাহ তার 
ইচ্ছাধীন হয়ে, গাম ফেরালো 
না। tot 

১৯৭৮ সালে পাজাবে আকাল" 
শাসনের দিনে. সন্ত ভিন্দুনওয়ালের 
সঙ্গে আকাল নেতৃত্বের বিরোধ চল- 
কালধন সময়ে প্রীত গান্ধী ও আকাল 
চ্রমপন্থীদের মধ্যে যে ঘনিষ্ঠতা গড়ে 
উঠেছিল, সে বম্পকে সম্ত লঙ্ষোয়া- 
লের পুনঃ পুনঃ' প্রকাশ্য আঁভযোগকে 
শ্রীমতঁ গান্ধী কখনো অদ্বকার করতে 
.পারেননি। অতঃপর ১১৮১ সালের 


কথা। শ্রীমতী গাম্ধী তখন প্রধানমন্ত্রী । ণ 
,নিরঙ্কায় নেতা গ্রবচন সং ও হিন্দ: 
সমাচার কাগজগ্োহ্ঠীর সম্পাদক লালা - 


জগৎ নারায়ণকে হত্যার আভযোগে 


| ধৃত ভিন্দ্নওয়ালেকে প্রায় নিঃশর্ত মস্ত- 
| দান আলো এক গ্রে রহস্য । উভয় 
' তদম্ত ও বিচার ভিন্নপথ ধরে ক্রমে 
' ছাইচাপা পড়লো, ওদিকে ভারতের 


প্রোসডেষ্ট পদে নির্বাচনে শ্রীমতী 


' গান্ধীর, মনোন'ঁত ব্যক্তি গিয়ান 


ভৈল সিং আকাল’ দলীয় সমন্ত 


* এমশপ-র ভোট কুড়িয়ে ইশ্দিরায় প্রথা 
' অনটুযায় দলশয় ফায়দা আদায় করে 


আনলেন, || 


" কাজ ফুরোলেই পাজি, । শ্ৰীমতী 
গান্ধী আকাল' নেতৃত্বের রাজনৈতিক 
ও অর্থনৈতিক দাবাঁগুলিকে ধম" 


". দাবাদাওয়ার অন্তরালে ছাইচাপা দিতে 
| | এবং সমগ্র 
1 ধৰ্ততা সহকারে একটা সাম্প্রদায়িক 
রূপ দিতে কৃতযত্ব হলেন, অবশ্যই ' 
| নিজেকে প্রকাশ্যে পরোক্ষ ভুমিকায় 


ব্যাপারটাকে অতিশয় 


রেখে । একইভাবে অকাল্নণ কাল হর- 
ণের পথ ধরলেন. আকাল .দলের 


' হতাশা জাগয়ে .চরমপম্হীদের শত্তি-- 


বুদ্ধির পথ প্রশস্ত করলেন। সন্দেহের 


TE বসু । সম্পাদক ক বি bl পি. টি. প্রেস, হ্যে লেনিন সরণণ, কালিকাতা-১৩ থেকে মৃদ্রিতএযং দর্পণ কাষলিয় ৬১ মট লেন, 


প্র 


Price—60 ‘Paise 


অবকাশ আছে যে. নিজ দলে উন্মত্ত 
ভূতনূত্যের ও [নিজম্ব “জনাধ্রিয়ি তায়? 


* ধিলিয়মান অবস্থান পারিপ্রোক্ষতে- 


ততদিনে শ্রীমতী গাম্ধণর নতুন. 


স্টরযাট্টোজক রুশপ্রশ্ট তৈরণ হয়ে 
গেছে__প্রোসডোশ্সির্যাল সিণ্টেম অর 


গভ্ন‘মেষ্ট বিষয়ক ‘লেবরেটরা চেষ্ট-* 
এর ,রং প্রিন্ট 1. আকাশে বাতাসে 
একই গ:প্রযপ তুলে এটমোসফেরিক 
টেন্টিংএর কাজও এঁগয়ে চললো । 
সাশ্মলিত বিরোধী দলগদালয় 
(আকাল সহ) সব'সম্মাতক্রমে 
গৃহণত মীমাংসা প্রস্তাব তখন আর 
তিনি কানে তুলবেন কেন? অতএব 
ঘটনার গাতিপ্রবাহ শয়তানের নদে 
শিত পথ ধরলো । ইতিহাসের ভিলেন 
আজ সর্বত্র সক্রি্ন। অতঃপর কোথা- 
কার জল কোথায় গয়ে, দাঁড়ায়, কে 
জানে, বারবাজারণ ইনটেলেকচ:য়্যাল+ 
গণ যে বাই বলুক না কেন? 


ORIOLE নিউটন সিটির 


উঞপন্ডীছের ২ হাতে 


১ম পদ্ঠোর পর 

প্রধানত ফাম্মণর দিয়ে এই অন্ধ 
পাঞ্জাবের উগ্রপন্থগদের হাতে 
পেশছেছে বলে ধারণা । এবং 


বাইরের ' দেশগুলো বেশ শক 
গুগচরের মাধ্যমে পাঁকল্ঞান আঁধকৃত 
কাণ্মীর থেকে এই অপ্রগজ্র: 
কাণ্মীর পেশছে দিয়েছে পাঞ্জাবে 


' উগ্রপন্থণদের হাতে পেশছে দেবার 


জন্য । 

আবার -কাম্মীর থেকে আরও 
একটা হঞ্চর চক্র দীর্ঘ এক বছর 
যাবত ধরে ধারে পাঞ্জাবের উগ্রপদ্থা- 
দের হাতে ওঁ সব মারাত্মক আধানক 
অস্ত্র তুলে দিয়েছে । 


কেন্দ্র স্বরাষ্ট্র দণ্তরের এ প্রবীণ 
আঁফসারের অভিমত স"মান্ত এলাকার 
ভারতীয় জওয়ান ও গোয়েম্দয শাখার 
নজর এাঁড়য়ে এত অস্ত কোনভাবে 
আসা সম্ভব নয় যদ না. কোন 
"আন্তর্ণতম্‌লক কাজ হয়ে থাকে? 

স্বরাষ্টী দুরের অফিসার 
অভিমত ভারতবর্ষের অন্যান্য 


সীমান্ত পোরিয়েও বেশ কিছ; অন্ত 


পাঞ্জাবে ঢুকেছে । 'কিদ্তু কোথাও 
কোন সতকতাম্‌লক ব্যবদ্থা নেওয়া 
হয়ান 1 


জানা গেছে প্রধানমন্র দ্ৰীমতা 


. ইন্দিরা গান্ধী সেনা ও স্বরাণ্য দগ্যয়ের 


কয়েকজন অফিসারের অভিযোগ পাও: 
যার পর সি, বি, আই, 'র' ও অন্যানঃ 
গোয়েন্দা শাখার প্রধানদের কাছ থেকে 
এ ব্যাপারে কৈফিয়ং চাওয়ার জন্য 
'বরাম্ট্ী দপ্তরকে দেশ দিরেছেন । 
অনেকের ধারণা একটা চক্র' কাজ 
করছে যারা গোয়েন্দা শাখা এব 
সেনাবাহনীর মধ্যে অনংপ্রবেশ করে 
,দবাচ্ছিম্নতাবাদশ আদ্দোলনকে হিংসা 


" ত্বক পথে [নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে 
মদত 'দয়েছে। 


কাঁলরাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত 


পা 


গাঞ্জাব সা গয়াধানে $ দে চৰ মোকাবেলার 


ইন্দিরা 








সপ্তবিংশ বর্ষ £ ২২শ সংখ্যা, দর্পণ ॥ শুক্রবার, ২২ জুন ৮৪১ ৬৪ পয়সা 


এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক ' 


আমেরিকান গিটি ব্যাঙ্ককে 


৫00 কোটি 


৯ 


, এলাহাবাদ ব্যাঙের আঁক, 
অবস্থা এখন চরম সংকটে । এই অবন্থা 
সামাল দেবার জন্য ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ 
প্রায় ৫০০ কোটি ডাকা মূল্যের সর- 
কারণ সিকিউরিটি ৩০০ কোটি টাকায় 

/একটি বিদেশ? ব্যাঙ্কধকে বাঁক করে 
দিতে বাধ্য হয়েছে বলে বিশ্বপ্ত সুত্রে 
খবর পাওয়া গিয়েছে । 

জানা গেছে, এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক 


সরকারী 'সাঁকউারিটি বিক্রি 


টাকার 


সরকারী, গিকিউরিটী 
বেচেছে ৩০শ কোটি টাকায় 


কতৃপক্ষ তাঁদের আঁ্থ‘ক অবশ্থায় জন্য 
করেছে 
আমেরিকান সিট ব্যাঙ্ককে ৷ এখানে 
উল্লেখ করা যেতে পারে যে, 'সাঁট 
ব্যাঙ্কের মালিকানা আমেরিকানদের 
হাতে। 

-ষে ৩০০ কোটি :টাকার সরকার? 
[সাকউারাটি ধিক করা হয়েছে তার 
শেষাংশ ৮ম পঠ্ঠায় 


। প্রধানমধ্ন্বী মীমত' ইন্দিরা গাশ্ধ' 
পাঞ্জার সমস্যায় লি পি আই এমের 


সাক সাহাধ্য চান. বলে বিদ্বন্ত সূত্রে. 


জানা গেছে। 

গত সপ্তাহে হঠাৎ পাশ্চমবজ্জের 
মৃখ্যগন্ৰী জ্যোতি বসকে শ্রীমতণ 
গাদ্ধী দল্লতে ডেকে পঠান। 
জে]াতিবাব্‌ ও ইন্দিরা গান্ধীর মধ্যে 


দীঘ‘ সময় ধরে. পাঞ্জাবের সমস্যার . 


ব্যাপারে কথাবাতত হয়: 

এই আলোচনায় “শ্রীমতী গান্ধী 
পাঞ্জাবের স্বণণ“মান্দিয়ে সেনাবাছনীর 
সাহায্যে উপ্নপন্থীদের দমন করার 
ব্যাপারে জোতিবাবৃর সঙ্গে বিজ্ঞারত 
ব্যাপারে আলোচনা করেন । 

এছাড়া পাঁণ্চসহঙ্গ সহ কয়েক 
জায়গায় নুহ সংখ্যক শিখ সৈন্যের 
বিদ্রোহ এবং তার প্রাতকরিয়া নিয়ে 
শ্রমতণ গান্ধী মৃখ্যমপ্তশ জ্যোত 
বসুর সঙ্গে কথা হলেন । শ্রণমতাঁ 
গান্ধী পশ্চিমবঙ্গের বিভিন জায়গায় 
সৈনাবাহিনপর শিখ জওয়ানদের কার্য“- 
কলাপের ওপর যাজোর স্বরাগ্্ দগ্ডরকে 
নজর রাখতে অনুরোধ জানয়েছেন। 

পাঞ্জাব সমস্যার স্থায়ী . সমাধান 
সম্পকে জ্যোতিবাব ইন্দিরা গাম্ধীকে 
প্রশ্ন ' করোছিলেনন। কিন্ত; শ্রণমতাঁ 
গান্ধী বলেন এই মহে পাঞ্জাবে 
রাজনোতক দল যথা আকাল দহোর 
সঙ্গে আলোচনা করায় মত পারাস্থাত 
নেই। কারণ একটা চরম, ব্যবস্থা 
নেওয়ার পর হঠাৎ আলোচনার 
টোবলে বসানোর ব্যাপারে কিছু 
কিছু অসুবিধা আছে। 

জ্যোতিবাবহ প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী 
গান্ধীকে আকাল. দলের সঙ্গে 
আলোচনা শুরু করার পরামর্শ‘ দেন। 
শেষাংশ এম পণ্ঠায় L 





বৈশ কিছু বিদ্রোহী শিখ দেনা অসামাজিক 
ঘাঁটির আশেপাশে আশ্রয় নিয়েছে 


বেশ কিছু বিদ্রোহী শিখ সেনা 
এখনো ফেরার বলে জানা গেছে। 
এদের সঙ্গে রয়েছে আত আধুনিক 


সমরাল্য ॥ এই সব বিদ্রোহ সৈন্যরা 
বিহার. মধ্যপ্ৰদেশ; উত্তরপ্রদেশ, 
আলাম, রাজদ্থান এবং জন্ম: ও 


কাম্মীরে গোপন আশ্রয়ে আছে বলে 
{বিশ্বস্ত সূত্রে খবর পাওয়া, গেছে । 

এ সুত্রে জানা গেছে ছাউন' 
দর্ছেড়ে এসে এই সব সৈন্যরা সামারক 
পোষাক খুলে আত সাধারণ ভাবে 


কয়েকটি অসামাজিক ঘাঁটির আশেপাশে ' 


আশ্রয় নিয়েছে । জানা গেছে। এই 
সৈন্যরা এখন অসামাজিক ঘাঁট- 
গুলিতে আশ্রয় নেবার চেষ্টা করছে। 


কারণ আধুনিক অস্ত্র সমেত এই শব. 


সৈন্যরা মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, 


, বিহার সহ বিভন্ন রাজ্যের ডাকাত 
দলের সঙ্গে যোগাযোগ করে দলে 


ভিড়তে পারলে আইন শহ্খলার 


গুরুতর অবনত ঘটবে এ ব্যাপারে, 
_ করা হচ্ছে।, 


কোন সন্দেহ নেই । 

ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের 
কাছে এখবর আছে বলে জানা গেছে । 
এবং স্বপাম্ট্ী মন্ত্রক এ ব্যাপারে যথেষ্ট 
উচ্ছগ্ন । এ ব্যাপারে স্বয়ং প্রধানমশ্্ 
নিজেই ঘনঘন খোঁজ খবর নিচ্ছেন 
এবং ত্বরাশ্ট্রমম্প্রকের দৈনন্দিন রিপোর্ট“ 
তাকে জানাতে বলেছেন বলে জানা 
গেছে। 


বিভিন্ন রাজ্যের কিছু অদাধ 
ব্যবসায়ীর ওপর নজর রাখা দরকার । 


কারণ এইসব ব্যবসায়ী যারা চোয়া- 
কারবায়ের সঙ্গে যুন্ত তারা এইসব 


শিক্ষিত যোদ্ধাদের নিজেদের স্বার্থে . 


কাজে লাগাতে পারে বলে আশঙ্কা 


তাছাড়া এইসব বিদ্রোহ টা 
কিছু অংশ গোপনে গ্রামেগজে 
লুকিয়ে থেকে সম্বাসবাদের আগুনকে 
জবালয়ে রাখতে চেন্টা করবে 
অনুমান করা হচ্ছে। 

এই মৃহতে' সমন্ত গোয়েন্দা 
শাখার একযোগে এইসব বিদ্রোহ 


সৈন্যদের . ধরার ব্যাপারে তংপ্র . 
- হত্তন্না উচিত ৷ 








আনন্দবাজার খোলার জন্য 
পুলিশের অতি উৎস 


মালিকের দাল৷ল স।ঃব।দিক | 
কম'্চারীদের মিছিলে ই-কৎ চামুণ্ডার। 


আনম্দবাজারের ঘটনায় আবার 
দেখা গেল পাঁলশ মুখ্যমন্মী 


জ্যোতি বসুর কর্তৃত্বের বিরদ্ধে গিয়ে . 


আনম্দবাজারের ধর্মঘট শ্রমিক কর্ম” 
চারণদের স্বার্থের পরিপন্থী ভাঁমকার 
পরম উৎসাহে অবতণণ" হল। শ্রমিক" 
কম*চারীদের ধর্মঘটের ক্ষেত্রে এরকম 
অন্ততঃ হাজারটা উদাহরণ আছে 
যেখানে মহামান্য আদালত একই 


, ধরনের আদেশ: দিয়েছেন, কিন্তু 


কোন ক্ষেত্রেই পলিশ আনম্দবাভ্ঞারের 
ঘটনার মত এত সক্রিয় হয়ে ঝাঁপিয়ে 
পড়েনি। তাছাড়া আনম্দবাজারের 
শ্রামক কমণ্চারীদের ধর্মঘটে 


সেখানকার সাংবাদিক এবং এক. 


শ্রেণীর অসাংবাদিক - কর্মচায়ার 
মালিকের নগ্ন ও নিল'জ্জ দালাল 
সংবাদপত্র শিজ্লে আন্দোলনের 
বারোটা বাজিয়ে দিল । _ | 
সেদিন, অর্থাং ১৪ই জন 
বৃহস্পতিবার প্রফুল্ল সরকার শ্রটে 
আনন্দবাজারের আশেপাশে একশোরও 
কম সংখ্যক ধমণঘটণ শ্রামিক-কম'চারণ 
উপস্থিত ছিলেন । 
সাদা পোষাকের পালিশ সহ এর 
প্রায় তিগুন পালিশ হাজির ছিল । 
এদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন কলকাতার 
যুগ্ন পালিশ কমিশনার বিকে সাহা। 
এছাড়া উপশ্থিত ছিলেন দুজন 
ডেপহট.কাঁমশনান্, চারজন আযস- 


1কম্তু সেক্ষেত্রে 


বারোজন সাব-ইম্পপেরর এবং একশো. 
জন কম্দসটেবল ! পালিশ সোদন 
ধর্মঘট? শ্রমিক-কর্ম'চারাঁদের লাঠি 
পেটা করে আনশ্দবাজারের সামনে 
থেকে হটিয়ে দিয়েছে । ৃ 
যেহেতু ধমঘিটীদের কোন কাগজ 
নেই সেইজন্য আনম্দবাজার .মালিক- 
দের পদলেহা সাংবাদিকরা ধর্মঘটণ- 
দের বিরদ্ধে যা খুশি লিখে অপ- 
প্রচার চালাচ্ছেন। তারা নাকি, 
ককটেল বোমা, সোডার বোতল, ' 
লোহার রড নিয়ে আদশ্দবাজারের 
“দুলাল"দের আক্রমণ করেছেন এবং 
লাজানো ছাঁব ছেপে ওরা সেটা প্রমাণ 
ফরতে চেয়েছেন। কিন্তু ধম'ঘটধ* 
দের মধ্যে তেরোজ্জন আহত হয়েছেন 
বলে ইউনিয়ন প্দলশের কাছে এফ 
আই আর করেছে। এদের মেরেছে 
আনম্ববাজারের মালিকের অনুগত 
নাংবাঁদকস্কম“চারদের সঙ্গে মিছিলে 
আগত গদস্ডার দল । ্‌ 
এই সাংবাদিক কর্মচারণঁরা ১৪ই 
জুন বুহস্পাঁতবায় সকাল এগারোটা 
' নাগাদ ভেকার্স লেনে সমবেত হন। 
আগের দিন মহামান্য আদালত 
পঁলশকে আদেশ দিয়েছেন ধমণ্ঘটী- 
দের আনম্দবাজারের বিলডিং থেকে 
দূরে সরিয়ে দেবার জন্য যাতে 
ইচ্ছুক” কর্মচারপরা আফসে ঢুকতে 
পাবেন । মালিকের অন-গত সাং. 


দুই 





রাজ্যপাল শম'র রাজনীতি 


॥ রাজাপাল অনম্তপ্রসাদ শম 


দলনেতা শ্রীমতী ইন্দরা গাম্ধণর 


নির্দেশে এবারে রাজভবনে, বসে 
প্রকাশ্যে ই-কংগ্রেসের হয়ে বামফুষ্টের 
বিরুদ্ধে সরাসার জেহাদ' শুরু 
করলেন। 
একটি বিশিষ্ট দৈনিক পাঁঘকায় তাঁকে 
গআর একজন তালের খান” বলে 
আঁভাঁহত করা হয়, যখন উনি বর্ধমান 
এবদ্ববিদ্যালয়ের উপাচাষণ নিয়োগ 
_ সশ্কে রাজ্যসয়কার তথা এ বিধ্ব- 
বিদ্যালয়ের অধিকাংশ কোট সদস্যের 
আঁভমতকে উপেক্ষা , কয়লেন। 
[সাঁকমের রাজ্যপালের পদে থেকে 
'শ্রঁহোমি জে-এইচ তালের খান অত্যন্ত 
নিল'জ্্রভাবে অগণতান্ত্রিক পদ্ধাতিতে 
একাটি সংখ্যাগারঘ্ঠ সয়কারকে বরখাস্ত 
করেছিলেন ই-কংগ্রেস তথা শ্রীমতী 
' গান্ধীর নিদেশে সম্পূরণ দঙ্গীয় 
স্বার্থে । পরবর্তী‘ ঘটনায় প্রমাণিত 
হয় যে ই-কংগ্রেসের সমর্থনে বেশী 
[বিধায়ক ছিলনা । সেজন্য রাষ্ট্রপতির 
শাসনের ব-কলমে ই-কংগ্রেসের শাসন 
জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হল 


[সাঁকমে ! এয় জন্য গ্রীতালের খানের ' 


পুরদ্কার মিলেছে ইতালীর, রাণ্টু- 
দূতের পদ! ূ 
শ্রীতালের খান এককালে মোরারজ' 

' দেশাইয়ের ঘনিষ্ঠ ছালন; তারই 


সুবাদে তিনি জনতা আমলে [সিকিমের . 


রাজ্যপাল নিযুন্ত হন। পরে শ্রীমতী 
গ্বান্ধার প্রীত আন:গত্য প্রমাণ করার 
জন্য অনেক উদ্যোগ নিতে হয়। 
ওখানে যারা ই-কগগ্রেসী বনে যায় 
যাতায়াত তাদের অনেকেই জনতার 
সমর্থক ছিলেন ।' সেঞ্জন্য প্রয়োজন 


হয়ে পড়ে নতুন করে বিশ্বচ্ঞদের , 


সংগঠন ঢেলে সাজার । কিশ্তু 
দীতালের খান একাজে আস্তে আস্তে 
মুখ্যমন্ত্রীকে এড়িয়ে ঘাজ্য প্রশাসনে 
প্রত্যক্ষ হন্তক্ষেপ করতে থাকেন । 
গদনের পর দন তাঁর. আচরণ ক্ষুদে 
সামন্তরাজের মত হয়ে চলল । এসব 
হতে পেরেছিল শ্রীমতী গান্ধীর 
প্রশ্রয়ে ! মজা এই যে মৃহতে' 
প্রতালের খানের হাত 'দিয়ে একটা 
ঘোরতর অন্যায় 'করিয়ে নেওয়াতে 
তার আসল মুখোশটা প্রকাশ হয়ে 


, গড়ল তখনই আর সাঁকমে তাঁকে 


রাখার প্রয়োজন য়ইল না। ঠিক 
একই কায়দায় শ্রণঅনন্ত শম!কে নিয়েও 
শ্রমতী পশ্চিমবঙ্গে খেলা শুরু 
করেছেন । শ্রীশমজশির আচরণ আরও 
বে-পরোয়া এবং বে-আবর্‌ । 
রাজ্যপালের এতাদনের স্বীকৃত রীতি- 
“গীত বজায় রাখার প্রয়োজন তিনি 
বোধ করছেন না ॥ 


" গ্রীমনপ্তপ্রসাদ শম 'একাদনের 


কয়েকাদন আগে 'দিল্লর ' 


জন্য ভুলতে পারেন না তিনি শ্রীমতী 
গান্ধীর অনুগত ই-কংগ্রেসের একজন 
নেতা । সেজন্য রাজ্যপালের সাং- 
বিধানিক, দায়িত্ব একজন, নিয়ন- 
তাশ্বিক প্রধান হিসাবে, তিনি পালন 
করলেন 'না । পাঞ্জাবে আকালাদের 
উগ্রপন্থীদের পরোক্ষ মদত দিয়ে 
যখন 'জল বেশ ঘোলা হয়ে গেল 
শ্রীশমাঁকে : রাতারাতি পশ্চিমবঙ্গে 
পাঠিয়ে দিলেন শ্রীমতণ গাম্ধণ রাজা- 
সরকারের সঙ্গে কোন রকম পরামশ* 
না করেই । সিদ্ধান্তটি ঠিক এমন 
সময় , নেওয়া হয় যখন বিরোধশ 
দলগুলি মিলিত হয়ে কেন্দ্র রাজ্য 
সম্পর্কের পনি ন্যাস এবং রাদ্যপাল- 
দেয় সত্য সত্যি নিয়মতাশ্প্রিক 
প্রধান হিসাবে আচরণ করার দাবা 
তুলোছিল। শ্রশমতশ গাম্ধী তাঁর 
এই সিদ্ধান্তের ছারা ববিয়ে দিয়ে- 


' ছিলেন যে উনি রাজ্যপালদের গোমন্তা 


ভাবেন এবং  দলেয় স্বার্থে তাদের 
ব্যবহার করবেনই । বিরোধশরা কি 
বলে চেস্চাবে তার জন্য তিনি 
পরোয়া করেন না। 


॥ সুতরাং এর পরে শ্রীশমাঁ যে 
স্থানশয় ই-কংগ্রেসী নেতাদের সংগে 
পরামর্শ করে বামফন্টে, বিরোধী 
কাজে নামবেন তাতে বিস্ময়ের কিছ 
নেই ॥ কলকাতা বিদ্বাবদ্দালয়ের 
উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে এর সন্পাত । 
তারপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
সহ-উপাচাধ নিয়োগ; বিশ্ববিদ্যালয় 
বিল এবং বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে 


উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে রাজ্যসরকারের 
প্রাতাট পরামর্শ উপেক্ষা করে 
চললেন | মুখ্যমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী 


অথবা রাজ্যসরকারের কোন কর্মচার* 
জানার আগে ই-কংগ্রেপী নেতা, ডঃ 
চন্দন রায়চৌধুরী বর্ধমানের উপাচাষ' 
নিয়োগের সংবাদ পান। সাধায়ণ 
শালীনতা বোধও নেই ॥ বর্ধমানের 
উপাচাষ" ডঃ শঙ্করণপ্রসাদ ব্যানাজশি 


"নিজে জানালেন যে তান দিল্লীতে 


রাজ্যপালের সঙ্জে দেখা করেছেন। অথচ 
রাজ্যপাল বিবাঁত দিলেন য়ে তার 
সঙ্গে কোন মোলাকাং হয়নি । শঙ্করণ- 


' বাবু আর দেরী করলেন না। 'দিল্লশ 


থেকে নিয়োগপন্ পেয়ে ছটিয় দিনে 
কাজে যোগদান করলেন, যেমন কল- 
কাতা বিশ্বাবদ্যালয়ে ডঃ 
ভট চার্যয করোছিলেন ৷ 
এরপর মুখ্যমন্ত্রীর পক্ষে আর 
চুপ করে থাকা চলেনা । তাঁকেও 
বাধ্য হয়ে মুখ খুলতে হয়।, ইতি- 
পর্বে প্রধানমন্ত্রীর কাছে “তান 
অভিযোগ করোছিলেন রাজ্যপালের 


* আচরণ সম্পকে । কিল্ত: পর্বত 


ঘটনায় বোঝা গেল যে শ্রীমতণ 


“হাতিয়ার | 


সন্তোষ ' 


গান্ধীর 


নির্দেশেই শ্রীঅনম্ত প্রসাদ 
শম! বামফুষ্টের বিরদ্ধে জেহাদে 
অবতঁপ" হলেন। 


- এর পরের যে ধাপ শ্রীশর্মী নিতে 
চলেছেন তা হল প্রান্তন শিক্ষামন্ত্রী 


শ্রীজ্যোতি ভট্টাচা্যকে কলকাতা 


বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ-উপাচাষ' (অথ) 


নিয়োগ করা । এ প্রশ্নটি দ্ছগিত 
রাখার জন্য শিক্ষামশ্ঘ” শ্রীশম্ডু ঘোষ 
অনুরোধ করেছিলেন কারণ নতুন 
বিলে এই পদে [নিয়োগের পন্ধাত 
বদলে গেছে । বিলটি পাশ হওয়া 
পরত অপেক্ষা করা প্রয়োজন বলে 
উনি জানান। ম্বভাবতই: রাজ্যসরকা-. 
রের এই পরামর্শ‘ শ্রীশর্ম শুনবেন না 
যনে হয় ।. দিল্লধতে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্ে' 
দেখা করেই শ্রীশমণ ই-কংগ্রেস নেতা 
এবং তাঁর স্নেহভাঙজন ভীসুব্রত' 
মুখার্জীর সংগে টেলিফোনে যোগা- 
যোগ করেন যাতে বিমান বন্দয়েই 
তাঁর সংগে দেখা হয়। ই-কংগ্রেসী 
মহলও আর,কোন গোপনশয়তা রাখ- 
ছেন না। তারাও সরাসরি রাজ্যপালকে 
‘তথ্য’ সংগ্রহ করে দিচ্ছেন যাতে তিনি 
রাজ্যসরকারের বিরদ্ধে তার বন্তব্য 


জোরালো করে কেন্দ্র তথা শ্রীমতগ 
গ্রাম্ধীর কাছে পেশ করতে পায়বেন। ' 
এটা পারছ্কান্ন বে রাজ্যপালের দেওয়া 


ঠতথ্য”গুলি হবে আগামশ দিনে 
ই-কংগ্রেসীদের নির্বাচন! ' প্রচারের 
এব্যাপারে ই-কংগ্রেসী 
নেতারা ছাড়া তথাকাথিত * খাতায় 
নাম লেখানো আাক্রেডিটেড বৃদ্ধি 
জব এবং একশ্রেণ'য় সরকার? আমলা 
বামফ-ষ্টের বিরুদ্ধে “তথ্য” সংগ্রহ 
করবেন । . 

, ফলে রাঙ্্যপাল বনাম বামফুষ্ট 
সরকারের বিরোধটা এখনই ক্রমশঃ চরম 
আকার যে ধারণ করবে তা আর 
জল্পনা কল্পনার ভরে. নেই । 
মুখামন্তী, দযোত, বস; দিল্লী 
যাওয়ার পথে কলকাতা বিমানবন্দরে 
সাংবাদিকদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে 
বলেছেন যে রাজাপাল এবং কেন্দ্র 
মিলে পশ্চিমবন্ছে দ্বৈরাচারখ মৃঘলয়াজ 
কায়েম করতে চাইছেন। তিনি 
আরও পাঁরদ্কার করে বলেছেন যে 
শ্রীশমা্কে ফিরিয়ে না নিলে -আন্দো- 
লনের রাঙ্জা ছাড়া আর কোন পথ 
থাকবেনা বামফস্টের সামনে । শ্রীবন্থ 
অভিযোগ করেন যে যেভাবে ' শ্রীণমা 
চলছেন তাতে মনে হয় তানি রাজ্য-' 


সরকারের সঙ্গে সংঘর্ষের পথ বেছে: 


নিয়েছেন। শ্রীমতণ গাম্ধীকে অনু- 
রোধ করা হয়েছিল ও'কে ফিরিয়ে 
নিয়ে যাওয়ার অন্য । কিণ্তু সামান্য, 
অনুরোধে কাজ হবেনা__আন্দোলনের 
প্রয়োজন । 

শ্লীশম! একটা নতুন নজখর সি 
করলেন । তান এ রাজ্যের রাজ্য- 


পাল, অথচ দপ্তর চালান দিল্লীতে 
বসে | এটা পরিষ্কার যে. তান 


সাক্রন্ন রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ার 
জন্য আগ্রহী । 

ঘাজজভবনে বসে রাজনীতি করলে 
আপাতত নেই । নাই বা জুটলো 
ক্লাজ্যসভার " মনোনয়ন, কেন্দ্রীয় 
মন্ত্রিত্ব অথবা বিহারের মুখ্যমান্তিত্ব ! 





দর্পণ ।। শুক্রবার ২২শে জুন। ১৯৮৪ 


মি 


দাস-শ্রমিকছের 


খুহভগ দশে 


শ্ৰীপতি নন্দী টু 


ভম্দরলোকদের '.  বুপ্ধিশাম্িও 
তথৈবচ; অর্থাৎ যথেষ্টখান মনুষ্যো- 
চিত নয়। নিজেদের গায়ে আঁচড়টি। 
না পড়লে, কিংবা . আঁতে ঘা না 
লাগলে ওরা সত্যকে সত্যভাবে বলতে 


পারে নাঃ দেখতেও পায় না । একমান্ত 
'বিষয় বৃদ্ধি ছাড়া অন্য কোনও ফাল্ডা 


যাদের ঘটে নেই; স্বচ্ছ বোধশান্ত তাদের 
জীবনে কমতে সম্ভবে?  অতঞ্ব। 
ইতপালসের বশবত্ব হয়ে এরা জশবন 


ও জর্শীবকা সম্পকে যাবতীয় ধ্যান- 


ধারণা পোষণ করে থাকেন । আসলে 
ইমপালসটি শ্ৰেণী ইম্পালস ৷ ' বলা . 
বাহ্‌লা, বাঙালী বাযান্ধজ্রশবধগণও 
এর ব্যতিক্রম হতে পারে নি. ভারতের, 
সুপ্রাচীন .এীতহামাম্ডিত . বস্ডেড 
লেবারকে ওনারা বেগার শ্রম রূপে 
লঘুভাবে প্রত্যক্ষ করে থাকেন 


| দাসত্-বদ্ধ শ্রম পারচয়ে চিনতে পারেন 


না--অতএব আপন আপন বেম:ষ্ড্‌ 
ব্যাখ্যানে বিষয়টাকে: অপরের নিকট ' 
হাজির করে থাকেন। ' 
খবরের কাগজে ‘বষ্ডেড লেবার’ 
নিয়ে সোরগোল সুরু হওয়ায় আমাদের 
সর্বজনপ্রদ্ধেয়. শাসকবর্গ স্বভাবতই 
চারদিকে অপ্রত্যাশিত ধোয়ারাশি 
দেখতে পান । কিদ্তু ধৃত শাসকবর্থ, 
কালাবলন্ব না করে আসন্ন ইমেজ- 
সঙ্কট থেকে পাঁরন্রাণ পেতে বিষয়টাকে 
একটা ছিকোনোমিক [ডিফল্ট হেন 
ব্যাখ্যানে জনসমক্ষে উপস্থিত করে, 
এবং তাঁড়ঘাড় কি একটা আইনস্টাইন 
কয়ে ফেলে । নিজেরা যেন পাপ- 


মুক্তির সোয়াস্তি পেল, দেশবাসীকেও, 


আত্বন্ত,। করতে প্রয়াসী হলো। 
বলা বাহুল্য, যাবতার প্রতারণার 
চাবকাঠি বিশদফা তথা নয়া িশদফার 
গর্ভে আটকে অন্তঃক্ত করা হলো। 


' এহেন সরকারী অধ্যবসায়ের দশ 
বংসর অতিক্রান্ত হলো, আইনের 
অন:সাশনও যতটা যা হবায় তা হলো, 
কোনও বম্ডেড় লেবার বম্ড মন্ত 


'হলো না; যে ক'জন মস্তি সার্টি- 


ফিকেট পেল, তারা আবার বল্ডেড 
হলো, আপচ যায়া এককালে 'মৃন্ত' 
ছিল তাদের অনেকেও 'বাভন্ন-রূপ 
দাস শ্রামক জীবনের ' কোলে ঢলে 
পড়লো । আর, বেগারী বিমোচন 
আইনের কল্যাণে: রাজকোষের কোটি 
কোটি.টাকা বছরে বছরে “দেশপ্রোমক' 
পালটিশ্যান আর ফড়েদের উদরদ্ব 
হলো। অপরাদকে দেশে এমন 
উদ্ভবুকের অভাব নেই যারা সরকারী 
পারিসংখ্যান দেখে খানিকটা প্রত 


ততই 


খানিকটা. অপ্রগত ' হয়ে বই খাতায় 
কাগজে পরলে দসরিয়াস’ প্রবন্ধ লিখে 
ফেলে সরকারী প্রশাসনকে আরো... 
কিছুটা তৎপর হতে পরামশাদ দিল। 
প্রাচীন রোম নয়, আধুনিক 
গণতা্মিক? ভারতবর্ষ £ দারিদ্র মানু" 
ষের জীবনে বৃভুক্ষা ধাণ আর দাসত্ব এ 
ছাড়া কোথাও কিছু নেই-_দারদ্রের 
জীবনে নামমান ধরণের দাম আজীবন 
দাসত্ব, এমন কি কানাকাঁড় খণের 
আধকারণ না হয়েও পৈতৃক ক্রাঁত- 
দাসত্বের অটোমোটিক ' উত্তরাধিকার 
নিয়ে গণতাম্লিক ভারতবষে'র একাংশ 


নাগরিক জন্মায় ও জপবনপাত রুরে. 


থাকে । এতো হল গণতশ্দের সামন্ত" 
তাশ্পিক ছাব। পাশাপাশি, নব্য 
ভারতে 'শিক্ষেপোর্ঘতি যত ঘটছে, - 
শিঙ্পে দাস শ্রামক ব্যবসাটাও তত“. 
জমজমাট হয়ে উঠছে-_ প্রাচীন বা 
মধাযুগের মত মস্ত শ্রামককে বন্দী 
শ্রামকে, পারণত করার ' দ দ্যুবতিও 
ব্যাপক হয়ে উঠছে।, 
অনুরূপ বর্বর দৃশ্য আধুনিক দুনি- 
যার আর কোথাও আজো আছে বলে 
শোনা যায়না, কিন্তু সনাতন ভারত- 


বর্ষে এ সমস্ত -সনাতন' বিধি ব্যবন্ধা- 


বলণকে বাদ দিয়ে যে ?শিজ্পে কৃষিতে 
বিপ্লব ঘটছে না, তার একটা সাক্ষাং 


প্রদর্শনী তো খোদ মাজধানগ 
 নয়্াদিল্লীর ' বুকে 


অই সেদিনও 
মিলেছে__প্রাক: এাশয়াড' ক্লাই-ওভার 
আর শাহজাহানী শ্টেডিন্নামরাজ'র 
নিমণিৰূষ্ডে লাথ লাথ দাস মজুরের : 
রন্ত-মাংসের আহমাত দিয়ে ।' মোদ্দা 
কথা ভারতে নবৃজ বিপ্লবের ও শিল্প 
বিপ্লবের একটা অপারিহার্য অঙ্গ এ 
দাস শ্রমিক প্রথা। বলাবাহলাঃ 
মার দু’বছরের সময়ে এক ভজন ফ্রাই- 
ওভার আরেক ডজন চ্টোডয়াম 
নিমণের ময়দানবী বিস্মরকাম্ড দেখে 
দেশাত্মবোধে যাদের আনন্দাশ্র ঝরে" 
ছিল, সে জম্সাম্ধ বৃদ্ধজীবীগণ 
চিরকালই শাহজাহান ছাড়া আর 
* কাউকেই দেখতে পায় না, দেখতে 


,অক্কম-_ তাজমহল যে দাস শ্রমিকদের 


রন্তু নিংড়ে নিয়েছে তারা : কখনো 
এদের দষ্টিপধে আসে না। উজ্জবুক 
আর কাদের বলে ? 
0° ডে 0 

“ নেহেয় স্টেডিয়াম নিমাণের 
কাজে নিষনন্ত বহাবের সিংভম 
নিবাস শ্রীসকর সুবাইয়া নামক 
পাড়াগে*য়ে মানুষাঁট অবশ্যই কোন 
শেষাংশ ৭ম পণ্ঠায় , 


ু 


দর্পন ॥ শুক্রবার, ২২শে জন, ১৯৮৪ 


পঃ মহারাষ্ট্রের 


চিনিকল 


কে- -অপারেটিডুলির 
নিব চনে রাজনীতিকরা- 
কলকাঠি নাড়ছেন 


বোম্বাই, থানা ও ভিয়ানাডর 
, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সংবাদকে ছাপিয়ে 
মারাঠণ ভাষায় প্রকাশিত সব! পনি 
কায় একটি'সংবাদ প্রাধান্য পেয়েছে 
“-পাত কয়েক সপ্তাহ । সেটা ছিল 
পশ্চিম মহারাষ্ট্রের চিনিকলের কো- 
অপরেটিভগুলির ডিরেকটর- বোডে'র 
fl নির্খচন | মহায়াণ্টের রাজনৈতিক 
সামাঁজক জাবনে এই ' নির্বাচনের 
তাৎপর্য গুরত্বপূর্ণ । কারণ চিনি- 
বলের উপর যাঁর প্রাধান্য 
আগাম দিনে রাজ্যের প্রশাসনে 
উল্লেখযোগ্য ভ্‌মিকা গ্রহণ করবেন। 


যারাই মহারাণ্ট্রের রাজনধাততে ' 
প্রত তিনদশচ মাতষ্বরণ করে এসেছেন - 


‘তাঁরাই এইসব চিনিকলের : কোঅপা- 
রোটভের উপর কবজা রেখেছেন । 
কোটি কোটি টাকার কাহুবায় ছাড়াও 
., নবল, প্রভাব, প্রাতপাত্ব ও প্রতিষ্ঠা 
"অজন কমার এটা একটি রতি গড়ে 
উঠেছে। এককালে ওয়াই, বি. চবন 
পি, কে, সাবস্ত, বসন্ত নায়েক, শারদ 
পাওয়ায়, এ আর আনতুলে অথবা 
আজকের বসন্ত দাদা পাতিল সক- 
লেই চিনির সমবায়গুলির দৌলতে 
রাজত্ব করেছেন । সেই: জন্যই 
সুগ্রার লবাঁর নেতৃত্ব নিয়ে এত হৈ চৈ। 
রাজ্যের তাবড় তাবড় নেতা হতে 
জাড়য়ে রয়েছেন ।' 
দিনের রানোতিক ভাগ্য অনেকটা 
ানভ'র কয়ছে এর ফলাফগের উপর । 
বর্তমানে মুথ্যমন্ত্র। বসম্তদাদা 
পাতল প্রান্তন কেন্দ্রীয় নেতা শ্রীচবন, 


এ আর, আনতুলে, স-কংগ্রেস নেতা ' 


পাওয়ার ত রয়েছেন । তার লক্ষে 


নেক নাম লোকসভা ও রাজ্যসভার 


.সদল্/রাও রয়েছেন, এ ভোটাভুটির 
লড়াইয়ে ॥ মাম্মিসভার কয়েকজনও 
রয়েছেন প্রাথী। 

সারা রাজ্যে মোট ৮০টি চিনিকল 
আছে । তার মধ্যে ৬৮ট চাঁন কল 
সমবায় পদ্ধাতিতে পরিচালিত হয় !' 
প্রায় ছয় লক্ষ আখচাষণ এই সমবায় 
সামাতগ্লির সদস্য৷  বত'মানে 
৩০টি সমবায় fচানকলে ভোট হতে 
চলেছে । ৫. এ 

কোলাপর ও আমেদনগর জেলার 
মত সম্‌দ্ধ এলাকায় একেকটি গোষ্ঠী 
এই ভোটে এক কোটি থেকে দুই" 
শকোটি টাকা খরচ করে ভোটে জেতার 
জন্যে। এটাকা অঙ্পাঁদনে উঠে 
আসে ! কারণ দু. পরসা কামিয়ে 
নেওয়ার নানান রকম ধান্দা রয়েছে: 
এই সব [চিনিকলের কারখানায় । যারা 
একট: উদ্যোগ দ্বাম্রে ত কথাই 


" গোপনে । 
সমবায় সাঁমাত চমক 


তিনিই 


তাঁদের আগামী. 


নেই। ৃ 

ভোটারদের ' হাত করার জন্য 
বিভিন্ন ধরণের উপঢোৌকনের আয়ো- 
জন হয় কখনও প্রকাশো কখনও 
যেমন একটি কারখানার 


সামাতিয় সভাদের জন্য পেনসনের 
ঘোষণা করে । যে সদস্যদের বয়স 
৬৩ বছরের বেশখ তাঁরা ১০০ টাকা 
পেনসন পাবেন প্রাতমাসে। সমিতিয় 
সম্প্রাতি প্রচায় যে প্রাতটি ভোটারকে 


একটি দু তোলা ওজনের সোনার ' 


আংটি চিঠি? হবে । এটা প্রাত- 
পক্ষের অপপ্রচার 'কিশ্তু ভোটায়দের 
হৃদয় জয় .করার মতলবে নানান 


কোশল যে নেওয়া হয় তাতে দেহ 


নেই। 

এইসব কো- পারা সংস্থায় 
কেমন মধু রয়েছে তার একটি নমুনা 
হচ্ছে গুয়ং মুখ্যমন্ত্ণ বসম্তদাদা প'তি- 
লের নিজের জেলা সাঙ্গল। 


এখানে তার নেতৃত্বের প্রতি চ্যালেঞ্জ 
এসেছে । সাঙ্গীল কো-অপারেটিভ 


কারখানায় বছরের প্রায় ৮০ কোটি 
টাকার কারবার হয়। এশিয়ার সব 
চাইতে বড় চিনিকলে বছরে ৫,০০০ 
টন আখ পেশাই হয় । মাশ্মসভার 
আর দুজন সদস্য শিবরাও দেশ মুখ 
ও বিলাসরাও দেশমহখ নিজ [নিজ 
এলাকায় একই রকমের চ্যালে- 
পের মুখোমুখি হয়েছেন । এছাড়া 
শিজ্পমন্ত? শঙ্করাও কোহে, প্রদেশ 
ই-কংগ্রেসর সহ সভাপতি কানয়।সপা 
আওয়াডে এবং আরও কয়েকজন 
তাঁৱ লড়াইয়ের মোকাবিলা করছেন । 
এমন দু একটি ক্ষেত্রে ই-কংগ্রেসের 
কোন কোন নেতা ভোটে তার দলের 
নেতাকে হারানর জন্য বিরোধঁদলের 
সঙ্গে আঁতাত করেছেন । 
মুখ্যমন্ত্রী ও তাঁর স্প্ণ শালিনশতাই 
পাতিল যথেষ্ট প্রভাবশালশ। ভোটার- 
দের সংগে তাদের 
কিন্তু তাদের 
জোরালো প্রচার চলছে দৃনশীতি ও 
ফ্জন-পোবণের । 
স্বয়ং ওয়াই বিচ্যবন এই. ভোট 
যংণ্ধে নীরব দশক নন। 
এককালের অন্গ্রত শারদ পাওয়ার 
এখন বিষ্যেধণ দলের নেতা । তিনিও 
তার সাধ্যমত লড়ে যাচ্ছেন ।' চ্যবন 


সাহেব বসম্তদাদাকে মদত. . দিচ্ছেন. 


বলে শোনা যাচ্ছে । উদ্দেশ্য ষত- 
গালি সম্ভব বেশ সংখ্যায় সমবায় 
পাঁরচালিত চিনিকলের, উপর প্রাধান্য 
বিস্তার করা। তাহলে রাজ্য-রাজ- 
নাঁতি ত বটেই ই-কং হাইকাণ্ডের 
উপরও প্রভাব পড়ব । 


লাগিয়েছে 


ভাল সম্পর্ক 
বিরুদ্ধে এবারে খুব, 


তাঁর El 





বুদ্ধিজীবীর রম্যরচন৷ার জবাব 





IL তিন 11. 


পশ্চিমবন্ধের পিছিয়ে পড়া সুরু হয়েছে 
ডাঃ বিধান রায়ের সময় থেকেই 


ট্রমে-বাসে চায়ের দোকানে; 
কখনও কখনও পাড়ার আডডায় ইদা- 
নখং একটা কথা চাল; হয়েছে শিক্ষিত 
বাঙ্গাল মধ্যাবত্ত মহলে যে, ডাঃ 
বিধান রায়ের আমলে পশ্চিমবঙ্গে যে 
অগ্রগাঁত হয়েছে, তার উত্তরাধকারারা 


তা বস্তায় রাখতে পারেননি বরং এই. 


রাজ্য পেয়ে পড়েছে নানান দিকে । 

এই সব বৈঠকের আলোচনায় 
কিছু কিছু আঁত চালাক সর্বজ্ঞ 
থাকেন 'ষাঁরা মনোমত 'তধ্য 'দয়ে 
আসর মাতিয়ে রাখেন । সেগাঁল 
পল্লাবত হয়ে এক আসর থেকে অন্য 
আসরের খোয়াক হয় । 


স্বাধীন চিন্তার অভাব 


এই মনোভাবের সঙ্গে সায় দিয়ে 


কোন কোন বিদগ্ধ বুদ্ধিজীবী যাঁদ 


চটকদারণ প্রবন্ধ ফাঁদেন -ত. কথাই 
নেই । একটা নৈতিক সমর্থন পাওয়া 


গেল সব কিছুকে নস্যাৎ করার | . 


দণর্ঘকাল দিল্লসপ্রবাসী প্রান্তন [সাঁভ- 
লিয়ান; পয়ে অধ্যাপক শ্রীঅশোক মিল্ল 
আননশ্দবাঙজ্জার পান্রকায় এই ধরনের 


একটি রম্য রচনা লেখেন কিছুবাদন . 


আগে যার বস্তব্য একটিই যে ডাঃ 
রায়ের. আমলেই যা কিছু উন্নাত, 
তারপর সব শেষ । এককালে 'আদম" 


শৃমারী ও যোজনা পারষদের সঙ্গে, 


যুক্ত ছিলেন এমন একজন বিদগ্ধ ব্যাস্ত 
চায়ের আসরের ঢং নিয়ে পাতার পর 
পাতা যখন লেখেন, তখন মনে হয় 
যে সত্য স্বাধীনভাবে . চিন্তা করার 


মত পাঁরবেশ চলে যাচ্ছে অথচ' 


চিন্তার স্বাধীনতা রক্ষার জন্য এ"দের 
মত বুদ্ধিজীবীদের কত না আগ্রহ । 
শ্রীমন্ত্র এবং তাঁর সমমনোভাবাপন্নদেরর 
অপ্রিয় সত্যটা জানা উচিত যে পশ্চিম 
বছের অবক্ষন শুর হয় ডাঃ রায়ের 
আমলেই । দেশ বিভাগের পরেও 
শিক্ষায়। শিজ্পের বিকাশে অথবা 
বিদৎ উৎপাদনে: পশ্চিমবঙ্গের দ্ছান 
প্রথম সারিতে ছিল। আন্তে আন্ত 
তার সেই স্থান মহারাষ্ট্র অথবা গজ" 
রাটের জন্য ছেড়ে দিতে হল এবং তা 
শুরু হয় ডাঃ রায়ের মৃখ্যমশ্তিত্ব 
কালে। 
অনেক করেছেন নিশ্চয়, কিম্তু তাঁর 
মত এমন বিরাট পরও লবক্ষেত্রে 
এই রাজ্যের অবনমন প্রাতরোধ 
করতে পারেননি ॥ শ্রীমিত্রের পক্ষে এ 
তথ্য মোটেই অজানা নয় । তা সত্বেও 
যখন জেগে কেউ ঘুমোন বা সল্গা 
জনাপ্রয়তার প্রলোভন ত্যাগ করতে 


.পারেন না তখন মনে হয় গণ মাধ্য-. 


মেয় প্রচারের মাহমা, কত শন্তশালধ.। 
এই ভাবেই ভুল তথ্যও  তত্ব'দিয়ে 
থাকাথত বুদ্ধজ্ণবখদের বিহ্বান্ত 


করে চলেছেন , পশ্চিম ইউরোপের '. 


পশ্চিমবঙ্গের জন্য তিনি: 


্রতারিয়াশশল শত্তিগলি ৷ 
প্রচেষ্টা বিরামহণন ৷ 

ডাঃ রায়ের.অবদানকে কোন 
রকমে ছোট করে না দেখে সরকারণ 
সূত্রে প্রাধ তথ্যের ভিত্তিতে বাস্তব 
সম্মত বিশ্লেষণ করলে শ্রীমন্ত্র তাঁর 
মেধা ও এই রাজ্যের প্রাত সবাবচার 
করতেন । ৃ্‌ 

তাঁর-হাতের কাছে কেন্দ্ৰীয় 
সরকারের প্রকাশ ত. “স্টযাটসাটক্যাল 


এদের 


. গ্র্যাক্্টীকশন অব হীম্ডিয়া”য় [নভপ্র- 


যোগ্য তথ্য ছিল। মনগড়া কিছ 
মুখরোচক অথচ অর্ধসত্য ঘটনার 


উল্লেখ করে একটা রম্য রচনা তৈরা. 


হয়েছে কিন্ত স্বাধীন চিন্তার ছাপ 
নেই শ্রীমন়ের লেখায় । এ ধরণের 
হিং টিং ছটের তাংপর্যয কি তান 
বোঝেন না যে ও'প্ন হাতে তামাক 
খেয়ে চলেছে আনম্দবাজারের মালিক 
গোষ্ঠী তার দ্বভাব সুলভ কায়দায় ? 


শিক্ষাক্ষেত্রে | 
সরকার? উন্ত পরীন্তিকায় ১৯৫১৭ 
6২ থেকে ১৯৬১৬২ দশ বছরের 


সারা ভারতের একটা তূলনামলক 


চিত্র সংখ্যাতত্বের মারফং পাওয়া 


যাবে। যেমন ধরুন ১৯৫১ 
সালের 'হসাবে দেখা যায় যে [শিক্ষ।-. 
শেষাংশ ৬ষ্ঠ পন্ঠায় : 


আনন্দবাজার প্রঙঙ্গে 
বুদ্ধিজীবীদের বিভ্রান্তি 


আর এক বাদ্ধজীব? কাব শঙ্খ 
ঘোষ সধাক্ষপ্ড একটি বিবৃতিতে 


জানিয়েছেন তিনি এক অসতর্ক 
মুহূর্তে আনন্দবাজার পত্রিকার 


ধমণ্ঘট অবসান কম্পে মুখ্যমন্ত্রীর 
হন্তক্ষেপে দাবী করে প্রচারিত 
আবেদনাটতে সই করে লাজ্জত। 
নিজের নাম এ আবেদনটি থেকে 
[তান প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। 


তাছাড়া বরুণ দে ও শিল্পা মারা 


মহখোপাধ্যায়ও তাদের নাম প্রত্যাহার 


করেছেন । এর আগে মৃপাল্ল সেন ও 


চিম্মোহন, সেহানবীশ একই ভাবে 
ভুল ত্বীকার করেছেন । 


বিস্তারিত না বললেও অনুমান 


করতৈ ভুল হয় না যে একতরফাভাবে' 


লেখা এ বিবৃতিতে যে অংশে আছে 


' যে শ্রামক কম"চারীরা গণতশ্বের কম্ঠ" 


রোধ কল্সার জন্যই এই ধর্মঘটের 
উদ্যোগ নিয়েছেন সেই অংশের 
বন্তব্যের সঙ্গে নিজেকে যুজন্ত করতে 
চান নাশঙখ ঘোষ। 
ছিলেন শুধু ধর্মঘটের অবসান । . 

একট: দেরীতে হলেও. শত্খবাবু 
নিজের ভুল স্বীকার করলেন । তাঁর 
এই সততার জন্য তান ধন্যবাদ 
পেতে পারেন । তবে ছাপার হরফে 


এ আবেদনটি না দেখলে অথবা - 
হাজার হাজার কাপ ইন্তাহার [হসাবে 


বিল না হলে তাঁর বিবাতি আলাদা 
করে প্রকাশিত হত না। তাই তাঁর 
এই অসতক“তা আকম্মিক কিনা তা 
জানা গেলনা । কারণ তাঁর আচরণে 
বিচক্ষণতার পরিচন্ন নেই। 

' “একথা জানা আছে যে আনম্দ- 
বাজারের সাহিত্যিক সাংবাদিকদের 
সঙ্গে একশ্রেণীর বৃিজশীবীর কম‘স্‌ৰ্রে 
ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠেছে । তার পরি- 
ণামে এদের প্রচার কুশলতায় এই সব 
বুদ্ধিজীবীরা কতকটা যে প্রভাবিত 
হন তা অন্ধকার করা চলে না। এ'রা 


যা বলেন বা লেখন তাছাড়াও আব. 


উন চেয়ে" 


' একটি দিক রয়েছে. সব যেটা 
ক্রমশই প্রেশ্কুপটের বাইরে চলে যায়। 
বংগ্ধিজাবাঁদের এভাবে . মোহগ্রন্ত' 
হওয়াটা মোটেই সুদ্ছ চেতনার পারচয় 
নয় কিন্তু তাঁরা যে স্বাধশনভাবে 
দেশের মৌলিক লমসাগুলো বিচার 
করেন এমন মনে হয়না । ফলে' 
কার্ধত তাঁরা গতানগাঁতক ভাবধারার 
স্রোতে গা ভাসান অথচ “চিন্তার 
স্বাধীনতার” জন্য নাক এ'দেরই 
ঘুম নেই ৷ 

আনন্দবাজার পাকা গোষ্ঠী 
পরিবেশিত পন্ত-পন্রিকায় বছরের পর 
বছর কখনও একেবায়ে মিথ্যা, কখনও 
অর্ধসত্য ও মনগড়া কাহিনী 
প্রচারিত হয় যার সঙ্গে প্রত্যক্ষ 
অভিন্তার কোন মিল নেই ]. অথচ 


' রচনায় ত দূরের কথা ঘরোয়া বৈঠকেও. 


কথা প্রসচ্ছে এমনভাবে বিকৃত তথ্য 


' পরিষেশন নিয়ে ঠাট্ার ছলেও কিছ 


বলতে শোনা যার না বুদ্ধিজীবীদের । 
ভাবটা এই যে ছাপার অক্ষরে আবার 
কি ভুল লেখে। অথচ- পঠাথপড়া 
বিদ্যায় এদের মত এতটা পারদশশ 
না হয়েও জীবন সংগ্রামে পাঠ নেওয়া 
মান্য অতি সহজেই এই সব ফাঁক- 
গংলো ধরে ফেলেন। তাঁরা এত 
সহঞ্জে অসতক' ভাবে প্রচারের ফাঁদে 
পড়েন না। এদের কণ্ঠ এখনও 
কিন্তু ক্ষীণ বলেই মিথ্যার বেসাতি 
ভালই চলে। পরম্পর পিঠ চুল- 
কান সামাত সমৃদ্ধ হয়। 

কাব শঙ্খ ঘোষ এমন ভাবে 
প্রগরের ফাঁদে শিকার. হন. নি এমন 
অনুমান করার মত তথ্য নেই ।. বরং 

ঠাই ঘটনা । সেজন্য আবার 
বাল 'দেরাঁতে, হলেও তাঁর যে 
সাময়িক মোহমান্ত ঘটেছে এটাই 


ভাতার Miarare বাটে মাসি ) 


॥॥ চার।। 


হজ কম্মিটি ঘুষের 
আখডায় পরিণত ৫ 
বাইরের লোকও এন্তার 
টাকা কামিয়ে নিচ্ছে 








| বৃষ্টি ঠেলে-গ্রাযধ থেকে. 


সাজেছুর্ল হক চৌধুরী - 

' র্জা হজ কমিটির কাষ“কলাপে . 
পাশ্চমবজেয় বাঙাল মুসলমানরা . 
ক্রমশই ক্ষুব্ধ | 'হজ বিষয়ক মন্ত্রী 
মনসূর হারিবুল্লা মহাশয্নও ' রাজ্য 
হজ কমিটির দুনীশতবাজদের হাতে 

"হ্যাম্ডসেক” করছেন। হজ কমিটির, 
অন্যতম কালো হাত রোমংটন 
কোম্পানীর কমণ'। কিদ্তু' সরকারী 
কাজের সঙ্গে কোনও ভাবে যান্ত নন 


এমন ব্যান্ত আবদুল হামিদ হজ আফিস 


কতা গোমড়ামুখো এবং ধাঁড়বাজ .' 
অশোক রায়ের সঙ্গে হাত 
[মালয়েছেন । 


অশোক য়ায় মুখে ভালোমানুষ । 

. কথায় কথায় আবদুল হামিদকে 
[নিয়ে হজ আঁফমের নভূত আলাদা 
কক্ষে: লেনদেন করছেন বলে - 
আভযোগ । ৃ | 
প্রাতীর্দন অসংখ্য হজ : যাত, 
বিশেষ করে বাঙালী হজ ' যান্ত 
হতাশ হয়ে ফিরছেন । 'হজ আঁফ- 
সের অস্থায়ী দুই কমণ উদ: ভাষণ । 
ঘুষের লেনদেনের ইশারায় বাগালা 
মুসলমানরা ফেল করে। আবদুল 
'হামিদের মত পর়গাছাও উদ" 
ভাষী । : অশোক রায় বলেন আম 


হিন্দ: মানুষ, হজ বিষয়ে কিছ, 


জানি না ভাই। অথচ ঘ'য চেনেন । 
হজ, ওয়েলফেনার আঁফনার নেবার 
' জন্য কেবলমান্ত মালদহ এবং নদগয়া 
জেলার লোকদের দরখাষ্ত করতে 
বলা হলো। . তথ্য সংস্কৃতি দ্র 
প্রচারত বিল্রান্তকর এই বিজ্ঞপ্তি 


ইংরাজী কাগজে বিকৃত ভুল ছাপা, 


হয়েছে | দুই জেলার একটিতে হজ্জ 
চেয়ারম্যানের চাচা ভাতিজা বা 


আপনজন” হয়তো আছেন যাঁদের . 


আরবে পাঠাতেই হবে। 


এই জেলাভাঁত্তক - {বিজ্ঞাপনের 
পক্ষপাতদ.ষ্টতায় অনেকে ক্ষম্ধ। 


জলজ্রাহাজে যেতে আগ্রহী অথচ ' 


লটারী ফেল ঘযান্রীরা হজ আঁফস 
থেকে টাকা ভ্াফট ফেরত পাচ্ছেন 
না। অথচ মাত্র একশো টাকা, দিলে 
এ,ডগ্রফট বিমানের ডুাফটের সঙ্গে 
ধাুজে,. বোশ্বে পাঠানো, "হচ্ছে । 


মজার কথা -লক্ষ টাকার ব্যাঙ্ক ডুাফট ' 
এবং সরকারী নাঁথপন্ধ এই বিহারী ' 


মুসলীম আবদুল-হাঁমদ বেসরকারী 
লোক হয়েও বোম্বেতে হজ কাঁমাট 
আফসে দিয়ে আসছেন । -অসফল 
হজ যাদের সফল. তালিকায় আসার 
' জন্য পাঁচশো থেকে হাজার টাকা 
ঘুষিতে হচ্ছে। হামদের চ্যালা 
বোদ্বাইয়ে.রশিদ কুলি কমিশন দেয় 


হামিদের 
কোটা ১০৪, যাচ্ছেন ১২৬ ৷ হামিদ" 


হামিদকে । পণ্চিমবচ্ছের সম্ভাব্য 
হজ যাবকে বিক্রি কয়ে হামিদ । হাজি 


পিছু একশত টাকা হামিদের পকেটে । 


হাজশদের নিয়ে এই ব্যবসা অমানাঁবক 
এবং নিম্নম ঘাহভূত । 

এ বছর বোধ্বাই থেকে" আনা 
ফর্মে দরখাজ্ঞ লটারতে ' 'পাঠানো 
'হলো না। অথচ এসব দরখাস্ত, 
"বোম্বাই ফর্ম” জানা সত্বেও হজ 
কাঁমাঁট গ্রহণ ' করেছে'। 


আগে জানলে পশ্চিমবঙ্গের ফর্ম 


. ভরে দিতে পায্নতো ৷ অথচ বাভিন্ন 


জেলার কোটা পুরণ হয়ান ; যেমন 


ঘুষ আসছে তেমন অসফল যাত্রীর 
নাম জেলায়, কোটায় . তুলে দেওয়া 


হচ্ছে 1 
কলকাতায় হজ যাত্রীর কোটা 


ছিল ১০০ ৷ বানী যাচ্ছে ১৪৪ 


কেমন করে হয়। ৪6টা নাম কিভাবে 


ঢোকে ? ২৪ পরগণা জেলার কোটা 
/১০০ হাঁজ হয়েছে ৭৫ বাকিটা 
কঙ্জায় । মার্শ দাবাদের 


যাব আঁতরিদ্ধ . যাতীদের হাজার 
পাঁচশো ( যাকে যেমন খুশি ) টাকা 
নিয়ে ব্যবস্থা করে দিয়েছেন । হাও- 
ডার কোটা ৫০, যাচ্ছেন ৪২,। বাক 
ছজন ঘুষ "দিয়ে ঢুকতে পারবেন 
মালদহ জেলার কোটা ৪০, যাচ্ছে 
৫২, বারভুমের কোটা ৩০, যেতে 
সুযোগ পাচ্ছে ৫১। বর্ধমানের 
কোটা ৩০, যাচ্ছে ২২।. পশ্চিম 
দিনাভ্রপ্‌র্র কোটা ৩০, যাচ্ছে ৪ 
জন। এই জেলার বেশশর ভাগ- যাত্রা 
বোদ্বাইয়ের ফর্মে দরথান্ত করেছিল । 
নদণয়ার কোটা ২০, 


জলপাইগাীঁড়র কোটা ২০, দরখাস্ত 
পড়েনি । বাঁকুড়া ১৫, যাচ্ছে ১ জন। 
পুরুলিয়া ১৫; 
মোদনপ্‌র ২০, যাচ্ছে ১৪ জন । 
দার্জালঙ ৫১ যাচ্ছে ২ জন । বলা 
বাহুল্য কোটা বাড়ানো কিংবা এক 
জেলার কোটায় অন্য জেলার লোক 
' ঢোকানো হামিদ কোম্পানীর হাতে । 

, জেলায় জেলায় "হজ বন্ধ; রাখা 
কেন? জেলা সদরে এই সব কর্মীর 
কাছে ফর্ম পাঠানো হয় কি ?"জল- 
জাহাজে অসফল হজ. বাল্লীকে হজ, 
ফান্ডে পুনরায় বিশ টাকা "দিয়ে 
মানের জন্য দঝ়খাঙ্ঞ কয়তে হবে 
কেন ? হজ ফান্ডে ডবল অর্থ নেওয়া 
বন্ধ হওয়াও দরকার । দংন+শতর 
প্রতিবাদে. হজ কমিটি সদস্য ডাঃ 
নাজির আহমদ এবং খোশনব৭ মোল্লা 
কি পদত্যাগ করছেন? 


কি ভাবে শহরে পাড়ি 





“রেফারেন্স, 
. নম্বর দিযে ' এই সব হজ যাল্রীরা 


হালচাল পাল্টে যার । 


' ইাঁ্জানয়ারের আঁফস। 
কাপানডাঙার চাষীর কথা শুনে 





যাচ্ছে ৪২ ।. 


‘যাচ্ছে ৪ জন। 


ফুরেছেন। 


এ এফ কামরুন আহমদ 


অনাব্‌ষ্টি আতবষ্টি অসময়ের বর্ধ- 


ণের ফলে গ্রাম-বাংলার চেহারা পলাতারাতি 


পাল্টে, গেছে। . নদী নালা থৈ থৈ। 
কোথাও কোথাও তো বন্যা হয়েই 
গেছে । এ লেখা যখন লিখছি নয়ই 


জুন কেউ কেউ বলছেন “ফুল বন্যা" ' 
হয়নি, হাফ বন্যা ৷ 


কাগজের সংবাদ 
ডি. ভি, সি উহত্ত জল ছাড়ার মওকা 
খংদছে । ওরা চিরকাল ড্াবয়ে 
ভাঁসয়ে দিয়েই থাকে. জলের 
অভাবে ডি. ভি. সির ভয্নসায় বোরো 
চাষ করে চাষীরা দেখে চোখের 
সামনে ধান' গাছ জলে যাচ্ছে। 
ডি. ভ. সি মুখ তুলে চাইলো না.। 
জল, দলো না। অথচ সামান্য 
আকাশ’ বুষ্টির পরেই ভি. ভি. সির 
উল্টো সুরে 
গাইতে শুরু 'করে ভি. [ভ. সি, 
আমরা জল ধরে- রাখতে পারছ না। 
একদিন আগে এ সব কথা হচ্ছিল 
কড লাইনের ঝাপানডাঙা নামক 
স্টেশনের কাছাকাছি মেন ঘোষের 
সঙ্গে । তান বলেন ডি. ভি. স 
থেকেও যা, না থেকেও তা.। হুগলী 
জেলায় পাম্ডুয়াতে ডি. ভি সির 


এখানকার : কতাঁর বলেছেন আমরা 
চাষীর সেবায় আছ।  ডোবানো 
ভাসানো কল আমরা নই ৷ রমেন- 
বাবু কলকাতায় একটা দোকানে কাজ 
করেন: বালধগণ্জের. লী রোডের 
কাছাকাছি এল।কায় ৷ দোকানে জল 
থৈথৈ। কাজ হয়ান। বুধবার 


হাওড়া স্টেশন, থেকে দুটো পণ্চাশের 
সমান জল । গাড়: যাবে কি ভাবে । 


ডানকুঁনিতে আটক থাকা ট্রেন বর্ধমানে 
ফেরত পাঠানো হচ্ছিল! বেচারা 
সেই ট্রেনেই সকাল এগারটায় বাড়ী 


মালেক হাজী টোঁলগ্রাম পেয়ে বাড়ী 
আসাঁছলেন । স্প্রী মারা গেছেন। 
লাশ দদন ফেলে রাখা হলো । ফাঁদ 
আসেন । 
ট্রেন আটক ছল মাঝপথে । বূহস্পাতি- 
বায় বাড়ী ফিরলেন হুগলীর চাঁদ- 
বাটিতে । কবরের ওপর দিয়ে তথন 
অনেক জল গ্ঁড়য়েছে । . কিছুই 


কয়ার নেই । 


বর্ধমানের 


(এই লেখা তৈরীর আগের বুধবার ) . 


'ট্রেনে- চেপে বাড়ী: ফরাছলেন। 
[লল:য়ায় ট্রেন আটক হলো । কোমর ' 


সারারাত থাকতে হয়োছল। পরদিন ' 
হে'টরে হেটে জল ঠেলে ডানকুনি । . 


রাঁচী থেকে আবদুল 


স্বামী আর দুই ছেলে। . 


লাশ শেষ পযন্ত পচে 
যাবার মত অবস্থা হয়েছিল । তাই 
কবরস্থ করতে হয়েছে । আমার 
বাড়তে বেশ কয়েকটি আমশ্্রণ পন্ত 
পেয়েছি গ্রামীণ সাহিত্য সম্মেলনের । 
উদ্যোস্তাদের মধ্যে অন্যতম মনকুমার 
সেন বেলঘারয়ার আনম্দপল্লা' থেকে 
অনুরোধ করেছেন বারুইপ:রে সাহত্য 
সভায় আসা চাই। অশশীতপর 


‘সাহিত্যক এম, আবদুর রহমান 


হবেন সভাপাঁত। রহমানকে সম্প্রতি 
সম্বর্ধনা দিয়েছে বীরভমের গ্রামে । 
তার প্রাত শ্রদ্ধা জানিয়েছেন বহ 
[শিপন সাহিত্যিক । বাৃণ্টিতে ট্রেন 
চলাচলই বিপবণন্ভ । গতকাল পরের 


মোটরে বিনামূল্যে কলকাতা এসোছ। 
জলের তোড় ঠেলে। 
চাক়াদকে জল থৈ থৈ। মাঠের 


দিকে তাকালে বুক শ:ৰিয়ে বায়। 
এসব 'জায়গাুলো মাঠ ছিল, .না 
সত্যিই এসব পুকুর দীর্ঘ বিশাল, 
জলাশয় । প্রত্যয় হয় না। কোথাও 
ধান গাছ জেগে আছে । কলকাতার 
মোল্লা [সিরাজুল হক সাহেবের ছেলে 
সঙ্গে ছিলেন। সিরাজুল 'সাহেবের 
বাড়ী হাওড়ার পাঁচলা থানা । গ্রাব- 
বোঁড়ন্লায় । 


চক্রে লিফট পেলাম । মশাট থেকে 
সোজা কলকাতার দিকে বাষ্ট ঠেলে 
এগয়ে যাবার সময় নিজেকে অপরাধী 
মনে হাঁচ্ছল। প্রথমত রাল্ঞা খায়াপ । 


- গাড় খোয়া বার কয়া রাস্তায় আঘাত 


খাচ্ছিল । গাড়ীর. ফ্যান বেট খবলে 
গেল চচ্ডতলা ছাড়িয়ে এসে । বড় 


উশ্চু. মনেয় মানুষ ।' 
_সমাজসেরণ । এদেরই গাড়ীতে ঘটনা- 


দপপ || শুক্রবার ২২শে জুন; ১৯৮৪ 


বৃষ্টির মধ্যে বেল্ট নতুন লাগানো কি * 
কামেল! । ডুাইভারের সার্দ। 
বেচারা কষ্ট পাচ্ছে । আর আম'. 
* রাজার মত গাড়ীর ভিতর বসে। 
১ র্লান্তার ধারে বষয় কম গাড়ী ঘোড়ার 
জন্য হা পিত্যেশ বসে থাকা মানুষ- 
গুলোর মুখ দেখলে দয়া হয়। 
, অপরাধী মনে হয়। আম হয়তো 
নেত্া'হলে এত কণ্ট অনুভব করতাম 
না। | 
' এই পারস্থিততেও ছ্যাঁৎ 'ছ।1 
করে মোটরের চাকা কাদা ছণড়ে দিচ্ছে 
" অপেক্ষা রত হতাশ পাকের 'দিকে। 
ভিজিয়ে দিচ্ছে সাইকেল চালকের 
জামা প্যান্ট। কি বিশ্রী ব্যাপার । 
মাঝে মাঝে গাড়ী বন্ধ হচ্ছে । চাকা 
জলে ডুবে আছে । কোনার কাছে 
হাই রোডে এসে ভেবোছলাম বেনারম 
"রেড দিয়ে সোঞ্জা যাওয়া যাবে বোলাল- 
ঘাস রোড ধরে হাওড়ায়- খানিকটা পথ 
গয়ে হতাশ হতে হল। তাই পথ + 
ঘুরে বাঁড়া দিয়ে হাওড়া । 
বাঁবড়ায় যাবার .আগে ভোমজডড়- 
এর নতুন রেলপথ দেখলাম । 
রেলের লাইনের ধারে 'কছ: লোক 
জটলা করছে । আমাদের সঙ্গী প্রেস 
মালক আলি রেজা । তার দাদা 
আক:পাংচার ভান্তার |" দিল্লীতে দুটো 
চেম্বার । সিরাজুল হক সাহেবের' 
ছেলে সাইফহদ্দীন অন্যসঙ্গী । রেজার 
মতে প্রান্তন মানের, রেল লাইনে 
গাড় চালালে হয়তো পথ ঘুরে যাবার ৮ 
দরকার হতো না। ট্রেন ভাড়া কম 
রাখা যেত ৷ এত কাছাকাছি জায়গায় 
যেতে এত বেশ সময় লাগতো ন । 
বাঁকড়া বাজারে, পঠট মাছ পাঁচ টাকা 
কোজ । প4ট ট্যাংরা কতক্ষণ থাকে । 
তাড়াতাঁড় পচে ' যায়। মাছও . 
চ।রাঁদক থেকে আমদানগ হচ্ছে। 
খাবার লোকের অভাব নাক? এক 
ঝলক দেখা হলো সলপের আময় 
দাশমুশ্সখর সঙ্গে। দকুটারে চলে 
গেল । একটা ব্যায়াম ক্লাবের কমকিত1। 
হাঁসি খুশি মানুষ । গাড় থেকে কথা 
বলাও তো সম্ভব নয় । বেলা তনটের 
বাড়ী থেকে বেরিয়ে সম্ধ্যা ছটায় 
কলকাতায়, ঠেকলাম । প্রফুল্ল সরকার 
স্ট্রটে সিরাজ সাহেবের বাড়ী। চাঁদনশ, 
এলাকায় দোকান পাট' তখন বন্ধ খর 
হচ্ছে ।. বষয়ি খদ্দের কোথা? 


স্পা 


~~ 


সরকারী অফিসের 'লালফিত।র বন্ধনে 
ভুপ।ল প1গুর বেতন ত্দ্ধি বন্ধ ' 


, ডঃ অশোক তের নেতৃত্বে 
প্রশাসন সংস্কার কামাট তার রিপো- 
টের শেষে সরকারী দপ্তরের ফাইল 
চলাচলে দীঘসুন্রিতার একটা উদাহরণ 
[দিয়েছে । 'তিন্নাত্তর সালের ফেরারী 


' মাসের একটা ফাইল কিভাবে দপ্তর 


বদাল হতে হতে শেষে বিরাশির 


নভেম্বরে লিগাল রিমামন্রানসারের . 


কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয় তার 
ধারাবাহিক বর্ণনা আছে। 


মৃধ্যমন্তণর দৃষ্টি ' আকর্ষণের 
জন্যে আরেকটা উদাহরণ দেই। 


. আজ থেকে কুড়ি বছর আগে চৌষটি 


সালের ২ জুনের এক ঘটনা অনুযায়ী 
দুগ্ধ দপ্তরের ক্লার্ক কালেকটার ভুপাল- 


চন্দ্র পাশ্ডাকে একটা শো-কোজ 


করা হয়। শ্রীপাষ্ডা উত্তর দেন। 
তারপর এ কারণে ২৬ অক্টোবর 


১৯৭১ তদানধন্তন মিল্ক কাঁমশনার 


এম. আর কোনার এক. আদেশবলে 
(এম সি ১৪৫২) ভ্পালবাবুর . 


পদে বেতনের নতুন গ্রেড প্রদান 
মুলতুবশ রাখেন । 

. আজো তা নিয়ে চিঠি চালাচালি 
চলছে । চৌষাঁট সালের ঘটনার 


মীমাংসা কংগ্রেস আমলেও হয়নি, 
'বামস্কম্টের সাত বছরেও হয় নি। 
ভূপাল পান্ডা যাঁদ চাকরণটাই করতে 
'পারেন তাহলে এই দুদিনে তাঁর 
বেতনব্যাম্ধ মুলতুবি রাখার কি 
প্রয়োজন ? 


বপন 1। শতবার, ২২শে জুন 5৪. 





শিক্ষা সংকান্ত বিষয়ে বামফন্ট 
নরকার যে সব উদ্যোগ নিয়েছেন 
শ্ঘকমাত্র দ মুখ ছাড়া সকলেই তার 
প্রশংসা করবেন । দ্বাদশ শ্রেণী পযন্ত 
শ্হ্দের বেতন মকুব করার জন্যে 


“সভিভাবকেরা স্বা্ত পেয়েছেন । 


শ্মংস্কৃত পঠন পাঠনকে ইস্কুল থেকে ' 


বশটয়ে সারয়ে দিয়ে প্রশাসীনক 
ক্ষনে ইংরোজকে তুলে দিয়ে, 
'সলেবাস ইত্যাদিকে প্রয়োজনমখী 
স্তরে সরকার 
শ্ষরেছেন। 
এই সব জনমৃখী কাজের মধ্যে 
শসাপাতত দুটি, সমালোচনার উধের্ষ 
জঠতে পায়োন । একটি সংস্কৃত 
ছবযয়ক । অপরটি ইংরেজি বিষয়ক ! 
_ সরকার যে যৃদ্ধিগুলো দেখিয়ে- 
ছেন তার বিপক্ষে কছ; বলবার 
শ্গাছে । স্বপকার' করতে হবে অন্যান্য 
শ্াধূনিক ভাষার মতো বাঙলা ভাষা 
শ্নংস্কৃত ভাষার 'কাছে অশেষ খাণশ। 
স্তার বড় প্রমাণ আজ পর্যন্ত প্রকৃত 
বাঙলা ভাষার একটি ব্যাকরণ ' গড়ে 
"ঠেনি। ব্যাকরণ বলে যা প্রচলিত 
শ্গাছে তা বকলমে সংস্কৃত ভাষারই 
ম্ব্টাকরণ । 
শ্পুদ্ধভাবে বাঙলা ভাষা ব্যবহার করতে 
হলে সংস্কৃত ব্যাকরণের জ্ঞানকে 
আয়ত্ব, করতেই হয় ।'তা না হলে স্বয়ং 
জ্রববাধিদ্যালয়ের উপাচাষের বাঙলা 
'বস্তৃতান্ন হামেশাই আমাদের ‘সখ্যতা’ 
"এবং 'দারিদুতা" শুনতে হয় । এমন 
শ্লাধ্য নেই আমাদের যে ইচ্ছে করলেই 
তৎসম শব্দগুলি বাঙলায় বর্জন 
শ্করতে পার । . বাঙলা 
শ্প্রয়োগের ধারা নিশ্চয়ই আমরা মাতৃ- 
জ্ঠ।ষায় প্রাত গৌরব আরোপ করাছনা 
বরং মাতৃভাষা বলেই তাকে মূথে'র 


মতো ব্যবহার করে তার বলাংকারই, ' 


করাছ। 

সরকার বলবেন যাঁরা বিজ্ঞান 
এশবাণজ্য পড়বেন সে সব ছান্রদের 
কাছে বাঙলা মাধ্যমের তেমন গরুতে 
নই । তার মানে ধারণা করে নেয়া হচ্ছে 
শদগদীশচন্দু। মেঘনাদ সাহা, সত্যেন 
বস্তু, প্রমূখ বিজ্ঞানীরা ভুল ঝগুলা 
ঘালথলে তা ক্ষমাহ* । যাঁদও বাষ্তবে. 
“এরা ভুল বাঙলা লিখতেন বলে, 
নায় নেই । উপরম্ত এমনও নজির। 
ধনেই ইস্কুলে তাঁদেয় সংস্কৃত শিখতে, 
হয়েছে বলে বিজ্ঞানচচ্চার ক্ষেত্রে কিছ 
গ্লাটতি পড়েছে । 

মাতৃভাষার মাধ্যমে যে ছান্রট 
সঠিক চিন্তা প্রকাশ করতে পারেনা তার 
পক্ষে বিজ্ঞান বা বাঁণজ্যে কতদূর 
ট্ম্নত হতে পারে! অনঃভব এবং 
ব্রকাশশান্তর মুগলমিলনেই [বিদ্যা 
ওধকষ" ঘটে । 

আরো কথা আছে । ' বিশেষত, 
হাদশ শ্রেণীতে বাঙলার যে ধরণের 
ব্যাকরণগত প্রশ্ন আসে সংস্কৃতে জ্ঞান, 


rf 


দ;ঢ় পদক্ষেপে গুহণ . 


এটা অপারহার্ষয কারণ ' 


' ভাষার ভুল 


, গ্রহ দেলনা। 
আট'স-এ তাঁরা সংস্কৃতকে আবাঁশ্যক 


হয়েছে। 
সঙ্গে যোগাযোগ করতে গেলেও ইংরেজি 


না থাকলে কোনো ছান্রেয়ই তার 
নিভূ'ল উত্তর দেবার সাধ্য নেই। 


.ব্যান্তগত শিক্ষক জীবনের দার্ঘ 


অভিজ্ঞতা থেকেই তা বলাছ । 


ফলে ব্যাপারটা কণ ইয়ারাঁক 
জাতায় নয় ? সংস্কৃত বরবাদ, অথচ 
প্রশ্ন হবে সংস্কৃতকেদ্দিক ! কলকাতায় 
কোন এক নাম. ইস্কুলে হাদণ শ্রেণীর 
ছাত্রদের প্রশ্নে ‘শকুন্তলা’ কাঁ সমাস 
লিখতে বলা হয়েছিল! আমার 
ব্যান্তগত অভিজ্ঞতার আশ্রয় নিয়েই 
বলি, ওপার বাঙলায় স্বাধীন বাঙলা- 


-দেশে সংস্কৃত পালি ইত্যাদি ভাষাকে 


শিক্ষার ব্যাপারে, যখন মাতৃভাষার 
স্বার্থেই অধিক গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে 
তখন আমরা বেমালুম টি নস্যাং 
কয়ে চলোছ। 


সরকার বলবেন, আটাস যারা 


. পড়তে চায় তাদের সংস্কৃত শিখতে 


'কোনো বাধা নেই । বান্তব ক্ষেত্রে 
ম:ণ্টিমেয় ইদ্কুল ছাড়া আর্টস বিভাগই 
ছাত্রের, অভাবে উঠে গেছে । তথাকাথত 
‘ভালো ছেলেদের, বোধে ক করে 
এসে গেছে আট“ন' পড়ে' কোনো কাজ 
হবেন? কলেজের 'ম্যাস্টর' হওয়া 
'ছাড়া। 
আমাদের ধ্যানজ্ঞান ) 

বলা বাহুল্য কিছ? কিছ: 
মেয়েদের ইস্কুল কলেজে সংস্কৃত 
পড়ানোর ব্যবন্থা 
ছাত্রদের সে বিষয়ে উৎসাহ দেয়া 
হয়না । তারা দিশ‘ন’ “সংস্কৃতের, 
চেয়ে বেশি পছন্দ কয়ে । কে বোঝাবে 
হিন্দ; দর্শন তো সংস্কৃতেই লেখা, 
মলে ভাষা আয়ত্ত না করলে. তা আয়ত্ত 
করা কাঁ সহজসাধ্য ? 


আমার দ.ঢ় ধারণ। সরকারি মহল 
সংস্কৃত শেখার ব্যাপারটাতে বিদ্দুমাত 
দিলে অন্তত 
বিষয় অনায়াসে করতে পারতেন । 

' এখন যা চলছে ইস্কুলে সংস্কৃত 
শেখানোর ব্যাপারটা, আম্তারকভাবে 
শা থাকার জন্যে কলেজগুলো 
সংস্কৃত শিক্ষার্থীর জন্য হাপিত্যেশ 
করে বসে থাকে , কোনো কলেজে 
অনার আছে৷ কোনো কলেজে 
নেই ৷ কুড়িয়ে বাড়িয়ে ছাতণর সংখ্যা 
দশগ-এও পেশছয় না। এদিকে 
কলেজে সংস্কৃত শিক্ষক চার থেকে 


. ছজন ৷ এই শিক্ষকরা ছাত্র না পেয়ে 


কি কলেজেয় সারভিসবূক লেখা, 
'লোথি করে মাইনে গুনবেন £ ' 

এবার ইংরেজির কথায় আসা 
যাক । দ'ঁঘ‘ দেড়শ বছর ধরে 
ইংরাজের ভাষা যোগাযোগের ভাষা 
হিসাবে আমাদের, গ্রহণ করতে 
বিভিন প্রদেশের মানুষের 


জ্ঞান আমাদের আবশ্যিক । পাশ্চম- 


ইনাজনিয়ার আর ডান্তারই' 


থাকতেও ভালো 


- করেছি ৷) 


॥ পাঁচ ॥- 


|দায়িত্বভ্ীন আচরণ সম্পকে কিছু বিবরণ 


জনৈক নাগরিক. 


“কেউ কল কাঙ্গ করে না। 
সব ফাঁকবাজ। তা না হলে দেশের 
এই হাল." 
ধরণের মন্তব্য শুনতে পাওয়া যায়। 
বিশেষ করে খন নাগারক জীবনের 
পুরোনো কোন একটা সমস্যা নতুন 
করে দেখা দেয় তখনই অনেকেই 
এই ধরনের সমালোচনায় মুখন্র 
হন। . 
উত্তর কলকাতার বাাঁসন্দাদের 
প্রায় প্রতিদিনের ‘ অভিজ্ঞতা 


পাঁচমাথার মোড়ে কমপক্ষে দশ বিশ ' 


মানট ট্র্যাফক জ্যাম । অফিস যাওয়ার 
ভিড়ে আটকে যাওয়া গাড়ণতে বসে 
এমন মন্তব্য শোনা যায় ৷ কনডাকটর 
ড্রাইভার, ট্র্যাফক পুলিশ এবং শেষ 
'মহাকয়ণে যাঁরা ' প্রশাসনের মাথায় 
রয়েছেন তাঁরা যে অকর্মণ্য ও অপদার্থ 
সে সম্পকে রায় দেওয়া হয়ে বাবে। 
ট্রাফক চালু হলেই সব চুপচাপ । 
এমন চিন শহরের অন্যপও। 
ট্রাম, বাস ও মানি বাসের যান 


দের মধ্যে খোঁজ নিলে দেখা যাবে যে 


অনেকেই সরকারী দৃথরে কাজ 
করেন । কেউ বেসরকারণ প্রাতচ্ঠানে । 


শ্যামবাজার়ে, দেয় যে হয় এটা 
|এরা জানেন; কিন্তু খেয়াল 
স্াখেন: না। -যাঁদ একটু নিজ 


দায়িত্ব সম্পকে" সচেতন হন তাহলে 
এদের উচত' অফিস রওনা হওয়ার 
প্রস্ততি পবেঞ্প উদ্যোগ আরো আগে 
নেওয়া । খোঁজ করলে দেখা যাবে 
যে এদের মধ্যে অনেকেই সময় 
হাতে নিয়ে ধারে অুদ্ধে বড়] থেকে 
রওনা হন না। শেম মহহূতে 
এসে ট্রামে বাসে চাপেন। তারপর 
ট্রীফক জ্যাম দেখলেই ধৈষ" হারিয়ে 
ফেলেন । দগচরের হাজিয়ায় দেরণ 


বাঙালা স্বাধণন রাষ্ট্র নয় । ভারতেরই 


অন্গভুন্ত। , সেখানে ইংরেজিকে 
গুরুত্বহাঁন করে-বাংলা ভাষাকে নিয়ে 
আদখ্যেতা করলেই চলবে না। 
(অবাঁশ্য মাতৃভাষা সম্পকে আমাদের 
শ্রচ্ধাবোধের ক’ নমংনা আগেই উল্লেখ 
আজো পযন্ত কোনো 
কোনো ক্ষেত্রে বিভাগণয় নোট. ছাড়া 
প্রশাসনিক কাজকম ইংরেজির আঁচল 
ছাড়তে পারোন। 

সরকার বলবেন, আমরা তো 
ইংরেজি বন্ধ করিনি । প্রাথমিক 
ক্ষেত্রে দ্থাগত রেখেছি । যণ্ঠ শ্রেণী" 


থেকে আমরা নতুন কায়দায় ইংয়োজ . 


শেখানোর ব্যবন্ছা কয়োছ। কায়দা 
যাই হোক, ইংরোির গুরুত্টা আমরা 
লঘ; করে দেখছি এটা 'মথ্যা নয় 
কে বলতে পারে সেটা রাজনোতিক 
উদ্দেশ্য প্রণোদত নয় হিশ্দির জায়গা 
করে দেবার জন্যই সম্ভবত । 

পরবতাঁ কিঁস্ততে শিক্ষা-বিষয়ক 
আরো কিছু আলোচনা করা হবে। 


মিহির আচার্য 


. প্রায়ই পথে ঘাটে এই. 


হওয়ার আশব্কায় উদ্বিগ্ন হয়ে 
পড়েন। 

আর একটু খোঁজ করলে জানতে, 
পারবেন যে এদের মধ্যে কেউ কেউ 
বাজার করে ফেরার পথে চায়ের, 
দোকানে ‘একট: খবরের কাগজ- 
গুলি না পড়ে আসতে পারেন না। 
সেখানে আগের দিন ইম্টবেছল- 
মোহনবাগানের খেলা 'গিট-আপ” 


কনা এমন বিতকে" জাঁড়য়ে পড়লে 


দেরী ত একটু হবেই । বিভিন্ন কাগজে 
কে কি বলেছে তাও জানা দরকার । 
মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোত বসু যথা- 
কালে আঁফস আদালতে হাঁজর হও" 
মার প্রসঙ্গে এক সময় বলেছিলেন 
যে অফিসে উপস্থিতির সময় উনি 
বারটায় পিছিয়ে দিতে প্রস্তুত 


আছেন যাঁদ সকলের কাছে গ্যারান্টি. 


পান যে যথাকালে প্রত্যেকে দপ্তরে 
আসবেন। “জান, আফিসে এসেই কাজে 
মন দেবেন না অনেকেই ।, 
গুজব করবেন। তব, যথাকালে 
আফসে হাজির হওয়ার অভ্যাস ত 
তৈরণ হোক বলেছিলেন শ্রীবস্ু। 
বেসরকারী আঁফসে যেখানে 
হাজরা সম্পর্কে খুব কড়াকাঁড় সেখানে 
এতটা 'ঢিলেমি চলে না। সেখানক্যর 
কর্মচারীরা হাতে সময় নিয়ে বাড়ী 
থেকে রওনা হন সবাই। বেশীর 
ভাগ ব্যাঙ্কে দশটা থেকে সওয়া দশটার 
মধ্যেই কর্মচারীরা উপান্ত হন এই 
প্রাফক বিভ্রাট সত্বেও! এ কথা 
উল্লেখ করেছিলেন জ্যোতিবাবু। 
আসলে, কেউ নিজের শ্রংটিয় কথা 
ভাবনা॥ অন্যের কার্জের নির্মম পমা- 


'লোচক আমরা ৷ 


দপ্তরে সময়মত পেশছালেই সঙ্গে 


সঙ্গে কাজে হাত দেবেন এমন কোন, 


কথাও নেই। ট্রাম 'বাসের ধকল 
সামলিয়ে নিতে সময় লাগে । ইতি" 
মধ্যে : দেশ-বিদেশের হালচাল নিয়ে 
খবরের আদান প্রদান চলে। . তযু 
দুপুরে লাণ্ডের বিরতির আগে পযন্ত 


ফাইল নড়াচড়া রুরে তারপর তার 


গাত মদ্হর হয় |" তানা হলে, প্রাভ- 
ডেন্ট ফাম্ড দপ্তরের প্রবীণ কর্মী 
দঘশদন ঘোরাঘযার করেও নিজের 
প্রাপ্য টাকা তাঁর প্রান্তন সহকম"“দের 
সহায়তায় আদায় করতে হয়রান হন 
কেন ? স্কুল ও কলেজের শিক্ষকরা 
মাইনা বা পেনশনের টাকা যথাকালে 
কেন পান না এই সব ট্রামবাসের 
যাখরা জবাব দেবেন কি? 
এ'রাই আবার সন্ধ্যায় পাড়ার 
ক্লাবে তাসের আসরে আমাদের অতি 
পারচিত পদণীপাপর ভুমিকায় 
অবতীণ* হন । এককালে, গ্রামের 


পুকুর ঘাটে বালাবধবা পদশীপাঁসদের ' 


কাজ ছিল সকলের হাঁড়ির খবর 
রাধা ॥ কোন বাড়ীতে শাশুড়ী বৌ- 
এর বগড়া হলঃ কোথায় সৎ -ভ'ইকে 


গহপ 


পৃথশাম' করা হল অথবা কোন 
জমিদার বাড়ীর ছেলে বাঞদী বাড়া 
রাত কাটায় সে. সংবাদ পদীপিসিদের 
নখদপ'ণে । নিজের কোন সাংসারিক 
দায় দায়িত্ব, নেই; নিঃসন্তান পদা- 


পসরা অন্যের ওপর .উপযাচক হয়ে 


মোড়ল করতেন । .আর ভাইয়ের ' 
সংসারে বৌদের উপর খবরদার - 
করতেন। রর 

পাড়ায় পাড়ায় পদশীপাঁসর ভাই-. 
পোরা আজ এমন অনেক খবর রাখেন ॥ 
হাইকোর্টে কোন জজের এজলাসে 
কোন ব্যারিষ্টার মামলা তুললে লং 
নিশ্চয় এ খবর ভাইপোরা জানেন।. 
তাঁরা আরও জানেন যে 
রাজণব গাম্ধীর সঙ্গে কার বেশী 
আঁতাত ৷ কমল নাথের এক গেলাসের 
ইয়ার কে। কোন মন্মীর ছেলে 
কার মেয়ের সঙ্গে ঘ;রে বেড়ায় অথবা 
হুগলণ ব্রীজ ফারাক্কা প্রকল্পের ঠিকা- 
দার? কে পেল এসব সংবাদও পাবেন। 
কয়েক সপ্তাহ আগে আশ্বিক রোগ, 
তারপর অতি সম্প্রতি আঁবশ্রান্ত বৃষ্টিয় 
ফলে জনজাীবনের বিপষ'‘য়ের সময় 
এই পদীপাসির ভাইপোরা আবার 
মুখর হওয়ার ভালরকম মওকা 
পেয়েছে । 

এই সব সৃবজাস্তায়া ভুলে যান যে 
মহামারীর সময় মনগড়া কাহনণ 
ছড়ালে আতঙ্কের সষ্টি হয় । . তাতে 
রোগের প্রাতিয়োধ কঠিন হয় । কিন্তু 
আম্মক য়োগের প্রাদুভাঁবের সময় 
অত্যন্ত দায়িতহীন মন্তব্য এরা 
করে চলেছেন খোঁজ খবর না নিয়ে । 
এমন আকগ্মিক এবং এমন ব্যাপক 
'এর প্রকোপ যে টিলেঢালা প্রশাসন 
1দয়ে মোকাঁবলা বড় কঠিন । প্রাথামক 
[দ্ধধা কাটিয়ে এ ব্যাপারে সধাক্সন্ট 
নকলের উদ্যোগ প্রশংনগয় । 

এর চেয়ে অনেক ব্যাপক এবার- 
কার, প্রাকীতিক -দুভেগি।, ১৯৭৮. 
সালের তুলনায় এবারে বৃষ্টি, অনেক 
বেশী । ' কলকাতা সহরে ৩০,০০০ 
এয় উপরে টোঁলফোন বকল । বিদযং 
নেই । পাঁরবহন অচল । প্রায় ৫ লক্ষর 
উপর লোক কলকাতা ও জেলায় 
জলবন্দ ৷ তাদের উদ্ধার করা; 
আশ্রয় দেওয়া এবং শ্লাণের ব্যবস্থা 


'করা এক বিয়াট রাজস্প যজ্ঞ । 


প্রয়োজনের তুলনায় সরকারা ব্যবস্থা 
কোন কোন ক্ষেত্রে, বিশেষ করে 


গ্রামাণ্লে অপ্রতুল ! কিস্তু সবাই 
নিশ্চেষ্ট, হয়ে বসে আছে; সরকার 
আছে কনা, বোকা যাচ্ছে. না--এসব 
মন্তব্য সেই পদশীপাঁসর দায়ত্বহণন 
ভাইপোয়া করতে পারেন । এ'রা নিজেরা 


অগ্রণী হয়ে তাঁর পাড়ার কাছে বন্তাঁতে 
জঙলবন্দর দ্রাণে এাগয়ে এসেছেন কি? 


সুযোগ বুঝে বেশী দামে জিনিষ 


বিক্রয় করা থেকে বিরত ছিলেন কি 
এসব ভাইপো আর তাঁদের বন্ধুরা ? 


আয়নায় নিজের মুখটা আমরা কবে 
দেখব? তাহলে লবাই' চোর ও 


অপদার্থ বলার আগে একটু ভেবে 
দেখব 7 


11 ছয় ॥ 


সওদাগরের বোকা. 
সমর বন্দ্যোপাধ্যায় 


নাপ্দীমুখ সংস্থার . প্রাতষ্ঠাতা 
কর্ণধার আজতেশ _বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
মৃত্যুর পর প্রথম! নাট্যোপচ্থাপনা 
‘সওদাগরের নৌকা? |. গত ১৫ই জুন 


_ আযাকাডোঁম মঞ্চে নাটকটি অভিনাঁত' 


হয় । অজিতেশ . বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
নাটক, নির্দেশনা দেন রাধারমণ 
তপাদার । 


ভাসমান নৌকার গতিময়তার 
সংগে চলমান জীবনের কর্মময়তাকে 
তুলনা করে নাটকের বন্তবাকে ইাঁত- 
বাচক ব্যঞ্জনায় আঁদ্বত 'করার সাধ, 
প্রয়াস উল্লেখের দাবী ‘রাখে । তবে, 
নাটকাঁট যেহেতু সংলাপ প্রধান; ঘট- 
নার দৃশ্য সেখানে নেই বললেই হয় 
এবং সে অর্থে নাটকীয়তার একান্তই 
অভাব । নাট্যসংঘাত রাঁচত হয়েছে 


মানত একটি; দৃশ্যে যেখানে প্রবণ 
[পিতা তরুণ পত্র হারা আক্কান্ত হচ্ছে।, 


এই: দশ্যটির পটভযামও রচিত হয়েছে 
যুদ্ধির বাতাবরণে । 

. অগগতের প্রাতাষ্ঠিত ঘাব্রাভিনেতা 
প্রসন্ন, বর্ত'মানে মানাঁসক বিকারর্রন্ 
কম'হপন, পুরের গলগ্রহ ) পুত কার- 
খানার সাধারণ কম” পিতাকে শ্রদ্ধার 
চোখে দেখে না, ভালবেসে বিয়ে করতে 
চায়। প্রস তার ছেলে ' কালোকে 
[ত্যাস করতে পারে ' না; বিয়ে 


. করে ছেলে পৃথক হয়ে যাবে, প্রস্থ 


ও তার সম সত এই বন্ধ বয়সে 
উদয়ামের জন্য কার বারে যাবে-_এই 
চিন্তাই শেষ জাঁবনে তাকে পাগল 
করে । প্রস একারণেই যখন কালোর 
প্রণায়ন' আশার বাঁড় গিয়ে বিয়ে 
বানচাল করার চেষ্টা করে, তখনই 
কালো ক্ষি্ত হয়ে বাবাকে . আক্রমণ 
করে। এই-দুশ্যটিই নাটকটিতে এক- 
মাত্র নাট্যঙ্থণ্দে টি হতে 
পেরেছে ॥ ' 

.নাটকাঁটর সিংহভাগ - আছে 
অতীত রোমছন। প্রথিতযশা যাত্া- 


শিত্পীর ফেলে আসা দিনের রগাীন 
স্বপ্নীবহার, প্রণয় পার়ণয়ের রোমা" 
স্টিক স্মুতিচারণ ইত্যাদি, যেখানে 
শুধুই জীবনের আবেগ, উচ্ছাস, 
যন্তণা, 'মাধুষের কল্পনা " 


কেবল 





ছুপ ণ 
সংবাদ দাপ্তাহক 

1 চাঁদায় হার ॥ 
' বার্ধক--৩৪ টাকা ' 
যাম্মাষক ১৫ টাকা ' 
হৈমাঁলক ৭৫০ 


ঠা নপব দেখিয়েছেন। 


মাঝে মাঝে তর অভিনয়ে আঁজতেশ 





আতিশয্য প্রকাশ করেছে, যা বর্তমান 
.অবক্ষায়ত জীবনের ভক্কুর সাদ্ত্না 


মান ! এইথানেই নাটকের দুব'লতা ।। | 


আবেগ, স্বপ্ন থাকতে পারে। কিন্তু তা 
কথনই বত'মানকে ধোঁয়াশায় আচ্ছন্ন 
করবে না। আলোচ্য নাটকে তা 
করেছে । আবার শেষের দিকে চল- 
মান জীবনের গাঁতধর্মকে সত্যরূপে 
তুলে ধরার চেষ্টাও আছে, ঘা কিছুটা 
প্রক্ষি্ড মনে হলেও স্বপ্তিয় কারণ 


যথেম্টই । প্রসন্ন দীঘশদন পর যাত্রার - 


জগতে ফিরে এসেছে, চাঁদ - সদাগর 


পালার নামভ্যামকায় : অভিনয় কপ্পার - 


সুযোগ পেয়েছে, সে সুযোগ, গ্রহণ 
করে আত্মাবদ্বাস ফিরে পেয়েছে । 
পুরোনো দিনের, সাথ অভিনয় 
. শি্পণ হরিসাধনের মৃতত্য প্রসম্নর 
জীবনে আঘাত হানলেও শ্ঞ'্ধ করে 
দিতে পারোঁন । প্রসন্ন যখন বলে 
কালো তুই সকলের সামনে আমাকে 
মারিসান। আম মরে গেলে তই সাধ- 
নের ছেলের মত কাঁদবি তো ?-_-তখন 
বেদনা ঘন এক আবহ রচনা হয় 


অ্বকার করতেই হবে । ছেলে কালোর্‌ 


মানসক বশ্ধণার কিছু পরিচয়ও 
নাটযাংশ বিধৃত, যা অনেকটা জীবন- 
ধর্মী‘ । শেষ প্য‘ষ্ত প্রসঙ্নকে চাঁদ 
সদাগার পালায় বিদ্‌ষকের ভামকা 
গ্রহণ করতে হয়। শ্রি্পীর চলার পথকে 
অব্যাহত রাখতে সেই নগণ্য ভামকাও 
তার কাছে আর 
নবীন শিল্পার জন্য প্রবীণকে জায়গা 
ছেড়ে দিতে হয়। চ*্দ সদাগরের 
নৌকা ভেসে চলে, থেমে পড়ে না। 
নাট্য নির্দেশনায় রাধারমণ 
তপাদার মান্সয়ানার পরিচয় দিয়ে: 
ছেন শুধু তাই নয়, সমগ্র নাট্যায়নে 
' এক আশ্চয' পারিমিতিবোধের স্বাক্ষর 
ফেখেছেন। ভি, বালপারার আবহ 


সঙ্গীত নাট্যানৃগ ৷ পথবীণ গঙ্গো- 
পাধ্যায়েয় মণ্ড পাঁরবজ্পনা শপ 


জুশ্দর। অমল রায়ের আলোকসম্পাত 
 নাট্যমহহতি'কে চিহত - করেছে। 
আঁভনযর়ে অজয় গাঙ্ুল? প্রশংসা 
পাবেন।, দঘণাদন পর মণ্চে তকে 
পাঁরণত,?শজ্পী রূপে 'পাওয়া গেল 
এটি বনিঃলশ্দেহে সুসংবাদ। তার 
কণ্ঠস্বর ভাল, আভব্যান্তও দৃষ্টি 
আকর্ষণ করে । তার ব্যন্তিত্থপণ" 
অভিনয়ে প্রসন্ন জীবন্ত হয়েছে । 


উশক মারেন--এটি কিশ্ত্‌ লক্ষণীয় । 
সতীরূপে। বীণা  মুখোপাধায় 
সু-অভিনয় করেছেন। আসত কুষ্ডুর 
কালো প্রাণবস্ত । আশা - চারে 
সুমিতা কুষ্ড, ও হরিসাধনের ভামকার 
'সুধীন মুখোপাধ্যায় কৃতিত্ব 





অগ্রাহ্য মনে হয়না, 


+ 


দর্পণ ॥ শক্টবার। ২২শে জুন; ১৯৮৪ 


হাওড়া পৌোরৱগভার নির্বাচনে প্রার্থী বাছাই 


নিয়ে উ-কগগ্রেগে প্রচণ্ড খেয়োখেধি - 


আসন্ন হাওড়া পৌরসভার নব 
চনে প্রার্থী বাছাই নিয়ে ই- কংগ্রেসের 
মধ্যে তীর অন্ত্থপ্থ চলছে ৷ অস্ততপ্হি 
এমনই এক পধ্যায়ে, এসে পেশীচেছে 
যে আঁফন ছেড়ে তা প্রকাশ্যে, 
এসেছে । যাঁদও দশর্ঘ যোলবছর পর, 
পৌর িবচিন হতে চলেছে । সব 
রাজনোতক দলেই অন্তদ্ধদ্হু চলছে । 
তবে কংগ্রেসণদের মত অতটা নয়। 
প্রকাশ্য হাতাহাতি করেনি অন্য, 
রাজনৈতিক দলের কমণ'রা। 


কংগ্রেসীরা নিজেরাই অভিযোগ ” 


করছে যে জেলা কংগ্রেস এমন কয়েক" 
জন প্রাণীকে মনোনয়ন দিয়েছে 
যার দ্বারা গ্রাতঘ্ঠানকে হেয় করা, 


হচ্ছে । এইসব প্রার্থীরা পাড়ায় 
মান্তান 'হসাবে চিত । এমন কি 


এদের কয়েকজনকে হাওড়া, পুলিশ: 
ভিন্ন সময়ে সমাজ বিরোধ আইনে 


' অনেকবার গ্রেপ্তারও বরেছে। পুৃলি- 


শের খাতায় এরা চি'হৃত সমাজ- 
[িরোধধ । অন্যাদকে সং-াশক্ষিত 
কমর্ধদের মনোনয়ন দেওয়া ,হয়নি। 
এইসব প্রাথশরা (সং-কম্মশরা) 
যাতে মনোনয়ন পন্ন জমা না দিতে 
পারেন ত-রজন্য আদালতে রিটন“ 
আঁফসারের সামনে সেইসব সৎ ক্মশী- 
দের মনোনয়নপন্ত' ছিড়ে দেওয়া 
হয়েছে। হাতাহাঁতও হয়েছে। 
শেষপর্যম্ত 'রিটানি'ং আঁফসার পথলশ 
এনে তাদের ঘর থেকে তাড়িয়ে দিয়ে 
মনোনয়ন পন্থ নেন । 
কেন এটা ঘটলো। জানতে 
চাইলে বলা হয় এসব সব সময়ই হয়। 
যারা মনোনয়ন পায় না তারা চির- 
কালই চিৎকার করে। আমরা অন: 
সম্ধান করে দেখোঁছ যেসব প্রার্থীকে 


সমান্্রএববোধণ বলা হচ্ছে তা দত্য। 
হাওড়া দাক্ষণ অণ্ট ল যাদব দাশ লেন . 
৩৩ নং ওয়ার্ডে যেকোন লোক ই- k 


কংগ্রেস প্রাথণ'র নাম করলেই মানুষ 
ভয়ে থাকেন। আবার আর একজন 
প্রাণ আছেন, যান জেলা যব" 


পলিশ একই আভিযোগ আনেন । 
আঁভযোগ করেন গান যে এলাকায় 


' বাস করেন, সেই এলাকায় সাধারণ 


মানুষও ৷ জেলার সভ্য ও নিষ্ঠাবান 
কম'র এ বিষয়ে প্রদেশ কংগ্রেসে ও 
দিল্লতে আভযোগ জানিয়েছেন। 
প্রদেশ কংগ্রেসের নেতা গোপালদাস 
নাগও নাকি এদেয় মনোনয়ন দেওয়ার 
অসন্তুষ্ট | কংগ্রেস নেতা প্রয্ন দাশ" 


'মৃন্সগ অভিযোগ করেন [তান দশাট 


আসন তার দলের কম্মদের জন্য 
চেয়েছিলেন । একটিও তাকে দেওয়া 
হয়ান । বিশ্বস্ত সতে জানা যায় 
প্রিয়বাবৃ দিল্লীতে কংগ্রেস হাইকমাম্ভ 
ও বাজশব গাম্ধীকে এ বিষয়ে জানি- 
ম্নেছেন । জেলার কম+“দের ধারণা 
প্রয়বাব; অভিযোগ করে কি করবেন 


কংগ্রেসের নেতার শ্যালক, তার বিষয়েও, 


যাদের বিরণ্ধে আভযোগ তারা তো 
কেন্দ্রীয় অঞমম্ীর আপনজন-_ 
“ভগ্নপাঁতঘয়”। যারা কোনাদন 
কংগ্রেস করেনান, শালাবাবু কেন্দ্রের 
মন্ত্র তাই তারা জেলা কংগ্রেসে এসে 
লাঠি ঘোরান। ব্যান্তগত স্বার্থের 
ফয়দা লোটেন । সঙ্গে দোসর আছে 
ধুব কংগ্রেসের জেলার এক নেতা । 
এরা এইসব সমাজ বিরোধী মান্তান- 
'দের প্রধান পণ্ঠেপোষক | পারিবতে 
এদেরও দ:’পন্নসা কামাই হয় । 
জেলার বেশ কিছ; বিক্ষষ্ধ নেতা 
পরপর দন এক গোপন বৈঠকে 
[ঠিক করেছেন নিবচিনের কাজ করবেন 
না। এবং কংগ্রেসকে এইসব সমাজ 


দিল যাবেন । প্রয়োজন হলে প্রকাশ্য 

সভা করে এইসব সমাজ বিরোধী 

প্রাথগদের বিরুদ্ধে জনমত গঠন 

করবেন । সেজন্য জুনের ২য় গথাহে 

এক কম্মশ* সম্মলন ডাকা হচ্ছে! 

এইসব সৎ কম্মণরা আর ' একি 

গুরতর অভিযোগ এনেছেন যে, 

হাওড়া দক্ষিণ এলাকার “হিন্দ মজদংর 

সভা”র- শ্রমক ইউনিয়ন করেন এক, 
অবাহ্গালী, যিনি বাংলাদেশে বসে. 
বাঙ্ছালার . পয়সায় পেট' ভরান অর্থ) 
এখানে প্রকাশ্যেই বাঙ্গালীদের গালি" 

গ্রালান কয়েন, এ হেন প্রাদেশিকতায় 

আচ্ছম লোককে কংগ্রেস প্রার্থী“ 
করেছে ।. ফলে বাঙ্জলণদের মনে 

প্রাদৌশকতা স্যান্ট করা হচ্ছে ) 





বিরোধীদের হাত থেকে মস্ত করতে 


পণঞ্চি মবজ্ত 
তয্ন পৃষ্ঠার শেষাংশ 


ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের স্থান ছিতাঁয়_ 
কেরালার পরেই । তারপরে দশবছয়ে 
অথাৎ ১৯৬১ সালে পাঁশ্চমবঙ্গের 
চ্ছান হয় যণ্ঠ । স্বাধীনতার আগে ছল 
প্রথম দ্ছান । 


শিল্পের বিকাশে 

শিচ্পের জগতের চিন্ত একই 
রকম । ১৯৪৯ সালে পশ্চিমবঙ্গের 
শিল্পের বিকাশে দ্থান ছিল ছিতঁয় 
(শতকরা ২৭.৪. ভাগ 'সায়া 
দেশের মোট উৎপাদনে) প্রথম স্থান 


তখন ছিল বোম্বাইএর (মোট উং- 
পাদনের ৩৮.১ শতাংশ) । 


বিদ্যুৎ উংপাদনে 

এর দশবছর পরে (১৯৫৯-৬০), 
দেখা যায়, এ সূত্রের তথ্য অন:সারে, 
যে পশ্চিমবঙ্গ শিহ্পের দিক থেকে 
পাঁছয়ে পড়েছে বেন্বোইএর তুলনায়। 
সারা ভারতে কলকারখানার মোট 
উৎপাদনে পাণ্চমবচ্ছের অংশ 
আগের তুলনায় ২৭৪ শতাংশ থেকে 
কমে ২২'৪ শতাংশে নেমে গেছে। 
তার পাশাপাশি 'বোদ্যাইএর অংশ 
বেড়েছে ১১ শতাংশ । 


বদ উৎপাদনেও দেখা 
যাবে পশ্চিমবঙ্জের অগ্রগতি 
ব্যাহত হয় ডাঃ বিধান রায়ের সময় । 
বিদুৎ উৎপদ্দনে ঘাটতি নিয়ে যাঁরা 
মন্তব্য করেন তাঁরা একটু পেছনের 
দিকে তাকিয়ে যেন দেখেন.। কেন্দ্রীয় 
সরকানের সংগৃহীত একই সূত্রের 
তথ্যে জানা যায় যে ১৯৫০ সালে 
পশ্চিমবঙ্গে মাথা পিছ? বিদ্যুৎ 


উৎপাদনের হার ছিল. ৪০ কিলো- ' 


ওয়াট আওয়ার । তখন বোম্বাইএর. 
হার ছিল ৩৩ 'কিলোওয়াট আও- 
য়ার। দশ বছর পরে অবদ্থা বদলে 
গেল ৷ ১৯৬১-৬২ সালে বোচ্বাইএর 
মাথা পিছু বিদুৎ উৎপাদনের হার 
দাঁড়াল ৮২ 'কিলোওয়াট আওয়ার 


আর পণ্চিমবঙ্গের হল ৭৮ কলো" 


ওয়াট আওয়ার । 
১১০০-৫১ সালে পাঁশ্চমবনে 
বেসরকারী উদ্যোগে বিভিন্ন কোম্পা- 


 নীতে বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল 
২৫৯ কোটি ৬৮ লক্ষ টাকা । সে 
তুলনায় 'বোদ্বাই প্রায় ৬৪ লক্ষ 
' পিছিয়ে, ছিল। 


অথাৎ পশ্চিমবঙ্গের 
স্থানছিল সকলের আগে। সারা 
দেশের হিসাবে পশ্চিমবন্জের অংশ 
ছিল ৩৩:৩৬ শতাম্শ আর বোম্বাই এর 
ছিল ৩৫৫ শতাংশ । দশ বহু তা 
বেড়ে বোদ্বাইএর 'বানয়েগ পচন" 
বন্ধের চেয়ে প্রায় ১০০ কোটি টাকা 
বেশশ। উৎপাদনে অংশ পশ্চিমবঙ্গের 
কমে গেছে শতকরা ২২৪ ভাগে 
আর বোম্বাইতে বেড়ে হয়েছে ৩৩'৬ 
শতাংশ ।  পুগপিহরে শিতপনগরী 
সৃষ্ট হওয়া সত্ত্বেও এটাই অগ্রগাতর 
[চিত্র । এই ধরণের তুলনামূলক 
তথ্য নতুন নতুন কর্ম: সংন্থানের ' 
প্রশ্নও দেখানো যাবে । 

সুতরাং অশোকবাব্ররা যে বিজ্ঞ- 
জনোচিত মন্তব্য করেন তা মোটেই 
বাস্তব ভিত্তিক নয়। তাঁরা গে! 
ব্যাপারটা তাঁলয়ে দেখেন না। কেন 
মহারাঘ্ট্র ও গুজরাটে সরকারী ও 


 বে-সরকারী উদ্যোগে, বিনিয়োগ 


ক্রমাগত বেড়েই চলেছে তার অর্থনৈতিক 
ও শেষপযস্ত রাজনৈতিক বিশ্লেষণ 
আগে প্রয়োজন। তা না করে 


মনগড়া তত্ব খাড়া করার -জন্য রমা-: 


রচনা আর যাই হোক দারিত্বজ্ঞানের 
পরিচয় দেয় না। পশ্চিমবঙ্গের 
প্রাত সাত্যকারের দরদের পরিচয় ত 
নয়ই । আরও ন্যায় নিষ্ঠা ও স্বাধীন 
চার এ'দের কাছে আশা করা ক 


অন্যায় ? তা না হলে তাঁরা অনিচ্ছুক 
ভাবে 'মিধ্যা প্রচারের হাতিয়ার . হয়ে 


পড়বেন । 
দর্প গা. 
টাকাকড়ি পাঠাবার ঠিকানা £ 
) j 
ম্যানেজার, দর্পণ 
৬১ নং মট লেন, কলিকাতা" ১৩ 








দর্পণ ॥ শুক্রবার, ২২শে জুন? ১৯৮৪ 


এ 


রাজন্ানের জয়পুর শহরে প্রায় 
প্রাতাট রাষ্জার মোড়ে এক শ্রেণীর, 
দালাল দেখা যায় যারা প্রকাশ্যে বেশী 
দামে পাঁচ প্নসা, দশ পয়সা, এবং 
কাঁড় পরসার মুদ্রা সংগ্রহ করে। বড় 
বড় ব্যবসায়পদেয কাঁমশন এজেন্ট এই 


সব দালালদের” আনা মৃ্রা গলিয়ে . 


এাালংমিনিয়াম : তৈরখ করে আরও 
বেশ? দামে বিক্রয় করা হয় । 

' দিল্লীতে প্রায় স্কুটারের গায়ে ' 
“আটা কোম্পানীর ট্রেড মাকের 
চাকতিটা হামেশাই চংরি যায়। উদ্দেশ্য 
একই এযালমিনিয়ামের তৈরী চাকাঁত 

স্কক্রয়- করা । সেগুলি ভাল দামে 
কেনার জন্য থাল, হাতে "নিয়ে রাঘব, 

বোয়ালরা বসে আছে। . 
 বোধ্বাইতে মন্তানদের গলায় 
ইদানশং এক ধরনের সর; চেনের হার 
“দেখা যাচ্ছে। কলকাতায়ও তার নকলে 
মাঝে মাঝে এ 'জানষ নজর পড়ে। 
এগ্রাল নাকি মুদ্রা গলিয়ে তৈরী । 

দেখা যাচ্ছে ব্যবসাদারদের একেক 
জারে একেক ধরণের ধাল্দা। উদ্দেশ্য 
যেনতেন প্রকারেন মুনাফা অঞ্জ'ন 
ক্রা ॥ তার পরিণাম যাই হোক না 

কেন । i 

মংগ্রাগণীল . এই “ভাবে ব বিজন 


t 


শা 


ব্যবসায়ীরা যেকোন ভাবে 
টাক কামাচ্ছেন 


ক্ষাতগ্রন্ত হচ্ছেন বেশ । 


, খরচ বেড়েই চলেছে। 


বাজার থেকে উধাও হওয়ায় সব 
দেখা দিয়েছে অশান্ত । খুচরো 
পয়সার অভাবে কেনাকাটা নিয়ে নিত্য 
ঝামেলা । ট্রামে বাসে হাটে বাজারে 
ঝগড়া বিবাদ এখন নিত্যকারের 
ঘটনা ! ' 


' যারা দ্বল্পাবত্তের মানুষ তারাই, 


[কম্তু খুচরো পয়সার এই অভাবে 
একে যে 
টাকা তাঁরা উপার্জন করেন তার প্রকৃত 
মূল্য অনেক কম; তার পর খ:চরোর 
অভাবে বেশ" দামে জানষ কিনতে 
বাধ্য হন ! ফলে দিনের পর দিন 
ছোট ব্যব- 
সাম্নীরা ভাঙ্জানী না দিতে পায়লে 
বিক্রয় করতে পারেননা 'জানষ পন্থ ।' 
বাট দিয়ে খুচরো পয়সা জোগাড় 
করেন । ' বাটু। নেওয়াটা টাকা ঘোজ- 
পারের আরেকট ধান্দা । 


টাকায় টাকা আনে । গরাব 
আরও গরাঁব হয়, যেমন ধন! হয় 
আরও ধন । গরাবই অনেক সময় 
সামান্য অথে‘র লোভে ধন'দের 


দালাল হতে বাধা হয়। নিজের অজাজে 
নিজেয় সর্বনাশ ডেকে আনে।' কবে 


গ্রাম্ডেরণরাম বাটপারিয়াদের হাত থেকে 
মন্ত্র হবে? 


মিসেস গান্ধী স/হায; চেয়েছেন 


১ম প্ঠার পর 


, জানা খেছে। শ্রীমতী গান্ধী 

মুথামন্ত্র। জ্যোতি বনহুকে বলেছেন 

“ভারতে একটা. . শাস্তশাল? বিদেশ 

চর সক্লিয় হয়ে উঠেছে বলে গোয়েন্দা 

ঘরের খবর। এই অবম্থার মোকা- 
বলা করার অন্য প্লীমত গান্ধী 

প্‌স [পি আই এম দলের সন্রিয্ন সাহায্য 
চেয়েছেন | 

, জ্যোতি বন্ধু ছাড়াও শ্রীমতণ 

গাম্ধা সি পি আই এম দলের পাঁলিট- 

জটিরোর সদস্য বাসবপন্ষাইয়া হয়'কষণ 
সং স্রাজৎ প্রমুখ নেতাদের সঙ্গেও 


টন্তাঁরত কথাবার্তা বলেছেন । জানা ' 





গেছে বাসবপল্লাইয়া। সুরাজিং 
প্রমূখ. সিপি আই এস নেতাদের 
কাছে প্রাতাক্রয়াশীল 


রাজনৈঁতক সহযোগিতা চেয়েছেন 
শ্রীমত' গন্ধো। 
: জ্যোতিবাব, বাসবপুন্নাইয়া, 
হরাকষণ সিং সুরাজংৎ প্রম:ধ নেতারা 
দলের পলিটব্যারোর বৈঠকে শ্রঁমত' 
গান্ধীর প্রন্তাব নিয়ে আলোচনা 
করবেন বলে জানিয়েছেন । তবে. 
সামাজ্যবদশ বিদেশী চক্রের বিরুদ্ধে 
শ্রশমতণ গান্ধী লড়াই করলে তাকে 
সমর্থন জানানো হবে বলে তন: 
নেতাই আশ্বাস দিয়েছেন । 


গরকার+-বেসরকারণ প্রভুত্বের কাছে যিনি শাঁচপসতাকে . বন্ধক রাখেননি 


মাঁহর আচার্য সেই বিরল লেখকদের অন্যতম |. 


লেখককে জানতেই হবে। 


দায়িত্ববান পাঠকদের এই 


গিতির রি নীতি 


বাঙাল? ব্া্ধিজীবণ মানস ও সমাজভাবনা ১৫০০ 
শতবষেরি আলোকে শরৎচন্দ্র ১৪০৪ 


নিবাঁচিত গজ্প ১৬০০ 


তোমার আমার সকলের জন্য ১২০০ 
িরাগসন ১০০০ ধূসর পদাতিক ৮০০, 

ক পরশুরামের 'কুঠার ১৫০০ পশ্চিম বাঙলার গজ্পসংগ্রহ ১০০০ 
জীবন 'িরবাঁধ ১৬:০০ পাবার বরল ১৪০০ . 





প্রাপ্রন্থান ॥ লেখক সমাবেশ ॥ ১৭২/৩৫ আচাষ' জঙ্গদীশ বসু রোড, কল-১৪ 
কছেজন্ট্রাট 1 দে বৃক'স্টোস। কথা ও কাহিন?। নাথ ব্রাদাস। শৈব্যা 


নিউ বুক সেম্টাস*। কথাশিপ |. 





বৈদেশিক ' 
চক্রের বিরদ্ধে লড়াই করার জন্য 


4 





1 স্বকারোন্তি। 


| 
| 


{ সকলেই ঘেরাও হয়ে 
কম রেল পলিশ জোতদার ও ফড়ে 


।জছ।কথ।য়া 

২য়.পচ্ঠোর পর : 

ব্যাতিক্রম নয় ৷ স্বয়ং ইন্দিরা গ্াম্ধীর 
জন্মভূমি উত্প প্রদেশের রেশম শিপ 
কাপেটি শিত্প ইত্যাদতে হোক 
কিংবা নয়াদিল্লীর নাকের ডগ্থায় 
পাঞ্জাবের খেতমজ্জুরী মাটশীকাটা ইট 
ভটা ইত্যাঁদতে, হোক, . হাজারে 
হাঙ্গারে যারা জখবনপাত করে চলেছে 
তারা আয় কেউ নয়ন, পশ্চিম উত্তর- 
প্রদেশ কিংবা সুদূর বিহারের ভাম- 
হন খেতমজূর ও অন্যান্য ' বেকা- 


চি 


1 রের দল যারা [নিতাম্তই জখীবকা 
সংগ্রহের তাগিদে পাঞ্জাব, হারয়ানার ' 


সবুজ 'বপ্লবী কান্ড কারখানায় শ্রম 
বিক্রয়ের প্রত্যাশার সামায়কভাবে 
এসোঁছল । রেলছ্টেশনের প্লাটফরমে 
পা ফেলতে না ফেলতে দলে দলে 
পড়ে রেল 


সাশ্মিলিত বাহিনীর । গাঁয়ের মন্ত 


শ্রামক বেঘোরে বন্দী হলো, লরণর 


পর লরীতে চালান হয়ে মৃনাফা- 
শিকায়ী, . শয়তানদের হাতে বনী 
শ্রামকে র্‌পান্তারত হলো । পরব 


অবস্থা ব্যবদ্ছা সহজেই অনুমেয় সবৃজ , 


বিপ্লবের গোড়ায় বম্দ"শ্রমের আতা- 
হাত । শ্রমের বিনিময়ে পরিবার 


স্বের গ্রভে এরা বিলীন হয়ে গেল। 


আশ্চয্যের ব্যাপায় নয় যে, 'সত্যমের . 


জয়তে’ ধর্মে বিশ্বাসী পাঞ্জাব সরকার 
ডজন ডঙ্জন সেমিনার অনহহ্ঠান করে 
সরকারণী ভাবে ঘোষণা করেছে যে; 


পাঞ্জাব ঘলাজ্যে , বন্দ! শ্রমিকের কোন: 


অস্তিত্বই নেই, বন্দীমযীন্তর নিত 
অবান্তর । 

দ:’একটা রাজ্যের কথা বাদ দিলে, 
প্রায় সারা ভাল্তেয় শিল্পাগ্লে ও 
গ্রামাঞ্চলে দাস-শ্রামকের সংখ্যা নানা- 


রূপ প্রকার ভেদে অবিরাম বেড়ে 
চলেছে।, পাঞ্জাবে তো বটেই 


মধ্যপ্রদেশে, অদ্ধে-; কর্ণাটকে তামিল: . 


নাড়তে, ও'ড়িশায়ও এ বধ'র অবস্থা 
যতই প্রকট হয়ে পড়ছে।. সরকায়ণ 
প্রচারে তাকে ততই লঘু করে 


আয়তাধান রূপে দেখানোর নিল“জ্দ 
অধ্যবসায় চলছে । 


ক ক্ষ ক 
জেরার মুখে প্রায় সবই 
সরকারী কমকিত্তণদের. একথাটা 


স্বীকারোন্তি না করে উপায় থাকে না, 


“কে কোথায় বন্ডেড লেবারার রয়েছে, 


সে খবর আমরা জানবই বা কি করে, 
তেমন প্রশাসনিক সংগঠনই বা 
কোথায়?” নশংস্‌ প্রশাসনের নিল'জ্জ 
"জানা যায়; কোন এক 
কালে ন্যাশন্যাল সেম্পল সাভে" 
অরগেনাইজেশন নামক সংস্থাটি 


| এ সম্পকে" কিছু কিছ সেম্প্রল সাভেণ 
করেছিল মান্রঃ তাছাড়া 


বেসরকারী 
গান্ধী: পীস্‌ ফাউচ্ডেশনও একটা 
নমুনা: হিসাব করে। ব্যস, রাজ্য 
সরকারগাঁপর আর চাই কি? 
ব্যাপারটা তাহলে নিয়রূপ দাঁড়ায় ৪-- 


যে সমস্যার খোঁজ খবর জানি না, 


তার অশ্ঠত্বই বা আর কতটক হতে 


পারে! যা-ও বা আছে; বিশদফায় 
তা ধয়েমুছে যেতে কতক্ষণ 

ভয়ঙ্কর বাষ্তবকে. দেখতে না পাবার 
চাইতে আঁধকতর- সোয়ান্ভচকর আর 
কি হতে পারে? যে সমন্ত মহা- 


পুরুষ এ, দাসশ্রামকদেরই ভোট. 
কুড়িয়ে ওদের - 'প্রাতানাধত্ব” করে 
. থাকেন, তারাও প্রকাশ্যে 'রা*"টি 
উচ্চারণ না করে যথেষ্ট সোয়াজ্ঞতে ' 


বাস করেন । ভয়ঙ্করকে, প্রকাশ্য 


' দিবালোকে দেখতে নেই, দেখাতে 
ও* চিন্তায় 


সেই।' শাস্তভহ্ন হয়। . 
চ চিত্তে 'চ শান্তি, পরম শাশ্তি! 
[ব*্বশাম্তয় প্রথম শ্রেপণর ‘ফাইটায়- 


দের’ দেশ্টা বশ্বেশ্ন বুকে দাস ' 
শ্রমিফদের সব‘বহৎ দেশ, কিন্তু শ্রেণী: 
' লমন্যয়ের মহাতাঁথ‘--এর চাইতে 


মহত্তর দদ্টা্ত আর কি হতে 
পারে? 


* | + * 

পালামৌ জেলার সোলে গায়ের 
মহত্মদ কাসেম জমিদারের কাছে পনের 
টাকা ধার নিয়েছিল. তার বাবা এর 
আগে [নিয়েছিল আরো দশটা টাকা । 


বাপবেটায় নিলে আজ অবাধ মোট 
৭৭ বছর বম্ডেড সাঁভ‘স 'দিয়েছে। 


জামদার তারামাণবাবুর আরো গোটা 


পনের সেবাদাস আছে, প্রায় প্রত্যেকেই 


পারজনদের. বাঁচাতে চেয়ে শ্রম দাস- : এইয়প বংশ পরম্পরায় দাস মজ্র 


 নামমান্র খণমূলোর [বানময়ে। কিন্তু 


কোথায় আইন, কোথায় সরকার ? 


'_ একই জেলার হোসাইন ভঃইঞার 
ঠাকুন্দ৷ আদ্র থেকে ৬৫ বছর আগে 
যে জমিদারের কাছে ৪০ টাকা ধার 
নিয়োছল, তার কাছে দ্র বছর বম্ডেড 


লাভস দিয়ে সে যখন মারা গেল, 


তখন থেকে হোসাইনির বাবার বম্ধকণ 
জীবনের সূচনা বলা বাহুল্য পৈতৃক 


, সেই ৪০ টাকা ধাপের বোঝা টানতে 


পশ্লীিশ বছর দামশ্রামক থেকে সে 
যখন মরলো তখন . হোসাইনির 
পালা সুরু | 
মানত নেই; আর মন্ত হলেই বা যাবে 
কোথায় ? 


মধ্য-প্রদেশের বিদিশা জেলা - 


একটা টাপক্যাল দ্টাম্ত | মানাত, 


অগ্চলের জমিদার জগদীশ ওয়ারাজং 


পিং তার শতাধিক দাসশ্রামককে জব্দ 
য্লেখে দদিবারান্ন খাটিয়ে মারতে একটা 
হিংস্ৰ চিতাবাধ পুষে থাকে । মধ্য, 
প্রদেশের প্রধ্যাত কং-ই নেতা 
ভা্মনাল্সায়ণ সং গপতাম্রিক সমাজ- 
তম্মেয় অতশ্রর প্রহর, সন্দেহ নেই । 
ডজন ডজ্জন দাসশ্রা্ক খাটিয়ে ভখম্ম- 


' নারারণজ দেশে শিল্পোষতি ও : 


কাঁষ উন্নয়নের কাজে যেমন আত্ম- 
নিয়োগ করেছেন, তেমন 
দেশাশতবোধক কাজে শুধুমানর 
মধ্যপ্রদেশে পালাবে নয়ন, -শ্রীমতণ 


গাম্ধীর জন্মভূমি, উত্তরপ্রদেশে - 


কিংবা শ্রীরামচন্ত্রনের দেশ 
তামিলনাড়ুতেও ভূর ভরি ভাম্ম- 
নায়ায়ণের দেখা পাওয়া যাবে। বলা 
যেতে পারে, দাস-মনাম্ত আইনের 
জনক-জননাঁদের হাতে যারা বন্দ, 


অ.ইনের প্রত্যক্ষ আস্বাদন তারা তো. 


, আজো সে চলছে; ' 


সাংবাদিকের, 


॥ সাত |) 


জনকের (জে! 

১ম পৃহ্ঠার শেষাংশ 
বাঁদক-কম'চায়ারা তাই তৈরি হচ্ছেন 
ডেকাস' লেন থেকে, মিছিল করে 
যাবেন প্রফুল্ল. . সরকার শ্রীটে।। 
ই-কং নেতা প্রফনল্পকান্ত ঘোষ 
(শতবাবৃ) ও সোমেন িন্ত নিলেন ' 
সমাবেশ পারদশ'ন কয়ে গেলেন |. 
[মিছিলে ভিড়ল শতবাবু সোমেন দিন ' 
ও হেমেন মন্ডলের কিছু ছেলে। 


' তায়া হল 'মাছিলেয় বাঁডগ্নাড* এবং 


তারাই ধমণ্ঘটী শ্রামক কম'চারীদের 
পেটা । যদিও টোলগ্রাফ পাপ্রকার 
সম্পাদক আমেরিকান লবগর মানগপহন্ 
এম জে আকবর পরের দিন কলম 
খেয়ে .জ্যোঁতবাবৃস্ন কাছে বলে 
এসেছেন যে, সোঁদন মাছলে বাইয়ের 


' লোক ছিল না।'' 


 প্রীতাঁদন আনন্দবাজারের স।ংবা- 


দিককুল প্রাণ খুলে অপপ্রচার চালরে 


যাচ্ছেন। কুরবচপ্‌ণ* সম্পাদক'নন 
লিখে, যাচ্ছেন আমেরিকান লবীর 
প্রান্তন জধনায়ক নন্ভোষকুমার, ঘোষ । 
গণতন্ত্রকে হত্যা করে গণতম্মের জন্য 
মায়াকানা !. প্রাতাদিন লেখা হচ্ছে, 
‘যুগান্তরের সাংবাদিক সুবোধ বস” 
মাইক্রোফোন নিযে হকারদের বলছেন 
আনদ্দবাজার না নেবার জন্য। কিন্ত 
আনম্পবাজারেরর পাঠকরা জানতে ' 
পাচ্ছেন না, সুবোধ বসু বারের 
রিপোর্টার হলেও, নংবাদপন্রের 
অ-সাংবাদিক কর্মচারীদের ইউনিয়ন 
পশ্চিমবঙ্গ সংবাদপত্র ক্মচানা 


এবং সারা ভারত মংবাদপন্ 
ফমণচারী. ফেডারেশনের অনাভন. . 
সম্পাদক । যেখানে মালিকের 


অনবগত একদল সাংবাদিক কদ'চারণ 


' পৃলিশের সাহায্যে ধমণঘট ভেঙে 


কাজ করছেন সেখানে, কম"চারা 


ফেডারেশনের সাধায়ণ .. সম্পাদক . 
{ক নিশ্চেষ্ট হয়ে! বসে থাকবেন? | 


, বলা হচ্ছে লহন্রাধিক সাংবাদিক, 
কমচার? আঁফসে চকে কাজ করছেন। 
আনম্দবান্রারের মোট কর্ম“চার'র সংগ্যা 
১৪২৮। এর মধ্যে ২০০ কমণচাক্জণ 
কলকাতার বাইরে কাঙ্গ করেন, . 
লংখ্যা ২০০ এবং 
সুপারভাইজার! স্টাফ ১০০ । ধর্মঘটী, 
কর্মচারীর সংখ্যা ৬০০ । সুতরাং 
মালিকের দালালরা যে প্রচার করছে 


সামান্য সংখ্যক কম'চার' ধদ'্ঘটের 


পক্ষে সেটা ডাহা মিথ্যা কথা । 





সম্যকয়পে হাতপবেই পেয়ে গেছে: 
কিম্তু দাসত্ব থেকে মবান্ত নৈব নৈৰ চ। 
কিম্তু নরকারী পরিসংখ্যানে এরা 
নিশ্চয়ই “মত্ত । বাদবাকারাও বদি 
একই রূপ ম্যান্তর, স্বাদ ভোগ করে 
তাহলে কি আর এমন মহাতারত 
অশংঞ্ধ হয়! আমাদের ইনটেলেক- 


চুয়ালগণ. যথাথথই জানেন £ কলো 
ত্আাটালাত সনা" cata হয়া এ) ) 


Regd. No. WB/CC-32 


পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি 
দই প্রধান শিবিরে বিভক্ত 


পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি মোটামুটি 
দুইটি প্রধান শিবিরে ভাগ হওয়াতে 
প্রতিটি ইন্থ্য বিচারের সময় দলা য় 
' মনোভাব প্রকট হয়ে পড়ে সময় সময় । 
ফলে বাস্তবাঁভীতক অথচ কাষ'করণ. 
প্রকল্প রচনা ও রূপায়ণে বাধা আসে 
.. বারে বায়ে 
" হেলস ব্ৰজ, মেট রেলওয়ে, 
" দ্ধ প্রবঙ্প। সাঁতালদি বিদ্যুৎ 
+ উৎপাদন, কেন্দু অথবা ফারাক বাঁধ 
. যেকোন একটিকে বিচার করলে এর 
মি রাজনীতির ছাপ বেশী নজর 
যতটা না পড়বে, প্রধানত 
তি দিকটা । এরজন্য বারে বারে 
মাশুল দিতে হচ্ছে দেশের 
মানুষকে ।- 
*”***সাম্প্রীতক আতিবর্ষণে নাগরিক 
“জীবন বিপর্যস্ত হওয়াকে কেন্দু করে 
- ঠিক এমনই বিতক" শুরু হয়েছে যাতে 
রাজনৈতিক দঃছ্টিভঙ্গণ কাজ করছে, 
‘যতটা না 'বাচ্ভব [ভাত্রক হচ্ছে 
আলোচনা” 1 
"* যেমন, বেশধর ভাগ বাজার? 
: পাঁপিকা একসুরে বলতে শুরু করেছে 
যে দুযোগের সময় সরকার 'ছিলেন 
: বলে মনে হয় না । 
মনোভাব, হচ্ছে_ধা কিছু করা 
হয়েছ তা নেহাধ'কম নয়। এয বেশী 
সম্ভব ছল না! 
1 * 'আসল ঘটনা হল সরকার মোটেই 
ঘাময়ে ছিলেন না । যথেষ্ট তৎপরতার 
“সঙ্গে প্রতিকূল পাঁরবেশের সঙ্গে 
লড়াই করে মানুষের দুগণত লাঘব 


‘ফুটবল 





এরই বিপরণত ' 


করার চেষ্টা হয়েছিল । তা হয়ত 
প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট নয়। 


প্রবীণ মন্ত প্রীবনয় চোৌধুগাঁ / 


বলেছেন যে ১৯৭৮ সালের অভিজ্ঞতা 
কাজে লেগেছে। প্রাণ কার্ষে অযথা 


"সময় নষ্ট না করে এগিয়ে যাওয়া 


গেছে। এবারে ব্ষ্টর পারিমাণ 


-সেবারের তুলনায় অনেক বেশশ। 


আবহাওয়া বিশেষজ্ঞরা স্বকার করেছেন 
যে ঠিক বার আগে প্রাক-বষরি এমন 
নজাঁব একশো বছরে নেই । 

এ প্রসঙ্গে পৌরমন্তী একটি 
মূল্যবান সত্য প্রকাশ করেছেন । উনি 
বলেছেন যে সরকারের সব দপ্তরগহাল 
নিজেদের উদ্যোগে যথাসাধ্য চেষ্টা 
করেছে মানুষের কণ্টের উপশম করতে 
কিন্তু অভাব ছিল পরস্পরের সঙ্গে 
সংহতির ।. যায় ফলে গোটা কাজটা 
পরিকল্পনা মাফিক হয়নি । কতকটা 
এলোমেলো হয়েছে । অনেক শত্তি 
নষ্ট হয়েছে যোগাযোগের অভাবে । 
এ্রবায়ে সেই শিক্ষা কি কাজে লাগবে 
না। একে অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে, 
নি্কীতি পেতে চাইবে? . যেমন 
হচ্ছে মেট্রো রেলের ব্যাপারে। 
কোটি কোট টাকার সম্পদ এখনও 
জলের তলে। সঠিক মজ্যায়ন 
এখনও হয়ান কতটা ক্ষাত হয়েছে। 


,কিদ্তু'. গোটা পরিকজ্পনাটি যাতে 


আবার অহেতুক বিলাধ্বত না হয় 
এবং বাক্টব' ভিত্তিক হয় তার জন্য 
সকল পক্ষের মানুষকে এগিয়ে 
আসতে হবে। কেবল অন্যের 
উপর দোষারোপ করে.নিষ্তার নেই । 


তিন প্রধান এখনও নিস্তেজ্ত : 


. শচুরাশণর ফুটবল লীগের শর 
তেই, এবার বিপর্যয় । কলকাতার 
তন প্রধানের মধো দই প্রধান 
ইস্টবেঙ্গল ও মহামেডান ইতিমধ্যেই 
একটি করে খেলায় ডু করে দুই 
পয়েন্ট করে হারিয়ে বসে আছে। 
- এঁধানে উল্লেখ করা যেতে পারে এবার 
নতুন নিয়ম অনুসারে জিতলে তন' 
পয়েস্ট এবং ড: করলে এক পয়েষ্ট 
' করে ঘরে .আসবে। আগে নিমম 
 ছিল.যথাক্রমে দুই ও এক পয়েন্ট । 

. যাঁদও ইস্টবেজল ও মহামেডান 
দলের দুটি । পয়েস্ট নষ্ট হওয়ায় 
মোহনবাগান লাগ চ্যাঁম্পয়ানাশপের 
দৌড়ে একধাপ কয়ে এগিয়ে থাকলো, 
কিন্তু একথা নিশ্চিত. করে বলা 
সম্ভব নয় যে মোহনবাগানে কোন 
পয়েশ্ট নষ্ট করবে না.। 

. কলকাতার তিন, প্রধান এই 
রিপোর্ট" লেখার সময় মোট চারাট 
করে ম্যাচ খেলেছে ।' কিন্তু 
এপর্যন্ত কোন দলের থেলাতেই দলগত 
সংহাতিঃ বোঝাপড়া করে খেলা বা 
পাঁয়্কটপনার কোন ছাপই চোখে 
পড়েনি । 

এবার কিন্তু ফুটবলের টানে 


ময়দানে আসা ক্বাঁড়াপ্রেমিকদেয় উৎসাহে 
সামান্য ভাটা পড়েছে বলে মনে হয়। 
কারণ মাঝে মাঝেই বেশ কিছু 
দর্শক ও সদস্য আসন ফাঁকা থাকতে 
দেখা যাচ্ছে।  . 
[কিশতু কলকাতার আশপাশ থেকে 
আসা কি-কাঁচাদের বিরান্তকর আচরণ 
খেলায় মাঠে ও বাইরে যথা বাসে, 
ট্রামে ট্রেনে আবার দেখা যাচ্ছে। 
খেলা ভাঙার পর গোটা বাস-ট্রাম- 
গুলোই ওদের দখলে । নিরুপায় 
আঁফসযাতদের পায়ে পায়ে গম্তব্যস্থলে 


যান্তার লাইন এসব পারচিত দৃশ্য |. 


আবার দেখা যাচ্ছে। 

আবার খেলার , কথায় ফিরে 
আদস। কেন জানিনা দিন দিন 
কলকাতার ফুটবল লাঁগের মান 
ক্রমশ নেমে যাচ্ছে। যারা তারকা 
ফুটবলার বলে খ্যাত 'তাদের কাছ 
থেকে এ বছরে এ পর্যন্ত কোন চোখ 
ধাঁধানো হ্বীড়া কৌশল দেখা যায় নি। 

যদিও কয়েকজন উঠতি খেলো- 
য়াড়ের খেলার মধ্যে যথেষ্ট বৃদ্ধির 
ছাপ দেখা যাচ্ছে। এই বৃদ্ধির 
সঙ্গে অভিজ্ঞতার মিলন ঘটলে ওরা 
পাঁরণত ফুটবলার হবে বলে আশা 
্লাখি। 





Phone : 24-4232 


Price—60 Paise 


আমেরিকান ন্িটি ব্যাঙ্কের সঙ্গে এল।ভ।ব।ছ ব্যাঙ্কের 


আত।ত £ চেয়ারম্যানের পুত্র উচ্5পছে নিযুক্ত 


১ম পৃ্ঠার পর 


' মেয়াদ উত্তীর্ণ হলে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ 


প্রায় ৫9০ কোটি টাকা পেতেন আর 
কয়েক বহর বাদে, 'ফিশ্তু অনাদায়ী 
ধাণের পরিমাণ প্রচন্ড হারে বেড়ে 
যাওয়ায় আঁক অনটনের অন্যই 
ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে সরকাগ্পণ সিকিউরিটি 
বার করে দিতে বাধ্য হন ব্যাঙ্ক 
কতৃপক্ষ । 

শুধ্‌ তাই নয়; খবর পাওয়া 
গেছে, এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক প্রায় 'তিন 
কোটি টাকা 'সাট ব্যাঙ্কে লগ্ন 


' করেছে সরকারী সিকিউরিটি বিকা 


করার পর। 

আমরা আগেই প্রকাশ বরেছিলাম 
যে, চেয়ারম্যান সহ দায়িত্বশীল অফি- 
সারদের সন্দেহজনক খণ মঞ্জুর করা 
এবং সে টাকা ফেরত না পাওয়ায় 
ব্যাঙ্কের আর্ণিক অবস্থা খুবই সঙ্গণন 
কিচ্তু প্রকৃত আর্থক অবস্থা কায়দা 
করে চেপে রাখা হচ্ছে, ওপর তলায় 
জানানো হচ্ছে না। fl 

সরকার সিকিউারাট বিক্রি 
করার আমাদের এই অভিযোগে প্রমা- 
শণিত হচ্ছে যে ব্যাঙ্কের আর্থিক অবস্থা 
ভাল নয়! নতুবা যেখানে আর 
কয়েক বছর অপেক্ষা করলে আন:- 


মানিক ৫০০ কোটি টাকা পাওয়া যেত 


সেখানে আর্থিক ক্ষাঁত স্বীকার করে 


| ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ কেন সরকারী [সাঁকউ- 


রিটি ৩০০ কোটি টাকায় তাঁড়ঘড় 
{বিক্রি করে দিতে গেলেন ? 

অবশ্য এই সরকারী সিকিউ- 
রিট বিক্লীর দৌলতে জনগণের 
টাকার বারোটা বাজলেও ধর্রেদ্ধর 
চেয়ারম্যান তার নিজের কাজটা থুব 
ভালভাবে গুছিয়ে নিয়েছেন । 

জানা গেছে, চেয়ারম্যানের 
ছেলেকে সিটি ব্যাঙ্কে উ”চু পদে নিয়োগ 
করা হয়েছে এবং আপাততঃ কলকাতা 


চাকর? স্থল হলেও কয়েক মাসেয় . 


রিকায় বদল” করে 'নিয়ে যাওয়া 
হবে। 

আরও জানা গেছে আমেরিকায় 
এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের পক্ষে যে ব্যাঙ্ক 
ব্যাঙ্কার হিসাবে কান্দ করত তাকে 
বাঁতল করে সিটি ব্যাঙ্ককে .আমে- 
কায় এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের ব্যাঙ্কার 
হিসাবে কাজ করার আদেশ জার করা 
হয়েছে । | 

সম্প্রাত বোদ্বেতে আফসারদের 
থাকার জন্য পনেরোটি ফ্ল্যাট কেনা 
হয়েছে । অভিযোগ পাওয়া গেছে 
এতগুলো ফ্ল্যাট কেনার পঃরদ্কার 
চেয়ারম্যান - পেয়েছেন । এবং পুর 
সকার হিসাবে দেওয়া হয়েছে একটি 
ফ্যাট যথারদীত ধরাহছোঁয়ায় বাইরে 
থেকে এবং আইন বাঁচিয়ে । 

.. চেয়ারম্যানের ব্যান্তিগত' সম্পদের 

ব্যাপায়ে ব্যাঙ্ক মহলেই: প্রশ্ন উঠেছে ! 
সব টাকা কাটিয়ে ২০০।২৫০ টাকা 


হতে গ্রে চেয়ারম্যান তার সংসার 
চালান ক ভাবে ? 


যোগের সত্যতা 


অভিযোগ পাওয়া গেছে। বান্দালোর, 
মাদ্রাজ, দিল্ল এবং বোদ্বেতে চেয়ার- 
ম্যানের সম্পাত্ত আছে । 
একটা রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার প্রধানের 
সম্পকে এত অভিযোগ আগে 
কখনো শোনা যায় নি। ভারত 
সয়কারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের উচিত 
এ ব্যাপারে ব্যাপক তদন্ত করা । 
কারণ লি বি আই এলাহাবাদ 
ব্যাচ্কের কার্য'কলাপ এবং চেয়ার- 
মানের সম্পকে” ভদন্ত করলে অঁভ- 
সম্বন্ধে সবাই 
সুনিশ্চিত হতে পারবে । 
চেয়ারম্যান ছুটি নিয়োছলেন 
অচ্প কয়েক দিনের জন্য । কিন্তু 
প্রায় একমাস হতে চলল চেয়ারম্যান 
ক্রমাগত ছুটির মেয়াদ বাড়িয়ে চলে- 
ছেন। এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের হেড 
আঁফসে এখন এক অরাজক অবস্থা 
চলছে । কাজকর্ম সব বন্ধের 


ed 


অথচ ১৯ (১) ধারা প্রয়োগ করে 
চেয়ারম্যান তার পথের যারা কটা 
হতে পায়েন তাদের চাকর থেকে 
সরিয়ে দিচ্ছেন কোন যযন্তিতকে'র 
তোয়াক্কা না করে। 
যেখানে ব্যান্ষিং রেগুলেশন 
এ্যাতের ১৯ (৯) ধারায় বলা আছে 
কফেবলমান্র যারা . শারধয়িক ভাবে 
অকর্মণ্য অথবা অস্ত্ন্ছ তাদের ৫৫ 
, বছর বয়সে চাকরী থেকে অবসর 
দেওয়া যাবে। ও 
কিন্তু দেখা যাচ্ছে যারা 
চেয়ারম্যানের থেকেও শারশারক ভাবে 
দক্ষ এবং কমণ্ঠ তাদেরকেও ১৯১) 
ধারায় চাকরণ থেকে সরিয়ে দেওয়া 
হচ্ছে। 
_ এব্যাপারে দলমত নির্বিশেষে 
সমন্ঞ কর্মচারী এঁক্যবদ্ধ আন্দোলনে” 
নামায় এবং শোচনীয় আক অবস্থা 
এবং দুনীতির জন্য ব্যাঙ্কে এখন 
বে-হাল অবস্থা চলছে। 


ই ডি কমী'ছের দাবী 


উপেক্ষা করে 


ডাক ও তার বিভাগের পূর্ব 
কলকাতা ভিভিশনে দীঘাদন ধরে 
নামমা্ পারিশ্রামকে যেসব ইডি 
নমানরা কাজ্জ করে আসছেন তাদের 
ন্যায্য দাবাঁকে, উপেক্ষা করে কতা 


'ব্যন্তিরা নিজেদের আত্মীয় স্বজনদের 


ই ডি হসাবে নিয়োগ করছেন বলে 
অভিযোগে প্রকাশ । 

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার নির্দেশ 
অনংসারে কেন্দ্রীয় সরকারী সংস্থায় 
লোক নিয়োগ বম্ধ আছে। 'কদ্তু 
ডাক ও তার দপ্তর কেন্দ্রীয় সরকারের 
একটি দপ্তর হওয়া সত্বেও এখানে 
নিয়োগ অব্যাহত রয়েছে | নিয়োগ 
হোক তাতে কায়ো কোন আপাতত 
থাকার কথা নয় । কিন্তু সেই নিয়োগ 
যখন বেআইনণ হয় আগাত্তটা ওঠে 
তখনই ৷ বিশেষ করে যথন দপর্ঘ- 
দিনের ই ডি নমিনিদের নিয়োগ না 
করে কতাঁরা নিজেদের লোককে 
ধনয়োগ করেন তখনই আপত্তি হবার 
'কথা। 

ইডি হিসাবে ডাক ও তার 
[বিভাগে যারা কাজ করেন তাদের 
বেতন নামমান্ত্ | কেন্দ্রীয় সরকারী 
সংস্থায় যে এখনও ক্রীতদাস প্রথা 
বলবৎ রয়েছে এই ই ডি প্রথা তায় 
প্রকৃষ্ট উহাদরণ। এরা না ঘরকা। 
না ঘাটকা । নো ওরার্ক, নোপে। 
নেই কোন ছুটি-ছাটা । ছুটি নিলে 
বদল" লোক দিতে হয় নিজ দায়িত্বে | 


এই বদল' লোকেরাই নামান । ই ডি 


হবার জন্যও বেকারদের চেষ্টার অস্ত 
নেই-। কারণ, এই পদের বেতন 


“সামান্য হলেও বিভাগ'য্ন পরণক্ষায় 


বসায় সুযোগ থাকে এবং তাতে পাশ 


- করছেন। 


স্বজন পোষণ 


করতে পারলে টিবভাগখম্ন কমণ' হব্র্‌ 
সুযোগ থাকে । নমিনিদের অবস্থা 
আরও খারাপ । তাদের কথা কেউ 
ভাবেনা ৷ একমান্র ইউনিরান ছাড়া 
ডাক ও তার 'বভাগের পূব 
কলকাতা ডিভিশনের "দ্বিতীয় সাব 
ডিভিশনের আই পি ও ধরেন সাহুর' 
[বিরুদ্ধে অভিযোগ পাওয়া গেছে 
যে, দীঘাদনের কম'রত নমানদের 
নিয়োগ না'করে তিনি নতুন নতুন 
লোকদের ই ডি হিসাবে নিয়োগ 
সম্প্রতি তান ' তার, 
ভাগনণকে ই ভি হিসাবে . নিয়োগ 
করে স্বজন পোষপের এক নবীর 
সৃষ্টি করেছেন যা খুবই দ্‌াষ্টকটু । 


, একজন সাব পোণ্ট. মাল্টার তনয়া 


এবং জনৈক পোস্টম্যানের ভাইকে 


ই.ডি হিসাবে নিয়োগ করা হয়েছে 
অবৈধ পথে ।, 


ইউনিয়ান এর. তর . প্রাতবাদ 
জানিয়ে কর্তৃপক্ষকে বলেছেন, যে, 
আগে নমিনিদের রেগুলার ই ভি 


কম হিসাবে নিয়োগ করা হোক 
এবং পরে অন্য ই ডি নিয়োগ হোক, ৷ 


আঁভষোগ যে, এই 'অবৈধ 
নিয়োগের পেছনে নাকি সাজোর 
পোষ্ট মাষ্টার জেনারেলের প্রত্যক্ষ 
মদত রয়েছে । 


ৃ পুর 


যুখ্যমন্তীর ' 
ত্রাণ তহবিলে 


মুক্ত হস্তে 


ছান কর্ন 








সৃমপাদক--হারেন বন । সম্পাদক কতৃ্কি বি. আই. পি. টি. প্রেস, ২৭বি, লোঁনন সরণাঁ, কলিকাতা-১৩ থেকে মংদ্রিতএবং দর্পণ কাষলিয় ৬১ মট লেন, কাঁলগকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত 


কলকাতার কিছু রাঘব বোয়াল শিখ ব্যরসাদার 
গাঞ্জাবে উ্লগহ্থীদের মোটা আার্ধিক সাহায্য করছেন 





চিনির ররর 
- সপ্তবিংশ বৰ্ষ £ ২৩শ সংখ্যা, দর্পণ ॥ শুক্রবার, ২৯ জুন ৮৪, ৬৭ পমুসা 
১৯ 


সারা আরতে শিখ 
সৈন্যদের বিক্ষোভের 
নেগথ্যে গরিকম্পনা 
কাজ করছে 


সারা ভারতে বিভিন্ন প্রান্তের দুই 
হাজারের উপর শিখ সৈন্যের অন্যশন্ৰ 
= নিয়ে শাবির ত্যাগ এবং অমৃতসরের 
দিকে রওনা হওয়া মোটেই আক- 
ধঙ্মক ঘটনা নয়। একই সঙ্গে যে 
ভাবে দয় দংর এলাকায় রাজস্থান 
বিহারের বাঁচী ও স্লামগ্ড়, পাঁ্ডমবঙ্গে 
জলিগনাড় ও কলকাতা, ত্রিপুরা এবং 
‘মহারাদ্টের পৃনেতে এই বিস্কোনত 
ছাড়ে পড়ে তা মোটেই আতঃস্ফতে" 
নয়) এর পেছনে একটা পারিকঞ্পনা 
যে কাজ করছে তা নিশ্চয় ধলা 
চলে। | 
সেলাবাহিনীতে উ্পন্থীরা য়ে 
একাট গৃ্ণমবাহিন* গড়ে তোলার চেষ্টা 
করাছল এমন সন্দেহে করার কারণ 
ঘটেছে । কোন একটা সংকেত পেলেই 
তারা সব জায়গায় যাতে একসদে 
বিক্ষোভে সামিল হড়ে পারে তারই 
পরন্তুতি ছিল। 


বিক্ষোভের প্রথম প্রকাশ দেখা দেয় 
রটতকগাল বড় ও ছোট শহরে দেও- 
মালে কালো কাঁলিতে শ্লোগান লিখে 
প্রাতিবক্ষা দপ্তরে শিখদের উপর আঁব- 
চার করার প্রতিবাদ রূপে । এর সঙ্গে 
খ্যান্তগত কয়েকটি অবি্চারের কাহিন' 


উণাপঞ্ণ হাল এবং হার লংহাসানত 


মারফতে নিয়ামত প্রচার করা হতে 
থাকে। 

এই ব্যাপারে সব চাইতে উল্লেখ- 
যোগ্য ঘটন্য হল মেজর জেনারেল 
সভেগ সিংয়ের সঙ্গে উগ্নপন্হীদের 
প্রত্যক্ষ যোগাযোগ । 
যুণ্ধের সময় মধস্তিবাহিনীকে সংগঠিত 
করায় যেমন এর অসাধারণ কৃতিত্বের 
কাহনী ছাঁড়য়ে আছে তেমনই প্রাতি- 
রক্ষা বাহিনীর তহবিল তছর্‌পের 
ঘটনাও কম চাঞ্চল্যকর নয় । উনি 
সেনাবাহিনীর, চাকুরী ছেড়ে দিতে 


বাধ্য হন৷ আগেকার সুকণীর্ত' জন্য 
. পরের অপ্কাীর্ত' চাপা পড়ে যায়। 


কিজ্তু শেষ রক্ষা হয় না। ত্বর্ণ- 
মান্দর আন্গে আছ্কে উগ্রপম্হণদের 
শেষাংশ ৮ম পচ্ঠায় 


কলকাতার শিখ সম্প্রদায়ের 
কয়েকজন রাঘব বোয়াল ' ব্যবসায়ী 
পাঞ্জারের উগ্নপন্থাদের প্রচুর পারমাণে 
আর্থিক সাহায্য করছেন বলে বিশ্বস্ত 
সনে জানা গেছে। | 

খবর পাওয়া গেছে এই সব 
ব্যবসায়ীরা "শব্ধ নিজেরাই নয় 
শুবানীপদস। ডানলপ ব্রীজ এবং 
কামারহাটী অঞ্চলের কয়েকজন কোট- 


পাঁতি পাঞ্জাব ব্যবসায়শদের কাছ 





থেকেও অর্থ সংগ্রহ করছেন । 
কামারহাটি অঞ্চলের জনৈক 
ব্যবসায়” যার ট্রাম্সাপাট" থেকে শুর; 
কয়ে তে্জারত পযন্ত বিভিন্ন কারবার 
রয়েছে তাকে মাঝে মাঝেই ডানলপ 
ব্রিজ, ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান দৰণট এবং 
ভবানীপুর অণ্চলের কয়েকজন শিখ 
ব্যবসামনীর 'সংগে রাতের দিকে 


যোগাযোগ রাখতে দেখা যাচ্ছে বলে 
খ্বর পাওয়া গেছে। 


কয়েকজন ব্যবসায়ীকে কলকাতার 
কয়েকাঁট ধমনম্থানে সন্ধ্যের পর ঘন 
ঘন যাতায়াত করতে : দেখা যাচ্ছে ॥ 
অনুমান করা হচ্ছে ধম!“ নেতাদের 
মারফৎ. টাকা পয়সা পাঞ্জাবে পাঠানো 
হচ্ছে উগ্নপছ্ধদের হাতে পেশছে 
দেবার জন্য । 


কলকাতায় অবস্থানকারা বেশ 
[ছু শিখ সণ্প্দায়ের লোকের 
পাঞ্জাবের উগ্রপন্থীদের আন্দোলনের ' 
প্রাত সমর্থন আছে । যাঁদও প্রকাশ্যে 


' তারা কেউই উগ্রপহ্ছগীদের নাম করছেন 
' না। 


[কম্তু ত্বর্ণমাম্দরের ঘটনা 
এবং উগ্রপন্থী নেতা ভিম্দ্ুনওয়ালেয 
মৃত্যুতে তাদের ক্ষোভের কথা চেপে 
র্লাধছেন না। 


' অবশ্য কলকাতার কিছু শিখ 
সম্প্রদায়ের লোক আছেন যাদের এ 
ব্যাপারে কোন রকম প্রতিক্রিয়া নেই-। 
মোটামুটি তারা গম্ডগ্সোল এাড়য়ে 


| চলাই ভাল বলে মনে করেন। 


কেন্দ্র গোয়েদা দপ্তর এবং 
স্পেশ্যাল ত্যাণ্ডের উচিত কলকাতার 


' কয়েকাট গুরুত্বপণঃ অঞ্চলের প্রাত 


লক্ষ্য রাখা । তাহলেই কোন কোন 


'ধ্যবসায়শ ঘন ঘন ধমধয় দ্থানে 


যাতায়াত করছেন এবং কিভাবে টাকা 
পয়সা তোলা হচ্ছে সেটা বনতে 
অস্থবিধে হবে না। 


রাজ্যপাল এপি শম কে পশ্চিমবঙ্গ থেকে 
ইন্দিরা গান্ধী সরিয়ে নিতে পারেন 


রাজ্যপাল এ পি শমাকে পণ্চিম- 


রজ থেকে সারয়ে নেওয়া হতে পারে . 


রাংলাদেলের হলে কংগ্রেসী মহলে জল্পনা কত্পনা 


চলছে । 


কংগ্রেসী মহলের একটি প্রভাবশালী 
গোম্ঠীর কাছ থেকে খবর 'পাওয়া 
গেছে যে; পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালকে 
হয়তো শ্রীমতণ গান্ধী এখান থেকে 
সাঁরয়ে নিয়ে আবার সক্রল্ন রাজন?" 
ততে ফিরিয়ে আনবেন । 

রাজ্যপাল শমও নাকি শ্রণমতদ 
ইন্দিরা গাম্ধী ও. রাজীব গান্ধীর 
কাছে তাকে সাক্তয় রাজনশাত করার 
‘সংযোগ দেওয়ার' জন্য সম্প্রতি 


অনুরোধ জানিয়ে এসেছেন। 


. প্রথমে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
উপাচাষ" পরে বর্ধমান বিশ্যাবিদ্যাল- 
'য্লের উপাচার্য নিয়োগের ব্যাপারে 


* সাজ সরকারের সঙ্গে রাজ্যপালের 


সম্পর্কৰ খুবই তিন্ত হয়ে উঠেছে। 

" ব্যমফুষ্ট মনে করছে রাজ্যপাল 
রাজনোতিক উদ্দেশ্য নিয়েই উপাচার্য 
নিয়োগ করেছেন ॥। এবং এ ধারণা 
একেবারে অসত্য নয় বলেই ওয়াকি- 
বহাল মহলের ধারণা । 


এদিকে রাজ্যপালের কাজকম* 
নিয়ে আপত্তি জানিয়ে তাকে অপসার- 
ণের দাবী জানয়ে প্রধানমন্তীঁকে এক 


যতীন চক্রবর্তী পরিবার পরিজন সত 


লগ এঞ্জেলস অলিম্পিকে যাচ্ছেন - 


বামফুষ্ট সরকারের পূর্ত ও 
আব্যসন মম শ্রীষধতীন চক্রবর্তী“ 
লম্তীক, দুই জানাই ও কন্যা সমেত 


এখবর পাওয়া গেলে । কোথা থেকে 


এত বিপুল খরচের টাকা আসছে 


(অবশ্য এরকমও হতে পারে যে 


যাবেন লস এঞজেলস আলাম্পক দেখতে। সবাই আমন্তণ প্র পাচ্ছেন; বা 


আচলেরসেশংর ছানি হাতা থাক 


যতশনবার রি 1ভঙ্ঞঃ। কিউ মাগি 


প্রবাস” হাজার কুঁড়ি ডলারের ব্যবস্থা 


করেছেন এবং এগুলো কথনো কখনো 
কেবলই বাহ্যক ব্যাপার হয়, তার 
নজ্বিরও আছে )। 

Pশযাংশল হয় পৎ্ঠায় 


চিঠি দিয়েছেন তং মুখামন্তা 
জ্যোতি বসু। 


জানা গেছে, জ্যোতিবাবূর এই 
চিঠ এখন প্রধানমন্ত্রীর সাঁচবালয়ে 
রয়েছে । এবং জ্যোতিবাঝর় আনা 
রাজাপালের বিরদ্ধে আঁভযোগ- 


. গুলোর উত্তর দেওয়ার জন্য প্রধান- 


মন্ত্রীর, সচিবালয়ে প্রন্ত;তি চলছে | 


জনৈক কংগ্রেস নেতা শক সাক্ষাৎ" 
কারে বলেন, রাজ্যপালকে সরানো, 
হবে কি না সেটা ঠিক করবেন শ্রামত? 
গাস্ধদ নিজে । তবে জ্যোতিবাবূর 
দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে যে রাজ্যপাল 
শমাঁকে সরানো হবে না এ ব্যাপারে 
কোন সন্দেহ নেই। 

এ নেতা বলেন, যাঁদ শ্রাঁমতাঁ 
গান্ধী নভেম্বর বা ডিসেম্বরে নিবচিন 
করার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেন তবে 
রাজ্যপাল শমাকে হয়তো আগঞ্ট 
মাসের মধ্যে সক্রিয় রাজনণাতিতে নয়ে 
আসবেন। 


তবে তাঁড়ঘাড় রাজ্যপালকে 
সরানো হচ্ছেনা বলে কংগ্রেস 


'জাটকগানম্ডিল সালে আনা লতি । 





'অনন্ধপ্রসাদ শমা { নাজরবিহান 
আচরণে নতুন নজির সৃষ্টি করে 
চলেছেন । খবরের কাগজের -রপো- 
টরিদের সঙ্গে সাক্ষাংকায়ের মারফং 
নিজে তকে" জ্রাড়য়ে পড়ছেন 


ইচ্ছাকৃতভাবে । তান যে একজন 
নিয়মতান্ব্রিক প্রধান একথা কখনই 
"মনে রাখেন না সেজন্যই . এমন 
আচরণ । 

| ইংরেজ আমলে ত বটেই) 


'স্বাষখনতার পরেও এই রাজ্যে যিনিই ' 


রাজাপালের পদে বহাল হয়েছেন 
. তিনিই প্রচালত রণীতনগীত মেনে 
চলেছেন। এদের মধ্যে এমন কয়েক 
জন 'ছিলেন যাঁরা প্রত্যক্ষভাবে য্নাজ- 
, নাতির সঙ্গে দীর্ঘকাল য্ন্ত ছিলেন 
এবং কেন্দ্রীয় মাণ্পিসভার সদস্য 


.. হয়েছিলেন- কেউ আগে কেউ পরে। 


_.যেমন। শ্রাঁরাজাঙ্গোপালাচারী/ ডঃ 
কৈলাসনাথ কাজ: শ্রীন্রভুবননারায়ণ 
সং । এরা যতদিন রাঙ্গভবনে 


ছিলেন ততদিন কিম্ত 'নয়মতাশ্রিক ' 


প্রধান হিসাবে আচরণ করেছেন। 
দলীয় রাজনপাতিতে জাঁড়য়ে পড়েছেন 
অথবা প্রকাশ্য বিবৃতি দিয়ে মণ্ত্ি- 
সভায্ন পক্ষে বা বিপক্ষে প্রচারে 
নেমে পড়েছেন এমন ঘটনা হয় 
ন! স়নাজাগোপাচার'। কাটজ; সাহেব 
অথবা  '্লিভুবননারায়ণের অনেক 
সাংবাদিক, বন্ধ কলকাতায় ছিলেন । 
তাঁরা ইচ্ছা করলে বিশেষ, ' সাক্ষাৎ” 


. কারের আয্লোজন করতে পায়তেন। 


গক্তু তারা তা করেন নি। 

কমার ব্যন্তিরম ছিল রাম্টরপাঁতর 
শাসনের সময় । 
ভুমিকা ছিল ভিন্ন  ধরণের। 
শ্রীধ্মবীর যিনি যুন্ত ফুষ্টের প্রতি 
. মোটেই সদয় ছিপেন না তাঁনও 
কখনও [রপোর্টারদের রাজভবনে ডেকে 
" এনে তার মশ্রিসভার বিরুদ্ধে প্রচার 
করেন নি । 


তখন' রাজাপালের' 


/ 


একটি দৈনিক পাকার প্রতিনিধির 


সে সাক্ষাৎকারে প্রীশমাঁর মনেয় কথা 


প্রকাশ হয়ে পড়েছে । . প্রথমত তিনি 


"যে আবার দব্িযন রাজনীতিতে 


প্রত্যাবর্তন করতে চলেছেন তার 
আভাস রয়েছে । আর একটা কথা 
তিনি স্বাঁকার' করেছেন যে তানি যা 
করছেন তা শ্রীমত' গান্ধীর নিদেশে । 
তাঁর যতদিন ইচ্ছা ততদিনই রাজভবনে 
থাকবেন । 

তান দাঁব করেছেন যে কলকাতা 


'ও বর্ধমান 'বিশ্বাবদ্যালয়ের উপাচার্য 


নিয়োগ সম্পরকে তিনি আইন 
মোতাবেক কাজ করেছেন। কি্তু 
মন্ত্রিসভার সুপারিশ মেনে নেওয়াটা 
যে সারা ভারতে প্রচলিত রীতি-- 
১৯৩৭ সাল থেকে যা গড়ে উঠেছে 
এবং সেটাও বে ত্বীকৃত আইনের মত 
সমান ময্াদা পেয়ে এসেছে. একথা 
উন স্বীকার করলেন। 

. হঠাৎ গজিয়ে ওঠা সুযোগসন্ধান! 
চন্দন রায়চৌধ্রপির সঙ্জে যখন তখন 
টেলিফোনে আলাপ করে অথবা 
শঙ্রপ্রসাদ মিত্রের মত, অরাজনৈতিক 
নলের সংগে পরামর্শ করে নিজের 
আসল অবস্থান কোথায় শ্রীশম তা 
বাঝিয়ে দিলেন । £ 

সত্য যাঁদ তাঁর নিজের রি 
বন্তব্য থাকে অথবা উাঁন মনে করেন 
যে রাঙ্গ্যপালের পদমর্যাদার হান 
হচ্ছে এবং ও’র সম্পর্কে বিকৃত তথ্য 
পারবেশন করছে কেউ তাহলে তার 
প্রাতিকারের শ্বীকৃত পদ্ধাত আছে। 
রাজভবনে তাঁর অধীনে যে দপ্তর 
আছে তার মারফৎ সরকার প্রেসনোটে 
আসল বন্তব্য প্রকাশ করা চলে। 
শ্রীব, ডি, পান্ডে সম্পকে" একবার 
এই রকম ভুল তথ্য প্রকাশিত হলে 
রাজভবন সূত্র থেকে প্রেসনোটে আসল 
ঘটনা বিবৃত, করা হয়। 


তাঁর দণ্তরের সাহায্য না নিয়ে । ' 





সি পি এম নেত ও কর্মীর বাড়ি আ।ক্র্- 


'ভাদো ( মালদহ-)' ২৯শে মেঃ 
গতকাল সম্ধ্যা ৭টা নাগাদ সি. প 
, এম. নেতা, আব্দুর রহমানের, বাড়া 
ই- কংগ্রেস দ্বারা আক্রান্ত হয় । সংবাদ 


পেয়ে পলিশ আসা মান কংগ্রেস'যনা ' 


.প্ীলশের উপর বেপরোয়া বোমা 
‘ বৰ্ষণ করে। বোমার আঘাতে জীপের 
. ডরইভার ধৃজট ব্যানযজ্” এবং 
এস - আই জানা গুক্গতর জখম 
হয়েছেন । উত্তেজিত জনতাকে ছত্রভঙ্গ 


করতে পলিশ শুন্য তিন রাউন্ড . 


গুলি বর্ষণ করে। গুলিতে কেউ - 
হতাহত হয়নি ।  ঘটনাম্থলগ থেকে 
পুলিশ কয়েকজনকে গ্রেপ্তার 
করেছে । 


২৯শে মে পুনরায় সকাল ৯-৩০ 


শি পি এম -কমণী নুজ্রুর, বাড়ণ 
আক্রান্ত, হয় এবং বহু সি পি এম 
সমর্থকেয় বাড়ী ভাক্ষচুর করে কং- 
প্রেসীরা। পলিশ’ এসে অবদ্থা 
আয়ত্তে আনে এবং ঘটনদ্ধবল থেকে 


কয়েকজন, ই কংগ্রেস সমর্থ‘ককে ' 


গ্রেপ্তার করে । ie 
আমাদের বিশেষ প্রতিবেদক 
অন:সম্ধান , কয়ে জানতে পারেন 


- ঘটনার সাথে একটি মেয়েয় ব্যাপার 


জাঁড়িত। ' * 

সমগ্র ভাদো অগ্চলে থম-থমে 
ভাব । এখানে স্থায়ী পুলিশ ক্যাম্প 
বসানো দরকার । নইলে মালগাড়ায় 
ঘটনার প.নয়াবূত্তি যে কোন সময় 
হতে পারে। 


শ্রীণমা' 
এ ব্যাপারেও নাঁজয় সুষ্টি করলেন 


“সংসদয় গণতন্ত্র চর্ণ , হতে 
চলেছে, তাকে আর ত্বরান্বিত করবেন 
না*। রাজ্য বিধানসভার বাজেট 
আঁধবেশনের সমাণ্ি দিবসে. অধ্যক্ষ - 
হাঁসম আবদুল হালিম তাঁর বিরুদ্ধে 


ই-কংগ্রেস কর্তৃক উথাপিত অনাস্থা: 


"প্রস্তাবের জবাবা ভাষণ প্রদানকালে 
উপরোন্ত মন্তব্য করেন । তাঁর বিরদ্ধে 
আনীত অনাদ্ছা প্রস্তাবের বিষয়টি 
আলোচনার জন্য তিনিই গ্রহণ করে- 
ছিলেন। . ইচ্ছে ' করলে তিনি তা 
নাকচও করতে পারতেন 

অদগর্ঘ ছত্রিশ দিনের এই বাজেট 
আধিবেশনাট ছিল খুবই রুক্ষ মেজা- 
জের । এমন একটা দিনও বোধহয় 
ছিলনা . যোদন অধিবেশন শাস্ততে 
কেটেছে । শগার্ডেনরাঁচে মেহতা- 


মোকতার খুন॥ গাড়ে‘নরাঁচে পুলিশ. 


সম্মাস, লালবাজারে. হীদ্রশ হত্যা, 
আপশ্ত্ৰিক রোগ, খরা ইত্যাদ নিয়ে 
বিরোধ শিবির বামক্রপ্টকে নাকাল 


"| কয়ার কম চেষ্টা করোনি । কিন্তু 
সরকার পক্ষ কোনদিনই নাকাল হয় 


না--এবারের বাজেট অধিবেশন সেই 
শিক্ষাই দিল । অধ্যক্ষ হাসিম আবদুল 
হালিমও এবার কঠোর হস্তে সমস্ত 
রকম উচ্ছ*্খলতা দমনের চেষ্টা 
করেছেন বটে, 'কিষ্তু তান সফল 
হননি । তাই তাঁকে অনাস্থা প্রস্তাবের 
 মুখোম্বাথ হতে হয়েছিল । ' (তান 
সেই অনান্থা কাটিয়ে উঠেছেন--এবং 


| এই অনাস্থা প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা 


এক অনন্য নজশর হয়ে রইল। 

আজ থেকে আড়াই দশক আগে 
বিধানসভার তৎকালীন অধ্যক্ষ শংকর- 
দাস ব্যানাজশীর বিরুদ্ধে তংকালশন 
বিরোধীপক্ষ (যারা আজ রেজার? 
বেগ্ডে ) অনাস্থা প্রন্তাব তুলেছিলেন । 
অভিযোগ ছিল অধ্যক্ষ একটি সংস্থার 


ডাইরেকটার এবং মেই সংগ্থা নিয়ে 


.বিধানসভায় আলোচনা হলে অধ্যক্ষের 
পক্ষে নিরপেক্ষ থাকা. সম্ভব নর-। 
' অধ্যক্ষ উত্ত সংদ্ছায় ভাইরেফটার পদ 
থেকে সরে যান।॥ তাই অনাস্থা 
প্রস্তাব নিয়ে আলাচনা হওয়ায় তা 
এক অনন্য দৃষ্টান্ত হিসাবে পাঁর- 
গণিত হল। 

বর্তমান অধিবেশনেই . অধ্যক্ষ 
আটজন বিধায়ককে সাসপেম্ড করেন 
এবং তার প্রতিবাদে ই-কংগ্লেস দলের 
সমষ্ট সদস্য সভাক:পে অবস্থান করেন। 

‘তাদের বের করার সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ 
হওয়ায় সাদা পোষাকের পালিশ 

"পটিয়ে মধ্যরান্লে সদস্যদের সভাক্‌প 
থেকে বের করে। অবশ্যই অধ্যক্ষের 
নির্দেশে । অবশ্য একথা ঠিক যে 
অধাক্ষেযর কাছে এ ছাড়া অন্য কোন 
পথ খোলা ছিল না। ' কেননা পর. 
দিনই ছিল বাজেট পেশের পাব 
নিধারিত কমসূচী। এই প্রতি-, 


বেদকের মতে অবশ্য এই পথ এড়ানো ' 


. এড়ানো যেত । 


"স্বাধিকার ভঙ্গ করোছলেন । 


দেন । 


রা | শুক্রবার, ২৯শে জুন, ১৯৮৪ 


যেত । বিধান পাঁরষদ কক্ষে বাজেট 
পেশ করে এক অন্যতম নজীর সৃষ্টি. 


করা যেত এবং সেই সঙ্গে বিতক'ও 


ই-কংগ্রেস' দলের মুখ্য সচেতক 
সুব্রত মুখাজর্ঁ সাসপেন্ড থাকা 


অবস্থায় বাজেট পেশের দিন কড়া ' 


পদালশ প্রহরা এড়য়ে বিধানসভার 
মধ্যে প্রবেশ . করে বিধানসভায় 
যাঁদও 
পরে অধ্যক্ষ অনেকের অনুরোধে 
সাসপেনশন তুলে নেন এবং এক 
সাংবিধানিক সঙ্কটের অবসান হয়, । 
ই-কংগ্েস সদস্যরা এবার যেন 


আদ্রা-জল খেয়ে বিধানসভার [নিদ্ধাঁ 


রত কায'সচাঁকে বানচাল করার 
প্রচেষ্টায় নেমেছিলেন । অবশ্য এটা 
তাদের রাজনৈতিক "্ট্রাটোজ । কিল্তু 


সদস্যদের আচরণ বিধান্নকসুলভ নয়। | 


দেখে মনে হয় যে, তাঁরা যেন রকে 
অঙ্ডা মারছেন । 


ই-কংগ্রেস দলের পাঁরষদয় নেতা 
আবদুস সাত্তার অসহায় । তাঁর কথা 
কেউ শোনেন না । সত্য বাপৃলি 
এবং সুনগীতি চট্টরাজ তো একদমই 
নয |, তাদের দৃজনকে সামলানো 
মৃংগ্কিল !1' তার ওপর রয়েছে সুব্রত 
মুখাজী'র ইন্ধন এবং সক্তিয্ন সহযো- 
পিতা । এককথায় বিধানসভায় উস্ত 
বাজেট অধিবেশনে ই-কংগ্রেস সদস্যদের 


অধিকাংশের আচরণ এমন এক পায়ে : 


1গয়েছিল যা এক কথায় নন্দন'য় । 
বিগত আধবেশনগ্ীলতেও তাদের 
আচরণের বিশ্দুমান্র উন্নতি পার়ুলাক্ষিত 
হয়নি।, 


: অধ্যক্ষের বিরদ্ধে ils 


_অনাদ্থা প্রন্তাব নিয়ে আলোচনাকালে 
ই-কং বিধারক্‌ সত্য বাপালি অধ্যক্ষকে . 


পরুমিনাল” বলেন। এর জবাবে 
মৃখ্যমশ্তী অবশ্য বলেছেন যে, 


“একজন 'ক্লামনাল যদি একথা বলেন ' 


তাহলে আর ক করা যাবে?” 
শাসক দলের শচীন দেন ও 


বীরেন রায়ের চল মন্তব্য যথেদ্ট '_' 
_নিন্দন'য় । সভার গান্তীর্ধকে তাঁরা. . 


“তাঁদের চটুল এবং কখনো 'কখনো 
আঁদরসাত্মক চটুল মন্তব্যে মান করে 
চপফ হুইপের উচিত এদেয় 
সংযত করা। শাসক সি পি এম 
দল এখনো নিশ্চয়ই ই-কংগ্রেস দলের 


পায়ে পেশছায়ান । তাছাড়া বাজেট 


পেশের দিন শাসক দলের যে সদস্যরা 
[িরোধদের দিকে তেড়ে গিয়েছিলেন 
তাদেরও সতর্ক কয়া প্রয়োজন । 
বিধানসভার কাম্টোডিয়ান অধ্যক্ষ 
হালিম সাহেবেরও উচিত ছিল উন্ত 
মারমুখী সদস্যদেক্স সতক করা। 
বিধানসভার গাঁড় পীমান্তে আটক 
প্রসঙ্গে যে সংবাদ পরিবোশত হয়েছিল 
একটি দৈনিকে তা নিয়ে আলোচনা 
করতে না দেওয়াটা উপাধ্যক্ষ কালিমু- 
দ্দন শামসের উচিত হয়নি । কেননা, 
এই ঘটনায় তাঁর প্রান্তন পি এ অশোক 


- চলে জনগণের টাকাতেই। 


_'গিয়োছিলেন 


করা 


| পশ্চিমবঙ্গ বিধানগভার বিগত 
বাজেট অধিবেশন প্রসন্দে 


৮৮৫ 


ভদ্র জাঁড়ত । এ প্রসঙ্গে একটা কথা, 
মনে রাখা দরকায় যে, বিধানসভার 
কতৃত্ব স্বাকৃত হলেও বিধানসভাটাও 
সেই 
বিধানসভা নিয়ে কোন দুনর্ণাতর 
অভিযোগ উঠলে তা প্রকাশ করাটাই 
" অধ্যক্ষ, বিধানসভার আধবেশনের 
সমাধি দিবসে যে আহ্বান জ্যানয়ে- 
শেষাংশ এম পৃচ্ঠায় 


য্তীনব।বু 
১ম পন্ঠার পর 


_ গোটা সমাজতাশ্ঘক দৃনয়া লস 
অঞ্জেলস আঁলাম্পক 'বঙ্গ'ন করেছে, 
এ সব সত্বেও. বিপ্লব সমাজতন্ত্র 
নেতা বতখনবাব আর তাঁর প্রিয়জ- 
নেরা, যাবেন অলাশ্পক' ক্রঁড়া 
দেখতে । ' এর আগে অবশ্য 
তিনি মস্কো আলাম্পক এবং 
স্পেনে বিশ্ব কাপ ফুটবল দেখতে 
সম্মীক । স্পেনে 
হাজার পাঁচেক ডলার. খোয়া 
গিয়োহল তার। অবশ্য তার জন্যে 
তেমন অপ্যীবধা আসলে হয়ত 
হয়নি।' . 2 

যতীন চক্রবতা'র এক মেয়ে 

(অথবা জামাই ) গলগ্রণনে একটি 
বাড়ী পেয়েছেন। তার ইতিহাসও . 
বিচিন্ত । একবার কথা হয়েছিল যে 
সাতাট বাড়া তৈরী হবে রাজ্য 
সরকারের মন্মীদের আবাস হিসেবে 
১১৮২ সাল ছিতপর বামফুষ্ট মাম্প্র- 
সভা গঠনের কিছ-দিন বাদেই । 
তারপরে মন্্খরা যেতে চাইলেন না।: 
পশ্চিমবঙ্গ আবামন পধণ্দ তখন বললে 
যে মল্তরা এ যা কিনে নিতে পারেন, 
বা তাদের মনোনণত' কাউকে দিতে 
পায়েন। সেই সুযোগে পেলেন 
মন্পতনয়া/মম্তণজামাতা ।' 
কিন্তু ব্যাপারটা এখানেই শেষ 
নয়। সাতটা ফ্যাট, এরকম ভাবে 
বাল হয়ে গেল বিজ্ঞ/পন বা লটার? 
ছাড়াই । হঠাৎ আর একটা বাড়ধ 
সেখানে গাজরে . উঠল | কেন? 
আটটা হলে কো-অপারোটভ সোসাইটি 
যায় এবং রোঁজিস্টেণন ফি 
লাগবেনা । তাই হল। রাজ্য সরকার 
১ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা আয় থেকে 
বাত হলেন। 

আরো মজার কথা মন্ত্রী জামাতা/ 
কন্যার সেই বাড়ীটি (যেখানে ১০তলা 
বাড়ী হচ্ছে গলফগ্রানে তার সামনে 


- দোতলা থাড়ী--পাওয়া গেল একত্ব 


তাকে নিজ বায়ে দোতলা করে 
নেওয়া হয়েছে) ভাড়া দেওয়া হয়েছে ॥ 


,আবাদন প্ব‘দে ' এবং রেজিস্ট্রেশন 
অথারটিকে যে বিবৃতি দেওয়া হয় 


তাতে লেখা থাকে যে এ বাড়ী নিজের 
থাকার জন্য । | 


' দর্পণ || শক্রবার। ২৯শে জুন, ১১৮৪, ॥ তিন ॥ 


"সবাদপত্রের স্বাধীনতার নানে মালিকের নিল'ন্ধ দালালী ৪ 
শ্রমিক কমন চারীছের আন্দোলনের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা 


, আনপ্দবাজ্ার পাঁৱকার ধম“ঘটগ ইণ্ডিয়ান জাননীল্টস এ্যাসো- জোগাড় করেন; অত উৎসাহী সম্পণ" শান্তপ্‌ণ“ পারবেশকে কারা তাঁরা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যমলক” 


শ্রীমক কর্মচাক্শদের আন্দোলনের ' 
সমর্থনে একদিনের প্রতাঁক ধর্মঘট 
করে কলকাতা সমন্ভ দৌনক পাকার ' 
কমগ'রা যেমন মেহনত মানুষের 
সংগ্রামে সংহাত প্রকাশ করলেন 
তেমনই একশ্রেণীর মেরুদম্ডহণীন 
সাংবাদিকের কলঙ্কজনক আচরণ বহু 
দিনের প্রীতহ্যকে ম্লান করে দিল । 


ভাবতে অবাক লাগে যে একদিন 


= অমৃতবাজার পাশ্রকার কমণ“দের 


আন্দোলনের সমর্থনে প্রবাঁণ সাংবাদিক 
এবং অধ্যাপক ডঃ ধরেন সেন 
মালিকদের হুকুমে সম্পাদকায় লিখতে 
অস্বীকার করেন। অনুরূপভাবে 
দরোজ দত, শবশঙ্কর মিন, জেদ 
ভট্টাচা্য'. প্রভাত বহু সাংবাদিক 
নিজেদের চাকুরীর নিরাপত্তা পন 
করে তাঁদের সহকমাঁদের পাশে 
দাঁড়িয়েছিলেন । তখনও (বছ 
স্বার্থান্বেষী লাংবাদিক . নামধারণ 
মালিকের হয়ে দালালী করেছিল। 
তবে তান্না ছিল দষ্টিমেয়। 'কল্তু 
এবারে দুঃখের সঙ্জে লক্ষণীয় যে 
, সাংবাদিকরা বিশেষ করে রিপোর্টার 
মিথ্যা প্রচায়ের শিকার হলেন গবং 
তথাকাথত গণতণম্প্রকে আঘাত করার 
জন্য শ্রামকদের আন্দোলন এই 
অপবাদকে মেনে নিলেন । মালিক- 
শ্রামক লড়াইয়ে মালিকের পক্ষ নিয়ে 
তারা শ্রামক 'বরোধ ভামকা 
গ্রহণ করে নিজেদের নপংং- 
'সতাকে প্রমাণিত করলেন এবং 
মেহনতী মানুষের আন্দোলনের 
/ প্রাত চরম বিশ্বাসঘাতকতা করলেন । 
** তাঁরা ভুলে গেলেন যে তাঁরাও মাল- 
কের কর্মচারী । স্বাধীনতা ও গণ- 
তশ্ত্ের সেবা করেন বলে তাঁরা 
আত্মগ্রসাদ লাভ করতে পারেন কিন্তু 
তাষে নিছক অলীক স্বপ্ন সেটা 
1”; স্বণকার করার মত সততা আজ আর 
নেই বললেই চলে । 


গ্রভগর পারতাপের হলেও স্বগকার 


ফরতেই হবে যে আজকে পাশ্চিমবঙ্গে 
সাংবাদকদের এই ধরণের ন্বাবধাবাদশ 


এবং আত্মকেশ্তিক ঝোঁক বেশ কিছুদিন 


ধরেই লক্ষ করা গেছে। গত এক 
দশকে যারা এই পেশাম এসেছেন 
তাঁদের অনেকেই লংবাদপর জগতের 
- বাইরের চটকটাই দেখেছেন। কিন্তু 
এর পেছনে মালিকদের মুনাফা 
অঙ্গনের জন্য রীতিনীতি বার্জত 
কাষকলাপের প্রতি এয়া উদাসণন । 
তাঁরা জানবার চেস্টা করেন নি এই 
- পেশার মযাঁদা, শ্বাধীনতা ও নিভক 
'ড লমাঞ্জ সচেতনতা রক্ষা করার জন্য 
অতশতে এই রাজ্য কী এীতহাপর্ণ 
লড়াই হয়েছে--বা সায়া দেশে 
ধাতাঁজীবাঁদের অনুপ্রেরণার উৎস 
ছিল । 


সয়েশনের সভাপতি শ্রীউমাশঙ্কর 
হালদার_-যান হলধর পটল নামে 
খ্যাত হতে চান একজন সাংবাদিক 
নামধারী মালিকশ্রেণীর কলমচি। 
জাঁমদারদের পোষা গুম্ডাদের লাঠি 
ছিল, আজকাল এইসব পোষ্যদের 
রয়েছে কলম । ইনি জানেন না £ষে 
প্রতিষ্ঠানের টান সভাপাঁতি হয়েছেন 
পেছন দরজা দিয়ে সেটি ভারতের 
মধ্যে সব চাইতে প্রাচীনতম ট্রেড 
ইউনিয়ন সংশ্থা বাতাঁজীবাঁদের । 
ইম্ডিয়ান ফেডারেশন অব ওয়াকং 
জার্নীলস্টস নামে স্বভায়তগয় 
প্রাতচ্ঠানাট এর পরে গঠিত হয়েছে৷ 
আজকে সাংবাদিকরা যে সব সুযোগ 
সাব্ধা ভোগ করছেন তার পেছনে 
রয়েছে এই প্রাতচ্ঠানের বহু সদস্যের 
দঘশদনের সংগ্রাম ও আত্মত্যাগ । 
হলধর পটলের মত না [বইয়ে কানাই 


এর মা-দের এসব জানার কথা নয়। , 


কাপুণ জানলে “হজ মাণ্টারস্‌ ভয়েস” 
এর ট্রেডমাকেরে পোষা জণঝটির মত 
মাঁলকদের সঙ্গে সুর মিলিয়ে বল- 
তেন না যে এহ ধর্মঘট বে-আইনী ! 


এবং মালিকের সেবাদাস না হলে এই 
ধরনের আচরণ করা সম্ভব নয়। 
ভাড়াটে ঠ্যাঙ্গাড়ে দিয়ে প্রকাশ্যে কর্ম- 
রত শ্রামকদের মারধর করে তাদের 
ধমঘটের পথে ঠেলে দিতে বাধ্য 
করে যে মালিক, তাদের নীতাববাজত 
কাষ'কলাপকে প্রকাশ্যে সমর্থন 
কয়ার মত এমন নল'জ্জতা আই জে 
এর ইতিহাসে নেই । তবু আশায় 


" কথাঃ কিছু সাংবাদিক ক্ষীণকম্টে 


হলেও রঃ প্রতিবাদ করেছেন । 


তবে হলধর পটলের মত সাং" 
বাঁদকের একদিনে আঁবভার্ব হয় 
নি। গত এক দশকে পশ্চিমবাংলায় 
উগ্রপন্থী হঠকারিতার অবশ্যন্ভাবা 
ফল স্বরূপ মধ্যবিত্ত সমাজে “অগ্লাজ- 
নোতিক ও নিরপেক্ষ” হওয়ায় এক 
প্রবণতা দেখা দয়েছে। তার সংগে 
যান্ত হয়েছে সবজ্রান্তা তথাকথিত বুদ্ধ - 
জশবীদের “যে যায় লঙ্কায় সেই হয় চোর” 
থিয়োরীর প্রবন্তাদের ুবিধাবাদ? 
প্রচার । আপাঁন বাঁচলে ত বাপের 
নাম--এই মনোভাব সাষ্ট হয়েছে 
এবং আস্তে আন্তে এই সব 'উদ'ম্নমান, 
সাংবাদিকদের দ্‌ণ্টি আচ্ছন করেছে । 
মেহনত" মানুষের আন্দোলনের মূল 
মোত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। 
শি করলে মালিকের মন পাওয়া 

যায় এবং নিজের পদোমতি হয় এটাই 
এদের ধ্যান ও জ্ঞান ! অনেক বেশশ 
পাটওয়ারী বুদ্ধিওয়ালা এইসব 
সাংবাদিকরা পেশার তকমা এট 


, সমাজে, নানান ধরণের সুযোগ সুবিধা 


আদায় জরেন। সরকারী ফ্ল্যাট, 
জাম, বৌ ও ছেলে মেয়ের চাকুর* 


কেউ কেউ বাস, ট্যাক্সি ও নিনি 
বাসের পারাঁমট সংগ্রহ করেন । এছাড়া 
মাঝে মাঝে বড় হোটেলে পানাহার 
জোটে উচ্চাঁভিলাষণ রাজনৈতিক নেতা 
দুনশতপরায়ণ 'আঁফসার এবং শিঙ্প 
বাঁপাজ্যক প্রতিষ্ঠানের পি-আর-ওদের 
কৃপায় । 

তা যদ না হয় তাহলে এই সব 
শরপোটরি-সাংবাদকরা একতরফাভাবে 
কেন কেবল সাংবাদিকদের উপর 
হাবলার প্রতিবাদ করতে এঠিয়ে 
আসেন । ধর্ম‘ঘট' শ্রামক-ক্ম‘চারীদের 
উপর প্রথম দিন থেকে মালিকের 
আক্রমণ সম্পকে তাঁরা নীরব কেন । 
এটা কি তাঁদের £অবজেকটিভ 
জান্ঠিলম্রম”-_বান্তবনিষ্ত সততা? 


প্ররোচনা .দেম্ন এবং মারধর শুরু করে 
এটা তাঁরা জেনে শুনে চুপচাপ থাকেন 
কি করে । 


এরা এত সংবাদ রাখেন আর 


এটা জানেন না যে আনন্দবাজায় 


পত্রিকার . মালিকের অনমনায় এবং 
শ্রামক-বিরোধা মনোভাবের জন্য এই 
বিরোধের একটা সম্তোষজনক 
মখমাংসার জন্য রাজা সরকারের চেষ্টা 
কিভাবে ব্যর্থ হয়েছে । আসলে 
সংবাদপত্রের স্বাধীনতর নামে 
মালিকদের . শ্রামক-বরোধী মনো" 
ভাবকে এশা ঢাকতে চাইছেন। 
শ্রামক কর্মচারীদের ধর্মঘট করার 
গণতাম্মক আঁধকার এবং ন্যায় সঙ্গত 
দাবিতে শ্রীমকদের আশ্দোলনকে 


আধ্যা দিয়ে কুৎসা রটনা করতে, 
সাহায্য কয়েন । 


সংবাদপত্রের শ্রামক-কমণচারী 
ধর্মঘট হলেই তা গণতন্ত্রের উপর 
আঘাত হবে কেন? বস্মাশঞ্সে 


ধর্মঘট হলে কি দেশের মানুষকে 
উলঙ্গ করার উদ্দেশ্যে ধম'ঘট বলা 
হবে? পশ্চিমবঙ্ে সংবাদপত্রের পচ্টঠা 
খুললে কেউ প্রমাণ করতে পারবে না 
শ্রীর্ণ সেনগ্প্তর আভিযোগ যে 
বামফুষ্ট সরকার অনুগত 'পল্ল-পান্রিকা 
ছাড়া আর কারও আই্তিত্ব চান না। 


দিনের পর দিন এইসব কাগজে এত 
কঠোর সমালোচনা ক করে প্রকাশিত 


হয়! কায়ও বিজ্ঞাপন বন্ধ হয়েছে 
কি? বরং বেশ" প্রশ্রয় পেয়েছে যা 
আগে বিরোধারা পায় নি। 


রাজ্যের টাউন ৪ ক্যারি প্ন্যানিঃ দপ্তরে 


কোটি কোটি টাকা নয়ছয় 


বামফ্রন্ট সরকারের আঁর্থক 


50. সংকট সম্পর্কে টাউন আ্যাম্ড কা্টি 
একেবারে স্বাথস্ধি, গববেকহণন 


প্র্যানং দপ্তরে (১৮ নং রব"শ্দ্র সরণণ 
ও ২৭নং নেতাজী সুভাষ রোড ) 
কোনও পরোয়া নেই। কংগ্রেসী 
শিল্পপাঁতদের বহুতল প্রাসাদে এই 
অলস 'নিচ্কমা দপ্তরে শুধ: বিপুল 
পারমাণে বাড়ী ভাড়ার টাকা, পেট্রোল 


পাখা, আলোর টিউব এবং ফাঁণ‘চায়' 


বাবদ ইতিমধ্যেই কয়েক কোটি টাকা 
লেগেছে । এসব খাঁতয়ান এবং স্টকে 
মালের প্রকৃত অন্তিত্ব কেমন তার 
খোঁজ নিতে গেলেই নাকি ডেপুটি 
সেক্রেটার শ্রীসমাঁর রায় এবং 
আযাসিপ্ট্যা্ট সেক্রেটারি শ্রীপ্রপব 


' চোঁধুরী বিরস্ত হচ্ছেন। তাঁরা নাক 


বলছেন “অত খবর রাখি না মশাই। 
ফাইলটাইল ঘাঁটিতে ভাল লাগে না। 
ফার্ণিচার। পাখা, আলো, টাইপ মেশিন 
ক্যালকুলেটার কোন: জাহামামে গেছে; 
কতকগাল গাড়ী কত টন পেট্রোল 
থেয়েছে এসব আবার কি কথা? 
মন্ত্র চ্যালারা কি?” হাজ্জারথানেক 
কমণ'র উপাচ্থাতি দেখা যায় শুধু 
মাইনের তারিখে । 


মহানগরশর কেন্দ্রে, কংগ্রেসী 


_শিন্পপাঁতদের বাড়ীতে (পোদ্দার 


কোর্ট) বিশাল, দখানা ফোর এবং 
নেতাজী সুভাষ রোডে [বিশাল ফ্লোর 
নিয়ে রয়েছে এই দপ্তর । অথচ বেলা 
একটাতেও কেন থাঁ খাঁ করে কমণ- 
শূন্যতার পারবেশ । ব্যয়সাপেক্ষ 
ভাড়াবাড়ী পরিত্যাগ করার জন্য 
মন্ত্রীর নিদেশিটাও নাকি ডাম্টীবনে 
ফেলে দেওয়া হয়েছে | এই প্লাানিং 
দগ্ডরে অনেক কারগরণ কমর আসা 
যাওয়া রহস্যময় । সে প্রশ্ন তুললেই 
ডেপুটি সেকটারি শ্রীরার় নাকি 


বিরান্তর সঙ্গে বলছেন, ‘কেন. আসবে? 
কেন কাজ করবে? চার বছর মামলা 
চলার পর হাহকোর্ট থেকে কারিগরণ 
কমণদের গ্রেডেশন লিস্ট সম্পর্কে 
চূড়ান্ত রায় বোয়য়েছে প্রায় দু'মাস 
আগে। মামলার নিশপত্তি হয়ে গেছে। 
তবু হাইকোটে'র নির্দেশ এখনও 
মন্ত্রীর টেবিলে চাপা পড়ে আছে। 
একশত কম'র ভাঁবষ্যত অন্ধকার 
হয়ে গেছে । ১৯৭৪ সালের বকেয়া 
প্রমোশনগদীল এখনও দেখা যায় ?ন। 
কমাদের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে কি 
লাভ ? মন্ত্রীর অবহেলায় সরকারের 
কাজের ক্ষাত হচ্ছে । জনগণের কাছে 
এসব কথা প্রচার হওয়া দরকার |” 
বামক্রষ্ট সরকারের পাঁরকজ্পনা 
মন্ত্রীর কাষকলাপ সম্পকে" .ডেপুটি 
সেক্রেটার পধাঁয়ে এই রকম মনোভা- 
বের থবর পাওয়া গেলেও প্রকৃত 
অন.সম্ধানে অন্য তথ্য পাওয়া যাচ্ছে। 
একটি প্রতিক্রিম্নাশীল রাজনোতিক 
দলের নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন 
করে চলেছেন এই রকম উচ্চপদদ্থ 
আফসার যার প্রকৃত উদ্দেশ্য হল এই 
গুরবত্রপূ্ণ দপ্তরকে পংগ করা এবং 
তার প্রাথামক পধাঁয় [হিসাবে কারিগর 
কমণ“দের ( প্ল্যানিং ) গ্রেডেশন লিস্ট 


'সহ ১৯৭৪ সালের প্রাপ্য উন্লাতর 


সুযোগ নষ্ট কয়ে তাদের ক্ষিপ্ত করা। 
দপ্তরে দপ্তরে কম'্দের মনে বামঞ্রষ্ট 
বিরোধ মনোভাব গড়ে তোলা এবং 
কাজকর্ম নষ্ট করার টেকনিক [হসাবে 
এই র্লকম ব্যাপার "সবচেয়ে বেশী 
তাড়াতাড়ি কাষকর হয়। এরকম 
গোপন নিদে'শ অফিসাররা পেয়েছেন 
প্রতিক্রিয়াশীল শিবির থেকে । অথচ 
বামক্রম্টর বহু বৃঘমান সমর্থকের 
ধারণা যে প্রতিক্রিয়াশীল শিবিরের 


করেছেন । 


লোকেরা থব বোকা এবং নিজেদের 
মধ্যে কলহ নিয়ে ব্যন্ত। এই ভুল 
ধারণাকে প্রীতাক্রয়াশখলরা খুব সুচতুর 
ভাবে কাজে লাগিয়ে চলেছে বিভিন্ন 
দণ্তরে এবং যথেষ্ট সুফল তারা পাচ্ছে 
আর বামফণ্ট ক্রমাগত চশৎকার করে 
চলেছে কেন্দ্রীয় নীতির [বরহদ্ধে॥ 


এইসব ঘটনার ফলে রাজ্যের 
উন্নয়ন প্রকল্প নষ্ট হচ্ছে । সেইসছে 
নষ্ট হচ্ছে বামফ্রষ্টের আগাম দিনের 
গনবাচনণ স্বার্থ । অপচয় হচ্ছে কোট 
কোটি টাকা । হাইকোটে'র রায় 
কার্যকর করার বিরম্ধে এই দণ্ডরের 
কিছু কমণ ( কংগ্রেসী পান্ডা হিসাবে 
পাঁরচিত ) জনৈক যোগেশ সাধুর 
নেতৃত্বে হুংকার দিচ্ছেন এবং ডেপাঁটি 
সেক্রেটারি সহ ল (আইন) আঁফদারকে 
কংগ্রেস? মন্ে দীক্ষা দিচ্ছেন । সেই 
আসল সত্য প্রকাশ করতে আফসাররা 
নারাজ ॥ এথানে কংগ্রেস কউনখাতি 
পারচ।লনা করার জন্য যোগেশ সাধু ' 
নামে এই আফসার পাঁচ বসর যাবত 
ক্রি । কোশ-্আঁ্নেশন কমিটির 
কিছু শান্তশালী সদস্যকেও তিনি. 
প্রভাবত করে নিজেয় লাইনে সামিল . 
১১৭২ সাল থেকে 
শ্রীপ্রিয়রঞ্জন দাশমুম্সীর কৃপায় তিনি 
যুব কংগ্রেসের একনিষ্ঠ সেবক হিসাবে 
খ্যাত । রাজনীতি পরিচালনার জন্য 
তিনি দুপ্দরে মাঘ দেড় ঘণ্টার জন্য 
অফিসে থাকেন । পত্নীর উপর 
অত্যাচার করার অভিযোগে তান 
পত্রী থেকে বিচ্ছিন্ন । পত্র প্রাতমাসে 
সরকার নদে'শ বলে শ্রীসাধ্‌র বেতন 
থেকে আংশিক টাকা নিয়ে যাচ্ছেন, 
আর শ্রীসাহ্ নাকি অন্য ' মাহলা 
নিয়ে অন্যন্্ বাস করেন । বিভাগণয় 


শেষাংশ ৭ম পনচ্চায় 


I Eq u 





চণ্ডীতলা এলাকায় 
চাষবাগ কি রকম 


এ এফ কামরুদ্দিন আহমদ 


গ্রাম গঞ্জে মাইলের পর মাইল 
ঘুরলে বোঝা যায় এক মাইল আগে 
চাষ আবাদের যে পারিবেশ ছিল, এক 
মাইল পরে ভিন্নতর পারবেশ । চাষ, 
আবাদের ধরণধারপও আলাদা । এই 
সব কথা ভেবেই হুগলী জেলার 
চষ্ডতলা এক নম্বর পণ্যায়েত সমিতি 
* প্রবং কীষ উন্নয়ন সংগ্থা দপ্তরে ঢু 
মেরেছি'। এ, ডি; ও পঞ্চালাল সিংহ 
য়ায় যখন সাইকেলে ফিরলেন ডিপ 
টিউবওয়েলের সভা সেরে তখন 
-আঁফিসের বেলা শেষ ।; সহকার' 
এ, ই, ও নগ্েন্দ্র মিত্র মশাই য্যস্ত 
ছিলেন হিসাবপত নিয়ে । বিনা 
বিরান্ততেই' ঘুরে ঘুরে চার্ট“ দেখিয়ে 
খাতার হসাবপন্র খুলে পাতা উল্টে 
বোঝালেন এই রক কোথায় দাঁড়িয়ে । 
' কষ চালচিন্ত কেমন । | 

* চষ্ডাঁতলা এক নম্বর বকের 
লোক সংখ্যা ১২৩৩৪৩ । সংস্থার 
কমা এবং লেখক বিমল দত্ত একটি 
মেলায়, তৈরণ করেছিলেন 'এই বকের 
কষ চিত্ত । তাতে ছিল ছোট্র বস্তুব্য ৷ 
যে ব্যান্ত একটি শস্য শশবের স্থানে 
. দুইটি শীষ-জল্মাইতে পারেন। দেশের 
. সকল রাজনীতিবিদদের চেয়ে তার 


চম্ডীতলা এক নম্বর বুকে গভার 


নলকপ আছে মান পাঁচটি ॥ অগভীর . 


' নলকূপ মোট ছয় শত । এই রকের 
অধশনে কোনও নদ' নেই । মোট 


বারো শত হেকটরে বোরো ধান 


হয়েছে। ৷ এই রকের মধ্যে. আহে 
শয়াথাল, মশা, ' কৃষ্ণরামপুর। 
ভগবতাঁপুর কুমীরমড়া হরিপুর 
* গ্াঙ্গাধরপুর নবাবপুর আইয়া । 

মজে যাওয়া কোঁশিকা নামের 
'খালকে নদ বলা হয়, কোথাও 
কোথাও । কৌশিক অনন্ধরামপুর 
 বনপাচবোঁড়ক্লা প্রভাতি মৌজা দিয়ে 
প্রবাহিত । সারা রছরেই শুকনো 
' খটথটে । যেসব খালের কথা চাষা ও 
কৃষি শ্রামকরা দিনে দ্‌ একবার-উচ্চা- 
রূপ করে তার মধ্যে আছে মেটে খাল! 
মাঁলপ্কুর । -এই খাল জঙ্গলপাড়া 
পাকুড়, দুর্ধকলমণ। নবাবপুর ভঙ্গবতাঁ- 
পুর . ভাদুল্লা মৌজায় প্রবাহিত 
হয়েছে । নিকাশ খাল হিসাবেই 
কাজে লাগে । এ ছাড়া ডি. ভি. সর 
এন বাই থু এবং কে বাই এ নামের 
উপথাল নজরে পড়ে :- 

বুকের সীমানা । উত্তরে সির 
বুক, হরিপাল থানা, দাঁক্ষিণে হাওড়া 
জেলা, পর্বে চচ্ডীতলা দু নম্বর 
বুক ! পশ্চিমে হঙ্গলপাড়া । এই বুকে 


" কমছে । বাজার এলাকায় চার হাজার 


শাখা খাল দিয়ে যে যৎসামান্য জল 


এলাকায় চাই হিমঘর ! বঙ্গা ভালো যে 


মোট কয়টি গ্রাম পণ্টায়েত আছে? 
পঞ্চায়েত সাৰমাত থেকে জ্বানলাম ১ট। 
মোট মজা ৫৩1 হুগলগ জেলার 
পূর্ব দক্ষিণে অবাচ্থিত শ্রীরামপুর 
মহকুমার অন্তর্গত এই বকের আয়তন 
২২,১৬৫)২৯ একর । গালের পলি- 
মাটি । এঢটেল বেলে দোয়াশ বা 
দৌঁয়াশ মাটি (দিয়েই এলাকা গঠিত। 
মোট তিশ্নাশি ভাগের বেশী জমি 
চাষযোগ্য ! অবশ্য 
ভালো চাষেয় জমি ক্রমশই কমে 
আসছে ॥ পশচশ নিশি শতাংশ 
জানতে আঁধক ফলনশীল ধানের 
চাষ হয়। | 


সমস্যা অনেক ।' মকনশ্দপুর 
থেকে সংচিয়া রাষ্তা পাকা কয়া, বাঁদপুর 
গোপালপুর রান্তা। সাদপুর চৌখরা 
নাস্তা আকুন' শ্যামতুম্দরপুর রাল্ঞা 
কৃষশীবভাগ থেকে রুরাল মাকেট- 
লিঙ্ক রোড হিসাবে পাকা করা 
দরকার ৷ এই বকে চার পাঁচ হাজার 
একর আমন চাষের . জাম জলমগ্ 
থাকে । আংশিক বা পূুয়ো ফসল 
নষ্ট হয়। ূ 
বিভন্ন খাল, উপখাল বিশেষ 
করে কোঁশিক'ঁয় সংদ্কার জরুয়ণ 
ভিত্তিতে করা হলে চাষীরা সুখের 
সুফলনের. মুখ দেখবে ৷. মশাট 


চষ্ডাতলা ' এফ নম্বর কৃষি উন্নয়ন 


সংস্থা এবং পণ্চায়েত সমিতির দপ্তরও ' 


মশাটে অবাশ্থত। মশাট বাজার 
এলাকায়-চাষের জাম দুত বেশী দামে 
বক্ষ হচ্ছে। ফলে চাষের জাম 


টাকা “জমির কাঠা । রকের মোট 
চাষের এলাকা ৬৮০০ হেক্টর । 
হয় সাতশ বিশ হে্রে। 
তিনশো হেষ্টরে। 


তিল 
ডি; ভি, সি ঠর 


আসে তাও [সঙ্গ রকের প্রভাবশালী 
ব্যান্তরা আটকে দেয় । ' 

. মশাটের পাঁচকাঁড় ঘোষ জানালেন 
মশাট বিশ্বেশ্বয়তলা এলাকায় প্রায় 
একশ শ্যালো আছে। বিদ্যুৎ সংযোগ 
দেওয়া হচ্ছেনা । ম-কুন্দপুর মৌজায় 
মেন লাইন থেকে মাত্র দুশো গজ 
দূরে পনেরটি শ্যালো আছে। 
ঘৃশয়াথালায় বিদ্যুৎ দণ্ডয়ের বাবুদের 
কাছে বার বার বলেও সামান্য কাজ- 
টুকু হয় না৷ বিদ্যৎ পেলে এই 
এলাকায় বোরো চাষে লোকসান 
সামাল দেওয়া যেতে পারে । 


বলে রাথা ' 


কারণ আমলাদের মধ্যে 


পাট 


-উল্লেখ করে রিপোর্টে বলা 





দাস আমিকদের 


২৯শে জুন, ১১৮৪. 





চিত্র বড়ই হ্তাশাব্যঙক 


কা কম'ন্চীর সাফল্য 'নিয়ে 
ঢাক 


1 


জরুরী অবদ্ছার সময় থেকে. 


পেটানো হলেও অন্তত একটি ব্যাপারে 


প্রান্ন ৩৩ লক্ষ দাস-শ্রামকদের পুন" 


'বসিনের “প্রশ্নে যে , এখনও অনেক 


কিছু করার রয়েছে তা আজ লয়কারী 
ভাবে স্বীকৃত । অথচ এর আগে 
কত ফলাও করে প্রচার করা হয়েছে ষে 
দেশ এই অভিশাপ থেকে মস্ত আজ, 


কিশ্তু আসলে চন্রটা যড়ই হতাশা- 


বাঞ্জক । 


বিভন্ন উনয়ন প্রকল্পের সাফ" 
লোয় মূল্যায়ন করে যোজনা কমিশন 
যে চড়োন্ত রিপোর্ট পেশ করেছে 
তাতে এই সমস্যার গুরুত্ব বোঝা, 
যাবে । রাজ্য সরকারগুলি এবং 
অন্যন্য সূত্র থেকে সংগূহীত তথ্যের 
ভাত্বতে এই রিপোর্ট রচিত হয়েছে। 

দাঁরদ্যু সীমার নীচে যারা ৰাস 


করে তাদের সম্পকে! বাড়ী গয়ে তথ্য 


সংগ্রহ করতে গিয়ে জানা গেছে বে 
দাম-প্রীমকদের ( যনডেন্ড লেবার ) 
পূনবাসনের কাজ বড়ই. মন্থর 
গাঁততে চলেছে । মোট মান্র ৯১৪৯৩ 
জন দাস-শ্রমককে বিভিন্ন প্রকল্পের 


আওতায় আনা হয়েছে ১৮টি জেলায় 


যেখানে সবশুদ্ধ মনান্তপ্রাথ দাস- 
শ্রমিকের সংখ্যা হল ২২,৪৫৮ জন। 
এক কথায় শতকরা ৫০ জনের বেশী 
প্রান্তন দাস-শ্রামক কোন রকম উন্নয়ন- 
প্রকজ্পের সঙ্গে যন্ত হয় নি । বিশেষ 
করে, তথাকথিত ম্যাক্তপ্রার্থ. দান 
শ্রীমকদের শতকরা . ৫৮ জন খুবই 
দুর্দশার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে ! 


সমপক্ষায় জানা গেছে যে সর" 


পেছিয়ে পড়া মানুষে পুনবসিনের 


গুরুত্ব সম্পর্কে সমাজ সচেতনতার ' 


অভাবই মূলতঃ এদের বর্তমান অব- 
চ্থার জন্য দায়ী। , এ ছাড়া, আমলা" 
তান্ত্রিক দশর্ঘসূনরতা। অর্থের অস- 
হাতি এবং কেন্দায্ন সরকারের শ্রম 


দণ্তর ও রাজ) সরকারের শ্রমদধ্যরের . 


মধ্যে অহেতুক চিঠির আদান প্রদানের 
সময় ক্ষেপে ত আছেই । রিপোর্টে 


‘সুপারিশ করা হয়েছে যে কেন্দ্রীয় শ্রম, 


দপ্তরের উচিত: পুন “বাসনের অনুদান 
8,০৪০ থেকে বাড়িয়ে অন্তত ১৫,৩৪০ 
টাকা করা ॥। নাহলে তার পক্ষে 
কোন হ্থায়শ উপকার হওয়া মৃদ্কল। 
_. সক্পকারণী ওদাসধীন্যের নমুনা 
হযেছে 
যে মধ্যপ্রদেশে রায়গড় জেলার বরাদ্দ 
টাকা খরচ করা হয় নি, কারণ যেখানে 
কোন দাস-শ্রামক ( যা “বন্ধুরা” বলে 
বহার, মধ্য প্রদেশ এবং উত্তরপ্রদেশে 
পারচিত ) আছে কিনা তাক্ন সঠিক 
তথ্য নেই সরকারের কাছে। ওড়ি- 


এই সব ' 


‘যে 


শার'গল্জাম জেলায় অনুরূপ ভাবে 
শতকরা ৫'২ ভাগ বরাদ্দ টাকা খরচ 
হয় নি। | 

" ব্াজন্থানে কোটা জেলায় ৭০০ 
দাস-শ্রামককে যে টাকা, দেওয়া হয় 
তা শুধু কাগজে কলমেই। নগদে নয় 
এদের সবার নামে কোজপারেটিভ 
ব্যাঙ্কের ৪,০০০ টাকার শেয়ার পাটি" 
ফিকেট ইস করা হয়েছে । এই বাবদ 


মোট ২৬ লক্ষ টাকা ব্যাঙ্কে গাচ্ছত 


রয়েছে বলে বলা হয়েছে । 
একটিমান্র জেলা ছাড়া আর 


সর্বত্র দাস-শ্রামকদের অন্য কোন 
(প্রকল্প যেমন কাজের বদলে 
নাঁবড় গ্রাম উনরন প্রকল্প অথবা 
রাজ্য সরকারের প্‌তশীবভাগ বা অন্য 


খাদ্য, 


কোন প্রকল্পের . 
হয়নি । 
কম‘সংদ্ছান হলেও এরা তায় কোন 
সুযোগ পার না। কাষত এরা 
আগের মতই অপাওভেয় রয়ে গেছে । 
এর প্রধান ফারণ ভারত সরকারের 
শুরফ থেকে এদেয় পানবাদনের যে 
নতি নিধারণ করা হয় তা এতই 
অস্পন্ট এবং বাস্তব বাঁজত যে তার 
যান্ত্রিক রপায়তণ কোন হ্থায়ী ত নয়ই 
সামায়ক উপকারও . বতয়ি না। 
সঠিক নিধীরত : রপতিমশীতি না 
থাকায় একেক জায়গায় একেক পদ্ধাত 
নেওয়া হয়েছে । যেমন অশ্ধুপ্রদেশে 
মাথা পিছু 9৪ শতাংশ থেকে ৪৫৬ 


সঙ্ষে বধ করা 





ফলে আশেপাশে অন্যের : 


শতাংশ একর জমি দেওয়া হয়েছে 

আর ওঁড়শা ও মধ্যপ্রদেশে দেওয়া 

হয়েছে মাথাপিছু; ২ একর জমি । 
একই রকমভাবে দেখা যাবে ষে. 


'চাষবাসের সাজ সরঞ্জাম কেনার জন্য | 


ও়িশায় একেক জেলায় একেক নখাঁত 
নেওয়া হয়েছে ৷. প্রলামে মাথা পিছ 
২৪9 টাকা। আবার কালাহান্ডি -» 
কোরাপুট এবং ফুলৰানিতে দেওয়া 
হয়েছে ১৭০ টাকা করে । উত্তর 
প্রদেশের তেহরী গারওয়াল জেলায় 
কোন খরচ দেওয়া হয়নি এই বাবদে। 
জাঁমর বদ্দোবজ্ঞর জন্য কোন 'নিধা- 
রত নীতি নেই। এই বাবদে কোন 
জেলায় ৭৫০ টাকা, কোথাও ৫০9 
টাকা। আবার কোন কোন জেলায় 
২৪৪০ টাকা প্য‘ষ্ত দেওয়া হয়েছে। 
গোটা প্রকল্পটিকে “অত্যন্ত 
হষ্তাশাব্যঞক” আঁভছিত করে 
1রপোটে বলা হয়েছে যে কি ভাবে 
এইসব মানবের স্থান একটি অর্থ- 
নোঁতক লঙ্গাত হতে পারে সে দিকে, 
কারও নজর নেই ।, অত্যন্ত দায়সারা- 


ভাবে 'কোন রকমে নিয়মরক্ষা করে 


“কিছু অথের ব্যয় হয়েছে । যাদের 
জন্য এই সরকারী অর্থ ব্যয় করা 
ছল তারা উপকৃত কিনা সেদিকে 


, সহানহভাত নিয়ে দেখার কেউ নেই। 


গোটা ব্যাপারটা বড়ই নির্মম ও 
হৃদয়হীন। দাস-শ্রমিকদের যেন 
কিছুতেই মনান্ত নেই । 


জাননম্দবাজারের ভিথয। প্রচার 


স্বানম্দবাজার পাত্রকায় মালিকরা 
আদালতের আদেশের সুযোগে ধম 
ঘটী শ্রামক-কমণ্চারীীদের উপর 
হামলা চালিয়ে তাঁদের গণআন্দোলন 
বিরোধী চাঁরত বজ্বা় রেখেছেন । 
নিজেদের একান্ত অনুগত সংবাঁদকেরা 
কুশলতার সঙ্গে উলটো প্রচার করেছেন 
তারা আক্রান্ত “মিথ্যা নিয়ে 
ব্যবসা করা যাদের পেশা তাদের পক্ষে 
এটাই স্বাভাবিক রতি । 

তবে আনম্দবাজারের সংগ্রাম 


. শ্রমিক কমচারীদের উপয় এই আক্রমণ 


সব মেহনতণ মানুষকে উদ্বিগ্ন না 
করে পারে না। বহুদিনের লড়াই 
এর ফলে শ্রামক কর্মচারাঁরা যে ট্রেড 
ইউনিয়ন অধিকার অর্জন করেছেন, 
তাকে আজকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে 
এই . উদ্ধত অবং বিবেকহীন 
মালিকেয়া। খবরের কাগজের 
শ্রামকেয়া অন্য মেহনত মানুষের 
মতই ধর্মঘটের আঁধকায় অর্জন 


বর 
সে অধিকার কেড়ে 


করেছেন। 
নিতে চায় | মালিকেরা এই 
অজুহাতে যে এর ফলে গণতম্তের 
কণ্ঠরোধ হয়'॥ তাহলে বস্রকলের 


শ্রমিকরা অন্দোলন করলে কি সবাইকে 
উলঙ্গ করা হয় ? 

এর সঙ্গে প্রচার করা অন্যায় এবং 
অসত্য যে বামফুষ্ট সরকার চায় 
অন:গ্নত পান্লকা। সবজান্তা এবং 
লম্বকণ' বরুণ সেনগুপ্ত যথারীতি 
মালিকের অন্যায়কে গোপন করে 
সরকারের বিরুদ্ধে কাল্পনিক আঅঁভ- ' 
যোগ আনলেন- কোন তথ্য দেওয়ায় 
প্রস্নোজন বোধ করলেন না। কারণ 
তথ্য যে নেই । এই রাজ্যে সংবাদ; 
পত্র সরকার অথবা ফুশ্টকে গালাগালি 
দিয়ে যে হারে বিজ্ঞাপন পায় অন্য 
কোন রাজ্যে, তা সম্ভব নয় এটা 
জেনেও বরুণবাব স্বভাবসুলভ ভাঙ্গতে 
মিথ্যার জাল বুনে চলেন । 


জনৈক পাঠক 


দর্পণ || শুক্রবার, ২১শে জুন, ১৯৮৪ 


বামফুশ্টের 'শক্ষানণতি নিধরিকেরা 
যাই বলুন না উত্তর ভারতে ইংরাজি 


হটাওয়ের যে ধয়া যথেন্ট শান্তি 
সণ্চম্ম করছে তায় একমানর উদ্দেশ্য হচ্ছে 


- হিন্দ সাম্রাজ্যবাদকে আহম্দীভাষা- 


দের উপর চাপিয়ে দেয়া! বান্তবক্ষেত্রে 
ইংরাজ সাম্লাজ্যবাদকে উৎখাত করলেও 
বিশ্বের অন্যতম এই শ্রেণ্ঠ ভাষাটিকে 
এত তাড়াতাঁড় উৎখাত করা যাবেনা । 
কারণ শুধু বিজ্ঞান, যন্ত্র, প্রয-দ্তি- 
চিকিৎংসা-ওবধের ক্ষেত্রেই নয়, 


লাহর থেকে গ্রামাণ্ডর পযন্ত দৈনাশ্দন 


“অভিজ্ঞতায় ইংরোঁজ অআলণ্টেপচ্ঠে 


বাধা । 


শিক্ষাকে সর্বজনণন করতে 


_ গিয়ে আমরা এইটুকুই চাইছি যেন 


গ্রামের মানুষদের মোটামুটি সাক্ষর 
করতে পারলেই দায়িত্ব চুকে গেল । 
আর শহরের বাবুর ছেলেরা ঘায়া 
উচ্চশিক্ষায় যাবে তাদের জন্যে 
ইং্রাজ? ব্যবচ্ছা থাকলেই যথেষ্ট হল। 
ব্যাপারটা অত্ত সরল নম্ন। গ্রামের 
ইংরাঞ্জ নাশ্জানা মানুষদের 
উপর ইংরাঁজর আধিপত্য কী নষ্ট 
করা যাবে? হাসপান্তালে গেলে 


_ তোদের 'চাকৎসার জন্য যে প্রেসকি- 


পশন বরাদ্দ হয়, ওষুধের দোকান 
থেকে সে-ওষুধ চোখ বলেই তাদের 
কিনতে হয়। সে-ওষ;ধকে 'চনবার 
বোঝবার কোনো আঁধকারই তাদের 
থাকবেনা কেন ? প্রাচীন কাল থেকে 
ধাড় আর লাল জল জানলেই 
তাদের চলে যাবে? গ্রামের মানুষেরা 
দাঁত মাজতে পেস্ট যদি ব্যবহার 
করতেই চায় তাহলে সেটা 'কোলগেট 
কাঁ ফরহ্যাম্স তা জানবার এন্তয়ারও 


= তাদের থাকবে না । তার মানে তাদের 


ভালোমশ্দ সম্পর্কে অজ্ঞান রাখা, 
নয় কণ 2. চাষের জন্য সার, বশজাণু 
নাশের জন্য তেল, টিউবওয়েল, 
ক্যানেলের জল ইত্যাদি ব্যবহার 


জঞ্পকরতে হচ্ছে শুধু অন্ধের মতো । 


কাজেই সব'জনশন শিক্ষার অর্থ 
মাতৃভাষা ক ইংরোজিভাষার দৈত লড়াই 
নয়, তার অথ" সবরের মানুষকে 
তার আগ্তিত্ব সম্পকে" সচেতন কয়া? 
মাতৃভাষার পক্ষে কারুরই বিতর্ক 


Yad 








নেই; বিতর্ক তখনই ' যখন বাংলা 
ভাষার নাম করে, বাইরের প্রয়োজনীয় 
ইংরোজ প্রচালত বাতাবরণকে আড়াল 
করে রাখা হচ্ছে । 

সধজনণন শিক্ষার নাম করে 
গ্রামের মানুষদের আমরা চিরচ্ছায়ী 
অন্ধকারে মধ্যে আটকে রাখতে চাই। 
অথচ গ্রামের মানুষেরা স্বাভাবিক 
1নয়মেই শহরের বাবুদের মতোই 
কম বেশি ইংরোজজানিত প্রবাহের 
কারণে জীবনষাল্লায় অভ্যস্ত । 

এই বাঞ্ঞব ঘটনাটি বিস্মৃত হয়ে 
আমরা শহুরে চোখ 1দয়ে যে শিক্ষার 
ব্যবস্থা করতে চাইছি তাতে গ্রামের 
লোকেদের উপকার তো হবেই না 
বরং তাদের উপর হ্ছায় দাদাগিরি 
করবার সুবিধে পাকা করতে চাইছি । 
যায় ফলে, আজ পযন্ত দ:’পাতা 
ইংরোজ-জানা লোক সেখানে মাতদ্বরি 
করবার স্ববধে পাচ্ছে । আর আমরা 
রাজনৈতিক পার্টি নিবচিনের 
পাব'ণে তাদের ভোটব্যাঙ্ক হিসেবে 
ইচ্ছেমতো ব্যবহার 'করতে পারছি। 
বলা বাহুল্য ইংরেজি না-জানা বা 
আন:বাঁছক 'ব্যয়গুলি দ*্পর্কে 
অজ্ঞানতাই তাদের সর্ব'নাশ ডেকে 
আনছে । 

আমাদের বিবেচনায় দৈনন্দিন 
অভিজ্ঞতায় গ্রামের মানুষ যেভাবে 
ইংয়েজিজানত চেতনায় অভ্যন্ত তাতে 
করে তারা যদ প্রয়োজনমতো ইংরেজি 
ব্যবহার করতে শেখে তাতে 
তাদের মঙ্গলই হবে । অন্তত ভালো" 
মন্দ বিচারের ক্ষেত্রে তাদের ইংরোজ 
শিক্ষিতের মুখাপেক্ষী হতে হবে 
না। 

বামফুষ্টের বন্ধুরা প্রায়ই বিস্মৃত 
হন বলে পুনরায় স্মরণ করিয়ে দিতে 
চাই যে পশ্চিম বাংলা স্বাধীন একটি 
রাষ্ট্র নম্ন অর্থনৈতিক হথাধীনতায় 
ক্ষেত্রেও সে ভারত নামক বস্তটির 
সঙ্গে হাজারো বন্ধনে জাঁড়ত । বাঙলা 
আমাদের মাতৃভাষা ধলে অন্য প্রদেশ 
থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তাকে নিয়েই সব 
করব--এমন বাসনা হলে সর্বাগ্রেই 
দরকার এতদিনের প্রাতিষ্ঠিত ইংরেজী 
চেতনালদ্ধ সংস্কারকে বরবাদ করে’ 


সংবাদ ও মত।জতে অনন্য 
ব।ঃল। অব স।গ।ভিক 





২৬শে টি দর্পণ পতিকার ২৭তম বছরের যাত্রা শুরু হয়েছে । 


, বিগত দীঘ" ২৬ বছরে দপ‘ণ অনেক তথ্যান:সম্ধানী প্রতিবেদন ও রাজ- 


নৈতিক সংবাদ প্রকাশ করে সারা দেশে চাণ্চল্যের সাম্ট করেছে । 


দর্পণ আজও আঘতণয় । 


নানা ঘটনার সংবাদ, নেপথ্যের কাহনশ ও 


সেই সম্পকে" সমীক্ষা এবং মননশণল প্রবন্ধ দপণণের প্রধান আকর্ষণ । 


পলাশ পি 


যোগাযোগ ॥ 





AANA 


৬১ নং মট লেন, কলিকাতা-১৩ 





পাঁচ ॥। 


নির্বাচন প্রাধী'রূপে শান্তিকামী ভাবম্ুতি 
রাখতে গিয়ে ধুদ্ধবাজ রেগন বেসামাল 


প্রেসিডেন্ট রেগন তাঁর দমুখো 
নীতি বজায় প্লাখতে মাঝে মাঝে বেশ 
বেসামাল হয়ে পড়ছেন। আসম 


প্রোসডেন্ট নিবাচনের প্রাথ" হিসাবে 
তাঁর দলের এবং বাইরের জনমতের 
চাপে তাকে একজন শান্তিকামী এবং 
আপণাবক যুদ্ধ [িরোধীর ভাবমদার্ত 
তৈরী করার জন্য প্রয্নাদ চালাতে 





বিজ্ঞান-কারগার-ওষূ্ধপন্র যাবতায় 
বস্তগুলির বাংলা ভাষা চেতনার 
সঙ্গে যুস্ত করা। যা প্রতিবেশী 
স্বাধীন রাণ্ট্র বাংলাদেশের পক্ষে 
সম্ভব, ভারত-অশ্তভ্ন্ত একটি 
ছোট্র রাজা হয়ে তা সং্ভব নয়! 

বামফুম্ট সরকারের যখন সে 
ক্ষমতা এবং বাসনাও নেই তথন 
থামোকা গ্রামের মানুষদের ভালো 
করবার নাম করে’ পংগ করবার 
আঁধকার তাদের নেই। 

গ্রামের মানহষেরা সংবিধান স্বীকৃত 
গণতান্ত্রিক আধকারের বলে যদ 
দাবি করে সম্পূর্ণ চেতনাবাশছ্ট 
মানুষ হবার জন্য তারা যে কোনো 
ভাষা শিক্ষার অধিকার; ইংরাজিও 
তেমনি ভাষা, তাহলে সরকারের 
ক্ষমতা নেই সাধারণ মানুষের সে 
দাবীকে ফ্যাসিষ্ট কায়দায় আটকানো । 
ইংরাঞ্জ নিহক একটা ভাষা জ্ঞান নয়, 
দেড়শো বছরের চেতনা তার সংগে 
জাঁড়ত। দৈনাম্দন জীবনে আমরা 
শহুরে বাবুয়া যেমন তার মধ্যে 
অভ্যঙ্ত তেমান কম বোঁশ গ্রামবাঙলার 
মানুষও অভ্যন্ত। সে অভ্যাসকে 
আরো চক্ষদম্মান করবার তাগিদে 
ইংরেজি ভাষাকে গ্রাম জীবনের 
জিজ্ঞাস্থ মানুষের মধ্যেও এনে দিতে 
হবে। যাতে তারা তাদের ভালো 
মন্দের বিচার ত্বাধীনভাবে করতে 
পারে। 

সরকারের কর্তব্য হচ্ছে তাদের 
সেসব বুঝতে সাহায্য করা । কোনটা 
ওষুধ কোনটা বিষ সন্তানেই যেন 
তারা তা বুঝতে পারে। তাদের 
সর্বতোভাবে অজ্ঞানে রেখে যাশ্মিক" 
ভাবে কেবল জন্মানয়ন্রণের শিক্ষা 
দেয়া অথবা সার কিংবা জীবাণু- 
নাশক ওষুধের ব্যবহার করতে বলাটাই 
যথেছ্ট নয় । 

যাকে বলে জাবনধারণের মান 


উন্নয়ন করা তার সঙ্গে এ চেতনা 


গ্রাথত। সেখানে শহুরে আর গ্রামীণ 
মানুষের দ-ম্টিভাঁজর মধ্যে কোনো 
তফাত থাকার কথা নয়। 

কাজেই ইংরেজণ শিক্ষা মানে 
বাড়তি একটি বিদেশী ভাষা শিক্ষা 
নয়; এর সঙ্গে মাতৃভাষা শিক্ষার কোনো 
[বরোধিতাও নেই--সামীগ্রকভাবে 
মানুষের অষ্তিত্বই এর সঙ্গে জাঁড়ত। 
এমনাঁক সর্বজনীন শিক্ষায় অন্তর 


তাৎপর্য তাই । 
মিহির আচার্য 


হচ্ছে। কিন্ত: যেহেতু এটা তাঁর মনের 
কথা নয়, সামান্য একট: প্ররোচনায় 
তাঁর আসল ষ:দ্ধবাজ ও চরম সোঁভ- 
যলেট বিরোধী রূপটি প্রকাশ হয়ে 
পড়ছে । হলিউডের প্রান্তন আভনেতা 
ফ্লেগন বিশ্বের রহ্মমণ্ে যেন জঙ্গী 
সেনাপাতর ভামকায় অবতরণ 
হয়েই তার একটা ছাপ রেখে যেতে 
চান। 

আঁত সম্প্রাতি একাট সাংবাদিক 
বৈঠকে তাঁর এই দোটানা মনের 
চেহায়াটা ফুটে উঠেছে ।: ভোটারদের 
কাছে তান যে দাত্য সত্য যুদ্ধ 
এড়াতে চান এবং সোভিয়েট সরকারের 
সঙ্ে আপোষ আলোচনায় বসতে 
আগ্রহী এমন একটা আবেদন নিয়েই 
[তিনি বৈঠকের আলোচনার সূত্রপাত 
করেন । তাঁর উপদে্টারা 
হয়ত তাঁকে আবোলতাবোল মন্তব্য না 
করে একটি সঙ্গতপূণ" বন্তব্য পেশ 
করতে পরামশ দিয়েছিলেন । লিখিত 
বিধৃতির বাইরে কিছু না বললেই 
শোভন হবে একথা বলেছিলেন তাঁরা । 

গোড়াতে লিখিত বিবৃতি থেকে 
পড়ে প্রোসডেল্ট রেগন জানালেন যে; 
সোভিয়েট সরকারের সঙ্গে আরও 
ভাল এবং বাম্তবাঁভাত্তক সম্পক" গড়ে 
তোলার জন্য তান প্রয়াস চালিয়ে 
যাচ্ছেন। কিদ্তু একট; বাদে তার 
সঙ্গে যোগ করে বলে বসলেন যে এ 
পযন্ত সোভিয়েট সরকার আণবিক 
যুদ্ধের বিষয়ে কোন আলোচনায় 
বসতে রাজণ হয়ান। এতে তার 
আমল মনোভাবটি প্রকাশ হয়ে পড়ল। 

এর পর উপাচ্ছিত সাংবাদিকরা 
জানতে চাইলেন তাঁর নিজের রিপাব- 
লিক্যান পার্ট'র দুজন বিশিষ্ট সদস্যের 
প্রস্তাব সম্পকে তাঁর মতামত। 
উল্লেখ্য যে; গত সপ্তাহে সিনেটর 
হাওয়ার্ড‘ বেকার এবং সনেটের সংখ্যা- 
গরিষ্ঠ দলের নেতা সিনেটর চাল'স 
পান (ইনি আবার বিদেশ! রাষ্ট্রের 


সঙ্গে যোগাযোগ করার কামটিয 
চেয়ারম্যান ) এক যৌথ বব:ত 


দেন । হোয়াইট হাউস থেকে বেরিয়ে 


তাঁরা এ বিবৃতিতে দাবধ করেছিলেন 


যে বিশ্বের বর্তমান পারাশ্ছিততে 
অমন উত্তেজনার. সহান্ট হয়েছে যে 
তার প্রশমনের জন্য  প্রোসডেম্ট 
রেগনেয় এখনই উচিত সোভিয়েট 


প্রোসডেন্ট কনম্টানাটিন চেয়নেক্কোর ' 


সঙ্গে বৈঠকের দিনক্ষণ দ্থির করা । 
সেই বৈঠকে অত্যন্ত পারচ্কার সিদ্ধান্ত 
নিতে হবে যে একে অপরকে যেন 
আণবিক বোমায় ধংস না করে । এর 
জবাবে প্রেসিডেন্ট রেগন বলেন যে 
[সনেট সদস্যরা যা চাইছেন সেটাই 
হওয়া উচিত আসল লক্ষ্য । সাং- 
বাদিকয়া তথন পালটা প্রশ্ন করেন 
তাহলে কি ডান প্রোসডেন্ট চের- 
নেচ্কোকে শার্য বৈঠকের জন্য 
নিমন্ত্রণ জানাচ্ছেন । “আমরা 


যোগাযোগ করাছি। আমরা কুট- 
নৈতিক পধাঁয়ে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি । 
তবে এখনও কছৃই অগ্রসর হয়ান” 
উাঁন জবাবে বলেন। 

যদি সোভিয়েট সরকার আপাঁবক 
অস্ম সমত করার জন্য বৈঠকে তার 
প্রাতানধি আনার পাঠাতে না চায় 
তাহলেও কি তান প্রেসিডেন্ট 
চেরনেত্কোকে আমন্ত্রণ জানাবেন। 
এই প্রশ্নে রেঙন প্রথমে আস্তে বললেন 
পহশ্যা” যদিও সেকথা ভাল করে 
শোনা গেলনা । তার পরে সঙ্গে 
সঙ্গে প্রশ্নকতা সেই সাংবাদিকের দকে 
লক্ষ্য করে বললেন “আপনারা হুবতে 
পারেন না এই সহজ কথাটা যে 
যেদিন থেকে আমি রাষ্ট্রপতি পদে 
আসান হয়েছে তারপর তন তিনজন 
সোভিয়েট প্রেসিডেন্ট গদীতে বসেছেন। 
ওদেশে অনেক পাঁরবর্ত'ন হয়েছে 
ইতিমধ্যে । আমরা তৈরণ। আমরা 
আলোচনায় আগ্রহী । কেউ কেউ 
অবশ্য বলেন যে ওরা এই করে সময় 
[নচ্ছে ।” 


সাংবাদিকদের এর পরের প্রশ্ন 
হল যে যেহেতু সোঁভয়েট নেতানপা 
মহাশন্ো অস্ত নিক্ষেপ এখনই বদ্ধ 
করার জন্য আলাপ-আলোচনা করতে 
বিশেষ আগ্রহী তাহলে প্রোসডেম্ট 
রেগন কেন অন্তত এই প্রণ্নটি নিয়ে 
বৈঠকে রাজ? হচ্ছেন না। 

প্রোসডেন্ট রেগন £ সো ভিয়েটরা 
আমাদের চেয়ে এই ব্যাপারে অনেকটা 
এগিয়ে আছে । আমরা সবে শুরু 
করেছি, পরাঁক্ষা-নিপ্রপক্ষা চালাচ্ছি । 
তবে একেবারে "না, করে দিই নি। 
দরজা একেবারে বন্ধ করে দিইনি। 

আগামী নভেম্বরের ৬ তারিখে 
মাঁকন প্রোসডেম্ট নির্বাচন হয়ে 
গেলে অস্ত্র সংবরণ নিয়ে সো ভিয়েট" 
মাক‘ন যৌথ বৈঠকের সম্ভাবনা কেমন 
একথা জানতে চান জনৈক সাংবাদক। 

প্রেসিডেন্ট রেগন £ আমার মনে 
হয় ওরা ( সোভিয়েট ) যখন বুঝবে 
যে আমি আবার চার বহরের জন্য 
প্রোসডেন্ট--অবশ্া যাঁদ হই--তথনই 
আমায় সঙ্গে আলাপ আলোচনা 
করবে। 

যখনই সোভয়লেটের সঙ্গে আলাপ 


“আলোচনার প্রশ্ন ওঠে তখনই কেন 


সোভিয়েট সপ্নকারকে এক চোট গালা- 
গাল না করে তিনি ছাড়েননা 
একথা জানতে চান আর একজন 
সাংবাদিক । 

জবাবে প্রেপিডেষ্ট রেগন £ 
আমার মনে হয়না যে আমি উপযাচক 


হয়ে গিয়ে গায়ে পড়ে ওদের গালা" 


হালি কার । আনম গরম গরম কিছু 


ধাল বলে মনে হয় না। 
তায় পরের মৃহতে' ডান 
সংযোগ করলেন এই বলে যে বয়ং 


শেষাংশ ৭ম পৃচ্চায় 





এৰ ত কল হিল 


. চাল চ্যাপালনের সিটি লাইটস 
' ছাঁবটি প্রথম মস্তি পায় ১৯৩১ সালের 
ফেবুুয়ারাী মাসে । ৫৩ বছর বাদে 
সম্প্রাত গ্রোবে ছাঁবাট দেখে মনে 
' হোল, এখনো এ ছবির আবেদন 
অয়ান, 'গোঁরবে ভাস্বর । এখানেই 
চ্যাপাঁলনের ছবির মহত্ব যা কালের 
সশমাকে উত্ভীণ করেও গরণক্লান হয়ে 
আছে । জর্জ বানাড" শ’ চ্যাপালিনকে 
বলেছিলেন, ‘দি ওনলি 'জানয়াস 
ডেভেলপ্‌ড- ইন মোশন পিকচাস“; 
ডি. 'সিকা বলেন, চ্যাপলিন ইজ দ 
প্রেটেষ্ট ম্যান ইন দ ফিল্ম ওয়ার্ড । 
' কথাগুলি আজও মধ্যে হরে যায় 
ন 


- সিটি লাইটস ছাবিটির সংঙ্গে দৃ-' 


রালের পে ডে ছাঁবাটও এবার দেখানো- 
হয়। বিশ দশকে বড় মাপের ছাঁব 
করার আগে এই ছোট ছবিটি করেন 
.. চ্যাপলন। কারখানার এক শ্রামকের 
. মানাসকতার [বিশ্লেষণ এ ছবিতে কিছু 
' আছে। লাগ্ের সময় ম্যানেজ্জারের 
খাদ্যবস্তু ক্ষুধাত" শ্রমিক ক কৌশলে 
আহার করে এবং উচ্চ পদের কম" 
চারণকে হেনম্থা করে সাধারণ কমার 
ইচ্ছাপ্রণ হয় ও সেই সংগে বেতনের 
দিন টাকা সগ্নিয়ে স্মঁকে বেতনের বাকি 
অথ" দেওয়া ও সেই সংগে সরানো 
টাকায় ফৃতি করে শ্রামকের শোষিত 
দুদ“শাগ্রন্ত জীবনে সাময়িক ' সুথ 
ভোগ্ম_ছ'বাটর বিষয়বন্তু । চ্যাপলি- 
নের শ্রামক চার্ট নিজস্ব ভংগীতে 
যথেন্ট হাঁসর খোরাক দেয় শুধু 
তাই নয়, ব্যজেয় প্রকাশও অব্যর্থ 
হয়ে ওঠে । . 
সিটি লাইটস ছাবিটি যখন হয় 
তখন টকা যুগ এসে গেছে । কিদ্তু 
চ্যাপলিন ছবিটি নিবকি' কয়ে তুল- 
লেন। তাঁর শংকা ছিল কথা 
' ছবির চিন্রধার্মতা নম্ট করবে, তাঁর 
বিশিষ্ট অভিনয়ের আভিষ্যন্তিকে ক্ষুণ্ন 
করবে। ক্ষুদে ভবঘ্যরের মকাভি- 
নরকে 'বিসঞ্জন দিতে তিনি চাইলেন 
না! বিস্ময়ের কথা সবাক যে 
এই নিবাক ছবিটি অসম্ভব জনাপ্রয় 
, হয়েছিল শুধু তাই নয় . চারিদিকে 
প্রচষ্ড চাণ্ল্যের সৃষ্টি করেছিল। 
, চরিত্রের মুখে কোন সংলাপ না 
থাকলেও ছাঁবতে আনুযা্জক কাজ 
ও আবহ সংগত. ছিল । সংগীত 
পরিচালনা করেছিলেন চ্যাপলিন 
সুয়ং। এই: প্রথম তার সংগীত পরি- 
চালনা; যা বহ: প্রশংসিত হয়েছিল ॥ 
ছবির সংগত এক ইতিহাস. স:ণ্টি 
, করল । 
' এক ফুলওয়ালগকে কেন্দু করে 
সুন্দর ছিমছাম গত্প। চলচ্চিত্র 
আধাঁগকে কোন জাটলতা নেই) নেই 


চ্যাপন্দিনের সিটি লাইটস 


বলে এবং ফুল দেয়। 


কোন উদ্ভাবনণ কুশলতার আঅভিনবন্থ/ 
আছে শুধু সহজ সরল মানীবক 
আবেদনে পূণ এক আধ্যানের, মরমী 
চিন্তায়ণ । সংগে আছে অবশ্য: নগর 
সভ্যতার অঙ্কঃসারশ্‌ন্যতার প্রতি 


"ব্যাঙ্ক, ভম্ডামীর প্রাত গ্লেষ। তাও 


সেটা প্রচ্ছন্ন কৌতুকের বাতাবরণে। 


ছবির প্রথম দঃশ্যেই দেখা যায় 
এক মর্মর মাতর উদ্বোধন হবে। 
শহরের গণ্যমান্য লোকজন সমবেত । 
উদ্যোন্তারা ঘোষণা ' করলেন-_নগরের 
শান্ত ও সম্ধির' জন্য, এই মত" 
প্রতণক স্বরূপ ॥ ' আবরণ উন্মোচিত 
হলে দেখা গেল এক বিরাট নার? 
মতি দুপাশে দুই প্রহরী । কিদ্তু 
নারী মূর্ত কোলে কে যেন শুয়ে 
ঘুমুচ্ছে-_এক ক্ষুদে ভবঘুরে | এই 
দৃশ্য দেখে ক্ষিপ্ত উদ্যোস্তারা চে'চা- 
মেচ শুর; করলে সেই ক্ষুদে লোকটার 
ঘুম গেল ভেঙে_সে ঘাবড়ে গয়ে 
নামতে গেল। কিন্তু মূর্রিগলো 
হল প্দদালত, লাঞ্ছিত । এইভাবে 
ছাঁবর প্রথমেই ঠুনকো নাগারক 
সভ্যতার বাহ্যক আড়ম্বরকে ছোট 
কয্না হল ৷ যে নাগাঁযনক ছবছাড়া হয়ে 
পথে ঘুরে বেড়ায়। যার জীবনের 
নিরাপত্তা নেই কোথাও, যাকে আশ্রয় 
নিতে হয় রাত্রে নিভূতে এক মার্তর 
কোড়ে_-সেই নগর সভ্যতার গর্বিত 
ঘোষণাকে ব্যঙ্গ করা হল সুন্দর অর্থ" 
পূর্ণ এই দৃশ্যে । তারপর ক্ষুদে 
ভবঘরকে দোখ রেলিঙের ধারে 
এক অন্ধ ফুলওয়ালশর সামনে । ঠিক. 
সেই সময় এক লক্ষপাঁতর গাড়িও 
এসে থামে সেথানে। ফুলওয়ালণ 
ভবঘুরেকেই, ভাবে গাঁড়র মালিক 
ভবঘুরে 
পকেটের একমাত্র কয়েনটি দিয়ে ফুল 
নিতে বাধ্য হল মেয়েটির প্রতি 
মমতায় আচ্ছা হয়ে । কিছু এাগয়ে 
সে দেখল, লক্ষপাত গলায় দাঁড় বেধে 
আত্মহত্যা করতে প্রস্তুত । ভবঘুরে 
অনেক বুঝিয়ে লক্ষপাতিকে উদ্ধার 
করে, এবং সেই মাতাল লক্ষপাঁত 


, ভবঘহরেকে বন্ধ; হিসেবে গ্রহণ করে 


প্রাসাদে নিয়ে আসে । সকালে কিন্তু 
মদের নেশা ছুটে গিয়ে লক্ষপাঁত আর 
ভবঘহরেকে চিনতে পারেনা--তাকে 
তাড়িয়ে দেয় । আবার রাতে মদের 
নেশায় ভবঘুরেকে দেখতে পেয়ে 
আলিঙ্গন করে এবং খাতির কনে 
প্রাসাদে ' নিয়ে আসে | ভবঘুরে 
বুঝতে পারে) মাতাল লক্ষপাতির সে 
খাঁতরের লোক; কিন্তু, যখন সে 
স্বাভাঁবকঃ তথন সে তায় কেউ নয়। 
এই যথন অবস্থা, তখন ভবঘুরে তার 


- প্রেমিকা সেই ফুলওয়ালণকে সাহায্য 


করার জন্য মাতাল অবস্থাতেই তার 


"দেখে হাসির হুল্লোড়ে ফেটে পড়লেও 


ভাজি“নিয়া চেরিল চমৎকার-সংরেদন- 


বন্ধ লক্ষপাঁতর কাছ থেকে প্রচুর, 
অর্থ নিল এবং ফুলওয়ালণকে সেই 
অথ দিয়ে তার হৃদয় জয় কয়ল । 
লক্ষপতি যখন বিদেশে তখন ভবঘুরের 
তার প্রেমিকার জন্য রাষ্ডায় জঞ্জাল 
ফেলার কাজ থেকে শুর? করে বকাসং 
পযন্ত লড়ে অথ" উপার্জনের চেষ্টা 


এটা কিম্তু মনে দাগ কাটে যে; এক 
অনাদৃতা অন্ধ ফুলওয়ালীর জীবনে 
এক লাধারণ' ভবঘুরের অসামান্য 
মমত্ববোধ কি দারুণ প্রেরণা সঞ্চার 
করে। পরে লক্ষপাতির কাছ থেকে 
অগাধ টাকা নিয়ে ভবঘুরে যখন 
ফুলওয়ালীর অন্ধত্ব ও দারিদ্য দূর 
করার জন্য দিয়ে আসে এবং 'নজে 
জেলে যায় .তখন সাধারণ মানুষের 
বেদনা ও মানাঁবকতাই এক আশ্চর্য 
দ্যোতনী সৃষ্ট করে । আর ছাবিটির 
শেষ দশ্যের আবেদনতো আবিম্মনণায়। 
দ্ধকাল পর জেল থেকে . 

ছিয মলিন পোশাকে টি 
যখন প্রেয়নী ফুলওয়ালণয় ন 
করছে, তখন রাল্তায় ছেলেরা তাকে 
পাগল ভিখিয়ী মনে কয়ে ছিল হংড়ে 
মজা পাচ্ছে ।,অবশেষে সে ফুলওয়া- 
লাঁকে দেখতে পেল এক বড় 
দোকানে । কূলওয়ালশ দৃষ্টি 

পেয়েছে, অবস্থাও তার যরেছে 
ভবঘুয়ের দেওয়া সেই প্রচুর অথে"। 
সে দেখছে এক পাগল ভিখিরণকে । 
কঙ্পনার সেই লক্ষপতি আজ তার 
চোখের সামনে, চিনতে পারেনা । 
দয়া করে সে কিছ? পয়সা আর ফুল, 
ভাঁথরণীকে দিতে গেল। ভবঘুরে 
শুধ একদন্টে তার দিকে তাকিয়ে 
থাকে। ফলওয়াল' যখন তার হাত 
ধরল, তখন সে বুঝতে পারল পি 





মান সেই সদার্শয় সহাদয় টি 
এখন তার সামনে । লিখিত সংলাপ 
হল--তুমি ! ভবঘুরে বলল; তুমি 
এখন দেখতে পাচ্ছ ?..-আর কোন 
কথা নয়, শুধু চেয়ে থাকা দৰ 
বেদনায় বিহ্বল হয়ে-_ছাবিটিয় | এই- 


খানেই শেষ ৷ 


1 


ভবঘুরে চরিঘে চ্যাপলিন 
যেমন হাঁসির তুফান 


তুলেছেন, 
তেমন সময় সময় বেদনায় অশ্রু 
ঝারয়েছেন । আশ্চষ* মানাবক 





আবেন সংষ্টি করে রশাঁতমত ভারিয়ে- 
ছেনও ! ফুপওয়ালীর জিকা 


শীল অভিনয় করেছেন। লাধা- 
রণ মানবের দুঃখ কষ্ট ও যশ্ঘ্রণার 
প্রীত সহমম" হয়েছে তাঁর নিতান্ত 
সাধারণ ভবঘুরে চিন্তি । আবার, 
জীবনের প্রত আম্াহীন হতাশ 
লক্ষপাঁতকে আত্মহত্যা থেকে নিহত 
কয়ার জন্য তাঁর ভবঘুরে চরিপ্রাট 
যখন বলে, ট:মরো দি বার্ডস উইল 
সিং বব ব্রেড, ফেস চু: লাইফ 
(লিখিত )- তখন শিজ্পী চ্যাপালি- 


নের জীবন দশশন আর অ’:পচ্ট 
থাকে না। “ 
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বিহাৰ 





মিন্লের প্রতি 
হাইকমাণ্ডের 


ই-কংগ্রেস হাইকমাচ্ড সম্প্রাত,. 
এক্‌ ফরমান জারশ কয়ে বিহারের 
প্রান্তন মৃখ্যমশ্তর ডঃ জগশনাথ মিলনকে 
হুশিয়ার করে দিয়ে বলেছেন যে তান 
যেন চুপচাপ থাকেন এবং তাঁর 
আচরণ যেন মান্না: ছাড়িয়ে না যায় । 
ডঃ মিশ্রকে স্পষ্ট জানয়ে দেওয়া 
হয়েছে যে হাইকমাম্ড সম্পর্কে 
ওপ্ধত্যপূণ' মন্তব্য করা। বত'মান 
মুখ্যমন্ত্রী চন্দশেখর সিংয়ের 'বিশ্লষ্ধে 
আঁভিযান এবং জয়প্রকাশ নারায়ণের . 
কায়দায় আম্দোলনের হ:মাঁক দেওয়া 
থেকে তান যেন বিরত থাকেন । 


হাইকমাষ্ডের তরফ থেকে এই 
হঃশিয়ারপ জারধ করেছেন ই-কংগ্রেসের 
নিখিল ভারত . কংগ্রেস কমিটির 
কোষাধ্যক্ষ গ্রীসীতার়াম : কেশরণ । 
[তিনি পরে, লাংবাদকদের কাছে বলেন 
যে ডঃ মিশ্র যেন মের হুর্গে বাস না 
করেন। এবং তাঁর একজন দলীয় 
শৃঙ্খলার প্রতি নিষ্ঠাবানের মত 
আচরণ করা উচিত । শ্রীকেশয় আরও 
বলেছেন যে এই মুহূর্তে তান 
পুয়োনো কান্দি ঘাঁটতে 
চাননা কিচ্তু বিহারের সকলে জানে 
যে ১৯৭৪-৭৫ সালের আন্দোলন 
কার বিরুদ্ধে ছিল। 


অনেকের স্ময়ণ নেই যে দেশ 
স্বাধান হওয়ার আগে বিদেশশ পত্র- 
পান্রকায় মহাত্া গাম্ধণকে কংগ্রেস 
হাইকমাম্ড বলে আঁভাহত করলে 
তদান"শতন কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ, বিশেষ 
করে গাম্ধীর ঘানষ্ঠয়া মোটেই ভাল 
ভাবে, গ্রহণ, . করতেন না।. তাঁদের 
আপাত্তর কারণ “হাইকমান্ড" শব্দটির 
আঙ্ষারক অর্থ প্রধান পেনাপাঁততে 
ততটা নয় ধতটা ' এয পেছনে একটা 
প্রচ্ছন্ন স্বৈরাচারিত্বের অপবাদ রয়ে 
গিয়েছিল তায় জন্য । কারণ মহাত্মা, 
গাম্ধ” জাতীয় কংগ্রেসে ‘চার আনার 
সদস্যও ছিলেন না সেজন্য তাকে সেই 
প্রতিষ্ঠানের : আন;ষ্ঠানিক ভাবে সর্ব 
ময় কর্তা বলাটা তান সমণচশন মনে 
করতেন না। কিণ্তু বান্তবে। দেশ 
ভাগ হওয়ার ঠিক আগের দিন প্য'ন্ত 
গান্ধী কংগ্রেসের একচ্ছন্ত নেতা 
ছিলেন । কোন কংগ্রেদ ওয়াকং 
'কামটি তার অনমোদন ছাড়া গঠিত 
হয়নি. অথবা কোন প্রধান ইসা 
সম্পকে তাঁকে জানয়ে তবেই 
সিদ্ধান্ত হয়েছে ।  সুভাষ-গাম্ধী 
তকে এটা আরও পাঁরচ্কার হয় । 
ফলে সকলের মনে “হাইকামাশ্ড” 
কথাটির প্রতি বিরুপতা কমে আসে 
এবং গাম্ধীজশ যে হাইকমান্ড সেটা 
আঙ্গে আস্তে সবাই মেনে নেয় । 


প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জগন্নাথ 


পি 
টে 


আর 
। 


ইক? 
হুশিয়ারী 


স্বাধখনোত্তর কালে জওহরলালের 
আমলে যদিও তান সবময় কত 
ছিলেন সংগঠনে এবং রাণ্টে 1কম্তু 
হাইকমাম্ড .বলে আঁভাহত হতে 
চাইতেন না । মাঝে মাঝে এর মৃদু 
প্রাতবাদও করেছেন। ক্র 

কিন্তু কংগ্রেস যখন প্‌ুরোপ্চাঁর 
ইম্দিরার কংগ্রেসে পরিণত হল তখন 
থেকে হাইকমাম্ড বলতে দলনে্ণকে 
পারদ্কার বোবা যেতে লাগল। 
তাঁর ইচ্ছা দলের ইচ্ছা । তাঁধ্ অনু- 
মোদন ও আশ'‘বর্দি ছাড়া ' কোন 
[সম্ধান্ত কার্যকর করা সম্ভব নয়। 
প্রাতটি সমস্যায় তাঁর মতামত না 
দনয়ে কেউ অগ্রসর হতে পারে না। 
শ্রীমতণ গাম্ধী ক্রমশ সংগঠনকে এমন 
পয্যায়ে এনেছেন যে নিজের উদ্যোগ. 
অন্য কোন নেতার ছাতে নেই। 


- এই পাঁরপোক্ষতে ডঃ মিশরের 
আচরণ স্বভাবকভাবে দলনেতধয়- 
আগ্হা হাররেছে । ডঃ মিশরের মতে; 
কেন্দ্রীয় সরকার বিহারের প্রতি 
আঁবচার করেছে যার ফলে এই রাজ্য 
যথেষ্ট সম্ভাবনা সত্বেও সারা ভারতে সব 
চাইতে পেছিয়ে পড়া রাজ্যের অন্যতম ॥ 
ডঃ মিশ্রের অনেক ল্রুটিব্চিযাতি 
শ্রীমত' গাশ্ধ' ক্ষমা করেছেন, দলের 
বহু কম'র অভিযোগ উপেক্ষা করে- 
ছেন । কষ্তু যোঁদন ডঃ মিশ্র প্রকাশ্যে 
কেন্দ্রীয় সরকার সম্পকে বৈষম্য" 
মুলক আচরণের আজিযোগ করলেন 
'তার্‌ অজ্পাঁদনের মধ্যে তাঁকে গদী 
ছাড়তে হল। এ 


শ্রীমতী গান্ধীর দুর্দিনে ভঃ 
মিশ্রের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু তা 
বলে তান প্রকাশ্যে এমন 
কবেরন যাতে বিরোধণদেয় অভিযোগ্ধ 
সত্য বলে প্রমাণিত হবে এমন কাজকে 
শ্রীমতী গাম্ধণ বরদাল্ত করতে পারেন 
না। 


এর পর ক্ষমতাচাত হয়ে বেশ 
কিছুদিন চুপচাপ থাকার পর ডঃ 
মিশর ক্রমশই জন্মত সংগঠিত ক্রছেন 
তাঁর নিজস্ব পক্ষে । ফলে তাঁকে 
কেন্দ্র করে দলের মধ্যে পালটা একটি 
সংগঠন গড়ে . উঠছিল। তানি 
প্রকাশ্যে বলেছেন যে আব্মীবন 
যে দলের সুখ দ;ঃখের মধ্যে 
তিনি গড়ে উঠেছেন তাকে ছেড়ে 
অন্য একটি সংগঠন তৈরস করবেন 


- এমন কমপনাও করতে পারেন না। 


তবে অন্যায় ও আব্চারের বিরুদ্ধে 
তানি চুপচাপ থাকতে পারেন না 
জনগণের স্বার্থে। প্রয়োজন হলে 
[তানি জয়প্ৰকাশ নারায়ণ যেমন 
শেষাংশ ৭ম পম্ঠানর ৪ 


পরেগন বেসাম।ল 


দর্পণ ॥ শররষার, ২১শে জুন, ১৯৮৪ 


৫ম পণ্ঠার শেষাংশ 
সোভিয়েট .নেতারাই ভিয়েতনামের 


এআজ্জাত' সোনকদের সমাধিচ্থ করাকে 


জী বাঁভৎসতা ' বলে বর্ণনা 
করেছেন। বি 
শীষ সম্মেলন সম্পর্কে তিনি 
একটি তাৎপষণ্পূর্ণ মন্তব্যে নিজের 
আসল মনোভাবে প্রকাশ করেন। 
উনি ধলেন যে অন্ভীতে বারেবারে 


. আশাহত হতে হয়েছে বৈঠকে বলে । ' 
উাঁন সাংবাদিক বৈঠকের প্রাথামক . 


মৃখবন্ধে সদ্য অন:ণ্ঠত লণ্ডনের 
অর্থনোতক শরম লম্মেপনের 


বিধানসভা 


2 


১ম পঠ্ঠার পর 
ছেন। তার দজে একমত হয়ে আমরাও 
বাল £ঃ পরের অধিবেশন যেন 


+ শান্তিতে কাটে ৷ সেই সঙ্গে অধ্যক্ষকে 


অনুরোধ করব যে, বিধায়কদের 
(সব দলের) সংযত কলার জন্য অধি- 
লশ্বে একটা আচরণাঁবাধ প্রণয়ন 
করা দরকার । 'তা না হলে 'বিধায়ক- 
দের অসদাচরণ দেখে দর্শকরা কি 
ভাববেন? - চ্কুল-কলেজ্ের যেসব 
ছান্ছাত্র ‘দল বেধে বধানসভার 
অধিবেশন দেখতে আসে তারাই বা 
জনপ্রাাীনাধদের সম্পর্কে ক ধারণা 
নিয়ে কিরে ঘাবে। আনাদের 
নিবাচত প্রাতানাধরা কি এই বিধান 
সভাকে শুওরের খোঁয়াড়ে” পার" 
ণত করতে চলেছেন ? 


বিহার 
৬ষ্ঠ পু্ঠার পর ' 


আন্দোলন করেন সেই পথ বেছে : 


নেবেন। .. 

শ্রীমতী গান্ধী এরপর আর 
নীরব থাকতে পারেন না। প্রকারান্তরে . 
এই আন্দোলন যে শেষ পযন্ত তাঁর, 


* বিরুদ্ধেই যাবে--এটা অনুমান করতে 


পেরেই শ্রীস*তারাম কেশরণীর মারফং 
হ'ীশয়ারপ জারা করেছেন ॥। এই 
সাবধানধানী তাৎপধপূূর্ণ। কারণ 
ঠিক একই সময় সংবাদে প্রকাশ যে 


৮ 
বিহারের ই-কংগ্নেপ বিধায়ক দলের 


: হয়ে  শ্রাঘ্ই দলনেনীর কাছে তাঁদের 


[িবনাশ না করলে এই বিদ্রোহ মহ . 


প্রায় ৮০জন, সদস্য বতণ্মান মুখ্য, 


মন্ত্রী চন্দশেখর সিংয়ের অপসারণ 
দাবী করেছেন। তাঁরা একাধিক 
বৈঠক করেছেন এবং আরও সংগঠিত 


দাবা? পেশ করবেন,। বুঝতে অস-. 
বিধা হয় না যে. শ্রীমতী গাশ্ধার 
উৎকণ্ঠা কেন ? তাঁর আশঙ্কা অঙ্কুরে 


‘ সননহে পরিণত হবে। 


| মুখ্যমন্ত্রীর 


bs 
পা 






ভ্রিপুর।র 


ল্লাণ তহবিলে 
_মক্ত হস্তে 
দান করুন 





~~ 


- সাফল্যের কথা বলেন । 


ডার প্রধানমন্ত্রী পিয়ার.ট্রাভোর সঙ্গে 


॥ সাত ॥ 


, পম্ছী কারও সাহায্য পাওয়া সম্ভব. 
- নয়। সে এক গভাঁর রহস্য | ' পৃ" 
যোঁচত দ:ঢ়তা; কড়া . নির্দেশ এবং 
সময়সামা নির্দিষ্ট করে হাইকোর্টের 
রায় কাষ'কর না করলে এই দরে 


' জন্য প্রোসডেষ্ট যেগনকে কানাডার 
প্রধানমন্ত্রী অনুরোধ করেন । 

তার জবাবে ' প্োসডেন্ট রেগন 
রেগে গিয়ে মন্তব্য 'করেন £ “দায় 
পড়েছে! আপাঁন কফি চান? 
আমরা খাল চেয়ারে বসব আর 


টকা নয়ছয় 

ওয় পন্ঠার পর 

মন্দ যদি মনে করেন যে শন্রীসাধুর 
কার্যকলাপ দমন করে হাইকোর্টের 


রায় কাধ'কর করবেন তাহলে ব্যর্থ 


এই বৈঠকে অবশ্য কোন সাং- 
বাদক প্রচ্ন করেনান সেখানে কানা" 


তাঁর কেমন কথা কাটাকাটি হয়। 
কয়েকাঁট পন্রিকার সে সংবাদ প্রকাশ 
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জুল, মাঝারি ও. কুটির শিল্পের উশ্ন্রনে; বাগক্রল্ট সরকার ৩৪ দক্চা কর্মসূচী * ; 





রতন গাল যাকতাঘাম। বিভেদ gr 
বাদী ও বিভেদপন্থীদের কোনো স্থান . ৮ বামক্রচ্ট সরকারের প্রচেষ্টা সুফল *  অগ্লুরা গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে ব্লপায়ণের ' 
নেই । এই রাজ্যের নির্যাতিত, সংগ্রামী ও এনেছে । ' ৮... ২. অঙ্গীকার করছে এবং কেন্দ্রের ক্রমাগত 
- সচেতন মানুষেরই সৃষ্টি বামজ্রপ্ট / লদ্ত সাত বহরে বামফ্রন্ট সৱকার-- = বৈষম্য ও অবিচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম 
, বিকার চারার মেহনতী মানুষের ন্যায়সঙ্গত সংগ্রামের) উতর হবার শপথ হণ করছে: 
বামস্রস্ট সরকার কৃষক, শ্রমিক, মধাবিস্ত - * সাথী হয়েছে । পর | 2 
ওবং বঞ্চিত, শোষিত ও অনপ্রসর প্রেগঠত .' পৌর, প্রতিজ্ঞানগুলি ও সি.এয়. j ] 
স্বার্থে কাজ করে চলেছে। .. _ “: ৯১ম্যরফৎ, নাগরিক জীবনের সুপ্ত প্রন্চিমরঙ্গ সতকাৰ 
“ বামস্রস্ট সরকার পখতাযিক অধিকার ও “সুবিধা সম্প্রসারিত করার শ্রন্য বামফ্রন্ট তি ৃ 
,. মূল্যবোধ রক্ষা ও সম্প্রসারণে প্রতিশ্রতি- :, সরকার অতীতের তুজনায় অন্মেক জট. ৮7. | )% 
. বন্ধ। পঞ্চায়েতের 'মাধ্যমে গ্রামীণ - +; তুর্থ বায় করছে । |] 68৭: - 
উন্নয়নের যে কাজ চলছে তা সারা দেশের, 7 3 Ss 
দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। Raz . stl / ১৬ রাশ 
+ ভুমি সংস্কারের ক্ষেতে বামফ্রন্ট সরকারের’ : En ২:২০ wa hs দ্র 
| গৃহীত প্রামবাংল্লায় সাড়া ২. : yy N00 2 ॥ 
জাপিয়েছে। শিক্ষাকে অপ্রাধিকারদানের | | 
টা ২6%2২৬০৭ 
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| নীতি গ্রহপ করার ফলে এবং শিক্ষা চর 
ব্যবস্থাকে নৈরাজ্য ও দুনীতিমুক্ত করলা) 
রাঝোর মর্যাদা ব্দ্ধি পেয়েছে । -. 
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হিলিঃ টাচ 
শ্রীপতি নন্দী 


পাঞ্জাবে অপারেশনের পয় এবার 
হবে লিং টাচ: ! যারা মরেছে'তারা 
তো সপ্গে গেছে, এদের জন্যে আক্ষেপ 
কে করে। কোন্‌ দখ্ঃখে ? যারা 
লগ্গোস্ঘথে বাত হলো। তাদের 
জন্যে এ হিঙ্গিং টাচ- বাবচ্ছা। তবে 
যে. শোনা যায়, স্ব্ণ‘মন্দিরে মালিটারা 
খ্যাকশনের (সরকার ভাবায় 
£তংপরতা') পর জাতীয় একা ও 
সোন্রাতৃত্ব রক্ষা পেয়েছে। স্থদূড় 
হয়েছে ! তাহলে আবার হিলিং টাচ 
কেন, এবং কাদের জন্য ? টাচ: দেবেই 
বা কে এবং কিরূপে ? যারা টেরারণ্ট 


নয়, তাদের বেলামসই বা এবার হিলিং. 


টাচের প্রশ্ন ওঠে কেন? তাহলে 
তারাও আহত বোধ করছে একথাটা 
- কি সরকারীভাবে স্বীকৃত নয়? এক 


কথায়, হিং টাচ: ব্যাপারটা কি এবং 


কেন? আবার" সরকার বিরোধশ ও 
মাম্প্রদায়ক' 'সকল ' প্রকার দাঙ্গার: 
পারপ্লোক্ষতে সরকার হিলিং টাচের 
ব্যস্থাপনায় কি পার্থক্য আছে? 

. আবার প্রন্ন জাগতে পারে, 
১৯৪৬ এর পর বিগত ৩৮ বছরে 
আসামে দাঙ্গা আর একাটি .বিশ্ব- 
রেকর্ড । তখনই ধা এ হিলিং টাচটা 
কেমনতর হলো ? কিছু সংখ্যক তাঁবু 
ছয়ে আর কম্বল বিলিয়ে? 
ইতগরে বেলচি। মাঁরাট, আলগড়ে 
এবং. আঁত-সৃষ্প্রাত বোধ্বে, : ভিয়াশ্দি। 
থানে হয়দরাবাদে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা 
হাঙ্গামায়.পর হিলং টাচের ব্যবস্থাপনা 
কিরূপ ছিল ? এই তো গত শনিবার. 
দিন যে'হপ্তা ' শেষ. হ'ল, সে. স্ময়ে 
 গ্রুজরাটের '. বিজ্ঞাণ- 
জাতগাতরাদণ দাঙ্গা হাঙ্ছামার আগুন 
পুনরায় জঙলে উঠলো, এ 'হালিং 
টাচ-ওল্লালারা সেখানে কোথায় 
কিরূপ, 'সক্কিয় ছিলেন? 


সাম্প্রদায়িক ও জাতপাতবাদশ লটত- 
রাজ থুনোথ্যানর আগুন দফায় দফায় 
জুলে ওঠে, রাকা সময়ে ধংকে ধ'কে 
জুলে? এ সমস্ত অগ্ুলে আদিবাসণ- 
দের সংগে অনাদিবাসদের এমন 
থাদ্য-খাদক সম্পক'ই বা কেন? 
আসলে, রোগ আর রেমেডাঁর মধ্যে- 
কায় সম্পর্ককে. অস্বীকার করে এহেন 
হিলিং টাচএর সদর্থটি কি দাঁড়ায় ? 
তাহলে মনে জাগতে পারে, বিগত ৩৮ 
বন্ধুর ধরে “হালি; টাচ, বিষয়ক যে 
হাস গড়ে উঠেছে তা মূলতঃ এক 
ব্যর্থতার আর ধ্*পাবাজীর ইতিহাস 
এবং পাঞ্জাব এর "চাইতে পৃথক কি 
আর লিং টাচের, স্বাদ আস্বাদন 
করতে পারে ? 





সম্পাদক-_হীরেন বসু । সম্পাদক কর্তৃক বি. আই. পি. টি. প্রেস, ২৭বি, লেনিন সরণণ, কলিকাতা, 


আগলে যে 


বা গুজরাটে বিহারে মধ্যপ্রদেশে . 
অন্ধে তামিলনাড়তে উত্তরপ্রদেশে. 


মাতাপলের প্রোসডোন্সর্যাল গণতন্ত্র 


. ইতিমধ্যে _ঁহলিং টাচওয়ালারা 
যে যায় বিদ্যেবাধ্ধী অনযায়ী- 
কাজে নেমে পড়েছেন'। আগামীতে 
নিবাচন' যদষ্ধ। শ্রীমতী রূদ্রাক্ষ- 
মালন' তো বটেই, তস্যা অনুগ্রহ 
পুষ্ট পজনিয়াস+-গণও কেউই প্রায় 
পিছিয়ে নেই । কেউ কেউ খ্যাকশনে 
নিহত সৈনিকগণকে শহীদ রূপে 
বর্ণনা করেছেন, কেউ বা সৈন্য বান- 
নী আত্মত্যাগ ও রণকুশলতার 
জয়গ্গান ধরেছেন, কেউ কেউ কিচ্তু 
শিখ জাতির শৌর্বায়ের সৃখ্যাতিও 
করছেন। কেউ বা ম্বণণমদ্দিরকে 
ক্ষতবিক্ষত কয়ার কাজে সৈন্যবাহিনীর 
আত্মসংঘম ও. দয়ামায়ার প্রশংসায় 
পণ্চমূথ। কেউ কেউ বা স্বর্ণ মা্দরের 
ক্ষতবিক্ষত গাতে সিমেন্টের! হালং 


টাচ লাগানোর প্রস্তাব পাঠ করেছেন, '. 


-এ সবই. হিলিং টাচেয় ব্যরচ্থাপতর 
পক্ষান্তয়ে সরকারের দায়িত্বশীল ব্যান্ত- 
গণ অনেকেই, আকালা নেত্বত্থের সংগে 
£নো-টক' প্রোগ্রাম ঘ্বো়ণা করে, , 
বসেছেন ; যারা চাততযীবদ্যায়, . 
আরো একধাপ বিজ্ঞ তারা. তোরণ 
মাঁ্দির পারদ নি কয়ে প্‌জো দিয়েছেন, 
ভজন শুনে এসেহেন। সকলেরই 
মুখে একই বানায় ননাবিধ প্রন্বপ 
ধায়া নানাদিকে . উপচে পড়ছে_ 
হিলিং টাচ। কিছু সংখ্যক সাংবাদিক 
ও সংবাদপত্র . সম্পাদকও প্রায় অভিন্ন 
পদ্ধায় 'হালিং টাচ প্রকরণে মান্ভতক 
সংযোগ করেছেন । এতে করে বদি 
মেওয়া ফলে তাতে ,কারো আপত্তি : 
করার থাকতে ' পারে না, “কল্তু ল্লেফ 
চালাকীর "ছায়া কোনও মহৎ কাজ 
সম্পন্ন হয়'কি ? 

উল্লেখ্য। এদের কেউই এ সমস্ত 
নষ্টের গোড়া প্রচলিত আধাসামন্ত- 
তাণ্তক সমাজ ব্যবস্থাটাকে ভেব্গে 
ফেলে । জনসাধারণের মধ্যে , (এবং 
নিজেদের জপবনে) নতুন জশকনবোধ 
জাগিয়ে তোলার কথাটি ভুলেও স্মরণ 
করেন নি। 

তবে লক্ষণাঁয়। সকলেই যথন 
অপায়েশন হিলিং নিম্নে ব্যন্ত সমল 
হয়ে আছেন।- এক ব্যান্তি কিন্তু তখনই 
পদদরি আড়ালে আত্মগোপন করেছেন. 
হয়তো বাসকলের অলক্ষ্যে নিবচিন* 
যোগ বিয়োগের কাজে. গবেষণা রত 


" হয়েছেন ॥ আসন্ন নিবচিনে ২ কত শতাংশ, 


হিশ্দু ভোট কুড়োতে পারলে তবে 


জন্মাতে পারে তারই হিসাব করছেন: 
কিনা কে জানে? | 
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দালাল, বাহিনী ও ভাড়াটে 
গঞ্ভাবাহনীর সুযোগ্য নেতৃত্বে 


* কুরে তাকে : যথাযথ শ্রামকবিরোধের 





Phone: 24-4232 , 
কলকাতার একট দোনক কাগজের 
পনঃপ্রকাশের মহোচ্ছৰ , চলছে। 
পদনঃপ্রকাশ। অর্থাৎ গুগঞজর 
গষ্পাকারে দালাল জাতীয় একপ্রকার 
দুব্বীদ্ঘজীবীগণের বক্রাকার বিদ্যে- 
বযদ্ধর গুণকীর্তন প্রচার | 
উপরোস্ত গুগল; কাঁহন'াকারদের 
আক্ষেপ- কলকাতার কোন দৈনিক 
সাপ্তাহিক তাদের শ্রামক বিরেধ' 
যুদ্ধ অভিযান ও প্রচারাভিযানের 
কোন কভারেজ দিল না, বিজ্ঞাপনও 
ছাপলো না, বরং ' পান্্ুপাত্রী 'সহ 
যাবতীয় দুষ্বাদ বিজ্ঞাপন লুফে 
নিযে মনের সুথে উদরচ্ছ করে যাচ্ছে; 
অতঙ্ব। হঃশিয়ারী যেন স্মরণ থাকে 
হে, এভাবে চলতে গেলে কলকাতার 
সমষ্ত কাগজেরই 'বক্লীবাটা বদ্ধ করে 


. দেবার ব্যবন্াঁদ নেয়া হবে (অবশ্যই 


হকারদের উপর চাপ সূষ্টি কয়ে) । 


কিন্তু কিসের কভায়েজ ওরা 
প্রত্যাশা করেন ? ওরা যে গ্গজ্দ 
কাঁহনী প্রচার করছেন তার দেখা 
মিলবে কোথায়? গৃগলুরা তো 
উত্ত দুবৃণম্ধ প্রাতপালন প্রাতষ্ঠানের 
নেতৃত্বে। কিন্তু চোরের মায়ের বড় 
গলা কে না শুনেছেন? সব কিছুই 
চলছে 'সংবাদপরের স্বাধীনতা? রক্ষার 
পবিত্র দায়িত্ব পালনের : দোহাই 
দিয়ে এরং সংবাদপ্ত কমঁদের, ভাতে, 
' মেরে মালিকের ঘরে যাবতীয় মুনাফা 
তুলে দেবার মহান 'আদশে'র তাগিদে’ 
'দুর,শ্ধিজবাঁগণের কমিশন নিশ্চয়ই 
আছে। . জক্ষণণ্য়, হ.০টপয়োন্ত। 


2 ভবনের অভ্যন্তরে যে অম্ত- |. গোয়েন্দা 


গুগলে: গ্রাসাচ্ছাদন সংগ্রহ করে 
থাকেন তাদের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ 
রাদনশীততে সুপারাচত  কাঁতপয় 
গৃগলু-নেতার ভাতৃত্থমলক-আঁতাত- 
টিও কোন কাকতালীয় ব্যাপার নয়-_ 
বিগত ইমার্জেশ্সী আমলে সংরাদ-- 
পত্রের টুশট নিম্পেষণের কাজে 


'এদের কাঁত্তিকলাপগ্ুলি কারো 





শিখ সৈন্যদের রিজ্ছেোহের নেপথ্যে 


১ম পাতার পর 

লড়াই করার যে প্রধান দগ্ডরে পাঁর- 
লত হল তাতে এ*র অবদান যথেষ্ট । 
আসলে এর নেতৃত্বে যে জাঙ্গবাহছনণ 
গাড়ে উঠোছল তাকে সামাল “দিতে 
সৈন্যবাহনীকে বেশ বেগ পেতে 
হয়। টা 
আবার এরই মারফৎ পাকিচ্ছানী 


অল্প আমদানী হত এমন তথ্য সর- 


কারের কাছে নাক এখন প্রকাশিত 
হচ্ছে ! উগ্পচ্ছীদের মধ্যে যারা 
ধরা পড়েছে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে 
জানা গেছে যে ভারত-পাকিস্তান 
সীমান্তে রাজস্থানের, সংরাটনগর 
হনুমানগড় এলাকায় রেললাইন পার 
হয়ে পাঁকঙ্তান অস্ত্র ভারতে চাল্গান 
আসত । অস্ত আমদানীর আর 
একটা ঘাঁটি ছিল পাঞ্জাবে । পাকি- 
জ্ঞানের লাহোরের প্‌ববাদকের গ্রামের 
ভিতর দিয়ে পালাবে অন্য 
আসত । যাদের হাত দিয়ে অন্য 
আসত তাদের সঙ্গে সৃভেগ সিংয়ের 
প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল !. উন যখন 
সেনাবাহিনী মেজর জরেনায়েল তথ- 
নই, অস্ত চালানের' .চক্কের সঙ্গে 
আঁতাত ছিল । এসবই এখন প্রকাশ 
হচ্ছে আস্তে আন্তে । 

৫ আকাল" দলের. সমাবেশে প্রায় 
পাঁচ হাজার প্রান্তন সৈনিকের যোগ- 
দান একেবারে আকঠ্মিক নয়। 
এতবড় ঘটনা কি-করে . সরকারের 
গ্োয়েশ্া,..বৃভূ!গের, নজর এড়িয়ে 
গোল . তা. এক.রহস্য'। প্রাতরক্ষা 
“দপ্তরের গোয়েন্দা. বিভাগ, তৎপর 
থাকলে এসব ঘটনার 
শাঁত প্রকীতর উপয় নজর রাখা সম্ভব 


হত 


. আজকে পরিচ্কার বোঝা যায় যে 
প্রতিরক্ষা দণ্ডরের নিরাপত্তার দায়িত্ছে 
যারা আছেন তাঁরা _সেনাবাহনীতে 


| যাতে বামপন্থীদের অনংপ্রবেশ কোন 


অজানা থাকার কথা নয় ॥ 


কিন্তু হায় ! সব শেয়ালেয় এক 
রা সত্বেও শেয়ালকুল জাঁব জগতে 
অন্ত্যজ, তেমনি দববীদ্ধজীব? 
শেয়ালকুল সকলে একাত্ম , হওয়া 
সত্বেও . বুজেয়াকুলে তায্না আজ 
বাচ্ছন্ন। আর সংসারে বান হয়ে 
পড়ার যন্ত্রণা যে কত মর্মীবদারক-- 
বিশেদ্বত সংবাদপত্র নামে পরিচিত 
হয়ে থেকে খোদ নংবাদপন্র জগতে 
একঘরে হয়ে থাকার মে ক দম" 
যন্ত্রণা খানিকটা দেবাঁতে হলেও সে 
চৈতন্যোদগ্ন যদ কারো জ'বনে_ ঘটে 
তাতে তারই মঙ্গল. অপর কারো 
নয় । 


. _ তাহলে একটা নির্ভেজাল মালিক 
শ্রমিক, র্রায্‌কে, 'সংবাদপত্রের সাধ - 
নতা খর্ব প্রচেষ্টা বলে আঁভাঁহত না 


ব্যাপার বলে মেনে নেয়াটা, বুদ্ধি 
মানের কাজ নর কি? তা না করে 
অযথা গুগল কাহিনী রচনা করে 
দৃহুশ্ধিস্লভ বাচালতা করে কে কবে 
ফায়দা তূলতে পেরেছে ! 





রকমে না ঘটে তার জন্যই বেশী 
সচেষ্ট, অথচ সেখানে কেমন অনায়াসে 
যে বিচ্ছি্তাবাদ? ও রাষ্ট্রদ্রোহ? শান্ত 
শিকড় বিচ্ঞার করছে সেদিকে তাদের 
নজর মোটেই নেই) 





লরকারা-বেসরকারণ প্রভুত্বের কাছে বনি শিক্পিসত্তাকে বন্ধক রাখেননি 
মিহির আচার্য সেই বিরল লেখকদের অন্যতম.। 


লেখককে জানতেই হবে। 


মিহির আচার্য প্রণীত 


বাঙাল” বৃম্ধিজধব মানস ও সমাজভাবনা ১৫:০৪ 
, শতবষেরি আলোকে শরংচল্দু ১০:০০ 


মিত্বাচিত গল্প ১৬০০ 


তোমার আমার সকলের জন্য ৯২০ . 

দ্বিরাগ্মন ১০: :9০" ধুসর, পদাতিক-৮'০৪ 

পরপরামের কুকার ১৬" ৪০ পচ্চিম যাঙুলার গপসংগ্রহ ১৪০৪ 
জীবন নিরবাঁধ ১৯'০৪ পাবার বস ৯৪০০ 


- প্রতিকার না হওয়া। 


' নেই। 


শিথ সৈন্যরা যারা বিক্ষোভে 
অংশ গ্রহণ করে তাদের একটা বিরাট 
অংশ কমবয়েসী এবং অঞ্পাদন 
আগে সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছে । 
ভাত" কয়ার ন'তিতে সতর্কতা নিলে, 
এ ধরণের চপলমাঁত ও ভাবপ্রবণ ' 
যুবকেরা চটকদার! প্রচারের শিকার 
হতনা । 

এছাড়া এরসঙ্ধে যুস্ত হয়েছে 
সেনাবাহুনীতে ছোটথাট অভাব 
অভিযোগের প্রাতকায় না হওয়ার 
ঘটনা ৷ সেগ্‌লি যথাসময়ে প্রশাসনিক 
দক্ষতা নিয়ে সমাধান কয়া হলে 
বিক্ষোভ দানা বাঁধতে পারেনা । 

প্রান্তন 'মালটারী আফসারদের 
অনেকেই নানাভাবে উপ্রপহ্থধদের 
মদত দিয়ে এসেছেন তার অন্যতম 
কারণ এই ছোটখাটো অন্যার্নের 
ব্যন্তগত 
আকোশের রূপ নেয় সংপ্রদায়ের 


আভিযোগে '। 

তবে, এর জন্য রাজনৈতিক 
নেতৃত্ব কিছুতেই দায় এড়াতে পারেন 
না। উপ্রপন্থদদের নেতা ভিন্দ্রান- 
ওয়ালের মাথাচাড়া দেওয়ার পেছনে 
প্রধানমন্ত্রীর দুর্বলতা আজ আর 
গোপন নেই অন্তত পাঞাবৰাসীদের 
কাছে। দিনের পর দিন এরা নিরীহ 
মান্ষকে খুন করেছে, দবর্ণমশ্দিযকে 
দুর্গে পরিণত করেছে, অথচ শ্রীমতা 
গান্ধী তথা কেন্দ্শয় স্বরাধী দপ্তর 
একেবারে চোখ বন্দে থেকেছেন, 
গোয়েন্দা বিভাগের ব্যর্থতা এর 
জন্য দায়ী এ কথা এখন বলা হচ্ছে। 
কিন্তু বিভিন্ন সংবাদপন্রেয় ও পল্র- 
পৃত্িকার সংবাদদাতারা এর আগে 
প্রাতবেদনে এ সম্পর্কে অনেকবার 
সরকারের দৃষ্টি আক'ষ'ণ করেছেন, 
এবং ফটো ছেপেছেন। তাসত্বেও 
হাইকমাষ্ডের নজরে পড়েনি এটা 
আঙ্জকে বলা যেমন অপরাধ, আর 


আসল তথ্য না জানাটা আরও 


মারাত্বক অপরাধ । ধর কোন ক্ষমা 


আজকে দেশের স্বার্থে, 


জাতীয় সংহাতর জন্য এবং হিন্দ; ও 
শিখ পা্সাবীর মনের নায্য ক্ষোভকে 
দূর করার জন্য শ্রমতধ গাদ্ধাকে 
- এই ঘটি স্বীকার করতে হবে। 


“খা 


দায়ত্ববান পাঠকদের এই 
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৯৩ থেকে মুদ্রিতএবং দর্পণ কাষলিয় ৬১ মট লেন; কাঁলকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত 


রো [গয়সার সঙ্কটের নয দায়ী [নদী 
ধগ্ক এবং রিভার ব্যাক্কের ভুত সিদ্ধান্ত 





॥গ্ুবিশে বর্ষ £ ২৪শ সংখ্যা, দর্পণ ॥ শুক্রবার, ৬ই জুলাই ৮৪, ৬৪ পয়সা 


গিদ্ধার্থ রায়ের জনয 


দিল্লীতে দরবার করছেন, 


কিছু যুব 9 প্রবীণ নেতাঃ 


দুই কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বিরোধী 


প্রান্তন মুখ্যমন্ত্রী সিন্ধার্থশঙ্কর 


গায়ের কংগ্রেস যোগ দেওয়ার ব্যাপারে 
প্রবীণ কংগ্রেস নেতা প্রফুল্লকাদ্তি . 


ঘোষ নতনুনাঁকরে উদ্যোগ নিয়েছেন 
বলে খবর পাওয়া গেছে। 


সম্প্রতি িদ্ধার্থবাব ইন্দিরা 


গান্ধী ও রাজাব গাম্ধায় সংগে দেখা - পেয়ে দুই কেন্দ্র মন্ত্র প্রীমতগ, 


য়ে আগামণ, লোকসভা নির্বাচনে 
কংগ্রেসের পক্ষে কাজ করার ইচ্ছার 


"কথা জানান । - 
" সিদ্ধাথ" বাবুর প্রাত শ্রীমত' 


গাম্ধীর পুরনো বিরূপ মনোভাব 
এখন কিছুটা নরম হয়েছে বলে জানা 
গেছে । রাজীব গাম্ধা ব্যন্তগতভাবে . 
মনে করেন িষ্ধার্থবাবকে দলে 
নিলে দলের শান্তি বাড়বে। 


হাইকমান্ডের মনোভাবের আভাস, 


গাষ্ধ ও রাজশীবের . কাছে [সম্ধার্থ- 
বাবুকে কংগ্রেসে নেওয়ার ব্যাপারে 
তাদের ঘোয়তর আপত্তির কথা 


শেষাংশ ৮ম পদ্ঠার 


খুচরো পয়সার রর জন্য 
কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থ মন্ত্রক এবং 
রিজাভ* ব্যাক্কের ভুল এবং উদ্দেশ্য 


প্রণোদিত সিদ্ধন্ত দায় বলে আভ-.. 
যোগ করেছে রিজাভ' ব্যাঙ্ক এমপ্রয়জ” 


শ্যাসোসয়েশন । 

কেন্দ্রীয় সরকার হঠাৎ - একটা 
তুঘলকশ 'সিম্ঘান্ত নিয়ে ১, ২ ও ১০ 
টাকার নোট ছাপানো কমিয়ে দিলেন। 


মাজারে চালু নোটের মোট মূল্য 


বজায় ম্লাখা হলো ৫০ ও ১০০ টাকার 
নোট ছাপিয়ে । 

কিভাবে পাঁরকাঙ্পত উপায়ে 
কম দাম নোটের সরবরাহ. কমানো 
হয়েছে সেটা নিচের পাঁরসংখ্যান 
দেখলেই পাঁরচ্কার হয়ে বাবে । 

১৯৭৯ সালে এক টাকা, দুটাকা 
এবং .১০- টাকার নোট ছাপানো 
হয়োছিল যথাক্রমে ৯৯ কোট, ১৪ 
কোটি এবং ১৭৭ কোটি টাকা। 


ASS 
এ 

US 
১১ 
(৬ 





” 


৮০ সালে এই সংখ্যা যথারমে ৮, ৭... 
কোটি। ১৬৯ কোটি, ১২৩ কোটি 
টাকা । ৮১ সালে এই সংখ্যা কমে 
দাঁড়ালো যথাক্রমে. ৬ কোটিঃ- ১২৬ 
কোটি এবং ৮ কোটি টাকায় । ৮২ 
সালে এই সংখ্যায় হিসাব যথাক্রমে, . 
২'৮ কোটি; ১৩৫ কোটি ও ৬ কোটি . 
টাকা । ৮৩ সালে এক, দুই ও দশ 
টাকার নোট ছাপার সংখ্যা যথাক্রণে 
২৬ কোটি; ৪৩ কোটি এবং 8৪ 
কোটি টাকা । এই হিসাব শুধ: 
গরজাভ* ব্যাঙ্কের কলকাতা অফিসের । 


কাগজণ মদ্রার ঘাটাত করেন 
দিয়ে মেটাবার প্রচার নেহাতই - 
অবান্তব। কারণ ১ এবং ২ টাকার 
নোটের পরিবর্তে এ সংখ্যার কয়েন 
উপোদন করবার মত ক্ষমতা 


শেষাংশ ৮ম পন্ঠায় 


উপচার্ঘ সন্টোষবাবু ক্ষ গসগ্কোচনের 
কেন্দ্রীয় নীতি কাঘ'কর করতে যাচ্ছেন 


কীত'মান রাজ্যপাল ম্রীঅনন্ত- 
প্রসাদ শমারি' মনোন'ত উপাচার্য 
শ্রীসান্তোষ ছট্রাচাষ' কলকাতা বিদ্ব- 
বিদ্যালয়ে উচ্চ শিক্ষা সংকোচের 





আনন্দবাজার সাদবাছিকের মুখ্যমন্ত্রীর 
প্রতি অশোভন আচরণ 


'মখ্যমপ্রণী জ্যোতি বল কে 
প্রকাশ্য জনসভায় অসম্মান করেছেন 
আনম্দবাজ্জারের সাংবাদিক গোর" 
কিশোর ঘোষ । ঘটনাটি ঘটেছে ১লা 
শজুলাই বিধান শিশু উদ্যানে ডাঃ 
রায়ের ম্ময়ণ সভায় । মুখামন্ত্রণ এই 
সভায় ডাঃ'রায়ের "মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা 
জানাতে গিয়ে বন্তুতা করেছিলেন । 
সভায় সভাপাতত্ব কয়েন: কণটিকের 
শ্বীজ্যপাল অশোকনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। 
উপাশ্থত ছিলেন অতুল্য ঘোষ, তুষার- 
কান্তি ঘোষ, ডাঃ গোপালদাস নাগ 
প্রমূখ অনেক বিশিষ্ট মানুষ । 
জ্যোতি বস্থ তাঁর বন্তুতায় বৃবিয়ে 
দিয়েছিলেন যে, প্রয়াত মানুষের 


চমরণপভা সমালোচনার চ্ছান নয় । 


ঘুখ্যমস্তীর এই 'সম্ভুম ও মধাঁদাপণ' 


বন্ধুতা শ্রোতাদের আকর্ষণ করে। 
কিন্তু গৌরকিশোর ঘোষ এই 
মযাদাপূর্ণ  যন্ততা [নয়েই 
মংখ্যমণ্তীকে অসম্মান করলেন । 
সবাইকে ধন্যবাদ জানাতে গিয়ে গৌর- 
কিশোর বললেন £ বিধান শিশু 


,. উদ্যানে যাঁরা বন্ত;তা করতে আসেন ' 


তশরা সংযত হয়ে বন্ধুতা করেন। 
জ্বোতি বন্থও সেই শিষ্টাচার বজায় 
রাখলেন । 
সব বজায় রাখেন তাহলে খুব 
ভালো হবে । আয়ো বড় কথা, ও*র 
দলের বিপ্লধাঁরা যদি এই 


উনি যদি এই সুঅভ্যাস . 


দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেন তাহলে 
আমরা বেচে যাই । জ্যোতিবাবুর 
বন্তুতা শুনে মনে হয়নি যে, টান 
বাঘা বিপ্লবী | মনে হয়েছে বাঙাল? 
মধ্যবিত্তের দাদু । 


গোঁরকিশোরের এই বিকৃত রুচির 
বশ্তৃতায শ্রোতারা চমকে গঠেন। 
অনেককে বলতে শ্যেনা বায় মুখ্য" 
মন্্ীকে ইচ্ছে করে অপমান করা. 
হলো । তাছাড়া সভাশেষে ধনাবাদ 
জানাতে কোন বন্তার সমালোচনা করা 
শহধ; অশোভনই নয়, ক্ীতাবরদ্ধও 
বটে। তবে এটা বোধহয় আনন্দ 
বাজার রীতিনীতি । 


কেন্দ্রীয় নতি কাষ'করী করতে 
এগিয়ে এসেছেন। ফলে স্নাতকোত্তর 


বিভাগের কয়েকটি বিষয় পড়া থেকে 


বাঁ্চত বহু ছাল্রছাল্রী। 


সদ্য. অনুষ্ঠিত সারা. ভারত, 
উপাচাষ সম্মেলনে এই মমে একট . 


সিদ্ধান্ত হয় যে বিদ্ববিদ্যালয়ে . ছান 
ছাত্রীর ভিড় কমাতে হবে। কায়ণ 
উচ্চ শিক্ষা সকলের জন্য নয়।: সেই 


সম্মেলনে আরও কয়েকটি তাপ" 


পূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। যেমন 
বন্ধ বিদ্যালয় পরিচালনায় উপাচাষ*- 
দের সর্বময় কত করা এবং নিবািচত 
সদস্যদের সংস্থা 'সাম্ডকেট ও 
(সিনেটকে 
পারণত করা । বিশ্ববিদ্যালয়ে [শিক্ষক 
নিয়োগ করার আগে পুলিশ ভোরিফি- 
কেশন করা প্রয়োজন কারণ বহু 
“অসামাজিক ব্যান্ত” নাক বিশ্ব- 
ধবদ্যালয়গহলির প্রাঙ্গগ কলফিত 
করেছে। - এছাড়া 'বিদ্ববিদ্যালয় 
কতৃপক্ষের অনুরোধের অপেক্ষা না 
করে পুলিশ যে কোন সময় 
বিশ্ববিদ্যালয় - প্রাঙ্গণে অন:প্রবেশ 
কয়লে উপাচার্যের. যেন 
কাল সাত বিধে সা হাতল { আরে 


কেবল বিতক' সভায় 


আগে অনেকের হয়ত স্মরণ আছে 
কেন্দ্রীয় শিক্ষামশ্ত্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের ' 
জন্য আলাদা নিকাপতা বাহিনী 
পাড়ার প্রচ্তাব নিয়ে এসেছে । জর়রণ 
অবস্থায় শিক্ষাকে যাস্ত তািকাভুন্ত . 
করে নেওয়া হয়। তারই সুযোগে 
কেন্দ্রীয় সরকার আস্তে আসন্তে লারা 
ভারতে একট অগণতান্ত্রিক শিক্ষা 
পদ্ধাত চালু করার ক্ষেত্র প্রচ্ৃত 
করতে চলেছে । এরা সর্বপ্থ অনুগত ও 
মেরুদম্ডহণীন উপাচাষ" নিয়োগ করে 
একই ছাচে সারা ভারতে শিক্ষা ব্যবন্থ। 
প্রবতন করতে চান। 


সেজন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 
“ছাত্র সংসদের দনাতকোতর বিভাগে 
আরও আসনের ন্যায্য দাবীর উপাচাষ' 
বিরোধিতা করেছেন এবং তারই সঙ্গে 
কিছু 
অধ্যাপক নতুন বাধা সৃষ্টি করছেন । 

ছাত্র সংসদ দাবী কয়েছে বহু 
ছাত্র-ছাত্রী যথারীতি অনার্স“ নিয়ে 
পাশ করেছে ঘি এ বি এস সি, তাদের 
এম এ পড়ার দাবণ ক অন্যায় ? এই 
সব ছাত্র ছাত্ররা অথককরণ কোন 
পেশায় বতাঁদন না নিষুস্ত হতে 


PUTIN তে OF ঠা 


জ্াবক এবং জুযোগসম্ধানণ - ' 





বলির পঠা বি ড়ি পাণ্ডে সদবাদপরের স্বাধীনতা 


এবং ভিন্দার 


, পাঞ্জাবের রাজ্যপাল ভৈয়পবদত্ত 
পান্ডে ও প্ৃলিশের ইনসপেইর 
জেনারেল পি. এস. ভিশ্দার ্লীমতণ 
ইন্দিরা গান্ধীর পরামর্শে পদত্যাগ 
করেছেন। এ"দের শ্রীমতী গাস্ধীর 
আপাততঃ আর প্রয়োজন নেই । 
ছণ‘মন্দিরে সৈন্য বানায় উপ- 
'শ্থাতকে কেন্দ্র করে শিখ সম্প্রদায়ের 
মধ্যে যে অসঙ্মেষ সৃষ্টি হয়েছে তা 
প্রশমনের জন্য যে এই পদক্ষেপ তা 
বুঝতে অসুবিধা হয় না। এখন 
গোটা রাজ্যের প্রশাসনকে ঢেলে 
সাজানোর প্রস্তাব নাক বিবেচনাধীন । 

গ্রত কয়েকদিন ধরে ক্রমাগত 
দূরদর্শন ও আকাশবাণগতে স্বর্ণ 
- মন্দিরে অন্ত উদ্ধারের উপর প্রাত- 
বেদন এবং [বিদেশ পত্র পঠ্রিকায় 
সংবাদদাতার সঙ্গে সাক্ষাৎকার মারফং 
শ্রীমতী গান্ধী সবাইকে যোঝতে 
‘চেয়েছেন যে সরকায়ের সামনে অন্য 
কোন পথ ছিল না ।, সেনাবাহনীর 
হগ্তক্ষেপ ছাড়া এ পরীশ্থাতর 
মোক।বিলা করা সম্ভব হত না। 

[কম্তু.তিনি এই প্রসঙ্গে কয়েকটি 
প্রশ্নের দদৃত্তর এখনও দিতে পারেন 
ন | . অনেকেই জানতে চাইছেন 
পালাব সমস্যার মোকাবিলা আগে কেন 
করা হয়ান৮কেন গোটা পাঁরস্থািতর 
এত অবনাতি হতে দেওয়া হল? 
তানই যে দেশের একমাত্র পারিভ্রাতা 
ও ঘাণ কতা এ. ভাবমযাত' তৈরাঁ 
করার জন্য লোকসভা নির্বাচনের 
আগেই দ্বর্ণমান্দিরে: সৈন্য বাহন 
ঢুকিয়ে দিলেন সে কথা অনেক 
দায়িত্বণঈল ব্যাপ্ত বলছেন। 

কেন্দ্রয় গোয়েন্দা সংন্থাগুলি' 
স্বণমাশ্দরে ভিদ্দুনওয় পার নেতৃত্ব 
" উগ্রপস্থশদের ব্যাপক অন্সমাবেশের ' 
: কোন সংবাদ কেন্দ্শর় সরকারকে 
জানায় নি একথা বিশ্বাস করানো 
* মুশ্কল | এয আগে দেশ- 
বিদেশের পল্-পাঁরিকায় ছাব 'দিয়ে 
দভিন্দ্রানওয়ালার সাক্ষাৎকার প্রকাশিত 
হয়েছে । তাতে স্বণ'মান্দর যে আস্তে 
আন্চে একটি দুর্গে পরিণত হয়েছে 
তা আর গোপন ছিল না। প্রান্তন 
মুখ্যমন্ত্রী দরবায়া {সং অন্তত ডজন 
ধার বলেছেন যে “অসামাদিক” লোক ও 
উগ্রপন্থখদের গুর-দ্বায়ে আশ্রয় দেওয়া 
হয়েছে। প:ললের ডি. আই. জি. 
শ্লীমটলকে খুন করার পর সরকারের - 
একেবারে চুপচাপ বসে থাকার কোন 
সঙ্গত কারণ ছিলনা- একমার দেরীতে 
সৈন্যবাহনশর হগ্তক্ষেপ করিয়ে এই 


ঘটনাকে িনবচিনের হাতিয়ার করা 
ছাড়া ! প্রবীণ সাংবাদিক এবং রাজ্য- 


সভার সদস্য শ্রীধূশবন্ত সিং সেনা- 
বাহিনার স্র্ণমান্দরে প্রবেশে যতনা 


বিক্ষুদ্ধ তার চেয়ে অনেক বেশশ 


বিক্ষুম্থ গোটা ব্যাপায়টা এতাঁদন 
জিইয়ে য়াখার ' জন্য। তাছাড়া 
ভিশ্দ্রানওয়ালাকে এককালে গোপনে 
আকালণ নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে একটি 
বিকঙ্প হিসাবে শ্রীমতী গাম্ধণ যে 
বাড়তে দিয়েছিলেন সে কথা গোপন 
নেই । হত্যার অপরাধে গ্রেপ্তার হলেও 
তাকে মস্তি দেওয়া হয়। সবচাইতে 
উল্লেখযোগ্য ঘটনা. বখন চারিদিকে 


ভিম্দুনওয়ালার কার্যকলাপ নিয়ে: 


কঠোয় সমালোচনা হচ্ছে এবং তাঁর 
বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার দাবী 
তখন শ্রীরাজশব গাম্ধী ভিগ্দ্রানওয়ালা 
সম্পকে বিরাট সাটিশফকেট দিয়ে 
বলেন যে, তান একজন বড়দরের 


- ধারক নেতা ছাড়া আর ছু নন 


কোন রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের 
সঙ্ছে তিনি যুস্ত নন। অথচ সরকারের 
প্রশ্রয় না পেলে জেল থেকে ছাড়া 
পেয়ে দ্বর্ণ মন্দিরে অশ্রয় নিতে-সাহস 
পেতেন না এই চরমপন্থী নেতা । 
শ্রীমতাঁ গাম্ধী যে অত্যন্ত পরি- 
কম্পিতভাবে এগিয়েছেন নিজের পক্ষে 
ভোটের ফয়দা ওঠানোর জন্য সেকথা 
তাঁর অনুগতরাও স্বীকার করছেন। 
এর আগে ব্যবস্থা গ্রহণ করলে 
অনেক প্রাণ বাঁচত এবং রন্তপাত 
কম হত। কিন্তু ই-কংগ্রেসের পক্ষে 
কিছু ফায়দা তোলা যেত না। গ্রীমতগ 
ইপ্দিরা গাদ্ধীর এই জুবিধাবাদশ 
নীতিকে ভদ্রলোকের প্রাতের উপযোগী 
করার জন্য স্য়ান্টী দপ্তরের উদ্যোগে 


' যে “শ্বেতপন্ন* রচনা হচ্ছে তাতে এই 


গোঁজামিল ঢাকার চেষ্টায় মশ্বিসভার 
কয়েকজন সদস্য ও হোমরা চোমরা 
আফসাররা হিমসিম খাচ্ছেন। 
একনাগাড়ে প্রিশ ঘস্টা বৈঠক করেও 
সমালোচকদের সঠিক জবাব তৈরণ 
করতে পারেন নি । 

প্র্ঞাবিত “শ্বেতপত্র“টি বাতে 
বিশ্বাসযোগ্য হয় তার জন্য 
মাঝে অন;ুগত সাংবাদিকদের মারফং 
এর অংশ বিশেষ প্রচার করে জনমতকে 
অনুকূলে আনার একটা প্রচেষ্টা 
হয়েছে । সেই সন্তে এখন সবশ্রেণ্ঠ 
প্রচার হচ্ছে বিদেশ শান্তির প্রত্যক্ষ 
যোগাযোগ লম্পকে। উদ্ধার করা 
অচ্মে কেবল বিদেশে ছাপই নয়, যা 
চোরাচালানকারীরা আনতে পারে; 
বিদেশ" শান্তর প্রত্যক্ষ যোগাযোগ 


সম্পর্কে নাকি নিভরিযোগ্য তথ্য 
পাওয়া গেছে । একথা বলার সঙ্গে 


সঙ্গে সরকারের দারিত্ব বেড়েই যায়। 


দপপ ॥ শুক্রবার, ৬ই জুলাই। ১৯৮৪ 


রক্ষা কাকে বলে 1 


শ্রীসতি নন্দী 


সংবাদপত্রের স্বাধীনতা কথাটার 
নিশ্চয়ই ছু একটা অর্থ আছে, যে 
কোন লোক যেকোনও ভাবে একে 
ব্যাথ্যা করার চেষ্টা করলে, অথবা 
ঘ্বাথসম্ধির প্রত্যাশায় একে বিকৃত- 
ভাবে জনসমক্ষে উপস্থিত করে সহজ- 
বুষ্ধি পাঠক মহলকে বিল্রান্ত করার 
চেষ্টা করলে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা 
নামক বস্তুটা অন্যরূপ প্রাতিপন্ন হয়ে 
যায় না। বরং এরূপ যেকোন হ*ন 
প্রচেষ্টাকে সংবাদপন্ত জগতে অনু- 
প্রবেশকারাগণের নাশকতামূলক কাজ- 
কর্ম ছাড়া আর 'কিভাবেই বা বিচার 
করা চলে? তবে, চিন্তাবাত্তর সমস্ত 
দিকগুলো যাদের বিকারগ্র্চ হয়ে 
পড়েছে, চারত্রগত দিক থেকে বারা 
সাংবাদিক হবার বিন্দ:মান্র যোগ্যতা 
ধরে নাঃ কিল্ত; সাংবাদিকের উিজ্কণ+ 
পরে ‘সংবাদ’ রচনা করার আঁধকার 
লাভ করেছে, সে সমন্ত উচ্কণ-সবন্্ 
নপৃংসকগণেয় চিত্তে সাংবাদিকতার 
পৌরহযবোধ জাগাবে কে? 

সংবাদপত্রের স্বাধীনতা বলতে 
মূলতঃ সাংবাদিকতায় শ্বাধীনতাকেই 


বোঝায়, অথ সাংবাদিকের পক্ষে 


বে-সামরিক এবং সামরিক গোরেন্দা 
বাহিনপর ব্যর্থতাকে মেনে নিতে হয়। 
সোজাম্জ এই কাজে নিযুত সংস্থা- 


"গুলির উপয় দোষারোপ না করে 


তাদের চেলে সাজ্বানো হচ্ছে বলে 
পরোক্ষভাবে তাদের দায়ী করা হল। 
শ্রীমত' গান্ধী এই সঙ্গে রাজ্যপাল 
শ্রীপাষ্ডে এবং আই জি শ্রীন্দারকে 
বালির পাঁঠা করে দিলেন। 'ঁক 
গোয়েন্দা দণ্চর। কি বড় আঁফসারঃ 
এমন কি রাজ্যপালও আত্মপক্ষ- 
সমর্থন করার জন্য প্রকাশ্যে কোন 
[ববি দিতে পারেননা। সেজন্য মূখ 
বুজে বদনামের ভাগী হতে হবে, 
কারণ এ'রা নাকি 'যথাকালে কেন্দ্রকে 
আসল বিপদ লম্পকে হুশিয়ার 
করেন ন | 

আসল সত্য একদিন প্রকাশিত 
হবে- গোপন থাকবেনা বেশীদিন। 
একাট পান্রিকায় প্রকাশ যে, শ্রীপান্ডে 
বলেছেন তিনি বারে বারে পাঞ্জাব 
সম্পর্কে একটি দু রাজনোতিক 
লিদ্ধাশ্ত নেওয়ার জন্য কেন্দুকে 
অনুরোধ করেছিলেন, কিন্তু তা 
কাষকরণ করতে পারেন নি। এখন 
শবদেশশ জজ দেখিয়ে, শ্রীমতণ 
গান্ধী বাজিমাং করতে চান। দেখা 
যাক ঘটনার গতি প্রকাতি কতটা তাঁর 
অনুকূলে যার । 


নিজ বুদ্ধি বিবেক, আর চোখ কানকে 
সাক্ষী রেখে বান্তবকে নির্ভয়ে 
উদ্বাটন ও' বাস্তবমৃখশ বিশ্লেষণ 
সহকারে তাকে জন সমক্ষে উপস্থিত 
করার অধিকার বোঝায়। যে অধিকার 
বৃহত্তর জনগণের সত্যকে জানবার 
অধিকারকে সার্থক রূপ দেয়, জন- 
শিক্ষার দিগন্তকে প্রাতনিয়ত বিস্তার 
করে চলে। স্বভাবতই, আধকারটা 
যেমন মুনাফা-শিকারের আঁধকার 


বোঝায় না, তেমনি মুনাফাকারণর 


হয়ে দালালীর' অধিকারকেও বোঝায় 


'নাশাআপিচ। ‘হয়-কে নিয়’, নয়'কে 


হয়'কংবা তিলকে তাল বা তালকে 
তিল সদৃশ আকারে উপান্ছত করে 
শসিংবাদ’” 'নামক বস্তু সগদা করার 
অধিকার বোঝায় না, এমন কি 'বজ্ঞা- 
পন ছেপে অর্থ উপাজনের আঁধকারও 
বোঝায় না) ' তেমনি সংবাদ ও 
সম্পাদকীয় মতামত বলতে অধসত্য 


অজ্ঞতা পরিপূর্ণ গণ্যাজানো বোঝায় 
. না। নিঃসন্দেহে বলা চলে, দাংবাঁদ- 


কতা নামক কাজটা মৃথণদের কান্ত 
নয়, মেরংদস্ডহীনদের নয, গপ্পো 
লেখকদের নয়; তেমাঁন মাঁলকের 
কৃপাদ,ণ্টি প্রত্যাশী ভ্ঞাবকদের কা, 
নয়, ‘গুগল’ লেখক . বিদ্যকদের 
কাজ নয়, নিমণ্ড: (রাজনৈতিক 
ভাষ্কার'*দের কাজ নয়, ধর্মঘট 
সহকমশদের গাজ্ডা” আখ্যা দিসে 


যারা . বকংশিস কুড়াতে চায় তাদের 


কাঞ্জ নয় এবং সাংবাদিকতাকে যারা 
প্রাইভেট কোম্পানীর কাজ বলে 
জেনেছে সেরূপ কোম্পান? ভূত্যদেরও 
কাজ নয়। 


আরো জ্ঞাতব্য যে, সরকারী - 


তালিকায় 'দংবাদপন্ন' নামে রেজেণ্টা?- 
হলেই প্রকৃত সংবাদপত্র চরিত লাভ 
হয়ে বায় না 1_-তা সে সাকঠলেশন 
সংখ্যা যতই বেশশ হোক না কেন। 
প্রস্ষতঃ উল্লেখযোগ্য, বি; ফিজ্স'ও 
[ফজ্ম এবং প্রকাশ্য প্রাতযোগিতার 
সুযোগ থাকলে র: 'ফজ্মের, জনপ্রিয়তা 
সত্যাজৎ রায়ের ছাবকেও 
মানাতো । 


আসলে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা 
তথা সাংবাদিকতার স্বাধীনতা মূলক 
আধকারটি সেই হিকণ সাহেবের 
আমল থেকে দশ বহরের সংগ্রামে 
আজত অধিকার, যে অধিকারের 
সর্বনাশ ঘটাচ্ছে এ দেশের কিছু 
সংখ্যক কাগজ মালিক, যাদের হাতকে 
পাঁরপংষ্ট করছে সাংবাদিক ভকমো- 


আটা কিছু সংখ্যক উীঁচ্ছ্টভোগণ 


হরি 


ও কিছু : অজন্ম-দালাল জাতাঁয় ২ 
প্রাণী । সংবাদপত্রের স্বাধানতা তথা 
সাংবাদিকতার স্বাধীনতাকে রক্ষা 
করার লড়াইটি স্বভাবতই এদের ০. 
বিরুদ্ধে লড়াই এবং সামাজিক ' 
সৃষ্টিশন্তির উৎস গ্রণতাম্মিক 
লড়াইয়ের সঙ্গে এক, অভিন্ন ও 
আবিচ্ছেদ্য, একথা আজ 'দবালোকের 
মতই দ্পন্ট। সংবাদপর কমাঁদের 
বাঁচায় আঁধকার ও নবিবেক কাজ 
করার অধিকার যাদের বিচারে 


সংবাদপতের গাধীনতা-বিরোধ? বলে 
গণ্য, তাদের কলম নামক বল্লমটি 
কাদের ইচ্ষিতে কাদের বিরুদ্ধে চলে 
সে ক বলে দিতে হবে? 

এ প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে, 
কলকাতার আনম্দবাজ্জায় নামক 
দৈনিকের যে সমঙ্ঞ কম“ ( বত'মানে 
ধমঘটণ ) জীবনের মূল্যবোধগলিকে 
আনন্দবাজার গ্যাড়াকলে বিসর্জন" 
দিতে নারাজ। বণ্চিত ও আৰরান্ত 
হয়েও যারা মালিক ও দালাল? 
কালো হাতগুলির বিরুদ্ধে সংগ্রামী 
চেতনায় মুখর, তাদের বিরদ্ধে 
মালিক’ ও দালালশ যড়বশ্্ের মুখোশ 
উন্মোচন করে এবং তাদের সংগ্রামে 
সহযোগতা করেই সংবাদপত্রের 
বৃহতর স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশশদার 
হওয়া যায়ঃ নতুবা নয় । আনম্দ- 
বাজারের এ তথাকথিত সাংবাদিকগণ 
যদি সংবাদপত্রের দ্বাধীনতাকামী 
হতেন, সাংবাদিকতার স্বাধীনতার 
মর্মট জানতেন তাহলে তারা 
খোদ আনম্পবাজারের ' সংগ্রামী 
শ্রমকদের উপর অভশকী আক্রমণের 
বিরুদ্ধে কলম ধরতেন (তা যে কোন 
কাগজের মাধ্যমেই হোক না কেন) 
কেননা, এ সমন্ঞ সংবাদ তো তাদেরই 
সব চাইতে বেশ" জানা ।' সমগ্র 
ব্যাপারটা যে স্রেফ একাঁট, মাঁলক 
শহীমক বিরোধ ছাড়া আর কিছু 
নয়। সে খবরটা আনম্দবাজারশীরা “' 
যতটা জানে, অন্যরাও তা জানে । 
কেননা সংবাদপন্ মানেই সংবাদ য়াখে । 
ঠিক এ কারণেই আজ আনম্দবাজারের 
মালকী বিজ্ঞাপন পাঁণ্চমবন্রের 
কোন কাগজই ছাপলো না। আনন্দ-এ 
বাজার” হেন সংবাদপত্রের স্বাধাীনতা-- 
সেবাঁগ্থণ সংবাদপত্র জগতেই বাচ্ছা 
একঘরে হয়ে পড়লো । পাণ্চমবঘের 
"সংবাদপত্র জগতে আজ আনদ্দ- 
বাজারের একঘরে অবস্থাটা ক আনন্দ- 
বাজারণ সাংবাদিকতার প্রাপ্য সিম্মান’ 
নয়? কন্ধ; পাঁচ হাজার" দশ হাজার? . 
দালালদের মগর্জে এ সহজ শিক্ষা 
এ জনমে কোন কালে দেখা দেবে 
কি? 

ses ৪ ৪ ৪. 

এতো গেল) মালিক ও দালাল? 
দুম্টিতে সংবাদপত্রের শ্বাধীনত 
বিষয়ক ব্যাখ্যা ও ব্যবন্থাপত্র । এবারে : 
দেখা যাক, সরকারী 'বগ্রহগণের 
দৃষ্টিতে সংবাদ ও- সাংবাদিকের . দর 
কদর কিরূপ ও কতটুকু ? বিগত 
ইমাজেশ্সী আমলের কথা তুল.ছি না, 


শেষাংশ ৭ম পন্ঠায় 


দর্পণ।| শুকরবার। ৬ই জুলাই, ১১৮৪ 


বামক্রণট সূরক 


গৃশ্চিমবান 


গণতান্ত্রিক আবহাওয়া ফিরিয়ে এনেছেন 


অনিল ভট্টাচাৰ্য 


আমরা সাংবাদিকরা বাম আস্টের, 
সাত বছরে কি দেখলাম আর ক 
পেলাম ? 
দেখলাম অনেক কিছু । আনন্দ 
করবার যেমন অনেক ঘটনা দেখোঁছ 
-/তেমাঁন দেখোঁছ দুঃখজনক ঘটনা । 
সবচেয়ে আনন্দের ঘটনা হচ্ছে, পশ্চিম 
বাংলায় স্বাভাবিক গণতান্ত্রিক আব- 
*' হাওয়া ফিরে আমা) ১৯৬২ সালে 
ডাঃ 'বিধানচন্দ্র রায়ের মৃত্যুর পর 
থেকে গণতান্ত্রিক শতিনগাত পথ 
দন্ত করা শুরু হয় । এই প্রণয় 
চড়ান্তে পেঁছোয় ১৯৭২ থেকে ৭৭ 
পর্যন্ত [সম্ধার্থশংকর রায়ের আমলে । 
এই আমলে বিয়োধশ দল বলে কিছু 
ছিল না। পাঁশ্চমবঙ্গ বিধান সভায় 
নির্বাচিত বিরোধ! সদস্যরা গোটা 
পাঁচ বন্ধর বধানসভাতেই যান নি । 
গবরোধী দল মানে প্রধানতঃ মাক'ল" 
বাদী কমিউনিষ্ট দল । সিদ্ধার্থ রায়ের 
আমলে এই দলেয় অন্ততঃ এগারো ’শ 
কমণীকে খন করা হয়েছিল। 
আর হাজারে হাজারে মার্কসবাদী 
কমণ ঘরছাড়া হতে বাধ্য হয়ৌছলেন। 
কেননা ঘর না ছাড়লে খুন হতে 
হবে । সেই দুঃসহ বছরগুলোয় কথা 
মনে পড়লে আজও মনে শংকা 
জাগে। 
আগেই বলোছ, ১১৬২-তে ডাঃ 
রায়ের মত্যুর পর থেকে গণতদ্মের 
" মাধ রচনা শুর হয় ॥। চীনা 
= আক্রমণের প্রাতিক্রিমায় শয়ে শ'য়ে 
মাকসবাদ কম’ নেতাদের ভায়ত 
যক্ষা আইনে বিনা বিচারে জেলে 
আটক করা হয় । প্রফুল্লচন্দ্র সেন 
> তথন মুখামগ্তী । মংখ্যমশ্মী হলেও 
আসল ক্ষমতা গিয়েছিল কয়েকজন 
উচ্চপদস্থ আমলার হাতে । এর মধ্যে 
দ্‌ তিন জন পুলিশ আঁফসারও 
[ছিলেন । তাঁরাই পছন্দমতো রাজ" 
নৈতিক ব্যান্ধদের আটক করতেন । 
বেপরোয়া আটক করার নত অন" 
সরণ করায় টাকা পয়সার লেনদেনও 
চলে ! বিধানসভার গোটা বিরোধী 
দল অর্থাৎ মাকণসবাদগ কাঁমট্রানষ্ট 
এম এল এদের জেলে ভরা হয়। 
বিরোধী নেতা জ্যোতি বসুও জেলে 
যান। বছর দেড়েক বিরোধীদের 
জেলে রেখে বিধানসভা চালানোর 
পর বিয্লোধা সদস্যরা যখন ছাড়া পেয়ে 
বিধানসভায় এলেন তখন দেখা গেল 
এক দুঃখজনক 'চন্র। এক কথায় 
এই চিত্র হল, প্রফুল্লচন্দ্র সেনের 
মুখ্যমাশ্পক্ছে বিরোধী সদস্যরা যখন 
বিধান সভাম্ন উপচ্ছত থেকেছেন 
তখন কোনোবারই সভা নিধারত 


সময় পৰ্যন্ত চলেনি। গোলমাল, 
হট্ুগোলের মধ্যে বিধানসভা নধ্ণারত 
তারিখের আগেই মলতুবা রাখতে 
হয়েছে । এর জনো দায়শ ভারত রক্ষা 
আইনে বেপরোয়া বিনা বিচায়ে 
বিরোধধদের জেলে রাখা | মৃখ্ামণ্ত্র 
প্রফ:ল্লচণ্দু সেন সম্পর্কে বিরোধাদের 
শ্রদ্ধার মনোভাব ছিল না; যা ডাঃ 
রায় সম্পকে" ছিল । প্রফুল্লৈচম্দ্র সেন 
সম্পকে বিরোধীদের মনে ছিল শুধু 
অশ্রদ্ধা আর তিরস্কার । প্রফনল্রচন্দর 
সেনের আমলে দ:’একজন [বিশিষ্ট 
সাংবাদিকও অহেতুক সরকারী কোপে 
পড়েছিলেন । সম্ভবতঃ এই 
অ-গণতাদ্তিক পরিবেশের প্রাতবাদেই 
৯৯৬৭ সালে কংগ্রেস দল হেরে যায় 
আর বিরোধীরা ক্ষমতা দখল করেন । 
বিরোধণদেয় ক্ষমতা দখলের মেয়াদ 
ছিল ক্ষণম্থায়শী। তাই বলা যাবেনা, 


ক্ষণস্থায়ী বিরোধীদের আমলে | 
গণতাশ্রিক পায়বেশ ফিরে এসেছিল, & 
১৯৬৭ সালের পর একবার বিরোধশ 
শাসন, একবার রাচ্ট্রপাতর শাসনের টু 
শেষ পধাঁয়ে ১৯৭২ সালে কংগ্রেস & 


পশ্চিম বাংলায় ক্ষমতা দখল করে । 


[সিদ্ধার্থশংকর রায় মংখ্যমশ্মণ হন। নর 


সঙ্গে সঙ্গে গণতশ্বের পণত্ব প্রাপ্তি 
ঘটে। জ্বাল ভোট, জোর করে ভোট 
এবং আরো নানা কায়দায় সিদ্ধার্থ 
শংকর মায়েরা ক্ষমতা দখল করেন। 
ওর আমলে সমন্ত গণতাম্লুক 
ট্রাডিশন একরকম ধ্হংসই হয়ে যায়। 
পশ্চিম বাঙলায় বিরোধী ধানত 
বলে কিছুই থাকেনা । বিধানসভায় 
বিরোধী দল নেই । বিধানসভার 
বাইরে বিযোধশরা কাজ করতে 
পারবে না। বাইরে বেরলেই খুন 
হতে হবে। এই অবন্থায় আসে 
১৯৭৫ এর জরুর অবস্থা । সমল্ত 
কিছু গণতা্পিক কাঠামো উঠিয়ে 


দেওয়া হয় । সংবাদপত্রে 
সেনসর সুরু হয়। দলে 
দলে মামূষকে বিনা বিচারে 
গ্রেপ্তার করা হয় | মানুষ যেন সব 


সময়েই একটা আশংকার মধ্যে দিন 
কাঠাচ্ছেন। 

এই পাঁরাম্থিতিতে ১৯৭৭.এ 
এলো বামফন্ট মাম্মসভা । কর্ণধার 
হলেন মুখামন্ত্রী জ্যোতি বস্ু। 
রাজনগাতর হাল ধরেছিলেন প্রয়াত 
প্রমোদ দাশগণ্প্ত । প্রথম দিকে একটা 
দারুণ আশংকা ছিল যে, মাক“স- 
বাদশরা বুঝি ক্ষমতায় এসে বদলা 
নেবেন। কিদ্তু ঘটনা ঘটলো ঠিক 
তার উলটো! কড়া নিদেশ এলো 
মাকসবাদীদের কাছে । বলা হোলো 


কোনো প্রতিশোধ নেওয়া চলবেনা । 
মানুষ আম্তম্ত হলেন। গণতাশ্মিক 
পারবেশ বাঁঝ ফিরে আসছে। 
তারপরের ইতিহাস বামফ্রম্টের আমলে 
গণতল্যের জয়যাতা ! এই জয়য' ্রার 
সেনাপতি মধখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু 
ঘোষণা করলেন একজনকেও বিনা 
বিচারে গ্রেপ্তার কয়া হবেনা । পাশ্চম 
বাওলায় ন্যাশনাল [সাকউটিয় আইন, 
এসমা আইন, প্রয়োগ করা হবেনা । 
বিরোধী ইন্দিরা কংগ্রেস দলকে 
বিরোধী রাজনীতি করবার পুরো 
অধিকার দেওয়া হয়েছে। আর 
এসেছে সংবাদপন্ের স্বাধনতা । 
সিদ্ধার্থশংকরের আমলে যেখানে 


রাত 


বিরোধা পত্র পত্রিকা যা সময়ে কংগ্রেস 
হামলার ভয়ে শংকায় থাকতো সেখানে 
এখন. অবাধ স্বাধীনতা । কোনো 
জুলুম, কোনো ভয়ের আশংকা নেই। 
যে সংবাদপন্ত্র মাক“সবাদণদের জ্যোতি- 
বাবদের সবচেয়ে বেশ সমালোচনা 
করে সেই সংবাদপন্নকে বাম সরকার 
সবচেয়ে বেশ? বিজ্ঞাপন দিয়ে থাকেন। 
সংবাদপত্রের এই অবাধ স্বাধীনতায় 
একবারই বিপত্তি ঘটেছিল। তখনকার 
তথ্যমষ্ত্রণ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য যুগান্তর 
আর অম.তবাজারে বামফ্রষ্ট সরকারের 
[বিরুদ্ধে লেখার আভিযোগে সরকারণ 
[বিজ্ঞাপন বন্ধ করেছিলেন । অবশ্য 
এই ব্যাপারে বুদ্ধদেব ভট্ট চাষের 





॥৷ তিন ॥ 


রাজনৈতিক স্বার্থ ছিল । মহখ্যমশ্তী 
জ্যোতি বস; ব্যাপারটি বুঝতে পেরে 
সংগে সংগে বুদ্ধদেব ভট্রাচাযেরি 
বামফ্রণ্ট বিয়োধী আদেশ বাতিল করে 
অমূতবাঞ্জার যুগান্তরে সরকারণ 
বিজ্ঞাপন দেবার আদেশ দিয়েছিলেন 
সংবাদপল্ল ও মত প্রকাশের যে অবাধ 
স্বাধীনতা জ্যোতি বসুর আমলে 
এসেছে তা ডাঃ রায়ের আমলেও 
ছিলনা । বলা দরকার আম ডাঃ 
রায়ের অসংখ্য ভক্তের অন্যতম এবং 
তার আমলেও সাংবাদিকতা করেছি । 

বাম মশ্নিসভার সাত বছর 
পূর্তি একটা আনন্দের ঘটনা ৷ এই 
দিনে দুঃখজনক ঘটনা নিয়ে বেশী 
লিখতে নেই । তব: যখন সরকারী 
বাস, দুধ সরবরাহ আর বিদৎ 
বাবস্হায় চড়াম্ত বিশংখলা দেখি 
তথন মনটা দমে যায়। সন্ঈকার? 
কর্মচারীরা যখন বাম মাম্বিসভার 
কাছে সবচেয়ে বেশশ পেয়ে কতবব্য 
করেননা তখন মনে হয় মশ্মিসভা 
কেন কঠোর হচ্ছেন না। জ্যোতি 
বস্গর উদারতাকে দরকারণ কম'চারণরা 
নিশ্চয়ই দুব্পতা বলে মনে করেন। 
চারাদক থেকে সুযোগ সনীবধে নিয়ে 
সরকারী কমণ্চারীরাই আজ বাম 
মান্পিসভা:ক ডোবাচ্ছে। 


| | 
ALL 


সামাল দিতে একটি নতুন স্টেশন বানাচ্ছে 
মেট্রো । প্রযাটফর্মের তলায় তৈরি দুটি সাবওয়ে 
পূর্বরেলের প্র্যাটফর্মের সঙ্গে মেট্রোকে জুড়ে দেবে। 
এখনকার ওভারব্রিজ আর থাকবে না। জ্যাক 
দিয়ে ছ’টি রেল লাইনের তলা দিয়ে দুজায়গায় 
আপে ডালাইকরা চারটি কংক্রিটের বিরাট বাক্স 
প্লেছে দিতে একেবারে হাল আমলের বক্স- 
পৃসিং মেথড অর্থাৎ বান্স-ঠেলা-ফৌশল প্রয়োগ 
করেছেন ভারতীয় ইঞজিনীয়াররাই } বান্সগুলি 
পরপর বসিয়ে দিয়ে মার্টিকাটার কাজ হয়েছে 
ভেতরে ভেতরে | স্টেশনের তলায় যে এতসব 
কাজ হয়েছে, উপর থেকে টের পাবার জো ছিল 
মা। আরও পর্বের কথা, এত বড় ও এত জটিল 


টা 8 রা শ নি 
ভিড়ের সময় হাজার হাজার নিত্যহান্্ী পূর্ব- 
রেজের দমদম স্টেশনের চার প্ল্যাটফর্মে জড় 
হন। পূর্ব ও মেট্রো রেলের ভিড় একসঙ্গে 


হস 


কাজ শেষ করতে ভেগেছে মাল ৩৫ দিন। 
লস মৃত বেশ কয়েক 
বন্ধুর । তাই ha উপরে ট্রেনের. আসা 
যা ঘন ঘটাত 

সাবওয়ে খুলে গেলে যে সব নিতাযান্্রী ভিড়ের 
সময় দমদম দিয়ে চলাফেরা করেন, 
পূর্বরেলের লোফালে বা মেট্রোরেলে অফিস 
যাওয়া বা বাড়ি ফেরার সুবিধা হবে বেশি । 


“এই আসা যাওয়া হযে দ্রুত, নিরাপদ হিরন 


[টি | 


গতির প্রতীক 
মেট্রো রেল, কলকাতা 


(ভারত সরকারের প্রকার) 


ES 


1 চার 





নদীয়ার গ্রাম 


আলফা র পথে 


এ এফ কামরুদ্দিন আহমদ 


নদ'য়া চাষ আবাদে পাঁশ্চমবজের 
মানচিত্রে নামী জেলা । বহরমপ-র 
থেকে বাসে ঢাকর যাত্রা । কৃষ্ণনগয় 
এসে উংসাহ সব মাটিতে মিশেছে। 
কাঁঠাল পাকা গরম | গতকালই বৃষ্টি 
হয়েছে । ভালো বৃণ্টি । কেউ কেউ 
বলেছেন 'িউবওয়েলে জল উঠছে.। 
‘লেয়ায়' পেয়ে গেছে । ঝলসে যাওয়া 
বোকো ধানের গাছগুলো প্রাণ 
পেলো। স্যালোর তেলের খয়চ 
বাঁচবে । কারো কারো ইচ্ছা পুরো 
দুটো দিন সেচ বন্ধ রাখবে । আম 
এসোঁছ মঙ্গলবার । মে 'দিবস। 

» সপ্তাহ খানেক আগেই দারুন 
বড় হয়েছে। কাঁচ ধানের থোড় 
মাঠে পড়েছে । কোথাও আবার 
শশষ ছ’ড়েছে ! বোরো চাষে সামান্য 
সুরাহা হবে এই বৃষ্টিতে । একবাক্যে 
একথা সবাই মানলেন। জেলা কাঁধ 
বিভাগের মৃখপান্ণও জানিয়েছেন 
বুষ্টিয় সুফলের কথা । তবে আগাম 
কশদন বাঁদ বৃষ্টি ব্ধ থাকে তাহলে 
অবস্থা সেই আগের মতই থাকবে । 
কলকাতা থেকে কারমপন্র বাস কিংবা 
বহরমপুর বাস চেপে বড় আন্দ্ীলয়া 
নামতে বলেছেন একবালপ্‌রের 


রওশন জাঁমল ৷ লেদ মোঁশিনে কাজ 
করেন! 

বহয্মপুর শহরেই আমার 
একটা কাজ ছিল। পল্লীর কথা 


জানতে তাই সেখান থেকেই বানে 
মুরগী বাচ্চা হাঁন, আম, কাঁচা পাকা 


তুলো (মূলো নয়) বোবাই বাসে 
মাথা গণজ্রতে হলো। ছোট আন্দু- 
লিয়ার আমার এফ পরিচিত লেখক 
এবং কলকাতায় কাগজে সংবাদ দেন 
এমন বদ্ধ আছেন । তার বাড়ী যে 
এলাকায় সেই পাড়ার নাম বানয়া- 
খড়ি! ছোট আর বড় আশ্দুলিয়া 
দুই গ্রাম প্রায়ই আমি গুলিয়ে ফোল। 
কথনও চোখে দোখান । নাম জয়নাল 
আবেদিন । কলকাতার প্রথমশ্রেণণর 
পাত্রকায় মাঝে মধ্যে লেখেন! 
হায়ার সেকেম্ডারণ। বহু বার 
চাকুরীর ইন্টারভ্য দিয়ে হতাশ। 
বাবার ভাতে .আছেন । যাইহোক 
কাজের কথার আসা যাক। বড় 
আন্দযলিয়ার আছে চ্টেট ব্যাঙ্ক । চাষ 
আবাদে এখান থেকেই খপ অশ্প- 
স্থজ্প যায়। 
(ছোট) হরেন দাস। 
আম্দলিয়ায় । 
গ্রামের পূব দিকে পাকা রাস্তা । 
পাশেই মাঠ । মাঠ ছাড়িয়ে ভাতগাছি। 
পূব দিকে আর একটু গেলে পাই 


ডাকঘর ছোট 


পাথুরিক্সা গ্রাম । ভাতগাছি থেকে 
বেশ? দূর যেতে হয় না বাংলাদেশের 
সীমান্ত সামনেই । গরু চুরি, চোক্গাই 


চালান, '(বাক্প্ দাঙ্গা লেগে আছে । 
পশ্চিম দিকে বড় আন্দুলিয়া । উত্তর 
দিকে বেতবোড়ক্লা গ্রাম । আর যাকে 
কেন্দ্র করে এই চৌহদ্দি বণনা 
দিলাম সেই গ্রামের নাম আলফা। 
চাপড়া থানার গ্রাম । দক্ষিণ দিকেই 


আবগারী কন্রেবলছের সম্মেলন 


শান্খিপূর £ সত্প্রাতি নদীয়া 
জেলা শাখা পশ্চিমবঙ্গ আবগার' 
কনচ্টেবল সমিতির ২৬তম জেলা 
সম্মেলন ও বাঁষক সাধারণ সভা 
অনুষ্ঠিত হয় বৈকাল তন ঘটিকায় 


কৃষ্ণনগর সদর আবগারী আঁফসে। 
সভায় সভাপতিত্ব কয়েন সৌরেম্দু- 


নাথ ঘোষ) প্রধান অতিথি হসাবে 
উপাচ্ছত ছিলেন কেন্্রয় কামাঁটর 
সদস্য তপন চক্তবতণ ও বিশ্যে 
আমাম্িত আঁতাঁথ হিসাবে ছিলেন 
জেলার আবগারণশী সুপার ধনেন্বর 
মাশ্ডি। এই সম্মেলনে জেলার বিভিন 
লাকে'ল থেকে প্রাতীনাধগণ উপাচ্ছিত 
ছিলেন'। সম্মেলনের প্রারন্তে প্রয়াত 
সভ্যদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন 
ও এক 'মানট নশরবরতা পালন করা 
হয়। সম্মেলনে বিদায়] সম্পাদক 


শংকর প্রামাণিক আয় ব্যায়ের হিসাব 


পেশ করেন এবং যোল দফা দাবী 
সম্বালত দাবী সনদ পেশ করেন । 
সভায় বিভিন্ন বস্তা আবগ্গারী কনণ্টে- 
বল সামাতির উদ্দেশ্য এবং প্রচেষ্টার 
কথা ব্যাখ্যা করেন। এরপরে আগামণ 
১৯৮৪-৮৫ সনের অন্য আটজন, সদস্য 
নিয়ে একটি কাধ)ণনবাহক সামাত 
গঠন করা হয় । নব 'নধ্বাচিত 
কমিটিতে সভাপাত নিথ্বাচিত হন 
সৌরেশ্দ্রনাথ ঘোষ; সহঃ সভাপাঁত 
যামিনীরঞ্জন ঘোষ, সম্পাদক রমেশ্তু- 
নাথ ঘোষ, সহঃ সম্পাদক নিখিল 
বিশ্বাস, কোযাধ্যক্ষ নিত্যানন্দ 


প্রামাণিক, হিসাব পরাক্ষক জনক 
সষ্ডল, কেন্দ্রীয় । কমিটির মদস্য 
শংকর প্রামানক ও সদস্য বিধান 
দাস। 


বললেন আন্দহীলয়ার, 


বানিয়াখ্ড়। বিধানসভা কেন্দুও 
চাপড়া ! এই আলফা গ্রামে সমবায় 
মামাত আছে কিনা প্রশ্ন করেছিলাম । 
নঞর৫ক উত্তর । বোরোচাষ তো 
আশেপাশের সব এলাকাতেই ভালো 
হয়েছে । মুথপাত ভালো। শেষ" 
রক্ষা হওয়াই আসলে কঠিন ব্যাপার । 
স্যালো টিউবওয়েল কয়টি আছে ? 
পণ্থাশ | একটি মাত গভশর নলকূপ 
আছে আলফায় ! বড় আম্দালয়া 
থেকে হাঁটতে হটিতে আলফায় 
পেশছানো যাবে । পথ.এক মাইল । 
শিয়ালদহ থেকে ঘনে কৃষফনগর 
জ্ংশনে নেমে রিকশায় বাস স্ট্যান্ড । 
বাসে আলফা। আলফায় প্রাইমারণ 
স্কুল কোথা ? গ্রামের মধ্যেই বললেন 
বিষ্ণু হালদার ৷ মাঁদখানায় কাজ 
করেন। সবচেয়ে বামেলা হলো 
মাধায়ণ লোককে প্রশ্ন জিজ্ঞসা করা । 
অনেকে মুখপানে তাকিয়ে থাকেন । 
বডরি এলাকা বলে কেউ নম জিজ্ঞাসার 
পর বলেন ওপার থেকে নাকি ! ভ্জ্ভ্রায় 
পড়তে হয় । একজন বললেন-_-তাও 
ক কেউ স্বকার করতে চায় ভাই। 
বড় আন্দ্ালয়াতে তিনটি হাইদ্কুল 
আছে। আলফা গ্রামে কোনও 
গ্রাজুয়েট নেই । কোনও হাজরা নেই। 
শিক্ষিত বলতে মাত্র চারজন ৷ মাধ্যমিক 
পাশ তিনজন ৷ এইচ এস পাশ কজন 
আছেন বলে পরে খবর পেলাম । 
আলফাগ্রামের একমান্্ ছেলে কলকাতা 
বিধ্বাধদ্যালয়ের মুখ দেখেছেন নাম 
মুহম্মদ সাহেব হাল-সানা । এম; এ 
দর্শনের ছাত্র । থাকেন কারমাইকেল 
হোণ্টেলে । গ্রামে অবস্থাপন্ন লোক 
কেউই নেই । ব্যবসা বাণিজ্যে নজর 
নেই ৷ চাষবাদ একমাত্র ভরসা । 
কোনও মতে বেচে থাকতে পারলেই 


হলো । অন্য কোনও পেশার কথা 
ভাবে না । আলফা গ্রাম থেকে 
পশ্চিম দিকে বড় আন্দুলিয়া পযন্ত 
রাম্তা পাকা কয়া দরকার । 
আলফা থেকে কৃষ্ণনগর 
বাসে দুঘঘ্টা । বাস সার্ভিস দ্রুত 
করা দৃপ্নুকার। কৃষি 


বিভাগ থেকে মাটি পরীক্ষা করা 
এবং গ্রামসেবকের আলফা গ্রে নিয়- 
মত যাওয়ার দাবি অনেকের । তাস 
তিল, সর্ষে মুগ ছোলা কলাই চাষ 
বেশশ দেখা যায়৷ ঘরে ঘরে অনেক 
রকম ভাল রানা হয় । ভাল খেয়ে 
তপ্ত পেয়েছি। চাষ আবাদে অধিক 
ফলন লম্ভব এই এলাকায় যাঁদ যত 
নেয়া হয়। 





পশ্ঢিমবজের 
হুখ্যমন্রীর 
ত্রাণ তহবিলে 


ম_ক্ত হন্তে 


দান করুন 





দপ'ণ | শুক্রবার ওই জরলাই। ১৯৮৪ 


বেহাল৷ স্বুপার মাকে টে 


বেআইনী কাজ কারবার ' 


বেহালার এস এন রায় রোডের 
সুপার মাকেট বর্তমানে কলকাতা 
পুরসভার অধীনে । কিছুদিন আগেও 
তা ছিল দক্ষিণ শহরতল' (বেহালা ) 
পৌরসভার অধীনে । কলকাতা মহা- 
নাগারক উশ্নয়ন কর্তৃপক্ষের আর্ক 
অনুকূলে নির্ম'ত এই সুপার 
মাকেটে একদিকে যেমন পুর অপ- 
দাতা ঠিক তেমাঁন এই মাকেটের 
অনেক ব্যবসায়” পুরসভাকে তার 
প্রাপ্য থেকে বগ্ত কয়ে এসেছেন 
এতাঁদন । অধুনালপ্ত দাক্ষণ শহর- 
তল পুরসভা করতৃপক্ষও 'নল্জ্ 
উদাসশনতায় পাওনা আদায়ের জন্য 
কোন গাকরেনি। কারণ অজ্ঞাত। 
সম্ভবত কোন রকম বাঁ হাতের ব্যাপার 
(ছল । তা না হলে পাওনা আদায়ে 
কেন এই গাঁফিলতী ? 


এই পুর মাটির ব্যবাসায়গদের 
অনেকে ট্রেড লাইসেন্স দেননা। 
তৎকালশন পুর কর্তৃপক্ষ কি করে 
তা মেনে নিয়োছিলেন? কলকাতা 
পৃরসভার প্রশালকের অবশ্নাতর জন্য 
দ্রানাই যে, আবিলদ্বে এ বিষয়ে 
অনুসন্ধান করে দেখা হলে পুর 
আদায় কিছুটা বাড়বে । অনেকের 
আবার দণর্ঘ দিনের ঘর ভাড়াও 
বাকি । ব্যবসায়ীরা যে দোকান করবেন 
বলে দোকান ঘর 'নিরেছেন তায়া তা 
করছেন না।, যেমন কেউ স্টেশনার 
দোকান করার জন্য ঘর পেয়েছেন 
[কম্তু তান করেছেন মুৃদিখানা আর 
স্টেশনায়ী দোকান হয়েছে মুদিখানা । 


এটাতো চলতে পারেনা । এটা বন্ধ 
করা প্রম্নোজ্জন ! তা নাহলে সুপার 
মাকেটি কিসের ? 


সুপার মাকেটের প্রধান প্রবেশ 
পথে যে রাস্তা রয়েছে তা অধিকাংশ 
সময়েই থাকে জলে ডোবা । সংপার 
মাকেটের ওপরে রয়েছে আবাসন । 
ট্যাংকের জল উপচে পড়ে পাইপ 
দিয়ে এসে দুবেলা রাস্তায় জমে। 
জল বের হবার নদ'মা পুরসভা 
করবে কথা ছিল। কিন্তু পুর 
এলাকা হন্ত/দ্তর হয়ে গেলেও এখনও 
তা হয়নি । কিছু দোকানে শেড করে 
দিতে তৎকালীন পুরসভা প্রাতশ্রত 
ছিল । তাও হন্নান। রক্ষণাবেক্ষণের 
অভাব আছে বলে ব্যবসায়গদের ক্ষোভ 
রয়েছে। বাধ অনুযায়শ শপস 
এন্ড এস্টাররদমেন্ট রেজিণ্ট্রেশন থাকার 
কথা প্রাতাটি দোকান ও সংশ্ছার। 
এখানে অধিকাংশ ব্যবসায়ী তাও 
মানেন না। তারা আইন কানুন ও 
এবং পুরসভাকে কাঁচকলা দোঁখয়ে 
বুক ফ.লিয়ে ব্যবসা করে চলেছেন । 


এখানকার জলের পাম্প চালা* 
বার জন্য পাম্প অপারেটার আছে। 


দেখেনি । দারোয়ানরা  ঘ্বাময়ে 
ডিউটি করেন । আুইপায়য়া আসেন 
যান, মাইনে নেন, কিন্তু কাজ করেন 
না। রানে বাঁহয়াগত ঠেলার গুদাম 
হয়ে যায় সুপার মাকেটটি । গার 
রাঘে অসামাজিক ব্যান্তদের দোরাত্মা 
চলে এখানে । 


সুপার মাকেটি সলগ্ন যে সবজী 
বাজার রয়েছে তার হালচাল আরও 


খারাপ । এখানে এক বিচিত্র অথ" 
নীতির ব্যাপার আছে। এখানকার 
বাজার কামিটির সেক্রেটারী যে ব্যাস্ত 
নাম তার জীঁবনবাবু । দিনয়ারি 
মদ খেয়ে মুখ দিযে খিষ্তির ফোয়ারা 
ছোটান তিন । বেআইন'ভাবে এই 
বাজারের মধ্যে টালর ঘর করে নিয়ে 
বহাল তাঁবয়তে তিনি তাঁর উপ- 
পত্বগকে নিয়ে বসবাস করেন। তার 
উপপত্রণীট আবার বাজারে মধ্যেই 
প্রকাশ্যে চোলাই মণ বিক্রী করে । 
বাজারটা কার? জীবনবাধুর না 
কলকাতা পুরসভার, যা আগে ছিল 
দক্ষিণ শহরতলশ পুরসভার ?. 
ইচ্ছেমত লোক বাঁসয়ে তাদের কাছ 


থেকে দৈনিক টাকা নেন জীবন ৷ 


কোন আধিকারে ? স্বভাবতই প্রশ্ন 
উঠতে পারে যে ব্যন্তির শবজণ বাজারে 
কোন স্টল নেই তানি বাজার কমিটির 
সেক্রেটারী হন কোন আঁধকারে ? 
নাকি বাজারের আশাক্ষত। অদ্ধ" 
শিক্ষিত মানুষগ্‌লোর মাথায় হাত 
বলয়ে জীবন নিজের আখের গোছা" 
চ্ছেন। জীবন এখন বলছেন যে. 
পুর প্রশাসক নাক তার হাতের লোক 
তাই তার ক্ষাত কেউ করতে পারবে 
না। 


বাজারের মধ্যে পাঁরবার পাঁরজন 
নিয়ে দিব্যি সংসার পেতেছে আরো 
অনেকে । জাঁবন তাদের থাকতে 
দিয়েছেন। যেহেতু জগবন নিজে 
থাকেন তাই। বাইরের অনেকেওং 
সংসার পেতেছে বাজারে । শোনা 
যায় জীবন তাদের কাছ থেকে মাসো- 
হারা নেন। 

বাজায়ে প্রকাশ্যে জয়ো খেলা 
হয়ঃ চলে মদের ফোয়ারা । চাঁরাদক- 
কার ফেরায়ী সমাজ বিরোধণরা 
বাজারে আসে, থাকে । 


গ্রামের যেসব মানুষ দোনিক 
বাজারে আনাজ বেচতে আসেন 
তাদের ওপরেও জুলুমের অন্ত নেই । 
জীবন সেই জুলুম করেন । 
পুর প্রশাসকের রিকট প্রশ্ন 
পুর বাজারের ভিতর ঘর বেধে 
থাকাটা কি পৃরাবধির মধ্যে পড়ে? 
বাজারের শান্তপ্রয় বোকানদাররাও 


জীবনের অত্যাচারে অঁতণ্ঠ। 
জ'বন সম্পরকে খোঁজ খবর নিয়ে 
তাকে বাজার থেকে উচ্ছেদ 


কিন্তু তার মূখ কেউ কোনদিন শেষাংশ ৬ষ্ঠ পৃচ্ঠায় 


Lo 


তায 


লি 


দর্পণ || শুক্রবার, ৬ই জুলাই, ৮৪ 





পুশজবাদ৭ ব্যবস্থাকে বজায় 
রেখে শিক্ষা নিয়ে তথাকাঁথত সংস্কাধ়- 
গুলির যে কোনো অর্থ নেই 
বামফুন্ট সরকায় তা বোবেননা 
বলেই অনর্থক শিক্ষাবদ বাদ্ধজবী- 
দের জল ঘোলা করার সুযোগ করে 
দেন। আমাদের শিক্ষাপম্ধাত 
অদ্যাবাধ উপনিবেশ এতিহোয় জের 
টেনে চলেছে । এ শিক্ষা মূলত 
মানুযকে আত্মকোচ্দুক, স্বার্থপর 

ং বৃহত্তর জনহ্থাথ' বিরোধ করে 
তোলে এটা মিথ্যা নয়! আমাদের 
রাণ্ীব্যবস্থায় এই তথাকথিত 'শাক্ষত- 
খলদেরই চটড়ান্ত দাপট । জনগণ 
নামক চেতনা কখনোই সেখানে 
প্রবেশ করেনা । 

জগদ্দল শিক্ষা ব্যবস্থাকে অটুট 
রেখে মাকসবাদ কিংবা সোভিয়েত 
চশন বিপ্লব ঢখঁকয়ে দিতে পারলেই 
যে. ভবিষ্যতে সমাঞ্জতাঁণ্ক মানুষ 
পাড়ে তোলা যাবে এমন নয় ৷ এদেশে 
রাজনীতিতে মাকসবাদণ তত্রের প্রয়োগ 
তো চোখের সামনেই দেখা যাচ্ছে 
যায় পাঁরণাত বাঁধা হয়ে গেছে সংস- 
দল গণতশ্নের চাকার । রাজ্য থেকে 
কেছ্দ্রে ভোটের মারফত ক্ষমতা আঁধ- 
কার করতে পারলেই এদেশের জবরদস্ত 
শাসক শ্রেণীকে কদ্জা করা যাবে। 
এই সরল, নবোধ পথে যখন আমা-- 
দের মাক‘সবাদ অভিজ্ঞতা বিস্তৃত 
হচ্ছে তখন শ্রেণীসংগ্রামকে ত্বরান্বিত 
কয়ে শ্রামকপ্রেপীর নেতৃত্বে ক্ষমতা 
দখলের রন্তারন্তি কাম্ডকে পরিহার 
করাটাই বর্তমানে মাকসবাদশ পার্টি 
গংলর লক্ষ্য । এবং তাহলে শিক্ষার 
ব্যাপায়ে কেতাব';, নীরল মাকসবাদ 
চার প্রয়োজন কাঁ থাকতে পারে। 
যখন কিছ; কিন পুরনো বৃষ্ধি- 
জীবীদের এসব ব্যাপাবে এলার্জি 
আছে! সত্য সত্য মাকসবাদণ 
পাটিগচলো তো এখন বিপ্লবণ তত্তে 
।বপ্যাসী নয়। সংসদীয় গণতশ্যে 
নিজেদের মজবূত করবার জন্যে 
এখন একমান্ন প্রয়ো্রন কয়েক লক্ষ 
চাঁদা সংগ্রহ করে দিল্লিতে একটি 
নিজস্ব পাট প্রাসাদ গড়ে তোলা। 
হো চি মন ভাঙা হেড কোয়াটার্সে 
বসে বিপ্লব সংগঠন করেছিলেন, এসব 
সেকেলে দম্টান্ত মানায় না! 

এদেশে মাক“দবাদণীরা এসব চিন্তা 
মাথায় রেখে যখন অভখস্ট লক্ষ্যে 
গ্গোচ্ছেন তখন খামোকা এই 
বাংলায় শিক্ষা নিয়ে 
হইচই তুলে লাভ কণ! আত বড় 
বামফুষ্টহতৈষীও বি্বাস করবেন 
ক যে সরকার শিক্ষায় শ্রেণানংগ্রাম 
তত্বকে ত্বরাদ্বিত করবার কোনো 
সাঁদচ্ছাও পোষণ কষেন। 

তবু সরকার যে চ্কষুল বা 
কগেজগুলি কুক্ষিগত করবার জন্য 
কাথাও মনোনাঁত, কোথাও নিব্ঠাচত 



























ম্যানোজং কাঁমটি গড়ে তুলে পার্ট 
ঘে"ষা বিশ্বস্ত লোকদের বাঁয়ে 'দিয়ে- 
ছেন তাতে এটাই মনে হয় দলগত 
প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করাই তাঁদের 
উদ্দেশ্য । কিন্তু তাতে শিক্ষার গেল 
এল কাঁ? না হয় চাকুরির ক্ষেতে কিছু 
নিজেদের লোকদের ঢে.কানো _গেল। 
সব সরকারই নিজেদের লোকদের 
চে'কাবার চেষ্টা করে, এর মধ্যে আঁভ- 
নবত্ব [ছু নেই। পদগোৌরবে 
হেড মাস্টারের একশো টাকা আযালা- 
উম্দও যাঁদ বাড়িয়ে দেয়া যায় তাতেই 
বা কণ হয়েছে ? বিরোধ’ হেডমাস্টারও 
কী কোথাও সরকারণ পাঁরকজ্পন৷ 
বানশীতির বিয়ম্ধাচচণ করছেন? 
নাক তা সম্ভব? আসলে শিক্ষাকেদ্দু- 
গুলি দখল করা একটা ব্যাধি হয়ে 
পড়েছে'। যা আমাদের বিবেচনায়, 
ছেলেমানুষি ছাড়া কিছ নগ্ন । উপ- 
চাষ" সস্ত্রোষ ভট্রাগাষ* হলেন কণ রমেন 
পোদ্দার হলেন তাতে মহাভারত কিন 
অশুদ্ধ হচ্ছেনা । শিক্ষাকেন্দুগাল 
তো বিপ্লবের আখড়া নয় যার জন্যে 
সেগ্যাল দখল না করলে বিপ্লব 
আটকে যাচ্ছে । রাজ্যে প্রাতান্ঠভ 
একটা সয়কার আছে, শিক্ষাক্ষেত্রে তার 
একটি নশীতও আছে, শিক্ষাগারে তা 
বান্তবায়িত করাই সকলের কাজ । জন- 
প্রয় সরকায়ের কোনা নাতি জন- 
বিরোধ? হবে, কেউ বিশ্বাস করেননা 
সুতরাং ইয়েসমযান না-ঢেকালে চলবে 
না এমন আত্মআব*্বালই বা আসে 
কোখেকে ? 


সমালোচনা হলেও, প্রাথমিক 
ক্ষেত্রে ইংরোঁজ উঠে গেছে, সংস্কৃত 
গেছে ইংরোজকেও একটা জায়গায় 
বেধে দিয়োছি। সরকারের নখাত 
এটাই যখন তখন তাই বজায় থাকবে! 
দলের লোক থাকুক আর নাই থাকুক 
শিক্ষাক্ষেত্রে সুস্থ পরিবেশ কেউ নষ্ট 
করছেনা । কারণ শিক্ষার মতো 
ব্যাপারটা আজকাল আর কেউ গুরুত্ব- 
পূরণ“ বলে মনে কয়েন না । শ্রিক্ষক- 
রাও নন, ছান্নরাও নয়। পরীক্ষা 
হচ্ছে, ফলও বেরোচ্ছে । ভালো ছেলে 
ভালোভাবে পাশ করছে, খারাপ ছেলে 
খারাপ ফল করছে। এটাই চলে 
আসছে । শিক্ষাকে জনম:খী করতে 
বশংবদ ছাত প্রতানাধ কিংবা শিক্ষা- 
কমাঁ'র প্রাতানধিত্বকে মেনে নিয়েও 
শিক্ষার গুণগত পর্নিবত'ন কিছ: 
হচ্ছে না। ব্যান্তগত রাজ্নশতি যাই 
থাকুক না কেন ছাল্দরদ আদশবাদশ 
শিক্ষকদের যেমন অভাব নেই তেমনি 
ফাঁকবাজও কিছু থাকা অসম্ভব 
নয় |. 

কাজেই কেউ বলবেন না বামফুষ্ট 
আমলে শিক্ষার মৌলিক কোনো পরি- 
বতনি ঘটেছে। তা সন্ভবও নয়, 
পরীক্ষা নেয়া এবং ফল বার করে 


বছয়ে বছরে ছাত্রদের আমরা পুথি" 


॥ পাঁচ ॥ 


ন| কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায় 


হাওড়া থেকে নির্বাচনে দাড়াতে চান 


কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী প্রণব মুখো- 
পাধ্যায় লোকসভার আসম নির্বাচনে 
হাওড়া সদর থেকে দাঁড়াতে চান ! 
জেলা ই-কংগ্রেসের সভাপাঁতকে ও 
তার দলের লোকদের তান একথা 
বলেছেন বলে বি*বন্ভসন্রে জানা 
গেল। প্রণবধাবু কংগ্রেস কমণ“দের 
আরও জানিয়েছেন যে লোকসভার 
নিবচিন আগাম? অক্টোবরের শেষে 
বা নভেষ্বরের মাঝামাঝি হচ্ছে। 
কংগ্রেস কমধদের এক হয়ে কাজ 
করতে হবে। যাতে বামফুণ্টকে 
বাংলা থেকে হটানো যায়। তবে সি 
দি এমকে বামফ-ন্ট থেকে আলাদা 
করবার চেষ্টায় আছেন স্বয়ং হীশ্দিরা 
গান্ধী । তাঁর সঙ্গে রয়েছে মস্কো । 
পঞ্জাব পারাষ্হিত নিয়ে এজন্যই 
জ্যোতবাবুকে ডেকে কথা বলেছেন 
প্রধান মশ্মী ! 

প্রণববাবু ই.কং কমণ“দের আরও 
জানিয়েছেন দলের নেত্রীর পাঙ্গাবে 
সৈন্য পাঠানোকে ডান-বাম সব দলই 
স্বাগত জানিয়েছে । এই সুযোগে 
উত্তর ভারতে দক্ষণ্পদ্ধী বি জে পি ও 
লোকদলকে পরাষ্ত করতে-তাঁন যত 
তাড়াতাড় সম্ভব নির্যচন চান । 
পাঞ্জাবে সৈন্য পাঠানোয় এই সব 
অগ্ুলের মানুষ, বিশেষ করে সংধ্যা- 
গরিষ্ত হিশ্দুরা এবং কিছু সংখ্যক 
সংখ্যালঘু অভিনন্দন জানিয়েছেন 
প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গ্রান্ধীকে । 

অথমন্মী তার দলের লোকদের 
একথাও বলেছেন যে যদিও রাজ্য- 
সভায় সদস্য হিসাবে তান 
১৯৮৬"র আপ্রল অবাধ থাকবার 
অধিকার?/ কিন্তু সবচেয়ে বেশ 
তার বিরুদ্ধে লবা করছেন রাজীব 
গাষ্ধী । রাজীব চাননা প্রণববাবু 
রাজ্যসভার সদস্য হয়ে অথ" দপ্তরের 
মত দপ্তরের মন্ত্রী থাকুন} বিশেষ 
করে যে লোক 'নিবাচনে গো-হারা 
হেরেছেন। নু 

রাজীব গাদ্ধী একাদিন তায় মায়ের 
সামনে দপদ্ট করে বলেছেন লোক- 
সভার 'নবচিনের মাধ্যমে অবশ্যই 
আপনাকে আসতে হবে । সে সময় 
লোকসভার সদস্য অরুণ নেহেরুও 
নাকি উপস্থিত ছিলেন। রাজাঁব 
গ্াম্ধী তার মাকে বলেছেন; যে 
লোকের নিজ রাজ্যে পায়ের তলায় 
মাটি নেই সেই “পরগাছাকে” অন্য 


ব্রাঙ্্য থেকে রাজ্যসভায় আনা অন্যায়; 


বার পথে এগিয়ে দিচ্ছ । তা সত্বেও 
খটকা লাগে, একদা শিক্ষার ক্ষেত্রে 
অগ্রগণ্য বাঙাল! ক্রমশ কেন অন্যান্য 
প্রদেশের তুলনায় নগচে নেমে যাচ্ছে । 
বোধহয় বামফুদ্টকে এই সমস্যাটা” 
কেই প্রথমে বোববার চেষ্টা করতে 


হবে। 
মিহির আচার্য 


এর ফলে কংগ্রেসের ভাবমৃতি নষ্ট 
হচ্ছে এ রাজ্যে । গুজরাটের কংগ্রেসদ- 
দের বেশ ভাল একটা অংশ এজন্যই 
হাইকমান্ডের উপর ক্ষুন্ধ। 

উল্লেখ থাকে; প্রণব মুখোপাধ্যায় 
গত নিবাচনে বারভুমে পরাজিত 
হলে শ্রীমতী গাম্ধীর অনুগ্রহে 
গুজ্বরাট থেকে রাজ্যসভায় সদস্য 
হন। 

হাওড়া সদর কেদ্দ্রু থেকে 
দাঁড়াবার উদ্দেশ্য নিয়েই তান হাওড়া 
পৌর নিবচিনে- বিশেষ কমে অংশ 
নচ্ছেন। পদযানা করছেন উত্তর 
থেকে দাক্ষণ পর্যন্ত । যাতে হাওড়ার 
মানুষের কাছে পায়াচিত হওয়া যায়। 
যাতে এক ঢিলে দৃপাঁথ মারা হবে । 

প্রণববাব একথাও বলেছেন যে 
প্রধানমন্ত্রী রূশ লব মারফৎ সি পি 
এমকে বপেছেন বর্তমান সদস্য সমর 


মুখোপাধ্যয়কে দলের সংগঠনের 
দায়িত্ব দিতে! আর একজন নতুন 


লোককে প্রার্থা করতে । অতএব 
জেলা থেকে এক প্রল্তাব নিয়ে 
দল্লশতে হাইকমাম্ডকে বলা হোক 
অর্থমন্ত্রকে এখানে মনোনয়ন 
দিতে। 

এ খবর জানাজানি হয়ে যাওয়ায় 
জেলার সভাপাঁত ভাষণ বিপদে 
পড়েছেন। জেলার মিটিং ডাকতে 





পারছেন না। বলছেন পৌর নব 
চনের পর সভা ডাকা হবে। জেলা 
দভাপাতর দলের লোকেরা বিশেষ 
করে প্রণববাবুর দই ভাগ্রিপাতি ও 
একদ্রন তথাকাঁথত বুদ্ধিজীবণ বলে 
পরিচিত কমশ“দের বলে বেড়াচ্ছেন, 
প্রণবদা জিতলে হাওড়ার উন্নীত 
হবে । উত্তরে বহ: কংগ্রেস কমা 
বলছেন জেলার উন্নতর চেয়ে 
তোমাদের নিজ পকেটের উন্নত হবে, 
চাকরী হবে নিজেদের শ্যালকের, 
ভগ্লীপাঁতদের ভাগেদের । যেমন অন্য 
ভাল কংগ্রেস কমণ“দের বাদ দিয়ে 
শিপিং করপোরশনে প্রণববাব: তাঁর 
দংই ভগ্নীপাতিকে চাকর? দিয়েছেন । 


জেলার লব ই-কংগ্রেস কমর 
প্রপবের বিরংষ্ধে আগাম’ ২০ জুলাই 
হাওড়া টাউন হলে প্রকাশ্য 
সভা ডেকেছেন। কমণ'রা বলেছেন 
( বাইরের লোক ) প্রণবকে এখানে 
দাঁড় ফরালে কংগ্রেস থেকে একযোগে 
পদত্যাগ করবেন । যেমন করেই 
হোক এই রকম দ:ুন'“তপরায়ণ 
প্রাথাঁ‘কে হারাতে সব রকম চেষ্টা 
করা হবে। 


ধু কলকাত। অহ।/নগরীর জনয নয় 


মহানগরণ কলকাতার সাক উন্নয়ন পরিকজ্পনা রচনা ও তার বাস্তবায়নের . 
দায়িত্ব আর্পত হয়েছিলো দি এম ভি এ-র ওপর। সময়ের সঙ্গে পা মিলিয়ে 
অন্যান্য পুর সংস্থাগ্গলর পাশাপাশি সি এম ডি এ-ও কাজ করে চলেছে ।. 
যেমন শহরের ভেতর থেকে যানজটের চাপ লাঘব কয়ার জন্য নামত হয়েছে 
দুটি ধমন? সকল £ ইন্টার মেট্ৰোপলিটান বাইপাস ও বারাকপুর কল্যাণ? 
এক্সপ্রেসওয়ে । আর শহরের অভ্যন্তরে ব্যস্ততম এলাকা গযাঁলতে চাল; হয়েছে 
্বয়ংক্রিয় সিগন্যাগ ব্যবস্থা । অনেবগবাল রান্ভাও চওড়া করা হয়েছে । 
তৈরা হয়েছে বিজন সেতু, অন্নবিন্দ সেতু, বঙপন দাস সেতু ও হাওড়ার 
বধাকম সেতু । শিয়ালদা ও ব্রাবোন" রোডে উড়ালপূল । হাওড়া সাবওয়ে 
গাডেনরাঁচ ও হাওড়ায় নতুন জলপ্রকতপ । পাশাপাশি, পলতা জলপ্রকল্পের 
শান্তবূম্ধি করা হয়েছে । বেশ কয়েকটি পয়ঃপ্রণাল* ও নিকাশ? ধ্যবন্ধায় 
প্ৰনার্বন্যাস ও নিমণি কয়া হয়েছে । প্রায় দ হাজারের বেশি বক্তির ২৪ 
লক্ষাধিক মানুষ আজ স্যানিটারশ পায়খানা; জল, রাষ্ডা এবং বিজলণ 
আলোর সুযোগ পাচ্ছেন। তিনটি নতুন উপনগরণ নিমের কাজও সমা- 
পির মুখে । এছাড়া। ৩৫টি মিটানসিপ্যালিটিতে উন্নয়ন কম"সচেশ রূপা- 
মণের জন্য ৯৪ কোটি টাকা ধার্য করা হয়েছে । এখন শুধু- শহরে নয়, 
শহরতলীর উত্বয়নেরও কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে । এখনও অনেক কাজ 


বাক । 


জনসহযোগিতাই আমাদের দায়িত্ব পালনে সাহায্য করবে । 


চে 


কর্তৃক প্রচারিত ) 


০৯ 
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মোহনার দিকে 
সমর বন্দ্যোপাধ্যায় 


কাহিন'য় দূর্বলতা বেশ প্রকট 
কিন্ত: পাঁরচালনায় কিছ: বোশষ্ট্য- 
পণ গুণের জন্য ‘মোহনার দিকে? 
ছবিটি একেবারে খারিজ করার নয্ন। 
মূল কাহিনী প্রফুল্ল রায়ের । চিন্ত 
কাঁছনশ ঘ্চনা করেছেন মনোজ মত । 
পাজ্পের দুব‘লতা ' আতিক্রম করতে 
পারেনান চিন্রনাট্যকারও।' চিন্তনাট্য 
রচনা ও পাঁরচালনা করেছেন বাঁয়েশ 
চট্টোপাধ্যায় । 

সং ও আদরশবান ইনকামট্যান্ম 
আফসার ও ধৃত“ অসাধ্‌ ব্যবসায়ীর 
মধ্যে সংঘাত, ইনকামট্যান্স ফাঁক 
দেবার ঝামেলায় সংঘর্ষ, আঁফসারকে 
মোটা টাকা ঘৃষ দেবার প্রস্তাব, এমনাঁক 
মেয়েছেলে ভেট দেবার চেষ্টা, যথা- 
রশৃতি আঁফসারকে কনে নেবার 
প্রক্রিয়ায় নাজেহাল, মরিয়া হয়ে তার 
দাদ্পতা শান্ত নষ্ট করা ইত্যাদি 
ফসলা মাফিক বাঁধা ছকের কাঁচা 
কাজগনীল ঘটবার পর দেখা যায় সব 
শান্ত--অসাধু ব্যবসার়ণ ধৃত ও সৎ 
আঁফসারের ঘরে শান্ত । অবশ্য এর 
মধ্যে যে মেয়েটিকে ভেট: দেবার জন্য 
নি্দি‘ষণ্ট করা হল তার ব্যন্তগত 
“জদবনের প্রেম। অশান্তি, হতাশা নিয়ে 
একটি'জোলো নাটক সৃষ্টর চেষ্টা 
আছে, পাঁরণামে যা মেলোড্রামায় 
পর্যবাসত। 

সং ইনকামট্যান্স আফসার হিসেবে 
দপন্ধর দে-কে মানায় 'নি--তার 
চালচলন শিক্ষানবীশ পধাঁয়ে পড়ে। 
অসাধু ব্যবসায়ধরূপে দিলীপ রায় 
বোশষ্টাশুন্য। শুধ ভিলেন হাস" 
টুকু সেরেই তান ক্লন্ত। আনল 
চট্রেপাধ্যায় একটি গান শুনেই 
সুমনা মৃখোপাধ্যায়কে পুন্রবধ করে 
ফেললেন-ভাবতেই হাসি পার। 
অপর্ণা সেন হোটেল গারিকা কিম্তু 
তাঁকে সুইমিং কণ্টিউম পাঁরয়ে প্রথমে 
শায়িত অবশ্থায় দেখানোর একটাই 
কারণ খুলে পাওয়া ঘায়__সেটা দর্শক 
আকষণ- এটা দেউলেপনা । একতরফা 
ভাবে স্বাম' দীপক্কর সম্পকে" যে সব 
স্ত্রপ সংস্গের অভিযোগ পায় সুমনা 
তা যাচাই না করেই বিষ পান এ 
দেশেয় ছাঁবতে রীতিমত চাল, থাকলেও 
পুরোপুরি নিবোধের কাম্ড সন্দেহ 
নেই । ব্যবসায়ণর দালালরূপে মনোজ 
মিত আর পাঁচটা চাঁরল্ের মত একট 
টাইপ চারন্ত যা মোটেই রেখাপাত 
করে না । আর শেষে 'চিটফাম্ডের 
1শকার হয়ে অপণার বিলম্বিত অথচ 
সনেম।টিক সময়মত বোধোদয় এবং 
প্রোমক দশপক্করেয় কাছে স-নাবেগ 
আত্মাবন্লেষণ বেশ কৌতুক জাগায় । 
ছবিতে দুবার গুলি বর্ষণ আছে, যা 
ছবাটকে মোহনার দিকে 


নিয়ে যেতে দর্শক মনে বিক্ষণ সৃষ্টি 
করে। দীপক্করের তথাকাথত সাফলা 
শুধুই গোঁজামিলে ভরা, ফলত মনে 
কোন আবেদন সণ্যার করে না । তবে 
অপর্ণা সেনের চরিশ্লাভনয় কিছুটা 
বিশ্লেষণধমণ হয়ে উঠেছে, বদিও তাঁয় 
মুখের সংলাপ সব সময় স্পষ্ট শ্রতি- 
গোচর হয়নি । 


এই অক্ষম গহ্পটির চলাচ্চন্রায়ণে 
পরিচালক বারেশ চট্টোপাধ্যায় কিন্তু 
জায়গায় জ।য়গায় মুন্সীক্লানার পরিচয় 
দিয়েছেন- এটাই. বিদ্ময় । মাঝে মাঝে 
যেমন ফ্রেম ভেঙেছেন, তেমনি দশ্য 
কখনো এগিয়ে কখনো পোঁছয়ে। 
ক্োজআপ-এর বিভিন্ন কোণ সৃষ্টি করে 
দশ্যগত মানা যোজনা করেছিল। এক 
একটি দুশ্যের উপস্থাপনায় মানাসক- 
তার বিশ্লেষণে ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করেছেন । 
এগুলি অবশ্য শুধুই দশ্যগত সম্পদ 
হয়ে থাকে । রগুণন ফটোগ্রাফণতে 
শন্তি বন্দ্যোপাধ্যায় ও কে. এ. রেজার 
কাজ নিপুণ । সম্পাদনায় আঁময় 
মুখোপাধ্যায়, প্রশংসা পাবেন। স্বপন 
চক্রবতশ'র সংগত পরিচালনা ছবির 
মেজাজকে ধরে রাখতে চেয়েছে । 


প্রণয়ী' ছবির প্রস্তুতি 


গত ২২ শে জুন আ্যাস্ট্ো 
হোটেলে আয়োজিত এক সাংবাদিক 
আদ্মেলনে কালীমাতা তারামাতা 
ফিঙ্মস-এর প্রথম প্রযোজনা প্রণয়” 
ছবির প্রস্তুতি পর্বের ঘোষণা হয় । 
বর্ধমানের উৎসাহঠ কিছ? তরুণ প্রযো- 
জক ছবিটির মাপে বিশেষ আশাবাদশী। 
বিভূতি ম:খাজ”র চিন্তনাট্য অবলম্বনে 
পরিচালনা করবেন স্বপন মল্লিক । 
টিনএজাসদের নিযে গঙ্গা রচনা 
করেছেন পারচালক দ্বয়ং । সংগত 
পরিচালনার থাকছেন সাঁলল চৌধূুরণী। 
হাদয়েশ পান্ডে টেকনিক্যাল উপদেষ্টা 
হিসেবে থাকবেন । রুগুধন ছবিটিতে 
আঁভনয় করবেন প্রসেনজিৎ, সুপ্রিয়া 
চৌধুরী; সোমা, শেখর চ্যাটাজা', 
উৎপল দত্ত, রব ঘোষ, অন:পকুমার 
প্রভাত শিপ । 


সিনে সেণ্টালের অনুষ্ঠান 


বছরের শ্রেন্ঠ ছবি হিসেবে 
জাতীর পুরস্কার প্রাপ্ত লংক্কৃত 
ভাষায় নিমিত ‘আদি শঙ্করাচাষ? 
শেষ পবন্তি দেখানো সম্ভব হল না। 
পাঁরবর্তে সোসাইটি সিনেমার গত 
২৪শে দরুন সকালে দেখানো হল 


ধূজটিপ্রলাদ ভট্রাচাধ পরিচালিত 
হিম্নাসনের কলকাতা” । সিনে 
সেন্ট্রাল, ক্যালকাটার উদ্যোগে 


অন্হন্ঠিত এশিয়ান ফিল্ম ফেন্টি 





ইন্টবেঙ্গল ক্লাবের সাধারণ সম্পা- 
দকের বিরুদ্ধে ক্লাব ফাল্ডের সাড়ে 
চোদ্দ লক্ষ টাকা নিজের ব্যবসায়ে 
খাটানোর এবং ক্লাবের হিসাবের 
ব্যাপারে কারচাপর অভিযোগ এনে- 
ছেন ক্লাবের বেশ কিছ: সদস্য ৷ 


অভিযোগে প্রকাশ, ইণ্টবেঙ্গল 
ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক নিশীথ ঘোষ 
প্রায় ছয়-সাত হছর ধরে ক্লাবের সর্বময় 
কতাঁ হিসাবে কান্দ করে আসছেন। 


ক্লাবের অনেক সদস্য ভোটের 
মাধ্যমে তংকাল'ন সাধায্নণ সম্পাদক 
প্রখ্যাত চাঁকৎসক ডঃ ন_পেন দাসকে 
সাঁরয়ে নিশথবাবুকে এনেছিলেন 
ক্লাবের উন্নাত করানোয় জন্য । 


অনেক সদস্যের আশা ছিল লোহা 
লক্ড়ের ব্যবসায়ী প্রীঘেষ হয়তো 
ক্লাবকে নতুন করে কিছ? উপহার 'দিতে 
পারবেন । 

কিন্তু গত ছয়-সাত বছর ধরে 
নিশশথবাবহ ক্লাবের উন্নাতি তো কিছুই 
করতে পারেন নি বরণ ক্লাব দশঘণাদন 
যাবত ভারতবষে'র নামকরা প্রাফগংলো 
জিততে পারছে না। ক্লাবের কার্- 


ভ্যালের খাটি ছিল সমাধ্িপর্ব। 


প্রদর্শনীর পর ফুটনানী হলে 
আয়োজিত এক অনষ্ঠানে সাংবাঁদক- 
দের মধ্যে বিতরণ করা হয় সনে 
সেশ্ট্রাল প্রকাপত /আকিরা 
কুরোশাওয়া’ বইখানি এবং এশিয়ান 
ফিল্ম ফেস্টভ্যাল উপলক্ষে 
প্রকাশিত তথ্যপণ' ও শোভন 
স্াভেনীরটি। 

ইয়াসনের কলকাতা রঙপন 
ছাবাট শিল্প সোকযে' ও প্রগতিশীল 
ভাবনায় বৈশিন্ট্যপূর্ণ। ১৩1১৪ 
বছরের ছেলে ইয়াসিনের চোখ দিয়ে 
কলকাতার 'বাভন্ব দিক, আলো 
অন্ধকার, বাত অট্টালিকা; অভাব 
প্রাচুষণ জশবন ও মত্যুঁপ্রায় সবই 
দেখানো হয়েছে । কিছুটা বাচ্ছা 
ও প্রক্ষিপ্ত মনে হয় কারণ গোটা 
ছবিটা দ'শ্য আভজ্ঞতার বৃত্ত রচনায় 
সার্থক হয়ে উঠতে পারোন--ফলে 
রসাবেদন সংষ্টিতে অন্তরায় সৃষ্টি 
হয়। খ্াসত্বক ঘটকের /বাঁড় থেকে 
পালিয়ে? ছাবর কথা ম্বতই মনে 
আসে; যেখানে কিন্তু পারচালক রস 
সৃষ্ট করতে পেরেছিলেন ৷ বর্তমান 
ছাবতে ধূজণটগ্রসাদ ভট্রাচার্য 
বিভিন্ন দৃষ্টিকোণে কলকাতাকে তুলে 
ধরে যথেষ্ট মুখ্সীরানার পরিচয় 
দিয়েছেন । ডকুমেশ্টেশান খবই 


, ভাল। মালাগাথাটি সুচার সম্পন্ন 


ইয়ান । তবে এটি তাঁর প্রথম ছবি । 
ভাবধ্যতে তিন নিজেকে আরও 
যোগ্য করে তুলে নেষেন- এ উজ্জল 
আশা রাখি। 


_ সদস্যদের মারফৎ 


উঞ্ভউবেজ্জল ক্লাব সদস্যদের অভিযে।গ 


সাধারণ সম্পাদক ক্লাব ফাণ্ডের সাড়ে চোদ্দ 
লক্ষ টাকা নিজ ব্যবসায় খা্টিয়েছেন 


করণ সামাতর সদস্যদের মধ্যে সম্পর্ক 
অত্যন্ত খারাপ । 

[নিশশথবাবু এখন আর কাষ“করণ 
সাঁমাতর সদস্যদের মিটিং ডেকে 
গিল্ধান্ত নেন না! কিছু পেটোরা 
তার ব্যান্তগত 
িন্ধান্তগৃংলোকেই রাবে কার্যকর 
করানো হয় । 

ইচ্টবেঙ্গল ক্লাবের হিসাবের বিষয়ে 
কারচুপির আভযোগ বেশ কয়েক বছর 
যাবত করে আসছিলেন কয়েকজন 
সদস্য । কিন্তু প্রথম দিকে অনেকেই 
এ ব্যাপারে কোন গহরুত্ব দিতে চান 
নি। ফলে নিশশথবাব্‌ তার ইচ্ছামত 
কাজকর্ম চালয়ে গেছেন । কাউকে 
কোন হিসাব দেখানো প্রয়োজন মনে 
করেন নি। 

িম্তু একে ডোনেশন 
এবং সদস্য চাঁদা নিশশথবাবহ ক্রমশই 
বাড়াতে লাগলেন এই অজুহাতে যে, 
ফুটবলারদের এখন আগের থেকে 
অনেক বেশ' টাকা দিতে হচ্ছে। 

নিরুপায় সদস্যরা, যাদের সংখ্যা 
প্রায় আট হাজার দুইশোয় মতো, বাধ্য 
হয়ে এতাঁদন ক্রমাগত বাড়তি হারে 
চাঁদা দিয়ে এসেছেন । যারা নতুন 
সদস্য হয়েছেন তারাও ১৬শো টাকা 
ডোনেশন দিয়েছেন । 

কিম্ত; দেখা গেল লাগ, শীচ্ড 
থেকে শুরু করে সবভারতায় সমন্ত 
ট্রফতেই ক্লাব একের পর এক ব্যর্থ 
হতে লাগল । আসলে কিছু পেটোয়া 


' খেলোয়াড়কে মোটা টাকা দেওয়া হয় । 


কিল্তু অন্য খেলোয়াড়দের ব্যাপারে 
নিশশথবাবু প্রয়োজনীয় টাকা খরচ 
করতে ঘাজী নন। 

ফলে ট্রফি জেতার জন্য দল 
গড়তে গিয়ে রক্ষণ এবং আক্রমণ 


. ভাগে সেরা সেরা খেলোয়াড়দের কাবে 


নিয়ে আসা লম্ভব হলো না। তাছাড়া 
[নিশশথবাব এবং তায় লাকরেদদের 
এমন কোন এলেম নেই যাতে তারা 
কলকাতায় অন্য ক্লাব অথবা অন্য 
রাজ্য থেকে ভাল খেলোয়াড়কে নিয়ে 
আসতে পারেন । 


এবারে ক্লাবের হিসাবের ব্যাপারে 
অনেক সদস্যেরই টনক নড়ল। এমন 
{ক নিশশথবাবুকে অস্ধভাবে সমর্থন 
করতেন এমন কয়েকজন কার্যকর 
সামাতর সদস্যও ক্লাবের আয়-ব্যয়ের 
হিসাব দেখতে চাইলেন ! 

ক্লাব ফান্ডের হিসাব নিয়ে চলল 
ক্লাবের মধ্যে তুলকালাম কান্ড । বাধ্য 
হয়ে [ছু সদস্য আশ্রয় নিলেন 
আইনের। কোর্টের নির্দেশে স্পেশাল 
অফিসার ক্লাবের হিসাব পর্ন পরণক্ষা 
শুরু করলেন। তখনই অনেক গলদ 
ধরা পড়তে লাগল । নিশধথবাব্‌ ঠিক 
মত হিসাব গ্পেশাল আফসারফে 


~ 


দপ‘প | শ.কবার। ওই জুলাই, ১৯৮৪ 











































দেখাতে পারেন নি বলে জ্রানা গেছে। 
ক্লাবের সদসারা অভিযোগ 
কয়েছিলেন, ক্লাবের তহবিলের সাড়ে 
চোদ্দ লক্ষ টাকা ব্যাঙ্কে না রেখে 
নিশধখবাব্‌ তার ব্যবসায়ে খাটয়ে- 
ছেন। এমনও আঁভযোগ পাওয়া 
গেছে যে, ক্লাবের নামে ব্যান্ধ থেকে 
টাকা নিয়ে সে টাকা ব্যবসায়ে 
খাটয়েছেন। 
এদিকে 'নিশীথবাব ক্লাবের 
সংবিধান পাল্টে তিন বছরের 
পরিধর্তে পাঁচ বছর পর নিবাচন 
করার চেষ্টা শুর; করেছেন যাতে এই 
মূহুর্তে তাকে নিবাচনের মুখোমুখি 
হতে নাহয়। কারণ আইনতঃ এই 
বছরই ক্লাবের নিবচিন হবার কথা । 
সুপ্রীম কোর্টের নির্দেশে এই 
উদ্দেশ্যে আগামী ৮ই জুলাই 
নেতাজণ ইনডোর স্টোডিয়ামে ক্লাবের 
সাধারণ সভা হবে। এই সভায় দুই- 
তৃতীয়াংশ সদলোর সম্মাতি পাওয়া 
গেলে তবেই সংবিধান পাল্টে পাঁচ 
বছর পর নিবচিন করা যাবে। 
নিশশবাবূর বিরোধ গোষ্ঠী 
উঠে পড়ে লেগেছেন যাতে নিবর্চন 
কোন মতেই পাঁছয়ে না যায়। এই 
উদ্দেশ্যে সমষ্ত সদস্যদের বাড়া বাড়শ 
গিয়ে প্রচার অভিযান চালানো হচ্ছে। 
[নশীথবাব্‌ ও তার সমর্থ করাও 
পাক্টা প্রচারে নেমেছেন । তবে অবস্থা 
দেখে মনে হচ্ছে ক্লাবের আধকাংশ 
সদস্যই নশীথবাবুর কাষ'কলাপে 
খুশী নন। 
উত্তপ্ত রাব সদসারা হয়ত 
আগাম আটই জুলাই নিশশথবাবুর 
নির্বাচন পেছানোর চেষ্টাকে বানচাল 
করে দেবেন । 


সুপার মাকেট 
৪র্ পাতার পর 

কল্পার ব্যবচ্ছা যাদ পুর প্রশাসক 
করেন তাহলে সকলে হাঁফ 
বাঁচবেন । পর প্রশাসক আরও খোঁ 
নিয়ে দেখুন যে, বাজারের »ট 
বন্টনে কি রকম দুনশতি রয়েছে 
এক একজন লোকের নামে দু-তিন 
করে স্টল রয়েছে এবং ভাড়া খাটাচ্ছে 


বিরুয় করা হয় বলে সাধারণ মান: 
অভিযোগ । পুর দপ্তর এদিকে 
দিলে ক্রেতারা উপকৃত হবেন । 
বাজারের জন্য আঁবলদ্বে মাকে 
ইম্সপেকটর প্রয়োজন । এছাড়া 
ভিপাট‘মেষ্ট থেকে এসে মাংস 
মাছের দোকানগুলি রোজ তদার 
করাও দরকার কেননা এর স 
জনন্বান্থ্য জাড়ত। 


দর্পণ | শুক্রবার, ৬ই জুলাই, ৮৪. 








সিল 
প্রাথমিক ভরে ইংরাজী শিক্ষা প্রসঙ্ছে 
দপপণের গত ২২শে জুনের ওরানো যাবে না। আমাদের দেশে 


সংখ্যায় “সমীপেষু” কলমে! মাহির 
আচাষের শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ক 
লেখাটি পড়লাম । এ লেখা প্রসঙ্গে! 
বিশেষ করে শিক্ষাক্ষেত্রে ইংরাজীর 
প্রয়োজন প্রসঙ্গে দুচার কথা 
আপনার তথা দর্পপণেয় পাঠকদের 
বিশেষ করে যারা এ লেখাটি পড়ে 
ছু ভাবছেন তাদের উদ্যেশ্যে আমার 

লেখা। . | 

গমাহরবাবু লিখেছেন, 
দেড়শ বছর ধরে ইংরেজের  .ভাষা 
যোগাযোগের ভাষা হিসাবে আমাদের 
গ্রহণ করতে হয়েছে। বিভিন্ন প্রদেশের 
মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ করতে 
গেলেও ইংল্সেজ জ্ঞান আমাদের 
আবাঁশ্যক ।-''সেখানে ইংরোজকে 
গ্‌রৃত্থহীন করে বাংলা ভাষাকে নিয়ে 
আদিখ্যেতা করলে চলবে না।” 
াহরবাবূর উপরোস্ত মতামতের সঙ্গে 
আমি সম্পূণ একমত । কেউ প্রচ্ন 
করতে পারেন তাহলে কেন 
সমালোচনা ?. কিশ্তু ব্যাপারটা অন্য 
সায়গায়। “মাহিরবাবু লিখছেন যে, 
রাজা সরকার ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে নতুন 
শ্কায়দায় ইংরেজী শেখানোর ব্যবচ্ছা 
করে ইংরোঁজর গুরুত্বকে লঘ; করে 
শ্রদেখছে | 

মিহিরবাব্ড যেটাকে “নতুন 
কায়দা” বলছেন সেটা কি্তু আদৌ 
*নতুন কায়দা নয় আর বামপন্থীদের 
শ্নুষ্ট কায়দাও নয়। শিক্ষা সম্পকে 
একটি বিস্তৃত দিপোর্ট তৈয়পর জন্য 
১৯৬৪ সালে ভারত সরকার থে 
শ্কাঠারণ কমিশন নিয-স্ত করেছিলেন 
শই নতুন কায়দা সেই কাঁমশনেরই 
লষ্ট । কোঠারশ কাঁশন এটা মনে 
করেছে যে উচ্চাশক্ষার ক্ষেত্রে 
শ্লাইব্রেরণর 'ভাষা হিসাবে ইংরাজী 
শত দিন ধয়ে চলবে । সেই জন্য এই 
ভাষার একটি শঙ্ত ভাত রচনার প্রয়ো- 
ঙনধয়তা তারা উল্লেখ করেছেন। তা 


পরেই তারা দুপারশ কয়েছেন যে পঞ্চম . 


শ্রণণ থেকে ইংরাজী শিক্ষা শু 
করা যেতে পারে। 

“ভারতে ২ ইংরেজী শিক্ষা” 
ন'পর্কে ভারত সরকারের শিক্ষা দপ্তর 
কতৃক নিষ্বন্ত ষ্টাডি গ্রুপের রিপোর্ট 
কাঠারগ কাঁমশন সমর্থন করেছে। 
দই রিপোর্টে" বলা হয়েছে কয়েকটি 
াজ্য তৃতীয় শ্রেপ? থেকে ইংরেজ 
ধড়ানোর যে ব্যবস্থা চাল: করেছে 
শা শিক্ষাগত [দিক থেকে পরিণত 

। এরপর কমিশন বলেছে, 
বামরা মনে করি ইংরেজীয় মতো 
কান বিদেশ ভাষা শিক্ষা চাল: 
রার আগে মাতৃভাষায় উপয-ষ্ত 
ক্ষতা আনা উচিত । কোঠার কমি” 
নের রিপোর্ট বা ষ্টাডি গ্রুপের 
প্রব্য নিয় বামপছ্ছা'দের প্রচার বলে 


“দার 


প্রাথমিক ম্ঞরে দ্বিতীয় ভাষায় যে 
আক্রমণ ছান জীবনে সংগঠিত হয়েছে 
অন্য অনেক দেশে তা হয় না। 

'মাহরবাব এটা কোন ধরনের 
দ্‌াচ্টভঙ্গী থেকে ভাবছেন জান না 
যে প্রাথামক স্তরে ইংয়াজ্ পড়ানো 
স্থগিত পাখার অথ ইংরেজণকে জঘু 
করে দেখা । িহরবাবুকে বামপন্থী 
বাদ্ধজ্ঞীবঠ বলেই, জানতাম এবং 
বামপন্থীয়া জানি বিজ্ঞান ভিত্তিক 
চম্তা ভাবনা করেন" কিন্তু এখানে 
দেখছি উচ্টো। 


আমরা জানি প্রাথমিক স্তরে 
শিক্ষার কাজ হচ্ছে শিশুকে ভাবতে 
শেখানো । চারপাশের অগতের সঙ্গে 
শিশু ছাত্রের পারচয় করিয়ে দেওয়া। 
শিক্ষার এই শ্তরটি খুবই গূর;ত্ব- 
পূর্ণ । কারণ এই ভরে শিশুর 
চিন্তা শন্তির স্বচ্ছন্দ ও সাবলশপ 
বিকাশের ভিত রচনা হয়। অতএব 
শিশুকে ভাবনা চিন্তার জগতে 
প্রবেশ করানো হয়, যে গ্ভরে সেই 
গ্রে ভাষা শেখানোর কান্দ সবচেয়ে 
গুরত্বপূর্ণ‘ । এটা কেউ অস্বীকার 
করতে পারে না। কিন্তু এই ভ্তয়ে 
কোন ভাষা শেখানো হবে তাই হলো 
প্রশ্ন । এতে কোন সন্দেহ নেই যে 
আমাদের দেশে বহু শিশু স্কুলে 
যেতে পারে না। তারাও ভাষা শেখে। 
প্রকৃতপক্ষে ভাবতে শেখার, ভাষা 
শেখার প্রথম কাজ শু হয় বাড়িতে, 


চারপাশের পারিবেশের মধ্যে । তাই |. 


বাড়তে এবং পারিবেশের মধ্যে যে 
ভাষাটা শিশু শেখে প্রাথমিক শ্ঞরে 
শিশুর শিক্ষার জন্য স্কুলের ভাষা 
একমান্ত সেটাই হওয়া উচিত। তাহলে 


. বান্তব সামাজিক জীবনের সঙ্গে শিশুর 


আনষ্ঠানিক শিক্ষা জীবনের কোন 
বিরোধ হয় না। মাহরবাবু যাঁদ 
মনে করেন যে, মাতৃভাষা ছাড়া অনা 
কোন ভাষা শেখাতে হলে শিশুর 
প্রাথামক চ্ঞরেই সেটা শেখানো উচিত; 
কাঁচা মন্তিদ্কে তাহলে শিক্ষা গেথে 
যাবে তবে এর চাইতে অবৈজ্ঞানিক 
ও নিযাতনমঙলক আর কিছ; হতে 
পারে না । শিশুর জুতো পরার 
বিরোধী আমি নই । কিণ্তু হামা- 
গাড়ির পর্ব শেষ করে, শিশু যখন 
সবে উঠছে আর পড়ছে তখন তাকে 
ভার! ইংরেজশ জুতো পরাতে চান 
যে বাবা মা তার বিরোধিতা আমি 


করবোই । তাছাড়া ষ্ঠ শ্রেণী থেকে ' 


6-৭ বছর ইংকেজী শেখার যথেষ্ট 
সময় তো রয়েছেই । কেউ যদ ৩ ৪ 
বছরে রুশ ভাষা বা চাঁনা ভাষা 
[শিখতে পারেন তাহলে ইংরেজ 
শেখা যাবে নাকেন। আসল কথা 
শাসকশ্রেণী চায়নি ছেলেমেয়েরা কিছু 
শিখুক। ওরা শিক্ষাকে প্রাণহীন 


কু 4৮ 
মি নিম 


| গুচকে। পয়সা - 


১ম পৃষ্ঠার শেষাংশ 
আমাদের দেশের মিশ্টগুলোতে 
নেই। কারণ পুরোনো বন্পাতি 


'এবং অল্প সংখ্যক কম” দিয়ে এই 


পরিমাণ কয়েন উৎপাদন সম্ভব নয়। 
অথচ বহ শূন্য পদ খাল পড়ে 
থাকা সত্বেও তা পূরণ করা হচ্ছে 
না। 


তাই ১টাকা ও ২ টাকার 
নোটের সঙ্গে কতৃপক্ষ খুচরা পয়সার 
উৎপাদনও কাঁময়ে দিল। ১৯৭৬ 
সালে যেখানে বোচ্বে মিষ্ট 
৩৩ কোটি পিস এবং কলকাতা মিষ্ট 
থেকে ১৬ কোট পিস মুদ্রা উৎপাদন 
করা হয় সেখানে ৮১ সালে উৎপাদন 
হলো মোট ২১ কোটি ৫০ লক্ষ 
পিন মুদ্রা । যেখানে ১৯৭৪-৭৫ 
সালে এক বছরে ২, ৫, ১০, ২9 
২৫ এহং 6০ পয়সার মোট উৎপাদন 
ছিল ১৬ কোটি & লক্ষ পিস সেখানে 
৮২-৮৩ সালে এ মূল্যের খুচরো 
পয়সার মোট উৎপাদন দৃশাড়য়েছে 
১২ কোটি পিস। বোদ্বে এবং হায়- 
দ্রাবাদ 'মষ্টের পাঁরসংখ্যানও প্রায় 
একই রকম। 

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এবং ভারত সর- 
কারের নির্দেশে বিভিন্ন, বাঁণাজ্যক, 
ব্যাংকগুলি তাদেয় চাহিদা মেটাতে 
কাউন্টারে সংগ্গহীত ময়লা, ব্যব- 


হারের অনৃপযোগণ নোটগুলো. 


বাজারে ছাড়তে বাধ্য হচ্ছে । অথচ 


উপ।চা্হ 


১ম পম্ঠোর পর 
পারছে ততদিন তারা যদি নিজেদের 


. উচ্চাশক্ষায় শিক্ষিত করে নিতে পারে 


তাতে সমাঞ্জের মঙ্গল ॥ এটা শুধু 
জ্ঞানের দরজা বদ্ধ করেই দেওয়া নয় 
তাদের ভবিষতে কর্মসংহ্থানের 
উপযোগী হওয়ার সুযোগ থেকে 
বাণ্ডত করা হবে । অনাস" পরীক্ষায় 
যারা উত্তীণ' হয় তারা একেবারে 
অযোগ্য নয়, হয়ত খুব মেধাবী 
নয় । তুলনামূলক বিচারে তাদের 
সংখ্যা সামান্য । 
ব্যবদ্থা না হচ্ছে ততাদন এদের 
উচ্চশিক্ষার দরজা বদ্ধ করা অন্যায় 
হবে বলে ছাত্র সংসদ মনে করে। 





করে তুলেছিল । সেই কারণেই একটি 
বিদেশণ ভাষা জবরদন্ভি রেখে দেওয়া 
হয়েছিল) ফলে ছাত্ররা তাড়াভাড় 
শিক্ষাক্ষেত্র থেকে বিদায় নিয়েছে 
ইংরেজশর চাপে । আর এই আঁশক্ষা 
শোষণ ব্যবস্থাকে টিকিয়ে - রাখতে 
সাহায্য করেছে । এখন এই শিক্ষা- 
ব্যবন্থাটা. পাঙ্টালে  ক্ষাত কার? 
নিশ্চয় ৮০:৯০ ভাগ মানুষের নয় ? 


মাহর আচার্য মহাশয় কি মনে 
করেন জানি নাঃ উনি নিশ্চয় সমাজের 


বৃহদাংশের পক্ষে বলে আমি মনে 


করি। | 
আশিসকুমার ঘোয় 


থেকে 


যতাঁদন িকঙ্প ' 


আইনগত দায়িত্ব এবং- বাধ্যবাধকতা 
অন:যায়শ এ সব নোট রিজার্ভ“ ব্যাক্কে 
গোনা, বাছাই ও পরগক্ষা করা। 
প্রয়াজনে বাতিল করা ও নতুন নোট 
দ্বারা সেই স্থান" পূরণ করার জন্য 
আসবার কথা । ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ 
তাদের দায়িত্ব পালন না করায় 
'একটা সঙ্কট সৃষ্টি হয়েছে । - 
এমপ্রয়শজ এ্যাসোসিয়েশন বার" 
বার জাতীয় স্বার্থের কথা চিন্তা করে 
[রজাভ" ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষকে সতর্ক 
করে দেওয়া সত্বেও ব্যাঙ্ক কর্তৃ- 
পক্ষ সে কথায় কান দেন নি। 
. শুধু তাই নয় ৮২ সালে ব্যাঙ্ক 
কতৃপিক্ষ একতয়ফা ভাবে, ক্যাশ 
[ডিপাটণমেশ্টে যেখানে ময়লা নোট 
উপযুক্ত প্রাক্য়ায় গোনা ও 
প্রাঁক্ষার জন্য আসে সেখানে কাজের 
চাপ বাঁড়য়ে দেয়।. প্রচলিত নিয়মে 
এই বাড়াত কাজ করা কমশ'দের পক্ষে 
অসম্ভব বলে ইউনিয়নের তরফে এই 


সে।ডে।কথ।য় 


২য় পৃচ্ঠার পর 


কেননা প্রসঙ্গটা বড়ই তেতো এবং এর 
স্বাদ সকলেই কম বেশশ জ্রানেন, 


দংবাদপল্ল ও সাংবাদিকরা তো বটেই ' 


এমনাক আনম্দবাজারণরাও জানেন । 
তবে হাতের কাছে জলজ্যান্ত পাঞ্জাব 
দৃষ্টান্ত রয়েছে। সরকার মনে করেন, 
সংবাদপত্ৰগুলি জাতায় সংহাতির পক্ষে 
[নভ'রযোগ্য নয়, সংবাদপত্রের মতামত 
ও খবরাদ ন্ট্যাবিলিটখর পাঁরুপশ্হণ 
(ইমাজেশ্সী আমলেও একই যাষ্তি 
ছিল) । অতএব অন্যান্যদের মত 
সাংবাঁদকরাও কারাঁফউর কবলে সারা 
পাঞ্জাবের সর্বন্ গৃহবন্দী হলো, 
একমাত্র সরকারণ বাদ্যযন্ত্র পি টি আই 
ইউ এন আই, দরভাষণ ও দরদশ'ন 
ছাড়া আর কেউ কোথাও রইলো না, 
সমগ্র সংবাদ জগত পাঞ্জাব স্পোশিয়াল 
পাওয়াস" প্রেস এযাই। ১৯৫৪-এধ ও 
প্র-সম্নরশিপের খড়গধধন হলো। 
একটা মান ফতোয়ায় সংবাদপন্লের 
স্বাধানতা তথা সাংবাদিকণ স্বাধীনতা 
ও ময্দি ভূতলশায়ণ_ হয়ে পড়লো । 


"সরকারী জয়ধবান আর প্রাতধ্যান 


ছাড়া কোথাও কোন সংবাদ রইলো না। 
অতঃপর সরকার” খবরের নমুনা 


0] 


॥ সাত ॥ 


অন্যায় সিম্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রাতিবাদ ও' 
আন্দোলন শহর; করা হয়। 


তাছাড়া ইউনিয়নের, পক্ষ থেকে 
এখন সমগ্র মুদ্রানীতি পর্যালোচনার 
দাবী করা হয়। কিন্তু কতপ্রিক্ষ 
সে কথায় কান না দিয়ে আন্দোলন- 
কারাঁদের চাকরণ থেকে বরখাস্ত সহ 
বিভন্ন দমন পীড়ন নাীঁতি গ্রহণ 
করে। 


(রজাভ' ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ কোটি 
কোটি টাকা খরচ করে মেকানাইজেশন 
অফিস চাল করছেন কম“দের আন্দো- 
লন দমাতে । কিন্তু ১ টাকাও ২ 
টাকার নোট এবং খুচয়ো পয়সার সঙ্কট 
মেটাতে অর্থমম্ত্রক বা রিজাভ* ব্যং্ক 
কর্তৃপক্ষের কোন গরজ এ পর্যন্ত দেখা 
যাচ্ছে না। | 

ফলে সারা দেশে খুচরো পয়সা 
ও কম দাম’ নোটের সঙ্কট আরও তব 
হয়ে উঠবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। 


শোনা গেল £--টেররিণ্টদের 
বিরুদ্ধে নিরাপত্তা বাহিনীর তৎপর- 
তা'র সাফল্য কাহিনী ; কিষ্তু মান 
দুজন অথাৎ সম্ভ ভিন্ত্রনওয়াল্লে আর 
অম্‌ক সিং ছাড়া নিহত শত শত 
'টোরারিষ্ট'-দের মধ্যে কাউকেই সর- 
কার টেররিন্ট বলে চিহ্নিত করতে 
পারলেন না ( স্বয়ং কেন্দ্রীয় হোম 
সেক্রেটারীর দ্বকৃতি )। লরকারণ 
সংবাদ অন:যায় আকালপ : তক. 
অক্ষত, পরে “সামান্য ক্ষতবিক্ষত’ 
কিল্তু আসলে একমাত্র ‘কোঠা সাহেব, 
ছাড়া আকাল তকতের কোন 
কিছুই আর অক্ষত নেই । সর়কারগ 
খবর ভর্ণমন্দিরে চরন আর হিরোইন 
মজুত রয়েছে, পরবতগ“কালে স্রকায় 
স্বীকার করলেন তা মিথা ; সয়কারণ 
সংবাদ /হরমন্দর সাহেব” সম্পূর্ণ 
অক্ষত, 1কম্তু হরমম্দর সাহেবের 
পায়ে অন্ততঃ ২৫৯'টা বুলেটের 
ঘা এখনো অট্ুহাস্যে সরকারী সাং- 
ধাঁদক ধর্মকে উপহাস করে, চোখে 
আমল দিয়ে বুঝিয়ে দেয় সংবাদ ও 
সাংবাদিকের মযাদা বলতে ভারতায় 
গণতন্ত্রের দত্তমুষ্ডের মালিকগণ্রে 
ধ্যান ধারণা কিরূপ ও কতটা জাতায় 
সংহাতির সহায়ক ।' 





সংব/দছ ৪ অতে।নতে জলল) 
বাহল। সংব।দ স।গু।ভিক 





২৬শে জানুয়ারী দর্পণ পান্কার ২৭তম বছরের যালা শুরু হয়েছে । 
বিগত দপঘ' ২৬ বছরে দপণণ অনেক তথ্যানসম্ধান? প্রতিবেদন ও. রাজ" 
নৈতিক সংবাদ প্রকাশ করে দারা দেশে চাণ্চল্যের সৃষ্ট করেছে । 


দর্পণ আজও আিতাীয় । 


নানা ঘটনার সংবাদ, নেপথ্যের কাহিনী ও 


সেই সম্পকে" সমশক্ষা এবং মননশগল প্রবন্ধ দ্পণের প্রধান আকর্ষণ । 


যোগাযোগ ৷৷ 





৬১ নং মট লেন, কলিকাতা-১৩ 
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আনন্দবাজার মালিকদের 
গ্রমিক- বিরোধিতার নিন্দা 


| আনন্দবাজার আঁফসের কাছে 
অবস্থানরত ' “শ্রামক কর্মচারীদের ' 
ছাউনিতে গ্রাতাঁদন অগাঁপত মানুষ 
সংগঠিত - মেনহতী  মানুষঃ 
ব্াদ্ধজপবণ, শিল্প, লেখক, শিক্ষক, 
অধ্যাপক ছাত্র যুবক ও মাহলারা 
জমায়েত হচ্ছেন! 
সমর্থন “জানয়ে বাচ্ছেন। অনেকেই 
সংগ্রাম তহবিলে অর্থ সংগ্রহ করে 
দিচ্ছেন: ৷ ' কেউ কেউ নতুন করে 
প্রতিশ্রযাত 'দিয়ে যাচ্ছেন । 


মালিকদের অর্ধসত্য সংবাদ এবং 
কুৎসাপতর্ণ প্রচারে ববিল্রান্ত না হয়ে 
অসংখ্য মানুষের এই সমাবেশ নিশ্চয় 
একাঁট উল্লেখযোগ্য ঘটনা । আনম্দ- 
বাজারের মালিকরা ভেবোছলেন 
কয়েকজন অনহ্গত সংবাদিকেয় কুশল 
প্রচারে পাঠকদের ত বটেই খেটে খাওয়া 


মানুষের মনে বিভ্রান্তি সুণ্টি করবেন । 


তাঁদের একতরফা প্রচারের ফলে 
আসল স্বরংপ প্রকাশ হয়ে পড়েছে। 
পাশ্চয়বজ্জের মেহনতশ মানুষই শুধু 
নয়, দেশের অনাতও আনম্পবাজ্জারের 
মালিকদের শ্রমিক 'িয়োধী ভূমিকা 
সম্পকে জানতে পারছেন । বিশেষ 
করে সংবাদপত্রের..কমণণরা ইতিমধ্য 
আন্দোলনের সামিল হয়েছে । 


সি, আই, টি, ইউ-র নর্ব'ভারতয় 
সাধারণ সম্পাদক শ্রএম, কে, 
পান্ধে এক . সমাবেশে ভাষণ প্রসঙ্গে 
বলেন যে. আনন্দবাঙ্জার পন্রিকার 
শ্রামক'কধণচারীদের আন্দোলন সারা 
ভারতে সংবাদপত্রের কমদের পক্ষে 
তাৎপর্যপূর্ণ । ভায়তের বিভিন 
্রান্তে)-.বড় বড় খবরের টু 
মালিকরা আধ্যানকীকরণ এবং অটো 


মেশিন করার ফলে এই রর 


মজে যুদ্ধ. পণচশ থেকে 
[তারশ হাজার মানুষের জীবিকার 


ভবিষ্যৎ সু'পকে" 'আনশ্চিয়তা দেখা 


[দিয়েছে ।  সারাভারত .সংবাদপন্ত 
'কমণচারখ ফেডারেশনের তরফ থেকে 
কেণ্দুয় সরকারের দৃষ্টি আকষণ 


করে এই প্রন্নে ব্রিপাক্ষিক বৈঠকের ' 


উদ্যোগ নিতে অনুরোধ করা হয় 
প্রায় দেড় রছর আগে । ... কিন্তু আজ 
পর্যন্ত সেই বৈঠক-ত হয়ই ন, বরং 
' প্রকারা্তরে কেন্দ্রীয় সরকার অটো- 
মেশনকে মদত দিয়ে আসছে । - এর 


ফলে দেশের বেকারী - আরও বাড়বে - 


জেনেও কেন্দ্রীয় সরকার সম্পর্ণ 
উদাসীন । তানি আশা প্রকাশ করেন 


যেজীবন-বীমার কর্মচারীরা যেমন 


কমাপিউটারের বিরুদ্ধে জোরদার 
আন্দোলন .করেছেন সংবাদপন্রের় 
ক্ম“ঁরাও অনংরংপডাবে মালিকদের 
চক্রান্তকে মৌকাবিলা করবেন |; 

: প্রাণ সাংবাদিক নশ্দগোপাল 
সেনগুপ্ত বলেন যে কতৃপক্ষের 





তাঁদের প্রতি : 


শ্্ীসেন গযপ্ত বলেন যে মালিকের 


অনমনীয় মনোভাবের ফলেই 
'কমশরা ধর্মঘটের পথে যেতে 
বাধ্য হয়েছেন। 
আন্দোলনের মারফত ' মালিককে 
শ্রামকদের ন্যায্য দাবীর মাীমাংসায় 
বাধ্য করতে হবে । 


এই প্রসঙ্জে আর একজন প্রবণ 
সাংবাদিক শ্রীকঙ্পতর; সেনগুপ্ত সময্পণ 
করিয়ে দেন যে কোন ধর্মঘটই 
মালিকের মনঃপুত হয় না। কিন্তু 
এই ধম'ঘটকে ভাঙ্গার জন্য. আনম্দ- 
বাজারের মালিক গ্সোন্ধী যে পথ বেছে 


“নিয়েছেন তো বড়ই বিপদজনক । 


সবচেয়ে দুঃক্ষের কথা, 
অনুগত সাংবাদিকরা আঁত মানায় 
রং চড়িয়ে “সংবাদ” ছাপিয়ে মানুষকে 
বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে চলেছেন । 
এইসব সাংবাঁদকরা এই ধর্মঘট 
উদ্দেশ্ামলক অর্ধ তাঁদের: তথা- 
কাঁথত নিভাঁক ভাঁমকাকে খর্ব 
করার উদ্দেশ্যে করা, হয়েছে বলে 
বোঝানর চেষ্টা করছেন। তাঁরা 
বেলগাছিয়া ফেন্দে উপানিবাচনের 
সময় প্রচারে নেমে এই ধর্মঘটকে 
রাজনোতিক রূপ দেবার চেষ্টা করে- 
ছেন এবং বামক্র্ট বিরোধীদের একন্ 
করে রাজনোতিক জেহাদ শুরু করেন । 
অথচ রাজ্য সরকার যে নিরপেক্ষতা 
রক্ষা করেন নি এমন অভিযোগ করার 
সুযোগ পান নি। 


শ্রীমনোরঞ্গন রায় এই প্রসঙ্গে বলেন 


যে ইতিপূর্ষে ৰেশ কয়েকবার সংবাদ- 


পত্রের কমশীরা দ'ঘ'দ্বায়ী ধর্মঘট 
করেছেন ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে । 
কিম্তু কোন মালিকই বলেন নি এই 
সব ধর্মঘটে সংবাদপন্রের স্বাধীনতা 
ক্ষ হয়েছে । যেসব মুষ্টিমেয় 
সাংবাদিক ধর্মঘট ভাঙ্গার জন্য গুস্ডা 
ও প্ালশের একাংশের সাহাধ্য নিয়ে 
কাগজ চালানো শুরু করেন তাঁদের 
[তান মনে কারয়ে দেন.যে এমন 
আচরণ পাশ্চমবাংলার সাংবাদিকদের 
এতহোর বিরোধা । তাঁরা সংবাদপত্রের 


স্বাধীনতার কথা বলেন িদ্তু্‌ যেন 


মনে রাখেন যে মালকয়াই.''স্বাধীনতা "|. 


* স্থির করেন সাংবাদিকরা নন এই সৃহজ” 


কথাটা যেন তারা ভুলে না ধান? 


আনন্দবাজার পত্রিকার বিকাশ ও 
প্রতিষ্ঠান যাঁদের যথেন্ট অবদান 
রয়েছে এমন অনেকেই শেষ পযন্ত 
মুনাফালোভী এবং দ্বাথশ্ধি মালিক- 
দের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে বাধ্য 
হন! এই প্রসঙ্গে বিশেষ করে নাম 
করতে হয় মাখন সেন, সত্যেন 
মজমদায় ও অমূল্য সেনগুপ্তের ৷ 
আজ্রকের সাংবাদিকরা যে 
স্বাধীনতার বড়াই করেন তাঁদের মনে 





একমাত্র -এঁক্যবদ্ধ ' 


Phone : 24-4232 - 


রাখা উচিত রা আসল ঈবরুপ |. 
তাঁরা দালালগ করে নিজেদের সহ 
যোগধদেয় অপমানই করলেন না 


পশ্চিমবছে দীঘীদনের আন্দোলনের 


এঁতিহ্যকে ম্লান করে দিলেন । -নিজে- 
দের যাঁর শিক্ষত মার্জিত এবং 
বৃদ্ধিজশবণ বলে দাবা করেন তাঁরা 
এমন 'ববেকহীন আচরণ করবেন তা 
বড়ই বেদনাদায়ক ৷৷ এদের এই 


প্রতিক্রিন্নাশল ভ্‌মকার জন্য দেশের, 


থেটে খাওয়া মানুষেরা কোনাদনই 
ক্ষমা করবে না। রাজ. রোজগারের 
লড়াইতে যাঁরা নেমেছেন তাঁদের 
পেছন থেকে ছুরি মারা কেউ ভূলে 


যাবে না। 


দ্ধ রার 


“এম পন্ঠোর পর 


জানান । 

এই দুই মন্ত্র নাকি হীন্দরা ও 
রাজশবকে- বলেছেন যে, সিদ্ধার্থ - 
বাবুকে কংগ্রেসে নেওয়া হলে দলের 


মধ্যে গোষ্ঠ' দ্বন্দ আরও বাড়বে এবং ' 
নিবচিনে কংগ্রেস এ রাজ্যে সাংগ্রঠদ 


নিক দ্বশ্ের জন্য ভাল ফল করতে 
পারবে না। 

তাছাড়া এ দুই মন্ত্রী মনে করেন 
নিব্চিনে বাদি দল কোনভাবে সংখ্যা- 
গারগ্ঠতা হারায় তবে 'সিম্ধার্থবাবু 
সে সময় নিশ্চিতভাবে শ্রীমতী গান্ধীর 
পাশে দাঁড়াবেন না, . যেমন 'তাঁন 
অতীতেও দাঁড়ান দি ৷ দলের সংকট 
কালে কোন শপর্ষন্থানীর নেতার 
বিদ্রোহ স্বাভাবিকভাবেই দলের কর্মী- 
দের মনোবল নষ্ট করে দেয় এবং 


শিক্ষা ও সুস্থ সংস্কৃতির সম্প্রসারণে বামক্রপণ্ট সর কারের 
নজ্জীরবিতীন সাফল্য 


বাশন্ট টড ইউনিয়ন নেতা শিক্ষা! £--শিক্ষা ক্ষেত্রে বামফুণ্ট সরকারের সাফল্য অবশ্যই নজ'রাবিহাঁন । ১৯৭৬. ৭৭ এর ১২৯ কোটি টাকা 
থেকে বর্তমান বছরে শিক্ষাথাতে বাজেট বরাদ্দ দাঁড়র়েছে ৪৫৯ কোটি টাকায় যা উচ্চতম ব্যয়বরাদ্দের 
নৈরাজ্যের অবসান ঘাঁটরে সরকার শিক্ষা জগতে সুচ্ছ' এবং গণতাম্লক , 
স্বাদশ শ্রেণী পৰ্যন্ত শিক্ষাকে অবৈতানক করা হয়েছে এবং পঞ্চম প্রেণী ' 
৩১ লক্ষ শিশুর মধ্যে বিনামূল্যে জলখাবায় .. 
৮০০০ নৃতন প্রাথমিক ও ২৪০০ মাধ্যামক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। 
প্রাথামক চ্ঞরে ছাত্রছান্রপর সংখ্যা বেড়েছে ১৫ লক্ষ এবং মাধ্যামক ভ্ঞরে-১৮ লক্ষ । 
“স্নাতকোত্তর পর্যায়ে নতন পাঠক্রম ও বিষর়সমহ চালু হয়েছে। 
{বিদ্যালয় সহ সরকার" উদ্যোগে হলদিয়া ও সঙ্টলেকে দুটি কলেজ চাল: করার কাজ প্রান সম্পূণ' এবং 


এক নজশর সৃষ্ট করেছে । 
পরিবেশ ফিরিয়ে এনেছেন। 
পর্যন্ত পাঠ্যপুষ্তক বিনামূল্যে ছাতছান্রীদের দেওয়া হচ্ছে। 


বন্টন করা হচ্ছে। 


ৃখঠনের প্রচষ্ড ক্ষাত হয়! 

২২. কিন্ত পশ্চিমবঙ্গের প্রায় ১৩ জন 
এম এল এ | িমধারথবাবুকে- কংগ্রেসে 
hse seh i প্রচার-=-আঁভযানে - 

দের নধ্যে উ আছেন 2. 


প্রফল্লকান্তি ঘোষ যান কংগ্রেস মহলে ' 
শত ঘোষ বলে পরিচিত । 


শতবাবু মনে করছেন পশ্চিমবে - 


লি পি.এম-কে রুখতে সিম্ধার্থবাবুর 
মতো নেতার দরকার। বতমান 
নেতৃত্ব সি পি এম এবং জ্যোতিবাবূর 
মোকাবিলা করতে পারবে না। 


 ধসম্ধার্থবাবৃকে দলে নেওয়ার 
জন্য রাজ্য ই-কংগ্রেসের কয়েকজন 
যুব নেতা ও কংগ্লেস নেতা দিল্লধতে 
তদবশর তদারক শুরু করেছেন । 
প্রিয়রলন দাসমূশ্সণ সহ কয়েকজন 
নেতা [সষ্ধার্থবাবূকে কংগ্রেসে 
নেওয়ার জন্য 'দিল্লশতে দয়বার করছেন 
বলে কংগ্রেস? সততে খবর পাওয়া 
গোছে। 
প্রিয়বাবৃ একদিন 'সদ্ধার্থ“বাবৃর 
কথা না শুনেই অনেক স্বপ্ন য়ে 
হান্দয়া কংগ্রেসে ঢ.কে পড়েছিলেন। 
এখন বুঝতে পারছেন দলের মধ্যে 
তায়া অধান্ছিত ছাড়া আর কিছু নন । 
কারণ কোথাও 'প্র্নবার ও তায় 
সমর্থকরা পাত্তা পাচ্ছেন না। 
প্রিন্নৰাবং 
বাবৃর সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন। 
প্রয়বাব্‌ মনে করছেন 'স্ধার্থ বাবুকে 
কংগ্রেসে নেওয়া হলে তাদের শাস্তি 
বাড়বে । তাই ভুল শোধরাতে এখন 


অনন্ত এলাকায় ২৩টি মহাবিদ্যালয় ইতিমধ্যে খোলা হয়েছে। 


সাঁহত্য কাতর জন্য প্রাতবছর রবধন্ত্, বিদ্যাসাগর ও বাঞ্চম পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে । মাদ্রাসার শিক্ষক 


ও অ-শিক্ষক কমশবশ্দকে মাধ্যমিক বিদ্যালয়গরালর সমান হারে সবপ্রকার সুযোগ সুবিধাদানের বাবদ্ধা 
প্রথা-বাহভত শিক্ষা কেন্দ্রগযালর সংখ্যা ১৬,৬০৪-তে দাঁড়য়েছে। 


রাজোর গ্রন্থাগারের সংখ্যা ৭৫৩ থেকে ব্যাম্ধ পেয়ে- ২৪১১ মি I 


গৃহীত হয়েছে । 


জন্য বরাদ্দ হয়েছে ৪৫০ কোটি টাকা । 


শিক্ষক ও শিক্ষাকমণ দের সংশোধিত বেতনক্কমের সম্পূ্ণ' আক দাঁয়ত্ব সরকার স্বয়ং গ্রহণ করেছেন। 


সংস্কৃতি ৫ সংস্কাতর নামে অন্ুচ্থ প্রবণতার বিরদ্ধে এই সরকার সুস্হ জীবনমুখণী সংস্কাঁতির বিকাশ ও প্রসারে 
| লেখকদের গ্রন্থ প্রকাশনা, অনুদান, গ্রপ থিয়েটার সহ সমস্ত রকমের সাংস্কৃতিক 
প্রতিষ্ঠানগুলিকে উৎসাহদান, প্রাঁতাণ্ঠত ও নবীন চলাচত্রকারদের পাঁয়চালনায় চিন প্রযোজনা, দুটি 
নাট্যমন্ত নমণি, কলকাতায় নিমধ্রমান একটি কালার ফিল্ম [লেবরেটার এবং একটি আট ফিল্ম 
কমপপ্লেকল্‌শত্প-চচার প্রসারের ক্ষেত্রে যামফুষ্ট সরকারের একান্তিক উদ্যোগেয় পরিচায়ক ৷ 
যুবকল্য।ণ $_-সশীমিত ক্ষমতা সত্তেও যুবকল্যাণ প্রসারে বামফুষ্ট সরকারের প্রয়াস লক্ষ্যণীর । ৩৩১টি 
বুকে যব দপ্তর হ্থাপিত হয়েছে এবং ৪০9০ যুবকের কম'সংস্থান*এর জন্য ৪৮০ কোটি টাকা অর্থ 
তফসিল” জাত ও উপজাতির প্রায় ১৭9০০ যুবককে কারিগরী শিক্ষা 
কলকাতায় একটি সব" ব্যবস্থাযুস্ত রাজ্য যুব কেন্দ্র হ্থাপনও বামফুম্ট- সরকারের 


সহায়তা করছেন । 


সাহাধ্য দান করা হযেছে । 


দেওয়া হয়েছে । 
কাতিত্ব। 


05341 





কয়েকবার 'সিম্ধার্থ- . 


Price—60 78158 

চেষ্টা চালাচ্ছেন। . 
সিদ্ধার্থবাববকে দলে নেওয়ার 
ব্যাপারে [কিছু বিক্ষাম্ধ' যব নেতাও- 
দিক্ীকে জানিয়েছেন পাঁশচসবজে . 


“কংগ্রেসের হাল ফেরাতে হলে-ওনাকে > 
অন্যতম tio ot 'কংগ্ৰেম-=- নেতা 'স্দলে নেওয়া উচিত ৷ 


এখন সিম্ধার্থবাবু কলকাতায় 
এলে তার বেলতলার বাড়তে বেশ 


কিছ কংগ্রেস নেতা; এম এল এ এবং 


যুব নেতাকে রাতের দিকে গোপন, 


পর়।মশ" করতে দেখা মাচ্ছে। 


. সিষ্ধার্থবাবও মাকে মাঝেই, 


প্রদেশ কংগ্রেসের কয়েকজন নেতাসহ 
তার প্রন্তন অনুগামধদের ডেকে 
পাঠিয়ে অবস্থা যাচাই করে নিচ্ছেন। 


সিদ্ধার্থ বাবং সম্পকে" পাশ্চমবঙ্গ 


' কংগ্রেস মহল দুইভাগ্গে বিভন্ত । এক- 


দল যারা দুই কেন্রীয় মন্ত্রীর অনু" 
গাম’ তারা মনে করেন শ্রণমতশ গাম্ধী €; 


কিছুতেই বসিদ্ধার্থবাবকে দলে 
নেবেন না। 

. অন্য গোচ্ঠ? যারা কোন মন্প্ীরই 
প্ৰিয়পাত্ৰ নন তারা মনে করছেন 


জাতীয় পারাস্থিতির সঙ্কটজনফ অব-. 


স্থার পারপ্রোক্ষিতেই শ্রীমতপ গাম্ধী 


/ 


৬ 


প্রান্তন মৃখ্যমল্্ী সিম্ধাথ' .. রায়কে 


দলে নিয়ে নেবেন। 


আবার কেউ কেউ মনে করছেন 


দলে না নিলেও কোন কেন্দে কংগ্রেস 
সমা্থত নির্দল প্রার্থারপে সিশ্ধাথ*- 
বাধু দাঁড়াবার ব্যাপারে হাইকম্যাম্ড 
মত দেবেন। 

তবে শ্রীমতী গান্ধী - এখনো 
[সম্ধা্ধবাবকে দলে নেওয়ার 
ব্যাপায়ে পক্ষে বা বিপক্ষে ফোন মতই 
প্রকাশ করেন নি। তাই সবাই তার 


মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন । 


ফলে 
| ্নাতক ও 
মেদিনীপুয্ে বিদ্যাসাগর 'বিশ্য- 


রাজ্যের ২৪১১ প্রাদ্ধ গারের 


পশ্চিমবঙ্গ সরকার 





নও 


নরশপাদক--হারেন বসু । সম্পাদক কর্তৃক বি. আই. পি. টি প্রেস, ২৭বি, লোনন সরণণ, কলিকাতা-১৩ থেকে মনাদ্রতগবং দর্পণ কাষলিয় ৬১ মট লেন, কাঁলকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত - 








ক 


ইন্দিরা গান্ধী বর্তমানে বিরোধী কিছু প্রান কগ্রেগ 
নেতাকে দলে মানার জন্য টোগ দিয়েছেন. 





সপ্তবিংশ বর্ষ £ ২৫শ সংখ্যা, দর্পণ ॥ শুক্রবার, ১৩ই জুলাই ৮৪, ৬০ পয়সা 


বামক্রণ্টের শরিক 
“দলের মধ্যে অনৈক্য 


হাওড়। পুরসভ।র নির্বাচন নিয়ে 
সি পি এমের বিরুদ্ধে অভিযে।গ 


বামফুষ্টের শরিক দলের 

মধ্যে বিরোধ দেখা দিয়েছে । আবি" 

- জম্বেশারক দলগুলোর মধ্যে অঘো- 

যত বিরোধ মিটিয়ে না ফেললে 

ফুষ্টের রাজনোতিক আম্তত্ব বিপন্ন 
হয়ে উঠবে । 

এর আগেও বামফুস্টের শারক 

_ দলের মধ্যে অনৈক্যের কথা বলা হয়ে” 

ছিল. কিল্তু শারক দলগুলোর মধ্যে 

িস্নোধ না মিটে ক্রমশই তা বিষ্যার 
লাভ করছে। 

= সম্প্রাত হাওড়ার পদর নিবাচনের 

ফলাফল বামফুণ্টের নেতাদের সতক' 

করে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট । ফন্টের 

নেতারা যে যাই বলুন হাওড়ার পুর 

ঠনবাচনে ওপর ওপর একটা সমকোতা 

হলেও ভেতরে এক শাঁরক দল অন্য 

শারক দলের বিরোধিতা করেছে এবং 

কোথাও আবার বিক্ষুদ্ধ, প্রার্থী 


দাঁড়িয়েছে ফুষ্টেয সিধ্ধান্ত না মেনে। 


হাওড়ার নবণচনে ফ্রষ্টের কোন 
শরিক দলের কর্ম" অন্য শারক দলের 
হয়ে স্থানীয় এলাকায় গা লাগিয়ে 
খাটেন নি.। যেটুকু করা হয়েছে তা 
নিতান্তই লোক দেখানো গোছের । 
হাওড়া পুর 'নিবচিনে কংগ্রেসের, 
উস যে সাফল্য তার মূলে রয়েছে ফুস্টের 
শারক দলগুলোর মধ্যে অনৈক্য ॥ 
কংগ্রেসের মধ্যে যে অনৈক্য ছিল, 
যার সুযোগ ফন্টে নিতে পারত, 
নিজেদের অনৈক্যের জন্য ফস্ট তা' 
' পারে নি। 


হাওড়ার ফলাফলে বামফ:ল্টের 
শরিক দলগুলে। প্রচন্ড ক্ষুম্ধ । বিশেষ 
করে ফরওয়ার্ড ব্লকের নেতারা 
ফুল্টেরর একটি শারক দলের 
ওপর দারুনাবে চটে আছেন। 
স্থানীয় ফরওয়ার্ড রক নেতারা আঁভ- 
যোগ করেছেন তাদের প্রার্থীদের 
পরাজয়ের পেছনে ফহ্ম্টের বড় শাঁর- 
কের হাত আছে, ঘাঁদও চ্হানীয় {সি 
পি এম নেতারা তা অস্কার 
করেছেন। 

ফরওয়ার্ড ব্লক, আয় এস পি এবং 
সি পি আই মশ্মিসভা ও ফুষ্ট 


কমিটির কাজ্জকমে* প্রচন্ড অসম্তুণ্ট। 


এই অসন্তোষ লি পি এম নেতাদের 
কাজকম“কে ফেন্দ্ু করে ।' যদিও 
প্রকাশ্যে বিবৃতি দিয়ে সি পি এমের 
কাজকর্মের নিশ্দা কোন শরিক দলই 
করছে না, কিন্তু একান্ত আলোচনায় 
এই ক্ষোভ চাপা থাকছে না । 


ফ:শ্টের বেশ কয়েকটি শারকদল 
মনে করতে শুয়ু করেছে সি পি এম 
এবার আন্তে আন্তে তাদের অষ্ঠিত্ব 
সংকুচিত করতে শুর করে দিয়ে 
পাঁশ্চমবংগের ম্বাজনণাতিতে একটা 
পোলারাইজে*ন আনার চেষ্টা করছে 
যার বাম মেরুতে থাকবে শুধু সি পি 


এম এবং দাক্ষণ মেরুতে থাকবে 


কংগ্লেস। 


ফুচ্টের শীরকরা মনে করছে 
দস পি এম পরবর্ত নির্বাচনে নিজের 
শৈষ।ংপ ৭ম পন্ঠোর 


, পাঞ্জাব এবং কাশ্মীর সমস্যায় 
নাজেহাল প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গাশ্ধণ 


গোপনে কয়েকজন বিরোধী প্রান্তন ' 


কংগ্রেসী নেতার সঙ্গে যোগাযোগ কর" 
হেন বলে বিশ্বষ্ত সূত্রে খবর পাওয়া 
গেছে। 

এ সূত্রে জানা গেছে; শ্রীমতী 


গ্রাদ্ধী কয়েকজন বিশ্বস্ত লোক. 


মারফং জগাঙ্গীবন রাম, চম্দ্রাজং যাদব 
চন্দুশেখয়, বহুগুণা এবং চরণ সিংএর 
সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন । 

জানা গ্রেছে নাকি এই দুই 
রাজ্যের সমস্যায় এ নেতাদের তার 
প্রাত সমর্থন জানাতে অন[রোধ 
করেছেন। তাছাড়া কয়েকজন প্রান্তন, 


কংগ্রেস নেতাকে দলে নিয়ে আসার 
ইচ্ছাও প্রকাশ করেছেন । 

যাদেরকে শ্রীমতী গান্ধী দলে 
নিয়ে নেবার জন্য টোপ দিয়েছেন 
তাদের মধ্যে আছেন জনজণীবন রাম; 


" চগ্দ্রাজজং যাদব, হেমবতানশ্দন বহঙ্গণ- 


প্রমূখ নেতারা। 
.. খবর পাওয়া গেছে জগজ্জীবন 
রামের সঙ্গে শ্লীমতণ গাম্থধীর নাকি 
একটা বোঝ(পড়ায় আসার চেষ্টা 
চালানো-. হচ্ছে । অগজীবন রাম 
কয়েকাট শর্ত দিয়েছেন, যেগুলো 
মেনে নিলে তার হইাশ্দরাজশর দলে 
ফিরে আসতে কোন আপাত নেই । 

চগ্দ্রজং যাদবের সঙ্গেও শ্রীমত' 


গা্ধীর ঘনিষ্ঠ মহল থেকে যোগাযোগ 
রাখা হয়েছে; শ্রীযাদবও ১ উপয্দ্ত 
ময্দা পেলে দলে ফিরে আসতে রাজণ 
আছেন বলে জানা গেছে । 

অবশ্য বহগুণা এখনো শ্রথমতা 
গার সঙ্গে কোন দমঝোতায় আসতে 
স্লাজী নন। কারণ একবার তাঁর দলে, 
যোগ দিয়ে তার যে 'তিন্ত অভিজ্ঞতা 
হয়েছে তা তিনি ভুলতে পারছেন 
না। - 

তবে শ্রীমতী গাম্ধীর দতেরা 
বহুগুণার কাটা ঘায়ে প্রলেপ লাগানোর 
আবরাম চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। 
কিন্তু এই প্রচেষ্টায় এখনও পযন্ত 
সে রকম কাষ‘করা কোন ফল পাওয়া 
যায় নি। 

প্রমতশ গাম্ধীর ঘানষ্ঠ মহল 
থেকে চরণ সিং-এর কাছে গ্রচ্তাব করা 
শেষাংশ ৮ম পৃচ্ঠায় 





ডিডিগি-র পাচজ্ন ইউনিয়ন নেতার 


ভাভাঁসর (দামোদর ভ্যাল 
কপেরেশন) একচ্ছন্র শ্রমিক কর্মচার? 
নেতা সুনশল সেনগুপ্ত ও তাঁর দলবল 
কিছুদন আগে বিজয়োৎসব করেছেন 
লুথারের আমলে ছাঁটাই পাঁচ, জন 
কর্মচারীকে প্নর্হাল করার জন্য । 
ডাঁভাস মহলে যে কথ।টি ফাঁস হয়ে 
গেছে তা হল সুনীলবাব; এই পাঁচ 
জনকে পুনর্বহাল করার জন্য ভাঁভাঁস 
চেয়ারম্যান লেফটেন্যাস্ট জেনারেল 
মদনমোহন ঘাইকে একটি মুচলেকা 
দিয়ে এসেছিলেন। তা হল [ডাভাসিতে 
সপ্তাহে পাঁচ দিনের বদলে নাড়ে পাঁচ 
দিন আফস চালু করার ব্যাপারে 
সুনলবাবুদ্র ইউানয়ন 'ডাভাস স্টাফ 
এসোসিয়েশন (আর এস পি প্রভাবিত) 
কোন প্রতিবাদ করবেনা । 

৩০ মে; ১৯৮৪ লেঃ জেনারেল 
ঘাই আদেশ জার করেন সপ্তাহে 
পাঁচাদনের পরিবর্তে সাড়ে পাঁচদিন 
আঁফদ খোলা থাকবে । তার দন 
দশেক আগেই পাঁচ জন চাকরী ফিরে 
পেয়েছেন । ৩১ মে সমস্ত কর্মচারী 
ভবানীভবনে বিক্ষোভে ফেটে পড়লেন 
অকস্মাৎ এয়কম আদেশে । সেই 


বিক্ষোভে সামূল হল [তিনাঁট ইউনিয়ন 
[ডিভীস শ্রমিক ইউনিয়ন (সটু 
প্রভাবিত), 'ভাঁভাস মজদুর ইউনিয়ন 
(এ আই টি ইউ সি অনুমোদিত) ও 
[ভিসি কমণচাক়ণ সাত (আই এন 
টি‘ ইউ সি অনুমোদিত), 'ডাভসি 
স্টাফ আযসোসিয়েশনের নেতা ও 
সামনের সারর কমণরা এলেন না; 
এলেন নাঁচু তলার কমশ'রা ও সাধায়ণ 


সদস্যরা ! প্রবল বিক্ষোভে ডাঁভাসর - 


ফৌঙ্জী প্রধান সেই আদেশ একমাস 
স্থাগত রাখতে বাধ্য হন। 

প্রত ১১ জুন বিক্ষোভ সংগঠক 
তিনটি ইউনিয়নের সঙ্গে লেঃ জেনা- 
রেল ঘাই আলোচনায় বসে এ আদেশ 
প্রত্যাহার করেন । আলোচনার সময় 
তান বলে ফেলেন £ “সেনগ্প্টা 
এঁগ্রড টু দ্য. প্রোপোজাল এন্ড আই 
ডে৷শ্ট আল্ডামস্ট্যা্ড হোয়াই ক্লু আর 
এগোইশ্সট'। শ্রামক কমচারীদের 
প্রতীনাঁধরা বলেন, সেনগুপ্ত মশায়ের 
সংস্থার সদস্যরা এ আদেশের 
[বিরোধী । 

ব্যাপারটা আরো পাঁরচ্কার হয়ে 
গেল একট; অনঃসন্ধান করার পরে। 


চাকরী ফিরে পাওয়ার নেপথ্য কাহিনী 


১১৮০ সালের ১লা অক্টোবর পিস 

ল্‌থারকে শারাঁরিক আঘাত করার 

অভিযোগে ডি ভি দি স্টাফ আসো- 

সিরেশনের পাঁচ জন ও ডি ভিসি 

কর্মচারী ইউনিয়নের দু'জনকে ছাটাই 

করা হয়। সি; পি, আই (এস) 

গদ্য থাকায় এ দুজনকে কিন্ত পুন- 

বহাল করা হয়নি এবং অুনলবাবু 

এ ব্যাপারে তেমন উচ্চবাচয করেননি । 

এখন তাঁর লোকজন বলছে যে 

দুজনের মামলা হাইকোর্টে বলেই নাকি, 
তাদের পুনব্হাল করা হয়নি । এযাস্তি 
টেকে না) কারণ পননব'হাল হলেই 
এরা মামলা তুলে নেবেন এবং যদি 

হাইকোট মামলায় এরা জিততেন, 

তাহলে এ পাঁচ জন মামলা না 
করলেও পৃনবহাল হতেন এ দুজনের 

মংগে_ একথা বললেন মজদর ইউনি" 
পনের জনৈক নেতা । 

ডি ডি লি স্টাফ আযসোসয়েশন 

(এস এ) অধিকাংশ কর্মচারীর আস্থা" 

ভাজন, তার কারণ সি, পি, আই 
(এম) অনসারণদের গণতন্ত্রপ্রিয় 


শেষাংশ ২ম পশ্ঠোন় 


ml দুই ।। 





দ্‌ ক ধম খটের মীমাসা 
শরিক আন্দোলনের জম 


একই দিনে দুটো দশঘদনের 
ধর্মঘটের অবসান হল । দীর্ঘ ৭৩ 
দিন পর আনশ্দবাজার পিকার শ্রীমক 
কর্মচারী ধর্মঘট্রে সম্মানজনক 
মীমাংসা । আর 'খিত'য়াট হল ১৪৪ 
দিন ব্যাপণ সংগ্রামেয় পর হোপিয়া- 
(রর প্রান ৫০,০০০ ER ধর্মঘটের 
অবসান । - 
মখ্যমশ্মশর হস্তক্ষেপে আনশ্দ- 
- বাজারের মালিক গোষ্ঠী শ্রামক, 
কমণচারীদের দাঁবদাওয়া : মীমাংসার 
জন্য বসতে রাজ হয়েছে। ম.খ্যমণ্প্রীকে 
[লাখত পন্ধে তারা প্রাতশ্রৃতি দিয়েছে 
যে ধমর্ঘটী শ্রামকদের কাজে 


যোগদানে কোন বাধা থাকবেনা এবং 


ধর্মঘটে অংশ গ্রহণ করার জন্য কোন 
শান্ডিমূলক ব্যবদ্থা নেওয়া হবেনা । 


'এক ব্রিপাক্ষিক চুন্তর মধ্য দিয়ে 


হোঁসয়ার . শ্রমিকদের ধর্মঘটের 
অবসান হয়। এই চুন্তির শর্ত অন: 
সারে প্রত্যেক শ্রামকের মাসিক আয় 
বাড়ছে ১০০ টাকা। ধমঘটে অংশ 
গ্রহণ করার জন্য কোন শ্রমিকের 
বিরুদ্ধে শাশ্তমূলক ব্যবস্থা নেওয়া 
হবেনা ৷ নিঃসন্দেহে এই দ্ঘট ঘটনাই 


পাণ্চমবঙ্গ তথা দেশের ট্রেড ইউনিয়ন. 


আন্দোলনে “যথেষ্ট : তাংপর্ষ‘প্ণ‘। 
মেহনত মানুষের সংহতির ফলে 
মালিকদের ' অনমনীয় মনোভাবের 
পাঁরবর্তন হয় এবং তাঁরা শ্রমিকদের 
সঙ্গে সমঝোতায় আসতে বাধ্য হন__ 
এ সত্য আর একবার প্রমাণিত হল. 
আনন্দবাজাধ় পত্রিকার মালিকেরা 
সরাসার ট্রেড. ইউনিয়ন আন্দোলনের 
দশঘ' দিনের আর্জত আঁধকারের 
বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ জানয়েছিলেন ৷ এই 
ধর্মঘটের সামনে সেটা মূল প্রন 
হয়ে দাঁড়ায় । এই মশমাংসার মাধ্যমে 
মালিকেরা সেই অধিকার মেনে নিতে 
বাধ্য হয়েছেন । এটা শ্রমিক কর্মচার?- 
দের জয় । 
মালিকদেয় 


তরফ থেকে 


মুখ্যমন্ত্রীকে জানানো হয় যে ধর্মঘট :- 


প্রত্যাহার করার ৩০ দিন পর সাত 
, দিনের মধ্যে দাবী সনদ' নিয়ে তারা 
আলোচনাম্ন বসবেন। ইতিমধ্যে প্রতিটি 
শ্রামককে নীরবে কাজে যোগদান 
করতে দেওয়া হবে "এবং. তাদের 
বিরুদ্ধে কোন শাশ্ডিমূলক ব্যবস্থা 
- নেওয়া হবে না। ধর্মঘটের প্রথমদিন যে 


কেউ ম"মাংসার জন্য গয়ে এসেছেন 
[তিনি শ্রমমন্ত্রী হোন, ম.খ্যসম্প্ী হোন, 
অথবা সাংবাদিকদের বিভিন্ন সংগঠ- 
নেয় প্রাতানধি হছোন- মালিকরা 
কোনরকম বৈঠকে রাজণ হন নি 
শ্রীমক কর্মচারীদের দাবী দাওয়া 
আলোচনা করতে । ধর্মঘট প্রত্যাহার 
করলে শান্তি দেওয়া হবেনা এমন, 


- প্রীতশ্রদাতিও মালিকরা দিতে চান নি। 


ধর্মঘটের গোড়ায় দিকে চাঁনে যাও- 
মার আগে এই প্রশ্নে মৃখ্যমল্মশর 
সুপারিশও তারা মানতে চান নি। 


িদ্তু.বযাপক গণ আন্দোলনের 
চাপে ক্রমশ একঘরে হয়ে পড়ায় 
আনশ্দবাজারের, মালিকরা এখন 
মাঁমাংসায় রাজা হলেও তাদের 
আচয়ণে এখনও সততার অভাব 
রয়েছে । তাদের চালাক ভাবটা 
পুরোপুরি বজায় রয়ে গেছে। তা 
না হলে পান্রকার মালক-সম্পাদক 
কেন তাঁর রিবাতিতে কেবল মুখ্য 
মণ্রীর হস্তক্ষেপেই ধ্মঘটয়া আম্দো- 
লন প্রত্যাহার করে নিলেন সেট;কুই 
উল্লেখ করেছেন । তারা দাবীদাওয়া 
নিয়ে যে আলাপ আলোচনায় শেষ 
পযন্ত বসতে রাজ' হয়েছেন সে কথা 
প্রকার করায় মত সততা শ্রীঅভাঁক 
সরকারের নেই । অগাঁণত পাঠকের 
কাছে প্রাতাদন অধূসত্য সংবাদ 
পরিবেশন এমন মজ্জাগত হয়ে গেছে 
যে এখনও তারা সতাপ্রকাশে ভীত । 
আর কতদিন এই ধোঁকাবাঁজ চালা" 
বেন? 


প্রায় ২৫০০ ইউাঁনটের ৫০হাজার 
হোঁসয়ারশ শ্রামকেরা যে বাহাদুয়র 
সঙ্জে এবারে লড়াই চালালেন তা 
একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে। এই 
ধর্মঘট আবার প্রমাণ করল যে এঁক্- 
বদ্ধ আন্দোলনের শান্ত কত দুর্বার ৷ 
এখানেও শেষপর্যন্ত নৃখ্যমল্ত্ীর 
দেওয়া ফরমলা অনসারে চৃস্তি হয় । 
এর আগে শ্রমমন্ত্রী শ্রীকৃষ্পদ ঘোষ 
মশমাংসাঁর পথে অনেকটা অগ্রসর হলেও 
বাধা পড়ে তর হঠাৎ অস্চ্ছতার 
জন্য ! মালিকদের শৃভব্দদ্ধি দেরীতে 


হলেও জাগ্রত হয়েছে এবং অপ- 


প্রচারে লিপ্ত হন নি আনন্দব্জারের 
মালিকদের মত। 


"গোল । 


হাওড়। পুরসভার নির্বাচন মি 


মনোনীত বোডে'র বামক্র্ট সদস্যদের 


দর্পণ || শুক্রবার ১৩ই জলাই। ১৯৮৪ 


নানা ছ.নী “তি জন্য ই-কঃ লাভবান 


হাওড়া টি বামফুষ্ট দাক্ষণপদ্ধ শি, জে; পি, জনতা পাটি এছাড়া বোললিয়াস পাকের বেশ 


ইান্দরা কংগ্রেস থেকে মানত দুটো 


আসন বেশশ পেয়ে পুরসভা দখল 
করেছে । ফন্ট পেয়েছে ছাঁম্বশটা । 
ই-কংগ্রেস চব্বিশটা । দ'ঘ সতের 
বছর বাদে পৃরসভায় এই নিবচিনে 
প্রাতিদ্বগ্ছিতান্ন নেমেছিল বামফুস্ট 
এবং ই-কংগ্লেস ছাড়া ইউনাইটেড 
ডেমোক্লযাটিক ফট, গণতান্ত্রিক 
নাগারক সাঁমতি, এস. ইউ. সি. ও 
আর; সি; পি, আই (দাশ) প্রভাতি। 

এবারের হাওড়া পুরসভার এই 
নিবচিনে রাজ্যের, রাজনপীত যে 
মোড় ঘুরছে তা বেশ বোঝা গেল। 
এরাজ্যে . পোলারাইজ্ডেশন বেশ ভাল- 
ভাবেই হয়েছে তাও পাঁয়ুৎকার দেখা 
পুরসভার এই িবচিনে 
জনগণ দুটি দলের পক্ষে প্রধানত 
রায় দিয়েছে । একটি দাঁক্ষণপন্ছধ 
ই-কংগ্রেস, অন]টি বাম রাজনপাতর 
সি. পি. এম ॥ অন্যান্য দক্ষিণপন্থণ 
দল শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়েছে । 


ঘিভ্িঙ্সি 


১-এর পাতার পর 

মনোভাব । বহাঁদন পর্যন্ত এস 
এ-ই একমাঘ সংঙ্ছা ছিল। কিন্তু 
ক্রমেই দেখা যায় . যে 
এই ইউানয়ননাটর প্রধান পৃণ্ঠপোষক 
ডি ভি সি কতৃ‘পক্ষ_-উদ্দেশ্য কমিউ- 
নিষ্ট জুজুর ভয্ন, সোভিয়েত ভীতি । 
আগে নাকি কোন নীতি নিধ্ধারণ 
করতে গেলেও এস-এ নেতাদের আঁভ- 
মত নয়ে নেয়া হত। ভি ভি সর 
চত্বরে কান পাতলেই এ, সব ব্যাপার 


জানা যায় । ডিভি নর ভেত্রকার 


দুনাীত এস-এ নেতাদের পত্খান:- 
পূঙ্খরূপে জানা। কিল্তু এ 'নিয়ে 
কখনো এরা স্ানা্দস্ট ঘটনা দস্টান্ত 
তুলে ধরেন ন, আন্দোলন তো 
নয়ই । 


লুথায় সাহেব আসার পর হঠা- 


হই সুনীলবাব্‌ পদত্যাগ করেছিলেন । 
লংার তাঁকে ছাঁটাই করেননি । এ 
ব্যাপারটাও রহস্যজনক ৷ জুনীলবাবু 
প্রায়ই বাইয়ে-বাইরে, যেতেন ইউ” 
[নয়নের কাজেই প্রধানত, নিজের 
কাছেও কখনো কখনো । কিন্তু 
হাজরা খাতায় তান উপান্ত থাক- 
তেন! লুথার নাক ফিংগার প্রিন্ট 
বিশেষজ্ঞদের ' দিয়ে হাজিরা খাতা 
পরাক্ষা করেছিলেন । কেউ কেউ 
বলেন যে এটা জানতে পেরেই (ডি 
ভ সর পুরনো আমলাদের পরা" 
মশক্িমে ) সুলীলবাবু ডি ভি সির 
কাজে ইস্তফা দেন। তাঁর $ন্তফা পদ 
পাওয়ার কয়েক ঘস্টা্ মধ্যেই তা 
গৃহীত হয়--লুথারের কর্ণ গোচর 
হবার আগেই । 


ও লোকদলের অনেকের জামানতও 
জব্দ হয়েছে। 

এই িবচিনে আরও একটা 
উল্লেখযোগ্য ঘটনা ফুস্টের শারক 
ফরওয়াড ব্লক একটাও আসন পায়ান। 
এছাড়া ফুণ্টের অন্যান্য দুই শাপুক 
আয়, সি, পি, আই ও মাকসবাদী 
ফরওরাড ম্লকও মুছে গেছে। 
কেবলমাত্র 1স।পি। আই পেয়েছে 
একটি । আর, এস, পিও একটি 
আসন । ফশ্টের ক্ষমতাসীন দল 
সি, পি, এম ৩২ টি আসনে প্রাথাঁ* 
দিয়ে পেয়েছে এককভাবে ২৪টি । 
অন্যাদকে ই-কংগ্রেস ৫০টি আসনে 
প্রারথধণদয়ে পেয়েছে ২৪টি আসন। 

কেন বামফুণ্টের , বিবৃদ্ধে 
হাওড়ার মানুষ এভাবে রায় দিল ? 
এর তথ্য অন:সম্ধান করলে দেখা 
যাবে, দায়ী ফুষ্টেরই শারকরা । 
[নিবচিনের আগে প্রার্থী” মনোনয়ন 
নিয়ে বিরোধ দেখা "দিয়েছিল 
লি; পি, এমের সঙ্গে অন্যান্য শারক- 
দের আসন ভাগাভাগ্ির ব্যাপারে। 


, ফলে ফন্টের শরিক দলের বেশ 


কয়েকজন প্রার্থী নিল ভাবে দাঁড়ান। 
তাতে ই-কংগ্রেসের সুবিধা হয়েছে । 
ছিতীয়তঃ ১৯৭৭ সালে রাজ্যে 
বামফুস্ট ক্ষমতায় এসে হাওড়া 
পুরসভা মনোনীত সদস্যদের ছায়া 
বোর্ড গঠন করে। যারা বোর্ডের 
সদস্য হয়েছিলেন তাদেয় সেদিন যে 


অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল, হঠাৎ তা 


ফুলে ফোপে ওঠে । এই অবস্থায় 
মানুষ দেখল যে সহ সভাপতির বাড়ী 
একতলা থেকে চারতলা বানানো হল। 
সমচ্ঞটাই দামশ মোজেকের। বাস, 
[মনিবাস ছেলের নামে। এসব 
হয়েছে কি করে ? অনেকের প্রশ্ন। 
এ সংবাদ একটি বিশিন্ট দৈনিকে 
প্রকাশ হয়েছে দ; কাঁন্ততে। ই-কংগ্রেস 
দেই পত্রিকাটির সংবাদটি ছেপে বিলি 
করে ভোটের সময় । অভিযোগ, উত্তর 
হাওড়ার শালিখা এবং মধ্য হাওড়ার 
বাষ্ট এলাকায় হঠাৎ বিশেষ এক 
শ্রেণীর বেওসায়। বহু গ্রগনচযাম্ি 
বাড়ী তৈরণ করে। এই সব বাড়ী 
বে-আইনধভাবে তৈরশ করা হয়েছে । 
অথচ হাওড়া প:রুসভভা এসব বাড়তে 
জলের লাইন দিয়েছে । এমনকি 
খ্যাসেসমেন্ট এখনও পযন্ত কয়া 
হয়ান। এইসব বেওসায়শরা বোডে'র 
সদস্যদের বাড়ীতে গিয়ে তদ্দির করে। 
যাতে পুরসভা কোন আইনানুগ 
ব্যবদ্ছা না নেয্ন। - পারষতে 
সদস্যদের অর্থনৈতিক উন্নীত ঘটে 
বলে অনেকের. আভযোগে । বিশেষ 
করে ফরওয়ার্ড বকের সদস্যদের 


বিরুগ্ধেই এ অভিযোগে বেশ?। 


মুলো। 


র্‌ পাহাড় । 


শক অংশ কয়েকজন অবাঙগ লী. 


ব্যবসায়গকে বিক্রণ করা হয়েছে নামমার 
এটা কাগজে কলমে আছে। 
কি্তু পিছনে বেশ করেক লাখ টাকা 


দেওয়া নেওয়া চলেছে । 


তৃতীয়ত। সাত বছর মনোনগত 
সদস্যরা পুরসভাকে উন্নাতর পারতে" 
আরও অবনতির দিকে নিয়ে গেছেন। 
গত ১১৮১ “সালে রাজ্যের ১১টি 
পুরসভার ধণের মোট পারমাণ ছল 
প্রায় ২০ কোটি টাকা। এরঃধ্যে - 
হাওড়া পুরসভার একার খণ ছিল 
৮ কোটি ৪১ লাখ ৮৭ হাজার টাকা। 
সরকার এককথায় সমস্ত ধণ মুকুষ 
করে দিয়েছে । তবুও পুরসভার 
সদস্যরা শহরের উন্নতির জন্য 
জুনিিষ্ট পারকজ্পনা নেননি । 


হাওড়ার পথ-ঘাট অবহোলত 
দশ্ধাদন ধরে। পানায় জলের 
অবন্থা তথেবচ। রাস্তায় অঞ্জালের_ 
তায় উপর আছে এটা 
পায়খানা । পায়খানা ঠিকমত 
পাঁরচ্কার হয় না। একটু যৃষ্টি 
হলেই র্লাম্তায় জলে পায়খানার 
নোংরায় চারিদিক নর্বকুণ্ড হয়ে 
থাকে । অন্যদিকে সদস্যদের বিরদ্ধে 
দুনাঁতর অভিযোগ ভযীরভর।, 
প্‌য্সভার হিসাবীনকাশে বহু গলদু। 


কাঙ্গ না কয়ে ঠিকাদার টাকা পায়।। 


এমন গুরুতর অভিযোগও আছে ।, 

। মানুষ এই সব দনীীতর জন্যই 
ই-কংগ্রেসকে ডেকে এনেছে । এখনও 
সজাগ হবার সময় আছে। যাঁদ. 
সি, পিং এম সদস্যরা ঠিকমত কাজ 
না করেন তবে লোকসভার নিধাচনে 
তার প্রতিফলন - ঘটবে। কারণ 
বামফুষ্টের বিরুম্ধে ই-কংগ্রেস... 
জোরদার প্রচারে নামছে কিছুদিনের 
মধোই। পঢরসভাকে দুনীশত . 
মুন্ধ করাই পলি; পি, এম এর প্রথম 
কাজ হওয়া উঁচত । একাদ গ, পি 
এম এবার এককভাবেই করতে পারবে। 
কারণ ফুষ্টের ' অন্য শারকরা বাধা 
দিতে পারবে না। তারা জনগণের 
রানে পরাজিত । 


পরশ্চিমবক্তের 
মুখ্যমন্ত্রীর 


ত্রাণ তহবিলে 


r~ 


il হন্তে 


‘ছন করন 





দর্পণ ৷ শুক্রবার ১৩ই জুলাই, ১৯৮৪ 


ইন্দিরা গান্ধীর নজর এখন 


--_ ত ed 


গষ্টিমব্গ এবং বরিগ্রার দিকে 


পশ্চিমবঙ্গে ই-কংগ্রেসের উপর 
_মহলের নেতাদের সঙ্গে ঘরোয়া আলাপে 
জানা যাক্স যে প্রীমতণ ইন্দিরা গান্ধী 
এখনই বামফম্ট সরকারকে বরখান্ত 
করবেন না ৷ কিদ্তু তা বলে নিশ্চিন্তে 
রাজত্ব করতেও দেবেন না । সদাসর্বদা 
‘ ধকেকাঁট সমস্যায় যাতে বিব্রত থাকে 
“প্রাঙ্গ্য সরকার তার পরিবেশ সৃষ্টি 
করা হবে যাতে মনাশ্থর করে কোন 
পাঠনমূলক কাজ করতে না পারে এই 
'পরকার । 
প্রীত গান্ধীর এই নাতি থেকে 
এমন অনুমান করার কোন কারণ নেই 
{তান বার্মফুস্টকে লোকসভার নিবা- 
চন পধন্তথ টিকে থাকতে দেবেন। 


পাঞ্জাব ও কাশ্মীর নিয়ে যে জলটা 
ঘোলা হয়েছে সেটা 'র্থাতয়ে যেতে 
সময় লাগবে । তার়পয়ে একটার পর 
একটা বাকি অশ্কংগ্রেসী রাজ্য সরকা" 
রের পতন- আসম হয়ে পড়বে । উাঁন 
একেবারে “নিক্ষত্রঁয়” না করে ভোট- 
যুদ্ধে নামবেন না- একথা জানালেন 
প্রবীণ একজন ই-কংগ্রেস নেতা । 
ইতিমধ্যে শ্বেতপন্লের মারফৎং 
বিরোধী দলগৃলি যে জাতীয় স্বার্থের 
পাঁরপন্থী ভূমিকা নিয়েছে সে প্রচার 
অব্যাহত থাকবে । সঙ্গে সন্ষে 
কনটিক। ন্িপূরা এবং পশ্চিমবংগ্ে 
নানান ধরনের আন্দোলনও চলবে ই- 
কংগ্রেসীদের উদ্যোগে । , 


চণ্ডীতল৷ থানায় 
আবার দ্রনী তির চল 


৮ পা 


হৃগলর কুখ্যাত চদ্ড'তলা 
থানায় লুঠের টাকা ভাগাভাগি য়ে 
পুলিশ পুলিশকে খুন করে রেকড* 
করেছে। থানা থেকে প্ালশ 


হোমগাড' দিয়ে চন্ডাঁতলায় ডাকাতি 


' করেছে দোকানে । ধরা পড়েছে 


প্ৰালশের উচু মহলের কতাঁর কাছে । ' 


' বিদেশী ছাগ মারা অন্তর পুলিশ 
পেশছে দিয়েছে কুমণরমড়ায় ডাকাতির 
জন্য। 

5. হেন কুখ্যাত চম্ডীতল্লা থানা 
আবার আগ্রিগর্ভ হয়ে উঠেছে। 
চচ্ডীতলার কাছে বেগমপুর এলাকায় 
ডানফান কালিপুরে খুন 
হলো অধ্চ থানা, 'নির্ধকার। 

নকুনির বিশাল ওয়াগন ব্রেকার 
‘বর সঙ্গে চম্ডাতলা থানার 
সমঝোতা বহুদিনের ৷ চম্ডাতলা 
এলাকার দাগ আসামীকে থানা ছেড়ে 
রেখেছে হরিপুর মশাট. আইয়া এলা- 
কায়। 
হরিপুরে পিটিয়ে ডাকাত মারলো । 
থানা আফসারকে এখনই বদলি 
করার দাবি জানিয়েছে রাজনোতিক 
দল । চম্ডীতলা থানায় . বসে বে- 
আইন? কাজের চক্রাম্ত চলে । দাগ! 
আসামীদের সঙ্গে থানা কতৃপক্ষের 
প্রেমপ্রীতি বাড়ছে । ভানকুনিতে 
মাদার ডেয়ার কোল ইণ্ডিয়া স্থাপিত 
হবার পর চন্ডীতলা থানায় পয়সা 
পান বেড়েই চলেছে । শ্রীরামপ,রের 
এস ডি পি ও সাহেবও চম্ডগতলা 


থানার দ:ন“তির লমর্থক নাকি? . 


মাইতি পাড়ায় বান লুঠের ঘটনা 
ধামাচাপা দিল কে? 
থানায় বপ্দুকের লাইসেণ্নের দরখাস্ত 
প্রায়ই ফরওয়াড করা হচ্ছে না, টাকা 


সাধারণ মানুষ বাধ্য হয়ে, 


চশ্ডতলা 


চাইছে প্রকাশ্যে । বাশ্দপুর' ডাকঘরে ' 


চাল্লশ হাজার টাকা চুরির ব্যাপারে 
চণ্ডীতলা থানার নিৎপহ- -ভাব 
আশ্চর্যের সক্ষে লক্ষ্য করেছে আশে- 
পাশের মানুষে LU 


শ্রীয়ামপর বড় ডাকঘর থেকে 
জানা গেল বদপ;য়ের ডাকঘরে এসে- 
ছেন নতুন পোহ্ট- মাথ্টার যার 
নামকে দি ডধমরুদ্দীন সাহেব । 
পাড়ার দাগ! সমাজ বিরোধণী এবং 
পূর্বতন ডাকঘর মাম্টায়ের সাকরেদ 
সহযোগীদের তিনি পাত্তা দেনান।, 
তাই পলাতক পোষ্ট মাণ্টার সেকে- 
“দার আল রেজার বন্ধ কুকমের 


. সহযোগ’ এবং সই জাল চিঠি চুর 


থেকে আরম্ভ করে বহু দুন“ীতর 
সঙ্গে যাস্ত চকজিয়াড়া জ্ানয়র 
মান্রসার কৎখাত ক্লাক্ণ এম, এম, ইয়া- 
[সিন পোন্টআঁফসে হামলা করে শাসিয়ে 
যাচ্ছেন । চঞ্ডতলা থানা, ইয়াসনকে 
গ্রেপ্তার করছে না কেন? চন্ডী- 
তলা থানা সব জেনে শুনেও বলছে 
“তাই নাক! আমরা তো শুনেছি 
রাতে নকশাল, দিনে কংগ্রেস এবং 
দ'পুরে নিদ্ল এই নারধ কেলেঙ্কারখর 
নায়ক এখন ভালো মানুষ হয়ে 
গেছেন। “সম্প্রতি মশাটে বাস বশ্ধ 
হলো বিনা হাঙ্ামায় “অথচ চণ্ডণতলা 
থানার সামনে পুলিশ প্রকাশ্যে প্রচার 
করলো মণাটে দ:তিনটে খুন। পরি- 


স্থিত থারাপ। গাড় জ্বলবে । যাবেন 
না। দারুণ ভয় তৈরী করে দিলো 


“মিথ্যা” কথা সাজিয়ে পৃলস স্বং। 


এস পি আফস থেকে চম্ডাতঙ্সা 


থানার আরও কিছু বিতাঁক'ত খবর 
জানা গেছে। 


ব্রিপূরায় ই-কংগ্রেপী নেতা 
শ্রীঅশোক ভট্টাচার্য লড়াইয়ের ময়দানে 


.নেবে গেছেন । একদিকে উগ্নপ্রন্থীদের 


সঙ্গে আঁতাত করে 'ন্লপুল্লা উপজাতি 
যুব সামতি, ও ব্রিপূরা ন্যাশন্যাল 
ভঙলানটিয়ার ফোস'কে হিংসাক ও 
ধংসাত্মক কাজে মদত দিচ্ছেন আর 
অন্যাদকে আইন-শঙ্ধলার অবনাত 
হয়েছে এই ধুক্সা তুলে রাজ্যে রাম্টী- 
পাঁতির শাসন দাঁব করছেন । এক- 
কথায় ই-কংগ্রেসের মূল লক্ষ্য ন্রিপু- 
রায় বামফুন্ট সরকারকে উচ্ছেদ 
করার পারবেশ সৃষ্টি করা অনেকটা 
পাঞ্জাবের কায়দায় । ওখানে যখন 
রাষ্ট্রপাতর শাসন চালু হতে পারে 
এখানে তাহলে তা হতে বাধা কোথায় 
এই হচ্ছে তার “যান্ত'। আসলে 
এতে ' ব-কলমে ই-কংগ্লেসী শাসন 
চালু করা হবে। | 
পোজান্ঁজ নিবচিনের মারফৎ 
ত্রিপুযায় ক্ষমতায় [ফিরে আসায় সন্তা- 


বনা যে নেই তা শ্রীমতা! গান্ধী ভাল--. 


ভাবে জেনেছেন_ বিশেষ করে সদা- 
অনৃষ্ঠত পণ্টায়েত নিবচিনের সময় । 
বহু চেষ্টা করেও বামফুষ্টকে পরাস্ত 
করা সম্ভব হয় নি। সেজন্য তান 
আসামে, পাঞ্জাবে এবং কাম্মীরে যেমন 
[বাচ্ছি্তাবাদশ শাম্গালর সঙ্গে হাত 
মিলিয়ে যড়যন্লে লি হয়েছেন 


এখানেও সেই মারাত্মক পথ বেছে 


[নিয়েছেন । ও"র অভিযান’ এক 
পরিকঞ্পিত পদ্ধতিতে চলে । কায়- 
দাঁট এমন সুন্দরভাবে রপ্ত করেছেন 
যে বেশ কিছনীদন মানুষকে ভাঁওতা 
দেওয়া চলে ৷ সূবিধা মত উলটো 
পালটা সুরে কথা বলতে ওর কোন 
বিধা নেই--সঞ্ধোচ নেই। 

শ্ীমতশর পদ্ধাতটি সংক্ষেপে 
বলতে গেলে দাঁড়ায়. এই রকম £ 
গোড়ায় উগ্রপন্থণী সুবিধাবাদী এবং 
বিছিনতাবাদাীদের মদত দেওয়া, 
তাদের বাড়তে দেওয়া, বিশ:তখলা 
সৃষ্টি করার সুযোগ দেওয়া প্রশা- 
সনকে ঢিলে ঢালা করে, তারপর কোন 
মণমাংসার পথে না গয়ে সমস্যাগুলো 
জশইয়ে রাখা । সাধারণ মান ষ বখন 


- শৃনয়াপত্তার জন্য উঁহ হয়ে পড়বে 


তখন পঢলশ মিলিটারী . বাহন? 
[দিয়ে লবাইকে শায়েস্তা করার নামে 
নিজের দলের শাসন চাল: করা । 
একই কায়দায় সত্তর দশকে পাশ্চম- 
বশ্তে শ্রীমতণ গান্ধী ক্ষমতায় ফিরে 
আলেন,। আসামেও একই কায়দাম 
চলেন। পাঞ্জাবে ও কাম্মাঁরে একই 
রকমফের কায়দা । 

হাজার “শ্বেতপন্র* প্রকাশ করে 


একথা কিছুতেই গোপন করা যাবে 
না যে আসামে যারা “বিদেশী তাড়াও” 


আম্দোলনের নেতৃত্ব: দিচ্ছেন তাঁরা 


"প্রথমদিকে শ্রীমতী গ্রাম্ধীর কাছ থেকে 


বথেন্ট প্রলয় পেয়েছেন । জনতা সর- 
কারকে অপদন্ছ করার জন্য তখন তাঁর 
এদের উসাকয়ে দেওয়ায় প্রয়োজন 
হয়ে পড়ে । তারপর দণঘণদন ধরে 
মারাত্মক রকমের নাসকতামূলক কাজে 
লিপ্ত হয়ে কোট কোটি টাকার তেল 
উৎপাদনে বাধা দিলেও শ্রদমতাঁ গাদ্ধদ 
এদের বাড়তে. দিয়েছিলেন । আলাপ 
আলোচনার প্রহসন করে. সমস্যা" 
ধাযলোকে জগইয়ে রাখলেন ; একেক 
সময় একেক ধরণের বন্তব্য পেশ কর- 
লেন। প্রকাশ্যে সাম্প্রদায়িক শান্তকেও 
প্ররোচনার ইন্ধন যোগালেন । যখন 
নিরাপত্তার দাবীতে সবাই মুখর হয়ে 
উঠল 'উান তখন . ভ্রাণকতরিংপে 
আঁবর্ভূত হয়ে পালশ ও মিলিটারী 
দিয়ে সব ঠাম্ড করার পর কোশলে 
ভোটের নামে নামমাত্র লোকের সম- 
নে নিজের দলের শাসুন কায়েম 
করলেন । সোজা প্লাঙ্তায় 'নিধাচিনের 
মারফৎ উনি ক্ষমতায় আসতে পারতেন 
না। এখন আবার নতুন কয়ে আসা- 
মের ই-কংগ্রেসী নেতারা “আনু” ও 
সাঙ্গপাঙ্ছদের সঙ্গে লোকসভা 'নিবচিনে 
আঁতাত করা নিয়ে ঘরোয়া আলোচনা 
শুরু করেছেন । 

_ জনতার আমলে পাঞ্জাবেও একই 
কায়দায় আকাল” নেতাদের বেকায়- 
ফেলায় মতলবে জাণেল সিং 
ভিন্দ্রানওয়ালকে দশর্ধান মদত 
দিয়েছেন শ্রীমত' হীদ্দরার পরামর্শে 
সঞ্জয় গান্ধা ও রাজীব গান্ধী । 

মিলিটার'রা স্বণ‘মাদ্দরে প্রবেশ 
করার কয়েকদিন আগেও' শলীপ্নাজণব 
গন্ধ বলোছলেন যে ভিম্দ্রানওয়ালে 
একজন বিশিষ্ট ধার্মিক নেতা ছাড়া 
আর কিন নন। নিশ্চয় এসব তথ্যের 
“ম্বেতপন্লে” উল্লেখ থাকবেনা । কিন্তু 
পাঞ্জাবে প্রাতিট মান্ষ একথা ভাল- 
করেই জানে । আজকে হঠাৎ তাকেই - 


॥ তিন ॥ 


দেশদ্রোহী ও: উগ্নপছাী বলে বাজার 
গরম করার অপচেষ্টা চলছে । 
কাম্ীরে ডঃ ফারুক আবদুজ্লা 
যেদিন ই-কর্গ্রেসের ছোট শারক হয়ে 
নিবাচনে সমঝোতায় এলেন না সোর্দন 
থেকে তাঁকে ভারত বিদ্বেষী এবং 
পাকিস্থানী সমর্থক হিসাবে বার্ণত 
করেছেন শ্রীদতণ গাণ্ধণ । অথচ যাঁরা 
অত্যন্ত পারচিত ভায়তবিত্ষেণ তাদের 
উন মদত 'দিয়েছেন। যার ফলে 
কাম্মীয়ের প্রধান ই-কংগ্রেস নেতা 
মণর কাঁশম কংগ্রেসের সঙ্গে বহুদিনের 
সম্পক' ছিম করতে বাধ্য হলেন। 
হিন্দ ও মুসলমানের মধ্যে বিভেদ 
সৃদ্টি করলেন শ্রীমতী গাম্ধী আর 
পারিবারিক কলহেয় সুযোগ নিয়ে 
রাজ্যপাল জগমে৷হন এবং কয়েক" 
জন লোভ’ সদস্যের সাহায্য শ্রীমতণ 
গান্ধী আব্দুল্লার সয়কার ভেঙ্গে দিয়ে 
পেটোয়াদের নিয়ে সরকার গড়েন। 

- আশ ঘোষ, হুমায়ুন কবার। ডঃ 
প্রফুল্ল ঘোষের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগা- 
যোগ কয়ে একদিন এই ভাবে 
রাজ্যপাল ধম"বধর ও কয়েকজন বাংলা 
কংগ্রেসের ভোর বড়ষন্বে ১৯৬৭ 
সালে অজয় মুখাদ“র প্রথম বন্ত 


. ফন্টে সরকারকে ভেঙ্গে দেন শ্রীমতণ? 


গা'ধী |. 


আবার নতুন করে অন 
রাজ্যপাল শ্লীমনন্তপগ্রসাদ শর্মমকে 
দিয়ে পশ্চিম বে বামফুণ্ট সরকার 
ভাঙ্গার চেষ্টা চলছে অত্যান্ত 
[নলজ্্রভাবে । যখন প্রয়োজন পাল্জা- 
বের ব্যাপারে তখন ইন্দিরা" গান্ধী 
শ্রীজ্যোতি বন্ধুর সমর্থন আদায় করেন 
আর পরের মুহূর্তেই ছাজ্যপালকে 
দিয়ে অপমানজনক আচরণ করাতে 
সঙ্কোচ বোধ করেন না। 


শ্রীশম নিজের মনোভাব গোপন 
রাখেন নি.ষে তান একজন রাজ- 
নৈতিক কম‘ এবং আবার - সক্রিয় 


শেষাংশ এম পু্্ঠায় 


রাজ্য ই-ক? শিক্ষা সেলের 


পশ্চিমবজের ই-কংগ্রেসের শিক্ষা 
সেলের সদস্যরা তাঁদের নতুন 
*পুটলিক চন্দন রায়চৌধুরণকে নিয়ে 
বেশ মন্কলে পড়েছেন। কি 


/ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কি এশয়াটিক 
সোসাইটি অথবা বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় 


সর্বত্র তাঁর অবাধ হন্তক্ষেপ এবং 
য়াদ্যপাল অনশ্ত শমরি সঙ্গে সবরকম 
রাত নাঁতি ভেঙ্গে যখন তখন টোলি- 
ফোনে যোগাযোগ করার মত আঁত 
উৎসাহী আচরণ প্রবীণ কংগ্রসী 
অধ্যাপক ও শিক্ষকদের খুব বিব্রত 


করছে । সম্প্রাত সেলের এক বৈঠকে - 


এবষয়ে অনেক সদস্য বিক্ষোভ 
প্রদর্শন করেন । 'কিদ্তু বেশীদ্‌র 
তারা এগোতে পারেনান কারণ এ'রা 


গদগ্যরা নতুন 
স্পটনিককে নিয়ে বিব্রত 


লক্ষ্য করেছেন যে দলনেন্নীর অন্যতম 


, দক্ষিণহন্ত শ্রীপ্রণব মখার্জর সঙ্গে, 


চন্দনবাবুর ঘনিষ্ঠতা রয়েছে। সুতরাং 
ম্যাডামও এর পেছনে রয়েছেন হলে. 
তাঁরা অনুমান করে চুপচাপ রয়েছেন। 
একজন প্রবীণ অধ্যাপক ত দুঃখ কয়ে . 
বললেন যে নিজের চাকুরীর জায়গাল্ . 
যে ফাঁকি দেয় তার পক্ষে কোন দিনই 
শিক্ষক সমাজে শ্রদ্ধার আসন 
জোটেনা ৷ শিক্ষা জগতেয় আন্দোলনে 
যাঁরা প্রীতঘ্ঠা পেয়েছেন তারা সবাই 
প্রথমে ভাল শিক্ষক তারপর তারা 
নেতা হয়েছেন ঘটনাচক্রে । চন্দন - 
রায়চৌধুরী যে ভাবে বিচরণ করছেন 
তার পরিণাম মার্রাত্মচ না হয় এই 

আশঙ্কা! । ন্‌ 


| চার || 








পশ্চিমবঙ্গ ফিন।জিয়।ল কর্পোরেশন 
সল্পেক অভিযোগ ভিত্তিহীন 


আপনার পন্তিকার গত ২৭শে 
এাপ্রল ও ৪ঠা মে তারিখের যথাক্রমে 
ঠভরাড্বির মুখে পশ্চিমবঙ্গ ফিনান- 
সিয়াল কপেরেশন” এবং “পশ্চিমবঙ্গ 
ফিনানাসিয়াল কপোরেশন বাঁচবে 
কি?” শধষক প্রতিবেদন দ:’টিয় 
প্রতি . আমাদেয় দৃদ্টি আকার্ধত 
হয়েছে! উদ্ধত প্রাতবেদনগুলির 
বন্তব্য সম্পূর্ণ অসত্া । IA 

যেমন ধরুন আপনারা কপে-- 
রেশন থেকে শিল্প ধণ নেওয়া একটি 
সংগ্ছা এস আন্কুল এল্ড কোং ( প্রাঃ) 
[লামটেড-কে বন্বের এ.আর আন্কলের 
সঙ্গে যজ্ত বলে বণনা দিয়েছেন। 
আঁভযোগাটি শুধ সম্পূণ মিথ্যা 
তাই' নয়ন হাস্যকর ও উর্বরমান্তিৎক 
প্রসূত। এস. আম্তুলে এম্ড কোং 
( প্রাঃ) লিমিটেড কলকাতার, একশত 
বংসরেরও পুরোন ছাপাখানা ' এবং 
স্পণ* বাঙাল’ প্রাতষ্ঠান। 

গত দু-তিন বছরে যে সমস্ত 
শিপ প্রতিষ্ঠানকে বিশেষ সুবিধে 
করে ধণ দেওয়া হয়েছে বলে আপনারা 
লিখেছেন তাদের নাম হিসেবে ইন্ট 


'. ইন্ডিয়া ওয়েল, চেনস ইন্ডিয়া, ভগত 


গ্রুপ প্রভৃতির উল্লেখ করা হয়েছে । 
এরা সকলেই কিন্তু কপোরেশন থেকে 
বহু বংসর আগে ধণ নিয়েছে । এ 
গালর খণ প্রায় ৫ বছরেরও বেশী 
'অনাদায়ণ এবং নতুন কোন স্থাবধে- 
সুযোগ তাদেরকে দেওয়ার কোন 
অবকাশই হল্লান। পরম্তু কিছ? কিছ; 
সংদ্ছায় বিরদ্ধে ধণ আদায়ের জন্য 


, আইনানুগ ব্যবন্ছা নেওয়া হয়েছে। 


'" অন্য একটি উল্লিখিত সংস্থা ভগবতশ 


পা 


ল্টীলকে এখনও পর্যপ্ত ফোন আদায় 
দেওয়া হয়নি। 2 

" তারপর ধরা যাক সোনোভাইন। 
লালচাঁদ রায়, কামারহাটশ জুটমিল্‌স 
টেশ্পার ইণ্ডিয়া, রিফন: ফ্লাওয়ার 
মিলস প্রভৃতি সংস্থাগ্যাল যাদের 


সম্পকে আপনারা বলেছেন উপযন্ত - 


Security ছাড়া এরা পণ পেয়েছে. 


- শ্রবং পুরোপ্দীর 2081810 নেওয়া 


হয়নি । একথাও বলা হয়েছে যে 
সংস্থা লম্পূর্প তথ্য, কপে- 
রেশনকে দেয়ান। প্রকৃত ঘটনা হ'ল 
যে কোন ক্ষেত্রেই কোন রকম 
1618886107-এর প্রয়োজন হয়নি এবং 
প্রতি ক্ষেত্রেই গ্রহণযোগ্য Security 
নেওয়া হয়েছে । কয়েকটি ক্ষেত্র 
আবার ম্লাধ্্রায়ত ব্যাঙ্ক সমূহ সংস্থার 
গ্যারাস্টি (যার থেকে ভাল Security 


' নেই) পাওয়া গেছে। 


আপনাদের বর্ধিত অভিযোগ- 


" গাল যে কতটা অসত্য তার আর 


একটি প্রমাণ যে আপনারা বলেছেন 
নদশয়া ফুড: এন্ড ফডার মিল-সকে 


- প্রথম 'কান্তিতেই ২৭ লক্ষ টাকা দেওয়া 


হয়েছে এবং খুব তাড়াতাড়ি, তায়া এই 
টাকা পেয়েছে । যদিও আমরা চেষ্টা 
কার যাতে খণ মঞ্জরের পর শীগ- 
গিরই disbursement করা যায়। এই 
সংস্থাটির ক্ষেত্রে খণ মঞ্জুর হয় 
২৩শে ডিসেম্বর - ১৯৮১ সালে আর 
প্রথম কান্তির disbursement ৭ 
(সাত) লক্ষ টাকা দেওয়া হয় ১৯৮৩- 
এর অক্টোবর মাসে । এখনও পবন 
পুরো টাকা তাদেরকে - দেওয়া 
যায়ান্‌। 

কপোরেশনের নিয়োগ, প্রমোশন 
ট্রা'সফারের ক্ষেত্রে অন্ততঃ গত ৩ 
বংসয়ের মধ্যে কোন রকম রেগুলেশন 
যে লত্বন করা হয়ান সেটা নিশ্চিত 
করে বলা চলে। সমন্ত নয়োগই 
এমপ্রয়মেশ্ট একচেঞ্জএর জ্ঞাতসারেই 
(Notify) করা, হয়েছে এবং কপোর্রেশন 
রেগুলেশন অনুযায়ণ দ্থান'র বাংলা ও 
ইংরেজ দৈনিকে বিজ্ঞাপিত হয়েছে। 
পরাশক্ষা এবং ইন্টারভিউ প্রভাত 
মাধ্যমে যারা নিবচিত হয়েছেন 
তাঁদের শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং 
প্‌বাঁভিজ্ঞতা আগের নিষুন্ত কর্ম" 
চারীদের থেকে কম তো নয়ই বরং 
অনেক বেশশ। নানা উড়ো অভি- 
যোগের ভিত্তিতে অনুসশ্বান এবং 
পৃঙ্ধানহপুজ্থ বিচার করে দেখা গেছে, 
যে, অভিযোগগহলি (যেগীল আপ- 
নাদের বার্পণত অভিযোগগুলির 
নামান্তর) সম্পূর্ণ ভাত্বহীন ও 
মিথ্য।। যেমন ধরণ চিফ ম্যানেজার 
('ল)-এর নিয়োগের ব্যাপারে একটি 
উড়ো অভিযোগের (আপনারা এ 
অভিযোগ করেছেন) পুরোপুরি 
তদন্ত করা হয় এবং শেষ পর্যন্ত মান- 
নীয় এযাউভোকেট জেনারেল-এর 
আভমত নেওয়া হয় । সেই অনু- 
সারে 'নয়োগাঁটতে কোন অসঙ্গাত 
নেই বলেই প্রমাণিত হয়েছে। 

অবশ্য একথা অনম্থীকাষ" -যে 
যোগ্যতার ইশ্টারভিউ-এয্স ভাঁত্ততে 
নতুন লোক নিয়োগের ফলে কর্পোঁ- 
য়েশনের় এক শ্রেণীর কমণচারীঁর 
প্রমোশন হয়ত ব্যহত হয়েছে। য়েগ:- 
লেশন অনংবায় কপোঁয়েশনে সিনিয়- 
[রাট এবং যোগ্যতা দুটোই প্রমো- 
শনের জন্য বিবেচ্য । এই নিম্নমাটি নতুন 
কিছ নয় তবে আগে [নিয়ামত পালিত 
হত না বলেই কিছ? কমণচার*, যাদের 
সানিয়ারাটই একমান্র ' সম্বল, দ্বভা- 
বতই ক্রুদ্ধ । জানিয়ে য্াখা প্রয়োজন 
যে প্রমোশন এবং নতুন নিয়োগের 
প্রচালিত অনুপাত 69 £ ৫০ যে 
শুধু মেনে চলা হয়েছে তাই নয়, 
প্রমোশনের সংখ্যা নতুন নিয়োগের 
থেকে অনেক ক্ষেন্তেই অনেক বেশণ । 
একথাও সত্য যে আগে কপোরেশনের 
যে ২:১ টি শাখা ছিল সেগুলি 


প্রকৃতপক্ষে পোষ্ট অফিস হিসেবে 
কাজ কত এবং শাখাগুলিতে বম 
সংখ্যা ছিল খুবই কম এবং উচ্চ 
পায়ের ' আঁফসাররা শাখাআঁফসে 
পোন্টিং পেতোইনা । কিল্তু কপেখ- 
রেশনের কাজ বাড়তে এবং রাজ্যে 
[শিজ্পোনয়নের স্বার্থে শাখা আঁফস- 
গঁলকে উচ্চন্তর করা হয়েছে এবং 
দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে খপ মঞ্জুর 
করার, আদার দেওয়া (৫1901510910) 
ও আদায় নেওয়া (Recovery) 
ইত্যাঁদ। অনেক বেশ? শাখাও গত 
৩ বছরে খোলা হয়েছে ফলে শাখা" 
গুলিতে কমর (উচ্চ পযায়ের 
আফসার সহ ) প্রয়োজন বেড়েছে। 
সুতরাং আগে যেখানে ট্রান্সফার ছিল 
কালে ভদ্রে এখন এটা একটা নিয়ামত 
ব্যাপার হয়ে দাঁড়য়েছে। ট্রা্সফার- 
এর ব্যাপারেও আনাক্দন্ট পলিসি 
অনুসরণ করা হচ্ছে । যেমন ধরুন, 
যাঁরা কখনই কলকাতার বাইরে যানান 
তাঁদেরকে আগে বাইরে পাঠান 
হয়েছে । কিছু কিছ ক্ষেপে প্রমোশন 
দিয়ে তবে ট্রাণ্দফার করা হয়েছে। 
তবে ট্রাশ্সফার। প্রমোশন প্রভৃতি 
ব্যাপারগনীল আবহমানকাপ থেকেই 
[বতকের সৃষ্টি করে আসছে ও 
আসবে । এগুলি তো গ্যানেজমেম্ট- 
এরই বিবেচনা করার কথা । কর্পোঁ 
রেশ্রনে অন্ততঃ ইদানধং কালে তাই 
হচ্ছে ফলে সকলকে হয়ত সন্তুষ্ট করা 
যাচ্ছে না। 


আমাদের বর্তমান ম্যানোজিং | 


ডাইরেইর শ্রীআর,. এন. ব্যানাজণশ 
নিজে উদ্যোগণ হয়ে এই কপাঁরেশনে 
আসেননি-। গভ“মেন্ট এবং আই. ডি, 
বি. আই-এয্স অনুরোধে স্টেট ব্যাঙ্ক 
অফ ইন্ডিয্লা তাঁকে এখানে পাঠায় । 
তাঁর বেতন ও আন:সঙ্গক সুবিধে 
(৫) গাল তাঁর নিয়োগের সত্ত' অন্য- 
যায় ৷ কোনরকম বাড়াত ভাতা-বা 
সুযোগ-সুবিধে যা তাঁর প্রাপ্য নয় 
দেওয়া হয়নি। 
অসত্য যে তাঁর বিরুদ্ধে পি, বি. 
আই-এর কেস চলছে এবং স্টেট ব্যাঙ্ক 
তাঁকে ফিরিয়ে নিতে উৎসাহণ নয়। 
গত এপ্রিল মাসে শ্রীব্যানাজ'র 
ম্যানেজিং ডিয়েন্টার হিসেবে নিয়োগের 
মেয়াদ শেষ হবার আগেই গভ'মেন্ট 
এবং আই. ডি. বি. আই-এর অনুরোধে 
স্টেট ব্যাঙ্ক তাঁকে আরো কিছুদিন 
এখানে রাখতে রাজ" হয়েছে । 
Entrepreneural Assistance 
০91 (ই.এ.স) সম্পৰ্কেও আপনাদের 
বাঁণত তথ্য অদ্ধ’ সত্য মাত ই. এ. 
সি. গভ্ণমেষ্ট-এর বিশেষ অনুরোধে 
বেকার যুবকদের ক্ষুদ্র শিজ্প প্রতিষ্ঠায় 
সাহায্য - করার উদ্দেশ্যে ১১৮১-তে 
চাল; করা হয়। ' এই ০৩11 ডবল. 
বি. এফ. সি ছাড়াও ব্যাঙ্ক, ওয়েষ্ট 
বেঙ্ক স্টেট ইলেকান্রিকাদিটি বোড+ 
কলকাতা ইপেকাট্রক কপোরঁরেশন, 
ওয়েম্ট বেঙ্গল কনংসালটেন্দী 
অরগানাইজেশন তথা রাজ্য ও কেন্দ্র 
সরকারের বিভিন্ন দফতরের প্রতি- 
নিধিরা রয়েছে । এটি চালাবার জন্য 
খয়চের কিছ অংশ সরকার" অনুদান 


ভাবে তাহলে চাষ হবে। 
চাষ হবে। 


একথাও সম্পূর্ণ |' 


দপ'প || শুক্রবার ১৩ই জুলাই। ১৯৮৪ 





বন্যার পর গ্রাম গ্রামান্তরে 


এ এফ কামরুদ্দিন আহমদ 


| বন্যা আর খরা, বৃদ্টি অতিবাদ্টি 
অসময়ের বৃষ্টপাত। সময়ে বৃদ্টির 
অভাব সব মিলিয়ে গ্রামের মানুষের 
কাছে অভিশাপ বিদযাং চমকের মত 
ক্ষণে ক্ষণে এসে হানা দেয় । বন্যায় 
বাঙলার গ্রাম গঞ্জে সবর্ত একই চিন্তা । 
এ বছরে কি হবে। কি করে মানুষ 
বাঁচবে এ বছর । | 
এই লেখা যখন তৈরধ করছি 
জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহ । হুগলী 
জেলার চম্ডীতলা থানার কিছ 
এলাকার মাঠ থেকে জল নেমে 
যাচ্ছে । তবুও মাঠ থৈ থৈ । ‘বাজ 
তৈরী করার আশা ক্ষীণ । আযাঢ় 
শেষে যদি বাঁ না তৈরী হয় কি 
কি দিয়ে 
বেশ কিছু চাষাঁর বাঁজ 
ধান মাঠে পচে গেছে। নতুন করে 
অনেকেই বাঁজ ধান ছাঁড়য়েছিলেন 
মাঠে ।. তাও কোথাও কোথাও পচেছে 
কিংবা গেছে জলের তলায় । এখনও 
পচছে। বীজ্জ ধানের জন্য ঘারে ঘারে 
ঘুরতে হচ্ছে। হংগ্গলীর চাঁপাডাঙায় 
কেউই তেমন ভরসা করে বলতে 
পারছেন না যে চাষ হবে। 
বিশেষ করে ধান। পাট চাষ 
এবারে এমনিতেই খুব কম এলাকা 
জুড়ে হয়েছে । তার ওপয় সমস্যা 
জলের তলায় ডুবেছে পাট । পাট 
পচাবে এ পাট কেটে বেড়ে তবেই 
তো। তার আগেই পাট গাছ সমেত 
কাঁচা অবদ্ছায় পাকছে । জুট কর্পো- 
রেশন আঁফসও বলছে তেমন কাজ 
নেই পাট ক্রয় কেন্দ্রের । এ বছর পাট 





চিত্ত খুবই বিবণ“। সবজির দাম 
আগুন । নীচু জামিতে যেসব সবার 
ছিল তা ড্বেছে। সামানা উশ্চু 
জমির ফসলও লোপাট । বাজারের 
থাল হাতে চল্লিশ পয়সা কোঁজ 
পুই শাক খেতে অভ্যন্ত বাবুরা 
থেকে আসে । ই. এ. পি-র মাধ্যমে 


ডবলু, বি. এফ. সি এখন পধ/্ত 
২৫০ টির মত খণ মঞ্জুর করেছে । 
গত ৩ বছরে প্রতিটি ক্ষেত্রেই 
যথা-খণ মঞ্জুর, আদায় দেওয়া 
Disbursement. ও ধাণ উশুল 
করা তথা নতুন ব্যাণ্ড খোলার ব্যাপারে 


* ডবল. বি. এফ সি-র উল্লেখযোগ্য 


উন্নাত হয়েছে । যদিও আরো অনেক 

কিছু করার আছে এবং আরো অনেক 

বেশী কাজ করতে পারলেই কপোঁ 

রেশন সব্থভারতণয় ক্ষেত্রে স্থান করে 

নিতে পারবে । এরই প্রন্তুতি- চলেছে 
এখন ডবল;, বি. এফ দি-তে। 

+ নয়নয়ঞ্জন বসু 

জন সংযোগ আধিকারিক 

পাশ্চয়বন্ত ফিনান্সিয়াল ক-পতিরিশন 


t 


বারো আনার পঃই শাক শুনে চমকে 
উঠছেন । কণ্ট করে জল দিয়ে সার 
দিয়ে বেড়া বানিয়ে মাটি ভেঙ্গে 
ছাগল গরু তাঁড়য়ে চাষীর দেহ 
রোদে জবালিয়ে যে সামান্য কয়েক 
কোঁজ পই শ্াক-ফালয়োছিল তর 
চল্লিশ পয়সা কিংবা পশ্চাত্তর পয়সা 
কোন দরে বিক্রি করে যে বিড় 
খাবার পরসাও ওঠে না সে কথা 
বুঝেও বুঝতে চায় না সাধারণ 
থারদ্দার । ঃ 


বেচারা চাষধর কি অপরাধ ? 
চাষী হওয়া? চাষ করা? সব 
 চাষণই যাঁদ সবজণী চাষ বয়কট করে 
অবস্থা, তাহলে কোথায় দাঁড়াবে। 
পাড়াগাঁয়ে আগে ঘরে ঘরে সামান্য 
জাঁমতে লাউ) কুমড়ো, টম্যাটো, সিম, 
বয়বাঁট; শশা, বচু। মান, 'িঙে, 
চাঙ্গা চাষ' করা হতো এখন সেসব 
চাষের পাট চুকতে বসেছে । অত 
. ঝামেলার মধ্যে যেতে গিলশরা বাড়ীর 
ছেলেরা তেমন আগ্রহধ নয় । তার 
চেয়ে পয়সা ফেললে শাকের অভাব 
“ হবে না। বাজারে শাকের দামও 
তেমন চড়া থাকে না। যে তুলনায় 
বাবদের মাহনা বেড়েছে বোনাস 
ডি, এ, টি.এর আমদান' যে রকম 
বেশী তার তুলনায় চাষীর ঘরে 
- আমদান কোথায় ?" এ সামান্য শাক 
লতাপাতা কিংবা পটল, কিঙে 
বে"চেই সংসার চালাতে হয়। তাও, 
বাইরে থেকে আসা ফাঁড়িয়ারা মাল 
বোঝাই করে চলে যায় । এ হাটে সব 
'দাম মেলে না। সামনের হাটে মিলবে। 
চাষীরা কি চিয়কালই এ ভাবে মরবে । 
অন্য, ব্যবহাধ 'জানসপরের এ 
হারে দাম বেড়েছে তার তুলনায় কি 
দাম বেড়েছে শাক সবঙ্জর, আল, 
মূলো কিংবা চালের ? একবার বাব:গ্লা 
ভেবে দেখুন তো? অথচ চাষী 
ভাই বলে হন্নরান। কৃষকদের 
জন্যে দুঃখ করার মত অনেক সংস্থা 
হয়েছে । হচ্ছে । হবে। চাষণর দুঃখ 
মেটাতে পারে কে ? চাষণকে হয়রানি 
থেকে বাঁচাকে পারে কে? পশ্চিম- 
বঙ্গে তো মহারাষ্ট্র উত্তর প্রদেশের মত 
বিরাট চাষের ক্ষেত্র নেই । নেই ফার্ম 
হাউস। বড় চাষী আঙুল দিয়ে 
গোনা বায় । বড়লোকেরা চাষ আবাদে 
কেউ ফালতু টাকা খাটিয়ে টাকা 
- ফেলে রাখতে চায় না এই রাজ্যে 
বরং অন্য কোথাও ট্যকা খাটালে টাকা 
ডিম দেবে । চাষে কিস্য হয় না। 
হবার আশা তেমন নাকি নেই। 


_. কুমারমড়া নামেয় একটা গ্রামে 
শশযাংe uk পাল 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ১৩ই জুলাই, ১১৮৪ 





প্রথমে মেয়েদের, রে ছেলেদের 
দশম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা অবৈতনিক 
করে দলে বামফ্রম্টের প্রাত আমাদের 
অন:রাগ বেড়ে গিয়েছিল। দঃস্থ 
আভভাবকেরাও নিশ্চয় কৃতজ্ঞতাবোধ 
করেছিলেন । 
' পরবর্তী ধাপে একাদশ ছাদশ 
শ্রেণী পৰ্যন্ত অবৈতনিক করে দিলে 
উদ বেগ বোধ করোছিলাম এই আশং" 
কায় যে সরকার যে যথেষ্ট দায়িত্ব 
“গ্রহণ করছেন। [বিশেষত সরকারের 
যেখানে আক প্রম্নটি জাড়মে 
পড়ছে । অবশ্য একথা ঠিক যে, 
_ সরকার দায়িত্ব পালন করতে পারবেন 
বলেই এই পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। 
আমরা, বেসরকারণ মানুষ, আমাদের 
পক্ষে এ-সংশয় সমশচধন নয় ! তবে 
মুন্তর দিক দিয়ে এটাই আমাদের পক্ষে 
িচার্য বোধ হয়োছিল যে, যেসব ছান্ন' 
উচ্চাশক্ষার জন্য ঘাদশ শ্রেণী পযন্ত 
পড়বে তাদের অভিভাবকেরা এই 
আর্ধক সঙ্গাতর আঁধকায়ী। সরকার 
দশম শ্রেণণ পর্যন্ত যথেষ্ট দায় বহন 
করেছেন, বাকিটা আভভাবকদের বহন 
-করতে দিলে তাঁরা সরকারের প্রাত 
1বরূপ হতেন না। 
যেহেতু আভিভাবকেরাও- সচেতন 
নাগাঁয়ক সেই হেতু তাঁদেরও সরকারের 
বোঝা লাঘব করতে কিছ, কত'ব্য 
আছে । বিশেষ করে’ সরকার শিক্ষাকে 
অবৈতাঁনক করে” যখন শুধু ইস্কুলে 
নয়; কলেজের 'শিক্ষকদেরও মাইনে 
দেবার পাহাড়প্রমাণ দায়িত্ব নিজের 
কাঁধে বহন করে নিলেন।, এবং 
শিক্ষকদের সম্মান প্রাতিষ্ঠিত করতে 
নতুন প্রবর্তিত হারে বিরাট মাইনে 
বাঁড়য়ে দিলেন । শিক্ষক হিসেবে 
এই বর্ধত বেতন লাভে অনেকের 
মতো আমিও উদ্দপত হলেও 
উদবিগ্ন না হয়ে পারান। যেহেতু 
চস বাংলায় মতো সমস্যাকীণ" 
রাজ্যে অর্থের অভাবে, কেন্দ্রের 
বিরূপতায়। অনেক কিছু স্থায়ী 
কর্তব্য করা সম্ভব হচ্ছে না তখন এই 
ধরনের রিলিফ দেবার প্রচেষ্টা স্থগিত 
রাখলে ক্ষতি ছিল না। নাীতিগত- 
ভাবে শিক্ষকদের প্রাত এই দরদই 
অন্যান্য সরকারের তুলনায় এই 
সরকারকে ভিন্ন তাংপষে চিছুত 
করতে পারত । শিক্ষক সমাজও যে 
এই নগদ বিদায়ের অভাবে সরকারের 
'প্রাত বিমুখ হত, এমন নয়। এটি 
শিক্ষক হিসেবে আমার অকপট 
স্বীকৃতি! সরকারভস্ত ধান্দাবাজ বহু 
. সহকম্* আমাদের মধ্যে আছেন যাঁরা 
মনে করেন সরকারের এটাই কাজ । 
অথাঁং সয়কার যখন আমাদেরি তখন 
তার কাছ থেকে কিছ আদায় করে 
নেয়াই উদ্দেশ্য । বলা বাহুল্য এ'রা 
সরকারকে ব্যান্ত স্বার্থে পাইয়ে দেয়ার 
একট যন্ত্র ছাড়া ফিড মনে করেন 


"কথা এবার ভাবুন ॥ 


সরকারের পক্ষে ইচ্কুলে-কলেজে 
নিয়মিত মাইনে-দেরার বিষয়টি যে 
কাঁ গুরুতর ব্যাপার দাঁয়ত্ববান 
মান.ষ মানই তা বুঝতে পারবেন। 
সারা পশ্চিম বাঙলায় দেড়শোর মতো 
কলেছ। যেখানে মাইনে দিতে প্রত 
মাসে কলেজাঁপছ: দেড় থেকে দ’লাথ 
টাকা লাগে। ইস্কুলের সংখ্যার 
প্রত মাসে 
ইঙ্কলাঁপছহ কমবোশ যাট সত্তর 
হাজার টাকা তো বটেই । 

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এমন কাঁ 
আয় আছে, যার জন্য অন্যান্য খরচ 
মাটিয়ে, নিয়ামত এই বিরাট টাকার 
অংক মিটিয়ে দেয়া যায়? যাঁদনা 
কেণ্দ্রয় সরকার এব্যাপারে কিছু 
আর্থিক সাহাধা দেয়? বিরূপ 
কেন্দ্রীয় সরকারের মুখাপেক্ষী? হয়ে 
যে এই দায় পালন করা যা না রাহ 
সরকার তা হাড়ে হাড়ে বংঝছেন। 
কণ্টাক্টীররা কাজ করেও পাওনাগন্ডা 
পাচ্ছেন ..না, : প্রকাশকরা সরকায়ের 
অাঁরমতো বই সরবরাহ করেও চার 
পাঁচ বছরেও টাকা, পাচ্ছেন না। 
কেন্দ্রের সঙ্গে টেকা 'দিতে গায়ে দফায় 
দফায় দুমর্ল্য ভাতো বেড়ে চলেছে, 
অথচ বকেয়া পড়ে. থাকছে, দেবারও 
সামর্থ্য নেই । 

ইস্কুল কলেন্গে মাইনে-দেবার 
ব্যাপারে প্রায়শ-ই দেখা যাচ্ছে সব 
কলেজকে সব সময় মাইনে দেল্া 
যাচ্ছেনা । যাঁরা তদবির করতে 
পারেন বা সরকারের কাছের লোক, 
তাঁরা ধরণ! দিয়ে টাকাটা বের করে 
নিচ্ছেন । শুয়ং সরোজ মুখার্জও 
এব্যাপারে তাঁর অসন্তোষ প্রকাশ 
করেছেন। মজার ব্যাপারটা লক্ষ্য 
করা গেছে যে, যেবার ইস্কুল মাইনে 
পাচ্ছে, সেবার কলেজ পাচ্ছেনা। 
সৌভাগ্যক্রমে আমরা ঘ্বামণস্ত্রণতে 
ইকুল কলেজে কাজ করাছ বলে 
স্ত্প না পেলেও আম পেয়ে গোছ। 
খবর নিয়ে জানলাম আমার স্ত্রী 


'এখনো দুমাসের মাইনে পানান । 


অধ্যক্ষা-সহ কয়েকজন অধ্যাপিকা 
সেদিন চড়াও হয়েছিলেন রাইটার্সে। 
খোদ মন্যমশায্ও যে শ'ঁঘ্র টাকা 
পাবার ভরসা দিতে পেরেছেন তা 
মনে হয় না। আমলারা কাঞ্জের 
চাপের অজুহাত তোলেন, উপঘ্স্ত 
সংখ্যক করণিকের অভাবের কথাও 
বলেন । - 


কিন্তু আমার মতো অনেকেই 
তা বিশ্বাস করবেন না। আমার তো 
ধারণা এই প্রচুর টাকা সময়মতো 
সরকার তহবিলে জমা থাকেনা, 
তাদের টাকা সংগ্রহ করতে হয় এবং 
এটা প্রাতানয়ত কষ্টকর প্রয়াস । 
বামফুষ্ট সরকারের একজন অকৃত্রিম 
অন্ুয়াগী হিসেবেই সরকারের এই 


ক 


শশাঙ্কশেখর সান্যাল 


< এই ত সোঁদন কলকাতার বুকে 
ভারতের শাসক গোচ্ঠগ তথা ইন্দিরা 


কংগ্রেসের পথজি আববেশন। 
অনুষ্ঠান মান, ফাঁকা ও ফাঁপা । 


নিধপ্রাণ, তার অজ্প কিছু্দন আগেই 


দৈনিক স্টেটসমযানে কোন লেখক 
নাম না দিয়ে নেপথ্যে বলেছেন 


কংগ্রেসের মাইনারাটি সেলের (সংখ্যা- 
লঘু গ্রকোন্ঠ) সম্পাদক কাঁজ মহদ্মদ 
আল দাবা করেছেন সরকার চাকুরীর 
অম্তত শতকে বিশ ভাগ মুসলমান- 
দের জন্য সংরক্ষণ “থাকা উচিত। 
আরও 'ঁকছু কিছ: দাবণ তৎসহ। 
এ সংবাদে রাজনপাতর বা পত্রপান্তকার 
মণ্ডে কোন প্রাত'ক্ররা দেখা যায়ান। 
কংগ্রেস অধিবেশন চলতে থাকা 
কালেই এবং প্রধানমন্দ্র। তথা পার্জ 
কংগ্রেসের সভানেত্রী কলকাতায় 
থাকার সময়েই উপরোন্ত দাবার পালে 
হাওয়া তুলবার উদ্দেশ্যে বেশ কিছু 
মুসলমান ভাই বিধান ভবনের সম্মুখে 
নিষিদ্ধ এলাকায় আইন ভঙ্গ করে 
গ্রেপ্তার বরণ করেন। কংগ্রেস সংস্থা 
ঘুমিয়ে আছে । দেখেও দেখলে না। 
শুনেও শুনলে না। কোন প্রাতিষ্ঠং 
বান পন্নেও এত বড় আগ্রগভ“ ঘটনা 
আলোচনা মন্তব্যে আমল পায়নি। 
এইরূপ দাবী কন্তু সংবধানকে 
উল্লঙ্ঘন ও আক্রমণের নামাশ্তর মাত্র । 
ধমীয় অর্থে মাইনারটি ( সংখ্যালঘু) 


পবিত্ৰ সংবধান কেতাবে সম্পর্প 
নিববাসত। মৌলিক অধিকারের 
১৫ নং প্রকরণের (১) নং উপপ্রকরণে 
দ্বা্হীন ভাষায় ঘোষণা দ্রষ্টব্য ! 
The State shall not discriminate 


***০০০0 grounds of religion etc. 
নিগ‘লিত অর্থ, ধর্মীয় দাবাঁতে 
প্রাসাঞ্ছক চাহিদা গ্রহণীয় নয়। 
সংবিধানের ১৬ (১) প্রকরণে স্পণ্ট 
বিধি প্রাতশ্রুত--1106:6 shall be 
equality of opportunity for 
all citizens...relating to emp- 
loyment or appointment to 
any office under the State. 
অথাৎ চাকরী বা অনংর্‌প বিষয়ে 





মমাস্ভিক প্রয়াসের চেষ্টায় 
নিজেকে অপরাধী মনে কার। কী 


আমি 


দরকার ছিল হাদশ শ্রেণী পযন্ত 
অবৈতাঁনক করা; কী দরকায় ছিল 
অহেতুক এই মাইনে" বাড়ানোর । 
দেশের অধিকাংশ দরিদ্র মানুষের 
অংশশদার হয়ে জীবন কাটিয়ে দিতে 
কোনো গ্রানিবোধ থাকত না । অভাবী 
সরকারের দুঃখের সঙ্গে এক হয়ে 
যেতে আমাদের বিশ্বৃমান্ত আপাত 
হত না। ৃ 

₹ আমর্না আবারও বলছি. শিক্ষকদের 
প্রাত সরকারের শ্রদ্ধা ও সম্মানবোধ 
এবং শুভেচ্ছাই, আমাদের মহিমান্বিত 
করত, অর্থটাই বড় কথা নয়। 


মিহির আচার্য 


গথে 


সরকায় সমন্ভ নাগরিককে সমচক্ষে 
দেখবেন। সরকার অর্থে কেণ্দ্রায় 
বা অঙ্গয্ন । এইমলমন্যরের বিধানে 
ব্যাতক্ুম একমাত্র অন্য প্রসঙ্গে 
educationally backward classes 
OF the scheduled Castes and 
scheduled tribes. 


কাজ সাহেব কি মনে করেন 
educationlly backward classes, 


অথাৎ শিক্ষা বিষয়ে যেসব গোৎ্ঠা 
পণ্চাদপদ মুসলমান নাগরিকরা 


ধমণয় ভাত্ততৈ সেই পশ্চাত সারর 
ভারতীয়? কংগ্রেসের ভাষ্য কি? 
খৃষ্টান, বৌদ্ধ ইত্যাদি অনেক 
সংখ্যালঘু ভারতের বিস্তারে ছড়িয়ে 
আছেন । তাঁরা কি ধর্মীয় ভীত্বতে 
কোন দাবন চেয়েছেন পেয়েছেন? কখনই 
না। এটা তাঁদের ও হিম্দুস্থানের 
গোঁরব। আসলে এ সেই সনাতন 
সমস্যা যাকে আমরা মুসলমান 
সমস্যা বলে জেনে এসোছ। যার 
সর্বনাশা পারণাত দেশভাগ । অনেক 
সংখ্যক শিক্ষিত আশক্ষিত মুসলমান 
এ ভাগ চান না! 
খড়েগ অথন্ড খণ্ড হল । এর একটি 
মাঘ মুনাফা ভারত থেকে ধিঞ্জাত 
তত্ব নির্বাসন গেল । তব সমস্যার 
আগুন থেকেই গেল_কখনও 
ধূমায়ত॥ কখনও প্রজ্জবালত । 
কিষ্তু এমনাটহল কেন? 
১৯০৫ সালকে কেন্দ্র করে তার 
আগে ও পরে লর্ড কার্জন (বড়লাট), 
সাহেবের দ্‌. প্রতিজ্ঞা ব্ভঙ্গের এবং 
তার প্রতিবাদে উছ্েললে আন্দোলন 
বাঙ্গলাতে এবং বাঞ্গলা ছাপিয়ে 
সমগ্র ভারতের সমগ্র কোণে এই 
আন্দোলনে সামিল ছিল, আবিভন্ত 
বাগলার ও মাবভন্তর ভারতের ব্যাপক 
মুসলমান সম্প্রদায় । কোন Muslim 
Homeland অর কথা (মুসলমানদের 
নিজস্ব এলাকা) কানাঘুযাতেও 
ওঠোন। settled and final 
(সিশ্ধান্ত ও চটড়ান্ত) unsettled 
(প্রত্যাহার ) করা হল না। ফলে 
বন্গভগ্গ রদ । প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, 
মহম্মদ আল জমা ইং ১৯০৬ সাল 
থেকে সাক্রিয় কংগ্রেসী এরং বম্গভগ্গ 
প্রীতহোধ আন্দোলনে তাঁর প্রতি- 
কূলতা ছিল না বরং তিনি অনুকূল 
ছিলেন। কংগ্রেসের বাঁধক আধ" 
বেশন সেবার ফটকে । বোধহয় 
১৯১০ । হাকিম আজমল খাঁ ও জারা 
একের প্রস্তাব ও অন্যের সমর্থনে 
যোঁথ অভিনব নিবচিক সংস্থা উপাদ্থিত 


হয়োছল ৷ হাকিম আজমল খাঁ 
১৯১১৮ সালের কংগ্রেসের অভ্যর্থনা 


সমিতির সভাপতি এবং পরে আমেদা- 
বাদে ১১২১ লালের নিখিল ভারত 


অধিবেশনে সভাপাত ছিলেন। 
১৯২৭ সালে ২০।৩ তারিখে এক 
বৃহৎ সমাবেশে সাম্প্রদায়িক একা ও 
আঁভন্ব নিবচিনী এলাকা মূলে 
নবাচনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। 


তবু ধমের - 


(না গ্রহণ নাবজন)। 


nN পাঁচ ।। 


২৮৷১২৷২৮ তারিখে কংগ্রেস সভাপাতি 
ডাঃ আনসার বলোছলেন, The 
goal of India is complete 
national independence (পর্ণ 
জাতাঁয় স্বাধধনতা ভারতের লক্ষ্য) । 
১১1৪৩১ তারিখে লক্ষেখীতে মুসল" 
মান (সবভারতায় ) আঁধবেশনে এ 
রূপ লব“ভারতায় এবং যৌথ নিবচিন 
প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় । এইরপে 
জাতপয়তাবাদ যখন তুন্গে সেই 
সময় ক্রমবর্ধমান জাতায় আলোড়নে 
অস্তক'ভাবে গাম্ধিজঠি অনহ- 
যোগিতা ও 'খিলাফং সমান্তরালে 
তুলে ধরলেন । ভাবলেন এইভাবে 
বোধহয় জাতপয় উধর্ধগাতি আও 
অধিক সংখ্যক মুসলমানকে আকৃষ্ট 
করবে। এই প্রেরণার স্পধায তিনি 
ঘোষণা করলেন, ০5218] %11010 
906 9৩৪1 (এক বংসরেই স্বরাজ হবে)। 
আমাদের মত অগণিত কংগ্রেস কমণ' 
রাস্তায় রাষ্ঞায় গান, গেয়ে বেড়াচ্ছে £ 
দেশকা বন্ধু চিত্তরঞ্জন, দেশকা সুহৃদ . 
সৌকত আলি খোদাকা থোষাব 
মহদ্মদ আলি, সাক্ষাং ধর্ম গান্ধজ'। 
মহদ্মদ সৌকত দুই ভাই । মহম্মদ 
আল এরপর নিখিল ভারত কংগ্রেসের 
সভাপতি হয়েছিলেন । ক্রমে মহাত্মার 
মোহভঙ্গ । আলি হ্রাতৃদ্বপন একান্তভাবে 
খিলাফতে গেলেন। জিয়াকে মহা 
ধরে রাখতে পান্নলেন না ৷ ধাপে 
ধাপে বিশ্বের মুসলমান সব এক 
হও এই মান?সকতা ভারতীয় মুসল- 
মানদের মনে দানা বাঁধলেও সে সময় 
অনেক পম্ডিত, দেশপ্রেমিক, শিপ! 
ও অন্যান্য পধাঁয়ের মুললমান 
“নিজেদের ভারতায় বলেই মনে 
করতেন । সাধারণ মুসলমানরা 
অনেকাংশে অনুরূপ ভাব ভাবনার 
অংশশদার । কিন্তু ক্রমে ক্রমে স্রোত 
পাঁয্নবত‘ন ৷ Brothers in faith 
( সমধ্মী‘ ) এই ধক্সা ঘানয়ে এল। 
জাতায়তাবাদ? মুসলমানদের বিদুপে 


অভিনন্দন জানোনো হল-_ 
show toys of Hindu Congress 
(হিন্দ; কংগ্রেসের পৃতুল)। 


জিবা সাহেব লক্ষমাতে ১৯৩৮ 
সালের অক্টোবর মংসাঁলম মজলিসে 
Two Nation Theory (দুই জাতি 
তত্ব) প্রকাশ্যে দাঁড় করলেন । মুসল" 
মানদের এই নব চেতনা যে 
ভাবে দূঢভাবে পদটি হচ্ছে 
কংগ্রেসের ক্লা'ত নেতারা সেই 
পরিমাণে ব্যথতার পথে নামছেন। 
একমান্ত ব্যতিক্রম সুভাষচন্দ্র। গোল- 
টেবিলের গোলকধাঁধায় শেষ; পযন্ত 
মহাত্মা গেলেন-_জুভাষচশ্দ্র'সতক 
বাণী সত্তেও! পর্বতের মাক 
প্রসব র্যামসে ম্যাকডোনাচ্ডের 
সাধ্প্রদায়ক বাটোয়ারা ( communal 
award) | মহাত্মা গাম্ধণ ও জওহর- 
লাল গালে চুনকালি লাগিয়ে আত্মপ্রব- 


গনার নতুন ভাষ্য আবিষ্কার করলেন 
Neither accept nor reject 


এই ভয়ো 
ভাগে চুনকালি উঠল না । নাবজ'ন 
অঞ্েই গ্রহণ । এবং প্রযুন্ততেও 


শেষাংশ ৬্ঠ পণ্ঠায় 


॥ ছয় || 





চেন। অচেন।-র হুজ্ধার। 
_ সমর বন্দ্যোপাধ্যায় 


চেনা-অচেনা নাট্য সংস্থা গত 
২৯শে জুন রবাম্দ্রসদন মণ্চে রবাঁশ্দ- 
নাথের 'মান্তধারা” নাটকটি প্রযোজনা 
করে। প্রয়োগ প্রধান সময় দত্ত । 
'মুস্তধারা যেহেতু ভাববাদী নাটক, 


ধদ্বারিক্‌ চেতনায় দ:গু। জখবনের কথা।, 


মানুষ, পার্থক। পথ, গাঁতধায়া॥ যন্ত্রণা 
বন্দীদশা, মুন্তপ্রাণ-সবই আছে, 
আছে ভাববাদণ চেতনায় আচ্ছম হয়ে 
এবং যেহেতু সমাধান মূলতঃ ঈশ্বর 
শবদ্যাসে অলীক. হয়ে ওঠে, ঠিক 
সেইহেতু বোধগম্য হয়না আধুনিক ও 
জীবনমুখী ' চিন্তা ধারণায় পুষ্ট, 
বা্তববাদ" প্রগতিশশল নাট্য সংস্থা 
চেনা-অচেনা রবীন্দ্রনাথের এই প্রেণাঁর 
নাটক অভিনয়ের উৎসাহ পেল কি 
সনে 2, অবশ্য রবাম্দু নাটকের 
মঞ্চায়ন হিসেবে দলটি রাঁতিমত 
নিষ্ঠার স্বাক্ষর য়েখেছে, স্বীকার 
করতেই হবে। 
মুস্তধারা নাটকটি সংকেতধম। 
মুস্তধারা' এখানে জগবনের গাঁত- 
প্রবাহ। জীবনের সেই গতিকে 
শ:ংখলে আবদ্ধ করতে যারা চাল্ন 
সেই যম্রা্জ বিভাঁতির দলের সংগে 
“ লড়াই মংস্তিকামী মান:ষের নেতা 
অভিজিৎ ও তার লাথীদের । 'কিম্তু 
এই সংগ্রাম ও শেষে ম:স্তিয় জয় 
অসামান্য কাব্ক সংলাপ ও উপ- 
নিষাঁদক চেতনার উম্মোষিত বিশ্বাসে 
নিভ'র শুধ;--যা বাঞ্ঞবে ও কার্য 
কায়ণে প্রত্যায়ত নয়। কেমন করে 
অভিজিং বদ্ধের ব্ধনকে শিথিল 
করল ও মূন্তধারাকে করল অবাধ 
তার কোন যদুপ্তিস*্মত হেতু' নেই 
শুধু হয়, এমনি করেই হয়। ভাববাদপ 
চেতনায় এ ‘বিশ্বাস যে শ্হির-জখবনের 
গাঁতকে রুদ্ধ করা যায় না । যাই- 
হোক এভাবেই” ভাবত হয়ে দল ও 
দলপাঁত সমর দত্ত নাটকাঁটর মণ্চারন 
করেছেন । নাটকে, ধনলয় বৈরাগণ 


চরিত্রটি বিবেক সুলভ, রবশশ্দ্র ভাবনার 
অতশীশ্দ্রির় লোকে যার অধিষ্ঠান চির 
আনন্দময় উদাসীন বাউল্রপে 
শতাধিক শিল্পী সমন্বয়ে এই 
বাট্যান্‌*্ঠানে নির্দেশকের মুল্স'য়ানার 
পরিচয় পাওয়া যায় । মণ্ডে একটিই 
সেট্‌ তা যেমন অর্থবহ তেমনি 
সম্দর। অজিত রায় প্রশংসা 
পাবেন! মঙল প্রদীপ হাতে দলবদ্ধ 
ভন্তবৃন্দের মণ পরিক্রমা নাট্যব্ঞ্জনা 
সৃষ্টির সহায়ক হয়েছে । কাঁনত্ক 
সেনের আলোক পাঁরকঙ্পনা ও 
অমল নলাগের সংগত পাঁরচালনা 
নাট্যানুগ। রুপ দাশগ:প্ত; মরণ 
চট্টোপাধ্যায়, শান্তি ভট্রচাষণ অসম 


মুখাজশ” অধেশ্দূশেখর ভট্রাচার্য, ' 


হরিনারায়ণ মুখাজণ” উৎপল সরকার, 
বিকাশ গোখামশ, মৃদুলা মন্ত প্রভাতি 
শিজ্পণ সুআঁভনয় করেছেন। ধনঞ্জর 
বৈরাগী রূপে, বিজয় দত্ত দৃষ্টি 


আকর্ষণ করেন। তাঁর গ্রাইবার 
ভংগ! চাররোচিত VL 
চণ্ডী লাহিডীর কার্টন ছবি 


গত ইরা জুলাই রা মিনিয়ে- 
চারে চম্ডী লাহিড়ীর তিনটি স্বল্প 
দৈঘেঠর আযনিমেটেড ফিল্ম প্রদর্পিত 
হয়। এদেশে আনিমেশন ফিল্ম 
তৈরাঁর বাধা অনেক । টেকনিক্যাল 
ট্রেনিং এর অসুবিধা হচ্ছে এগ্যালর 
মধ্যে প্রধান । কাটুশনস্ট চম্ডাঁ 
লাহছিড় এসব যাধার সম্মৃখণন হয়েও 
হতাশ হয়ে পড়েন নি। বলতে 
গেলে একক প্রচেষ্টায় ও শিল্প'র 
নিজস্ব নিষ্ঠায় তিনি তিনটি ছোট 
মাপের হবি করেছেন । ছবিগুলি 


অবশ্যই শিশুদের জন্য এবং এর - 


কারিগাঁর দেখাবার মত? যাঁদও 
এগুলি উচ্চমানের হতে পারেনি, তবু 
এগুলির নিমাণ কৃতিত্ব অস্বীকার 
করার. নয়। তিনাঁট ছবিতেই 


সংঃব।দছ ও মত৷মতে অনন্য 
বাঃল। সংবাদ সাপ্ভাতিক 





২৬শে জানুয়ারধ দর্পণ পত্রিকার ২৭তম বছরের যাত্রা শুরু হয়েছে। 
দবগত দশর্ঘ ২৬.বছরে দপ'ণ অনেক তথ্যানসম্ধান' প্রতিবেদন ও রাজ- 
নৈতিক সংবাদ প্রকাশ করে সারা দেশে চাক্চল্যের স্িকরেছে । 


রি আজও আিতীয়। 


নানা ঘটনার সংবাদ, নেপথ্যের টা 


সেই সম্পকে সমাক্ষা এবং মননশাঁল প্রবন্ধ দপ“ণের প্রধান আকর্ষণ । 





পোপ পি 


যোগাযোগ ॥ 








৬১ নং মট শেন, কুলিকাতা-১৩ 


ক্যামেরার কাজে ও সংগীত পরি- 
চালনায় তুলসণ লাহিড়ী নৈপুণ্য 
দেখিয়েছেন । ‘নদ ম্যাচলেস ম্যাচ’ 
গদ বিশেষ্ট এগ’ ও ‘মাউস এগেন’ 
ছবি তিনটিয় মধ্যে প্রথমটি শৃধু 


_ লাদা ফালোর, বাকা দুটি রগুঁন। 


' এন এফ ডি সি'র পরিকল্পনা - 


‘ই. আই.০এম. পি.. এ’ হলে 


- গাত ইরা জুলাই এন. এফ. ডি. সির 


চেয়ারম্যান হাষীকেশ - মুখাজপর 
সংগে বি. এফ. জে. এ-র সদস্যবৃন্দ 
সাক্ষাৎ আলোচনা করেন। এক 
প্রশ্নের উত্তরে হূষণীকেশবাব্‌ বলেন, 
ভারতের বিভন্ন মেষ্রোপলিটন শহরে 
মিন ফোশ্টভ্যাল অনুষ্ঠানের এক 
পাঁরকজ্পনা আছে । ইন্টারন্যাশনাল 
ফিল্ম ফেপ্টিভ্যাল এইসব শহরে 
পষগ্নিক্রমে ঘুরে আসতে ১৪। ১২ 
বছর লেগে যায় । এরফলে ফোঁ্ট- 
ভ্যালে ছবি দেখার মেজাজটা এত 
বছরের ব্যবধানে নষ্ট হয়ে যায়। 
অন্ততঃ বছরে একবার প্রধান শহর; 
গুলিতে মান ফেস্টিভ্যাল হলে 
চলচ্চি্রানুরাগীরা ছাব দেখে উৎসবের 
মেজাজটা বজায় রাখার সুযোগ 
পাবেন। ইণ্ডিয়ান প্যানোরামায় যে 
সব ছাঁব দেখানো হয়, সেগুলি নিরেই 
এই মান ফেস্টিভ্যাল করার পাস" 
কল্পনা আছে, এর সংগে এন. এফ. 


ভি. সি-র কিছ: বিদেশ ছবি দেখানো 


যেতে পারে। এ জাতীর উৎলব 
করার প্রদ্তীত চলছে এবং এ বছরের 
শেষদিকে তা ফলপ্রসূ হওয়ার সম্ভাবনা 
আছে । এ ছাড়াও এন; এফ. ডি. 


দি চলাচ্চঠ প্রযোদ্দনাঃআর্থক দায়-. 
ভার গ্রহণ, সিনেমা হল তৈরার জন্য . 


আঁথক' অনুদান প্রভূত কর্মস 
অনুযায়ণ দায়িত্ব পালনের চেণ্টা 
চালিয়ে যাচ্ছে। প্রকৃত যোগ 
চলচ্চন্রকারকে সাহায্য করে সুস্থ ছাঁব, 
িমাণে উৎসাহ সগ্ার করাই হচ্ছে 
এই প্রাতষ্ঠানের উদ্দেশ্য । হৃষীকেশ" 
বাব আরও বলেন যে, দ্কীপ্ট শুধু 


রাজ্য সরকায়ী কমিটিই পরাক্ষা 


করবেনা, কেন্দ্রীয় কমিটিও তা পর্য* 
বেক্ষণ করবে যাতে সুবিচার হয়। 
শেষে তিন বলেন, বিদেশী ছবি 
আনার ক্ষেত্রেও সং ছবি 'নিবচনের 
দিকে এবার তিন নজর দেবেন! 


শ্রীভষ্ত ব্য এয 


মিউজিক কজেজ 


প্রপছল্দ ড্যান্স গ্যা্ড মিউজিক 
কলেজের তৃতণয় বর্ষপৃতি উৎসব 
অনুষ্ঠিত হল গত ইরা জুলাই 


~ 


SAE দপন্ণ | শতবার, ১৩ই জুলাই, ১৯৮৪ 


নট বেশ চোখে  পড়ে। 
মনে হয় আরও মহলার প্রয়োজন [হল 
কিছ: কিছু ক্ষেতে তালভংগ হওয়ায় 
কানে বাজে । এট নিঃসন্দেহে পাঁর- 
চালনার প্ুটি। সবশেষে দক্ষতার 
সঙ্গে পারবেশিত হয় রবাঁদ্রনাথের 
নৃত্যনাট্য 'ভানাসংহের পদাবলগ? । 
শ্রীকৃ্ ও শ্রীরাধার চাঁরন্রে যথাক্রমে 
উল্লেখযোগ্য নুত্যাভনয় করেন 
মৌসুমী মুখোপাধ্যায় এবং পারি" 
চাঁলকা আয়হদ্মতণ চক্রবর্তী । সংগী- 


' তাংশ নৃতোর বাজনাকে সাৰ্থক 
করেছে যথাযথভাবে । 


কোন পথে ? 
&ম_পৃন্ঠার-শেষাংশ - . 


তাই হল | ক্রমে প্রকাশ হোল তলায় 
তলায় দেশভাগে প্রম্ভ্াত ও পদ্ধাত । " 
আম তখন কংগ্রেপ টিকিটে কেন্দ্রীয় 
বিধান সভায় নিৰ্বাচিত 
হয়োছ। প্রন্নাত শরৎচন্দ্র বসুও । 
আমাদের লড়াই মুখ্যত হিন্দ: মহা- 
সভার সঙ্গে অথচ দুই পক্ষই লিখিত 
প্রীতপ্রুতিতে আবম্ধ। দেশ ভাগ 
হতে দেব না 1 প্যাটেল সাহেব হংঙ্কার 
দিলেন পাঁকষ্ঞানের তরবার আমাদের 
তরবারির আঘাতে চূর্ণ হয়ে যাবে। 
অমুসলমান 'নিবচকরা হিন্দু মহা- 
সভা অপেক্ষা কংগ্রেসের উপর আচ্ছা 
স্থাপন কয়ল | প্রোসডেন্সি বিভাগে 


* আমার প্রাতিঘষণ্্ণ হিন্দু মহাসভার 


সভাপতি, 'বাশষ্ট আইনজীবশী ও 
কলকাতার মেয়র দেবেন্দ্রনাথ মুখোশ" 
পাধ্যায় পষদঙ্ত । জমানত জধ্ব। 
প্রয়াত আহতপয় শ্যামাপ্রসদ মহখো- 
পাধ্যায়েরও সেই দশা । একাঁদকে 
অমুলঙপমানদের দাবী দেশ ভাগ হবে 
না, অপরাদকে মা ও মুসাঁলম ল"গের 


' দাবী পাকিঙ্ঞান লড়কে লেজে। কংগ্নেস 


মাথা নীচু করে বেলাইন হয়ে গেল। 
সুভাষ বস্তু আগেই প্রশ্ন করেছিলেন 
Quo Vadis Congress - ( কংগ্রেস 
কোন পথে) ? স্ুভ'য যে আহ্বান ও 
সতর্কতা দিয়েছিলেন তারই সুর 
ধরে আমার বিজ্ঞানা তামাম হম্দ- 
দ্থানেয়্ অপারমেয্ন সংখ্যাগুরুর 
mandate (নির্দেশ ) অগ্রাহ্য করে 
পারমের মুসলমানদের দাবী মানা 
হল গণতশ্মের কোন ভাষ্যে ? 
পাঁকন্ভান ও পাকিস্তান থেকে বেরিয়ে 
আসা বাগুলাদেশে ত মুসলমান 
রাজত্ব। - সে, দেশের সংখ্যালঘু - 
হিন্দুদের এক্ামতে কি ইসলামতম্রের 
পরিবর্তে ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্টু স্থাপন 
করা যাবে? 

এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সুড়জ-পথে 
অনেক লুকোচহর খেলা -হয়েছে।- 


সন্ধ্যায় বিজন থিয়েটারে ! পৌরোহিত্ায আম আগেও কিছ বলেছি । পরেও 


,করেন কাঁব কৃষ্ণ ধর । আঙ্ত্সতাী 
চক্রবতর্র পাঁরচালনায় প্রথমে 
সাঁওতাল" নত্য, চাষী নত্য ও 
লাই হারাওবা সম্মেলক নত্যান;ষ্ঠান 
উৎসবের, পাঁরবেশ সাঁষ্ট করে। 
এরপর নত্যগরীতি-আলেখ্য বিষ 
মঙল’. পাঁরবোশত হয়। গানের 
ভাব থাবথভাবে নুত্যের মধ্যে দিয়ে 
| ফুটে ওঠে । তবে ছোটদের নৃত্যে 


বলতে পারি। কিদ্তু আমার বয়স 
৮৩। রহস্য উদঘাটনের সময় 
ও সামর্থ্য থাকবে ত? দেশভাগ 
হওয়ার পর আম কংগ্রেস ছাড়লাম । 
সমাজে একঘরে হলাম ৷ পরে আবার 
কংগ্রেস বিরোধী রূপে পশ্চিমবঙ্গ 


। বিধান পাঁ্ষষদে নির্বাচিত হলাম । 


একটা আজব অনস্ঠান দেখে বিস্মিত 
ও 'বরিত হলাম Minority 


নেহা অন্ত । 


‘Commission (সংখ্যালঘু সংস্থা)। 
এখানে কয়েকজন সদস্য ও একজন 
সভাপতি । সদস্যরা নিবচিত হবেন 
সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে বিধান মশ্ডলাঁর 
মধ্য থেকে । অথাৎ জ্যোতি বসু 
হালিম সাহেবকে ভোট দিতে পারবেন 
না এবং হালিম সাহেবও জ্যোতি 
বস্থকে না। প্রহসন, না সর্বনাশ ! 
আমি ‘একদিন বৈধতার প্রশ্ন উঠিয়ে 
গোটা দিনের বৈঠকে বোঝালাম যে 
[হাতি তত্বের পুনরাবিভবি সংবিধান 
সংহার ৷ দুই পক্ষ শুনে সভাপাতি 
জুনতিকুমার চট্রোপাধ্যায় রায় নিলেন 
সান্যালৈর় কথা ফেলবার নয় । তিনি 
কেছ্দ্রের মত চেয়ে বিষয়টি দিল্লাশ 
পাঠাবেন। দিল্লী গিয়েছে । কিন্তু 
কাড় বংসরের উপর শআঁতক্রান্ত হয়ে 


,-গেল-।-রায় -মিলল-না। বিভেদকারণ 


বাচ্ছতাবাদ? ইত্যাদি ভাষায় ইন্দিরা 
গাম্ধী পারপদ্ছদের' আক্রমণ করে 
থাকেন। আবার পরক্ষণে লকলকে 
কপট আহ্বান করেন। কিন্তু বিভেদ, 
বিচ্ছেদ, সাংপ্রদায়কতা তাঁর [নিজত্ব 
এক কংগ্রেসকে তান 
কবার ভেজেছেন ? বিরোধী দলকে 
বিভদ্ত করা ত তাঁর নিত্যকার ফাজ। 
এইসব তাঁর হাতে তুরুূপের তাস । 
১৯৪৭ সালে দেশভাগ করার পর 
আম ও শরৎ বসু কাঁদতে কাঁদতে 
দিল্ল ছাড়লাম । সেই সময় আমরা 
বলেছিলাম; এই ভাগ ত শুরু । শেষ 
কোথায় তা কে জানে? অথন্ডকে 
খড়গ।ঘাতে খণ্ড. করলে দেশ খন্ড খণ্ড 
হতে বাধ্য । বিধাতার বাঁধ। 
কৈফিয়ত দেবে কে? 
(চলবে ) 


পল্পী দর্পণ 


৪র্থ' পাতার পর 

দুদিকে দই বিশাল মাঠ মাবখানে “ 
পাকা রাম্তা। একাঁদকেয় মাঠ কয়েক 
বছর খয়ায় ফসল শুন্য ছিল। চাষ”. 
বাস হয়নি । একাঁদকের মাঠে চাষ 
হয়। এ বছর দুই দিকেয় মাঠেই-জল 
থৈ থৈ । যেন, মনে হয় নদী 
এখানে, শুনলাম বৃষ্টিতে পোলাটর 
ক্ষাত হয়েছে, মুগ মরেছে অনেক। 
জলের তলায় আর যা গেছে তা হলো 
নলক:পের যন্ত্রপাতি । এতদিন, ধরে 
ডুবে থেকে নিঘ্ৎ জং ধরবেই। 
ক্ষাত হবে .ষোল আনা । জল না 
কমলে মেশিন তুলে নেওয়া সম্ভব 
নয়। আঁতবাষ্টতে মাছ পধুর 
ছেড়ে চলে গেছে খালে বিলে । মাছ 


.. চাষণর ক্ষাত অনেক । জেলেরা গভীর 


জলের জন্যে মাহ ধরতে পারছে না। 
বেশ জল থাকলে মাছ ধয়া অসুবিধা । 
এই অবন্থাতেও দেখা হলো একজন 
চারা পোনা বিক্রেতার সঙ্গে । মা; 
ফেলতে হলে এই তো সময়। 
পুকুয়ের চারাদকের যাঁদ 'বাড়' দেওয়া 
না থাকে মাছ চারা ফেললে নি্ঘাং 
তা লোপাট হবে, অন্য আন্তানায় 
চলে যাবে । দেখে শুনে মনে হয়েছে 
অবস্থা খানিকটা ভালো হচ্ছে। 


। 11 ৷ শবার, ১৩ই জুলাই, ৮৪ 


ভাবনা ও আতঙ্কের শিকার আসাম 


লাল দাশগুপ্ত 


নাস বা গণসংগ্রাম পরিষদ সাক্ষাৎ 

ম চালিয়ে যাবার নানা প্রচেষ্টা 
আধ্যে করে দেখেছেন, {হতেশ্বর 
শরক্রে প্যুদষ্ত করার জন্য। নতুন 
নানা আন্দোলন করার চেস্টা 
ছেন, জনতা-কারাফউ করেছেন 
মন্ত্রী হীদ্দিরা গাম্ধ্বর আসাম 
জজ বানচাল করার চেষ্টা করেন, 


জআ্যরেখো” আন্দোলন করেছেন । 
তু এসব করেও আস ও সংগ্রাম 
যদ হিতেশ্যর সরকারকে বিশেষ 
চু করতে পারেন নি | এই 
জং লংগামে [বিশেষ কিছু হচ্ছে 
দেখে তারা রাজনশীতর পথ 


ন! পাঁচটি শ্থানীয় পার্টির একটা 
মাঁলত বিরোধী দল গুঠদ কাঁরয়ে 

ক নৈতিক ও অন্যান্য মদত 
জার পথ গ্রহণ করেন। আসুরা 
জদের কোন রাজনোতক পার্টি 
ল..ম্বীকার.. করেন না। তারা 
জদের নামে কোন নষচনে অংশ্‌ 
পুন না বলেই এতকাল বলে 
সছেন। তবে তাদের আশশীবাদি- 
সমর্থন চ্থানগয় দলগদাল পেতে 
রবে এবং আলুর আশাবাদ 
নষ্ট হয়ে দলগল শান্তমান হবে, 
_বল-বিরণেক প্রত্যয় তারা ছড়াতে চেষ্টা 
রেন। পবণ্িলীয় লোক পরিষদ, 
শসাম জাতীয়তাবাদ দল, পেইন 
আঞইবেল' কাউন্সিল, কাবি'আলং 
শপলস কনফারে"স--এই চারাট দল 
শ্খসামের আগলিক দল! আহোম 
নতা যাঁদও দর্বভারতীয় জনতা 
লেরই একটা অংশ, সেই দল সহ 
পরোন্ত চারটি দল, অথাৎ মোট 
আআঁচটি দলে একটি সাশ্মালত মোচা 
শ্শ সম্মিলিত দল গঠন করিয়ে দেবার 
‘ন্য আন্ম ও গ্ণসংগ্রাম পাঁরষদ উঠে 
জ্াড়ে লেগোছলেন। কিন্তু এই 
্খচেন্টা ব্যর্থ হয় । সাঁদ্মলিত বিরোধী 
ল বা মোচাও গড়ে ওঠে না। অর্থাৎ 
শুতাক্ষ সংগ্রাম করতে গিয়ে জনগণের 
তমন সাড়া পান না, আর রাজনোতিক 
টীলত দল গঠনের চেষ্টাও ব্যর্থ 
হয় । তদুপাঁর সর্বভাগ্নতাঁয় যেক-টা 
শছাশ্দিরা বিরোধী দল যথা বি জে পি, 
শ্দনতা। লোকদল, ইত্যাদি আসু ও 
গণসংগ্রাম পরিষদকে নৌতক সমর্থন 
স্করতে চেষ্টা করে এসেছে। এমন কি 
আঘোর দুর্দিনে যখন আসামের গ্রামগঞ্জে 
“শহরে হত্যা, আগ্দনেধ অবাধলগলা 
হচলাছল-_গাতবছর তখনও এই সব 
সর্বভারতায় দলগৃলি তলে তলেই 
শুধ্‌ নর, প্রকাশ্যেই সংগ্রামপন্থাদের 
নোতক সমৰ্থন দিয়েছিলেন । লক্ষ্য 
অবশ্য মাতে, আসুদের দলে টানতে 
পারেন। নিজেদের ক্ষমতায় তারা আসা" 
কোন দল-গঠন করতে পারছিলেন 

11 এখন যদি আসগর নৌকায় চড়ে 
আসামে নিজ নিজ দলের ভিত্তি শত 
করতে পারেন এই জাতীয় বিচার" 


বাদ্খিতেই তায়া নংগ্রামকারণীদের র্তান্ত 


হস্ত ধারণ ' করতে কমর করেন নি। 
কিন্তু ইতিমধ্যে আসামের জনসাধারণ 


এজাতাঁয় মায়দাঙ্ছা খুন জখম ও 
আগুনের-এতটা সমর্থক আজ আর 
নেই । যার ফলে .আসদের ভাবসাত" 
তাদের কাছেও আর তেমন উজ্ভ্বল 
নেই । এতসব নরনার* শিশহ হত্যার 
দায় থেকে নংগ্রামপচ্ছশদের সম্পূর্ণ 
মস্ত হওয়া সম্ভব হয়ান। ফলে আস্ত 


ও সংগ্রাম পরিষদের উপর আর বেশী 


ভর করার লোভ বা 'নিভ'রতা অনে- 
কটা কমে গিয়েছে । 

আস: ও গ্রণসংগ্রামের তাই এখন 
একটহ খারাপ দিনই চলছে বলতে 
হবে। হিতেম্বর সইকিয়ার সরকার 
যেভাবেই হোক আসামে মোটামহট 
একটা “স্থ|ভাবক” অবস্থা ফিরিয়ে 
আনতে পেরেছেন-একথা শত্তহমন্র 
সকলেই স্বীকার করছেন । কাজেই 
আসর সুক্স এখন অনেকটা নরম হয়ে 
এসেছে ! এখন তারা বলছেন যে 
ধৃদল্লধর দয়বার ২ থেকে যদি তাদের 
আবায় ডাকা হয় তবে তারা সাড়া 


দিতে প্রস্তৃত--যাদও কয়েকমাস : 


আগেও তারা বলেছেন যে 'দিল্লর 
সরকারেয় সে কথা বলে কোন লাভ 
নেই, দিল্লীর 
সরকারকে গাদচ্যত না করা পধ-স্ত 
দিল্লীর সাথে আর কোন কথা নেই।, 


' এদিকে 'দল্লিও নাক রাজ" 
আবার আসুদের সঙ্গে কথা বলতে । 
হয়তো দিল্লী এবার position of 
strength থেকে কথা বলতে চান। 
দাল নাক একথাও বলেছেন যে 
সোজান্ছজি দিল্লিতে আসা নয়, 
আসতে হয়ঃ কথা বলতে হয়,.তো 
ছিতেবর সইকিয়ার সক্ষে আগে কথা 
বলো । তা করতে গেলে হিতেশ্বর 
সরকার মানতে ' হয়, অন্তত, স্বীকার 
করতে হয় । আস: ও গণ সংগ্রাম 
পাঁরষদ অবশ্য হতেবরবাবৃর সঙ্গে 
কথা বলছেন বলে কোন খবর নেই, 
তবে অনেকেই মনে করেন যে হিতে- 
শ্বরবাবদর সঙ্গে আল ও গুণসংগ্রাম 
পরিষদের যোগাযোগ আছে ও কথা- 
বাত চলে। 

এই, বিশ্বাসের কারণ হলো এই যে 
আস: গণসংগ্রামপারিবদ ইন্দিরা গাম্ধীর 
সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য কাতিপয় 
রাজনোতিক দালাল দশাড়য়ে গেছে। 
তাদের মারফং এজাতণয় টোপ ফেলা 
হয়েছে যে ১৯৭১ সালের ভোটার 
লিষ্ট .নয়, ১৯৬৬ লালের ভোটার 
লিষ্ট বরাবর নতুন ভোটায় লিষ্ট করা 
হলে এবং ১৯৬৬ থেকে ১৯৭১ 
সালের মধ্যে আসা বহিয়াগতদের 
পাঁচ বছরের মত নাম কেটে দিয়ে 
দ্টেটলেস করে দলে, কংগ্রেস (ই) 
সঙ্গে আসুদের একটা মিটমাট হতে 
পারে। কংগ্রেস (ই) যে আসুকে 
হাত কয়ার জন্য বরাবরই চেষ্টা করে 


‘এসেছিল এবং আসুকে তাই সম্‌লে 


উৎপাটিত করার চেষ্টা সততা ও 
দূঢ়তার সঙ্গে করা হোতো না_এ- 


তাঁবেদার সইকিয়া ' 


স্বাভাবিকভাবেই আতাঙ্কত। 


জাতীয় সন্দেহ ও তার প্রচার বিপক্ষণয় 
সবভারতীয় দলগ্ীল বরাবর করে 
আসছিল । পাঞ্জাবে সন্ত লাঙ্গোয়াল 
ও সম্ভ ভিদ্দ্রেনওয়ালাকে ইন্দিরা 
কংগ্লেসই একদা সূন্টি কয়েছিলেন। 
আসহ ও গণসংগ্রাম পরিষদকেও 
অতটা বাড়তে 
দিয়েছিলেন-_-বার বার ওদেরই সো 
কথা বলে আসুর ইমেজ অতবড় 
করে দিয়েছিলেন | যাইহোক, শেষ 
পর্যন্ত কতকটা বাধা হয়েই কেন্দ্রীয় 
সরকারকে দঢ়হচ্তে বিদ্বোহ দমনের 
নীতি নিতে হয়, আসামে নবাচন 
ডাকা হয় এবং সহীকল্া সরকার 
গাঁদতে প্রতিষ্ঠিত হয় । 

এদিকে ১৯৭১ সালের ভোটার 
লিষ্ট" বরাবর নতুন ভোটার লষ্ট 


করলে এবং শেষ পযন্ত আসুর সঙ্গে 
- নিতে হয়; তাহলে এই সবন্ঞরে যে 


হাত মেলাতে গেলে চিন্রটা : কি 
দাঁড়ায়? হিসেব.করে দেখা গেছে ২৩ 
লক্ষ লোক বিদেশ? বলে চান্ত হয়ে 
ভোটার তালিকা থেকে নাম হারাবে 
এবং তাদের পাঁচ বছর পর্যন্ত নাগরিক 
অধিকার (918151655 মানে তাই) 
বাত করে রাখা হবে। ট্রাইবুনেলে 
প্রত্যেকের কেস বিচার কয়ে তাঁদের 
ভবিষ্যৎ ঠিক করা হবে, অথাৎ তাদের 
বাংলাদেশে ঠেলে ফারয়ে দিতে হবে, 


- অথবা অন্যান্য রাজ্যে (হয়তো হিন্দু 


হলে) পুনবসিন দেওয়া যেতে পারে। 
২৩ লক্ষ ভোটার মানে অন্তত ১৫-২০ 
লক্ষ পারবায়। দশ্ডকারণ্যে উদ্বাস্তু 
বাছালীদের এক লক্ষ পাঁরবায়কে 
পুনবসিন দিতেই ভারত সরকারকে 
হিমসিম খেতে হয়েছেঃ আরও [বশ 
লক্ষ.পরিবাষের ক? করা হবে বা হতে 
পারে !! 


ইলেকশন _ কাঁমশনের এই 
ঘোষণাও ২৩ লক্ষ লোকের নাম 
কাটার পালা নাকি এখন সি পি 
আই; কংগ্রেস (স), জনতা লোকদল, 
আর সি পি আই দলেরা সমর্থন 
করছেন । একমাঘ সি পি আই (এম) 
ও এস ইউ সি এ ব্যবস্থা এখনও 
মানেন নি। ই এম এস নাধ্বুদ্রিপাদ 
স্বয়ং এর বিরোধিতা করেছেন, কেন 
না ২৩ দক্ষ নিরপরাধ নাগারকের 
নাগারক অধিকার হঠাৎ 'কি করে কেড়ে 
নেওয়া যেতে পারে ? 

নংখ্যালঘুরা উপস্থিত এই বিপদে 
এই 
ব্যবস্থা বাঙাল? হিন্দু, বাঙাল মুস- 
লমান, নেপালগদের লক্ষ্য করেই করা 
হচ্ছে 1.১৯৮৩ সালের হত্যাকাম্ডের 
লুণ্ঠন ও ' আগ্মদাহের পর্ব থেকে 
কোন রকমে. পার হয়ে তারা আবার 
শান্তির সম্ভাবনা দেখেছিলেন, শিবির 
থেকে গ্রামে ফিরে যাচ্ছিলেন । কিষ্তৃ 
হত্যা, ল্‌ষ্ঠন গহদাহ। বা করতে 
পায়ে নি। তলে তলে এ জাতায় 
রাজনোৌতক চক্রাম্তের ফলে তারা 
রাজন?তর চালেই . আবার চালচুলা- 
হ?ন হবার সম্ভাবনায় আতঙ্কিত । 


ইশ্দিরা সরকারই ' 


-ঙ্পাণ্ট বোঝা ষাবে। 


, বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে 


মোটমাট আসামের সাধক পাঁর- 
স্থিতি হলো একটা সর্বস্তরে সবব্যাপক 
ভয়। কেবল যে বাঙালপরাই ভাত 
তা নয় । অসমণয়ায়াও কম ভাঁত নন। 
শ্লেন ও পাবতীয়া জনজাতি উপ- 
জাতিরাও ভগত'। বর্তমানে, কাঁটাতার 
নিয়ে যে পারাস্থিত স:ষ্টি হয়েছে 


- বাংলাদেশের সঙ্গে, তাতেও বাংলা” 


দেশের উদ্বত উদ্জ্তুদের সম্ভাব্য 
ক্রমবর্ধমান ভিড়ের ভয়ে কেবল 
আসামই নয়, উত্তর-পূর্য ভারতের 
সব রাজ্যের লোকেরা ভাত এবং 
স'মান্ত বরাবর আসামের, ্রিপুরার ও 
পঃ বাংলার লোকেরাও ক্রমশ অধিকতর 
আতাঙ্কত হয়ে উঠেছেন । অসনীয়া- 
দেরও কোন ভয়ের কারণ নেই; ধর্ত" 
মান পাঁরাচ্ছাততে তা বঙগা চলে না। 


“মোট কথা সেখানে সবাই ভাঁত। 


ভয়টাই ' যেন আজ আসামের 
greatest common 18001 


অতএব যদি কোন নীতি আঞজ্জ 
আসামে সব‘জনগ্রাহয নগীত হিসেবে 


ভয় বিরাজ করছে তা কেমন কারে 
সাসালত ভাবে দূর করা যায় এইটাই 
সকলের পক্ষে প্রয়োজনীয় পথ । 

এ অবন্থায় বৃষতে হবে যে 
পরস্পরকে ভয় বা সন্দেহ ক'রে এই 


সব ব্যাপক ভয়কে মোকাবিলা করা - 


করা যাবে না। ভারত সরকারের উপর 
অথবা রাজা সরকারের উপর নিভ'র 
করে, গোপন চুঁষ্ত বা সমঝোতা করে; 
অথবা সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম 
করেও এই ভয়ের হাত থেকে রক্ষা 


পাবার। উপায় নেই কেননা পাঞ্জাবে " 
উগ্পহ্ছীদের কাধ কলাপ দেখে ছ্বভা" . 


বতই ভারত সরকারও ভাঁত। যদি 
পাঞ্জাবের মত অমন অদম্য ঘাসের 
স্টার হতে থাকে আসাদেও এবং 
উত্তর-পূ্ব ভারতের সবন্রই, তবে 
সেই ভাত ভারত সরকারের কাছেই 
বা নিভ'গ্ আশ্রয় পাওয়া যাবে কা 
কয়ে? 


গোপনে গোপনে ভায়ত সরকারের 
সঙ্গে কথাবাতাঁ চালু করে অথবা 
প্রকাশ্য কোন রাজনোতিক সংগ্রামী 
মোকাবিলা ঘটিয়ে, এই পারাশ্থাততে, 
কায়োর ভয় থেকে ভ্রাণ পাবার উপায় 
তেমন কিছু নেই । আর তা করতে 
গেলেই দম্ট রাজনশীতরই শিকার 
হতে হবে । ভারত সরকার অথবা 
রাজ্য সরকারের সঙ্গে ঘা কিছ; 
কথাবাতাই হোক না কেন তা খোলা- 
খুলি ভাবেই হতে পারে, অন্তত তাতে 
সন্দেহের বাতাবরণটা দুর হতে 
পারে । কেকি চায় তা স্পম্টা- 
কিষ্তু সবচেয়ে 
যেটা প্রয়োজন তা হলো আসামের 
সক্রিয় . 
যোগাযোগ পান্টি করা। যাকে 
ইংরেজীতে বলা হয় 10838-0806001- 
Zation 1 আজ পারাস্থীতটা হলো 
এই যে একটা কমন্যানটি অপর 
কমযানিটির সংগে কোনই কথাবার্তা 
করে না। কম্যনিটিগৃলি গ্রাদেশে 
পরস্পরকে এড়িয়ে চলছে । যা কিছু 
কথা বা প্রষ্তাব দিতে হবে তা যেন 
দিল্লী হয়ে দিতে বা নিতে হবে। 


পাত 


1 সাত IH 


বছরের রম্তান্ত কাণ্ডের 
ফলেই কম্যনিটিগ্ছালর এই মানাঁসক 
দুরত্ধ সৃষ্টি হয়েছে । আমি বলবো।- 
সকলে সকলের সঙ্গে আবার সোজাসাজ, 
কথা বলংন । 'দিজল্গীর ফরমুলার 
উপরে নিভর করে থাকবেন না। 
যাঁদও জানি বর্ত'মান আতাঙ্কত 


অবস্থায় জনসাধারণ কোন বড় দরের 
সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। কেননা 


জনসাধারণ দাঙ্গা হাঙ্গামা করে 
নিজেদের সেই অধিকার হারিয়ে বসে 
আছে । যার ফলে যা কিছু ঘটবে-- 
রাজনোতিক স্তরে--তা ঘটবে দিল্লীর. 
দরবার থেকেই । কিশ্তু দিল্লশও 
ভপত ও অসহায় । দিল্লশর দুষ্টি- . 
পথও যাঁদ ম্বচ্ছ ও পারৎ্কার করতে 
হয়, তাও নিভ'র' করে যাঁদ আসামে 
আবার জনসাধারণের মধ্যে একটা 
সুগ্থ বাতাবরণ সৃষ্টি হয় । জনসাধারণ 
যাঁদ নিজেরাই উদ্যোগ’ হর। পর- 
পরের সত্গে ছিল সম্বম্থকে আবার 
সজীব ও স্বাভাবিক কয়ে তুলতে 
পারে, তবে দিল্লা থেকেও সর্বজন- 
গ্রাহ্য পলাস আসতে পারে। কাজেই 
জনসাধারণের পক্ষে কিছুই করার 
“নেই, একথা ঠিক নয়। জনসাধারণ 
ক্ষ.দাতিক্ষ:দর কমনাটিতে ভাগ হয়ে 
যাচ্ছে । কেবল দেশ থেকেই নয়, 
পরস্পরের ক্ষেপে অবাধ বাহ্ছিঘতাবাদ 
স:ষ্টি করে চলেছে । এর ফলে 
, নিজেদের আরও অসহায় করেই 
ফেলছে । এই অন্ধ সন্দেহ ও'ঘ্রাসের 
পাঁরাদ্ছাতকে ি-আর, পি বা সৈনা- 
বাহন দরে করতে পারে না । আমি 
আবেদন করছি নিজেরাই নিজেদের 
সঙ্গে কথাবাতাঁর সূত্র তৈরী করুন। 
যে পথে আমরা . চলেছি, সে পথ 
পথ নয়, বিপথ। এই অন্ধগাল 


থেকে সবাই বোঁরয়ে আসতে অগ্রণ? 
হোন । ; 


জনক 


১ম পচ্ঠার পর 


আনন সংখ্যা বাড়িয়ে তাদেন প্রভাব 
কামিয়ে দেবে। তাতে যাঁদ কগ্রে- 


সের আসন বাড়ে তাতেও স পি 
এমের আপাতত নেই 

একটানা ক্ষমতায়" থেকে ফুষ্টের 
সংগঠনে কিছুটা ঘুণ ধরেছে। 
তারপর যদি ফন্টের শরিক দল- 
গুলোর মধ্যে ভুল বোঝাবাঁঝর অব" 
সান ঘটিয়ে সাধক এক্য রক্ষা না 
করা যায় তবে এর বিরূপ প্রাতফলন 


আগামী লোকসভা নবচিনে 
অবশ্যন্তাবাঁ। 


ইন্দিরার অজ 

৩য় পৃঙ্ঠার পর 

রাজনীতিতে 'ফিরে যাবেন। বনী 
সরকারকে বিরত করাই তার পাবন 
দায়িত্ব। এমন একজন রাজ্যপাল- 
নিজের পদমধণাদা ক্ষুগ করলেন । 
কিচ্তু শ্রীনতাঁ গাদ্ধী আজ বেপরোয়া । 
লোকসভা নিবাচনের আগে তানি 
একদ্রন জবরদন্ঞ শাসক এবং তার 
বিরোধশরা দেশ ও জাতায় শ্বাথের 


পাঁরপন্থী এমন একটা ধারণা গড়ে 


তোলার জন্য অবিরাম প্রচায় চালা- 
চ্ছেন। একবার যিনি অগণতাম্রিক পথ 
বেছে নিয়েছেন_-তাঁকে আন্তে আন্তে 
আরও শ্বৈযাচারী আচরণ করতেই হবে।- 


Regd. No, WB/CC-32 





আর স্বৈরাচার নয় 
আর সাম্প্রদায়িক 


ভেছৃপন্ত নয় 


শ্ৰীপতি নন্দী * 


সঙ্কার্ণ‘ স্বাথ‘বাদ'রা নিজেদের 
আও্মবাদপ-বলে না, পরম গ্পণতণ্ত্র 
বলে আত্মপরিচয় দেয়, ফ্যাঁসবাদীরাও. 
- নিজেদের ফ'যাসষ্ট বলে পরিচয় দেয় 
না, সামাজ্জতাণ্্রিক বলে: চালাতে । 
[নয়ত সচেষ্ট থাকে । খলতায় দিক 
থেকে সাম্প্রদায়করাও একই 
কৌশলের আশ্রয় নিয়ে নিজেদের 
অসাম্প্রদায়িক রূপে প্রতিপন্ন করতে 
প্রাণান্ত প্রচেষ্টা চালিয়ে যায়। বল্লা 
নিদ্প্রয়োদন, এ হলো আপন আপন 
দু্কম" চালিয়ে যাবার সহজতম পছ্ছা 
এবং অপারহা্ষ উপায় ।. সি আই 


এর এজে্টগপের সামনেই বা আর, 


কিমনযঃ: পদ্ধাঃ বিদ্যতে? স্বয়ং সি, 
আই;. এ প্রভুগণের সম্মতিক্রমেই 
বৈদেশিক এনেশ্টগণ সি, আই, এ- 
[িবরোধণ বাক্যকলায় আঁতমান্রায় মুখর 
থাকে। চোরের মায়ের বড় গলা 
সম্পকে সকণেই সমধিক পরিচিত। 
প্রকৃতপক্ষে, সকলের সন্দেহের উর্ধে 
থেকে কাজের কাঞ্জ নিরাপদে চালয়ে 
যাবার পক্ষে এ পম্থার বিকল্প কিছু 
নেই। এ সহজ সরল বিজনেস 
বৃদ্ধি "চকে চোর থেকে সি) আই 
এ-র চর, এমনকি খোদ লি. আই, এ. 
কত্তাব্যান্তগণেরও। মন্ডিজ্কে বিলক্ষণ 
গারমাণে বিদ্যমান: রয়েছে । অতএব; 
নি. আই. ধ-বিরোধী মুখোশ 
ধারণের লাইসে্স সি. আই, এ- 
নিষৃন্ত দালালদের আছে, এবং 
থাকবে ৷ মোদ্দা, কথাটা এই যে, 
চারত্র বিচারের একটি মাত্র উপায় 
আছে, এবং তা হলো-ব্যান্তর চাল- 
"বোল নম্ন--তার ক্রিয়াকলাপ ও 
কমপদ্ধাতি। 

যে সমষ্ত 'গুণাবলণ” এককাট্রা 
হয়ে ইশ্দিরাতম্মের বিকাশ সাধন 
»ভবপর করে তুলেছে, সেগ্ছুলি 
অবশ)হ অধাসামন্ততন্ত [ভাতক। 

এহেন ইম্দিরাতগ্কে মারা 
নেহরৃতন্দ্রের একটা. কিছ, অপল্রং 
রূপে ব্যাখ্যা করে থাকেন তারা বাপ 
, বেটার উভয় প্রকার তল্ের, আধা" 
সামন্তত্যান্দক সাধারণ উপাদান- 
গঢলিকে প্রত্যক্ষ করতে অক্ষম । 
'আধাসামস্তবাদের মধ্যেই ফ্যালবাদ, 
আগ্টালকতাবাদঃ সাম্প্রদাঁয়কতাবাদ 
এবং ভারতীয় থ্টভ;মিকায় জাতপাত- 
বাদের উপাদান সমূহ নাহত ছল 
এবং আছে । গিশ্তু একই আধাসান্ত- 


বাদের মধোই কিছুটা বুজোসা 
উপাদান থাকায় নেহরৃতন্্ - আপাত" 
দৃণ্টিতে ইন্দিরাতশ্মের (ই শ্দিরাশাহর) 
থেকে কিছুটা বিসদূশ মনে হতে 
পারে। বভ্ড,তঃ আধাসমন্ততা'ম্ব্িক 
রাজ্য ব্যবস্থায় যা কিছু বুজ্োয়া 
উপাদান থাকা সম্ভবপর ১৯৪৭ 
থেকে ১৫-১৬ বছরের মধ্যেই সাধ্যা- 
নযায়" মহাজনশ ও সামন্ত পাঁজর 
ক্রমবিকাশ (অবশ্যই বিদেশ নিভ'য় ) 
ঘটিয়ে তা অকেজো হয়ে পড়ে। ফলে 
স্বৈরাচার, ফ্যাসিবাদ। আণ্টালকতাবাদ, 
সাম্প্রদায়িকতাবাদ ও জ্রাতপাতধাদ, 
ভারতাঁর সংসদীয় রাজনীতিতে নতুন 
প্রাণশাণ্ত পায় ;.ইশ্দিরীয় নেতৃত্বের 
স.চনাটাও মোটাম:টি সে সময় থেকেই। 
এরূপ পরিপ্রেক্ষিতে ইন্দিরাতদ্ত্কে 
নেহরৃতশ্তের অব্যশগ্তাবী পাঁরণাঁত 


বলা ছাড়া আর ক-ই বা বলা যেতে- 


পারে? 


এ সমন্ত আর্থ-সামাজিক পাপ- 
বাদকে ভিত্তি করেই ইশ্দিরীয় ঘাজ- 


নাতির উপার কাঠামো গড়ে ভঠেছে। 
ফলতঃ স্বৈরাচার, ফ্যাঁসবাদ। আগ্ালক 


ভেদবাদ। সাম্প্রদায্িকতাবাদ। জাত- 
পাতবাদ ও বিশ্ব পশজবাদের লেন্স:ড়- 
বাদ ছাড়া ইন্দিরাবাদ বলতে প্রায় 
কিছুই কোথাও নেই। 
পাঁরচয় যেমন তার ভেক চাতুষে নয়; 
তার ব্যান্তগত আচান্ন-আচরণে, 
ইমশ্দিরার পক্সিচয়টাও তেমনি তার 
বাকচাতুষে নয়, তার ক্রিয়াকলাপে ও 
ও কর্মপদ্ধীততে সুদ্পণ্ট। তার 
আসাম, পাঞ্জাব পালন, পম্চমবজ 
পাঁলসী গোটা ভারতবষ'কে একদিকে 
যেমন বিভেদবাদের পথে ঠেলে দিচ্ছে, 
তার ত্বৈরত্ত্রী হাতটাকে শস্ত কয়ার 


"মত একের পর এক অন্গহাতও 
তেমনই তৈরী করছে । জাতশয় নিরা- 


গত্তা আইন নামক দানবাঁয়, বস্তুর 
সাম্প্রতিক, সংশোধনী আঁড'ন্যা"সকে 
‘এ আলোকেই দেখতে হবে । দেশের 
অভ্য-তরে বিক্ষোভ আর অস্তোষকে 


“বিভ্রান্ত করতে খিনি দেশবাসণকে 


আবরাম ফরেন হ্যান্ড ও প্লাষ্টোর 
জ্‌লুভয় দেখান তিনিই ক কেরালার 
প্রথম নামবুদরিপাদ সরকারকে উৎ- 
খাত করতে সি আই এ থেকে নগদ দু 
দফায় অর্থ সাহায্য নেনাঁন ( তৎকা- 
লন নয়াদল্লর মার্কিন রাষ্ট্রদূত তো 
তেমন কথাই প্রকাশ করেছেন, ইশ্ণিরা 





"ক্ষমা করতে জানে না। 


ভেকধারীর _ 


Phone : 24-4232 


কি তাকে আদালতে না হোক অন্তত 
প্রকাশ্যে চ্যালেঞ্জ জানয়োছলেন ) ? 
আঁপচ নুশ্দাদেবী শূক্কে ১৯৬৩:৬৪৫ 
সালে পর পর যে কটি? আই এর 
আগাবক গোয়েশ্দা যণ্র বসানো হয়ে- 
ছিল সেটা কি তান ও তার. 


+ পতুদেবের জ্ঞাতসারেই হয় নি? যে 
{বিরোধ' |. 


শ্রীমত' গাণ্ধী বিঢাটশ 
আন্দোলনে কদাপি সক্রিয় ছিলেন না 
এমন কি কংগ্রেসের নামমাত্র সদস্যও 


ছিলেন না; তার দেশপ্রেমের হাতেখাড় 


হয়তো কংগ্রেসের সভাপতি রুপে 


কেরালা সরকারের পতন ঘাঁটয়ে । 'কিতু 


তার জানা উচিত, ভারতের কোটি 


. কোটি মানুষ যে কোন ফরেন হ্যাণ্ড 


ও প্র্য/স্টকে যেমন মোকাবেলা করতে 
পারে; তাদের দালালদের তথা বিভেদ- 
পদ্ছণ সাম্প্রদায়িকদেরও তামা তেমনি 
সেজন্যে 
কোনও স্থৈয়াচারীর আশ্রয় তারা চায় 
ন্যাঁ 


৯ 


* সক # 


শ্রীমত' গাম্ধী সচরাচর নিজেকে 
সাম্প্রদায়িকতা বিরোধণ বলে প্রচারের 
আতিশয্য করে থাকেন। তা কে-ই যা 
নিজেকে সাম্প্রদায়িক বলে প্রতিপন্ন 
করতে চায়? কিষ্তু কংগ্রেসী নিবাচনগ 
রাজনীতির প্রধান প্রধান কোশলগুলি 
কি সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ ও জাত- 
পাতবাদ ভেদাভেদের উপর চিরকাল 
নিভ'রশীীল ছিল না, এবং এখনো 
কি নেই? বগ্ত ১১৮০ সালের 


লোকসভা নিবচিন কালে এবং 


অতঃপর বিগত বছরের জম্মু ও 
কাশ্মীয় নিবচনে ইন্দিরা কংগ্রেসের, 
সঙ্গে কুখ্যাত রাশ্ট্রীয় দ্বয়ংসেবক 
সংঘের আতাতটা কি ধম'নরপেক্ষতার 
নিদ্শ‘ন ছিল? শ্রীনমতীর প.জাব 
সমস্যা সম্পকীর়্ নাত ও কাধ) বিলশ 
কি সম্প্রদারগত ভাবে প্রায় সমগ্র শিখ 
সম্প্রদায়কে ভারতায় জাতায় মেনণ্ট্রীম 
থেকে বহুদ্‌রে ঠেলে দেয়ান ? শোনা 
যায়, তার নরক্কার নাকি পাঞ্জাবে 
উগ্রপহ্ছীদের হাতে নিহত ব্যান্তদের 
ছবি সহ একটা ডকুমেন্টারী টিভিতে 
সারা ভারতে প্রদর্শনী দেবার প্রস্তাতি 
নিচ্ছেন । এতে কি শিখ অশিখ 
সন্প্রশতি বৃদ্ধি পাবে কিংবা ভারতণয় 
হিন্দু সাম্প্রদারিতার শান্তকে প্ররোচিত 


করা হবে? শ্রীমতী গাম্ধী আজ 


হন্দু ভোট শান্তর জোরে আসম 
নিবচিনে জরলাভের বিপজ্জনক কণাক 


নিয়েছেন, এ আভযোগ ভিত্তিহীন ?. 


কাশমীরে গ্যাট কয়েক আংত্মাবক্রীত 
ঘোড়া এখেলের সহায়তায় ফাক্ুক 
সরকারকে উচ্ছেদ করে একট। দিল্লাকা 
পুতুল ‘সরকার’ খাড়া করে তিনি কি 
কান্মীয় তথা - কাম্মীনবাসী 
বৃহত্তর জনগণের ভারতীয় জাতশয়তা- 
বোধকে দূর্বল করতে এবং বিছিনতা- 
বাদী শাঙ্তকে উস্কানণ দিয়ে সমগ্র 
কা*মশীরশ জনগণকে শিক্ষা দিতে চান 
না? এরপরও তান গণতাম্তিক, 
অসাম্প্রদায়ক, জাতন্ন সংহতির 
রক্ষক ? কিষ্তু হাতহাসের মূখ বন্ধ 
করবে কে? | | 


' টাকা 


আর জি কর 


. Price—60 Paise 


কলেজ ও 


হাসপাতালের তহবিল . 
তছরূপের দই লক্ষ টাক 
এখনও অনাদায়ী . 


সংবাদদাতা প্রেরিত 


১৯৫৬ সালে আর). জি, কর, 
মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের 
তদানীস্তন ক্যাশিয়ার কংগ্রেস কাউ- 
শ্সিলায় বাহ্ধগচল্দ সরকার দুই লক্ষের 
উপর টাকা হাসপাতালের তহাবিল 
থেকে নানাভাবে তছরূপ করে ধরা 
পড়েন। য:গান্তত্ন সমেত বিভিন্ন 
পল্ন পত্রিকায় এই সংবাদ প্রকাশিত 
হয়। 

বাঞ্নচচ্দে্ন এই তহাবল তছ- 
রুপের টাকা থেকেই ইন্টাল' থানা 


"| ও তালতলা কেন্দ্রের অধশন ৩৯।১॥ 


পটার রেড, কলকাতা-১৫তে 
অবাস্থত তার পিতা রমণপণ সরকারের, 
বাঁড়টির তেতলা করা হয় এবং 


আগাগোড়া বাঁড়টি রিনোভেট করা 


হয়! | 
7 পুত্র হাতে নাতে ধরা পড়ার পন্ন 
বাঞ্ষমচগ্দের পিতা রমণী সরকার 
হাসপাতালের .তছর্‌পকৃত সম্পর্ণে 
টাকা পারশোধ না হওয়া পযস্ত 
হাসপাতালের কাছে এ বাড়ির মল 
দলিল গাঁচ্ছিত রাখেন এবং বাড়াটও 
বন্ধক রাখেন । . রমণণ সরকার ও 
আর, জি. কর হাসপাতালের - মধ্যে 
চাঁন্ত হয় । এই চরান্তপত্রে ঠিক হয় 
যেহেতু বাড়ীটির মাসিক ভাড়া বাবদ 
ভাল আয় আছে এবং ব'স্কমচদ্দুরা 
তিন ভাই-ই (বাঁঙ্কম সরকার, আলি 
সরকার ও ভোলা সরকার )। অনেক 
মাঁসক , আমন করেন 
সেইহেতু “মাসিক কান্কুতে হাসপাতা- 
লের পাওনা পাঁরশোধ হবে। এই 
টান্তপন্ত রেঞেন্ট্ররীও রা হয়। 
মোটামবাট ঠিক হয় যতদিন না হাস- 
পাতালের পুরো টাকা পাঁরশোধ হচ্ছে 
-ততাঁদন ৩৯।১, পটায়ী রোডের 
বাঁড়টি হাসপাতালের কাছে বন্ধক 
থাকবে এবং বাড়িটি মূল দাঁলিলটিও 
হাসপাতালের কাছে গ্রাঁচ্ছিত থাকবে । 
১৯৫৬-৫৭ সাল চড়া কংগ্রেস 
আমল । আমরা নিশ্চিতভাবে জান 
যে দু-একটা [কান্তি দেবার পরই 
সম্পূর্ণ ব্যাপারটা ধামাচাপা পড়ে 
আছে এবং ৩৯।১- পটার রোডের 
মূল দাঁললটিও আর. জি. কর 
হাসপাতালের কাছে গচ্ছিত আছে । 
আমরা আশ্চষ" হয়েছি যে বাম- 
ফুষ্টের আমলেই এই বাঁড়াটিতে 
করপোরেশনের বিনা অনুমাতভেই 
আরও অনেক ঘর করা ' হয়েছে এবং 


অদল-বদলও করা হয়েছে। দহঃখের, 


{বিষয় করপোরেশন থেকে এর অন্য 
কোন আপাত্ত করা হয়নি বা বাধা 
দেওয়া হয়নি ৷ 

নাঁচের তলায় রাস্তার উপর এই 


. গ্নোপাল 


বাঁড়াটর অনেকগ্াল দোকান € 

আছে এবং এই তিনতলা'হড় বাড়া” 
থেকে প্রচুর মাসিক ভাড়া বহু পি 
থেকে উঠছে। ১৯৭৬-৭৭ লাফে 
প্রায় কাছাকাছি তারখের মধ্য 
বক্ষমচদ্দের পিতা, মাতা ও ভি 

নিজে মায়া যান । বর্তমানে জজ 


'বিয্লাট তিনতলা বাড়িটি বঞ্চিমচচ্ছে 


স্ত্রী ও ছেলেরা এবং বা্মচদ্দের আ 
দুই ভাই আল ও ভোলা সয়ক লা 
ভোগদখল করছেন কিন্তু হাসপাত 
লের পাওনা দেবার জন্য তাদের কের 
ইচ্ছাই নেই । ' 

এই ব্যাপারটা সম্পর্ণভা্‌ 
পিপি এমের লোকাল কমিটি 
| ব্যানাজশিঃ প্রান্ত 
কাউদ্সিলার ডাঃ দেবদাস ঘে। 
দাঁস্তদার .এবং বত'মান এম.এ 


এ সুমন্তকুমার হারা জানেন ক 


জনসাধারণের দু লক্ষ টাকা উদ্ধারে 
ব্যাপার তাঁরা এতদিন ধরে নীর 
কেন. আমরা বাঁক না-। বামফত 
সরকারের কতৃপিক্ষকে তাঁরা জানাচ্ছে 
নাকেন? 


শপ ধু 


ছলে আনার টেপ 


১ম পম্ঠার শেষাংশ 

হয়েছে আগামী লোকসভার দনিবচিস্ে 
একটা গোপন বোঝাপড়া আসার 
জন/। এই প্রন্তাবে নাক মধ্যপ্রদেশ 
উত্তয়প্রদেশ, হরিয়ানা, গুজরাট 
বিহার; রাজস্থান প্রভৃতি রাজ্যে ধা 
কয়েকটি আসন ছেড়ে দিতে চাওয়ার 
হয়েছে । 


অবশ্যই যে আসনগুলো চরণ 
সিংকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য প্রস্তাব 
দেওয়া হয়েছে সেগংলো বি. জে. পি 
লোকদল জোট আরও - কয়েকটি 
বিরোধী দলের সমর্থন পেলে সহজেই 
জয় করতে পারবে । 


শ্রীমতণ গান্ধী একটা ব্যাপারে 
নিশ্চিন্ত । বিরোধদের সার্বিক এক 
সামনের নিবচিনে হবে না। ' তিনি 
চাইছেন বি. জে. পি-র গটিছিড়া 
থেকে লোকদল তথা চরণ [সং-কে 
বের করে আনতে । ঘাঁদ কোন 
কৌশলে বি. জে. প-লোকদল জোটে 
ভাঙন ধরাতে পারেন তবে তিনি 
বিরোধী অনৈক্যের পুরো ফায়দা 
নিবচিনে তুলে নিতে পায়বেন বলে 
মনে করছেন। " 





সম্পাদক হীরেন বসু । সংপাদক কর্তৃক বি. আই. পি. টি, প্রেস, ২৭বি, লেনিন সরণণ, কিকাতা-১৩ থেকে ম্রিতএবং দর্পণ কাষািয় ৬১ মট লেন, 





কলিকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত 


্বিধানগত। বসার আগে ঢাও ফারুক অ 
দন্নত্যগীদের ফিরিয়ে আনার চেষ্ঠা করছেন 


সপ 


জঙ্ম; ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী 
ডাঃ ফারুক আবদুল্লার পর ক এবার 
কণ!টকের হেগড়ে সরকারের পালা? 


_)  মথ্যমন্ত। কে হবেন নতুন 


* সরকারের ? কাশ্মীরের জি এম শাহের 


মতই ১২ জন এম এল এ নিয়ে কান্তি 
রঙ্গর নেতাকে ই-কং গদণীতে বসাবে । 
শোনা যাচ্ছে, রাজ্যের একজন ধন 
ব্যবসায়ী এবং ই-কং এম এল এ 
শ্্ীকান্তায়া জনতা পার্টর ২২ জন 
বিধান সভা সদস্যকে কুপন করেছেন। 
কণটিকের হেগড়ে সরকারের ওপর 
ই-কংগ্রেসের চাপ রয়েছে সবসময় । 
তাছাড়া আছে এম এল এদেয় দলত্যাগ্ের 
খড়গ--কখন কাকে ই-কংরা ভাঙিয়ে 
নেয় । এই অবস্থায় হেগড়ে সরকারের 


০ মুরুশ্বমীনায় ভারতীয় জনতা পাও 


ক্ষুদ্ধ, যাদের ১৮ জন এম এল এয 





সপ্তবিংশ বর্ষ £ ২৬শ সংখ্যা, দর্পণ ॥ শুক্রবার, ২০শে জুলাই ৮৪১ ৬০ পয়সা 


এবারকর্ণীটকেরগ 





সমথন ছাড়া কণটিকের বর্ত'মান 
সরকার গাঠত হতে পারত না। কিন্তু 
বি জে পি এখন ঘোষণা করেছে যে, 
রাঙ্জ্য সরকারের প্রত ঠা দর নিঃশত' 
সমর্থন আর থাকছে না। 

বি জে পি এই সরকারের প্রত 
দারুণ ক্ষ-ষ্ধ। তাদের বমখদের 
নাক অভিজ্ঞতা £ হেগড়ে সরকার 
ই-কং সরকারের চেয়েও খারাপ। 
তাদের মিথ্যা মামলা, এমন কি খুনের 
আঁভিযোগেও ঝুলিয়ে দেওয়া হচ্ছে৷ 

উল্লেখযোগ্য যে, বিজে পি শু 
থেকেই কণটিকের জনতা সরকারকে 
|নজ থেকেই সমথন করে আসছে 
ষাঁদও তারা আলাদা ভাবে নির্বাচনে 
প্রাতত্বাম্ধতা করেছে দুই দলের মধ্যে 
আসন নিয়ে সমঝোতার আলোচনা 
ভেঙ্গে যাবার পর । 


কাম্মীরের গাঁদচুত মুখ্যমন্ত্রী 
ফার্‌ক আবদ:ল্লা দলত্যাগণদের বিধান 
সভা বসার আগে নিজের পক্ষে 
ফারয়ে আনার জন্য আপ্রাণ চেস্টা 
করছেন বলে বিশ্বন্তসমে খবর পাওয়া 
গেছে । 


জানা গেছে ফারুক আব্দলল্পা 
এখন মরায়া হয়ে চেষ্টা করছেন দল" 
ত্যা্গীদের ফিরিয়ে আনার জন্য । 
তার একমান্ উদ্দেশ্য হচ্ছে তায় পথের 
কাঁটা গুলাম মহম্মদ শাহ-র রাজ- 
নৈতিক জধবন শেষ করে দেওয়া । 


আগামী ৩১ শে জুলাই বিধান- 


সভা বসছে । এই আধবেশনের 
শুরুতেই গুলাম মহম্মদ শাহ আম্মা 
ভোট নেবেন । তার জন্য তিন 


পুরো মানায় পুস্তুত হচ্ছেন। কছু 
দলত্যাগী সদসার মধ্যে যে ভয়ের 
ভাবটা রয়েছে তাকে কাটানোর চেষ্টা 
চালাচ্ছেন গংলাম মহম্মদ শাহ এবং 
অনেকটা সফলও হয়েছেন । 

বারোজন বিধায়ককে ফারুকের 
কাছ থেকে সারয়ে আনার সমস্ত 
কৃতত্ব গুলাম মহম্মদ শাহ-র। বলতে 
গেলে তান একটা আস্বাভাবিক কাজ 
কয়েছেন যা স্ব:ং প্রান্তন মুখামন্তণ 
শেষাংশ ৭ম পণ্ঠায় 


পাঞ্জাবে চাষ-আবাছ কাজকন সব বন্ধ 


শিখ সম্প্রদায় এখনও সম্পুর্ণ সরকার বিরোধী ও অঙ্গহযেগী 


পাঞ্জাবে সামারক বাহন?কে 
আনদন্টি কালের জন্য রাখা হবে 
বলে কেন্দ্রীয় স্বরাণ্ট্র মন্ত্রকের জনৈক 
প্রবীণ অফিসারের কাছ থেকে জানা 
গেছে। 


পাঞ্জাব এথনো আগ্রগর্ভ । যাঁদও 
প্রকাশ্যে খুন খারাপর প্রকোপ সেনা 
বাহন এবং আধা-সামারক বাহনীর 
অবন্থানের জন্য অনেক কম ! কিন্তু 
পাঞ্জাব ও পাঞ্জবের বাইরে যে-সমন্ত 
শিখ সম্প্রদায়ের মানুষ রয়েছেন তার। 
অন্রতসরের শরণ মশ্দিরের সেনা 
বাহিনীর কাধকলাপে প্রচন্ড 
অসদ্তুগ্ট। 

পাঞ্জাবেয় ব্ত‘মান অবচ্ছা যা 
তাতে ওখানে হিন্দ] ও শিখদের 
মধ্যে প্রচন্ড আঁব*্ধাসের আবহাওয়া 


তৈরী হয়েছে । এবং ক্রমে ক্রমে প্রায় 
গোটা শিথ সম্প্রদায় হিন্দ: বিদ্বেষধ 
হয়ে উঠেছে। 
গোটা পংঞ্জাবে এখন সমন্ত কাজকম' 

প্রায় ভ্তষ্ধ । কৃষিতে ভারতের সবচেয়ে 
অগ্রগণ্য ফ্লাজাটিতে এবছর ক্ষেতে চাষ- 
বাসের কাজ-কম" দারুণভাবে ব্যাহত। 
অনেকেই তাদের নিজ নিজ জমিতে 
চাষ-আবাদ করা বন্ধ করে 
দিয়েছেন। 

পাঞ্জাবে আধকাংশেরই জাঁমজ্রমা 
আছে । এবং চাষ-আবাদ থেকে তাদের 
যা আয় হয় তাতে সংসারে হচ্ছলতা 
আসে । অনেকের ঘরেই বছর দুই 
চলার মত থাদাশষ্য আছে। 

এই জোরেই শিখ সম্প্রদায়ের 
আঁধকাংশ মানুষ সেনা-বাছিনগর অত্যা- 
চারের অভিযোগে কাজকর্ম“ বদ্ধ করে 
দিয়ে ধমপ'য় আবেগে চালত হচ্ছে । 


এখন যা অবস্থা তাতে মনে হচ্ছে 


অদুর ভবিষ্যতে পাঞ্জাবে রাঙ্গনোতক 
সমাধান ঘটা সম্ভব নয় । কারণ শিখ 
সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে এখন রাজ- 
নোতক আলোচনা চালানোর মত 
মানসিকতা কারূরই নেই । আকাল 
নেতৃত্বের আলোচনা করবার মত 
কোন অবন্থা নেই । 

শিখ সম্প্রদায়ের মধ্যে এখন পধস্ত 
যা মানসিকতা সেটা হচ্ছে কেন্দের 
ইন্দিরা সরকারের বিরদ্ধে । এটাকে 
ভারত-বরোধী করে তোলার জন্য 
একটা শান্ত খুব কাজ করছে। 

আকাল নেতৃত্ব ও বরোধণ 
নেতারা এ ব্যাপারে যথেষ্ট সঢেতন । 
কেচ্দ্রের উচিত পাঞ্জারের আগুন 
নেভাতে বিরোধীদের সঙ্গে বসে একটা 


পথ খুজে বের করা। না হলে জাতগয় 
সংহত বিপন্ন হয়ে পড়বে। 


আনন্দবাজারের শ্রমিক-কম চারী ধর্মঘট 
থেকে যা শিক্ষা পায়া গেল 


২৫শে এপ্রিল থেকে ৬ই জুলাই 
পর্যন্ত আনশ্দবাজারের কম চারীঁদের 
ধর্মঘটের ময়না তদন্ত করলে আঁতকে 
উঠবেন তাঁরা যাঁরা এ রাজ্যকে বাম* 
পদের দূর্গ বলে গর্ববোধ 





আনন্দবাজার জ্যোতি বন্ধুর বিরুদ্ধে 
এখন আর কিছু লিখবে না 


আনন্দবাজার মৃধ্যমম্মী জ্যোতি 
বসুর [বিরুদ্ধে এখন আর কিছু 
লিখবে না, যাঁদও সি পি এম তথা 
বধামফুস্ট বিরোধতা পুয়োপুরি 
চালিয়ে যাবে । আনন্দবাজার পুনঃ- 


প্রকাশের পর সেই রকম লক্ষণই দেখা 
যাচ্ছে। ধর্মঘট মপমাঁংসার ব্যাপারে 
সম্পাদকের নিবেদনে বলা হয়েছে, 
মুখ্মন্তণ জ্যোতি বসুর হচ্যক্ষেপে 
এই মীমাংসা হয়েছে । আরো লক্ষণণয় 
যে আনন্ববাজ্ারের কলমুচা বরুণ 
সৈনগদপ্ত তাঁর সাপ্তাহক সগণক্ষা 
"রাজ রাজনীতিতে” গত বহস্পতি- 
বায় সি পি এম তথা বামফুস্টের বাপান্ত 


করে জ্যোতি বসুর গুণগান করেছেন। 
তাঁর বন্তব্য, সি পি এমের প্রায় সব 
লোকই গোল্লায় গেছে। এখনো জ্যোত- 
বাবু ও 'বিনয়ষাবু সক্রিয় বলে রক্ষা । 
অথচ এর আগে বরণ তার এই কলমে 
ক্যোতিবাবৃর বাপাস্ত করেছেন, এমন 
ক তাঁর পুত্র পত্বীকেও রেহাই 
দেনান। 


আনম্দবাজারের ধর্মঘটের ব্যাপারে 
এ পান্রকার মালিকরা জ্যোতিবাবূর 
গঙ্ছে অনেঃবার দেখা করেছেন তাঁর 
চন সফরে যাবার আগো ও পরে । 
তারপর যেদিন কলকাতা হাইকোটের 
অভি হল ধর্মঘট? শ্রমিক কমণচারী- 


দের আনন্দবাজার আঁফসেয় ৫০০ 
মিটায় দূরে অবস্থানের নিদেশ দিয়ে 
তখন প্যালশের অভূতপ্যর্ব তৎপরতা 
দেখা গেল । আনন্দবাজার অফিসের 
সামনে পুলিশে পৃলশে ছয়লাপ । 
সেদিন অন্ততঃ ২০০ পুলিশ সেখানে 
উপাস্থিত ছিল জম়েল্ট কাঁমশনার এবং 
একাধিক ডি সি, এ সি, ইম্সপেইর। 
সাব-ইন্সপেইর সহ। হাইকোটের 


অনুরূপ আদেশে আর কোন ক্ষেত্রে 
পুলিশের এমন সমাবেশ দেখা যায়নি। 
অতএব আনন্দবাজার জ্যোতিবাবূর 
প্রতি কৃতজ্ঞ । 





করেন । 

প্রথম কথা, পশ্চিমবঙ্গের মধ্যবিত্ত 
খবরে কাগজ পড়;য়াদের অধিকাংশই 
এই ধর্মঘটের বিরোধী ছিপেন। 
তার প্রথম কারণ, সকলের আনন্দবাজার 
পড়া একটা অভ্যাস হয়ে দাঁড়িয়েছে, 
বিকল্প আর একটা ভালো মানের 
বাংলা দৈনিকের অভাবে । আঁশ 
শতাংশ বিজ্ঞাপন আর কুাড় শতাংশ 
সংবাদ দিয়ে ও ক্রমশঃ দাম বাড়য়েও 
আনন্দবাজার আজ তাই পোঁছয়ে 
থাকা মানাসকতার লোক কেন, বহু 
বামপন্থধ মম্প্রীর কাছে 'পয়ারলেস। 
বোরোলিন হাউসের মতোই বাঙালপর 
আর একটা 'আযাসেট”। 

দ্বিতীয় কথা, আধকাংশ লোকই 
মনে করেছিলেন যে আনন্দবাজার 


“বামফত্ষ্টের সমালোচক বলে সি. পি. 


আই (এম) ২০মে 7৮৪ উপ- 
বাচন দুটোর মুখেই ধর্মঘট ডেকে 
আনশ্দবাজার বদ্ধ রাখতে চায় । 


তৃতশক্নতঃ, ধম“ঘট না লক আউট 
চলছে তা অনেকেই জানতেন না। 
মে মাসের মাঝামাঝি থেকে মালিকদের 
পক্ষে সাংবাদিক জুপারঞ্টাররা পথসভা 
অপুর বরেন। আর যেহেতু বাম" 
পচ্ছাঁদের পাঁঠন্থানে সুবোধ বসু, জয়- 


-করা সাংবাদিকের 


গোপাল রায় বা ভবতোষ রায়ের চেয়ে 
বরুণ সেনগ-গ্তর মতো সাংবাদিকদের 
মধ্যাবত্ত আকর্ষণ করার ক্ষমতা 
অনেকগণ বেশ তাই পাঁচশো টাকা 
মাইনে পাওয়া কর্মচারীর বিরুদ্ধে 
পর্শচশ হাজার টাকা মাসাস্তে রোজগার 
বন্তধ্য শ্‌নতে 
ভগড়ও হয়েছে । 

চতুর্থ ত, আটচাল্লশ সালে অমৃত- 
বাজারের অসাংবাদক কর্মচারীদের 
আত্বোলনের সমর্থনে নরোজ দত্ত 
সহ অন্যান্য সাংবাদিকয়া যেভাবে 
এগিয়ে এসোছলেন তা আজ আর 
বামপচ্হদের আন্দোলনের পণঠচ্ছানে 
ভাবা যায় না। পালেকার ট্রাইব্যু- 
নালের দৌলতে আর গ্র্যামারের 
ওজনে সাংবাদিকরা আর মালকদের 
ধবশ্দুমান্ত ব্যাডবুকে থাকার ঝংকি 
নেন না। শুধ, মালিকদের বিরুদ্ধে 
কেন, বিরাশি সালের ৩৯শে জুলাই 
বিহার প্রেস বিল পাশ হবার পর 
পশ্চিমবাংলাতেই সাংবাঁদকরা প্রায় 
নখরব ছিলেন। ৩১ আগষ্ট’ ৮২ 
সুবোধ মল্লিক দ্কোয়ার থেকে একটা 
[মাছল বার করে এসপ্লানেড ইস্টে 
আসা ছাড়া আর কি হয়েছে । আর 
৩ সেপ্টেম্বর £৮২ সারাভারত লাংবাদিক 
শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় 


| দুই ।। 





জম্ম; ও কাম্মীরের রাজাপাল 
জগমোহন ৩১ শে জুলাই রাজ্য 
বিধানসভার অধিবেশন ডেকেছেন জি 
এম শাহ সরকারের সংখ্যাগরিষ্ঠতা 
প্রমাণের জন্য । অগণতান্ত্রিক উপায়ে 
ডঃ ফারুক আব্দল্লার মাম্প্রসভাকে 
বরখাল্জ করে এবং জি এম শাহকে 
গাদীতে বাঁসয়ে রাজ্যপাল জগমোহন 
বুলোছলেন, এক মাসের মধ্যে জি এম 
শাহকে বিধানসভার আম্ছা ভোট নিতে 
হবে। সেকথা তিনি রেখেছেন। 
তাতে অবশ্য তাঁর প্রাথামক অন্যায় 
চাপা পড়ে না। কাম্মণরের ঘটনা 


প্রবাহ একথা প্রমাণ করে যে, রাজ্য- 
পাল জগমোহন দিল্লগর নির্দেশে ডাঃ 


ফায়ুক আবদ-ল্লাকে বরখাস্ত করেছেন 
এবং এই কাজ সমাধা করার জন্য 


তাঁকে কাশ্মীরে পাঠানো হয়েছিল বি 
কে নেহেরুর বদলে । সবটাই পূর্ব 
কহিপত ষড়যন্ত ৷ রাজ্যপাল জগ" 
মোহন জি এম শাহ; ই-কং রাজ্যনেতা 
প্রভাতর সঙ্গে যোগাযোগ রেখে 
চলে ছিলেন এবং ন্যাশনাল কনফা- 


রেশ্সের ১২ জন এম এল এ ভাঙ্গানোর 
কাজেও সহায়তা করেছেন । পরি" 


হকার বোঝা যায় টাকা 'দয়ে এবং 
মাশ্মিদ্ধের টোপ দিয়ে এম এল এ কেনা 


হয়েছে । তার ওপর যে পদ্ধাতিতে 
' শাহ মাম্মসভাকে গদীতে বসানো 


হয়েছে সেটাও অগণতাদ্ঘিক । রাজ্য- 
পালের যাঁদ মনে হয়ে থাকে ডাঃ 
ফারুক আবদুল্লার সরকার সংখ্যা- 
পারণ্ঠতা হারিয়েছেন তাহলে তান 
ফারুককে বলতে পারতেন বিধানসভা 
ডেকে আম্থাভোট নেওয়ার জন্য। 
কষ্তু তা তিনি করেন নি এই কারণে 
যে 'দল্পশর পারকজ্পনায় যদি কোন 
গোলমাল হয়ে যায়। যদি ১২ জন 
এম এল এ-র মধো ফেউ কেউ 
বে'কে বসে। একমাস কেটে ঘাবার 
পর সে সম্ভাবনা সম্ভবত তিরোহত । 
তাছাড়া আরো এম এল এ ভাঙ্গানোর 
চেষ্টাও হচ্ছে! 

ডাঃ ফারুক আবদ:ল্লাকে বরখাষ্ট 
করা যে সঠিক কাজ হযেছে এ কথা 
প্রমাণ করতে নগ্লাদিল্ল তাঁর বিরদ্ধে 
দবন্তর আঁভযোগ উত্থাপন করছে। 


মি tnannenounnsunsnauusntusunnnueienoonnnnnnannaned 


কাশ্বীর 9 নয়ছিল্পী 


তাপস মধ্যে আছে পাকিস্ঞান প্রেম; 
পাফিল্ঞান লিষারেশন ফন্টের সঙ্গে 
যোগাযোগ, পাঞ্জাবের বিচ্ছিম্বতাবাদ*- 
দের মদত দান ইত্যাদি । এসব অভি- 


যোগ অনেকদিন ধরে উচ্চ]ারত হচ্ছিল 


ডাঃ ফারুক আবদুল্লাকে বরথান্ত 
করার জন্য । এমন কি হীশ্ডিয্নান 


এয়ারলাইসের বিমান ছিনতাইএর দায়ও 


ডাঃ ফারুকের ওপর চাপানো হয়েছে । 
অপরদিকে ডাঃ ফারূক বলেছেন, 


নয়াদিল্ল বিমান ছিনতাই নাটকের 
হোতা ৷ ঘটনা দৃণ্টে মনে হয় একথা 
কারণ এই 
ঘটনায় শ্রীমত? ইন্দিরা গান্ধীর স্বার্থে“ 
এক চলে দুই পাখি মারা হয়েছে । 
শ্রীমতী গান্ধী ও ত।র দলের লোকেরা 
ডাঃ ফারুক আবদুল্লার বিরুদ্ধে এত 
সব গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগের কোন 
ডাঃ 
আবদ,ল্লা সমস্ত আঁভিযোগ অস্বীকার 
করে বলেছেন, আমি মনেপ্রাণে ভার- 
তাঁয় এবং আমি ভারতের মূল স্রোতো- 
ধারার সঙ্গে মিশে যেতে চাই । সেটাই 


সত্য হলেও হতে পারে। 


প্রমাণ দাখিল করেন নি। 


হয়ত শ্রীমতী গাধ চান না। 


ডঃ ফারুক আবদুল্লার বিরুদ্ধে 
শ্রীমতী হীপ্দরা গাশ্ধী কোম্পানীর 
সমস্ত অভিযোগই উদ্দেশ্য প্রণোদিত 
জন্ম; ও কাশ্মীর 
বিধানসভার নিঝচিনে শ্রীমতী গাদ্ধাঁ 


চেয়েছিলেন ন্যাশনাল কনফারেন্সেরসজে 
আঁতাত করে সেখানে ক্ষমতার ভাগ 


পেতে এবং ফারুককে নিজের তাঁবে 


সুতরাং অসত্য । 


রাখতে । 
শ্রীমতী 


কিম্তু তা হয়ান বলেই 
গান্ধী নিবাচনের 


পর থেকে ফারুকের পিছনে লেগে 
বেকারদায় ফেলার 
জন্য । জি এম শাহকে তিন মদত 
দিয়েছেন ন্যাশন্যাল কনফারেন্সে 
ভাঙ্গন আনতে । শ্রীতগ গান্ধীর এই - 
সব কার্য‘কলাপ ফারুককে ঠেলে দিয়েছে 
বিরোধ দলের শিবিরে । তাতে শ্রীমতগ 
রাজ্যপাল 
জগমোহনকে দিয়ে ফারুককে গদিছাত 
করে তিনি খানিকটা নিশ্চিন্ত । কিন্তু 
৩১শে জুলাই না পেয়োলে ক শ্রীমতী 


আছেন তাকে 


গান্ধী আরো ক্রুষ্ধ। 


গ্বাম্ধী প্ররোপ্হারি খান্ত পাবেন ? 


বিদ্্যুও সম্কটে রাজস্থানে বঞ্সকল বিপন্ন 


জয়পুর £ এমনিতেই মন্দাকব- 
দলত বন্ত্রশিজ্পের ওপর যদি পরপর 
[বিদুৎ ছাঁটাইয়ের উপদুব না কমে; 
রাজদ্ছানে বহু ক্র কারখানা বন্ধ 
হয়ে যেতে পারে। 

রাজন্থান টেক্সটাইল 'মিল্‌স 
আসোলিয়েশনের জনৈক মুখপাণ্ন 
বলেছেন, বিদ্যুৎ ছাটাই না হলে 
মন্দার সাথে লড়াই কর! একটু সহজ 
হতো। ১২ কোটি বাঁধা রয়েছে 
[মলগযীলর নিব জেনারেটর ব্যবস্থায় 


--না হলে অনেক আগেই মিলের 
দয়জা বন্ধ হত । . 


মুখপান্রট বলেন, বস্বশিজ্পে 
এতদিন মাঝে মাঝে মন্দা আসত, 
তবে কখনও এতদিন একটানা চলোন। 
ভিওয়াশ্দর দাঙ্গা এবং পাঞ্জাবের 
অবচ্থা রাজস্থানের কাপড়কলগুলিধ 
উপর জোয় আঘাত হেনেছে । কারণ 
এই রাজ প্রন্তুত কাপড় অধিকাংশ 
ভিওয়ান্দি এবং পাঞ্জাবের বাজারে 
বাক হয় । 












































১ম পন্ঠোর পর 
ধর্মঘটের দিন এই কলকাতার 
সাংবাদিকরা অফিসে না এলেও শাড়ি 
পাওয়ার লোভে তন্কুজ আয়োজিত 
সাংবাদিক সম্মেলনে যোগ দিয়ে 
হ্যাংলামির সঙ্গে স্ট্রাইক ব্রেকার 
হিসেবেও চিহ্নত হয়েছেন । অসাং- 
বাদিক কমণচারশরা আর এ রাজ্যে 
সাংবাদিকদের কাছ থেকে সংহাত 
আশা করতে পারেন না। 

পণ্চমত; এই ধমণঘটে দেখা গেছে 
বামফুণ্ট কতটা উদাসীন (০911095)। 
১৪ জুন ধর্মঘট ভেঙ্গে মালিকরা ১৫ 
তারিখ থেকে কাগজ বের করতে 
আরম্ভ করলে সি. পি. আই (এম) 
ঘুম থেকে উঠে আনম্দবাজ্জারের ধম” 
ঘটপদের সমর্থনে সংগ্রাম সহায়ক 
কমিটি গঠন করে, ১২ জুলাই 
কাঁমাটর নেতা ভবতোষ রায় তার 
আহ্বায়ক হন । তারপর থেকে প্রায় 
প্রাতীদনই সি. পি. আই (এম) এর 
এসব বিভিন্ন গ্রণসংগঠন ধম'ঘটীবের 
শাবরে এসে সংহাতি জানান ও 
জনসাধারণকে আনন্দবাজার বয়কট 
করতে আহ্বান জানান । 


এদিকে এ সময় সি. পি. আই 
(ধম) নেতা তথা গণসংগঠনেয় নেতারা 
যোঁদনই কোন ব্যাপারে সাংবাদিক 
সম্মেলন ডেকেছেন, তখনই আনন্দ- 
বাজার, টোলগ্রাফকে নেমন্তাম করেছেন, 
প্রেস বিবৃতি পাঠিয়ে দিয়েছেন 
আনন্দবাজার আফসে । ৪ জুলাই 
এস. এফ, আই; ডি, ওয়াই এফ. 
সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার থেকে মিছিল 
বার করে শ্লোগান দিল £আনন্দবাজারে 
ধর্মঘট চলছে চলবে সেদিনই এস. 
এফ, আই নেতারা সাংবাদিক সম্মে- 
লনে আনন্দবাজার টেলিগ্রাফকে 
নেমন্তত্ করে খবর দিলেন ১২ জুলাই 
এ) পি) শমাকে হঠানোর দাবিতে 
ছাত্র ধমণ্ঘটের কথা । ৩ জুলাই 
দিল্লাঁতে সি, পি, আই (এম) নেতা 
হিসেবে অশোক মিত্র টেলিগ্রাফের 
সংবাদদাতাকে একান্ত সাক্ষাৎকার 
দিলেন । 

এই প্রতিবেদকের কাছে লিষ্ট 
আছে যে ১৫ জুন থেকে ৫ দলাই 
পযন্ত সি, পি, আই (এম) নেতারা 
ধম“ঘট+দের প্রাতি সহানৃভাতি জানিয়ে 
কিভাবে আনম্পবাদ্রার টেলিগ্রাফে 
খবর তোলার জন্য হ্যাংলাম করেছেন । 
কেন; এরা বলতে পারেনান যে, 
আমরা আনশ্দবাজার হাউসকে কোন 
খবর দেবনা, কারণ আমরা ধমণ্ঘটাদের 
পক্ষে। হ্যাঁ, মণ্্রগ হিসেবে মহাকরণের 
প্রেস কণরি সে কথা বলা বাবে নাঃ 
সরকার তথ্য দপ্তয়ের কাড' পাওয়া 
রিপোটরিরা সরকারণ খবর পাওয়ার 
অবশ্যই অধিকারী কিন্তু পার 
সূত্র থেকে বয়কট করা তধেত। 
আশা কার, সরোক্জ ঘুখাঙ্জী এ 
প্রসঙ্গে দর্পণে তাঁর মতামত 
পাঠাবেন । 


ষণ্ঠত; আম্দবাজারের ধমণঘট 
প্রমাণ করেছে যে, ভারতের মতো 


আনন্দবাজ৷ারের ধম 


aT 


ঘাটি 


একটা ধাচ্ট্রের একটা অশহ্ের রাজা 
সরকার শ্রামক কমণচারণদের আন্দোলনে 
হাতিয়ায় বা সাথী হতে পারে না। 
মালিকরা হাইকোটে গিয়ে তাঁদের 
পক্ষে রায় আনবেন আয় বিচারপাঁতির 
আদেশে সি.আই.ট ইউর সহ সভাপাতি- 
কেও ধর্মঘট ভাঙ্গতে পুলিশ পাঠাতেই 
হবে। কারণ বল্পটার মালিকরা 

তাঁদের এক পা (বচার ব্)বন্থা) থেকে 

অডরি করবেন আর প্রশাসন তা পালন 


দর্পণ || শুক্রবার ২০শে জুলাই, ১৯৮৪ 


করতে বাধ্য হবে। মুখ্যমন্ত্রীর 
দামী পাঙ্জাবীতে মাকপবাদণশ ছাপ 
থাকলেও প্যারা কঁমিউনের ঘটনার 
পর ১৮৭২ সালের ২৪ জুন কাঁম- 
উনিষ্ট ম্যানিফেচ্টোর ছিতপয় জামার্ম- 
সংস্করণে মাঝ এহেলম যে শিক্ষা 
দিয়ে গেছেন 'তা কালের মৃত্যুর 
একশো এক বছর পরেও ধুব সত্য । 
আর শ্রামক কর্মচারী আন্দোলন 
শিকেয় তুলে জনগণের ট্যাকের 
পয়সায় মন্ত্র! হবার সুবাদে দেশ- 


ভ্রমণের ইচ্ছে থাকলে অঁবাশ্য অন্য 
কথা । 


আণবিক যুদ্ধের সবনাশ। 
পরিণামেরবিরু.দ্ধত শিয়া রী 


পারমাণবিক যুদ্ধ যাঁদ বাধে, 
তাহলে একট রাষ্ট্রও এর পাঁরণাম 
থেকে রেহাই পাবে না, একটি মানুষও 
এর পাঁরণাম থেকে রেহাই পাবে না। 
সমগ্র মানব জাতির পক্ষে এর 
চাকৎসাগত এবং ফ্রৈব পরিণাম হবে 
সর্বনাশা ! এর সত্যতা প্রমাণের জন্য 
বহু তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। 
সোভক্লেত ইউনিয়নের বিশিষ্ট 
চাকৎসা গবজ্বানপরা এই সব তথ্য 
সংগ্রহ করেছেন । তাঁরাই লিখেছেন 
“পাপ্মাণবিক যুদ্ধ £ ভার {চাকৎসাগত 
ও জৈব পরিণাম” নামক গ্রন্থাট। 
সম্প্রীত এ. পি. এন থেকে এই গ্রন্থটি 
প্রকাশিত হয়েছে । আকাদোমাশয়ান 
ইয়েডগ্রেনি চাকড, অধ্যাপক লিওনি? 
ইীলন এবং আঞ্োলনা -গুসকোভা 
গবেষণার ভাত্তিতে কতগুলি ভবিষ্যৎ- 
বাণ করেছেন। সোভিয়েত 
বিশেষজ্ঞরা এই সব গবেষণা করেছেন 
এবং পারমাণাবক য:দ্ধ বাধলে কি 
পারমাণ লোকের বেচে যাওয়ার 
সম্ভাবনা আছে সে সংরাম্ত তথ্যও 
পশ্চিম দুনিয়ায় প্রকাশিত হয়েছে। 
এ থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, 
মানবজাতির বেচে থাকার একমা্র 
পথ হল পারমাণাঁবক যুদ্ধ রোধ করা। 


কমপক্ষে ২৫০ কোটি লোক 
পারমাণাবক যুশ্ের শিকার হবে। 


সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা এটা প্রমাণ 

কয়েছেন। কিন্তু সেটা হবে ধ্বংসের, 
প্রথম পধানম়্। প্রাকীতিক উপাদানের 

সহায়ক সমন্বয় না ঘটলে পাাঁথবণতে 

মানুষের জৈব আই্তত্ব রক্ষা করা যাবে 

না। কারণ পাঁথবাঁতে স্বাভাবিকভাবে 

এই সব উপাদানের সমন্বয় ঘটছে। 

সোভিয়েত চাকৎসািজ্ঞ/নগরা বলেছেন 
যে প্রাকৃতিক পরিবেশের একটা কাঠা" 

মোর মধ্যেই আবহাওয়া। তাপ, 

অকাঁসজেনএর পাঁরবেশেই শুধ; জশব- 

ণের আঁন্তত্ব থাকতে পারে । এর এক" 

টির যদ প্রচণ্ড পারব্তণন হয় তাহলে 
প্রতিষ্তরে একের পর এক তার প্রাত- 
1রুগ্না [দখা দেবে। তার ফলে মাধ্যম- 
গলতে আমূল পরিবর্তন দেখা দেবে 

এবং তা হবে জীবনের আঁ্ত্ব রক্ষার 

অনঃপযোগা । 


এই গ্রন্থে সোভিয়েত ইউানয্নন, 
মাকিণ য্্তরাষ্ট্র, ফেডারেল জামান 
প্রজাতম্্ এবং অন্যানা দেশের 
বিজ্ঞানীদের গবেষণার ফলাফল দেওয়া 
হয়েছে । সেই সঙ্গে দেওয়া হয়েছে 
এই সিদ্ধান্ত । তাঁরা জোর দিয়ে বলে 
ছেন যে, সীমিত অথবা নিম্নপ্রিত 
পারমাণাবক যুণ্ধের ব্যাপারটা একে" 
বারে অবাস্তব । মানুষের সতর্কতাকে 
ঘুম পাঁড়রে পাখার জন্যই রাজনগাতির 
কারুবারগরা এ সব কথা বলছে। 


বদ ও মত।মতে অনন্য 
ব।ল। সংব।দ অ।গ্তাভিক 





২৬শে জানুয়ারধ দর্পণ পত্রিকার ২৭তম বছরের যাত্রা শুরু হয়েছে। 
[গত দপর্ঘ ২৬ বছরে দপ'ণ অনেক তথ্যানুসম্ধানগ প্রাতবেদন ও রাজ- 
নোতিক সংবাদ প্রকাশ করে সারা দেশে চাণ্ল্যের সুষ্টি করেছে । 


দর্পণ আজও আছ্ধতীয় । নানা ঘটনার সংবাদ, নেপথ্যের কাহনী ও, 
সেই লম্পকে সমীক্ষা এবং মননশণীল প্রবন্ধ দূর্গ ণের প্রধান আকর্ষণ । 


পিপিপি 








মাসি 


যোগাযোগ ৷৷ ৬১ নং মট লেন, কলিকাতা-১৩ | 


দপণ।। শুক্রবার, ২০শে জুলাই, ১৯৮৪. 


পাশ 


স্বৈরাচারের গ্রতিযোগিতা 


বিশ্বের দুই মাঁহলা প্রধানমন্ত্রী 
শ্রমতণ ইন্দিরা গাশ্ধ এবং মিসেস 
মাগারেট থ্যাচার এই মুহে এক 
কাঁঠন প্রাতিযোগিতায় মেতেছেন। 
দুনিয়ার সামনে কে বেশ? স্বৈরাচার? 
তার ফয়সালা করার জন্য এই 
প্রতিযোগিতা । 


“= দিষ্টশর রাজনোতিক মহল ও 


t 


_প্রড়েন ন। 
"পারছেন না। 


নথ 


সরকারণ আমলাদের পাঁরত্কার ধারণা 
যে শ্রীমতী গাদ্ধণ আবার ১৯৭৫ এর 
জরুরী অবশ্থা ঘোষণার পারবেশ 
স:ষ্টি করছেন এবং গতবারের শিক্ষা 
মনে য়েখে এবারে অঘোষিত জরুরণ 
অবস্থা নিয়ে আসছেন । নানান 
সমস্যায় জজশীপ্পতা শ্রণমতণ গান্ধীর 
সামনে অন্য কোন পথ নেই । তিনি 
যে বাঘের পিঠে চেপেছেন তাতে 
নন্তার নেই । 

[মিসেস মাগাঁরেট থ্যাচার তাঁর 
পাঁচবহরের প্রধানমাশ্মিত্বের মধ্যে । 
আজকের মত চরম সংকটে আর 
কোন দকে পামলাতে 

বিশেষ কয়ে কয়লা- 
খাঁন ও ডকের শ্রামকদের আন্দোলন 
তাঁকে বিব্রত করছে । এই আন্দোলন 
দমন করার উদ্দেশ্যে সৈন্য 
নামানো এবং জরুরি অবস্থা ঘোষণা 
করার কথা ভাবছেন তান । গোটা 
আন্দোলনকে উাঁন একটা বড় রকমের 
চ্যালেঞ্জ হিসাবে নিয়েছেন তাই পিছ: 
হঠার আর পথ নেই । দেখা যাক; কে 
হারে আর কে জেতে । 


চা সরাসার জরুরী অবস্থা. ঘোষণা 


না করেও শ্রীমতশ গান্ধী আস্তে আন্তে 
গোটা দেশে এমন পরিবেশ সৃষ্ট 


করছেন যা হচ্ছে কাত জরদরগ- 


অবন্থা ! অত্যন্ত পারকাঁঞ্পত ভাবে 


“তান যে এগিয়ে চলেছেন তা তাঁর 


সাম্প্রীতক কয়েকটি পদক্ষেপ থেকে 
বোঝা বায় । 

উদাহরণ হিসাবে বলা ঘান্ন যে 
পাঞ্জাবের নাম করে প্রথমে ন্যাসার 
গাঁরবর্তন করে আক্লো কঠোর আইন 
করা হয়। হীতমধ্যে পাঞ্জাব ছাড়া 


, অন্য কয়েকটি রাজ্যে কিছ: গ্রেপ্তার 


শর হয়েছে এই আইনের বলে। 
নামে চোরাকারবারীদের বিরুদ্ধে 
হলেও এবং কোন কোন ক্ষেত্রে দু 
চারজন হাজি মন্তানকে লোক দেখানো 
কায়দায় গ্রেপ্তার করা হলেও এটা যে 
বিরোধী রাজনীতিকদেয় বিরুদ্ধে 


. প্রয়োগ হবে তা বলা চলে অতাতের 


আভজ্ঞতা থেকে । 

এছাড়া, প্রথমে পাঞ্জাবে পরে 
জন্ম: ও কাদ্মীরে ব্যাপক হারে সৈন্য 
বাহিনীকে নিয়োগ করেছেন। পাঞ্জাবে 
সেনাবাহিনগকে নামানোর সময় অতি 


কৌশলে কোন কোন বিরোধ? নেতার 
সমর্থন আদায় করে তাঁদের সামম্নিক- 
ভাবে ধিতভ্রান্ত করতে পেরেছিলেন 
শ্রীমতী গাম্ধপ। এরপর পাঞ্জাবের 
বিভিন্ন এলাকা থেকে এবং কাম্মীয়ের 
যে সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে তাতে সেনা- 
বাহন ইতিমধ্যে বেশ একট! সন্ত্রাসের 
পারবেশ সৃষ্ট করেছে । সাধারণ 
মানুষের গণতাদ্তিক আন্দোলনের পথ 
একেবারে বদ্ধ হয়ে যাচ্ছে উগ্রপন্থীদের 
পায়েম্তা কয়ার অজুহাতে । এই 
দুই রাজ্যেই সংবাদপত্রের উপর 


'নানান রকম বাধ নিষেধ আরোপ করা 


হয়েছে এবং সাংবাদিকদের গাঁতাবাধ 

কঠোরভাবে 'নিয়াম্মত হয়েছে । 
একইভাবে বিচার বিভাগকে 

এড়িয়ে স্পেশাল কোর্টের জন্য 


' আঁ্ডন্যাদ্স জারি করে তা সারা দেশে 


চাল; করা হল। এটার অপপ্রয়োগ 
হবে না বির্নোধাীদের বিরুদ্ধে তার 
কোন প্রতিশ্রুতির মূল্য নেই। 
সবচাইতে লক্ষ্যণ'য্ন যে ১৯৭৫ 
সালের মতই. শ্রগমতণ গাম্ধশ ও তাঁর 
সাঙ্গোপাঙ্গোরা বলতে শুরু করেছেন 
যে বিরোধী দলগ্াঁলির কার্যকলাপ 
বািছম্বভাবাদ ও সাম্প্রদায়িক শান্তিকে 
মদত 'দচ্ছে-এবং কার্যত তা দেশ- 
প্রোহতার পর্যায় পড়ে। 


পাঞ্জাব নিয়ে 


অনেক কিছু 


অনেক ঢাক ঢোল পিটিয়ে কেণ্দায় 
স্বরাম্টী দণ্তরের তরফ থেকে পাঞ্জাবের 
ঘটনায় বিবরণ দিয়ে যে “্বেতপত্র”ট 
প্রকাশিত হয়েছে তা একমার শ্রীঘতণ 
গান্ধীর অন্ধ চ্ঞাবককেই খুশী করতে 
পেরেছে, কারণ এতে নতুন তথ্য 
কিছুই নেই। বরং অনেক প্রশ্নের 
অবতারণা করা হয়েছে কিন্তু; সব তথ্য 
পারষেশন করা হয়নি । কাজেই শ্যেত- 
পনের আসল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়েছে । 


কয়েকাঁদন আগে কেন্দ্রীয় সরকারের 
সুয্ানটা দণ্তয়ের একজন উচ্চপদদ্ছ কর্ম 


"চারা সাংবাদিকদের কাছে জোয় দাবা 


করোছিলেন যে উগ্নপন্থীদের সঙ্গে যে 
বিদেশ" শান্তর প্রত্যক্ষ যোগাযোগ 


আছে তায় নিভ'রযোগ্য প্রমাণ 
প্নয়েছে। অথচ শ্বেতপন্লে এই প্রসঙ্গ 


অত্যন্ত অস্পম্ট । দিল্লীর একটি 
বিশিন্ট দোনক ত ফাঁশ করেই 'দিয়েছে 
যে শেষমুহতে ম্বেতপন্র প্রকাশে 
দুই দিন দেরী হওয়ার কারণ সি, 


আই; এ ভূমিকা সমন্ধে পাওয়া তথ্য 
যাতে প্রকাশ না হয় তার চেষ্টা । 


তাছাড়া দ্রাণলিসিং ভিগ্ানয়ালা 


দুই মহিন্লা প্রধানমন্ত্রীর 


সম্প্রাত কয়লাখানর শ্র'মকদের 


. ধমঘিটকে মোকাবিলা করার জন্য যে 


ভাবে নিরপত্তা বাহিনীকে শ্রমিকদের 
বিরদ্ধে লেলিয়ে দেওয়া হয় তাতে 
গতবারের জরুরী অবস্থার আগে রেল 
ধর্মঘটের কথা অনেকের ম্ময়ণে 
আসে । চটকল শ্রামকদের ধর্মঘটে 
সময় কেন্দ্রীয় সরকারের চরম ওদাসীন্য 
অনেককেই শংকিত করোছন । খোদ 
আই এন টি ইউ সি নেতারাও এ 
আচরণে বচলিত হয়ে পড়েন। 


মিসেস থ্যাচারের ঘাঁদচ্ঠ মহল 
থেকে প্রচার করা হয়েছে যে শুই 
ব্রিটেনে জরুরী অবন্থা ঘোষণা করা 
হবে যাতে ডক এলাকাকে চালু রাখা 
যায়! কারণ ডক এলাকায় ধম'ঘটকে 
শায়েন্সা না করতে পারলে তাঁর 
নিজেয় দলের মধ্যে তাঁর বিরুদ্ধে 
যে অসন্তোষ জমে উঠেন্কে তা উৎকট- 
ভাবে প্রকাশ হয়ে পড়তে পারে। 
তাঁর অগণতান্ত্রিক পদ্ধাততে পার্টি 
ও রাষ্ট্রের প্রশাসন পরিচালনা করা 
দিয়ে তিনি আজ বড় রকমের সমা- 
লোচনার মৃখে- পড়েছেন । ধর্মঘট 
বেশশীদন চললে দেশের অর্থনীতিতে 
যে িপয'য় আসবে তার প্রাতীক্রিম্না 


শেষাংশ ৬চ্ঠ পন্ঠায় 


শ্বেতপত্র 
গোপন রইল 


কি ভাবে ম্থানীয় প্রশাসন এবং ই- 
কংগ্রেস নেতাদের চোখে ধুলো দিয়ে 
প্রচুর অগ্রের আমদানী করেন 
স্বণনাশ্দরে তার কোন পাঁরৎ্কার 
ব্যাখ্যা নেই এই তথাকথিত দলিলে । 
তারপর আকালণদের দাবীদাওয্সা যখন 
অনেকটা মীমাংসার পথে কেন কেন্দুয় 
সরকার পেছু হটলেন তাও পারংকার 
নয়। 

গিদ্দেনওয়ালাকে একাঁদকে রাদখব 
গাম্ধী যখন ধাঁমক নেতা বলে বর্ণনা 
করছেনও তখন তিনি রাস্ট্রদ্রাহের 
নেতৃত্ব দিচ্ছেন এ সম্পকে “সঠিক তথ্য 
পারবেশিত হয় নি । পারাম্থত যে 
ভাবে বিপজ্জনক হয়ে পড়েছিল বলে 
বণনা করা হয়েছে তা সরকার জানতে 
পারেনি এটা বি*বাস করানো যায় নি। 
গোয়েন্দা বিভাগের ঘটি বলেই এড়ুয়ে 
যাওয়া যায় না। বিদেশ থেকে অস্ত্র 
আমদান? হল . দেশয়ক্ষা দপ্তর তার 
খবর রাখোন_এটা আর যাই 
হোক সরকারের কৃতিত্ব নয়। কেন 
সৈন্যবাহনাকে আগে নামানো হয়নি 
-যখন পীলশ অফিসার শ্রীঅটলকে 
স্বর্ণ মান্দরে খুন করা হোল তার 
কোন জবাব নেই। সবদিক থেকে এটা 
একটা নৈয়াশাজনক দালল। 


জগন্নাথ মিগ্রকে নি। 
ই-কঃ তাইকমাণ্ড 


দারুণ বিব্রত f 


বিহারের বর্তমান মৃখ্ামশ্ী 
চন্দ্রশেখর সিং এবং প্রান্তন মুখ্যমন্ত্রী 
ডঃ জগযাথ মিশ্রের কোন্দল এমন 
পধাঁয়ে পেশছেছে যা এ রাজ্যের ই- 
কংগ্নেসীদের অসোয়ান্তিতে ফেলেছে । 
এর আগে অনেক উপদলণয় ঝগড়া 
তারা প্রত্যক্ষ করেছেন কিন্তু এমন 
প্রকাশ্য ঝগড়া ও নোংরাম তাঁরা 
ইদানশংকালে আর দেখেন নি। 
মুখ্যমন্ত্রীর সচিব সম্পকে" আঁভ- 
যোগ করা হয়েছে যে তান বিরোধণ 
উপদ্দলের এম এল একে ছিনতাই করে 
নিয়ে যান এবং একটি ঘরোয়া বৈঠকে 
উপান্থত হতে দেন না। সঙ্গে সঙ্গে 
ডঃ মিশ্র সম্পকে" প্রচার করা হচ্ছে যে: 
[তান কংগ্রেসে যোগদান করার আগে 


জনসংঘের সাক্রয় কম ছিলেন। ; 


ডঃ মিশ্রের পক্ষ থেকে আবার 
অভিযোগ করা হয় যে যেখানেই তাঁর 
সমর্থক রয়েছে বাভন্ন সরর্কার 
দপ্তরে বা দরকার? সংস্থায় সেখানেই 
তাদের নানারকমের হয়রানি করা চচ্ছে । 
এক্স জবাবে মুখ্যমন্ত্রীর তরফ থেকে 
বলা হয়েছে যে এখনও রাজ্য 'ফলম 
করপোরেশনের চেয়ারম্যান পদে ডঃ 
মিশ্রের সমর্থক একজন রয়েছেন । 
ভাবটা এই যে; যে কোন সময় তাঁকে 


অপসারণ করা যেত, কিদ্তু ' করা হয় 


[ন। 

এ ধরণের প্রকাশ্যে পরস্পরের 
বিরুদ্ধে আঁভযোগ ও পাল্টা অভিযোগ 
প্রায় প্রাতদিনই দৈনিক পান্রকায় ছাপা 
হচেছ! এতে বিহারের মানুষ অভ্যন্ভ । 
এতে তাঁদের মজার খোরাক জটছে। 
এখানে এমন রেওয়াজ রয়েছে । কিন্তু 
গোটা ব্যাপারটা আর হালকাভাবে 
নেওয়া চলেনা যখন জ.লাইএর প্রথম 
সপ্তাহে ডঃ 'মশ্রের সমর্থকরা এক 
সভায় প্রকাশ্যে বিহার ই-কংগ্রেসের 
পারষদায় দলের নেতার পরিবত'ন 
দাবা করলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা 
আরও ঘোষণা করলেন যে তাদের 
সঙ্গে ১২ জন ই-কংগ্রেসী এম এল এ 
রয়েছেন। এই দাবীর মধো যদি 
বাড়াবাড়িও থাকে তাহলেও অস্বীকার 
করা চলে না যে পাঁরযদাঁয় দল ও 
সংগঠনের উপর ডঃ মিশ্রের এখনও 
যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে এবং শ্রীচন্দু- 
শেখর লিংয়েয় আশা যে সরকারে না 
থাকলে বেশীদিন প্রভাব থাকবে না 
এটাও মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে । 

এর ফলে গোটা রাজ্যে প্রশাসন 
সোজাসুজি দুটো দলে ভাগ হয়ে 
গেছে । কোন কাজকর্ম হচ্ছে না। 
বড় বড় আমলারা কোন একটা উপ- 
দলের সংগে ভিড়ে গিয়ে অপর 
উপদলকে অপদস্থ করার খেলায় 


' ॥ তিন ॥ 





গোর ব্যাপারটা আরও জটিল 
হয়ে পড়েছে দিল্লাগ থেকে পরিৎকার 
নির্দেশ না থাকায় । স্থানশয্ন নেতারা 
বংঝতে পারছেন না শ্রীমতী গাম্ধর 
মনোত্/ব। তান শেষ পযন্ত যে 
শ্রীচনপুশেখর সিংকে মদত দেবেনই 
এমা কোন ইংগিত তাঁরা পান নি। 
না কেন্দ্রীয় নেতাদেয় পরস্পর, 
[ররোধণ বিবাত নিয়ে বিল্লান্তর সৃস্টি 
হয়েছে। যেমন শ্রীপ্রণব মুখাজ 
ধবহারে গিয়ে বিরোধণদের কাষ"- 
কলাপেয় নিন্দা ফরেন, এ আই সি 
সি-র সাধারণ সম্পাদক শ্লীচন্ডলাল 
চ্দ্রাকর প্রকাশে] ম্মরণ করিয়ে দিলেন 
ই-কংগ্রেসর সংগঠনে ডঃ 'মিশ্রের 
অবদান । এর আগে হুমকণ দিয়ে 
ডঃ মিশ্রের বিরুদ্ধে কোন রকম 
শাম্রমংলক বাবস্থা না নিয়ে কেন্দ্রীয় 
নেতৃত্ব, তাঁদের দ্বিধা প্রকাশ করেছেন । 
হয়ত তায়া এতদিনে বুবতে পেরেছেন 
বিহারের বত'মান পাঁরস্থিতিতে রাতা- 
রাতি শ্রীচন্্রশেখর সিংকে চাপিয়ে না 
দিলেই ভাল হত। তাঁরা আরও 
বুঝতে পারছেন যে ডঃ মিশ্র যদি 
ই-কংগ্রেসেরংধাইরে চলে বান তাহলে 
অনেক বেশ? ্ষাত করতে পারেন । 
এ ছাড়া তিনি যদি আজ ফাঁদ করে . 
দেন যে দলের হাইকমান্ডের (অর্থাৎ 
ম্যাডামের) নির্দেশে এবং জ্বাতসারে 
কিভাবে দলের নামে অথ" সংগ্রহ 
করেছেন তাহলে নিশ্চয্ন তা মোটেই 
সুখকর হবে না। বরং ভালরকম 
বেকায়দায় পড়বেন । কেন্দ্রীয় নেতারা 
এটাও বুঝেছেন ডঃ মিশ্রকে সাজা 
দিলে দলের মধ্যে শৃঙ্খলা ফিরে 
আসবে এমন গ্যারান্টি নেই | দুল 
[তির দায়ে ডঃ মিশ্রকে বিতাড়িত 
করলেই রাজ্যের সরকারণ প্রশাসনের 
যে উন্নত হবে তার কোন ভরসা নেই। 
শ্রীচচ্রশেখর সিং ব্যান্তগতভাবে 
দুনশীতিপরায়ণ এমন আঁভিযোগ না 
থাকলেও তাঁর সাহ্গপাঙ্ছরা অনেকেই 
তেমন নয় । দল রাখার জনা এরা 
অনেক নশীতাবগাহত ব্যান্তগত স্বাৰ্থ 
'সাম্ধকে প্রকারান্তরে প্রশ্রয় দিয়ে 
অন্যায়কে মেনে নেন । 
তবে এরথেকে একটা জিনিষ 
পৃন্নিকার যে একজন মোটামুটি সং 
লোককে উপর থেকে চাপিয়ে দিলেই 
বিহারে ভাল কিছু করানো সম্ভব নয় । 
দীর্ঘদিন ধরে কংগ্রেসী ঢঙে অন্যায় 
আবচায়ের সঙ্গে আপোষ করে বিহায়ে 
ই-কংগ্েসৌরা অভ্ন্থ হয়েছে। 
তাদের মজ্জায় মজ্জাল্স রয়েছে সুবিধা- 
বাদী ও স্বার্থান্বেষী মনোভাব । 
তা সংশোধনের বন্দুমাত চেষ্টা 
না করে তথাকথিত সং লোক 'দয়ে 
ভাল করা সম্ভব নয় । শ্রীঘত? গাম্ধণ 
নিজে এইসব শল্তিকে প্রশ্রয় দিয়েছেন, 
বৃষবক্ষকে বাড়তে দিয়েছেন; আজকে 
স্বয়ং তাদের ছেদন করতে দ্বিধা কর" 
বেন-_ এটা তো স্বাভাবিক । 


1 চার ॥ 





দর্পণের গত ৬ই জুলাই সংখ্যায় 
মাহর আচার্ষের “সমীপ্ষে* কলমে 
মিহরবাব লিখেছেন, পদাজ্জবাদা 
ব্যবস্থাকে বজায় রেখে শব্দ নিয়ে 
তথাকাঁথিত সংক্কারগুলির কোন অর্থ 
নেই । সরকার অনথ'ক শিক্ষাবিদ 


বুদ্ধিজীবীদের অল ঘোলা করার 


সুযোগ করে দিচ্ছেন । মার্ক্স বাদ কিংবা 
সোভিয়েত বিপ্লব চাঁন বিপ্লব ঢুকিয়ে 
দিতে পারলেই (পাঠাপ্ঞকে ) ভব 
- ষাতে সমাজতাশ্রিক মানুষ গড়ে তোলা। 


যাবে যাবে না।...রাজ্য থেকে কেস্দে. 


ভোটের মারফৎ ক্ষমতা আধকায় করা 
আবং শ্রেণী সংগ্রামকে ত্বরাশ্বিত 
করে শ্রামক শ্রেণীর নেতৃত্বে ক্ষমতা 
দখলের যন্তারক্তি ফাণ্ডকে পাঁরহার 
করাটাই বর্তমানে মার্সবাদা পাটি 
গুলির লক্ষ্য । নকুল বা কলেজ" 
গুলি কুক্ষিগত করবার জন্য কোথাও 
_ মনোনীত কোথাও নির্বাচিত 
ম্যানোভ্তিং কাঁমটি গড়ে তুলে পার্টি 
ঘেঁষা বিশ্বস্ত মোকদের বসিয়ে 
দিয়েছে তাতে এটাই মনে হয় দলগত 
প্রাধান্য প্রাতিম্ঠিত করাই তাদের 
(সি পি এম এর) - 
উপাচার্য স স্কোষ.ভট্রাচার্য হলেন কী 
রমেন পোদ্দার. হলেন, তাতে. মহাভারত 
কিছু অশুদ্ধ, হচ্ছেনা |; "1" 
শিক্ষাকে. জনমৃথণ করতে বশংবদ 
ছান্ন'প্রাতানীধ কিংবা শিক্ষা কমশীয় 
প্রাতানাধত্বকে মেনে নিয়েও শিক্ষার 
গুনগত পারবর্তন কিছু হচ্ছে না ।--* 
কাজেই কেউ বলবেন না বামফন্টে 
আমলে শিক্ষার মৌলিক কোন পার" 
বর্তন হচ্ছে বা ঘটেছে। ইত্যাঁদ 
ইত্যাদি। 

গমাহরবাবন্প শিক্ষা সংক্রান্ত 
লেখাটির মধ্যে উপরোন্ত য্যান্তগুীল 
[নিতান্তই পলকা এবং ঢিলেঢালা । 
বিশেষ কয়ে একজন অু-পারচিত বাম" 
পছ্ছণী বাদ্ধজধবদর কলম থেকে এ 
ধরণের য্যান্তগ্াঁল. বেরনোটা আমার 
মতো একজন সাদামাটা গ্রাম্য 
যুবককে অবাক করছে । মনে পড়ছে 
পশ্চিমবঙ্গের ক্ষার -ব্যাপারে মন্তব্য 
করতে গিয়ে শ্রীমতী, ইন্দিরা গাম্ধী 
বলেছিলেন; বামক্রপ্ট “সরকার ছেলে 
. দের মাক'সবাদ শেখাচ্ছে ।” মিহির” 
বাবুর মন্তব্যপ্াল ক এ ভদ্রমাহ- 
লারই প্রাতধ্যান ? 

আমরা জান যে, পশ্দাজবাদগ 
ব্যবস্থায় যে শ্রেণী ক্ষমতায় থাকে 
তাদের শিক্ষানীতও সেই শ্রেণীর 
পক্ষে যায়। কিন্তু এই রাষ্ট্র কাঠা- 
মোয় যখন নিবচিনের মাধ্যমে, একটি 
* অঙ্গরাজ্যে মাক্সিবাদে বিশ্বাস কিছু, 
লোক মাঁম্মসভা গঠন করার সুযোগ, 
পায় এখন তাদের উপরই দামিস্ক 
_ পড়ে ষায় কিভাবে এই শিক্ষাব্যবদ্থার / 
কিছ, সংস্কার সাধন করে বেশশর 


sant ৪ পি 






পা পানা লী সা 


বামক্রঞ্ট সর্লকারের শিক্ষানীতি 





ভাগ মান:যেয় শ্বাথে শিক্ষাকে কাছে 
লাগানো যায় ৷ 'নশ্চয়ই আমূল কোন 
পাঁরবর্তনের দিকে যাওয়া সম্ভব নয়। 
আমল পাঁরবত'নের জন্য প্রয়োদন 
বিপ্লব যে িপ্পব বর্তমান শাসক- 
প্রেণাকে উচ্ছেদ করতে পারে। কিচ্তু 
যতক্ষণ না ক্ষমতাবান শ্রেণী বিল-প্ত 
হচ্ছে ততক্ষণ তো শিক্ষার ব্যাপারে 
কিছ; পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে? 
না কি বুজোরা শিক্ষাব্যবস্থা বলে 
এই শিক্ষা কাউকে দেওয়ার প্রয়োজন 
নেই এই ভেবে শুধুমাত বিপ্লবের 
বল আউড়ে আর ৭১ সালের মতো 


' ইঙ্কুল বাঁড় পাড়িয়ে সমস্ত কচি- 


মাথার ছেলেগুলোকে শিক্ষা থেকে 
মাত রেখে দেওয়াই শ্রেয়? অবৈ- 
চাঁনক শিক্ষা; স্কুলে টিফিন, জামা 
1 বতরণ. প্রাথমিক স্তয়ে বিদেশী 
ভ'মাকে রুখে দেওয়া। কলেজ 
বি" ঘারদ্যালয়ে পড়াশুনার একটা 


অ হক্ষাকত ভাল পাঁরবেশ তৈরণ 


করায়! চেষ্টা করা ইত্যাদগুলি নিশয় 
অই য {জোঁয়া রাখ্ট কাঠামোয় শিক্ষার 


য্যপা, রে প্রগতিশীল পদক্ষেপ বলে, 


মনে কারি । বিগত কংগ্রেস জামা 
নায় এই গলির ছিল অভাব। 

শি' ক্রাক্ষেন্ে রাজ্য সরকারের এই 
শৃভ পদক্ষেপের বিরদ্ধে জল 
ঘোলা ২ য়ছেন কিছ: তথাকাথত 
শিক্ষাবিদ ঘুপ্ধিজ্ৰীবণ। যারা জরুরী 


ক্ষমতায় থাব বেন ততদিনই এ বুদ্মি- 
জীবাঁরা চিৎ মর চেচামেচি করবেন। 
ওদের চিৎকাযে দ্র জন্য বামফুষ্ট সর- 


' কারের সমন্ঞ ক মসূচা বাতিল করে 


দিতে হবে ? নি. দ্চর নয়। 

বামফুষ্ট' লরকারের হিরোধণ 
অনেক শিক্ষাবিদ বুদ্ধিজীবীর মুখেই 
আজকাল শোনা যাচ্ছে যে, সরকার 
মাক'সবাদঃ সোডি যেত চীন {বিপ্লব 
বিদ্যালয়ের পাঠ্যপান্তেকে ইচ্ছাকৃত 
ঢোকাচ্ছেন ছাদের ম্লাজনীতি শেখার 
জন্য। মাক‘সধাদ (কোন ছেলেখেলার 
বন্ড, নয় বা আধ্তবাংষ্য নয় যে দুই 
চার লাইনে তা ছাত্রের মাথ্যর ঢোকান 
সম্ভব । এই অভিযোগ যারা করেন 
তারা মাকসবাদ সাঠক অর্থে কি তাই 
বোধহয় বোঝেন না। আর ইতিহাস 
বইয়ের পাতায় চন-সোভিয়েত বিপ্ল- 
বের হীতিহাস স্থান পাবে এতে আপ- 
তির কি আছে ? ছাত্রদের তো জানান 
উচিত কিভাবে সোভিল্সত-চখনের 
জনগণ একটি শোষণহান সুখ সমুদ্ধ- 
শালী রাষ্ট্রকাঠামো গঠন করেছেন । 
বরং তা ছাত্রদের অজানা থাকলে 
অসমাপ্ত. ইতিহাস জানাতে হবে । আর 
এ কয়ে যে সমাজজতাম্ল্িক মানুষ গড়া 
যার না তা বামপত্হীরা জানেন। 
বামপদ্থাদের এতটা বোকা মনে করাটা 


নিজেরই বোকামির লক্ষণ । 


াহরবাব শিক্ষা সংক্রান্ত আলো- |. 
" চনা করতে করতে সি পি এমকে এক 


হাত নিয়েছেন। তা তান 'নিন। 

তান বলছেন, এই পাটা নাকি 

“ভোটবাজ পার্টি” । সংসদ'য় পথে 
কাঁমউানষ্টরা কখনই ক্ষমতা দখল 
করতে পারবে না এই কথা আমি 
বিশ্বাস করি । ভাঁবষ্যতে বাদ কোন 
দিন কাঁমউীনিদ্টরা রাষ্ট্রক্ষমতা দখল 
কয়েও তাহলে তা হবে বিপ্লবের 
মধ্য দে | শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে 
বিপ্লব ষখন সংগঠিত হবে তখন বত 
মান ক্ষমতাবান শ্রেণীর পুলিশ মিলি- 
টারণ তাকে প্রতিহত করবার চেষ্টা 
করবে এবং তখন একটা রন্তারন্তি ফান্ড 
হওয়াটা অসম্ভব কিছ: নয় এবং সেটা 
সম্পূর্ণ নির্ভর করবে ধিপ্রবের সম" 
য়ের পরিশ্থিতয় উপর | মনে হচ্ছে 
মিহিরবাব চাইছেন কামউনিষ্টরা 
সরকার থেকে বেয়িয়ে এসে এক্ষনি 
কন একটা য়স্তারন্তি বিপ্লব ঘটক 
আর শাসকশ্রেণীর পাহারাদাররা 
আসুফ। একটা বিশৃঙ্খলা হক। 
কমিডীনিস্টরা ভারতবষে'র মাটি থেকে 
চিরতরে মুছে ধাক। ভার্নতবর্ষ' হক 
আর, একটা ইন্দোনেশিয়া । নকশাল- 
বাড়ির উদাহরণ আমাদের সামনে 
জল জল করছে। মিহিরবাযু 
কাজ করবে না। 


রাজ্য সরকার চাইছেন শিক্ষার 
সেই জন্য দ্কুলগনীলতে মনোনণতের 
পারিবতে অভিভাবকদেব দ্বারা নিবা- 
চিত ম্যানেজিং কাঁদটির বাবস্থা কর 
হয়েছে। যাতে অভিভাবকরা নিজে- 


রাই "কুলগলিয় সমস্যা সম্বন্ধে চিন্তা . 


ভাবনা এবং সেই অনযযায়ণ 
সমাধান করতে পায়েন । 


| যেখানে ভারত সরকার বিশ্ব 
বিদ্যাল্নগুলিকে তাদের তাঁবে আন- 
যার জনা মনোনণত পয়িচালকমজ্ড- 
লাঁর ব্যবস্থা করবার কথা চিন্তা কর. 
ছেন (কালা বিশ্ষভারত বিল তার 
পকটা প্রকৃষ্ট উদাহরণ ) সেইখানে 
দাঁড়য়ে বামফুশ্টের শিক্ষার সংক্রান্ত 
কম'স্‌চাঁর তারিফ করতেই হয়। 


. আশিসকুমার ঘোষ 
চি 
ছপণ 
সংবাদ সাপ্তাহিক 
|| চাঁদায় হার ॥ 
বাষ'ক--৩9 টাকা 
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টাকাকড়ি পাঠাবার ঠিকানা ৪. 
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ম্যানেজার, দর্পণ 
৬১ নং মট লেন, কলিকাতা-১৩ 





করো। 





দর্পণ ॥ শবার, ২০শে জুলাই, ১৯৮৪ 





গ্রাম বাধার 





পপি তি তিল 


ভাভাতে মানুষের কথা 


এ এফ কাঁমরুদ্দিন আহমদ - 


যতাঁদন যায় দুঃখ ততই বাড়ে। 
এ যেন বাঙ্ঞবের ফল্লরার বারমাস্যা ৷ 
কণ্ট কমে না। সদন আসবে তেমন 
পারবেশই বা কোথায় ? 
ছিনিয়ে আনতে পারতেন নুকাদ্তের 
মত কাব শিপণরা। বাস্তবে সেই 
সব কথা তেমন কাজে লাগছে না। 


লাগে না । বড়লোকের পয়সাকাড় . 


ছিনিয়ে নিয়ে গরীবের মধ্যে বিতরণ 
এই ধরণেয় শ্লোগান যারা 
দিতেন সেই জঙ্গী নেতাদের পনের 
বছর আগে দেখেছিলাম ছেড়া ধাঁত 
ফাটা পাট‘ চোয়াল বসা । দাঁতে ময়লা । 
পায়ে পুরো জমাট বাঁধা ধূলোর 
আঙ্করণ.। আজ তারা ধৃতির তলায় 
বেল্ট পরেও সামলাতে পারছেন না । 
চকচকে জামা । গায়ের রঙ খুলেছে । 
আলুওয়ালা পটলওয়ালা ভুঁজওয়ালা 
চাঁব'র বস্তার সঙ্গে তাদের তফাৎ নেই 
এতটুকু । আল চাষীর আলুতে 
কত লোকসান হলো, কত টাকা মাসিক 
সুদ বেড়ে বেড়ে কত দাঁড়াচ্ছে এ সব 
খবয় নেন না সেই নেতা । তিনি 


কণ্ট করে দাঁত বার করে হাসার চেষ্টা .. 


করেন । কোঙ্ড স্টোরের ভিতর ঢ:কে 
মালিকের দেওয়া রসগোল্লা কোক করে 


গেলেন। কোন তরুণ নেতাকে টাইট 


দেওয়া যায় তার পরামশ নেন মালি- 
কের কাছে । পকেট ভয়ে যায়। 
আহা ! আহা ! থাক থাক! বাইরে 
কিছ; কানে আসে চাকর বাকরের। 
বাবু কি বিনয়ী । এ যাবত একশ 
বিধা জাঁম বর্গ কাঁরয়ে দিয়েছেন। 
সয়কারের নীতিকে ইনি দসাহ'য্য 
করবেন না তো কে করবে। এর 
জমি এক বিঘাও বগা হয়ান । বাম 
নেতাদের নিজঙ্ছ বশ বাইশ বিঘা 
জাঁমতেঙ বগা বসাতে হবে এ কথা 
বলার সাহস কারো নেই । 


থ:খুড়ে বুড়ো মনার মায়ের বয়স 
সত্তয়। দুধ বেচে পয়সা পেত। 
একটাই গাই । দ; মাস আগে সাপে 
কামড়ালো এখন শুধু কাঁদে ! একটা 


লোকের মনে দয়া। সে বুড়িকে সপ্তায় 
"| পাঁচ টাকা আর একপো চাল দেয়। 


বুড়পর একটাই ছেলে ট্রাকটর চালায় । 
আজকাল থাকে বিশ মাইল দরে। 
ঘরে আসে না ! মা বলে পরি 
দিতেও চায় না L ; 
আসজেদালী সদর বয়স আশি 
বলে দাবি করে । চোখে ভাঙা ভাটের 
চশমা | সামনের একটা দাঁত নেই। 
একজনের বাড়ীর সদরে থাকে । ভাত 
মেলে একধেলা । অন্য বেলা চেয়ে 


হু্দনকে- 


টেয়ে কিছ; যাঁদ হয়। আমি যোঁদন 
দেখা করোছ আসজেদ তার আগের 
[তিনদিনই রাতে একটা পাউরুটি আর 
চুলীরাম ময়রার দোকানের কুঁড়ি পয়-= 
সার আল.র দম খেয়েছে । আসজেদ 
স্বাধীনতা যোদ্ধা ! বন্দেমাতরম করে 
হাজত খেটেছে। অনেকে তাকে. 
ঠা করে। স্বাধীনতার জন্যে লড়ে 
কি পেলে হে। 


অসাম বোদক । বাড়ী ডানকুনির 
কাছাকাছি । একটা পা নেই। 
ক্লাচ ধরা বগলে । বেচারা প্রাণ 
খোলা হাসে । দশ পনের জন ডান্তার. 
দেখিয়ে হতাশ । ছোট্র ঘা পেকে 
পেকে গোটা পা-ই বাদ । তন মেরে 
এক ছেলে । ছেলে 'লিলুয়ায় কোনও 
এক বেসরকারণ কারখানার কমন" । 
মেয়েদের একজনের বিয়ে হয়েছে 
জগমোহনপদর । অন্যজনের সিক্কুর। . 
তিন নম্বর পোলবা। 


পোলবার 
জামাই হোমগার্ড। ' নেত্যধন।। 
নেতার যোগ অনেক। লাল জল 


খায়। লরাথামার । পয়সা পার। 
থানার বাবদদেয় দেয় ।- নিজে বেশী 
রেখে দেয় বলে বাবয়া পেটায়। 
আজকাল সাঁওতালপাড়ায় পড়ে 
থাকে। বুধন হাঁসদার মেয়ের 
কাছেই পাওয়া যায়। অসমের 
অসাম ধৈর্যয । মাকে মাঝে জামাই -« 
বাড়ী গিয়ে নিজেই বোঝায় । মেয়ে 
আজকাল বাপের বাড়ী । কাদে। 
সংসারে অভাব অনেকা তব 
নিজের মেয়ে । জোর করে "বশর" 
বাড়ী পাঠালে যাঁদ মেয়ে মারা যায় ।*” 
দুঃখের ভাত তাই সুথ করে খাবার 


. চেষ্টা করে বাড়ী থেকে বোঁরয়ে এসে 


ধারে এজাজ মাল্লপকের দোকানে চা 
খায় আর 'গরমেন্টকে' গুষ্টি তুলে 
গাল দেয়। 


জঙ্গদশপুরের আসমা খাতুন । 
বয়স পাচশ। যুবতী মুখে 
বললেও আসলে এক কংকালসার। 
বারো বছর আগে বিয়ে। শ্বামী 
বোদ্বেতে জরাঁর কাজ করে । ঘাট- 
কোপারে এক জেলের মেয়ের 
সছে ঘর করছে । এ বয়সে 
চার মেয়ে একছেলের মা আসমা । 
দেহে শল্তি- নেই। কাশে। স্বামী = 
মাঝে মধ্যে দেশে এলে সন্তান উপহার 
দিয়ে যায়। রেখে যায় মারের দাগ। 
কতবার বলেছে পারবার পরিকল্পনা 


করাবে । স্বামীর মত না। টি 


শেষাংশ ওম পন্ঠায় 


দপ্‌ || শুক্রবার ২০শে জুলাই, ১৯৮৪ 


॥॥ পাsu 


বিদ্রোহী মিজো নেতা লালভেঙ্কাকে ক্ষমতায় রবীন্দ্রসদৃ কত পক্ষের 
বগিয়ে বিছেহীছের দমানেো যাবেনা 


মিজোরামেয় রি 
নির্বাচনে কংগ্রেস (ই) দল ক্ষমতাসধন 
হওয়ার পরই বিদ্রোহী মিজ্জো নেতা 
লালডেঙ্কাকে মিজোরামের রাজন'ততে 
একচ্ছ্র {হিসাবে প্রাতষ্ঠা করার জন্য 
তোড়জোড় চলছে । এবারকার নধা- 


চনে ধিদ্রোহণ মজো ন্যাশন্যাল, 


ফ্রন্টের সমর্থকরা সক্রিয়ভাবে কংগ্রেস 
(ই) দলকে সমর্থন দিয়েছে । প্রকাশ 
এই সমর্থনের পেছনে লালডেঙ্গার 
“শীনদেশ ছিল। নিবাচনের আগে 
লালডেঙ্গার সংগে (ই) দলের দূতের 
লশ্ডনে যে সমঝোতা হয়েছিল, তাতে 
 লালডেজা সত‘ দিয়োছিলেন যে তান 
ভারতীয় সংবিধানের আওতার মধ্যে 

, থেকেই মিজোরাম সমস্যার সমাধান 
[নবেন, কিন্তু তাঁকে মিজোরামে 
ক্ষমতাসণন করার ব্যবস্থা করতে হবে। 
শব্রগোঁডয়ার সাইলো যখন মুখ্যমন্ত্রী 

- শঁছলেন, তখনও লালডেক্জা একই 
প্রস্তাব রেখেছিলেন; কিন্তু সাইলো 
তখন নিজ পদ ছাড়তে অন্বশকৃত হন, 
তাই আলোচনা ডেন্ডে যায় । শোনা 


যায় এ আলোচনা চলাকালীন লাল- 


_ডেঙ্গা যখন দীর্ঘাদন ধরে দিল্লণতে 
বাস করাছলেন। তখন ঘাজশব গাম্ধীর 
সংগে তাঁর ব্যান্তগত ঘাঁনষ্ঠতা হয় 
এবং সাইলো পদত্যাগ করতে রাজ 
না হওয়ায় রাজশব গাম্ধী সাইলোর 
উপয়’ বিশেষভাষে ক্ষুদ্ধ হন। তারই 
ফলে এবারকার +নবাণচনে কংগ্রেস (ই) 
এবং লালডেক্গার দল সাইলোর দলকে 
উৎখাত করতে এঁক্যবন্ধখ হন । 
মিজোরামের কংগ্রেস (ই) দলের 


রাজ্য শাখার বর্তমান সভাপতি 


 লালড্মামা আগে ছিলেন আই, পি 
“এস আফসার | নিবাচনের ঠিক 
আগেই তান চাকুরী ছেড়ে কংগ্রেস 
(ই) দলের প্রাথণ' হিসাবে নামেন 
এবং লালডেঙ্গার. সংগে আপোষ 
-_প্রন্তাবের দৌত্কাষশট তাঁরই মাধ্যমে 
কেংবটিত হয়োছল। দুভাগ্যতঃ 
তান নিবচনে পল্লাজিত হয়ে যান, 
নইলে তাঁরই মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার কথা 


ছিল। যাই হোক সাম্তনা প্‌ুর- 
“কার হিসাবে তাকে ঘাজ্য কংগ্রেসের 
সভাপাঁত করা হয়েছে । এই লাল- 
থানওয়ালা সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে 
বলেছেন যে লালডেঙ্গার সঙ্গে কেন্দুয় 
সরকারের আপোষ হয়ে যাওয়।র 
সম্ভাবনা উচ্মবল, আগেরবারেই 
আপোষ হয়ে যেতো, যাঁদ সাইলো 
বাদ না সাধতেন। 
লালডেজা এবারে প্রস্তাব দিয়েছেন যে 
মিজোরামের কংগ্রেস (ই) মশ্মিসভা 


ভেঙ্গে দিয়ে রষ্ট্রপতিয্ন শাসন চাল; 


করতে হবে এবং এ সময়ে রাজ্য 
পালের যে উপদেষ্টামম্ডলপ গাঠত 


"হবে, তাদের মনোমণত করবেন লাল- 


ডেঙ্া স্বয়ং । লালডেছ্া একেবারে 
প্রথমে ঘ্বনামে মণে অবতীর্ণ‘ না হয়ে 
বেনামীতে কাজ চালাতে চাইছেন 


বলে মনে করা হচ্ছে। পরে পুনরায় 


'নিধাচনের মাধামে লালডোঙ্গা ক্ষমতা 
দখল করবেন নির্বাচিত মুখাোমন্ত্রী 
হিসেবে এটাই হচ্ছে পাঁরকজ্পনা। 
কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব নির্দেশ দিলে মিজো- 
রামের কংগ্রেস ই মন্রিসভা যে কোন 


. দিন পদত্যাগ করতে পায়েন, তাতে 


কোন অসুবিধা নেই, [বিশেষতঃ 
মিঞ্জোরামের নংতন মংখ্যমশ্তীী হচ্ছেন 
লালভেঙ্গায় এককালের -ঘানম্ঠ সহচর 
[কম্তু লালডেঙ্গার প্রস্তাব কার্যকর! 
করতে সাংবিধানিক অন্য কোনো 
অসুবিধা আছে কনা কেন্দ্রীয় গ্বরাণ্টু 
মন্ত্রক এখন তাই বিবেচনা করে 
দেখছেন। 


ওয়াকিষহাল মহল মনে করছেন 
যে লালডেক্কার সঙ্গে যাঁদ কেন্দ্ুয় 
সরকার আপাষও করেন, তবুও 
বিদ্রোহ? মিজোদের শান্তর কোনো 
হেরফের ঘটবে নাঃ বা এদের আনু” 
গতাও পাওয়া যাবে না। কারণ 
দগঘশদন বিদেশে থাকার দরুণ লাল- 
ডেঙ্গার প্রভাব এখন বিদ্রোহীদের 
উপর তেমন নেই । বিশেষ করে 
নয়া'দল্লীতে অবস্থানকালে এবং এখন 


ত।লতলগ। থান! ভায়রি নিতে চায়নি 


অনেকেই জানেন যে ওষ্‌ধ 
প্রদ্তুতকারক র্যাপটাকস ত্রেট কোষ্পা- 
নপর মোঁভক্যাল র্লিপ্রেসেনটেটিভরা 
'অনেকার্দন ধরেই আদ্দোলন চালা- 
চ্ছেন। কতৃপক্ষ তেরোজন প্রাতি- 
দনিধিকে ছাঁটাইও করে 'দিয়েছে। 
বর্তমানে কোম্পানীর গোডাউনের 
সামনে কর্মচারণ প্রাতানাধরা লাগাতর 
অবদ্থান আন্দোলন চালিয়ে ঘাচ্ছেন। 

- কিন্তু গত ৯ই জ্‌লাই রাতের দিকে 
হঠাৎ কয়েকজন গৃস্ডা ক্ষঃর। ফিভল' 
ভার নিয়ে এসে এই আদ্দোলনকারণ- 
দের উপর চড়াও হয়। দুজনকে ক্ষুর 
দিয়ে মারে এবং অরুণ রায়চোৌধুজণ 
নামে ইউানয়নের জনৈক নেতাকে 
গা্ডারা রিভলভার দৌখিয়ে জোর 


করে তুলে নিয়ে যায় ॥ পরে উত্ত 
রায়চৌধুরী ধঙ্ঞাধাঙ্ঞ করে চেশচয়ে 
কোন রকমে প্রাণে বেচে ফেরেন। 
এরপর এই কমণচারীরা তালতলা 


- থানায় ঘটনার ভায়ের করতে গেলে 


থানার ডিউটিরত এস. আই জনৈক 

আর. এন ভট্টাচার্য নাকি ভায়ের 

নিতে অস্বীকার করেন । পরে অনেক 
তর্ক বিতকের পর এ পাাালশ আঁফ- 
সারাটি ডায়েরী নিতে বাধ্য হন। 

[ক*তু আসামণদের নাম জানানো 

সত্বেও থানা থেকে এদের গ্রেপ্তারের 

জন্যে বশ্দুমাত্র চেণ্টা করা হয় নি। 

এর ফলে অনেকেরই "সন্দেহ যে 

র্যাপটাকস ৱেটের মালিকপক্ষ, গ্ডা 

ও থানার মধ্যে একটা বন্দোবন্ত ও 
পারিবঙ্পনা হয়েছে। 


শোনা যাচ্ছে - 


.হেডকোয়াটার আছে, 


. টাকা 


লম্ডনে তাঁর বিলসবহূল জশবনযান্রায় 
যে সমস্ত খবর মিজোরামে পেশীচেছে। 
তাতে বনে জঙ্গলে আত্মগোপনকারা 
বৃভূক্ষ বিদ্রোহীদের মনে বিযূপ 
প্রাতক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে। লালডেঙ্গায় 
যেটুকু প্রভাব এখনও আছে, তা তাঁর 
বিদ্রোহী ইমেজের জন্য । এখন তান 
যাঁদ দিঙ্লশর অনুগত হিসাবে মিজো- 
রামে ক্ষমতাসীন হন তবে তার প্রভাব 
বিদ্রোহণদের মধ্যে আরো কমে যাবে। 
হিল চিটাগাং-এ মিজোরামের স'মান্তে 
বিদ্রোহণ মিজোদের যে টেকনিক্যাল 
সেখানকার 
াদ্রাহশীরা নাকি লালডেঙ্গাকে ' বাদ 
দিয়েই বিদ্রোহের কাজ চালিয়ে যেতে 
বম্ধপাঁরকর। তাছাড়া লালডেল্গার 
একান্ত অনুগত যাঁরা নেতার সঙ্গে 
সঙ্গে মত পাঁরবর্ত'ন করবেন, তাদের 
দলত্যাগের ক্ষাত বিদ্রোহীরা পুষিয়ে 
নেবেন নূতন মানুষদের য়ে । এই 
নূতন বিদ্রোহীরা আসবেন মুখ্যতঃ 
লাইলোপন্থী পিপলস: কনফারেন্স 
দল থেকে । এই দলের একদল সভ্য 
এবারকার নিবচিনে কংগ্রেস (ই) ও 
কেন্দ্রীয় সরকারের আচরণে এত ক্ষুদ্ধ 
হয়েছেন যে তারা এখন বিদ্রোহা'দের 
সঙ্গে হাত মেলাতে প্রস্তুত । [িজো- 
রামেয় রাজনশীততে যে উপজাতীয় 
ঘ্প্ঘ বর্তমান আছে, তাও এই ব্যাপারে 
কাজ করবে! কাজেই কেন্দ্রীয় সর- 
কার যাঁদ ভেবে থাকেন যে লাল- 
ডেঙ্গাকে কবজা করা মানেই বিদ্রোহধ- 
দের কবজা করা, তাহলে তারা ভুল 
করবেন । যোগাবয়োগ করলে বিদ্বো- 
হাদের শান্ত সমানই হবে, লাভের 
মধ্যে এটুকু হবে যে সাইলোর মত 
পয়াক্ষত বন্ধুকে ছেড়ে লালডেঙ্জার 


মত ঘোষিত বিদ্রোহীর হাতে মিজো-- 


রামকে তুলে দেওয়ার কুফল দেশকে 
ভোগ করতে হবে । 

এদিকে মিজ্ঞোরামে ধিদ্রোহীদের 
আত্মসমর্পণের ব্যাপারে প্রথম দিকে 
যেরকম সাড়া পাওয়া গিয়েছিল) এখন 


আর তেমনটি পাওয়া যাচ্ছে না। 
রা একি পারবা্তত নিদেশই 
এর জন্যে দায়ণ। র্শীত হচ্ছে যে 
কোনো বিদ্রোহী যাঁদ আত্মসমর্পণ 
করে তবে তাকে নগদ দশ হাজার 
এবং প:নবাঁসনের অন্যান্য 
সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়। তাতে 
অনেকেই আত্মসমপ্পণ করে কিন্তু 
পরে দেখা গেলো যে যারা আত্মসমপ'ণ 
করছে, তারা কেউই combatant বা 
যোদ্ধা বিদ্রোহ" নয়ন, এরা হচ্ছে মুখ্যতঃ 
জল সরবরাহকারী বা কাঠ যহনকায়া। 
ফলে সরকার নূতন করে সিদ্ধান্ত 
নিলেন যে শধূমা তাদেরই সাহায্য 
দেওয়া হবে যারা অস্বসহ আত্মদমপণ 
করবে । এরপর দেখা গেল আর 
আত্মসমর্পণ হচ্ছেনা। অতএব 
[বিদ্রোহীদের যথার্থ শান্ত এখনও যে 
পর্ধধই আছে, তাতে সন্দেহ নেই । 





চরম্ন গাফিলতি 


গত ২৮ শে মে দুপ্রবেল। চেনা 
অচেনা নাট্যসংন্থা যখন মুন্ধধান্না 
নাটকের চ্টেজ রিহাসাল, দিচ্ছিল, 
তখনই হঠাৎ রবাদ্দু সদন স্টেজের 
[রিভলাভং ডিস্কাট ঘুরতে থাকে এবং 
এরফলে চারাদকে আতঙ্ক চধংকার 
শুরু হয়ে যায়। ১০২ জন [শম্পণ 
তখন মণ্ডে উপস্থিত । তারমধ্যে বেশ 
কিছ: শিশু শিওপশও ছিলি । [ভিস্কাঁট 
প্রায় দশ মিনিট ঘুরে তবে থামে ৷ 
816 জন শিশু ও ২ জন বয়স্ক 
শিল্পী আহত হন। লাইটিং, তার 
এবং অন্যান্য সামগ্রীর যথেষ্ট ক্ষাত 
হয় । কথাগুলি বললেন নাট্যদলাটির 
প্রয়োগ প্রধান সমর দত্ত গত ২১শে 
জুন মুন্তধধারা নাটকটি রবাম্দ্র সদনে 
শুরু হবার আগে । তিনি আরও 
জানান; রিভলাভং ডিস্ক তাঁরা ব্যবহায় 
করবেন নাঃ কতৃপক্ষ আগেই 
জানতেন। আম্ডায় প্রাউন্ডে এই 
ডিস্ক চাল? করার জন্য পুথক একাঁট 
‘মেন’ আছে, যা লক: করা থাকে। 
এই মেন ‘অন,’ করা না থাকলে 
বাইরে সুইচ অন: করলেও ডিস্ক 
ঘুরবেনা। তাহলে এই 'মেন' অন: 
করল কে? বাইরের আহত নাট্যদলের 
কারও পক্ষে এই মেন”. ব্যবহায়ের 


পল্লী ছপণ 
ঙচ্ঠ পচ্ঠার পর 


বি, হতে কয়েক বছর বাক । 
আবার আসবে বোছ্বের অদ্থাভাঁবক 
জল কমলে । 
দাদপুরের রুমানা বেগমের বয়স 
আঠাশ। এক ছেলে এক মেয়ে । 
ফ্যামল' প্রযানং কমর রহমত 
আলার বউকে ধরোছিল । র;মানাকে 
নিয়ে রহমতের শিক্ষতা বট স্থান্থ্য- 
কেন্দ্রে আচ্তোথচার কয়েছে ৷. সুখ 
সংসার ৷ স্বামী কলকাতায় কাজ 
করে চামড়ার আড়তে । যা কানায় 
কলকাতায় থাকা খাওয়ান শেষ। 
বাড়ীতে শনিবার আসে। যায় 
রোববার বিকালে । শিশুর দুধ 
মেলে না। যা সামান্য দু বিঘা 
দাম তাও জলের তলায় । এ বছরে 
কি করে বাঁচবে সে। কাঁদে আর 
কাঁদে। তার হয়ে ফেউ বলার নেই। 
সুখের কথা দুঃখেয় কথা জিজ্ঞাসা 
করার মত কেউ নেই। মাঠের 
ধারে বাস! দচারাদন হানিফ 
মোল্লার মেজ ছেলে ভরদপুরে পানি 
চাইতে আসতো । একবার পান 
চেয়ে সোজা বুকে হাত রেখোছিল। 
গালে চড় মেরে তাঁড়য়েছে । একা 
থাকার ভয় অনেক ৷ রাতের চেয়ে 
দিনের বেলা ভরদৃপঃরে ছেলে 
ছোঁড়াদের উৎপাত বাড়ে । লোক 
হাসে! কুলগাছ থাকলে চিল পড়বেই। 
তাই পড়ছে। এ কি আজব কথ৷ 


স্বামী. 


সুযোগ নেই । সেক্ষেত্রে রবীশ্র সদন 
কত.পক্ষের চড়ান্ত গাঁফিলাতই এই 
মমন্তিক দূর্ঘটনার একমাত্র কারণ 
ছাড়া আর কিছ: প্রমাণ মিলছেনা। 
কিন্তু কত্‌‘পক্ষ এব্যাপারে এখনো 
নগরব। 

আরও জানা গেল যে, বিপর্যন্ত - 
দলটিয় অধিনায়কের পাঁড়াপশাড়তে 
কত্তপক্ষ শেষপর্যন্ত [লাখতভাবে 
স্বীকার করেন যে, দৃঘ'টনার তান্ত 


হইবে, ক্ষাতপ,য়ণ দেওয়া হবে এবং 


আহত শিল্পশদের চিকিৎসায় ব্যবস্থা 
হবে। ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী শম্ভ ঘোষ 
সময়ের অভাবে আসতে পারেনান । 
তাঁর কাছে লিখিত অভিযোগ গেছে। 
মন্ত কান্তি বিশ্বাস এসে. ঘটনা দেখে 
গেছেন ॥ থানা থেকে পুলিশও 
এসেছিল। 

শ্রীদত্ত অত্যন্ত ক্ুম্ধ হয়ে বলেন। 
একমাস কেটে গেল, এখনো কোন 
তদন্ত হোলনা। ক্ষতিপূরণ তো দুরের 
কথা । আহতদের 'চাকংসার ব্যবদ্থা 
কতুপপক্ষ কিছ করোনি, করতে 
হয়েছে নিজেদের ॥ গাফিলতির ওপর 
গ্রাফলাত। গ্রাঁফলাঁততে দুঘটনা। 
আবার লিখিত প্রাতশ্রত ভংগের 
গ্রাফলাত ! 





রে বাবা । 
ভোঁদা মাঝি । 


চুয্নাম । মাথা 
ভারত কালো চল । দারুন লদ্বা। 
গায়ের রঙ ফসাঁ। এক ছেলের 
বিয়ে হলো । ছেলের পকেট হাতড়ে 
মদ খেয়ে এসে পাকা রাস্তায় গড়াগাড় 
দাচ্ছল। বেচারার দুঃখ তেমন 
নেই। তবু স্বভাব খায়াপ। তাড়ি 
মদ যাহোক গিলতেই হবে। বলোছল 
যে বড়লোকের অনেক আমোদের 
জিনিস আছে গো বাবু । আমরা 
গরণব, আমাদের একটা আমোদ মদ। 
ভোঁদার আর এক ছেলে মিলে কাজ 
করে। বাবাকে ভালোবাসে অথচ 
বাবা শোনার পাত্র নয় । কাটারশ 
ছুরি কাঁচি হাড়ি যা পাবে বন্ধক 
দিয়ে মদ খাবেই । 

গ্রামের গরীব মানুষগুলো মদের 
মধ্যে ডুবে যাচ্ছে । অকালে আমন্ত্রণ 


করছে. বহু রোগ । কাজকমের 
আশা আকাঙ্খাও কমছে তাদের । 
দেহের শান্ত কমছে । কৃষ শ্রামক- 


রাই ক্ষাতগ্রন্ত হচ্ছে বেশশ। নতুন 
নতুন এলাকায় চোলাই মদের দোকান 
আন্ও গাঁজয়ে উঠছে। কারো 
কিছ যেন বলার নেই। করার 
নেই। গ্রামের গরধব হাভাতে 
মানুষগৃলো মদ খাচ্ছে বউ ঠ্যাঙাচ্ছে। 
সামান্য আয়ের টাকায় চাল কেনার 
বদলে মদ কিনে গিলছে 1! ওদিকে 
বাড়ীতে শিশুপত্র জায়া কাঁদছে 
উপবাস হয়ে । চুলোয় মাকড়শার 


জাল ব্নছে.। 


। 
|) 
3 





|| ছয় ॥ 


আ্ক।ইডের ছবি 
সমর বন্দ্যোপাধ্যায় ' 


প্রাত বুধবার শিশির মণে 
ন্যাশনাল ফিল্ম আকাঁইভে সংগৃহিত 
দেশ" বিদেশ" ছাঁব দেখানোর কমসিচা 


আগে থেকেই শুরু হয়ে গেছে। আকা 


ইভের এই চলচিত্র প্রদশনণী খুবই 
প্রশংসনীয় এবং উপযোগী ৷ অতাঁতের 
উল্লেখযোগ্য ছবি দেখার সুযোগে 
বত'মানের ছাবগথালর ক্রম বিবর্তন 
ধারা অনেকটা স্পট হয়, শুধু তাই 
জেগে ওঠে কম নয় ৷ নার্দ্ট ছার 
অনেক সময় দেখানো সম্ভব হয় না, 
পাঁরবর্তে' অন্য ছবি দেখাতে হয় 
সেখানে দর্শক হিসেবে মাসে মাসে 
অধ্বান্ত বোধ করতে হয়। ইদানণং 

আবার ছবিগৃলির পাঁরচয় প্র দেয়া 
তা সিন 
যাচ্ছে। এগ্ীলি আকহিভ কতৃপক্ষ 
কিছু সচেতন হলেই দূর হতে পারে। 
শিশির মণ্চে সরকারী অনংষ্ঠান 
নাদন্টি থাকলে, আক হিভের প্রদশ না 
বন্ধ মাখতে হয়। সে কারণে প্রাত 


' বুধবার অনুষ্ঠান, হতে পায়ে না। 


এটাও কম বির নর । ' এজাতাীয 
চলাচ্ন্ন প্রদর্শনপর জন্য নির্দিষ্ট একটি 
পথক প্রেক্ষাগার না থাকলে এ বাধা 
দরে হবার নয় । তব আকহিভের 
আগালক প্রধান অরুণ প্রামাণিক ও 





তাঁর কমাঁদেয় সাঁদচ্ছায় আকাঁইভ- 
চলাচ্চন্র প্রদর্শনী চালু আছে । অবশ্য 
দর্শক উপান্ছাতর সংখ্যা মুণ্টিমেম 
এটা বিস্ময় । প্রতি প্রদর্শনীতেই 
এমনটা হবে কেন ? 

গত বছর ডিসেম্বর মাসে চার- 
খানি ছবি দেখানো হয় । এন. আর 
আচার্য পারচালিত বোম্বে টকধজের 
হিন্দ" ছার” ‘বন্ধন’ ১৯৪০ সালের । 
তৃটিপ্‌ুর্ণ কাহিনীতেও অশোককুমার 
ও জালা চিংনেপের রোমাশ্টিক 
অভিনয় উল্লেখের দাবী রাখে আর 
রাখে সংগীত মনা । শাল্তপ্রলাদ 
চৌধুরী পারচাঁলিত ১৯৬৮ সালের 
বাংলা ছবি /হীয়ের প্রজাপতি 
আজও কম কোতুকপ্রদ লাগেনা । 
১৯৭৫ ন্যলের চেক ছবি 'মাই ব্রাদার 
হ্যাজ-এ সুপার ব্রাদার’ এবং সুইডেনের 
*১৯৬৭ সালের ছাব ‘হুগো আযাম্ড 
যোসেফিন’ বেশ উপভোগ্য । 

এ বছর জান;য়ায়ী মাসের উল্লেখ- 
যোগ্য ছবি হোল ফণ' মজুমদার 
পরিচালিত নউ থিয়েটাসের স্টপ 
লিঙ্গার’। সাথ" ছবির হাম্দ সংদ্করণ 
এটি । সার়গল ও কাননের গান ও 
রোমান্টিক অভিনয়. আঙ্গও ভাল 
লাগে। কয়েকটি দৃশ্যে পারচালনার 
মযাম্য়ানার পারচয়ও পাওয়া যায়। 


করতে পারে। 


১৯৩৮ সালের ছাঁব এট ৷ 
ফেব্রুয়ারণ মাসে লিউইস মাইল- 
গ্টোন পরিচালিত ‘অল কোয়ায়েট 


. অন দি ওয়েন্টান* ভ্ৰচ্ট’ উদয়শংকরের 


কঙপনা” ও নিমাই ঘোষের ছিমমল’ 
প্রদার্শ'ত হয় । ১৯৩০ সালের ছাব 
“অল কোয়ায়েট অন দি ওয়েষ্টান" 
ফুস্ট' ছবিটি আজও সমান আবেদন 
সঞ্চার করে। হিন্দি ‘কিজ্পনা’ ছাবাট 
উদয়শংকরের শিষ্পবালনা ও নত্য- 
ভাঙ্গমার এক দলিল চিত্র হিসেবে 
মূল্যবান। ১১৪৮ সালের এই 
ছবিটি উদয়শংকরের একমাত্র চিন্স]্ট 
হিসেবেও উল্লেখের দাবী রাখে । 
গবফুদাস শিরালির সংগীত পারচালনা 
ছাঁবতে একটি মাহা যৃন্ত করে । ১৯৫৬ 
লালেয় গছমমূল ছবিটি উদ্বাস্তু 


- জীবনের মমান্তিক জালা যম্ত্রণা ও 


নিষ্ঠুর বান্তবত্তা শিপ সৌকর্ষে 
প্রকাশ করেছে । নিমাই ঘোষের 
ফটোগ্রাফী এ ছাবর এক সম্পদ ৷ 
মা” মাসে প্রকাশিত জাঁ রেণোয়ার 
‘লা গ্রান্ডে ইলিউশন' এক বিশিষ্ট 
চিন্রকম"। ১৯৩৭ মালের ছাঁবাট 
আজ দৌখয়ে দেয় সে যুগেও এই 
শিপ সমষ্টি সণ্ভব হয়েছিল। 
আশ্বাসের 'ধরতি কে লাল’ ও চেতন 
আনন্দে 'নচানগর+ ছাব দৃটি- শেষ 
পথ প্রদার্শত হতে পারে নি। 
এঁপ্রল মাসে প্রদাশত প্রফুল্ল 
রায় পাঁয়চালিত বাংলা ‘ঠিকাদার’ 
ছবাটি আজও আগ্রহ সণ্ডায় করে। 
১৯৪০ সালের ভারতলক্ষ্মী পিক- 
চার্সের এই ছাঁবতে দুগার্দাস বদ্দ্যো- 
পাধ্যায় জীবন গঙ্গোপাধ্যায়, 
লাহিড়ী ও রেণ্‌কা রায়ের আভিনয় 
অনেকের মনে নম্টালজয়া সৃষ্ট 


ভিডিও ফিল্মের ক্ষেত্রে ওয়েস্ট 
বেস্ছল গিনেমাজ (রেগুলেশন) 
অগাক,টের প্রয়োগ 


ভিঁডও ফিজ্মের প্রকাশ্য প্রদর্শন ১১৫৪-র ডবল: বি সিনেমা (রেগুলেশন ) আযাকটের অধীনে 


রাজ্য সরকার কর্তৃক নিধারিত যাবতীয় শত' সাপেক্ষ । 


সুতরাং ভিডিও ক্যাসেট, 


রেকডার সেট, 


ভিডিও ক্যাসেট প্লেয়ার সেটের মাধ্যমে ফিজ্মের প্রকাশ্য প্রদর্শনে সমন্ত স্থানের জন্য লাইসেন্স সংগ্রহ 
করতে হবে। কণ্ট্রাক্‌ট ক্যার়েজ পারামটের [ভাঁততে যে সমন্ভ গাড়ি, টুরিস্ট কোচ এবং 
অমনিবাসে উপরোস্্র উপায়ে 'ভাঁডও ফিল্ম দেখানো হবে সেগুলোর জন্যও লাইসেন্স সংগ্রহ করতে 
হবে। সেইমতো উপরোন্ত ভিডিও ফিল্মের সমন্তরকম প্রকাশ্য প্রদর্শনের ক্ষেত্রে ১১৮২, ডবল; বি 
এপ্টায়টেনমেস্ট-কাম-আযামিউজমেন্ট ট্যাকস আযাকট (১৯৮৩ সালে সংশোধিত ) প্রযোজ্য হবে। 


উপরোন্ত 'নিেশাবলণ আবলশ্বে বলবৎ হবে। 
লাইসেম্সবিহধন . ভিডিও প্রদর্শন দস্ডযোগ্য অপরাধ । 


পশ্চিঅবঙ্ত সরকার 





সোহরাব মোদীর - 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ২০শে জুলাই, ১৯৮৪ 


পপুকার’ ছবিটি ১৯৩৯ সালে কি 
পাঁরমাণ চমকপ্রদ সাচ্ট হয়েছিল 
আজও ছবিটি দেখলে বুঝতে অসুবিধা 
হয় না। এরীতহাঁসক পটভামর 
প্রেক্ষাপট রচনা, এশবব সমম্ধির 
দোযতক সেট সেটিং এই সাদাকালো 
ছবিতেও আবস্সরপীয় হয়ে আছে। 
সোহরাব মোদশ। চশ্দ্রমোহন, সদার 
আখতার ও নাসিম বানুর অভিনয় 
আজও দেখার মত । মে মাসের ছবি 
“পৃথবীবল্রভ'ঞও সোহরাব মোদ'র 
প্রযোজনা ও পাঁরচালনার বিরল 
বৈশিষ্ট্যের স্বাক্ষর পাওয়া যায়। 
ইতিহাসের বিশাল পটভামতে 
আড়ূম্বয় ও জাঁকজমক পূর্ণ দৃশ্যের 
সমাহার এ ছবিকেও দরশনশয় কয়েছে। 
সোহরার মোদী ও দহগাঁ খোটের 
দশপ্তপূণ' আঁভনয় এছাবিকে স্মরণণয় 
করে রাখে । ১৯৪৩ সালের ছাঁব 
এটি । জুনমাসে দেখানো হয় রবার্ট 
ফ্লাহাট'র দখানি ছাঁব--১৯৪২ 
সালের দ ল্যান্ড” ও ১১৪৮ 
সালের /ল্ঁসয়ানা স্টোরি’ । দুটি 
ছাঁবতেই চলাচন্রকারের সমাজ চেতনা 


ও শিপ নিচ্ঠায় পাঁরচয় বিধৃত হয়ে 
আছে । ফটোগ্ৰাফ অসাধারণ । 


উদ্টো রথ পুরস্কার 


কলামন্দিরে গত ৬ই জুলাই 
উচ্টোরথ প্রকার ৩৩তম বাধ'ক 
পুরস্কার বিতরণী উৎসব অনচ্ঠিত 
হল। রাঙজাপাল এ. পি. শমণ 
উদ্বোধন কযেন। " পোরোহত্য 
কয়েন ধৈব্রে়শী দেব! । চলা" 
বত দেবী ও পথ্কজজ রায় (বিশেষ 


-আঁতাঁথ রূপে উপদ্থিত ছিলেন । 


বছরের শ্রেষ্ঠ বাংলা ছবি হিসেবে গৃহ" 
যুদ্ধ’ পুক্কত হয়। শ্ৰেষ্ঠ পাঁরচালক 
হিসেবে পুরস্কার পান বুদ্ধদেব 
দাশগুপ্ত । আর যে সব শিল্পী 


পুরস্কৃত হন তাঁদের মধ্যে মমতা- 
শংকর, গৌতম ঘোষ, মাণদাঁপা রায় . 


প্রভাত উল্লেখযোগ্য । আশ'ষতর; 


মুখোপাধ্যায় শ্রেষ্ঠ সাংবাদিকতার জন্য ৭ 


পুক্ষস্কার পান । সম্বাধত হন 
মহে্দ্র গুধ, বিকাশ রায়, লীরেন 
চক্রবত' ও বাগধন্বর বা । 


আকাশবাণী ৪ দূরদশ নে 
সাম্প্রদায়িকতা 


অন্যান্য অনেক প্রচায় মাধ্যমের 
মত আকাশবাণী এবং দরদর্শনেও 
মুসলমান প্রাতানধিয় সংখ্যা আত 
নগণ্য এবং হতাশাজনক । কেন্দ্র 
তথ্য ও বেতার মন্রকের উপদেষ্টা 
কামাটতেও মুসলমানের নাম খংজে 
পেতে হলে দূরধণক্ষণ যন্ত্েও কাজ 
হয়না। কলকাতা দুরদশন কেন্দ্র 
এবং আকাশবাণ কলকাতা কেন্দ্রের 


অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণের ব্যাপারেও 


মুসলমানদের প্রত আঁবচার করা হয়। 
অতাদিন আকাশবাণা যে ট্রাভিশন 
রেখেছিল দুরদশ'ন ঠিক . একই 
রকম মুসলীদ বিদ্বেষী হয়ে পড়ছে 
,আন্তে-আন্তে ৷ দ;রদর্শন কেবলমাত্র 
ধর্মীয় অনহষ্ঠানে (ঈদের মত) দহএক 
জন মুসলমানকে ডাকে । আগে 
[কে ?'ছিড়তো আবু আতাহার নানক 
ব্যান্তর । পরে নুরুল ইসলাম চাম্স 
পাচ্ছেন । আকাশবাণী কলকাতা 
কেন্দু ধমণ' অনুষ্ঠান “শনিভারসেরী" 
[ভাগে (ঈদ মহরম বকরঈীদ) কালিম- 
উদ্দশন সামসের মত 'বিতকি'ত গোঁড়া 
মুসলীম নামধারী সাম্প্রদায়িক 
ব্যান্তকে চান্স দেয় এই বান্তিতে যে 
এরা বড় পদে আছেন, রেডিওতে 
““পীকার' হিসাবে এদের নিতেই হবে। 
আকাশবাণণ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির 
ওপর যে অনুম্ঠান প্রচার করে তাতে 
মুসলমানরা সুযোগ পায় না। 
মুসলমানদের বাদ দিয়ে সাম্প্রদায়িক 
সম্প্রতি অনুষ্ঠান ফি রকম হবে? 
দূরদশ্শন এবং আকাশবাণন সুলেখক 


কাদের বকস 'মন্দে (বন্যপ্রাণণ বিষয়ে 
চাষ আবাদ বিষয়ে আভজ্ঞ হাতে 


কলমে অভিজ্ঞতা পুষ্ট) 
হুগল'র বাদপঃরের লোক 
কামরুদ্দীন আহমদ, চলচ্চিত্র 


পায়চালক কলকাতার পান্না হোসেন; 
মুজতবা আল মামুন; হাব আহসান 
কিংবা লেখক সুলতান আলণ 
(শংখাঁচল) সম্পাদক এস, এম সিরাজুল 
ইসলাম, নদীয়ার বড় আশ্দুলিয়ার 
বানিয়াখাঁড়র জয়নাল আবেদিন প্রমুখ 
সুযোগ পান না। 

আকাশবাণী কোরান পাঠের 
সময়েও পেটোয়া লোককে দিয়ে কাছ 
করায় । বিভাগণয় একজিক্যুটিভ চান 
তার কাছে তৈল দানে ব্যন্ত থাকুন 
হিন্দ; মুসালম অনুষ্ঠান প্রাথণ কৃপা- 


প্রাথীর দল । অথচ তাঁর জ্ঞান বুদ্ধি 


ও জানার জগত এত কম ও ছোট যে 


অন্য ম:সলমান প্রাতভাধরদের দেখতে ' 


পান নাঃ চিনেও চিনতে পারেন 
না। তথ্য দ্ধয়ের রাষ্ট্ীনশ্ৰণ আর 
মূহম্মদ খানও এ বিষয়ে বিরন্ত । 

বেতার জগতেয় মত আকাশবাণধর 
মুখপরে বাঙাল) মুসলমানদের লেখা 
ছাপানো কোনও কালেই হবে না বলে 
সভাষবাবূর সমল থেকেই তৈরী 
্রাপন বর্তমান সমপাদকও কি 
বজায় রাখছেন । 


ছুই প্রথ।নজন্ত্রী 

ওয় পণ্ঠার পর | 

তাঁর দলের .উপর পড়বে যাতে সর- 
কারের আন্তত্ব বিপন্ন হতে ' পারে। 
প্রায় দৃশবঙ্ছর আগে রক্ষণশধল দল 
এমন একটি কর়লাথানির শ্রামকদের 


ধর্মঘটে নাজেহাল হয়েছিল। তাই 


থ্যাচার আন ঝ*কি নিতে রাজ নন 
যেমন করে হোক ডক ও কয়লাখানর 
শ্রমিকদের শায়েস্তা করতে জরুরণ 
অবন্থা ঘোষণা করবেন এবং দৈন্য 
বাহিনী নামাবেন। গোটা প়িস্থিতিকে 
তান মোকাবেলার জন্য তৈরণ। 





সব 


i 








দণ।। শক্রবার। ২০শে জুলাই, ১৯৮৪ 





নি চ্টায় ব ব্যাখা 
৪ অপব্যাখ্যা 


অমিতাভ মৈত্র 
Modern India 3 1885—1947.By 
Sumit Sarkar, Macmillan. 


গ্রকার তাঁর ভাাঁমকার শেষ 
অংশে নিজের স্বপক্ষে বলেছেন; 
‘No 17019601180 can be free of 
0185 ৮ । অথণং তথ্য খুজতে গিয়ে 
যদ সত্য ও য্যান্ত তাঁর বিরূদ্ধে যায় 
, তাহলে সতাকে এড়িয়ে মতকে 
প্রতিষ্ঠা দিতে হবে অপব্যাখ্যা করে। 
ব্ৰাহ্ম আন্দোলন এদেশে নিঃসন্দেহে 
জাতীন্ন আন্দোলনের প্রতিষ্ঠা 
এনেছে । কিন্ত বুজে“য্না সভ্যতার 
প্রথম যুগে প্রীঅরাবন্দের পণ" স্বাধী- 
নতার আশা আকাঙ্ক্ষা মূর্ত করলেও 
শেষ পর্যন্ত ক্রমশঃ চিত্তরঞ্জন দাশের 
বৈষ্ণবী ধারা ক্ষয় অবঙ্ষয়কে 
্পণ্ট করেছে! আন্দোলনের ফাঁকে 
প্রায় সকলকেই ম্বা্ডমান মডারেট 
- ‘করেছে । তাই এদেশে যা কিছু 
আন্দোলনের দিক নির্ণয় সেটা কম 
বেশণ মডারেট ধারারই বলা যায় । 
পিটিশ লামনজ্যবাদের প্রতীক 
ইউীনয়ন জ্যাক যে পাঁরবারগহলির 
কাছে ধ্যানজ্ঞান ছিল ক্ষমতা হচ্তা- 
সুর সহসা তাদের জাতীয়তাবাদ! করে 
নিশ্চিন্ত করে দিলেও “ইয়ে আজাদী 
কুটা হ্যায়”-এর ইতিহাসের সত্য 
একাঁদন ম্পচ্ট হবেই। গ্রন্থকার 
বিশেষ করে ১৯৩৬ লাল থেকে ১৯৪৫ 
সাল পযক্ বিশ্লেষণে তথ্য পাঁরবেশন 
করলেও সমন্ঞ আলোচনায় “বিজ্ঞান 
গভাত্তক তথ্য পারবেশন করে জাতাঁয় 
কংগ্রেসের আসল চরিত্র ব্যাখ্যা করতে 
ব্যর্থ হয়েছেন। প্রচুর তথ্য ও 
বক্পষণ আছে তাঁর গ্রন্থে । কিন্তু 
তার তাৎপর্ধ আরও ধিল্ঞ:ত হলে 
তাঁর সাধনায় অভিভূত হওয়ার কারণ 
ঘটতো । 
জাতাঁন কংগ্রেসের সমন্ত এ্রীতিহ্য 
হচেছ 10060010810 অথাৎ 
ভিক্ষাবৃত্তি করা। গ্াশ্ধীজীর 
আবিভাব হবার পর গণআশ্োলনের 
চাপ সষ্টি কয়ে ক্ষমতার দাবা পেশ 
করে তিক্ষাবত্তই করে গেছে জাতায় 
কংগ্রেস। গ্রন্থকার বারবার শব্দটা 
ব্যবহার করে প্রথমে এনেও নিজে সেট। 
বেমালুম ভুলে গেলেন। একমান্ত 
গাম্ধীজীর ব্ান্তিতে ছিল এদেশে [বিরাট 
বিপ্লব সংগঠিত করে ব্রিটেনের শেষ 
চিহ্ন মুছে ফেলার যোগ্যতা । কিদ্তু তা 
[তান করলেন নি কেন, তার কারণগুলি 
নিয়ে অনেচ গবেষক গবেষণা করে" 
হেন। সেটা তথ্য দিয়ে গ্রন্হকার 
সাঞ্জালে তাঁর গ্রন্থ অসাধারণ হয়ে 
উঠতে পারতো বিন্তু তান তা 


করেন নি । কেননা, তাঁদের পারি- 
বাঁরক এরাতহা হচ্ছে পি. সি. জোশণর 
লাইনের প্রাত আন:গ্রত্য । সেখানে 
তিনি গাম্ধণজখর “জাতাঁয় পিতার 
সম্মান ক্ষুপর হতে দেন নি। যাঁদও কিছ: 
প্রয়োজনীয় তথ্য গ্রস্থকার পাঁরবেশন 
করে অবশ্যই অনেকের কাছে ধন্যব্যদ 
পাবেন । তবু বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, 
শ্ৰেষ্ঠ ীতিহাসক রজন" প্যম দত্ত-কে 
পর্যন্ত কোন কারণ না দেখিয়ে যে 
বলেছেন ‘mechanistic in their 
use of class analysis" সেটা 


সম্পূর্ণ ভুল, সেটা ভবিষ্যতের 
গবেষণাই বলে দেবে । 

ব্রিটিশ সম্াজাবাদী শোষণ ও 
শাসন জোতদার-জামদারদের হাত 
থেকে মন্ত দেয়ান কৃষক সমাজকে 
বরং ভ্রিটিশের আইন আরও শান্ত 
চস করেছে কৃষকের পেটে &৩)। 
তথাকাঁথত চরমপন্থী নেতা তিলক 
তাঁর মহারাষ্ট্রে জদখোর মহাজন সাহু- 
করদের স্বার্থকে বড় করেছেন 
(পৃঃ ৬৯)। তিলকের কাছে ১৯০১ 
সালে সাহ্‌করদের আঁধকার বড় 
হয়েছিল মানবতার প্রশ্নের চেয়ে । 
স্বদেশ আন্দোলন বাঁটশ অঞ্থনশীতির 
ওপর প্রথম যুগে কোন আঘাত 
আনেনি (প্‌-১১৭ )! তাহলে 
সেই আন্দোলনের গুরুত্ব কম-_এটা 
দপন্ট বোঝাই যায় । গ্রন্থকার ১৯১০৮ 
সালে তিলকের কারাবাসের মামলা ও 
বোদ্বের শ্রামক শ্রেণর অভূতপূর্ব 
আত্মত্যাগের সংগ্রামের কাহিনীকে 
অতাম্ত ছোট করেছেন সংক্ষিপ্ত আলো- 
চনাকরে। এমন ক, লেনিন সেই 
সময়ের সংগ্রামে অভিনন্দন জানাচ্ছেন 
শ্রামক শ্রেণণকে-_ এটা উল্লেখ করতে 
পারেন নি। 'ল্লাটশের তথ্য দিয়ে 
নয়, অন্য বে-সরকারী তথ্য দিয়ে 
বোঝানো যান্ন এর শ্রামক মৃত্যু 


কাহিনী ৷ সেটা গ্রন্ধকায় এঁড়য়ে 
গেছেন। 


হোমরুল আন্দোলনের নেতা? 
এন বেসাস্তের মুখোশ উন্মোচন 
কয়ে (প::-১৫৩) গ্রন্থকার গুরত্বপূর্ণ‘ 


একাঁট কাজ করেছেন। স্কুল-কলে- 
জের তথাকথিত জ্ঞানী এঁতহাসিক- 


দের গবের বস্তুকে পাঁতচ্কার করে 
তুলে ধরার জনা অজন্রু ধন্যবাদ । 
সেই একই সময়ে গাদ্ধজণকে অনেক 
বেশী করে তুলে ধরা যেত, সেটা 
প্রন্থকার এড়ক্সে গেছেন । প্রথম 
বধব যুষ্ধের সুযোগে যখন প্রবাস” 
বপ্রবীরা প্রয়াস চালাচ্ছেন ভারতে 
অস্ত্র এনে বিপ্লব ঘটাবার, কাণাশাতা- 
মারুর ঘটনা, গদর বিপ্লবশদের ঘটনা 


ঘটে চলেছে, বাংলাদেশের যতণন্দ্র- 
মোহন কাঁপ্তপোতায় ট্রে্চ লড়াই করে 
শংণদ হচ্ছেন ঠিক সেই সময়ে সেই 
যুদ্ধে সামাজাবাদীদের বন্ধু হয়ে 
আঁহংসার প্‌জারণ গান্ধীজী গ্রামে 
গ্রামে ঘরে সৈন্য সংগ্রহ করে যুস্ধে 


সম্রাজ্যবাদণদের সাহায্য করেছেন. 


এবং পুরস্কার স্বরূপ “কাঈজার-ঈ 
গৃহদ্দ”” উপাধি নিয়েছেন সাম্রাজয- 
বাদীদের কাছে থেকে এমন 
কি, ১৯২২ সালে [তান ন্রিটিশ- 
দের কতো সেবা করেছেন বিপদে 
আপদে তায় 'ফারান্ত দিয়ে তাঁকে 
না বোঝার জন্যে ভ্রাটশদের দোষারোপ 
করেছেন। গ্রন্থকার যাঁদ এই অত্যন্ত 
গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলর বিশ্লেষণ 
এড়িয়ে যান তাহলে তার কাঁথত 9:85 
কোন দিকে? চৌরণচেরায় পালিশ 
স্মা্রকন্তপ্ত থাকলেও জনগণের সংগ্রামী 
্নৃতিচিহ্ু নেই (পৃঃ ২২৪) এই তথ্য 
দিয়ে জাতীয় আন্দোলনে এদেশের 
চার সক্ষ্যভাবে গ্রন্থকার উদঘাটন 
করেছেন । ১৯১৯ সাল থেকে 
এদেশের জাতীয় আন্দোলনের নেতৃত্বে 
আসেন গাম্ধীজী। তাঁর নেতৃত্বে 
কংগ্রেসের প্রাতাট আধবেশনে স্বাধী- 
নতার প্রস্তাব পাশ করানো নিষিদ্ধ 
হয় এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে 
প্রাতাঁট অধিবেশনে ব্রিটিশ রাজের 
প্রাতানধিব:ন্দ সম্মানত আঁতাঁথ 
[ছলেন--এই তথ্যগাল গ্রন্থকার 
দেনান সাঁবন্তারে ৷ 

কংগ্রেলের ভেতরে সংগ্রাম বিমুখ 
হরাজ্য রাজনধাতি ক সর্বনাশ আনে 
তায় বিস্তারিত তথ্য (পৃঃ ২৩৩) 
পাঠকদের সচেতন করে তোলে এবং 
নেতাদের দলাদালর পাঁরচ্কার একাঁট 
চিন পাওয়া যায়। ১৯২৪ সালে 
লোননের মৃত্যুর পর তাঁর শোক 
প্রস্তাব গাম্ধীজশ পাশ করতে দেনান ! 
তারও আগে রবধন্দ্নাথের প্রাত 
আভিনম্গনা জানাবার প্রষ্তাব 
"নাইট হন্ড” ত্যাগের প্রসঙ্গে মাঁতলাল 
নেহ্‌র; কংগ্রেস আঁধবেশনে পাশ 
হতে দেনন--এই তথাগ্যাল গ্রন্থকার 
গাঁড়য়ে গেছেন। 

নেতাদের শ্রেণ চরিত্র উদঘাটনে 
(২৩৫ পঃ) সুভাষ বসুর জাঁমদারের 
স্বপক্ষে থাকায় কথাটা 'তন্ত হলেও 
সতাঃ তা গ্রন্থকার ভোলেন ন। 
(পঃ ২৪৫ )গাম্ধীজী জেল থেকে 
আহমেদাবাদের শ্রামক শ্রেণীকে 
উপদেশ (দিয়েছেন যে, মালিকদের 
অনুগৃহীত সেবকবশ্দ বেতন গ্রহণ 
না করেই প্রভুদের সেবা করতে পারে 
-এই তথ্যটি খুব গুরত্বপূর্ণ । 
আবার জেলের বাইরে থেকে 
গ্াম্ধীজজী জেলের ভেতরের বন্দীদের 
নেতৃত্বের প্রসঙ্গে মৃত ব্যাস্ত বলে- 
ছিলেন। সেটা গ্রন্থকার এঁড়য়ে গেছেন । 
তিলকের মতোই গান্ধীজী সাহৃকর 
সুদণোর মহাজনদের সমর্থনে বলেছেন 
যে, দুধের ভেতরে জলের মতোই 
এই শ্রেণী মিশে আছে যাকে আলাদা 
করা যায় না (পৃঃ ২৭৮)। (৩২৭ প.ঃ) 
ভারতা য় বুজেয়া শ্রেধণর 
মুখপান্ত হয়ে জয়াকর 


তাঁর বন্ধবো খোলাখ্যাঁল বলেছেন যে 
ধনণ শ্রেণীর দাবী বৃটিশরা মেনে 
নিলে গাম্ধীজশ আন্দোলন করতেন 
না এবং গুতাহাপ্র করে নিতেন তা। 
এই রকম আর একটি গুরুত্বপূর্ণ 
তথ্য হচ্ছে (৩৩১ প.চ্ঠা) 'বিড়লা- 
ঠাকুরদাস কথা প্রসঙ্গে আছে যে, 
বল্লভভাই, রাজাজণ এবং রাজেদ্দুপ্রসাদ 
সাম্যবাদ ও সগাজতম্মের বিরুদ্ধে 
মংগ্রামরত ছিলেন । সেইজন্য সকলকে 
মিলিত ভাবে ধনশদের সঙ্গে এক্যবদ্ধ 
হয়ে গাম্ধীজীর পেছনে দণ্ডায়মান 
হয়ে এবং লক্ষ্য সাধনে তৎপর হয়ে 
কাজ কয়ে যেতে হবে। (৩3৫ পঃ) 
জওহরলালের গরম বন্ত;তা ফৈজপুর 
আঁধবেশনে শুনে ১৯৩৬ সালে ২১ 
জন বোম্বাই-এর পধাজপাত ভয় 
পেয়ে যান তাতে বিড়লা বলেছিলেন 
যে, এই ভাষণ আঁগ্াকুড়ে পড়ে থাকবে 
এবং আমাদের শ্রেণধস্বাথ' ঠিক পথেই 
এগুচ্ছে । (৩৪৭-৪৮ প:ঃ) গ্রন্ছকার 
মন্তব্য করেছেন যে, বড়লা ছিলেন 
সতাকার “Prophet* । এই বিশ্লেষপে- 
স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, গাম্ধণজশ তার 
[শষ্য জওহরলালকে ঠিক বুঝোছলেন 
যে, প্রগাতশীল মুখোশে মুখ ঢেকে 
রক্ষণশণল নেতা হওয়া জওহরলালের 
পক্ষেই সম্ভব । - আবার কংগ্রেস 
বিরোধ প.শজপাতি ছিলেন দ্ধে। পি, 
শ্রীবান্তবের মতো যাঁরা চেয়েছিলেন 
যে ( পঃ ৩৪৮) লীগগ্র-মহাসভাকে 
এঁকাবম্ধ করে কংগ্রেসের বিরদ্ধে 
ফন্ট গড়ে তুলতে । শ্রেণী 
চিত্র উদঘাটনে আরও তথ্য আছে। 
স্বামী সহজানন্দেয় কৃষক আন্দোলন 


কাশ্মীর 
১ম পন্ঠোর পর 


ফারুক আব্দল্লাও কখনও চিন্তা 
করতে পারেন ন । 

ফারুকের ধারণা ছিল থুব বেশী 
হলে শাহ বড়গ্নোর ২৩ জন সদস্য 
ভাঙাতে পারবেন, কিন্তু দলত্যাগে 
ঢল নামাতে পারবেন না। 

কাশ্মীরের বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী 
ফারুক আব্দূল্লা যতটা না ক্ষমতা 
হারানোর জন্য দুঃখিত তার থেকে 
বেশী অপমানিত বোধ করছেন রাজ্র- 
নৌতিক দাবার চালে নিজের ভগ্রীপাত 
গুলাম মহম্মদ শাহ-র কাছে হেরে 
যাবার জন্য । 

কাম্মীরের রাজনশীতর ডামা- 
ডোলের ঢেউ এখন প্রয়াত শের-ই- 
কামরার পারুবারকে ছন বাচ্ম্ন 
করে তুলেছে । ফারুকের পাশে তার 
মা ছাড়া এই মহরতে আর কেউ নেই। 
ভাই, বোন এবং ভগ্নীপাঁতর সঙ্গে 
এখন সমন্ত সম্পক' ছিঘ্। তবে 
ফারুকের রয়েছে কাণ্মীয় উপত্যকায় 
উল্লেখযোগ্য জনসমর্থন । 

নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে থেকে 
কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুললেন ইন্দিরা 
গান্ধী । ফারুক যদি নিজে একটু 
সংযত হয়ে চলতে পারতেন তবে 
হয়তো ইন্দিরা গাম্ধী গধ্ল।ম মহম্মদ 


॥ সাত ॥ 


আপোয- বিরোধী ছিল শ্রেণীসংগ্রামে 
এবং সশস্ত্র হওয়ার আহবান- ছিল ' 
আমদারদের বিরুদ্ধে । সেই সময়ে 
কংগ্রেস? মৃন্মসভাগুলির শ্রেণঁচরিত্রে 
১৪৪ ধারা : যে আসে যুত প্রদেশ, 
বিহার, উাঁড়ষ্যা ও মান্রাজে এবং 
জওহরলাল ও সুভাষচণ্দু নাঁরব থাকেন। 
এই যুগে গ্রচ্হকার একটি গুরুত্বপূর্ণ 
তথ্য গোপন করেছেন ১৯৩৫ সালের 
শাসন সংগ্কার নিয়ে রবপদ্দ্রনাথ মন্তব্য 
করেন যাতে এই সংস্কার কোন দেশ" 
প্রেমিক গ্রহণ না করেন এবং যাঁরা 
গ্রহণ করবেন তাঁরা হবেন বিদ্বাসঘাতক। 
দেশীয় রাজ্য আন্দোলনে কংগ্রেসের 
আপোষ নতি দেখা যায়, সেই 
তথ্য আছে ( ৩৬৭-৬৯ পঃ) গ্ৰদ্ধে। 
গাদ্ধাঁজ' নিজেই অনশনের নিন্দে 
করেছেন রাজকোটের আন্দোলনে, 
যখন তান হেরে গেলেন ১৯৩৯ 
সালে এবং তাঁর আপোষনপতি ১৯৩৮ 
সালে রামানন্দ তাঁথের মধ্যে প্রতি" 
ক্রিম্না ঘাটয়েছিল। 


এর আগে বিখ্যাত প্রগাতশণল 
এতিহাঁসক হরেন মুখাজন তাঁর 
ইতিহাস গ্রন্থে “কংগ্রেস বিপ্লবের হাতি 
যার” বলোছিলেন। গ্রন্থকার সে কথা 
বলেন নি, এটাই ভালো কথা । ১৯৪৭ 
সালের ক্ষমতা হস্তান্তরের রাজনগাতির 
স্বরূপ সঠিকভাবে রজনশ কান্ত দত্ত 
তাঁর গ্র্থে এবং রণদীভে ৯১৪৮ 
শালের পার্ট দলিলে উদঘ।টন কয়ে 
গৈছেন। সেটা পাঠ করলে আমাদের 
কাছে পাঁরৎকার হয়ে যায়. কংগ্লেস 
সামাজ্যবাদের সেবাদাস । 





কা*্মণর সম্পকে যারা শ্রামতা 
গাম্ধীকে মাঝে মধ্যে পরামশ" দিতেন 
তাদের আধকাংশেরই মত 'ছিল 
ফারৃককে ক্ষমতাচ্যুত না করা । এমন 
কি প্রধানমগ্রপীর সচিবালয়ের কাম্মী" 
রের লোক (বিজয় দারেরও মত ছিল 
ফার্‌ককে ক্ষমতাচযাত না করা। 

বিভিন্ন সুনে খবর পাওয়া গেছে 
ফারুক আবদল্লা এখন উঠে-পড়ে 
লেগেছেন আগামী বিধানসভা বসার 
আগেই দলত্যাগণ বিধায়কদের যেন" 
তেন প্রকারে 'ফারয়ে আনার জন্য। 

এই কাজটা সমাধা কয়তে ফারুক 
আবদুল্ল কোন পথকেই অগ্রহণযোগা 
মনে করেছেন না। দলত্যাগী সদস্যদের 
বাড়তে একদিকে ফারুক সমর্থকরা 
প্রায়ই হামলা চালাচ্ছেন যাতে তাদের 
ভয় দেখিয়ে পথে আনা পায় । অন্য- 
দিকে আবার ফারুক তার [বসত 
কয়েকজন সঙ্গ মারফৎ দলত্যাগপদের 
কাছে খবর পাঠিয়েছেন এই বলে যে, 
দলে ফিরে এলে তাদেরকে উপবান্ত 
পুরম্কার দেওয়া হবে । দলত্যাগ'ঁরা 
এখন সবাই মন্ত্রী এবং প্রত্যেকেই 
সরকারণ বাংলোয় কঠোর নিরাপত্তার 
মধো রয়েছেন । 

ফারুকপন্থীরা দাবা করছেন 
যে, বিধানসভা বসার আগেই দল" 
ত্যাগীরা তাদের দিকে চলে আসবে । 
এই কাজে সফল হতে পারলে ফার্‌ক 


শাহকে দলত]াগে উৎসাহিত করতেন “জানেন অদূর ভাঁবধ্যতে তার ফোন 


না। 


রাজনৈতিক প্রাতদদ্তা থাকবে না। 


Regd. No. WB/CC-32 





রীতি নন্দী 
কাম্মখর উপত্যকায় আজ মালটায়া 
কারফিউ শাসন-_-অনাবহীন, 
দৃচছ ?বহপন যাষ্টায় ঘাটে কেবলমাত 
আধা-সামারক বুট-ধনি ছাড়া আর 
কোথাও ধক? নেই নখল আকাশের 
নধচে নিঃশ্বাস নিতে পারে তেমন 
একটা কাম্মশরকেও কোথাও 
দেখতে পাওয়া দায় । তিন সপ্তাহের 
একটানা কারাঁফউ শাসনে ভুত্বর্গেরর 
বুকে একটানা প্রেতনৃত্য চলছে । 
ব্যাপারটা আর কিছুই নয় নয়াদল্লীর 
ওরসে ও জগমোহনের গভে একটা 
[ব্্বাসঘতক সরকার জন্গ্রহণ 
করেছে । কতাঁদন বাঁচবে কেউ 
জানেনা, 'দিল্পশও না। তবে দিল্লগ 
জানে, জনজ্রগবনের কল্লোলকে টাইট 
' মেরে ঢিট করে না রাখতে পারলে 
রাজত্ব চলে না, আর রাজার প্রজ্ঞার 
' পার্থক্য বোধটাও মানুষের মালুম 
, থাকে না। পাম্ববত্ত পাঞ্জাবে 
অন্দরে মান্দরে মান একটানা 
পৌনে দু'মাস যাবত চলে 
আসছে 'মাঁলটারণ রাইফেল শাসন 
আরো যতাদন খুশি চলবে । দেশের 
মানুষ তো নয়, যত সব “ফরেন 
প্ল্যান্ট” ! 

গবখ্বের 'বহত্ম সির সমগ্র 
উত্তর-পশ্চিম অণ্যলে গণতন্ত্র অচল 
হয়ে এলেও আঁভ-ন্যাপ্স নামক নানাবিধ 
মারণাস্ত্র সহযোগে সংবিধান সচল 
হয়েছে অতএব রাজকীয় গণতন্ত্র 
সাফল্যের পর সাফল্য অর্জন করে 
চলেছে । আঁপচ, বাদবাকী অণ্টলেও 
যাতে অনুরূপ সাফল্য লাভ ঘটে 
তার প্রস্তুতিও 'পাছয়ে নেই, সদা 
সদ্য আরেকখান। আঁভন্যন্স প্রসব 
করে নয়াদিল্লী একেবারে এ্যাকশন- 
রেডধ--হিট লিন্টে এবার শুধ: 
পাঞ্জাব কামর নয়--একশিতম নয়া 
দফা অনুযায়ণ? অসমূদ্রু হম।চলের 
লোচ্চার শ্রামক-কৃষক যারা এসমা। 
ন্যাসা। পালিশ, গ্ুদ্ডা, ভাামসেনা 
ইত্যাদিকেও ফাঁকি দিয়ে আজো বে*চে 
আছে, তাদের ধরাশায়ী করা হবে। 
যথারণীত সংসদকে কাঁচকলা দেখিয়ে 
উন্ত হাইকমাম্ডীয় আঁতুড়ঘরে মধ্য- 
রানের অন্ধকারে নয়া দানব শন: 
ভামছ্ঠ হ’ল, অতঃপর সংসদ ভবনে 
আনূচ্ঠানিক ষণ্ঠী প্‌ঞ্জো সমাপনান্তে 
একে আইনাসম্ঘ করে নিলেই হ'ল 
আর কি। 

* Ld নক 

পরের পয়সায় যুগপৎ পেট 
পুষে আর পোদ্দার করে যারা 
পাঁলটিশ্যন হয়ে গেছে, তাদের তাত্বিক 
প্রতিভা অবশ্যই যেমন তেমন হতে 
পারেনা! বাঙালণ সমাজেও তেমন 


বস্তু বিরল নয় | বন্ছসম্তান পেনব 
মুখুজ্োর জ্ঞেনগাদ্মর বহর কে না 
জানে? কা*্মশরের সাম্প্রতিক বিষয়া- 
বলদ সম্পকে বধীরভূমবাপী জন- 
সাধারণকে উপয্ন্তর পারমাণে শিক্ষিত 
করে তুলতে এহেন স্বানযৃন্ত শিক্ষা- 
গল্পটি বলেন-_কাম্মীরে নয়া মশ্রি- 
সভা যেমন ন্যায়সঙ্গত তেমান গণতণ্তর 
সম্মত; রাজ্যপাল জগমোহনও ভ্রন- 
গণের ইচ্ছাকেই রূপায়্িত কয়েছেন। 
পাঁরবারিক কলহে ন্যাশন্যাল কন- 
ফারেশ্স 1 তিধা বিভন্ত ”। ইত্যাদি 
ইত্যাঁদ । 

শাসক পাঁরবার ও শাসক দলকে 
পৃথক পৃথক হন্ত: বলে দেখতে যারা 
কখনো শেখোন। এবং ‘জনগণের ইচ্ছা? 
দেশপ্রেম ও গণতশ্্ সম্পকে" প্রাথমিক 
পত্ব যত্ব বোধট.কুও যাদের মান্তচ্ষে 
কদাঁপ স্থান পায় নি, যমতত যেমন 
তেমন বকর বকর করতে তাদের কোন- 
রুপ লজ্জাবোধ না থাকাই স্বাভাবিক 
অতঞব প্রণবস্য বচন্বাচন কোন 
আলোচ্য বিষয় হতে পারে না। কিন্তু 
সতামেব জয়তে' আদর্শের' এবম্বিধ 
ধহজাধারপটি ঘা ব্যস্ত কয়তে অক্ষম তা 
হলো -- উপরোন্ত জি এম শাহ জন- 
গণের ভোটে নির্বাচিত বিধানসভার 
সদস্য নন, কাশ্মারে বিগত [বিধান 
সভা নবচিন কালে ধূরম্দর শাহ 
দলের কাজে 'নিক্য় হয়ে বসে পড়েন 
শুধু তাই নয়, তলায় তলাল্প হী্দরা 
কংগ্েসকে মদত জুগিয়েছেন, পরবর্তাঁ 
কালে ন্যাশন্যাল কনফারেন্স 
থেকে বাঁহত্কুতও হয়েছিলেন । 
কথায়, ন্যাশন্যাল কনফারেন্সের যে 
নেতৃত্বকে এবং যে নবাচন' ইস্তাহারকে 
কা*্মীর জনগ্রণ ভোট দিয়ে বিজয়ী 
করেছিল, একমার ফারুক নেতৃত্বই তার 
প্রাতীনাঁধস্ব করে। জজ এম শাহর সঙ্গে 
'নবচিন বিজয়ী দল ও . জনগণের 
ইচ্ছার বিন্দমা সংশ্রব নেই ৷ 

তাছাড়াও ক্ষমতালোভী মি 
এম শাহর বিগত দেড় বছরের কার্য- 
কলাপের কাঁহনী-_নয়াঁদল্লীর সঙ্গে 
ঘানণ্ঠ যোগাযোগরক্ষা, আত্মাবব্রয় 
ও টাউটাগায়--শুধু কাম্মীরবাসণ 
কেনঃ ভারতবাসী কোন: মান" 
যের অঙ্গানা? তাহলে, যেমন 
স্বয়ং শাহ তেমনি তার সফল টাউট- 
গিরির ফসল আত্মীবক্লীত ১২টি 
এমেলে বখনই প্রাতা্ঠিত ফারুক 
নেতৃত্ব ও তার গণ-সমার্ধত 
কমনণতিকে পরিত্যাগ করলো 
তখনই তারা নশীতগ্গতভাবে দলছুট: 
বা ডিফেইর হয়ে গেল--তা নিজে- 





Phéne : 24-4232 


£ ভুন্বর্ণে ভূভারতে চ 


দের নতুন গোষ্ঠীর নামানকরণে 
তারা যতটাই যা চালাক করুক না 
কেন। সুতরাং কাশ্মারী সংবিধান 
নিহত এতংসাংহ্তান্ত বিধ বিধানকে 
বাদ দিলেও এ লোকগুলো জনপ্রত- 
দনধিত্বের নৈতিক আঁধকারটিও হারি- 
যমেছে, মধ্ত্রশাগারতে শপথ নেবার 
আঁধকারের প্রশ্ন তো ওঠেই না। 


এ সমন্ত সহজ সত্যকে মিথ্যা 
প্রতিপন্ন করার কাজে নয়াদিল্লী ও 
তার টাউটগণের আগ্রহের কারণটি ক 
তা কারো অজানা নয়ন । কাম্সীরী 
জনগণের গণতান্ত্রিক ইচ্ছার ব্যাখ্যানে 
যারা এত তৎপর তারাই কি কাম্মীরা 
জনগণের কণ্ঠরোধ কল্পতে একটানা 
[তন সপ্তাহ ধরে সমগ্র কাশ্মীয়কে 
কারাফউ শাসনে গৃহবদ্দী করে রাখছে 
না? মান বার তেরটি বশবাসঘাত- 
কের একটা শীশ্মাসভা'কে কাম্মীরী 
জনগণের ঘাড়ে চাঁপয়ে এরা কাশ্ম'- 
কে কোথায় নিয়ে চলেছে? 
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কাম্মণরে নব-নিষান্ত রাজ্যগোপাল 
শ্্রীজগমোহন একজন স্বনামধন্য কৃতী 
পুরুষ । প্রয়াত সঞ্জয় গাম্ধীর 
বিশেষ আম্ছাভাজন এ জগমোহন 
স্বীয় কাতিত্বে ইমাজেদস৭-খ্যাত হয়ে 
আজো স্মরণীয় । হতাশ 
জজ এম শাহ এমন জগাকেই রাজ্যপাল 
রূপে চেয়েছিলেন; পেয়েও গেলেন । 
শাহ একজন এম এল সি মাল্ল। বিধান- 
সভায় নেতৃত্ব দেবার নৈতিক আঁধকার 
তার কতটুকু বা কিরূপ তা জঙ্গাশ্জ 
এম জুটির বিচা্য বিষয় হলো না। 
মধ্যরাতের অন্ধকারে জগমোহন! 
বৈঠকখানার কাশ্মীর কাকপক্ষীরও 
অজান্তে জগাশাহ” বিচার হয়ে গেল 
প্রাতিষ্ঠিত রাজ্য সরকারের অধিনায়ক 
ফারুকের বিধানসভায় সংখ্যাগারহ্ঠতা 
প্রমাণের অধিকার কেড়ে নেয়া হ’ল 
আবলদ্বে প্রমাণের আঁধকারটাও নাকচ 
হয়ে গেল-_কিম্তু সরকারের ও বিধান 
সভার সঙ্গে সম্পর্ক'হীন এক গোম্ঠী 
নেতার হাতে সে আঁধকার তুলে দেয়া 
হ'ল-_সুদশর্ঘ একমাসের গ্রেস পিরিয়- 
ডের বিশেষ সুবিধা সুযোগ সহ 
এখানে লক্ষণীয়, 


১। রাজ্যপালরূপী জগমোহন বলেনঃ 
আগামণ এক মাসের মধ্যে বিধানসভায় 
জি এম শাহ তার সংখ্যাগরিষ্ঠতা 
প্রমাণ করবেন | তাহলে কি শাহের 
সংখ্যাগারঘ্ঠতা এখনো নীতিগতভাবে 
অপ্রমাঁণত রয়েছে একথা ম্বশকৃত হয় 
না? যদি তা-ই হয়, তাহলে জগ- 
মোহন কোন: আঁধকারে ফারুক 
মন্মিসভাকে বরথাজ্ঞ করে শাহ 





মশ্বিসভার জন্ম দিলেন ? 

২। শাহ 'নজে বিধানসভার 
সদস্য নন, ন্যাশন্যাল কনফারেন্স 
থেকেও বাঁহ*কৃত । একটা বিকল্প 
ন্যাশন্যাল ' কনফারেন্স সরকার প্রতি" 
চ্ঠার প্রশ্নে এহেন শাহের দাবী কতটা 
বাধসম্মত ও আইনসম্মত সে বিচার 
দক রাজাপালের এন্তিম্ারে পড়ে ? 

৩। কেনা ঘোড়া এমেলেগণ 
নশীতগতভাবে নিষচিনী রায়ের 
প্রাতীনাধত্ব হারিয়েছেন | তাদের 
মান্ত্রসভায় স্থান পাবার যোগাতা 
বিচার ক রাজ্যপালের এন্তিয়ারে 


পড়ে? 
৪1 জনগণের রায়ে প্রাতাঙ্ঠিত 
ফারুক নেতৃত্বকে সংখ্যাগারচ্ততা 


প্রমাণের জন্য নযানতম সময় ও সুযোগ 
দেয়া হলো না, 'িম্তু একজন উট:কো 
দাবদারকে দীঘ* একমাসের অবকাশ 
সহ সে সুযোগ করে দেয়া হলো কেন 
এবং কোন: আধকারে ? 

ধকদ্তু জবাব দেবে কে ? এসংলারে 
পাপা আয় পাপ একই বম্ধনীতে 
আবদ্ধ । অতএব জবাবটা এসেছে 
তবে অন্যপ্রকারে_একই ঘোড়া 
সরকারের জনাপ্রযনতা প্রাতপাম করতে 
ও সরকারী গণতাদ্ল্রিক ধ্যানধারণার 
নবতর দস্টান্ত স্থাপন করতে সমগ্র 
কান্মীর উপত্যকার জনসাধারণকে 
স্থদীর্ঘ একমাস কারাঁফউ-বন্দী করা 
হলো, প্রয়োজনে দ:ষ্টান্তাট দীঘ'তর 


Price—60 Paise 


হবে । ও'দকে ইতিমধ্যেই-_ হর্ীলং 
টাচ+-এয় বায়বধর প্রক্রিয়াটিও চাল, ». 
হয়ে গেছে_ বোডও টিভি যোগে *" 
‘শাহ মধ্বিসভা।র বাধ্পীয় 'কিম্িড 
কণ“বদারাী শব্দে ঘোষিত ' হয়েছে, 


হচ্ছে এবং আরো হবে । অচল. 
পদাথের আবার ক্ম'সচৌী ! 
তবে এবারে যা দশনপয় তা হলো; 


কারাফউ-য়ুম্থ কাম্মীরে প্রকৃত গুহ 
বন্দপ কে--কাম্মরগ জনগণ, কিংবা 
[নঃস্ [নিশ্চল জগা-জি এম চক? 
জবাবটা অবশ্য পেনব মুখজ্োর 
কাছে কেউ চাইবে না; কাশ্মাীরই সে 
জবাব দেবে । তবে আশা করবো, 
দালাল 1নভ'র নয়াদিল্লগ গুটিকয়েক 
ক্ষমতালোভদ ও আত্মীবক্রত ব্যান্তকে 
কোলে পেয়ে সাধারণভাবে কাশ্মীয় 
উপত্যকার আধবাস জনসাধারণের 
বিরুদ্ধে যে অপবাদমূলক। বিভেদ- 
মূলক ও প্ররোচনামলক আভিষান 
চালিয়েছে, তাতে প্রাতাক্রয়াশীল | 


শাসকশান্ত আরো বে-আৱ; আরো 
বিচ্ছিম হয়ে পড়বে ! পক্ষান্তরে 
কাণ্মীরের জনগণ বৃহত্তর ভারতের 
গণতান্ত্রিক সংগ্রামের মেনগ্ট্রীমে ক্রমে 
আরো বাঁলঘ্ঠ ভামকা নিতে সক্ষম 
হবে, পাপের বোঝাবাহী পাপচক্র- 
গুলিকে আরো কোণঠাসা করে 
আনতে পারবে। 


পঞ্চয়েতে নিয়োগে বৈষম্য 


স্লাজ্যের গ্রাম পণ্টায়েত এবং 
পণ্টায়েত সামাতিতে লোক নিয়োগের 
ব্যাপারে প্রায়ই বৈষম্য চলছে। উপযাযন্ত 
প্রাথীঁকে বা্চিত করে দলণয় প্রাথাদের 
পাতে ঝোল টানা হচ্ছে! বেপরোয়া 
ভাবে সাধারণ গ্রাম পঞ্চায়েত এলা- 
কাকেও তপশসল অধন্যাষত পণ্যায়েত 
ৰলে ঘোষণা করে বা চিন্তা করে নিয়ে 
নিজন্ব লোকদের নিয়োগপত্র দেওয়া 
হচ্ছে । এসব কারণের জন্য সংখ্যালঘু 
সমাজের চাকুরী প্রাথীরা রাজ্যে 
সবমোট গ্রাম পণ্চায়েতের নিয়োগে 
শতকরা একভাগ সুযোগও পায়নি। 
হাওড়ার ডোমজুড় থানার নারনা গ্রম 


পঞ্চায়েত এলাকায় নারনা 
পঞ্ায়েতে লোক নেওয়া হবে 


মধ্যবিত্ত ঘরের মেধাবী ছেলে 
জুলীফকার আলণ দেওয়ান ফকিয় 
চাইছে জব আিসটেশ্টের চাকুরী । 
হাওড়া জেলার পণ্চায়েত আফসার 
কিংবা বি ডিও পণ্ায়েত পাঁমাত 
সভাপাঁতর কথায় সায় দেবেন প্বাভা- 
[বক । দ্থান'য় বেশ কয়েকটি গ্রামের 
মুসলমানরা দাঁজ' অধ্যষত পায়রা. 
টুছর্শ গয়েশপুরে ভাস্কুড় এলাকায় 
এই প্রথম মুসল সরকার চাকুরী 


প্রার্থীকে সুযোগ দেবার জন্য দাবি, 
জানয়েছেন । আবেদন নিবেদন 


করছেন। 





সরকার"বেসরকারপ প্রভুত্বের কাছে যান শিক্গিপসত্তাকে বন্ধক রাখেনান 


মাহির আচার্য সেই বিরল . লেখকদের অন্যতম । 


লেখককে জানতেই হবে । 


দায়ত্ববান পাঠকদের এই 


মিহির আচার প্রণীত 


বাঙাল' বুদ্ধিজীবী মানস ও সমাজ্ভাবনা ১৫০০ 
শতবর্ষের আলোকে শরতচগ্দ্র ৯০০০ 


নির্বাচিত গল্প ১৬০০ 


তোমার আমার সকলের জন্য ১২০০ 

ছিরাগ্রমন ১০*০০ ধূসর পদাতিক ৮০০ 

পরশুরামের কুঠার ১৬০০ পশ্চিম বাঙলার গঙ্পসংগ্রহ ১০০০ 
জীবন নিরবাঁধ ১৬০০ পৃথিবীর বয়স ১৪০০ 





প্রার্থিস্থান ৷ লেখক সমাবেশ ৷৷ ১৭২/৩৫ আচাষ" জগদীশ বস; রোডঃ কল-১৪ 
কলেজস্ট্রীট 11 দে বুক স্টোর্স। কথা ও কাহনপ। নাথ রাদার্ম । শৈব্যা । 


নিউ বুক সেম্টাস: | .কথাশিজ্প। 





সম্পাদক-হীরেন বনু । সম্পাদক কর্তৃক বি. আই. পি. টি. প্রেস, ২৭বি) লেনিন সরণণ, কলিকাতা-১৩ থেকে মুদ্রিতএবং দর্পণ কাষালিয় ৬১ মট লেন, কলিকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত 


স্বতগন্রে' অনেক গুরুত্বপূর্ণ | 
তথ্য গোগন করা হয়েছে 





সপ্তবিংশ বর্ষ £ ২৭শ সংখ্যা, দর্পণ ॥ শুক্রবার, ২৭শে জুলাই ৮৪, ৬৪ পয়সা 





লাকসভা নির্বাচনে 
প্রা্ীবাছাইয়েরগুরো 
দায়িত্ব রাজীব গান্ধীর 


অনেক প্রবীণ (নেতাকে 
মনোনয়ন দেওয়া হচ্ছে না পন তাত 


্ আগামী লোকসভা 'নব্চনে 
"কংগ্রেসের বেশ কয়েকজন প্রবণ 
নেতাকে মনোনয়ন দেওয়া হচ্ছে না 
" বলে বিছন্ত সৱে খবর পাওয়া গেছে। 
আগাম লোকসভা 'নিবাচনে 
প্রাথা বাছাইয়ের পুরো দারত্ব দেওয়া 
হয়েছে কংগ্রেসের অন্যতম সাধারণ 
মম্পাদক রাজীব গ্াম্মীকে। যেমন 
দেওয়া হয়েছিল ৮০ সালের 
লোকসভা 'নিবচিনের প্রাথ* “বাছাইয়ের 
দাঁয়ত্থ প্রমনাত সঞ্জয় গাম্ধকে । 
্লাজীব এখন থেকেই আগামণ 
লোকসভা নিবা্চনের জন্য প্রা" 
বাছাইদের প্ররথমিক কাজ শুরু করে 
দিয়েছেন। 
এই কাজাটি করতে রাজীব যে 
জিনিসটিক় ওপর সব থেকে বেশশ 
নজর রাখছেন সেটি হলো কার বেশী 
আনুগত্য তার প্রতি রয়েছে । 
রাজীব এবায় নজর দিচ্ছেন 
তরুণ কংগ্রেস কমপণদের ওপর । 
অবশ্যই যে সব তরুণ কংগ্রেস কমীর 
আন,.গত্য তার প্রাতি প্রষ্নাতত। 
বিভিন্ন রান যারা খুব কংগ্রে- 
সের দায়িত্বে আছেন প্লা্রীব তানদর 


সংগেও আগামী নিবাচনের প্রাথণ 
মনোনয়ন নিয়ে কথা বলছেন? 
তাছাড়া বাভন্ব প্রদেশের প্রান্তন খুব 
নেতাদের সংগেও রাজশব নিভে 
কথা বলছেন আগাম 'নবচিনের 
প্রার্থী“ বাছাইয়ের ব্যাপার নিয়ে । 
রাজ্জশবকে এ ব্যাপারে সহযোগিতা 
করছেন অরুণ নেহের; এবং মাথন- 
লালা ফতেদার ৷ রাজীবের এই সব 


ঘনিষ্ঠ সহচয়্রাও বিভিন্ন রাজ '; 


তরুণ প্রাথখদের খোঁজ খবর নিচ্ছেন 
এবং তাদের রাঙ্জরীব গান্ধীর প্রতি 


- আন:গ্ত্যের ব্যাপায়েও নানা ভাবে 


খোঁজ খবর নিচ্ছেন। 


শ্রীমত' গাস্ধণ চাইছেন আগামী 
নিবা‘চনের খনাটনাট বিষয়ে রাজণীবকে, 
তালিস দিয়ে নিতে । কারণ শ্রীমত' 
গান্ধীর ঘনিষ্ঠ মহল বলছেন যে, 
এইবার শ্রীমতী গান্ধী রাঙ্গীবকে 
সংগঠন ও প্রশাসন চালানোর জন্য 
পাকাপাকি ভাবে তৈর করে নিতে, 
চাইছেন। 
. রাজীব যাতে আগাম দিনে 
ক্ষমঠার সবেচ্চি চড়ার কি দলে 
শেষাংশ ৮ম পণ্ঠায় 





পাঞ্জাবের বাশ সাংবাদিক এবং 
প্রবীণ স্বাধীনতা সংগ্রামী লালা 
জগতনারায়ণকে খুন করার আভ- 


- যোগে জানে'ল সিং ভিদ্দ্রানওয়ালেকে 


গ্রেপ্তার কয়া হয় ১৯৮১ সালের ২০শে 
দেশণ্টেদ্যয় । এর পর লুধিয়ানার 
পালিশ লাল জগৎনারাম্নণকে খুনের 
ষড়যণ্ত এবং খবনীদের মারণাস্ত্র 
সরবরাহ করার অভিযোগ করে তাঁর 
[বিরুদ্ধে একট ফোৌধ্রদারী মামলাও 
রুজু করে। কিন্তু তান কি করে 
এসব অভিযোগ থেকে ম্যান্ত পান 


এখন সে তথ্য অতি সচেতন ভাবে 
গোপন করা হচ্ছে। 


কেন্দ্রীয় সরকারের স্বর।প্ট্রদগুরের 
উদ্যোগে প্রকাশিত “খ্বেতপত্রে” 


কেবলমান্র গ্রেপ্তারের সংবাদটি উল্লেখ 
রয়েছে । [কিন্তু তাতে বলা হয় ন 
যে তিন : কি ভাবে প্রায় দশাদন 


গ্রেপ্তার এাঁড়য়ে চলেছিলেন প্রকাশ্যভাবে 
য। কিনা পাল্পাবের.অ'ধবাস'রা অনে- 
কেই প্রত্যক্ষ করেছেন। ' আর সবাই 


সংবাদপত্রের মারফৎ জেনেছেন আন্তে 
আন্তে! 


গ্রেপ্তার বরণ 
ভি'দ্র নওয়ালের নামে গ্রেপ্তার 
পরোয়ানা - জারশ করা হয় -চোথ 


মেহতায় তাঁর সদর দপ্তরে । সে সময় 
তিন 'সংশ্লি্ট অফিলারকে সাফ 


জানয়ে দেন যে তান রবে গ্রেপ্তার 
হবেন তার দিনক্ষণ -পম্থর করবেন 
[তান নিছে! 

প্রায় এক সপ্তাহ সরচ্চারকে নানান 
রকমের জঙ্পনাক্পনায় ব্যন্ত রেখে 


তার গুর্দশন প্রকাশ গুরুছ্ধারে (তান 
২০শে সেপ্টেম্বর প্রেপ্তার হওয়ায় 
জন্য তৈরা হয়ে থাকবেন । নিষ্ধার়িত 
দিনের ঠিক একদিন আগে তান 
ঘোষপা-করলেন যে গ্রেপ্তার হওয়ার 


আগে স্বর্ণ‘মাদ্দরের সরোবরে স্নান' 


করে মন্দিরে প্রার্থনা করবেন। 


এরপর গুরুদাসপুর জেলার 
স্পেশাল ভুপারিষ্টেম্ডেন্ট অব পুলিশ 
শ্রীজে-এস চাহালর উপর দায়িত্ব দেওয়া 
হয় ২০শে সেপ্টত্বরের ভোরে স্বণ” 
মন্দিরে তাকে নিয়ে যাওয়ার । এখানে 
উল্লেখ্য যে সরকার এবং এই উগ্রপন্থ? 
নেতার মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করে 
চলেছিলেন শ্রীচহলি। তথনকার 
দিনে-পাঞ্জব সরকারের একেবারে সব 
চাইতে উ’চু মহলের মযৃণ্টমেয় কয়েক- 
জন মাত্র জানতেন এই গোপন যোগ- 
যোগের ঘটনা এমনাক জেলা চরে 
জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট সরদার সিং অথবা 


পুলিশের বড়কত! শ্রীঅটওয়ালকে এ 
সম্পরকে কিছ? জানানো হয় নি। 
তাঁদের একেবারে অন্ধকারে রাখা 
হয়েছিল । 


বিনাশর্তে মুক্তি 


সব চাইতে তাংপযপূর্ণ যে 





খুনের খুনের আসামী 
| চিন্্ানওয়ালেকে বিন 
খন মুক্তি ছেওয়া হয় 


তথ্যাট স্থেতপন্রে চেপে যাওয়া হয়েছে 
তা হল 'ভিদ্দ্রানওয়ালেকে বিনাশতে" 
মুক্তি দেওয়ার আগে সরকারকে প্রাতি- 
এ্রাত দিতে হয় যে কেন্দ্রীয় সরকার 
ও আকাল! দল আলাপ আলোচনার 
জন্য বৈঠকে ধসবেন। 

- এই সময় উগ্রপন্থী নেত'কে 
একটি সরকারী আতাঁথিশালায় রাখা 
হয় এবং উনি নিজে রামা করে 
যাতে খাবার তৈরী করতে পারেন 
তার অনুমতি দেওয়া হয়। 

অবিশ্বাস্য হলেও এটা সত্য যে 
যদিও তাঁর বিরুদ্ধে খুনের যড়যন্দর 








করার মত গ:রূতর আভযোগ, আনা 
হয় তাঁকে কোন রকম জিজ্ঞাসাবাদ 
করা হয়ান কি. যাদ্য [ক কেন্দ্রীয় 


প:লিশেয় গোয়েন্দা সংস্থার পক্ষ থেকে। " 


অথচ এই ধরণের গুরুত্বপুর্ণ অভি- 
যোগে লিপ্ত ব্যশ্তকে জিজ্ঞাসাবাদ 
করাটা একটা সাধারণ রেওয়াজ । 
খুনের মামলাটির তথ্যানুলম্ধানে 
জড়িত এমন ঘাঁনষ্ঠ মহল থেকে জানা 
গেছ যে তাঁকে, মামলা কিছু 
প্রদ্ন কলে একই শব্দ তান বারে 
বারে এ বলেছেন। তা হলঃ 
গর । | 

তাঁর মাস্তির পর দিল্ল আকালণ 


. শেষাংশ ৭ম পচ্ঠায় 





রাজ্যপাল এ পি শমী! 
একইভাবে চালিয়ে যাচ্ছেন 


রাজ্যপাল শ্রীঅনম্ত শমা" রাজ। 
সরকারের শিক্ষা দপ্তরের সংগে 
পুরোপ্যার অসহযোগিতা কয়ে এক 
নতুন নাঁজর 'সাণ্টি কয়ে চলেছেন । 
উচ্চাশক্ষা দণ্ুরের মন্ত্রী মণ; ঘোষ 
চাকৎসাথে সোভিয়েট রাশিয়া 
গৈছেন। তাঁর অনুপাস্থাততে এ 
দপ্তরের দেখাশনার অনা শিপ ও 
বাঁণজা দপ্তরের, মন্ত্র! শ্রীনম'ল বসুর 
নাম সুপারশ করে মৃখামস্্ী 
শ্রীজ্যোতি বস্তু রাজাপালকে জানান। 
এই সুপারিশ অবশ্য মুখ্যমন্ত্রীর 
বিদেশ যানার আগে পাঠান হয় 
রাজভবনে । কিন্তু শ্লীপমা এ সম্পকে 
কিছু না করেই আন্দামান পাঁরদশ+নে 


প্রায় ছয় মাসের মাথায় শ্রীণতাঁ 
গাম্ধণ তাঁর মন্ত্রিসভায় আবার রদবদল 
করলেন। ১৯৮০ সালে ক্ষমতায় 
ফিরে আসার পর এর আগে ছয়বার 
মান্্সভার রদবদল করেছেন 'দ্তিন । 

'এবায়ে যদিও তিনজন মশ্রধর 
দগ্তর রদবদল করা হল; এর তাৎপর্য“ 


একেবারে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। 
জৈল ?সংকে রাশ্ট্রপাতি পদে বাসয়ে 


তাঁর স্থানে শ্রীপ. সি: শেঠাকে ছরন্ট্রী 


মন্ত্রী করোছিলেন। পাঞ্জাবের সমস্যা 
সমাধানে কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যর্থতার 
জন্য আগামী অধিবেশনে বিরোধী 
সংসদ সদস্যদের সামনে শ্রীঘতশ 
গাদ্ধীকে যাতে পুরোপুরি দায়ী না 
করা যায় তার জন্যই মূলত 
শ্রীশেঠিকে "বালির পাঠা” করা হল 
যেমন ইতিপ্‌বে" পাজ্যপাল প্রীব ডি 
পান্ডে, ও পরলশের বড়কতাঁ 


যান। এটি তাঁর বাড়াত কাজ 
জুঢেছে দগনেত্রীর আশখবাদে । 
সামান্য র্দটন মাফিক একটি 


স্থপারিশকে অগ্রাহ্য করে রাজ্যপাল 
আর একবার প্রমাণ করলেন যে তিনি 
নিয়মতাশ্রক প্রধান নন । এই রাজ্যে 
এসেছেন ই-কং এজেন্ট হিসাবে । 
রাজাসরকারের প্রতিটি কাজে প্রতি" 
রম্ধকতা সংদ্টি করাই তাঁর একমান্ন 


ধ্যান ও জ্ঞান । সাধারণ শালশনতা- |. 


বোধকে তান ' বিসর্জন দিয়েছেন। 


'_এয ফলে শিক্ষা ক্ষেত্রে অচল অবস্থার 


সৃষ্ট হলে উান মনেহয় খুশী 
হবেন । :এ"র মত এতবড় শুভানু- 
ধ্যায়ী ভ্রীবতণ ইন্দিরা গান্ধীর এ 
রাজ্যে আর কে আছে ? 





কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যর্থতা 
ঢাকতে শেঠী বলির পাঠ 


শ্রীভশ্দেরকে অপসারণ করা হয়। 
অথচ যাঁরা কেন্দ্রীয় সরকার তথা 
ই-কংগ্রেস সংগঠনের কায়ধারা 
লম্পকে এতটুকু সংবাদ রাখেন 
তাঁরা জানেন যে শ্রীমতী গাম্ধীর 
হুকুম বা পরামর্শ ছাড়া কারও 
ব্যাম্তগত উদ্যোগে কোন কিছু কয়া 
সম্ভব নয়। দলনেন্ীর .ভাবম্্থি 
উজ্জ্বল রাখার জন্য গ্রীশেঠীকে 
নীরবে এই অপবাদ মেনে নিতে 
হবে। 


যোজনায় উৎসাহ নেই : 


কিন্তু তাঁকে যোজনা দগুয়ের, 
ভার দিয়ে শ্রীমতী গান্ধী সমালো* 
চকদের দেখাতে চেয়েছেন যে শ্রীশেঠি 
একেবারে ততটা অযোগ্য নন। আসলে 
যোজনা ফূপায়ণে রীতা গাম্ধীয় 
শ্রেষাংশ ৭ম পচ্চো 


“বাছে রি 


শি 





আবার দঃ স্বপ্নের দিন? 


পাশ্চমবজ [বিধান সভার কয়েকটি 
.উপানিঘচিনে ইন্দিরা কংগ্রেসের 
সাফল্ে। বিশেষ করে বেলগাছিয়া 
কেন্দ্রে প্রবীণ সি পিএম নেতা 
শ্রলিক্ষয় সেনের. পরাজয়ে রাঙ্জা ই-কং 
- মহল উল্লাসত । হাওড়া পুরসভার. 
নিবচিনী- ফলাফলে তাদের উল্লাস 
আরো বেড়েছে এবং অনেকে ভাবছেন 
পশ্চিমব্ত বিধান সভার আগাম 
[নবঠিনে ই-কংগ্রেস হয়ত এ রাজ্যে 
ক্ষমতায় এসে যেতে পারে । অনেক 
[নিরপেক্ষ ব্যান্তও একথা ভাবছেন । 


এই ভাবনা যাঁদ সঠিক নাও হয় 


শহরাণলে বামক্রন্টের ভাত্তভীমতে 
যে চিড় ধরেছে সাম্প্রাতক উপাঁনবচিন 
এবং হাওড়া প:রসভার ফলাফল থেকে 
একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। গত 
পঞ্চায়েত নিবচিনে, দেখা গেছে 
গ্রামা্লে ইন্দিরা কংগ্রেসের জন- 
সমর্থন বেড়েছে, যাঁদও তা থেকে 
বামক্ষন্ট' বিরোধ মনোভাব যান্ত 
হয়েছে এমন কথা বলা বায় না। 
_ তবে আগামশ লোকসভা [নবচিনের 
" ফলাফল থেকে বিধানসভার নির্বাচনে 
কি ঘটবে- তার কিছুটা আন্দাজ করা 
যেতে পারে । ॥ 
এ কথা অনন্বীকার্য যে, নানা 
" ক্ষেত্রে বিশেষ করে প্রশাসনিক ব্যাপারে 
বামফুম্ট সরকারের ব্যর্থতায় তায় একান্ত 
সমর্থ'করাও হতাশ 'ঁবরস্ত কাফং 
মোহম-স্ত | কিশ্তু তার মানে এই নয় 
যে ইন্দিরা কংগ্রেস ১৯৮৭ সালের . 
বিধানসভা নির্বাচনে ক্ষমতায় ফিরে 
এলেই এ রাজ্যে সুখের বন্যা বয়ে 
যাবে। ই-কংরা এবং বামফুশ্ট বিরো- 
ধীর! হয়ত একথা বিশ্বাস করতে 
পারেন, কিন্তু ১৯৭২ থেকে পাঁ; হছয় 
সিদ্ধার্থ সরকারের দ:ঃস্বপ্নের রাজত্বক্কাল 
“ক সহজে ভোলা যায্ন? গণত:ুদ্ঘর 
কণ্ঠরোধ আর পাড়ায় পাড়ায় হামলা ? 
বিভিন্ন যুব নেতার অনুগ্গামণ সমাজ- 
বিরোধীদের মধ্যে বোমাবাজ্ী? 
নংবাদপন্্রের ওপর ' হামলা ? এসব 
এবং আরো অনেক .অপকণাত কি 
ভোলা যায়? | 
-. খবরে প্রকাশ, [প্রশ্ন দাসমুস্সপী ও - 
সুৱত মুখাজর মধ্যে আবার ভাব 
ভালবাসা হয়ে গেছে । ভবে "সুব্রত 
চান সোমেন িন্রকেও সঙ্গে নিয়ে 
" তাঁরা ভ্রিমতি রণক্ষেত্রে অবতীপ 
হুতে। সত্তর দশকের গোড়াতে যখন 
'রাজ্য কংগ্রেসের উত্থান শহর; হয় 
তখন 'প্িয়-সুৱুত একাত্মা । এমন ক 
১৯৭২ সালে নিবচনে কারচুপি বরে 


ক্ষমতায় আসার পরও তাঁদের 
মধ্যে কোন - ফাটল ধরোঁন। 
‘সুব্রত মন্ত হলেন আর 
শুপ্রন্ন সংগঠনে রইলেন। ' সুব্রত 


- হলেন শাপ্রয়দা” বলতে গদগদ এবং 


: তাঁদের মারি মমত্ব- ও গুণ-- 


গ্রাহিতা ছিল অসাধারণ । কিন্তু 
১৯৭৬ সালে কংগ্রেসে ভাঙ্গন দুজনকে 
লপ্পর্ণে বিচ্ছিন্ন করে দেয় এবং 
তাঁদের মধ্যে শল্তুতার সম্পক স:দ্টি 
হয়। সুব্রত আগাগোড়া বাধা দিয়ে 
এসেছেন যাতে দলত্যাগী প্রি্লকে 
ইন্দিরা কংগ্রেসে না নেওয়া হয় । অত- 
এর দুজনে যদি আবার একজোট হন 
সেটা সপ পারম্পারক স্বাথে'.। 
আয় তার ফলে আবার সেই দ:ঃদ্বপ্নের 
দিন ঘনিয়ে আসবে বলেই আশঙ্কা । 


" এখনই তায় নমুনা দেখা গেল। 


২৩শে জুলাই ২১৮ নম্বরের 
প্রাইভেট বাস এক দুঘনা 
ঘটায়। পুলিশ  ভ্রইভাফকে 


গ্রেপ্তার করে এবং গাঁড়টি আটক করে। 
তখন প্রাতবাদে প্রাইভেট বাস মালিক 


সাঁমাত থানার সামনে বিক্ষোভ দেখায় 


তারপর সন্ধ্যায় বহু সংখ্যক ই- কং 
কম” থানা ঘেরাও কয়ে এবং বাস 
ড্রাইভারের মস্তি দাবী করে - থানায় 
ভাঙ্গচুর করে। ফলে ২গজন ই-কং 
কমকে গ্রেপ্তার করা হয়। এই 
গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে সুব্রত 
মুখাজা* ও দুই ই-কং এম এল এ 
পরের দিন যাদবপুর থানার সামনে 
পিকোঁটং করলেন । তাদের. পালিশ 
গ্রেপ্তার করে আলিপুর কোটে হাজির 


করে এবং তাঁরা ব্যান্তগত ' জামিনে 


মুন্ত হন। কম্তু তাঁদের গ্রেপ্তারের 
প্রতিবাদে ২০৪ ই-কং কম দুঘন্টা 
আলিপুরে রাষ্তা অবরোধ 
করে এবং জ্ব্রতরা মুস্ত হলে 


তবেই তারা অবরোধ তুলে নেয় । 

ঘটনাটা কি? একঞ্জন বাস 
ড্রাইভার দুর্ঘটনা ঘটিয়েছে বলে 
প্যালশ তাকে গ্রেপ্তার, করেছে, কিন্তু 
এর জন্য ই-কমর্রা ক্ষুখ্ধ এবং তাদের 
দাবী ড্রাইভারকে মন্ত দিতে হবে। 
তাহলে .কি অপরাধীকে ধরাই 
পংলিশের অপরাধ ? আর সুব্রতর 
দাবা £ যারা থানায় গিয়ে তাঙ্গচুর 
করল তাদের ক বলা যাবে না। 
অবশ্য সুরত নিজেও একই পথের 
পাঁথক। কলকাতায় আস্তঙ্গাতক 


"চলাচ্চন্ন উৎসবেয় নময় তান দলবল 


নিয়ে রবাশ্দ্রসদনে ভাঙচুর কয়ে 
এসোঁছলেন। | 

এমন সব দুঃস্বপ্নের দিন গেছে 
সিদ্ধার্থ রায়ের রাজত্বকালে ! 
ফুণ্ট সেইসব দিন নিশ্চয় ফাররে 


আনতে চায় না? তাই বলি সাবধান 
হোন। 


তথ্য অনধ্সারে । 


বাম- | 





দর্পণ || শুক্রবার ২৫শে জুলাই, ১৯৮৪ 


অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ক্রমাবনতি রোধে - 
কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী প্রণব মুখাজী সম্পূর্ণ ব্য 


এ বছরের “সেরা বাঙ্গাল” ভার- 
তের অর্থ'মন্ত্র। শ্রীপ্রণব  মুখাজ 
কেদ্দ্রয় মান্তলভার রদবদলের আও- 
তায় পড়েন ন বটে, তবে যে ভাবে 
তান দেশের অথন্নশীতর ক্রম অব. 
নাঁতকে রোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন 
তাতে হয়ত তাঁকে প্রশ্রয় দেওয়া আর 
বেশশীদন সম্ভব হবে না 'শ্রীধতী 
গাম্ধশর পক্ষে । তবে শ্রীগুখাজীর 
সবচেয়ে বড় গুণ যে তান তাঁর সর্ব" 
ময় কত দলনেরণর-প্রাতি আনগত্য . 
আটুট রেখেছেন এবং সেজন্য হল্লত 
শেষ পযন্ত রক্ষা পেতে পারেন। 


নেন্ত্রী তাঁর ব্যর্থতা ক্ষমা করবেন !' 


শ্রীমহখাজ্শি ইদানীং নানান সভাসমিতি 
ও আলোচনাচ'ক দাবা করে আসছেন 
যে দেশের অর্থনীততে নতুন 
জোয়ার এসেছে! দুভিনার কারণ- 
গাল দ্‌রধভূত হয়েছে এবং আগাম’ 
আমুও আশাবাঞ £। 


মুদ্রাম্ফীতি বাড়ছে 
কিল্তু তাঁর এই দাবী মোটেই 
তথ্যাভত্তিক নয় । আন্দকে জলের 


মত পারৎ্কার যে দেশের অর্থনশাতির 
গাতিপ্রকীতি মোটেই শ্রীমুখাজর 
হিসাব মত চলছে না। মদ্রস্কীতির 
ঝোঁক আবার বেড়েছে । শ্রী খাজা 
বারে বারে আশা প্রকাশ করেছিলেন 


‘যে বাহর্া,ণজ্যে ঘাটাত কমবে ৮৩- 


৮৪ সালে । সে. আশা প্‌রণ হর়-নি । 
শিজ্পপাতিদের নানান ধরণের সুযোগ 
নহবিধা দেওয়া সত্বেও কলকারখ্যনার 


‘উৎপাদনের হার মোটেই. আশানুরূপ 


বাড়েনি । প্রকৃতির কলাণে ফসল 
ভাল হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিলেও এ 


সম্পকে যতটা সাফল্য দাবী করা তা 


নিয়ে -বিভি্ সরকার 
সণ্§েহ দেখা 'দিয়েছে। | 


মূল্য মান কমেনি 

শ্রীপ্রণব মুখাঞ্জ'ী এখনও দাবী 
করছেন যে মদ্রচ্ফাঁতির বার্ধক হার 
এখনও শতকরা নয় ভাগের মধ্যে 
সাঁনাবন্ধ রাখা গেছে। কিন্তু তাঁর 
হিনাধ ভূল প্রমাণিত হয়েছে যখন 
খায়িফ ও রাঁব ফসলের বিয়াট উৎ- 
পাদন সত্তেও ন্গানষের মংলামান 
মোটেই কমে নি; বরং বেড়েছে। 
একে মরশুমা ঘটনা বলে ডাড়য়ে 
দিতে চেয়েছেন শ্রীমঃঘাজী“। সঠিক 
জবাব দিতে পায়েননি কেন নতুন করে 
[জানষপত্রের দাম বাড়ছে সরকারী 
তাছাড়া তাঁর 
সত কঁষমম্্রধা যতই রেকর্ড 
পারমাণ ফসল হয়েছে বলে দাবী 
করছেন ততই শ্রীমুখাঞ্জশীর পক্ষে 
অসোয়ান্তি বাড়ছে । 

এখানে মনে রাখা প্রয়োজন বে 
শ্রীধুখাজণী যখন অর্থ দপ্তয়ের দায়িত্ব 
নেন তখন মদ্রাস্ফখাতির বার্ষিক হার 
১৯৮১-৮২ সালে নেমে এসোছিল 


মহলে 


শতকরা ২.৪ ভাগে । পরের বছর 
তা বেড়ে দাঁড়ায় শতকরা ৬ ভাগ। 
বলা হয় যে খরার দরুন এই অবস্থার 
সৃষ্ট হয়েছে। ১১৮৩-৮৪. সালে 
তা বেড়ে হয়েছে শতকরা নয় ভাগ । 
অথচ বেশ’ ফসল হওয়ার ফলে 
মূল্যমান কমা উচিত ছিল। শ্রীমুখাজ 
বলে আসছিলেন গত একবছর. ধরে 
যে তাঁর দপ্তর এমন সব ব্যবস্থা নিয়েছে 
যাতে ফল নিশ্চয় পাওয়া যাবে । 
[কন্তু তাঁর প্রাতশ্রাত রক্ষিত হয় নি। 
বরং সরকার" বার্থতাই ক্রমশ প্রকট 
হয়ে উঠছে মানান ক্ষেত্রে । 

বর্তমান আর্ক বছরের প্রথম 
তিনমাসে শতকরা 9৪.ভাগ মুক্য বৃদ্ধি 
(শতকরা ১৬. থেকে ১৯৮ ভাগ) 
মোটেই শ্রীণ্খাঞ্জার পাঁচ .বছগে 
অথনোতক ব্যবন্থাপনার কাতর 
পারচম নয় । সরকারী দধ্যর্র থেকে 
নানানসূত্রে প্রচার আসল তথ্যকে 
মিথ্যা - প্রমাণত করেছে। অ'ঞ্জকে 
সরকারী সুত্রে স্বাকৃত যে ১৯৮০৪ 
সালের মাচ“ মাসের তুলনায় পাইকারা 
দাম বেড়েছে শতকরা ৪৫ ভাগ এবং 


ভোগ্যপণ্যের দাম বেড়েছে শতকরা 


66 ভাগ । দেশের সাধায়ণ মানুষ 
এর ফল ভোগ করছে বছরের পর 
বছর। আর কেণ্দ্রীয় সরকার তাঁর 
কর্মচারীদের ম।প্মঠ, ভাতা বাড়িয়ে 
চলেছেন নিজের কৃতকমে'র প্রায়শ্চিত্ত 
হিসাবে । এটাকা নিশ্চয় কোন 
উময়ন প্রকজ্পের বরাদ্দ ছটিই করেই 
দেওয়া হয়েছে! দেশের মানুষের 
পকেট কেটে সামান্য কি? লোককে 
অনুগত রাখার প্রচেষ্টা মাঘ। 


বহির্বাণিজ্য চিত্র একই 


বাহর্বাণ্স/র চিন্তও একই রকম 
উদ্বেগন্বনক । এ প্রশ্নেও শ্রীপ্রণব 
মুখাজর দাবীর অসারতা প্রম।ণিত। 
১৯৮৩-৮৪ সালে ব্যহিবাণিজ্যের 
ঘাটাত .'দঠড়য়েছে ৫,১৫১ কোট 
টাকা । এই অংক সব চাইতে বেশণ 
১৯৮০ ৮৯ এবং ১৯৮১-৮২ সালে 
যা. ছিল ৫,৮০০ কোটি টাকা! 
আজকে অস্বীকার করার 'উপায় নেই 
যে বেপরোগ্না আমদানীর "ফলে বাঁহ- 
বাঁণজের এই হাল ! অথচ প্রণববাব 


বাজেট বস্ত:তায় এবং পরে অনেকবার 


দাবখ করেছিলেন যে কোন ক্ষেত্রেই 
ঘটাতয় প্ররিমাণ ৫,০০০ কোটির 
উপরে উঠবে না। .সেই ভাবনায় 


তান জোর দিয়ে বলেছিলেন যে 


বিশ্ব ব্যাংকের ধন নেওয়ার প্রয়োজন 
হবেনা ৷" 

এসত্বেও বিদেশশ মুদ। সণ্চয়নের 
যেটুকু সুরাহা হয়েছে তায় কারণ 
অনসেতে বাঁপিজ্যক নত ততটা 
নয় যতটা বিদেশে বালকানী ভারতায়- 
দের আঁজত অর্থের এদেশে বিনি- 
য়োগ এবং প্রেরণের প্রচেষ্টা । এ 
ব্যাপারে গোড়ায় যে উৎসাহ পরে 
সরকারণ উদ্যোগের অভাবে তা কিছু 
ভ্তিমত হয়েছে। 


হয়েছে। 


"সাধারণ মানহযের সংরাহা হবে। 


এছাড়া শিল্প জগতে কোন কোন 
ক্ষেত্রে যে মম্দাভাব দেখা দিচ্ছে তার 
সঠিক ব্যাখ্যা বা তথ্য . সরকারণ 
দপ্তরে পাওয়া যান্ন না। যেমন 
দীঘদিন বোম্বাই-এর আুতাকলে। 


ধর্মঘট থাকা সত্বেও বস্মের আভ্যন্তরণ 
বাজারে চাঁহদায় সগ্কট হয় নি। 
কারণ প্রত্যেক কারখানার ক্রয় ন॥ 
হওয়া বৃস্রের মজুদ ছিল অনেক । 
সংপ্রাত নতুন করে আমেদাবাদের 
বন্রশিচল্প সংকট দেখা দিয়েছে। 
সাধারণ মান যের ক্রয় ক্ষমতা সে 
ক্রমশই কমে আসছে তার একটা 
ছোটখাট ইঙ্গিত এই ধরনের ঘটনা। 
কাঁবতে উৎপাদন বেড়েছে কিন্তু সে 
তুলনায় গ্রামে শিজ্পজাত দ্রব্যের 
ববিকুপ্ন বাড়েনি কেন তায় উত্তর মেলেনি 
সরকারের কাছে। তার প্রধান কারণ 


" কৃষিতে যে সম্পদ সান্ট হচ্ছে তার 


ফয়দা মুষ্টিমেয় 
পেশছাচ্ছে। 
ক্ষমতা বাড়েনি। 
এ বছরের গোড়ার দিকে নতুন 
ফসল উঠলে যখন ম.লামান কমার 
কোন লক্ষণ দেখা গেলনা সে সময় 
প্রীমখাজশ' ভরসা দিয়েছিলেন যে 
“যথাবাহত” ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে 
যাতে '্রিনিষপতের দাম না বাড়ে 
এবং কমাতির দিকে যায় । আজ পয'ন্ত 
জানা গেল নাতনি কি পদক্ষেপ 
নিয়েছেন এবং তার পরিণাঁত কি 
কারণ দাম ক্রমশই বাড়াতির 
দিকেই চলেছে। শ্রীমখাঙ্ছণ' অবশ্য 
দাবী কয়োছলেন যে যোজনা বাহভত 
প্রকজেপ ব্যয় বাড়বে এবং তাতে 
তা 


লোকের কাছে 
আঁধকাংশ চাষা ক্রয় 


কি হয়েছে? 
দামের রেকভ “বদ্ধ 

কারণ সাধারণ মানুষের অভি- 
জ্ঞতা অন্যরকম । প্রাত সপ্তাহের 
মল্যলচক আগের সপ্তাহের 
রেকভ'কে দ্লান করে ক্রমশ 'উধধ্মুখে 
এঁগয়ে চলেছে। ১১৭০ ৭১ সালকে 
ভাতিবষ' ধয়ে গত ৭ই এ 
মূল্যসূচক ছিল ৩২২, সেটা ৩০শে 
জন হয়ছে ৩৩৬। এক কথায় 
প্রতি সপ্তাহে গড়ে এক গয়েস্টেরও 
বেশী মূল্যস্চক বৃদ্ধি ঘটেছে। 


“ সরকার সনে জানা গেছে যে, 
৩৫টি নিত্য প্রয়োজনপয় জনয, ৮৬টি 


শিজ্পোংপদিত দ্রবা। তেল, বিদুৎ, 
তৈলজ্রাত বিভিন্ন দ্রব্যের দাম 


- বেড়েছে । 


মূল্যসচেক ধারণের জন্য যে 
সমন্ঞ থাদাদ্ুবোর দাম নমুনা হিসাবে 
গ্রহণ, হয়েছিল তার মধ্যে ১৮টির 
দাম বদ্ধি পেয়েছে এবং ৪টির দাম 
সামান্য কমেছে । খাদ্যশষ্যের সচক 
২৮০.৩ থেকে ২৫৮.৯ হয়েছে। 
ফলমূল, শাক-সবজি, দগ্ধ ও দা 
জাত সাঃগ্রী। ডিম, ডাল, চা কঁফি 


"মাছ, মাংস, মশলাপাতি . ইত্যাদি 


আঁত প্রয়োজনীয় দ্ুব্যসামগ্রীর দাম 
অনেক বেড়েছে এসংবাদ ইউ এন 


আই পারবোৌশত । 


পণ || শুক্রবার ২৭শে জুলাই, ১৯৮৪ 





জেযোতিবাবুও নেই কম তওপরতাও নেই 


শ্রীপ্রতিবেদক 


রাজ্যের শিঙেপর জন্য আমানত 


সংগ্রহ করতে মংখ্যমন্ত] জ্যোতি বন্গু 


এখন বদেশে। অতএব প্রশাসাঁনক 
সদর দপ্তর রাইটার্স 'বাল্ডিংস-এ 
কোন কর্ম'তংপরতা নেই। দেখলে 
মনেই হয়না যে একটা সরকার 
চলছে। 

মান্্রীসভার সদস্য সংখ্যা নয়-নয় 
কয়ে বিয্নাল্লিশ । কিম্তু প্রশাসনটা 
চলছে মূলত জেযাতিবাবকে, কেন্ছু 
করে। ম:খামন্ত্ী কলকাতায় থাকলে 
রাইটাস বিজ্ডিংস সয়গরম । [তান 
না থাকলে" চারাঁদকে কেমন যেন 
ছাড়া-ছাড়া ভাব। কার;কপ কোন 


দায়িত্ব নেই । কারুর কোন মাথাব্যথা 


নেই। 

মোট মন্তীর সংখ্যা -বিয়ালিশ 
হলে কণ হবে, কাত সাত-আট জন 
_ ছাড়া বাকরা আছেন ক নেই বোঝা 


_কাঁঠন । কে কোথায় বসেন, কথন 


আসেন, কখন যান তা রাইটান-এর 
প্রধান ফটকের পুলিশও বলতে 
"পারবে না । 

মৃখ্যমম্ত্ী ছাড়া আর যে কমন 
মন্ত ভেসে আছেন তাঁদের মধ্যে 
অন্যতম হলেন ডঃ অশোক মন্ত, বিনয় 
চৌধ্রী। নির্মল বস, ডাঃ অধ্বরীশ 
মুখার্জি এবং মাঝে মাঝে অধ্যাপক 

- শভ; ঘোষ ও কান্ত বশ্বস। অন্যরা 
আসেন, যান, চা খান। 

-., বনয়বাবব আঁত ভদ্রলোক । 
মুখ্যমন্ত্রীর .অনুপ্চ্ছাততে তিনিই 
রাজ্য চালান । অথচ তাঁর আচার- 
ব্যবহারে কোন হামবড়াই ভাব নেই । 
তান সবসময়েই ধীরঃ দ্থির, শাস্ত। 

যি পোকবাব: ত কেন্দ্রের. বিরদ্ধে 
লাঠি উশচয়েই আছেন । সুযোগ 
পেলেও তান একটা কেদ্দ্র-বিরোধা 
[বাতি ছাড়েন । সাংবাদিকদের 
পোয়াবারো। আর কিছু না 
হক অশোকবাবর কাছ থেকে দঃ 
লাইন মিলবেই-। . 

ফরওয়ার্ড’ রকের মন্ত্র নমল 
বসু প্রচারের ব্যাপায়টা ভালই বোঝেন । 
উনি আগে ছিলেন সমবায় দপ্তরের 
ভারপ্রাপ্ত । ডাঃ কানাইলাল ভট্রাচার্য 
মারা যাওয়ার পর উাঁন পেয়েছেন 

শিল্প ও বাণিজ্য দ্চর। শিল্প ও 

' বাণিজোর উন্নত হক বা নাহক এমন 
কোন সপ্তাহ নেই নিগণলবাব অস্তত 


“দুটি বাত ছাড়েনান । সংবাদপত্রে - 


নিজের নাম' না দেখলে ' ওর ঘুম 
হয়না । উন ডাকজ্ষেই তাই সবাই 
হাসাহামি করেন । নিজেদের মধ্যে 
বলাবলি কয়েন, যাক, শীনমলিবাবু 
ঘখন ডেকেছেন তখন আর ভাবনা 


নেই। হলদিয়া পেট্রোকে মিক্যাল 
প্রকল্প হবেই। অত কোটি টাকার 
প্রকঙ্প। চলুন ন্ম'লবাবুর ঘরেই 
চা-পর্বটা সারা যাবে। চায়ের কাপে 
চুমুক দিতে দিতেই [নিম'লবাবু 
জানান কেন্দ্র বিশ্বাসঘাতকতা করেছে । 
সপ্তধ যোজনাতেও হলদিয়া পোট্রো- 
কোমিক্যালস-এর দ্থান হল না। তাতে 
ক? সাংবাদিকরা মুচকি হেসে 
বলেন. আরে আপাঁন নিজেই করে 
ফেলুন । কেন্দ্রকে আমরা দেখে 
নিচ্ছি । সৃতরাং.চা খাওয়া নিত্য 
চলছে । হলদিয়া পেপ্রো-কেমিক্যালস 
প্রকল্প নির্ঘলবাবূর ভাংষা আজ 
হচ্ছে, কাল হচ্ছে না। 

ডঃ অন্বস্নীশ মৃখাজর তুলনা 
নেই । ওর নাক চার ডঙ্জনেয়ও বেশ 
টুপ । এক একদিন এক একটা পরে 
আমেন। অপরকে পরাতেও ও"র 
জুড়ি নেই। রাজ্যের হাসপাতাল, 
আঁশ্রক ঘ্োগ। জুনিয়র ডাক্তার 
ধমণঘট--সব মিলিয়ে উন সবাইকে 
নাজেহাল করে ছাড়ছেন। সন্ধ্যা ছ'টার 
আগে ও*র সময় হয় না। শেষ থেকে 
আরপ্ত করে শুরুতে শেষ করতেই 
উনি অভ্যন্ত । কাজেই রাত সাতটা- 
আটটা পর্যন্ত ওর ঘরে আলো জ্বলে 
বাইরে অগফসাররা বসে বসে হাই 
তোলেন । হাসপাতালে হত্দতি ত 
লেগেই আছে । আমগ্রিক রোগ দূর 
করতে উাঁন আম্তারক চেষ্টার দাও- 
রাই দিয়েছেন । সহঞ্মশা তাই 
ওকে আদর করে বলেন, আম্তীরক 
মন্ত্রী! 

অধ্যাপক শন্ত; ঘোষ এখন চিকিং- 
সার জন্য রাশিয়ায় ।: উপাচ'ষ* 
নিয়োগকে কেন্দ্র করে তাঁর ঘর 
বেশ: কিছুদিন গরম ছিল। এখন 
উত্তাপ কমায় টান অনেকটা নিশ্চন্ত। 
রাশিয়া থেকে ফিরলে বদি & দেশের 
উচ্চাঁশক্ষা -ব্যবন্থা নিয়ে উন কিছ? 
উপদেশ দেন সেই আশাতেই শিক্ষা 
দগ্তরের আফসার ও কম'র প্রতপক্ষায় 
রয়েছেন । রাদ্্যপাল আচাষ".এ. পি. 
শমাও নিশ্চিত। তাঁকে শন্তুবাধুর 
কাছ থেকে একান্তে এক কথা আর 
প্রকাশ্যে আর এক কথা শুনতে হচ্ছে 
না। 

কেন জানি ‘লে হালুয়া’ মন্ত্র 
যতন চক্র কিছুদিন যাবত 
চুপচাপ ৷ খবর তৈরি করতে এবং 
খবর খাওয়াতে টান অনন্য । 'ঁকল্তু 
সেই যে গায়িকা, থুড়ি, সঙ্গীত জপশ 
উষা উতথুপএর সঙ্গে ও*র কথ হল, 
যতণল্ধাব: একট? মনমরা । 


সেই 


হাসি নেই, সেই হত্বিতান্ব নেই । 
নিজের নাম ছাপানর কোন চেষ্টাই 
নেই। ঘরে সর্বক্ষণ লাল বাতি 
জ্বালিয়ে বসে থাকেন। আপন মনেই 
চুরুট খান । 

লস এ'গলেস আলম্পিক যাওয়ার 
সব ব্যবস্থাই যতখনবাব্‌ পাকা করে 
ফেলেছিলেন । কিন্তি শেষ 
পযন্ত আর যাওয়া হল না। 
কেন্দ্রীয় সয়কার নাঁক জানিয়েছেন; 
নিরাপত্তার কারণে ওখ্র ব্রিটেন, এবং 
মার্ক'ণ যম্তরা্ট্র যাওয়া ঠিক নয়। 
এই নির্দেশ পেয়ে যতণনবাবদর প্রাতি- 
ক্রিয়া, শা-। আমাকে আবার মারবে 
কে? আম কি স্বর্ণ‘মান্দরে সৈন্য 
ঢ:কিয়েছি? যত সব। আসলে 
আমাকে যেতে দেবে না বলেই এই 
[ফিকির। ঠিক আছে আম রাশিয়া 
যাব । দোখ, কে আটকায়? ২ 

অতএব যতাঁনবাব্‌ রাশিয়া চল" 
লেন। ওখানে শন্তুবাবু রয়েছেন, 
ফরওয়াড রকের রাজ্য সম্পাদক 
অশোক ঘোষ রয়েছেন। দিনগংলো 
ভালই কাটবে। ব্লাশিক্লায় কলকাতার 
মত এমন গরম নেই, এত ব;ট ঝামেলা 


নেই । কেউ ফ্ল্যাটের জনা বিরন্ত 
করবে না। 'কটা দিন বিশ্রাম নেওয়া 
যাবে। | 


আর এক মন্ত্রী_সংস্য. দপ্তরেয় 
কিরণময় নন্দও এখন বিদেশে, 
টোকওয় । উন নাকি জ।পান সর- 
কারের আমন্ত্রণে মৎস্য চাষ দেখতে 


ওদেশে গিয়েছেন । থাকবেন তিন 
সপ্তাহ । ফিরে এদেশে মাছ চাষে 
বিপ্রব আনবেন । সুতরাং ভাবনা 
নেই । বন্যায় সব যাঁদ ভেসে না যায় 
ত কিরণময্নবাবকু ফিরলে, একটা 
সুরাহা হবেই। 


ততদিনে জ্যোতিবাবুও ব্রিটেন, 
মাঁকন যব্তয়াধ্ট্রী ও কানাডা সফর 
সেয়ে দেশে ফিরবেন । মুখ্যমন্ত্রীর 
আফিলাররা এখন চারটে বার্জতেই চলে 
যাচ্ছেন । ব্যতিক্রম শুধু রাজনৈতিক 
সচিব অশোক বসু । তাঁর অনেক 
কাজ । মুখ্যমন্মী কেমন 
আছেন, কবে কোথায় যাচ্ছেন তার 
খবর অশোকবাবুকেই জোগাড় করে 
সবাইকে জানাতে হয় । সুতরাং তিনিই 
টেলিফোন আগলে রেখেছেন ।. তাঁর 
ঘরেই সবার ভিড় । [সিগারেটের ধোঁয়ায় 
ঘর অন্ধকার । | 
প্রশাসনের দায়িত্বে থাকলেও 
বিনয়বাব: নিজের ঘরেই বসছেন। 
স্তাঁকে আথলে রেখেছেন প্রশান্ত শুর 


॥ তিন।। 


সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে 
লড়াইয়ে ইন্দিরা গান্ধা 
মেটেউ আগ্রহী নন 


রাজেশ্বর রাওয়ের অর্ভিযেগ 


ভারতের কাঁম্উনিষ্ট পাটির 
সাধারণ সম্পাদক শ্রীস. রাজেমবর রাও 
এক বিবৃতিতে অভিযোগ কয়েছেন যে 
্ীমতখ গাশ্ধ! সাম্প্রদায়িধ তায় বিরুদ্ধে 


লড়াইয়ে মোটেই আগ্রহণ নন; যাঁদও 


মাঝে মাঝে এ সম্পকে মামুলীভাবে 
সদিচ্ছা প্রকাশ করে থাকেন, । 


হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা 


ও*র মতে, দক্ষিণ ভারতে তাঁর 
দলের পরাজয়ের পয় থেকে শ্রীঘতণ 
গাদ্ধী পর পর এমন কয়েকটি পদক্ষেপ 
ইচ্ছা করেই নিয়েছেন যা সোজাসাঁজ 





আর শান্ত ঘটক প্রশান্তবাব সমপ্রতি 
একটা বড় কাজ করেছেন। রাইটার্স” 
এ কিছীদন ধরে পানশয় জল পাওয়া 
যাচ্ছিল না । উনি গেটের মুখে একটা 
গাভীর নলক্‌প বসিয়েছেন। বলেছেন 
এবার জলে ভাসিয়ে দেব। তা সামনের 
রাঙ্ভাটাও য'দ ভেসে যায় যাক। 

শান্তিবাব; ঘুখ/মম্্ীর কাছের 
লোক । কোথায় কি হচ্ছে তা দেখাই 
ও'র কাজ । 'মৃখ্যমগ্ঘণ এলেই সব- 
কিছ: জানাবেন। যেন কেউ ফাঁকি 
দিতে না পারে । চলাফেরায়। কথা-- 
বাতায়ন তাই তাঁর বাড়তি দায়িত্বটা 
উপচে পড়ে। দায়িত্বের চাপে টান 
লাফিয়ে লাঁফয়ে চলেন। 

লাফিয়ে চলেন ডঃ অশোক মিন্ও ! 
কিন্তু তাঁর সমস্যাটা আলাদা । এক- 
দিকে কেন্দু আর অন্যদিকে 
জ্যোতিবাবব। কেন্দ্র টাকা দিচ্ছে 
না, ব্রাজ্যের বাক যোজনা 
চূড়ান্ত হচ্ছে না। জ্যোতি" 
বাবু বিদেশ গেলেন, তাঁর যাবতীয়. 
খরচ সরকারি তহবিল থেকে মেটাতে 
হল । কতাদন আর মানুষকে মিথ্যা 
কথা বলবেন । এখন মংখ্যমন্ত্রী যাঁদ 
কিছ: না আনতে পারেন ত মুখ 
দেখান যাবে না। অথচ তার সম্ভা- 
বনাও কম। সবাই জেনে গিয়েছে যে 
মৃখ্ামষ্তরী ' কয়েকটি . বন্জাতিক 
প্রাতত্ঠানের প্রতিনিধিদের চেষ্টা- 
তেই -সরকার খরচে বিদেশে 
গিয়েছেন । আমন্ত্রণ শুধু লোক 
দেখান । জবাব একদিন দিতেই 
হবে! 

বাকি মন্ত্রীদের কোন ভাবনা নেই। 
ও"রা দিব্যি আছেন । লাল আলো 
জালিয়ে সরকার গাঁড় চড়ে ঘুরে 
বেড়াচ্ছেন । মুধ্যমল্প্ণ থাকলে যদ. 
বা হারজির। দিতে হয়ঃ এখন তার 
বালাই নেই। অতএব রাইটার্স-এ 
[ভড়ও নেই ।. বিকেল চারটে বাজার 
আগেই সব ফাঁকা। কে বলবে, 
একটা সয়কার রয়েছে? | 


উগ্র হিষ্দ ৷ সাঞ্ঠর্রুয়কতাকে £ শর 
দেয় ৷ আসামে, কামমশরে এবং পাঞ্জাবে 


' এই নপাতির প্রয়োগ খুবই প্রকটভাবে 


প্রকাশিত । অত্যন্ত লংকীণ" দলপয় 
স্বার্থে‘ তিনি এই মারাত্মক ' থেলায় 
মেতেছেন। 


বামপন্থীদের ব্যর্থতা 


শ্্রীরাজে*্বর রাও এই প্রসজে বাম- 
পহুখদের ব্যর্থতা ছবধকার করে বলেন 
যে তাঁরা সজাগ ও সতক' থাকলে" 
বোম্বাই ভিয়াস্ডী ও থানে এলাকায় 
যে ভয়াবহ সাম্প্রদায়ক দাংগা-হয়ে 
গেল যাতে বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক দল 
উস্কানি দল এবং পরে প্রতাক্ষ- 
ভাবে অংশগ্রহণ করল তা এত ব্যাপক 
আকার ধারণ করতে পারত না। বড় 
রকমের আগ্‌ন লেগে গেলে পর বাম- 
পদ্থীরা রায়ে এসেছেন কিন্তু আগুন 
যাতে নালাগে সেদিকে হযাশয়ারণ 


| ছিল কম। 


. ওর মতে বামপন্থীদের আরও 
সক্রিয়ভাবে এবং পারিকঙ্গিপিতভাবে 
সাম্প্রদায়িক শঙ্তির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে 
অগ্রণশ ভাঁমকা [নিতে হবে। যারা 
দাংগার ইন্ধন যোগায় তাদের 
মুখোশ খুলে দিতে হবে। সঠিক 
পম্ধাততে জাতীয় সংহাঁত বজায় 
রাখার জন্য আন্দোলন চালিয়ে যেতে 
হবে। 

"ঠিক পদ্ধাত'র ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে 
উাঁন বলেন যে কেবলমান্্ সাম্প্রদায়িক 
শবন্তই নয়, জাতপাত নিয়ে এবং 
সংকণ" ভাষাভাতিক আন্দোলন 
যাতে "বিভ্রান্ত না করে সোঁদকে নজর " 
দিতে হবে। "সেকুলারজম” বা 
ধমশনরপেক্ষতার আসল তাধপ' 
বোঝাতে হবে দেশের মানযকে। 


বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে এর অপব্যাখ্যা 


হয়ে আসছে । কারণ ধর্মানরপেক্ষ- 
তার আসল মানে শাসকগোষ্ঠী 
মানতে চায়না.। ক 
ধর্মনিরপেক্ষতা 


সেকুলারিজম বা ধমণনরপেক্ষতা 
বলতে বোঝায় যে প্রাতাট ধমকে, 
সমান মযার্দা দেওয়া হবে আর 
রাষ্ট্রকে পুরোপুরি ধমশীয় অনুষ্ঠান 
বাসংগ্থান থেকে একেবারে পৃথক 
করে রাখতে হবে। দভাগ্াক্রমে। 
শ্রীয়াও বলেন, এদেশে উলটোই ঘটে। 
যেমন, জাহাজ জলে ভাসানোর, জন্য 
সরকার অনুষ্ঠানে মম্ত্রপাঠ এবং 
নারিকেল ডাজার প্রথা চালু হয়ে 
আসছে। 


‘শেষাংশ ষ্ঠ পৃচ্ঠায় 


॥ চার ।। 


হাওড়ার গয়েগপুরে 


এ এফ কামরুদ্দিন আহমদ 


হাওড়ার ভোমজুড় থানার গ্রাম . 


গয়েসপুর 1 গাছ -গ্রাছালী ভরা । 
পঞ্চায়েতের নাম নারনা । কলকাতা 
থেকে, এসেছি হাওড়া স্টেশনে। 
হাওড়ার সাতাম এ বাস চল্ডাঁতলা 
' যাবার আগে নামিয়ে দিয়েছে জগদশশ- 
পুর হাটে | জগদীশপুর মার্টিন 
ম্টেশনে | জমজমাট হাট বসে । জগ্গ- 
দশপুরের পাঠাগায়ট এতদিন 
চ্টেশনেয় আড়ালে লুকয়োছল। এখন 
প্রকাশ্যে । ডাকঘর ওখানেই । ইউকো 
ব্যাঙ্ক শাখা খুলেছে । নতুন বাড়ীও 
করছে হাটে । বৃদ্ধ দাদুকে : দেখলাম 
না যান মহাশয্ন য্যান্ত ছিলেন । 
কাপড়ের দোকানেয় পাশে মাণ্টর 
দোকানে ছিল! সেই দোকানের চেহারা 
পাল্টেছে । হাত পাল্টেছে। বাজারের 
অনেক দোকান আধুনিক হচ্ছে । 

আধ ঘণ্টা দাঁড়াতে হলো দগ- 
'দশশপুর হাটে। কৈ ডোমজুড় পর্যন্ত 
যাস তো চলছে না। গিন্নেছি বারোই 
জুলাই সকালে । মিনিবাস এলো । 
মিনিতে গাছ গাছাল'র দৃশ্য উপভোগ 
করতে কয়তে যেখানে নামলাম সেই 
পারাঁচত এলাকা । ইংরাজ আমলের 
পারত্ন্ত স্বাহ্থ্য কেন্দ্রে এখন আয়ূ্বেদ 


চিরিৎসা কেন্দু হয়েছে । বন্ধ প্রান্তন 


কমপাউ্ডার যান ওখানে চাকুরশ 
করতেন বললেন, বরং হোমিওপ্যাথী 
চিকিংসা কেন্দু হলে ভালো হতো । 
ধায়েসপুরের অনেক মানুষই বিরন্ত। 


এত বর পড়ে থাকার পর এক 


ব্যবস্থা হলো । এতে গ্রামের লোকের 
কি কাজে লাগবে । ডান্তারবাবূই বা 
কদিন এখানে আসতে - পাবেন, 
পারছেন । 

। বল্‌হাটি। গ্রামের আট মাইল 
দূরের গ্রাম গয়েসপুর । এখানে 
পৌষ মাসে গয়েসউদ্দীন পার 
সাহেবের ল্মৃতিতে মেলা বসে। কেউ 
বলেন তান রাজা ছিলেন নবাব ছিলেন। 
কেউ বলেন গিয়াস শাহ ছিলেন 
সবহারা ফাঁকর অথচ ধর্মপ্রাণ সাধ্‌- 
প্রতিম ৷ তাঁর আমলে বিশাল এলাকান্্ 
গড় খনন করা হয় এবং সরস্বতী 


নদশর তখরে ভিবেণণ নামক স্থানে 


এই গ্রামের পাশেই বসবাস শুরু 
করেন তান ! ডোমজুড়ের ধনঞ্জয় 
ভট্/চাষ* মহাশয় রিটায়াড রেল 
কম৷ ইন নিশির ডাক নামক বই 
লিথেছেন'। গড়ের ভগ্রাবশেফ তে'তুল 
গাছের ঘন জঙ্গলে এখনও গা ছম ছম 
করে ১৩১১ খ্‌ঃ সেকেন্দারের পত্র 
গয়েসউদ্দন বাদশাহ ব'ঙলায় আসেন 
বলে অনেকের মত । | 


গয়েসপুয়ে বিদহৎ যায়নি । 


. তথ'যানীদের ভর্সা। 


হবে । 


' গাছালণ। 


অনিল ঘোষ নামের তরুণ বললেন, 
গয়েসপুর মুসলীম প্রধান গ্রাম । 
ওখানেই বিদহযৎ যায়নি একথা লেখা 
ঠিক নয়, আপান দেখুন গোটা 
এলাকাতেই বিদং যাল্লান। গোটা 
নারনা এলাকায় ব্যানার্জপাড়া 
ছাড়া নারনা গ্রাম পণ্যায়েতের এলাকায় 
কোথাও - ?বদযৎ ঘায়নি। নিমাই 
সাঁতরা বললেন, কেবল এখানে কং- 
গ্রেস গ্রাম পঞ্চায়েত বলেই নাক? 
আপনি কি বলেন স্যার? নারনা 
গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ' নূর হোসেন 
বললেন .আমার বাড়শী গয়েসপ্‌র । 
তাই আগে অন্য এলাকার কথা 
বলবো । নারনার ভাস্কুড় থেকে 
নারনা পণ্চাননতলা পর্যন্ত রাল্ঞা 
পঞ্চানন 
তলা প্য‘ষ্ত রাঙ্ঞা সাত কিলোমিটার 
পাকা করা হোক'। | 


গয়েসপূর এবং পিপলাই প্রামেয় 
সমস্যাও অনেক । বন্যার পর গিয়েছি 
তাই প্যাচপ্যাচে কাদা ৷ গ্রামে 
ঢোকার সময় লয়ীয় চাকার কাদা 
প্যাষ্টের রঙ বদলে দিলো আমার । 
গ্রামের ভিতের ইট ভাটা তৈরণ হয়েছে 
লরশ যাচ্ছে। রাষ্ভায় সামান্য যা 
ইট ভাঙ্গা ফেলা হয়েছে তা আর 
কতাঁদন টিকতে পারে। নারনা 
অঞ্চল, পান্ধয় জলের সমস্যা তাঁর । 
জগদীশপুর বা কাছাকাছি মাটির 
তলায় পাইপ বসিয়ে ট্যাপের .অল 
সয়বরাহ করা হলেও নারনায় সে 
ব্যবস্থা চালু হয়নি । গয়েসপুর 


- থেকে মাকড়দহ যাবার রাঙ্ঞা রয়েছে। 


মাকড়দহে, নতুন ব্রডগেজ রেলে 
স্টেশন ৷ মাকড়দহ স্টেশন যাবার 
জন্য দশ কলোমিটার রাষ্ঞা তৈরণ 
করা অরশ্যই দরকার । . বড় পাকা 
রাঙ্ঞা় দুপাশেই দেখেছি গাছ 
আখক্ষেত দেখোছলাম 
আগের বার যাবার সময় । চ'ষবাস 
ভালো হয় । ই*্ট ভাটা তৈয়ী এভাবে 
বাড়লে চাষের ক্ষাত তো হবেই ৷- 


গ্য়েসপুরেরু শওকাত আলা 
সমাজ কমন ৷ হাওড়া হাটে কাপড় 
সাপ্লাই করেন । বললেন, গয়েসপুর 
গ্রাম পর্যন্ত বাবার জন্য' রাষ্ঞা তৈরগ 
করবে কে বলুন ? আমরা সব দিক 
থেকে বণ্চিত ৷ শিক্ষার হার কমছে । 
গোটা গ্রামে মাত্র তিনভ্রন “শিক্ষিত 
ছেলে ! বরজাহান আলণ মন্ডল বি. 
কম ফাইন্যাল দেবে । আমার সংগে 
দেখা হলো, ফটো তোলায় প্রান অছে 
তার! জুলফিকার আলণ কলেজে 
পড়ছে । দেখা হলো. মুহম্মদ 
রাঁবরুল হক (৬৫) বৃদ্ধের সংগে । 





- মধ্যেই । 


বামফুষ্ট সরকারের শিক্ষানীতি 
বিষয়ে আশিসকুমার ঘোষের ৬ 
জুলাইয়ের প্রতিবাদ পনর সং্লিণ্ট 
প্রতিবেদক মিহির আচার্ষে'র বন্ধব্যের 
চেয়েও জোলো, জোলুশহান । 

শাসকগ্রেণণ নাকি “চায়নি ছেলে 
মেয়েয়া কিছু শিখুক '৷....-:"আর এই 
আঁশক্ষা শোষণ ব্যবচ্থাকে টিকিয়ে 
রাখতে সাহায্য করছে। এখন 
এই শিক্ষাব্যবন্থাটা পাল্টালে, ক্ষাত 
কার? 'নিশ্চম্ন ৮০-৯০ ভাগ মানু- 
ষের নয় ?” আশসবাবুর এ বৈপ্লাবক 
প্রত্যয় থেকে পরিচ্কার্ হচ্ছে যে, 
ইংরেজী শিক্ষার “নতুন কায়দাটা” 
চাল: করা মানেই যেনো শিক্ষা ব্যব- 
স্থাটা পাল্টে দেওয়া । অপিচ এতে 
ক্ষত শুধু দশ বিশ ভাগ মানুষের, 
যারা শোষক বা শোষক-পক্ষীয় । 
তবে ক এই আত্মক্ষীতর উদ্দেশ্য 
নিয়েই ভারত সরকার, তার স্টাডিগ্রপ 
এবং কোঠারী কমিশন ইংরেজধ 
শিক্ষায় নতুন কায়দাটার সুপারিশ 
করেছে ? এই শাবজ্ঞান-ভাত্তক চিন্তা 


রাজ্যেরও আদর পেয়েছে; 'কিম্তু তা 
সেও ডান-বাম নির্বিশেষে শাসক- 
শ্রেণয় এ দশ-বিশ ভাগ বাড়ার 
ভাগাবান ছেলেমেয়েরা এবং শাসক 
শ্রেণীর লেজুড়ব€ৃত্তকারশ উচ্চাকাত্খণ 
মধ্যবতাঁ-পত্ববিতাঁ“বাড়ীর হামাাড় 


নিধ(তনমূজক” প্রথা মেনে “ভাক্মী 
ইংরেজশী জুতো” পরেই বেশ চলেছে। 
এবং দেশের গৌরব, লৈতা-গস্কর 
হতেও তাদের কিছুমাত্র অসুবিধে 
হচ্ছে না। অন্যদিকে শোষণ র্যবশ্থার 
শিকার, হতভাগ্য মানব-শিশখ আজও 
শিক্ষা সয'্পশ্য হতেই পারছে না, 
অথবা স্‌" ওঠার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাঙ্থন 


গায়েসপুর সম্পকে পড়াশুনা করছেন । 
আজও বহং বইপন্ন, আছে তাঁর 
সংগ্রহে । গয়েসপুর গ্রামের চৌহাশ্দ 
এ রকম । পূর্বে পিপলাই' গ্রাম । 
পশ্চিমে পায়রাটহংগণ গ্রাম । পায়রা 
টুংগ গ্রাম মাকড়দহ এলাকার 
উত্তরে বঙ্ুহাটি, বলুই 
ভট্টাচার্য নামের এক ব্যান্তর নাম 
থেকে নাকি বলৃহাটির উৎপাত্তি। 
দক্ষিণে আছে জোতাগার । তার 
পাশের গ্রাম বলতে লক্ষ্মপপুর। 
ভ।স্কুড় গ্রামে দেখেছি মাটিয় তৈয়ী 
পোড়ানো ইটের মত চেয়ার । লোক- 
জন বসতে পারেন। ডোমজু় 


জগদাশপুর রান্তা খুবই সংকাঁণ'। 
দুটি গাড়ী পাশাপাশি যাওয়ার 
অসুবিধা । পাকা রান্তার দুদিকে 
প’র*ণর করা এবং পূর্ত বিভাগের 
মাটি ফেলা দরকার । 


ভাবনা” প্রসূত কায়দাটা তো অন্যান্য 


মারা [শিশুর দল “অবৈজ্ঞানিক ও 


ভাবে বৃদ্ধ পাচ্চে।- 


- সংখ্যা ৪৬ বিলিক্সন 


ব/মক্রণ্ট সরকার ও ইংরেজী 


থেকে অকাল বিদায় 'দিতে বাধ্য. 
হচ্ছে। বাধাটা তাদের আদপেই 
ইংরেজী - নয়। ক্ষুধা-অপুদ্টি 
শোষণ বগবাই তাদের পড়তে দেয় না 
দেবে না। কিন্তু বামপন্থার ভিন্ন 
পঙ্ছা কই? 


আশিসবাবু ৩1৪ বছরের মধ্যে 
রূশভাষা শিখে ফেলায় দণ্টান্তে ষষ্ঠ 
শ্রেণী থেকে ইংরেজ শেখা সহজতর 
মনে করেছেন কিন্তু রুশ-চপনা যারা 
শেখে তাদের অর্থনোতিক নিশ্চয়তা 
বা যখরা শেখান, তাঁদের ভাষাভাতিক 
[বচক্ষণতার [বচার আশিসবাবু করেন 
ন ॥ এও ভাবেননি যে সুন্দরবন 
থেকে পুরুলিয়া পর্যন্ত যে-সব সাধা- 
রণ বাংলা প্রাথামক মাধ্যমিক ' স্কুল 
ছাঁড়য়ে আছে, সেখানে কারা যায় 


ভাষা শিখতে: আর কারা আসেন' 


শেখাতে । আমাদের শিক্ষক-নিয়োগে 
বাংলা উচ্চারণ পযন্ত দেখার প্রথা 
নেই। অথ'নোতিক কারণে, নিয়ো- 
গের পেছনে : বংশ-বণন্দলের 
হাজারো কেচহা--অনেক ক্ষেত্রে। 
অথচ কুইনস ইংলিশ আমরা শেখা- 
বোই ; ইনডিস্সান ইংলিশ নয় । 
ইংরেজ শেখানোর নতুন কায়দার 
ক্ষেত্রে মঢড়তার মস্ত প্রকাশ ঘটেছে 
পুভ্তক-প্রণয়ন ও ভাষা-শিক্ষণে। যা 
িদারংপ-পর্নানভ'রতা তথা ইংরাজ 
[নভবরুতার সাক্ষী । এব্যাপায়ে যে 
স্বাধীন হাওয়া বইতে চাইছিলো 


দপণ ।। শূর্ুধার ২৭শে জুলাই, ১৯৮৪ 


পিয়ারিচরণের কাল থেকে, তা 
একেবারেই রুদ্ধ হলো, স্বাধীনতার 
তিন যংগ পোঁরয়ে এসে! কিছু 


বাঙলার সঙ্গে সৃমন্ত বাংলা স্কুলের ডা 


মুখ অংশত ঘুরিয়ে দেওয়া হলো 
ইংয়েজী মাধ্যমের দিকে । আমরা 
কিছুতেই বুঝতে চাইলাম না" ষে 
বহ্ছভাষণী বা হিন্দ-দ্থান' ছান্রের কাছে 
ইংরেজী ভাষা তো অংক-ভূগোল 
ইতিহাস প্রকাতাবিজ্ঞানের মতোই 
আরেক শিক্ষণয় বিষয়, যা তার 
মাতৃভাষার মাধ্যমে সে শিখতে আনশ্দ 
পায় । আমাদের পাঁরবেশটা বাংলা 
ঈংরেজ” মেলানো নয় কি? 


শ্রদ্ধেয় মিহির আচাষ' দি:মখ’ 


তে চান ন; তাই বুক তার মনেই... 


পড়েনি শিক্ষকদের পাঁচ বছরের 
চাকুীকাল কেটে তাঁদের বাড়ণভাড়া 
স্বা্থা ভাতার বাহারী আয়োজন 
করায় ফূষ্টায় কৌশলকলাটির কথা। 
পি-এফ বা ভবিষৎ নিধি নিয়েও 
সম্প্রতি বিশম্খলা-উচ্ছঞ্ধলার টানা- 
হে’চড়া চলেছে । আর বেন্দরায় হারে 
মহার্ঘভাতার 'বিষয়াট তো এখন 
খুড়োর কলে পর্ধবসিত। আমরা 
যেনো খুড়োর হাত ধরেই দিল্লখ 
চলেছি । তফাৎ শুধ: এই যে 
খুড়ো যাচেহন লাজধানী একসগ্রেসে, 
আর আমরা হেটে । প্রসঙ্গত সেই 
প্রফুল্ল সেন মহাশয়ের আগ বাক্যাট 


প্রাতধ্যান হয়ে ফিরে আসতে চাইছে £ _ 


“সাধ আছে; সাধ্য নেই। ভাই ।” 
ভাই অবশ্য দিনে দিনে বেড়ে এখন 
কমরেড হয়েছেন। আর বাড়াত 
মাইনেটা তো বাজারদরের বানে গেছে 
ডূবে-তার লাশের হদিশ পাওয়াই 


ভার । নির্মল সাহা 


শত।ব্দার শেষে বিশ্ব জনসংখয। 
& বিলিয়ন হবার আশা! 
বিশ্বে ৮ কোট জনসংখ্যা বাড়ছে ।- 


অথনোতক বাঁদ্ধর অনংপাত 
ধরে ধীরে হাস পেতে থাকলেও 
{বিশ্বের জনসংখ্যা ক্রমেই আশংকঙ্নক 
রাষ্টপুঙ্জের 
পারবার পাঁরকঙ্গপনা সংসদ কাধবাহক 
অঁধকত‘ রাফায়েল এম দালাস-এর 
মতে যদ এই প্রবণতা চলতেই থাকে 
তাহলে বত'মান শতাষ্বীয় শেষে জন- 
থেকে ৬*১ 
বিলিন হযে যাবে । 

আগামণ আগষ্ট মাসে মোক্সকো 
শহরে আগ্ঠেয় রাষ্ট্রপুঞ্জের জন- 
সংখ্যা সখ্নেলনের প্রন্তুতির জন্য বন 
এ সমাগত বিশেষজ্ঞদের আন্তজাতিক 


জমায়েতে শ্রীসালাস টার মন্তব্য . 


করেন । 
গত ১৫ বছরে টি দেশে 
পারকঙ্পনার ফলে জনসংখ্যা 


বৃদ্ধির অনুপাত প্রাত, বছর গড়" 
পড়তা ২ থেকে ১৭ শতাংশ হারে 
হস পাচ্ছে। এই শতকের শেষ 
পর্যন্ত বৃদ্ধির এই অনুপাত সম্ভবতঃ 
আরও নেমে ১৫ শতাংশ হবে |: 
তবুও, বর্তমানে প্রতি বছরে 


২০০০ সালে এই সংখ্যা ৯ কোটি 
হয়ে যাবে । বিকাশশীল দেশগুলিরই 
জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার সবেচ্চি £ গড়" 


পড়তা ২১ শতাংশ । শিল্পোমত 


বিশ্বেই কেবল জনসংখ্যা বাদ্ধর হার 


০৬ শতাংশ। 
প্রজাতন্ত্র জামএনাতে' ত প্রাত 
বছর ৩'২ শতাংশ হারে জনসংখ্যা 


হন্স পাচ্ছে ॥ 


রাষ্্রপহঞ্জের সা 
সম্মেলন ১০ বছর পূর্বে যুখারেস্টে 
অনুষ্ঠিত হয়েছিল । তখনকার 
মত এবায়ও জনসংখ্যা নিয়ম্পরণ 
সম্বম্ধীর কম“সডীগয় অগ্রগতির সমাক্ষা 
করে রাম্টপ্‌ের এ সংক্রান্ত নীতির 
ভবিষ)ৎ নিধরিণ করা হবে।, বন 
এর জনসংখ্যা বিশেষজ্ঞ ' সম্মেলনে 
ফেডারেল অর্থনৈতিক সহযোগিতা 
মন্ত্রী যাংবগেন ভাকে অবাধ জন- 
সংখ্যা বৃদ্ধির বিরদ্ধে সতক'বাণদ 
উচ্চারণ করেন । তান একথাও জোর 
দিয়ে বলেন যে জনসংখ্যা নীতি কাঁ 
আকার গ্রহণ করবে' তা স্বাভাবিক- 
ভাবেই প্রাতাটি দেশের নিজস্ব সাব" 
ভোঁম আঁধকারের এাণ্ডয়ারভুস্ত। 


A 


বণ ॥। শরেবার ২৭শে জ্‌ল্গাই; ১৯৮৪ 


গৌঁহাটি বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে মারাত্বক অভিযোগ 


আসাম সরকার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন 


গোঁহাটি বিশ্বাবদ্যালয় নিয়ে 
রাজযসরকার যেমন উাঁহিগ্ন, বি*ব- 
গবদ্যালয় চত্বরের আধিবাসশরাও তেমাঁন 
রাজ্জাসরকারের মতিগাঁত সম্পকে” 
দ:শিন্ধাহান্ড । গোঁহাটির ‘আসাম 
(ট্রীবউন' পাকা লংবাদ দিচ্ছেন যে 
[বন্ববিদ্যালয় চত্বর থেকে ছাত্ররা 
আত্কগ্রন্ত হয়ে পালিয়ে বাড়ী চলে 

|| | 

মৃখ্যমশ্তী হিতেদ্বর সইকিয়া 
সম্প্রতি এক সাংবাদিক সম্মেলনে 
বিদ্বাবদ্যালয় সম্পকে কতগুলো 
মারাত্মক আঁভযোগ উত্থাপন করার 
পরই এই আতঙ্কের সমন্তরপাত ঘটেছে 
জানা গেছে । মংধখ্যমন্ত্র 
যে বিশ্বাবদ্যালয় কর্তৃপক্ষ 
দের দ্যায়ত্তবশাসনেয় সুযোগ নিয়ে 
ধরণের লোককে হোণ্টেলগ:লিতে 
মন দিচেছন, যাদের ছান্রত্বের কোনো 
থাকতে পারে না। যেমন 
সভাপাত প্রফল্ল মেহান্ত 
হোণ্টেলের অধিবাস, তান হাই" 









কোটের একজন রোঁজগ্টার্ড আইন- . 


_জখবী। এখানের খুনের মামলায় 
আসামী বিশ্ববিদ্যালয়ের হোণ্টেলে 
দিব্য জাঁকয়ে বসে আছে. তারমধ্যে 
এমন লোকও আছে যাদের বয়স 
৩২৷৩৩ ফলে 'বিশ্বাবদ্যালয় দাঁড়য়ে 
গেছে একটি সমাজবিয়োধাঁদের কার- 
খানায়, সেখানে পড়াশোনায় পারবেশ 
সম্পূণ" নষ্ট হয়ে গেছে । হোচ্টেলে 
অ-ছাত্র আ্দোলনকারাদের এইভাবে 
আশ্রয় দেওয়ার ফলে দ্‌রদূরাম্ত থেকে 
আগত যথাৰ্থ‘ ছান্তরা হোচ্টেলে স্হান 
"পাচ্ছে না বলেও মুখ্যমম্প্গ আভযোগ 
করেছেন । বিশ্বাবদ্যালয় চত্বরকে 
উগ্রপন্থী কায'কলাপের ঘাঁটি হিসেবে 
ঘোষণা করে মৃখামন্ত্রণ বলেন যে 
« বিদ্ববিদ্যালয়ের পাঁরিচালকমন্ডলীর 
এটা মনে রাখা উচিত যে তারা যে 
আইনের বলে দ্বায়ত্তশাসন ভোগ 
করছেন, সে আইন 'বিধানসভাই 
প্রণয়ন কয়োছল। তাই আজ আবার 
প্রশ্নোজন বুঝলে বিধানসভা সে আইন 
বাতিল করে 'বশ্বাবদ্যালয়ের দায় তব 
মরকারেয় হাতেও 'দয়ে দিতে পারে। 


স্র্ণমন্দিরে অপচ্ছায়! 


আপাতদুষ্টিতে মখ্যমন্ত্রীর এই 
বন্তব্যে নিরপরাধ ছাত্রদের ভয় পাওয়ার 
কিছু নেই । তবে আসাম ট্রিবিউন 
তো আশ্দোলনকার'দেরই মুখপন্ত্, 
অতএব পলায়মান ছাত্র বলতে তারা 
উগ্রপন্থগ অ-ছান্দদের কথাও বোঝাতে 
পারেন | সেই সন্কে একথাও" সত্য 
যে মুখ্যমন্ত্রী তাঁর বস্তব্যকে যেভাবে 
পেশ করেছেন, তার অন্তরালে একটা 
হুমকিও অছে। . মুখ্যমন্ত্রী অতি 
1বচক্ষণতায় সন্ধে অমৃতসর দ্বর্ণ- 
মান্দয়ের কথা সণসরিভাবে শা বলেও 


£ 


হয়। 


বিশ্বাবদ্যালয় চত্বরের সঙ্গে তায় 
তুলনা টেনেছেন । অতএব মনে হতে 


পারে মে হয়তো বা রাঙ্গা সরকার, 


বিশ্বাবদ্যালয়েও সেনা ঢেকানের 
তোড়জোড় . করছেন । এ অন:মান 
যারা করেছেন, তারা রজ্জুতে সপ 
করছেন ' জানা গেছে যে রাম্্যসরকার 


পে ধরণের কোনো চরম বাবথা 


নেওয়ার কথা এখনই ভাবছেন না, 


. তবে অ্ড‘নাাশ্স প্রণন্নন করে বিশ্ব 


1-দ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসনের আঁধকার 
অনেকখানিই হরণ করে এর উপর 
সরকার নিযম্্ণ আরোপ করার কথা 
নিশ্চয়ই ভাবছেন । 

তবে স্বণনমাম্দরের সঙ্গে গৌহাটি 
বিশ্বাবদ্যালয়ের চত্বরের পারাস্হাতির 
তুলনা যে একেবারেই চলতে পারে” 
না, তাও ফিম্তু নয়। সত্য বটে যে 
এখানে দ্র মন্দিরের মতো অস্ত্রশল্লের 
এত ব্যাপক সংগ্রহ নেই, কি্তু সেই 
সঙ্গে একথাও সাত্যি যে উগ্রপদ্হধরা 
বিভিন্ন ধরণের ধ্নংসাত্মক কা" 
কলাপের প্রস্তুতি এবং পাঁরকল্পনার 
জন্য অতি নিরাপদে এই চত্বরকে 
বাবহার করে, থাকে । এখানে পালিশ 
ঢোকার অএন্তিয়ার নেই, ঢুকলেই' 
{বিদ্যালয়ের স্বাধিকার এবং পবিশ্লতা 
নষ্ট করা হয়েছে বলে হৈ হল্লাকরা 
স্বর্ণ‘মন্দিরের মতোই এখানেও 
উগ্নপন্থারা হিংস।অক কাষ'কলাপ 


চালালে এর পবিশ্রতা নষ্ট হয় না, নষ্ট 
' হয় শুধ মাত এগুলো দমনের জন্য বা 


খুন’ আসাম? গ্রে’তারের জন্য পুলিশ 
ঢ;কলে ৷ উল্লেখযোগ্য যে হোস্টেলে 
সংখ্যালঘু বা আসহাবরোধা ছাত্রদের 
মায়ধর করার ব্যাপারটা ছিল 
নৌমাত্তক ব্যাপার (এখন নয়, কারণ 


এখন এ সমন্ত ছাত্রর। হোস্টেলে সীট 


নিতেই সাহস পায় না)। এর মধ্যে 
একদিন একজন বামপন্থী ছান্ুকে 
তিনতলা থেকে নীচে ছং.ড় দেওয়া 
হয়। ছাৱাট প্রাণে বেচে যায়) 


কিল্তু আজ'বনের পঙ্গৃত্ব বরণ করে 


নেওয়ার বদলে । এই ঘটনার পর 
পুলিশ একবার হোন্টেলে ঢ.কেছিল। 
তখন বিশ্বাবদ্যালয়ের নামী দামী 
মহাশিক্ষিত অধ্যাপকরা প্যালশী 
অন:প্রবেশে 'বিদ্যামাশ্দরের পাবিশ্রতা 
নষ্ট হয়েছে বলে একেবারে হৈ চৈ 
লাগয়ে দেন । 

কিদ্তু পাঁধপ্রতার ধহজাধার এই 
সমঙ্ঞ শিক্ষ,গ,রুরা একবারও সেই 
ছ্রের জনা ভচ্ডাম করেও একটি 
সমবেদনার বাক্য উচ্চারণ করার কথা 
চিন্তা করেন নি! স্বণ“মন্দিরের 
মূল পাঁরচাগনা যেমন উগ্নপদ্ধদদের 
হাতে চলে গিয়েছিল, গরুদ্থার প্রব- 
"ধক কাঁনাটি এবং তাদের নিবোজিত 
গুনোহিত ছিপেন,সাক্ষা'গোপারমার। 


ঠিক তেমাঁনভাবেই গোহাটি বিন্ববিদ্যা- 
লয় কাষতঃ আজই পরিচালনা করে, 
ভাইস চ্যাম্সেলার, বা পারচালক 
মন্ডল’ তাদের আজ্ঞাবাহ৯ . মান। 
আসুই পরণক্ষার তারখ ঠিক 
করে দেয়, তায়া 'বধবাবদ্যালয়ে বা 
হোচ্টেলে কারা এ্যাডামশন পাবে তার 
তালিকা ঠিক করে দেয়, এমনাক 
বিদ্বাবদ্যালয়ে কোর্টের মিটিং কবে 
এবং কোথায় হবে, তাও আসুর নির্দে'- 


“শেই স্থিরগকৃত হয় কিছাদন আগে 


[ধধ্বাবদ্যালয় কোটের 'মাটিং বসোছল 
স্টোডয্লাদ গেম্ট হাউসে, কারণ আস্গ 


, বলে দিয়োছল যে বে'আইনপ আইন 


বিশ্ববিদ্যালয় 
স্বণ“মান্দ- 


সভার সভাদের তারা 
চত্বরে ঢুকতে দৈবে না। 


.রের সংগে পারস্থিতির এতটা সাদশ্য 


থাকার জন্যই মুখ্যমম্তীত বন্তব্যে 
এতখান আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। 
তা অনেকে আশংকা করছেন হয়তো 
এই ডামাডোলের দরুণ এম, এ পরাঁ- 
ক্ষার তাঁরখ পিছিয়ে দিতে হতে 
পারে। 


মুখ্যমন্ত্রী এবং কেন্দ্র কি 


বিপরীত ধারায় চলছেন? 
কাঁদন আগে আম্মুর নেতারা 

প্রকাশ্যেই স্বীকার বয়েছেন যে, 

কেন্দ্রীয় সরকারের সংগে কয়েকবারই 


তাদের গোপন বৈঠক হয়েছে এবং 


সমঝোতার সম্ভাবনাও দেখা গেছে। 
তায়া ১৯৬৫ সালকে ভীত্তব্ করার 
কেন্দ্ৰীয় প্রস্তাবের কথাও স্বাঁকার 
করেছেন । এদিকে কেন্দ্রীয় সরকারও 


আসর সংগে ঘনিষ্ঠ কিছু লোককে 


নানাধ্য়ণের উপঢোকন 'দয়ে কাছে 
টানার চেষ্টা করছেন। যেমন সাহি- 
[ত্যক বারেম্দ্রকুমার ভট্রাচায্য*কে 
সাহিত্য শ্যাকাডেমাঁর সহ-সভাপাত 
করা হয়েছে। যে বীরেনবাবহ গোটা 
আন্দোলনে আঙ্গুর মৃরুবণী ছিলেন 
এবং আসামে জাতীবছেষের পারবেশ 
সাণ্টর জন্য প্রকাশ্যেই কলম ধরেছেন। 
ইদানীং গৌহাটি বিশবাবিদ্যালয়ের 
রাজনণীত বিজ্ঞান বিভাগের প্রধান 
দেবপ্রসাদ বরুয়াকে ইউ, জি, সি 
[বিশেষ অধ্যাপক হিসাবে নিয়োগ করে 
সম্মানত করেছেন । অধ্যাপক বরুল্লা 
গোহাটি [বশ্বাবিদ্যালয়ের চত্বরে আঙ্গুর 


সবচাইতে নিভ“রযোগ্য আঁভভাবক - 


এবং গোটা দেশময় তিনি ছুটে 
বোঁড়য়ে আসুর সমথনে অন্যরাজ্যের 
বাদ্ধজ্রীবীদের এঁক্যবদ্ধ করার চেষ্টায় 
প্রাণপণ পারশ্রম করেছেন । তার দেই 
পরিশ্রমের পুরস্কার মিলেছে কেন্দ্ৰীয় 
সরকারের একটি সংগঠনের কাছ 


থেকে । 
কাজেই মনে হতে পারে কেন্দ্রয় 
পরকার যখন আসগর সঙ্গে দহরম 


মহরম চালাচ্ছেন, তখনই বুঝি রাজন 
মৃখ্যমন্ত্রঁ আসুর বিরুদ্ধে নুতন 
করে জেহাদ ঘোষণা করেছেন । এ 


থেকে কেউ কেউ এমন অনমানেরও 


চেষ্টা করছেন যে আম্ক সম্পকে 
নরমনণীত নেওয়া হবে ক চরমনদাতি 
নেওয়া হবে, এ নিয়ে বোধহয় রাজা 
ও কেন্দ্রের মধ্যে মতভেদ চলছে । 
অস ব্যাপার কিশ্তু তা নয়। 
কেন্দ্রশয় সরকার লোকসভা নিবচিন 
অনুষ্ঠানের জন্য অনেকখানি ছেড়ে 
দিয়েও আমুর সঙ্গে সমঝোতার পক্ষ- 
পাত ছিলেন সাত্য, আবার আস্ুও 
নানা কারণে নতুন. করে আম্দালন 
গাড়ে তোলার পরিবর্তে আপাতত, 
যেটুকু পাওয়া যায়। তা নিয়েই 
আপোষে রাজ 'ছিলেন। 


যাওয়ায় তাঁদের প্রবীণ পরামশপাতা- 
দের মাথায় দুষ্ট শান আবার জেগে 
উঠল । তারা ভাবলেন কেন্দ্রীয় সর- 
কারের কাছ থেকে চাপ দিয়ে আরো 
কিছু আদায় করার এই তো সময় । 
তারা ঝট করে পাঞ্জাবের উগ্রপন্থীদের 
সমর্থনে বিবহৃত দিয়ে ফেললেন, 
সেইসক্ষে নতুন আন্দোলনের কম'পচাী 
ঘেষণা করলেন । কেন্দ্রীয় সরকার 
এতে রাগ কয়েছেন এবং মুখ।মন্ত্রীর 
কড়া মনোভাব সেই রাগেরই ফল- 
শ্রণত । আনুও একবার দান ছেড়ে 
দিয়ে সংগে সংগে তা 'ফাঁরয়ে নিতে 
পারছেন না, তাই তারাও এখানে 
ওখানে 1হংসাত্মক কার্যকলাপে লিপ্ত 
হয়েছেন । আসাম বদ্ধ ও রাষ্তা 
রোখো আন্দোলনের দিনে অনেক- 
গুলো হিংসাত্মক ঘটনা ঘটেছে, আর 
গাত ৪ঠা জুলাই মংগলদাই-এ একটা, 
চায়ের দোকানে বোমা বিস্ফোরণ 
ঘাটয়ে তিনজনকে হত্যা করা হয়েছে। 
সরকার এবং আম্মুর আগেকার ভাব 
ভালবাসা এখন অন্তাহত, আবার আগের 


জায়গায় ফিরে আসতে বেশ সময় 


লাগবে বলে মনে হচ্ছে। 


বাজপেয়ীর ঝটিকা সফর 
এদিকে পাঞ্জবে উগ্রণস্থখদের 


" সনর্থনে বন্তব্য রাখায় ফলে তাদের 


আত নিভ'রযোগ্য বন্ধু বি জে পি 
দলের কেন্দ্রীয্ন নেতাদের মনে দারুণ 
একটা গেল গেল ভাবের সণ.র হয়েছে। 
[বিজেপি দল এতাঁদন গোটা উঃ ভারতের 
মান ষদের বুঝিয়ে এসেছেন যে আগ 
হচ্ছে আসামের হিন্দ; স্বার্থের রক্ষক। 
এই হিন্দ: স্বাথের দুক্ষকরা হঠাৎ 
পাঞ্জাবের উপ্নপদ্হী শিখস্বার্থের সম- 
নে দাঁড়য়ে যাওয়ায় তাদের মূখ 
দেখানো দুচ্কর হয়ে যাচ্ছে । এমনি- 
তেই ইন্দিরা গাদ্ধণ তাদের (দু 
ভোটের দুর্গ তছনহ করে দিয়েছেন, 
তদুপার আস্গুর এই বেয়ারাপনায় তারা 


কিন্তু : I 
' অবস্মাং পাঞ্জাবের হাঙ্গামা বেধে 


| পাঁচ ॥ 


রীতিরত বেকায়দায় পড়ে গেছেন। 


তাই দিল্লা থেকে কোনরপ পূব 


ক্ম‘স্‌চা ব্যতপতই তানি গৌহাটিতে . 
উড়ে আসেন । এখানে আসুর 
সংগে তাঁ£া বিস্তুত আলোচনা করেন 
ক্তু আস্‌ পাঞ্জাবের ব্যাপারে 
তাদের দৃণ্টিভংাগ বদলাতে আদোঁ 
রাজী, হন নি। অতএব বাজপেয়ী 
কিল খেয়ে কিল হজম করে দিল্লীতে 
ফিরে যান । সেখানে গিয়ে মৃখরক্ষার 
জন্য তান রাষ্ট্রপতির সংগে দেখা 
করে আসর সংগে সমঝোতায় আসার 
জন্য. চাপ দেন । [তিনি যা বলে" 
ছেন তার সার কথা হল আসর সংগে 
এক্ষংণি সমঝোতা না করলে এরা 
বিগড়ে যাবে। এরা যে গোড়া 
থেকেই বিগড়ানো, সে খবর বাজ- 
পেয়াজ না জানলেও ছান্দিরা গান্ধী 
জানেন, সেইজন্য বাজপেয়ণ্রীর এই 


জী! দল্লতে তেমন পাত্তা পায় 
ন! 


মুখ্যমন্ত্রীর নরম-গরম নীতি 

মুধ্যদন্ত্র। যদিও বিশ্ববিদ্যালয় 
সম্পরকে একটা কিছ: ব্যবস্থা নেওয়ার 
কথা চিষ্তা করছেন, তবুও সে বাবস্থা 
থব কড়াধাঁচের হবে না, তাও অন:- 
মান করা যায়। মংথ্যমণ্ত্র গোড়া 
থেকেই আল: সম্পকে নরম গরম 
নশীত গ্রহণ করেছেন বেশণ বাড়া" 
বাড় করলে ধমকে দেওয়া এবং নরম 
হলে কাছে টানা, এই নীতির বলেই 
মুখ্যমশ্লী রাজোর শ্বাভাবিক অবস্থা 
ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে অনেকটাই 


. সাফল্য অর্জন করেছেন। মৃখ্যমস্রণ 


এমন কোনো ব্যবন্ছধায় যাবেন না, 
যাতে করে আসর সঙ্গে সমঝোতার 
পথ চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়। তাই 
সংম্প্রতিক বিবৃতি থেকে এ ধারণার 
কারণ নেই যে আমামে আবার ব্যাপক 
ভাবে ধরপাকড় বা পলিশ" ব্যবস্থা 
নেওয়া হবে। 

এঁদকে আসুও নিজেদের 
নশাতকে নরম . গরমে রূপান্তারত ' 
করেছেন । হিংসাত্মক কাষ'কলাপের 
মাত্রা বাড়িয়ে দেওয়ার সংগে সংগে 
তারা রাজ্যের অভ্যন্তরে বন্ধ: বাড়া" 
নোর চেষ্টা করছেন। সম্প্রাতি তারা 
যে সমষ্ট রাজনৌতক দল 'নবাঁচনে 
অংশ গ্রহণ করোছল। তাদের কয়েক- 
টির উপর থেকে বরকটের শান্তি 
প্রত্যাহার কয়েছেন। এর মধ্যে 
উল্লেখযোগ্য হচ্ছে কংঘ্েস (স) এবং 
সি, পি, আই । কংগ্ৰেস (স) এর ছাত্র 
সংগঠন গত বন্ধের সময়ে প্রকাশ্য 
বিবৃতি নিয়ে আসুকে সমন 
জানিয়েছেন । তাই এরা আসুর 
অনেক কাছে চলে গেছে। কংগ্রেস 
(স) নেতা শরৎচন্দ্র সিংহ অবশ্য শিল- 
চরে বলেছেন যে তাঁর ছান্র-সংগঠনের 
এ সিদ্ধান্ত নেওয়া চুল হয়েছিল, 
কিন্তু হেদায়েংপুরে শরংবাবুর 


শেষাংশ ৬ষ্ঠ প.ণ্ঠাম় 


| ছয় un 





শিশির মঞ্চে শিশির নেই 


* সমর বন্দ্যোপাধ্যায় 


ররবান্দ্র সদনের পিছনে তথ্য- 
কেন্দ্রের ভামিসংলগ্ন শিশির মণ্ড নামে 
কথিত প্রেক্ষাগারটিতে কোথাও এ 
নামের কোন লিখিত ফলক নেই; নেই 
কোন স্মায়ক মার্ত । এখানে “শিশির” 
মানে শিশির ঘোষ নন, শিশির এখানে 
, পীশশর ভাদডড়ণ” এমনটাই শুনোঁহ । 
অথাৎ নাট্যাচাষ' শিশির ভাদুড়ীর 


দমরণে এই মণ্াটি উৎসগরণকৃত। . 


কিষ্তু চরম বিস্ময়_এর কোন 
প্রতাঁক চিহ্ন এই ধনাদ্টি প্রেক্ষাগৃহের 
অবয়বে কোথাও. নেই ভেতরে কিংবা 
বাইরে । - শুধু মুখে প্রচারিত 
"এটির নাম "শিশির মণ? । 
- এখন প্রশ্ন, এমনটা হল কেন? 
aa স্ম্ত-মণ্টের সার্থকত্যই 
বাকি? এ কথাই তো সত্য যে, 


কাউকে স্মরণীয় করে রাখতে গেলে 


কিছুর মাধ্যমে, সেখানে নামোল্লেখ 
অন্ততঃ 'অপারহায মতি প্রতিষ্ঠা 
স্বাদ সম্ভব নাও হয়। এক্ষেত্রে শিশির 
,ভাদুড়ী নামটি এত অবহেলিত কেন? 
যাদ তাই না হবে, তবে তাঁর নামকে 
, শুধু মুখে প্রচার করে এই স্মাত 
রক্ষার এমন প্রহসন সৃষ্টির ধন্টতা 
. কেন? ' আবার মুখ-সবত্ প্রচায়ে 
“ভাদুড়ণ” কথাটা না. থাকায়। অনেকেই 
সেই, নট প্রাতভাকে নিদিষ্ট করতেও 
অক্ষম _এমনটাও লক্ষ্য করেছি। 
তথ্যকেন্দে উপাস্থিত থেকেই অনেকে 
প্রশ্ন কয়েছেন, শিশির মণ্চটা কোথার? 
যদি মণ্টাট নামাঙ্কত থাকত তবে 
এমন প্রশ্ন উঠতই না.। অনেক বিদে- 
শীকে চিনতে হয়েছে অঙ্গুলি 
ধনদেশে । এ চুটি অমার্জনীয় । 
শহরের বুকে রবাঁশ্্পদন যেখানে 
রবাদ্দ্ুনাথের মাত শোভিত হয়ে 
জৌল'ব নিয়ে সালঙ্কারে বিরাজ করছে 
সেখানে তারই ' পিছনে শিশির মণ্ড 
( নামে কাঁথত কিন্তু উল্লেখিত নয় ) 
একান্ত দীনতায় ও অবহেলায় বিরাজ 
ক'রে বঙ্গরভ্রমণ্ডের নাট্যাচাযের 
স্মৃতিকে শুধুই ধুসর /রুরে তোলে । 
এই মণ্ড কিন্তু রাজ্যসরকারের পাঁর- 
চালনাধশীন এবং কিছু সরকারণ অনু- 
চ্ঠান.ও বাইরের সাংস্কাতিক দলেরও 
কিছু অনুষ্ঠান এখানে প্রায়ই মণ্চদ্ছ 
হতে দেখা যায়। নামোল্লেখহখন 
এই প্রেক্ষাগারাটি ক্ষ:দ্রয়তন, কিন্তু 
শাধততাপ 'নয়াশ্যত এবং যেখানে এই 
শহরে সাংস্কীতক অনহ্ঠানের 
উপযোগ" প্রেক্ষাগৃহের একান্ত অভাব, 
সেখানে এই মগ্ঠাগারটির প্রয়োজন 
অস্বীকার করার নয় । উপরন্তু 
চলচিত্র প্রদর্শনিগর বাবচ্থাও আছে । 
ক্ষোভের থা এই যে,. দশ্যতঃ 
মণ্চট শিশির বিহীন । জৌলুষ ন। 


পুরোধা নায়ক সন্তোষ 


করেন। 


থাক: সাংস্কৃতিক জগতের. অন্যতম 
দিকপালের নাম আঁঙ্কত না করে 
মণ্টাটকে নিবিশেষ করে ক্লাখার মধ্যে 
অসঙ্জাত, আঁষচার ও অন্যায়কেই 
পাঁরপোষণ করা হয়েছে । এই 
বিচাঁত অবিলম্বে সংশোধন করা 
আশ কতবব্য | 
সন্তোষ সেনগুপ্ত 

রবাঁন্দ্র সংগীতের অনাতম 
সেনগযপ্তর 
মৃত্যু পারপত বয়সে (4৫) হলেও 
তাঁর অভাব সহজে পূরণ হবায় নয়। 
[তানি কেবল গায়ক ছিলেন না, 


- সংগঈত সংগঠকরূপে তাঁর অবদান 
দীর্ঘকাল 


স্মরণাঁয় হয়ে থাকবে। 
একদা, তিনিই দেবৱত 'বিদ্বাসকে 
রধশন্দুসংগণত রৈকড* করতে প্রেরণা 
দিয়েছিলেন । তাঁরই উদ্যোগে 
চিষ্ডালিক!’; ‘চিন্াছদা’, ‘শ্যামা’ ও 
‘শাপমোচন’--ররষ্দর নৃত্যনাট্যগুল 
রেকড* হয়ে প্রভূত জ্রনসমাদর লাভ 
করেছিল । তিনি যখন গ্রামাফোন 
কোম্পানীর সংগীত প্রযোজক ছিলেন, 
তখন রবীন্দ্রনাথ, অতুলপ্রসাদ; রজনন- 
কান্ত, নজরুল ও [ঘজেম্ত্লালের 
কয়েকটি সুনিবাচিত গান বর্তমানের 
বাছাই শিজ্পপদেয় দিয়ে এক একটি 
এল, পি রেকড' প্রকাশ করে রেকড*- 
জগতে এক বিশেষ মধার্ধার ভূমিকা 


পালন করেছিলেন । রেকড লও 


রীতিমত জনপ্রিয় হয়েছিল। মান্না 
দে, আশা ভোঁসলে ও সম্ধ্যা মৃখো- 
পাধ্যায়কে দিয়ে তিনিই প্রথম 
রবান্দ্রসংগীতের রেকর্ড বয়ান । 
কানাডা, মাকিন যায্তরাণ্ট্র ও সুইঙ্জার- 
গ্যাম্ড সফরে ১৯১৭৬ সালে [তানি 
সদলবলে রবণস্দ্র নৃত্যনাট্য 
পাঁয়বেশন করে প্রভূত সমাদর লাভ 
আকাশবাণণতে নিয়ামত 
সংগণত পরিবেশন ছাড়াও কিছুকাল 
সংগীত "শিক্ষার আসর পাঁরচালনা 
করেন [তান । 


রবাশ্ত্র সংগীতের বিশেষ গায়” 
কাঁতে যাঁরা প্রাতণ্ঠা লাভ করেন, তাঁরা 
হলেন পঙ্কজ মল্লিক, সুবিনয় য়ায় ও 
সন্তোষ দেনগ। সন্তোষ সেনগুপ্ত. 
এক সময় স্ব্কুমারী দেবী চৌধু- 
রাণাঁয় সংম্পশে” এসে রবাশ্দু সঙ্গীতে - 
অনুরাগণ হন ও তাঁদের কাছে শিক্ষাও 
গ্রহণ করেনু। পর্নবতণ“কালে অনাদি 
দল্িদারের কাছে তাঁর সঙ্গীতচচাঁ। 
মৃশিদাবাদের ওষ্যদদ মজ? সাহেবের 
কাছে তান উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিক্ষা 
করেন । গীতিকার প্রণব যায় তাঁকে 
নিয়ে বান কাজী নজয়লের কাছে। 
নজরুলের কাছেও তিনি তালিম দেন। 
সে সময় নজরুল গতির রেকড“ও 


বাজাও কাঁকন।? 


দপণ ॥ শুকধার,। ২৭শে জুলাই, ১৯৮৪ 


[হিটলারের জীৱনন শের 
চেষ্টার ৪০ বষপৃতি . 


৯৯৪৪ সালের ২০শে জুলাই 
হিটলারের জাবননাশেয় চেষ্টার ৪০ 
বধপ্াভি এই গ্রীম্মকালেই হবে 
এবং বন সরকার যাঁরা নাংসণ অত্যা- 
চারের বিরুদ্ধে প্রাতরোধ গড়ে 
গণতন্ত্র পুনঃগ্রাতাত্চত করতে চেয়ে- 
[ছলেন। তাঁদের স্মতি - উদযাপন 
করবে বলে মনম্থ করেছে। সৈন্য 
বাহনশর অফসারদের একটি গোম্ঠী 
ফখাহয়ার-কে হত্যার চেষ্টা করেছিল । 

বন চ্যাশ্সেলর. হেলমূট কোল এ 
সব প্রাতরোধকারীদের আত্মত্যাগের 
কথা স্নরণ করে বলৈছেন “জামান 
ইতিহাস এবং সমকারাখন' ঘটনাবলগতে 
এদের অবদান গ্রে্ঠতম কাঁতি‘র 
অদ্তগতি,” 

"১৯৩৩ সালে নাৎসা দল ক্ষমতায় 
আসার পর বিভিন্ন উপায়ে তৃতাঁয় 
রাইখ-এর বিরোধ এবং প্রতিরোধ 
করা হয়। কিন্তু অসহিষ্ণু নাস 
প্ালণ রাম্টের নিপণড়নমূলক 
ব্যবস্থায় এ সব বিরোধ এবং প্রতিরোধ 
ব্যম্ট ও ছোট ছোট গোণ্ঠার মধ্যেই 
সীমাব্ধ ছিল। ৃ 


নাৎসীবাদের বিরুদ্ধে ব্হত্তর 
নৈতিক আদশে'র ভিত্তিতে রাজ- 
নৌতক বিরোধকে মজবৃত ' করার 
জন্য প্রোটেষ্টল্ট এবং রোমান 
ক্যাথালক গ্জরি বিভিন্ন ব্যন্তি এ 
ক্ষেতে ' অনেকখানি কৃতিত্বেরই দাবি 
করতে পারেন । ৃ 

হিটলারের একনায়কতার পথে 
বাধা সৃষ্টির আশংকার নাৎসথ পালিশ 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বেই অসাম- 
রিক- ক্ষেতে গাতিরোধের নেতা এবং 
বেআইনশ' ঘোষিত রাজনোতিক দল- 


"পলির সক্রিয় কগীদের কারাগারে 


বন্দী . অথবা নিরসনে পাঠিয়ে 
[নাক করে দেয় ।, . 

সোশ্যালিস্ট এবং ট্রেড ইউনিয়ন- 
গলির নাৎসপ বিরোধী আন্দোলন 





তান করেন । প্রণব রায়ের লেখা ও 
শৈলেন দততগ্থর সুর অবলম্বনে 
সন্তোষ সেনগুপ্ত সেকালে কিছ; আধ" 
নিক রেকর্ড করেন, যেগখল জনপ্রিয় 
হয়েছিল কম নয় । প্রথমে 'সেনোলা? 
ও পরে ‘এইচ এম ভি'তে তান অনেক 
গান রেকর্ড করে খ্যাতিমান হন। 
তাঁর বিখ্যাত রেকড সঙ্গীতগুলির 
মধ্যে আজও উল্লেখ করা যার়-_মাধব 
বহুত মিনাত কার তোর’, ‘কেন 
“তোমার অসীমে” 
£অক্প লইয়া থাকি তাই» ‘আজি পড়ে 
গো মনে দৃট কাজল আঁখি,” ‘আজি 
শাওন বরে, "জীবনে ঘারে তুমি দাওান 
মালা, “ওগো শেফাঁল বনের মনের 
কামলা, ‘আমি চিনি চিনি গো 
তোমারে।' কার বাঁশি নিশিভোরে’ 
ইত্যাদি প্রান । 


শ্রামক শ্রেণীর মধ্যে কয়েকটি বাচ্ছা 
ঘটনামান্ত এবং গোপন কমিউস্ট 


কাযা কলাপ ১৯৪১ সালে রাশিয়ান, 


অভিষ৷ন শ;রু হবার পর আবার সার 
হয়। 

লাইপংপসিগ-এর প্রান্তন ল্ড'-মেয়র 
কাল গ্যোডেলার অ-কামউনিস্ট 


বিরোধ গোম্তধগালর মধ্যে সংযোগ 


স্থাপন করে বুজে প্রাতরোধ গড়ে 
তোলেন ৷ সামারক বাহিনীর আঁফ- 
সারদের মধ্যে তাঁর মতের সমর্থকদের, 
[বিশেষ করে জেনারেল লৃডভিগ বেক- 
এর নেতৃত্বাধীন গোল্ঠীর সংগে 


যোগাযোগ করে তান সৈন্য বাহিনগর ' 


সংগে ঘাঁনণ্ঠ যোগসত্র স্থাপন করেন। 

১৯৩৯ সালের নভেম্বর মাসে 
ক্কাসভ'ং ক্রুইসাউ গোষ্ঠ সাইলে- 
পিয়ার অন্তগ'ত স্ধভাইডঁস-এর কাছে 


মিলিত হয়। হিটলার বিরোধ সব _ 
দলের সদস্যরা ভাঁবষাং সরকারের 
গঠন ও ব্যবস্থা নিয়ে চিন্তা ভাবনা 
করলেও স্কিপ কোন সামরিক অভি- > 
যানের কোন পাঁরকজ্পনা করেন নি। * 


১৯৪৩ সাল থেকে জেনারেল 
গ্যোভডেলার সামারক বাহিনপর 
জেনারেল হিটলারের বিরোধিতা 
করার আবেদন জানাতে থাকেন । 
কন্তু এ প্রসংগে ওয়।খিম সি ফেস্ট 
রচিত [হটলারের জধবনীতে যে 
কথাটি স্মর্তব্য সোট হল £ যুদ্ধে 


. জামনি'র প্রতিটি জয় স্বদেশে হিট" 


লারের বিরুদ্ধে সামারক অভিযানের 
সুযোগকে যেমন দল করেছে; 
অথচ, হিটলারের বিরুণ্ধে প্রস্তাবিত. 
সামারক অভ্যুত্থান িশ্রপক্ষের সমর্থন 
অপায়হাষ'্য ছিল । 

তবুও, বন-এর এতিহাসিক 
কাল" ডগীন্রিখ ব্রাথার-এর মতে $ বহু 
বন্ধর ধরে গড়ে ওঠা নাংস' বিরোধ 
আদ্দোলনের ধারা আশ্চষজনক 
ভাবে অব্যাহত ছিল। 





গা 


সাজ্প্রদ।তি কত। 
তয় পৃচ্ঠার প্র ' 
পাঠ্য বইয়ে ইতিহাস 

এছাড়া, শিক্ষার ধরণ বদলানো 
প্রয়োজন । পাঠ্যপন্তেকে প্রচ্ছান্রভাবে 
সাম্প্রদায়িক ভেদবৃগ্ধির প্রশ্রয় রয়েই 
গেছে । এখনও ইতিহাসে যে 


. মুষ্লিমরা কিভাবে হিন্দু রাষ্ট্রের উপর 


হামলা চালিয়েছে তা বিবৃত করা 
হয়েছে একপেশে ভাবে কিন্তু 
আসলে এই হামলা এক মৃ্্িঘ 
রাষ্ট্রেরে উপর অন্য. গ্বাশ্লম 
রাম্টের হয়েছেল । শিবাজ্জীকে 


'মক্সিৰ বিরোধশ হিন্দ রাজ্যের প্রবন্তা - 


[হিসাবে বলা হয় অনেক প'ঠ/প.ষ্যকে। 


আসলে [তিনি লড়েছলেন মূঘল 
আধিপত্যের বিরদ্ধে ৷ তাঁর সেনা" 
পাঁতদের মধ্যে অনেক মুষ্লিম ছিল 


একথা, স্মরণ 'াখা দরকার । 

শ্রপরাওএর. প্রন্তাব॥ ইতিহাসের 
একটি বাশ্তবাঁভাত্তক পাঠ্য রচনা হওয়া 
প্রয়োজন । মধ্যযুগে সামন্ত শাসনে 
ধর্ম একট প্রধান ভাঁমকা নিয়েছিল 
[কম্তু বর্তমান যুগে তা একেবারে 
অবান্তর ও অবাস্তব । সেজন্য 
হশ্দ্‌দের মনে করতে দেওয়া উচিত 
নয় যে তারা একদিন ম:শ্লথদের দ্বারা 
অত্যাচারত হয়েছিল । 

এর সঙ্গে প্রয়োজন বিভিন্ন সম্প্র- 
দায়ের মধ্যে এমন পরিবেশ সৃন্টি 


করা যাতে একে অপরের ধম'মত ও - 


ধমচিরণ সম্পকে সহি? হয়। 
[কভাবে অনেক ক্ষেত্রে একটা সমাশ্বিত 
সংস্কীত গড়ে উঠত তাও বড় করে 
তুলে ধরা দরকার । 

যারা নিজেদের ধমশনরপেক্ষ 


রাজনৈতিক দল হিসাবে পারচয় দিতে 


চায় তাদের উচিত নয় উগ্র সাম্প্রদায়িক 
দলগৃলির সে সংক'ণ" দলীয় স্বার্থে 
একটা ঘনিষ্ঠতা গড়ে তোলা। এছাড়া 
বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাহে 


উৎসাহ দেওয়া উচিত । 

সকল ধমীনরপেক্ষ দলকে এ 
করা প্রসঙ্গে তিনি বলেন প্রয়ে 
হলে ই কংগ্রেসকে এয় সঙ্গে 
করতে আপাতত নেই। 'তান 
সঙ্গে একথাও বলেন যে মনে, 
এ ব্যাপারে শ্রীমতন গান্ধীর 
আগ্রহ নেই । কিছুদিন আগে ই: 


কংগ্রেসে উদ্যোগে একটি “সাধ্প্র- 
দাঁয়কতা বিরোধ কাঁমাট গঠিত 


-হন্ন । সি, পি, আই-এর তরফ থেকে 


এই সময় প্রস্তাব কয়া হয় যে সকল 
ধর্মীনরপেক্ষ দলের লোকদের সঙ্গে 
যুক্ত করা দরকার । শ্রণচদ্দুশেখর 


এবং শ্রীবহৃগুণার সঙ্গে উনি আলাপ 


করেন। তাঁরা রাজশ হয়েছিলেন । 
শ্রারাও বলেন যে, যাঁদ প্রধানমন্ত্রী 


, এট উদ্বোধন করেন তাতেও রাজ 


ছিলেন তাঁরা । কষ্তু কোন অজ্ঞাত - 
কারণে শ্রীমতী গাম্ধী রাজ’ হলেন 
না। | 

আ।সুর রাজনীতি 
ঢম পম্ঠোর পর 

কেন্দ্রীয় আঁফসে যেখানে তান 
নঞ্জে দিনের অধিকাংশ সময়ই আঁত- ' 
বাঁহত করেন, সেখানে সভা করে 
প্রস্তাব নেওয়া হল, আর তিনি কিছুই 


| ht না, এটা খুব বিবাসযোগ্য 
কি? 


যাদ শয়ংবাবুর ছাত্র সংগঠন 

সম্পূর্ণ ভাবে তার নিয়শ্তণের বাইরে 

চলে গিয়ে থাকে, তবে অবশ্য তা 

সম্ভব হতে পারে | কিন্তু শরৎযাব; ' 
তো সেকথা বলছেন না। দি পি 

আই-এর উপর আস; খুশী ১৯১৭১ 

সালের ভোটার তালিকা সমর্থন করার 

জন্য । . - 

-. আসর বননকট এখন শুধু বজায় 
রইল ইন্পিরা কংগ্রেস আর সি প 
এম এর জন্য। কংগ্রেসের সংগে তো 
সমাঝোতা যে কোনো 'দিনই হতে 
পারে, তবে সি পি এম বোধহয় 


কোনোদিনই আসর গুড কন্ডাই 


সার্টিফিকেট পাবে না। 
[ যৃগশান্ত ] 
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সস 


দর্পণ।। শংক্রবার। ২৭শে জুলাই, ১১৮৪ 


বেন প্ৰশাসন কেবল 


“মস্ত্রপন্ভার বাডিয়ে চলেছে 


ক্ষমতায় আসার প্রথম দিন 
থেকেই রেগন প্রশাসন ক্রমাগত অস্ত 
প্রাতযোগিতার প্রসার ঘটাচ্ছে, দেশের 
অথনীতির সামারকীকরণ করছে। 
' নতুন অস্র প্রয়োগ পদ্ধাত 
আয়ত্ত কয়ার ভিতর দিয়ে হোয়াইট 
হাউস মারাত্মক বিধধংসী অস্ত্রশস্দের 
ভাষ্ডায় গড়ছে. এটা তাদের পা 
কল্পনার একটা প্রধান দিক । দ্রুত 
দূর পাল্লার আকাশ এবং সম: দ্রাভত্তিক 


কুইজ ক্ষেপণাস্ত্র নামত হচ্ছে। 
সোভিয়েত ইউনিয়নের এবং তার 
মির দেশগুলির ' .সীমাম্তের কাছে 
পারমাণাবিক কুইজ ক্ষেপণস্ত্র এবং 
পাঁসং২ মোতায়েন করা হচ্ছে। 
নিঃশ্ত করায় জন্য প্রথম আত্মঘাতী 
পারমাণাবক আঘাত হানার ব্যাপারে 
দের একটা প্রধান ভাঁনকা আছে। 
এই চিন্াধারাটা এখন হোয়াইট 
হাউসে খ্‌ব জনাপ্রর ! 


- টেলিভিশন ও রাজনীতি 


“আসম লোকসভায় 'নিব্চনের 
আগে সংসদের বত'মান আঁধবেশনই 
শেষ বৈঠক”--এমন একটি মন্তব্য 
করলেন বিজে পি সদস্য শ্রীদতগণ 
আগরওয়ালা। দুরদশনেয় আয়োজিত 
এক “প্রাক অধিবেশন আলোচনা চক্রে 
. অংশ গ্রহণ করতে গিয়ে তিনি 

মন্তব্যাট করেন । পু 
আলোচনা চক্রটি পাঁরচালনা 
করাছিলেন তথ্যমদ্শ প্লীআর এল 
ভকত । তিনি আগরওয়াজার সঙ্গে 
“একমত হলেন না। তান সাফ 
জালিয়ে দিলেন যে একমান প্রধান 
মশ্ঘই শ্থির করতে পায়েন ভোট হবে 
কি না এবং হলে, তা কবে হবে। 
এই প্রশ্নে অন্য কারও মন্তব্য করা 
অবান্তর ! এ 
৷: সত্য; সায়া ভারতে একজনই 
“ভাগাবিধাতাঃ (ব্যাকরণ ভূল না ত)। 
[তান যা ইচ্ছা- করবেন তাই হবে! 
তাঁন যদি ভাবেন নিবাচনে ও"র জয় 
নিশ্চিত তাহলে ভোট হবে। আর যাঁদ 
‘রাষ্ট্রপতি ধাঁচে” প্রশাসনিক কাঠামো 
ঢেলে সাজা হলে ভাল হবে মনে করেন 
তাহলে সোঁদকেই টান অগ্রসর 
হবেন। উনি আজ বেপরোয়া- যেমন 
তেমন করে ক্ষমতায় থাকবেনই এবং 


+পৃ্ুষানকরমে গদ’. দখল করে. 


যাওয়ার পাকা বন্দোধন্ঞ করবেন। 
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দ্‌রদর্শনের শ্রোতারা বেশ কিছু 
দিন থেকে সরকারণ প্রচায়ে জেনে- 
ছিলেন যে সেনাবাহিনণ স্বণ'মদ্দিরের 
£অকালতকত'কে অক্ষত রাখার জন্য 
কত সংঘম দেখিয়েছে এবং অনেক 
জাঁবনের বানময়ে একে উগ্রপন্থাদের 
হাত থেকে উদ্ধার করেছে । 

সেনাবাহিনীর কাজেয় যথার্থতা 
প্রমাণ করার জন্য এই প্রচারের প্রয়ো- 


জন হয়ত এক লময় ছিল। শ্রবারে 
আকালা নেতৃবৃশ্দকে একঘরে করার 


অভিযানে শ্ররমতণ গাম্ধণ তাঁর অনু- 
গ্রত “বৃদ্ধা দল" প্রধান বাবা শান্ত 
সিংকে দিয়ে কর সেবা’ শুরু করেছেন 
ক্ষাতগ্রন্ত ভবনের মেরামাতির উদ্দেশ । 


মেরামতাঁর কাজে কত স্বেচ্ছাসেবক - 


আসছে তার হাব রোজ দেখানো 
হচ্ছে । কিল্তু সেনাবাহিনী যে 
"অকাল তকত'কে একেবারে অক্ষত 


. রেখেছে তা কিম্তু মোটেই প্রমাণিত 


হয় না। 
আর বাবা শ্রা্ত সিং যে এক- 
কালে আকাল নেতা শ্রণপ্রকাশ সিং 
বাদলের ব্রুদ্ধে ই-কংগ্রেসের প্রা 
ছিলেন--সেকথা - পাঞ্জাববাসীরা 
অবশ্য ভুলে যায় ন। তবে এতে 
শ্রীমতী গান্ধীর িভাইড গ্যাষ্ড 
রুল নাক প্লূপায়ন দেখা যাচ্ছে। 


সরকার"-বেসরকারণ প্রভুত্বের কাছে যান .শাছিপসত্তাকে বন্ধক রাখেনান 


মিহির আচার্য সেই বিরল লেখকদের অন্যতম । 


লেখককে জানতেই হবে। 


দাঁরত্ববান পাঠকদের এই 


মিহির আচা প্রণীত 


বাঙাল’ বৃদ্ধিজশবণ মানস ও সমাজভাবনা ১৫'০০ 
শতব্ষের আলোকে শরৎচন্দ্র ৯০০০ 


নিবাঁচিত গল্প ১৬০০ 


তোমার আমার সকলের জন্য ১২০০ 

দ্বিরাগমন ১০০০ ধূসর পদাতিক ৮'০০ 

'পরশুরামের কুঠার ১৬০০ পশ্চিম বাঙলার গজপসংগ্রহ ১০০০ 
জ্রধবন নিরবধি ১৬০০ পৃথিবীর বয়স ১৪০০ 
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_ সাধাক্পপভাবে আমোঁরকান সৈন্য 
সমাবেশের কাজও ' দু'তগাঁতিতে 
এগোচ্ছে । এ গাঁত যাঁদ অব্যাহত 


থাকে তাহলে ১১১৪ পালের মধ্যে 


মাঁক‘ন অস্ত্র বাঁহনপর হাতে ২৪০০ 
পরমাণাবক নিক্ষেপস্ থাকবে, নিয়- 
নিত নৌবহরে ৬০০'জাহাঞ্জ থাকবে। 
এবং য্ত্ধের ব্যাবধ অস্ত্রশস্ত ও 
মাঞ্গদরঞ্জাম থাকবে । তাছাড়া রাসায়- 
নিক অগ্রসজ্জ'র তোড়জোড়ও চঙ্ছে। 
কি করে মাক'ন সময় মল্ত্রকে নতুন 
[বিষাস্ত অন্দ্রশস্ৰে স'জ্জত করা যায় 
সে চেষ্টাও চলছে । | 
অবণ্য এই 1বরাট সামারক কম" 
সূচী কাষে পারণত করতে হলে 
প্রচুর অর্থের প্রয়োজন । সেজন্য 
১৯৮৩ ১৯৮৭ সালের কম'সচ কার্যে“ 
পাঁরণত করার জন্য প্রায় ২ লক্ষ 
21টি ডলার বরাদ্দ হয়েছে। এবং 
এসবই কতা হচ্ছে এমন একটা সময়ে 


* যখন দেশে বেকারের সংখ্যা ৮৮ লক্ষ। 


তাছাড়া লক্ষ লক্ষ কর্মহীন লোক 
আছে । চার কোটি ৪০ লক্ষ লোক 
যথেষ্ট পরিমাণ খাদ্য পায় না আর 
৩০ লক্ষ লোক গুহহীন। . 
মাঁকন শাসক হিসাবে আগ্রাসন 
পরিকজ্পনার বিরোধিতা করেছে 
সমাক্তা্তিক দেশগ:লির শান্তিপৃ্ণ 
বৈদেশিক নখাতি। তার পেছনে রয়েছে 
তাদের প্রবল প্রাতরক্ষা শান্ত । সোভ 
য়েত ইউানয়ন সামারক শ্রেষ্ট চায় 
না। 
শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে দেবে না। 


সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং সৌভ্রান্রা" 
পূর্ণ‘ অন্যান্য দেশ দৃঢ়ভাবে নরস্ত- 


করণ চায়, সামারক সংঘর্ষ হুযাস 


করতে চায় এবং সেজন্য. গঠনমূলক 
‘উদ্যোগ গ্রহণ করে | 


বলির পতি 


১ম পৃচ্ঠার পর 


যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেন না। তাঁর 


এ সম্পর্কে আগ্রহটা নেহাৎ আন,ষ্ঠা- 
নিক তত অনুমান করা যায়। নতুন প%- 
বষ'কণ পরিকল্পনা চালু হওয়ার 
মুখে ভারপ্রাপ্ত মন্ত্র শ্রীচবনকে 
সরিয়ে দেওয়ার কারণ দগ্তরহাীন 
মন্ত্র করে রেখে শ্রীমতণ গাম্ধী হয়ত 
তাঁকে মহারাষ্ট্র অথবা বিহারের দলশয় 
বিবাদ মেটাতে কাজে লাগাবেন। 
তিনি জেয হাতে পররাষ্ট্র দপ্তর 
রেখেছেন হয়ত এই মতলবে যে স্বরণ 
সিং অথবা দিনেশ সিংকে আবার 
গফারয়ে নিয়ে আসার যে প্রচেষ্টা 
চলছে তার ফলাফলের জন্য অপেক্ষা 
করা। 

যদি একান্তই লোকসভার নিবচিন 
হয়ই সে কথা ভেবেই শ্রীনরসধমারাও- 
এর মত একজন অভিজ্ঞ ব্যন্তিকে স্বরাষ্ট্র 
দপ্তরে বসালেন "তিনি । তবে মনে 
হয় গোটা ব্যাপারটা সাময়িক । আর 
এক দফা রদবদল আবশ্যক হয়ে 
পড়বে । উপরাষ্ট্রপতি পদে কে শেষ 
পযন্ত মনোনীত হবেন তার উপর 
অনেকটা পরিবর্তন ভর করবে 
এবং কোন কোন রাজ্যের “ঝামেলা” 
পাকানো নেতাদের সারয়ে নিজের 


চোখের সামনে রাখার মতলবে আরও 


রদবদল হতেও পারে। 


তবে সবই 
তাঁরই ইচ্ছা । - 


তোরা সোজা 


কিন্তু সে অন্যকে _দামারক' 


I সাত।। 


শ্বেতপত্রে শুরুতুপুর্ণ তথ্য গোপন 


১ম পৃচ্ঠার শেষাংশ 

দলের নেতা প্রয়াত জাটেদার় সন্তোষ 
[সং এবং শিরোমণি গরহদ্ধার প্রব- 
"ধক কমিটির প্রবীণ গুরুবচন সিং 
ফিরোজ পুরে গিয়ে 
তাঁর-এক বিরাট সন্বন্ধ'নার আয়োজন 
করেন। 
গ্রেপ্তার বরণ করেন সোঁদন জাটেদার 
সন্তোষ সং চৌথ মেহতাতে একটি 
উত্তেজনাপূর্ণ বন্ধুতা: দেন । আজকে 
অস্বীকার করার উপায় নেই যে ভাবে 
ভিন্দ্রানওয়ালেকে প্রেপ্তার কয়া হয় 
এবং পরে বিনাশতে ম্যান্ত দেওয়া হয় 
তাতে তাঁর অন:ুগামণদের কাছে ও*র 
সম্পকে" একটা উজ্জ্বল ভাবমণান্ত' 
গড়ে ওঠে । এর পর থেকেই সরকা- 
রের মধণাদা খর্ব হতে শুরু হয় | 
বেশ কিছু লোকের মনে ভিন্দু।নওয়ালে 
সম্পকে" সমণহ এবং শ্রদ্ধার আসন পাতা 
হয়ে গেল । 


শিখজাতির দাবী” 


এই প্রসাঙ্গ উল্লেখ করা প্রয়োজন 
যে শ্বেতপত্রে ওয়াশিংটনবাস! জনৈক 
ভারতা'ঁয় ব্যবসাদার গঙ্গা সিং ধালনেয় 
সম্পর্কে বলা হয়েছে তানি পাকিস্তান 
ও মাকণ মংলকের হোমরাচোমরাদের 
সঙ্গে ভাল রকমের যোগাযোগ রাখেন। 
অথচ শ্বেতপল্রে বলা হয়নি মে এই 
ভদ্রলোক অজ্পাদন আগে ভারতে 
এসে -শিখরা যে পৃথক 
একটা জাতি এবং এদের জাতসংঘে 
পৃথক প্রাতনাধত্ব থাকা প্রয়োজন 
এমন এক নত প্রচার করে গেছেন । 
১৯৮২ সালের ১৬ই নভেম্বর 
দিল্লগতে যে. গুরুত্বপর্ণ ঘটনা ঘটে 
যায় শ্বেতপন্ত সে সম্পকে" একেবারে 
চুপচাপ । সকলের জানা প্রয়োজন যে 
এদন চারজন প্রবীণ আকাল নেতা 
২এনং সফদরজঙ রোডের বাড়ীতে 
কেছ্দ্রীয় স্রকারের একট প্রাতানাধ 
দলের সঙ্গে এক বৈঠকে মিলিত হন। 
সোঁদতনর আকালগ দলে ছিলেন 
প্রকাশ সিং বাদল, বলবন্ত [সং। রাবি 
ইন্দার সিং ও রাজেম্দর সং ভাটিয়া । - 
কেপ্দুশয় সরকারের তরফ থেকে এ 
বৈঠকে উপাস্থত ছিলেন- কেন্দ্রীয় 
মন্ত্র আর, ভেকটরমণ, পি সি শেঠ 


ও শিবশঙ্কর। প্রধানমন্ত্রীর প্রধান সচিব 


পি. সি. আলেজম্ডার, কেন্দ্রীয় 


 স্বরাহ্ট্র দ্চরের.সচখব টি, এন. চতু- 


বেদ, ই-কংগ্রেসের সংসদ সদস্য 
অমারনদার সিং । শেষোস্ত জন 
এঁ বৈঠকের আগে উভয় পক্ষের মধ্যে 
মধ্চ্ছতা করেন । - ৰ 

এ বৈঠক পরের দিন পযপ্ত 
চলে। শেষপর্যন্ত উভয়পক্ষ আলাপ 
আলোচনায় আকাল দলের দাবা 


+ সম্পকে একটি ম'ঘাংসায় আসেন । 


সেই অনংসারে চীন্তর একটা খসড়া 


তৈরী করা হয়। এও দ্থির হয় ষে 


১৮ই নভেম্বয় আকালণ নেতারা 
বিমানযোগে অমৃতসরে পেশছাবেন 
এবং গ্রীততুবেদিণ তাঁদের জে 
যাবেন। 


যোঁদন [ভন্দ্রানওয়ালে . 


এর পেছনে। 


কিন্তু বিমানে ওঠার ঠিক আগের 
মৃহৃতে‘ খসড়া দলিলট আকাল”. 
নেতারা আর একবার দেখে নিতে চান। 
তাঁরা হঠ।ং লক্ষ্য করেন যে আগের 
দিন বৈঠকে যে হুশ্নে সমঝোতা. 
হয়েছিল তার অনেক কিছুই, নতুন 
খসড়া দলিলে নেই--একথা বলেছেন. 


. বলবন্ত সিং যান এ বৈঠকে অন্যতম 
. অংশগ্রহণকারী ছিলেন। 


কাজে 
কাজেই এ হৈঠকাট শেষ পবণ্ত 
ব্যর্থ‘তায় পারণত হয়। 
বিদেশী হাত 

কোন অন্ঞ।,ত কারণে মাক'ন 
মূলুকের কিছু লাম দামী লোক 
এবং পাকিস্তান সরকারের ভাামকা 
সম্পর্কে শ্বেতপন্ত একেবারে ন'রব । 
যাঁদও প্রকারান্তরে বলা হয়েছে যে. 
দেশের সংহতিকে. বিপন্ন কর্নার জন্য 
যে সব বিদেশ ধানত আগ্রহী তারা 
দেশের মানুষের 
জানায় আঁধকার আরও পরিক্কার 
করে কারা সেই বিদেশগ শান্ত ॥' 
আমোরকার বিভিন্ন পন্রপন্জিকায় যে 
ভাবে প্রকাশ্যে খালিষ্তান আন্দোলনকে 
মদত দেওয়া হয় এবং এ আন্দোলনের 
সংগে যদন্ত লোকরা আমোরকায় উচ্চ: 
মহলে বিশেষ করে ফে।্ড ফাউন্ডেশন 
তথা সি, আই, এর ঘনিষ্ঠ লোক" 
জনের সংগে ওঠাবসা করে-এবং 
কিছুদিন আগে জনৈক মাকিন রাষ্টা- 
দূতের বেফাঁস উত্তি মানুষের মনে 
সন্দেহ জাগয় । কিন্ত আরো পরিক্ফাল্প 
[চিত্র তাদের সামনে রাখা উচিত 
ছিল। কারণ দেশেয় জনগণকে 
এদের আসল চরিত্র সম্পকে সজাগ ও ' 
এক্যবম্ধ করার প্রয়োজন রয়েছে | 





ছপণ 


সংবাদ সাপ্তাহিক 


un চাঁদায় হার ॥ 
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এক।দৃশ হিন্দু অবতার 
এবার নারী রূপে 


শ্ৰীপতি নন্দী 


__ প্রধানসম্তী হযার দিন থেকেই 
শ্রীমতি গান্ধী যেমন ভায়তায় 


আধাসামন্ততন্তের নায়িকা হয়েছেন 
তেমনি তার আনুসঙ্গিক সাম্প্রদায়- 
কতায়ও প্রধান নায়িকা হয়েছেন। এ 
সাংপ্রদায়িক রাজনীতির সক্ষম ক্রিয়া" 
কলাপগযীল। অনেক সময়ে তেমন 
প্রকট না হলেও ভারতাঁ্ন রাষ্ট্র ও 
রাজনশীততে সেগ্‌াল বরাবরই লালিত 
পাঁলত হয়ে এসেছে। সকলেই 
জানেন, ভারতীয় শাসনতদ্যে এমন 
কিছুই নেই যা দিয়ে আধাসামশ্ত 
শান্তগৃলিকে কষ্ঞরা করা যায়ঃ ধ্বংস 
কয়া দূরে থাক্‌ । কিন্তু এর উৎকট 
জখবন"শাস্তকে রক্ষা করার ও তাতিয়ে 
তোলার সমল্ঞ ব্যবচ্থাই -শাসনতম্তে 
ও শাসনষন্তে নিহিত রয়েছে। 


পদ্ধৃতগুলো কখনো ভোঁতা, আদিম, . 


কখনো বা খানিকটা সোফিশ্টিকেটেড 
ধাঁচ নেয়, মোট কম্ট্রোলে যে রান্টীয় 
হাইকমাম্ড থাকে তার তাঁগদ, ও 
ট্যাক-টক্‌স অনযায়ণ বিশেষ বিশেষ 
ধাঁচ পায়। সে কারণেই কেন্দু-রাজ্য 
সম্পকের ক্ষেত্রে যে যান্ত্রিক পদ্ধতি 
চালু ছিল.এবং আছে ( সংদ্ঞরাতকতম 
উদাহরণ কা'্মণীর ); পাঞ্জাবে ডিভাইড 


শ্যাম্ড সাপ্রেস এন্ড রুল নাত চাঙ্গ; 


করতে ইন্দিরা নেতৃত্ব তার চাইতেও 
*সাফাষ্টকেটেড' উপায়ের আশ্রয় 
নিয়েছে ( উদাহরণ ‘{ভণ্দেনওয়ালে 
ফেনোমেনন’ )। 

তবে এ সমস্ত কিছুরই সাধারণ 
ট্টযাটোজক (রণনৈতক) বৈশিষ্ট্য এই 
যে, একটা আধাসামন্ততাণ্ত্রিক সাম্রাজ্য- 
বাদশ, রণনপীত এ সবের সব 
সুস্পষ্ট । অতএব, ইতিহাস গাঁড়য়ে- 


চলছে তার সবাদত পথ ধরে। 
স্বভাবতই; মিলিটারণর সঙ্গে 
প্রত্যক্ষ ' দায়িত্ব ভাগ ছাড়া 


সাধারণ প্রশাসনও আর চলছে না।' 


বছরে বছরে কাতারে কাতারে মানুষ 
রাষ্ট্রথয় হিংম্রতার শিকার হয়ে প্রাণ 
দেয়-অবশ্যই আইনশুংখলার নামে 
ও তথাকথিত কনফুন্টেশনের নামে । 
বঞ্চনা; প্রধণ্না, শোষণ, নিষাঁতিন ও 


রাষ্টীয় (ত্বচ্থাচারের শিকায় হয়ে দেশটা 


টুকয়ো টুকরো হয়ে যাচ্ছে । কিন্তু 

দায়খ কে? জনগণ, না রাষ্ট্রীয় হাই- 
কমাম্ড ? j 5 
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যা যত বক্রাকার তা ততই কার্য“- 


করধ; আবার যণ্তীর নৈপহণ্াগহণে " 


তা সোফান্টকেটেড হয়ে ওঠে। 
 শ্রীমাত গান্ধীর মন্তিতক বচ্যের বন্ত- 





ধাঁ্মতা যেমন সুবিদিত, তার ফলা- 
নৈপুপ্যের কথাও তেমান কারো 
অজানা 'নেই । কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কে 
নব নব বিন্যাস ঘটিয়ে তিনি সানা 
ভারতের মানুষের উপর বণনা; 
প্রবন্না ও শোষণের মানা চাঁড়িয়ে 
সুবিশাল সমরায়োজন * করেছেন, 
আরো করছেনঃ এবং স্বয়ং তদুপার 
আরঢ়া হয়ে গৃহমুখী, দেশবাসীকে 
সংদূর দিগন্ত দেখাচ্ছেন-_-ফরেনহ্যাস্ড 
ফরেন প্ল্যান্ট, সি আই এ, দিয়েগো 
গ্রাস, পাকিল্ঞানের এটোম. বোমা 
আরো কত কি? বলা বাহুল্য কাজের 


' কাজ স্বদেশেই হচ্ছে । অন্ব্রশস্ব্গলো 


স্বদেশেই কাজে, লাগছে --ভবিষ্যতে 
আরো বেশ? লাগবে তেমনটাও মালুম 
করা চলে ।- উত্তর-পূর্ব ভারতে চল- 
ছেই, পাল্জাবেও সুর হয়ে গেছে। 
প্রতিদিন কনফুণ্টেশনে মানুষ মরছে। 
কারা মরছে কে জানে? কিণ্তু কারা 
মারছে তা কারো অজানা নয়। অপর-' 
দিকে টিভি-রোডিওতে নাকী সুরে 
হালংটাচের ললিত বাণণর পরস্রবণ ঝরছে। 
ভিদ্দ্রেনওয়ালে ফেনোমেনন সৃষ্ট 
করা হলো, কাজ ফুরোলে শেষ কয়া 
হলো, সাক্ষী প্রমাণ নিঃশেষ হলো । 
এবারে পাঞ্জাবে কে বাঁচে কে মরে দেখা 
যাক । পাঞ্জাবের রাজনোতিক ও ধর্মীয় 
জীবনে এবারে নতুন ফেনোমেনন 
সৃষ্টি হয়েছে--বাবা” ফেনোমেনন, 
সন্ত সিং ফেনোমেনন তথা-শিখদের 
একান্ত ধমায় ব্যাপারে সরকার! যন্তবের 
অন7প্রবেশ । নকলেই লক্ষ্য করে 
থ।কবেন, শিখ সমাজের ধর্মী তকত- 
এর উচ্চতম আঁধম্ঠানে এরূপ একটি 
সরকারী যন্ত্রের অনংপ্রবেশে অংশ- 
গ্রহণকায়ীদের নেতৃত্বে ষে সন্ত সং ও 
শনহাংগণ- রয়েছে। বিগত ১৯৮০-র 
নির্বাচন কালে এরাই পাঞ্জাবে ইন্দিরা 
কংগ্রেসের একটা শক্তিশালী শীল্তর্‌পে 
কাজ করেছে, আজো ইং-রুংগ্রেসী 
মিটিং মিছিলে এরা মৃখ্য ভুমিকা 
নিয়ে থাকে। এদেরই সঙ্গে নানা রাজ্য 
থেকে আসা হিন্দু. ধন সিন 
মাকমারা ইং-কং বাহিনশগুলো তথা- 
কথিত ‘কার সেবার নামে আকাল 
তক্তে কেত্তুন সয়; করেছে । পেছনে 
পেছনে সরকার? সাপ্লাই ও সিকিউ- 
রিট ব্যবস্থা । ধর্মের ব্যাপারে 
রাষ্ট্রীয় ও রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ আর 
কাকে বলে ? . ধমের ব্যাপারে প্ররোঃ 
চনা সাষ্টই বা আর কাকে বলে? 
এসব কি ইন্দিরা গান্ধীর হিন্দু 


Phone : 24-4232 


| শোতিনিমের পাঁরচায়ক নয়? 


বোঝাই যাচ্ছে, মেকি ধমশনর- 


. পেক্ষতার মুখোশ; মেক গণতন্ত্রের 


মুখোশ ইত্যাদিকে ধরে রাখার প্রয়ো- 


জনটা শ্রীমতি গাদ্ধীর জীবনে ফুরিয়ে. 
এসেছে । শ্রামাতি নিজেও তা বিলক্ষণ, 
বুঝতে পায়েন। “বিগত ১৯৮৪০ 


সালের বিন . সংক্রান্ত সমণক্ষায় 
দেখা যাবে, ভারতের প্রাপ্তবন্ন ক 


 ভোটাধকারণগণের মাত ২৫ শতাংশের 


বেশ ভোট কুড়াতে শ্রীমাতি গাম্ধী 
তথা ইং-কংপার্ট: সক্ষম নয়। 
আনুমানিক ৩০ শতাংশ ভোটার 
অবশ্য কাউকেই ভোট দেয় না, শ্রীমতি 


* গ্লাশ্ধীকেও না। প্রায় ৩৫ শতাংশ লোক 
ইন্দিরা বিযোধী দলগুলিকে ভাগ 
-করে, সমর্থন 


জানায়, বাকণ পাঁচ 
শতাংশ নিদর্লীয় পদ্ধী ' ইত্যাঁদ । 
এ পরিসংখ্যানের আরেকটি তাংপর্ষ‘ও 
রয়েছে ₹ গারম্ঠ সংখ্যক দেশবাসীর 
ইন্দিরা বিয়োধিতা এবং বিপুল 
সংখ্যক জনগণের ইশ্দিয়া সম্পর্কে 
নিষ্পৃহতা ভারতীয় সংখ্যাগায়িন্ঠের 
শুধুমাৰ ইন্দিরা বিরোধিতার পরি- 
চায়ক নয়, তা কেন্দ্রীয় ইন্দিরা সরকায় 
বিরোধ’ও বটে, কেননা ইন্দিরা বলতে 


যেমন ইণ্দিরা কংগ্রেস বোঝায় তেমনি, 


কেন্দ্রীয় ইন্দিরা সরকারও বোঝায় । 
একারণেই ১৯৮০ সালে ক্ষমতায় 
ফিরে আসার পর শ্রীমাত গান্ধী | 
আপন ঠেকনাই বাড়াতে কোন 
গকছুরই কমুর করেননি । নয়াদিল্লশতে 


এাঁশয়াড করেছেন, নিজেটি সম্মেলনের, 


চান্স কুড়িয়ে চেয়ার পারসন সেজে- 
ছেন, ০7008 করেছেন, দক্ষিণ 
এশ'য় রাষ্ট্রজোট সম্মেলন করেছেন-_ 
সমন্ত ক্ষেত্রে উত্যাধনদ ভাষণ দিয়েছেন, 
রেডিও টিভি যোগে সারাভারতে 
একটানা. অডিও-ডসংয়ালি প্রচার 
বঞ্চা বইয়ে দিয়েছেন । কিদ্তু হায়! 
এত কয়েও চেক্‌মাই কমছে, সায়া 
ভারতে কমছে, ইন্দিরায় ভোট ব্যাঙ্ক 
বলতে যা {কিছ মুসলিম ভেট, 
শিখভোট, ন্দ:ভোট ছিল; তার 
একটা-বড় অংশ আজ “মাল চিনতে 
পেরে ইন্দিরাকে ত্যাগ করে গেছে 
দাক্ষণ ভারতের, অন্ধ্র কণটিকে, 


পাঞ্জাবে হরিয্লানায় এমনকি ইণ্দিরার 


জন্মভাম খাস উত্তয়প্রদেশেও । 
এরপয়ও সুযোগ ধয়ে রাখে কোন: 
ভাগ্যান্বেষী ? 

অতএব) মেজোরিউপ ভোট কুড়াতে 
হলে শ্রীঘতির বিচারে একট মান পথ 
খোলা রইলো-হন্দু সাম্প্রদাক্সিকতার 
মূলে সূড়সযাড় দিয়ে এবং £আধীনক+ 
উপায়ে (যথা রেডিও টিভি রাজ্যপাল 
সংবিধান ও হরেক প্রকার ‘অপারেশন’ 
সহযোগে) নিজেকে একাদশ হশ্দ; 
অবতার রুপে প্রতিপন্ন করে 
নিবচিনের প্রা:লে নতুন ইন্দিরা 
তরঙ্গের উচ্ছ্বাস তোলা । আপন 


হাতকে শস্ত করে নিয়ে বংশ পরম্পরায় 
রাজ রাজে*্বরণ হয়ে থাকার আর 


1ক-ই বা উপায় বাকী আছে? ?কিম্তু 
ইতিহাসের বিচারে যে মৃত সেকি 
আব জশবন্ত হয়ে উঠতে পারে 2. 


' অন্তত যারা বি. এ বব. 


Price—60 78159, 


|কলকাত। বিশ্ববিদ্যালয়ের 
উপাচার্য ছাত্র গগসছের 


ছাবী মেনে নিলেন 


. স্নাতকোতর বিভাগে কয়েকটি 
বিষয়ে আসন সংখ্যা বাড়ানোর দাবশ 
নিয়ে এস এফ আই-এয় নেতৃত্বে 
ছাত্র সংসদের আন্দোলনের কাছে কল- 
কাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্ধ 
শ্রীসন্ভোষ ভটাচা নতি শী 
করলেন । 


কেন্দ্রের দালালী 


ইতিপংবে' কেন্দ্রয় শিক্ষামন্ত্র- - 


পি 


ঘোষ সহালুভাতশীল 'ছিলেন। 
[তানি যাজ্যের সকল উপাচাষে'র 
এক বৈঠকে বলেন যে উচ্চশিক্ষার 
মান ' যেন নেমে না যায় সে দিকে 
নজর নিশ্চয়, দিতে হবে, তাই বলে 
যোগ্য ছাত্রছাল্লশদের উচ্চশিক্ষা থেকে 
যাতে বত না-বরা হয় সেদিকে 
নজর দিতে হবে। 


শেষ পযন্ত এক শ্রেণীর শিক্ষ- 


কের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত উপাচাষণদের - কের আপত্তি সত্বেও ছার সংসদের দা 


সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুযায়" তান 
এই দাবার, বিরোধিতা করেন। 
দিল্লীতে অনুষ্ঠিত এ সম্মেলনে 
দ্ছির হয় যে উচ্চ শিক্ষার জন্য বি*ব- 
বিদ্যালয়ে ছান্র-ছান্ীর ভার্ত'র প্রশ্নে 
কড়াকাঁড়ি করা দরকার ৷ প্রাতিটি 
বিশ্ববিদ্যালয়ে আসন সংখ্যা সাঁমা- 
বদ্ধ করা দরকার কারণ উচ্চাশক্ষা 
সকলের জন্য নয় । শিক্ষার মান 
নিচ, হয়ে যায় যাঁদ বেশী সংখ্যক ছাত্র 
ছাত্রী ভ'ত্ত' করা হয় । . 

ছত সংসদের দাবী ছিল যে 
এস. সি 
পরাক্ষায় অনার্স নিয়ে পাশ করেছে 
তাদের এম রাশে ভার্তর সুযোগ 
হওয়া উচিত। তারা কখনও অবাধ 
ভাত্তর জন্য বলোন--দুইটি বিষয় 
রাষ্ট্রীবজ্ঞান ও দর্শনে এই সমস্যা 
জাটল আকার ধারণ করে। অনেক 


মেধাব" ছাত্র-ছান্র 'ভাঙ্গভাবে 'অনাল. 


নিয়ে পাশ করে ভাত" হতে পারছিল 
না। 


রাজ্য সরকারের সমর্থন: 


ছাত্র সংসদের এই দাবার প্রতি 
রাজ্যের উচ্চাশক্ষা শিক্ষামন্ত্রী শ্রীখন্তু 


নির্বাচন 
১-এর পাতার পর 


1ক প্রশাসনে বিনা বাধায় উঠে আদতে 
পারেন তার রাম্তা তৈর করছেন 
ইশ্দিরা । যারা তার এই উদ্দেশ্য সফল 
করতে পথে অন্তরায় হতে পায়ে 


তাদেহুকে তিনি ক্ষমতা থেকে সারিয়ে 
দিতে চাইছেন । 


-* বেশ কিছ প্রবীণ নেতাকে প্রীঘতণ 
গাম্ধী এবার লোকসভার আসন দিতে 
চাইছেন না। কারণ তার ধারণা 
এই সব নেতারা পরবতী কালে তার 
পুলের আভিষেকে বাধা হয়ে দাঁড়াতে 
পারেন। 

যাদেরকে প্রীত গাম্ধী মনোন- 
মনন দিতে ইচ্ছুক নন বলে. শোনা 
যাচ্ছে তাদের মধ্যে বত'সানে দলের 

কার্যকরী সভাপতি কমলাপতি 
পাঠ, অশোক সেন, প্রান্তন কেন্দ্রীয় 
মন্ত্র ওয়াই, বি চ্যবনঃ হাঁরয়ানার 


প্রান্তন মৃখ্যম্তী (বংশশলাল, প্রান্তন ' 


কেন্দ্রীয় সম্ত্ী বিদ্যাচরণ শুরা প্রমুখ 
নেতাদের নাম শোনা যাচ্ছে। 
এই!ড়াও বিভিন্ন রাজ্যের 





বিম্যাবদ্যালয়ের িশ্ডিকেট মেনে 
নিয়েছে । . শিক্ষকরা অবশ্য আরও 
অধ্যাপক নিয়োগের প্রস্তাব দিয়ে- 


' ছিলেন । তাঁরা বেশ? ছাত্রছাত্রী ভার্ত' 


পুরোপাঁর বিরোধিতা করেন নি। 
অস্গাবধা দেখিয়ে বিরোধিতা করেন। 


সাম্ডকেটের সিদ্ধান্ত অনুযান্ণ 
, রাষ্টাবজ্ঞান ও দন বিভাঙ্গে এই 


বছরে প্রতি ক্লাসে 8৪ জন বাড়তি 
ছাত্র-ছাত্রী ভি" করা হবে। এয় ফলে 
অনেকেই উচ্চশিক্ষার সুযোগ পাবে। 
আপাতত কেন্দ্রের "শিক্ষা সঙ্কেচনের 
নতি রূপায়ন ব্হত। 


প্রশাসনিক জটিলতা বাড়ছৈ- 

এ দিকে উপাচার্ষ* ভট্রাচার্যয যাদের 
কৃপায় এই পদে আসন হয়েছেন সেই 
গোষ্ঠীর লোকজনকে খুশণ করতে 
য়ে বিশ্বাবদ্যালয়ের প্রশাসনে ডঃ 
সত্যেন সেনের আমলের মত স্বঙ্গন- 
পোষণ শর করেছেন ।' ইতিমধ্যে 
কয়েকাট দায়িত্বপূর্ণ“ পদে যোগ্যতার 
বিচার না কয়ে পরীক্ষা নিয়ামক দপ্তর 


-ও রোজস্ট্রার বিভাগে অযোগ্য লোকের 


নিয়োগে অহেতুক দায়িত্ব দিয়ে নতুন 
জাটলতা সৃষ্ট করেছেন।  . 





প্রবণ নেতাদেরকেও শ্রধমতণী গাদ্ধধ 
এবার নিবচিন থেকে দরে রাখতে 
চাইছেন । কারণ শ্রীমতাঁ গান্ধী 
চাইছেন তার দলের আগাম নিব! 
চনে সাফল্যের কৃতিত্ব যাতে একমাত্র 
রাজীবেরই প্রাপ্য হয়। 


কংগ্রেসের বেশ কিছু প্রবীণ 
নেতা শ্রপমতাঁ গ্াম্ধীর এবারকার 
নিবৰ্চন। জ্ট্াটে জগ সম্পকে 
কিছুটা জানতে পেরেছেন । ফলে 


তাদের মধ্যেও কিছুটা ক্ষোভের সষ্চার 
হয়েছে । 


প্রবীণ নেতারা নিজেরা-এখন নিজে” 
দের মধ্যে আলাপ আলোচনা করছেন৷ 


যাতে-তারা-ক্ষমতার কেন্দ্রাবন্দ; থেকে 


ছিটকে না যান তার কোশল ঠিক 


করতে । 
শ্রীমতণ গাম্ধী অবশ্য বেশ কিছ; 


প্রভাবশালী নেতাকে 'নিবাচন 2 
বাদ দেওয়ার ঝণাক নেবেন তথ 


, যখন তান 'নাশ্চত হবেন যে, এদের 


বিরোধিতা সত্বেও তার দল িবাচনে 
সাফল্য লাভ করতে পারবে! 





সংপাদক--হীরেন বসু । সম্পাদক কর্তৃক বি. আই. পি. টি. প্রেস, ২৭বি, লোৌনন সরণশ, কলিকাত]-১৩ থেকে মুদ্রিত এবং দর্পণি কাষলিয় ৬১ মট লেন, 


কল্লিকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত 


ইন্দিরা গান্ধী কণাটকে জনতা গার্ি সরকার 








সপ্তবিংশ বর্ষ £ ২৮শ সংখ্যা, দর্পণ ॥ শুক্রবার, ৩রা! আগষ্ট ৮৪, ৬০ পয়সা 





কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
প্রাক্তন উপাচার্য রমেন 
পোদ্দার লোকসভার 
নির্বাচনে বামফ.ঘ্টের 
প্রাথী হতে পারেন 


কলকাতা 'বশ্বাঁবদ্যালয়ের প্রান্তন 
উপাচার্য ডঃ রুমেন পোদ্দারকে 
আগামী লোকসভা [নব্চনে বাম- 


ফ্রণ্টের প্রাথশ করা হতে পারে বলে - 


[বি*বন্ত সূঘ্ে জানা গেছে । 

খবরে প্রকাশ সি পি এম দলের 
-- বেশকিছু নেতা, যাদের মধ্যে প্রবীণ 
ও তরুণ নেতারাও আছেন, দলের 
সম্পাদক মম্ডলীকে রমেনবাবৃকে 


লোকমভাম মনোনয়ন দেওয়ার জন্য 


জোর সুপারিশ করেছেন । 

এই সব নেতাদের বন্তষ্য রমেন- 
বারুর মত একজন শিক্ষাব্দ ও অভিজ্ঞ 
প্রশাসক লোকসভায় গেলে রাজ্যের 
বিভিন সমস্যা নিয়ে তানি তার বন্ত- 
ব্যের মাধ্যমে শাসকদল তথা সর্ব- 
ভারতায় নেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ 


করতে পারবেন । 


রমেনবাবুর সমর্থকদের দাবণী। 


রমেনবাবর মত লোককে ফন্ট যদ 
নংসদায় বা পারে কাজে লাগাতে পারে 
তবে ফন্টে তথা রাজ্যে পক্ষে তা 
মঙ্গলঙ্গনক হবে৷ | 


জানা গেছে, রাজ্যের সি পি এম 
নেতৃত্বও রমেনবাবূর সমর্থকদের 
বস্তব্য মোটামুটি মেনে নিয়েছেন। 


এবং এ পযন্ত পাওয়া খবরে জানা 
গেছে ফুম্টের পক্ষ থেকে একটি নিরা- 


পদ আসন রমেনবাবুকে দেওয়া হবে 
বলে মোটামুটি একটা সিদ্ধান্ত নেওয়া 
হয়েছে । ূ 

সি পি এম-এর কিছ কিছু 


_ নেতার মধ্যে একটা প্রশ্ন দেখা দিয়েছে 


শেষাংশ ৮ম পৃন্ঠায় 


কণটিকে জনতা পার্টির সয়কারের 
শেষ ঘণ্টা বাজাবার কাজ প্রায় পাকা 
হয়ে এসেছে বলে খবর পাওয়া গেছে। 
সরকার ভার কাজটি বত'মানে 
লোকসভার চলতি অধিবেশনের সময়ই 


' অথবা লোকসভার অধিবেশন শেষ 


হওয়ার সংগে সংগে লম্পুপ" করা 
হবে বলে খবর পাওয়া গেছে। 
কংগ্রেস হাইকম্যাঞ্ডের সে 
প্রাপ্ত খবরে জ্রানা গেছে যে, বেশ 
[কছ: জনতা 'বিধায়কের সংগে কংগ্রেস 
নেতৃত্বের কথাবাতা পাকা হয়ে গেছে । 
দিল্লশর দেশ পেলেই এই সব 


, 'বিধায়করা জনতা পাট" থেকে পদ" 


ত্যাগ করে 'বিরোধধ আসনে বসবেন । 
শ্রীগতী চন্দ্রপ্রভা আর এবং 


[র কাজ গাকা করে ফেলেছেন 


শ্রীসইতর এই দুই মন্ত্রীর জনতা 
দল থেকে বেরিয়ে আসা দলত্যাগ 
ঘটার প্রাথামক পষরয়ি মাত । এদের 
পেছনে রয়েছে বেশ কয়েকজন এম; 
এল, এ-র সমর্থন । 


শ্রীমতণ গাম্ধশ কণাটিক সরকারকে 
এই মূহ;তেই সংধ্যালঘুতে পরিণত 
করতে পারেন। কারণ দণঘণাদনের 
কূটকৌশল এবং বিরাট টাকার খেলা 


এখন শ্রীমতী, গাম্ধীর অনুকূলে 
একটা পরিবেশ তৈরণ করেছে 


তবে শ্রীগতণ গাম্ধী কণটিক সর- 
কারকে ভঙার ব্যাপারে একটু সময় 
নিতে চান ধাভম্ কারণে । কারণ 
সদ্য কাশ্মীর সরকার ভাঙার জের 
এখনও মেটেনি, এই মহরতে কণ্ণটিক 


~ 


সরকারকে ফেলে দিলে বিরোধীরা 
আরও মন্ত্রয় হয়ে ওঠার সুযোগ 9 
পাবেন । সেই সুযোগটা শ্রীঘতী 
গাম্ধী দিতে নারাজ |. 

তাছাড়া কণটিকে কংগ্রেমণ বিধা” 
য়করা” চান- দলত্যাগাদের” সংগে 
একযোগে মশ্তিসভা গড়তে ৷: শ্রীমতট। 
গান্ধী এ ব্যাপারে - রাজ্্ী-হনসানিস্রলে- 
জানা গেছে । কারণ কে মৃখ্যমশ্্ী 
হতেন সেটা তিক করতে শ্রীমতী 


গ্রাম্ধীকে সমস্যায় পড়তে : হবে? 


তবে জানা গেছে, শ্রীমতাঁ গাম্ধী চান 
যে লব বিধায়করা বোৌরয়ে” আসছেন 
তাদেরকে দিয়েই নতুন মাম্তসভ। 
গড়তে, যাঁদ না এই সব 'িধায়করা 
সরাসার কংগ্রেসে যোগ দেন । 
শ্রীঘতী গান্ধী চান দলত্যাগী 

[বধায়করা সপ্নকার গঠন-করুন কণাঁটকে 
এবং সেই সরকারকে সমর্থন :জ্বানাবে 
তার দল। তবে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, 


পদের অন্যতম দাবাকার, কণটিক. 
ক্লান্্রছের নেতা শ্রীএস বঙ্ছার পাকে. 
- দলত্যাগগ বিধায়করা নেতা হিসাবে. 
মেনে নেবেন কিনা সে ব্যাপারে. 
শেষাংশ ২য় পচ্চোয় 





হাওড়া পুরসভার পছধিকারী নির্বাচনে 
ব।মক্রুণ্টের এক শরিক ছল 
গাম্প্রদায়িকতায় উত্কানী দিচ্ছে 


হাওড়া-পঃরসতর মেয়র নিবচিনকে 


কেন্দ্র করে রাজনশাতর ফয্নদা লোটার 
জন্য সাম্প্রদাদ্সিক প্রভাব িজ্ঞারের 


চক্রান্ত সক্রিয্ । এ চচ্তান্তের প্রশ্রমনদাতা 
নিবা‘চনে পরাজিত ফুস্টেরই শারক। 
এই চক্রান্তের'হেত; হাওড়ার নবাচনে 
পোলারাইজেশন | এই পোলারাই- 


আচমকা ভোটের ছিন ঘোষণা করা ভবে 


নয়াদল্লধর সরকারী আমলা 
মহলের তৎপরতা দেখে বিভা দলের 
সংসদ সদস্যের পারৎকার ধারণা 
যে লোকসভার নিবাচিন আসম । 
| বিরোধাদের প্রস্তুতির কোন 
* সুযোগ না দিয়েই শ্রীমতী ইণ্দিরা 


= গ্বান্ধী আচমকা ভোটের দিন ঘেষণা 


করবেন-_এই অনুমান উপরতলায় 
আমলাদের । হয়ত অক্টোবরের শেষ 
সপ্তাহে ভোট হবে একদিনে সারা 
দেশে । 

শ্রীমতী গান্ধী জানেন যে 
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একটা সমঝোতার ফলে যাঁদ প্রাতাঁট 
ক্ষেত্রে ই-কংগ্রেসের বিরুদ্ধে একজন 
প্রার্থী দাঁড় করানো হয় তাহলে তাঁর 


" পক্ষে ক্ষমতায় ফিরে আসা মূসকিল 


হবে। সেজন্য বিরোধশ দলগুাঁলর মধ্যে 
যে আলাপ আলোচনা শুর: হয়েছে 
তার একটা মীমাংসা হওয়ায় আগে 
উন ময়দানে নেমে যেতে চান। 
যত দেরী হবে তত বিরোধাদের 
আরও একাবদ্ধ' হওয়ার সম্ভাবনা 
বেশণ। তিনি সেদ্রন্য অপেক্ষা করতে 
চাননা । যদি আদৌ বাঁচল করতেই 


বিনোদ রক ন্ট বটল রি নর রাও রাবার, 


“সংশোধন করে 


নির্বাচন করিয়ে বিরোধী দলের 


মধ্যে ভোটের ভাগাভাগর ফলে সংখ্যা- 


লাঘচ্ঠের ভোটে নির্বাচিত হয়ে ক্ষম 
তায় ণফরে আসতে পারলে তাঁর 


 গণতাশ্ত্রিক চাঁরন্রটা দেশে ও বিদেশে 


বজায় রাখতে পারবেন। সংবিধান 
গরাম্ট্রপাতকে 
প্রাধান্য” দিয়ে মনের মত প্রশাসানক 
কাঠামো তৈর'ঁ করে, স্ৈরাচারধ এ বদ" 
নাম নিতে চান না। গণতশ্মের 
দোহাই নিম্নে স্বৈরাচার শাসন অনেক 
ভাল সুগার কোটেড” পিলের কাজ 
কররে- হাতের পাঁচ অভিন্যান্স ত 


জেশনে রাজনীতির মণ্চে এসেছে 
ইন্দিরা কংগ্রেস ও সি, পি; এম । 
নিবাচনের পর পরাজিত ফুস্টের 
শারকদল এক ঘরোয়া বৈঠক মিলিত 
হয়েছিল । সেই সভায় কিছু বিক্ষৃদ্ধ 
সি, পি, এম সদস্যও উপাস্থিত 
ছিলেন। পরে আরও কয়েকটি 
বৈঠক বসে। সব শেষে জুলাইয়ের 
শেষ সণথাহে মধ্য হাওড়ায় এক বৈঠক 
বসে। এ বৈঠকে নিবাচিত সি, 


পি, এমের চারজন সদদ্যকেও আম- 
শরণ জানান হয় । এই চারজন সদস্য 
সংখ্যালঘ: সম্প্রদায়ের । বৈঠকের 
দু দিন আগে সি; পি, এম দল 
হাওড়া পুরসভার অজ্ডারম্যানঃ মেয়র, 
ডেপুটি মেয়র ও চেম্নারম্যান পদের 
প্রাথা‘দেয় নাম ঘোষণা করে। 'সি। 


প। এমের এই প্রাথীদের নাম 


ঘোষণার পর থেকেই এই চক্র সক্রিয় 
হয়ে উঠেছে। 

ফুণ্টের পরাজিত শারকদলের 
প্রধান আঁভযোগ সি, পি এম লাম্প্র- 
দায়ক দলে পারণত হচ্ছে। সেজনাই 
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পরাজয় । এছাড়া সি, পি, এম" 
ফুনন্টর শারকদের হারাতে পরোক্ষভাবে 
কংগ্রেমকে মদত দিয়েছে । যে সব 

কেন্দ্রে অন্য শাঁরকদের প্রাথ'” ছিল 

সেখানে তারা কংগ্রস (ই)-কে সমর্থন 

করেছে । ফন্টের শারকদল একথাও” 
বলছে এবায়া সি, পি, এম অন্য দল- 

গুলোকে সন্বচিত করতে শুরু 
বরেছে। 


শরকদলের আরও আভযোগ, 
লি, পি, এম নিথানে . ছাংদ্বশাট 
অ।সনের মধ্যে একক ভাবে চ'দ্বশটা 
পেয়েছে । বাকি দু'টির একটি আর, 
এস, পঃ অন্যটি সি, পি, আই। 
সি, পি, এম সাম্প্রদায়িকতা করছে । 
তার নিজ দলের ২৪ জনের মধ্যে 
৪ জন মুসলমান । অথাৎ কুড়" 
পারসেম্ট । এই সংখ্যা থাকা সত্বেও" 
একজনও মুসলমানকে ডেপুটি মেয়র 
বা চেয়ারম্যান করছে না । যেহেতু: 
এই ম,সলিম সদস্যরা অবঙ্গাঙলণ। 
উত্তর ভারতের অধিবাসী | 
এই চারজন মুসলিম সদা 
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রীতিনীতি বিড ত. 


কাশ্মীরে ডাঃ ফারুক আবরজাকে 
কেন্দ্র করে যেসব ঘটনা. ঘটানো হল 
তা এককথায় ভারতায় সংসদশল্ন 
গণতন্ত্রের ইতিহাসে অভ্তপূ্ব ॥ 


যার একমেমাঘতীয়া নায়কা শ্রীমতশ " 


ইন্দিরা গান্ধী । ডাঃ ফায়ুক প্রথমেই 
ভুল করে বসেন শ্রীমত* গাম্ধীর 'সংগে 
কাধ্মশরে ক্ষমতায় ভাগ বাঁটোয়ারায় 
সলা না হয়ে। বিধানসভার 'নিবা- 
চনে ডাঃ আবদ-ল্লা যদি ই-কং দলের 
সংগে সমঝোতায় আসতেন তাহলে 
তাঁকে গদীচ্‌ত হতে হত না এবং তাঁর 
[বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতা, -পাকণপ্রেমীদের 
উৎসাহ দান, পাঞ্জাবের ' উগ্রপন্থীদের 
সংগে সহযোগিতা প্রভৃতি গুরুতর 
আঁভযোগ উঠত না। 
কাশ্নার বিধানসভায় শান্তি যাচাই- 
য়ের পর জি, এম. শাহ এখন অনেকটা 
“নিশ্চিন্ত হয়ে গদখতে বসলেন 'কিম্তু 
এই প্রশ্ন অমণমাংসত রয়ে 
গেলে যে। ডাঃ আবদুল্লাকে 
পাঁরত্যাগকারণী গম এল এরা দলত্যাগ 
কিনা । কাম্মীর হাইকোর্ট বলেছেন, 
তাঁরা দলত্যাগী নন, জাতায় সম্মেলন 
দ.ভাগ হয়েছে৷ অপরাদকে স্পীকা- 
রের . বন্তব্য ওরা দক্গত্যাগী তাই 
সংবিধান অনষায়ী ও*দের সদস্যপদ 
খারজ হয়ে গেছে । 'স্বভবতই জি এম 
শাহর দলবল *পণকারের বন্তুব্য সমর্থন 
না কয়ে হাইকোর্টের অঙ্জহাত দিলেন! 
তারপর যে পদ্ধায় তারা স্পীকারকে 
্থানচদাত করে নিজেরাই ভোটাভৃটির 
- দ্বারা নতুন স্পীকার 'নিবাচিন করলেন 
তা ইতিপূর্বে কোন রাজ্য বিধান 
সভায় ঘটে নি। 
সব ঘটনাই রশতিনণতি বাঁহভূত । 
ডাঃ ফারুক আব্দুল্লার সরকারকে 
খারিজ করা হল সম্পূণ' অগণতাশ্িক 
ও সংবিধান বৃহির্ভত পম্ধাততে। 
{বিধানসভার 
পালদের সম্মেলনে সর্বসম্মতিক্রমে 


স্পীকার ও রাজ্য-' 


মশ্মিসভার সংখ্যাগরিষ্ঠতা 
সা করা হবে বিধানসভার কক্ষে, 
্লাজ্যপালের বাসভবনে যা অন্যন্ত-নয়, 
কিচ্তু কাশ্মীরের রাজ্যপাল এমা- 
জেম্সিখ্যাত জগমোহন এই প্রস্তাব 
'সম্পূপ অগ্রাহ্য করে নিজ বাসভবনে 
বসে ডাঃ ফারুক আব্দল্লার মন্ত্র 
সভাকে খায়িঙ্গ করে জি এম শাহকে 
গাদীতে বাঁসয়ে 1দলেন, কারণ ডাঃ 
আবদহল্লা নাকি সংখ্যাগরিষ্ঠতা 
হারিয়েছেন। অথচ রাজাপালের 
বিধানসভার অধিবেশন ডেকে এর 
সত্যতা যাচাই করা উচিত ছিল। এমন 
কি তান অবিলম্বে বিধানসভা ডেকে 
সেখানে জি এম শাহকে সংখ্যাগরিষ্ঠতা 
প্রমাণের পরামশ দিলেন না । তাকে 
একমাস সময দেওরা হল যাতে তান 
আরো ঘোড়া এম এল এ ব্রন করতে 


পারেন । আর কারফিউ-মুখ্যমন্্ী 
এই সুযোগে টাকা দিয়ে আরো 
ঘোড়া কিনেছেন । 


অবশ্যই জি এম শাহ ততাঁদনই 
গাঁদ রক্ষা করতে পারবেন যতাঁদন 
ই-কং তাঁর পিছনে থাকবে। ডাঃ 
আম্দুল্লাকে পারত্যাগকারণ প্রায় 
সকলেই এখন মন্ত্রী । কিন্তু ই-কংরা 
এখনও মন্্শ হতে পারেনাঁন বলে ছ 
করছেন৷ মন্ত্র হতে না পেয়ে তারা 
এখন চাইছেন কোন লাভজনক, অর্থাৎ 
সরকার সংস্থার চেয়ারম্যানের পদ বা 
এই ধরণের কিছু, যাতে পয়সা 
কামানোর সুযোগ. থাকবে বাধাবম্ধ- 
হাঁন। জি এম শাহ আপাতত নিশ্চিন্ত 


হয়ে বসলেন । এদের পর্নসা কামাবার - 


ব্যবন্থা নিশ্চয় তিনি করে দেবেন। 
না হলে সমূহ বিপদ । ূ 
শ্রীমতশ গান্ধীর নজর এবার 
কণটিকের দিকে । টাকা উড়ছে জনতা 
পাটি থেকে ঘোড়া এম এল এ ভাঙ্গা- 
জন্য । কিন্তু অদ্ধ্প্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ 
। ও প্‌রার দুভেদ্য দুর্গে তিনি 
ঢকবেন কি করে ? অথচ এই দুর্গ 
যতাঁদন থাকবে ততাঁদন তিনি স্বস্তি 





প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছিল পাবেন না? 
কর্ণ (টক কসর শ্রীহগড়ে প্রবল পরাক্রম- 
ডা শাল শ্রীমতী গাম্ধীর ক:টচালের 
টনি টন মোকাবিলা করতে পারবেন কিনা এ 
, যথেষ্ট সন্দেহ আছে। ২. ব্যাপারে রাজনৈতিক মহল যথেষ্ট 
যাই হোক শ্রীমতী গান্ধী "অপা- সন্দেহ পোষণ করছেন। 


রেশন কণটিক”"এর কাজ প্রায় শেষ 
করে এনেছেন ।' এখন শুধু খংাট- 
নাট বিষয় সমাধা করতে বাকী |, 

এদকে . কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী 
শ্রীরামকৃষ্ণ - হেগড়ে বুঝতে পারছেন 
তার রাজত্ব খতম হতে চলেছে। 
তিনিও আপ্রাণ চেষ্টা করছেন তার 
দলের -বধায়কদের সংগে কথাব'ত 
বলে তাদের -ক্ষোভ মিটিয়ে দলত্যাগ 
রোধ করতে ।, 


" তবে রাজনৈতিক মহল মনে 
করছেন কণটিকে নতুন সরকার 
হলেও তার আয়ু বেশশ দিন হবে 
পা। কারণ শ্রীমতী গাম্ধী চান 
লোকসভা নবচিনের সংগে সংগে 
রাজ্যের বিধানসভার নিবাচিন করতে । 

তাহলে নতুন সরকার মান 
কয়েক মাপের জন্য কেয়ার চেকার 


সরকার হিসাবে কাজ করার সুযোগ 
পাবেন । 













দপ'প || শুক্রবার ওরা আগন্টঃ ১৯৮৪ 


দেশের প্রকৃত ইতিহাস প্ৰসঙ্গে 


দেশাপ্রয় যতখশ্দ্ুমোহনের শত" 


বাঁষ'কণ উপলক্ষে মহাজাতি সদনে 
পাত ২ই২শে ফেব্রুয়ারী এক স্মরণ সভার 


অনুষ্ঠান হয়োছিল। আমার কাছে 
সোঁদনের সভায় আপনার ভাষণ ছিল 
অতগব গ্ুরুত্বপূর্ণ। কেননা 
আপন সোঁদন ইতিহাস চচাঁ নিয়ে 
কিছু ভাল কথা বলেছিলেন, যা যে 
কোন সং এরতহা'সকেক্প কাছে সং 
পরামর্শের মত কাজে লাগবে । সং 
এ্ীতহাসক বলতে বোঝায় যারা 


টাকার [বানময়ে এখনও কলেজ ন্টাটেয 


আলতে-গালতে নিজেদের 'বালয়ে 
দেননি । এখন যারা ইতিহাস লিখে 
চলেছেন তাদের সম্পর্কে আপনার 
সমালোচনা আঁপ্রয় হলেও সত্য। 
এমন বিখ্যাত এীতিহাসক আছেন 
বাজারে, যাঁরা তিন চার লাইনে 
[শিবাদগর মতো ব্যান্তত্বকে তুলে 
ধরেন। সেই প.গ্ভক বড় বড় স্কুলে 
পাঠ্য হয় এবং কলেঞ্জ স্টরশটের ব্যবসা 
এতটুকু ক্ষ হয় না। 

সং মানুষেরা অবশ্যই সংগ্রামী 
ও যোদ্ধা ৷, সমাজের ওপরতলার 
মানুষের দাসত্ব থেকে. মনৃন্ত হওয়াটা 


একটা সংগ্রাম । পঠীজবাদী- সমাজের 


সহজ সরল স্বাভাবক আহ্বান থেকে 
লোভ থেকে বাঁচা সাঁত্যই আঞ্জকের 
দিনে একটা কঠিন ব্যাপার 
কিষ্তু, এই মানুষ সমাজের কাছে যে 
মূল্য দেয়, তার দাম নেই বল্লেই 
চলে। বামপন্থী সরকারের কাছে 
পৃষ্ঠপোষকতা পেয়ে তাঁদের অনেকেই 
ধন্য। . সেই আশা থেকে এই চিঠি 
লেখার অবতারণা । 


আপান বলোছলেন নতুন করে 
ইতিহাস রচনা করার জন্যে, যাতে 
মত্যিকারেয় ইতিহাস ছেলে-মেয়েদের 
প্রেরণা দেয় । এই কথাটা অত্যন্ত 
মল্যবানঃ ভাববার কথা ব্রিঙিশদের 
তৈরী করা হীতিহাস গ্রলাধঃকরণ 
করতে করতে এমন এক এঁতিহ্য সৃষ্টি 
হয়েছে এদেশে যাতে. নতুন কথা 
বলাটা পাপ ও অন্যায় । তাই বধ+মানে 
গত ইতিহাস কংগ্রেস জ্রনাব 
ইরফান হবাব এবং শ্ীমতশ 
রোমিলা থাপার স্কুল কলেজের 
ইতিহাস লেখার কাজকে ঢেলে 
সাজাবার জন্যে বলেছেন । কিন্তু 
সেইজন্য চাই সরকারের পন্ঠেপোষকতা 
ইতিহাসের নতুন মূল্যায়নের 
প্রয়োজনে । কেন্দ্রীয় সরকায়ের 
পুরস্কারের লোভে হয়তো ইতিহাস 
লেখা হুবে। 
কাকে বড় করে দেখাবে, সেটা আপনার 
আপনার জানা আছে । 

ইতিহাস কি? পূবপৃষের 
গাঁরমা এবং উত্তর পুরুষের দায় 


উদ্ধার কি? ইতিহাস যেমন গরিমার . 


তেমান 'তস্ত আপ্রয় সত্যে ভরা । 
সারা পাঁখবার আধ্দীনক ইতিহাস 


‘দেশে ঘটতে পারেনা । 


সেই ইতিহাস কার ?- 


হচ্ছে বাস্তবে বি*বাসঘাতকদের বিরুণ্ধে 
সংগ্রাম করে দেশপ্রেমের জয়। সে 
দেশপ্রেমের গারমা সফল বিপ্লবে ও 
কঠিন সংগ্রামে তিন্ত। সান ইয়াং 
সেন ১৯১১ লালের বিপ্লবে মানু 
রাজবংশ খতম. করলেও বি*বাসঘাতক- 
তার জন্যে সফল হন নি। তেমান 
রশেয় ফেব্রুয়ারী বিপ্লব মেনশেভিকদের 
জন্যে অন্য ইতিহাস জন্ম নেয়। 
এদেশের জনো চাই সেই মল্যায়ন, 
আঁপ্রয় সত্যে ভরা ইতিহাস । আমাদের 
ছেলে মেয়েরা স্কুল-কলেজে পড়ে না 
সা প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার নগ্ন 
ৃ ৃ 


ছোটবেলা থেকেই আমরা জেনে 
এসেছি, মহারাজ্য 'নন্দকুমায় দেশ- 
প্রেমিক ছিলেন এবং দেশপোমিক 
কত'ব্য করতে গিয়ে. তাঁর ফাঁস” হয়। 
কিন্তু। তিনি ছিলেন সিরাজের 
ফৌজদার এষং বিশ্বাসঘাতকতা করেই 
তান হন মাীরজাফরের দেওয়ান । 
ইংরেজ শান্তর পরাজয় হলে তিনিও 
গদীচ,াত হতেন এবং ফাঁপণর , রজ্জুর 
জন্যে তাঁকে "অপেক্ষা করতে হোত । 
হেণ্টিংসএর ব্যন্তগত বিদ্বেষের তানি 
বাল হন। তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে দেশ- 
প্রেমের সম্পক নিছক মনগড়া । 


প্রোসডেস্সী. কলেজের শ্রেণ্ঠ 
ইতিহাস বিশেষজ্ঞ প্রয়াত অধ্যাপক 
সুশোভন সরকায় তাঁর বিখ্যাত তত্ব 


"মারফত রামমোহন থেকে রূবধহ্দ্ুনাথ 


বাংলা দেশে নবজাগরণ ঘটে গেছে 
আমাদের শুনিয়ে এক ভ্রান্ত তত্বকে 


এমন প্রতিষ্ঠা দিয়ে গেছেন যে, প্রগাতি- 


শীল প্রতক্রিয়াশল সকলেই একবাক্যে 
সেই তত্বকথা শুনিয়ে চলেছেন। 
প্রথমতঃ রে'নেশাস কোন পরাধীন 
দ্বিতীয়তঃ 
শতকরা পাঁচ্ন শিক্ষিত মানুষ দিয়ে 
নব্জাগরপের বিচার হয় না। ইউ- 
রোপের বিশেষজ্ঞ বুরখা বলেছেন 
যে, দান্তের গান গ্রাইতো সাধারণ 
মানুষ যাদের খুব বুদ্ধ নেই, এতো 
জনপ্রিয় ছিলেন দাদ্তে। কিন্তু 
এখনও এদেশে রবাদ্দুনাথের গান 
গাইতে দেখা যায় না সেই ধরণের 
মানুষকে । সমস্ত তত্বটা আজ 
ক্রমশঃ গবেষণার জোরে অচল হচ্ছে। 
বরং চৈতন্য মহাপ্রভুর বৈষ্ণব ধর্ম 
মধ্যয,গে যে আলোড়ন এনেছিল 


গোড়বঙ্ধে। তাকে সামাবম্ধভাবে 
নধজাগরণ বলা যায় । ভারত পথক 
মামমোহন সম্পকে আমরা যতো 


প্রশংসা করি না কেন, তান ১৮২৯ 
সালের সিদ্ধান্তে এক প্রতিক্রিয়াশীল 
ভাঁগ্কা নেন, যাতে তিনি ওয়েষ্ট 
ইন্ডিজের দাস ব্যবসায়ীদের এদেশে 
নধপচাধ করার জন্যে আহ্ব'ন জানি- 
ম্লেছিলেন। রামমোহনের উদ্যোগে 
সেই দাসব্যবসায়ীরা এদেশে নীলকর 


মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বম্থুর নিকট খোলা চিঠি 


প্রভু হয়ে বসলেন এবং তাঁদের 
অত্যাচার ও নিপ'ঁড়নের প্রাতাক্য়া 
স্বরূপ তিরিশ বছর পরে এলো নীঙ্গ 
বিদ্রোহ । ইউরোপের নবজাগ্ণণের 
নেতায়া কৃষক বিদ্রোহে নেতৃত্ব দিয়েছেন 
পরবতঁকালে। 
বিদ্রোহ আনোন। 

রিউিশদের বিরদ্ধে এদেশে নানা 
বিদ্রোহ হয়েছে এবং অত্যাচার 
ব্ৰিটিশ তাকে দমন নিপপড়নে শায়েষ্তা 


করে আইন প্রণয়ন করেছেন যাতে. 


জোতদার জমিদারদের হাত শন্ত হয়। 
আমাদেয় দেশের নেতৃত্ব কৃষক 'বিদ্রো- 
হের স্বপক্ষে ছিলেন না। ব্যান্তগত 
উদ্যোগ, কিছু মহতগ্রাণ ব্যান্তর 
উদ্যোগ ইতিহাস তৈরী কয়োন। 
তাই সেটা ইতিহাস নয়। ব্রিটিশ 
প্রভুরা সেটা বুঝে নিয়ে বাধ মধ্যাবত 


শ্রেপণীকে জনগণ থেকে আলাদা করতে . 


চেয়েছিলেন । কাঁব হেমচচ্দের 
বিখ্যাত কবিতা “স্বাধীনতা হাঁনতায় কে 
" বাঁচিতে চায় রে, কে বাঁচিতে চায়।” 
এর তত্বকথা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর চেতনার 
মধ্যে জাতণরতার উদ্বোধন ঘটালেও 
ইংরেজ প্রভুদের বিশ্দমাত্ বিপদ 
ঘটোন। এদেশে ত্রাঙ্ছ আন্দোলন, 
হিন্দ; মেলা সীমাবন্ধ ছিল মধ্যাবত্ত 
[শাক্ষত সম্প্রদায়ের মধ্যে। তাই 
দাবশ ছিল বছরে একবার [মিলিত 
এক্যের সুরে ন্রিটিশ বন্দনা গানের 
মধ্যে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সুযোগ-সুবিধা 
চাকয়ীর দাবী জানানো । তার 
নামই জাতীয় কংগ্রেস এবং তার 
প্রতিষ্ঠা হয় ইংরেজ াভুদের সক্রিয় 
মহযোগ্গতায়। 


সেই জন্য জাতাঁয় কংগ্রেসের 


প্রতিষ্ঠাতা একজন ইংরেজ, নাম তাঁর- 


হিউম। ইংরেজ শাসনের প্রসারের 
প্রয়োজনে প্রথম থেকেই দালাল, ম:ং- 
সুন্দী শ্রেণীর থেকে মধ্যবিত্ত শ্রেণা 
গড়ে ওঠে, সেই শ্রেণী থেকেই জম্ম 
নেয় জাতীয় কংগ্রেস ক্বভাবতঃ 


“ জাতখর কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের কাষাঁ- 


কলাপ ছিল সাগ্লজ্যবাদণী শাসনের 
মাজাঘসা ব্যকন্থাকে একটু মোলায়েম 
করা মানত যাতে বিদ্রোহের প্রসার না 
ঘটে নীচু শোষিত শ্রেণী থেকে । 


শ্রেণী শাসন ল্পর্কে কিছু-. 


মান ধারণা থাকলে জাতীয় নেতৃবৃন্দের 
- শ্রেণী চারপ্র বুঝতে অন্গাবধা হয় না। 
যাঁদও দাদাভাই নৌরজীর বিখ্যাত 
গ্রন্থ “Poverty in [India”-তে সবি- 
শেষভাবে শোষণের চিত্র দেখতে 
, পাওয়া যায়। ১৯৪১ সালে চরমপন্ছণ 
নেতা তিলক তাঁর মন্তব্যে শাহুকর 
মহাজনের শোষণের আঁধিকার 
থেকে কৃষকের স্বপক্ষে থাকেন 
নি-। বরং তিনি সর. 
কারকে দোষায়োপ করেছেন মহাজনের 
অধিকার রক্ষার প্রয়োজনে । লর্ড" 


শেষাংশ এম পন্ঠায় 


পা 


ন 


কণ্তু তাঁদের কাজ 


৮০, 


দর্পণ ॥। শুক্রবার ওরা আগষ্ট, ১৯৮৪ 





শ্রীপ্রতিবেদক 


প্‌ত‘মণ্রী যতন চকবতপ'র 
সময়টা এখন বিশেষ ভাল যাচ্ছে না। 
মুখ্যসদ্্র জ্যোতি বসু ত বটেই, 
এমনকি আর, এস, পি দলের অনেক 
নেতার নেও তাঁর সম্পকটা এখন 


তিন্ত। ঘতঈনবাবহ তাঁর ঘনিষ্ঠ 
মহলকে বলেছেন, মন্দ্রিত্বে আর তাঁর 
ব্লুচি নেই । পরের নিবাচনে তান 
নার দাঁড়াবেন না। 
যত'নবাবুর সমালোচকরা অবশ্য 
অন্য কথা বলেন। তাঁদের যন্তব্য 
আগের মত দল এবং মাম্ত্রসভায় কঙ্গেক 
পাচ্ছেন না বলেই মাল্দ্রিত্বে তাঁর এত 
অরুচি । ১৯৮২ লালের নির্বাচনের 
আগে ভদ্র ব্যবহারের মুচলেকা 
দেওয়ায় তাঁকে মনোনয়ন দেওয়া 
হয়েছিল, তান লিখিত প্রাতশ্রাত 
দিয়েছিলেন, মণ্্র হয়ে তান কারুর 
সঙ্গে দুব্যবহার করবেন, না, দর 
[বিধায়কদের সঙ্গে ত নয়ই । ককিদ্তু 
মধ্তী হওয়ার পর তাঁন তাঁর মুচ- 
লেকার কথা বেমাল:ম ভুলে গেলেন । 
স্তীর ঘরে ঢোকা বিধায়কদের পক্ষে 
প্রায় অসম্ভব । যে-ই তাঁর কাছে যান; 
তাঁকেই অপমানিত হয়ে ফিরে আসতে 
॥ 


অন্যাদকে যতাীনবাবুর ঘরে 
[কিছু অবাঙালী ব্যবসায়ী এবং কৃপা- 
প্রাথীদের ভিড় লেগেই আছে। 
এদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে মন্ত্র 
মহোদয় নিজের দলীয় লোকজনদের 
বথা ভুলেই গিয়েছেন ॥ তাঁর হাতে 
সেতু আর ম:র্ত বানাবার ক্ষমতা । 
_ সেই ক্ষমতার যথেচ্ছ অপব্যবহার 
হচ্ছে। মাম্ভার বৈঠকে তাঁর সামনে 
মুখ্যমন্ত্রী কিংবা অন্য মন্ঘীরা মুখ 
খোলেন না । ভন্ন, যতাঁনবাধু লব 
ফাঁস করে দেবেন। 
আগে কথায় কথায় যতানবাবু 
সে্গুখ্যমন্তীর নাম করতেন । ভাবখানা 
এমন যেন মদ্ন্রিসভায় উনি ছাড়া 
মুখ্যমন্ত্রীর আর কোন পেয়ারের 
লোক নেই। এখন কিষ্তু অবস্থাটা 
উচ্টো । . রাইটাস' 'বচ্ডিংসএর 
দোতলায় সংযাক্ষত এলাকাম্ন ঘতাঁন- 
বাবুকে আর দেখা যায় না। প্রেস 
করণ্ণারেও উনি আর উশাকব"াক মারেন 
না।' 
পূতদগ্চরের অভতিথিভবনগ্যাল 
এখন যতানবাবু নিজেই নিয়ম্্রণ 
করেন। জেলাম্তরে এসব আতথি- 
ভবনে তাঁর অনুমতি ছাড়া কারুর 
থাকার আঁধকার নেই, সরকারি আঁফ- 
চি অথচ মন্ত্রী আর 
আঁফসারদের জন্যই এইসব আঁভাঁথ 
ভবন । সরকারি কাজে জেলায় গেলে 
সপ্তায় থাকার একমান্র অবঙগদ্বন। 
যতানবাধূর কল্যণে সরকার 
আতাথভবনগল এখন অনাহুতদের 


দিয়ে ভাত । যেখানেই যান দেখতে 
পাবেন দং,একজন ভংড় ওয়ালা লোক, 
কলকাতায় হোটেল, কাফে, রেস্তোর!, 
ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল। গড়ের মাঠে 
যাদের অনবরত যাতায়াত । 

দিল্লীতে রাজ্যসরকারের আতাঁথ- 
শালার নাম বঙ্ভবন। এ বঙ্গভবনে 
থাকতে গেলেও যতণনবাবূর ব্যন্তিগত 
অনুমতি লাগত । তিন যাকে থুশি 
অনুমতি দিতেন, যাকে খুশি ফিরিয়ে 
দিতেন। অন্য দলের বিধায়করা 
প্রারশই বঙ্গভবনে জায়গা পেতেন না। 


ঘর খাল থাকলেও যতানবাব্‌ দূর" 


দূর করে অনেককে তাড়িয়ে দিতেন! 

যতীনবাবর ধ্যবহারে ক্ষুন্ধ 
কিছু [বিধায়ক উপায়াস্তর না দেখে এ 
ব্যাপারে মৃখ্যমন্্শর দৃষ্টি আকর্ষণ 
করেন। একটি লিখিত আভ- 
যোগপন্ত পেশ করে তারা 
মথ্যমন্তীকে বলেন, সয়কার 
আতিথিশালার ক্ষেত্রেও যতাঁনবাধু 
রাজনগাত করছেন । এর প্রাতকায় 
দরকার়। আমরাও নিবাচিত প্রাত- 
নাধ। যতাঁনবাব আমাদের যখন 
তখন অপমান করছেন কোন 
অধিকারে । 

যতানবাবূর 'বিয়ম্ধে নানান 
অভিযোগ বেশ কিছুদিন ধরে মৃখ্য- 
মন্ত্রীর দণ্চরে জমা হচ্ছিল। মুখ্য" 
মম্তীও কয়েকটি কারণে যতীনবাবৃর 
উপর বিরন্ত ছিলেন । অতএব) বঙ্র- 
ভবন নিয়ে নতুন করে অভিযোগ 
ওঠায় কাটা ঘায়ে ন'নের ছিটে পড়ল। 
মুখ্যমম্পরীী বঙ্ছভবন সংক্রান্ত যাবতীয় 
ফাইল চেয়ে পাঠালেন । ফাইলে 
নিদেশ দিলেনঃ একমাত্র বিধায়ক 
ও অফিলাররা ছাড়া বঙ্গভবনে অন্য 


কেউ থাকতে পারবেন না। বঙ্গভবনে ' 


থাকার অনমাত এবার থেকে মৃখ্য- 
মন্ত্র দপ্তর থেকে নিতে হবে। 
অর্থাৎ, বঙ্গভবন বতখনবাধুর হাত থেকে 
চলে গেল। 

মুখ্যমঞ্যীর এই সবশেষ নিদে'শে 
যতানধাবু চটে লাল । তিনি তাঁর 
ঘনিষ্ঠ মহলকে বলেছেন, এই সরকার 
আর চলবে না । আনি মন্ব্ও থাকতে 
চাই না । একে মথ-মন্ত্রী ডঃ অশোক 


মিল্লের অত্যাচায়ে আমরা আতিচ্ঠ ;- 


এর উপর যদি মখ্যমন্ত্রা আমাদের 
কাজে হস্তক্ষেপ করেন ত' আমাদের 


আর থেকে লাভ কী? মনের দ:ঃখ" 


ঘোচাতে যতানবাব টোকও হয়ে 
নিডইয়+* বেড়াতে গিয়েছেন । লস 
এ.৪লেন আলামপকে যাওয়ার অনহ- 
মাত কেম্দ্ুম সরকার তাঁকে দেনান। 
কিন্তু যতাঁনবাবুর তাতে লজ্জা নেই । 
ইস্$নের আতাথ হয় পারলে তান 
লস এলেলেসেও যেতে পারেন। 


এদিকে অনাবাসণ পাজর থাল 
নিয়ে দেশে ফিরতে মৃধ্যমন্ত্রধ্র আরও 
একসপ্তাহ দের । তাঁর ফেরার অপেক্ষায় 


দিন গুনছেন শিজ্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী. 
নির্মল বসু । মৃখ্যমণ্রী রাজ্যে শিঙ্গেপো- ' 


ময়নে অনাবাসী পথ খ+জতে মাঁক'ন 
যুস্তরাষ্টী ও কানাডা সফরে 
যাওয়ায় কেন্দুয় সরকায় নাক গোঁসা 
করেছেন । তাঁরা রান্য সরকারকে 
সাফ জানয়েছেন এ ব্যাপারে সরাসার 
কথাবাত! চালানর অধিকার রাজ্য 
সরকারের নেই। ' 

কেন্দ্র সরকারের এ বাতা পেয়ে 
[নির্ঘলবাব ফোঁস করে উঠেছেন। 
[তান বলেছেন, আমাদের আধকার 
আছে ক নেই তা জনগণ বিচায় 
করবেন ॥ কেন্দ্র যা থাঁশ 'নর্দেশ 
দিলেই আমরা মানব নাণ। জ্যোতি" 
বাধ ফিরলে আঁমও ধদেশ যাত্রা 
করব । দেখ, আমরা নিজেরা 
পশ্চিমবঙ্গের উন্নত করতে পার 
কিনা। |, 

কিদ্তু  নিম'লবাব রাজ্যের 
উন্নয়নের কথা. ভাববেন কখন । টান 
থাকেন উত্তর শহরতলাতে । সেখান 
থেকে বি, টি. রোড ধরে যেতে 
আসতেই নাক ওর সময় চলে যায়। 
দুই সহযোগ" মন্ণ যতীন চক্তবত 
আর প্রশান্ত শরের জন্য উন কোন 
কাজই করতে পারছেন না। শহর ও 
গগহরতলশর রান্ঞাগুলিতে সর্বক্ষণ 
যানজট লেগেই আছে। রা্াঘাটের যে 
অবন্থা তাতে গাঁড় ছোটান দায় । 


নি'লবাব তাই তাঁর গাড়িতে 
একটা পো” লাগানর জন্য ‘গোঁ’ 
ধরেছেন । তান পরিবহন মন্ত্রী 
রবপন মুখাজশঁকে বলেছেন, ভাই 
যেমন তেমন করে আমার গাঁড়তে 
একটা সাইরেন লাগয়ে দাও । দূর 


থেকে লোকে যাতে জানতে পারে 


আম আসাছ। 

পাঁরবহন মন্ত্রী রবীন মুখাজ পোড় 
খাওয়া মানব | নির্মলবাবুর আবদার 
রাখেনান । জানিয়ে দিয়েছেন, মুখ্য- 
মন্ত্রীর গাঁড় ছাড়া অন্য কোন মন্ত্রীর 
গ্রাঁড়তে সাইরেন লাগ্গানর সরকারি 


নিয়ম নেই । তবে যানজটে আটকে 
যাতে আপনার গলদঘমণ্টা কম হয়, 
সেটা দেখাছ। গাড়িতে একটা পাথা 
লাগিয়ে দেব । 

নিমলবাবু দমবার পান্র নন। 
তান বলেছেন, ঠিক আছে। মুখ্য- 
মম্মী ফিরুন। দোঁথ সাইরেন মেলে 


কিনা ৷. রাজ্যের শিজ্পোম্নয়ন অত 
সষ্ভায় হয়না। এর জন্য চাই 
পারশ্রম । যাঁদ নিশ্চিন্তে যাতায়াত 
করতে না পারি ত লম্নকার কাজটা 
করব কি করে? 


মুখ্যমন্ত্রীর ফেয়ার অপেক্ষায় 
রয়েছেন আর এক মন্ত্র প্রশান্ত শুর । 
প্রশান্তবাবু সম্প্রতি চীন ঘংয়ে 
এসেছেন । দিন পনের এ দেশে 
থেকে গর চোখ খুলে গিয়েছে। 
চীনারা নাকি রাস্তা পারচ্কার করে, 
ওদের দেশে জঙ্জালের পাহাড় জমে 
না। রাচ্ভার দু পাশে বড় বড় 
গাছ । 

বিরাট আঁবচ্কার । সাবাস। 
প্রশান্তবাব্‌ তাই ঠক কবেছেন তানি 
তাঁর চাঁন সফরের আঁভজ্ঞতা কাজে 
লাগাবেন ॥ এবার থেকে কলকাতার 
রান্তা ধোয়া হবে, রাল্তার দু, পাশে 
গাছ লাগান হবে। কেমন করে এটা 
কয়া যায় তা জানতে তিনি সপ্তাহে 
তিন দন আম দরবারে বসবেন। 
মখ্যমন্তী ফিরলেই তাঁর অনুমতি 
নিয়ে এ দরবার শুরু হবে! 
প্রশান্তবাবুর প্রস্তাব শুনে এক আফসার 
মাথা চুগকে বলেন, স্যার আমাদের এই 
শহরে এই ক’বছর আগেও ত দ. বেলা 
রান্ত ধোয়া হত। ' তখন রাষ্যা ছিল 
[কিন্তু এখন ত রাম্তাই নেই। ধোব 
কী? 

প্রশান্তবাবুর রাগান্বিত জবাবঃ 
রাঙ্ঞ। থাক বা না থাক, ধুতে হবে। 
দুবেল আম ভীশ্তদের় দেখতে চাই। 
আম যা বলাছ তার অন্যথা যেন না 
হয় । 

অতএব নগরবাসী সাবধান । 
নগর উন্নয়ন মন্ত! প্রশান্ত শর এবার 


I তিন ॥ 


জেগেছেন। ওর নির্দেশে সি. এম. 
ডি. এ এখন খোঁড়াখড় ছেড়ে গাছ- 
লাগানর আভঘানে নেমেছেন । ধোয়া 
রাস্তার দ:’ধারে সবুজের সমায়োহ'। 
ভাবুন ত কেমন জমবে-। পরিবেশ 
মন্ত্রী ভবান! ঘৃখাজীর কাজ আইও 
কমে গেল । 


এমানতেই ভবান'বাকুর কোন 
কাজ নেই । পাঁরবেশ না পাল্টালে 
তাঁর পক্ষে কাজ করা সম্ভবও নয়। 
তবে, তান নিতান্ত বসে নেই। 
চন্দননগর এলাকায় বেসমরিক প্রাত- 
রক্ষা দরের রাষ্টমশ্ত্রণ রাম চ্যাটাজণর 
প্রভাব খর্ব করতে গিয়ে তাঁর চোখের 
ঘুম ছুটে গিয়েছে । রামবাব কম 
ওল্াদ লোক নন ৷ মন্ত হলে ক হবে 
তাঁর স্বভাব চিত একট?ও পাজ্টায়ান। 
কথায় কথায় রিভলবার দেখান, ছার 
চালান । ই 


এই কদিন আগে চগ্দননগরের 
জেলেপাড়ায় দুই মঞ্ঞ।ন বাহিনীর 
মধ্যে সংঘষে" রামবাবু জাঁড়য়ে পড়ে- 
ছিলেন। - নিজেই রিভলবার থেকে 
গুলি হ:ড়লেন, থানার বড়বাব্‌কে 
চোখ রগালেন। পুলিশের উপর 
হামলা চালানর অপরাধে তাঁর বিরুদ্ধে 
মামলা দায়ের হয়েছে । তান এখন 
আগাম জমিনে মন্ত । তবে রাইটাসে 
বোশ আসছেন না। চণ্দননগঞ়্ 
এলাকাতেই নাক নানান কাজে তান 
বন্ত। 


বামক্রণট জনস্বার্থ বিরোধী 
ই-কঃ নীতির বিরুদ্ধে 
ব্যাপক আন্দোলনে নামছে 


প'ণ্চমবঙ্গের বামফুষ্ট ইন্দিরা 
কংগ্রেসের জনস্বার্থ বিরোধ! নশীত ও 
কাষ'কলাপের বিরুদ্ধে ব্যাপক গণ 
আন্দোলনের একটি প্রায় পাঁচ সঞ্চাহ 
ব্যাপী কমসচোী গ্রহণ কয়েছে। 
কেন্দ্রের কাছে নয় দফা দাঁব নিয়ে 
প্রচার অভিযান চলবে এবং ১২ই 
সেপ্টেম্বর সারা রাজ্যে ধর্মঘট ও 
হরতাল পালন করে অভিযানের শেষ 
হবে। একই সঙ্গে নয় দফা দাবির 
[ভাততে একটি গণ-দরথাল্ঞ রাম্ট্রপাতর 
কাছে পেশ করা হবে আগ্রণ্টের শেষ 
সপ্তাহে । সকল দলের ও মতের 
লোকের স্বাক্ষর এই গণ দরখান্ছের 
জন্য সংগ্রহ করা হবে। 


গণ দরখান্ডের যে বয়ান প্রচারত 
হয়েছে তাতে মূলত এই রাজ্যের 
আর্ক অবস্থার উদ্নাতিতে কেন্দ্রের 
দঘ“দিনের় অবহেলার চিন্ন ফুটেছে 
তবে সনদের মধ্যে কয়েকটি দাবার 
একটি সর্বভারতীয় চারম্রও রয়েছে। 
যেমন রাজ্যের হাতে অধিক সাংাবধা- 
নিক এবং আঁথ'ক ক্ষমতা, নিত্য প্রয়ো- 
আনার ১৪টি জিনিষ ন্যায্য মূল্যে 
সারা দেশে সরবরাহের ব্যবন্থা। কাজের 
অধিকারকে লাংবধাঁনক স্বীকাতি, 


চটকল শিপ ও বাঁপজ্যের জাতীয় 
করণ। সব রকমের কালা আইন ও 
আডন্যান্সের প্রত্যাহার, ভ্রম্ম-কাশ্মী- 
রের বিধানসভা ভেঙ্গে দিয়ে নব্চিন 
এবং পাঞ্জাবের সমস্যার রাজনোতিক 
সমাধান । 

সয়াসার পশ্চিমবঙ্গের উন্নাত 
কচেপ যে দাবী এই সনদের অন্তভু- 
করা হয়েছে তার মধ্যে ঘয়েছে হলাঁদ- 
যার পেট্রো কোমক্যালস, ইনকট্রানকদ 
সহ বিভিন্ত্ প্রন্ভাবিত শিক্েপর অনু- 
মোদন। বিদ্যুৎ ও সেচ গ্রকঙপগচলির 
অনুমে'দন এবং রাজা সরকারের খারা 
ব্যাঙ্ক স্থাপনের অন:মাঁত । 

এছাড়া উত্বন্তঃদের পনবা“সনে 
কেন্দ্রীয় সাহায্য (৭৫০ কোটি টাকা), 
পাঁরকজ্পনায় অথ যয়াচ্দে রাজা 
সরকারের দাবী মেনে নেওয়া, অন্ত 
এলাকায় বিশেষ সহায়তা, জাম 
সংস্কার আইনের সংশোধন’ বিলের 
অনুমোদন) প্রামশণ উন্নয়ন এবং 
কম“সংদ্থানের অন্য অথ ও খাদশষ্র 
কেন্দ্রীয় বরাদ্দ ধাদ্ধি ও আটটি 
কণ্জে অধিগ্রহণ বিলের অনুমোদন । 

পশ্চিম হের আথক উল্লাতর 


শেষধশ ৬৪ পঠ্্ঠায় 





দপ“ণের ২২ সংখ্যায় মাহির আচার্য” 
লিখেছেন--বাগুলাতাষা' সংস্কৃত 
- ভাষার কাছে ধরণ ।” কস্ট সরকার 
কি সে কথা কোথাও অত্বকার 
করেছেন? “বাঙলা ভাষার একটি 
ব্যাকরণ গড়ে ওঠেনি ।” এর জন্য 
দার কে? কেন গড়ে ওঠোন? 
কের সাহেব এবং বিদ্যাসাগর মশায় 
সুর না করলে যেটুকু ব্যাকরণ 
হয়েছে সেটুকুও হত কিনা সণ্দেহ । 
এরীতহাসিক কারণেই সেটা হয়নি। 
তাহলে শুধু এই কারণেই কি প্রাথামক 
স্তর থেকে সংস্কৃত পড়তে হবে? 

২৩ সংখ্যায় তানি লিখেছেন 
*ইংরোজ বিশ্বের অন্যতম শ্রেম্ঠ- 
ভাধা ।৮ আম যতদুর জানি ইংরেজি 
ভাষা ল্যাটন ভাষার কাছে ধণী। 
সুতরাং তাঁর মতে ইংরোজ ভালভাবে 
শিখতে হলে প্রাক স্তর থেকেই 
ল্যাটনও পড়তে হয় । উপাচর্ষের 
বাঙলা বন্জুতায়-__সখাতা॥ 'দারদুতা' 


শুনতে হয় । উপাচার্য হলেই বিশাল - 


জ্ঞান সমুদ্রের সববিষয়েই, তাঁকে পাম্ডিত 
হতে হবে একথা কে কোথায় বলেছেন 
আমার জানা নেই।, তাঁর নিজ 
অধশত বিদ্যা অর্থন্পীততে তাঁর 
পাঁষ্ডত্য বিচার বিষয় হওয়া উচিত। 

২৩ সংখ্যায় আছে “গ্রামঅগল 
পর্যন্ত দৈনাম্দন আঁভজ্ঞতায় ইংরেজি 
আন্টেপ্‌ষ্ঠে বাঁধা |” কলকাতার 
আশেপাশে ২৪ টা গ্রামছাড়া জানিনা 
পশ্চিমবঙ্গের বিজ্ঞাপণ‘. গ্রামাণ্ুলের 
জীবনধারা সম্বন্ধে কতটুকু খবর 
তিনি যাখেন। এদেশের বিপুল 
জনসংখ্যার যে শতকরা ৭৬ ভাগ মানুষ 
গ্রামাঞ্চলে বাস করেন তাঁদের শতকরা 
৯১ ভাগও কোনদিন [তিনপরুষের 
মধ্যে ফিরহান্স? ব। কোলগোট' দিয়ে 
দাঁত মাজার স্বপ্ন ' দেখেন বলে 
শুনিনি । তবে কনট্রোল, র্যাশন, 
ক্যানেল, ট্যাক্ক এসব কথা তিলক 
কাহায়, হামজার মিএণ। হ:পনা মাঝি 
বুঝতে শিখেছেন এতিহাসিক কার" 
ণেই। তবে, সে শব্দগুগোকে তাঁরা 
এখন বাঙলা শ"্দ বলেই মনে 
করেন। সে শব্দ বুঝতে ইংরেজ 
ভাষায় মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য 
অপেক্ষা করতে হয়নি ।' 


তান ২৩ দংখ্যায় আরও 
লিখেছেন +... সম্পূর্ণ চেতনাবিশিষ্ট 
মানুষ হবার জন্য গ্রামের মানুষেরা 
যেকোন ভাষা শিক্ষার অধিকার", 
'" ইংরোজও তেমান ভাষা, তাহলে 
সরকারের ক্ষমতা নেই সাধারণ 
মানুষের সে দাবীকে ফ্যাসিষ্ট 
কায়দায় আটকানো ।” অথাৎ একথার 
অর্থ দাঁড়াচ্ছে-_কেপ্দ্রীয় সরকারের 
গশক্ষা দণ্ডরের সমীক্ষা অনুসারে 
দেশের জনসংখ্যার শতকরা যে ১২২ 
ভাগ স্কুলে শিক্ষা লাভের উপযোগ! 


ব/জক্রণ্ট সরকারের ভাষ৷ানীতি 


তারা পকলেই প্রাথমিক স্তর থেকে 
ইংরেজী শিখতে চায়, কিন্তু বামফরস্ট 
সরকার ফ্যাসিন্ট কায়দায় সেটা আট- 
কাতে চান। ফ্যাসিষ্ট কায়দা বিশেষজ্ঞ 
শমাহরবাব্‌ কোথায় দেখলেন বামক্রস্ট 
সরকার ইংরেজি ভাষা শিক্ষায় বাধা 
দিচ্ছেন ? তবে অবশ্য বামফ্রশ্ট সরকার 
শিক্ষাবজ্ঞানের কথান:যায় বলছেন__ 
মায়ের পেট থেকে মাঁটতে পড়েই 
এদেশে মাতৃভাষায় একটা শ্ঞর পর্যন্ত 
প্রাথামক শিক্ষা লাভ করা .উচিত । 
তারপর মাঙ্কচ্কের ছাঁব্বশ হাজার 
কোটি কোষের গঠনাবন্যাসটা একটা 
সুস্পষ্ট পরিপূর্ণতা লাভ করার পরই 
অন্য ভাষা রপ্ত করার চেষ্টা করা 
ভাল । সে কারণে যষ্ঠশ্রেণঁ অথ 
৭1৮ বছর বয়সের পর থেকে ইংরেজি 
ভাষা শেখার ব্যবস্থা করলে এমনাকছ? 
মহাভারত অশুষ্ধ হবেনা । সহতয়াং 
মাহরবুবু আগমাকাঁ বিপ্লব 
যাদের 'বপ্লবীয়ানা সম্বন্ধে ভারতায় 


পধাজপাতদের মুখপন্প ন্টেউসম্যান ' 


পান্তুকা পযন্ত সন্দেহ প্রকাশ করতে 
সুরু করেছে তাদের নুয়ে সয় মিলিয়ে 
বামফণ্টের শিক্ষানীতির বিরোধিতায় 
নামলেন কেন বোঝা যাচ্ছে না। 


এবায় আমায় নিজদ্ব [কছ বন্তুব্য 
রাখছি। আশা করি পাঠকগণ একটু 
বিশ্লেষণাত্মক বিচারে ভাববেন । 
প্রথমেই বলে রাখি বামফুণ্টের শিক্ষা- 
নীতি ফুণ্টের গ্রে কয়েক নেতার 
মাথার চিন্তার ফসল নর । শিক্ষা- 
[জ্ঞান নামক বিজ্ঞানের একটা দিক 
আছে, যে বিজ্ঞান সম্বশ্ধে হাজার 
হাজার বছর ধরে প্যাথবীর বহু 
মনীষণ। দাশণনক ও শিক্ষা বিজ্ঞানণ 
'ভাবনা চিন্তা করে আসছেন। সাহত্য 
ধা ব্যাকরণ বা ভাষা বা ইতিহাস বা 
অর্থনপীত বা অন্য কোন বিষয়ে 
পাণ্ডিত্য অর্জন করলে শিক্ষা বিশাল 
দম্পক' কথা বলার অধিকার জন্মায় 
না । প্রাচীন হন্দ:শিক্ষা, বৌদ্ধাশক্ষা। 
মধ্যএশয়ার শিক্ষা ইত্যাদি শিক্ষাদান 
পদ্ধতির ইতিহাস পড়তে হর, জানতে 
হয় শিক্ষা বিজ্ঞানীদের । এছাড়াও 
তাঁদের জানতে হয় মনোবিজ্ঞান, বিশেষ 
করে শিশু মনোবিজ্ঞান, স্নায়ু বিজ্ঞান। 
পাঁরবেশ, সম-সামায়ক আর্থ-সামাজিক 
পারাশ্থিত ইত্যাদি বিষয়গাল। সারা- 
জবন ধরে শিক্ষাঁবজ্ঞান নিয়ে যাঁরা 
গবেষণা করেছেন, প্রতিটি মানুষকে 
শিশু কাল থেকেই শিক্ষত করে 
তোলার জন্য কঠোর সাধনা করেছেন 
তারা হচ্ছেন যুশো, পেসতালজা, হাবটি 
মন্তেত্বরী। ভিউই, 'সিয়িল বাট, রেম্ট 
পাঁস‘নান, এবং আমাদের দেশের 
বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ, রবণশ্তুনাথ, 
মহাত্মা গান্ধী ইত্যাদি । শিক্ষাবিজ্ঞানে 
যায়া স্নাতক অথাৎ বি, টি; বা বি, 
এড বা এম; এড, তাঁদের এ সব 
মন'য' শিক্ষাবিজ্ঞানীদের লেখা এবং 


জীবন’ পাঠা তালিকাতুন্ত বিষয় হিসাবে ! 
পড়তে হয়। সুকুমার সেন বা প্রমথ- 
নাথ বিশীর লেখা পুষ্তভক পাঠ্যতাল- 
কায় থাকে না। এ সব শিক্ষাবিল্রান'- 
দেয় নিধারিত পদ্ধাতেই পাথবণর 
সমষ্ত সভাদেশের শিক্ষানগাতি শ্থিরীকৃত 
হয়ে থাকে । এবং এটাও সকলের 
জানা আছে যে জাতিসংঘের ইউ- 
নেসকো নামে একটা বিভাগ আছে 
যে বিভাগ্গের অন্যতম কাঙ্জ হচ্ছে 
পৃথিবীর ভাবষ্যং প্রজন্ম কিভাবে 
শিক্ষালাভ করবে সেটা ঠিক করে 
দেওয়া। আমরা যতটুকু জান 
আমাদের দেশেও স্কুল স্তরের শিক্ষা 
মধ্বপ্ধে ভাবনাশীচন্তা করার জন্য 
একটা সংস্থা আছে যার নাম এন, সি, 
আর, টি এবং শিক্ষা বিষয়ে বিভন্ন 
সময়ে শিক্ষাবিজ্ঞানধদের বিভিন্ন কাঁম- 
শনও হযেছে । সুতরাং পূথিষাঁর 
প্রাথতষশা শিক্ষাবিজ্ঞানদের নিধারিত 
পথে ইউনেসকোর 'নিদেশমত এন, 
সি, আর, টির পরামশে* বিভিন্ন শিক্ষা- 
কমিশনের সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত মাঁফক 
রাজ্যের শিক্ষাবিজ্ঞান বিষয়ক 'বিশে- 
যজ্ছদের সাহায্যে বামফুন্ট সরকার 
তার শিক্ষানখাত প্রণয়ন করেছেন 
এবং সেটাই কাষ'করণ করার চেষ্টা 
করছেন । 


মন্দার কথা হচ্ছে এ রাজ যে 
কয়টি বি, টি, কলেজ বা শিক্ষাদান 
বিষয়ক গবেষণাকেন্দ্র বা বিশ্ববিদ্যালয় 
আছে সে সব শিক্ষাপ্রাতষ্ঠানের কোন 
বিশেষজ্ঞ যারা এ বিষয়ে বলার 
আধকারণ তারা আজ পর্যন্ত বামফুন্ট 
সরকারের এই শিক্ষানীতির বিরোধিতা 
করেন নি, বরং তাঁরা বলতে চেয়েছেন 
সার্ধজনশন শিশ্যাশিক্ষার এটাই হচ্ছে 
একমান্র পদ্ধতি । কিন্তু যাদের 
শিক্ষাবিজ্ঞান সম্বন্ধে কোন 
কিছ বলার আঁধকার নেই, 
শুধ: সাহত্যের ইতিহাস বা য্যাকয়ণ- 
তত্ব বা ভাষাতত্ব পণ্ডিত বা রাজনধাতি 
করনেওয়ালা তাঁরাই প্রতিক্রিয়ার বাহন 
হয়ে বাজায় গরম করছেন। উদ্দেশ্য 
একটাই । সেটা হচ্ছে শিক্ষার প্রসার 
রোধ। বিপুল সংখ্যক মানুষকে 
অন্ততঃ প্রাথামক শিক্ষার অ'লোক 
থেকে বণ্চিত রেখে শোষণ ব্যবস্থাকে 
যাতে অব্যাহত রাখা যায় 
তার মরিয়া প্রচেষ্টা । কিন্তু একটা 
বিদ্মন্ন এরা কেউই রবগ্দুনাথ 
ধা মহাত্মা গাম্থধী বা, বিদ্যা- 
সাগয়ের মাতৃভাষা মাধ্যমে শিক্ষাদান 
পদ্ধতি সম্বন্ধে একটি ' কথাও বলেন 
না। ততোধিক বিস্নমন- াহর 
আচাষে'র মত মান:ষ এদের গোত্রভুন্ত 
হলেন কি কারণে?" তাহলে কি এই 


ধরে নেব যে তার বুদ্ধিজীবী সত্তার 
গোড়ার গলদ রয়েছে ? 


প্রাথমিক স্তর থেকে ইংয়েজশ. 
পড়লেই যে ইংরেজী বিশারদ হবে 
ইতিহাস এমন সাক্ষ্য দেয় না।; 
আমরা পাঠশালায় প্যায়িচাদ 
সরকারের ফাষ্ট বুক পড়েছি এবং 
ষচ্ঠ শ্রেণী থেকে সংস্কৃত পড়েছি। 
আমার জানা নেই আমাদের ছাতরীবস্থা 
শেষে কতজন ইংরেজী শিখেছেন এবং 
কতজন নংস্কৃতে পাশ্ডিতি অঞ্জন 


দপণ | শুক্রবার তরা আগষ্ট, ১৯৮৪ 





বামুনিয়া চালতাৱেডিয়া 


এ এফ কামরুদ্দিন আহমদ 


চ'্্বশ পরগণায় নোনা জলের 
মাছ চাষের এলাকায় ঘুর" 
ছিলাম । কলকাতা থেকে একানধ্বই 
নং বাসে ভাগুড়। ভাগুড়ে মাছ চাষ 
স্থানীয় মানুষের অবস্থা ফিরিয়ে 
দিয়েছে | ভাঙড় থানায় গ্রাম বামহ- 
দিয়া! কলকাতা থেকে আটাব্রশ-নদ্বর 
বাস বামুনিয়া পেশছে দিতে পারে। 
দুশ চা্বশ নম্বর বাস এবং দুশো 
তে নম্বর বাসও যায় শনেছি। 
বামুনিয়ার লোক সংখ্যা হাজারের 
কিছু বেশী । 

চালতাবেড়িন্না গ্রাম পঞ্চায়েত 
এলাকার গ্রাম দাঁক্ছষণ বাম্যানয়া । 
পণ্ডায়েতের দপ্তর পানাপুকুরে । থানা 
ভাওড়। ব্যাঙ্ক এবং অন্যান্য অফিসও 
সেই ভাঙড় ৷ নদাঁয় ধারে সুন্দরগঞ্জ । 
ভাঙড়ের, হাবড়ার পাঁর গোঁরাচাদ 
কুলের কাছেই হাটের মধ্যে গণ্ডা 
গল্ডা সার কণট নাশকের দোকান । 


বামৃনিয়া এলাকায় হাইস্কুল 
কোথা ? হাইস্কুলের নাম নারায়ণ- 
পর কচুধা হাইস্কুল । খাড়ম্বা হাই- 
স্কুল ও বামুনিয়া “ ছেলেমেয়েদের 
পড়ার জায়গা ৷ সাতুঁড়িয়া মাদ্রাসা, 
কালের আইট 'সানয়র মাদ্রাসা ও অন্য 
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান । আশেপাশের 
এলাকায় ভেড়া থাকলেও হামনিয়াতে 


ভেড়ী নেই। মাছ চাষের পরিকল্পনা 
নেই। | 


ধামযানয়ার ছেলে আবু হোসেন, 


নারায়ণপর হাই মাদ্রাসায় শিক্ষকতায় 
লক্ষে যুক্ত । আব্দুর রেজ্জাক বাম 


নয়ার লোক । হঙ্গলশ জেলার 
আরামবাগের দাউদখানা নবণবিরা 


[সানয়ার মাদ্রাসার স্ুপারনটেনডেস্ট। 


যাচ্ছিলেন মাদ্রাসার দিকেই। গ্রামের 


করেছেন, বয়ং সে সময় শুনেছি 
রবাঁন্দ্রনাথ, আঁময় চক্রবর্তী এবং 


পরবর্তীকালে হরেন মখার্জ ছাড়া 
ইংরেজ কেউই জানতেন না । আর 


সংস্কৃতের থা না বলাই ভাল। 
স্বাধীনতা উত্বপ্ন কালে মাধ্যমিক 
স্কুলের জন্য ম্যাট্রকপাশ সংস্কৃত 
পান্ডত খনজে পাওয়া যেতনা। 
সুতরাং প্রাথমিক স্যর থেকে ইংরেছি 
ভাষা পাঠ্য হলেই ইংরেজিতে দিপ্গঙজ 
হবে এ যুজন্ত হাস্যকর। ভারতত্ব 
ও ভারতাঁয় দর্শন দন্বম্ধে সবাই যখন 
পণ্ডিত হতে চান না তখন সকলের 
জন্য সংস্কৃত অবশ্যপঠ্য হওয়ার 
সার্থকতা কোথায় ? সুতরাং বাক- 
সর্ধদ্ব বিপ্লবাঁদর সংগে শূন্যে 
তরোয়াল ঘংরিয়ে বামফুন্ট বিরোধি- 
তার যুদ্ধে শারক হয়ে লাভ কি? 


লন্ভুনাথ সরকার 


বেশশর ভাগ লোকই মুসলমান । 
আবদুর রসিদ ব এ পাশ বেকার। 
শিক্ষিত ছেলে আলাউদ্দীন আর এক 
বেকার । এছাড়া আছেন আরও বহ; 
বেকার । বেশ কয়েকজনের মুখে 
শুনেছি পোলের হাট থেকে ভাগুড় 
পর্ত রাঙা পাকা হোক । যামু" 
দনল্লার লোকেরা কচুপ্না় যান হাট 
করতে ॥ কচুয়া হাট বসে বকস?- 
গালের পদ্মা পারের হাটের মত 


শুক্রবারে । শনিবার তার জের 
চলে । এছাড়াও আছে বাকলা 
হাট । হাট খুব একটা বিরাট 


নয়। সম্ভাবনা যে বিরাট নেই তা 
নয় । হাটের উন্নাত করা সম্ভব । 
চখ্বশ পরগণার এই সব এলাকায় 
এবং আশেপাশে চাষ আবাদ বা্ধি 
করার জন্য তেমন পরকারণ উদ্যোগ 
নেই। কৃষ বিভাগ আছে তবে 
আন্তীরকতার অভাব ষোল আনা । 
সাধারণ মানুষ চাষআবাদে যদি বাড়াত 
পয়সা পায় তাহলে শহরের দিকে 
ছুটে যাবে কেন ? কেন পথে পথে 
হাত পাততে নামবে দারদ্রু মানুষ ? 
আসলে এই সব এলাকায় চাষ আবাদ 
যাড়াবার জন্য নাঁদ'*্ট কোনও কর্ম” 
সুচপ সরকারের হাতে নেই। 
বহ: বাড়া ঘুরেছি । বেশী 
গরু ছাগল দেখতে পাইন । অথচ 
গাবাঁদ পশহ পালনের হারাই গ্রামের 
মানুষ অভাব থেকে বাঁচতে পারবে! 
অনটন সম্পূর্ণ‘ দূর না হলেও আংশিকের 
বেশ অবশ্যই ঠেকাতে পারবে তাতে 
কোনও সন্দেহ নেই ৷ বাড়ী বাড়ী 
ঘুরে কোথাও তো হলস্টেন জাসী 
গরু দেখতে পেলাম না। ভালো 


~~ 


গরু থাকলে দুধের অভায হবে না। 


হতেই পায়ে না। 


আবদুল আলণ নামের একজন 


বললেন খোল, ভাাঁষর দাম বেড়েছে । 
ছন নেই। খড়ের দাম চড়া । গর? 
£পৃষবো' কেমন করে বাবা? ব্যাঙ্ক 
বা অন্যান্য ধরণ দান সংস্থা এাঁগয়ে 
আসতে চাইছে না! গ্াছপালাও বেন 
কমে আসছে । 

নত,ন করে গাছপালা লাগানোর 
উপদেশ সরকার থেকে দেওয়া হয় । 
আসলে তা কাজে লাগে না। এই 
ও আঁফস, বিডি ও আফস থেকে 
বন বিভাগ থেকে চব্বিশ পরগণার 
এই সব এলাকায় ফল এবং অন্যান্য 
গাছ লাগানোর ব্যবস্থা নেওয়া হোক । 
নলা, খাল, পুকুর যা আছে তা 
সংস্কার করা হোক ; গরীব মানুষকে 
ব্লক থেকে যেমন রিকশা। 
ভ্যান দেওয়া হয় তেমনি গাই গরু 
শেষাংশ ৬ষ্ঠ পচ্ছোয় 


স্পণ || শুক্রবার, ৩রা আগম্ট ৮৪ 


সার্ভিয়েত অঙ্গর।জ্যে ভারতীয় বইপত্র 


গমলেন্ু ঘোষ 


"সমুদ্র সোভিয়েত প্রঙ্গাতম্যের 
কটি অশ্বরাজ্্য বিয়েলোরুশিক্পায় 
শরতণয় বইগন্রেপ প্রকাশ ও সমাদরের 
*থা জানতে পারলে শিক্ষিত ভারতায় 
শশ্লেরই মনপ্রাণ স্বভাবতই আনদ্দে 
চৎফুল হয়ে ওঠে । আর, শিপ 
ঘং্কাত প্রেমী বন্ধ ভাষা-ভাষণর কাছে 
৷ সংবাদ আরো উত্তেজনাপূপ। 
এলে, অন্যদেরও সেই আনন্দের ভাগ 
দতে ইচ্ছে আগ্রহ হওয়াটাই স্বাভা- 
শক । এবং সেই সংগত ও স্বাভাবিক 
শাগ্রহের সংব্রেই বর্তমান সধাক্ষধ 
য় সুচনা । 


এখানে দেখা যাবে, কেমন করে 
সারভিয়েতের একাঁটি অঙ্গরাজ্য 
বয়েলোরুশিয়ার সাংস্কীতক কায 
চলাপের স্‌ঘে সেখানকার জনসাধা- 
ঘণের মধ্যে সাংস্কাতক কাষ'কলাপের 
প্রসার ঘটে এবং প্রসঙ্গক্রমে প্রকাশিত 
হয় ভারতীয় বইপত্র ইত্যাদি । এবং 
॥কভাবে ভায়তীয় বই পত্র প্রকাশের 
শচনা থেকে আজ পযন্ত 'মাঙ্ত।ং 
দ্ুকারা 'লতারেতুরা” (কথাসাহত্য ও 
কবিতা) নামে একটি বিশেষ প্রকাশন 
লংগ্ছা কেমন গ:রুত্বপূর্ণ ভুমিকা 
পালন কয়ে চলেছে তা যেমন আনন্দের 
বা, তেমন গুরুত্বপ্ণ'। কিভাবে 
ভারতায় মৌলিক গ্রন্থাবলণ মূলত 
গনুবাদের মাধ্যমেই দ্থান'য় রাজ্যে 
*. ব্যাপকভাবে মসকো ও সমগ্র 
ঘাশয়ায় ভারতণয় সাহত্যের ও ভারত 
চবযয়্ক তথাপণ প্রন্ধাদর ব্যাপক 
প্রকাশ হচ্ছে তা শুনলে ও দেখলে 
বাক হয়ে যেতে হয় । সাহত্যে 
প্লবংদ্দুনাথ থেকে প্রেমচন্দ ভাল্লাফেল 
ব্লীন্দ্ূনাথ এবং রাজ্রনশীতিতে জওহর- 
লাল পর্যন্ত এখানে প্রচ্ড আগ্রহের 
বিষয় । এমনাকি দ্ছানীয় উচু ক্লাসের 
ছাত্রছাত্রীদের মধ্যেও ভারতীয় ধই- 
পত্রের চাহিদা উল্লেখযোগ্য, এমন কি 


ব্যবসায়িক জ্ঞরেও তা আশাগ্রদ বলে 
প্রমাণিত হয়েছে । 


টি দুই 


সোভিয়েত অক্গ গ্রজাতদ্চের 
লবেচচি আইন গ্রণয়নকার সংন্থা 
[বয়েলোরাশয়ার সবেচ্চি সোভিয়েত 
১৯৮০ সালেয় শেষাঁদকে তার নিম্ন- 
[মত অধিবেশনে একাদশ পাঁচসালা 


শপাঁরকজ্পনার কালগপবেরি (১৯৮১-৮6)” 


দ্দন্যে বিয়েলোর্াশয়ার অর্থনোতিক 
ও সামাঁজক বিকাশের রাম্রীয় পরি 
শঙপনা অনুমোদন করেছে। পার 


ক্ষতপনাটি কঠিন | কিন্তু সরকায়ের 
পণ আম্থা আছে যে তারা তা পূরণ 
করবে আনবাধ'ভাবে, ঠিক যেমনটি 
আগেকার পাঁচসালা পারি- 

গুলির ক্ষেত্রে। এই আম্ছার 
শৃভাত্ত হলো, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে 
চলতি পরিকগ্পনার প্রথম বছর 
১৯৮১ সালে সেভিয়েতের 
রঙ্গ প্রজাতদ্মের কাঙ্কম। 


£ 


১৯৮০ সনের শেষ দশকের মাবা- 
মাবি সময়ে যেসব প্রধান প্রধান 
বৈশিষ্ট্য বিয়েলোযুশদার বিকাশকে 
নধরিণ করবে, তা এমনাঁক আজই 
দেখা কঠিন নয়। 

বিশেষত জনজণবনের সামাজিক 
ও সাংস্কীতিক ক্ষেত্রে তা সহজেই লক্ষ্য 
করা যায়। যেমন সামাজক ভোগ 
তহবিল সোভিয়েত জনগণের জীবনে 
একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন 
করে। ১৯৮৫ সন নাগাদ তা প্রায় 
২৪ শতাংশ বাড়বে । এই অথ 
কোন কাজে লাগবে ? এটা খরচ করা 
হবে 'ঁবনামল্যে শিক্ষা ও স্বাদ্ছয 
ব্যবস্থা, সামাজিক নিরাপত্তা; প্রাক- 
বিদ্যালয় শিশং-পালনাগার। স্যানাটো- 
রয়াম। রেস্ট হাউস, অবসর বিনোদন 
কেন্দ্র ও খেলাধূলার সুবিধা-সুযোগ 
ইত্যাদি গংড় তোলার জন্যে এবং জন 
পারবহনে ভরতুক দেওয়ার জন্যে । 

বিগত পাঁচ বছয়ে জনসাধারণের 
কল্যাণ ব্যবস্থার উন্নীত সাধনের জন্যে 
জাতায় আয় থেকে প্রায় ৬ হাজার 
কোটি . রুবল ব্যয় করা হয়েছে। 
পর্বত” পাঁচসালা পারবপনা 
কালে যে পারমাণ অর্থ ব্যয় করা 
হয়েছে। এই অঙ্ক তার চেয়ে প্রায় 
১২০০ কোটি রুবল বেশি। ১৯৭৬ 
থেকে ১৯৮৪ সনের মধ্যে ২ কোটি 
বঙ্গ মিটার মেঝের আয়তনন্ত বাস- 
গুহ নিমণ করা হয়েছে । ১৯৭৫ 
সনের তুলনায় ১৯৮০ সনের মধ্যে 
শ্রামক ও কর্মচারিদের গড় মাপিক 


বেতনও বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় ২০ 


শতাংশ । 

সরকার হিসেবে প্রকাশ; বিয়ো- 
লোয়ুশিয়ায় অন্তত ১০ লক্ষ উচ্চাশক্ষা 
প্রাপ্ত বিশেষজ্ঞ ্নয়েছেন । এতে করে 
দেশের অর্থনীতির সমম্ভ জাঁটল 
শাখায় সব সমস্যা সমাধান করা 
সম্ভব হয়েছে । 
টিরও বোশ গবেষণা সংশ্থা সমেত 
অন্তত ১৬০টি বৈজ্ঞানিক সংস্থা 
রয়েছে । গবেষণাগারগুলিতে ও 
[বদ্যালয়গযলিতে যে বিজ্ঞানচচ হয় 
তা পাঁরচালনা করে বিয়েলোরহশ 
বিজ্ঞান আকাদেম”। যার সন্কে ৩২টি 
শিক্ষা প্রাতষ্ঠান সংযুন্ত। আধুনিক 
বিজ্ঞানের 'বাভিন্ব শাখার বিকাশ 
সাধনের ক্ষেত্রে বিয়েলোরুশ বিজ্ঞান 
আকাদোমণ সোভিয়েত দেশে এবং 
সারা দুনিয়ায় একটা প্রধান স্থানের 
অধিকার । 

বিয়েলোরুশ প্রজাতশ্মের বছরে 
প্রায় ৭৫ লক্ষ লোক থিয়েটার দেখে 
ও কনসার্ট‘ শুনতে যায় এবং গ্রন্থাগার 
ও লংগ্রহশালাগলিতে দশ'নাথার 


'সংখাও প্রায় ৪6 লক্ষ । শ্রম শিচ্পো- 


দ্যোগ। অফিস যৌথ ও রাষ্ট্রীয় 
খামারে সংগঠিত অপেশাদার শিজ্পণ- 


গোষ্ঠী ও িজ্পীদলে ১০ লক্ষেরও 
বোঁশ লোক শিঙুপচ51 করে। তাছাড়া, 


এই প্রজাতন্ত্রে ৭০-। 


রাজের প্রকাশন শিপ (publication 
industry) সমগ্র সোভিযলেতের 
হিসাবে একটা প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ‘ 
স্থানের আধকারণ । প্রকাশন শিজ্পের 
মধ্যে আবার বিদোশ বইপত্র বিশেষত 
ভারতীয় বইপত্রের সংখ্যা 'শ্বাভাবতই 
উল্লেখযোগ্য । 
তিন 

পরিসংখ্যান: অন:যায়ী ১০ট 
বিয়েলোরুশ প্রকাশনা ভবনের অন্য- 
তম াশ্তাংজকায়া 'লিতারেতুরা’ 
(কথাসাঁহত্য ও কাঁবতা) প্রতিষ্ঠানটি 
একক ভাবেই অন্তত ২২২৫ টি নতুন 
বই প্রকাশ করেছে, মূদ্রণ সংখ্যা 
প্রায় ৪ কোটি ৬৫ লক্ষ কাপ । কিম্তু 
জনাকার্ণ পাঠাগার ও বইয়ের জন্যে 
অসংখ্য লিখিত অনুরোধপত্রই একথা 
ভোরের সঙ্চে প্রমাণ করে যে, বইপন্লের 
অভাব এখনো রয়েছে । উল্লিখত 
শলতারেতুরা' প্রকাশন সংন্থার প্রধান 
সম্পাদক (আরকাঁদ- মারাতিনোভিচ) 
মনে কয়েন, সংস্ঘার দিক থেকে আরো 
কিছু করা দরকার আবলম্বে। 


আজকের বিয়েলোরুশ পাঠক 
সাধারণত উচ্চাশীক্ষিত, এবং তাদের 
দু্টিভা্ছ বেশ উদার । আশা 
আকাংক্ষাও তাদের অনেক যোশ। 
বই ছাড়া তারা নিজেদের জশবনের 
কথা কল্পনাই করতে পারে না। আর 
তার মধ্যে ভারতীয় বইপত্রের কথা 
আছে অনেকখানি অংশ জঃড়ে। 

বিয়েলোরুশ ভাষায় প্রথম গ্রন্থ- 
খানি প্রকাশিত হয় ১৫১৭ সনে। 
বিয়েলোরুশ সংগ্কত ও বিজ্ঞান 
জগতের অসাধারণ মানুষ ফ্রানাসস্ক 
(গ্যোগি চ্কোরনা তার নিজের 
ছাপাখানায় বইখান ছে"পাছলেন। 


. যদিও বইখান (বিয়েলোরুশে ছাপা নয়ন, 


প্রাগে প্রকাশিত, তবে মুষ্টিমেয় 
কিহংলোকই মানত তা পড়ার সুযোগ 
পেয়েছিল । 


অকটোবর সামন্ততাশ্পিক মহা-১ 
বিপ্রবের পরই কেবল প্রাতীট 
[বরেলোরূশ গৃহস্থের আলমারতে 
বইপত্র দেখা গেল। গড়ে তোলা 
হলো বড়বড় প্রকাশন সংস্থা ও 
ছাপাখানা, গ্রন্থগায় ও পাঠাগার যাত্ত 
সংঘ (০19১) ইত্যাদ। বত'মান 
মিনস্ক শহরে অন্তত ১০ট বিশেষ 
ধরনের গ্রন্থ প্রকাশনা ভবন ও একটি 
সংবাদপত্র সংশ্থার নিজত্ব ভবন 
রল্লেছে। 


আলোচ্য 'মাঙ্তাতজকায়া লিতারে- 
তুরা' প্রকাশন সংস্থার প্রধান কাজই 
হলো--বিয়েলোরূশ লেখক ও কবিদের 
রচনাবল/ স্োঁভয়েতের জাতীয় 
লেখক ও [বিদেশি লেখকদের রচনাবল? 
বিয়েলোরুশ ভাষায় প্রকাশ করা। 
বই সংস্থা বরে ২২০-২৫ খানি বই 
প্রকাশ করে, প্রাতাট বইয়েয় মুদ্রণ 
সংখ্যা অন্তত বেশ কয়েক হাজার । 


উত্ত লিতা:রত্‌রা প্রকাশনা 
ভবন কি ধরণের বইপন্ন প্রকাশ করে ? 
প্রথমত--স্পম্টতই বতণমান কালের 
বিয়েলোরূশ লেখকদের বইপন্র। 
পাঠকরা বিশেষভাবে পছন্দ করে 
ভাঁদল বাইকভ) আলেস আদমোচ্ি। 
ইভান চীগ্রমভ মিখাইল [লনকভ 
ও ইভান মেলেক প্রমুখের রুনা ; 
এদের রচনাবল' বাইরের বেশ কয়েকটি 
দেশেও প্রকাশিত হয় । 

লিতারেতুরা সংস্থার প্রধান বেশ 
খোশ মেঞজজাজেই বলেন__ এখানে 
যেনব অনুবাদ সাহত্য প্রকাশিত 
হয় সেগালিয় মধ্যে ভারতায় লেখক- 
দের বইগৃলিকে সর্বদাই আন্তারকতার 
সঙ্গেই গ্রহণ করা হয়েছে। সেই 
[বিশের দশকে ভারতীয় লেখকদের 
কয়েকখানি বই বিয়েলোরূশ ভাষায় 
অন্যাদত হয়োছল। তারপর থেকেই 
ই ধরনের অনুবাদকর্ম একটি 
চিরাচারত প্রথায় দাঁড়য়ে গেছে। 
িনস্ক শহরের যেকোনো গ্রন্থাগায়ে 
গেলেই 'ভারতায়” শেল্‌ফে দেখতে 
পাবেন-_-মিজা' রুসভির রূপকথার 
বই 'জাদুগামলা+) 'নত'কণ' 'ধমরঙ্ক' 
(আধুনিক ভারতাযর় ছোটগল্প 
সংকলন), কৃষণ চন্দরের রচনাবলা। 
ভাল্লাথোল ও হর"ম্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের 
কাব্যগ্রন্থ ইত্যাঁদ বইপত্র । এমনকি 

শু ক্লাসের ছাত্রছাত্রীদের জন্যেও 

এখান থেকে বিয়েলোর়শ ভাষায় 
'জিলের গাদ' নামে একটি গল্প সংগ্রহ 
মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়েছে । এতে 
আছে প্রেমচম্দ। সুজন সং বি, 
গার্গিঃ টি শমা এবং অন্যান্য কয়েক" 
জন ভারতায় লেখকদের কথাসাহত্য 
মূলক রচনামালা ৷ 

এখানে ভারতের কাবশ্রেচ্ঠ ্বীণ্দু- 
নাথ ঠাকুরের নাম সমগ্র সোভিয়েতে 
বিশেষত বিয়োলোরুশ পাঠকদের 
কাছে বিশেষ পারাচত । 'লিতারেতুরা 
সংন্থা এবং এই অঙ্গরাজ্যের অন্যান্য 
প্রকাশকরা অন্তত একাধকবার 
রবধশ্দনাথের রচনাবলী প্রকাশ করেছে 
যেখবল প্রকাশিত হয়েছে বাভন্ন 
মংবাদপল্ল ও পন্রপান্তকাতেও । এইসব 
রচনার মধ্যে আছে--গগা্ডেনার' 
(মালন ১৯২৬), নৌকাডুবি 
গ্বীতাপ্জাল। কণিকা ইত্যাদি কাব্যগ্রন্থ 
থেকে বেশ কিছ: কাঁবতা। এবং বেশ 
কয়েকটি ছোট গ্প ও অন্যান্য 
কাঁবতা রচনা । বিয়েলোরুশ শিক্ষা 
প্রাতষ্ঠানগ্লির জন্যে বিদোশ সাহি- 
ত্যেয় পাঠাসচর মধ্যে অছে রবাদ্দু- 
নাথের নির্বাচিত রচনা । এখানকার 
বিশিষ্ট সাহত্য সমালোচক ও লেখকরা 
তাঁর রচনাবলী সম্পর্কে আলোচনা 
সমালোচনাম:লক নানা নিবদ্ধ ইত্যাদি 
রচনা করেছেন। 


' জানা গেল, এখান থেকে আধ:ং- 
[নক ভারতায় সাহিত্যের একটি কাব্য 
সংকলন শঘ্রই প্রকাশের জন্যে প্রস্ততি 
চলছে জোর কদমে । এটি হবে সোভি- 
যেতের পাঁরকজ্পিত গীবচ্বের জাতি- 
সমূহের কাব্য” শীর্ষক গ্রন্থমালার 
অন্তু সন্ত । এই গ্রন্থমালার অলংকরণ 


1॥ পাঁচ।। 
| 
ও ডিঞ্জাইনের কাজ: করেছেন এমন 
সব শিল্পা, যাঁদের অবশ্যই রয়েছে 
ভারত সফরের প্রত্যক্ক অভিজ্ঞতা ৷ 
শিজ্পশদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাম 
হলো_ গাঁ পপঙ্লাভসএক। যান 
‘ভারত'য় দিনলিপি’ ৷ শীর্ষক একগুচ্ছ 
এঁচং রচনার জন্যে ' জও- 
হরলাল নেহয়্‌ পুগ্কার় পেয়েছিলেন; 
এবং আরো অনেকে আছেন । 
িতারেতুয়া সংসার প্রধানের 
মতে আরেকটি আনন্দ সংবাদ হালের 
বছরস্তলোতে এই প্রকাশন সংস্থা 
ভারতাঁয় সহকমধদে্র সঙ্গে সংযোগ 
স্থাপন করেছে। এখন বম্ধ্দেশ 
ভাষুতের নাগরিবা বিয়েলোরুশ 
সাহিত্যের সঙ্গেও পরিচিত হবার 
সুযোগ পাবেন। গত বছর এখান 
থেকে ভারতায় শিশংদের জন্যে ইং- 
রোজ ভাষায় অনেকগ্যাল রংঙন 
সাঁচন্র বইপন্ত প্রকাশিত ছয়েছে। এবং 
আশা করা যায়, বিয্েলোরুশ রুপকথা 
‘শেয়াল বোন’ ও ও ‘ডালক বসলো 
গাছের গড়তে, এ বিয়েলোরূশ 
লেখক ভাদলি ভিনকা-র কাহিনী 
‘চড়ুই পাঁধ, তারের বেশ ভাল 
লেগেছে । এই শেষোন্ত বইথান প্রকাশ 
করা হয়োছল সমগ্র 'সাভিয়েতের ভার- 
তায় বন্ধুদেয় চাঁছিদাকরমে যথেষ্ট 
আন্তারকতার সঙ্গেই।। 
ভারতে পাঠানোর জন্যে উত্ত 
[লিতারেতুরা প্রকাশভধন থেকে যথাশঘ্র 
সম্ভব আরো কয়েকগ্যান রূপকথার 
বইপন্ল প্রকাশের ব্যবস্থা করা হয়েছে, 
যার মধ্যে আছে-রিখ্যাত বিয়েলো- 
রুশ কবি ম্যাকীসম তাল.ক-এর লেখা 
‘মহাকাশে পি"পড়ে। আথাঁর ভেল- 
1*কর লেখা 'মহাভন্ুলোক ন্সেপান' 
ও 'ম্যাকাঁসম নামে বেড়ালটি” ইত্যা'দ 
রচনা । এবং প্রতিটি বইই ছাপা 
হবে অন্তত ৫০ হাঙ্সার থেকে লক্ষ 
কাপ পর্যন্ত । র িতদেশ 
ভারতের আজ্জকের : পাঠক্ক-পাঁঠকারা 
যখন বড় হয়ে উঠবে তখন অবশ্যই 
সোভিয়েত-বয়েলোর্শিয়ায় প্রকাশিত 
আরো অনেক বইপর আমাদের ভারতে 
বসেই পাওয়া যাবে যথেষ্ট সংখ্যায় ও 
সুলভ দামে । ভারত পাঠক-পাঠি- 
কারাও নিশ্চয়ই খাশতে ভরপুর হয়ে 
উঠবে বলে সানন্দে আশা করা 
যায়। ০ 


দপণ 


সংবাদ ক 
হার ॥ 
রি ৩০ টাকা 


Lee 
[সক ৭:৫০ 
ঢাকাকাড়ি ্রাঠাবার ঠিকানা ঃ 
| ৩) 
| নজার, দর্পণ 


- | 


ক 


১ 





He I! 





১০ { 
সোনার মাথ।ওয়াল। মানু 


সমর বন্দ্যোপাধ্যায় 


সায়ক প্রযোজনায় ‘সোনার মাথা- 
ওয়াল মানুষ’ নাটক মণ্চন্ধ হল গত 
২৩শে জুলাই আ্য/ফাভোম মণ্ডে। 
চন্দন সেনের নাট্ক। 'নিদেশিক 
মেঘনাদ ভট্টাচা । লোভ আর 
হিংসার শিকার হয়ে মান্য কতথান 
< নশচে নামে, রুমে অম্মনষ হয়ে উঠে 
কি 'নিদাঞণ পৈশাচিয্‌ উল্লাসে মেতে 
ওঠে, শোযিতও পট্দর লোভে কি 
পাঁরমাণ মাঁরয়া হয়ে ওঠে ও শেষ 
পর্ধশ্ত সচেতন হয এবং [বিদ্রোহ 
হয়ে ওঠে--নাটকাঁট কম {বিন্যাসে সে 
হন্তব্যই উপচ্ছাপিত ধরে । সে অর্থে 
নাটকটি ইতিবাচক, সন্দেহ নেই । 
ব্রেখট: সুলভ ইিলিউশন’ ভাঙার প্রয়াস এ 
নাটকেও দেখা ষায়। দেখা যায়, কথক 
এখানে দুণ্য ঘটনার পূর্বে অথবা 
চলকালীন অবস্থায় টাকা 'টপ্পাঁন সহ 
ঘাস্তব মন্তব্য করে বিশ্লেষণ করে, যা 
দক শ্রোতার কাছে গ্রাহ) হয়ে ওঠে। 
এই প্রকরণ নাটকের, মায়াকে পরিহার 
করে অনেকটা যন্ত.যাদ হরে উঠতে 


মাহ।ব্য করে যেমন, তেমনি ক্ষ: করে- 
নাট্যরস । 


নাটকাঁটি মূলতঃ রূপকাশ্রয়ণ। 
সোনার মাথাওয়ালা মান্য হয়না, 
মাথা থেকে রন্ত [বাঁয়ে তা সোনায় 
ঘূপান্তারত হওয়া বাঙ্ঞবে সম্ভব নয়। 
এখানে শোষণ ও স্বর্ণ‘ লালসা যুগপৎ 
দেখাতে এই উম্ডট। কজ্পনার (বাচন 
সপ পাঁয়গ্রহ করেছে। যার মাথা 
থেকে খুন, নিয়ে, সোনার, তেণ্টা 
মেটায় লোভীর ₹ল, সেই বিচিত 
মান ষাট বুকতে প্ররে অবশেষে তার 
খাতির আর সাদয় কেন। আর তখনই 
সে মুক্তির জন্য উন্মাদ । কিন্তু সেই 
যখন বেগম আসমান তারার লোভণ 
ছলনায় সুলতান হয়ে বসে, তখন সে 
ক্ষমতার লোভে ব্ষতে অক্ষম বেগমের 
্বর্ণমগরার আভপ্রায় । যখন তা ধরা 
গড়ে যায়, তখন নানিক তথা সোনার 
মাথাওয়ালা মানুষ আর স্বণ‘প্রাঁতির 
ইম্ধন জোগাতে চায় না, চায়না শোধিত 
হতে। সে তখন উগলাম্ধ করে, তার 
সোনার মাথা দৈন্য) দ্রারিদ্রা। অভাব, 
ক্ষুধা ঘদি দূর করত্তে পারে িছু্টাও 
তবেই হবে তা সার্থক । ধনীর লোভ 
তৃফা। সাম্জ্যবাদী যথ্ধ ললসা--যা 
অভাবী জনসাধারণের জীবনে শুধু 
হাহাকারই ডেকে. আনে তাকে মদত: 
দিতে শুধ; অন্থাকার করাই নয়, পযন্ত 
বিদ্রোহ হয়ে ওঠে । মাটকে গান 
অনেকটা ভাঁমকা গ্রহণ বরে। 

রণাঁজৎ চক্তবত'র মণ্পরিকজ্পনা 
প্রশংসা পাবে । বিশেষ 'করে বন্দী 
পুলের সংগে বন্ধ পিতার 'সাক্ষাংকার 
“দৃশ্যটি । কণিত্ক আলো 
নাট্যানগ । সংগীত খারচালনায় 


রঃ 


আভনয় উপভোগ্য । 


দেবাশিস দাশগুপ্ত মুন্স'য়ানার পিচ 
দিয়েছেন । সুলতান শাহাবান্দন 
চরিত্রে পারমল বারক ও আসমান 
তারার ভাঁকায় আশা সেন কাতিত্ব 
দোখয়েছেন । পরিমল বারকের 
আশা সেন 
ব্যন্তিত্বপ্‌ণ অভিনয় করেছেন। হাজ্জ: 
চারন্লে সত্যনারায়ণ ঘোষ, জায়গাীর- 
দারম্লপে নিম“লেন্দু ঘটক ও মানিকের 
ভূমিকায় জুজয় ভট্রাচাষ সুআভিনয় 


করেছেন। কথকর;পে মেঘনাদ ভট্টাচার্য 
আরোপ করতে 


আরও গরত্‌ 
পারতেন । 


শর্ট ফিল্ম মেকাস' 


আ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত 


সন্ব্ধনা সৃভা 
গল্ফ ক্লাব যোডের ফিল্ম সা্ভি- 


সেসে শর্ট ফিল্ম মেকাস* আসো" 


সেয়েশন অফ ইন্টাণ ইন্ডিয়া 
আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে গত ২১শে 
জুলাই ম্বঙ্প দৈষ্যের চলচন্ত 


নিমতা নুপেন গাহ্ছলণ। অঞ্জন বোস, 
চারুকমল হাজারকা ও ন'তিশ রায় 
৩১তম জাতীয় রজত কমল পুর- 
কার প্রাপ্তি উপলক্ষ্যে সম্বাধত 
সংস্থার সভাপতি বিনয় 

পোঁরোহিত্য করেন। 
প্রধান অতিথির আসনে ছিলেন 
অমিতাভ চৌধুরী । মৃণাস সেন 
উপদ্ধিত ছিলেন সম্মানিত আঁতাঁথ 


হন। 
চ্যাটার্জী 


হিসেবে। 


সভাপতির ভাষণে বিজয় 
চ্যাটাঞ্জণ চ্ছানীল সংবাদপত্রের ভুমি- 
কার প্রশংসা করে বলেন যে অনুকুল 
প্রচারের জোরেই কেন্দ্রীয় সরকায়ের 
অনিচ্ছা সত্বেও ইন্টাপ' 'রিজওনের 
কলকাতা শাখা আঁফসে স্বল্প দৈঘে'য় 
চলচ্চিত্র নিমপের কাজকর্ম এখনো 


স্তব্ধ হয়ে যায়ান । অমিতাভ চৌধুরী 
ছোট মাপের হবি তৈবশর সাফল্যে 
আনন্দ প্রকাশ করে সতর্ক করে দেন 
যে, সংবাদপত্রের ওপর আভিভাবকত্বের 
দায় চাঁপয়ে নিভ'র করলে লাভের 
চেয়ে ক্ষাতর সম্ভাবনা বেশ । বিশেষ 
করে ন:পেন গালুলী পুরঙ্কৃত হয়ে” 
ছেন বলে মণাল সেন খুশী হরে 
বলেন হতাশ হবার কিছু নেই। 
'ভোম্বল'সদরি” ছবির নিমতা ন'পেন 
গাঞ্খুলশ এবং 'প্রমেসন' ছাঁবর স্রষ্টা 
অঞ্জন বোস উপাচ্ছিত থেকে সদ্বধ'না 
পুরুকার গ্রহণ করেন মণাল সেনের 
হাত থেকে । চারুকমল হাঙ্দারকা 
ও নীতিশ রায় অনুষ্ঠানে উপস্থিত 
থাকতে পারেন নি । অনম্ঠান শেষে 
প্রসেসন' ছবিটি প্রদশিত হয় । এই 
দ্বজ্প দৈঘে)র ছবিটি নামকরণের 
বাঞজনায় ও ভাব-দ্যোতনায় বৈশিশ্টোয় 
স্বাক্ষর রাখে । 



























দর্পণ ॥ শব্রুবার, ওয়া আগষ্ট, ১৯৮৪ 


কেন্দ্রীয় সরকারবিভিন্ন রাজ্যকে ন্যায্যপ্রাপয 
২০০০ কোটি টাকা থেকে বঞ্চিত করছেন: 


কেন্দ্রীয় সরকার ইচ্ছাকৃতভাবে 
বিলদ্বে অন্টম অর্থ কাঁমপনের 
রিপোর্ট প্রকাশ করে বিভিন্ন যাদ্যকে 
তাদের ন্যায্য প্রাপ্য প্রায় দুই হাজার 
কোটি টাকা থেকে বাঁণ্ত করতে 
চলেছে । পশ্চিমবঙ্গ এই বাবদ প্রায় 
তিনশো কোটি টাকা থেকে বণ্চিত 
হবে। . 
এই রাজোর পক্ষে এই ক্ষাতটা 
গয় তর, কারণ কেন্ছের 
সঙ্গে সমঝোতা না হওয়।য় বাঁক 
পারকঙ্গনার চটড়ান্ত রূপ দেওয়া 
হয়ান। 
রাজোর অর্থনশ্ত অশোক মি 
এক স্মারকলিপি মারফৎ কেন্্রীর 
অথমশ্তণ শ্রীপ্রণব মুখার্জীর কাছে 
এই আঁবচারের প্রতিবাদ করেছেন । 
তান দুঃখ করে বলেছেন যে 
যাঁদ কেন্দ্ৰীয় সরকার তার সিদ্ধান্ত 
প্রত্যাহার না করে তবে এ বছরের 
জন্য রাজের বাঁষক পারকল্পনা হবে 
যা হতে পারতো তার তুলনার অনেক 
ছোট । তান বলেছেন যে মনে হয় 
কোন কোন মহলে প্রশাসনের 
ক্ষেত্রে ন্যায় নীতির বালাই নেই। 
তবে ইতিহাসের প্রক্রিয়ায়, বিশ্বাসী 
হিসাবে তিনি মনে করেন যে পশ্চিম 
বঙ্গের জনগণের প্রত যে বিরাট 
আঁবচার করা হচ্ছে তার অবসান 
ঘটবে। তবেজাতীয় সংহাতি এবং 
এক্যকে যে নব বাধন ও মনোভাব 
ধরে রেখেছে অদূর ভবিষ্যতে তার 
কণ অবশ্থা সেটা হবে আলাদা কথা । 
সংবাদপত্রের সম্পাদক ও তাঁদের 
প্রাতিনাধদের এক বৈঠকে অথনমন্তী 
ডঃ মন বলেন কেন্দ্রীর সরকারের 
সিদ্ধান্ত নজ্রীরাবহীন । কেন্দ্র প্রচ 
লিত, রখীতনীীতি ভঙ্গ করেছে। 
কেন্দ্রের এই সিম্ধান্তের ফলে ক 
ভাবে জাতশয় সংহতি ও এঁক্যের 
[বিপদ সূষ্টি হচ্ছে এ সংপকে সঙ্গাগ 


ফিল্ম ডিভিসনের ছবি 


রাস ননয়েচার্নে গত ২৪শে 





জুলাই ৭খান স্বঙ্প দৈঘ্যে'র তথ্য 


চনত প্রদাশ‘ত হয় । তৃতীয় বিশ্বের 
আধবাপগরা ভারতের মাটিতে শিক্ষা 
প্রাপ্ত হরে কতখানি সহযোগী হয়ে 
ওঠে, তা ‘ফে-ুদ্ডস' আ্যারণ দি সী" 
ছাবতে প্রকাশ পায় । প্রাতিবন্থীরাও 
সহানুভাত ও যোগ্য [শিক্ষা পেয়ে 
সমাজের বিভিন্ন কাজে লাগে ও 
আত্াঁব্বাস কফিয়ে পার লুক 
ফরওয়াড” ছাবাটি' তা সুন্দরভাবে: 
তুলে ধরে ৷ দৈনশ্দিন কাজে বিজ্ঞা-- 
নের ভূমিকা নিয়ে ছবি +সায়েশ্টিফক- 
আটিচুড।' কুঁধাভাত্তক ছবি “কুইন 
অফ প্পাইস কাড মন” ইন্টেলেক চুগাল 
স্লেভার নিয়ে ছবি মে আই থিঙ্ক 
সাযর% ধীলীভং আট হোয়াট প্রাইস’ 


গনউজ ম্যাগাজিন’ আগ্রহ লগ্গার 
করে| 


করার জন্য সম্পাদকদের লেখনী 
ধারণ কল্পতে 'তাঁন আহহান জানান। 

তান বলেন যে অথ কাঁমশন 
তায় রিপোর্টে বলেছে কোম্পানী কর 
বন্টনযোগ্য করের আওতায় আনার 
এবং আয়কয়ের সারচার্জ (যা বণ্টন- 
যোগ্য করের অংশ নয়) বাতিল 
করার 'বিষয়াট গুর;ত্ব দিয়ে বিবেচনা 
করা উচিত। কাঁমশনের চেয়ারম্যান 
পথক এক নোটে হুজ্প সঞ্চয় 
থেকে রাজ্যগ্াঁল যে অর্থ দেয় তায় 
দই তৃতীয়াংশ খণ [হিসাবে পায় । 
কমিশনের চেয়ারম্যানের মতে এই 


খাতে ধণ পরিশোধ ম্থাগত রাখা 
উচিত ৷ তান বলেন যে কমিশনের 
চেয়ারম্যান ইন্দিরা কংগ্রেসের লোক 
বিরোধী দলভুন্ব নন। কিন্তু 
অর্থ কাঁমশন স্বল্প সগয়ের ব্যাপারে 
চেয়ারম্যানের সুপারিশ গ্রহণ করেন 
ন । চেয়ারম্যানের প্রজ্ঞাবগুলি কার্য কর' 
হলে সব রাজ্য ই ল।ভবান হবে । এখানে 
উল্লেখযোগ্য যে পশ্চিমব্ সরকার 
অষ্টম অথ কমিশনের কাছে এই 
সব প্রশ্নে যে স্মারকালাপ পেশ, 
করোছল তা ন্যাধ্যতার স্বণকাত এ 
পেয়েছে এটা কম নৈতিক জয় নয়। 


বামক্রণ্ট ব্যাপক আন্দোলনে নভে 


ওয় পৃচ্ঠার পর 

উদ্দেশ্যে যে দাবগ্লি বামক্রম্ট 
উল্লেখ করেছে সেগযাল মোটেই নতুন 
নর । অইগুলির মধ্যে বেশ কয়ে- 
কটি ডঃ বধানচপ্র রায়ের আমল 


থেকে দাবী করা হয়ে আসছে। 


হলাদয়ায় পেয়োকোঁমক্যালস স্থাপন, 
সম্টলেকে ইলেকট্রনিকস কদপ্লেকস 
তৈরাঁর প্রশ্নে কেন্দ্রীয় সরকার একেক 
যারে একেক ধর্নের অজুহাত দেখিয়ে 
এড়িয়ে. চলেছেন । নিজেরা ত সাহায্য 
করতে এগয়ে আসছেন না বরং অন্য 
সৃন্নে অর্থের সংদ্ছান করে শিঃপ- 
হ্ছাপনের-উদ্যোগে বাধার সৃষ্টি করে 
এই রাজ্যের প্রাত যে চরম আবচার 
করছেন তা আজকে শুধু বামপন্থী" 
রাই নয়, রাজ্যের বিভিন্ন চেম্বার 
অব কমার্সের মুখপান্রয়াও বলতে 
বাধ্য হচ্ছেন। এই দাবার ন্যায্যতা 
বামফুষ্ট বিরোধী কয়েকটি নামশদাম* 
পন্রিকাও মেনে নিয়েছেন। তাঁদের 
আপাত অবশ্য ধর্মঘট ও হরতালের 
ডাকে। 


ই-কংগ্রেসী নেতারা মুস্কিলে, 
পড়েছেন। তাঁদের পক্ষে এই দাবী- 
গলির ন্যাধযত। প্রকাশ্যে অস্বীকার 
করার সাহস নেই, কারণ তাঁরা জানেন 
যে দেশের মানুষ তা মেনে নেবেনা। 


প্রশ্ন দাসম্পী এক নাক্ষাৎকারে 


পেট্রোকোমক্যালস: সম্পকে" কে'্দুায় 
নগাতিতে 


“দুঃখপ্রকাশ” করে 
শান্ত হয়েছেন। এর বেশকিছু 
বলার মুখ নেই । তাহলে দলনেতণর 


কুনজরে পড়ে.বাবেন॥ অনেক কণ্টে তাঁর 
আশ্রয়-ফিয়ে, পেরেছেন । আর কোন 
নেতা প্রকাশ্যে বিবণত এই সম্পর্কে 
দিয়েছেন ক না জানা: যায়নি অথচ 
তারা বাংলা বন্ধের “প্রাতরোধ" করার 
পাঁয়কঃপনা করছেন এ সংবাদ প্রচারিত 
হয়েছে! 

যুবরাজ প্রীবাধব গাম্ধন প্রচ্ছন্ন 
হুমাক 1দয়েছেনযে পাঁশ্চমব্জ যাঁদ 
বড় আন্দোলনের পথে যায় তাহলে 
তাকে শায়েন্তা করা হবে । তান 
এই হুমাক দিযে ভালই করেছেন। 
প্রকারান্তরে বলেই দিলেন যে পশ্চিম 


বঙ্গের বামফুল্টের দাবীর ন্যায্যতা 
উন মানেন না এবং এনিয়ে কোন 
আন্দোলন বয়দান্ত করবেন না কেন্দ্রীয় 
সরকার তথা ইন্দিরা গ্লাম্ধী। ন্যাধ্য 
গণতান্ত্রিক দার়ধকে দ'ঘশদন জমতে 
দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে সংঘ্ষে'র 
পথে নিম্নে যেতে বাধ্য করছেন ই- 
কংগ্রেসী নেতৃত্ব । আসাম সিকিম 
পাঞ্জাব ও কান্মারের পথে শ্রীমতণ 
গান্ধী চলতে চান। নংকণপ" দলণয় 
স্বাথহ তাঁর কাছে সবচাইতে জরুরী | 
দেশের সবা্ছীন উন্নতি গৌণ । 

আজকে যারা এই দাবী সনদের 
ন্যাধ্যতা অস্বীকার করছেন তাঁদের চিনে 
রাখায় সময় এসেছে । আঁড'ন্যান্দের 
জোরে এবং সব ভ্ঞাবকদের ভয্নসায় 
শ্রীনত গান্ধী এখন দেশ শাসন করতে 
চান। তাঁর সামাগ্রক আচরণের 
বিয়নণ্ধেই জনগণকে আজকে সচেতন 
করার প্রয়োজন হয়েছে । সেজন্য 
বামফুণ্টের প্রচার অভিযানের 
গুরুত্ব | দল মত নির্বশেষে 
সকলের জানা দরকার যে রাজ্যের 
স্বার্থে যে দাবা পেশ করা হয়েছে তা 
এই লাজ্যে সকলের স্বাথে। এ 
সম্পকে উদাসীন থাকা মহা অপরাধ । 
একে নিবচিনের মহড়া বলে প্রচার 
করছেন যে সব ভাড়াটে সাংবাদিক 
তারা জেনে শুনে রাজোর মানুষের 
অকল্যাণ চান মনে হয় । 


এ 


পলী দর্পণ 
৪র্থ পচ্ঠার পর 


এবং ছাগল দেওয়া হোক। কী 
প্রদ্শকগণ অবহোলত এই সব গ্রাম. 
আসুন এবং সাধারণ মানুষের সঙ্গে 
কথা বগুন । গ্রামের মানুষের অর্থ” 
নশীতকে চাঙ্গা করার জন্য বাস্তব সম্মত 
ব্যবস্থা গ্রহণ করূন। সবাই খুশি 
হবেন। 
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ুখ্য মন্ত্রীর নিকট খোলা চিঠি 


পণ্ঠার পর) 
"এদেশে শাসন করতে আসার 
য় ১৯১১ লালে গোথলেকে 


কতা করে বলেন যে, ইংরেজ 
গকবৃন্দ এদেশ ছেড়ে চলে যাবার 
তাঁদের কি কত'ব্য হবে? এই 
প্রাসায় গোখলে তাঁর ম্বভাবাসম্ধ 
শরেট হয়ে বলেন যে, এডেন বন্দর 
কে ফিরিয়ে আনা হবে ইংরেজ 
প্কবন্দকে । স্বদেশশি আন্দোলন 
বিত্ত শ্ৰেণীয় বিত্ত সঞ্চয়ের পথ 
ল দেয় নানা দিকে। বরুং একথা 
‘সন্দেহে বলা যায় যে অথ'নোতক 
হদ্রেনে ব্রিটিশ সামাজ্যের ভয়ের 
ছু কারণ ঘটোন। যে তিলকের 
নয শ্রামক শ্রেণী অ৷স্মবাঁলদান করে 
।0৮ সালে লেনিনের কাছে আভি- 
ঘন বাণ পেলেন, সেই তিলক 
গ থেকে ফিরে এসে পারস্পারিক 
দযাগিতার প্রন্তাব দেন ব্রিটিশ 
পাজ্যবাদশদের কাছে । এই হচ্ছে 
ম-গরম পদ্ধী আন্দোলনের কথা। 
এরই পাশে সাষ্ট হয়েছে 
ত্যকারের স্বাধীনতার দাবা জানিয়ে 
শান্তর ও অনুশশলন দলের 
ন্দোলন যা ইতিহানের স্বণেজ্নিল 
ঘায়। নেতৃত্বে ছিলেন শ্রাঅরাবদ্দ। 
॥ ভূপেন দত্ত, বান্ধব উপাধ্যায় 
হেমদাস কাননগো প্রমুখ । 


এর দাবী গোলটেবিল বৈঠকে 


তোলেন। 

১৯১৭ “সালের ' রুশ বিপ্রব 
যেমন সারা পাঁথবী জুড়ে সাম্যবাদী 
আন্দোলনের প্রধাহকে শান্তশাল? 
করে, ভারতেও তার প্রভাব ক্রমশঃ 
উত্তাল তত্রঙ্গ তোলে । পেশোয়ার 
ষড়যন্ত মামলা, বলশেভিক যড়যণ্ত 
মাঘলা এবং সবশেষে . মশীরাট ষড়যশ্ত 
মামলার মাধ্যমে স্পণ্ট হয়ে ওঠে 
বামপচ্ছণ প্রভাবের ছবিটা । চোঁয়ী- 
চেরার ঘটনার পর আন্দোলনের 
অবলযাঞ্ধ এবং স্বরাজ্য দলের ইংরেজ 
শাসন সংস্কারের প্রাত আন:গত্য 
দেশে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির প্রসার 


রাজনশীতি আমাদের দেশের কি বিরাট 
সর্বনাশ করে চলেছে তারই এক 
সুশ্দর বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ছিল এই 
গ্রন্থে। সেই জন্যে ব্রিটিশ সরকার 
এই গ্রন্থটি বাজেয়াপ্ত করেন । 

১৯৪২ সালের “ভারত ছাড়" 
প্রস্তাবের শেষে লেখা ছিল) কংগ্রেস 
প্রাতিশ্রাত দিচ্ছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে 
সহযোগিতা করার । এরই নাম হয় 
“ভারত ছাড়” প্রষ্তাব। গান্ধীজী 
অপেক্ষা করেন আপোষ আলোচনা 
করে চরম পন্থা না নেওয়ার । কিন্তু 
ইংরেজ সরকার গ্রে্ার করে 
নেতাদের ভুঁমকাকে উজ্জ্বল করেছে 
মান্ত। আগন্ট 'বপ্নবের প্রত্যেকাট 


ঘটায় । সয় জযবাদণ ভেদ-বিভেদের ঘটনাকে গাম্ধীজী নিদ্দা করেছেন। 
জনগণ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধশ সং- 
সংস্কারের টোপ গ্রামে যখন দেশপ্রেমের পরিচয় 


ফেলে । তব; ইতিহাস চুপ করে থাকে 
না।' ভগংাসং চগ্দুশেখরের লাহোর 
ষড়যন্ত্র মামলা এবং সয়" সেনের 
চট্টগ্রাম অশ্রাগার লৃশ্ঠনের কাহনঃ 
ঘণধয়া বুজোয়া রাজনগতির পাশে 
যৌবনের জয়ধ্বনি আনে । মত্য্জরী 
যতানদাসের মৃত্য এবং সূর্য সেনের 


মৃত্য ইতিহাসকে আরও একধাপ 
অগ্সিয়ে নিয়ে যায় । 


কিন্তু বুজোয়া রাজনশীত 
আমাদের দেশের হড় ক্ষত করেছে 
শ্রীমক আন্দোলনে, কৃষক আন্দোলনে, 


দিচ্ছেন, তখন গাদ্ধীজগ তার নিন্দা 
করেছেন। িটলার-বরোধধ আভ- 


যানে যারা পথবীর জয় নতুন 
শান্ত এনেছিল জনগণের বুকে, আমা- 


দের দেশের মান.ষের তাই ১৯৪২ 
লালের থেকে বড় আন্দোরন সৃষ্ট 
হোল ১৯৪৫ সালের পন । 
হিশ্দ ফোঁজের বন্দীমূন্ত, নৌ-ধর্ম 
ঘট, তে-ভাগা আন্দোলন, নিজামের 
[বিরুদ্ধে তেলেছানা 'বদ্রোহ, ডাকতার 
ধর্মঘট এবং সমষ্ত কিছুর মধ্যে এলো 
নতুন প্রাচ্র্য। সার্থক হুল কাব 


রাজাস্রাণীর 
। চরিত্র বোঝানো যায় তাহলে । ন্যাশ- 
নাল বক এজেম্স? প্রকাশিত অধ্যাপক 


আজাদ 


১৯৪৮ সালে সাম্যবাদীদের তায় 


সম্মেলনে রনদশভে বৈজ্ঞানিক 
বিশ্লেষণ করে রঙ্রনণ পাম দত্তের 


মতো স্বাধীনতার সংগ্রাম শুর, করতে, 
বলেছেন । রজনী" পাম দত্তের বিশ্লে- - 
যণের শেষ অংশ তাই অত্যন্ত মূল্যবান। 


বামপচ্ছণ সরকারের ইতিহাস 
পাঠক্রমে এই ইতিহাস লেখার নির্দেশ 
কই? নতুন হীতহাস লেখা দরে 
থাক, অস্টম শ্রেণীর পাঠক্রমে ডঃ 
রায়ের আমলে ছিল দশো তিরিশ 
পাতা । বত'মান আমলে সততয় পাতা 
কমে গেল । এটা তো শিক্ষা সংকোচন 


বলাই যায়। * ১৯১৪-১৮ সাল. 
বাদ ছিল।' 


ভারতের ইতিহাসে 
হাইকোর্টের মামলার পর নতুন 
সংযোজন করে পাঁচ পাতা বাড়ানো 
হয়েছে । ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৫০ 
সালে ভারতীয় প্রজাতন্রের 
প্রতিষ্ঠ। পযন্ত লেখার ফোন সুবোগ 
নেই। 
গাদ্ধীজশীর মৃতহা সাম্যবাদ* সম্মেলন, 
তেলেক্জানার বিদ্রোহের কথা এবং 
অধাঁনে প্রজ্াতশ্মের 


পালের “অষ্টম শ্রেণীর পাঠক্রম” 
প;ণম্ভিকায় কোন আত্মসমালে চনা 
নেই, কেন বাঘা যতখনের সংগ্রামের 
কাহিনী পড়ানো যাবে না? প্যারগ 
কাঁমউন, স্পেনের গৃহযুদ্ধ ও কামাল 
পাশার কাহিন? বাদ দিয়ে হিটলার 
মুসোলনণ বিসমাকে'র কাহিনধর 1ক 


কেননা, ১৯৪৭ সালের পর. 


॥ সাত।। 


দূরলতার স্বযোগ নিয়ে রক্ষণশশল 
শিক্ষক সংগঠন হাইকোটে মামলা 
করে ক্রমাগত জিতে চলেছেন । অষ্টম 
শ্রেণীর ইতিহাসের মামলা যষ্ঠ .ও 
সপ্তম শ্ৰেণীগ:লিতেও আজ আকরন্ত। 
অথাৎ আগামশ জানুয়ারী মাসে' 
তিরিশ লক্ষ ছাত্রছাত ইতিহাসের: 
বই পড়া থেকে বাণ্চত হবে, অথবা, 
অন্য বই পড়ে বিভ্রান্ত বাড়াবে । 
- বাজারে কোন ভালো ইতিহাসের 
রেফারেন্স বইও নেই। বিজ্ঞান 
ভিঁত্তক আলোচনার 'আজ বিশেষ 
প্রয়োজন ৷ আদম সাম্য সমাজ দাস 
প্রথা ও সামন্ততদ্ত্রের মূলকথা আলো- 
চনা না করেই সামস্ততম্মের অবক্ষয় 
ও ধনতন্লের অভ্যাদয় আলোচনা 
করার পম্ধাত কি করে সমর্থন করা 
যায়? ছীতহাস চেতনা লব্ধ জ্ঞান 
সহ রেফারেন্স বই আবলদ্ে প্রকাশিত 
হতে পারে প্রত্যক্ষ সরকায়। পন্ঠে 
পোষকতায় যাতে অন্টম শ্রেণধ থেকে 
আরম্ভ করে একাদশ-ছাদশ শ্রেণণবয় 
পয্য'ন্ত ইতিহাসের নতুন নতনন তথা 
পাওয়া যাবে । একথা কমরেড সুনল 
ধৈঘ জানেন । মাম্তসভার লদস্যতনন 
শ্রদ্ধেয় বিনয় চৌধুরণ ও রাম চ্যাটাজণ 
জানেন অনেক দিন ধরে। বামপম্ছণ 
সরকারের সমস্যার প্রাণে এই কথাগুলি 
চাপা পড়ে গেছে । ' আমলাতন্ম ও 
রক্ষণখখল শিক্ষকদের টানাপোড়েনে 
মামলার নাতি-তে ব্যস্ত সরকারের 
কাছে বিনীত নিবেদনে তিনাট 


সর সমাধান সূ দেওয়া যায়। তিনটি 
দের উত্তরসংরী হচ্ছেন বাঘা যতীন এবং দেশশয় রাজ্যের প্রজা আন্দো- সংকান্তের বাণী a ye " তাংপর্যয আছে, তার কি কোন সমাধান সুত্র হচ্ছে --(১) বিজ্ঞান- 
সর্ব সেন। তাই দ্বাধীনতা লনে। . বামপশ্হারা প্রভাব ফেল্লেও দেখেনি কখনও কেউ । দিকে দিকে” বিষ্লেষণ আছে? ইতিহাস চেতনার ভিঁত্তক নতুন ইতিহাস রচনার জন্যে 


পস্বোলনটা হয়েছে জাতায় কংগ্রেসের ওঠে অবাধ্যতার ঢেউ ।* '্রিটিশ 
ঘরে। স্বাধখনতার দাবা করাটা 
গ্লেসের অধিবেশনে অন্যায় ও 
পরাধ ছিল। ১৯১৪-১৮ সালে 


খম মহাযুদ্ধের ঘনঘটা ঘটে ভারত 


জয় হয়েছে বুজেয়া রানণীতর । 
১৯৩৫ সালের শাসন সংস্কার যখন 
এদেশে এলো তখন র্বাদ্দ্রনাথ 
সাবধান বাণ দিলেন যে, এই শাসন 
সংস্কার গ্রহণ করলে বিশ্বাসঘাতকতার 


পরিচয় না দিয়ে মাকসীয় ব্লগ কপ 
সামাজ্যবাদীরা পাকল্তানের রাজনীতি চিয়ে ইতিহাসের তথ্বকথা বাগাড়ণ্বর ও 
এনে ও তায় পম্ঠেপোষকতা কয়ে নতুন হঠকারিতা । কোন সচেতন বামপচ্ছ 
বিভেদের কালোছায়ায় আবৃত করে বুদ্ধিজীবি) এই পাঠক্রম সমর্থন 
দেয় সারা দেশ। ১৬ই আগণ্টের 
মুসালম লাঁগের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম 


নতুন পাঠক্রম রচনা । (২) নিথিলবনজ 
শিক্ষক সামাতর সঙ্গে প্রধান [শিক্ষক 
সাঁমাতর মেলবল্ধনে পাঠক্রমের 
্বধকাত। (ত) নত্‌ন রেফারেন্স 


করতে পারেন না। অন্ধ হলে সমন বই যাতে মেধাবা ছাত্র ছাত্ররা পড়তে 


ড়ে। কংগ্রেসের প্রাতাঁট আধ- 
শনে সাগ্রাজ্যবাদী শাসকদের 
'তানাধ উপাস্থত থাকতেন এবং 
ভিনাম্দিত হতেন। নতুন নেতা 
সছেন দাক্ষণ আকা 
পণ । তান এই যুদ্ধে 
‘হংসায় মহিমা ভূলে গ্রামে গ্রামে 

সৈন্য সংগ্রহ করে দিলেন যৃশ্ধে, 
হার্খা করে । কৃতজ্ঞ হয়ে ত্রিটিশ 
সকধন্দ সুপারিশ করে দিলেন 
নইজাকপ-ঈ-হদ্দ" উপাধির জন্য 


থেকে 


পরিচয় দেওয়া হবে। দুই বছর 
অপ্ল্ষো করার পর এই ' শাসন 
সংস্কারের মোহে জাতীয় নেতৃবন্দে 
Ls Hse রাজের পরে ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগন্টের 
তব করেন। রা AS দেশ ভাগ করার সমাদ্যবাদী পার 
ঘনগ্যামদাস বিড়লা ও তাঁর শ্রেণীর কল্পনার বাল্তব ভৃমিকা দেশের নায়- 
প্রভাব প্রতি মুছতে কংগ্রেসের, করা মেনে নেন। 
রাজনীতিকে আম্পও কালো অন্ধকারে ইতিহাসে. তার নাম প্রাত- 


নিমভিদিত কয়ে। ১৯৩৭ সালে ২ বিপ্লাব। ঘড়ির কাঁটার উচ্টো সঞ্চালন । 
জওহরলালের ভাষণ যখন দেশে নতুন স্বাধীনতা ও বিপ্লবের স্বপ্ন ধাঁলস।ং 


দিবসে সারা দেশের মধো দখা দেয় 
= দুই জাতি তত্র প্রত্যক্ষ ভমিকা। 


করা যায় । বামপন্হশ সরকারের 


পারে তায় জন্য সরকার পৃন্ঠপোষণা। 


অমিতাভ মৈত্র 


সেই রাজনশাতর জের.টেনে এক বর ০ ___ 


সরকারণ-বেসরকারণ প্রভুত্বের .কাছে যিনি 'শান্পসত্বাকে বন্ধক রাখেননি 


মিহির আচার সেই বিরল লেখকদের অন্যতম । 


লেখককে জানতেই হবে। 


দায়িত্থবান পাঠকদের এই 


be 


মিহির অহা প্রণীত 
মোহ সষ্ট করে চলেছে, তখন করে জন্ম নেয় প্রাতাবিপ্রবী চিন্তা. এ 
নেতৃত্ব: থেকে ' বামপন্ছার নিবসিন হায়দ্রাবাদের ' তেলেক্গানার তিনটি | 
দেওয়ার ।' তারই প্রত্যক্ষ ফল সুভাষ জেলার স্বাধীনতার অসাধারণ . সামা- 
চন্দ্রের জাতীর অপমান নেমে এলো বাদী. ভ্যামকা ইতিহাসে 
- কংগ্রেসে তাঁর বাঁহচ্কারে ৷ সুভাষ ম্থান পায় না। সাম্যবাদশরা হয়ে 
চন্দ্রের কংগ্রেস থেকে বিতাড়ন প্রমাণ_ যায় দোশদ্রোহী। ১৯৪২ সালের 
করে দিলো কংগ্রেস কার রাজ্নশীর্ত সাম/বাদী ভূমিকায় লড' ওয়াভেল 
করবে । এই রাজনপীতি প্রত্যক্ষ' .বিস্বাস করেন না। তান তার লেখার 


কয়োছলেন রুশ দেশে মানবেন্দ্রনাথ মধ্যে বলেছেন যে, কমিউনিষ্টরা ভষ্ড 
রায়। কিচ্তু তান সম্পূণ পাল্টে 'এবং ওদের কথায় বিশ্বাস করা যায় 


না। ১৯৪৫ সালে এই মন্তব্যের 
গিয়ে কংগ্রেসে ফিরে এলেন । যখন *পন্ট উদাহরণ পাওয়া যায় তৎকালখন 


কংগ্রসী ম্াজনণাতর প.রোপনীর রাজনৈতিক লড়াই-এর দেশপ্রোমক | £ 
আত্মসমর্পণ শুরু হয়ে গিয়েছে । ভুমিকা থেকে। ক্ষমতা হস্তান্তরের |- 
১৯৩০ সালে এই রাজনখাতর বিশ্লে- কাঁহনশ, কংগ্রেস ও লণগের আপো- 


১১৯ লালে যুদ্ধ শেষ হবার পর 
শের ওপয় নেমে এলো অত্যাচারের 
প্যা। জালগ্লানওয়ালাবাগের হত্যা- 
হণ্ডে রবাশ্দ্রনাথের নাইটহংড ত্যাগ 
ফলেই জানেন । .কিম্তু। পরবতী 
£না হচ্ছে তাঁর প্রতি আঁভনম্দন 
।নাবার প্রষ্ঞাব প্রত্যাখ্যাত হয় 
হগ্রেস আধবেশনে । এই হত্যা 
গষ্ড়ের পর দশ বছর ধরে চেণ্টা 
ঘ্রার পরেও স্বাধীনতার প্রস্তাব 
পুতে গাম্ধীজী বাধা দেন। শ:-ধ: 
$ নয়। ১৯২৪ . সালে লোননের 
ত্যুর পর শোক গ্রন্তাব তুলতে 
নাঁন গাম্ধীঞ্জী কংগ্রেস আধবেশনে। 


বাঙালী বুম্ধিজীব মানস ও সমাজ্জভাবনা ১৫০০ 
শতবর্ষের আলোকে শরৎচশ্্র ১০০০ 
+ নিবাঁচিত গ্রচ্প ১৬০০ 
তোমার আমার সকলের জন্য ১২০০ 
[ঘ্বগাগগমন ১০০০ ধূসর পদাতিক ৮*০০ 
পরশুরামের কুঠার ১৫'০০ পশ্চিম বাঙলার গঙ্পসংগ্রহ ১০০০ 
জীবন নিরবধি ১৬০০ পাঁথবাঁর বয়স ১৪০০ 





প্রাপ্তিস্থান ৷৷ লেখক সমাবেশ।। ১৭২/৩৫ আচাষ* জঙ্গদশশ বসু রোড, কল-১৪ 





৯২৯ সালে লাহোর অধিবেশনে ষণ করে নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় যের রাজনীতির ফলাফল নিয়ে দজনী- | কলেজস্ট্রণট || দে বক স্টোস। কথা ও কাঁহনধ। নাথ ব্রাদার” । শৈব্যা । 
গধধনতার গুগ্ভাব পাশ হলেও গান্ধীর ছাব তুলে ধরেন তাঁর পাম দত্ত তাঁর বিখ্যাত “India Today* [নিউ বুক সেপ্টাস'। কথাশঃপ। 
লেখ। ‘শ্ৰীভাঁওত৷” গ্রন্থে! বুজেয়া গ্রন্থে সবিশেষ আলোচনা করেছেন । রি 


ম্বীজী তাঁর ডে।মানয়ান চ্টেটাস- 


be 
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শোধনবাদী নৈরাশ্যবাদ? 


শ্রীপতি নন্দী: 


গ্রামে শহরে বিভিন্ন উপ- 
নিবচনে, পর পর্ন পরাজিত হবা 
পরও হাওড়া পুর নিৎচিনে একটা 
বড় রকমের বিপর্যয়ের পর বামফস্ট 
নেতৃ.ত্বর যদ কিছুটা চৈতন্যের 
উদয় ‘হতো, তাহলে তারা [নিজেদের 
যতটা ভাল করতেন ততটা আর 
কারো নয়। কম্তু তা আর 
বাধহয় হবাম নয় । অন্ততঃ দলায় 
নেতা, হাফ-নেতাদের অধিকাংশের 
চাল-চলনে, কথা-বাতয়ি আচার 
আচরণের ' অসঙ্গতি পরিমাণ - এত 
বেশী যে, তাদের অন:রাগণ এবং 
এখনো ভোটার বহু সাধারণ মানুষও 
আজ তাদেকে প্রাক ৭৭ এর ইমেজে 
দেখতে পান না, এদের বামচপ্সিন্ব 
সম্পকে" সন্দিহান হয়ে পড়েছেন। 
তাদের “নিতান্তই সংসদীয় চিন্তা- 
স্বত্ব মোহগ্রন্ত 'বিভ্রদ্ত ও লক্ষ্য- 
ভ্রষ্ট  পাতিবুজেয়া ম্লাজনৈতিক 
গোম্ঠী বলে ধারণা করে নিয়েছেন.। 
অবশ্য বামফ্রষ্টের ভোটার বলতে 
আরো অনেকে আছেন যারা 
কংশ্লেসকে ঠেকিয়ে রাখতে চান, 
উপরষ্তু, কিছুটা অর্থনোতক সুযোগ 
সুবিধারও প্রত্যাশা: রাখেন, কিদ্তু 
ততোধিক কিছু নয় । এসব কিছুকেই 
যাঁদ যামফ্রম্ট পাঁশ্চমবচ্ছে ‘বামদগ” 
বলে.জেনে-থাকেন, তাহলে কপালে 
দ:গ‘বত আছে বৈকি । যে যাই হোক 
ভোটার চরিশ্রের বিশ্লেষণ এখানে 
প্রতিপাদ্য বিষয় নয়! প্রতিপাদ্য 
বিষয় ব্যর্থ নেতৃত্ব ও [বিপজ্জনক 
রান্তা ! 

নেতৃত্বের ব্যর্থতার সাম্প্রীতিকতম 

দৃম্টামত উপানবচিনগ্যালতে বাম- 
চ্টেয় ' শোচনপর ব্যর্থতা । ছশট 
উপানিবচিনের মধ্যে চারাটতে বিপুল 
, ভোটাধকে?ি পরাজিত, দটতে খাঁধতি 
শান্ততে পরিতণ লাভ । দশ্যতঃ, 
বিষরাটর রাজনোতিক তাৎপর্য বলতে 
দক্ষিণপন্থা প্রতিক্রিয়ায় জনাপ্রয়তা 
বৃদ্ধ মনে হলেও . বিষয়টা 
এতো সিম্পল কি?. তাহলে, 
দক্ষিণপন্থণ প্রাতাক্রয়া তথা ইং-কং 
শান্তর জনপ্রিয়তা বাঁদ্ধর কারণ কি? 
জবাবটা তো বামফুণ্টেরই দেবার 
কথা । 

'অবাবটা” দিয়েছেনও বামফ-টর 
চেয়ারম্যান । সরোজবাবু কতটা কি 
ধুঝেশুনে ?ক 'বলে থাকেন তা তান 
জানেন । কম্তু হাওড়ার শহর 
শিল্পাণ্ডলে বামফুন্টের জনপ্রিয়তায় 
যে ঝড় রকমের একটা বিপর্যয় ঘটে 
গেছে তা কবুল করতে গিয়ে তিনি 
যে কারণ ব্যাখ্যা করেছেন তা শত:- 
মিত ভেদে কারো কাছে বোধগম্য 


. দের মঙ্গল সাধন করবেন। 


ঠেকেনি, একথা কি তিনি জানেন না? 
সরোজ্বাবুর বন্তব্যের সংলার্থ যদ 
এই হয় যে, মধ্যশ্রেণর লোকজন 
“শ্রামক শ্রেণীর মাথা খেয়েছে” তাহলে 
সরোজবাবুর নিকট "জিজ্ঞাসা ‘শ্রমিক 
শ্রেণীর নিজস্ব পাটি*-গুজি ততক্ষণ 
ক চিবোচ্ছিল? প্রশাসনিক ও 
অর্থনোতিক সুযোগ সুবিধা ? 


দপ‘ণের পুরোনো পাতায় এ 
সম্পকে" বহু সতক'বাণণ যথাসময়েই 
সরোজবাবৃদের সম*পে নিবেদন কয়া 
হয়েছিল, কিম্তু সরোজবাবুদের তা 
স্মরণ আছে কি? মনে হয় না, 
নইলে ভরাডুবি ঠেকানো হয়তো 
কিছুটা সম্ভবপর হতো । 

মোদ্দা কথা, পাইয়ে-দেয়া 
পাঠশালায় যতটা যা 'রাজন'ীত’ 
শিক্ষা দেয়া হয়ে থাকে, ভোটার নামক 
ছাত্রগণ সেরূপ শিক্ষাই গ্রহণ করে 
থাকে, গুরুদক্ষিণাও তদরূপ দিয়ে 
থাকে। কিছু পেলে খুশি মনে 
ভোট দেয়,_তা সে টাকা পয়সা, 
চাকরী-বাকরণ লাইসেন্স পারমিট; 
রেশনবিদ্যৎ সাপ্লাই. ইত্যাদি যা 
কিছুই হোক: না কেন পাবায় আশা 
থাকলেও ভোট দেয়, (কিন্তু প্রত্যাশা 
হারিয়ে ফেললে কুষ্ধ হয়, বিপক্ষে 
চলে যার--তা সে ইং-কং শিবির 
হলেও ত-ই সই। আর বামফ:্টের 
ও বামফুষ্ট সরকারের কেন্দ্রুবরোধাী 
রাজনগাতিতে ব্যর্থতার ফলে পশ্চিম" 
বঙ্গের শ্রমিক শ্রেণীও শ্রোৌণগত ভাবে 
কেন্দ্রীয় সরকার 'বয়োধিতার তথা 
ইং-কং বিরোধিতার শিক্ষা প্রায় 
কিছুই পায় নি) একথাও কি অনন্থধ- 
কার্য ? কেদ্দের সঙ্গে রাজ্যসরকারের 
ও বামফুস্টের' বহু ঘোষিত ‘নো 
কনফুন্টেশন” নাতি কি শ্রমিকশ্রেণা 
ও বৃহত্তর জনগণের সঙ্গে শাসক 
শ্রেণীর শ্রেণী দ্বন্কে দুবলতর করে 
তোলে নি? তাহলে ভোটারের রাজ- 
নৈতিক ফ্লোর ক্রানং-এর পথে ক্ষীণ 
নীতিগত অন্তরায়গূলো ক ক্ষাণতর 
দুর্ধলতর হয়ে উঠছে না? সরোজ্জ- 
বাবুরা উপরোন্ত বাস্তবগলোকে যত 
দেখতে উদ্যোগী হবেন ততই নিজে- 
অন্যথায় 
বৃহত্বর বিপষয়ের জন্য প্রদ্তত 
থাকুল:। 

কিম্তু। বাস্তবতা বর্জনের নতুন 
নতুন দিকও দেখা দিচ্ছে । ইন্দিরা 
গান্ধী ও ইন্দিরা কংগ্রেসের সাম্প্র- 
দায়িক রাজনশীতর কথা কেনা জানে? 
কম্তু ইান্দরার সাম্প্রদায়িকতার 
ব্যথতাও কি দিনে দিনে বাড়ছে না? 
তাহলেও লয়োজবাব্ এবারে ই'ন্দরা 
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ছাড়াও দুজন অবাঙ্গালগ [হম্দুও 
সি, পি, এম টিকিটে নিবচিতত। 
তাদেরও কিছ; করা হচ্ছে না । এজন্যই 
নাকি অবাঙ্গালণ মুসাঁলম সদস্যরা 


মনে মনে ক্ষ-্ধ হয়েছে । এই শারকরা- 


সি, পি, এমের বিরুদ্ধে একথাও বলে 
বেড়াচ্ছে, ইন্দিরা গান্ধীর মত 
সি, পি, এমও হিশ্দু ভোট পাবার 


জন্য হাওড়া পৃরসভায় কোন মস মকে 


গদীতে বসাচ্ছে না । এই 'নবাঁচিত 
মৃূসলিময়া যে বেশ রেগেছে সেটা 
বোকা গেল শুক্রবার । এদের কথাবাতা 
থেকেই শোনা গেল শরিকদলের এ 
সভায় নিজেরা বলাবলি করছেন যে 
কয়েকটি বৈঠক হয়েছে । 

বিশ্বষ্ত সূত্রে জানা গেল সি পি 
এমের এই মংসলিম সদস্যদের সাম্প্র- 
দায়িকতার রাজনীতির পিছনে ফম্টের 
এক শারকের প্রভাবশালধ ব্যন্তি 
ভালভাবে কাজ করে চলেছেন । 
গার্ডেনরিচের ঘটনায় বহু অভিযোগ, 
তার বিরুদ্ধে সংবাদপত্রে প্রকাশ 
হয়েছে । তান নাকি তার এক 
সাংবাদিক বন্ধ মাঃফৎ সর্বদা এই 
সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে 
চলেছেন। জেলা পুলিশের কাছেও 
সে খবর আছে। এ নেতা এই 
সি, পি, এম সদসাদের বলেছেন__ 


তোমরা চারজন ব্যালেশস' আছ; 


কংগ্রেসের নির্বাচনী জয়জয়কারের 
ভাঁষষ্যৎ-বাপণ করে বসেছেন । এ হঠাং 
উৎসাহেয় কারণটা যাঁদও কারো মালুম 
হচ্ছে নাঃ তাহলেও সরোজবাবু 
দমে যাবা পা নন। ইন্দিরা কং- 
গ্রেসের অবশ্যন্ভাবা আসম সাফল্যের 
ঘোষণার সংগে সংগে এর 
কারণটা'ও তিনি বাংলে দিয়েছেন । 
কারণটা আর কিছ নয়, হিন্দ: 
সাম্প্রদায়িকতার নতুন ঢেউয়ের মাথায় 
বসে ইন্দিরা ভায়ত বিজয় করবেন 
অবশ্যই দেশের ধম" নিরপেক্ষ শান্তকে 
পরাজিত কয়ে । সরোজবাব দেশের 
হিন্দ: সমাজের আধকাংশ মানুষকে 
এমন সরল ফর্মলায় সাম্প্রদায়িক 
শিবিরতুত্ত করে দেখবেন, এবং দেশের 
যাবতীয় নসম্প্রদায়কতা বিরোধী 
শন্তিকে এত দখল এবং ক্ষীণপ্রণ 
বলে চি'ছত করতে পারেন, তথা 
নিজেদের ধর্মনিরপেক্ষ রাজনণাতকে 
“একটা £স্পেন্ট ফোর্স রূপে মেনে' 
নিতে পারেন তেমনটা এতকাল 
আমাদের অজানা ছিল। অজানা 
হয়তো আরো অনেক কিছু আছে, 
কিন্তু তা না জানার জন্যে আক্ষেপ 
নেই। শুধ: দুঃখ এই যে, সাধায়ণ 
মানুষ সরোজবাবুদের নৈরাশ্যবাদশ 


রাজনীতি ও তদ-ভব ব্যাখ্যানাদিকে 
বদি মাক“সবাদ” বলে মনে করে এবং 


খোদ মাক'দবাদশ আন্দোলন ও নধতি- 


বোধ সম্পকে যদ বিকৃত ধায়ণা 
পোষণ করে তাহলে দেশ ও জনগণের 
কপালে আরো বিপধণ্ম অনিবাষ" । 
সরোজবাবুরা এর ক জবাব দেবেন ? 





চাপ দাও ডেপৃটি মেয়রের জন্য। 
কারণ লি, পি, এমের মধ্যে জ্যোতি- 
বাবু ছাড়া সবাই সাম্প্রদায়িক । 
কারণ এরা বাংলাদেশ হিন্দ: । এবং 
বিহারীদের (অবাঙগালণ মুসলমানদের) 
ভাল চোখে দেখে না । এ ছাড়া 
এদলের "চামচা” আছে-আর এস, 
পি, ৷: তাই তাকে ডেপুটি মেয়র 
করা হচ্ছে। “দেখান কলকাতার 
ধম্মতলায় মুদলমান-হকারদের রুটি 
মারবার জনা আর, এস, পি মন্ত্র 
কিনা করেছে।” এসব কথা অন্য 
শারক লি, পি, আই এদের বলেছে 
বামফুষ্টে সভায় বলব । আমরা সব 
দিক লক্ষ্য রাখছি। 

অপর দিকে এই সব শরিকদলের 
কয়েকজন কংগ্রেস (ই)য় জেলা নেতা- 


Price—60 Pais 


দের সক্রে ফোনে” যোগাষে 
রেখে চলেছেন । সি, পি, এম যা 
বোর্ড গঠন না করতে. পারে সেজ 
এই সব মুসালম সদস্যরা কংগ্রেস 
সমর্থন করতে রাজি ষাঁদ ডেপ 
মেয়রের পদ দেওয়া হয়। কধ 
নেতারা এই শর্তে রাজি হয়েছে 
সেজন্যই কংগ্রেস মেয়র ও চেয়ারম: 
পদের প্রাথ“দের নাম ঘোষণা কা 
ছেন। ডেপুটি গেয়য়ের নাম ঘোং 
করেনান। ৃ 

এই লব শরিক দলের প্রধ 
উদ্দেশ্য তাহলে সফল হবে 
তাতে সি, পি। এম. লোকসত 
নিবচনে আসন বন্টন নিয়ে । 


কষাকাঁষ করতে পারবে না বলে এ 
মনে করেন। 


ই-ক? ‘শিক্ষাবিদে’র উচ্ভাভিল।য + 


পশ্চিমবজের ই-কংগ্রেসের উদীর- 
মান “শিক্ষাবিদ ডঃ চন্দন রায়- 
চৌধুরী গত কয়েকদিন ধরে বিভন্ন 
খবরের কাগজের আফিসে পারাঁচিত 
সংবাদিকদের কাছে বলে চলেছেন.যে 
আসমঘ লোকসভার নিবচিনে টান" 
ই-কংগ্রেস দলেয্ন মনোনয়নের চেষ্টা 
করছেন এটা প্রচার হলে ও"র 
লাভ । | 

উচ্চাভিলাষী এই তরুণাঁট ইতি- - 
মধ্যে তাঁর অতিউৎসাহণ কার্যকলাপের: 
দরূপ ই-কংগ্রেসীী শিক্ষা সেলের 
প্রধীণ সদস্যদের 'বিরাগভাদন হয়ে- 


নমেন পোদ প্রর্থী 


১ম পূগ্ঠার শেষাংশ 

যে, রমেনবাবকে সরাসার দলের 
অথাৎ সি পি এমের মনোনয়ন দেও- 
মাটা যযন্তযন্ত হবে কি না । কারণ 
স্মমেনবাবুকে উপাচার্য না কয়ার 
ব্যাপারে যামফুষ্ট ম্থাজ্যে একটা 
আশ্দোলন গড়ে তুলেছিল অচার্ষ“ 
তথা রাজ্যপাল এ পি শমার বিরুদ্ধে। 
এই অবস্থায় রমেনবাবু যদি সরাসার 
নি পি এম-এর মনোনয়ন পান তবে 
সাধারণ মানুষ ধরে নেবে ফুস্ট এক- 
জন দলীয় ব্যান্তকে উপাচার্য করার 
জন্য আগ্রহী ছিল। এবং কলকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ে রমেনবাবুকে উপাচা 
না করার জন্য রাজ্যপালের বিরুদ্ধে 
আন্দোলন আসলে সংকশণ* দলীয় 
স্বার্থে আন্দোলন বলে সাধারণ মানুষ 
মনে করতে পারেন । 


ধবর.পাওয়া গেছে, রমেনবাবুকে - 
সরাসরি দলীয় মনোনয়ন না দেওয়া 


হলেও বামফুষ্টের সমার্থ'ত প্রার্থা' . 


ছেন। পেছন দরজা দিয়ে তি 
এশিয়াটিক সোসাইটির সম্পাদ 
হয়ে নিজের খাতিরের লোকদের চাকু 
দিতে শুর করেছেন। তাঁছে 
সে তাঁর ব্যান্তগত বা পাঁরবার 
সস্পক*শরাজনোতিক ততটা নয় 
হাওড়ায় ওপর যেমন প্রণব মখাজ? 
নজর রয়েছে প্রা মনোনয়নে 
ব্যাপাকে। চদ্দনবাব; প্রচার করার চে. 
করছেন তর নিজের হয়ে। ঘা 
শেষ পযন্ত মনোনয়ন না" জো 
তাহগে তার বদলে তিনি এরকমে 
বারগেন করার মতলবে আছেন 5 
আখেয়ে কাজে দেবে । 


হতে পায়েল 


হিসাবে: দাঁড় করানোর কথাবাছ 
চলছে, । 

এদিকে নশরেন ঘোষ গত লোক 
সভার 'নিবাচনে দমদম লোকসত 
কে'দু থেকে বিপলা ভোটে জয় 
হয়েছিলেন । এবার নীরেনবাব্‌, ২ 
কোন কারণেই হোক লোকসভা নব! 
চনে প্রাথী হচ্ছেন না বলে খব' 
পাওয়া' গেছে । 

দলি পি এম নেতৃত্ব মোটামা 
ঠিক করে রেখেছেন ন'রেনবাযু যচ 
লোকসভা নিবচনে প্রাতদ্বাদ্্তা ন 
করেন তবে দমদম লোকনভা কে 
থেকে'রমেন ' পোদ্দারকে মনোনয়: 
দেওয়া হবে। 

সি পি এমের রাজ্য নেতৃত্ব রি 
বাবুর-জন্য দমদম লোকসভার আসনাঃ 
বরাদ্দ কয়ে রেখেছেন.। জানা 'গেছে 
যাঁদ কোন চাপ লৃষ্টিনা হয় তবে 
রমেনবাবু দমদম লোকসভার আসনেই 
বামফুস্টের সমার্থত প্রার্থ অথবা 


দলীয় প্রার্থী হিসাবে আগামী লোক- 
সভা নিবাচনে প্রাততশ্দ্িতা করবেন | 


i. 


সংবাদ ও মত।জতে অনন্য 
বাঃল। সংব।দ সাপ্তাহিক 


২৬শে জানুয়ারধ দর্পণ পত্তিকার ২৭তম বছরের যাত্রা শুরু হয়েছে । 
বিগত দপর্থ ২৬. বছরে দর্পণ অনেক তথ্যানঃসম্ধানী প্রতিবেদন ও রাজ" 


নৈতিক সংবাদ প্রকাশ করে সারা দেশে চাগুল্যের সৃষ্টি করেছে । 
দর্পণ আজও আঁিতয়। নানা ঘটনার সংবাদ, নেপথ্যের কাহিম? গু 


সেই সম্পকে সমশক্ষা এবং মননশখল প্রবন্ধ দপ“ণের প্রধান আকর্ষণ । 








যোগাযোগ ॥ ৬১ নং মট লেন, কালিকাতা-১৩ 





সম্পাদক-হীরেন বহু । সম্পাদক কতৃক বি. আই. পি. টি. প্রেস, ২৭াব। লোনন নরণণ, কাঁলকাতা-১৩ থেকে মুদ্রুত এবং দর্পণ কাষলিয় ৬১ মট লেন, কলিকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত 
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দ্ণায় কার্ধকলাগে দি গি ঘুমের | আন্দোলন বিয়ুখ 
(জনাজরর কিছু নেতা বিক্ষুর ' 


সপ্তবিংশ বর্ষ £ ২৯শ সংখ্যা, দপণ ॥ শুক্রবার, ১০ই আগষ্ট ৮৪, ৬৪ পয়সা 


অবাধ নির্বাচন কি 


হয়| স্ব ! 


ই-কংগ্লেসের মহাসচিব শ্রীরাঙ্গীব 
গাল্ধী এবারে প্রকাশ্যে ঘোষণা করে- 
ছেন যে আগামী “দুয়েক মাসের” 
মধো লোকসভার নিবচিন হবে। 
। এ সংবাদ 'একেবারে আকাঁস্মক নয়। 
তবে যেহেতু শ্রীগাল্ধার মুখ থেকে, 
কথাটা এসেছে তার তাৎপর্য রয়েছে 
কারণ,.তানই আজ ভারত রাষ্ট্রের 
পৃড-ফ্যাকটো+ কর্ণধার । 

ই-কংগ্রেসেয় সংসদ'য় দলের যে 
বৈঠকে শ্রীরাজীব গাম্ধী এই ঘোষণা 
করেন সেখানে দলনেন্র' উপাশ্থত 
ছিলেন না। দলের লভ্যদের তান 
পারধ্কার বাঝয়ে দিলেন যে 
আগামী দিনের ক্ষমতার উৎস 
কোথায় । দলের সংসদের সদস্যরা 


এখন থেকে কার মুখাপেক্ষী হয়ে 
চলবেন তা তাঁরা পরিক্ষার বুঝতে 
পেরেছেন যেমন একাদন প্রন্নাত সঞ্জয় 
(ওরফে সঞ্জীব ) গাম্ধীর জামানায় 
দেখেছেন। যে সংগঠনে গত বারো বছর 
কোন বচন হয় নি, সব কিছুই 
একজনের মাঁজ'র উপর নিভরশগল 


সেখানে সদসায়া আস্তে আঙ্ছে নিজে- 
দের সব উদ্যোগ হারিয়ে ফেলেছেন। 


কংগ্রেসী ট্রাডিশন 


এটা অবশ্য এদেশে নতুন নয় । 


জাতির পিতা মহ গাম্ধী কংগ্রেসের 
“চার আনা”র সদস্যও ছিলেন কিন্ত; 
তাঁর গিপরামশগণ্ ছাড়া এক সময় 
ওয়াক" কমিটি গঠন করা বা কোন 
শেষংশ ২য় পৃষ্ঠায় 


দি পি এমের জেলাচ্ঞরের কিছু 
নেতা দল'য় কার্যকলাপে ক্ষৃ্ধ হয়ে 
নকশাল সংগঠনের কয়েকজন নেতার 
সঞ্চগো যোগাযোগ রাখছেন বলে বিদ্বচ্ত 
লে জানা গেছে। 

শুধু জেলা স্তরের নেতারাই নন 
কয়েকজন প্রাদেশিক নেতাও চান 
দলের সাংগঠাঁনক কম'স্‌চর আমূল 
পারবত'ন ঘটিয়ে সংগঠনকে আদ্দো- 
লন মুখী করে তোলা হোক। 

এই লব নেতাদের অভিমত, দল 
দীঘ" দিন সরকারে থাকায় সংগঠনের 
এবং বিভিন্ন শাখা সংগঠনের যে 
আন্দোলন মুখী চরিপ্র ছিল তাতে 
ক্রমশঃ ভাটা পড়ছে। 

দীঘশদন ক্ষমতায় থাকায় দলের 
অধিকাংশ নেতাই আন্দোলন বিমুখ 
হয়ে পড়েছেন যার ফলে দল ও তার 
শাখা সংগঠনগুলিতে আগে যে 
আদ্দোলনের জোয়ার ছিপ এখন তা 
খুজে পাওয়া যাচ্ছে না। 

বেশ কিছু কম’ দলের বর্তমান 
কাষ'কলাপে খুশ' হতে পারছেন না । 
যে সব কমণ ভেবেছিলেন দল ক্ষম- 
তায় এলে পশ্চিমবঙ্গে বিভন্ন ফুষ্টে 
আন্দোলনের এক নতুন জোয়ার 
আসবে তারা এখন হতাশ হয়ে 
পড়ছেন। 

অনেকে আবার হতাশা কাটিয়ে 


ওঠার জন্য কয়েকজন নকশাল নেতার 


সঙ্গেও গোপন বৈঠক করছেন বলে 
আমাদের কাছে 'বিদ্বপ্ত সুন্রে খবর 
আছে । আবার কোন কোন কম ও 
নেতা চাইছেন প্রাদোশক নেতৃত্বকে 
চাপ দিয়ে দলকে আবার আন্দোলনের 
পথে 'ফারিয়ে আনতে । 

সি পি এম-এর বেশ কু 
প্রাদোশিক নেতৃত্ব বিভন্ন জেলার 
কমশর্দের এই মনোভাব সম্পকে 
যথেন্ট ওয়াকিবহাল এবং তারা বম?" 


দের এই হতাশা কি করে কাটানো যায় * 





গৌরীপুর জুট মিল পি এফ ৪ ই এস আই 
বাবছ প।চ লক্ষ টাকা জমা দেয়নি 


গৌরীপুর জুট মিলের মালিক 
মহাব'রপ্রসাদ পোদ্দার তার মিলের 
কমর্দের প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের চার লক্ষ 
টাকা এবং ই এস আই খাতের এক 
লক্ষ টাকা সরকারী তহাবলে জমা 
দেন নি বলে আভযোগ পাওয়া 
শেছে। 

সরকাম়ণী আইনে কমণচারণদের 
প্রভিডেস্ট ফাম্ড এবং ই এস আই-এর 
টাকা সরকার" তহাবলে জমা দেওয়া 
না হলে সেটা গুরুতর দম্ডনয় 
অপরাধ। 

কিন্তু গোরীপর জুট মিলের 


মালিক কমশ“দের কাছ থেকে পি এফ 
এবং ই এস আই বাবদ ৫ লক্ষ টাকা 
কেটে তা লরকার়ণ কোষাগারে জমা না 
দিয়ে নিজেদের ব্যবসার স্বার্থে কাজে 
লাগাচ্ছেন বলে আভযোগ পাওয়া 
গেছে। 

গৌরীপুর জুট মিলের মালিকের 
এই বে-আইনগ কাজের কথা সরকার” 
শ্রমদপ্তরে জানানো সত্বেও এখনও 
মালিকের বিরুদ্ধে কেন ব্যবন্থা নেওয়া 
হচ্ছে না সে ব্যাপারে অনেকেই প্রশ্ন 
তুলেছেন । 

শুধু তাই নয়, মালিক পক্ষ 


মিলে ইচ্ছে মত লে-অফ করে শ্রামক- 
দের হয়য়ান করছেন । সেখানে নাক 


অনেক শ্রামককে আবার দিনে অধ" 
দিবস লে-অফ নিতে বাধ্য করা 
হচ্ছে। 

গৌরণপ্দস জট মিলের বিরদ্ধে 
আরও অনেক আভযোগ আমাদের 
কাছে এসেছে। শ্রমদণ্তরের উচিত 
শ্রামক স্বার্থে আবলণ্বে মালিকদের 
বেআইনী কার্যকলাপের বিরদ্ধে 
ব্যবস্থা নেওয়া। 


হওয়ার কারণে 





তার জন্য বেশ চিন্তিত । 
বিরোধী দল হিসাবে যেভাবে 


এবং যে পদ্ধাততে আন্দোলন পাঁর- 


চালনা রা যায় একটা ক্ষমতাসীন 
দলের পক্ষে সেভাবে আন্দোলন করায় 
কিছুটা বাল্ঞব অসুবিধা আছে এ 
সত্যটা বোঝানোর জন্য জোর চেষ্টা 
চলছে। 

সঙ্গে সনে রাজ্য নেতৃত্ব এটাও 
উপলাদ্ধ করছেন গণ-আন্দোলন 
ছাড়া দলকে টিকিয়ে রাখা সম্ভব নয়। 
এর ফলে দল ক্রমশই জনসাধারণ থেকে 
বিচ্ছিষ হয়ে পড়বে। 

এধনও পশ্চিমবাংলার আ'ধকাংশ 
মানুষ বামফম্টের ওপর আঙ্ছাশশল। 
কিষ্তু জনগণের এই আম্থাকে ধরে 


বেশ কিছু কমী হতাশ 


রাখা যায় কি করে এবং কিভাবে 
হতাশাগ্রন্ত (হত'ঁয্ন সারর নেতা ও 
কম?“দের চাঙ্গা করা যায় তার জন্যও 
নেতৃত্ব বিশেষভাবে চিশ্তিত। 

দলের রাজ্য সম্পাদক মল্ডলণ 
কিভাবে দলের বত'মান লংকটকে 
কাটানো যায় তার জন্য আলোচনা 
শুর করেছেন। জানা গোছে 
জ্যোতিবাব বিদেশ থেকে ফিরে এলে 
এব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা হবে । 

দলের রাজ্যপ্তরে যে সব তরুণ 


নেতারা আছেন তারা চাইছেন 
আবলম্মে দলকে আন্দোলনম;থা করে 


তুলতে । এই কাজ করতে তারা 


, 'বাভন্ব পাঁরকঞ্পনার প্রন্ভাব রাজ্য 


সম্পাদক মম্ডলশীতে পেশ করেছেন 
বলে জানা গেছে। 


অডিন্যাসের আক্টোপাঙ্গে 
বিরোধীদের শাঘেন্ত। করার 
অপচেষ্টা চলছে 


পশ্চিম ভারুতে চোরাকারবারণদের 
“রাজা” হাজি মন্তান ও তাঁর ৪০ জন 
শাকরেদকে ২৩ দিন আটক রাখার 
পর ছেড়ে দেওয়া হল। বোম্বাই 
[ভওয়াশ্বির সাম্প্রদার়ক দাঙ্গায় অস্ত 
শম্ঘ দিয়ে সরাসার মদত এবং 
প্ররোচনা দেওয়ার নির্দিষ্ট প্রমাণ 
থাকায় ভ্াতাঁয় নিরাপত্তা আইন 
(ন্যাসা) বলে এদের গ্রেপ্তার করা 
হয়। পুলিশের প্রধান নিজে প্রকাশ্য 
বিবৃতিতে এই অভিযোগ করেন । 


শিবসেনা নেতাদের যুক্তি 
অনুরূপ আভযোগে আটক 
শিবসেনার প্রথম সারির নেতাদের 
কয়েকাদন আগে মুক্তি দেওয়া হয়। 
উপদলপয় কোন্দলে বিরত মহারাক্ট্রের 
মৃখ্যমন্তী বসম্তদাদা পাতিলের 
প্রয়োজন ছিল এদেয় সাহাযোর । 


বিধান পরিষদের ভোটাভুটিতে 
ভোট না পেলে ই-কংগ্রেসের নিজস্ব 
আসন হারাতে হত। দলের মধ্যে 


তাঁর বিরোধীরা তাঁকে অপদস্থ করতে 
চাইলেও শবসেনার সদস্যরা তাঁর 
বিপদে এগিয়ে আসে । অবশ্য তার 
[বানময়ে দাচ্গাহাঙ্গামায় আভয;ন্ত 
শিবসেনাদের বিনাশর্তে মান্তি দিতে 
তাঁকে রাজ? হতে হয়! 


পাতিলের বেকায়দ' অবস্থা 


হাঁজ মঞ্তানকে মুক্তি দেওয়ার 
পেছনে হাইকম্যান্ডের তরফ থেকে 
চাপ ছিল একথা ফাঁস হতে বসম্তদাদা 
পাতিলের উপর শ্রীরাজীব গান্ধী 
ভীষণ ক্ষেপে গেছেন । এর আগে 
এ, আর, আম্তুলেকে বাঁচানোর জন্য 


(িিহাগরাারারারারাাবারারারাগাাহারা রাবারের রাজ. দুনতি রোধ আইনের সংশোধনেও 


কেন্দ্রের নির্দিশ ছিল বলেছিলেন 
শ্রীপাঁতিল। আজকে পাতিপকে যদি 
গদ ছেড়ে দিতে হয় তার অন্যতম 
কারণ হল কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের আসল 
মতলবটা ফাঁস করে দেওয়া । দুন"ণত 
বা স্বজনপোষণের অভিযোগ নয় । 
কেন্দ্র বিরোধী মত প্রকাশের জন্য 
একাদন এমনভাবেই বিহারের মৃখ্য- 
মন্ডা ডঃ জ্গমাথ মিশ্রকে চলে যেতে 
হয়। 


কিন্তু দেশের মানুষের মনে 
জেগেছে একজন বা দ;জন মুখ্যমন্ত্রী 
ভাবষ/)তের প্রশ্ন নয়, তার চেয়ে অনেক 
বড় মোলিক প্রশ্ন । 


অভিন্যান্স কার জন্য 


হাজি মস্তান ও শবসেনাদের 
মুন্ত দেওয়ার মধ্য দিয়ে একটা বড় 
রকমের আসম বিপদের ইঙ্গিত পাওয়া 
যাচ্ছে। নিরাপত্তামলক আইন যে 
মোটেই লাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় লিপ্ত 
অথবা চোরাকারবারী ও সাত্যকারের 
বাচ্ছল্নতাবাদীদের আটক করার জন্য 
নয়--বিরোধী রাজনৈতিক দলগ-লিকে 
শায়েজ্ঞা করার জন্য প্রয়োগ করা হবে 
সেটা খুব পাঁরগকার । 

হাঁ মস্তান পার্চালিত 
সংস্থার আড্ডা থেকে প্রচুর অগ্রশগ্ন। 
মলোটভ ককটেল ও শ্যাসিড বালব 
পালশ উদ্ধার করেছে। হাজ 
মন্তানের একটি বোমা তৈরাঁর কার. 
থানা পালিশ খজে পেয়েছে। 
তাছাড়া, পলিশ একসময়ে জানিয়েছিল 
যে উত্তর প্রদেশ থেকে অনেক অস্বশদ্ত্ 
শেষাংশ এম পন্ঠোয় 


| দুই ॥ 


দপপ || শুক্রবার ১০ই আগম্ট। ১৯৮৪ 





অবাধ ঘির্বাঢন 


১ম পচ্চোর পর 
বৈঠক সম্ভব ছিল না। 
বলতে এক যুগে তাঁকেই বোঝাত। 

, নিয়া গান্ধীর” যুগে কিন্ত; গোটা 
ব্যাপারটা আর সেই 'পিরামণ” জ্ঞরে 


হাইকমাষ্ড’ 


নেই। এখন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হাতে 
এসেছে যা মহাত্মার ভাগ্যে জোটে ন 
ফলে অনেক গুণগত পরিবত'ন হয়েছে, 
গণতাম্ল্রিক যশতনপীতিকে দিনের পর 
দিন অবজ্ঞা করা হচ্ছে। তাই আশঙ্কা 
রয়েছে যে লোকসভার ভোট একটা 
হতে পারে কিম্তু তা হবে প্রহসন 
যেমনটি হয়েছিল আসামে । একটা 
কাঁতিম সম্প্রাসের পরিবেশ সৃষ্টি করে 
ম্টিমেয়র ভোটে গদ’ দখল করা 
হবে । সাত্যকারেয় জনমতের প্রীত- 
ফলন তাতে থাকবে না। 
আশঙ্কার কতকগুলি বাস্তব কারণ 
রয়েছে । যেমন, জরুরণ অবন্থার 
বিভশধিকাময় দিনগুলির স্মৃতি 
অম্লান হওয়ার আগেই আবার ইন্দিরা 
সরকার কেন একটার পর একটা 
আড'ন্যাম্স জারি করে চলেছেন সংসদ 
ও বিধানসভাকে উপেক্ষা করে? 


একচেটিয়া দেশপ্রেম 


শ্রীমতাঁ গাম্ধীর যিনি অনুগত 
[তিনিই একমার জাত'য্নতাবাদঁ এবং 
দেশপ্রোমক । আর অন্য সবাই হয় 
বাচ্ছাযতাবাদ আয় না হয় দেশদ্রোহী । 
তাঁর অনুগত কাশ্মীরের নতুন মুখ্য- 
মন্ত্র লজ, এম শাহ যে পণ্ডাশেয় 
দশকে গণভোটের (প্লেবসাইট ফ্রষ্টের 
মণ থেকে) পক্ষে আন্দোলন করেছেন 
তাকেনাজানে? তাছাড়া, আজকে 
জম্মু কাশ্মীরের ই-কংগ্রেসের প্রথম 
সাঁরর নেতাদের মধ্যে অনেকেই 
পাঁকস্থানী-ঘে'ষা সংদ্ছায় সজে দঘ 
দিন যুন্ত ছিলেন LL যোঁদন থেকে 
ডঃ আবদহল্লা ই-কংগ্রেসের পুরোপণর 
তাঁধেদার হাতে রাজ হলেন না সে দন 
থেকে তিনি দেশাদ্রুহী। প্রবণ 
কংগ্রেস নেতা মীর কাঁশমের কাছে 
লেখা "চিঠিতে শ্রীমতণ গান্ধী এক 
অসতক'" মৃহ;তে তাঁর আসল মনো" 
ভাবটি গোপন রাখতে পারেন নি। 
তানি চেয়েছিলেন ডঃ আবদূল্লার 
লম্পূণ' আত্মসমপণ । 

কাশ্মীর উপত্যকায় ভারত থেকে 
আলাদা হওয়ার প্রবণতা কিছ? লোকের 
মধ্যে ছিল কিন্তু শেখ আবদুল্পা এবং 
তাঁর নেতৃত্বে ন্যাশনাল কনফারেন্স এই 
প্রবণতার বিশ্লুদ্ধে নিরলস সংগ্রাম 
ফরে ভারতের সঙ্গে থেকে গেছেন। 
ডঃ ফারুক আবদুল্লা ভারতের জাতণয় 
ভবনের মূল ধারার সঙ্গে আও 
গ্রাভীর ভাবে বন্ত হতে চেয়েছিলেন । 
সেজন্য সর্বভারতীয় দলগ্যালর 
সংগে যোগাযোগ রক্ষা কয়ে চলাছিলেন। 
িস্তু তাঁর বড় “অপরাধ” তিনি 


ইন্দিরা বিরোধী রাজনোতিক শান্তর 
সংগে হাত মেলাতে জাগয়ে এঁস- 
ছিলেন । সেজন্য তাঁকে বিদায় 
নিতে হল। এখন সবসময় কায়ফিউ 
জারী করে আধাসামারক বাছিনশর 
উপাচ্ছিতিতে শাসন চলছে কাশ্মণরে। 
এখানে কি অবাধ নিব্চিন সম্ভব ? 


ক্ৰমশ সেনার উপর 
ভরসা বাড়ছে 


পাঞ্জাবেও বত'মানে কি অবাধ 
ভোট হতে পারবে এ প্রশ্ন অনেকেরই 
মনে । নানান জটিল ঘটনায় এখানে 
সুচ্ছ পারবেশ আর নেই। আকাল 
দলের ওপর ইন্দিরা কংগ্রেসের শিখ 
নেতারা কোন দিনই প্রভাব ফেলতে 
পারেনি। কাজেই এ দলেয় মধ্যে 
বিভেদ সংষ্টিয় জন্য সঞ্জয় গাম্ধী 
1ভশ্দনওয়ালেকে প্রশ্রয় দিয়েছিলেন । 
যে কাঁটা দিয়ে আকালি কাঁটা তুলতে 
গিয়েছিলেন শ্রীমত' গান্ধী এখন 
সেই কটাই তাঁর গলায় বিধে গেল। 
সৈন্য না নামিয়ে তাঁর সামনে আর 
পথ ছিলনা । একদিন খুনের দায়ে 
অভিযন্ত আসামীর প্রাত মমতা 
দেখিয়ে এখন অবস্থা সামলাতে সৈন্য 
নামাতে হল। আঁডন্যাস বলে 
বিশেষ আদালত বসিয়েছেন। 
সশ্মাসের পাঁরবেশের মধ্যে অবাধ 
নিবাচন সম্ভব ? 


জল ঘোলা করার চেষ্লা 
মহারাণ্ট্ী সরকার একাঁদকে হাজি 


' মন্তান ও তার সাকরেদদে র এবং অন্য- 


দিকে শিবসেনা নেতাদের মনুষ্তি দিয়েছেন 
কয়েকদিন আগে । এদের বিরদ্ধে 
বোন্বাইধর আশেপাশে সাম্প্রদায়িক 
দাঙ্গায় প্রত্যক্ষভাবে যোগাযোগের 
আভযোগ করেছিলেন পুলিশের ঝড়- 
কতারা । বসম্তদাদা পাতিলকে রাজ্য 
বিধান পরিষদের ভোটের সময় মদত 
দেওয়ার পুরস্কার হিসাবে শিবসেনা 
নেতাদের মন্ত দেওয়া হয়। আর 
লোকসভায় 'নবর্চনে ই-কংগ্রেসকে 
নেতাধার জন্য হাজ্জ মম্তানকে ছেড়ে 
দেওয়া হয়। এদের সবাইকে 
ন্যাসায় আটক করা হয়েছিল । এসব 
মন্তান বাহনণ তান্ডব চালাবে । 
এবার নিবচিন অবাধ হবে এই ভরসা 
কে রাখে ? 


ত্রিপুরায় উগ্রপন্থছদের এইভাবে 
ই-কংগ্রেসঁরা উসাকয়ে দক্থেন। 
স্ব়ং রাজাপালের ভূঙ্গিকা সমালোচনার 


উদ্ধে নয় । এখানে সেনা নামানোর 
পারবেশ তৈরী কয়া “ হচ্ছে 
ভোটের আগে । একই কায়দায় 


সারা ভারত আন্তে আঙ্টে সেই দিকে 
চলেছে ! 


জাতির ভবিষ্যৎ 


শ্রীপতি নন্দী 


পুজো আসছে, অথাৎ চাঁদা 
তোলার সগজন আসছে । সাঁজন না 
বলে একে ট্রাই সীজন বলাই শ্রেয় 
শরৎ টু শীত । ভাদ্র টু মাঘ এ ছটা 
মাস আমাদের ধর্মপ্রাণ তরঃণদের 
ধম'কমে কালাতিপাত করার প্রকৃষ্ট 
সমর; একথা বাঙালণ মানেই জানেন । 

তক্ুণ সমাজ জাতির ভরসা । 
ধর্মের জয় ও অধমের পরাজয় ঘটাতে 
যে যেমন সাধ্য, চাঁদা ন।মক 'জ্রাজয়া 
কর আদায়ের কাজে অন্যান্য বছরের 
মত এবায়েও নেমে পড়লো বলে । 
গমাসাঁসাঁপর জল-খাওয়া হিপিগ্ণ 
যাঁদ দ:ননয়াকে নতুন কিছু দিয়ে 
থাকে, তাহলে গঙ্গার জল থাওয়া 
বঙ্গয় তরুণনস্তি তার চাইতেও চমক- 
প্রদ এক নবাদগন্তকে জগ্গতের সামনে 
তুলে ধয়েছে। মানবজখধনে শান্ত 
অন্রনের উপায় দৃগপঞ্জো কালণ 
পুজো, বিদ্যাশিক্ষার উপায় সরন্বতা 
পুজো, চাকরী বাকুরী ব্যবসা পত্রে 


সাফল্যের উপায় ধাবা তারকেশ্বর ' 


ইত্যাদির সাধনায় বছরের অর্ধেকটা 
কাল কাটিয়ে এবং নগনা-নগদ সুফল 
কুঁড়য়ে নিয়ে বছরের বাকী ক'টা মাস 
আগাম" সল'জনের প্রতীক্ষা বসে 
থাকতে বঙ্গীয় তরুণশন্তি ছাড়া এ 
দুনিয়ায়, আর কোন জাতীয় শান্ত 
সক্ষম হয়েছে ? 

বলতে পারেন, অর্থে শিক্ষা 
সংস্কৃতি আচার-আচরণ ও নীতি- 


মানবাধিকার কনভেনশন 
কেন্দ্র সরকারের লাম্প্রতিক 
সব দ্বৈরতাণ্তিক পদক্ষেপেশ্ন বিরুদ্ধে 
আলাপ আলোচনা করে জনমত 
গঠনের জন্যে এ পি ড আর আগাম! 
১২ আগষ্ট (রবিবার) বেলা বারোটা 
থেকে কলকাতা বিববিদ্যালয়ের 
দবার্ভাঙ্গা হলে এক মানবাধিকার 

কনভেনশনের আয়োজন করেছে । 
এই কনভেনশনে বন্তব্য রাখবেন 
অন্ধ্র প্রদেশ সিভিল িবা'টি' কমি- 
টির সম্পাদক ডঃ যালাগোপাল রেজ্ডেগঃ 
পাঞ্জাবের এ এফ ডি আর এর সম্পা* 
দক অধ্যাপক জগমোহন সিং, জজ 
ফাণম্ডে্জ (এম. পি), ছদ্রিশগড় 
মস্তি মোচরি শঙ্কর গুহানয়োগা, 
ইণ্ডিয়ান এক্সপোসের বিশিষ্ট সাংবা- 
দিক সুদীপ মজুমদার, দিল্লী পি. 
ইউ ড আর এর নাশ্দতা হাকসার, 
মহাশ্বেতা দেবা, যাদবপুয় বিশ্ব 
বিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ মণম্্মোহন 
চক্রবর্তী, ডঃ প্রতাপচন্দ চন্দ্র প্রমুখ । 
কনভেনশন শেষে ‘অশান্ত আসাম’ 
নামে একটি চলচ্চি্ও দেখানো হবে। 
এ পি ডিআরের প-্ষ এক প্রেস 
বিবুতিতে এ কথা জানানো হয়েছে । 





শ্ৰেষ্ঠ । 


বোধের ব্যাপারে যে যত 'প'ছয়ে, 
দেবদেবীর নামে ‘ভ'ল্কমলক’ চাঁদা 
আদায়ের কাজে সে তত এ্ডভ্যা্স 
চলে। আরো বলতে পারেনঃ 
ছাপোষা গেরস্থ নামক যে সমন্ত ইতরে 
জনাঃ সারা বছর সরকারী ট্যাক্স, 
সুপারট্যাফ্ণ সারচাজ" ইত্যাদির বোকা 
টেনে আধমরা হয়ে আছেন, "গড়ার 
উপর খাঁড়ার ঘা সদশ ইদ্‌শ চণ্দ্রা" 
ঘাতে (চাঁদার আমাতে) তাদের দেহমনে 
কতটা কি ধমণবল জাগে তার খবর কে 
রাখে । তা না হয় বলবেন কম্তু 
এটুকুও তো জানেন; ধর্মকর্ম বিনে 
পরলায় হয় না, আর টাকা পয়সাও 
কোনর:প উদ্ভিজ্ব পদার্থ নয় । কিন্তু 
ইচ্ছা থাকলে উপায় হয়, এবং উপায় 
করতে হলে ভাঙগতগর রশাতপদ্ধাতই 
বীরভোগ্যা বন্সশ্ধরায় 
ট্রযাটেজখ শিক্ষার সবোঁংকৃষ্ট সময়টা 
তো উঠাত তারংণ্যকাল । অতএব মাভৈঃ 
“সাফল্য নগদানগদ | সরকার 
ধমণনরপেক্ষ, অতএব আরো মাভৈঃ । 

পাথবীর তরুণ সমাঙ্জ যখন 


বিজ্ঞান নামক অধমের পথে পা 
বাঁড়য়ে চলছে, তখন বাঙাল" তরুণ 


সমাজেয় সবাপেক্ষা সম্ভাবনাময় অংশটা 
যাঁদ শয়ে শয়ে দুলাখণ পাঁচলাখা 
দশলাখশী ধর্মম্ডপের দেয়াল তুলে 
বৈজ্ঞানিক অধর্ধবাদকে হটিয়ে দিতে 
পারে তো কার বাবার কি ক্ষাত ? 
বরং সকলেরই পিতাঁপতামহের অক্ষয় 
র্গসুখের সংস্থান হন । ভার” তো 
চাঁদা ! 
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আসলে বারোয়ারী পুজো নামক 
পরচ্মৈপদ* কারবারটি চলছে চলবে ; 
আজ যেমন চলছে আগামীতে তার 
চাইতেও ঢাউস শান্ততে চলবে--তা 
সে কে চায় কে চায় না, কে কেন চায় 
কিংবা কেন চায় না, এসব কিছ; 
প্রথনাতীত থাকবে । সবই যেন ছিত, 
যেন কালের অমোঘ নিয়মে ব্যবান্থিত। 
এমনি ধারা ভাবে চলছে, আরো চলবে 
উদ্যোস্তাদের পক্ষে ব্যাপারটি অদ্যো- 
পান্ত-ব্যাঞ্ধ ডাকাতির মত “সমাজ 
[বিরোধ আখ্যাবহ নয়ন, বে-আইন' 
তো নয়ই--রশীতমত সমাজন্বকৃত, 
আইন-সব্মত পন্থায় লাখো লাখো 
টাকা উপাজ'ন । নি-খরচায় এবং প্রায় 
বিনা-পারশ্রমে বিপুল পরিমাণ এক 
নশ্বর উপার্জন আর কাকে বলে? 
অতএব, গাঁলর এককালের কাল+পচজো 
কামটশ ভেঙ্গে 'তিনখানা হয়ে যেতে 
দেরণ লাগে নাঃ গলিবাসদের পক্ষে 
এবারে তিন্টি ক্ষেত্রে তিনবারে চাঁদা 
না দিয়ে রক্ষে থাকে না, এবং এবারে 
'রপক্ষাঁয় মাইক শান্তর ট্রাই'ল্যাটারেল 
নিনাদ তাষ্ডবেয় নিকট আত্মসমর্পণ 
না কয়ে কারো উপায় থাকে না। সব 
বিছুই এসন “সশঘ্খল' যে, মনে হয় 


সমাজ সরকার ইত্যাদ কোথাও কিছ: 
নেই, আরো মনে হয়ঃ এহেন শ-ত্খলায় 
ফাটল ধরাতে পারে তেমন কিছুই 
যেন কোথাও নেই ; আছে শুধু 
অপকৃণ্টর 'ল এণ্ড অডাঁর’, আরা 
আছে ধর্মের নামে ব্যাঁভচায় আর 


ব্যভিচারের নিকট আত্মদমপ'ণ- 


সামাজিক, সাংস্কাতিকঃ আর্থক। 
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এ অবস্থাটা নিশ্চয়ই রাজনগাতির 
বাইরে কিংবা উর্ধে থাকতে পায়ে না, 

এব . ব্যভিচারটা রাজনোতিকও 
বটে। ব্যাপারটাকে এক নিঃ*বাসে 
'কংগ্লেসী কালচার’ বললেই তার 
মগ্যোয়ন হয়ে যায় না। ব্যাঁধটার 
উৎপাত্রগ্থগ আধালামন্তবাদী জীবন 
দর্শনে, তার প্রতিষ্ঠা আধাবুজ্ঞো়া-- 
ল এন্ড অডাঁরের মধ্যে । অতঞব, 
অপজ্জাত । ব্যাধটা যখন অপকৃণ্ট 
তখন তার মানদশ্ডেক্স বিচারে উপ- 
সগগিংলোকেও চিনতে ভুল হবার 
কারণ থাকতে পারে না,-তা সে 
যতই না ঘোমটা পরা হয়ে থাক। 
‘রেস’ আর লটাররশর মত মরকারণ 
মদত পণ্ট জুয়োখেলাগ্ডাল কি 
অপকৃ্ট জাত বিকার নয়? সরকায়ণ 
আনুকূল্য পুষ্ট ক্রিকেট ম্যাডনেস 
অপকৃণ্টি ভুস্ত না হলেও অকৃণ্টির 
পায়ে কি পড়ে না? পুয়ুষান,ক্রমে 
একটা জাতিকে আপাদমস্তক অসাড় 
করে রাখতে যে বিপুল পারমাণ 
অকৃণ্টি ও বিচিন্ত ধরণের অপকৃদ্টর- 
আয়োজন সম্ভব, প্রীতাক্রিল্লার শান্ত সে" 
সব কিছ? গড়ে তুলতে কখনো কসুর 
করে না। অতএব, একগান্ত। ক্যাবারে 
নাচের মত একটা দহটো উপসগ' 
নিয়ে টান টান করলে রোগ উপশমের 
কন্জে হাত পড়ে না। বরং অপকৃণ্টর 
প্রধান শান্ত নদার্ণ প্রাতারয়ায় সে 
দুর্বল প্রচেষ্টাকে জদ্ধ করে দেয়। 
পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকারের 
তথাকাথত অপসংদ্কাতি 'বিরোধশ 
আন্দোলনের ভ্রংণাবচ্ছায় অপমতুাুটা_ 
কি তাই প্রমাণ করে নি? 

আসলে অপকৃীষ্টর বিরুদ্ধে 
সংদ্ছ কৃষ্টির - আন্দোলনকে 
যতদিন না জনসাধারণের জাঁবন 
ও জশীবকার সঙ্গে একাতানে মিশিয়ে. 
দেয়া যায তঠাদন অপসংস্কাতির 
জোয়ারকে ঠেকানো সম্ভবপর নম্ন। 
যেকোন রাজনোতিক আন্দোলনের 
মতই তার সাংস্কাতক শান্তকে আব" 
রাম সমাজ জীবনে ছাঁড়য়ে দিতে হয় 
একথা ভুলে গেলে চলবে না, সাংচ্কৃ- 
[তিক কার্গ (cultural work) সাজ" 
নৈতিক কাজের একটা প্রধান অঙ্গ, 
ভাইট্যাল ফোস” বা দেখতে শেখায় 
ভাবতে শেখায়, বুঝতে শেখায় 
লড়তে প্রেরণা উদ্যম যোগায় আল 
হতাশার ঘোর কাটিয়ে জী বন*শস্তিতে 
আশা উদ্দীপনা এনে দেয়। নাংস্কৃ" 
[তিক আন্দোলন জনগণেয়ই আন্দো- 
লন। বির রে ডা 
লড়তে হয়, গুটি কয়েক 
সিনেমা ডাইরেউরকে সে কাজের 'পয়- 
প্বর সাজিয়ে নিজেদের দায়িত্ব 
এড়িয়ে চললে সে আন্দোলন যেমন 
কোনদিনই দানা বাঁধবে না, জীবন ও 
জশীবকায় অপকৃন্টির জোয়ারকেও 
ঠেকানো যাবে না। 


দর্পণ ।। শুক্রবার, ১০ই আগণ্ট। ১৯৮৪ 


চমক গ্ষ্টি্ জন্য শ্ৰীপতি 
এমিগ্রকে সরানো হল 


ন, 


সি 


উত্তর প্রদেশের মৃখ্যমশ্ 
্্ীগীপাতি মিশ্রকে দরে যেতে হল 
প্রীনারায়ণ দত্ত তেওয়ারধকে গদ’ 
ছেড়ে দিয়ে যেমন এর আগে বেশ 
কয়েকজনকে এ পদ ছাড়তে হয়েছিল 
দলনের? শ্রীমত' ইন্দিরার ইচ্ছায় । 

বেচারা শ্রীপাত মিশ্র! প্রায় 
দশদিন 'দিল্লতে কাটিয়ে গত সপ্তাহে 
সাংবাঁদকদের কাছে বড়াই করে বলে- 
ছিলেন যে আসন্ন 'নর্চন পয'স্ত 
উত্তর প্রদেশের 'তাঁনই কর্ণধার 
থাকবেন । উনি জানতেন না যে 
“ভারত ভাগ্যবিধাতার" ইচ্ছা অন্যরকম 
তাহলে তিনি নিশ্চয় এতটা বোকাম 


করতেন না। এখন শাশ্ছের অজু" 
হাতে ইন্তফা দিতে হল । সত্য কথা . 
বলতে পারলেন না । 


গোটা য্যাপারটার মধ্যে যথেষ্ট 
নাটকীয়তা রয়েছে। ভিয়েনায় শনাণ্টু- 
সংঘেশ্ন একটি সংদ্ছায় বৈঠকে ভারতায় 
প্রাতনিধি দলের নেতৃত্ব করতে গিয়ে- 


ছিলেন শ্রপতেওয়ারী । ওখানে 
পেঁছেই নির্দেশ পেলেন দেশে 
ফেরার । সব কিছ? শ্রীমতী গাম্ধন 


_ আগেই স্থির কয়োছলেন কারণ তান 


যে লোকসভার ভোটের আগে নানান 
ধরণের চমক সষ্টি করতে চান। 


সবই তাঁর ইচ্ছা 


উাঁন চান যে ও" আসল মতলব 
কি তা যেন কেউ বুঝতে না পারে, 
যেন জঙ্পনা কল্পনা করে বিভান্তি 
বাড়ে । পাঞ্জাব ও ফাণ্মারের ঘটনায় 
মানুষের মনে ক্রমশঃ ও'র প্রাত 
অসন্তোষ জমতে চলেছে। তার থেকে 
সামারকভাবে নজর সাঁরয়ে দেওয়ার 
এটা একটা প্রচেষ্টা । 

তবে এই ঘটনায় আর একবার 
প্রমাণিত হল যে ভারতের কোন 
রজোর মুখামল্ণ, তান ই-কংগ্েসণ 
হোন বানা হোন ততাঁদনই গদাঁতে 
থাকবেন যতাঁদন শ্রীমতী গান্ধী তাঁর 
উপর অসন্তুষ্ট না হবেন। 

এবারে নতুন করে জঙ্পনা কল্পনা 
শুরু হয়েছে মহারাম্্ী ও বিহার নিয়ে। 
এই দুই ই-কংগ্রেস শাসিত রাজ্যে 
দলীয় কোন্দল বেড়েই চলেছে। 
অনেকেই ভেবেছিলেন যে এই দুই 
রাজোর় মৃখামন্তিত্থের রদবদল আসম 
কিন্তু তার আগেই উত্তর প্রদেশে যে 
ভাবে শ্রাপাতি মিশ্রকে সরানো হল তা 
শ্রীমতী গাম্ধীর নিজস্ব ঢং ছাড়াই 
হয়েছে । উনি সাধারণত দলের মধ্যে: 
একটি অংশকে বেশ কিছুদিন 
ধবক্ষদ্ধ গো।ৎ্ঠী হিসাবে প্রশ্রয় দেন 
তারপর যখন বাড়াবাড়ি হয়ে পড়ে 
তখনই হস্তক্ষেপ করে নিজের পছন্দ 
মাফক একজনকে গদণতে বাসয়ে 
অপরজনকে নেপথ্যে নিয়ে যান। 
অনেকটা ‘কাট পতলগ'র খেলা। 


সুতোর টানে নাচে কাদে গায় । 

প্রায় দুবছর আগে শ্রাপাত 
মিশ্রকে চ্পণকারের পদ থেকে সারয়ে 
এনে মখ্যমন্তী করা হয়। তথন 
অনেকে ভেবেছিলেন তে তিনি বেশশ 
দিন থাকবেন না। কারণ আসলে 
শ্রামশ্র ছিলেন প্রবীণ নেতা 
শ্রীমকলাপাত ভ্রিপাঠীর অনুগত ! 
শ্রণপাতি মিশ্র তাঁর কাজে কোন 
‘যোগ্যতা’ দেখাতে পারেন নি, বরং 
এমন কয়েকটি কাজ করেছেন যাতে 
শ্রপরাজীব গাম্ধীয় প্রতি তাঁর আনুগত্য 
পুরোপযীর নেই এমন সন্দেহে করার 
কারণ আছে । 


উত্তরপ্রদেশর মত এমন গুরুত্ব- 
পর্ণ রাজ্যে শ্রীমতী গান্ধী কোন 
বধীক নিতে চান না। সেজন্য শ্রতেও" 
মারণয় পুনরাগমন। একবার বহুগণাকে 
হটিয়ে ওকে বসানো হয়েছিল। 
এবারে তাঁর কাজ মোটেই সহজ নয়। 
সাঁত্য যদি রাজ্যের প্রশাসনকে ঢেলে 
নাজাতে হয় তাহলে প্রীতিওয়ারগকে 
নতুন উদে/গ নিতে হবে । তিনি প্রশা- 


সনকে কল.যমদুন্ত করবেন বলে ইতি- 
মধ্যে প্রাতশ্রীত 'দিয়েছেন । এভাবে 


এগুতে গেলে তিনি নিশ্চয় জনসমর্থন - 


পাবেন কিন্তু তাহলে তাঁর নিজস্ব 
জনপ্রিয়তা বেড়ে যেতে পারে--ঘা 
একদিন শ্রীবহ্গুণার হয়েছিল। 
এটা বেশশীদন বরদাল্ঞ করা চলে না। 
এক আকাশে একাধিক সূর্য থাকতে 
পারে না। তাই তাকে যবনিকার 
অন্তরালে যেতে হল। 


মানেকাকে হারাও 


সেজন্য শ্রীতেওয়ারীর ভ্‌মিকা 
খুবই সাঁমিত পায়ের । আনম 
লোকসভা 'নর্ধচনের বৈতরণধ নিবে 
পার করা এবং শ্রীরাজীব গাস্ধণ 
যাতে তাঁর ভ্রাতৃবধ মানেকা গান্ধীর 
বিরুদ্ধে ভাল ভোটের ব্যবধানে 
জিততে পারেন তারজন্য সব রকম 
প্রস্ততি করাই হবে ও'র প্রধান 
কততব্য । এর উপর ওর নিজের ত 
বটেইঃ উত্তর প্রদেশ তথা ভারতের 
ভাবষ্যৎ নিভর করছে । 


জগনাথকে কাছে এনে 


এঁদকে “দিল্লীতে প্রচার যে 
বিহারের বিক্ষৃম্ধ ই-কংগ্রেস নেতা 
“বং প্রান্তন মখ্যমন্ত্ ডঃ জগন্নাথ 
মিশ্রকে কেন্দ্রের মশ্রিসভায় নিয়ে 


আসা হচ্ছে। তাহলে বিহারের 
দলীয় কোম্দলকে সাময়িকভাবে 
ধামাচাপা দেওয়া বাষে--অন্তত 


লোকসভা নিবাচন পযন্ত । জগযোথ 
মিশ্র ক্রমশই ই-কংগ্রেসের সংগঠনে 
ফাটল ধরাতে চলেছিলেন । নিজের 
কাছে থাকলে শ্রীমতগ গান্ধী তাঁর 
উপর থবরদারী করতে পারবেন । 





এক ঢিলে ছুই পাখি 


মহারাষ্ট্রের প্রবীণ নেতা 
শ্রীওয়াইঃ বি, চবনকে শ্রণমতণ গাম্ধী 
প্রাতরক্ষা- মন্ত্রী করে নিয়ে এলেন 
যাতে রাজ্যে নতুন করে একটি 
[বিক্ষুব্ধ গোম্ঠী যে দানা বে'ধেছিল 
সেটা আর সুবিধা করতে না পারে । 


.অবাক হওয়ার নেই যদি বসন্তদাদা 


পাতিলকে এবারে সরে যেতে হয়। 
কারণ তান সম্প্রীতি কেন্দ্রাবয়োধী 
মন্তব্য করেছেন, যায় প্রকাশ্য সমা- 
লোচনা করেছেন শ্রীরাজখব গান্ধী । 


অশ্বমেধের ঘোড়। 
কাউকে তাড়ানোর আগে বদনাম 


দেওয়া ও"দের মা-বেটার কাজের একটা 
পদ্ধতি । শ্রীকমলাপতি ভ্রিপাঠগ,। 


, ডঃ জগনাথ মিশ্র, নরবাহাদুর ভাম্ড।র? 


এবং ডঃ ফারুক আবদুল্লার ব্যাপারে 
এই কায়দা গ্রহণ করা হয়। লোক- 
সভার নিবচিনের আগে অশ্বমেধ 
যন্দের ঘোড়ার প্রতি যান ধশ্যতা 
সকার না করবেন তাঁকেই হটাবেন। 


Sb. 3% 
হাত গিট 


অনাদূত। 


গ্রহণ করে গ্রাম উন্নয়নের উদ্দেশ্যে । 


ভাঁমসংস্কার ও গ্রাম পুনগঠিন। 
পঞ্চায়েত 


এই শ্লিন্তর গণমৃথশ ব্যবচ্ছা রাজ্যের অসংখ্য মানুষের মনে এনেছে এক নতুন কম উদ্দীপনা । গ্রামবাংলা ও 


॥ তিন।। 


শাসক শ্রেণীর মুখোশ 


খুলে ছিলেন 


[সি আই টি ইউর সাধারণ 
সম্পাদক ও সংসদ সদস্য সমর 
মুখাজা সম্প্রাত শ্রামক-কমচারীদের 
সমাবেশে বলেন যে ট্রেড ইউানয়ন 
আন্দোলনকে অথনগীতবাদের বিষ- 
চক্রের মধ্য থেকে বেরিয়ে আসতে 
হবে । শ্রামক কম“চারীদের আজ আর 
শুধু নিজেদের দাবি দাওয়া নিয়ে 
আন্দোলন করলে চলবেনা । ফুড 
কপোরেশন অব ইম্ডিক্ রা এমপ্রায়জ 
ইউনিয়নের একাট সম্মেলনে ভাষণ 
গ্রস্ত তিনি সতক করে দিয়ে বলেন 
যে অর্থনগাতবাদের মধ্যে আন্দালনকে 
স'মাবদ্ধ রাখলে শ্রামক-কমণচায়ধদের 
ক্ষাত হবে। স্বৈরতষ্তের বিরুদ্ধে 
গণতণ্ রক্ষার আন্দোলনে সামিল 
হওয়ার ডাক দিয়ে উনি বলেন যে 
দেশের অর্থনৈতিক সংকট তৱ 
আকার ধায়ণ করেছে। সংকট ক্রমশ 
আরও গভীরে নিমাজ্জ্ত হচ্ছে। 
দেশের পাঁরকজ্পনাগ্যাল পঠজপাতি" 
জামদারদের স্বার্থে রচিত হয্লেছে। 


নবজ্জীবনের স্পন্দন জাগে সার বাংল।র হাজ্ঞারে। গ্রামে 


গ্রামবাংলা পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতির অন্যতম প্রধান বনিয়াদ । অথচ দীর্ঘদিন এই গ্রামবাংলা ছিল অবহেলিতঃ 
৭৭’ এর এ্রীতহাসক সন্ধিক্ষণে বামফ্রদ্ট সরকার এই রাজ্যের শাসন ক্ষমতায় এসে ব্যাপক কমন 
শুরু হয় পালাবদলের পালা) শুর হয় 'ভ্রিমথী আভষান--পণ্যায়েত। 


প্রশাসনের মধ্যকার দুরত্ব করেছে অপসায়িত। 


সাধারণ মানুষের স্বার্থে সাধারণ মানুষের সংগঠন পঞ্চায়েত বাবচ্থার কর্মধারা ও সাফল্যের কিছু নজর £ 
০ ১৯৭৮-এর বন্যার পর দত প্রাণ ও স্বাভাবিক জীবন যাত্রার পনঃপ্রাতচ্ঠা ৷ 


9০ কাজের বিনিময়ে খাদা ও গ্রামীণ কর্ম প্রকল্প রপায়ণ । 


০ ১৪ কোটিরও বেশণ শ্রমদিবন সন্টিঃ ৭১; ৩৫৯ কিম রাষ্তা নিমণি, ২ লক্ষ হেকটর জাঁমতে সেচ সম্প্রসারণ 


ও ৪৩৭৭ হেকটয়ে ভাঁদক্ষয় রোধ । 


০ ভামসংদকার, জলনরবরাহ। নিরক্ষরতা দূরীকরণ ক্ষুদ্রুসেচ, কৃষ উপকরণ, সরবয়াহ। জনন্থাদ্থা। কৃষকদের জন্য 


বাধ-ক্যভাতা ইত্যাঁদ কম'কাঞ্ডে সক্রিম্ন ভূমিকা গ্রহণ । 


০ দার্জালং এবং উত্তরবঙ্গের পার্বত্য অণ্চলে এবং ঝাড়গ্রাম ও সুন্দরবনের সামাজিক-অথনোতিক অবস্থার দ্রুত 


বিকাশ । 


ভূমিসংস্কার 


সরকারের ভাঁমকা এই ক্ষেত্রেও সাধারণ মানুষের সপ্রশংস হুকাতি পেয়েছে । ভগিসংস্কারের মূল উদ্দেশ্য সহায়" 
সত্যলহণন কীষজীবাঁদের স্বানভ'র করে তোলা ও তাঁদের মৌলিক অধকায়গুলি প্রতিষ্ঠিত করা । এই প্রসঙ্গে 


কিছ? সাফল্যের খাঁতয্নান £ 


০ ব্যাপক জাম জরীপ ও অপারেশন বা? । 
এ যাবৎ প্রায় ১৩ লক্ষ বগদারের নাম নাঁথভুন্তকরণ । 


৭৮৬ লক্ষ একর আবাদণ জমি প্রায় ১৪ লক্ষ ভূমিহখন শ্রামক ও প্রান্তক চাষগদের মধ্যে বন্টন । 


0 
9 
০ পাস্রাদার ও বগাদারদের বিকাশের জনা ধণ সহায়তা । 
0 


দেড় লক্ষাধিক কৃষ শ্রামক, কায়িগর ও মংস্যজাীবাঁদের নামে বান্ভুজ্দাম নাথভুন্তকরণ। 


গ্রাম পুনর্গঠন 


বত'মান সাংবিধানিক কাঠামোর সীমাবদ্ধতা সত্বেও এই প্রগ্গাতিশশীল সরকায়ের প্রয়াসে রাজোর অসংখ্য গ্রাম আজ 
পুনগঠিনের পথে ৷ তৈর হচ্ছে পাকা রাষ্ভা, নতুন সেতু, স্কুল ও কলেজ গৃহ, ম্বান্থ্যকেন্দু, বয়স্ক শিক্ষাকেন্দু 
দ্ছাপত হচ্ছে শিজ্পকারখানা, প্রসারিত হচ্ছে কৃটিরাশজ্পেয 
দিগন্ত । এই বহুমুখী কমধারার প্রবাহ অক্ষর রাখায় মূল উদ্দেশ্য হ'ল গ্রশাসানক সহায়তা ও রাষ্ট্র কল্যাণ 
গ্রামীণ মানহযের জগবনের প্রতি পরে পেশছে দেওয়া, গ্রাম ও শহরের আঞ্চালক বৈষম্য দরে করা । 

কিছ: কাজ হয়েছে, কিছু হচ্ছে, কিন্তু এখনও অনেক কিছ বাকণ। 
অক্‌ষ্ঠ সমর্থন ও সহযোগিতাই আমাদের এাগয়ে নিয়ে যাবে অভণন্ট লক্ষ প্‌রণের পথে । 


গ্রন্থাগার ইত? । 


No. 6013--104, 


গ্রামে গ্রামে পেশাছচ্ছে ব্দযৎ । 
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আমাদের আচ্ছা ও শান্ত জনগ্গণ । জনগণের 


বণছিভে 


আধদাীনকণকরণের নামে শিঙ্পে যে 
সব যশ্ব্পাত বসানো হচ্ছে তাতে 
মাঁলকের মুনাফা বাড়ছে ?দনের পর 
দিন । আর অন্যাদকে শ্রমিক ছাঁটাই 
হচ্ছেঃ কলক।রধানায় লক-আউট লে- 


" অফ: বেড়েই চলেছে । এই অসহনপয় 


অবস্থার বিরদ্ধে এবং বতণ্মান 
পাঁরবর্তনের জন্য সারা দেশব্যাপী 
গণ আন্দোলনের ব্যাপকতা বাড়ছে । 
সেই আন্দোলনকে ভাঙ্গার জনা 
কেন্দ্রীয় সরকার একের পর এক ক্ষত্রে 
"এসমা" প্রয়োগ করছে, নতুন নতুন 
কালা-কানহন জার করছে। শ্রামকদের 
এঁক্য ভাঙ্গার জন্য সাধ্প্রদায়ক দাঙ্গায় 
উস্কানী দিচ্ছে কায়েম শ্বাথ'বাদণন্না 
এবং ই-কংগ্রেসীরা । 

এঁদকে বিশ্বজোড়া পণাজবাদী 
সংকট থেকে পারতাণ পাওয়ার জন্য 


মাকি“ন সাম্রাজযবাদীরা আগাঁবক যুদ্ধের 
চক্রান্ত চালিয়ে যাচ্ছে। যার ফলে 
শেষাংশ ৭ম পৃচ্ঠায় 





পশ্চিমবঙ্গ সরকার 


1| চার ॥। 





বামফ:্ট সরকারের শিক্ষানীত 
বিষ য় দপ'ণের গত ৬ই জুলাই 
সংখ্যায় প্রকাশিত আমার পন্লের 
প্রাতবাদ করেছেন জনৈক নির্ঘল 
সাহা গত ২৭শে জুলাইয়ের 
দপণে। 
নিরঙ্গবাব্‌ অবশ্য পার*্কারভাবে 
জানানীন তান কি চান? 
[তান শুধু আমার  বন্তব্যের 
বিরোধিতা কল্পে গেছেন এইভাবে যেন 
শিক্ষা নিয়ে বিতকর্টা পাড়ার রকে 
বসে কংগ্রেস কাঁমউাঁনষ্ট সম্তা রাজ- 
নগৃতর বিরোধ ৷ কায়ো য্যন্ত মানবো 
না এই ধাঁচের বিতক' এইটা 
নয়। নিম'ল সাহার চিঠি পড়ে 
মনে হলো যে, তান গ্রামের নিরক্ষর 
মানুষগুলোকে শিশ কোল থেকেই 
ইংরেজশ শেখাতে চান এবং ইংরাজী না 
শিখলে সেই নিরক্ষর ভবিষ্যতে ডাক্তার 
উকিল হতে পারবে না। দেখা যাক 
প্রাথামক ভ্ঞয়ে ভাষাশিক্ষার ব্যাপারে 
দেশশ বিদেশ মনীষী, ভাষাবিদ 
এবং শিক্ষাবদয়া [কি আভিমত দিয়ে 
গেছেন ৷ তারা নিশ্চয়ই ফেলনা 
নন। | 
ইংরেজণ ভাষা না শিখলে মৌলিক 
চিন্ত র জগতে প্রবেশ কৃরা যাবে না, 
শতএ্ব এই কারণে শিক্ষায় প্রাথামক 
তর থেকেই ইংরেজী শিখতে হবে 
এমন প্রচণ্ড যান্ত ভারতণর ইংরেজী 
প্রোমকরা দাখিল করে থাকেন, তাদের 
সম্পকে কথাশিজ্পণ শয়ংচষ্দ্র চট্রো- 
পাধ্যায়ের মন্তব্য 8$ “তাই আজ আমি 
এই কথাটাই আপনাদগকে বিশেষ 
কারসা চ্মরণ করাইতে চাই যে 
স্বাধীন ও মৌলিক চিন্তার সাক্ষাৎ 
মাতৃভাষা ভিন্ন ঘটে না, যথার্থ বড় 
চিন্তার ফল সংগ্রহ করিবায় পথ মাতৃ" 
গুহদ্ধারের ভিতর দিয়াই । বাঙালি 
যখন বাঙালি, সে যখন সাহেব নয় 
তখন বিলাত ভাষার মন্ত বড় ফটকের 
সম্মুখে বুগ-যংগান্তর 'দাঁড়াইয়াও 
কোনাদই সে পথের সম্ধান পাইবে 
না। এ কথা শধু ইতিহাসের দিক 
দিয়াই সত্য নহে মনোবিজ্ঞান ও ভাষা 
বিজ্ঞানের দিক দিয়াও সত্য । 
(মাতৃভাষা ও সাহিত্য, শরৎ রচনাবলণ 


&ম থণ্ড, জ ল্মশত বাৰ্ষিক সংস্করণ।, 


প্‌ঃ ৬০৪) 

.. বর্তমানের অনেক তথাকথিত 
গরাম্ধীবাদও মনে করেন ছাত ছান্রশদের 
শিল; অবস্থা থেকেই ইংরেজী শেখানো 
হোক, তা নাহলে চিরদিনের জন্য 
উচ্চশিক্ষার দ্বার রুদ্ধ হয়ে যাবে । 
তাদের জন্য মহাত্মা গাষ্ধশর একটি মন্তব্য 
টেনে আনাটা অগপ্রাসাক্ছক হবে না 
বলে মনে করি । 

"ইংরেজির জ্ঞান ছাড়াও ভাগ্তীয় 

মন্গষার সবেতিম বিকাশ ঘটতে পারে । 
আমাদের মন্দুষ্য৷ত্বর বিশেষ করে 


ব/মক্রুণ্ট দরকার ও ইঃর।জ্জী 





নারশত্বের প্রত জবরদান্ত করা হবে 
যদি আমাদের শিশুদের বলা হয় যে 
ইংরেজশী না জানলে শ্রেষ্ঠ সমাজে 
প্রবেশের সুযোগ আসবে না। এ 
ধরণের চিন্তা অসহ্য।” ( Young 
India, 2nd. February 1921) 
১৮৩৫ সালের 'শক্ষাপ্রষ্তাব 
সম্পর্কে আলোচনায় বিখ্যাত এঁত- 
হাসক ডঃ রমেশচষ্দ্র মঞ্জুমদার 
যলেছেন--“বঙ্গদেশে যে ব্যবদ্ছা 
নেওয়া হয়েছে তাতে ইংরেজি শিক্ষার 
ক্ষেত্রে মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক শ্রেণীকে 
পক্ষপাত করে সমগ্র জন 


সাধারণের শিক্ষান্থার্থে কিছু কয়া 
হয়ান |” (An Advanced History 


of India. প₹-৮১৯) 

প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক ডঃ সতেগ্দ্রনাথ 
বন্থু তার “বিজ্ঞানের সংকট’ পঃ্জ্ঞকে 
(পৃঃ-৯০) লিখেছেন, “বিদেশী ভাষাই 
আমাদের দেশের ত্বাক্ষরেয় সংখ্যা- 
বুগ্ধির প্রধান অস্তয়ায় ৷” 

কাবগরু রবশদ্দ্ুনাথ ঠাকুর তার 
গিশক্ষা” সিরিজের (পৃঃ ৩০৯) 
গশক্ষায় সাঙ্গকরণ' রচনায় লিখেছেন 
"অন্তত, আমার এগারো বছর পধাস্ত 
আমার কাছে মাতৃভাষার কোন প্রতি- 
হন্ছণ ছিল না।” 

অনেক তথাকাঁথত রযান্দ 
ভন্ত মনে কয়েন যে, উচ্চ শ্রেণী থেকে 
কয়েক বছরে ইংরেজী শেখা যাবে 
না। তাদের প্রতি কবিগরুর এই 
বন্তব্যাট প্রযোজ্য--/তাই বুঝোছি 
মাতৃভাষায় রচনার অভ্যাস সহঙ্জ হয়ে 
গেলে তার পয়ে যথাসময়ে অন্য 
ভাষা আয়ত্ত করে সেটাকে সাহসপূর্বক 
ব্যবহার করতে কলমে বাধে না) 
ইংর়েজশর আত প্রচালিত জখণ' বাক্যা- 
বল” সাবধানে সেলাই করে করে কাথা 
বুনতে হয় না ।’( শিক্ষায় সাক্মীকরণ' 
শিক্ষা, প্‌-৩০১) 

এবার একট? বিদেশের দিকে 
পাড় দিই। সাম্মলিত জাতিপহ্ঞ্জর 
ইউনেস্কোর তর্ক থেকে প্রাথমিক 
শিক্ষায় উপর অনেক গবেষণা ও 
সম"ক্ষা করা হয়েছে। একটি গবেষণা 
গ্রন্থে প্রাথামক চ্ঞরে পাঠকরগ প্রসঙ্গে 
বলা হচ্ছে যে প্রাথামক স্তরে শিক্ষার 
উদ্দেশ্যে যে সব সাধারণ বিষয় চ্ছান 
দেওয়া ষ্যাশ্তবনন্ত তা হলো-_ 


১) একটি মান ভাষার স্বাক্ষরতা 
২) সাধারণ সংখ্যা জ্ঞান ; 

৩) শিশু ও তার বিদ্যালয়ের 
পাঁরবেশের সঙ্গে পাঁরচিতি ; 

৪) জাতীয় চেতনা ও সম্মান 
বোধের বিকাশ ; 

&) সাধারণ হ্থাম্্যজ্ঞান। এবং 
বাসস্থানের পাঁরতকার পারচ্ছতা ও 
হানায় অন্থলের ময়লা আবজ"না 
দুরীকরণ সম্পকে চেতনা ; 

৬) [বিদ্যালয়ের মাধ্যমে স'মা- 


জিক নণীতবোধ জাগানোর চেষ্টা। 

( H.W.R. Howes, Planning 
in the primary school curri- 
culum, UNESCO, Paris, 1972) 


“প্রাথামক জরে ইংরেজী না 
শিখলে আর জীবনে ইংরেজী শেখা 
যাবে না” এই ধরণের অবৈজ্ঞানিক 
চিন্তা যাদের মাথায় গেথে আছে 
তাদের চিন্তাকে ভুল প্রমাণিত করেছেন 
ইংল্যান্ডের 'রাডং বিশ্বাবদ্যালয়ের 
ভাষাবিজ্ঞানের প্রধান অধ্যাপক বাশিষ্ট 
ভাষাবিদ ডঃ ডি, এ, উইলাকনস। 


তিনি লিখছেন--শৈশব থেকে 
একট: বেশ বয়সে ভাষা শিক্ষার 
ব্যাপারে সুবিধেগুলি হল £ বেশী 
বয়েসের শিক্ষাজাত সচেতনতা, বিশেষ 
করে ভাষা শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্পকে 
সচেতনতা, শেখবার ধারাবাহিক 
পদ্ধতি হাদয়ংগম করতে পারা । এই 
বয়েসে য্যাশ্তগ্রাহ্য বিশ্লেষণ! ক্ষমতা 
বিকাশত হয়--মানাসক ইচ্ছা ও 
প্রেরণার সণ্তার ঘটে | বেশ কিছুদিন 
শিক্ষা গ্রহণের আভজ্ঞতা থাকায় 
বেশশ বয়সের শিক্ষা্থ'রা শিশুদের 
চেয়ে শেখবায় নানা পদ্ধতি আয়ত্ত 
করে নিতে পারে ; ফলে শিশুদের চেয়ে 
বয়্ক শিক্ষা্থ“দের ভাষাশিক্ষা 
সিদ্ধিলাভ হয় অনেক বেশী (9. 4. 
Welkins, Second language 
learning and testing, Edward 
Arnold, london, 1974 page-31) 


ভাষা শিক্ষায় প্রেরণার সঞ্চার 
কাজে লাগাতে বয়েসের প্র“ন আসে । 
শিশবয়েসে যাদ কোন প্রেরণা থাকে 
তা হলো যাশ্তিক (Instrumental) 
অথম্ড মানসিক প্রেরণা তা নয়, 
আসে তা ক্রমে ক্রমে বয়স বাড়ার সঙ্গে, 
ভাষা বিজ্ঞানীরা এক্ষেত্রে অধন্ড 
প্রেরণার উপর (Integrative moti- 
vation) জোয় দেন। কেন্দ্রীয় 
ভারতায় ভাষা ইনাস্টটুটের ফ্যাকাণ্টির 
সদস্য ডঃ থিরুমালাই বলেন 
“ভাষা শিক্ষা গ্রহণের ক্ষমতা পর্যাপ্ত 
পারমাণে আইত্ব হলেই ছ্িতাঁয় ভাষা 
শেখা শ্য়ু 
(55 কোন কিছু শেখার মূলে কাজ 
করে প্রেরণাজাত ইচ্ছা! যাশ্মিক 
প্রেরণায় বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে ভাষা 
শেখা যেতে পারে৷ কিন্তু যান্ত্রিক 
প্রেরণা থেকে যা শেখা যায় তার 
চেয়ে বেশণ শেখা যার অখম্ড মানসিক 


প্রেরণা সগ্গারত হলে ৷ ( Dr. M$. 
Thirumalai, Language acqui- 
sition, thought and and disor- 
der. Central Institute of Indian 
Languages 1975. page 252,27 


আর মন্তব্য টেনে লাভ নেই । 


. সন্তা বিতকের মধ্যে না গিয়ে বলতে 


পারি প্রাথামক গ্রে ভাল করে মাতৃ- 
ভাষা শেখার পর ইংরোজ বা অন্য 
কোন 'ছিতীয় ভাষা শেখার ব্যবস্থা 
করাটাই বৈজ্ঞানিক ও যযান্তসংগত । 


আশিসকুমার ঘে|ষ 


২ দর্পণ ॥ শুকধার, ১০ই আগন্ট, ১৯৮৪ 





হাওড়ার বড়গাছিয়ায় 


এ এফ কামরুদ্দিন আহমদ 


বড় গ্রাম বড়গাছিয়ার চেহারা 
পাল্টে যাচ্ছে । ছোট বেলা শুনোঁছ 
হাওড়া হুগলায় স৭মাস্ত গ্রাম বড়গাছি- 
স্নার মাঠে বিলে বড় বড় পাখা বসতো । 
বিলেয় ধারে শামৃক খোল, কাদা 
খোঁচা, বকচা। হরিয়াল খড় হাঁস 
ক্ু'রকান। বক প্রভাত হরেক রকম 


পাখা বসতো । শিকারশদের কি 
উৎসাহ ছিল। এখন চেহারা দ্ুত্ত 
পা গেছে। 


বড়গাছিয়া হাওড়া জেলার জ্রগাং- 
বল্লভপ্‌র রকের গ্রাম । ঝড় রাষ্ভার 
ধারেই বড় বড় সাইন বো ॥ বড় 
গ্রাছয়ার আন্তিন্থ সহজেই বোঝা যায় । 
দোকানপাট অনেক। সার কগটনাশকের 
দোকান উল্লেখযোগ্য রকমের বাড়ছে । 
দমাণ্টর দোকানও কম যায় না। 
এখানকার মাটি সোনাতে রুপাম্তারত 
হতে চলেছে । পাঁরবর্তন *পষ্ট । মাটন 
রেলের প্রান্তন স্টেশন বড়গাছিরার 
বুকে ব্রডগেজ রেলের সংবাদ যেন 
আলাদখনেয় প্রদীপ জবলানোর চেষ্টা 
করেছে । ঘর গুদাম বান্তগত 
ভাড়া বাড়'ও উঠছে । চাষের জাম 
গ্রাস করছে ঘর বাড়ী । 

বড়গাছিয়ায় ঘুরোছি বেশ কিছ 
ক্ষপা । তার আগে এলাকার চ.ষ আবাদের 
খবর জানাই । বড়গাছিয়া এলাকায় 
আছে মোট সতেরটি পাওয়ারাটিগার । 
তিনটি ডিপ টিউবওয়েল । একশত 
আটবাঁট্রাট ছোট বড় স্যালো বা অগ- 
ভাঁর নলকপ ছিল। কমতে কমতে 
দাঁড়িয়েছে মোট চাল্পশটিতে। 
দুশোর কিছ: কম পাদ্প সেট আছে। 
উলুবোঁড়য়ার গঙ্গা থেকে চাষের জল 
রাজাপুর খাল হয়ে আসে । সেচের 
অভাব তেমন নেই। কাদের বকপ 
মিয়ার দোকান্‌ আছে মোশন পার্ট- 
সের। কাদের বি, এ, পাশ বড় 
চাষী এবং হুগলপর হরিপুর গ্রাম 
পণ্ঠায়েত সদস্য । উনি বলেছেনঃ 
স্যালোর অ'*ষ্ডার গ্রাউন্ড কি মার।ত্মঙ্ক 
বিপদ ডেকে আনে । আম্ডার গ্রাউন্ডে 
পড়ে প্রাণ হারিয়েছে নাকি হগলীর 
হারপাল থানার এক গহন্যধ। 
জলে পাদ্প সমেত ডুবে আছে 
স্যালোর আন্ডার গ্রাউম্ডগুলোতে । 
ছোট ছেলেরা সাবধান । পড়লে 
রক্ষে নেই । বিমল ঘড়ুই ছোট চাষ’, 


বললেন গযব লোকের হাল ধা ছল 
তাই-ই আছে বাবু । এখন আমরাই 


উদ্বাস্তু । দেখেন না কত লোক 
বাইরে থেকে আসছে ব্যবসা করতে 
দোকান খুলতে আর আমরা আঙুল 
চুষছি । তাঁর বাড়ী সবচেয়ে গরীব 
এলাকার ৷ বড়গাছিয়ার সবচেয়ে গরণব 
এলাকা বলতে উত্তর নল্তোষপর 


দাক্ষণ সন্তোষপন্ন হভাতি এলাকাকে 
বোঝায় । দাক্ষণেই বাড়ী তাঁর । 
রান্তায় হাটতে হাঁটতে মুস্পীর- 
হাটের পথে চলা মান বাসকে রাঙ্ঞা 
ছাড়তে গয়ে চোখে পড়লো পথপাশে 
এক ছ্বেতীধরা সত্তর বছর বয়সী 


(প্রায়) বুড়ী' এবং তার সঙ্ছে যোল._.. 


আর সম্ভবতঃ সাত বছরের দুই 
মেয়েকে । বড়া শামুক ভাঙাছিল। 
খড়ের ছেট্র কুটির । ভিতরে দেখো 
বুনো লতা আর কচ: ডাঁটার মত 
ডাঁটা। রান্না হবে এসব। বড় 
মেয়েটার চোখমুখের দিকে তাকালেই 
ন্যাবা রোগ সম্পকে সন্দেহ হয়। 
ছোট মেয়েটি যেন এমানতেই না খেয়ে 
শুকিয়ে যাচ্ছে । বাঁচার জন্যে এদের 
কাতর চেম্টা । দেখে ভালো লাগলো । 
ঘারাপ লাগলো কিছুক্ষণ পরে সেই 
লোকাটক কথা শুনে যে চাষীকে 
ভেজাল কটনাশক বেচে দারুণ সুখে 
ঘংরে বেড়াচ্ছে, ভালো আছে এবং 
হাওড়া জেলায় বহু সরকারী অফিসে 
দারুণ খাতির পাচ্ছে। একজন 
বললেন, দাদা কারো বিরুদ্ধে কিছু 
বলার নেই । আপনার চরকায় তেল 
দেওয়াই তাঁলো। 


ইউকো ব্যাঞ্ষের বড়গাছিয়া শাখার 
ম্যানেজার আর এন চক্ষবতাঁ দারুণ 
বন্ত ছিলেন। কথা বলার সময় না 
পেলেও গেট খুলে [দয়োছলন । 
আমিও দ্রুত বোঁরয়ে এসেছি বিরন্ত 
নাকরে। বলে মাথা ভালো জগৎ ! 
বললভপহর রক আফসও এখানে অব- 
স্থিত। তায় শনিবার বলে ধন্ধ । 
কৃষির থবয় পেলাম না। হাওড়া 
জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যান্গের শাখা 
সাত বছর আগেই এখানে আছে" 
ম্যানেজার গোবিন্দ রাণা জানিয়েছেন 
আমন চাষে এ বছর চোদ্দ লক্ষ 
প’য়তালিশ হাজার পাঁচশো সত্তর টাকা 
ধাণ দেওয়া হয়েছে। কুঁড়িভাগ টাকা 
শোধ হয়েছে। 

পাবতীপুর সমবায় সমিতির 
ম্যানেঞ্জার অজয় মাল এবং জগৎবল্পভ- 
পূর অঞ্চল সমবায় সামাতির ম্যানেজার 
জয়নাল লস্কর বলতে চেয়েছেন 
গ্রাজয়েট ম্যানেজারদের মাণহনা 
বাড়াতে হবে। চাকুরীর সুযোগ 
দিতে - হবে। আড়াই শত টাকার 
বেশী মাহিনা ম্যানেজারর। পান না! 
এতে চলে কি ভাবে? 
ব্যাক খুললে পাঁচ বছরের আভজ্ঞতা 
সম্পন্ন সমবায় সাঁমতি ম্যানেজারদের 
চাকুরী দেওয়া হবে কথা [ছল । সমবায় 
ব্যঙ্কের এক শ্রেণীর ইউনিয়নের চাপে 
শেষাংশ ৬চ্ঠ পৃষ্ঠায় 


চে 


সমবায় : 


DD 


দ্পপ || শক্তবার, ১০ই আগন্ট ৪ 








কিছ] পদক্ষেপের বিরুদ্ধে 


ব্যান্তগত বন্তব্য রেখোছিলাম । সমাজ- 
তাত্বিক দৃদ্টকোণ থেকেই বিষয়টা 


ধরবার চেষ্টা করেছিলাম । এমনও 
দাবী কারনি যে, আমার বস্তবাই শেষ 


কথা, তবে আশা করেছিলাম অুন্থ 
আলোচনার মাধ্যমে আমরা প্রকৃত 
সত্যে পেশছুতে পারব । 


1কদ্তু বুঝতে পারাঁন প্রাত্কি- 
য্াটা ব্যান্ত বিদ্বেষে পারণত হবে ॥ 
এটা জানা ছিল না যে, বামফুষ্ট যে 
বসদ্ধান্ত নেবে সেটাই প্রবসত্য। তায় 
কোনো রকম সমালোচনা গ্রাহ্য 


হবে না। আর সমালোচক পাঁরাচত 
বামপন্ছপ হলেও তাঁর বামপদ্থায় 
_ সংশয় প্রকাশ করা হবে। এটা বাম- 


ন্ট মহলের একটা ব্যাধি হয়ে দাঁড় 
ছে। বদ্ধৃত্পূণণ সমালোচনার 
দুষ্টকে তারা আত সহজে নকশাল 
কাষ'কলাপ আধ্যা দিতে ভালো- 
বাসেন। মজাটা এমন দাঁড়াচ্ছে যেন 
অনুগত বামফুণ্টারাই বামপদ্ী 
ট্রেডমাক' ইন্ারা করে বসে আছেন। 
বন্ধু সমালোচকদের 'নাঘ“ধায় বদনাম 
দেবার গণতান্ত্রিক আঁধকার তাঁদের 
দেয়া আছে! এই আত্মস্তুণ্টি, 
-আহামকা বন্ধুদের ক্রমশ কোথায় 
নামিয়ে আনছে বেলগাছিয়া ?কংবা 
হাওড়ার ভোটের ফলাফল থেকে এখনও 
কপ তাঁরা শিক্ষা নেবেন না? 


কথাটা পাঁরৎকার করে বলা থাক। 
শিক্ষা সংক্রান্ত সরকার কিছু নির্দে- 
শের আমি সমালোচনা করেছিলাম । 
আমি কোনো সময়ই বশভূত হইনি। 


“নত” একটা গালভরা কথা, এবং 
পবামপহ্থী” পারিচয়টিও কম ধোঁয়াটে 


-নম্ন ॥ সরকারে যাঁরা আছেন তাঁরাও 
জানেন এই পঠাজবাদী সমাজ- 
ব্যবস্থায় ছোট্ট একটি প্রদেশে শিক্ষায় 
এমন কোনো “নীতি” নেয়া 

যায়না যার দ্বারা কায়েম 

০০ম্বা্থকে তিলমাত্র আঘাত করা যায় । 
এটা সরকার তরফ ভালো করে জানেন, 
জানেন না তাঁদের অন্ধ শ্াবকেরা, 
তাই অস্তানশহত বিষয়টা না ধুকে 
প্বামকরণ্ট শিক্ষানীতির” বড়াই করেন। 
[নিবাচনগ বামফত্ন্ট একটা হ্াজনোতিক 
সমঝোতা, যাতে ভোট যখ্ধে গদি 
দখল করা যায়। ঢোক গিলে 
আমাদের হজম করতে হয় যখন প্লাম- 
বাবুও অশোক মিল্রের গলায় নিজেকে 
একজন সাচ্চা কমুযানম্ট বলে জাহির 
কয়েন। সরকারে বড় তরফ লস পি 
এম আছে বলে আমাদের মুখ বুজে 
নিরত এ অপমান সহ্য করতে হয়। 

“ এমনাক ক্লামবাবু যখন ষোগ্যতাহণন 
কন্যার জন্য বেখুন কলেজের 
অধ্যক্ষাকে ভাত করবার প্রম্নোজনে 
ধমকান কিংবা লি পি এম মন্তীই 
যথন অযোগ্য ছাত্রের ভাঁত'র জন্য 
সুপারণ করে পাঠান, তথনও যেদনা 


বামফুষ্ট সরকারের শিক্ষাবিষয়ক 


করতে হবে। 


বোধ করি। 

'শিক্ষানণীতর কথাতেই আসি । 
একটু লক্ষ্য করলেই বংপ্ধিমান মানুষ 
দেখতে পাবেন 'হাশ্দভাষা প্রদেশ- 


গুলোতে একই পদ্ধাতি চলেছে। 


সেথানে মাতৃভাষার উপরই জোর দেয়া 
হয়েছেঃ যেহেতু ম'তৃভাষা 'হা্দ 
হওয়ার জন্য রাষ্ট্র ভায়ার একচেটিয়া 


ভোগদখন তাদের উপরই বতাচ্ছে। 


সে সব প্রদেশে ইংয়েজিতে ফেল 
করাটাও উত্ত'ণ হওয়ার পথে তেমন 
বাধা নয় । আমরা জান বামফুষ্ট 
সরকারের মনোভাব একই থাতে প্রবা- 
হিত হচ্ছে। আগামশ দিনে স্কুলে 
[হাশ্দকে আবাশ্যক করার উদ্যোগ 
দেখা দিলে আমরা বিস্মত হবনা। 
পশ্চিমবাগুলা তো তাঁমলনাড়, নয় 
যে হিশ্দির ঘটচ্ছাপনায় আপাত্ব করবে। 
এ ধরনের বঙাল শোভানজম- 
সরকার বরদাস্ত করবেন না। 

তা সত্বেও চোখে আঙুল দিয়ে 
দেখাতে হবেনা এই শিক্ষানপাতর 
লমথকেরা সঙ্ঞনে তাঁদের সন্তান, 
আত্মীয় স্বন্নদের ইংরোজ মাধ্যম 
বিদ্যায়তনে পাঠাতে বিবেকের তাড়না 
বোধ করেন না। আমার সমালোচ- 
কেরা যাদ চ্যালেঞ্জ করেন তাহলে 
বাধ্য হয়ে শিক্ষক প্রাতষ্ঠানের কিছু 
কতাব্যান্তর নাম আমাকে প্রকাশ 
পারসংখ্যান নলে 
একমা কতভিজা ছাড়া যে কেউ দেখতে 
পাবেন প্রাতাদন এই মহানগয়ণতে 
ব্যাঙের ছাতার মতো ইংরেজ' মাধ্যম 
চকুলগণলর জন্ম হচ্ছে । সে স্কুল- 
গল দিনে দিনে গায়ে গতরে বালচ্ঠ 
হচ্ছে। এই সব বিদ্যালয়ের ছাত্ররা 
নিৎচয়ই ইংরাজ বা আযাংলো ইঞ্ডিয়ান 
নন, বাঙালণ মধ্যবিত্ত সম্তানই ! এই 
জনাপ্রিয় চাহিদাকে আইন করে বন্ধ 
করবার সৎ সাহস আছে সরকারের ? 
পারবেন একাট নাশিরকে তুলতে ? 


অবস্থাটা কেন এমন হচ্ছে বম্ধুরা 
ক একবাম্ ভেবে দেখেছেন ? তাহলে 
সরেজমিনে একবার প্রাথামক স্কুল- 
গুলির চেহারা দেখে আসুন । কোনো 
রকম কটাক্ষ নাকরেই বলতে চাই 
প্রাথমিক সকুলগুলিতে লেখাপড়ার যে 
নমুনা ভাবলে আতকে উঠতে হয়। 
বিদেশে শুনেছি প্রাথমিক স্কূলগালর 
উপর সমধিক গুরুত্ব দেয়া হয়। 
যেহেতু সেই স্তর থেকে শিশুদের 
ভবিষ্যতের শন্ত একটা বানিয়াদ গড়ে 
তোলা হয় ৷ এবং প্রাথামক শিক্ষকেরা 
শশুযন্ন্ঞত্বের উপর চড়াম্ত দখল 
রাখেন । ফলে আনন্দ এবং সুজন" 
ক্ষমতার ত্বতস্ফাত'র মধ্যে শিক্ষা 
বিকাশ লাভ করে। বাস্তবতার 
প্রয়োজনে আমাকে বলতেই হচ্ছে 
প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেতে যদ কোনো 
সরকার বিশ্দুমাত দায়িত্ববান হতেন 
তাহলে প্রাথমিক শিক্ষার জগতটা 


এমন নৈরাশা এবং লল্ভ্বাজনক হতনা ! 
প্রথমক শিক্ষগদের শিশুমনন্তত্বের 
আধকারী করবার জ্বনা সরকারী 
কোনো ব্যবন্থা আছে কাঁ? প্রাথামক 
শিক্ষকদের শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রশ্ন 
তোলাটা আমার পক্ষে জনানদ্দা 
হলেও এই পাইকারী বেকারণর দেশে 
জন্য কোনো চাকরি খন পাওয়া 
যায়না তখন মাস্টারর মতো একটা 
জগাবকায় দিছ মধ্যবিত্ত সংসারে 
কিছু হিল্লে হয় বইকি। প্রাথামক 
শিক্ষই শুধু বালি কেন, মাধ্যমক 
উচ্চ মাধ্যামক। পধন্ত কলেজ! 
দক্ষ য়, ক'জন যথার্থ শিক্ষক হাতে 
গুণে বলে দেয়া যায়! প্রাথামক 
গৃশক্ষার উপরই জোর দিচ্ছি এই কারণে 
যে, সরকার মনে করছেন ব্যাঙের 
ছাতার মতো স্কৃল খুলে দিলেই 
বোধহয় চূড়ান্ত দায়িত্ব পালিত হল ! 

অত্যন্ত দায়ত্ব নিয়েই বলতে 
চাই সরকার অনগৃহণত যেসব 
প্রাথামক দকুপগ্ল নিয়মরক্ষা করে 
চলেছে নেহাত দায়ে না পড়লে 
ছাত্রের কলাপকামণ কোনো আভভাবক 
সেখানে ছেলেমেয়েদের দেবেন না! 
আমার যদি আর্ক ক্ষমতা থাকে 
আমি তো নয়-ই। 


এই লব প্র্যথামক স্কুলের চেহারা 
দেখে আমার পশ্চিম বছের রেশানং 
ব্যবস্থার কথাই বারবার মনে পড়ে। 
নেহাত দরিদ্র মান,ষ ছাড়া রেশানং-এর 
চাল যেমন কেউ গ্রহণ করেন না*তেমাঁন 
এই প্রাথামক ক্কুলগুলি হয়েছে গারব- 
গ,বোঁদের অবলম্যন । এদের একমান্ন 
উপযোগিতা সরকার! প্রচারের জন্য । 
স্বদেশ সম্পর্কে চিন্তিত মানুষ মাঘই 
জানেন পুরো ব্যাপারটা একটা লোক 
দেখানো ধাণ্পা, আত্মপ্রতারণা । 


প্রাথমিক স্তরে ইংরেজী তুলে 
দিয়ে মাতৃভাষা চাল: করার জন্য 
যতই রবীম্দুনাথের দোহাই দেয়া যাক 
না কেন বষ্ধ্রা ভুলে যান স্বন্নং 
রবাঁন্দুনাথই শিলাইদহে তাঁর শিশুদের 
পড়াবার জন্যে ইংরেজ শিক্ষক নিযনন্ত 
করেছিলেন । কথাটা সেখানে নয়, 
আসল ব্যাপারটা হচ্ছে শিক্ষা দেয়া 
এবং গ্রহণ করায় মনল্ঞাত্বক পরিবেশ 
সৃষ্ট করার কোনো আয়োজনই নেই। 
পূুয়ো ব্যাপারটা গতানুগাতিক ছেলে” 
খেলায় পর্বাসত হয়েছে । তব 
ভোট নেয়ার জ্বন্য প্রার্থামক স্কুল 
বৃদ্ধ পারসংখ্যান দিয়ে ভোটারদের 
মনোহরণ করতে হবে । সব সরকা- 
রেরই এই জাতা'য় রাজনৈতিক খেলা । 
দেশ এবং দেশের মানুষের প্রাত 
ভালোবাসার নামগম্ধ নেই এর 
মধ্যে ! | 

আমার সমালোচক বন্ধুরা আমায় 
সঙ্গেই স্বীকার করেছেন পঠীজবাদী 
রাষ্ট্রে বিপ্লব ছাড়া 'শক্ষাব্যবন্ছার 
আমলে পরিবতন সম্ভব নয় । তবে 


- তাঁগ্না (কিছ; সংস্কার সম্ভব বলে মনে 


করেন। আমার বিবেচনায় যাবতীয় 


সংস্কারের ধর্মই হচ্ছে পুরনো ভেঙে 
পড়া ব্যবস্থাকে জোড়াতালি 'দিয়ে 
কোনো রকমে দাঁড় কারুয়ে রাখা । 
বন্ধুরা সম্ভবত বিদ্বাস রাখেন যে এই 


সংক্কারগুলি ভবিষ্যতের পাঁরধত“ন- 


সূচক । আমার জানা নেই তাঁরা 
কাঁ ধরনের সংস্চারগরীলর কথা 
বলছেন । এসব কথায় বিগত শিক্ষা 
কাঁমশনগলির প্রাতিধাীনই শোনা 
যাচ্ছে। কমিশনের কতাব্যান্তরা 
সুপারিশ দেবার সময় কখনো ইংল্যাণ্ড 
কখনো আমোরকার় নাজির টেনে- 
ছেন। এবং সেগহাল বাঙ্জবে প্রণয়ন 
করবার কালে পশজবাদণ ক।ঠামোকে 
শরবত ভেবে নিয়েছেন। আমার 
সমালোচক ব্ধুরা তারি দোহাই 
দিচ্ছেন এবং তাদেরই সাক্ষ্য মানছেন। 
বৃজেোয়া শিক্ষাবিদ দের ধ্যানধারণাই 
যদি আমাদের 'বিশ্চ্ততার সঙ্গে প্রয়োগ 
করতে হয় তাহলে তার মধ্যে “বামপন্থণ 
শক্ষানীতি” বলে আলাদা কোনো 
বৈশিষ্ট্য নেই । আর, শিক্ষাথাতে 
ব্যয়বরাদ্দ বাড়ানো; শিক্ষকদের মাইনে 
বাড়ানো, সিলেবাসের রদবদল করা, 
নিয়ামত পরণক্ষা নেওয়া বা ফল 
প্রকাশ করা ইত্যাকার ব্যাপারগ্ালর 
সঙ্গে নীতির কোন যোগ নেই । 
অন্যান্য প্রদেশে এই জাতীয় সংস্কার 
কমবেশি হয়েছে । এগুলি কার্যকর 
করায় জন্যে বামপন্থদ হবারও কোনো 
প্রয়োজন দেখাছনে । প্রয়োজন 
দেখছিনে এই তথাকথিত সংস্কারগলি 
পাহারা দেবার জন্যে শিক্ষাকেন্দ্র- 
গুলিতে দলশলল বিশ্বজ্ঞদের বসিয়ে 
দেবার । বন্ধুরা যাঁদ প্রতিবাদ করে 
বলতে চান, তাহলে কংগ্রেসী। তথা 


॥ পাঁচ ॥। 


ইন্দিরা গান্ধীর পণ্্চম বাঙলার শিক্ষা 
ব্যাপারে এত মাথাব্যথা কেন? 
কারণটা শিক্ষার গুণাগুণ সম্পকিতি 


নয়, নিছক রাজনগখীতিবাজণর । যখন 
যে সরকায়ই আনবেন সে 
সরকারই , তাঁর দলগত 


লোক দিয়ে তা কবজ্দা করধার চেষ্টা 
করবেন। আমাদের দেশে মধ্যবিত্ত 
রাজনীতির হাল এই রকমই । দেশ) 


মানুষ থেকে দলীর স্বাথই মুখা। 


বামফনন্ট রাজনখতি যাঁদ কংগ্রেসের 
কাছ থেকে এই কুশিক্ষাই গ্রহণ করতে 
চায় তাহলে এক লময় তারও পারের 
তলার মাটি থাকবেনা । ইতিমধ্যেই 
দঙ্গীয় অহামকা ওপ্ধত্য সাধারণ 
মানুষের থেকে তাঁদের 'বাচ্ছন্ন করতে 
উদ)ত হয়েছে । তার বেদনাদায়ক 
পরিণাম দেখা গেল বেলগাছিয়া 
হাওড়ায় ভোটের ময়দানে । যে ব্যাধটা 
ধরতে না পেয়ে শ্রম্ধের সরোজ 
মুখাজণ' মধ্যবিভ দোদুল্যঘানতার 
এবং কমণ'দের জন-সংযোগের অভা- 
বের দোষ হিসেবে দেখলেন । 


বত'মান রচনাটি আমায় সমালো- 
চক বম্ধুদের প্রতিবাদের উত্তর। 
সংস্কৃত এবং ইংরেজণর পক্ষে আমার 
পূর্ব বন্তব্য থেকে সরে আসবার কোন 
কারণ খুজে পাইন বলে পৃনরুষ্তি 
করা থেকে বিরত থাকলাম । 


বিহাৰে গরকারী চাকপ্রি 
কেনাবেচা চলছে | 


বিহারের পাবালক সারাভস্‌ 
কাঁমশনের অধানে যে কোন পদ টাকা 
দিয়ে কেনা যায় । অর্থবান ঘয়ের 
ছেলেরা কোন পদের প্রার্থ* থাকলে 
অথের জোরে তারা যে কোন পরণ- 
ক্ষার খাতায় নিজের খুশীমত লনদবদল 
কারয়ে নিতে পারে। কারও এর জন্য 
বিবেকের দংশন হয় না। এমন কি 
সেটার জোরে একবার যাদের নাম 
সার্থক প্রাথী*দের তালিকায় প্রকাশিত 
হয়েছে অথে'র 'বানময়ে তাদের নামও 
বাদ পড়ে যেতে পারে। তার পাঁর- 
বর্তে একদ্রন অযোগ্য অথচ ঝড় 


জোতদার, ধনী চাষী - অথবা 
অন্য বিতুশালী পারবারের লোকের 
ন।ম তালিকাভুল্ঞ হবে। 


কামশনের জনৈক সদস্য এই 
আভযোগ কয়েছেন চেয়ারম্যানের 
কাছে। সম্প্রাত ডি. এস. পি পদের 
একজন সফল প্রার্থার নাম তালিকা 
থেকে বাদ দেওয়া নিয়ে ষে সাড়া 
পড়ে যায় সেই সম্পকে তাঁর নিজের 
মতামত তান চেয়ারম্যানকে জানান । 

কামশনের সদস্যটির নাম বিশেষ 
কারণে প্রকাশিত হয়নি, কিশ্তু চিঠির 
প.রোপীর বয়ান দিল্লীর একাঁট 


, দৈনিক পাঁৱকায় ( পেটরিয়ট ) ছাপা 


হয়েছে । আয় এ নিয়ে পাটনা হাই- 
বেোটের মামলার সংবাদ বিভিন্ন পল্র- 


কায় টুকরো টুকরো করে বেরিয়েছে। 
কেন পাটনার কাগঞ্জে বিজ্ঞরিত সংবাদ 
প্রকাশিত হয়না সেটাও আর এক 
রহস্য। 
৬৫ হাজারে পাওয়া যায় 
চেপ্নায়ম্যানকে লেখা 'চিঠতে উনি 
পার্কার বলেছেন যে কমিশনের 
কাধ পদ্ধতি এমন পঞ্যয়ে এসে 
পৌছেছে যাতে সাধারণ মানুষের 
এই সংস্থা সম্পকে" ধারণা খুবই 
থারাপ। এত থারাপ কখনই ছিলনা । 
লোকে প্রকাশ্যে বলে যে পয়সা দিয়ে 
কাঁমশনের যে কোন পদ কেনা ঘায়। 
প্রতিটি পদের জন্য আলাদা বাঁধা দর 
ঠিক করা আছে। কাজের রকমার? 
হিসাবে যে দেই 'নাদণ্ট পাঁরমাণ 
টাকার সংস্থান করতে পারে সেই 
চাকুরী পেয়ে যায়। যোগ্যতা গাছে 
কিনা সে বিচার কেউ করবে না। 
উনি নিজে শুনেছেন ষে'এক্প্রন 
ডেপুটি কালেকটারে চাকুরণ পেতে 
হলে ৬৫,০০০ টাকার মত -লাগে। 
সংবাদপত্র মাঝে মাঝে কামশনের কাজ 
নিয়ে যে প্রাতবেদন ছেপেছে তা 
মোটেই সংস্থার পক্ষে গৌরবজনক নয়। 
কাঁমশনের নয়জন সদস্যের মধ্যে 
অন্যতম এই ভদ্রলোক মনসুর আহমদ 
নামে জনৈক ডি এস পি পদ প্রাথ'র 


শেষাংশ ৬ষ্ঠ প্ছায় 


1 হুম ।। 





বাল ছবি “আঙ্কল” 
সমর বন্দ্যোপাধ্যায় 


নতুন বাংলা ছাঁব ‘আঙ্কল’ 
তারকা খচিত নয়, রঙান নয়, নেই 
কোন জৌল-ষ তবু সাদামাটা গল্পটি 
সাজিয়ে . এমন ভাবে বিন্যন্ত হয়েছে 
যে, কিছ: সামপেম্স ও আবেদন 
শেষপযক্ঝ নণ্চার করতে সক্ষম হয়েছে। 
এর জন্য কাঁহনধকার 1চন্্নাট্যকার ও 
পরিচালক স্ুয়াজৎ চৌধুরীর মুশ্সণ- 
মানা অস্ধপ্রকার করার নর । 

ছাঁধতে অবশ্য মননশীলতার 
অভাব। পরিচালক ফহ্ম সেসেরও 
পাঁরচয় সব দিতে পারেন নি। তা 
নইলে ক্ল্যাশবযাকে অতাত কাহিন” 


উদঘাটন করতে কলেজ ফাংশনে নায়ি- - 


কার হেলে দুলে এক্ট পুরো গান 
শোনানোর ইচ্ছে হোল কেন ? বাংলা 
ছবির দশক গান ভালবাসেন বলে 
পারচালক এই কাম্ড করে বসলেন, 
বুধতে পারছি; কিন্ত এই অংশটি কি 


পারমাণ ‘বোয়” করতে - পারে, সেটা 
ভেবে দেখলেন না পাঁরচালক । একটি 
নাট্যমৃহূর্ত সূঘ্টি করে নায়ক 
নায়িকার বিচ্ছেদ দেখানো হয়েছেঃ 
যেখানে বাস্তব যৃাদ্ধর অভাব পাড়া" 
দায়ক ! বম্ধুর মুখে প্রেয়সীর অন্যন্ন 
[বিবাহ হবার সংবাদ শুনেই প্রোমক 
অর্থাৎ নায়কের মদ্যপান ও হঠাৎ 
প্রেয়সীকে ঘরের মধ্যে পেয়ে কোন 
িন্ৰাসাধাদ না করেই পশুর মত 
তার উপর ঝাঁপয়ে পড়া ও দেহের 
কামনা ও লালসা চাঁরতার্থ করা 
অসঙ্গশতপূর্ণ । এই অংশটি নেগে- 
টিভে দেখানোর মধ্যে সিনেমাটিক 
প্রকাশ শৈলপর পাঁরচয় থাকলেও 
গোটা ব্যাপারাটি বিশ্বাসযোগ্য হয় 
না। বাবা মেয়ে খুনের আভিযোগ 


আনেন এবং নায়কও তা স্কণকায় 
করে নেয় | কিদ্তু প্রমাণ কৈ? এমন 


অলশক অভিযোগে পলিশ নায়ককে 
জেলে-পাঠায় কি করে ? আবার পরে 
সেই মেয়েটি জীবিত আছে বলে 
পুলিশ তাকে ছেড়েও দেয় । অথচ 
সেই মেয়েটি কোথায় আছে; জীবিত 
থাকার সংবাদ সমর 'কি- সেসব 


দর্পণ | শুক্রবার ১০ই আগষ্ট, ১৯৮৪ 


আঙ্কল রূপে নায়কের ড:মিকা এবং 
শ্ষপর্বে সেই আঙ্ক’ লর:পেই তার 
আকর্ষণ শিশুদের কাছে--ছাঁবর 
নামকরণকে সার্থক করে। 

এহবি শুরু হবার আগে “অবাক 
কান্ড” নামে একটি ন্রিশদশকের প্রহসন 


{কিছুই জানানোর প্রয়োজন মনে হঠাংই - দেখানো হয়, কোন বিজ্ঞপ্তি 


করেনান চিন্রনাট্যকার। যে মেরে 
খুন হয়েছে ধলে খবর, তার বাবার 
মুখে তার কোন প্রর্তাক্কয়া ফুটে 
উঠতে দেখা গেলনা । নায়ক ও নাকি 
কার একই জায়গায় অজ্ঞাতবাস-- 
সাজানো মনে হয় এবং শেষ মিলনটুকু 
সহজসাধ্য করে তোলার জন্যই এটা 
করা হয়। 

ছবিতে ক্যামেরার কাজ খুবই 
সাধারণ । সম্পাদনা মোটামঘহাটি। 
অতুলপ্রসাদের গ্রান দঃটি শুনতে 
ভালই লাগে। ছবির সুরকায় 
কালশপদ সেন। দিলীপ রায়ের 
বেহালা বাদন ভাল । সন্ত মৃখাজ+র 
আভনয় সংবেদনশগল ৷ রাজেশ্বরণী 
রায়চৌধরণ অভিনয় করেছেন। 
তবে তান শরণরের প্রাত সতক ও 
সচেতন হলে ভাল করবেন । রাব 
ঘোষের ভাঁড়ামির অংশ ছাড়া বাকশটা 
সহনপন় । ছোট ছেলেমেয়েদের ম।বে 





অনেক ভালো-তাই না? 


৭ 
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আখীয়স্বজন, ব্ধু-বান্ধবদের | ০১ 


ট্রেনে তুলে দিতে গেলে 
জানালা থেকেই বিদায় 
জানানোই ভালো । 
অনেকে অবশ্য কামরার 
ভেতরে গিয়ে বিদায় ১ 
জানাতেই অভ্যস্ত । এতে 


কিন্তু আপনারও অসবিধা হয় 


* {এবং অন্যদেরও ৷ বিশেষ 


করে যাত্রীদের, যাঁরা নিজের আসন 
EME PE nia of ys RECESSES UENO CEREORELES 
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ছিলনা । গ্বচপ দৈঘের এই প্রহসন 
পায্ুচালনা করেছেন রাজিত বন্দ্যো- 
পাধ্যায়। সেকালে পর্ণদৈর্ঘের 
বাংলা ছবির প্রারম্ভে এক্রাতীয় ছোট 
মাপেয় প্রহসন প্রায়ই দেখানো হত । 


চাকরী কেন।বেচ। 
৫ম পৃচ্ঠার পয় 
ন্যায্য দাবণকে উপেক্ষা করে কেমন 
অন্যায়ভাবে সবরকম নিয়মকানুন 
রীতিনীতি জলা; দেওয়া হয়েছে 
তার বিশ্রারত বর্ণনা দয়েছেন। 
সদসোর তথ্য অনুসারে উদ্ত 
মনসুর আহমদ প্রাতযোগিতামূলক 
পরীক্ষায় যথারীতি উত্তী৭' হয়ে 
ষোড়শ স্থান আঁধকার করেন কন্ত 
শেষ মুহূর্তে সফল প্রাথদ“দেয় 
তালিকা থেকে তাঁর নাম বাদ পড়ে 
যায়। উন খোঁজ নিয়ে জানতে 
পারেন যে ও*র পর়শক্ষা বাতিল করা 
হয়েছে শেষ মহরতে টান অসদংপায় 
অবলম্বন করেছেন এই অভ্যোগে । 
ও'য় জায়গায় একজন প্রাতযো্িতায় 
অসফল প্রার্থীর নাম প্রকাশিত হয়। 
বারে বারে কাঁমশনকে 'চিঠ দিয়ে কোন 
সদুত্তর না পেয়ে তান হাইকোর্টের 
দ্বারদ্থ হন। মামলার বিবরণে আনা 
যায় যে ১৯৮২ সালে লিখিত পরাক্ষণা 
উত্তীণ* হয়ে তান ১৯৮৩ সালের 
২৩ শে জুলাই ইনটারাভউতে উপাশ্থিত 
হন ৷ সেপটেদ্বর মাসে পরাক্ষার ফল 
তৈরা হয়ে যায় এবং [িসেবরে প্রকা- 
[শত হয় ॥ উীন ৬৩২ পেয়েছিলেন 
আর যাকে নিয়োগ করা তান 
পেয়েছেন ৬২৫ নম্বর । 


অসত্য এভিডেভিট 


হাইকোর্ট থেকে ফামশনকে বারে 


বারে নোটিশ দেওয়ার হয়মাস পরে 


একটা এঁফভোঁফড করা হয় মনন 
আমাদের বিরুদ্ধে ছয়দফা আভযোগ 
নিয়ে । উন অসদুপায় অবলম্বন 
করেছেন এবং অন্যকে ঘুষ দিয়েছেন 
এবং ডান অসং চারন্রের লোক 
ইত্যাদি । আদালতের বিচারে 
প্রতোকটি অভিযোগ অসত্য প্রমাণিত - 
হয় এবং প্রাথামক আদেশে মনসুর 
আহমদকে ডি এস পির পদে বহাল 
করার জন্য রাজ্যসরকারকে নিশ্দেশি 
দেওয়া হয়। আদালতের নামনে 
অসত্য তথ্য পেশ করার জন্য কাঁম- 
শনকে দায়শ করা হলনা কেন তা 
অবশ্য জানা যায়ান । 


কাঁমশনের সদস্যাট চেয়ারম্যানকে 
অনুরোধ করেছেন এ বিষয়ে তদন্ত 
করতে কেন অসত্য তথ্য পরিবেশন 
করা হল ! আর কমিশনের কমাঁচারণ- 
দের একাংশ্রে ক'কলাপ মোটেই 
সন্দেহের উদ্ধে নয় । উচিত সি বব 


আইনকে দিয়ে তদন্ত করানো । 


এ রশীতি আজকের 'দিনে বধ হয়ে 
গেছে। ‘অবাক কাণ্ড” ছাঁবাঁট তাই ' 
একালে ছবি শুরু হবায় আগে দেখা" 
নোল্প বেশ অবাক হয়ে যেতে হয়। 
সেকালের মাপকাঠিতে ছাবিটি মজা দাগ 
সন্দেহ নেই। শ্বশুরবাড়িতে পবা 
জামাই যে লব কান্ড করে, তাই নিয়ে 
এই হুপ্লোড়ে হাব । সেষুগের এই 
কোঁতুক চিন্নটিতে আজকের দশ'কও 
হাসির খোয়াক পাবেন এবং পুরোনো 
ধারার অভিনয় ও রীতির সাক্ষাং ও 
সেই সক্ষে পাবেন। 


পজীছর্গণ 


৪র্থ পচ্ঠোর পর 
নাকি এই সব দাবির মূল্য কর্পুরের 
মত উবে যাচ্ছে। সমবায় কি ভারে. 


ধংস হচ্ছে সে বিষয়ে চিন্তা ভাবনা 
করেন এবং সমবায়ের প্রসহ্গে প্রত্যক্ষ 
অভিজ্ঞতার অধিকারী সমবায়ণ জগাাথ 
জানা । 


সবই অবশ্য দেখা যাচ্ছে সদ 
বায় ঠিকমত বাড়তে পারছেনা । ভার 
[পিছনে দলাদালি। ' কেউ 
বলছেন সরকারণ খণপারশ্পোধ করুন, 
কারণ তান সমবায়ের ।ডিরেকটর বা 
প্দধারণ। পরে চাষী ও ধার 
গ্রহীতাকে বললেন সরকারের টাকা 
ভোগ করে যান। শোধ টোধ দিতে 
হবে না। দেখা যাক আম তো 
আছি | দুমুখো কথাবাতার জন্য 
সমবায়ের ভিত নড়বড় করছে। 
কাছাকাছি বিদ্যালয় প্রিয়নাথ পাঠ- 
শালার জনৈক পরিচালক লদস্য 
জানালেন এসব এলাকায় শিক্ষার হার 
বাড়ছে । তপশাীল সম্প্রদায়ের লোকেরা 
এবং নিরম্ন ভুখা মানুষরাও শিক্ষার 
দিকে ব*কছেন । নরক্ষরতা দর" 
কল্পণের জন্য রান্তার ধারে বেশ কিছ, 
শ্লোগান লেখা আছে দেখলাম । 
বড়গাছিননা থেকে হাটতে হাটতে 
মাসুদপূর এনেছি । সেখান থেকে 
মানবাসে মশাট । ~ 
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ম্যানেজার, দর্পণ 


৬১ নং মট লেন, কালিকাতা-১৩ 
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কৃধিবিভাগের নাকে'ট লিঙ্ক রাস্তার 
টক ছিলীতে ফেরত যাচ্ছে 


কেন্দ্রীয় সরকার প্রাত বছরেই 
পাশ্মবঙ্জ সরকারকে টাকা দিচ্ছেন 
গ্রামীণ রাস্তাঘাট নির্মাণের জনা । 
দুঃখের কথা নে টাকা প্রায়ই ফেরত 
যাচ্ছে দিল্লীতে ৷ টাকা 'দিয়ে গ্রামের 
গুরুত্বপূর্ণ ্াম্তাথাট পাকা করা 
এবং [নকটবত? বাজার বা সরকার 
আফসের সংগে সংযান্ত করার কথা। 
এ অর্থ মূলতঃ পায় রাজ্যের কৃষি 
দগ্চর । কৃষ দরের এঁগ্রকালচার 
(মাকেটং) সংহ্থা এ অর্থ দিয়ে রাস্তা 
পাকা করে এবং “মাকে লিঙ্ক রোড" 
বানায় । এই রাল্ঞা 'নিমাণের ক্ষেতে 
কাঁষ দপ্তর ভর করে (১) গ্রাম 
' পণ্টায়েতের ওপর কিংবা (২) পূর্ত 
বিভাগের ওপর । 
দৃই সংদ্থাই বদ্ধাঙ্গল দেখয়ে 
দেয় কৃষ বিভাগকে | তাদের বন্তুব্য 
“চাষ কয়া ভালো বুঝতে পারে কৃষ 
[িবভাগ, রাস্তায় ইস্ট ফেলা বা পচ 
দেওয়া তাদের কম নয়! দুই 
সংদ্ছাকে [চাঠি লিখতে লিখতে রাষ্তার 
মাপঞ্জোক করা ইত্যাদি কাজ শেষের 


আগেই আর্ঘক বছর খতম হয়। 
শদল্লধকে টাকা ফেরত দাও ।” 

গাত বছরে পাশ্চমবছে ২৪ পর়গণা 
মালদহ পশ্চিম দিনাজপর, বাঁকুড়া, 
বর্ধমান বাঁরভ্‌ম প্রভৃতি কয়েকটি 
জেলায় "মাকেট লিঙ্ক রোড” তৈরীর 
জন্য পশ্রষটু লক্ষ টাকা পাঁরকচ্পনা 
নেওয়া হয় কাঁষদপ্তর থেকে । টাকা 
ফেরত হলো । এবং হবে ভাঁবিধ্যতে । 
পারিকদ্পনা খাতাতেই থাকলো । 


হগলণ হাওড়া জেলা এ পরি" 
কল্পনা থেকে বাদ । ক’বছর আগে 
জঙ্গী মনোভাবের মন্ত্রী রাম চ্যাটাজর 
দাবিতে কৃষ বিভাগ হুগলীর আরাম- 
বাগ মহকুমায় মাকেট লিঙ্ক রাস্তা 
করোছলেন ৷ ফরওয়াড' রক এম, এল, 
এ ধনেখালির কৃপাসিদ্ধ; সাহা কৃষ 
মণ্তী কমলবাববর অনুপাঁম্থাতিতে 
মহাকর়ণে তাঁর চেম্ধারে বসেন। তাই 
কৃষি বিভাগ তাঁর রাষ্ত/ও করে দিলেন 
ধনেখালিতে । হ:গল' জেলা কো- 
আর্ডনেশন-এর (জেলা উন্নয়নের 
বরাদ্দ নিয়ে যা কিছ; করার সংবিধান 


বনছিভে মুখোশ খুলে ছিলেন 


“ওয় পৃষ্ঠার পর 
[বিশ্বের মানব সভ্যতা ও মানবঙ্জাঁতর 
সামনে আপাঁবক যুদ্ধের 'বিপদ 
দেখা দিয়েছে । যুদ্ধের বিরহে 
শান্ধর সপক্ষে তান ট্রেড ইউীনয়ন- 
গুলির অগ্রণী ভুমিকা নেওয়ার কথা 
বলেন। 
অন্য একাঁট সমাবেশে স, আই, 
টি ইউর ত্বর্বভারতীয় সভাপতি 
মাব, টি রণাঁদভে ট্রেড ইউনিয়নের 
কমী'দের স্মরণ করিয়ে দেন যে 
-ধনতম্রের সংকট যতই . ঘনীভূত হয় 
গণতশ্ত্ের উপর আঘাতও তত বেড়েই 
চলে। শ্রামক শ্রেণীর এঁক্য ও 
সংহতি নষ্ট ধরার নানান প্রক্রিয়া 
সচলে । 
গণ আন্দোলনে অগ্রণী বাহিন? 
হিসাবে তান শ্রামক শ্রেণীকে কৃষক ও 
সমাজের অন্যান্য সাধারণ মানুষে 
সজে এক্য ও মৈত্রী গড়ে তোলার 
গুরুত্ব সম্পকে সচেতন হতে বলেন 
দুতাকল শ্রামকদের সম্মেলনে 
শ্রীণদিভে বলেন যে সূতাকল শিল্পের 





পর্শ্চিমবকঙ্গের 
মুখ্যমন্ত্রীর 
দ্রাণ তহবিলে 


মক্ত তজ্ডে 
০৯ 


দান করুন 





উন্নাত ও নতুন উদ্যোগ গ্রহণ করার 
প্রাতিশ্রাত দিয়ে কেন্দ্র সয়কার এন, 
টি, সিয় মাধ্যমে ১১২ টি কারখানার 
দায়িত্বভার গ্রহণ করেছে । কিন্তু 
অযোগ্য পারচালনার জন্য আজ 
গোটা শিল্পটি ধংসের পথে চলেছে । 
এখন ইন্দিরা গাম্থী দোহাই দিচ্ছেন 
যাজার নেই; চাহিদা নেই। আর 
ব্যর্থতার সমস্ত দায়ভার চাপাতে 
চাইছেন শ্রামকদের উপর । সারা 
দেশে আজ ৫৮টি কারখানা বম্ধ। 
সত্তর হাজার শ্রামক বেকার । এর 
মোকাবিলা শ্রীমকদের করতেই হবে। 
তান চট শিজ্পের। বন্দর ও ডক 
শ্রীমকদের আন্দোলনের উল্লেখ 
করে এই আশা প্রকাশ করেন 
যে হীতবাচক ভযীমকাই ভারতবর্ষে 
ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকে এক 
উজ্জল ভাবিষযতের দিকে এঁগয়ে 
নিয়ে যাবে । 

তান বলেন যে ইন্দিরা গাল্ধা 
ভাপ্নতকে বিম্বের বৃহত্তম গণতাশ্মিক 
দেশ বলে জাহর করেন। অথচ 
তান নিজেই ভারতের বুকে গণ- 
তশ্বের সমাধি রচনা করার পথ প্রশন্ত 
করে চলেছেন। পাঞ্জাব আসাম, 
মণিপুর, নাগাল্যাষ্ড। মিজোর়াম ও 
মেঘালয়ে নিব্ধাচত সরকারের কোন 
ভামকা নেই। সামাঁরক বাহন! 
ছাড়া প্রশাসন চলেনা। এটা কি 
গণতন্মের নমুনা ? 

তান বলেন যে ভারত স্বাধীন 
হয়েছে। নধাবধান তৈরা হয়েছে । 
কেন্দ্র আছে । রাজ্য আছে । তাদের 
পথক ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে । কিন্তু 
কাধণত দেখা যাচ্ছে যে কেন্দ্রই সবেশি 
স্থ। একের পর এক আইন করে 


বাঁহভ্‌ত' কেন্দ্র ) অন্যতম কতা মন্দ 
ভবানী মুখাজার নিজস্ব রাম্তাও 
হয়েছে । তাই তালিকা থেকে হুগলী 
জেলাই বদ ! 

এদিকে হৃগলণ জেলা পরিষদের 
সভাধপাঁতি জেলা পারিষদের টাকায় 
আরামবাগের কিছ রাস্তায় মুঠো 
মুঠো টাকা ছড়াচ্ছেন। রাজভবনের 
ডেভেলপমেন্ট প্রানিং দণ্চরের সহকারী 
সচিবের অনুরোধ উপেক্ষা করলেন 
[তিনি হুগল' চল্ডীতলা থানার 
আইয়া গ্রাম পণ্ায়েতে একটি রাষ্তা 
তৈরণতে সামান্য খরচ না করে। 

পৃতমশ্নী যতন চক্রবতপ'র 
নাম ঘনঘন ছাপার ব্যবস্থা এবং 
প্রন্তর ফঙ্গকে নাম খোদাইয়ের ব্যবন্থা না 
করলে তিনিও পতদপ্তরের টাকার 
গ্রমের রাষ্ঞা পাকা করবেন না। 
ভারত চেম্বার অফ কমার্সের মাড়ো- 
যার” সভাপাঁতকে কথা দিয়ে দূমাসেই 
২৪ পরগ্ণণায় চেত্বারের আদর্শ‘ গ্রামে 
পাকা রাস্তা করলেন! কাঁষমম্ত্ কমল 
গুহর ইচ্ছা থাকলেও একদল কমর 
বাধা দিচেন। হ:গল' জেলা হাওড়া 
সংযোগকারী হরিপুর * বড়গাছিয়া, 
রামকৃষ্বাটি জ্গদীশপূর বাঁদপৃর 
গোপালপংয় ডানকান মনোহরপুর 
প্রভৃতি রান্ঞা কাঁষ বিভাগের কৃষি 
মাকেশট'ং দপ্তর থেকে মাকে লিঙ্ক 
তৈরী করা হচ্ছে না । 

কষ বিভাগের কমী'রা গ্রামে 

গিয়ে সার্ভে করেন না। ছেড়ে দেন 
পণায়েতের হাতে । দন্দ্ব লাগে 
ওখানেই ॥ ভিন্ন কোনও রাজনোতিক 
দলের লোকের ঘাড়ণ বেশ থাকলেই 
সেই এলাকার প্রন্ত বিত গুরুত্বপূর্ণ 
রান্তাও বাঁতল করা হয় অথবা মাটি 
ফেলাব জন্য কৃষ বিভাগ অথ" দিলেও 
তা পাটির লোকদের গম দেওয়ার 
কৌশল হিসাবে নিয়ে “থাপ 
পারশ? 'কান্জে' দিয়ে ( আবম্যাস্য 
হলেও সত্য 1) মাটি খখড়ে ম্যানেজ 
করা হয়। কৃষ বিভাগের বদনাম 
হয়। 


হৃগলীর চঃচংড়া কিংবা প্রীরাম-- 


পুরে মাকেণিটং দপ্যরের আঁফসাররা 
[পকাঁনক কয়তেই ভালোবাসেন সর- 
কারণ গাড়ীতে ৷ রান্তার খবর বা কৃষি 
পণ্যের সমীক্ষা কয়া হয় না। কৃষি 
বিভাগ সম্পূ্ণ' ভাবে নিজেরা রান্তা 
তৈরশর ভার নিতে পারেনা সরকার 
গঠকাদারদেঘ মাধ্যমে ? 
মেরি চা তত ভারে 
আঁ্ন্যাম্দ করে রাজাপালিকে পঙ্গু 
করে কেন্দ্ুকে একাধিকত্যের ক্ষমতা 
দেওয়া হযেছে । দেশকে এঁক্য- 
বদ্ধ করার প্রচেষ্টা না করে বরং 
সাংপ্রদায়ক শান্ত ও ধমম্ধ 
গোষ্ঠীকে মদত দিয়ে চলেছে ই-কং- 
গ্রেস, কারণ গণআশ্দোলনকে দমন 
করতে শাসক শ্রেণীর এটাই প্রধান 
হাতয়ার। 


হুগলীর অহল্যাবাট রোডের 
সাংঘাতিক অবস্থ।। প্লান্তায় গত" 
হয়েছে । খোয়া পিচ উঠে ইস্ট 
বোরয়েছে । বেলগাছিম্না হাওড়া 
থেকে চম্ডীতলা জগদীশপুর কোনা 
জঙ্গলপাড়া মশাট কুমীরমোড়া সবন্পি 
পূর্ত দণ্ডরের রাস্তার খারাপ অবচ্থা ৷ 
কোথাও কালভাট' ভেম্দেছে। বিপদ 
যে কোনও মৃহতে আসতে পায়ে। 
পূর্ত বিভাগের চাঁফ ইঞ্জনিয়ার শুধ: 
কাঁদেন ! টাকা নেই । হাত পা বাঁধা । 
অথচ সামান্য মেরামাতির কাজও না 
করে বতমান রাষ্তাগুলোও চিরতরে 
ধংস করছে তাঁয় কমণচারণরা এ দিকে 
নজর নেই। কাঁধ মন্ত্রী কমল গুহ 
এখনও জানেন না এবছরেও রা্া 
তৈরণর টাকা তাঁর দগ্তর ফেরত 
পাঠাবে দিল্লী! 


আত্ডিন্য জন 
৫ম পচ্ঠার পর 


আমদানশ করা এবং প্রত্যক্ষভাবে 
দাঙ্গায় অংশ গ্রহণ করার 'নাদ্ট 
প্রমাণ রয়েছে এদের বিরুদ্ধে । 

এর সঙ্ষে আরও জানা দরকার যে 
দাঙ্গায় উস্কানী দেওয়ার জন্য অভি- 
যুক্ত 'ভিওয়াশ্দি নিউদ্র ও আকবর"ই 
আলম পত্রিকার বিরুদ্ধে মামলা তুলে 
নেওয়া হয়েছে। এর পর হম্দিয়া 
গান্ধী যেভাবে একটার পর একটা 
আর্ডন্যা্স- জার করে চলেছেন 
তাতে যে কোন শান্তিপ্রিয় এবং গণ- 
তাম্রিক মনোভাবাপম মানুষ শঙ্কিত 
না হয়ে থাকতে পারেন না? ১৯৮০ 
সাল থেকে এ পর্যন্ত নানান উপলক্ষে 
অন্তত পশাঁচশাটি আঁভন্যা্স জার 
করেছে ইদ্দিরা সরকার । 


বিনাবিচারে আটকের এঁতিহা 

সদয় প্যাটেলের আমল থেকে 
নিবত'নমূলক আটক আইন চলে 
আসছে । বিভিন্ন সময়ে কংগ্রেস 
কেন্দ্রীয় স্বরাহ্ট্র মন্ত্রীরা বিল উথ্থাপন 
করার সময্ন সংসদে প্রাতশ্রংতি দিতে 
কসুর করেন না যে সমাজাবরোধী 
কাষধকলাপ দমন করার জন্য এই 
আইন । বিরোধী রাজনোতিক কমণ" 


॥ নাত ॥। 


দের বিরুদ্ধে ব্যবহারের জন্য নয়। 
কিন্তু ক্ষ‘ত, »ত শত বিয়োধ’ঁ বিশেষ 
করে বামপন্থী কম"দের গণতাশ্ম্িক 
আন্দোলন দমনের জন্য আটক করা 
হয়েছে বিনা বিচায়ে । এনিয়ে বহু 
মামলা ও আন্দোলন হয়েছে । কিন্তু 
বারে বারে এই আইন আনা হচ্ছে। 


মারাত্মক নতুন আইন 


একটা 'নার্দন্ট সময়ের জন্য বনা 
বিচারে আটক রাখার আ্ভন্যাশ্স 
কিছ:দন আগে জার করা হয়েছে। 
এবারে পাঞ্জাবের সম্ামবাদ দমনের 
অজুহাতে সম্ঘাসবাদী কাষকলাপের 
সঙ্গে যুস্ত সন্দেহে অভিযন্ত লোকদের 
বিচারের এন্তয়ায় সাধারণ আদালতের 
বাইরে নিয়ে গিয়ে বিশেষ আদালতের 
উপর ন্যান্ত করে নতুন আর একাট 
আর্ডন্যাদ্স আঁত সম্প্রাত জার করা 
হয়েছে। এই আডনন্যান্সে সাধারণ 
আদালতকে একেবারে এঁড়য়ে যাওয়া 
হয়েছে । এই আর্ডন্যাম্সে দুটো 
নতুন বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে 
যাতে ন্যায় বিচারের সুযোগ কমে 
যাবে । বিচার গোপনে ধরা হবে এবং 
সরকারের ইচ্ছামত এক রাজ্য থেকে 
{বিশেষ আদালতের মামলা অন্য. রাজ্যে 
তুলে নেওয়া যেতে পারবে তা এই 
আইনে আছে । এর প্রয়োগ কত 
মারাত্মক হতে পারে তা যারা ঘর" 
পোড়া পার, অর ভূতপর্ব 
মলাজনোতিক বন্দাদের ভাল রকম জানা 
আছে। পাকিস্তানের মত নামায়ক 
শাসনে এসব চলতে পারে কিন্ত 
পণতশ্মের বড়াই করে এমন দেশে এ 
চলতে পারেনা । আর আইন করে 
সম্মাসবাদ দমন করা যায় না--একথা 
সকলে জানে । আসলে পাঞ্জাবের 
নামে আইন হলেও অনন্ত তার 
অপপ্রয়োগ হবেনা এমন গ্ারাম্টি 
কোথায় । 

সামনের দন ভগঙ্কর। কারণ 
ক্রমাগত লোকসভা ও বিধান সভাকে 
আঁড়য়ে আঁন্যাম্স জারী করলে 
গণতাশ্রিক পদ্ধতি দুবল হয়ে পড়ে । 
তাছাড়া আন্তে আল্তে লেনাবাহনীর 
উপর নিভ'ররশপল হওয়ার ঝোঁক এবং 
নিবাঁচিত রাজ্য সরকারগযাল ইচ্ছামত 
ভেঙ্গে দেওয়া মোটেই শুভ নয় । 





৫, 


সংবাদ ও অত।মতে অনন্য 
র।ঃল। সংব।দ সাপ্তাতিক 





২৬শে জানুয়ারপ দর্পণ পাকার ২৭তম বছরের যারা শুরু হয়েছে। 
বিগত দপর্ঘ ২৬ বছরে দপ'ণ অনেক তথ্যানুসম্ধানগ প্রতিবেদন ও রাজ- 


নৈতিক সংবাদ প্রকাশ করে সারা দেশে চাগল্ের সূষ্টি করেছে । 


দপণ আজও আঁহতীয় । 


নানা ঘটনার সংবাদ, নেপথ্যের কাহিনী ও 


সেই সম্পকে" সমপক্ষা এবং মননশীল প্রবন্ধ দর্পণের প্রধান আকষ'ণ। 
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ত্রীপ্রতিবেদক 


রাজ্যের আই, এ, এস মহল এখন 
প্রকাশ্যেই দ্বিধাবিভন্ত। একদল 
চাইছেন, লোকসভার নিবাঁচনের 
আগেই মাশ্মসভার সংগে একটা হেস্ত- 
নেন্ত হক অপর দল বলছেন; 
এখনই সংঘষে গয়ে লাভ নেই। 
আরও কিছুদিন অপেক্ষা করা যাক । 
কয়েকজন মশ্মীর বিরুদ্ধে আফি- 
সারদের ক্ষোভ অনেকদিন ধরেই। 
এই সব মন্ত্রীরা নাকি কথায় কথার 
পদস্ছ আফপারদের অপমান ' করেন, 
জনসভায় আফসারদের নাম ধরে 
বিবৃতি দেন। মন্ত্রীদের কথায়। 
বামফ:*্ট সরকারের যাবতীয় ব্যর্থতার 
জন্য আফসার়রাই দায়ী । 
.. যে কজন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে অফি- 
সাররা ক্ষুদ্ধ তাঁদের অন্যমত হলেন 
"ডঃ অশোক মিশ্র | ডঃমিত্র নাক 
কারুকেই মানুষ জ্ঞান করেন'না। 
মূখে যা আসে তাই বলে দেন। সি, 
এম, ডি। এ-র মখ্য প্রশাসক এম, জি, 
"কুট হদয়োগে আক্রাম্ত হয়ে আঁফস 
ঘরেই মারা যাওয়ায় পর ডঃ মিল্রের 
বিরুদ্ধে গুঞ্জন ওঠে । দ একজন 
- আই, এ, এস অফিসার প্রকাশ্যেই 
বলতে থাকেন অর্থ সাঁচব থাকাকালে 
ডঃ 'মন্লের অত্যাচারে শ্রীকাট আতিচ্ঠ 
হয়ে উঠোছলেন। মেই থেকেই 
ও’র শরীর ও মন ভেঙ্গে যায় ।- 
| শ্রীকুট্ি অর্থ দপ্তর থেকে চলে 
গিয়েও নাকি িষ্কাতি পানানি । মাঝে 
মধ্যেই ও*কে সি, এম, ডি, এ-র 
কাজে অশোকবাবুর কাছে আলমতে 
হত। গ্রঞ্জনাও শুনতে হত। 
পরবতী অর্থ সচিব হিসাবে 
" সকাজে যোগ দেন জি, হেঙ্কটরমন | 
* কিন্তু তিনিও পারল্লাণ পানান। 
শেষ পর্যন্ত তাঁর সংগে মন্ত্রীর সম্পর্ক 
_এমন পায়ে পেশছায় 
মুখ্যমন্ত্রীর কাছে গিয়ে এ পদ থেকে 
অব্যাহতি চান। তাঁর ঞ্জারগায় অর্থ 
সাঁচব হয়ে আসেন প্রদয সরকার । 
শোনা খাচ্ছেঃ শ্রীসরকারও এ পদ ছেড়ে 
চলে যেতে চাইছেন । 'বদেশ সফর 
সেরে মৃখ্যমন্ত্রী কলকাতায় ফিরলেই 
প্ীদরফার এ পদ থেকে মনৃল্ত পাওয়া 


জন্য মৃখ্যমন্ত্রণকে অনুরোধ করবেন । 


এর আগেও অশোকবাব় সংগে 


আঅফিসায়দের বিরোধ বেধেছে। 
মুস্তাক মুশেদ যখন বিদ্যুৎ দপ্তরের 
লাঁচব তখন ও দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী 
ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী হয়ং । ১৯৭১ 
সালে মৃখ্যমম্ত্র কয়েকদিনের জন্য 
লন্ডন সফরে গেলে এ দপ্তর দেখা- 
শোনার ভার পড়ে অশোকবাবূর 


/ 


যে তিনি 


মন্ত্রী বনাম আই এ এস অফিসার 


উপর । আর প্রায় সংগে সংগেই 
দু'জনের মধ্যে ঝগড়া বেধে যায়। 
অবচ্থা এমন পধাঁয়ে পেশছায় যে 
মহখ্যমন্ত্ী 'ফিরে এলে অশোকবাবু 
শ্রীমশেদের বিরুদ্ধে মুখ্যমন্ত্রীর 
কাছে সরকারিভাবে আভযোগ দায়ের 
করেন । 

অশোকবাবূর সংগে বগড়ার 
পাঁয়ণাত হিসাবে শ্রীমশেন্দকে বিদ্যুৎ 
দপ্তর থেকে সরে যেতে হয় । তান 
বদলি হন মেট্রোপলিটন ট্রানসপোর্ট 
বিভাগে ৷ কম্তু বিভাগীয় প্রধান 
হিসাবে তাঁর না ছিল কোন আঁফস 
ঘর, না ছিল কোন চেয়ার টোবল। 
সেই থেকেই শ্ীমুশে'দ প্রচণ্ড বামফ:শ্টে 
বিরোধ । অশোকবাবু এবং জ্যোতি- 
বাবুর নাম শুনলেই তান চটে যান। 

শ্লরীমূশেদকে আবার রাইটার্সে 
ঢুকয়েছেন পত্রী যতীন চক্ষ- 
বত । প্ত' দণ্চয়ের সচিব হিসাবে 
মীমুশেদ এখন যতণনবাবুর-ডানহাত। 
ডঃ অশোক মিত্রের সংগে বতশীনবাব্‌র 
সম্পক' ভাল নয় । ঘ্লীমূশেদ দই 
মন্রখর এই ঘন্ৰে মদত জোগাচ্ছেন। 


আর এক বিদ্রোহ সাচব পাঁরবহন ' 


দধ্য-য়র শ্রীপপক রদ । কংগ্রেস 
আমলে শ্রীরুদ্র কেন্দ্রে বাণিজ্য মন্ত 
দেব? চট্টোপাধ্যায়ের দপ্তরে ছিলেন । 
সেই সুবাদে দেশাবদেশ ঘুয়েছেন। 
কিশ্ভু বামফম্ট আমলে আবার 
কলকাতায় ফিকে এলেও তান খুব 
একটা সুবিধা করতে পারছেন না। 
এটাই তাঁর ক্ষোভের কারণ । 

বিদ্যুৎ দপ্তরের রাষ্টরমন্ত্র! শ্রীপ্রবীর 
সেনগুপ্ত এমানতে খুব ভদ্র, নম্। এই 
কাঁদন আগে তিনি কিন্তু একট: 
বোকার মত কাজ কয়ে ফেলেছেন । 
বিদ্যুৎ ইঞ্জিনিয়ারদের একটি সভায় 
বস্তু তা করতে গিয়ে তানি আই, এ, 
এস এবং আই পি এস আঁফসারদের 
সম্পকে দু চারটে বেফ"সি. কথা 
বলেন। আর 'তাতেই, 'শ্রীণ্শেদ 
এবং শ্রীগদ্রের মর্ত 'আঁফিসীররা চটে 
লাল। 


প্রবীববাব আই, এ, এস এবং 
আই পি এস অফিসারদের সম্পকে 
সাঁত্য সত্য কণ বলেছেন তা 
জানার চেষ্টা হল না। তাঁড়ঘাঁড় 
আই এ এস এসোসিয়েশনের 
এক সভা ডাকা হল। সভা বসার 
কথা আসোসিয়েশনের  সভাপাঁতি 
পি, ভি, সেনয়ের বাড়তে, রাত ৭টায় । 
কিষ্তু তার আগেই কয়েকজন মিলে 
প্রবীরবাবুকে নিষ্দা কয়ে একটি 
প্রস্তাব টাইপ করে ফেললেন । সেই 


টাইপ করা প্রস্তাবের অনুলিপি কোন 
সই লাবুদ ছাড়াই সণ্ধ্যা ৬্টার মধ্যে 
মহাকয়ণে সাংবাদিকদের হাতে দীপক- 
বাবু তুলে 'দিলেন। 

সেদিন রাতে নিধারিত সময়ে 
আযসোসয়েশনের বৈঠকে ঠিক হল, 
মুখ্যমন্ত্রী ক্মকাতায় ফিরলে প্রবীব- 
বাবুর মন্তব্য সম্পকে" তাঁর দৃষ্টি 
আকর্ষণ করা হবে। তার আগে 
অবশ্য কাষধণনবাঁহশ মৃখ্যমঞ্ত্রশ বিনয় 
চৌধুরীকে আসোসপ়েশনের ক্ষোভের 
কথা জানান হবে। 


কলকাতা ফুটবলের 


রাণ। ভট্টাচার্য 


পরপর কলকাতার ফুটবলে তিন 
তিনটে সাড়া জাগানো খেলা হয়ে 
গেল। প্রথমটি মোহনবাগান বনাম 
ইঞ্টবেজল, দ্বিতীয়টি ইন্টবেগল 
বনাম মহামেডান। তৃতীয়টি মোহনবাগান 
বনাম মহামেডান স্পোটিং। 


প্রবীরবাবূর মন্তব্যের সজে ডঃ 
অশোক মিত্রের কোন যোগ ছিল না । 
ডঃ মিশ্র ইদানশংকালের মধ্য আঁফ- 
সারদের সম্পকে" কিছ: বলেনওনি । 
[তান শুধু সায়কারয়া কমিশনের 
কাছে সর্ব‘ভারত'য় সাভিস তুলে 
দেওয়ার দাবী জানিয়েছেন । তাও 
সেই দাব) তাঁর নিজের নয়, রাজ্য 
সরকারের । মুর্শেদ লাহেবরা এই 
মওকা ছাড়তে রাজ’ নন ! তাঁরা বল- 
লেন, প্রবীরযাবহ নম্র বলে তাঁর বিরুদ্ধে 
প্রন্তাব নেওয়া হচ্ছে । আর অশোক 
মিত 7 তশর বেলাম্ন সবাই চুপ 
কেন? তান ত দিনে যাতে 
সবাইকে রগড়াচ্ছেন । তাঁর বিরুদ্ধেও 
প্রস্তাব নি তে হবে। নেওয়াও হল 
তাই 


কৃষ সচিব শ্রীসেনয়ের মত প্রবণ 
আফমাররা এখন খুব মুশিকলে পড়ে- 
ছেন। আসোসয়েশন যে পথে 
এগোচেহ তাতে মাম্িসভার সংগে 
একটা বড় ধরণের-সংঘষ" অবশ্যন্ভাবখ। 
মৃখ্যমদ্ত্ী ফিরলে ক যে হবে সেই 
চিন্তায় সবাই দ্রন্ভ । এদিকে নবান 


পথ খুজে বের করা দরকার । 
কলকাতা ফুটবলের গ্লড়াপেটা 
খেলা, নতুন নতুন ফুটবল প্রাঁতভার 
অভাব - এনং বর্তমান প্রথম 
লারর খেলোয়াড়দের অসাধারণ 
যোগ্যতার বা -ব্যন্তগত ছ্কিলের 


কিন্তু যে খেলা দেখার অন্য অভাব কলকাতার ফুটবল পাগল 


আগে দলকদের মধ্যে প্রচন্ড আগ্রহ 
দেখা যেত এখন সেই খেলাতে দর্শক- 
দের মধ্যে প্রচন্ড অন'ঁহার কারণ কি 
তা আই, এফ, এ-র খাতয়ে দেখা 
দরকার । 


ইন্টবেঙ্গল বনাম মোহনবাগানের 
খেলায় আগে খেলা-পাগল দর্শকরা 
দু'দিন আগে থেকে মাঠে লাইন 
দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত ৷ এই খেলায় 
টিকিট পেতে অনেকে কাল্লোবাজারে 
দু-গুন তিলগদন, দাম দিত। 

কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে ইডেনের 
দর্শক আসন অনেক ফাঁকা থেকে 
যাচ্ছে। আমরা হা খবর পেয়েছি 
তাতে জানা যাচ্ছে ইস্টবেঙ্গল 
ওমোহনবাগানের খেলায় আঁবিক্লিত 
টিকিটের সংখ্যা প্রায় ১০ থেকে ১৫ 
হাজার । 


মোহনবাগান ও মহামেডানের 
থেলাতেও টাকটের তেমন চাহিদা 
ছিল না এবং কয়েক হাজার টিকিট 
আঁবান্তত ছিল। 


এই ঘটনা আই; এফ-এর লাভ, 
লোকসানের সংগে যত না জড়িত 
তার চেয়ে বড় প্রশ্ন কলকাতা ফুটবল 
লশগের আকর্ষণ কমার কারণটি কি! 


এই সমস্যার মধ্যে আই; এফ-এর 
ঢোকা দরকার শবং এই সমস্যার কারণ 
সম্পকে" গভীরে ঢুকে তার সমাধানের 


- দূশকদের অনেকটাই হতাশ করেছে। 


ভারতে অনগ্ঠিত বিাভম আন্ত- 
জাতিক খেলার দৌলতে দশ“করা যে 
উচ্চমানের খেলা' দেখেছেন তাতে এবং 
দর্শনের দৌলতে বিভন্ন বিদেশশ 
প্রীতযোগতার উশ্চুমানের খেলা 
দেখে দর্শকরা ভারতাঁয় খেলোয়াড়দের 
ক্লীড়ামান সম্পর্কে অনেকটাই বাঁতশ্রম্ধ 
হয়ে পড়ছেন। 


কলকাতা ভারতের ফুটবলের 


ফয়সালা করবেনই । 


Price—60 Paise 
অফিসাররা বলছেন, তারা এক 
ম্তীরা যখ 
তখন আঁফসারদের নামে যা ইচ্ছ 
বলবেন, এটা কিছুতেই বরদাষ্ত ক 
হবেনা । তাঁদের মনের কথাটা তাঁ 
[বিনয়বাবৃকে জানয়েও 'দয়েছেন। 


বিনয়বাবু বেশশ কথা বল 
লোক নন। তান এ ব্যাপারে মোট 
মৃটি চুপচাপ । 'িদ্তু ত 
বেড়াচেহন দু একজন খুচরো মন্ত! 
তাঁয়া বলছেন, প্রবীরবাব কখন 
আই এ এসদেযর় সম্পকে কো 
কটু মন্তব্য করেন নি ৷ স্বারথ(শ্বেং 
মহল এসব কথা ছড়াচ্ছেন। ত 
হশ্যা। কয়েকজন আই এ এস আঁহ 
সার ধডডো বাড় বেড়েছেন। ও*দে 
একট; টাইট করা দরকার ম.খ্যম* 
আনুন ৷ উপয্যন্ত ব্যবচ্থা নেও 
হবে। 


বলাবাহুল্য, ঝগড়াট। মূলৎ 
দলি পি এম মম্বীদের সংগে । অঃ 


দলের মন্ত্রীরা ড:গড্‌ুাঁগ বাজ্াচ্ছেন 


আকর্ষণ কমছে 


পাঁঠদ্থান। তাই আই এফ এর এক 
দায়িত্ব আছে কলকাতায় এবং পা; 
বাংলায় নতুন নতুন ফটবল -প্রাত 
তৈরী করতে রাজ্য ক্রীড়া পর্ষদ 
সাহায্য কয়া । 

এ ছাড়াও কলকাতার ফুটবল; 
আকর্ষণীয় করে তুলতে আই এফ এ 


- উচিত নতুন করে চিন্তাভাবনা বরা 


নতুবা কলকাতার ফটবলে অম্ধক 
[দন ঘনিয়ে আসবে । লক্ষ লক্ষ টা 
দিয়ে ভিন ফ্লাজ্য থেকে খেলোয়াড় এ. 
বেশ দিন কলকাতার ফুটবল! 
আকষণণীয় করে রাখা যাবে না। 

তাই সময় থাকতেই শুধু অ 
এফ এ নয়, [বাভাষ বড় ক্লাবেরও উচি 
নতুন খেলোয়াড় তৈশ্নী করতে উদে) 
নেওয়া । 





সরকারণ-বেসরকারা প্রভুত্বের কাছে যান শি্পসত্তাকে বন্ধক রাখেন 


মিহির আচাষ" সেই বিরল লেখকদের অন্যতম । 


লেখককে জানতেই হবে। 


দায়ত্ববান পাঠকদের এ 


মিনির অংচার্থ প্ৰণীত 


বাঙাল’ বুদ্ধিজ'ব' মানস ও সমাজভাবনা ১৫০০ 
শতবর্ষের আলোকে শরৎচন্দ্র ১০০০ 


নিবচিত গ্রচ্প ১৬০০ 


তোমার আমার সকলের জন্য ১২০০ 

তিরাগমন ১০'০০ ধূসর পদাতিক ৮'০০ 

পরশুরামের কুঠার ১৬০০ পশ্চিম বাঙলার গ্রঙজ্পসংগ্রহ ১০০০ 
জীবন নিরবধি ১৬৪০ পুথিবশর বয়স ১৪০০ 





প্রাপ্তিস্থান ॥ লেখক সমাবেশ ৷৷ ১৭২/৩৫ আচাষ" জগদশীশ বস: রোড, কল-১ 
কলেজপ্ট্রীট 1। দে বুক স্টোস‘। কথা ও কাহনণ। নাথ ব্রাদার্স । শৈব্যা 


নিউ বুক সেষ্টাস* । কথাশ্ক্প। 
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ল'পাদক_হীরেন বসু । সম্পাদক কর্তৃক বি. আই. পি. টি. প্ৰেস, ২৭াব। লোৌনন সরণণ। কলিকাতা-১৩ থেকে মাদুতএবং দর্পণ কাধালয় ৬১ মট লেন; কাঁলকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত 


বোবা নির্বাচনে ইকখ্রসেরগক্ষেজয়েরআমা ক 


BS 


পা 





সপতকিলবৰ্বঃ ৩০শ সংখ্যা, দর্পণ শুক্রবার, ২৪শে আগস্ট ৮৪, ৬৪ পয়সা 
ইঁন্দ্রি গান্ধী সরকারী 
যন্তের মাধ্যমে কোশলে 


ণির্বাচনী প্রচার চালাচ্ছেন 


লোকসভা 'নবচিনের দিন এখনও 
ঘোষণা না হলেও ইতিমধ্যে ভোটের 
প্রচারে অনেকেই নেমে গেছেন। তবে 
সকলের প্রচারেয় ঢং একরকম নয় । 

ই-কংগ্রেস দলনেশ্ন। শ্রীমতণ 
ইান্দরা গান্ধীর প্রচারে কায়দা-কানূন 
অনেক ব্যাপক এবং লুপারকাজ্পত । 
উন এব্যাপারে দলের কমীদের উপর 
শনভ'র করে চলেন না। তাদের 
কত'বাবাদ্ধি এবং 
সম্পকে" তাঁর ভালই জানা আছে । 
সেজন্য বেশ কিছুদিন থেকেই তান 


"১ সকার যন্তকে পুরোপুরি কাজে 


' উত্তরাধিকাম্শীর প্রচারে । 


লাঁগয়ে চলেছেন তাঁর এবং তাঁর 
দলের 
আলাদা প্রচারের প্রয়োজন নেই; কারণ 


- খতনিই ত দল! 


ইদানণং যেটা সফলের নজর 
কেড়েছে তা হল দরদ নের ভূমিকা । 


কর্ম কুশলতা - 


প্রতাদন একেকটা করে নতুন কেন্দ্র 
খোলার পাঁর়িকজ্পনা বেশ সংহ্ঠুভাবেই 
চলছে_যাতে ভোটেয় ঠিক আগেই 
সারা দেশের প্রায় ৭০ শতাংশ লোকের 
কাছে দ্‌রদর্শনের বাণী পৌছে 


যায় । দ্‌রদর্শনের বিভিন অনুষ্ঠানের 


মাধ্যমে নানান কায়দায় কখনও ব্তৃতা 
কখনও নাটক, কখনও সিনেমা, সংবাদ 
প্রবাহ ধা আলোচনা চক্রে সুত্রে 
ইন্দিরা গাঞ্ধী ও তাঁর পরনের প্রচার 
চলছে। যাঁদের কাছে দুরদশনের 
চমকটা খুবই নতুন তাঁদের ঘোর কাট- 
বার আগেই শ্রীঘতণ গাল্ধা তাঁর 
আসর জমিয়ে নিতে চান। যেমন 
এশিয়।ড ও জোট নিরপেক্ষ সম্মেলনে 


করেছিলেন । এই মৃহূতে ওলিপি- 
কের লঃগারকোটেড পিলের সঙ্গে 


অণণন্নরের কিত্ন সেবার ছবি 
শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় ' 


- ইশ্দিয়া গান্ধী "কি রাষ্ট-পাঁত 
প্রধান শাসন ব্যবস্থার দিকে ব"্‌ক- 
ছেন? এই প্রন দেখা দিয়েছে 
কেন্দ্রীয় সার ও রসায়ন দপ্যরের মন্যণ 
বসচ্-শাঠের বন্তব্য7র মধ্যে দিয়ে। 
কিদ্তু অধিকাংশ বিরোধী দল শাঠের 
প্রন্তাবকে রাঙ্গনৈতিক চাল ছাড়া 
আর ছুই মনে করছেন না। 
শ্রপাঠে বেশ কিছু দিন ধরেই 
রাষ্টুপতি প্রধান শাসন ব্যবন্থার 


_ পক্ষে ওকালতি করে আসছেন। কম্তু 


কংগ্রেসের বতমান যে সংগঠনের 


কাঠামো তাতে কোন নেতার পক্ষেই 


ওপরতলার 'নিদেশ ছাড়া নতুন কোন .- 


সাংগ্ঠানক বা প্রশাসনিক ব্যবন্ছার 
পারবতণনের কথা বলা সম্ভব 
নয়। ূ 
বর্তমানে দেশে যে অবন্থা তাতে 
আগামী লোকসভা নির্বাচন হলে এবং 
বির্লোধীরা ঘাঁদ এক্যবগ্ধ হয় তবে 
কংগ্রেসের পক্ষে একক সংব্যাগাঁরণ্ঠতা 


নিয়ে ক্ষমতায় আসা খুব কণ্টকর 


হবে। 5 
গত নির্বাচনে ইন্দিরা গাদ্ধী যে 


তাই রাষ্টুগি প্রধান শাসনব্যবস্থার জন্য প্রচার চন্তছে 


সব রাজ্যে একচেটিয়া জয়লাভ করে 
ভেল্কী দৌখয়োছিলেন এবার বিভিন্ন 
আগালক দলের এবং কয়েকটি 
বিরোধ দলের প্রভাবে তা সম্ভব হবে 
বলে মনে হয়না । | 


যেমন ধরা যাক অন্ধ প্রদেশে 
লোকসভা নির্বাচনে গতবার 
কংগ্রেস ৪২ টি আসনের মধ্যে ৪১ 
আসন দখল করেছিল কিন্ত; এবার 
৩-৪ টির বেশ আসন দখল করা 


শেষাংশ ৮ম পচ্যায় 


লোকসভা নিবাচনের জন্যই 


ইন্দিরা অন্ধে অক? সরকার ফেললেন 


এখন রাষ্ট্রপতি শাসন ছাড়া উপায় নেই 


লোকসভা 'নিবচিনের দিকে 
সভ কে আচমকা ভেঙে দিলেন 
রাজ্যপাল র[মলালকে দিয়ে । 
লোকসভা [বচনের আগে যে 
অন্ধ প্রদেশের এন, টি রামা রাওকে 
বরখাস্ত করা হবে তা কংগ্রেসের ওপর" 
তলার কিছু নেতা জানতেন | কিষ্তু 


এত তাড়াতাঁড় তা" তিনজন. ছাড়া 


আর কেউই জানতেন না। এই 


[তিনজন হঙ্গেন শ্রীমতণ গান্ধী, রাজীব 


'গ্রাম্ধী এবং মাখনলাল ফতেদার । 
অন্ধে যে শ্রীমতশ গ্রাম্ধী কিছ; 
রোধ এম। এল, এ-কে হাত করেছেন 
এ খবর কু কিছু সাংবাদিকের 
আগেই জানা ছিল । তবে চেষ্টা 


"চলছিল যাতে কম করে ২৪০ জন 


ক্ষমতাসীন দল অথ।ৎ তেলেগ 

দেশমের বিধায়ককে হাত করা যায়! 
শ্রীমতণ এ কাজটা তাড়াতাঁড় 

করবার জন্য স্বয়ং হাজির হয়োছলেন 


. অম্ধপ্রদেশে এবং কয়েকটি জনসভাতেও 


রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে “বিরূপ 





যোগ্যতাহীন প্রণব-পূত্র ম্বুপারিশের রজোরে 
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ডতি হয় 


কেন্দ্র অর্থমন্ত্রী প্রণধ মখাজ'‘র 
ইঞ্জীনয়ার পুত্র অভিজিৎ ম:খাজ*র 
যাদবপুর বিশ্বাবদ্যালয়ে ভাত‘ 
সম্পকে" এক চ.9 স্যকয় সংবাদ পাওয়া 
গেছে। ছিম়াতর় সালে আভাজৎ 
[হ্বতীয় বিভাগে হায়ার সেকেম্ডারী 


= পাশ করে ও রুচির বিড়গা ইসস্টি- 


[টিউট অফ টেকনোলাজতে মেকানিকাল 
ইঞ্জানয়ারং বিভাগে ভাত হয়। 
হায়ার সেকেম্ডার' পরপক্ষায় আশানু- 
রুপ নদ্বর না পাওয়ায় সে এখানকার 
কোন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভাত 


হবার আশাই করতে পারোন । সে বি 
অই টিতে পাঁচবছরের মাথায় তৃতায় 


বর্ষে পড়ার সময় হঠাং বি আই টি. 


ছেড়ে দিয়ে ষাদবপ;র বিশ্বাবদ্যালয়ের 


মেকানিক্যাল হী্নিয়ার-এ দ্বিতায় - 


বর্ষে ভাত" হয়। 

্দহপুর বিদ্বাবদ্যালয়ে ভাত“ 
হওয়ার জন্যে জয়েন্ট এনট্রাম্স পরণক্ষা 
দিতে হয়। এছাড়াও 'নাখল ভারত 
ইঞ্জানয়ারং 
শিক্ষা পদের নিয়ম অনুযায়ণ এক, 


য্লাম্্য থেকে আয় এক রাজ্যে বদলনঈও*- 


আ।৬ টেকনিক্যাল 


বেআইনী । তবু কেন্দ্রীয় অথনশ্মশর 
পুত্র । - তাই পৃথক ব্যবন্থা'হল । 
একাশি সালের ১৮ এপ্রিল উপা- 
চাষ ডঃ মণীশ্দ্রমোহন চক্রবর্তীর 
সভাপাতহে যাদবপুর বিশ্বাবদ্যালয় 


- পদের সভায়, আঁভাঁজৎ মুখাজর 


আবেদন পন্প পড়া হয়। আবেদন 
পত্রের সঙ্গে ছিল মেকানিক্যাল ইঙ্জি' 
নয়ারিং [বিভাগের প্রধান, ডঃ রজত 


চক্রবতীঁর সুপাঁরশ। ডঃ রজত চত্র- 
বত‘ অধ্যাগনার ল্ছ রাজনীতি ও 
শেষাংশ ৮ম পৃন্ঠোন্স 


তা'করেই শ্রীমতী গান্ধী অন্ধ ম্যি-.- 


- এম এল এ যোগাড় করতে নামবেন 


মন্তব্য করেছিলেন । এটা ছিল বাইরের 
রাজনৈতিক প্রচারের দিক । 

শ্রীমতধ গাম্ধী হায়দ্রাবাদ সফর- 
কালেই বেশ কয়েকজন তেশেগু দেশম 
দলের এম, এল; এর সঙ্গে ব্যান্তরগত 
ভাবে কথা বলেন । তাদের অন্যতম 
হচ্ছেন বর্তমান মৃখ্যমন্ত্র ভাস্কর 
রাও। 

ভাস্কর রাও স্পষ্ট করেই শ্রীমতী 
গ্বা্ধীকে আত্বাস 'দয়োছলেন যে; 
কেন্দ্রের নির্দেশ পেলেই তান 


এবং এর জন্য প্রযোজনায় আর্থিক 
সাহায্য করতে হবে।, 

প্রীত গান্ধী ভাঙ্কর রাওএর 
কথায় সম্মাত জানিয়েছিলেন এবং এ 
আই 'স পির অন্যতম সাধারণ 
সম্পাদক চণ্দুলাল চচ্দ্রেকরকে ভার 
দিয়েছিলেন ভাত্বপ্ন রাওএর সঙজ্জে হাই- 
কম্যান্ডের পক্ষ থেকে গোপনে যোগা- 
যোগ রাখার । 

অনেকেয় মনেই প্রন দেখা 
দিয়েছে যে, শ্রীঘত+ গাম্ধী আচমকা 
এন টি আর সরকারকে বরখান্ত 
করলেন কেন? 

আমাদের কাছে খবর আছে যে, 
একট বন্ধু দেশের গোয়েন্দা সংগ্ছার 


" খবর শ্রীমতী গান্ধীকে অন্ধ প্রদেশ . 


সম্পকে তাঁড়ঘাড় সিদ্ধান্ত নিতে 
সাহায্য করেছে।. 


কিন্ত; শ্রীমতধ গাম্ধী বেশ ভাবনা 


চিন্তা কয়েই এন টি আর-কে ক্ষমতা 
থেকে সারয়েছেন । বাদ দেখা যায়; 
যে বিধায়করা আজ এন টি আর এর 
সমর্থনে কথা বলছেন তারা পরে 
যদি ভাস্কর রাওএর সমর্থনে 'কথা 


_ বলেন তাতে আশ্তষ' হবার কিছ: 


নেই । কারণ নেপথ্যে লক্ষ লক্ষ 
টাকার থেলা চলছে যাঁদ ভাস্কর রাও 


কোন ভাবে বিধান সভায় তার গাঁর- 


চ্ঠতা প্রমাণ করার সুযোগ না পান 
গারঠতা দেখাতে %া 


'রাষ্ট্রপাতি শাসন আবার । 


পারেন তবে অন্ধ প্রদেশে 
হয়তো লোকসভা নিবচিনের সঙ্গে 
সেথানে নতুন করে বিধানসভা নিব" 
চন করা হতে পারে যদি না এব মধ্যে 
আঁধকাংশ তেলেগ; দেশম 'িধারকের 
সমর্থন আদায় করা যায়। ' র্‌ 


তবে শ্রীঘত গাম্ধীর যারা পরা- 
মর্শদাতা তারা আশা করছেন নতুন 
মহখ্যমন্তরী ভাস্কর রাও"ঞর পেছনে 
অধিকাংশ বিধায়কের সমর্থন বিদ্ধ 


. দিনের মধ্যেই আদায় করা যাবে। 


" লোকসভায়. অন্ধ প্রদেশের 
আসনের সংখ্যা ৪২টি। গত নিব 
চনে শ্রীঘতী গাম্ধীর দল 
৪১ আসনে জয়লাভ করেছিলেন । 
এন টি আর সরকার ক্ষমতায় থাকলে 
শ্রীতা গান্ধীর পক্ষে ২।৩'টর বেশ 
আসন পাওয়া »্ভব ছিল না। 


তবে অন্ধের সাধারণ মানুষ 
এন, টি আরকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে 
দেওয়ায় ইন্দিরা গাম্ধীর সরকারের 
ওপর দ্ধ । | 


জানা গেছে এই ক্ষোভ দয় করার 
জন্য এবং ওখানকার সাধারণ মানুষের 
মন জয় করার জন্য শ্রীমত গন্ধীর 
সরকার কিছ; কিছু চমকপ্রদ [সিদ্ধান্ত 
নেবেন। কংগ্রেস নেতৃত্ব আশা 
করছেন এর ফলে হয়তো জনসমর্থন 
প্রীমতগ গাম্ধীর দিকে পুরোটা না 
এলেও অনেকটাই নিয়ে আসা সম্ভব 
হবে। রর 
জুমা জি SMS TEESE 

বিনয় নিবেদন 


আঁনবাধ কারণে ' গত সপ্তাহ 
দপ‘ণ প্রকাশ করা যায়নি বত'মান 
সংখ্যাটি ১৭ই আগষ্ট এবং ২৪শে 
আগষ্ট যুস্ত সংখ্যারপে £ক।শ করা 
হল। এই অনিচ্ছাকৃত টির জনা 
আমরা দাখত। 





1 দুই |1-. 





নলায়। 


"তা অগ্রাহ্য করা হয় অথচ - প্রায় ১. 


। পুনরাবাত্ি 


 মানেকা 


নির্বাচনী প্রচার 


১ম পু্ঠার পর 


প্রথামক ভাবে এই কথা মনে হবে যে 
প্রীমতাঁ গাদ্ধী আসল- বিপদের. সময় 


| পরিত্রাণ করতে পারেন দেশকে । 


এই প্রসঙ্গে প্িপ্‌রার মুখ্যমস্ম 
শ্রীনপে চক্তবতাঁয় একটি মন্তব্য স্মর- 
“তান বন্যায় ক্ষাতগ্রষ্তদের 
সাহাযোর জন্য ফেন্দ্রশয় সরকারের 
ফাছে আর্ক সাহায্যেক্স দাবী করলে 


কোটি টাকা বারে আগরতলায় খুব 
জোরালো একটি দংক্পদর্শনের কেণ্দ 


চ্ছাপনের বড় রকমের উদ্যোগ নেওয়া: 
. ; হয়েছে । আসলে ধন্যা কবলিত মানুষের একাটি অশ্ব । 


ঘাণের চেয়ে ‘ মা ও ছেলের” প্রচার 
অনেক বেশ জরুরী কেশ্দ্ের কর্তণ- ' 
দের কাছে। - ' 

শ্রমতণ গাম্ধণর আর একটি” 


. . প্রচারের কায়দা হল ভোটের দিন 


ঘোযণায় আগে যত তাড়াতাঁড় সব. 
নতুন নতুন উন্নয়ন প্রকচ্প্র.ভাঁত্ত ' 
স্থাপন | ১৯৭১এর নির্বাচনের ঠিক ' 


আগে এই রকমের ভাঁতৃদ্বাপনের ও. 


ফিতা কাটার 'ঁফাঁরাষ্ত ছেপে হিন্দু 
ছ্ছান টাইমসের. ভারাগস্‌কে চাকু" 
রর মায়া কাটাতে হয়। এই পুরোনো. 
কায়দাটা নতুন ঢও "সাবধানে 
করা হচ্ছে 
কেমন তাঁড়ঘাঁড় করে প্রচুর অর্থের 


' অপচয়ে উত্তয় প্রদেশে গ্যাস কমি" 


শনেয় উদ্যোগে তেলের. পাইপ লাইন 
নিয়ে যাওয়া হচ্ছে. তার বিবরণ ' 
বোঁরয়েছে কোন কোন সংবাদ প্লে । 
একদিকে যেমন নতুন নতুন 
উন প্রকঙপের . ভাঁতু, স্থাপন বরা - 
হচ্ছে উত্তর প্রদেশে, অন্যদিকে অত্যন্ত 
অনুগত শ্রীনারায়ণদাস ৷ তেওয়ারীকে 


এ. - মুখামস্তপর পদে বাঁসয়েছেন শ্রীমতী 
"গান্ধী 
বিনা বাধায় দলর  স্বাথে" ব্যবহার 


যাতে - . সরকারী ধশ্র 


করা. যায় 'নিরধচনের আগে । 
কারণ উত্তঘ প্রদেশের লোকসভার 
সদস্য সংখ্যা অনেক । আর তাছাড়া 
শ্রচরণ সং, শ্রঁবহুগুপা এবং শ্রমতাঁ 
গান্ধী যে তশকে বেগ 
দিতে পারেন তা তিনি প্রত্যক্ষ করে- 
ছেন এর আগের কয়েকাটি উপানবা* 


চনে !- এই জন্যই বিদ্বন্ত 
প্রশাবদ্বনাথপ্রতাপ সিংকে প্রদেশ ই- 
কংগ্রেসের করা হয়েছে - 


' যাতে কমলাপতি ্িপাঠি দলের মধ্যে 
নতুন করে সমস্যার লৃষ্টি' না 


- করতে পারেন । 
প্রাতাদন দ:রেদ্শনের পদণয় দেখলে ' 


বদ্ধ! 
এবং, 


বিহায়ে দুই উপদল'য় নেতা 
অশ্তত প্রকাশ্যে আর ঝগড়া করবেন 
না সেটা শ্রীমতণ ভাল করেই 
. প্রচার _ করেছেন। .. শবারে 
মহারাষ্ট্রের পালা .। পশ্চিমবঙ্গে ও"র 
দাপটে প্রণব-বরকত একমণে দাঁড়য়ে 
বামফস্টের, বিরদ্ধে লড়াই করায় শপথ 
নিয়েছেন । এটাও শ্রীঘতপর প্রচারের 
একটা কারদা। দলের মধ্যে একোর 
ভাবম্যাঁত' তৈরী করা ।. পাশাপাশি 
বিরোধী দলের মধ্যে সমঝোতার 
অভাব--সে্টা প্রচার করা পেটোয়া 
সাংবাদিকদের 'দিয়ে। তাদের সম্পকে 


ব্যান্তগত কুৎসা রটনা করাও এরই 
যেমন সম্প্রতি তার, 


বশম্বদ ড'লাময়া  জৈনের ইলাস- 


্রেটেড উইকলিতে শুরু হয়েছে । 
- অত্যাবশ্যক পণ্যের দাম যখন রেকর্ড 


. পারিমাপ বেড়েছে এবং অর্থনৈতিক 


ক্ষেতে ব্যথতার কোন জবাব নেই, 


তখন মানুষের মনকে বিন্রস্ত করে 
অন্যদিকে সারিয়ে দেওয়ার জন্য 
এটাও একটা ফ্যাশিষ্ট প্রচার টেকনিক- 
অপপ্রচার দিয়ে প্রচার । 


এর পাশাপাশি অন্য বিরোধণ- 


দলগৃলির প্রচার অভিযান এখনও 
সংবাদপন্লের মধ্যেই প্রধানত সামা- 
একমান্ পশ্চিমবঙ্গে 
সি পি আই (এম) কেন্দু বিরোধ" 
আন্দোলনের সঙ্গে নিবচিনের প্রচারকে 
এক করে দিয়েছে | 

জনতা নেতা শ্রীচদ্দ্রশেখর তাঁর 
ইশ্দিয়া বিয়োধঁ আক্রমণ খবরের 
' কাগজ মারফৎ হলেও বেশ জোরালো 


ভাবেই, রেখেছেন । তাঁর যন্তব্য খুবই 


পরি্কার--সোজগাসুজি ভোটে শ্রীনতী 
গাম্ধীর জিতে আসায় কোন সম্ভাবনা 
নেই । . সেজন্য তাকে সবন্প একটা, 
অস্বাভাবিক অবস্থা সাঁষ্ট করতে হচ্ছে 


- যেমন আসামে, পাঞ্জাবে ও কাশ্মীরে 


করে চলেছেন। লোকের মনে ভয় 
-এবং অসহায় অবস্থা তৈয়শ করা এবং 
তিনিই একমা্র পাঁরন্াণ করতে 
পারেন এমন মনোভাব গড়ে তোলা । 
শ্রীমতী ক্ষমতায় যে ত্বাদ . পেয়েছেন 
কিছুতেই "তা হাতছাড়া আর হতে 
দিতে দেবেন না । যদি ভোটে সংখ্যা- 
গ্রায়িষ্ঠতা না পান তাহলে মালিট।ঝুশর 
সঙ্গে আপোষ করে জঙ্গী! শাসন চাল 
'করবেন আর আগে থেকে অনুমান 
করতে পারলে - প্রোসডেন্ট প্রথা 
প্রবর্তন করে নিজে সর্বময়" কলর 
হবেন । উনি'আজ বেপরোয়া ॥ 


পপ 


 &ম কলমের পর 


এনেছে পাঁচ্চমবছেও “ম্যাডামের” 
নিদেশ নেতাজী চ্টোঁডয়ামে কন" 
ভেশনে সোমেন,.সৃতত যেমন এক 
হয়েছেন, . তেমন বরকত সাহেব 


"' প্রণব এক মণ্ডে স-প-আই (এম) তথা 


বামজপ্টকে উচ্ছেদের শপথ নিয়েছেন । 
কনভেনশনের ঠিক পরেই 


এর প্রধান উদ্যোন্তা গ্রীসোমেন, মিত্র 


লাংবাদকদের বলেছেন যে. একসঙ্গে 


সবাই এসে কনভেশনে এঁকে)র কথা 
বলে গেলেও দলের অনৈক্যের জট 
মোটেই ছাড়ে নি-। দলনেতা সে 
কথা,ভাল করেই জ্বানেন। - সেজন্য 
সারা দেশে যেমন “ডিভাইভ গ্যান্ত 
রুল” পাঁলাস দিয়ে শাসন কায়েম 
রাখতে চান। নিজের দলের মধ্যেও 
বছরের পর বছর নিবচিন_ না কয়ে 
একজনকে অন্যের বিরুদ্ধে জড়িয়ে 
টিকে আছেন | ' + 


[শন ওপৃ্ী 


শ্ৰীপতি নন্দী. 


শোনা যায় যমদ্‌তের মাথায় গশং 


"আছে । অবশ্যই 'জান্ষটা মানানসই। 


যাঁদও প্রশ্ন হতে পারে, দুত মশাই” 
রের 'রাজাজ্ঞা পালনের কাজে 'কি এর 
প্রয়োজন ছিল? যার সামান্য দপশেই 
গ্রাণণ মানের ভবলগলা সাঙ্গ, হয়ে যায় 
তান শু্ী-না হলে কি মরজগতে 
মৃত্যুগত আইন শৃঙ্খলায় কোনরে 
িপাত্ত ঘটতে পারতো? 


সৃষ্টি করতো? তা-অবশাই ঘটতো 
না। কেননা; মদত শং্গী না হলেও 
যথার্থই সেলফ সাফিশয়েল্ট । 


কিন্তু; মলে রাখতে হবে, স্রষ্টার . 


সাষ্টতৈে কোন কিছুই ভল: 


থাকে না। যমদ:তের- স্রষ্টা স্বমনং 
যমরাজ জানেন, আধকপ্তু ন দোষায় ' 
এব, যমদতের র্‌পকলায় সবাঙ্গ- 


সংশ্দর পশংত্ব ভাব ফ:টিয়ে তুলতে 
যমদতগণের মাথায় শিং জুড়ে দিয়ে , 
তিনি যথার্থ র্‌পকারের দায়িত্ব 
পালন করেছেন। 


নয়াদি্শর যমালয় যমরাজের 


“চেয়ারে আসান চেয়ার পারসনও 
নিজ কাজকর্মে প্রাটি রাখেন  না। 


পাঞ্জাবের গ্রামে গঞ্জে' রাস্তাঘাটে প্রায়. 


প্রীতাঁদন যারা গাল খেয়ে মরছে, 
তারা 'কেউ লঙ্কার তামিল নয়। রম্তে 
মাংসে ভারতীয় এবং 'একই কারণে 
ভারতীয় যমদতগণের ভোগ্যবচ্ঞ; তো 
বটেই । অতএব/ দিল্লধজ মদত 

মদূশ্য 'ন্যাশন্যাল সিকিউীরটী এউ’ 
আর্মড ফোসে‘স (স্পেশাল পাওয়াল?) 
এযাক্টের+ বিচারে এরা বেচে থাকার 
অধিকারণ হতে পারে না, বরং যমদ:- 
তের চোখে পড়া মান্ুই কনফ-স্টেশনে 
মৃত্যু লাভের অধিকারী । অবশ্য 


এরূপ আঁধকার -ভারতাঁয় মানে 


প্রায় সকলেরই আছে--একমান্র যময়াজ 
যমদচত্। যম দরবারের দরবারীগণ ও 
যমালয়ের দৌবারিকগণ এবং স্বাধীন’ 


ভারতে বিগত'৩৮ বছরে যারা ফে*পে 


ফুলে লক্ষ গুণে ঢাউস হয়ে উঠেছে 
তারা ছাড়া । বলা বাহুল্য, যমদুত- 
গণের এাফাসয়েন্সী গুণে এমন এফ" 
1সয়েন্ট ব্যবস্থায় কোনও শ্রুটি বিচ্যুতি 
নেই ৷ কিন্তু সদা উৎকষ্ঠ যমরাজের 


মনে আখ্মসন্তোষের বালাইটুকুও 
থাকলে চলবে কেন? একটা 
নিখংত ব্যবস্থাকে আরো- 


আরো সোঁফান্টকেটেড করে রাখলে 


ক্ষত কি?" বরং ধারে চ ভারেচ 
শাসন কার্য আরো ফলদারণ হয়ে 
উঠতে পারে। নিঃসন্দেহে এমন. 
তঁক্ষম প্রোগ্রোসভ দরেদৃষ্টি ২ একমাত্র 
যমরাজ ছাড়া আর 


অথাৎ - 
মানৃষ বেচে থেকে যময়াজের বিপত্তি - 


কার পক্ষে : 





সম্ভব ? অতএব এবারে শুধ: গংলিতে 
ম্‌ত্যুদল্ড নয়, গধাতয়ে গণতয়ে 
মৃতুদ্ডেরও বিধান হয়েছে--যম- 
'ঝাজীয় বিচার ব্যবহ্থায় নতুন শুজায় 


সংযোজন ঘটেছে_টেরারিদ্ট এ্যাফেহেড 


' এঁররাদ : (স্পেশ্যাল কোট) 
_আডনন্যাদ্স | বমগ্সাজ জানেন, দেশে 
নোটড হ্যান্ড আর নেটিভ প্র্যাম্ট 
বলতে আর কিছু নেই, সবই ফরেন ; 
আর এতশত প্ল্যান্ট উগড়াতে হলে 
আরো আমামেন্ট চাই, সারপ্রাস হলেও 
চাই।: মালটি এখন অবাধ- যম 
দরবারে পাশ হয়ান সত্য, ফিম্তু 
শঙ্গ লাভ করা মাত্রই শন্গ উত্তোলন 
করে যমদতগণের কাজে নেমে যেতে 
একম.হত্তও দেরী হয়নি। দি 
মোর, দি ম্যারিল্লার ! 


* + * 


এবছর প্রাতপালিনণর ইচ্ছায় বর" - 


সন্তান পেনব মৃখুজ্যো পশ্চিমবাংলার 
প্রাপ্য ৩০০ কোটি টাকা মেরে 
দিয়েছেন।. অথণৎ পশ্চিম বাংলার 
প্রাতটি মানুষকে এমন কি প্রতিটি 
শ্রশুকেও ৬০-৬6 টাকা থেকে বণ্চিত 
করেছেন। পারসংখ্যানের ভাষায় 
একথা নিশ্চয়ই . বলা চলে। 


নিঃসন্দেহে এ কারণে পেনববাবূর-- 


মনে আত্মসম্তোষ জাগা স্বাভাবিক । 
পশ্চিমধঙ্ছের মাটিতে দু'দুবার নিবণ- 


' চনে গো হারা হেরে গিয়ে এবং পণ্চি- 


মবঙ্জের রাজনপীত থেকে প্রায় বিতা- 
ড়ত হয়েও যান ইন্দিরা গাম্ধীর 
কোলে চ্ছান পেয়েছিলেন এবং আজ 
পাশ্িমবঙ্জকে ভাতে -মারার পেটে মায়ার 


অধিকারণ হয়ে প্রতিশোধাত্মক পার" 


তৃপ্ত লাভ করছেন, তার একথাটাও 
স্মরণে থাকা ভাল যে, পশ্চিমবঙ্গ 
বনাম. ইাদ্দরা দ.দ্ৰ তার এ শিখম্ডা 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ২৪শে আগন্ট, ১৯৮৪ 


১ 


বলতে পারেন, শিখম্ডী জাঁবনের 
সার্থকতায় যে সুখ) পেনব মুখাজ'* 
আজ সে সুখে সুখী । কিল্তু, 
ইন্দিরা নেতৃত্বের উপায় পধ্ধাত, 


- সম্পকে“ যারা খানকটাও ওয়াকে€ 
বহাল তারা প্রায় সকলেই জানেন যে, 


ইন্দিরা যাকে মনক থেকে শাদ“লে 
পরিণত করেন, বিশেষ বিশে 
কাষেণম্ধার শেষে তাকে পুনমীষকে 
রূপান্তারত করতে তান বিদ্দুমা 
কালক্ষেপ করেন না। ইন্দিরা গান্ধীর 


' শ্াজনোতিক উত্থান ও ক্ষমতা গ্লাসের 


ইতিহাসটায় এর কোন ব্যাতিক্রম কখনো 
ঘটেনি । বাংলাকে টাইট: দিতে 
ইন্দিরা গাপ্ধী যথাযথই- একজন 
ঘোরতর বঙ্গদ্রোহীকে বেছে নিম্নে" 
ছিলেন, কাজও পাচ্ছেন, কিম্তু মনে” 


রাখতে হবে, পশ্চিম বাংলায় বঙ্গদ্রোহণ 


কংগ্রেদীর কোন ঘাটতি নেই, ছিলও 
না এবং ইন্দিরা গাম্ধীর প্রশাসানক 
রাজনীতিতে পেনব' মুখজ্েও 
অপাঁরহা নন, যেমন ছিলেন না 
অতল্য ঘোষ, নিজালিঙ্গাপ্পা। কামরাজ, 


. মোরারজী, . শরণ সিং, করণ সং, 


আর্স, বহুগুণ, অজয় মুখ্জ্ে 
চ্যবন, 'সিদ্ধাথ রায় হেন কোনও 


, * ব্যান্ত । অতএব, ধীরে রজন"। ধাঁরে । 
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রি আরেকখানা নিঝচিন, সমাগত, 
মনে হয় যথাসময়ের আগেই । শিবিরে 
শিবিরে কানাঘ,ষা। আলাপ আলো- 
চনা। মান-অভিমান। দরকষাকষি 
অতঃপর কনকড'। কনক্রেড। এলায়েন্স, 
এডজাণ্টমেন্ট ইত্যাদিও ' যথারীতি 
অনুষ্ঠিত হবে'।. [নিবার্চনধ ফলাফল- 
সংক্রান্ত  প্রাকশহসাব। প্রাককচার 
ইত্যাদিও বিজ্ঞর চলবে, হম্তীমখ‘গণও 
বুংহাত' তুলবে । অতঃপর একটা 
নিবাচনও হবে, কাতিপন্ন লোক 
এম পিও , হয়ে ধাবে। 
কিম্তু আন:'ঠীনক কার়াঁবলশ সমা-- 
পনাশ্তে অন-আনফ্ঠানিক পযযি-পর্ব“ 
অথাৎ ঘোড়া কেনা কোর কাজ শেষ 


না হওয়া অবধি সঠিক নিবচনণী চিত্র 


মিলবে না, এটাও ধ্‌ুুবে সত্য। 


অতঃপর যমালয়ে চেয়ারপারসন কে 


হোন: দেখাই যাক-, ইন্দিরা না চরণ 


ভৃমকাটি তার 'রাজনোতিক” জপব-- সিং; চশ্দ্রশেখর. না টানি 


নের সবশেষ ১৪ সর্বশ্রেষ্ঠ অধ্যায় । 


রাজীব ? 


ডিভাইড অণ্ড রুল নীতিতে 
ইন্দিরা ছল চালাচ্ছেন 


শ্রাইন্দিয়া[ও শ্রাঁয়াজগীব গাম্ধীর 
ধমকাঁন খেয়ে বিহারে ডঃ জগন্নাথ 
মিশ্র এবং শ্রীচন্দরশেধর সং এখন 
"ভাই ভাই” আওয়াজ তুলেছেন । 
দুজনে 'একই গাড়ীতে পাটনায় 
দলের [বিধায়কদের সভায় এসে এক 


-সঙ্গে- কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লোকসভা - 


নির্বাচনে ‘দ্‌শমনদেয়” মোকাবিলার 
শপথ নিয়েছেন । অথচ সেই দিনই. 
একটি সরকারী সংস্থার - চেয়ারম্যান 


- শেষাংশ. ৯ম কলমে 


পদ থেকে ডঃ মিশ্রের একজন কট্টর 
সমর্থককে হটিয়ে দেওয়ার সংবাদে 


" পাটনায় আবার একটি উপদল অপর 


উপদলের বিরুদ্ধে 'সক্তিয়। 
যন্ততে ডঃ মিশ্রের অন্গা 
সরানো হয়েছে--একজনের একাধিক 
পদের অধিকার? হওয়া চলবেনা__ 
তা চ'দ্রশেখর সিংয়ের সমর্থকদের 
বেলার প্রযোগ হয়নি. এমন অভিযোগ 


যে 
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হি 


£ঞ্জিনীয়াররা সরকারী কাজে অবহেলা করছেন: ' 
অথচ প্রশাসনের দায়িত্বে আগতে চাইছেন 


'স্দ্রবন উন্নয়ন মন্ত শরীপ্রভাস, 
ময় এক বিবাতিতে অভিযোগ করে- 
ছন যে গত তেসরা আগণ্ট ভরা 
ঢাটালের সময় প্রবল জলোচ্ছ্যাসে 
[ধ ভেঙ্গে এক বিজ্ঞ এলাকায় বহু 
ধম যখন নিশ্চিহ হওয়ার মুখে তখন 
পচ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত ইনাজনিয়ায় 
কেবারে চুপচাপ নিজের আঁফিসে 
সোছলেন। গ্রীরায় [নিজে বিপন্ন 
লাকা ঘুরে এসে আভযোগ করেন যে 
খর আঁধবাসীরা বারে বারে তাঁকে 
এনুরোধ করেও ভাঙ্গা বাঁধ পারদর্শ" 


নর জন্য নিয়ে যেতে পারেন নি। 


পাঁডওগ্রামে খোঁজ নেওয়াও আবশ্যক 
ধাধ করেন নি। ২. 

সংশ্লিণ্ট একজিকিউটিভ ইঞ্জি- 
নমারের বিরুদ্ধে তদস্ত করার জন্য 
তান সেচমন্্রীার কাছে আবেদন 
ছরেছেন। 

ইনাঁজানয়ারের বিরদ্ধে অভি- 
বাগ সত্য হলে সেটা বড়ই দুঃখ- 
ধনক, বিশেষ কয়ে যখন রাজোর 
নাঁজনিয়্ারদের সংগঠন ফেটোর পক্ষ 
গ্ৰকে বারে বায়ে, প্রাতিশ্রুতি দেওয়া 
চ্ছে যে তারা বন্যায় ভেঙ্গে 
ওয়া বাঁধ গেরামতের . যথা? 
দত তদারক করবেন। তবে 
রক্ষাণয় যে শ্রীরায়ের প্রকাশ্য অভি- 


ঘাগের পরে “ফেটো”র তরফ থেকে : 


কান 'িববাতি দেওয়া হয়ান আসল 
ধ্য প্রকাশ 'করে। কারণ সংামণ্ট 


নাঁজনিয়ারের পক্ষে সংবাদপত্রে 


কহ: প্রকাশ করা সম্ভব নয় । 
'রাইটাস* ' বাজ্ডং আফসার ' 
হলের অবশ্য ধারণা যে এ ইনাজয়া- 
প্রয় আচরণ একটা বিচ্ছিঘ ঘটনা নয়। 
পর আগে কয়েকটি বাঁধ মেরামূতের, 
গজে কিছু কিছ; ইনাঁজানিরার 


ফেটো'র ধাঁরে চা নাতির অনুসরণে 


hs 


কারী কাজকমে লোম ,কয়েছেন। : 


--বেশ . কিছিনদন. থেকে 'ফেটো” 
নাশ্দোলন করে, আসছে: .টেকনোক্র/ট 


বাং, প্রধ্যান্তাত্দ/য় ', শাক্ষতদের . 


শাসনের দায়িত্বে; যেমন বিভাগীয় 
1চবের পদে, নিয়োগ করতে হবে। 


পরজ্য সরফার৷ তাঁদেয়'। কয়েকটি দাব' :' 


মনে নিলেও 'পুরোপযার মানে নি।' 
গারতের অন্য কোন "রাজ্যে ইনাঁজ*' 


নয়ার ও ভান্তারদের এই দাব''মানাতে 


পারা ঘায়ান' একথা “ফেটোর" নেতাধ্া 
নল ফরে! জানেন, কল্তু তাঁরা তাদের ' 
শাশ্দোলনে।অন্যরাজ্যের ' সহকম দেয় ' 
ঃমায়েত' করার :' দিকে নজর ট্নান ' 
নিতে বাসফএ্টের আমলে. 
ঘটুক দার়িতের সুযোগ পেয়েছেন 
সব সে নী, 
বার দেওয়ার নয ' সায় চেষ্টা, 
পরেন নি তার- নিমান স্বাস্থ্য ও, 
সচ় দ্র. অথবা, বদৎ পর্যদের,. 
হর কলাপ.। এইসব দরে সংশ্লিষ্ট, 
শফসাররা। নিষ্ঠা সততা এবং বিচক্ষ- ৷ 


কষে তাঁদের যোগ/তার .. 


ণতার পারচয় দিয়ে যোগ্য প্রশাসকের 
পরিচয় দিতে পারেন নি। বঙ্পং 


কখনও কখনও জুনিয়ার ডাক্তারদের 
মত অমানবিক আচরণ করেছেন। 


বন্যার কাজে টিলোমর ঘটনা তার 


মধ্যে উল্লেখযোগ্য । ও'দেয় দাবা 


যতই ন্যায় হোক যদি জনগণের 
স্বাথের বিয়োধী কাজে তারা জগ হন 
তাহলে "মানুষের সমর্থন হারাবেন 


তাঁরা। 


তাঁরা নিজেদের অজান্তে স্রোতের 
বিরুদ্ধে চলে যাচ্ছেন কিনা তা ভেবে 


দেখার সময় হয়েছে। ডাঙ্তাররা আস্তে, ধ 
: রোগাঁদেরপরতি সিহান:ভ 


আন্কে বুঝেছেন যে যাঁদের' সেবার 
নামে ও'রা আন্দোলনে নেমেছিলেন 
বলে দাবা করতেন সেই রোগাদের 
সুখ সুবিধা তাঁরা অনেক সময় বুঝতে 
চেণ্টা করেন ন। উলটো 
রোগীদের সরকার বিরোধী আন্দো- 
লনে সামিল হওয়ার অন্য অমানবিক 
কাজ করেছেন । যে রোগার বেশীক্ষণ 


নাখেলে ক্ষতি হয় তাকে অনশন 


বা 


তাঁরা, 


করতে £বোচনা দেওয়া আর যাইহোক 





ফাকি নে 
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বন্তু-ত৷ দেওয়া সোজা কিষ্াইসাপুটা 


তাদের ধৈষ্'র সঙ্গে পারচযাঁ করার 


মনোভাব তোর করতে হলে সাত্য 
মানুষকে ভালবাসতে হয় । এরা ডাঃ 
কোটানস বা ডাঃ বেখুনের উত্তরা" 
[ধকার বলে দাবী করেন অথচ ভুলে 
যান যে, চাঁন-জাপান যুদ্ধের সময় 
স্বেচ্ছাসেবী হিসাবে তাঁরা প্রকৃত সেবার 
মনোভাবের পাঁরচয় দিয়েছেন । 
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০. এদের মত এক দল আই এ এস... 
আফসার অহেতুক জল ঘোলা করায় 
পর বুঝতে পেরেছেন যে তাদের 
হাতে তামাক খেতে চেয়েছিল অন্য 
জনেরা । অধিকাংশের যে সব্হাশ্য 
য়েছে সেটা শুভ লক্ণ। কিন্তু 
করে ওদের বস্তব্য বলে 
গ্রজে অননুমোদিত বিবৃতি ছাপা 


দল এবং ই-কংগ্রেস নেতা শ্রীজাব্দুস 


সাত্তার সকলের আগে হৈ চৈ শুরু 
করলেন তার রহস্য হয়ত একদিন 
জানা যাবে। কারণ সত্য কোনাঁদন 
গোপন থাকে না। 


SL Se 
ZS 2টি 


এক আশীব্বাদছ এব? স্থুযোগ 


৩৭ বছর আগে দাসত্বের শৃঙ্খল ছিন্ন করে আমরা স্বাধীন জাতি 
সমূহের পরিবারে যোগ দিয়েছিলাম ॥ 


' তারপর থেকেই জাতীয় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই আমরা দ্রুত 
পদক্ষেপে অগ্রগতির পথে এগিয়ে চলেছি । .. 


১.৬ 


চা 
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* আজ আমাদের কৃষকেরা জাতির চাহিদা অনুযায়ী যথেষ্ট 
'' খাদ্যশস্য উৎপাদন করছে। ০ 
* শিল্পোংপাদনে বিশ্বের ছাতি সমূহের মধ্যে আমরা এক 
১, গৌরবময় স্থানের অধিকারী । | 


! 







সকলের জন্য সামাজিক ও অর্থনৈতিক ন্তায়ধিচার সুনিশ্চিত 
করবার জন্য নতুন ২০ দফা কর্মসূচি আমাদের অবিরাম প্রচেষ্টার 


একটি মুখ্য হাতিয়ার ।. 


চে 


এই লক্ষ অর্জনের জন্য কাজ করছে পারলে তবেই আমরা 
আমাদের স্বাধীনতা এবং সংহতিকে সকল প্রকার অভ্যান্তরীণ এবং 
ধহিঃশভির বিপদ থেকে রক্ষা! করে তাকে অকন্ষুম্ন রাখতে পারবো । 
আমাদের স্বাধীনতার ৩৮-তম বংসরে আসুন আমরা কঠোর পরিশ্রম 
এবং সম্মিলিত প্রচেষ্টার শপথ গ্রহণ করি--ধা আমাদের কাঙ্ধিত 


জক্ষে পৌছে দিতে পাররে |. 


॥॥ চার 105০ .। 


স্গলীর গ্রামের নাম মামুদপুর 


এ এফ কামরুদ্দিন আহমদ 


হুগলগ জেলার গ্রাম মামুদপুর । 
এক মামুদপ;ুরের কথা আগে লিখোছ 
হূগলণ জেলার চম্ডীতলা থানার 
গ্রাম ।. বর্তমান গ্রাম চ্‌চুড়া মগরা 
ব্লকের ছোট গ্রাম । গরমে একটি 
মানত প্রাইমারণ দ্কুল ॥ হাইস্কুলে 
যেতে হলে 'দিইসুই যেতে হবে। 
কলকাতা থেকে মগরা ট্রেনে যেতে 
হয়। মগ্ধরা থেকে ২৩৪ বাস মামুদ- 
পুরে পেশছে দেয় । আগে এক 
সময় এক এর বাসে আকনা 
এসোছ । আমার পাশের গ্রামে আকুন? 
ডাকঘরের চিঠি প্রায়ই এই আঁকুনাতে 
চলে আসে । একটি বিদ্যাল;য়র 
প্রধান শিক্ষক মহদ্মদ আলী মিশহকে 


মান্য । (ভার . স্তর নিজেই চাষ" 


আবাদ ‘দেখাশুনা করেন । সাত বছর 
আগে ।আকনা এসেছিলাম । থেকে- 
ছিলাম একদিন । 

« ' আগে মামুদপহরের চারদিকের 
চৌহদ 
মামুদ 
দিসপুর গ্রাম ।৮1:ক্ষিণে” জি)”: 
রোড । | পর্বের গ্রাম ক্বারহাট । 
কুষ্তাঁ নদীর ধরেই, গ্রাম? । পশ্টিমে 
ফতেপরে গ্রাম ॥৮)১)চমামুদপংর, ঘংরে . 
আসার জন্য আমন্ত্রণ জানান চ্‌চ- 
ড়ায় অবস্থিত হুগল’'' জেলা ডাস্টিষট 
সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের 
কমশী 1গুরুসদয়বাবু । গ্রামে ঘুরে 
আসার | জন্য তিনি বহু মানুষকে 
আহ্বান|জানয়েছেন সাদগে। গ্রামকে 
নাছ 


পে 


যোল আনা । ৃ 
| ঘামের ২ [কসংখ্যা এক হাজায় 
চার্শত ১ চারশো বিশ ' 


শা বলে তানও বিপাকে, ' পড়ে 


ছাসৃতে বাধ্য-হলেন। গাুরুনসদয়বাবুর. 
পেয়েছি' আরও: কিছ; - তথ্য ১. 


হ্য! হি" মুসলমান উভর সম্প্রদা- 
য়ের বাস এই গ্রামে । 
এব চারাট মান্দর নিয়ে এই গ্রাম ।- 


আলোচনা কয়া যাক) 
গ্রামের উত্তরাদকে "আগে. 


বে জানানোর ইহার”, 


দুটি মসজিদ 


তপশপল সধগ্রদায়ের মানুষের সংখ্যা 


'তনশত আঁশ । মুসলমান আরও 
কম। চাষ আবাদ প্রধান কাজ । 
কুন্তী নদ সেচের ব্যাপারে সাহায্য 
করেছে বরাবর । নদ' সেচ প্রকল্প 
রয়েছে দুটি । ডিপ টিউবওয়েল 
একটি । 


শতকরা যাট ভাগ জমি সেচের 


. আওতায় এসেছে 1 অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন 


মানুষের শতকরা হার কি রকম ? 
বয়াল্লাশ শতাংশ ৷ মামৃদপুয় উন্নয়ন 
পারষদ এই গ্রামের অন্যতম সংস্থা যা 
গ্রামের উন্নীত করার ব্যাপারে কাজ 
করে থাকে ৷ সরকারণ নথঁভুন্ত ক্লাব 
একটি । এখানে মাহঙ্গা কৃষি শ্রমিক 
দেখোছ জেলার অন্য এলাকা থেকে 
বেশপ। শিশুদের সাময়িক অবস্থানের 
জন্য 'ক্রেচ? বয়েছে। মহিলা কৃষ 
শ্রীমক মা তাদের ছেলেমেয়েকে এখানে 
রেখে কাদে যাচ্ছে । মোট পশচশ 
দন শিশুর থাকার জায়গা আছে। 
পাঁচ বছর বয়সের বেশশ বয়স্ক 
শিশুরা থাকতে পারে না। 
মামদপুরের গর্ব এখানকার 
লাইব্রেরী । মামদপ,র উন্নয়ন সংস্থাই 
দেখাশোনা করে। এই সংচ্থা শিশুদের 
রোগ, িকিংসা এবং মাকে শিশু- 
"পালনের ব্যাপারে উপদেশ দেওয়ার 
'কাজ করে । আদিবাসধদের ছেলে 
মেয়েকে নিরক্ষয়তার হাত থেকে মৃস্ত 
করার জন্য পাঁচটি নন ফরম্যাল স্কুলে 
শিক্ষা দেওয়া হয়। গরার মানুষকে 
আর্থক দিক থেকে ত্বয়ংভ্র হওয়ার 
"ব্যাপারে শুধু বন্তুতা দিয়ে নয়; 
কাজ করে যায় এই উন্নয়ন সংচ্ছা। 
বাড়ি তৈর এবং পাঁপড় তৈরণ করার 





ব্যাপারে সাহায্য করছে সংস্থা এবং 
দশ বিঘা জমিতে সবজী চাষের 
প্রকজপ গ্রহণ করেছে। 

শতকরা পশচশটি শিশু প্রাইমারণ 
ভ্তরেই লেখাপড়া শেষ করে । চাল্লশ 
শতাংশ ছাত্ৰ ছাত্র মাধ্যামক স্তর 
পযন্ত পড়াশোনা করার আগেই 
লেখাপড়া ছাড়ে । ত্রিশ শতাংশ 
ছেলেমেয়ে স্কুলে না গয়ে বাড়ীতে 
বসে থাকে । গ্রামে ডান্তার নেই। 
গ্রামের ডান্তার গুরুদাস মুখাজণ 
ডি এম এস শান্তগড়ে বসেন। বহু 
চাষ’ এবং সাধারণ মানুষের দাব 
মামৃদপূর ফতেপুর থেকে ত্যালাম্ডু 
পর্যন্ত পাকা রাজ্ঞা চাই । ত্যালাস্ডু্‌ 
বলা ঠিক হবে না অবশ্য । ত্যালাম্ডু 
রেল স্টেশন সংষোগকারণ রাষ্ঞা 
বলাই ভালো । এক কিলোমিটার 
রাষ্ভা হবে । সুন্দর এই গ্রামে সরকার 
সামান্য অর্থ ব্যয় করে পথঘাট 
সুন্দর করে গড়ে তুলতে পায়ে। 
মামদপুর গ্রাম দিগসই হোয়েড়া 
গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন একটি গ্রাম । 
গ্রামের লোকেরা মগরায় যায় বাজার 


করতে । গ্রামের ভিতয়ে তেমন 
দোকানপাট নেই। হাট বলতে 
থামান । 


সেম্টল সোসাল ওয়েলফেয়ার 
বোডের সাহায্যে মামদপর গ্রামে 
উন্বপ্ননমমলক সমণক্ষা হয়েছে । সকল 
চাষীর নাম খখদ্রেছি। মুশকিল 
হয়েছে চাষী এবং সাধারণ মানুষের. 
সঙ্গে দেখা করা এবং কথা বলা। 
নানা ঘ্কম কৈফিয়ত চান বহু ক্ষেল্রেই। 
লেখক বা সাংবাদিক পরিচয় পেলে 
সংবাদপত্রে ইতিহাস লেখায় মত 


| 
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চ জে এম বিশ্বাস 


* দের কাছে আভশাপ গান্র। 


দপপ || শুক্রবার ১৭ই আগম্ট। ১৯৮৪ 


প্রবন্ধ হয়ে যাবে এমন দাঁঘ* বন্তুতা 
শুনতে চান । [জিজ্ঞাসা কয়েন অনেক 
কিছু । “কেন লিখবেন কে লিখতে 
বলেছেন” "লিখে কিসসু হবে না" 
'আপাঁন আমলে কোন দলের সমর্থক" 
এই জাতাগম্ন প্রদ্ন শুনে আস্বপ্তি হয়। 

মামহদপুরের সফল চ।ষণ কার্তক 
ঘোষ । অবশ্য এই গ্রামের সার্ভে 
গ্রহণের সময় বিরুপ মন্তব্য পাইীন। 
অভ্যর্থনা ও আন্তরকতার অভাব 
ছিল না। 'দিগসুই ইউানয়ান কো- 
অপারোটভ আশেপাশের তিনটি 
গ্রামের কাজ করছে । শ্বামীজী 
হাউাঁজং এসেট নামে সংস্থাও আছে 
এখানে | 


ডোমজুড় ও সলসের পথে 

হাওড়া আমতা লাইনে মাটন 
ছোট রেলের চ্টেশন ছিল ডোমজ.ড়, 
কাঁটলিয়া। জালালসণ এবং প্লসাদপুর 
ইত্যাদি ৷ মার্টিনের বিকল্প ব্রডগেজ 
হাওড়া থেকে ভোমজুড়বালখর ঘরের 
কাছে হাতছানি দিতে আসছে । কেউ 
কেউ বলেন, সময় একটু বেশ" লাগে। 
ট্রেনে নয়, মিনি বাসে পণ্াননতলার 
ভিতর দিয়ে ভাঙাচোরা পথ বেয়ে 
পেশছে গেছি বাঁকড়ায়। কবি 
[ফরোজউদ্দদন আহমদ তাঁর সাহত্য 
ভবন নামক বাড়তে বসে মাটির 
কাছাকাছি কাব্যগ্ৰন্থ উপহার দিলেন । 
বাঁকড়া বাঙাল মুসলীম প্রধান 
নোংরা এলাকা । 


পরের বাসে সামান্য যেতেই _ 
মলপ এবং আরও খানিক পথ পার 
হতেই কাটালিয়া। এসব এলাকা 
সামনে থেকে দেখলে মনে হয় শহর 
অথচ সামান্য ভিতরে প্রবেশ স্‌ 
বোঝা ধায় চাষ আবাদের বিস্তর 
এলাকা আছে তবে চাষে সাধারণ 
মানুষের মন নেই বা বলা বলে সর- 
কারী তরফ থেকে তেমন উৎসাহ 
জাগ্নানোর ব্যাপারও অন:পাচ্থিত । 
ডেমজুড় রক আঁফস চাষ আবাদের 
ব্যাপয়ে ভালো কাজ করছে। ডোম- 
জ্ড়ে আদা হলংদ ভালো হয়। আদা 
রসুন পয়াজ ওল হলুদ সব কিছুরই 
দাদ আগুন । চাষে পয়সা আসে 
সহজে । 

নয়ন অধিকার দাশন্গরে কার” 
খানায় কান্দ করেন, বললেন, আজ" 
কাল চাষ আবাদের কথা কেউ'কি 
ভাবে । তেষটি বাসের রান্ভায় দু 
দুদিকে কোথাও জল থে থে। 
কোথাও একদিকে। ভল কমার অবন্থা 
নেই। কবে জল ফমবে কবে আর 
তৈরী হবে বাঁ । আমন চাষ আর 
বাঁক হলো না। যখন এলেখা তৈরী 
করাছ তখন প্রচষ্ড গরম ॥ বৃষ্টি 
হয়নি । ডেমক্ুড় থানার কাছেই 
আুফ হোসেন গাজীর সঙ্গে দেখা । 
বয়স সাতাশ । তাঁর কাছেই শুনলাম 
শামনুদ্দীন শেখের বাড়া বাজারের 
[নকটে। হাওড়া জেলা হ্কুলবোর্ডে_ 
শেষাংশ ৭ম পণ্চান্ত 


ক্রিল।ল্দ অ।ঃব।ছিকছের ঠিকমত 
পারিশ্রমিক মিলছে না 


ফিুলাদ্স সাংবাদিকদের সমস্যা 
বেড়েই চলেছে। কলকাতায় এমন 
অনেক সাংবাদিক আছেন যাঁয্না শুধু 
[লিখে টাকা যা পান সেই টাকায় 
সংসার চালান । অথচ সরকার" 
কিংবা বেসরকারী সংশ্থার তারা 
পরিচালিত অথবা প্রকাশিত পত্র 
পান্রকায় ফিুলাষ্স সাংবাদিকরা লিখে 


'পারিশ্রীমক পাচ্ছেন খুবই কম । 


কেন্দ্রীয় সরকারের তথ্য দপ্তয়ের 
পত্রিকা 'ধিনধান্যে' রাজ্য সরকারের 
মন্ত্রী ডঃ অশোক মিল্লের লেখার কত 


সম্মান মূল্য ধরেছিলেন তা 
জানা যায়নি । তবে ধনধান্োর 
লেখকরা দ আড়াই পাতা 


লিখেও মাত্র পনের কুড়ি টাকা 
পারিশ্রামক পান। 


তাও আবার 
ছাপার অনেক পরে। পাশ্চমচ্ষ 
সরকায়ের পশ্চিমবঙ্গ পাত্রকা 


যা টাকা দেয়' হাস্যকর বলে তা 
উল্লেখ না করাই ভালো । কৃণ্য দপ্তরের 
পাল্লুকাও আনয়ামত এবং কৃষ দপ্তরের 


জনসংযোগ আফসার এবং কিছু 
আঁফমারদের পেটোয়া লোকের লেখা 


ছাপা হয় বারবার । তাতেও যে 
টাকা দেওয়া হয় সেই পারিশ্রমিক 


"খুবই হজপ। 


এত কম টাকায় ভালো লোক 
লিখবেন কেন? সমবায় দপ্তরের 
পাকা “ভাম্ডার" রবগদ্দুনাথ ঠাকুরের 
আশপবাদ ধ 7) হলেও লেখক লোখকা- 
গ্রামগঞ্জ 


ধারা 


ঘরে সাত পাতা লিখলেও বিশ প্িশ 
টাকা মেলা ভায়। দ:ঃখের কথা 
সরকারের ভভঠাকক পাওয়া দংবাদপশ্ 
প্রচুর ধাণের দায়েষুক্ত সাদা হাতিসম 
বসুমতাী পতিকাগন বামপন্থী সম্পাদক 
কয়েক হাঞ্জার টাকা মাহিনা পেলেও 
ফিুলাল্স লেখকদের দশ বারো টাকাও. 
দিতে চান না লেখার জন্য। তিন 
চারটি বড় লেখা তৈরণ করলেও ছমাসে 
লেখককে পনের টাকা মান অডার 
করা হয়, তাও ' সকলের ভাশ্যে শিকে 
ছে'ড়ে না ৷ মফঃস্বল সাংবাদিকরা বসু 
মত থেকে সামান্য গাড়? ভাড়া বাবদ 
টাকা পেতেন, তাও বদ্ধ হলো । 
ছড়িরে ছিটকে পড়লেন মফঃঘ্বল 
সাংবাদিকরা | তারা লিখে কোথা 
থেকে সাম্মানিক পাবেন ? যুবদপ্তরের 
পাশ্নকা যুবমানসে একটি বিশেষ 
রাজনৈতিক দলের যুবকদেষ অগ্রাধি- 
পারিশ্রামক যা পাইয়ে 
দেওয়া হয় তা যুব কল্যাণ দর 
পার্কার করে বললে ভালো হয়। 
পাশ্রকাটিকেও কুক্ষিগত করা হচ্ছে। 
থাঁদ গ্রাথ্যেদ্যোগ সংশ্থার পাত্রকা 
“গ্রামীণ” এর পাতায় যা লেখা ছাপা 
হয় তাতে লেখকদের টাকা দেওয়ার 
কথা নেই । এত নিম্নমানের 

প্রকাশিত হয় সরকারণ সঃ পা 
যে কেউই পড়তে চান না। 
লেখিকাদের পাযশ্রামক নেই। কি 
দেছ্টা সম্পাদক সরকার! টাকায় পত্রিকা 
দেখাশোনা করছেন ৷ কাজ কিছ 
হয় না। পান্না বিনি হয় না। 


হয়ে গেল। 


দপ‘ণ || শুক্রবার, ১৭ই আগষ্ট ৮৪ 








অন্য শারকের হাত থেকে স্ব'দ্ছ্য 
দপ্তর কেড়ে নেবার পর দি পি এমের 
ডবল মন্ত্রীকে দণ্চরের ভার দেয়া হলে 
আমরা আম্বন্ত হলাম এতদিনে সরকায় 
স্বান্থ্য ব্যাপারটার গুরুত্ব হাদয়জম 
করতে পেরেছেন । নতুন মাম্মি'য়র 
আমলে জুনিয়র ডান্তাযদের বিরোধে, 
দেখা গেল প্রবণ ডান্তাররাও সামিল 
হলেন। মারামারঃ ধনক্তাধবষ্ভি। পাল 
শের হচ্চক্ষেপ নানাঁবধ নাটক 
সরকার এবং ড্তারদের 
দৈরথে নদে কিছু রুগ্গীও মারা 
গেলেন । এই অবাঞ্ছিত পারান্থাত 
যে কায়ণেই ঘটে থাকুক অবহেলায় 
হাসপাতালাধণন রুগীর মৃত্যুর দায়িত্ব 
না-ডান্বারয়াঃ না-সরকার এড়াতে পারেন 
না। ডাঙ্কার-বশ্ধৃরা প্রায়শই অভিযোগ 
তোলেন জশবনদায়শ ওষুধ, রন্ত সাজ" 
সরঞ্জাম  নানাবধ অসুবিধার 
মধ্যে তাঁদের কাজ করতে হয় । রুগী 
এবং তাদের আত্মীম্নতবজনদের অস- 
স্তোযের ঝাঁক তাঁদের পোহাতে হয় । 
এই অভিযোগের পিছনে যে কিছ: 
সত্যতা নেই আমরা অন্বণকার কারনে 
নিজে না হলেও আত্মীয় স্বজ্জন বম্ধু 
বাম্ধবদের অসুখে 'বিসুখে হাসপাতাল 
নামক হাঁড়িকাঠে মাঝে মাকে আমা" 
কেও দশ‘ন করতে হয়েছে | স্বচক্ষে 
রুগীর বেডে; কাঁয়ডরে। কুকুর বেড়াল 
ঘুরতে দেখোছ। 1ফ্রবেডের কথা 
ছেড়ে দিলাম পৌঁয়ংবেডে শায়িত রগ? 
বেডপ্যানের জন্য আত" চিৎকার কর” 
লেও ধারে কাছে সেবকদের পাওয়া 
যায়নি । অপারেশনের পেসেশ্টকে 
প্টেচারে করে আনতে আনতে রুগী 
পড়ে যেতে দেখে তাজ্জব বনে গেছি। 
দেখে আমারি মতো অনেকে ব্*বাস 
করেন হাসপাতাল থেকে যাঁরা বেচে 
ফেরেন কেবলমাল্ত সেটা রঃ আলুর 
জোরে। বস্তুত সম্ভ পরিবেশে 
অমন হাদহীন, নিষ্ঠুর বিকৃত চিত্র 
দেখে ষ্তভিত হয়ে গোছ। আমারি 
এক আত্মীয়কে আগের দিন লাশে 
মোঁডকেল কলেজ হাসপাতালে ভাঁত' 
করে দিয়ে পরের দিন সকালে যখন 
তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে হাসপাতালে গেছি 
দেখলাম বেডে আত্মায়াট বহুক্ষণ মরে 
পড়ে আছেন, নাশ বা ডান্তার় কেউই 
জানেন না । আমি নিজে গিয়ে তাদের 
রিপোর্ট“ করলেও তাঁদের মুখে অপ- 
প্রাজনিত কোনো ম্লানিমাও লক্ষ্য 
করলাম না। এইসব সরকার হাল" 
পাতালগুলির বিচিত্র ব্যাপারগুলোও 
আমি বুঝতে পারনে, কেন ওষ:ধপন্র 
রোগীর আত্মারিস্বম্নচছেয় কিনে দিতে 
হবে। বেডের ক্ষেত্রেও একই 
নির্দেশ । হাসপাতাল ক? কণ দেবে 
কী কণ দেবেনা, তার জন্যে সরকার" 
বিধি কণ আছে, আমার জানা নেই । 
আমার তো ধারণা হাসপাতালে দেবার 
পর রোগীর চিকিৎসার যাবতণয় 
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(|নানাকারণে বাকল মুসলমানদের 
থেকে দুরে গরে যাচ্ছে 








দায়িত্ব কতৃপক্ষের । মোঁডক্যাল। 
সাঁ্জকাল সমূহ ব্য বহন করবে 
হাসপাতালই। 


একদা শোনা [গিয়েছিল রুগীর 
তুলনায় পশ্চিম বাগলায় ডান্তারের 
নাক খুবই অভাব | অভাব মেটাবার 
জন্য শট কোসে" ডান্তার বানাবার 
একটা প্রয়াসও দেখা গেল ৷ তারপর 
কপ কারণে জানা নেই সে পরিকচ্পনা 
বাতিল হয়ে গোল। এই সৌঁদন সরকার" 
সংবাদে শোনা গেল পশ্চিম বাগুলায় 
অসম্ভব ডান্তার বেড়ে যাচ্ছে। বাধ্য 
হয়ে শিক্ষা-সংকোচন করবার জন্য 
মেডিকেল কলেজগালতে সিট, কমা- 
ধার একটা আওয়াজ তুলতে হয়েছে। 
এদিকে চি টি পড়ে গেছে কলকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচাষর বিরষ্ধে 
তান নাকি উচ্চশ্শিক্ষাকে সংকুচিত 
করবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন । 
হিষ্দু স্কুলে শিক্ষা-সংকোচন। সেকশন 
বাঁড়য়ে নতুন শিক্ষক দিতেও দরকা- 
সরকারেরর গাঁড়মাস ! সরকারের 
অনুমাত থাকলে শিক্ষা-সংকোচনও 
ন্যায়সঙ্গত হয়। যেমন ডান্তারি ছার 
দের বেলায় ! 
প্রসঙ্জে ফিসে আসা যাক। ডবল 
মল্তীদের আমলে হাসপাতালের স্বাস্থ্য 
কতখানি ফিরেছে জানা নেই । তবে 
ডান্তায়দের নিরাপত্তা অচিয়ে ফেরবার 
সম্ভাবনা নেই । সেটা নিশ্চিত। 
বিশেষ কয়ে হাসপাতালে প্রাতাদন 
যাঁদের য়োগণী এবং তাঁদের আত্মীয়দের 
সম্মুখীন হতে হয় । দৈনিক যত 
সংখ্যায় রোগীদের রক্ষণাবেক্ষণ করার 
দায়িত্ব বতায় সে দায়িত্ব ময্টমেয় 
জুনিয়র ডান্্ররদের রা পালন করা 
সম্ভব নয়। হাসপাতালে নানাবিধ 
অপ্রতুল ব্যবস্থা সত্বেও যেটায় প্রধান 
দরকার সুষ্ঠু সমম্বয়--সেটারই একান্ত 
অভাব। তথাকথিত বড় ডান্তাররা 
যে সাঁমিত সময় ওয়াডে' আসেন 
তাতে সাধারণ রোগাদের প্রতি মনো- 
যোগ দেবার সময় থাকেনা । সে সময়- 
টুকু নিদিষ্ট থাকে ভি আই পি, 
পার্টি বস: এবং ইউনিয়নের কতা 
ব্যান্তদের সুপারিশ অনযায়ধ কাজ 
করার জন্য ইউানয়নেয় প্রসঙ্গে বলতে 
বাধ্য হচ্ছি, কমশর এখন 'বিচার হয় কে 
কোন: ইউনিয়নের চাঁদা দেন তার 
ওপর । প্রতিটি ইউনিয়নই কোনো না 
কোনো রাজনোতিক সংগঠনের অংশ । 
তদ:পাঁয় কো আডনেশন এবং 
ফেডারেশনের সমান্তরাল দ্বন্দ 
তো আছেই । বামপন্থী পাটিগুলিতে 
ক্ষমতানযায়ণ নিলস্ব ইউনিয়ন গড়- 
বারও গণতাল্তরিক অধিকার ত্বীকৃত। 
শঙ্ক যাঁদের বেশ? তাঁরাই প্রভুত্ব 
করবার সুযোগ পান । ইউনিয়ন দখল 
করা একটা ব্যাধ.ত পর্যবাসত হয়েছে। 
বলা বাহুল্য আমি ইউনিয়ন 
বিরোধী নই। কিন্তু ইউনিয়ন, 


সাজেদুল হক চৌধুরী 


মুসলমানদের বিষয়ে ভারপ্রা্ 
মন্ত্র ছিলেন হাসিম আবদুল হাঁলিম। 
তান ঈদের ময়দানে বন্তুতা দিতে 
গিয়ে বললেন আমি মুসলমানদের 
জন্য মন্ত্র নই । মুসলমান ধর্ম 
বাব না। এবং আরও কিনা বল- 
লেন। অথচ ওয়াকফ কাঁমিশনার 
আলাউদ্দীন বি, ন, এস সাহেব তাঁর 
ভায়গ়্া । আলাউদ্দীন মারফত কিছু 
দুনর্ণীতবাজজ হিহার মুসলমানকে 
বে-আইন' সুযোগ সুবিধা পাইয়ে 
ঘর বাড়ীর দখল দিতে তাঁর কুণ্ঠা 
ছিল না। 
সম্ভাবনা দেখে মুসলমানরা ব্যবস্থা 


নেবার অনুরোধ জানালেও মন্ত্রী 


[হিসাবেও তিনি গা করেন না। 
হাইকোর্টে মুসলমান জজ নিয়োগের 
সুপারিশ কয়লেন না তিনি পেটোয়া 
লোক মিললো না বলে। অথচ 
ওয়াকফ এবং ইসলামী বহু আইন 
বিষয়ে ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য মুসল" 
মান বিচারক দরকার হতে পারে বলে 
মুখে মেনে নিয়েছেন রাজ্য বিচার 
[বিভাগ । 


পরবতণ* আইন ম*্ড৭ মনসুর 


হবিবৃল্লাহ তাঁর জামাতা এন, চৌধুরী 
তথা ব্যারিস্টার মষ্ট:যাবুকে দরকারণ 
কেশসলণ করেই ক্ষান্ত নন। কম 
বয়সেই তাঁকে জজ করতে চান । হাই- 
কোটে'র বহু বাঙালী মুসলমান সফল 
আইনজশবী আছেন যাঁরা বিচারপাঁতি 
হওয়ার যোগ্য । দু দফার বারো 
জনের বেশী জজ নিয়োগ করা হলো। 
অথচ মুসলমান বিচারমশ্ঘী মুসলমান 
জজের নাম সুপাঁরশ করলেন না। 
ফলে বিচারপাতি সৈয়দ আম্দুল 
মাসুদের পর মুসলমান বিচারপাতি 





দখল করা মানে যদ হয় বান্তি বা 
পারিবারিক সুবিধা খোঁজা তাহলে 
উদ্দেশ্যই বার্থ হয়। এবং তার 
শিকার হন হাসপাতালের অসহায় 
রুগগীর়াতো বটেই সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার 
নার সহায়ক কমীরা পযন্ত । 
ইডীনয়নের মাধ্যমে নিজত্ব দায়িত্ব 
পালন অপেক্ষা কান্র না করে সদর 
করাটাই যাঁদ রেওয়াজ হয়ে ওঠে 
তাহলে যে শুত্খলা এবং সমন্বয়ের 
একান্ত প্রয়োজন সেটা গড়ে ওঠে 
না ফলে হাসপাতালে একটা 
নৈরাজ্য সৃষ্ট হয়। যা বানায় 
নয় । এই সমন্বয়ের কাজটা দেখা 
কত'ব্য সরকার নামক অভিভাবকের 
সুহাদস্মত ভাবে । ডান্তার নাস 
সহায়ক কম” এবং সরকারের সমন্বয়ে 
যে আবেষ্টন গড়ে উঠবে তাতে 
হাসপাতাল রোগীদের কাছে বিদ্যন্ত 


আশ্ররম্ল হয়ে উঠবে। 


মিহির আচার্য | 


সাম্প্রদায়ক দাচ্া বাঁধার 


হচ্ছে না। একজন মুসলমান আইন- 
জীবণ বলেছেন রাজ্য আইন দপ্তরের 
এই মুসলপম বিষয়ক উদাসীনতা 
নিয়ে গোড়ার খবর ছেপে মসলমান 
আইনজশবশদের অস্থণন্ততে ফেলবেন 
না দয়াকরে। মুসলীম বস্তা উন্নয়ন 
এবং হাউীসং বোর্ডে মুসলমানদের 
থাকার জায়গা না পাওয়ার প্রশ্নেও 
ক্ষোভ আঁভমান বেড়েছে । 
নানাকারণে বামফষ্টের ওপর 
সংখ্যালঘু এবং ঘসলমানরা ক্রমশই 
বিরস্ত হয়ে উঠছেন। চাকুরীর 
সুযোগ থেকে তারা বাত । বাম" 
ফন্টে এবং বিশেষ কয়ে সি, পি, এম 


দল বহ ক্ষেত্রে আন্তারকতা থাকা 


সত্তেও ক্রমশই মুসলমানদের চটিয়ে 
চলেছেন। চেয়ারম্যান স্বয়ং সরোজ- 
বাবু অনুভব করতে পেরেছেন এ 
কথা । তাই আদিবাসী মম্তীর 
সক্ষে সংখ্যালঘ বিষয়ক মন্ত্রী মনমুপন 
হাববূল্লাহকে বেশ হুমকী দিয়ে 
ভাঁবষ্যতেরু জন্য কড়া ধমক দিয়েছেন। 
মুসলমানদের প্রিয় হতে বলেছেন 
এবং সংখ্যালঘহ সমস্যা বুঝতে বলে- 
ছেন। মজার কথা আজীবন কাঁমউ- 
নষ্ট মনসুরবাবঃ "খোদা [িরোধা” 
বলে পারাচিত হয়ে আত্মীর ত্বজনকে 
ত্যাগ করেছেন বহুকাল আগে 
খাঁটি কমিউনিষ্ট হবেন বলে। তাঁর 
পক্ষে মুসলমানদের সমস্যা বোবা 
যা মুসলমানদের তোয়াজ করা সম্ভব 
নয়। বরং হজ কাঁমাটতে লাখ 
টাকার তহরুপের দায়ে অভিযনস্ত 
সিনেমা কম কুখ্যাত দিলদার 
হুসেনকে বাধ্য হয়ে দ্রানসফার কয়ে 
রাজ্য ওয়াকফ কমিটিতে লুঠপাট 
কাণ্ডের পাঁরদর্শক করে সদস্য করলেন 
মনসুর হুবিবনল্লাহ । প্রান্তন মন্ত্রী 
হাঁসম আবদুল হালিমের এবং এম, 
বল, এ মুহম্মদ নিজাম্নম্দীমের, এম, 
এল, এ মহদ্মদ সয়ণদের চাপে 
বোদ্বাই পাঠালেন হজ কাঁমাঁট থেকে 
বরখা্ত হওয়া ক্যাজুয়েল ভল্যানাটয়ার 
আলাউন্দন এবং বহু হাজীর 
কাছে ঘ:ষ নেওয়ার অভিযোগে 
অভিযুক্ত আবদ:ল হামিদকে । আটই 
আগষ্ট হাওড়া স্টেশনে এদের বাহবা 
দিলেন মনসুর সাহেব। শিউরে 
উঠলেন বঙাল” অবাগালা হদ যান্ত 
ইদ্দিরার ষ্টাইলে . মুসলমানদের 
চাকুরী দেওয়া হবে বলে বাম দলও 
ভাওতা দিচ্ছেন । আর এক মৃস- 
ল'ম মন্ত্রী রেজ্জাক মোল্লাও 
কাজের নন.। একমান মৃসলমান 
নাম আছে বলেই 
এদেরকে মন্ত্রী করা হলো। 
মুসলমান চাকুরী প্রার্থকে সুপারিশ 
কথার ক্ষমতা এদের নেই অনুসল- 
মান মন্দের আছে। দদগ্বমন্তণ 


অমতেন্দ, মুখোপাধ্যায়ের মত 
অনেক মন্মী এ কাজ করছেন। সি, 
পি এম, দল বেছে বেছে মুসলধম 
নামধারী কামউানষ্টকে সাত্যিকার 
কমিউনিষ্ট হলেও মুসলমান নামটি 
জন্যই 'মুসলমান কম:নিণষ্ট’ (সোনার 
পাথর বাটি সদৃশ কথাই বটে ) বলে 
পারচিত মুসলমানদের দাবিয়ে রাখছেন। 
হুগল' জেলার কমহানষ্ট পাটির 
জবরদন্ত নেতা ধনেখালি পণ্যায়েত 
প্রধান জনাব রওশন মললিককে পাটির 
জেলা কমিটি থেকে জোর করে বাদ 
দেওয়া হলো তাঁর মৃত্যুর আগে। 
জেলা কমিটির জাঁদরেল নেতা মুহশ্মদ 
ইসরাইলকেও বাদ দেওয়া হলে ডি। সি 
থেকে। হুগলী জেলা থেকেই একজন 
সিটিং মুসলীম দি পি এম এম এল এর 


পয়বত'* নিবচিনে প্রাথণপদ ছিনিয়ে 
শৈষংশ ৭ম পষ্ঠায় 

পল্লী দর্পণ 

৪র্ধ পৃষ্ঠায় পর 

চাকরী করেন । আনসার্‌উদ্দধন 
দস্কর আজদ [হশদ কলেজের 
অধ্যাপক । তাঁরা থাকলে হয়তো 


গ্রাম সম্পকে আরও খবর দিতে 
পারতেন বলে শুনলাম | গ্রামের 
মধ্যে ডোমজড় ফু প্রাইমারণ মন্তবের 
অবাচ্থিতি। মন্তবই সরকারণ স্বকাত 
পাওয়া প্রাথামক বিদ্যালয় । ডোম" 
জুড় বাজারের মধ্যেই ডাকঘর, গ্রাম 
পণ্টায়েত অফিস, চ্টেট ব্যাঙ্ক, ইউ বি 
আই অফিস, নাঁস‘ংহোম, গম্ডা গল্ভা 
এলোপ্যাথী হোমিওপ্যাথদ ডাঙ্কায়ের 
চেম্বার । 

রাষ্তায় দাঁড়ানো তেষাট বাস 
ধুলোগশাুড়ী যাবার কথা । এও বাসেই 
ধৃলোগ:ড়ী (ধূলোগোড়) গিয়েছি। 
সামান্য সময়ের জন্যে কোথাও 
কোথাও থামা হয়েছে । বলতে বাধা 
নেই যে এভাবে ভ্রমণের এক একটি 
সমস্যা বা বিষয় নিয়ে বিজ্ঞালিত 
লেখা তথ্য তত্ব সংগ্রহ করা সম্ভব 
হয়নি । ধুলোগড়ী থেকে রিকশায় 
রাইপুর যাবার উদ্যোগ করেছি। 
রাইপুরের চেয়ে কোলড়া বললে লোক 
ভালো বুঝবে। বাষাট্ু নশ্বর বাস এই 
ধূলোগুড়ী থেকেই পাঁচলার দিকে 
ছুটেছে। কয়েক বছর নয় মান ছয় 
মাসের মধ্যে এসব রাচ্তার আশেপাশের 
জায়গার চিত্র পাঞ্টেছে। ফলকারথানা 
তৈরার জন্য জায়গা দখল হচ্ছে কষ, 
ক্ষেত্রেই । হা! ডোমঞজড়ের অনেকের 
কাছে একই অনরোধ শুনেছি সাতাম 
বা জগদশশু থেকে আসা মিনিবাস 
ডোমজ্র,ড় ঘাজারের দোরগোড়ায় 
আসুক । মাঝখানে পথ পার্কার 
করা হোক। ডোমজনড়ে সরশ্বতণ 
নদশর ওপর পুল মেরামত হোক। 





শ্যাম বেনেগলের আও 
প্রতিব।ছ সুখরতায় দার।ঃশ 


সমর বন্দ্যোপাধ্যায় 
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শ্যাম বেনেগালের 'মাণ্ডি' ছাঁবর, 
বিষয়বস্তু বারবাঁণতা প্রস্থ হলেও, 
মূলে কিন্তু. আছে সামন্ত ধারার 


শোষণ, 'নষা্তন; নার লুনা ৷, 
চলচ্চন্রকারের আর একটি দিভংগৃণীর 
পরিচয় ছবিতে পাওয়া যায় সেটি 
হল; লোকালয় বা জনপদ সৃষ্টি 
সময় সেখানে 'মান্ড' বা নারপদেহের, 
ব্যবসা কোণ্দুক বাজার তৈরা করার 
প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় অবশ্যই 
[শেষ উদ্দেশ্য সাম্ধর জন্য । 
নারণ দেহকে ভোগ্যপণ্য করে তোলার 
এই অনাচারকে পরিচালক নানাভাবে 


দেখিয়েছেন । যেখানে সমাজের 
উ'চৃতলার মানুষ, সমাজ সেবক 
থেকে শুর কয়ে সাধারণ মানুষ 


পযন্ত অনেকেই লালসায় শিকার 
হয়েছেন । বারাহ্ছনার মানসিকতার 
{বিশ্লেষণ ছাঁবতে যেমন রয়েছে, 
তেমান রয়েছে 'নম্পাপ রুমনীর 
প্রবণতা হয়ে পাততাব্াত্তর বাল 
হওয়ার অশ্রু সজল প্রসঙ্গ । বার- 
রলমনধদের নেশন মাসীর মনোবাত্বর 
পঠ্িচয় এখানে বিশদ, যেখানে সে 
একইসছ্ে সহানুভাতশশীল ও কঠোর, 
আবার কন্যা স্নেহে লালিত একজনকে 


পৃথক করে রাখার আগ্রহ ও আকুতিও' 


শেষ পযন্ত তাকে মুম্তির আলোকে 
হারাবার মমাত্তিক বেদনায় চগ্ল। 
পাঁততালর়ের,সবাঁথলাধক এক পংর:ষ - 
সেবকের ভ্াীমকা ' যথাবথভাবেই 
এসেছে,, যেখানে সে যম্বরবৎ চালিত, 
আবেগহণীন, কামহণন এক অগ্রকাতচ্থ 
অস্বাভাবিক । বেশ্যালয়ে থাঁচায় বন্দী 
পাথণ, বাদন, ছাগল ইত্যাদি প্রতীকণঁ- 
বঞ্জনায় ব্যবহৃত হচ্ছে সুন্দর । 


সুন্দর হয়েছে কয়েকাঁট গান ও নাচের 


সিচুয়েশন । তথাপি শ্যাম বেনেগালের 
সুনামের যোগ্য হয়ে উঠতে পারেনি 
মান্ডি ছার। কলাকৌশলগত মান 
উ্নত.। বিশেষ দুষ্টিভংগীয় ত্বাক্ষরও. 
পাওয়া যায় কিন্তু পাওয়া যায়' না 
সেই বেনেগাল্সূলভ্ত উজ্জল সমাপ্ত । 
পাঁততাবৃত্তকে অভিশাপ দিয়ে লাভ 
নেই। এই বার জন্ম কোন্‌ সে 
তার মূলে আঘাত হানার কোন ইঙ্গিত, 
সেই ছবিতে । বারাঙ্গান্মদের বিকল্প . 
অথ্থনোতিক পুনবাসনের । আভাস 
পযন্ত নেই ছাখতে-_যেটা' অবশ্যই 
বাথন'য় ছিল। পরিবর্তে দোখ, 
হমপিয় যৌয়াশার বাতাবরণে বারবাণিতা 
নেহার এক জাতীয় অলখক উত্তরণ 
যা কখনই স্পম্ট হয়ে ওঠেনা ।=- 
বেনেগালের ছাঁবতে এটা অবাঞ্ছিত ৷. 
রঙান এই” ছবিটিতে একাধিক দশ্যে 
আ'তশয্য ও বাড়াবা'ড় ভাব, 


করা যায় ! যা শুধ, ভাবক্াম্তই করে 
তোলে । 


কিছ; জানিয়ে দিলেন। 


লক্ষ্য . 
, আশ্রয় চেয়ে নিশ্ফপ হয়ে তিন, 
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আঁভনয়ে ব্‌ ৷ আজম, এুগ্মতা, 
পাতিলু, নাসরবৃদ্দনু,। শাহ্‌ মস; 
য়ানার পর, দিয়েছেন। , শ্রীধা, 
মজুমদার কয়েকটি দৃশ্যে, করণ 
অভিব্যন্তর স্বাক্ষর রেখেছেন্‌,। 


মহেশ ভাটের, হঙাঁন হিন্দাছবি, 


1 


l ‘সারাংশ’ প্রাতবাদ মূুখরতায় বৈশিষ্ট্য- 


পূণ" । এ ছবিতে দং মারা--একটি 
পরশোকে অধীর পিতামাতা আর একা 
অন্যায় ভুলের প্রাঁতবাদে সোচ্চার 
মৃত অঙয়ের [পিতাঃ ছাঁধর কেন্দ্রীয় 
, চাঁরন্র তিনি, একদা, শিক্ষকতা কর- 
তেন। এই দুই মান্নাকে শেষ পযন্ত 
মেলাতে পেরেছেন, 


শষ্য প্রকাশ পেয়েছে ছবিতে । যা 
অতটা বাড়াবাড়ি করে না দেখলেই 


ভাল হিল, ছাবটাও তাতে অনে$ 
বেশ সংহত হয়ে ওঠার . অবকাণ.. 
পেত। 


পুত্রের শন্যতা পুরণের : জন্যই 
পেয়িং গেষ্ট রাখার পাঁরকঙ্পনা ।. 
-একাঁট যুবক ও, কুমারী তয়ুণ যে 
ভাবে পেয়িংগেণ্ট [হিসাবে এলো এক. 
প্রধান শিক্ষকের পক্ষে১তা। মেনে, 
নেওয়া অন্ততঃ প্রথম সাক্ষাতেই__. 
বান্তবসম্মত হয়ে ওঠে না।, . স্হজ্‌ 
মিলনের সুযোগে যখন কুমারী, দেয়ে 
টির. গভ'সপ্তার হল এবং ছেলেটি 
বাবার ভয়ে বিয়ে' করতে . ইতভ্ততঃ 
করল, তখনই দেখা * দিল 'সমস্যা। 
এট যখন " অজয়ের পিতা ,মাতার 
গোচরে এল, তখন মাতার' এক অম্ধ 
[ব*বাস 'জেগে উঠল-_তার '' পর 


অজয়ই পানজশ্ম নিয়েছে মেয়েটির - 
' গ্রভে এবং এই বিশ্বাসে মেয়েটির 


গভ'গ্থ সন্তানকে. রক্ষা করতে দড়, 
সংকল্প নিলেন'। স্বামী কিস্তি এই 
অন্ধ “বশ্বাসকে মেনে নিতে 'পারেন 
না । রতন" ছেলেটির’ বাবাকে সব 


বাবা এক অসণম প্রভাবশালণ আধ. 
নিক রাজনৈতিক মানয।' সে এসব. 
অস্বীকার করে মেয়েটির গভপাতেয় 


জন্য টাকা দিল এবং অপমান করল। - 


অজয়ের বাবা তাতে প্রতিবাদ করলেন 
ক্ষিপ্ত হলেন--থানায় খবর দিলেন। ' 
ছেলেটির ধাবা তাতে আরও উত্তোজত 
হয়ে পুলিশকে হাত করে নানা অন্যায় 
জঅুল,স.শুরহ করে দেয়_সস্তান লেলিয়ে 
দেয়। অজয়ের বাবার বিয়:ষ্ধে এইখানেই 
ছাবর কেন্দ্রীয় চরিত্র “প্রবণ শিক্ষক 
অন্রয্নেয়, বাবার বলিষ্ঠ. ভামকায় 
পারচয় পাওয়া “যায়| আইনের 


আশ্চর্য মানিক দ:ঢড়তার পরিচয় দেন।' 


চলাচ্ন্রকার, LL 
, তবে [বিদেশে পত্রের মৃত্যুতে পিতাঞ্জ, 
' মাতার যে শোক, তার প্রকাশে আতি" 


৭, পেত । 


.. বিশেষ করে বলতে হয়, 


ছেলেটির | 


, জুধুশেখে ০ এক উচ্চপদস্থ পলিশ 
 আঁফদারা ছিটনাতরমে অজয়ের বাবার 
প্রান্তন ছাহ হওয়ায় সব নিষতিনের 
অবসান এবং মেয়েটির গভান্থ সম্ভানকে 
' রক্ষা করা সম্ভব হর ॥ এখানে পাঁর- 
চালক ও চিত্রনাট্যকার এই যোগাষো- 
গের সুযোগ নিয়েছেন, এটা একদিক ) ' 
থেকে সক্ললীকরণেরর চেষ্টা । এই 
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অন্যায় করেও পার পেয়ে যায় এটা 


' দেখিয়েও শেষে প্রান্ধন ছাত্রের সুবাদে 


ও শিক্ষক মহাশয়ের প্রতি শ্রদ্ধায় 


- অত্যাচারের প্রাতাবধান-_-সঠিক সম-' 


স্যার সমাধান অবশ্যই নয়" 
এবং” অবশ্যই এটি ', একটি 
ন্ট । বাবার কুমতলবের পরিচগ্ন 


পেয়ে ছেলেও বিদ্রোহ হয়েছে এবং 
মেয়েটির পাশে এসে দাঁড়য়েছে । 
স্ত্রর অন্ধ বিবাস দূর করতে ছেলে 


, ও মেয়োটকে দরে ঠেলে দিতে 
“হয়েছে প্রধান শিক্ষকটিকে--নইলে 


মেয়েটির সন্ধানাটকে অজয় মনে করে 
,স্প্রপ নতুন সমস্যা তৈরী করতে পারে 


১ তবে বিদায় মুহতণট সকরুণ হয়েছে 


পারধেশ রচনা ও আভনম্ন গুণে । 
ছবির সমাপ্তি দশ্যাট কিন্তু 
যথোপযুস্ত হয়নি ! দজখব 


, চারা গাছ ও ফুল না দেখিয়ে যাঁদ 
, পাকে ছোট ছোট মেয়েদের দেখানো 


হত এবং মৃত অজয়ের পিতা মাতাকে 
তাদের মধ্যে রেখে মৃত সন্তানের 


, স্মৃতিকে জখবনের মধ্যে সঞ্চারিত 


করা হত, বোধকার ছবির উপসংহার 
, আরও 'তাংপ্য'মম্ডিত হবার সুযোগ 
ছোট ছেলেমেয়ের দলকে 


, কুন পাঁরবেশে ছাবর একাধিক দৃশ্যে 


দেখা গেছে কিন্তু তা তেমন অথবহ 
হয়ে উঠতে . পারেনি । তথাঁপ 


॥ বলতেই হয়, ছবিয়্ শেষ জীবনের 


চেতনায়, ইতিবাচক ব্যঞ্জনায় । নতুন 


, শিল্পীদের নিয়ে ' পরিচালক অ.শ্চর্য 


সুন্দর : অভিনয় করিয়ে নিয়েছেন 
এ কম কৃতিত্বের পরিচায়ক 'নয়। 
অজয়ের 
মা বাবার ভযামিকায়৷ {শিল্পীদের অভি" 
নয় স্মরণাীর্ন নৈপুণ্যে উজ্জল । 


, ছেলের বাবার ভূমিকায় শিল্প 


শয়তানী ও খল চারন্র ফ:টিয়েছেন 
চমতবা1।. ছাবর ফটে।গ্রাফণ উন্নত । 


. সংগত পারামত ও মন্ড প্রকাশে 
, লহায়ক। 





দপণ 
সংবাদ পাপ্তাহক ;. . 


|. ॥ চাঁদার হার ॥ : 

| 'বাঁ'ক_-৩০ টাকা 
যাণ্মাষক ১৫ টাকা ' 

{ ' শ্ৈমাসিক ৭৫০ 

j টাকাকড়ি প্রাঠাবার রি ঃ 
: Le 5) ' 


ম্যানেজার, দৃ্প'প, 


১ ৬১ নং মট-লেন, কালিকাতা-১৩ 





'কালিসাধন মুখোপাধ্যার,। 
স্থানঃ 
" কলেজ'টুট মাকে'ট ও ন্যাশনাল বুক 


+ সব ক্ষমতার লড়াই । 


দর্পণ ॥ শহ্রযার, ১৭ই আগন্ট, ১৯৮৪ 


২৭ 


সুত্রতসেনশর্সা 


কুরুক্ষেত্রে ক্রান্তিকাল ঃ 
প্রাপ্চি- 
অন্নপ্পা পুস্তক ভান্ডার, 


এজেন্সী । মুল্য সাত টাকা । 
“ইদানীং এমন একটি কাব্যনাট্য 
দোথান । মহাভারতের  কুরংক্ষ্তে 
যুদ্ধ ও তার উত্তরকাল নিয়ে তিনটি 
নাট্যকাব্য ট্রিগাঁজর্‌পে রাঁচত । প্রথম 
নাট্যকাব্যে সুত্ধারের মুখে কাঁব তুলে 
ধরেছেন আমাদের যুগের বারবার 


আবাঁতত প্রশ্ন কার হার কার জিত? 


এই প্রশ্ন আগুনের কাছে_ পোড়া ছাই 
আর অঙ্জারের। বত'মান পুথবীর 
তার জন্য 
হত্যা, ধংস, কপটাচাযু মানুষকে 
দিশাহারা করে। প্রথম 'কাব্যনাট্যে 
কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রাককালে পাস্ডবদের 
মানস দন আজকের যুগেরও দ্বদ্দ | 


, কুঁরুরাজ্যে অত্যাচার বর্তমান যুগের 


ব্যজনা। ‘আঁভমনযয়’ কাব্যনাট্যে 
সংগ্রাম ও আত্মত্যাগের প্রতীক নায়ক 
আভমনহার কন্ঠে উচ্চারিত আমি 
একা আত্মঘাত অক্ষোহিনী / শতা- 
দ্দীর বাণমুখ / মাথায় বারুদ 
বেধে ছুটে এসেছি / সাতপয্রষের 
ভিটে সামলাবে সাধ্য কি সাতরথণ, 
হটো 1” এবগেয় বিপ্লব যোম্ধার 
কণ্ঠস্বর ।. ‘কুরুক্ষেত্রের পথে’, 
গবচ্ফোয়ণ’ কুরুক্ষেত্র রন্তুসদ্ধ্য।” 
অনবদ্য । ‘বিদাণ শিখর+ তৃতায় 
কাব্যনাট্য । অতীতের পটভাামকায় 
বত'মানের সমস্যা ও প্রশ্ন নিয়ে এসে 
লেখক তার অসামান্য সাহত্য প্রাতি- 
ভার স্বাক্ষর রেখেছেন । নতুন 
পয়ণক্ষা নিরক্ষা যাঁরা নাকি করতে 


' আগ্রহ তাঁন্না একে নাট/মণ্ডে উপাদ্থিত 
. করতে পারেন, দীর্ঘকাল চলাচ্চঘ ও. 


নট্যমণ্ের সঙ্গে মন্ত থেকে আমি 
মনে কার সমকালীন বান্তবের সঙ্জে 
অতাঁতের মহাকাবোর ঘটনার এক 
অপরূপ নামঞ্জম্য এ নট্যকাব্য। 


৪৪ পৃষ্ঠায় রাজ্য শাসনে বিব্রত 
যযাধ্ন্ঠর বলেন £ “লধমের অবসান 
করে এ রাজ্যে নিয়েছি একদিন ধম. 
ব্রত /. আমাদের কৃতকর্মে সব পাপ 
ধুয়ে, মানুষের কল্যাণের পথ 7 
বলো রানা: কল্যাণ কোথায়?” 
পাণ্চালগ বলে--“সুশাসনে । স্ুবি-. 
চারে । সমূম্ধতে |” যধান্ঠর 


" দ:টতায়' প্রতৃত্তর দেন “সুশাসন কার 


জন্য ? / সংবিচার কার স্বাথে ? 
সমৃদ্ধি বা কার 21” “কল্যাণ লন্ত 
মানুষের চড়ান্ত মাশ্ততে/ক্ষুধা থেকে, 
ভয় থেকে, অপমান থেকে! “ধর্মপ্রাণ 
দুরের সয়ল নিদেশ / রাজ্য থেকে 
ভিক্ষাবৃত্তি নিব্ঠীসিত হে।ক/ স্বাধীনতা 
হোক প্রাণ ধারণের / বৃত্তি ধারণের/ 
ধম“ পালনের ৷ / বলতে ছ.জ্জায় 


পু ১ লি রা তৰ 


পা ক হাক বালি ক টার 


 গ্রান ও আকুতি, 


,থেকে। 





মাথা কাটা যায়..../ শঞ্খল পরায়/ , 


শহ্খলার- নামে তারা মানুষেরই , 


পায় ।”, পড়তে পড়তে মনে হয় 


' আজকের প্রতারত বাত মানুষেরই 


অন্তরের কথা । বদর 'চিরঞ্জন 
সত্যের প্রতীক । যার আবরণ নেই। 
লেখক বিদুরকে তাই অরণ্যে সবণারন্ত 
নগ্রধাধ রূপে কাব্যে উপস্থিত ২ 
ছেনঃ “বৃক্ষের মতই নগ্ন বে... 


উর 


শিশুর মতই / নগ্ন শুভ্রতায় কিরে . 


'ঘেতে যে পেয়েছে | জল মাটি 


বাতাসের কাছে।” য্যাধাণ্ঠিরের 
প্রীত 1বদুর."* "তাহলে দাঁড়াও । মম- 
তাকে দগ্ধ করো / চেতনাকে ইস্পাত 
বানাও” যেন মহাবিদ্রোহের আহবান 
যা যুগে যুগে উচ্চারিত বল্লবাঁদের 
কন্ঠে । 


কাব্যনাট/ শ্রধ্ীতে ঘটনা এসেছে 
নানা । পরিবেশ বিচিত্। বহু, চান 
এসেছে । এসেছে তাদের অন্ত, 
অপমান, ক্রোধ, আবার বেদনা; লোড; 
হতাশা । যধি'ণঠরের ঘম্ব গভশরতম। 
পরাজিত অঞ্জনের গ্লানি, লাখো 
জনতার শ্লোগান-_"প্রশ্ন করো প্রশ্ন 
করো বদ্ধিকে বাত্বিকে...বিপ্লবে 
শুদ্ধ কে ?--অত্যাচারিতা.পাণ্চালীর 
পাম্ডব ভ্রাতাদের 
ক্ষমতা আঁকড়ে আকার আকাঙধা-_ 
সব কিছুই লেখক ফুটিয়েছেন বত'- 
মানের অথে। মনে হয় যেন 


চে 


আজকের সমাজজীবন অতীতে ভাবি- . 


য)ৎ দৃণ্ট হয়ে রয়েছে। কুরুক্ষেত্র 
যুদ্ধের উত্তরকাল পেশছে গেছে 
বত'মানের কিন বাস্তবের মুখোমুখি 
অপর্ব মুষণায়। “কুরুক্ষেত্র ক্রান্তি- 
কাল” নাট সংঘাতের সব উপাদানেই 
সমন্ধ এবং চিরায়ত বাথ, ও ত্যাগের, 
ধম” ও অধমে'র সংগ্রামের দিকদশ“নের 
আলোয় উদ্ভাসত। 


শেষ পধণঞ্ আীবনের অগ্নগাতির 


সংগ্রামে একক যুধিষ্ঠির হয়ে ওঠেন 


আজকের সংগ্রামী মানুষের একান্ত 
আপনার জন।. এই একাকিত্ব তাকে 
বা আজ তার উত্তরস্মরগকে সমাজ, 
থেকে; সাধারণ মানুষের কাছ থেকে 
বিচ্ছি্ব করেনি, বাচ্ছাম করেছে 
লোভ? ও মদমত্ত মানুষগুলো 
বিপ্লবী যধিষ্ঠির সংষ্ত 
ক্ষমতাকে মান্য়ের মধ্যে বিলিয়ে দিয়ে 
হয় প্রাততে ৷ 'অসাধারণ এক নাট্য- 
সংঘাতের মুহুর্তে তার ঘোষণা ৪ 
আঁধকার কেবল সত্যের !. সত্য কোন 


[নিরপেক্ষ তবমানরায় / ' সত্য প্রতি 


মুহতের বাস্তবতা ৷” বলেন, “তার 
চেয়ে নেমে এসো রক্ষপথে। জনতার 
ল্লোতে / সকলের কাছে অনাবূত' 
করো অহংকার ? প্রায়শ্চিত্ত করো 
অ.ত্মসমালোচনায় 1” 


শেষাংশ ৭ম পন্চার 


আমাদের কাজে 


দর্পণ ॥ শঢক্বার, ২৪শে আগণ্ট "৮৪ 





" ফলেজ পট এলাকার অনেক কেমন ফল করেন তা মোটামুটি 


' নাটকের নায়ক ই.কংগ্রেল' যুবনেতা 
শ্রীঅশোক. দেব -অনেক 'দিন পরে 
কলকাতা -বিশ্বাবদ্যালয়ের আশে- 
পাশে-দটো 'বোমা ফাটিয়ে সবাইকে 
মনে কাঁরয়ে দিলেন যে তান এখনও. 
সাকিম্ন। 

রাজ্যপালের কল্যাণে উপাচাষ" 
"হয়ে শ্রাঁসম্তোষ ভটুচার্যয - যেদিন 
'কাষভার গ্রহণ. করেন সোদন 


শ্রাঅশোক ' দেব তাঁকে মালা দিয়ে - 


‘অভ্যর্থনা করেন। 'গত্‌ সাত আট: 
‘মান আর এ এলাকায় ও'কে দেখা 
“যায়ান । গত সপ্চাহে যখন 'সাস্ডকেট. 
‘সদস্যরা বম্ধমান  বিম্ধাবদ্যালম়ের 
। উপাচাষ শঙ্বরীপ্রসাদ ব্যানাজধ'র 
' শিক্ষাগত মান সম্পকে তদন্তের 
। ্পিপোর্ট আলোচনা করছিলেন সে 
সময় নাটকণয়ভাবে শ্রীদেবের আবিভাব, 
কয়েকজন “জঙ্গ" চেহারায় সাঙ্গ-পাঙছ 
[নিয়ে । "অশোকদা যৃগ যুগ জিও" 
- শ্লোগানের ফাঁকে উনি হুমাঁক দিয়ে 
' গেলেন £ “শকরীবাবূর উপর রাজ" 
“নৈতিক ড়াপ দেওয়া হচ্ছে কেন শম্ভু 
- ঘোষ জবাব দাও ৷” তারপর চেলাদের 
" চ্ষোগান “বাংলা মায়ের দামাল ছেলে 


- অশোক দেব জিম্দাবাদ'। “যেখানে, 


॥ 


, ছাত্র সমাজ সেখানেই অশোক দেব”. 


ইত্যাদ আওয়াজ বোমার শব্দে 
চাপা পড়ল। 

এর আগের বৈঠকে জনৈক 
[সাশ্ডকেট সদস্য আভিযোগ করে- 


“ছিলেন যে. শঙ্করধবাবু বিধ্বাবিদ্যালয়ে |/ 


- প্রথমে চাকুরীতে ঢোকার সময়-__সেটা 
ডঃ সত্যেন সেনের আমল--তাঁর 
শিক্ষাগত যোগ্যতার যে 'ফারান্তি দিয়ে- 
- ছিলেন তা তথ্যানন্ঠ নয়! অন্তত 
সরকার? গেজেট বা 'বিণ্যবিদ্যালয় 
দপ্তরের তথ্যের সঙ্গে তার সঙ্জতে নেই 
এ. লশপকে" তদদ্তের জন্য লহ" 
উপাচার্যের উপর ভার দেওয়া হয়। 
তাঁর রিপোর্ট সোদন উপাচার্য পড়ে 
শোনান মান। তাতে জানা যায় 
আভযোগগযীলি মূলত ' 
শঙ্করীবাবুর এ সম্পকে" বন্তব্য না 


জেনে উপাচাষ" কন করতে রাজী. 


নন।  শঙ্করী ' ব্যানানা প্রথমে 
রণডার। পরে রেজিষ্ট্রার এবং অধ্যাপক 
হন। এবং ওরই দেওয়া তথ্যের 
ভিত্তিতে বিদবাবদ্যালয় কতৃপক্ষ এবং 
“পরে রাজা শিক্ষাদণ্তর এবং রাজ্য- 
পালকে জানানো হয়। উনি বর্ধমান 
বিশ্বাবদ্যালয়ের উপাচার্য হিসাবে 
রাজ্যপাল শ্রীঅনম্ত শর্মা কর্তৃক 
মনোনপত হলে বিভিন্ন পর্ন-পান্রিকায় 
তার শিক্ষাগত মান প্রকাশ হয়ে পড়ে । 
_ এতাঁদন শঙ্করবাবূর হয়ে যাঁরা 
ওকালাত করাছলেন তারা মহাস্কলেও 
' পড়েন । কারণ =ঙ্করীবাবুর -সহপাঠ' 
অনেকেই এখনও. বিদ্বরিদ্যালয়ে 
আছেন যারা উনি কোন পরণক্ষায় 


সত্য । 


জানেন । 

সুতরাং শঙ্করণীবাধ ম্যাট্রিক 
পরাক্ষায় 'ডাভশনাল স্কলারশিপ 
পেয়েছেন, ইনটারমিডিয়েটে অষ্টম 


ধান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য 
্করীবাবুর দাবা সত্য নয় 


স্থান অধিকার করেছেন এবং বিঃ এ, 


পরাঁক্ষায় বাঙ্ধম পদক পেয়েছেন 


বলে যে দাবী করেছেন তা মোটেই ' 


সত্য নয়। অন্তত নহ-উপাচাষের 
তদন্তে তাই জানা যায় ॥ 





ক্লাসিক অহ।কা।ব্য ' নিয়েছে : ধর্মের মশাল বুকের 


ষ্ঠ পচ্ঠোর পয় 
আজকের কোন. যযাধান্ঠির যদি এই 
ডাক দেন।- তবে লেখকের পাণ্যাল'য় 


ভাষায় আমরাও 
জালিয়ে দিক / কলকের কালী 





২.৯ 


॥ 


ব্লব' “আমাকে - উজ্জল . বন্যায় |” 
অনবদ্য উপস্থাপনায় এ নাট্যকাব্য ' 
পুড়ে যাক / আমি আজ তারয়ে বর্তমান নাট্য পিপাস: মানুষের কাছে 


নিঃশ্বাসে / সমন্ত শাসন দু ক্ষম- 
তার প্রাসাদের .ভিতে যে এনেছে 


বিস্ফোরণ / আমি ঝাঁপ দেব তার 
বিষয়বন্ত: ও 


এক নতুন স:ষ্টর আনন্দ : দেবে - 


দীর্ঘকাল নাট্যমণ্ডে যুন্ত থেকে আম 


মনে করি “কুরুক্ষেত্র ক্লাস্তিকাল” মণ... 


উপান্থত হওয়া আজ দরকার । 


বামক্রণ্ট ও মুসলমান 


৫ম পৃচ্ঠার পর 


নেওয়া হলো। সি এম-এর 


ঘানষ্ঠ ব্যাস্ত প্রান্তন এম এল এ, জ্যোতি. 


বসুর সাথী ও কমিউনিষ্ট নেতা 
ব্যার্টার আবদুল লাতফের ঘাঁনষ্ঠ 
আত্মীয়র বাড়তে ল:ঠতরাজ হলো । 
দাঙ্গা বাঁধলো। অবধ্য জেযাতিবাবু 
পরে ব্যবস্থা নিয়ে দাঙ্গা থামিয়ে 


' ছিলেন । 


অশখাতপর ' বুদ্ধ আবদল্লা 
রসুলকে অব্যাহতি দিয়ে তরুণ মুসল- 
মানকে (কাঁমউনিঘ্ট ? ) দ্থান দেবার: 
দাঁবও অনেকের । 


॥ সাত fl 


মাঁশদাবাদেয় ইসলামপুর মংসল- 
মানদের মসামদ ভেজে দিয়ে এ 
লপ্নকারী খাস জামৃতে পার্টির. ছেলের 
দোকান খোলার চেষ্টায় পি এম 
সমর্থক গরীব চাষীরাও বিগড়ে 
গেলো । কাকাবাবু মুজাফ্ফর 


আহমদের প্রান্তন সাঁচব এবং নাফউচু 


কমিউনিণ্ট হাওড়ার লেখক কাব 
ভিয়াদ আলীর মত লোককে বর্ধমানে 


বাসন দেওয়া হলো সরকারণ চাকুরণ 


দিয়ে অথচ জিয়াদ দি পি এমকে 
গ্রাম গঞ্জে ম*সলমানদের ফাছে নিয়ে 


যেতে পারতেন'। এখন বেচারা 
হতাশ | প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের 
মুসলমান মন্ত আবদুল বারধর 


জন্যই বহ: মুসলমান প্রধান এলাকায় 


- স্কুল হচ্ছে না বলে অনেকের বিশ্বাস। 


মযার্শদাবাদের বিশাল এলাকার 
মুসলমানরা সি পি এমকে সমন 
করছেন না এসব ব্যাপার দেখে । 


পার্টির ক্ষাত হচ্ছে । | 





আজ নতুন করে শপথ গ্রহণের দিন, 


LL 


জরুরী । 


. আজ স্বাধীনতার ত ৩৭-তম বাষিবীভে আমরা . 

সন্রদ্ধচিত্তে পুনর্বার স্মরণ করি সেই সব বীর 
শহীদ ও অগণিত সাধারণ মানুষের কথা 

মারা অকুতোভয়ে দেশের মুক্তির জন্য নিরন্তর 
সংগ্রাম চালিয়েছিলেন । আজ যখন দেশের 
বিভিন্ন অঞ্চলে বিভেদের আগুন ত্বলছে, তখন 
৷ আমাদের প্রধান কর্তব্য হ'ল অস্থিরতার 
রাজনীতি এবং এঁক্যবিরোধী.ও বিচ্ছিন্নতাবাদী 

। শক্তিগুলিকে প্রতিহত করা ! এজন্যই আজ 
সাম্য,মৈশ্রী, একতা ও শান্তি-- স্বাধীনতার এই 
মূল ভিত্তিগুলিকে অটুট রাখাই সবচেয়ে 

ক । এ হ 





র্‌ ই 


ঘৃণ্য হানাহানি থেকে মুক্ত রাখতে বদ্ধপরিকর? 
কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে সুসম্পক স্থাপন ও দ্র 
প্রকৃত যুক্ত রাষ্ট্রীয় কাঠামো প্রতিষ্ঠার জন্য 
আমাদের এক তাৎপর্ষপূর্ণ লড়াইয়ে নামতে 
হবে এবং এর দ্বারাই সমাজের বিভিম অংশের . 
মানুষের মধ্যে এক্য সুদৃঢ় হবে । 
পণতাগ্ত্রিক আদর্শ ও মুল্যবোধে অবিচল থেকে 
সবরকমের অনাচার, অবিচার, শোষণ এবং ; 
-কায়েমী দ্বার্থের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে ঘেতে' 
আমরা প্রতিভাবদ্ধ । ৩5 ক 
জনগণের স্বার্থরক্ষায় এবং দেশের একা ও 
সংহতিকে সুদৃঢ় করার কাজে আমরা অবিচল 
বামস্রপ্ট সরকার গশ্চিমব্গকে সর্বপ্রকার * ₹ থাকব-্পআজকের দিনে পুনর্বার সেখ /- 

আঞ্চলিকতা, সাম্সদায়িকতা ও জাতপাতের 


রব. 
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প্রতিক 


: গায়ে-গঞ্জে একটা কথা চালু 
আছে £ বামন গেল ঘর ত লাঙল 
তুলে ধর । আমাদের রাজ্য প্রশাসনের 


- সদর দপ্তর রাইটার্স বিচ্ডিংস-এরও 


সেই অবস্থা | রাইটার্স'এর বামুন 


অর্থাৎ মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু গত - 


২৮ দিন [বিদেশে ছিলেন । অতএব, 
তাঁর অনৃপশ্থিতির সুযোগে মন্ত্র, 
আফসার ও কর্মচারীদের পোয়াবারো। 


যে ঘাঁর কলম শিকেয়্ তলে রেখে, 
-দিব্য আরামে দিন কাটাচ্ছিলেন । . 
জ্যোতিবাবূর, অনপাস্থাততে 


... অস্থায়ী : মৃখ্মন্্ীর দায়িত্ব ' ছিল 

নয়বাবর উপর। কিন্ত: বিনয়- 
বাবুকে কেউ মানে না ॥ (প্রফ ঠ্যাকা 
দেওয়াই ছিল তাঁর কাজ। . জনৈক 
মন্ত্রীর মন্তব্য 


" না পারলে মন্দের হঠিয়ে দেওয়া 


হবে বলে সরোজ মুখাজ' হুঙ্কার - 
রঃ 'ছাড়লেন, বোনাসের দাবিতে একপ্রেপীর - 
কর্মচারী 'অথণমশ্রীর - ঘরেনপ -সামনে' 


৬ হৈ-হল্লা করলেন, কিষ্ত: - বিনয়বাবং 
নিঁ্বকার । 

₹- {বিদেশ সফর সেরে ফিরে আসার 

পল মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বিনয়বাবুর 

দেখা . হরনি। যেদিন 


- মংখ্যমন্্ণ ফিরলেন, তার আগের-. 


দন স্রাতেই বিনয়বাব 'চাঁনের পথে 
- দিল্লী পাড় দিয়েছেন। সুতরাং গত 
২৮ দিনে রাজ্য প্রশাসনে কী বটল 
= তার বিদ্তৃত বিবরণ মুখ্যমন্ত্রীকে 


জানাবেন স্বরাম্টী সাঁচব - রথীন. 
সেনগ্প্ত। 

.- , ক্থীনবাব্ মংখ্যমল্তীর খে 
বিশ্ব অফিসার । গত সাত বছর 


7 ধয়ে তান শুরাষ্ট,সাচবের দায়িত্বে 


আছেন। এর আগে এতাঁদন কেউ 
এ পদ দখলে রাখত পারেননি 


"সেদিক থেকে বিচার করলে রথণন- 


ধাবুর ক্যালিবার আছে বলে স্বাঁকার 
করতেই হবে । 

_. -ফ্যালিবার না থাকলে তিনি আই 

: এ, এস অফিসারদের ঝামেলাটা এভাবে 
লামলান। 
প্রবীর সেনগুপ্তের একটি. . অস্তর্ক 
উান্তর . প্রাতবাদে আই, এ, -এস-রা 
এমন খ্পা -হয়ে উঠেছিলেন যে 
তাঁদের সামলানই দায় । এই অবস্থাক্ন 


রথীনবাবু নীরবে আসরে নামলেন ।- 


ব্যাস। দুদন বাদেই দেখা গেল 


দর্পণ, ....- 
॥ চাঁদায় হার | - ' 
বার্ধিক--৩০ টাকা 
যাশ্মাষিক ১৫.টাকা . 
. শ্ৈমাসিক ৭৫০ ' 





নিয়ে , আই, এ, এস 
মহলে ঝড় উঠল, ঠিকমত কাজ করতে - 


বিদ্যুৎ দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রা k 
- তেই বিনয়বাধুর ঘরে ডাক পড়ল। 


আই, এ, এস মহল দু'ভাগে বিভন্ত । 


একদিকে মুস্তাক মেদ, দীপক রদ 


প্রদীপ ভট্চা্যয এবং বোশয় ভাগ 


নবগন আঁফসার। অন্যার্দকে লগনা 
চক্রবতী। রাণ: ঘোষ, সত্যেন ঘোষ, 
পি, ভি, সেনয় রঃ আরও কয়েকজন, 


প্রবাদ আফসার 


নি বিক্ষব্ধ আঁফ- 


সার গোষ্ঠী এখন খানিকটা ছন্রভঙগ ।- - 
* শঁড়ভাইড আযাম্ড রুল’ তত্বটি তাঁদের 
-প্রত্যে- 


ক্ষেত্রে বেশ কাজে লেগেছে । 
কের প্রিছনেই এখন এস্‌, [বি ঘুরছে । 
কে কোথায় যাচ্ছেন, কাকে কী বলছেন 


তার দিনওয়ার' বিবরণ স্বরাষ্ট দরে 
ডঃ অশোক 'মন্তকে 
- টাইট করতে গিয়ে মুশে‘দ সাহেবরা 


জমা পড়ছে। 


এখন মহা ম:স্কিলে পড়েছেন। . ' 


- ডঃ 'ূল্রকে টাইট করতে শুধু 
-এক শ্রেণীর আঁফসারই' মাঠে নামেনান.. 
" মাম্রসভায় দ? একজন সদস্যও চুঁপি- 
সারে কাজ করছেন ।- এইত কমণচারণ- 


দের বোনাস দেওয়া নিয়ে, বিক্ষোভ 
শুরু হয়েছে । 


হয়ান। 
" তবু গত সপ্তাহে হঠাৎ রাইটস 


“বিচ্ডিংস-এ পটে গেল যে. এবার 


রাজ্য লরকায়  কর্মচারাঁদের 
বোনাস দেবেন। রটনাটা -হল সি, 
পি, আই দলের এক মল্ীর ঘর 


থেকে । অর্থমন্ত্রী ডঃ ০৮৫ 


তখন মঙ্লণীতে । 
. বোলাসের খবরে অন্থায়ণ মহখ্য- 


. মন্ত্রী খানিকটা বিরত. বোধ করলেন |. 
" মান্ত্ৰসভায় বিষয়টি - -আলোচিত হয় 


নি, {তান কিছু জানলেন না। অথচ 
কর্মচারীরা বোনাস পাচ্ছেন । অন্য 
দলের দু, একজন মন্ত্রী এ ব্যাপারে 
[িনক্লবাবুর দষ্টি আকর্ষণ কর- 
লেন। তাতে বিনয়বাবুর অস্বস্তি 
বাড়ল ৷ তাঁর ধারণা হল, অপোক- 
বাবু তাঁকে না দানিয়েই সিদ্ধান্ত 


অশোকবাবু 'দিশ্লণ থেকে ফির" - 


সব শুনে. তান ত অবাক | হশ্যা, 
বোনাস দিতে গেলে কত খরচ খয়চা 
পড়তে পারে তার একটা হিসাব অথ* 


দগ্ডরে হচ্ছে ঠিকই, কিন্ত সে 
কথা জানাজানি হল কি করে ?, 


- বিনয়বাবব ভেবেছিলেন এখানেই 
ব্যাপারটা মিটে যাবে। কিম্তু তা 
মিটল না । 
শ্রেণীর কমা হুজ্জতি শর করলেন, 


- অর্থ সচিব ঘেরাও হলেন । অশোক" 


বাবুর ঘরের সামনে পালশ মোতা- 


_ গ্লেন করতেহল । 


অথচ বোনাস দেওয়া 
বা না দেওয়ার কোন সিদ্ধান্ত ঘোখিত রর 


"যাচ্ছে না। 


'বোনাসের প্রশ্নে এক - 


Phone ; 24-4232 


শোনা যাচ্ছে, - অশোকবাব,- 
ব্যাপারাটকে খুব সোজা ভাবে নেনান। 


'মখ্ামন্তধ ফিরতেই তিনি সব কথা 


জানয়েছেন। তান মুখ্যমন্ত্রীকে 
বলেছেন, মশ্মিসভার কয়েক জন 
সদস্য ও মহাকরণের | 
অফিসার সরকারকে বি প্ণদে 
ফেলার জন্য উঠে. পড়ে লেগেছেন। 


পদার্পণ করায় মুখ্যমন্ত্রীর ঘরের - 


সামনে যেন মেলা বসে গিয়োছল। 


'প্ালশে পৃলিশে. গোটা সংরাক্ষিত. 


এলাকা ছয়লাপ । মশ্রশদের' দৌড়ো- 
দোঁড়ি। আফসারদের ঘনঘন ষাতা- 
স্নাত ৷ El 
সার দিয়ে এঁদন. মণ্ত্রীরা মুখ্য- 
মন্ত্রীর ঘয়ে ঢ,.কেছেন ।- ডঃ অশোক 
ন, ডঃ অন্বরপশ - মৃখাজণ৭ প্রশান্ত 


শর; শান্তি ঘটক, নির্মল বস, প্রবীর. 
-সেনগপ্ত২কে নয় ! 


একমাশ্র কেক 


পানাঁন রাম চ্যাটাজধ | .[তিনি-ষখন 


মুখ্যমস্তণীর ঘরে উশক মারলেন তখন ' 


মুখ্যমন্ত্রী বড়ই ব্যস্ত । 

রামবাবুর সময়টা এখন ভাল, 
সিং সি. অম.-এর ' এক 
ম ত্র ভবানী মখাল্গার সঙ্গে তাঁর. 


- আদায় কাঁচকলার সৃম্পক | এই নিয়ে 


ইতিমধ্যে অনেক জল ঘোলা হয়েছে ।. 
গোলাগুলি, মামলা-মকদ্দমা কোনাকছ,ই 
বাদ যায়ান । মংখ্যমম্ত্রর কানেও সে 
সব কথা গিয়েছে । রামবায: তাই 


মুখ্যমন্ত্রীকে খোলাখ,লি সব কিছ; | 
বলতে গিয়েছিলেন । 


সংযোগ মিলল না.। 


- প্রথমদিন মুখ্যমন্ত্রীর বেশিরভাগ 
সময়টাই নিয়েছেন অশোক মিত ' আর' 
* নির্মল বস: । অণ্টম অর্থ কাঁদশনের - 


রিপোর্ট এবং রাজা সরকারের *্মারধ- 


ল্পির কথা অর্থমগ্তী মুখ)মশ্রীকে 


জানালেন. শিজ্পমন্ত্” জানালেন, 


মুখ্যমন্ত্রী কী পরিমাণ অন্াবাসা 
.পঃজর প্রতিশ্রুতি নিয়ে এসেছেন । 


সবই হল । শুধু একজনের মুখ 
দেখা গেল না. তান পৃতমন্তী 
যতীন চক্তবতণ“ । | এমনিতে যতান- 
বাবু এমন সুযোগ হাতছাড়া করতেন 
না। কণ্তু তিনি এখন আর মুখ্য" 


ম্ঞীর ঘরের লোক নন।. আর তা |. 
-ছাড়া তান এখনও [নিউইয়ক থেকে 


ফেরেন গন শোনা যাচ্ছে । ইসকন- -্এর 


সাহেব বৈধবরা তাঁকে ছাড়তে চাইছে J 
না। 75. |: টিতে 
TE 'হীরেন বনু । সম্পাদক কতৃক বব. আই. পি টি. প্রেস, গাব, লেনিন সরণা, কলিকাতা-১৩ থেকে মুদ্রিতএবং দন কাষলিয় ৬১ মট. লেন, কালকাতা-২/- e 


- কয়েকঞ্জন- 


ইন্দিরা ' 


- রয়েছে ।. 


কিম্তুসে 


ব্।ষ্টরপতি প্রধান . 
--._১ম পণ্ঠার পর 
১ কংগ্লেসের পক্ষে খুব, মির বযাপায় 


শপ ৩ 


হবে। 


ূ কণটিছেও যে সংখ্যায় গতবার : 
আসন কংগ্রেসের পক্ষে গিয়োছল 


এবার সে সংখ্যা ' আসন পাওয়া 
কংগ্রেসের পক্ষে সম্ভব নয় । 
" বিহার, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ 


প্রভাত রাজ্যে উপদললীয় কোঁদলে 


কংগ্রেস, নানা ভাগে বিভন্ত । সুতরাং 
এই সব রাজ্যে কংগ্রেসের পক্ষে প্রাত- 


বারের 'মত আসন. জিতিয়ে আনা - 
সম্ভব হবে না। 


কংগ্রেস নেতারাজানেন রাঙমীপাি- 


তাশ্রিক শীসন ব্যবন্ছা যাঁদ ভারত বে 

- কায়েম হয় এবং রাষ্ট্রপাঁত যাঁদ সরাসরি- 

' ভোটে নিবাঁচিত হন তবে কংগ্রেসের 
“পক্ষে একটা সৃবিধা আছে । 

- সেটা হচ্ছে এই যে, সারা ভায়ত- . 


বিভন্ন নেতার - মধ্যে 


বর্ষে“ 
প্রাত' অধিকাংশ মানবের আকর্ষণ 


রাষ্ট্পীত 'নবাঁচিত হলে ইন্দিরা 


গাম্ধীর পক্ষে জয়গাভ করা সহজসাধ্য 
এ হবে [se 


শ্রীপাঠে যে এই রাত প্রধান 
শাসন - ব্যবস্থার পক্ষে ওকালাত 
করছেন এটা শ্রীঘতণ গ্লাণ্ধখর সমমাতি 
নিয়েই এব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই) : 
শ্রীমতী গাম্ধী এই হাওয়া তলে 
বিরোধী দলসহ জনসাধায়ণের- 
প্রতিক্রিয়। একটু দেখে নিতে চান। 

-এ ব্যাপারে জনগণের প্রতিক্রিমা 
লক্ষ্য করার জন্য কেন্দ্র'য় সরকারের 
গোয়েন্দা দপ্তর তৎপরতার সন্ধে কাজ 


গাম্ধীই একমান নেত্র যার - 


নে * 


করে চলেছে । 


Price—60 28159 





তবে মনে হয় শাঠেয় হু 
বাগতব রূপে নিতে একটু অসুবি 
হবে। কারণ এর জন্য ' 
হবে সংবিধান সংশোধনের । 

শাঠে গণ্তাশ্ত্িক ব্যবস্থার ' 
নতুন শাসন ব্যবস্থার ওকালাত 


'. গিয়ে গণতন্ত রক্ষার কথা বলেছেন। 


কিপ্তু- আসলে এটা হীন্দর়া গাম্ধর 
ক্ষমতাকে কেন্দ্রীভূত করার গণতান্বিব 
মোড়কের আড়ালে এক নতুন কায়দ! 
ছাড়া আর বিছ:ই নয়। 


প্রণব-পুত্র 


১ম পঠ্ঠার পর. 


করেন। 'হিয়াত্তর সালে ডঃ চক্রবতণ* 
ছিলেন. য়াজ্যসভায় নব কংগ্রেসের 


সদস্য । এখনও প্রণব মুখাজপরর 
"ঘনিষ্ঠ বন্ধু । অতএব সুপারিশ ও 


বিশেষ ব্যবস্থায় জোরে আভাঁজৎ 
একাশি সালে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যাঃ 


জয়ের মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং 


তাই দরাসাঁর ভোটে . 


বিভাগের হিতীয় বে ভার্ত হলো । 

রচিশর "বিঃ আই, টি কলেজে 
পড়াশনোর মান- খুব ভালো। 
সেখানে শ্রীখান আভাজৎ তিন বছর 
পরাণক্ষায়- ফেল করে এবং প্রথম বর্ষ“ 


| নর ও.দ্বিতাঁয় বষে'র. পরাক্ষায়। ঘিতায় 


প্রেপীর নদ্বর পায়। . তারপর পরা" 
ক্ষায় বারবার খারাপ ফল করার 


জন্যেই আভাজৎ বি আই টি ছেড়ে 


খংটির জোরে যাদবপুর বিখ্যাবদ্যালয়ে 
ভাত হয়। যাদও সে আহামমকের 
মতো ' বলে থাকে যে. রাঁচীর- জল, 
"হাওয়া তার নাকি সহ্য হচ্ছিল নাঃ 
তাই তৃতণয় বর্ষের ছাত্র দিয় বে 
ভাত‘ হলো। দি উইক পাকার সম্প্রা 


এ খবর প্রকাশিত হয়েছে। 





UD 


অয়ল। আবজ'ম। নান। বেগ ছড়ায় 
ত হলাকে: দুষিত করে - 


যেখানে সেখানে আবজরনা ফেলবেন না ; 7 
ও ফেলুন, ডন নিন সারও হবে, রোগও ছড়াবে না 


নিমল পরিবেশ মানেই সুস্থ জীবন, 








তথ্য, সংস্কৃতি ও পযন অধিকার £৫. | পক সরকার 





নভেম্বরে লোকসভার নির্বাচন করার তোড়জোড় £ 





শ্বপ্তবিংশ বর্ষ : ৩১শ সংখ্যা, দর্পণ ॥ শুক্রবার, ৩১শে আগষ্ট ৮৪, ৬৪ পয়লা 
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সরকার 


য়ে ইক 


তারা বেকায়দায় 


অগ্প্ের ঘটনা বেকায়দায় ফেলেছে 
ই-কংগ্রেসী 'প্রথম সারির নেতা- 
দেরও। একমাত স্বরাষ্টরমল্ত্র। নরসমা 
রাওকে রামলালের সমর্থনে অপ্রিয় 
কাজটা, করতে হয়। . রামলালের 
সমর্থনে বড়'নেতা আর কেউ এগিয়ে 
-আসেননি। অশোক সেন বারে 
বারে শ্রীমতী গ্রাম্ধীর দুঃসময়ে 
| কৌশলী উকিলের বিদ্যাবৃদ্ধি দিয়ে 
তাঁর হয়ে সওয়াল করেছেন সংসদে । 
কিন্তু তান এবারে এঁড়য়ে চলছেন । 
ঘনিষ্ঠ মহলে বলেছেন £ আর নয় ! 
কামমীর পযন্ত জোর করে কেস দাঁড় 
কাঁরয়োছ। ' কিন্তু এবারে এতটা 


এবারের বন্ধের তা৫পয ৪ 


“বাংলা বদ্ধ" উপলক্ষে গত, 
শাঁনবার সারা পশ্চিমবঙ্গের জনজীবন 
একেবারে নিশ্চল হয়ে পড়ে ॥। সব 
ত্বক ও সফল বন্ধ এই রাজ্যে ' আরও 
অনেকবার হয়েছে । কিন্তু এবারের 
“রন্ধ"-এয় তাংপয" ও চরিপ্র পম্পূর্ণ 
আলাদা । এ দিনটি সারা ভারতে 
নানাভাবে “প্রতিবাদ দিবস” হিসাবে 

২পালিত হয়েছে! এর ডাক দিয়েছিল 
দেশের সমস্ত বিরোধীদল এবং কেন্দ্রীয় 
ট্রেড ইউানিয়নগুলের প্রচার কমিটি । 

, ভারতব্যাপী এই প্রাতবাদ ও 
বন্ধ, ই-কংগ্রেসের গণতন্ত্র বিরোধী 
দ্ৈরাচারী আচরণ্রে | বিরুদ্ধে । 
গণত'ৰর রক্ষার সংগ্রামে এটি বালণ্ঠ ও 


কাঁচা হাতে গোটা ব্যাপারটার ঘটনো 
হয়েছে যে কোন বুদ্ধমান মানুষ 
তা সমন করতে পারে না । প্রকাশ্যে 


কিছ; বলছিনা এই যথেণ্ট । 


রাজ্য পালের শাসনতান্ত্রিক রশীতি- 
নীতি বধাজত আচরণে আসামের 
প্রান্তন রাজ্যপাল এবং প্রান্তন সবরাণ্টু 
সাঁচব এবং শ্রীমতণ গাম্ধীর অত্যন্ত 
বি*বাসভাজন শ্রীল পি সিং দিল্লীর 
এক দৈনিকে মন্তব্য করেছেন যে আগের 
দিন পযন্ত যান মুখ্যমন্ত্রীর ছিলেন . 


তার সঙ্গে রাজ্যপাল এই- ধরণের 


অশালীন আচরণ যে করতে পারেন 
শেষাংশ ৮ম পচ্ঠায় 


উদ্লেখযোগা পদক্ষেপ । 

প্রথমে আসাম, তারপর সিকিম ও 
কাশ্মীর ও শেষে অন্ধ প্রদেশ 
রাজ্যে সংখ্যাঙ্গরিচ্ত  'নিবাচিত 
অ-কংগ্রেসী, সরকারকে ক্ষমতাচ্যত 
করে শ্লীমতণ ইন্দিয়া, গাম্ধীর নেতৃত্বে 
কেন্দ্রীয় সরকার সংসদীয় -গণতশ্বের 
উপর যে' আঘাত হেনে চলেছেন তায় 
বিরদ্ধে প্রাতবাদ দিবসের মাধ্যমে 


দেশের মানুষ গণতন্ত্র রক্ষার শপথ 
নিলেন । 


রামা রাও মশ্বিসভার পুনঃ প্রতিষ্ঠা 
ডঃ ফারুক আবদুল্লকে অগণতাশ্রিক 
পদ্ধতিতে ৷ অপপাধারণের প্রাতবাদ, 
জগ্ম; ও কাশ্মীরে নিবঝাচন এবং 


ষ oe 


' আপনারা 


ইন্দিরা জোর চেষ্টা চালাচ্ছেন বিরো। 


কোন অঘটন না ঘটলে লোকসভার 
নিবচিন আগাম নভেম্বরে হতে 
পারে বলে ধংগ্রেস হাইকমান্ড সত্রে 
খবর পাওয়া গেছে। 
শ্রীমত' গান্ধীর সঙ্গে ঘানচ্ঠ 
জনৈক কেন্দায় মন্থ কংগ্রেস 
নেতাদের নাকি বলে গেছেন যে 
নভেম্বরে 
নিবচিনের জন্য প্রদ্তুত থাকুন |, 

এ দিকে রাজ্য কংগ্রেসের বিভিন্ন 
গোষ্ঠী প্রার্থী খোজার কাজ শুরু 
করে দিয়েছেন । এবং নিজ গোষ্ঠীর 
লোকেরা যাতে লোকসভার 'নিঝচিনে 


মনোনয়ন পান তায় জন্য ইতিমধ্যেই 


দলশয় হাইকম্যাম্ডের নেতাদের সঙ্গে 
প্রাথমিক কাজক ম' শুর; করে 'দিয়ে- 
ছেন। _ 

.. পাশ্চমবজের দুই কেন্দ্রীয় মন্ত্রী 
প্রণব মুখাজশী এবং বয়কত গণি খান 


চৌধুরণ উভয়েই নিজ নিজ সমর্থক- 


দের নিয়ে কলকাতা এবং দিল্লীতে 
বৈঠক করে চলেছেন । উভয় মধ্্রীই 


মনোনয়ন দেয়ার অন্য । একথা, 
এখানে উল্লেখ না করাই ভাল যে এই. 
প্রার্থা মনোনয়নে ব্যাপারে রাজ্য 
কংগ্রেদ কমিটির ভ্‌মিকা নিবাক 
দশক ছাড়া আর কিছুই নয় । 
কংগ্রেস হাইবম্যাল্ড সনে জানা 
গেছে কেন্দ্রীয় গোরেন্দা সংশ্ছা এবং. 
শ্রীমতণ গাম্ধীর পরামশদাতারা নাকি 
শ্রীঘতণ গাম্ধীকে বলেছেন নিধন 


- আঁগিয়ে নিয়ে আসার জণ্য এবং তাতে 


বাচন ফলাফল কংগ্রেসের-অন- 
কলে যাবে। , 

শ্রীমতী গাদ্ধীর দ্‌তেরা উঠে 
পড়ে লেগেছেন যাতে কোনভাবেই 
[নিধচিনে বিরোধ এক্য না হয় কারণ 


শেষাংশ- ৭ম পৃচ্ঠায় 


চৰিত্ৰ 


বামফুম্টের নয় দফা দাবির - 
সমর্থনে পশ্চিমবন্ষে ধর্ম ঘট-হরতাল 
পালিত হয়। ধূর্ব ঘোষিত ১২ই 


সেপ্টদ্বরের পারবর্তে ২৫ শে আগন্ট 
সারা ভারতের আন্দোলনের সঙ্গে 
সংহতি রেখে প্রাতবাদ দিনটি এগিয়ে 
নিয়ে আদা হয়। 

পশ্চিমবছের সাধারণ মানুষের 
মধ্যে কেন্দ্রের নির্লজ্জ আচরণের 
প্রাত বিক্ষোভ এত ব্যাপক হয় যে 
ই-কংগ্রেস নেতৃত্ব বেশ 'কোপঠ।সা হয়ে 
পড়েন। খবরের কাগজে মামলা 
[ববূতি দান এবং সুব্রত মুখাজার 


' নেতৃত্বে নাম-কে-ওয়ান্তে এক আইন. 


শেষাংশ ৭ম পথ্যোম্ন. 


লোকসভার 





অন্ধের এম, এল এ-দের ভাঙ্কর 
রাও-এর দিকে আনার জন্য “ভঙ্নলাল 


. মলা” চাল: করা হয়েছে বলে বিশ্বস্ত 


সতে খবর পাওয়া গেছে । 

এম, এলা; এ কেনা ব্চোর খেলায় 
হারিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী ভজ্জনলালের 
পারদর্শিতা সবাই একবাক্যে স্বণকার 
করেন.। | 

হাঁযয়ানায় নিজের দলে সংখ্যা- 
গাঁরচ্ঠতা দেখানোর জন্য হাঁরয়ানার 
মুখ্যমন্ত্রী ভজনলাল দলত্যাগণ এম, 
এল, এ পিছু তন থেকে পাচ লাখ 
টাকা এবং একটি করে 'প্রাময়ার 
পদিসন' গাড়ণ উপহার 'দিয়োছলেন 
এবং ভজনলাল সে কানে সফগও 
হয়েছিলেন। . - 

ঠাটা করে সেই মময় জনৈক 
কংগ্রেসী এম, এল, এ এই প্রতিবেদককে 
বলেছিলেন যাঁদ ভাগ্য করে হারিয়ানার 
এম, এল; এ হতে পায়তাম তাহলে 
সারা জীবনের জন্য আর কোন চিন্তা 
থাকত না? 

_ অন্ধের বরথান্ত মুখ্যমন্ত্রী রামা 
রাও বুঝতে পারছেন তার সমর্থক 
এম, এল; এরা অদ্ধে ফিরে এলে 
তাদের ধরে রাখা কঠিন কাজ হবে। 
আপাততঃ এম; এল) এরা যাতে 
“ভঙ্গনলাল ফম/লাক” স্বীকার না হতে, 


পাপে তার জন্য পাশের রাজ্য কণ।” ' 
_টকে রামা রাও সমর্থক এম; এল, এ-দের 


রাখা হয়েছে রাজ্য গোয়েন্দা ও পাল” 
শের কঠোর নিরাপত্তার মধ্যে । 


এম, এল, এ-রা যে কখন কোন 
দিকে চলে যাবে সে সম্পকে রামা রাও 
{নিশ্চিত নন। তাই তান চাইছেন 
তাড়াতাড়ি বিধানসভা, ডাকার জন্য । 
এটা করা হলে রামা রাও তার সংখ্যা- 


নান মা 
=== বিধায়ক কেনার চেষ্টা 


কেন্দ্রে নিজের নিজের লোক খংজে 
বেড়াচ্ছেন যাদের নাম সুপারিশ করে - 
হাইকম্যান্ডের কাছে পাঠানো হবে 


গারষ্ঠতা বিধানসভায় প্রমাণ করতে 
সক্ষম. হবেন । + 

তবে কেন্দ্রীয় সরকার তথা 
শ্রীমতী গান্ধা সে সুযোগ রামা রাওকে 
দেবেন না বলে স্বরাম্ট নম্ত্রফের জনৈক 
প্রবীণ আঁফসায়ের কাছে জানা 


 গ্রেছে। 


ভান্কর রাও-এর লমথ'করা। 


কেন্দ্রীয় সরকারের ঝান? ঝান? গোয়েদা - 


ও রাজনৈতিক নেতারা ইতিমধ্যেই 
তাদের কাজ শুরহ কয়ে 'দিয়েছেন। 
এরা কণটিকের বিভিন্ন জায়গার অব- 
স্থানকারণ অন্ধ্র এম, এল, এ-দের 
মধ্যে ঢখকে পড়ার চেষ্টা করছেন । 

কংগ্রেস হাইকম্যাম্ডের খুব 
ঘনিষ্ঠ এক নেতা মনে করেন রামা 
রাও সমর্থক এম, এল, এদের 
ভাঙানো লভ্ভব হবে এবং সেই মত 
কাজও অনেকটা এাগয়ে গেছে । 

এ নেতা আরও বলেন অন্ধের 
ঘটনার পারপ্রোক্ষতে গ্রীমতা গাম্ধী 


, সারা দেশ জুড়ে যে সমালোচনার 


মুখে পড়েছেন এবং তার ভাবমূতি 
যতটা ক্ষ হয়েছে তা পোষানো 
সম্ভব একমান্র ভাম্কর রাও-এর মাম, 
লভাকে বিধানসভায় গারষ্ঠ প্রমাণ 
করলেই। 


তাই এই কাজের জন্য কেন্দ্র ' 


তরফে সবশান্ত [নিয়োগ করা হয়েছে । 
যাঁদ অঘটন ঘটে তাহলে রাষ্ট্রপতি 


শাসন জার কয়া হবে বিধানসভা 


জাইয়ে রেখে । | মু 

কারণ এম, এল, এ-দের ব্যাপারটা 
পাকাপাকি নাহলে কোন মতেই 
[বিধানসভার আঁধবেশন ডাকা হবে 
না। 


ধরব ভাঙার জন্য 





আক্্রপ্রদেশে শেষ পৰ্যন্ত 
রাষ্ট্রপতির শাগন গু. 


রাত ইন্দিরা গাম্যী নিজেকে 
“দেশের "মাতা" এবং আর সবাই তাঁর 
"সন্তান" বলে কয়েকদিন আগে 
ঘোষণা করার পরই দেখিয়ে দিলেন 
"অবাধ্য" সন্তানকে ?ক করে শায়েস্তা 
করতে হয়'। অন্ধ্র তেলেগু 
দেশম দলের 'নেতা তথা মুখ্যমন্ত্রী 
(পরান্তন) এন টি রামা রাও নিজের ' 
রাজ্যে ই-কংগ্রেস দলকে তথা শ্রীমত' 
ইন্দিরা গান্ধীকে অমান্য . করেই: 
থামেন ন, সর্বভারতীয় ক্ষেতে 
[বরোধীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে “মহা 
অপরাধ” করেছেন । সেইজন্য হাঁর- 
মানার বনসম্পদ কেলেষ্কারীর নায়ক, 
অথচ শ্রীমতী গাম্ধীর পরম বশদ্বদ 
রাজাপাল রামলালকে . দিয়ে. সংখা- 
গারম্ঠ রামা রাও' সরকারকে" বরখাল্ঞ 
কারয়ে দিলেন । 
_ “সংসদে শ্রীমতণ গান্ধী ন্যাকা 
সেজেছেন। রাজ্যপাল শ্লামলালের 
ঘাড়ে সমস্ত দোষ চাপিয়ে তিনি 
ন্যাকামণ করে বললেন, তান নাকি 
'কিছুই.জানতেন না। সমগ্র ইন্দিরা 
কংগ্রেস দল এবং তার নেতারা সকলেই 
. যেখানে শ্রীমতী গান্ধীর হাতের 
পুতুল এবং তাদের সমন্ত গাঁতাঁবাঁধই . 
পুতুল নাচের ইতিকথা সেখানে 
আমাদের বদ্বাস .' করতে 'হবে যে; 
রাদ্াপাল রামলাল নিজের দায়িত্বে - 
রামা রাওয়ের সংখ্যাগরিষ্ঠ সরকারকে 
ভেঙ্গে দিয়েছেন? .যাঁদ শ্রমতশ 
গাদ্ধ তথা কেন্দ্রীয় সরকারকে অন্ধ 
কারে রেখে. রামলাল এীতিহাসক 
অপকর্ম কয়ে থাকেন তাহলে স্বরাণ্টর- 
প্র নরাসিমা রাও রামলালের সাফাই 
গাইলেন কেন, লোকসভায় দাঁড়িয়ে ? 
স্ান্পাতি জৈল সিংয়ের সামনে রামা- 
রাও অদ্ধের সংখ্যাগরিষ্ঠ বিধায়ককে, 
হাজির করানোর পরও কেন বিধানসভার 
আঁধবেশন ডাকা হচ্ছে না এবং শ্রীমতগ 
গাম্থী রলছেন তেলেগু দেশম দলে 
ভাঙ্গনের ফলে রামা রাও সরকারের 
পতন হয়েছে? এটা ডাহা মিথ্যা 
কথা । রামা রাও মাম্্সভা থেকে 
পদচহ্তর পর ভ।স্কর রাও ‘কংগ্রেস! 
টাকায় কিছ এম, এল, এ ভাহিয়েছেন 
একথা সাত্যি। কষ্তু তায় মানে এই 
নয় যে, রামা রাও-সরকার সংখ্যাগারি- 
চ্ঠতা হারিয়েছে, কারণ অধিকাংশ 
. তেলেগ্‌ দেশম বিধায়ক দলত্যাগ 


পত করা গেলনা । 


" যাচ্ছেনা। 


FE যে পাঁরকষ্পনা মাথায় 
রেখে রাজ্যপাল ৮৪১৮৮ 


'অভতপ্‌ষ অগণতাশ্তিক ' 


ঘটানো হল, শ্রামতণ গান্ধী টি 
ভূতাদের দৃভাগ্য; সেটা কার্যে“ পরি- 
ৃ মনে হয় হিসে- 
বটা ছিল এইরকম £ রামা রাওকে 
বরথান্ত কয়ে ছু দলছুট তেলেগু 
দেশম বিধায়কের নেতা ভাস্কর রাও 
ই-কং বিধায়কদের সমর্থনে মশ্িসভা 
গঠন করতে পারলেই তেলেগু দেশম 
থেকে দলত্যাগের বন্যা নামবে অর্থ 
ও পদের লোভে। সে হিসেব মেলোনি। 
শর মধ্যে একটা অমানাবক 'দিকও 
আছে, যা থেকে বোঝা যায় ছ্ৈরশাসক 
মনৃয্যত্বও হারিয়ে ফেলে। 
রাও মন্মিসভা' ওল্টানো সমর 
ঠিক করা 
থেকে 


অসহায়ভাবে তা মেনে নতে বাধ্য 
হবেন, কারণ ডান্তারদের কড়া নির্দেশ, 
তাঁকে দীর্ঘ বিশ্রাম নিতে হবে । কিল্তু 
এখানেও হিসেব মিলল না । ডাস্তার- 
দের নিষেধাজ্ঞা অগ্রাহ্য করে রামা রাও 
গাজে উঠলেন এবং রাজ্যপাল রাম- 
লালের, অন্যায়ের প্রতিকার করতে 
অসম্ভব স্কিন হলেন । 


শ্রীমতী গাম্ধীদের হিসেব মৈলোন 


এবং দিল্লীতে রাম. রাওয়ের সমর্থক ' 


বিধায়কদের দেখার পর রাষ্ট্রপাত জৈল 
1সং্বীকার করেছেন যে, রমা রাও- 
য়ের সঙ্গে সংখ্যাগরিষ্ঠ বিধায়ক আছে 


“কদ্তু তা সত্বেও ভাগ্কর রাওয়ের 


সংখ্যালাঘণ্ঠ সরকার কি করে এখনো 
নির্লজ্সের মত গর্দীতে রয়েছে এবং 
নতুন" মন্ত্র নিয়োগ করছে সেটাই 
আশ্চর্য‘ । রাজাপাল রামলাল বিদায় 
হয়েছেন, কিস্তু তাড়াতাড়ি বিধান: 
সভা ডাকার কোন লক্ষণ এখনো দেখা 
তবে এটা পরিস্কার যে, 
শ্রীমতী গাম্ধাঁরা রামা রাওকে আর 


" গদীতে বসতে দেবেন না এবং রাষ্ট- 


পাতির শাসন জার? করে আগাম 
লোকসভা -নিবচিনে ফায়দা তোলার 
চেষ্টা করবেন । 


রামা- 


| হল এমন দিন. 
, দেখে যখন আমেরিকা 
- অস্ত্রোপচার করিয়ে অনুচ্ছ রামা রাও 
অন্ধ্রপ্রদেশে ফিরে আসবেন-। স্বভাব- 
তই এই সময়ে তাঁর সরকারকে বরধান্ত . 
করা হলে রামা রাও [বিনা বাধায় ও. 


দর্পণ || শুক্রবার, ৩১শে জাগন্ট, ১৯৮৪ 


আধা- সামরিক 


রাহট্র ব্যবস্থার পথে 


শ্ৰীপতি নন্দী 


“ভারতাঁয় বরাহতন্্র সম্পকে 


খবরটা এই যে, এর পণাঁজ পারচয় 


জানতে হলে আজ আর “বদেশ?” 
লোনিনের আশ্রয্ন নিতে হয় না_ খোদ 
ভারতবামীর চক্ষু-কর্ণের যাবতীয় 
[বধাদের নিষ্পা্ত ঘটাচ্ছে । ভোট- 


রুক্ষে আঙ্ছাদত এহেন বরাহতম্মকে . 


সাধের গণতন্ত্র নামাঙ্কিত করে এতকাল 
দেশের লোককে টুপি পরিয়ে যারা 
জীবিকার্জ‘ন করছিল; তাদের বরাহ- 
কেত্তনের শেষ পালা সুরু হয়ে গেছে। 
সমাগ্তরও খুব 'একটা দেরি নেই । 
১৯৫২ সালে ভোটরছের- ছলাকলায় 
যে শকরতাম্তিক শাসন ব্যবস্থার 
স্‌শ্রপাত হয়ঃ মান তিন দশক পার 
না হতেই সে তার ছলাকল্লার অব- 
শি্টাংশট.কুও আর ধরে রাখতে 
পারবে না ( যেমন সাকমে, অন্ধে ), 
সবটৃকুই বিসর্জন দিয়ে আন্ডত্বের 
শেষ লড়াইয়ে নেমে পড়বে তেমনটা 
সেদিনও অনেকের মনে-হয় নি 


তবে কনা জানা যায়, গাজ্ভায় ' 


পড়লে শয়োর আর বাঁচে না। ভারতায় 
শ্‌করকুলও  গাণ্ডার পড়েছে ঃ 
স্বগোত্রীয় মাক‘ন", রিটেনণ; জাপান, 
ফরাস! কানাডা শকুয়কুল পাশে 
দাঁড়য়ে আক্ষেপ করতে পারে সহান:- 


ভূত জানাতে পারে, হিতোপদেশও ' 


দিতে পারে। কিল্তু পারত্রণ করতে 
পারবে কেন? 

' অবশ্য, ভারতীয় শংকুরকুলের 
চিরটাকাল এমনটা [ছল না, কারই বা 
থাকে? একদিন ছিল; যখন শুধু" 
মান ভোটরজেই কাজ চলে যেতো 
- সামস্ততাম্নক আর সাম্প্রদায়িক 
কলাকৌশলে কত সহজেই না “গ্ণণ- 
সমর্থন’ কুড়ানো যেভো ৷ তবে সে 
ছিল [পতৃদদেবের জমানা। িপ্তু 
পুরীর জমানায় সুরুতেই শাসকশ্রেপী- 
গংলির আভ্যন্তরীণ ছদ্বের তীব্রতা 
হেত; ভারতণয় সংসদশয় নিধ্চনশ 
কাঠামোতে যে বিশঙ্ধলা দেখা. দল, 
তার মশমাংসা-কছপে এমেলে কেনা- 
কাটার পদ্ধাত চাল হলো, গ্ণমতকে 
ঠাকয়ে শৌকারক গণতশ্মকে সুরক্ষার 
নতুন ব্যবচ্থা পত্তন হলো । কিন্তু 
ইতিহাসের কাঠগড়ায় যারা' প্রাণদশ্ডে 
দাষ্ডত তাদের পাঁর্যা মিলবে কিসে? 
অতএব, দ:রারোগ্য ব্যাঁধ যখন 
ভায়তায় শাসন ব্যবন্থার সবি ছেয়ে 
ফেলেছে। তথন পাইকার' ডিফেকশন- 
কে ইলেকশনের সম-মযাায় প্রতিষ্ঠত' 
করে শাসকশন্তি পাঁরন্াণের় পথ 
খুজে পাচ্ছে না।. ১৯৮১ সালে 


| আসামের বিধানসভায় মা ছয়'সদস্য 


বাধা করা হবে? 


পা 


[বিশিষ্ট ইং-কং শান্তকে কেনা-এমেলের 
জোরে ৭৬ তে দাঁড় কাঁপয়েও সাজানো 
ইং-কং মাঁশ্প্রসভাকে ধয়ে রাখা গেল 
না। | 

_. ভারতায় 'রাজনীীতিতে ইলেক- 
শনের চাইতে িফেকশন যোদন বড় 
[নয়ামক হয়ে উঠলো, সৌঁদন প্রশ্ন 
জেগোছল। অত্ঃ কিম: ? ' অর্থাং 
ডিফেকশন নামক বর্বরোচিত কার- 
সাজার মাধ্যমে গণমতকে ল্যাংমারা 
ইংকং মাক গণতন্মী সাঁক(সটাও - 
যখন অকেজো. হয়ে. পড়বে) আরো 
কোন:  বব'রতর ব্াবন্থাকে গণতল্্ 
বলে জানতে ও মানতে জনগণকে 
সে প্রদ্নের উত্তর 
পেতে দের? হয়ান। লেটেণ্ট ব্যবস্থা 
অনুযায়শ, ষ্থেন্ট সংখ্যক 'বিষ্বাস- 
ঘাতক এমেলে আটঃক-আর নাই 
জুটুক রাজ/পাল যামযের কেম্মীনযক্ত 
টাউট খ:স' মনে বা প্রী্র্ড হয়ে যা 
ভাববেন) যা কয়বেন তই সবশ্রেচ্ঠ 
পাণতগ্ম । অথাৎ, এবারে শুকর” 


তান্ত্রিক সংস্কাঁতর তৃতীয় স্তরে উত্তরণ 


ঘটলো-_-সংখ্যাতত্বে নিবচনী ফলা- 


' ফল কিংবা বিধানসভায় সংখ্যাগ্গারচ্চ তা 


যা-ই দাঁড়াক না. কেন, সর্বশেষ 

পদ্ধাত ক্রমে রাজ্যপাল নামক কেন্দ্র 

নিষ্ত টাউটেয় “সম্ভপ্টকেই” গণমতের 
প্রীতফলন তথা গণতন্ত্র বলে জানতে 

হবে। 

‘সত্যমেব জয়তে'র নামে যেখানে - 
রাষ্ট্রীয় লাম্প্রদায়িকতাকে (দন্টান্তস্বরূপ 
হিন্দ্‌ শাস্ত্রীয় আচার অন:ষ্ঠান ছাড়া 
কোন সরকারী উদ্বোধন, 'ভাতিপ্রন্তর 
স্থাপন ইত্যাঁদ কঙ্পনা - কয়া যায় না, 
সরকারী ফরমে আবেদনকায়'য় ধর্ম 
বিশ্বাস উল্লেখ আবশ্যিক ইত্যাদিকে ) 

ধর্ম নিরপেক্ষতা বশে, যেথায় রুশ 
মাকণ লেম্স;ডুপণাকে জোট 'নির- 

পেক্ষতা বলে, কালো টাকার কোলিন্য 
যেখানে সাদার উপরে প্রতিষ্ঠিত, 
ন্যাশন্যাল মালাট ন্যাশন্যাল প-া গর- 
শাহ? যেথায় সমাজতম্ম রূপে আখ্যা 
যত, তথায় বিধান সভার 'মেজোিটশ 
সংক্কাম্ত বিচার পদ্ধাতিটাও যাঁদ তদ- 
নুরূপ হয়, অ্থাং গণিতের পারবর্তে 
উক্টো গাঁণতের নিয়মানসারে হয় 
তাহলে ভারতী উল্টোতন্তের কোথাও . 
যে আর নীতিগত অসঙ্গাত থাকে না, 
সে তো বলাই বাহুল্য । 

' এবং সংয়: হয়ে গেছে ঠিক তাই। 
বিগত ক'মাস মান্র- সময়ে উত্তরে সিকিম 
রাজ্যে ও দক্ষিণে অন্ধ প্রদেশে "তো 


. এরই আন:ষ্ঠানিক প্রাণ প্রতিষ্ঠা হলের। 


সাঁকমে ৩৫ জনের মধ্য মান .দশ- 


জনের 'গেজোরিটণ মিনিষ্টরী’ আর 


অন্ধ ২৯৪ জনের মধ্যে-১৭১ - 
, জনের একটি; নিটোল গোষ্ঠীর সর- 


“কারকে বাতিল করে দিয়ে মান ১০৬ 
জনের একটা এবড়ো খেবড়ো সমণ্টি- 
কেই গর্দীতে সদাসীন করা হলো। 
এখানে লক্ষণীয়, পালিশ। সি আর 


পি এফ, দিবি আই ও বি এস এফ. 


এরূপ সংসদীয় কারসাজীর কাজে 
খোলাখুলি নিষুন্ত হলো।.. 
এদেরই চতুরঙ্জ মদতে কাম্মীরে 
বিশবাসঘ।তকদের জি এম শাহ সরকার 
যাঁদও বা নামকো ওয়ান্তে খাড়া রয়েছে 
একই চতুরম্জ মদ সত্বেও সিকিমের 
মাইনোরিট পুতুল সঙ্নকার আপংসে 


* হুড়ঘাঁড়য়ে ভেছে পড়লো; আর অন্ধ 
প্রদেশেও, লুটিয়ে পড়লো রলে। ' 


অবশ্য, অতঃপর তথাকথিত রাম্ট্রপাঁত 
শাসন মোতাবেক প্রায় প্রত্যক্ষ হাই- 
কমাম্ডরয় শাসন চলবে, বিধানসভা 
আধমরা হয়ে (In suspended ani- 
mation) থাকবে, এবং দিতায় দফার 
এমেলে কেনাকাটা সমাপনান্তে আধমরা 


- বিধানসভাটা তড়াক করে লাফিয়ে উঠে, 
নয়া বিশ্বাসঘাতক মশ্লিসভার জন্ম . 


দিতে পারে তেমন নভাবনাও থাকছে। 
অথ সববিদ্থায়' নয়াদিল্লশ ভারতয় 
নর্বচন' ব্যবস্থাকে ' একটা . বিরাট 
তামাসা করে এনেছে ৷ জনমত এভা- 
বেই শাসকগ্রেণীয় নানা গাঁড়াকলে 
মাঠে মারা যায়, - যাচ্ছে। এবং আয়ো 
যাবে। । 

. প্রশ্ন করতে পারেন, ঘোমটা পরে 
খেমটা: নাচ তো 'দাব্য চলছিল, তা 


আবার একেবারে, ন্যাংটো হয়ে কেন ।, 


উত্তর অবশ্যই [সম্পল.--£নেসোসিট? 
নোদ নো ল'। শাসন কার্যে দ:'কান 
কাটা হাইকমান্ড আজ কতটা খুইয়ে 
কি পরিমাণ 'ক্ষিপ্ত। সে আলোচনায় না 
গিয়েও একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, 
জনমতের উপর প্রত্যক্ষ আক্রমণের 
বর্ধরতম প্রন্ত]াত নিয়ে নদাদল্লাী নেমে 
পড়েছে। নয়াদিল্লী আজ জনমতের 
বিরুদ্ধে চারিদিকে ফন্ট থুলেছে-- 
আসামে পাঞ্জাবে কাম্মখরে অন্ধে 
কণাটিকে পাশ্চমবাংলার ত্রিপুরায় মাণ- 
পুরে এবং সাধারণ. ভাবে সমগ্র 
ভারত্রষে। আজ তায় দবাঁকছন 
গ্যাড়াকলই যখন বিকল হয়ে যাচ্ছে 
কাছার .কোঁচ,য় সর্ব যখন ছএচোর 


কেত্তন চলছে তখন সাকমের কং-ই ' 


মুখ্যমন্ত্রী নরবাহাদুর ভাম্ডারণও 
আক্রমণ থেকে রেহাই পাননি, সাকিমণ 
জনমতও মা। কেউ কোথাও না। 
অতএব, ইন্দিরা বিচারে আজ 
‘এজম!’, নালা’ও অপ্রতুল ঠেকছে, 
আম ফোসেস - (দ্পেশিয়্যাল. 
পাওয়াস”) এ্যাকটও অপ্রতুল । অতএব 
এসেছে টেরারল্ট এফোন্টেড এরয়াজ 
( স্পেশাল কোর্ট) অর্ডন্যাস ৷ গণ 


দলনের হাতিয়ারগ্যালও _অপ্রতুল 


ঠেকছে, অতএব, সি আর [পি এফ, 
বি এন এফ, ইন্টার্ণ ফুণ্টিয়ার রাই- 
ফেগস্‌ ও ইম্ডাণ্ট্িয়্যাল সিকিউায়ট? 


ফোসকে আরো আধুনিক অম্ 


শেষাংশ এম পম্ঠোয় 


তবে, 
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পিপি এমের বিরুদ্ধে দুই মন্নীর রণধ্বনি 


সদা অনুষ্ঠিত হীশ্দরা যুব 
কংগ্রেসীদের সম্মেলনে রেলমন্্ী 
বরকত গাঁণথান চৌধুরী এবং অর্থ 
মণ প্রণব “ম:খাজণ (“সেরা 
বাঙ্গাল?” ) পাশ্চঘবন্গ থেকে ?স, পি 
এমকে ম:ছে দেবার ডাক দিয়েছেন 
দলের যুব কমণদের কাছে। 
কোন রাজনোতিক দল যাঁদ উন্নত 
ধয়ণের সংগঠন এবং আদর্শগত 
লড়াইয়ের মাধ্যমে প্রাতিদ্ধদ্ী দলকে 
নাশ করে দেয় তাতে কোন সচেতন 


মানুষ আপত্তি করতে পারেন না।. 


কিন্তু এই দুই দারিত্বশীল নেতা 


যেভাবে রন্ত দানের আহ্বান জানয়ে- 
ছেন যুবকদের প্রতি তাতে: রন্ত 


ঝরানোর রাজনীতি আবার 'ফাঁরয়ে - 


আনার আশঙ্কা দেখা দেয়। - 
বরকত সাহেব বলেছেন, “জেগে 
ওঠো, রম্ত দাও, তোমাদের মৃন্তি দেব 


স্‌, পি, এমের অপশাসন থেকে ।” 
আর প্রণব্বাব; বলেছেন, “পযালশকে 


হটাও। আমরা কধ্জীর লড়াই করে 
দি, পি, এমকে পরাস্ত করতে চাই ৷” 

এই ধরণের রণধদনির তাৎপর্য 
বুঝতে অসুবিধা হয় না। গত দুবার 
লোকসভার নির্বাচনে ই-কং পশ্চিমবঙ্গে 


সরকারী নীতি না মেনে 


রেলে চাকরী দেওয়া হচ্ছে 


কাঁচড়াপাড়া। লিল:য়া এবং গড়গ- 
পুর যেলওয়ে ওয়াকশিপে প্রচলিত 
শনয়মকানুন উপেক্ষা . করে 


রেলমগ্তীশর পেটোয়া লোকদের ভাত 


করা হচ্ছে । রেলওয়ে সাভি'স কমিশন 
অথবা এমপ্রয়মেশ্ট একসচেঞ্জের মার- 
ফুং এসব কারখানায় লোক নিয়োগের 
য়েওয়াজ চলে আসছে এতদিন 
ভারতের ধুব ফেডারেশনের 
সাধারণ সম্পাদক এবং সংসদ সদস্য 
হামান মোল্ল। এক বিষতিতে অভি- 
যোগ করেছেন যে; এই তিনটি কার, 
খানায় রেলমন্ত্রীর অনুগত লোকদের 
ভাঁভ'র জনা হচ্যাত শষ হয়ে গেছে। 
তান বলেন যে ইতিপূর্বে শান্তমন্তণ 
থাকার সময় বরকত সাহেব ফারাকা 
তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে তার অমহগামণদের 
বেআইনপভাবে নিয়োগ করার চেষ্টা 
করা হলে যব ফেডারেশনের নেতৃত্ব 
আন্দোলন হয় যাতে এই অপচেষ্টা 
ব্যর্থ হয়। আবার ভোটের আগে 
একার, যৃবকদের চাকরণর টোপ দেওয়া 
হচ্ছে । 
কম" বিনিয়োগ কেন্দ্রের মাধ্যমে 
কেন্দ্রীয় সরকারের চাকরাতে নিয়োগে 


বাধ্য করার অন্য হাজার হাজার ছাত্র 


তান বলেছেন যে, সমল্ত . 


যব রাস্তায় নামবেন। তাঁরা এই 
অন্যায় যেমন করেই হোক রূখবেন । 

তিনি বলেন যে, কেন্দ্রীয় সরকার 
বারে বারে কম” বিনিয়োগ কেন্দ্র 
মারফৎ চাকুরীতে নিয়োগের কথা 
বললেও কাধত এই নতি মেনে 
চলছে কয়েকটি সরকার" বিভাগ এবং 
সরকারণ উদ্যোগ সং্ছা । এটা দুঃখ. 
জনক অবশ্থা । এর আসল উদেশ্য 


কেন্দ্রের শাসক দলের বিশেষ বিশেষ: ' 
গোষ্ঠীর, এমন কি উচ্চপঘন্থ বিশেষ 


নেতার অনুগামীদের পৃচ্তপোষণ। 
আর আগে বিনা টাকিট যাত্রীদের 
পরাণক্ষকের 'নামে বেশ কিছ; ই-কং- 
গ্রেসী যুব কমাঁদের “স্বেচ্ছাসেবী” 
করে ভাত করা হয়েছিল । তারা 
রেলের সেবায় বা যান্লীদের অসুবিধা 
দুর করতে যতটা ন। চেষ্টা করেছিলেন 
তার চেয়ে [নিজেদের পকেট ভারণ করতে 
বেশ* আগ্রহণ,ছিলেন। পরে যা হয়। 


-নজেদের দলের কোন্দল এখানেও 


ছড়িয়ে পড়। সুব্রত সোমেনের 


বগড়ার জের ধরে প্রায়ই মারাঁপট 


লেগেই ছিল। 


বেশি আসন পায়নি । প্রণববাবু তো 


দৃবারই, ভোটারদের হারা প্রত্যাখ্যাত 


হয়েছেন । সেজন্য যখন কেন্দ্র 


অনুসৃত নীতির ফলে সৃষ্ট দেশের . 


অর্থনৈতিক সংকটের বিরুদ্ধে 
মানুষের বিক্ষোভ দানা বাঁধছে তখন 
লোকসভায় িব্চিনের আগে মান,ষের 
দুটি অন্যদিকে ফেরানোই স্বাভা- 
[বিকভাবে ই-কংগ্রেসের রণকৌশল । 


দলের কমীদের কাছে গোপন 
না করে প্রপববাব যুবকম"“দের 
খোলাখুলি বলেছেন, এবারের নিব 
চনে অন্য শ্াছো তাঁর দলের ভাগ্য 
জুপ্রসন্ন না হওয়ার আশঙ্ক!- রয়েছে, 
সেইজন্য পশ্চিমবঙ্গ থেকে ‘যত বেশ 
আসন সংগ্রহ করা যায় -তায় জন্য 
চেষ্টা করতে হবে । ই-কং নেতৃবশ্দ 
পাঁরৎ্কার জানেন যে, সোজসহাঁজ 
অবাধ নির্বাচনে তাদের পক্ষে আশান-- 
রূপ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অঙ্গন করা 
মোটেই সম্ভব নয়, সেজন্য আসামের 


-. ঢঙে নিবচিনের পারবেশ প:ষ্টি করা 


হবে ব্যাপক দাঙ্জা-হাম্থামা' বাঁধিয়ে 
দিয়ে । 
পালদের দিয়ে অ-কংগ্রেস্সাই সরকার- 
দের খতম করা হচ্ছে এবং এমন কি 


ই-কংশাসিত রাজ্যও মুখ্যমন্ম বদল 


করে একান্ত অনৃগতকে বসানো হচ্ছে 
প্রশাসন ষণ্ন্রকে নির্বাচনের সময় দলায় 
হার্থে ব্যবহারের দিকে লক্ষ রেখে । 


পাশ্চমবজ্জের বামফুষ্ট লয়কারকে 
প্রাতারাতি খাঁরজ কয়া বাচ্তবে সহজ 
হচ্ছে না.। - সেজন/ই ১৯৭২ সালের 
মন্ত।নর দিন ফিরে আনার পাঁরবেশ 
সৃষ্টি করা ছাড়া ই-কংগ্রেসের পক্ষে 
অন্য কোন পথ নেই । যে দলে 
বছরের পর বছর সাংগঠানক নিবাচন 
মূলতুবশ রাখা হয়েছে সেই দলের 


- কমপদের পক্ষে স্বাভাবিক গণতাশ্মিক 


পদ্ধাততে ভোটে জেতার জন্য যে 
ধৈষ' নিষ্ঠা ও সততার প্রয়োজন তা 
আয়ত্ত কয়া সম্ভব নয়। - তাই বরকত 
সাহেব ও প্রণববাধু- মন্তানির রাজ- 
নশীত ফরিয়ে আনার ডাক দিয়ে 
হেন । 


ব্যথতার মধ্যে 


ইতিমধ্যে অন:গত রাজ্য* 


যুব ক’গ্ৰেসের রাজ্য 


॥ তিন ॥ 


সম্মেলন ঘুবনেতাছের 
গুরুত্ব বাচিয়ে ছিল 


_ষুব কংগ্রেসের রাজ্য সম্মেলন: 
রাজ্য কংগ্রেসের রাজনীতিতে নতুন 
মোড় এনে দেবে । যুব কংগ্রেসের 
সম্মেলনের মধ্যে দিয়ে রাজ্য ষংব 
কংগ্রেস সভাপাঁত সোমেন (মন্ত এবং 


তার গোষ্ঠী প্রমাণ করলেন রাজ্য 
' কংগ্রেসের পাদুচালনার দায়িত্ব তাদের 
, বাদ দিয়ে কোন প্রবণ কংগ্রেস নেতার 


পক্ষে পালন করা সম্ভব নয়। 

তিন দিনের যুব কংগ্রেসের 
সম্মেলনে খরচ হয়েছে প্রায় ১২ লক্ষ 
টাকা । দূর দয়োন্ত থেকে বিভন্ন 
কংগ্রেস কমী'রা এই সম্মেলনে হাজির 
হয়ে তাদের নেতার শান্তকে- আরও 
জোরদার করে গেলেন। রা 

এই সম্মেলনের দাফলা বা 
সোমেনবাবু বাঁতার 
গোষ্ঠীর রাজনোতিক ভারষ্যৎ নিভ'র 
করছিল । এই সম্মেলনের পর্যবেক্ষক 
হিসাবে দিল্লী থেকে এসেছিলেন 
রাজণব গাল্ধীর ঘানষ্ঠ সহচর কেসি 
জর্জ) 


এই সম্মেলনের ব্যাপায়ে অনেক. - 


প্রবীণ কংগ্রেস নেতাই খুব একটা 


আগ্রহ দেখান নি ৷ একমান প্রদেশ 


কংগ্রেস সভাপতি আনম্পগোপাল - 
মখাজণ বাদে । 

অনেক প্রবীণ নেতা এবং প্রদেশ 
কংগ্রেসের পদাধকারণ এই সম্মেলনে 


আমশ্তণ পেয়েও আসেন নি। তবে 
একটা তাৎপর্যপূণ" ব্যাপার হলো 


সোমেনবাবুর গ্রতিতদ্বী গেংক্ঠীর 


, নেতা সুব্রত মুখাজশ'র যোগদান এবং 


সোমেনবাবূর প্রত তার সমর্থন । 
সোমেনবাবৃও সং প্রতবাবৃয় এই 
সমর্থনকে এক সাংবাদিক সম্মেলন 
ডেকে স্বাগত জ্বানিয়েছেন । 


কংগ্রেসের ঘানম্ঠ মহল থেকে 


বেশ কিছ দিন ধরেই প্রচার চলছিল . 


রাজশব গান্ধীর কাছে সোমেনবাবুর 
গারুত্ব কমে গিয়েছে। কিচ্তু এই 
সংম্মলনের পর সোমেনবাবূর 
বিরোধী গোষ্ঠা নিশ্চয়ই এই 
প্রচার থেকে আপাততঃ বিরত 
থাকবেন।' 

তবে সোমেনবাবুর পর যুব 
কংগ্রেসের সভাপাঁত যেই হোক না 
কেন ত।র পক্ষে সোমেনবাবঘ তৈরী 
করা সংগঠন ধরে রাথা সম্ভব হবেনা । 





আই এ এসদের একাদশ 
ইঞ্জিনিয়ারদের ধর্মঘটে 
মদত দিচ্ছেন 


সাধারণভাবে আই এ এস আঁফ- 
সার ও রাজ্য সরকারে হী্জানয়ারদের 
মধ্যে সাপে নেউলে সম্পক হলেও 
ইনাঁজনিয়ারদের সাম্প্রতিক বিক্ষোভ ও 
ধর্মঘটে আই এ এসদের্ [কিছু অংশ 
প্রত্যক্ষভাবে মদত দিয়েছেন । ' 

রাজ্যসরকারেয় ইনজিনিয়ারদের 
সাভস এ্যাসোসিয়েশনের যৌথ কাঁমাট 
“ফেটে। কয়েকটি দাবার ভিত্তিতে 
নিয়মমাফিক কাজ, পরে টেকনিক্যাল 
কাজ বর্জন এবং এর পরব্ত? পায়ে 
গণছ,টি নেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। 
এই ধর্মঘটে বা আন্দোলনে সামিল 
হচ্ছেন না সি এম ডি এ, সি এম 
ডারিট এস এ, মিউনিসিপ্যাল ইন- 
জনিয়াঁরিং ডাইরেকটোরেটের ইনাজ- 
[নয়ারেরা- এবং আরো অনেকে । 


আই এ এসদের যে অংশ ধর্ম- 
ঘটী, ইনজানয়ারদের মদত দিচ্ছেন 
বা বর্তমান রাজ্য সরকারের পরোক্ষ 
বিরোধিতা করছেন তাঁরা সি এম ডি 
এ, সি এম ডাঁখল্উ এস এ 
[নাসপ্যাল ইনাঁজানয়ারিং ডাইরেক"- 
টোবেটে ইনাজানিয়ারদের বিরদ্ধে 


~ 


ও মউ* 


ষড়যন্ত্র শহর করেছেন । - এইসব 

সংস্থায় উচ্চপদে এমনকি খালি সহ- 

কার? হীঞানয়ার পদেও যাতে এ সব 

সংস্থায় ইনাজানয়াররা প্রমোশন না 

পান এবং 'পি ভাখ্সউ ডিথেকে 

ইনাঁজনিয়ার ডেপুটেশনে আসেন' 
তার জন্য জোর চেষ্টা চলেছে । 

দল এম ডি এয় উচ্চ পদগযীলতে যাতে 
সি এম ডি এর নিজস্ব ইনাজনিয়ার 

না যেতে পারেন তার জন্য প্রশান্ত ' 


শুর ও সি ই ও শ্রীমত! লীনা চক্ষ* 


বত্তশির ওপর চাপ সাান্ট করা হচ্ছে। 
আই এ এসদের যে অংশ এই 

সব অপকর্মে নায় দিচ্ছেন না তাঁদে ; 

রকে “বিভীষণ” আধ্যা দেয়া হয়েছে ।' 


- আই এ এসদের এক অংশ ডঃ অশোক 


মিপ্ের বিরদ্ধে লেগোছলেন । এখন 
তাঁরা লেগেছেন শ্রীসরোজ মুখো" ' 
পাধ্যায়ের বিরুদ্ধে । 


' দপ'প | শত্রবার ৩১শে আগস্ট, ১১৪৪ 








করবে । মারা আমাদের কাজকমে'র 

--_ প্রশংসা করে তাদেয়কে যা ইচ্ছা তাই 
. বলে গালাগালি করবে চায়ের দোকানে 

. মাচানে কিংবা আটচালায় স্যালোয় 
দালানে বসে । তবে হশা দেখা হলে_ 
সামনে হে” হে*হেশ করবে । বলবে 


ফ্রিলা্ ছোট (৬০০ ] 
সাদ্বাছিকদের অপমান 





₹ বগী" এলো প্রায়ে 


এ এফ কামরুদ্দিন আহমদ 


গ্রামে এখন “লুটে খাওয়ার দন 
এসেছে । ইতিহাসের বগণী না এলেও 
ধাজনা দেবার টাকা থাকে না। 
বগপ'র বদলে বঙ্গরি হামলা । কে 
কার জাম কখন যে হঠাৎ বর্গা করে 
নেবেন কেউ জানেনা । ভাগ্য ভালো . 
হলে. হয়তো একটা নোটিশ আসতে + 
পারে। আপনার জাম অমুক বগা 
রেকড' কাঁরয়েছেন। ,আপনায় আপাত্ব 
" কিছু, থাকলে জানাবেন । 
- কোন সময় কি ভাবে রেকঙ করলো 
তা জানতে চাওয়া খাতুলতা ! রেকর্ড“ 
হয়েছে এটাই বড়.কথা। ভাগচাষা 
হওয়ার গর্বে যায় বুক বড় হয় সে 


" হয়তো সারা জাবনে একবারও এ * 
জমি মাড়ায় নি বা দেখোন। দু 


চারটে সঙ্গী সাথ সাক্ষী তো [মিল- 


বেই।: হা বাবু, অমুক লোক এ - 


জাম চাষ করতো | ব্যাস। কোট 
মানতে চায় না ভাগচাষী। চুয়াল্লিশ 
ধারার বারোটা বেজেছে পণায়েতের ' 
হাতে ৷ 
ভাগচাষী বহাল |. ' . ধানাই পানাই 
করলে জাঁমর মালিকের ' চামড়ার 
চাষার জুতো তৈরী হবে (লেদার 


টেকনোলাজন্ট বলছেন মানেন. 


চামড়া ট্যান করলে. টা 
হিসাবে গণ্য হতে. পারে )) - 

সম্ভব না হলে জমির দত 
মজুর বয়কট । পাকা ধান ঝরে যাবে। 
জমতে নিড়ান হরে না। কিংবা 


রোয়ার-কাজেই হবে না এই বয়কটে |. 


পার্টির নেতা কিংবা পঞ্চায়েতের 
দখলদার 'সদসাদের জমি বগা করা- 
নোর সাধ্য. নেই কারো। 


.নধ্য মন্তানরা খোঁজ খবর নিচ্ছে - 
কায় জমি 'ভেনট' কয়া যায় (বেনামী 
জমি আর কত লহকয়ে থাকবে এ. 


রাজ্জো।" এতো আর সোনা দানা কাঁচা 
টাকা নয়) ৷ কার গাছের ডাব পাড়া যায় 


কার কাঁচা, আমগাছের 'ডাল-পালা ' 


কাটা যায় ।:- কার ' গোটা গাছই কেটে 


"নিয়ে টাকা ভাগ করে নেওয়া যায় ।- 


- চাষী জনমজ:্র- বেকারদের আ্াবধার্থে - 
ঢালাও দিশগ বোতল-সলেয় দোকান 
খোলা হয়েছে'। কাজেই গেলাস 
গেলাস- পান “করো 'এবং প্রভুর গান 
কয়ো ।--কায়ো - পুকুরে মাছ লুঠ 


করা-কিংবা-প্রকাশ্যভাবে ল্‌ঠ করতে. 


বাধা/দিলে পুকুরে ফালডর জাত 


কিছু ওষুধ 
- দেওয়া হচ্ছে। কাজেই - 0 
করেছে ক মরেছো । 


চুপচাপ থাকলে আরও মুশকিল । 
মন্তান আর পাটির দাদার চাঁদা এমন 


ভাবে চাইতে শুর করবে প্রাণে 


বাঁচা দায়। কখনও.রাজনৈতিক দলের 


কেকবে 


ওরাই নাক আইন।, 


করুন । 


করার দরকার নেই । 


জের কমাতে ভতীক দেন । 
১ গালাগালি করেন আরও কম সুদে এবং 


ঢেলে সর্বনাশ করে, 


নব্য যুব সম্মেলন, কখনও Ee 
অধিকার যক্ষা, কখনও.বা শনির বেদ 
প্রতিষ্ঠা একশ্রেপগর দারুণ ব্য 
যুবকদের সময় থাকে না নাওয়া, 
খাওয়ার! চাকুরীর মোহ ত্যাগ করে; 
- এরা নিজের পায়ে দাঁড়য়েছে। সাদা, 
- কলারের চাকুরী করবে না বলে-শহধু, 


কলার নয়, গোটা সার্টের রঙ পাল্টে 


দিয়েছে । তাতে. ইমেজ - বাড়ছে বৈ 
কমছে না। ছেলে-মেয়ের বিয়ে দিতে 
হলেও এই সব বগ্া“র হাতে পায়ে- 
ধয়ে নিমন্ত্রণ কয়তে হবে । 
এদের . অকাল কুদ্সাম্ড বন্ধুকে 
জোর করে বিয়ের পড়তে বাঁসম্নে 
দেবে। কাজেই এ সব অবাঞ্ছিত ভি, 


অই,. পিদের নিমন্ত্রণ খেয়ে হাতের . 


দল শুকায়.না। 
কিছু কাজ EEE 


সমালোচনা করা যায় এবং কাজ বান-- 
চাল করে সমস্যা [জিইয়ে রাখা যায় - 
সে বিষয়ে গভীর ভাবে চিন্তা ভাবনা ' 


করে এরা. গ্রামের কোনও - উন্নয়ন- 
মলক, কাজ হলে. এরা বাধা দেবে 
আগে। 
আড়ালে । সরকায় যতই ধণ পারি- 
শোধের কথা বলুন না কেন সরকারণ 


টাকা মানেই জনগণের টাকা এই নতি’ 


প্রচারে এরা সদাব্যন্ত । ' অতএব ধাণ 
“বার করে নাও। গরীবের নিজস্ব সরকার। 
টাকা শোধ কয়ায় কি দরকার? সমবায় 


- সামাতির - স্দস্য-..নেতারা মিটিংয়ে - 


বলেন. সরকারেয়. টাকা পরিশোধ 


উল্টো কথা। অর্থ টাকা শোধ 
সমবায় দমাতি . 
কিংবা সমবায় ব্যাঙ্ক জাহামামে যাক 
না ফেন ( যাচ্ছেও তাই )। সরকার 


জনাপ্রয়তার আশায় এখানে ওখানে 


যা যেমন খুশি কয় বসাবার-বথ| . 


ভাবেন । মমবায়ের লুঠের- টাকার 


দরকার হলে বিনামূল্যে. দায় দায়িত্ব 
হন টাকা ঢলছেন না কেন কেণন্দ ? 
যতটা টাকা দিল্লা থেকে সমবায় খাতে 
আসে তা হয়াকা মাটি হঃঘা” অর্থ 
এখান থেকে মাটি ওখানে এবং বিপ- 
রাঁত ক্রতেই খরচ হয়ে যায় । 

এই সব মষ্ডানরা প্রয়োজন 


মত  ঠিকাদারীর কাজ পেরে 
যায়। পঞ্চায়েত কিংবা সমবায় সাঁমাঁতর - 


ঢালাও পর়সা। যেমন. থশি খরচ 


কয়ো।, তবে বাপ: আমাদের হয়ে - 
একটু. গেয়ে দেবে 


রানাকে এংং রাজপন্রকে যথাক্রমে 
ডাইনী ও ডাইনপৃত বলে গালাগালি 
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বাবু কেমন আছেন? 
মাসের চাঁদাটা ? বাবু এতে ভড়কে 
যান বেশশ “বানরে সঙ্গীত গায়) শিলা 
- জলে -ভেসে যায় দেখিয়াও না হয় 


. আইন তো পাটি‘ । 


না হলে' 


এদের .নেতাও থাকবেন : 


পরক্ষণে আবার চাষী ও - 


সাধারণ খধাণ- গ্রহীতার কাছে বলেন, 


| দাঁড়িয়ে দেখে । 


দেখবে |. 
সম্ধা- হলেই গাছে উঠে নারকেল. 


দিল্লশকে, 


নেয় । 
ডাকঘরে দৃলাইন খাচ্ত যুজ্ত চিঠি- 


চায়ের দোকানে 


বিশ্বাদ করা যায় না। 
এরা এত ভালো ।-এই 


প্রতায় ।” 
আহা! 


বাঁহনঁতে আছেন 1কছ; .বেপাড়ার- 
এবং ভিন্ন জেলার গ্রামের ছেলে, কিছু 


জাত 'ক্লামন্যাল « এবং কিছ: জেলফেরত 
আসামী । - 


টিভি তখন কে কার 
- ঝাড়ে বাঁশ কাটে? পালিশ কোর্ট“ 


কাছারণ আইন এসব আবার কি'। 
. অথচ পাটির 
দাদারা ভুলে যান গাদ পাম্টালে 
আবার সুড়সুড়-করে গতে" ঢুকবে 


এসব ক্রিমন্যাল বহু কলঙ্কের নায়করা । 
' তখন অন্য পার্টির লোকেরা সবুজের 
আবার মাথবে এবং পাড়ায় সাধারণ 
মানুষের বাঁচা দায় করে তুলবে।, 
বেচারা সাধারণ মানুষ কতাঁদন আর 
তাঁদের তো. 
হাড়ে ঘন ধরে গেল । এসব মন্তান-- 
বাহন! দুদিন পরে আবার অন্য দলে 


মামার জয় বলবে ! 


ভিড়বে ! তাতে -ঝামেলাও নেই । 
বগা“ থাকবে, একই । - পোষাকের 
পরিবর্তন হবে সামান্য । 

এই সব বগঠর কেউ কেউ হয়তো 


শ্বশুরের জমিজমা বিক্রি করা টাকা 
বাকিরা 
বউকে সুযোগ বুঝে 
অন্যদিকে .পণের টাকা 


নিয়ে বিয়ে করেছে। .. 
রাউন্ডূলে। 
ঠেক্াছে। 
নিয়েছেন অভিযোগ - দিয়ে গৃহস্থ 


মানংষকে এবং পণহীন বিয়ের পাল্প- 
পক্ষকে হেয় করছে অথবা ভয় দেখিয়ে 
এদের 
ঘরের চালে কাকপা রাখতে পারে 


দুপয়সা আদায় করছে। 


না। গলে যায় খড়হীন কঙ্কালসার 
ছউনির ফাঁকে। এরা ফুলবাবু 
সাজে । টোরিলখন টোরকটে আবৃত 

হয়ে স্কুলে, কিশোরদের টি*পনণ কাটে। 
মেয়েরা নান করতে এলে আড়ালে 
'এদের কেউ কেউ 
জারজ সন্তান জন্ম দিচ্ছে। [পিতৃ 
পাঁরচয়হীন এসব ছেলেমেয়েদের কে 
এদের অপরাধই বাকি! 


ডাব পাড়ে নিয়ামিত। বাঁশ কেটে 
ছিপ ফেলে মাহ ধরে, 


লিখে ছেড়ে দেয় ভদ্রলোকের নামে। 
কোন: শান্তাপ্রয় মানুষের ইচ্ছা হয় 


গ্রামে থাকতে । কাজেই সঙ্ঞায়, 
অর্ধেক , দামে 'জানসপন্ত ঘরবাড়শ 


বিক্রি করে পালানো ছাড়া পথ নেই। 
মন্তান আর উঠতি হাফ নেতার দলের 
কেউ কেউ ববতণকে ধর্ষণ করে 
গ্রভবতী করে এবং গ্রামের নিরীহ 
-গোবেচারা গোছের ছেলেকে অপবাদ 


দেয় । পরে বিয়ের ব্যবন্থা করে এ 
ছেলের সঙ্গে । বিয়ে কয়ো এবং খাই 


পাটির এ 


থাকে না।. 


যেন 


মোছা 
 দেশলাইও নিয়ে নেন ॥ মদের বোতল 


করছেন বড় কাগজের 
কিছু গাগবাছিক 


্ৰিলাশ্স - সাংবাদিকদেয় সংবাদ 


সংগ্রহ সমস্যা চিরকাঙ্গই তার । ছোট 
সপ্তাহিক পাক্ষিক বা মালিক পর. 
: | পৱিকার সাংবাদিক ও সংবাদদাতা 


প্রাতানাধকে ইচ্ছাকৃত ভাবে অপমান 
কল্পছেন- বাজারণ কাগজেপ্ন কিছু 


সাংবাদিক ৷ এদের নেতৃত্ব দেন পি, টি," 
আইয়ের এক বেসামাল সাংবাদক। 
যান মুদের গন্ধ পেয়েই ছুটে যান 


সাংবাদিক সম্মেলনে । পি, টি, আই 
আর একজনকে পাঠালেও তাঁর হগ 
এক 'কলম- না লিখেই 
ইনি বড়বড় বিস্ফারত চোখে খোঁজ 
করেন কে কোন পেপারের লোক । 
তাঁর এটা নিজদ্ব জাঁগদারণ। 
এন্তিয়ায় 


পড়ে কিছুকাল সংবাদ সংস্থার চাকর" 
যায় যায় অবদ্ছা হয়েছিল ' এ'র। 
কত্‌*পক্ষের কাছে ধাতান' ধেয়েছেন। 
"এর সঙ্গে যাবত হয়েছেন নবভারত 


-টাইমসের এক সাংবাদিক যান প্রাম্ড 


হোটেলে লামনের 'সটে বসে থাকা 
এক ছোটধাটো অচেনা সাংবাদিকের 
হিদ্মং দেখে পিছন থেকে লাথি মেরে. 
ছিলেন কোমর ও পাছায় ৷ ক্ষুদ্র পত্র- 


পন্তিকা সাঘাতির সম্পাদক বি, এল 


নেওয়ার 'হন্দী ছোট, দৈনিকের 
সম্পাদক। কংগ্রেস সম্মেলনে 
একে সাংবাদিক নন বলে প্রায় 
ঘাড়. ধরে "বার করে দিয়েছিলেন ' 
বুজার পাকার কিছু সাংবাদিক 
যাঁরা - সাংবাদিক 
সিগারেটের প্যাকেট, ডটপেন। মুখ 
রুমাল পকেটে . ভয়েন। 


এবং খাদ দুব্য ব্যাগে ভরেন ।  , .. 
এই দলের সাংবাদিকরা সে'দন 


ইংরাজী, অধ্যাত মাসিক পাকার 
কেরালাবাসী সাংবাদিককে অপমান 


করলেন। বেচারার দুঃসাহস কম 
নয়। বড় কাগজের সাংবাদিকের মত 
ইনিও প্রশ্ন ০৮ বড় হোটেলে 
বসে। ২ 
এই প্রাতবেদককে পাঁশ্িমবন, কাঁষ 
সাংবাদিক সামতির সাধারণ সম্পাদক 





খরচ দাও । বাছাধন . পালাবে কোথা ? 


অই শান্ত বাহনী নাক পাপ হতে 
- দেবে না। এমাঁন এদের পণ । এদের 
- জালায় পালিয়ে যেতে চাওয়া গ্রাম" 


বাসী এদের হাতেই কম দামে তুলে 


দিয়ে কাঁদতে কাঁদতে গ্রাম ছেড়ে 
শহরের দিকে কিংবা অন্য গ্রামে 
পালাতে বাধা হয়। 


তারই ।-বেফাঁস কাজ কবে . 
সংবেদনশীল বিদেশ" ব্যাপারে জড়িয়ে 


সম্মেলনে |]. 


কামরৎ্দ্দীন আহমদ বলেছেন, যে 


' কোনও সংস্থা ছোট কাগজকে নিমন্ত্রণ 
. করলেও কিছ; বড় ' সাংবাদিক জ্ুকুণ্টন 


করে যদি প্রশ্ন করেন তা ভাষণ 
আপত্তিজনক |. আসল ব্যাপার হলো 
বড় পল্র-পাতিকার অসংখ্য সাংবাদিক 
উপস্থিত থাকলেও বহু ক্ষেতে 
জায়গার অভাবে সংবাদ ছাপা হয় 
না। ছোট ' পপ্লিকার সাংবাদিকরা 
গম গঞ্জ জেলায় জেলায় খবর পেশছে 
“দিতে পারেন । তাদের - ভূমিকাও 
'অন্থণকার করা যায় না। 

এস পি শ্রীবান্তব নামের অখ্যাত 
সাংবাদক বললেন, কিছ; সাংবাদিক 
ইচ্ছাকৃতভাবে: তাঁকে - অপমান 
কয়েছেন। এমনকি তারকাষংস্ত এবং 
লাকা হোটেলের স্টুয়া ম্যানেজার 
বা অন্য ব্যন্তিকে দিয়ে জিজ্ঞাসা করার 
ব্যবস্থা করেছেন_হুইচ নিউজ- 
পেপার ড: উই রিপ্রেজেশ্ট? প্লিজ লে 
ইউর কাড। পাণ্রকার মালিক নিজেই 
সম্পাদক, আবার কাড' কোথা পাবে? 
নিমন্তণ পত্রের কার্ড ফি যথেষ্ট নয় ? 


শি টি আইয়ের পবোস্ত সাংবাদকের 


এই দাদাগিরি - এবং ইংরাজী দৈনিক 
প্চিকার ট্রেনণ জানালিস্ট যৃবতাঁদের 


"সংগো অযথা ঘানষ্ঠতা করার চেষ্টায় 


কিছ; বড় . সাংবাদিকও ক্ষশ্ধ। 
ব্যবসার? এবং পঠদিপতিদের দেখে 
" হেদয়ে পড়ার জন্য ইনি দিন দিন 
বিখ্যাত হয়ে উঠছেন । * 





ছপা: 


সংবাদ াপ্যাহিক ' 
৩. 
নার, দর্পণ 
৬১ নং মট লেন, কলিকাতা-১৩ 


__ ॥ চাঁদায় হার ॥ 
| বাঁধক--৩০ টাকা 
-- : ষাম্মাষিক ১৫ টাকা 


- শ্ৈমাসক ৭৫০. 





দপ'ণ || শুক্রবায়, ৩১শে আগন্ট ৮৪ 





পড়ত, আতের সেবার জনা- 


হাসপাতাল এটা মনে রাখলে, 
অন্তত এ"জায়গাটাকে। আমরা রাজ- 
নৌতক দলাদলির- থেকে উধে্ 
রাখতে পারি। পীড়িত মানুষ 


[তান ধনাই হোন গাঁরবই, হোন, 


সং হোন অসং হোন, কংগ্রেসই হোন 
নি, J 
ক্ষেত্রে এধরনের. বাছবিচার করবার 
জায়গা নয় এটা । হওয়া উচিতও 
নয়। | 
- ইউনিয়ন জাতয় সৃংদ্থা সেখানে 
থাকা অদ্বাভাঁবকও নয়, যেহেতু 
কম'‘দের " নিজস্ব ' দাবিদাওয়ার 
' আন্দোলন কিংবা সালিশ সংগঠনের 
" মাধ্যমেই হওয়া উচিত। তাতে এঁক্য- 
বোধ ও সংহাঁত বাড়ে । মানুষ তো 
একা বাঁচতে পারে না। | 
একথা ঠিক কাজের গ:রত্বভেদে 
. পদমধণদা॥ বেতনের তারতম্য 
আছে। ডান্তায়-ন।স'-সহায়কম“দের 
নিদি‘ষ্ট কাজ আছে । সে-কাজগুলি 
সকলে যাতে দায়িত্বের সশ্ছে পালন 
. করেন সেটা দেখা কত'ব্য। যেহেতু 
প্রাতাঁট কাজের সঙ্গে প্রাতাট কাজ 
১ অঙ্গাঙ্গী যত ।' প্রধান ব্যাপারটা 
হচ্ছে রুগীর চিকিৎসা ! 
ইউানয়ন শুধু অর্থনৈতিক 
দাঁবদাওয়া নিয়ে নয় কমপ'দের দায়িত্ব 
. সম্পর্কেও সচেতন করবার জন্য 
যত্তণীল হবে। কমাদের কোনো 
গাফেলাতির কড়া সমালোচক হবে 
ইউনিয়ন, যেন ইউনিয়নের দোহ'ই 
দিয়ে কর্মে অবহেলাকারণ অব্যাহতি 
নাপান। তান যত বড় নেতাই 
হন। | 
" এটা নগীতির কথা হলেও সমস্যা 
“দেখা দেয় যখন- রাজনৈতিক “বদ্বাস 
মতো অনেকগাল ইউনিয়ন গড়ে 
ওঠে । তখন ইউনিয়নে "ইউনিয়নে 
রেশারেশি শুরু হয়। কাজের প্রকৃত 
বিচার হয় তখন ইউানয়নের প্রভূত্বের 
স্ওপর । একটা ইউনিয়ন যদি কোনো 
সং কাজ করতে চায় অন্য ইউ্টানয়ন 


তাতে বাগড়া দেবে। এই ইউনিয়নবাজস 
এমন একটা দুষ্ট ব্যাধি হয়ে দাঁড়য়েছে 


যায় ফলে আসল লক্ষ্যটা যে আতের 
সেবা সেই মানাবক প্র“্নটাই খারিজ 
হয়ে যায় । অথচ চাকৎসার ক্ষেত্রে 


*এ-জেদাজোঁদ অমানবিক, যার ফলে - 


মৃত্যুও আসম হয়ে পড়ে । 
অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে ডান্তায়- 


রাও এ-ব্যাপারে. অসহায় হয়ে পড়েন । 


তাঁরা পক্ষপাভহতনভাবে যথে।চিত 
কত'বা পালন করতে পারেন না। 
ইউনিয়নের চাপ তাঁদের কাছে 
অত্যাচার হয়ে পড়ে। নিজ স্থাধপ- 
নতা হাঁরয়ে তাঁরা ইউনিয়নের : হুকুম 
তামিল করেন । আমাদের জানা 
আছে এইসব মুকপধাদ্যরা কেমন করে 


বড় বড় ডান্তার'দের সাধারণের নাগালের - 


কয়েন। 


পি, এম-ই হোন চিকিৎসার - 


- চাদর টেনে দেয়া প্ম'প্ত 


I রী রেখে নিজেদের  সুপারশকৃত 


লোকদের. অগ্রাধিকার দিতে বাধ্য 
এমনাঁক একটা বেডের জন্য 
ইউনিয়নের বাবৃদের ধরতে পারলে 
ব্যাপারটা তাড়াতাঁড় হয়, বড় ভান্তার- 
দেয় পরামশ' লাভ সুলভ হয় । 
সাধারণ মানুষ 'যাঁরা'ভা পারেন না 
তাঁদের দুভোগের শেষ নেই । ফলে 
ইউনিয়নের একটা বধিবাহভভত 

মাতদ্বায়র আঁধকার জন্মে গেছে । 
এই -কাজটা ধনশ্দনীয় হতনা যাঁদ 
তাঁরা সমদেশদশণ হতে পারতেন-। 
বান্ছবে তা হচ্ছে না। 

- যে সমশ্বয়ের উপর আমি জোর 
দিতে-চাই। যে-কাজটাতেই ইউীনয়-, 
নের সমধিক লক্ষ্য থাকা উচিত ছিল; 
সেটা না হওয়ার জন্য চিকিৎসাধীন 
মানুষের জীবন নিয়ে . ছানামান 
খেলা হচ্ছে। দিনেয় পর দিন রোগ? 
পড়ে আছেন, না হচ্ছে তাঁর রোগ 
নিয়, না হচ্ছে প্রকৃত চিকিংসা। 
রোগগর পিছনে দশ্য অদৃশ্য কোন 
শান্ত নেই, তান তাঁর ভাগ্যের উপর 
সব ছেড়ে দিয়ে বসে- আছেন। প্যাথ- 
লাঁ্জকাল পরাণক্ষার ব্/বন্থা আছে হ।স- 
পাতালে, পরাক্ষাগায়ে লোক সাঁমা- 
বন্ধ, পাইকারশহারে যেসব পরশক্ষা 
সেখানে হয়, তা বিমবাসযোগ্য নয় । 
ডান্তাররাই ি*বাস করেন না» বলেন, 
বাইরে'থেকে করে নিয়ে আসুন। 
নাস“ a আসেন, চাট" দেখেন; 

দ; এক বড়ি দিয়েও যান । সবই 
পো কবে রোগ নিণণ্ন হবে 
আসল চিকিৎসা কবে থেকে শর 
হবে, নাও বলতে পায়েন না। রান্লে 
জোলাপ দেবার পর অপারেশন 'থিয়ে- 


-টারে রোগণকে পরদিন ফিরিয়ে আনা 


হয়) ব্যাপার কণ? অপারেশন 
হল না কেন? জানা নেই। রোগীর 
আত্মীয়ের রোজ আসছেন-যাচ্ছেন। 
চিকিৎসার কা হচ্ছে কেউ জানেন 
না। হঠাৎ রোগ নির্ণয়ের আগেই 


. রোগীকে ভিসচাজ" করে দেয়া হল। 


বলা হল ঃ ভালো অছেন। রোগ 
হতভম্ব হয়ে গেলেন । 


' এ একটা অদ্ভুত জগত। এমনও 


দেখা গেছে রোগী ইচ্হেমতো হাস- - 
পাতাল থেকে বোরয়ে যাচ্ছেনঃ, 


সন্ধ্যে এসে আবার বেড নিচ্ছেন। 


"হাসপাতাল কতূপিক্ষের শৎধলাভজের 


দায়িত্ব নিতে বয়ে গেছে । বস্তৃত 
হাসপাতালে- ভাঁত'র পর রোগীর 
খবরাখবয় নেবার বিষয়টা" রুটিন- 
ওআকেক়্ বাইয়ে যেতে পারোন । 
একই ওয়াডে থাকতে থাকতে রোগখ- 
পাই পরস্পরের বিপদে আপদে বন্ধ: 
হয়ে যান। তাঁদের গরহবিচ্ছিন্ন নিরা- 
শ্রবোধে রোগীরাই তাঁদের একমান 
আশ্রপ্ন । গরমজল করা থেকে গায়ে 
- তারাই 
বরেন। এমনকি মমষ, রোগাঁকে 


লোকসভা এবং াজ্যসভায় আগে 
৪টি বিল পাস করা হয় এবং-সেগুলি 


ইাতমধ্যে সুষ্ট্রপাতিরও অনুমোদন প্রাপ্ত. 


হয় যা-অননুমোঁদত বাসম্থান এবং 
গৃহনিমা্ণ বোধগম্য, (কগানজেব্ল)) 
অপয়াধ হিসাবে গণ্য হবে। - ফলে 


দিল্লীর যে ১০ লক্ষ খেটে খাওয়া 
মানুষ দরিদ্ুতাজনিত কারণে ছোট 


ছোট ঝ্‌পাঁড় তৈরধ করে বাস করেন, 
এই আইনগুলোর ফলে তারা উচ্ছেদের 
আগে কোনরকম নোটিশ, আদালতে 
আবেদন ইত্যাদি. ধরণের - মৌলিক 
অঁধকার থেকে বাত হলেন । ভারত- 
বর্ষের সমন্ভ শহরেই .এই ধরণের 
খেটেখাওয়া মানুষদের দেখা যায়। 
এই আইনের বলে একদিকে যেমন 
নাগাঁরকরা-হারালেন তাদের আধকার, 
অন্যদিকে তেমান প্রশাসাঁনক অধি- 
কতারা প্রচুর ক্ষমতার -আধকারণ 
হলেন। 'ড ড এঃ এম ডি এন 


“{স, এম সি ড প্রমুখ একজন প্রদস্থ 


কমণচারর আভিযোগবলে পুশ 
শুধমান্ত উচ্ছেদ নয়, পরস্তু গ্রেগ্চার, 
জেল জরিমানা মায় অস্থাবর সম্পত্তি 
বাজেয়াপ্ত করতে পারে । যদিও কিছ; 
পদস্থ কমণ্চায়ণ মনে করেন যে তাঁদের 
হাতে ইতিমধ্যেই প্রচুর ক্ষমতা ন্যষ্ত 
কয়া আছে। বর্তমান আইনগ্যাল 
আরো অধিকার পাইয়ে দিল। যার 
ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষকে মৃতঃ 


অপরাধ, হিসাবে ঘোষণা করা 
হল । দরিদ্রতাজাীনত. কারণে -তাঁরা 


অপরাধ, কারণ দিল্লীর মত শহরে 


জমির. আকাশচুত্যী দাম তথা, ফাট-. 
"কার ফলে আইনসঙ্গত বাসস্থান ব্যবস্থা 





জীবনের আশ্বাস দেয়া পযন্ত । 
চোখের সামনেই দেখোঁছ আঁক্স:জন 
কিংবা স্যালাইনের নল খুলে গেছে, 
লাগিয়ে দেন অন্য, রোগারাই এসে । 


“সেবা” - অর্থটা চার দেয়ালে, 
- কোথাও নেই। আছে কিছ: নিষ্প্রাণ 


নির্বিকার মানুষের শঙ্ত ছাঁচ, প্রন, 


করতে এ'রা অপারগ ।- এই অপ- 
রাধের কারণে তাঁরা আরো দরিদ্র. 
হবেন। কোনটা অপরাধ--সমন্ত 
মানুষকে বণিত করে, জাম নিয়ে 
ফাউকারাজ মুনাফা লোটা, নাকি 
কর্মন্থলেয় কাছাকাছি কোন বাসযোগ্য - 
স্থান খংজে নেওয়া; যখন শহর থেকে 
বহু দূরে গরীব মানুষদের বসাত 


থেকে অংসা হাওয়ার জন্য যানবাহনের 


ব্যবদ্ছ। নেই ? | j! 
সরকারগ ভাষ্য অনুসারে, দিল্পশ 
_বিলগ্ীল বাণাজ্যক এবং বসবাস- 
কারণ মানুষ বারা অসম্ভব রকম জাম 
দখলকে মৌকাবিল। করার জন্য । 
এই ধরণের ঘটনা. শুধুমাত জমির 
ফাটকাবাজ্জ এবং শল্পপাতদের সারা 
ঘটছে না, ( যেমন দিল্লীর" উপকণ্ঠে 
পৌনক ফাম$ কিছু বাড়ী গত বহর 
ভেঙে ফেলা হয়) পরুস্ত; বিভিন্ন 
ধমশয় সংগঠন তাদের মঠমশ্দির 
প্রাৎণ্ঠার জন্যও দখল করে থাকে । 
[িম্তু সমস্যা হচ্ছে যে এই সমন্ত 
প্রতিষ্ঠান রাজনৈতিক আশ্রয় গেয়ে 
থাকে বা ভ্রণ্টাচারী কর্মচারীরা ঘংখর- 
ধবানময়ে সাহায্য করে। এইবার 
উচ্ছেদের .. - তালিকায় বাকণ থাকে 
কারা? গ্ররীব) খেটে খাওয়া মান.য, 


যারা অসংগাঁঠত, স্পর্শকাতর, যারা 


বেচে থাকার জন্য অব্যবহিত জাম; 
যেমন খালধারে। নর্দমার পাশে থ্ড়- 
পারকঞঙ্জের পেছনে একটুকু মাথা 
গোঁজার ঠাঁই খোঁজেন। যেখান থেকে 
তাঁরা শহর নদাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের 


যাছবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের 


নু Us u 


= [দিল্লীতে দবৱিদ্য গ্রেপ্জারযোগ্য অপরাধ 


কাজকে বজায় রাখেন ।. এদের ছাড়া 
কোন শহর কে থাকতে পারে না। 
তাহলে আইনগ্লো কিসের জন্য। 


- এই আইনগুলো শুধুমাৱ আমলাপ্রভু 


এবং পাীলশকে ক্ষমতা এনে দিয়েছে 
বেছে বেছে এই. ধরণের মানুষদের 
ওপর হামলা করতে এবং তাঁদের দয়ার 
"ওপর নিভর করতে! 

' দিল্লী বিলগলোই সব নয়। 
আমলাপ্রভু এবং সরকার একে অপয়ের 


কাছ থেকে শিক্ষা নিয়ে থাকে। এই 


. ধরণের ঘটনা প্রথম ঘটে ১৯৮২ সালে 
মহারাণ্টে ।- বহ: বাড়ী ভেঙে ফেলা, 
উচ্ছেদ প্রভবীতর বিরুদ্ধে সুপ্রীম" 
কোটে'র হ্থগ্গিতাদেশকে এড়াবার জন্য. 
একটি আঁভন্যাদ্স পাশ করা হয়। 
জুরাট মিউীনাসপযাল কাউাঁদ্সদল ১৯৮৩ 
সালে গুজরাট সরকারকে অনুরোধ 
করে মহারাষ্ট্র আঁডন্যাশ্সের "অনু" 
ধূপ’ একটি আইন গুজরাটে চালু 
করতে । এবং অবশ্য জাতায় নিরা- 
পত্তা আইনের সংশোধন, সপ্প্রাসবাদী" 
দের বিরুষ্ধে অ্ডন্যাম্স ' রাষ্ট্রের 
হাতে অসাধারণ অগণতাশ্মিক ক্ষমতা 
অপ‘ করেছে । এটাই আজকের 
ভারতবষে'র একটা ছাব। 

বহু সংখ্যক সমাজ উন্নয়ন সংন্থা, 
[নাভল [লিবাটি' সংগঠন, ট্রেড ইউনি" 
যমন এবং বহ: আইনজ্ঞ, চা 
শিক্ষাবিদ এবং গণ্যমান্য মানুষেরা 
দিল্লগর বহু ব্যাগ বঝুপাঁড়বাসদের - 
স্থান'য় সংগঠনের মিলিত এক সভায় 
শেষাংশ ৩ষ্ঠ পচ্ঠায় ' 


উপাচায প্রগথগে 


যাদবপতুক্প বিশ্ববিদ্যালয়ের উপা- 
চার্য ডঃ মপগদ্রমোহন - চক্কবতণ 
আঁভমান করেছেন তাঁকে এস . এফ 


করলেও যাঁদেয় কাছে আকাশজোড়া | আইয়ের অনংগামণ ছাত্ররা “ইন্দিরা 


বিরান্ত বিষাদ, কখনো ক্রোধ ছাড়া: কংগ্রেসের এজেন্ট বলেছে বলে।. 


ক? জবাব পাওয়া যায়না । ছোকরা 


কিন্তু জানা গেল উন 'নাঁক উপা- 


ডান্তারদের কাছে রুগী অসংখ্য গিনি- | চাষের পদ ছেড়ে দিয়ে লোকসভা 
পিগ, ডান্ত্ার হওয়ার গেড়ার কথা | নির্বাচনে ই-কং সমর্থিত প্রা হয়ে 


যে মানবিকতাবোধ, তাও যাদ্কতার 
চাপে নিঃশেযিত । 
চিকিৎসার আাঁকৎসায় রোগীরা 
বাঁচেন মরেন। হাসপাতাল দশক। 
তায় জন্যে অনেক ক্ষেত্রেই তারা 


কেন্দ্রে শিক্ষামন্ত্রী হবার ব্যবস্থা 


তবু শর মধ্যে | পাকা করে ফেলছেন । 


ডঃ চক্রবততঁ এককালে ফরোয়াড' 
্লকের নেতৃস্থানীয় ছিলেন। এ 
দলের মনোন'ত হয়ে তিনি পণ্ডাশের 


আলাদা কাতত্বের দাবীদার নন। [কিছ দশকে রাজ্য বিধান পারষদের সদস্য 


মানুষ যাঁরা হাসপাতাল থেকে ফিরে 
এলেন তাঁরা এটা বুঝে গেলেন 
তাঁদের কপালে মরণ. ছিলনা বলেই 


বেচে গেলেন । - 
তবু এত দ,ঃখের মধ্যেও আশা 


হন। তারপর দণর্ঘকাল ফরোয়ার্ড“ 


কের সঙ্গে সরাসার যোগাযোগ ছিব 


হয়ে যায়। তবে ডঃ- কানাইলাল 
ভট্রাসর্যের সঙ্গে ব্যান্তগত,. সম্পর্ক 
বঙ্গায় ছিল । তান ডঃ -সত্যেন 


কব হাসপাতাল একদিন হাসপাতালই | সেনের অতি ঘনিষ্ঠ সহযোগণ রূপে 


হবে। ডাস্তার নাস" সহকর্মীদের 
সমন্বয়ে - আদশ'্দ্থান হয়ে উঠবে । 


রোগীরা কৃতজ্ঞতায় স্মরণ করবে। 


_ মিহির আচার্ষ 


কলকাতা [বিশ্ববিদ্যালয়ে তার সব 
রকম ভালমন্দ কাজের ভাগণদার 
ছিলেন। ইমাঞ্জেনসাীকে সমর্থন এবং 
সঞ্জয় সম্বধনার উৎসাহ’ ছিলেন । 


= 


চলেছিলেন । 


রাজ্যপাল তথা 


তাছাড়া ডঃ চক্ৰত‘ প্রণব মুখাজার' 
সঙ্গে সবসময় যোগাযোগ রেখে 
সেইজন্য উপাচা্ষ‘ 
" হয়েই সমাবতণনে প্রণববাবুকে নিমন্ত্রণ 
জানিয়েছিলেন একেবারে নিজের 


উদ্যোগে এবং গভাঁন“ং বাঁডর মতামত, 


না নিয়ে। তাছাড়া তান অহেতুক 
আচাযের সঙ্গে 
বিতকেরি অবতারণা করেন । এর 
আগে ডঃ চক্রবতাঁ* ডঃ কানাইলাল 
ভটুচাষের অনুরোধে অপ দিনের 
জন্য 

- উপাচাষ" হয়ে ০০ পরিচয় 
দেন। 

_ কানাইবাবুর সুপারিশে যাদব" 
গর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য‘ হলেও, 
ডঃ চক্রবতগ এমন কতকগুলি পদক্ষেপ 
নেন, যার সঙ্গে বামফ:স্টের শিক্ষা 
নাতির সঙ্গতি নেই। বিশেষকযে 
কেন্দ্রের অগ্ণতাশ্মিক শিক্ষা 
নতি প্রণয়নে তিনি অগ্রণণ 
ভাঁমকা নেন এবং রাম্যপাল এ ?প 
শমার পক্ষপাতিত্বমঃলক কাষণ- 


'কলাপকে সমথন-করেন। 


th 


কল্য।ণণ বিশবাবদ্যালকের | 


“6 হয় H 





“রাগিফল’ যুক্তিহীন হাসির ছবি 


- সমর বন্দ্যোপাধ্যায় 


দাঁনেন গংপ্ত পারচালিত রগুধন 
বাংলা ছবিয় নাম ‘রাশিফল’ হল কেন 
এটা প্রথম প্রশ্ন জাগলেও আরও বহ: 
প্রশ্ন ছাঁব দেখতে দেখতে মনে আসে। 
এটা কিন্তু দ্পন্ট, বৃঝণ্ত পারা যায়: 
দনেনবাবহ এবার একাট হালকা হাসির 

+ ছাঁব করতে চেয়েছিলেন, িম্তু চেষ্টা 
. থাকলেই হয়না-নিষ্ঠা থাকাটাও 
. জরুরী । শকাট সাঁত্যকারের হাসির 
ছবি করতে গেলে পরিবেশ ও পাঁর- 
স্থিত এমন নৈপুণ ভাবে রচনা করতে 
হয় বিচুতি ও বিভ্রাটের মধ্য 'দিয়ে যে, 
হাঁসির খোরাক জোগাবে স্বতঃসফুত'- 
ভাবে, তা নইলে সেটা হয়ে দাঁড়ায় 
হাস্যকর ছবি; যা. মোটেই গণবাচক, 
'নয়। এখানে হাঁসয় উৎস [হিসেবে 
. রাখা হয়েছে সস্ত্রীক কাউকে বাড়ী 
ভাড়া দেওয়া গ্রস্ছে এবং বান এলেন 
তান অববাহতা।, বন্ধুর স্ত্রীকে 
নিজের চ্রগ [হিসেবে পরিচয় দিলেন । 
এই যে বিভ্রাট স:ণ্টি এম্ই মধ্যে 
কাহনীকার (পরিচালক স্বয়ং) হাসির 
খোরাক দিতে চেয়েছেন । এই ধরণের 
ব্যাপার ইাঁতপ্‌র্বে বাংলা ছবিতে 
এসেছে. একাধিকবার এবং" এট 
অনাভনব। বিন্যাস অবশ্যই স্বতন্ত্র 


এবং এখানে যথেষ্ট কাঁচাকাজের নমুনা 


পাওয়া বায়। ছবির গায়ক নায়ক 
বন্ধ স্মকে নিজের স্ব বলে পার" 
চয় দিয়ে বাড়ী ভাড়া নিয়ে ভাবষ্যতের 
, চিন্তা না করে যে ধরণের কান্ড করে 


দিল্লীতে 

€ম কলমের পর - | 
তৈরণ হয় বাগ বুপড়িনিবাসী “আঁধ- 
কার সামাত। 'সামাত নতুন 


আইনগৃলোকে মনোযোগের সঙ্গে 
দেখেছে এবং দর্ঘ আলোচনার পর 


[সধ্ধান্ত গ্রহণ করে যে যৌথভাবে এ ' 


নতুন আইনগহলোর বিরোধতা করা 
হবে এবং দাবা করা হবে আইন- 
গুলোর প্রত্যাহারের । সাঁমাত চেষ্টা 
করবে শহরে আর্থসামাজিক অবস্থার 
পাঁরপ্রেক্ষতে ' নূতন পারকঙ্পনার 
খসড়া প্রণয়ন করতে যা কোনভাবে 
শুধুমাঘ নিয়স; প্রযহপ্তিস্ব স্ব এবং 
অপ্রয়োজনীয় আইনমান্ত না হয়। 
৯ই জুন 'দিল্লধতে একটি সভায় 
১৭টি সংগঠন, ও .৩৬ জন বিশিষ্ট 
ব্যাস্ত মিলত হয়ে অবস্থা এবং বিল- 
গুলিকে বিশ্লেষণ করে একটি যৌথ 
সিন্ধান্ত গ্রহণ করেন । জুলাই মাসে 


. সমাতর তরফ থেকে এক প্রাতনিধিদস 


একটি স্মারকালাঁপ রাষ্ট্রপতির হাতে 
পেশীছে দেন । ৯-১০ আগস্ট দিল্লীতে 
উপার্উন্ত কাজকে এগিয়ে নিয়ে 
যাওয়ার জন্য এক আলোচনা, সভা- 
হন্ন। | 


হয় জটিলতা এবং .বহু হুল্লোড়ে 
































১০ই আগণ্ট সংখ্যায় 
| | কলমে মাহির আচার্য 
বসে; তার সঙ্গে বাস্তবের যোগ নেই । “বিগত কয়েক সপ্তাহের 
হাঁসর ছবি মানেই অবাস্তব অসম্ভব 
ব্যাপার স্যাপার নয়, এটা মনে রাথতে 
হবে। হাসির সৃষ্টি হয় অসংগাঁতর 
মধ্য দিয়ে তারও নিজদ্ব ‘লাঁজক’ 
আছে । সেটা ভুলে গেলে চলেনা । 
বাড়ীর মালিকের 'কন্যা ছবির 
নায়িকা জানতে, পারে 'গাম্নক নায়ক 
অবিবাহিত এবং প্রেমাসন্ত। নায়কও 
ভালবাসে তাকে । কিন্তু গৃহকত! 
1কছুই জানেন না এবং কন্যার অন্যন্র . 
[ববাহের স্থির হয় । এখানেই সন্ট |. 


তবে আশা করেছিলাম সম্থে 
আলোচনার মাধ্যমে আমরা" প্রকৃত 
সত্যে পেশছতে পারব । মাহরবাবুর 


চক বন্ধুরা নাক তাঁকে ব্যন্তিগত 
আক্রমণ করেছেন এবং তায় বামপদ্থায় 
সংশয় প্রকাশ করে তার বদনাম 
দিয়েছেন । . 

প্রথমে বলে রাঁখ- যে, এ 
“সমালোচক বন্ধুদের” মধ্যে আমিও 


ঘটনার পয় নায়ক ও নায়িকার মধুর | একজন । 


“মিলন । এই পর্বে নায়িকার উদ্মা- | বাব,কে ব্যান্তগত আক্লমণ করোনি । 
দিনীর ছল অভিনয় কিছ: উপভোগ্য | দর্পণের বিগত কয়েকটি সংখ্যার 
“মহন্ত সংষ্টি করেছে। - মানস | 'সমখপেষ্‌” কলমে বামফণ্ট সরকারের 


মুখাজপর সুর সৃষ্টি কোনই, আবেদন 
সষ্ট করেনা! 


" আমতাভ বচ্চন সলভ মেকআপ 
নিয়ে দিলশপ সিনহা গেট। ছবিতে 
অভিনয়ের নামে বধ্ধ্যাদশার স্বাক্ষর 
যেখেছেন ৷ আলপনা গোস্বামী নায়িকা 
রূপে মনে কোন দাগ রাখতে পারেন 
না। উদ্মাদিনগরূপে তাঁর ছলনার 
'আভনয় একন্তু মন্দ লাগে না। 
উৎপল দত্ত, অনপকুগার, রব ঘোষ, 
সুমিত্ৰা মুখাজণ লাফালাফি করেছেন 
অনেক কিন্তু রেখাপাত করতে পারেন 


শিক্ষানীতির বিরোধিতা করে এবং 
"৮-১০ বছরের কচি মাথাওয়ালা ছাপ 
দের জোর করে ইংরেজ গেলানোর 
(পক্ষে উনি যে বযাপ্তহপন বন্তব্য 
রেখেছেন আমি সেই, বন্তব্যকে 
আক্রমণ করেছি । 

[মাহরবাবু তার, প্রতিবাদ রচনায় 
শিক্ষা বিষয়টি এড়িয়ে গিয়ে সি, পি, 
এমের আদ)শ্রাম্ধ করেছেন এবং 





আরো বন্তব্য যে, তার লেখার সমালো- 


আম কখনোই মাহর- 


যেন তেন প্রকারেণ একটি 'বিদেশধ 


দর্পণ-॥। লক্রবার,। ৩১শে আগন্ট, ১৯৮৪ 


বামক্রপ্ট সরকারের শিক্ষানীতি 
“দপণণের” 
“স্মখপেষ 
দপণ্ণের? 
সংখ্যায় প্রকাশিত তার রচনার প্রাত- 
বাদ পত্রের প্রতিবাদ করে লিখেছেন $ 


কর্মস্‌চাঁকে সামনে রেখে প্রচারের 
উদ্দেশ্যে বুজেরা সংসদীয় নিঝচিনে 
রাজ্নোৌতিক লড়াই করে । সে বিধান" 


সভা; লোকসভা, পণ্টায়েত, িউাঁন- 


ধদপালিটি যে স্তরের নিবাচন হউক 
না কেন | .এই ভাবে পার্ট পশ্চিম" 
বংলার বেশধ সংখ্যক মানুষের সমর্থন 


- লাভ করে সরকারে পেশছাবার সুযোগ 


পেয়েছে । সরকারে যাওয়া মানে রাণ্ট 
ক্ষমতা . দখল, নয়, লরকারেয 
সাংবিধানিক সীমাবদ্ধতা রয়েছে । 
পাট তার নি্চন কর্মসূচিতে 
উল্লেখ করেছে যে, এই সরকার সমা- 
জের কোন মৌলিক ' সমস্যার সমাধান 
করতে পারবে না। তা সমাধানের 
জন্য প্রয়োজন বিপ্লবের। -এই বিপ্লবের 


- জন্য মানুষকে সচেতন করার দায়িত্ব 


সরকারের রয়েছে । -কিস্তু যতক্ষণ না 
বিপ্লব হচ্ছে, এই আইন, সংবিধানের 
চোহাদ্দির মধ্যে ' দাঁড়য়ে মানুষের 
পক্ষে যে যে কাজগূলি করা প্রয়োজন 
তা এই সরকার করবে । সেই অনু- 
যায় শিক্ষার ব্যাপারেও এই সরকার 
কিছু সংগকারম্‌লক পদক্ষেপ নিম়ে- 
ছেন যা অন্যান্য কংগ্রেস শাসিত 'রাজ্য 
বা কেন্দ্রীয় সরকায় ইচ্ছাকৃত ভাবেই 
নেয় না। এই সব পদক্ষেপের ফারন্িি 


বিরুদ্ধে হীন্দরা গান্ধীর আক্রমণের 

কারণ শিক্ষার, গুণাগুণ সম্পার্কত এ 

নয়, নিছক রাজনখীতিবাজশী। - 

হাঁ, -- আমারও বন্তব্য তাই। 

বামফুষ্ট একটা রাজনৈতিক চিন্তাকে 

সামনে রেখেই শিক্ষা সংব্ান্ত পদক্ষেপ ত 
, নিয়েছেন; যে রাজনীতি শ্রামক কৃষক 
মেহনত মানুষের রাজনগীতি। আর 
ইণ্দিরা ' গাম্ধীও এই সরকায়ের 
বিরুদ্ধে আক্রমণ হানছেন সেই রাজ- 
নপাঁতকে মাথায় রেখে, যে রাজনীতি 
বর্তমান বৃজ্জোর়া ভত্বামীদের রাণ্টর- 
যদ্ছুকে টাকয়ে- রাখতে চায় । আমরা 
এর ঠিক উল্টো রাজনীতি রাজ্যের 
প্রত্যেকটি. মানুষের মধ্যে ছাড়িয়ে 
[দিতে চাই । “মাহরবাবঝুর তাতে কি 
আপাতত আছে ?' 
.  াঁছরবাবহ একদিকে বামপন্থীদের = 
গালাগালি করতে কসর করছেন না 
আবার অন্যদিকে বামপদ্ছাদের জন- 
সংযোগের অভাবের জন্য দুঃখ 
প্রকাশ করেছেন । জানি না এই দুঃখ - 
তার কু'ভরগ্রঃ কিনা । কাঁমউীনিষ্টরা 
কোথায় কিছু ভোটের ব্যবধানে হারলো 
তাতে জনসংযোগের অভাব প্রমাণিত - 
হয় না। বৃজোঁয়া সংসদশয় নিবচিনগ 
ব্যবস্থায় কমিউানষ্টদের_কছ; আসনে 
জিতলেও আনন্দে আত্মহারা হওয়া 
উচিত নয় বা হারলেও মুষরে পড়া 
উচিত নয়। কারণ তাদেয় চয়ম লক্ষ্য 


এই ব্যবস্থাকে বিপ্লবের মধ্য দিয়ে 
. পাজ্টানো । 


আ্মও. মিহিরবাবুর প্রথম বন্ত-২- 
বোর সঙ্গে একমত মে, “আমি আশা - 
'করেছিলাম সুদ্ছ আলোচনার মাধ্যমে 


দিতে আমি চাই না। কায়ণ এর. আমরা প্রকৃত ' সতো পেশছাতে 
4 র্‌ শা Mes 

আগে - অনেক . ফারাস্ত দেওয়া ' পারবো কিন্ত; নাঃ তা হয়ান। 

হয়েছে। 


" বহংক্ষেত্রেই স্পষ্ট 


{নি । 
দায়ী। 
শেখর চট্টোপাধ্যায় । 

ছবিয় শব্দগ্রহণ অত্যন্ত, টি 
পণ । পাব্রপান্্র উচ্চারিত সংলাপ 


শ্রাতঞোচর হয় 
নি। এমন কি অনেক সময় কন্ঠ- 


সঙ্গতও অস্পদ্ট লেগেছে । 

ফরাসী ছবির উৎসব 
ফেডারেশন অফ ফিল্ম সোসা- 

ইটিজ অফ ইন্ডিয়া, ক্যালকাটা, ফ্রেণ্ 

কালচারাল, সেপ্টার, 'নউদিল্লী- এবং 

আলিয়াসে ফ্লাস", 

উদ্যোগে ফরাসী ছবির উৎসবের 


"উদ্বোধন হল, গত ৩০শে জুলাই 


সয়লা মেমোরিয়াল . প্রেক্ষাগৃহে । 
উদ্বোধন করলেন আযলিয়াসে ফ্রাস*- 
এর ডরেইর মঃ এম্‌ মাসুয়েলেস। 
রাজ্য সরকারের বিচার বিভাগের 


- মন্ত এম এ এম হাববূল্লাহ: প্রধান 


আতপ ছিলেন! ফেডারেশনের 


সাধারণ সম্পাদক মঃ এ, কে, দে' 


অনুষ্ঠানে. সভাপতিত্ব .কয়েন। 
অনুষ্ঠান শেষে মাইকেল বইস রল্ড 
পারচালিত £915-101 QUE TU 
M. AIMES’ ছবিটি? 

আরও পঁচখাঁন ছ'ব বভিন্ন 


দিনে উত্ত প্রেক্ষাগৃহে প্রদর্শিত হয় । 


এবারের ফরাসণ ছবিগীল আধুনিক 


মন রাজনণৃত ও অবক্ষয় সম্পকে 


বন্তব্য রাখলেও রসস; হ্টি করতে পারে 
নি। 


এর ' জন্য 'অবশ্যই চিন্তনাট্য 
চিন্নাট্য - রচনা করেছেন 


ক্যালকাটার - 


ভাষার পক্ষে য্যাস্তহীন ওকালাঁত 


“করেছেন । সত্যই তো 'মাহয়বাবুর,. . 
বামপদ্থায় সংশয় থাকাটা কারো পক্ষে 


অযৌন্তিক না, কারণ কোন বামপন্থী | 
ধান চাইছেন নিরক্ষর ছেলেগল 
এই পধজবাদ, ব্যবস্থার মধ্যেও কিছু 
অক্ষরজ্ঞানসম্পন্থ হোক তান 
কখনোই ইংরেজখর, পক্ষে বন্তব্য 
রাখতে [গিয়ে “স্বয়ং - রবাঁণ্দুনাথই 
শিলাইদহে তার শিশহদের পড়াবার 


'জন্য ইংরেজ শিক্ষক . নিযুক্ত করে- 


ছিলেন” এই সব উদাহরণ দেবেননা। 
যা রবীন্দ্র শিক্ষা চিন্তার বিরোধী । 


উপরোস্ত উদাহরণ যদি একান্তই মেনে 


নিতে হয় রবীদ্দ্রনাথকেই স্ববিরোধী 
বলে উল্লেখ করতে হবেনা, আমি 


তা করতে চাই নে। 


িহিরবাবৃর বন্তব্যে প্রকাশ যে, 
উন বামক্র'্ট সরকারের শিক্ষাসংতান্ত 
সমষ্ট পদক্ষেপেরই সমালোচনা করে 
বলেছেন যে, কোন. পদক্ষেপের পিছনে 


“নাতির” কোন যেগ নেই । প্নধীত” ' 


নাক একটা গালভরা কথা । মোট 
কথা শিক্ষাক্ষেত্রে. বত'মান সংস্কার- 
গঁলই কোন প্রয়োজন নেই। 

সি, পি, আই (এম)-এর কম 
সূচধর ১১২: নং অন:চ্ছেদ অন:যায়' 
দল, পি, আই (এম) বিপ্লবী মতবাদ, 
মাব্স‘বাদ এবং বর্তমান পন্দ্িবাদ' 
আধা সামস্ততাণ্ত্রিক ব্যবস্থার উচ্ছেদ 
সাধনের জন্য জনগণতাশ্ল্িক বিপ্লবের 


"সরকারের শিক্ষা সংকান্ত পদক্ষেপের 


মিহিরবাব কথায় বললেও বাস্তাবক- 
পক্ষে তা করেনান। 


' আহি শসুকুমার ঘোষ ঘোষ 


মিহিরবাব বলেছেন, বামককপ্ট 





শারদীয়া লেখক সমাবেশ 


"প্ৰবন্ধ | 
নারায়ণ চৌধুরী । আহমদ শরণফ। পরেশ ধর । িজেন্রলাল নাথ । রশশদ 
আল ফারবকী। অশোক চট্টোপাধ্যায় । জয়ন্ত চ.টাপাধ্যায়। পক ভট্টাচার্য॥ : 

গল্প ও অনুবাদ গল্প . 
মিহির আচার্যয। দ’পংকর দাস । নিরঞ্ন দেওয়ান ৷ রমেন চক্রবতণ | 


"মাত, মুখোপাধ্যায় । সমরেশ দাশগুপ্ত ৷ ৷ নিব‘“রণাী দেবরায় । ধরন! মন্ডল। 
বরেণ্য ভটচাষ" ৷ | 


. নাটক 
ল্যাংস্টন হিউজ ৷ ব্রজেন মজুমদার | 


কবিতাগুস্ছ 


ধখনেদ্্ চ'ট্রাপাধ্যায়। শংকরানশ্দ মুখোপাধ্যায় । -বারেন্দ্র গৃপ্ত । সমর 

- রায় । 'সরোজলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ।, সাগর চক্তবতাঁঁ। গোবিশ্দ হালদার । - 
মুহাদ্মদ নুরুল হৃদা | শাশভুষণ ত । মোঃ আকল: মিরা চৌধুরী । 

সুমিত চট্রেপাধ্যায় । সত পাল। মনোজ নন্দ । । দশীপ্তময় সরকার ! 

আলি ফয়র আল জামান। , 


ছয় আট টিক ণ 
মহালয়ার পূর্বে ই প্রকাশিত হবে 


কাযলিয় || ১৭২/৩৫ আচাষ" sie বসু রোড ! কলকাতা- ১৪ 


Ed 








জ।- শুক্রবার) ৩১শে আগণ্ট, ১১৮৪ 


সন ক্ষমতায় থাকার চেষ্টায় | 
শর্নরা গান্ধী নানা পথ খুঁজছেন 


জহচ্ছাময়ণ গ্রীমতণ ইন্দিরা গাম্ধীর . 


স্চ্ছা তা দেবাঃ ন জানষ্চি, মান'য 
ছার! তা না হলে কেন 
কে লোকসভার নিধচন 
স্থ বলে প্রচার করেছেন একেক 
বক দিয়ে আর অপরদিকে রাণ্টা- 
্পরধান শাসন ব্যবস্থার গুণগান 
চ্ছন অন্য এক সাকরেদকে : দিয়ে 
লো নিজে মুখে কিছু না বলে 
জব দলের প্রাতান্রপ্নী বাজিয়ে 
রগ । অবন্থা বুঝে ব্যবদ্থা 
ন'আর কি। তে 
কিছুদিন আগে কেন্দ্রীয় সার 
-সায়ন মন্ত্র শ্রীবসন্ভ শাঠে দিল্লশতে 
ববহীততে. অগোঁণে রাষ্ট্রপাত- 
স্ন শাসন ব্যবদ্থা প্রবর্তনের পক্ষে 
শ্লাত করেছেন ।: আবার সম্প্রীতি 
আঞাতায় ইীদ্দরা যুব কংগ্রেসের 
আলনে অংশ গ্রহণ করতে এসে 
জঠে তার এই ' বন্তব্কে নতুন 
আআ সংংবাদকদের কাছে প্রচার 
ছেন'। আসলে তাঁর প্রস্তাব 
বকে" জনমত, পড়ে তংলতে- চান 
আই এমন আচরণ। সঙ্গে সঙ্গ 
শ্থাও জোর করে বলা যায় যে; 
আাঠে কখনই এই প্রশ্নে এতটা 
বহ দেখাতেন না যাঁদ না নেপথ্যে 
নন্্ীর মদত থাকত কারণ 
শ্দ ই-কংগ্রেসের কারো সাধ্য নেই 
জর. ব্যান্তগত মত: প্রকাশ ক্রার। 
*নও হতে পারে লোকসভার 'নব- 


প্রবচন 


পৃষ্ঠার পর ' 
আত! গান্ধী জানেন এই এক্য হলে 
'র দলের নিরঙ্কলে সংখ্যাগারষ্ঠতা 
ওয়া কষ্টকর হবে ] 
এই বিরোধী এঁক্য ভাঙার কাজে 
একনি বিরোধ" একটি প্রভাবশালণ 
আন্ত শ্রীমতী গাদ্ধণকে পুরোপার 
ত দিচ্ছেন। মাঁকিন বিরোধী 
চির সংগে যোগাযোগ আছে 
নন দুই বামপদ্ছণ রাজনৈতিক দল- 
ও এ মাঁঞক্ন বিরোধ! গোস্ঠী 
শবঝয়ে সখিয়ে চেষ্টা করছেন যাতে 
প্রা কোন “গ্রাতাক্রয়াশশল” দলের 
“ছে নির্বাচনী আঁতাত না করেন । 
' মাক‘সবাদা কমিউনিষ্ট পার্টির 
ভারতণয় সম্পাদক ই এম এস 
*বুদ্িপাদের সাম্প্রতিক বিবৃতি 
চুটা ই্চতবহ। এই ধরনের 
ঘবত সি পি আই-শর মহাসচিব 
এ রাজে*বর রাও কিছাঁদনের মধ্যে 
ঈলেও আশ্চর্য‘ হবার কিছু নেই । 
আইন সম্মতভাবে লোকসভার 
বিন ৮৫র জ্রানুক্লারীর প্রথম সপ্তা- 
মধোই . করতে হবে। কিন্তু 
তা গান্ধী অন্য কোন পাঁরক- 
পনা না নিলে লোকসভায় নির্বাচন 
ভেম্বরেই . খুব অল্প সময়ের 
নাঁটশে ডাকা হবে যাতে বিরোধীরা 
হি হবার সময় না পান । 


চনের আগে এই প্রম্নাটকে আরো 
জোরালো করে নানাদিক থেকে 
তোলানো হবে.। জরুরী অবন্থায় 
সময় এই ভাবেই বেনামশতে বেশ 
কিছুদিন. ধরে. এই প্রস্তাব নিয়ে 


“আলাপ আলোচনা চলেছিল । তারপর 
চারাদক থেকে বিরোধিতা আসায় 


তখনকার মত ধামাচাপা পড়ে যায় । 
শ্রীণাঠে তাঁর প্রস্তাবের পক্ষে 
যে সব যৃন্তি দেখিয়েছেন' তার মধ্যে 
জাতীয় ক্ষেত্রে অনৈক্য ও 'বাচ্ছি্বতা- 
বাদের বিপদের কথা যেমন বলেছেন, 
তেমনি বর্তমান শাসন ব্যবস্থার 
বিকমল্পের কথাও উল্লেখ করেছেন। 
শ্রীশাঠের বন্তব্য যে, বিরোধী দলগণল 
দুবল হয়ে পড়ছে এবং -তাদের 
সব'ভারতীয় চারন্র আর থাকছে না। 


আন্তে আঙ্গে অলক দলগৃলির - 


প্রাধান্যও বাড়ছে । প্রতিবেশণ রাণ্টু- 


' গলিতে সামারক শাসন কায়েম 
হওয়ার জন্যও 'তাঁন দ্যাশ্স্তা প্রকাশ 


করেছেন ৷ ভাবটা এই. যে; এদেশে 
যাতে সেই অবস্থার সৃষ্টি নাহয় 
সোঁদকেই তাদের লক্ষ্য । সেইজন/ই 


দিনার দুভাবনা । 


“ এই অবস্থা নিরসনের একমানর, 
নিভ'রযোগ্য দাওয়াই রাম্ট্রপাঁত- 
প্রধান শাসন ব্যবস্থা । শ্রীণাঠের 


মতে এতে নাক বিরোধীরাই বেশি, 


লাভবান হবেন। সংসদের আইন রচনার 


ক্ষমতাকে বজায় রেখে মন্ব্রিসভাকে 
সরাসরি সংসদের -কাছে .সরাসার 
দায়বদ্ধ করার প্রস্তাবও ' করেছেন 
তান । . বিরোধীদের প্রতি 'দরদটা 
যেন বেশিরক্ম মনে হয়। 

িদ্তু ভারতে এখনকায় অবস্থাটা 
কি একনায়কত্বের দিকে চলে যায়ান ? 
একাদকে আঁভনন্যাম্সয়াজ কায়েম 
অন্যাদকে সেনাবাহনধর নিয়োগ বুদ্ধি 
এবং সবার উপরে একটার. পর 
একটা অ-কংগ্রেসী সরকায় ভেঙ্গে 
দেওয়ার ঘটনা ক ইত বহন করছে? 
রাম্ট্রপাতি একজন আছেন, ফিদ্তু 
সর্বময় কর্তৃত্ব প্রধানমন্ত্রীর হাতে । . 

আসলে ইন্দিরা কংগ্রেস অনুসৃত 
অঞ্থনোতক ও সামাজিক নতি 
দেশকে নানা সঙ্কটের মধ্যে নিক্ষেপ 
করেছে। সমাজবাদের প্রািশ্রত 
দিয়ে বৃহৎ পখাজপাঁতদের . সম্পদ 
বৃদ্ধ করা হচ্ছে আর অন্যাদকে 


" জনসাধারণের দারিদ্র্য বেড়েই চলেছে । 


এন্সর-ফলে সবণ্ঞরে অসন্তোষ । যাতে 
সংগঠিত গণ-আম্দোলনে রূপ নিতে 
না পারে তার জন্য নিত্য নতুন 
জনাবরোধী আইন তোর হচ্ছে 
প্রীতবাদ অগ্রাহ্য করে। নংসদায় 

গণতন্ত্র যতই ইন্দিরা কংগ্রেসের পক্ষে 
বিপদের কারণ হচ্ছে ততই এই 
গণতন্ত্রকে পারবত*ন করে ছৈরাচারী 
শাসন বাবন্থা প্রবর্তনের জন্য নতুন 
প্রচেষ্টা চলছে । তাছাড়া রাজ্যগ্‌ুনলর 
হাতে অধিক ক্ষংতা দেবার পারবতে' 
ক্ষমতা কেড়ে নেওয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে। 


এবারের বজের তাৎপর্য 


" ১ম পঞ্ঠোর পর 


অমান্য- আন্দোলন ছাড়া আর কিছ 
করতে সাহস করেন 'নি। অন্যান্য 
বারের মত হরতাল প্রাতরোধ করতে 
এগিয়ে আসেন নি। কয়েকিন আগেও 
বামফুষ্ট্রের ব্যথ “তাকে যারা লোক' 
সভা নিবচিনে প্রচারের হাতিয়ার 
1হসাবে নিতে চেয়োছিল তারা এখন 
দোটানায় পড়েছে । কেন্দ্রের সবশেষ 
আচরণকে মনে প্রাণে মোটেই সমর্থন 
করতে পারছেন না তারা । 

- অন্য রাজ্য থেকে যে. সংবাদ 
পাওয়া গেছে তাতে জানা যায় যে 
পাশ্চমবঙ্দ ছাড়া কেরালা, তাঁমিল- 
নাড়ু, কর্ণটিক অম্ধ্রে সাধারণ সবস্বিক 


ধর্মঘট ও হরতাল পালিত হয়েছে। ' 
 কারাফিউ কবালত কাশ্মার ও পাঞ্জাবে 


অনেক সভা ও 'মাছল এবং কেন 
কোন জায়গায় পুরো হরতাল পালিত 
হয়। ত্ৰিপরায় বন্ধের ডাক দেওয়া হয় 
নি । কারণ এখানে এর আগে অল্প 
দিনের মধ্যে কয়েকটি বদ্ধ হয়ে-গেছে। 
মিছিল ও বিক্ষোভ সমাবেশে ওখানে 
সারা রাজ্যে হাজার হাজার মানুষ 
অংশ গ্রহণ করেনু । সিঁকম, আসাম, 
গুজরাট; ওড়িশা, মহারাশ্টরঃ হরিয়ানা, 


হিমাচল প্রদেশ ও উত্তরপ্রদেশে মিছিল 


ও সমাবেশের মধ্যে ভালভাবেই পালিত 
হয় এ দিবস।- বিহারে আবার 


সর্বাস্ক। 


২১ আগণ্ট বন্ধের ডাক ক দিয়েছে 
[বিরোধ'ঁরা । 


মান্রাজে প্রায় ১০ হাজার মানুষকে 
আইন অমান্য আভযোগে গ্রেপ্তার 
করা হয়! প্রায় ৫০ হাজার মানুষ 
জমায়েত হয়। 
দই লক্ষের উপর মানুষ আইন 
অমান্যে যোগদান করে। 

অম্ধে বষ্ধ থাকা সত্বেও বেজ- 
ওয়াদাতে প্রায় দশ লক্ষ নর-নারীর 
এক সমাবেশ হয়। দুর দুর প্রান্ত 
থেকে লক্ষ লক্ষ মানুষ পায়ে হেটে 
এসেছে, না খেয়ে .থেকেছে সারাদিন । 
এমন কি বহ: রক্ষণশীল পারবারের 
মাহলারা মিছিল সমাবেশে যে ভাবে 
যোগদান করেছেন তা এর আগে 
কখনও হয়ানি ৷ রী 


দিল্লশতেও বিরোধী দলের নেডৃ- 
বৃদ্দসহ সহস্রাধিক ব্যান্তকে গ্রেপ্তার 
করা হয়।- এছাড়া ছাত্র-যুবক; শ্রমিক 
কর্মচারী ও সাংস্কীতক কম"'রা 
মিছিল ও সমাবেশ করেন । 

পাশ্চমবহ্ষের, বিভিন্ন জেলায় ও 
শিল্পাণ্চলের যে সব সংবাদ পাওয়া 
গেছে তাতে জানা যায় যে কয়েকটি 
ই-কংগ্রেসের হামলাবাজ-ঘটনা ছাড়া 
ধর্মঘট হরতাল ছিল শান্তিপূর্ণ“ এবং 


| সোজ।কথায় 


বিটা গার্ড ও স্পেশ্যাল আাম্ট টের- . 


“এস এফ'কে অন্ততপক্ষে, ২২৭ বার 


কে'্দীয় সরকারের সৃষ্ট সে তো 


[নয়োগ 


সারা তাঁমলনাড়্‌তে. 





“সাত ॥ 


. হয়__ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ শূঁভলেনও 


‘ তার ব্যতিক্রম হতে পারে নী,। আধু- 
২য় পৃন্ঠার পর 


সজ্জিত করে তোলা হচ্ছে, গড়ে 
উঠছে নতুন নতুন প্যারা মালটারশ 
সাঁজোয়া বাহিনধ__ন্যাশন্যাল [সাঁকউ- 


শাসক শ্রেণ এবং শাসকদলও সে 
যুগ সম্ধিক্ষণের মুখোমুখি । তাদের 


যতই অকেজো হয়ে পড়ছে; তাদের 
গ্যাড়াকলগযীলি যতই বিকল হয়ে 
আসছে ভারতায় পঠজর জাত-দ্রোহ? 
অর্থনীতি ও ইম্দিরা নেতৃত্বে শাসক- 
শান্তর জনন্রেহণ রাজনপাতি ততই 
আত্মীবকারে ফেটে পড়ছে-। ভারতে 
শাসক শ্রেণীর প্রবাত্ত'ত নিধাচনগ 
ব্যবচ্ছাবলশ স্বভাবতই জনসাধারণের 
প্রতি প্রবগনামূলক--এবং শোষণ দম- 
নের ব্যবন্থাবলীকে ইন্টিটিউদনালাইজ 
করার আৰদ্বতাঁয় উপায় তো বটেই। 
তবঃ, ভারতায় বৃজোঁয়া রাজনশতির 


রিট 'সাঁকটারটী ফোর্স'-_ অবশ্যই 
নানা প্রকার... 'শাস্তিরক্ষামূলক' 
কাজের অজুহাতে । মনে রাখতে হবে 
[বিগ্ত দুবছর মার সময়ের মধ্যে এ 
শাসকাশ্রণই সি আর পি আর বি 


(অধিকাংশই রাজনীতিক) নিয়োগ 
করেছিল । এমনকি বদেশ৷ অক্র 
মণের মোকাবেলা করতে যে ভারত 
সৈন্যবাহনণ, তাকেও ইন্দিরা শাসনের 
বিগত চার বছরে অন্ততপক্ষে ৩৬৯ 
বার নামানো হয়েছিল! . আজ 
পাল্জাবে যা চলছে তাকে ফোঙ্জা 
শাসন ছাড়া অন্য ?ক-ই বা বলা চলে ? 
[ভনদুণওয়ালা যে ইশ্দিরা তথা 


যখন তাদের এহেন 'নিবচিন ব্যবস্থার 
বাহঃঅঙ্গটাকেও প্রান্ন ডকে তলে 
ফেলেছে তখন বুঝতে হবে, প্রাতি- 
ক্িমাশীগ রান্ট্রশান্ত অজ আত্মরক্ষার 
শেষ লড়াইয়ের প্রস্তুতি গড়ে তুলছে 
আজ জনমতকে আক্রমণ করেই সে 
ইীতহাসকে ভিম্মমুখী করতে চায়? 
স্বভাবতই প্রাতক্রিয়া কখনো 
ইতিহাস থেকে কোনও শিক্ষা নেয়া 
না, নিতে অক্ষম ৷ অতএব ইতিহাসের 
[ভিলেন রূপেসে নিঃশেষ হয়ে 
যায়। এ একমাত্র জনগণই 
ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিতে সক্ষম, 
শিক্ষা নিয়ে থাকে এবং ইাঁতহাসের 
বীর স্রষ্টায়পে নবজদ্ম লাভ করে; 
অঞ্ধর প্রদেশের সাম্প্রাতিক ঘটনাবলী 
কোনও 'বাচ্ছন্ন ঘটনা নয়; কোনও 
একক দদ্টান্তও নয়, পক্ষান্তরে সমগ্র 


আজ প্রায় কারো অজ্রানা নেই। 
দেশের 'বাভন্ন অগুলে বিভিন্ন সময়ে 
[মাঁলটারী আধাশমালটারণ বাহনীকে 
বারে বারে ব্যবহার করেঃ আর 
বর্তমানে, কাম্মীরে অন্ধে, কান 
রাজনোতিক ক্রাইসিদ সুষ্টি করে 
বেপরোয়াভাবে আধা সামারক 
বাহিনণগুলোকে বিপুল সংখ্যায় 
করে দেশের নানা .দ্থানে 
মান্যকে আধা সামারক শাসন সম্পকে 
সইয়ে নেবার একটা পাঁরকাঁজ্পত 
প্রচেষ্টা কি স্পন্ট হয়ে উঠছে না? 
তদুপরি পাঞ্জাব ও জন্ম কাম্মীরের 
মত সামান্ত রাজ্যগহীলতে রাজনৈতিক 
ও সংগ্প্রদায়িক সঙ্কট সৃষ্টি করে সারা 
দেশে আতঙ্ক সহ অকম্থায়িত্বের 
(instability) ধয়ো তুলে আধা 
সামারক প্রশাসনের পথ সংগম করা 
হচ্ছে তেমন ধারণা কি মিথ্যা ? 
নি্বচন হোক্‌ আর না হোক: শ্রীমতশ 
গাষ্ধী একটি মাঘ পাঁয়কল্পন! নিয়ে: 
এগ্োচ্ছেন। এবং তা হলো আধা 
সামরিক একনায়কতম্ত্র-__তেমন 
একটা প্রচেষ্টা অনেকটা সুচ্পষ্ট । এক- 
কথায় সামারক বেসামারক প্রশাসনিক 
প্রভেদবোধকে বিসর্জন দিয়ে ভারতাঁয় 


রাজশান্ত আজ দেশবাসীর বিরুদ্ধে 
সাক আক্রমণের প্রপ্তাত নিয়ে 
এগিয়ে আসছে .. | 
0 9 0 
শেষ অবদ্ছায় মৃখোমাথ দাঁড়ালে 
সবাইকেই আত্মপরিচয় রেখে যেতে 


হতে পারে একটু তণক্ষ দ্টান্ত। 
সুখের বিষয়, ভারতীয় িবচিন 
ব্যবস্থার চালচারত ও স্নাষ্টধান্তর ঘণণ্য : 
ধডভাইড এন্ড সাপ্রেস এন্ড লুল” 
নীতি সম্পকে" জনগণ আজ অনেক 
বেশী সজাগ। অনেক দ্রুত সচেতন 
হয়ে উঠছেন, নিবচন” মোহ কাটিয়েও 
উঠছেন। প্রাতরোধের শান্ত অন 
করতে হলে এ সচেতনতার বিকজ্প 
আর ক হতে পারে? এটাই জন" 
গণের মোটা লাভ । রাণ্ট্রশান্তি জন- 
গণকে দীর্ঘকাল মূখ করে রাখতে ' 
পায়েনা, কোথাও পারেনি, ভায়ত- 
বষেও পারবে না। তবে প্যারা" 
[মালটায়প রাজশান্ত সেটুকুও জানে 
না। 





মিভির আচার্য প্রণীত 
বাঙালী বুপ্ধিজাবা মানস ও সমাজন্ডাবনা ৯৫০০ 
শতবষের আলোকে শরংচম্দ্র ১০:০০ 
[নবাঁচিত গজ্প ১৬০০ | oh - 
তোমার আমার সফলের জন্য ১২'০০ ২ ' 
ছ্বরাগমন ১০:০০ ধূসর পদাতিক ৮০০ 
পরশুরামের কুঠার ১৬০০ পশ্চিম বাঙলার গচ্পসংগ্রহ ১০০০ 
জীবন নিরবাধ ১৬০০ পাথবশীর বয়স ১৪০০ 
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১১৫ 


: কিম্তু পোঁরমশ্রী নির্বিকার । 


+ হবে 
করতে হয়। লা বতাহ 


শ্রীপ্রতিবেদক .. : 

১. বার্ধক যোজনা বরাদ্দ নয়, 

সহ্কাঁর কমণচারণদের পুজো বোনাসও 

.. নয়ন, পৌর ধর্মঘট নিয়েই রাইটার্স 
. ঁবাল্ডংলস এখন সরগরম । 

পোয়মন্ত্রী প্রশান্ত শর নাকি 


িরাট কাজের লোক । প্রথম বাম- 
ফুশ্টের আমল থেকেই উনি নিজের 
একটা ইমেজ গড়ে তুলেছেন। ওশ্র 
কাছে আপন পর ভেদাভেদ নেই। 
অন্যায় . দেখলেই উনি খড়গহন্ত । 
মরীকফের মতই উাঁন দ্কৃতকারাদের 
দমন করেন । 

এহেন প্রশাস্তবাব্‌ পৌর ধম'ঘট 
নিয়ে বিপাকে পড়েছেন ৷ ধর্মঘটী, 
কমচারাদের নিয়ে ও"র দশ্চস্তা 
নেই | ওদের কিভাবে শায়েস্তা করতে 


হয় ডান জানেন।' ও'র চিন্তা, শহরের . 


দলা নিয়ে | 


এই জঞগালই প্রশান্তবাবকে কিছু, 


দিন ধরে ভোগাচ্ছে। শহরের সর্বত্রই 


এখন জঞ্জালের পাহাড় । এন. ভি. এফ '- 


বিশ্বকম, বাহন", এমনকি দলীয় 
ছেলে পুলেদেরও. পৌরমন্্ী ছলাল 
পারদ্কারে সাজ করাতে পারেন নি। 


এদিকে অন্যায়ের কাছেও তান- 


- মাথা নোয়াবেন না । ' তাঁর মতে, এই 
_ ধৰ্মঘট. সম্পূর্ণ বে-আইন' । ' ধর্মঘট 


তুলে না নিলে তান কোন আলো- 
চনাতেই প্রস্তুত ' নন, - বিশেষ করে 
দাঁব দাওরা নিয়ে। 

," মহখ্যমন্্ী জ্যোতি বসু চেয়োছি- 
লোন, একটা মিটমাট হক। তান ধর্ম” 


" ঘটা শ্রামকদের নেতা সুরত মহখাঁজর 


সঙ্গে কথা বলতেও রাজি হয়ো ছলেন। 
কদ্তু ্রশান্তবাবুর সেটা পছন্দ হয়ান। 
নজর যে।গ্যতা দেখানর এমন সুযোগ 


৮ হাতচছাড়া করতে পৌরম্রী কিছুতেই 
৮. প্রচ্তুত নন'। এতে ও"র ইমেজ নষ্ট 
''' ছয়ে যেতে পারে। 


প্রশান্তবাবুর ইমেজ রক্ষা করতে 


+ গিয়ে কিন্তু বামফুণ্ট' সরকার মহা, 


মুশ্কিলে পড়েছেন । একেই পুজোর 
মুখ ৷ তার উপর আবার যেহায়ে 
মলালের চুপ বাড়ছে তাতে মহামারী 
গোছের” কিছ - একটা, শহরে-লেগে- 
না যায়। ক্রমাগত বুষ্টতে জমা 
জঙ্গল পচে গেলে একাকার। দৃর্গম্ধে 
টেকা দায়।, 


ওদিকে শহরে রি জলেরও 
প্রচঙ্ড অভাব । প্রাতদিনই একটা, না 
একটা অগল থেকে অভিযোগ আসছে, 
উন: 
বলেছেন, একট: কষ্ট স্বীকায় করতেই 
কেন্টকে- পেতে গেলে কষ্ট 


চলবে কেন? 


ঃ 


* মন্ত্র, এবার জব্দ হয়েছেন । 
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সি; পি; এম দলেরই মন্ত্র বলে 


মুখ্যমন্ত্রী প্রশান্ধবাবুকে কিছু বলতে 


পারছেন না । আর, এস; পি কিংবা 
ফরওয়ার্ড ব্লকের কেউ হলে কিছু 
একটা ব্যবচ্থা নেওয়া যেত। মংধ্য- 
মন্ত্রীর ভাবখানা; অনেকটা এরকম 
পৌরমশ্ী যা করছেন করুন ।' 


একদ্তু মৃখ্যমন্্ী চুপ করে থাকলে 


কি হবে; অন্য দলের মন্ত্রীরা প্রশাম্ত” 
বাবুর হয়রানিতে মুখ টিপে হাসছেন । 
অনেকেই বলাবল করছেন, পোঁর- 


আমলে শহরের প্রকৃত হালটা মানুষ 


'দেখুন। ' 


সব থেকে খা ফরওয়াড' 
বুকের মন্ত্র নির্মল বসু-এবং আর, 
এস॥ পির . যতাঁন ' চক্রবর্তী ।, 
নিম“লবাব শিল্প ও বাণিজ্য দণ্ডরের 


ভারপ্রা্ড হলে কি হবে, এ দণ্চর নিয়ে : 


তান সন্তুষ্ট নন।- উনি নাকি বুঝে 
গিয়েছেন যে এই রাজ্যে শিল্পের 
আর উমাঁত হওয়ার সম্ভাবনা নেই। 
কাজের কাজ কিছ; করতে হলে নগর 
উন্নয়নের মাধ্যমেই তা করা সভব। 


অথচ, সে দপ্তরটা প্রশাস্তবাক অযথা 


আঁকড়ে রেখেছেন । ' 

পতমশ্বগ যতীন চক্রবতধ' ত 
অনেকাঁদন ধরেই হাল ছেড়ে বসে 
আছেন-__-অনেকটা সম্যাস নেওয়ায় 
ভাব। অর্থমন্ত্রী ডঃ অশোক মন, 
অসাময়িক প্রতিরক্ষা মন্ত্র রাম 
চ্যাটাজ‘, নগর উন্নয়ন মন্তীণ প্রশান্ত 
শর সকলেয় সঙ্গেই ও"র মন কষাকাঁষ। 
আগে তবু মধখ্যমম্ত্রর সঙ্গে একটু 
সচ্ভাব ছিল . এখন 
নেই। শি .পি এম মন্তীরা 
একটু নাজেহাল হলে উনি, স্বভাবতই 
একট; উল্লাস বোধ করেন | রাইটাসে 
কথা বলার লোক বলতে শুধু সেচ 
মন্ত্রী নন! ভট্রাচাষ" ও*র সঙ্গী । তাও 
ননশবার্‌ ও*কে বেশ ভয়ই পান ।. 


ওর 


তাও - 





ননীবাব্‌ এমনিতে খুব ভদ্রলোক, 
যাঞ্জে বঞ্চাটে যাওয়ার লোক, উশান 
নন। নিজের দপ্তর নিলেই উাঁন 
বান্ত । /'অপরের কাজে. নাক ডান 
কখনই গলান না। আয় গলাবেনই 'বা 
কখন? রাজ্যের বন্যা পারস্থিতি 


সামাল দিতেই ও’র গলদঘর্ম অবস্থা ।' 


আজ মালদায়, কাল পাঁন্চম দিনাজ- 
পরে, পরশু মেদেনশপুরে বন্যা 
লেগেই আছে । 


সুখ’ মন্ত্রী বলতে মৎস্য দপ্তরের 


কিরণময় নন্দ এবং উচ্চ শিক্ষা দণ্তরের 
শন্ছু ঘোষ । আধানক মংস্য চাষ 
প্রণাল' শিখতে কিরণমযঃ বাবু সম্প্রাত 
জাপান ঘুরতে গিয়েছিলেন। জাপান 
থেকে ফিরেই উনি ঘোষণা করেছেন 
লালদপীঘতে মাছের চাষ হবে । 
ভান্তভ্ষণ মন্ডল: মংস্যমন্ত্র 
থাকাকালে রাইটাস‘-এই মাছ বিক্রী 
করতে উদ্যোগ নিয়েছিলেন । সর 
কারি কমচায়ীদের মধ্যে সে সময় 


হৈ চৈ পড়ে 'গয়োছল। আফসে 
এসেই অনেকে মাছের লিড দাঁড়য়ে ' 
পড়তেন । 


এডি টেক্কা, 


দিতে চান ৷ তাঁর প্রকল্প সফল হলে 
সরকার কমণ্চারীরা ত্বহজ্ঞে মাছ 
ধরার সুযোগ পাবেন | লালদশীঘিতে 
ডাল, ছিপ সব কিছুরই বশ্দোবগ্ত 


থাকছে টিফিনের সময়, তার আগে” 


ও পয়ে যে যেমন খুশি মাছ ধর" 
বেন। এতে একঘেয়েমীও কাটবে । . 

রাজ্যপাল এ; পিঃ. শম চলে 
যাওয়ায় শম্ভ;বাব অনেকটা নিশ্চিন্ত । 
এখন তাঁকে আর শ্রীগমাকে এক কথা 
এবং জেোোতিবাহকে আর এককথা 


বলতে হবে না। উপাচার্য নিয়োগ 
[নিয়ে মাথাবাথাটাও তাঁর কাটল । 


মাথাব্যথাটা ও. 
সিন ব্যথাটা কাটলে :. মন্ত্র পদে পুনরায় বহাল করা 
. অর্থ‘মন্ত্রা অশোক মিত্রের ঝামেলা. 


মেটেনি। সরকার কম'চায়ণদের 


বোনাসের ব্যাপারটা এখনও জিইয়ে. 


বতন্ ধরনের - 
শারদীয়া স্‌ দ্খ্যা 


বিভিন্ন বিষয়ে-. বাছাই করা করেকটি প্রবন্ধের সংকলন! লখেছেন 
- কয়েকজন- আভিজ্ঞ ও প্রবণ সাংবাদিক এবং প্াব্ধকার । 


5. দাম পাঁচ টাকা 
মফঃস্বলের এজেস্টরা ৭ই সেপ্টেম্বরের মধ্যে তাঁদের চাহিদা দর্পণ 


কাধালয়ে জানিয়ে দিন । 





_ পুলিশের শরণাপন্ন 


ইস্টবেহল ক্লাবের প্রান্তন সাধারণ 
সম্পাদক নিশথ ঘোয় ক্লাবের আসাম 
নিবাচনে জেতার জন্য গোয়েন্দা 
ইনসপেক্টর রগ গহ নিয়োগ 
শরণাপ হয়েছেন । ' 

রুপ্বাব, অবশ্য একটা সত" 
আরোপ করেছেন । সেটা হচ্ছে যে, 


- তান নিশগথবাবকে জেতানোর 


দাঁয়ত্ব নেবেন তবে তার বন্ধ: মার্ডার 
স্কোয়াডের ও-সি দীপক - রায়কে 
ঘোষের প্যানেলে প্রাথী* করতে হবে। 
নিশথবাবু রুপঃবাবর প্রস্তাবে বে রাজ 
হয়েছেন । . 


এখন বঃণধবাবহ লালবাজার ছেড়ে . 


কলকাতার 'বাভম্ অঞ্চলে বোরয়ে 
"পড়েছেন ব্যালট যোগাড় করতে দলবল 
গনয়ে। এ কাজে রুণ্বাব কিছু 
সমাজাবরোধীরও সাহাযা 'নচ্ছেন। 
ইচ্ছা না থাকলেও রুণবাবুর প্রস্তাব 


অনেকে ভয়ে ভয়ে মেনে নিচ্ছেন যাতে: 


ভাঁবযাতে “থার্ড. িগ্রী”-র হাত 





রয়েছে । মাঝে মাঝেই এক শ্রেণীর 
কম" তাঁর দপ্তরের অফিসারদের ঘরে 


' বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন। ডঃ মিতকে রক্ষা 
করতে পুলিস আছে । কিন্তু আঁফ- 


সারদের নিরাপত্তায় পযপ্তি পুলিস! 


- ব্যবস্থা কোথায়? অতএব, আঁফসার- 


দের মধ্যে চাপা অসন্তোষ 1 


থেকে বাঁচা যায়। 


ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের নিবচিনণ - 
ফলাফল নিশশথবাবুর পক্ষে বা 
বিপক্ষে যাই হোক না কেন ক্লাবের 
ফুটবল প্রেমণদের 'আর করবার কোন 
কিছু থাকল না। 


কারণ টাকার জোরে অথবা . 


প্রশাসাঁনক প্রভাবকে কাজে লাগিয়ে - 


যে ভাবে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের ব্যালট 
সংগ্রহ আঁভযান চলছে তাতে ধারা 
সাঁত্যই ক্লাবকে এবং ফুটবলকে ভাল- 


' বাসেন তাঁরা রাঁতিমত লঙ্দ্রাবোধ 


'করছেন। ' 

আগাম! ছয়ই সেপ্টেম্বর ক্লাবের 
নতুন কর্মকত নির্বাচন হচ্ছে। 
কিন্তু তাতে ক্লাবের এখন যে 
শোচনপয় পারশ্ছিতি তার ফোন - 
তারতম্য হবে বলে মনে হয় না। 
কারণ ক্লাবের খেলোয়াড়রাও এখন ক্লাব 
রাজনধীতর . মধ্যে নিজেদেরকে 
জাড়য়ে ফেলেছেন । যার ফলশ্রত 


= লগ, শ'ল্ড, এবং অন্যান্য টনামেস্টে 


প্রাতফলিত হবে। _ 


ময়দানের ক্লাবগুলো এখন পারি- 
চালনা করছেন ব্যবসায়ীরা অথবা 
“দাদা ভাইর)” । শ্যাম গাছুলীয় মত 


প্রকৃত” ফল দরদী লোক 
এখন সংখ্যায় কম আর থাকলেও 
তাঁয়া পাত্তা পান না। 


তেনেও দেশৰ সৱকারু তভক 


- ১ম পণ্ঠোর পর 


তাবি'বাস করা কঠিন। সুপ্রম 


_কোটেগ়ি প্রান্তন 'বচারপাঁত শ্রীভি, 
আর কৃষ্ণ আয়নার শ্রীমতী গান্ধীকে " 
এক চিঠিতে অনুরোধ করেছেন যে. 


গ্ণতশ্যের স্বার্থে রামলালকে সরিয়ে 
দেওয়া' হোক আর রামারাওকে মুখ্য 


হোক। তা না হলে গণতন্রের 
ভাবষ্যৎ বিপন্ন । - 


গণতশ্ের পক্ষে সামনের দিন" 


গুলি যে ভয়ঙ্কর একথা ডারতের প্রায় - 


প্রত্যেকটি দৈনিক সংবাদপত্রের সম্পা- 
দকায়তে আশঙ্ক। প্রকাশ করা 
হয়েছে। 


হয় না। তিনি কিছুই জানতেন না 
যা কিছু করেছেন রামলাল নজের 
উদ্যোগে এসব আবশ্বাস্য কথা বলে 
সাফাই গেয়েছেন সংসদে । ফলে 
রামলালকে আপাতত বলির পাঁঠা কয়ে 
ফিরিয়ে নিয়ে আনা হল। কিন্তু 
উনি কি রামারাওকে পুনর্বহালের 
দাবী মেনে নেবেন'?2 ক্লামারাও যাতে 
আবার মথামন্ত্র না হতে পারেন তার 
জন্য শ্রীমতী গাম্ধী রাষ্ট্রপতির 


| শাসন জারা করতে পারেন কারণ 


কিল্তু শ্রীমতী গাম্ধীর ' 
উপর তার কোন প্রভাব পড়েছে মনে - 


তাহলে বেনামীতে ই-কংগ্রেসী' শাসন 
চালু থাকবে। তবে এতে তাঁর ফয়দা 


"হবে কি? কারণ অন্ধের মানষের » 


কাছে আজ পারদ্কার যে লোকসভার 
নিংচিনের প্রস্তুত হিসাবে তান 


- অকংগ্লেপী কোন শাসন বরদাস্ত কয়- 


বেন না। এর ফলে অন্ধে তাঁর দলের. 


. ভাবমধার্ত মোটেই ভাল হবে না।” 


উন তার জন্য পরোয়া করেন না । 
আসামের কায়দায় মুষ্টিমেয় লোকের 
ভোটে নিজের দলের লোক জেতাতে 
পারেন। এসব নির্ভ'র করছে যদি | 


- তান আদৌ নিধচিন হতে দিতে চান 


তাহলে। তবে তাঁকে বছর শেষ 
হওয়ার অগে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। 
রাষ্ট্রপতি প্রধান শাসনের প্রবর্তনও 
করতে পারেন তবে তাতে বাধাআছে। 


দিল্লীতে এখন এটাই প্রধান আলোচ্য 
বিষয় | 


* ভাঁবষ্যৎ বাণণ ডিসেম্বরে পাকিস্তান 


তবে শ্রীরা্ধীব - গাম্ধীর 


ভারতের উপর হামলা করবে । এর অন 
কোন তাৎপধ" নেইত? হয়ত বড় 
মারাত্মক খেলায় মেতেছেন মা-বেটায় 
মতই তলার মাটি সরে যাচ্ছে L 
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সপ্তবিংশ বর্ষঃ ৩২শ সংখ্যা, দর্পণ ॥ শুক্রবার, ৭ই সেপ্টেম্বর ৮৪, ৬৪ পয়সা 





তরণকান্তিকে ই-ক? 
প্রাথী রূপে মনোনয়ন দিতে 
বরকত- প্রণবের আপত্তি 


" যুগান্তর অমৃতবাজার পাকার - 
মালিক এবং প্রান্তন কংগ্রেস নেতা 
তর্ণকাশ্তি ঘোষ কংগ্রেসের মনোন- 
য়ন পাবার জন্য খুব তাঁত্বর করছেন। 

কয়েকজন দাংবাদককে নিয়ে 
[তান দিল্লাপতেও ইন্দিরা গান্ধী ও 
রাজীব গাম্ধণর কাছে দরবার করেছেন। 
ইম্দিরা 'বা . রাজীব তরুণবাবুর 
ব্যাপারটা , পুরোপ্যার গ্লাজা কংগ্রেস 
নেতাদের হাতে ছেড়ে 'দিয়েছেন। 

রাজ্য কংগ্রেসের দুই আসল 
“কথার হুচ্ছেন, গাঁণ খান. চৌধ. 
এবং প্রণব মৃখাজ?'। 
গেছে তরুণবাবুকে মনোনয়ূন দেওমার, 
ব্যাপারে বরকত পহেব ও’ প্রণববাব্‌ 
দুজনই আপাত তুলেছেন ৮ বিশেষ 
করে 'প্রণববাবু,কোন মতেই তরুপ- 
বাবুকে লোকসভায় মনোনয়ন দেওয়ার 
বিরুদ্ধে ' ‘হাইকম্যাষ্ডের কাছে মত 
প্রকাশ করেছেন।- 

'ধরকত ' সাহেব: তরুণবাবূর 
"ব্যাপারে খুব একটা আগ্রহ দেখাচ্ছেন 
না' বটে তবে 1তানও তূরণবাবুকে 
মনোনয়ন 'দেবার জন্য কোন রকম 
চেষ্টা করছেন না ॥ 

তল্লঃণবাবু ব্যক্তিগত ভাবে বরকত 
সাহেব ও প্রণববাবুর সঙ্গে কথা বলে 
ওদেরকে ' 'ভেজজাবার' 
করেছেন। কিম্তু ওরা কেউই. তরুণ- 
বাবুকে কথায় ভিজাছেন না । 

িম্ত; ভরংণবাব্দ এখনও আশা 
ছাড়েন নি। তিন প্রণব বরকতের 
বিদ্বন্ত লোকদের দিয়ে ওদের অন্দর 
মহলে চোকবার চেষ্টা করছেন । 

তরুণবাব বারাসত আসন, 
পেতে আগ্রহণ। তিন প্রণব বরকতকে 


খবর পাওয়া, 


অনেক চেষ্টা 


বলেছেন তাকে মনোনয়ন দেওয়া 
হলে অবশ্যই তিনি বারাসত থেকে 
জিতে আসবেন। তাছাড়া দলগয় 
তহবিলে চাঁদা দেওয়ার ব্যাপারে তিনি 
যথেঘ্ট উদারতা দৌখরেছেন। ্‌ 

তর়্ূণবাবুর জন্য বরকত সাহেব 
ও প্রণববাবর কিছু ঘনিষ্ঠ লোক, 
চেষ্টা করছেন। কিছু লাংবাদিকও 
আসয়ে নেমে পড়েছেন, দুই নেতাকে 
£ভদ্রানোর' জন্য । 

শেষ পর্যন্ত জল কোথায় গড়ায় 
তা দেখার জন্য অনেক কংগ্রেস নেতাই 


- অপেক্ষা করছেন । 


চক্র রেল চলার গমন. 
" সব লেরেল ক্রুগি বন্ধ 
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- রশে আপত্তি জানিয়েছিল । 


- মধ্যে কিছুটা অসন্তোষও দেখা দেয় । 


'1ফরে আসার অপেক্ষায় ।- 


.পালিটি ব্যারো 


. অভিযোগ কংগ্রেস মহল থেকে কন্পা 


আসম লোকসভা নিধাচনে সি, 


পি, এমের প্রাথা* বাছাই নিয়ে রাজ্য. 


কাঁমাটির সঙ্গে কেন্দ্রীয় কাঁমটির যে 
বিরোধ, দেখা দিয়েছিল তা মোটা- 
মুটি জ্যোভিবাবুর হস্তক্ষেপের ফলে 
মিটে গেছে বলে জানা গেছে । 

দমদম এবং ব্যারাকপুয় লোক" 
সভার আসন এবং বিভিন্ন জেলায় 
কয়েকটি কেন্দে প্রাথীর নাম নিয়ে 
বেম্্ীয় কমিটি রাজা কমিটির সুপা- 
এর 
ফলে রাজ্য কা্মটির তরণ সদণ্যদের 


ব্যাপারটা ধামাচাপা দেওয়া থাকে 
জ্যোতিবাবূর বিদেশ সফর থেকে 
জোতি- 
বাব; বিদেশ থেকে ফিরে এসে রাজ্য 
কামাটর সম্পাদকদের সংগে কথা 
বলে নেন। তারপর তান দিল্লশর 
এবং কেন্দ্ুখয় 
কাঁমটির সংগে কথা বলে প্রাথী 
তালিকায় ব্যাপারে রাজ্য কমিটির 
এবং কেদ্দ্রগয় কমিটির মধ্যে যে বিরোধ 
ছিল তা মিটিয়ে দেন। ৃ 

জানা গেছে রমেন পোদ্দারকে 
দমদম লোকসভার আসনে প্রার্থী 
করার জন্য রাজ্য . কামটি যে 
[সিদ্ধান্ত নিয়েছিল তা বাতিল করতে 
হয়েছে'।- কারণ, যে. রমেনবাবকে 
রাজ্যপাল উপাচার্ধর পদ না দেওয়ায় 
বামফ্রন্ট থেকে থেকে আন্দোলন 
করা হয়েছিল; (সই রমেনবাবুকে সি, 
পি, এম প্রাথী: হিসাবে দাঁড় করালে 
শিক্ষাক্ষেত্রে রাজনীতি ঢোকানোর যে 


হয়েছিল তা মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবী" 
দের মধ্যে প্রাতক্রিয়া সৃষ্ট করবে। 
| সেই কথা ভেবেই রাজ্য কামাটর 


রাখার জন) ট্রাফিক জাম 


অগ্ন পশ্চাৎ বিবেদনা না করে 
শ্াতারাতি কাজ দোখয়ে বাহাদণর 
নেবার উৎসাহে. সাধারণ 'মানুষের 
দুর্গাতর শেষ নেই । 

চক্ক রেল চাল করার ফলে বিশেষ 


করে উত্তর ও'মধ্য কলকাতায় প্রাতাঁদন . হস 
এমন ট্রাফিক জাম হচ্ছে যে, 'আঁফস 


আদালত, 'ইসকুল কলেজে কেউ. আর 
দুঘষ্টা লেট না করে হাঁজর হতে 


'পারছেন' না'। হিতে (বিপরীত হয়েছে 


অদরদাশতার জন্য ।- 
_ চক্র রেল যখন চলে তখন বাগ- 
বাজার থেকে প্রিচ্সেপ- ঘাট পযন্ত 


দশাট-লেবেল ক্লাসং এক : সংগে বন্ধ 


- আছে '। 


রাখতে হয় | মাঝে তিনটি স্টেশন! 
একেক দিকে যেতে "লাগৈ! 
২৫ থেকে ৩০ মিনিট । 


সবগযাল' লেবেল ক্রাসং বদ্ধ রাখতে 
গাঁড় অন্য প্রান্তে, 'প্রশ্সেপ 
ঘাট থেকে ন্নওনা হলেই আবার একই 
রকম বত্ধ " রাখতে হয় । এইভাবে 
অন্তত ২০ বার লেবেল. ক্রাসং বন্ধ 


'স্রাথতে হচ্ছে |. “যারা চক্র রেল চাপ" 


ছেন তাঁরা আরামেই যাতায়াত করছেন, 
গিম্তু সবচেয়ে ব্যন্ত সময়ের কঘস্টা. 


যানবাহন চল'টলের গাঁত মন্থর -হয়ে 
যায়। 


প্র Es it \ 
সী পাকা পে | মারার ্ চা snnaninaninnonnottnnninnctitnninend 


বাগবাজার 
- থেকে যখন গাঁড় ছাড়ে তখন একসঙ্গে 





কনজীয় কমিটির বিরোধ মিট 


সুপারিশ বদল করা হয়েছে । যতদংর 


[ খবর পাওয়া গেছে, দমদম লোকসভা ' 


কেন্দে লোকসভায় সি, পি, এম-এর 
, প্রবীণ নেতা সমর. মখোজণ'কে নাকি 
দাঁড় করানো হচ্ছে । 

সমরবাব; হাওড়া থেকে নিবচিত 
লোকসভার প্রাতানাধ কিন্তু যেহেতু 
এবার হাওড়ায় সমব্রবাবর আসনটি 
খুব নিশ্চিত নয় তাই তাঁকে ওখান 
থেকে সরিয়ে নিয়ে আমার কথা 
কেন্দ্রীয় কাঁমাটর বলেছে । রাজ্য 
কাঁমাট প্রাথানক আপাতত থাকলেও, 
শেষ পযন্ত কেন্দ্রীয় কমিটির যত 
মেনে নিয়েছে । 

সমরযাবুঘ্প হাওড়া লোকসভা 


১. ই-কংগ্রেসী, ছাত্র-ষুবনেতা 
প্রান্ত মুখাজ'শ তাঁর সমর্থকদের 
ঘরোয়া বৈঠকে সাফ বলে দিয়েছেন 
যে আর দাদাদের-- প্রণবদা বরকতদা-_ 
হয়ে-ভোটের প্রচারে নামবেন না । 
উাঁন ধলেছেন- যে দলের সংগঠনকে: 
জোরদার করায় কোন চেষ্টা এদের 
নেই অথচ কোন আন্দোননের মধ্যে 
দিয়ে মানষকে কাছে টানার পার- 
কজ্পনাও নেই । কেবল মাঝে মাঝে 
এসে টাকা ছড়িয়ে দলের ছেলেদের 
দিয়ে নিজেদের ব্যান্তগত "ভাবমাত” 
উজনুল করার মতলব । 
কলকাতা করপোরেশনে প্রায় 
একক উদ্যোগে লড়াই করতে নেমে 
প্রীমুখাজশীর ভাল রকম শিক্ষা হয়েছে । 
প্রাদেশিক নেতৃত্বের ওদাসশন্যের ফলে 
কোন আন্দোলন পাঁণ্চমবঙ্গে গড়ে 
ওঠোন। সে ক্ষেত্রে নিজের উদ্যোগে 
তান কয়েকবার আম্দোলন করে 
কোণঠাসা হয়েছেন। সে সময় 
অন্তত দাদারা কেউনা কেউ এসে মদত 
দেবেন ভেবেছিলেন কশ্তু তা হয়নি । 
অথচ ও'দের যখন প্রচারেয় প্রয়োজন 
তখন “ব.বশান্তর” প্রতি দরদ দেখান । 
. সুৱতবাবুর এই মন্তব্য প্রকাশের 
আরও কারণ আছে । একদিকে বরকত 
সাহেব, অন্যাপকে “সেরা বাক্ছালণ” 
প্রণববাব, নিজ [নিজ এলাকায় িবা- 
চন? প্রচার অভিধানে যবনেতাদের 
মহযোগা : হওয়ার জন্য. আবেদন 
করেছেন। যাঁদও কেন্দ্রীয় নেতারা 
নাকি বলেছেন যে এই দুজন মন্দার 
' ভিতরে যাই ঝগড়া, থাক না কেন 
বাইরে প্রচারের সময় একই মণ্ড থেকে 


: - দুজনকে ভাষণ দিতে হবে। যেমন 


বিহারে জগন্াথ মিশ্র আর চন্দরশেখর 


' যুবকদের 


গিগি গমের 





কেদ্দ্ নাকি এবায় শ্ষনদ্র ও কুটর 
শিল্প দপ্তরের মণ্ত্র প্রলয় তালুকদ।ায়কে 
লোকসভায় মনোনয়ন দেওয়া হতে 
পারে। কারণ বিভিন কাজের মধ্যে 
দিয়ে প্রলয়বাব; হাওড়ায় কিছুটা 
জনপ্রিম্ন হয়ে উঠেছেন । 

ব্যারাকপংর কেন্দ্রে বতমান সদস্য 
মহম্মদ ইসমাইলের. পারবতে" মহম্মদ 
আমিন অথবা সদতায়াম' গু্াকে 
মনোনয়ন দেওয়া হবে । তবে তপু 
খবর ব্যারাকপুর কেন্ছে মহদ্মদ 
আমিনই 1স, পি, এম-এর মনোনয়ন 
পাচ্ছেন। | 

বিভিন্ন জেলায় কয়েকজন প্রা“ 


. নিয়ে যে আপাতত উঠোছল তাও মিটে 


গেছে বলে জানা গেছে। 


সুব্রত ও তার অনুগামীরা 
আর “দাদাদের' হয়ে 
ভোটের প্রচারে নামবেন না 


মিলে নিণে রয়েছে তা ভোটারদের 
দেখানো দরকার। 

কিম্তু বরকত ও প্রণববারূর 
মধ্যে এত প্রাতদ্বান্ছতা যে আলাদা 
আলাদা ভাবে তাঁরা ভোটের - প্রচারে 
নেমে গেলেন, | বরকত সাহেব উত্তর" 
বঙ্ষের পাঁচটি জেলায় ঘ:রছেন। . 
মালদহ ত ও'র রয়েছেই--উনি আরও 
নিশ্চিন্ত হওয়ার জন্য জলপাইঞঁড় 
পশ্চিম দিনাজপুর বা মুশিদাবাদের 
জঙ্গীপুরের বাজার যাচাই করছেন । 
আবার প্রণববাবু যাতে দাঁক্ষণবঙ্গে 
একচ্ছত্র আধিপতা বিস্তার করতে 
না পারেন সেজ্জন্য উনি আলাদাভাবে 


ভাবে এসব এলাকায় ঘুরছেন। 
প্রণববাবব বোলপরে আগের 
বার হেরে গেলেও হাল ছাড়েন 


নি । উত্তর বঙ্গেও আলাদাভাবে ঘুর” 
বেন। | 
তবে এই দুই নেতাই চান ছা! 
হরে!” সোমেন সুত্রত 
প্রিয়কে নিজের কাজে সহযোগ 
হিসাবে । সংঘ্রতবাববর বন্ত্রবা যে 
বারে বারে এভাবে ও*দের কখধে আর্‌ 
কঠাল ভাঙ্গা চলবে না। ওপর হাব- 


ভাব দেখে সোমেন ও প্রিয়দাও নাকি, 
নতুন করে ভাবছেন । 


দপাণ 
সংবাদ পাধাহিক 
শু... 
টাকাকড়ি পাঠাবার ঠিকানা ৪... 
ম্যানেজার, দর্পণ '* 
৬১ নং মট লেন, কাঁলকাতা-১৩ 





{লিংকে বলা হয়েছ। লকলে যে নও থ০জনিততর 


॥ দুই ॥ 





উঁন্িরা গান্ধী দ্বিধাগ্রন্ত 


শ্রীমতণ ইন্দিরা গাম্ধী কি আগাম” 
লোকসভা 'নিবাচনে ই-কং দলের নির- 
"কৃশ সংখ্যাগারষ্ঠতা লাভ সদ্পর্কে 


' নিশ্চিত নন? এই সন্দেহ এই কারণে, 


যে, মাঝে. মাঝেই তাঁর দলের কোন 
" কোন নেতা রাম্ট্রপাতিগ্রধান শাসন 
.শ্রযবন্ছা, সম্পকে" ওকালত' করছেন। 
এ ব্যাপারে আপাততঃ সবশেষ য্যাপ্ত 
শ্রীবসন্ত শাঠে এবং 
জোরালো ও সংগান্ঠ ভাবে রম্ট্রপাত- 
প্রধান শাসন ধ্যবস্থার কথা বলা 
হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে ই-কং দলের মধ্যে 
এ সম্পকে একটা' লোক"দেখানো 
বিতক' সৃণ্টি করা হয়েছে । ভাবটা 
এমন দেখানো হচ্ছে যে, শ্রীশাঠে নিজ 
উদ্যোগে রাষ্ট্রপাত প্রধান শাসন ব্যব- 
স্থার কথা বলছেন, যার সংগে দল- 
নেত্রী প্রীমত'গাঞ্ধীর* কোন স"্পক'ই 
নেই। গ্রীশাঠের বন্তব্যে ক্ষষ্ধ” হয়ে 
কিছ বংগ্রেস- নেতা তাঁকে 
“দোষারোপ করে তার প্রাত 
আক্লণ চালাচ্ছেন। দলের এবং 
সরকারের সমন্ত ক্ষমতাই যাঁর করতল- 
গত সেই শ্রীমতাঁ গান্ধীর অগোচরে 
মীণাঠে রাষ্ট্রপাত প্রধান শাসন ব্যবস্থার 
গৃণগান কয়বেন, সেই সম্পর্কে একটা 
খসড়া তৈরি করে' ফেলবেন, ডিনার 
পাটি দেওয়া হবে এ নিয়ে আলোচনার 
উদ্দেশো-এসব মমত হীদ্দরার 
রাজত্বে সম্পশ' অবিশ্বাস্য ঘটনা । 
উল্লেখযোগ্য যে, আরেকটি ডিনার 
পার্ট'রও আয়োজন কয়া হয়েছিল । 


. কিন্তু হাইকমাল্ডের নির্দেশে সেটি ' 


বদ্ধ হয়ে যায় । বেচারা বসন্ত শাঠে ! 
: {তান নামত্যোর ভাগ! মান । অথচ 
।কছ; ই-কং নেতা তার উদ্দেশ্যে 


যেসব চোখা চোখা বাক্যবাণ নিক্ষেপ ' 


করছেন তাতে: মনে হয় 'তানই যেন 
নাটের গুরু | সবটাই পর্ব পারি- 
কল্পিত বলে মনে হয় । 

যাষ্ট্রপাত প্রধান শাসন ব্যবস্থার 


' কথাটা শ্রীমতণ গাম্ধীর মাথায় অনেক". 


দিন, ধরেই ঘুরছে । মাঝে মাঝেই 


কথাটা বাজারে ছেড়ে তান জনমত, 


বে।লপুর ইরিগশন সেণ্টারে দ্রনীতি 
ময়ুরাক্ষী সাউথ ' 


সংবাদদাতা £ | 
ক্যানেলস . 'ডাভসন, . বোলপুর 
ইরগেশন সাব 'ডাভসনের স্টোর 
কপার 'হুসাবে শ্রীএম, বি, বয়রা 
১৯৮৩-র এপ্রিল মাসে বোলপরে 
আসা সত্বেও আজও তিনি স্টোরের 
দায়িত্ব পানান। অথচ সরকারধ নিয়মে 


এক সপ্তাহের মধ্যে প্রীধয়রার স্টোরের - 
এ ব্যাপায়ে' 


দায়িত্ব পাওয়ার কথা। 
| শ্লীবররা ইরিগেশন আজসঃ ডি, ও, 
ইারগ্বেশন ডাইরেকটর, একজকিউটিভ 


' ইঞ্জনীয়ার সহ অন্যান্য বিভাগীয় 


কত্ত:‘পক্ষকে. বার বার জানানো পত্বেও 
কোন প্রতিকার হয়ান। 


এবার বেশ. 'অশিক্ষিত লোকেরা 


তো আর কারো নেই। 


"দিতে পারে । 


মজুত মালের প্রায় ৭ হাজার কো 


যাচাই করে শনক্ষেন। কিছ্যা ভোটার- 
দের তিনি পরোক্ষে বলছেন. £ তোমরা 
আমাকে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা দেবে 
কিনা তার অপেক্ষায় না থেকে আমি 
আমার ব্যবস্থা করে নিতে পারি। 
াষ্টপাতিপ্রধান শাসন 'ব্যবস্থা হলে 
আম সারা দেশের ভোটে অনার্মাসেই 
জিততে পারব । কারণ গ্রামের, 
আমায় ভোট 
দেবার সুযোগ পেলে দলে দলে আমার 
ভোট.দেবে। আমার মত চাঁরশমা 


শ্রীমতী ইন্দিরা গ্াম্ধণ আসলে 
িধাগ্রন্ত, মাঁতদ্থিয় করতে পারছেন 
নাকি করবেন । একবার_ এমাজেশ্সিশ 
ঘোষণা করে দল সমেত সপূল নিবা- 
চনে সম্পূর্ণ উৎখাত হয়েছিলেন । 
সুতরাং তান ওপথে আর যাবেন না। 


কিন্তু একচেটে ক্ষমতা পেয়ে তান. 


দেশের যা অবস্থা করে রেখেছেন তাতে 
সাধারণ নির্বাচন মারফৎ লোকসভায় 
নিরঙ্ক শে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ স"পকে' 
তাঁরা নিশ্চিত নন। 


বিরোধীদের অনৈক্য। এব্যাপায়ে 


শ্রীঘত- গাম্ধগ সম্পূর্ণ নিশ্চিত যে, . 


বিরোধ দলগালি এক্যবদ্ধ হয়ে ই- 
কং দলের বিরদ্ধে একজন করে প্রার্থী 
দিতে পারবে না। প্রথমত, সব অ- 
যাম দল গিলে গিয়ে শকাঁটমাত দল 
হচ্ছে না। সাধারণ - কম'সচীর 
[ভীত্বতে নির্বাচনী সমঝোতার চেষ্টা 
হচ্ছে । ঘতায়ত, বাম দলগলির সঙ্গে 
এদের [িভাবে বোঝাপড়া হবে তা 
এখনও এখনো বোঝা বাচ্ছেনা'। 
তৃতীয়ত; নেতৃত্ব নিয়ে বিরোধ দেখা, 
তা সত্বেও শ্রীবতপ 
গাম্ধী নিবচিনের ওপর ভরসা করতে 


পারছেন না। কারণ আগের কথা, 


লোকে ভুলে গেলেও তাঁর বিগত পাঁচ 
বছরের অকাত-্দম্কৃতি দেশের মানুষ 
ভুলবে কি করে? কিন্তু আগাম! 
জানুয়ারধতে তাঁকে নিঝচিন করতেই 
হবে, যাঁদ অন্য কোন মতলব বার 
করতে না পারেন। 


"জানা গেল। ১৯৮৩-র অক্টেবর 
মাসে শ্রীবয়রাকে ৬০টি বিষয়ের' 
মজত মালের একটি তালিকা দেওয়া 
হয় । - তালিকায় সাথে মজত মালের 
পরিমাণ মিলিয়ে দেখতে গেলে ৪ট 
বিষয়ের মালের মধ্যে ৩টিতে ব্যাপক 
গোলযোগ দেখা যায় । একটি {বিষয়ে 


শিক নাকি কম পাওয়া যায় । শ্ৰীবয়রা 
বিষয়টি এস, ডি, ওকে জানানোর 
পরই সব নিশ্চুপ । অনুমান করা 
হচ্ছেঃ মন্ুতকালে আরও 


চার্জ দেওয়া হচ্ছে না। (ময়রোক্ষা) 


একগান্ত, ভরসা . 


গোলযোগ. 
ধরা পড়ার ভয়েই শ্রীবয়রাকে স্টোরের 





শ্ৰীপতি নন্দী 
মর্খদেযর জন্য সুরক্ষিত স্বগ“ট 
মদের হাতছাড়া হবার নর, তা 


সেখানে প্রবেশের যথেষ্ট অধিকার 


নেই, আর দৈধাৎ কেউ ঢ:কে পড়লেও 


সেখানে তার আর ধাপ খুলতে হবে 
না। একেবারে যাকে বলে প্যাক 
খেয়ে ফিরে আসতে হবে । কেছ্দ্রীয় 
সরকারের মাস কাঁমডীনকেশ্রন 
মিডিয়া’ নামধারী 'চাঁড়য়াখানাগুলো 
তেমন এক একটা স্বগ্ধাম । 


"কথায় বলে, বিধাতা প্‌রূষ যাকে 
যে কাজে নিষ্ন্ত করে পাঠান, উপ- 
যুস্ত মাল মশঙ্গলা য়ে তাকে সাজিয়ে 
দিয়ে তবেই পাঠান, নচেং নয়। 
সকলেই জানেন, বিধাতার সৃষ্টি- 
সমূহ--তা সে যত ছোট কংব। যত 
বড়ই হোক না কেন-_-কম'জখবনে 
নিজেরাই আবার এক একটা স্রচ্টা, 
যেদন কাঠবেড়ালগ। গাছের ডালে 
নিতান্তই দাঁতের ঠোকর মেরে কাঠ- 
বেড়ালীর পো যে বিস্ময়কর কোটর, 
বানাতে পারে, যে কোন কাঠুরের 
বাপ তা দেখে বিস্ময়ে হার মানে। 
একই রূপ প্রমাণ বিচিন্ত মনুষ্য সমা" 
জেও অগ্াঁণত সংখ্যায় বিদ্যমান 
তবে মনংবাঘাটিত ব্যাপার স্যাপায় 
'পশন্ঘাটিত ব্যাপারের চাইতে আরও 


বেশী, ক্লাসফায়েড, ভ্যারিয়েঙ্গেটেড, 


এই ঘা। উদাহরণ স্বয়প বলা যায়, 
একই স্পেশিষভুন্ত (চ্ছপদশী মন:ষযা- 
কার) হলেও জাঁনস ঘটিত পার্থক্য 
হেতু ছিপদীগণের মধ্যে বিচ 
সমন্ত প্রভেদ দেখা দেয়। চোখের 
সামনে জহলম্ত দৃষ্টান্ত স্বরূপ পি 
টি আই এ আই আর জীন-সতুন্ত 
একপ্রকার হঙ্তী-ব্রাড সাংবাদিক’ 
সিংবাদ’ নামধের যে ফচ্তু 
প্রসব করতে পারে, সাধ! ক 
কোন অ-হজ্ঞ। তা করে। অবশ্য, 
এখানে একথাও বলা প্রয়োজন যে, 
হন্ত মখ‘গণ নিতান্তই ফেলনা সামগ্রী 
নয় । তেমন তেমন পন্ঠপোষক 
জুটে গেলে তারাও দৈনিক কাগজের 
মালিক, অতএব এঁডটুর হয়ে বসতে 
পারে । 

সে যা-ই হোক, আমাদের প্রাতি- 
পাদা বিষয়, সরকারী অনশিক্ষা 
ব্যবন্ধছা। বলা বাহ্‌লা, সরকারণ 
উদ্যোগে আয়োজনে কোথাও কোন 
খাকাঁত থাকে না, মেলায় যেমন মালের 
অভ।ব থাকে না । এক্ষেত্রে ভোগা 
ব্তৃগৃলি নিখাদ ভেজ্জাল, এই যা। 
কেন্দ্রীয় জনসংযোগ বাবস্থা এমন 
একটা স্বর্ণধাম যেখানে মুখ্খদের এক- 
চোরা অধিকার বর্তমানে 'ত্রিবণ* 
রাত হলেও “তিনে ‘মিলে একেশ্বর’ 
হেন 'অধম্ডঃ:পে আরো কদমা হয়ে 
উঠে ‘অডিও ভিস:ম়্যাল’-এর একাত্ম 
[বিভাত 'ধাঃণ করেছে-_প টি আই 
এ আই আর-দরদশ‘ন কমপ্লেক্ক সৃষ্ট 
হয়েছে। | | 


মানতেই হবে। কেননা, অন্নর্থদের . 





জনগণের সু-শিক্ষার জন্য আডও 


জাতীয় শিক্ষাম্ত্ে . এমানতেই 
কোন কিছু ঘাটাত ছল না__প টি 
আই; অল: ইণ্ডিয়া রেডিও হেন 
মাল থাকতে দেশে জনাশিক্ষা বিস্তারে 


‘কোন কিছ;-ঘুটি থাকার উপায়ও 


ছিল না। সর্বোত্তম ম্খত্ব রসের 
জমাট বাঁধা শিক্ষা । হলোই বা সভ্য 
সমাজে অপাংস্তেয়। তাহলেও যেমন 


তেমন মাল তো নয়। একখানা আন্ত 
যন্তর “মেড ইন ইন্ডিয়া” শিক্ষা বিত- 
রণ" যন্তর--তিলকে তাল এবং 
তালকে তিলে পাঁরণত করবে অসা-- 
ধারণ গুণ সুমশ্বিত হাই-ইচ্ডিং যন্তর! 
স্বাধীন ভারতে িজুভিনেটেড 


(1২61০179160 ) প্রশিক্ষণ শিবির, 


নব-মনীধার  কোঁল-নিকেতন । 
সন্দেহে ঘলা চলে, পরাধখন ভারতের 


কোৌলিন্যমন্ডিত এ. নবযৌবনাগণ . 


মা্াজ্ঞানহপন স্বাধীনতায় আঁধকারশ 
হয়েও বংশগত এরীতহ্যবোধ হারিয়ে 


“ফেলেন ;-ত্বরচিত 'সংবাদ'বলণ সযদ্ধে 
. দেশবাসীকে বিতরণ. করে আপন 


আপন হস্তীধম" পালন করে -চলেছে। 

সতামেব জয়তের দেশে সত্য- 
ধর্মকে গাছে-ববালয়ে অধ‘সত্যের বন্যা 
বইতে দিতে 'চিরদক্ষ পি টি আই এ 
আই আর হেন ণ্তগযীলও যে স্বয়*ভ্‌ 
হতে পারে না, এদেরও যে পিতৃগাত 
পারুচয় রয়েছে, তি 
সবই একই [বিধাতার পরদা। 


“ অব্থানকার” 


- প্রচেন্টার-সামান্ত কোথায় । 


আয়ো বহ.ব্য হয়ে উঠেছে । 


দপণ || শুক্ুবায়। ৭ই সেপটেম্বয়। “৮৪ 


মাগ কমিউনিকেশন মিডিয়া 


লযনাদিল্লঁর অমরাবতাঁতে 
বিধাতাশবধান্রীগণ 
পুর্যারুমে সরকার পয়সায় বেসর 
কারণ দেশবাসায় মাক ধোলাই-এর 
কান্জে যে সমষ্য রজ্জক-রজ্জাকনাকে 


বাহলা। 


নিষৃস্ত য়েখেছেন। তারা নিন মানের 


প্রাণী হতে পারে কিল্তু তাদের প্রভূ- 
ভান্তি ও আনুগত্য সদ্দেহাতীত। 
একথাটা সকলেই মানবেন । এদের 


' জ্ঞন্-গদ্মী সম্পকে“ অনেকেই হতাশা" 


বোধ করতে পারেন, 'িম্তু তাদের - 
একথাও জানা উচিত, এ সংসারে সকল 
মানুষই যথেন্ট পরিমাণ মনীষা ও 
মানবিক মংল্যবোধ নিয়ে গড়ে ওঠে 


- না, অন্ততঃ তেমন সমাজ মানবজগতে 


আজো গড়ে ওঠোন । তবে-বারা এ 
সমষ্ট প্রাণগণকে প্রচালত মিশ্র 
সমাজের একটা অবশ্ান্াবী দ্বাম্িক 
অংশ বলে মানেন তাদের অনেকেই 
এই ভেবে আতঙ্ক বোধ করেন যে, 
এভাবে -দেশবামশকে আপন দেশ ও 
জগত সম্পকে মিথ্যচায়ে ভাবে 
রাখার' এবং তাদের : জশবনবোধকে 
লক্ষভ্ট দিকন্রত্ট করার এ নিরলস 
ঢু সীমান্ত 
অবশ্যই নেই, বিশেষতঃ দ:রদ্শ‘নের 
আবভবের সংগে সংগেই- দিগন্ত, 
ছিল 
অডিও, য’প্ত হলো ভিসুয়্যাল--কুলট!- 


বাতির দ.ই-কক্ষ বিশিষ্ট রছপালায় 
এবার আরো কত রহ্রিনীর হাতছানি 


কে যাবি পারে, যাঁব তোরা কে ?. 


আকাশবাণীতে দলবাজী - 


9 অভিশনে দুনী তি 


চিরকালই আকাশবাণণ কলকাতা 


-কেছ্ছে সুপারিশের জোরে - মশাকে 


হাতায় সমতুল্য গণ্য কর হয়। যাদের 
মামার জোর নেই তাদের কপালে 
আকাশবাণীর দয়জা খোলে না, যতই 
তারা চে*চাক *'সিম সিম খংলজা 
দয়জা ” | আকাশবাণীতে অংশ 


গ্রহণ করতে হলে, বিশেষ করে গানের 


চাম্স পেতে হলে চাই তোয়না্ করার 
ক্ষমতা এবং দরকার হলে স্টেশনের 
বাইরে ঠিক মহলে টং পাইস গধঞজে 
দেওয়ার কায়দা জানা চাই। আকাশ- 
বাণণর কমণ“দের বেনামণী কত গানের 
স্কুল চলে ? বেতার মন্ত্র তদন্ত করে 
দেখুন না। 

মুর্শিদাবাদের পল্লগগণীতি গায়ক. 
রমেন পাল বলছিলেন যাই বলুন 


'আকাশবাণতে গানে চান্স পেতে হলে 


প্রোগ্রাম এ! জিব উটিভদের বাড়ীতে 
প্রানের *কৃলে' ভাঁত‘ হ'ত হবে। না 
হলে-নো চাদ্স। - আমু দের টাকা 


 ছেলে। 


কোথায় । , মাল?হের ছেলে বি্বন 
পাছালের সুযোগ পিছলে যায়। তাঁর 
অভিযোগ হলো আকাশবাণণর. কিছ, 
স্টাফের আয় হেখড়ে গলার ভেউ 
ভেউ করে গানের সুযোগ, পাচ্ছে । 


হৃগলণর মনসা মালিক বললেন, 


লিখবেন না কিছু । চারবছর ধরে 
ঝুলে আছি । গানে অডিশন 'দাচ্ছি। 
লিখে সেই আশার আলো নিবিয়ে 
দেবেন? আশার আলো বেছে 
অনেকেরই । 

'আকাশ্ব,ণী কিছু অসৎ কমর 
জামদারণ হয়ে থাকবে কেন ? রবাণ্দ 
সঙ্গীত গায়ক মহখ্বত আলণ বধমানের 
বহু পরযস্কার পেয়েছেন । 
যোডওতে চাশ্স পান নি। গিটার 
বাঁদকা স্ত্রফিয়া বেগম বহু অন-ষ্ঠানে 
হাততালি পেলেও 'রোঁডিওর দ্বার 


খোলেন । পললধগপতির নামী শিল্পা 


.কৃষ্ণনগরের শেখ আব্দুল্লাহ সাদী 


শেষাংণ ৭ম" পহ্ঠায় 


ডি 


‘ হলো আগ্ম্টের শেষ দিকে 


'দপপ.।। শুক্রবার, ৭ই সেপ্টেখ্বর। ১৯৮৪ 
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॥ তিন 1 


বাওলাদেশের ঢাকার পথে, মুসলমানদের চাকরী সম্পকে হি 
নতুন বিভ্রান্তির দ্যাট করা হচ্ছে 


এ এফ কামকুদ্দিন আহমদ 


এবার বাঙলাদেশে যাবার সুযোগ 
কলকা- . 
তায়-বগুলাদেশ ডেপুটি: হাই কমিশন 
অফিসে ভিসাপ্রাথীর় লাইন আগের 
মতই দীঘ' থেকে দ'ঁঘর্তয় হচ্ছে ।. 


বাসে অপর আভজ্ঞতা .হলো ৷. 
ভোর পাঁচটায়" বরাবরে ‘বাষ্ট 
ঢাকা শহরের রাষ্তা ভিজিয়ে দহিল 


{রিকশার আরগানটোলা 'ঁগযেছি। | 
ওখানে পেশছে | অবং অন্যান্য সুযোগ সুধা দেও 


. ওখানেই ছিলাম । 


হক চৌধুরী 


সংধ্যালবং মুসলমানদের চাকুরী 


মাথায় ওপর রোদ এবং হঠাৎ কোনও সারা দ:প্‌র একটানা ঘুম । আনন্দের | রার প্রশ্নে বিশ্রাস্তর কুহেলিকা তৈরধ 
' কোনও সময় বাষ্টি যারীদের' মেজাজ 


বিগড়ে দিচ্ছিল । ওখানেই আলাপ . সিঙ্জাপ্রণ কলা, মরণচাঁদের রসগোল্লা | এরা স্থকৌশলে মুসলিম ও অন্যান- 


বাঁরশালের 'নয়ন পল্যোর সঙ্গে এবং 
ফাঁরদপুরের মৃপাল মজহমদারের সঙ্গে । 
এরা দুজনেই বাঙলাদেশে বছরে- 
একবার যান | দুজনেরই বাড়গ ঘর 


-+ আছে । অৰ্ধেক ফ্যামলগ বাঙপা দেশে 


, ওদিকে এক ঠিকানার । 
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- জেবা রহমানকে । 


অর্ধেক ভারতে ! শুনলাম পুজার 
সময়. ভীড় বাড়বে । | 


. যাবার সময় বনগাঁয় প্লেনে আলাপ ' 


মুহম্মদ ম্লাহমের সঙ্গে । বয়স পণ্চাম। 
আদিবাড়ী ম্দার্শদাবাদ। ছাপাম সালে 
ওখানে ' গেছেন। ব্যবসা বাণিজ্য 
করেন । বাবা চারু করতেন কলকা- 
তায় সদাগরাী আঁফসে,॥। সেকালের 
বি, এ । ইনি অবশ্য ম্যাট্রিক । সঙ্গে 
পেয়েছি কণটিকের মাসুদ আলম এবং 
এরা জনেই . 
বাওগাদেশে প্রথম যাত্রী । ভালো হিন্দী 
বলতে পারেন না! কানাড়ী ভাষা 
এখানে ' অচল । ইংরাজশতে দারু 

কাঁচা। অথচ সৌদি আরব; হা 


দোকানের মুখরোচক প্রখ্যাত কেক, 


এবং গরম চা খেয়ে চোখ. বুজেছি। 
রাজার মত। 7: 

পরাদূন সকালে 'রিকশায় পাঁচ 
টাকায় - বানয়ানগর ।. কাঠের পুল 
লেন। . রিকশাওয়ালা বেচারাকে 
যতহ বাল কাঠের 'পুলসে বলে, 
লোহার পল । শেষমেষ লোহায় 

পুলেই -নাময়েছে । এক. টাকা আঁত- 
রি চড়লো । ‘পরিবর্তন’ নামক 
' বাগুলাদেশণ সাপ্তাহিক পঠিকা (সাইজ 
দৌনকের মত) আঁফসের সংলগ্ 
বাড়ীতে বাস করেন, লবেমা্র বাজার 
থেকে এলেন, একটি প্রখ্যাত দৌনক 
পাল্কার সহ সম্পাদক ইন, নাম 
সৈয়দ ৷ সাজাহান। এর ভারতণর 
সাংবাদিক বন্ধু দীপালোক বশ্দ্যো- 
পাধ্যায়ের বাড়ী বর্ধমানের ঢ:প'তে ! 
প্রায়ই নাক এদেশে উাঁন আসেন এবং 
"এদেশের পত্র পত্রিকায় লেখেন । পাঁি- 
শ্রামকের টাকার এদেশে ঘোরাঘুরি করা 


করছেন কিছু বাজায়, পত্র পরিকা। . 


দের মধ্যে লড়াইয়ের পটভ্‌মিকা 


প্রস্হৃতরত ৷ ম:নলমানদের জন্য বিশ 


ভাগ চাকুরী সংক্ষরণ করে রাখার 
এক আলাখিত নিয়ম চালু আছে 


বলে প্রচার করা হচ্ছে৷ অথচ বাষ্তবে- 


এমন কোনও নয়ম নেই । ছিল না। 


আনন্দবাজার সংবাদে মাঝে মধোই - 


হাত পাহণন ধড়সবন্থ সংবাদে বলা 


হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার নাকি খুবই ' 


জোর দিচ্ছেন মুসলমানরা যাতে 
চাকুরী ঠিকমত পার । সাম্প্রদায়িক 
চিন্তা প্রচার করে ভোটের আগে দেব" 
ভারতেস্বরী মৃপলমান,দর সমর্থন 
পেতে - চান । ভোটের আগে 


গ্রাণ খান সাহেবকে তাই সংখ্যালঘু 
এলাকায় প্রচার চালাতে বলা হয়েছে। 
এ দিকে আনম্ববাজারী সমণক্ষায় 





দাম মাটি ছোঁয়া 'অথাৎ মাটির দর । 
কলকাতা থেকে আসার সময় ঝাঁকে 
ঝাঁকে লোক এসেছেন টোবল ফ্যান 


ইরাপ ঘুরেছেন। আন্ত'জাতিক পাম: ধায়। লেখা যায় সম্সানিক অর্থ দিয়ে। হাতে। সীমান্তে খুব একটা কড়াকাঁড় 


পোট।, 
ফরেন 


এরা দজনেই দার্জর কাছ 
কনট্রাকটে। 


যাবেন ঘারাবাড়ী। পরে মীরপুরের 
এরা যশোর বাস মালিক সাঁমাত 


পাঁরচালত কোচে বেনাপোল থেকে 
সোজা ঢাকা গয়োছলেন। 


কলকাতা থেকে বেরিয়েছিলাম পড়েছ বাংলাদেশ টোলাঁভশনের বনাম প্রাতপাতিধর চড়প্রদাতার খন্ড 


সকালে দশটা নাগাদ । বনগাঁ হয়ে 


বেনাপোল পেশছে বেলা দেড়টা থেকে উদ্দেশ্যে । পেয়েছি বাসায় তিনশত ফাটলো। 


বসে বসে অপেক্ষা করেছি দিনভয় ।- 


আমার সঙ্গে . 


দৃশপালোক ইলিশ পছন্দ কয়ে। 


ভাজা তরকারী আরও কতকি চোবা- 


চোষ্য দিয়ে আপ্যায়ন করলেন।, 


ভাব অথ বোদি "অমায়িক রমণী । 


একছেলে একমেয়ে । দুপুরে ওখান. 


থেকে খেয়ে বিশ্রাম নিয়ে বেরিয়ে 
সহকারখ পাঁরচালক আলগ ,ঈমামের 


তিপাম এলিফ্যাম্ট রোড ঠিকানায় I 


নেই বলা যায় । তবে বেআইনশ 


বাঙলাদেশে . আমাকেও ও'রা দীপার বন্ধ হিসাবে লোক ও দালালরা. দুই- সীমান্তের 
আত্মীয় স্বজন ছাঁড়য়ে আছে। প্রথমে পদ্মার টাটকা দিবে জল ঝরা ইলিশ, মধোই ঢুকে পড়েছে । 


দরদণ্ড'র 
করছে খদ্দেরদের সঙ্টে। ” আরমানী 
টোলায় এক রান্রিতে দারুন হাঙ্গামা 
হলো। জগমাথ হলের ছেলেকে এক 
সেয়ানা মাতাল নাকি গালে আঙুলের 
দাগ বাঁসয়ে দিয়েছে । হলের ছেলে 


যুদ্ধ থামাতে পালিশ এলো বোমা 
বনধের দিন কালেই 
গরম আবহাওয়া ছিল চারাদকে | 


বাস ছাড়বে গাত সাতটায় । শেষ সাহজাহানের বাড়ীর কাছেই । আলা স'মান্তে দেখোছ [বিশাল বিশাল, গাছ- 
পর্যন্ত ছাড়লো অবশ্য রাত' আটটায় । ঈমাম শিশহদের ছোট ঘড় অনেক বই গুলোর গুড় থেকে কাঠারণ দা বা 


যাদের বসতে বলা হয়েছে রেসট 
হাউসে ৷ কাদার প]াচপ্যাচে টালর 


[লিখেছেন। 
. "ওর সংগে দ'ঁঘ আলোচনা, করে. 


অন্য কিছ, দিয়ে কাঠ খুবলে তোলা 
হচেহ । কেউ বলার নেই । ঢাকায় 


ঘর। ঠাসাঠাসি যান । . বসার মত ' লামান্য মিষ্টি" খেয়ে বেগ্লিয়োছ পবাঁণণ হোটেলে সাংবাদিকতায় গ্রাম 
উপায় নেই । বাস কোম্পানীর সঙ্গে অবেলায় সংবাদ সংস্থার সাংবাদিক উন্নয়ন শক আলোচনা চক্র হলো। 


ঝগড়া করতে তারাই পথ 'বাতলালো 


দাঁড়িয়ে থাকা লাকসার? বাসের ভিতর - 


অবস্থান করন । বলা ব্যহুল্য সুবোধ 
বালকের” মত আমরা তিনজন বসে 
গেলাম বাসে । সেখানে ছিলেন দ্রাইভার 
আগে ভাগেই। রাঙ্তার ধারে এক টাকা 
দিয়ে চা আনিয়েছি। একট; 
পরেই এগারো টাকা দিয়ে ভাত 


মিজানুর প্হমানের বাড়ী । বেচারা 
অসুখে ভুগছেন । বাড়তেই বসে- ' 


ছিলেন । আর এক সাংবাদিক 
তোহাধানের কাছে টৌলফোন করেছি । 
চট্রগ্রামে চলে গিয়েছেন বলে দেখা 
হয়নি । 

+ আমি থাকতে থাকতেই বিরোধা 
দলের বনধ। বেলা বারটায় বন্ধ । 


খুব ইচহা হচ্ছিল এমন আুশ্দর সোম- 
নারে যাই । বিদেশ তার ওপর 
নিমণ্তণ পাইনি তাই ক্ষাম্ত হতে 


হলো। আসার সময় যশোহরে ঘুরে 
এসেছি। বশোয়ে এসে ঝামেলা । 
বাস -' রিকসা, ধর্মঘট ৷ 


আঁনশ্চিত অধদ্ছথা। যশোর - টাউন 


থেকে বেনাপোল সামান্তে 


(উপর ভাত সহ) ডাল, খাসির গোল্ত, হাঙ্জামা ছোটখাটো হলো গুলিস্তান আসতে একশ কুঁড়ি টাকা গুণতে 


কলম! শাক ভাঙা । স'মান্কের ওপারে 


সাত টাকা (বাঙুলাদেশ৭) খরচ করে ভি বাগ । এখানে হৈ হল্লা না করলে ওপর পৃলিশের গাড় চলে গিয়েছিল 
প্রতিবাদের খবর ছাপা কিংবা ছবি 


রিকশার বাস স্ট্যান্ডে পেশচেছিলাম। 


রাত ' আটটায় বাস ছেড়েছে । 


সিটে বসে 
দরপাল্লা 


সবচেয়ে পিছনের 
লাফাতে লাফাতে 


এলাকায় । এ যেন কলকাতার বি বিঃ 


প্রকাশের পথ সুগম হয়না । 


_ বাঙুলা দেশে জানসপত্ের দাম 
আকাশছোঁয়া । মানের জীবনের 


হয়েছে ট)াকাঁসকে। বিক্ষোভ রত ছাত্রের 


মৃত অনেক ।' মনে পড়লো ওাঁড়শায় 
বারলায় ইঙ্জীনয়ার ছাত্রদের দাবীতে 
প্‌াঁলশের ভয়ে ঝাঁপিয়ে মৃত্যুর খবর । 
সব দেশেই প্রাণের মূল/ কমেছে । 


প্রকাশ পদ খালি আছে কিন্তু মুসলমান 
সমাজে যোগ্য মানুষ নেই। আসলে 
এসবই বুজরুঁক | মুসলমানদেরকে 
বিচ্ছিন করে রাখাই এদের ইচ্ছা ও 
ধ্যানজ্ঞান । না হলে যেখানে মৃলল- 
মান ছেলেরা চাকুরীর সংযোগ থেকে 
বাত হচ্ছেন সেখানে এদের কোনও 
কথাবাতা নেই কেন? কেন সে খবর 
প্রকাশ করছেন না এরা ? 

সংখ্যালঘু কাঁমশনে িপাট'মেস্টের 


মাধ্যমে আভিযোগ জানাতে বলা হয়েছে 


মুসলমান কমণচারীদের। ডিপার্টমেন্ট 
এ সব চিঠি ফরওয়ার্ড করবেনই বা 
কেন। সরাসাঁর মুসলমান ও সংখ্যালঘু 
কমশরা কমিশনকে চিঠি লিখে 
পদোমাতির সুযোগ কমানো, দাবিয়ে 
রাখা ও চাকুরীর সুযোগ সুবিধা থেকে 
বাণ্চত' করার ঘটনা জানাতে, পায়েন 
এমন নিয়ম চালু হোক । কেন্দ্র 
চাকরী সংস্থা (১) ইউ পি, এস, 
[নিতে কোনও মুসলমান প্রাতানাধ 
থাকে না। এখানে সাম্প্রদায়িকতা 
সামান্য কমতে পারে যাঁদ সরকারের 
পদলেছনকারণ নয় এবং নাম-কে 
ওয়ান্ঞে সংখ্যালঘ; নন এমন [নিরপেক্ষ 
মুসলমানকে নেওয়াহয় পরাক্চক 
এবং নীতি নিধ্যারিক হসাবে। 
(২) স্টেট পাবালক সাভ'স 

কমিশনে মুসলমান বিচারক চাই ৷ 

(৩) সরকারের অন্যান্য চাকুরীর 
ক্ষেত্রে পরাক্ষকদের প]ানেলে ম:সলমান' 
প্রতিনিধি রাখতে হবে । 
(৪) মুললমান নামধারী কিছু 
পেটোয়া সরকার লোককে কাঁমিটির 
মাথা করে রাখার ট্রাডিশন বদ্ধ হোক। 

(6) শ:ধুমান সাধ্প্রদায়িক কারণে 
যে সব মুসলমানরা আঁবচারের শিকার 
তাদের কথা শুনে যথাযথ ব্যবস্থা 


নেওয়া হোক । চাকুরী ক্ষেত্রে বিভিন্ন . 


দরে বে সব মুসলমানদের 
প্রমোশন ভিউ হয়েছে অথচ 


প্রমোশন না দিয়ে দাবিয়ে শ্বাধা হচ্ছে 
সেসব ( অদ্ভুত'এবং কিছু ক্ষেত্রে 


মিথ্যা আভযোগও বটে ) অভিযোগ 
তদন্ত করা হোক । গন্জন বন্ধ হয়ে 
যাবে তাহলে । | 

মংলললমান কমণ সরকারশ 
অধিগৃহত সংশ্থা। পাবালক আন- 
ডারটোকং, ব্যাঙ্ক, 'আকাশবান?, 
টি, ভি, বাঁমা সং্ধাঃ বিমান, . রেল। 
খাঁন কয়লা, বিদুৎ দপ্তরে কত মুস- 
লমান. চাকুরী করেন যে সম্পকে 
প্রকৃত তথ্য জানানো হোক। 
'বন্রান্তি ও অপপ্রচার কমানোর জন্য 
চাই প্রকৃত তথা । কেন্দ্রীয় সরকার 
এবং রাজ্য সরকার তথ্য প্রকাশ 
করুন কত মুসলমান চাকরশ 
পেয়েছেন । £ 

(৭) ওয়াকফ সংস্থা মসলমান- 


- পাঠায় তার ব্যবদ্থা চায়। 


দের টাকায় এবং মুসলমানদের সম্পত্তি 
নিয়ে গঠিত ধর্মীয় সংস্থা । - এ 

আয় বৃদ্ধি করায় পথের কাঁটা সরকার 
দূর করছেন না। অথচ সামান্য 
কয়েকটি চাকরে? এখানে খান 


আছে। তাতেও অম.সল' 
মাদের নেওয়া হচ্ছে বলে 
মুসলমানরা ক্ষদ্ধ। পশ্চিমবঙ্গ 


সরকারও সাহস করে বলতে পারছেন 
না কোন কোন দপ্তরে কত মুসলমান 
আছেন। | 

.. এব্যাপারে জ্যোতি ঘন্থ এবং 
ইন্দিরা গ্রাম্ধী একই সুরে কথা ও 
কান্দ চালান । ভারত-পাক য.দ্ধের 
সময় ইশ্দিয়া গাম্ধী গোপন সাকু'লারে 
মুসলমান কমী” ও আফিনায়দের 
প্রোমাশন বন্ধ রাখতে রেশ 


দিয়েছিলেন । ' জ্যোতিবাবং বেছে 
বেছে রাদ্র্য সয়কারের মঃদলমান 


' কমাঁদের (অবশ্যই মু্টিমেল্ সামান্য 


উচ্চ পদের) উপ্যান্ত প্রমোশন বদ্ধ 
রেখে উপযন্ত পদে যাওয়ার রাস্তা 
বন্ধ করেছেন । এ তথ্য নাম ধাম 
আগের এক লেখায় দেওয়া হয়েছে 
অবশ্য। ৃ 

মুসলমান ছেলেরা চাকরা প্রাথশরা 
অনাবশ্যক পক্ষপাতিত্ব চায় না। 
সহানুভাতও চার না। চায় ন্যায় 
বিচার । যাতে এমপ্রন্নমেশ্ট একসচেনজ 
মুসলমান ছেলেদের নাম ঠিকমত 
ইস্টারভু 
বোর্ডে অপমানজনক কথা বলে বিদায় 
করার ব্যবস্থা কোথাও থাকলে তার 
অবসান . চায় । যোগ্য মুললমান . 
প্রাথার প্রাত আবচার বদ্ধ করার 
ব্যবন্থ। পবাগ্রে দয়কার । 

অবশ্য কিছুক্ষেত্রে মসলমানদের 
যে চাকুরীর ক্ষেত্রে বাত করা হচ্ছে 
এবং তা কোথায় করা হচ্ছে-যে বিষয়ে 
প্রকৃত তথ্য দিচ্ছেন জনতা দলের 
সাধারণ সম্পাদক ' সৈয়দ সাহাবুদ্দিন 
প্রান্তন এম, পি তাঁর “মুলল"ম 
ইণ্ডিয়া" পপ্রিকার । তাঁর কথা সব 


মিথ্যা হলে প্রান্তন মন্ত্রী ও মান্নত 


আই, কে গ্জরাল। উপাচার্য গোপাল, 
লিং, কে, সিং এবং আরও বহ 
বুদ্দিজীবণ মানুষ এ পান্রিকায় উপদেষ্টা 
হিসাবে বহুকাল ধরে থাকতেন না। 


. তাঁরা সবাই একমত যে ফাঁকা বুলি 


দিয়ে এবং মৃললমানদের আলাদা করে 
সুযোগ সুবিধা দেওয়া হচ্ছে বলে 


ধূয়ো তুলে সমস্যা সমাধান হবে না। 


চাই সহানভ্‌তি দিয়ে বিচার বিবেচনা 
করা। প্ল্যানিং কাঁধশনের সদস্য 


মহ্মদ ফজলের মত তোষামোদী কিংবা 
ক্যাবিনেট কো-অভি'নেশন কামাটির 
সেক্রেটারী হিসাবে ধহঞ্জাধবারণ বজলে 
করিমকে দেখিয়ে দিলে মুসলমান 


বেকার ও দিক্ষিত যণ্ডিত চাকর? 
প্রার্থীরা শান্তি পাবে না। কারণ 


এসব মুসলমানদের সঙ্গে বৃহত্তর 


সমাজের যোগাযোগ নেই। 


॥। চার ॥ 





কোনো গরভীর | রাতে হাসপাতাল 
- চত্বরে প্রবেশ করেছেন ফা ? সে একটা 


আওজ্ঞতা।  চাতালে লোক শুয়ে 
1সশড়তে বোণ্ডতে। 
শেয়ালদা, চ্টেশনের চত্বর । কখনও - 
মাতালের প্রলাপ, ঝগড়া, হাতাহাতির 
সংবাদ পাওয়া যাবে। অদংরে পৃলি- 

শের চৌকি একটা আছে বটে, লাঠি 
হাতে শশর্ণ প্‌লশকেও' মোতায়েন 
দেখা যায় । তবে রাশির হাসপাতালের 
আলো আর অন্ধকারের লৃকোচুরর 
মাঝে কোথায় কী হচ্ছে সে ব্যাপারে 
পলিশ নিব‘কার। থানার পুলিশকে 


দেখলে যেমন ভয় এবং সংপ্রম জাগে ' 


হাসপাতাল্লে কেউ ভয়.করে শোনা- 
যায় নি - প্রবং- সেখানকার পুলিশও 


০ ১১:০8 It । Hl নর 
কাউকে ভা দেখাবায় চেষ্টাও জন্মের কারণে পুরষেচর্মবৃত পশু 
দের: ছারা যখন 'নিষতিনের খবর 


সাধারণ মানুষের সঙ্গে. ভাগ করে 
খোঁন কিংবা 1বাঁড় চা খেতে 'দেখে 
"প্রবীলশের হাসপাতালে থাকা না থাকা 
একই ক্রথা । তাই বোধহয়. রাব্রির 
হাসপাতাল বাঁহরের' : অসামাজিক 


আল্তানা । বস্তুত- 4 '- 
লোকদের নিরাপদ . নও, অপমান তো করলই এমনকি মংতু। 


“পযন্ত সংঘটিত হল। এবং ঘটনাটা 
ঘটল জনাপ্রয় বামফুশ্ট সরকায়ের '_' 
আমলে । জানিনে বপাঁলশীর মৃতুার.. 
অপমান দূর করবার জন্য সয়কার - 


হাসপাতালে রাত্রে যত লোক অবশ্থান: 
করে তাদের: ‘অনেকেরই লঙ্গে হাসপা- 
: তালের ‘কোন . 
- ওয়ার্ডে ক্লান্ত, তন্দরাল্‌ নাশ" বা জুন: 
মর ডান্তারদের সংগে বাইরের 
এই বচনত জনসমাবেশের কোনো 
. লম্পর্ক নেই। চা 

ফলে অনেক, সময় যর অসামাজিক 
" জ্কাজকমে'র যেনজির দেখা যায় তার: 
জন্যে হাসপাতালে জড়িত কর্মণীদের 
"দায়া করা যায় না। " তবে তাঁয়াও 
যে এই ীবশ্রণ ' উপদ্রযকে ব্যান্তগত 
নিরাপত্তার খাতিরে থাঁটাতে সাহস 


- করেন না সেটা শনাশচত। রোগীদের .. 


নিরাপত্তার প্র্নটা খুব জাটল নয়, 
যাঁদও কোথাও কোথাও হাসপাতালে ঢুকে 
রুগগণকে হত্যা করা "হয়েছে । সম্ভবত. 
ব্যক্তিগত, কিংবা রাজনোতিক স্বার্থের 
প্রয়োজনে । - এখানে -- নিরাপত্তার 
প্রচ্নটা ক্রসশ গ্ুরতয় আকার ধারণ 
, করছে ম:খ্যত নার্শ'দেয় কেন্দ্র করে। 
পরুষশাসিত সমাজ ব্যবস্থায় 
একমান অপরাধ তাঁরা নারী । - 


[জান কেন আমরা যারা এ 
আাল্কালন কার সেই মধ্যবিত্ত বুগ্ধি- ' 


জাঁবীরাও নার্শ বাত্তাটিকে যথেষ্ট 
সম্মানের - মনে কারনে । বিখ্যাত 
সত্যজিৎ 'রায় তাঁর এরুটা ছবিতে 
নাশ" চীরন্রের উপর নোংরা . কটান্ক 
'করেছিলেন:।- যেন সত্যজিৎ রায় যে, 


- সমাঙ্গে বাস করেন দেধানকার মেয়েরা . 


সবাই সমালোচনার উদ্ধে! 
এককালে এই. বাত্তিতে নেহাৎ 
দায়ে না পড়লে মেয়েরা যে আসতেন 
না এটা বাঞ্তব ঘটনা । কিন্তু এখন- 
দিন বদলেছে, সেবা আদর্পে অনং- 
প্রাণিত অনেক মেয়েরাই এ বৃত্তিতে 
মত্ত রয়েছেন । তাঁরা: আনাড়ী নন, 


০০ 


A 
/ 


তাঁদেরও ঘ্রোনং বিয়ে যোগ্যতা প্রমাণ 
করতে হয় । এবং ডান্তাররাও তাঁদের - 
'উপর বি*বাস রাখেন, তাঁদের পরামর্শ 
মনে হবে মান - 


প্রথম যৌবনে অসুখের কারণে এক- 
বার কৃষ্ণনগর হাসপাতালে মাসখানেক, 


সম্পক নেই ৷. 


থাকলে চলবেনা । 
-লক্ষ্য করা যাচ্ছে সন্ত্রণরাও ইউনিয়নের . 


গ্রহণ করেন। নিম্নাবত দার সং- 
সারে এই সেবিকা মেয়েরা উপার্জন: 


. করে এনে পাঁরবারের হল্লে করেন। . 


আমরা যারা গৃঁডগাঁনাটি অফ:লেবারে' 
বিশ্বাসঈ তাদের কাছে: এই সোঁবকা- 
দের ভূমিকা ভাঁগনীর মতো | আমার 


থাকতে হয়েছিল | ' সেটা 6১-৫২ 
সালের কথা ।-সেখানে নাশ“দের যে 
দ্নেহ যত্ব লাভ করেছি তা . আমার 
চিরস্মরপাঁয় হয়ে প্রাকবে। . টি 


খই ভাঁগনাদের শহর নার 


শুনি তখন মূঢ় হয়ে পড়, লজ্জায় 
কাঁটা দিয়ে ওঠে । - উত্তর বাঙলায় 
বর্ণালগ দত্ত এমনি নির্মমতার সাক্ষ্য 
বহন করছেন। পশ;রা তাঁর দৈহিক 


কাঁ কঠোর ব্যবদ্ছা গ্রহণ করোছলেন । 
ঘংণ্য পশ;দের সনান্তকরণ এবং সাজা 

হয়েছে কিনা ৷ 
- আময়া ঘাঁনম্ঠ ডাল্তায় ব্ধ:দের 


মারফত মাঝে মাঝেই এই জাতাঁয় 


কাপুরষোচত বদমায়েোসিয় কথা শুনে 


' আসছিলাম |. নাশ‘, তরুণী ডান্তার- 


দেরও কাঁ প্রতিক্‌ল অবস্থায়. মধ্যে 
কাজ করতে হচ্ছে জেনে উদবিগ্ 
বোধ করাছলাম । এই সময় সৌবকা 


[রান দত্তের অপমান ঘটল হাস-_. 


. কমশির 
চড়ান্ত 


পাতালেরই জনৈক সহায়ক - 
ববরিতায়। আধার, তাঁকে, 


- অপমানের থেকে রক্ষা করতে এলেন 
আরেকজন সহায়ক কর্মীই। দোষণকে 
" পলিশ গ্রেষ্তার করল, সেটাই ক্ত'ব্য- . 
" ঘহদ্ধির - পারচায়ক । িম্তু আসামী 
* জামিনে খালাশ হয়ে হাসপাতল চত 
রেই আবার দাগট দেখাচ্ছে, এটা. 
'দশ্চন্তার ব্যাপার |. তবে ক আমার 


সংশয় সত্য বলে প্রমামত হচ্ছে যে, 


এর পিছনে ইউানয়নের হাত আছে, 


অপরাধীকে আশ্রম দিচ্ছে? 


বরালধ দত্তের মতো শিবানপ দেবীর ' 


ঘটনাটিও চাপা পড়বে? 


এই সেদিন মাহলাদের কয়েকটি 
সংগঠন মিছিল করে ফেস্টুন নিয়ে 


কলেজ স্কোললার লেকে: এসপ্রানেডে, 


এসে ধিক্কার জানিয়েছেন । প্রতিকারের 


আশায় গ্রভন‘রের কাছে ডেপৃটেপশনেও 


গেছেন । সরকারের এ ব্যাপারে নীরব 
যদিও প্রায়শই 





এইভাবে কাঠের পুতুলের মতো 


- আমরা কেউই এই প্রকিয়াকে জিইয়ে 


তুলে নেবেন। 


.সঙ্তততা আইনের রজ্জবম্ধনে সংকুচিত 


“দেরই মোকাবেলা 


এক একটা গ্রাম সম্পকে" লেখার 
কিছুই যেন থাকে না। দেখারও 
থাকে না কিছু । মানুষ যে কিভাবে 


বেচে আছে এই লব গ্লাথে তাভাব- 


তেই আশ্চষ" লাগে! রাল্তাঘাটের 


কাঁ পোচনয় অবস্থা । _ডান্তার নেই ! 


চিকিৎসার সামান্যতম সুযোগও ম ইল 
খানেকের মধ্যে পাওয়া. মৃশাকল । 
কেউ কারো জন্যে যেন ভাবতে চ'র 
না। "গ্রামের সামান্য উন্নাতর কথাও 
চিন্তা করতে চায় না। যাঁরা লেখা: 
পড়া শিখেছেন; ডিগ্রী আছে।-তাঁরাও 


“দাদা পাইলে আয়" নীতিতে 


বিশ্বাসী. বাড়ীর - সামনে, বিষ্ঠ্য 
থাকলেও যতক্ষণ লাফিয়ে পায় হওয়া 
যায় ততক্ষণই ভালো । পরিৎ্কার 
করার কথা, ভাবেনা । অসহ্য উদা- 
দীনতা মজ্জ্বায় মজ্জার় বাসা 
বেধেছে । এ 0৮৯ 2. 

বড় ?াস্কায় কাঁটা থাকলে, নোংরা 
থাকলে তা সাধয়ে দেবে, পরিচ্কার 





দাপটের কাছে অসহায় বন্দীর মতে৷ 
আচরণ করছেন । «ই ঘটনায় ডবল 
মগ্বীদের কোনো প্রাতিক্কিপনা - আমরা 
সংবাদপত্রে লক্ষ্য কারান । ' 

আমরা দাবি করছি এই ব্যাপারে 
সংশ্লিষ্ট মন্দের কঠোর - ব্যবস্থা 
গ্রহপ-করতে হবে । কোনো ইউানয়নই 
অপরাধাঁকে রক্ষা করতে পারবেনা । 
তাহলে এটাই. প্রসাণত হবে জঘন্য 


. অসামাঞ্জক বদমায়েসদের অইনগত 
আশ্রয় দৈয়া হচ্ছে। 


এবং এর ফলে 
কোনোকালেই :* কোনো তথাকথিত 
সমাজ বিয্লোধীকে রোখা যাবেনা । 
যাচ্ছেও না। কংগ্লেদা উত্তরাধিকার 


বামক্ষ্টকেও বহন করে যেতে হবে। 


রাখতে চাইনে। সরকার যদ প্রাত- 
কারে ব্যর্থ হন বাধ্য হয়ে সামাজিক 


শুচিতা রক্ষাথে পশ্চিম বাগুলার - 


সচেতন মানুষ, পুরুষ নারী নবি 
শেষে, নিজের হাতে আত্মরক্ষায় ভার 


আইন-শ.*্যলার প্র-্শ্বর সঙ্গে জড়িয়ে 
পড়বে । 


ডঞ্তায়বন্ধ সরকারের কাছে দাবি 


জানাবেন ঠিক করেছিলেন হাসপা-' 
তালকে “সংরক্ষিত এলাকা” ঘোষণা 


করা হোক। আমি ভাবষ্যতের কথা 
ভেবে তাদের : নিরজ্ঞ করোছলাম। 
মতলববাজ রাজনগাতির দেশে নিজের 
পায়ে বেড়? পরাবেন .না। তাহলে 
আপনাদের গণতাণ্মিক দাবির ন্যায়- 


হবে! ওটা পথ নয়। হানপ।তালের, 
. নিজস্ব ব্যাপারে হাসপাতালের কমন” 
"করতে - হবে। 
তথাকথিত “সংরক্ষিত এলাকায়” 
“সেখানকার কমাঁই যাঁদ : গাহত 
আচরণ করে তাহলে মৃপ্তি কোথায় ? 


- মিহির আচার 


গ্রামের নাম উত্তর 


| এ এফ কামরুদ্দিন আহমদ. 


এবং সেট। অবশ্যই : 


হঠ1ৎ মনে পড়ল কয়েকজন 





করে দেবে এমন আশা করা. বাত 
লতা মাঘ । হুগলী জেলার আরাম- 
বাগ থানার "গ্রাম উত্তর 'ব সুলপ;রে । 
লোক সংখ্যা মান সাড়ে চার শত। 
গ্র'ম -পণ্চায়েতের নাম বাতানল। 


থামের প্‌ব দিকে গুরকুতো গ্রাম ৷ 


সামান্য আরও খানিক পথ এগিয়ে 
গেলে দামিন্যা সেই বিখ্যাত-গ্র.ম 
যেখানে কাব কঙ্কণ মুকুষ্দ দাসের 
সৃতি জাড়য়ে আছে । উত্তর দিকে 


- রুপসাড়া গ্রাম । উত্তরে আরও খানিক 


হেটে গেলে পৃহলান গ্রাম। 
দক্ষিণে চক আহমদ গ্রাম | উত্তরের, 
আর এক গ্রাম কামারহাটি ৷ বৰ্ধমান 
. আর হাগলীর সামান্ত গতম 
উত্তর রসুলপুর) - | 
গ্রামে বিশ প শচশটি- যি 
নলকূপ আছে । আলাপ হলো শেখ 


রমজান আলশর ( ৩৫ ) সঙ্গে । বত 
মানে ইনি নিয়মিত গ্রামে থাকতে 
পারেন না। দক্ষিণেশ্যর চাপাডাঙা 
ছাব্বিশ নম্বয় বাস রুট । সেই ছাব্ধিশ 
নং রুটের ষ্টপেজ, দরবেশপুরে, 


থাকেন । এখানে তাঁর আত্মীয়, 
বাড়ী । . আবদুল আলা চাষ আবাদ 
করেন! বাড়ী পোলবায় । - এসব. - 


এলাকার সঙ্গে পরিচিত । বার সমধ 
ট্রাকটর আনেন । তিনি বললেন গ্রামে. 


মসাঁজদ এবং মন্দির দুইই বত'মান। 


'কথা বলাছলাম . {নমাই ঘড়ার . 
সঙ্গে । ইনি জনমজুর । হাতে কাজ 
কাম নেই ৷: আগষ্ট মাসেয় আঠার 


তারিখ ।- সকাল-সন্ধ্যা যুণ্ট । আর - 


এক মদ্দুর নিমাই - বেমাল- বলেছেন 
ধানে পোকা লাগছে - এনাড্রন, 
ফোরেটকসের মত ওষুধ ছড়াচ্ছে মাঠে । 
নিড়ানীর কাজ কিছু কিছু হচ্ছে। - 


তা মাঠে জল থৈ থৈ। নিড়ান দেবে. 
-| কি করে? স্প্রে করলেও বৃষ্টিতে 
ধুয়ে যাচ্ছে । আবদুল আলণ বলেঃ 


ছেন, 'মপাজদের নামে চাল্লণ পণ্চাশ 
বিঘা জমি আছে । মসাঁজদের নামাজ 
পারচালক এবং রক্ষণাবেক্ষণকার? 
তথা ইমামের খাবার জোটে কি না 
সন্দেহ। মাহনাই বা কে দেবে বলুন ? 


কাব জসীমউদ্দীনের কবিতা মনে, 


গড়ছে £ “মোল্লা বাড়াঁতে তায়াবাঁ, 
নামাজ হয় না এখন আর / বুড়ো 
মোল্লাজণ কবে মারা গেছে সকলই 
অন্ধকার | ছেলেরা তাহার . স্বর 
শহরে বড় বড় কান্দ করে / বড় বড় 
কাজে বড় বড় নাম খেতাবে পকেট - 
ভরে। / সদর গাঁয়ের কি বা ধারে 
ধার তারাবধ জামাতে হয় / মোমের. 
বাতিটি জ 'লত তারা নিবেছে অব” 
হেলায়” 


'রীঁতে। 


মান । 


+ নদী নেই ।- 


. নের কাঁড় খুলে যাচ্ছে। 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, এই সেপ্টেম্বর, ১৯৬৪ 


= > 





গ্রামের শিক্ষিত বানি বলতে 
জিল্লুর রহিম। চব্বিশ পরগণার, 
একাঁটি হাই মাদ্রাসার শিক্ষক । কল" 
কাতায় রিপণ স্ট্রীটে থাকতেন। 


একটি পান্নকা প্রকাশ করতেন বা"... 


লায়। তাঁর পিতা” একতার হোসেন - 
দামন্যা স্কুলের অবসয় প্রা শিক্ষক। 


এই গ্রামে স্কুল নেই। রা aA ড 


পুরে প্রাইমারী বিদ্যালয় । ' 
নেই । কাছাকাছি স্বদ্ছ/কেন্দ টু ।- 


১ পাড়ার কেউ কেউ অবসর সময়ে 


পারয়া দিয়ে হাত পাঁকাচ্ছেন ডাল্তা- 
অগাঁতর -গাতি হিসাবে 
এতেই সই ।  রাগ্তও -খারাপ। 
আরামবাগ হাসপাতালে ধাবার” মত 
পয়সাও নেই। সুজিত ডান্তারের 


বাড়ী বর্ধমানে । ডি এম এস । টান, 


আসেন গ্রামে 1 


. . রঙগুলপুরের ক্লাব বলতে যুব 
সংঘ ক্লার । লাইৱেরা নেই ৷ পাশের - 
"গ্রাম বাতানলে' লাইব্রেরী আছে। -. 


[বিদুৎ গ্রামে নেই । ডি ভি সি খাল, 


গ্রামের উত্তর দিক দিয়ে ছুটেছে। 


সংকীণণ উত্তর রসুলপদরের কানাই 
মন্ডলও শাক্ষত মানুষ । শেকপ:র, 
হাই সকলের গোলাম রদ্যানী মিশুকে . 


সহা করে এ গ্রামে এসে কিছুই না 
দেখার স্মাত “নিয়ে ফিরতে কজনের - 


“ইচ্ছে হবে বলুন ?) পূজায় যাঁরা, 


গ্রামে বেড়াতে আসতে চান তাঁরা, - 
দুঃখী মানদযের দুঃখের কথা. 
শুনে আবার ধিরে যাবেন : 
শহযে। তেলেনাপাতা আবিষ্কারের 


_ ইচ্ছা কাব প্রেমেন্দ্র মিত্র থাকলেও 
শহরের কজন মানুষের আছে তা 
“সন্দেহের কথা । 


পহলানপুর বর্ধমান বাস চলে_) 
পহলানপুয় নেমে. হাটতে হবে টানা 
দুমাইল । জান লবেজ্জান হয়ে যাবে 
মশাই । বর্ধমান ' মুখাভাঙা 
বাসেও আসা যায় । পদৱজের' 
বিকল্প -নেই এবং শ্রমেরগজ বিকল্প 
নেই ৷ টেংরী খুলে আসবে । গ্রামে 
হ্যা, আর ,একটা কথা 
বলা দরকার | রসলপদর থেকে 
পহলান যেতে হলে খাল পার হতে 
হয়। সংকাঁণ‘ পুল আছে খালে ।. 
এই কাঠের পলেয় দহ একটি-পাটাত- 
দু দশ জন 
মারা গেলে হয়তো জেলা পারিষদেয়- 


 শেষাংশ ষ্ঠ পৃষ্ঠায় 


হ্যাঁ, বলে রাখা .ভালো . 

. পাঠকরা যদি এ গ্রামে যেতে চান 
- (অবশ্য না যাওয়াই ভালো '।' কাদা, 
-জোঁক চোরক ট1॥ পথের গর্ত ধান 
ক্ষেতের ভাঙা আল ডিঙোনোয় যন্ত্রণা 


শপপ ।। .শরবার, ৭ই সেপ্টে্বর "৮৪ : 


চিত্র পরিচাল লক গে যবিন্দ বিহানবির 
গঙ্গে একটি ঙগাক্ষাওকার 


১৯৪৩ সালের সবচেয়ে বিতাক'ত 
হন্দীচিন্্র £অরধসত)' ৷ চমকগুদ 


ঘাফল্যের সওয়ার এই ঠঅধসতা . 


ছবিটি সমপ্রতি পাঁচটি [ফজ্মফেয়ার 
ধুরস্কার আর ১৯৮৩র শ্রেষ্ঠ 'হশ্দি, 
গ্গাহনী চিন হিসাবে জাতায় চলাঁচ্চর 
শুরস্কারের আঁধকারণ, হয়েছে । এই 
ধ্যাত পারচালক গোঁবদ্দ 'নহালানকে 
ধন্বের [চন্রজগতে আঁতমানায় মূল্য" 
বান করে তুলছে। 

নিহালানিয় অির্ধৰনত্য’ কমাস'য়াল 
থাঁধ-না হয়েও বক্স আফসের বক্তার 
সথ* উসুল করে নিয়েছে। এ পযন্ত 
ল্লশ লক্ষ টাকা মোট আয় হয়েছে। 


স্বায়ও তিঁরণ থেকে পণ্মাতীরগ লক্ষ 


খাকা আয় আশা - কয়া যাচ্ছে! 
পমাজেয় প্রতি পুলিশের . কত্ত'ব্যের 
দত জটিল এক ব্যয় নিয়ে তোলা 
ই ছবি টাকা তো আনছেই, 
চস্ত্রা় খোরাক ও জোগাচ্ছে।- ফলে 
য বিতকের সান্টি হয়েছে, তার 
রশ চলবে .বহাঁদন ধরে। 


ক্যামেরার কাজে [নহালনি আগেই ' 


বাম করেছেন-_বিজ্ঞাপনে। কাহন"- 
দৰে এবং তথ্যাঁচৱেও । 'সিনেমাটো-. 
[ফির জন্য অসংখ্য পৃরদ্কারও 
পয়েছেন। এবার [তান চিত্ত পরি” 
নলনায় এলেন । ১১৭৯ সালে মৃস্তি 
পল হিন্দ চিত্ত “আক্রোশ” তাঁর 
রিচালনায়ঃ তাঁরই ক্যামেয়ায় । 'সে 
হাব ১১৮০-তে দিল্লগতে অনুষ্ঠিত 
শপ্তম আন্তজাতিক চলাচ্চব্োধসবে 
শ্রণমিয়র অজ'ন করল । সেই বছন্নই 
ফজ্মফেয়ার নিহালানিকে শ্রেম্ঠ পার- 
নলকের পুরস্কারটিও দিলেন । 

‘আক্রোশ’ বালণ্ঠ ছাঁব | 
ুরদিষ্ট সমাজব্যবন্থায় একজন মানুষের 
বন্োহের ঘটনা এখানে 'চন্লায়িত | 
এই ছাবতেই সনোমাটোগ্রাফারের 
পচন্চালকে মূপাস্তরের প্রথম সফল 
পদক্ষেপ । নিহালানর এই কাতদ্বের 
পাঁরত্ব অনুধাবন কয়েই স্যার রিচার্ড 
খ্যাটেনবরো তাঁকে গন্ধ?’ ছবির 
দ্বতীয় পর্বে'র চিত্ত গ্রহণ ও পরিচালনার 
দায়িত্বে বহাল করেছেন ও 

এই প্রথম আভজ্ঞতার পাঁর- 
প্রোক্ষতে নিহালানর পক্ষে শশী 
গাপুরের গিবিজেতা” ছাঁবর চিন্রগ্রহণ ও 
পরিচালনা জুসাধা হয়েছিল। এই 
হাঁবতে [তান কয়েকটি এইরয়াল 
'সকোয়েনশ্সে যে অপার্ব ক্যামেরার 


দক্ষতা দেখিয়েছেন, তা সম্ভবত ভারতে 


এই প্রথম | এই ছবিতে শ্রেণ্ঠ রঙগন 
চন্তগহণের জন্য আবার 'নহালান 
ফতমফেয়াক্স পুরস্কার পেয়েছেন । 

"এ নিহালান সমাজের প্রতি দায়বদ্ধ 
পাঁরচালক । তাই তানি যে সমস্যা 
টখাপন করেন, তার বাঁহাক. ব্যার 
না করে গভীরে চলে যান। পাটি 
এমনি একটি সমস্যা প্রধান ছবি। 


সাগ্রামী সেপ্টে সন্ত পাচেহে। গ 


পরের ছবি ‘আঘাট’ প্রস্তুতির পথে ! 
বিষয় £ ট্রেডুইউনিয়ানিজম। 
0 9 0 0 
প্রশ্ন £ আপনার, প্রতিটি ছাবিই 
যখন পুরস্কার আনছে, তখন দশকের 
ক্রমবর্ধমান আকণ্ধখা তৃপ্ধ করা কি 
- আপনার কিন মনে হচ্ছে ? 
উত্তর £ যতবারই পুরস্কার ঘোষিত 
হয়, ততই চাপ বাড়তে থাকে এবং 
- গণগত মানের দিক থেকে-দশ“কের 


আকাত্ক।পররেণের চেষ্টা করতেই হয়।, 
কিন্তু বিষয় মনোনয়ন বা ছাবানমণের- 


যে ধরণ পয়িচালক ভেবে রাখেন, তা 
পুরস্কারের দ্বারা প্রভাবিত হয় না। 
কারণ পারচালক নিজের - মানসিকতা 
অনংযায়শ চলেন । আমার মনে হয় 
গুণগত বিচারে পাটি” অধসতো'র 


মতই, কিংবা আরও ভাল কিন্তু এক-. 


জাতের ছাঁব নয় । 

প্রশ্ন £ পার বিষয়বস্তু কি? 
আপাঁন তার মধ্যে দিয়ে ক বলতে 
চেয়েছেন? . - 

উত্তর £ “পাটি” এ নামেরই এক- 
খাঁন মারাঠী নাটক নিয়ে করা । 
লেখক লম্প্রাতিকালে-শ্ন্তমান: নাট্যকার 
মহেশ এলকুনচোয়াড় ॥ এখানে মুলত 
কতকগ্াল চারপ্রকে স্টাডি করা 
হয়েছে । এক প্রখ্যাত সাহিত্যিকের 


সম্মানে আয়োঁজত.এক পার্টিতে - 


চারব্লগাল মিলিত হয়েছে। তাঁরই 
এক বান্ধবীর বাড়ীতে । তান একজন 
ধনী বুজোরা মহিলা । এ সম্মানের 
কারণ এ সাহিত্িকের গৌয়বজনক 
এক সাহতা পুরস্কার প্রাপ্ত। 
নিমান্মতদের অধিকাংশই সেই গোষ্ঠীর 
মানুষ, যাঁদের আমরা সজ্জন প্রাতভার 
আঁধকারী মনে করি । তাদের মধ্যে 
আছেন লেখক, কবি। নাট্যকার এবং 
অভিনেঞ্তী। 
সম্মানত পুরস্কারটি পেয়েছেন, 
তিনিও একাধারে ওপন্যাসক -ও 
নাট্যকার । পুয়ো ঘটনার অকুন্থল 
একটি বাংলো বাড়া। 

এখানে কতকগুলি চরিত্র বাভন্ন 
দিক উন্মোচিত হয়েছে। তাদের পর- 
সপরের সম্পর্ক'ঃ ভদ্রতা; আবরণের 
নীচে তাদের মানসিকতার অবিচ্ছিন্ন 
টানাপোড়েন। পাঁরচালক এটাও 
দেখিয়েছেন যে এই সব মানুষ তাদের 
কাতিত্বের ফসলও ভোগ করছে । 


প্রশ্নঃ চিত্রটি যেকটি চাঁরন্কে 
কেন্দ্র করে আবাঁত'ত হচ্ছে, তারা 
কারা ? রা 

উত্তর £ এখানে কতকগযীল চার- 
ঘের অনবদ্য র:পায়ণ হয়েছে এবং এই 
প্র্থম পদার এই জাতগয় চরিপ্ল তুলে 
ধরা হল। প্রধান চাব্র দিবাকর দাভেঃ 
প্রখ্যাত লেখক। তাঁর মিসদ্রেস্‌ 


মোহিন?) অতাঁতে আভিনেত্রী ছিলেন। 
[ম্ধন? চিত্রের খ্যাতনায়শ রোহপী 


যেহেতু যে সাহিত্যিক 


কে কে শ্লায়না; 


হাত্তানগড়ীও এখানে অভিনয় করে” 


ছেন। -গুহকপ্ দময়ম্ডী রাণে, 
“নামকরা করমাঁস'য়াল. আভনেতী 
আগাশে । আর আছে-গঙ্গা উচ্চ 


মধ্যবিত্ত পাঁরবারে মেয়েঃ নিজেকে 
মাস্ট. বলে দাবা করে। 

এই ছবির কে্দুবিদ্দ: এমন একজন 
যে পার্টিতেই অনুপগ্থিত । তার নাম 
অমৃত ।.সে এক সম্ভাবনাময় ভাবিষ্য- 
তের অধিকারী, রাগধ তরুণ কাবি। 
হঠাৎ সে কবিতা লেখা ছেড়ে, সক্রিয় 
আন্দোলনে যোগ দিয়েছে “আমরা'র 
জঞ্লের কোন এক জায়গায় । আঁদি- 
বাসীদের পক্ষ নিয়ে লড়াই করছে । - 
আদিবাসীরা জমি থেকে উৎখাত 


. হচ্ছে । কারণ সেই জমিতে এক বৃহৎ 


শিল্পপ্রকজ্প গড়ে উঠছে । পাটিতে 
বিভিন্ন চাঁরঘ্রের মনে অমৃত - সম্বন্ধে 
একটা ধারণা তৈরণ হচ্ছে। 

আরো দু প্রধান চারশ আছে। 
প্রথমটি সোনা, গৃহকণর কন্যা; 


-আঁভনয়ে আছেন দপা শাহপ, নবা- 


গতা । অমূতের সঙ্গে তার একটা 
মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠেছে । ছিতীশয়- 
মন ভরত । সে এক ছোট শহরের 


মানুষ। বদ্ষেতে চাকরণ করে। তারও 


মোহ আছে সংগ্রামী অমৃত সম্বন্ধে । 
আবার সে প্রখ্যাত সাহিত্যিক দাতের 
প্রাতও ' আকৃণ্ট । তাঁর সঙ্গে সে, 


পাতে এসেছে। ভরতকে এখন ভাবতে 


হবে কোন সূ্দনশীল পথে সে চলা 
সুর করবে--সে কি অমৃতের পথ 
বেছে নিয়ে : উপঙ্গাতদের' সংগ্রামে 
সামিল হবে? মানহষের মর্যাদা আর 
নত্জীবনের প্রত দায়বদ্ধ হবে? না 
[ক সে দাভের পথ অনুসরণ করতেই 
আগ্রহী? দাভে'র মুখোশ ছিড়ে 
দেওয়া হয়েছে এ ছবিতে । অঙ্জাকার- 
হন অসাধু লাহাতাকের স্বর্‌প 
উদঘাটিত হয়েছে । . 


প্রশ্ন £ কি ধরণের চারত্র এখানে - 


স্থান পেয়েছে? 
কি বেশী? 


উঃ কমার্সিয়াল ছবিতে যেমন থাকে, 
সে রকম নায়ক বা নায়িকা এ ছবিতে 
নেই। হাঁট বা সাতটি চাপের সমান 
গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে । এই ' 
চাঁহৰগ্‌লতে রোহণ৭ হাত্তানগড়ী) 
বিজয়া মেহতা, দীপা শাহী, সোনি 
'রাজদান, পাল" পদমশণ, মনোহর সং 
শাফ ইমানদায়, 
আকাশ খোরানা। ওম: - ও. অমরধশ 
পুর আছেন । মনোহর সিং) দশপা 


নবাগতদের সংখ্যা 


. শাহী দুজনেই দিজ্লধর ন্যাখনল- 


*কুল অব দ্রমারছাত। প্রথম বড় 
ভ্যামকায় অভিনয় করছেন । গুলন 
কৃপালন' নামে আর একটি মেয়েও 
আছে। এই ছবিতে তারও প্রথম 
বড় ভ্যামকায় আঁভনয়। . ইংলিশ 
স্টেঞ্জ থেকে এসেছেন নিখিল কাপুর। 
তারও প্রথম অভিনয় সিনেমায় ছোট 


' হয়ে রয়েছেন । 


ভূমিকায় -। তাহলে চারজন, প্রাতভা- ' 


বান আভনেতা আঁভনেত্রশ এ ছাবতে 
দেখা যাবে। 

&ঃ £ এ ছবিটির কি সামাজক 
প্রাসাজজকতা আছে? ' 

উঃ এ ছবিটি মলতঃ বাছাইএর 
'ছাঁব।- অর্থাৎ কতফগীল মানুষ 


তাদের পথ 'নধারণ করে ফেলেছে। . 


এখন সেই নিধারণের পক্ষে যাস্তি 
' দিয়ে নিজেকে সমর্থন করতে বাধ্য 
হচ্ছে । যেমন দার্ভে নিজেকে দায়" 
বস্ধ লেখক বলে একটা ধারণায় সূষ্টি 
করেছেন।- কিন্তু তান প্রকৃত দায়- 


"_" বজ্ধতার ও আদশের সঙ্গে একীভত 


হওয়ার পাঁযুবর্তে ভণ্ডমী আর কার" 
দার আশ্রয় নিয়েছেন। ' দময়স্তী 
রাণে বেছে নিয়েছেন পরানভ'র 
জীবন । এ দিকে নিজেকে মূল্যবান 
প্রমাণ করতে চারদিকে তথাকথিত 
স:জনশশল ব্যান্তদের ছারা বোণ্টত 
তর মুখোশও 
পাটি" চলাকালে উদ্মোচত হয়েছে: । 
শিল্পপাতর কন্যা গঙ্গা নিজেকে মাফ 
বাদী বলে জাহর করে। অথচ 
প্রকৃত দায়বদ্ধ জীবনের বিরোধী জীবন 
যাপন করে। আর সেও আত্মপক্ষ 
সমর্থনে হ্ীন্তর অবতায়ণ। করে। 
বাঁক কেবল ভয়তের পথ নিধারণ। 

ছাবটর সমাধি হচ্ছে একটা 


প্রশ্নাচহছে। 
ক দু জাতীয় নগীতিবোধ থাকা সম্ভধ। 


অথাৎ কোন ঘটনায় একজনের সাধারণ 


মানুষের মত প্রাতাক্রয়া হতে পারে; 
আবায় একই সঙ্গে কি শিল্পাসুলভ 
' প্রাতীক্িয্নাও হতে পারে? আমি 
বলতে চেয়েছি যে এই ছাঁবর বিষয় 
সুজনশধল এক মানুষের মৌলিক 
নগাতাঁনভ“র মানাসকতা । এখানে 
ছদ্ম দায়বদ্ধতা বা সৃজনশগলতার 


আবরণ ভেদ কলার চেষ্টা হয়েছে 


কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এগুলোয় 
আড়ালে কাপুরূষতা লাকয়ে থাকে । 
.! জান না আমি এ ছবিকে 
সামাজিক বলব না রাজনোতিক বলব । 
আমার মনে হয়, সামাঁদক ও রাজ- 
নোতিক উভয় পাঁরপ্রোক্ষিতেই নশীতর 
প্রশনটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ৷ সেইজন্য 
এই ছবিতে আম. জানতে চেয়েছি। 
ব্যাস্ত মানুষ তার যে কৃত্য ধরণ 
করবে তারই মুখোমুখি দাঁড়িয়ে 
নিজের অবাস্থাতও তাকে স্পম্টভাবে 
বুঝিয়ে দিতে হবে । আমার ধারণা 
ব্যাস্ত মানুষের এরকম স্পন্ট ভামকায় 
খদ্বধা বা ভচ্ডাময় অবকাশ নেই। 


 হুবিতে ঘটনাগ্দাল গভীর আভি- | 


দিবেশেয় সঙ্গে উপহ্থাপন করা 
হয়েছে! 
ঘটমান ঘন্বগুলির স্বরূপ আঁবচ্কারের 
চেস্টা চলেছে । মানুষের মুখোশ 
যেমন এর প্রকাশিতব্য বিষয়, তেসাঁন 
 অন্তরালের মুখগযীলও 
উপজশব্য। 

প্রঃ এ ছবিতে আপাঁন কি ফম*, 
স্টাইল: বা টেকনিক নিয়ে একাপোঁর- 
মেন্ট করেছেন? 

উঠ শুটিং ব্য এঁডটিংএ আমি 


একজন মান ষের পক্ষে - 


নয়। 
মানুষের ভিতর নিত্য - 


এ ছবির - 


1 পাঁচ -॥ 


'শিমিকের বাধহার কারান । এ ছা 


অতি প:রাতন কায়দায় করা হরেছে। 
এবং ঘটনাগ্ুলি যে একই সঙ্গে অবি-. 


ছা ভাবে ঘটে যাচ্ছে। সেই ধরণের 


অনভযাত সুষ্টি করার চেষ্টা হয়েছে। 


_ একটা ঘটনা থেকে আর একটা ঘটনায় 


পেশছনো বা একই দশ্যে এইরকম 
বিবর্তন, এবং বিভিন্ন শেন মধ্যবত+ 
ছেদ যতখানি সম্ভব প্রচ্ছন্ন য়াথা 


হয়েছে । একসপোরমেন্ট হয়েছে শুধু 


বিষয়ের ক্ষেত্রে ॥ কেমন করে পাঁর- 
শ্থিতিগ্‌লো ছবিতে তুলে ধরা যায় । 

আম . যখন ছবি কারি তখন 
আমায় চিন্তায় থাকে এক [বিশেষ 
ধরণের দশ'কগোগ্ঠণ। বার অধিকাংশই 


- শিক্ষিত মধ্যাবত্ত, যাদের মধ্যে আছেন 


চাকুরীজণবা ব্যবসায়? ও ছার গোন্ঠণ। 
[সিনেমা দেখান হয় প্রধানতঃ মফস্বল 
সহরে ও নগরে। এ সব জায়গায়. 
উপরিউত্ত ঘশ“কের সংখ্যাই বেশ । 
সেইজন্য আমার মনে হয় আমায় এ 
ছবি তাঁরা বুঝবেন। 

প্রঃ আপনার কি বন্ধ আঁফসের EK 
দিকে ঝোঁক, না ভাল ছাঁব তৈরণ করেই 
আপানি সন্ভম্ট ? | 

উঃ প্রথম দরকারণ ব্যাপার হচ্ছে। 
ভাল ফিল্ম করা । তারপর- অ।শা, 


করা যে লোকে তা নেবে । এছাড়াও 


ফিল্ম তৈরীর কাজ: চালিয়ে যেতে 
হলে, অবশ্যই দেখতে হবে মে, ফিরম- 
গুলো লগ্ন টাকা তুলতে পারে। 
তা না হলে. কেউ তো টাকা দিতে 


এগিয়ে আসবে না । 


প্রঃ পার্টির জন্য কোথা থেকে 


অথ‘ সংগ্রহ হয়েছে ? এবং কত খরচ 


হবে? | 
উঃ এন: এফ: ডি সি টাকা 
দিচ্ছে এবং. প্রয়োছকও বটে। খরচ 
হবে ১৩ থেকে ১৪ লক্ষ টাকা । 
প্রঃ অহপ খরচের ছাঁব হিসাবে 
'অর্ধসত্য অত্যন্ত সফল ছাব। আপ- 


নার মতে এই সাফলোর কারণ কি? 


এর বাল্তববাদতা £ 

উঃ আমার মনে হয় ছবির নায়ক 
যে তাঁর স্বধানতাবোধের মৃখোমনীথ 
হয়েছে, সম্ভবত দৃশ'করা তার সঙ্গে 
নিজেদের একাত্ম করে ফেলেছে। 
তার সংভাবে চাকরী করার ইচ্ছা 
এবং একই সঙ্গে তার আন্তন্থের মযাদা 
বঙ্জায় রাখার চেষ্টা, উপয়দ্তু এই 
সমাজ ব্যবন্থায় প্রাতকলে পারাসচ্থাতর 
সামনে ব্যান্তর অসহায় অবস্থা--এসবই 
দর্শকদের ভাবনায় সাধারণীকৃত 
হয়েছে। 
বাষ্তবাদিতা এককভাবে সার্ক 

তাই একটা ভালো চিন্রনাট্য 
দরকার | কিষ্তু আমার মতে সবচেয়ে 
প্রয়োজন'র ছাঁবর বিষয় আর কেমন 
করে সেই বিষন্ন. ছাঁবতে ফ:টয়ে 
তোলা হচেহ ৷ | | 

প্র ঃ জনসাধারণ আর চন্তানমর্তা- 
দের. দৃষ্টি আকর্ষণ করার" জনা 


অধ'সতে)র দঃ দাহাসক বিষর়টাই কি 


কারণ নয় ? - 
| উঃ বিষন্ন কিছু নতুন নয, 
শেষাংশ ৬'ঠ প্‌ঠষ্ঠায় 


॥। ছয় ।। 





বগল! চেনার কিজের উদ্ছিত 
সমর বন্দ্যোপাধ্যায় ' 


' ইদানাংকালে ‘মোহনার - দিকে” 


' লাল গোলাপ”, ও.‘পারাবত প্রিয়া’ ' 
এই, [তিনখানি বাংলা ছবি মোটামুটি 
বন্য আঁফস জয় - করেছে । এটি 
| অবশ্যই ব্যাতররম ঘটনা । সম্পরীত 
যেখানে 'বাংলা ছাঁবর : ফ্লপ হওয়ার 
ঘটনা একান্ত স্বাভাবিক মনে হয়েছে 
এবং তিন্ত,.আিজ্রতা লাভ করতে 
হয়েছে, সেখানে বাংলা ' ছবির 
আর্ক সাফল্য অবশ্যই বিরল ঘটনা, 


যা [কিল্তু চমকে দিতে পারে রশীতিমত |. 


' ফেন ই ব্াতিকরম ? উপরোন্ত 
তিনটি ছবির কাঁহনী তো আবেদন 


সমৃদ্ধ নয়? : সুচ্ছ ভালো ছবি যাকে - 


বলে তাও তো নয়? তবে জন- 
সমাদয় লাভ করল ক কারণে? 
সেক্স, .বোণ্বেমাকঁ কিছু ব্যাপার 
স্যাপার আর চট্‌ল গ্রান-_ এই তিন 


কারণে : তনটি বাংলা ছবি [হটং' 


করেছে ।. আবার. এ . কায়ণগ্যাল 
"বজায় থাকলেই শুধ: 'হয় নাঁ--সেগৃলি 
গল্পের: লঙ্গে। যা অবশ্যই- দর্শকের 
ইচ্ছাপ্রকমাত; পরিমিতভাবে Se 
গিয়েই এই অঘটন 'ঘটাল।: 


eo হবে, কিশ্তু চিন্তা কয়তে 
হবে, কিসেয় বিনিময়ে ? ভাল সুন্থ 
ছাঁর বলে সেগ্নাল চলো” শটা ভুলে 
- গেলে চলে না। 

- “একটা, কথা তো -সত্য যে, সুদ্ধ 
, ছবি যাঁদ আবেদন সণ্ডারে সক্ষম হয়, 


 পজীদর্গণ 


“৪র্থ পৃষ্ঠায় পর ' 


সদস্যরা হান করেছে বলে সভা' 


করতে পারবেন এ্রবং' কার চক্রান্তে 
গজ হলো না তা বলতে পারবেন। 


এবৃং এন ফ'্যাসাদ যে-এখন পযন্ত 


কিছ যারা টেসে যায়ান। গেলেই 


গৃণ্চায়েত বাবুদের ম্চল 1 এসড;. 


'. সাহেব ভিজিট দেবেন । কাজ হবে। 
(৯) পহলানপুর .থেকে ' রসুলপবর 
, বাবার রান্ডার মাট ফেলা হয়েছে। 
পাকা করা দরকার (২) উত্তর রসৃল- 
- পুর দামন্যার রান পাকা হোক। 
দু. িলোিটারের বেশী পথ (৩) 
উত্তর রসুলপুল্ন থেকে চার মাইল 
“দরে তরোল । তিরোল থেকেও 
বর্ধমানের বাস ধরে গ্রামবাসশ ঘাতা- 
যাত করে। ' এই. গ্রামের অনেক 
কিছুই করা দরকার । -গ্রামের উন্ন- 
তির ' ব্যাপারে সরকার: অবিলম্বে 
ধ্যবদ্ধা নিন । গ্রাস পণয়েতের সদস্য 
মহোদয় এতই উদাসধন যে বলার, 
মত কিছু নেই | :-তব্ু তিনি তো 
গনিত প্রাতনিধি । গ্রামের 
- কথা বি; তিনি ভাবুন ।, 


' সমন্ধে ভাল ছাঁবর দর্শকের অভ'ব 
. শখানে কোনাদন হয়নি। 


বাংলা. ছবির বাজারে [তিন ছাব 
চলা, অবশ্যই উৎসাহজনক . ব্যাপায় 


বাংলা ছাব অচল হবে 'না-_একথাও 


' দশা দুর করতেই হবে। 


তবে সে ছাব চলবেই । সুদ্ধ ও 


'.ভাল ছাবি অনেকেই করতে চান, কিছু 


তরুণ শিক্ষিত পারচালক এই. চলচ্চিত্র 
শিঙ্পকে নিয়ে নানাভাবে পরণক্ষা 
নরাক্ষা করতে চান, কিন্তু শেষ 
পর্যন্ত তা রসাবেদন . সগ'র করতে 
অপারগ হওয়ার দরুণই চলে না। 


মুষ্টিমেয় ইনটেলেচুল্লালদের মধ্যে তা |- 


সীমাবক্ধ হয়ে থাকে, ব্যাপক জন- 


সাধারণের কাছে তার কোন আবেদন 
থাকে না। 


'সতাঞ্জিৎ রায়, মণল সেনের ছবির 
বাজার এখানে গড়ে ওঠেন ! 
তাঁদের ছবি দেখে গাঁরঘ্ঠ সংখ্যক 
‘দশক এখানে কোন প্রেরণা পান না! 
তাঁরা ছাঁব করেন. বিদেশের মুখ চেয়ে, 
অন্তজ্ীতক ক্ষেত্রে ছবির বাজার 
প্রসার করতে । কিন্তু দেশের মৃন 
তাঁরা জয় করতে পারেন ন । তাঁদের 
ছাবর আবেদন এখানে তেমন নেই 


বললেই চলে । 


নয়; কারণ . দেখা গেছে, আবেদন 


কেউ কেউ বলেন; 'হান্দ ছবির 
মত বাংলা ছবি মনোরজক হয় না, 
দৃষ্টি সুখকরও হয় না | বাংলা ছবিতে 
যাঁদ তথাকর্থিত যোশ্বেমাক!' হাঁন্দ 
ছবির ফস লা মেশানো যায় অর্থাৎ 


মারাঁপটঃ ভায়োলে*স, সেক্স দেওয়া ' 
. যায় এবং সুন্দর .লোকেদানের ঠাভউ'- 


ও ক্যামেরা .টেকনিক থাকে। তবে 


বান্তব . সত্য নয় । ১ বাংলা ছাঁবকে 
বাঁচতে হবে বাংলা ছাঁবর ধারাতেই__ 
গৃহান্দ, ছবির অনুকরণে 'তা কদাচ 
সম্ভব নয়। তবে যাংলা ছার দৈন্য- 
ভাল গল্প 
অবলদ্বনে আবেদন সমন্ধে ছাঁব পার- 
চালন নৈপুণ্যে সুসম্পন্ন করতে 
পারলে, সে ছাব দশ“কধন্য হবেই। 
আবার হিন্দি ছবিও সব প্রাচুধ* নিয়ে 
বার্থ হতে দেখা গেছে- সেখানে 
রসাবেদন সপ্তারে অক্ষমতা প্রকট । - 


ছবি মান্ই তার আবেদন থাকা 
অবশ্য বাঞ্জনীয়। যদি মনে রেখাপাত 


না করে কোন ছবি; তবে লোকে দেখবে 

কেন? আম্রকের যত কেরামতি 
সেখানে থাকনা কেন, সিনে মিডিয়াম 
দিয়ে যত পরাক্ষাই করা যাক, ছবি 
যাঁদ দর্শকের মনে দাগ-না কার্টে; তা 
সব কিছুই মাটি । সাম্প্রাতক কালে 
তিনটি বাংলা ছবির আর্থিক সাফল্যের 
পারপ্রেক্ষিতে, চিন্তা : করতে হবে, 
বাংলা ছবিতে এ কিসের. হীঙ্গত । 
এ পথেই কি বাংলা ছবির জয়? 
অবশ্যই নয়-_-এটা 'সুচ্ছ পথও নয়। 
বাংলা ছবির দুর্দশা এতে ঘুচবে না। 
সৎ ও শিক্ষিত পরিচালক ভাল গল্প 
নিয়ে রসাবেদন সমুষ্ঘ ছাঁব করতে 
পারলেই। তা দর্শক নেবে এবং এ 
পথেই বাংলা ছবির মাস্তি। 


কারণ, 


সুদ্থ ছাবর দশক, 
. বা দশক কুচ তেমন গড়ে ওঠোন। 
এমন অভিযোগও, তোলা ঠিক সঙ্গত 













৫ম পৃষ্ঠার পর 


“অিধৰসত্য’" ফিল্মটার পিছনে যে 
মনন রয়েছে, তার সঙ্গে চিন্নাট্যকার 
ও পরিচালকের ট্রাটমেন্টই ' শেষ ' 
পর্যন্ত “অধ'সত্য'কে ভি স্বাদের 
ছাব করে তুলেছে। 
প্রঃ আপনি কি মনে করে 
'অধূসতা? হিন্দী চি জগতে নতুন 
ধারার প্রবর্তন করেছে? 
উঃ. অবশ্যই এ ছবি। কিছু - 
লোকের চিন্তার খোরাক জুটিয়েছে । 


পারচালকদের। তবে আমি. বলব 


এ সিদ্ধান্তে আসা যায় না। 


ঘটবে । এ ছবিতে তা, ঘটে নি। 
তবে আম এটুকু নিশ্চয় বলতে 


চিন্তা' করছেন? ফিদ্তু- কতজন 
যে শেষ পযন্ত জাতীয় ফিল্ম করে 
উঠতে পারবেন সেটাই দেখার বিষয় । 

যাঁরা ভাবছেন যে তারা পারবত'ন 


পারবেন, তাহ'লে তারা সত্যই 
-তা করতে সমর্থ হলে আগাম’ বছর 
বা. কিছু দিনের মধ্যে আমরা তা 
জানতে পারব-॥। কিন্তু কমাস়্াল 


জাতীয় বিষয় ব্যবহার করবেন । 
' প্রঃ 
গত কয়েক বছরে দশকের রুচির 
পারবত নি হয়েছে? 
উঃ পারবত'ন হচ্ছে. ঠিকই I 
কিন্তু কমাস'য়াল (ফিল্মের আচ 


ধুবই ধার গত । যাই হোক আমার 


'হচেহ।- আর. এ' ছাবগ:লি মস্তি 
পেলে দশ'করা িদ্তু খুবই ভাল ছাব 
দেখার সুযোগ পাবেন বলে আমার 
বিশ্বাস । প্রীতশ্রাতমান্‌ এই ছবি- 


“মোহন জোশ’ হাজির, হো * আর 


দর্শক । এ দুটি "ছাব ভাল ভাবেই 
নেবেন। | 


“িনেমার প্রভেদ কমে আসছে কি? 


কমছে । 
সিনেমার প্রতি দর্শকের আকর্ষণ 
বাড়ছে। 
মতে এটা সুচ্ছতার চিন্ন। - 
ক্রমশ আকর্ষণ বাড়তেই. থাকবে, 
অ'রও' আশার বথা এইবে ছবির 


গোবিন্দ নিহানির সঙ্গে সাক্ষ/৫কার - 


অসাধারণও নর । ভিশম' চিন্তেও 
প্লসের পাশবিকতা দেখান 
হয়েছে । “ইনাকলাবে' রাজনৈতিক 


ভ্রষ্টাচার তুলে ধরা হয়েছে । আসলে ' 


বিশেষতঃ কদার্সিয়াল সিনেমায় তর.ণ . 
না যে এ ছবি নতুন ধারার সূষ্টি .. 
করেছে £ অন্ততপক্ষে এত তাড়াতাড়ি 
নতুন. 
“ার।র: কথা তখনই স্বগকার্য যখন. 
ছাঁবর বিষয়ের এবং সেই বিয়য়-. 
বিচারের দ:ণ্টিভঙ্গীর বৈপ্লবিক পরিবর্তন ছিল না। সুতরাং দর্শককে দোষ দিয়ে 


_ চিন্তনিম্তারাই 
পার যে বহু চিন্নানমতাই এখন 


ঘাটয়ে ভিন্নরকমের ছাব'তৈরশ করতে 


চিন নিমাঁতারা অনেকেই বোধ হয় 
নিজেদের ফছলার ছাঁচ হিসেবে এই 


আপাঁন কি মনে করেন, 


সাফল্য দেখে মনে হয় এ পাঁরবর্ত'ন 


আশা আছে যে এই গাঁত দ্রুত ছবে। |- 
যেহেতু কয়েকখান ভাল ছুব. তৈর" 


গলির দ,ইখানি হ:চহ সঈদ .মিঙ্জার 


গৌতম ঘোষের “পার” । আম জানি 


প্রঃ কমাঁস‘রাল আর প্যারালেন- 


:== উঃ আমার মনে হয় না প্রভেদ 
তবে দেখা, প্যায়ালেন 


আশাপ্রদভাবেই | আমার. 
এভাবেই 





পণ || শ্রবার ৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৮৪ 


গধণগতমান সব্বন্ধে সচেতন প্রযোজকের 
সংখ্যাও বাড়ছে । এদের দলবদ্ধ 
হোক, এই আমার কামনা । 
প্রঃ এই পরিবত‘ন কি গত 
দুছর থেকে হয়েছে না আরো আগে 
থৈকে। 
"উঃ আমার, মনে হয় এর বাঁজ 
.উপ্ত হয়েছে অক্ক'রে। শ্যাম বেনেগালের 
ছাঁব সম্বদ্ধে যে ধারাণাই থাকুক না 
: কেন, ভুলে গেলে চলবে না যে নয় 
বছরে. উনি নয়টি ছাব আমাদের 
উপহার . দিয়েছেন | অথাৎ গাড়ে, 
বছরে একটি করে ।, তার ফলে 
‘আমাদের ছবি তৈরণর উপযন্ত পায়ি- 
বেশ তৈর' হয়েছে । তান নয় বছর 
আগে ভিত্তি তৈরণ করেছেন বলেই ' 
আজ ভালো, ছার তৈরী হচ্ছে। 


আমরা ..এখন ভালো  ছাবর জা 
প্রস্তুত ? Ue 

উঃ আমরা সব সময়েই প্রস্তুত 
িম্ত€ এতাঁদন তো এধরণের [সিনেমা 


লাত কি? দশক সব সময় প্রচ্তৃত, 
ছবি নিয়ে দশকের 
কাছে পেশীহতে পারছেন না এমনও তো 
হতে পারে। এখন আম ভাব'ছ,-কতজ্রন 
নত্‌ন পাঁরচালক ভালো ছাব তৈরণর 
শপথ. নিয়ে ,এঁগয়ে আসছেন ও. 
নিজেদেয় প্রকাশ করার পথ-খ+জছেন 7 
তবে অ্থ- ও পরিবেশনা--মলতঃ 
এ দাটই আসল সমস্যা। কিন্তু 
এই দৃটি সমস্যাও.সহজ হয়ে আসছে । 
আম নিশ্চিত যে 'তর,ণ চিগ্রানমাতারা” 
ভাঁবয/তৈ আরও . সুবিধা ভোগ 


ME) 


~~ 


. আমার । 


প্রঃ আপাঁন কি মনে করেন 


" ছাব করতে চেয়েছেন বটে । . 


নিমল পরিবেশ মানেই সুস্থ জীবন 


- ফরবেন। 


প্রঃ বিশ্বের সেরা ক্যামেয়াম্যানে 
অন্যতম' হওয়ার ফলেই কি আপনার 
পক্ষে সফর পারচালনা সম্ভব হয়েছে? 

উঃ নিশ্চন্ন,.তা হয়েছে বৈকি 


শ্যাম বেনেগালের প্রায় 'দবগযীল 


ছাবতেই ক্যামেয়াম্যান হিসাবে তাঁর 
সংগে থাকায় অনেক সুবিধা হয়েছে 
্রিপই: আয় শুটিং করার 
সময় আমি তাঁর লঙ্গে থেকেছি। তাই 
পরো ফিল্ম তৈরীর অবকাশে আমার 
সামগ্রিক “একটা আঁভন্ততা হয়েছে। 
আর আমি নিছক [সনেমাটোগ্রাফার 
ছিলাম না এং সেইজন্যই ডিরেফটার 
হয়ে আমার পাঁরচালন পদ্ধাতি গায়ে 
নিতে সুবিধা হয়েছে। ' 
প্র সিনেমাটোগ্রাফার হওয়া" 

আপনি বেশশ সন্তণ্ট, না যেটার 


হয়ে ? 

উঃ দিনেমাটোগ্রাফিই আমার 
প্রথম প্রেম । এখন আম যে চারা 
ছাবর পরিচালক, তাঁর .সিনেমাটো- 
গ্রাফির কাজও আমিই কয়েছি। এই 
মিলিত ভ্াীমকা নিশ্চয়ই ". একক 
ভ:মিকার চেয়ে বেশ আনন্দের ॥ ' 

প্রঃ অর্ধসতোয় খ্যাতির পর 


কমাসরাল ছবির অনেক প্রযোজকই 


কি এই ধরণের ফিল্ম তৈরীর জন] 
আপনার দরজায় ধণা দিয়েছেন? 


- উঃ কয়েকজন কমার্সয়াল ফিল্মের 
প্রযোজক আমার কাছে এসেছেন 


তারা আমাকে দিয়ে কয়েকটি তাক 
[কিম্ত। 


কতকগৃি সতে" আমাদের মতেঃ 
[মল হয় নি।. 


[i ম্টেটসম্যান' সংবাদপত্রের সৌজন্য 
অনবাদ ঃ শা আচাষ 





ময়ল। আবজ ন। নানা রে!গ ছড়ায় 
পরিবেশকে দুখিত করে 


এপি 


টা 


যেখানে সেখানে আবর্জনা ফেলবেন না 
পুড়িয়ে ফেলুন, পচিয়ে নিন সারও হবে, রোগও ছড়াবে না 


N 





তথ্য ও সংগ্কৃতি ও পব'উন অধিকার £৪ ত্রিপুরা সরকার 


চা 


দর্পণ ॥ শংকবার। এই সেপটেম্বর। ১৯৮৪ 





টিটি 


আম দেশের শিক্ষানগাত বিষয়ে 
আশসকুমার ঘোষের যে যন্তধ্য, তার 
প্রুতবাদ করোছলাম ২৭শে জুলাই । 
ম্রীঘোষ 'প্রাতিবাদ'টুকু ' বুঝেছেন, 
কিন্তু আম কি চাই তা নাকি ভান 
বোঝেন নি; জানিয়েছেন ১০ই 
আগষ্ট । 

*প্টত্ন করে তাই বলতে চাই 
যে, বাংলা কুলে ইংরেজ শিক্ষার যে 
৯ নতুন কায়দাটা ৪র্থ শ্ৰেণী থেকে 
চালু হয়েছে। যেটা নিয়ে আশস- 
বাবর দারুণ গর্ব, সেটা শোষণ- 
ব্যবস্থাটাকে পাঞ্টাতে কিছ;মান্র 
সাহায্য করবে না, ৮০-৯০ ভাগ 
বাড়ীর ছেলেমেয়েদেরও কোনো 
উপকারে আসবে না। 
ছেলেমেয়ের দল কিছু না শিখেই 
অকালে ম্কুল ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়, 
তাদের এবাধ্তার মলে ক্ষধা 
অপ,স্টি শোষণ বগ্চনা। ইংরেজী 
কোনো বাধাই নয়। পাঁরবেশগত 
এই বাধা দূর করার জন্যে শাসনের 
অংশীদার বামপন্থীরা কোনো কার্যকর 
গদ্থাই বাতলাতে - পারে নি।, বরং 
* বাংলা স্কুলের স্বাধীনতা খর্ব করে 


ইংরেজণ মাধ্যমের গকুলগাঁলিকে আঁধ- 


কতর জনাপ্রয় করে দিয়েছে তারা । 
মাতৃভাষায় দড় না হওয়া পরত তায় 
- ভাষা শেখা শিশুর পক্ষে ক্ষাতিকর-_ 
এ-উপদেশ গ্রহণে তারা কেবল অসহায় 
মানৃযদেক্সই বাধ্য করেছে । . সদা 
সত্য কথা বাঁলবে। না বলিয়া পরের 
দ্রব্যে হাত 'দবে-না। আহংসা পরম 
ধর্ম ইত্যাদ উপদেশামৃত সবই 
অবশ্য নীচৃতগার মানুষদের উদ্দেশ্যেই 
~ উচ্চারত হয়েছে বরাবর; ওপর ওলার 
স্বার্থে । কারণ শাসন-ব্যবচ্ছাটার 


শবাধশবধান সবই ওপরগুলায় সেবা... 


তেই নিবোদিত।, 

সমাজতন্ত্র : দেশগুলো আগে 
নিরক্ষরতা দর করোৌন। আগে 
কমেছে নির়্তা দরে। এদেশে 


নিরধতাকে পুষে রেখে লাক্ষরতা 
বুদ্ধির আঁভযান চলেছে; যাতে মানুষ 
সক্ষর দানে সমর্থ হয়। 

আঁশসবাবু যেভাবে  দেশী- 
[বিদেশ সাহিত্যিক- শিক্ষণবদদের 
বাণ’ উদ্ধত করেছেন। তাতে যে 
কোন পাঠক [নিজেকে বি এভের ছাত্র 
ভেবে বসতে পারেন । যাহোক; এদের 


মধ্যে শরৎচম্দ্। গান্ধীজি। রমেশচন্দ্র- 


মজুমদার। সত্যেন্দ্রনাথ বসু তো 
ভাবাবেগ বশত ইংরেজঠুর প্রয়োজন'- 


তাকেই অস্বীকার করেছেন । আর. 


৯কাবগুরুর এগায়ো বছর বরস পর্যন্ত 
“মাতৃভাষার কোনো প্রাতিদ্দ্ী” 
ছিলোনা--কথাটিতো তথ্যের দ্বারা 
প্রমাপিতই নয় । ছ-সাত বছর বয়সেই 
রধীশ্্রনাথ ইংরেজ” পড়েছেন, পরের 
অমন বসে তান ইংরেজ শিক্ষকের 


যে গরীব 


"প্রিয় ছেলেটির 


বামক্রণ্ট সরকার ও ইংরেজী 


অধানে তার ইংরেজ "শিক্ষার ব্যবস্থা 


করেছেন। অন্যান্য শিশুর কথা মনে 
রেখে কাঁধ ইংরেজ শিক্ষার প্ত- 
কাঁদিও রচনা করেছেন, নিজের হাতে 


বহু শিশুকে ইংয়েজী শিখিয়েছেন । 


আর বিদেশ ভাষাবিজ্ঞানগর 
কথা ? এদেশের উচ্চবিত্ত-মধ্যবিতরা 


সে-কথা মানে নাকেনো 2 সাম্রাজ্যবাদ | 


পঠাজবাদ-লালিত এই বুজেয়া ভাষা 
বিজ্ঞ নীরা কি ভারতবর্ষের  অন্ডুত 
পাঁরাশ্থীতটার খবর রাখেন? তাঁদের 
এসব কি জানার স্বাধধনতা আছে যে 
এদেশে আফস পয়নের কাজ করতে 
গেলেও দ্বিতীয় ভাষা ইংরেজ্ীর জ্ঞান 
আবশ্যিক? একজন নিরক্ষর শহরে 
মাকে পযন্ত কাপ-ডিশ-ফ্যান-লাইট 
লোডশোডং পেন পেনাসল 
স্পোর্টস পাশ ফেল টিফিনবকক্স 
ওয়াটারবটল ফোন রেশন ডিনার 
টেবল সেল শোরুম ইত্যাদ ইংরেজ 
শব্দ নিত্য আওড়াতে হয় । দেবরত 


' বিশ্বাস জর্জদা সেজে, ইংরেজী 


রব'ষ্ন সঞ্জাত গাইলে নাবালকদেরই 
বেশ" গদগদ আনন্দ দেখা যায়। 
পারবেশটার ইংরেজশ দাবী তারতর 
করে তুলে মাতৃভাষার প্রাত দরদ 
দেখানোর ব্যাপারটি ভচ্ডামী ছাড়া 
আর ক হতে পায়ে? আর এই 
মাতৃভাযাটাও তো মায়ের আধগত 
নয় । ক'জন মা জানেন যে, তার 
মহাধমিককণে 
অবরবগ্নশয় করাণক হওয়াটা তেমন 
আনন্দের সন্দেশই নয়? 


যা হোক, অন্যান্য বহু মানুষের 
মতো আমিও চাই খাওয়া পরার 
ন্যায্য নয়া হ্যবন্থা হোক, তাহলে 
আমরা কেউই অকালে পড়া "ছাড়বো 
না। ইংরেজণকে বাস্তবে অপ্রয়োজনীয় 
করে তোলা হোক) তাহ'লে" আমাদের 
শিক্ষণীয় ভাষা এবং [শিক্ষান্ত বাহনের 
জন্যে কোনো ছিতাঁয় ভাষায় দরকারই 
হবে না । বৃথা তর্কের ঘুষোঘনাষ 
করে কোনো ঘোষ বা সাহা ভুলতে 
চাইবে না তাদেয় সমস্বার্থ' ও শ্রেণী 


' সমতার কথা । কেননা ৮৪1৯০ ভাগ 


মানুষের মঙ্গল এবং তায়ই স্বার্থে 


ব্যবস্থাটার নির্দয় বদল উভয়েরই আন্ত". 


রক কামনা বৈ তো নয়? 
K নিম'ল সাহা 
এই [বিষয়ে আর কোন বাদ 

প্রাতবাদ প্রকাশ করা হবে না। 
সম্পাদক 





দর্পণ 
.॥| চাঁদায় হার ॥ 
বাঁধক--৩০ টাকা 
যাম্মাষক ১৫ টাকা 
শৈমাসিক ৭৫০ - 





নিশীথে নিষাদ £ অমিয় চৌধুরণ । 


প্রকাশক £ -সাঁহত্য ভারতী প্রকাশন', 
২৮৭, রাঞ্জার রাজবল্লভ স্ট্রট। 
কলকাতা-৭০০০০৮ দামঃ বায়ো 
টাকা । | 

বাংলা প্রগ্নাত সাহিত্যে যে কজন 
লেখক দুম‘রভাবে শিল্প: সচেতন, 
দ'ঁ্ঘ‘কালের চচাঁয় লক্ষ্যভেদ*, ঘনিষ্ঠ 
ও'সমাজ বিশ্লেষণে নিভুল, আময় 
চৌধুরী নিঃসন্দেহে তাদের মধ্যে 
অন্যতম । কিন্তু যেহেতু লেখক 
কলকাতাবামী .নন। মফঃম্থলবাস। 
সম্ভবতঃ সে-কারপেই কলকাতার সমা- 
লোচকদের আলোচনায় তান প্রায়শই 
অন;'ল্লিখত । অথচ শান্তণাল’ লেখক 
অমিয় চৌধুরী দীর্ঘকাল যাবত 
বিভিন সময়ে বিভাব পন্ন-পান্রকায় 
এমন কিছ; গ্গা লিখেছেন যা প্রগাত 
শাবযের স্বনামখ্যাত লেখকের সমকক্ষ 
তো নিশ্চক্নই। বরং কোন 
দিক থেকে অধিকতর শিজ্প-সফল । 

তার দ্তীয় উপন্যাস নশণীথে 


নিষাদ'ও সেই শীল্তরই পারঠারক। 


অমিয় চৌধুরীর প্রথম উপন্যাস আত্ম 


বৃত্ব' যথেন্ট সাহত্য গণসম্পন্ন হওয়া 
সত্বেও নানা কারণে জনাপ্র় হয়নি । 
খনশীথে নিষাদ’ নায়কের স্বগতোন্তিয় 
রধীততে কাথত কাহিনী ও আত্ম 


আক।শবাণা. 


২য় পম্ঠার পর 

সুলেখক ৷ একতান শিল্পা গোম্ঠীর 
পাঁরচালক । তাঁর বম্ধ্‌ সৈয়দ মাঁতউল 
ইসলাম সরোদ বাজান । শ্রীসাদী 


চাশ্স পাচ্ছেন না! মাতউল বহ: কাল . 


আগে বৃববাণীর শিল্প ছিলেন । 
এখনও অডিশনে রেডিওতে পাশ 


. করলেন না। মৃতিউলের এক আ.জ্মীয় 


চুপ চপ বললেন ওর খবর। 
মাতউল যাঁদ জানতে পরে তাহলে 
কেলেক্কারী হবে। মতির ভয় এ খবর 
প্রচারত হলে, তার প্রতি আচারের 
কথা বললে সাম্প্রদায়িক বলে পাঁরাঁচিত 
হবে সে। তার কুফগগ অন্যরকম । 
তার চেয়ে চূপ করে থাকা ভালো । 


বাংলায় এম. এ পাশ কাদের আলণ : 


পল্লণগ্রণীত গান । এর কপাল ফাটা। 
বেচারা মূললমান বলেই চাম্স পাবে না 
বলছিলেন আল'র বন্ধু রেলের কম?” 
মিষ্ট্‌ মল্লিক । মিন্টুর বন্ধ: মীর 
সামসুল আলম রবাঁল্দু ভারতী থেকে 
সঙ্গগতে এম, এ পাল । পল্লীগণীত 
গেয়ে, বহু আসরে পুরস্কার পেয়ে- 
ছেন। রেডিওতে শিল্পী হতে পার- 
লেন না। নজরুল গীতি [শিপ 
সওগাত আলাঁও প্রশংসা পেয়েছেন । 
সাফল্য পেয়েছেন । আকাশবাপার 


“অডিশন নামক লক্ষ্যভেদ করতে 


পারেননি বলে'আভমানে অনেককেই 


এড়িয়ে চলেন ।, গঞ্জল শিল্পী আশফাক 


আহমদ চান্স পেলেননা য়েডিওতে। 
এদের অপয়াধ ক? 


সম।জ বিশ্লেষণে নির্ড ল. 
মানস ঘোষ 


কোন 


বরেণ্য ভট্রাচাষ*। 


বিশ্লেষণ এমনি চমৎকায় প্রাজল ও 
গতিময় ভাষায় পাঁরবেশিত যে পাঠক 
একবার পড়তে শুর করলে রুদ্ধ 
নিঃশ্বাসে শেষ না করে পারবেন না। 

উপন্যাসের নায়ক ভাস্কর, সময়ের 
ক্রমাগত সংঘাতে রন্তক্ষত বিধৃষ্ত এক 
যৃবক।" যে ধনী ব্বসায়শ কৈলাশ 


চট্টোপাধ্যায়ের উ়সে ক্যাবায়ে ড।্সার- 


এর গভ'জাত সন্তান £ যাম্পিক আঁড- 
জাত পরিবারের বিশৃঙ্খল ও অন্ুষ্থ 
পরিবেশে যে 'বাচ্ছন্নতাবাধ তাকে 


অনুক্ষণ যন্ত্রণা দিয়েছে, মাধ্টারমশাই- 
এর সঙ্গে মায়ের অবাঞ্চিত আচরণ, ' 


পিতা-মাতার মধ্যেকার দূরত্ব, মাতৃপমা 
ধাই.মার আপাত পবিত্র জীবনান্তরালের 


আক্নিক পাপোদ্বাটন। এবং তারই 


পাশে মধ্যাবত্ত বন্ধ: উচ্জ্ববলের পাঁর- 


বারের আন্তারকতাময় পারবেশের 


্পশ যেন সেই যন্তরণাকেই িগৃণ- 
তর.করেছে। অবশেষে মায়ের মৃত্যুর 
পর বদ্ধু প্রোমকা অন্টাদশপ আমে- 
কান যুবতীকে পিতার স্তী রুপে 
গহে আন্ন সেই যষণ্দণাকে এমন 
এক স্তরে নিয়ে গেছে যে শেষ পযন্ত 
সকলের অগোচরে গৃহত্যাগণ হয়েছে 
ভাম্কর। প্রায় নরালঘ্ব, আনকেতে 
[বাশ্লন্ট একটি সত্তা ভাম্করকে পথ 
দিল প্রগাতশীল চিন্তায় অভান্ত 
উজ্জ্বল । বাঁরজ্‌মের গ্রামে এসে 
নিজেকে গণআন্দোলনে যন্ত্র করে 
কণে এই প্রত্যয়ই সে পেল, মে লম- 


-স্যায় সে ও তার মতো অনেকে ছিব 


‘ 


1 সাতি ॥ 


বান, অসংলগ্ন, উদ্মাগণগামী, সে 
সমস্যার সমাধান করতে হলে সমাজের 
মৌল কাঠামোরই পারবত'ন দরকার । 
বলা বাহুল্য, তার এই অুদ্থ জীবন ও 
চিন্তার উদ্মেষে সবথেকে বড় ভ্ামকা 
হল যার, সেহল নাতাশা, যার 
পোশাক নাম সুপণা, যে পরে তার 
স্পীতে রূপান্তারত হয়েছে । এ জীবন 
তাকে যথাথই এক কা'ত্ধত -চারুতা, 
স্ু্থছতা নিয়েছে । কিন্তু বিগত 
জীবনে, নিজে নষ্ট না হলেও, যে 
প্‌তিগণ্ধময় পরিবেশে সে. নিঃরাদ 
প্রশ্বাস নিয়েছিল, সেই দঙ্গম্ধেরই . 


রেশটুকু বাঁঝ থেকে গোছল তার 


অবচেতনার স্তরে, যার ফলে প্রথমে - 
সে রাজনোতিক দিক থেকে 
ভ্রান্ত হল, এবং তার পয়েই নোতিক 
দিক থেকেও পাঁঙকগ জগবনের সব‘নাণা 
মোহাঁগ্তে পুড়ে ছাই হয়ে গেল। 
রাজনখীত-সচেতন অ.দশখনণ্ঠ স্তয় 
সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটল । । তার বেশ কয়েক 
বছর পর পৃলিশের গনীলতে নিহত 
চ্ঘ্ীকে থানায় সনান্ত করতে গয়ে 
বুঝি ভেতরের মানুষটা সহসা চেতনার 
অগ্নস্পর্শে . ভয়ঙ্কর মমান্তক এক, 
আবতের সৃণ্ট করল বুকের মধ্যে । . 
এমান এক দুঃসহ যন্ত্রণার কাতরোন্ত 
বুকে নিয়ে অন্ধকার প্রকোণ্ঠে কত" 
আত্মা ভাস্করের আত্ম সারক্মণ ॥ 


বন্তত ভাষার ওজ্জঃস্বতায়, গল্প 
কথন রীতিতে; চায়ন্রায়ণে এবং সবে. 
পার আবহসান্টতে লেখক বিরল 
নৈপুণোর পরিচয় দিয়েছেন । ছাপা 
বাঁধাই কিছুটা অকিিংকর এবং কিছু 
মুদ্রণ প্রমাদও আছে। কিন্তু এ সমন্ত 
ছোট-থাটো অুটিবচ)তির কথা বাদ 


' [দিলে উপন্যাসটি যে সচেতন পাঠককে 


যথেণ্ট তৃপ্ত দেবে না ধায় এমন 
আশা করা যায়। 





শারদীয়। লেখক সমাবেশ 
১৩৯১ 


নারায়ণ চোধুরণী । আহমদ টা । পরেশ ধর । ছিজেন্দ্রলাল নাথ। রশাঁদ 

আল ফার্‌কণ । অশোক চট্ট পাধ্যায় । জয়ন্তী চট্রোপাধ্যায় । দীপক ভট্টচাৰ্য। 
গল্প ও অনুবাদ গল্প 

মিহির আচার্যয। দীপংকর দাস । [নিরঞ্জন দেওয়ান । রমেন চক্বতাঁ" । 

মাত মুখোপাধ্যায় ৷ সমরেশ দাশগুপ্ত । নিঝশরপণ দেবরায় ॥ ধরন’ মম্ডল। 


নাটক 


ল্যাৎস্টন হিউজ ৷ ব্ৰজেন মজুমদার 


কবিতাগুচ্ছ ৃ 
ধাঁরেন্দর চট্টোপাধ্যায় । শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায় । বাঁরেন্দু গৃপ্ত । সমীর; 


রায় । সরোজলাল বন্দ্যোপাধ্যায় । 


সাগর চক্কবত | -গোবশ্দ হালদার । ! 


মূহাত্মদ নুরুল হুদা | শাশভ্ষণ ত | মোঃ আকলু মিয়া চৌধুরী ।+ 
সংমিত চট্রেপাধ্যার ॥। সব্রত পাল । মনোজ নন্দা । দণীধিময় সরকার! 


আলি ফয়র আল জামান । 


দাম আ।ট টকা 
মহালয়ার পূর্বে ই প্রকাশিত হবে 


কাষলিয় ৷৷ ১৭২/৩৫ আচার্য জগদীশ বসু রোড । কলকাতা-১৪ 
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শ্রীপ্রতিবেদক 


কলকাতার নাগারকদের পক্ষ 
থেকে পারিবহন মল স্বান মৃখাজি 
নগর উন্নয়ন মন্ত প্রশাস্ত শর এবং 
পুলিস কমিশনার নিরপম সোমকে 
বহরত্ব খেতাব দেওয়ার দাঁব জানান 
হয়েছে। 
মহানগয়ীর অভাবনীয় দুম্দশার 
জন্য এই তিন বঙ্দন্তান যে অবদান 
. রেখেছেন তারই পুরস্কার স্বয়প 
ও"দেয় তিনজনকে বক্ষরত্ব খেতাবে 
ভাঁষত করা উচিত বলে নাগাঁরকব-ন্দ 
মনে করেন। 
" তন জনই স্ব-স্ব ক্ষেপে কম 
মাহমায় মহায়ান। রবীনবাব্‌ অত্যন্ত 
দক্ষতার সচ্ছে সরকার বাস শহরের 


শ্লান্তা থেকে প্রায় তুলে দিয়েছেন এবং - 


প্‌বে" উদ্টাডাঙ্গা ও উত্তরে বায়াকপুর 
পষ'স্ত ট্রাম লাইন পাতার কাজে ব্রতী 
হয়েছেন । এতে দ'া্দক থেকে 
সুবিধা । সরকারি বাস উঠে যাওয়ায় 
ডিজেলের কালো ধোঁয়া থেকে নগর” 


বাসীরা রেহাই পাবেন এবং শহরের 


পরিবেশ কিছুটা দূষণ মস্ত হবে 
বারাকপুর এবং উচ্টাড৷ঙ্গা থেকে 
" ট্রাম চলতে শুরু করলে, বিশেষ করে 


| পরকারি অফিসের কমরচারাঁদের আর ' 


অফসে.আসতে হবে না, কারণ তাঁরা 
যখন বিঃ ধা, দী বাগে পেশীছোবেন 
ততক্ষণে আঁফস বন্ধ হয়ে যাবে | * 

' বামকশ্ট সরকার ক্ষমতায় আসার 
'পর সরকারি কর্ম'চায়রা বেশ কিছ; 
আর্ক সুখ সুবিধা পেয়েছেন। 


| কিন্তু রবানবাবহ যেভাবে তাঁদের : 


| পাশ্রমের হাত' থেকে ম:প্তি দিলেন 


ৃ তার তুলনা নেই । যা হয় করে সাত, 


: সকালে দং'নুঠো পেটে পরতে পার- 
| লেই হল। 


করছেন, পৌর -ও নগর উন মন্মী 


' রিত। 
পুলিস হাত উ'চু করেই আছে। দূ; 
পাঁচ মিনিট পরপর হাতটা একটু 


তায়পর একবার ' দ্রামে" 
. চেপে বসলে বা দাঁড়ালেই কাজ শেষ। 
1 নন্চদ্তে পাঁচ-ছ’ ঘষ্টার মত ঘুম । 

' . ররীনবাযরকে সবতোভাবে সাহায্য, 





প্রশান্ত শরে এবং পুলিস কমিশনার 
নরপম সোম। প্রশাম্তবাবুর 
একাদ্তিক চেষ্টায় শহরের বুকে একটা 
গ্রাম্য 


হয়েছে। 


যে কোন রাষ্তা বরাব় এগোলেই 
খাল, বিল, নালা চোখে পড়বে । 
শরাঁয়ের রন্ত চলাচল যাতে ঠিক থাকে 
তার জন্য মাঝে মাঝেই ঝাঁকুনি 
ব্যবস্থা। জঞ্জালেয় পাহাড় দেখলে 


নাকে কাপড় চাপা দেওয়ার কিছ 


নেই। বিশেষজ্ঞরা বলেছেন পচা গন্ধে 
হজমশান্ত নাকি বাড়ে! যত বাম' বমি 
ভাব হবে ততই ভাল। পাকম্থলশর 
খাদ্য ওঠা-নামা করলে পাকন্থলণর 
উপকার হয় । 

নির্‌পন্ন সোমের ত তুলনা নেই। 
ও’র নেতৃত্বে পুলিস বাহনণী একা- 
বারে খাঁটি বৈষ্ণব বাহিনগতে র্‌পাশ্ত- 
রাস্তার মোড়ে মোড়ে ট্রাফিক 


নামাতে হয় শুধু ভগবানের নামে 
লরিওয়ালাদের কাছ . থেকে দুচার 


টাকা ভিক্ষার জন্য । 


আগে তবু মাঝে মধ্যে যানজট 
হত। এখন নিরপমবাবূর নিদে'শ 
মানতে প্লিস লব ঢালাও যান- 
জটের ব্যবস্থা কয়েছে। উত্তর দক্ষিণ 
পূর্ব পশ্চিমে কোন ভেদাভেদ নেই। 
যোঁদকেই.. তাকাবেন শুধ -সার সার 
লার।- : 

শহরে 'লরি চলার" নাকি সদর- 
সাঁমা নিম্দিষ্ট' করা আছে। 
কিন্তু, নিরংপরমবাবহ এই; নিদ্দিষ্ট 
সময়সপমা মানতে রাজি নন। তাঁর 
মতে” গণতাশ্নক শাসন ব্যবচ্থার 
সকলের অধিকার সমান ॥ বাদ, ট্রাম 


টানি, মিনিবাস যদি দিন রাত চলতে 


পারে তু লরি চলবে না কেন, ? 


আর তাছাড়া পলস বাহ্নাঁতে 





স্বতন্ত্র ধরনের... E 
| শারদীয়া সাধ: নি 


এ বিভন্ন বিষয়ে বাছাই করা কয়েকটি প্রবন্ধের সংকলন । লিখেছেন 
| কয়েকজন অভিজ্ঞ ও প্রবণ সাংবাদিক এবং ধবণ্ধকার । 1 ৃ 


0... দাম পাঁচ টাকা . 
মফঃস্বলের এজেস্টর্য ১২ই সেণ্টটম্বরের মধ্য তাঁদের চাঁহদা রন 


কাষালরে জানিয়ে দিন I 








আবহাওয়া সাষ্ট করা সম্ভব - 


. কমা হিসাবেই জানতেন'। 


Phone . 24-4232 


শ:ণ্ধলা রক্ষার £শ্রটিও ত এর সঙ্গে 
জড়ত। জলকাদায়। রো. দ, ঝড় 


ওয়া কত'ব্য কাযে, অথচ কেউ একি - 


পয়সা ঠেকাবে না এ কেমন কথা ; 


সরকায়ি বাস এবং ট্রামের চালকরা - 


বড়ই বেরাঁসক। ওদের কাছে: হাত 
পাতাই বোকামি। অতএব লাঁরই 
ভরসা । যা দুস্চার টাকা ওরাই দেয় ! 


এই আদায় বন্ধ হলে গোয়াজের ভব ভজনা 
হবে কি করে? 


নিরমপনবাবুকে বঙ্গয়তু খেতাব 
দেওয়ার আর একটা বাড়ীত কারণ এই 
যে. উনি ইদ্রিস হত্যার তদন্তের 
কাজটি ধামাচাপা দিয়েছেন! কতবড় 
মুস্পীয়ানা। বিধান সভায় হৈ হটু- 
গোল হল, মুখ্ামণ্্র বিবৃতি দিলেন 
সংবাদপত্রে সমালোচনার ঝড় উঠল, 
কিষ্তু, নিরূপম সোম নিবিকার । 


উন দিনে একবার কি দুবার কোমর . 


বে"কাতে বে'কাতে রাইটাসে" আসেন, 
স্বরাষ্ট্র সচিবের স্ছে ফৃসফাস করেন 


এবং লালবাজ্রারে ফিরে যান । ও"কে ' 


দেখতে দেখতে রাইটাসে' কত'বযরত 
কনস্টেবঙ্গরা এমন অভ্যান্ত হয়ে গিয়েছে 
যে এখন আর দেখলে উঠে পষ্ত 
দাঁড়ায় না। ধরার 
পৌরসভার ধর্মঘট চলাকালে 
প্রশাশ্তবাবুরও আতয়িন্ত নাম হয়েছে। 


ধর্মঘট ভাঙতে ডান পুলিস: লেলিয়ে ' 
দিয়েই ক্ষান্ত হনান। এমন সব লম্ধা- 


চওড়া বন্তুতা দিয়েছেন যে ও'র 
নিজের দলের লোকর়াই অবাক। 


. এতদিন 'প্রশান্তবাবৃকে সবাই 
কিল্তু 
ভিতরে ভিতরে উনি 'যে ব।*ম' হয়ে 
হয়ে উঠেছেন সেটা অনেকের কাছেই 
ছিল অজ্ঞাত। তাই 'ধর্ম'ঘটাদের 


উদ্দেশ্য করে 'ডানু যখন' বললেন, , 


কাজে বাধার সৃষ্ট করলো পিটিয়ে 
চামড়া তুলে দেব, তখন সবাই ভাব- 


লেন) যাক এবার তাহলে একজন 
পৈটাবার মন্ত্রী পাওয়া গেল । 


প্রশান্তবাব জাত বিপ্লবা। উনি 
বলেছেন, . আঁফিসে শৃঙ্খলা আনতে 


গেলে” [পিটুনি ছাড়া উপায় নেই।; 
- বেয়াদবদের ঠান্ডা কি করে করতে হয় 


তিনি জানেন । ওকে এক সহকমখ' 


জজ্ঞাসা করোঁছলেন, মবই'ত বুঝলাম 
তা জঞজলের পাহাড় সরাবে কে? | 


ও"র ঝটপট উত্তন, আয়ে মশাই, 'অত 
ব্যন্ত হলে চলে না । একট; দৃগন্ধ 


ঈহ্য করার ক্ষমতা থাকা চাই। বিপ্লব 
' অমনি অমান হয়না ॥ সাত্যকারের 


পাহাবগ্লাব শুরু হলে ঘরে ঘরে মড়া 
পচবে ৷ '' তখন £. ' সব শুনে আর 
একজন বললেনঃ অত কান্ড হওয়াক্স 
আগে প্রশাশ্তবাবৃকে 'খেতাবটা দিয়েই 
দাও। তরে হাঁ, .রবীন মংখাজি 
-আর নিরংপম সোমকে বাদ দিওনা. 


৯৭ 


» 


কতৃক পরিচালিত দ্থান'য় কোমগর 
মাত:সদন ও 1শশমহল ধরতিষ্ঠানাট 


, বৰ্তমানে এক দারুণ আথক সঙ্কটে 


পড়েছে বলে হাসপাতাল পাঁরচালক 
এন্ডণাঁর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে । 
তাঁরা বলেছেন, অবিলম্বে সরকারের 
দেয় অনংদান বাড়ানো না হলে হাস- 
পাতালে এক অচল অন্দ্থার উদ্ভব 
হওয়ার আশঙ্কা আছে । কারণ, বছরে 
প্রায় দেড় লক্ষ টাকা ঘাটতি বাজেটে 
হাসপাতালাট চালাতে হচ্ছে ।. 


হুগলী জেলার প্রবণ ম।ক“সবাদ' 
কমিউনিস্ট নেত, প্রান্তন বিধায়ক এবং 
সংসদ সদস্য মনোরঞ্জন হাজজরার 
নেতৃত্বে কোম্নগর পৌরসভার চেয়ার" 
ম্যান বাসুদেব ইন্দ্র এবং অন্যতম 


কমিশনার সমীর ব্যানাজ অন্যান্য 


হকমখদের সহযোগিতায় হাস" 


পাতালাটর উন্নয়নের-ব্যাপারে বিভিন্ন- 


একটি হত 

অন্ডাল্গ £ গত ১০ই জুলাই 
অন্ডাল থানার মধৃজোড় কালয়ারশর 
শ্রামক মহাদেব মাঝ কাজ শেষ করে 
স্ধ্যায় কাঞজ্জোরা বাজারে বাজার 
করতে আসে । এদিন মহাদেব প্রান 
১২০০ টাকা- মাহিনা পার, এ 


টাকা তার সঙ্গেই ছিল। বাজারে ধার 


দেনা পাঁঙক্লশোধ করে-_ বাজার হাট 
করে সন্ধা ৭-৩০ ঘরে 'ফিরছিল। 
রেললাইন থেকে অনেক দুরে খাস, 
কাজোরায় রঙ্ঞা দিয়ে যাবার সময় সে 
গুলিবিদ্ধ হয়ে সঙ্গে সঙ্গেই মারা যায়। 

পরেয় দিন, ১১ জুলাই তার 
ভাই খোঁজ করতে করতে কোন এক 


সে সংবাদ- পেয়ে অষ্ডাল জি - 


আর পিতে,এসে, জানতে পারে এ 
ধরনের একটি মৃতদেহ আর. পি 
এক তাদের « দিয়েছে. 
ন, আর,প 88818 হিসাবে 


"থেকে এনে শেষ কাজ করা হয়। 


এবং. 


Price —60 78199 


রি ৮ কোমগর গোরসভা_ ভাবে আগ্রাণ ন চেও কলন তাছাড়া? 


সম্ঞতি তাঁরা রাজ্যের অন্যতম স্বাদ্ছা- 

মগ্রী অন্বাগ্ণ মুখাজির সঙ্গে সাক্ষাৎ 
করে এব্যাপায়ে বিস্তারিত আলোচনা 
করেছেন এবং আক অনটনের কথা 
জানিয়ে হাসপাতালে সরকারের দেয় 


- অনাদান বাড়ানোয় দাবি করেছেন। 


জানা গেছে, স্ব স্থামল্তপ শ্রীমুখাজি 
কোন্নগর পৌরসভা তথা ওই হাস- 
পাতাল বর্তৃপক্ষের আথক সঙ্কট 
সমাধানের দাবাটি সহানৃভাতর সঙ্গে 
বিবেচনার আশ্বাস দিয়েছেন ।. 

" উল্লেখযোগ্য, মহানগরী কলকাতার্‌ 
বিভিন্ন সরকার হাসপাতালে নানা 
ধরণের রোগগ্রন্ত নরনায়ণ ও শিশুর 
ভিড় লাঘবের উদ্দেশ্যে কোমগর 
.মাতৃপ্দন এবং শিশহমঙ্ল প্রাতগ্ঠান-' 
টিকে এক বিরাট পাঁরকঙ্পনাসহ 
সম্প্রীাত বেশ কয়েকটি বিভাগের 
আধহাীনকণকরণ করা হয়েছে । 


্ 


এ মৃতদেহ পোম্টমটেমি শরার জন্য 
পাঠিয়ে দিয়েছে । পরবর্তীকালে 
মহাদেব মাঝির মৃতদেহ হাসপাতাল 

বেসরকারী সংবাদ এইরকম 
প্রথমে রাঙ্জার মহাদেবের টাকা পন্নসা 
ছিনতাই করা হয় তারপর তাকে গুলি 
করে মেরে কয়েকজন মৃতদেহ টেনে 
এনে রেললাইনের পাশে রেখে দেয় 
এবং অন্য জারগা, থেকে কিছু লোহা- 
লক্য় এনে.মহাদেবকে ওয়াগন ভাঙ্গায় 
চক্রান্তে জড়িত করে জি, আর, পি-কে 
হষ্তাস্তর করে। কাজোরা বাজারের 


বহু মানুষ এ জিনিষ দেখেছেন। 
আর, ?প, এফ (রেলওয়ে পযালিশের) 
এই ধরনের অতাচায় ও এই হত্যার 
তদন্ত ও দোষাঁদের শান্টি দেবার ব্যবন্ছা 
কযা প্রয়োজন । 8881১ { 





সরকারাঁ- 'বেসরকারণ প্রভুত্বের কাছে নি দিতিপ্সত্তাকে বন্ধক রাখেনান 


মাহর আচার্য" সেই বিরল লেখকদের অন্যতম । 


লেখককে উর হবে।, ., 


বার পাঠকদের এই 


॥ 


বিডির, আচ প্রণীত . - 


নির্বাচিত গল্প ১৬০০ 


বাঙাল" বুদ্ধিজীব" মানস ও সমাজভাবনা ১৫ ০০ 
শতব্ষের আলোকে শরৎচণ্দু ১০০০ 


= 


r - £ 
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নিউ বুক সেম্টাস‘ LES ae 
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বালে বহু । সম্পাদক কব বি. আই. পি. টি. প্রেস, ২৭বি, লেনিন সংগ কলিকাতা-৯৩ থেকে মাত এবং দর্পণ কাষলিয় ৬১ মট লেন, কলিকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত... থেকে ইন র্‌ 


গাঞ্জাবের ঘটনার গতিগরৃতিতে রাষুগঠি জৈন গং 
বিচণিত ৪ বে্জীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর কাছে ফ্রোতত প্রকাশ 





মলা ্ ৩৩শ সংখ্যা, দৰ্প ॥ শুক্রবার, ১৪ই সেপ্টেম্বর ৮৪ বিল 
উ-কগ ছলে “সাচ্চা 
কমী'ছের প্রাধান্য দিতে 
রাজীব গান্ধী ব্যথ 


7. ই" কংগ্রেস মহাসাঁচব শ্রীরাজণব 
গাম্ধণ নিজের দলে “প্রাণ সগ্যার” 
করার জন্য কয়েকটি শিক্ষা শিবির 


করলেন । আয় প্রদেশে প্রদেশে 
“সাচ্চা” কমের প্রাধান্য দেওয়ার 
উদ্যোগ নিয়োছলেন বলে দায! করে- 
ছিলেন কিন্তু এ ব্যাপায়ে যে 
পুরোপনীয় তান ব্যর্থ হয়েছেন তা 
প্রাতাঁট প্রদেশ ই'কংগ্রেসের খেয়ো- 
.খ্বার়তে পারদ্ষার হয়ে পড়ছে। 
লোকসভার নির্বাচন হওয়ার আগে: 
“উনি সংগঠনকে নাকি ঢেলে সাজাতে 


ওরা আসছেন 


পশ্চিমবংগের কযম্নেকাট ব্যাঞ্চেরর 
কান্গকর্ম থাতয়ে দেখার জন্য সংসদায় 


পরামর্শদাতা কাঁমটির একটি প্রাত- 
নিধি দল আগামণ ১৭ তারখে 
কলকাতায় আসছেন । 


এই প্রাতানিধি দল ১৭ এবং ১৮ই 
সেপ্টেম্বর কলকাতার বিভিন্ন ব্যাঙ্কের 
কাজকর্ম এবং অগ্রগাতি সরেজমিনে 


খাঁতয়ে দেখে কেন্দ্রীয় অথণমশ্্কের 


কাছে তাদের প্রতিবেদন পেশ করবেন 
বলে জানা গেছে। 


এই প্রাতানাধ দলে বিয়োধী বল 
দল সহ কংগ্রেসের কয়েকজন এম, পি 
থাকছেন বলে জানা গেছে । এই 
প্রাতানধি দলটি এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের 





- খ্যাসিসট্যাশ্ট জেনারেল 


চেয়েছিলেন! এখন প্রাতপদে এমন 
বাধা পাচ্ছেন যে তাকেও সেই 
পহরোনো কায়দায় আপোষের পথে 
চলতে হচ্ছে । উাঁন নিজে £মস্টার 
কূখন”- একজন পরিচ্ছম মানুষ-- 
বলে পারাচত হতে চাইলেও তাষে 
কংগ্রেস কালচারে সম্ভব নয় তা 
ক্রমশ বুঝছেন । ও'র পূজনশযা 
মাতৃদেবী যে ধি্ষবৃক্ষ রোপণ করে- 
ছেন তা উৎপাটন কয়া যে কঠিন তাও, 
উাঁন মনে মনে বঝতে পারছেন। 
শেষাংশ ২য় পণ্ঠায় 


সদ্য খোলা ইশ্টারন্যাশানাল 'ডিভি- 
শনের কাজজকম" দেখার ব্যাপারে খুব 
আগ্রহী বলে ওয়াকিবহাল সূত্রে 
খবর পাওনা গেছে । 

এই প্রাতনিধি দলকে বিভিন্ন 
ব্যাঙ্কের কাজকর্ম পরীক্ষা করে দেখা- 
নোর ব্যাপারে সাহ।য্য করবেন কাত 


- ই্জনীয়ার় এবং এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের 


প্রা।নিং ও ডেভেলপমেন্ট বিভাগের 
ম্যানেজার 
শ্রীশঙ্কর সেন । 

দপ'ণের।পক্্ থেকে এই প্রাত- 
নিধি দলের সঙ্গে যোগাযোগ করে 
তাদের মতামত জানার চেষ্টা করা 
হচ্ছে । 





রাম্ট্রপাত হওয়ার ঠিক পয়েই 


 শীজৈল সিং বলেছিলেন যে তাঁর 


দলনেরী তাঁকে যখন যে কাজের 
দায়িত্ব দেবেন তা.'ঁতান আত 
বিশ্বস্ততার সঙ্গে. সম্পন্ন করবেন। 


“যদি আমাকে বাড়ংদারের কাজ দেন 
তাও আমি সানন্দে গ্রহণ করব”__ 


বলোছলেন তান । | 
কিশতু আজকে প্রীজেল সিং আর 
তাঁর ঘলনেন্রীর সবাকছ কাজ একজন 


সুশতবল সৌনকের মত 'নদ্বিধায় 


মেনে নিতে পারছেন না। বিশেষ করে; 
পাঞ্জাবের ঘটনার. গাঁত প্রকৃত যে 


ভাবে চলছে তাতে সরকারের ভামকা 
সবটা তান সমর্থন করতে পারছেন 
না। মানসিক ভাবে তান বিশেষ 
[বচাঁলত । তাঁর মনের ভাব [তান 
তাঁর আঁত ঘনিষ্ঠ মহলে প্রকাশ ত 
কয়েছেনই কেন্দ্রীয় হয়াম্টী মন্ত্রী 
শ্রীনরস'মা রাওকে তান পারৎ্কার 
জানিয়ে দিয়েছেন তাঁর মনোভাব । 
পরে প্রধানমশ্মীকেও বলেছেন । 

এখন রাজধান'তে রাজনৈতিক 
মহলে সব চাইতে আলোচিত বিষয় 
হল রাম্ট্রপাতর এই বিক্ষোভ। 


ওপরতলার মহলে এই নিয়ে চাপা 


গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে। এই সুত্রে 
জানা গেছে প্রীজৈল সিং শুরাম্টরমশ্তরী 
নরসামা য়নাওকে নাকি বলেছেন যে 
পাঞ্জাবে রাষ্ট্রপতির নামে শাসন 
চলছে কষ্তু রাষ্ট্রপাত নিজে কিছুই 
জানেন না কেন কথন কিসম্ান্ত 
নেওয়া হচ্ছে সরকারের তরফ থেকে । 

এটা ঠিকই যে প্রসাশন চলে 
রাষ্ট্রপতির নামে যেহেতু তিনি 
নিয়মতাশ্রক প্রধান। যা কিছ 
[সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় তা কয়েন কেন্দ্রীয় 
মাঁশ্রসভা তাঁর নামে । কিন্তু সাধারণ 


শেষাংশ ২য় পচ্ঠায় 





গি পি এমের তরুণ নেতৃত্ব ছলে 9 
সরকারে গুরুত্বপূর্ণ অঃশ নিতে চাইছেন 


নন নদ সনপস্ম পণ দু তরুণ নেতাকে উন্নীত 
কয়েকটি ব্যাঙ্কের কাজকম করার বিষয়ে আলোচনা 


খতিয়ে দেখার জন্য 


|. সি, পি, আই, এম-এর বিধানসভা 


সদস্য এবং রাজ্যন্ভরের অন্যতম 
তরুণ নেতা শ্যামল চক্রবতণ'কে রাজ্য 
মম্িসভায় নেবার জন্য সরোজ 
মুখা ও জ্যোঁত-বসুয় সঙ্গে কয়েক" 
জন তরুণ নেতা আলোচনা চালাচ্ছেন 
বলে খবর পাওয়া গেছে । 

দি, পিঃ আই-এম দলের সম্পাদক 
লম্ডলগর সদস্য কয়েকজন তরুণ নেতা 
--এদের মধ্যে আছেন বিমান বসু, 


বুদ্ধদেব ভট্র চাষ) আনল বিধবা ' 


প্রমূখ-চাইছেন শ্যামল চক্রবতধকে 
বত'মান রাজ্য মাম্প্িসভায় জায়গা 
দেওয়া হোক । 

এই সব তরুণ নেতাদের হন্তব্য 
বত'মান মাশ্লিসভায় এমন কয়েকজন 


প্রবীণ নেতা আছেন যারা শারপীরক 


কারণে তাদের দপ্তর ঠিকমত দেখতে 
পারছেন না, বাঁদও তাদের যোগ্যতা 
সম্পর্কে এইসব তরুণ নেতাদের 
কোন সন্দেহ নেই । g 


৷ মাঁন্তত্বে বসাতে । 


সি, পি, এম-এর তরুণ নেতৃত্ব 


যাদেরকে প্রয়াত প্রমোদ দাশগহপ্ডের " 


আশাীবদিধনা বলে পার্ট‘ মহলে বলা 
হয় তান্না চাইছেন শ্যামল চক্রবতণ“কে 
রাজ্য পারবহন সংশ্ছার চেয়ারম্যানের 
পদ থেকে সারয়ে এনে রাইটাসের 
এই নেতারা 
আশা করছেন শ্যামলবাবুর মত তরুণ 
নেতাকে মাম্পসভাম্ গুরুত্বপ্‌ণ* 
দপ্তরে বসানো হলে মাম্পিসভার কাজ- 
কর্ম আরও ভালভাবে চালানো যাবে। 


এব্যাপারে জ্যোতিবাব? ও রাজ্য 
কামিটির সাধারণ সম্পাদক মরোজ 
মখাজার সঙ্গে তারা ঘন ঘন আলো- 
চনা করছেন বলে খবর পাওয়া গেছে । 
এদিকে সংগঠনের গরুত্বপথণ 
কাজে বাতে তরুণ নেতৃত্ব অংশ 
নিতে পারে তার জন্য চেম্টা হচ্ছে । 
শোনা যাচ্ছে বিমান বসকে রাজ্য 
সপাদকমন্ডলণর ধংগ্ম সম্পাদক করার 


, প্রদীপে আনার জন্য 


জন্য পালটব্যারো ও কেন্দ্রীন্ন কামটির 
ওপর চাপ সন্টি করা হচ্ছে। 


বিমানবাঝকে সংগঠনের পাদ- 
তরূণ নেতারা 
মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু এবং রাজ্য 
কাঁমটির সম্পাদক সরোজ মৃখাজণী সহ 
অন্যান্য রাজ]জ্ঞরের নেতাদের সঙ্গেও 
কথাবাত! বলছেন। 

কিছ; প্রবীণ নেতা তরুণ নেতু- 


ত্বকে বেশী করে - প্রাধান্য দেওয়ায় 


ব্যাপারে খুব আগ্রহী নন। তারা 
চান দলীয় নেতৃত্ব প্রবীণ নেতাদের 
হাতেই রাখা উচিত। কারণ পোড় 
খাওয়া আভিজ্ঞ নেতৃত্বই দলকে সঠিক 
পথে পারচালনা করতে পারবেন । 


অবশ্য শ্যামলবাবু অথবা বিমান- 


বাবুর ব্যাপারে রাজ্য কামাট এবং 
পালটব্যরো এখনও কোন সিদ্ধান্তে 
আসতে পারেন নি। কারণ দলের 
ঠনতন্বে যুণ্ম সম্পাদকের কোন 
পদ নেই।- ' - 

তবে ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা 
দলের প্রবীণ নেতৃত্বকে কিছুটা সরে 
এলে তরুণ নেতাদের কিছ: কিছ? 
প্রাধান্য দিতে হবে সংগঠনকে আরও 


গতিশীল করার জন্য । 


পা 


দই ॥ 





রাজীব গান্ধী 


বেচারা ছেলেমান:ষ |. 


এই ত অঙ্পাঁদন আগে বিহারের 
প্রান্তন মুখামল্তণ ডঃ জগন্নাথ মিশ্রকে 


উন সোজাসুজি হুমাক দিয়ে- 
ছিলেন তিনি যদ কেন্দ্র'বরোধণ 
এবং .হাইকমাম্ড বিরোধ ভূমিকা 
ত্যাগ না করেন তাহলে তাঁর বিল্লপ্ধে 
শাপ্তমলক ব্যবস্থা নিতে বাধ্য 
,হবেন। কিন্তু আজকের পারাস্থাত 
এমনই যে সেই জগন্নাথ ' মিশরের 
শরপাপন হতে হল  হয়ং দলনেতরণ 
দামসেদপ্‌রের প্রকাশ্য সভায় ডঃ 


মত ডেকে নিয়ে সভামণের প্রথম ' 


সারতে বাঁয়ে দিয়েই ক্ষান্ত হলেন 
টা ডঃ মিশ্রেয মনোন”ত _ ব্যান্তিকে 
দলের. প্রধান করলেন এবং আরও 
. কনসেসন দিলেন । ভাবটা যেন 
ঈবই ভাই ভাই। | 
'" অথচ এর আগে চন্দ্রশেখর সিং 
একজন সং ' প্রশাসক এবং তান 
রাজ্য প্রশাসনে জগমাথ মিশ্রের 
আমূলে যে দৃনশীতির - প্রশ্রয্ন দেওয়া 
হয়েছিল তার প্রাতকার করবেন 
এমন প্রচার করা হয়োছল। এখন 
আবার 1মশ্রজী _আন্তে আঙ্গে তাঁর 
প্রভাব বিস্তার করছেন । তাঁর অন: 
গ্বাতদের মাঁন্রসভায় গ্রহণ -করার 
প্রাতশ্রাত আদার করে নিয়েছেন । 
অবশ্য মিশ্রের প্রাতদ্ধদ্দারাও নিশ্রেয় 
নয় ৷ তায় পি এইচ ভি হওয়া নিয়ে 
তদন্তের দাবীতে এখন পাটনা মুখর । 
প্রা একই রকম চিন্ন প্রায় 


সর্ব । কি মহারাষ্ট্র কি গুজরাট 


ঠক যাজস্থান সব উপ্দলায় কোন্দল 
মোটেই কমেনি ৷ রাজশীব গান্ধীর 
সাচ্চা ই-কংগ্রেসের লড়ার স্বপ্ন 
দূরঅন্ঞ । 

- মহায়াণ্টে আনতঃলেনভে' শসলে 
গোষ্ঠীকে এড়িয়ে  বসম্তদাদা 
পাতিলকে প্রাধান্য দেওয়ার চেস্টা 
বারে বারে বাথ" হয়েছে । প্রকাশ্যে 
ঘোষণা করতে হয়েছিল রাজীব 
প্াম্ধীকে যে আনতুলের বিরুদ্ধে 


দুনপীতির,. অভিযোগের যে মামলা - 


চলছে তাতে সবরকম সাহায্য দেওয়া 


হবে দলের তরফ. থেকে । অথচ একটা - 


সমর এমন আচরণ করা হয় যেন 
আনতুলে রাজীবের কাছে অপাংস্তেয়। 
“বসন্তদাদা পাতিল মান্তসভায় gAs 
মত- সহকমশ পাচ্ছেন না।. 

ঢেলে যে সাজাবেন তাতে ই 
সরাসাঁর সায় দিচ্ছেন না। এর ফলে 


রাজ্যের প্রশাসনে বিশঙ্ধলা এসেছে__ ' 


আমলারা কেউ কাউকে ঢানছে না। 
আর দলের সংগঠন কাগজে কলমে । 
কেবল টাকা ছাঁড়রে যতটুকু রাখা 
হায় ।' এখানেও শীরাজশীব গান্ধীর 


ব্যর্থ 

পারক্পনা বার্থ । বিশহ্ধেল অবস্থা 
গুজয়াটেও । এখানকার দলের বিভিন্ন 
গোষ্ঠীর নেতাদের সজে ছয়ং 
প্রধানমন্তাঁ? প্রণব মুখাজী' ও রাজশব 
গান্ধী বারে বারে বৈঠক কয়েছেন। 
কিন্তু সবাইকে এক মণ্ডে নিয়ে এসে 
একটি জবরদস্ত সংগঠন গড়ে তোলার 
প্রচেষ্টা মোটেই সার্থক হয় নি। 
বর্ত'মান মুখ্যম্ত্ী মাধব রাও 
শোলাঙ্ক ও তার প্রতিদ্বন্দ্বী [জনাভাই 
দরঞ্জী এখন প্রকাশ্যে একে অপরের 
বিরদ্ধে বিতকে* অবতপর্ণ। গুজ- 
রাটের - দৈনিক পন্রিকায় প্রায় প্রাত- 
দিনই এই ধিতকের সংবাদ ছাপা 


হচ্ছে। ফলে এই রাজ্যে প্রায় এক ' 


বছয় কোন প্রশাসাঁনক কাজকম? ভাল 
ভাবে চলছে না। _ 

অশ্ধ্প্রদেশ। কণটিক। কেয়ালা ও 
তামিলনাড়ুর - বিভিন্ন গোষ্ঠীর 
মধ্যে ' সমন্বয়ের চেম্টা এখনও 
সফল হয়নি । . পশ্চিমবজেরও একই 
অবন্থা। দুই কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রণব 


ম:খাজশ* ও বরকত গান খান চৌধা- 


রাঁকে দিললশর নৈতৃত্ব একই মণ্টে 


. বন্ত:তা দেওয়ার নিদেশ দিলেও এমন 


দিন যায়না যেদিন না এ*রা নিজেরা 
নিজের প্রাধান্য বিস্তারের চেষ্টায় দলের 
লোকজনের সঙ্গে আলাদা আলাদা 


“ভাবে যোগাযোগ করে চলেছেন। 


প্রদেশ কংগ্রেস- কামটি পুনর্গঠিত 
হওয়ার কত রকমের সংবাদ ছাপা হল 
কিল্ত; অবস্থা ,যথাপর্রধম। সংগঠনের 
প্রাণ সপ্ঠার কয়ায় জন্য অতহঙসযবাবু 


প্রফংলবাবয্স নামও শোনা গেল।. 


যারা ইন্দিরা গান্ধীর দুঃসময়ে 
পাশে ছিলেন না এখন তারা কেউ 
কেউ ফিরে 'এসেই' দলের হোমরা 
চোমরা হয়ে পড়ছেন রাতারাতি । তা 


নিয়েও সব রাজ্যেই বিক্ষোভ রয়েছে ।- 
যেমন পশ্চিমবঙ্গে প্রিয় দাসমহন্সী। 


সোৌগত রায় অথবা কুমুদ- হট্রাচাষ+ 
প্রদীপ ভট্টাচার্য এখন সংগঠনে পাত্তা 
পাচ্ছেন বলে অনেকে অসন্তুষ্ট । 
আবার বিহারের আবদুল গ্ফুর। 


কেরালার এ কে এনটান আর হাঁরয়া-. 


নার চদিরামকে এ আই ?স সিতে 
দায়ত্বপ্‌ণ* পদ দেওয়াতে দলের প্রধান 
দপ্তরের সামনে কনটিকের এম পি এফ 
এম খান একদিনেয়.. জনা অনশন 
করে ফেললেন । স্বয়ং রাজশব 
কনটিকে মাগ্জারেট আলভাকে প্রশ্রয় 
দেওয়াতে অনেকেই অবাক হয়েছেন । 
সেদিন পর্যন্ত তিনি প্রকাশ্যে ইন্দিরা 
বিরোধীদের সঙ্গে ছিলেন । একই 


রকম ভাবে মহারাছ্ট্রে ওয্লাই বি চবন-' 


এবং উত্তরপদেশের কে 'সি.পদ্ধকে 
কোঁবিনেট মধাদা দেওয়াটা ম্থানশয় 
নেতারা মোটেই ভাল - ভাবে নিচ্ছেন 
(ll | 


হয়ে গেল। 





ধ-নিরপেক্ষ রাজনীতি 


শ্রীপতি নন্দী ' 


আমাদের এ হতভাগ্য দেশে. ব 
[বিপযায়ের সব্মৃখশন, বৃহত্তর ভার- 


স্বনামধন্য ভাস্কর য়াওয়ের মত যারা 
রাজনপাঁত কয়ে থাকেন, কিরূপ পার- 
শ্থিততে কি কি উপায়ে কাযোণ্ধারের 
চেষ্টা করে থাকেন, তা জানতে কারো 
আর বাকা নেই । ক্রিএশয্যাল” ১১ই 
আগ্রন্টের ঠিক পরেই হায়দরাবাদে. 
একটা কছু আত বাঁভংল ব্যাপার* 
ঘটানোর মতলব নিয়ে ভাম্কর রাও 
[শাবর এগুচ্ছে তেমন আশংকা অনে- 
কেরই ছিল । তাদের আশৎকা যে 
অমূলক ছিল না, ৯ই আগছ্টের 
সাং্প্রদায়ক দাক্গা হাঙ্গামায় তা প্রমাণ 
জাত কংগ্রেসী ভাঙ্কর 
কংগ্রেস কালচায়ের এতিহাকে অক্ষম 
রেখে একটা রাদ্দনৈতিক 'বিপয্য'য়কে 


সাম্প্রদায়িক বিপষ্য'য়ে পরিণত কলে 


একটা শ্টযাটেজিক . খেল দেখালো । 
যথারশতি কালাবজ"্ব না করে চোরের 
মায়ের হে'ড়ে গলার রামা রাওয়ের 
ঘাড়ে দোষ চাপিয্নে এক হাত তো 
নিলই, সারা হায়দরাবাদ শহরে লাগা- 
তার কারফিউ, জারা করে ১১ই 
আগণ্টের গণ সমাবেশকেও ঠেকিয়ে 
দেবার জন্য মানাতিরিন্ত সমর সঙ্ভাও 
নিল। হায়দ্রাবাদের মুসলিম মজালিশ 
দলের সমর্থনপন্টে ' ভাঞ্করপন্থী 
প্রাক-কংগ্রেসীগণ ও খোদ ই-কং 





এফ এম থান তো শ্রীমত! গাম্ধীয় 
কাছে এক 'ম্মারকালাপ পেশ করে 
জানিয়ে দিয়েছেন বে. যাঁরা এতকাল 
তাঁর অনুগত ছিলেন সুখে দৃঃখে। 
তাঁদের অবহেলা করে রাতারাতি 
[বিরোধী এবং স্থৃবিধাবাদীদের আশ্রয় 
দিয়ে-ভুল করা হচ্ছে। | 

একই আঁভযোগ করেছেন মহা- 
রাস্টের ই-কংগ্রেস এম পি জাখ্বববস্ত 
রাও ধোতে । তিনি প্রকাশ্য [বিবৃতিতে 


বলেছেন যে কনটিক নেতা শরীফ এম 


খানের সঙ্গে তাঁর সয়াসার কোন 
যোগাযোগ নেই । তবে মনোভাবের 


- দিক দিয়ে মিল রয়েছে তাঁর বন্তব্যের 


সঙ্গে । শ্রীধোতের অভিযোগ যে যারা 
একদিন শ্রীমতী গান্ধী ও সঙ্গ 
গান্ধীকে বিপদের সময় ছেড়ে চলে 
“গিয়েছিলেন তাঁরাই আবার দলেয় 
সবেসিবা হয়ে পড়ছেন। এর ফলে 
তাঁর আশঙ্কা দলের মধ্যে ভাঙ্গন এড়ানো 
মহদ্কিল হয়ে পড়বে । কারণ দেরীতে 
আসা সুবিধাবাদশ ও সুযোগ সম্ধানীরা 
যাঁদ লোকসভা নিবণচনে প্রাধান্য পান 
তাহলে . দলনেন্তীয় প্রীতি অকুণ্ঠ 
সমর্থনের কোন মূল্য বা স্বীকৃতি 
থাকবে না। | 


শিবির যে অবশ্যম্ভাবী রাজনৈতিক 


তাঁয়- পটভামকার় খোদ ইম্দিরা নেতৃ- 
ত্বও-একই অন্ধ্র কেলেঞ্কোরীর দায়ে 
ততোধিক ইমেজ বপষণয়ের 
সম্মুখীন । বিহারের জনৈক কংই 
এমপির দলত্যাগ, কনটিকেয্প প্রভাব" 
শালশ এম ' পি এফ এম খান ও 
মহারাষ্ট্রের এম পি জে ধোতের 
দল নেতৃত্বে তথা ইশ্দরা নেতৃত্বের 
প্রত প্রকাশ্য দোষারোপ, এ আই 
সি লি (আই)-এর একদা সাধারণ 


সম্পাদক ওাঁড়শার শ্যামজদ্বর মহা" 


পান্তের এবং অন্যান্য দ্থানে ই-কং 


এমেলে এমাঁপদের একাংশের নেতৃত্ব , 


[বিরোধধ হকারের পেছনে ক্যারি গম 
সঙ্কটের (ইম্দিরীয়) ঘনায়মান ছায়াটি 
[ক সায়া ভারতে তথা দেশ . বিদেশে 
দিনে দিনে আরো সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে 
না? ভাঙ্কর ইঞ্জ ফাইটিং ইশ্দিরাজ , 


. ইঞ্ডিয়া ওয়ার অন দি অন্ধু জ্রাষ্টয়ার- 


অর্থাং লড়াইটা দশ্যতঃ অন্তরে হলেও 
আসলে তা হীণ্বরা গাম্ধীর ভারত 
যুদ্ধের দূশ্যাংশ মাত । রাজনৈতিক 
[বপষণয়কে সাম্প্রদায়িক বিপয। য়ে 


পূপান্তারত করে পরাম্থাীতির মোড় -. 


'ঘবারয়ে দেবার শ্ট্যাটেজশটা চিরাচারত 


ইীশ্দরণয় কালচার । পিতার জীবিতা- 
বন্থার কংগ্রেস, সভানেন্রী হয়েই 
সদ্য সদ্য যে কাজে শ্রীমতী গান্ধী 
পারদাশ'তা প্রদর্শন করেন তা আর 
গছ নয়, 'কেরালায় নাধ্বাদ্রুপাদ. 


সরকারকে হটাতে সে রাজ) সাম্প্র- 


দায়ক ও জাতপাদবাদশ. [বভেদবাদকে 
রাজনৈতিক নধ্যাদায় প্রাতিষ্ঠিত করা । 
হাতেখাঁড়তে যে 'রাজনপাত' আয়ত্ত ' 
হয়ে গেছে, জীবদ্দশায় ত-ই চলবে 

এতে আশ্যযে'র আর কিই বাং 
আছে ? অতএব, ১১ই আগণ্টেই 

অশ্ধরে াজনৈোতিক সঙ্কট মিটতে পারে. 


না? 
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শিখ সম্প্রদায়ের কেন্দ্রীয় ধমস্থিন 
্বর্ণমশ্দিরকে একটা মিলিটারণ ব্যারাকের 
সামিল করে তুলে এবং কার সেবা” 
ধমণ'য় মহাসভা ও গরুদ্ধার আইনকে 
উপলক্ষ করে কংগ্রেস নেতৃত্ব শিখ 
সম্প্রদায়কে খন্ড খন্ড করেও 'দ্বিয় 
হয়ে বসে নেই । শিখ উগ্রপদ্থী 
সম্পর্ক‘ প্রচারের রকমে সকমে 
হম্দু লাশ্প্রিদায়ক পুনরভূখানেরও 


পরোক্ষ মদত জ:াগয়ে চলেছেন । 


‘সারা ভারত 'হম্দ্‌ মণ নামক 
সদা-প্রসূত একটা দল, আগাম! 
[নিবচিনে এক শতাবিক কেন্দ্রে প্রাথী“ 


- গ্রণলও 


দপ'ণ ॥ শত্রবায়, ১৪ সেপটেদ্যয়। 269, 


" দাঁড় করবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে. 


ঘটনা প্রবাহকে সৌদিকে আরো 
কিছুটা এগিয়ে দেবে তেমনটা - কোন 
অমৃপক আশিঙ্কা নয়। ; 

ভারতের বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন 
মাকমারা সাংপ্রদায়ক দল, যথা 
ভারতায় জনসংঘ, মহায়াষ্টের শিব- 
সেনা, রাম, রাজ্য. পাটি‘, পাঞ্জাবের 
হিন্দ: সংরক্ষা সমিতি হিন্দ; মহাস্ভা 
ও বিশ্ব হিন্দ; পরিষদ সহ ডন্রন- 
খানেক শান্তর নতুন জোট আজ কি 
কারণে মওকা খুজে পেয়েছে 
তা এমন কিছু দুর্বোধ্য নয়) শিব- 


"সেনার সবগিধনায়ক .বাল থ্যাকারে, 
' পাঞ্জাবী হিন্দ; সুরক্ষা 


সাঁমাতির 


পবনকুমার শম! কিংবা বলরাজ 


- মাধক ইত্যাদির সাম্মলিত শান্ত যে 


একটা ফেলনা সাম্প্রদায়িক শন্তি নয় 
একথা অনেকেই মানবেন £ এ শান্ত- 
জানে, - সাম্প্রদায়িকতাকে ং 
বাঁচিয়ে রাখতে হলে নিবচন চাই)" 
আর নিব চিনে সাফল্য অজন করতে 


' সাধ্প্রদায়িকতার অদতেই তা সহজ- 


লভা । গিণতন্দ্ের ধাপে ধাপে 
'গণতান্বিক সমাজতম্ম* আর ফি-ই 
বা হতে পারে? ' 
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অভিনব হলেও, দশটা কালোপ- 
যোগ’ তো বটেই 1 “যা দেবা দশা 


সা দেবা হীশ্দিরা+ স্তোস্ত্র ম্যে আধ্- 
[নিক নম়াদিল্লধর সবধিনিক শবজ্ঞান২ 
নিকেতন’ ' বিজ্ঞান ভবনে দিনভোর 
দংগ পজানয্ঠান হয়ে গেল। দ্ছান 
কাল ও পানুপাত্রী, বিচারে বিষয়টি 
অনেকের কাছেই রাজনৈতিক, মনে 
হলেও সমাগত ভন্তবৃন্দের ভাবভন্তি 
সম্পকে কায়ো সন্দেহ' থাকতে পারে 
না। এন টি রামা রাও যেদিন নয়া- 
দিল্লীর রাষ্ট্রপতি ভবনে ' “কৃত 
শান্তি বিধানের বিরদ্ধে, বিচার 
প্রাথথনা করতে ১৬২ জন অনুগামণ 
নিয়ে ধণ!- দিয়েছেন, একই অন্ধ - 
রাজ্যের একদল দেব'ভম্ক সেই একই 
২৮শে আগণ্ট দিনে বিজ্ঞান ভবনের 


- প্রশস্ত হলঘরে ( ঘর ভাড়া ১৬, 800 . 


টাকা) এক লক্ষ পৃ্পাজালি সহ এক, 
লক্ষ ভ্তোব্রপাঠ সমাপনাপ্তে ১,০০৮ 
খানা” নারকেল ফাটিয়ে শান্তি প্রগতি 
ও সমদ্ধি প্রার্থনা কয়ে ভগবতণ 
দুগা ইন্দিরায় পজাচ'না করেন ।, 
সদাশয় কেন্দ্রীয় সরকার স্বভাবতই 
এরূপ নতকাষে" যথাযথ সহায়তা 
করতে পরম. সরকারী এ বিজ্ঞান 
ভবনকে ‘ধর্ম নিরপেক্ষ: পজা পাব" 
পেয় কাজে ব্যবহার করতে অনুমাত 
দিয়েছেন, সরকার? আমলারাও দিনরাত 
পরিশ্রম করে এ মহানুষ্ঠানকে সবক্রি- 
স্ুশ্দর করে তুলোছিলেন। 

- বোঝা গেল। শ্রীণত? গাম্ধী ইহ- 
কালের মত পরকালেও রাজ্য সুখের 
ব্যবচ্ছাবল? প্রায় সম্পূণ* করে এনেশী 
ছেন । . শ্রীমতী গাম্ধার নাত: 
সম্পকে" যাদেয় অগাধ বিশ্বাস আছে 
তারা এটাও মানবেন যে, গ্রীমতগ 
গাম্ধী দীর্ঘকাল এ স্ট্যাটস কুও অথাং 


শেষাংশ ৭ম-পন্ঠো 


শরণ ॥। শ-ত্বার, ১৪ই সেপ্টেম্বর, ১৯৮৪ 


_.জিনিসপত্রে দাম নিয়ে আমরা 
কলেই চিন্তা কার বিশেষতঃ গারব 
শ্যাবত্তঃ সাধারণ মানুষ । তাঁদের 
শনান্দন জাঁবনে এটা সবচেয়ে এক 
সমস্যা । 'ঞ্জানসপন্লের দাম 

ড়ার অথ" টাকায় মূল্য কমে যাওয়া । 
£লে শ্রামক-কৃুষক-কমচারা-শক্ষক ও 
ধারণ মানুষের প্রকৃত আয় কমে 
রায় | যাঁরা মহার্ঘভাতা পান, তাঁরাও 
পল্যবৃদ্ধি অনযায়ী আনুপাতিক 
পহাঘ“ভাতা পান না, কারণ, ম ল্যমান- 
নূচক সংখ্যা নিরূপণের পম্ধৃতি 
এুঁটিপূণ*। সরকারণ হিসাবে যে দাম 
বাড়ল, সেই অনুপাতে মহাঘ“ভাতা 
পাবার জন্য শ্রমিকদের আন্দোলন 
করতে হয়। তা-ও 'সবটা মেলে না। 
জানসপন্লের বিক্রেতা ও ক্রেতা উভয়ের 
কথাই এক্ষেত্রে ভাবতে হয় । মুসাকিল 
হল, যাঁরা বিক্রি করেন: তাঁদেরও একটা 
ক্র:মিকা থাকে । বিক্রেতারা 
সব সময় সবটা উংপাদনও করেন না। 
খযমন, কাষপণা কৃষক উৎপাদন 
্বরেন। তার মধ্যে ধন মাঝারি, 
শাযব কৃষক আছেন, ভূমিহীন কৃষকও 
'আছেন। যান জামচাষ করেন, ফসল 
ম্টংপাদন করেন, তার ভূমিকাই সব- 
চেয়ে বোশি। উৎপ।দিত সামগ্রী অনেক 
সৃময় উৎপাদক সরাসরি-বাক করেন 
না। তা চলে মায় মধ্যবত" ব্যবসা- 
হাতে, যে কৃষকদের কাছ থেকে 

নে। যাক করার সময় এই মধাবত" 
ব্যবসাদার লাভের অঙ্ক যোগ করে 
দেয়। সমাজ যতই আর্ক সংকটে 
জটিলতর হচ্ছে, এই মধ্য ত্বভোগখদের 
সংখ্যা ও ক্ষমতা তত বাড়ে । আত 
সম্প্রীতি দেখতে পাই, এ ধরণের 
শ্রণীগত ও নম্পার্তিগত ব্যবচ্থার 
দাম নিধাঁরণের অন্য কতক- 

গাল বড়ো স্ত্র থাকে যেমন অনেক 
ঁজানসের ওপর কর বসানো হয় । 
কেশ্রের “সরকার বসায়, রাজ্যের 
সয়কারও বসাতে পারে । পশ্চিমবঙ্গে 
প্রত সাত বছরে জনগণের নিত্যপ্রয়ো- 
জনীয় কোন জিনিসের ওপর কর 
বসানো হয় ?ন। কিন্তু কেণ্মায় 
সরকার যে কয় বসায়, তা প্রত পধায়ে 
দামের সাথে যোগ হয়। আমরা 
দৈনন্দিন ঘটনারুমের ক্ষেত্রে দেখ, 


কেন্দ্র. সরকার রেলের মাশুল, - 


সারের দাম ইত্যাদি বাড়িয়ে 
দিলেন বা সেচের জলের 
ব্যবহারের ওপর বাড়াতি বোবা চাপিয়ে 
দিলেন বা. কীষক্ষেততে ব্যবহৃত হয় 
এমন সরঞ্জাম বা উপকরণের ওপর 
ফর বসানো হল, যার ধান্য ফাঁধপণের 
ওপর গিয়ে পড়ে । সাধারণভাবে 
প্রধান প্রধান সামগ্রীর ওপর 
যেমন কয়লা, বিদ্ধ, সেচ, সার; 
পেট্রোল, ডিজেলের দাম বাড়ানো 
হলে বা যানবাহনের মাশুল বাড়ানো 
লে তার প্রভাব সমন্ত জিনিসের 
দামের ওপর গয়ে পড়ে॥ তাতে সব 
শজানসের দাম বাড়ে। 
সাথে আঙ্গার্জিভাবে জাঁড়ত রয়েছে 
গোটা মল)ম্ঞর ৷ অনেক সময় প্রশ্ন 
তোলা হয়, এগুলি .তো দরের 
ব্যাপার, দল হাজার মাইল দুরে ।। 


হয়তো 


" বাড়াতে পারে। 
. ডিজেল, সিমেশ্ট। সার, খাদ্যশস্য ও. 


- বাড়ায় নি। 


প্রাতটার 


যদি 


‘অশোক মিত্র 


তার-্তরফারণ স্থানগয় জিনিসের 
দাম বাড়ে কেন? উপাচ্থিত মুহ:তে' 
তাঁরণতরকারণরু দাম বাদ্ধয় হয়তো 


কোন কারণ অনেক পাধায়ণ মান যম . 


খুজে পান না. যাঁদও এসবের দাম 
বাদ্ধর কারণ অপ্রকাশ্য নয়। 


কারণ বয়েচে সামনেই, শুধু 
তাকে চিনে নিতে হয়। প্রধান 
প্রধান জিনিসের ওপর কেন্দ্র 


সরকার কর বসিয়ে দাম বাড়িয়ে দিলে 
গোট! মূল্যমানের ওপর তার প্রস্তাব 
'গিয়ে পড়ে এবং তাতে যেসব ্জানিষ 
প্রধান প্রধান সামগ্রী নয়; সাধারণ 
দাঁচ্টতে যা আঁকিংকর মনে হয় 
তার দামও বেড়ে যায়! যেমন, যে' 
ভদ্রমহিলা তাঁর গ্রামের বাড়র উঠোন 
থেকে নিজের চাষের শাকসম্জরণ তুলে 
এনে রেলে বা বাসে চেপে শহরে ধিক্কি 


করতে আসেন, তাকে বাড়াতি রেল 


ভাড়া শাকসব্জীর দামের সাথে যোগ: 
করে দিতে হয়। তাছাড়া তাঁকে 
শিপ সামগ্রও কিনতে হচ্ছে বোঁশ 
দামে কারণ পেট্রোল, ডিজেল, কয়লা, 
বদহ্যতের দাম বা শিল্পের উপকরণের 
দাম বাড়লে শিল্পসামগ্রীর দাম 
বাড়ছে । সার ও সেচের জল ব্যব" 
হারের খরচ বাড়লে উৎপ'দন খরচ 
বাড়ছে, দাম বাড়ছে শাকসম্জশরও । 


তান তা পূরণ করতে চেয়েও সবটা. 


পারেন না। তাঁকে মূল্যবৃদ্ধির চাপ 
সহ্য করতে হয়। বিম্তু এখনও 
অগণিত মানুষ রয়েছেন যাঁরা জানেন 


না, কেদ্ত্রীয় সরকার কোন: কোন্‌ 
জিনিসের দাম. বাড়ায়, রাজ্য সরকার . 


কোন: কোন: জিনসের ওপর দাম 
কয়লা, পেট্রোল, 


কেরোসিনের দাম. এবং রেলের ভাড়া 


ইত্যাদি বাড়াধার শকমাত্র অধিকার 


কেন্দ্রীয় সরকার । স্বাধীনতার পর 


থেকে কেন্দ্রীয় সরকার এসব প্রত্যেকটি : 


সামগ্রীর দাম বহুগুণ বাড়িয়ে [দিয়েছে। 
এর ফলে, রাজাযগুলির খরচও বেড়ে 
যায়। 


সামগ্রার দাম বাড়ালে তাও বাড়তি 
বোঝ হয় । বামক্রষ্ট সরকার জন- 
গণের নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর দম 
অন্যান্য রাজ্যে কংগ্রেস 
(ই) সরকারগুলি বাড়িয়েছে ।  অন)- 
দিকে সাধারণভাবে কেন্দ্রীয় সরকার 
যদি বাড়তি টাকা বাজারে ছাড়ে এবং 


. সেই তুলনায় জিনিসপত্রের যোগান না, 


বাড়ে, তাহলে প্রত্যেকটি জিনিসের 
দাম বেড়ে ধায়। এটা অথনশীতির 


একেবারে গোড়ার কথা । নোট ছাপা-. 


নোর আধকার একমা্র দিল্লির কেন্দ্রীয় 
সরকারেরই আছে, রাজ্যগ্ালয় এ 


ব্যাপারে কোন আঁধকারই নেই। নোট - 
তাতে দাম আরও বেড়ে যায়। 


ছাপানোর মেসিন একমাত কে্দ্র'য় 


সরকারের হাতে । যখন খাশ নোট 


রান্যগুলি সেক্ষেত্রে আবার . 
সাধারণ মানুষের নিতাপ্রয়োজনায় 


রাজনীতি 


~ 


তারা ষথেচ্ছভাবে ছাপিয়ে নেয় যখন 
সমস্যায় পড়ে, কিষ্তু সেই-তুলনায় 
জিনসের যোগান বাড়ায় না। অন্য 
সমস্ত অবন্থা অপরিবাঁত'ত থাকলেও 
শুধু মুদ্রার পরিমাণ বাড়লেও 
দাম বাড়ে ৷ এটাও চোখে দেখা 


যায় না। : কিস্ত্‌ বাড়তি দাম দেবায় ' 


সময় অনুভব করা যায়। বাড়তি 
নোট ছাপানোর পদ্ধতি ছাড়াও আরও 
একটা । পদ্ধতি আছে দাম বাড়াবার । 
কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে ধড় বড় ব্যাঙ্ক- 
গুল আছে । ' রাজ্য সরকারের হাতে 
কোন ব্যাঙ্ক নেই। কেন্দ্র'য় সরকারের 


পারচালত এই ব্যন্ধগূলি বাড়তি : 


টাকা বড় বড় ব্যবসাদার, শিল্পপতি ও 
জোতদার জমিদারদের বিরাট অংকের 
দাদন দেয়। ' এই-টাকা দিয়ে সাধারণ 
মানুষের ব্যবহায” জানিস তায়া ধরে 
রাখবার সুযোগ পায় । ব্যাঙ্কের টাকা 
না পেলে জিনিসপত্র তাদের বাজারে 
ছেড়ে দিতে হতো । কারণ তারা যা 


বিনিয়োগ কয়েছে, তা. তাদের উসুল ' 


করা চাই। ব্যাঞ্কের টাকা পেলে 
বাজারে জিনিস ছাড়ার কোন তাগিদ 
তাদের আর থাকে না। জানসপত্র 
তারা ধরে রাখে । এতে বাজারে 
জানসের যোগান কমে যায়। ' 
চাহদা একই থাকে । পরে বোল দামে 
তারা জিনিস বাজারে ছাড়ে। এভাবে 
দাম বেড়ে যায় । ESE 

সেজন্য 'জানসপন্নের 
আপনা আপাঁন বাড়ে না, দাম 
বাড়ানো হয়। বাড়ায় কেন্দ্র'য় সয়কায়। 
কেন্দ্রীয় সরকার দাম বাড়ানোর সুযোগ 
কয়ে দিয়ে সেবা করে বড় বড় শিপ- 
পাঁত। ব্যবসাদার, মজতদার) জমি- 
দারদের। এটাই তাদের রাজনশীতি। 
এই মনষ্টমেয় বড়লোক্দের জন্য 
কেন্দ্রীয় সরকার ব্যাচ থেকে টাকার 
ব্যবস্থা কয়ে দেয়, নোট ছাপয়ে 
মৃদ্রা্ফণীতি ঘটায়, মদ্রস্ফখাতির হড় 
একটা অংশ আবার ওই বড়লোকদের 
ভত্‌শক দেশ, কর ব্যবদ্থাও কে'্দ 
এমনভাবে 'করে যাতে ওইসব মৃণ্টিমেয় 


: লোকদের সুবিধা হয় । আবার কারণে 


অকারণে কেন্দ্রীয় সরকার একটা 
ফতোয়া জারি করে কয়লা, সিমেন্ট, 
লোহা, ইস্পাত, গম চাল, চিনি দেশ- 


. লাই, পেট্রোল ইত্যাদির দাম হুকুম 


জার করে বাড়াচ্ছে । এর ফলে 
সাধারণ মানুষের আয় . থেকে বিরাট 
অংশের টাকা সরকার উপাজ'ন কয়ল । 
আবার সাধারপ মানুষের এই টাকা 
উপাঞ্জ'ন করে কেন্দ্রীয় সরকার সেই 
টাকার বড়ো অংশ ব্যবহার . করল 
সেইসব মুষ্টিমেক্স বড়লোকদের অনুদান 
দেবার জন্য। বাড়াত জনহদান পেলে 
সেই সব বড়লোকদের বাজারে জিনিস 
ছাড়ার আর কোন তাগিদ থাকে না। 
এমন 
অনেক সময় দেখা যায়, আবার উৎ- 


অথচ . 


দাম, 


পাদন বৃদ্ধির জন্য কেন্দ্রীয় সরকার 

তাদের অনুদান দেয়্। সেটা মিল 

মালিক বা জোতদারুরা উৎপাদন ধাড়াবার 
কাজে না লাগিয়ে উৎপাদিত ফসল 

বা সামগ্রী গুদামজাত করে রাখার বা 

অন্য রাজে ব্যবহার কয়ে তাতে তাদের 
দাম বাড়িয়ে বেশি লাভ করার সুযোগ 

থাকে । 

'এখন এসব বিষয় নিরে অনেক 
ভুল বোঝাবঝ দেখা যায়। সাধারণ ' 
মানুষের কাছে ফেন্দ্রীয় সরকার অনেক 
দূরের সরকার, সহজে ধরাছোয়া যায় 
না। সাধাধণ মানুষ থেকে কেন্দ্রীয়, 
সরকার অনেক দূরে । সাধারণ মানুষ 
কাছে দেখে রাজা সরকারকে । সং" 
বিধান অনযাযঃশ দেশে রাজা ও 
কেন্দ্র এই দৃই স্তরের সরকার আছে। 
এই দুই ভ্ঞরের সরকারের মধ্যে 


. পার্থকা, সাংবিধাঁনক ক্ষমতার পার্থক্য 


বোঝা অনেক, সময় জনসাধারণের 
কাছে জটিলতর মনে হয়। 
কেন্দ্রে যে দল শাসন করে, সেই দলের 
লোকেরাও মানুষকে ভুল বুঝিয়ে 
বিভ্রান্ত করায় জন্য দিনরাত প্রচার 
করে। কর বাঁসয়ে। মূল্যবষ্ধর ফতোয়া 
জার করে, নোট ছাপিয়ে বড়লোক" 
দের অনুদান দিয়ে; বাকের 


॥ [তন ॥। 


খাণ দিয়ে ধখন কেন্দ্রীয় সরকার দাম 
বাড়ায়, তখন সাধারণ অনগ্রসর মানু- 
যের মনে ধোঁকা লাগে। তাঁয়া 
ভাবেন, একটা মন্নকার যখন সামনে 
আছে।- (রাজ্য সরকার), তারা দাম 
কমাচ্ছে না কেন? কম্তু রাজ্য 
সরকারের পক্ষে সংবিধান অন:যায়ণ 
লাসনকাঠামো অনযায়ধ সেটা সম্ভব 
নয়। রাজা স্রকারের হাতে এমন 
কোন অন্তর নেই, যাতে কেন্দ্রীয় সর- 
কারের বাড়ানো দাম' কমানো যায় ।. 
সমস্ত আইন প্রণয়নের ক্ষমতাও কেন্দ্র 
হাতে । কেন্দ্র সবশান্তমান॥। তারা 
দাম বাড়ালে রাজা সরকারের কমা-. 
নোরও কোন উপাম থাকে না। 
রাজ্য সরকায়ের যেটা করণাঁয় সেটা 
হল, জনমত গঠন করে মানের 
চেতনার মান বাড়িয়ে কেন্দ্রীয় সয়- 
কারের জনাবরোধী নখতির 'বির্দ্ধে 
আন্দোলন গড়ে তোলা । অন্যদিকে 
পাড়ায় পাড়ায় যেসব দোফানে 
লাইসেন্স দেওয়া হচ্ছে, সেখানে যাতে 
প্রয্নোজন'য় সামগ্রধ পযপ্তি থাকে, 
সেদিকে নজর রাখা যাতে কোন 
ব্যবসায়ধ অসাধৃতা করতে না পারে, 
আবার ব্যবসায়ীয়া (জিনিসপত্র গুদামে 
শেষাংশ ৭ম পণ্ঠায় 


রাজ্যপালছের অ-কাগ্রেপী 
সরকার ডেস্গে দেওয়া 


বাঁশন্ট বযাদ্ধজপবী এবং প্রান্তন 
সাভালয়ান শ্রীঅনদাশংকর রায় মনে 
করেন যে, গত কয়েকমাসের মধ্যে 
সিকিম কাশ্মীর ও অন্ধ্রপ্রদেশে পর 
পর তিনটি রাজ্যের রাজ্যপাল বিধান- 
সভার আধবেশনের. জন্য 
অপেক্ষা না কয়ে. বিধানসভার 
আদচ্ছথাভাঙ্গন মৃখ্যমশ্মণদের যে একের 
পর এক বরখান্ত করেছেন সেদব দেখে 
শুনে লোকের মনে আশঙ্কা জন্মেছে 
যে ছলে বলে কৌশলে বিভিন্ন রাজো 
কেন্দ্রের পছন্দসই সরকার প্রতিষ্ঠা 
করাই ভারতের প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশ্য । 

শণতান্তরক লেখক ও শিল্পা 
সংঘের পাণ্িমবঙ্গ রাজ্য কমিটির 
কাছে লেখা এক চিঠিতে শ্রীরায় 
উপরোন্ত মন্তব্য করেছেন। সংঘের 
উদ্যোগে “গ্রপতন্যের বিপদ” সম্পকে - 
একটি আলোচনা চক্রে তিনি উপান্থত 
হতে পারেননি অস্ুদ্থতার জন্য | 

তান লিখেছেন £ "আম আশা 
করব আমার এ আশঙ্কা অমূলক 7” 
তারপর মন্তব্য রয়েছে নিজব্ব 
ভঙ্গীতে £ “গাছ চিনতে হয় তার পাতা 
দেখে। তার থেকে চেনা যায় 
কোনটা আম, কোনটা জাম | - এসব 
কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করে আমার 
চিনতে ফণ্ট হচ্ছে এটা কোন ধরণের 
পালামেম্টারী লিস্টেম॥ 


শ্রীযায় বলেছেন যে রাজ্যপালরা 
নিজেদের বিবেচনায় চ্থির করেন যে 


প্রগঙ্গে অনর্দাশকর পায় 


মখ্যমক্ণদের ওপরে বিধানসভার 
অধিকাংশ সদস্যের আম্মা চলে 
গেছে । মৃখামন্পীদের বিধানসভার 
আধবেশন ডেকে শান্ত পরীক্ষার 
সুযোগ পধন্ত দেন নি। তদের 
জায়গায় বাঁসয়ে দিয়েছেন মদের 
তাঁদের কিম্ত; লম্বা সমর [দিয়েছেন 
বিধানসভা-ডাকার । সংবিধানে এমন 
কোন স্পন্ট নিদেশ নেই যে আগে 
বিধানসভার আঁধবেশন ডাকতেই হবে 
তারপরে ভোট দেখে ব্রখাঙ্ত কয়া না 
ফরা স্থির করতে হবে। কিছ্ত 
পালমেশ্টারণ সিম্টেমে এটাই কনডে- 
নশন । সংসদীয় প্রথা মেনে চললে 
এই কনভেনশনটাও মান্য করা হয় ।- 
এতে আর কটা দিনই বা লাগত। 
অন্ধপ্রদেশের মুখামন্ত্রী ত মার দুটো 
[দন সময় চেয়েছিলেন । রাজাপালকে 
পালমেন্টার কনভেনশন মেনে 
চলতে হর । তা না হলে কনভেন- 
শনই গড়ে উঠবে না। তা না হলে 
একটি বুমেরাং ঘটবে। রাম্ট্রপাত 
বলবেন তাঁর বিবেচনায় প্রধানমন্্ী 
পালামেন্টের আঁধকাংশ সদলোর 
আম্থা হারিয়েছেন । অতএব পদত্যাগ 
না করলে বরথাঙ্ত হবেন। তার 
আগে পাল[মেস্টের অধিবেশন হবে 
না। অন্য একজন প্রধানমপ্তী হয়ে . 
আঁধবেশনডাকবেন। তাঁকে দেওয়া হবে 
একমাস সময় । তখন কি হবে ? শুধু 
মনে পড়ে শেষের সেদিন ভয়ন্বর। 


॥ চার ॥। 





গ্রামের কথা কে ভাববে 
কেন ভাববে ? 


এ এফ কামরুদ্দিন আহমদ 


গ্রামের বহুমুখী সমস্যা বাড়ছে 
দিন দিন । অন্যাদকে গ্রাম উন্নয়নের 
কাজ শুধূমার পঞ্চায়েতের হাতে 
নান্ড,. হওয়ার ফলে গ্রামের কাজে 
. দলাদাঁলর পরিমাণ বেড়েই চলছে । 
গ্রামের কাজ কেউ করতে গেলেই 


সাধারণ মানুষ সন্দেহের চোখে দেখে . 


থাকেন। 
পাঁরবেশ বিষয়ে তুলেছেন বলেই 
. এই ধারণার সুষ্টি হয়েছে গ্রমের, 
কাজ করে হাত পাকিয়ে লোক-দরদ 


দেখিয়ে রাজনীতিতে : নামতে চান 


বেশীর ভাগ মানুষ এবং সঙ্গে সঙ্গে 
এটাও ভেবে. রাখেন যে তাদের এই 
সুপ্ত মানসিকতা ও অন্তরের ইচ্ছা 
বাইরে কেউ বুঝতে পারছেন না । 
গ্রামবাসী এদের; আঁত সহজেই 
ধাম্ধাবাদ, আখ্যা - 'দিয়ে' ফেলেন। 
দুঃখের কথা এই পারাস্থিতর মধ্যে 
যে গুটি কয় 'ভালোমানুষ গ্রামসেবা 
করতে চান নিঃস্বার্থ ভাবে তারাও 
ভুলের শিকার হন ৷. 
গোলার মুখে. পড়েন। কিছুকাল 
গ্রামের কাছে ব্রতী থেকে সব ছেড়ে 
দুত পালান: শেষ পধণস্ত। গ্রামের 
* কাজ করায় ইচ্ছা চিরকালের মত 
শভাবেই নিভে যায় । 
১. গ্রামে যারা কাজ করতে যান 
সেই সব ' বেসরকায়ণ - দ্রাণ বা সেবা 
প্রতিষ্ঠান মাঘ্ই খায়াপ একথা বলা 
চলে, না । অথচ গ্রামবাসীর 
আভিজ্ঞতা তিন্ত। গ্রাম সেবা, 
মানব কল্যাণে, নামাবলণ গায়ে 


“ "দিয়ে এই সংস্থার কেউ কেউ গ্রামের . 


"মানুষের ধর্মে হাত দেন কিংবা 
"ভুল বযাঁঝয়ে ভোট নিতে - চান। 
-“এরা সবপ্রথমেই গ্রামের রাজ্জনোঁতক 
-*পাদাদের হাতে হাত মেলাতে চান। 
" ফলে সন্দেহ বেড়ে যায় । সাধারণ 
'মাননষের আগ্রহ : উৎসাহ কমে যেতে 


' থাকে এই সব সংদ্ছা সম্পকে ।' 





-. পশ্চিমবঙ্গের | 
রিতা 
ত্রাণ i 

মক্ত হস্তে Hl 


দান করুন 





.. পারবেন না। 


সন্দেহের - 


" গ্রামে কাজ করছে। 


“নঃস্বার্থভাবে । তাই এদের উচ্চারণে 


মানুষের মন জয় করার কথা ভাবতে 
গ্রামের মানুষের সন্দেহ দূর 


. ব্াচ্দ করা টাকা ফিরে যাচ্ছে, বা যাবে 


অবশ্য বায়বার উল্লেখ করাঁছ এ 
রকম সংচ্থা সবাই নয়। কোনও 
সমাজসেবশী -সংন্থার - প্রতি কাদা 
ছিটিয়ে দেওয়া বত'মান লেখকের: 
ইচ্ছা নয় । বরং এদের কাজকমের 
ভালোমন্দ দিক এবং “গ্রামবাসীর 
প্রতিক্রিয়া নিয়ে কিণ্িং নাড়াচাড়া 
করা হচ্ছে । সম্প্রীতি' একাঁট ইংরাজী 
দোনিক পা্রকায় বোরয়েছে, গ্রামের 
কাজের জন্য সাঁত্যকার আস্তায়কতা 
নিয়ে হাজির হয়ে ক ভাবে এক. 
বিশাল সংস্থা রাজনখীতির দাদাদের 
কথামত চলে বড় চাষী জোতদার 


এবং গ্রামীণ . ঠকবাজদের কথায় 
উঠছেন বসছেন। গরীবের কিভাবে 
ক্ষত করছেন । 


এদের আয়:ও শেষ হতে চলেছে। 
গ্রামে এরা বেশশকাল কাজ করতে 
: যে গ্রামে এরা নজীর 
যাখলেন সেই গ্রামে অন্য কারোর 


পক্ষে সমাজ সেবায় কাজ সাজাতে. 


করা.সন্ভব হবে কি? আমার. মনে, 
হয়না ৷ এ 

সম্প্রাত হুগলী জেলার ঘাম্দাড়া 
উন্নয়ন পয নামক, সংস্থা তাদের 
মুখপাল্লে প্রকাশ করেছে কিভাবে 
গ্রামসেবা করা যায় এবং গ্রামের কাজে 
সমাজ সেবায় আঁভজ্ঞতা ক রকম। 
বলা বাহ্‌লা এই সব আলোচনা শৃধু 
মাত বেসরকারী সমাজ কমার দিকে 
লক্ষ্য রেখেই ধেয়ে চলেছে । পণ্চিগ 
দিনাজপ:রের সংন্থা আলোর জন্যে 
নামক পাশ্ুকা গোষ্ঠী ২৪ পরগণপায় 
বোড়াল এবং পশ্চিম দিনাজপুরের, 
এরা এদের 
পত্রিকার মাধ্যমে পর পর সমন্ত 
সংখাতেই কয়েক বছর ধরে বলে 
আসছে গ্রামের কাজে বাধা কোথায় । 
এরা নিজেরা গ্রামের কাজে পট: এবং 
শ্লাম উন্নয়ন প্রকল্প নিয়েছে 


আন্তরিকতা আছে ।. এরাও বলতে 
চায় গ্রামের কাজ করতে হলে গ্রামের 


হবে, 
করতে হবে এবং সেই সঙ্গে চাই 
সমালোচনা সহ্য করার ক্ষমতা । 
নীরবে কান্দ করার ক্ষমতা চাই । 
যাই হোক গ্রামের, কাজে কেন 
বেসরকারী উদ্যোগ কমছে, কেন 
গ্রামের . উন্নাতির জনা দেওয়া বা 


সেসব কথা ভবার সময় এসেছে.। 
গ্রামকে ভঙলবাস.হ জন্য ত্য।গচাই । 


, যাবে।, 





জ/ইল- আদালত 


গুহছেবতা | নিয়ে শরিকী লড়াই 


চিত্রগুপ্ত 


সে যুগের কলকাতার একজন, 
বিশিষ্ট ধন’ ছিলেন মাতিলাল মাঁল্লক'। 
অগাধ বিষয় সম্পত্তির মাঁলক । কিন্তু 
তাঁর কোন সন্ধান ছিল না। তাঁর 


[অবর্তমানে ভোগ করার কেউ থাকবে 


না দেই বেদনা ' ভুলতে ধমে' কর্মে 
মন দিলেন [তান । পাথরেঘাটায় 
'বিয়াট বাড়ি । . সেই বাঁড়তে তান 
শ্রশশ্রীরাধাশ্যামসূশ্দর জট, শ্রন্প্রণ 
মলাজরাজেগ্বর, শ্রাশশ্র রাধারাণ এবং 
শালগ্রাম শিলা প্রাততঠা করেছিলেন । 
দিনের অনেকটা সময় পজো অর্চনা 
নিয়ে কাটাতেন। শেষ বয়সে একটি 
শিশুকে তান দত্তক িলেন। তার 


কিছুদিন পরে ১৮৪৬ সালে মাতলাল . 


মারা গেলেন । রেখে গেলেন প্রচুর 
বিষয় সম্পত্তি, ম্ত্রী রঙ্গমণি আয় 
দুবছরের নাবালক পোষাপত্কে। 
সেই ছেলেই জোড়াসাঁকোর স্বনামধন্য 
যদুলাল মল্লিক । শেষ বয়সে মতিলাল 
উইল করেছিলেন যতাদন বদূলাল 
সাবালক না. হয়, 'সম্পাত্ত দেখাশুনা 
করবে যজ্জমণি । কুঁড় বছর বয়স 
পার হলে যদ,.লাল- বিষয়সদ্পাত্তি 


“বুঝে নেবে । সাবালক হওয়ার পর 


সম্পত্তি হাতে পেয়ে দলাল তার 
সংগ্কারে মন - দিলেন । পুরনো 
বসতবাড়ি -ভেঙেঙ্রে নতৃন আঁঙ্গকে 


বাঁড় তৈরী করলেন যার খানিকটা ' 


৬৭ নম্বর, পা্ুরেঘাটা ও বাকিটা 
৭ নঘ্বর প্রসন্বকূমার ঠাকুর শট । 
এ ছাড়া ১ ন"্বর প্রসবকৃমার ঠাকুর 
ঘ্টুশটে নতুন ঠাক;রবাঁড় তৈরি 
ফয়লেন। ১৮৮৮ সালের . ২৬শে 
এপ্রল তারিখে বদলাল ট:.ট দালল . 
সম্পাদন করলেন । বললেন, দেধসেবা 
ও 'নত্যপ্‌ঞ্জা চিরকালের জন্যে 


চলবে | কোনাদন-তা বন্ধ হবে না। 


যতাঁদন তিন বেচে থাকবেন তত'দন 


তিনিই থাকবেন একমান্্ সেবায়েত । 


তাঁর ম;তার. পর কেবলমাত্র তাঁর 
পুরংয উত্তরাধিগারারা. সেরায়েত 
হবে এবং মিলেমিশে দেবসেবা চালিয়ে 
মাঁদ- তাদের মধ্যে কোন 
মতান্তর হয় তাহলে একতে পূজার 
বদলে বাঁধক পালা অনুসারে তারা 
দবসেবা করবে । ১৮১৪ সালের 
৫ ফেব্রুযয়ারণ ঘদহনাথ মারা গেলেন । 
রেখে গেলেন দ্্রী সরম্বত, 
তিন ছেলে অনাথনাথ, প্রমধনাথ ও 
মন্মথনাথ এবং চারটি মেয়ে । .. 
যদলাল মারা যাওয়ার ' কয়েক 
বছর পরে ছেলেদের মধ্যে বিবাদ 
বিসংবাদ দেখা দিল'। মম্পর্তি ভাগ 
বাঁটোয়ারার জন্যে ওরা তৎপর ' হয়ে 
উঠলেন । আয়াবদ্রেটয় নিধন্ত হলেন 
সে যুগের প্রখ্যাত ব্যারিস্টার ভারুউ 
সি ব্যানাজশী। ১৮১৯ সালের ৩০শে 
জুন বিষয় সন্পাত্ত আপনে ভাগ হরে 
গেল ৷ তার এক বছর পরেই যদ 


লালের ঝড় ছেলে অন, মারা গেলন 


দপ'প ।। শুক্রবার ১৪ই.সেস্টেত্বর) ১৯৮৪ 


এক্‌মান সন্তান প্রদহাদ্ন ও পপর ফুমংদ- 
কুগারধকে রেখে । . চার পাঁচ বছর 
শান্তিতে কাটল । তারপর ১১০৪ 
সালে ঠাকুরের, সেবার ব্যাপার 'নয়ে 
আবায় একটা বৃহৎ মামলা শৃরু হল 
কলকাতা হাইকোর্টে । আদালত থেকে 
আযাটান" 'ভূপেন বসু নিষান্ত হলেন 


ঠাকুর সেবার : একটা স্কীম তৈরণ 
' করার জন্যে। সে মামলার বাদী- 
ছিলেন প্রমথনাথ মাল্লর । প্রতিবাদ! 


ছিলেন নাবালক প্রদা*্নকুমারের পক্ষে 
কুনদকুমার দিস ও প্রমথর অপর 
'ভাই মন্মথনাথ মাল্লক । ভূপেন বঙ্গ 
অঁভমত জানালেন তন শারক তন 
বছর অণ্তর গাঁজোর বাংসারক পালা 
পারে । আদালতেও সেকথা স্বপকৃত 
হল। 


সেই ব্যবদ্ছা বহাল করলেন । 
আর আগে বিষয় বাঁটোয়ারার যে 
মামলা হয়েছিল তাতে প্রমথ মল্লিক 
পোন্রক- বসতবাড়গর কোন অংশ 
নেনান। নগাদ টাকা নিয়ে কন“ওয়া- 
a টে, শ/ামবাজারের মোড়ে 
একটা মন্ত বাড ঠোঁর কাঁরয়ে ১৯১১ 


সালে নপারব|রে [তান সেখানে চলে - 
" গেলেন । সেট বছরেই পারেঘাটার 
ঠাকুরবাড় থেকে দেধাবগ্রহ নিজের 


বাড়তে এনে মহাপগারোছে তান 
বাঁধ'ক পাল শেষ করলেন। দে 
এক এলাহ ব্যাপার । উৎসবের দিনে 
বহু লোককে প্রসাদ বিতরণ করে 
তান তৃপ্ত হলেন । পালায় . মেয়াদ 
শেষ হতে ঠাকুরকে অবার ফিরিয়ে 
দিলেন পাথরেঘাটাতে । তিনবছর 
পরে ১৯১৪ সালে আবার যখন তর 
পালা এল তখনও [তান নিজের 
বাঁড়তে-এনে ঠাকুরের বাধ'ক সেবার 
বাবস্থা করলেন । সেই বছয়েই প্রায় 


সাবালক হলেন । কণওয়ালশ স্ট্রাটে. - 


ঠাকুরের *্হানান্তর নিয়ে ছোট কাকা 


. মন্মথনাথের সঙ্গে তান আলোচনার 


বসলেন। ওরা ঠিক করলেন ভাঁব্য।তে 
ঠাকুরকে নড়ানো চলবে না। 'সে 
প্রাতজ্ঞায় ওর] অটল । তারপর ১৯১৭ 
সালে আবার হখন প্রমথনাথের পালা 
এল তখন প্রদ।)"্ন আর মশ্মথ বে“কে 
বদলৈন । 'বললেন। ঠাকুর নিয়ে 
যাওয়া চলবে না! ঠাকুরবাঁড়িতেই 
পুজোর পালা চালিয়ে যেতে হবে। 
'সে কথা শুনে প্রমথনাথ রাগে 


আগুন । এ অপযান তান কিছুতেই 
সঙ্ষে সঙ্গে হাই- - 


সহা করবেন না। 
কোর্টে তান নালিশ করলেন ভাই আর 
ভাইপোর নামে । তাঁর পালার বহরে 
বিগ্রহাল বাড়তে এনে তান পঞ্জার 
অনমাত্ত চাইলেন আদালতের কাছে। 
আঁভনব বিচিন্ত এই মামলায় আদালত 
সরগরম হয়ে উঠল । প্রদ)য় ও মম্মথ 
জিদ ধরে বসলেন, ঠকুরাঁড় শন্য 
করে ঠ কুর গ্রে যাওয়া চলবে না । 


৬) জা st 


প্রদাম নাবালক ছিল বলে সেই 
সুযোগে প্রথম দুবার ঠাকুর তুলে নিয়ে 
শগয়েছিলেন । এর আগে দেবদেবী 


' নড়াচড়ার কোন ঘটনা ঘটেনি । 
ইংয়েজ বিচারপতি গ্রধভলএর - 


এজলাসে মামলার শংনানণ শুরু হল। 


সাক্ষী সাবুদ সব হাঁজর.। প্রমথ বল". 


লেন, পাথরেঘাটার় ঠাকুরবাড়তে 
জায়গ! কম। তাঁর পালা চলার সময়ে 
[তান যে- আড়'্ব্র সহকারে সেবা 


চালাতে চান তা ওই ছোট জায়গায় 


কখনই সম্ভব নয়। তাছাড়া বিভন্ন 
উৎসবের দিনে নিমাম্ঘত বিশিষ্ট 
আঁতাঁথদের সেখানে অসুবিধা হবে। 
তাছাড়া, ৬৭ নং পাথুরেঘ।টার বাঁড় 


যখন ভেঙে চুরে তোর হয় তখন বিগ্রহ" 
১৯০৫ . সাপে বিচারপতি, 


রিচার্ড হযার্ংটন পাকাপাকিভাবে হয়েছিল এবং দরকায় অন_যায়ণ বার 


গুলি সায়ে একই ছোট ঘরে রাখা 


বর এক ঘর থেকে অন্য ঘরে ঠাকুর 


নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। বাঁড় তোর, 


শেষ হওয়ার পর ১নং ও ৭নং প্রসন্ন 
কুমার ঠাকুর স্ীটে বিগ্রহগৃলি রাস্তা 
দিয়ে নিয়ে, যাওয়া. 'হয়োছল। 
আর, যদুলাল মল্লিক . বেচে থাক- 
ঙেই এসব ঘটনা ঘটোছল | 


১৪ সালে প্রমথ দেবাবগ্রহ তুলে 
এনে নিজের যাড়তে. পজোর পালা 
চালয়োছলেন । 

মামলা ক্রমশই জটিল হয়ে উঠল ॥ 


* রাঁচন্র নতুন ধরনের প্রশ্ন নিয়ে বিচার 


পতিও বিব্রত। প্রমথনাথের পক্ষে 
আযাটার্ন ছিলেন বি, এন বসু কোম্পা- 
নীর ভপেশ্দুনাথ বসু ৷ প্রদহয়- 
কুমারের পক্ষে ছিলেন হরেপ্রনাথ 
দত্ত এবং মন্মথনাথের পক্ষে এম, এন, 
সেন ॥' 
খরচ করতে লাগলেন । এ লড়াই 
“জদের লড়াই মাদার লড়াই ! প্রমথ- 
»া.থর ব্যারস্টার মাল্লক পারবারের 


চিত 


L 


মন্মথর 
"স:ছ পরামশ' ফয়েই ১৯১১:ও ৯৯- 


সব পক্ষই অকাতরে টাকা _ 


দেবোত্তর দাঁলল'- দোখয়ে_ বললেন, -= 


মতিলাল মঞ্লিক যান ঠাকুর প্রতিষ্ঠা 
করোছিলেন তান ঠাকুরের অবস্থান 
সন্বত্ধে কিছ? বলে যান নি। পর- 


বতাঁকালে বদলাল যখন সেবায়েত 


হন তখন 'তানও এমন কথা বলে 
যাননি যে ঠাকুর, হ্থানাস্তারত করা 
যাবে না। তাছাড়া, যে' দেবোত্তর 
দালল মাঁতলাল করে গিয়েছিলেন 
তার রদবদলের ক্ষমতাও যদুলালের 
ছিল না। যদুলালের ' মুত্যর পর 
ছেলেদের মধ্যে যে মোকদ্দমা হয়ে- 
ছিল তাতে ঠাকুর সেবার পালা 


প্রত তিন. বছর অন্তর তিন ছেলে- 


এক বছরের জন্যে পাবে এই রকম 


শতে' সেই মামলা নিম্পাত্ত হয়েছিল । | 


কেন পালাদার বাদ তায় পালার 


সময়ে ঠাকু।কে তার নিজের বাড়তে | 
নিয়ে যেতে চায় তাহলে অন্য সেবা- 


প্রেথের কোন আপাত্বর প্রদ্ন ' ওঠে 
শেষাংশ ৬'ঠ পচ্ঠার 


দর্পণ || শুক্রবার, ১৪ই সেপ্টেম্বর ৮৪ 





উচ্চ নাভির বাংলা সিলেবাস 

নিয়ে হঠাৎ কংগ্রেসণরা যে খেপে 
উঠলেন তার কারণটা যে নেহাত-ই. 
রাজনৈতিক এটা শিশুও বোকে। - 

' বং যে'হত্‌ রাজ্যে বামক্রপ্ট সরকার 


| 
লেইহেত্‌ কংগ্রেসের কাছে সে-সর- ' 


ৰ কারের যাবতয় কাষ'কঙ্গাপই খারাপ ।. 
1 বিশেষ করে শিক্ষার ব্যাপারে বামজণ্ট 
যে রাজনধাত করছেন 'এটা তশদের' 
কাছে চক্ষুশূল | ভাবখানা এই রকম, 
কংগ্রেস রাজনীতি করেন না, তাঁদের 


কাজগুলো সাচ্চ। দেশপ্রেমমুলক । - 


বামক্রষ্টে যে পাঁট‘গ্বল আছে, সব- 
গ:লই রাজনোতিক পাট‘ ।' সরকারে 
এলে তাঁরা যে তাঁদেয় রাজনৈতিক 
ধানধারণাকেই কাজে লাগাবেন, 
সেটাই সঠিক য:ন্ত, তা না-করলে 
অন্যায় হবে। 

শিক্ষা [সিলেবাস নির্ণয়ে অন্তত 
বাঙলার ক্ষেত্রে যে রাজনোতিক দছ্টি- 
ভা্ছিটি লক্ষ্য করা যায় তা কিছু 
শ্রটি সব্বেও আভবাদনযোগ্য । 
কেবলমান রাজনোতক বোরতাবশত 
কংগ্রেস দলের কাছে তা নিন্দাহ‘। এ 
এক মজার ঘ্লাজনগাতর খেলা এবং 
ল্লবই দেশের মানুষের দোহাই দিয়ে। 
কংগ্রেসকে ক্ষমতা থেকে িতাড়ন: করে 
যামফুষ্ট সরকার গাদিতে বসেছেন, 
নিশ্চই তখদের স্বতম্য চিন্তা-ভাবনা 
কছৃ আছে, যা. কংগ্রেপী চিন্তায় 
অনুগত নাও হতে পারে। তাই ' 
স্বাভাঁবক। কংগ্রনেসীদের ভাবখানা 
দেখে মনে হচ্ছে যেন তাঁরাই একমাল্ল 
জনগণের স্বার্থের িৎসাদার। আর 
বিয়োধ'! পাঁ্ট‘গুলি জনস্বার্থ বিচ্ছিম।, 
সুব্ুতবাবূরা যতই হিংসে করুন 
না কেন দ:'দ:বার জনগণ বামফ্রণ্টকেই 
বরণ করে নয় কংগ্রেসকে ছেড়া 
[চটির মতো পরিত্যাগ করেছ। 
সুন্রতবাব:রা মানুষের লমর্থন আদায়. 
কুরে গাঁদতে বসন না.কে বাধা 
দিচ্ছে। যতদিন বমফ:ণ্ট আছেন 
1 ততাঁদন তাঁদের রাজনৈতিক বি*্বা- 
সেরই প্রাতফলন' ঘটবে. শিক্ষা 
সয়াণতে । 


দপণ 
সংবাদ সাপ্তাহিক 

ও) 

॥ চাঁদায় হার ॥। 
বাষ'ক--৩9 টাকা 
যাম্মাষক ১৫ টাকা 
টি. . মাসিক ৭৫০ 
টাকাকড়ি পাঠাবার ঠিকানা $ 

ম্যানেজার, দর্পণ | 


৬১ নং মট লেন, কালকাতা-১৩ 

















শ্ৰীষ-ন্তা অনিলা দেব আমাদের 


আসাম 





জানাচ্ছেন সিলেবাস নমাণে একটি ৃ 


বোর্ড গঠিত হয়েছে: বিভিন্ন 
শিক্ষাবদ এবং শিক্ষকদের : নিয়ে। 
সেই সুদক্ষ শিক্ষাবিদরাই এই সিলে- 
বাস প্রণেতা । আমরা যঃদও সভ্যদের 
নাম জাননা তবু আশা করব তাঁদের 
যোগ্যতা সন্দেহের উত্র্কে। শিক্ষা- 
চিন্তায় স:রতবাবুদের চেয়ে এই মান- 
নয় -ভদ্রুলোকেরা আমাদের কাছে 
অধিক [বাসযোগ্য । 

কংগেসী মহল থেকে বিশেষ 
করে নালিশ উঠেছে মুজাফূফর আহ- 
মদ সাহেবের 'সাধ্প্রদায়িকতায় বিষম 
পাঁরণাম* প্রবন্ধটি সংপর্কে । এই 
প্রবন্ধে গাম্ধীজ সহ কিছ: জাতীয় 


নেতাদের বিরুদ্ধে মন্তব্য আছে, বা 
চলাত ধারণার বপর্ীত । 


সূব্রতবাব কী করে আশা করতে 
পারেন এদেশে কাঁমউীনম্ট আন্দোল- 


'নের অন্যতম পাঁথকুং মজফ'ফর আছ- 
মদের রচনায়  গাম্ধীজশর সমালোচনা 


থাকবেনা ! কামউ্রীনস্টরা প্রেণী- 
“সংগামতত্ে বিশ্বাস এবং বুজেমা 


নেতা গাম্ধীজগ শ্ৰেণী, সমঝোতাতন্ে 


বিশ্বাসী । যে কোনো কাঁমউনিষ্ট 
" গান্ধাজশর রাজনৈতিক ধ্যানধারণাকে - 
মাক‘স’য়-তত্বের বিরোধ! বলে 
মনে করেন । এটা তত্বগত ব্যাপার, 


'রাজনোতক আন্দোঙ্গনে স্বাবধেমতো 
ধম কৌশল গুহপ করেছেন। 
অসহযোগের মতো রাজনোতিক ' প্রশ্নে 
মুসলমানদের খিলাফত" আন্দোলনকে 
যখন সমর্থন করেন তখন কংগেন- 
সেরই বহু নেতা এর সমালোচনা 
সেকালে করেছেন, সুব্রতবাবুদের সে 


ৃ হর সম্ভবত অজ্ঞাত নয়৷" 


. শাম্ধীজী সম্পকে মৃজফফর 
আহমদের দদ্টতে মনে হয়েছে 


“মহতা গাষ্ধী কংগেঃসকে ধম ‘চচরি 


ক্ষেত্র করে তুলোছলেন ।” এ মন্তব্যে 
সবাই যে একমত হবেন, এমন নয়। 


"এ প্রবন্ধ লেখা হয়েছে ১৯২৫ 


প্রীম্টাব্ধে। এটা লেখকের নিগস্ব পর্য“- 
বেক্ষণ। 


কিচলুর সাম্প্রদায়িকতার - প্র্নটিও 
লেখকের কাছে, যাচাই করৰারও 
সুযোগ নেই। 
কাঁমউনিস্ট নেতা যে- অকণ ব্যাস্ত" 
বিদ্বেষ নেমেছেন এমন মনে করবারও 
কোনো হেত; নেই। 


কমিউনিষ্ট মতাবলক্ষণরা জাতাঁয় 


J প্রয়াত লেখবের ফাছে' 
জবাবাদাহ চাইবারও সংযোগ নেই।, 
যেমন লাজপৎ রায় কিংবা লয়ফবা্দন 


তবে দায়িত্বশীল 


নত 


আগামশতে যে লোকসভা ন্ষ্খচিন 
হওয়ার কথা, আসামে তার ভোটার 
তালিকার 'ভিত্ত কি হবে, এ নিয়ে 
বিস্তর বিতক“এবং বিতণ্ডা হয়ে গেল । 
২৫শে আগন্ট' দিল্লশতে 'নিবাচন” 
কাঁমশনের সক্ষে সবদিলশয় নেতারা 
বৈঠককে বসে এ সম্পকে Lani 
নেওয়ার কথা । 


কুস্তকর্ণের জাগরণ 


প্রথমেই বলে রাখা দরকার যে 


১৯৭১ সালের ভোটার তালা প্রণয়ন 


তালিকা এই রাজ্যে তৈরী হয়েছে এবং 


১৯৭৮ সালে তালিকা তৈরদ 


হওয়ার পর আরো তিনাট ভোটার 


তার উপর নিধন হয়েতে । হথমট 
১৯৭৭ সালে, তখন লোকসভা নিবচিন 
হল, যার রায়ের মাধ্যমে কেন্দ্রে জনতা 
সরকার প্রাতান্ঠিত হয়েছিল, তারপর 


মাধ্যমে এ বছয়ে আলাম বিধানসভার 


নবচন হয় এবং গোলাপ বরবরা - 


মাম্তসভা ক্ষমতার আসে। উল্লেখ 


করা প্রয়োজন যে এ দর্ট নিবিনের 


ব্যাস্ত বিদ্বেষের ব্যাপার, নয় । গান্ধাজাী |. 


তালিকা নিয়ে কোনো মহল থেকেই 
একটি শঙ্দমান্ত উচ্চারিত, হয়নি । 
সংগঠন হিসাবে “আনু, তখনও ছিল। 
নিবারণ - বরা, অতুল বরা। নগেন 
হাজারকা তাদের পূবান্চিল লোক 


পরিষদ--অসম জাতায়তাবাদী দল 





| মোচা নিয়ে ১৯৭৮ সালের নির্বাচনে” 


অংশ গ্রহণ কয়েছেন.। তখন কিন্তু 
কারো মনে হয় নি যে এ ভোটার 


তালিকায় বিদেশর নাম আছে। - 


সেকথাটি মনে হল -- ১৯৭৯ 
সালের শেষ "দিকে, খন আস 
আন্দোলন সুরু করেছে। আসুর 


এবশ্যতা আশা করা অন্যায় হবে। 

"এই রচনা ছাত্রদের কাছে পড়ানো 
উচিত ?কনা এই বিচায়ে পেশছবার 
আগেই পাঁধচ্ময়ে লক্ষ্য করা গেল 
উচ্চ মাধ্যমক শিক্ষার প্রধান আনিলা 
দেবা ইতিমধ্যেই সংবাদপন্লে আত্ম- 
রক্ষামলক বিষত দিয়ে বলেছেনঃ 


এই 'রচনাটি সিলেবাসে নেই 


নেতাদের ন্যায্যত সমালোচনা করবার .- 


অধিকার রাখেন। সরকারী দরে 


, কিংবা আদালতের দেয়ালে তাঁকে 


“জাতির জনক’ সাজয়ে টাঙয়ে রাখা 


মনে হল আঁনলা দেবও এই 


- রলচনাটিকে সমর্থন করছেন না। তবে 
"কী তাঁর আঁভজ্ঞ শিক্ষাবিদ_রা এই 


গ্িহিতি' রচনাটি পাঠ্যপৃষ্ভকে ঢ:কিয়ে 
সাবোটাজ 'কল্পেছেন। স্বয়ং আনিপা 
দেবীর এই পণ্চাদপসরণ মাননশয় 
সদস্যদের 'সম্দ্রম হানি করবে বলে 


. আমাদের বি*বাস। বামফ্রণ্টের চেয়ার- 


ম্যান এবিষয়ে ক আলোকপাত 


করেন তা জানবার জন্যে আমরা 


যাঁদের উদ্দেশ্য তাঁরা: তা রাখতে স্উৎসুক রইলাম |. 


পারেন । মন্জফফের ঠা কাছে 


উ% ৫ 


হয় যার ' 


সম্পক“চ্ছেদ 


আপত্তি সত্বেও ১১৭১ সালের ভোটার 


তালিকা তৈরী হল, এবং সেই তালিকা 


অন:সারে ১৯৮৩ সালের নিবচিনও 
অনৃম্ঠিত হল ৷ এ চিনে সি, পি, 


আই ও কংগ্রেস (স) অংশ গ্রহণ, 


করেছিলেন। এখন যাঁদও তারা 


১৯১৭১ সালের তালিকার সমর্থনে . 


দাঁড়িয়ে গেছেন । 


শরৎ সিংহের বক্তব্য 


উল্লেখ করা প্রয্োজন যে ১১৭৭ 
সালের এবং ১১৭৮ সালের তালিকা 
যখন তৈরণ করা হয়, তখন কংগ্রেস 
(স) দলের রাজ্য শাখার সভাপাঁত 


- শরৎচ'দ্র সিংহ মশাই আসামের, 


মুখামন্ত্রণ, অথাৎ তাঁর সরকারই এই 
তালিকা তৈরী করেছে । ১৯৭১ 
সালেয় তালিকা তৈর হয়েছে আগের 


বছরের তালকাকে ভাত্ত করে_ 
অথ ১৯৭৯ সালে তালিকার ভাতত 


ছিল শয়ৎবাববুর আমলে তৈরণ করা 
তালিকা । এখন যে তিনি ১৯৭১ 
সালের তালিকা. ছাড়া অন্য কোন 


-তালিকাই মানেন না বলে ফতোয়া 


দিচ্ছেন, তাতে জনসাধারণ .নিশ্চন্নই 
তাকে জিজ্ঞেস করতে পারে যে তাহলে 
১৯৭৭ বা ১৯৭৮ লালের, তালিকা 


- তান রাজ্যের উপর কেন চাপিয়ে 


দিয়েছিলেন ? এখন তিনি বলছেন 
যে এ সমন্ত তালিকায় প্রচ বিদেশশর, 
নাম আছে । তাহলে তো বলতে হয় 
[তান নিজে সরকারকে দিয়ে এমন 
একটি তালিকা তৈরী করিয়েছিলেন 


যাতে বিদেশীদের নাম ঢোকানো 
হয়োছল। সেই দায়িত্ব কি তান 
স্বীকার করবেন ? 


১৯৭১ সালের ভোটার তালিকা 
গ্রহণ করানোর ব্যাপারে তিনি এতটাই 
উত্তোজ্ত'যে সম্প্রাত এক সাংবাদিক 
বৈঠকে তিন বলেছেন ১৯৭১ সালের 
ভোটার তালিকা গ্রহণ করার জন্যে 
যারা বলছে তারা [বিভেদকামণ । তাহলে 
তার মতে [স, পি, এম হচ্ছে বিভেদ- 
কাম । তাদের অপরাধ যে তারা 


আন্কে '৭১, কালকে ৭৯ না বলে. 


১১৭১ লালের তালিকার ব্যাপারে 
আগাগোড়া এই 'জায়গায়ই দাঁড়িয়ে 
আছেন ৷ এই সি, পি, এ'মের সঙ্গে 
কিন্তু ১১৮৩ সালে 


নৈ[তক আঁতাত আছে । এই বিভেদ- 
কামী (?) দের লঙ্জে কি তিনি 
করবেন ? শয়তবাব্‌র 
মতে ছিতখর বিভেদকামী নিশ্চিতই 
নাগারক- অধিকার রক্ষা সামাত |. 


ন আচার্য কারণ এরাই ১৯৭৯ সালের ভোটার ' 


তাঁর দলের 
নবাচনী আঁতাত ছিল, এখনও রাজ- 


lH পাঁচ ॥। 


ভোটার তার্িকারভিটি নিরাগণে 
বাদকে প্র্নয়দ 


তালিকা বজায় রাখার জন্য সবচাইতে 
বেশ? নড়াচড়া করছেন । শরতবাবু 
এদের বিভেদকামী বলেছেন, কত 
জনসাধারণ এ ব্যাপারে একটা বড় 
রকমের ধোঁকায় পড়ে গেছেন । সম্প্রতি 
শিলচরে নাগারক অধিকার রক্ষা 
কমিটির যে বরাক উপত্যকা অভিষত'ন 
হয়ে গেল তাতে প্রস্তাব নেওয়া হয়েছে 
যে ১৯৭৯ সালের ভোটার তাঁলিকাকেই 
আগাম নিব্চনের তালিকার ভিত্তি 
হিসাবে ধরতে হবে এবং এ প্রন্তাবে 


, ১৯৭১ সালের তালিকা গ্রহণ করলে - 


[িভেদকামণ শান্তকে প্রশ্রয় দেওয়া 
হবে বলে বলা, হয়েছে। বিস্ময়ের 
ব্যাপার এই যে শিলচরে নাগ্ারক 
অধিকার রক্ষা লাঁগতির ল্মেলনের 
প্রতিনিধি সভা এবং প্রকাশ্য আধ" 


- বেশনেই এ গ্রগ্তাবটি উতাপন 


করেছেন: প্রান্তন এম, পি। লূপাঁত. 


চৌধুরী, মিনি শরংযাবুয় কংগ্রেস 


(স) দলের কারগগল জেলা কমিটির | 
সভাপাতি এবং এ দলের ৷ স্নান্্য 
পর্যায়ের নেতা । - এখন শরৎবাব 


“বলছেন ১৯৭৯ সালেয় দাবধদাররা : 


বিভেদপন্থী আর নপাতিবাধ্‌ 
বলেছেন '১৯৭১ পালের দাবীদাররা 
বিভেদপন্থী, আবার দুজনেই একই 
রাজনৈতিক দলের নেতা, এ থেকে 
জনসাধারণ কি বুঝবে? | 


সি, পি, আই-এর ." 
আপোষকামিতা ' 


আসামের সি, পি, আই রাজ্য 
কমাটও ১৯৭১ লালের ভোটার 


. তাঁলিকাকে ভিত্তি করার পক্ষপাতী 


তবে তারা যোধহয় শরংবাবৃর মতো 
এতটা উত্তোজত নয় । তারা বলছেন 
যে আসামে. বিদেশ আছে এটা 
যেহেত; দ্বাঁকৃত সত্য এবং যেহেত্‌ 
আসর সঙ্গে একটা নমঝোতান্ন আসা 
দরকার, অতএব কণ্প্রোমাইজ ফম“লা 
হিসাবে ১৯৭১ লালই মেনে-নেওয়া 
উচত। এই ধরণের বন্তবোর মধ্যে 
যে দুর্বলতা নিহত আছে তা 
সম্পকে" বোধহয় এই দলের' নেতৃত্ব 
অবহিত নয়ন ।. প্রথমতঃ কম্প্রোমাইজ 
করার কথা তো ১৯৮৩ সালের, 
নিবাচনের আগেই তাদের: মনে 
হওয়ার কথা ছিল, তাহলে. তো 
কয়েক সহম্ মানুষের প্রাণহানি 
ঘটত না।, হিতীয়তঃ যেহেতু 
আস; একটি আশ্দোলন গড়ে তুলছে, 
এবং সেই আন্দোলন পমি হিংসাত্মক 
ঘটনার জন্য দায়, অতএব তাদের 
সঙ্গে যে কোনো মূল্যে আপোষ 


শেষাংশ ৬ম পচ্চেন 
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চেক ছবির উৎসব 
সমর বন্দ্যোপাধ্যায় : 


' - ফেডারেশন অফ [ফঞ্ম সোসাইটিজ, । সফল হয় নি । 


'এমব্যাস অফ দি চেকোস্লোভাক 
সোস্যালিস্ট রিপাবলিক 'ও কলকাতার 
' চেক কনস্থালেট জেনারেল আঁফসের 
উদ্যোগে হালের চেক ছাঁবর একাঁট 


উৎসব অনবা্ঠত হল যমুনা [সিনেমায় - 


পাত ২৬লে আগণ্ট সকালবেলায । 
আযাকাঁটং কললাল জেনারেল মিঃ 
জেড ম্যাজের উৎসবের উদ্বোধন 
করেন। রাণ্টুমন্ত্রী শ্ীশান্তিরঞজন 
ঘটক প্রধান আতাথর আসনে 
দিলেন। অনুষ্ঠানে .পৌরোহিত্য 
করেন ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক 
অজয়কুমার দে। অনুষ্ঠান শেষে 
জেডেনেক পদস্কালাদ্ক পাঁরচালিত 
ব্যাপটিজম ছবিটি প্রদরশিতি হয়। . 

গত ২৭শে আগন্ট কলকাতায় 
চেক কনস্যলেট অফিসে অন:শ্ঠিত 
এক সাংবাদিক. সমাবেশে মান্্ীতিক 
চেক ছবির গতি প্রকৃতি নিয়ে নানা 
প্রশ্নোত্তর হয় । পুরোনো চেক ছবিয় 
বলিষ্ঠ বন্তব্য আর পাওয়া যার. না 


বলে দ.ঃখ জানানো হয় সাংবাদিকদের . : 
কত্ত:থিক্ষের উত্তরে ১ 


পক্ষ থেকে। 
অবশ্য জানা যায়, নতুন চেক ছাঁবর 
প্রকৃতি পাল্টেছে ঠিকই, কিন্তু তা 
শোধনবাদগ- বলে তাঁরা মনে করেন 
না! পুরোনো খ্যাঁতমান চিন্ত 
পাঁরচালকদের রেট্রমপেক:টিভ করায় 
দিকে তাঁরা যত্রবান .হবেন। এই 
আশ্বাস পাওয়া যায় । তবে পুরোনো 


অনেক ছবিই আজ জীপ" দশায়, - 


যতখানি সম্ভব, তাঁরা পুরোনো ছাব 
দেখাবার চেষ্টা করবেন । - 

সরলা রায় মেমোরিয়াল প্রেক্ষা- 
" গুহে পাঁচখানি চেক ছবি প্রদর্শিত 
' হয় বিভিন দিনে । ছাঁবিগঠাল হল, 
ইন লাভ উইথ জেকর, লি গ্রেজড 
হসেস অন” দি কনকিটং, হেভেন 
'আশ্ডার ফুট, দি গ্রেট ডে আদ্ড 
দি গ্রেট নাইট এবং ইয়ং সেলর । 

সাম্প্রতিককালের চেক ছবি 
কফলাকৌশলের . দিক থেকে অনেক 
'উন্নত। বর্ত'নানে বছরে প্রায় ৫০ 
খাঁন পণ, দৈঘেণর কাহিনী চিন্ত 
তৈরী হয়। প্রান ১৮৪০ 
স্বল্প দৈরঘ্ঘেণর ও.কাট€ন ছবি নির্মাণ 
হয় । দেশের বিভিন্ন সাময়িক 
সমস্যা ও সঙ্কট , ছবির বিষয়. 
যঙ্তয । ২, 
[স্টিফান উহার পারচালিত সি 
গ্রেজড- হষেসি অন কনক্রিট প্রদর্শিত 
ছাঁবগুলির মধ্যে: উল্লেখযোগ্য । 
ছাবাট ১৯৮৩ সালে 'নাম্ত। 
কুমারী মাতা তার তরুণ কন্যাকে 
নিজের মত বাঁ্ডতা ও হতভাগিন' 
যাতে না হয় সে পথে চালিত করতে 
অনেক চেষ্টা, কয়োছিল। কিন্ত; 


কন্যা যৌবন ধৰ্মে‘ 


ভালবেসেছিল এক সৈনিককে এবং . 


ঘাঁনষ্ঠ মিলনে তার - গ্রভ'সণ্টার হয়ে- 
ছিল। পরে সে তার প্রোমককে 
আর খ' জে পায়ান। 
জ'ঁবনের ছায়া কন্যার মধ্যে দেখতে 


পেয়ে স্বভাবতই আতংকিত হয় এবং 


দত তায়, অন্যন্ন বিবাহের ব্যাবস্থা 
করে। কিল্তৃ্‌ বিবাহের. দিনে কন্যা 
দারুন অসুস্থ হয় এবং মাতা তাকে 
হাসপাতালে নিয়ে যেতে বাধ্য হয় । 
এখানেই ছবিটি শেষ । ছবির দশ্য- 
ময়তা অভিনয়ও দেখবার মত ।. একই 
পারচালকের “দি গ্রেট ডে আম্ড দি 
গ্রেট নাইট’ ছাঁবাট ১৯৮৪ সালে 
নির্মিত | রেড আম আসার 


আগে স্লোভাক ন্যাশনাল আপরাই-. 


জংধর ওপর ছাবাট বেশ দক্ষ" 
তার সংগে তৈরী । নিজের ভূল 
মস্তি স্বীকারের মধ্য দিয়ে একজনের 
আত্মাবশ্লেষণ 'চত্তাকর্ধক। ক্যামেরার 
নৈপংণ্য উল্লেখের দাবী রাখে। 

মারটিন তাপাক পয়িচালিত ইয়ং 
সেলর ছবিটি ১৯৮৩ সালে ছোট- 
দের জন্য নামত ।- রাজা রাজড়া- 
দের নিয়ে ম্থানয় লোকগাথার 
ওপর ছবিটি 'চমংকার : নৈপুণ্যে 
তৈরা হয়েছে । ভ্যাকলাভ মাতে- 
জকা কৃত ইন দাত উইথ জেকর 
ছাবটি প্রেম। পেশা ও ভুলবোঝা- 
বৃঝ' নিয়ে গ'ড়ে উঠেছে । ছাঁবাট 


আগ্রহ সঞ্চার করে। মিলান রুজিকা 


পারচালিত হেভেন আশম্তার ফট 


সামাজিক সমস্যার জটিলতা 'নিয়ে এক 
দৃশ*নাীয় ছাঘি। 


শাজাহান 
নাট্য সমালোচক 
আগে কলকাতার বাবুরা পারা 


.ওড়াতেন, বেড়ালের বিয়ে দিতেন ধূম- 
ধাম করে। টাকা উড়তো খোল।ম- 
কচির মত । কলকাতার সে বাবুরা, 


আর নেই, কিল্তু আছে মালটিন্যাশ- 
নাল কোম্পানণগ্লোয় ড্ঠামাক্লাব 
যারা বছরে. রঙ. মেখে একবার মণ্ে 
অবতণ' হন আভনয় করবেন বলে । 
অজস্র টাকা খরচ কয়ে তাঁরা শেষ 
পযন্ত যেটা করেন সেটা আয় ঘাই 
হোক অভিনয় হর না। এমনি একটি 
ক্লাব আই ই এল রিক্লেয়েশন 
(ক্যামিকেল) ক্লাব গত ২৭শে আগষ্ট 
ইউানভারাসটি ইনস্টাটউট হলে মণস্থ 
করলো হুল আভিনশত নাটক 
শাজাহান । এই দুঃসাহসিক 
কাজাটি করার আগে পারচালক 


শ্রীগারশ চক্ুবত্তী যাঁদ একবারের 


জন্যেও ভাবতেন যে বাংলার প্রখ্যাত 


অভিনেতাদের ছারা এ নাটক বহুবায় . 


মণ্স্থ হযেছে কলকাতায় তাহলে 


মাতা, তার. 


“একেবারেই উদাসীন । 


- পায়তেন। 


আসাম 


6ম পণ্ঠার পর | 

করতেই 'হবে, এটা কি ধয়ণের 
নৈতিকতা ? আজকে যাঁদ আসামে 
তেরো বছরের আগের . ভোটার 
তাঁলকাকেই সাচ্চা বলে ধরে; নেওয়া 
হয়; তবে অন্যত্র তো আরো বড় 
হিংসাত্মক ঘটনা সংঘটিত করে 
আরেক দল উগ্রপন্থী দাবা করতে 


পারে যে বিশ বছর বা প্রিশ-বছর . 


আগের তালিকাকো ভাত্ত করা হোক। 
আসামে বিদেশ আছেন, এই 


যান্ততে মাদ ১৯৭১ সালে পিছিয়ে - 


যেতে হর, 'তবে তা শধুমাত 
আসামের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য 
হবে কেন? উপজাতি যব 


পশ়িষদ দাবী করেছেন যে ন্রপরার 
বহু বিদেশী আছে, বি, জে, পি 
বলছে যে বিহারে বিদেশী আছে, 
খোদ ইন্দিরা কংগ্রেস বলছে যে 
পাণ্িমবঙ্গে বহু. বিদেশীর নাম 
ভোটার তালিকায় ঢূকে পড়েছে__ 
উত্তর প্বাঞ্চলের সবগ্লি রাজ্যেই 
একই কখা বলা হচ্ছে--সিঃ পি, 
আই দল যাদ নিজেদের বন্তব্যে সাঁতাই 
বিবাস, করেন তবে তারা এ সমজ 
রাঙ্জেও ১৯৭১ সালের তালকাকে 
ভাত্ত করার কথা দাবা করেন-:না 
কেন? না 'আমামে যে কথাটা বলা 
সুবিধাজনক, পশ্চিদবঙ্গ বা ন্রপর়ার 
তার উচ্োটা যলাই সুবিধাজনক, 
মেইজনাই তারা একেক জায়গায় 
একেক কথা বলছেন ? 

আসামের মুখ্যমন্ত্রী এবং সেই 


আইন আ।দ।লত.' 


৪র্থ পৃষ্ঠা পর 
না। ঘ্রজ সাহেব চড়ান্ত রায়ে বল" 
লেন, প্রমথনাথ বিগ্রহ নিজের 


বাঁড়তে নিয়ে গিয়ে পুজো করতে 
পারবেন। 

প্রমথনাথ অবশ্যই সেই মৃহততে* 
জয়ের আনন্দে উহ্লাসত হয়েছিলেন । 
তবে সেবারের পালা পরানো ঠাকুর 
বাড়িতেই তাঁকে সারতে হয়োছল। 
প্রমথ বিপুল অন্ধের কাতপুরণ 
চেয়েছিলেন । 'বচারপাতি তাতে 
সায় দেনান। তবে এই মাগলার 
খরচ তান পেয়োছলেন ভাই আর 
ভাইপোর কাছ থেকে । 





বোধহয় বেশ কিছু; মান যে ঘণ্টা | 


আড়াই যে নরক যন্ত্রণা ভোগ করেছেন 
তার হাত থেকে রেহাই পেতেন। 
আঁভনেতার পোষাক পারচ্ছদ, 
মণ্ে আলো ও ধ্বান প্রয়োগের 
ব্যাপারে পারচালক যথেষ্ট মনোনিবেশ 


'করেছেন তা বোঝা গেলো । কেননা 
ওগুলো পরসা ফেল্লেই পাওয়া যায়, 


কিন্তু যেটা পরসা দিয়ে পাওয়া ধায় 
না সেই - অভিনয়ের ব্যাপারে তিনি 
নিজের 
অভিনয়ের অংশটৃকুতেও [তান যদি 
একট; মনোযোগী হতেন তাহলেও 
অন্তত তান নিজেকে সাচ্ত্বনা দিতে 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ১৪ই সেপ্টেম্বর) ১৯৮৪ 


সঙ্ছে শাসকদলের রাজ্য কমিটি এখন - 


অবশ্য ১৯৭৯ হালের ভোটার তালি- 
কাকে ভাতত করার কথা ধুব করে 
ঘলছেন। ক"তু এই ব্যাপারে তাদের 
ভূমিকা. কোন 
পারচ্ছনম ছিল না বা এখনও নর । 
প্রথমতঃ মাস.তিনেক আগে দিল্লাতে 


_নিবচিন কাঁমশনের যে বৈঠক প্রথমে 


১৯৭১ সালের কথা তোলা হয়, 
সেখানে কংগ্রেস (ই) দলের প্রাতাঁনাধ 
কিল্তু' তাতে, সায় দিয়েছিলেন । 
দ্বতাঁয়তঃ আসুর সঙ্গে গোপন আলাপ 


আলোচনার সময় শাসকদলের কেন্দ্রীয় 


নেতৃত্বই ১৯৪১ লালকে ভোটার 
তালিকায় ভিতি এবং ১৯৪৫ সালকে 


বিদেশী বাছাই-এর ভাতত করার জনয 


আপোষ প্রস্তাব দিয়োছিলেন। রাজ্য 
কংগ্রেস নেতৃত্বও তখন এ হন্তব্যের 
শরিক ছিলেন! স্মরপ থাকতে পায়ে 
যে শিলচর থেকে নিবঠাচত লোকসভা 
সদস্য সম্তোষমোহন দেব সেই সময়ে 
[শল-রে তি কাছে বলে" 
ছিলেন যে, ১৯৬৫ সালকে ভাতত 
বৎসর ধরলে তিনি তা সমর্থন করবেন 


তাতে লোকে: তাকে ভোট দিক বানা 
দিক । নাগারক অধিকার রক্ষা সামি- 


তির সঙ্গে শইকিয়া মণ্তিসভার মন্ত্র! 
সাধনরঞ্জন সরকারের ছাড়াছাড়ও 
হয়ে যায় এ একই কারণে । জাজ 
কংগ্রেস (ই) নেতৃত্ব তখন ওসরহাপ্দনকে 


দিয়ে এই প্রস্তাবটা সংধ্যালঘ এম এল 


শাদীয়া লেখক সমাবেশ 
দে ১৩৯১ | 


নারায়ণ চৌধুরী । আহমদ টি । পরেশ লা দিজেন্দলাল নাথ । রশ'দ 
আল গ ফারুক! । অশোক চট্টোপাধ্যায় । জয়ন্ত” চট্রোপাধ্যায়। দীপক ভট্টছা। 


গল্প ও অনুবাদ গল্প 


মাছর আচার্য । দগপংকর দাস । নিরঞ্জন দেওয়ান | রমেন চকবতর ॥ 
মাত মুখোপাধ্যায় । সমরেশ দাশগ,ু | নিঝরণী দেবরায় । ধরন! মন্ডল । 


বরেপ্য ভট্রচাব'। 
নাটক 
ল্যাৎস্টনহিউজ্জ | ব্ৰজেন মজুমদার | : 
... কবিতাগুন্ছ 
ধাঁগ্ন্দ্র চ টরাপাধ্যায় । শংকরা (পদ মূখে পাধ্যায় বীরেন্দ্র গপত । সমীর 


য়ায় । সরোজ্লাল বন্দ্যোপাধ্যায় । সাগর চকরবতা*। গোবিন্দ হালদ্রার-। ' 
" মৃহাদ্মদ নুরুল হুদা | শশভ্‌ষণ [িল্র । মোঃ আকলু মিল্লা, চৌধুরী । 
লাগত চট্র।পাধ]ায় । সত্ৰত পাল। 


আল ফয়র আল জামান '। 


দাম ভাটি টাকা. 


মহালয়ার পূর্বে ই প্রকাশিত হবে 





কাযা ॥- ১৭২/৩৫ আচার্য‘ জগদ'ঁশ বদ; মোড । কলকাতা-১৪ 





সময়ই খুব, 


মনোজ নন্দ । দশাধমগন,সরকার। 


এ দের গেলানোর চেষ্টা করোঁছলেন। 
শুধুমান মহম্মদ ইদসই এ সময়ে এই 
"প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছিলেন এবং 


, তারইন্টদ্যোগে চৌদ্দজন নংখ্যালঘ, ও 
এম -এল এ এই প্ররাসের বিরুদ্ধে 


বিবৃতি দিয়েছিলেন । 

পরে যখন দেখা গেল যে ১৯৭১ 
সালের তাঁলকাকে ভাত করলে বত" 
মান. আসাম বিধান সভার আঁন্তত্ব বিপনন 
হবে এবং শইকিয়া মশ্বিসভাও সম্ভবতঃ 


বাতিল হবে, শুধুমাত্র তখনই রাজ্য 


কংগ্রেস '(ই) নেতৃত্ব ৯৯৭৯ সালের 
ভেটায় -তালিকাকে 'ভাত্ব করার 
ব্যাপারে দারা জানাতে শুর করেন। 
অবশ্য তাদের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব এই 
দাবা নেনে না নিলে কি করা হবে, 
সে সম্পকে তাদের সম্ভাব্য কমণসূচশ 
জানার সুযোগ আমাদের নেই । ২৫ 


দিলাঁতে হয়, তখনই রাজ্য কংগ্রেস 
ই-্ল সদদিচ্ছার যথার্থ স্বরুপ যাচাই 
করা সম্ভব হবে। 

. মোটামুটিভাবে এইটুকু বলা যায় 
যে ভোটার তালিকার 'ভাঁত্ত সম্পকে 
যে সিদ্ধান্তই নেওয়া হোক না কেন, 
এই ব্যাপারে রাজের অধিকাংশ রাজ" 
নৈতিক দল যে মানসিকতার পরিচয় 
দিয়েছেন, তাতে.তাদের রাজনোতিক 


প্রস্ঞার পরিচয় পাওয়া যায় নি । ঘা. 


পাওয়া গেছে তা হল নিভে'ঞজাল, 
যাজনোভক স্থাবধাবাদের প্রকাশ ৷ 
[ যগ্রশান্তি, কারমগলা ] 











Ee 


তারিখের বৈঠকে যদি কোনো সিন্ধান্ত 


র্প 


দপণপ | শংরুবার। ১৪ই সেপটেন্বর। ১৯৮৪ 


i) 


| এস উউ পি আজকাল 
আন স্বরে কথা বলছে 


পাশ্চমবঙ্গের রাজন'ীাততে দুইটি 
উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল একদিকে এস, 
ইউ, সির বামফুণ্টের সঙ্গে, নতুন 
করে যোগাযোগের উদ্যোগের সংবাদ 
আর অন্যদিকে ই-কংগ্রেস ও নকশাল- 
পদ্ধার কোন 'কোন গোচ্ঠতর একই 
সঙ্গে কলকাতা ও যাদবপুর বিশ্ব- 
বিদ্যালয় ও অন্যান্য কয়েকাট শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠানে আপসে "ঘেরাও"এর 
মহড়া । 
- পৌরসভা এবং হাওড়া পোঁরসভায় 
/ অনেকটা এক ধরণের বামফুশ্ট”' 
বিরোধী আন্দোলনের সন্্রপাত 
হয়েছিল । 
ডেয়ারণতে চারঘণ্টা কাজ করার দাবতে 
আরেকটা আন্দোলনের চেষ্টা অবশ্য 
ব্যথ' হয়। | 
পর-পয় তিনটি বিরোধী সর- 
কায়কে রাজ্যপালের মাধ্যমে বরখান্ত 
' করার পর শ্রীমতগ ইন্দিরা গাম্ধী তথা 
ই-কংগ্রেসী নেতৃত্বর প্রাত যে 
আ্বতঃফৃত বিক্ষোভ দানা বাঁধে তাতে 
সামিল হওয়ার জন্য এস-ইউশাপর 
তরফ থেকে এক বিবৃতিতে সমন্ত অ-ই- 
_কংগ্রেসী শান্তর একমণ্ডে জমায়েতের 
প্রয়োজনীয়তার ,.কথা বলা হয়। 
তাতে দেশে গণতন্যের সবচেয়ে বড় 
"দুশমন ই*কংগ্রেসকে একঘরে করার 
ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। 
গণতাশ্মিক এক্যের কথাও বলা 


হয়েছে । 
'এস, ইউ, সির এই আচরণ 
দক্ষ্যপায় । কারণ সোঁদন পর্যন্ত 


এই দলের 'সৃভায্ন প:াষ্ভ কায় এবং 
দেওয়ালের পোষ্টারে রাজ্যের বাম- 
ফুষ্ট সয়কার ও কেন্দেয় ' ইন্দিরা 
সরকারকে একই. পর্যায়ে ফেলা 
হয়েছে। 


তার অ.গে অবশ্য কলকাতা. 


বেলগাছিয়ান় . সেন্ট্রাল . 


থাম-. 


দুই সয়কারই একই - 


রকম অগর্ণতাশ্মিক : এবং স্বৈরাচার 


তা বারে বারে. বলা হয়েছে।, 
,কপটিকে। বিহারে অথবা দিল্লীতে 


যেখানেই এস-ইউ-সির পক্ষ থেকে 
দেওয়ালে পোষ্টার লেখার মত সংগঠন 
আছে সেখানেই .অত্যন্ত জোরালো" 
ভাবে বামফুণ্ট বিয়োধপ স্লোগান 
একে দেওয়া হয়েছে । এত বাম" 


{বিরোধ ভ্‌মিকা পশ্চিমবছেও দেখা 


যায়নি । এইসব এলাকায় এদের 
কমণদের স্থানীয় ই-কংগ্রেস নেতৃত্ব 
পরোক্ষে প্রশ্রয় দেন এমন [রিপোর্টও 
পাওয়া যায়। . 

দেয়ধতে হলেও এস ইউ সি নেতৃ- 
বন্দ আজকাল অন্যন্সরে কথা বলতে 
পুরু করেছেন । আভিজ্ঞতা দিয়ে 
হয়ত উপলদ্ধ হচ্ছে আজকের দিনের 
নোতবাচক নীতির কোন ভমিকা 
নেই । তাই প্রয়াত সি পি আই 
(এম) নেতা প্রমোদ দাশগৃণ্ধর স্মাতি- 
সভায় নীহার মুখাজী .যে বন্তৃতা 
দেন তা অনেকেরই নজরে গড়ে। 


সেখানে প্রমোদ প্রশন্তি একটু বাড়া- . 


-বাঁড় মনে হয়। কাণ এন ইউ সির 
সঙ্গে সমবে.তায় আসার প্রশ্নে প্রমোদ 
দাশগুপ্তর আপত্তি গোপন ছিল না। 
যাহোক, বাঁচার তাগদেই এই দলের 
সভারা আমাম ও গাঁড়শায় সি পি 
আই (এম) এর সঙ্গে একসঙ্গে গণতম্্ 
রক্ষার লড়াইয়ে সামিল হয়েছে । 


আর একাঁদকের চিন্ন ই-কংগ্রেসণ 


কিছু কিছু নেতার একটা জঙ্গ' মনো" 
ভাব। 
ও যাদবপুর বিশ্বাবদ্যালয়ে গোড়াতে' 


কলকাতা “ বিশবাবদ্যালয়ে 


এক শ্রেণীর নকশালপন্থী এবং ই-কং- 
গ্রেদ যেভাবে উপাচাষ'কে সাছিয়ে 
ঘেরাও করলেন তার লক্ষ্য ছিল কিল্তু 
বামফুষ্ট নয়কার। 


মুল্যবুদ্ধির রাজনীতি 


ওয় পৃহ্ঠার পর 

আটকে য়েখে যাতে দাম বাড়াবার 
সুযোগ না পায়, জনগণকে এ ক্ষেত্রে 
সরকার সাহাধ্য করবে । বামফ-্টে 
সরকার জনগণের এই আন্দোলনে 
সহায়তা করেছে। 
রাজ্য সরকারের আঁর্ধক সামথা 
ভাল, তারা গণবন্টন ব্যবন্থার সংপ্র- 
সারণ ঘটাতে পারে, কিছু জানস 
অষ্তত মানুষকে নিয়ীষ্তরত দরে 


দেওয়া যায় । কিম্তু একাদিকে রাজ্য 


সরকারের আর্থক ক্ষমতা এতই 
সীমাবদ্ধ যে রাজ্য সরকারের পক্ষে 
এ দায়িত্ব পালন করা প্রায় অসম্ভব 
গলে পড়ে। আরেকটা 
হল; কোন রাজ্যে সাধারণ মানুষের 


প্রয়োজনীয় সব জিনসের উৎপাদন ' 


হয়' না, যেমন পশ্চিমবগের ক্ষেত্রে । 
এখানে দেশের সার্ধিক স্ব থে দেশের 


আবায় ঘেসব , 


বড় সমস্যা 


বৈদেশিক মুদ্রা অজ্জ'নেচ৷ ও পাট 
উৎপাদন হয়। রাজ্য সয়কার এই চা ও 
পাট থেকে ফোনকিছুই পায় না। সব 
কেন্দ্রের তহাবলেই যায় । অনেক 
ভাবনা চিন্তার পর, অনেক আগে 
এটা সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে, দেশের 
স্বাথে পাশ্চমবছে ধান-গমের উং- 
পাদন কমিয়ে পাটের উৎপাদন 
বাড়ানো হোক ॥। তাতে খাদ্যশস্যে 
পশ্চিমবঙ্গ ঘাটতি রাজ্য, হয়ে পড়ে। 
সেজন্য চাল, গম, সরষের তেলের 
জন্য বাইরের সরবরাহের জনা অপেক্ষা 
করে থাকতে হয় । আমাদের সাং" 
বিধানক ব্যবস্থা এমনই যে; অন্য 
রাজ্যে গিয়ে এ রাজ্যের সরকারের 
কোন সংস্থা ধান, চাল,-গম। শস্যবীজ 
নুন, চিনি সংগ্রহ করতে পারে না, 
যাঁদ না কে'দ্রীয় সরকার ঢালাও 
অনুমতি দেয় | . কেন্দ্রায় ঘরকার 


"প্রচলিত রতি । 
সে ন্যনতম শালীনতা বজায় রাখা 


| রাষ্ট্রপতি 


১ম পৃষ্ঠার পর 


ভদ্রতা ও সৌজন্য রক্ষার জন্য রাষ্টর-' 


পাতকে সকল বিষয়ে জানানোই 
কিন্তু এ ক্ষেতে 


হয় নি। শ্রীজেল সিং-এর পক্ষে 


' গোটা ব্যাপারটা আরও অস্বান্তকর 


এই জন্যে যে তিন বে-সরকারণ সনে 


,জানতে পারছেন পাঞ্জাবের খবর। 


ও'র পক্ষে আরও খারাপ লাগছে যে 
তিনি এর আগে কেন্দ্রের স্বরাষ্ট্র মন্ত 
ছিলেন এবং পাঞ্জাবের ম:খ্যমণ্প্ও 
ছিলেন তার আগে ॥ সুতরাং পঞ্জাব 
সম্পর্কে, তার “কৌতুহল” অন্য 
অনেকেয় থেকে নিশ্চয় আলাদা । 
কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা তার আচরণের 
মাধ্যমে রাষ্টপাতকে কাষ'ত উপেক্ষা 
করেছে এটা তিনি সাফ জানিয়ে 
দিয়েছেন শ্রীনরসামা রাওকে। 
শুধু রাম্ট্রপাতকে “অবাহতং করাই 
এখানে দরকার নয়, তাঁর ব্যান্তগত 
মতামতেরও এখানে মূল্য রয়েছে। 
তাঁকে উপেক্ষা করাটা মোটেই 'িচক্ষণ- 
তার পারিচন্ন নয়। কিন্তু একটি 
শ্বৈশ্নাচারী শাসনে বেশীদিন শাসক 
গোষ্ঠী তার স্বরূপ গোপন রাখতে 
পারে না । একবার অগণতাশ্নিক 
পণ্ধাত গ্রহণ করা শুর; করলে তার 
আর শেষ নেই । একটার পর একটা 
ঘটনায় তার প্রকাশ হবেই। 
শ্রীজেল সিং প্রীনয়সীমা রাওকে 
দংঃখ করে বলেছেনু যে তিনি 


সে।জ।কথায় 


২য় পষ্ঠার পর; ' 

দেবা দুগর্রি সঙ্গে একাসনে বসে সঁতান 
জাঁধন কাটাবেন না; দুগাঁকে ল্যাং মেরে 
নিজেই ভিপ্দরেশ্বরণ হয়ে বসবেন । 
অনুমান করা চলে, শাঁপতৃদেব তার 
সুদীর্ঘ বগলোকের অন্তধতপকালে 
ছগলোকের প্রধানমন্ত হয়ে কন্যার 
জন্যে দলয় সভানেনতাত্ প্রায় স্নিশ্চিত 
করে রেখেছেন। বলা বাহ'লা, প্রস্তুতির 


প্রধান ধাপ রূপে মানবজণীবনেই দেবখস্ 


অর্জন যে একটা এসোন্সিয়্যাল কুল্লা- 
[লাফকেশন। সেরূপ অনুমান করেই 
ভন্তকুলের এরূপ একাগ্রাচত্ত পছায়ো- 
জন। হাজার হলেও তারাই তো হবে 
সে বাত স্বগ'রাজ্যের সমাজতাম্ল্রিক 
নাগারক তথা বাজনখাতিক। 





চায় না, কোন রাজ্য গিয়ে অন্য 
রাজ্য থেকে জনগণের প্রয়োজনণয় 
সামগ্রণ কনে আনে । কেন্দ্র চায়, 
তাদের কাছেই রাজ্য হাত পাতুক। 
সেজনায প্রত্যক্ষভাবে অন্য রাজ্য থেকে 
কিছ? কেনার ব্যাপারে কেন্দ্রের অনেক 


. কড়াকাঁড় আছে। কিন্তু একটা অদ্ভুত 


নিন্ম আছে। এক রাজ্যের ব্যবসাদাররা 
গিয়ে অন্য রাজ্য থেকে ঢালাও চাল, 
ডালগাম। নূন কিনতে পারে এবং তা 
[নিয়ে ব্যবসা করতে পারে, সেটা কোন 


রাজ্য সরকার পারে না। গোটা শাসন - 


পদ্ধাতই হল মূল্যবৃদ্ধির অনুকূলে, 


দাম কমানোর বিরুদ্ধে। 
[পশ্চিমবঙ্গ]. 


প্রীযাওকে একজন বিচক্ষণ মশ্রশ 
হিসাবে জানতেন, কিল্তু স্বরাণ্ট 
দঞগ্চরের ভার নিয়ে মনে হর আগের 
যোগ্যতা তান বজায় রাখতে পারেন 
নি। শিখদের - বিশ্ব - সম্মেলনকে 
বাতিল করায় সিদ্ধান্ত কি যু্তিতে 
গ্রহণ হল তা উন জানতে চান। 
আর. যদি বাত্লি করাই স্থির হল 
তাহলে সম্মেলন, যাতে কিছুতেই না 
হতে পারে তার জন্য বন্দোবস্ত কেন 
পাকা হল না। তাছাড়া, ও*র মতে 
আকাল দলের এমন সব মধ্যপন্থণ 
নেতাদের সম্প্রতি গ্রেপ্তার করা হয়েছে 
যারা বাইরে থাকলে উগ্মপন্থণীদের 
বিরদ্ধে জনমত গঠন করতে পারতেন 
এবং কোন রাজনৈতিক সমাধানে 
সরকারকে হয়ত মদত দিতে পারতেন। 
পাঞ্জাবের ঘটনার মাধ্যমে শ্রীজৈল সিং 
[কিছুটা অনধাবন করেছেন যে 
সংকণণ রা নোতক উদ্দেশ্য যেখানে 


॥ পাত ॥। 


স্ব প্রশ্নে প্রাধান্য পাচ্ছে সেখানে 


অনেক মোঁলক মানবিক প্রশ্ন গৌণ 


হয়ে পড়ে । একটা সত্যকার রাজ- 
নৈতিক লমাধানের' জন্য যে দর" 
দাঁশ'তা। উদারতা এবং সহানভূতিশীল 
মনোভাব প্রয়োজন বতণ্মান স্বৈরতম্্ .” 
পারবেশে তা সম্ভব নয়। 

বেচারা নরশণমা রাওকে কেবল 


পাঞ্জাব ব্যাপারেই নয়” অন্ধের 
লামা রাও সরকারকে বরখান্ঞ করার 


মত একট অপ্রিয় এবং অগণতাম্তিক 


সম্ধান্তকে ফাষকরণ করার ব্যাপারে 
উদ্যোগ নিতে হয়েছিল এবং প্রকাশ্যে 


সংসদ  রাজ্যপালের ভ্‌মিকাকে 
নিল'শুদ্রভাবে সমথন করতে হয়ে- 
ছিল। 


প্রীজেল [সং পাঞ্জাবের ব্যাপারে 
যতটা সংবেদনশীল অন্ঞরের প্রশ্নে. 
তার চেয়ে কম আগ্রহ নিলেও স্বঁকার 
করছেন যে ব্যাপারটা মোটেই , 
বিচক্ষণতার পারচয় দেয় । | 


সংঃংব।দ' ও মত৷ামতে অনন্য 
ব।?ল। সংব।দ অঃগত।ভিক 


২৬শে জানুয়ারণ দর্পণ পাত্রকার, ২৭তম বছরের যাত্রা শুর হয়েছে ।  . 
[বিগত দীর্ঘ ২৬ বছরে ' দর্পণ অনেক তথ্যান,সম্ধানণ প্রতিবেদন ও রাজ- 


নৈতিক সংবাদ প্রকাশ করে সারা দেশে চাঞ্চল্যের সূষ্টি করেছে । 
দর্পপ আজও অদ্বিতীয় । নানা ঘটনার সংবাদ, নেপথ্যের কাহন? ও 


সেই সম্পকে" সমপক্ষা এবং মননশীল প্রবন্ধ দর্পণের প্রধান আকষণপ। 


যোগাযোগ ॥ 


৬১ নং মট লেন, কাঁলকাতা-১৩ 





্বতন্প ধরনের 
শারদীয়া সখা 


দর 


বিষয় ও লেখক স্ণ্চী 


জওহরলাল 'নেহরুর সমাজতন্ত্র $ 


' কথাও ও কাজে/রণজিত, রায় 


শ্বৈরতত্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম/নারায়ণ চৌধুরী ॥ হে আমার পৃথিবী 
আমার স্বদেশ/রণজিৎকুমার সেন ভরতুকী নির্ভর পুঁজিবাদ :. ভারতে 
পুঁজিরাদের নতুন রূপ/স্থভাষচন্্র সরকার | জাতীয় সংহতির সমস্ত! ও 
উত্তরণের পথ/বৈদ্যনাথ সাহা | ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের গতি 


প্রকৃতি/তিমির বস্তু ॥ 


পশ্চিমবঙ্গের রাঁজনৈতিক-অর্থ নৈতিক ও 


সামাজিক চিত্র/ফণী চক্রবর্তী ॥ ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে 
ভারতীয় সৈম্ত বাহিনীর অবদান/বাঁদলকৃষ্ণ সেন ॥ মৃণাল সেন এখন 


ভগ্নভূপ/সমর বন্দোপাধ্যায় । 


তাছাড়া লিখছেন অরুণপ্রকাশ 


চট্টোপাধ্যায় এবং রমাপ্রসাদ মল্লিক । 





দাম ৪ পাঁচ টক 








Regd. No. WB/CC- 32 


সাধিত দৃক্ষিণ বং | 


 সুর্ধ আদিত্য 


- পাশাপাশি ডা এস্টারিশসেন্ট 


“পাড়ে উঠেছে । আলোচনার সৃবিধের 
জন্য একটর নাম দক্ষণপন্থা 


আরেকটি নাম বামপন্থী দেয়া যাক |... 


‘যেমন রাজনশীতিতে তেমান সাহিত্য” 
+সংস্কাতিতে লেখকেরা একেকটি 


-প্রার্ত'্ঠানকে বেছে নেবার চেষ্টা - 
করেছেন... দৃটোর মধ্যে আদর্শগত 


+ ফারাক, অবশ্যই কল্পনা করা যায় ।, 


খঁকচ্তু' দাঁক্ষণপন্থার সঙ্গে যামপদ্থাও ' 


একটি. এস্টাবালশমেদ্টের গোমড়া 
চেহারা নেবার ফলে দুটোর, লক্ষ্য 
হ্যান্তিগত সুবিধা . দিয়ে 'লেখকদের 
স্শংবদ' করে নেয়া ।. বিনাশতে 
সম্পূর্ণ ' আত্মদমপ‘ণ । দ:টোঁর 
‘উদ্দেশ্য দাঁড়িয়েছে কিছ; পাইয়ে" 
দেয়া । ' 

এই পাইয়ে-দেয়ার ক্ষমতা আছে' 
বলেই. লেখকেয়া চোখ বৃজে সেখানে 


দলা পাকিয়ে -আছেন। . স্বাধীন 

| দমি পনতা প্রকাশ করতে গেলে তাঁরা 
' সে.সুযোগ হারাবেন । হারাবার ভায় - 
লেখকদের বশধ'হণীন করে রেখেছে । 
তাই দেখা যায় মালিকের পক্ষ নিয়ে 
প্রীমক-কম“চারদের অর্থনৈতিক 
আদ্দোলনে দঁক্ষিপপন্থ লেখকদের 
প্রকাশ্যে দালাল করতে হয়। বামপ্ধণ 
লেখ $দেরও একই অবস্থা, কলম বন্ধ 
রেখে নেতৃত্বের" নির্দেশে ভোটের 
মাটঙে'নেমে : পড়তে হয় । লেখক 
হলে যে তাঁর পক্ষে নিজঞত্ব র"্বাস 
মতো ভোটে নামা যাবেনা, এমন কথা 
নয় । শনোছ আনল্দবাজারের লেখক 
বাবুরাও বাম্ফস্টাবরোধী ভোটের 
প্রচারে নেমে পড়োছলেন। তাঁদের 
"মদত ছিল মালিক পক্ষের। এটা 


তাঁদের-চাকুঁর-বাঁচানোর শতই ছিল । 


_ বামপশ্হত লেখকদের প্রতিও তেমান 


ছিল রা্রনৌতক নেতৃত্বের কাছে - 


' থেকে । বলা বাহুল্য উভয় পক্ষেই 
এই ধরনের কাজে লেখকসত্তার কোনো 
ভূমিকা নেই। যেহেতু লেখকের 
, আসল অশ্বই' হচ্ছে, তাঁর লেখনী, 
' যার ছারা তিনি সাহত্যসৃষ্টি করেন। 


বামপন্থাদের গিণতান্দক লেখক 
শিপ সংঘ’ বলে একটি সংস্থা আছে। 
'যতদয় মনে হয় বিস্তর সভ্যও আছে 


'সংঘের । ইচ্ছে করলে সংঘ লেখকদের 
একটি শরান্তশালী 'মুখপন্ত বের' করতে 


পারতেন। যা দেশ’ "পাঁরবত'ন' 


মামধারী' পল্িফাগলোর বিরুদ্ধে 


সাহত্যান্দোলন গড়ে তুলতে সাহায্য 
করত । সম্ভবত সংঘের সে জাত 
কোনো পরিক্পনা নেই। মনে হয় 
পাজনৈতিক ‘নেতৃত্ব সাহিত্য করার 
ব্যাপারে যথেন্ট উৎসাহী নন। 
সাহত্য নিয়ে বোঁশ মাথা ঘামালে 
রাজনৈতিক উদ্দেশ্য বিপ্লবের কাজ 
ব্যাহত হয় । সংগঠনের কাছে সাহত্য- 
কম'র মূল্য অধিক । তাই গণতাশ্তিক 
লেখক সংঘের মূল নেতৃত্ব যাঁর হাতে 
তিনি সাহত্যিক নন, সাহাতাকের 
সৃজনধম"“ কাজকমে'র ব্যাপারটা:তার 


পক্ষে বোঝা সম্ভব, নয়'।- তিনি 


নিঃশব্দে পাট" নির্দেশ পালন করতে 
পারলেই যথেন্ট . হল মনে করেন। 
খবরকাগন্দে বিষূতি। সভা মিছিল 


ইত্যাদ বরাটাকেই সংঘের কাঙ্জ বলে' ' 


গধধ্বাস করেন। ফলে - লেখকের 
আত্মপ্রকাশের সমস্যা, লেখার উন্নীত 


সাধন? সুচ্ছ সমালোচনা কিংবা কোনো 
লেখক অকারণ প্রাতাহংসার শিকার 


হলে তার প্রাত সহান_ভ্যাত প্রদর্শনের 


ব্যাপারটাও ধামাচাপা পড়ে । ইল্দ্র- 
নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো সম্পাদকই , 
উপযান্ত বলে মনে হয় । 'একদা, 
মিহির আচাষ* নামক লেখক ন্যাশনাল 


বুক এজেন্সির সঙ্গে বিশ্রী একটা ভুল, 
বোঝাবুঝি নিরসনের উদ্দেশ্যে তাঁকে, 


একটা আবেদন পত্র দেন, যেহেতু, - 
তাঁনই- সম্পাদকঃ "বিস্ময়ের সঙ্গে 
লক্ষ্য করা গেল সে আবেদনপন্লের, 


আলোচনা তো তথাকাথিত লেখক 


নংঘে হলই না, সম্পাদক 'মাহরবাবৃকে: 
.পিরবতী“কালে এ বিষয়ে কোনো জবাব ' 
দেবারও সৌজন্যবোধ -দেখালেন না! - 


,তার' দুটি কারণ হতে পারে । এক, 


- পারিস দের লম্মুখীন হবার তাঁর, 





সরকারপযেরকারা ভুতের কাছে যিনি 'শিল্পিসত্তাকে বন্ধক রাখেননি 


মাহির আচায সেই বিরল লেখকদের অন্যতম । 


লেখককে জানতেই হবে । 


দাযিত্ববান পাঠকদের এই 


জিডির অ+চার্য প্ৰণীত 


sr sa বুশ্ধিজাব! মানস ও সমাজভাবনা. ১৫০০ 
.. শতবর্ষের আলোকে শরৎচন্দ্র ১৪০০ 


নির্বাচিত গল্প ১৬০৪ 


তোমার আমার সকলের জন্য ১২০০ 


ঘরাগ্গমন ১০০০ ধঃসর পদাতিক ৮০০ 
পরশরামের কুঠার ১৫০০ পাঁণ্চম বাঙলার গছ্পসংগ্রহ ১০০০... 
. জীবন নিরবাধ ১৬:০০ পুণিবার বস ১৪০০ | 





প্রাথিস্থান ৷ লেখক সমাবেশ ১৭২/৩৫, আচার্য জঙ্গদীশ বসু রোড, কল-১৪ 
কলেজস্টরীট ॥ দে বক স্টোস'। কথা ও কাহনণ। নাথ ভ্রাদার্স। শৈব্যা । 


নিউ বুক সেম্টাস 1 কথাশিত্প।.. / 








- লেখকেরা স্থায়ী গাটছড়া, 


- রাক্ষতা রাখ্ন। 


Phon3 : 24-4232 


সাহস নেই । - দই, তিনি আবেদন- 
পত্রকে পাত্তা দিলেন না। 

যে কথা বলছিলাম. বামফুষ্ট 
সরকারের সুবাদে বামপন্থী এস্টারিস- 
দেণ্ট গড়ে উঠেছে ।, এবং তার জমতার : 
উৎস সরকার । ' সরকার. ব্যতিরেকে 
তার আঁ্তত্ব নেই। এটা একটা বপ- 
দের দিক। এবং দে সুয়োগটাকেই 
ব্যবহার করা হচ্ছে সরকারী মুখপন্ন 


কিংবা সরকার নিয়াশ্মিত সংবাদপন্লের' 


মাধ্যমে । ' লেখকের তালিকা তৈরা . 
হচ্ছে বিদবন্ত লেখকদের মুখ চেয়ে। 


সে সব মাধ্যমগুলিতে লেখা প্রকাশ 


হলে কিছ? সম্মানিকেরও বাবস্থা আছে। 


£প1শ্চমবঙ্গ' কিংবা ‘যধমানস’ জাতীয় ' 
পাঁতকায় লেখক তালিকা দেখলেই 


নিয়ন্্রণটা চোখে পড়ে । . উদ্দেশাটা 
হচ্ছে অনুগ্গহশীত লেখকদের কিছ: 
পাইয়ে দেয়া । এটা করতে হবে, 


তা না হলে লেখকেরা সজে থাকবেন 


কেন। 

(িদ্তু কথাটা হচ্ছে তাতে ক 
লেখক হয়ে দাঁড়ানো যাবে? লেখক 
‘সরকার!’ চাহ্ত হলেই তো হলনা । 
লেখকব্‌ত্ত আর যাই হোক, সেটা 
সরকার" চাকুরেবাত্ত নর । যে সব 
পাঠক লেখকের নিজ্রন্ব ধর্ম এবং . 
স্বাধীন শি্পিসত্ায় বিশ্বাস, সে সব 
পাঠকদেক্স কাছে সয়কারী লেখকদের 
সম্পর্কে" কোনো আগ্রহই থাফেনা। 
সাহিত্যের সংসারে তাঁদের কেউই 
“আমল দেননা। শধৃ বামফুষ্ট নয়, 
বে কোনো সরকার অনুগহীত লেখক" 
দের সন্পকেই- এটা প্রযোজ্য । . যাঁরা 


এই কাজে লেখকদের- লাগান তারা 


জানেন কখভাবে লেখকদের ‘ব্যবহার’ 
করতে হবে, আর লেখকেরাও ব্যান্তগত . 


- সুবিধা লাভের জন্য তাঁদের, ছারা 


ব্যবহৃত’ হন। ; 
- ওকে দাক্ষিগন্ছী লেখক, [পাব 
'এমন ' “সংরাক্ষত এলাকা". হয়ে 


দাঁড়িয়েছে সেখানে ইচ্ছে থাকলেও 
বাঁধতে - 
পারেন না। তারও প্রধান কারণ 
কেবল শান্্রপালী লেখকদেরই তাঁরা 
সুতরাং. বামপন্থী 
“শাবরে' থাকাই ভালো ৷. এখানে 
লেখার, ক্ষমতা - এবং স:জনশীল 


. প্রতিভার বিচারের অপেক্ষা বিদ্বন্ 


থাকাটাই একমাত্র যোগ্যতা । ফলে 


বামপদ্ধী লেখকদের 'শ্থিতদ্বার্থের ' 


বিরুদ্ধে সমান্তরাল একাট শিহপসম্মত 


সাহিত্য এতিহ্য গড়ে উঠল না। 
গড়ে উঠলনা এই কারণে যে, অনেকেই 


লেখক নন, রাজনৈতিক লাইনানুষায়" 


তাঁরা গঙ্প-উপন্যাস লেখেন, পাঠকও 


সধমাবন্ধ । এই লেখকেরা মাকস- 
বাদী দ্শ‘নকে শিঙ্পপম্মত- ভাবে 


সাহত্যে কীভাবে প্রয়োগ কয়তে - 


হয় তা জানেন না বলেই পার্ট লাইন 
ধরে গহপ লিখে তাঁদের কতাঁদেরই 
শুধু সখ করেন । তবু সরকার? 


বামপন্থী না হলেও কিছ? শল্তিশালণ . 


লেখকের চেষ্টার জন্য এই মহল 


না। 


বরং 


লেন না । 


-টুডে’-র সাংবাদিক শ্রীস্টিভেন গ্রাউলে- 





অবশ্যই গর্ববোধ করতে পারেন। 
কিন্তু “লেখক সংঘের“ নেতৃত্ব স্বাভাবিক 
কারণেই, তাঁদের অন্তত্ব স্বাকায় করেন 
বামপন্থী লেখকদের তালিকায় 
তাঁদের নাম অস্তভ:প্ত হয়না। সরকারী : 
পন্নপান্রিকায় তাদের , কাছে লেখা 
চাওয়া হয়না, ছোটখাটো পুরস্কারের 
বরাদ্দ তাঁদের জন্য নিদিষ্ট হয় না। 
তাঁরা যে পাকা খাতায় নাম 
লেখাননি সেই- কারণে তাঁদের 
একঘরে করো। 

এইসব করেও কিপ্তু মাঝেমধ্যেই 
বোকা বনে’ যাচ্ছেন। যেমন 
সরকারী পহরস্কার দেয়ার বাপারে 


তাঁদের নযাচিত বিচারকরা ডুবিয়ে . 


দেন। যেমন ঘটেছে গোঁরাকশোর 
ঘোষ কিংবা সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 


. ব্যাপারে । পরে তাঁরা হায় হায় কর 


- লেন বটে। কিদ্ত্‌ যে-ধপ“চোরা একাট 
+ দরটি বিচারক তাঁদের ডোবালেন 
তাঁদের বিরহদ্ধে টু'শদ্ধ করতে পার- 
'ফলে যোধা গেল নাকে 
কাদের ব্যবহায় কয়ছেন। এই জ্ঞান- 
টুকুও তশদের হয়না যে, রাজ বাম- 
ফ.্্টে সরকার আছে বলেই তাঁরা 
তাঁদের সজে তরণ ভিড়িয়েছেন, 
কংগ্রেস এলে তাদের নৌকোতেও 
উঠে পড়বেন ॥ ততদিন প্রো-ভাইস 
চ্যান্সেলর কিংবা ফলযাপ?ী বিশ্বাবদ]া- 


- লয়ের,ভি সি হবার প্রচ্পেকট আশা 


'করে বামমহলের সঙ্গে থাকতে হবে | 
কাঁমটেড কম” যাঁরা, আছেন 


জ্যোতি বর 


ৰ . 

মংখ্যমন্ত্র জ্যোতি বসুর লম্ডন 
সফর কালে ইন্ডিয়ান জানালিস্ট ' 
-আযাসোসয়েশনেয় তয়ফ থেকে মধ্য, হু 
-ভোজে আপ্যায়িত করা হয়। তার 
আগে গ্রেট ব্রিটেনের - কমিউনিস্ট 
পাটির মংখপন্র 'মানং স্টার-এর 
সাংবাদিক শ্রীরাসেল, এবং 'মাকণসজম 


তশর নাক্/ংকার গ্রহণ করেন। 
এই সব. সাক্ষাৎকারে তানি, কেন 
ব্ৰিটেন; মাঁর্কন যক ্তরাণ্ট সফরে - 
এসেছেন তা ব্যাখ্যা করেন । তান 
বলেন; পাঁ*্চমবঙ্গে মূলধন. বিনিয়োগ 
করতে- কেপ্্রীয়- সরকারের অনুমাঁত 


- দরকার হয়। এই ব্যাপায়ে-পশ্চিমবঙ্গ 


সরকারের কোন হাত নেই ॥ কিশতু 
পাশ্চমবজে মূলধন বিনিয়োগ করলে 
গঠ্চিমবজ সয়কার থেকে কি কি 


‘সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যার তা শিশ্প- 


পাঁতদের কাছে তান ব্যাথ্যা করেন 
তান ইংল্যম্ড এবং মাকন য.স্- 
রাষ্ট্রের বহু £শজ্পপাতির দৃন্টি 


Price—60 78159 


তাঁরা অবশ্যই সুযোগলাভের জন্য 


বামফুশ্টের সছে. আছেন তা নয় 
তাঁদের আনুগত্য -মার্কলীয় বিশ্বাসের - 
কাছে। এমন সং নিষ্ঠাবানদের মুল্য 
বুঝতে গেলে কতাদেরও . সৎ 


: নিষ্ঠাবান. হতে হয়। সে রেওয়াজ 
যখন. আজ 'আর সংগঠনে ' নেই 
. তখন, ব্যান্তগত 
“দের সঙ্গেই খাপ ধায় বোশ॥ তাঁদের 


সংযোগ - সম্ধানগ- 


দৌড় জানা আছে; কাজেই: তশদের 


“নিয়ে নেতৃত্বের কোনো সমস্যা নেই । 
. সমস্যা 


এখনো যাঁরা 'আদশকে 
আকড়ে থেকে সবিধাবাদকে প্রশ্রয় 
'দেননা। 

তার ফলে আদশশানম্ট লেখকদের 
একসছে দক্ষিণ ও বাম দুটো এস্টা- 
ব্লিশমেন্টের সঙ্গেই লড়াই . করতে 
হয়। দুটোর - লক্ষ্য হচ্ছে দ্ধ. 
নাতে চপণাবচূপ করে দেক্লা। 
দরকার হলে এই উদ্দেশ্য সাধন 
করতে তারা দাঁক্ষণপন্ছদদের সম্েও 
হাত মেলাতে 'ছিধা করবেন না। কারণ 
এই, লক্ষণ তথাকাঁথত -হঠকারিতা। 
নকশালপন্থার দিকে অঙ্হাঁল নিদেশ 
কয়ে। “যা স্বভাবতই দাঁক্ষণ ও বাম- 
এর ‘সাধাপ্রণ’ শঙ্ু। দাক্ষিণপন্থীরা 


" প্রচলিত সমাজ-ব্যবশ্থাকে নিজ স্বার্থে 


অব্যাহত রাখতে চান, আর ‘সরকার 
বামপচ্হারা ভাঙা ব্যবস্থাটাকে জোড়া- 


তাল দিয়ে !টকিয়ে_ রাখবার প্রয়াসে 


ট।টা-বিড়লা-মালটিন্যাশানাল : ওয়া- 
লর্ড ব্যাংকের শ্রীচরণকমলে "মাক “স*- 
বাদকে অথ.দেন। | 

' ফলত, এস্টারিসমেণ্টের চাঁরন্র 
একটাই । কেউ ডিগার্ট'মেষ্টাল সেষ্টা- 


বরের সেলসম্যান, কেউ লাল কোতাঁ- 


পরা গেটের প্রহরী ।। 


রি দিকে আকর্ষণ করতে 
সমর্থ হয়েছেন। . 
সাংবাদিকদের শ্রীবস্ু বলেনঃ 
জানুয়ারি মাসের মধ্যেই ভারতবর্ষে 
লোকসভার “ নধচন হবে। এই 
নিবচিনে তিনটি বিষয় প্রাধান্য পাবো 


প্রথমতঃ অথনোতিক ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় 
- সরকার বেকার এবং মদ্রাস্ফীতি সমস্যা 


সমাধান করতে স"্পণ“ব্যথ' হয়েছে। 
ধন এবং গাঁরবদের মধ্যে অথনোতিক 
ফারাক বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। 
রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ভারতবষে'র এঁক্য 
বন্জায় রাখতে গ্রীমতণ ইন্দিরা গাম্ধীর 
নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকার ব্যথ- হয়েছে । 
বাচ্ছিম্নতাবাদ আজ চারদিকে মাথাচাড়া 
দিয়ে.উঠেছে। বহু জায়গায় ইন্দিরা 
কংগ্রেস তাতে ইন্ধন জোগাচ্ছে । 


পালার সমস্যা এক বছর আগেই 


সমাধান হতে পারতো যাঁদ শ্রীমতী 
গান্ধী বিরোধাপক্ষের প্রস্তায অনযায়কটী 
কাজ করতেন। 


 শশাদুকুনহারেন সা ৷ স্পাদক কতৃক বি. আই. পি.-টি. প্রেস, ২৭/ব। লেনিন সরণণ। কালফাতা- "১৩ থেকে মুদ্রিত এবং দপ'ণ কাষিয়-৪১ মট জেন? জল "১৩ থেকে প্রকাশিত 


st 


'কন্দীয়গোয়েন্দাদগ্ডরের রিগো্টগাবারগর 
ইন্দ্রাগা রী নির্বাচন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেবে 





লক-আপেৱ চার বন্দী 


শট বেলঘারয়ার পুলিশ লক-আপ 
থেকে আসামী সজল দেবনাথ 
নিখোঁজ হওয়ার. ঘটনা সম্পকে 
দপ‘পণের পক্ষ থেকে ব্যাপক অন:- 


সম্ধানে কিছ; চাঞ্চল্যকর তথ্য পাওয়া 
যায়। 


দপপণের পক্ষ থেকে বেলঘারয়া 


লকআপ থেকে ধৃত আসামণ নিখোঁজ 
হওয়ার ঘটনা সম্পকে" আসামণয় প্র 
সংচিন্রা দেবনাথের অভিযোগের 
ভিত্তিতে তদন্ত করা হর । 

শ ঘটনার প্রকৃত তথ্য যা অনেক 
দৈনিক কাগজেই প্রকাশ পায় নি তা 
চ্বরাণ্ট্রমম্্ক ও পাঠকদের অবগাঁতির 
জন্য খুব দায়িত্ব নিয়েই প্রকাশ করা 
হচ্ছে ॥ 





সজল দেবনাথ ছিল কুখ্যাত 


সমাজবিরোধা ইন; মিন্র-র প্রান্তন 


সংগা . নকুল করের হত্যার অন্যতম 


. অভিযুন্ত আসাম । 


গত জুলাই মাসের মধ্যরারে 
নকুল কর যখন তার দুই জন সংগা 
নিয়ে বাড়ীর রোয়াকে বসেছিল তখন 
কয়েকজন যুবক নকুলকে আক্রমণ 
করে। ভোজালণ ও গুলির আঘাতে 
নকলের মৃত্যু ঘটে। 
নকুল করের ছেলে অশোক 
করের 


এই হত্যাকাম্ডের পর পলিশ 
শেষ অংশ ৮ম পচ্ঠায়' 


সংগে আসামীদের দহরম- 
'দহরম ছিল বলে স্ছানীর বাসিন্দারা 
'জানান । 





ফেন্দ্রীয় গোয়েন্দা দপ্তরের 
সুত্রে জানা . গেছে দেশের বর্তমান 
টালমাটাল রাজনোতক পরিরাচ্থাতর 
জন্য প্রধানমশ্্রগ ইন্দিরা গ্রাম্ধী এখ- 
নও নির্বাচনের দিন শ্থির করতে 


পারেন নি। 


প্রথমে ইন্দিরা াক্ষীকে পরা" 
মশ‘ দেওয়া 
আচমকা নিংঠিন করার জন্য । কিন্তু 


কিছ: রাজনোত্ক কারণে এই প্রস্তাবে 


রাজ হয়েও তান শেষ পযন্ত 
পিছিয়ে আসেন। 


কেণ্দঁয় গোয়েন্দা সূত্রের খবর 


_ শ্রীমতণ গান্ধী অকটোবর মাস নাগাদ 
প্তবিংশ বর্ষ: ৩৪শ সংখ্যা, দর্পণ শুক্রবার, ২১শে সেপ্টেম্বর ৮৪, ৬৪ পয়সা 


বেলঘরিয়ার গজল নিখোজ 
হবার রহস্য? ঙাক্ষী পুলিশ 


কবে নিবচিন করবেন অথবা অন্য 
কোন পথে যাবেন সে ব্যাপারে 
চড়াম্ত সিদ্ধান্ত নেবেন । 

তবে কংগ্রেস মহলের খবর 
ইন্দিরা গান্ধী জানুয়ারী মাসে অথবা 
[ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে নিঝচিন কর- 
বেন। ' এক্স-জন্য কংগ্রেস মহল থেকে 
বিভিন্ন রাজ্যে প্রচার আঁভয়ানও শর, 
হয়ে গেছে। 

পশ্চিমবন্দের দুই মন্ত্র] পাল্লা 
দিয়ে জনসভা, ' শিলান্যাস ও খণ 
দানের কাজ শংরু কয়ে দিয়েছেন। 


বয়কত লাহেব যেহেত; রেলের মন্ত্র 


[তিনি ইতিমধ্যে কয়েকটি রেলওয়ে 
কারখানা স্থাপনের জন্য ভিাত্তপ্রন্তর 
স্থাপন কয়েছেন। 

' তাছাড়াও জনসাধারণের সমর্থন 
আদায়ের জন্য রেলমন্ত্রী বরকতসাহেব 
কলকাতায় ৩টি হামপাতালের 'ভাত্ত . 
প্রঙ্ঞর হ্থাপন করেছেন ৷ কিছু কিছু 
দূরপাল্লার নতুন ট্রেনও চাল; করে-. 
ছেন। . 

প্রণববাব: অর্থনম্ত্রী। তাঁর সুযোগ 
নেই কোন 'ভাত্তপ্রঙ্তর স্থাপনের । তাই 
তান বিভিন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক মারফত 
বাভন্ন জেলায় ধণপন্র (বলি করে 


ইন্দিরি। গান্ধীর আপকীতি সম্পর্কে শ্বেতপত্র ৪ 
৩৫ বছরের র।জতে 88 বার র।ষ্টরপতির শাসন 


. শ্ৰীমতী ইন্দিরা গান্ধীর ১৫. 


বছরের শাসনে ১৯৬৬ সাল থেকে 
১৯৭৬ পযন্ত এবং ১৯৮০ সাল 
থেকে ১৯৮৩ সালের মধ্যে ৪২ বার 
বিভিন্ন রাজ্োর ?নব্শচত মাঁন্ত্রসভা- 
গুলি ভেজে রাষ্ট্রপাতির শাসন চালু 
করা হয়েছে । ১৯৮৪ সালে পাঞ্জাব 
বিধানসভা স্থাগত রেখে রাষ্ট্রপতি 
শাসন চাল: করা এবং াকিমে রাষ্ট্র- 
পাঁতর শাসনের ঘটনা এর সঙ্গে যুক্ত 

মোট 89টি ক্ষেত্রে রাম্ট্রপাতির 
শাসন চালু করা হয়েছে । ' 

এর আগে জহরলাল নেহরুর 
-১৪ বছর রাজত্বে হয় বার রাম্ট্রপাতির 
শাসন চালু হয় । তার মধ্যে ১৯৫৯ 
মালে কেয়ালায় নামবযাদ্রপাদের সর- 





কার বরথান্চের ঘটনাটি উল্লেখযোগ্য 
এই জন্যে যে এই ব্যাপারে শ্রীঘতা 
গান্ধীর উদ্যোগ ছিল প্রধান । তখন 


কংগ্রেস সভাপতি হিসাবে কাঁমউনিৎ্ট 


বিয়োধী অভিযানে সোঁদন নেতৃত্ব 


দিয়ে তাঁর রাজনীতিতে হাতেখাঁড় - 


হয় । | 

এর মাঝখানে লালবাহাদুর 
শস্মীর স্বল্প নেয় প্রধানমান্ত্রত্বের 
আমলে দুবার কেরালাম় রাণ্টরপাতর 
শাসন চাল; হয় । 

সম্প্রতি এই সব তথ্য ie 
হয়েছে জনতা পার্টির পক্ষ থেকে 
একটি দ্বেতপত্ে। নানা তথ্য দিয়ে 
দেখানো হয়েছে যে কংগ্রেস নেতারা 
বারে বারে কিভাবে সাংবিধানিক 


রীতিনীতি লংঘন করে এবং ক্ষমতার 
অপব্যবহার করে বিভা রাজ্যে রাজ্য 
পালদের নিল'জ্জ ভাবে দলীয় শাসন 
কায়েম করার কাজে লাগিয়েছেন । 
দীঘ* দিন ধরে অগণতান্ত্রিক পথে 
চলতে চলতে আক্জকে এরা একেবারে 
বেপরোয়া । ন্য:নতম শালশনতা এবং 
গ্রণতাশ্রক রীত-নীতও আর মানতে 


পারছেন । একই বছরের মধ্যে তিনটি 


নিবঠচত সরকারকে বরখাস্ত করার 
কাজে রাজ্যপালরা একেবারে দলের 
এজেণ্ট হিসাবে কাজ করে চলেছেন । 


জনতা দলের সভাপাতি শ্যেতপত্রের 


অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করে বলেন.যে 
রাজ্যপালরা এখন স্বেচ্ছায় কেছ্দের 


শেষাংশ ৭ম পম্ঠায় 


হয়েছিল নভেম্বরে 


চলেছেন সমন আদায়ের জন্য 


£ 


সরান গ্রকঙ্ছের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের 
ই ভিত নত 


2০ কংগ্রেস রহ [কিছুতেই 
শ্রীমতী গাম্ধী নড়বড়ে অবস্থা থেকে 
শন্ত ভিতের ওপর দাঁড় করাতে পার-. 
ছেন না। কণটিকের এফ, এম খান " 
এবং ওঁড়শার শ্যামসুন্দর মহাপান্তর 
মত হীন্দরা গ্রাদ্ধর পুরনো সংগাঁরা 
এখন প্রকাশ্যেই দল'য় নেতৃত্বের 


' বিভিন্ন রাজ্যেও কংগ্রেস নেতাদের বিরদ্ধে অনাস্থা প্রকাশ করছেন। খান 


ডেকে. ইন্দিরা গাদ্ধী হাত মিলিয়ে ও মহাপান একসময় দানে ইন্দিরা 


কাজ করতে বলেছেন । অন্য রাজ্যের কংগ্রেসের যথাক্রমে কোষাধ্যক্ষ ও 
কেন্ত্রীয় মন্ত্রীরাও নেমে পড়েছেন শেষাংশ ৮ম পচ্ঠোয় 





অনকগরদেশের রন 
রাজীব গান্ধীর 
নদ্রদরশিতার প্রমাণ 


অষ্গ্র প্রদেশের ঘটনায় রাজ'ব 

রাজনৈতিক অদরদাঁশতার 
. পাঁরচয় দিলেন বলে কংগ্রেসের বেশ 
কিছু নেতৃচ্ছানীয় ব্যাস্ত মনে কর" 


গাম্ধী 


ছেন। কারণ অন্দরে এন টি রামা 


রাওকে যে অগ্নণতাুদ্রক পন্ঘাততে . 


সরানো হয়েছে এ ব্যাপারে সমন্ত 
দলই একমত । প্রথম প্রথম ভাঙ্কর 
রাও-এর গরিষ্ঠতা সম্পকে" একটা 
ধোঁরাশার ভাব দেখা দিয়েছিল। 
কিদ্তু পরে এটা পাঁরত্কার হয়ে যায় 
যে ভাস্কল্প রাও তার দল থেকে 
প্রশ্নোজনায় সংখ্যক এম এল এ সংগ্রহ 
করতে পারেন ন। . 


ফলে বিধানসভায় অনেক নাট- 
কায় ঘটনার পর রাজ্যপাল আব্যর 
বরথাষ্ভ মুখ্যমশ্ত্রীকেই মান্্রসভা 
গঠন করতে ডাকলেন । এরকম ঘটনা 
স্বাধীনতার ' পর ভারতের সংসদ'য় 
ইতিহাসে আর কখনই ঘটোন । 

জানা গেছে রাজীব বছরখানেক 
আগে যখন সর্বভারতীয় বৃব কং 


সম্মেলন উপলক্ষে অন্ধ্রপ্রদেশে আসেন । 


তখনই তার সংগে ভাহ্কর রাও-এর 
যোগসং্র ঘটে কাগ্রেসের রি 
নেতার মারফত । 

অন্ধপ্রদেশের তিরুপাততে 
অনহষ্ঠিত বব কংগ্লেদ সম্মেলনে 
লোকসমাগম দেখে রাজীবের মাথায় 
ঢোকে ভাস্কর রাওকে দিয়ে এন টি 
আর সরকারের পতন ঘটানোর 
পারকজ্পনা। 


এই কাজে রাজণীবকে পরামশ দেন 
এবং ভাস্কর রাও-এর সঙ্গে যোগাযোগ 


" র্াথার ব্যাপারে সাহাম্য করে মাখন- 


লাল ফতেদায় এবং অরুণ নেহেক্র । 

এন টি আর-কে ফেলে দেওয়ার 
আচমকা সিদ্ধাষ্তে সায় দিয়েছিলেন 
শেষাংশ এম পঠ্ঠায্ন 


দর্পণের ছুটি 

শারদোৎসব উপলক্ষে দপ'ণের 
প্রকাশ তিন সপ্তাহ বন্ধ থাকবে। 
দর্পণ প্রনরায় প্রাকাশিত হযে ১৯শে 
অক্টোবর । 


র্‌ 





... ॥ টা চাওজাভা চাবুক দভাচা 
A) RUF) 9চাভাচ WIS 1 IFS : 


রা ইন্দিরা গান্ধীর 
রাজনৈতিক পরাজয় 


উপায়ান্তর না দেখে এবং 
আত্মমযদা পুনরুদ্ধারের চেষ্টায় 
শ্রীমতী ইন্দিরা গাম্ধী অদ্ধ্প্রদেশের 
ঘটনায় পশ্চদা-পসরণ করতে যাধ্য 
হলেন । এটা অবশ্যই শ্রীমত! গাম্ধীর 
রাজনোৈঁতক পরাজয়। 


মানুষে তানি নন। য়ামা রাওকে 


পদচুত-করে যখন সংখ্যালঘ; বিধায়- 


কের নেতা ভাগ্কর' রাওকে রাজাপাল 
রামলাল - মাশ্ত্রসভা গঠন করতে 


বললেন তখন ' শ্রীমতী গান্ধী ছিলেন, 
- বিদেশে । 


দেশে ফিরে পালামেন্টে 


" দাঁড়িয়ে ঘোষণা করলেন যেঃ- তান 


মেলে 


এসবের বিন্দু 'বিসর্গও জানতেন না, 


_ রাজ্যপাল রামলাল নাকি নিজ দায়িত্বে 


দৃক্ষম্ট সম্পন্ন করেছে। তারপর 
ম্লীমতত  গাদ্ধী ও তস্য পাশ এই 
দুকমের সাফাই গেয়ে গেছেন বার" 
ধার ৷. তার মানে তান এবং রাজার 


স্বীকার করতে চান না বে, রামলাল - 


রামা ঘাওয়ের সংখ্যাগাঁরণ্ঠ সরফারকে 
বরখান্ঞ করে অন্যায় করেছেন গণ- 
তশ্যেক্স ব্যভিচার ঘটিক্লেছেন। এই 
অস্বীকৃতি তাঁদের "নতুন পাপকমে 
আবং যেহেতু 
তারা এই মুহুর্তে পরাজিত সেই 
হেতু -রামা রাওকে গদচাত করার 
নতুন পথ খ+জবেন।'. সেইজন্য 
বিজয়োৎসবের সঙ্গে সঙ্গে সত'ক- 


. তারও প্রয়োজন । 


অন্ধের ঘটনায় গ্রীমতণ গান্ধীর 


গেছে। 
জারি: যে পম্ধীততে বিয়োধী 
দলের সন্ুকারকে ক্ষমতাচ্যুত, করা 
হয়েছিল। ?কম্তু সব হিসেব সব সময় 
নাঃ তাই অদ্ধে শ্রীমত? 
গ্লাম্খীকে পয়াজয় বরণ করতে হল। 


- ফাম্ধীয়ে বিধারকের সংখ্যা কম বলে 


| শাসক দল ও বিরোধ দলে সংখ্যার 


তারতম্যও খংব বেশণ নয়। কিল্তু 
অন্ধে _ যেখানে ২১৪ জন 'বিধায়কের 


মধ্যে তেলেগ; দেশখের সংখ্যা ছিল, 


দুশোর বেশি সেখানে ভাস্কর রাওয়ের 


 দশো যোগ দিয়োছল মান ৫৬ 


রি 


বরখাস্তের আদেশ প্র ত্যাতারের দাবী 


, সম্প্রতি হাওড়া-যোদ্বাই মেল 
(ভায়া নাগপ্ুর) গাড়ীতে টাটা ও 
চক্রধরপুর রেল স্টেশনের মধ্যে প্র্র : 
স্লিপার কোচে এক ডাকাতি হয়। - 
কর্তব্যরত জি, আর, পির লোকেরা 
পালিয়ে যায়, যাত্রা লংু্ঠিত হয় । 

কর্তবারত টিটি ই প্রথমে ডাকাতদেয় - 


হাতে ও পরে কি ব্াতদেয হাতে 
' বত হন। | ৃ 


"দল রামা -রাওয়ের সমর্থন এাঁগরে 


' িষ্তু পরা" 
জয়কে নুম্থমনে মেনে নেবার মত. 


' পালামেষ্টারী গ্রণ্তশ্রের ইতিহাসে 


বেহায়া ভাঙ্ষর রাও তব ব্ধান- 


' ভারতে পালমেন্টারী গণতশ্বের 
. সমাধি রাচতহতে যাচ্ছে। 


' লিখিত সংবিধান । 


বিধান ও: গণতাশ্বিক রাঁতিনশীতর 


-কমাশিক্লাল - সুপারিটেষ্ডেষ্ট এই 


-বিনা তদন্তে ১৪7২ ধারায় বরখাস্ত 


ইউনিয়নের পক্ষে জই সমন্ঞ বরখান্ত 


পল 






















জন। তার ওপর সমষ্ত ৮ বিরোধ 


শ্রীপতি নন্দী 


মতলববাজগতে 'যায়া খ্যাত 
অজন করে, তাদের. চাতুষণগ্রণ 
সম্পকে" কারো সন্দেহ, থাকতে পারে 
না ৷ চাতুয ক্ষেত্রে যে যত পারদশ? 
সে ততই নেতৃচ্থানীয়।, 
শ্রীঘতদ গান্ধী কংগ্রেস দলে নেষ্তী- 
স্থানীয় । 

খুব সংগত কায়ণেই তার কাজ- 
“কর্মের একটা ?সম্টেম আছে--অনেকটা 


আসে । তা সত্বেও জাল জযয়াচার 
করে রামলাল ভাস্কর রাওকে গদগতে 
বসান এইজন্য যে, তান এবং ই-কং 
হাইকমাম্ড ভেবেছিলেন ভাস্কর 
রাওয়ের মণ্ন্রিসভা গঠিত হলেই 
তেলেগু দেশম দল থেকে আরও এম |. 
এফ এ ক্ষমতার লোভে ভেগে 
আসবেন । তাই রামা রাওকে দযাদন 
সময় দিতে রাজি না হয়েও রামলাল 
ভাঙ্কর রাওকে একমাস সময় দিলেন। 


অভতপ:র্ব ঘটনা যে, একটা সংখ্যা- 
লঘু; মশ্বিসভা বেআইনী ভাবে 
একমাস ' রাজত্ব করে গেল! 
'এই বেআইনশ মন্ত্রিসভা পুলিশ 
প্রশাসনকে ব্যবহার করেও যখন 
প্রয়োজনীয় সংখ্যক: বিধায়ক জোগাড় 
করতে পারল নাঃ তখন রাজ্যপাল 
শঙ্কয়দয়াল শমণ ভাম্কর রাওকে 
বরখাঙ্ঞ করলেন । দুকান কাটা 


[সং-এর অনুরূপঃ তবে অবশ্যই 
আরো অনেক উন্নত মানের । সবই ম 
ঘটে চলেছে_ খুনঃ জখসং হত্যা, 
যড়ুষম্ত্র/ গান, নাচ, মারপিট পর পর 
ঘটে চলছে তো চলছেই। কিন্তু 
নায়ক যেন থেকেও নেই ছায়া আছে 
কায়া নেই। ভাষণ ভীষণ নায়কের 


ব্যান্তগণের দেখা মিলবে, সবই ভুয়ো 
নায়ক, নিতান্তই করণ কারক । 
সকলেই ‘যথা নিযন্তঃ আদম’ . হয়ে 
যথাদেশ পালন করে চলেছে। উন্মুখ 
হয়ে পরবতী" নির্দেশের প্রতীক্ষায় 
প্রস্তত হয়ে রয়েছে |. 

তারপর ক্রমে একসময়ে নেপথ্য- 
চারণ নায়েকরও গ্যাস ফণরয়ে আসে, 
তারই স:ষ্ট 'পাপাচার তাকেই চারদিকে 
ঘরে ধরে- ধারে ধীরে গ্রাস করতে 
থাকে ৷ ক্রমে নি'কাতির উপায় সমূহ 
“নিঃশেষ হয়ে এলে কোনও চাতুষণ 
যখন খেই পায় না, নেপথ্য নায়কের 
নেপথ্য খেলও তখন খতম-_দ্যকান- 
কাটা দানবের মত স্বয়ং শত-শঘটন-্ঘট 


সভায় ঝামেলা পাকিয়ে ক্ষমতায় টিকে 
থাকায় চেষ্টা করেছেন । কিদ্তু এবার 
ঘটনাচক্রে শ্রীমতা গান্ধী তাঁকে পার 
ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন । 

অশ্ধের ঘটনার প্রমাণ হয়ে গেল, 
মীমত' ছান্দিয়া গান্ধীর পোঁরোহত্যে 


রত 
গাদ্ধায় নেতৃত্ধণীন শাসক ই-কং দল 
ও তায় নেতারা ফেউ গণতান্ত্িক- 
রীতিনীতি মেনে চলেন না; যদিও 
ব্রিটেনের ধাঁচে হলেও আমাদের 
যত দন যাচ্ছে 
পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রের ওপর 
আঘাত তত নগ্ন ও তার হচ্ছে। নানা 
সমস্যায় দেশ ও দেশের মানুষ জর্জ" | দিবালোকে যথার্থ অ. স্ম-পরিচয়ে 
{রত এবং শ্রীমত' গাদ্ধশ দিশেহারা | | দেখা দেন। - 

অথচ . তান ক্ষমতায় থাকতে চান |. | 
এবং পত্র রাজ'বকে নিজের উত্তরা 
শিকার" করতে চান.। অতএব সং- 
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অন্ধ প্রদেশেয় রাজনৈতিক মণ্ডে 
ইন্দিরয় কংগ্রেসী কালচারের এ কোপ” 


পর ঠাসা পরাজয়টা অবশ্যই হীশ্দিরা 
কোন মূল্য নেই তাঁর কাছে। কিন্তু |' 


একথাও সাঁত্য যে, তিনি আগুন নিয়ে 


অনাবৃত করে দেখিয়ে দিল, একথাটা 
খেলছেন এবং এর পারণাত ভয়ঙ্কর । 


সকলেই মানবেন। ইন্দিরা-নেতৃত্ 
ও-রাজর্ব নেতৃত্বের এ. চণকালি- 


গ্রভীর হতাশা সৃষ্টি করেছে । অন্ধ 
কেলেম্কারণীতে নিজের প্রত্যক্ষ দায়- 
দায়িত্ব সম্পর্কে শ্রীমতী গাম্ধী যতই 
নিরেিষিতার ভাণ-ভড়ং করুন না 


সাউথ ইন্টার্ণ রেলওয়ের চিফ 


ঘটনার পারপ্রোক্ষতে ২ জন টি টি ইকে 
'লামারকভাবে বন্পধান্ত করেছেন। 
বত'মান সি সি এস এর রাজতে এখন 


তা বিদ্বাস কয়ে ন, করবে না। 


. একটা সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়ি- 
য়েহে । সাউথ ইন্টার্ণ রেলওয়ে মেনস 
সাংবাদিক সম্মেলনে রামলালের 
প্রত্যাহারের দাবি কয়া হয়েছে-। '। ক্‌কাতি'কে প্রকাশ্যে সমর্থন জানি" 


একি 





_ অথনৎ রামা রাওয়ের 


 মৃখ্যমশ্রিতে 
হিন্দ ক্রাইম ?পকচারের নায়ককে এন . 


ভযামকায় বায়ে বারে ভীষণ ভাষণ, 


পটয়স তখন সদর য়াস্তায় প্রকাশ্য 


কালচারের মরণদশাকে আরো একবার ' 


অবস্থাটা স্বভাবতই অন:গগামধদের মধ্যে: 


কেন, এ বিশ্ব-ব্হ্মাষ্ডে কোনও মূ্খই . নেমোছিলেন। 
এই সেদিনও শ্রীমতী গান্ধী পাটনায় 


অভিযান চালিয়ে গেছেন। 


_ [শয়তান নেপথ্যে নিঃশব্দে 
চলে ঘুমোয় না 


যেছেন এই বলে যে, এন টি রামা 


রাও-য়ের অনুগামণ যে সমন্ত এম এল 


এ নয়াদল্লশতে , রাষ্ট্রপাত ভবনে 


-_হাঁজর হয়েছিলেন" তাদের মধ্যে 
অতএব, ' 


অনেকেই এম এল সি অথবা এম পি; 
সঙ্গে জালা 
লোক’ ছিল ; পুত রাজণবেরও তা-ই 
মত ! শ্রীরামা.- রাওয়ের পুনরায় 
[ফিরে ' আসার পরও 
রাছণীব রামা ম্লাওকে ' "মাইনোরিটী 
নেত!” বলে বিবাতি দিয়েছেন। 

[তা-পুরের প্রত্যক্ষ যোগাযোগের 
খবরটা তারা নিজেরাই যে কবুল করে 
ফেলেছেন সে বোধটুকও আজ আর 


তাদের নেই । বে-তাল অবশ্থা আর 
'কাকে বলে? ূ 
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এতো গেল কংগ্রেস মাকা 
পালামেল্টারী ডেমোক্র্যাসীর হাল' 
ফিল খ ব র। তবে 
সুখের কথা, ইতিহাসের বিচারে প্রাণ" 
দচ্ডে- দাদ্ডত এ আধা সামন্ততাশ্িক- 


সাংবিধানিক ডিক্লেটরশিজ্প সম্পর্কে 
' জনমনে মোহ বিষ্ঞারের বুজোয়া 


অপচেষ্টা সম্পকে জনগণ আঙ্গ 
অনেক বেশী সচেতন হয়ে উঠছে। 
নগর দেশদ্রোহিতার এ সংগঠিত শান্ত 
মন্পকের্ সচেতন দেশবাসীর দৃষ্টিতে 


“হায়দরাবাদের সাংপ্রাতক সাম্প্রদায়ক 


দাঙ্গার জন্য দায়ী কে হতে পারে? 


সি আই এ? পাকিস্তান ? ফারুক 


আবদহল্লা ? কিংবা অঘটন ঘট পটিয়- 


, সীর কালচারে অনুপ্রাণিত অশুভপান্ত? 


এ শেষোস্ত শান্ত সম্পকে" জনমনে ষে 
সন্দেহ দেখা দিয়েছে তা কি 
অমূলক ? রাজ্যপাল শমার নিকট 


. শ্রীমান: ভাঙ্কর রাওয়ের স্থাক্ষারত 


প্দত্যাগপত্নে যে ভাস্করায় চিন্তা 
ভাবনার প্রাতফলন ঘটেছে এ ক্ষেত্রে 


- তা যথেষ্ট বাত্াবহ। সংখ্যা্থারষ্ঠতা 


প্রমাণে তার ব্যথতার--পর' পর চার 


দিনে তিনবার বিধানসভায় অধিবেশন ' 


সন্বেও--প্রধান-কারণ হিসাবে ভাস্কর 
রাও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামাকে 


মুখা অজুহাত হিসাবে হাজির করে- 
ছেন। 
“হসাবে এ দাঙ্গা হাজামার সঙ্গে রামা 


হীতপহবে' রাজনৈতিক অস্ত 


রাওয়ের নাম জাঁড়য়ে তান রাজ- 
নোতিক ফায়দা তুলতে তাঁড়ঘাঁড় প্রচারে 
সারা হায়দরাবাদে 
একটানা কারফিউ চালিয়ে - জনসাধা- 
রণকে গৃহ্জী রেখে রামকৃষ্ণ 
স্টুডিও-তে প্রায় প্রতিরাঘে পুলিশ 
দাঙ্তা 


দপণ॥৷ শতবায়, ২১ সেপটেশ্বর়, '৪€ 


হাঙ্গামা সদ্পর্কে' বিতর্ক চালানোর 


” অজ্জৃহাত খাড়া করে নিজ ঘাশ্মসভা” 


সম্পকে" অধদ্থাবাচক ভোট গ্রহণের 


 ব্যাপারকে বানচাল করার হি 


আশ্রয় করেন । - 

' এককথায়; দাংগা"হাংগামাকে প্রধান 
অবলম্বন করে -রেখে ভাস্কর রাও 
যে ভাবে তার সমস্ত অজুহাতগযীলকে 
সাজিয়ে ধরেছিলেন, যেভাবে দাংগা- 
হাংগামার ইসহাকে -শিথল্ডাী রূপে 
খাড়া করে বিধান সভার ভেতরে 
বাইরে গ্ট্যাটেজণ রচনা করেছিলেন, 


. সে সব কিছুর পারপ্রোক্ষিতে হায়দরা- 


“বাদে দাঙ্গা হাঙ্গামার পূব পারকাঞজ্পত 
ছকাঁট আর অস্পন্ট থাকে না। বরং 
বলা যায়, হায়দরাবাদে সাম্প্রতিক 
দাঙ্গাহাফ্জামা সম্পকে" প্রমতা ইন্দিরার 
ও শ্রীমান রাজীবের আশ্চষ'য নীরবতা 

. পালন এর্‌প সাম্প্রদায়িক দাচ্গাহাঙ্গামার 
পেছনে দর্বভারতায় প্রতিক্রিয়াশশল 
পাজনখাতর বিশেষ হাতটাকে সাবশেষ 
দুণ্টিগ্োচর করে তুলেছে। রমা 

_রাওয়ের ক্ষমতায় গ্রত্যাবতনের সঙ্গে 
সংগে সে দাংগা-হাংগ্রামা উধাও 
হলো । 

অথচ ভাচ্কযীয় কাৰ্য্যকলাপে 

- তালিম.দিতে ও মদং দিতে এ মাতা- 
পৃত্রের হাইকম৷ন্ড বিগত একমাস 
সময় কতই না মারাত্মক কক নিয়ে 
সারুয় ছিল।, নতুন ম্াজ্যপাল 
শরবরদয়ালকেও নানা কিছ বন্ছ 
কৌশলে তালিম দিয়ে পাঠিয়েছিল । 
শঙ্কয়দয়ালও হাইকমাণ্ডের প্লেজার 
অনুযায়ী মূল্যবান সময়ের অপচয় 
কয়েন এবং বিপন্ন ভাম্করের অসমরে 
সহায় হয়ে এক, মাস *ম্ময় সীমার 
ফুলম্টপ অবাধ ভাস্ফরণয় ককা তির 
সহায়ক 'ছিলেন।- অতঃপয় তার 
সামনে আর 'অপসন' ছিল না। 

অন্ধের ঘটনাবলণীর ছারা শ্রপমত: 
গান্ধী কার পিদ্ডি কতখানি চটকালেন 
তার নিদ্রত্ব ব্যাপার । কিন্তু আহত 
ফণখন” যে নিযম্ভ হবার পান্ত নর 
এটা যেমন সত্য; একই প্রকার অপ: 
শান্ত সমহের যোগযাগসে একই প্রকা 
কিত-এর তথাকথিত ‘সাংবিধানিক 

-ব্যবন্থাবলীও এখনো তেমান মাপ্ভ 
হয়ে থাকছে। মাতা-পৃতরের বোল 
চালে এটা .সুস্পণ্ট যে তারা ‘যথা 
কৰ্ত্তব্য’ চালিয়ে যাবেন । ক্রয়যোগ 
ঘোড়ার বাজায়ও গরম । শয়তানে 
কারখানাতেও ঘুম নেই-কে 
ঘংমায় না। - 


দপণ 
- - সংবাদ পাপ্তাহক 
| ঙ) 
৷ চাঁদায় হার ॥ 
বাঁধক-৩০ টাকা _ 
যাম্মাষিক ২৫ টাকা - ' 
শ্রিমাসক ৭৫০ 
< টাকাকাঁড় পাঠাবার ঠিকানা $ 
ম্যানেজার, দর্পপ- 
৬১ ১ নং মট লেন, কাঁলিকাতা- -১৩ 


পরিস্থিতি 
আংলং (মাড় পাহাড়) জেলার জেলা 
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॥ fou 


্বরেন্্রনাথ ৪ বঙ্ছবাপী : 


নং এ কলেজে গমাজবিরোধীদের 


বত রাজ্যের জোরদার দাবী 


ণেই কিছুদিন আগে ড্ফতে অসম ' 


. উত্তর কাছাড় এবং কাব আংলং 
(গাকর হল) জেলা আসাম থেকে 
বেরিয়ে গিয়ে নৃতন স্বতন্ত্র রাজ্য 
গড়তে চাইছে । এ দাবীটা নতন 
নয়। আগেও মাঝে মাঝে এমনতরো 
উঠেছে, কিন্তু এবারকার দাবীর 
মধ্যে কিছুটা বৈশিষ্ট্য 
আছে। 
"ক্ষমতার অংশীদার করেও 
নেতাদের আঁটকানো যায় নি 
ইতিপ্‌বে এই দুইটি পাবত্য 
জেলা থেকে যখন ত্বত্ত রাজ্যের 
দাব' উঠেছে। তখন সে দাবা তূলে- 
ছেন মুখ্যতঃ সেই সমন্ভ মহল, কার্য" 
কারণে যাদের সঙ্গে দিশপুরের সম্পর্ক 
ভাল নয়। 1ঘতীয়তঃ দাবাঁটা যত- 
খাঁন জোর পেয়েছে উত্তর : কাছাড় 
থেকে, ততথানি সাড়া জাগে নি মিকির 
পাহাড়ে। সেদিক থেকে এবারের 
লদ্পূর্৭ ভিন্ন । কার্বি 


পারষদ পুরোপুরি কংগ্রেস (ই) দলের 
দখলে; জেলা পরিয়দের ৩০টি আস- 
নের মধ্যে ই৩টিই তাদের । অথচ এ 
জেলা পারষদূই এবার দাবী তূলেছেন 
সত্ৰ রাজ্যের অন্যে । কা নেতা 
ধনশরাম রংপ বর্তমানে শইকিয়া 
মাশ্মিসভার কেবিনেট মন্ত্র, তান 
কোনোদিনই ইতিপূর্বে দ্বতদ্ঘ রাজ্যের 
দাবীর সঙ্গে কষ্ঠ মেলান নি। এবারে 
কিন্তু মশ্ব্িসভার সভ্য হয়েও তিনি 
প্রকাশ্যেই বলেছেন যে আসলাম থেকে 
বোরয়ে নিজেদের ' 
করতে পারলে কার্বি বা ডিমাপাদের 
কোনো ভাঁবষাৎ নেই । একই কথা 
- বলেছেন অপর কাব নেতা দোরপিং 
টেরণও) যাকে মান সদন শইকিয়া 
মাপ্তিসভায় রাষ্টরমম্্ হিসাবে, নেওয়া 
হয়েছে । অথাৎ শাসন ক্ষমতার 
অংশশদার করেও কাবি' নেতাদের 
আর ত্বতন্ম রাজ্যের আন্দোলন থেকে 
দরে সরিয়ে রাখা যাচ্ছে না। 
দৈনিক টেলিগ্রাফ পান্রকার পগোঁহা- 
দিচ্ছ সংবাদদাতা {লিখেছেন যে আসাম 
থেকে বিাচ্ছল হওয়ার জন্য কাব 
নেতাদের এই উদ্যোগ অসম'ঁয় জন- 
মনকে খুবই 'বাদমিত করেছে। 
বচ্ময়ের কারণও আছে । আসামের 
সমন্ভ জনজা তপন আধবাসণর মধ্যে 
কারা বিশেষ 
পরিচিত । আহোম রাজবংশের 
আমল থেকেই অসমীয়া মূল জন- 
গোষ্ঠীর সঙ্গে তাদের স"পক" অত্যন্ত 
ঘনিষ্ঠ । অসমীয়া ভাষা লেখা এবং 
অসমীয়া সংস্কৃতি গ্রহণের ব্যাপারেও 
কাবরা ছিলেন অগ্রণী । সেই কার- 


চাইতে পৃথক । 


রাজ্য গঠন না 


এই. 


শান্তাপ্রয় 'বলে, 


সাহিত্য সভার বাঁষক আঁধবেশনও 
ঘটা করে পাতা হয়েছিল! 


এ দাবী একেবারে আকস্মিক 
ভাবে তোল! হয়নি 


একেবারে হঠাৎ করে এই শবতদ্ত 
রাজ্যের দাবধ তোলা হয় নি । এরা- 
রের পদক্ষেপের আগে বিস্তর চিম্তা- 
ভাবনা কয়া হয়েছে । মে মাসের 
প্রথম সপ্তাহে উত্তর কাছাড় ও কাধ" 
আংলং জেলার জেলা পাঁরযদ সভারা 
হাফলং-এ এক যৌথ সভাম্ন মিলিত 
হয়েছিলেন এ সম্পকে আলাপ 
আলোচনা করার জন্যে । প্রাথমিক 
[িম্ধান্ত তখনই নেওয়া হয়। উত্তর 
কাছাড়ের ডিমাছা নেতাদের কেউ 
কেউ তথন চেয়োছলেন বরাক উপ: 


. তাকাকৈও এই স্বত্ত রাজ্যের সামিল 


করার জন্যে, 'িদ্তু অনেক বিবেচনার 
পর সে প্রস্তাব পাঁরত্যন্ত হয়। স্থির 
হয় শুধু দুটো পাবত্য জেলা 
নিয়েই স্বতন্ত্ৰ রাজ্যের দাবা জানানো 


গোষ্ঠাঁদের সমস্যা বরাক . উপত্যকার 
সমতঙ্গশয় জনসাধারণের সমস্যার 
এরপর গতমাসে 
দুটো জেলার কংগ্রেস (ই) দলের 
নেতৃবৃন্দ কাব‘ 
দেহতোর নামক যায়গায় দুদিন ব্যাপণ 
এক সম্মেলনে মিলত হন। সেই 
সম্মেলনে ব্যাপারটি নিয়ে আরো 
ব্যাপক পষালোচনা কয়া হয় এবং 
স্থিরহয় যে সভাসামতির মাধ্যমে এ 
ব্যাপারে জনমত সংগ্রহ' এবং প্রা" 
ফাঁলত করতে হবে । কাব আংলং- 
এর সদর শহর িফৃতে এবং উত্তর 
কাছাড়ের সদর শহর হাফলং-এ দুটি 
বড় দাবা মিছিল এয় পরই বেন করা 
হয়। জনসমথ'ন যে এই দাবধর 
পেছনে আছে সে বিষয়ে সংশয়ের 
কোনো অবকাশ নেই । 


সমতলীয় উপজাতীয়রাও 
আন্দোলনে নামছেন 

বোডো কাছাড়শ এবং অন্যান্য 
সমতল’ উপজাতী"ক্নরা তাদের দাবী- 
দাওয়ার ব্যাপারে রাজ্য মশ্মিসভার 
উপর আম্থা হারিয়ে ফেলেছে । সম্প্রীতি 
সমতলাঁয় উপজাতায় ছাত্র ইউনিয়ন 
সিন্ধান্ত নিয়েছেন যে তারা একটি 
দাঁঘ'্দ্ছায়ী আশ্দোলনে নামবেন। 
সে আন্দোলনের কর্মস্‌চাঁও ঘোষিত 
হয়ে গেছে । তাদের একটি অন্যতম 
দাবী হচ্ছে বোডো ভাষাকে দ্বিতীয় 
যাজযভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া 


ক 


হবে কারণ পাধতা জনজাতায় - 


আংলং জেলার . 


শি 


* হয়। বলাবাহুল্য রক্ষপূত্র উপত্যকার 


কিয়া 
প্রতিশ্রাত ভহ্কের অভিযোগ তুলেছেন। 
এদিকে জনজাত*য় এম এল এ বিনয়. 


আসামের কি আরো 


হোক । অন্যান্য উপজাতীয় ভ যায় 
প্রাথামক স্বীকৃতির জন্যও তারা 
দাবণ জানিয়েছেন। হিতেন্বর শই- 
, মাশ্মিসভার বিরুদ্ধে ' তারা 


বসুমাতার ' রাজ্য বিধানসভায় 
জনজ্বাতায়দের অভাব আভিযোগ 
সম্পকে খুব জোরালো খন্তব্য রেখে" 
ছেন তান বলেছেন যে সংরক্ষিত 
বনাগলে যখন দমতলীয়রা ঢুকে পড়ে 
তখন তাদের উচ্ছেদ করা হয়না, 
কিন্ত: জনজাতাঁয়রা ঢকলেই তাদের 
পায়ের জোরে উচ্ছেদ করা হয়। রাজ্য 
প্রশাসন জনজাতধয়দের উপর নানা 
ধরণের নিপীড়ন চালাচ্ছেন বলেও 
তান আভিযোগ করেন । অবচ্থাদু্টে 
মনে হচ্ছে যে জনজ্ঞাতণয়দের এই 
সমষ্ট বিক্ষোভ আবার স্বত্ত উদয়াচল 
রাজ্যের দাবাঁকে জোরদার করে 
তুলবে । | 


বিভাজন হবে? 


এককালে বৃহত্তর আসাম থেকে 
মেঘালন্ন, নাগাল্যাস্ড। মিজোরাম ও 
অরুণাচল বোরয়ে গেছে । প্রশ্ন হচ্ছে 
আরো কেউ কেউ বেরিয়ে গিয়ে, 
আসামের 'আয়তনকে কি আরো ছোট 
করে ফেলবে। রাজনৈতিক দিক দিয়ে 


?বব্চেনা করলে দেখা ধায় যে উদয়া-' 


চলের দাবা মেনে নেওয়া খুব সহজ 
ব্যাপার নয় ।- কারণ গোয়ালপাড়া, 
ধৃবড়'। - কোকরাঝাড় এবং উত্তর 
আসামের যে সমন্ত অংশ নিয়ে এই 
রাজ্যের পারকজ্পনা করা হয়েছে। সে 
অগ্চলে সমতলীয় মানুষের সংখ্যা 
জনজ্াতীয্বের চাইতে বেশী । কিন্তু 
উত্তর কাছাড় ও কার্ব জেলাকে 
আসাম থেকে বচ্ছিত্ন করে ফেলা 
রাজনোতিক দিক দিয়ে সম্ভবপর, যদি 
সে দাবী খুব জোরালোভাবে তোলা 


মানুষ এই সমস্ত এলাকা আসাম থেকে 
যোরয়ে যাক এটা চান -না, কিল্তু 
এদের ধরে রাখতে হলে যে সমন্ত 
ব্যবস্থা নেওয়া দরকার, সে ধরণের 
উদ্যোগও নেওয়া হচ্ছে না ! একথাটা 
এখনও অনেকেই বুঝতে পারছেন না 
যে বোডো ভাষার দাবধ নেনে না নিলে 
টেনশন আরো বাড়বে এবং আস্ত 
ধাঁচের আন্দোলন গড়ে তুলে উত্তর 
কাছাড় বা কাব আংলংকে আসামে 
ধরে রাখা যাবে না। 

উল্লেখযোগ্য যে আস্থর নেতৃ- 
শেয়াংশ ৭ম পচ্ছায় 





কলকাতায় সুরেন্তুনাথ ও. বহুবাসা 


"কলেজে ভাত হতে হলে ওখানকার 


ছাত্র পরিষদ (ই) পরিচালত ছান 
ইউনিয়নের কাছ থেকে ভাত'র ফরম 
জোগাড় করতে হবে। এ বিষয়ে 
সিদ্ধান্ত দেওয়ার ব্যাপারে অধ্যক্ষ ও 
শিক্ষকদের ভুমিকা গৌণ ॥ 

পশ্চিমবঙ্গ কলেজে ও ' বিশ্ব 
বিদ্যালয় শিক্ষক সাঁমাতর পক্ষ থেকে 
উপরোন্ত অভিযোগ করা হয়েছে। 
ইতিমধ্যে ছাত্র ও আভভাবকদের' তরফ 


থেকে একই অভিযোগ বিষ্বাবদ্যালয়ের ' 


উপাচার্যের নিকট করা হয় ।. সারা 
পশ্চিম্বজছে দুশোর ওপয় কলেজ 
আছে। প্রায় প্রত্যেকাট কলেজে 
মোটামুটি একটা ররীতনপাত মেনে 
বিশ্ববিদ্যালয়ের নিদেশ অন্যায় 
মেধার ভাতে ভাত" করানো হয় ॥ 
ব্যাঁতক্ম বছবাপী ও জুনেম্দনাথ 
কলেজে এবং আরও দ:য়েকটা কলেজ 
যেখানে ছাত্র পরিষদ (ই) 
নিরংকুশ সংখ্যাগারণ্ঠতায় ইউনিয়ন 
পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছে। 
আইনের ক্লাসে ভাঁত* হর্তে গেলে 
স্থরেম্দ্নাথ কলেজে অশোক দেবের 
সাংগপাংগদের পাল্লায় পড়ে কত 
ছাত্র প্রতারিত হয়েছে তায় বাহনশ 
এর আগে দপ“ণে প্রকাশিত হয়েছে । 
1সাঁট কলেছ্দে অনেকটা একই 
পদ্ধতিতে ভৰ্তি‘ করানো হচ্ছিল তবে 


প্রান্তন উপাচার্যের দ্রুত, হস্তক্ষেপে. 


এ বাপারে কতকটা পরিবর্তন হয 
ছাত্র ও আভভাবকরা এাঁগন্পে আসেন । 
এস এফ আই-এর সদস্যরা এ ব্যাপার 
সচেষ্ট হন। 

পশ্চিমবর্ণ কলেজ ও বিশ্ব- 
বিদ্যালয় সামাতর সম্পাদক প্রীকালী 
বন্দ্যোপাধ্যায় এক 'িবতিতে আঁভ- 
যোগ করেছেন যে শিক্ষাক্ষেত্রে নতুন 
করে বিশৃখঙ্লা। হিংসাত্বঙ্ক কাষ'কলাপ, 


শর্ক্ষকদের উপর হামলা এবং গণ 


টোকাটুকির বো"ক আবার কোন 
কোন প্রতিষ্ঠানে দেখা দিয়েছে । 
সুরেদ্দ্রনাথ . ও বঙ্গবাসী কলেজের 
ঘটনা সম্পকে" বিশেষ ভাবে উল্লেখ 
করে শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় বলেন কিছু 
বাহরাগত ব্যাস্ত আঁথ'ক লাভের জন্য 
কলেনগুলিতে তাদেগ্ন মুনাফা 
শিকারের জায়গায় পাঁরণত করেছে। 


তিনি বলেন যে অধ্যাপকরা 
বারে বারে লাঞ্ছিত: হয়েছেন । ব্য 
বাসী কলেজের (দিবা) অধ্যক্ষ এদের 
শিকার হয়েছেন। কেবল কলেজের 
ভেতরই নয়, কলেজের বাইরে, আমে 


বাসেও অধ্যাপকদের অপমীন করছে: 


এইসব অসামাজিক ব্যাস্ত এদের 
কাযপলাপ সমর্থন না 
জন্য । 


করার 
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সংরেশ্দুনাথ কলেজের অধ্যাপক 
বীরেন রায় যখন বানে করে যাছিলেন 
তখন তাঁকে বাস থেকে নামাবার 
চেষ্টা করে ব্যর্থ হয় কয়েকজন 
সমাজ বিরোধী । পরে তান গন্তব্য 


চ্ছলে পেশিছে বাস থেকে নামলে 


তাঁকে 'নিদ“যনভাবে তারা প্রহার করে । 
বোমা ফাটিয়ে পথচারীদের দরে 
রাখা হয়। পরে সেই দুবত্তরা - 
ট্যাক্স করে পালায়। 

বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যক্ষ যে 
মেসে থাকেন সেখানে অতাকতে 
কয়েকজন সমাজবিরোধশ . হামলা 
চালায়! অধ্যক্ষ অনুপাচ্থিত থাকায় 
তাঁর ঘরে ভাঙচুর কয়া হয় । মেসের 
অন্যান্য আবাসকরা লাঁত হন। . 

, এসব ঘটনায় একটা ব্যাপার 
পয়চ্কার যে দীঘীদন ধরে 


"ছাল ভাভ'র ব্যাপায়ে এবং . পরণীক্ষার 


হলে অসদুপায় অবলং্ঝন করায় 
সুযোগের জন্য একটি সংগঠিত - চক্র 


রয়েছে । বছরের পর বছর এরা 
পরীক্ষার সময় গণটোকাট:কির 


সুযোগ করে দিতে পরীক্ষার তদা- 


-রাঁকর জন্য অধ্যাপকদের হজে ঢুকতে 


দেয় না। আইন পরণক্ষার সময় 


এরা বেশণ সক্রিয় হয়। 


চক্রের হাতে কাঁচা টাকা রয়েছে। 
এবং এরা ভাড়াটে গুন্ডাদের দিয়ে 
সাধারণ ছাত্রদের ভন্ন দোখন্নে চলা- 
ফেরা কয়ে । শিল্লালদহ অগুলে। « 
[বিশেষ করে বোবাঞ্জায়-*কট লেন- 
বৈঠকথানা বাজার এলাকায় এই চক্রের 
দৌরাত্ব। বেশী রকম। সংরেন্দনাথ 
কলেজের ছাত্রাবাস এদের প্রধান দণ্তর। 
স্থানীয় পুলিশের সণ্গে এদের যোগা- 
যোগ ন৷ থাকলে এধরণের কার্য‘পলাপ 
দঘাদন চালানো সম্ভব নয়। 


বংগবাস . কলেজের শিক্ষক 
সংসদের পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে 
বলা হয়েছে যে ছাঘ্রভাঁত'কে কেন্দু 
করে ছাত্র সংসদের নেতৃত্বে একদল 
ছার কলেজের ক্যাশ কাউন্টারে 
ভাম্গচুর করেছে । বিশ্বাবদ্যালয়ের 
নিয়মকানুন না মেনে প্রশাসনকে 
কাধত অচল করে দিয়েছে ও তাদের 
কাজে সমর্থন ন। করার জন্য অধ্যক্ষ 
ও. অন্যান্য শিক্ষকদের প্রাত অশালীন 
আচরণ.করে । এর ফেলে অধ্যক্ষ 
২০শে আগন্ট থেকে কলেজ বদ্ধ 
করেছেন ॥ তাঁর বাসভবনেও হামলা 
চলে। এইজন্য ১৯.৪-৮৫ শিক্ষা- 
বষে" এখনো ডিগ্রী কোসে" বঙ্গবাসণ 
কজেজে ছাত্র ভাত করা সম্ভব 
হয়নি । সংসদ বশ্বাবদ্যালর 
কতৃপক্ষ ও শিক্ষা দপ্তরের হস্তক্ষেপে 
সমস্থ পরিবেশ ফিরিয়ে আনার জন্য 
আবেদন করে । 





বীরভুম জেলার গ্রাম 
ছোট কৃষ্টিকূরী 


এ এফ কামরুদ্দিন আহমদ 


গ্রাম গলের কত যে বিচিন্ত রূপ । 
‘বাঙলার মুখ দেখিয়াছি আম” বলে 
অহঙ্কার করার মত সময় আসোন তবু 
মনে মনে ভ্রমণের জন্য খাঁনকটা গর্ব 


হন ৷: কত অচেনা গ্রাম ঘোমটার 
নিদ্ছন আড়ালে বন্দী। উদ্বাটন 
করলে বা. করার চেষ্টা কয়লে সফল 
হওয়া যায়। শোনা যায় অনেক অচেনা 
কথা, পাঁচজনকে শোনানোও যায় 
বোক তবে তার জন্য সবার আগে 
দয়কার দেখার মত মন। উপভোগ 
করায় মত চোখ । যাঁরা গ্রামকে বড়" 
লোকেয় বাগানবাড়ী বলে মনে করেন 
তাদের কথা আলাদা । সুখের কথা 
হলো এখনও বাঙলার গ্রাম 
বিপুল আকষ'ণণ শান্ত দিয়ে বেধে 
ফেলতে পারে বিশব-ঘোরা মানহষকে । 


মন দেওয়া নেওয়ার চরম ব্যাপার ঘটে 


যাওয়া চিত্র নয়। চিনরজশীবন 
গ্রামের কথা শুনে নাক স’টকেছেন, 
কেমন যেন বিরূপ হয়ে অগ্রাহ্য করে- 
ছেন গ্রামকে এবং শহরে থেকে শহরের 
সর্ব সুখ ভোগ করেছেন এমন নাক" 
'উপ্চু মানুষও শেষ বয়সে কখনও বা 
মায়াজালে জড়ান গ্রামে এসে । আর 
শহরে-যেতে চান না। 
আমার মাঝে মাঝে দ:ঃখ হয়। 
সেই যে কাঁবতা প্রবন্ধের গ্রাম।সেই যে 
- ছায়াশঘেরা গ্রাম, কালো গাই, কাক", 
চক্ষুওয়ালা দিঘীয় জলের গ্রাম, 
স্বপ্নের গ্রাম, বকের পাখার মতো সাদা 
মনের মানুষের গ্রাম, সেই গ্রাম কি 
আর আছে ? সুন্দরবনের গ্রামে এবং 
গৃভাঁয্ন বনের ধারে গ্রামে কত যে জব 
দন্ত; হিল দেখার । (সেই দ্ণব-দন্তু 
আর নেই, পাচ্টেছে পারশ্থাত। 
বলাছলেন বন্য প্রাণ বিশারদ কণক- 
তিলক বন্দ্যোপাধ্যায় । তিনি বহু 
গ্রামে ঘুরেছেন।, 
দমদমে “ছোটবেলায় বিশ ত্রিশ বছর 
আগেও বনজঙ্গল ছিল তিনি যেখানে 
বাস করছেন সেই ঘয়াপাট এলাকার । 
'কণকধাব্‌ জুম্দরবনের বিচিত্র এক 
শ্রেণীর মহিষ নিয়ে গবেষণা করেছেন। 
সেই বুনো মাহষ সুশ্দয়ধন থেকে 
উধাও হয়েছে । বিশ্বের এক আন্ত" 
আতিক পশনপ্রেমী সংস্থা শ্রীবদ্দ্যো- 
পাধ্যায়কে পরন্কৃত করেছেন । 
1তানিও বলছিলেন গ্রামের কথা। 
গ্রামপ্রশীতর কথা । মেকণ গ্রাম দরদে 
দেশটা ছেয়ে যাচ্ছে এ লেখা তৈরী 
করার আগে দেখা হলো বাঁরভ্‌মের 
' লাইণিয়ার নর বল হকের লছে। 
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-কুরী গ্রাম । 


তার বাসভ্বীম. 


কলকাতা এসেছিলেন সারের সাই" 
সেন্সের জন্য । কোম্পানীর দয়জায় 
দরজায় ঘুরছেন । বি এ পাশ, 
অথচ কথাবাতয়ি একেবারে 
গ্রাম্যতা মেশানো ! শহরে পাত্তা 
পান না নাক: তিনি। কথাবাতাঁর 
তেমন চোষ্ট চালাক চতুর নন। 


. বীরভ্মের আর এক গ্রাম বাতিকার । 


বাতিকারে তার মামার বাড়ী । মামার 
এক ছেলে বিলেতে আছে বলে 
গর্বের সঙ্গে জানালেন । “ তারও 
খুব ইচ্ছে হয় দেশ বিদেশে ঘুরে 
বেড়াতে। 

এবারে যে গ্রামের কথা লিখবো 
সেই গ্রামের নাম ছোট কহন্টিগুয়ণ। 
কাত্টর কথা শুরু করার আগে অনেক 
অ-কৃথা হয়ে গেল।  সিউড়া 
থানার গ্রাম ছোট ক্ষ্টিকুরশ॥ (না 
কঁম্টগরধ ?) উচ্চারণ যা করা হয় 
তা গ্রাম্যতা দ.স্ট। কেউ বলেন গুয়ী 
কেউ কুরী॥। আহমদপয়্ স্টেশন 
(বিকৃতভাবে আমেদপর/ আমহদপুক্প 
অমোজপ:য় লিখতে এবং প্রচার 


করতে ব্যস্ত বেশ কিছ; স্থানীয় পর 


পত্রিকা ও নেতা গোছের মান:ষ) 
এখান থেকে পরন্দরপনয (ইতিহাসের 
পুরদ্দর খায়ের নাম মনে পড়ে 
যায়) বাসে যেতে হয় । পরম্দরপুর 
নেমে (রিকশায় আড়াই টাকা ক্বাঁষ্ট- 
- লোকসংখ্যা প্রাক্স দু 
হাজার । দমদমা গ্রাম পঞ্চায়েতের 
অধীন অথ্যাত গ্রাম । ডাকঘর দমদমা 
গ্রামে । গ্রামের উত্তরে িস্ঞধ্ণ মাঠ । 
মাঠ পেরোলেই অবশ্য এখন জুল 
থৈ থৈ ঢোলটকুরগ গ্রাম এবং তেঘারয়া 
গ্রাম । . দাক্ষণে কৌঁদ।ইপুর গ্রাম। 
পাশ্চমে মাঝিপাড়া পূবে দমদমা | 


দমদমার সঙ্গেই বেশ যোগাযোগ _ 


স্থানয় লোকের ৷ . 

আড়াই মাইল দরে পরন্দরপুর 
হাম্থ্যকেচ্দে যেতে হয় ৷ গ্রামে ডান্তার 
নেই । চোল! 
ব্যংক । ছোট কাণ্টকুরীতে প্রাথামক 
[বিদ্যালয় . আছে। (ঢোলাটিকুদ্ৰণ 
জয়ার হাই স্কুল চালিয়োছলেন 
গ্রামের উৎসাহ ছেলেরা । তিন হর 
আগে সে পাট চুকেছে। ক্রি চাকুরী 
করালেন ম্বনীরুদ্পীন আহমদ, 
বিপদতারণ মণ্ডল, মহম্মদ নাজমূল 
ইসলাম, রতনপদ মষ্ডল। নাঁজ- 
মূল সায়ের দোকান করবে ভাবছে । 
মুনরুদ্দীন কে; জি ও চাকুরগতে 
বহাল । বাতিকার গ্রামে আফিস। 


সি 


চোলটিকুরণ' গ্রামে গ্রামীণ . 


-বাসই. যোশ । 


বিপতারণের বিপদ. কেটে, যাচ্ছে । 
এফ সি আইএ -ক্যানাটনে কাছ 
মিলেছে শুনলাম । ব্লতনপদ খুজে 
খুজে চাকুরীর সেই রতনই পেয়েছেন। 
খ'ড়কাঠি কুরণকারণ প্রাথমিক স্কুলের 
শিক্ষক রতনপদ। গ্রামে আধক 
শাক্ষিত বলতে নুরুল ॥ ' শ্রীরাম 
হাইস্কুলের শিক্ষক বি এস সস 
অনাস্। মৃহদ্মদ নাজমুল ইস- 
লামরা(৩১) পচ ভাই । পাঁচজনেই 
গ্রাজ্রয্লেট । বাবা শেখ মালেক ওক্তার 
প্রাইমার? স্কুলের শিক্ষকতা থেকে 
অবসর নিলেন । 'পরস্দরপুরে 
শেলাই মেলা বসে ।, দমদমাতে 


বাজার । পুরপ্দরপুরে সপ্তাহে দুদিন 


হাট বসে । মঙল, শনিবার । পাশের 


এম, এ, ছান । কাঁবতা লেখেন কলকাতার 
নাম কাগজে । বাতাসপুরের কাছে 
?সঝা গ্রামের আবু মৃহাম্মদ ভাল 
লোক । . হাঁ ভুল হয়ে গেল, সকা 
শুধু সিঝা নয় ছোট কা গ্রাম। 
এখন চাষের সময় । তিন মাস ধরে 
বৃষ্টি-বাদল্ চলছেই । র্লাম্তাঘাট থৈ 
থৈ। 
আম পাঁচই সেপটেশ্বর ॥ কাল সকা- 
লের ট্রেনে রওয়ানা হতেই হবে কল- 
কাতার দিকে । আকাশ এখন পযন্ত 
থমথমে । রাতে বূণ্টি হতে গারে । 
ক* ঝি" ডাকছে একটান।। গ্রামে 
রানি নেমেছে বহু আগেই । এ 
মূহতে" শিশুর কাঘাও আর শোনা 
যাচ্ছে না। রাত বেড়ে চলেছে । 
প্রাত মূহুতে অধ্যাত অজানা 
গ্রাম আঁধারে 


ভগলার 
গরম চাদরে 


মধুমিতা সামন্ত 


" তারকেন্বর-কাড়ারিয়া বাসে চড়ে 
সাহাপ্র স্টপেন্জ নেমে যে কোন 
লোককেই চাঁদুর গ্রামের কথা জিজ্ঞেস 
করলেই গ্রামে যাওয়ার পথ দেখিয়ে 
দেবে। মেঠো পথ ধরে এণোতে হবে 
বেশ কিছ; পথ । তবে আসবেন 
চাঁদুর গ্রামে। 

গ্রামের উত্তরে সন্তোষপুর ও 
নারায়ণপৃর, দক্ষিণে তেঘরী ও 
গোরীীবাটণ, পূর্বে ভাঞ্জপুর ও সাহা" 
পর, পশ্চিমে তেঘরী গ্রাম। 
গ্রামে ৩০০াট গৃহস্থের বাস। 
মংখ্যা" প্রায় সাড়ে ছ’ হাজার। 
আশ্চযে‘র বিষয়। সাড়ে ছ' হাজার 


- মানুষের মধ্যে একজনও মুসলমান 
নেই। সার সারি মাটির ঘর, ইটের ব্‌ান্ধঞ্জীবা মহলে বিশেষভাবে সমাদত। 


তোর বাঁড় আগেও ছিল তবে এখন 


বান বন্যার জন্য পাকা ফোঠা বৌশ Ss 


করে মাথা তুলেছে। গরীব দ.ঃখ'র. 
গ্রামে তপাঁসিলাভুস্ত 
সম্প্রদায়ের বাস বলতে সাঁওতাল, মুচি 
তেতুলে বানী, বাটার প্রভৃতি । 
হালদার পাড়'য় রাহ্মণদের অবস্থা 


- ভৌমিক ৷ 


এখন গ্রামে ঘোরার সময় নয় | 


তাঁলয়ে যাচ্ছে। 


লোক । 


~~. দন ॥ শরবার ২১শে সেঞ্টেম্বর। ১৯৮৫ 


মোটামট।' মাঁহব্য পাড়ার অবস্থা 
সচ্ছল বলা চলে । গ্রামের আধকাংশ 
মানুষের ' জণ'বকা চাষবাস ক্ষেত- 
মজারর ওপর । 
ঘুরতে ঘুরতে যখন গ্রামের 
কালণতলায় বসলাম তখন গ্রামের 
মানুষেরা ভিড় করে ধরল। খবযের 
কাগজে তাদের গ্রামের নাম বেরুবে 
একি কম কথা । কথা হাঁচ্ছিল সন্তোষ 
সাউ, সনাতন পাত, অচিন্ত 'সংহরায় 
অশোক হালদার? রতন মাহইীত, 
অশোক সামন্ত ও বিশ্বনাথ পাশ 
প্রভৃতির সঙ্গে । তারা জানালেন, 
আমাদের গ্রামে একটা হেলথ সেম্টা 
রের ব্যবদ্ছা করে দিন, নইলে এভাবে 


আর বাঁচা যাবে না। সাড়ে ছ' হাজার 
গ্রাম তেঘরিয়ার ছেলে একরাম আল’ মানুষের এই গ্রামে কোন পাশ করা/ 


ডান্তার নেই । নেই বল্লে ভুল বলা 
হবে। গ্রামের ছেলেরা ডান্তার হয়ে 
গ্রামে ডান্তাঁর না করে শহরের দিকে 
ভিড়েছে। এখন ডান্তার বলতে 
[বভাসবাবু অর্থাধ 'বিভাসচন্দ্ 
চিকিৎসার হাত ভালো । 
তাছাড়া গণেশ ভাণ্ডারী, তপন 
ভৌমক ও নিতাই ভান্ডার গাভলেজ 
হেলথ গাইড’র্‌পে মানুষের সেবা 
করছেন । চাঁদুর গ্রামেয় মানুষের 
আর একটি কপ্পনণ আবেদন; গোটা 
গ্রামে একটি ভালো রাম্তা নেই। 
সবই দুর্গম ও কদমান্ত । বর্ষাকালে 
মানুষ হাঁটাচলা করতে পায়ে না। 


রাতাবরেতে বষাঁকালে শহরের ডান্ত্ার - 


গ্রামে আসতে চাল্প না। রাল্ভা হোলে 
শুধু চাঁদুর কেন, তেঘর, জিয়াড়া, 
বৈুষ্ঠপুর, সোয়ালুক; কেলেপাড়া ও 
মারকুষ্ডু প্রভূত গ্রামের লোকের পথ 
চলা সুখের হয়। HE 


গ্রামে 'কোন পাঠাগার নেই। 
বহুপবে' স্বরাজসংঘ পাঠাগার নামে 
একটি পাঠাগার ছিল” পরে তা বদ্ধ 
হোয়ে যায় । মাঝে অভিযান সংঘ 
পাঠাগার দ্থাপনের কথা ভেবেছিল 


বটে তা’ অংকুরেই বিনষ্ট হোয়ে যার। ' 


গ্রামে কোন হাইস্কুল মনেই । দুটি 
প্রাইমার' স্কুল আছে। একটি চাঁদ:র 
অবৈতানক প্রাথমিক বিদ্যালয় (টি ২১) 
অপর্নঁট চাঁদুর দাক্ষণপাড়া আদর্শ‘ 
বিদ্যামান্দর। গ্রামে শিক্ষিত মানুষের 
সংখ্যা ৬৫ শতাংশ । চাকুরীজগবা 
মান্ষের সংখ্যা ৪০ শতাংশ । গ্রামে 
বেকার সমস্যা প্রকটভাবে দেখা 
দিয়েছে 
পি, এইচ, পি পাওয়া মানুষ । ডঃ 
ররাশ্দুনাথ সামন্ত বত'মানে বাঁকুড়া 
খণ্টান কলেজের বাংলা বিভাগের 
অধ্যাপক ও গবেষক তথা প্রথিতযশা 
সাঁহাত্যিক । তাঁর প্রবন্ধের বইগহাল 


অসীম সিংহরায় তারকেশ্র মহাবিদ্যা- 
-ঙয়ের রেউন্র। কেনারাম ভৌমিক 
নারায়ণপ্র এ, 'বি হাই স্কুলের প্রধান 
শিক্ষক । তরুণ কবি ও সাংবাদিক 
বিদ্যুৎ ভৌমক ‘মহুয়ামন’ নামে 
একটি সাহত্য পন্তিকা সম্পাদনা 
করেন । গ্রামের একম।ন্র পাররকা সক" 


ডান্তার। 


থামে আছে ডান্তার থেকে. 


লেয় সহযোগিতায় ও প্রেরণায় বের 
হয় । বিদহৎ ভৌমিক ইতিমধ্যেইক্ 
প্রথম শ্রেণার কাগজে লেখার সুযোগ 
পেয়েছেন । তাঁর কাবিতার বই Rs 


প্রাতাবন্বে স্বরাগম' ও ‘জব 
দিকে 


এগোতে’ (প্রকাশিতব্য)। 
গোবিন্দ ভোঁমিক একজন গ্রাম্য গণাতি- 
কার। গ্রামের হিমাংশ: - পিংহয্নানন 
বিলেত পাশ ডাঙ্তার ছিলেন। গ্রামের 
প্রাইমারী শিক্ষক ভাগ্করচ'দ্র জানা 


" মহাশয়ের দ্াট ছেলে ও একটি মেয়ে 


ডান্তার পড়ছে। 
বিশ্বনাথ জানা ও 


সুশগল মণ্ডল, 
সুশীল জানা 

এ, জি, বিশতে কাজ করেন 
কাশশনাথ হালদার । গ্রামে ব্যাঙ্ক 
কম'র সংখ্যা দই । মানস মাইতি 
ও অশোক মাল। শঙ্কর মাইস্থি 
ইঞ্জিনীয়ার। বিফ.পদ হালদার তার- 
কেধবরের বাবা তারকনাথের মন্দিরের 
কাঁবরাজ |". | 

গ্রামে বড় ক্লাব বলতে মিলনগ 
সংঘ। বিভিন্ন স্থানে যাত্রা প্রত- 
যোগিতায় প্রথম স্থান আধিকার করে 
সংনাম পেয়েছে । জতদ্ণলের সেরা 
যাঘা দল মলনণ সংঘ । এই সংঘের 
বিফুপদ সাতার মতো অভিনেতা 
6-১০3! গ্রামে মিলবে কিনা সন্দেহ । 
তাছাড়া ছোট ক্লাব বলতে যুব সংঘ, 
মিঙ্গনতণর্থ ক্লাব, উদয় সংঘ । গ্রামের 
সুশান্ত হালদার, আজত পাল, কাশী 
হালদার, অনাথ সামন্ত, বলাই জানা, 
গোপাল সামন্ত ও.সম্ধাঁ হালদার 
বেতাপ়ে আভনয় 'করেছেন। এরা 
গ্রামের ম:থ উজ্জ্ববপ রাখছেন । 

গ্রামের মন্দির বলতে কালা'মান্দর 
শীতলামান্দর ও লক্ষমমান্দর । নিত্য. 


পূজো হয়। মসাজদ বা গণজানেই । 
গ্রামের শ্মশান ছিল অধুনা সেটা. 


খেলার মাঠে পয়িণত হয়েছে ॥ 

চাঁদুর গ্রামের. আল: চাষ নাম- 
করা। চায়ণরা উন্নত প্রথায় চাষাবাদ 
করেন । চাদর গ্রামে দেখেছ, আমন 
জানতেও আল হচ্ছে, জল জায়গায়: 
আলু হচ্ছে । যেন আলু নর । সোনা 
ফলেছে। এত আল উৎপাদিত হয় 
বটে কিণ্তু গ্রামে কোন হিমঘর নেই। 
আগ: সংরক্ষণের জন্য -সাহাপ্র 
বাবা সত্যনারায়ণ িমঘর, ভাঁঞপুরে* 


আশুতোষ কোল্ড স্টোরেজ, নারায়ণ" 
পুর আদ্াশান্ত কোল্ড চ্টোরেজে 
হুটতে হয়। তারপর বন্ড পেতে 
যে কী ভোগান্তি হয়; তা চাষীরা হাড়ে 
হাড়ে টের পার-। 

গ্রামে কোন ব্যাংক হ্ছাপিত 
হয়ান। গ্রামের চাষীরা ইউনাইটেড 
কমাশিপলাল ব্যাংক সাহাপুল শাখা 
থেকে বাণ গ্রহণ করে । গ্রামে সমবায় 
সামাতি 'বিলপ্ত হয়ে যাওয়ায় 
সন্তোষপৃত সমবায় কৃষ সামাত থেকে 
চাষা ধাণ পায়। চাদর গ্রাসে কয়েক 


বৎসর আগে সরকারী আথ'ক পহায়- 
তায় একটি িপটিউবওয়েল দ্থাপিত 


হয়েছে । গাভীর নলকপাট তোর 
হওয়াতে চাষীদের প্রভূত উপকার 
হয়েছে। তাছাড়া অনেক চাষণ 
বাণ্তগত অর্থে স্যালো পঠতেছেন। 
শেঘাংশ ৬ঠ পঞ্চোয় | 


দর্পণ || শুক্রবার, ১৪ই সেপ্টেম্বর ৮৪ 





যতদুর মনে হচ্ছে বাগালায় 
[সিলেবাসের সমালোচকদের মুজফ্ফর 
আহমদের রচনাটি সম্পকে'ই আপাত্ত। 
অনা গদ্য রচনাগুলি: সম্পকে" তাদের 


কোনো বন্তব্য নেই। শেষ পষশ্ত 


সম্ভবত -উচ্চ'মাধ্যামক শিক্ষা সংসদ 


- পাঠ্াপযুষ্তক 
দেবেন। 
এই গন্তকে সংকলকরা অক্ষদ্ন- 
কুণায় দত্তের . 'পল্লপগ্রামের প্রজাদের 
দুরবস্থা দর্শন’ শষক যে প্রবন্ধটি 


থেকে রচনাটি বাদ 


"+ ছেপেছেন তা এতিহাসক নিঃসশ্দেহে। 


অক্ষয্নকুমারের কোনো গ্রন্থ প্রব্ধাট 
অতাবংকাল গ্‌হগত হয়ান । সংকলক" 
গণ বহু পারশ্রমে প্রবন্ধটি ‘তত্ববো- 


দিন!’ পন্রিকা থেকে উদ্ধার করে দিয়ে 


মহৎ কান করেছেন। ১৮৬০-এ 


তত্ববোধনণ পাঁপ্রকায় ঘচনাটি প্রকাশিত ' 


হয়োছিল। তখনো পয অক্ষয়- 
কুমারই সম্পাদক । সকলে জানেন 
তত্ববোধনী জাঁমদার দেবেন্দ্রনাথ 
ঠাকুরের অর্ানুকূণন্যে বের হত। 
[র উদ্দেশ্য ছিল গলত ধর্মমত 
সুযোগ গ্রহণ কয়া। যেহেতু 
নাথ ব্রা্ষধমের অন্যতম নেতা 
॥  অক্ষল্কুমারের সম্পাদনায় 
জ্ঞান ও সমাজচ্চরি উপরই 
হয়েছে বেশি । এবং এ 

বিদ্যাসাগরও ছিলেন 









রি সালের পর অক্ষয় 
Lt টা Wt র দাঁয়তে ছিলেন 


না, ৭ সি, 
সং” AS অক্ষম়কুমারেশ্ন , 
আলোচ্য রচনাটি দেবেন্দ্রনাথের 


- মনঃপুত হতে পারেনা তার কারণ 


বাঙলা ভাষায় সে যুগে কৃষকদের 
স্বার্থ নিয়ে -জামদারদের অবণ'নীয় 
শোষণের বিষুদ্ধে লেখক কঠোর ব্যজে 
- ১ভযত্বামণ শ্রেণীর চারল্রাটকে নপ্র করে 
ঠিয়েছেন। তাঁদের দস্যু বলে আভাহত 
ডে পিছপা হননি । লক্ষ্য করবার 
{বিষয় অক্ষপ্নকুমার জামদারকে ভালো 
মন্দ জাতীয় বিচার করে জোড়াসাঁকো 
ঠাকুরবাড়র প্রত বিশ্বুমাত দুর্বলতা 
দেখানান। ্বাভাঁবক কারণে দেবেন্দু 
নাথ প্রণীত হননি এবং একই কারণে 
ঈুনাটি প্রায় লুণ্ড হতে বসোছল। 
তাবড় পাঁষ্ডতেরাও এই রচনাটি 
সম্পকে" অজ্ঞান ছিলেন এবং মঃচ্টি- 
“মেয় যাঁরা জানতেন তাঁরা রচনাটিকে 
ব্যাক আউট করেছেন । জামদার এবং 
জামদার আশ্রিত' ইংরাজি শিক্ষিত 
নব্য মধ্যশ্রেণর অন্যতম হয়েও অক্ষয়” 


“কুমার এই সাহস ও ্যান্তান*্ঠা কি 


ভাবে অর্জন করেছিলেন তা গবেষণার 
যোগ্য । অক্ষয়কুমারই সে কালে 
ঘোষণা করতে পেরেছেন 'ভূমিই 
আমাদের মূলধন এবং কৃষকেয়াই 


পু সংকপবগণ ' আভনম্দনযোগ্য 


আমাদের প্রতিপালক |” জামদায়ের 
ভামকা লেখকের সমাজবিজ্ঞান দুষ্ট 
থেকে এাড়য়ে বায়ান । “তান ন্যায্য 
রাজস্ব ভিন্ন বাটা, ষথাকালে অনাদা্ 


রাজজ্বের নিয়মাতিরস্ত বৃদ্ধি; বাটার. 


বাদ্ধ। বৃদ্ধির বৃদ্ধি, আগমান, 
পান্বশণ। হিসাবানা প্রভাতি অশেষ 
প্রকার উপ ক্ষ্য করিয়া করমাগতই প্রজা 
নিহ্পেষণ করিতে থাকেন । 


ভুম্বামির ভবনে বিবাহঃ আবদ্যকৃত্য। 


দেবোংসব বা প্রকায়ান্তর পুণ্যক্রিয়া ও 
উৎসব ব্যাপায় উপস্থিত হইলে প্রজা- 
দের অন্-পাত উপস্থিত, তাহার- 
[দিগকেই-ইহায় সমুদায় বা অধিকাংশ 
ব্যয় সম্পন্ন কারিতে হয় ।” 

এই প্রবন্ধে অক্ষয়কুমার াদিন্ট 
করে জমিদার দেবেশ্দ্রনাথকে চিত 
না করলেও পাবনা সিরাজগঞ্জে কৃষক" 
বিদ্রোহের ইতিহাস যাঁরা জ্বানেন 
তাঁরাই স্বীকার করবেন অন্য জামদায়- 
দের মতো দেহেদ্দ্রনাথেরও এই 
ব্যাপারে প্রধান ভাঁমকা ছিল । ঠাকুর 
জামদারের থাজনার পাঁরমাণ এমাঁন- 
তেই বেশ ছিল। এ*রা প্রথম টাকা 
প্রত আট আনা এবং পরে আরও 


"চার আনা বাড়ান । অথাৎ টাকা প্রাত 


বারো আনা | এই বিদ্রোহে প্রজা- 
দের হয়ে কাঙাল হরিনাথ তাঁর 'গ্লাম- 
বাতা প্ৰকাশক!’ পান্নকায় মহার্ষ 
দেবেন্দ্রনাথ সম্পর্কে মন্তব্য কয়েন--- 
“নানা প্রকার অত্যাচার দোখয়া বোধ 
হইল পুত্ক্রণণ প্রভাতি জলাশয়ন্ছ 


মৎস্যের যেমন মা বাপ নাই, পশুপক্ষী . 


ও মান*যঃ মে জন্ত; যে প্রকারে পায়ে, 


মৎস্য ধরিয়া ভক্ষণ করে; তদ্রুপ প্রজ্ঞার - 


স্বত্ব হরণ করিতে। সাধারণ মনুষ্য 


দরে থাকুক যাঁহারা যোগী) ধাঁধ ও ' 


মহাবৈফব বলয়া. সংবাদপন্ত ও সভা 
সামাততে " প্রাসম্ধ। তাঁহারাও 
ক্ষুংক্ষামোদর ।” 

অক্ষমুকুমার মৈত্ও এ প্রসঙ্গে 
লিখেছেন, “যে জমিদারের অত্যাচারে 
হরিনাথ একপে সকরুণ আর্তনাদ করিয়া 
গিয়াছেন,':"যাঁহাকে লক্ষ্য -কারিয়া 
রাজতারে পল্লাচিন্র বর্ণনা করিয়া 
পিয্লাছেন, তিনি এদেশের . সাহিত্য 
সংসারে এবং ধর্ম জগতে চির 
পাঁরাচিত ॥ তাঁহার নামোল্লেখ কাঁরতে 
হৃদয় ব্যাথত হয়ঃ লেখান অবসন্ন 
হইয়া পড়ে ।” 

শান্তশালগ জমিদার দেবেন্দ্রনাথের 
অত্যাচারে হরিনাথের জীবন যে 
‘অতিষ্ঠ হয়ে উঠোঁছল, এঘটনাও 
স্াবাদত । 

পাঠ্যপুশ্রকে অক্ষয়কুমার দত্তের 
এীতহাঁসক প্রব্ধাট প্রন্হবন্ধ করে 
ফাজ 


করেছেন। আমরা তাঁদের সাধুবাদ 


জানাই । . 
জমিদারের শ্রেণচরিত বুঝতে 


H পাঁচ ॥। 


বত মান ভারতে বিজ্ঞান চর্চার নানাদিক 


| চন্দন মুখোপাধ্যায় 


মানুষের জীবন যান্তাকে সুখকর 
এবং অর্থবহ করে তুলতে সাহিত্য, 
রাজনীতি, সুচ্ঠ অর্থনশীতর সঙ্গে 
বিজ্ঞানের “অগ্রগাত অনহ্থীকায্য। 
বিজ্ঞান এবং কারগরির বিকাশ দেশের 
প্রশ্াতর পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় । 
প্রয়াত নেতা জহরলাল নেহেরু 
[নিশ্চিতভাবে উপলাম্ধ করেছিলেন 
এবং প্রথম জাতীয় সরকার প্রাতথ্ঠার 





লেখকের দ্বিধা হয়ান। 
জামদার মন্দ জমিদার এমন তারতম্য 


. ভালো 


কযে কোনো দুবলতাও প্রকাশ 
করেননি অক্ষয়কুমার । 

করেছেন সংকলকরাই | থ্যায়প- 
চাঁদ মিত্রের “ঝহ্ছদেশে নখলকর” অংশে 
.প্যারণচাঁদ বিভ্রম সৃষ্টি করেন। তিনি 
লেখেন “লোকে বলে জমিদারের 
দৌরাজ্যে প্রজার প্রাণ গেল- এট 
বড় ভুল ।”. প্যারধচাঁৰ জাঁমদার 
অপেক্ষা নীলকর সাহেবদেঃই 
অত্যাচার মনে করেন। | 

কিন্তু কোনো অগ্রসর ছাত্র যাঁদ 
রামমোহন, হবারকনাথ তুলে প্রশ্ন 
করেন এই মনগষখঘয় তো অন্য কথা 


বলছেন তাহলে আমাদের মতো; 


শিক্ষক কণ-জবাব দেবেন? 

রামমোহন ছারকনাথ তো স্লন্টই 
বলেছেন £ “আম দেখিয়াছি নগলের 
চাষ এই দেশের জনসাধারণের পক্ষে 
‘সবিশেষ ফলপ্রসূ হইয়াছে , জামদার- 
গণের সমৃদ্ধি ও এঁশ্বয' বহুগুণ, 
বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং কৃষক জনতার 
বৈষারনিক উন্নাতি সাধিত হইয়াছে, 
ইত্যাদি ।” 

প্লামমোহন প্রকাশ্যেই বলেছেন 
“আম দেখিয়াছি নীল চাষের জমির 
নিকটবতণ* অঞ্চলের আঁধবাসদের 
জীবনযারায় মান অন্যান্য অগ্চলের 
জাীবনযাঘ্রার মানের চেয়ে উন্মততয় ৷ 
******নগলকর সাহেবগণ এই দেশের 
সাধারণ মানুষের অকঙপযাণর**' 
চাইতে কল্যাণই বেশী করিয়াছেন” 
ইত্যাদি । বলা বাহুল্য রামমোহন 
[নজেও নীলকুঠ? খরিদ কয়োছলেন। 

উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা-সংদদ-এর 
শ্রীষংস্ত আনলা দেবার পক্ষে সিলে- 
বাসের এই জাতীয় অসঙ্গাত ধরা 
পড়ার কথা নয়। 
কমিটিতে, আশা করা যায়, বামফ্রষ্ট 
সমর্থক পশ্ডিতদেরই - প্রাধান্য ছিল, 
তাঁদেক্- জ্ঞানগমা মতোই তাঁরা তা 
করেছেন । অস্থবিষেটা এইখানে যে, 
বৈপ্লাবক ধ্যানধারপার ছিটেমাত না 
থাকলে 'নিজলা পাঞ্ডিত্যে কোনো 
কাজ হয়না । ভবিষ্যতে সুযোগ 
পেলে আমরা সিলেবাসের আগাপাশ- 
তলা খাঁতয়ে দেখাব । আপাতত 
শারদাঁয অবকাশ উপভোগ করা 


“যাক । 
্‌ মিহির আচার্য 


দর করোছলেন। 


সিলেবাস 


সংগে সংগে নিমণি শুর: হয়েছিল 
একাধিক জাতণয় গবেষণাগার এবং 
প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের । নূতন এবং 
পুরাতন [বদ্বাবদ্যালয়গীল মারফত 
গড়ে তোলার কাজ হাভে নয়েছিলেন 
দক্ষ, সমস্যা-সচেতন দুণ বৈজ্ঞা- 
নিক। 

এখন প্রশ্ন আমাদের দেশের 
বৈজ্ঞানিকগ্গণ বত'মানে কি ভাবছেন? 
নতুন 'কছ গবেষণার হারা মানুষের 


'জশবনে কিছ: আমল রদবদল করা 


যায় কি? যেমন স্টিফেনসন 'স্টম ইজ 
নের সাহায্যে রেলগাড়খর চাকা ঘৃরিয়ে- 
[হলেন ?কংবা এডিসন সাহেব আলো 
জেহলে মানুষের কাছে অন্ধকার 
কিছুদিন আগে 
ভাক্পতীয় হজ্ঞান কংগ্রেসের ৭১তম 
অধিবেশনে সভাপাঁতয্ন ভাষণে যশ ুণ 
বিজ্ঞানী আর, 1প। বমবা ভারতে 
বিজ্ঞানের বৈশিষ্টা-তার পাঁদ্ণাত 
এবং উপায় সম্বন্ধে তাঁর সবাচাম্তত 
মতামত ব্যস্ত কল্পলেন। তাঁর মতে 
গব্ষেণার লক্ষ্য অনুযায়ণ যদি. বিন্ঞা- 
নকে চারা ভাগে ভাগ করে নেওয়া 
যায় যেমন বাণিজ্য সম্বম্ধনীয় 
(Commercial 5০15 ce) প্রতিরক্ষা 
বিজ্ঞান (Defence science) 


বিকাশকার' বিজ্ঞান (Development 


science) ও বোলক বিজ্ঞান (Basic . 


5010006) তাহলে এদের অগ্র- 
গাঁত নিভ'র করবে দুইটি নদে 


শকের উপর-_-গবেষণা করবার প্রয়ো" 


জনীয় উপাদানের পধাপ্তিতা 
যারা গবেষণা 


এবং 
চালাবেন তাঁদের 


"| ব্যান্তগত কম'দক্ষতা । সুখের বিষন্ন 


ভারতের এই দ:ইাটিতেই বিশেষ 
ধরণের কোনরূপ অসচ্ছগ্তা নেই ।. 


আজকের ভারতে বিজ্ঞানের 
বাঁভন্ন ধারার পহত্খানৃপুত্থ পয! 
লোচনা স্বল্প পাঁরসরে সম্ভব নয়। 
প্রথমে জানিয়ে 
আলোচিত পরমাণু গবেষণার কথা 
ভারত খাগয়ে যাচ্ছে । ১৯৫৫ সালে 
শুরু, নিশ্চিতভাবে সে আজ স্ব- 
[নভভরতার দিকে এগিয়ে 'যাচ্ছে। 
সম্পূর্ণ নিজজন কারিগার কুশলতায় 
ভারতে পারমাণবিক চলল গড়ে 
উঠেছে। পরমাণু বিচ্ফোয়ণ সাফ- 
লোর সঙ্গে ঘটয্লেছে এবং আন_যাঙ্গক 
গবেষণার হারা পরমাণুশান্তকে কাজে 
লাগাবার সাঁচান্তত প্রচেষ্টা চলছে। 
ভারতের প্রথম পারমাণবিক শান্ত 
উৎপাদন কেন্দ্র তারাপুরের ৭০% 
যশ্তপাত ছিল বিদেশ থেকে আম- 
দানধকৃত,। ' আত সম্প্রাত বিদুৎ 
উৎপাদন যে শংরু করেছে কাল-পা- 
কম-এর যে চুল্লি তার ১০% যন্ত্রপাতি 
ভারতে তৈরী । দিল্লীর নিকটে 
নয়োরায় গড়ে উঠছে যে পারমাণবিক 
1 চুলি তার প্রান সবটাই ভারতে 
তৈরী । আশা অদূর ভাবধ্যতে 


- নিয়ম্বিত পাঁরচালন। 
গণ 


রাথ বহু ' 


জ্ঞানের এই শাথা ভারতেই শান্ত সম- 
স্যার কিছু সমাধানের পথ দেখাবে। 
যেমন একাঁট পরিসংখ্যান অন[যায়ণ 
বর্তমান শতকের শেষে দেশে 
১০০০০ এম ডবালউ পর্রমাণ; শান 
উৎপাদনের লক্ষ্যে পেশেছনো সম্ভব 
হবে। 

মানুষের চিরকালের প্রচেষ্টা 
সুন্দর চিরম্থায়ণ হোক । ভাল ভাল 
ঘটনা কিংবা অবন্থা ঘরে ফিরে 
আমাদের কাছে বারে বারে আসুক । 
যেমন। কোন এক বছয়ের কৃষির 
উচ্চ ফলন যাঁদ প্রাত বছর ধরে 
ল্লাখা যায় কিংবা আইনস্টাইন বা 
রাসেলের সংজনশালী মেধার যদি 
আমাদের পরিবারের মানুষজনের 
মধ্যে পুনরাবাত্ত ঘটানো সম্ভব 
হ'ত। ক্রিয়োগেট্রা বা মোনালিসার 
ব্বনাশ্দিত রূপকে আমাদের একান্ত 
পরিচিত জনেয় মধ্যে. প্রাতফালত 
করা যেতো । ছোট করে বলতে এই 


সব ঘটনাকে বাষ্তধ . করবার জন্য 
প্রয়োজন জীবের চারাপিক বৈশি" 


চ্ট্যের বিকাশ এবং আনাগোনার 
বৈজ্ঞানিক 
সভ্যতার অনাদি ঘুগ 
থেকে চেষ্টা করে আসছেন জীবের . 
প্রকাশিত চারিব্রে কারণ এবং জীব 
থেকে জাঁবে সেই চরিত্রের গমনের 
গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যার । শুধু এই 
[বিষয়ের উপর ১৯৩৩ সাল থেকে ৩৩ 
জন বৈজ্ঞানিক-কে নোবেল পরম্কারে 
ভূষিত করা হয়েছে। চেষ্টা চলছে 
কোন একটি জখবের বিশেষ চারাতিক 
বৈশিন্টকে অন্য কোন জাবের মধ্যে 
স্থানান্তরকরণের ॥ বিজ্ঞানের ভাষায় 
Genetic Engineering বা Gene 
9190108, ভারতের বিভিদ্ন ল্যাব" 
মেটারতে চলেছে বিজ্ঞানেয় এই শাখার 


গবেষণা । দেশের গুণীজ্ঞানী বৈজ্ঞা- 


[নিকগণ. একান্ত নিচ্চার সঙ্গে সাফল্যের 
দোরগোড়ায় পেশছানোর চেষ্টায় 
নিমগ্ন । এই বছরের বিজ্ঞান কংগ্রেসে 
প্রখ্যাত বিজ্ঞান 1.1.7. Koaragpur 
এর {ড এন দে genetic Engineering 
এর বিভিন্ন দিক নিয়ে আলো- 
চনা ক’রে ভারতবর্যে' বিজ্ঞানে এই 
ধারার প্রাপ্ত সম্ভাবনার কথা ব্যস্ত 
করলেন । তান genetic Enginee- 
[108 সাফলোর দারা থাদ্যে প্রোটিনের 
পারমাণ বাড়ানো, উদ্ভিদ দ্বারা বায়ুর 
নাইট্রোজেনের সরাসরি সংবদ্ধন। মানু" 
যের বংশগত ব্যাধির নিবারণ প্রভাত 
সমস্যায় স্থায়ী সমাধানের কথা ব্য্ত 
করলেন। 

গত দশকে মান ষের কাছে 
পরিহ্কার হয়ে গেছে কয়লা এবং 
পেট্ুগ জাত -জবালানণর ভাক্ডার় 
পাথবাতে অফুরন্ত নয়। সংগে সংগে 


এই সকল জহালানপর ধাপে ধাপে 


শেষাংশ ৬ষ্ঠ পণ্ঠায় 


ঃ 
+ 


" নেই 





অন্দর বাহার 
সমর বন্দ্যোপাধ্যায় ৭, 3, 


‘অন্দর বাহার’ হিশ্দি রগুধন ৭০ 
মিঃ মিঃ সিনেমা দেকাপ। আযাকশন ' শুটিং শুরু হবে ৮৬- র জানুয়ারতে 
ফিজ্মের প্রচুর মালমশলায় ও সেক ও এবং, ৮৫ সালের মধ্যেই ছবিটির 


ভব: করা হবে। ig জী চি 


ভায়োলেশ্স ভরপুর, ও়েপ্টাণ' ঢঙে সমাধির সভাবনা। যুগ্ম পারচালক- 
অজন্র' অর্থবায়--অথচ ছবি দেখে দেয় মধ্যে থাকছেন আর নাথাপেটভ: 
মনে হবে-ক বিপুল অপচয় ৷ কায়ণ ও উৎপল দত্ত। লেবেডফ্‌ এদেশে 
এ ছবির সামাজিক তাৎপর্য নেই, নেই মণ্ড সংস্কৃতি আন্দোলনের পথিকৃৎ 
কোন ঘটনার কার্যকারণ সপ্ব্ধ-- হিসেবে গ্মরণাঁয় হয়ে আছেন । 
বান্তবতার লেশমান্র গম্ধ। সংস্কৃত ভাষা প্রথম রাশিয়ায় অনুবাদ 
বশ্মতদ্ত মায়ামায়। সেক্সের ছড়াছড়ি, - তিনিই করেছিলেন বলে উৎপলবাব্‌ 
নাচ গান আর হুল্লোড়। 'ঘটনার জানান। কিশ্তু লেবেডফ্‌ সম্পকে" 
দত্্পাত-_-পালশ একটি দাগ আসা; তথ্যপূর্ণ অনেক কাগজপর ইংরেজরা 
মাকে ধরবে। এই নিয়ে চোর নষ্ট করে ফেলেছে । কারণ তারা 




















বত'মান ভারতে বিজ্ঞনচচ? 


&ম পৃচ্ঠার পর 
মূল্য বৃদ্ধি এবং সরবরাহের আনি- 
শ্য়তা বৈজ্ঞানকগণকে বরজপ' 


ব্যবস্থার প্রত তাঁদের চিন্তা প্রসারিত 
করতে বাধ্য করেছে। উদ্বাবিত হয়েছে 
'ধকঙ্প শান্তর ব্যবহারিক সম্ভাবনার, 
যেমন সূর্য শাস্তকে কাজে লাগাবার 
ব্যবস্থা বা আলোকরাসায়্ানক বিব্লয়ার 
দ্বারা শন্তি উৎপাদন, বায়, এবং 
জলের সাহায্যে শান্ত উৎপাদন 
প্রভাতি ! পাঁরশেষে বিশেষভাবে 
বৈজ্ঞানক বললেন জখবদেহ বিশেষত 
উদ্বিদ দেহ থেকে প্রযা্থ পরিমাণে 
ব্যবহারযোগ্য শাস্তির (Bio-energy) 


'বলাসায়ানক কিছু পাঁরবর্তনের মাধ্যমে 


[বিকহপ্‌ জ্বালানী তৈরী সম্ভব। 


এই ধরণের জনালানপর একটি বাড়তি 
‘সুবিধা হ'ল পারবেশকে 


রা 
কলুষমুন্ত রাখতে সাহায্য করধে। 


ভারতবর্ষে বর্তমানে বিভিন্ন গবেষণ'- 


গারে এই. ধরণের 'আীবদেহ থেকে 


দপণ ।। শুক্রবার ২১শে সেণ্টেন্বর, ১৯৮৪ 


টি : 
স্ৃগলীর গম 
-8র্থ পনষ্ঠার পর E 
ডি, ভি, সি-র জল নিয়ে চাষাদের 
কোন আভযোথ নেই । - "7. 
গ্রামে লাইসেন্স প্রাপ্ত কোন সায়ের 
দোকান নেই । তবে সন্পকার অন্‌ 
মোঁদত্‌ কেরোসিন ডিলার থাকলেও 
ন্যায্য মূল্যে কেরোসিন পাওয়া যায় 
মনা । গ্রমে বিব্যৎ সরবরাহ পরো": 
পার চাল: হয়নি । y 
2. ক্ষেতমজুর নিয়ে আলোচনায় 
আসতেই গ্রামের চাষ! তায়কচন্দ 
ভৌমিক জানালেন, কেতমজরদের 


ক 


‘Environment: আশা রাখি এই 
বিভাগের বিজ্ঞান ভিত্তিক কম ‘পদ্ধতি 
আগাম" দিনের সন্তানদের কল'যমন্ত 
আবহাওয়ায় বে*চে থাকবার প্রাপ্ত 
'দেবে। | 
বত'মান আলোচনায় বোঝা যায়. 
ভারতে বিজ্ঞান [বিষয়ক কিছ গবেষণা. 
বা চিন্তা ভাবনা চলছে! কিন্তু 
এরও মধ্যে অল্প বিষাদের সুর রয়েছে । 
ভারতবর্ষের অতি নগণ্য সংখ্যক 
শিক্ষিত যুবক গবে্ষণাকে তার 
জশাঁবকা হিসাবে গ্রহণ করেন। 


অন্ধকার করার নেই এবং এটা একটা আশ্দোলন হচ্ছে চারদিকে ৷. কিছ্তু 
ঘটনা যে ইউরোপের ধন’ দেশগুলিতে এ গ্রামে তায় প্রভাব পড়েনি,। তবে 


গবেষণা করার স.যোগ আমাদের 
দেশের বেশীর ভাগ যুবকের, কাছে 
* এক লোভনীয় আকর্ষণ ।.. আমাদের 
দেশে বিশ্বাবদ্যালয় থেকে কোন 
বিজ্ঞানের ছাত্র গবেষণার কাজ হাতে 


মজুরেরা যথেচ্ছ মন্জুয়িই পান ৷ 
৬ গন্ডা বীজ ভেঙ্গে রয়ে দিলেই 
ছহটি। ৩টে পর্যন্ত কাজ কয়া মজুর" 
দের কবে উঠে গেছে! ১টা বাজলেই 
মাঠ থেকে উঠে, পড়ে, অন্যের ফুরান 








মন সেনকে 'হান্দ ছাঁবতে দেখে : পরিচালিত ছবি ব্রাইড অফ দি আর্থ” 


| | অনেকেরই ভাল লাগবে, অজভিনেন্রী তুরস্কের শাসক গোষ্ঠীকে নাড়া দিল! 
. হিসেবে না পেয়েও ।. 


- ক্যামেরায় 'অশোক . মেহতার নৈপদণ্য আবার' কারার অন্তরালে যান 1 জেলে 






= পাঁরশ্রামক পান; অন্যান্য খাটতে চলে যায় । পাটের সিজনে 
পুলিশের [চুরির অগ্তনেই। : এদেশে লেবেডফের ভ্‌াঁমকাকে কখনো. বাঁণাজ্যক - ভিত্তিতে জালান! নলে বাপত : উনি 
শুধু এই নি নিয়ে ছাব হলেও so সুনজরে দেখোন। রাশিয়ায় যে সব | উৎপাদনের গবেষণা চণছে ভারত ss শিরক au তেল Ce 
রক্ষে_কিল্তু কমাশি'য়াল হিন্দি. তথা সংগৃহীত, আছে তারই | দরবারে? LILES ণ* ভাবে নি" ঘুরে দেখলাম, মজরদের মনে কোন 
RL কা রা ওর “ভিত্তিতে চিন্তনাটা রচিত হয়েছে। | বিকঙ্প জবালানশী গবেষণার জন্য বরাদ্ধ ই স’প্‌ণ ভাবে নিত রি রর ্ oki hes শা 
মধ্যে রোমান্স, সেল, নাচ, গান, ইলমাজ, গুণে রতি পারি AEE এ ie দিনাতিপাত | করুছেন। . তাই 
ভাঁড়াম] আর অকারণ হৈ চৈ ঢোকা- , তুয়দ্কের বিপ্লব চলচিন্রকার তাবে এই রঙম-উদ্তিদ সালোক- bo KSB জোতদার ও ক্ষেতমজ-রর সংপ্রদ 

সংশ্লেষ নামক . বিক্রিয়ার হারা সৌর- ছাত্ররা বোধহয় খর অচ্প সংখ্যকই 

তেই হুবে-তা যতই ৪১৮ ৯ রি ১১৩ শান্তিকে নিজের দেহে কার্বণের যোগ . ' গবেষক হিসাবে জীবন শর  করেন। উট লে dh he! ia ঃ 
টি ৮ শুন্যতা সন্টি করেছে হর 25178587557 ্ উর 


কলকাতার 

পলিশ ইনম্পেকটর রাঁব ক্রিম দর্শক ৮২'র ফিজ্মোৎসবে গুণের 
নযাল শৈরাকে .অবশ্য শেষ পর্যদ্ত একগুচ্ছ ছবি দেখার সুযোগ পেয়ে 
'পধদ্দন্ত করে ১৬ রালের লঙ্কাকাম্ত 
ঘটিয়ে ইনগ্পেকটর এখানে কয়েদী হয়েছেন। গুণে কিন্তু প্রথম বে 
আসামী রাজাকে দোস্ত বানিয়ে নেয় চলাচ্চৱে শুধু অভিনয় করতেন এবং 
মাঁক‘ন' ধাঁচে তোলা তুরদ্কের ছাঁবতে 


শৈরার হদিস জানতে । এ যে কত 
আঞ্জব কাম্ড। তা আর কে বলে! একের গর এক অভিনয় করে বিশেষ 
পুলিশ ইনস্পেকটর সুযোগ মত আবার জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন! যাটের দশকে 


তান মাকসবাদে আকৃষ্ট 'হন. এবং 
বাম রাজনধাতির পৃজ্ঞকাদি পাঠ করেন। 
সে সময় তিনি তৃতীয় দুনিয়ার শোষণ 
নিপীড়ন সম্পকে সজাগ হন এবং 
তাঁর মানাঁসকতার আমল পাঁরব্ত'ন 
হয়|. ১৯৬৮ সালে - তাঁর প্রথম 


প্রেম করে রাঁমার সংগে তার এলে- 
মের বুঝ শেষ নেই ! অনিল কাপুর, 
জ্যাক শ্রফ িত্রনাট্যের শিকার হয়ে -. 
কাজ করেছেন যথাযথ। ভ্যানির 
'ভিলোন চারঘ্র ফুটেছে ভাল । মুন- 


সংগীত পার" 
চালনায় আর' শড। বম'ণ বোশিষ্ট্যহধন। 


পরবর্তী“ ছবি ‘হোপ’ । 
আটক হন । তিনি পরে মস্ত পেয়ে 


উল্লেখের দাব' রাখে । রাজ; এন, বলে তি তা বদের গার কা 
সাপ্নর' পারচালনার কথা বলাই শখ, উত্তাই করেন? পি) অনেক 
পদ ॥ ছবির চিত্রনাট্য, রচনা করে, সংগ্রংমী 
. ্লাজনশীতর জলজ স্বাক্ষর মাখেন। 

ইন্দৌ-সোভিযে প্রযোজনা তাঁর ‘এলজি’ ‘ফ্রেন্ড’ “আ্যাংজাইটিঃ 
গত ১৪ই সেপ্টেম্বর গ্রেট ইস্টাণ“ ' (আনাম ‘ইওল' প্রভৃতি ছাঁব সচেতন 
হোটেলে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মে- রাজনীতি, প্রজ্ঞা ও সংগ্রামের 'পারচয় 
লনে উৎপল দত জানালেন যে; ভারত বহন-করছে। অবশেষে তাঁকে থুনেয় 
ও সোভিয়েত রাশিয়ার যু" প্রযো- রি ৪ by হয়। 
ফর জধবনশ তান এই অ ভযোর্গ অস্বীকার করেন 
টি টস এবং জেল, থেকে পালিয়ে প্যারিসে |4 
অবল'বনে, বিশ আশ্রয় হণ করের । ক্রাশ্দ তাঁকে 
ই নর রা এই য়াজনৈতিক আশ্রয় দিয়ে তাঁর পাঁরচা- 
সোভিয়েতের 'যে প্রাতানধিদল লন ক্ষমতার স্বাকৃতি জানায় । তুরস্ক 
উপলক্ষ্যে ভারতে এসেছেন লোকেশন গৃণেয় নাগরিকত্ব কেড়ে নেয় । তাঁর 
দেখতে তাঁরা অন;ণ্ঠানে_ উপাচ্ছত ওল, ছবি. ফ্রান্সের কান: ফোঁ্- 


ছিলেন । *। ভ্যালে সর্বশ্রেষ্ঠ ছাঁবর সম্মানে ভূষিত 


ছবিটি বাংলা ও রাশিয়ান ভায়ায় হর ১৯৮২ সালে। তাঁর শেষ ছবির 
তোলা হবে এবং ইংরেজী ও [চিতে নাম “দওয়াল’ ৷ . 


Ed 






তাঁর লড়াকু মেজাজের সংগে পারাচিত. 


গুণে জেলে : 


যে সকল উাদ্ভদ অল্প সময়ের মধ্যে . 
পর্যাপ্ত পাঁরমাণে এই ধয়নের কার্ন- 
/যোগ বা হাইড-কার্বন-সংশ্লেষ  কর্তে 
পারে এবং তাদের অল্প থরচে বং 


গবেষণায় দ্বারা সেই সকল উািদের 
চিহৃতকরণ, হাইড্রফার্বন নিৎকাশন 
এবং তাদের তরল বা গ্যাস*্য় 
জবালানীরূপে পাঁরবত'ন হল 
বিজ্ঞানের এই ধারার লক্ষ্য । 


বিজ্ঞান মানুষকে এনে দিয়েছে 
সুখ আর ধিলাসের বিভিন্ন সামগ্রী ৷- 
আমাদের জীবন যারা নভ'র করছে 
অতিমান্রায় কিছু; ধাতব এবং রাসাম্ন- 
নিক পদাথের উপর । সংগে সংগে 
[চাকৎসা শাস্বের উদ্নাতর জন্য 


ঘ্বরূপ মানুষ তার পাঁরবেশের ভারসাম্য 
বঙ্জায় রাখতে পারছে না। পরিবেশ 
হয়ে উঠছে - ভীষণভাবে দাষত। 
পরিসংখ্যান অনুযায়ী গঙ্গা পৃথি- 
বীতে একটি প্রধান দূষিত নদী আয় 
কলকাতার বায়ৃতে প্রতিদিন ১২৯১ 
মেট্রিক টন দূষণকারণ পদাথ মিশ্রিত 
হচ্ছে। গবেষকগণ দষপের কারণ 
এবং তার -প্রাতবারের বিষয় এখন 
আঁতিমাল্লা় সচেষ্ট । ক্যানসার, 
হদরোগ। রন্তচাপ প্রভূতি ব্যাধির 
কারণ. হিসাবে দূষণ কতটা নায়! 
নিভু'ল বৈজ্ঞানিক গবেষণাই তার 
উত্তর দেবে । পাথবণর মধ্যে মান 
কয়েকটি দেশের মধ্যে ভারত অন্যতম 
যে ১১০৫ পালে দূষণ প্রতিকার 
সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন করে। *আতি 


সম্প্রতি ভারত সরকার কর্তৃক প্রা" * 


ম্ঠিত হয়েছে Department of 


ছলপ পারশ্রমের মাধ্যমে চাষ করা যায় |... 


বেড়েছে জনসংখ্যা । সব কিছুর ফল. 
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দিনাস্তে কালীতলায় পরম { 
জাঁকিয়ে তাস ও কেরাম 
জমায় । 
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শারদীয় য়া লেখক সম 
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2. প্রবন্ধ . " 7.৮ 
নারায়ণ চৌধ,রণ,। আহমদ শরীফ । পরেশ ধর । িজেস্রলাল নাথ । রপণদ 
আল ফারুক । অশোক চর পাধ্যায়। জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায় । দাঁপক ভট্ুচাৰ্ষ*। 

গল্প ও অনুবাদ গল্প. ++ 


মাহর আচার্যয। দাঁপংকর দাস । 'নিরঞন দেওয়ান । রমেন চক্রবর্তী“. ।- 
মাত মুখোপাধ্যায় । সমরেশ দাশগ:ধু । নিবঝণরণণ দেবরায় | ধরনপ মন্ডল। 
বরেণ্য ভট্াচাষ' । . , 


:, বাঁরেম্্র চট্রোপাধ্যার-। শংকরানশ্দ মুখোপাধ্যার । বাঁরেন্দ্র গৃপ্ত। স্মীর 
রায়। সরোজলাল বন্দ্যোপাধ্যায় । সাগর চক্তবঙ। গোবিন্দ হালদার । 
মুহাম্মদ নুরংল হুদা | শাশভ্‌ষণ মি । মোঃ আকলু মিল্লা চৌধুরী । 


সুমিত চট্ে।পাধ্যায়। সব্রত পাল। মনোজ নন্দা । ' দার সরকার । 
আলি ফয়র আল মামান। 


৮45৯ নাটক ... 

* : 'ল্যাংস্টনহিউজ । ব্ৰজেন মজুমদার | 

ক . কবিতাগুচ্ছ ন 
মহালয়ার পূর্বে ই প্রকাশিত হবে 


.. চা আট টকা 


A 


# 


কাযলিয় ॥ ১৭২/৩৫ আচা্ষ‘ জগদীশ বস; র্লোওড । কলকাতা-১৪ 
১১ 


দর্পণ || শুক্রধার,২১ সেণ্টেশ্বর ৮৪ 


উদ্দিরা নিজেই এবার রাষ্ট্রপতি প্রধান 
শাসন ব্যবস্তার পক্ষে ৪কালতী করছেন 


অন্ধে কেন্দ্রের অগ্গণতাম্পিক 
আচরণের 'বিয়ু্ধে ই-কংগ্রেস বিরোধী 
রাজনৈতিক দলগ্ুলির “ভারত বদ্ধ” 
ডাকেয় পয়িণাত কি হতে পারে, তা 
দেরীতে হলেও অনুমান করতে পেরে 
-শ্্রীমতণ ইন্দিরা গাম্ধণ আপাতত পিছু 
' হুঠতে বাধ্য হলেন। শ্রীরাম রাওকে 


' পানকহাল করায় দাবা আর উপেক্ষা 


করা সম্ভব হল না। 
এর জন্য মূল কাতিত্ব অন্ধের 


টা আধিবাসীর যাঁরা এক্যবন্ধ- 


+ ভাবে গত. একমাসে অবান্ত সংগ্রাম 
করেছেন৷ এদের এই এঁকাবন্ধ 


১ সংগ্রামেসংদের সারাভারতের গণতণ্ত- 


প্রিয় মানুষের শুভেচ্ছা এবং সংহাত 
যাস্ত হয়েছে। 

“: শ্রীমতী গান্ধী অবশ্য স্বভাব- 
সলভ চতরতায় দুনিয়ার সামনে 
প্রচার করার. চেষ্টা করছেন যে অন্ধু- 
প্রদেশে যা কিছ হয়েছে তার বিদ্দু- 
বিসর্গ তান, জানতেন না। একথা 
বলে তান তায় দায়িত্ব এড়াতে 


পায়েন না, নিজের ভাল মানব প্রমাণ. 


করার একটা চেস্টা হতে পারে মাত । 


“কারণ তাঁর অজ্ঞাতসায়ে এম, এল, এ 


কেনা ব্চো দরকযাকাঁষ হচ্ছে বললে 
তাঁর সুনাম বাড়ে না। 
জানলে আরও বেশী অপরাধ, যদি 
তা সত্য হয়। 


", অবশ্য তস্য উত্তরাধিকার" রমন 


রাজশব গান্ধী এখনও প্রকাশ্য 
প্রান্তন রাজ্যপালের সাফাই গেয়ে 


চলেছেন এবং শখনও দাবা করছেন 


“নেবেন । 


হেছে নিতে হচ্ছে। 
- দিকে লোকসভার 'নবচিনের প্রচার 
৷ চালাচ্ছেন। আবার অন্যদিকে রাষ্ট্রপতি 


এক্ষেত্রে না 


যে ভাস্কর রাওয়ের প্রতি অধিকাংশ 
বিধানসভা সদস্যের সমথ'ন রয়েছে । 
এই দুই নেতায় দুরকমের 
বিবৃতি মোটেই আকা্মক নর । 
এটা মনে করা ভুল হবে যে শ্রশমত? 
গাম্ধণ এত. সহজে পরাজয় মেনে 
তিনি নতুন কৌশলে 
আবার রাম রাওকে অপদস্থ করার 
চেষ্টা করযেন। সেজন্য শ্রীজ্যোতি 
বসুর হুশিয়ারার তাৎপর্য আছে। 
সামন্সিকভাবে পিছ হঠলেও ওর 
পক্ষে গণতাদ্রক পথে অগ্রসর হওয়া 
মোটেই সম্ভব নয়। যতই 'দিন 
, যাচ্ছে তাঁকে ততই স্বৈরাচারী পথ 
সেইজন্য এক- 


প্রধান শাসনতন্বের পক্ষে বিতকে. 
প্রশ্রম দিচ্ছেন । অন্পাদন আগে 
পর্যন্ত তিন এমনভাবে আচয়নণ 
করছিলেন যাতে মনে হয় যে উাঁন 
এসবের মধ্যে নেই । এখন সোজাস্াঁজ 
এই কাঠামোর পক্ষে ওকালাতি করতে 
প্রকাশ্য ময়দানে নেমে গেছেন, আর. 


ঘোমটার আড়ালে থাকতে চাইছেন না। 


আপাতত যে উাঁকলকে উন তাঁর হয়ে 
শড়াই করার জন্য সামনে এাঁগয়ে 
দিয়েছেন সেই শ্রীবসন্ত শাঠের একটি 
অসতক" ডউাঁন্ত কিন্তু তাৎপয'পূণ | 


তান সোজাসুজি বলেছেন যে শ্রীমতণ 


গাম্ধীর পক্ষে এখন যেমন সংসদের 
উভয় কক্ষে দৃই-তৃতণয়াংশের বেশী 
সদস্যের সমর্থন রয়েছে এমনটি আর 


এল।ভ।ব।ছ ব্যাঙ্ক তপশীলী জাতি ও 
উপজাতির লোকদের খণ ছিল 


লোকসভার তপাঁশলণ জাতি ও 
উপজাতিদের এক প্রতিনিধি দল 
কলকাতায় ঘুয়ে গেলেন । এদের 
কম*সুচীর মধ্যে ছিল তপশীীল জাতি 
ও উপজাতিদের উন্নয়নের ব্যাপারে 
কলকাতার ব্যাঙ্কের ভুমিকা কতখানি 


তা খাঁতয়ে দেখা এবং কান্টমসের কাজ- 


কম সম্পকে অনুসন্ধান করা। 

এই দলের নেতা ছিলেন গুঁড়শা 
থেকে লোকসভার নিবচিত সদস্য 
অনাদি দাস। তাছাড়া ছিলেন উত্তর 
প্রদেশ, মহারাষ্ট্র এবং পাঞ্জাবের তিন 


প্রতিনিধি । 


লোকসভার এই অনুমত শ্রেণীর . 


'. প্রাতানধিয়া দপ*ণের প্রার্তানধির সঙ্গে 


এক স্বজ্পকাল'ন সাক্ষাতে বলেন, 
তপাশলা জাত ও উপজা'ত্রদের 
আর্ক দিক থেকে স্বয়ভ্তর করে 
তুলতে ব্যাঙ্কের মত অর্থলগ্রী সংদ্বা- 
গুলোর এক বিরাট ভুমিকা রয়েছে । 


ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের পর গ্ররাঁব লোকেরা 


আগের থেকে এখন কিছুটা উপকৃত 


হচ্ছেন। : তবে এদের জন্য আরও 
পরিকচ্পনা' 
প্রীতানাধ দল মনে কয়েন। 

এই উপলক্ষে গত ১৭ তারিখে 
এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের পক্ষ থেকে ব্যারাক" 
পর, গার্ডেনরাঁচ এবং অন্যান্য 
কয়েকটি এলাকার মোট আটচল্লিশ জন 
তপশণলশ জাত ও উপজাতিদের খণ 
দেওয়ার ব্যবচ্ছা করা হয় রোনাজ্ড 
রোডক্ছ ব্যান্ডের স্টাফ ট্রেনিং কলেজে। 
মোট ধাণ দেওয়া হয় এক লক্ষ, 
বিরানন্বই হাজার দশো সত্তর 
টাকা। | 


উদ্বোধন ভাষণ দেন ব্যাঙ্কের" 


চেয়ারম্যান । অনাদি দাস খাপ 
গ্রহীতাদের মধ্যে খণপত্র বাল 
করেন । অধ্যাপক ক্যাত্বলেও এই 
সভার ভাষণ দেন! ধন্যবাদ জানান 
ডেপুটি জেনারেল ম্যানেন্জার ৷, 

, সমজ্তঞ অনযষ্ঠানাট সুষ্ঠভাবে 
পাঁযচালনা করেন প্র্যানিং শ্যান্ড' 
ডেভলপমেন্ট বিভাগের শ্যাসিসট্যাষ্ট 
জেনারেল ম্যানেজার শঙ্কর সেন । ' 


নেওয়া উচিত বলে 


ভবিষ্যতে . নাও থাকতে পারে। 
সেজন্য নতুন করে নিবাচনের বাক. 
না নিয়ে বর্ত'মান সংসদকে দিয়ে 
সংবিধানের একটি সংশোধন মারফৎ 
সরকায়ের কাঠামো বদলানো সম্ভব । 
এর জন্য প্রয়োজনণয় দুই-তৃতয়াংশ 
ভোট যখন পাওয়া যাবেই । 

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন 
যে শ্রীমতী গাম্ধী কেবলমাত্র বসন্ত 
শাঠের . ভরসায়. লড়ছেন না। 
পয়সা পেলেই যাঁরা মকেলের স্বার্থে“ 
দিনকে রাত করায় যযান্ত পরামর্শ‘ 


দেন এমন সব পাকা-মাথা উকিলদের 


উাঁন কাজে লাগিয়েছেন । তারা 
এখন নেপথ্যে রয়েছেন । আুপ্রীম 
কোডের কয়েকজন মাঝারণ. ধরণের 
আইনজ্ঞ ইতিমধ্যে আসরে নেমেছেন 


এই বিতকের প্রাত আগ্রহ প্রকাশ 
করে ; 


শ্রীসলোক সেন--যিন একদিন 
আইন সংশোধনের পরামর্শ .' দিয়ে 
মীঘতা গাম্ধণীকে নিবচন” মামলায় 
ভগ্লাডব থেকে বাঁচয়ে ছিলেন তান 
শ্রীঘতণর আদেশে সঃবিধানকে কিভাবে 
রাতারাতি নানতম সংশোধন করে 
রাষ্টরপাঁত-প্রধান শাসন করা যায়, তার 
খসড়া তৈরী করে দিয়েছেন । 

সুতরাং আগামণী কয়েক সপ্তাহ 
দেশের পক্ষে খুবই গরৃত্বপূণণ। 
এসময় দেশের মানুষকে যত রকমে 


1 সাত ॥। 


“সম্ভব বিভ্রান্ত করাই শ্রীমতী, গাম্ধীর 
- মূল নীতি। 


এমন এমন পদক্ষেপ 
তিনি নেবেন যাতে মানুষের মনে 


সংসদ গণতন্ত্রের প্রাত বিরূপ 


মনোভাব গড়ে ওঠে । এটা ওর সেই 
পুরনো কায়দার রকমফের । একবার 
নানান ছুতোর আইন ও শঙ্খলার 
অবনতি ঘাটয়ে মিলিটারী ডেকে এনে 
সবাইকে শায়েন্ত করা। . ; 7. 

সুতরাং রামা রাওকে পৃনবহাল 
করা হল বলেই বিশ্লাট জয় হয়ে গেল 
বলে আত্মপ্রসাদ লাভ করার অবকাশ 
নেই । আবার যে বিধানসভা 
অধিবেশনকে বানচাল করা হবে না 
তার গ্যারাশ্টি কোথায় ? একমানল 
জাগ্রত জনমতই ই স্বৈরাচারণর 
কারসাজির ম,খোশ : ' আলে হে 
পারে। 


পপর 


গোেতগতে 
১ম পৃষ্ঠার পর 
যম্র 'হপাবে দরকার ভাঙ্গাগড়ার কাদে 
লিপ্ত হয়েছেন। অন্যাঁদকে কেন্দ্রীয় 
নেতারা নিল'জ্জ্রভাবে বিরোধী দলের - 
মধ্যে ভাখ্গন ধরাবার জন্য ঘুষ, 
মান্বত্বের ও অন্যান্য প্রলোভন দিয়ে 
ষড়ষম্মে যে জাঁড়য়ে পড়েছেন তা 
অত্যন্ত পাঁরছ্কার। 

স্বেতপন়ে আরও বলা হয়েছে 
যে এইভাবে বিশেষ ক্ষমতার অবব্যবহার 
করে শাসনতগ্মকে শধু ধংস করাই 
হচ্ছেনা দেশে একটি অগণতাম্বিক 
স্ৈরাচারী শাসন কায়েম করার ক্ষেত্র 
প্রদত্ত করা হচ্ছে। 

একদিকে শাসনতশ্বের ৩৫৬ ধারায় 
অপব্যবহার আর অন্যাদকে দলভাঞঙ্গা- 
ভাঙ্গার জন্য নানান রকমের আর্থক 
ও ক্ষমতায় প্রলোভন দেখিয়ে দেশের 
রাজনোতিক. জীবনের পাঁরবেশকে 
দ্‌ষত করা হচ্ছে। কখনও এই 
দুটো কাজ এক সঞ্যো করা হচ্ছে 
আবার কখনও আলাদা আলাদা করা 
হচেহ। 
দুই নীতি প্রয়োগের একটা উজ্জল 
দণ্টান্ত রয়েছে। .. 

এতদিন পধন্ত রাজ্যপালের 
পদট রাজ্যে র্লাজ্যে কেন্দ্রের শাসন- 
কতৃ'ত্ব কায়েম করার “অপকর্মে” 
নিয়োজিত হয়ে আসছিল। এমারে 
[সিকিম কাম্মীর এবং অন্ধের.ব্যাপায়ে 
সোজাসজ সরকার ভাঙ্গার পালার 
প্রধান নায়কের ভুমিকা পালন করতে 
দেখা গেল। ফলে রাজ্যপালের 
পদের যে. মর্যাদা ছিল তা আজ 
অনেকটা ম্লান হয়ে গেছে । 

মজা হচ্ছে সরকার ভাঙ্গার 

খেলায় রাজ্যপালরা এমনভাবে শাসক 


পোষ্ঠার সত্গে মেতে গেছেন যে তারা 


সুবিধা মত নীতি পাঁরবত'ন করেন 
এবং আইনে ব্যাখ্যাও শাসক গোষ্ঠাই 
স্থাথেই করেন । এমনকি কায় কার 
সধ্যে দেখা সাক্ষাৎ করবেন তা 


. স্থির করেন একই. উদ্দেশ্যে ।' যাদের 


সরকার উচ্ছেদ করা হবে তাদের, 
কোন প্রাতানাধর সংগে এইসব 
রাজ্যপাল দেখা পর্যন্ত করেন না। 
অথচ দলত্যাগীরা কখন আনবে তার 


কত 


১৯৬৭ সালে রাজন্ছানে এই - 


জন্য মাবরান্তি কেন সারারাত অপেক্ষা 
করতে এদের আলস্য নেই। 

খেতপত্রে গত কয়েকমাসে কণ্ণটিক 
কাণ্মীর সিকিম ও অপ্ধে রাজ্যপালদের 
আচরণের খঃটিনাট বণনা. দেওয়া 
হয়েছে । সেই প্রসঙ্গে মন্তব্য করা 
হয়েছে যে সংবিধান যাঁরা রচনা 
করেছিলেন -তাঁদের- মহান উদ্দেশ্য, 


ব্যর্থ করে দিয়ে আজকে দেশের মানু" 


ষের নিজেদের 'নঝচিত প্রাতানধিদের 
দিয়ে সরকার গঠন করায় নযানতম 
আধকারাঁট অত্বাকার করা হচ্ছে। 


আজ গণতদ্ঘের মূলনগাঁতকে বিস-- 
জন দেওয়া হয়েছে আর যা্তরাষ্্রগয় - 


কাঠামোকে ভেঙ্গে দিয়ে জাতীয় একা 
বিপন্ন করা হচ্ছে। 

প্রীচ্দ্রশেখর বলেছেন যে শ্রীমত! - 
গাম্ধী তাঁর বিয্োধীদের সম্পকে" 
বড়ই অসাঁহফ । যেন তেন প্রকারে 
তাদের খর্ব‘ করে একেবারে একছত 
আধিপত্য বিস্তার করা ছাড়া' তাঁর 
ধ্যানে জ্ঞানে ও কমে" . অন্য চিন্তা: 
নেই । এর পারণাতি দেশের পক্ষে 
দুণ্চদ্তার কারণ । অতগতে ইউ- 
রোপে এইভাবে স্বৈরাচার ফ্যাশ্ট- 
শান্তর উদ্ভব হয়োছল দেশের গণ- 
তাশ্তিক পারবেশ দূষিত করে। 
অতএব হবাশয়ার ৷ ৃ 

এখানে উল্লেখ করা প্রাসাঙ্নক হবে 
নয়াদিল্লীর ইন্ডিয়ান ইনদ্টি- 
উট অব পাবালক এ]।ডামানস্ট্েশনের 
রাষ্ট্রনশীতর অধ্যাপক শ্রীএস, আর 


মাহেশবরী- সম্প্রাতি এক প্রবন্ধে 
দেখিয়েছেন রাজ্াপালদের যে কি. 
ভাবে ক্রমাগত “স্বাবচেনায়”(ডসক্রিশন) 
কাজ করার প্রবণতায় 'দেশে গণ", 


 তাশ্মিক কাঠামো আজ বিপন্ন । তান . 


বলেছেন যে সংবিধান প্রণেতাদের 
যা আভিপ্রেত ছিলনা 'তাই ' হতে 
চলেছে-_রাজ্যপালের পদটি ক্রমশই 
বিতক্দলক হয়ে পড়ছে । . শ্বাব- 
চেনায় কাজ করার মানে ঘা ইচ্ছা তাই _ 
করা নয়। তিনি বলেন যে একটা ভুল 
ধারণা দীঘাদন ধরে চলে আসছে, 
তা হল যে রাজ্যপালকে- কেন্দ্রের 
এজেণ্ট হিসাবে গ্রণ্য করা এবং মণ্বি- 
সভার আনন; ততক্ষণ দ্থায়ী যতক্ষণ 
রাজ্যপাল তার উপর খুশী. থাকবেন 
(ডউারং হিজ প্লেজার) । আসলে এটা 
অপবাধ্যা। এরই জন্য রাজপালেরা 
খেয়ালথৃশশ মত আচরণ করছেন । 


আসম 

ওয় পচ্টোর পর হি. 5 
বৃন্দ সহ রক্ধপূত্র উপত্যকায় শী 
বরাক উপত্যকাকে আসাম থেকে 
ছে*টে ফেলতে আগ্রহ, কিন্তু এখানে 
গুতম্্ রাজ্যের তেমন কোনো আন্দো- 
লন নেই। অরাঁং তারা যাদের রাখতে 
চাইছেন, তারা থাকতে চাইছে না, 
আয় যাদের ছাড়তে চাইছেন, তারা 
এখন পর্যশ্ত অন্ততঃ সে থাকতেই 
ইচ্ছুক ৷ এই জটিলতার জট ছাড়ানো 


বড় সহজ্স সহজ ব্যাপার নয়। 
( যুগশন্তি। করিমগঞ্জ ) 





স্বতন্ত ধরনের 
শারদীয়া সখ্য 


দর্গণ 


বাঁভল্ন বিষয়ে বাছাই করা কয়েকটি প্রবন্ধের সংকলন । 


লিখেছেন 


কয়েকজন আভজ্ঞ ও প্রবণ সাংবাদক এবং প্রবন্ধকায়। 
দাম পাঁচ-টাক! 
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এশিয়াটিক সোসাইটি : 
 ই-কগগ্রেসের একটি 
গোষ্ঠীর কুক্ষিগত 


এশিয়াটিক সোসাইটি গত বছর 
প্রীত ইন্দিরা গাম্ধণকে “রয''দস্ম:তি 
ফলক” দেওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা 
করলে বুদ্ধিজীবী মহলে অনেকেই 
অস্বান্ত বের করেছেন কিল্তু নেহা 
ভদ্রতার খাতিয়ে নীরব থেকেছেন? 
-তাঁরা ভাল কয়েই জানতেন: যে 
সোসাইটির বিধি অন_সারে শ্রীমতণ 
গ্বাদ্খ? এই লম্মান পাওয়ার যোগ্য নন। 
তথাকথিত বৃষ্ধিজপবীদের এই 
' নীরবতা যে একবরণের সুবিধাযাদের 
কাছে অ'ত্মসম‘পণ তা তারা আজ 
অনেক দেরীতে : বুঝতে শহর 
ফরেছেন। কারণ শ্রীনতী গ্াদ্ধীর 
একশ্রেণীর গ্ঞাবকদের 'নিলজ্জ 
আচরণে আজ দুশো- বছরের প্রাচীন 
এই জ্ঞান-বিজ্ঞানের কেন্দ্রটি সোজাসুজি 
ই-কংগ্রেসের একটি গোষ্ঠীর কুক্ষিগত 
- অবং দলরাজণীর আড্ডায় গারপত। . 
এতাঁদনে সবাই জেনে গেছেন 
যে.এই ব্যাপারে সব চাইতে উদ্যোগ 
ই'কংগ্রেসের শিল্ষা-বিশারদ ডঃ চন্দন 
রায়চৌধুরী । তিনি যেমন প্রয়াত 
ভঃ সত্যেন সেনের কল্যাণে শিক্ষা" 


' জগতে প্রাতপাত্ত অর্জন করে হাত - 


পাকান তেমাঁন এশিয়াটিক সোসাইটিতে 


ভোটের কারসাজি করে পর পয় : 


দুবছর দেক্েটারী। সোসাইটির প্রচালত 
নিয়ম কানুন অনুসারে তান আর 
“সেক্রেটারী হতে পারেন না। সেজন্য 
কেশ্মের সাহায্যে নতুন আইন প্রন 
করে তাঁকে মাতে স্থায়ী ডিরেফটয় 
করা যায় তার ব্যবস্থা হচ্ছে । 

সোসাইটির সাধারণ সভ্য এবং 
ফাউন্লিল - সদস্যদের উঁদাসীন্যের 


নির্বাচন 
'. ১ম পন্ঠোর পর 
সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। 
শয়কম আরও কয়েকজন নেতা 
আছেন যারা শ্রীমতণ গাম্ধী ও রাজনী- 
বের কাজ. কমে” খুব সন্তুষ্ট নন। 
অনেক কংগ্রেস নেতা আশংকা প্রকাশ, 
করছেন নিযাঁ্চন হলে শ্রীমতী গান্ধী 
লংখ্যাপ্রারণ্ঠতা গাবেনকিনা। . 
বিশেষ করে অন্ধের... ঘটনার 
পারপ্রেক্ষিতে যেভাবে বিরোধ? দল- 
গুলো একটা জায়গায় এসেছে তাতে 
- অনেক নেতার মনেই আশঙ্কা বাড়ছে । 
মমত! গাম্ধণ এখন কেন্দ্রীয় 
গোয়েন্দা সংস্থার জন্য অপেক্ষা কর- 
ছেন। যদিও 'নবাঁচনের প্রাথমিক 
কাজকর্ম শুর; করে দেওয়া হয়েছে । 
গ্োরেন্দা দগুরের খবর লমল্ঞ- 
রিপোর্ট পাবার গর শ্রীতশ গান্ধী. 
আগামী দিনের জন্য তার চূড়াম্ভ 
রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নেবেন। 


t 





ফলে আজ চন্দনবাধূ এই প্রতিষ্ঠান- 
[টিতে তাঁর মৌরসাপাট্রা গাড়তে চলে 
ছেন।. নিজের পেটোয়া প্রায় ৪০জন 
লোককে বেআইনিভাবে ' তিনি 
{নিয়োগ করেছেন। কোন বিজ্ঞাপন 


দিয়ে নয়, সরাপারি যোগাযোগ করে 
লোক 'নয্নেছেন। কারও কারও 


ক্ষেত্রে যে ইনটারাভউ হয়েছে তা 


লোক দেখানো । তাও আবার ইঞ্ডিম্নান 


মিউাঁজয়ামের, বাড়ীতে । টাকা পয়সা 
রতি বাহভূতভাবে খরচ করা, 
বিদেশে ভ্রমণ ম্যানেজ ফরা ত আছেই। 
ইন আবার বামফন্টে শিক্ষাজগতে 
রাজনখাতি করছে বলে চখংকায় কয়েন 


আর প্রাতাদন সংবাদপত্র অফিসে 
যান। এঁদকে বেছে বেছে খবরের 
কাগজের লোকদের নিকট আজাীয়দের 


, চাকুরী দিয়েছেন নিজে অপকাতি 


যাতে চাপা. থাকে ৷ | 
কেন্দ্র সরকার টাকা রে 


“বলে শীপ্রণব মুখাজর্ণকে 'উপদেষ্টা | 


কমিটির চেয়ারম্যান করা হয়েছে; 
অথচ রাজ্যসয়কারের প্রাতীনীধ নেই 
তাতে, যাঁদও রাজ্যসয়কায় নিয়ামত 
অনুদান দেন ।' ও*র কাছে দলনেতা 
আনস্দগোপাল মৃখাজ1 - ' বরকত 
গণ খান' চৌধুরী বিদগ্ধ মানুষ । 
অন্যরা নয়। এত বাড়াবাঁড় আজ 


তাঁর দলের লাকেরও পছন্দ করছেন 


না। 

কিন্তু চন্দনবাব এসব “কেয়ার, 
করেন না। তাঁর খখাটর জোর 
আছে। অনন্ত শমার সঙ্গে ঘানম্ঠতা 
করতে দেখা গেছে তাঁকে । প্রণববাব্‌ 
ও*কে সমণহ কয়েন। আয় ম্যাডাম 
তো স্বপ্নেবা কঞ্পনা করেন নি 


ডঃ চন্দন _- রায়চৌধুরীর কৃপায় তা. 


সপ্তব হয়েছে। পেয়েছেন সোসাইটির 
"্রবীণ্দ্র, স্মৃতি ফলক” । ' প্রীঘতী 
গাম্ধী দেশের গণতাশ্মিক পারবেশকে 
যেমন কল্যাীধত করছেন তেমন জ্ঞান 
বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অবম.ল্যায়নকে যে 
ঠপ্রয় দিচ্ছেন এটা তার আর একটা 
উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত |, স্বৈরাচারের এটাও 
একটা বৈশিষ্ট্য । ‘তথাকথিত বৃদ্ধি- 
জশবাঁদের নিতে আচ্ছা 
করা। 

স্মরণ করা দরকার যে; সোসাই- 
টির, এই মত ফলক এর আগে যাঁরা 
পেয়েছেন তাঁরা খ্যাতনামা এবং স্ব স্ব 
ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত বান্তি।. মানব 


সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তাঁদের প্রত্যেকের, 


মৌলক অবদান রয়েছে । এদের 
মধ্যে রয়েছেন বিশ্ববিখ্যাত ্রীতহাসিক 
আনঞ্জড টয়েনাব। দাশশনক বারম্টাড 
রাসেল, বৈজ্ঞানক দি-ভি রমণ। 
অধ্যাপক রমেশ মজুমদার, ডঃ রাধা- 
কৃষ্ণ ও অধ্যাপক সত্যেন বস: । 
সোসাইটির "বাঁধ অনুসারে মানব 
সংস্কৃতি। বিজ্ঞান ও কলা ক্ষেত্রে 
বিশিষ্ট অবদানের ( আউটস্ট্যান্ডিং 
কনাট্টীবিউশন ) স্বকাতি দেওয়।র 
কথা এই স্মৃতি ফলক দিয়ে।, 





i~ 


L . 


Phone : 24-4232 | 


সজল দেবনাথ 
১ম পন্ঠার পর 


এলাকায়, টহল দিয়ে বেড়ানো ছাড়া 
হত্যাকারীদের ধরবার ব্যাপারে 
ধূব একটা তৎপরতা দেখায় ন।.. 

প্রায় একমাস বাদে নকুল কর 
হত্যার অভিযোগে. দুইজনকে গ্রেপ্তায় 
করা হয়। এদেরকে থানা লক আপে 


আদায় করা হয় কায়া কারা এই 
‘হত্যাকাণ্ডের সংগে যুস্ত ছিল । তখন 
পালিশ জানতে পারে সজল দেবনাথ 
এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে যত ছিল। 
পলিশ সম্জলকে যখন খংজতে 


প্রকাশ্যে ঘুরতে দেখা যাল্প। অনেকের 
মনেই তখন সন্দেহ দানা বাঁধতে 
থাকে আসল রহস্যটা কি? ৃ 
" ইতিমধ্যে নিহত নকুল করের 
ছেলে অশোক বেলঘারয়ার স্টেশন 
মোড চত্বয্নে তান্ডব নৃত্য শুরু 
করে দেয় । প্রকাশ্যে দিনের বেলায় 
মদ ও গাঁজা খেয়ে বিভিন্ন লোকের 
ওপর জুলুম করে টাকা আদায় শুরু 
কয়ে। সষ" ড্‌বতেই স্টেশন চত্বর ও 
বাস চ্ট্যাম্ডের . রাস্তা দিয়ে চলাচল- 
কারা অনেক মেয়েই অশোক ও তায় 
বন্ধুদের হামলার স্বীকার. হতে 
থাকে। al 

মাঝখানে প্‌ঁলশ ওকে এক 
রাতের জন্য ধরে নিয়ে যায়, আবাব 
ভোর হতেই ছেড়ে দেয়। 'ঁকন্ধ্‌ 
অশোকের তান্ডব পুরোদমেই চলতে 
থাকে । এমন কি সি পি এম-এর 
'চ্থানীয় নেতাদের ওপর হখ্বিতা্বি 
করেও অশোক পালশের হাত থেকে 
রেহাই পেয়ে যায়। 


ব্যাতব্যন্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু পালিশ 
নার্ধকার । অবশেষে ১৯শে আগস্ট 
দুপুর বারোটা নাগাদ অশোককে 
বেলঘারয়ার ৭৮ সি বাস স্ট্যা্ড থেকে 
গ্রেফতার করা হয় । রা 

২০ তারিখ রাতে সজল দেবনাথ 


যখন ওর কাকার বাড়ীতে ঘুমন্ত 


অবস্থায় তথন সুভাষ দেবের নেতৃত্বে 
এক পলিশ বাহন? ওর কাকার বাড়ী 
ঘরে ফেলে ওকে গ্রেফতার করে বলে 
ওর ল্ঘী অভিযোগ 'করে। | 

এ রানেই ভরত এবং জয়য়াম 


হয় । একুশ তারিখ মধ্যয়ান্ে সজলকে 
নিয়ে পলিশ ওর বাড়ীতে আসে এবং 
একটি পাইপগান উদ্ধার করে দঙ্গলের 
স্বীকারোন্তর ভিত্তিতেই পুলিশ 
মহাদেব নামে আর এক যুবককে এ 
রাতে গ্রেফতার করে । 

' সঙ্জলকে যখন একুশ তারিখ গভীর 


ওর আবম্থা ছিল অত্যন্ত কাহল। 
এয়পর' সজল ও সহদেবকে নিয়ে 
পাঁলশ থানায় ফিয়ে যায় । 

'_ আমাদের কাছে খবর আছে 


প্রচন্ড মারধোর করতে থাকে। একুশ 
তারিখে নৈশ আঁভযান সেরে ডিউাঁটরত 


বেশ কিছুদিন বেলঘারয়ায ষ্টেশন 


প্রচন্ড, মারধোর ধরে চ্বাকারোস্ত 


থাকে তখন সঙজ্জলকে মধ্যে মধ্যেই : 


অশোকের অত্যাচারে ওর মাও, 


বলে দুই. যুবককে গ্রেফতার করা 


রাতে ওর বাড়ীতে আনা হয় তখন. 


পৃলিশ সজলকে ধরার পর থেকেই. 


আঁফসাররা ঘরে ফিরে যাওয়ার আগে 
শেষ দাওয়াই দেওয়া শুর করে। 
আধো অন্ধকারে পুলিশ তার কত'ব্য 
কম" সেরে কোয়াটরে ফিরে যায় । 
সজলকে লক'আপে শুয়ে পড়ে 
থাকতে দেখা যায় । ভোর হতে লক: 
আপে অন্যান্য সঙ্গীরা দেখে সজল 
নড়াচড়া করছে না। ওদের মনে 
সন্দেহ দেখা দেয়। কেউ কেউ 


. ফানটা বুকের কাছে এনে ওর হৃদ- 


*পশ্দন আছে কিনা পর়খ করার চেষ্টা 
করে। কিন্তু সজল তখনও নিথর । 


- আমাদের কাছে আরও খবর 
আছে যে, ইতিমধ্যে ডিউটিরত 
[সপাইদের কানে যায় দলের কোন 
সাড়া ছন্দ পাওয়া যাচ্ছে না। 

" সঙ্গে সঙ্গে এ; এস। আই। এস; 
আই; ও ও-স:কে ব্যাপারটা জানানো 
হয়। তাড়াতাঁড় সঙগণ বন্দী অশোক) 


' জয়রাম, ভরত এবং সহদেবকে সমষ্ট 


লেফ থানায় সাঁরয়ে দেওয়া হয়। 


তারপর থেকে সজল কোথায় : 


আর কেউ জানে না । এঁদকে সংগা 
বন্দী, দয়য়াম, ভয়ত, অশোক ও 


সহদেবকে চায়দন সম্টলেক থানায় ' 


রেখে ওদের ছেড়ে দেওয়া হয় একটা 


শতে যে এই চারজন অন্ততঃ চার... 


মাসের ' আগে - বেলঘাঁরয়া এলাকায় 
ঢুকতে পারবে না। 

এরপর সজল্লের দ্ত বার বার 
থানায় গিয়েও সঙ্জলের কোন হদিশ 
করতে পারে ন । থানা থেকে বলা 
হয় আপনার সংসার চালানোর জন্য 
একটা চাকরীর ব্যবচ্থা করে দেওয়া 
হচ্ছে। আমরা সঙ্গলকে যতাঁদন না 
খুজে পাই ততাঁদন চাকরণ কয়ন । 


. সজলের স্ব ব্যারাকপনর কোর্টে - 
আইনের আশ্রর নিতে গেলেও অনেক 


উাঁকল এই মামলা নিতে অস্কার 


করেন । পরে একজন প্রভাবশালণ ' 


নেতার মদতে সজলের সর] মামলা 


করার জন্য একজন উাঁকল যোগাড়, 


করতে সক্ষম হয় | ইতিমধ্যে লাল- 
গোলায় একটি বেওয়ারশ লাশকে 
-পড়ে থাকতে দেখা যায় ঘা আনম্দ- 
বাজার কাগজে প্রকাশিত হয়েছে । 
মৃতদেহটি আসলে কার? অনেকের 
প্রন এ জলের নয় তো ? 

দৈনিক কাগজে সজল সম্পর্কে 
খবর পাওয়ার পরও 'সজলের স্মী ও 


বাড়ীর লোকদের সি" 


করেছেন। 

সম্প্রীতি এই ঘটনার তদন্তের জন্য 
একজন এ্যাডিশনাল এস : পি-কে 
দাঁয়ত্ব দেওয়া হয়েছে। তদম্তকারণ 
অফসার অবশ্যই দর্পণে প্রকাশিত 


তথ্য লম্পকে একটু, অনঃসম্ধান 


ধরবেন। 
এর-আগেও ৮৩ সালের নভেম্বর 


মাসে লালবাজারের ্যান্টি রাউন্ডি 
সেকশনের কিছ অফিসার এক নৈশ 


অভিযান চালিয়ে বেলঘাঁরয়া স্টেশন ' 


সংলগ্ন এক বাড়ণ থেকে গণেশ কাত'ক 
অরুণকে গ্রেফতার করে আর মধু 


নামে, জনৈক যুবককে গ্রেফতার করে ' 


তার বাড়ী থেকে। 
প্রায় ৯৫ দিন থাড" ডিগ্রী মেথড 
চালানোর পর ৩ঈ্নকে কোটে তোলা ' 


নি। গণেশ. 


জন্য তৈরী হচ্ছেন । 
, কংগ্রেস নেতাই এখন আর রাজীবের 
. দুরদর্শিতার ওপর ভরসা রাখতে - 
আই ডির 
১ অফিসাররা বাড়ীতে এসে এবং তাদের 
আঁফসে নিয়ে এসে জিজ্ঞাসাবাদ শুর - 
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হয়। . কিম্তু গণেশের কোন .' হদিশ ' 
প্রায় একবছর হতে চলল আজও 
পাওয়া যায়নি। লকআপ থেকে ; 
নিখোঁজ গণেশের খোঁজে . জন্য 
আত্মায়রা হন্যে হয়ে 'বাভান্ব নেতার 
বাড়ীতে ঘোরেন | গণেশের ব্চ্ছ্ু 
পিতা সুধীর দেবনাথ প্রশাসনের 
বিভিন্ন, দায়িতশশীল ব্যান্তকে চিঠি- 
দিয়েও কোন উত্তর পান নি। 
এমনকি দ্থান'য় বাসিন্দা শ্রম 
দপ্তরের র্লা্মন্তী শাস্তি ঘটকের - 
কাছে আবেদন জানিয়েও ফল হয় 
পুলিশের হাতে ধরা 
পড়ার পর আজও নিখোজ । 
গণতান্ত্রিক মানুষ অবশ্যই কং" 
গ্রেস আমলেয় মত এই সরকারের 
আমলেও পলিশ লকআপে আসা" 


মর হারিয়ে যাওয়ার ঘটনা আশ 


করেন না । শুধু তাই নয় প্রাতকায়ও ' 
চান। ৷ 

রাজীব গান্ধী 
১ম পৃচ্ঠার পর 

রাজীব গ্াম্ধণ অবশ্যই ফতেদার ও 
অরুণ নেহেরুর পরামর্শে । 

কংগ্রেস রাজনখাতির যায়া হাঁড়র 


খবয় রাখেন তায়া জানেন অন্ধের 
ব্যাপারে রাজণব ও তার সাঙ্পাজদের 


4 


. কাঁ বিরাট ভূমিকা ছিল। 


কিন্তু কাষ'ক্ষেত্রে দেখা গেল 
রাজীব ও তার পরামশদাতারা রাজ- 
নীতির খেলায় একেবারে কাঁচা ৮ 
আগে থেকে আটঘাঁট না বেধে 
হঠকারণ কাজ কয়ে রাজীব ও তার 
সাছপাঙ্গরা অন্ধের রাজনৈতিক . 
খেলায় সামাক্নক ভাবে হেরে গেলেন। 

ইন্দিরা গাম্ধী শেষ মৃহতে 


হাল ধরেও অন্ধের রাজনোতিক 
নৌকাটা কংগ্রেসের ঘাটে ভেড়াতে 


পারলেন না। রাজনশীতর দাবা- 
খেলায় এতবড় পরাজয় ইন্দিরার 
জশবনে এই প্রথম। 

স্বয়ং ইন্দিরা গাম্ধীর মদতেই _ 
রাজীব ভারতবষের প্রধানমন্মণ হবার 
অনেক প্রবাঁণ 


সাহস পারছেন না। কিন্তু ইন্দিরার 
ভয়ে সবাই মুখে কুলুপ এ'টে বসে 
আছেন। 
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- ২০শে সেপ্টেম্বর বিধানসভায় স্পীকার 


নিধাচন ও এন টি আর-এর প্রাভ, 
আস্থা ভোট নেওয়ার কথা চলছে । 

, অনেক নেতাই এন টি আর-কে 
পরামর্শ‘ দিয়েছেন আস্থা ভোট [জিতেই 
বিধানসভা ভেঙে দিয়ে নতুন 'নিধা" 


 চনের সুপারিশ করতে । 


এন টি আর যদি এই পল্লামশ 
চমনে নেন তবে অন্ধ রাজনধীততে ' 
কংগ্রেসের আসন আরও কমে যাবার 
আশঙ্কা রল্লেছে। কারণ এন 'টি আর - 
এখন জনাপ্রয়তার চড়ায় । 

তবে রাজশীব ও তার সহকমণ“দের 
ভুল প্ররামশের জন্য কংগ্রেসকে 
আগামী লোকলভা নিবচনে, বেশ 
কিছু মূল্য দিতে হবে। ' 


৯২৬১৯ 
গাগলকস্হীরেন বনু। সম্পাদক কৃ আই. শি টি. প্রেস, ২৭%, লেনিন সরণাঁ। কলিকাতা-১৩ থেকে মত এবং দগাণ কামলিয় ৬৯ মট লেন; কলিকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত 


Rk 
আজ চিত 





~ 


রয়া্ট ব্লকের জনৈক প্রবীণ নেতা ও কিছু বিধায়ক 


দলীয় কার্ধকলাগে নেতত্ের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড বি্ুর 


* 





্ 
বপ্তবিংশ বর্ষ: ৩৫শ সংখ্যা, দর্পণ ॥ শুক্রবার; ১৯শে অক্টোবর ৮৪, ৬৪ পয়সা 





লা [লবাজারে উদ্ধার করে 
আনা সোনার গহনা - 
আত্মসাতের অভিযোগ 


=’ খোদ লালবাজারের গোয়েন্দা 
দফতরের বার্গলারণ সেকশনের বড়বাধু 
বং সাব-ইন্সপেকটার সং কান্তি 
বিশ্বাস ওরফে গ্রন্বর সিং এবং পাল- 
বাবুর -{িরুদ্ধে উদ্ধার করা চোরাই 
সোনা আত্মপাৎ করার অভিযোগ উঠেছে 


এবং এই ঘটনা জানিয়েছেন একটি 


উন্ষিরার 
সাফল্য! 


ডঃ ফারুক আন্দূল্লাকে দিয়ে 
শ্রীমতণ ইন্দিরা গান্ধী যা পারেন নি, 


'তা . এবারে তাঁর অন:গত জন্ম, . 


কধিমীয়ের মুখ্যমন্তী জি, এম, 
শাহকে দিয়ে তা সম্ভব হয়েছে। 
"আসম লোকসভার ভোটে ই-বংগ্রেস 
ও শাহের গোষ্ঠীর ন্যাশনাল কনফা-, 
রেনসের মধ্যে এক সঙ্গে প্রচায় আঁভ- 
যানে অবতীণ হওয়ার একটা চান্ত 
হয়েছে । 

মুখ্যমন্ত্রী এক সাংবাদিক 
‘সম্মেলনে এই তথ্য পাঁরবেশন করে 
বলেন যে দুই সংগঠনের মিতালী 
একটা দশঘ“মেয্াদী ব্যবস্থা । কোন 
কোন পাণ্রিকায় যে এই দুই-দলের 
মধ্যে সমঝোতা হরান বলে সংবাদ 
প্রকাঁশত হয়েছে তা তিনি অন্থীকার 


করেন । ও"র দলের কেউ ই-কংগ্রেসে 
দেবেন না বলেছেন। 
এই সংবাদে কেউ “বিস্মিত হয় 
দন, কারণ মখ্যমান্্রত্ঘ লাভ করেন 
প্রীশাহ ঘোষণা করেন যোতনি 


মমত" গাম্ধীল্প পরামশে এবং 
আদেশে সব কিছু কয়েছেন। - 





মামলা একটি চাারর ঘটনা'। 
মামলার আভযোগ 


চাঁরর - মামলায়" ধৃত অজয় দেবনাথ 
নামক জনৈক ব্যান্ত। এই বান্তি 
একজন স্র্ণকার । চোরাই সোনার 
গ্রহনা ক্রয়ের অভিযোগে লালবাজারের 
গোয়েন্দা বিভাগের বাগলার? সেকশন 
গত ২৯শে জুন 'বেহালার সেনহ।টি 
বাজার থেকে ওই ব্যান্তকে -তার 
দোকান থেকে গ্রেপ্তার করে। প্রায় 
মাসাধিক কাল লালবাজারের পুলিশী 


, হেফাজতে কাটিয়ে এসে এখন তান 


জামনে মুস্ত। তার বিরুদ্ধে লেক 
থানা এবং কড়েয়া থানায় মোট ছয় 
মামলা বলছে । সব কটি মামলাই 


বাগলারী. সেকশনের তদন্তাধশন । 

কিছবাদন আগে এক চায়ের 
আড্ডায় বসে অজয় দেবনাথ তারই 
দু-একজন ইয়ায়-দোস্ডের কাছে ঘটনাটা 
বিবৃত করোছিলেন' এবং ঘটনাচক্রে 
দর্পণের সংবাদ প্রাতানাধ সেখানে 
উপাচ্থিত ' ছিলেন ৷ একজন 


' আগ্রহ’ শ্রোতা {হিসাবে সমগ্র বিষয়টি 


তান খখটিয়ে জেনে নেন অজয় 
দেবনাথের কাছ থেকে । অজয় দেব- 
নাথেক্স বন্তব্য যদি পর পর সাজানো 
হয় তাহলে বিবৃত বন্তব্য সত্য বলেই 
প্রতিভাত হয় । বিষ্টি নিয়ে 
দপ‘ণের সংবাদ প্রতিনিধি লালবাজা- 
রের গোললেশ্দা দধরের বাগলারি 
সেকশনে খোঁজ খবর করেন এবং 
জানতে পারেন অনেক তথ্য। 
আঁলপুর আদালত মামলায় নাথিও 
পরপক্ষা করা হয়। 

" ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে, লেক 
থানার ১৯৮৪ লালের ' ১৯৩ নং 


ই 


শেষাংশ ৮ম পচ্ঠোয় 


যে এটা নিতান্তই 


_ অনুসারে তবুও রাজনোতক মহল এর মধ্যে 


ফরওয়ার্ড কের কয়েকজন এম, 
এল, এ দল থেকে পদত্যাগ করে 


পাঞ্টা সংগঠন করতে পারেন বলে, 


খবর পাওয়া গেছে। 

সে দিন -য়াইটাসে ফরওয়ার্ড 
রকের জনৈক প্রবণ নেতা ধর্ত'মান 
দলপয়- নেতৃত্বের বরুষ্ধে প্রচন্ড 
অভিযোগ করে বলেন দল এখন 


" আদশ'চ্যত হয়ে সংসদীয় ক্ষমতার 


মোহে দ:ন “তর মধ্যে ডুবে 'যাচ্ছে। 
- এ নেতা বলেন দলের প্রায় ৭ ৮ 
জন এম) এল, এ দলের বত'মান 
কার্যকলাপে দারুন ভাবে ক্ষুধ্ধ। 
যাঁদও তারা এখনও দলের মধ্যে 
থেকে চেষ্টা করছেন পরিবর্তন আনার 
জন্য, কিন্তু তার সম্ভাবনা কম ৷ 

এ নেতা.দলের কয়েকজন মন্ত্রীর 


কাধ'কলাপ সম্পকে'ও নানা অভিষেগ 


করে বলেন, দলগয় নেতৃত্ব এ ব্যাপারে 
একেবারেই উদাসগন। | 
এর ফলে দলের ৭৮ জন এম, 
এল) এ প্রচন্ড ক্ষ:ন্ধ হয়ে. আছেন। 
যাঁদও এই এম, এল; এ"রা ফন্টে 
ছাড়ার কথা 'ভাবছেন না তবে তারা 
ফ£ওয়াড' ব্রকের পঞ্টা সংগঠন করে 
ফুম্টে থাকার- জন্য ভেতয়ে ভেতরে 
প্রস্তুত হচ্ছেন । ৃ ৃ 
ফরওয়ারকের সাধারণ সম্পাদক 
অশোকু ঘোষ অবশ্য বৃঝতত পারছেন, 
যে দলে একটা বিরাট ভাঙন অবশ্য- 
ভাবী হয়ে উঠছে; তাই তিন চেষ্টা 


করছেন বিক্ষদ্ধ এম, এল, এদের, 
সংগে যোগাযোগ করে তাদের ববিয়ে 
স্ুঝিয়ে ঠাস্ডা করতে । 

কিন্তু, দলের জনৈক প্রবাঁণ 
নেতা এবং এম, এল, এ"কে অশোক" 
বাবু কিছুতেই বাগে আনতে 
পারচ্ছেন না। অতীতে এই নেতায় 
বাভন্ব 1ববৃতি ও রাজনোতক 
সিদ্ধান্ত নিয়ে দলের মধ্যে অনেক 
বড় উঠোছল। 


_ অনেক দন বাদে দায় দেতৃত্বকে 
এক হাত নেবার সুযোগ উন্ত প্রবণ 
নেতা ও এম, এল, এ কোন মতেই 
হারাতে রাজণ নন । যদি দল 
নেতৃত্ব তাদের বত'মান চিন্তাধারার . 
পারর্তন না ঘটান এবং বিক্ষ্ধ 
এম, এল, এদের দাবী না মানেন 
তবে ফরওয়াড' রক থেকে ৭1৮ জন 
এম, এম, এর পদত্যাগ কোন মতেই 
ঠেকানো সম্ভব নয় ॥ 


শযামস্বনদর ৪ 
ফঃ ব্লক থেকে বভিষ্কত 


" ফরওয়াড' বুকের অন্যতম নেতা 
শ্যামজুদ্দয় গৃপ্তকে দলের আভ্যন্তরীণ 
খবর [সপ এম নেতাদের . কাছে 
পেশছে দেওয়া এবং [স.পি এম 
নেতৃত্বের সংগে যোগাযোগ রাখার 
অভিযোগে দল থেকে বাঁহদ্কার করা 
হয়েছে বলে কলকাতা জেলা কাঁমটিয় 
জনৈক বাঁহৎকৃত সদস্য 
করেছেন । 

শ্যামন্ন্দর গুগুর ফরওয়ার্ড‘ রক 
এবং তায প্রধান নেতা অলোক 
ঘোষের সংগে সম্পর্ক দীঘণীদনের । 
ফরওয়ার্ড বুকের নানা কাজে 
শ্যামসুল্দর দলকে টাকা এবং বিভিন 
ভাবে সাছাষ্য করেছেন । 


অভিযোগ 


' এমন কি শ্যামনুম্দর যখন 
সাতাত্তর সালে বিহার থেকে জনতা 
পার টিকিটে লোকসভায়, নিবচিত 
হন তখনও ফরওয়ার্ড ব্লকের সংগে 
তার ঘানঘ্ঠ সম্পক ছিল এবং সেই 
সময়ও শ্যামসুন্দর নানাভাবে 


ফরওয়ার্ড রঃ নেতৃত্বকে সাহাযা করে 
এসেছেন । | 


আশ সালের লোকসভার নিধাচনে 
শ্যামজম্ব্র ফরওয়াড' রকের প্রাথণ হয়ে 
কলকাতা উত্তর-পাশ্চম কেণ্দরে কংগ্রেস 
প্তাথী অশোক সেনের বিরুদ্ধে 


প্রতিবশ্ছিতা করেন। আঁভযোগে 
প্রকাশ, এই মনোনয়ন পাওয়ায় জন্য 
শেষাংশ ২য় পন্ঠোয় ২ 


গিদ্ধার্থ রায়ের ভাগ্যচক্র ঘুরছে? ইন্দিরার 


কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছেন 


 প্রান্তন মুধ্যমন্ত্ সিদ্ধাথবাবংর 
সময় বোধ হয় ঘুরছে । ঘটনাবল' 
দেখে মনে হচ্ছে সিষ্ধার্থ'বাবঃ এখন 
শ্রীদতী ই:দ্দরা গান্ধীর কাছে অনেক 
গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছেন এবং হয়তো 
তিন কংগ্রেস প্রার্থা হিসাবে লোক" 
সভায় প্রাতদ্বাদ্ধতা করবেন । 

[সধ্ধার্থ বাব অসুম্থ হয়ে বেলাভিউ 
নাদ‘ং হোমের ৩২০ স্বর 
বেডে ছিলেন । অন্ুস্থ 'সম্ধার্থ- 
বাবুকে কংগ্রেসের বহু নেতা বেশ 
কয়েকবার দেখতে গেছেন। এদের 
মধ্যে প্রদেশ কংগ্রেসের পদাধিকারণও 
বেশ কয়েকজন ছিলেন। 

বরকত সাহেব [যান বেশ কছবদন 
ধরে প্রকাশ্য সভায় এবং দিল্লীতে 
সিদ্ধার্থবাবুর কংগ্রেসে যোগ দেওয়ার 
বিরোধিতা করে আসছিলেন; 'তাঁনও 


. হঠৎ সশ্বরীরে অস:দ্ছ সম্ধার্থ বাবুকে 


দেখতে নার্সিং হোমে উপাশ্থিত হন৷ 
বরকত সাহেব . ষাদও . ধলেছেন 
সোঙ্গন্যমূলক 


রাজনশীতির গন্ধ পাচ্ছেন । অনেকের 


মনেই প্রশ্ন দেখা দিয়েছে তবে কি 
হাইকম্যাড সিদ্ধার্থবাববর হ্যাপারে 
সবৃজ্জ সংকেত দিয়ে দিয়েছেন, যাঁদও 
বরকত সাহেব যে সিদ্ধার্থবাবূর সঙ্গে 


- দেখা-করতে যাবেন তা আগে থেকেই 


তাকে জানানো হয়োছল । 


- অন্যদিকে অর্থমন্ত্রী প্রণব 
মুখাজশঁও যখনই ফধলকাতায় 
এসেছেন সশরীরে নাঁসং হোমে উপ- 
স্থিত না হলেও নিয়ামত টেলিফোনে 
কখনও গ্রীবতশ মায়া রায় আবার 
কখনও িম্ধার্থবাবর কাছে সরাসার 
তার স্বান্থোর. খবরাখবর নিয়ে 
চলেছেন । তাছাড়া প্রণববাবং, 
দেধীপ্রসাদ চট্রেপাধ্যায়। মোতাহার 
হোসেন, আজত পাঁগ্গা প্রমুখ নেতারা 
মাঝে মাঝেই সিদ্ধার্থ বাবুর “লজ 


. গোপনে যোগাযোগ রেখে চলেছেন। 


যদিও যোগাযোগটা রাখার চেষ্টা. হয় 
একটু রেখে ঢেকে । 

সিষ্ধার্থবাবু একট: খেদের সঙ্গে 
তার এক ঘাঁনণ্ঠ ব্যান্তর কাছে বলে- 
ছেন, দেখ, এয়াই ম্যাডামেয় কাছে 
আমার বির্‌দ্ধে বলে, আবার রাতের 


বেলায় আমার সঙ্গে দেখা করে। 


এই সমচ্ত দেখে রাজনোতিক 
মহল এবং কংগ্রেসের কয়েকজন নেতা - 
মনে করছেন পিদ্ধার্থবাবৃকে আবার 
যাজ্য কংগ্রেসের নেতৃত্বে ফিছিয়ে 
আনার জন্য হাইকম্যান্ড তৈরণ. 
হচেহন । 


দছ্পণ 
সংবাদ সাপ্তাহিক 
তা: 
| চাঁদায় হার ॥ 
বাষ'ক--৩০ টাকা ... 
যান্মাষিক ১৫ টাকা “ 
দ্ৈমাসিক ৭৫০ 


৮৬০, 


* 





Ed 


. টাকাকড়ি-পাঠাবার ঠিকানা ৪ 
ম্যানেজার, দর্পণ 
৬১ নং মট লেন, কাঁলকাতা-১৩ 


লিপ 








পাঞ্জাব, গেনাবাহিনী 
এব? কেন্দ্রীয় সরকার 


" দেশের জনমতের চাপে এবং শেষ 
-পধ্যন্ত প্রোসডেম্ট জৈল "সিংয়ের 
হস্তক্ষেপে ' অমৃতসরের স্বর্ণমান্দর 
থেকে সৈন্য ছটে গেলেও সায়া পাঞ্জাবে 
তাদের ঘাঁটি “ এখনও অনেকগুলি 
রয়েছে ৷ ' সৈনাদের অত ব্যাপক 
উপাদ্ছাত সাধারণভাবে 'হশ্দুদের মনে 
নিরাপত্তার ভাব যেমন এনেছে তেমনই 
শিখদের বিরাট অংশের মধ্যে এনেছে 
সেনাবাহনধর বিরুদ্ধে একটা 


ক্ষোভ -যাঁদও ভারতের প্রতিরক্ষা 


বাহন’ বিশেষ ঝরে সেনাবাহনীর 
সঙ্গে শিখদের একটা {বিশেষ ধরণের 
" সম্পর্ক রয়েছে দশঘ' দিনের । 
হুগনাশদিরে- সেনাবাহিনীর আঁভযান 
ছাড়া উগ্রপদ্ণদের খুজে বার করার 
* কাজে সারা রাজ্যে সেনাবাহিনীর 
 ধশাবর রয়েছে এখনও ৷ | 
জুনের প্রথম সপ্তাহের দিকে স্বর্ণ 


মন্দিরে সেনাবাহিনীর ভূিকা কি, 


' ধরণের ছিল তা নিয়ে কিন্ত; পাঞ্জাব- 
 বাসীদের মনে নানান ধারণা রয়েছে । 
আসল তথ্য একদিন নিশ্চয় জানা 
যাবে, কারণ সত্য কোন দিনই গোপন 
থাকে না। শিখ ও হিন্দ; উভ্র 
সম্প্রদায়ের মনে বিক্ষোভ - রয়েছে । 
 পাঞ্জাবীদের সাধারণ ধারণা যে সরকা- 
পনের তরফ থেকে যা কিছু প্রচার করা 
হয়েছে তাতে হয়ত সব তথ্য প্রকাশিত 
হয়নি । সেনাবাহনীীর আঁভযানে কেবল 
উপ্রপন্ঘরাই নয় অনেক রাহ তণর্থ- 
মাঘ" প্রাণ হাঁরয়েছে । এদের মধ্যে 
অনেকেই (৩-৬-৪৪) পণ্চমাীঁতে গর; 
অজ্র্ন' দেবের তিরোধানের বাঁধ'কী 
উপলক্ষে স্বর্ণমান্দরে এসোথিলেন। 


প্রায় ৮৪০ জন মারা গেছেন স্বণ‘. 


মান্দিরে এমন দাবী করছেন 'প্রত্যক্ষ- 
দশধ'রা যাঁদও সরকারের, তরফ থেকে 
ম:তের সংখ্যা ৫৪০ বলে প্রচার 
করা হয়েছে । মতের আত্মীয় 
' স্বজনেরা যে নব তথ্য দেন তাতে জানা 
যায যে এ দিন ওরা জুন যারা মন্দির 
- দর্শনে আসেন তাঁদের অনেকেরই কোন 
খোঁজ পাওয়া যায়নি । এদের মধ্যে 
অনেকেই প্রান্তন সৈন্য এবং কোন 


আন্দোলনের সঙ্গে মন্ত ছিলেন নাঃ - 


কেবল তণথ' দর্শনের জন্য অমূতসরে 
শ্সিয়োছেলেন । এছাড়া মাণ্দিয়ের 
[ভিতরে - সেনাবাহিনীর অভিযানের 
সময় যে বোমাবাজি হয় তাও রহস্য" 
পূর্ণ । পরচ্পর বিরোধী তথ্য পাওয়া 
গেছ প্রত্যক্ষদশাঁদের কাছে থেকে । 


,রণে যথেণ্ট বিক্ষোভ 


সেনাবাহিনীর - জওয়ানদের 
সাধারণ . মানুষের প্রাত- দুর্ব্যবহার, 
করার অনেক ঘটনাও এখন প্রকাশ 
পাচ্ছে। পাঁতয়ালার পাঞ্জাবী বিশ্ব- 
বিদ্যালয় ছাদের উপর অহেতুক 


মামারক বাঁহনধর খবরদার এবং - 


পরে মায়ধযোর এবং অমানুষিক আচ- 
“জমা হয়েছে। 
ছাত্ররা উপাচা্যে'র কাছে তিনমাস 
বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধের সময়ের জন্য 


হোণ্টেলের সিট রেস্ট . মকুব করার' 


দাবী [নিয়ে দেখা কল্পতে গেলে, সেনা" 
বাহিনীর লোকেরা, তাদের - সঙ্গে 
দুবায'বহার করে ৷ প্রত্যেককে তাদের 
হংকুমে হামাগদাড় দিযে ক্যাম্পাসে 
ফিরে যেতে হয় । তাদের সঙ্গে স্টুডেন্ট 
ওয়েলফেয়ারের ভিন থাকা সত্বেও তারা 
রেহাই পারনি) যে কয়েকজন 
নেতৃচ্ছান?য় ছাত্রকে তারা আটক করে 
তাদের খুব মারধোর করে । ব্যাপার 
যখন খুবই. যাড়াবাড় হয়ে পড়ে 
তখন অবশ্য উপাচার্যের কাছে বড় 
আঁফসাররা ক্ষমা চেয়ে গেছেন। 
এই ঘটনার সকল সম্প্রদায়ের লোকের 
মনে সাধারণভাবে সিপাহগদের সম্পকে 
বিক্ষোভ দানা বেধেছে ধায় পারণাম 
ভাল নাও হতে পারে । 


সেজন্য পাঞ্জাব সমস্যার আশ; |. 


সমাধানের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার 
উদ্যোগ না নিলে অবস্থা আরও জটিল 
হতে পারে। প্রায় সব রাজনৈতিক 


দলই অন:তসরের স্বণমান্দির কম- 


প্লেকস থেকে সৈন/যাছিন? প্রত্যাহার 
করার 'সিম্ধাম্তকে গবাগত জানিয়েছে। 
আকালশ দল- তাদের, পরিকল্পিত 
আভিযানেন্স সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করেছে ।, 


এখন পাঞাবাঁদের গণতাম্পিক দাবণ- 
শীল গ্রহণ করে এ রাজ্যে দ্বাভাবিক 


পাঁরবেশ 'ফাঁরয়ে আনার প্রয়োজন 
হয়ে পড়েছে-। “অবিলত্বে আকাল 
নেতাদের মযান্ত। নিদেোষ ব্যান্তদের 
কারাগার থেকে মহন্ত এবং জলবষ্টন 
নিয়ে বিরোধের জন্য একটি ট্রাইব;- 
নাল গঠনের. দিম্ধান্ত ঘোষণা 
করা উচিত। অন্য দাবীগ্াল এর 
পরে আস্তে আনে মীমাংসা. করা 
ধাবে। কারণ এই দাব"গল কেবল 
শিখদের নয় সারা পাঞ্জাবের দাব’। 


বাহুল্য! 


নির্বাচনের খাবার 


জ্রীপতি নন্দী ' ALE 


নির্বাচন প্রস্তুতির প্রথম পর্ব“ 
শেষ হতে আয় দের নেই কং-ই 
শিবিয়ে। যুংসই গ্লেগানটা তো যেডা 
হয়েই আছে-_বাহঃশন্ুর রূপসজ্জা ও 
ভারত. আরুমণ-__অন্ঞালি সক্কেতটা 
স্বভাবতই পাঁকল্ডানেন্স দিকে নিবদ্ধ । 
হিন্দ; ভোট কুড়াতে এমন যুংসই মাল 


আর ক হতে পারে? শ্রীমতী-পৃ্ন 


রাজীবচা? তো বলেই দিছেন, পাক 
আক্রমণ আসম ৷ ইন্সিত সুম্পন্ট $ 

একমা্ত লৌহমানধণ ছাড়া হন্দম্ানকে 
রাঁক্ষতে পারে, হেন সাধ্য কার ?, 
তুলারূপ যোগ্য উত্তরাধিকার রাজীব- 

চাঁদ নিবচিন” লড়াইয়ের হাতিয়ারটায়, 
উপযান্তযপ শান দিয়ে চলেছেন। 
শিবিরের পর শিবির বসছে_-শিক্ষণ 
শিবির, প্রশিক্ষণ শিবির, ইন্টারভিউ 
শাবর- ছাত্রমাক, যুবমাক(, বৃদ্ধ- 


“মাক । অধিবেশনের পর অধিবেশন । 


এহেন শিবিরগুলি ক জাতীয় ছাইপাশ 
বয়োতে পারে, বুদ্ধিমান: ব্যান্ত- 
মান্রেরই তা -জানা। অর্থাং। “ভঙ্গ 
মন ইন্দিরা মাতার নম্দনে” । তবে, 
রাজীব বাবাজী যে নিখাদ ম্‌ নয়, 
তা প্রমাণ করতে এহেন শিবির প্রসূত 
ছাইপাশকে উত্তমরূপে কাম্পিউ" 
টারাইজ” করে, অথাৎ ‘বৈজ্ঞানিক’ 
মযাদামাম্ডত করে, তবেই জনসেবায় 
হাঁজয় করা হবে। - 
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বলা বাহুল্য, . হাইকমান্ড তথা 
দাতা-পুপ্রের .কমাম্ড একান্ত মনে 
{বিশ্বাস করেন যে, নিমুশ্ভি অনংচর- 
গণকে আরো বেকুব বানিয়ে রাখতে 
হল ক্পিউটার খেল-এর বিকল্প 
নেই ৷ - সাধারণ- দলীয় কাঁমগণের 
তো কথাই নেই; তথাকাঁথত নেতা" 
গণও মাতা-প্ত্রের . নজরে কিরূপ 
তলাম্‌ল্য পেয়ে থাকেন, সে তো. 
ওয়াকে'র প্রোসডেন্ট : বলে ফাঁথত, 
বদ্ধ -কমলাপাত ন্রিপাঠণর' অবচ্থা 
দুষ্টে সহজেই মালুম হয়ে যায়। 
এখানে স্মরপীয়। বহুগুণার কপালেও 
তাই ঘটোছল । এটাই দ্বাভাবিক। 
যেকংগ্রেম-(ই) এর জল্মাবাধ আজ 
পধ্যন্ত কোনও- দলা নিযচিনেয় 
নামগণ্ধ ছিল না সেখানে কেউ যে 
কাউকে নেতা কয়োন সে তো বলাই 
সে যা-ই হোক, হাজার 
হলেও বিষন্নটা ওদের. 'ইম্টানে'ল 
এ্যাফেমনায়' ৷ নিবচিনী সাজসল্দাও 
তদনুরূপ এশিয়ে চলেছে । 
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আমাদের আলোচ্য বিষয় এক্সটা- 
নলি এ্যাফেয্নার সদবশ্ধাঁয়। দেখতে হবে 
ভোট ক্যাচ: করার জরাল-যন্তর কেমন 


' করেছেন। 


শাযামসুন্দর 


দপণ ॥ শংরুযার। ১৯শে অক্টে'খর, ১৯৮৪ 


পরিক্রমা করে অবশেষে কাণ্মারা 


'করেুক্ষেত্রের পটভ্ামকায় একাধারে 


ব্রিটিশ বিরোধণ ও পাক বিরোধী 
ডবল বণচ্ছটার নেহয়ু পাঁরবারের, 


- মহাকাব্য রূপে কপ গ্রহণ করতে 
চলেছে । - 


: বলা বাহূল্য। এহেন ছবি- 
মালার প্রচ্ছায়ায় রাজীব’ পাক-বিরোধ! 
ব’রত্বপণাও মাহ।ত্য-মদ্ডিত হয়ে দেখা 


দেবার সম্ভাবনা থকেছে। 


. ভোট-ক্যাচান' হয়ে উঠছে। পাঠকদের 


অনেকেই হয়তো স্ময়ণ আছে, 
কেন্্রীর সরকারের অধীন ভারতীয় 
ফিল্ম কপোঁরেশন একাজে বিদহযং" 
গাঁততে এগিয়ে আছেন £ ভারতের 


স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস নামে 


প্রায় এক- ডঞ্জন চলচ্চিত্রের মণি 
কঙ্জে সদাশয় সরকার ইতিমধ্যেই 
কোটি টাকার পি্ডদান সম্পন্ন 
প্রযোজকদের উপর কড়া 
নিদেশ নিবচিনের আগেই মাল চাই, 
টাকা পয়সা নো ফ্যাক্টোরে। বলা 
বাহ লা নিবাঁচনের আগেই প্রার্থত 
বস্তু 'রালজ হয়ে যাবে । সমগ্নসূচী 
ও বিষয় সূচণ ধনধাঠনের পরিপ্রেক্ষিতে 


" স্বভাবতই প্রন দাঁড়ায় £ বাত হল্ভুটি 


রূপে গন্ধ কিঃপে হতে পারে? 
তাহলে ইমাজেন্পিখকালীন মাতিকা 
গ্রভে' প্রোথিত কখ্যাত হীন্দরণর 
ক্যাপসংলের কথা 
পরবত্তী“ জনতা সম্পকারের আমলে যে 
ঘ.ণ্য ক্যাপসুল য় ষড়যন্ত্র মাঠে মারা 
গয়োছিল,'কবর থেকে তারই কঙ্কাল . 
তুলে এনে কি চলাচ্চত্রমালায় বধন্ন- 
সঙ) তৈরী হচ্ছে না? সন্দেহটি 
বথেষ্টরূপ সঙ্গত। বিশেষতঃ পরবত্তধ*. 
কাষ“সৃচশর গভশর গোপন'য়তার বিচায়ে। 


মনে করা চলে, সারবন্তুটি নেহরু 
. পারবার ভিত্তিক হয়ে পিটিশ যুগে 


যথাক্রমে মাঁতপর্ব,- জহরপব% ও 
কমলাপর্বের পার্বচারত্রে বালিকা . 
ইন্দিরা; তরুণী হীম্দরা ও য্বতণ 
ইন্দিরার বিবিধ অংস্বত্যাঙ্গণ ‘অবদান’ 


১ম. পৃন্ঠার পর 

শ্যামসুন্দরকে দলীর তহবিলে এক 

লক্ষ টাকা দান কয়তে হয়। 
.-শ্যামসদ্দর গুথ এবং আরও 

কিছ? ফরওয়াড রক . নেতা 


বেশ কিছ: দিন ধরে দলের কর্ণধার 
“ অশোক ঘোষের কাছে দলের ক্য়েকজন 


নেতার বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে তাদের 
বিরুদ্ধে বাবচ্ছা নেওয়ার দাবা জানাতে 
থাকেন । | 
- কিন্তু দলের সাধারণ সম্পাদক 
ব্যাপারটা নিয়ে বেশণ নড়াচাড়া না - 
করতে বিক্ষুষ্ধ নেতাদের নির্দেশ দেন। 
কিন্ত: তাতে শ্যামস্দশ্দর এবং সমর্থকরা 
শান্ত হন না । তারা ক্রমাগত অশোক- 


যাবুর ওপয় চাপ স্া্টি করতে, 


, থাকেন। ্ - 


কন; কার্যত দেখা যায়, অশোক* 
বাব; যে ' সব নেতাদের বিরুদ্ধে 
আঁভযোগ আনা হয়েছে তাদের. পক্ষ 
নিয়ে বিক্ষদ্খ : গোষ্ঠার কাছে 


স্মরণীয় । , 


" উত্তরপ্রদেশে, মধ্যপ্রদেশে, 


EH জা # 


"- কষ্তু তাহলেও মানুষকে বদ্ধাস 
নেই । হাইকমান্ডের এ শিক্ষা ৭৭-এ 
হয়ে গেছে। অতঞ্ব প্রচ্তুতিটাও 
অমানবিক হওয়া চাই । কেননা, 
[নঝচিনে এই হরতো ইান্দরার শেষ 
যুদ্ধ, অবশ্য যাঁদ আদোঁ নিবচনেঃ- 
ঝঠাক নেয়া চলে, তাহলে । অতএব, 
এক শতাধিক টি 'ভিরীলে স্টেশন 
স্থাপনা হয়ে গেছে । আরো একশত 
বিশখানা - হবে। দেশের শতকরা" 
নধ্বই জন মানুষ নাকি এ জালে ধরা 
পড়বে । . বঙ্লা বাহুল্য। সহস্র সহ 
কাঁমউানিটা সেট”, অর্থাৎ গ্রামে গলে 
[বিনামূল্যে বিতরণের জন্য সন্নকারণ 
টিভি সেট, সংগ্রহ কাষ'ও 'ওয়ার- 
ফণটং-এ এগিয়ে চলেছে। এবং 
এসব কিছুই সম্ভবপর হয়ে উঠছে 
সে-ই দেশে যেখানে খাদ্য চাইলে 
গুলি চলে, বিচার, চাইলে আরো 
গত্যাচার মেলে, ফসলের আঁধকার 

_ চাইতে কারাবাসের। এমন ক ঘমালয়ে? 

অশ্রর মেলে। বিহারে। গুজরাটে, 
তামিল- 
নাড়তে তে প্রায় প্রত রোজই তা 
ঘটে চল্লেছে। হাইকমাম্ডীয় শুভেচ্ছাটা 
এই যে, খেতে চাস: তো থা--কত 
খাঁব খা--টিভির পদার অধাদা 
কুখাদ্য নাচ গান সিনেমা ক্রিকেট 
খেয়ে যা, গিলে খেয়ে বা। নিদেন- 
পক্ষে বস্দূকের গাল তো রয়েছেই, 
তবে জশীবতাবন্থয় নিখরচায় ভোটের 
খাবার খেয়ে নিতে পারলে সেটাই কি 
আর কম খাওয়া । ' 


ওকালতি করতে থাকেন। 


এর পরে বিক্ষঃখরা অন্য রান্তঃ 
ধরেন ॥। কয়েকজন 'িঙ্ষ্খ নেতা 


. অন্ট কমিটির চেয়ারম্যান রোজ 


মুখাজর সঙ্গে দেখা করে দলের 
কয়েকজনের দুনীতির কথা বলেন। 
সরোজবাব; ওদের কথা শোনেন, 
কিন্ত; যেহেতু এটা এক শাঁরক দলের 
অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে-তাই তারও কিছ; 
করার অবকাশ ছিল না। - 

এর পয় বিক্ষ্ধরা শ্যামদুদ্দরেকজ 
নেতৃত্বে ফুষ্টে় চেক্লারম্যান তথা সি 
পি এমের য়াদ্য কামটিয় সাধারণ। 
সম্পাদক সরোজ মুখাজীর কাছে 


কয়েকটি গুরুতর অভিযোগ পেশ 
করেন। . 


“এই খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ 
ফরওয়াড' ব্লকের সাধারণ সব্পার 
অশোক ঘোষ রাজ্য সম্পাদক মন্ডল” 


' সৃভা ডাকেন এবং সেই সভায় শ্যাম- 


সংশ্দর গুপ্ত লহ বেশ কয়েকজন 
নেতাকে দল থেকে বাছদ্কার কয়েন 
দল বিরোধ! কাজ করার অভিযোগে 


দর্পণ ।। শরবার। ১৯শে অক্টোবর, ১৯৮৪ 


আসায় 


ভোটার তালিকার ডিতিবৰ্ষ নিয়ে 
জল ঘোলা করছে ই-কগ্রেসের একশ 


এত আলাপ আলোচনা, বৈঠক, 
জৎপনা কপনা। প্রচার এবং রাজ- 
নৈতিক তৎপরতার পরও এই মুহুর্তে 
কেউ বলতে পারছেন, না যে আগাম? 
লোকসভা নির্বাচনে আসামে ভোটার 
তাঁলকার 'ভাত্ত ক হবে; শেষ 
সংবাদে প্রকাশ, নিবচিনণ কাঁমশন 
কেন্দ্রীয় সরকায়ের কাছে ১৯৭১ 
সালের তালকাকে ভাঁত্ত করার জন্যে 
২নধচিনধ আইন সংশোধনের প্রস্তাব 
দিয়েছেন এবং সেই সংশোধনে. এই 
সংদ্হান রাখারও কথা বলেছেন যাতে 
আসামের বর্তমান বিধানসভা টিকে 
থাকতে পারে। 
 হিতৈশ্বর শইকিয়ার 
নতুন প্রস্তাব 
'  এদকে * আসামের মৃখ্যমশ্তপ 
[হতেশবর শহীকম্া ভোটার তালিকার 
[ভাত সম্পর্কে এক নূতন আপোষ 
প্রস্তাব দিয়েছেন । এই প্রস্তাবে 
সুপারিশ করা হয়েছে যে ১৯১৭৯ 
সালের তালিকাকেই 'ভীত্ত 'হসাবে 


রাখা হোক, কশ্তু সেই সঙ্গে ১১৭১. 


“লালের তালিকাকে রাখা হোক 
reference 7011 'হসাবে। অথাৎ 
১৯৭১ সাপের তালিকাতে যাদের 
নাম আছে, তাদের সম্তানসন্তাতরা 
যারা বয়ঃপ্রাপ্তর দরুণ ১৯৭৯ সালের 
তাঁলকায় দ্হান পেয়েছেন, তাদের 
ব্যাপারে যেন কোনো 'বিতক' না 
তোলা হয় । যাদের নাম শহধঃমান্র 
১৯৭১ সালের তালিকায় আছে, 
কিন্তু ১৯৭১ সালের তালিকায় নেই, 
তাদের ব্যাপারে - তদন্ত করে 
নাম অধ্ধভুষ্ত -করা হোক অথবা 
“প্রয়োজনের ক্ষেত্রে খারিজ করা হোক । 
মৃখ্যমন্ত্র মতে, এই প্রন্তাব মেনে 
নিলে ১৯৭১ সালের তালিকাকে 
ভাত করার যে মূল উদ্দেশা, তা 
- চাঁরতার্থ' হবে, অথচ যথার্থ ভারতীয় 
নাগারকরা . অযথা হয়রাঁপর হাত 
- থেকেও রক্ষা পাবেন। শ্রীণইরিয়ার 
এই প্রস্তাব ১৯৭১ সালের তালিকার 


সঘথ'কদের ঝুষযান্ত় ধার যে অনেক-. 
খানি ভোঁতা করে (দিয়েছে, তা বলাই - 


 বাহুল্য। ১৯৭১ সালের দাবীদাররা 
এতদিন প্রচার করে আসছিলেন যে 
 মৃখ্যম্ত্র বা ১৯৭১ সালের অন্যান্য 
সমর্থকরা ১৯৭১ লালের পরে 
আগতদের নাম বহাল রাখার জন্যই 
নাকি যড়যন্্র করছেন। কিন্তু 
বর্তমান প্রস্তাব মুখ্যমন্ত্রী যেভাবে 
দিয়েছেন) তাতে বোঝা যাচ্ছে যে 
তান ১৯৭১ সালের তালিকায় যাদের 
নাম, আছে। তাদের সম্ততদের 
ভোটাধিকার রক্ষার ব্যাপারেই তারা 
আগ্রহণ। তার পরধতণ'দের ব্যাপারে 
নয় | এটা সবাই ভ্রানেন যে একবার 
নাম কাটা গেলে কোনো সংখ্যালঘুর 


" পক্ষে তা তিনি যত যথার্থ‘ ভারতয় 
নাগাধুক হোন মনা কেনঃ আবার 
তাঁলকায় নাম তোলানো সম্পূর্ণ 
= অসন্ভব। সেই জন্যই ১৯৭৯ সাসেশ় 
তালিকা বজায় রাখার জন্য সংখ্যালঘু 
মহলগুলো এতটা আগ্রহী । মৃখ্য- 
মধ্ত্রীর এই নূতন ফর্মুলা আসামের 
সংখ্যালঘু নেতারা মোটামুটি মেনে 
[নিয়েছেন । কিন্তু প্রথমেই আপত্তি 
করেছেন বি জে পি-য় কেন্দুয় নেতৃত্ব । 


প্রধানমন্ব্রা ইশ্দিরা গান্ধী যে কোন 


পক্ষে আছেন। তা বোঝা দুরুহ। 
আপাতদষ্টিতে মনে হবে যে তান 
এখন পষ্ত নিরপেক্ষ, 
উভয় তরফের মন্ত তান 
যাচাই কয়ে দেখছেন মানু । কিন্তু; 
আরেকটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে 
যেতান দুই পক্ষেই আছেন। 
আমাদের মৃখ্যমম্তী যদিও বারবায় 
বলছেন যে প্রধানমন্ত্রীকে তিনি তার 


যে প্রকারেই হোক আসামে বাঙ্জালশ ভোট যুক্তি বোঝাতে পেরেছেন, কিন্তু 


কমানোই তাদের উদ্দেশ্য, অতএব 


তারা যে এই সঙ্গত প্রষ্তাবে আপাত্ব 
করবেনই। তাতে আর আশ্চর্য কি? 


রাজ্য কংগ্রেস এ ব্যাপারে 


একমত নয় 


আসামের কংগ্রেস (ই) দল 
১৮৭১৯ সালকেই ভোটার তালিকার 
'ভাত্ত করতে চায় বলে জনমনে যে 
ধারণা আছে, তা 'কম্তু সবাংশে সত্য 
নয়। রাজ্য কংগ্রেস নেতৃত্বের মধ্যেই 
এমন লোক আছেন যাঁরা ১৯৭১ 
সালের তালকাকে ভীতি করতে চান। 


. দিল্লীতে কংগ্রেস (ই) দলের এই 


লবীর নেতৃত্ব দিচ্ছেন এম পি বিষ 
প্রসাদ, যান রাজা রাজনপাতিতে 
হরেন তালংকদারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ। 
গত: সপ্তাহে বিফ:প্রসাদ 
প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গ্রাম্ধণর 
কাছে দিলশপ চক্রবতণ নামক এক 
ভদুলোককে . নিয়ে গিয়ে আসামের 
সংখ্যালঘ;দের-  প্রাতানাধ 1হসেবে 
পারচয় করিয়ে দেন । [দিলীপ চক্রবতণ 


প্রধানমন্ত্রীকে জানান যে আসামের 


সংখ্যালঘুর ১৯৭১ সালের ভোটার 


তাঁলকার পক্ষপাতী । এই দিলীপ: 


চক্র বত‘ ভদ্রলোক এককালে আসাম 
মাইনারাটি চ্টুডেষ্টসদ ইউনিয়ন বা 
আমন্ুর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন, পরে 
আসুর সঙ্গে তার ঘানণ্ঠতা লক্ষ্য 
করে তাকে বাঁহৎ্কার করা হয়। যাই 
হোক, আসাম য্লান্য কংগ্রেস (ই) দলের 
একটা গ্রভাবশালশ অংশই যে ১১৭১ 
মালের ভোটার- তালিকার স্বপক্ষে 
দিল্লীতে জোর তৎপরতা চালাচ্ছে, 
তা দিবালোকের মত স্পহ্ট । প্রধানতঃ 
এদের তৎপরতার সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার 
জন্যই মুখ্যমন্ত্রীকে বারবার সদলবলে 
দিল্লী যেতে হচ্ছে। উল্লেখযোগ্য 
যে দিলপপ চক্রবতশীর সঙ্গে এই 
সাক্ষাৎকারের বিবরণ প্রধানমন্ত্রী? প্রায় 
সংগে সংগেই মুধ্যমন্ত্রকে জানিয়ে 
দেন। . মুখ্যদদ্তীর সংগের লোকদের 
আবার তখন উল্টা 8 
সুরু করতে হয় । 


প্রধানমন্ত্রী কোন পক্ষে 


আছেন . 
এই প্রচন্ড টানাপোরেনের মধ্যে 


হাত পাততেই হবে। 


মুখ্যমন্ত্রীর এই আশাবাদের শরিক 
অন্যদের পক্ষে হওয়া সম্ভব নর। 
আসল কথা হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী যাঁদ 
কোনো একপক্ষে নামতেন, তবে তো 
চরম সিদ্ধান্তই হয়ে যেতো, এত 
{বিতকেরর আর কোনো প্রয়োদনই 
থাকত না। 
বলা হচ্ছে একারণে যে শাসকদলে 
ম্যাডাম গোনা করবেন এমন কোনো 


তান দ;'পক্ষেই আছেন. 


কাজ কোনো এম, পি করেন না। 


অতএব এম, পি বকুপ্রসাদ যে ১৯৭১ 
মালের স্বপক্ষে .ওকালাত করার জন্যে 
লোকজন ধরে নিয়ে গেলেন, তাতে 
বোকা যায় এই ওকালাতিতে প্রধানমন্ত্র 
যে রাগ করবেন না; সে বিষয়ে [বিফ 
প্রসাদ নিশ্চিত ছিলেন। আবার 
মৃখ্যমন্ত্রও নিশ্চিত জানেন যে তান 
১৯৭১৯. সালের তালিকার স্বপক্ষে যা 
করছেন, তাতে প্রধানমন্ত্রীর বিরন্ত 
হওয়ার কোনো কারণ নেই । প্রধান- 


মন্ত বিরস্ত হবেন জানলে মৃখ্যমন্তশ 
িশ্চিতই, এ ব্যাপার নিয়ে এত তোল- 
. পাড় করতেন না। 


অতএব অবচ্থা- 
দৃছ্টে মনে হচ্ছে যে প্রধানমন্ত্রী 
আপাততঃ ১৯৭১ এবং ১৯৭৯ এই 
দুদিকই খোলা রেখেছেন, অসুবিধে 
বুঝে সিদ্ধান্ত নেবেন । আবার তৃতীয় 
অন্যতর কোনো - উদ্দেশ্য সাধনের 
জন্যই তানি খেলাটা জিইয়ে 
য্লেখেছেন, এমনাটও হতে পারে। 


কংগ্রেস (ই) ও আঙুর 
সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ 


এদিকে যত বাদ িতম্ডাই হোক. 


না কেন, দিল্লীতে আস: এবং কংগ্রেসা 
(ই) নেতাদের মধ্যে এত দহরম মহয়ম 
এবং মেলামেশা দেখা যাচ্ছে যে 


- থেকেই আসর সঙ্গে ঘাঁনণ্ঠ । 


' সম্ভাবনা । 


- ॥ তিন | 


অনেকেই বিস্ময়বোধ করছেন । অথচ 
এতে বিস্মবোধ করার কিছুই নেই, 
কারণ বহুদিন ধরেই এই বন্ধুত্বের 
পটভূমি সৃষ্টি হচ্ছে । রাজধব গাশ্ধার 
আত ঘনিষ্ঠ কিছহ লোকদন দঘদন 


- ধরেই আসর সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক 


রেখে চলেছেন এবং এখন এর মধ্যে 
আর কোনো রাখ ঢাকার ব্যাপার নেই। 
এবং শাসকদলের কেন্দ্রীয় কতাঁদের 
সচ্ছে আসংক্স এই ঘনিষ্ঠতার সুযোগ 
এখন রাজ্য কংগ্রেসের সেই সমস্ত 
নেতারা নিতে চাইছেন, যাঁরা গোড়া 
মংখ্য- 
মন্ত্রী হিতে"বর শইকিয়ার মূল আশং- 
কাটা এইখানেই । 'আসুর সঙ্গে বদি 
কংগ্রেস (ই) দল এবং সরকারের 
আপোষ হয়, তবে নে ব্যাপারে 
মুখ্যমন্ত্রীর বিরোধ! গোষ্ঠাঁই তার 
কৃতিত্ব নেওয়ার চেষ্টা করবেন এবং - 
তাতে মুখামন্ীর সঙ্গে কেন্দ্র 
নেতৃত্বের সম্পকে তারতম্য ঘটার 
১৯৭১ বনাম ১৯৭৯ 
সালের ভোটার তালিকার হনব মধ্যে 
এই ব্যাপারটা ও ঢ€কে পড়ায় ব্যাপায়টা : 
এতথান জটিল হয়ে পড়েছে । 

[ যঃগশান্ত, কারমগঞ্জ ] 


পঠাগরের সরকারী ব্বীরুতি 9 অনুদান 
নিয়ে পক্ষপাতিত্ব 9 ঙগাম্প্‌ ছায়িকতা ? 


সরকারের উদ্যোগে যে ঘব 
গ্রামীণ পাঠাগার অধিগ্রহণ চলছে 
তাতে সি, পি, এম কময়েডয়া নাক 
গলাচ্ছেন বলে আঁভযোগ। . জেলা 


-. এড;কেখান অফিসার নামক পৃতলকে 


উপদেশ দেন কিছ সংস্কৃতি শব্দের 
অর্থজানেন না এমন কমরেড। 
লাইব্রেরীর জন্য সরকায় সাহায্য 
কিংবা বই পেতে. হলেও এদের কাছে 
পঞ্াায়েতের 
মাধ্যমে মানেও সেই একই পথ। 


পাটি । রে 


জেলা অনি স্বঃপ সয় 
বা অন্য খাত থেকে অর্থ নিয়ে 
লাইবর্রেরণকে দেন । সে টাকা পেতে 
হলেও চাই পার্টির শুভেচ্ছা । জেলা 
পাঁরষদও কিছ: অর্থ বন্টন করে। 
সে টাকাও পায় পাঁট'র ইচ্ছায় 
পারচালত পাঠাগার । হুগলী 
জেলাম পাঠাঙ্গার তৈরীতে জেলা 


ম্্ী ছায়া বেরা ফরওয়ার্ড এ 
পাস্তা দেবেন কেন। 

সি, পি, এম আসুন পাবেন 
লাইব্রেরী । পাবেন বহু সাহায্য |. 
আয় রামমোহন ফাউনডেশনের গ্রাম্ট 
"সেও পাবার পথে কাঁটা । মহাকরণ 
থেকে যে সাহায্য টাহায্য পায় লাই- 
ব্রেরি তাও ন, পি, এমের আশ্তীয়ারে 
শদল্লগর সাহায্যও বদ্ধ হচ্ছে এদের 
চেষ্টায় | 

-একটি গ্রামে দুটি লাইব্রেরী কি 
সরকার আধগ্রহণ করতে পারেন? 
হ্যাঁ মশাই পারেন? তার জন্য চাই 
দি, পি এমের এম, এল, এ প্রবণ 
শান্তগ্রী চ্যাটা্জ'র মত মানুষের । 


ইনি অসম্ভবকে সম্ভব করলেন এর 


কেন্দ্রে কোমনগয়ের কাছাকাছি কানাই - 


পুর গ্রামে সাত মিনিটের ব্যবধানে 


দুটি পাঠাগারকে সরকার আধগ্রহণ 
তথা ছকাতির় “মিডাদ টাচ” দিতে 


পারলেন ইনি। দ:কিলো মিটার 


এডুকেশন আঁফসারের সাম্প্রদায়িক -পথের মধ্যে পাঠাগারকে অনুমোদন 


- মনোভাবের কথা শোনা বায়। 
পণ্টায়েত সাঘাতর শিক্ষাসংকান্ত হ্যায় 
কাঁমাটর সাম্প্রদায়িক মনোভাবের 
সদস্যরা সমাজ শিক্ষা আঁধকারিককে 
নাক কদ্জা করে রাখেন । অবশ্য 
মানন'য় মন্ত্রী শত্ভু ঘোষের কথা 
আলাদা । নিজের কেন্দ্র চন্চড়াকে 
ভালবাসেন বলেই-মান্ত এক .দেড় লাখ 
টাকা দরকারী কোষাগার ফে'ড়ে বার 


করে দিলেন. ওখানকার লাইব্রেরণীকে | 
দৃপ্তয় হাতছাড়া:তাই এখন বেচারা লাই-. 


রেরখর্ন কেউ নন। মানন'য় লাইব্রেরী 


দেওয়া হবে না এমন ভয়ো আইনের 
জজ দেখিয়ে অনেককেই ভাগয়ে 
দেন শিক্ষা দপ্তরের. আত. উৎসাহী 
এবং. খোশামোদে কিছ; কমণ* এবং 
লাইব্রের? বিষয়ক মন্ত্রীর গুণগ্রাহণ ও 
বিভাগাঁয় কমার পোঁ ধরার দল। 
দুটি লাইব্রেরখর নাম শহাদ নির্মল- 
ব্যানাদ্র* পাঠাগার এবং রামকৃষ্ণ 
পাঠাগার । 

অভিমান ক্ষ.দ্ধ হাওড়ার মুম্সণর 
হাটের কাছাকাছি একটি পাঠাগারের 
সদস্য দুঃখ করে বললেন কিছু 
একদেশদশণ* আফ মারের জন্য মূসলণম 


এলাকায় লাইব্রেরী দরকার” স্বাকাত 
পাচ্ছে না! হুগলণর চগ্ডীতলা এক 
নম্বর রকের রেজাণ্টকত পাঠাগার 
বাঁদপুর নবজ্াগরণ পাঠাগারের 
স্বীকৃত মেলোন । লাই!ররীর নিন 
বাড়ী আছে। লাইব্রেরীয়ান আব: 
আহমদ এবং মৃম্সী কামরুজ্জামান 
কাজ করছেন সহকারী হিসাবে। 
সম্পাদক কামরংদ্দীন আহমদ দু 
ভাবে বলেছেন সাম্প্রদায়িকতা ডাহা 
মিথ্যা। আমাদের লাইব্রেরীর শগ্ই 
স্বীকৃত পাবার সম্ভাবনা আছে। 
মুসলমান ছেলেরা -কেন যে 
হীনধ্মন্যতান্ন ভোগে বুঝ না। 
আমাদের লাইব্রেরীর সব 1ঠক ঠাক 
আছে। যাঁদ সরকার স্বকীত বা 
অধিগ্রহণ বিনা কারণেই বদ্ধ থাকে 
তাহলে অন্য কথা ভাববো। 

হাওড়ার বাগনানের মতিউল 
ইসলাম বললেন কামরশ্দীন আহমদ 
যাই বলুন না কেন সরকার মুসলণম 
এলাকায় কটি লাইব্রেরণ করেছেন, 
কয়টি নাইট »কুল এবং প্রাথামক স্কুল 
করেছেন মুসলশম এলাকায় ? সাম্প্র- 
দাঁয়কতার আভযোগ কি অন্থীকার 
করতে পায়বেন ? ' হুগলস .জেলার 
থানাকুল দুই নম্বর বকের শাযল- 


সংহপয়ে মুসলীম ছেলেদের 


উদ্যোগে শাবলাসংহপুর পাবাঁলক 
লাইব্রেরী গড়ে উঠোঁছল। এক 
হাজার বই। মাটির দেওয়ালের 
বাড়ী । সরকার স্বাকৃতি দিলেন 
না। কিছু যুবকের উদোগে গড়া 
লাইন্রের ভষন সম্প্রাত অবশ্য বন্যায় 
শেষাংশ ৭ম পুচ্চ় 


~ 





প্র [মের নাম তেণুয়া 


এ এফ কামরুদ্দিন আহমদ 


রঃ প্রথমে ডেবোছলাম এ গ্রাম নিয়ে 
কিছুই লেখার নেই । যা লিখবো 


: তাইই গতানুগ্গঠতক কথাবতার মত. 


পাঠকের কাছে স্বাদ ঠেকবে। 
ঘোরাঘবার করে পরে অবশ্য হতাশা 


লামান্য কমেছে ।। 


হগলণ জেলার খানাকুল থানার 
গ্রাম ভেলা. গ্রামের ছেলে সেখ 


আজগার আলা কলকাতার এক ' 'লাঁচগ্'. 
5 সাধ্ধাহক পাকার ভন্ত পাঠক । 


পড়াশুনা করে অনেক প্র পাল্লকা । 
চাকুরী করে আরামবাগে বেকারাঁতে ৷ 


' কলকাতা শহরে তাদের নিজেদেরই 


বেকারী আছে! - ক্ষমতামতু ভাই 
নাক তাকে ও অন্য ভাইকে ত্যাগ 
করে পিতার সম্পাত্তর আঁধকারা 
হয়েছে । আজগার 'এ-ও শহীনয়েছে 
যে মামলা চলছে ভাদেন্ন সংগে অন্য 


ভাইদের । সত্যাসত্য বাচাই হয়নি । 


ভেল:য়া গ্রামের লোক সংখ্যা এক 
হাজারেরও কম ।, গ্রামের 'চৌছাশ্দি 
এরকম । উত্তরে রায়বাধ, পাশ্চমে 
যোষপুর। পূর্বে খানাক্‌ল । পশ্চিমে 
দ্বারকেণ্ধর নদী । গ্রামে মোট বিশটি 
স্যালো, আছে। গ্রামে বদযযৎ 
আসোন। গভীয় নলফ্‌প নেই । 
গ্রামটি অপেক্ষাকৃত উঠ্চ; তাই বন্যা, 
খুব বেশী কাবু করতে পারে না। 
- আম যখন এ গ্রামের উদ্দেশ্যে 


- ওয়ানা হাচ্ছিলাম তখন বন্যার খবর 
. খুব ভালো নয় । আকাশবাণী বলেছে 


নদীগুলো ফসছে। তারিখ মাসের 
একাতিশ । [তিনমাসের বেশ দিন ধরে 
বর্যা বাদল চলছেই । মায়াপরে 
রান্তা বেয়ে জল ছংটাছিল । ভেলা 
গ্রামে মোট দশজন গ্রাজুয়েট । গ্রামে 
প্রাইমারী চ্ষুল ' আছে | হায়ার 
সেকেম্ডার' স্কুলের জন্য যেতে হয় 


" শৌক়হাটিতে ৷, গৌরহাটি চার কিলো- 
গতবার গোৌরহাটি . 


মিটার দর । - { 
থেকে বালে কাপনসিউ গ্রামে গিয়ে- 


ছিল্‌ম দুমাইল মাঠের মধ্যে দিয়ে , 
- পোলে আছে লাইব্রেরী ক্লাব । পোল 


হেটে হেটে । চোখ বৃজলে বুঝতে 
পারি রাস্তার কি অবস্থা হয়েছে 
এতাঁদন |. 





পঞ্চিমবঙ্ছের 
ুখ্যমজ্ীর 
ত্রাণ তহবিলে 


মকৰ তে 


দান করুন 





' (অনেক 


ভেল,ল্লা গ্রামে ডাল্তারের, অভাব 
কাছাকাছি গ্রামগলোর মত । ভি, 
এম, এস ডান্তারের নাম আল্লায়াখা । 
গ্রামের ছেলে ডাঃ আলাউদীন এম 
বিবিএস পাশ করেছেন। গ্রামে 
থাকলে তেমন পসার হবে না! 
জাবনে উদ্বাতিও হবায় সম্ভাবনা নেই । 


তাই ইনিও অন্যান্য গ্রামের বেশীর 


ভাগ ভান্তারের মত 'খাঁদরপ-রে চেম্বার 


করেছেন । থাকেন কলকাতায় । 
ডাকঘয় এ গ্রামে নেই। পাশের 


গ্রাম পোলে ডাকঘর অবান্থত । পোল 


' অবশ্য বেশ বড় গ্রাম । কয়েক হাজার 


মান:যের বাস। উন্নত গ্রাম বললে 
বাড়িয়ে বলা হবে না। আরামবাগ 
থেকে চঁ্বিশ নধ্বর বাসে গ্রামে আসা 
যায় ॥ স্টপেজের নাম - সলুক। 


" গ্রামের জমিজজায়গার মালিকানা মাত 


চারটি পরিরারের মধ্যেই স'মাবদ্ধ 
ছিল। বাম সয়কার আসার পর 


জমি জায়গা হস্তান্তর হয়েছে । ভাগ- 
চাষণ হয়েছে বর্গচাষতে পরিণত । 
খাস জাঁমর মাঁলকও হয়েছে অনেক । 
তবে সামান্য খোঁজ খবর রাখলে জানা 
যাবে যে ভাগচাষী এবং বগার্চায! 
ভাগচাষী জাম ভাগে 
করলেও রেকর্ড“ করাননি, মধুর সম্পর্ক 
বজায় আছে জাঁমর মূল মালিকের 
ছে) তেমন উন্নতি করতে পারেনান । 
ব্যাঙ্ক ও অন্যানা সংস্থা থেকে সাহায্য 
পেয়েও .বর্াচায়ী কেন উন্নতি 


করতে পারছে না তা দেখা দরকার। | 


ফেন তাদের উৎসাহ কমছে। জমির 
মালিক হয়েও এবং চাষবাসের ক্ষেত্রে 


| স্বাধীন হয়েও কেন চাষীরা উদ্নাত 


করতে পারছে না? পাটি'র মিটিং 


শমাছলে যোগ দেওয়ার প্রবণত্য বুদ্ধি 


এবং অনর্থক পরচচা করা পরের 
সমালোচনা করে চায়ের দোকানে বসে 
অলস জাঁবনে সময় নষ্ট করায় 
প্রবণতাই কি দায়ী এই শ্রমাবমৃখতা 
ও পরাজয় মেনে নেওয়ার জন্য । , 
ভেলুল্লা গ্রামে বেকার ছেলে 
গবশজন ৷৷ এরা সবাই প্রায় হায়ার 
সেকেন্ডার পাশ ।, পাশের গ্রাম 


গ্রামীগ লাইরেরধ পাশাপাশি গ্রামের 


ছেলেদের উৎসাহ দেয় । গ্রামের তরুণ 


'মৃন্তার রহমান নদ৭য়া জেলার “বগু- 


| লাতে অধ্যাপনা করে । পাশের একটি 


গ্রাম 
নসোঁদি 


_উদনার 
আরবে । 


বাসিন্দা থাকেন 
বাদশা 


., | আঁজঙ্গ বিশ্বাবদ্যালয়ের অধ্যাপক । 


নাম মোজাহার আলণ সরকার । গ্রামের 
চারটি মুসলমান মেয়ে এস এফ পাশ । 
ম,সলমান মেয়েরা লেখাপড়ার দিকে 
এগিয়ে- যাচ্ছে এই গ্রাসে । পোল 


গ্রাম থেকে যোষপুর পযন্ত রাল্তা- 
পোল গ্রামে 


পাকা করা দরকার । 
যাবার জন্য ভেগুয়া থেকেও রাজঞা 
চাই। 





অমুল্য উকিল. 


স্বাধীনোত্র যুগে মানুষের মূলা 
ক্রমশঃ কমে যাচ্ছে এবং সমঙ্ত্র নিতা- 


| প্রয়োজন জানষের দাম 'বুদ্ধি 


পাচেহে। . ভারতের এ অব- 
দ্থায় বিকল্প নেতৃত্ব অবশ/5্ভাবী হয়ে. 
উঠেছে। কিন্তু সেই. বিফচ্প নেতৃত্ব 
কোথায়? | 

ইন্দিরা গান্ধীর নামাফিত পাটির 
(কং-ই) বিরোধী বলে পারাচত সব 


চম্দ্রশেখর। চরণ সিং, অটলাবহারণ, 


বাজপেন্র”, শারদ পাওয়ায়, এইচ-এন- 
বহংগুণা। জগঞ্জীবন যাম এবং তাঁদের 
পার্টিগলো বর্তমান. শোষণাভ'ত্তক 
সমাজব্যবন্থাকে ধংস. করে সমাজ- 
তাম্প্রক সমাজ ব্যবস্থা 
প্রতিষ্ঠার আদৌ প্রাতিশ্রাতি- 
বদ্ধ নয় । তাছাড়া, ১৯৭৭ এ ক্ষমতা- 
খন হবার পরে মানয এদের রাজনশীতি 
প্রত্যক্ষ করে যথেন্ট হতাশ হয়েছেন । 


সেই কারণেই শাসক পার্টর প্রকৃত - 


বিকঙ্প সাঁদমালিত' বামপন্থী শত । 

__ ভারতে, এমন কি কোন একটি 
রাজ্যেও একক শান্ততে ধাঁনকশ্রেণীর 
মোকাধিলা করা কোন বামপন্থী 
পার্টির পক্ষে প্রায় অসম্ভব । 'কি্তু 
বামপন্থীদের সাম্মীলত শান্ত মোটেই 
উপেক্ষবীয় নয় । প্রকৃত প্রস্তাবে কোন 
একটি বামপন্থণ প1টও সর্বভারতীয় 
জরে এখন পর্যন্ত, গড়ে ওঠে নি। 
অবশ্য, ভারতের নমজ্ঞ রাজ্যেই বিভিন 
বামপন্থী পার্টির 'কছু-ীকছু সংগঠন 
রয়েছে এবং গড়ে উঠছে । অতাঁতে 
িশ্নতম কমসডিণর ভিতিতে 'সর্ব- 
ভারতায় জরে বামপন্হাদেয় একাবদ্ধ 
করার জন্য অনেকবার চেণ্টা হয়েছে 
এবং শেষ চেণ্টাটি হয়েছে ১৯৪১এ 
শরংচদ্দ্ু বসু, উত্তরপ্রদেশের যোগেশ 
চ্যা্টাজীঁ। হসরৎ মোহান'ঁ, মহায়াশ্টের 
এস-এস মোড়ে, আর এস রইকার, 
শওকত উসমানী, বিহারের শীলভদু 


‘যান, স্বামী সহঞ্জানন্দ সরম্বতণ, 


দাঁক্ষণ ভারতের এন শ্রীকাষ্তন নায়ার। 
ইউ-এম থেবার, আর শ্লামনাথন। 
পাঞ্জধের . জেনারেল মোহন সিং) 


গুজরাটের ইন্দহলাল যাজিক। পাচ্চম- 
' বংগের ল্রাদব চৌধুরী, সৌমে ধ্্ু- 


নাথ ঠাকুর) বিশ্বনাথ দৰবে ও অমর 
বস্তুর উদ্যোগে । গড়ে উঠেছিল__ 


ভারতের সংঘনন্ত.- সমাজবাদী সভা. 
অধননালং. 


( ইউ-এর্স-ও-আই )। 
সোস্যালস্ট পার্ট ও আবভন্ত 
কাঁমিউনিষ্ট পাটি গোড়া 
থেকেই ইউ-এস-ও-আই-র বাইরে 
ছিল । সোস্যালম্ট পার্টির নেতা 
ইয়নসুফ মেহের আদি এবং আচার্য 
নরেন্দ্র দেও অনেক চেষ্টা করোছলেন 
যাতে সোস্যালিষ্ট পার্ট‘ও ইউ-এস-ও 
আই-র শরিক হয়। কিন্তু অশোক 
মেহতায় বিরোধতায় সে প্রচেষ্টা 


ব্যর্থ‘ হয়। কমিউনিষ্ট পার্টির একটি 
অংশও টি নাগ রেোচ্ডব্র তে তৃ-স্ব চাপ- 


সঃষ্টি ‘করতে থাকেন ইউ এস ও 


থেকে কাজ করছে.। 


দর্প || শুই্বার ১৯শে অক্টোবর, ১৯৮৪ 


আইতে ফাণউনিষ্ট পাটির যোগ" 
দানের বিষয়ে । কিন্ত; সেদিন শ্রীপাদ 
অমৃত. ডাংগে কাঁগউনিষ্ট পাট'র 
শণ্যস্থানে থাকায় সে প্রচেত্টাও শেষ 


পন ব্যর্থ হয়। তিন বছয়ের বেশী 


ইউ-এস-ও-আই বেচে থাকতে পারলো 
না। কার দোষে ইউ-এস-ও আই-য় 
অপমৃত্যু ঘটলো তা আঞ্জ আর 
আলোচনা করে কোন লাভ নেই। এ 
ময়না তদন্তের কোন প্রয়োজনও নেই। 

, আজকের বামপন্থী আন্দোলনে 


শি পি আই, সি আই ( এম ); 


আর এস পি এবং ফরওয়া্ড* ব্লক 


তুলনামূলকভাবে অন্যান্য বামপন্থী 


গ্রপগুলোয় চাইতে অপেক্ষাকৃত 
বিস্তৃত ও শল্তিশাল' ৷ এই চারটি 
বামপন্থী পাট নিদ্নতম কমণসচর 


1ভাত্ততে সর্বভার্তাঁয় ষ্যরে একটা 


কষ্ট গড়তে পায়লে বিপ্রবী কমিউনিণ্ট 
পার্টি, নহারাষ্ট্ের গেজান্টস এম্ড 
ওয়াকা্স' পাটি নব গঠিত মাক'সবাদী 
কমিউনিষ্ট পাট (এম .সি পপি), 
পিপলস ফ্রন্ট, বিহারের মাক'সবাদণ 
কো অডি‘নেশন কমিটি। সোস্যালিহ্ট 
ইউনিটি সেম্টার প্রমুখ অপেক্ষাকৃত 
কম -শান্তশাল ও কম [বিস্তৃত গ্রুপ- 
গালো ভারতে বামপন্থী রাজনশীতির 
মূল শোতে সামিল হবার সুযোগ 
পেত এবং তার ফলে, ভারতের শ্রম: 
দাবা জনগণের লড়াই নতুন ও 
তাঁর স্রোতে বইতে থাকতো ৷ একাজে 


' এগ তে হলে যথেষ্ট ' পরিমাণ সংযম 


ও 'নরলস প্রচেষ্টা অপরিহায*। 
দল'য্ন সংকপর্ণতার অসুখে আন্রান্ত 
মানুষ কখনই: 
নেতৃত্ব দিতে পারেন না। 


বনি পি আই এবংস পি আই. 


(এম) বখন ইশ্দিরা গান্ধীর পররাহ্ 
নতি সসথ'ন করছে তখন আর এস 
পি এবং সমমতাবলছ্যী পাটিগুলো 
বলছে যে, শোষণ 'ভীত্তক বঙ“মান 


ঈমাজব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখ তাগদ . 


থেকেই ইন্দিরা গাম্ধণ তাঁর পয়রাশ্ট 
নপাত রচনা করে থাকেন.। এ অংদ্ছায় 


" আর, এস; পি এবং তার সমগোরশর 


পাঁট‘গুলো কি করে সি, পি, আই. 
এবং সি, পি, আই (এম)-এর সঙ্গে 
জোট বাঁধছে এবং ভাবষাতে ও বাঁধবে? 


কিদ্তু এরীতহা'সক প্রয়োজনেই কেবল. 


সি পি, আই; সি, পি,-আই (এম), 
আর, এস, পি এখনও. একই ফ্রল্ট 
আর পরার 
সি, পি, আই (এম) এবং আর, এস, 
পি, পশ্চিমবজে ফরওয়ার্ড রুক, সি, 
পি, আই; আর, এসং। পি, এবং সি, 
পি, আই (এম) সদস্যরা দুটো রাজ্য 
সরকারতো চালিয়ে যাচ্ছেন । মোট 
কথা উদ্দেশ্য এক হলে এঁক্য ব্যহত 
হয় না; আলাপ- আলাচনায় সমন্ত 
মতান্তরের অবসান ঘটে। 
গন্ধ! ও তাঁর পাটি" বাধএঁকাকে 
ভয় কয়ে বলেই নানা ক্‌ট-কোঁশলে 


মনখোস যখন খুলে 


বাম-এঁক্যে সংগ্রামে 


শ্রীমতী 


ভারতে বাম একাই বিকষ্থ শি 


আর্জত একা ভাঙতে য্ধপারফর 1 
কেরলের 'মহখ্যমন্ীকে দিয়ে তাই 


 বলানো হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ, কেরল ও : 


প্রিপ;বায় মান দুটো পাটি" £ কংগ্রেস 
(ই) এবং সি, পি, আই (এম)। প্রেণণ 
চেতনার অভাবে অনেক উউকো বাম- 
পন্থী কমাঁও ইশ্দিরা কংগ্রেসের এই 
প্রচারাভিষান বুঝে উঠতে পারছেন 
না। ই-কংগ্রেস এইভাবে নানা ক;ট-. 
কৌশলে বামপন্থীদের বিচ্ছিন্ন. করতে 


সদা সচেষ্ট রয়েছে । * সঃ 


পশ্চিমবঙ্গ, কেবল ও 'শ্পুয়ায় 


" বামঙ্রণ্ট কধগ্রসধদের ঘুম যদি কেড়ে 


নিতে পারে তবে অন্যান্য রাজোও . 
এবং সর্ব‘ভায়তাঁয় ভরে বামএঁক্য গড়ে 
উঠতে আপত্তি ও অন্ুবিধাটা 


“কোথায় ? অনেকে বলবেন এ তিনটি 


রাজ্যের মত অন্যান] রাজ্যে বামপন্থীরা - 


ততটা পান্তশালগ নয় । কথাটা খুবই 


সত্য । কিন্তু বামপন্ধণ আদ্দোলনের 
সঙ্গে প্রাক: স্বাধীনতা যুগ থেকে বারা 
যুস্ত, আছেন তাঁরা জানেন যে, 
ছাধ'!নোত্তর যুগে (১৯৪৭-৬৬ পযন্ত) 
বামপন্ণরা পশ্চিমবঙ্গে কতটা শান্তি 
শালী, ছিলেন। 


যন্ত্র আন্দোলনের মধ্য - দিয়েই - 


“বামপন্থীরা যে আজকের জায়গায় 


এসেছেন তা বোধকরি কেউ থাকার 


' করবেন না। 


দাক্ষণপন্থণ বিরোধ দলগুলোর 
পড়ছে, তখন 


যুল্ত ক্'স্‌চশ ও 


পা 


বিকং্প নেতৃত্বের দাবণ নিয়ে বামপন্ছী- - 


দেরই এক্াবদ্ধভাবে এগুতে হবে। 
ইউ, এস, ও আই-র মত আর একটি 
নতুন সম্মিলিত বামপন্থী সংস্থা 


গঠনের জন্য অবিরাম সংগ্রাম এখনই - 


শুর, হোক । কাজে বামপছা য়া, 
যা এখনই অগ্রসর না. হন তবে 


মারাত্মক ক্ষতি হবে। একদিন অষ্ঞ, 
তামলনাডু। মহারাম্ট্ী ও *- 


বিহার, , 
পাঞ্জাবে বামপন্থীরা যে সংগঠন 
গড়েছিলেন তা কি সেখানে আজও 
আছে? অদ্ধে বামপন্ছ'দের - পাশ 
কাটিয়ে তেলেগদ দেশম, পাঞ্জাবে 
আকালি দল, তামিলনাড়তে শ-আই- 
ভডি-এম কে, মহয়াণ্টে কংগ্রেস (এস) 
এগিয়ে যাচ্ছে । তাই। ইন্দিরা কং- 
প্রেসের চ্যালেঞ্জ হিসাবে'সর্ব্ভারতাঁর 
স্তরে বামফুষ্ট গড়ে উঠ্‌ক এবং সেই 
ফুষ্টের নেতৃত্বে শ্রমজীবী শ্রেণর 


দাযাগুলো নিয়ে আন্দোলন হোক । 


এরই ফলশ্রতি হবে £ 'ধনিকশ্রেপণর 
বিরজ্প শান্ত “সম়িলিত বামএীক্য” ।.. 
বষাঁ"য়ান নেতাদের মধ্যে [সি'রাজ্যেম্যর ' 


রাও, ই-এম এস নাশ্ব-দ্বিপাদ। মাদিব | 


চৌধুরী ও উদীয়মান নেতৃত্বের 
কাছেও আজ এই দাবী .. - 


মু 


দপ'ণ || শুক্রবার, ১৯শে অক্টোবর ১১৮৪ 


রাজ্যগা বের অধিকারঃ এ 


ই 2 


জ্যাতি সেনগুপ্ত 


প্রাজ্ঞঞজনের মতে ভারতের তিনি 
প্রদেশের সাম্প্রাতক ঘটনাবলণ আমা" 
দেয় দেশের গণতশ্রের ভাবিষ্যৎকে 
শ্লান করে দিয়েছে। জম্ম ও কাণ্মখর। 


সিকিম এরং অন্ধ প্রদেশের মাশ্প্িসভাকে . 


বাতিল করার পারপ্রোক্ষতেই এই কথা 
অনেক মহলে 'শোনা যাচ্ছে। 
মাম্মসভা বাতিল কতটা নাংবধা'নক 
হয়েছে সেটা পর্যালোচনা . করলেই 
আমাদের দেশের গণতন্ত্রের ব্যাপারটা 
ছাজারচকার হয়ে উঠবে । 

জনগণের ইচ্ছার উপর যে দেশের 

শাসনযশ্র প্রতিষ্ঠিত তাকে গণতন্ত্র 


ধলা হয়ে থাকে । আমাদের লংাবধানের 


প্রস্তাযনায় ভারতকে "সাধভৌম 
সমাজতাশ্মিক ধম শনয়পেক্ষ গণতাশ্তিক 
প্রজাতন্ত্র” হিসেবে আখ্যায়িত করা 
হয়েছে । সংবধানেয় ৩১৫টি ধারার 
মধ্যে গণতণ্মুকে আঁকড়ে রাখার প্রচেষ্টা 


আমাদের সংাঁবধান প্রণেতারা করে . 
যে মন্ত্রসভা সমষ্টিগত ভাবে বিধান. 


রেখেছেন! . - 
রাজ্যপালের ‘সন্তোষ’ 
কিদ্তু কথায় এবং কাজে যাঁদ 


বোঁমল  হয়-অর্থাৎ সংবিধান ধা. 


এলছে। এবং যা কাজে দেখানো হচ্ছে, 
তাদের মধ্যে বিজ্ঞপ্ন ফারাক যাঁদ থাকে 
তবে 'গণতগ্ের -আন্তত্ব সম্ব্ধে 
স্বভাবতই সন্দেহ জাগে । 

সংসদশয় গণতম্যে রাষ্ট্র অথবা 
'ক্লাঃঞ্যর সর্বময় কত! হবেন নিয়ম" 
, তাশ্রিক প্রধান । সেজন্যে আমাদের 
রাষ্ট্রপাতর 'নিধচিন পরোক্ষ করা 
হয়েছে এবং রাজ্যের রাজ্যগালকে 


ন 


১৬৪ নং ধারায় আছে, ‘যতক্ষণ 
পযন্ত মান্ন্ৰসভার উপর রাজ্যপাল 
“স্তুষ্ট" থাকেন, ততক্ষণই মান্ঘসভার 
আয়ংহ। উচ্টে বলা যেতে পারে; 
রাজ্যপাল যখনই মন্ত্রিসভার উপর - 


অসম্ভষ্ট হবেন, তখনই মাশ্িসতাকে 
ভেঙ্গে দেবেন । 
[িদ্ত্‌ কথাটা ক টির 


না। -রাজ্যপালের “দশ্তেষ 


(pleasure) এই কথাটার বিশদ ব্যাখ্যা ' 


, প্রয়োজন | রাজ্যপাল কখন “অসম্ত:ন্ট' 


হন? মাঁন্তসভার প্রত যাঁদ রাজ্য- 
পালের ব্যান্তগত আক্রোশ থাকে, তার 
ফলে যাদ (তান অসন্তষ্ট হন তবে 
[তান মাম্্সভা ভাঙতে পারেন কী? 

১৬৪ (১) ধাপ্লা যদিও রাজ্য- 
পালকে মাশ্প্রনভা. ভেহ্গে দেবার {বিধান 
দিয়েছে। তবুও এ একই ধারার ২নং 
উপধারা এ ক্ষমতাকে সশীমত করে 
দিয়েছে । ২নং উপধারায় বলা হয়েছে 


অতএব 
উপধারা 


সভার কাছে দায়" থাকবে। 
এটা পারহ্কার যে ৯নং 


- মশ্ণদের রাজাপালের কাছে ব্যান্তগত . 


" বৌোক'চৈছ। 


রাষ্মীপাঁতির দ্বারা মনোনয়নের ব্যাবস্থা, 


করা হয়েছে । অথাৎ তান নির্বাচত 

হবেন না। এখন বিতক'টা হচ্ছে 

“মনোনীত রাজ্যপাল জনগণের ঘারা 

নিবচিত সরকারকে বধ করতে পায়েন 
কিনা ॥ 

- দংাবধান প্রণেতরা হয়ত ভেবে 

, রেখোঁছলেন যে. কেন্দ্র ও রাজ্য অনন্ত- 


ফাল ধরে .একই দলের শাসনাধীনে . 


থাকবে। কিন্তু পরে হাওয়া উল্টে 
গেল--কয়েকটি রাজ্য অন্য দলের, 
আওতায় এসে গেল, এবং গ্োলমালটা 
শুর; হল এখানেই । কেন্দ্র রাজ" 


নৌতক নং্কাতির .সঙ্জে যাদ এ 
রাজ্যের, রাজনোতিক মংস্কাত খাপ 


নাখায় তবে এ রাজ্যগ্বলো সর্বদাই 
যাঁলর,পাঁঠার মতো. কাঁপতে থাকে 


"এই রে, এই বব আমাদের ফেলে, 


দিল । 
প্রশ্ন হচ্ছে-ফেন এই আতঙ্ক? 


এর মূলে কারণ হচ্ছেন রাজ্যপাল : 


তান এমন ক্ষমতা রাখেন যে ইচ্ছে 
ষ্টকরলে যখন তখন রাজ্য সরকারকে 
»ভৈঙ্গে দিতে পারেন । এখন কথা, 
হচ্ছে। এই ক্ষমতা তাঁকে কে দিল? 
সংবিধান? না, সংাবধানোতর 
কোনও শান্ত ? এক্ষেত্রে সংবিধানের 
১৯৪ নং ধারাকে একটু খাতয়ে দেখা 
যাক। ' 


ই 


দায়িত্ব বোঝাচ্ছে। এবং ২নং উপধারা 
[বিধানসভার কাছে সমন্টিগত দায়িত্ব - 


প্রশ্ন জাগতে পারে, প্রত্যেক 
মন্ত্রী যখন ব্যান্তগত ভাবে রাক্যয পলের 
কাছে দায়ী, তখন তো রাজ্যপাল 
প্রত্যেক মন্ত্রীকে এক এক করে বরধান্ 
করতে পারেন । কিন্তু না। এক্ষেত্রে 
১৬৩ (১)নং ধায়া রাজ্যপালের এ 
ক্ষমতাকে সীমাবদ্ধ করে রেখেছে । 
এই ধারা বলছে যে স্লাজ্যপালকে তাঁর . 
কাজে পরামশ' দেবার জন্য 
মুখ্যমন্ত্রীর অধীনে ' একটি, 
মশ্মিসভা থাকবে, এবং সংবিধান 
অনুযায়ী কতকগুলো ক্ষেত্রে ইচ্ছেমত 
কাজ করবার: ক্ষমতা রাজ্যপালের 
থাকবে । রে 
এখানে দেখতে পাঁচ্ছ। স্নাজ্যপালকে 
যে কোনও মন্ত্রীকে বরথাঙ্ত করবার 
ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। যাঁদ তান 
কোনও -মন্ডার প্রত অসন্তুষ্ট হন । 
কিন্তু, এ ক্ষেত্রে দেখতে হবে 
অসস্তোষটা কায়। আসলে এখানে 
অসন্তোষ হচ্ছে মুখ্যমন্তীর। মৃখ্য- 
মন্ত্রী যাঁদ কোনও নম্র কাজে 
অস্ন্তুষ্ট হন তবে তান রাজ্যপালকে 
সে মন্ত্রীকে বরখাস্ত করবার পরামশ' 
দেবেন এবং তখনই রাজ্যপাল তাকে 


পদচ্যুত করবেন । অর্থাৎ রাজ্যপাল - 


স্বতঃগপ্রণোদত হয়ে কোনও মন্ত্রীকে 
বরখাষ্ত করতে পারেন না । 

এই গেল রাঙ্যপালের প্রতি 
প্রত্যেক মন্ত্র ব্যান্তগত দায়ত্ব। 
এখন আসা যাক গাশ্িসভার যৌথ 


দায়িত্বের ব্যাপারে । ১৬৪ (২) ধারার - 


চপরোঁছ' মাম্তসভা যৌথভাবে ‘বিধান 
সভার কাছে দাঘ্নী। সংবিধানের . 


' অন্য কেউ নয়। 


কোনও ধায়ায বলা হয়নি যে মাশ্রি- 


সভা যৌথভাবে রাজ্যপালের কাছে 


দায় থাকবে। সংবিধান প্রণেতারাও 
সংবিধান রচনা করার সময় পারৎ্কার- 
ভাবে ব্যন্ত করোছলেন যে মা্বিসভা 


শুধুমাত্র বিধানসভার কাছে দায়ী . . 
* সেটা ৬ষ্ঠ তপণ'লের ৯ (২) ধারায় 


থাকবে, অন্য কারও কাছে নয় ।. 
অতএব এটা পার্কার যে মান্রি- 


সভার ভাগ্য নধঠারত হবে বিধান- - 


সভায়, এবং অন্য কোনও জায়গার 


'নয়। মন্ত্রিসভার সুংখ্যাগার্ঠতা প্রমা- 


পিত হবে একমাত্র বিধানসভায় এংং 
যাঁদ মান্্রসভা তার সংখ্যাধক্য হারয়ে 
ফেলে, 
করতে গররাজি হয় ! যখনই রাজ্যপাল 
সন্তুষ্ট হন যে সংখ্যাগরিণ্ঠতা 
হারানো ছদ্রিসভাটি বাতিলের উপয-স্ত 
হয়েছে তখন রাজ্যপাল তাকে বরথান্ত 
করতে পারেন! জন্ম; ও কামমীর 
এবং সিকিমে আমরা দেখতে পেয়েছি 
আগে রাজ্যপাল মাচ্পিসভাকে বাতিল 
করে নুতন একটি সরকার গঠন 
করিয়েছেন। এবং মাসখানেক পরে 
সংখ্যাগাকষ্ঠতা যাচাইয়ের জন্যে 
[বিধানসভা ডেকেছেন । অন্ধপ্রদেশে 
মশ্মিসভা বাতিল করা হয়েছে, 
বিদায়ী মুখ্যমশ্মধ ৪৮ ঘণ্টায় মধ্যে 
বিধানসভায় শান্ত পরীক্ষার অনুরোধ 
জানালেও তা রাদ্যপালের ছারা 
প্রীতপালত হয়ান। শান্তপরীক্ষার 
জন্যে তিনি মাসখানেক সময় 
দিয়েছেন । + 


তিনটি রাজ্যের 
সংখ্যাগরিষ্ঠতা ড্রয়িংরুমে 
- ঁতনটি রাজ্যের ক্ষেত্রেই দেখা, 
গিয়েছে যে রাজ্যপাল তাঁর সন্ভোষের 
অপব্যবহার করেছেন । তিনটি ক্ষেত্রেই 
মণ্তিদভায্ন সংখ্যাগরিষ্ঠতার প্রমাণ 
হয়েছে রাজ্যপালের দ্রইংরুমে। এবং 
[বিধানসভায় নয় । এটা সংসদায় 
গণতন্ত্রের মূলে কুঠারাঘাত ছাড়া 
আর কিছুই নয় । . 
আবার; 


নির্বাচিত মাশ্মসভাকে মনোনশত 


রাজ্যপাল যাঁদ বরখান্ত করেন তাঁর - 
খাঁশমত, তাছলেও সংসদণয় গণতন্তের 


অবমাননা করা হয়ে যায় । . কেৰল- 
মান জনগণের রায় মেনে যেই 
ম্ঘিসভাকে পদত্যাগ করতে হবে 
অথবা [টিকে থাকতে হবে । সংসদ 
হচ্ছে জনগণের প্রাতানধি, এই 
সংসদই নিধারণ করবে মাম্ত্রসভার 
উপর জনগণের আম্থা আছে [কনাঃ 
রাজাপাল [নরম- 
তাশ্ঘিক প্রধানমান্র, - তার এক্ষেত্রে 


সংসদের রায়ের পক্ষেই কথা বলা. 


উচিত । 
এক্ষেত্রে আরেকটি ' কথা বলা 
বোধহয় য্যান্তস্গত। সংধধানের . 


১৪৩ (৯) ধারায় আছে, সংবিধান 


শর 





এবং মণ্ল্িসভা পদত্যাগ্গ. 


“নিরাপত্তা 


| -কমধরা 
গাণতাশ্মিক উপায়ে - 


সমীক্ষা 


' অনুযায়ী রাজ্যপাল কতকগুলো 


ক্ষেত্রে নিজেয় ইচ্ছেমত কাজ করতে 
পারেন। কিন্তু সাবধান পধাঁলো- 
করলে দেখা যাবে যে এই ইচ্ছে" 
মত কাজ শুধুমান্ আসামের মলাজ্য- 
পালই করতে পারেন; অন্য কেউ নয়। 


পাকার করা আছে । কিন্তু মাঁল্ত্র সভা 
ভ গার ব্যাপারে এই ইচ্ছেমত কাজ 
ধোপে টিকবে নাশ ব্যাপ্রারে 
চূড়ান্ত রারদাতা হচ্ছে বিধানসভা । 

অবশ্য গভশরভারে পরণক্ষা 


করলে আমরা দেখতে পাধ, রাজ্যপাল ' 


তিনটি ব্যাপারে ইচেহ মাফিক কাজ 
করতে পারেন । সেগুলো হচ্ছে (১) 


, ॥ পাঁচ ॥ 


নিবাঁচনের পর বিধানসভার সংখ্যা" 
গরিষ্ঠ দলের মহখ্যমূণ্মী হবার মত . 
কোনও দ্বাঁকৃত নেতা না থাকলে 
(২) িবাচনের পরে সংসদে কোনও 
দলের সং্যাগারষ্ঠতা না থাকলে 
এবং (৩) ৩৫৬ ধারা রাজ্যে প্রয়োগ 
করার জন্যে রাষ্ট্রপাঁতকে িপোট' 
পাঠানোর ব্যাপারে । এই সব ব্যাপারে 


- তিন মাশ্মসভার- পরামশ না নিয়ে 


নিজস্ব পদ্ধাস্তকেই চড়ান্ত বলে গণ্য 
করতে পারেন । কিন্তু মাশ্পিলভাকে 
নিজস্ব, সিষ্ধান্ত অনয রনী ভেঙে 
দেওয়ার ক্ষমতা সংবিধানের কোনও 
ধারায় তো নেইই, এমন কি, অন্য 
কোনও ভাবে সংবিধানের ধারাগলোকে 
ব্যাখ্যা করেও এ শান্ত রাজ্যপালকে 
দেওয়া চলে না ।, 


রাজ্যপাল নির্বাচনের জন্য 
প্যানেল | 


সংসদয় গণতণ্্কে ' বাঁচিয়ে 


শেষাংশ ৬ঠি পণ্ঠোয় . 





বিধানসভার অধ্যক্ষ 
নিয় বতিভু তভাবে 
স্থায়ী কমী নিয়োগ করছেন 


বামক্রষ্টের চাকুরী দান নীতিকে 


. পদদালত ' করে রাজ্য বিধানসভার 


অধ্যক্ষ হাঁসম আবদুল হালিম নিজদের 
লোকদের বিধান সভার কম" হিসাবে 
দনয়োগ করছেন ।  িয়মবাহভত 
এরকম নিষযন্ত কমর সংখ্যা প্রায় 
কুড়জন। এই ক্যাড়জরনন কম"কে 
আগষ্ট মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে 


সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সধ্যাহের মধ্যে - 


[নিয়োগপত্র দেওয়া হয়েছে । এদের 
নিয়োগ করা হয়েছে স্থায়! {নিরাপত্তা 
কম’ হিসাবে । 

অন্যদিকে দঘ" পাঁচবছর যাবত 
কম’ হসাবে যে সব 
অদ্থায়ী কমণং কাজ করছেন তাদের 
চাকুরপতে ছেদ হতে, চলেছে । এই 
নিয়মবাঁহভ ত [নিয়োগে ও স্থায়ী 


অস্থায়পদের চলে যেতে হযে । এই 
মমে" নোটিশ দেবার, কাজও চলছে । 

অথচ চার পাঁচ বছর - আগে এ 
সব নরাপত্তা কম'র পদে যাদের 
নেওয়া হয়োছল, তাদের তখন আশ্বাস 
দেওয়া হয়েছিল ভবিষ্যতে চ্ছার” করা 
হবে। তাই তাঁরা ভেবোছলেন নতুন 
করে স্থায়ী কম নিলে তাঁদেরই স্থায়ী 
করা হবে। - দ্বায়। হবার অ্বাসে 
অনেকে [বিবাহ করে সংসারও করছেন। 


'দ্ছায়ী কম নিয়োগে অদ্ছারীদের 


সুখের সংসারে দুষ্যোগ্ের কালো 
মেঘ জমা হয়েছে । অনেকে বেশ 
চিষ্তাম্বিত হয়েছেন । কারণ তাদের 
আশার মুলে ছাই পড়েছে একজনের 
রাজশৈতিক খেয়াল থুঁশির জন্য । 
অথচ বামক্রম্টের চাকরণ দেবার 


কাজে যোগদান করার. 


সরকায়ী নাঁতি ঠিক হয়েছিল যে যাল্লা 
অস্থায়ী আছেন তাদের সর্ব প্রথম 
্থায়ী করা হবে। পরে উদ্বৃত্ত পে ' 
বিজ্ঞাপন মারফং দরথান্ত 
আহবান ও ইনটারভিউ করে কম" 
নিয়োগের'। বিধান লডার বত'ান 
অধ্যক্ষ সে পথে যানান। তানি 
সরাসার নিজের লোকদের নিয়োগ 
পত্র দিতে বিধান সভার সাঁচবালয়কে 
নির্দেশ দিচ্ছেন অগণতাশ্রক পন্থা । - 
এমনকি যারা নিয়োগ পর পেয়েছেন 
তারা কেউ চাকরীর জন্য দরথান্ত 
পর্যন্ত আগে করেনান। দয়খান্ত 
করেছেন সকালে এবং বিকালে - 
নিয়োগ পত্র দেওয়া হয়েছে বলে 
অনেক কম'র অভিযোগ । | 
নতুন করে দ্বায়ী কম"' নিলোগ 
বে করা হবে, সেকথা অস্থায়ী কমধ'রা 
ঘংণাক্ষরে জানতে পারেনান। বঙলা 


হয়নি তোমরা য়া পিদের জন্য 
- দরখাস্ত কর। ll 


এইভাবে দ্থায়ীপদে কমণ 
নিয়োগের প্রাতবাদে অন্থায়ণ কম” 


দের এক প্রতিনিধি দল বিধানসভার 
' সচিবের কাছে ঘটনার সত্যতা জানতে 


চান।,. বিধানসভায় সচিব কমখ'দের 
বলেছেন ঘটনা সত্য ৷ কিন্তু, এর 
বেশী তিনি কিছ; বলতে পারবেন না 
বা অন্য কিছু করার - ক্ষমতাও তার ' 
নেই । বিধান সভার সচিব “নাকি 
প্রতিনিধি দলকে আরও বলেছেন 
যদিও তান বিধান সভায় সচিব কিন্তু 
অধ্যক্ষের কাজের বিরুদ্ধে কথা বলতে 
পারেন না। যদি সে নরম 
বাহভ্যতও হয়, তবুও সেটাই তাকে 
মানতে হবে। 


| ছয়. 





নিলি” নামেই বাঃল। ছৱি 


সমর বন্দ্যোপাধ্যায় 


প্রমোদ চকবতর প্রথম বাংলা 
ছবি'! হাস্যকর এই বিজ্ঞাপন ! এটা . 
নাকি, আকষ'ণণর । কিসের আকর্ষণ? 
প্রমোদ চক্রষতপ' কাছি ক্রছেন-- 
এনিয়ে কার মাথাব্যথা ? ওসব কিন্ত 
নয়! কিম্তু প্রথম বাংলা ছবি এ 
ঘোষণা যে ডাহা ছলনা ! বোদ্বেমাক! 
হিন্দ ছয় রগরগে মশলা. সবই. 
মজুত, সেই একই  আযকশন। 
উল সেন্স, পান পাতা সবই 
-চিন্্রজগতের। শুধু ভাষা 
বাংলা an এড়ানো ছড়ানো অদ্ভুত 
এক বাংলা উচ্চারণ, ঘা স্বতই কানকে 
পড়া দেয় । -গানের সুয়ও হিন্দ 
মাক কিন্তু ভাষা বাংলা, সোচ্চার, 
- ভাবিং- জঘন্য । 
ছবি ! যান 'হিদ্দ "ছবি এঘাবত কয়ে 
এসেছেন বাজার চলতি ঢঙে তাই 
এই অদ্ভুত বাংলা ছবির জণ্ন 
দিয়েছেন। আসলে এই ডবল ভাসান 
ছবির বাংলা লংস্করণাট হিন্দ ছাবরই 
এর বাই-প্রোডা মাত । নিল'জ্ৰ 
নার এক উলঙ্গ দণ্টান্ত ৷ - 
১ "রাজা রাজড়ার . গন্প--ছিংসাঃ 
প্রীতাহংসা যার প্রতিপাদ্য । দ্থান, 
- কালের' . কোন পাঁয়চয় নেই। তবে- 


বোঝা যায় এখনকার কোন ব্যাপার 


এরই নাম বাংলা. ' 


' কিল্পস ডিভিসনের ছবি 


গত ২৫শে নেণ্টেশ্যর রকি 


ানয়েচার, হলে ৬ খাঁন তথা 
| ৪7 বিদুৎ সণ্য়ঃ ভারতের, 


চিত্র: ‘আলম আর খন্ড খন্ড 
পাধীতময় পারচাতি, কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত 


- আশ্রয় ও নিম্লাময়, অরণ্যের বন্য পশহ 


নয়। -কাঙ্পনিক গম্পাট লিখেছেন 
শচাঁন ভৌমিক । চিন্রনাট্যও তার। 
অসম্ভব সব ব্যাপার-মহান্ত কারণের_ 
কোন বালাই নেই । -লোভ। হিংসা, 
হত্যা, প্রাতশোধ। সংঘর্ষ’, বীঁভৎসতার 


"সংগে নাচ, গান, ভাঁড়ামণ।ঃ প্রণয়, 


অপ্ত্য চনহ, কোমলতার এক অপুর্ব 
ককটেল এই [তিনমর্তি ।' 
"_ তিনম্‌তি' এখানে ধমেস্দি, 


- মিঠুন চক্ষবতণ এবং ড্যানি।- এই 
. তিনজন দুরন্ত পরাক্রমশালণ। অতাঁতে 


এই তনজ্রনুই- নানা বঞ্চনার শিকার । 
বত'মানে এরা তিন বন্ধ । শোষণ আর 
নষাতিনের প্রতিবাদ আর . প্রাতরোধে 
এই তিনজনই সংকচপবন্ধ । এদের 
উচ্ভট .দ:ঃসাহাসক অভিযান আর. 
নানা আজ্ঞগূবি কাম্ড নিয়েই এই 
আঠারো রিলের সুদ'র্ঘ ঘুঙপন.ছযি। 


যেখানে বাংলা ছবি হয়--সেই টালপগঞ্জ 
কখনো স্বপ্নেও আনতে পারবেনা এই 


বিপুল অর্থ'ব্যয় আর এই শোচনীয় - গ্রহণের মাধ্যমে সংপম হল । প্রযোজক 


অপচয় ॥ তবে ক্যামেরা টেকনিক 
দেখবার মত-_আর কিছু নয় 


"ধৰ্মে'্দ্র, মিঠুন, ড্যানি, প্রাণ, রাজিত। 


অমৃশ পুর; জশ্নত আমন, .সোমা 
আনন্দ প্রমোদ চিত্ত নিমণে যথাযথ 
ইন্ধন জৃগিয়েছেন। . - 


ও বিভিন্ন সংবাদের ওপর তোলা 
ফিল্মস ডিডভিসনের তথ্াচরগহাল 
কম বৈশশ আকর্ষণীয় । এই ছাব- 


গুলির কোনাঁট স্নঙান ও ইরীলের - 


এবং কোনাট সাদা কালো ১ রীল্লের । 
সে যাই হোক সংক্ষিপ্ত পারদরে বিষয়- 


গীলকে অনেক সময়ই মংম্পাঁয়ানার 


সংগে তুলে ধরা 'হয়েছে। প্রথম 
কানন চিন ‘আলম আরাকে’ কেন্দ্র 
ছবিটি ওুংসুক্া ' সঞ্চার করে। 
ধনরাময় প্রসংগাঁটও দৃষ্টি আকর্ষণ 
করে। অরণ্যের বন্য পশু জাঁবনের 
ওপর ছাঁবাট নিমাঁণে নৈপৎপ্যের 


- পাঁরচয় পাওয়া যায়। 


“নতুন ছবি - রঃ 


গাত ২৪.শে সেপ্টেত্বর আনদ্দী- -: 
ইনটারনাযশানালের _ 


লাল ফিজ্মস:- 
. ধীনবেদন' ছাঁবর শৃভ মহরত: ইণ্ডিয্না 
ফলম লযাবরেটরির দ্কোরং-এ সংগত 


আনম্দশলাল । কাঁহনপ, চিন্তনাট্য ও 
ও গত রচনা এবং পাঁরচালনা 


কয়ছেন শরণ দে। সংগত পারচালক . 


বিদিব বন্দ্যোপাধ্যায় । ছাঁবাট হবে 


- বুঙান.। 


সরকারের তীব্ৰ গমালোচন৷ করেছেন 


রাজ্য উ-ক? ছাত্র 9 যুব নেতৃবৃন্দ 


” কেরলের ই-কংগ্রেস নেতৃত্বে 
ইউনাইটেটেড ডেমোক্রোটক ফুষ্ট 
সরকারের. কার্ষ'রুলাপের কঠোর 
_ লমালোচনা করেছেন এ রাজ্য ই-কং- 

. গ্রেসের ছার ও যুব নেতৃবৃন্দ । 
সম্প্রতি কোচিনে অন্ান্ঠিত 
-- রার্জা-পধাঁয়ে যুব ই.কগ্রেস নেতাদের 
এক বৈঠকে গৃহীত প্রস্তাবে বলা 
হয়েছে যে মন্দের পঙ্ছে আমলা- 
. তশ্মের এমন অশুভ আঁতাত হয়েছে, 
যাতে সরকারের প্রাতাটি দপ্তয়ে দিনের 
পরদিন নানান রকমের দুনণীত 
বেড়েই চলেছে। সরকারের অর্থের 
" অপচয়ের ফলে সরকারের বির ট ক্ষাত, 
হল্লেছে-অনেকগ্ছল প্রকত্প। 

যুবনেতারা উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য 
করেছেন. য়ে মন্দের মধ্যে দামী 
বিদেশে প্রন্তত মোটর গাড়ীর ব্যবহারের 
জন্য যে কাড়াকাড়ি দেখা যায় তা 

বড়ই লঙ্জরাকর ।- 
. রাজ্য যব ই-কংগ্রেসের সভাপাঁত 

- গজ ফাৰ্ডকেয়ান,। এম-এল-এ এক 


bd 


'জনা'য়তার 


বিবৃতিতে বলেছেন যে প্রাতাটি মন্ত 
তাঁর দণ্তরকে একটি শনিজন্ব রাজত্ব” 
বলে মনে করেন এবং তাঁদের আচার 
আচরণে ক্রমশই সাধারণ মানুষের 


" মনে অশ্রম্যার ভাব জাগিয়ে তুলেছে। 


ফন্ট সম্পকে লোকের ধারণা মোটেই 


ভাল নয়। i 


তিনি বলেন, আসম লোকসভা, 
নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ফুষ্টের বিভিন্ন - 
শরিক দলের নেতারা যেভাবে প্রকাশ্যে 


দরাদার শুর: করেছেন তাতে ফুণ্টের 


সংহতি বিপন্ন হওয়ায় যথেষ্ট আশঙ্কা 


রয়েছে। ফুষ্টের কমিটিতে আলো- 


চনা না করে অথবা মাশ্ব্িসভার 
অঙ্জান্তে একেক মন্ত্রী মাঝে মাঝে 
সরকারের নতি বিষয়ে প্রকাশ্য 
বিবৃতি দিয়ে তাঁদের লহকমীর্দের 
বিৱত করছেন । য্‌বকংগ্রেস নেতাটি- 
কেরলে একদলীয় প্রশাসনের প্রয়ো- 
কথা উল্লেখ করে 
দুঃখ করে বলেছেন যে অদূর 
ভাবষ্যতে তার কোন সম্ভাবনা আছে 


" বলে মনে হয় না। ' 

ফোচিনের বৈঠকের পর রা 
ই-কংগ্রেসের ছাত্র কংগ্রেস ইউনিয়নের 
সাধায়ণ সম্পাদক শ্রীপ। টি, টমাস 


এবং রাজ্য যব ই-কংগ্নেস সাধারণ - 


সম্পাদক শ্রীচেরিয়ান ফিলিপ এক 
মস্ত বিবৃতিতে কয়েকজন মন্ত্রীর 
উদ্যোগে সরকায়। কমচায়ীদের দিয়ে 
অথ" সংগ্রহের প্রথাকে কঠোরভাবে 


" সমালোচনা করেছেন। 


_ তাঁরা আরও আঁভযোগ করেছেন 
যে কয়েকঞ্জন মন্ত জাত-পাত ও 
ধম সংকণীণ'তাকে প্রশ্রয় দিয়েছেন 


এবং চাকরাঁর নিয়োগ, বদলি এবং - 
উন্বাতর ব্যাপারে এ সব ঝোঁক বড়ই 


প্রকট রূপে দেখা, দিয়েছে । ওদের 
আশঙ্কা যে মন্ত্র এবং সরকারণ 
আমলাদের - কার্যকলাপের ফলে 
রাজ্যের ধর্মনিরপেক্ষ চারি বিপনন" 


-হতে চলেছে যার পারণাম খেই 


ভয়াবহ হতে পারে lL. 


কুণ্ঠ . 


- পর্গণ ॥ শৃইযার, ১৯শে অক্টোবর, ১৯৮৪ 


কলকাতা দূরদশ' নে 
' ছ্ভাবাজি ও সাম্প্রদায়িকতা 


আকাশবাণ! কলকাতা কেন্দ্র 
দৃনশতর কথা এবং সাম্প্রদারক হাঁন 
মনোভাবের কথা দর্পণে প্রকাশিত 
হওয়ায় টনক নড়েছে। -দরদর্শন 


কতৃপিধ এঁদক-থেকে নার্বকার। 


দহষ্দ' ভাষ’ দ:রদর্শন ভিরেউর 
কিংবা আসাম থেকে আগত বর্ত'মান. 
স্টেশন ভিরেইরের পক্ষে এই চক্রে ঢিল 
মারা বা ঘা.দিয়ে বাঁকা চোরা অংশ 
সোজা করার মত , হিন্মতনেই । 
তাহলেই তো এই বাঙাল দাধ্প্রদায়ি- 
কতা ও ব্যান্তিন্বাথের তঙ্পিবাহক 
সংকপণননা ক্ষ দ্র গোষ্ঠী “অবাঙালণ” 
স্টেশন ডিরেন্রের বিরুদ্ধে সুকৌশলে 
প্রচারে নেমে পড়বেন। 

দ্‌রদর্শ'নে দালাল শ্রেণীর লোকের 
আনাগোনা বাড়ছে। 


চক্রান্ত চলছে । কোম্পানীর বাবুদের 


হচ্ছে। অপর দিকে এই সব আফসার 


: এবং বেশীর ভাগ প্রোগ্রামের ভারপ্রাপ্ত 


ব্যস্ত মূসসমানদের দ্‌রদর্শনে ঢ.কতে 


দিতেই চাইছেন না। নাম-কা-ওয়াস্তে 


মুসলমান নামধারী কিছ, পদলেহন- 
কারীকে হয়তো- কখনও কখনও 
সামনে আনা হয় মান ।- কাঁধ. কথার 
আসরেও মুসলমানদের 'অনুষ্ঠান 
করতে দেওয়া হয় না। রাজোর 


. বেশীর ভাগ কৃষকই মুসলমান কিংবা 
- তপশখাল অনহন্রতত শ্রেণীর মানুষ । 


 কেরলের ই-কঃ নেতৃত্বাধীন ইউ ডি এফ 


জাতীয় সংহাতর কথা দংরদর্শন প্রচার 
করলেও তা করা হয় ম:সলমানকে বাদ 
দিয়ে । -বাঙালশ মুসলমান বৃম্ধি- 


জীবে দরদশ“ন কি আমন্ত্রণ করতে 


পায়ে না? 


হাওড়ার - উল: বেড়িয়া _ কলেজের 
অধ্যাপক -ভঙ্বর মোহাম্মদ মোল্লা 


কিংবা -কল্লযাণীর বিধানচগ্ত্র কৃষি 


- বিদ্যালয়ের অধ্যাপক আবদুর রাকিব, - fl ট 
| ll " কোটের প্রধান বিচারপাঁত। রাজ্য- 


পণ্চিমব্জ কাষ সাংবাঁদক সমিতির 
সংপাদক এ) এফ, কামরংদ্দীন আহমদ, 
সাঁহাত্যক ও বহু ভাষাবিদ মৃহত্মদ 
ইসমাইল, গ্রাম রাজুয়া। পোঃ চড়- 
পুন), জেলা বধমান - (ধিনি 
মূল্যবান. পণষ্ভক আজীবন নিজের 
অর্থে ও কষ্টে সংগ্রহ করে গড়েছেন 


ইসমাইল লাইব্রেরি ), পচাঁশি বছরের - 


বুদ্ধ বর্ধমানের কাঠোল্লার গ্রামীণ 
সাহাত্যক আদর রহমান হুগল'র ' 
হরিপালের ' অদরে-কলাছড়া গ্রামে 
আমোরকা ও লপ্ডনের বিশ্ববিদ্যালয় 


নিয়ে গ্রামে বসে কাঙ্গ করছেন যে 


- মুসলমান তিনি ও তাঁরা ক দরে- 


দশ‘নে অংশ নিতে পারবেন না? 


দরেদশ'ন তো গ্রামে ইউনিট পাঠায় । 
তারা এই সব ব্যন্তির সঙ্গে যোগাযোগ 
করতে পারে না? কলকাতা দূরদশ“নে 


মদসলদান 


মান প্রোগ্রাম একাঁজ্জাকটিভ 
নেই । 


প্রোগ্রাম তৈরাঁ, সংখ্যালঘ 


বিষয়ে অনস্ঠোন পরিচালনা; পরামর্শ 


ব্যবসা সংস্থার - 
পক্ষে অন্যায় প্রচার সুকৌশলে করার 


প্রোগ্রাম পাইয়ে দেবার টোপ দেওয়া - 


দেওয়ার জন্য বাঙালী মুসলমান 
কমী“কে - দংরদর্শন গ্রহণ করদক। 


পা 


যোগ্য ধাঙালণ মুসলমান কম'র 


অভাব নেই। 

মিথ্যা অপপ্রচার 
বাঙালী ম.সলমানরা পাঁরবার পারি- 
ফত্পনার ক্ষেত্রে অনেক অগ্রসর 
ফ্যাল প্র্যানংখর ক্ষেত্রে মুসলমান 
কমর দানও' অসম । অথচ এসব 


. কথা দৃবদর্শন কিংবা রোডও 


বেমালুম চেপে যায় এ এক মন্ত - 
বড় বাধা । ম:সলমান 'বিবাহ- পদ্ধাতি 
নিয়ে ছাঁধ দেখানো ও আলোচনা চক্র 
করা "যেতে পারে. দুরদ্প'নে। 
মুসলমান গ্রামে ঘুরে ঘরে কিছ; 
শেষাংশ ৭ম পচ্ঠোর : 


বাজ্্যগ।ল 


~~ 


ওম পদ্ঠোর পর 
রাখতে হলে রাজ্যপালের নিরপেক্ষতা - 
প্রয়োজন । 
করেন য্লাচ্টুপতি । কিনতু দেখতে 
হযে যেন আই নিয়োগের 
পিছনে রাজনোঁতক উদ্দেশ্য কাজ না 
করে। 
দত হয়ে বাদ রাজ্যপালকে নিয়োগ 
করা হয় তবে কেন্দু রাজ্য সম্পর্ক 
যথেষ্ট ব্যাহত হবে যার কুফল 
ভোগ করবেন দেশের জনগণ । 


সম্প্রতি 'ভি। ঈশ্বর আনন্দ 


| থাকলেও 


ফাজ্যপালকে নিয়োগ . 


রাজনোতিক উদ্দেশ্য প্রণো- 


রাজ/পালের নিয়োগ পদ্ধতি পার- - 


স্বরাষ্ট্রমষ্ত! 7 সুপ্রীম এবং ' হাই- 


বত'ন চেয়েছেন। যা না করলে 
ভারতে সংসদীয় গণতন্যের ভাবষ্যৎ_ 
. অম্বকারময় হবে। তান বলেছেন 
__ যে, রাজ্যপাল নিষাচন করার 
আধকার একটা প্যানেলের উপর 
ন্যন্ত করা উচিত। এই প্যানেলে ' 
থাকবেন রাল্টরপতি, প্রধানমন্ত্রী 


সমহের মুখ্যমন্ত্ী। এবং সংসদ ও" 


[বধানসভাগুলোর বিরোধীপক্ষের 
নেতৃবৃন্দ ।- যখন কোনও রাজ্য. 
রাজ্যপালের পদ শঃনা হবে। তখন 
তারা যোগ্য লোক নির্ধাচত করবেন 
শবাভন্ন বিষয়ে বলেষজ্ঞদের ' মধ্য 
থেকে, যেমন; সমাজ-বিজ্ঞান', 
চাঁকৎসক, ইঞ্জিন'য়ার, কাঁষাঁবজ্ঞান”, 
প্রধবান্তাবদ; সমাজসেবা ইত্যাদ। 
এরা নিরপেক্ষ হবেন, এবং বদ 


_ সধাঁবধান অন[ষায়ণ কাদ করবেন। 
থেকে কাষ, বিষয়ক ডিগ্ৰী ও অভিজ্ঞতা ' 


" উপসংহারে বলা ধায়, যতদিন, 
রাজ্যপাল প্রধানমন্ত্রইর পরামর্শ ক্রমে 
নিযান্ত্র হবেন ততদিন রাজনৈতিক 
উদ্দেশ্য কাম করবে। কেন্দ্রের , অপ" 
ছন্দ মান্রমভা বয়খান্ত হযে, মাম, 
সভার 'সংখ্যাগরিণ্ঠতা যাচাই রাজ্য 
পালের প্রইধরুম করা হবে, এবং লং" 


- সদর গণতম্মের মূলে কংঠারাধাত 


করা হবে। , এগুলো কেউ. রোধ 


করতে পারবে না। 


.ছেন।, 


দর্পণ [| শরুবার। ১৯শে অক্টোবর ৯৯৮৪ 


-চাঁনা মৈত্রী প্রসঙ্গে 


, অমিতাভ মৈ 


নাট্যকার শচীন! সেনগ:প্ত, প্রয়াত 
. নেতা সত্যাপ্রয় বন্দ্যোপাধ্যায় এবং 
কথা সাঁহাত্যক মনোজ বসু চশনা 
মৈত্রীর প্রয়োজনে সফর করেছিলেন 
চাঁন দেশ। সেদিনের সন্মতে চারণ 


না করলেও আজকের মৈল্লের দেবী, 


' আঁবস্মরণাীয়ভাবে সেই কাজই করে- 


করোছলেন চীন সফর নিয়ে তা 


চশনকে অনেক ভালো ভাবে চনতে. 


সাহায্য করেছে। 
চধন প্রসঙ্গে তক" বির শেষে 
নেই এদেশে ।, রাজনীতির তক" 


তো বটেই প্রধান শিক্ষক সাঁমত 
চীনের ইতিহাস পড়ানো নিয়ে 
আপাতত করেছিল। এর উত্তরে 


নিশ্চয়ই বলা যার যে, রবীন্দ্রনাথ - 


চশনা ভবন নিমণি করে চাঁনা সংগ্কৃ- 
তির ও হাতিহাসের গয ব্ঝয়ে 
| গিয়েছিলেন । 


চীনা মৈতার কাজটা কোন দলের ' 


কাজ নয়। এটা প্রত্যক্ষভাবে রাজ- 
"_নাঁতক বোধ লম্পান্ন . ব্যান্তর পক্ষে 
জরুরণ। যাঁদও প্রাতিক্িয়াশশিল ধ্যান 
ধারণা যাঁরা পোষণ করেন তাঁদের 
, কথা দ্বতণ্র । তারা চাঁনের প্রতি 
প্নুতা পোষণ. করে দরে সারিয়ে 
রাখেন চীন মৈতণর প্রশ্নটি । এদের 
বাদ দিয়ে বলা যায় যে, চীন ধৈত্রীর 
, ফালে যাঁরা মগ্ন তাঁদের ক্ষেত্রে 
রয়েছে শল্য, দাঁয়ত্বত্রানের অভাব 
এবং সংগঠনের দুর্বলতা । 
"_ বহ্দীবভন্ত নকশাল আদোলন 
যখন চীনা প্রত কোন দ.প্টা্ত 
, স্বাখেনা। তখন একধরণের সংব্ধাবাদ! 
য্যান্ত. অগ্রসর বাজে কথা বলে 
' চীনা মৈব্রগর কাজে এই দৃব'লতাগ্লি 
ছপন্ট করে তুলে. ধরেন । বিপ্লবের 
আগে এবং পরে চীনের রাজনো তিক 
পটভুমিকা সম্পকে যাঁরা স্বল্প জ্ঞান 
স্নাখেন অথবা আদৌ -ওর়াকিফহাল 


,_« নন, তারাই ঘখন চীনা মৈন্তায় ধংঙ্জা 
হয় নু 
- সভা পাঁরচালনা করার পক্ষে সহজ 


ধরে থাকেন তখন শুরু 
নাটকের মতোই শ্যান্টি ক্লাইদ্যাক। 


হেমা বাবা বা রচনা 


ফরোয়াড' ফের অমর চক্কবতগ 


এবং ভক্তিভুষণ মন্ডল হাইকোর্টের 


চত্বরে বৃজের়া আইনের প্রবস্তা এবং 
সারাদিন ট্-পাইস কামাতে !গয়ে 
নাট্যকায় গিয়িশচন্দ্রের “উকিল কি 
চিজ- রে!” হয়ে ধান। তাঁরাই হচ্ছেন 
চনা মৈল্লীর প্রধান ধারক ৷ বিশ্বনাথ 
মৃখাজর পাট তো চশনা দৈশ্রীর 
কাজ দরে সারয়ে রেখেছেন। সেই- 
জন্য তাঁদের বাদ দিয়েও হলা যায় 
যে। অন্যান্য কামিউনিষ্ট নেতারা চীন 
সফর করলেও : ভারতের জনগণের 
কাছে-চীনা মৈল্লশর কাজকে আদৌ 
গুরত্বপূর্ণ বলে মনে করেন না। 
এটা স্পন্ট হয় যখন চীনা মশ্্রপাল/য়র 


প্রথম সাঁচব লিন হুয়ার ১১ ই আক্টো- 


বয় থেকে কলকাতা মফরের দ্র 
চনা করা যায় । 
[শিশির মণ্চে প্রথম নর. অনু" 


. হ্ঠানে জ্যোতি বসুর গ্ল্যামার থাকলেও 


বিতিয় দিনে প্রোসডেন্দী কলেজের 
বেকায় হলে স্পন্ট হয় যে, এই অন:- 
্ঠানের জন্য কোন প্রন্তৃত নেই। 
চাল্লশ পঞ্চাশ জন ব্যস্তির উপাস্থীততে 
হাস্যকর হয়ে ওঠে ছিতপর দিনের 
অনুষ্ঠান । ক্সাধবার দৃপুর তিনটায় 


.কাঁফ হাউসের অনংষ্ঠান শুরু হওয়ার 


কথা। ক:ড় মিনটি আগেও কলেজ 
মুটের কফ হাউস ছিল তালা বন্ধ 
শুধু তাই নয়, স্বেচ্ছাসেবকবন্দে 
প্রস্তুত নিলেন আধ ঘণ্টা ধরে এবং 
লোক . সমাগম অত্যন্ত কম। সভায় 


প্রন করতে বলেন নেতা অমর - 


চক্রবত্ ৷, কিন্তু চাঁনের পটভমিকা 


না জানলে প্র*্নকতরি প্রশ্ন হাস্যকয় 


হয়ে ওঠে | যেমন জনৈক ব্যান প্রশ্ন 
করলেন যে, চাঁনের সমবায় সংস্থা 
কতো ? তার থেকে সমবায় আন্দে।- 


লনের বিস্তৃত তথ্য প্রশ্ন করে জেনে 
“নলে অনেক কাজের কাজ হোত।- 


সংগঠনে কাঁব সমর সেন, দৈল্লেয়ণ 
দেবা, মনোল্র বসব, হেমা বিদ্বাস। 
উৎপল দত্ত প্রমূখ থাকলে হয়তো 





সরকারধ-বেসরূকারণ প্রতুত্বের কাছে বানি শিপসত্তাকে বস্ধক রাখেনান 


মিহির আচার্য সেই বিরল লেখকদের অন্যতম । 


লেখককে জানতেই হবে। 


দায়ত্ববান পাঠকদের এই 


মিহির আচাৰ্য প্রণীত 


বাঙাল? বুদ্ধিজীবী মানস ও সমাজভাবনা ১৫'০০ 
শতবর্ষের আলোকে শরংচন্দর ১০'০০ ' 


নিবাচিত গল্প ১৬০০ 


. তোমার আমার সফলের জন্য ৯২০০ 
দ্বিরাগমন ১০'০০ ধূসর পদাতিক ৮০০ - 
পরশুরামের কুঠার ১৬০০ পশ্চিম বাঙলার গজ্পসংগ্লহ ১০:০০ 
জীবন নিরবধি ১৬০০ পাথবীর বয়স ১৪০০ * 


. প্রাপ্চিদ্ছান ৷ লেখক সমাবেশ।। ১৭২/৩৫ আচাষ' জঙ্গদশশ বসহ রোড, কল-১৪ 
হরি তন চা কথা ও কাঁহন’ ৷ নাথ রাদাস*। রা 


নিউ বুক সেম্টাস" | কথাশিঙ্প। 





. হব্যান্তত্বের সমাবেশ ঘটতো । 


প্‌ 


 ছোত। বাম রাজনপীত করেন খেমন। 
নীহার মুখাজ+7 মাখন পাল, শরা'্দর 


চৌধূরণ প্রভৃতি থাকলে কমিউান্ট 
রাজনপতির পাশে কিছুটা ভিন্ন 
হান্র- 
যর এবং শ্রামক সংগঠনের ব্যাপক 
যোগাযোগ থাকলে চীনা মৈত্রী লংঘের 
এই দশা হোত না) যে দেশে 
. আজও মানুষ টানে রিক্সা, সে দেশের 
মানুষকে জানাতে হবে রিক্সার উৎস- 
তুমি চনদেশে মানুষ রিক্সা টানে 
না। সামন্ততদ্মের. . প্রাতাট চি 
চশনদেশে 'অবঙ্প্ত । সে বোধ 
এদেশের মাক সবাদী নেতাদের নেই । 


তাই দেখি মাক‘সবাদ' ফরোয়ার্ড বুক - 


নেতা তারা দত্ত অগ্লানবদনে রিক্সা 
চাপেন। তারা দত্তের হণ নেই যে, 
ফস আজ সত্য অচল । 
'শান্তানফেতনে আগেই নিয়ে যেতে 
হোল প্রথম সচিবকে চাঁনা মৈত্র” সংঘের 
তরফ থেকে । কেননা, নেতৃবন্ধ 
' দেরীতে হলেও বুঝে নিয়েছেন যে, 
কলকাতায় অনষ্ঠানগবাল- হাস্যকর 
হচ্ছে। যাঁদের নিজেদের মধ্যে মৈত্রী 
নেই, তাঁদের চীনা মৈত্রীর শবর্‌প 
প্রথম সাঁচবের কাছেও *পচষ্ট হবে। 
তবু শাস্ধানকেতনের চারপাশে ছয়টি 
থানা জুড়ে দুশো গ্রামের মানুষকে 
দরে বিপ্লব হালিমের পরাক্ষা-নিয়"ক্ষা 
দেখাতে পারলে কাজের কাজ হোত 


নিঃসন্দেহে । কিন্তু সেই দ্রষ্টব্য 
চ্ছান দেখানোর কোন প্রয়াস খুজে 
পেলাম না। রাজনশীতির ব্যবসা, 


আজ শিজ্প। এই নোংরা শিল্প থেকে 
চন যৈন্ৰ সংঘকে বাঁচাতে হবে। 
মাও-এর হুনান রিপোর্ট যাঁরা বুঝতে 


- পেরেছেন, তাঁদের এই দায়িত্ব আর < 


কাঁধে তুলে নিতে হবে। 


চুরদর্শীন | 


গষ্ঠ পুণ্ঠার পর 


চিত্র তুলে ধরা কি সাম্প্রদায়িকতা 


বলে 1ববোচিত, হবে এখনও । 
দকদশ'নের পারচালক শ্রী, 
আর মালাকায় বাঙলা বোঝেন। 
তানি বাঙাল মুসলমানের সমস্যা 
বুঝুন । দরদশ'নে সাম্প্রদারকতার 
চক্র .ভেঙে দিন । সাহত্য সভায় 
মুসলমান লেখক লোখকাদেরও যেমন 
দরদশনে চ্ছান দিতে হবে, তেমনি 
বিশেষ করে বাঙাল’ মুসলমান শহ্প? 


অবহেলিত গ্ারকদের . গান করার - 


ব্যবচ্থা চালু করুক দ্‌রদর্শনে | 


পাঠাগার 

ওয় পণ্ঠায় পর . 

ধংস হলো । সরকার বলছেন স্কাত 

দেবো এবার। তা তোমাদের ঘর 

কই? লাইব্রেরী বিজ্ডিং বানাও । 
' টাকা কই ?. মুসলমান ছেলেদের 

দ্বারা . গড়া খানাকুলেরই আর একটি 

লাইব্রেরী যুবচক্রৎ ক্বীকাতি পেল না!" 


হাওড়ার উলবোঁ়িয্াতে ইসলামশয়া ' 


লাইনের, স্বকৃত পাচ্ছে না। 
কলকাতায়, গরীব মুসলমানদের বাস 
তপসীয়াতে খুরশিদ আনোয়ারের 
মত ছেলেদের উদ্যোগে কাঁধ হাল! 


॥ পাত ॥ 


জানুয়ারী থেকে সেপ্টেম্বর ৮৪ 
০০১১১১১১১১১ 


চীনের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে 


উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি 


' বেইজিং £ চনে চলাত বছরের 


প্রথম নয় মাসে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে 


উল্লেখযোগ্য অগ্রগাঁতি ঘটেছে । অতগীতে 
এ ধরনের অগ্রগতি খুব কমই দেখা 


গেছে বলে জাতীয় অথনোতিক ' 


কামশনের, এক নেতৃদ্থানীয় সদস্য 
উল্লেখ করেন। 

[তান জানান, শিজপক্ষেতরে 
উৎপাদনের  পায়মণে এই সময়ে দশ 
শতাংশেরও বোশ বৃদ্ধ পায় । দেশের 
১০০টি বহৎ  শিজ্পজ্জাত সামগ্রণর 
মধ্যে ৪০টি ক্ষেত্রে ইতিমধ্যেই ঝণ্ঠ 
পণবাষিকী পাঁরকজ্পনার লক্ষ্যমানা 
আঁজ'ত হয়েছে। উল্লেখ্য, ১৯৮৫ মালে 


ষষ্ঠ পণচবাষক পারকহপনার মেয়াদ 
শেষ হবার কথা। 


০টি বহং 
িজপজাত সামগ্রীর উৎপাদন্ও চলত 
বছরের প্রথম নয় মাসে বিগত বছরের 
এ সময়ের তুলনায় যথেষ্ট পরিমাণে 


বৃদ্ধি পায়। 


চলতি বছরের প্রথম, আটগাসে 
উৎপাদিত শিঞ্পসামগ্রীর মোট মূল্যের 
পারমাণ দাঁড়িয়েছে ৪9 হাজার 6১০ 
কোটি উয্লান। গত বছরের এ সময়ের 
তুলনায় এটা ১২.২ শতাংশ বোশ । 
চলত বছরের বাকি চারমাসেও 
উৎপাদন ব:দ্ধির গত অব্যাহত থাকবে 
বলে পিপলেস ডেইীলির প্রবন্ধে 
আশা প্রকাশ করা হয়েছে । 

উত্ত প্রবন্ধে উল্লিখিত . তথ্যে 
প্রকাশ, শিল্পজাত সামগ্রীর উৎপাদনে 
হালকা ও ভারী 'শিজ্গের অনহপাত 
যথাক্রমে ৪৯ ও ৫১ শতাংশ । ১৯৮৪ 
সালের প্রথম নয়মাসে- উৎপাদিত 
কয়লার পারমাণ ৪ কোটি টন । 
সময়ে উৎপাদিত অপারশোধিত 
তেলের পারমাণ ৪৬ লক্ষ টন এবং 
বিদযতেশ্ব পারিমাণ ১১০৪ 
কোটি - কিলোওয়াট । " উপরোদ্ত 
ক্ষেত্রগাালতে উৎপাদনের পারিমাণ 
লক্ষ্যমাতা ছাড়িয়ে গেছে। বল্ত। 
ইলেকট্রনিক্স সামগ্রী এবং হ:ঞকা ধরনের 
শিহেপ উৎপাদনের পারিমাণও উল্লেখ- 
যোগ্যভাবে বৃগ্ধি পেয়েছে বলে জানা 
যায়। জান_ল্লার "৪ থেকে আগস্ট 


মাস পযন্ত টেপ রেকডার, ওয়াশিং 
' মেসিন, বৈদ্যাতিক পাখা, 


J রঙান 
টোলভিশন এবং রোক্রজজারেটরের উৎ- 


-পাদন ৪১ থেকে ১৫০ শতাংশ ।- 


রেক্রিস্রারেটর ১৪০ ' শতাংশ, টেপ 
রেকডার ৪১৬ শতাংশ ওয়াশিং 
মোসন.৪৫.৭ শতাংশ এবং বৈদহাতিক 





লাইব্রেরী "গড়ে উঠেছে স্বাঁকাত 
মেলেনি । কিছ: আভিমান আছে । তার 
ওপর আছে সরকারী অবজ্ঞা । 
সম্প্রদারকতার অভিযোগ অবঙ্গ) 
ঠিক নয়।. 


" সামগ্রীর উৎপাদনের 


' পারবহনেয় ক্ষেত্রেও এই 


ই. 


পাখার উৎপাদন বেড়েছে ৬১.৬ 
শতাংশ। রেডিও, ক্যামেরা, কাম 
বস, গশমজাভ সামগ্রী, উল, কা'বোড' 
প্রভূতর উৎপাদনও ১০.৮ "শতাংশ 
থেকে ৩৬.৯ শতাংশ হয়েছে। 

দেশের হাটি উচ্চমানের কার- 
খানায় চলতি বছরের প্রথম নয় 
মাসে এক কোটি ১৪ লক্ষ উমত 
মানের সাইকেল তৈরি হয়েছে । এটা 
সমগ্র উৎপাদনের ৬০ শতাংশেরও 
বেশি । এই সময়ে যশ্য ও হালকা 
ধরনের [শজ্পে নতূন ধরনেয় চার 
লহন্রাধক সামগ্রীর উৎপাদনও এক 
উল্লেখযোগ্য ঘটনা । : 

জাতীর অথ'নোতিক কমিশনের 
সূল্লে আরও জানা যায়, চলাত বছরের 
প্রথম নয় মাসে লৌহ, ইস্পাত এবং 
রোজ্ড স্টীলের উৎপাদন লক্ষমান্ার . 
চেয়ে ২০ লক্ষ টন বোশ হয়েছে । এই 
সময়ে সিমেন্ট এবং ' চীনা'মাটির 
পারমাণ 
যথাক্রমে ৪৬ লক্ষ ৫০ হাজার এবং 
২৮ লক্ষ টন। ছোট আকারে 
্রা্টর। মোটরগাড়, বৈদযাতিক তার; 
কেবলস, শান্ত-উৎপাদক বশ্মপাতি 


প্রভৃতি ক্ষেত্রেও উৎপাদনের পারিমাণ 


আশান;র্‌প ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। 
রেলপথে মাল ও ধান: 
সময়ে: 
ব্যাপক অগ্রগাঁতর লক্ষ্য করা 
যায়। রেলপথে উত্ত সময়ে মাল 
পরিবহনের পরিমাণ ৯০ কোট টন 
এবং যাত্রী পরিবছনের সংখ্যা ৮০ 
কোটি। সড়কপথেও গতবছরের . 
তুলনায় আঁতাঁরন্ত ৭০ লক্ষ টন 
করলা সরবয্নাহ হয়েছে। 
জানার ৮৪ থেকে আগণ্ট মাস 
পর্যন্ত খুচরো - বিক্রি পাঁরমাণ 
দশাড়িয়েছে ১৯ হাজার ৭৬০ কোটি 
উল্লান। গত বছরের এ সময়ের 
তুলনায় খুচরো বিক্রির পারমাণ বৃদ্ধি 
পেয়েছে ১২ শতাংশেরও বোশ ।-' 
ফাঁমশনের রিপোর্ট অন্যায় 
চলাত বছরের প্রথম আট মাসে জাত 
আয় বৃদ্ধি পেয়েছে ১৮.৮ শতাংধ । 


গাত বছরের এ সময়ের তুলনায় শিজ্প- 


সমগ উৎপাদন যৃণ্ধি পায় ১০.৭ 
পত'ংশ এবং উদ্বৃত্ত ও আয়ের পার 


, মাণ বাদ্ধ পেয়েছে ১২.৭ শতাংশ । 


শ্রম উৎপাদনশীলতাও গড়ে মাথাপিছু 


এই সময়ে ৮.৪ শতাংশ বেড়ে গেছে 


বলে উত্ত রিপোর্টে উল্লেখ করা 
হয়েছে। - পিনহচক্সা 
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_জেড়াবাগান থানার বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ 


চোর চার করবার আগে থানায় - 
. এসে ডাইরণ করল আম. চার করাছ 
কিন্তু পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করল 
না।, এই কথা আবিশ্যাস্য হলেও 
সাঁত্য ৷' এবং তা ঘটেছে কলকাতা 


পুলিশের জোড়াবাগান থানা এলাকার । 


এই-অঁভযোগ শ্রীজ্যোতিপ্রকাশ দে. 
নামক এই 'ট্রাক মালিকের । এ বিষয়ে 
প্রীতিফার- চেয়ে. তান মৃখ্যমন্ঠী 
জ্যোতি ধস এবং কলকাতা পুলিশের 
গোযেন্দা বিভাগের ডেপটি কমিশনার 
সহ প্রশাসনিক ফতদের কাছে লিখিত 
আঁভিযোগ করেছেন।'কিম্তু তান যে 
[তাময়ে ছিলেন সেই তামরেই 


রয়েছেন। এতটুকু আশার আলো 
1তান দেখতে পানান। 
ঘটনার. বিবরণে প্রকাশ যে, 


জ্যোতপ্রকাশ দে একটি ফল পাঞ্জাব 


ঘাঁড়'টাটা মাসিণডজ ট্রাকের মালক। 


আঁতীরিন্ত-কর্মসংচ্থান প্রকল্প অনুযায়ী 


কিতা রাজ্য সরকারের আর্থক 
সহায়তায়. ব্যাঙ্কের ধণে ক্রয় করেন। 
 গ্রকাটর নম্বর ডারউ এমকে ৩৬০৫ | 
গাত ১৬ই সেপ্টেম্বর আর কে 
টদ্সপো্ট নামক পারিবহন সংদ্থার 
মাল: আসামে নিয়ে যাবার জন্য 
একটি অডার পান। '-যেহেতু তাঁর 
গাড়ির আসামে যাবার পারমিট ছিলনা 


৮ 


, দে জানতে পারেন যে, 


তাই তিনি রাজ্য সরা (পাঁরবহন) 
বিভাগে পারামিটের জন্য যান এবং 
ইতিমধ্যে তান ওইদিন রাতে 
ট্রাকটিকে লোড করবার জন্য চালক 


বীরেগ্ত্র ভগগতকে দিয়ে বড়বাজারের 
, ভাঙা গ্যারেজের উল্টো ফুটে পাঠান। 
পরদিন . 


তান নিজেও সঙ্গে যান। 
দুপুর ১১টা নাগাদ গিয়ে দেখেন 
ট্রাকও নেই, ড্রাইভারও নিপাতা। 

সঙ্গে সঙ্গে (তান ছটলেন দ্থান'য় 


জোড়াবাগান থানায় ! নানান অজ্ঞ: 


হাতে থানা তার বন্তব্য ডায়েরীঁতে 
লিখতে অস্কণকার করে। এবং আদ 

নয় কাল আসুন এই করে পাঁরশেষে 
বিশে সেপ্টেম্যর একটি ভায়ের) নেয়া, 
হয়। যার নম্বর ১৫৫৫ এবং তার 
ভিত্বতে ২৫শে সেপ্টেম্বর ৩৮১ ধারা 


“অনুসারে ২৭৬ নশ্বর চুরিয় ' মামলা 


রুজু কয়া হয়,। 

১৭ই সেপটে'বর জ্যোতিপ্রকাশ 
তার ট্রাকের 
চালক সেই" দিনই জোড়াবাগান 
থানায় ১৩০৩ নম্বর ডায়েরি লিখিয়ে 


বলেছেন যে, সে তার নিয়োগকতরি 


কাছে টাকা পায় এবং টাকা না দেবার 


জন্য সে প্রাক নিয়ে চলে যাচ্ছে। 


ডায়েররতে সে একথাও বলে মে, 
মালিক গাড়ির কাগজপত্র এবং তার 


উ-ক? নেতাদের ধোঁকাবাজ্জী 


- -ই-কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আসম - 
লোকসভার [িবচিনণ আসয় গরম 
করতে স্বয়ং শ্রীরা্জীব গন্ধ পাঁশ্চম- 
বঙ্গে আসছেন। যাঁদও সরকারভাবে 
ভোটের দিন, ঘোষণা করা হয়নি, 


কিন্ত; প্রায় প্রত্যেক দলই নিজন্ব, 
. কায়দায় প্রচারে অবতাঁপ" হয়েছে। 


বরকত গণ খান চৌধুরী সাহেব - 


* গারঃকার জানিয়েছেন যে ই:কংগ্রেসের 


তরফ থেকে আগে থেকে প্রাথদের 
নামের তালিকা ঘোষণা করা বা 


“আনদাঁজর সাংগঠানক প্রন্তুতিয় কাজ 


ফরার কোন প্রয়োজন নেই । একট 
‘হাওয়া তুলে’ দিলেই বাজামাং। 


 শ্ীরাঙ্গীব গাম্ধণ সেই হাওয়া তুলতে 


আসছেন! . যাঁদও তাঁর আসা নিয়ে 
যথারীতি প্রকাশ্যে ই-কংগ্রেসী উপ- 
“দলীয় কোম্দল শুরু হয়ে গেছে । তবে 
তাঁর প্রচারের ধরণ কি”হবে এই রাজ্যে 
তার আভায - পাওয়া গেছে দিল্লীয় 
কাগজগলোতে । 


ই-কংগ্রেদ, নেতারা তাদের 


পেটোয়া সাংবাদিকদের. মাধামে বলার নর 


চেন্টা করছেন যে বামঞ্রণ্ট সরকারের 
ব্যর্থতার দিকটা ভাল করে তুলে 
ধরলেই বামফ্রন্ট প্রাথ“দের পরাস্ত 
কয়া দহজ্জ হবে। 


আড়াল.করে ইতিমধ্যে দুজন কেন্দ্রীয় 
মন্ত পশ্চিমবঙ্গের বিভিন জেলায় 
ধনবাঁচনণ প্রচারে নেমে বামজস্টের 


শ্রীমতণ গদ্যীর : 
পাঁচ বছরের দুঃশাসনের কার্য কলাপকে . 


কাজ নিয়ে অর্ধসত্য তথ্য পরি- 
বেপন কয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করতে 
লেগেছেন। 


এসব নেতারা জেনেশুনে ইচ্ছা 
করেই এই অপুকৌশল-্রহণ করেছেন। 
তাঁরা মানুষকে ভুলিয়ে দিতে চান যে 
লোকসভা নির্বাচনে জনগণের সামনে 
মূল প্রশ্ন পাঁচ বছরে দিল্লশর ই-কং- 
গ্রেঘ পরকার-কি করতে পেয়েছে এবং 
শি করতে পারেনি । তারা মানুষের 
নজর ফিরিয়ে ভুলিয়ে দিতে চান পাঁচ 
বছরে শ্রীমতী গান্ধীর 
ই-কংগ্রেসে সরকার কত ধরণের জন" 
স্বার্থ [বিরোধী ও গণতন্ত্র বরোধশ 
এবং [ধভেদকামণ নাতি অনহদরণ 
করেছে। আজকে ইং-কংগ্রেস নেতারা 
যুব সম্প্রদায়কে বেকারীর আভশাপ 
থেকে মন্ত পাওয়ার পথ. দেখাতে 
পারছেননা, কিন্ত; অন্পসংখাক নিজের 
দলের ছেলেকে বেআইনীভাবে 


“চাকুরীতে নিষযোগ করে বোঁকাবাঁজ 


করছেন । তাদের অনুসৃত অথনোতিক 
নধৃত ও পরিকঙ্গনার ফলেই যে 
দেশজড়ে অর্থনৈতিক সংকট বাড়ছে 


এবং বেকার" বাড়ছে একথা তারা, 


চেপে যাচ্ছেন । আসলে বুটিশ কায়দায় 
সাপ্রদায়িক। বিভেদকামী ও ধমাঁয় 
গোঁড়ামি ইত্যাদি সংকণ'তাকে 
রয় দিয়ে দেশের একা এ সংহাঁত 


নষ্ট করছেন। : . | 


৬ 


. নেতৃত্ব, 


লাইসেন্স য়ে গেছে ৷ 
এখন স্বভাবতই প্রশ্ন উঠতে পারে 


" যে, ওই ডায়েরী লিপিবদ্ধ করার 


সময় যে আঁফপার [ডিউটিতে ছিলেন 
[তান একটা চার হতে চলেছে জেনেও 
কেন ট্রাক ড্রাইভারকে এবং ট্রাকাঁটকে 
আটক করলেন না ?- বিনা কাগজপন্লে 
শাড়ি চলেই বা কি করে? তাহলে 
কি ধরে নিতে হবে যে, আজকাল 
চাঁরর পর্বে থানায় ডায়েয়ী করে 


চুরি করলে পুলিশ কিছ? বলবে 
না? 


ট্রাক. মালিক জোড়াবাগান থানার ' 
ও, লি আশুতোষ পাল” সহ অন্যান্য 


ল।লবাজেরে জে।ন। 


১ম পশ্ঠার পর 

প্রচুর সোনার গহনা। রুপার 
গ্রহনা, মূল্যবান পাথরের আংাট চখয় 
হয় ।. চোরাই মালের দাম অনেক 


বেশি হওয়ায় সম্ভবত . মামলাটি. 


গ্নোয়েন্দা বিভাগের তদস্তাধীনে 
আনা হর । তন্দতকারণ অফিসার 
একদল পেশাদার চোরকে, ধরেন । 
ধৃত ব্যান্তদের মধ্যে ছিল অজয়ের 
দোকানের প্রান্তন এক 'কাঁরগর। 


চ্যাটাজর্ণ নামেই সে পাঁরচিত । ধৃত - 


ব্যন্তদের ববাতি অনুযায়ী কলকাতা 
ও তৎসংলগ্র এলাকা থেকে তিনজন 
দ্বণ“কারকে গ্রেফতার করা হর চোরাই 
মাল কেনার আভযোগ্গে । ধৃত তিন" 
জনের, মধ্যে অঙ্জয় দেবনাথ একজন । 
জানা গেছে যে, চুরির আঁভ- 


, যোগে ধৃত গোপাল দাদ নামে জনৈক 


ব্যাস্ত বিবাত মোতাবেক অজয় 
দেবনাথকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং 
লালবাজারে আনা মান্ই অজয় দেব- 
নাথ চোরাই, সোনা কেনার কথা 
স্বীকার করে। ' 

অজয়ের বিবৃতি অনুসারে 
একজন শ্র্ণকার কপার গহনা লাল- 
বাজারে ফেরত 'দিয়েছেন। অপর 
একজন ত্বর্ণকার ১৮ ভাঁর' সোনার 
গ্রহনা. 


দিয়েছেন । অলক বলেন 


যে, [তান স্বীকার করলেও 


সোনা ফেরত দেনীন.। তবে হাজার 
চারেক টাকা ঘুষ. দিয়ে জামিন , 


পেয়েছেন । ও 
৯৮ ভার সোনা কিভাবে আত্ম- 


সাৎ করা হল সে কথা'জানতে চাওয়া ' 


হলে অদ্য বলেন ধত ওই স্বর্ণ‘কার 
হলেন প্রয়াত চলচ্চিন্র আঁভনেতা 
শ্যাম" লাহার আত্ময়। গেজ্ড 
কম্ট্রোলে অড‘র মোতাবেক প্রতিটি 
স্বণকারকে ১৩ নম্বর খাতা রাখতে 
হয় এবং তদন:যায়ী কেউ' পুরাতন 
সোনা গাঁলয়ে গহনা তৈয়ী করতে 


দিলে ১৩ নম্বর, খাতায় নথিভুন্ত 


করতে হয় এবং গ্রাহককে . তাতে 
স্বাক্ষ? করতে হয় । _ গহনা ডেলি- 
ভারী নেবার পরেও গ্রাহককে 


রে 


ফেরত দিয়েছেন কিন্তু 
বাঞ্লার সেকশনের অফিসাররা তা. 
মেনে 


আঁফলায়দের কাছে রোজ দৌড়াচ্ছেন 
ট্রাক উদ্ধারের কি হল তা জানতে। 
িম্তু তাকে কিছুই বলা হচ্ছে না। 


বরং তাদের মধ্যে কেমন যেন একটা - 


কিছু গোপন করার ভাব 'তান 
পারলক্ষণ, কপ্েছেন। তায় প্রনঃ 


থানার যে ডিউটি আফলারের কত্ব্যে - 


অবহেলার জন্য তাঁর ট্রাকটি চার হল 
এবং তা উদ্ধার করার _ ব্যাপারে 
পুলিশের কোন চাড় নেই-_এটা কেন 
হবে? একজন দা়িত্বণগল আঁফ- 
সায়ের . সামান্য অবহেলা যে তার 
জীবনে এনে দিল সর্বনাশ।, এর 
খেসারং কে দেবে? 


আ।জ্মসাতের অভিযোগ 


প্রাণ ্বণকার করে স্বাক্ষন্ন করতে 
কেদ্দ্ুশর বাঁপজ্যমন্তক থেকে 
দেওয়া, অনুমতি প্রাপ্ত স্বর্ণ কারগণ 
কোনমতেই সোনা কনে গহনা তৈল 
করে দিতে পারেন না ৷. 

অজয় বলেন, ১৩ ন ধ্বর খাতায় 


কারচাপ করিয়ে বাগাঁলার সেকশনের 


কতা‘রা ১৮ ভার সোনা এবং মোটা - 
টাকা মেরে দিলেন। ধৃত ওই 
্বণ'কারের আত্মীয় ১৮ ভার সোনার 
গহনা এনে লালবাজারের, বার্গলার 
সেকশনে জমা দিলে তাঁকে বলা হয়- 
দোকানেক্স ১৩ নম্বর খাতাটা নিয়ে 
আমুন। , ধাতা নিয়ে আসার পর 
আগে ধৃত অজয়ের দোকানের প্রান্তন 


কম চ্যাটাজণর নামে ১৩ নম্বর . 
. খাতায় ব্যাকডেট শদয়ে পুরাতন 


গহনা ভেঙ্গে নতুন গহনা তৈরা 
করার অডার লেখা হয় এবং যথায়পাত 
ভোলভারণও এম্ঠ কয়া হয় । এর 
ফল দাঁড়াল এই যে, ধৃত ই স্বপ 
কার চোরাই সোনার গহনা ক্রপ্ন করা 
সত্বে৪ নিদেষি প্রমাঁপত হল। আর 
দোষণ প্রমাণিত হল সেই ব্যাস্ত, যার 
নামে অডাঁর নেয়া এবং ডোঁলভার' 
করা হল। ঢু 
অজয় বাঁশতি এই .কাহনীর 
ঘাঁধ্ান আছে এবং আপাতদাপ্টতে 
এটাকে সত্য বলেই . ধরে নেয়া চলে। 
তবুও লালবাজারের গোয়েন্দা দধরের 
ডি, সি সাঁফ নাহেবের কাছে আমাদের 
আবেদন বিষয়টি নিয়ে তদন্ত করুন। 
ধৃত ওই চ্যাটাজ'‘কে ডেকে 'িজ্ঞাসা 
করা হোক আসল ঘটনা কত 
এবং ওই স্বর্ণকারকে ডেকেও 
জানতে চাওয়া হোক আসল ঘটনাটা 
কি এবং -আঁধলণ্বে ওই দোকানের 
১৩ নগ্বর খাতা বাজেয়াপ্ত ' করে 
ফরেনসিক বিশেষজ্ঞদের অভিমত 
জানতে চাওয়া হোক যে, যে তারিখে 
নাথবদ্ধ আছে লেখাটা সেই সময়েই 
লেখা, না তার পরে লেখা । তাছাড়া 
ওই লেখায় যে কাল ব্যহত হয়েছে 
তার সঙ্গে বাগলারি সেকশনের 
নাথপন্রে লিখিত কালির সাদশ্য 
আছে কনা তাও একটা বিরাট প্রশ্ন 
এবং এ কাল কোন আফসার ব্যবহায় 


প্রাতকার় চেয়োছি। 


আফসারদের কিছ হয়না । 


:6705--60 18159 

'তনি বলেন, মৃখ্যমন্ত্রী। ভি - 
দলি (ড, ডি) এবং অন্যান্যদের কাছে 
পাইন । এবার - 
হাইকোটে যেতে হবে ওই পরুলশ 
আঁফসারের বিরদ্ধে মামলা করতে । 
যেহেতু তান লরকারণ প্রাতানাধ 


এবং তারই অপদারতায় আমার ট্রাক 


চায় হয়েছে - তাই রাজ্য সরকারের 

কাছ থেকেই আমার ক্ষাতপ্‌রণ চেয়ে 

হাইকোর্টে আবেদন করতে হবে। 
এই যে ঘটনার কথা এখানে 


বিবৃত হল, এটাকে কোন বিচ্ছিন্ন, 
ঘটনা বলে ধরে নেয়া ঠিক হবেনা । 
এটা একটা দদ্টান্ত। থানা হাজতে 


বন্দীকে পিটিয়ে খুন করেও পালিশ 
তাই 


তারা _ আজ এত, বেপরোয়া হয়ে 
উঠেছে। 


করেন সেই প্রশ্নও সঙ্গত Ee 
উঠবে । রক্ষকের বিরুণ্ধে যখন ভক্ষণ 
করার আঁভযোগ উঠেছে তখন নিজে 
দের নিদোষ প্রমাণ করার দার়টাও 
তাদেরই । এমন' কি ডি লি সাঁফ 
সাহেবও দায়িত্ব এঁড়য়ে যেতে পারেন 
না। | 


অজয় দেবনাথ সম্পকে দ্থান'য়- 
ভাবে তদন্ত করেজানা গেছে যে, 


. তানি ধোয়া তুলসী পাতা নন। এর 


আগেও নাকি তিনি.একবার' ঠাকুর- 
পুকুর পুলিশের হাতে চোরাই মাল 


কেনার আভিযোগে গ্রেধায় হয়োছিলেন -- 


এবং মোটা টাকা ঘুষ দিয়ে সে যাল্লা 
রেহাই পেয়োছলেন। সেই সময় 
বঙতমান মামলায় ধৃত আসামণ 
চ্যাটাজ+ও অজয়ের সঙ্গে গ্রেপ্তার 
হয়েছিল। - .শোজয় দেবনাথ 


সম্পকে" স্থানধয় অনেকেই অনেক কথা 


বলেন। একবেলা খেলে অন]বেলায় 
[কি খাবে সেকথা চিন্তা করতে হত 
যে মানুষকে ।. সেই মানুষের হঠাৎ 
রমরমা হয়ে ওঠাটা স্বাভাবিকভাবেই 
আলোচনার বিষয় হয়ে ওঠে। কেউ 
কেউ বলেন, অজগ্লের মনে দুব'লতাই 
যা না থাকবে তাহলে জামিনে 
আসার পর সে আগের মত দুবেলা 
দোকান খোলেনা ফেন? সত্যই সে 


আজকাল [বিকেলে দোকান খোলেনা । - 


বিচার বিভাগীয় হেফাজতে, থাকার 
সময় অজয় তায় শ্যালক বলে কাঁথত 
"বাব" নামক একজনকে একটি চিঠি 
[লিখোছল লোক মারফং তা অজয়ের 
অপরাধ প্রমাণ হবার পক্ষে যথেষ্ট । 


অজয় মহাজন" কারবার করেন। 
সোনার গহনা বন্ধক রাখেন শতকরা 
$ টাকা মাসিক স্থদে। কিন্তু তার 
“মানি 'লেনাঁডং" লাইসেন্স নেই। 
আঁভযোগ যে কাঁলধাটের জনৈক 
মহাজনের সঙ অজয়ের লেনদেন । 
তার নাম সুধারবাব্ এবং তান . 
থাকেন কুদঘাটে ৷ শোনা যায়-চোরাই .. 
সোনা. কেনার রেন্ত ইনিই: দিয়ে 
থাকেন । | 
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লোকসভার নির্বাচন 
ফেব্রুয়ারীতে £ প্রণববাবু 


আগামী লোকসভার নাচন 
ফেব্রম্নারর শেষের আগে হচ্ছেনা । 
উল্লেখ থাকে, অক্টোবরের গোড়ার 


দদকে প্রণববাধ: তার নিজস্ব দলের : 


লোকদের একাঁট ভোজে আপ্যায়ন 
করোছলেন। সেই ভোজসভায় হাওড়া 
কংগ্রেসের চার-পাঁচঞ্জন নিমান্তত 
।হয়েছিল। নিমাশ্িতদের মধ্যে প্রণব- 
বাবুর দুই ভগ্মিপাতও উপাশ্থিত 
ছিলেন । এই দুজন জেলা কংগ্রেসের 


' কমধ“দের উপর. নাক কর্তৃত্ব করেন 


সব সময় । গত পৌর নিঝচিনে এরা 
প্রাথাী* ' মনোনয়ন নিয়েও তাঁদ্বর 
করেন। ' সেজন্য পোঁর বচনে 


প্রা" মনোনয়ন নিয়ে প্রচন্ড কোঁদল ' 


হয়েছিল। মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়া 
নিয়ে হাতাহাতিও হয়েছিল । 
প্রপববাব্‌ ওঁ ভোজ সভায় কমর 


. দের নাকি জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী, 


মাম্বিসভার রাজনৈতিক কমিটির সভায় 


_ বলেছেন এখনই নিব্চিন করা হবে 


না৷ নির্বাচন হলে সংখ্যাগরিষ্ঠতা 
পাওয়া নিয়ে সংশয় আছে। এছাড়া 
দলের কমণদের কোঁদল নিয়েও তারা 
'বেশ চিন্তিত । 
শ্লীমতণ গান্ধী বিশেষ ভাবে 
চাম্তিত হয়েছেন পাঞ্জাব ও দক্ষিণ 
ভারতকে নিয়ে। দাক্ষণ ভারতে 
কংগ্রেসের ভাবম্যৃত ভাঁষ্ণ ভাবে 
খারাপ হয়েছে অন্ধের রামা রাও 
মাশ্মনভা ভাঙ্গার ঘটনায়। ১৯৮০-র 
নিবচিনে দক্ষিণ ভারত থেকে কংগ্রেস 
- ১২৯ টি আসনের মধ্যে ৯৩ টি দখল 
করেছিল । তার মধ্যে অন্ধের 
৪২ টি আসনের ৪১ টি পেয়েছিল । 
ইদ্দরাজীও, অন থেকে নিবাচিত 


7১৯৮০ শতে। 


ঘোষিত হবে। 


জানালেন হ-কঃ কমী দের 


হয়েছেন। এজন্যই কংগ্রেস নে 


বিশেষ ভাবে বিচলিত । 


প্রণবধাব; কমগ'দের নাকি আরও 
জানয়েছেন যে ম্াজনোৌতক' কমিটির 
সভায় প্রধানমন্তী, _ বলেছেন-- 
নিবচিনের তারিখ: ঘোষণার '৪২ 
দিনের মধ্যে নিবচিন করতে হ্‌ 
রামা রাওকে পুনরায় মশ্মিস্ভা গঠন? 
করতে দিয়ে ভুলের কিছ; শোধরান - 
হয়েছে ঠিক, কিন্তু জনমনে এখন এর 


, প্রীতাক্রিয়া বোঝা যাচ্ছেনা । এরজন্য 
নাক উপ-রাম্ট্রপাতি ভেম্কটরমন' খুব | 


চেষ্টা চালাচ্ছেন। যাতে অপ্ধে, বরফ 
গলানো যায়। আশা হচ্ছে 'ডিসে- 
'্বরের মধ্যে আমরা দক্ষিণে পুনঃ" 
প্রাতান্ঠত হব। এজন্যই নিবাচন 
ফেব্রুয়ারীর শেষের আগে করা 
যাচ্ছেনা-। 

তবে ফেব্রুয্সার'তে নিরচন 
করবেনই শ্রীমতণ গাম্ধী যদি 
বিশেষ কিছু পরিদ্থাত না ঘটে। 
কারণ সংবিধানের ৮৩ ধারায় বলা 
আছে লোকসভার মেয়াদ শুরুর 
দিন থেকে পাঁচ বছর হরে। বঙ'নান 
লোকসভা বসেছিল ২০ জানয়ারণ 
বর্তমান লোকসভার 
মেয়াদ শেষ হচ্ছে ১৯ জানংয়ারপ 
১৯৮৫ । 


হয়ান। ডিসেম্বরে লোকসভার 
অধিবেশন ডাকা হবে। সেখানেই 
লোকসভার শেষ আধবেশন বলে 
এবং 
শেষে নিধচিন হবে। 


এইজনাই সেপ্টেম্বরের. 
লোকসভার স্ব পকালীন আঁধবেশনকে ' 
“শেষ অধিবেশন: বলে ঘোষণা করা 


ফেব্রুয়ারীর. 


্রীমাত ইন্দিরা গান্ধী বিরোধ 
নেতা এইচ, এন বহুগ:ণা, জগঞজীবন 


রাম এবং মেনকা গাম্ধীকে নিবচনের 


'আগে আবার নিজের দলে টেনে 
আনার চেষ্টা করছেন বলে বিদ্বন্ত সূত্রে 
খবর পাওয়া গেছে। 

. ওয়াকবহাল স্‌ঘে জানা গেছে 
শ্রীমীত গাম্ধীর কয়েকজন দত বহু" 
গুণা। জগজীবন রাম -এবং মেনকা 
গ্া্ধীর সঙ্গে দেখা করে তাদেরকে 


জানিয়েছেন যে; আপনারা দলে ফিরে 


আসুন, শ্রীমাত গাম্ধী আপনাদের 


- সম্মানের সঙ্গে গ্রহণ কম্পুবেন । 


এরপর বহুগুণার সঙ্গে নাকি 
শ্রীমাত গাম্ধী সরাসার গোপনে কথা 
বলেন ৷ শ্রীমতি গাম্ধী বহনগপাজীকে- 
আবার দলে ফিরে এসে দেশের সঙ্কট 
মৃহৃতে দলের নেতৃত্ব দেবার জন্য 
আবেদন জানান । 


জকবার বহুগণার এ ব্যাপারে 
তিন্তু আভজ্ঞতা হয়েছে । ৮০ সালের 


লোকসভা নিবচিনের. আগে বহু" 


গ্রণাকে শ্রীমাত গাম্ধণ ও প্রয়াত সয় 
গাম্ধ। অনেক প্রাতশ্রুতি দিয়ে দলে 
নিয়ে এসেছিলন। তাঁকে দলের সেক্রেটারী 
জেনারেলের পদও দেওয়া হয়েছিল 
কিন্ত নিবাঁচনের পর প্রয়োজন ফরয 
যেতে বহুগুণাকে সম্পূর্ণ‘ অবহেলা - 
করা হয়॥ ফলে বাধ্য হয়ে বহুগুণা 
দল থেকে বোঁরয়ে আসেন । 

সেই ভিন্ত আঁভজ্ঞতার রভাত্ততে 
{বহগুণা এবার সরাসার শ্রীমাঁত 
গ্রাম্ধীকে বলেছেন আপনায় প্রাত-. 
প্রাতর কোন মূল্য নেই। কাজ 


‘পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় 


_ কামাটর নাম্বাদ্রপাদ বাসব্দপনন্বাইয়া 


প্রমখ কয়েকজন . প্রবীণ নেতার 
বিরোধিতা সত্বেও রাজ্য. সম্পাদক 
মম্ডলশর দুইজন সদস্য বিমান বসু 
ও বুম্ধদেব ভ্রাচাষ' এবং মহদ্মদ 
আমীন দি পি আই এম-এর কেন্দ্রীয় 
কমিটির সদস্য মনোনীত হয়েছেন বলে 
বিদ্বঞ্ত সৃশ্লে জানা গেছে। 

কেন্দুধয় কমিটির বৈঠকে পশ্চিম- 
বন্ধের দুই তরুণ সম্পাদক বিমান 
ও বুগ্ধদেব এবং প্রান্তন মণ্ত্র। মহম্মদ 
আমপনকে কেছ্দ্রীয্ কমাটর সদ্য 
করার প্রস্তাব দেন পাঞ্জাব ও মাদ্রাজের 
দুইজন প্রাতীনধি। - 
২. এই প্রস্তাব ওঠা মাঘ সভায় 
প্রচ্ড ঝড় ওঠে। ই এম এস নাধ্বাণ্রু- 
পাদ প্রমূখ নেতারা এই প্রস্তাবের 
ঘোরতর বিরোধিতা করেন। 

কিন্ত; হরাকষণ নং সুরাজিত 


ফুয়োলে আপান ছে'ড়া নেকড়ার মত 
আমাদেরকে ফেলে দেবেন। আপনার 
কথা বিশ্বাস কয়া যায় না) - 

প্রীমাত গান্ধী নাকি বহুঙগুণাকে 
বলেছেন। আমি এবার নতুন চিন্তা 
থেকে আপনাকে দলে আসার জন্য 
আবেদন জানাচ্ছি, আমি নতুন 
করে সংগঠন গড়তে চাই ।: আর যে 
প্রাতশ্রতি আপনাকে দেবো, তা 
অক্ষরে অক্ষরে পালন করব। 
সঞ্জয়ের আমলের কথা দয়া করে 
ভুলে যান। 

জগজণীবনকে দলে নেবার ব্যপারে 
শ্রীমাত গান্ধণ অনেকটা শাঁগয়েছেন। 
অবশ্য জগজ্ীবনবাধ কতগুলি শর্তে 
ইন্দিয়া গাম্ধণর দলে যেতে রাজণ 


হয়েছেন বলে জানা গেছে। অবশ্য 


ওঁ সব শত’ শ্রীমতি গাম্ধীর পক্ষে 
খুবই শন্ত তবুও নেপথ্যে আলোচনা 
চলছে । . 

_.. মেনকাকে আবার যাতে বাবয়ে 
বুবিয়ে দলে নিয়ে আসা যায় তার- 
জন্যও চেষ্টা চলছে । কিষ্ত; মেনকা 
গাম্ধর প্রধান পরামশর্দাতা আকবর 
আহমেদ যিনি ডাম্পি নামে সর্বাধিক 

' পরিচিত তান এই প্রম্তাব রাজ? 
হবেন না। ইন্দিরা গান্ধীর দতরা 
যোগাযোগ রেখে চলেছেন । 

শ্রীমতি গ্রাম্ধী জানেন এবার 
নিবচিনগ বৈতরণী পার হতে হলে 
[বহার। উত্তর প্রদেশ, মধ্োপ্রদেশ 
রাজদ্থান প্রভৃতি রাজ্য থেকে তাকে, 
গতবারের থেকে - বেশী আসন নিয়ে 
আসতে হবে, নাহলে সংখ্যাগায়্ঠতা 
বজায় রাখা যাবে না।' 
শ্রীমাত-গাম্ধী এখন ধৈত ভূমিকার 
রাজনীতিতে নেমেছেন | . একাঁদকে 
গোপনে বিরোধ? দলের প্রান্তন কং- 


গ্লেন , নেতাদের দলে যোগ 
দেবার আহবান জানাচ্ছেন। আবার 
অন্যাদকে বরোধধদের মধ্যে যাতে 

একানা হয় তার জন্য সব রকম 
ব্যবচ্থা নিচ্ছেন । | 
শেষাংশ এম পচ্ঠোল্ল 


১ স্পা বগ ঞ 





এবং আয়ও কয়েকজন নেতা বিমান, 
বৃষ্ধদেব এবং আমান সহ কয়েকজন 
তরুণ নেতাকে কেন্দ্রীয় কাঁমাটিতে 


নেওয়ায় জনা জোয়ালো বন্তব্য রাখেন। 


সুরাঁজতকে সমর্থন করেন বিভন্ন 
রাজ্যের বেশ কিছু সদস্য । 

প্রধানত হরাকষণ লং সুরাজিতের 
প্রচন্ড চাপে ব:গ্ধদেব, বিমান, 
আমন সহ কিছু তরুণ নেতাকে 
কেন্দ্রীয় কমিটিতে নেওয়ার কথা 
বিবেচনা করতে পালউবারোয় অন্যান্য 
নেতারা সম্মত হন । 

এরপর দুই পক্ষের মধ্যে তরুণ 


সদস্যদের কেন্দুখয় কমিটিতে ঢেকা-- 


নোর ব্যাপার য়ে বিরোধ মেটাতে 
'একটা আপস প্রস্তাব আসে । 


এই প্রস্তাবে বলা হয় যে তরুণ 
নেতাদের আপাততঃ আমান্ধিত সদস্য 


[হিসাবে কেন্দ্র কাঁমটিতে নেওয়া ' 


হোক এবং পরবতণ কালে এই নব 


" আনা” হয়েছে 


সপিএমের কেন্দ্রীয় কম্নিটিতে তরুণদের 
গ্রহণ নিয়ে কিছু প্রবীণের আপভি 


তরুণ সদস্যদের দ্থায়] সদস্য হিসাবে 
কেন্দ্রয় কদিটিতে নেওয়া হবে । 
যান এই প্রস্তাব আনেন তিন 


দলের মধ্যে মধাপদ্থী বলে তায় কথার 


গুরুত্ব কারও পক্ষে অঙ্থণীকার করা 
সম্ভব নয়। 

শেষ পর হরাকঘণ সিং রাজ 
এবং বাসবপ্‌মাইয়া, ই এস এস নাদ্বু" 
দ্রপাদ। জ্যোতি বস্তু প্রমথ প্রবীণ 


নেতারা এই প্রস্তাব মেনে নেন। 


যাঁদও খবর ছিল বিমান, বৃদ্ধ" - : 
দেব এবং আনল বন্যা এই তিন. 
তরুণ নেতা এবার কেন্দ্রীয় কাঁমটিতে - 
সদস্য হসেবেই ঢূকবেন। আনল 
বিদ্বাসেয় জায়গায় মহম্মদ আগীনকে 
সম্পূর্ণ অন্য 
কারণে । 

কিন্তু দলের কম? ও বেশ কিছ 
নেতার মনোভাব যা তাতে অদর 
ভাব্ষাতে এইসব তরুণ নেতাদের 
কেন্দ্রীয় কামাটিতে নেওয়া না হলে 
দলের মধ্যে মতপাথ'কা দেখা যাবে । 


: ॥ দুই |) 





বিরোধী একে; পালাবদল 


লোকদল, ডেমোক্োটক সোলা- 
লিষ্ট পাঁট" ও রাষ্টুাীয় কংগ্রেসকে 
নিয়ে নতুন দল দলত মজদুর কিষাণ 
পাট‘ গঠন করে চরণ সং লোকসভার 
নিবচিনে শ্রীমতণ ইন্দিরা গান্ধীর 
বিরুদ্ধে বিরোধশী দলের এক্যের 
ক্ষেত্রে পালাবদল ঘটালেন । এর 
ফলে একদিকে যেমন জনতা পাটি" 
লোকদল ও স-কংগ্লেসেপ্ মধ্যে মিলিত 
হয়ে একটি দল, গঠনের আলোচনায় 
ইতি হলঃ তেমান ভারত জনতা 
পার্টি ও লোকদলের জাতীয় গণ" 
তান্ত্রিক মোচা ভেজে গেল। চরণ 
[সং কতক দলিত মজদুর কিষাণ 


পাটি গঠনের সংবাদে বি জে পি-. 


নভাপাতি অটলাধহারণী বাজপেয়ণ 
এই মর্মে ঘোষণা করে বলেন, যেহেতু 
" লোকদল ভেজে গেছে সেহেতু মোচা 
আন্তত্বও বিল । চরণ ' সং 
অবশ্য একথা মনে করেন না। কিন্তু 
এ ব্যাপারে যার কথাই সত্য হক, 
চরণ সিং ও বি,জে। পির পথ 
আলাদা হয়ে গেছে । 

চরণ [সিংয়ের নতুন দল গঠনে 
বেশ অস্গাবধায় পড়েছে জনতা 
পাটি । কারণ জনতা পাটি" থেকে 
অনেকে দলছুট হয়ে ডি, এম, কে, 
প-তে ভিড়েছে। , আরো অনেকে 
ওঁ দলে যাবার জন্য পা বাড়িয়ে 
আছে । বিহায়ে এস, 
দলবল নিয়ে ই-কংগ্রেসে যোগ দেওয়ায় 
সেখানে জনতা পার্টির প্রভাব অনেক 
কমে-গেছে।- অন্যান্য হিশ্দীভাষী 
অগুলেও তারা এখন হানগ্রভ । তাই 


' চেস্টা চলছে . বি, জে, পি-র সঙ্গে. 
বব, 


গাঁটছড়া বেধে শান্ত সগয়ের । 


জে, পি-র সঙ্গে জনতা পার্টির 
সম্পর্কও ভাল 1 কণাটকে জনতা ' 
পার্টির সরকারকে বি, - জে, পি 
গোড়া" থেকেই .  লমথ'ন 


আর পি এফের কীর্তি 


হুগলশ জেলার কামারকুদ্ড ও 
বলরামবাটি স্টেশনের মাঝামাকি 
ধালপাড়া গ্রাম । এই ছোট গ্রা্গটি 
আঁদবাসপ সাঁওতালদের । গত ১৫ 
-'তারথ ভোররাতে .. জবা হাঁসদা ও 

তার স্বামী রেললাইন ধরে কামার- 
কুষ্ড স্টেশনের দিকে যাঁচ্ছল। সেই 
সময় রেলের বিশেষ নিরাপত্তা পলিশ 
জবার স্বামশীটকে ধরে প্রচন্ড মারধোর 
কৃরে। 
কাঁদতে কাঁদতে ওদের মারতে নিষেধ 
করে। 'কদ্তু উদ্ত দুই আল, পি 
এফের ভগবান দাস দিওবাদি এবং পি; 
নিথ৷নি মাও জবার .শ্বামণীকে ছেড়ে 
রেললাইনের ওপরেই জবার শালীনতা 
হরণ করে বলে গভপ“মেন্ট ফেল” 
ওয়ে পুলিশ সূত্রে জানা যায়। 


দিয়ে আসছে । 
ভাষী অঞ্চলে বি জে পি তাদের 


- কাজ ফরবে। 


এন সিং 
' হয়োছল বলে। 


ভাত সশ্রন্ত জবা হাসদা' 


সুতরাং হিন্দ" 


পক্ষে লোকদলেয় বিকজ্প 'হসাবে 
কারণ এ অঞ্চলে 
বি জে পির প্রভাব অনদ্বাঁকার্ষ*। 


-তাদের সঙ্গে এক্যরদ্ধ- হয়ে জনভা 


পাট বিহায় উত্তর প্রদেশ রাঙ্রন্থান 


: মধাপ্রদেশে কিণিৎ সাফল্য লাভ করতে 


পারে। | 

এ তো গেল অ-বামপদ্া বিরোধ? 
দলের বথা। আর একটি মোচা হবে 
বামপন্থী দলগীলর মধ্যে। যায় 


নেতৃত্ব দেবে ?স পি এম এবং সি পি 


আই। এরা বি জে [পির.সজে 
কোন সম্পর্ক রাখবে না, কেননা 
বি জেপ “সাম্প্রদায়িক” দল । আর 
যেহেতু বি জে পির সঙ্গে জনতা 
পাটি গটিছাড়া বাঁধতে ' যাচ্ছে সেই 
জন্য জনতা পার্টিও এদের কাছে 


অচ্ছ্যাত ৷ তবে চরণ সিংয়ের ডি এম 


কে পি-র সঙ্গে এদের আসন 


* ভাগাভাগ হতে পারে বলে মনে 


হয়। এরা সবই সধ'ভারতীয় দল । 
কিষ্ত,  নিবচনে .. আগ্াালক 
দলগ্ীলরও একটা ভ্‌মিকা আছে,। 
বিরোধী একোর ক্ষেতে তাদের 
অবম্থানটা এখনো পাঁয়ৎকার নয় । 
১৯৭৭ সালে লোকসভার 
নিবচিনে কংগ্রেসের পরাজয় ঘটোঁছল 
বয়োধাঁদের মধ্যে এক্য সর্বব্যাপী 
_ এবার - সেই 
পারিদ্থাত অন:প্ধিত । তাছাড়া 
১৯৭৯ সালে জনতা সরকার ভেঙ্গে 
মাবার পর এইসব দলের মধ্যে এত 


ভাঙ্গাগড়া, দলত্যাগ দলবদল হয়েছে 


যে, এদের সম্পকে সাধারণ মানুষের 
বিদ্বাসে চিড় ধরেছে । রাজনশীত 
ক্ষেত্রে ইন্দিরা গাম্ধী নশীতহণন্‌। 


সাবধাবাদী ও অসৎ । কিন্ত; এই 
সব দল ও. তাদের নেতারা কি কোন 
নাত মেনে চলেন'? 


ইাঁতমধ্যে আরও দ'জন আয়, 
পি, এফ ঘটনাম্থলে আসে । ' 
ওয়া উত্ত দুই আর, পি, এফকে পরা- 
মর দেয়, যাতে কিছ; টাকা পয়সা 


- দিয়ে ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলা যার ।- 


কিদ্তু জবার স্বামী টাকার বিনিমন্নে 
রাজী না হয়ে বন্পং . ফামারকুষ্ড; 
স্টেশনের আযানট্যাষ্ট স্টেশন মাষ্টার 
এবং দ্থানীয় লোকদের জানায় । ফলে 
স্থানীয় জনগণ সশস্ত্র ভাবে বিক্ষৃত্ধ 
হয়ে স্টেশনের জি, আর, - পি.ফাঁড় 
ঘেরাও করে বিক্ষোভ জানায় ৷ এই 
অবস্থায় জি; আর, পির অফিসার 
ইনচার্জ‘ উত্ত দুই পুলিশকে গ্রেপ্তার 
করে চন্দননগর কোর্টে পাঠান । 


এবং 


শ্ৰীপতি নন্দী 


শিশু কল্যাণ যে একটা সং কাজ, 


তা শ্রীমৃত গান্ধী ও তার সরকার ' 


নিশ্চয়ই মানবেন । এরপে কোনও 
ক্ম‘লচী বিশদফায় নিবন্ধ হয়েছে 
কনা জাননা । আর হলেই যা ক? 
মমত গ্রাদ্ধীর মাতৃহদয়ে কোনও 
হতভাগ্য শিশুর কামা পেশছয় না, 
তায় পরিচালিত সরকারের 'পিতৃ- 
হৃদয়েও তা পেশছবার নয় । একটা 
অমান্যীষক শাসনযশ্মের মন্দ্রারংপে 


যারা জীবিকাঞজজন করে থাকে, তাদের' 


নিকট সেরূপ প্রত্যাশা নিশ্চয়ই 
মুঢতা। তবে এটুকু সান্ত্বনা যে; 
শ্রীমতি গাম্ধী নির্বাচনী প্রাতশ্রীত 
বলয়ে ভারতের দাঁরদ্র শশকুলকে 
নাচাধার মত সংকাষণটকে এখনো 
ভুলে .আছেন। বলতে পারেন, 
শিশুরা বন্তূতায় কর্ণপাত করে নাঃ 
এবং সবোপাঁর তারা ভোটার পদবাচ্যও 
নয়! . কথাটা সর্বেব সঠিক, অতএব 
বলা চলে, শ্রীমৃতির ক্যালকুলেশনে 
ভুল নেই। তার নির্বাচন ছকে 
অকারণ 'আতিশযোর ঠাঁই নেই, 
দাঁরদ্র শিশুকুলের দুঃখে কুষ্ভীরাশ্রু- 
পাতও নেই ৷ তবে শরুর মুখে ছাই 
দিয়ে বেচে থেকে এ শিশৃগণ সাক- 
লক হয়েছে কি মরেছে, হীশ্দিরাঁয় 
জাল বিছানো আছে ক্যাচ করার 
জন্যে । 

ইন্দিরা ইন্দুজাল প্রসঙ্গে উল্লেখ 
থাকে যে, তদীয় মালখানা থেকে 
লেটেষ্ট “যে মালটি নিক্রাম্ত হয়ে 
এসেছে; আঁভনবত্তের বিচারে তা 
যথার্থই ইদ্দিরীয় । খবরে প্রকাশ, 
প্রাকশনিবচিনী পারক্রমায় যোরয়ে 
উত্তর প্রদেশে এক দলীয় কম'“সভায় 
শ্রীমতি যথার্থ মাতৃপায়চন্ন ঘোষণা 
করেন । শ্রীমাতর  কদ্বুকষ্ঠে 
ঘোষিত হলোঃ তান নিতান্তই 
রাজীব-সঞ্জয়ের মাতা, নন, তান 
/ভারত মাতা । মাতৃঘ্বরপ নন, 
সাক্ষাৎ মা-জননী ! খাইছে হালায়! 
ইতিপূবে'ও [তান অনুরূপ, আত্ম 
পারচয় ঘোষণা করেন “অপারেশন 
বুষ্টার, অভিযান সমাপনান্তে। সে 


বাই হোক, এহেন মাতৃ-পাঁরচয জানার. 


পর উপস্থিত কংগ্রেস-সেবা তথা 
ইদ্দ্রা-সেবীগণের কতজনের মনে 
কিরূপ ভাবোদয় হয়োছিল। কে কতটা 


বংশগোরব অনুভব করোছলেন তা. 


জানা যায়ান। তবে, এ কথাটি স্থির 
নিশ্চয় যে, শ্রীঘাত গাম্ধীর নির্দেশিত 
পথে জনসভায় দাঁড়িয়ে সাধারণ 
মানুষের নিকট উপরোক্ত ' রপ. মাতৃ- 
পাঁরচয়ের ব্যাখ্যান দিতে গেলে ফেউ- 
গণের কপালে দুঃখ আছে ।- 
9 9. : 0 0 
- সে' যাই হোক, আমাদের আলোচ্য 


বিষয় নিবাচনণ ভন্ডামি ভাঁড়ামি 


সম্পর্কে নয়-_নিবচিন ডামাডোলে 
অবহেলিত ভারতের দরিদ্র শিশু 
সমাজ--সংখ্যা তত্বের বিচারে 


বিশাল. শিশু সমাজের 


দর্পণ ॥ শর্রযার, ২৪শে অক্টোবর, ১৯৮৪ 


যারা সমগ্র বধ্বেষ্ন দাদু মানব-শিশরে 


এক চতুথহিশ। অতঞ্ব। সে প্রসঙ্গে - 
[ফিরে আসা যাক্‌। -রাশ্টশান্ত এ 
' বিপন্ন 
আন্তিত্বকে কোনও ইস্যু বলে জ্ঞান 


.করে না; অতএব অপোঁজশন শান্তও 


তা করেন না। সকলেই জানেন, 


_নবাচন ঘশ্ঘষযষ্ধে একটা সেট, 


প্যান্টান বিরাজমান--ডানে-বায়ে' 
পাঁ)চ কষাকাঁষ। 'নিবচিনগ যোগ্ব-বয়োগে 
অভোটার শিপ অপাধস্তেয়। অতএব 
দষ্টির অগোচরে “নো ম্যানস: ল্যান্ড?" 
এর আঁধবাসী। অতএব বুজেয়া 
দৃষ্টিতে নো ইস্য-। নো নিউজ । 
 ॥সভা সমাজের’ দৃষ্টির অগোচরে 
এরাই. অপূণ্টিতে ভোগে, অনাহারে 
মরে। অনেকেই ময়ে অসহায় বাপ" 
মায়ের কোলে; বাকীরা গণতাম্ক 


সমাজতন্ত্রের যাঁতাকলে_ কোথাও 
সন্ত (প্রকৃত . অর্থে ভূত) 
শিশু শ্রমিক রুপে আবার 


কোথাও বা দাম শিশু শ্রামক রূপে 
(Bonded Labour) 
ও 9 ০ | 
অপ্যাষ্টতে, আঁচাকৎসায্ন অনা- 
হারে প্রাত বছর কত শিশু ময়ে তার 
হিসাব সার্বভৌম গণতন্মে কেউ রাখে 
আর তা রাখবেই বা কেন? 


না। 


৬ ) 
) 


বিশ্বের সবমোট শিল; শ্রামকের এক 


ভারতীয় শিশু এবঃ ভারতীয় রাষ্ট্র (১) - 


Ee. 


চতৃথংশই ভারত শিশু । আট থেকে. 


সবোচ্চ যোল বছর বয়সের এ 
ভামুত্ধয় শিশু. শ্রমিকের সংখ্যা ৪ 
কোটি ছাড়িয়ে গেছে । এদের দেখা 
পাওয়া যাবে মহারাষ্ট্রের তামিলনাড়ুর 
মংসা শিল্পে রাত জাগা মজুর রুপে। 


১ শবকালার দেশলাই িজ্পে ও 


বাজ? কারখানায়, উত্তর প্রদেশে 
কাম্মধুরে কাপেটে শিচ্পে। বিভিন্ন 
রাজ্যের, কাঁচ শিজেপ, চা ধাগিচায়, 
কাঁফ-বাগিচায়। বিড় শিল্পে আর 
শহর/গুলে হোটেল রেন্ঞোরায়। 


স্বভাবতই সমাজের এ দ্বলিতম 
অংশের বাঁচার লড়াইয়ের পরিস্থিতির 
প্রশ্ন এসে যায়। একটা [বিস্তৃত 
সমণক্ষায় দেখা যায়, মহারাষ্টু 
তামিলনাড়্‌তে বস্তাপজ্পে নিত 
শিশুগণের দৈনিক মজুরী তিন 
টাকার অর্থাৎ. মাসিক (ছু টাবিহন) 
সবোচ্চ ৯০ টাকার অধিক দাঁড়ায় 
না। তামিলনাড়ুর কাণ্চিপুরমের 
শতকরা ৭৫ জন আঁধবাসাই হন্ত- 
তাঁত শিজ্পে নিষান্ত শ্রামক। যার 


গশ্রাতিশ শতাংশই চৌদ্দ বছরের কম 


বয়সী শিশু শ্রামক । কেরালায় 


"সর্বমোট শিল্প -শ্রামকের অন্যুন 





দাস [শিলং শ্রমকের কেউই আঙ্জ অবাধ 


মস্ত হয়ান, অন্ততঃ সরকার হিসেবে 
তো আজ অবাধ শোনা বায় নি, এদের 


মোট সংখ্যাও কেউ জানে না, -কাউকে-. 


জানানো হয় না। তবে শ্রীমাত 
গাষ্ধী ও শ্রীমান গান্ধীর জণ্মভাম 
খোদ উত্তর প্রদেশেই দেখা পাওয়া 
বাবে হাজারে হাজারে--কাপেট 
শিল্পে, রেশম শিজ্পে। পাথর ভাঙ্গানী 
কারখানায়ঃ' ইট ভাটায় ও অসংগঠিত 
শিপ সেরে । এসব সম্পকে" বহু 
চাঞ্চল্যকর তথা 'উদঘাটিত হয়ে 


. থাকলেও গমা-জনন*”র সন্তানগণের 
স্বয়ং তিনিও 


সরকার 'নাঁধকার । 
অটলা। উত্তর প্রদেশের উত্তরাঞ্চল, 
মধ্যপ্ৰদেশ ও বিহারের - দারিদ্র 
পরীড়ত জেলাগীল থেকে ধরে আনা 
দাস শিশুদের করুণ জাঁবন কাহিনধ 
বহুজ্ঞাত হলেও এদের উদ্ধারের জন্য 
কোন আইন নেই, উদ্যোগের তো 


কোন প্রণ্নই ওঠে না। দক্ষিণ-বাম 
[নাব'শেষে সমন্ত: দলগুলিও 
অশ্চষ্যরূপ নীরব । 


এবারে মন্ত’ শিশ: শ্রামকগণ ' 
কূপ মংস্ত জশবনের জ্রলবায়: সেবন 


করে থাকে সে তথ্যে আসা যাক-।. 
ইন্টাঁরন্যাশন্যাল লেবার অগ্যনি।ই" 
জেশনের বিভিন্ন রিপোর্টে প্রকাশ £ 


‘দশ . শতাংশ দরিদ্র সংসারের শিশু 


আর শিবকালণীর শংধুমান্ন দেয়াশলাই , 
ও বাজী শিঙ্গে নিষান্ত শিশ; / 


শ্রামকের সংখ্যা তো পণ্চাশ রক নে 


উদ্ধে। জয়ী কোনক্ষেত্রেই 4 
প্রাপ্তবয়স্ক শ্রমিকের মজুয়শর . এক 
তৃতীয়াংশের অধিক নয়, বরং বহু 


ক্ষেত্রেই আরো কম। 


বঞ্চনা 'ও শোষণের 'ভিঁত্ততে 
গঠিত সমাজ ব্যবন্থায় দরদ [শিশু 
সস্তা শ্রামকর;পে ' মালিক শ্রেণীর 
নিকট আতিশয় লোভনপয় ।. অন্যদিকে 
উপবাসী ঘরের শিশুর ক্ষেত্রে 
দৈনিক ১২-১৬ ঘন্টা কাপ্পক শ্রম 


করেই সামান্যতম গ্রাসাচ্ছাদনের - 


জশবন সংগ্রাম চাঁলয়ে যেতে হয়। 
একই সমাজ ব্যবচ্ছার শোষণ 
বণ্নার প্রাতরক্ষক ভারত: সরকার 
এ শিশ শোষণ 
প্রাতয়ক্ষক-। এ কারণেই দেশের 
অসংগঠিত শিল্প সেত্রকে ফ্যাউরণ 
গরযান্টের আওতার বাইরে রাখা. হয়েছে। 
অত এ সমস্ত ক্ষেতে শিশু শ্রামক- 
গণকে (ছেলে মেয়ে নাব'শেবে) 
রাত জাগার কাজে, নিয়োগের ব্যাপার 


অবাধে চলে আসছে। 


. শেষাংশ এম পন্চোয় 


বাবস্থারও . 


দর্পণ |) শুক্রবার, ২৬শে অক্টোবর ১৯৮৪ 


'কটযোচনেসবরী অতি সাক্কটে 


রি মন্লিক 


বর্তমান ভাবত; অর্থৎ 'বিভাজ- 
নোত্তর ইন্ডিয়া যে এক সবণত্বক 
সঙ্কটের কবলে; এ সত্য সকলেই 
জানে । কিদ্তু ভারতের শাসক" 
গ্যালটবগ“--যাদের হাতে অথনৈোতিক 
রাজনৈতিক ক্ষমতা আজ ৩৭ বছর 
এবং যে ক্ষমতা এই শাসকশ্রেণর 
শষ গোষ্ঠী ন্যায়' নপাতিবোধের 
বালাই না রেখে ব্যবহার করে চলেছে 
আপন শ্রেণণ স্বার্থের নিহিত উদ্দেশ্য- 
শীসাম্ধ হেতু-তাদের ধৃত প্রচারের 
দৌলতে শাসিত জনতার আধকাংশই 
জানতে পারোনি কি কারণে সারা। দেশ 
, ও জাতি আজ সংকটের এই চরম 
পায়ে কেনই বা উন্ত বঙ্গের তথা 
ভায়তের প্রধানমন্ত্রীর সঙজ্গনকৃত 
নত প্রমাদের ফলে সঙ্কটের ভয়াবহ 
আনবার্যতা । সুতরাং ভারতীয় 
বৃ্ধজখীবগদের ওপর দায়িত্ব এসে 
পড়ছে এই সঙ্কটের কার্যকারণ 
সম্বশ্ধের, তথা শাসক” খ্যলিটবগের 
ও তাদের প্রাতীনাধস্বরপ ই-কং দল- 
নেতৃত্বের গ্রশাসানক কা পদ্ধাতর 
{বিশ্লেষণ করা; সেই সঙ্গে এও দেখান, 
কেন প্রধানমন্ত্রীর ও উত্ত শাসক-শিখর- 
বঙ্গের আজ ববশ দশা (রাজনো তক 
অর্থে) ! সঙ্কট-সামলানক্ল ব্যাপারে 
এদের প্রশানানক তথা রাজনৈতিক 
দক্ষতার পারচয় দেয় দূরে থাক; 
কেন দেশের সমগ্র রাজনোতিক পদ্ধতি 
ও নংম্থ।'ভিত্তিক কাঠামোটাই আজ 
প্রায় অচল অবস্থান; সেশীবচার অত্যন্ত 
জরুরি আজ । 
ভারত সরকারের জনসম্পক' তথা 
লুচন বিভাগের প্রচার কৌশল ও 
ধৃতামিকে : ধন্যবাদঃ সয়কারণ 
অক্ষমতা যেমন, শাসকনেতৃত্বেরও 
তেমান' অযোগ্যতা ঢাকা পড়েছে 
ততখান। যতটা দরকার জনগণের 
কম্টবোধ ও আম্িরতাকে দ'মার মধ্যে 
রাখার জন্যে । অবশ্য; জনমত আজ 
মোটামুটি সজাগ | 'কিশ্ত্‌। যে-পারিশ 
শ্থিতিতে পেশছলে জনগণের পক্ষে 
বি*বাস-ভংগের ' সঙ্কট দেখা . দেয়, 
তাদেরকে চরম ও আথেরি পদক্ষেপ 
নিতে বাধ্য করে, তা আজও অন- 
পশ্ছিত। 


সঙ্কটের জড় 


ভারতায় রাশ একাবোধ, অখম্ডভা 

ও ধাঁমকতা-মুস্ত (9960181) যান্ত 
চিন্তার অভাব লম্বন্ধে উদ্বেগ শিক্ষিত 
ব্াদ্ধিণব) মহলে রয়েছে । ভারত- 
শাসক ই-কংগ্নেসের নেতৃত্বে এই উত্েগ 
আরো বেশ; কারণ স্পন্ট ॥ ১৯৪৭ 
সালের ১$ই আগচ্টে ুত্রটিশ সাম্রাজ্য 
বাদী শান্তর সংগে এই দলই এক 
সমঝাওতা করে, বর নেপথ্য-শত" 
} চছল ভারত-বিভাজ্গনে, ধামিকতা- 
বোধজাত রাষ্ট্রীয়তার ভিত্তিতে এক 
ও অথম্ড ভারতের হ্ছানে দুই 
রাজ্যের ডাঁমানিয়ন অব হীন্চগ্না 


এবং ডাঁমানয়ন অব পাঁক্ানের দৃষ্টি 
এবং দুয়েরই একত্র সহাবদ্ছান এক- 
কালীন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের রুপাস্তারত 
নবকলেবর 'কিমনওয়েলথের চিলে' 
সংগঠনে । ২ 

অনেকেরই আজ হয়ত স্মরণ 
নেই; ১৯৪৭-পধ যুগে তৎকালীন 
“জাত"য়” কংগ্রেসের ভামকা ও ব্রিটিশ 
সাম্রাজ্যবাদ? শান্তর সঙ্গে সম্পর্ক কি 
ছিল। ১৯১৩৬ সালে লম্ডনাশ্থিত 
'ব্রটিশ নামাজ্যবাদণ সরকার শাসিত 
ভারতে এক থিচাড়মাক! সঙ্ঘাীয় রাজ্য 
(federal state) হ্থাপনের উদ্দেশ্যে 
[বিশেষ 'শ্বেতপন্ন*' জার করে। এই 
শ্বেতপন্ে প্রস্তাবত ধ্রাজনৈতিক 
ব্যবচ্ছায় ভারতের করদ রাজ্যগুলির 
তথাকাথত শাঁ্ষয রাজক্ষমতা 
(Paramountcy) পরোক্ষভাবে বজায় 
প্লাখবার জন্য লম্ডন এদেরকে প্রকাশ্যে 
£স্বাধণন* ভারতের মধ্যে সমক্ষমতা 
সম্পন্ন শ্নাজনৈতক কাঠামো প্রদান 
কমতে চেয়েছিল; যা ন তান্ত বিপজ্জনক 
হত ভাবষ্যৎ গরণতশ্তের 'বিকাশ 
সম্বন্ধে । এই সম্ভাবনা সম্বচ্ধে 
সজাগ ছিলেন সেষগের কংগ্রেস 
নেতৃত্বে কাষ'রত বামপন্ছী ও চরম 
রাজনগাতকদের শশষণ্ছানপয় (নেতাজী) 
সুভাষচন্দ্র বস: ॥ তাঁর তাঁর বিরো- 
ধিতা এবং আরম্ধ দেশব্যাপী আন্দো- 
লন দেখে সাম্রাজ্যবাদী শান্ত পিছু 
হটতে বাধ্য হয় এবং ও স্যেতপত্রকে 
ইতিহাসের গহদরে ফেলে দিতেও 
বাধ্য হয়। সে সময় কিন্তু কংগ্রেসের 
দাক্ষণপন্ছী নেতৃবৃন্দ ব্রিটিশ স শ্রাজ্য- 
যাদের প্রতি প্রকৃত অর্থে প্রাতকল 
ছিলনা । প্রমাণ শ্বরপ, দেখা গেল 
ঠিক তার পরের বছরই (১৯৩৭) 
কংগ্রেস হাইকম্যান্ড ব্রিশ প্রদত্ত 
সাংবিধানিক কাঠামোর সকল সামা ও 
বাধা মেনে মান্মিমন্ডলী গঠন করল এবং 
১৯৩৭ থেকে ১১৩৯ পর্যন্ত সথী পাঁর- 
বার সদশ সম্বন্ধ বজায় রাখল 'ব্রটিশ 
ভাইনরয় এবং বিভা প্রদেশে ব্রিটিশ 
সরকার নিষাস্ত গভনদের সঙ্গেও । 
বস্তৃতঃ। "দ্বিতীয় 'বিদ্বষংদ্ধ না ঘটলে, 
ভারত য় ন্যাশনল কংগ্রেসের সাম্মাজ্য" 
বাদ অনহকূল এই রাজনোতিক প্রতণতণ 
এবং দৃ্টিভচ্ছগর স্বরূপ ও পরিণাম, 
সংযোগ তথা সমবাওতার . মাধ্যমে 
প্রকাশ গত ১১৪৭ এর বহু পুবে । 
এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ও সমরণযোগ্য 
উপকরণ ঘা আজও রাজনৈতিক 
উত্তরাধকায় হয়ে কাজ করে যাচ্ছে; 
তা হল কংগ্রেস নেতৃত্বের সংগ্রাম.- 


বিমুখ ও আপোষ উন্মুখ মনোভাব 
এবং তার দ্বারা নিয়মিত রাজ্রনশাঁত। 


প্রতযতঃ, প্রাক-১১৪৭ সালের 
ইতিহাস মুখ্যতঃ ‘জাত'য়’ কংগ্রেসের 
তরফের শাসক সাম্রাজাবাদণ শান্তর 
সঙ্গে মতা হস্তান্তর মাধ্যমে শাসক? 
ভামকা'লাহভর উদ্দেশ্যে নগাতাবিহণন 


প্রয়াসের ইতিহাস । প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য 
১লা সেপ্টেম্বর ১১৪৬-এ ব্রিটিশ 
সাম্রাজ্যের (নামান্তারতে সংদ্করণ 
কমনওয়েলথের) অভ্যন্তরে ভারতায় 
ডামানিয়নের অস্তব'তণকালধন প্রধান 
মন্ত্র রাজকাভার নেবার পঁবেই 
১৯৪৮-এর এপ্রিলে ভারতায় জাত" 
কংগ্রেসের বিশিম্টতম প্রাতিনাধ হিসেবে 
তার . লন্ডনে কমনওয়েলথের ডাঁম- 
নয়ন প্রধানমণ্তদের সম্মেলনে 
ভারতের ভবিষ্যৎ বন্ধক রেখে 
যোগদানই প্রমাণ করে ভারতাঁয় 
শাসকশ্রেণীর শীধ' আলিটবগের 
রাজনোৌতক আপোধমুখণ ভামকা__ 
যে-ভ্‌মিকায় বিয়াজমান হয়ে ব্রিটিশ 
সামাজ্যের রাজতন্ত্র প্রধানের অধ্যক্ষতা 
মেনে নেওয়া এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্য" 
বাদের তংকালগন সরকারের তথা 
দূতের সঙ্গে রাজনৈতিক চযীন্তবষ্ধ 
হওয়া উত্ত কংগ্রেস দল নেতৃত্বের পক্ষে 
ছিল এ ভামকার সহজ পরিণাম । 
প্রমাণত্বরুপ স্মতব্য। এীতহাসিক 
ভারত"বিভাজনের জড় মাউন্টব্যাটেন 
প্ল্যান প্রকাশ পাওয়ার (ওরা জুন, 
১৯৪৭ ) সঙ্গে সঙ্গেই এ আই সি সির 
বৈঠক আহত হল এ মানে। সে সময় 
গৃহীত হয় সাম্রাজ্যবাদ টাইম-বম 
(যা ভবিষ্যতে ফাটল এবং যার বিষাল্ত 
পারণাত আজও ভারতের রাজনৈতিক 
সামাজিক বাতাবরণকে . হিংসাকুটিলল 


' করে রেখেছে) পাছে এ আই 'স স-র 


ওপচারিক প্রষ্তাব মঞ্জযরি পায় মিটিং 
সেজ্য সর্ব‘শ্রী প্রুষোত্তম দাস ট্যাম্ডন 
রামমনোহর লোঁহমা প্রধান প্রাতি- 
পক্ষীর জাঁনকা নিয়োছলেন। 
অনেকেই বিস্মিত হবেন কিন্তু 
এীতহাসিক তথ্য হুল, ‘জাতির জনক’ 
গাম্ধশজীও শেষ পযন্ত ভারতের- 
1দ্বথঙ্ডখকরণ-দাব্যগ্তকারণ এ আই ?স 
[স-র এ প্রস্তাবের বিরোধিতা তো 


করেনইান। বরং প্রকাশ্যে সমর্থন . 


জানিয়ে আবেদন করোছলেন। উত্তত 
প্রষ্তাব পাশ যাতে হয় সেজন্য। কেন? 
কারণ তার আশঙ্কা ছিল, এ প্রস্তাব 
প্রত্যাখ্যাত হলে কংগ্রেসের শ'র্ষ* 
নেতৃগোম্ঠীর পারবর্তন ঘটাতে হবে, 
ফলে নবখন নেতৃত্বের সাংগঠনিক 
শান্ত না পারবে দলের সংগঠন ও 
সংহত বজায় রাখতে । না পারবে দল 
সরকার গঠন করতে অথবা প্রশ্বাসনিক 
কার্ষপালিকার ক্ষমতা প্রয়োগ 
করতে । 

বলা বাহুল্য এমান রাজনোতিক 
দশ্টিভ্গ সাম্রাজ্যবাদের প্রতি প্রাত- 
কুল জাতায় ম্যান্তসংগ্রাম ও বিপ্লবের 
বিপক্ষে ; এবং নব-সাগ্রজ্যবাদ তথা 
নব-ওপাঁনবোশিকবাদণ ব্যবস্থার 
তা ছিল সক্ষম ও সঙ্গোপন সমথন। 
নাটফল ? ১১৪৭ সালে সভভাব্য 
জাতাঁয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব ভিত 
হয়ে রইল, না সমাজবাদে উদ্ধরণ। 


না ঘটতে পারল সমাঅক্লান্ত মাধ্যমে 
ভারতায় ঘ্লাজনোতিক পদ্ধতির নাব্যতা । 
কালক্রমে দেখা গেল, স্বাধান ও 
সার্বভোঁম ভার্ত-সরকার 'রিটিশ 
সাম্রাজ্যবাদী সরকারের সঙ্গে সহ- 
যোগিতা করছে মালয়ে জাতশ্ন মংস্তি- 
কামী গণষুস্ধকে খতম করবার 
উদ্দেশ্যে লন্তনন্ছ সরকার ত্বারা প্রেরিত 
বেতনভুক সৈনাবাঁহনণকে ভারতের 
আকাশ পথে প্রোরত হতে দিয়ে । 


এতো হল রাজনোতক সহমাঁম'তা 


'সাঘ্রাজাবাদের সঙ্গে কংগ্রেসী 
ভায়ত সরকারের! অর্থ" 
নৈতিক দিকে ভারতের সম্পদ ও 
ভারতখয় শ্রমঘংলো অজিত ভারতের 
পাওনা কোটি কোটি পাউণ্ড মুদ্রার 
তহবিল আদায় করা দরের কথা তা 
আবদ্ধ থাকতে দেওয়া হল, ভারত 
ও [ব্রিটেনের বাঁণাঁজ্যক সবিধাধে | 

প্রাস্তন-প্রভু-লাহ্ট্র ব্রিটেনের সঙে 
সদ্যত্ব ধান ভারতের সহচারতা-- 
কেবল -আন্তজ্াতক রাজনপাতির 
ক্ষেত্রেই নয়, বরং অথনোতিক বিকাশ 
তথা বৈদেশিক বাণিজ্যের ব্যাপারেও 
৪০ দশকের শেষভাগে এবং ৫০ 
দশকের শুরুতে ভারতকে চিঁছত 
করল; পাণ্ডমণ ধর্মতম্ত্র। দুনিয়ার 
সঙ্ছে সংলগ্রতার নাত অন:সরপকার!- 
রূপে, .অসংলগ্নতার নয়। ভারতের 
বহিবশাঁণজ্যর প্যান দেখা গেল 
অসম্ভব রকম বকে আছে ধনণ, 
গ্‌ণ*শিঙ্পাঁবকাশিতি এবং প্রাবধা- 
বিদ্যায় উন্নত পশ্চমী (প্রথম 
জগতের পানে । এরই লক্ষ্মণ মিলল, 
‘6০-৫৩ অধ্যায়ের কোরিয়া-সঙ্কটে ৷ 
স্মত"বা, যাঁদও তৎকালধন প্রধানমল্ত্ী 
(ও ভারতে ' পররাষ্ট্রনদীতির মূল 
কাঠামোর মুখ্য রচাঁয়তা) প্রয়াত 
নেহরু খুব জানতেন, উত্তর ও 
দাক্ষণ কোরিয়ার সামান্তবতশী 'য়ালং, 
নদ আমোরকান আঁভধানকার' 
সৈন্যবাহনণ টপকালে সেখানকার 
গৃহযুল্ধ ও সঙ্কটে ব্যাপক আস্ত তক 


প্রসার আসবে; তব তানি সে সময় 


আমেরিকা-প্রভাবিত বিশ্বরাদ্টপনঞ্জে 
চীনের জনগণ্তম্ত্রী রাঞ্ট্রকে 
“আগ্রাসীরুপে বদনামকারী প্রস্তাব 
পাশ হতে দিয়েছিলেন (৯) তাঁর 
রাজনদীতগত হিধাগ্রন্ততার দরুণ এবং 
(২) ইউ এন ওতে দৌত্যকার্যরত 
ভারত"য় প্রাতীনাধিকে উপযয্স্ত সময়ে 


সমুচিত ও কাষ'করণ নির্দেশ দিতে. 


না পারার দরুণ ৷ 

সামাগ্রক পারপ্লোক্ষতে 'দেখলে 
বুঝতে অসুবিধে হবে না যে, 
স্বাধনতাপ্রাগুর ঠিক অব্যবহিত পরে 
যখন ওপাঁনবোশক অর্থনীতিতে 
অসমান সদ্বশ্ধের জের কাটিয়ে ওঠার 
জন্য যালচ্ঠ পদক্ষেপ এবং পশ্চিমা 
ধনতশম্্ণী বৃহৎ-রাধ্ট্রগলির সঙ্গে 
চলমান ও অগ্রত্যক্ষ সংলগ্রতা 
শিকড়শ দ্ধ উপড়ে ফেলার নীতি 
নেওয়া ও প্রয়োগ করা জরুরি ছিল; 
ঠিক সেই কঠিন পরীক্ষামূলক যুগে 
স্বাধীন ভারতের নীতি-নিম'তা শাসক 
কংগ্রেস দল অক্ষম হয় ভারতের জন্য 
প্রকৃত অর্থে অসংলগ্ন তথা 
গনভ'রশীল ধনতম্তু উত্তাণ‘কারদ 


॥ তন ॥। 


স্থিতি প্রদান করতে । অন্পাবিকশিত 

তৃতীয় বিশ্বের দেশগ্যালকে যে 

বৈষম্যের কুফল সহ্য করতে হয়ঃ 

আন্তজতিক-অর্থনোতিক বিনিময়ের 

ক্ষেত্রে নিতান্ত কম দরে কাঁচামাল 
হিসেবে প্রাথামক উপজ বেচা। এবং 

চড়া দরে শিশুপাবকাশের জন্য 

প্রয়োজন কঙলকারথানার যম্বপাতি 

তথা প্রাবাধক জ্ঞান ও কলাকোঁশল 

ৰয় করতে বাধ্য হওয়া--সেই কুফল 

এড়াবার প্রচুর সম্ভাবনা ভারতের 

ক্ষেত্রে ছিল এবং আজও আছে! 

তথাঁপ লঙ্কটমোচনের অসম্ভব দাবী 
করনেওয়ালা ভারতের একমা শাসক 

দল অবসর এবং নিরঙ্কুশ শাসন- 

ক্ষমতা কাজে খাটানর স্বণ‘সুষোগ 

দীঘ* ৩৭ বছয় প্রায় একটানাভাবে 

পাবার পরও ভারতেয় ঘনায়মান সঙ্কট 

সামলাতে তো পারেইনি, উপরন্তু 

বাড়িয়েছে |. 


সঙ্কটের চরিত্র £ 
দায় এবং উত্তরদায়িত্ 


তৃতীয় বিশ্বেশ্ন বিকাশমান এবং 
অজ্পাবকশিত দেশগুলির মধ্যে 
ভারত ণঃসংশয়ে সবগ্রগণ্য-: 
জলসম্পদেঃ প্রাকাতিকঃ বনজ তথা 
থনিজ্ব সম্পদে, কৃষি বিকাশে) 
প্রাবিধিক বিদ্যার প্রসার ও শিপ- 
উৎপাদকা . অথনোতিক ভিত্তির 
মজবঁততে ; এবং ব্যাপক দারিদ্র 
ও বেকারত্বদশার মহামারি-প্রকোপ 
সত্বেও জনসাধারণের মনোবলে। 
বিশেষতঃ যংযাশস্তিয় উদীয়মান 
সংগ্রামমঃখরতায় । অথচ প্রথম 
সারিতে থেকেও আজ দীঘকাল ধরে 
ভারত সঙ্কটকবলিত। কেন? 
বিভিন্ন সমাজাবজ্ঞান? এর বিশ্লেষণে 
নানারকম চরিল্রবৈশিচ্ট্য দেখিয়েছেন, 
অর্থনাীতিবিদরা নিদানও দিয়েছেন 
সমাধানের; অথাৎ যাতে এ দেশের 
রাজ-অথনোতিক সংস্থা ভিত্তিক 
ব্যবচ্ছা ও কাষপন্ধাত ভেঙে না 
পড়ে_ঘার আনবাধ* ফল সমাজ-. 
বিপ্লব; যা শাসক খ্যলিটগের আতঙ্ক 
-সে উদ্দেশ্যে ব্যবস্থা নেবার 
স্ুপাঁরশও করেছেন প্রচুর । মোদ্দা 
কথা এদের, সারা সমাজ জুড়ে 
প্রত্যাশাভঙ্গের সঙ্কট দেখা দিয়েছে, 
সুতরাং উৎপাদনবৃশ্ধির হার বাড়িয়ে 
চল। বাঝ উৎপাদন বুম্ধির হার বাড়তে 
থাকলেই অর্থনোতিক সঙ্কটের সমাধান 
আপনা আপাঁন হবে। যে দিকটা 
(সমস্যার) অদেখা থেকে যাচ্ছে 
তা হল; উৎপাদনবাম্ধ অব্যাহত 
গতিতে যদি হয়ও উৎপন্ন মাল ও 
সেবা কাদের জন্য হবে ? কাদের 
চাহিদা পণ" করত ? কোন শ্রেণীর ? 


তারা সমাজের নগণ্য সংখ্যালঘু অংশ; 


কতখান সভোগ করে চলবে তারা 
সারা দেশে উৎপন্ন বস্তুসন্পদ ও 
সেবার ? এককথায়, অথনপাতগত 
পদ্ধতির যা মূল কথা, চাহিদা সর" 
বয্নাহের সঙ্গে তাল রাখতে পারবে 
কিনা (অথবা ঘুরিয়ে দেখলে,সরবরাহ 
চাঁদার সাথ‘ক জন্মদাতা . হতে 


শেষাংশ ৬০ পচ্চোয় 


., করলো। 





জষপুর নলিতাঙ্গোল 


গ্রামের পথে 


' এ এফ কামরুদ্দিন আহমদ 


_ গিয়োঁছলুম হল? জেলার 
স্টেশন । যাবার কথা 
ছিল জামপূর ৷ বয়েকাট স্টেশন: 
/ছাড়িয়ে করেকটি গ্রাম পরিয়ে জাম" 
পুর যাওয়া হলো না আর । জামপুর 
ক্লাব থেকে যাঁরা সর্ঝানদ্দপুরে স্টেশনে 
এসে আমাকে নিয়ে যাবেন যলোঁছলন 
গ্রাম দেখতে তারা এলেন না । বেলা 
“দুটোর পর থেকে চ্টেশনে ' ' প্লাটফমে" 
খোঁজ খবর.নয়ে পেলাম না কাউকে। 
জামপুর সবুজ সংঘের ছেলেরা ১১ই 
জৈন্ঠর দিনে দারুণ ভাবে হতাশ 


কাছাকাছি জামপুর গ্রাম "সম্পর্কে 
' সঠিক ধারণাও ছিল না তাই অপে- 
ক্ষার প্রহর গুনে তিনটে পশচিশ নাগাদ 
[ফিরতি ট্রেন ধরলাম । জানিনা 
. জামপর সবুজ সংঘের দুই: আমন্তপ- 
, কারী তরুণের এই ঠ'ট্রার উৎস 
কোথায় 
অন্য অনেক কাজ ঠেলে আনশ্মণ 
রক্ষা করতে কথার দাম দিতে গং 
যল্া।, 

-  চন্দনপুরে স্টেশন থেকে তিন 
মাইল দূরে কলাছড়া। গ্রামে হাই 
মাদ্রাসা আছে। প্রধান শিক্ষক 
আবদুল গাঁণ সাহেবের নাম করলেন 
অনেকে । চন্দনপ;ুয়ের পাঁ্চম.দিকের - 
গ্রাম জেল:রা । দক্ষিণে মেছেড়া গ্রাম । 
উত্তরে স্্খানপর । ' পে বাঁজত- 


' , পুর আর নালতাজোল গ্রাম। কল-. 


স্ট্রটের . কাছাকাছি 
কাঁপনস্টাণট, মাকে স্টীট 


' কাতার গ্রার্ক 
কাঁলন লেন, কাঁ 


.ফিচ্কেল প্রীটি এবং আরও কয়েকাট ' 


স্থানে চম্দনপুয়ের মানষের ঘর বাড়ী 
ছিল। এখনও আছে । আমেরিকায় 
, ব্যবসা করতে 'গিয়োছলেন এখানকার 
মানুষ | ডঃ সুনখীত চট্টোপাধ্যায় 
পথে প্রবাসে পুজ্তকে হুগল' জেলার 
' এই এলাকার গারশ্রমণ প্রবাসণ বাঙাল? . 
মুসলমানদের ভয়েসী প্রশংসা কয়ে- 
ছেন। ' এখনও হাতের কাজে দক্ষতা 
যোল আনা । নালিতাজোলের আব" 
দুল হাঁফজ সরকার (৭০) বেশ শস্ত 
মান্য । চাষবাস করেই কাটে। 
“শ্লিয়েছিঙ্গেন মেয়ের বাড়ি । নালিতা- 
'জোলে প্রাইমারণ বিদ্যালয় আছে । 
এখানকার দেয়েয়া ভাম্ভারহাটিতে যায় 
. গাল স্কুলে পড়তে । নালিতাজোল 


ঘামের লোকসংখ্যা প্রায় সাতশো 1, 


কমও হতে পারে । সাঁওতাল আছে।, 
বাঁক মুসলমান | মাদ্দাড়া গ্রাম 
পণ্ডায়েতের অধান গ্রাম নালিতাজোল 
, সূশিক্ষায় ডুবে. গেছে। অথচ 


দাদপুয় থানার পুইনানের ' 


মায়ের অসুষ্থতা এবং 


অনেক কিছ কয়ার আছে। 


জেলার দাঙ্গঁপাড়া 


/ 


' স্যাপার ৷ 


¥ 


মান্দাড়া উন্নয়ন পরিষদ প্রভাতি সমাজ- 


সেবা সংস্থার চেষ্টায় মান্দাড়া জেগে 
উঠছে। মাম্দাড়ার 'পাশেয় গ্রাম 


, (কিছুকাল আগে. নাম্দাড়া 'ঘুরে 


এসেছি) বসটে কেধলমানন. মৃদলমান 


. গোচালক শ্রেণীর দির মুসলমানের 


বাস। . 
. ফলাছড়া গ্রামের বিখ্যাত দুই 
সার আৰ্ল গান এং জয়নাল 
আবেদিন কলকাতা শহরে ব্যবসা করে 
বিখ্যাত হয়োছলেন । নালতাজোলের 
[শাক্ষত মানুষ বলতে আবদুর রাহিম 
মষ্ডল, শেখ তোজাম্মল হক, আসিফার 


রহমান । বিশ্বনাথ মাইতি শিক্ষিত . 
মহরম আলও স্কুল 


'বেকার। | 
ফাইন্যাল পাশ বেকার ! একই শিক্ষা 
নিয়ে শাফক আহমদ. এবং রফিক 


আহমদ নালিতাজোলের ঘেকার যৃবক। . 


চাপা বছর আগে নালিতাজোল 
গ্রামে সমবায় সাঁমাত ছিল । প্রভাব- 


' শালী অন্য গ্রামের মানুষের চেষ্টায় 


পোড়াধাজারে উঠে গেছে । নালতা- 


- জোল গ্রামে চাষ আবাদের ' চিত্ত ' : 


আশাব্যজক নয় ।.ডি/ ভি, সির এন, 
টৃ এ খাল গ্রাম ছ'য়েছে । তবে 


চাষীকে দেয়নি নিরাপত্তা কিংবা 


জলের আশ্বাস । 
গলপ চন্দনপুর রোডে মাটি 
. পড়েছে । ' কাজ হয়ান । কলাছড়া 


পযন্ত কোথাও পড়েছে খোলা ।, 
কিনকা নদীর কাছ:থেকে হেতমপংরের 
ভিতর দিয়ে নালিতাজোল গ্রাম ছয়ে 
দক্ষিণসীমা পধান্ত রান্তা গেছে। 
ডাকঘর এ গ্রামে নেই । বাঁজিতপ_রে। 
নালিতাজোলে স্বাস্থা কেন্দ্র করা. 
হোক। নাঁলিতাঙ্ছোল প্রাইমার? 


 ক্কুলের কাছেই জাম আছে। গ্রামবাসণ 


জাম দিতে রাজী । ধনেখালি থানার 
গ্রাম নালিতাজোলের উমাতয় জন্য 


সিং 


গ্রামের নাম মোহনবাঁটি 

" বাঙলার মফঃস্বলে শত শত গ্রামের 
নাম অন্যান্য গ্রামের নামের সঙ্গে 
মিলে বার:। : মোহনবাটি হুগলী 
থানার গ্রাম । । 
পিয়েছিলাম চাঁর পাঁচ বছর আগে । 


'অন্য এক মোহনবাটি হুগলী জেলার 
'তারকেম্বরের 
“গ্রামের লোক সংখ্যা বারেশত । গ্রামের 


গ্রাম। . মোহনধাটি 


সবাই 'হন্দু। মোহনবাটির, ডাকঘর 
নছিপুর । এই লেখা তৈর করতে 


“ সাহায্য করেছেন নানা তথ্য দিয়ে 


_ জি়াডাপ্রারথীমক বিদ্যালয়ের প্রধান 


শিক্ষক প্রেমানন্দ দাশ । তারকেশ্বর 
থানার অন্তগ'ত' জিয়াড়া গ্রামের কথা 
অন্য এক সংখ্যার পল্লপদপপণে প্রকাশ 
পেয়েছে বহু আগে । তারকে*্বরে, 
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ই'শ্ডিয়ার শাখা আছে। 
খণ বা অন্যান্য সাহায্য বলতে এ 
ব্যাঙ্চ ৷ গ্রামে আগে সমরায় সাঁমাত 
ছিল। নাম দামোদর ফুঁষ, উন্নয়ন 
সাঁমাত । সমবায় মানেই গ্রামের মানুষের 
মনে গেথে গেছে চুল্লির, ব্যাপায় 


চুরির ঘটনা হামেহাল হয়ে থাকে। 
গ্রামের লোকের সেই ধারণা আশঙ্কা 
সতা' হল এই গ্রামের সমবায় সামাতও 
যখন, লালবাত জেবলোছিল । 


'_. এখনও ' গ্রামবাসী চান. গ্রামের 
সমবায় সমিতি আধার গড়ে উঠক । 
কাঁধ ধণের ব্যাপারে সমবায় কৃষ 
উন্নয়ন সাঁমাতর মাধ্যমে সাহায্য 
পাওয়া যায় । যে উদ্যোগ 'নেবার' 
মত মানুষ নেই। থাল আছে তবে 
সেই খালে ' চাষ আবাদ হবার মত 
অবদ্থা নেই। প্রামে মান একটি সায়ের 
দোকান ৷ লাইসেশসযন্ত । তাও ভালো 


নেই ৷ গ্রামের প্রার্থামক স্কুল ভবনের 
অবশ্থাও ভালো নয় । 'দুটি মান্দর 


রয়েছে-_বিশালাক্ষমণ এবং বিশ্বেন্বর' 
মন্দির । বিশ্বেদ্বর মাম্দরের ভগ্রপ্রায় ' 
'দশা ।, গ্রামের পশ্চিম প্রান্তে অবশ্থিত 


''মশানের ছাউীনি দরকার বলে অনেক 


গ্রামবাসী আবেদন করলেন. : 


গ্রামের দাক্ষিপে তারকেশ্বয় 
কাঁড়াঁরয়া রাগ্তা থেকে বোরয়ে উত্তর 
দিকে দামোদর বাঁধ পর্যন্ত এক 
কিলোমিটার দীর্ঘ পথ ছ:টেছে। 
মাটির” ব্লাচ্তা । পাশাপাশি পাঁচ 
ছয়টি গ্রামের মানৃযের ভরসা এই" 


‘রাস্তা । তারকেন্প্রর যেতে হলে এই 


রাস্তা দিয়ে যেতে হয়। 


মোহনবাটি গ্রামের পাশাপাশি 
গ্রামগ্লোর ' নাম তেথায়ি' নছিপুর 
কূলতেঘরী তুপ্যান প্রভাতি । 
ব্লক যদবকরণের উদ্যোগে মোহন- 
বাটি নিশান ক্লাব প্রাতিষ্ঠিত হয়েছে 
বলে শুনেছি । কারো কোনও 
নিব, গৃহ নেই, গ্রামে অপর 
কোনও ক্লাবের নাম চোখে পড়েনা । 
গ্রামে বিদ্যৎ ছ"য়েছে তবে সংপ্ণ' 


বিদ্যুৎ যায়নি । আল: চাষ ব্যাপক 
হয় এই এলাকার । একা হিমঘর 
, অবশ্যই দরকার । শুনেছি একটি 


হমধর স্থাঁপত হবে শখগ্রই । আল: 


. চাষশরা কেউ কেউ আঁভবোগ করেছেন 


ঠিক সময়ে। আল: চাষারা সাহায্য 
পার না। ধাণেয় টাকা ঠিক সময় 
পেশাছার না৷. আল? চাষাঁরা আলুর 
দামও পায় না। আলংর বড় 
খারম্দাররা চুপচাপ থাকে । 
চাষীর ঘরে নতুন আল | ওঠে এবং 


. তা স্তপাঁকৃত থাকে চাষীরা আলং 


কম দামে বিল্কি করতে বাধ্য হয় । 
মোহনবাটি সুন্দয় গ্রাম । অন্ত 
গ্রামও বলা চলে |. 





সমবায়ের নামে পুকুর 


এবং বেশ" মাল তোলার ' ক্ষমতা. 


কোন উল্লেখ নেই।, 


যখন, 


দলা শতবার ২৬শে অক্টোবর, ১৯৮৪ 


মালদহে ভিত স সাজানে। - 


বোমার নার্টক S 


. ৪ঠা অক্টোবর আকাশবাণশর 
প্রচারে মালদূহবাস খবরটা প্রথম 
শুনলেন- কেন্দ্র রেলসম্ঘী গাঁণ 
থান চৌধুরীর গাড়ীতে নাকি এই. 


মালদহ জেলারই কালদ্দুণ পাইপ 
ফ্যা্রীর কাছে একটি বোমা নিক্ষিপ্ত ' 


হয়েছে এবং তিনি অজ্পের , জন্য 
বেচে গেছেন । শুধু; আকাশবাণস : 
কেন বাংলাদেশ রেডিও থেকেও খবরটা 
প্রচারিত হ'ল 'অথাঁধ খবরটা আন্তজ- 
তিক হ’ল ! অতঃপর প্রচলিত :স্লীতি 
অনহযারণ যা হওয়ার তাই হ’ল “তান 
বহ নেতার সমবেদনা পেলেন। 
ইন্দিরা গাম্ধ” ও রাজখব গাম্ধীর 
কাছ থেকে আকাণ্ধিত সমবেদনাও 
শেষ' পর্যন্ত, এল । কিন্তু খবরের ' 


, পেছনের আসল খবয়টা হল--বোমাটা 


আদৌ আসল বোমা নয় এবং বোমা 
সদুশ বক্তা মোটেই গণ খানের 
গাড়ীতে নিক্ষিপ্ত হয় নি। 
দুপুরে গণি থান শহয়ের কাজ সেরে 
বাড়ী ফিরাছলেন। সাথে 


কালিন্দ্ী' পাইপ ফ্যা্টরী প্য'ন্ত 
ও পর বেলা ১২ টায় গণ 

র. নিদ্দেশে রাজ্য পুলিশ দল 
ay আসে । মশ্র গাড়ীর পেছনে 
তখন ঘ্েল প্যালশের গাড়” ছিল। 
এয় কয়েক মিনিট পরেই ২৫ বংসর 
বয়স্ক রব্বুল শেখ নামে দুই হাত 
কাটা এবং প্রায় অন্ধ এক যুবক রাষ্তায় 


' মাঝখানে দাঁড়িয়ে গণি খানের গাড় 


থামানোর চেষ্টা কয়ে! তার ডান 
হাতের কনুইর়ে' কিছু? একটা ঝুলতে 
দেখা বায়। পর্ব পরিচিত যুবকাটকে 
চিনতে পেরে গাঁ খান যুবকটিকে 
অতিক্ৰম করে কিছুদ্‌রে তাঁর গাড়ী 


দাঁড় করান। পরে' গাঁণ খানের 
নিদেশে রেল পলিশ তাকে ' 
পাকড়াও করে। . 'রেল পালিশ 


য্‌বকাটর হেফাজত থেকে বস্তুটি 
কৈড়ে নেয় এবং দুজন রেল পুলিশের 
প্রহরায় রাস্তার পাশে তা রেখে দেয়, 
জানা গেল, এর পর' সকলে গাঁণ 
খানের কোতুরালীর বাড়ীর 1দকে 
চলে যান। পরে ১-৪৫ 'মানিটে 


রেল পুলিশ, এসকটের এস-আই '.' 


ইংলিশবাজার ' থানার হেফাজতে 
রত্যলকে তুলে দিয়ে এক অভিযোগ 
দায়েয় করে। পাশা সযত্রে প্রকাশ 
উদ্ত ডায়েরীতে ঘটনাম্থলে বোমা 
নিক্ষেপ বা বোম ফাটার ঘৃণাক্ষরেও 


পাওয়ামান্্ জেলার , পদস্থ পলিশ ' 


,অফিসাররা.রেল পুলিশের অফিসার- 


দের সঙ্গে নিয়ে তদন্তের জনা ঘটনা- 
হলে ছুটে যান । 'তথন সেখানে , 
কৌতুহল মানুষের বিশাল জমারেত। 
সর্বসমক্ষে . যথোপযান্ত সতক'তার 
সাথে বোমা সদূশ বস্তুটি খোলা 
হয় । খুলে দেখা গেল একটি ১ কিলো 


সোঁদন ' 


রাজ্য ' 
পালিশ এবং রেল প:ীলিশের এসকট'। 


,. এবং বাম চোখটি নষ্ট হয়। 
চোখে এখন সে সামান্যই দেখতে 


আভযোগ . 


সি 


সাইজ আমল শ্পেয় টিনের মধ্যে ৫টি 
ইটের টুকরা এবং ধানের ভূষি। 
বিস্ফোরক পদার্থের কণামান্রও তাতে 
ছিল না । অতঃপর সমগ্র ব্যাপার-' 
টাই পালিশ একটি হতাশাগন্ত 
য*্বকের পাগলামি বলে ধরে নেয় । 
কিষ্তু ইতিমধ্যেই রেলের প্রচার দগ্তর, 
ভারতবষে'র সবর প্রচার, করে দেয় ' 
যে রেলমন্ত্রীর গাড়ী লক্ষ্য করে 
বোমা ছোঁড়া হয়েছে ' এবং 'তাঁন 
অচ্পের জন্য বে*চে গেছেন । এমন 
কি এ প্রচারে রেলমন্তা স্বয়ং রাজ্য 
পুলিশের বিরূদ্ধে কত'বাহধনতার 
অভিযোগ এনেছেন । সারা দেশের 
বিভিন্ন রেডিও এবং টি ভি সেম্টার : 
থেকে এই আজগুবি খবরাটি বার বার 
প্রচারিত হয়। এইভাবে সম্প্' 
অকারণেই, বহ; সমবেদনা গা 
খান কুড়িয়ে নেন। 

রব্ববল শেখ তার স্বঁকারোজ্তিতে 
বলেছে- সে, আগে গণি খানের 
সমথ'ক' কংগ্রেস কম’ ছিল, এখনো 
আছে । কোতুয়ালীর পাশের গ্রাম 
আয়াপরে তার বাড়ী । ১৯৮৩ 


সালের, ৫ই জানয্লারণ মহানন্দা রাইস্‌.. 


মিলে. বোমা, বানানোর সময় বিক্ষো- 
রণ হরে তার দূটি হাত উড়ে মায় 
ডান 


পায় । পঙ্গং হয়ে যাওয়ার পনর 
কংগ্লেস-ই নেতারা তার ফোন খোঁজ- ' 
খবর নেয় না। তাকে প্রায়ই অধা- 
হার অনাহারে থাকতে হয় । এত 
দিন কংগ্রেস-ই নেতাদের . ‘দরজার 
দরজায় ঘরে সে.কোনো সাহায্য 
পায় নি। মরিয়া হয়ে গাঁপ খানের 
দৃট্টি আকর্ষণের জন্য না 
বর়েছে। | 

| [লোড ] 
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দর্পণ ॥ শুক্রবার। ২৬শে অক্টোবর, ১৯১৮৪ _. 


আমেরিকার অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও 
উন্নয়নশীল দেশের সার্বডৌমিকতার প্ৰশ্ন 


প্রবীর দাস 
' তৃতশয়' বিশ্বের: উন্নয়নলীল 
দেশগুলির জনা আমোরিকার অর্থ- 


নৈতিক সহযোগিতার পিছনে যে কি. 


_ ধরনের সাম্রাজ্যবাদ স্বার্থ‘ কাজ করছে 
তার একট চূড়ান্ত নজর দেখা গেল 
.গ্ত ২০শে অক্টোবর রাম্টসংঘের 
ছিতণয় অর্থনোতিক কাঁমাটর এক 
সভায় । . . 

৮ উত্ত সভায় আমেরিকান প্রাত'নাধ 

* ঠামঃ এলান জে কাজ উন্নয়নশণল 
দেশগহালকে অথনৈতিক সহযোগি- 
তার ব্যাপারে এক. নতুন নাতির 

৮ প্রস্তাব 'করেন। যে 'নশীতিতে 
উন্নয়নশণল .দেশগৃলির জন 'প্রতি- 
নিধিত্বকারী সরকার পিকে অসম্ভব 
ভাবে অবজ্ঞা করা হয়েছে। সঙ্গে, 

সঙ্গে প্রাম্রাজাবাদপ, স্বার্থকে কৌশলে 





চালিয়ে দেওয়ার প্রবপতাও প্রকট হয়ে 
উঠেছে । এ প্রসঙ্গে মিঃ এলান জে 
+" কীজের নতুন তত্বাটকে একট? লক্ষ্য 
. করার প্রয্োদ্ন আছে 
. এলান মহাশয়ের এই বন্তব্যাট 
| পড়ে একাট প্রবাদের কথা মনে হলো, 
£ এযেন সেই “মার চেয়ে মাঁসর দরদের 
. মতো ব্যাপার,” আর আমাদের এটাও 
জানা যে, মার চেয়ে মাসির দঘুদটা 
* বেশী হয়ে দেখা দিলে সে দরদকে 
রাক্ষসে দরদই বলতে হয়। 

এ ক্ষেত্রেও ব্যাপারটি অনেকটা 
সে রকমই দাঁড়াচ্ছে । কেননা, উন্নম্নন- 
কামী দেশগ্ালকে অর্থনৈতিক 
সহযোগিতার প্রশ্নে আমোরকা যে 

। নশীত ব্যস্ত করল, সেখানে উত্বয়ন- 
কামণ দেশগুলির সরকারকে শুধু 
॥৮ অবজ্ঞাই করা হয়ান সঙ্গে সঙ্গে সে 
_ সকল দেশের অথনোতিক স্বাবলদ্বনের 


প্রশ্নাটকেও অস্বকার করা হয়েছে । 


ৰ যেহেতু আমোরকান এই তত্বে প্রকাশ্য 


ভাবেই বলা হয়েছে যে, উন্নয়নকামণ 

' দেশের সরকারগুলিই মূলত সেই 

সকল দেশের উদ্নয়নের প্রধান অষ্ত- 

' প্রায়'। fs 

এহেন নল‘জ্জ আগ্রাসন? প্রষ্তা- 

' বকে একট; বিপ্ুপ করে বলতে ইচ্ছা 

হয়ঃ যেন ওনারাই বিশ্বের তাবং 

উদ্নয়নের একমাঘর ঠিকা নিয়ে বসে 

হেন, তাই ওনাদের হাতে উন্নতির 

দায় দাঁয়ত্ব দিয়ে আপনারা নিশ্চিন্ত 

থাকতে পারেন ৷ এ যেন শিয়ালের 

কাছে কুমিড়ের বাচ্চা রাখার মতো 
ব্যাপার । , 

এ প্রসঙ্গে বিদ্রুপের মানা আর 
না বাড়লে বরং আমোরকান এই 
আগ্রাসন, তত্তাটর দ্বিতীয় অংশটি 

লক্ষ করা যাক ঃ 
১2..215 often an obstacle to 
development and that donar 


countries would have to 99. 
“ directly to the people.” 
t 





'. তাহলে আমোরফান . 


'উত্ত প্রস্তাবটির এই অংশে আগ্রা- 
সনের চডড়ান্ত রূপাঁটি আরও বেশ! করে 
প্রকট হয়ে উঠেছে । এখানে দেখা 


যাচ্ছে আমেরিকা সাহায্যের নাম করে 


উন্ময়নকামণ দেশগুলির  দরিদ্ুতায় 
সুযোগ নিম্নে সেই সকল দেশের প্রতি- 
চ্ঠিত সরকারকে টপকে সরাসরি 
জনগণকে প্রভাবিত করতে চাইছে । 
তাহলে খুব সঙ্গত ভাবেই এ প্রশ্ন 


দেখা দেয় যে, একটি. দেশ যখন 


সহযোগিতার নামে অপয় একটি 


দেশের স্বাধীনতা ও সাব‘ভোমত্বকে 


নস্যাৎ করে 'দিতে চায় তখন সে 
চাওয়া কি সাম্রাজ্যবাদ মনোভাষেই. 
প্রকাশ নয় ? 

অতখব। 
মঃ পি এম এস, মালিক এই ঘাঁণত 
প্রস্তাবটিকে সমালোচনা করে খুব 
সঠিক ভাবেই বলেছেন যে- 


“that such a proposition 


would be ignoring the issue . 


of sovereignty.” 


আয়ও আশার ফথা শুধু. ভারতই 
নয়। 
অন্যান্য বহু; উন্নয়নকামণী দেশও 
আমেরিকার এই আগ্রাসী প্রস্তাবে 
কঠোরভাবে সমালোচনা ' করে 
প্রত্যাখ্যান করে । 

এতো ' গেল যা ঘটেছে তার 
পষালোচনা । এবায় নিশ্চয়ই আমাদের 


ভেবে দেখা দরকার যে। আমোরকান 


এ আগ্রাসন প্রস্তাবের পিছনে কোন 


ধরণের গ্বাথ কাজ করছে । কেনই বা 


আমোরকা তার সাহায্য প্রন্তাবগ্ঘালির 
মধ্যে এই ধরণের উদ্দেশ্য প্রণোদিত 
মনোভাব হ্যন্ত করতে ব্যন্ত হয়ে 
উঠছে? ' ও 

হ্যাঁ, তৃতাঁয় বিশ্বের উন্নয়নফাম' 


মানুষের কাছে এটাই আজকে গুরুত্ব" ' 


পূণ‘ প্রশ্ন হয়ে দেখা দিয়েছে । 
আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদী মনোভাবের 


হন প্রকাশটা ব্মাগতই নিল'জ্জ রূপ 
নিচ্ছে! | | 


তাহলে কি এটাই সাত্য যে, 


. আমেরিকান একচেটিয়া পগজ ক্রমশই 


গভীর সংকটের দিকে পা বাড়াচ্ছে ? 
কেননা আমরা জানি যে, “পঃ 

বাদের চড়ান্ত বিকাশ হলো. সাম্রাজ্য 
ধাদ।”.. আর পশ্ুজবাদের এই 
অপাঁরহাষ' নংকটই সাম্রাজ্যবাদকে 
[নল“জন আগ্রাসনের পথে ঠেলে দেয় । 
আর ঠিক এখান থেকেই, মৃণ্ধের 


j যাবতায় সষ্ভাবনাগুলি মাথাচাড়া 


দিয়ে ওঠে । 

* উত্ত [সিনধান্তগুল যাদ সত্য হয় 
আগ্রাসন 
প্রস্তাবের পিছনের স্বার্থ গুলিকে 
ব্যখ্যা করার শকটা' পথ খ'জে 
পাওয়া যায় । 


. কাছ থেকে । 


ভায়তের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে 


. পদক্ষেপ 


এবার অর্থনৈতিক সহযোগিতার প্রশ্নে 
আসা যাক । আমোরকা তৃতীয় 


বিশ্বের উন্নয়নকামশ দেশ্গাঁলকে যে 


. খাণ বা অন্যান্য সাহায্য দিয়ে থাকে 


সে সাহায্যের টাকাটা আসে প্রধানত 
আমেরিকান বহুজাতিক প্র 
(Trans National Capital) 
অতএব; খুব সঙ্গত 
ভাবেই আমেরিকান রাষণ্ট্রযন্ত্র এই বহু- 
ডাঁতক পদাজির স্বার্থ দেখতে গিয়েই 
উন্নয়নশীল দেশগুলিতে এই পাঁজর 
অবাধ [বিচরণের জাগা করে দিতে 
চাইবে । আর একেই হয়তো বলে 
পধাজর প্রতি রাম্ট যন্ৰের দায়ত | 
তাহলে দেখা যাচ্ছে আমোঁগ্নকা ঠিক 


. এই কাজটি করতে গিয়েই অর্থনৈতিক 
ভারতীয় প্রাতনিধি. 


সহযোগিতার নামে এই ধরণের আগ্রা- 
সন' প্রস্তাবেশ্ন অবতারণা করছে । 

এই সকল সাঁত্য উদ্বাটনের মধ্যে 
দিয়ে আমরা যখন.আমোরকান সাম্রাজ্য 
বাদের উদ্দ্শ্যগযালকে মিনা ৬ 
ভাবে চিন্ত করতে পার, 
হয়তো এই আগ্রাসনের ই 
সংগপ্রসারণের বিরুদ্ধে আমাদের 
প্রাতানাধ পি. এম এস মালিকের 
কণ্ঠে একয়োগে বলতে পায়, আমে- 
রিকান সহযোগ্গিতার নীতিতে আমরা 
খুব সঙ্গত ভাবেই তাদের সার্বভোমি- 
কতা ও স্বাধীনতা সম্পকে শঙ্কিত 
হয়ে পাঁড়। 


সৰ্বশেষে যে কথাটি না বললেই, 


নয় তা হলো, আমেরিকা সহযোঁগ- 
তার নামে এই ধরণের আগ্রাদনী 
প্রষ্তাব করার সাহসটাই ঘা. পায় কোথা 
থেকে? 'যাঁদ বলি এ ব্যাপারে 
আমাদেরও কিছুটা দায় রয়ে গেছে। 
হাঁ, ঘটনা সে কথাই বলে । এ প্রসন্ধে 


আমরা যাঁদ নিজেদের দেশের দিকে 


তাকাই তাহলে দেখবো আমাদের 


‘দেশের রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিন্ঠিত রাজ- 


নৈতিক দলগুলি অনেক সময়েই 


' নিজেদের রাজনৈতিক বা ব্যস্ত স্বার্থে 


এই ধরনের বিদেশী ধাণের একটা 
বিয়াট. অংশ ব্যবহার করে থাকে । এর 
অবশ্যন্ভাষী ফল হিসাবে দেখা দেয় 
অঙ্গ রাজ্যগ্লির মধ্যে অর্থনৈতিক 
উন্নয়নের ক্ষেত্রে এক চরম বৈষম্য ও 


' অসন্তোষ ! 


আমু অর্থনৈতিক উন্নয়নেয় ছেয়ে 
রাজ্যগৃঁলর মধ্যে উত্ত বৈষম্যের 
কারণেই প্রতিক্রিয়া ও বাচ্ছন্নতাবাদ 
মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে । সঙ্গে সঙ্গে 
সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের পথকেও 
প্রশচ্ত করতে থাকে । 

. তাহলে দেখা যাচ্ছে মিঃ পি এম 
এস মালিকের নিছক' সমালোচনাই 
এই সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে 
প্রীতরোধ গড়ার পক্ষে চংড়াম্ত 
নর।. আমাদেরকেও 
নিজেদেয় সার্বভোৌমিকতা ও স্বাধধর্নতা 
রক্ষার স্বার্থে সকল প্রকার বিচ্ছঘতা- 
ও বিদেশ” ধণের আগ্রাসন সম্পকে" 
আরও বেশী সজাগ হতে হবে। . 


£ 


॥. পাঁচ ॥ 


চীনের গ্রামীণ অর্থনীতির 
ক্রম বিকাশে ক্লধির 
গক্রত্বপূর্ণ ভূমিকা 


বেইীজং ও গ্রামীণ অর্থনীতিকে 
সমৃষ্ধশালশ করতে চীনের কৃষিকাজ 


' এক গুরুত্বপূণ" ভামকা.পালন করে 


চলেছে । ' দেশের এক শত কোটি 
মানুষের খাদ্য যোগানই শুধু নয়, 


জাত'য় অর্থনণাতিকে আরও উন্নত. 


করতেও কৃঁষকাজের বিরাট ভুমিকা 
রয়েছে। . 
প্রকৃতপক্ষে চনে প্রাতবহরই 


খরা ও আতবৃষ্টির' দরুন .কয়েকাঁট 


নাদণ্ট এলাকার ফসল ক্াতগ্রন্ত 
হয়ে থাকে । গ্রামীণ পুনগিনের 
কাজ শুরু হবার বছরে অর্থাৎ ১৯৭৪ 
সালে শস্য এবং 'অন্যান্য ফসলের 
রেকড পাঁরমাণ জয়ক্ষাত হয় । প্রাকু- 
[তক অস্বীবধা সত্বেও চনে উচ্লেখ্য 
হারে কৃষ উৎপাদন বেড়ে, চলেছে। 
১৯৭৮ সালে শস্য উৎপাদনের পাঁর- 
মান ছল ৩০ কোটি ৪9 লক্ষ টন । 
১১৮৩ সালে উৎপাদনের পাঁরমাণ 


বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৮ কোট ৭২লক্ষ ' 
. মিটার । . 


টন । ঘৃদ্ধির পাঁরমাণ ২৭ শতা " 
ংশ। তুলোর উৎপাদনও এই সময়ে 
বেড়ে দ্বিগুন হয় । . ১৯৮৩ সালে 


উৎপাদিত তুলোর পারমাণ দাঁড়ায় , 
৪৬ লক্ষ ৩০ হজার টন, উত্ত সময়ে , 


অন্যান্য কা'ষজাত দ্রব্যের মধ্যে তৈল" 
বশজ ১০২ শতাংশ এবং চাষের উৎ- 
পাদন ৫০ শতাংশ বদ্ধ পায়। 
প্রসঙ্গতঃ উজ্লেখ্য। এ সময়ে, মাংসের 
উৎপাদনও ৬৪ শতাংশ . বৃদ্ধি 
পেয়েছে । 

গ্রামীণ ক্ষেত্রে নূতন নগাত প্রণয়" 
নের ফলে দেখা যায়, কৃষিজাত দুবোর 
উৎপাদিত মুল্যের মাথাঁপছ; হারও 


যথেষ্ট পারমাণে বাদ পেয়েছে। 


১৯৭৮ সালের তুলনায় ১১৮৩ সালে 
চীনের কৃষকদের ' মাথা পছহ গড় হার 
দাঁড়িয়েছে ৮৯৩ উয়ান। বাষ্ধর 
পারমাণ ৩০ শতাংশ । -এই সময়ে 
গাড় বাৎসরিক শ্রম উৎপাদনশশল তাও 
6.6৫ শতাংশ বৃদ্ধি পায় ॥। অথচ 
১৯৭৮ সাল পধন্ত ২৩ বছরে শ্রম 
উৎপাদনশশলতা বেড়োছল' ১.২ 
শতাংশ । 

, শ্রম উৎপাদনশণলতা বাা*্ধর ফলে 
কৃষদদের মধ্যে নতুন দণ্টভাঙগরও 
পাঁরচয় লক্ষ করা বাচ্ছে।' এক 
কোটি কৃষক পারবার জীবন ধারণের 
জন্য বর্তমানে শুধুমা কৃষিকাজের 
উপরই নিভ'রশীল হয়ে থাকছেন 
না, তাঁরা গবাঁদ পশুপালন, 
পোলাটি-। মংস্যচাব। গ্রামণণ শিল্প 
স্থাপন, পান্পবহন ব্যবসায় সংগ্থা 


"এবং অন্যান্য ক্ষেত্রের সাথেও ঘস্ত 


হয়ে পড়ছে । সামাগ্রক ক্ষেত্রে গ্রামীণ 
অথনপীতিতে এ ধয়নের অগ্রগাত 
অতাঁতের দনগ্লতে দেখা বায়ান। 


শহর এবং গ্রামাগুলের বাজার- 
সমুহে খাদ্য ও খামারজাত সামগ্রীর 
সরবযাহও বর্তমানে অতাতের 
তুলনায় যথেন্ট পরিমাণে বৃদ্ধ 
পেয়েছে। কৃষকদের . আয়ও 
বিপুল পারমাণে বেড়েছে । পাঁচ 
বছর আগে একজন কৃষক জাঁবন 
ধারণের জন্য যে পরিমাণ ভোগাপণ্য 
ক্রয় করতেন বর্তমানে তাঁরা তার 
গণ পরিমাণ ক্রয় করতে সক্ষম 
হচ্ছেন'। স্টেট ষ্ট্যাটসাটিকাযল বযারোর 
তথ্যে উপরোস্ত িযয়টিয্ন উল্লেখ কয়া, 
হয়েছে। 

চনে মাথাঁপছ: শস্য উৎপাদন 
১৯৭৮ সালে ছিল ৩১৮ কিলো” 
গ্রাম । ১৯৮৩ ললে মাথাপিছু 
শস্য উৎপাদনের হার বদ্ধ পেয়ে 
দাঁড়িয়েছে ৩৮০ কিলোগ্রাম । মাথা" 
পিছ, বস্ম ব)বহারের পারমাণ ৭৮ 
সালে ছিল ৮ মিটার ৷. ১১৮৩ 
সালে এর পরিমাণ বেড়ে হয়েছে ১০ 


কৃষি উৎপাদনের অর সাথে 
সাথে হালকা ধরণের শিপ এবং 
টেকসটাইল শিজ্পেরও সম্প্রসারণ 
ঘটেছে.। বত'মানে এই সমন্ত শিল্পে 
ব্যবহৃত কাঁচামালের ৭০ শতাংশই 
কৃষিক্ষে্ থেকে পাওয়া যাচ্ছে। 
গত পাঁচ বছরে চিন দ্ধ ও ডিম, 


প্রক্রিয়াজাত চা মাংস প্রভীতির উৎ-. ' 


পাদনও গড়ে বছরে ১০ থেকে ৪০ 


' শতাংশ বৃন্ধ পেয়েছে । 


কাপড়কলগুলি দঃবছর আগেও 
ব্যাপক পায়িমাণ আমদানি করা তুলোর 
উপর নিভ'রশীল ছিল। 'কিদ্তু 
বত'মানে দেশে উৎপাদিত তুলোর 
পরিমাণ বৃত্ধর ফলে আর তুলো 
আমদানি করতে হচ্ছে না ॥  ' 

বত'মানে চীনের কৃষকেরা প্রতি 
বছর একলক্ষ ছোট ধরনের ট্রান্টর এবং ' 
খামারের কাজে ব্যবহৃত ছোট ও 
মাঝারি ধরনের যন্ত্রপাতি রম করতে 
লক্ষয় হচ্ছেন। সার এবং গৃহ নিমাণের 
সাদ লযঞ্জামের . চাহিদাও, 
ক্রমশঃ বাড়ছে । গ্রাধাগলের পুরনো 
বাজারসমদহের দ্রুত সম্প্রসারণও লক্ষ্য 
করা যাচ্ছে। এই লগস্ত, বাজার 
এলাকায় নতুন নতুন শিংপও স্থাপিত 
হচেহ । 

কৃষি উত্পাদন ব্যাপকভাবে যুদ্ধে 
পাবার ফলে চীনের রস্তানও বৃদ্ধি. 
পাচ্ছে। ১৯৮৩ লালে দগ্তান় 
পারমাণ-দাঁড়ায় ৪৩.৪৫ বিলিয়ন 
যুয়ান । ১৯৭৮ সালেয় তুলনায় 
বৃদ্ধর পারমাণ ২.৪ গুণ'। রগানি 
সামগ্রীর ৪২:৬ শতাংশই আসে 
কাঁষক্ষেত্র থেকে । 
শেষ অংশ ৮ম পণ্ঠায় 





EET 


জিম সঙ্কটে 
ওয় পৃঙ্চীন্র পর 

পারবে কনা গোটা ব্যবন্থার ব্যালেন্স 
যাতে বজায় থাকে),। যদ কাম্য 
সন্ভুলন (ব্যালেন্স) না মেলে। তো 
দ্ছাঁয়ত্বের আশা -মরপীচিকা হবে মানত । 
দৃভাঁগোর বিষয় ্ত, জলদে, গাওয়া 
গানের মত, গরমা.গরম খানা খাবার 
নেশার মত, উত্তপ্ত “অর্থনশীত"র তেজ 
ও গাঁত ভারতের অতি-সম্পন শাসক" 
শ্রেণীর [শিখরবগ“কে এত মুগ্ধ করে 
রেখেছে-যে,এর জন্য কি খেসারৎ 
দিতে হবে জাতিকে, কতখানি দিতে 


হবে তা তাদের নঞ্জরে নেই । - opposition to landowning castes 


ভাববার, চিন্তা করবার কথাও নয়, 
কারণ এই এ্যলিটের, রাজন'ত 
' ক্ষমতা রাজনপীত। কি কয়ে 
ব্যবস্থাঁপকা তথা কা্য'চালিকার 
ক্ষমতা (Legislative cum Execu- 
11$৩ 7০৩7) হাতানো যায়। এই 
যাদের ধ্যান ও ধারণা তারা কোন 
দুঃখে জনগণের ভুমিকা ক হতে 
" পারে অথবা কি হওয়া উাঁচত, সে 
[চিন্তা করতে যাবে ? অবশ্য প্রচার" 
িল্গান্ত সরকার-ীনয়প্রিত মিডিয়া 
. মাধ্যমে ছড়ানোর তাগিদ আছে। 
তখন 'নযুন্ত বৃদ্ধজশবীদের ছারা 
ভাল কথা, কল্যাণকার রাষ্টু, গরীবাী 
হটাও॥ পশ্চাদপ্দদের আগয়ে [নয়ে 
এস ২০সতর কাধরুমের ম্যাজিকে, 
অই সমন আপাতদ-স্টিতে চাঙ্গা করা 
বাণ’ ছড়াতে কতক্ষণ । 

. ?কম্তু কৌত্‌হলোদ্দীপক ব্যাপার 
হল, মলাধ্টচাঁলকা শান্ত প্রয়োগে 


. অভ্যন্ত ভারতের যে প্রতুপ্রেণীর' 


[শিখরবর্গ আজ প্রায় ৩৭ বছর ধরে 
প্লাজসতা হস্তগত করে সয়কার চালাচ্ছে; . 
প্রশাসনের লোহ-কাঠামোটা ব্যবহার 
করছে আপন শ্রেণী স্বার্থে? তারা 
জানে সায়া দেশ ও জাতির সন্কটগ্রন্ত 
অবন্থা । এদের পয়সায় মাইনে খাওয়া 
কিছ: কিছু বাদ্ধজশবী। সোটামনট 
জ্ঞানসম্পশ্ম লেখক, পাকার সম্পাদক 
" তথা গবেষক-সাংবার্দিক মাঝে মাকে 
জ্ঞানদায়! লেখা লিখে বিশ্সেষণ 
ফরে দেখায় সঙ্কটের চারশ বোশিষ্ট্য 


এবং হঠাৎ পড়লে চমক লাগে; বাঁঝবা . 


সাবধান করে দিচ্ছে উপরোন্ত শাসক 
শ্যালিটবগণকে. সংধিধানবব্যবচ্ছার 
সম্ভাব্য ভেঙে পড়া মধ্বচ্ধে__জানায়, 

জনাবক্ষোভের হেতু কিঃ কি করেই বা 
'জনমানসের. বর্তমান আঁম্ছিরতা- 
অশান্ত আন্দোলন প্রবণতাকে সামাল 
দেওয়া যায়. বা. সীমাবদ্ধ-করা 
যায়। শিক্ষিত এবং বিভাগ বা ক্ষেত" 
[বিশেষে বিশেষ জ্ঞানসম্পন্ন বিশেষজ্ঞরা 
একটি স্থির লক্ষ্যের দিকে কাজ করছে 
(১) জনমানস থেকে বিচ্ছিত্য এ শিখর- 
বঙ্গের জন্য সংযোগ হ্থাপনের কড়ি 
হওয়া এবং (২) অব্যবাঁচ্ছত পাছে হয় 


রাঞ্নৈতক বিধি ব্যবদ্থা। নিতান্ত দর-. 


কারী সংশাধন? প্রণালণ গ্রহণ করা. । 
উদাহরপদ্বর;প। নিচে উদ্ধৃত, করছি 
- এই ধরনের নিষযস্ত লেখকের লেখা 
. থেকে; সুধা পাঠক অবশ্যই আরো 
_ -পড়ে থাকবেন। 


* Times of India lead editori- 


‘within the Congress....... 


চি 


al: January 23, 1982. * The 107 
dian Voter.”...... ‘But the tur- 
bulence in India is also the. 


"result of the great social and 
, economic changes which have 


gathered speed in recent years. 
As the middle peasantry has 
for example acquired econo- 
mic muscle in the success of 
the Green Revolution, it has: 
developed political ambitions 
which can not easily be fulfilled 
The 
scheduled castes have become 
concious of their rights.......in 


vot-banks have got liquidated 
০০১০০908৮16 societies donot.em- 
phasize either moral values or 
ideology as much'as unstable 
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[বাঙলা অন[বাদ ও টশকা ঃ শিরো- 


, নামায় লেখার উদ্দেশ্য প্রাঞ্জল $-. 


“ভারতণয় নিধচিক* £ “কিষ্তু ভারতে 
আজ 'যে উাল-পাথাল আস্ছিরতা 
তার মূলে যয়েছে ব্যাপক. সামাজিক 
এবং অথ'নোতিক পারবত'ন যা সম্প্রাতি 
অত্যন্ত দ্রুত তালে শাগয়েছে ৷ মধ্যম 
িষাপবঙ্গ .কাঁষ-উৎপাদনগত সবুজ 
বিপ্লবের পরিণাম স্বরূপ অর্থনোতিক 
শান্ত অর্জন করেছে এবং সেই সঙ্গে: 
ঘ্লাজনৈ তিক উচ্চাভিলাষও। যা কংগ্রে- 
সের অভ্যন্তরে সহজে তৃপ্ত হওয়ার 
কোনো সম্ভাবনা নেই ।.:.তপশণলী 
জাতরা তাদের (রাজনৈত্তিক) অধিকার 
সব্বন্ধে সজাগ হয়ে পড়েছে 1....জমি- 
দারবগ্ী় জাতিগহালর বিরুদ্ধে. 
প্রাতিয়োধ দানা বখধার ফঙ্গে 
প্রাপ্তিযোগ্গের সম্ভাবনাও হয়েছে সুদূর 


পরাহত। (স্ুতয়াং পছা কি? দায়িত্বশীল , 


সমাজব্যবন্থা, ধা বর্তমান রাজনৈতিক 
অথ'নোতক ব্যবস্থা ও পম্ধাতকে 
নংরাক্ষত করবে)...এমনি “দ্থায়িত্ব 
শীল সমাজনোতিক 
আদশে রি ওপরে ততটা গর্ব দেয়না 
যতটা দেওয়া হয় অস্থায়ণ সমাজে ”।] 

প্রস্ষতঃ ওপরে উল্লেখ করা 
সম্পাদকীয় সংচিত করে শাসক খ্যালট- 
বগের দ:ষ্টিভঙ্ী, এবং শুধু তাই 


নয়, ক্ষমতা রাজনীতিতে ভয়লাভের - 


জনা নেওয়া দাজনৈতিক লড়াইয়ের 


' কৌশল ও নাঁতি। লক্ষ্যণীয় 
tyote banks? ' শব্দটি; এথেকে 
ম্পন্ট হচ্ছে শাসকবর্গের বদ্ধমূল 


ধারণা, ভারতাঁয় ভোটার ভোট দেবার 
সময় স্বকীয় [বচারবাদ্ধ প্রয়োগ 
করে নাঃ তাদের জাতি অথবা উপ- 
জাতর নেতাদের কথায় বা ইশারায় 
চালিত হয়। .এমাঁন  শ্রেণসূলভ 
মনোভাব, প্রশাসানক কাধ পদ্ধতি (জন- 
প্রশাসনের ধারা) যে আমলাতন্তা 
অফিসারবগ কা্যাদ্বত করে তাদের 
ওপর প্রভাব খাটায় | 


প্রকৃত গাণতণ্তৰ যে র্াষ্টব্যবদ্ছায় _ 


বিদ্যমান, সেখানে প্রত্যেক নাগাঁরকের 
ব্যস্ত স্বাধানতা, মৌলিক মানাঁবক 
আধকার, জখবন নিবহি ও জীবিকা 
অজন অর্থাৎ শ্রম মূল্যের স্বাকাত 


'সণ্ালকবগেরর মৃঠিতে ॥. 


মানদল্ড বা' 


এবং শ্রমের বিনিময়ে তা পাবার নিবাঁধ' 
সুযোগ সংরক্ষিত । কিম্তু ভারত 
বাচ্টে স্পন্টতঃ এই বোৌশল্টাথাল 
দেখা যাচ্ছে না; কারণ কেন্দ্রে শাসন 
ক্ষমতা রয়েছে একদল য় সরকারের 
যারা 
শাসত জনগণের ব্যাস্ত দ্বাধীনতা বা 
গণতাম্পিক অধিকারের তোয়াক্কা 
রাখে না। সংবিধানে লেখা থাকলেও 
কাষতঃ মোঁলিক অধিকারের দাবী, 
উাখত হলে 'বরন্ত হয় কেবল, জন- 
আন্দোলন দেখা দিলে আইন. ও 
শহ্খলার নামে রাষ্ট্রের 'নিপীড়ক 
শান্ত প্রয়োগ করে তা দমন কয়ে 
গত ৩৭ বছরের ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে। 
শাসক কংগ্রেসের একমান্ত 'ধোয়: 
ক্ষমতা রাজন'ীতির চাবিকাঠি হস্তগত 


করে রাখা এবং সে উদ্দেশ্য পৃতি'র 


জন্য যে কোন মূল্যে (গণতান্ত্রিক 


' পদ্ধাতর মৌল বৈশিষ্ট্য ন্যায়োচিত 


নিথ্বচন এবং ভোটারের স্বতম্মরংপে 
ভোট দেবার অবাধ স্বাধীনতা ) 
ধুনর্ধাচন হ'ত হাসিল করা। তার ফলে 
সারা প্রশাসন যদ্রের দদম্প্রয়োগ বা 
সারা দেশে জন্টাচার ভরপুর হক না 
কেন। এমনি দলীয় সঙ্কীণ'তা 
থাকার দরূণ আঙ্গ ভারতে পার্লা- 
মেণ্টরী গণতন্বের প্রধান 'ঁফ্যচর, 
[হিদলগয় প্রাতদ্বাদ্ছিতার সুযোগ এবং 
সরকার গঠনের সম্ভাবনা দুইই অন" 
পাচ্ছত। বিস্ময়ের কথা নয়, এ" 
ধরণের রাজনোতিক দৃদ্টিভজ দ্বৈরা- 


-চায় প্রবৃত্তির জনক | তাই; ১৯৮৩"র 
- গ্রোড়াতে অধ্ধপ্রদেশে ‘তেলেগু দেশম’ 


দলের কাছে শাসক হীম্পরা কংগ্রেসের 
চরম হার যখন হল-এক কথার 
[বপষয়-_-তখন আতাঙ্কত শাসক? 
ঞ্যলিটবগ' চশংকার কয়ে উঠল £ 
“গেল গেল, সব গেল, রাজনৈতিক 
ঘাঁড়ক দোলক উজ্টোঁদকে যাচ্ছে £ 
প্রীত গাম্ধীর শেষ সুযোগ এবার !” 


[টাইমস অব ইন্ডিয়া ঃ প্রধান 
. সম্পাদকপয় দ্রষ্টব্য £ ১২ এবং ৯৩ 
জানুয়ারি, ১৯৮৩] 


অত্যন্ত দ্রুততালে .ঘটল আরো 


ভারতাঁয় “জাতীয়” কংগ্রেসের সঙ্গে. 
সাম্রাজ্যবাদের মিল; তথা সমম:খি- 
নতা। ওরা জুন, ৪৭ ঘোষিত 
হয়োছিল মাউন্টব্যাটেনের পারকচপনা। 
তাঁর যেন আর তয় সইছিলনা। কোন- 
ক্রমে ভারত বিভাজন 'ভাত্তক ক্ষমতা 
হস্তান্তরের নাটক সম্পন্ন করে ৱিটনের 
জনগণের কাছে*সুনাম কিনতে চাই- 
ছিলেন। সেথাকার জনসাধারণ 
ছিতীয় বিশবযহদ্ধান্তে যংুদ্ধরান্ত এবং 
অর্থনীতিতে মন্দাই দশা দেখে 
সাম্রাজ্যের "গৌরব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ 
মোহমদন্ত! তারা চাইছিল ঠিক তাই 
যা ছিল যদ্ধচলাকলপন দুঃস্বগ্র। সেই 
সঙ্কটময় অধ্যায়ে “মহান” দেশপ্রেম” 
ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিলের। অথধি 
ব্রিটিশ সাম্রজ্যের স্ববলোপ ! কিন্তু 
লেবার পাটির ক্যাবিনেট প্রধান আযাটল' 
কিছু একটা গোছের সমাজবাদ?। 


"তাঁর রাজনশতিতে সাম্রাজ্যবাদ নীতি 
- শবভাঁজত কর এবং শাসন চালিয়ে 


দপপ ॥ শতবার, ২৩শে অক্টোবর, ১৯৮৪ 


যাও” আগে থেকেই অনতপ্রবিষ্ট ; 

সুতরাং ভারতের স্বাধীনতা, আইন 

(Indian Independence Act) 

্ৰাটশ পাল্গামেন্ট বারা পাঁরবর্ত'ন হবার 
পর এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ) প্রধান রাণশর 

ওপচারিক সম্মত পাবার পর (১৮ 

জুলাই, 19৭) সার সারল র্যাডারুফকে 
দিয়ে সীমান্ত নিধাঁরণণ . কাজ সম্পাষ 

করান হল । বলা বাহুল্য, র্যাডাকুফ 
বাঁটোয়ায়ায় অনেক গোঁজামিল থেকে 
গেল যার দরুণ ভুস্তভোগ পশ্চিম 
বাংলাবাসারা হল, যার - জের আজও 
কাটোনি-সম্ধ রাজস্থান সীমান্ধ থেকে 
শ্রীহট কাছাড় (দক্ষিণ আসাম) অবাধ । 
কিন্তু এগুলি তো ছোট খাট উদাহরণ 
ব্রিটশ সামাজাযবাদী শাস্তির সঙ্গে 
কংগ্রেসদল নেতৃত্বের সহযোগী ভামি- 
কার। ১৫ই আগণ্ট ১৯৪৭ ভারত 
বিভাজন অন্তে ভারত.ও পাকিস্তান 
ডামনিয়নহয় যখন নব সাম্রাজ্যবাদ? 


' অধ্যায়ে উত্তরণ করতে শুরু হল 
.. সাম্প্রদায়িক - 


হানাহানির বাভংস 
তান্ডব ; উত্তর পশ্চিম সা*মান্ত প্রদেশ 
এবং পশ্চিম পাঞ্জাবে যেমন, তেমান 
প্র পাঞ্জাব, রাজস্থান (আলওয়য়, 


মষ্ডসর, নখম5)। এমন কি র়াজধানধ ' 


দিল্লীতেও । - “মাউশ্টব্যাটেন : 
অসহায়, এমন: ভান 
দুই ভামনিয়নের আম বা সেনা- 


যেন 


, বাহিনীর অধ্যক্ষ দুজনেই প্রচুর মজা 


পেয়েছিল তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী 
নেহরজ'র ' বেসামাল অবস্থা দেখে। 
কেন এমনটা হল, কারণ কংগ্রেস দল 


পথ. পাঁরহার করে সমবাওতা বা 


আপোষের পথ নেবার ফলে কংগ্রেস 
দল সরকার গঠন করবার. সুযোগ 
পেয়েছিল বটে, কিন্তু ব্রিটিশ ভারতে 
প্রশাসনিক কাঠামোর প্রধান খুটি 
সেনাদলের ওপর রাজনৈতিক কর্তন 
প্রয়োগের অবসর তখনও আলোন। 
তাছাড়া, কংগ্রেস-নেতৃবৃশ্দ ১১৪৬- 
এর শেষে এবং ১৯৪৬ লালে ভারতে 
পাছে আম" বা পারিকের ওপর আজাদ 
হিন্দ ফৌজের স্বোপার্জ'ত মা- 


. যংশ্ধের ভামকা ও পরম্পরা প্রভাব- 
কতকগাীল এমন ঘটনা যা প্রমাণ করে 


শালী ছায়াপাত ঘটায় সেই আশস্কায় 
এফোজের গৃহ প্রত্যাবত'নকারণ 
সোনকদেরকে ত্বাধীন ভারতের সেনা- 
বাঁহনীীতে দাখিল . হতে দিলনা ; 
ভাবতণয় আমর মধ্যে নৌবিদ্রোহের 
রাজনীতি, বিপ্লবী. ম্যান্তযৃণ্ধের 
কোশল পদ্ধতি পাছে ছাঁড়য়ে যায়ঃ 
সেজন্য উদ্ধত বিদ্রোহ (ও তার সঙ্গে 
সংশ্লম্ট চিন্তাধারা) দমন করা হল 
কংগ্রেস তথা ব্রিটিশ সাম মাজজযবাদ 
প্রীতভ্‌ বৃহৎ আর্মি আমলাতম্তরণদের 


ধুণ্ম ভূমিকাগত যৌথ ক্রিরাম্বয়নে | 


পাঁরণামন্বরপ। ভারতরাষ্ট্র উত্তরাধি- 


কারী হল মতবৎসা বিপ্লবের 
(The aborted revolution , 45-47 


দ্য সেঞ্চখর' লাধ্ধাহিকে প্রকাশিত 


বত'মান লেখকের লেখা । ১৯৭৩-এর' 


প্রথমাধ)। সারা জাতি কবালত 
হল ধৰঞ্ত মনোবল, সুযোগ সম্ধানশ 
রদ্টাচারিতায় ॥ শুরু হল ক্রমাধস্তারণ 
সঙ্কট রাজনৈতিক সংস্থা ও কায'পদ্ধ- 


তিতে, বিশ্ব ধনতম্মের সঙ্গে গটিছড়া 


bd 


করে চন্পেন ; 


২ চলোছে। 


নাতির পিছ পিছ 


. জন্য দয়যার করা। 


"বাঁধা 'নিভরশীলতায় .(অর্থনগতিতে) 


এবং তথাকাঁথত সেকুযলর বা ধম" * 
নিরপেক্ষ রাণ্টুচারিঘ্যের দাবীদার, 
কংগ্রেসদল নেতৃত্বের বিভ্রান্তিকর অপ" 
প্রচারের আড়ালে জাতপাতধম+- 
সঙ্কাণ“তাবাদ। যার নিবাচন ক্ষেত্রে 
প্রতিফলন প্রগ্গাতকামণ ব্াদ্ধজাীবা 
তথা রাজনৈতিক লেখক 'চন্তক। দুষ্টারা 
দেখে আসছে আজ দর স্বাধীনতা 
উত্তরকালের ৩৭ বছর। 
এমনটা কেন হল ?। 

সঙ্কটের শেকড় এ পযন্ত দেখি- 
যোছি কংগ্রেস সরকারের ভ্রান্ত. রাষ্ট- 
চালিকা এবং এই দল যে প্রভূশ্রেণপর 
শিখরবর্গে'র নিহিত ত্বাথ অন্যায়ণ 
ধনতদ্রী পাশ্চাত্য দৃনিয়ার . কাছে 
পঠাজযাচনা. করে আসছে। করতে 
বাধ্য হয়েছে ও হচ্ছে আপন দেশে 
শিপ ও বৃহত্ব্যবসান্পিক ফিনাম্প * 
ক্যাপিটেল বা বিত্তায় পঠাজর _.প্রয়ো- 
জন মেটাবার 'জন্য । এ-সত্য ভারতে . 
কেন। আম্তজগাঁতক বাণিজ্যের ক্ষেত্র 
প্রায় সকলেই জানে যে বাহবদীণজ্ঞে 
ভারতের প্রায় চিরকেলে রুগীর মত, 
অধমণের দশা । শাদা কথায়; ভারত 
মাল ও সেবা বেচে এবং আমাদের 
নাগারকরা বিদেশে লধ্বপ্রাতচ্ঠ হয়ে 
যা উপার্জন করে এবং শিল্পদাত 
পণ্য, তেল, দংষ্প্রাপ্য অন্যান্য বদ্ত্ 
এবং প্রাবাধক জ্ঞান্জাত ডিজাইন * 
তথা শিপ (যন্তপাঁত শুধন নয়. 
ইউনিটের .পামগ্রিক কাঠামো) 
»গ্ালনের পারযোজনা রু-প্রিম্ট সহ) 
ক্র্ন বাবদ যা ব্যয় হয় তার ব্যবধান 
খপাত্বক শদ্ধ। নয়; ক্রমশঃ বেড়ে, 
অথচ, ভারতের বূহত 
ব্যবসায়ী তথা শিপ - বিত্তপাতরা 
হামেশা বলে যে; যে ধণাত্মক বহবাণ- 
জ্যের ফাঁক রয়েছে তার সাফাই, এটা 
বাদ্ধ'ফু অর্থন'তির ক্ষেত্রে অপরি-' 
হা্যয । অথাৎ রাদ্ট্রের সম্পূর্ণ ২ 
বিকাশ লাভ করতে হলে পদজ 
1বানিয়োগ পষ)1% হওয়া চাই । যেহেতু 


, দেশের অভ্যন্তরে পাজি নিবেশের 


জন্য সয় চাই এখনকার চেয়ে আরো - 
'বেশী হারে এবং যেহেতু বত'মান 
মনোভাব (পুশজ এবং সাধারণ 
ধাজারে)- আতাঙ্কত বিনিয়্বোগকারণ 
এবং উৎক্ঠিত সন্েন্তার--অত্যন্ত 

দ্ুুততালে ম.ল্াঙ্ুর ক্রমবর্ধমান জীবন 
নবাহেক়্ ব্যন্-সচক সংখ্যাও-_সে- 
কারণে অনেক প্ররোচনা, প্রচার ও 

বজ্ঞাপ্তর ছড়াছড়ি সত্তেও প:াঁজনিবেশ 
তথাপ সগয়ের অন:পাত বাড়ছেনা। 

সুতরাং সরকারের পক্ষে যেমন, বিশ্ব 

পঠাজপাতদের ক্ষেত্রেও তেমনি দর- 

কার আল্তজাতক বত্তায় সংগঠনের 

কাছে খণের (নামমার সুদের ওপর ) 
কিন্তু বর্তমান 

জাটল সম্বম্ধের দরুণ (পর্ণ বিকশিত ! 
এবং 'বিকাশমান তথা অত্যন্ত অপ 
বিকশিত দেশগুলির মধ্যে ) অর্থ“- 
রাজনাঁতি 
আঁনবার্ধ এসে পড়েছে । যাটের 
শেষাংশ ৭ম পচ্চোর 


~~ 


দপ'ল ॥ শুক্রবার, ২৬শে অক্টেবর ৯৯১৮৪ 





শ্ীআমতাভ মৈন্ত লিখত ভারত 
চান মৈত্রী সম্পাঁক'ত একটি রিপোর্ট“ 
'দুর্পণ” পান্িকার ৩৫শে সংখ্যাঃ 
১৯শে অক্টোবর :৮৪-তে প্রকাশিত 
হয়েছে। 


করেছেন । তা ছাড়া শ্রীআঁমতাভ 
মৈঘ রচিত 'রিপোর্টাটতে বেশ কয়েকাট 
তথ/গত শ্র7াটও রয়ে গেছে । 

যি সম্প্রাত ভারত-চশন মৈশ্রী সমি- 
তর পাশ্চমবঙ্গ শাখার আমন্রণে 
ভারতে অবাচ্থিত চণনা দ্‌তাবাসের 
ফাষ্ট সেক্রেটারী প্রীলন হুয়া যখন 
অম্ত্ীক ' কলকাতায় এসেছিলেন 
তখন আমাদের সংগঠন ইমসে অবং 
ভারত-চন মৈশ্শ সাঁ 


লিটীন। ডী সম্পর্কে ও ভুল সংবাদ 


লেখাটিতে প্রীমৈঘ নিজের ' 
আঁভমত, রাজনোতিক অভিমত বাস্ত 





এক নৈশ ভোজে আপ্যায়িত করা 
হয় । এই ভোজ সভায় রাজ্যের 
শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী প্রীনমল বসু, 
গস, পি, আই (এম) নেতা গ্রীবমান 
বন্ধু, প্রখ্যাত সাহিত্যক শ্রীনারায়ণ 
চৌধুরী" প্রমুখ বাশণ্ট বাদ্ধজীবীরা 
উপস্থিত ছিলেন। শ্রীমৈঘ্তের লেখায় 
এই অনুষ্ঠানের কোন উল্লেখ নেই । 
তাছাড়া ইমসের কেন্দ্রীয় সম্পা" 
দক প্রীবপ্লব হালিমের নেতৃত্বে 
বশরভ্‌ম জেলার দই শতাধিক গ্রামে 
যে কম'যজ্ঞ চলছে তা শ্াঁণ্তীনকে" 
তন পারভ্রমণ কালে শ্রী ও শ্রীমতা 
লিন হুয়া দেখার, সুযোগ পাবেন 


মাত. কিনা বলে শ্রীজমিতাভ মৈঘ আগাম 
সংক্ষেপে ইকফার পক্ষ থেকে যৌথ. 


সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। 


ভাবে গত ১১ই অক্টোবর' "৮৪. 


তারথে শ্রী ও শ্রীমতী লিন হয্লাকে 





পাঠকদের অবগতির জন্য জানাচিহ 


যে ইমসে ও ইকফার যৌথ উদ্যোগে 
ইমসে পয়িচা'লত বীরভূম জেলায় 


_*আমারকুটরেশ গত ১৭ই অক্টোবর 


একটি আলোচনা সভায় বি*বভারতশর 
উপাচাষ‘সহ জেলার লবণ্রেয প্রাতি- 
গনাধয়াই যোগ দিয়েছিলেন। 
আলোচনায় অংশগ্রহণকারাদের 
_ ইমসের পক্ষ থেকে মধ্যাহ ভোজে 
আপ্যায়িত করা হয়। শুধু তাই 
নয় শ্রী ও শ্রীমতী {লন হুযাঃ 
প্লীঅমরপ্রসাদ চক্রবত্তাঁ* (এম, পি) 
গ্রভীতরা বাঁরভ;ঃম এবং . বারভূম 
সংলগ্ন সাঁওতাল পরগণার বেশ কয়ে" 
কি গ্রামে আঁশিক্ষা, দারদ্রা। অত্যাচার 
ইত্যাদর বিশ্নুদ্ধে ইমসে পরিচালিত 
কমসচী পরিদর্শন করেন এবং 
জনগণকে সচেতন ও সংগাঁঠত. করার 
কাজে ইমদের কমণ*দের আল্তাঁয়নক 


প্রচেষ্টার ভয়সণ প্রশংসা করেন। 


" প্রবীর মন্ডল 
প্রচার সচিব, ইমসে 
a 


৮ 


১," আানবকলযাণে আর; 
পরিবেশ ও বন্যপ্রাণী 


আজকের. যুগে কবির সঙ্গে গলা মিলিয়ে বলা সম্ভব নয়-_দাও ফিরে সে অরণ্য” ভি সত্য যে, 


লামাজিক এবং অর্থনোঁতক প্রগাঁতর প্রয়োজনেই আরণ্য পরিবেশকে বাঁচিয়ে রাখা জরঃরী হয়ে পড়েছে। 


মানব 


সমাজ, সভ্যতা ও পাঁরবেশ.একে অপরের ওপর নিভ'রশগল এই কথা চুলে গিয়ে কিছু অজ্ঞ এবং মুনাফালোভাঁ 
মান্য সবর পাঁরবেশকে কলুষিত করছে, প্রাচীন অরণ্যকে ধংস করছে । 
“হাজার দুলপ্রাপয প্রাণী এবং পশচশ হাজার উদ্ভিদ প্রজাতি নিশ্চিত অবল;ধ্ির মুখে । অমন অনেক গাছপালা ও 
প্রাণণ রয়েছে যাদের আজও রি হয়নি । 


ফলে সমস্ত পৃথিবাঁতে আজ প্রায় এক 


নিজেদের ভাঁবষ্যতকে নিয়াপ? করবার জন্যই পারবেশকে কলুযমনস্ত রাখায় আমাদের উৎসাহণ হওয়া 
প্রয়োজন ৷ নতুন অভয়ারণ্য সৃষ্ট, বন সংরক্ষণ এবং পাক" সংরক্ষণ ইত্যাদির মাধ্যমে এ কাজ এাঁগয়ে নেওয়া 


সম্ভব! রি 


পরিবেশ সংরক্ষণে নিষ্ঠার 'লঙ্গে অগ্রসক্প হলে সামান্য সময়ের রানেই আমরা আমাদের গুলির 


পংরচ্কার পেয়ে যাবো || 


॥ পশ্চিমবঙ্ত সরকার ॥ 


সপপাদসল a alata ard lad ce fs LL STEPTOE 
সস সতত নস শত পতল সস স৯ পিস শশশশগস্সশশতজসতলশলকসসপতসশকবিজতততশ৯িততপ তত শতিহলইরততততততপশবপলবততিলজিতখলরকককততশত পজিশন ততততিররতররহতএততররররত 


- তথ্য ও সংক্কাত ৯৩১০ / ৮৪ 


পথ নমাজবাদের। 
তা নিতে গেলে শাসক শ্যলিটবগ'কে ' 


৬গ্ঠ পৃণ্ঠার পর . 

দলকে পশ্চিমণ দেশগযাল। বিশেষত 
আমেরিকা যস্তরাণ্টু বিত্ত ও খাদ্য 
সাহায্যের রাজনদাত - চরম পায়ে 
তূলোছল। গ্রহীতা দেশগ্নীলয় ওপর 
চাপ সংঘ্টি করা এবং তাদের রাষ্ট্র 


চাঁলকা নাত প্রদাতা দেশের দুদ" 
প্রসারণ জক্যাপরণের অনুকূলে - 


আনবার জন্য । আজ বিশ বছর 
অদ্তে ঠিক ও'ভাবে' চাপ-সংণষ্ট করা 
আয় সম'চীন নর । তাই এখন 


শুরু হয়েছে পিঠ চাপড়ে প্রবগ্ক- 


প্রশংসা করে অধমণ" রাষ্ট্রকে বশে 
আনা । কয়েক বছর পৃ্বে। আশ্ত- 
জিতক অথ: ভাম্ডার (174) থেকে 


বিশাল অঙ্কের ধণ নেবার সময় কিছ; - 


অঘোষিত শত‘ (যথা ভরত:ক' বাবদ 
মন্তোগ বস্ৱর মূল্যন্ভর কণিয়ে দেওয়া) 
ভারতের ওপর যখন চাপানো হয়, 
তখন ভারতায় পালামেন্টে হুদ্ধস্বর 
গুলিত হয়'। বিত্তমন্ত্ৰী ওপচারিক 
ভঙ্গীতে তা অস্বীকার করলেও সত্য 
উদ্বাটিত হয়েছে । এখন ক্রমশই বৃহৎ 
[বত্তরাশর় ধণ পাবার জন্য ভারত 
অসংলগ্ন রাষ্ট্র গোষ্ঠীর শশর্ধন্থানের 
সংযোগ নিয়ে আম্তজঠীতক পুজি 
বাজারে “আন্দোলন” শপ করেছে। 
[কছু অংশে হয়েছে সাফল্য লাভ 
কশ্তু বিচাষ" প্রশ্ন £ চরম অবস্থায় যে 


, উত্তমর্ণ দেশ (Lender of last 


765071)" খণ দিয়ে বিকাশমান দেশের 
ডুবন্ত অর্থনীতিকে বাঁচিয়ে তুলবে, 
তেমান মহান ভব-নিঃস্বার্থ . দেশ 
কোথায় ? কোথাও নেই এমন দেশ; 
থাকা স্বাভাবক নয় । বরণ অনেক 
ভাল, আত্ম-নিভ'রতার স্লান্তা নেওয়া । 
কিন্তু ভারতে শাসক এলিট তাতে 
নয় আগ্রহী ; পঠজ-বানয়োগে 
পণজ-সহচারিতা অথবা যৌথভাবে 


তৃতীয় (আয়ো অঙ্গ বিকাশত) দেশে 
" এক সংগে পঠাজানবেশ করে মননাফা 


শোষণের রাস্তা আরো প্রশষ্ট করা 
তাহলে সম্ভব হয়না । 


কি হতে পারে! 


, সুতরাং “যা চলছে চলুক তাই”- 
এর নীতি ঘংয়ে ফিরে আজ ভারতের 
রাষ্্-সগলনের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত 
গ্রহণকারণদেয় করছে উৎসাহত। তারা 
বুঝেও যেন বুঝতে পারছেনা উভয়- 
সঙ্কটের হাত থেকে অব্যাহাত্ির রাষ্া 
কোথায়, কি? একদিকে খোলা পথ, 


.পখাজ বিনিয়োগে স্বাবধাজনক শত 


দিয়ে চলা, : ব্যান্ত'মালিকানাধীন 
ক্ষেতরকে তোলা করা এবং 
ঘোড়দোড়ের চালে মূল্ন্তরবৃদ্ধিঃ 
মদ্রাস্ফীতি। কালো-বাজারী টাকার 
[ততণয় রাজ্য বলতে দেওয়া । হ্বিতায় 
সমাজ-বিপ্রবের । 


সামহিকভাবে শ্রেণাত্থাথে'র নিধন 
করতে হয়। বলার দরকার. নেই, 
তারা নিতেই পারে না তা; শ্রীমত! 
তাদের বিশেষ স্বার্থ-মংরক্ষক। নিতে 
দেবেন না. মান বিপজ্জনক পথ । 
সমাজবাদের নামে 'বিজাশ্তিকর প্রচার 


0 সাত ॥ 


“স্কটমে(চনেশ্বরী” অন্তিম অন্কটে 


স্বতন্ত্র কথাঃ তাতে আপাতত নেই । 
তবে, প্রকৃত অথে জনগণমূন্তির 
রাঙ্ঞা বর্তমান শাসকদের পক্ষে 
নেওয়া অস্ভব। ব্যাপক, সম্পণ্গি 
সফট চলে চলুক । কিছুদিন পর 
পর ছোটখাট সঙ্কট সৃষ্টি করে এবং 
লগুড়ের বলে তা সাময়িকভাবে ঠাণ্ডা 
করে (সমাধান না হয় হল)। শাসিত 
জনগণকে তো অঙলপক সাধ্বনা দেওয়া 
চলবে, রাশ্টীব্যবন্থা 'দ্থিতিশশললঃ আইন ' 
শৃখ্ধলা সুযাক্ষিত। 

পাঙাব আপাততঃ আপাত" 
দদ্টিতে শান্ত । কিন্তু সঙ্কট থেকে 
বাঁচবার অগ্রাপ্য মুশকিল আসান - 
প্রতি প্রশানানক কাঠিনো আমিরকে ' 
তলব করে হয়না । লঙ্কটমোচনেন্বরণ 
ক্ষমতা-প্রয্োগ ও প্রশংসাপ্রাধির 
গদরুত্বপণ' দুলে প্রতাণ্ঠত হয়ে 
আছেন বলে একথা তাঁর মনেনা 
পড়াই স্বাভাবিক । | 

তবে অধিকার বাঁণ্ডত রা 
ভারতের জনলাধারণ কি এত সহজে 


ভুলে বাবে, তারা. জ'ন সঙ্কটে 
নিমজ্্রমান ! - 
ইন্দিরা _ 

১ম পৃষ্ঠার পর ' 


তবে অবন্থা দেখে মনে হচ্ছে 
বিরোধীরা সব কেন্দে একজন করে 


সব'সমত প্রাথী' কংগ্রেসের বিরদ্ধে 
দিতে পারবেন না। রর 


রর আর এর পুরো 
দা তোলার ব্যব 

নীম গজ? ছা করবেন 
পা জ।কথ।য় 

২য় পণ্ঠার পর 


বাকী রইলো ভারতের সংগাঠত, 
শিল্প সেইর। এক্ষেত্রে বিপুল সংখ্যক 
শিশবশ্রামকনিযন্ত থাকলেও. তাদের 
নিম্নতম মজুর”, কাজের সময়সীমা 
'নিধারণ। লবেতন সাপ্তাহক ছুটি 
ইত্যাদি ন্যানতম দাবী দাওয়া 
আদায়ের যাবত'ঁয্ন পথই সয়কার' 
ভাবে নিষিদ্ধ । কেননা 'শশ্ব-শ্রাম- 
করা যাতে কোন ট্রেড ইউনিয়ন মং" 
গঠনের সদস্য হতে না পারে সেরূপ 
আইনগত বাধানষেধ সারা দেশের 
লব বলব রয়েছে । এরই পার" 
ণামে অনাহায়। অত্যাচার 'অপদাণ্টি 
আর আঁচাঁকৎনায় লক্ষ লক্ষ ভারতায় 
শিশ-ত সে দাস-শ্রীমকই হোক 
কিংবা মস্ত" (ভৃত্য) শ্রমকই হোক-- 
প্রতি বছর পরলোক চলে যায়, অবশ্যই 
ভুষি গণতম্্ আর ভুয়া বিশদফার 
মন্তকে বিষ্ঠা ত্যাগ করে। যে রাস 
দেশেয় কোটি কোট মানব শিশুর 
জন্য খাদ্য বল্র শিক্ষা স্বাহ্থ্য চাকংসা 
আশা নিরাপত্তায় নযানতম সংদ্ছানের 
প্রাথমিক দায়িত্বকেও ফাঁক মেরে 


' চলেছে, সে একই ভারত রাম্টী এ 


দমন্ত অসহায় শিশুদের, সামনে 
একমাত দাস-জ'বন 'কংবা বড়জোর 
ভূতজ্রীবন ছাড়া অপর কোনও পথ 
খোলা রাখোঁন.। ভারতায় শ্রেণীস্থাথণ 
বিন্যাসের পারপ্রোক্ষিতে এটাই বাস্তব, 
এটাই রাষ্ট্র ও [শিশুর মধ্যেকার সন্পক" 
- প্রচলিত প্রেণীঘ-্প্ছর একটা নিম" 
মতম দক। 


vw 


পা 
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বরওমডলে ‘অশমীল’ 
অমিতাভ মৈত্র 


সাম্প্রাতক কালে মণের পেশাদার 


-. আভিনেতাদের মধ্যে প্রাতভায় বড় 


অভাব চোখে পড়ে। কেননা 


যেখানে নাটকের পরীক্ষাণনরতক্ষায় 


নাট্য-সংঘগ:লির মধ্যে প্াতভার চ্পদ্ট 
লক্ষণ দনাপ্রিয়তা' অজন করছে, 
সেখানে পেশাদার মণ্চে হতাশা, 


"_ শৈথিল্য ও সংগঠনের অভাব বড় 
' দুষ্টিকট, মনে হয়। 


চলচ্চন্নের 
জনাপ্রয় অভিনেতা সোমিন চ্যাটাজণ“র 
অভিনয় একটা ' সুন্থ লক্ষণ মিশ্চয়ই 
এবং তাঁর স্থায়িত্ব দঘ হওয়াটা 


পেশাদার মণ্ডের পক্ষে শে । অশুভ 
হচ্ছে বিদেশী নাটক অবলঘ্বনে 
“ নিজের প্রচার নাট্যকার 'হিসেবে। 
 শনাম জীবন” ও বন্ত মানেন “রাজকুমায়” 
_ মূলত বিদেশী নাটক'। 


সোমিঘ্তের পর দীপগ্বর দে-র 
পেশাদার মণ্ডে অবতরণ রগুমহল 


মনকে একটা নতুন “ মান্তা.. 


দিল । প্রয়াত ' জহর রায়ের পর 
দঁপ্যর দে রঙমহলের পক্ষে একটা 
সম্পদ নিঃসন্দেহে । যদিও না বলে 
উপায় নেই যে, শব্ধ একজনকে দিয়ে, 





গোটা নাটকের অভিনয়ে প্রাণ আনা 
যায় না! এটা অসম্ভব কথা। তাই 
নাটক, আলো, দূশ্যপট। নাট্য শিক্ষা 
ও প্রযোজনার সামাগ্রক দিক সম্পর্কে 
উৎসুক নাট্যদশকের মনে কোন উৎসাহ 
সণ্ডার করতে সাহায্য করে না। 
নাট্যব্ত উচ্চ মধ্যবিত্ত সমাজের 


আয়ের উৎসকে দুনগণতগ্রন্ত বলে ' 


দায়ী করার প7রাতন প্রসঙ্গ. একট: 
মাজাঘযা রূপে উপস্থাপনা করা 
হয়েছে মান । নাট্যব্তকে শিছেপর 
রস সগ্গায়ে জারিত করার বদলে দশ্যের 
পর দৃশ্য. শুধু 'রিলিফের ব্যবচ্ছা 
হয়েছে |. 
স্থলে হঙ্ঞাবলেপে এ্যামেচার সলভ 


চ্টাম্টের মধ্যে ঘোরাফেরা করে নাট্য" : 
 বত্ত। তাই নতুনত্বে কোন রংপকজ্প 


নতুন মান্না যোগ করে না নাটকে। 

দধপন্কর দে প্রথম “দৃশ্য থেকে 
শেষ দৃশ্য পর্যন্ত নিজের ক্ষমতার 
জোরে নাটকের উপস্থাপনার শ্রুুটিকে 


মুছে ফেলার - প্রয়াস পান দাপট 


দোঁথয়ে । তাঁরই পাশে ভ্রহর রায়ের 
, স্টাইলে "ও" ট্যালেন্টের গুণে মৃণাল 


প্রাতভার দ্পর্শে'র বদলে , 


রড ও লমুষ্ধির ছোঁয়া 
পাঁরচয় | শ্রীরাসাবহারী সরফায়ের 


Phone : 24-4232 


মখাজ" দর্শক মনকে সপর্শ' করেন। 
ভিলেন চারে গ্রোরাশঙ্কর ব্যানাজ 


: চাঁরঘ্ের উপস্থাপনায় সংযমের পরিচয় 


দেন |. | 
মিস শেফালী অনুপান্থিত হওয়ার 


সুযোগে সীমান্তনী দাশ প্রশংসার - 


যোগ্য হওয়ার পাঁরুয় দেন। সেই 
তুলনায় পাঁরচালক তরুণকুমারের 
সণ নুন্রতা চ্যাটাজধ'কে অত্যন্ত যাশ্নিক 
মনে হোল । অন্যাদকে অত্যন্ত - 
স্পশ কাতর চয়িত্রে ছণ্দা দেবী দুষ্ট 
আকর্ষণ করেন ! অন্যান্য চা়ননে 
অজিত পাল, আমতাভ . মুখ।জী, 
শাম্তন বসু এবং ইরা দেবী চলন-সৈ 


_আভিনয় করেন। 


পরিশেষে বন্তব্য হচ্ছে দক্ষিণ 
ও মণ্ডে “নাগপাশ” এর নাটকে 
সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় যে পেশাদারণ 
কৃতিত্ব দেখিয়েছেন স'মাযদ্ধভাবে 
তার দক্টোম্তি রঙমহলের প্রযোজক” 
এক. আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করলে সুদ্ছ 
সাংগ্কাতক সচেতন নাটাকমণ'র কাজই 
করা হবে। তাঁর নাট্য পরিচালক 
তরুণকুমার “সেই মণ্ডের অভিনয় 
শি্পণ । পেশাদার মণ্চের বিবত'নে 


বিশ্বরপার অধ্যায় পেশাদার মণ্- 
গল থেকে বিদ,রত. হোক ॥ এই 
কামনা কার। 


এশীয় কাপের বাছাই পর্বের খেলায় 
- ভারতীয় ফুটবলের দ্র্বলতা প্রকট 


রাণা তট্টাচার্য. . 
ভারতান্ল ফুটবলের মান আলিয়ার 
অন্যান্য দেশের তুলনায় এখনও যে 
অনেক পিছিয়ে তার প্রমাণ পাওয়া 
গেল সদ্য অনুষ্ঠিত শীশয় কাপের 
বাছাই পরের খেলায় । 
' যাঁদও এশিয় কাপের মূল প্রতি- 


যোঁগতার-খেলার যোগ্যতা ভারতাঁর, 


দল অর্জন করেছে। কিন্তু বাছাই 
পবে'র খেলায় .. ভারতায় . দলের 
খেলোয়াড়দের দুবর্পতা অনেকটাই 
ধরা পড়েছে: কোরাঁয়দের বিরদ্ধে 


, খেলার সময় । - 


রাউন্ড রবীন প্রথায় যাঁদও 
ভারত চারটে খেলায় ?তনটিতে দয় 


পেয়েছে িদ্তু একমাত্র মালয়েশিয়, 


ছাড়া বাকী দুই প্রতিপক্ষ ছিল খুবই 


- দল, যথা পাকিস্থান ও ইয়েমেন। ' 


- কোয়'ম্লয়া ভারতকে বেশ কয়েক 


" গোলের ব্যবধানে হারাতে পারত 


যাঁদ সুযোগের সব্যবহার -. করতে 
পারত । যে 
ধনধঠারত হয়েছে সেই- গোলাটর 
কাতত্ব িম্তু কোরায়দের নয়। 

খেলার টেকাঁনকে কোরায়রা যে 


-. কত উন্বত তা হাড়ে হাড়ে টের 


'সংপাদক--হীরেন বসু ৷ সম্পাদক করৃকি বি.আই, পি, টি. প্রেস, ২৭/ী, লেনিন সরণী, কলিকাতা-১৩ থেকে মত এবং দপ'প ফ্যযালয় ৬৯ মট লেন, কিকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত . 


যে গোলে খেলার ফলাফল: 


পেয়েছে মালয়েশিয়াকে হারানোয় 
আত্মতৃপ্ধ ভারতীয় টীম । 

_ কোরায়দের দুবার গাঁত, বলের 
ওপয় নিয়ন্ত্রণ, প্রায় নিখ+ত পাশে 
খেলা, ট্যাকালং, ম্যান-মাকিং ওভার" 
ল্যাপ-করে বিপক্ষ দলের রক্ষণে 


ঢুকে পড়া এ সব কিছুই ভারতায় 


দলের শিক্ষণীয় বিষয় | - ূ 
ভারতায় কোচ মিলোভান সাহেব 
সাইড লাইনের ধারে বসে নিজের 
ছেলেদের দুর্বলতা দেখে খালি হুটফট 
করেছেন। 
রক্ষণভাগে প্রায় সব খেলোয়াড়ই 
কোরাঁয়দের আটকে রাখতে ব্যর্থ 
হয়েছেন, যাঁদও গোটা দলটাই সব 
সময়, নিজেদের রক্ষণ লীমানায় 
কোরাঁয়দের আটকাতে ব্যস্ত ছিল। 
ভারতায়দের পক্ষে যে দুজন 
ফরোয়।ড' মারাত্বক হয়ে উঠতে 
পারত সেই বাবু মান ও নরেষ্পরকে 
কোর'য়রা এত মাক'ং-এ রেখেছিল 
যে ওরা নড়াচড়ার জায়গা থসজে 
পায়নি । তাছাড়া মানির যেটা বড় 
- অপ্য দ্রুত গাঁততে বল. নিয়ে যাওয়া 
সেটাও কোয়ীয়দের গাঁতকে হার 


সুদীপ, তরুণ ছাড়া 


মানাতে পারে নি। 

কোয়াঁয়ার রাইট ব্যাক বল নিয়ে 
ওভারল্যাপ করে কয়েকবার. ভারতের 
পেনালট? লীমানায় এসে ফরওয়ার্ড” 
দের বল জ:গিয়ে গেছে । গোটা 
ডিফেশ্দকেই দেখোঁছ সব সময় 


'ওভারলযাপ, করে এট্যাকিং' ফুটবল 


খেলতে । রী 

- আবার ভারত যখন পাল্টা 
আক্রমণ হেনেছে তখন নাঁচে নেমে 
নিজের পাঁজশনে এলে আক্রমণকে 
ঠিক জায়গায় রুখে দিয়েছে। 
ভারতণয় দলের চাফ কোচ দিলোভন . 
সাহেব বাদ আমাদের খেলোয়ারদের় 
দ্ুতগাত লম্পন্ম না করতে পারেন 


তাহলে আদ্তজাতক আসর থেকে 
, আমাদের শন্য হাতেই য়ে আসতে 


পারবে। 

অবশ্যই এই প্রচেষ্টা মিলোভন 
সাহেব একা করলে হবে না, সঙ্গে 
খেলোয়াড়দের একান্ত আগ্রহ না 
থাকলে অবস্থাটা শর্কই জায়গায় 


 থাকবে। 


ভারতের এখন দরকার দ্রুতগতিঃ 
তাড়াতাড়িতে নিজেদের মধ্যে জায়গা 


গৃণেরই ' 


_'থাকবে। 


সুচিরাম ড় 
অবনী ভট্টাচার্য 


১২৮৭ লালেয় আঁম্বন মাসে - 


বঙ্গদশ‘নে প্রকাশ্নিত হয়েছিল” বাঁহ্ধম-- 
চু চাট্রাপাধ্যায়েয় ! ‘মুচরাম, গুড়ের 
"জীবন চাঁয়ত’। সেই মহচিরামের 


.কাহিনণ অবলম্বনে প্রয়াত নাট্যকার . 


অজিত গঙেোপাধ্যায় রাঁচত 'মুচিরাম 
'গুড়’- নাটক মণস্থ করল পেটেশ্ট 
থিয়েটার ১৩৯১ এর 'আম্বিন মাসে 
রযাশ্দ্র সদনে। এই প্রয়াস তির 
যোগ্য । 


"বর্তমান সমাজকে মুচরামের 
সংখ্যা বেড়েছে বৈ কমোন । অশিক্ষিত 
অযোগ্য অপদার্থ মবচয়াম শুধু 
ঘুষের জোরে 'শ্রাজা’ উপাধি পেয়ে” 
ছিল । তার সেই “রাজা”. হওয়ার 
কাঁহনধ বিষ;ত হয়েছে এই নাটকে । 
তবে বাঁক্ষমের 'মহীচরাম গড়ের জীবন 
চারতে’ হাস্যরসের মধ্যেও যে 'ঘিষ* 
জ্বলা রঃ তা এই নাটকে অন 
পাচ্ছত।. নাট্যকারের নজর ছিল, 


হীন পারষেশনের দিকে, তাই -. 
চীনের 


বর্তমানের মৃচিরামদেতর তানি কষা" 
ঘাতে জজারত করতে পারেন নি যা 
করেছিলেন বাঙ্বমচন্দ্র । দেশক 


নিমল্যি সেলগহপ্তও তাই শুধু 


হাম্যরস পয়িবেশনেই মনোনিবেশ 
করেছেন এবং সে ব্যাপারে তান 
সফলও হয়েছেন। 


সংন্দর ছিমছাম মঞ্ পরিকঙ্পনা 


' ও অভিনয় এ নাটকের সম্পদ। 


সাফলরামের চাঁরতে [বিমল দেবের 


- আভনয় দশ‘কদের অনেকদিন মনে 
নমল সেনগ্প্রের . 


মুচিরাণের ভাঁমকায় অনায়স অভিনয় 
দ্কদের আনন্দ দিয়েছে। 


ইতিহাস ও গবেষক চার দুটি 


_নাট্যকারের সংযোজন '। এই . দুটি 


চরিত্রের কোন প্রয়োজন ছিল বলে মনে, ' 
হয়না. কিন্ত চীর দংট 


সআভনাত । 


এ নাটকের সবচেয়ে বড় সম্পদ 
সংগত । সন্ধ্যা গোস্বামীর গাওয়া 
. মালকোষ,' রাগ ভাতক গানাট 
" অতপরব ' শ্রুতিষধ্ূর । আলোক- 
সংপাতে কাঁণস্ক সেন ও আবহ 
সংগণতে তাঁড়ৎ ভট্রাচা' যথাযথ। 
নত্যপারিকজ্পনায় কিছুটা এক- 


ঘেয়েমি নাট্যরসাত্বদনে কিছুটা বিল 


ঘটালেও ' সামীগ্রক ভাবে পেটেন্ট 
“দথরেটারের প্রয়াস প্রশংসার হী, 
রাখে |. 


£ 


বদল করে নির্মে আক্রমণ হানা এবং 
সঠিক পাসিংএ খেলা । | 

. িলোভান সাহেবের আঁভজ্ঞতার 
আলোকে যাঁদ ভারতপয় ফুটবলাররা 
গনজেদেরকে সেই ভাবে তৈর? করার 
জন্য মরায়া হয়ে ওঠেন তবে হয়ত 


আমরা ফুটবলে এশীয় মহাদেশের 


বুকে কিছুটা গবি'ত হতে পারব । 


জনায় সামগ্রী অন্নবন্মেরও 


॥ সেচের আওতাভুন্ত নেই।. 


" উৎসাহ পাঁরলাক্ষিত হচ্ছে। 


Price—60 Paise 


চীনের চিনি ও 
= ওম পণ্ঠার পর. 







| চপনে নতুন সমাজব্যবচ্হা 
পর অথাং ৩৫, বছরে কষ উৎ 
পাঁচগুণ ? বেড়েছে ।” এর ফলে 
একশত কোটি মানুষের প্রধান : 


সমস্যা নেই । প্রস্মতঃ উল্লেখ করার 
দরকার, ১৯৬৬ থেকে ১১৯৭৬ লালের 
মধ্যে চাঁনে তুলো: উৎপাদন ১২.১ 
শতাংশ হুস পায়। শস্য উৎপাদন” 
বেড়েছিল গড়ে প্রতি বছরে ২.১৫ 

শতাংশ । ' তিনটি প্রধান তৈলব’জের= 


- উৎপাদনও এ সময়ে ১:৭ শতাংশ হাঁস 


পায়। এর ফলে তখন চণনকে বিদেশ 


থেকে তুলো, তৈলবাঁজ ও শস্য আম- 


দানি করতে হয়েছিল । পরযত'“- 
কালে কৃষিতে পরিবত'ন সাধনের ফলে 
চাঁন বর্তমানে তুলো ও তৈলবাজের 
ক্ষেত্রে স্বয়ং সম্পূর্ণ তা অর্জন করেছে 
এখনও চণনকে কিছু পরিমাণ চাল ও 
গম বিদেশ, থেকে আমদান করতে” 
হয়। অবশ্য ক্রমে ক্রমে আমদানির 
পরিমাণ কমে আসছে । . 
কাঁষক্ষেত্নে ব্যাপক অগ্রগতির ফলে 
অর্থনশীততেও - বিডি 
ধরনের সুফল পাঁরলাক্ষত হচ্ছে ॥ 
সেচের ক্ষেত্রেও উৎসাহজনক [চিত 
ফুটে উঠছে। বর্তমানে চনে ৪৯ 
কোটি ৪৬ লক্ষ হেক্টর জাম সেচের 
সুবিধা পাচ্হে। ১১৪১ মালেরাজ 
তুলনায় সেচের জাঁমর পাঁরমাণ বেড়েছে" 
২.৮ গুণ । পাথবীয় অন্য কোন 
দেশে এত বোশ পাঁরমাপ জাম 
চীনের 
কাঁষযোগ্য : জাঁমর অর্ধেকই সেচের 
আওতায় ।_ সেটের আওতাভুন্ত জমি 
মোট কৃষিযোগ্য জমির অধেক” 
হলেও সেখানে কৃষ উৎপাদনের দুই 
তৃতীয়াংশই উৎপাদন হয়ে থাকে 
কাষতে এই অগ্রগাত্র ফলে ফের 
পারুত্ধপণ" দিকাঁট পারলাক্ষত হচেছ 


“: , বিগত পাঁচ বছরে কৃষি উৎপাদন 
_ তথা গ্রামীণ অর্থনীতিন্ন অগ্রগতির 
পেছনে পারবারাভাতক দারিতে 


বিষয়টই মুখ্য কারণ । এতে 
পাঁরবারিক আয়ও যেমন হাচি 
পাচ্ছ। সাথে সাথে কাঁষ উৎপাদন” 
বড়ানোর ক্ষেত্রেও নতুন উদ্যম ও 
এখন 
কৃষকেরা এককভাবে উৎপাদনের মধে 
সমাবদ্ধ নেই ৷ তাঁরা সমবায় এবং 
পরিবার ভাতিতে কাষকাজ চালাচ্ছেন 
প্রতিটি কুষক-পারিবার যেমন কৃষিকাজ 
পাঁরচালনা করে থাকেন তেমনি 
অর্থনোঁতক ফল সম্পককেও তান” 
যথেষ্ট ওয়াকিবহাল । কমিউনগঁ 
(কাষ সমবায়) এবং তার শাখাপ্রশাখা, 
গৃঁলও কৃষক পাঁরবারসম,হের ক্ষমত 
{বিচার করে পারকঞ্পনা গ্রহণ করে 
থাকে! কাঁমিউনঙ্গাল নমন্টিগত 
সুযোগ সংাবধাদানের বিষয়েও রাষ্ট্রীয় 


“পাঁয়কজ্পনার লাখে সঞ্গাত রেড 


কমিচী পালন করে । কাঁমউনেন্ 
সদস্যদের মধ্যে এ ব্যাপারে বহ? 
বছর একাঁট চনন্তিও নধাঁরিত 

কীষক্ষে্নে এভাবে 'দ্বন্তর 

প্রক্িরায় কৃষকদের উৎসাহকে ক 
লাগানের ফলে 'বয়াট সুফল পাওয় 
যাচ্ছে। লিন হয় 


পে 
i 


ন 


সম্প/দকীয় 








সৃপ্তবিংশ বর্ষ: ৩৭শ সংখ্যা, দর্পণ ॥ শুক্রবার, ৯ই নভেমবর ৮৪, ৬৪ পয়সা 


নানা প্র ৪ রহস্য £ ৫ ইট 


প্রধানমন্ত্রী ইন্দিয়া গাম্ধণর নিরা- 
পত্তা রক্ষার দায়িত্ব ছিল যাদের ওপর, 
সেই নিরাপত্তা রক্ষশদের দু'জন 
তাঁকে গুল" করে হত্যা কয়ে একথা 
কেউই ভাষতে ' পারেনি, কি করে 


এ ব্যাপার ঘটল- সে- সম্পর্কে উচ্চ - 
. পর্যায়ের তদন্ত হলে প্রকৃত তথ্য 


উদ্ঘাঁটিত হতে পারে। আপাত- 
দৃষ্টিতে মনে হচ্ছে প্রধানমন্ত্রীর কড়া 
নিরাপত্তা ব্যবচ্থার মধ্যে নিশ্চয় ফাঁক 
খছল। নসমন্ত রকমের সাবধানতা 
সত্বেও আততায়শরা কি করে নিয়াপত্তা 


রক্ষী [হিসাবে বহাল ছিল? 


একটি সপে জানা- গেছে 


প্রধানমণ্্খ ইন্দিরা গাম্ধীর নিরাপত্তা 


রক্ষার জন্য একট ট।”ক ফোস' গঠন 
ঝরা হয়েছিল গত বছর যাতে লোক 


: নেওয়া হয়েছিল দিল্লী পুলিশ; কে্রীয় 


ভারতীয় রাজনীতিতে 


শির গাল্কী 


শ্রীমতণ ইন্দিরা গাম্ধীর শোচনণয়- 
৮ মৃতুাতে ভারতায় রাজনীতিতে 
একটা শ:নাহ্থান তৈর? হয়েছে। একথা 
‘মানতেই  হবে। ' প্রকৃতপক্ষে 
- বিগত প্রায় দু'দশকের ভারতায় 


. শ্লাজনশীতিতে শ্রীমতণ গাম্ধীর কেন্দ্র'য় 
- ভামকাকে অস্বীকার করায় উপায় 


নেই। আভন্তরীণ _ রাজনণীতিতে 


- তাঁর সহধমণ" অথাৎ প্রচলিত অর্থে 


গাম্ধশবাদী- দলগাীলর যাবতায় 
রাজনৈতিক সাফল্য ও ব্যর্থতা" 


গাীলিকে বিচায় করলে দেখা যাবে, . 


এগুলি মূলতঃ - ইন্দিরা গাদ্ধীর 
কৌশলগত ব্যর্থতা ও সাফল্যের 
উপর নিভ'রশীল ছিল,। নীতিগত 


' দিক থেকে কংগ্রেস (পরবতণ'কালে 


. কংগ্রেস*ই ) সহ অন্যান্য গাচ্ধীবাদশ 
7 দাক্ষিণপঞ্ছগণের সমধমিতা থাকায় 
ভারতের অ-বাম বিরোধ দলগৃলিয় 


কেউই ' ইীন্দিরানীতির . আদর্শগত 
চ্যালেজ রূপে জনগণকে নেতৃত্ব 
দিতে সক্ষম ছিলেন না। ভায্নতায় 


বুজোঁয়া শাসক শ্রেণীর আভ্যন্তরীণ 
হ্গুলিকে শ্রীমতী গান্ধী কৌশলে - 
দাবিয়ে রেখেছিলেন দলকে বারে 
বারে ভেঙে গড়ে। কিন্তু অশ্বাম 
অন্যান্য বিরোধী দলগুঁল এ সমস্ত 


. দ্বন্ছে জড়িতথেকে কৌশলগত সুযোগের 


সত্বব্বহারে উদ্যোগী হয়েছিলেন । 
এ কারণেই ১৯৭৭-৭৯.এর তিন, 
বছরে কেন্দ্রীয় জনতা সরকারের 
যাবতীয় দুব‘লতাগুলি স্বভাবতই 


রর এতাবধ প্রচালত ভায়্তাঁর় ঝুজোঁয়া 


রাজনীতির বার্থ'তার নতঃ:নতর 
প্রাতফলন হয়ে দেখা দিয়েছিল, 
এবং ভারতাঁয় রাজনপীতর কেন্দ্র 
বলয়ে শ্রামতণ গাম্ধীকেই ফিরিয়ে 
নিম্নে এসেছিল গ্রচালত le 


বৈদেশিক নীতির 


ব্যবস্থার হাল ধরতে । পিতা 
নেহরংর প্রতিভায় প্চিত ও পরবর্তা“ 
কালে কন্যার ছারা শাণিত নেহরুবাদ 
খুব দ্বাভাষক কারণেই নানারূপ 
ম্যানুভারিং'শর সুযোগ .সৃণ্টি করে 


নানা.সুরে তান ধরে শুধমমান্ত অ-বাম - - 


দলগলিকে নয়। অপেক্ষাকৃত 
সুসংগঠিত কিল্তু বৃহত্তর ভারতায় 
রাঙ্নী'ততে ' দু্বলতর শান্ত 
ধহুবিভন্ত বাম শিবিরকেও নানা 
কৌশলে বারে বারে, দিকম্রণ্ট .করে 
দিতে সক্ষম হয়েছিল । . ই'ন্দ্রা 


গান্ধীর রাজনীতি ও তার বৈশিষ্ট্য 


গাল এ আলোকেই 'বিচার্য ৷ 
নিজের ও নিজ শিবিয়ের শান্ত 


সংগ্রহের প্রশ্লোদনে শ্রীমতগ গান্ধী ' 


পরিষদীয় বাম রাজনশীতকে বোঁশিষ্টা- 


"হীন করে তুলতে একাদকে যেমন 


তথাকথিত বাম-ধেষা ভজাঁকে বারে 
বারে আশ্রয় করেছিলেন, তেমনই 
এককালে কংগ্রেসের ষ্রচদ্থান'য় 
নেতাগগণকে দাক্ষণপন্থী আধ্যান্মিত 
করে দল থেকে বিতাড়িত. করায় এবং 
নিজেকে এদের থেকে নিভরমন্ত 
কয়ার দু'মুখো অভিযান সাফল্যের 
সক্ষেই বারে বারে উত্তাপ -হয়ে- 
ছিলেন । ষ্টাইল অব ফাংশানিং-এর 
[চারে এদিক থেকে শ্রীমতণ গাদ্ধণ 
ভারতাঁয় বুজেক়া, 
ইতিহাসে সত্যই নজাীরাবিহখন। এমন 


কি পিতা নেহরুকস রাজনোতিক 
ভা 


ক্ষুরধারিতার '. বিচারেও । 
পরিপ্রোক্ষতে 
ভারতেয় একচেটিয়া পদ সহ বিভিন্ন 
পারষদণয় বাম. রাজনীতির সমর্থন- 
পুষ্ট হয়ে শ্রীণতণ গান্ধী রুশ মদত- 
পুন্ট-ষে 
কোরজমা’'র আধকারিণী ছিলেন, 
সোদক থেকেও, নিঃসন্দেহে বলা 
- চলে। শ্রীমত' গাম্ধশর তুলনা একমান 
তিনিই । 


রাজনপীতির - 


জোট-নিরপেক্ষতাবাদশ 


(রিজাভ' পলিশ ফোস ইন্দোশতথ্ব- 
তীয় পাপ ফোর্স“ ও অন্যান্য সংন্থা 
থেকে । প্রবণ নশ্নাপত্তা.আফসার- 


দের লুপারশে এই টাঙ্ক ফোর্স 


গঠন করা হয়। 

টাঙ্ক ফোসে যাদের নেওয়া 
হয় তাদের একাঁদকে যেমন- গোরলা 
ট্রোনং দেওয়া হয়. বেশ ভালভাবে 
অন্যাদকে তেমান পশ্চিম! দেশে 
আধুনিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্পকে ও 
শিক্ষা দেওয়াহব। . 
অমূতসর়ের স্বণ'মান্দিরে সৈন্য" 
বাহিনী প্রবেশের এবং জুন মাসে 
পাঞ্জাবের ঘটনাবলীয় পর টাস্ক 


ফোর্সে নিয-স্ত লোকদের পূব পারচয় 


সম্পকে নতুন করে খ:টিয়ে দেখা 
হয় যাতে অন্তঘতিমূলক কাধ কলাপে 
লিপ্ত ব্যক্তিদের সঙ্গে তাদের । কোন 
সম্পর্ক‘ না থাকে । 

এই অবস্থায় প্রধানমন্ত্রীর আত- 
তাম্নারা কি করে টাম্ক ফোর্সে নিমুন্ত. 
ছিল সেটাই আশ্চষ। - 

গত হছর প্রধানমন্ত্রী যখন 
ইউরোপ ও আমেরিকা গিয়েছিলেন 
তখন তাঁর নিরাপত্তা বাঁহনশর 
লোকেরা বিমানে অসদাচরণ করা 
এবং প্রচুর ইলেকট্রীনক দুব্যাদি 
আনার ফলে চাণ্চল্যের সৃষ্টি হয়োছিল। 
তখন অনেককে এ বাহন’ থেকে 
সায়য়ে দেওয়া হয় এবং প্রত্যেকেয় 
পার্ল ও গাঁতাবাধ সম্পকে খুব 
ভাল করে খোঁজ খবর নেওয়া হয় । 


এ ছাড়াও জয়েন্ট ডিরেক্টর পদের . 


একজন অফিসারকে ইন্টোলিজেনস 
ধ্যরোতে দেওয়া হয় প্রধানমন্ত্রীর 
নিরাপত্তা ব্যবস্থা পারচালনার জন্য । 
এই. সঙ্গে দুজন ডেপুটি ভিরেকইর, 
কয়েকজন আ্যসম্টাশ্ট ভিয়েক্টর এবং 
আয়ো কয়েকটি পদাধকারণ ব্যন্তিরা 


ইন্টেলিজেন্স ব্যরোতে নিষস্ত আছেন 
প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা ব্যবস্থা 
সুনিশ্চিত করার জন্য । 


শেষাংশ ৮ম পচ্ঠায় 











রাজীবের সফর নিয়ে 
দুই মন্ত্রীর গো্ীলড়াই 


নাব গান্ধীর সফর নিয়ে 


কেন্দ্েয় দুই মন্ত্র বরকত গাঁণ খান. 


এবং প্রণব মুখাজীর গোষ্ঠীর মধ্যে 
প্রচন্ড ক্ষমতা প্রদর্শনের লড়াই ঘটে 
গেল নেপথ্যে । 
_' র্লাজীঘকে কলকাতায় আনার 
প্রথম পাঁরকম্পনা করেন বরকত 


' সাহেব সেপ্টেম্বরে যব কংগ্রেস 
কিল্তু নানা 
কারণে তখন এ পাঁরকল্প্রনা বাশ্তবে 


সম্মেলনের সনয়। 


রূপ পামননি। কিন্ত; বরকত 


- লাহেব রাজশীবকে কলকাতা তথা 


পাশ্চমবজে এনে সভা করানোর 
ব্যাপারে হাল ছাড়লেন না। 

তান ক্রমাগত রাজীব গরাম্ধীকে 
পাঁশ্চমবজে এসে সভা করার জন্য 


আমন্ত্রণ জানাতে থাকেন ৷ হাতমধ্যে 


থাঁলিল্তান সংকলান্ত উগ্রতা অনেকটা 


কমে আসয় রাজশবও বিভিন রাজ্য 


সফরের পারকঙ্পনা করেন। 

অই সুযোগে বরকত সাহেব তার 
অনুগামী যুব কংগ্রেস সভাপাঁত 
সোমেন মিতকে নিয়ে দিল্লশতে 
রাজীবের পশ্চমব্গ সফর আ্ানশ্চিত 
করার ব্যপারে তাঁর সুর করেন। 
অবশেষে রাজীব গান্ধী বরকত 
সোমেনের প্রস্তাব অনুযায়' রাজী হন 
পশ্চিমবঙ্গে কয়েকটি জনসভা করতে । 
এই খবর প্রণববাক্র কাছে 
পেশছোনোর সঙ্গে সঙ্গে শর; হয়ে 
গেল ঘোট পাকানোর পালা ।_ সুরত 
মুখাজীকে প্লেনের ভ.ড়া দিয়ে 
প্রপববাব; দিল্লী নিয়ে গেলেন। 


তাছাড়া দিল্লীতে গোপালদাস নাগ ও 
আনন্দগোপাল মুখাজীকে ডেকে 
পাঠালেন ।. বসল মন্্রণাসভা প্রণব" 
বাবুর যন্তর মন্তরয় রোডের বাড়ীতে । 
সেখানে ঠিক হলো রাজবকে বলা 
হবে এই সফরসডা পারিবত'ন করতে, 
কারণ প্রদেশ কংগ্রেস এবং ছাত্র পারি- 
যদঃ আই এন টি ইউ সিকে না জানি- 
য়েই এই সফরসংচী বরকত সাহেব 
একা তৈরী করেছেন । 

যাঁদ রাজগব গ্রাম্থী বরকত 
সাহেবের কথামত নিদিণ্ট দিনে 
বরকত সাহেবের লফরসূচী অনযায়ণ 
যান তবে দলের মধ্যে প্রচন্ড অসন্তোষ 
সৃষ্টি হবে। সুব্রত মুখাজণ'র 
নেতৃত্বে গোপালদাপ নাগ, গোবিন্দ 
নস্কর। নুরুল ইসলাম প্রমুখ প্রণব" 
বাবর কিছু লোক সয়াসয়ি ঘাজীব 
গান্ধীর সঙ্গে দেখা করে তাদের বন্তব্য 
বলেন। 

তাছাড়াও সুব্রত সোজাসুজি 
রাজীবের কাছে আঁভযোগ কয়েন 
যে; বরকতদা নিজ্জের প্রাধান্য দেখা" 
নোর জন্যই তার সফরসংচণ ও দিন 
ঠিক করেছেন। এতে সংগঠনের 


: প্রচশ্ড ক্ষাতি হবেঃ কারণ বরকতদার 


শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় 
রে চে যে ডে 


সবিনয় নিবেদন 


প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গস্ধী নিহত 
হওয়ায়. যে অস্বাভাবিক পারাশ্াতির 
স্‌াণ্ট হয়েছিল তার ফলে গত সপ্তাহে 
দপণণ প্রকাশ কয়া যায়ান ! সেইজন্য 
বতমান সংখ্যাটি বন সংখ্যারংপে 
প্রকাশ করা হল। 
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উতর-পন্চিম লোকসভা কেন্দ্র দর নিয়ে 
রাজেশ খৈতান ও প্রণবের মধ্যে লড়াই 


কলকাতার উত্তর পশ্চিম লোক- 
সভা কেছ্দ্রে মনোনয়ন পাওয়া [নিয়ে 
ভারতের 'বিত্রমশ্্রণ প্রণব মবখার্জী 


এবং প্রদেশ কংগ্রেস কামাটির কোষা" : 


ধাক্ষ রাজেশ খৈতানের মধ্যে তার, 
লাব-র লড়াই চলছে বলে কংগ্রেস 
মহল থেকে খবর পাওয়া গেছে। ' 

 লম্প্রাত প্রথবধার, কলকাতায় 
কামার কয়েকজন নেতা এবং উত্তর 
' কলকাতার জনৈক প্রভাবশালী প্রবীণ 
নেতা ও  বিধায়কের সন্ধে আলাদা 
' আলাদা বেশ কয়েকটি গোপন বৈঠক 
করেন। ' 

এই বৈঠকে প্রণববাধ্‌ প্রদেশ 
কংগ্রেসের কয়েকজন - নেতাকে 
বলেছেন যে। আপনারা 
ইন্দিরা .গাম্ধণ এবং রাজীব গান্ধীর 
কাছে উত্তর-পশ্চিম 
প্রাতদ্বশ্দ্বিতা করার গ্রন্তাব 'দিন। 

প্রণববাবৃ তার ঘাঁনষ্ঠ সমর্থকদের 
,বলেন,গ্লাজনপাততে তাকে আরও শন্ত 
জাঁমর ওপর দঁড়াতে হলে লোকসভায় 


নিবাঁচিত হওয়া দরকার এবং সেই জন্য ' 
যদি' তিনি. 


: উত্তর-পশ্চিম কেন্দ্র 
মনোনয়ন পান, তবে তিন নিশ্চিত 
ভাবে জয়লাভ করে দশঘণদনের "ব্যাক- 
ডোর” সদস্যের বদনাম 'ঘোচাতে 
পারবেন । 

উত্তর কলকাতার ভ্রনৈক টা 

নেতাকে কপার গেষ্ট হাউসে নিয়ে 


গিলে প্রণববাবু তাকে অনুরোধ কয়েন 


যে তানি যেন দিল্লাতে শ্রীসতাঁ 
গাল্ধী ও. রাজশীব গাম্ধীর ' কাছে 


শ্রীমতণ . 


কেন্দ্রে তাঁকে 


, প্রণববাবৃকে - উত্তর- চি লোকসভা 
কেন্দ্রে দাঁড় করানোর জোরালো প্রস্তাব 


রাখেন ৷ এখানে উল্লেখ করা যেতে 
পারে উত্ত প্রবীণ কংগ্রেস নেতা উত্তর 


- পশ্চিম লোকসভা কেন্দ্রের: অন্যতম 


বিধায়ক । 


জানা গেছে, প্রদেশ কংগ্রেসের 


নেতারা অর্থাৎ গোপালদাস নাগ, .. 


মোতাহার হোসেন, আনম্দগোপাল, 


. মুখাজণ' প্রমূখ দিল্লিতে প্রণববাবৃর 
প্রার্থীপদের জন্য দরবার করতে রাজী 


হয়েছেন। - - 
উত্তর কলকাতার প্রবীণ নেতা 


'নাকি প্রপবধাব্‌কে বলেছেন, আপনার 


নাম ' আমি এ লোকসভা কেন্দ্রে 
অন্যতম বিধায়ক হিসাবে প্রজ্জাব 


করতে রাজণ আছ, কিন্ত বিনিময়ে. 


কয়েকটি - কেন্দ্রে তার মনোনীত 
প্রাথা:কে মনোনয়নের ব্যবদ্ছা করে 
দিতে হবে | 


জানা গেছে প্রণববাব ৰ উত্ত, 
নেতাকে . সবতোভাবে 


সাহায্যের 
প্রতিশ্র“ত 'দিয়েছেন। 


এদিকে প্রদেশ কংগ্রেসের কোষা- 


য্যক্ষ রাজেশ খৈতান দাঁঘ“দিন ধরে. ওঁ 


ডে, 


গাম্ধীর সঙ্গে একটা সম্পক* গড়ে 
তুলেছেন । শ:ধু তাই নয় রাজীব 
-জঁর ঘানিষ্ঠ পাশ্বচির ওষ্কার ফাণনি- 
অরুণ নেহরু মাখনলাল 
ফতেদার সিদ্ধার্থ রেজ্ডী প্রমখদের 
-নানা ভাবে সম্ভষ্ট করার চেষ্টা 
করছেন। 

" এঁদকে - অশোফ সেনের “সঙ্গে 


, প্রণববাবুর একটা গোপন বৈঠক হয় । 


& বৈঠকে প্রণববাবহ অশোক সেনকে 
অনুরোধ করেন তার অনুকূলে 
আসনটি ছেড়ে দেবার জন্য |. 


প্রণববাধূর প্রস্তাবে অশোক সেন . 
জানিয়েছেন, তান এ আমনের দাবী 


ছাড়তে রাজন আছেন যাঁদ তাকে 
হাইকম্যাম্ড থেকে প্রতিশ্রুতি. দেওয়া 
হয় রাজ্যসভার সদস্য করার এবং 


পশ্চিমবাংলার নিব্চনী কমিটির. | 


সভাপাঁতর পদ তাকে দেওয়ার । 
প্রণরবাবু নাক এ দুটি ব্যাপায়ে 
অশোকবাবকে সাহায্য করার 


প্রাতিপ্রণীত দিয়েছেন । 
এদিকে রাজেশ খৈতানও অশোক- |- 


বাধুকে তার. অনুকূলে কলকাতা 
উত্তর পশ্চিম আসনাটর দাবী ছাড়তে 


আসনটি পাবার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। অননরোধ, করেছিলেন কিন্ত, অশোক" 


৮০ সালের নিবাচনেও' তান প্রচন্ড 
চেষ্টা করোছিলেন। কিন্তু শেষ পযন্ত 
অশোক সেনই এ আসনে মনোনয়ন . 
পান ॥ 

এবারও রাজেশবাব্‌ খুব তাঁর 


তদারক করছেন এ আসনটি পাবার ' 
বলা কুলা ঢলা 


জন্য। 


বাব? এব্যাপারে রাষ্মেশকে কোন 
কথা দেন নি। 


এখন উভয় পক্ষই চেষ্টা চালাচ্ছেন 


" এ কেন্দ্রে মনোনয়ন পেতে, যদিও 
প্রণববাধূু নিজ মুখে ইন্দিরা জ্বথবা 


রাজশবকে কোন কথা বলতে পায়ছেন: 
| কাছ থেকে তোলা আদায়, সকালে 


লা। 


কর্মচারীদের বেতন স্কেল গরশোধনের 
প্রশ্নে কেন্দ্রের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ 


টির সরকার প্রাতশ্াত 
, দিয়েছিলেন রাষ্ট্র ক্ষেত্রের 'সমহারে 
বেতন, দানের ন'ীতয় ভিত্তিতে 
কেন্দ্রীয় সরকারী কম'চারণদের জন্য 
সংশোধিত বেতন স্কেলের ' দাবাটি 
বিবেচনা করে :৩১শে অক্টোবরের 
মধ্যে একটি অন্তর্থতকালীন 
্লিপোর্ট দেওয়ার জন্য চতুর্থ বেতন 


কাঁমশনের কাছে অনংরোধ জানাবেন। . 


কিল্তু কেন্দ্রীয় সরকার এখন সেই 
প্রতিশ্রযাতি ভঙ্গ. করে- কেবলমান্ত 
অন্তবতগ'কালশন : গ্রিপফদানের 
[বিষয়টি বিক্চেনা, করার জন্য চতুর্থ 
বেতন - কমিশনের কাছে প্রস্তাব 
পাঠাবেন বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ।. 
তাও আবাম্স কোন তারিখের মধ্যে 
এই বিষয়টি বিবেচনা করে বেতন 
কমিশনকে রিপোর্ট দিতে হবে সে. 
সম্পকে কেন্দ্ুধয় সরকার কোন, 
সুদ্পন্ট নিদেশি দিতে অস্বকায় 
করেছেন । স্পম্টতই এর মধ্য 'দয়ে 
কেন্দ্রীয় সরকারণ কমচারণদের বেতন 


সংগঠন । 


স্কেল সংশোধনের বিষয়টির নিম্পাত্ত 
আরো বিলম্বিত করার অপকোশিল 
নিয়েছেন কেন্দ্রীয় সরকার । . 


সংপ্রাত দিল্লিতে প্রকাশিত এক 


প্রেস বিবৃতির মাধ্যমে এই আঁভযোগ 


কয়েছে ' কেন্দ্রীয় সরকার" শ্রামক 
কমর্চারীঁদের আটাঁট সর্ব্ভারতাঁয় 
' প্রিশ্টিং ও মেশিনারণ। 
আরশম এস পোষ্টাল। ইনকাম ট্যাকস 


“সিভিল অডিট, [সিভিল আযাকাউন্টস, 


পোস্টাল আযাকাউন্টস এবং জিওলাজি- 
ক্যাল সার্ভে এই আটটি বিভাগের 
কর্মচারীদের সংশ্বিন্ট সর্বভারতয় 
ইউনিয়নগৃলর পক্ষে এই বিবততে 
স্বাক্ষর করেছেন দণপেন ঘোষ এম পি 
এন জে আল্লার, কে আঁদনায়ারণ, 
কে কে এন কুটি। সি এস ডি ওয়ারিরর 
ও এস ত্যাগী, ভি ভি ঢাকতোড় বং 
মিহির বস্সু। 

. বিবৃতিতে নেতৃবন্দ অভিযোগ 
করেছেন, এই প্রথম.নর। এর আগেও 


কেন্দ্রীয় সরকার কয়েকবার প্রাতশ্রযীত '' 


ভঙ্গ. করেছেন। ইতিপূবে তারা 
যম আলোচনা পর্য'দে প্রতিশ্লঃৃতে 
দিয়োছিলেন। রাণ্ট্রায়তক্ষেন্তেয্ন কমহারে 
.েতনদানের বিষয়টি. তায়া ১৯৮৩ 
সালের ৩১শে মাচের মধ্যে 
তিপাক্ষিক আলোচনার . মাধ্যমে 
নিৎ্পাত্ত করষেন। ফিল্তু তা না করে 
তারা একতরফাভাবে চতৃথ' বেতন 
ফমিলন গঠন করে তার কাছে 
বিষয়টি বিবেচনা করার জন্য পাঠিয়ে 
দেন। পরে কেন্দ্রীয় ইউনিয়নগালর 
চাপের সামনে “প্রাতশ্তি দেন 
সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ১৯৮৪ সালের ৩১শে 
অক্টোবরের মধ্যে একটি অন্তর্বর্তী“ 

কালীন রিপোর্ট‘ দাখিল করার জন্য 
কেন্দ্র সরকার বেতন কমিশনকে 
বলবেন, এখন সেই প্রতিশ্রতিও তারা 
ভঙ্গ করলেন। এমন কি সংসদে 
প্রদত্ত প্রতিশ্রীতি অনুযান্ষধ- তায়া 


আজও চার কিজ্তি মহা ভাতার 


বকেয়া নগদে দেন নি । 
নেতৃবৃন্দ, আরো আঁভিযোগ 





'কেনে। 


. বিবৃতিতে অবিলদ্বে থকেরা মহা 


ঘপ || লঞ্রযার ২রা, নভেম্বর। ১৯৮৪ 


মধ্য ভাওড়ান্ত 


জ-বিরোধাদের দৌরাত্মে ' 
মধ্য ' হার যাঞ্ালা নাগরিকরা 
অসহায় অবস্থায় দিন কাটাচ্ছে। 
অনেক বাঙ্গাল নিজেদের - ঘর-বাড়ী 
ছেড়ে দিয়ে অন্যত্র চলে যেতে চায়। 
কারণ, একশ্রেণণর ব্যবসায়ীদের বেশী 
টাকার লোভে-ভাড়া দেবার 'খেলারত 
দিতে হচ্ছে। 
(মারোয়াড়ণ সম্প্রদায়) বাস্ভর আশে- 
পাশে ঘরভাড়া নেয় । ফিছাদলের 
মধ্যেই এ অণুলের বেকার রূকেবসা 
ছেলেদের দিয়ে প্‌জার নামে চাঁদা 
তোলাতে সাহায্য করে । -এছাড়া বহু 
অসামাজক কাজ করে। ফলে 
সম্রাসেয়. হাওয়া বহু ' এলাকায়। 
স্থান"য় বাড়ার মাঁলকেয় উপর চালায় 
জুলুম এইসব সমাজ-বিরোধণ ও 
মান্ভানদের দিয়ে। 


এবারকার পায় এই সব 
মান্তানরা এত বেড়েছে যে মধ্যবিত্ত 


তুলছে বাঙ্গালী পাড়ার মধ্যে 
ঢুকে । এই সব মান্তানদের নেতৃত্বে 
এখন এসেছে 'ভিনরাজ্যের ছেলেয়া ও 
[কিছু পাঞ্জাবী ও শিখ যৃবক। 
এরা নেতাগরি করে, বাঙ্গাল ছেলেরা 
এদের সাকরেদি করছে । এদের 
দৈনাম্দিন কাজ রাষ্তায় বসা, হকারদের 


আনাজপন্র নিয়ে গর়াব মেয়েরা এলে 


জোর বরে, অজ্পবয়সীঁ চাল বিক্লী- 
কারণ মেয়েদেয়' দিয়ে চালাই মদ 
পাচার করান হয়। এমনকি কোন কোন 


এসব গযব মেয়েদের উপর। 


৮৮ 


এই সব মান্ঞানরা সয সময়: রকে 
বা সাট্রল গ্মটি ঘরে বসে থাকে । 


মধ্যবিত্ত গৃহন্থের উপর অত্যাচার . 


করে চাঁদা. নিয়ে ! প্রতি মাসে একটা 
না একটা পুজার নামে চাঁদা দিতে 
হবে। সে চাঁদাও আমাদের খাশিমত 
নয় মাঙ্গানদের দাবী মত । চোলাই 
মদ প্রকাশ্য প্রাপ্তার বিক্রী হচ্ছে। 
“চোরাই মাল এইসব. ব্যবসায়'রা 


এ লম্প্রদায়ের ব্যবসায়ীদের আঁতাত । 
আজ মেয়েদের ইজ্জত ও সম্মান, 


কয়ে বলেন; এটা খুবই দুঃখজনক 
ঘটনা যে কেন্দ্রীরন সরকার যুগ্ম 
আলোচনা পদের কিছ; সংস্কায়- 
বাদশ প্রাতানাধদের সম্মতিতে এই 
একের পর এক প্রতিশ্রাতি ভক্র করে 
চলেছেন। সেজন্য নেতৃবংস্দ তাঁদের 


শেখ অংশ ৬ম পঠায় 


' ঘটেছে - গত 


এই ব্যবসায়ীরা ' 


গৃহন্ত বোঁ-বিয়ের গায়েও হাত ' 


তাদেয় উপর নানারকম জুলুম করা। 


দিন দৈহিক ক্ষুধা মেটানো হম 


সেজন্য মাষ্ঞানদের সঙ্গে 


মন্তাণছের '- 


ছৌঁরান্বেযে নাগরিকরা 
বাড়ি ছেড়ে পালাচ্ছে 


নিয়েও টান পড়েছে । ঘটনাটি 
 কালীপবন্থার দন 
সকালে । একজন শিখ যুবক ও তায় 
কয়েকজন বাঙালণ লাকরেদ সিদ্ধেশ্বরদ" 
তলা লেনে (হাওড়া থানা এলাকায়) 
এক [বাশি্ট বাঙাল" পারবারের বাড়. 


চড়াও হয়! বাড়ীর গৃহবধুকে 


' চড়শ্চাপড় মারে । অপরাধ তিনি নাকি. 


মান ২১ টাকা চাঁদা দিয়েছেন । পাড়ার * 
অন্যান্যরা সবাই দেখেছেন ঘটনা । 
কিদ্তু কেউই মাল্ানদেয় ভয়ে ভদ্র- 
মাহলাকে বাঁচাতে আঁগয়ে আসেননি ৷ 


কারণ পাড়াপড়শীরা দেখেছেন 
মান্জানদের হাতে অস্ত্র । তাছাড়া, 
প.রুষমানুষেরা চাকার, ব্যবসায়ে 


'যায়।, একলা মেয়েরা থাকে। কখন কি 
করবে সেই ভয়ে কেউ কিছ বলতে 
সাহস করেনি'। মান্ডানরা শালির 
গেছে দাব' মত চাঁদা যেন বিকেলে 
দিয়ে আসা হয় ৷ আর প্যালশকে 
না'জানান হয়। তা নাহলে জিভ 
কেটে ঠাকুরের জিভে লাঁগয়ে দেওয়া 
হবে । - ঘটনাটা ঘটে ভদ্রগহলার ২- 
স্বামী সকালে কম'ম্থানে চলে. গেলে 
তার কিছংক্ষণ বাদেই। এই ভদ্র- 
' মহিলা ' (দুই সন্তানের জনন") 
বত'মানে এ ঘটনার পর ভয়ে বাড়ী, 
ছেড়ে পালিয়ে আছেন এক আত্মীয়ের 
যাড়িতে ।-. | 

- সেখানে গতকাল "রানে কাঁদতে 


: কাঁদতে তিনি একথা বললেন । তান 


আভযোগ - করলেন,. আমাদের কি 
অপরাধ ? দাবী মত প্রথমে ২১ টাকা 
চাওয়া হয়োছল | তবুও কালীপূজোর .. 
দিন বাড়ীতে ঢ:কে শিখ মান্ডানাট 
আর কয়েকজন আমায় মারে । থানায় 


-_. ডায়রী করোঁছ । কিন্ত; কিছুই হয়ান। 


মান্ডানরা বুক ফুলিয়ে ঘরে বেড়াচ্ছে, _. 
শ।সাচ্ছে কেমন করে বাড়ীতে ঢোকে 
দেখি। ভগ্রুমাহলার বাড়ার ভাড়া- 


টেও একজন মায়োয়াড়ী । তাঁর সঙ্গে 
; গট মান্ডানদের বিশেষ 'সৃচ্ভাব'। 


' স্থানীয় লোকেরা আরও জানালেন 
এই শিখ মান্তানাটকে আগেও পালিশ 
ধরেছিল, অন্য কয়েকটি মামলায়। 
এরা ৬।৭ ভাই । চার ভাই মাষ্তান। ' 

__ শুধ: ওঁ ভদুমাহলাই নয়, সেদিন 
অন্য আর একজনকে মারবার জন্য, 


'এই মান্ভানরা ছুরি, পাইপগান নিয়ে . 


এপ্সিয়ে এসোছিল। সৌভাগ্যকমে ' 
ছেলেটি “বাঁচাও বাঁচাও’ বলে & পৃজা 
মচ্ডপ থেকে ১০০ গজ দরে হাওড়ার 
ফরওয়ার্ড রকের নেতা, হাওড়া পেরি 
সভার প্রান্তন সহ সভাপতি আঁজত- 4 
বসুর বাড়ী ঢ:কে পড়ে । অজিত 
হাব ছুটে আসেন, দুবতদের বাধা 


দেন । ছেলেটি বেচে যায়। আজিত- 


রি 


'আহত হন। 


প্রবীর দাস, 


হাতয়ায নয়। 
শ্ৰেণীরও লড়াইয়ের হাতিয়ার বা. 


ধর্মঘট কি কেবল ভরাযিকপ্রেণীর বইয়ের হ হাঠিয়ার 
তিক গ্রেণীর মুনাফা পিকারেরও 


আলোচনাটি এভাবে যদি শুরু 
করা যায় যে, ধর্মঘট? -আজ্‌ আর 
শ্রীমক শ্রেণীর লড়াইয়ের একমান্ 
ধিমঘট মালিক 


কৌশল। তাহলে সাধারণ শ্রমজপবধ 


মান্য প্রথমটায় কিছুটা- বিল্রান্তরই 
৮ মধ্যে পড়ে যাবেন। অনেক সময়ই এই 


যেহেতু তথাকাঁথত 


ধয়ণের বিভ্রান্তি খুব স্বাভাবকভাবেই 
তাদের বিব্রত করে তুলতে পারে । 
চিন্তাভাবনায় 
প্রভারেই 'আময়া বেশী করে 
চালিত হয়ে থাক । আর এই প্রভাব 
ফাঁটয়ে উঠে ভাবনা চিন্তার নতুন 


দিগন্তে পা-ফেলার ব্যাপারটা সত্যই 


খুব কষ্টসাধ্য হয়ে . দাঁড়ায় । তবুও 
অভিজ্ঞতার নিরিখে ব্যাখ্যা 


- শবশ্লেষণের পথ ধরে ঘটনার সত্যতা 


আমাদের পুরনো চিন্তার ভিতে 
নাড়া দেয় আয় এভাবেই নতুন চিন্তার 


“দুয়ার খুলে যায়। 


এ যাবত কাল আমরা দেখে 
এসোছ যে, 'ধিমঘট' শ্রামক -শ্রেগণর . 
বিভিন্ন, প্রকারের দাবি দাওয়া 


. আদায়ের একটি চরম অস্ত্র । 'কিজ্তু 
" এই ধারণা যে অনেকটা সেকেলে হয়ে 


এ 
৯ 


_ হবশ্ছে মালিক শ্ৰেণীই বেশশর ভাগ 


পড়েছে তা বলতে ঘধা নেই। তবে 
যুক্ত দিয়ে প্রমাণ করার কাজটা 
বলার মতো ততটা হয়তো সহজ নয়। 

এ প্রসঙ্গে প্রথমেই বলতে হয় 
উৎপাদনকে ঘিরে শ্রমিক মালিকের 
ছণ্ছটা বেশী প:রনো-। আরও একাট 
পর্নো . সাঁতা হলো পণাজবাদী 
উৎপাদন ব্যবস্থায় এই শ্রমিক-মালিক 


সময়ে উৎপাদনের ফয়দাটা বেশ" করে 


“আত্মসাৎ করার বাড়াত সুযোগ পায়, 


যেহেতু পংজির ক্ষমতাটা তার হাতেই 
বেশি । তবুও শ্রাীমক শ্রেণীর লড়াই - 


থামেনা। 


' চিরকালই 


ক 


ধর্মঘটের ব্যাপারে te শ্ৰেণাঁ 
শ্রমিকশ্রেণীর বাঁধে সব 
রকমের দায় দায়িত চাপিয়ে দিয়ে, 
শ্রীমকদের অগ্ভূত এক অপরাধীর 
কাঠগড়ার দাঁড় করিয়ে যে ' ধরণের 
আভযোগগ্ীলি নিয়ে আসে, তা 


হলো, শ্রামক শ্রেণী - ধৰ্মঘট করে 


উৎপাদনের গাঁত ব্যাহত করছে আর 
সে কারণেই শ্রামকদের এই দুরবন্থা 


অথবা শ্রামকয়া ধর্মঘট করেই দেশের " 


সর্বনাশ ডেকে আনছে। 

এই ধরণের চাপিয়ে দেওয়া আঁভ- 
যোগের মধ্যে দিয়ে মালিক শ্রেণী এটা 
প্রমাণ করতে চায় যে, ধর্মঘটের জন্য 


উৎপাদন ব্যাহত হওয়ার কারণেই তায়া * 


প্রামকদেয় . তাদের দঁবমত সুযোগ 


ডঃ 


সুবিধা দিতে অক্ষম । আমাদের 


দেশের শ্রামক শ্রেণ খুব সরল 'বিবাস 


নিয়েই মালিক শ্রেণীর এই অঙজ্জুহাতের 
ফাঁদে পা দিয়ে নিজেদের ধর্মঘটের 
জন্য নৈতিকভাবে দায় করে ফেলে 
বা-অন্য ভাবে বলতে গোলে আমাদের 
দেশের শ্রামকরা ধর্মঘট ও উৎপাদন 


"সময় অপচয়ের জনা অবচেতন মনে 


অনেক সময়েই এক ধরণের মানসিক 


অপরাধ বোধে আছন্কান্ত হয়ে পড়ে। 


এর অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবে শ্রামকদের 

মধ্যে এক ধরণের খেদোন্ত শোনা যায়। 

যেমন, ‘কর আরও বেশ করে ধর্মঘট 
কর’, ‘যাও সব, ধম“ঘট, ধর্মমঘট করে” 
দেশটাকে শেষ, করে দিল'। এই 

প্রকায়ের থখেদোপস্তির ধরণ ধারণের 

মধ্যে দিয়ে এ সত্য খুব ॥পষ্ট.যে 
মালিক শ্রেণী খুব চতুয় ভাবেই তাদের 

কক্ষের বোঝা শ্রামকদের কাঁধে 

চাঁপয়ে দিতে সক্ষম আর এই আমতা 

বলেই তারা শ্রামক শ্রেণীর লড়াইয়ের 

মানাঁসক গ্তরাঁটকে দুর্বল করে দিতে 

ততোধিক সক্ষম । s 


এই আলোচনার সূত ধরে যে - 


প্র“নগ্যল দেখা দেয় তা হলো, ধর্মঘট 
বা উৎপাদন. ব্যাহত করার জন্য 
শ্রামক শ্রেণীই বা কতথান দায়’ 
আর মালিক শ্রেণীই বা কতথান দায়প। 
অথবা ধম'ঘটের পেছনে মালিক 
শ্রেণীর স্বার্থপর , চীরন্রটাই বা কি 


রকম? এই স্কল প্রশ্নের একটা য্যান্ত- 


গ্রাহ উত্তর খখজে পেতে গিয়ে প্রথমেই 
একজন আমেরিকান শ্রম অর্থনীতি- 
[বদের বন্তব্য লক্ষ্য করে দেখা যাক 
‘A Rees, an eminent Ame- 
rican expert on labour econo- 
mist says that on most 0০০৪- 
sation ‘Strikes’ do not entail 
a total loss in production.’ 


আমোরকান শ্রম অর্থ ন'তাবদের 
এই বন্তবা আমাদের হয়তো ধর্মঘট 
সম্বন্ধে তথাকাথত ধারণাগ্ুালর । 
দবিপরতে নতুন করে ভাবনা চিন্তার . 
উৎসাহ যোগায় । কেননা. বন্তব্যে 


সত্যতা একথাই বলে যে ধর্মঘট সব - রা 
 £গাতিতত্ের” সূত্র ধরে এগিয়ে গেলে 


সময়ই লোকসানের কারণ নর়। 
তাহলে ধর্মঘট যাঁদ সব সময় মালিক 
শ্রেণীর কাছে লোকসানের কারণ না- 
হয় তাহলে পালটা প্রশ্নটা কি এরকম 
যে, ধর্মঘটও.অনেক সময় মালিকের 
লাভের কারণ হয়ে দেখা দিতে পারে। 
আপাতদৃষ্টিতে ব্যাপারটি উদ্ভট 
মনে হলেও ঘটনার সত্যতা কল্তু 
তারই হীঞ্চত দেয় । 


এ প্রসঙ্গে অপয় একটি অর্থনোতক 


সমপশক্ষা লক্ষা করা যাক, Thus. 
following the 1959 steel 


strike in the U.S ihe indus 


try’s longest lasting 116 days 


the total net profit of 
leading steel producers amoun- 
ted to 816 million or 5 pefcent . 
more then 1958.” 

সত্যই অবাক ধরার মতো কথা 
বটে। আমোরকান যন্ত্তরাষ্ট্রের 


স্টীলশিজ্পে এ হেন দীর্ধাদন ব্যাপণ 


ধর্মঘটের সামগ্রিক ফল হিসাবে দেখা 


যাচ্ছে লোকসানের পাঁরবতে' পর্ব 


বত‘ বংসরের তুলনায় পাঁচ শতাংশ 


- বেশ" লাভই হয়েছে । 


এই সকল অর্থনোতিক তথ্য 


বিদ্লেষণের সত্তর ধরে একথা বললে . 


হয়তো ভুল হবেনা যে যান্ত- 
রাষ্ট্রে স্টীল শিজ্পের মালিকদের উত্ত 


-ধম'ঘটের জন্য খুব একটা অসুবিধায় 


পড়তে হয় নি। বরং শাপে বদের 
মতো ব্যাপার ঘটে গেছে । ঘটে 
গেছে বললে হয়তো ভুল হবে, তায় 
চেয়ে নিপুণ কৌশলে ঘটানো হয়েছে 
বললেই হয়তো সঙ্গত হয়। তাহলে 
এই আলোচনার পারপ্রেক্ষিতে এটা 
বলা যায় যে, ধম“ঘটের পিছনে 
মালিকশ্রেণণর লাভের অংশকে রাড়িয়ে 
তোলার এক প্রচ্ছন্ন স্বার্থ জাঁড়য়ে 
রয়েছে । যদি তা-না হতো তাহলে 
ধর্মঘটের ফল কখনই এমন ভাবে 
মালিকশ্রেণীর স্বার্থের অনুকুল, 
যেত না। -- 

এখন দেখা যাক ্রাদকপ্রেণায় 
ধম'ঘটের নোঁত (Negative) মালিক 
শ্রেণীর স্বাথে' কিভাবে ইতিবাচক. 
(Positive) ° হয়ে দেখা দেয় । 


- আলোচনার এই মল প্র“নাটিকে 


বুঝতে হোলে (বিষয়টিকে. অবশ্যই 
অথনোতিক দৃম্টিকোণ থেকে খাতয়ে 
দেখা একান্ত প্রয়োজন । 


পৰ্যায়ে এই ওঠা নামা চলতে থাকে, 
উন্নতির গতর (rising stage) 
চরম উন্বতির স্তর (Boom stage) 
মন্দার স্তর (crisis stage) 

এবার দেখা যাক অরথনোতিক 


জগতের এই গাঁত চক্লের বিভিন্ন - 


পধাঁয়ে মালিক শ্রেণী তার চরিপ্রকে 
কিভাবে উলটে মদনাফাকে সবগীধক 
করার চেষ্টা চালায় । . ' . 
সাধারণত বাণিজ্য চক্রের (Trade 
০316) উন্নাত ও চরম উন্নাতর পায়ে 
মালিক শ্ৰেণী তাদের বানয়োগ 
ক্ষমতাকে যতদুর সম্ভধ বাড়িয়ে নিয়ে 
উৎপাদন ও মুনাফা বাড়ানোর চেষ্টা 
চালাতে থাকে। পুতরাং এই সময়ে 
শিল্পে ধর্মঘটে দেখা দিলে তাতে 
মাঁলক পক্ষেরই ক্ষাতর চস্ভাবনা বেশী 
অন্যদিকে বাণিজ্য চক্রের 


রকমের বিনিয়োগেই আর আগ্রহ 
দেখায় না। এমন কি প্রাতচ্ঠনের 
সকল প্রকারের স্থায়ী ও চলতি 
বায়কে কমিয়ে এনে উৎপাদনের ক্ষেত্রে 


একটি ‘নেতিবাচক’ (fixed and 
“variable cost) অবদ্ধার সৃষ্টি 
করতে চাইবে । - আর ঠিক এই - 


কারণেই মন্দার সময়ে মালিকশ্রেণাী 


উৎপাদনের. “গতিকে” ব্যাহত করার 
জন্য ধর্মঘটে প্ররোচনা দিয়ে লমগ্র 
উৎপাদন ব্যবস্থাকে স্ম্ধ কয়ে রাখার 
কৌশল গ্রহণ করে । আর এটা করতে 
সমর্থ হলেই মালিকশ্রেণীর পক্ষে 
একতরফাভাবে চাঙ্গ। (Boom period) 
সময়ের. সুযোগ আদায় করা সম্ভব 
হয়, এবং সন্রে সঙ্গে মন্দার ঝাঁক 


কমিয়ে আনা যায় । 


মন্দার - 
(0515) সময়ে মালিক পক্ষ কোন- 


॥ তিন ॥ 


5: শা 


তাহলে দেখা যাচ্ছে অর্থনৈতিক 
চক্তাবতে'র এই মন্দার ভ্ঞরে ধর্মঘট 
শ্রমিক শ্রেণীর্‌ লড়াইয়ের হাতিয়ার না 
হয়ে মালিক শ্রেণীয় লড়াইয়েরই 
হাতিয়ার হয়ে দেখা দেয় । অথচ। 
বাস্তবে দেখা যায় মালিকশ্রেণী সব 


“সময়েই ধর্মঘটের সকল রকমের দায়- 


দায়িত্ব শ্রমিক শ্রেণীর কাঁধে চাপিয়ে 
দিয়ে নিজেরা বহাল তাঁবয়তে সাধু 
বনে যায়। . 


এর চেয়েও চরম বান্ডব হলো, 
উত্ত ‘বাণিজ্য চক্রে'র ওঠা নামার জন্য 
কোনভাবেই শ্রমিক শ্রেণীকে দায়? 
করা যায় না। পরশ্তু এই ওঠানামা 
বা মন্দার’ জন্য মালিক শ্রেণীর 
পঠিবাদ অর্থনধাতিকেই সম্পূর্ণ 
ভাবে দার? করা যায়। আর যেহেতু 
পখ্জবাদগী উৎপাদন ব্যবন্থায় এই 


- সন্কট এড়ানোর কোন সুস্পন্ট পথের. 


নিদেশ নেই সেই কারণেই মালিক 
শ্ৰেণী এই সঙ্কট থেকে অব্যাহতি 
পাওয়ার পথ খ'জে না পেয়ে এহেন 
প্রতারণার পথই বেছে নেয়। 


অতএব, উত্ত তথ্য নাজরের 
ভিঁত্ুতে .এ সিষ্ধান্ডে হয়তো 
পেশছানো যায় বে, শুধ: শ্রামক 
শ্রেণীই নয়ঃ মালিক শ্ৰেণীও তাদের 
মুনাফার স্বার্থে ধর্মঘটকে নিপূণ 
কোশলে. ব্যবহায় করে থাকে । আর 
ঠক এই কারণেই ১৯৫৯ সালে 
যুন্তরাণ্টের স্টল শিল্পের মালিকরা 


.দীঘণদর ব্যাপী ধম'ঘট হওয়া সত্তেও 


পরেবতশ বৎসরের (১৯৫৮) তুলনায় 
পাচ শতাংশ বোঁশ লাভ করতে 
পেরেছিল। 





প্রসঙ্গে সরফার-বেসরকারা প্রভুত্বের কাছে যান 'শীপসত্াকে বন্ধক রাখেননি 


প্রথমেই যে 5 চিত মাহর আচার্য সেই বিরল লেখকদের অন্যতম । দায়িত্ববান পাঠকদের এই 


করতে হয় সেটি হলো “গতির তত্ব” । 

বস্তবাদশ দর্শনে জগতের যাবতপল্ল ' 
ঘটনাগালই ' কোন না কোন 
ভাবে _ এই : গাঁতহই* . প্রকাশ ।, 
আমাদের আলোচনায় ক্ষেত্রেও এই 


দেখা যায় যে উৎপাদন ও চাহিদাকে 
কেছ্দু করে অর্থনৈতিক জগতে একট 
গাঁত লবক্ষপই ক্রিয়াশখল | আর এই 


গাতিতন্ষের মধ্যেই মানুষের সব 


প্রকার অর্থনোঁতক ও সামাজিক 
অগ্রগাত. ও অধনাতয্ন .শতগবাল 
{নিহিত থাকে ।- 

অপর পক্ষে অর্থনীতির এই 
গ্াতহ্ষত্ছের বাঙ্ঞব প্রকাশ ঘটে 
“বাপ্জাচক্রের, (015৫6 cycle) ঠা 
নামার মধ্যে দিয়ে ।. প্রধানত তিনটি 


লেখককে জানতেই হবে। 


মিতিৰ নিট প্রণীত 


বাঙাল’ বুদ্ধিজশব মানস ও সমাজভাবনা ১৫০০ 
শতবর্ষের আলোকে শরৎচপ্দ্র ১০:০০ | - 


নিত গহ্প ৯৬০০ 


তোমার আমার সকলের জন্য ১২০০ . 

. ধন্বরাগমন ১০*০০ ধূসর পদাতিক ৮'০০ 
পরশুরামের কুঠার ১৬০০ পশ্চিম বাঙলার গল্পসংগ্রহ ১০০9 
জণবন নিরবধি ১৬:০০ পৃথবার বয়স ১৪০০ | 





প্রাপ্চিদ্থান ৷৷ লেখক সমাবেশ ।৷। ১৭২/৩৫ আচা্ষ* জগদ?শ বসন রোড, কল-১৪. 
ফলেজস্ট্রীট 1। দে বুক স্টোর্স। কথা ও কাহনী । নাথ ব্রাদার্স | শৈব্যা । 


নিউ বুক সেম্টান‘ । কথাশহপ। 





‘HE 





গ্রামের খণ্ড খু চিত্র 


এ এফ কামরুদ্দিন আহমদ. 


কৃফপররের ভাগ চাষ? সুফল 
, বোদকের ছেলে. কান; বোদক, বনে 
বাদাড়ে ঘুরে বেড়ায় ॥। বন. জল তো 
- আর তেমন নেই ।' চারদিকে ফাঁকা । 
যে জায়গাটায় ওদের বাড়ী ডি, 'ভি, 
- দস খালের কে বাই ওয়ান শাখা সেই 
খাল দিয়েই একে বেকে চলে যেতে 
চাইছিল । মাটি আর জঙ্জালে গাছ- 
পালা লতাপাতার চাপে পথ বন্ধ হবার 
মত অবস্থা । আশ শ্যাওড়া গাছের 
কোপ, মাদার ' আর হিলের ফাঁকে 
টুনটুন পাখি লকোচুঁর খেলে। 
নিমডালে মৌচাক । কান; মশাল : 
- জে লে মৌমাছি তাড়য় । - 


চাক-ভাঙা মধ:র .বড় : একটা 
ড্যালা মহখে ভরে দেয়। গালের 
- চারদিক থেকে গ্াঁড়য়ে পড়ে মধুর 
ধারা । বনের মধ্যে চলে আসে ধল- 
.  ধুমগড়ের বাচ্চু নাঈয়া। নিম ডাল, 
কেটে কলকাতা যায়। দ: পয়সা ও 
থেকেই হয়। ২ দক্ষিণ দিকের ডাঙা 


জাঁমর লাগোয়া প্রায় মজে যাওয়া 


পুকুর চোখে পড়বে ।- এককালে 
ঠ্যাঙাড়েরা মানুষ মেরে লাশ পখতে 
দিতো এই জায়গায় । ভর দুপহরে 
এখনও গা হুমম করে। কেমন যেন 
ভয়ভযন ভাব 1 ভয় থাকলেও. আছে 


_ পার্টির লোকেরা 


~ 


ধউ বাপের শা এসেছে এটুকু 
জাঁমর আশায় | MiG 

মল জামটা যার দখলে ছিল সেই 
আ'দিনাথবাবুকে ধরেছেন যাতে দ? 


- একশোটাকা দিলে- দখল দিয়ে দেন । 


কথাটা ভাইয়ের কানে. আসোনি। 


টিউবওয়েল বসানোর কাজে “যেতেই 


বাঁশ খড় দিয়ে চালা-তুলে নিয়েছে 
বোন । ভিটে থেকে উচ্ছেদ করা 
কাউকে ক যায়। তাই সহজে কেউ 
হাত লাগাতে পারলো না। এখন 
চোরের ধন বাটপাড়ে নয়ে যাচ্ছে। 
ষধবার পক্ষেই । 
দরামি পর পর. বিচার হলো, তেমন 
সমাধান হলো না। ' - | 
ভাগচাধী সুফল যোদক ' কিংবা 


, কান বোদক কেউই তেমন জমির 


প্রীত জানের টান: অনুভব করে না। ' 
তার বাপ ঠাক-দ্দা ভোয় থেকেই মাঠে 
নেমে জমির মাটি ভাঙতো কনকনে 
ঠাচ্ডায় । সারা বছর যখন তখন 
লাগুল দত ৷ ' ছেলেরা অত পাঁরশ্রম 
করতে রাজী নর । 
তালগাছের রস বায় করে । তাড়র ভাল 
ক্কি। তাড়ি খেতে তাদের বাড়ীতে 
পণ্ায়েতের, প্রধান সাহেবও আসে । 
দৃএকদিন সম্ধ্যার পর লক্ষ্য করলে 


আকরষ'ণ। কে যেন অভিযানে টেনে” দেখা যাবে খিড়কশুর দিক থেকে 


দরে যায় । রমেন মালিকের হেলে 


আগে পার্টি, কয়তো। পার্ট'র 
ছেলেরা তাকে কি ভাবে যে 
দিলো সে টের পায়ান। এখন - 


পার্টির কেউ নয় । তাতে যায় আসে, 


না। পলাশপোতার পুকুরের ধারে 
আধ বিঘার মত জমিতে বেগুন চাষ 
করতো । কবছর বোপবাড় ' হয়ে 


" জঙ্গলে মধ্যে জামটা পড়েই ছিল। 


জে এল আর ও আঁফসে ঘুরঘুর করে 
ম্যানেজ করে নিয়েছে রমেন। 
রমেনের জি ওটা। আসলে কাগজে 
কলমে জামটা ভেন্ট হয়েই আছে। বিলি 
হয়নি । এতদিন পরে খবরটা চাল; 
হয়েছে । রমেনের বিধবা বোন 
দলক্ষুর থেকে চলে এসেছে । 
দাদাবাবু ম:স্তিনাথ তাড়ি খেয়ে 
খেয়ে লিভার পাঁচয়েছিল। খুব 
তাড়াতাঁড়ই রদায় নিয়েছে পৃথিবী 
থেকে । এক ছেলে শ্যাম কম“কারের 
সঙ্গে বোধ্বে চলে গেছে। শ্যামের 
সোনা” প্রালশের কারবার । ফাই 
ফরমাস খাটে সেথানেই । রমেনের 
সেই ভাগ্নে মণাল কবে দেশে ফিরবে 
আর বিধবা মাকে ঘর করে দেবে তার 
ঠিক নেই । সাত আট মাস বৃদ্টি 
বাদলের জন্যে ঘর পড়ে গেছে। 
পারাবার মৃত অবস্থাও নেই । গভির 


[| 


রি 


' !জেবনটা, কেটে গেলেই হলো । 


বলতে বলতে বড়ো হাসে। 


ঘোমটা . দিয়ে কে যেন আসছে। 
কাজটা সুফল, অবশ্য ভালো চোখে 
দেখে না। তার বয়স হয়েছে। গায়ে: 


হাতে বল যেশ' নেই'। ছেলের সঙ্গে - 


নেই। 
করে 


লড়বার মত 
বলে যেমন 


সাহসও 
তেমন 


যার করছে করুক-বাবা। বলার সময় 


" আর নেই । বলতে গেলেই মুখ বাড়িয়ে 
দেওয়া হবে মার খাবার জন্যে । 


. আগে কোনও মেয়েছেলের সঙ্গে 
খারাপ- বাবহার করলে, ধরা পড়ে 
গেলে সাজা হতো। জামদার 
বাধর- সদরে বিচার হতো । বিচারে 
ব্রিশ চারশ জুতো । মায়তেন গ্রামের 
মোড়ল আরমেদ আল’! আরমেদ 
মারা গেছেন অনেক কাল আগে । 

এই তো সেদিন ননদ. শেখের 
কুমারী মেয়ে গর্ভবতী হলো। 
ছেলেও হয়েছে । ছেলের নাম আবার 
রাজা. জারজ ছেলেই রাজা হয়। 


কাল পড়েছে। কিছুই বলার নেই। 


- আরও কত কি যে দেখতে হবে। 


গুণে গণে তায় গ্রামে মেট. পাঁচটি - 
জারজ ছেলে মেয়ে হয়েছে । পাপ 
যেন ছেরে আসছে চারদিক থেকে । 
ডি, ভি, সি খালের ধারে দা'ড়য়ে 


"দিচ্ছে আতীয়রা ! 


যে- 


- বের হও জলদি । 


যা দিন: 


‘ 


দাঁড়িয়ে বন্ধ সুফল বোদক পৃথিবীর 


রঙ পরিবর্তন লক্ষ্য করে। 
2 ০ 0. 0 | 
গৃমোট কমছে না । আকাশের 


দিকে তাকালে আবাশ্য বোঝা যায় 
মেঘ সেখানে মন খারাপ করে বসে 
আছে। মুখ ভার নেই। সন্ধ্যায় 


 মসঙ্ায়া নামাজ পড়ার সময় ঘামে 


ভিড়ে যাচ্ছে ।. কে একজন ওয়াস্তের 
আগেই নামাজ পড়ে এসে উচ্চকণ্ঠে 
' বেনামাজ্দধর সঙ্গে আলাপ জমাচ্ছল'।' 
তার শব্দ নামাজ পড়ার - সময় 
সকলের কানে বিষ ঢালাছল। 

পাড়ার নসীফুন বিবির মেয়ের 
সাদ। আদ মুখে আগ্রম ক্ষির, 
জামাই পাশের 
পাড়ার । বয়স বিশ ছ-ড়েছে। কি 
সন্দেহ ষোল আনা । তা নাইই 
ছঃয়ে থাক ছেলে তো লায়েক । দাদার 
খুব ইচ্ছে এই কাজটা হোক । পোতার 

মত পোতা? হোক না সে বেকার। 
ব্যাটা ছেলে কাজ পেতে আর কতক্ষণ 
বাপু। বে সাদ দিলে - তবে -থিতু 
হবে। রর 

: নসধফুনের শ্থামণ বাহরাম আলণ 
টি {বি রোগী! রাগ এত বেশ? যে, 
দেখলে মনে হয় পূর্বপুরুষের 
কেউ লক্ষো কিংবা ভ্‌পালের নবাব 
টবাব ছিল। তা লক্ষো ভ;পালের 
কথা বাদ' দেওয়া হোক, কলকাতা 


. যায়ান জিবনে বাহরাম আলীর আদ্বা 


শরিফুল শেখ। বাগবাজার মোড়ে 


বাটার, দশ হাত দংরেই মসাঁজদ। 


সেই মসাঁজদের ডানে দাঁজর সাকলেদ 
বাহরাম শুক্রবারের রাতেই বাড়া 
চলে আসে । শাঁনবার আবদুল হকের 
চায়ের দোকানে রাজা ডাঁজর হত্যার 
কাঁk্পত কাঁহনীতে ডুবে থাকে এবং 
মাঝে-মধ্যে' বিনা দুধের লিকার চা 
একফে দুই করে পাঁরবেশন করার 
রাজকীয় 'হাঁক দেয়। রোববারটা 
ফুটবল. মাঠে খেলা দেখা, গোপালগঞ্জ 
বাজারে হৈ হল্লা কিংবা দারুন উৎসাহ 
ভরে মোড়ের রকবাজদের তাস থেলার 
কায়দা কানুন লক্ষ করে। 
সোমবাঘ় বৃষ্টি হলে তো কথাই 
নেই ।. মেঘ ভক্সা আকাশ আরও 
সুবিধা কয়ে :দেম্ন। বাস খারাপ 
আছে, বা ট্রেন বগ্ধের হজগ কাজে 
লাগে । 
বউ তখন গজর গজর করতে থাকে। 
অসহ্য হলে ঝাঁটা হাতে তেড়ে যায়। 
হেরোও | বেরোও ৷ অমহখের ব্যাটা, 
রী বের হও । কী 
রাগ দৌঁখয়ে চোখ কটঘট করে বোঁয়য়েও 
যার স্বামী। 
বউ তথন পরের বাড়ীর ঘাস 
কাছ কাম করে-। ধান সেম্ধ করতে 


বোরদে যায় । কারও কাপড় ধৃয়ে - 
. সামান্য পয়সা বা. চাল পায়। 


কোলের ছেলেটা শুকনো বুক চুষতে 
চুষতে যেন য়ন্ত শুষে নেবে। এক « 
ঝাপটা 'দিয়ে সাঁয়য়ে দেয় ছেলেকে । 
মর মর বলে চেশ্চায়। ছেলেটার 
কামার আওয়াজও ক্ষণ | 

বিমলবাব্র সদরের ধূলঘুলিতে 
একটা নীলকম্ঠ পাখা বাস. করছে। 


রমন্বান মৌলবী বুড়ো 


দাম পঞ্চাশ । 


-.না। 


চাচা কষাই নয় । 


বাহরাম বের হয়না ।. 


শতবারে ডিম দিয়েছিল ভেঙ্গে ছড়িয়ে 


পড়ে গেছে। এ বছর আবার বংশ 
বিজ্ঞায়ের আশা । ভাত সাপ যেমন 


গর্জে ওঠে হিসহিস ঠিক, সেই রকম - 


একটা আওয়াজ বের হচ্ছিল নীল- 
কষ্ঠর মুখ থেকে৷ আচমকা শুনলে 


' ভন্ন হমু। 


. পাশের পাড়ায় খুব ভোরেই 
হেলেকে 
হালাল করে দিয়ে গেছে বানেশ্বর 
চামার গন্ধ পার গরুর । চামড়ায় 
হেলে আড়াইশোভেই 
হয়োছল । এত কম টাকায় ক করে 
যে হেলে গরু মিললো ' ভাবা যায় 
অন্ততঃ বাহরাম ভাবতে পারে 
না।- 'গতবায় মূনসী চাচার হেলে 
গরুয় পায়ে এযো হলো ।. মরে 
যাবে বুঝতে পেয়ে: সাড়ে তিনশো 
টাকায় বেচে দিয়োছিল । সালেকাদ্দন 


. গরংটা জবাই করে 
বেচে দিলো । দং পয়সা এসেও 


ছিল সালেক চাচার । 


_ 1বমলবাবুর বাড়ীর সামনে 


-গোয়ালঘর | . গোবরের খাই । গন্ধে 
ভয়ে যায় ৷ বিমল “দর কাঠের 
ব্যবসায়ী । দুনিয়া সুদ্ধ গাছ 


গাছাল’ কেটে বেচে দিয়ে তার, 


সুখ । বাহরাম একবার দালাল 
করে গাছ বেচে দিয়েছে। দালাল" 
[িলেচে । বিমলবাবু নাকি একটা 
ট্রাক কিনবে । তার ছোট. ভাই 
জাত কমুযনিষ্ট । গ্ররপবের বম্ধু। 
দিনে একশোবার গরীব খেটে খাওয়া 


মিজ'।পুরে ... 
বনব।সীছের ছ। 


থান৷ ঘের।ও 


ওরা অক্টবর মিজ্দপুর জেলায় 


পনোগঞ্জ থানা বনবাসী পঞ্চায়েত . 
কমপরা তহাজায় সংখ্যায় - পলিশের 


জুলুমের বিরুদ্ধে কয়েক ঘল্টা-ঘেরাও 
করে রাখেন । এই থানার এলাকায় 
নৌিহা গ্রামে ডাকাতরা বনবাস! 


পণ্টায়েতর কর্ম! ও দ্থান'য় . পণ্টায়েত' 


অধ্যক্ষকে : পরিবাঃসহ 'এক বৎসর 
আগে পড়িয়ে মেরেছিল। হতাশায় 
মিজ্ঞাপুর জেলার . এই সীমান্ত 
এলাকায় জ্বংগল ও পাহাড়ে আচ্ছা” 
[দত ও ডাকাতদের স্ব । বনবাসণ 


পণ্ায়েতের কমশীরা গ্রামে গ্রামে "' 
" ডাক.তদের বিরদ্ধে প্রতিয়োধ গড়ে 


তুলেছিলেন বলে ডাকাতদের এই 
আক্রোশ ॥ পাশের . নিশ্রিন্নতার 
বিরশ্ধে বনবাস পপ্থায়েতের আদি- 
বাসী কমীরা কয়েক মাস থেকে 
আন্দোলন চালাচ্ছিলেন ৷ পল্লহগঞ্জ 
থানার অধিকার জেলার সম্পাদক 
শ্রীামনাথ মহাশয়ের সাহত অপব্যব- 
হার করতে এই ঘেরাও আয়োজিত 
হয়। এর নেতত্ব দেন বনবাসধ 


পঞ্চায়েতের সচিব গ্রীবনয় সিনহা - 
শ্রীরামদলারী গার জেলার অধ্যক্ষ 


শ্রীজীতেন প্রসাদ, গোপাল সং, 


জামসাহারে প্রভূত বনবাসণ পণ্া- 


প্লেতের কেন্দ্রীয় কাষণালয় থেকে, 


" সাধারণ সম্পাদক উত্তর প্রদেশের 


মৃথ্যমপ্ৰর দণ্ট এই বিষয়ে আক- 


বিতি করেছেন। 


শব্দগুলো বলবেই ৷ 


- বললে থানার 


. গদীতে। 


রর 1 - 
দপপ || পুক্রধার ২রা নভেদ্বর, ১৯৮৪ 


যদি বলা 
কম হয় তাহলে অন্ততঃ রাতে শোবার . 
আগে দুবার .বঙ্গরেই । অমল না 
থাকলে সোনারপূর থানা থেকে 
সময়ে চালান দিতো দাদাকে ৷ দাদা, 

রি * সন 
সিমেন্ট চুরির দায়ে ধরা পড়েছিল । 
থানা থেকেই রফা। হাজার হোক 
কমরেডের দাদা তো। বেশ" কিছু 
॥ বড়বাবই বদলণ 
হয়ে যাবেন রাঙ্গা ভাতথাওয়া 


কিংবা প্রহলিয়ার জরপ্‌রে। 


বিমলেয় ঘরের ঘৃলঘযলিতে দুটো 
নীলকণ্ঠ পাখার বাস ৷ - এ তল্লাটে 
পাখা বলতে কিছ: খংজেই পাওয়া, 
যায় না । ভোর হলেই সেই কক'শ 
কষ্ঠধারণ পাতি কাক ডেকে ওঠে । 
সোনার মাস! বালাই যাট, সাত. 
সকালে ঠাকুরের নাম। এ কোন 
অলংক্ষণে ডাকরে বাবা । নশলকস্ঠ 
পাখার একটা পালক গজে রাখে 
বিমল তার পকেটে! নীলকম্ঠের 
কুড়ানো পালক হাতে পড়েছিল. যে 
দন সেই দিনই ঝাড়গ্রামের চোরাই 
কাঠের দ:দৃটো ট্রাক এনে পেশছেছিল 
লাভের মুখ দেখে পাগল 
হয়ে উঠেছিল বিমল । 
কেরনে বনবাসীছের 
পথে তেঞুচকত। 

" পাঁড়কলা আদিবাসী কলোনগ 
ব্িবান্রম জেলার প্ধ' এলাকার 
গভীর জংগলের মধ্যে, আছে। এই 
কলোনীতে প্রান্ন একশত বনবাসী 
পরিবার পেপরা ড্যামের কাছে থাকেন। 


: বাইরের দুনিয়ার সাথে এদের কোন 


সম্পর্ক নেই । আরশীবকার -একমান্ন 


সাধন ছিল ওদের নিজেদের জাঁমতে_ 


কিছু, চাষ ও জংগ্রলের কাজ ও 
ফলমূল । পেপরাতে ড্যাম হবার 
সঘয় সরকার এদের জাম নিয়ে নেয় 
ও কথা দেয় যে ওদের প:ন‘বাসের 
জন্য সব রকম ব্যবস্থা করা হবে ও 
তারা নিজেদের পছন্দমত জংগলে ২ 
হেউর- করে প্রতি পাঁরবার . জামি _ 
পাবেন। পরে যা ঘটল সেটা.হল ' 
সম্পূর্ণ ভাবে এদের সংগে বিশ্বাস 


'ঘাতকতা। এদের জন্য যে ঘর করে দেওয়া 


হয়েছে একজনও .পা ছড়িয়ে ঘুমোতে , 
পারবেন না। মজার যা, টাকা 
দেওয়া হলো তা অপরিষা্ত কিন্তু 
তারও আধকাংশে অংক দালালরা ও 


, সরকার! আফিসারে খেয়ে গেল। 


ভারতবর্ষে সমন্ত প্রদেশে উন্নয়নের 
“নাম করে জংগল নষ্ট করা ও আদি- 
“বাসদের নিজেদের পোত্রক ভাম 
থেকে বিতা:ড়ত কয়া এক সুপায়- 
কঙ্পনা ভিঁত্তক ' বড়যন্ত্র চলছে । 

প্ৰন“বাসন দেওয়া হয় ও 
আর্দিবাসীয়া কিভাবে লাভবান হন 
- পড়াইকেলা তার উদাহয়ণ । 





-পশ্ডিমবক্ষের 
জুখ্যম্ত্রীরা 7 
দ্রাণ তহবিলে : * 
অন্ত হস্তে 
দান করুন 


পপ 













, দর্পণ ॥ শুক্রবার, ইরা নভেম্বর ১৯৮৪ 


সুপ্রিয় ধর 


»- আনেন্ট ফিশার তাঁর-দি নেসে- 


সিটি অফ আট? গ্রন্থে একট মহা মূল্য 
বান কথা বলেছেন। দি আরাজন্দ অব 
আট: প্রবন্ধের শ্যোধে- তান বলছেন 
In a decaying society, art, if it 
is truthful, must also reflect 
e০87. কথাটি প্রণধানযোগ্য, 
বিশেষত এ কারণে যে, সংস্কাতি 


অপসংস্কাতর সংজ্ঞা নিধদিণ করতে 


গিয়ে আমরা প্রায়শই আত সরঙগকরণ 
দোষে দুষ্ট হয়ে পাড় এবং যে 
সামাজিক ক্ষাফতাকে 
পচাত করে সেই সাহিত্য এবং 
“ সাঁহত্যককে জনাবরোধা, প্রতিক্রিয়া- 

শল ইত্যাদি বিশ্লেষণে ভাষত করে 


* দিয়ে অন্ভ্ত এক আত্মগ্রসাদ অনহভব 
করি। আমরা খেয়াল রাখনা 
ক্ষায়ষ মনোভাব একটি বিশেষ 
সামাজিক এবং কাজনোৌতিক বদ্দো- 
বছরই বাহঃপ্রকাশ/ এবং অর্থনগাত 
যায় সঙ্গে গভগরভাবে যন্ত্র । সাহত্যে 
ক্ষায়ফু মনোভাব অনেক সময়ই যে 
শিল্পীর . নোতিবাচক দন্টিভাঙয় 
পারচায়ক নয়, শিল্পীর মনোভাব যে 
একটি বিশেষ আর্থ-সামাজক'রাজ- 

_নোতিক ব্যবস্থার ছারা নিয়ান্্ত--এই 

“ প্রকৃত হাঁণ্ৰক সত্যটিকে আমরা প্রায়ই 
ভুলে যাই। শিল্পী যখন 
মৃত্যুচেতনার কথা বলেন, ক্লাম্ত-হতাশা 
বিচ্ছিন্নতা কথা বলেন, তখন ভুললে 
চলবে না যে শিচ্পাঁও একজন 
লসমাজস্থ মানুষ। শিল্পাঁয় মৃত্যু 
চেতনা কিংবা 'বাচ্ছমনতাবোধ সার নিজস্ব 


উদ্ভাবন নয়। তা সমাজদেহে 'আকণণ" 


বহিঃপ্রকাশ । একজন কাব বা একজন 
_ উপন্যাসিক মৃত্যুর ফথা বললেন 
বলেই 'তাঁন হতাশার জন্মদাতা হয়ে 

গেলেন। এরকম ধারণা কখনোই 


_ 'মেলেনা। ' এক্ষেত্রে দেখতে হবে 
সমাজবিকাশের কোন এ্রাতহাঁসক 
পটভ;মিকায় দাঁড়য়ে শিল্পা তাঁর 
[শিল্পকম সম্পাদন করছেন। 
যাঁদ , তাঁক্ষ্ বিশ্লেষণে ধরা 
পড়ে যে একটি বিশেষ সামাজিক 
অবস্থান্ন সমন্ঞ কিছুই নেতিবাচক, 
তাহলে শিল্পীর সং্ট শিল্পকে 
অবশ্যই ইতিবাচক বলেই গণ্য 
করতে হবে, এক্ষেত্রে প্রধান চাষ“ 
[বিষয় হবে এটাই যে শজ্পী কতটা 
সততার সজে, আস্তারকতার সঙ্গে 
সমাজের সেই সার্বিক নাষ্ভকে 
শিপরূপ দিতে পেরেছেন। একজন 
শিল্পার মহত্ব নিধারত হবে তিনি 
তাঁর সময়ের এবং সমাজের উজ্জল 
ও অন্ধকার উভয় 'দিককেই কতটা 
সততার সঙ্গে, বিশ্বন্ঞতার সঙ্গে 
প্রকাশ করতে পেরেছেন সেই প্রকাশ 
ভাঙ্গমার নৈপহণ্যের দারা, অন্য 


মৃত্যু চেতনা কিংবা বিচ্ছিমতাবোধেরই 


দ্বাদ্ছক বিশ্লেষণ পচ্ধাতর সঙ্জে . 


কোন ভাবে নয়। প্রকৃত সং, সমাজ্- 
মনস্ক শিল্পী তাঁর সময়ের প্রধান 
বোৌঁশন্ট্যগৃলিকে অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গেই 
প্রকাশ করে ফেলেন এবং তাদের শিজ্প- 
কর্ম থেকেই আমরা সেই সময়ের 
বিদ্ভ্ঞ দলিল পেয়ে যাই । হয়তো 
নতুন বাস্তবতার সপ্ধান তাঁরা দিতে 
পারেন না। পাঁথবটা যে পারবত'ন- 
শীল এবং পারবত'ন করা যায় এরকম 
প্রতায়*দুঢ বাণ হয়তো তাদের 
রচনায় অনহচ্চারিত থেকে যায়, 
[কিম্তদ তার হারা এ সিষ্ধাম্তে আসা 
কখনোই সমণচশন নয় যে, এই সমষ্ত 
শিল্পী সাছত্যিকরা অন্ধকারের 
প্‌জ্জারী ; কেননা অন্ধকায়েয যাবতায় 
দিকগালকে “প্রকাশ করতে গেলে, 
অন্ধকারের নিজত্ব ত্বপ্ধব ও স্ববিরো- 
1ধতাকে ব্যাখ্যা করতে গেলে অন্ধকার 
থেকে আরো গভশুরতর অন্ধকারেই 


ডুবে যেতে হবে ।১ অনেকে নিঃস'ম ' 


অন্ধকার থেকেও আলোর ঠিকানা 
দিতে পারেন, অনেকে অম্ধকায়েই 
তাঁলয়ে যান; কিদ্ভু তলিয়ে যেতে 
যেতেও অন্ধকারও- যে একটি বিশেষ 
শান্ত--এই সামাজিক সতাটিকে 
আমাদের শুনিয়ে যেতে ভোলেন না। 
একটি বিশেষ পামাঁজক অবদ্থায় 
শিল্পা সত্তার একক নংগ্রাম' শংধুমানত 
একটি নিঃসঙ্গ মানুষের সংগ্রামই নয়, 
ব্‌হত্তর অর্থে ভা সমগ্র সমাজেরই 
সংগ্রাম । সংস্কৃতি অপসংস্কৃতির 
সংজ্ঞা এবং তায় সামাজিক ভ:মিকা 
আলোচনা করতে গয়ে আমরা অনেক 
সময়ই এই কথাগুলি মনে রাখিনা । 

ধরা যাক একজন শিল্প! ধন” 
তান্ত্রিক ব্যবন্থার মধ্যে [শিহপচচ্চ়ি 
মগ্ম । কোন ধনতাম্বিক ব্যবচ্থা ? 
তার আসল চেহাক্সাটাই- বা কি রকম ? 
আজকের দিনে একথাটা এীতিহাসক 


ভাবেই সত্য যে ধনতাম্প্রক ব্যবদ্থায় ' 


স্বাধীনতার মন্দ উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই 
ব্যাপকতম মানুষকে দাসত্বের শৃংখলে 
আবদ্ধ করে রাখা হয়। মানবিক 
গুণাবলগ প্রকাশের অবাধ স্বাধীনতার 
কথা বলা হয়ঃ কি"তু কাত ধন- 


তান্িক প্রাতযোগিতার বাজারে ' 


শিল্পার নিজস্ব গৃণাবল এবং যাব- 
তপর বৈশিষ্ট্য হারিয়ে যায়। ব্যান্তর 
বহুমুখণ ব্যান্তত্ব প্রকাশের সমস্ত 'দিক" 
গনীল শ্রমবিভাজনের ফলে ক্রমশই এক 
সংকগণ' সীমানার মধো আত্মপ্রকাশের 
অভগন্সায় ক্ষত বিক্ষত ইয়ে থাকে । 
অথাৎ যে ধনতাদ্মিক বন্দোবস্ত 
[শিপ এবং শিপ অবাধ নগ্ন 
বাণজোর '- শিকার; ন্যান্তির 
প্রাতাত্বকতা যেখানে ক্রমশই 
একটি বিশেষ খণ্ডিত রূপের মধ্যে 
আবদ্ধ হয়ে পড়ে, বাচ্ছম্রতা আর 
হতাশা যেখানে সামাজিক সম্পর্ক" 
গহলিকে অন্পন্ট করে তোলে, এবং 
ব্যান্তর ভূমিকাকেঃ নিজস্ব ভূমিকাকে 
যেখানে অস্বীকার করে: সেখানে 
যথার্থ সং, বিবেকবান কোন শিল্পা 


"তর করে তোলে। 


কাঁবতায় ধনতল্মের ব্যর্থতা 


ম্বধীন্দ্রনাথ জীবনানন্দ আশা নিরাশ 


সাছত্যিকই এধরনের পাঁথবীকে 
মেনে নিতে পারেন না। মুধম্দ্রনাথ 
দত্ত যখন বলেন-_-“তার স্বাধিকার 
আগে ফিরে দিতে হবে; / নতুবা 
নগয়; তথা প্রান্তর। / ভরে রবে বাসী 
শবে 1? তখন ঘুবতে বাকা 
থাকেন৷ সধাদ্দ্রনাথ ধনতাম্মিক বিশ্বে 
ব্যস্ত হারয়ে যাওয়া ভুমকাকেই 
্রিরে পেতে চাইছেন । সুধশদ্দ্রনাথ 
দতেয় অনেক মতই হয়তো মেনে 
নেওয়া যায় না, এমনও হয়তো মনে 
হতে পারে যে তাঁর দম্টিভাঙ্গতে 
নান্তির আধিক্য অনেকাংশে তাঁর 
হদদেয়জাত। কিন্ত; ধনতাপ্লিক দুনিয়ায় 
ব্ান্ত্রর লু্ধ ভাঁমকাকে ফিরে পাওয়ার 
জন্য তাঁর হাহাকার এবং আবেদন 
সমাজাবকাশের এতহাদিকি দিক 
থেকেই ইতিবাচক একটি তৎপধ* 
বহন করে। ‘তায স্বাধিকার আগে 
ফিরে দিতে হবে'-_-এই স্বাধকায় 
শুধুমাঘ ব্যন্তিবশেষের নয়। কাঁবরও 
নয়; সামগ্রক ভাবে ধনতাদ্রিক ব্যবস্থায় 
সমন্ভ মানৃষেরই স্বাধকার ফিরে 
পাওয়ার দৃপ্ত আবেদন। কোন 
শিল্পী সাহিত্যিকের প্রগাতশীল 
প্রাতীক্রিয়াশশল ভ্ামকা আলোচনা 
করতে গিয়ে আমরা যেন সামা গ্রকতার 


দৃছ্টিতে চালিত হই, তা না হলে 


শিল্পা লাহাত্যকের মল্যায়ন আং- 
শিক বা খাঁল্ডত হয়ে যাওয়ার 
আশংকা থাকে, যা কখনোই বাঞ্ছিত 
নয়। 

“ধনতাশ্বিক, ব্যবস্থার নিয়মটাই 
এয়কম যে তা বস্তির সঙ্গে সমাজের 
বিরোধ ক্রমাগত তাঁঙ্ষ থেকে তাঁক্ষন- 
ব্যান্ত আপ্রাণ 
চেষ্টা করে সমাজ তথা পাাঁথবার 
সঙ্গে সহজ সম্পক' গড়ে তুলতে, 
অন্যদিকে ধনতাশ্িক' অর্থনীতি- 
রাজনীতির সুনগুলি বান্তকে সমাজ; 
পাথিবধ থেকে অতি দ্ুত-গ্লাততে 
আলাদা করে দেয়, বাচ্ছা করে দেয়; 
এবং ধনতাশ্মিক সমাজ বিকাশের 
একট বিশেষ ভ্ঞরে পেশীছে বান্ধ 
ডুবে মায় একাকত্ব আর নিঃসঙ্গতায় 
প্রগাড় অন্ধকারে ৷ ঠিক এরকম 
সামাজিক অবস্থায় শিজ্পী যদি একা- 
[কিত্ব এবং ঁবাচ্ছমতাকে তাঁর শিলপ- 
কর্মে প্রাধান্য দেন, তাহলে ক 
আমরা সেই শিজ্পণ বা তাঁর শিপ 
কর্ম'কে প্রগাত বিয়োধী আখ্যা দেবো ? 
সুধদ্ত্রনাথ দত্ত তাঁর প্রতীক্ষা’ 
কবিতায় ধনতাশ্মক বিশ্বে ব্যন্তির 
এই একাকিন্বকে অপ শিপ 
সুষমা ব্যস্ত করেছেন। 


“অতএব কারও পথ চেয়ে লাভ নেই £ 
অমোঘ নিধন শ্ৰেয় তা স্বধমেই ; 
বিরূপ বিশ্বে মানুষ নিম্ন ত একাকী ।” 


ুধপন্দ্রনাথ দত্তই অন্য একটি 
এবং 
পচনশলতাকে অনবদ্য ভাঙ্গতে 
প্রকাশ করেছেন। আমরা এটা জানি 


'অন্যষণে 
ইতিবাচক দায়িত্ব পালন করেছেন |: 


ধনতন্দ্ যতই ব্যর্থ হতে থাকে, ততই 
সে নতুন নতুন পদ্থা-আবিহ্কার করে 
মানূষকে চটকদারির মোহে সাময়িক 
ভাবে হলেও বিভ্রান্ত করে দিতে 
চার । যতই সে রং লাগাক না কেন; 
সেই রংএর আল্তয়ণ ভেদ করে 
ধনতন্রের গলিত, বিকৃত, ক্ষয়গ্রন্ত 
চেহারাটাই বারবার আত্মপ্রকাশ করে । 
শিব? কাবতায় ম্ুধীশ্দ্রনাথ 
ধনতশ্রের এই নিত্য নতুন রুপ 


পাল্টানোর প্রচেন্টাকেই মুৃতপক্ষয . 


উপমা আর রূপকজ্পের মাধ্যমে 
প্রকাশ করেছেন । 
“সহসা হেমন্তসম্ধ্যা রূপজ্শবণ 
OE জরতাঁর মতো 
অব্যর্থ ক্ষয়ের ব্যাপ্ড ঢকৌন্ছল 
অত্যন্ত রঞ্জনে 1” 
ূ এই পৰ্যন্ত, অথাৎ, ধনতাঘ্তিক, 
ব্যবস্থায় ব্যান্তর যথাথ' ভূমিকার 
সুধশদ্দুনাথ অবশ্যই 


উত্তরণের প্রচেষ্টা যে নেই তা নয়, 
কিছ্তু সে প্রচেষ্টা খুবই ক্ষণ এবং 
অস্পদ্ট। স্বপদ্দুনাথের পর সুধগশ্দু- 
নাথই আমাদের সাহিত্যে আন্তজঠাতক 
ঘটনাবলী সম্বন্ধে সবচেয়ে 
আশ:চেতন কাঁব। ধনতাণম্মক 
এই বিকাতর হাত থেকে যে মস্ত 
হওয়া যায় তার উজ্জ্বল উদাহরণ 
তো সোভিয়েত বিপ্রব এবং সে 
দেশের সমাজতান্ত্রিক কমকাম্ড। 
শোনা যায়, সধান্দ্রনাথ প্রথম দিকে 
সোভিয়েত বিপ্লব সম্বন্ধে আগ্রহণ 
হয়েছিলেন, কিন্তু সে আগ্রহ 
দীঘন্থায়ণী হতে পারিনি, এবং তা 
শেষ পরবদ্ত বিরোধিতায় পর্বাঁসত 
হয়োছুল। সুধাদ্্রনাথের- মতো" 
একজন ধিরল আম্তজশাতক চেতনা 
সংপম কবির ক্ষেত্রে এরকমাঁট কেন 
ঘটেছিল তা অবশ্যই বিশ্লেষণ এবং 
প্রয়োজনে সমালোচনার দাবা রাখে, 
এবং তা অবশ্যই এাতহাসিক 
প্রেক্ষাপট, থেকে নিমোহ দৃষ্টি 
নিয়ে করা উচিত) কিন্ত: তা 
করতে গিয়ে শিল্প হিসেবে 
একজন সং কাব (হিসেবে 
তান যে এ্রাতহাসক ইতিবাচক 
ভূমিকা পালন করেছেন তা যেন 
হারিয়ে না যায়। টলঘ্টয় এবং তাঁর 
রচনাবলণ দম্পকে লোনন সমালো- 
চনার যে মাপকাঠি 'নধঠিরিত করে 
দিয়ে গেছেন, সুধান্দ্র নাথের ক্ষেত্রেও 
-সেই একই মাপকাঠি প্রযুন্ত হওয়া 
উচিত । সমষ্ট [শজ্পধ-সাহাত্যিকের 
ক্ষেত্রেই লেনিনের সমালোচনার আদশ' 
অনঃসরণ করা বাঞ্ছনীয়, তা না হলে 
সামাগ্রকতার আলোয় শি্প-সাহতোর 
[বচায় সম্ভব নয় । | 


সুধীচ্দুনাথ' দত্তের মতো না 
হলেও, কিছুটা অন্য ভাবে। ভিতর 
কাব্যিক প্রকরণের সাহায্যে সম্পৃণ* 
আলাদা সমাজ ও জ'ঁবন সংপাঁকত 
চিন্তা-ভাবনা নিয়ে জ্রবনানম্দ দাশ 
ধনতাদ্মিক ব্যবদ্থার যাবতায় ন"চতা 
কুণ্রীতা, বিকাত। একাকিত্ব, বিচ্ছমতা 
এবং সবেরপার হাদয়হধন বাণিজ্যিক 
আবহওয়াকে তাঁর বেশ কিছ: ঠাতি- 


॥ পাঁচ ॥ 


ধন্থানীয় কবিতায় নিজের মতো 
করে প্রকাশ করেছেন। আমাদের 
বাংলা সাহিত্যে জীবনানন্দ মানেই 
হতাশা, নৈরাশ্য আর বিচ্ছিঘতা- 
চেতনার কাব--এরকম একটা ধারণা 
তৈরণ হয়ে গেছে । এ বিষয়ে কোন 
সন্দেহ নেই জীবনানন্দ তাঁর প্রকাতি 
এবং ত্বভাবগত দক দিয়েই বরাবর 
নিজনতাকে বেশী পছন্দ করেছেন। 
মানুষের মাকে থেকেও [তিনি একা, 
নিঃসঙ্গ | এবং এই [নঃসঙ্গতা ও 
একাকিত্ব যে কতটা মঙণবদারক তা 
কাব নিজেই তাঁর অনেক কবিতায় 
বলেছেন । . এখানেও সেই একই 
প্রন আদে- জীবনানন্দের এই 
একাকিত্ব, নিঃসহুতা কি সমাজ বাচ্ছা, 
নাকি তা গভখরভাবে তাঁর সময় এবং 
সমাজেরই বহিঃপ্রকাশ । যদি এই 
নিঃসঙ্গতা ও একাঁকত্বেয় বোধ একটি 
বিশেষ সমাজ এবং রাম্টী কাঠামোর 
অপারহাষ প্রধান বৈশিষ্ট্য হয়ে 
থাকে এবং তার প্রকাশে জীবনানন্দ 
যাঁদ আন্তারক ও সং হয়ে থাকেন, 
তাহলে আন্তরিকতা ও সততা দিয়ে 
[তিনি যা অনুভব করেছেন তাঁর সেই 
অনুভ্যাতকে অবশ্যই ইতিবাচক বলে 
আমাদের মেনে নিতে হবে। 'রান্লি" 
কবিতায় জ'বনানদ্দ ধনতশ্মের যে 
ছবি এ'কেছেন। এ্রীতহাসিক দিক 
থেকে তা যাঁদ সাত্য হয়, তাহলে তাঁর 
হতাশা, 'বাচ্ছিন্বতা কিংবা [নিঃসহ্ুতা 
কখনোই সমাজবিচ্ছিত্ব কোন বায়বশয় 
বস্তংরূপে পারগাঁণত হতে পারেনা। 
রানি কাঁবতার শেষ ভ্তবকে জবনা- 
নন্দ বলছেন 
"নগরীর মহৎ রানিকে তার মনে হয় 
লিবিয়ার অঙলেয় মতো ॥ 
তবুও জন্তুগলো আনপ্ব- 

আঁত বৈতনিক। 
বস্তত কাপড় সরে লজ্জাবশত ।” 
কাবর নিজের ভাষায় এই যেখানে 

ধন তাশ্ত্িক ব্যবস্থার আসল চেহারা, 
সেখানে দাঁড়িয়ে জ'বনানন্দের মতো 


একজন সং, অনুভাাতপ্রবণ আস্তারক 
কাঁব-সত্তা যদি বলে ওঠে. - 


“চাঁরাদকে বিকলাঙ্গ অন্ধ ভিড় 


অলীক প্রয়াণ । - 
মন্বন্তর শেষ হলে পুনরায় 


নব মধ্বন্তর । -. 


যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে নতুন ঘুণ্ধের 
- নাদ্পীরোল )-৮. 


“এ আগুন এত রন্ত মধাযূগ 
দেখেছে কখনো ?” 
আমরা কি তাহলে জ্রীবনা" 
নশ্দের এই প্রগাঢ় অনুভযাঁকে 
নেতিবাচক 'কিংবা হতাশা করোজ্জুল 
বলে এাড়য়ে যাবো? একথা ঠিক 
যে জীবনানশ্দ এরকম সামাজিক 
পায়্াঙ্থাততে কোন. ্ছির প্রত্যয়ে 
উপনণত হতে পারেনান। সিদ্ধান্ত 
নিতে 'হিধাগ্রন্ত হয়েছেন, এক অনিশ্চ" 
য়তা থেকে নতুনতর অনিশ্চয়তার 
দিকে পা বাড়য়েছেন । তার বেশীর 
ভাঙ্গা কবিতায় “তব” এই অবায়ের 
ব্যবহার হয়তো তাঁর মানাঁসক 
অনিচ্চয়তারই ফলশ্রাল ॥ কিন্তু 


শেষাংশ ৬ষ্ঠ পম্ঠায় ' 


. তার ভবিষ্যৎ 


_ পেয়েছে। 
বাস করার সুযোগও সেই সংঙ্গে।. 





॥| ছয় 1 





্‌ সওতালী ছৱি ‘মোহযুক্তি* 


_ সমর বন্দ্যোপাধ্যায় 
রসি সিনিয়েচারে গত ১৭ই' 


| অক্টোবর টোলাসনে ইনটারন্যাশনালের - 


স্বপ দৈর্ঘের সাঁওতালশ ছবি 
“মোহমদীন্ত' প্রাশ“ত হল । বিশেষ- 
ভাবে উল্লেখযোগ্য যে, এটিই প্রথম 
সাঁওতালি চলচ্চিন্ত এবং সেই হিসেবে 
এ ছাব যেমন অভিনন্দনগয়। তেমনি 


ছাব ত্ৈরার প্রয়াসও প্রশংসনীয় ।. 


- ছবাটর চিন্রনাটা রচনা, সম্পাদনা ও 


পাঁরচালনায় মৃন্ময় চক্রবত'র মন্দা 


মানা উল্লেখের দাবী রাখে।- 
-. ছবির কেন্দ্রীয় চাঁরন্র এক 
সাঁওতাল" তরুণণ,. যে ডান্তায়। পাশ 
- করে শহরে এক হাসপাতালে নিষান্ত । 


শহরের এক কারখানায় হেলথ আফসার 


- হসেবে মোটা বেতনের অফার সে- 
সুসাঁজ্জত এক কোরাটারে : - 
- ১৮ই অক্টোবর . দিনে  সেম্টাল ও 


- এবং উচ্চাশক্ষা লাভের প্রলোভন | 


_. সাওতাল তরুণ! ডান্তার এ সুযোগ: 
. হাতছাড়া 


করতে চায়না স্বপ্ন 
দেখে গ্রাম থেকে মাকে নিয়ে কোয়া- 
. টাঁরে সে আনবে । এক পরবে যোগ 
দিতে সে গ্রামে যায়। 
ঘটনাক্রমে. তার মা অসুদ্ছ হয় এবং 
গ্রামের স্বাহ্থ্যকেন্দ্রে কোন ডান্তার না 


থাকায় সে বিপদে পড়ে এবং অনা 
রক হাসপাতালে গিয়ে চিকিৎসা 


- করাতে হয়। এখন তরঃণণর কাছে 


প্রন-_সে গ্রামে থেকে চিকিৎসার . 
8০তম 


- আম্বাবধা দূর করবে, না শহরে 
" স্বাচ্ছন্দ্যে থেকে উচ্চাশা পণ" করবে । 
.মেয়েটি' শেষ পযন্ত গ্রামেই থেকে 


-. গেল শহরের . বিরাট প্রলোভনকে 


দরে রেখে । এই বন্তব্য ছবিতে 
" ফুটেছে সুন্দর । তবে প্রচারধামতা 
কিছু প্রশ্ন পেয়েছে চিকিৎসা 


© 


-॥ চাঁদায় হার ॥. 
বাঁধ'ক--৩০৪ টাকা 
যান্মাষিক ১৫ টাকা 
ন্লৈমাসিক ৭৫০ - 


in 


টাকাকড়ি- টার ঠিকানা £ এ 
_* ম্যানেজার, দপণপ 
৬১ নং মট লেন, কালকাতা-১৩. . 





"তেমন স্বাক্ষর নেই। 


উজ্জবল-__মফঃস্বল : 


সেখানে - 


‘হেতেন আদ্ডার . ফট. 





অবহেলিত গ্রাম সম্পকে" কিছ দশ্য 
সমাহার সেক্ষেত্রে থাকলে ভাল হত। 


মন্মন্ন চক্রবতণ" চিত্র সম্পাদক হিসেবেই 


পরিচিত ॥ কিন্তু তাঁর অল্প দৈঘ্য 
এই কাহিন' চিন্তে যুশ্ধিদাপ্ত সমপাদনার 
ছবিটি অবশ্য 
ফিল্মস ডিভিসনের "জন্য নির্মিত 
এবং সেকারণে কিছু বিধি নিষেধ 
থাকতে পায়ে । যেখানে- পরিচালকের 
স্বাধীনতা সীমিত হয়তো । -- 

" সাঁওতাল তরুণী ডান্তারের 
ভূমিকার সংবেদনশীল ও ব্যন্তিত্বপৃণ' 
আঁভনয় করেছেন রা দাসা তাঁর 
সংলাপ ডাব করা হয়েছে । 
ভামকায় যথাযথ অভিনয় ' করেছেন 
৮ an) রঙণন ফটোগ্রাফ 


রে i অনুষ্ঠান 


আইস দ্কেটিং প্রেঙ্ষগৃহে গত 


ইশ্দোচেক কালচারাল সোসাইটির 
‘যংগ্ম-_ উদ্যোগে চেক সোশ্যাঁলণ্ট 
রিপাবলিকের, ৪০তম ' বাকা 
অন্বষ্ঠিত হল । অআযাকটিং চেক 


কনসাল জেনারেল মিঃ পিটার ব্ক- 


প্রধান, আতাঁথ ছিলেন] অনুষ্ঠান 
শেষে মিলান রুক্জিকা" পাঁরচালিত 
ছবিটি 
দেখানো হয়। সংগে ছিল- একাট 
তথ্যচিত্র 'হোরটেজ অফ স্টাগল । 


বুলগারিয়ান ছবির উৎসব 


বংলগারিয়ায় সোশ্যালিস্ট বিপ্লবের” 


বার্ধিক উপলক্ষে দিনে 
সেম্্রাল ও ইন্দো বুলগারিয়ান ফ্রেন্ড- 
শিপ সোসাইটির যুগ্ম প্রচেষ্টায় 
বলগারিয়ান ছবির একটি উৎসব 
অনহষ্ঠিত হয়-। উদ্বোধন ছবি 
‘ডেসটিনি’ প্রদর্শিত হয় ২০শে 
অক্টোবর আইস দ্কেটিং প্রেক্ষাগৃহে । 


বিভন্ন দিনে প্রদশি'ত হয় ধস. 


মাসি ফর লিভিং 'টোয়োস্টফোর 
-আওয়াস' অফ রেন’, 'ভাইরেসনংস,, 
ছবিগুলি । “ভইব্রেসনস, হাবাট 


আইস সেকোটিং-এ, বাকণগ্ীল সরলা 


রায়-প্রেক্ষাগারে দেখানো হয় । 
উৎসবেয় সমাপ্তি দিবসে ২৮শে 

অক্টোবর সকালে এক অন:ষ্ঠান হয় । 

কাডীদ্সলার অফ দি এমব্যাঁস অফ 


: | বুলগারিয়া মিঃ ভামটের নর 


প্রধান আঁতাঁথর আসনে 'ছিলেন। 
রাজ্য সরকারের বিচার বিভাগের মন 


মঃ সৈয়দ মনসুর হাঁবব:ল্লাহ ছিলেন 
অনংম্যানের অন্যতম বন্তা। 


- গাত ২৮শে অক্টোবর সম্ধ্যায় 


- ইনস্টিটিউট অফ কম্ট ' আাম্ড 


ওয়াক‘ন অআ'যাকাউনট্যাষ্ট প্রেক্ষালয়ে 
বুলগারিয়ায় শাশ্তিপূণ ৪০ বছর 
সম্পাঁকিতি এক প্রদখনিশর উদ্বোধন 
হয়। উদ্বোধন .. কয়েন মঃ ডামটের 
কোন্ডিমেনয়।- প্রদশনশ খোলা থাকে 


১ললা নভেক্বব পযন্ত বেলা ৪টা, 


থেকে ৮টা 


[| 





মায়ের 


তোলাতে পারবেন না। 


এ প্রয়োজন । 


দপণ ॥ শুর্বধার, ইরা নভেম্বর) ১৯৮৪. 


আসামের সগধগলঘুরা আবার. - 
দাবার ঘু'টিতে পরিণত ততে যাচ্ছে : 


আসামের পারদ্থিতি এ এবং ব্যাপার 


স্যাপার সম্পকে আমাদের রাজনোতিক 


দলগুলোর ধারণা যে কতটা ধোঁয়াটে 


তার প্রমাণ পাওয়া গেল সি পি আই 


কতৃক ' প্রদত্ত একাট সাম্প্রীতকতম- 
বন্তব্যে। 
বলেছেন যে ১৯৭১. সালের পশচশ 
মার্চকে বিদেশ বাছাইএর ভিত্তিবষ' 
[হিসেবে মেনে নেওয়ার জন্য -সব"- 
ভারতীয় প্লাজনৈতিক দলগুলো যে 


এঁক্যমতে পেশছেছিল। সি পি এম 


দলও তথন তার শরিক ছিল, এখন 
তারা মত বদলে ১১৭১ সালকে 
[বদেশণ বাছাই-এর 'ভাত্তিবষ" হিসাবে 
চালাতে, চাইছে । -এই বন্তব্যের 


:ভাততে সি পি আই এখন সি পি-. 
এম- দলকে দুবার দু'কথা বলার 
আভযোগে অভিযুস্ত করেছে । অথচ. 
-বাম্ত্ব সত্য সম্পন্ন“. ভিন । বিদেশ" 


বাছাইএর ভিত্তবর্ষ হিসেবে ১৯৭১ 


সি পি আই এওঁ বিবৃতিতে . 


"যে এবারেও 'নজেদের দাবী জানানোর- 


জন্য সংশ্ল্ট অঁফসারের কাছে 
পেছিতেই পারবেন না, সে কথা 
নিঃসন্দেহে বলা বায়। . আবার 
পেশীছতে পায়লেও সুবিচার কতথাঁন 
পাবেন, সে প্রশ্নও আছে। . 7 

ভোটার তালিকায় ভিত্তি নিয়ে 
জল এত যেশ ঘোলা করা হয়েছে 
যে এখন সিদ্ধান্ত যারই স্বপক্ষে যাক 
না কেন, স্তর ঝামেলা হবেই। 


- নিঝাচন? কমিশন এবং কেন্দ্রীয় সরকার 


টালবাহানা করে বিস্তর সময় ন্ট 
করে পারান্থীতকে. আরে খারাপ করে 
'দিয়েছেন। এমন হতে পারে যে 


কেন্দ্রীয় সরকার আসামে িবচিন 


শির জরা 
ছেন, সেইজন্যই গাঁড়মাঁস করেছেন 
সেক্ষেত্রে তারা অকারণে জল ঘোলা 


কলার দায়িত্ব এড়াতে পারবেন না। 


আরেক দল পর্যবেক্ষক অনুমান 
করছেন যে নিবচিনের আগে প্রধান- 
মন্ত্রী এমন এক উত্তপ্ত : রাজনৈতিক 
বিতকের সৃষ্টি করবেনঃ যার ফলে 
ভোটার . তালিকার  1ভাতিবষে'র 


- ব্যাপারটা আর আদৌ গুরংত্বপণ* 


বিষয় বলে মনে হবে না। এদেশে 


. সবই সম্ভব, কদ্তু শেষ পযন্ত যাই 


ঘটুক। আসামের - সংখ্যলঘুরা যে 

আবার দাবার ঘ€*টতে পারণত হতে 

যাচেহ। লক্ষণ এখনই সুস্পষ্ট । 
[যুগণপ্তি; করিমগঞ্জ]. 





সালের ২৫শে মা তারিখটি সি পি - 


এস এখনও মানে। স পি. এম 
কেন, যে নাগারক আধকার রক্ষা 
সামাত (সি আর পি সি) এই প্রশ্নে 
আরো বেশী স্পর্শকাতর তারাও এই 


"সেদিন (১০ ও ১১ আগন্ট) শিলচরে 
অনুষ্ঠিত তাদের বরাক উপত্যকা 


সম্মেলনে ১৯৭১ সালের ২৫ মাচ'কে 
ভাতি ধরার প্রস্তাব আবার নিয়েছেন। 
তারা যেটা মানছেন না সেটা হল 


-১৯৭১ সালের ভোটার তালিকাকে 
‘নতন ভোটার তালিকার ভিত্তি করার 


ব্যাপারটা । কারণ তারা জানেন 


-১৯৭১ সালের তালিকা নাকচ করলে 
যে ২৩ দক্ষ ভোটার বাদ পড়বেন তায়া - 


তাদের নাম ভোটার তালিকার আর 


এই নয় যে এরা বিদেশ, এরা সবংশে' 
ভারতাঁয় নাগরিক হওয়া সত্বেও 
এদের নাম যে নূতন তালিকায় 
তোলানো যাবে না তা. হলফ. করে 
বলা যায় । কেন তোলানো যাবে 
না সে প্রশ্নের জবাব পেতে হলে 
আসামের বিশেষ পরিস্থিতি সম্পকে" 
সরেজমিনে অভিজ্ঞতা লাভ. করা 
১৯৭১ সালে যখন 
ভোটার তালিকা তৈরণ করা হয়েছিল 
তখন যে সমষ্ট বি ডি ও ও এস ডি 


পি অফিসে নাম তোলানো এবং 


বাতিল ( claims and objection ) 


করানোর ব্যবন্ধা ছিল, সেই সমম্ত 
আঁফসে কোনো সংখ্যালঘৃ প্রবেশ- 


ধিকারও পান নি। কারণ -আদ্গুর 


শত শত স্বেচ্ছাসেবক সেগুলো ঘেরাও, 
"করে রেখেছিল । শুধু তাই নয়, 


সংখালঘহ অধ্কাষিত অঞ্চলে যাতে 
ভোটার তালিকা প্রণয়ন সংক্রান্ত 


কোনো অফিস খোলা না হয়, সেঁদ-- 
কেও অঙ্গে থাকতেই নজর রাখা 
-হয়েছিল। 


11 যদি সত্যই ১৯৭১ 
সালের তাপিকাকেই ভিতি করা হয়, 
তবে কাটা যাওয়! সংখ্যালঘ; ভোটাররা 


এর কারণ " 


স্ুধীচ্দ্রন।থ. জীবন।নন্দ . 


&ম পচ্ঠার পর 
তবুও একথাটা তো স্বীকার করতেই 
হয় যে জীবনানন্দের যাবতাঁয় 


'্বধাগ্ন্ততা, প্রতায়হীনতা, আঁনশ্চয়তা - 
একটা বিরংদ্ধ, প্রায় বিদেশ" সামাজিক 
" অবস্থার মখোমংখি দাঁড়িয়ে, নিঃসহ 
ব্যান্ত.সত্তায় িদে।হের্ই নামান্তর, যে 


বিদ্রোহের মাধ্যমে ব্যান্ত চার প্রতিকূল 
সামাজিক পাঁরবেশের সঙ্গে একটা 
সংযোগের সেতু গড়ে. তুলতে। 
মানুষ তো প্রথম এবং শেষ বিচারে 
সমাজস্থ ভরধীব-। ধনতন্ত্ৰ তাকে সমাজ 


থেকে বিঁচ্ছন করে দিয়েছে । কবির. 
বিচ্ছিন্নতা তাই এক্ষেত্রে সমাজ নির- 


পেক্ষ নয়, তা -সমাজ্জ বিকাশের 
বান হ্যরের সঙ্গে গভণর ভাবে 
যান্ত। 

- শকথাটা কখনোই ভুললে | চলবে 


‘না যে জীবনানদ্দ তাঁর হতাশা) 


একাকিত্ব, বিচ্ছন্নতা নিয়েও সমাজে 
অপমানিত ও লাঞুতদের দিকেই 
ছিলেন। ধনতন্রের- নগ্ন, বিকৃত 
অর্থলালসা এবং অন্যান্য ধনতাম্প্রিক 
উপসগ্ে‘র বিরুশ্ধে তাঁর চিন্তা ভাবনা 
সবাই চালিত হয়েছে। কিদ্ত্‌ 


তার মনে আশার পাশাপাশি ভয়, ' 


যেকোন উত্তরের পেছনেই নতুন 
প্রশ্ন জশবনানদ্দকে কখনোই জনারণ্যে 
মিলতে দেয়ান । সব কবিকেই- যে 
মিছিলে সামিল হতে হবে-- 
এরকম বাঁধাধরা কোন নিম বা ছক 


নেই। কারণ একজন-কাবর অনুভ্তি, 
দ্রগত- এবং জগ্বনকে দেখার দছ্টিভা্গ 


আরেকজন কবির মতো. নাও হতে 
পারে । না হওয়াটাই ত্বাভাবক। আর 


আমাদের প্রাত্যাহক জাঁবনের আট-: 


পোরে ছন্দে (তো কবিকে কিছুতেই 


বাঁধা যায় না। তাই সং কবির অনু, 


ভাঁতকে শ্রদ্ধা করতে হবে। . তাঁর 
অনভাতকে স্বীকার করে নিয়েই. 


তাঁর দুব'লতা বিশ্লেষণ করতে হবে। 


কোন কাবিই ‘লিবিয়ার জঙ্গলের’ 
মতো পৃতিবাঁটা হবে, এরকমটি.মেনে 
নিতে পারেন না। পারেন না বলেই 
তো জীবনানন্দ "তামরহননের গান? . 
কধিভায় বলেন . 
a “নূযালোক নেই --তবু-- 
" সুষলোক মনোরম হলে হাসি ।” 
কিংন্বা - 
- -তিমিরহননে তব: অগ্রসর হয়ে 
_ আমরা কি তিসিরবিলাপশী ? 
আমরা তো তিমিরবিনাণী 
হতে চাই , 
আমরা তো তামরবিনাসী ৷” 


_ এই আকুল অভধ*সা কি হতাশ কাব 


হৃদয়ের, না কি আশা নিরাশার দোলা 
চলে দোদুল্যমান ব্যান্ত সতার । -মনে 
রাখতে-হবে শিজপাঁর দোদল্যমানতাও 
অনেক ক্ষেত্রেও তাই ; ঠিক যেয়কমটি 
টলণ্টয়ের ক্ষেত্রে লোৌনন দৌতয়ে- 
ছিলেন । হতাশা বা বিচ্ছিঘ্বতার ছবি 


- আঁকতে গয়ে কাব কেন সমাজ পার" 


বর্তনের কথা বললেন না-_-এটা বড় 
কথা নয়, আসল -কথা হলো কতটা. 
সততার সঙ্গে কবি সেই ছবিটি আঁকতে 
পেরেছেন তাই । কবির কাজ কখনোই 


"সমাজ পরিবত'ন করা নয়, পরিবত'--” 


নের কাজটা আমাদেরই করতে হবে। 
আর তা যদি না করি, যদি ভেবে'বাস 
কবির চেয়ে আমরা-অনেক উন্নত, এই 
সমাজের যাবতাঁয় হঙাখা আর নাচ" 


তাকে অনুভব করা ও পারবত'ন করা 


কবিরই কাজ সেক্ষেত্রে ধোদলেয়ারের 
‘h; pocrite [680০1--এই শব্দ 


দুটিই বোধহয়, আমাদের সম্বন্ধে 
সুপ্রষ,ন্ত হবে। 


স্প'ণ || শুক্রবার ইরা নভেম্বর, ১৯৮৪ 


আধুনিক মাদ্রণে ডিজাইন বা 
অলংকরণের গুরুত্বপণ“' ভূমিকা 
রয়েছে । একথা আজ।বিনা ভ:মিকায় 
গোড়াতেই সানশ্দে শ্বীকার করতে 
হয়" (ডিজ্রাইন কথাটা এখানে 
সন্ঞানে ইংরেজিতেই রাখা গেল। 
অনহবাদে অলংকরণ বা নকশা বললে 
জানের সঠিক আভাস দেওয়া 
যায় না, বা বোঝানো যায় না.।) 
যদিও মুদ্রণ ও ডিজাইনের পৃথক 
সত্তা ও শিজ্পমূলা স্বীকৃত সত্য, 
তবু মুন্রেণের সঙ্গে ডিগ্গাইনের অঙ্গাঙ্গদ 
সম্পর্ক* অননক্বীকাষ"। ভাই; মুদ্ৰণ 


ও 'ডিজ্রাইনেয় সঠিক সামঞ্জস্যপূর্ণ: 


ব্যবহারের ফলেই ম:দুণ যেমন উপ- 
ভোগ্য হয়ে ওঠে, ডিজাইনও তেমন 
ক হয়ে থাকে। কিন্তু মুদ্রণের 
_/ধ্যে (ডিজ্ঞাইনকে কিভাবে নার্থকতার 
সঙ্গে কাজে লাগানো যায়, কিংবা 
মুদ্রণ ও ডম্রাইনকে কিভাবে সার্থক 
"সামঞ্জস্যপূর্থ করে তোলা যায়, 
বিভিন দক থেকে তার উপযত্ন্ত 
আলোচনা করা যেতে পারে। 
যতমান নিবন্ধটি সেক্ষেত্রে নিতান্তই 
ভামকা বা তসা ভজ্‌মিকা রূপ গোঁয়- 
চাণ্দুকা মার; যেহেতু এক্ষেত্রে শ্রোতা/ 
পাঠক পাওয়াই পরম সৌভাগ্যের 
কথা (অতএব আলোচনা অনি- 
.বাধভাবেই ক্রমশ প্রকাশ) । 


প্রথমেই মনে রাখতে হবে মুদ্রেণে ? 


ডিজাইনের দায়িত্ব কোথায় এবং 
কতখাঁন কার পক্ষে পানীয় । 
আদিকালের মুদ্রকরা কিম্তু মংদ্রণের 
মধ্যে ডিজাইনের অথাৎ অলংকরণের 
গুরুত্ব রুকলেও দায়িত্ব ঠিকমতো 
উপলাদ্ধ করতে পারেন নি যে, 
ডিজাইন একদিন মুদ্ণে উপযান্ত 
গরংত্পূ্ণ দ্ছান পাবে বা করে 
নেবে। ' আর; আজ্জকের 'দিনে 
মুদণে- ডিজাইনের শারুে স্বীকৃত 
হলেও দায়িত্ব সঠিক পালিত হচ্ছে 
কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ 
আছে । অথাঁং সেই দায়িত্ব পালিত 
হচ্ছেনা একথা আময়! সরাস্পি বলতে 
সংকোচ বোধ করে থাঁক। 
মরাসার না ধলার অভ্যাসটা আমরা 
জমশ রপ্ত করে ফেলোছ। 

. অথচ অনস্বাকাষ' যে, কোনো 


পাশ্ডাঁলাঁপ প্রেসে দেওয়ার মহত ' 


থেকেই. কদ্পোজিটার। রিডার, 
ইন্কগ্যান। মে?শনম্যান, এবং দফতারি 
পর্যন্ত সকল ভ্ঞপ়ের মুদ্রণ কমণ'কেই 
তাই ডিজাইন সচেতন হতে হবে; 
সবেপির আছেন প্রেসের ফোরম্যন, 
সুপারভাইজার ও স্বত্বাধিকারী মালিক 
যা কতৃপক্ষ ॥ ' এমনকি প্রেসের কাজ 
সংগ্রহকারী এজেন্টও এই -ডিজাইন 
সচেতনতার হাত থেকে রেহাই পেতে 
পায়েন না) কেননা মবদ্রণকে সুষ্ঠ, 
সুন্দর ও সুশোভন শিহ্পসত্মত করে 
তোলাই সকলের পক্ষে একমাত্র প্বলক্ষ্য 
পে উচিত। সকলেরই কান্যও 

তাই । অতএব সকলকেই একযোগে 
অথ প্রত্যেককেই নিজ নিজ দায়িত্ব 
সঠিকভাবে পালন করতে হবে কাম্য 
সুফল পেতে হলে। 

আধ্মনিক মুদ্রণের ক্ষেত্রে তাই 


. চাই অবশাই। 


কারণ, , 


মুদণে ডিজঞাইনের ভূমিকা 


. অমলেন্দু ঘোষ, 


ডিজ্ঞাইন একটা বড় অংশ বা দ্থান 
জহড়ে রয়েছে । এবং তার গুরুতপণ" 
দিক হলো কিভাবে ডিজাইন তথা 


অলংকরণ, ড্রায়ং ও ইত্যাদির যথ'যথ 


দশজপসম্মত প্ৰতির-প(reproduction) 
করা যায়। দণ্টান্ত স্বর্‌পে বলা য.য়, 
প্রান্ত শ্িহপদের (01 masters) 
কাজ, সমকালশন চিত্রকলা এবং 
পোম্টার ইত্যাদির জনো ব্যবহাত 
মূল্যবান চিন্রকলার অংশাঁবশেষ কারু- 
কর্মগৃলি কিভাবে শিলপসম্মত 
রপায়ণ করা যায় মুদ্রণের মধ্যে বা 
স্বাধীনভাবে এ বিষয়টা এখন মুদ্রক- 
দের কাছে একটা প্রধান সমস্যা ও 
চিন্তার বিষয় ৷ 


সমস্যা ও চিদ্তার বিষয়ে তাই 
গ্রহণযোগ্য -ও আকাংক্ষিত সমাধানও 
এসব ক্ষেত্রে ডিঙ্গাইন 
তো শ্ছির করাই থাকে, অতএব তার 
প্রতিয়্পায়ণই আসল সমস্যা অথাৎ 
যান্লিক খখাটনাটি ও কার:কর্ম‘গত 
সৌন্দঘ" সাধনেয় প্রচ্নাটই গর্ত 
পণ" হয়ে ওঠে সংশ্লিষ্ট মুদ্রণ কমর্র- 


দের কাছে । একথা ত্বাকার করা 
ভালো যে; - যথাযথভাবে 
ডিজাইন মআন্রণ রূপায়ণের 


ক্ষেত্রে আমাদের আকাংক্ষা চয়িতার্থ“ 
হতে এখনো  অনেকথানি না হলেও 


বেশাকছু কাজ বাকি আছে । এখন. 


পর্যন্ত আমরা মান কাজচলা গোছের 
অভিজ্ঞতা বা দক্ষতা অর্জন করেছি। 
আকাংক্ষিত অভপন্ট লক্ষ্যমাত্রা এখনো 
পযন্ত দয়অন্ত বা অনেক বাঁক। 
তবে নিরন্তর আন্তরিক প্রয়াস বজায় 
রাখলে বা চাঁলয়ে গেলে লক্ষ্ামান্রা 
অঞ্জন কিছু দুঃসাধ্য বা অসম্ভব 
নয়। 

যাঁদ্রক সাহাধ্য বা যণ্তকুশলতা 
আমরা তো সব'‘দাই অঞ্জন করে 
চলেছি । অতখব কিভাবে তাকে 
জক্ষ্যমাত্রা অজ্ঞ ‘নেয় পথে চালিত 
করা যায় সেদিকেই আমাদের 
স্থির লক্ষ্য বজায় ম্লাখতে হবেই । 


গ্রমঙ্গ্রমে জনৈক নামকরা দশ্যচিত্রের 


আলোকচিন্ী ( landscape photo- 
৪raPher ) বলেন £ মল 'প্রশ্টের 
প্রাতর্‌পায়ণে কোনো আশিকই 


এখনো পর্যন্ত যথাযথ নয় (0০ form 
of reproduction can ever do 


justice to the original print) 
এবং সমকালণন শি্পীয়া মুদ্রণের 
সঙ্গে তাঁদের শিল্পকলার যথাযথ 
প্রাতরপায়ণের কমে কিছুতেই খুশি 
হন না। বা হতে চান না। কেনই 
বা হবেন? 

মাননযের হাতেই যখন যন্দব- 
কুশলতার সাথ কতা, যাদ্ন্রিক উপায়ের 
মাধ্যমেই তাহলে মানুষের আকাংক্ষা 
চারতা্থ করতে হবে। অন্যথায় 
যন্ত্র তথা যণ্ত্রচালক মানুষেরই ব্যথতা 
বলে তা গণ্য. হবে। তাই মূদ্রণে 


- সেকথা 


ডিজাইন. তথা অলংকরণ) দ্রায়ং, 
শিল্পকলা ইত্যাদির প্রাতর্পারণ 
অবশ্যই হবে মূল চিতালীপর সমান 
উপভোগ্য, অর্থাৎ যাশ্ব্রিকতার হল 
ছাপ (crude technicalities ) 
বিবাজত এবং শিজপশর হন্তাবলেপ 
যাস্ত 8 যেমন গ্রামোফেন রেকর্ডে 
যাশ্রকতার ছাপ মুছে যায় শিল্পার 
মানাবক কণ্ঠস্বরের উচ্চাবচ জীবন্ত 
ও স্বাভাঁবক মাধুযে' ৷ 

প্রসনশুক্তমে 'মনে রাখা 
দরকার, | আধুনিক মুদ্রুণের 
ক্ষেত্রে একালের কমাশি'়্াল শিজ্পণ- 
দেরও দান কম নয়। অথাৎ আজকের 


কমার্শিয়াল শিল্পীরা মুদ্রণের সঙ্গে 


ব্যবহারযোগ্য উপযন্ত কারশিজ্প 
ঘচনা করেছেন, যার ফলে -ডজ্বাইন 
তথা অলংকরণ; ডুয়িং, পেল্টিং 
ইত্যাদি নতুন সোন্দ্য' চেতনায় 
মাদ্ডত হয়ে উঠছে । কমার্শিয়াল 
-শিল্প'রা আধুানক মুদ্রণের হালাফল 
উপকরণ ও "সীমাবদ্ধতা এবং অসীম 
সম্ভাবনার কথায় বলতে গেলে প্রায় 
সম্পূর্ণ ওয়ার্কবহাল--আদিকালের 
মংদণকমণী ও শিঙ্পকর্মীদের মধ্যে 
যার অনেকখানি অভাব ও অসম্পৃণ'তা 
ছিল। ফলে, একালের কারুশিল্প 
এবং কমাশ'য়াল শিল্পীরাও তাঁদের 
কাজের মাধ্যম ও উপকরণের সঙ্গে 
ডিজাইন মুপ্রণের মাধ্যম ও উপকরণের 
সামঞ্জস্য সাধনের কথা সচেতনভাবেই 
খেয়াল" রাখেন । যেমন একটি 
ডিজাইন [নিউজাপ্রশ্ট বা হোয়াইট 
প্রশ্টে ছাপা হবে। তার সঙ্গে 
কাগজের ওপর মংদ্রণের ক্ষেত্রে কত 
নধ্বর স্কিন (3০760) ব্যবহায় হবে 
কারাশপীকে অবশ্যই 
থেয়াল রাখতে হযে এবং 
অই খেয়াল . রাখাটা এখন তাঁর 
স্বাভাবিক অভ্যাসে দাঁড়য়ে গেছে__ 
সেঞ্জনো তাঁকে আর নতুন করে চিন্তা 
করতে হয় না; যেমন সাঁতার জানা 
লোক জলে নামলেই হাত দ:’খানা 
তায় স্বভাবতই সাঁতারের ভাঁ নিয়ে 
জল কেটে এগোতে চায় । . 

তাই, একালে কারুশিল্প বা 
কমাশিয়াল শিল্পীদের মধ্যে যে 
উল্লেখযোগ্য মুদ্রণ সচেতনতা দেখা 


যাচ্ছে, তার মলে আছে মুদ্রণের : 


উপযঃস্্ বাবহার ও ক্রমবর্ধমান 
চাহদা। ফলে উন্নত মানের 
কমাশিয়াল শিল্পশর সংখ্যাও 
একালে অনেক বোশ। অন্তত বিগত 


৪০-৫০ বছরের মধ্যে এই ভারতের 


অন্যতম অঙ্গয়াগ্য পশ্চিমবলেরই শহর. 


কলকাতার' বুকে. আবিভূত বেশ 
কয়েকজন প্রথম শ্রেণীর কমার্শয়াল 
শিল্পীর নাম করা যায়; অন্নদা 
মুনশি। আশ: বন্দ্যোপাধ্যায়, থেকে 
সত্যজিৎ রায়, মাখন 
রণেনআয়ান দত্ত এবং পণেশ্দু 
পরী। খালেদ চৌধুরী ও চার; 
থান, বিপুল গৃহ পযন্ত । 


£ 


দণগ্ঃ 


বলা যায়। একালের কমাশ'য়াল 
শি্পীরা এবং যাঁদের কথা বলা হলো 
তাঁয্নাও মাদ্রণ সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন- 
তার আগে থেকেই শিল্পকলা সম্পকে 
অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা অজ‘ন করেছেন। 


পরে যন্ত হয়েছে সেই সঙ্গে তাঁদের, 


মুদ্রণ সচেতনতা । অথাৎ শিপ" 
কলার সঙ্গে মুদ্ুণ সচেতনতার মাঁপ- 
কাণ্চন যোগের ফলেই সণ্ভব হয়েছে 
আধানিক মুদুণে উপয্স্ত ডিজাইনে 
যথাযথ ব্যবহার ও চাহিদার ক্রগবর্ধমান 
অগ্রগাঁত। মনদ্রণের ক্ষেত্রে ডিজাইন 
এনেছে নতুন তাৎপধ* (New 518017- 
০80০০), অথাৎ শি্পসম্মত নতুন 
মারা (new dimension) I 


একালের কমার্শিয়াল শিজপ'দের 


মৃদ্রণ সচেতন কাজের. নমহনা দেখা 


যায় তাঁদের রচিত প্রচ্ছদঃ পোস্টার, 
শোকার্ড', আুভোনর, বিজ্ঞাপন চিত্র 
ইত্যাদর ' মধ্যে । চারুঁশজ্পধরা 
যেখানে অপারগ বা অসম্পূর্ণ‘, কারু- 
[িজপশ ও কমাশিয়াল শিল্পীরা 
সেখানে সহজ ও বস্ছম্দ ও সাবলীল । 
দঘ্টাম্ত স্বরূপ বলা যায়ঃ অধদা 
মুনাঁশ রচিত ইয়োহবাদ_মেনহছিন-এর 
বেহালার রেকড€' কভার চিন্তপের ; 
আশ: বন্দ্যোপাধ্যায় . হাতে 
আলপনা চিন্্রণের উপযযন্ত ব্যবহার ; 
সত্যজিৎ রায় ও মাখন দত্তগঃপ্ত কতৃক 
পথের পাঁচালগ ও শকুন্তলা টাইপো- 
গ্রাফয় মজে ডিজাইনের উপযন্ত 
প্রয়োগ ; রণেনআয়ান দত্ত রচিত 
পণতম্ত্র হিতোপদেশ কথামালার 
সাবলগল গাতমরর রেখাচিন্ন ; পংণেশ্দং 
পর্ণ ও খালেদ চৌধুরীর টাইপো- 
গ্রাফ নিভ'গ্প ডিঙ্রাইনের দক্ষতা ; 
চারু খান ও বিপুল প্রহের ছাপা 
হরফ প্রভাবিত সরল ও নিটোল 
সুষ্মাযুন্ত কাজগযাল একালেক্স মুদ্রণ 
সচেতন ডিজাইনের ক্ষেত্রে উল্লেখ- 
যোগ্য কাত বিশেষ । 


আজকের কমাশি'য়াল শিল্পীরা 
স্বাভাবতই টাইপোগ্রাফি নিভ'র 
ও সচেতন । বিভন্ন গোষ্ঠ ও 
মতাদর্শের টাইপোপ্রাকারদের কারু" 
কম কার:শল্পাদের ডিজাইনধমণ 
টাইপোগ্রাফি। মুদ্রণ সচেতন 'ডিঙ্জাইনের 
কাজ; বিজ্ঞাপন সংস্থা ও স্টডিওর 
কাজের সঙ্গে ঘানম্ঠ যোগযযোগ ও 
তজ্জানত প্রভাব কারুশিজ্পদ ও কমা" 
শিয়াল শিঙ্গকমণদের কাজকম* 
একালের পাঠক ও দশ'কদের চোখ" 
কান মন খোলা রাখতে গু উন্নত 
করতে এবং মুদ্রণ সচেতন করতেও 
অনেবর্থানি সাহায্য করেছে; এমনকি 
টাঁতৃহাসে অবদান রেখেছে একথা 
নিসঃদ্দেহে বলা যায়। একালের 
কমাঁশ‘মাল শিল্পাঁদের কাজকম' 
তাই একজন উন্নতমানের শিপ 
নির্দেশকের (art director) কাত" 
ত্বের তথা দর্শ‘'করুচি বা দশ‘কচিত্তমান 
উন্নত করার কৃতত্বপূণ' প্রয়াস ও 
, দানের সঙ্গেই তুলনায় । 

এমনকি আজকের গ্রন্থশ্‌জ্পের 
( book production industry ) 
মধ্যেও ডিজাইনধমধণণ মুদ্রণ ও 
টাইপোগ্রাফর প্রভাব লক্ষ- 


॥ সাত 


ণাঁয় ভাবেই বিদ্যমান । মুদ্রণ 
শিচ্পের ইতিহাসে তা অনন্যকণী্তি* 
হিসেবেই চিছিত হতে পারে। এই 
পণ্চিমবজেই একদা শ্রীরামপুর 
বটতলার স্বচপশিক্ষিত কিন্তু স্বভাব- 
সৌন্দ্য রসিকদের হাতে যার পথচলা 
শহর, হয়োছিল। অতঃপর. একালের 
িগনেট বি্বভারতণ নাভানা জাতণয় 
মুষ্টিমেয় কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের 
টাইপোগ্রাফ নির্ভর মাদ্রণ সচেতন ' 
শিক্ষিত কম"“দের হাতেই তার সফল 
ক্রমাববত'ন। যেহেতু সাধক 
পাঁরণাত এখনো আমাদের অজণন 
করতে হবে। . একথা বেল পাবাল- 
শাস। বুক এমপোরিয়াম। সয়ন্বতধ 
প্রেস) সাহত্য সংসদ, রুপা, সুবর্ণ 
রেখা, আনন্দ পাবলিশাস। ধাদ্ধ। 
প্যাপরাস ইত্যাদ প্রকাশন সংস্থা 
গৃঁলর টাইপোগ্রাফি নিভ'র সরল 
সৌন্দর্য মশ্ডিত [কিছু কিছ; বই- 
পত্রের মধ্যেও আকর্ষপ'য় ভাবে 
ম্বাকৃত। 


আজকের গ্রন্থাশচপও টাইপোগ্রাফির 
লক্ষণীয় প্রভাব ক্রমবর্ধমান একথা 
নিঃসন্দেহে বলা যায়। তাই দেখা 
যায় সিগনেট বিশ্বভারতী নাভানা 
নিউ এজ বিহার সাহিত্য প্রকাশনপনর 
প্রভাব ন্যাশনাল বুক, মনীষা। নিউ 
বকা, গ্রদ্প্রকাশ। দৰ ও ঘোষ, 
মিন্রালয়, অয্নন, পূন্ভক বিপাপ 
ইত্যাদি কয়েকটি ছোটখাটো প্রকাশন 


১ সংস্থার কাজের মধ্যেও অজ্পবিষ্তর 


বিদ্যমান । মদ্রণের সঙ্গে ডিজাইনের 
,উপয্তর ও যথাযথ ব্যবহারের ক্ষেত্র 
এরাও লক্ষ্যণীয় ভাবেই সচেতন । 

উপসংহারে বলা যায়, গ্রন্থাশচ্পের ' 
পাশাপাশি সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্র" 
পান্রকার কথা । ম-দ্রণের সঙ্গে ডিজ্ঞা* 
টনের এবং ডিজাইনের সঙ্গে টাই- 
পোগ্র।ফির ব্যবহার কত সুন্দর ও উপ- ' 
ভোগ্য হতে পারে বিদেশের উন্নত 
মানে তুলনায় এদেশে তার নিদর্শন 
সমত হলেও উল্লেখযোগ্য ; মাদ্রাজ 
থেকে দি হিন্দ। পাটনা থেকে দি 
সাচ'লাইট ইত্যাদি পরিকাগুলোর 
রাঁববাসরণয় সংখ্যাগালর .সামায়কপ 
বিভাগের কথা, দিল্লি থেকে প্রকাশিত 
দি সান, দি সুযণ দি ইন্ডিয়া টুডে 
নামক ইংরেজি দামায়ক পল্নগুলির 
কথা ও পশ্চিমবঙ্গের কলকাতা. থেকে 
আনন্দবাজার গোঞ্ঠ? প্রকাশিত বাংলায় 
দেশ, আনন্দলোক। আনদ্দমেলা। 
ইংরোজ সানডে, দি টোলগ্রাফ। 
বিজনেস ওয়াল্ড, স্পোসওয়া্ড 
এবং 'হন্দি মেলা ও রবিবার নামক 
পরিকাগুলির কথা । তাছাড়া। 
কলকাতা থেকে প্রকাশিত 'সতাধ্‌গ 
গোহ্ঠ ও ইত্যাদি প্রকাশনের সাহিত্য 
সংস্কাত ও খেলাধূলা স্রান্ত 
পান্তিকাগৃলি এবং এক্ষণ, কলেজ 
স্বীট। মহানগর, প্রাতক্ষণ। চতুরঞ্জ, 
পারচয় ইত্যাঁদ আরো কিছু: বিচ্ছনন- 
ভাবে প্রকাশিত ছোটখাটো ( সমত, 
সমকালীন; যুবমানস, চতুহ্কোণঃ 
অনং্টুপ। গল্পহুচ্ছ। নন্দন, সারস্বত, 
রেখা ও লেখা, অগ্রণী, একক, এপদশ। 
শেষাংষ ৮ম পন্চায় 


1". ওয়াল’ ও ও 
"তারই ধারক . বাহক, অতএব উভয়: 


ts 
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আইন- -শুখলার মতিগতি 


শ্রীপতি নন্দী 


.. আইন-পাদ্ধলা গেল, গেল”. 
বলে ধারা রব তুলে থাকেন, এবং 


রা 


9. *-0 "০ ০9. 
" তবে কি না, . আইন কান:নের 


এআছে; আছে'’ ধলে যারা জবাব মধ্যে: যেমন একপ্রকার জাতিভেদ 


. দিয়ে থাকেন, তাদের উভয় পক্ষেরই 


নাশ্তক্ষের যন্ত্রপ্রাতিগৃল প্রায় এক". 


প্রকার না হয়ে পারে না। অতএব, 
এদের আচার-আচরণেও যথেষ্ট লাদ,শ্য 
. রয়েছে । প্রচালত আইন-বিধি যে 
'কাঠামোতে. রচিত, উপরোন্ত 'অছে- 
ও !নাই-ওয়ালা'রা উভয়ে, 


পক্ষই যাযতায় ধৃ*পাবাজ, ধাঁড়বাজ। 
ফেরেত্যাজ, হুল্লোড়বাজ। সরকারী 


ডাম্ডাবাজ ইত্যাদির পম্ঠেপোষক । - 


স্বচ্ছ নজরে এ সত্যটি সকলেরই নজরে. 

পড়ে। সুতয়াং- ব্যাখ্যা প্রয়োজন । 

আর. প্রচালত ব্যবস্থায় ‘শত্ধলা’ 

বলতে দাসত্মলক শ্‌্ধলা যক্ষার 
প্রাতশ্রীতি ছাড়া এয়া আর কি দিতে 
পারেন ? শত্খলা বলতে মমাজধমণ+ 
মন্ত ধম‘ নিয়মাচারের - কথা যে 
ওদের কারো -বন্তয্য নয, চিন্তাশীল- 
ব্যান্তমানেই সে কথাটিও মানযেন | 

তাহলে; 'স্থিতাবদ্থাবাদী আমাদের 

রাজনরাতিক ও রাজপুরহষগ্গণ যে. যাই. 
বলুন না কেন, এটা কি ঠিক নয় যে, 

' তাদেরই সাধের আইন প.*্খলার চাল- 
চুলো দদ্পকে', 
সম্পকে মুখ খংলতে তারা. নিজেরাই 
অক্ষম? 


ভায়্যাধালটগ” - 


বিদ্যমান রয়েছে। সরকার ও সরকায়' 
যন্ত্রপাতি সমহেরও - তেমনি গুণা- 
গুণের পারাপার. নেই । যে সমষ্ত 
আইন যেন- "তেন প্রকারেশ পালনাম. 
তাদেয় অনেকগ:লিকেই (যেমন বিনা 
বিচারে আটক, মিথ্যা মামলায় আটক, 
িঁব‘চার গণহত্যা, ভুয়ো কনফুষ্টেশন 
ইত্যাদি) আমরা প্রত্যক্ষভাবে . জান, 


,দেখি। কিন্তু তেমন নজয়ে পড়ে নাঃ 
তেমনটিও অনেক আছে । অন্যতম 


দ-ণ্টান্ত হিসাবে গিভ আই.পি’গণের 
নিরাপত্তা নামক ব্যবন্থাটি যেমন 


চমকপ্রদ. তেমনই কোঁলিন্য মণ্ডিত । 


সরকারশ বিচারবোধ অন্যায় উদ্ত 


?£ভ আই পি পদবাচ্য ব্যান্তরা সংখ্যায় 


অগপনায় । তাহলেও এ সম্পর্কে “গেল 


- গেল” রব ফদাপ কুন্লাপি আছো 


শোনা মায় িঃ এবং বোধ করি। কোন 
'কাঙ্লেই শোনা যাবে না। - কেননা, 


. ধ্যাপারটা একেবারে যাকে বলে 


“ফলপ্রফ’ 11: - 

রাজীব গান্ধীর পাব 
দর্শন ভ্রমণ ও. পারক্রমণ উপলক্ষে 
কতব্যপরায়ণ . রাজ্য সরকারের 
চতুরঙ্গ. [নিরাপত্তা ব্যবস্থাটা মফঃছল 
বাংলায় কংগ্রেস ইলেকশন প্রোসপেই 


. কতটা- সমৃজল করে তুলেছে, তা 





_ প্রধানমন্ত্রী 
-. ১ম. পচ্ঠোর পর 

তাছাড়া, ই শ্দিয়া গান্ধী যাঁদ 
“আন্রশ্ত" হন তাহলে- তাঁর চারদিকে 
সুশিক্ষিত রক্ষীদের য়ে বাহ রচনাও 
“নিরাপত্তা ব্যবচ্ছায় অন্যতম । কিদ্তু 
কে জানত- নিরাপত্তা ঃঙ্ষগরাই তাঁর 
' দেহ গুলিতে ঝাঁবরা করে দেবে? 


প্রধানমন্ঘর নিরাপত্তা ব্যবস্থা দেখা-. 


শোনার জন্য নিজন্্ত ইন্টেলিজেন্স 
বুরো সম্পকে" আঁভিযোগ উঠেছে, 


_ হয়েছে। 


তা সত্তেও, এখন বোবা 


যাচ্ছে যে, প্রীত গান্ধীর নিরাপত্তার 
_ জন্য বিশেষ ব্যচ্ছা নেওয়া. হয়নি। 


এক সতে জানা গেল যে প্রধান- 
মন্ত্রীর নিরাপত্তা ব্যবন্থা পাঁরদ্শনের 


স্থায়ী কোন বাহিনী 'নেই। একলা 
সকলেই দিল্লী. আমণ্ড পলিশ 


- ফোর্সের লোক যাদের বদল করা হয় 


জয়েন্ট ভিযে্র ডেপুটি ডিরেউর/ . 
আযাসিম্টাম্ট (ডিচেউর, ইত্যাদি পদের . 


কয়েকজন লোক নিয়ে এই ব্যরো কি 
ঘ্যাময়ে থাকত ? তাদের কাছে কোন 
“খবর ছিল-না ? আততায়শদের প্রকৃত 
. পারচয় তারা জানতে পারোনি কেন? 
-. অথবা জানার চেষ্টা করেনি? ইস্টে- 
- বিিজেদ্দের কাঞ্জে ইন্টোলিজেনস 

" ব্যরো সম্পূর্ণ‘ ব্যর্থ বলেই প্রধানমন্ত্রী 


- ছিলেন । 


ইন্দিরা গাম্ধীয় নুশংস হত্যকাম্ড . 


 মধ্ভব হয়েছে বলে অনেকে মনে 
'করছেন। . 

১. গত কয়েক সপ্তাহ ধরেই গুজব 
যে, একেবারে ' উচ্চপধায়ের ভি আই 
পদের খুন করায় জন্য যড়যন্ত করা 


চক্রাকারে । বোবা যাচ্ছে॥ কতৃপক্ষের 
মাথায় ঢোকোনি যে, এই পারিবত'নের 
ফলে অবাঞত  ব্যান্তদের অনুপ্রবেশ | 
ঘটতে পায়ে! - 

জানা গোছে; প্রধানমন্ত্রীর আত- 
তায়ীদের একজন সম্প্রাত ছুটি নিয়ে 
তার গ্রাম পাঞ্জাবের” গুরদাসপরে 
গিয়েছিল, যে হ্থান সম্মাসবাদশদের পণঠ- 
স্থান এবং এখান থেকে ভিদ্দানওয়ালে 
সবচেয়ে বেশি অনুগামী সংগ্রহ করে- 
নিরাপত্বা-কতৃপিক্ষের 
দেখা উচিত ছিল এই ধরনের লোক 
যেন প্রধানমন্প্রর বাসন্থানে চির 
নাহয়। 
_ যারাই প্রধানমন্ত্রীকে হত্যার ড়যনত্র 
করে থাকুক তাদের - ইন্টোলাজস্ট 
নৈটওয়াক খুব ভাল । কারণ তিন - 
বাড়ির বাইরে গেলে বুলেট প্রুফ 
জামা-পরতেন কিন্ত: বাঁড় থেকে 
অফিস যেতে পরতেন না । _- 


- ব্যান্তিমান্রেই 


Phone : 24-4232 


জান নাঃ তবে রাজশবের রাজকয় 
রাজন'ণতি চচার্ধ প্রয়োজনীয় সুখ- 


- স্বাহ্ৃন্দ্য ও শনরাপত্তা, [ধানের কাজে 


যে সম্পর্ণ হম ছিল, একথা 
মানবেন । . কারণ 
রাজীব ঘাজপুরুষ না হলেও রাজ-- 
বংশের প্রতীক: আর অন্ধ অনুগামী" 

দের দৃষ্টিতে স্বাধীন’ ভারতের হবু 
চু অতএব) ট্রাক। লরণ; ভ্যান 
গাড় বোবাই হয়ে ছুটে চললো 
আইন-শৃঙ্খলা বাঁহনী--কামশনার, 
ডি আই; এম পি, ডি এস পি,” 
ড এম/ এস ডি ও, এস ডি পি ও-দের 
দঙঈগল, পরিক্রমা পথের -চারিপাশে 
ছাঁড়য়ে পড়লো হাজারে॥হ।জারে সাদা 


পোষাকী খাঁক-পোযাকী পদাতিক 


বাঁহনীর লোক*লস্কর। কয়েক 


সহস্র টন তেল পুড়লো, আর নিরাপত্তা 
বাহিন'য় কয়েক দিনের 1ট-এ, [ড-এ, 
গুনতে দরিদ্র পশ্চিমব্গবাসীর লক্ষ . 


লক্ষ টাকা উড়ে গেল। 


প্রস্রমে মনে য়াখা ভালো, ' 


আইন শৃ্খলা বিষয়ক রাজকাষে" ও 
রাজকৌষে ব্যবসায়ব্ম্ধিসম্পান মানুষ, 
' বরাবরই একটা ভাগ থাকে । বিভিন্ন 
স্থানে রাজীবের নিরাপত্বামূলক বশ্ততা 


মণ্ড নিমণের কাজে সরকার* কনট্রান্টর।, 
ঘযখোর পি ডাঁখ্লিউ ডি অফিসারদের - 


টু-পাইস কামাই হয়ে থাকে, রাস্তায় 


"পথের দ:'ধারে মাইলের পর মাইল 


বাশ-্ঃটি জুড়ে ওয়ায়ফুটিং-এ অদ্থায়ণ 
বেষ্টনী নিমণি করে অন্যান্য কণ্টু!ক- 
টারগণও দফায় দফায় সরকারণ পয়সা 


. ঘরে তুলে নিয়ে যায়, ভয়ো ক্ষাঁত- 


পূরণও আদায় করে নেয় ৷ বলা. 
বাহুল্য, এ সবই আইনের বধান। 

- সারা বছরই এভাবে চলে আইনের 
ফাইভস্টার আচার-অনস্্ঠান্র। দেশের 
লব ব্যবস্থাপনার বিশালতায় খাট 


বিশ্বে অতুলনাঁয় এবং প্রত্যেকটি 
রাজ্য . সরকারের . বাজেটে একটা - 


বড় অংশ এধানে ব্যারত হয়ে থাকে । 
কেননা, ভি আই পিগ্ণ সংখ্যায় 
এক দু'জন নন, শত শত। . বলতে 


পারেন, মানত দু'জন বাদে অন্যরা তো - 
ওয়ানণ্টার, বড় জোর টুণ্টার-এর. ' 


অধিক নন। কিন্ত . তাহলেও 
এ শত শত ভি আই পির বিপূল 


বাঁহনাটির প্রায় গ্রতোকেই দলীয় 


বিবাদ-ভঞ্জন। তথ" ভ্রথণঃ- নিঝচিনী 
ভাষণ ইত্যাদি - ছাড়াও নানাবিধ 


উদ্বোধন, খারোদ্ঘাটন, ভাত্ত-প্রচ্তর - 
প্রাতষ্ঠায় মত্ত থেকে সারা- বছর - 


সারা দেশে : ঘংপীয়মান থাকেন । 
অতএব; ভি আই পি-বাচক আইন- 
নিষ্ঠাও সারা বছর দর্বত রাজকোষকে- 
ফুটো করে রাখে। তি .আই পি 


প্রভুদের পদার্পণ মাঘরই রাজকোষ 


নামক ফ:টোপা্ থেকে সবর অর্থ- 
স্রোত বয়ে যায়। ভি আই পি প্রভু 
আত্মপ্রসদ' উপভোগ করেন, পারিষদ- 
গণও কয়েন । আইন সেনাগণ নগদ 
মাল গোছান/ আর নিন জনসাধা- 
রণেয় কপালে জোটে স্হমিষ্ট ধাগপা- 
বাজশীভাষণ। নিযচিন' মরশ মে তো 
দৃশ্যটা আয়ো অনেক চমংকার। 


গু ৩ ০. ০ 


অনুরুপ প্রশ্ন ওঠে। 


- নিরশ্মও 
"সন্নকার - দেওয়াল - উৎসব. সম্পর্কে 


'সব কিছুই. অদূশ্য, 


- একই আইনশ্ধলায় জাতপাতে 


স্বভাবতই অন্তন্ ব্তও রয়েছে. 


আইনের চোখে একাল . সরকারী 
যণ্রের অবশ্য পালনায়- বিষয় লয়, 
যথা সামাঁজক - শ্‌ৎ্খলার দ্বার্থে 


 লরকায় দায়দায়িত্ব রক্ষার ব্যাপারটা । 


শব্দ দোষণের (০15৩ pollution) 
প্রশ্নে শহর কলকাতা ও সাঁদ্নহিত 


শশচপাণ্চল সারা বিশ্বে শপর্ষন্থানীয় 


একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে ।- অন্যান্য 


"দোষণেয় (pollution) মত এটাও 


সামাঁজক. আর়ক্ষয়ের একটা 'বিজ্ঞান- 
স্বীকৃত কারণ। বিদং-সগ্ধটের দেশে 


বিদ্যুৎ-অপচয়ের প্রশ্নেও . বোধকাঁর- 
কলকাতা পৃথিবীতে সবশীষে। 


কেননা, এত বায্লোয়ারী পুজা, এত 
আলোর মোচ্ছব, এত উৎস্ব-সংখ্যা 
দুানয়ার আর কোথায় থাকতে পারে? 


ফাটানো -চলতে পারে, কিম্ত এর 


-ফলে কতজ্জনের হংশান্ত কতটা আঘাত - 


পেল, দুর্বল হলো, হাট'রোগণর 
হাট" দ্থৰ্ধ হয়ে,গেল, কত মম: 
রোগী .মরলো, সে সব দেখার দায় 


বোধহয় আইন ওলাদেয় থেকেও নেই ।, 


বদহাং নিয়ে বেলেল্লাপানা সংপর্কেও 
ঘরে ঘরে 
হাসপাতালে হাসপাতালে আলো নেই; 
পাখা বন্ধ, জলের পাপ বন্ধ, - অত" 
এব, লেখাপড়া রোগীর বিশ্রাম 


 চাঁকংসাদি বিপধন্ত--এরকম একটা 


প্রায়"দ্থায় অবস্থা সত্বেও এ বেলেল্লা- 
পনার শেষ নেই, কোনও আইন"? 
নেই । প্রাতবছরই 


একটা লোকদেখানো ফতোরা' জারা 


করেন বটে, এ বছয়ও -করেছিলেন | 


এবারেও: নির্দেশনামায় বলা 
হয়েছিল, দ'দনের মধ্যে উৎসব 
সমাপনান্তে [বিসঞ্জন দিতে হবে। 
ফতোয়া কেউ কেউ মানলো, 
অধিকাংশই মানলো না।- মান্ত।ন-. 


অধ্যধিত নানা অঞ্চলে তো নাত" 
-আট দিন ধরে পটকা উৎসব- সহ 


আলোয় রোশনাই-চললো-। কোথার 


রইলো পলিশ) আর কোথায়ই বা 


রইলো ফতোয়াদারের ফতোয়াদারপ ? 
শ্তদ্ধ হয়ে 
থাকলো । '. -ত ৮ 


" প্রাতি বছরই এরপ হয়, প্রতি 
বছয়ই আইন-শৃংখলার রক্ষক, ও 
ভক্ষক উভন্ন পক্ষই নিজেদের সমাজ 
সচেতনতা (1) ও সামাজিক দায়” 


 দাযিত্ববোধের এবধ্বিধ প্রদর্শনী দিয়ে 
থাকেন। 


তাহলে; প্রশ্ম হচ্ছে; 
সামাজিক বহিচার-যোধেয়  ক্ষেন্তে 
আইন-শ.ণ্খলার প্রতিরক্ষাগণ_ যখন 
হাত-পা-বিহীন কুমড়োর মত চিৎ 


হয়ে থাকেন, তখন তারা কিসের ধারা 


পরিচালিত হয়ে থাকেন? রাজ- 
নৈতিক উপরওয়ালার নিদেশে ? 


পেশাগত অভ্যালবশতঃ ?- অথবা 
নিজেদের চটরিত্রগত দ:দ্টিভঙী 
হেতু? 4(৩০- -১০-৮৪) 


এসে বরকত সাহেব - নিজে ক 


অতঞএর, দেওয়ানী উৎসৰ’ উপ- 
-. লক্ষে দীঁঘ' ছয়-সাত-আট দিন ধরে 
ধুমধাম ভমভাম মহ্‌ পটকা. 


1০9-:60 Pal 


কজীবের সফর 


৯মপন্ঠোর-পর 
কথা মত কাজ হলে কেউ আর প্রদে 
কংগ্রেস অথবা অন্য শাখা সংগঠন, 
মানবে না, স:ণ্টি হবে বিশগ্খলায় 

সুরত, ও প্রদেশ নেতাদের 'বন্ত 
শুনে রাজীব তার সফয়ের দি 


কয়েক দিনের জন্য পিছিয়ে দি 


বলেনঃ প্রণব -বরকত এবং গ্রে 
ফংগ্রেস মিলে আমাকে লফরস: 
তৈরণ করে দিন । 

: - বরকত সাহেব তখন কলকাতা! 


খবর পেয়ে তান প্রিয্ দা 


মূন্পীকে দিল্লীতে পাঠান সোচে 
নরকে নিয়ে রাজীবকে জানাতে । 
সাতাশ আঠাশ তারিখ নাগাদ দল 


বলবেন। "খৰ 
কিল্ত; এর মধ্যে রাজীবের সঃ 
সূচী তৈরাঁ হয়ে গেছে অবশ্যই বরং 


সাহেবের সফরসতি ঠিক রেখে, ত 


সঙ্গে আরও কয়েকটি জেলা যে 
করে। ভার পিছিয়ে দেওয়া হয়ে 
বরকত সাহেবের নির্দিল্ট বরা? 
কয়েকাদনের জন্য | . 
মহ।তঘ'ডাত। 

ইয় পচ্ঠার পর 

ভাতা নগদে মিটিয়ে দিতে এ 
সবণনয় ক্ষেত্রে বেতন. ক্ষে 
রাষ্টায়ত ক্ষেত্রের সমহার বজায় রা' 
স্বার্থে সকল কেন্দ্রীয় রক 
কর্মচারীর নটানতম মাসিক ২ 
টাকা অন্তবতকালশন বেতন বৃ 
দাবি জানিয়েছেন । এই দা 
ভিত্তিতে সারা দেশব্যাপণ কেণ্দ 
সযকোরণ শ্রামক কর্মচারীদের ব্যাং 
শণাবক্ষোভ সংগঠিত করার ও 
নেতৃবশ্দ আহবান জানয়েছেন। 


ঘুক্রণে ডিজাইন 
ই পচ্ঠার পর পা 
উত্তয়স্মরী -ইত্যাদি) পরিকাগদা 
কথা। 

প্রসঙ্গরমে ময়ণণয-_রাগুন 
বহুরগা মুদ্রণর . (০০1০ 
printing & ~~ multi-colc 
printing ) দত উন্নাতর ফা 
আধুনিক ম্‌দ্রপণে ডিজাইন ও 


-টাইপোগ্রাথির উল্লেখযোগ্য উন্নতি 
. বিকাশ সুথ্ভবপর় হয়েছে । মদ 
... শিপ সচেতন মানুষের-কাছেও ত 


নান্দনিক মূল্য অনেকখানি বু 
পেয়েছে । তবে ফোটোগ্রাফ, লং 
গ্রাফ গ্রেভিওর ইলেকটরো টাইপিং 
কমাপউটার পধ্ধাতর উপযযুন্ত ব 
হারের ধারা মুদ্রণে ডিজাইনের ম 
এবং প্রয়োজনীয়তা বাড়ানোয় আ 
অনেক অরকাশ-ও ল্দীবধা লু 
রয়েছে; একথা - ভুললে চলবে? 
কেননা; মানুষ একদিকে যে 


' সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিতে চায়, অ 


দিকে তেমন তার উদ্ভাবন .শ 


ধনত্য নতুন পাঁক়্চয় পেতে চায়, । 


এভাবে সবাইকে, দ:ানয়াকে চ 
দিতে চায় । মানুষ দিকে দিকে 
"জয়যান্রা অব্যাহত রাখতে ও দেখ 
চায় স্বভাবতই । 


স্পাদক-_হাঁরেন বসু । সম্পাদক ঠা [ব.আই. পি টি প্রেস, ২৭/িব, লেনিন রঃ কলিকাতা -১৩ থেকে মুদ্রিত এবং কার্যালয় ৬১ মট লেন, কলিকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত 


রিগেডে ইন্দিরা গান্ধীর স্মরণ্ভা নিয়ে 


সি 








/ 


" লপ্তবিংশ বর্ষ: ৩৮শ সংখ্যা, দর্পণ ॥ শুক্রবার, ১৬ই নভেমবর ৮৪১ ৬৪ পয়সা! 
শশী পা 


শেঠী ও রামচন্দ্র রথ 


কেন বাছ গেলেন 


মধ্যগ্রদেশের কংগ্রেস নেতা পি, 

[সঃ শেঠ এবং গাঁড়শার ঘুব নেতা 

রামচন্দ্র রথকে কেছ্দরীয় মা্রলভা 

“ থেকে বাদ দেওয়ার নেপথ্য নাকি 
রাজীব গাম্ধীর প্রধানমন্ত্রী মনো- 


নত হওয়ার বিরোধিতা করাই প্রধান 


কারণ বলে বিশ্বন্ত সূত্রে জানা গেছে। 

দুঃসংবাদ পেয়ে পশ্চিমবঙ্গ থেকে 
[বিশেষ বিমানে যাওয়ার সময়ই বরকত 
সাহেব, প্রণববাব/ লোকসভায় 


দপীকার বলরাম জাথর প্রমথ নেতারা - 


[নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে ঠিক 
করে নেন যদি কোন দ:ঘ'টনা ঘটে 


তাহলে, রাজীবকেই সরকারের হাল - 


= ধরতে হবে। রাজীবের বিশেষ 
বিমান দমদম থেকে ছাড়ে বেলা ১-৩০ 


মঃ । ততক্ষণে অঘটন ঘটে গেছে যাঁদও 


রাজীব ছুই জানতে পারেন নি ।- 

দিল্লীতে নেমেই সবাই হুড়মুড় 

করে হাসপাতালে ছটল। তথন সব 

- শেষ । শুধ: সরকার ঘোষণা বাকা। 

জৈল সিংকে বিদেশে ট্রাঙ্ক টোলিফে।নে 

খবর দেওয়া হয়েছে সফর বাতিল করে 
চলে আসার জন্য । 

নরমীমা রাওঃ প্রণববাবুঃ বরকত 

সাহেব যখন নতুন প্রধানমন্ত্রী 

করার দন্য প্রন্ভাব ও প্রস্তুতির কাজ 


চালাচ্ছেন যাতে সংসদীয় বোডে'র, 


- পরামর্শ ক্রমে: রাষ্ট্রপাতি রাজীব 
গাম্ধীকেই প্রধানমন্ত্রী করেন তখন 
নাকি তৎকালণন কেন্দ্রীয় মলম পি 
সি শেঠাঁ, রামচন্দ্র রথ, এবং কয়েকজন 
এম, পি, দাবী তোলেন যে সংসদ 

_ সদসাদের সভা ডেকে প্রধানমন্ত্রী 

" নিবাচিত করা হোক । যাঁদও এই দাবশ 
এঁ শোকাবহ পাঁরাশ্থতিতে, খুব সরব 
ছিল না কিন্তু শেঠীর নেতৃত্বে বেশ 
কয়েকজন এম, পি অন্যান্যদের সংগে 
গোপনে শলা পরামশ করতে শুরু 


বতণমানে রাজীবের বটুর 


করেন যে, ভোটে - প্রধানমন্ত্রী কয়া 
হোক। A 
হাওয়ার গাঁততে এই খবর রাজ'- 


বের অনুগামীদের মধ্যে ছাড়িয়ে 


পড়ে। সবাই আতাঞ্কত হয়ে পড়েন ! 
একদিকে শোক অন্যাদকে ষড়যন্মের 
সঙ্কেত সব মিলিয়ে ইন্দিরা রাজীব 


শেষ অংশ ২য় প্ঠায় 


রাজ্য ই-কংগ্রেসে তীর অন্তদ্ণীয় কৌদল 


সদ্য অনুষ্ঠিত বিগ্রেড প্যারেড 


গ্রাউচ্ডে ইন্দিরা স্মঃণে কংগ্রেসের - 


ডাকে যে স্ব‘দল'য় সভা হয়, তা 


নিয়েকংগ্লেসের অন্তদ'লায় কোঁদল 


তাঁৱ আকার ধারণ করে। 


ভচ্মাধার আনা থেকে যে দন্দ 
শুর; হয় তার আপাততঃ সমাণ্ত ঘটে 


[ব্রগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে কংগ্রেসের 
ডাকা সর্বদল*য় সভায়। 

এই সভার প্রধান উদ্যোন্তা 
ছিলেন বরকত সাহেব এবং তার 
গোষ্ঠীর লোকেরা,। যেহেতু এই 
সভায় ব্যাপারে প্রাধান্য বেশী ছিল 
বঃকত গোম্ঠীর তাই প্রণববাবুর 


অনগাম বলে পারচিত সুব্রত ' 


মুখাজণ” এবং অন্যানারা এই সভাকে 


_ সার্থক কয়ে তুলতে সে রকম তৎপরতা 


দেখান নি। যদিও এই সভাতে 
রেকড" সংখ্যক লোক জমা করার জন্য 


বরকত সাহেব এবং তার অনগামণরা 


পাঁরব্পনা করেছিলেন, যার জন্য 
বেশ কয়েকটি [বিশেষ ট্রেনেরও ব্যবস্থা 


. করা হয়োছিল, কিন্তু অপর গোচ্ঠীর 
অসহযোগতায় জনসভায় লোকসমাগম 


তেমন উল্লেখযোগ্য হয় নি। 
সব্রতবাবূর নিয়ঘ্রণে পশ্চিম 

বাংলার আই এন টি ইউ সি। 

কংগ্রেসের একাংশের অভিযোগ 


পশ্চিম. বাংলার কলকারখানা থেকে 


লোক আনার ব্যাপারে সুব্রত তেমন 


ক্ষমতার লড়াইয়ে 


ইন্দিরা" গান্ধীর মৃত্যুর পর ' 
কংগ্রেসে ক্ষমতার লড়াইয়ে বয়কত 
সাহেব বেশ কিছুটা এগোলেন। 
এতদিন একমান্র প্রাতত*্ঘী প্রণব 
মুখাজী পাশ্চগবজের অকনমান 


. প্রাতানার্ধ ছিলেন কংগ্রেস ওয়াকিং 


কমিটিতে এবং কংগ্রেস পাললামেস্টার? 

বোডে। ই 
কিল্তু বরকত সাহেব যে রাজীবের 

বশ্বাসভাঙ্গন তার্‌ প্রমাণ পাওয়া 


. গেল রাজীব গান্ধা কংগ্রেস সভাপাতি - 


হওয়ার পর নতুন ওয়াক কমিটি 
এবং কংগ্রেস পালমিল্টারী বোডে 
তিনি সদস্য মনোনীত হওয়ায় । 


 রাজশীব গাম্ধীর কাছেয় লোক 


হওয়ার জন্য পশ্চিমবাংলার দুই 
কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রণব মুখাজ্রী* এবং 
বরকত নাহেষের যে প্রতিযোগিতা 


- হিল এবং একা ওয়াকিং কমিটি এবং 


পালামেশ্টারশী বোডের সদদ্য হওয়ায় 
জন্য প্রণববাব্দর যে বাড়াতি সুবিধে 


, ছিল তার অবসান ঘটল বলে রাজ- 


নৈতিক মহল মনে করেন । 


একদা সঞ্জয়ের অনুগামী? এবং 
সমথকি 


বরকত কিছুটা এগোলেন 


বয়কত সাহেবের রাজনোতিক পদোম্নীত . 


হওয়ার পশ্চিমবাংলায় বরকত সাহেবের 
ঘাঁনণ্ঠ অনুগ্গামীরা খুব খুশণ। 
অন্যদিকে আরেক গোষ্ঠী যারা 
প্রণববাবূর সমথ'ক তারা এ ব্যাপারে 
খুশী নয়। বরং তারা চাইছিলেন 
পশ্চমবাংলা থেকে কাউকে নিতে 
হলে অশোক সেনকেই করা হোক। 
এ ব্যাপায়ে নেপথ্যে কিছুটা প্রণব- 
বাব্‌ও-তাঁছর করেছিলেন! কিন্ত; 
পাঁরবাঁ্ত'ত পারস্থিতিতে _রাজশব 
কোন ঝাঁক নিতে চান নি বলেই 
ঘানষ্ঠ সহকমণ'রা তাকে বরকত 


সাহেযকে ওয়াক কমিটি ও পালা - 


মেন্টারী বোডে" নেওয়ার পরামশ* 
দেন এবং রাজশব তা প্রসন্ন মনেই 
মেনে নেন। ' 


এই - ঘটনা পাঁশ্চমবঙ্গের কংগ্নেস 
রাজনীতিতে একটা গোষ্ঠীর হাত 
নিঃসন্দেহে শঙ্ত করবে এবং লোক- 


সভার িবাঁচনে প্রার্থ মনোনয়নের 


ব্যাপারে বরকত সাহেব এবার বেশ 
কিছ? নিজের সমথ'ককে আসন পাইয়ে 
দিতে পারবেন । 


-৮ 


উদ্যোগ নেনান। অবশ্য দায়সারা 
গোছের একটা বিবৃতি জন্রতবাব; 
দয়েছিলেন, কিন্তু আই এন ট ইউ 
[স-় অনুগামী শ্রমিকদের সংগঠিত 
ভাবে আনার জনয তেমন কাধ'কর 
কোন ব্যাবস্থা.নেন নি । 

. ভগ্মাধার ষতাদন বিগ্রেড গ্রাউচ্ডে 


লোক সমাগম হয় প্রয়াত ইন্দিরা 
গ্বান্ধীর প্রাত শ্রম্ধা জানানোর জন্য 
সে ব্যাপারেও সুব্রতবাব খুব তৎপর 
হননি । 

যার ফলে শেষের দিকে ভগ্মা- 
ধারের প্রীতি শ্রদ্ধা জানানোর জন্য 
লোক সমাগমের খুবই অভাব ছিল, 
যা অনেক কংগ্রেস কমপকেই ব্যথিত 
করেছে ।, ’ 

গত বায়ো তারিখের দ্মরণসভা 
চলাকালীন অবন্থাতেই সুন্ত- 
বাবুকে সভাচ্ছল ছেড়ে চলে যেতে 
দেখা গেল । কিম্ত: প্রিয়, প্রদখপ, 
সোমেন শিৰ প্রমুখ যুব নেতারা 
শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায় 


ছিল ততাঁদন ধারাব৷হকভাবে ধাতে 





সম্পাদকীয় 


লোকসভার নিবাচন 
ইন্দিরা 9 রাজীব 


আকাঁদ্মক ও মমান্তধক ঘটনায় 
ইীশ্দরা গাল্ধার মৃতুতে তাঁর পুত 
রাজশব গাম্ধী প্রধানমশ্চিত্য লাভ 
করলেন আর ইন্দিরা শহীদ হয়ে 
গ্রেলেন। তানি জগাবত থাকাকালে 
লোকসভায় নিচিন নিয়ে নানা 
[জল্পনা কছ্পনা ছিল । কখনও 
শোনা গেছে তান নিরচন আগয়ে 
আনবেন; কখনও খবর পাওয়া যেত 
দনবচিন জান:য্নারী মাসেই হবে। 
কিন্তু রাষ্ট্রপাঁতপ্রধান শাসন ব্যবন্থা 
দিয়ে কেন্দ্রীয় মন্দ বসন্ত শাঠে 
জল ঘোলা করার পর লোকসভার 
1নবাচন সম্পকে" অনিশ্চয়তা দেখা 
দিয়েছিল। ইন্দিরা গান্ধণ নিজে 


মুখে না বললেও বসম্ত শাঠের কথায় 


মনে হচ্ছিল তান সংব্ধান-সংশোধন 
করে সারা দেশের ভোটে নিবচিত 


হতে চান। হাঁন্দিরা গাম্ধণর মৃতুতে ' 


এই পরবে" যবানকাপাত-হল। এবং 
ডিসেম্ববের শেষে লোকসভার নবিন 
ঘেষণা করে এ বিষয়ে কোন জজ্পনা 
কজপনার অবকাশ রাখা হল না। 
আততায়ীর গুলিতে ইন্দিয়া 
গাদ্ধীর নূশংস হত্যার বিরুদ্ধে 
দেশব্যপাঁ ধিন্তায় ছিল ত্বতঃস্ফত'-ও 
স্বাভাবিক! কারণ একথা সকলেই 
জানেন ব্যন্তিহত্যা রাজনৈতিক শস্ম 
হিসেবে ভোঁতা । কিষ্তু ইন্দিরার 
হত্যার বিরুদ্ধে যে ভাবাবেগ-_তানি 
নারী বলে যার পাঁরমাণ আরো বেশি 
-তাকে রাজনৌতক দল হিসাবে 
কংগ্রেসের পক্ষে কাজে লাগাবার চেষ্টা 
খুবই স্বাভাবিক | কাগজে কাগজে। 
সরকারী প্রচার মাধ্যম টোলাভশন 
ও রেডিওতে ইশ্দিরার হত্যা নিয়ে, 
ব্যান্তমান্ষ ও প্রধানমন্্র ইন্দিরা 
সম্পকে? প্রশাসকরপে তাঁর সাফল্য 
সম্পকে সরকার, বিভিম্ব গণ্যমান্য 
ব্যান্ত ও প্রতিষ্ঠান যে প্রচার এতদিন 
করলেন এবং এখনও করছেন তান 
সুযোগ নিয়ে লোকসভার িবচিনে 
সংখ্যাগরিষ্ঠতা অগ্রনের জন্যই 
অকস্মাং নিবচিনের দিন ঘোষণা করে 
দেওয়া হল একথা বললে নিশ্চয় 
আঁতশয়ে।স্ত হবেনা । প্রকৃতপক্ষে 
টোলভিশন ও রেডিওতে এখন শুধু 
[তিনটি নামের প্রচার চলছে-_-ইশ্দিা 
গাধা. জহরলাল নেহরু ও রাজীব 


গাম্ধী । এটা ধরেই নেওয়া যায় 
নিবচনের দিন যত এাগয়ে আসবে 
এই প্রচারের নিনাদ ততই বাড়বে। 
এর মধ্যে আধার জহরপালের জশ্মাদন 
পড়ে গেল এবং প্রচারটি আরো 
জোরদার হল। ইন্দিরার জম্মদিনও 
নভেদ্বর মাসেই । তার জন্য টোল- 


ভিশন ও রোডিও নিশ্চয় £€শতি - 


নিচ্ছে । এয মধ্যে জহরলাল ও 
ইন্দিরাকে নিয়ে দ্যাট তথ্যচি্ও তৈরি 
হয়েছে । 


কিন্ত; এসব সত্বেও কংগ্রেসের 
নির্বাচনী পথ কি কুমুমান্তখণ ? 
ইন্দিরার জশীবতকালে দক্ষিণ প্রদেশ- 


গুলোর রাজনৈতিক অবস্থা দেখে 


ধারণা হয়েছিল সেখানে কংগ্রেসের 
পক্ষে বেশি আসন পাওয়া দুঃসাধ্য । 
[হন্দীভাষী কয়েকটি প্রদেশে কংগ্রে- 
সের পক্ষে ভাল অবস্থা হলেও অনেক 
জায়গায় ভারত'র জনতা পাটি তার 
প্রবল প্রাতিত্ঘণ। বামপম্হণী সরকার 
শাসিত য়াজ্যে কংগ্রেস কত বেশী 
আর আমন পেতে পায়ে? এখন 
প্রশ্ন, ইন্দিরা গাম্ধার মমাজ্তিক দূত 
ক এসব ওলোট পালোট করে দিতে 
পারে ? 
আরো একাটি কথা । রাজীব 
গাম্ধী সব'দম্মাতক্রমে প্রধানমন্ত্রী 
হয়েছেন, ঠিক যেভাবে ইন্দিরা গাম্ধথণকে 
করা হয়েছিল বিভন্ন দাবাদাররর 
মূখ বন্ধ কমার জন্য । কিন্তু ইন্দিরা 
গান্ধী নিজের বৃদ্ধি, প্রতুুতপনমাতত 
ও বিচক্ষণতার জন্য কংগ্রেস সংগঠ- 
নের কংমেকারদের” সম্প্‌ণ ধরা- 
শায়। করেছিলেন এবং পরবতশকালে 
নিজের ব্যস্তিত্বের জোরে কংগ্রেসের 
মধ্যেকার ব্যান্তগত বিরোধ, অন্তদ'লায় 
'কোণ্দল ধামাচাপা দিয়ে রেখেছিলেন। 
রাজনণাততে প্রায় নবাগত রাজধব 
গাম্ধীর পক্ষে ইীশ্দিরার ব্যান্তত্ব ও 
চাতুষের অধিকার” হওয়া ক সম্ভব? 
তাছাড়া সঞ্জরের মৃত্যার পর যখন 
রাজীবের রাজনপীততে যোগদানের 


কথা শোনা যাচ্ছিল তথন মনে হয়ে, 


ছিল তিনি বোধহয় দিধাগ্রশ্ত, তিনি 
“বোধহয় রাজনশীতিতে আসতে চ।ননা । 
অবশ্য এখন হিধার কোন কারণ নেই 
তাঁর ভাগ্য তাঁকে প্রধানমন্ত্রী ও কং- 
গ্রেস সভাপতির পদে বসিয়ে দিয়েছে। 


বস 


নম, স্ত্য। 


' করবার চেষ্টা হয়েছে । 
যখন জানা গেল তার. নিজস্ব দেহ- 


॥ দই | 





ইন্দিরাজীর অপ্রত্যাশিত অসহায় 
হত্যা স্বভাবতই এদেশের ' চিন্তাশীল 
মানুষকে নতুন করে হতচাঁকত করবে 
রাষ্টীষম্ের হালচাল সম্পকে । 
, প্রশাসনেয় প্রধান ভ্ামকায় 
প্রধানমন্তণর পদগো রবে যেখানে তাঁর 


নিরাপত্তার গিষয়াট সন্দেহের উধের্ব 
থাকবার কথা; সেখানেই দেখা গেল 


প্রায় বলতে : গেলে, তাঁর বাড়িরই 


। চৌহাদ্দির মধ্যে নিযস্ত দেহরক্ষী 


আঁত সহজেই তাঁকে নিষ্ঠুর প্রক্রিয়ায় 
খুন করতে পারল ! নিহত হবার 
আগে প্রধানমন্্রণ বিশ্দ:মান্ত .প্রদ্তত 
হবারও সুযোগ পানান । | 
ইান্দিরাজী আজ আর নেই, এটা ' 
কিষ্তু তাঁর নিহত 
হবার কারণটা- দ'র্ঘ'কাল আমাদের, 
চিন্তিত .করবে। যেহেতু প্রধান" 
মন্ত্র এ জাতীয় হত্যা ইতিপবে 
আমাদের . আঁভজ্ঞতায় ছিল না। 
আততায়্শ যে- “রক্ষাত্য় তাঁকে হত্যা 
করল তাঁদের ি*বাসধাতকতার মূলে 


, কারা আছে -সেটা তৎপরতার লঙজে- 


খংজ বার করা দরকার । তৎপর্বে 
প্রধান মন্ত্রীর নিরাপত্তা ব্যবস্থার সঙ্গে 
যাঁরা যুস্ত আছেন তাদের করতব্যত্ৰা- 
নেয় দৌড়ের যাবতীয় বিষয়াঁট খঃটিয়ে 
দেখতে হবে অবশ্যই । .ধ্বনাচত 
এমন একটি দিনকে বেছে 'নয়োছল 
যেদিন ' রাষ্ট্রপাত, রাজীব প্রমুখ 
কেউই. ইশ্দিরাজণর ধারেকাছে নেই । 
তদুপাঁয় সোঁদন ইান্দরাজ'র বাড়ীর 
চৌহাপ্দর মধ্যে থেকেই তাঁর অরাঁক্ষত 
অবস্থার. সুযোগ নেম্সা হয়োছিলো। 
ফলত প্রধানমন্ত্রী নিশ্চিন্তে টোলিভিশন ' 
 ইন্টায়াভিউ দিতে ধাঁবত হয়েছিলেন । 
সদাসতক' প্রধানমূন্ত। ঘুণাক্ষয়েও 


চিন্তা করতে পারেননি প্রায় তাঁর. 


-----যাড়ঁর 'এলাক।য় এমনভাবে তাঁকে 
মরতে হবে। | 
সরকারী . গণমাধ্যম 'মারফত- 


দফায় দফায় আমরা যে নানান জাতীয় 
ধববরণ-পেতে লাগলাম তাতেএটাই 
মনে হল প্রকৃত’ঘ্টনা সম্পর্কে কেউই 


ওয়াকবহাল নয়, অথবা: উদ্দেশ্য . 


প্রণোদিতভাবে 'অ।সল ঘটনাকে বিকৃত 
সৰ্বশেষে 


রক্ষাদের বারা ইশ্দিরাজণী নিহত 
হয়েছেন তখনও বলা হয়নি তাঁরা 
শিখ সম্প্রদায়ের লোক! তার আগেই 
আক্রান্তের সংবাদ দাউ দাউ করে 
ছাড়িয়ে পড়ল এরং পতাকাবাহী 
রাজনোতিক কম লুটপাট; গৃহদাভ। 
গাড়ি পোড়ানোর সঙ্গে উদ্মংন্ত রাজপথে 


< বিশেষ সম্প্রদায়ের মানুষকে লিং 


শুরু করে দিল ! খোদ দিল্লীতে 
হাজার হাজার মানুষ যখন লাঞত 
হচ্ছেন তখন দেখা গ্লেল প্রশাসনযন্ত্ 
ন'ঁয়ব দশক শুধ: নয়।  গুম্ডামশ 
লুঠতরাজের সহায়কও বটে । 
ইশ্দিরাজীর প্রতি এই. অসহায় 


_আরুমণ দলমত নাব'শেষে মানুষকে 


ক্রুম্ধ তথা শোকাহত করতেই পায়ে, 
[কম্তু তার স্বথ' এই নয় যে :নদের 


গকসের গর্ব করব? 
.জাতাঁয় চরিত্র ও নৈতিকতার দায়. 


দুষ্ট - পাঁপবেশকেই দায়! 


হাতে আইনের আঁধকায় তলে নেয়া। 
-খবয়ে প্রকাশ প্রাক: স্বাধীনতায় দাং- 


গায় বঁঁভংসতা সেই কদিন দিল্লীতে 
দেখা গিয়েছে ৷ দুভাগ্যক্রমে আত- 
তায়ী শখ বলেই কাঁ এই - সম্প্র- 
দায়ের, নিদেষ মানুষদের'সে অপ-. 
কমের দায়িত্ব বহন করতে হবে! 
অপরাধ যে সম্প্রদায়েরই হোক বিচার 


হবে শ্রবং তাকে পাষ্ট পেতে হবে। 


তাহলে তো গাল্ধী' হত্যার কারণে 
সোদন সব [ম্দদেরই কোতল করতে 
হত ! 


চিন্তাশীল মানুষদের ভাবতে হবে 
স্বাধানতার দপর্ঘ বছরের : পয়ও এ 


‘দেশটাকে :যে কোনো অজুহাতে যদ 


রাজনোতিক ধান্দাবাজ্দের হাতে 
ছেড়ে দিতে হয় তাহলে আমরা 
আমরা ফা 


গুষ্ডাদের হাতে ছেড়ে দেবো? 
ইান্দরাদশর হত্যার শোককে- যারা 


,ব্যন্তিগত লুটতরাজ করবার সুযোগ 


হিসেবে ব্যবহার করেছে এবং যেসব 


রাজনৈতিক ফেরেববাঞ্জ তাদের মদত ' 


[দিয়েছে কিংবা ফেক্ষেত্রে পুলিশ ঘন্ত 


তাদের কোনোমতেই ক্ষমা.করা চলেনা । 


বিদেশে টোঁলভিশনে বিশেষ করে 


. দিল্লাঁর দাংগায় যে বিশদ দ্য প্রদ- 


শন করা হচ্ছে ভাতে আমাদের মধ. | 
উজ্জল হয় না। প্রশাসনের পক্ষ- 
পাত এবং ব্যর্থ তাই প্রমাণিত হয় ।. 


এ শোকের ছদ্মবেশে এই 'ঘটনা 
রাজধানীতে ঘটতে যে পায়ল তার 
জন্য আমরা এ দেশের রাজনৈতিক 
১ কাঁর। 
গণতন্ত্র’ ‘সমাজতন্ত্’ জাতীয় গাল- 
ভরা কথার - আড়ালে আমরা. যে 
ল:মপেন কালচারের জন্ম 'দয়েছি; 
যার উদ্যোন্তা সংসদীয় কাঠামো, 
যেখানে গোরুন্হাগলের মতো বিধারক 
কেনাবেচা চলে, যেখানে ব্যপ্তিত্বার্থে 
সংবিধানকে কাটা-ছেস্ড়া হয়, মন্ত্র 
স্বার্থে বিচার অ.দালতের স্বাধীনতাকে 
খর্ব করা- হয়, সেখানে . সামাঁঞ্জিক 
ন্যায় বা সুদ্থ পরিবেশ কিছুই আশা 
করা যায়না । ' আধক মানুষের 
রাজনৈতিক সচেতনতার উপর দেশেয় 


লাবিক মনল নিভ'ররশীল, সে-শিক্ষা : 


সাধারণ মানুষ যদি - এতদিনে পেয়ে 
না থাকে তার জন্যে দায়ী করতে 
হবে, সংকণণ* দলবাজি এবং রাজনোতিক 
স্বধাবাদকে 17 কংগ্রেস থেকে 


. আরম্ভ করে আধকাংশ রাজনোতিক . 


পার্টি ‘গুলিতে কতভিজামি যেমন প্রকট 
হয়ে উঠছে তাতে করে দলে নেত.ত্ব 


' থেকে নাঁচুতলার কমদের মধ্যে 


পারম্পন্সিক মত-বিনিময়ের তথা 


সমালোচনার কোনো সুদ্ছ 5298 | 


নেই। 
ইান্দরাজ! তাঁর নিজগ্ব ইমেজ 


_পারণাম তায় নিঅস্য। - 


দপণ ॥ পৃরধার, ১৪ই নভেম্বর, ১৯৪৪ 


[ছশম ত আন্তজ্গ।তিক চলচ্চিত্ৰ উওগব 


সম্পকে কিছু আগাম সংবাদ 


প্রবীর'ধর 


ভারতের 
আল্তজ্ীতক চলা. উৎসব দুবছর 
অন্তর -নয়াদিল্লীতে জান:রায়ী ৩- 
থেকে শর; হয় ॥ চলে 
প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতণ ইন্দিরা গ্রাম্ধীর 
হত্যা এবং তায়ই পর পর, দেশজুড়ে 
হিংসাত্মক ঘটনাবলী পাঁরপ্রোক্ষতে 


এই উৎসব অনষ্ঠান নিয়ে নানা, 


মহলে নানা সংশয় দেখা দিয়েছিল । 


বিশেষ করে দিল্ল শহর এই হাঙ্গা-. 


মার অন্যতম প্রধান স্থল হওয়ায় এবং 
/উৎসব মময়ে নিবচিন হবার সম্ভবনা 
এই ধারণাকে দঢ় করেছিল যে, হয় 
উৎসধ এবার হবে না বা পিছিয়ে 
যাবে! অবশ্য উৎসব  পেছান 
আমাদের সরকারের ইচ্ছা নিভ'র নয় 
এবং বাদ দিলে আইন লাঙ্ঘত -হয়। 


কিন্তু একথাও মনে হয় যে আমাদের, 


জাতীয় শোকাবস্থায় এ ধরনের অনু" 
ফোধ হয়ত উৎসব নিয়ামক আন্তর্দা।তক 
সংস্থা ()ফয়াফ) মেনে নিতেন । 
এধন অরশ্য মনে: হচ্ছে উৎসব 
সময় মতই হবে। ধ্যবচ্ছাপক কমিটির 
প্রথম সভা অসমাপ্ত অযস্থায় শেষ হয় 
শ্রীমতথ ' গ্াম্ধীর মৃত্যুতে । কিণ্তু 
তার আগেই কিছু কিছু" বিষয়ে 
আলোচনা হয়েছে বলে জানা গয়েছে। 
সূরকারের প্রেস ইনফয়মেশন ব্যাক্টো 
ই?তমধ্যেই সাংবাদিকদের বিশেষ 
প্রবেশপন্ন দেবার ব্যাপারে প্রাথামক 
কাজ শুরু করে দিরেছেন।, উৎসবের 





- - ন 
দ্বারা এতদিন এদেশের শাসনবন্তরকে 
রক্ষা করবার চেষ্টা .করেছিলেন। 
»বাঁকার করতে হবে তাঁর প্রতিদ্দ্দ্াী | 
বদলে বা- বিপক্ষে কেউই নেই । 
ইশ্দিরাজীয় আশেপাশে যে রাজ- 


নোতক' প্রাতভাহপন লোকগুলো | 
[বয়াজ করছে তাদের শ্ঞাবকতা ছাড়া 
ততশয় কোন গুণ নেই। সেই 
কারণে নিজস্ব ব্যান্তি ত্বকে 
সম্প্ণ‘তই ইন্দিরাজীকে খাটাতে 
হয়েছে । তাঁর কাজেয় শ্রভাশহভের 
ফলত, 
ছোটো বড়ো যে কোনো সম্মান্ত 
নেবার জন্য তাঁর মন্ত্রিপরিষদ তাঁর 
মুখাপেক্ষণ “ল'। ইণ্দিরাদী জপাঁবত 
থাকলে এই ব্যবস্থাই চলত । 'কস্ত; 
তাঁর আকাঁল্মক মৃত্যু তাঁর শান্তিমান 
আ্তত্বকে খুইয়ে' একেবারে নড়বড়ে 
হয়ে গেছে । তা না হলে সম্ভবত তাঁর 
দেহরুক্ষণ নিষযান্ত থেকে বাত কাজে 
অন্যেরা দ্বধান, সিদ্ধান্ত নিতে 
পারতেন ॥ অযোগ্য ' ভ্ঞাবকগে।ম্ঠী | 
প্রশাসনে একটি বিপজ্জনক ক্‌কি। 


হয়তো ইশ্দিয়াজণ তারি শিকার 


মিহির আচাৰ্য 


,হলেন। 


প্রতিযোগিতামূলক 


দু সপ্তাহ । ' 


"পর 


বিশ্বাস । হাজেরা মাটা মেংজ 





মল স্থান এবার [ র 
টি 
হবে এটাও দ্বির। 


দশম প্রতি, গতামংলক উৎসবের 
বিচারকমন্ড 'সুদসাদের, নাম বাঁদও 
এখনও চড়ান্ত্হিয়ান: তবে. শোনা 
যাচ্ছে যে ভারতের শাবানা, আজম . 
এবং. সৌমিত্র : চট্রেপাধার়ি- (ঘোরা. 
ইতিমধ্যেই, সদ্মাত - জানিয়েছেন) 
এদের লঙ্গে আয় ষারা 
হয়ত হাঙ্গেরাঁর ভান গাল, সেনে: 
গালের সাফ - -ফায়ে,, কানাডার সাঙ্গ 
লাসিক, লাতন আমোঁয়কার [তিমবকা 
ইমাগাকি, আমোঁরকান য্যন্তরাণ্টের- 
মার্টিন চ্কোয়সেস: এবং ইংলচ্ডের 
লড় ভ্রাবোন প্রভীতি। মদ্ডল'র 
-সভাপাঁত হিসেবে ইতালীর' ফেডারকো 
ফোলান ও ফ্রেঞ্চো জেফারেল্লি এবং - 
জাপানের সোহেই ইমামুরার নাম 
শোনা যাচ্ছে ! 


পশচশটার- মত ছাঁব . থাকবে 
প্রাতযোঙ্গিতায় | বাছাইয়ের জন্য 


ইতিমধ্যেই প্রায় ভ্রিশটি ছার এসে. 


খৌশচেছে বলে শোনা : যাচ্ছে। 
বিদেশ্রে . 
সামীগ্রক ম্যায়ন ' প্রচেষ্টা বিভাগে 
ইংলশ্ডের আল্লেকনাম্ডার কোডার 
ছবি দেখান প্রায় -নিশ্চিত। আর 


যাদের ছাঁবগবাল থাকতে পারে তারা 


হলেন রশিয়ার নিকিটা মিখালকভ.. 
ইতালশর সুচিয়ো িসকণ্টি এবং 
জাপানের সোহেই ইমামুরা । 
কলকাতার তপন সিংহ, বশ্বের 
খাজা আহম্মদ আব্বাস," মান্রাজের 
শিবাজী গণেশন এবং বাজ্জালোরের 
পঢ়ুতোনা কানগাল-_-এদের পরিচালিত - 
বা আঁভনগত. বেশ. কিছ; ছবির 
প্রদশ্নিও হবে বলে জানা গিয়েছে ।. 
বিভিন অঞ্চলে তোলা ভারতীয় 
ছাঁবর বভাগ্রে প্রাতবারের মত এবারও 


' একুশটি ছাবর সঙ্গে তথ্যচিন্র ও 


স্বঙপদৈঘে'র চিন বাছাইয়ের প্রা মক 
কাজ শেষ । 

| ইনফরমেশন বিভাগে এবার 
সত্তয়াট ছবিকে রাখা হবে বলে শোনা 
[গিরেছে । প্রায় সমসংখ্যক ছাব এসে 


পেশ্চেছে বলে জানা গিয়েছে এবং - 


আরও বেশ কু ছবি আসার পথে । 
নিবচিনের 
শুরু হয়েছে । 
প্রাতবারের মত এবারও জঙ্পনা- 
কঞ্পনা শুর; হয়েছে চলচ্চিত্র রাঁক 
মহলে কি কি ছাব আসতে পারে 
তার নাম নিম্নে ! .বেশ কিছু উচু 
মানের ছাঁব অন্যবারের মত এবারও 
উৎসব কতৃপক্ষ নিয়ে আসার ব্যবন্থা' 
করতে পারবেন বলেই আমাদের 


সস 


RY ER ধা 
আবার ০ 


আকর্ষণ 
রা থাকবেন তারা . ' 


পাঁরচালকদে সৃষ্টির 


তোড়জোড় 


( ইানটমে ডাযনরী ) - Le 


ফানুরী (হাউসহোল্ডিং পাটি), 
আসর কটগগ্রর (ম্যান. 


উইথআউট মেম), কারলস সারা 
. (আতোমিত | বা পোলাগ্ডের ক্রিস্টাফ 
জানুন রর ট এবং দি ইয়ায় 


অইট নন) প্রভীতদের: “ছার 


থাকারুস্া বনা উৎসবকে ধারে ধীরে 
বারে তুলছে । , 
প্রচ্তুত শর হয়েছে বন্বের 
ফজ্মোৎসব ,+৮৪-র পর থেকেই 


 1কম্তু মনে হয় নব কাজ এখনও শেষ 


হয়ান। আশা কার উৎসব অধিকার 
পদ! ওঠার আগেই প্রয়োজনণয় ব্যবন্থা 


সুচ্ঠভাবে শেষ করতে সক্ষম হবেন। 


শেঠী ও রথ 

. ১ম প্ঠার পর 

_ অনুগামীদের কিছুক্ষণের জন্য বিমা 

করে তোলে। . " 
তারপরই নরাঁসমা রাও, প্রণব 


.মৃখাজী? বরকত, গণি খান প্রমুখ _ 


নেতারা ঠিক করলেন সবাই মিলে 
রাষ্ট্রপতিকে" অবস্থাটা, ব্যাঝিয়ে বলে' 
প্রথাতংগ করে সরাসরি রাজশ্বকেই 
প্রধানমন্ত্রী” হিসাবে. ঘোষণা করার 
জন্য অন;য়োধ জানাবেন । 

- জ্ান্ট্রপাঁত দিল্লশতে ফেরার সংগে 
সংগেই সবাই গিয়ে অবস্থাটা ব্যাঝয়ে .. 
হললেন। রাষ্ট্রপতি সম্মতি দেওয়ার 


পরই পালামস্টারী বোডের জরুরী 


সভাডেকে রাজীব - গাম্ধণর নাম 
প্রধানমন্ত্রী হিসাবে প্রস্তাব কয়া হয়। 
সেই মত রাজীব গান্ধীকে পাষ্ট্রপাঁত -* 
' প্রধানমন্ত্রীর পদ গ্রহণ . করার জন্য 


. আমন্্রণ জানান ৷ : 


এই অবস্থার পারিপ্রোক্ষতে পর- 
বত” কালে মশ্বিস ভা সত্প্রসারণের-- 


সময় শেঠ রথ প্রমখকে বাদ দেওয়া” 


হন, এবং আগাম লোকসভার নি" 
চনে অনেক বর্তমান সদসাকেই - 
মনোনয়ন দেওয়া হবে না বলে ঠিক 


"হয়ে আছে; যারা শেষ করে নজর 


গান্ধীর অনুগামী 'ছিলেন। এবং 
পরবতা কালে যারা- রাজীবের সংগে - 
মানয়ে নিতে পারেন নি । 





ছুপণ 


সংবাদ সাপ্তাহিক . ্ 

ছি রি 

: টীকাকড়ি পাঠাবার ঠিকানা £ 
ম্যানেজার, দর্পণ 

৬৯ নং মট লেন, কাঁলকাতা-১৩ 


রস মস 


দপণ | শুক্র, ১৬ নভেম্বর। ১৯৮৪ 


ইন্দিরা [ তত্যার প্রতিক্রিয়ায় দেশব্যাপী মপরিকন্নিত 
দাঙ্গার নেপথেড কাছের কালে। ভাত 


প্রতীক বাগচী মা 


গত '৩১শে অকটোবর শ্রীঘতশ 
ইন্দিরা গাহ্ধণর আততায়ণদেরগযাঁলতে 
নিহত ' হওয়ার ঘটনা শুধু গভীর 
শোকাবহ নয়, সমগ্র দেশ ও জাতির 
পক্ষে চরম লঙ্জাকর ও দুভগ্যিজনক; 
,কারণ আমরা যে দেশের সবেণচ্চ 
ক্ষমতা সম্পন ব্যান্তত্বের সুরক্ষার 
ব্যবস্থা করতে সম্পূর্ণ অক্ষম, শ্রীমতশ 
র এই দুঃখজনক পারণাঁত 

তারই জবলগ্ত প্রমাণ । | 
প্রয়াত প্রধানমন্ত্রীর অপঘাত 
মৃতুার পিছনে সি আই এ ও সাম্রাজ্য- 
_ বাদ’ শান্তির কালো হাত সক্রিয় ?কনা। 
. অথবা এই হত্যাকান্ড।কোনও গণধর 
যড়ষশ্মের অঙ্গ কিনা সে দহ্যয়ে 
ইাতমধ্যেই 'বাভান্ন মহলে নানান 
জঙ্পনা কজ্পপনা, শুরু হয়েছে । 
অনেকেই সম্প্রদায় বিশেষেয় ধমদ্ধিতা 
প্রসূত জিঘাংসা প্রবৃত্তিকে দায়ী 


/ করেছেন! , কেউ কেউ আবার একে ' 


' আততারণদের তাংক্ষাণক আবেগঞ্জানিত 
একাঁট 'বাচ্ছদ্ন ঘটনা বলে মনে কর" 
পদ! 1কদ্তহ যেহেতু ভারত 
সরকার সংপ্রশম কোডের বিচারপাঁতিকে 
[নিয়ে একটি উচ্চ পায়ের তদল্ত 
কমিশন গঠনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা 
করেছেন এবং কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা 
নংস্থাও প্রশানানক তদশ্তের কাজ 
শুর; করেছেন।সেহেত এ বিষয়ে 
কোনও মন্তব্য নাকরাই বোধহয় 
মুস্তিযুদ্ধ হবে। অতএব এ নিয়ে 
অনর্থক আলোচনাপ্ন কালক্ষয় না 


করে বরণ ইন্দিরা হত্যায় প্রাতিক্িয়ায় , 


দেশ জুড়ে উন্মত্ত হিংসার মে তান্ডব 

শে শুক হয়োছল’ তার প্রত দ:ষ্টিপাত 
করা বাক। 

এ পযণ্ত বিভিন্ন সংবাদপরের 

খবর থেকে যা জানা গিয়েছে, তা 


দাক্ষায় ব্যাপকতা সবচেয়ে বেশশ- 


রাজধানণ দিল্লাতে, তারপরই 
কংগ্রেস শাসিত রাজ্যগৃালর ম্থান। 
অকংগ্রেসী রাজ্য ভ্রিপত্রা পশ্চিমবঙ্গ 
অন্ধপ্রদেশ এবং জম্মু ও কাম্সীরে 
বিক্ষিগ্ুভাবে হাঙ্গামা হলেও পরি- 
স্থিত দত নিয়ন্ত্রণে আনা স্ব হয়, 


আমন কণটিকে এবং উত্তপ় পরবে ভার" ' 


তের রাজ্যগলিতে ত’ উল্লেখযোগ্য 
ঘটনা কিছু ঘটোন বললেই চলে । 
সবচেয়ে তাৎপধপূণ বিষয় হল, 
কলকাতা থেকে প্রকাশিত প্রায় সব 
কশট দৈনিক পান্কা একটি ব্যাপারে 
একমত যে, কংগ্রেস শাসিত বামন 


রাজ্যে (বিশেষ করে দিল্লধতে পুলিশ 


= উপদ্ুূত অঞ্চলে শান্তি স্থাপনে ব্যর্থ" 

হয়েছে এবং প্রথমাঁদকে সেনাবাহনণ- 
কেও সক্রিয়ভাবে কাজে লাগান হয়নি। 
দিল্লীর বিভিন্ন ক্যাম্পে আশ্রয়প্রাপ্ধ 
শিখ শরণাথশরা দ্য টেলিগ্রাফ? 
পান্তকার সাংবাদিকদের কাছে ' এমন 


ডি করেছেন যে, দিল্ল 
পাঁলশ দাঙ্গাকারণদের হত্যা লৃঠত- 
রাজ ও আগ্নিসংযোগে শুধু মদতই 
দেরানঃ কোনও কে!নও ক্ষেত্রে নিজ্ে- 
রাও সামিল হয়েছে (দি টেলিগ্রাফ 
&নভেম্যর)। &নভেম্বর পাটনা থেকে 
প্রোরত আনম্দবাজায় পান্রকার নিজ 
প্রতিনিধির প্রতিবেদনে সেখানেও 


অনুরূপ ঘটনা ঘটেছে বলে দাবণ 


করা হয়েছে। 


এই প্রতিবেদন লেখার সময় 
প্য'ন্ত কেন্দ্রীয় সরকার এই দাজার 
উৎস সম্পর্কে অনুসম্ধানের জন্য 
কোনও বিচার বিভাগায় বা প্রশাসানক 
তদন্তের নিদেশ দেননি কিষ্ত; 
কেণ্দয় স্বরাষ্ট্র মম্্ক মণ্তব্য করেছেন 


. যে, দেশব্যাপী এই দাঙ্গাকে তাঁরা 
পরিকল্পনা মাফিক কান্দ বলেই মনে- 


কয়েন। কারণ তাঁদের মতে ২৪ 
ঘন্টার মধ্যে গোটা দেশ জুড়ে এধয়ণের 
হিংসাত্মক প্রাতান্রপ্না হওয়া খুবই 
অস্বাভাঁবক ব্যাপার ( আনন্দবাজার 
পঠ্থিকা, ৪ নভেব্বর)। যদিও এ 


জাতীয় পাঁয়কচ্পনা কাদের মজ্িন্ক . 


প্রসৃত তরাধ্টী মন্ত্রক সে বিষয়ে 
কোনও আভাষ দেনান/ তবু এই 
বাঁভংস হত্যালগলা ও আক্রমণের 
ঘটনাগ্ঁল সম্পকে" দেশের প্রথম 
সারির সাংবাদপন সম্‌হেক্স রিপোর্ট 
গৃলো বিশ্লেষণ করে দেখলে এসবের 
পিছনে এক সৃপাযিকজ্পিত মলাজনোতিক 
প্ররোচনার অস্তিত্ব অনুভব করা যায়। 


গত ওরা নভেম্বর দ্য স্টেটসম্যান 


পন্িকায় প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী 
দিল্পধ পলিশ ও দ্থান'য়. প্রশাসন, 
দিল্লার রাকারগরঞ্জ এলাকায় 
বিশিষ্ট ই-কংগ্রেস নেতা কমল নাথের 
গাঁতবাধি সম্পকে" প্র্ন তুলেছেন । 
এ রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে বে, 
পুলিশের অভিযোগ দিল্লীর দাঙ্গা 
'বিদ্ধন্ত এলাকায় কিছু রাজনৈতিক 
কম? ও কাউন্সিলার দাঙ্গাকারণদের 
পক্ষ নিয়ে পুলিশকে বাধা দিয়েছেন । 
একই দিনে দ্য স্টেটসম্যান পান্রকায় 
প্রকাশিত আরেকটি খবরে জানা গেল, 
বিরোধ’ নেতা অটলাধহারণ ঘাজপেয়শ 
তাঁর দিল্লীর. বাসভবনের সামনে 
একদল শিখ ড্রাইভারকে ক্রুদ্ধ জনতার 
আক্রগণ থেকে রক্ষা করতে গিয়ে 
শনকটবত্তীঁ কংগ্রেস অফিস থেকে 
বোয়য়ে আসা কিছ? উচ্ছৎ্ধল তরুণের 
হাতে নিঙ্সহোত হয়েছেন। ' এদিকে 


প্যালশ সূত্র উদ্ধৃত করে জানাচ্ছেন, 
কলকাতার ভবানীপুর অগ্চলের বিজয় 
বস; রোডে হিংসাত্মক কায'কলাপে 
লিপ্ত থাকার অভিযোগে পঢলশ 
পার্থ চোঁধুর"; সুভাষ সাহা ও আসত 
সাহা নামে তিনজন কংগ্রেস সদস্যকে 


গ্রেপ্তার করেছে । 


, করে, দেয় । 
দ্য টোলগ্রাফ পাপ্রিকা গত ৪ঠা নভেম্বর 


' এবং 


শদকে পাঠক 
মহলে কংগ্রেসী কাগজ হিসাবে পারাচত 
যুগান্তর পাল্লিকা ৬ই নভেম্র' জানাচ্ছে 
দাঙ্গা হা্ামায় দায়ে ভবন*প:র অগুলে 
আটক সমাজ বিষোধীরা জনৈক এম, 
এল, এর সাকয়েদ হওয়ায় পুলিশ 
তাদের ম্যান্ত দিয়েছে । এখানে 
উল্লেখ করা করা যেতে পারে 
সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা দমনে 'কলকাতার 
যে চারটি থানায় সান্ধ্য ‘আইন বলব 
করতে হয় ভবানীপুয্স তার অন্যতম । 
কিন্তু শৃধু কলকাতায় নয়। ৪ঠা 
নভেম্বর দ্য টৌলগ্রাফ-এর সংবাদে 
প্রকাশ পাটনাতেও শিখ সম্প্রদায়ের 
উপর আক্রমণ চালানর অভিযোগে 
রাজকুমার তেওয়ারী নামে. একজন 
কংগ্রেদ নেতাকে 'খোদ মৃখ্যমশ্রশীর 
ধনদেশে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এ 
পান্নকারই আবেকটি রিপোর্টে 'বলা 


হয়েছে 
আগত শিখ গ্রাতনিধিদলের পক্ষ 
থেকে কলকাতায় দাঙ্গা হাজামার জন্য 
সরাসরি ভাবে কংগ্রেসকে দায়া 
কয়া হয়েছে ।  এঁদকে, 
৩ নভেত্বর আনন্দবাজার পত্রিকায় 
প্রকাশিত একটি খবরে জানা গেল, 
গাত ৩১ অক্টোবর বেলা. দ্‌টোয় 
পাটনার 'ফেুজার রোডের . মোড়ে 


দাঁড়িয়ে একজন ই-কংগ্রেসের এম, এল 


এ) সমবেত জনতার উদ্দেশ্যে ধিনকা 
বদলা খুন হ্যায়” প্রভূতি শ্লোগান 
দিতে থাকেন এবং পরক্ষণেই জনতা 
উন্মত্ত হয়ে উঠে দাঙ্গা শুর; করে 
দের (এই খবরেরই পাশাপাশি ৪ 
নভেম্বর দ্য টোলগ্রাফ পারকায় প্রকা- 
শিত সেই মমক্পশ+" ছাবাটর উল্লেখ 
করা যেতে পারে, যেখানে কলকাতায় 
বেহালা হাইস্কুলের ক্যাম্পে পশ্চিম- 
বছের শাসকদল সি,প। আই (এম)এর 
কমশদের একদল শিখ শারণার্থীর 


'অতন্থ প্রহরায় নিযুক্ত দেখা যাচ্ছে)! 


দ্য টোলগ্রাফের ৫নভে*্বর সংদ্করণে 

দর বিভন্ন , উদ্ধান্তু শিবিরে 

আশ্রয়প্রা শিখদের সঙ্গে সাংবাদিকদের 
A! অবলম্বনে একটি প্রতি- 
বেদন প্রকাশিত হয়! ও প্রাতবেদনে 
তিলোকপুরর , ৩৪নং বুকের 
বাসিন্দা তরণজিৎ দিংএর বন্তুয্য 
উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে। ই-কংগ্রেস 
দলে স্থানীয় নেতৃবৃন্দ যে শুধু 
দা্জাকারীদের মধ্যে (ছিল, তাই নয়, 
তারাই শিখদের বাড়গুলো চিত 


এর রাজনোৌতক আনুগত্য. অজ্ঞাত 
থাকার -তাঁর উন্তর সত্যতা সম্পকে" 
সন্দেহ জাগতে পারে, তাই এ প্রাতি- 
বেদনেই প্রকাশিত ই.কংগ্রেস সমর্থক 
আকাশবাণীর টেফাঁনাশয়ান 
হুকুম সিংএর বন্তব্য উদ্ধৃত করা 
যাক। তাঁর ভাষায়, রামপাল সরোন্ছ, 


রি 


, যন্ত্ 


ওরা নভেম্বর 'মহাকরণে ' 


ঘটেছে; 


'অবশ্য তরণাতৎ সং 


সখনপাল ও 'ড আর লাখাঁন ই- 
কংগ্রেস এই তিন ঘুবনেতা দিল্লীতে 
দাবা হাঙ্গামার নেতৃত্ব দেন! তাঁৱ 
ক্ষোভের সঙ্গে তান বলেন, ৩৭ বছর 
ধরে যে দলকে তিনি ভোট 'দয়ে 


আসছেন, সেই ইকংগ্রেস শেষে এ 


কাজ কয়লো ! 


. এরপর আর দেশব্যাপী এই পাঁর-' 


কঙ্পনা মাফিক দাঙ্গা হাঙ্গমার পিছনে 
দলাবশেষের রাজনোতিক প্ররোচনা 
সম্পকে সংশয়ে অবকাশ থাকেনা । 
যদিও আক্ৰমণ ও লঠতরাজের 
সঙ্গে দল্লশর এক ই.কংগ্রেস এম পি 
ছিলেন বিরোধ নেতাদের 
এই' আভযোগ। নতুন প্রধানমন্ত্রী 


॥ তিন. ॥ 
নপ্যাং করে দিয়েছেন। তবু ১ ও ২ 
ভেম্বর কলকাতার রাস্তার রান্ভায় ' 
চরকালাছিত পতাকা হাতে ই-কংগ্রেস? 
যুবকদের আস্ফালন ও আক্রমণের 
যে দৃশ্যগুলো এই প্রাতবেদকের 
স্বচক্ষে, দেখা তার সঙ্গে খবরের 
কাগজের রিপোর্ট ও বিবরণ খুব 
, সহজেই মিলে যার ! তাই যখন বল- 
কাতা শহরের ৩০ বছরের বাসিন্দা 
পারিবহন ব্যবসায়ী গুরদয়াল সিং 
ধীলন বিস্ময়াহত, 'তিন্তকণ্ঠে বলে 
ওঠেন, “আমরা কখনও .কহপনাও 
কারান, পশ্চিম বাংলায় আমরা আক্র- 
মণের শিকার হব । বাংলায় আমরা 
সব সময় নিজেদের 'নিরাপদ ভাবতাম” 
(দ্য টোলগ্রাফ, ওরা নভেম্বর) তখন 
কি আমাদের তথাকাথত প্রাদেশি- 


Al 


, কতাবোধ বাজত বাঙাল! হৃদয় এবং 
| প্রমসাহফতা ও উদার প্রচ্ছম 


গোঁরবেশ় আঁধকারণ হি"; বিবেক এক 
ঘৃণ্য চকরান্তকায়ী ম্াজজনোৌতক শীশ্তর ' 
নির্শজ্জ প্ররোচনার বিরদ্ধে প্রাত- . 
বাদে, ধিকরে মৃথর হয়ে ওঠেনা ? 





সাম্াজ্যব।দী চক্রান্ত ব্যর্থ করুন 


ল'মাজ্যবাদী রানের শিকার 


‘ইন্দিরা । ইণ্দিযার হত্যা 'নিশ্দনায়, 


ব্যান্ত হত্যার মাধামে কোন সমস্যার 
সমাধান হয়না, বর তা প্রাতাকা- 
শাল শান্তর হাত শঙ্ক করে, সামজ্য" 
বাদশদের হাত শঙ্ক করে। ইন্দিরার 
রাজনোতক মতবাদের সঙ্গে বিরোধ 
আছে। 'কিম্তু তাই বলে আমরা মনে 
করনা তাকে' হত্যা করে তার 
মতবাদকে শেষ করে দেওয়া যাবে, 
কোন লক্ষ্যে পেশছান যাবে । ব্যান্, 
হত্যা পৃথিবশতে এর আগে অনেক 
যেমন এত্রাহাম লিঙ্কন, 
কেনোড, মংজিব; মার্টন লুঘার 
কিং রাশিয়ায় 'জার। ভারতবষে' 
গাম্ধ, সাম্প্রাতক ইন্দিরা গাম্ধী। 


ইশ্দিরা গান্ধীকে হত্যা করে সমস্যার 


সমাধান হয়নি 'বর?% সমস্যা আরো 
জটিল 'হয়েছে; ব্যাস্ত হত্যা প্রাত-, 
ক্রিয়াশীল শান্তর হাতে আরো শান্ত 


“গিয়ে দেয় সাধারণ মানুষের উপর' 


অত্যাচার নামিয়ে আনার জন্য । . 
ইন্দিরা হত্যার পর সমাজ বিরোধী, 


"শান্ত সারাভায়ত ব্যাপণ তাম্ডব সুরু 


করেছে। আজ পর্যন্ত সরকার? হিসাবে 
নিহত হয়েছে প্রায় এগারশ জন, 
প্রচুর ধন সম্পত্তি পুড়েছে । সাধারণ 
মানুষ যারা ভাবছে এই হত্যাকান্ড ত 


আমার সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে নয়, . 


হচ্ছে বিশেষ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে 
আমার তাতে কি, তাদের মনে রাখতে 
হবে যাঁদ ' এর বিরূধে সংগাঠত 
প্রাতবাদ জানান না হয় তাহলে এই. 
সমাজ বিরোধ” শান্ত কালকে, দাঙ্গা 
বাধাবে হিন্দু-মহসলমানে। 
বিহারাঁতে, বাঙ্গালী গুঁড়য়াতে এবং 
অন্যান্য সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে । সোঁদন 


বাঙ্গালী 


পাবনা | চিতা করতে হবে এই সমাজ ' 
[বিরোধী শান্ত কত ন:শংসভাবে 
মান্ষকে আগুনে পড়িয়ে মারছে । 
শিশুদের পুড়িয়ে মারা হচ্ছে, 
মহিলাদেয় ইজ্জত হানি করা হচ্ছে। 
সম্পত্তি লুট করা হচ্ছে, আঙ্গুন 
দেওয়া হচ্ছে, ট্রেনে যাত্রীদের আক্রমণ 
করে হত্যা করা হচ্ছে। 
আজকে যাঁদ এর 'বিরদদ্ধে-প্রাতি- 
বাদ না কয়া হয় আগামণ কাল এরা 
ঠিক এভাবেই আমাদের শিশ কে হত্যা 
করবে, আমাদের বাড়তে আগুন ' 
লাগাবে, অমাদের মা বোনের ইজ্জত 
লুঠ করবে, .' আমাদের আগুনে 
প্‌ড়িয়ে মারবে । তাই এখনই সময় 
এসেছে প্রতিবাদ করায়। চদ্তা করতে 
হবে ম্যাণ্টমেয্ন সমাজ বিরোধা হাজার 
"হাজার মাননযের উপর প্রভৃত্ব করবে, 
না, জনগণের ইচ্ছা,. জনগণের 
শ.ভেস্ছা জয়ী হবে, জয় হবে মান-. 
বতার। 
তাই আজকে প্রধান কর্তব্য হচ্ছে 
মানব্তার পতাকাকে উদ্ধে' তুলে 
ধরা! | 
রি শচাশ্দুনাথ মিত্র 
০০০০০০০১১৩2 
পশ্চিমবঙ্সের 
৮ সুখ্যমন্ত্ৰীৱ 
আ।ণ তহবিলে 
মজত হনে 


৯ 


দান কর্ন 


কিম্তু আমি আপনি কেউ নিস্তার = 


॥ চার 





এ রাজ্যের চাষীরা ও 
পিছিয়ে থাকবে কেন 1 


এ এফ কামরুদ্দিন আহমূদ 


| গ্রামের চাষীর দুঃখ দুদশা দে 
করার জন্যে সরকার কিছু কার 
চেষ্টা করছে' না এমন ' কথা বললে 


সত্যোয় বহ: দরে চলে যাওয়ার নামা-, 


জর হয় মাঘ । কৃষকদের চেতনা 
বেড়েছে। সমস্যা কিছ; 
অধ্শ্যই কমেছে। যে চাষ? সারা 
জীবন্‌ খেটে খেটেই মরতো পরের 
জমিতে, ধার মাথা ' গোঁজার কোনও 


ঠাঁই ছিল না, ঠাইয়ের কথা যে কৃষক, 
সেই কৃষক, 


ভাবতেই পারতো না. 
, পেয়েছে আশ্রয় । ভালো ভাবে না 
হলেও মোটামৃটি মাথা গোঁজার ঠাই । 
আনাশ্চত অবন্থা . অনেকটা দর 
হয়েছে। [বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্ছে। 


, জেলায় দ্েলায় ঘুরলে দেখা, 
যাবে কত ভবঘুরে হাভাতে , লোক ' 


পেলো ঘর আর ভাতের ' সামান্য 
আম্বাস। 

জনমঅহরের ভাগ্য ফেরোন |. 
বগ! হওয়ার ফলে বহ: চাষী পেয়েছে 
স্থায়ী ভাবে ভাগে চাষ করার অন;- 
মৃতি। 
না একথা. . ভাবতে হয়নি । অন্যায় 
ভাবে হোক আর ন্যায়ভাবেই.. হোক, 


পার্টির কল্যাণেই হোক বা সরকার, 


কম'র ছবারাই হোক ভাগচাষের জন্য 
. রেকর্ড কয়ার, সুফল পেয়েছে; অনেক 
চাষী । 


চাষীর 'জবনে নিজ এনে, 


দিয়েছ কৃষক,পেন্সন । কৃষকদের জন্য 


অরশ্য সব চাষী বা. ষব ' 
জাম . 
" উৎপাদনের জন্য পুরস্কার নিতেন | 

গণ্চিমবঙ্গের বাইরেয় চাষা । পাশ্চম- | ' 


পরের বছর জমি থাকবে কি | , টু 
' আখ উৎপাদনে শ'ঁল্ড পাভ করেন। 


bl 


বাড়ছে দুপয়সা লাভ হচ্ছে! যে 
হায়ে চাষীরা লাভের মুখ দেখছেন 


“তার আরও বহুগুণ চাষের উৎপাদিত 


ফসলের দাম বাড়লে তবেই: চাষীরা 
উপকার পাবে | চাষ আবাদে' লাভ 


হবে বেশী ।- চাষী ও'প্রকৃত ফসল 


উৎপাদক তাদের খরচের টাকা তুলে 
নিতে পারবে ফসল বিক্রির ছায়াই । 


মোটামহটিভাবে স্বীকার করতেই 
হবে যে. পশ্চিমবঙ্গে কৃষকদের সচে- 
তনতা বেড়েছে । কৃষ কাজে আধু- 
নিকতার সপ‘ লেগেছে |, বৈজ্ঞানিক 


উপায়ে চাষ আবাদ পদ্ধাত রপ্ত করতে 


করতে পারছেন নিরক্ষর চাষাঁও ৷ 
পশ্চিমবঙ্গ নয়ন, : এতাঁদন , দিল্লী 
মহারাণ্ট উত্তরপ্রদেশ হরিয়ানা পাঞ্জা 
বেই: কৃষ: মেলা হতো, কৃষ ফসলের 
প্রদর্শন হতো এবং চাষাঁরাও যোগ 
যোগ দিতেন। ফল ফুল ও ফসল 


বঙ্গের : মুষ্টিমেয়, আথচ।ষাঁ এখন 


. ধানের অধিক ফলনের জন্য পুরস্কার 


গ্রাম পণ্চতের মাধ্যমে বহু প্রকার . 


, সাহায্য । চাষীর হাতের' “কাছে 
এসেছে বিনাপয়সায় বীজ মিনাকিট। 
প্রদর্শন ক্ষেত্রের সুযোগ ষোল আনা 
গ্রহণ করতে .পারে চাষ’ । - রকের 


পান । দল্লঁ বোদ্বের কাছাকাছি 
কৃষ প্রদর্শনীতে পশ্চিমবঙ্গের চাষা 


রাও যোগ দেন। 


| পশ্চিমবঙ্গের চাষীরা শস্য বামার 


সুযোগ নিচ্ছেন । ম:রগ’ পালন, মাছ 


চাষ, ইত্যাদির , ক্ষেত্রেও বাঙাল 
চাষীরা অগ্রগাঁত লাভ কয়েছেন। 
পাণ্চমবঙ্গে কষ সাংবাদিকতার নতুন 
দিক চালু হয়েছে। 'কাষ বিষয়ক 


, পন পাকার সংখ্যা বেড়েই চলেছে । 


মাধ্যমে কৃষকদের কাছে আধুনিক. 


₹ কাষ ব্যবস্থার সুফল ও ভালো দিক: . 


গুলোন্ব খবর পোছে বাচ্ছে। ব্রক 
উন্নক্নন আধিকাররক অফিস থেকে কৃষি 
উন্নয়ন আঁফস 'বাচ্ছেম করে দেওয়ার 
ফলে' অবশ্য ' চাষীরাই' সুযোগ 
পেয়েছে বেশ । কৃষি সংপ্রসারণে 
কান্ত বেড়েছে। : 


পাণ্চিমবঙগে কাঁষ সংপ্রসারণের কাজে. 


কৃষি বিধ্বাবদযালয় ডি 
পশ্চিমবঙ্গের .. কৃষ বিভাগ্গ' 


কেন্দরীর সরকারের কৃষি উন্নয়ন রঃ 


তৎপরতার -সঙ্জে কৃষকদের উন্ন- 
তির কথা ভাবছেন, 'কাঁষ কাজে 
নতুন প্রষযান্তর সঙ্গে পরিচিত করে 
দিচ্ছেন কৃষকদের । ্ 


কষ পুৃপ্তিকা সরকায়া কৃষি দপ্তর 
থেকে নিয়ামত ছাপা হচ্ছে । পশ্চিম" 
ধের ' কৃষ সাংবাদিকরা রাজ্যের 


বাইরে কুষিমেলায় সরকারণভাবে আম-. 


শ্তরণ পাচ্ছেন । পঃ বঙ্গে কৃষি সাংবা- 
দিক সামাতি গঠিত হয়েছে। চাষা 
সংঘ গাঠিত হচ্ছে কৃষকদের 'নদত্ব 
উদ্যোগে! ভোটের সমর চাষ'রা 


“ কোথাও কোথাও দাবণ দাওয়া নিয়ে 


চাপ দিচ্ছেন । ফেলো কড়ি: মাখো 
তেল। অথ৭ং আমাদেরকে কান 
করতে দাও; ভালোভাবে .চাষ করতে 


'দাওঃ সেচ জল সার সঠিকভাবে সর- 


বরাহ করো'। আময়া তোমাকে ভোট, 


দেবো । যাই হোক পশ্চিমবঙ্গে কৃষি. 
'ও কৃষকদের অবস্থায় পরিবর্তন 
“ অবশ্যই হয়েছে । চিন্তা শুর; হয়েছে, 


“কৃষকরা দেখছেন ফসলের দাম আরও বেশ হওয়া দরকার। 
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| শুক্রবার ১৬ই নভেম্বর; ১৯৮৪ 


নানাক্ষেত্রে প্রভূত অগ্রগতির মধ্য দিয়ে 


জাতাঁয় দিবস উৎযাপন উপলক্ষে 


'এ বছর চালের জনগণ তাদের নুদীঘ" 


৩৫ বংসরকাল সমাজতাশ্ন্িক পথে' 
এগিয়ে চলার পুণমিল্যার়ন করে । ' 
- দুয়দরাস্ত থেকে ট্যাবলো, 


' প্লাকাড* এবং মডেল এসে রাজধানশতে 


জড়ো হয়৷. এই যণেজ্দিহল শোডা- 
যান্রাটি তিয়েন আন মেন গ্েকোয়ার- 


‘এয মধ্য.দিয়ে খাগয়ে যায়। শোভা" ' 


যারায় এই সব নিদর্শন ১৯৪৯ সাল 
থেকে প্রাতচ্ঠিত গ্ণসাধায়পতগ্তণ 
চীনের কৃষ, শিল্প, শিক্ষা, সংস্কৃতি 


বিজ্ঞ ন কাঁরুগ্ার এবং ক্রাড়া 'বিষয়ে 


উল্লেখযোগ্য সব অগ্রগতির চিহ্যবাহণ। 
শোভাযান্তায় দেখা গেছে কাষ ক্ষেঞ্জের 
অগ্রগাতই প্রথম চ্ছান অধিকার করবে। 
১৯৮৩ সালে চাঁনের শস্য' উৎপাদন 
৩৮,৭২০ লক্ষ 'টনে পেশছেছে। 
১৯৭৮ সালে এই - উৎপাদন ছিল 
৮২৫১ লক্ষ টন। ' ১৯৪৯ সালে 
ছিল ৩৪০ - লক্ষ টন। তুলার, 


সবেচ্চি উৎপাদন হয়েছে ৪৬৩ “লক্ষ, ' 


টন। ১৯৭৮ সালের ' তুলনায় 
দ্বিগুন । আরো ৩৫ বছর, আগের, 
তুলনায় এই উৎপাদন ১০.৪ গণ! 
মোট উৎপাদনের হিসাবে চীন এখন' 
পৃথিবায় সবচেয়ে বেশ খাদ্য এবং 
তুলা উৎগ্মদনকার' । 
গ্রামীণ অর্থনীতির বিপুল . 
পারবর্ত'নই এই সাফল্যের অবিচ্ছেদ্য 
অংশ । এই অর্থ নোঁতক পরিচালন 


ব্যবন্ধার সঙ্গে যষ্ত হয়ে আছে. : 


'িষকদের উপার্জন, ' উৎপাদন, , 
কাঁষ, উৎপাদনের, ত্বারত [কাশ । ' 


| ১৯৮৩, সালের, ‘শেষে, মোট ১৮০০ 


লক্ষ কৃষক. পাঁরবারের ৯০ ' শতাংশ 


কতকগুলি বিশেষ 


চীন এগিয়ে চলেছে 


এই অথণ্বাতিক পদ্ধাতর নি 
হয়েছে . 

.. চীনের ৮৪ কোটি কৃষকের মাথা" 
পিছ আয় ১৯৮৩ সালে ৩১০ ইউ- 
উন্নীত হয়েছে । ১১৭৮ সালে মাথা- 
পিছ: আয় ছিল ১৩৪ ইউয়ান । মাথা 


, পিছু আয়ের এই বান্ধ ২৩ গুণ । 


আধ্যাঁনক প্রযুক্তি বিদ্যার সাহাযো 
১৯৭৪ সাল থেকে চাঁন ১৫1ট কাম 
উপগ্রহ আকাশে ছেড়েছে! ১১৮০ 
থেকে চাঁন দূরপাল্লার চারটি কোরয়ার 
রকেট ক্ষেপণেও সাফল্য লাভ করেছে । 
১৯৮৩ সালে একটি, বৃহদায়তানিক 


'কমাঁপউটার নিমাঁণেও চাঁন সাফল্া 


অন্দর'ন কয়েছে । এই কমাপিউটারাট 


নিমা্ণ হলে চীন এখন উন্নত দেশ- ' 


সমহের এই. উচ্চক্ষমতা সম্প্ 


কম্পিউটার নমি সামথে এর সমকক্ষতা . 


লাভ করেছে। 


জশবন- বিজ্ঞানে মৌলিক 'গবে-' 
'ধণাতেও চন অগ্রসর । !আ্যাডমিন 


ইনস্থালিন’'-কে পারপুপভাবে সিল্থে- 
ক করতে চাঁন প্রথম সাফল্য অঞ্জন 


করেছে। . এছাড়াও জৈব রসায়নের 
ধাবেষণাগত- সাফল্য: এখন বিশ্বের 
শীষন্ছিনীয় । 

চানের এখন পথ নির্দেশিকা 
হল “শত ফুল বিকাশত হোক ও শত 
চিন্তার বিকাশ ঘটুক” £অতণত আস্তক 
বর্তমানের সেবায়, বিদেশী জানস 
আসুক. চীনের প্রয়োজনে” । শিল্প 
সাহিতো চীন এখন মহৎ সাফল্যের 
আধকারণ । ১৯৭৭-১১৮৩ সালের 


অন্তবতি ৭ বছরে চীন ৫৮৮টি তথ) 
চিন্ত নিমান করেছে। 


, লাংস্কীতক 





হুগলী পির রি 
লাইনের হালচাল 


হুগলণ জেলায় পৃলশের নাকের 
ডগায় চার, ডাকাতি খুন জখম 
লেগেই আছে,। হৃগলণ? জেলায় 


অধিবাসীদের দৃভাগণ যে বারে বারে 


এমন স্ব পাাীলশকতা হগলীতে 


" পৃলশশ মসনদে বসেন যে তাঁদের 


নাক উচু এবং দুষ্ট উপরের দিকে । 
কিভাবে উপরমহলে ‘বড়, বড় মন্তব্য 
বিশাল বন্তব্যের ‘নোট’ পাঠানো যায় 
সোঁদকে বেশী লক্ষ্য। . মহাকরণও 
থুাঁশ । , | 

কনসটেবল হোম গার্ড ইত্যাদির 
চাকুরি, সম্ভার কেনা যায় । যার যেমন 
খুশি কিনে নিন । যে. সব চাকুরি 
প্রা এত খবর জানেন না তারা 
কেবল ইম্টারভ্‌ দিয়ে বাথ” হয়ে ঘরে 
ফেরেন। কেউ দৃঃখ করেন মামা 


£ তে 
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, দ।ম্িকতা . আছে বলে। 
হগলশতে প্যলিশ লাইনে সোজা 


“ঘুষ চাই এখন। 


নেই বলে কারো আঁভমান সাম্প্র 
আসলে 


কথা 'ফ্যালো কাঁড় মাথো তেল। 
ইষ্টারভৃ নিয়ে চাকর" দেওয়া হচ্ছেনা 
যোগ্য ব্যন্তকেও নানা অজুহাতে 
হঠানো হচ্ছে। 
তারখে হৃগলশর' পুলিশ লাইনে 


মুহত্মদ গোলাম কিবরিয়া (৩৮) 


চুড়ায় কনসটেবল পদের জন্য, 
ইম্টারভ; দিয়ে (নশ্বর ২৬) ও তেত্রিশ 


পশ্মরিশ ছাতি সত্বেও বাদ পড়লো । 
এমন বাদ পড়েছে অনেকেই । কনস- 
টেবলের ' চাকুরী পেতে হলে মোটা 
না হলে টার 
হবে না। 


1 


ক্ষেত্রে চীনের, 


সেণ্চদ্বরের আট. 


রর 


বিপ্লবের আগের ১৭ বছরে যে ৬০৩ 


' টি তথ্যচিত্ৰ নামত, হয়েছিল এই 


সংখ্যা তার প্রায় কাছে।' বহির্বিগ্ব 
চীনের ১৫৫টি চিত্র পুরস্কৃত ও 
হয়েছে । চাঁনের প্রকাশনা, ১৯৮৩ 
পালে মোট ৩৫,৪০০ পুন্তক 
প্রকাশ করে। পৃগ্তক সমূহের মোট 
প্রচার সংখ্যা ৫৮০০ লক্ষ । 
চাঁনে এখন মোট শিপন: সংস্থার 
সংখ্যা ৩,৪9৪ । এতে আছে স্থান'য় 
অপেরা, নাটা সংস্থা, অপেরা, নত 
গীত সংস্থা, লোক"গণতি গায়ক 
সংস্থা এবং অকেন্ট্রি। 

১৯৪৯ সাল থেকে প্রান ১৫০ 
জন চাঁনা গণাতিকায় ' ও গায়ক আন্ত" 
জাতিক প্রতিযোগিতার পায়স্কার 
পেয়েছে । 

জনস্থান্ছযের ক্ষেত্রেও উদ্নাত ঘটেছে 
উল্লেখযোগ্যভাবে । ১৯০১ সালে 
' চীনের সাধায়ণ মানহষের গড়পড়তা 
আম: ছিল ৩৫ বছর ১৯৮১ সালে সেই 
গড় আর; বেড়ে হয়েছে ৬৭ ৬৮ 
বছর । এ একই সময়ের সাথে তুলনা 
করলে শিশু মৃত্যুর হার হাজার প্রীত 
২০০ থেফে এখন ৩৪ '৬ঠতে নেহ 
এসেছে । 

ব্লগ, জলবসম্ত, কালাজব!, যৌন 
রোগ হয় নিম্'ল হয়েছে অৎবা নিয়: 


ল্্ণাধণন হয়েছে । চিকিৎসা ক্ষেন্্রে 
ও 'চাঁন এখন, উন্নত দেশ- 
সমূহের ', সময়ে এসে 
দাঁড়িয়েছে । আকুপাংচ।র, 'মিক্কে 


সাম্গায়ি, লিভার ক।দ্নারের প্র'থমিক- 
শরের [চাকৎসা প্রভৃতিতে চীন এখন 
বহংদ্‌র , অগ্রসর হয়েছে। ১১৩৯ 
'সাশের হাঙ্জার প্রতি ৩৫টি শিশুর 
জন্মহার ১৯৮৩ সালে ১৮.৬ ও 
নেমে এসেছে। 
“পর্ব এশিয়ার” য্র মানুষ 
অপবাদ থেকে. চন এথন অব্যাহতি 
॥ পেয়েছে। মি 
নয়া চীনের প্রতিষ্ঠা থেকে চাঁনে; 
খেলোয়াড় নরনার ১৫৭টি বিশ্ব 
চা।ষ্পিয়ানেয় খেতাব ও" ২৮০টি বিশ্ব 
রেকর্ড সুষ্টি করেছে । 
রাষ্টুখয় উদ্যোগে চখনের ১২৪০ 
লক্ষ মানুষ, শরীর শিক্ষার বিভিন্ন 
স্তরে প্রশিক্ষণ পেয়ে থাকেন । 


দপণ 
সংবাদ পাধ্চাহিক . 
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॥ চাঁদায় হার ॥ ' 
বাঁষ'ক--৩০ টাকা 
যাল্মাষিক ১৫ টাকা 
' প্রৈমাসিক ৭৫০ 





চৰ 


দগ'ণ ॥ শতবার ১৬ই নভেম্বর, ১৯৮৪ 


আসামে লোকসভার নির্বাচন হলে 
'ঘথেষ্ট সতক তা অবলম্বন কর দরকার 


টানা 


'.. দিনের মধ্যে শেষ করার পর ১লা 


~~ 


কেন্দ্রীয় সরাষ্ট্মশ্তণ তাঁর এক ' 


তা সহজেই অনমেষ্ন । 


সবশেষ ভাবে কাটার সংযোগ আস্দপদ্থীরা 


সাম্প্রাতিক ভাষণে বলেছেন যে আসামে রইল দাবা ও আপাতর। সাধারণতঃ পেয়ে যাবে ।' সেই কারণে ১৯৭১ 


দো নির্বাচন সারা দেশের সঙ্গে 
একই সঙ্গে অনন্ত হবে। বলা 
বাহুল্য যে এই সিম্ধান্ত আপাত- 
দৃষ্টিতে সাঁঠক, .কিদ্তু এর সঙ্গে যে 
সমস্যাগুলো, সধক্লন্ট আছে কেন্দ্রীয় 
সরকার সে সম্পকে সম্প'ণ' সচেতন 


কিনা সে সম্পকে সন্দেহের অবকাশ ' 


রয়েছে । ' 
ভোটার তালিকার 
সংশোধন. 

: ভোটার তালিকার সংশোধন নিয়ে 
পযণ্ডি বিতক‘ হয়েছে, শেষ পর্যন্ত 
“এ ব্যাপারে যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে 
বলে জানা গেছে তাতে দেখা যায় যে 
ভোটার তালিকা সম্পৃণ“ নূতন করে 
তৈরী কয়া হবে। শ্যানুমায়েটর বাড়ি 
বাড়ি ঘুরে নাম ' সংগ্রহ কয়বেন এবং 
সেই নাম ১৯৭১ সালের তালিকার 
সঙ্গে মিলিয়ে দেখা হবে'। যাদের নাম 
ওঁ তালিকায় পাওয়া ‘যাবে না, তাদের 
নামের একটা ত্বত্ত তাঁলকা তৈরদ 
করে প:লিশের হাতে দেওয়া হবে। 
পলিশ তদন্ত করে দেখবে এরা সত্যই 
নাগারক কিনা । এবং সেই তদন্তের 
পর খসড়া আাঙ্গিকা প্রকাশ কয়া হবে। 
নাগরিকত্বের প্রমাণ হিসেবে পাটা 
রেশনকার্ড' ও অন্যান্য কাগরজপপ্রের 
সাক্ষ্য মানা হবে। তারপর খসড়া 
তালিকার উপর দাবা 'এবং আপাত 
আহবান করা হবে। এ কাজ পনেরো 


জানুয়ারণ চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ 
করাহবে। 
সংখ্যালঘুদের অধিকার 

. বিপন্ন হতে পারে : 


এমনিতে এই পধ্ধাততে তেমন 
. কোনো অবিচার করা সম্ভব বলে 


1 হয়তো কারোই মনে হবে না, কিছ্তু ' 
আসামের বিশেষ পারাচ্ছাত সম্পকে, 


যাদের ধারণা, আছে, ' তারাই জানেন 
যে পযণ্ডি রক্ষাকবচ না নিলে যে 
' কোনো 'সাঁদচ্ছাই, এখানে বানচাল 
হয়ে যায় । :১১৭১ লালের তালিকা 
তৈরণ করায় মময় দেখা গেছে যে 
সংখ্যালঘুদের নাম এযান:মারেটররা 


অনেক ক্ষেত্রেই বাদ দিয়েছেন এবং 


কোনো কোনো সময়ে সংখ্যালঘদের 
পিতার নামের ক্ষেত্রে বিভিন্ন পশু" 


পক্ষণর নাম লিখে দেওয়া হয়েছে।. 


এবারেও যে তেমনটি হবে না, এমন 
কথা বলা যায়, না; যদি. আগেই 


সতকতাম;লক ব্যবস্থা নেওয়া না. 


যায়। একই কথা পালশণ তদন্তের 
ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য । আসাম পুলিশের 


একাংশের মধ্যে আলুর প্রভাব নিয়ে 
বিজ্ঞর অভিযোগ রয়েছে, এবং এরা 


যদি সংখ্যালঘুদের নাগারকত্ব যাচাই 
করতে লাঙেন) তবে ফলাফল ক হবে 


ঘেরাও করে রেখেছে যার 


রক হেড কোয়াটারেই এই বিষয়গযালর 


নিষ্পন্তির কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। 


১৯৭৯ সালের তালিকা রচনার সময় 
দেখা গেছে আসয় তয়ুফ থেকে হাজার 
হাজার আপত্তি উত্থাপন করা হয়েছে, 
একেক জনের স্বাক্ষরে কয়েক শত 
ভোটারের নামে আপত্তি দেওয়া গ্রেছে 
এমন ঘটনা আকচ্ছার ঘটেছে । তারপর্ন 


‘শুনানির দিনে আহুর শত শত 


স্বেচ্ছাসেযক রক, হেডকোয়ারারগুলো 
ফলে' 
সংখ্যালঘুরা এ সমল্ঞ কেছ্দে নিজেদের 


দাবণ প্রমাণের জন্য ঢুকতেই পারেন 


{ন । এবারেও যে এই চেষ্টা নেওয়া 
হবে তা বলাই বাহুল্য । কারণ 


ইতিমধ্যেই আস ঘোঘণা করেছে যে 


তারা নিজেদের আধার রক্ষার জন্য 
নিজেক়াই ব্যবস্থা নেবে ৷ সংখ্যালঘুরা 
যাদ নিজেদের দাব' প্রমাণের জন্য 


'সংশ্লিণ্ট অফিসারের কাছে পেশছতেই 


না পারে, তবে নিশ্চিতই লক্ষ লক্ষ 
সংখ্যালঘ: নিজেদের অধিকায় 
হায়াবে। 


সংখ্য 'লঘুরদের জন্য 

রক্ষাকবচ প্রয়োজন : 
. সুপ্রীম কোর্ট‘ তাদের, সাম্প্রাতক- 
তম রায়ে ১৯৭৯ সালের তাঁলকাকে 
বৈধ বলে স্বাঁকার করেছেন । . অতএব 
এই তালিকা বে-আইন* বলার ক্ষমতা 
এখন আর কারো রইল না। আশা 
করা গিয়েছিল যে কেন্দ্রীয় সরকার 
এই রায়ের সুযোগ নিয়ে ১৯৭৯ 
সালের তালিকাকেই 'ভাত্ত বলে 'ধরে 
নেবেন । কিন্তু পাঁরপূ্ণ সংশোধনের 
যে সিদ্ধান্ত তারা নিয়েছেন বলে 
খবরের 'কাগজে বেরিয়েছে। তা মদ 
সত্য হয় এবং এই প্রতিবেদনের 


সালের তালিকায় যাদের নাম আছে, 
মৃত্যু এবং স্থান পরিবর্তন ছাড়া 
তাদের নাম যাতে কাটা না যায়, 
সেই বিষয়ে নির্দেশ জারীর জন্য 


ইলেকশন কামশন এবং কেন্দ্রীয় 


স্বরাম্টী দপ্তরের কাছে দাব জানানোর 
সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বরাক হেড- 
কোয্লাটরিগুলিতে দাবী ও আপত্তির 
নিষ্পত্ত না করে যাতে ভ্রাম্যমান 
রোজম্টরেশন অফিসার পোলিং বুথ 
গ্লাওসভাকে কেন্দ্র করে এ ধরণের 
দাবা ও আপাত্বর নিষ্পত্তি করেন 
তারও দাবা জানানো হবে বলে সিদ্ধান্ত 
নেওয়া হয় ॥ বলাবাহুল্য এ দুটো 


 রক্ষাকবচের ব্যবস্থা হলে সংধ্যালঘ:রা 


হয়রানের থেকে কিছুটা, রক্ষা পাবেন । 
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তীয় অনুচ্ছেদে যে পদ্ধাতয় কথা 


বূলা হয়েছে তা যাদি অন:সরণ করা 
হয়, তবে কাষ)তঃ ১৯৭১ সালের 
তালকাই সংশোধিত আকারে গ্রহণ করা 
হবে বলে 'মনে হচ্ছে। সপ্রীম 
কোর্টের রায়ের পরেও কেন্দুয় সর- 
কার যে এই ধয়ণের পিছিয়ে যাওয়ার 


সিন্ধান্ত নিলেন।' ভাতে তাদের দু 


লতার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে । আস 
নিশ্চিতই এই দূর্ধলতার সযোগ 
নেবে! | 


দিটিজেনাশপ 'প্রজভে'শন 
কামটি সম্প্রতি শিলচরে - এক সভায় 
মিলিত হয়ে পাঁরপূ্ণ সংশোধনের 
[সম্ধান্ত সংপকে* বিস্তিত অলোচনা 
করেছেন । সভায়: সবাই 
এই মত ব্যন্ত করেন যে .১৯৭১৯ 


সালে তালিকাকে ভাত করে যদি 
সংশোধন করা না হয়, তবে বিপুল ' 


সংখ্যক সংখ্যালঘুর নাম বেতাইনধ- 
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| 
*ঠান করবেন সেটা খুবই ডাল কথা, 


কিম্তু ১১৮৩ সালের আঁভজ্ঞতা 
আমাদের মনে এখনও আতঙ্কের সল্ট 
কয়ে! সরকার অনেক প্রাতপ্রাত 
দিয়ে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় আস্থা 
সম্পন্ন নাগারকদের নিবাচনে সহায়তা 
ও অংশগ্রহণ করতে আহবান জানিয়ে-। 
ছিলেন। সেই আহবানে সাড়া দিতে 


গিয়ে কয়েক সহস্র সংখ্যালঘু মানুষ ' 


[নিহত হয়েছেন, সরকার তাদের রক্ষা 
করার কোনো ব্যবদ্থাই করতে পারেন 
নি! এবারেও তারা নিবচিন করতে 
চাইছেন কিন্তু তাদের প্রাতশ্রীতর 


উপর জনসাধারণের আচ্ছা এখন ' 


অনেকখানি কমে গেছে । আসলে 
কেন্দ্র সরকারের কাছে যা নেহাংই 
সম্মান রক্ষার প্রশ্ন, আসামের সংখ্যা- 


সমস্যা । কেন্দ্রীয় সরকার পরিস্থাতর 
গুরুত্ব সম্পকে যথেষ্ট সচেতন 
আছেন কি? ভাবসাব দেখে কিম্তু 
তামনেহয়না। 
উত্তেজনা স্থষ্টির চেরা চলছে 
আস্ুর কার্ধকরণ ক্ষমতা অনেক- 
খান কমে গেছে সারা কিন্তু 
হাঙ্গামা সৃষ্টি করার ক্ষমতা এখনও 
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পর টিগজাকার নে 
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| পাঁচ ॥ 


বিভিন্ন অঞ্চলে সি; পি. এম ও 
কংগ্রেস (ই) কমাঁ'দের উপর আক্রমণের 
ঘটনা এখনও চলছে। সেদিন বরং 
জেলায় একটি চলন্ত বাসে হামলা 
চালাতে গিয়ে বাস থেকে, পড়ে গিয়ে 
একজন আসু কমাঁ নিহত হন। 
এই কাজটিকে সি. পি. এমের কাজ 
বলে উত্তেজনা সংন্টিতে বদ্ষপন্ত 
উপত্যকায় একাধিক সংবাদপত্র চেষ্টা 
করছে। 

এছাড়াও. জাতাঁবছেষ তৈরীর 
ব্যাপারে ব্র্ষপনপ্র উপত্যকার একশ্রেণীর, 
সংবাদপত্র বরাবর যে ধরঙের আপাত্তি- 
কর ত্যামকা নিয়ে থাকে, বেশ কিছ:- 
দিন ধরেই তার পুরো লক্ষণগুলো 
ফুটে বেরহতে সয়; হয়েছে । কিছ 
দিন আগে আসাম ট্রিবিউনে চাঁঠ 
দিয়ে এক ভদ্রলোক দাবপ জানিয়েছেন 
যে কামরূপ ' এক্সপ্রেস; যা কলকাতা- 
গব্রুগড় যাতায়াত কয়ে তা যেন 
তূলে দেওয়া হয়, কারণ এটা আসামে 
স্বার্থে কাজে আসছে না, সেই সঙ্গে 
এও বলা হয়েছে যে ন্িবান্দুম এক্সপ্রেস 


'যেন হাওড়া স্টেশনে থামানো, না 


হম । এই ধরণের চিঠিতে : কি 
মানসিকতা প্রকাশ পাচ্ছে তা সহজেই 
শেবাংষ 8৫ পচ্টোর 
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রতের স্বাধীনতা সংগ্রামে 
৪ তীয় । সেনাবাহিনীর অবদ্ধান 


বাদলকষঃ সেন, 
ভারতবাসী পরিচ্কার বুঝতে 
পেরেছিল শোর্ধবীষের শ্রেষ্ঠত্ব 


দেখিয়ে 'বাটশ পলাশীর যংশ্ধে 
জিততে পারে নি, তাদের (জাতয়েছে 
পদার অন্তরালে নশীতহণন কটকৌশল 
এবং ভারতণয় নেতৃস্থানীয় লোকের 
বিশ্বাসঘাতকতা এই চেতনা ভারত- 
বাসণকে করে তুলেছিল ব্রিটিশ বিয়োধা 
করে। এরই জন্য ইংরেজ উপানিবেশ- 


*. বাদধদের বারবার ভারতণন জনগণের 


প্রাতরোধের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। 
ইংরেজ দেশ জয় করোছল বটে, দেশের 
দ্বনগণের মন জয় কয়তে পারেনি । 
এরই ফলে ভারতের বিভিন্ন জায়গায় 
, দ্রোহ দেখা দিয়েছিল । আন্তে আস্তে 
ভারতীয় জনগণের প্রতিরোধের 
ক্ষমতা বাড়তে থাকে, যা সংগাঠত 
রূপে প্রকাশ হয়ে' পড়োছল ১৮৫৭ 
সালের 'সিহাবিদ্োহের' মাধ্যমে । 
১৭শ শতাব্দীর প্রথম থেকে 
, ইন্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী . ভারতে 
বাণিজ্য করার জন্য 'নানান জায়গায় 
তাদের বাণিজ্য কৃঠি দ্থাপন করে। 
এ কুঠিগালি পাহারা দেবার জন্য 
তারা ভারতপণয়দের নিয:স্ত করল । কারণ 
তখনও ব্রিটিশ সৈন্য ভারতে অবতরণ 
করেনি (১৭৫৪ সালে ভারতে 
প্রথম রাশ সৈন্য অবতরণ কয়ে )। 
১৭৫৭ সালের পলাশীর যুদ্ধ জয়ের 
ফলে কলকাতা, মাদ্রার্জ ও : বোখ্বে 
প্রভাতি জায়গায় ইন্ট ইন্ডিয়া কোম্পা- 
নীর অবস্থান সদ. হয়ে ওঠে । 
তখন থেকে নানান জারগায় বিটি 
' বাহিনীকে নিষুন্ত করা হয়। তবে 


তখনও ভারতাঁয় চিপাহীদের ভারতাঁয় 


অফিসারদের. অধগনে রাখা হয়োছিল । 


এমনও দেখা গেছে ব্রাটশ সৈন্যরা - 
ভামুতপয় অফিসারদের অধাঁনে কাজও '. 


করেছে।। 

' পরবতণ'কালে সামাজোর ভিতকে 
শন্ত করার জনা সমগ্র সেনা বাহন?কে 
পুনগঠিন করে তন ভাগ্যে ভাগ করা 
হয় যথা রাজকীয় বাহন’, কোম্পানীর 
বাহন ও ভারতীয় বাহনী। 
এই তিনটি 'বাহনণর সর্বময় 
কর্তৃত্ব ব্রিটিশ অফিসারের ওপর ন্যন্ত 
হল। এতে ভারতাঁয় অফিসারদের 
ক্ষমতা খর্ব হয়। পরবতণ' কালে 
১৮৫৭ সালের সিপাহ? বিদ্রোহের 
একটি কারণ হল এইটা |; ' 

১৭৫৭ থেকে ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত . 
[ব্রাটশের পক্ষ হয়ে ভারতাঁয় বাহন” 
কমপক্ষে ২০টি যুদ্ধ করেছে । পর্বে 
বাম থেকে পশ্চিমে কাবুল প্ম'স্ত, এই 
বিভ্তার্ণ, অণ্গকে ব্রিটিশের 'অধাঁনে 
নয়ে আসতে সাহাষ্য করেছে ভারতীয়. 

' বাহনী। 


এই ভাবে সমগ্র ভারত . 
"দয় করার পর কোম্পানী ভারতীয় ' 


£ 


সৈন্যদের অবদন্থারও অনেক পরিবর্তন - . 


ঘটান। সমগ্র ব্যাপারটাকে মাক এই. 


ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন-_-“সিম্ধু ও. 
. পাঞ্জাব পষম্ত দখলের পর ভারতে 


ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের [বস্তাতি শুধু শেষ 
পায়ে এসেছিল তা নয়; ভারতে 
স্বাধীন রাষ্ট্র শেষ চিহটুকুও মুছে 
শিয়েছিল'। এই কারণে 'ইন্ট হীম্ডিয়া 


কোম্পানীর" অবশ্থারও অনেক পার- 


বর্তন ঘটল ৷ ভারতে কোন দেশ জয় 
করার প্রয়োজন আর রইল না।. 
কাজেই সৈন্য বাঁহনপকে এক প্রাম্ত 
থেকে অন্য প্রান্তে পাঠাবার দরকারও 
[ছল না। সমগ্র ভারত তাদের পদানত 
তাই তাদের মনে বিঞ্জেতার 
ভাব জেগে উঠল । ভারতের অভ্যন্তরে 


তৃতীয় পুত্রের নেতৃত্বে ভেল;রে ভার- 
তায় সৈন্যরা [বিদ্রোহ ঘোষণা করে 
এবং দৃগে" টিপ: সুলতানের পতাকা 
উত্তোলন করে। বিদ্রোহীদের সঙ্গে 
[র্রটিশ বাহিনীর সংঘষে" প্রায্ন ৪০০ 
জন ভারতগয় সৈন্য নিহত হল়। 


১৮২৫ সালের ২রা. নভেম্বর ব্যারাক" 


পুয়ে ৪৭ নম্বর বাঁহনপকে বামাঁর 
যাবার জন্য প্রম্তুত হতে বলা হয় । 
দৈনায়া রাঙ্ঞার খরচ বাবদ দৌনক 
২ টাকা ফরে ভাতায় দাবী করে। 
এদের এ দাবী অস্বীকার করে দশ, 
মিনিটের মধ্যে যাবার জন্য ঠস্তৃত 
হতে বলা হয়। ৪৫০ জন সৈন্য 
এ আদেশ অমান্য করায় স্যার পেজে 
টের নেতৃত্বে রাশ সৈন্যরা তাদের 
উপর , বেপর়োয়াভাবে গল চালিয়ে 


তাদের সাম্রাজ্য বিস্তারের আয় প্রয়োজনও ৪০ জন .ভারতাঁয় সৈন্যকে হত্যা 


রইল না। অধিকৃত অগ্ুলে শাস্তি 


' ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য ভারতীয় 


সৈন্যদের নিষন্ত করা হল অথাৎ সৈন্য 
বাহনীকে পৃলিশ বাহন"তে পার- 
পত করল। ২০ কোটি ভারতবাসীকে 
পদানত রাখার জন্য ২০ লক্ষ ভারতণয় 
সৈনাকে নিষ:প্ত কয়া হল, আবার এ. 
২০ লক্ষ ভারতাঁয় সেন্যকে পদানত . 
রাখার জন্য ৪০-হাজার [ব্রিটিশ সৈন্য 
নিষুন্ত করা হল। 
ব্রিটিশ ' ওপাঁনবেশিকতাবাদণরা মনে 


" করতে লাগল ভায়তীর জনগণের 


আনুগত্য নিভ'র করছে 'ভারতীয় 
সৈন্যদের ' আনুগত্যের: উপর এ 
ধারণার পরবর্তীকালে ১৮৫৭ সালে 
ইংরেজ শাসকদের ভারতায় জনগণের 


‘প্রথম সণ্ববধ্ধ প্রাতরোধের সম্মুখীন 


হতে হয়েছিল । সেই বিক্ষোভ আস্তে 
আঙ্তে ভারতীয়দের মনে লানানভাবে 
পুঞজীভূত হয়ে উঠেছিল ।” 
(The First war of Independence 
1857-59. Karl Marx and F 
Engels, ‘Foreign Lauguage 
Puplishing House. P. 39-40) 
১৭৫৭ সালের পলাশণর.য:ন্ধ 


থেকে ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের 


পূব পর'ম্ত ভারতে ছোট বড়' ৫০টি 
অশীসপাহ বিদ্রোহের ঘটনা ঘটেছে। 
কোথাও এ বিদ্রোহ ৯ থেকে ৩৭ বছর 
পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছিল। ' ভারতায় 
সৈন্যবাহনীর মধ্যেও ছোটখাটো 
এঁ রকম অনেক ঘটনা ঘটেছে ॥ এমনও 
দেখা গেছে ব্রিটিশ সৈন্য বিভাগ 


থেকে 'বিভাঁড়ত হয়ে ভারতার সৈনারা 
নানান . জায়গায় বিদ্রোহী কৃষকদের 


সামরিক শিক্ষা দিয়েছে এবং নানান 


জায়গায় বিদ্রোহে ‘সক্রিয়ভাবে যোগ . 
দয়েছে। ১৭৬৪ সালে সন্যাস ও 


ফকণর বিদ্রোহের সময় ভারত'ঁয় এক 
বেটোলয়ন সৈন্য তাদের '্রিটিশ 


আফসারকে হত্যা করে এবং বিদ্রোহ 
ঘোষণা করে । 


১৮০৬ সালে টিপু সুলতানের 


ব্যবস্থার দারা : 
হিসাবে কাজ করতে অস্বীকার করার 


লড' কোঁনং 


করে। ইরা নভেম্বরের এ ঘটনা 
পরবতী'কালে ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ" 

দের মনে বিদ্রোহের বীজ বপন করে। 
এবং এ ব্যারাকপুর থেকেই বিদ্রোহেয় 
সুচনা হয় । ১৮৩৫ সালে : পিন্ধু 
বিজয়ের পর ভারতয় সৈন্যবাছিনীতে 
অনেকগ:লি বিদ্রোহের ঘটনা ঘটে" 

দছিল। ১৮৪১--৪৪ সালের মধ্যে 
৫টি পদাতিক, হাট অশ্বারোহী ও কিছু 
গোলশ্দাজ বাহিনী রক্ষীবাহিনী 


" অনেক বাহিনীকে ভেংগে দেওয়া হয়। 
এবং অনেককে সামরিক আইন অনু" 
সারে নানান শান্ত দেওয়া হয়! 
১৮৪৯-৫০ সালের মধো শ্রীনগ্ররের 
আধকৃত অগুলে সৈন্যরা রক্ষা 
বাহন" হিসাবে কাজ 'করতে অস্বীকার 
কয়ে এবং রাওলটপশ্ডিতে সৈন্যরা 
বেতন ' বয়কট করে । এই অপরাধে 
৭৬ নম্বর বাহনণীকে গুখ! সৈন্য 
দিয়ে পৃপর্ঠন করা হয়। ১৮৫৬ 
সালে বেংগল ও মাদ্রাজ বাহিন'র 


সৈন্যরা বাম যেতে অ:্বাঁকার করে 
. কারপ হিসাবে সৈন্যদের বন্তব্য ছিল 
তাদের... চাকরীর ' শতে* ভারতের 
' বাহরে যেতে হবে এই রফম কোন 
কথা. লিপিবন্ধ নেই। পরবত" 
কালে ১৮৫৬ সালের ২৫শে জুলাই 
ভারতাঁর সৈন্যদের 
চাকরণর শতে' এই ধারা যৃত্ত করে দিয়ে 
সৈন্যদের বাহরে যাওয়া বাধ্যতামূলক 
করেন (Source Cambrige 
‘History of India). 
১৮৫৭ সালের গোড়ার দিকে 
৩৪ নম্বর পদাতিক বাহিনীর তরুণ 
সেনান" মঙ্গল পাঁড়ে ও ঈশ্বর পাড়ের 
নেতৃত্বে ব্যারাকপয়েন্প [সিপাহারা 
বিদ্রোহ ঘোষণা করে। এই ঘটনার 
' বিবরণ দিতে গিয়ে [ব্রিটিশ অফিসার 
থণণহল তার ভাইরিতে 'লাপবদ্ধ 
করেছি:লন--“ব্যারাকপুরে সিপাহী 
বিদ্রোহ আরম্ত হয়, সঙ্গে সঙ্ফে গোটা 
দেশ বিদ্রোহ’ হয়ে উঠল । এক মাসের 


মধ্যে বাংলার সীমান্ত থেকে পাঞ্জাব 


ূ সাঁমান্ত পর্যন্ত 1র্রাটশ শাসনের অব- 


লা ঘটল 1” স্যার জমাইথ তথন 
ইন্ট হীম্ডয়া. কোম্পানীর চেয়ারম্যান 
ও' সেনাধ্যক্ষ ছিলেন। তিন এ 
বিদ্রোহ প্রসঙ্গে হলেছেন-__সপাহাদের 

যে কাত‘ দেওয়া হত তাতে চার্ব 
মাখা থাকত না । এ কাতুণ্জ সৈন্যরা, 
আগেও বহুবার ব্যবহার করেছে।, 
বন্দুকে-ভতি' করায় সময় এগহাল 
দাঁতে লাগাবার কোন প্রয়োজন হয় 
, না।” এর থেকে পর্লিচ্কার বোঝা 
যায় চা মাখা কাতু'জেরু প্রতিবাদে 
[সিপাহীরা . বিদ্রোহ করেছে এটা 
"একেবারে ডাহা মিথ্যা) ব্রিটিশ সর- 
কারের বানানো কথা। এই ্বাধী- 
নতার যুদ্ধকে ছোট করে দেখাবার 
প্রচেণ্টা। তৎকালণন ‘লষ্ডন টাইমস’ 
লখোছল--“স্বাধীনতা প্রণীত এবং 
বিদেশ" শাসনের প্রতি বিতৃফাই হল 
এই বিদ্রোহের মলে উৎস ।' এই 
বিদ্রোহে লক্ষ . লক্ষ ভারতবাস' 
সশস্ত্র সংগ্রামে সৈন্যদের সঙ্গে অংশ 
গ্রহণ করে। কয়েক হাজার লোক 
অকারণে প্রাণ দিয়েছে । এক লক্ষ 
লোক মরিসাসে পালিয়ে গিয়েছিল । 
ম্যালেসনের মতে শুধ: লক্গেদীতেই 
এক লক্ষ কুড়ি হাজার সশস্ত্র বিদ্রোহী ' 
যুগ্ধ' করেছে। প্রচন্ড দমননখাতির 
ফলে ১৮৫৭-৫৯ সালের প্রথম 
স্বাধানতা যুদ্ধ শেষ হল বটে। তবে 


এই সংগ্রাম একেবারে বিফল হয়ান। 


ঘৃণা যেমন একদিকে বাড়িয়ে তুলে- 


ছিল। অন্যাদকে এই সত্যও উদ্বাটিত. 


হয়োছল যে ভারতের স্বাধীনতা 
অর্জন 'কয়তে হলে সশস্ত্র সংগ্রাম 
ছাড়া বিক্প কোন পথ নেই। 
বিশেষ করে এই সব সংগ্রামে 
সৈন্য বাহিনপর একটা বাঁশষ্ট ভ্‌মি- 
কার প্রয়োজনের, উপলাধ্ধও সুাষ্ট 
হল । এই প্রসঞ্জে মহামতি লোননের 
বন্তবা . প্রাণধানযোগ্য । তান 
বলোছলেন--দৈন্যবাছনীতে বিশ:ত্ধলা 
স:্টি ছাড়া পাঁথবীতে কোন বৃহৎ 
বিপ্লব ঘটে নি, ভবিষ্যতেও ঘটবে না ' 
কারণ বুজেরি শাসক শ্রেণী দেওয়ালে 


“ পিট ঠোঁকয়ে তাদের . পুরানো সমাজ 


ওরাণ্ট্র ব্যবদ্থা এবং শোষণ ও পংজর 
শ্লীবৃদ্ধির জন্য জনগ্গপণকে তাদের 
আজ্ঞাবহ করে রাখতে হলে তাদের 
একমত ভরসা সৈন্য বাঁহনা।” 
(Proletarian Revolution ard 
“Renegade Kautskye V. ]. Lenin 
Colfective works, Volume 28. 
Page 284) 


১৮৫৭ সালের মহাঁবদ্রাহের পর 
ভারতের শাসন ক্ষমতা “ইন্ট ইন্ডিয়া 
কোম্পানীর" হাত থেকে ব্রিটিশ 
রাজকীয় শাসনের অধীনে [নিয়ে 
আলা হয় মহারাণণ' ভিন্।রিয়ার 
ঘোষণা অনুসারে। সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র 
বাঁছনীতেও বিভেদঘলক- দুষ্টি- 
ভা্গ জাঁগায়ে তুলবার, জন্য নানান 
 জাত। বণ‘ ও ধর্মের ভিত্তিতে তাপৃন- 
গঠিন করা হলঃ যথা পাঞ্জাব, রাজপুত 
কুমায়ুন। শিথ ও মুসলমান বাহিনী 
প্রভূত । শহধু তাই করা হলনা 


দর্পপ || শ্ুকবার ১৬ই নভেম্বর) ১৯৬৪ 


রত 


সৈন্য বাহিনীকে জনগণ থেকে 


একেবায় 'বাচ্ছন্ন করার জনা তাদের: 


' পারিবারিক কোয়াটরি, ছেলে মেয়েদের 
স্কুল; এমন কি বাজারও ব্যারাকের 


ভেতয় স্থাপিত হল । বাহিনপর অবসর- - 


প্রাপ্ত লোকদের ছেলেদের ব্াাহনীতে 
নিয়োগ করা হত। অফিসারও 


নিয়োগ করা হত সামন্ত শ্রেণীর - 


যবকদের থেকে। 


সুসংহত করে ভারতের বাহিরে সাম্জ্য 
বিস্তারের জন্য ভারতীয় বাহন"কে 
এঁশয়া ও আকার নানান জায়গায় 
পাঠাতে আরম্ভ করল । এই ব্যাপারে 
সৈন্য বাহিনীতে যাতে কোন বিক্ষোভ 
দানা ব’ধতে না পারে সেই জন্য 


নানান বাহিনাকে রাজকণয় উপাধিতে ১. 


ভাষত করা হয়, যেমন রাজকায় 
গাড়োয়াল বাহিনী প্রভৃতি । 
ভারতীয় ও ব্রাটশ সামরিক 
আঁফসারদের আল৷দা করে দুই 
শ্ৰেণীতে বিভন্ত করা হল যথা ভাইস 
'কাঁমশন ও কিংস কমিশন । ৬.০.০, 
দের দাঁয়ত্বে রইল শুধু সৈন্য 
বাহনীর, অভিযোগ দেখা ও তা 
দূর করার জন্য প্রথা পদ্ধতি নির্‌পণ 
করা। ভারতীয় বাহিনপকে বিভিন্ন জাত 
বণ? 'ধমে" বিভন্ত করায় ভারত 
আফসাররা 'বাঁভন্ব ধমবিলব্বীদের 
কাছ থেকে বাধা প্রাপ্ত হতে থাকে। 


এই ভাবে ভারতে তাদের অবস্থান 


খ 


be 


এইটাকে কারণ দেখিরে কিংস কমি- ১ 
এই ঘটনা ব্ৰিটশের বিরদ্ধে ভারতবাসপর শনের ৱিটিশ অফিসাররা বাহিনীর 


সব‘ময় কত্ত হয়ে উঠল। এমন কি 
৬.০:9 ভারতীয় আঁফসারের ব্রাশ 


আঁফসারদের আজ্ঞাবহে পাঁঃণত করল। . 


‘এই ঘটনা: ১৮৫৭ সালের সিপাহণ 


বিদ্রোহের আয় একটা গরত্বপূ্প . 


কারণ । 
. এই ভাবে চারিদিক 
থেকে ভারতাঁয় বাহনীকে 


একটি দধলকারণ বাহিনগতে পারণত 


করা হল । তার ফল দাঁড়াল সৈন্য ন 


বাহিনীর ওপর জনগণের একটা 
বিরূপ মনোভাবের সৃষ্টি হল । 
খুব সুচতুরতার সঙ্গে জনগণের সংগে 


সৈন্যবাহিননশ্ন বিরোধ সৃষ্টির মাধ্যমে £- 


নিজেদের সামাজ্যের ভিতকে শন্ত 
করল ইংজেরা । 


বত'মান শতান্যাঁয় প্রথম ভাগে 


১৯১০৫ সালের রাশিয়ার বিপ্লব, 
শেষাংশ ৭ম পন্ঠার 


' আসাম : 


ঢম পচ্ঠার পর 

অনুমেয় । অতি প্রবণ সাংবাদিক 
নরেশ রাজ্ধোয়া সেদিন এমন একটি 
বিদ্বেষপূ্ণ চিঠি আসাম ট্রিবিউনে 
লিখেছেন যে তাতে তার প্রবাণত্থ 


'এরবং [বিবেচণাজ্ঞান কোনোটারই আন্তত্ব 
টের পাওয়া যায় নি। 


পনের মাধ্যমেই রচিত হয় বলে আমন্ত্রা 
এই লক্ষদগ্ল দেখে দু চি বোধ 
করছি । 


L মশা, করিম অসাম | 


আসামে যে ৮ 
কোনো গম্ডগো-লর প:বার্ভাষ সংবাদ * 


ণ।। শুক্রবার ১৬ই নভেত্বর, ১৯৮৪ 








'তজুশ্দরবন £ 
ভি দি নাইট” 
টি ত হল । রাজ্য সরকারের তথ্য 
ও সংগ্কৃত দপ্তয় ও স:ন্দরবন উন্নয়ন 


2৫ ১ 


বোড* ছবিটি প্রযোদনা করেছেন - 


পরিচালক মানস ভৌমিক চিন্ত গ্রহণ' 
ও সংগীত নদে'শনাও করেছেন। 


রঙাঁন -ফটোগ্রাফণীতে সুন্দরযন 
দেখিয়েছে সুন্দর । এখানকার 
মানুষের জীবন ও জীবিকার একটা 
মোটামুটি ছবি তলে ধরা হয়েছে। 
জোতদার আড়তদারদের শোষণ 
গণড়নের পারচয়ও আছে। এসব 
প্রশংসা পাবে। সামাঁঞ্জক কাঠামোর 
মূল কোন পরিবর্তন না ঘটিয়ে 
জ্দরবনের মানুষ - জনের জীবন 
যাল্লার মান যতখানি উন্নত করা যায়, 
তার জন্য রাজ্য সরকারের. সংশ্দরযন 
উন্নয়ন পর্ষদ কত চেষ্টা করছেন, তার 
[ববরণও ছাঁবতে 'আছে। অবশ্যই 
এটা প্রচারধমণ' | 


ব্য প্রকল্প ও কুম'য় প্রকল্পের 
তেমন *পষ্ট ছবি নেই । মধু সংগ্রহ যে 
একটি অন্যতম পেশা তা প্রকাশ 
পেয়েছে! রয়েল বেছল টাইগারের 
হুঙ্কার ও প্রতাপ ছবিতে নেই । 
লবৰ য্যাক্কের অনব্দানে বিভিন্ন 
পাঁরকঙ্পনা যেমন- ঝাড়খালতে 
বাগদা চিংড়ির জন্য এশিয়ার বৃহতস 
জলভোঁড় 'নিমাণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
এনুজ্ঞানের বদলে আত্মবি*বাসের এবং 
নংস্কাযের এখানে প্রতিপাতি। 
লুচিকিংসার ফোন ঝ্যরস্থা নেই! 
নয়া ওপনিবেশিক' ব্যবস্থার মাধ্যমে 
বায় ন্লাখা হয়েছে শোষণের প্রবহ- 


মানতা। মাটি ক ইারেজাতে 


ধায়াভাষ্য দেন। 


ফ্রাসোয়! ক্ৰফে৷ 


1নউওয়েভ আন্দোলনের অন্যতম 
প্রবনতা ফাসোয়া ঘুফার ছবিগুলি 


ব্রিগেন্ডে ইন্দিরা 


৯ম পম্ঠার পর 
শেষ পযন্ত মাঠে চেয়ারে বসে 
*“ছিলেন।. ৃ 
ইন্দিরা গান্ধীর মৃত্যকে নর 


যে কংগ্রেসীরা একমত হতে পারল 
না তাল জনা অনেক কংগ্রেস কম'দই 
মমাহত হয়েছেন। 


ছবিশ্ নাম 





পয!লোচনা করলে দেখা 
যাবে ক্রমেই তান প্রাতিষ্ঠানিক 
স্তরে আসবার জন্য আগ্রহী ছিলেন | 
গোদায়, ভেলো," রোমার। 'রিভেট। 
চেরোলের সহযোগিতায় যে আন্দো-- 
লনের.সত্রপাত তিনি করেছিলেন” 
পণ্টাশ দশকের শেষে, আজ - তার 
প্রথরতা অনেকাংশেই ঘন । 


ধফো প্রথমে ছিলেন চলচিত্র 
সমালোচক । ফাদ্সের কাহয়ের দয 
সিনেমা পাল্লিকায় লিখতেন । তাঁর 
কঠোয়- ও সত্য সমালোচনা কাঁ 


ফিল্ম. ফেস্টিভ্যাল কামাটির কাছে, 


অত্যন্ত অপ্রিয় হয়। তারপর তান 
সতপ দৈঘ্যের তথ্যচিত্র নিমণে 
উদ্যোগণ হন এবং নিউওয়েভ আন্দো- 
লনে সামিল হন। তাঁর প্রথম পূণ 
দৈঘেশয় কাছিন চিত্র 'ফোয় হানডেড 
দ্লোজ” এনে দেয় তশকে ক” ফিল্ম 
ফোঁম্টভ্যালের সব্*শ্রেষ্ঠ পরিচালকের 
সম্মান । তাঁর পরবত'৭ ছবি ‘জল 
আযাল্ড জম’ (১৯৬২) শ্রেম্ঠ চিন্তকম" 
" হিসেবে প্রশংসিত হয়। এই সময়েই 
তাঁর সংগে হলিউডের হিচককের 
প্রবল প্রাতদ্বাশ্ঘতার সচনা হুয়। 
ঘুফোর পরবতর* ছাব ‘দি সফট 
[কন এবং গদ ব্রাইড ওর রা।ক' 
তেমন উল্লেখযোগ্য নয় । পরের ছবি। 
[তান খুব উৎসাহের সংগে তোলেন, 
সায়েশস ?ফকসানের ওপর ‘ফারেন- 
হাইট ৪৫১’ ১৯৬৬ লালে । জনাপ্রয় 


. হবার উদ্দগ্র আকাংখায় তান কমা- 


শিল্লাল একটি ছবি করেন প্রচুর 
অর্থবায়ে জাঁকজ্জমকের সংগে ১৯৬৯ 
সালে: ণমাপাঁনাপি মায়মেড’। তার- 
পর তানি ক্রমান্বয়ে ছবি করেন 


£ডে ফর নাইট (১৯৭৩) দি স্টো়ি 


অফ আ্যাডেলে এইচ’ (৯১৭৫) 
গদ লাস্ট মেট্রো (১৯৮৯)। তাঁর শেষ 
- কিনংফিডেনাসয়ালী 
ইওয়স’ | তাঁর লেখা বইও কিছ: 
আছে । তার মধ্যে "দ ফিল্মস ইন 
‘মাই লাইফ’ উল্লেখেয় দাবী রাখে |. 

ক্রুফো যে আদর্শ‘ নিয়ে ছবি 
করতে শুর; করেছিলেন। তা থেকে 
তিনি সরে এসেছিলেন পরে। তাঁর 
ক্ষোভ ছিল মনে যে তার ছাব 
তেমন জনপ্রিয় নয্ন। তবং' 'তান 
ছিলেন এক শাস্তশালপ চিগ্রপারচালক' 


:-এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই । 


জন্য উৎপশড়ন চালাচ্ছে। 
সদ্বশ্ধে শ্যামল কৃষ্ণাভামার তার. 


ভারতের স্বাধীনতা সঃঞাম 


3 ষ্ঠ পৃষ্ঠার পর 


আইরিশ বিপ্রব ও' তার আগের 


"| ফরাস! বিপ্লব গুভাতি ঘটনা ভারত'য় 


জাতীয় বিপ্লবীদের - বিশেষভাবে 
প্রভাবিত করল। সমস্ত সংগ্রামের 
প্রেরণাও লাভ করল । বিশেষ করে 
মুক্তি সংগ্রামে সৈন্য বাছিনধর একটা 
বাশন্ট -ভামকার প্রয়োজন এ সত্যও, 
উপলব্য করল। সেই সময় 
বিপ্রবীদের বিভিন্ন পত্র পািকায় এই 


"সম্বন্ধে নানান প্রবন্ধ বের হয়। 


১৮৫৭ সালের মহাধিদ্রোহের ৫০ 
বছর পতি" উপলক্ষে ১২ই জুলাই 
১৯০৭ বুগ্াাম্তর দলের মৃখপত্ত 
“বুগান্তরে এক প্রবন্ধের মারফৎ 
ভারতের স্বাধীনতা অঞ্জনের জন্য 
ভারতাঁয় সৈনাদের করণীয় 
কতবাগ্াল পাঁরচ্কারভাবে তুলে 
ধয়া হয়। 'মৃন্তি কোন পথে’ এই 
শিয়োনামে একাঁট প্রবন্ধ বের হয়। 
তাতে বলা ছিল--‘ভারতাঁয় জাতণয় 
শবঞ্পবণ আন্দোলনে সৈন্য বাঁহন'রও 
একটা 'ধাশষ্ট ভূমিকা 
ভারত'ঁয়রা সৈন্য বাঁহনগতে যোগ 
দিয়েছে . নিজেদের ক্ষুধা নিবৃত্ত 


জন্য । সব্প্রথম তাঁরা ভারতণয়, 


কাজেই ভারতয় হিসাবে দেশের মযান্ত 


আন্দোলনে .তাঁদের কি করণণর সেই 


উপলদ্ধ জাগিয়ে তুলতে হবে যাতে 


যথাসময়ে ব্রিটিশের দেওয়া অস্রশগ্ত্র 
গনয়ে স্বাধীনতা আন্দোলনে কাঁপিয়ে - 
পড়তে পারে’ (Mr 04210017010 
-[100195 


struggle for Swaraj 
Madras 1930. P 80-89) । 
ভারতের জাতাঁয় আন্দোলনের 
চরম মূহতে“ ব্রিটিশ সরকার এই 
সংগ্রামকে দমন করার জন্য ভারতশয় 


সৈন্য বাহিনীকে নিযুক্ত করল যাতে 


সৈন্যবাহনশ ও জনগণের মধ্যে দুরত্ব 
বলায় রাখা যায়৷, এতে এরা সাময়িক 
ভাবে সাফল্য লাভও করেছিল। 


জনগণ এই সৈন্যবাহনীকে দখলদার! . 


সৈন্য হিসাবে ভাবতে শুর করল। 
কিন্তু জনগণ ধীরে ধরে নানান 
অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে বুঝতে 
পারলেন এই সামারক ডা" পরা 
জেনায়েল সাধারণ কষক, শ্রামক ও 
মধ্যবিত শ্রেণীর যুবক । এদের 
দিয়ে ইংরেজ উপাঁনবেশবাদীরা 
তাদের স্বার্থ চরিতার্থ করার 
এই 


সম্পাঁদত (ইন্ডিয়ান ৷ সোঁসও- 
লাঁজদ্ট'এ ১৯০৮ সালের ফেব্রুয়ারী 
মাসে এক প্রবন্ধ বের হয় । তাতে 
তান বলেোছিলেন-'ভারতে সৈন্য 
বাহন" প্রধানতঃ ভারতপরদের ছায়া 
গঠিত ৷ যদি এই ভারতায় সৈন্যদের 
মধ্যে এই ভাব জাগানো যায় যে 


'ইংরেজ তাদের স্বার্থে ব্যবহায় করছে 


তাদের দেশের জনগণের বিরুদ্ধে 
তাহলেই কেবল ভারতে ব্রিটিশ 
শাসনের অবসান ঘটতে পারে ৮১ 


" ১৮৫৭ লালের [সিপাহণদ্রের ' 


, রয়েছে। 
. যোগ দিয়েছিল । 


বিদ্রোহের ৫০ বছর পাত উপলক্ষ 
করে বীর সভারকারের লেখা “ভায়তের 
স্বাধধনতা যুদ্ধ ১৮৫৭, এ শিরোনামে 
একটা পনন্তক ৮ই নভেম্বর ১৯০৮ 
সালে প্রকাশিত হয় ॥। এতে তান এক 


জাগায় উল্লেখ করেছেন--“ভারতে 
গোলা বায়নদের অভাব নেই । ব্রিটিশকে উৎসাহিত করল। পরিকল্পনা ছিল 


ভারত থেকে তাড়াবার মত সৈনা। 
অন্মও রয়েছে । শহধ্‌ দরকার সৈন্য 
বাহনশতে সংগঠিত বিদ্রোহ ঘটাবার 


জন্য সংগঠন তৈয়ার করা । এই কাজ, 
করার জন্য শুধ: প্রয়োজন বিদেশ থেকে গাল 


ভারতীয় বিপ্লণীরা দেশে- ফিরে সৈন্য 
বাহিনীর সংগে যোগাযোগ করে এই 
কাজে ব্রতণ হওয়া ।” 


১৯০৭ সালে ইংরেজ সরকার 
জমি ও জলের ওপর কর ভাঁবণভাবে 
বাড়য়ে দিল। এতে _সৈন্যবাহনগ 
ও দনগণের সংগ্রামের মধ্যে একটা 
একতার ভাব জেগে উঠল । ১৮৫৬ 
সালের বিদ্রোহের ৫০ বছর পর্্ত 


'উপলক্ষ্যে গোপনে যে সভা হয়েছিল 


তাতে সৈন্য বাহনীর লোকেরাও 
(Cambrige 
History of India) ১৯১৪ লালে 
প্রথম মহাষুষ্ধ আয় হয় । এই সময়ে 
বিদেশে বসবাসকারী ভারতাঁয় 
বিপ্লবীদের সংগে দেশের বিপ্লীদের 
সংযোগ . স্থাপিত হয় 'বাভন্ন 
পন পাঁঘ্রকার মারফৎ। য.দ্ধটা কাধ্য'ত 


বিটিশ ও জামনির মধ্যে শর হয় । 


এই সময় ব্রিটিশের বিপদের সুযোগে 


॥ সাত ॥ 


য:রোপ ও আমেরিকায় বসযাসকারণ 
ভারতীয় জাতীয় বিপ্লবধরা' এবং 
ভারতভ্‌খন্ডের বিপ্রবীদের সংগে যুত . 
ভাবে কয়েকজন: দ্‌ঃসাহসিক স্বাধীনতা 
প্রেমিক বিপ্লব? বৈদেশিক শন্তির অথ' 
ও অস্ত্র সাহায্য পাঁরকজ্পনা করেন ! 
[বিশেষ করে জামাঁনপর় কাইজার অর্থও . 
অস্ম দেয়ার প্রাতশ্রাতি তাঁদের আরও 


বিদেশ থেকে জাহাজে কয়ে বিপুল. 
পারমাণ অন্রশগ্্ত আমদানধ, করে 

সারা ভারতে ব্যাপক ' অভ্যখান- 
ঘটানোর- এই পরিকল্পনা কেন্দ্র 
পেশোয়ার থেকে. পূব 

সীমান্ত চট্টগ্রাম. এবং প্রাচ্য কেন্দ্র 

হংকং 'পঙ্গাপুর পর্যন্ত ব্যাপ্ত 

ছিল । কিন্তু অস্ত্র ভাঁত‘ জাহাজ 

'ম্যাভেরিক” ব্রাটশের সহায়ক শান্ত 

হাতে ধরা পড়ে সব কিছু পারিকঙ্পনা 

বার্থ‘ হয়। এই, বড়ষন্ত্রকে ব্রিটিশ 

সরকার 'ইন্দো জামনি যড়যম্ম' বলে 

খ্যাত করেছে। 

1 ঠিক.এই সময়ে বারেুনাথ 


চট্রোপাধ্যায়ের সভাপাতিত্বে বা্সনে 
সকল বিপ্লবধরা মিলত হয়ে বার্পন 


. কাঁমাট গঠন কয়েন এবং ১৯১৫ সালে .. 


গাজ্বা মহেম্দ্রপ্রতাপকে ' প্রেসিডেন্ট 
কয়ে কাবুলে এক বিপ্লবী সপ্নকার . 
গঠন করা হয় । এর পর ইউরোপে 
বান কমিটি ও আমোরকার গদর 


পার্টি সংগে- সংযোগ হ্থাপিত হয় । 
বাঁজ'নে বিপ্লবীদের সমাবেশ ঘটল । 
এতে বাল'ন কামটি শান্তশালণ হয়ে 
উঠল । 

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য], 





সরকারধ-বেসরকারণ প্রভুত্বের কাছে" যান শিচ্পিসত্তাকে বন্ধক রাখেননি 


মাহির আচার্য সেই বিরল লেখকদের অন্যতম । 


লেখককে. জানতেই হবে । 


দায়িত্ববান পাঠকদের এই | 


মিছির আচার্য প্রণীত 
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একমাত্র জনগণ সাম্প্রদায়িকতা 
বিরোধী লড়াই করতে সক্ষম 


(জ্রীপতি নন্দী 


সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামার পাঠ 


BR ভারতাঁয়- সমাজ ব্যবদ্ছা তার 
বি*্বরেকড" তয্নান রেখেছে কায়েমণ 
স্বাথ চিরকালই. দাংগা হাংগামার 
নেতৃত্ব দিয়ে থাকে । তারাই লুশ্পেন 


করে য়েখে কাজের কাজ পাুছোয়।- 


- লুম্পেনদেরও এ এ*টোছিটে পাইয়ে - 


দেয় । . কায়েমী স্বার্থের শধুমানর 
- অর্থনৈতিক চিপ নয়; রাজনোতিক 
ও সামাজিক 'চাল"চরন্ও সদা সর্বত্র . 
ক্রিয়াশীল | ভারতণয় কায়েম! স্বার্থ" 
গলির যত ভ্কর বিভাগ (হ্ট্যাটাফ- 
- কেশন) হচ্ছে, লাম্প্রদায়ক' ও 
জাতপাতবাদণ- 'হংসাবাদও, 
আথ' ‘রাজনৈতিক | জিয়াপ্রক্রিমায় 
ছড়িয়ে পড়ছে- । যে কোনোও ছুতো- 
নাতায় যে দেশে. দাংগাহাংগামা বেধে 
. যায়, সে দেশে প্রধানমন্ত্রীকে হত্যার 
মত একটা [বিরাট ঘটনাকে দাংগাবাজরা 
যে একটা 'গাড-সেম্ড? (Godsend) 


রূপে লুফে নেবে সে তো না বললেও, 


চলে। অতএব, কালবিলদ্ব না 
করে দাংগাবাজরাও- কাজে নেমে 
পরলো 


”. প্রকাশিত Hn Ta 
কমতে গিয়ে যা লক্ষণীয় তা হলো £ 
 দ্র্সপো্ট। হোটেল, ইলেকট্রোনিক 
'শিজেপ ব্যবসায়ে 'হন্দ-শিখ স্থার্থ- 
; ঘদ্ব যে গমশ্ত. শহর শঙ্পাগ্ুলে প্রবল, 
দাংগার উৎপাঁতগ্থলও সে সমন্ত এলা- 
কাতেই--অর্থাং বিল্তুত উত্তর ভারতের 


প্রায় সমস্ত শহর শিক্পাঞ্চলে। দাঁক্ষণ-' 


. ভারতে সে তুলনায় দ:শযাট ভিন্বরূপ ! 
নেতৃত্বে স্বভাবতই সংখ্যাগরিষ্ঠ 
" গোষ্ঠীর ব্যবসা কুলের অংশ 
ছল, যারা টাকা ছাঁড়য়ে নিজ প্রভাবা- 
ধন এলাকার পার্টটাইম, রাজনীতি 
করে ফূল-টাইম. নেতদদ্ব সুখ ভোগ. 
কয়ে থাকে। | | 
আরো লক্ষপীয়। যেহেত্‌ এ 
জাতীয় কুচক্রগালি একইরুপ হিম্পা- 
লস'য়ে চলে, সেহেত;- “একই 
অঙ্গহাতে' একই সংগে বই 
ছকে একটি বিশেষ . সম্প্রদায়ের 
লরী; বাস, বাড়ীতে, দোকানে কার- 
খানায় ব্যবসা প্রাতষ্ঠানে খাশ্ডব 
দাহন সুরু হয়ে গেল, বেপরোয়া লুট - 
তরাঙ্দ চলল্লো,.. কাতারে, কাতারে 
নিরীহ মানুষকে হত্যা ও জাীবষ্ত 
প্াঁড়য়ে মারা হলো। এমন কি বিশেষ 
বিশেষ ব্যাং প্রতিষ্ঠানও আক্রমণের 
দুক্ষ্যবন্তু ছিল। সংশ্লিষ্ট কায়েম 
স্বার্থ চক্ুগৃলির এ আর্থ-সং'প্রদায়িক 


ততই - 


প্রতীক্ষায় কাল গুণছে। 
এ লমন্ত ব্যাপায়ে বিস্তৃত তথা জানার' - 


চরিন্র ও আধ কৌশল বিশেষভাবে - 
লক্ষণ'য় । এরই পাশাপাশি দিল্লা, ' 
উত্তর প্রদেশ মধ্যপ্ৰদেশ বিহায়ে - শহর- 
(শিপাঞ্চলে: কায়েম স্বাথের হাফ- 


ররাদার পালিশ বাহিনীর পরোক্ষ . কার শিখ না হয়ে একজন হিন্দ: হলে 
শান্তকে সংহত করে . !রিপথ চালিত" এমনকি প্রত্যক্ষ উচ্কানীমংলক, আচার দুব;'তদের ভাগ্যে এমন !নুবণ' সুযোগ, 
গাণ্ধীশ্হত্যার 
এখানেও 


আচয়্পও কারো নজর এড়ায় ন । 
০ 6 - @-- 

". বিলশ্বে হলেও রাজধানশতেও - 
সামারক বাছিনীকে নামাতে হয়েছে। 
এবং আরো বিলম্বে. হলেও নামকো- 
ান্তে কিছু কিছ; প্রাণ কারের উদ্যোগ - 
নেয়া হয়েছে-_ দীঘ' উপেক্ষার, পরে। 
-কিজ্তু সরকারণ দায়িত্ব বিধানে এ 
িম‘ম উপেক্ষার জন্য কতৃপিক্ষীয় 
“মহাআগণেয়.কারো মনে কোনও অন- 
শোচনা বোধ নেই, অন্ততঃ কোনও _ 


১ সাম্প্রদাঁয়ক ও - 


এতিহ), কে অটুট - রাখতে যা 


১ 'কৃতাবদ্য । 


° ১9 ~ 0; 
চা তি 


ভারতায় রাজনশীত 'ও-“অন্যান্য . 


'ফালচারে? সাং্্রদায়িকতা যে একটা 
বৃহৎ ভ:মিকা নিয়ে থাকে - তার 
কারণ অবশাই -প্রচালত সমাজব্যবস্থা। 
এহেন সমাজ-ব্যবস্থায় নিব!চনটাও 
জ্বাতপাতবাদণ 
কালচারের আধানিকতর 
াডয়া” | নিবচিন”, ফেনোমেননটা 


..- যেমন প্রায় প্রতাদন কোথাও না 


নাশের চাইতে সম্যাস, সমপত্িনা ও 


ল:টত্য়াজেয় মত ইকোনোসিক 
অপারেশনে সাঁবশেষ . মনোনিবেশ, 
করলো। লক্ষণণয়, ইন্দিরা 'হত্যা- 


“নেমে আসতো -না, 
কালে যেমনাট মেলোন। 
দেখা- গেল, ভারতীয় রাজনোতক 
৩ প্রশাসানক কালচারে যে 
সামপ্রদায়িক ও... জাতপাতবাদ 
ভাববোধ বিরাজমান, প্রশাসনের কোন 
অংশই তা থেকে সম্পুণৎ কলংযমন্ত 
নয়। নতুবা, 
“উন্নত চেতনা সম্প" রাজ্যে সাধারণ 
- আইন শ্খলার প্রশ্নে সৈন্যবাহন”ীকে 


নামানোর প্রয়োজন হতো না। সাধ্প্র-. 


_অন[শোচনার বাণণ আজো বান্ত হয়ান.। দায়ক আগুন যখন জহলছে। প্রশাসন 


প্রায় দঃ’ হপ্তা পায় হয়ে যাবার পরেও 
খোদ রাজধানীর কর্তাব্যান্তগণ কেউই 
সঠিকভাবে জানেন- না। রাজধানীর 
বুকে সর্বমোট ক’খানা আশ্রয় শিবির 
( সবই : আবার বেসরকারী উদ্যোগে 


পরিচালিত ) গড়ে উঠোছল বা আজো .. 


আছে, কত লোক. অন্হহীন কিংবা 
আব্নদণ্ধ অধদ্থায় আজো বেচে আছে 
কত লোক নিহত হয়েছে, কত সম্পাত্ত 
লুট -হয়েছে। কত গৃহ ভদ্মীভূত . 
হয়েছে, কত শিশ; নার চিরজধীবনের 
মত অনাথ হয়ে গেছে। কত বালিকা 
কত বধূ অপহৃতা হয়ে উদ্ধারের . 
বস্তুতঃ 


এবং . প্রয়োজনীয় প্রাতীবধানের . 
প্রশাসনিক: - উদ্যোগ - যেমন 
. উপেক্ষায় . নিমাজ্জত, দিল্লী, 


“প্রশাসনের শশধ' -সম্প্রদায়ভন্ত ব্যান্ত- 
-গনকেও তেমান-ঠঠটো -জগমাথ করে 
রাখা হলো । তাহলে প্রশ্ন হলোঃ 


আইনশ:ন্খলা ও নিরাপত্তার ব্যাপারে - শিক্ষা এমনই যে, খবরের এ. বিশেষ 


.প্োালশী মতিগাঁত আর গুপবত্তার 
ব্যাপারটা না হয় বোঝা গল, কিন্তু 
অ-পহলিশশী- প্রশাসনের মতিগাত ক 


শব দৃবেধ্ি ? তা কি কলংুযমনন্ত-ঃ 


0 র্‌ ‘- 0 ৫ ll ০ 

. এ ব্যবসাঁয়ক হচ্ছের অঙ্গ-প্রতা্গ 
রুপে উত্তর ভারতের অন্যান্য জায়- 
গায় মত পাশ্চম বদের শহয় শিশ্পা- 
গলেও ছড়িয়ে থাকবে এটাই স্বাভা- 
ববিক । ইন্দিরা হত্যার ঘটনাটা সংখ্যা- 
গাঁরষ্ঠ পক্ষকে সংখ্যালঘুদের উপর 
চড়াও হায় 
-তফাৎটা শৃধ এই যে, এয়া প্রাণ- 





মিওকা” এনে দিল |. 


তখন পিঠটান দিত না, কিংবা এক 
অচ্ভুত ধরণের রাজনৈতিক চিন্তাজালে 


দ্ধাগ্ন্ত ও বে-বাক._. - ইয়ে পড়তো 


না।, 


০... 9 কই 


আখের -« ও আনন্দের - বিষয়,- 


ব্যান্তগত জীবনের বঠকি নিয়েও 


মানুষ সংখ্যালঘহদের আশ্রয় ও 


নিরাপত্তার কাঞ্জে- এগিয়ে এসেছিলেন; : 
যহক্ষেত্রে থাদ্য পথ্য ববালয়ে - 


যথাসাধ্য শ্লাণকার্ধ] সংগঠন করেছেন। 


আরো সুখের বিষয়, পাঞ্জাবের জন- . 


সাধারণ প্ররোচনান্ন উত্তেজিত হয়ে 
কোনরুপ প্রিতশোধাত্মক’ জিঘাংসার 
পথ বেছে নেননি ৷ কিন্তু গভপর 
হতাশা ও ধযিযারসহ স্মরণণয় যে, 


সরকার? মানিকজোড়, .অল ইন্ডিয়া 


রেডিও এবং দ্‌রদশ‘ন-এর.. শান্তি- 


দিকগুলোকে-যা দেশে শাশ্তি 
- ফিরিয়ে: আনতে যথেষ্ট মহারক হতে 
পারতো- কোনরূপ . ধত্তব্য ব্যাপার 
বলে তারা 'প্রাহ্য করেনি ।. 
অপরপক্ষে এমনটাও হতে 
পারে বে, এগুলিকে শান্তর সহায়ক, 
জেনেই” সংবাদ পরিবেশনে এ 'সব 
খবরকে বথাসন্তব ্রযাকআাউট; অথবা 
ধোয়াটে করে রেখোছল'। 
"বাহুল্য, বে-সরকায়ী কাজে-যা কিন 
প্রশংসনীয়। সরকায়ী প্রচারযন্দে 
সেগুলি বরাবরই উপেক্ষিত থাকে । 
এক্ষেত্রেও প্রমাণিত যে. আকাশবাণী 
ও দ:রদ্শন - তাদের নিজ নিজ 


. থাকছে; 


আহ্ছিক মান ৷ 


প:দচমবংগের মত 


অবশ্য) 


ধলা - 


কোথাও লেগে আছেই, বিভেদকাম' 


কালচারও তৈমনি তেমন তাতানো ._ 
একবারের ধোয়া "মলিয়ে কা 
যেতে না যেতে আবার ধম্রেচ্ছবাস 
প্রচ্নটা অবশ্যই এমনটা - 


অবধারিত । 
নয় ষে,নিবচিনকে বাতিল করে দিলেই 
বিভেদবাদ ঘুচে যাবে।' প্রশ্নটা 
[নিশ্চয়ই সমাজব্যবন্থা - সম্পকশীর, 
প্রচালত নিবাচন?” ব্যবদ্থা' যার একটা 


- সুতরাং - সধ্প্রদায়বাদম্ত। 
সঙ্কণতাবাদমূন্ত যথার্থ, ভ.তৃত 
বোধকে - বাঁচিয়ে তুলতে হলে যে 
রাজনৈতিক সামাজিক অর্থনৈতিক 
কালচারকে জয়শ কয়ে তুলতে হবে 
তার.লড়াইকে এাড়য়ে চললে পাপ- 
মন্ত: আসতে পারে না। বলাবাহূল্যঃ 
রাজনোতিক ও সাংস্কতিফ লড়াই 


. কখনও বচন হয়ে চলতে পারে নাঃ 
কোনটাকে বাদ দিয়ে কোনটাই এক 


পাও এগুতে পারে না ।- - মনে. 


রাখতে হবে, রি প্রতিক্নিয়াশাঁল 


ভারতীয় ক্রিকেটের দর্বলতা 


. রাণা ভট্টাচার্য : 


দেশেক্স- নানাম্থানে অনেক . সাধারপ . 


__ লাসন্ন ভাত বনাম ইংল্যান্ড 
টেস্টের 'আগে একটা প্র*ন খুব 
আলোড়িত করছে যে ভারতীয় 
বোলিং-এর প্রধান কান্ডারী কপিল 
দেব ক তার পক্পানো ফর্মে ফিরে 
আসতে পারবে? 

গত - পাকিস্তান সফয়ে . প্রথম 
টেস্টে কাঁপলের বোলং-এ একেবারেই 


ধার ছিল না । বাঁদও একথা অনস্ব- 


কা যে পাঁচ থেকে বোলাররা তেমন 
সাহায্য পায়ান। কিপ্ত প্রথম টেস্টে 
পাঁচ, কিছুটা সহায়চ থাকলেও তার 
সব্যবহার কাপল সহ ভারতণর় 
বোলাররা করতে পারে নি । ষ'দও 
পাকিস্তান দলের বেশ কয়েকজন 
খেলোয়াড়. খুব:একটা ত্বীকৃত বাট:দ- 
ম্যান হিসাবে পারচিত'নন ।- 


_ যাঁদও ডেভিড গাওয়ারের নেতৃত্বে 
সফরে আসা ইংল্যান্ড দল খুব একটা 


শান্তশালী নয়ঃ কিন্তু ভারতের 
বোলং-এর ' ধায় কতটা ওদের ওপর 


কাষ“করণ ' হবে সেটা নিয়েই প্রন্ন 


দেখা দিয়েছে । 


যাঁদও নবাগত চেতন শমণ 
যোটামহট ভাল বল করছে কিন্তু 


" এখনও ব্যাটসম্যানদের কাছে ' থব 


কালচার :. 
-করণায়ও প্রায়? 


টু মোটামুটি “নভ'রযোগ্য । 


Prico—60 Paise 


শান্তুগুলিও জ্ঞানতঃ অথবা অজ্ঞানতঃ 
তাদের 'ধ্ানৈঁতক, অপকৃন্টি ও 


-. মাংগকাতিক অপৃকান্টিকে বাচ্ছা কয়ে, 


‘চলতে পারে না।- 
জনগণের সঙ্ষে তাপ 
শিবিরে সাংস্কাঁতক শটে? 
ছন্ছে জক্ষপীয় যে; সাধারণ ম 
মধ্যেকায় যথার্থ ল্রাতৃত্ববেয 












অতএব এক্ষেত্রে 


মৌখিক আচার- 
পক্ষাম্তরে। গণ 





হোক্‌, কিংবা ১, চি 
কোন প্রশ্নেই হো চা 
জনগণের পদ্থা , 

না; কম'পন্ধাতি 


. তেমনি ভিন্নতর হতে হি 


নৈতিক লড়াইয়ের আবাশ্যক টপ 
কাঠামো রূপে এগীলকে গড়ে না 
তুলে, আঁবরাম উন্নততর না করে, 
পক্ষাণ্তরে, স্রোতে গা ভাসিয়ে চলতে 


চলতে নিতান্তই £মৌখিক কালচায়’-এর 


দ্বারা কোন অপকৃণ্টি থেকে মুক্তিলাভ 


ঘটে না; কোনও নতুন রাজনোতক 


কালচারের জয়লাডও ঘটে না। 


মুপ্তির পথ একটাই_শ্রেণসংগ্রামের 


[ভাতিতে রাজনৈতিক কালচায় ও. 
-সাংগ্কৃতিক কালচারের মহামলনের” 
পথে, ! নানাঃ পঙ্থাঃ বিদ্যতে । ” 


একটা ভীতর কারণ হয়ে ওঠোঁন। 
মদনলাল সাধ্যমত চেষ্টা - কয়ছে 
নচ্ছেকে পুয়োপ্যীর' ব্যবহার করতে 
কিন্তু সাফল্য পাচ্ছে না। . 

ভারতের ব্যাটিং শান্ত এখন" 
" বর্তমান 
দলে'সাত-আট জন খেলোয়াড় আছেন 


‘যাদের ওপর . আস্থা রাখা যায়।- 


তরুণ যাব শাস্তী কিংবা মাপন্দর- 


. সং বোলিং-এ সাফল্য পাবার জন্য 


অক্লান্ত চেষ্টা করছে । কিন্তু 


কাঁপল বাদ নিজেকে থ'জে না পায় 
"তবে মদনল।ল, চেতন শর্মা, রাবি 


শাস্তীরা বিপক্ষ দলের, কাছে 


- আতঙ্কের কারণ হয়ে দেখা দিতে 


পারবে না । 

, যাঁদও-.কিকেট এক অনিশ্চিত 
খেল, এই গ্রাতিবেদকের যেটা 
অঙ্ক! তা অম্‌লকও হতে পারে; 
িম্তু ভায়তায় দলে একজন ভাল 


পেল বোলারের অভাব কপিলের 


ব্যথণতায়- বারবার অনহভূত হচ্ছে। 
ফম“হারানো কাঁপল যাঁদ আবার 


- নিজেকে ফিরে. না পায় তবে আনম, 


টেণ্ট সিরিজে ভারতাশর- যোলিং-এয়, 
দৈন্যদশা ফুটে ওঠার আশঙ্কা আছে। 
সঙ্গে সঙ্গে দলের সাফল্য সম্পর্কেও 
সংপহ দেখা দেবে । 





সন্পাদক-_হাঁরেন বসু । সম্পাদক. কতৃকি-বি.আই. পি. টি. প্রেস, ২৭/ব, লেনিন সরণণ) কলিকাতা-১৩ থেকে মাদ্রত.এবং দর্পণ কাষলিয় ৬১ মট লেন, কলিকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত - 





সপ্তবিংশ বর্ষঃ ৩৯শ' সংখ্যা, দর্পণ শুক্রবার, ২৩শে 'নভেমবর ৮৪, ৬৪ পয়সা = 
“শা শা লীগ গা চি 


নানীর রাজ্যে রাজ্যে গ্গোনের গিছনেগা; 


প্রীত? ইন্দিরা গাণ্ধীর নিহত 
হওয়ার সংবাদ প্রচারিত হলে সারা 


' ভারতে বাল্ব প্রান্তে যে সবক : 
. অরাজক পাঁরবেশ সৃষ্টি হয় এবং শিখ, 


প্রদায়ের মানুষের জাীধন ও 
“লম্পাত্তর উপর আক্রমণ করা হয় 
‘তার কতকগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্য 
' লক্ষ্য করার মত। 
কঠিন নয় যে এর পেছনে বেশ “কিছ; 
পাকা মাথ কাজ করেছে । 
প্রথমতঃ যেমন, দিল্লীতে 
তেমান অন্যন্ প্রথম দিন ( ৩৯শে 
' অক্টোবর ) হাঙ্গামা বড আকার ধারণ 





অন:মান করা, 





করে নি। শ্রীমতাঁ গাম্ধীর নিহত 
. হওয়ায় সংবাদ বিদেশ রেডিও থেকে 
আগে প্রচারিত হয়। বেশ কয়েকটি 
শহরে বে-সরকাঁর সূত্রে খবরটি 
' প্রকাশ হয়ে পড়ে ॥. আক্ুমণের ঈক্ষা 
প্রধানত শিখ সম্প্রদায়ের . মানুষ 
তাদের গুরুহ্ধার ও দোকানপাট 
ইত্যাদি ছিল। মোটামুটি ভাবে 
তা ব্যাপক আকার ধারণ করে ন। 


“ একমান্ত পাঞ্জাব ছাড়া আর প্রায় সব. . ' 


রাজ্যেই গোড়ার' দিকে পুলিশ 
: সাধারণভাবে নিক্ষিয় ছিল। কোন 
কোন ক্ষেত্রে 


গণি খান কোন ওয়া রর 
কথা বলেছিলেন ? 


একেবারে বড়’ উঠবে ' ই- "কংগ্রেসের . 


বরকত গণি খান চোধুরণ সাহেব. 


২ কয়েকাঁদন আগে বলেছিলেন যে 


ভোটের আগে এমন .গহাওয়া” তুলে, 
দেওয়া হবে ই-কংগ্রেসের অনুকূলে : 


" যে তার দাপটে বামুক্রশ্টের নির্বাচনের 
' নয আগাম প্রশ্ঞুতি সব মিলিয়ে 


যাবে। তান আগে প্রা, তালিকা 


ঘোষণা এবং ভোটের জন্য সভা- 
'সামাত ও প্রচার অভিযান শুর: করার 


কোন প্রয়োজন নেই বলে মনে করেন ।, 


বরকত দাহেব কি: ধরণের 
হাওয়াপ্র কথা ভেবেছিলেন ভা তখন 
অনংমান করা' সম্ভব হয় ন। 
বড় রকমের চমক সংণ্টি করে সাধারণ 
ভোটারদের : তাঁদেয় দিকে টেনে নিয়ে 


যাষেন এমনই সবাই ভেবোছল। " 


ও 


শপ বরকত, সাহেব নিশ্চয় কঙ্পনা 
“করতে পারেন নি যে, তাঁদের 
সব রকমের অনুপ্রেরণায় উৎস শ্রীমতণ 


' ' ইন্দিরা গান্ধী নিহত হওয়ায় তাঁদের . 


আর অন্য কোন “হাওয়া” তৈরী, করার 
প্রয়োজন হবেনা । : 


gt 


} £ 


A 


হাওয়া নয়, 


পক্ষে এবং প্রতিপক্ষকে শির দেবে 
শন্যে। 

. হিসাব বরকত সাহেবের একার 
'নয়। তাঁর দলের 'কম'কঙদেরও । 
সেজন্য অশোঁচান্তের সংগে সংগে 
শ্রীরাজীব গান্ধী নিবচিন কাঁমশনকে 
দিয়ে ভোটের দন ঘোষণা করেন । 
' ওদের অনুমান. সদ্য সদ্য মানুষের 
মনে, শ্রীমতী গান্ধী, আকস্মিক এবং 


নৃশংসভাবে খুন হওয়ায় একটা' 


সমবেদনা ' এবং: সহানুভূতি রয়ে 
গেছে। সেটা [াতয়ে 'যাওয়ার 


' আগেই ভোটের জন্য হাজির হলে 


অন্তত চক্ষুলভ্জার খাতিরে ভোটাররা 
একেবারে নিরাশ করবে না। 


করা বিচক্ষণতার পাঁরচয় হবে না। 
কিন্তু প্রশ্নটা কি এতই সহজ? 


এইত সেদিন শ্রীমতী গাস্ধের ভগ্মাধার ' 


ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে অসেছিল- 
শেষাংশ ৮ম পষ্ঠোর 


Kk 


ঠিক 
এই ম হতে‘ এমন সুযোগ হাতছাড়া . 


সারা ভারতে আসম লোরুসভা ' 
নিরচনে কংগ্রেস, প্রাথা* পদ নিয়ে 
দারুন অসন্তোষ দেখা দিয়েছে |, ' 

'ষে.সমন্ত বত'ান লোকসভা 
সদস্য মনোনয়ন পাননি, অথবা তাদের 
গোষ্ঠাঁর' লোকজন " মনোনয়ন পানা, 
তাদের জনেকে বিক্ষুব্ধ ' প্রার্থণী 


. হিসাবে দাঁড়াবেন বলে খবর পাওয়া 


তায় লুঠের ভাগ. 


'সজে সঙ্গে কলকাতায় 


গেছে।, 
এবার মূজতঃ রাজীব নি 
নিদে” শে তার, দুই বি*্বন্ত সহযোগণ 


অরুণ নেহেরু এবং ' অরুণ সিং. 


কংগ্রেস প্রার্থী মনোনরনের ব্যাপারে 
একটা গুরুত্বপুপ ভূমিকা নেন। 


কাষতঃ বিভিন্ন রাজ্যে এদের 


ধনের উপর হামলার 
' যৃহ-কং- 
গথ্রোসীরা ট্রামে. বাসে আর্গুন লাগায় 
এবং বিদ্যালয় প্রাহ্গণে ভাঙ্গচুর করেঃ 
যদিও এর সছে শিখদের কোন- 
যোগ্থাযোগ নেই । অরাজ্রকতা সৃষ্ট করা 
এবং সরফারকে বিব্রত করে ফায়দা, 
ওঠানর একটা চালাক নিত? 
করে। . 
দ্বিতীয়তঃ, লক্ষণীয় যে পরের 
দিন (১লা নড়েঃ) 'দিল্পশতে ত বটেই 
'অন্যন্তও হাঙ্গামা বেশ পাঁরকঞ্পিত . 
রূপনেয়। একমান্র পশ্চিমবঙ্গ ও 
তপৃরা ছাড়া অন্যত্র রাজ্যে সরকার" 
উদ্যোগে 'হাঙ্গামা থামানোর. কোন 
প্রচেষ্টা ' ছিল, না । বেশণর ভাগ 
মহখ্যনন্তী তখন দিল্লঁতে । কলকাতায় 
সকলের ' আগে কারাঁফউ জারা হয় 


[নিয়েছে । 


এবং, সৈন্য নামে আইন শৃহ্খলা' 


.'এইসব অণ্চলে একট দোকানের ভাড়া, 


রঙ্ষার' জন্য । অথচ 'দিল্লাতে 
ওপরতলার নিদে'শের অপেক্ষায় 
ফারাফট সম্পর্কে সিন্ধান্ত নিতে 


_ প্যালশের বড়কতাদের প্রায় ছয় ঘণ্টার 


ওপর সময় লেগোছল। . 

' আর 'সোদন গোটা শহরে ভোর- 
বেলা থেকে দলে দলে ' মানৃষ একের 
পর এক এলাকায় 'বিনাবাধায় ব্যাপক 
হারে লৃঠতরাজ। অগিসংযোগ এবং 
খুন চালিয়ে বায়। 'সব চাইতে 


সাজানো ব্যবসা. কেন্দ্র কনট প্লেস, 


বসন্তাবহার, 'মহায়াণী বাগ, নিউ 
ফেন্ডদ কলোন' , এবং হাউসথাস 
এলাকায় হাঙ্গামা ভীষণ চেহায়া নেয়। ' 


মাসে কয়েক হাজায় টাকা । 


এছাড়া একমাত্র চাঁদনণচকেই ১৫ : 


কোটি টাকার শাড়ী পুড়েছে। 
পাচধুনান রোডে 
দোকানের আসবাবপন্রগৃলিয বনি 
উৎসব হয় । যেখানে গুড়ে সারাদিনে, 
১০টা - ডাক আলে না দমকলের 


ফাণিচারের : 


বিশ্বস্ত যেসব লোকজন লা 


নিদে'শ মতোই প্রার্থণঁয়া মনোনয়ন 


॥ 


| পেয়েছেন। 
এবার . পনবাচনে প্রাথপীদের ' 
যোগ্যতার থেকেও আনধ্গত্যের '_ 


' বিকটাই বেশ" করে দেখা হয়েছে । 


যেদব প্রার্থণদের মধ্যে আনুগত্য 
সম্পর্কে' সন্দেহ দেখা [দিয়েছে Sl 
নাম তালিকা থেকে বাদ পড়েছে। ' 

- উত্তরপ্রদেশ, বিহার, সধ্যপ্রদেশ, 
মহারাষ্ট্র; প্রভৃতি রাজ্যে প্রাথণী নিয়ে 
অসন্তোষ এখন তুজে' ! এমন অবস্থার 


লাষ্টি হয়েছে যে নানাভাবে, চেষ্টা 
. করেও এই অসন্তোষ দমানো যাচ্ছে ' 


সেখানে অন্প সময়েয় মধ্যে 
১০০ জায়গা থেকে সাহা-' 
য্যের আবেদন এসোঁছল । এর" 
পরে শিখদের ট্যাক্স ট্রাক বাড়ার 


ও দোকানে ব্যাপকহারে আগুন ' 


'লাগানো হয় । সম্পত্তি লুঠ হয় ।কেউ '' 
বাধা দেয় নি । একদিকে যখন শ্রীমতণ 


. গাম্ধীর মরদেহ [তিনমাত ভবনে 


শায়ত রয়েছে তখন অত্যন্ত ঠাণ্ডা 
মাথায় অসহায় পুরুষ নারী শিশুকে 
খুন কয়া হয়েছে, টুকয়ো করে কেটে 
আগুনে ফেলে দেওয়া হয়েছ ।. একটা 
চরম উন্মত্ততা নেমে আসে যখন 


অনুর 1 দ্‌কে নজর বেগি 


অনেক কংগ্রেস নেতা, এদের 
' মধ্যে কয়েকজন প্রতিষ্ঠিত নেতাও ' 
.'আছেন। তলে তলে শর মধ্যেই 
বিভিন্ন বিরোধ নেতাদের, সংগে 
কথাবাতা বলা শঃরু.করে দিয়েছেন ॥ 
. এই সব দলের মধ্যে আছে বি. 
জেপি; ভি.এম কে পি এবং জনতা | 
পাটি‘ । উত্তর প্রদেশে অনেকে আবার । 
'রাম্ট্রীয় সঞ্জয় মণ্ডের সংগেও কথা 
বলা শুর; করে দিয়েছেন। ' অনেক 
বিক্ষম্ধ কংগ্রেসী হয়তো, রা্্রীয 
সঞ্জয় . মণ্চের প্রাথীও . হতে 
পারেন । 
যদিও িরোধণরা অনেক রাজ্যেই 
এবং কেন্দ্রে একজন করে প্রার্থী দিতে 
পারছেন না, তবুও কংগ্রেসের 
আভ্যন্তরীণ দ্বদ্ছ অনেক সম্ভাব্য 
প্রথশকেও পরাজয়ের পথে তা 


গাকা মাথা 


হি বাভন্ন কলোনীতে হাজামা 
চালায় । যেমন গরণব থেটে খাওয়া, 
মধাবিত্ত শিখ এই. নূুশংসতার . 
শিকার হয়েছেন; তেমনি বহু বিশিষ্ট 
নাগাঁরক এই আগুনের আঁচ থেকে, 
রক্ষা পান নি। সামান্য ধনীরা বড় 
হোটেলে আশ্রয় নেন। নিজেদের বাড়ীর 
লেখা নেমপ্লেট ভেঙ্গে দিয়ে পাড় 
ফেলে দাঁড় কামিয়ে অনেক শিখ 
প্রাণ বাঁচানোর চেষ্টা করেন । প্দাঁল- 
শের কাছে সাহায্য চেয়ে খুব কম 
ক্ষেত্রেই সাড়া পাওয়া গেছে J 
শেষাংশ ৮ম পন্ঠায় 


প্রাথী বাছাই নিয়ে দূই 
কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর বিরোধ 


পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস প্রার্থী” 
মনোনয়নের ব্যাপারেও দুই মষ্্রপর 
মধ্যে দায়ণ বিরোধ দেখা দেয় । 
যাঁদও: রাজীব . গান্ধণর হস্তক্ষেপে 
এই বিরোধ, আপাততঃ 


করছেন এই রিরোধের প্রাতফলন 
নিবচিনে দেখা দেবে । 


| ইন্দিরা গান্ধীর মৃত্যুতে সাধারণ 


মানষের মধ্যে যে 'সহানভাত, 


কিছুটা দেখা দিয়েছিল, পশ্চিমবঙ্গ 


প্রাথী মনোনয়নের ব্যাপারে কংগ্রেস. 


কমধ“দের বিক্ষোভে সেই সহান ভুতি 
ভোটের বাস্দে কাজে লাগাতে পারছে 
না কংগ্রেস কমণরা। 


প্রাণী: মনোনয়নের ব্যাপারে 


অনেকেই বলছেন বরকত ' সাহেবের. 


লোকেরাই বেশ? সংখ্যায় মনোনয়ন 


পেয়েছেন, ফলে প্রপযবাব:ত্ন সমর্থকরা 
অনেকেই খুশী নন। ৷ 


যেখানে যেখানে বরকত সাহেবের 


ধামাচাপা 
পড়েছে তবুও অনেকে অপেক্ষা 


লোকল্পন মনোনয়ন পেয়েছে সেখানে 
প্রণবরাবর অনুগামীরা কি ভূমকা 
নেবে সেই কৌশল ঠিক: করতে 
নেতাদের সহে শলাপরামশ" চলছে । 
অনেক কেন্দ্রে বাইয়ের প্রাথ'কে 
মনোনয়ন দেওয়ায়. কংগ্রেসের সাধারণ: 


কমাদের মধ্যে অসন্তোষ তুষ্ছে , 
- উঠেছে । ফলে অনেক কেন্দ্রে কমধরা 
. অথনও' ' প্রায় নিক্রয় হয়ে বসে 


আছেন। তবে প্রার্থীরা চেষ্টা 
করছেন কমাঁ'দের সক্রিয় - করে 
তুলতে। এ ব্যাপায়ে টাকা পরসা 
এবং গাড়ায় কথা বলে কম''দের মনে 
উৎসাহ আনায় চেণ্টা করা হচ্ছে। 


পশ্চিমবছে' অনেক প্রা 


দাঁড়িয়েছেন যাদের মনোভাব হচ্ছে 


[নিবচিনের জন্য পাওয়া অথ" নিজের 
পকেটে ঢোকানো । 'ফলে কমধরা 
এ সব প্রাথাদের (বিরদ্ধে বিক্ষোভে 
ফেটে পড়েছে । 

_ এই বিক্ষোভের প্রাতক্রিগ্লা সদর 
প্রসার বলে অনেকে মনে করছেন । 





॥-দুই ॥ 





ইন্দিরার হত্যাকাণ্ড i 


এব? তারপর : 


নিজের বাসগৃহে প্রহয়ারত দৃই- 
জন রক্ষার হাতে শ্রীর্ঘতণ ইন্দিরা. 
গাম্ধীর মৃত্যু এবং তারপর তাকে 
কেন্দু করে খোদ রাজধানীতে যে 
ত।স্ডবলগলা হয়ে গেল তার নজণর 
নেই । ' সারাদেশে বিভা রাজ্যে 
অন্পাবস্তর হাঙ্গামা হয়েছে যাতে 
- 'শিখরাই, 'আক্রমণের লক্ষ্য ছিল ।, 
কিজ্ত; এখন যে সব বিবরণ পাওয়া 


যাচ্ছে তাতে দিল্লীর মত এত ব্যাপক 


হত্যা ও ধ্বংসলীলা আর কোথাও 
'হয় নি। 
| রাজধানগতে এমন ধরণের অমা- 
ন:ষক ঘটনা আয় কখনও ঘটোন। 


গোটা ব্যাপায়টা বড়ই ট্রাক কারণ ' 
এই দিল্লী শহরকে স:সাজ্জত এবং ' 
সুরাক্ষিত করার চেষ্টার ঘট হয় 'নি। ৮ 


এর সমৃদ্ধির জন্য ভারতের অন্যান্য 
অনেক শহরের অত্যন্ত প্রয়োজনায় 
“বকাশের দাবীকে প্রত্যাখ্যান করা 
হয়েছে । : 
'_ ইশ্দিরা 


-গেছে তাতে স্বয়ং প্রধানমন্যার' ‘যথেষ্ট 

অবদান রয়েছে। প্রশাসানক 
[সম্ধান্তকে পরোপ্যার চালু হতে 
দেনাঁন তানি। তাঁর নিরাপত্তায় 
দায়িত্বের ভারপ্রাথ্থ কম'শদের পরামর্শ‘ 
উাঁন না শুনে নিজের বিপদ্‌ ত টেনে 
আনঙ্লেনই। 
অরাজক, অবিধবাস এবং অনৈকোর 
পরিবেশ সৃষ্টি হল।' « 


“ প্লাজধান'র, প্রশাসন যন্ত কতটা 
অকেজো এবং ষ্তাযকদের কৃপায় 
অকর্মণ্য হয়ে পড়েছে তা নিল'জ্জ- 
ভাবে দারা বিশ্বের কাছে প্রকট হয়ে 
পড়ল । আরও লক্ষ্যণায় যে শ্রীমতী 


গান্ধী বেশ কিছুদিন থেকে যে- 


হিন্দ ভাষী অণ্চলে নিজের প্রাধান্য 
বিজ্ঞার' করে ভোটযুণ্ধে দয় হতে 
চেপ্নেছিলেন সেই সব রাজ্যে পিখদের 
বাড়ী ও নংপাতি লঠ, আগ্রদংযোগ 
এবং হত্যার ঘটনা ব্যাপক হয়েছে । 
দিল্লীর পরেই বিহার; উত্তরপ্রদেশ, 
মধ্যপ্রদেশ এবং হাঁরয়ানায়। হিংসাত্মক 
ঘটনার বিবরণ পাওয়া যাচ্ছে । এই 
সব রাজ্যে একই চিন্র যে পুলিশ 
দাঘ্গা হাঙ্গামা ঠেকাতে যায় নি। 
বয়ং অনেক ক্ষেতে প্রকাশ্যে উত্তে- 


জনা ছড়িয়েছে আর লুটের ব্থরায়' 
ভাগ বলিয়েছে । 


৷ আয় সবর যুব কংগ্রেস (ই) ও 

ছার কংগ্রেস (ই) কমা যথরীতি 
“' তাদের 'নাঙ্গপুরের আচরণের? 
পুনরাবাত্ত করে তাদের “মায়ের”, রি 


গ্াম্ধীয় নিরাপত্তা 
ব্যবস্থার যে ঘুটিগ্লো এখন জানা, 


'গোটা ' দেশে একটা 


শ্রদ্ধা ও করে। হাজার হাজার 
নিরপরাধ মানুষ এই নারকণয় তান্ডব" 
লীলার শিকার হয়েছেন । দেশ- 
ভাগের পর এত ব্যাপক ও চরম 


বহুলোকের মুখে শোনা যায় । 

' ভবে এরই পাশাপাশি এমন 
অনেক ঘটনার বিবরণ পাওয়া গেছে 
যা সাত্যিই জসরণণন় । নিজেদের 
জীবন বিপনন কয়ে বহু হিন্দ: তাঁদের 
প্রতিবেশী শ্রিখদের আশ্রয় দিয়েছেন 


* এবং হাঙ্গামায় প্রতিরোধ করেছেন।- 


এনা হলে মৃতের সংখ্যা, অনেক 
“বেশ? হত শবং সম্পত্তির বিনাশ 
আরও হতে পারত । নিজের প্রাণে . 
তাগিদে অনেক শিখ মাথার পাগড়ণ 
ত্যাগ কয়ে দাঁড় কামিয়ে ফেলেছেন । 
এর চেয়ে মর্মান্তক আর ইঃ হতে 
পারে? 
প্রত্যক্মদশ“দের বর্ণনা অনুসারে 
এখন জানা যায় যে অল ইন্ডিয়া 
ইনদ্টিউট” অব মেডিকেল সায়েশ্সের 
প্রাংগন থেকে উত্তেজনা সারা দিল্লীতে 
আন্তে আন্তে ছাঁড়য়ে যার ।' সরকার 
ভাবে শ্রীমত' গান্ধীকে মৃত বলে 
ঘোষণা, 'করা না হলেও বব বি সি 
পাঁকদ্থান, অচ্টলিন্না - এবং বাংলা-' 
দেশের রোডও ও ভয়েস অব আমে” 


(রিকার কল্যাণে তাঁর নিহত হওয়ার |. 


সংবাদ রটে যায় এবং দুইজন শিখ 
দেহরক্ষী যে এতে জাঁড়ত তা আর 
গোপন থাকে না। 

সে সময় অনেক হোমরা চোমরা 
নেতা এবং বড় বড় আঁফসার উত্বোজত, 
জনতার আওয়াজ খুন-কা-বদলা- 
খুন” কে প্রশমিত করার কোন 
চেষ্টা করেন নি। এমনকি হার- 
রানার মুখামশ্ম” শ্রীভজনলাল। 
রাজশব- সঞ্জয় প্রয়পান্ন শ্ডিপপাঁতি 
ও সংসদ সদস্য শ্রীকমল নাথ, [দিল্লীর 
ই-কংগ্রেস সংসদ সদস্য শ্রীধরমদাস . 


' শ্াস্্ী যে যুবকদের মনে প্রাতাহং- 


সার মনোভাব . জাগিয়েছেন এমন 
আঁভযোগ দায়িতশগল ব্যান্তরা করে” 
ছেন।  - 
শ্রীরাজীব গান্ধী বিরোধীদলের 
প্রতিনাধদের যাঁদও প্রীতশ্রাতি দিয়েছেন . 
দুদ্কৃতকারীদের কঠোর সাজা. দেওয়া 
হবে এবং ই-কংগ্রেসীরাও নিpকৃতি.. 
পাবে না, কিল্তু সকলেই জানেন যে 


'. কংগ্রেসী কালচারে তা সম্ভব নয় । 
" দলনেতায় প্রতি আনুগত্য. থাকলেই 


হল, অন্য সব অপরাধ ক্ষমার যোগ্য । 
গ্রদীতে থাকতে হলে এই সব. 
অন্যায়কে, প্রশ্রন্ন দিতে হবে 


ধীরে ব্রাদার ধীরে 


শরীপতি নন্দী 


ইন্দিরা প্রাদ্ধার . মত:যতে 
কংগ্রেস (ই) শিবিরে শোক ছাপিয়ে 


এখন একটা চাপা উল্লাসের ঢেউ 
উঠিছে, এ আঁভযোগ আজ অনেকেরই! 


তেমন একটা খোরাব মিলেছে? যদি 
তাই হয় তাহলে জান;য্নারী মাসের 
মাবামাঁঝ নিব্চন না করে অত তাঁড়- 
ঘাঁড় [ডিসেম্বরেই কমণট সেরে নেবার 
সরকারী আঁত উৎসাহের সরলাথশট 
বুঝতে কারো কষ্ট. হবার কারণ নেই । 
অথাৎ, এক চলে দু* দুটো -পক্ষমী- 
হনন ৷ 'এক, বিবদমান 'বিরোধা 
শিবিরে সমঝোতার প্রয়োজনীয় সময়" 
কালকে ছেদন করে ঠ+টো করে দেয়া । 


দুইঁ_এবং এটাই, প্রধান--সরল 


দেশবাসীর [সমপ্যাথী ভোর্টে কড়ি 
ভার্ত : করে নিয়ে দেশবাসীকে ও 
তাদের বান্তব জবনকে আরো পাঁচ 


' ধছরেন্ু জন্যে িংড়ানোর ফাঁদ পাতা।, : 
এ অবস্থায়, গীসমপ্যাথথী ওয়্লেভস্টাকে ' 


অন্ততপক্ষে নবাচন কাল অবাধ 
তাঁতয়ে প্লাখার যাবতাঁয় আটাফ- 
সিয়্যাল উপায়াদি আশ্রয় না করে শাসক 
দল ও শাসক প্রভুগণের গত্যন্তরই বা 


[ক থাকতে পারে? - 


9 9 ০. 

কিন্তু সিমপ্যাথণ পাঁলাটশ্যন-; 
গণের চিত্তে দৃভবিনা যেন কিছুতেই 
কাটতে চায় না। শ্রঁমতণ গাম্ধীর 
মৃতন্যর অব্যাহতি আগেও যারা 
ভাবতো নবচিন হলে পরাজয় প্রায় 
অর্ধশ)ভাবধ, আজ ‘ময়দান প্রায় ফাঁকা’ 
অনুভব ,করেও তারা পুয়োদন্তুর 
আহ্থাবাদঁ হয়ে উঠতে পারবে কেন? 
সে যাই হোক: আদার মেথডস: 
(Other methods) . | কদলণ- 


প্রদশনী খেলাও রাজ্যে রাজ্যে 


স্থরু হয়ে' গেছে_-অবশ্যই 1নবচন 


রাজীবকে ।- 
একাঁদন কালোবাজারীদের ফাঁসির 
কাঠে ঝোলানর আওয়াজ দিয়েই 
থেমে গিয়েছিলেন । শ্রীরাজীবকেও 


'সেই একই কায়দায় শ্বালভরা কথা 


চালিয়ে যেতে হবে। J 
' ' শ্রীরাজীর গান্ধী সম্পকে তান 
যে একজন খাঁটি মানুষ (মিঃ ক্লিন) 


এমন ভাবনা তৈরী করার একটা |. 


" প্রচেষ্টা রয়েছে তাঁর কুশল? প্রচার" 
বিদদের মধো । কিন্তু তাঁর গদীতে 
আসান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রথম যে 
চ্যালেজ এসোছল ' দদ্কৃতকারণদের 


মোকাবিলা করার জন্য তাতে তিনি 
বার্থ হরেছেন। 


অরাজকতা আর দেখা যাননি একথা” তাহলে, এর. কারণটা ক এই যে,.. 


‘ইন্দিরা গান্ধী নিহত হওয়্যয় নিবচিনে 
কং-(ই) এর জয়লাভ সুনিষ্চত হলো ।. 


কালের - মাত মাস 


তাঁর মাতামহ যেমন, 


কমিশন বলিত গু; , এম্ড ফেয়ার’ 
ইলেকশনের পালমণয় আচরণ বিধিকে 
বন্ধাঙদ্ঠ - দোখয়ে । কমিশনেয় 


' ফতোয়া অনুযায়ণ, নিঝচিন দিনকাল 


ঘোষণার পর কোনও রাজ্য সরকার 


অথবা' মম্্রী-মশায়গণের ভিতি প্রন্তর. 


স্থাপন, আথি‘ক বা বৈষয়িক সুযোগ- 


' সুবিধার টোপ দেখানো, ‘জন কল্যাপ- 


মুলক’ প্রাতশ্রত, চমকপ্রদ পলিসি 
ঘোষণা ইত্যাদি নিষিদ্ধ । কিন্তু 
যাবতীয় িয়মকানবুনকে ফুটিয়ে 
দিতে ধায়া চির-অভ/ন্ত ' তারা এতে 
নিরদ্ত হবে কেন? খবয়ে প্রকাশ, 


, ইতিমধ্যেই বহু রাজ্য সরকার দরাজ 


চিত্তে নানাবিধ 
বদান্যতার 


জনসেবা'নলক 
বৃদ্টি ' বর্ষণ 


মরু করে দিয়েছেন। অতএব, এত- 


কাল যা হয়ে ওঠোঁন, এখন নির্বাচন? 


দপ'ণ। শুক্রবার ২৩শে নভেম্বর, ১৯৮৪ 


গঙ্গার ওপর যে ৭'৫ কোট টাকার 


নামনেশন . পন্ত দাখিল করার এক - 


হপ্তা আগে সেই িমপ্যাথীর ঢল 
নেমে এলো ৷ গুজরাট ' সরকারের 
চিত্তে অনুভূত হলো, রাজ্যের পাশ 
লক্ষ প্রাথমিক ছার-শশুকে দুপুর 


বেলাম খেতে দিতে আর কালক্ষয়' 


করা চলে না। এ হেন. বোধোদয় 
জাঁগবা মান প্রকল্পের. উদ্বোধনও 
হয়ে গেল । . মনে হয়, হতভাগ্য 


পুজরাটী শিশ্ুকুল দাঁঘকাল না 
হলেও অন্ততঃ আগাম? ২৮শে ডিসে- 
দ্বর অবাধ একবেলা খেতে পাবে । 
একই, প্রাক: নিবাচিন? সিমপ্যাথ'. 
প্রদর্শনীতে. চির কুখ্যাত মহারাণ্টু 


“সরকারই বা পিছিয়ে থাকবে কেন? 
অতএব, ঘোষিত হুলো বিনা মাইনেতে ' 


স্কুল শিক্ষার নত:ন, সম্প্রসারণ 
প্রকল্প । হায়ার সেকেম্ডারী জ্ঞর 
অবাঁধ বিনা বেতনে শিক্ষা প্রকজ্প । 

উত্তরপ্রদেশের মহখ্যমন্তরণ শ্রীএন। 
[ডি তেওয়ারী এমন কান্দে বরারবই 
কৃতাবদয বলে প্রমাণিত । 
কয়েক আগে 
দিল্লঁ থেকে তাকে. উত্তরপ্রদেশের 


. মংধ্যমণ্ত পদে সমাসীন . করার. 


উদ্দেশ্যটি একারণেই উল্লেখযোগ্য । 


ফিল্ড তৈয্নী ফরে নিতে শ্রীঞন ডি - 


এক মাসের মধ্যেই প্রায় ৩০০ 
কোটি টাকার বিতরণ যজ্ঞ সম্পান্ন করে 
ফেলেছেন । আরো কয়েক শ কোট 
টাকা ‘পাইপ লাইনে’ প্রবাহিত হচ্ছে-_ 
এয় মধ্যে অন্যান ২০০ কোট টাকার 
সার কারখানা প্রকক্ধটি অবশ্যই 
আমেথাঁতে হচ্ছে হবে করছে। অবশ্য 
বিনে শ্রীমতন, মানেকা, হারলে এবং 
রাজীব জিতলে তবেই শিকে ছিশ়্বে। 
নচেং নয়। তবে, নিবা্চনগ দিন 


, ঘোষণায়, পর শ্রী্ন .ডি ভগধনগরে ' 
্ £) ) AX 


নিবাচন : 


সেতু প্রকল্পের শিলান্যাস করেছেনঃ” 


সেটি নিশ্চয়ই বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 


রাজস্থান সরকার ঘোষণা করেছেন, 
তার জনকল্যাণ ধম" বায়: শুদ্ধকরর্ণ 
স্কজ্পের কথা। নতুন নতুন বনাঞ্চল 


. সৃষ্টির ঘেষপাও রয়েছে সাধারণ 


মানুষের মজল সাধনের কথা স্মরণ 
করে। : 

“ দপ্র-ইলেকশন Et EE 
এর;প ঢেট উচ্ছাস আময়া প্রতি বারেই 
প্রত্যক্ষ করে থাক, অতএব এ ব্যাপারে 
নতুনত্ব কিছুই নেই। এসব কিছুর 


পারণাঁতও প্বাবাদত |. সবই ভুয়ো, 
ধা*পা-ভোট ধরার ফাঁদ । . ' 
07159 0 ৫ 


, দেশের শাসনভার, গ্রহণ করে 


রাজীব গাম্ধণ যে সমষ্ত প্রাতশ্:তে 


দিয়েছেন, কার্য'ক্ষেন্রে তার পরীক্ষা: 
নিশ্চয়ই এখনো সুক্ষ হয়নি। এক্ষেত্ৰে 
যোগ্যতা অযোগ্যতা নিয়ে অঞ্তযাম!- 
সুলভ বাক্য বিলাস করতে গেলে 
বুজোঁরা চিত্তাবদগণের মধ্যাঁদা বাড়ে 
কি? কিনতু কিছ সংখ্যক “হুষ্ধি- 
জশবশ* সাংবাদিক নতুন প্রধানমন্ত্রীর 
যোগ্যতা সম্পরাঁয় নাঁড় পরিচয় 
ইতিমধ্যেই পেয়ে গেছেন-_-অবশ্য তার্‌ 
একখানা ভাষণ শুনেই। বাদ্ধজীবী- 

গণের' বনাশ্ধশান্ত ' প্রবল একথা 
মানতেই হবে, বিশেষতঃ যখন মধ্য. 
শ্রেপর অনেকানেক বুদ্ধিজীবশকে 
নিবঝেধের মত খেলানোর, কাজে 


সাঁবশেষ পারদশ?॥ তাহলেও বাল 
ধারে সুজনগ ধীরে। 
. প্রধানমন্ত। য়পে রাজশীবের 


এতাবৎ রেকডে'র . মধ্যে উল্লেখযোগ্য 
আপাততঃ একটি-__রাজধানীতে দাঙ্গা 
দমন ৷, প্রধানমল্তরীরূপে শপথ নেবার 
পর খোদ রাজধান? ' দিল্লীতে . দাঙ্গা 
দমনের কাছে [মাঁলটারণ- তলব.করার 


সিদ্ধান্ত নিতে রাজাবের় ' দাঁ্ঘ ঘ্লিশ 


ঘণ্টা সময় লাগলো কেন সে প্রশ্নে 
যাচ্ছি না । কিল্তু দিলী যা অন্যত 


দাজা দমনের কাজটা যে আগেকার 


অন্যান্য দাছা হাঙ্গ মাগ:লির চাইতে 
সহজতর ছিল, একথাও মানতে হবে ৷ 
কেননা, এবারকার ‘দাঙ্গা প্রধানতঃ 
শহরশিজপাঞুলে' ও দিল্লাগামী 
ট্রেনে. সীমাবদ্ধ ছিল, এবং দাক্ষান় 
'চারল্' ছিল একপক্ষাল্ল। অতএ, 
কয়েকদিনে দাঙ্গা দমনের কৃতিত্বটা 
তেমন অসাধারণ কিছু মনে করার 
কারণ আছে ক? 


কিংবা রাজশবের ER 
প্রসঙ্গক্রমে শুধ: একুটুই বঙ্গলে চলে 


না কি যে, পরলোকগত প্রত্যেক 


প্রধানমন্্রঁই। বিশেষতঃ রাজধব 


গাম্ধণর প্রয়াত মাতা ও মাতামহ ক 


একট 
রব 


একই .' বয়ানে - 
শোনাতেন না, 


প্রাতশ্রাত 
এ সমন্ত 


- শ্রাতশ্রৃতির ফলশ্রুুতি দেখে উপরোন্ত 


ব্বান্ধজীবাঁগণই ' কি বায়ে বারে ক্ষিণ 


হয়ে ওঠেন ন ? তাহলে, রাজীব" 


 প্রতিশ্রহীতর মধ্যে ইতিমধ্যে অতশত 


শেষাংশ ৮ম পন্ঠার 


দি শক্বার, ২৩শে রি ১১৮৬৪ ৭. 


ইন্ির গান্ধীর হত্যাকা এব? «কিছু প্ৰ 


অক্টোবর মাসের গোড়ার দিক 
মালদহ পাঁরদণ'নকালে মাননীয় রেল- 
মন্ত্র আবু বরকত গাঁণ থান চৌধুরশ 
মহাশয়ের উদ্দেশ্যে জনৈক ব্যন্তি 


নাকি কোন.একটা কিছ ছংড়েছিল। 


রাজ্য পুলিশের, মতে, ব্যান্তাটির 
দুটি হাত-ই কাটা; মনকে লক্ষ্য 
করে ছ:ড়োছিল বলে যোট দেখান 
' হয়েছিল ভা হচ্ছে 'দলাপাকানো 
কাগজ ৷ 
জানয়াট যাইহোক না, কেন, তাঁর 
(নাশের চেষ্টা হয়োছল। বোমা 
-/হসেবে কাগজের দলা বিস্ফোরণ 
ঘটাতে পারোন। মণ্ক্রপ মহাশয়, 


কিন্ত: বিবৃতি টেলিগ্রাম ও বন্তুতা 


, করে ভীষণ [বিস্ফোরণ ঘটিয়োছলেন 
কলকাতা ও দিল্লীতে £ বামফু্ন্ট 
রাজত্বে কংগ্রেসধ মন্ত্রীকে হত্যার 
চেষ্টা ; এ রাজ্যে মানৃষের জীবন ও 
সমপাত্তর কোন [নরাপতা' নেই। 


অতএব প্রধানমন্ত্রী, ও স্বরাণ্টুমশ্রণ. 


যেন “অবিলদ্বে উপয্্ত ব্যবচ্থা 


অধাং পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে খারিজ . ধংস করতে লেলিয়ে দেওয়া হতো ' 


করে রাষ্ট্রপতির শাসন রাজ.করেন। 
আর জনসাধারণ যেন .আগাম' 
লোকসভা নবাঁচনে এ ' রাজ্যের সব 


-কাট আসনে বামফুণ্টের . প্রার্থীদের . 


পরাঁজত করে' কাগ্রেসকে জয়! 
করেন। ভাবষাতে বামপদ্থায়া যেন 


| এ রাজ্যে ক্ষমতায় আসতে না পারেন। : 


এত চীৎকাস চে'চামেচ অথবা, 
বোমায় কল্পনায় আতংকিত হয়ে 
গাঁণ খান সাহেবের, গুলা বন্ধ হয়ে. 
শিমেছে । ' খুব সম্ভবতঃ তাঁর গলা 
দিয়ে আর কথা বের চ্ছেনা। তা বাদ 
না হবে, গাণ খান সাহেব 
“অক্টোবরের ঘটনার পর নিবাক কেন? 


তবে কি মনে করতে হবে গণি.খান . 


/ সাহেবের ব্যান্তগত ধম'মতে. অকং- 
গ্রেসণ রাজত্বে মৃত্যু হলে নরক বাস 


আয়. কংগ্রেস রাজত্বে খুন হলে. 
বেহেন্ত রায়? ভারতের ' প্রধানমন্ত্রী. 


খোদ নতুন দিল্লীতে .. আততায়ীর 
পালিতে নিহত হলেন এরপর গলি 
থান সাহেব নীরব. ফেন? 
কেন তান কেন্দ্রীয় স্বরাণ্টী 
. মন্ত্রকে দায়ী ' করলেন 'না? 
কেন রাম্ট্রপাঁতিকে বললেন না.এ ভদ্রু- 
লোক্‌-কে পদচ্যুত ',করতে ? খোদ 


নতনো দিল্লীতে কি জীবন ও সম্পাত্র' 


চমৎকার “নিরাপত্তা আছে আর তা 
| নেই মালদহ তথা পশ্চিমবঙ্গ ? অনেক 
. দুষ্টু লোক যা বলছেন সে কথার কি 
কোন সত্যতা আছে ?. 
বিদেশে অনেকেই বলছেন কেন্দ্রীয় 
মাশ্রসভার কেউ কেউ এই হত্যা বড়: 
ন্তের মধ্যে আছেন । 
সেই দলে নেই ? কিণ্তু গাপ সাহে- 
"বের কাছে নিজের জীবন প্রধানমন্্রণর 
থেকে অনেক অনেক দাম? । 


আচ্ছা একবার কঙ্পনা করা যাক | 


৩১শে অক্টোবরের ঘটনা যাঁদ নতুন 


" মন্ত্রী মহাশয়ের মতে 


. নৃত্য । 


৩১শে . 


এদেশে ও: 


গণ সাহেব ' 


t 


তি ঘটে অকংগ্রেসণ শাসনের 


"ও জাতির নত কথা চষ্তা 


কোন রাজ্যে ঘটতো? তাহলে পরিস্থিতি করে অনেক বাজার কাগজ আবার 


কি দাঁড়াত ৷ রাজ্য সরকারের পদ- 
ত্যাগ দাবী করেই শুধু কংগ্রেস 
শান্ত এবং কংগ্রেস সমর্থক দল 1নশ্চ- 


সংগে সংগে অবশ্যই রাজ্য সরকারকে 
বাতিল করে রাষ্ট্রপতির ' শাসন প্রব- 
তত হোত । সত-সমিতিঃ রান্ড।ঘাট 
দোনক সাপ্তাহিক সর্ঘই ঘোষিত 
হতো, হত্যার পিছনে মাশ্মসভার 
প্রচ্ছন মদত; অমুক মন্ত্রীর প্রত্যক্ষ 
যোগসাজস এবং অমুক দলের 'আক- 


,সান স্কোয়াডের কাজ এটি । ' এই 


পাঁরকঙ্পনা কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা অনেক ' 
দিন আগেই জানতে পেরে রাজ্য . 


"সরকারকে জানায়, কম্তু রাজ্য সরকার - 


অবজ্ঞা, কয়েছিল। ইত্যাদি ইত্যাদি ৷ 
তারপর সুরু হয়ে যেত তাম্ডব" 


রাজ্যের যোগাযোগ, বাবস্থা 
বাচ্ছি্ করতে এবং সরকার? সম্পাত্ত' 


অন্ধকার জগতের লোকদের |. আর 
বামপন্থী দলসমৃহের আঁফদ ও 


কমরা [ক পাড়ায় পাড়ায় রেহাই ' 


পেত ?' আততায়ী শিখ সম্প্রদায়ের 
হওয়াতে নতুন দিল্লাশতেই সে সম্প্র- 
দায়ের ওপর যে তান্ডব ও অকথ্য 
অত্যাচার হয়েছে .তার মূলেও সেই 
তথাকাঁথক কংগ্নেসী যৃবশন্তি । যে 
সফল সমাজবিরোধণুদের দিল্লী, পালিশ 
গ্রেপ্তার করেছে ' তাদের মুক্তির জন্যও 


'আদাজল খেয়ে লেগেছেন কংগ্রেসী 


কতিপয় এম, পি । ১ 
এসব যাইহোক, আজ পযন্ত 
কংগ্রেসের কোন মহল থেকেই বলা 


হয়নি যে প্রধানমন্্রপর মৃত্যর জন্য 
দার? কেন্দ্রীয় কংগ্রেসী সরকার এবং 
সারা ভারতে শিখদের ওপর হামলা 
ও অত্যাচারের নোতিক দায়িত্বও বতে' 
গেছে সরকার ও কংগ্নেস দলের ওপর । 
অর্ধ স্পন্টভাবে প্রমাণিত, হলো যে 


, ইশ্দিরা' কংগ্রেসের মধ্যে একজনও, 


সং, বিবেকবান, স্পন্টবাদী ব্যান্ত 
নেই । 


“এতক্ষণ বলা হলো সর্বভারতীয় . 


ই.রগ্রেস প্রসংগে। িদ্তু এই ই- 
কংগ্রেস নেতগকে এশিয়ার মুপ্তি সূষ" 


বা বিশ্বের মহান নেন্রদ বা ভারতমাতা 


হিসেবে গড়ে উঠতে যাদের অবদান 
সবথেকে বেশশ, সেই সব, বিভিন্ন 


' ভাষায় "সাধক প্রচারিত” সংবাদপত্র" 


গ্যালর আজ কি' ভুমিকা ? বিগত, 
রেশ কয়েক বছয় ধরে একনা 
সব সংবাদপতে পড়ে এসেছি “প্শ্িম- 


বঙ্গের আইন ও ' শু্খলা পরনিদ্ছিতি 


অত্যন্ত খারাপ” “পশ্চিমবঙ্গে কোন 
সরকার আছে বলে মনে হয় না" 


. এ রাজ্যে জীবন ও সম্পাত্বয় কোন: 


নিরাপত্তা নেই" ইত্যাদি ইত্যাদি । 


খেই শুধ: ক্ষত না হয়ে দেশ 


নিজস্ব য্লিপো্টার, প্রাইভেট ডিটেক- 


'টিভ নিষুন্ত'করে কোন কোন হত্যা- 
কাষ্ডের কুল-কনারা করতে পযন্ত 
উঠে পড়ে লেগেছিল ।. রাজ্য সর-. 
রই চপ করে বসে -থাকতো না। . কারকে ূ 


বেইব্জত করবার উদ্দ্যেশ্য 
এরা হাইকোর্ট; সুপ্রধম' কোট" পযস্তি 


মামলা করতেও পিছপা নয় খুব' 
“তবে সেই সব. সংবাদ- ' 


ভাল কথা ।' 


পর দেশেক্স  প্রধানমন্্ণকে হত্যা 


করার পর কেন্দ্র, সরকার সম্পর্কে, 


তাদের পলিশ ব্যবচ্থা [নিয়ে এ 


হত্যাকাণ্ডের নৈতিক দায়িত্ব কার ' 


ওপর বতা্ সংসদীর গ্লণতশ্ে। সেসব 
নিয়ে সোচ্চায় হচ্ছেনা কেন? আমে- 


রিকাকে, তার রাজনোতক: ব্যবস্থাকে ' 


আমা কথায় কথায় গালমন্দ কারি, 


‘ কিচ্তু' মনে 'রাখতে হবে রাষ্ট্রপাত 


নিম্মন সাহেবকে গদা থেকে টেনে 


নামিয়ে দিয়েছেন জনৈক সাংবাদিক ' 
‘ও আমেরিকার সংবাদপত্র । 


আর 
এদেশের কোন সংবাদপ্ত্রই' আল 


মা “সক, EL 


কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী তথা কংগ্রেস 
সরকারকে আসাম'র কাঠগড়ায় দাঁড় 
করাতে সাহস পেল না । 

‘' আজ একথা জলের মতই পয়নি- 


ক্ষার, দিল্পঁ পলিশ ও দ্বরাষ্টী মন্্- 


কের এক অংশ ষড়বন্তের সংগে 
প্রত্যক্ষভাবে লিপ্ত না থাকলে প্রধান- 


, মন্ত্র দেহরক্ষী এমনভাবে তাঁর 


প্রাণনাশ করতে পারতো না । পশ্চিম 
বাংলার পলিশ যাঁদ নিজেদের দোষ- 
ঢাকবায় জন্য কোন হত্যা বা. হত্যা- 
ষড়যন্ত্র অনুসম্ধানে আগ্রহী না 
হয়. বা. অনহসম্ধান কাষকে বাথ" 
করতে নতুন করে, চক্রাশত করে বা. 


মুখামন্তীকে ভূলপথে চালত অথবা 


বিভাম্ত করে, তাহলে দিল্লশ পুলিশ ও 


স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের স্বাথান্ধ চক্র তেমনটি 


করবেনা- এমন মনে করবার কোন, 
কারণ আছে কি ?.. সুতরাং একান্ত 
নিজন্ব ও সঙ্কীণ স্বার্থ নিয়ে 
অকংগ্রেসী সরকারকে লোকচক্ষে হেয় 


করায় উদ্দেশ্য না থাকলে আশা করা 


অন্যায় হবে না, ভারতের কোন কোন 
সংবাদপন্ন আন্গ নিজ নিজ মত;, পথ 
ও বি*বাস অনযযায়ণ ইাশ্রিরা হত্যা 
ষড়যন্ত্রের গুপ্ত কথা ফাঁস করতে 
সচেষ্ট হবে। ৷ 


এই প্রসংগে সাংবাদপর্গলিকে 


মেট্রো রেলের আপ- টানেলটিও 
'সাকুললার ক্যানেল পেরোল সু 


পর্যন্ত হয়েছে? 
খুজে বার করে শান্তি দেওয়া সব, 


Nk 


জিগ্যেস 'করি। স্বাধীন ভারতে যে 


কয়টি অতাঁব গরান্ধপুণ' রাজনৈতিক 


' হত্যাকাষ্ড- ঘটেছে--যেমন মহাত্মা ' ' 
গান্ধী, প্রতাপ সিং কাইরোঁ, কুমার" . ' 
মলম, শ্রালতনারায়ণ মিশ্র সঞ্জলপ 


গাম্ধী। সে সবই তো ঘটেছে কংগ্রেসণ 
যাজ্যে ও রান্মতে। তাহলে কংগ্রেসী 
রাজত্বকে কেন অপদাথ বলা হবে না, 
কেন বলা হবে না দেশ শাসনের 
যোগ্যতা তাদের নেই.। একমান 
মহাত্মা গান্ধী ছাড়া অন্য হত্যাকাল্ড-_ 
গুলোর কোন কূল কিনারা 
দোষাঁদের কি 


হয়েছে ?. এমন মনে করলে কি অন্যায় 


হবে যে এসব হত্যাকান্ডের অনংসদ্ধান . 


করা হয়নি, কারণ প্রাতিটি ' ক্ষেত্রেই 


. কে'চো খণ্ডতে গেলে সাপ বার হয়ে 
কারণ সব "ক্ষেত্রেই ছিল . - 
কিন্ত; নিরপেক্ষ. 


যেত । 
সের মধ্যে ভূত।, 
সাংবাদিকতা কি? তারা চপ কেন? 
যথন দেখ অকংগ্রেসী রাজত্ব হলে 


তারা দিনের পর ' দিন অসত্য, .. 
অধসতা ও বিকৃত সংবাদ' ও তথ্য ' 


প্রচার করে চলেছে আর কংগ্রেস, 
পাজতব হলে প্রধানমন্ত্রী খুন হলেও 


শেষাংশ ৭ম পহ্ঠায় 


L তন ॥ 


আজ, 


বেলপাছিয়ার চিগুপুর ইয়ার্ড er মোড় পযন্ত, সম্পূণ এক অভিনব পাততে কক 


উঠছে ৭৮৫ মিটার দীর্ঘ মেস্রো রৈলপথ । টানেলিং গচ্ছতিতে । কাজ. চলছে মাটির গভীরে সাধারণের 


' চোখের আড়ালে । এর অপ্রপতির হিসেবও তাই 'সব আনুমানের বাইরে । এ একু কঠিন কাজ-_সমস্যাসংকুল 


ও জর্টিল। এই কাজে মেট্রোর ইঞজিনিয়াররা এক অসাধ্য সাধন করেছেন গত বছরের জুম মাসে । ডাউন 


উানেলটি তখন সাকুত্রার ক্যানেলের তলা দিয়ে পেটাচেছে খালের অপর পারে। কমপ্রেসড এয়ার শীল্ড টানেলিং '. 


পদ্ধাতিতে এই পর্যস্ত তৈরী হয়েছে ৫৩০ মিটার দীর্ঘপথ ৷ ইতিমধ্যেই ছাড়িয়ে গেছে রাজ! দীনো্দ্র স্ট্রীট - আর 
জি, কর রোডের মোড় । এপিয়ে চলেছে শ্যামবাজার মোড়ের দিকে অব্যাহত পতিতে । 

মেট্রো ইঞ্জিনিয়ার ও কর্মীরা আবার তাদের মুণ্সিয়ানা দেখালেন আপ. টানেল তৈরীতে । একই পন্থায় তারা 
সাকুলার ক্যানেলের তলা দিয়ে গড়ে তুলেছেন আপ-ইানেলকে । পত ৩০শে এপ্রিল টানেলটি এই প্বাল 
পেরিয়েছে । তার ৪১০ মিটার দীর্ঘ পথ তৈরী । এই টানেলটি ফ্যানেল ওয়েষ্ট রোড ছাড়িয়ে এখন সিণিকেট 
ডগি রঃ 
টি উজ হত ই 


৭ ০০১০ রর 
মেড পেল, কলকাতা 


৭ 
৫ সরকারের একটি: তি 
বি CORRAL TSENG ৩ সি নিও 





রঃ 


॥ টার ॥ 


ভারতের স্বাধীনতা সংগ্ৰামে 


ভারতীয় সেনাবাহিনীর অবদান 


বাদলকুষ্ণ সেন 


. কাবুল থেকে গদর পার্টির দুই 
[বাশষ্ট নেতা যথা ব্ফিহি গণেশ 
[পক্গলে ও কর্তার সিংকে গোপনে 
ভারতে পাঠানো হয্ন ভারতে বিপ্রবী- 
দের সংগে সংযোগ স্থাপন করে 
ভারতণয় বাঁহনগতে বিদ্রোহ ঘটানোর 
পাঁরফচপনা প্রচ্তুত করতে ! এই সময় 
' বাঘা যতন ছিলেন প্‌ব" দিকে 
‘যথা আসাম উড়য্যা ও বাংলার বিপ্লব 
সংগঠনের দায়িত্বে ৷. আর শ্রীরাস-, 
. বিহার বোস ছিলেন উত্তর পশ্চিম 
দিকের দায়ন্ছে। 
"সিং ভারতে পৌছে প্রথম বাঘা 
যতীনের সংগে ০দেখা করেন। 
যতণনবাব্‌ (এদের সংগে রাস" 
বিহাবীবাবর সংযোগ - করে 
দেন। ' পাঞ্জাবে, গদর পাটি ও 
দবপ্রবগদের সদর ঘটি স্থাপন কয়া 
হয়। শইখান থেকেই, ভারতের 
নানান জায়গায় সৈন্য বাহিনপর. সংগে 
যোগাযোগ স্থাপন করার চেষ্টা চলতে 
থাকে। ল্যাধরানার ছাত্র সুচা সিং 
৯ নম্বর ভূপাল বাহনগর থেকে 
অবসরপ্রাপ্ত এক হাবিলদায়ের সাহায্যে 
দিরাট, কানপদুর, এলাহাবাদ, বেনারস 

ফয়জাবাদ ও লক্ষ্য প্রভাত জায়গায় 
সৈন্য বাঁহনর সঙ্গে যোগাযোগ 
স্থাপন করেন । আন্তে আঙ্গে 
লাহোরের ২৩ নম্বর অশ্বারোহী, 
ফিয়োজপুরের ২৬ নদ্বয় পাঞ্জাব 
অধ্বারোহণ, ৪২ নম্বর দেউল পদা- 
তিক বাহন"ঃ বেনারসে ৭ নম্বর 


রাজপুত পদাতিক, দিনাজপুরের 
৮১৯ পাঞ্জাব পদাতিক বাহনীর সঙ্গে 
যোগাযোগ হয় রাসাঁবহারীবাবু 


' কয়েকজন আভজ্ঞ , বিপ্লবীদের উপর 
বিভিন্ন জায়গার দায়িতে দেন, যেমন 
শ্রীহাদয় রামকে জলম্ধরের দায়িত্ব, 
হারচরণকে জেকোবাবাদ, পারা 

' সিংকে কোহাট। গোলাপ, [সং ও হরনাম 
সিংকে বামুর, বসাকা সিংকে দিল্লী 

' ফোট‘, পিনে সুচা সিং ও কতা 


[সিংকে মিরাটে, মূলা সিংকে লাহোরে, 
এবং অমহতসরে। নালনপ 'মুখার্জকে . 


জন্বলপুরে ও. ডঃ খানখোজেকে 
উত্তর-পণ্চম সীমান্ত প্রদেশের 
দায়িত্বে, রাধা হয়। এই ভাবে সব 
ব্যবস্থা, করে ঠিক হয় ২৩শে ফেব্রু 
যারা (১৯১৫) ভারতে সবর সৈন্যরা 


যুগপৎ বিদ্রোহ ঘোষণা করবে । আরও . 


দ্থির হয় ভারতে, বিদ্রোহ শুরু হবার 
সঙ্গে সঙ্গে কাবুল. থেকে মহেন্দপ্রতাপ, 
দাঁফ ' আশন্বাপ্রসাদ ও অজিত সং- 
এর নেতৃত্বে পেশোয়ারের ভিতর দিয়ে; 
. তাদেয্ সতাঁথ'দের নিয়ে ভারতে উত্তর 
, পশ্চিম দিক থেকে অভিযান সুরু 
করবে । অন্যদিকে আমোরকা থেকে 
ভাড়া করা জাহাজ 'কামাগাটামাবুতে 

কলে প্রচুর অস্শগ্ নিয়ে শ্েচ্ছা- 


দপজলে ও কতা'র ' 


- ঘটনা ঘটে গেল। 


সেককেরা পয দিকে অবতরণ করবে 
এবং জামনি থেকে অস্ত্র বোঝাই করা" 


জাহাজ থেকে অস্ত নামিয়ে অস্োয়, : 


জোগান দিয়ে যাবে, স্বাধীন ভারতের 
প্রতীক ত্বরণ‘ রাঁজীত পতাকা (শখদের 
প্রতীক হলুদ, হিন্দুদের লাল, মুসল- 
মানদের নীল), উত্তোলন করা হবে । 
স্বাধীন ভারতের ঘোষণা পরের বয়ানও 
প্রস্তুত করা হল। কিম্ত্‌ দুই 
দিন আগে কপাল সং, রাসবিহায়! 


“বোসের নিদ্দেশগযীল' পালশের 


কাছে পেশীছে' দেয় । এই ি*বাস- 
ঘাতকতার জন্য স্মন্ঞ প্রচেষ্টা ব্যর্থ 
হয়। ২৩শে মার্চ গণেশ পঙ্গলে 
১২ নম্বর অন্বারোহপ বাহিনণর 
ছাউন' থেকে গ্রেপ্তার হন এবং পরে 
তাঁর ফাঁসী হয় । সেই. বছরের জুন 
মাসে ৮ম অশ্বারোহী বাহিনশতে 
[বন্ধে হ.দেখা দেয় এবং তাঁদের ইংরাজ 
আঁফসারকে তারা হত্যা করে । এইজন্য 
এই বাহিনী ভেঙে দেওয়া হয় এবং 
অনেককে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় .। এই 
ভাবে একের পর এক সব প্রচেষ্টা 
বিফল হল (Source: Cambridge 
History of India) I 

ভারত ছাড়াও প্‌ব* দিকে বম! 
ও সঙ্গাপুরেও একই ভাবে ভারতাঁয় 


' সৈন্য বাঁহন'তে বিদ্ৰোহ ঘটানোর 


চেষ্টা চলে । রেঙ্গনে ১৯১৪-১৫ 
সালে ‘প্যান ইসলামক' দলের মুদল- 


মান সদস্য ও গদয় পার্টর 'মধ্যে : 


সংযোগ হদ্থাপিত* হয় । উভয়ে 
ভারতীয় সৈন্যদের. মধ্যে, ' ব্রিটিশ 
বিরোধী মনোভাব জাগিয়ে তোলার 
প্রচেষ্টা চালায়। ঠিক সেই সময় 
বার : বিপ্রবী আন্দোলনে প্রবল 
জোয়ার সূষ্টি হয়। ১৮৮৫ সালে, 
বমরি শেষ . রাজা 'থিব মিনকে 
সিংহাসনচ্যত . করে, ব্রিটিশ স মাজা" 
বাদশরা সমগ্র বম দখল: করে নেয় । 
এই পরাধানতায় প্রান বার্ম জনগণের 
মধ্যে প্রবল বিক্ষোভ সৃষ্ট করল। 
১৯১৩ সালে - বার্লিন বিদ্রেহের 
মাধ্যমে : তার বহিঃপ্রকাশ হল'। 
পয়,বময় পর পর কয়েকটা বিদ্রে হের 
এই কারণে বম 
{বিপ্লবীদের একাট শন্ত ঘাটতে পারণত 


' হল । প্রথম মহাযুদ্ধ আরম্ভ , হবার 


অনেক আগ্গে থেকে ভায়তাঁয় জাতীয় 
বিপ্রবশীরা বম ছিলেন । রাসাবহারণ 
বোস 'ও রান্জা মহেম্দ্রপ্রতাপ প্রমূখ 
নিবাঁসত বিপ্রধীরা বমরি মাধ্যমে 
বাংলার বিপ্লবীদের সঙ্গে' যোগাযোগ 


রাখতেন ॥ Pan Asiatic Movement 


সংক্রান্ত গোপন পশাথপন্ত জাপান ও 
আমেরিকা.থেকে ভারতে পাঠানো হত 
বমার মধ্য দিয়ে । দু, 

বমায় ও সিঙ্গাপুরে বিদ্রোহের 
পারকজ্পনা নিয়ে সোহনলাল পাঠক, 


এয. 
ছিল না')। 


' যাবত নিছেদের . 


‘দখল করে নিতে সমথ* হয়'। 


' সোহনলাল পাঠক আবার ব্সাঁয়' ফিরে 


চালান ।, 
শের হাতে ধরা পড়ে ১৯১৬ সালের 


| 


গিয়ে সোঁমওতে ' ভারত'ঁয় পাবত্য 
'বাঁহনীতে বিদ্রোহ ঘটানোর চেষ্টা 
কিন্তু শেষ পযন্ত প্াল- 


জানলার) ' ‘মাসে, তাঁর ফাঁসী হয়। 


tt সৈন্যবাহিনপতে বিদ্রোহ ঘটাতে গিয়ে 


দাউদ খান ও ঘন্তাফা হোসেনকে 
বমার পাঠানো হয় । খেতচাদ 
দাসজণ নামক এক গুজরাঠির মায়ফং 
প্রায় আমোরকা থেকে গদর পাট" 
বিভিন ভাষায় ছাপানো, নানান 
ইস্তেহার বরা, পাঠাতো . গোপনে 


. সৈন্য বাহন ও বিপ্লব সংস্থার মধ্যে: 


বিলি করার জন্য। এই সব ইন্তা- 
হারের শিরোনাম ছিল 
A message of Home to Mili- 
tary Brethren to Native offi- 
cers of the Military police: 

'এই 'সময়ে :১৩০ নম্বর বেলহচি 
বাছিনীর সৈনারা বোদ্বেতে বিদ্রোহ 


হয়ে ওঠে। তাদের ইংরাজ অফিসারকে, 
এই 'অপরাধে বমাঁর ' 
বেলুচ বাঁছিনধকে রুরোপে পাঠাবার 


হত্যা করে। 


পাঁরকজ্পনা বাতিল কর়ে'' দিয়ে 


সকলকে আটকিয়ে রাখা হয় । এতে 
সৈন্য : বাহিনীর মধ্যে ' প্রবল 
বিক্ষোভের স্ান্ট হয়। সোহনলাল' 


পাঠক এই. বাহিনীর সঙ্জে সংযোগ . 


কয়ে জানুক্সারী (১৯১৫) মাসে 
বিদ্রোহ ঘোষণা করার এক প্রস্তুত 
'নেন। কিন্তু আঙ্গেভাগে এই খবর 
প্রকাশত হয়ে পড়ায় সব প্রচেষ্টা 
বিফ হল। পরে বেলুচি বাহন? 
ভেজে দিয়ে ২০০ জনকে বন্দী, 
'করে ভায়তের বিভন্ন জেলে পাঠিয়ে 
দেওয়া হয়। 


সোহনলাল পাঠক বম থেকে 
পালিয়ে সিঙ্গাপুর চলে যান। সেখান- 
কার একাঁট বাঁছনীর সঙ্গে পর্বে 
যোগাযোগ করা ' হয়েছিল। সেই 
সময় সিঙ্গাপুরে ভারতীয়, দুইাট 
বাহনধ ছিল, যথা ৫ নম্বর নেটিভ 
লাইট ইনফেশ্টি ও ৩৫ নম্বর শখ 
বাছনী। 
বাহনশর সম্কে যোগাযোগ করে ২১শে 
ফেব্রুয়ারী (১৯১৫) বিদ্রোহ ঘটানোর 
পরিকল্পনা নেন।. (যদিও এ 
২১শে তারিখের সঙ্গে ভারতের সৈন্য" 
দের ২১শে ফেব্রু:়ারীর দৈন্য বাহনশতে 
বিদ্রোহের পারকজ্পনার কোন যোগসুত 
পূর্ব নির্দিষ্ট পার" 
কচপনা অনুসারে সিজাপয়ের ভারতায় 
সৈনারা বিদ্রোহ ঘোধণা করে সমগ্র 
শহরটি দখল করে নেয় এবং ৭ দিন 
দখলে রাখে। 
ব্রিটিশ ও জ্বাপানণ নৌবহর এসে 
[বিদ্রোহণদের হাত থেকে শহরটি আবার 
সৈন্য 
বাহিনশর এ [বিদ্রোহের গ্ুরংস্বকে ছোট 


করার, জন্য (ব্রিটিশ সরকার এ ঘটনাকে 


দাঙ্গা বল্লে প্রচার" করেছিল । সিচ্া- 
পরের সৈন্যদের বিদ্রোহে আর 
-একবার' প্রমাণ করল সৈনাদের ! মধ্যে 
পারক'্পিত বিপ্লব ঘটান তেমন. কোন 
শঙ্ক ব্যাপার নর এ ধারণা নিয়ে 


সোহনলাল এ দুই' 


বার বার বিফল হবার প্রধান কারণ 
হল বিদ্রোহ সৈন্যদের আন্দোলনের 


' সঙ্গে বাহিরের গণতাম্টিক আন্দোলনের 


কোন যোগসুত্ৰ ছিল না। এই সম্বশ্ধে 
তখনকার বিপ্লবী নেতাদের কোন 
পারৎকার ধ্যান ধারণাও ছিল না। 
বিশেষ করে ভারতাঁয় জাতায় নেতারা 
এই যোগসূত্র গড়ে ওঠার ব্যাপার, 


বারবার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছেন। 


ভারতণয় জাতায় আন্দোলনে মহাত্মা 
গান্ধীর আবিভাষের পর জাতশয় 
কংগ্রেসের অসহযোগ আন্দোলনে 


যোগ দেবার জন্য আহবান জানয়ে 


গাঞ্ধণজী বলেছিলেন_-“অন্যায়ের, 
কাছে আত্মসমর্পণ পাপ, এর বিয়ুদ্ধে 
সোচ্চার হয়ে ওঠা সকলের কর্তব্য”, 
(Mahatma by  ‘Tandulkar 
volume '3-page 25-271) কশ্তু 
সৈন্যবাহিনপকে কেবল মাৱ মেসোপোটি- 
টিমিয়ার যুদ্ধের সময় বলেছিলেন এই 
যুদ্ধে তারা যেন যোগ দিতে অস্বী 
কার করে । ( Volume No 2. page 
10) "পরবর্তী কালে নোরিদ্রেহের 


' ঘটনাকে উপলক্ষ করে বলেছিলেন 


, “আমি' চাই না সৈন্য বাহন" সরকার 


বিরোধী কোন আন্দোলন করুক । 
কারণ এ ঘটনা পররবতখ*কালে সৈন্য- 
দের সরকার বিরোধী জ্যামকা নিতে 
অনপ্রাণিত করবে । দেশের সামনে 
এটা একটা খারাপ দন্টাম্ত হয়ে 
থাকবে” (৬০10706 No 7. page 72)। 
১৯৩০ সালে পেশোর়ারে গারোয়াল 
সৈন্যদের ঘটনা সম্বন্ধে গাশ্ধিজশ 
বলেছিলেন-_-“একজন সৈন্যকে যে 
শপপ্র গ্রহণ করতে হয়, গাল চালাতে 
অস্বীকার করে সেই শপথ ভঙ্গ করা 
হয়েছে অতএব সে অবাধ্যতার 
অপরাধে সৈন্যরা অপরাধী ।” এই 
ভাবে আমাদের জাতাঁয় নেতারা ভার- 


, তাঁর স্বাধীনতা আন্দোলনের চরম 


মৃহুতে যখন সকল শ্রেণীর লোক 
একন্র' হয়ে ব্রিটিশ সাম্রজ্যবাদকে 
আঘাত হানার সুযোগ ৬সেছে 
‘তখন সেই সুযোগকে আহিংসার 


অস্ত দিয়ে ছিবভন্ন করে ' 


দিয়েছেন এবং ভারতের জাতগয় 
বিপ্লবের সু্ভাবনাকে ব্যর্থ কয়ে 
দিয়েছেন । . 


এর মধ্যে দুনিয়ার এক 'যগান্ত- 
কার? ঘটনা রূশ দেশে ১৯১৭ সালের 
নবেব্বর মাসে ঘটে গেল ।' পাঁথবাঁতে 
'এই প্রথম সবহারাদের বিপ্লবের . 
সাফল্যলাভ ও প্রথম সমাজ্তাল্রিক শ্লান্টু 
প্রাতান্ঠিত হল। ' ধনতন্ত্র ও সাম্লাজ্য- 
বাদের 'ভীত্তিমূলকে এ ঘটনা যেমন 
নাড়িয়ে দিল, অন্যাদকে দেশে দেশে 
জাতীয় মান্তি আন্দোলনে নতুন 
প্রেরণাও সৃষ্টি করল। উপরিউন্ত। 
এই বিপ্লব জাতীয় আত্মনিয়শ্মণের 


'এক নত: ন জোয়ার 


না 


' পেশোয়ারে অসহযোগ আন্দোলনের 


দর্পণ 1 শহধার ২৩শে নভে্বর, ১৯৮৪ 


' প্রশ্নটাকে দ:ঢ়ভাবে পরাধীন মানুষের 


অন্যাদকে তাদের শর) 
সামনে' " তীব্রভাবে 
জাত'য় মৃন্তি সংগ্রামে 
সবন্ট হল 
এর ' ছারা ভারতীয় স্বাধীনতা 
আন্দোলন নবর.পায়ণে শস্তিশাল! 
হয়ে উঠল । মেহনত মানুষের 
সংগ্রাম শল্তি ও সাহস সণয় করতে 
সমর্থ হল । 

প্রথম মহাযৃদ্ধ . থামবায় পর 
ভারতে দাঁঃদ্রাঃ অনাহার, ও রোগে 
প্রায় এক কোটি ৪০ লক্ষ লোকের 
মৃত্য হয়। এর ফলে দেশব্যাপণ 
অসন্তোষ .ধৃমায়িত হতে থাকে । 
১৯১৯-২০৭ সালের মধ্যে ভারতে 


কাছে; 
সমাক্যবাদের 
তলে ধরল।। 


'. ২০০০ টি শ্রামক ধমণ্ঘটের ঘটন। ( 


ঘটে। ১৯৩০ সালের ৬ই মে 
শোলাপ:রের শ্রামকেরা সবাত্মিক ' 
ধর্মঘটের মাধ্যমে সমগ্র শোলপুর 
তাদের অধিকারে নিয়ে আসে। - 
ভারতাঁয় সৈন্য বাহন'র গোপন 
সহযোগিতায় ১২ই মে প্'ন্ত শহরটি 
ব্রিটিশ শাসন মৃস্ত ছিল। এই ঘটনা 
সম্বন্ধে “দি টাইমন” পািকায় লেখা 
হয়েছিল-- "কংগ্রেস নেতারা জনগণের 
উপর তাদের নিয়ম্প্রণ' হারিয়ে 
ফেলেছেন । . জনতা নিজেদের শাসন 
প্রতিষ্ঠা করেছে ।”' পূণার কাগজ 
স্টার . বলা হয়েছিল-_£জনগণ 
নিজেদের আইন কানুন চাল: করার 
চেষ্টা করছে'।” গোরা সৈন্যের - 


' সাহায্যে সরকার এই শহর বিদ্রোহ 


দের হাত থেকে উদ্ধার করে নিতে 
সমর্থ’ হয় । 

২৩ শে, শাগ্রল যি 
অঙ্গ হিসাবে মদের দোকানগৃজির 
সামনে জনগণের সত্যাগ্রহকে উপলক্ষ 
করে জনগণের সঙ্গে পাশের সংঘর্ষ 


"হয় । পহালাশ অত্যাচারের আভিযোগে 


জনঙ্গণ হরতাল পালনের মাধমে 


- তাদের. আন্দোলনকে তর করে 


তুলল এবং এই. আন্দোলন সমগ্র " 
শহরে ছড়িয়ে পড়ল । এই অশান্ত 
জনগণের ওপর গুলি চালাবার জন্য 
আদেশ দেওয়া হয়। ২৫শে এপ্রিল 
২১৬ নশ্বর গারোয়াল বাহিনীর দুই 
প্লেটুন' সৈন্য হাবিলদার ঠাকুর 
লিং গায়োরালেয় নেতৃত্বে জনগণের 
ওপর গলি চালাতে অন্থবকার করে 
এবং তাদের অস্ব্শস্ত নিয়ে জনগণের 
সঙ্গে মিলে গিয়ে সমগ্র পেশোরার 
দখল করে শেয়। ' ২৫শে এপ্রিল 


। থেকে ৩ রা মে পধণ্ত পেশোয়ার 


বিদ্রোহ গ্রারোয়াল সৈন্য ও জনগণের 
অধিকারে ছিল । পরে গোরা দৈন্য 
বাহিনী অকথ্য . অত্যাচার. এ 
উৎপণড়নের মাধ্যমে শহরটি আবার 
দখল করে নিতে, সম" হয় 
(Peswar Enquiry Committee 
Report. psge-7 ) | w 
১১৩০ সাল থেকে তীয় 
মহাযুদ্ধের সুচনা পর্যন্ত ভারতের, 
নানান জায়গায় বিপ্লবাত্মফ কাষ'বল? 
ভাঁষণ ভাবে বৃদ্ধি পায়।, নানান 


শেষাংশ ৭ম পহ্ঠায়, 


: যেভাবে এগোঁচ্ছিল রাজীবই ইদ্দিরাজঁর 


' প্রশাসনকে ব্যবহার 


দপণ। শুক্রবার ২৩শে নভেদ্বর, ১৯৮৪ 


টান্দরাজ'াঁপ্র দেহাবসানের সঙ্ষে সঙ্গে 
(যেভাবে রাঙ্টুপাতর এবং কতিপর 
পালামেম্টার ধোডে‘র সদস্যদের দারা 


তঁড়িঘাড়, 
আভাধিন্ত কয়া হল সে-ঘটনাকে কিছ; 
[বিরোধ নাজরাবহধীন হলে আখথ্যা- 
মিত করেছেন। তাঁরা অশা করে- 
ছিলেন সামাঁয়কভাবে মশ্প্রিসভার 
ঘিতীয় প্রধানকে প্রধানমাদ্দ্রিত্ব দেয়া 
হবে। প্রবর্তা'কালে কংগ্রেস সং- 


সদশর বো যাঁদ রাজ্ধব গাম্ধকে ' 
মনোন'ত ক়তেন তাহলে সমালোচনার' 
তো, 


কিছ; থাকত না। চরণ সিং 
বলেই ফেলেছেন পারিবারিক শাসন 
কায়েম হল । 'অবশ্য ঘটনার গাঁত 


স্থলাভাষস্ত হতেন! সঞ্জয়ের অপ- 
ঘাতে মৃত্যুর পর অনিচ্ছুক রাজাীবকে 
. ইন্দিয়াই বাজনধাততে টেনে আনেন । 
সম্প্রাত কংগ্রেস-ই-র অন্যতম প্রধান 
হয়ে প্লাজশীব সংগঠন দেখাছলেন। 
যদও সংগঠন বলা ঠিক নয়, 
'করাঁছলেন। 
যেমনাট সঞ্জয় জাাবিতাবন্ছায় করে" 
ছলেন। ইীাঁদ্দরাঞ্র "সঞ্জয়ের মতোই 
। রাজীবের উপর আদ্ছাশগল হচিহলেন। 
” সঞ্জয়ের মতোই মন্তী, এম, পি, এম, 
এল। অন্লা র্না্সবের অন:রাগণ হচিহ- 
লেন । সবাই জানতেন হীশ্দিরাজীর 
অবর্তমানে রাজীবই প্রধানমন্ত্রী হবেন । 


.. হীশ্দরাজীর  হঠাৎ-মৃত্যুতে 
পালামেশ্টার বোড' রাজাবকে নেতা 


মনোনীত করে হীত্দিরার মনোবাজ্হা" ' 


কেই সম্মানিত করলেন। আর, এই 
দায়িত্ব দনতে রাজশব, দ্বিধাদ্বত 
ছিলেন বলে মনে হয় না। কংগ্রেস 
তো বটেই সি, পি, মের মতো 


a পার্টিও রাজশবকে !একতার প্রতীক' 


--/ শবাধবাহভত নয়। 
দিয়েছেন 'এটা কংগ্রেস-ই-র নিজস্ব 


প্রয়োজন নেই। 


+/ 
ed 


[হসেবে চিনতে দোঁর করোন। সমর 
মখাঁজ তো রাজীবের মনোনয্ননকে 
সমর্থন করে বলেইছেন যে শ-ীনবচিন 


আমাদের মাথা ঘামানোর 
সোভিয়েত সরকায়ও 
রাজীবের উপয্যন্ততা স্বীকার করে 
' 1নরেছেন। 

জ্যোতবাবূতো প্বশনধারিত 
কাজ ফেলে রেখে মাদ্রাজ থেকে ব্যস্ত 
যে দিল্লপতে ছুটে এলেন। 
রাজীবের সঙ্গে সাক্ষাংকালে বলতে 


ব্যাপার । 


ভুললেন না গুরুতর রাজনৈতিক - 


ব্যাপারে তাঁর মা তাঁর পরামশ" গ্রহণ 


করতেন । . 

কাজেই এটা কোনো প্রশ্ন নয় 
ভারতের প্রধানমন্ত্রী কে 
হোলেন। শাসনক্ষমতা যখন কং- 


" গ্রেসের ওপরই আছে তখন তার দল 


যে কাউকে নেতৃত্ব দিতে পারেন । 
ইন্দিরাজীর অবর্তমানে তাঁর অসমাপ্ত 


কাজগুলো রাজীবই যোগ্যতায় সঙ্গে . 


রাজশবকে প্রধানমান্তত্তে 


এবং পরামশণও . 





এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন । এবং 
মণ্প্রিসভা যাঁদ তাঁকে মেনে নেন 
তাহলে তো কারুর আপত্তি: থাকার 
কথা নয়। অবশ্য ছতিপবে" 
জ্যোতি বসু প্রমূখ বামপন্থী মন্ত্রদের 
মুখে শোনা গিয়োছল রাজীব তো 
একজন পাইলট মাঘ, তান এখনো 
শক্ষানবীশ করুন, ইত্যাদি। 
নেহেরুর। ম;ত্যুর . পর লালবাহাদয় 
শ্রাস্তরধর অকালপ্রয়াণ ঘটলে হান্দিরা- 
জাকে প্রধানমন্ত্রী করযার সময় 


সোঁদন এরকমই একটা ছিধা উপা্থিত | 


হয়েছিল । হীত্হাসই প্রমাণ করেছে 
“ইন্দিরা কালক্রমে অপ্রাতছন্দ্। নেতা 
হিসেবে . নিজেকে . প্রতিষ্ঠিত 
করেছেন । 

লংসদণয় ব্যবস্থায় 'নিধাচনের 
মাধ্যমে 'রাজনোতক দল গাঁরদ্ঠতা 
অন করে। যাঁরা রাজীবের নেতৃত্ব 


"পছন্দ করছেন না তাদের জন্য তো 


সামনে নির্বাচন অপেক্ষা করছেই। 
ততাঁদন গাঁরঘ্ঠ ভোটে নিবাঁচিত কংশ্ইর 
শাসনাধবার আমাদের মেনে নিতে 
হবে। 

' আমরা তো রাজীব গাম্ধণীকে 
প্রশংসা-ই করব যে, মাতৃশোক সামলে 
তান আবলদ্বে সাধাঘণ' নিবাচন 
করতে মনদ্ছ করেছেন । . তাঁর স্বল্প- 
কালধন রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা সত্বেও 
তান এ-ব্যাপারে যথেষ্ট রাজনৈতিক 


দূরদৃষ্টির | পরিচয় . দিয়েছেন। 
ইশ্দিরাজীর অসহায় মৃত্যুর কারণে : 


শোকসম্তধ্ব সাধারণ মান যের কাছে 


'তাঁর ভাবম:ত* এখনো উচ্জ্বল । 


রাজীব জানেন সাধারণের এই 
মানীসক অনুভযাতই তায়: দলের 
সহায়ক হবে। 


অন্যকে [বিরোধ দলের প্রম্তাত 


কাঁ হবে? ক রাজনৈতিক দ:ণ্টিভঙ্গি 
তাঁরা. রাখবেন ?' 
বামক্রষ্টের চেয়ারম্যান সরোজ 
ম:খাঁজ+ও দেখা'গেল কিংকত'ব্যবিম্‌ট 
ইয়ে পড়েছেন । এখনো দেয়ালে 
ইন্দিরা স্বৈরতশ্রের গণতন্ত ধৰংসকারণ 
লিখন জুল জল করছে। দি, সি, 
এমের কমণ'রাই এগুলো লিখিয়েছেন। 


" সেদিন কমরেড অুন্দারাইয়া শ্রীমতণ 


গ্রান্ধর বিচ্ছিমতাবাদ প্রবণতার 


বিরুদ্ধে জাতীয় সংহতি রক্ষার জন্য ' 


সংগ্রামে সাঁট“ফিকেট দিয়ে বসেছেন। 

সমস্ত ব্যাপারটা হযবরল অবস্থায় 
এসে দাঁড়িয়েছে । বিরোধশদের 
রাজনোতিক দারিব্র্য যে কংগ্রেস-ই-র 
জয়লাভের দিকে ইক্ষিত করছে এটা 


' বোঝা কথ্টকর নয় । 


ইন্দ্িরাজগ নেই । 
স্ৈরতম্ম নিয়ে শ্লোগানেরও কোনো 
অথ' নেই । . আবার এটাও সত্য নয় 
যে হীশ্দরাজীর অবর্তমানে তাঁর 
দলের দ্বৈরতাশ্মিকতা, লোপ পেয়ে 


তাই তাঁর- 


'কংগ্রেস-ই-র 


ll পাঁচ '॥ 


আইন সভার মর্যাদা রক্ষা প্রগন্থ 


: কলকাতায় স্যসমাপ্ত স্পীকার 
সম্মেলনে আইনসভাগ্াল সুষ্ঠুভাবে 
পারচালনা কয়া, গণতাশ্মিক নিয়ম- 
প্রণীত রক্ষা করা এবং' আইনসভার 
গুয়ুত্ব বুদ্ধি করা নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ 
আলোচনা হয়। ২৮শে অক্টোবর 
থেকে এই সম্মেলন শুরু হয়। 


৩১শে অক্টোরর £সংসদাঁয় রীতিন 
নয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনাচক্ত 
চলার সময় ইন্দিরা গান্ধীর ওপর 
গ্রলিবর্ধণের খবর আসে এবং সাথে 
সাথে স্পীকার সম্মেলনের পরবতাঁ 
সমন্ত কম“সূচ বাতিল করা হয় । 


পায়ে আলোচনা হয়। ২৯ ও ৩০শে 
অক্টোবর দ্পীকারদের সম্মেলনে 
লোকসভা ও. আইনস্ভার . ম্াদা 
অক্ষর মাখার বিষয়ে কয়েকটি গুরুত্ব- 
পূর্ণ আলোচনা হয় । অন্ধ বিধান। 
পারষদের। চেয়ারম্যানের এক ঘুবালং 
নিয়ে এবং কেরালা বিধানসভার 
্পশকারের এক রালং নিয়ে হাই- 
কোর্টে মামলা হয়। আইনসভার 
সাথে [বিচারালয়ের এই বিরোধ নিয়েও 
বৈঠকে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয় । 
দ্পশণকার সম্মেলন থেকে এই বিষয়টির 
নিষ্পত্তি করতে এক কমিটি গঠন করা 
হয়েছে। কিন্তু; সম্মেলনে অশ্গ্র 
বিধান পাঁরষদের চেয়ারম্যানের রালং 
নিয়ে সমালোচনাও হয়। 
[বিধানসভায় তেলুগ্‌ দেশম দলের 
সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকলেও বিধান 
পাঁরষদে কংগ্রেন (ই)-র সংখ্যাঙ্গন্ঠিতা। 
এই বিধান পরিষদের চেয্নারম্যানের 
[বিতাকিত দ্বালংটি ছিল মূলতঃ রাজ্য 
সরকারকে হেনস্থা করার জন্য। 





যাবে। 
নিভ'রতাকেই যাঁরা ক্ষমতায় থাকার 
একমাত্ত কৌশল বলে মনে করেন তায়া 


মায়ের মতো পত্রের উপর' 


তাই করবেন। ইশ্দিরাজীর জীবদ্দ- 
শাতেই কংপ্রেস-ই বথায়ণাত নিবচিন 
ও গাণতাশ্লিক পদ্ধাতকে বিসজ'ন 
করে ব্যান্তকোণ্দুক পার্টিতে পারণত 
হয়েছে। ই দ্দিরাজ'ীর ব্ান্তিত্ব এতদিন 
দলকে কোনোহ্রমে টিকিয়ে রেখেছে। 
রাজ্যে রাজ্যে পার্টর মধ্যে যে 
খেয়োখোয় তা ইশ্দিরা নিজেই দেখে 
গ্রেছেন । হীদ্দরা'ভখাঁত চড়ান্ত ক্ষত 
হতে দেয়ান ॥..়াজীব বাঁদ সেই 
[নাদণ্ট পথেই এগোন তাহলে 
তাকেও, সেই  ব্যন্তিত্বের অধিকায় 
হতে হবে। ' মনে হয়না নতুন করে 
কংগ্রেদ-ই-র মধ্যে গ্রণভাদ্তিক 
পরিবেশ সৃষ্টি করা যাবে। কংগ্রেসের 
প্রাচীন এতিহ্যর প্রত একালের 
রাজনধতিকদেক্স কোনো শ্রদ্ধা নেই। 
আসম সাধারণ নিবচিন ইাশ্দয়া- 
জাঁয় স্মূতিতেই উৎংসগ'ঁকৃত হবে। 
বিরোধাঁদের রাদ্নৈতিক বলিষ্ঠতার 
দুভক্ষি স্বজ্ঞানে কিংবা ' অন্ঞানেই 
হাতই শত 


করবে। মিহির আচার্য 


২৮শে অক্টোবর মূলতঃ সচিব 


অম্প্র. 


কেরালা বিধানসভার ম্পকারের 
রুলিং ছিল সি পি আই (এস)- 
কেরালা রাজ্য কমিটির' মুখপত্র দেশ- 
'ভিমানীর বিরদ্ধে । এছাড়া বিরোধ! 


' পক্ষের আধিকার় খর্ব কয়ার জন্য 


কেরালা স্প্রীকারের ' রুলিংখর 
বিরদ্ধে স্বত্ত প্রাতবাদ উচ্চারিত 
হয়। 

র পাকার সম্মেলনে এছাড়া স্রকার 
ও বিরোধাীপক্ষের সদস্যদের আচার 
আচরণ এবং আইনসভা সম্পকে 
সরকারের কিছু ভামকা সং্পকেও 
প্রন ওঠে । 
অধিবেশনে বাজেট পেশ করার ঠিক 
আগের দিন কংগ্রেদ (ই) সদস্যরা 
[বিধানসভা কক্ষ, থেকে বেরুতে 


অস্কার করলেন । বিধানসভা থেকে 


অশালীন আচরণের জন্য বাহচ্কৃত 
কয়েকজন কংগ্রেস-ই সদস্যও বিধান- 


' সভা কক্ষে অবস্থান করোছিলেন। এ 


ধরনের আচরণ সংসদ'য় রশতিনপাতির 
পাঁরপন্থ | স্বাধীন ভারতের কোন 
আইনসভায় কোনাঁদন এরকম ঘটনার 
নজর নেই । এ অবস্থা চলতে দেওয়া 
হলে বাজেট পেশ করা অসম্ভব হোত 
এবং তা সরকারের পদত্যাগ করার 
শামিল ৷ ' কংগ্রেস-ই সদসাদের 


'কয়েকজন সমাজবিরোধণদের মতো 
' বিধানসভা কক্ষে ভাঙচুর করে এবং 
সভাকক্ষ ছেড়ে বোযিয়ে যাবার ' সমন্ত. 


অনুরোধ অগ্রাহ্য করলে অবশেষে 
জোর 'করে তাদের বের করে দিতে 
হয় । এই ঘটনা স্পশকার সম্মেলনে 
উচ্লোখত হয়। এই ঘটনার সময় 
পাশ্চমবজের ' গ্পীকারের ভামকার 
কেউ সমালোচনা করেননি । অনেকে 


,বলেছেন, *পণীকারের গৃহণত ভাঁমকা 


সঠিকই ছিল। এছাড়া বিধানসভাকে 
[ভাঙিয়ে অন্ধে রামা রাও সরকারকে 
যেভাবে উৎখাত করা হয়েছিল, তাও 
স্পীকার সম্মেলনে সমালোচিত হয়। 

পশ্চিমবঙ্গের পাকার হাঁসম 
আবদুল হালিম স্পীকারদের 
ব্রচ্ধহ্ার আলোচনা সভায়, অংশ 
নিয়ে সমষ্ত গ্রুর,ত্বপ্‌ণ' প্রধগণল 
তুলে ধরেন। হালম বলেন £ 
জনগণের গণতাম্প্রক 


আরও কাধকর করে তোলা উচিত। 
দেশের অগ্রশ্গাতির জন্য এবং গারবদের 


উন্নয়নের পথে নিয়ে যাবার জন্য 


আইনসভায় আইন পাশ হয়.। কিদ্তু 


সাম্প্রীতককালে আমরা দেখতে পাচ্ছি, 


বিধানসভাঙ্গালতে গাঁরব অংশের 
মানুষের কল্যাণে হয়তো বিল পাশ 


হ'ল, কিচ্তু কেন্দ্রীয় সরকার সেসব ' 


বিলে অনুমোদন না দিয়ে বছরের 
পর বছর ফেলে রাখল । এটা শুধু 
রাজ্য বিধানসভার প্রাঙ অবমাননা 
নয় একটা রাজ্যের ' জনগণের প্লাঁতই 
অবমাননা । ১৯৬৯ সালে শ্রামক- 
শ্রেণীর [কিছু আঁধকার সম্মাবন্ট করে 
ট্রেড ইউানয়ন আইনের কিছু 


পাশ্চমবছে গ্লত বাজেট 


্‌ অধিকার . 
সুরক্ষিত করার জন্যই আইনসভাকে 


. ষ্ঠতা নিয়ে 


সংশোধনী, পশ্চিমবংগ বিধানসভায় 
পাস হয়। ১১৬৯ সাল থেকে ১১৮২, 
সাল পবণ্॥। বিলটি কেন্দ্ধয় নরকারের 
হাতে পড়েই প্ইল। রাজ্য সরকারকে . 
এ ব্যাপারে কিছুই জানাল না। ১৩ 
বছর পর ১১৮২ সালে কেন্দ্রীয় 
সরকার রাজ্য সয়কারকে জানাল যে 
কেন্দ্রীয় সরকার এই বিলে অনুমোদন 
দিচ্ছে না। জনগণের রায়ে নির্বাচিত 
প্রাতনিধিরা বিধানসভায় জনগণের 
কল্যাণে বিল পাস করল ১১৯৬৯ 
সালে, কিজ্তু কেন্দ্র সরকার 
এ ব্যাপায়ে রাজ্য সরকারকে তার 
মতামত জানাবার প্রয়োজন মনে করল 
১৩ বছর পর। মধ্যবতণ সময়ে. 
অনেকগনীল সরকার এল এবং গেল! 
অনেকবায় এ ব্যাপারে রাজ্য সরকার 
কেন্দ্রীয় সরকারকে তাগাদাও 
দিয়েছিল, কিষ্ত; কেদ্দুখয় সরকার 
কোন উচ্চবাচ্য কয়োন। ' এই ঘটনার 
মাধ্যমে দেখা যার, কিভাবে কেন্দ্রয় 
সরকায়ের ফাষকিলাপের ফলে রাজ্য 
বিধানসভাগ্যালর মধা্দা। কাষকারিতা 
ও গারৃত্ব ক্ষুপ্ হচ্ছে। অথচ 
জনগণের কাছে, যেতে হয় রাজা 


সরকারকে এবং রাজ্য বিধানসভার 


প্রাতনাধদেরই। যে উদ্দেশ্য 
[বিধানসভা চলে, দেশের উল্লেখিত 
ভাঁমকায়, সেই উদ্দেশ্যই সম্পূ্ণ‘ 
ব্যাহত হয়ে যায়। যাঁদ কেন্দু'য় 
সরকার নাদি্ট সময়ের মধ্য রাজ্যকে 
জানিয়ে দেয় মে, রাজ্য বিধানসভার, 
কোন বিলে তারা অনুমোদন দিতে . 
পারছে না; তাহলে রাজ্য বিধানসভায় 
আবার সংশোধিত আকারে বিলটি 
আসতে পারে যাতে তা-.কেন্দরীর, 
সন্রকারের অনুমোদন পায় । 

পাচ্চমবংগেষ স্পীকার এর পর 
[বিধানসভার বাইরে সরকারের 
সংখ্যাগরিষ্ঠতা, নির্ণয়ের ব্যাপারে, 
প্রশ্ন তোলেন । ' তান বলেন ১১৬৮ 
সালে প্রিসাইডিং আঁফসারদের 
সম্মেলনে এই সিম্ধা্জ হয় যে, 
সরকারের সংখ্যাগারঘ্ঠতার যাচাই 
হবে কম রাজ্য বিধানসভার 
কক্ষেই। ১৯৭১ সালে রাজ্যপালদের 
সম্মেলনেও [সম্ধাম্ত হয় যে সরকারের 
সংখ্যাগারঘ্ঠতার - যাচাই স্লাজ্যপালরা 
করবেন নাঃ বিধানসভা সংখ্যার 
সিদ্ধান্ত নেবে এবং 
রাদ্যপালরা সেই অনুসারে কাজ 
করবে । কিন্তু প্রিসাইডং আফসার- 
দের বা রাজাপালদের় এসব গৃরুত্ব- 
পৃ সিদ্ধান্ত লন্বন- করা হচ্ছে ।. 
তাই আইনসভার কাধ*কারিতাও 
হস করা হয়েছে । ৰ 

করেকাঁট গোম্ঠতয় ত্বাথপরেণের 
জন্য তাদের থামখেয়ালশীপনা অনুসারে '' 
জনগণের গণতাশ্নক অধিকার এবং 
নিবাঁচিত প্রাতিনাধদের আঁধকার 
সম্পূণ" কেড়ে নেওয়া হল, আইনসভার 
শেষাংশ ৬ষ্ঠ পন্চোয় 


৬ 


HRT 





প্রবণতা আস্বীকারের: 
সমর বন্দ্যোপাধ্যায় 


স্্রাত টেলিগ্রাফ" কাগজে এক 


| সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে তরুণ চিন্র পরি- 


চালক গৌতম ঘোষ বলেছেন, চল্লাচ্চ্্ 
নিমাণে ভারতীয় চলাচচন্রকারদের মধ্যে 
কারও প্রভাব তাঁর ওপর নেই; আছে 
শুধু অরসন ওয়েলস্‌-এর প্রভাব এবং _ 
প্রেরণা । সত্যজিৎ রার খাঁত্বক ঘটক 
মণোল সেনকে তিনি মহৎ চলাচ্চির 


, প্রন্টা ছিসেবে মনে করেন না। 
গৌতম. আরো বলেন সত্যাজং 


কখনই বামপন্ছণ 
তাঁরা 


ও মুণাল 
চলচ্চিত্রকার ছিলেন না। 


কয়েকটি ভাল ছাঁব করেছেন মানত, 


মহৎ ছবি কখনোই 'নয়। চলচ্চিত্রে 
সত্যজিতের কিছু অবদান আছে মান্ত। 


“আর মৃপালের কিছ ছবিতে পাওয়া 


যায় তারুণ্যের সঙ্গবতা । ধ্াত্বক 
ঘটক সম্পকে গৌতম বেশ নিদ্দামুখর 
দেখা গেল। তাঁর দু একটি ছবির 


সপ্রশংস উল্লেখ করেও “যুক্তি তকো - 


গপ্পো! ছবিকে প্ট্যীপড ফিল্ম বলে 
1নশ্টা করেন। ব্যাস্ত খাত্বক তো 
শগোঁতমের একেবারেই না-পসন্দ । 


. ইত্যাঁদ অনেক কথাই গৌতম বলে; 


গেছেন প্রশ্নের উত্তরমালায়। যার 
মধ্যে স্পষ্ট হয়ে ওঠে পবস্ুরণর 
গৌরব ও কীতিত্বকে অস্থীকার ক্রার 
নিল'জ্জ প্রবণতা ! ' 

সাক্ষাৎকারে শ্রীমান গোতমের 
এইসব উদ্ধত ( বালাঁখল্যসুলভ ? ) 
কথাবার্তায় অনেকেই হয়তো বিপ্ময়ে 


চমকে উঠেছেন । কিশ্তু তাঁরা হয়তো ' 


জানেন না যে, এই অস্বণকারের প্রব- 
পতাট ক: উৎসাহিত হয়েছে তাঁদের 
কাছ থেকেই, যাঁরা, আজ অস্বীকৃত 
হচ্ছেন। এই সত্যাঁজৎ রায় ও 
'মূণাল সেন অনেক কথায় ও লেখায় 
দেশ'য় পূব সুরার কৃতিত্ব ও গোঁরবকে 
নস্যাৎ করে তাঁরা বিদেশ? পরিচালকের , 
দ্বারা কি ভাবে কতখানি প্রভাবিত 


' হয়েছেন, তারই বাগাড়ম্বর করেছেন) 


আর আজ গৌতম, 'অন্থীকার করছেন, 
তাঁদের রূণামার ধণ ও কৃতজ্ঞতা ! - 
যোগ্য প্রতিদানের যোগ্য শিক্ষা 
পেয়েছেন তাঁন। এই ভাবধারা 
একালের নবীন পরিচালকদের মধ্যে 
সংক্রামত হতে কতক্ষণ ? 


গোতম ঘোষ প্রথম ছাঁব করেন ' 
হাধাঁর অটাম? নামে একটি তথ্যচিন্ন | ' 


পরে ছাঁব করেন ‘মা ভাম' একটি 
তেলেগ ছাঁব । ‘তারপর. : করেন 


বাংলা ছাঁব 'দখল’! সম্প্রাত 
শেষ করেছেন ‘পার’ নামে একটি: 
হিন্দ ' ছবি। ছাঁবগুলি 


নাক বাঁলন্ঠ। পুরস্কৃত অবশ্যই । এই 


 সাক্ষাংকার পৰশ্তি তাঁর কোন ছবিই 


অবশ্য ব্যজারে মুস্তি পায় নি। তাঁর 
মুখে এই অস্কারের প্রগল্ভতা 


' ্ঠান হয় তাঁরই বাড়িতে । প্রসংগরমে 


-জ্বশকার কয়েছেন। 


তানি স্বীকাতি দিয়েছেন ।' লিখেছেন, 
' ভাবতায় চলাচ্চিত্রে বড়ুয়ার অবদান 


প্রকাশ, পেয়েছে, এটা ভুলে গেলে 
চলে না! 
১৯৬৬ সালে এই লেখকের সংগে 


সত্যাজৎ রায়ের এক সাক্ষাৎকার অনু? 


সেষঃগের সবাঁধক কৃতী চলচ্চিন্রকার 
প্রমথেধ বড়ুয়ার সম্পর্কে তাঁর আভ- 
মত জানতে চাই। 
তায় সম্পর্কে যা বললেন, তা অত্যন্ত 
অপমানজনক ও আপাত্তকর। তান 
বললেন, . ‘প্রমথেশ বড়ুয়া ঠিক 
পরিচালক ছিলেন না । তান ছিলেন 
প্রকৃতপক্ষে একজন, প্রথম শ্রেণীর 
ক্যামেরাম্যান । সেষুগে - হলিউডে 
যেসব, নতুন টেকানক দেখা 
যেত তিনি ধদেশগর় .পদার সেগুলি 
আমদানী করতেন মানত । তাঁর ছবি 
একেবারেই না-পসন্দ । আজকের 
দিনে তাঁর ছবির কোন প্রভাব আছে 
বলে মনে হর না। আর আমার ওপর 
এ দেশীয় কোন চিন্তপারিচালকের কোন 
প্রভাবই নেই ॥'--তাঁর প্রতিবাদ 
করোছলাম তাঁর মন্তব্যের | বলেছিলাম 
এসব শুধুই আপনায় ধারণার কথা, 
যুক্তি দিয়ে ,তার কোন প্রন্ঠিতা নেই ! 


আর আপনি পর্বসূরীর কাতত্বকে 
. নন্যাং করার প্রথম নজির সৃষ্টি 


করলেন যার ধারা আপনার উত্তপ্ন- 
সারা, ভবিষ্যতে ' উৎসাহিত হতে 
পারে। পরবতণ“কালে . হয়তো 
আপাঁন নিজেই ঠিক এইভাবে অস্কবী- 
কারের শিকায় হবেন 1-.-সত্যজিৎ 
অসম্তন্ট হলেন । কারে 
১৯৬৬ সালে সত্যজিতের কথাই 
যেন ১৯৮৪ সালে গৌতমের মূখে 
প্ৰতিধ্বনিত হল । সত্য হল আমার 
কথা । মৃণাল সেনও বহুলেখার 
সেকালের সৃষ্টিধম"* 'চলাছন্রকারের 
কাতত্বকে 'বিদ্দুমানর দ্বাঁকাত দেননি । 
সে যৃগকে তারা আমলই দেন নি। 
কিল্তু বাঁত্বক ঘটক ছিলেন ব্যাতিক্রম । 
[তানি কথায় ও লেখায় সে ষুগ্গকে 
বিশেষ করে 
প্রমথেশ বড়ুয়ার কাতত্বকে সগৌরবে 


অনেক । দেশীয় পুরাণ ও সং- 
স্তর প্রাতও খাত্বকের দম্দ্রমবোধ 
ছিল! ত।য় ছাবতেই তার প্রমাণ 
মিলবে । 
'ছবি করতে গেলে ওসব অস্বধকার 
করা চলে না, এীতহ্যের শিকড়ের 
সংগে সম্বন্ধ রাখতেই হয়। কিন্তু 
সত্যজিৎ মণাল এসব মানেননাঃ 
দেশের মাটিতে থেকে নিজেদেরকে 
[বিজাতীয় ভাবেন।  অন্যবত' 
শ্রীমান গৌতম তাদের পদাঞ্ক অন:- 
দরণ কয়েই তাঁদেরকে আঘাত 
হেনেছেন । হয়তো এখানেই ট্র্যাজোঁড়, 
[কচ্তু অপারহাষ" ! 


সত্যাঁজৎ রায় | অন্য বাসে 


এদেশের মাটিতে বসে 


কেনার জন্য হাণ 





'এ এফ কামরুদ্দিন আহমদ 


ইাতিহাসের' সেই রাম নেই । তবে 
অযোধ্যা আঁছে। 
তিনটে অযোধ্যা সোজা কথা নয়। 
ইউ পিতে, পশ্চিমবঙ্গের পুরযীলয়া 


গ্রাম অযোধ্যা নামেই পরিচিত । 
অযোধ্যায় গিয়েছিলুম কয়েকদিন 
আগে। হাওড়া স্টেশন থেকে ট্রেনে 
একঘস্টার পথ বাগনান। চ্টেশানে 
[িনাট বাস একটি' মিনি, কেবল 
লোক ভয়ছিল। ছাড়ায় নাম নেই! 
কনডাকটয় বলে,তাড়া থাকলে দাদা 


আমাদের আপাতত নেই। তো কোন 
বাসে যাবো । লবগৃলিই. 
ধ্াড়াইয়া” আছেন । } 
.. চিৎকার চে'চামেচি ' প্রাতবাদ 
এবং কলকাতার বাস হলে যান্রাঁরা 


রাখতে দিত ইত্যাদি কৌতহল 
জাগানো কথাবাতার পর দয়া 
হলো।. মিনিবাসেই চলাঁছলাম । 


পুকুর যেতে হলে বারোআনা লাঙ্গবে । 
মিনি দেড় টাকা অথ িগুপ। 
বেলপুকুরে যেতেই একঘস্টা লেগেছে । 


' বেলপুকুরদ্টপেজে নেমে আবার উঠে . 


এলাম । স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ই'ল্ডিয়ার 
ব্রা অযোধ্যায় নেমোছ। 


ম্যানেজার গ্রোলাম নব কাজের . 
মানুষ হুগলণ জেলার পাঁচবেড়িয়া - 


বাঁড়ি। কলকাতার চেতলা ব্রা 
থেকে বদল’ হয়ে এই গ্রামীণ ব্রাণ্চে 
এসেছেন । 
পরপর অনেকগুলো অফিস ৷ রুরাল 
ডেভেলপমেন্ট আঁফমাদ শ্রীবাসুদেব 
মন্ডল প্রচুর তথ্য দিয়েছেন, ব্যাঙ্কের 
কাজ কম" সম্পর্কে জানিয়েছেন খু 
মনে। ফসল ফলাবার জন্য ব্যাঙ্ক 
এই ত্রাণ্চ থেকে ৪৮৬ ব্যান্তকে খণ 
দিয়েছে মোট ৮ লক্ষ ৮৬ হাজর টাকা । 


হয়েছে। এইসব এলাকায় মাছ 
চাষের সম্ভাবনা বিরাট । তবে ধান 
পাট হয় কম। শাক সবজীও কম । 
শুনলে আশ্চর্য হতে হয় শিরালদহ 
থেকে ট্রাক ও ট্রেন বোঝাই শাক 
সবাঞ্জ কাঁচা আনাজ আসে এখানে ।, 
মাছ চাষেও তেমন বিজ্ঞান ভিড 
ব্যবস্থা কম । 

অবশ্য নদাঁতে 
জীবিকা হিসাবে গ্রহণ . করেছে বহঃ 
মানুষ । ন্টেট ' ব্যাঙ্কের অফোধ্যা 
শাখা জেলেদের জাল ও দাঁড় ইত্যাদি 


শুনলাম । পানের চাষও 
হয়} বরোজ আছে। 
পাছ -' অজস্ৰ । 
পচিয়ে বিক্ৰি হয়। কলকাতার চাঁদনী 


ভালো 
নারকেল 


চক এলাকায় ছাড়ানো, ছোবড়া পাঁচ . 
পালংকের গাঁদ' 


টাকা কেজি 1. 


একটা নয় রঃ 


কিংবা হাওড়া জেলার 'বাগনান থানার ' 


যেতে পায়েন ।, 


তো. 


কনডাকটব্রের চামড়া কতটা গায়ে 


সাধায়ণ ধাসে' বাগনান থেকে বেলন 


রাধাচ্‌ড়া গাছের পাশে 


একাপশটি পুকুর সংস্কারের জন্য. 
মোট তিন'লক্ষ টাকা খাপ দেওয়া, 


ধৃশক্ষক। শিক্ষক, 


খানার শ্রামক-কমচার প্রভাতি.অংশ | 
মাছ ধরাকে, 


দিয়েছে বলে ' 


নারকেল ছ্োবড়া' 


দণ ॥ শুক্রধার ২৩শে নভেদ্বর, ১৯৮৪ 


[ভাওড়ার বেলপুকুর অযোধ্যায় 





ব্বে- 


তৈয়ার কালে লাগে বেশ? । 
পুক;য় হয়ে স্কুটারে চায় কিলোমিটার 
দরে রূপনারায়ণ নদীর ধারে চাষা- 


দের কাছে গিয়েছি । পরেশচন্দর . 
কুইলা গ্রামের ঠাকুরতলায় বসে. 
জাল বুনাছলেন । বয়স: পণ্াণ 
ছঃয়েছে । হাতের কাছেই রেডিও । 
মেঘন কুইলা অনেক খবর রাখেন। 
আমার প্রশ্ন ছিল এই এলাকায় 'সম-. 


' বায়ের মাধ্যমে মাছ ধরার কোনও 


প্রচেষ্টা ছিল কনা.) তান হাস" 
লেন প্রযং বললেন দুটো, নৌকো গড়ে 
আছে ' গাছতলায় । 
সমবায়ের নমুনা | যাঁরা সমবায় 
করতে এলেন টাকা পয়সা মেরে 
হাওয়া ॥ স্থানীয় লোকেরা সমবায় 
দণ্তরকে প্রচুর চিঠি লিখে হতাশ। 
এখন কয়েক বছরের মধো ভাঙা 
নৌকা জংলানশ হিসাবে কাজে লাগবে 


, মাঘ, আমরা যেখানে দাঁড়য়ে কথা 


বলছিলাম সেই জায়গাটা ডিমঙ্গলঘাট 

আইন সভার অর্থ! 
€ম পৃঙ্ঠার পর: 

ময।দাকে বিসর্জন দেওয়া হল 

অন্ধ এবং জম্সু ও কাস্মীরের লান্প্র" : 
তিক নাঁজর তান তলে ধরে বলেন 

এটা চলতে থাকলে গপতম্যের পাঁর- 

পদ্ধী এক ভয়*্কর : অবশ্ছায় সুষ্টি 

হবে ॥ গণতাশ্মিক কাঠামোয় এই 

ধরণের কাষকলাপ যেই করুক 
না কেন কখনই বরদান্ভ করা উাঁচত 

নয়৷, আইনসভাকে সংখ্যাগারত্ঠতা 


- যাচাইয়ের একমাল মণ হিসাবে প্রাত- 


শগ্ঠিত করা হলে সংখ্যাগরিষ্ঠতা 
যাচাই নিয়ে এত বিতকে'রও অবসান 
ঘটে, গণতন্ত্রও শান্তশালী হয় । 


?তাঁন অতগতাদনের কথা উল্লেখ ' 


করে বলেন, আগে আইনসভায় যাঁরা 
জনপ্রতিনিধি হয়ে আসতেন তাঁদের 
আধকাংশই আসতেন সম্পন্ম আভ- 
জাত ও সম্পাতিবান পরিবার থেকে । 
এখন তার বিরাট পাঁরবর্ত'ন হয়েছে । 


খেত-মজর, ভাগচাষী। প্রাথমিক, 
_ সমাজসেবা, কার- 


থেকে আগত জনপ্রাতনাধর সংখ্যাই 
বেশি দেখা যায় । তাতে অনেককে 
বলতে শোনা যায়, বিতকে'র মান হাস 
পেয়েছে । ' কিন্তু বিতকের মানের 
চেয়েও বড় কথা হচ্ছে গণতন্ত্রকে 


. জুরক্ষিত করা ও জনগণের কল্যাণ 


কয়া। গাঁরর ঘর থেকে যাঁরা জন- 
প্রাতানাঁধ হয়ে আসছেন, প্রশশক্ষণ ও 
অভিজ্ঞতার মাধ্যমে তাঁরাও দক্ষতা 
অজ'ন করতে সক্ষম হবেন । তাতে 
গ্ণতশ্মের ভিতও মজবুত হবেঃ 


দেখুন না।, 
চকচকে টাটকা ইলিশ 'কানান। খুব 


দুলম্যর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধশন গ্রাম। 
এই গ্রাম পণ্ায়েত প্রধানের বাড়ী . 
বেলা িনটের সময় (ভাইফেশটার 
ছুটির দিন) গিয়েও শুলোছ বাড়ী 
নেই । মঙ্গলা মাঝি সোমরা দলুই . 
বলেছে কোলাঘাট কারখানা (বিদুৎ 
কেন্দু) চালু হলে যত ময়লা রূপনারা" ১ 
রণ'নদশতে পড়বে । ইলিশমাছ আর 
পাওয়া যাবে না। এমনিতেই ইলিশ. 
উঠছে খুব কম । আম একটি ইলিশ 
মাছ কনোঁছ 'দেড় িলো। দাম 
নিয়েছে চল্লিশ টাকা । জ্শবনে নৌকা 
থেকে নদণর এত কাছে দাশড়য়ে, শত 


ভালো লাগাঁছল । বহু জেলে বললেন - 
সমুদ্রে চলে যেতে হচ্ছে মাছের 


'জান্যে। নদধ করমণঃই ' দাঁষত হচ্ছে। 


হবে। কে কার কথা শুনবে । মোটা- 


মেট নদীর ধারের লোকদের অবদ্থা 


ভালো । 


রক্ষা 


কিদ্তু বর্তমানে বিভিন্ন রাজা বিধান- 


সভায় জ্বনপ্রাতীনাঁধরা যখন অশোভন ' 


, আচরণ করেন, তখন তাতে ক্ষাত 


হয় সংসদীয় গরণতশ্রেরই। সংসদ 
বিধানসভা বা বিধান . পরিষদের 
সদস্যদের ভুললে চলবে না যে, তাঁরা 
জনগ্ণেরই প্রাতানাধ। স্পণকার 
সম্মেলনের সভাপাঁত এবং লোকসভার 
স্পীকার ' বলরাম জাখয়ের বন্বোের . 
সংসদীয় গণতশ্মকে রুক্ষা করবেন, 
তাকে কেউ ক্ষ করার চেষ্টা করলে ' 
জনগণই উপধান্ত ব্যবন্থা নেবেন । 
সেজন্য সংসদীয় গণতম্বে জনগণের 
ভামকাকে' আরও কায'কর করে 


তলতে আইনসভাগ্যাঁলর যা কয়ণায়। 


তা অবশ্যই করা' দরকার ।। আইন- 
সভাগ্যালর কারকারিতা বৃম্ধির 


মাধামে সংসদীয় রশতিনগীতকেও 
সুদঢ়করণ দরকার ! $ 





ছূপণ 


সংবাদ সাপ্তাহিক 


au 


|| চাঁদায় হার ॥ 
বাঁধক--৩০ টাকা 
যাষ্মাষিক ১৫ টাকা 
শ্রিমাসিক ৭৫০ 
৬) 
টাকাকড়ি পাঠাবার ঠিকানা £ 
_ ম্যানেজার, দর্পণ 
৬১ নং মট লেন, কল্িকাতা-১৩ 








দর্পণ | শতবার, ২৩শে নভেম্বর ১১৮৪ 


পারমাণবিক 


যুদ্ধের 


বিপদ বাড়ছে 


* মচ্কো; (তাস): ‘তাস’-এর 


_ সংবাদ ভাষ্যকার লিওাঁনদ পোনো- 


বারয়েভ লিখেছেন ৪ নিরস্মীকরণ 
সপ্তাহ শেষ হয়েছে। জাতসত্যের 
সাধারণ পাঁরষদের বিশেষ অধিবেশনের 
সিদ্ধান্ত অনসোয়ে এবং [বিদব শাস্তি 
পাঁরষদের পিদ্ধাম্ত অনুসারে এই 
সপ্তাহ পালত হয়েছে। পাথবীর 
সবি, নিউজিল্যান্ডে এবং অস্ট্রে- 
য়ায়, দক্ষিণ পূব এশিয়ার দেশ- 


৯াঁলতে। ইওরোপে। আফ্রিকায়। এবং 


লাতিন আমেরিকায়, কানাডায় এবং 
মাঁক‘ন যাল্তয়ান্টে যুদ্ধাবরোধগ। 
পারমাণবিক অন্ম বিরোধী জোর 
মিছিল পথপারক্রমা - করেছে । 
“পাথবগভে পারমাণবিক ধ্বংস যোধ 
কর”-__ এটাই ছিল মিছিলের অভিম 
শ্লোগান । এই প্রতিবাদ এত এক্যবদ্ধ 
এবং প্রতীনাধত্বমূলক ছিল যে, 
গা্চমী দুনিয়ার গণপ্রচারের বুজোয়া 


মাধ্যমগুলিও প্রকৃত শান্তি যেদ্ধাদের 


বি*ববাপণী এই আন্দোলন সম্পর্কে 
নীয়ব থাকতে ভরসা প্রায় নি ।. পার- 
মাণবিক যুণ্ধের ভয় এত পরুবল যে 


একে অগ্রাহ্য কয়া সম্ভব নয় । এটা 


লক্ষণাঁয় যে। লোভাষাত্রাকারণরা স্ব, 


সুস্পষ্টভাবে তাদেয় আমোন্িকাবিরোধী 


~ 


মনোভাব প্রকাশ করেছে । তায় কারণ 
হল এই যে, লমগ্র সানব জাঁতর 
সামনে পারমাণাবক যুদ্ধের বিপদ 
মূলত বতমান মান প্রশাসনই 
নিয়ে এসেছে। 
সংঘর্ষের বিপদ ডেকে আনে, 
বিরোধের বিপদ ডেকে আনে; পার- 
মাণবিক, অস্ব প্রাতযোগিতার বপদ 
ডেকে আনে । এই অস্র প্রাতিযোগিতা 


. দিনাদনই নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে 


এবং সমস্ত ব্যাপারটাকে বিদ্বষহণ্ধের 
দিকে নিয়ে ঘাচ্ছে। মাঁকি'ন য্য্তৎ 
রাষ্ট্র এখন সবই সামরিক শান্তির 


ভাষায় কথা বলার চেষ্টা করছে এবং 





অন্য দেশের মানুষের উপর আধিপত্য 
বিস্তারের জন্য পাাথবীর স্বস্থ 
পাবমাণাঁবক ক্ষেপণাস্ত্র মোতায়েন 
করার চেষ্টা করছে । ব্রিটেনের লক্ষ 
লক্ষ মানুষ নরস্প্ীকরণ সপ্তাহ 


ওয়াশিংটনেয় নীতি 


উপলক্ষে বারো; কাত্বারয়া কাউ্টিতে 
সমবেত হয়েছিল । ব্রিটেনে প্রথম 
আঘাত হানার সবধ্ানিক ক্ষেপলাস্র 


মোতায়েন করার সিম্ধান্তকে জোর 


করে চাঁপয়ে দেওয়ার চেষ্টায় বিয়ুম্ধে 
তারা তাঁর বিক্ষোভ প্রদর্শন কয়াছল 
ওয়াশিংটনের বিরুদ্ধে ৷ 


পারমাণবিক বিপদের বিরদ্ধে 
ধর্মীয় নেতাদের, বৌদ্ধ খৃষ্টান এবং 
অন্যান্য ধমবিলদ্বী মানুষের প্রাত- 
ধনাধদের এক সভা হয় জাপানের 
কোব শহরে। 
সপ্তম নৌবহরের জাহাজগহালতে কুইজ 
পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্র মোতায়েন 
কয়ায় জাপানের এবং এ অন্চলের 
অন্যান্য দেশের আস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে 
পড়ায় তারা গ্রভীর উদ্বেগ প্রকাশ 
করেন। | 


কিন্ত মাকিন প্রশাসন বিশ্ব 
জনমতকে একেবারে. অগ্রাহ্য করেছে । 
খোদ আমোরকানদের মতামতকেও 
অগ্রাহা করছে । আমারককরণের 
পাঁরকল্পনা, মহাকাশের সামারকী- 
করণের পায়িকলপনা তারা দ্রুত 
কার্যে‘ পাঁরপত করছে। 
কয়েকজন বিশিম্ট আমোরিকান বিজ্ঞান? 
 মাকিনি য-গ্তরাণ্ট্রের কতগযাল বড় বড় 
শহর সফরে বোরিয়েছিলেন ভাষণ 
দেওয়ার জন্য । মহাকাশকে ভিত্তি 
করে, ক্ষেপণাস্ত্র বিধবংসণ ব্যাপক 
ব্যবন্ছা গড়ে তোলার যে পরিকচ্পনা 


হোয়াইট হাউস গ্রহণ করেছে তার. 
বিশেষ বিপদ সম্পকে সচেতন করাই . 


তাদের ভাষণের উদ্দেশ্য । এটা 
তাৎপর্যপণ" যে; ম্যকি“ন যাল্তরাণ্টের 
প্রোসডেন্টের এবং কংগ্রেসের নিব 
চনের সপ্তাহকাল আগে মাঁকন 
যান্তরাষ্টের সবচেয়ে বিখ্যাত 'বিজ্ঞা- 
নীরা রেগন প্রশাসনের সামরিক 
পাঁরকংপনা সম্পকে সতক থাকতে 
আমেরিকানদের প্রত আহ্বান জানি- 
য়েছেন। নরম্ত্রীকরণ সপ্তাহ শেষ 


হয়েছে । কিন্তু প্ারমাণাবিক যুদ্ধের 


{বিরুদ্ধে সংগ্রাম এখনও শেষ হয় নি! 
এই সংগ্রাম যে আরও ব্যাপক আকার 


' ধারণ করেছে গত স্পতাহের যংদ্ধ' 


বিরোধ", পারমাণাবক ক্ষেপণাশ্ত 
বিরোধী 'বিক্ষোভই তার প্রমাণ ॥. 





সরকার"-বেসরকার? প্রতুত্থের কাছে যিনি 'শাঞ্পসত্তাকে বম্ধক রাখেননি 
মিহির আচার সেই বিরল লেখকদের অন্যতম ।' দায়নিত্ববান পাঠকদের এই 


লেখককে জানতেই হবে। 


মিহির আচার প্রণীত 


বাঙালণ বুদ্ধিজীবী মানস ও সমাজভাবনা ১৫'০০ 
শতব্ষের আলোকে শরৎচন্দ্র ১০০৪ 


নিবাচত গ্রল্প ১৬:০০ 


তোমার আমার সকলের জন্য ১২০০ 
' দরাগমন ১০০০ ধূসর পদাতিক ৮'০০ 
পরশুরামের কৃঠার ১৫০০ পশ্চিম বাঙলার গরঙ্পসংগ্রহ ১০০০ 
জীবন নিরবাধ ১৬০০ পাথবশর বয়স ১৪*০০ 





প্রাথিস্থান ৷ লেখক সমাবেশ।। ১৭২/৩৫ আচাষ* জগদ*শ বসু রোড, কল-১৪ 
কলেজস্ট্রাট || দে বুক স্টোর্স। কথা ও কাহনস। নাথ ব্রাদার্স । শৈব্যা। 


[নিউ বুক সেপ্টার্ম ! কথাশিতপ। 


মাক'ন যযন্তরাষ্টরের 


ভারতের স্বাধীনত। সংগ্রাম 


৪র্থ পচ্ঠার পর় 


জায়গায় ছোট বড় অনেকগুলি ঘটনা 
ঘটে গেল ৷ সৈন্য বাহিনীর মধ্যেও 
অসন্তোষ বাড়তে থাকে। ১৯৩৯ 
সালের সেপ্টম্বর মাসে ছিতীয় মহাযংদ্ধ 
আরম্ভ হয় । এই যুদ্ধের প্রথমাঁদকে 
জনগণের অসন্তোষের সঙ্গে সঙ্গে 
সৈন্য বাহিনী ক্ষুদ্ধ হয়ে উঠল। 
২১ নম্বর ভারতীয় অম্বারোহণ 


বাহিনীর ১১৪ জন সৈনিক সামাজ্য". 


বাদীদের হয়ে বিদেশে যুদ্ধ করতে 
যেতে অন্বণকার করে। এই অপরাধে 
চারজন সৌনকের প্রাণদন্ড দেওয়া 
হয় এবং অনেককে নানান মেয়াদ? 
সাজা দেওয়া হয়। ১৯৪২ সালের 
মাচ" থেকে ১১৪৫ সালের এপ্রিল 


মাসের মধ্যে রাজকীয় নোৌবাহিনগতে 


১৯ বায় ছোট বড় বিদ্রোহের ঘটনা 
ঘটেছে । ১৯৪৪ সালে ৪০০ জন 
ভারতীয় রেলওয়ে রক্ষী বাহনগর 
শিখ বিদ্রোহ করেছিল । একই বছরে 
পবোগিলের সীমান্ত রক্ষণ বাহিনীর 
মধ্যে এক সংঘবদ্ধ: বিদ্রোহের প্রচেষ্টা 
হয়োছল। এই সব ঘটনা ব্রাটশ 
সরকার প্রকাশ কয়োন (Cambridge 
History of India )। 


দ্বিতীয় মহাযুষ্ধে ভারতীয় সৈন্য 
বাহনগর মধ্যে একটা থাঁরবর্তন দেখ। 
দেয়। সৈন্য বাহনীতে রাজনোতিক 
চেতনাসম্পন্ন লোকের সংখ্যাও বৃদ্ধি 
পেয়েছিল । এই যুদ্ধের প্রয়োজনে 


প্রায় দুই কোটি যুবক সৈন্য বাহনগতে জন্য আলোচনা চালাতে 


যোগ দিয়োছল ৷ এরা প্রায় সকলেই 
ছিল সাধারণ শ্রামক কৃষক ও 
মধ্যাবত্ত শ্রেণীর লোকের ছেলে। 
এদের মধ্যে অনেকে নজেদেয় অর্থ 
নৈতিক, স্বার্থ সদ্বশ্ধে খুবই সজাগ 
হয়ে উঠেছিল । এই কারণে তাদের 
দেশের মন্ত আন্দোলনের 
প্রাত অনুরাগ গড়ে উঠোছল। 
এরা সৈন্য বাহিনীতে গয়ে অস্ত 
শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে উঠল। 
উপলাধ্ধ করতে পারল কার (বিরদ্ধে 
ও কেন যুদ্ধ করছে। দুনিয়ার 
শত; ফ্যাঁসজমকে ধংস করতে - না 
পারলে কারো নিষ্তার নেই এই সত্যটা 
অনুভব করতে পারল । নানান 
দেশের স্বাধীনতা লাভের সাহায্যকারী 
মযাম্তপাতার ভাামকায় অবতরণ হয়ে 


ফ্যাসিজমের বিরদ্ধে যুদ্ধ করে বিভিন্ন নোঘাঁটি বিদ্রোহণদের 


দেশের স্বাধীনতাকে পহনরুদ্ধার 
করতে পারায় ভারতীয় সৈন্য আত্ম- 
বিস্বাস সদূঢ় ভাবে গড়ে উঠল । 
বর্মা, মালয়, ইতাল"। গ্রস, ইশ্দোচশন 
ইন্দোনেশিয়া প্রভাত দেশের স্বাধী- 
নভা সংগ্রাঘের সহযোগ হয়ে 
নিজেদের মনে এই ধারণার উদন্ন হল 
ভারতীয় হনাবে নিজেদের দেশের 
মস্তি অঙ্গনে তাদেরও গুকুত্পুণ 
ভূমিকা রয়েছে । নানান দেশ ঘুরে 
বিভন্ন দেশের জাতপয় মযান্ত। আচ্দো- 
লনের বিভিন্ন অজ্ঞতা এদের জাতখঘ 
চেতনায় সমদ্ধি ঘটাতে থাকে । যুদ্ধ- 
ক্ষেত্রের নানান অভজ্ঞতার মধেয এরা 
বুঝতে পারল আমাদের শত্রু বা 
NN 


\ 
মত কে। আরও উপলাব্ধ 'করতে 


- পারে ব্রিটিশ সাম্রজ্য ভাঙ্গনের মুখে । 


সংগঠিত ভাবে আঘাত হানতে পারলে 
ভায়ত থেকে এদের বিতাড়িত করা 
তেমন কোন কষ্টসাধ্য ব্যাপার নয় । 
১১৪২ সালের ভারত ছাড় আন্দোলন 
থেকে আরম্ভ করে আজাদ [হন্দ 
ফৌজের আঁভযান ও নানান জায়গায় 
কৃষক বিদ্রোহ সব মিলে ভারতে এক 


. আগ্রগরভ অবস্থার সংৃণ্টি হল। 


লোৌননের বাঁণত তিন লুব্রই দেখা 


দিল যথা মেহতণ শ্রেণর রাজনোতিক 


সাধারণ ধর্মঘট, কৃষক শ্রেণীর 
অভ্যাখান এবং অই সবের মধ্যে 
সামরিক বাহনীর যোগদান । এয়ার 
ফোর্স ও রয়েল এয়ার ফোসের 
ধর্মঘট নোবাহনীতেও ছাঁড়য়ে 
পড়ল । ১৯৪৫ সালের শেষের দিকে 
বোম্বে উপকঙ্লে এইচ, এস, এস 
টালওয়ার যুদ্ধ জাহাজে পরপর 
কতকগুলি ঘটনা ঘটে গেল । এদের 
ওপর, অত্যাচার সুর: হল। এই 
অবস্থায় বিক্ষাদ্ধ ' নৌসেনারা 
বাহিরে 'সোসয়োলৎট ও কাঁমউানষ্ট 
পার্টর সংগে যোগাযোগ করেন। 
[কদ্তু সমস্যা হয়ে দাঁড়াল এত বড় 
একটা সংগ্রাম চালাতে হলে যে প্রদ্তাতি, 
ও নেতৃত্বের প্রয়োজন তার অভাব 
ছিল। অন্যদিকে কংগ্রেসের নেতৃবদ্দ 
বাশের 'সংগে একটা আপোষ করার 
আগ্রহণ। 
কোন রন্তক্ষয়ণ সংগ্রামের তারা চরম 


[বিয়োধা । এই অবস্থা সত্বেও ১৯৪৩ 


সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারী ভোরে বোন্বে 
উপকূলে নোসেনারা বিদ্রোহ ঘোষণা 
করল । প্রাথমিক পযাঁয়ে এই {বিদ্রোহের 
কারণ যদিও চাকরীর শতাবল? 
প্রভাত ছিল কিন্তু মৃথ্য দাবী ছিল 
'ন্রাটশ ভারত ত্যাগ করে চলে যাও ।. 
ম্লোথানের মধ্যে ছিল বিনা শতে' 
সমন্ত আজাদহম্দ ফে।জের ও অন্যান্য 
রাজনোতিক বন্দীদের মৃস্তি। ভারতের 
পর্ণ স্বাধীনতা লাভ, তাঁদের খাদ্য 
ও চাকরীর স্বাবধা ও অন্যান্য 
বৈষম্যমূলক ব্যবস্থার অবসান । 


কখনও যাবেনা 


১৮ই তারিখ নৌসেনাদের.এই ঘটনা : 


ভারতের সর্বত্র সব'স্তয়ের মানুষের 
মধ্যে নবজাগরণের পুষ্টি করল । 
ভারতে ও ভারতের বাহিরের সব 
দখলে এল । 
সৈন্য বাহিন'র অন্যান্য শাখায়ও অস- 
স্তোয ছড়িয়ে পড়তে থাকে । এতে 


ইংরেজ সরকার ভীষণ ভগত হয়ে পড়ল।, 
সরকার ভারতে - 


১৯ তারিখ ব্রিটিশ 
মন্ত্রী মিশন পাঠাবার ইচ্ছে প্রকাশ 
করে এক দরকার ঘোষণা করেন ॥ 
' ১6৫ই মাচ" (১৯৪৬) ভারতের 
সৈন্য বাহনপর সর্বাধিনায়ক কর্ণেল 
অচিনলেক ব্রিটিশ সরকারের কাছে 
এক গোপন নোট পাঠিয়ে জানিয়ে 
দিলেন_-“আজাদ হিন্দ ফোঁজের 
অভিযান ও নোবদ্রোহে প্রমাণিত 
হয়েছে ভারতের জনগণ ব্রিটিশ শাসন 
আর মানতে প্রন্তভংত নয়, স্থতরাং 
সত্তর. ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপারে 


| দাত ॥ 


আলাপ আলোচনা আযঃম্ভ করা উচিতঃ 

তা না হলে সমষ্ট ব্যাপার আমাদের 

হাতছাড়া, হয়ে যাবে।” ১৮ই 

ফেব্রুয়ারীর নৌসেনাদের বিদ্রোহ 

দেখিয়ে দিল ভারতের বিপ্লবী শান্ত 

দেশের স্বাধশনতার জন্য রক্তক্ষয়ী”, 
সংগ্রামের জন্য প্রন্তত। এদের 

সমর্থনে সমগ্র ভারতের সংগ্রাম 

মানুষ এক সঙ্গে হাত মিলিয়ে মনুস্ত 

সংগূামে অবতাণ' হল । মোট কথা 

ভারতের স্বাধীনতা সংগম সাফল্যের 

শেষ পযণয়ে এসে দশড়াল। এই 

সবাত্মিক অভ্যাখানের বাধা হয়ে 

দাঁড়ালন আমাদের জাতীয় নেতারা! 

ভারতে ব্রিটিশ সামাজ্য যখন ভাঙ্গনের 
মুখে তখন আমাদের জাতীয় নেতারা 

ক্ষমতা ভাগাভাঁগর আলোচনায় 

বসার জন্য ব্যগ্র হয়ে' পড়লেন । 

বিদ্রোহী নৌসেনাদের ভৎসনা করে. 
তাদের আত্মদমপণণ করার উপদেশ 

দিলেন । ভারতের মস্তি আন্দো- 

লনের এক গৌরবময় অধ্যায়ের 

পরিস্মাঞ্চি ঘটল । স্বাধীন ভারতের 
অন্ভ্দয়ের মূলে রয়েছে ভারতের 
বিপ্লব শান্ত, বিশেষ করে সৈন্য 

বাহনগর ভরমকা। এর সাঠিক মূল্যা- 

য়নের প্রয়োজন । তা না হলে একটা. 
গুরত্বপূর্ণ দিক জনগণের -কাছে 

অজানা থেকে যাবে । 


ইন্দিরা তত! 


ওয় পৃষ্ঠার পর . 
তারা মৌনবাবা বনে যায়, কলম বদ্ধ 
হয়ে যায়, চোখ বাজিয়ে বসে থাকে; 
মনে পড়ে যায় প্রবাদসম সেই কথা--. 
সাত্য সেল্‌কাস কি বিচিত্র এই দেশ! 
নিবচনের মনোনয়ন, লাইসেন্স, 
পারমিট এবং টাকা পয়সা, নেশার 
বি্ঞু দিয়ে দলের সবাইকে ক্লীব করে 
রাজত্ব করা সম্ভধ এ দেশে । আবার 
[ড. এ. ভি. পির বিজ্ঞাপন, 'নিউজ- 
প্রি্ট দিয়ে সংবাদপত্রকে ব্যবহার “ 
করা বায় খশশমত। 


কিন্তু যা করা যায়নি এবং 
সোট. হচ্ছে সহজ, 
সরল সাধায়ণ মান:ষকে চুপ করিয়ে 
দিতে। আর সে কারণেই কংগ্রেসী, 
কত্ত: ত্ব চলে গিয়েছে কেরালা কামার 
তামলনাড়, অন্ধ, পাশিমবাংলা ও 
ন্রপুরা থেকে। লোকসভা নিবাচনের 
প্রাককালে তাই ইশ্দিরাজীর হত্যা- 
কাণ্ডের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের 
আপামর জনসাধারণের কাছে এ 


প্রশ্নই রাখতে হবে-ষে দলের 


সরকার তার নিজের প্রধানমন্ত্রীর 
জ'বনেয় নিরাপত্তা দিতে অক্ষম তার 
কাছে আপনার আমার জীবন ও 


সম্পাত্বর কোন 'নপ্লাপত্তা আছে কি? 


# 


গাম্ধীজী থেকে ইন্দিরা গাম্ধী যে 
দলের রাজ্বতে নিহত হয়েছেন তাদের 
কি আর ক্ষমতায় রাখা হবে ? গদণ 
থেকে নামিয়ে আসামগর ক.ঠগড়ায় 
দাঁড় করান হবে না কেন কংগ্রেস ও 
তার স্বরাষ্ট্র মন্ত'কে ? 


‘Regd. NG, WB/CC- -32 


\ 
Phone : 24- 4232. 


ষ্টেট ব্যাঙ্কের এক শ্রেণীর অফিসারের রনী তি 


ভারতের অন্যতম সরকার ব্যাঙ্ক, 

ষ্টেট ব্যা}ঙ্চ'অফ' ইণ্ডিয়ার একপ্রেণীর 
আঁফনার, ব্রা্চ ম্যানেজার ফিল্ড 
'আঁফসার দৃনপণতির হারাই জাগাঁতক 
মোশ্ষপাভের .ইচ্ছা' পোষণ করেন। 
, এরা মোটা মাঁহনা ও সুযোগ সুবিধা 
“পেয়েও ব্যাঙ্কের টাকা লুঠে সিদ্ধহস্ত । 
ঘুষের অথ" ভক্ষায় এরা অমানুযের 

' মত হাত পেতেই আছেন। এদের 
, খাচ্ছে ৷. মাথাভারপ প্রশাসন ও শল্ত- 
পোস্ত ম্যানেজমেন্ট দশ লাখের হিসাব 
[নিতে আগ্রহী নন, ' দশ পয়সার 
হিসাব জানে টনটনে। স্টেট ব্যাঙ্ক 

অফ ই্ডয়ায় এভাবে জাংঠতরাজ 

চললে, কি যে. হবে শেষ পর্যন্ত 
বলা যায় না। তবে অনেকেই বলেন 


লুঠ, চুর ব্যাঙ্কের টাকা রাম$। শ্যাম, 


.সোদোর মত দুনণ্বরী লোকের হাতে 
বিনা ভাবনার তুলে দিয়ে' ধ্ণ শোধেয় 
আশা নেই .জেনেও কাজ দেখানোর 
চেষ্টা চলছে । '. . , ." 

.' হুগলী জেলার দা শে 
ব্যাব্কের এ জি বব ৱাণ্ডের় ম্যানেজার 
নিখিল দত্তের কথা ধরুন লা। 
আঁশ... থেকে চুরাশ সালে চুটিয়ে 
ম্যানেজার হিসাবে পয়সা কামালেন । 
হেড আঁফস অন্য ম্যানেজার পাঠালেই 
' ভুজনং ভাজ, য়ে ফেরত 
পাঠান ॥ কলকাতার ব্যাঙের আগ” 


লিক হেড আঁফদ জানে যে' নিখিল, 
দত্ত ব্যাংক্কর সর্বনাশ. করছেন।, 


'প্রচয় টাকা জলে যাচ্ছে। গলে, 
যাচ্ছে। 'নাখল পয়সা কয়ছেন। 
কিছু সং এবং বিদ্রোহ কমর চাপে 
কতৃপক্ষ চচড়োর স্টেট, ব্যাঞ্চের 
ম্যানেজার রাঁব রায়কে খানিকটা মাথা, 
. হেস্ট করিয়ে' অথাৎ নগচ; পদে হলেও 
, চয*চড়ো. এ ভি-বি ৱাণ্ডে ম্যানেজারের 
নিয়োগপত্র 'দয়ে“পাঠিরেছেন। রবিবাব 
সং এবং শত মান্য । . 


& [নাঁখিলবার; হ!উ'মাউ সুর করলেন, । 
চড়ার মানুষ নিখিলবাবু 1 
ব্যাঙ্কের মানন'র ' চক জেনারেল 
'ম্যানেজার বিধান মজ,মদারও চত্তনড়ার 


গণি খান 

১ম পৃষ্ঠার পর .! 

বাতে দেশের মানুষ 'তাঁর প্রত শ্রদ্ধা 
জানাতে পারে। এর আগে শোক-' 
' সভায় যেমন সকল দলের মতের 


মানুষ স্বাভাবিকভাবেই শ্রদ্ধা জানাতে. 


উপান্থত হয়েছিলেন তার শতাংশ 
মানুষও আসেন নি. ভদ্মাধারের 
'কাছে। এটাই "হচ্ছে বাশ্তব যেটা 
বরকত সাহেবরা দেখতে চান না। 

অন্যদের 'কথা বাদ দিলেও 
খোদ ই-ফংগ্রসধদের “মধ্যে শ্রীমতা 
ধান্ধা জগাবত' থেকে উপস্থিত হনে, 
তায় ব্যন্তত্বের যে প্রভাব . আনতে 
পারতেন তাঁর অবত'দানে সেই প্রভাব 
কি আর কেউ এত 'তাড়াতাড় আনতে 
' পারবে: (১: 





ভাঁত না হয়ে ' 
কাজে যোগ দিলেন । এক অন্যায় । ' 


একে কে *দেকেটে 'ন্রম 
ace দভবাবু। হুজ:য় গরণব 
লোক হেথা হোথা ট্রানসফার 'করলে 
ছেলে পুলে নিয়ে বৃদ্ধ বয়সে কোথা 
যাবো 


এই অংশটি) (উপরি হবে না) আমাকে 
হুজুর: আবার : ম্যানেজান্্, করেই 


শই চচ্ড়া এ, ডি, বিতে বাধা 
হোক ।' 


কোন বাদ বলে এ সম্ভব 
হবে ? তাই মেডিক্যাল বোর্ড“ বসছে। 
নিখিল দত্তকে বোডবিলবে যাইয়ে 
কাজ কয়ার পক্ষে আনফিট । তাই 


* ফিরে বাক চং*চ্‌'ড়ায়; সেই এ ডি, বি 


(ব্রা) নামক, নিট ব্যবহার 


' করুক। 


বলুন ? তাছাড়া আমাকে - 
, ইনসপেকটর হিসাবে বাইরে পাঠালে 
প্রেসটিজের টিউব ফাটবে ( উহ্য ছিল, 


'একথা শুনে তরুণ কর্মীরা দারুণ 
ক্ষপ্পা।, তাঁরা বলছেন মেডিক্যাল 
আনফিট হলে বর়দ্ক এ ঘুঘুকে এবার 
টায়ার কয়ানোয় ব্যবস্থা চাই ৷ এটা 
কি জামদারণ। চুচং"ড়া,এ ডি বিকে 


[নাথল দত্তের ছাতে' পুনরায় দত্তক. 


দেওয়া চলয়ে না। ফালনা স্টেট ব্যাঙ্কে 


ম]ানেজার থাকার সময় দক্তবাব, কাগজ 


পত্র না দেখে মাড়োয়ারীর কোঙ্ 
স্টোরেজে ধণ দিয়েছিলেন। ব্যঙ্কের 


- টাকা ডুবলেও তার 'বেনাম আল: 


সোঁদা গদ্যের করকরে' লোট,। 
মেমারীতে” বর্ধমানে ' ম্যানেজার 
থাকার সময় কালণমাতা কোজ্ড স্টোরে 
এন কল্ডবকে কত অবৈধ যোগ 


রহ পর অবশ্য ঘাটাল 
স্টোরে থেকেছে । আল: ডিম পেড়েছে , সংবাদ প্রকাশ হবার 


দিয়েছেন তার হিসাব, ব্যাংক রেখেও 
রাখতে চাইছে না! | 


অন্যদিকে আরামবাগ চ্টেট 


ব্যাংকের আর, ভি, ও মস্ডল সাহেবও 
' লাখপাঁত হতে চলেছেন। 


বলে দ্ট 


লোকেরা বলছে । আই, আরঃ ডি, 


বি লোনে কেস পিছু. দুশো. টাকা 
' পেলেই [তান খ্বাশ ।। 


'হেড আঁফসে কিছু মাম আছে। 
বাঁচাবার জন্যে কলকাঠি তারা নাড়ায়।. 


মন্ডলের 


' পরবে‘ বাংক সম্পর্কে". দপ“ণের 


আয়মবাগ চড়া এ, ডি, বি ফেরত 
শ্রীবি। কে রায়চোধুরকে এ, ও,-কে 
বর্ধমান . য়াজিয়নাল অফিসে পাঠি 
যেছেন,।। বেচারায় টু 'পাইস গা 
ব্যবসায় গণেশ 'ওল্টালো। ,' 


ম[কে রট লিক টাকা নিয়ে রাজনীতি 


| 


রাজ্য কাঁষি দপ্তরের ছারা প্রাত 


' বছরেই কিছ: রাস্তা তৈরী করা হয় 
' মাকেট লিঙ্ক রাঙ্গা তৈরণ 'হিসাবে। 


ডাইয়েকটরেট ' অফ . শাগ্নকালচার 
মাকেণটং, 


করেকাটি মাত জেলার কিছু শলাকা- 
তেই .গলে বাচ্ছে। মাননীয় কৃষি- 


মন্ত কমল গৃহ তায় নিজের এলাকা 
| কুচবিহারে: রাজ্ঞা অনুমোদিত হলেই , 


খুশি। তা হোক, 'উত্তরবঙ্গে 
মালদহ, হুচবিহার পশ্চিম দিনাজপুরে 


- গ্রামীণ রাষ্ভা করা আগে দরকার ।' 


তা বলে দাঁক্ষিণ বঙ্গে রাস্তা এ ভাবে 


বাণ্চত'৷ হবে কেন? কাষ বিভাগ 
নিজস্ব. টাকা খরচ করবেন না? 


কৃষি দপ্তরের চাই কয়েক কোটি টাকা । 
তবে রাঙ্তা হবে। অর্থ দপ্তর দিয়েছে 
এক কোটির কম' টাকা । ডিসেম্বরের 
পরে আবার মিলতে পারে । আগের 
বছরের মত হুগলণ জেলা এবারেও 
হাদ। 


আয়া 'গ্রাম গণ্ায়েতের এলাকায় 


' চাঁদপুর গোপালপতর রাষ্তা দ্াকলো- 


মিটার । দ'লাখ টাকা দরকার ! 


খুবই জরুরী । ধনেখালি : থেকে: 
হুশাল'র ' শেষ সীমান্তের রাষ্তাও' 


জরুরী । ' লিস্টে থাকলেও, কাজ, 
হলো না। হুগলণ সুপাঁরনটেনডেষ্ট 
'মাকেণটিং এম আর ‘ দত্তগ্‌প্তও 
বিস্মিত ॥ | 


মাকেট : বড় করার জন্য লাখ 
লাখ টাকা কৃষি বিভাগ. কিছ ফড়ি- 
য়াদ হাতে তুলে দিচ্ছে অথচ বাজারে 


আসার জন্য গরুর গাড়ী চলার মত. 


খোয়া ই'ট বসানো রাষ্তা তৈর” করার 
জর€রণ কাজ টাকা নেই বলে ফেলে 
রাখছে । অদ্ভুত ব্যাপার ! হুগলার 
শ্রী়মপুরের প্রান্তন এস ডি ও এবং 
বর্তমানে একস্‌ আফাসিত্ব, সেক্রেটার'. 


(এরাগ্রমাকেণটং )' এম, আর, তক্ধও ' 
* জ্বীকার করেছেন 'হগলীর চন্ডাঁ- 


এই কাজ. করে থাকেন। ' 
দেখা যাচ্ছে, গ্রামীণ 'রাষ্তা ! তোয়তে ' 
'এই টাকা কিছু এম, এল, এর দাপটে ' 


হুগলপর চণ্ডাতলা থানার, 





তলা খানার. বাদগুর গোপালপুর : 
লিঙ্ক রোড করা দরকার,। কৃষ 
দণ্যয়ের 'মাকেণটং-এর নিজপ্র অথ" 
থেকে সামান্য বায় করে রাস্তা করা 
+ হোক । 
জন্য' ডাইরেকটর 
সুপারিশ ফরেছেন সেগুলোর. সংখ্যা 
স্বলপ | এ স্জপ সংখ্যাক, রাস্তা 
(যার মধ্যে নতুন রাঙ্তার প্রোপোজাল 


4 


পাকা মাথা 18. 


। ১ম পচ্ঠোর পর ' 
তৃতীয়ত £. দ্র ঘটনায় যা 
অনেকেই . নজ্জরে পড়েছে তা হল 
ল:টতয়াজে যারা অংশ গ্রহণ করেছিল 
তারা গাড়ী বোঝাই করে পেট্রোল ও 
নানারকম অস্তশচ্ত্র নিয়ে অভিযান 
শর করে বেশ গুছিয়ে. কাজ করে। 
(তাদের পেছন থেকে. মদত যে এক 
+ শ্রেণীর ই-কংগ্রেসী নেতা জাগয়েছেন 
মোঁবষয়ে কোন সন্দেহ নেই। নিজের 


নিরাপত্তা নতুন করে বিপনন হওয়ার 


আশঙ্কায় . কোন ভুস্তভোগণ, এখন 


প্রকাশ্যে এদের নাম. উল্লেখ করতে . 
সাহস করছেন না কিম্তু যতটা সম্ভব... . 
' হয়। ইন্দোর, রাতলাম। সাগর) রেওয়া, 


পরিচ্কার আকার ইঙ্গিতে এদের চোখে 
আঙ্গুল দিয়ে. 
"অনেক ক্ষেত্রে পাজাবদের, প্রতিদদ্ধাী 


অন্য সম্প্রদায়ের ব্যবসায়শরা এই সব, 


হাঙ্গামাকায়ণদের মদত জ:গিয়েছেন 
এমন অভিযোগ পাওয়া গেছে । - 


:॥ , একই ঘটনা বিহারে, মধাপ্রদেশে' 


 হারিয়্ানা ও উত্তরপ্রদেশে । মহারান্টরে 
. বোদ্বাই, শহরে মোটামুটি কম হাঙ্গামা 


হয়েছে প্রাণ ও সপত্তিয়। 


সবার উপরে অবশ্য বিহার ।, 


দুই শতের উপর খুন ছাড়াও বেশ 
কয়েক কোটি টাকার সম্পাত্ব নষ্ট হয়।' 
একমাত্র বোখারোতে ৬০ জনের উপর 


. বহু বিহারী শিখ শিষ্য ছিল। তাদের 


যে সব.রাজ্ঞা তৈরণ করার, 
শাগ্র-মাকেটিং । 


দেখিয়ে দিচ্ছেন। 


হার্নানায় ৬০ জন। 


'হলেও করেকাট অণ্চলে যথেষ্ট ক্ষাঁত 


ধ্ন'হয় ॥ পাটনায় গর, গোবন্দের 


খুব নগণ্য ) এখনই তৈরীর, জন্য 
অর্থ বরাদ্দ করুন' অর্থ. বিভাগ । 


কৃষ বিভাগ পঞ্চায়েত মন্ত্রে বল্দন 
' এসব রাস্তায় এন আর ঈ পি জাতীয় 


প্রকঙ্গে পঞ্চায়েত মাধ্যমে মাটি ফেলা 


'ও গোড়ায় কাজ করার ব্যবচ্থা করন । 


রূরাল লিঙ্ক রোড নিয়ে ছিনিমিনি 


, খেলা বন্ধ হোক। 


বংশধরেরা আদ অনেকেই গ্ৃহহারা 1 


ধানবাদ।.  রাঁচি, হাজ্জারবাগ, 
মজফ.ফরপ্র। জামসেদপুর, ভাগল- 


পুর! ডালটনগঞ্জে ব্যাপক হাঙ্গামা হয়! 
' এছাড়া সমন্তিপ্‌র দ্বারভাঙ্গ। মধুবান' 


ছাপড়া, থেকে ছোটখাটো ঘটনার 


সংবাদ. পাওয়া যায়। এখানে ই-কং 


গ্রেসীদের ভামকা লজ্জাকর। দিল্লীর 


মৃত এখানেও ল:ঠের মালেয়3অপ- 


'রাধাদের ছাড়িয়ে নেওয়ার' জনয ' 
প্রকাশ্যে 'প্যালশের কাছে তার, 
করতে গাগক্ে এসেছেন এই সব 
ই-কগ্রেসী নেতারা ৷ ' 


 মধ্যপ্রদেশে প্রায় ৯০ জন ' খুন. 


দারওজা, উচ্দ্রয়নী ও বাদশায় বড় 
রকমের হাঙ্গামা হয় । একই, চিত 
হরিল্লানায় উত্তরপ্রদেশে । কমপক্ষে 
১১৭ জন.মারা গেছে উত্তরপ্রদেশে 
দেশ বিভাগেয় 
সমন্ন একবার ছিন্নমূল হয়ে. পাঞ্জাবের 
অধিবাসীরা, যাদের অনেকেই শিখ, 
দঘখদনের চেষ্টা 


হয়োছল 'তার কতরুটা: অনুমান 
করতে পেরেছি এবারের ঘটনায় fy 


." চক্রের, দুরধষ 


নিজের মোটা- . 
মুটি স্থিতি কয়ে এনেছিলেন আজকে 

আবার তাঁরা বাচ্তুহারা রাজনৈতিক 
, নেতা এবং দ্বার্থাম্ধদের কল্যাণে । .. 
তাই একজন বিশিন্ট সাংবাদিক 
খ্‌শবন্ত সিং অনেক দুঃখে বলেছেন ' 
*জামনিশতে ইহুদীদের ' কি হাল 


2108--60. 29159 


হ্গেজে।কথ।য়া. 
২য় পাতার পর 
সম্ভাবনার সম্ধান !পাবার কারণটা ক 


হতে পারে? আবার বলি, ধরে 
রজনী যাঁরে.।, | 
1.8 0 9 

. কিল্তু; পক্ষান্তরে; রাজশব গাম্ধী 
সম্পকে যা আপাততঃ লক্ষণীয় 'তা'' 
হলো, রাজাব-আশ্রত , কোটারাঁ- 
, শাসনের ( coterie-rule ) নতুন 
অধ্যায় । অনুপ নেহরূ-অরংণ্‌ সিং 
মাখনলাল ফোতেদার ভি এস 
ত্ৰপাঠা-সত’শ শমা-আর কে ধাওয়ান 
সংবিধান. বাহভূতি 
ক্ষমতা চক্রের আনংঘ্ঠানিক প্রতিষ্ঠা । 
বলা:বাহল্য। 'রাজীবের , ন্টাইল অব 
ফাংশন এদের প্রভাব 
মস্ত হতে পারে, না; যার আতি 
সাধ্প্রতিক প্রমাণ ত্বরূপ কাশ্মীর 
সাকাঁদ ও অন্ধ সার্কাসের ব্যাপার 
অবশ্য স্মরণীয়। রাজীব তো প্রকাশ্যেই 4 
ঘোষণা করেছিলেন, অন্ধে রামা রাও 
সরকারকে . : ফেলে দিয়ে, ( নগণ্য, 
সংখ্যালঘু সমৰ্থিত ) ভাস্কর রাও 
সয়কার গঠন. একটা - সাঁঠক কাজ. 
হয়োছল | আপচ। এই সেদিন 
ভিন্দ্রনওয়ালেকে, “্ধমশিয় , নেতা” 


. রূপে আখ্যায়িত করে রাজশব যে 


ঘোষণা পাঠ করেছিলেন, সেটাও ক 
সঠিক 'ছিল ? ৭ 


৷ বহ কেলেঙ্কারীর নায়ক এ আর... 
“আন্ধলের বিরদ্ধে দুন!“ত সাংকান্ত 
ম্যমলায় এ আর) আস্ত.লেকে সমর্থন 
করতে দলীয় মহায়৷ণ্ট কমিটিকে তথা 
. মহারাম্ট সরকারকে রাজীবের প্রকাশ্য 
' নিদেশ দান কি রাজীব মাতগাতর 
আরেকটা দিকানদেশি করেনা? ' 
তৎসহ স্মরণীয়, মন্ত্রাদের বিরুদ্ধে 
দুনশণত সংক্রান্ত মামলা : বিষয়ক ' 
‘আইন ' কাননে সধাবধান সংশোধন .. 
‘মোতাবেক পরিবর্তন ঘটানোর হাই- 


. কমাম্ডায় যে ' পরিকল্পনার কথা 


একদা কাগজে কাগজে ফাঁস হয়ে -, 
যায়ঃ তাকি লত্াই. গুজব ছিল 7. 
উন্ত এ আয় আম্তুলে .তো আসন্ন 
_ নির্বাচনে কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় ক্যাম্পেন 


. কমিটীর অন্যতম “সদস্যও হয়েছেন + 


অতএব, ভায়া বাশ্বিজীবণ। ধারে 
ব্রাদার ধরে | 
সস 


পশ্চিমবঙ্গের 
মুখ্যমন্ত্রীর. 


জ/থ তহবিলে 


ম কত হন্তে 
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থেকে, 


রাজীব গান্ধীর গার্থরদের কার্মকলাগে 








ধপ্তবিংশ বর্ষ ৪০শ সংখ্যা, দর্পণ ॥ ভিজ ৩০ণে নভেমবর ৮৪১ ৬৪ পয়সা 


প্রথম্ন ভাষণেই রাজীবের 
মনোভাব বোঝা গেল 


৷ প্রান্তন রাণ্ট্রীয় হুয়ংসেবক সত্ঘ 
(আর, এস। এস) নেতা নানা 
দেশমৃখ এক বিবাতিতে বলেছেন যে 
দূলগত 'নাবশেষে সকলের এখন 
উচিত শ্রীরাজণব গান্ধীর হাতকে 
শত্ত করা । ভারতায় জনতা পাটির 
(ব, জে. পি) নেতা শ্রীঅটল বাজপেয় 
আর এক বিবৃতিতে শ্রীদেশমুখের 
যন্তব্যে তাঁর দলের সমর্থন নেই বলে 
জানিয়েছেন । শ্রীবাজপেরশ ধাই 
বলুন, দেশমহখের মতামতকে একেবারে 
উড়িয়ে দেওয়া যায় না। দেশম,থ 
বত'মানে সক্রিয় রাজনশীততে নেই বলে 
দাব করেন, তবে “হিশ্দবরাণ্ট” গড়ার 


স্বপ্ন ত্যাগ করেন নি ।, সমাজ সেবার 


মারফত তান তাঁর আভন্ট লক্ষ্যে 
পেশছতে চান। এখন প্রকাশ্যে রাজাঁব 
গ্াম্ধীয়: সমর্থনে এগিয়ে আসাতে 
শ্রীধাজপেয়গ অন্থাদ্তি বোধ করছেন, 
কারণ তাঁর দলের সঙ্গে আর, এস; 
এসের যোগাযোগ বাচ্ছন্ন. হয়েছে 
এমন ঘটনা ঘটেনি ৷ দেশমৃখ বাবে, 
ছেন যে রাজীবের হাতে “হিন্দ; স্বাথ” 
অনেক বেশী নিরাপদ । 


এর পাশাপাঁশ সি, পি, আই. 


দলের সাধারণ দৎ্পাদক স্লাজেন্বর রাও 
দিল্লীতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে যা 
হলেছেন তাও কম তৎপযপর্ণ 
মর । [তিনি পার্কার বলেছেন যে রাজ- 


ধানপতে ইন্দিরা গাম্ধীর হত্যার পর যে 


শিখ বিরোধী দাঙ্গা হয় তায় জন্য 
ই-কংগ্রেসায়া দায়ী। 
দাঙ্জামন নিহত হয়েছে । তান বলে- 
ছেন যে দেশের এঁক্য ও সংহতির 
হাই 'দিয়ে ই-কংগ্রেমীরা ভোট 
| পার হতে চাইলেও এটা 


অজ পারচ্কার যে তারা সাম্প্রদারি-, 


ফতাকে প্রশমন দেয় । এদের কথা ও 
কাজের মধ্যে ফারাক বরাবর রয়েছে। 
শ্লীাও নই প্রসঙ্গে পাশ্চমবজের 


বহু শিখ এই 


সঙ্গে তুলনা করে বলেন, সেখানে 
মুখ্যম্ত্ অনংপাচ্ছত থাকলেও দাঙ্গা 
ভয়াবহ আকার ধারণ করতে পায়ে 
নি ৷ কিন্তু দিল্লশতে ও মধ্যপ্রদেশে 
পুলিশ ও সেনাবাহনগকে একেবারে 
অকেজো করে রাখা হয়েছিল । তান 
বলেন যে প্রধানমন্ত্রণ রাজীব গাম্ধীর 
সঙ্গে সাক্ষাং করে তান অভিযোগ 


করে এসেছেন যে হীশ্দরার মৃতুকে 


মূলধন কয়ে ই-কংগ্েস রাজনৈতিক 
ফায়দা উঠানর চেষ্টা করছে। যেসব 
সমাজ বিরোধণরা শিখদেয় বিরুদ্ধে 
প্রত্যক্ষভাবে দাঙ্গায় জাঁড়ত ছিল বলে 
গ্রেপ্তার হয়েছিল তাদের 
এখন ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে। 
উলটে যারা শিখদের আশ্রয় দিয়োছল 
তাদের উপর হামলা হচ্ছে । এই সব 
সমাজ বিরোধান্া তাদের ভয় দোখয়ে 
চলেছে সমানে ! 

সি পি আই নেতা শ্রীরাজণব 
গাম্ধী রাজনৈতিক আসরে ‘নবাগত’ 
বলে সমস্যায় পড়েছেন বলে 
মনে করেন না। কারণ গত দুবছরে 
তাঁকে যথেষ্ট তাঁলম দেওয়া হয়েছে 
এবং দেশের ্লাজনশীতিতে তাঁর স্থান 
আঙ্গে আচ্গে তাঁর দায়ের পরেই 
দেওয়া হয়োছল আগে থেকে! 

শ্রীয়াও আরও বলেন যে শ্রীরাজীব 
গাম্ধী শ্রীমতী গান্ধীর দৃষম্টিভঙ্গ 
সম্পকে ভাল রকম পারচিত। 
সুতরাং তাঁর নতিই যে তানি অনু 
সরণ করবেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।, 

শ্রীরাও-এর মন্তব্য যে অনেকটা 
সঠিক তা শ্রীরাজশব গাম্ধশর প্রধান- 
মন্ত্র হিসাবে প্রদত্ত জনসভায় প্রথম 
ভাষণে পরিহ্কার বোঝা গেল ॥ এবং 
সেজন্যই নানা দেশমংখ কেন তাঁকে 
মদত দিতে এগিয়ে এলেন তা বোঝা 
যায়। . 
শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় 


প্রধানমন্ত্রী তথা কংগ্রেস সভাপতি 
রাজীব গ্াল্ধী কয়েকজন ঘাঁনষ্ঠ 


' মহযোগীর় উপয় পুরোপবীর নিভ'র- 


শীল হওয়ায় বেশ কয়েকজন প্রবীণ 
নেতা দারুণ ক্ষুশ্ধ । 
* সম্প্রতি লোকসভার 'নিবচিনে 


প্রা মনোনয়নের ব্যাপারে শেষ 


কথা অথবা চুড়ান্ত িম্ধান্ত নেওয়া 
হয়েছে াজীবের ঘানষ্ঠ পাশ্চচর 
অরুণ নেহরু, অরুণ লিং; অস্কার 
ফানান্ডেন্স। মাখনলাল 'ফতেদার প্রমূখ 
কয়েকজনের পরামশে। 
রাজীব গ্রাম্ধীর এই সব ঘাঁনচ্ঠ 
সহযোগাঁদের কাষ'কলাপে কমলাপাত 
ন্রিপাঠ”। রাজেন্দ্রকুমায়ী বাজপেয়শ 
প্রমথ প্রবীণ কংগ্রেস নেতারা অত্যন্ত 
ক্ষুত্ধ । ৃ 
" কাষ'তঃ লি পি বি-র সভায় 
যখন প্রাথ' নিয়ে কেউ একমত হতে 
পারেন নি তখনই অরুণ [সিং। অরুণ 
নেহরুরা সে ব্যাপারে মাথা গালরেছেন 
এবং তারা যে সিম্ধা্ত নিয়েছেন 
সেটাই . রাজণব গাম্ধর তথা হাই- 
কম্যাষ্ডের িষ্ধাম্ত বলে চালানো 
হয়েছে। 


এ আই ?স সি আফসে কমলাপতি 
পাঠা, যান দলের কায'করশ 
সভাপতি, একদম আসেন না। 
রাজেন্দ্রকুমারগ বাজপেয়ী যদিও 
আঁফসে আসেন তার সঙ্গে কথা বলে 
মনে হয়েছে, তানও যেন এই নতুন 
পারাশ্থীততে ভাল মিলিয়ে চলতে 
পারছেন না। চুপচাপ লোকের কথা 
শোনেন, কখনও. কখনও দ;-একটা 


. উত্তর দেন যাতে তার হতাশা স্পষ্ট 


হয়ে ওঠে। 


বাণ ই-কগগ্রেস নেতারা দারুণ বিশ 


বিভন্ন রাজ্যের নামজাদা নেতাদের 
মনোনয়ন পাবার জন্য যে ধরণের 
উমেদারী করতে দেখা গিয়েছে, তাতে 
সংগঠনের করুণ চেহারা ফুঠে উঠেছে। 
সঙ্গে সঙ্গে একথাও জলের মত পাঁরস্কার 
হয়ে গেছে যে, বা াজোয় 
কংগ্রেস সভাপতি ও নুখ্যমন্্ীরা 


একেবারে ঠ:টো অগনীথ । পবারই 
রাজনোতিক ভাবধ্যৎ নির্ভর কমছে 
রাজীব গাম্ধীর ঘনিষ্ঠ পান্ব'চরদের 
মাঁজর ওপর । ' | 

উত্তরপ্রদেশ, বিহার এবং 
মহারাষ্ট্রের কয়েকজন নেতার 'সঙ্ছে 
কথা বলে মনে হয়েছে তারা দলের 
ভাবষ্যতের কথা ভেবে ক্রমশই হতাশ 
হয়ে পড়ছেন। 

জনৈক নেতা বললেন, দাঘীদন 
ধরে কংগ্রেস করছি, এখন জীবনের 
প্রায় শেষ বেলায় কয়েকজন তরুণ 
অরাজনোৌতিক লোকের কাছে দলায় 
স্বাকাতর জন্য বা মনোনয়নের জন্য 
শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় 


তরুণকান্তি মনোনয়ন 
পাওয়ায় জনৈক হঁ-কঃ 
প্রতিদ্বন্থী প্রাথী র আস্ফালন 


তরুণকাম্তি ঘোষকে বারাসত 
লোকসভা কেন্দ্রে মনোনয্নন দিলে 
তাকে গুল করা হবে বলে শাসাচ্ছি- 
লেন তারই জনৈক প্রাতহবদ্হা প্রার্থণ, 
যিনি 'এক সময় উত্তর ২৪ পরগণা 
ছেলা কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন । 


দিল্লতে এ ভদুলোক বারাসত 
কেন্দ্রে মনোনয়ন পাওয়ার জন্য' 


অনেকাঁদন ধরে বিভিন্ন নেতার কাছে 


তাঁদ্র করাছলেন । খরচ করেছেন 
প্রায় ৩০1৪০ হাজার টাকা । 


এই ভদ্রলোকের কানে যখন গেল 
যে তরুণবাবু বারাসত কেন্দ্র থেকে 
মনোনয়ন পেতে চলেছেন তখন 'তাঁন 
রেগে অগ্নিশমণা ৷ 
আশেপাশের  লোকদ্রনের 
তোয়াকা' না করে [দিল্লশতে জনৈক 
নেতার বাড়ায় পাশে দাঁড়িয়ে তান 
চেশ্চাতে থাকেন তরুনকাদ্তি যাঁদ 
বারাসতে মনোনয়ন পান তবে এলা- 


কার ছেলেরা কিছুতেই তা মেনে 
নেবে না। শুধু তাই নয় নলিবচিন? 
প্রচারে নামলে .তরুণবাবুকে গলেও 
থেতে হতে পারে। 


আশেপাশের কয়েকজন কংগ্রেস 
কম” তখন এ ভদ্রলোককে শাম্ত হতে 
বলেন । কিদ্তু কে কার কথা শোনে। 
সমানে চলতে থাকে তরুণবাবুর 
বিল্নদ্ধে বিযোশ্গায়। | 


শেষ পর্যযষ্ত কয়েকজন প্রবণ 
কংগ্রেস নেতার হস্তক্ষেপে উত্ত নেতা 
এবং বারাদতের প্রাতহন্ঘ! প্রার্থণ 
একট ঠাণ্ডা হন। 


তরুণবাবুকে নিয়ে যখন 'দল্লশতে 
জনৈক নেতার বাড়াতে এবং এ 
আই 'স সি আফসে এত উত্তেজনা 
তখন তরুণবাবু "হোটেল সিষ্ঘার্থর” 
১০১ নম্বর ঘরে বসেমালা জপ 
করছেন। 


দিল্লীর নিদেশে বেআইনীভাবে সেণ্ট।ল 


ব্যাঙ্ক থেকে পাওয়া রি৫সের ৪ কোটি 
টাকা অনাদায়ী বাণে পরিণত হচ্ছে 


বোদ্বে থেকে প্রকাশিত ইংরেজী 
সাঞ্তাহক রিংস পান্রকা এবং রংস 
পাবাঁলকেশন্সকে বোদ্বের সেম্ট্রাল ব্যাঙ্ক 
থেকে বেআইন' ভাবে ৪ কোটা টাকা 
খণ দেওয়া হয়েছে ছিল নিদেশে ॥ 

খবরে প্রকাশ 'রিংস পত্রিকা এবং 
তার সহকারণশ সংদ্থা্ীলিকে রিজার্ভ" 
ব্যাংকের নিয়মকানুন ভেঙে .যে ৪ 
কোট টাকা দেওয়া হয়েছে সেই টাকা 
এখন অনাকায়ণ ধণ হিসাবে গণ্য হতে 
চলেছে । | 

জানা গেছে এই সংস্থার পেড 


“আপ ক্যাপিটাল হচ্ছে চার লক্ষ টাকা।, 


যেখানে ব্যাংকের নিয়ম হচ্ছে পনেরো 
থেকে পশচশ পাসেশ্ট টাকা মার্জন 
মান হিসাবে রাখার কথা, সেখানে 


রত পান্নুকা ও পাবালকেশন সংদ্ছার 
ক্ষেত্রে এ নিয়ম না মেনে পাঁচ পাসেস্টি 
মা্জন মাঁনর 'বানময়ে টাকা ধার 
দেওয়া হয়েছে। শুধু তাই নর 
মোশন পত্র কেনায় ক্ষেত্রে কোন নিম 
কানুন না মেনে শতকরা ১০০ ভাগ 
টাকা খণ হিসাবে মঞ্জুর করা হয়েছে । 
সেন্ট্রাল ব্যাংক লিং পাঁতিকা 
এবং পাবালকেখনস 'লামটেডকে টার 
লোন মঞ্জুর করে ২৬ লক্ষ ৫১ 
হাজার টাকা ২৮এ জুলাই ১৯৮০ 
সালে ।শত ছিল যে হয় মাস অন্তর 
১৬ পাসেন্ট সুদ সমেত পাঁচ বছরের 
মধ্যে এই টাকা শোধ দিতে হবে । 
জানা গেছে এই সংস্থা এ পযন্ত 
এক পরা সুদ ব্যাংকে জমা দেয়নি । 


আসল টাকারও এক পয়সাও শোধ 
করে নি। ফলে এই খাতে . খণের 
পারমাণ শতকরা ৩০০ ভাগে দাঁড়- 
য়েছে। যাঁদও কোম্পানগর খাতায় 
সম্পদের 'পারমাত ১২ লক্ষ টাকা। 
এর পরেও এই নংস্থাকে প্রতি 
বছরে সেন্ট্রাল ব্যাংক থেকে ধণ মঞ্জুর 
করা হয়েছে। যাঁদও ব্লিংস প্রিন্টিং 
এ্যাম্ড এযালাইড 'এনটারপ্রাইজ খণের 
টাকা সুদ, সমেত . এ পযন্ত 
একটি পয়সাও ' য্যাংকে 
জমা দেয়নি । * 


স্যাশন লিমেটের বাইরে রিংস 


পত্ৰিকা ও তার সহযোগণ সংস্থাকে 


ব্যাঙ্ক ৯৮ লক্ষ টাকা বে আইন? ভাবে 
শেষাংশ ৭ম পৃন্ছানন 


পি 


- আঁধকাংশ হিন্দুর 





প্রথম মা রাজীবের 


মনোভাব বে ঝা গেল 


১ম পন্ঠার পর | 
মনে রাখা. দরকার কাম্মীরে 


সাম্প্রদায়িকতাকে প্রশ্রয় দিয়ে শ্রীমতণ 
গাশ্ধী কাধ'ত "হন্দ; প্রধান এলাকায় 
তাঁর দলের প্রাথশদের ,জেতানর যে 
কৌশল নেন তাতে ভারতীয় জনতা 
পার্টি অন্থান্ততে পড়েছিল, 'তবে 


- [হম্দুরাষ্টের প্রবন্তারা খুশ)ই হয়ে 
ছিল। তারা উৎসাহের লঙ্গে শ্রীমতী ' 
গান্ধীকে বিশ্ব হিন্দ: পাঁরষদের 
" মান্দরে নিয়ে যায় তাঁকে আপনজন 


মনে করে এর পর একাঁদকে উগ্র" 
পচ্ছধদের প্রশ্রয় দান এবং পয়ে তাদের 


ধংস করার নামে পালাবে শিখ হিন্দু 


বিরোধের সাষ্ট করে শ্রীমতী গাম্ধা 


করার কাজে লাগেন ॥ কারণ তাতে 


তাঁর হিম্দভাষণদের এলাকায় ভোট ' 
যুদ্ধে জেতার সুযোগ হওয়ার কথা |. 


শ্রীরাজশীব গান্ধী সঞ্জয়ের মৃত্যুর 


' সর থেকে, গ্রীমত) গান্ধীর প্রাতাট 


রাজনৈতিক পদক্ষেপের সঙ্গে প্রত্যক্ষ" 
ভাবে জাঁড়ত.ছলেন । সুতরাং তান 


'সেই পর়দ্পরা বজায় রাখছেন। 


হিন্দুদের প্রাত প্রকৃত দরদ ' নয়, 
আসলে ভাঁওতা 'দয়ে সাম্প্রদায়িকতার 
মনোভাব দাঁগয়ে সহান জাত অর্জন 
করার অত্যন্ত্‌ সুবিধাবাদী নাতি গ্রহণ 
ফরেছেন হীন্দরা-তনয় । সেজন্য 


' নানাজি দেশমৃখের সার্টিফিকেট । 


- রাজার গ্রান্ধার প্রথম বন্ত:তায় 
একটি বিষয়ে অবশ্য তাঁর মাতৃ দেবার 
থেকে পার্থক্য লক্ষ্য করা গেল । তিনি 
অঞ্প কথায় বেশ. গুছিয়ে বলেছেন। 
ও'র দেখাদোখ অন্য সব বস্তা দুই 
তন মিনিটে ভাষণ শেষ করেছেন। 

কিন্তু যে উৎসাহ নিয়ে 'দিত্লীর 
প্রশাসন ইশ্দিরার ম্মাতসভার নামে 
রাজধবের প্রথম জনসভার রাজধ।নীর 


আশেপাশের অগ্চল থেকে ব্যাপক হারে 


শ্রোতা” সংগ্রহ করেছেন তাতে আগের 
এীতিহ্য বজায় ' রয়েছে । হাশ্দরার 
আমলে; বিশেষ করে জরুরণ অবদ্হার 
সমর প্রধানমন্প্রর বাসভবনে পারব" 
বত” রাজ্যের, মানুষকে এই. ভাবে 
জড়ো করে আনা হত পুল্পোপার 
সরকার উদ্যোগে । 


সেই পুরোনো কায়দাই . গ্রহণ 
করেছেন । 
এরপরে ঘা দৃষ্টিকটু লেগেছে দিল্লা- 


বাসীর তা হল সভায় নিরাপত্তার 
নামে অশোভন কড়াকাঁড়। 
বাশিষ্ট .ব্যান্ত [নিরাপত্তা বাঁহনায় 
আচরণে সভায় যাওয়ার পথে ফিরে 
আসেন। অনেকে সভা ত্যাগ করতে 


শৈথিল্য দেখান উচিত নয় । 


কংগ্রেস ব্যাপারে দাঁড়ায় । 
সমৰ্থন আদায় '_ 


, ধলা নর্তে হবে 
< মাধ্যমে |: সবটাই ফাঁকা আওয়াজ ও 


শ্্রীরাজধব গাম্ধী : 
.ঙ্রহজে 'জনীপ্রয়তা” অজ'ন করার জন্য 


অনেক, 


'চেয়োছলেন। ' কিল্তু তা তাঁরা 
পারেন নি, মনে মনে বিরন্তি নিয়ে 
এসেছেন । এটা ঠিকই . ইান্দ্রা 
গান্ধীর আকাদ্মিক হত্যার পয় 'নিরা- 
পতার ব্যবস্থায় স্বাভাবিকভাবেই কোন 
কিস্ত 
প্রাতাট ছোটখাট ব্যাপারে সামরিক 
বাহিনীর নওযোয়ানের সাহায্য নেওয়া 
মোটেই [বিচক্ষণতার পরিচয় নয়। 
ঘন ঘন অসামারক কাজে নিয়োগ 


করলে এদের তংপরতা কমে যায় ৷. 


এদেয় প্রতি সধ্ভুঘ চলে যায়। 
সরকার উদ্যোগে শ্লীমতণ গাম্ধীর 
শোকসভা হলেও এটা আসলে ই- 
অন্যান্য 
রাজনৈতিক 'দল অথবা প্রাতগ্ঠানের 
প্রাতনীধদের মোটেই. আমন্ত্রন 


. জানানো হয় না এটাও সেই 


অতাঁতের দলীল সংকীর্ণতার আর 
একটা উদাহরণ | ' 

তাছাড়া রাজণব গাম্ধ তাঁর ভাষণে 
দিল্ল তথা ভারতের বিভন্ন প্রান্তে 


. শিখ বিরোধ হাজামাকে "ম্বতঃস্ফ্ত 
বিক্ষোভ" নামে আভাঁহত করে প্রকারা- 


স্তরে সেই হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা এবং 
ই-কংগ্রেসী মস্তানদেরই মদত 'দিলেন। 
একটা অসতক মন্তব্য কয়েই পরে 
সামলের নেন। উনি বলেছিলেন যে 
“হত্যার বদলা নিতে হবে”। তার 
বেশ কিছ;ক্ষণ পরে অবশ্য বলেন যে 
দেশেয় এক্যের 


কাশ্রিমভাপণ* | 


আসলে, শাসকদল ইন্দিরা হত্যার 
রাজনৈতিক মুনাফা লোটার উদ্দেশ্যে 
এটাই দেশের মানুষের কাছে বলতে 
চাইছে যে ই-কংগ্রেসকে ভোট দেওয়া 
নিহত প্রধানমন্ত্রীর প্রতি শ্রদ্ধা 
জ্ঞাপনের শ্রেষ্ঠ পশ্ছা। এর আগের 
নিবাঁচনেও প্রয়াত ইন্দিরা গাশ্থা- 
ছিলেন ই-কংগ্রেসের ভোট সংগ্রহের 
প্রধান মাধ্যম । আসন্ন নিবচিনেও 


তেমাঁন তাঁর হত্যাকে ভোট সংগ্রহের 


কাজে লাগানো হচ্ছে। ভোটারদের 
মনে সহানহভাঁত জাগিয়ে ভোটভিক্ষার 
ব্যাপক প্রস্তুত চলেছে । দেজন্য, 


১৯৬৬ সাল থেকে হীশ্দরা প্রশাসনের 


ও তার পর্ববত্ত? দুজন প্রধানমন্ত্রীর 
কাজকমের কঠোর সমালোচনার 
প্রয়োজনীয়তার উপয়ে জোর দিয়েছেন 
লি পি আই এম 'নেতা ই-এম-এস 
নাম্বাদারপার্দ । তিনি বলেন, দেশের 
বর্তমান দ্র্যাজজক পরিবেশের জন্য 
নেহেরু থেকে ইশ্দিরার অনুসৃত- 
নাতি দাধী। .. | 


লরগুন টাইমগের চোখে বাদলাদেশ 


রাজনৈতিক বন্ধ্যাত্বশেষত্বে 


বাংলাদেশের রাজনপাঁতি এখন 
একজন িধবা। একজন এতিম ও 
একজম 
ক্ষমতার, দন্দ -আবাত'ত- হচ্ছে'। 
বিরোধী দলগুলো নির্বাচন বঙ্'নের 


. হুমক দেওয়ার প্রোক্ষতে শাসক 


সৌনক-কবি আগাম ডিসেম্বর নিব, 
চন'অন;ষ্ঠানের পারকচ্পনা... স্থগিত 
রেখেছেন । 

, ইতিমধ্যে বিরোধ জোটের দ্‌ 
নে প্রতিরোধ পক্ষ পালনের মধ্য 
দিয়ে তাদের শান্ত ও সামারক শাসনের 
বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রদর্শন করতে সক্ষম 
হয়েছেন । 

শেষ পরত ক্ষমতার শিরোপা 
যায় হাতেই পড়ুক না কেন, নানা 
সমস্যায় জজশীরত বিশ্বের ' তৃতায় 
দরিদ্রতম এই দেশের (মাথাপিছু: আয় 


অনুযায়ী আইভরা কোষ্ট ও ভুটানের . 


পরই বাংলাদেশের অবস্থান) রাজ- 
নৈতিক পঃয়চ্কার যে খুব বিশালা- 
কারের হবে না, তা বলা বাহ্‌ল্য। 

, এটা সাত্য হয় বৃটেন আর ফণ্স 
মিলে যে জনসংখ্যা তার চাপ মাথায় 
নিয়ে, দ্কটল্যান্ডের মত ভূখশ্ডের 
বুকেও প্রতি বহয় প্রাকৃতিক বিপর্ষ'য়, 
মোকাবেলা করে এই দেশটির শাসন" 
ফাষ' পরিচালনার মাধ্যমে সাধুবাদ 
পাওয়া খুব সহজ ব্যাপার নয় । 


সবশেষ নি বাণচনে অংশ গ্রহণের 


হিসেব অন:যায়ী এইসব সমস্যা ' 


আকণণ' বাংলাদেশে কমপক্ষে ৭৮ টির 
মত রাজনৈতিক দলের আন্ত্ব বিদ্য- 
মান ৷. এইসব দলের কমবেশী তৎ- 


পরতাও রয়েছে এই দলগুলো এখন ' 


সামারক শাসনের অধীনে ক্ষমতার 
ভাগাভাগিতে শাঁরক হওয়ার 'জন্য যে 
যার মত চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে! 
বর্তমান শাসক :লেফচেন্যাণ্ট 
জেনায়েল হোসাইন মোহাশ্মদ এরশাদ 
একাধারে সৈনিক-কাবি। প্রধান সামারক 
প্রথসক  (প্রোসডেন্ট হিসেবে 
তান নিজেই . এই পদের 
মেয়াদ বাড়ানোর ক্ষমতাও সংরক্ষণ 
করেন বটে)! এছাড়া যে কোন 


দনর্বাচনে তাকে প্রতিদ্বাম্ছতা করতে. 


হলে সেনাবাহিনীর পদ থেকে অবসর 
নিয়ে বেসামারক ব্যাস্ত হিসেবে প্র্যথাঁ* 
হতে পায়েন! লক্ষণীয় ব্যাপার 
হলো এই যে, তার আশিবদে সম্ট 
রাজনৈতিক দল জনদলের প্রধান 
পদটি কিম্ত; এখনো শুন্য । সময়মত 
জনদলের প্রধান হিসেবে তাকেই 
আিভ্ভ হতে দেখা - যাযে বলে 
ধারণা করা হচ্ছে। 


জনসভাগ:লোতে এরশাদ পকেট. 
থেকে এক টুকরো কাগজে লেখা, 
‘কবিতা পড়ে শোনান। এর মাধ্যমে 


সৈনিক-কবির মধ্যকার, 


' দখল করা পার্ট আফসে 


পপ | শতবার, ৩০পে beh ১১৮৯ 





তান জনসাধারণের মধ্যে একটা 


আলাদা ধরনের, ভাবমীত? গড়ে 


তোলারও প্রয়াস পান । তার বাভিন্ন 
দনসভাতে পঠিত 


প্রকাশের অন্মাঁতও তিনি. দিয়েছেন। 

' উল্লেখ্যঃ 
আমলাতশ্মের প্রতি বেশ বিশ্বন্ঞ । 
বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় 


তান পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থান. 
বত'মানে রাজনৈতিক 


করেন । 
নেতৃবৃন্দের সাথে মধ্যস্থতায় যাওয়ার 
আগে পযন্ত তান নিযন্বিত গপতশ্যে 
[ফিরে যাওয়ার ব্যাপারে তার নিজ 
পারকশ্পনা বাল্তবায়িত করার ক্ষেত্রে 


‘একটি সাবধাজনক দুরত্ব বজায় রেখে 


চলছেন। 

চ্ছানীয় সরকার পায়ের উপজেলা 
নিবাচন তিনি বাতিল করে 
দিয়েছেন |. এই উপজেলা ব্যবন্থায় 
পুরনো ঢাকার 'রাজনীতাবদদের 
ক্ষমতার ভিত বিঁচ্ছনে হয়ে পড়ে । 
পক্ষান্তরে উপজেলা ব্যবস্থায় দ্থান'য় 
পবায়েন্ নিয়ন্রণ আরো বশ্ধি পায়। 
প্রোসডেম্ট নিবচিনেম্স আগে তিনি 
সংসদ নিধচিন . অনুষ্ঠানের কথা 
বলেছেন। ক্ষমতার লড়াইয়ে বিকল্প 
শান্ত হিসেবে বিরোধী দলগুলোর 
জন্য নিবণচনণ পাঁরবেশ সন্টির 
ক্ষেত্রে এটা একটা গুরত্বপণ' প্রাঞ্তিও 
বটে। সংসদ নিবাচনেয় জন্য. ৮ই 
ডিসেম্বর যে সময়সূচী দেয়া হয়ে" 
ছিল তা পরে দ্থাগত রাখা হয়েছে । 

' এদিকে শেখ হাসিনা ওয়াজেদ 
পারহ্কার, বলে দিয়েছেন যে; বিয়োধাী 


গণতাশ্বিক শব্তিগণলোয় ডিসেম্বর 


নিবচিনে অংশ.নেবার কোন ইচ্ছাই 
নেই । তিনি বলেন, ' নিবাঁচনে যেয়ে 
আমরা এই অবৈধ সরকারকে আইন-. 
সিদ্ধ করতে চাই না। উল্লেখ্য, শেখ 
হাসনা তার পিতার (শেখ মযাজ্বব) 
| একথা 
বলেন। সবিশেষ উল্লেখ্য যে, শেখ 
ম্াজবর রহমান বাংলাদেশ প্রজা- 
তশ্ের ক্ছপাঁতি হিসেবে স্থপারচিত । 

শেখ মুজিব যখন বুলেটের 
আঘাতে .নিহত হন ভাগ্যক্রমে 
তখন হাসনা ও আর এক বোন 
দেশের বাইরে অবশ্থান করায় বেচে 
যান.। রঃ 

৩৭ বছর বয়হ্কা হাসনা তার 
পিতার . আওয়ামী লীগের এবং 


এরশাদের সামারক শাসন বিরোধধ : 
জোটের - 
"চেয়ারম্যান । তার দল সম্ভবতঃ এখন 


আন্দোলনে ১৫. দল+য় 
পর্যশ্ত সুসংগঠিত গ্রাম পর্যায়ের 
ভাতত সম্বলিত রাজনৈতিক দল বলে 
চিছিত। তার পিতা (শেখ মুজিব) 
সোভিয়েতপদ্থী একদলাঁয় শাসন চাল, 


একটি ইংরেজী অনুবাদ সংস্করণ 


এরশাদ সামারক, 





করতে .যৈয়ে যে ব্যর্থতার শিকার 
হন এবং জনপ্রিয়তা হারান, তার প্রান 
এক দশক পর সামরিক শাসনের 
বিরুদ্ধে এই দলকে প্রধান চালিকা 


, শান্ত হিসেবে দাঁড় করাতে সক্ষম 


হয়েছেন হাসনা । 

হাঁসনা বলেছেন/ অবাধ ও 
নিরপেক্ষ না হলে তান কোনা 
নির্বাচনেই অংশ নেবেন না। এর 
মাধ্যমে তিনি এটাই বুঝাতে চান যে, 
সরকার কোন রাজনৈতিক দলে অস্ত 
ভক্ত হতে, পারবে না অথবা কোন 
দলকে সমর্থন করতেও পারবে না। 
বিশেষ কয়ে, সরকারেয় পক্ষে জনদলকে 
সমর্থন করা কোন ক্রমেই চলবে না। 
একই সাথে, আওয়ামশ লগ ন্তৃবন্দে 
ও সরকারের মধ্যে কোন প্রকার 
আলাপ-আলোচনা। বাতাঁ-বানময় 
এবং গোপন আভাস £ক্ষিতের কথা 
শেখ হাসিনা সম্পূর্ণরূপে অগ্বাকার 
করেছেন। 

শেষ প্যশ্ত ফলাফল ক দাঁড়াচ্ছে 
তা আনশ্চিত॥ এ পধন্ত ফোন 
সমকোতাই প্রাভাঙ্ঠত হয়ান কোন 
পক্ষ থেকে। বেশ কিছ: ফলা 
হজে বের করার চেণ্টা চলছে অবশ্য। 
এক্ষেত্রে জনদলের সব মন্ত্রীকে সরকার 


থেকে পদত্যাগ ও সামারক প্রশাসনের 


তিনজন বিচারপতি নিয়ে একটি 
[নবচিনণ ট্রাইব্যনাল গঠনের 
সম্ভাবনাও রয়েছে । | 

মুখী ক্ষমতার লড়াইয়ে আর 
একদিকে রয়েছেন বেগম খালেদা জিয়া 
প্রেসিডেণ্ট জিয়াউর রহমানেয় বিধবা 
স্মী। উল্লেখ থাকে যে; জিয়াউর 
রহমান এক সামারক . অভ্যুত্থানের 
মাধ্যমে শ্রমতায় আসেন এবং পরে 
তার শাসনকে আইনাসম্ঘ করে 
তোলেন । ঠিক একইভাবে জেনারেল 
এরশাদও নিবাঁচিত প্রোসিডেন্ট হিসেবে 
সেরকমই কল্পতে চান বলে মনে হচ্ছে। 
পরে প্রেসিডেন্ট জিয়া অবশ্য আরেক 
পাল্টা অভ্যুখানে নিহত হন। 

খালেদা জিয়া একদ্রন সুদর্শনা 
মাছলা । অনেকেই জানেন না তার 
প্রকৃত বয়ন কত । তবে ধারণা করা 
হয় যে, তার বন্দন ৪০ এর- নীচে 
হবে। সে যাই হোক, তিনি এখন 
তার স্বামীর প্রাতা্ঘত বাংলাদেশ 
'ন্যাপনালিন্ট পাটি এবং একই - সাথে 
৭ দূলীর এক্যজোটের চেয়ারম্যানের 
দায়ত্ব পালন করছেন। 

। ভার দলের রাজনৈতিক ভ্াম্কা 
এবং সামাঁরক সরকারের কায 
সাদশা দেখে সশম্ত্রবাহনা ও 
মধ্যে যোগসূত্র থাকার সম্ভাবনাকে 
উড়িয়ে দেয়া যায় না। 

সশগ্্ বাহনীর নেতৃবৃন্দ তার 
শেষাংশ ৭ম পুষ্ঠার 


রি ॥। নি ৩০খে নভেম্বর ১৯৪৪ 


জ্রীব 





' চনে দলের মনোনয়ন না পেয়ে মনের, 

দুঃখে বেসামাল হয়ে একটি অয় 
সত্য বলেছেন সাংবাদিকদের কাছে, 
যাতে বর্তমান ই-কং হাইবমাম্ড অথাং 
 গ্রীরাজধীব গান্ধীর কর্ম পদ্ধাতর উপর 
_ কটাক্ষ কথা হয়েছে! নতুন এক 
শশসাশ্ডকেট’ এখন -রাজত্ব রয়েছে 
একথা বলেছেন আনত্‌লে ৷ “তান 
বলেছেন যে এককালে, দলের প্রবীণ: 
'নেতায়া াঁসাশ্ডকেট” ', গড়োছিঙেন 
যাতে তখদের পরামর্শে চলতে সবাই 
বাধ্য হয়। আজকের নতুন জমানায় 
গৃসাস্ডকেট" আবার 'কাজ করছে 
যার সভ্যরা কিম্তু আদৌ .কংগ্রেসী 
।নয় । . কথাটা অনেকটা সত্য । 

-_, তিনম্ীত' ভবনে প্রধানমণ্ঘর 
দেহ যখন শাঁয়ত ছিল তখন দর: 

| দর্শনের পদয় স্রীরাজশব গান্ধীর 
আশেপাশে সর্বদা ছায়ার মত অনহ- 

.নসিয়ণ করতে দেখা গেছে তিন জনকে 
--আমিতাভ বচ্চন। অরুণ নেহরু ও 
অরুণ সিনহা আর একজনকে মাঝে 

' মাঝে দেখা যাঁচ্ছল-তান সুনল 
দত । এ'রা প্রত্যেকেই প্রধানমন্্ীর 
ঘনিষ্ঠ । স্বলন বিয়োগে ও এমন 
প্যণয়ে আপনজন আলবে “এটাই 
স্বভাবক | কিন্তু এরা যে সবাই ' 
রাষ্ট্রে কর্ণ ধারের সহায়ক, হয়ে গ্লোটা 
ব্যাপারটা একেবারে “পাঁরবাঁরক' করে 
ফেলবেন একথা খুব কাছের' লোক' 
_ ছাড়া আয় কেউই বুঝতে পারে নি । 

“ যথেষ্ট প্রভাবশালী যে এসব ব্যাস্ত 
' তা ক্রমপই প্রকাশ পাচ্ছে। ৃ 

এটা জানা যে অর. নেহরু 
সব্লাজবের মায়ের দিক এুদয়ে নিকট 
আত্মীয় এযং সমসামায়ক ও বদ্ধ । 
এর আগে জেনসন"ীনকলমনের হোমরা 
চোমরা (ডিরেক্টর ছিলেন |. 
রাজনশীততে পুরোপুরি নেমে পড়ার 
পর তখর'অন্যতম প্রধান পাশ্ব'চর- 
রুপে ইনি রয়েছেন । রাজীব ই. 


কংগ্রেসের সভাপাঁত হয়েই. . এ*কে' 


সাধারণ সম্পাদক মনোনীত করেন । 
আগে এ পদে ওকে ই ওর মা বাঁসয়ে- 
ছিলেন । ইনি সংসদ সদস্য । অরূপ , 
[িনহাও 'রাজশবের ঘাঁনষ্ট সহচর । 
রিকেট কোলম্যান কোম্পানশর ডিয়ে্টর ' 
ছিলেন । রাজ্যসভায় সদস্য হয়েছেন 
কিছুদিন আগে । এবারে, রাজীবের 
পার্লামেম্টারী সেক্রেটারী . হলেন ! 

$ কাট নতূন পদের সৃষ্টি হল । ছানি 

“আগে ‘কংগ্রেস ছিলেন না। 
একটি প্রান্তন দেশণয় রাজ পাঁরবারের 
'সম্ভান রাজীবের এই বন্ধুটি প্রতিটি 
ধারুত্বপংণ বিষয়ে পরামশ" দেন. 
রাজীবকে । 


খ্যাতি জুটেছে এর । . 


রাজীব 





১ অমিতাভ বচ্চনের পাঁরযারের 


' লঙ্জে নেহেরুদের যোগাযোগ দুই 


পুরুষের । সরোজনঠ . নাইডুর 
মাধ্যমে অমিতাভের পিতা বিশিষ্ট 
হিন্দ কবি হরবনস বচ্চন জওহর* 


"লালের সঙ্গে পয়িচিত.হন এলাহা- 


বাদে ৷ দিল্লশতে এসেও প্রাতযেশ? 
হিসাবে ঘনিষ্ঠতা বাড়ে। তারপর একই 


ডুন পাবাঁলক স্কুলে রাজীব : স্জয়কে : 


সাথী হিলাবে পেয়েছেন আমিতাভ। 
তারপর অংপাঁদন শকাঁটি বাণিজ)ক' . 
সংস্থায় চাকুরী করার পর |ফচ্মের' 
হিরো হয়ে গেলেও পরস্পরের মধ্যে 
বরাবর যোগাযোগ । ছিল । সেই 
সুবাদে আমতাভকে ইনকাম ট্যাক্সের 
ঝামেলা পোয়াতে হয় না। আর 


- তাঁর যেঙষুধের কোম্পানী রয়েছে 


তার জন্য প্রয়োজনীয় কেমিকেলস 
ও যণ্রপাতি বিদেশ থেকে আমদানী 
করার কোন অসুবিধা উট 
পেতে অনেক প্রাতচ্ঠিত কে 
কর্মকর্তারা হিমসিম a যান। 
ফিল্ম ও ব্যবসায় যথেষ্ট অর্থ ও 
এখন তাঁকে 
রাজনীতির রঙ্গমণ্চে প্রবেশ করার 
নেশায় পেয়েছে । সেজন্য পুয়োনো 
দোচ্ছের “দানের” সহায়ক, হওয়া 
হবে বম্ধর কাজ তাই হাঁজির,মশানে 
ও : 'রাজঘারে (রাঙ্জারে মানে 
জেলখানা নয়; রাজদরবায়ে )! 
.ফিজ্মতারকা নাশের স্বামী 
এবং নিজেও দশঘশীদনের না়ক.সুনগল 
দতের সঙ্গে ইশ্দিরার ঘাঁনম্ঠতা দণঘ* ' 
দিনের । নাগ'শের উদ্যোগে কয়েকটি, 
সমাজ্জকল্যাপমূলক' প্রকল্পের . সঙ্গে 


হীশ্দিরা গান্ধীর যোগাযোগ ছিল। 


সেই সমন্রে সুনীল দতেয় ঘনিষ্ঠতা ॥ 


এককালে বোম্বাইএর- শেরিফ হয়ে- 


ছিলেন ইনি।' . অবার বোম্বাই থেকে 
ই-কংগ্রেসের প্রা মনোন*ত হয়ে 
প্ররোপ্যার রাজনৈতিক জণবন শুরু 
করলেন । এরা কেউই ই-কংগ্রেস সং- 
গঠনে ছিলেন 'না। কিন্তু এরাই 
আজকে আনতুলের ভাষায়, নতুন 
[সশ্ডিকেটের সদস্য । 


কয়েকঙ্ন .অ-কংগ্রেসী 'রয়েছেন'। 
তাঁদের মধ্যে একজন প্রান্তন প্ররাণ্টর 
সচিব, নটবর ' সিং ।, ইনি অঙ্গ 
কয়েকদিন আগে' সরকার কাজে 


ইস্তফা দিয়ে. ই-কংগ্রেসী প্রাথ'র্‌পে | 


রাজশ্থান থেকে নিধনে দাঁড়িয়েছেন। 
 নিবাঁচিত হলে টান ' নিশ্চয় ' 
একটি ‘ _ পার; ত্বপূ্ণ* দপ্তরের ' 


ভার, নৈবেন। ' বাজশবের আর 


রাজধীবের কাছের লোক আরও - 


. মনোনয়ন 


i 


একজন ey বন্ধ: প্রাম্তুন- হি 


' এস শ্রধীভি এস শ্রিপাঠি মধাপ্রদেশ 


থেকে ই-কংগ্রেসণ প্রাথী রূপে মনো" 


, শয়ন পেশ করেছেন। 


এই কয়েকজনকে মনোনয়ন "দিয়ে 
রাজীব তাঁর কষ“পদ্ধাতর ধরণ 


" সম্পর্কে পারিচয় [দিলেন । রাজশবের 
আধুনিক ম্যানেজমেন্ট-কুশলী ও 


অভিজ্ঞ আমলাতদ্ম্রে ' উপর, আচ্ছা 


, অনেক বেশ? আভজ্ঞ ও পরিচিত 


কংগ্রেস নেতাদের তুলনায় । | 
লোকসভার ' জন্য প্রাথা* 
মনোনয়নের প্রশ্নে 'য়াজ্ব একই সঙ্গে 


চেষ্টা কয়েছেন যাতে নতুন' মুখ 


লোকসভায় আসে 1. উদ্দেশ্য লোককে 
দেখানো ভাল লোককে মনোনয়ন দেয়া 
হচ্ছে। এখন কংগ্রেস অনেক ‘ভাল’ । 

এই প্রশ্নে ই'কংগ্রেসের 'কাধ'করণ 


সভাপাঁত কমলাপতি 'ন্লিপাঠির সঙ্গে, 


শ্রীরাজণীব গাম্ধণর মতভেদ হয়েছে। 


একটি সাকু‘লারে শ্রীপ্পাঠি বিভিন্ন: 


প্রদেশ কাঁমটিকে, মোটামুটী আঙগের' 
বারে বারা 'নিবাঁচিত হয়েছিলেন 


তাদের এবং'যারা প্রাতত্শ্হিতায় সার্থক ' 


হতে পারেন নি অজ্পের জন্য তাদের 
দেয়ার . 


দেশ দেন | 
কিন্ত শেষ পর্যন্ত কমলাপাঁতজীর 


1. ॥ তিন ॥. 


নতি গহাঁত হয় নি । '-একশতের . 
উপর পুয়োনো সদস্যকে এবারে দলের 
' মনোনয়ন থেকে বাঁণ্ত করা হয়েছে। 
‘ সবচেয়ে বেশী ছাটাই হয়েছে বহার 
ও মধ্যপ্রদেশে। 


পাঞ্জাব ও আসামের 
“কিছু নেতাকে অন্য রাজোর আসনের 
ভাগ দিতে হয়েছে । প্রাদেশিক. 
কাঁমটিগনীলির সুপারিশ ' সবকটি ক্ষেত্র 
' একাধিকবার ফেরত গেছে । ', 
একটা ব্যাপার, পরিণ্কায় যে 
মনোনয়নের প্রশ্নে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত 
নিয়েছেন জ্বয়ং রাজশব গম্ধী। তান 
অনেক আগে সংসদ দদস্যদের সঙ্গে 
'ইনটায়াভউ' কয়ে তালিকা স্থির করেই 
রেখোছলেন। এবার গরণতাশ্ত্িক 
পশ্ধাতি হিসাবে কমিটিগ্যালর মতামত 
নেওয়া হল ৷. শ্রীমত গাম্মীও ঠিক. 
একই কায়দায় চলতেন। বিভন্ন উপ- 
দলের কোশ্দলকে পরোক্ষে প্রশ্রয় দিয়ে 
শেষ চাঁবকাঠি নিজের হাতে রাখতেন। 
'নেহরুর . আসলে অন্য' নেতাদের 


“কিছুনা মজ্য ছিল-_ ইন্দিরা অপরের 


কথা শুনতেন, কিন্তু [সিন্ধান্ত নিজেয়। 
আর রাজধব .আরও প্গাঁছয়ে সমন 
উদ্যোগটা নিজের হাতে রাখলেন। 


2 ্ ul 


প্রিয় ছাসঘুগগীকে মনোনয়ন দেওয়াতে 
হাওড়ার ক’গ্রেস কমীরা বিস্কুক্ধ 


' লোকসভায়: নিবাঁচনে প্রিয়জন 


' দাশমূন্নীকে, , কংগ্রেস হাওড়া, 
মনোনয়ন দেওয়ায় জেলা কংগ্রেস 
বিক্ষাদ্ধ হয়েছে । বিক্ষদ্ঘ হয়েছে 


বহু কমর । এই মনোনয়নকে কেন্দ 
করে কংগ্রেসের মধ্যে এক চরম অন্তর্গত ' 
শনিবার রান্তে এ. 


শুরু হয়েছে। 
খবর আসার পর একদল কম্মপ* রবি- 
বার জেলা কংগ্রেসের নেতাদের ঘিয়ে 
ধরে। তারা জানতে চায়' এখবর 


সত্য কিনা । প্রভাতী সংবাদপত্রে নাম, 
দেখে তারা ঠিক কয়ে দ:পরে এক ' 


গোপন বৈঠকের, নিবচিনে 'কংগ্রেস 


মারা কাজ করবে না বলে এ সভায় 


ঠিক হয়েছে একথা ধিদ্বতসংঘে জানা 
যায়। জেলা কংগ্রেসে এমনিতেই 


অন্তত্্ছ চলাঁছল গত পৌরসভার . 


নির্বাচন থেকে । এবার তাতে ঘৃতা- 
স্থাত দেওয়া হলো দাশমশ্সণকে 
মনোনয়ন দিয়ে । ' 

ক্ষমতাস*ন গোম্ঠদর কমশরা সি, 


পিঃ বির এই মনোনয়নে বিক্ষুন্ধ.ও. 


অস্ুন্টে হয়েছে । অনেকে নিরাচনে 
কোন কাজই করবেনা বলে জানিয়েছে। 
কারণ সি, পি, বিঃ জেলা কংগ্রেসের 
দাবী মানেন । জেলা কংগ্রেসের 
'দাবী ছিল একজন হাওড়াবাসীকে যেন. 
মনোনয়ন দেওয়া হয় । সে দাম! 


চির বছরের ব্যবধান, বাখুন' রি 





| রে কোন একটি প পদ্ধতি, 


এ ৮47 





' ষের মনে আছে। 


না মেনে একজন বাহরাগ্রতকে হাওড়ার 
চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে৷ এরকম : 
ঘটনা আগে কোনদিন হয় নি। " 

তাছাড়া, যাকে মনোনয়ন দেওয়া 
হয়েছে 'তান একজন. সুবিধাবাদী । 
দাশমান্সীর অতণত' ইতিহাস মান: 
দৃল্বদলেয় রাজ- 
নখাততে একজন রিং মাণ্টার। কং- 
গ্রেস কমশদের বন্তব্য এ হেন লোককে 
রাজনোতক ভাবে সচেতন ' হাওড়া" 
বাসীর কাধে চাপান অন্যায় হয়েছে 
সি পি বির। ১৯৮০-র নিধচিনে এ 
লোক প্রয়াত. নেত্রী শ্রীমতী গান্ধীর 
শেষাংশ gd পঠায় 


বইটি ন সন্তানের জন্ম সময়ের রা 2 


5 
তি 


বেছে ত 


Nani 


al EE 


আমাদের 
গ্িণতল্ত” ‘সমাজতন্ত্র’ ধিমণনরপেক্ষা 
 বশেষণগ্াীল সেটে দেয়া “আছে । 
গণতন্ত্র এবং সমাজতম্প্রকে “আলাদা 
করে বুঝতে পারি | একাধারে গণতন্ত্র 
এবং সমাজতন্প 'কি-বচ্ভ বোঝা 


কণ্টকর |, গণতশ্ত বলতে আমাদের 
সামনে ইংল্যাম্ড-আমেরিকাই আদশণ। 
সমাজতন্ত্র বলতে রাশিরা-চীন। ভারত 
যে আধা-আমোরকা আধা-রাশিয়া .' 
। হবার সাধনা গ্রহণ করেছে এটা যোবা 
. যায়। বোধকরি ' এর স্বাদ: নাম 
গোষ্ঠী নিয়পেক্ষ। 





উতর সঙ্গে কারা তহবাল থেকে দেওয়া হয়ে 


থাকে। ভস্মাধার গ্রহণ ও বঙ্জনে 
সামরিক প্রেন [নিযুক্ত করা হয়! 
. জানিনা সরকারণ ' আইনে এই সব' 
খরচের. ব্যরচ্ছা আছে . কিনা, থাকলে 
কোন: হেড-এ এগুলো খরচ দেখানো 
হয়। সম্প্রতি দেখলাম এই খরচেয় 
. ব্যাপারে কারা আদলতে মামলা ঠুকে- 
ছেন। সরকারী অর্থের অপচয় 
সম্পর্কে তারা প্রশ্নও রেখেছেন ।' 

, এই সঙ্গে রাষ্ট্রীয় শোক’ বলে 
যে অনুশাসন নীদক্ট আছে তাষে 
' নিছক ধমপয় সংক্কার, ভজ্জন-কাঁত'ন 


কিশ্তু ধর্মনিরপেক্ষ বস্তুটি কা? গ্ণতা-কোরাণ বাইবেল গ্রচ্থ সাহেব. 


' একমাত্র ইসলামক রাষ্গীল বাদ 
দলে বিশ্বের সব রান্ই তো ধর্ম 
নিরপেক্ষ । তাহলে আলাদা করে 
শট রাষটািের সঙ্গ জুড়ে দেয়া 
কেন। 


ঘথেন্ট গোলমেলে । এর অর্থ কী এই. . 
ষে রাষ্ট্রের সঙ্গে ধর্মে'র কোনো যোগ, 
নেই ? হ্যান্তগতভাবে 1কংবা সংপ্রদায়- 
গতভাবে . নিজ ধম“পাপনে রাষ্টু- 


"_ কোনো বাধা দেয়না । 


., প্ৰায়ই দেখা যায় দেশের রাষ্ট 
প্রধান থেকে প্রধানমন্ত্রী কথায়' কথায় ' 
আশণবাঁদের জন্য মন্দিরে হত্যে দিতে 
দ্বিধা করেন না। {তাঁন আনন্দময় 
a কংবা ভয়ত মহারাজই' 

এই প্রধানেয়া ব্যান্তগতভাবে, 
যে মেকি লোক হোন, যখন তাঁরা ' 
রাণ্ট্রের বণণধার' তখন তাঁদের মন্দির ' 
{গয়ে মাতামাতি করতে' দেখলে, ' 
লাধায়ণ লোক ক’ ভাববে? প্রেসিডেন্ট 
কিবো প্রধানমন্ত্রী 'একাঁট সরকারী 
পদ; রাগীব্যবস্ারই অঙ্গীভত, সে 
পদমযাঁদাকে ধমের পায়ে মাথা খড়তে 


দেখলে সাধারণ মনে ধর্মবিষ্বাসকেই ' 
১ প্রাধান্য দেয়া হয় । ধন্লা যাক একজন 


বদ্তুত' 'ধমশনরপেক্ষ বিষয়টি 


পাঠ জাতাঁয়;' বেতার ও দরদর্শন 
গণমাধ্যমগ্ুলির দোলতে, তা পাঁর- 
'স্কার। কথাটা রাষ্ট্রীয় শোক বলেই 
নতুন করে চিন্ত্যা, করার প্রয়োজন 
আছে যে এই জাতগয় 'হন্দানী। 

সংস্কারগ্লির সঙ্গে তথাকথিত ধর্ম- 
নিরপেক্ষতার কা সম্পর্ক আছে ! এই 
রাষ্ট্রের অম্তভর্ন্ত নাগারক হিসেবে 
এই কার্য কলাপঞ্গবাল আমার উপর 
বাধ্যতামূলর ভাবে, চাপিয়ে। দেওয়া 
" হয়! আমার! 'বন্ত;তাশ্রিক যথন্তশশল 


ভাবধারা এতে ব্যাহত হয়। আমার 


মতো এমন মানুষ নিশ্চয়ই, দেশে 
"আছেন যশারা আধ্যাত্মবাদে বিশ্বাসী 
নন, ' পরলোকতত্ব ' কিংবা আত্মার 
'অবিনাশে প্রতায়ী নন । এমনকি 
ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের মৃতযৃতে' অশোঁচ' 
পালন কিংবা সাপ বিনা 
Et 

বলা বাহুল্য 
পাঁর্বারবর্গ যদি ' হিন্দু সংস্কারে 
বিশ্বাসী থাকেন তাঁরা তা করতে 
পারেন। 'সেটা তাঁদের একাম্ত 
পারিবারিক /ব্যাপার ৷ পারিবারিক 
'সংদকারকে রাষ্ট্র কর্তব্য 


মাক'সবাদণ মন্ত্র; তান যদি-বাড়িতে হিসেবে চাঁপয়ে দেয়াতেই প্রশ্ন 


'লক্ষমীপজা করেন তাহলে 
“নিশ্চয়ই অগ্নীল ব্যাপারে পাঁরণত হয় 
নাক ? 


ধমশনরপেক্ষতার প্রকৃত অর্থ“ 
আমাদের কাছে স্নাম্টয্রকে, ধমের 
আওতা থেকে ' দুরে রাখা বাস্তব- 
ক্ষেত্রে, দেখা যার সরকারী সফরের 
আড়ালে সরকারণ খরচায় মন্দির" 
দর্শ'নটাও ডর. মধ্যে রাখা হয়। ' 
মন্দ কিংবা প্রেসিডেন্ট পদাধিকার 
বলে সরকায়ী অর্থ ব্যয় করতে 
' পারেন অবশ্যই তবে ধমকিমেরি 
অজুহাতে নয়! ব্যান্তগতভাবে কোনো 
মন্ত প্ররাগে হুদ্তমেলা দনান করতে ৷ 
ইচ্ছে করতে প্রারেন'। এই উদ্দেশ্য 
রাহা খরচা নিশ্চয় তিনি সরকারী, 
তহবিল থেকে নেবেন না! 

অতাঁতে দেখা গেছে প্রধানমন্ত 
‘পর্যায়ের কারংর- ম;ত্যু হলে শ্বদাহ্‌ . 
.থেফে আরুষ্ভ করে আনুষঙ্গিক ধমশিয় 
ফাম্ডকারখানায় যাবত'য় ব্যয় সয়- 


>) 


জাগে! তখন মনে হয় আমাদের 
hu আর যাই হোক ধমশনরপেক্ষ 
“ ব্রান্টুশান্ত 'বাধ্যতামূলক ভাবে 


মতি চ্াককেও শঙ্করাচাষে'র " 
 ভাববাদে 'সিন্ত করতে চান। 


, করলেই তাঁকে রাশ্টদ্রোহী আখ্যা 
সহজেই দেয়া যেতে ,পারে। রাষ্ট্র 
, নাম করে এই দষ্িভাঙ্গ সঙ্গত কনা 
“এ সংশয় জাগা দ্বাভাবক। রাষ্ট্রীয় 
পতাকা অধধনামত করা অথবা 
শোকাবশ্থায় আমোদপ্রমোদ স্থাগত 
রাখা প্রয়াত নেতার প্রতি দেশবাসশ 
'মবতঃস্ফর্তে ভাবেই পালন করবেন। 
অ-্রদ্ধাবোধ : ইচ্ছাধাীন, ' 'সরকারা 
বেসরকার' প্রভুত্বের বশশভ্‌ত নয় । 
প্রধানমশ্লণ ইন্দিরা গান্ধীর 


 নূশংস হত্যাকে কেউ' সমর্থন করবেন 


না। বিয়োধী রাজনধীতিকল্পা তাঁর এই 
হত্যার বিরুদ্ধে ধিকার জানয়েছেন। 
তাঁর দলণয় শাসনের সমালোচনা 
বিরোধদদের থাকতেই পারে। সংসদগয় 


মানুষ কত গরীব । 


মৃত প্রধানের | 


"একদা 


তা'না, 
মধ্যে দিয়ে ।" 
মাধ্যমেই ই্দিপ্াজণ ক্ষমতায় পুনঃ" 


‘ছিলেন । 


'জড়িত। 


এ এফ কামরুদ্িন আহমদ 


পাঁচিমবঙ্গ অন্যন্নত গ্রামগলোর 
সংখ্যা গুনে শেষ করা বার না। কত 
যে গ্রাম ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে যেখানে 
দারিদ্র্য প্রকট । সম্প্রতি হুগলীজেলার 


মশাট গ্রামের কথা হাচ্ছিল কলকাতার . 


ওয়াল্ড '' ফেডায়ালিন্ট সংস্থার 
সম্পাদক এম, কে, ব্যানাজ1, এবং 
আরও কয়েকজনের সঙ্গে । মশাট 


গ্রামে গরীব মানুষদের চিকিৎসার ' 
"জন্য একটি, ক্যাপ করা হয়েছিল 


সংশ্ছার উদ্যোগে । বলা ভালো যে 
ওঁ সংস্থার সরসময়েই সভাপতি থাকেন 
কলকাতা হাইকোটে'র বিচারপতি । 
“বিশ্বের এক গম্জ দেশ ভ্রমণের অভি- 


জ্রতা সম্পন্ন শ্রীব্যানাজ" ট্রিপল 


আযানাটজেন সহ অন্যান্য ইংজেকশন 
দেবার লময় অসংখ্য. দরিদ্র অভাবী 
মেয়েছেলের দিকে তাকিয়ে দুঃখ করে 
বলাছলেন। আমাদের দেশের গ্রামের 
দুঃঘের' কথা 
বিশ্বের এত দেশ ভ্রমণ করলেও তিনি 
গ্রামে ঘোরায়' অভিজ্ঞতা সঞ্চয় ফয়তে 
পারেননি । দেড় ঘষ্টা বাসে চড়ে 
[তান ক্লান্ত হয়ে গেছেন । গ্রাম দেখার 
আনন্দ উবে গিয়েছে তার ! 

কণ্ট করে গ্রামে যাবার মেজাজ, 
কজনের আর থাকে । অবশ্য শার- 


দায়া পূজার সময়ে আমাদের দেশের ' 
শহরে বাঙালও, গ্রামে যাচ্ছেন। 
গ্রামের মানুষের দারিদ্য অভাব অনট- 
‘নেশন কথা জেনে শহরে দুরগীর ঠ্যাং 
চিবিয়ে মুখে রাঙুন আল চলতে 


ঢালতে আলোচনা করছেন।: আহা! 
আমাদের গ্রাম বাঙলা কত গরীব । 
কেউ এয় চেয়ে বেড়ে, সামান্য কয়েক 
গ্রচ্ডা শাড়ী ধৃত নিয়ে গয়ে [বায়ে 
দিচ্ছেন গরীবদের মধ্যে । শহুরে 


| রাজনীতির নেতা সাহেব কংগ্রেস এক 


'আইনজধাীর মত গ্রামে শাড়ী [িঙ্গো- 


গণতশ্রে ইশ্দিয়াজ এবং তাঁর দলকে 
ক্ষমতাচাত করবার 'অধিকায়' আছে। 
সাধারণ নিবচিনের মাধ্যমে তাঁকে 
ক্ষমতাচাত, কয়া যায়। যা ঘটেছিল 
- তাঁর পরাজয়ে এবং 
জনতা পার্টি সরকারের প্রতিষ্ঠার 
'আবার নিবাচনের 





প্রাতথ্ঠিত হয়েছিলেন এটাও সমান 
সত্য ৷ , 

তান ভারতের" প্রধানমন্ল 
. রাজনৈতিক. য্যস্তিত্বই 
সেখানে মথ্য । তানি হিন্দ; ছিলেন 


কাঁ পাশ!“ ছিলেন তাঁর ধম'মত- নিয়ে 
. দেশবাসীর শিরঃপাড়া-নেই । রাম্টীয় 
'শোক তাঁর রাজনোতিক, ব্যান্তত্বের 


জন্যেই, যার সঙ্গেই এ-দেশের ভাগ্য 
তাঁর শাসনকালে দেশের 
অগ্রগতি ঘটলে দেশের মান্য 
দ্বাভাবিক ভাবেই শ্রদ্ধা জানাবেন । ' 


মিহির আচার্য 


দর্পণ ॥ শরবার। ৩০শে নভেম্বর, ১৯৮৪ 


[গ্রামের মানুষের অভাব কে ঘোচাবে t 





বার সময় ' শাড়ীতে নিজের নাম 
ছাপিয়ে দেবার কথা অবশ্য ভাবছেন 
'না। ' আরও 'এক শ্রেণীর মানৃষ 
প্রামে বাগানবাড়ী রেখেছেন। 
কখনও বা যান। 'ঘযে আসেন । 
নাক 'সি’টকে ফিরে আসেন । 
চুক, উহঃ আহ! করেন। ইস! 


গ্রামের ' লোকেরা খেতে পার না। 
। বলতে বলতে শহরে বধমাতা তেল 


চকচকে বাসী মাংস রানা দ্রেনে ফেলে 
দেন। 
গ্রামের, কত যে রা মান্য জল 
দিয়েই. তরকারীতে তেলের 
খানিকটা অভাব.মিটিয়ে নেয়। হাজারে 
গিয়ে দল পয়সার সরষের তেল চায় 


“ অনেক. গ্ররীব মানুষ ৷ দশ পয়সার 


সরষের তেলের যুগ তো চলে গেছে 
গ্রামে তেলের ঘানও কমেছে । সরষের 
চাষ তেমন, বাড়োন। যা' বেড়েছিল 


বেশ কয়েকবছয় আগে তারও যেশ ' 


কমে গেছে । গ্রাম গঞ্জে বর্ষার সময় 


তেমন নারকেল গাছ লাগাবার প্রব- 


পতা ছিল না । নারকেল তেলের দাম 
আকাশছোঁয়া । গাছে নারকেলও আর 
থাকেনা । জোর জুম. করে পেড়ে 
নেন যার যেমন, BEA । 
ধন জোর বার মূলক তার 
অবস্থা । তবে সরকার উদ্যোগে 
গাছপালা লাগাবায় জন্য একাট প্রচার 
অভিযান নিঃসন্দেহে কাজে এসেছে। 


' গ্ৰাছ বেড়ে উঠছে। পঞ্ায়েত আঁফস বি. 
[ভি ও অফিস, পৃত" ও বন বিভাগের 


আঁফসেয় সামনে ধারে কাছে. তো 


অসংখ্য গাছ বড় হচ্ছে । এই ট্রা্ড- . . 
' শন চলতে থাকলে নিঃসন্দেহে গাছের 


সংখ্যা বাড়বে! পরিবেশ দূষণ রোধ 
সম্ভব হবে। মাটির ক্ষম কমবে। 
জালান" কাঠের অভাব কমবে । গ্রাম 


সুন্দর হবে ।' হাহাকার কমবে অপ । 
যে কথা থেকে আসাছলাম সেই 


অভাবের অনটনের কথাতেই আসি । 
অভাবের জালা তাঁৱ আকার ধারণ 
করেছে । কাঠ নেই কয়লা, নেই। 
চাল ডাল নেই। ছেলের চাকর 
নেই ॥ মধ্যবিত্ত মানুয প্রাণ দিচ্ছে 


কেউ বা ইচ্ছা করেই ।.গহতাশ হয়ে, 


উঠছে তারা । গ্রামে আত্মহত্যার 
সংখ্যা বাড়ছে । কোনও সমাজ সেবণ 
সংচ্ছা সারা ভারতে সমাঁক্ষা করে যদি 
দেখেন. আত্মহত্যার প্রবণতা: কেন 
বাড়ছে তাহলে, সহজেই বৃধতে পার- 
বেন অভাব দারিদ্যু অনটন এর 
পিছনে অন্যতম কারণ 
রয়েছে । এ রকম সমীক্ষা চালালে 
'দেশের সমাজসেবা মনন্তত্ব সংস্থা 
এবং সরকারের পক্ষে সহায়ক হবে। 


চক 


অভাব ঘোচে না। 








হিসাবে 


সমণক্ষা গ্রহণ করা হয় নি। 

এই 'নিব্চনের সময় নেতাদের 
' টাকি নতুন করে দেখতে পাচ্ছে গ্রামের 
মানুষ । নতুন নজন প্রাতশ্রাতর 
ফুলকুর ছুটবে | অভাব মানুষের 


ঘুচবে ' না |. ডোল দিয়ে ভতখাক 
দিয়ে কিছ নগদ পাইয়ে দিয়ে চাল 
গরমের বদলে পণ্চায়েতের কিংবা অন্য 


' নিবচিনে প্রাথা'রা কোথাও কোথাও 


ভালো ফল পেয়েছিল । ভবিষ্যতেও 
পাবে, তবে তাতে গ্রামের মানৃষের 
ঘবে না। 

, গ্রামের মানুষ যাতে প্বাবল্বী 


'হতে উঠতে পারে তেমন ব্যবন্থা করতে 


হবে। চাই চাষ আবাদে সাহাম্য ৷ 
নগদ নয্ন, বাজ ও বশ্পাতিতে । 
চাই দাঁ্জদের জনা কাপড় ও মেশিন.।. 
তাতীদের জন্য ।বিনা পয়সায় কিংবা 
অর্ধেক, দামে সুতো ॥ কম সংদে 
সাহায্য । নেতায়া তরুণ. ছেলেদের 
কাজ করার জন্য উৎসাহ 'দিন। 
গজাবার জন্য নন ॥। কাজ করতে” 
বলুন। পায়শ্রম করতে শেখান। 


' দলমত নাঝশেবে দেশ গড়ার কাজে 


লাগতে. বলুন । ফল ফলবেই। গরণ- 
বরাও' কাছ পাবে। কিছু খেতে 
পাবে | লম্পৃণ" অনাহারে বা অর্ধা- 
হারে থাকতে হবেনা । অভাব দুর ' 
করার ক্ষেত্রে অবশ্যই জন্মহার কমাবার 
কথা "ভাবতেই হবে। এছাড়া পথ 
দেখাছ না। , 


দ্‌পণ 


সংবাদ াথাহক 


yy: i ww 
' টাফাকড়ি পাঠাবার ঠিকানা ££, 

. ম্যানেজার, দর্পপ ' 

৬১ নং মট লেন, 'কাঙ্সকাতা-১৩ 


আমার দনে হয় এ .রকম কোনও ৯ 


দর্পণ | শৃক্বার, ৩০শে নভেম্বর॥ ১৯৮৪ 






হীন্দয়াজীর মৃত্যুর পর অনেকের 
মনেই এ প্রশ্ন জাঙ্গছে যে, | আসাম 
সমস্যা এবং আসামের ভোটার 
সম্পকে, নতুন সরকারের সিদ্ধান্ত 
[ক হবে? ইতিমধ্যে 'আস্থর এক 
প্রাতনাধদল  'দিজ্লীতে' গিয়ে 
ইলেকশন কাঁমশন ও. স্বরাদ্ট্রমচ্ত্রীর 
সঙ্গে দেখা করে এসেছেন । তাদের 
নাক প্রাতশ্রতি দেওয়া হয়েছে যে 
ভোটার তালিকা রচনার ব্যাপারে যে 
গ্লাইড লাইন [নবাচিন কাঁমশন রচনা 
করবেন, তাতে তাদের মতামতের উপর 
গুরুত্থ দেওয়া হবে। 
, নুতন প্রধানমন্ত্রী ও « 


সংখ্যালঘুর স্বার্থ 
.. প্রশ্নাত' ইন্দিরা গাম্ধী আসামের 
দনাবন্যাস এবং সধাশ্রণট সমস্যাগ্যাীল 
সম্পকে" সম্পণ ওয়াকিবহাল ছিলেন। 
নূতন' প্রধান্মম্্রপর ততথানি. জানা 
থাকার কথা নয়। হীণ্দরাজীর 
জশীবিতাবন্থায় আসাম সমস্যার ব্যাপারে 
রাজীব গান্ধীকে বড় একটা জাঁড়ত 
করা হয় ন, বর পাঞ্জাব ও বম্মীরের 
_ ব্যাপারে তাঁকে কিছ? ছোটাছুটি করতে 
হয়েছে । 
সম্পকে তান মোটামুটি ওয়াকিবহাল 
কিন্ত, আসাম সম্পকে নয়, । 
আসামের সংখ্যালঘুদের কিছুটা 
দুশ্চিন্তার কারণ আছে ।. এই ধরণের 
ক্ষেত্র প্রধানমন্ত্রধকে ব্যাপারটা সম্পকে 
ওয়াঁকরহাল করবেন তাঁর স্বরাণ্ট 
মন্ত, স্বরাষ্ট্র মন্প্রক এবং রাজনৈতিক 
পরামর্প'দ্রাতারা । সমস্যাটা এখানেই। 

দদিল্লায় ওয়াকিবহাল মহলের 
ধারণা যে দ্ষরাষ্্ী মন্ত্রী 'নরাঁসংহ রাও 
= এমনিতে ঘাঁদও খুবই ক্চিক্ষণ ব্যাস্ত 
কম্তু. পর্ববন্থাগত উতান্তরদের 
সম্পকে" তান খুব একটা সদয় নন। 
দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা হয় তিনি যখন 
-(পররাষ্ট মন্ঘশ ছিলেন তখন দঃ তিন- 
বারই তান বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে 
আলোচনায় বসেছেন, কিন্তু পাচ 
চাপ দেওয়া সত্বেও পর্ববঙ্গীয় হিম্দ্‌- 
দের সম্পাত্ত বাতিল করার জন্য যে, 
এনাম প্রোপাঁট* আইন : ওখানে 
চাপানো হচ্ছে সে সম্পর্কে কোনো 
আলোচনা করতে তিনি রাজশ হন 
নন । কেছ্দ্ৰীয় স্বরাষ্ট্র, মন্ত্রকও যে 
আসামের সংখ্যালঘুদের ব্যাপারে সদয় 
নন, তার' প্রমাণ আছে [দেশঃ 
[বতাড়ন ট্রাইবুন্যাল প্রঠন সংক্রান্ত যে 
আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। তার মুখ- 
বন্ধের মধ্যে। 
শবদেখশ সমস্যার ব্যাপকতার যে 
'/' বিধরণ দেওয়া হয়েছে, তার সঙ্গে 
” আন্ুর বন্তব্যের কোনো পার্থক্য নেই ৷ 
আসলে আমলাঙ্তরে কেন্দ্রীয় সরকারকে 
প্রভাবিত কয়েন আসামের প্রান্তন 
চিফ, সেক্রেটারী পরমশিবম, বানি 
এখন 'দল্লীতে দায়িত্বপূ্ণ' পদে 


ফলে ও দুটো সমস্যা 


এতে , 


ওঁ মনথবন্ধে আসামের : 


প্রাতাণ্ঠত ৷ উল্লেখযোগ্য যে আসামের 
॥তথাকাঁথত বিদেশ’ বিতাড়ন আম্দো- 
লনের প্রথম পূর্বে তৎকালণন চঁফ 
সেক্রেটারী পরমাশবমের ' একটি 
উল্লেখযোগ্য ভাঁমকা ছিল । মঙ্গলদই- 
এর লোকসভা, উপানিয্চনের ভোটার 
তালিকা তৈর কয়ার.সময়ে ১৯৭৮ 
সালে সহিন্রশ হাজার ভোটারের 
নাগরিকত্ব চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিল, 
এবং এতে উদ্যোগ নিয়েছিল স্থানীয় 
পীলশ বিভাগ অনেকেরই ধারণা 
এই কাজটাতে চঁঁফ সেকেটারণ হিসাবে 
পরমাশিবমের সরাসার ভূমিকা ছিল । 
তান যে আসর একান্ত আহচ্ছাভাজন, 
ছিলেন তায় প্রমাণ পাওয়া যায় যখন. 


_ .পরমশিবমকে আসাম থেকে বদলা 
করা হয়, তখন সেই বদলা রোধ 


করার জন্য আসুর. স্বেচ্ছাসেবকরা 
শপ  সেরেটান্ষিয়েটে সত্যাগ্রহ 
করেছিল । বলা বাহুল্য এই ধরণের 
আঁফসারকে যদি কেন্দ্র সরকার 
আসাম সম্পর্কে সবচাইতে ওয়াকিবহাল 
মনে করেনঃ তবে সংখ্যালঘুদের 
দুশ্ন্তা করায় সঙ্গত কারণ আছে। 


, নূতন প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক 
পরামরদাতাদের মধ্যেও আসামের 
নংখ্যালঘহদের প্রাতি সহানুভাতি 
সম্পন্ন কেউ প্রভাব বিস্তার করতে 
পারবেন বলে মনে হয় না। লোকসভা 
সদস্য রাজেশ পাইলট রাজীব গাম্ধণর 
ঘানণ্ঠ বলে পারাচিত, তান কিন্তু 


বারবার আসাম এসে আসুর প্রাতি-' 


নিধিদের সঙ্গে নানা জায়গায় গোপন 
বৈঠক করেছেন। আনু তাঁকে নিজে- 
দের ঘনিষ্ঠ লোক বলেই বিবেচনা 
করে। নতন প্রধানমন্ত্রীর অপর 
পরামর্শ'দাতা অরুণ নেহের? যে 
লবাঁর, তাতে তান যে রাজেশ 


পাইলটেরই সহযান্ত্ হবেন, তাতেও ' 


সন্দেহের অবকাশ নেই। অতএব 
আসামের সংখ্যালঘুদের যাঁদ নিজেদের 
স্বাথ রক্ষা করতে হয়ঃ তবে তাদের 
সংগঠিত তৎপরতা আরো বহুগুণ 
বাড়ানোর প্রর্নোজন পড়বে । 


আঙুর প্রতিক্রিয়া এবং 
ভবিষ্যৎ সংগ্রাম কৌশল 


প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গাম্ধার্‌ 
মৃত্যুতে আসম এবং গণ সংগ্রাম 


পারদ সরকারীভাবে শোক প্রকাশ 


করেছেন কিন্তু তাদের সাধায়ণ 
সমর্থকরা যে এই ঘটনায়, পটকা 
ফাটিয়ে এবং অন্যান্য প্রকারে প্রকাশ্যেই 
আনন্দ প্রকাশ করেছেন, সে সংবাদও 
বিভিন পন্রপান্রকায় প্রকাশিত হয়েছে । 
অমতসর ত্বণ'মান্দরে সেনা ঢোকানোর 
সময়ে আনু খন খালিজ্ঞান? সমর্থক- 
দের স্বপক্ষে বন্তব্য ' রেখোঁছল, তখনই 
অবশ্য তাদের আদৎ মানপিকতা বোঝা 
গিয়োছিল। সে যাই হোক, আম্মুর 


গ্ছানীয় বলা যায়।, 


মনোভাব তো জানা গেল, রি এ 
সম্পকে” আসামের শ্থিতধী বাদ্খজীবী 
সমাজের মতামত কি'? শ্লোহাটীর 
“সোণ্টনেল” পান্রকা পরাগকুমার দাস 
একটি কলম লেখেন, তাকে মোটা” 
দাটভাবে এই সমাজের প্রীতাঁনাধ- 
এই মৃত্যুর পর 
আসাম . সমস্যা ব্যাপারে কেন্দ্রীয় 
সরকারের মনোভাব কি হবে সে 
সম্পর্কে তান বলেছেন যে; 
“with mounting pressure from 
other corners as is indicated 
by the present riots in the 
North, the new Prime Minister 
may prefer a trouble. free 


Assam and therefore even try’ 


to arrive at seme political 
settlement with the AASU- 
AAGSP leaders,” j 
বলা বাহুল্য এই বস্তবোর মধ্যে আনু 
সমর্থকদের আনন্দের উৎসাঁট খংজে 
পাওয়া যায়। ভারতবর্ষের বিভন্ন 
অগ্ুলে যত বিশুষ্থল পরিবেশ সৃষ্ট 
হবে, আসামের আন্দোলনকারীরা 
ততই কেন্দ্রীয় সরকারের 'উপয্প চাপ 
সৃষ্টি করার সুযোগ পাবে এবং সে 
সুযোগ পাওয়ার জন্যে দেশ যাঁদ 


উন্ছিরার মৃত্যুতে আসামের সগ্খ্যালঘুদের দুশ্চিন্তা $ 
কন্দীয় স্বরাহটর মন্ত্রী ৪ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক সদয় নন 


রসাতলে যায়, তাতেও তাদের আপত্তি 
নেই । কিন্তু প্রাতবেদক কোনো .রকম 
চরম পছ্ছার বিরোধী । এই সম্পকে তান 
লিখেছেন যে “It is feared, that 
the assdssination of Mis. Gan. 
dhi may also act asa morale- 
booster to terrorist forces in 
this region leading to a reign of 
terror and uncertianty, But that 
will be very suicldal as this will 


ultimately bring us into direct 


confrontation with the Indian 
Army. One should perhaps learn 
from the mistakes of the three 
sisters.” 

এই বন্তব্যের মধ্যে যাঁদও নি 
রয়েছে, কিন্তু সেই সদিচ্ছা শধমান্ত * 
কৌশলগত ৷ যেমন ধ্বংসাত্মক কাষ- 
কলাপের বিরুদ্ধে প্রতিবেদকের আপ- 
তির কারণ হল এর ফলে সৈন্যবাহিনর 
সঙ্গে মোকাবিলার ক্ষেত্র প্রস্তুত হবে, 
এবং সেই-ক্ষেঘ্রে আন্দোলনকারণরা 
নৈনাধাহনপর সঙ্গে লড়াই-এ পারবেন । 
না। বলা বাহুল্য এই আপাত 
তাই কৌশলগত; 
চরমপহ্থার ' রিরুদ্ধে প্রাতিবেদকের 
কোনো বন্তব্য নেই, নেই , ভারতের 


নশাতিগতভাবে .. 


॥' পাঁচ ॥ 


'সংহাত সম্পকে কোনোর্‌প দৃংশ্চন্তাও। 
তান বলেছেন যে : three sisters’ 
শুর আভজ্ঞতা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা 
দরকার । অথাৎ উত্তর পৃবাগিলের 
সাতটি রাজ্যঃ যাকে সাতবোন বলে 


'আভিহিত করা হয়, তার মধ্যেকার 


তিনটি রাজ্য নাগাল্যান্ড, মিজোরাম 
ও মাঁণপুরের আঁভজ্ঞতা থেকে শিক্ষা 
গ্রহণের জন্য আসামের আম্দোলনকার+- 
দের উপদেশ দেওয়া হয়েছে । কিন্তু এ 
[তিনটি রাজ্যের বিদ্রোহীরা কিন্তু স্বস্ব 
অগ্ুঙ্লকে ভারতবর্ষ' থেকে -বাচ্ছন্ন 
করার জন্যই লড়াই করেছিল। বা 
করছে। আস তো প্রকাশ্যে বলে 
থাকে যে তারা ভায়তায় সংবিধানের 
পাঁবন্রতা, রক্ষার অন্য ' লড়ছে। তবে 
তাদের আবার এ সমস্ত 'বিচ্ছিদ্নতা- 


বাদ আন্দোলনের আঁভজ্ঞতা থেকে ' 


শিক্ষা গ্রহণের জন্য বলা হচ্ছে কেন? 
তবে কি আসুর আন্দোলন এবং এ 
« তিনটি রাজ্যের সশস্ত্র লড়াই মূলতঃ 
একই উদ্দেশ্য সাধনে অভিলাষী । 
আসর আন্দোলনের প্রচ্ছণন বিঁচ্ছন্ন-. 
তাবাদ লম্পর্কে প্রাতবেদকের সচে- 
তনতা থেকেই যে এই সমষ্ত মন্তব্য 
উদ্ভব, তা কিন্তু স্পন্টতঃই বোঝা 


. যায়। 


[শা কারাগ্, আসাম ] 


OS 41% 
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উপাচার্য সন্তোষবাবুর আমলে কলকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনে অচলাৱ্স্তা 


অধ্যাপক রমেন পোদ্দারকে 
বিরোধিতা করে তার জায়গায় কল- 
কাতা 'বশ্বাবদ্যালয়ের উপাচার্য“ পদে 
অধ্যাপক সন্তোষ ভট্রাচা“কে যাঁরা 


, ভোট দিয়েছিলেন আজ তাঁরা তাদের 


কৃতকমেরি জন্য আপশোষ করছেন 
'ঘরোয়াভাবে ।' শীঘ্রই হয়ত তাঁদের 
মধ্যে অনেকেই এবারে প্রকাশ্যে 
নিজেদের ভুল স্বীকার করবেন । ' 
'কারণ অধ্যাপক ভট্টাচার্য কার্য- 
ভার গ্রহণ করার পর থেকেই বিষ্ব- 
বিদ্যালয়ের প্রশাসন দিনের পর দিন 
অবনতির পথে চলেছে । অবস্থা যা 
দাঁড়য়েছে তাতে ডঃ সত্যেন সেনের 
আমলে যে বিশৃঙ্ধলা ও অরাজকতা 
এসেছিল এবার তার চেয়েও খারাপ 


“দাঁড়াবে ৷ ' অবস্থা এতটা খারাপ হত 


না বদ না ডান সমন্ভত ক্ষমতা 
নিজের হাতে কেন্দুশভূ্ত কয়তেন। 
নিজে. কোন প্রশ্নে দ্রুত সিদ্ধান্ত 
আলমতে পারেন না, আবার অন্যের 
পরামর্শ“ মেনে নেওয়ার মত উদারতা 
নেই ৷ যার ফলে আঁবশ্বাস ও সন্দেহ 


এবং গোষ্ঠতল্দ্ বিরাজ করছে গোটা 


বিস্ববিদ্যালয়ে । 

আজ ৭ মাস হয়ে গেল মাত 
কয়েকশত বি এ বি এস সির পাট" 
ওয়ান অনাস‘ পরাঁক্ষার ফল প্রকাশ 
হয় নি। ডিসেম্বরেও হবে কিনা 


সন্দেহ । অনুরূপভাবে পুরোনো 


কোস এম কম-এর ফল ৬1৭ মাসের ' 


বেশ! প্রকাশের অপেক্ষায় । অধ্যাপক 


. পোম্দারের উদ্যোগে যে লব প্রশা- 


সনক পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়োছল 
তা বাঁতল করাটা অধ্যাপক ভট্রা- 
চাষের নাত) তাতে. বাদি ছাত্র 
শিক্ষক অথবা কমণচারীদের ভাল না 
হ্য় তাহলেও I 

সেজন্য বাংলা এম এ পরাক্ষা 
সম্পকে" মনন্থির করতে পারছেন না । 
প্রাঁক্ষায় দিন স্থির করতেই কয়েক- 
মাস কেটে গেল। এ বিভাগের ছান্- 
শিক্ষকদের দাবী যে রেগুলার ও 
একসটারনাল ' প্রাইভেট প্রাথখদের 
পরণক্ষা পৃথকভাবে গূহীত হোক। 
সাধারণ রেগুলার প্রার্থীদের সংখ্যা 
১৫০ জনের বেশ নয় । আর 
প্রাইভেট প্রা ৫ হাজারের কম 
নয়। এত পরণক্ষাথর জন্য ফল 
প্রকাশে দেরণ হয়। সেজন্য আলাদা, 
টেবৃলেশনের ব্যবন্থা করতে কন্ট্রোলার 
দপ্তয়ও রাজী ছিল । এতে কাজের 
সুবিধা হয়।. ফ্যাকাঁন্ট কাউাদ্সল ও 
[সাম্ডকেটের সমর্থন ছিল । কিন্তু 
সন্তোষবাবু অজ্ঞাত কারণে "ফাইল 
নিয়ে বসে আছেন ।' 

প্রায় ১৫০টি পদ থালি । কয়েকটি 
আঁফসারের পদ শ্ন্য রয়েছে দা" 


দিন । িদ্তু এগুলি পণ" করার 
উদ্যোগ নেই । এর আগে বিজ্ঞাপন 
দেওয়া হয়। দরথান্তের স্তুপ পড়ে 
রয়েছে ধামাচাপা । বিধ্বাবদ্যালয়ের 
ছাপাখানার জন্য অনেক দাম দিয়ে যশ্র 
কিনে আনালেন অধ্যাপক পোন্দার 
ঠিক তার বিদায়ের আগে । এতাঁদন 
হয়ে গেল সে যন্ত্রটি আজ পর্যন্ত 


চালু করার কোন উদ্যোগ প্রীচট্রাচাষ' 
নিতে দিলেন না । 


এছাড়া, কার্ধভার গ্রহণ করেই 
প্রাতশ্রীতি দিয়েছিলেন ছাত্রদের 
কাছে তাদের হোন্টেলগহালর 


“আঙীণে ,মেরামত কাঁরয়ে দেবেন । 


বাসের সম্পূর্ণ অযোগ্য এই হোস্টেল- 
গৃংলির এখনই সংস্কার না করলে 
মহা বিপষণ্ন হবে একাদন । 

এর আগে সহ উপাচাষ অধ্যাপক 
প্রদীপ মুখাজ অথ দগ্চরের দায়াত্ে 


ছিলেন ৭ সরকার তাঁর মেয়াদ বাড়ানোর 


পরামশ' দিলে তান সব কাছ নিজেই 
করবেন স্থির করেন। ডান অবশ্য 
একসময় প্রান্তন শিক্ষামন্ত্রী জ্যোতি 
ভট্টাচাণকে চেয়োছলেন অনন্ত শমরি 
আমলে ৷ এদিকে বাইরে প্রচার 
করছেন যে একা' সব কাজ পেরে 


» ' উঠছেন না। "আজকের অবস্থার জনা 


তান নিজে এবং তাঁর অন্ধ গ্ভাবকরা 
দার যাদের একমান্ কাজ কোন 
লিদ্ধান্ত না নেওয়া এবং নতুন কোন 
প্রস্তাব এলেই বাধা দেওয়া । 


' ॥'ছর॥! : 
‘ ক 
. 





আদমী ওর eh 


i অবশেষে, ভাল, দিহে ' একাটি 
| দরদর্ল'ন চিন্ত বানিয়ে ফেললেন?। - 
তাজ, রায় এবং মূপাল সেন 
ইাতপ্‌বেই টি ভি ছবি করেছেন ।- 
.তগন 'িংহর আলোচ্য  ছাঁবটি 
'হাঁন্দতে এবং 'এক ঘন্টার ৷ প্রফুল্ল 
স্সায়ের প্রহপ |. বিষয়বস্তুর দিক 
: থেকে ‘আদ:ম ওর আওয়ত’ আযাডাচ্ট 
, ছাবি। "টোলাভশনে ' ্রদর্শ নযোগ্য 
ধিনা--একটা . প্রশ্ন সহজেই ' উঠতে 
পারে। অবশ্য এখানে সবই হয়-_ 
' নশাতির কোন বালাই নেই। সাধারণ 
প্রেক্ষাগ:হে যখন ইউ মাক ফাঁটকচাঁদ :' 
.. ছবির সংগে আযাডন্ট দরপকু’ দেখান 
হয়, তখন এসব চলতেই পারে! ; 
"গ্রামের পটভূমি ৷ একাধিক ভিড়, 
বাসে উঠতে না পেরে এক গর্ভবতী, 
যুবতী হতাশ হয়ে গাছতলায় বসে 
থাকে । তাকে যেতে, হবে অনেক দস 
উাঁকলগঞ্ে। 
করাতে ।. লম্পট চাঁয়ঘের এক দেহাত! 
তরুণ যখন জানতে 'পারল, ‘যুবত , 


, অন্তাদ্বত্বা, হাসপাতালে যাবে তথন'* 


তায় স্বভাব আচমকা পাল্টে গেল 
এবং আশ্চর্য সহানুডূতিতে সে সেই 
অশন্ত দূর্বল যুবতীকে হাত ধরে পথ 
চলতে সাহায্য করল । শুধ: তাই নয় 
মুখের কথায়' উৎসাহ য্বাগরেও 
নিয়ে চলল-_রাশের তৈর চালিতে . 
 শুইয়ে' টেনে নিয়ে চলল--পিঠের 
সংগে তাকে, বেধে পাহাড়ী - নদা 
' সাঁতয়ে, পাড়ে উঠল- শেষে, গরুর 


গাড়িতে চেপে হাসপাতালে পেশছল | : 
. এই সুদীৰ্ঘ পথ আদম অবশ্যই' 


সরব . ছিল--অনেক - কথা, যেখানে 
তার সদাশয়তার প্রমাণ অব্যথ' 1 আর 


'. আওরতের ' মুখে ছিল, যন্ত্রণার ' 


অভিত্যাত। যা প্রায় নিরচ্চার । হাস-. 
' পাতালে ' গিয়েও 


.. ভাঙ্তায়েয়, মথে স’ট: নেই শুনে? নভেম্বর শিল্পী সলিল . ভট্টাচা্য'র ' অভিনয়ও ভাল করেন, তাই আশা, 
:, ' আদা এইবারে ক্ষেপে গেল--মারধর চিন প্রদর্শন? . অনষ্ঠিত হয়ে গেল। রাখি উদয়ন বাংলা চলাঁচরামোদাদের 


করল-_বিদ্রোহণ চাঁরয়ের প্রকাল। 
অন্য ভান্তায্স ব্যাপার সঙ্গীন বুকে 
মেয়েটির ডোৌলভারর ধ্যবদ্থা করল। 


, তখন শান্ত নাবরে প্রসব । এবার 


দায়তের পালা শেষ- মেয়েটার ' 
স্বামীকে খবর দেবে আদমি অগ্চলে .. 
গয়ে । বিদায়ের, পালা__ ভ্বাবাবেগ 
। অশ্ৰু ব্ষণ--এখানেই শেষ । দ্ল্যাশ 


হাসূপাভালে-প্রসব '' 


অতলযবাবুর ' 


অনেকেরই জানা শ্রীঅতুল্য ঘোষ 


|" অন্যতম 'প্রধাণ কংগ্রেস নেতা, যান 


রা গভবিতাঁ তা রুপসজ্জা 
সঠিক হয়েছে কিনা, আদ:মি চাত্রটির 
,ভারলাম্য হারাল 'কনা--ইত্যাকান় 
প্রশ্ন মনে জাগাতেই পারে। তবে 
. তপন সিংহ ছবিতে ভাল গঙ্প বলতে 
 প্রারেন-_এখানেও বলেছেন ভালই 
শুধ সম্ভাব্যতার প্রশ্ন মুলতুবি. রেখে: 
অবশ্য গোটা ব্যাপারাঁটতে একটা 
'মানাবিকতার পাঁরচয় পাওয়া যায়। 
'কমল' নায়েকের রঙপন ফটোগ্রাফী 
চমৎকার । আশশষ, খাঁয়ের সংগত 
পারচালনা চিন্রানগ । আদি চারন্রে 
" অমল পালেকর মাতিয়ে. রাখেন। 
 আওরত: চারে মহুয়া রায়চৌধুরী 
ভাষভঙ্গ ও সামান্য সংলাপে নৈপুণ্য 
দোখয়েছেন। 
চারজন রাগী যুবতী. 
'", একটি নিমীয়মান ছবি । সংপ্রাত 
পায্চালক- ,তপেম্যর প্রসাদ কাবতা 
-িসংহর, লেখা আধানক তরুণ" 
তরুণদের কাহন? চারজন. রাগ" 
; যুব শরাটিং করলেন কলকাতার ॥ 
চিন্র গ্রহণে . ছিলেন কানাই দে। 
প্রধান ' ভূমিকায় অভিনয় করছেন, 
চারজন নবাগতা--সোমা চ্যাটাজ“, 
'সোমা মুখান্জশী, সণ্চিতা বোস ও 
আঁহনা ভট্টাচার্য । অন্যান্য চারত্রে 
আছেন সুমিন্া মুখাজী, রাজেশ্বরা 
যায়চেধুর|। সুন্রতা ' চ্যাটাজশী। 


অন:পকুমার; ' তম্ময়কুমার প্রভৃতি 
শিপা | ' ' জুমিত ব্যানাজশী সুর 
দিয়েছেন-। প্রযোজনায় মঙ্লভম 
মুভিজ । : 


সলিল ভট্টাচাৰ্খর . 
চিত্র প্রদর্শনী | 


. কলকাতা তথ্যকেন্দের সান 


শান্ত নেই।, কক্ষে গত ১৯ নভেম্বর থেকে ১৮ই উদয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখটি সুন্দর, 


অনুপ পারিসরে প্রায় প্রমাণ সাইজে 
আঁকা বিভা রঙে ও বিষয়ে কাঁচ 
দিয়ে  ফ্রেমে' আটা ৩০ টি ছবি, 
রদর্শনীকে ', সমন্ধে করেছে। 
চিত্রশিজ্পণ 'সাঁলল ভট্াচা'র হালিধ্ঠ ' 
রেখায় তাঁর বলিষ্ঠ মননেরই 
প্রাতফলন পড়েছে । : অনেরুটা যেন 
?পকাসোর ঢং-এ আঁকা । তিনি যে 


ব্যাকে অবশ্য আছে গর্ভব্তী ম্তীয় কালার কনসাসং। তার স্বাক্ষরও 


সংগ্ধে স্বামীর কর্থাবাত1 । স্বামী টাকা 
 ধদয়ে স্মীকে বলেঃ বাসে করে হাস". 


পাওয়া ধায়: তাঁর -চিন্রাবলীতে | 
লিডপাচারি!,ং “ল্যামেচ্টেশুন’,' জানি ' 


পাতালে ' যেতে, কারণ সে এখন ' ' টু -ডেথ’, কে, “লস্ট হোরাইজন স:” 


'" মজুর খাটতে হয় ইত্যাদি।, 


৪2 সব কাণ্ডকারখানা বিশ্বাসযোগ্য ৰ্বালষ্ট: ih, 


না" হলেও; 


yt te Le 


অনুষ্ঠিত 


'রতায় পাঁরচয় দেন। 


'করেছেন। 





" একটি নতুন যু 


২ বিশিষ্ট 


ইশ্দিরা গান্ধীকে প্রধানমন্ত্রী পদে 
অধ্চ্ঠত করার ব্যাপারে সক্রিয় ও 
গুরুত্বরণ* ভ্যামকা “গ্রহণ করেন ।, 
বেশ কয়েকবছর রাজনপীতর সঙ্গে' 


এটা ঠিক যে কেবল অতৃল্যবাবুই নন' 
প্রান্তন "সশ্ডিকেট"-এর সভ্যদেয প্রায় ' 
সকলেয় সঙ্গেই ইম্দিরা গাম্ধী রাজ- 
নৈতিক কোন সম্পর্ক রাখেন নি। 

"তব: ই-কংগ্রেসের উদ্যোগে 
সব্দলপর শোকসভায় ' 
উপদ্থিত হয়ে অতুল্যবাবৃ মংল প্রস্তাব 
রচনা ও উত্থাপন করে নিজের উদা- 
তানি অবশ্য 
স্ময়ণ করিয়ে দেন যে যারা ট্রাম বাস 


| পাঁড়য়েছে এবং ট্রেনের প্রদি কেটে 


দিয়েছে তাদের. অধিকার নেই শোক-, 
‘সভায় শ্রদ্ধা জানানোর । বিচক্ষণ ব্যস্ত 
শ্লীঘোষ প্রকারান্তরে প্রধানমন্ত্রীর 
হত্যার সংবাদের পর যারা .উদ্ছৃত্খল, 
আচরণ করেছে তাদের সমালোচনাই 
উচিত ছিল উপাস্থিত ই- 
কংপ্রেদ নেতাদের এ প্রশ্নে আরও 
পারদ্কার বন্তব্য পেশ করা। কিন্তু, 
যাদের ঘর কাঁচের তৈরণ তারা অনোর 
বাড়ীতে.টিল সারবে কি কয়ে ॥ তবে 
সভায় উপাশ্থিত প্রাদেশিক ই-কংগ্লেস 


নেতারা সাঁহফুতার পরিচয় দিয়েছেন 
কৌশিক ব্যানাজশ,, বিপ্লব চ্াটাজশ,. ' লিবারেশন” বদ লাস্ট স্াগ্থল- 





‘কনফুন:টেশন্‌” £সাফারারসত ছবি" 
গুলি বলিষ্ঠতায় সত্যই প্রশংসনীয় । 


মত) 


1 
সুন্দর ' মুখের জয় সর 


হুদ জয় করতে পারবেন । 


বন্ের' আশা চন্দ্রের নাটযশিক্ষা রর 
নিকেতনের ছার উদয়ন ' ইতিসধ্েই 


 অধেশ্দি চট্রোপাধ্যার (দুজনে) .ও 

দধনেন গ্রুপ্তের (রাশিফল) ছবিতে 
সুঅভিনয় করেছেন । ' পরিচালকহয় 
তাদের আগাম ছধিতে উদম্ননকে 
চরে, রূপদানের 'জন্য 
“নয়েছেন। আশা রাখি উদয়ন 
- এর পর্ণ দ্যা দেবেন । | 


হিন্দি চলচ্চিত্রে মহেশ ভাট | 
. ফুরলং পাবেনা- মহাজনের কাছে: প্রভাত, অংকনগল. (বালণ্ঠ. বিষয়ের (আজ) ও বাস; . চট্টোপাধ্যায়ের 
শি দণীঞ্চিতে আগাম” 


করাই ফর নিশ্চই দশকে থুশণ কবে । ' 


ছবিতেও তাঁর অভিনয় 


ডিএ ৭৬ বর 


প্রত্যক্ষ যোগাবোগ উাঁন ছেড়ে দিলেও ' 
' দেশে ও বিদেশে কি ঘটছে তার খবর . 
| উন যে ভালই রাখেন তা তার লেখা 

থেকে মাঝে মাঝে বোঝা বায় ।. তবে! 


সমর্থন ' 


গদ চাইল্ড’ চিত্রটি. নি দেখবার , 





ঘপ ll '্র্যায় ৩৪শে নজর ১১৪ 


এশিয়াটিক সোসাইটির শোকসভায় 


বক্তব্যে ক্ষোভ কেন? 


চুপচাপ থেকে। 


- কিল্তু সাহফুতা যে আঁধকাংশ 
ই-কমঁদের, বিশেষত তথাকাথিত 


শিক্ষারতগদেয় মধ্যে নেই তার প্রমাণ . 


পাওল্লা গেল এশিয়াটিক, সোনাই 


শোকসভায় । 


জালাল নর রাজি 


,আপাত্ত করেন. শ্রীঘোষেয় একটি 


মন্তব্যে! অতুল্যবাব সোজান্াজ 
বলেছিলেন যে ম্রীসত! গাম্ধীয় হত্যার 
প্রশ্নে কেন্দ্রীয় শ্বরাণ্টী মন্ত্রক তো 
বটেই গোটা মাঁ সভাই দায়শ। তাদের 
চরম ব্যর্থতাকে 035 ক্যা 


'অন্যায় ৷ 5.৫ 


হ।ওড়।র কঞ্েস কর্মীর 


ওয় পাতারপর . ' : ও 
বিরুদ্ধে কত কুৎসা করেছেন । নিরব 


‘চনে হেরে আবার কংগ্রেসে আসেন 
১৯৮২-তে, বলে বেড়ান “মা ব্যাটার 


ঝগড়া .কাঁদন থাকে" । কিন্তু মা 
তাকে ডেকে আনেন নি, নিজেই 


২এসেছেন। তাকে সমর্থন করা যায়, 
'না। 
কাজ করবে না বলে নেতাদের 
জানিয়েছে । - 


বেশ ছু কম” নির্বাচনে 


এ ক্ষেত্রে ষমতাসীন' গোষ্ঠাঁকে 
করছেন' অন্য গোষ্ঠী । 
তারাও প্রিযবাব্‌কে চান্ননা। জেলায় 
বর্তমানে [তিনটি গোচ্ঠীতে বিভন্ত 


কংগ্রেস | এছাড়া আছে বহু উপদলায় 


গোষ্ঠী । বেশশর ভাগ দলীয় উপ- 
দলপয় গোষ্টাই প্রিয়বাববর বিরদ্ধে । 
শকমান্ত যুব কংগ্রেসের বন্ুকতগ্োম্ঠণ 
নামে খ্যাত যারা তারাই দাসমদ্সটর 
জন্য কাজে, নেমেছে ।.. 


কয়েকজন বাঁশন্ট নেতা জানা- নের মধ্যে 'যেগদু'লতে এবার জেতার - 


সম্ভাবনা আছে সেখানে গোণ্ঠায় চাপে 
পড়ে প্রাথী বাছাই করা হবে না। 
হাওড়ার ক্ষেত্রে তা হ্য় নি, | 


'লেন, যব কংগ্রেস লম্বদ্ধে মানুষের 
মনে খায়াপ ধারণা ' আছে ।, 


তবে 
2575 


| , রাজ্যপাল জানান যে এই ধরণের 
পৃবতক‘মলক" মন্তব্য সঙ্গে তিনি 
য্ন্ত থাকতে চাননা এবং সভা ত্যাগ 





করে চলে যেতে চান। সভার সভাপতি . 


-স্বামণ লোকেম্বরানদ্দের অনুরোধে 


রাজ্যপাল সভা ত্যাগ করেন নি। 
অতুল্যবাব্ৰ' তাঁর বন্তব্য প্রত্যাহার 
করতে রাজ হননা এই বলে যে 
ইতিহাসের কাছে এই. অপরাধের ক্ষমা 
নেই। ' তাঁর এই. আঁ্রয় মম্তব্যাট 


উপাশ্থত 'শ্রেতারা যার অধিকাংশই . রর 


্রচম্দন রায়চৌধুরীর। সমর্থক এবং. 


অম্ধ ভ্ঞাবকের . দল, 
হেনতা করার চেষ্টা করে। 


ছেলেও আছে। কিন্ত; পাল্লাভারণ 
'খারাপদের । সেহেত প্রিয় দাশম্সার 
হয়ে তারা কাজ করছে । এতে খারাপ 
ফুল দাঁড়াবে.। ' 

সি, পি, ঝি কেন একে হাওড়া 
মনোনয়ন ছিল বোবা গেলনা । অনেক 
নাগারিকও, প্রশ্ন তুলছেন কংগ্রেসের 
,কাছে কংগ্রেস ক কোন হাওড়াবাসণকে ' 
দাঁড় করাবার জন্য পেল না? একজন 
- বাহরাগতকে' দেওয়া হলো। 


সেবা মনোনয়ন ' চেয়োছলেন। 
তাদেয় বাঁণ্ুত করা হয়েছে । এদের 
মধ্যে এমন লোকও মনোনয়ন চেয়ে" 
ছিলেন, যাদের . পারবার ' জেলায় 
কংগ্রেসনেবী (১৯২১ লাল থেকে. 
১৯৫৭) হিসাবে পারাচিত। সং ও 
নিষ্ঠাবান কংগ্রেসণ ৷ তিনি কোন 
গোম্ঠীরই লোক নন। তাকে মনো" 
নয়ন দেওয়া হলো'না। সঃ পি 
বি, নিয়ম : করেছিল, যেসব আসন 
কংগ্রেস ৮০তে হেরেছে, সে সব আস- 





EEE EOE প্রভুত্বের কাছে যান শিল্পিসতাকে বন্ধক রাখেননি 


মাঁহর-আচার্ সেই বিরল লেখকদের জনাত! 


লেখককে জানতেই হবে। 


রি সিরা 


bY 


ফ্িভির আচা প্রণীত 


বা 


,  শতব্ষেরি আলোকে শরংচল্দ ১০০৪ 


নিবচিত গল্প ১৬০০ 


তোমার আমার সকলের জন্য ১২০০ 
বিরাগমন ১০:০০ ধূসর পদাতিক ৮'০০ 


ae ' পরশ-রামের কুঠার ১৫:০০ পশ্চিম বাঙলার গচ্পসংগ্রহ-১০'০০ 


বন. ন্রবাধ ১৬০০ প্র বরস,১৪'০০ 


টির ॥ লেখক নযাবেশ।। ১৯৪ আচার্য জঙগদশশ বস্‌ রোড, কল-১৪ 


কলেজস্ট্রীট | দে বুক স্টোর্স। ‘কথা ও কাহিনগ।, নাথ ভ্রাদাস' | শৈব্যা। 
এ নি ক লে বা 





৯১ 


৬১০ 


অথচ” 
,, হাওড়ার চার পাঁচজন বিশিষ্ট কংগ্রেস- 


দর্পণ শা ৩০পে ০ CHAS ॥ 


জীবের AEE it KE রিৎসের ৪ কোটি অনা।দায়ী ধাণ 





(ভোটারদের খশি করতে সরকারী 
প্রশাসনকে ব্যবহার কর হচ্ছে 


প্রধানমন্ত্রী শ্রীরাজীব গাম্ধী 
তাঁর প্রান্তন নির্বাচন কেন্দ্র উততয়- 
প্রদেশের আমোথি খেকেই আগামী 
লোকসভার নিবণচনে প্রাতঘা্ঘিতা 
করছেন । উল্লেখযোগ্য তার ভরাতৃবধ, 
শ্রধমত মানেকা গাম্ধ?' এই কেচ্ছে 
রাজশবের বিরুদ্ধে প্রা হচ্ছেন। 
গত চার বছরে সরকার প্রশাসন ও 
স/ন্যান্তগত উদ্যোগকে ব্যবহার করা 
হয়েছে এই কেন্দ্রের নির্বাচকদের 
রর করতে । 
| শ্রগাম্ধী নাক ১৯৮০ সালে 
নিবচিন' প্রচারে বলেঁছলেন, তাঁর 
লোকসভা কেছ্দ্রের অন্তর্গত পাঁচটি 
{বিধানসভা কেন্দ্রের প্রাতটতে প্রধান 
শিল্প গড়ে তোলার পর তান 
আবার তাদের কাছে ভোট চাইতে 
আসবেন। এরপর কাজের কিছুটা 
অগ্রগ্াতি হয়েছে একথা যাতে জন" 
সাধারণ 
ব্যবস্থা, ' কয়া হয়েছে । 
কংগ্রেস সংগঠনও [দিনরাত কাজ 
/কয়েছে যাতে 'নবচিনে রাজাঁব 
জিততে পারেন |. 
আগোথিতে প্রথম যে শিপ 
গড়ার কাজ শুরু হয় তা ভারত 
হেতি ইলেকট্রিক্যালনের প্লান্ট লক্ষ্যে; 
থেকে ২৭ কলোমিটার,দরে জগদীশ". 
পুরে। কিছুদিন, আগে ইন্দিরা 
গাম্ধ এর উদ্বোধন কয়েন । পরবর্তী 
বৃহৎ প্রকম্প হিন্দস্থান শয়োনটিক্স 


প্রাথী' মনোনয়নের ব্যাপারে দিল্লীর 


জানতে পারেন তার 


[লিমিটেডের কারখানা । 


বিশেষজ্ঞদের প্রচন্ড আপাত 
সত্বেও আমেথিতে মুন্সীগজের কাছে 
কারোয়াতে এই প্ল্যান্ট তোর করবেন 
বলে স্থির করেছেন । এই ক্লাজনোতিক 


সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেন বিশেষ, 


কয়ে হিদ্দ্থান আরোনটিক্বের প্রান্তন 
চেয়ারম্যান বি কে কাপুর। বিশেষজ্ৰ- 
দের মতে এই কারখানার জন্য ধাঁলহণন 
পরিবেশ দল্লকার, অথচ কারোয়া 
সোঁদক থেকে খুব নিকৃষ্ট জায়গা । 


আমোথিতে বোঁশ সংখ্যায় রাষটীয়ত্ 


[শপ স্থাপন করলে পাছে সমালোচনা 


' হয় তাই এরপর বেসরকারী শিল্প 


উদ্যোস্তাদের আনা হয় । অন্য তিনাট 
বিধানসভা কেন্দ্র এ'য়া যাতে শিল্প 
স্থাপন করেন তার জন্য চেষ্টা করতে 
হয়। কিন্তু এদের অনেকেই ইচ্ছুক 
নন এমন জায়গায় শিল্প গড়তে 
যেখানে সুযোগ সুবিধা প্রায় নেই। 
কিন্তু [তিনজন শিল্পপতি রাজী 
হয়েছেন । ন্্িলোহা বিধানসভা কেন্দে' 
ইন্দিরা গান্ধী কিছ; দিন আগে ৭৫০ 
কোটি টাকা ব্যয়ে নিমর্শপ্লমান ফাঁট- 
লাইজার প্যান্টের শিলান্যাস করেছেন, 
যার'উদ্যোস্তা, উত্তরপ্রদেশের দুটি 
কোম্পানী । . 

আমোথর বানভাড়য়ায় গ্যাস" 
ভিত্তিক ফাটিলাইজার প্ল্যান্ট দ্থাপ" 
নের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে আতি- 
বিন্ত ২৫০. কোটি টাকা খরচ করতে 


i জারগা পার পক্ষে উপ- 


, যোগা নয়, এখনকার জাম নচু এবং 


জল জমার পক্ষে অনুকূল । প্রকৃত- 
পক্ষে এখানে. প্রা্নশই জল জমে 
থাকে । এই কারখানায় এমন ক 
সরকাঙ্ন মতেও ১৯৮৮ সালের আগে 


উৎপাদন শুরু হবেনা ! অথচ ম্থানণয় . 


কংগ্রেস নেতারা বলে বেড়াচ্ছেন যে, 
এখার্নে শীঘুই কয়েক হাজার-লোকের 
চাকরী হবে। রন্তু জানা গেছে 
এই প্রকল্প হয়ংক্রয় এবং কিছ? দক্ষ 
কমাই এটি চালানোর পক্ষে যথেষ্ট ! 

যাঁদও গ্রামবাসীদের জাময় জন্য 
ক্ষাতপরণ দেওয়া হচ্ছে, তবে 
তাদের সম্পাতয় জন্য তারা কিছ 
পাচ্ছে না. এর মধ্যে আছে নলকূপ, 
গাছ প্রভীত। গ্রামবাসীরা বলছেন; 
তাঁতাকি করে বশ্ধাস করবেন যে, 
তাঁদের কাজ দেওয়া হবে। শোনা 
গোল; নিকটবতণ* একটি গ্রামে ভেলের 
ঠিকাদার বহু লোকের জমা বেতন 


না দিয়ে সরে. পড়েছে । একজন. 


ছুতোর মিষ্পশর পাওনা ২৬০০ 
টাকাও মেরে (দিয়েছে এ ঠিকাদার । 
যেখানে উৎপাদন শুর; হয়েছে 
সেই ভেল কারথানায়ও নগণ্য সংখ্যক 
ছানার লোক কাজ পেয়েছে । ৮৫ 
শতাংশ অদক্ষ শ্রামক স্থানীয় লোক- 
দের মধো নেওয়া হয়েছে বলে ভেলের 
জনৈক ।সিনিয়র আফসার ' জানান | 


মাতব্বপ্রির জন্য রাজ্যের ই-কঃর। দায়ী 


“লোকসভার বচনে পশ্চিয়ব্ 
-€থেকে ই-কংগ্রেসের মনোনীত প্রার্থী” 
দের নামের তালকা সরকারীভাবে 
প্রকাশিত হলে শ্রীঅশোক সেন নাক 
অবাক হয়ে'যান। তালিকায্ন এমন 
এসব নাম রয়েছে যা তাঁর হিসাবের 
বাইরে । শ্রীসেন প্রাথী মনোনয়নের 
জন্য যে বিশেষ উপ-সাঁমাত' গঠিত 
হয় তার ছিলেন সভাপাতি । সুতরাং 
দলের মধ্যে উপদলীয় কোন্দলে 
অনেক কনুই তাঁর' জানা ছিল। 
একটা সর্বসম্মত তালিকা তৈরী করতে 
সেই কমিটি ব্যর্থ হয়েছে । যেমন 
অন্য রাজ্যের বেলায় তেমনি পশ্চিম- 
৷ বঙ্গের ক্ষেত্রেও বারবার তালিকা 
, রদবদল করে শেষ পযন্ত চুড়াশ্ত 
অ সিন্ধান্ত রাজশব নিয়েছেন । 
প্‌ শ্রীসেন একজ্জন আভজ্ব আইনজ্ঞ । 
অনেক মামলার সওয়াল জবাব 
করে অভ্যন্ত । হাঁকমের রায় তিনি 
মাথা পেতে নিতে জানেন। সেই 
মলোভাষ নিয়ে "হাইকমাম্ড" 


ওরফে রাজাঁব গান্ধীর “রায়” মেনে 
নিলেন । আজকে যদি প্রাথ" 
"নয়ন এ রাজ্যে অনেকেরই অপছন্দ 
হয়, তায় জন্য তাঁরা নিজেরাই দায়শ। 

দুই কেন্দ্রীয় মন্্শর মতপার্থক্য 


"ও মনোমালিন্যে্র সুযোগে রাজীব 


গাচ্ধী তায় মনোমত প্রাথা* নিবণচন 
করলেন। তার আচরণে উভয় 
গোচ্ঠীই দাবী করছে যে তারা 
জিতেছে ।, 

"_ তবে হতাশ হয়েছেন দর 
এর মায় ও দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় । 
গত ১৯৭২ এর নির্বাচনে এবং তার 
পরবতী কালে এরা দুজ্দন যে ভাবে 
তৎকালপন হাইকমাম্ডকে সেবা করে- 
1ছলেন তর মূল্য রইলনা । পর়ুবতর্ 
কালে জরুষ্ীর অবস্থার পরে এদের 
‘অপরাধ’ ক্ষমা করেন নি রাজীব । 
একই ভাবে প্রণব মুখাজা বোলপুয়ে 
দশড়ানোর অন:মাঁত পেলেন না? 
বরকত সাহেবও দুই কেছ্দ্র প্রার্থী“ 
হতে না পেয়ে রাশ হয়েছেন । 


মনো", মৃখাজ/ সৌগত রায়, 


. আরও নিরাশ হয়েছেন প্রবণ 
নুরুল 
ইসলাম, আমজাদ আলণ, তুহাঁন 
লামম্ত ও কৃষ্ণকুমার শুরু । 


পর পর দুবার'শংক্লাজী দেওয়ালে 
নিজের নামে পোষ্টায় লাগিয়ে দলের 
মনোনয়ন পেলেন না। বাহাদুর 


তরুপণকান্ত ঘোষের । ডিগবাজ' খেয়েও 


আদায় করেছেন মনোনয়ন । আমুও 


' বাহাদুর? প্রিয়রঞ্জন দাসমন্সর যে 


তার ভাগ্যে রায়গঞ্জ বা উত্তন্-প্্ 
কলকাতা না হোক তব: হাওড়ার 
মনোনয়ন জহটেছে। বর়কতদাদাকে 
উকিল ধরে তাঁর এবং অজিত পাঁজায় 
ফর়দাই উঠেছে! 
নতুন মুখের আমদানী করেছেন 
রাজীব । উদ্দেশ্য এক নতুন ভাব- 
ভুঁত' মিঃ ক্লীন। সেজন্য ডাঙ্গেয় 
এ. আই, সি, পি লবি ডঃ ফুলরেণ; 
গৃহ মনোনাতা। 


এ সুযোগে কিছু ' 


১ম পচ্ঠার পর 
ধন মঞ্জুর কয়েছে। 

দরৎজ পাঁপ্রকা এবং ভার' সংদ্ছার 
বিভন্ন তারখে খণের পাঁরমাপ প্রাত 
বছরেই বেড়ে চলেছে সম্পর্প 
বেআইনী? ভাবে। 
৮৩ সালের ইওশে নভেম্বর 
| ঘণের, পারমাণ ছিল ২১৬-১৬ লক্ষ 
টাকা । এই সংখ্যা দাঁড়ায় ২২৫-৬৭ 
লক্ষ টাকা মে। ৮৪-তে, এই খপেয় 
পারমাণ বেড়ে দাঁড়ায় ২৪৮-৬৩ লক্ষ 
টাকা ৯ই অলাই এবং ২৭৮-১৪ 
লক্ষ সেপ্টেম্বরের ,১৩ তাঁরখে এবং 


















তারখে। বাকি ২১৬-৭৬ লক্ষ 
টাকা অন্যভাবে এই সংচ্ছাকে দেওয়া 
হয়েছে। 

'ব্রংদ সংস্থার দেওয়া স্টকের 
মূল্য 'ব্যাঙ্ক থেকে কোন - দিনই 
পরণক্ষা কয়ে দেখা হয়ান। এ 
ব্যাপারে কোন আঁফসারকে সরে- 
জমিনে কোম্পানীর দেওয়া স্টক 
পরাক্ষা করতে পাঠানো হয়ান।॥' 

উন্ত সংস্থার ব্যালেশস শটে কান 
জের স্টক দেখানো হয়েছে ৬৫ লক্ষ 
টাকা ১১৮২ সালের ২১-এ ডিসেম্বর 
এই স্টকের ভিত্তিতে ব্যাঙ্ক থেকে হণ 
দেওয়া হয়েছে ১ কোটি ১১ লক্ষ 
টাকা 

১৪ সালের ১৭ই অকটোবর ব্যাঙ্ক 
থেকে মঞ্জুর করা হয় ৯২-৫৫ লক্ষ 
টাকা সুধু: ' কাগুজে ট্রাস্ট রাসিদের 
ভিত্তিতে । অনুসন্ধানে জানা যায় 
যে পরিমাণ টাকার ট্রাস্ট রসিদ ব্যাঙ্ক 


টাকার কাগজ এবং অন্যান্য ঁজানয- 
পত্রের অস্তিত্ব সম্পকে" বথেন্ট সন্দেহ 
দেখা 'দিয়েছে। 

১৯৮২ সালের বোড" অব ডাই- 


, | রেকটরসের রিপোর্টে উল্লেখ করা 


হয়েছে।রিৎস সংস্থার আর্থক উন্বাতর 
সম্ভাবনা অদূর ভাবষাতে দেখা 
যাচ্ছেনা (এই বছর এই লংন্ছার ৮০ 
লক্ষ টাকা লোকসান হয়েছে)। এ 
সত্বেও ব্যঙ্ক এই সংদ্থাকে নতুন করে 
খণ দিচ্ছে। 


অনেক বে-আইনী কাজ, লোক- 
মানের পারমাণ দিন দিন বাড়া। এবং 
অদূর ভাঁবষাতে আর্ক উন্নতর 


আর্থক অনুদান দিয়ে এসেছে । 


রিং পাবাঁপকেশম্স এবং তার 
সহযোশ' সংক্যাগ্লিকে যে ধণ দেওয়া 
হয়েছে তার ওপর সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের পক্ষ 
থেকে এক তদন্তকারী টপম পাঠানো 
হয় রিপোর্ট তৈরধ করার জন্য । এই 
রিপোর্ট“ পাওয়ার পর সেম্ট্রাল ব্যাঙ্কের 
জেনারেল ম্যানেজার (ক্রোডট) ম্যানে- 
জং ভিরেকটরকে এক চিঠি দেন। তার 
অন্যালাঁপ নিচে দেওয়া হল ৷ 
টু এম ডঃ 

সমষ্ত ঘটনার পাঁরপ্রোক্ষিতে. 


গ্রপ অব পাবালকেশনস নিম্ন 


/ 


২৮২-৩৯ লক্ষ টাকা অক্টোবরের ১৭, 


দাখল করা হয়েছিল সেই পরিমাণ . 


আশা কম জেনেও ব্যাঙ্ক ব্িংস সংদ্থাকে . 


শ্রীমিস্ঘি। জেনারেল ম্যানেজার রিংস ' 


স্বাক্চরকায়ীর সঙ্গে এ মাসের ১৪ 
তারথে সশ্ধ্যেবেলায় দেখা করেন। 
শ্রীমিস্তি জানান যে তাদের. তিনটি 
প্রকাশনার মধ্যে রিংস এবং নে 
রিংজ লাভ করেছে । কিন্তু অন্য ' 
দৈনিক পাশ্নকাটি লোকসানে চলছে 
কারণ প্রধানতঃ বিজ্ঞাপনের অভাব । 
আগে কাল মেহতা আমাদের বলে- 
ছিলেন তাদের এমন অবস্থা যে তারা 
দৈনিক পান্রকা বারি পৰ্যন্ত করতে 
পারছেন না । 
এন, এম, মিস্ত্রি 
জেনারেল ম্যানেজায় (ক্লোডট) 
সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া 
এই রিপোর্টের পরও সেশ্ট্রাল 
ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার কর্তৃপক্ষ রিংস 
পাবলিকেশন্স এবং বি, পি, এ, এল-কে 
সমন্ত নিম্ন কানুন ভেঙে খন দিয়ে 
ছেন দিল্লীর এক শান্তশাল? গোষ্ঠীর 
প্রভাবে। 
ফলে জনসায়ারণের প্রায় ৪ 
কোট টাকা এখন অনাদায়ী খণে 
পারণত হতে প্রলেছে । . 
[ ফি প্রেস অনালের সৌজন্] ]. 


বাংল দেশ 
২য় পচ্ঠার পর 
পক্ষে আছে'_এ ধারণার মাধ্যমে 
[তান ইতিমধ্যে সেনাবাহিনীর প্রাত 
একটা উষ্ণ আন্তারকতা প্রকাশ করে 
ফেলেছেন । থালেদা {জিয়ার ভাষায়, 
"প্রেসিডেন্ট জিয়াই এই সেনাবাহিনীকে . 
তৈরণ করেছেন । জিয়া সেনাবাহিনীকে 
ভালোবাসতেন । সেরকম আমিও 
ভালোবাস । এরা দেশপ্রোমিক শান্ত, 
জাতায়তাবাদশ শান্ত ।” 
তবে তার মধ্যে এক ধরনের 
বাগণ্ঠ আবেগ আছে । আরসে 
আবেগে তান এরশাদকে ঘুণা করেন। 
ঠিক একথা [তান না বললেও শোনা 
যায় যে, তায় স্বামীকে (প্রোসিডেশ্ট . 
জিয়া) 'হত্যার ব্যাপারে এরশাদকে 
তান দোষারোপ করে থাকেন। 
খালেদা জিয়া আয়ো আঁভিযোগ করেন 
যে, তার গাড়ীর ড্রাইভার ও অফিস 
স্টাফদের প্রত্যাহার করে এরশাদ তায় 
প্রতি সদাচয়ণ করেনান। 
রাজনৈতিক তৎপরতা অনুমোদন 
লাভের সঙ্গে সে বিরোধী দলগুলো 
তাদের শ্রান্ত প্রদর্শনের সুযোগ পাচ্ছে। 
পক্ষাম্তয়ে জনদলকে একই পথে 
রাজনৈতিক তৎপরতা প্রদর্শন করতে 
দেখা যাচ্ছে না । এছাড়া রাজনৈতিক 
দাঙ্গা-হাঙ্গামার জন্য ইতিমধ্যে বিরূপ . 
প্রাতরিয়ার দায়ভাগণ হয়ে বসেছে। 
[লণ্ডন থেকে প্রকাশিত দি 
টাইমস’ পত্রিকার সৌজন্যে ] 
[৩০০০৩৩৩৩৫৭১ 
পশ্চিম বক্র 
হুখ্যমন্রীর 
ত্রাণ ততরবিলে 
মুল হস্তে 
' দান কমল, 
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নেতৃত্ব বদল ম্নানে নীতির বল নয় 


শ্ৰীপতি নন্দী 


প্রয়াত ইন্দিরা গান্ধীর 'অসম্প্‌ণ' 
ফাজ’ বলতে যা কিছ; বাকী ছিল, 
রাজীব তা ইতিপ্‌বেই সম্প্‌ণ করে 
, ফেলেছেন রাজীব মাতৃ-সংহাদনে 
আরোহণ করেছেন। উত্তরাধকার 
সুরে আর যা কিছ; হাতে পেয়েছেন, 
তা সবই যোতুক হেন আনন্দাঙ্গক 
পাওনা । 'এসেট’-রপে সে সব কিছ? 
যতই অমূল্য সম্পদ হয়ে থাক না কেন 
সেগনীঙ্গর মালিকানা নিয়ে প্রকাশ্যে 
আত্ম্পাঘা.করার কিছু নেই ; যেমন 
আকাশবাণণ/ দুরদশ'ন, ইত্যাদি ! 
তবু মানতে হবে। আন.- একাউণ্টেড 
প্রোপার্টির মত এগুলো কয়তলগ্নাত বা 
পদানত থেকে ম্যাজিকের মত কাজ 
করে চলে ৷. |এদেরই সেবাকাষে 


মাতৃশোকও যে 'সুখদাং বরদাং হয়ে - 


উঠতে পারে সে আশ্বাস রাজশব 
ইতিমধ্যেই পেয়ে গেছেন, একথা আজ 


বোধ হয় নিশ্চয় করে বলা যায়। 


আপন মাতৃশোককে ‘জাতায় মাতৃশো- 

কে’র আঙ্গিকে উপস্থাপিত করার ব্যাপারে 
রাজীবের ব্যন্তিগত অবদান প্রায় 
কিছুই নেই) এর প্রযোজনও ছিল না। 
আকাশবাণী ও দ:রদর্শনের প্রত্যুৎংপম- 
মতিতবে সে কাজ কত. সহজেই না 
হয়ে গেল-_মাতুশোকের জাতীয়করণ 
বা ' ন্যাশন্যাল।ইজেশান--কিংবা বলা 
যেতে পায়ে, ভি-মাদারাইজেশন অব 
দ্য নাশন ( De-motherioation 
of the Nation) আজ শুধুমাৰ 

সরযংবালা, কাননবালা, অমিতাভ 

বচ্চন নন; ভারতবাসী মান্নেরই 

একমাত্র পরিচয়--মাতৃহারা অনাথ। 

উত্তরাধিকার সূত্রে রাজাঁব যে সন্ত 

যম্মপাতর আধপাত হয়েছেন, 

সংজনধমণ কাজকে তাদের তুলনা 
জগতে বিরল .তা জেনে এবং দেখে 
রাজীব অবশ্যই আম্ন্ত হয়েছেন । 
আসান্ব জানুল্সারীতে . পাকাপোস্ত 
প্রধানমান্রত্ব লাভ সম্পর্কেও আন্ত 
হয়েছেন । | 

বলা ' বাহুল্যঃ - আকাশবাণ' 

দরদর্শন কোম্পানীর কাজ এথানেই 

শেষ বা সম্পূর্ণ হয়ে যাবার নয়। 

নেহেরু ছিরিজের তৃতীয় পথ্যায়ে 

যাণ্রা তো সবে শুরু । ম্বাজীবি 
স্বলীপতে নেহরু-সজীতের সুর- 
ঠবতান-শ যে অনন্ত কাজ। 'বিশ- 

ধারা রাগ-রাশিণদতে_ একাতান তুলে. 
আকাশে মহাকাশে উত্তাল ই থার-তঃঙ্গ 
ছাড়িয়ে যেতে হবে। ধর্মশনরপেক্ষতার 


ধাপ্পা। জাতীয় সংহাতর’ টপ্পাঃ 


পাকশীবরোধী ভৈন্নবী, রংশপ্রেমের 
মল্লার, 'গরণীব প্রেমের’ মায়া কদিনগ। 
দামাজটবাদ [বিরোধী উদ্গার সহ 


, সাম্রান্্যবাদ পণজর 


জয়জয়ন্ত' 
ইত্যাদি ইত্যাদি । আনুষাঙ্গিক আলাপ 
তো থাকছেই--তবে সবই পেগাতশীল 
দামন্তবাদণী তানাশাহীকে আঘানক 
রূপসজ্জায় নয়নাভিরাম করে নিতে 
যেমন যেমন চাই, ঠিক তেমনটাই । 
বলা" বাহহল্যঃ এহেন দুরূহ কাজে 
যাতা ' থিয়েটার বাংলা ফিল্ম-এর 
পেশাদার নট-নচীগণের যে . অত্যা- 
বশ্যক ভাঁমকা, রয়েছে সে সম্পকে 
সকলেই সচেতন ॥ . 

০. 9. ০. 

কালাবলদ্ব না করে রাজীব 
নিজেও ধমশীনরপেক্ষতা”র প্র্যাকটি- 
ক্যাল কাজে ননোনিবেশ করেছেন । 
আপন মাতৃবিয়োগকে ৭০ কোট 
ভারতবাস'র মাতাবয়োগরণে 


আখ্যাঁয্নত করে পরমূহ্তে ভারতের ' 


প্রধানমন্ত্রী রাজীব যে সিদ্ধান্তে উপ- 


"'নাঁত হলেন তা অনেকেরই আকেল 


পাড়ম করে দেবার পক্ষে যথেষ্ট । 
ইন্দিরা হত্যার দিনে এবং আরো 
৭৮ দিন জুড়ে রাজধানী দিল্লী ও 
পার্ববত* রাজ্যসমূহে যে' এক- 
তমনফা সাম্প্রদায়িক খনোখুনি ও 
বহোৎসব হয়ে গেল, . রাজীব তাকে 
শোকাচ্ছমদের ‘শোক 'ও ক্রোধে'র 
বহিঃপ্রকাশ রূপে চিন্তরায্নত করলেন, 
সাম্প্রদায়িক হিংস্রতা, বিভেদবাদ কিংবা 
সমাজাবিয়োধ বর্বরতা রূপে নয় । 
রাজীব এখানেও থেমে থাকলেন না। 
একই ভারতজোড়া দাঙ্গাকে রাজীব 
"বুক্ষগপতনে ভকেম্পন” অর্থাং গাছ 


পড়ে গেলে মাটিতে যে কাঁপনি জাগে 


তার সহিত তুলন'ঁয় ঘটনা রূপে 


ব্যাখ্যানও দিলেন । 


রাজীবের বিদ্যাবন্তা সম্পকে 
ভারতবাসীকে আজো কিছুই জানানো 
হয়নি । একজন নতুন প্রধানমন্ত্রী 
সারা ভারতের তথা গবশ্যের বৃহত্তম 


গাণতন্রের সবাধিনারক রূপে যিনি 


আধণ্ঠিত হলেন, তার শিক্ষাদণক্ষার 
ব্যাপারে কোনও আলোক সম্পাত করায় 
দারিত্টা সরকার সংবাদ সংদ্ছা ও 
প্রচার যণ্ঘগাল সষক্গে এড়িয়ে গেছে। 
তাহলেও জাতাঁয় সংহতির এ সঙ্কট" 


জনক অবস্থায় রাষ্ট্রের সবেচ্চি ক্ষমতায় 


অধিষ্ঠিত ব্যান্তর .ধমশনরপেক্ষতা 
মূলক ভাবাদশ* যাঁদ এমন হয় যে, 
সাম্প্রদায়িক হংস্রতাও /বক্ষপতনে 
ভকম্পনে'র মত 'ন্যাচারেল ফেনো- 
মেনন’ এর পযণযান্নভুন্ত হয়। তাহলে 
এদেশের কপালে দৃভেগি ঠেকাবে 
কে?. 
ভাতপয় 


সংহতির কাজ+ও 


অবশ্যই পিছিয়ে নেই । এ কাজে, 


সহায়তা করতে যারা ইং-কং সহযোগণ 


. মধ্যপ্রদেশে 


রুপে বরাবর চিহ্িত; তারা কেউই 
পিছিয়ে নেই । মহারাষ্ট্রের শিবসেনা, 
কেরালার সাম্প্রদায়ক ও জাতপাতবাদ* 
দলগ্যালঃ কপটিকের লাম্প্রদাক্সিক 
মৃদলেম মজলিশ দল, জদ্মু কাম্মীরে 
হিন্দ; সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রীয় ত্বয়ংসেবক 
সংঘ (আর, এস; এস), নিপুরার 
বিভেদপন্থী উপজাতি দল, বিহারে 
উত্তরপ্রদেশে উচ্চবণ' প্রধান ও হরিজন 
বিহ্ৌ ভ্ামহার . সপ্প্রদায়গবাল। 
পাজন্ছানে হরিয়ানায় 
অত্যাচারণ কুলক শ্রেণী ও বণশহদ্দ- 
সম্প্রদায়, এবং আ-সম:দ্র হিমাচলের 
যাবতীয় সমাজাবরোধণ সাম্গ্রদায়ক 
ও জাতপাতবাদ শান্তগাীলর বৃহত্তম 
অংশ তো বটেই, মহারাষ্ট্রের হাজ' 
মন্তানের নেতৃত্বে গ্রাঠত বৃহত্তর 
বোদবাই' এলাকার . দ্মাগলায়গণের 
সদ)ঃজাত রাজনৈতিক . দল-টিও. ই- 
কংগ্রেসের সহযোগ'! রুপে এহেন 
'জাতীয় সংহাত'-র কত'ব্য সাধন করে 
চলেছে । অবশ্বিধ ইয়ার-দোষ্ডদের 
সঙ্গে ‘রাজনৈতিক সহযোগিতা; মদত 
দেয়া-লেয়া করে ইংসকং 
সংহাতির কিরপে ক্ষেত্র প্রন্তুত করেছে 


জাতণন্প 


ক্ষেত্রেই বিদ্যামান থাকে £ (এক) 
অপেক্ষাকৃত দুর্বল বিভেদশান্ত ভ্রমশঃ 
বাচ্ছন্বতাবাদ বধাক' নিয়ে থাকে ; 
(দুই) আধকতর শান্তমান পক্ষ 
বহৃপারচিত ডিভাইড এন্ড রুল 
অব্লম্বন করে সবলে অপর পক্ষকে 
চেপে রাখতে চায় । তাহলে বলা 
ধায়, ভারত ছাতহাদের সাম্প্রাতকম 
ঘটলাবলী ও বধকগ্ালর কার্কারণ 
ও চরিন্র বিচার করে তবেই ভারত, 


+ সরকারের অনংসৃত “অপারেশন জাতয় 


সংহতি’-র চরিন্ত বিচার সম্ভব । ' 

সে যাই হোক, ইতিহাসের একটা 
গুরুত্বপ;ণ শিক্ষা এই যে; উত্তরাধি* 
কার সূত্রে বা হস্তান্তরের ফলে যা পাওয়া 
যায়, তার কোনও কিছুকেই উৎখাত 
করা যায় না। ইংরেজের হাত থেকে 
পরলোকগত নেহেরু যা যা পেয়ে- 
ছিলেন, তার কিছুই তিনি বিলোপ 
করতে পারেন নি বরং ধারাবাহকতা 
বজার রাখতেই যথাসাধ্য করে গেছেন, 
কোন কোন ক্ষেত্রে খানিকটা নব" 
কলেবরে হলেও সেগুলিকে পাকা" 
পোস্ত করে রেখে গেছেন । দ;হিতা 
ইশ্দিরা সেগ্যালতে আরো শান; দিতে 
সক্ষম হয়োছলেন । একই সতত্রানযায়ণ 
বলা যায়, দৌহিত্র রাজশীবকেও প্রচ” 


Price—60 Paise 


লিত রাজনৈতিক ও অথণ্নাতক 
মাকেট ফোর্স” সম্‌হের আকর্ষণে 
বিকষণে পথ পরিকমা করে যেতে 
হবে। 


ইন্দিরা কংগ্রেসের; এবং বত'মানে 
রাজীবের, সামাজ রাজনৈতিক ও অথ“: 
রাজনৈতিক শান্তর উৎসগীল যেমন 
অপারবার্তত থাকতে বাধ্য, রাজীব 
বারাজীবি নেতৃত্বও তেমাঁন সে 
পাপশান্তগন্লিকে আশ্রর করে সেগ্‌- 


“লিকেই আরো সংহত করার প্রচেষ্টা 
চালিয়ে যেতে বাধ্য । 


ননন্যঃপদ্ধা 


বিদ্যতে । যে সমষ্ট আশাবাদী 


'স্লাজাঁবের মধ্যে নতুন কিছুর খোয়াব 


দেখতে চান তাদের পণ্য চিত্তে এ 
সমজ্ঞ রুঢু বান্তব সহজে প্রাতফাঁলত 
হতে না পারেঃ কিন্তু বচন-্বাচনে 


একটু সংযত থাকলে তাদের ক্ষতি কি? 


বরং মিষ্ট প্রত্যাশার চুষিকাঠি চুষতে 
তারা' কিছুকাল নীরবে কাটাতে 
পারেন । ভাবনা কি, অতঃপর চুষিটি 
যখন বিবাদ ঠেকবে।ভ্যা ভ্যা জুড়ে 
অশ্রঃপাত করার আঁধকারটা তো তখনো 
বেচে থাকবে । চিরাদিনের অভ্যাস, 
চিরকালের অধিকার । সাধের গণতশ্দে 
এ আঁধকারটা মারে কে? 


ভডাজগারছের ওপর চড়াও 
থানা এবং জেলার সি এম ও এইচকে ' 


শাশ্তপুর গ্রামীণ হাসপাতালের 
ইনচার্জ" ডান্তার বি তরফদার প্রত ১২ই 
নভেম্বর গভপর রান্রে ডিউটিতে থাকা- 
কালীন রাইগাছি পাড়ার কিছ: যুবক 
এ এলাকার ৪16 বছরের স্ট্রং ডাই- 
য়া কেসের রংঃগীকে শেষ সময়ে 


ও করছে সে চিতা তো সারা ভারতের এনে ভি" করে দেয় বলে হাসপাতাল 


, বকে জাজধল্যমান । আসামে জনতা 


ও বামশাবিরকে এবং পাঞ্জাবে আকাল 
ও বাম 'শাবরকে কোণঠাসা করতে 
একদ! ক্ষমতাচ্যুত কংগ্রেস-ই দল সে 
দুটি রাজ্যের বিভেদপন্থাদের অর্থাৎ 
আস ও ভিদ্দুনওয়ালে পদ্হাগণকে 
মদত লাগরে যে খেলায় মেতোছলঃ 
তাতে একাঁদ্বকে আসু নেতৃত্ব ও অপয়- 
[দিকে ভিন্দুণ ওয়ালে নেতৃত্ব সম্কর্ণতা- 
বাদী রাজনশীততে সহজ সুলভ শান্ত- 
মততার স্বাদ যদ পেয়ে থাকে, তাহলে 
এজন্যে ই-কংগ্রেসদী  'রাজনোতিক 
দর্শন কি অন্ততঃ আধাশক 
ভাবে হলেও দায়ী নয়? অতঃপর 
ক্ষমতায় ফিরে আসার পর কংগ্রেস 
নেতৃত্ব যাঁদ এ শান্তমত সঙ্কখণ'তাবাদশ 
শন্তিগ্যালর সঙ্গে সমঝোতায় আসতে 
ব্যর্থ হয়ে থাকেন তাতে একদিকে 
কংগ্রেস রাজনশাততে চালের ভুল 
যেমন ব্যন্ত হয়ে পড়োছিল। তেমনি 
বিভেদবাদ? সাম্প্রদায়িক রাজনণীত ও 
কাষকলাপের ক্রিয়া-প্রাকিয়া কতদূর 
গড়াতে পারে তা-ও পারস্ফুট হয়ে 
ওঠে নাকি? 

অতঃপর আসামে ও পাঞ্জাবে 
ভায়ত সরকার যে সমন্ত £ম্টং-আযাকশন' 
'নিয়োছিলেন। যথার্থ‘ জাতান্প সংহতির 
প্রশ্নে তার চরিব্রায়ন কিরূপ হতে 
পারে, সে প্রশ্ন অবশ্যই উঠবে । এ 
প্রশ্নে একটা কথা মনে রাখা চলে, 
এবং তা হলোঃ বিভেদপন্থী রাজ- 
নশতিতে অন্ততঃ দুটি বক আধকাংশ 


সংৰে জানা যায়। 


হাসপাতালের 
ডান্তারদের যথাযথ চেষ্টা সত্বেও উত্ত 
ছেলেটি পরের দিন অথাং মঙ্গলবার 
১৩ই নভেম্বর মারা যায়, যদিও 
ডাম্তাররাও এযাটেন্ড করেন। এই 
মৃত্যু সংবাদ শুনে এ এলাকার বেশ 


কিছ 'উত্তোজত যুরক হাসপাতাল 


চড়াও হয়ে ডাঃ তরফদারকে খোঁজ 
করে এবং তাঁকে অকথ্য ভাষায় গাঁল- 


গালাজ করে মারতে উদ্যত হয়। তাদের 


আভিযোগ্‌, তান ছেলেটিকে ভাত" 
করেছিলেন এবং বিনা চিকিৎসায় 
বালকটি মারা যায়। সুতরাং ডান্তা- 
দেরকে আক্রমণ করতে হবে । 


অনুরুপ ঘটনার অবতারণা হয়. 
গত ১৩ই নভেম্বর । মাতালগড় 
এলাকার কিছু লোকজন এ এলাকার 
১৩1১৪ বছরের একটি বালিকাকে 


. ইমার্জেন্সি অবস্থায় ভর্তি বরায়। 


এরপ্পপয় উত্তর রোগীকে প্রখ্যাত 
স্্শরোগ বিশারদ ডাঃ পাত দেখেন 
এবং ওষধু পন্রাদি দেওয়ারও নদে 
দেন। এই রোগটির দুপুর বেলার 
পর অবন্থা খুব খারাপ হয়ে ওঠে ৷ 
তখন হাসপাতালের অন্যান্য ভান্তাররা 
এযাটেম্ড করেন এবং রোগণকে-ম্থানাস্ত- 
রত কয়ার জন্য লোকদের দেশি 
দেন। এই খবর শুনে রোগণর 


লোকেরা অগ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ . 


করে ডাঃ পাতকে মারতে উদ্যত হয় । 
হাসপাতাল কতৃপক্ষ ঘটনাটি চ্ছানায় 


জানান । 


রাজীবের পার্চর 


' ১ম পৃন্ঠার প্র 
দরবার করতে 'বিবেকে বাধছে। 


এই নেতা আরও বলেন, যেভাবে 
মনোনরন দেওয়া হচ্ছে কেটান্ন 
ভাতততৈ এবং কয়েকজন লোকের 
মাঁজ'র ওপর তাতে সংগঠনের ক্ষাত 
হতে বাধ্য । 

ছাইকম্যাম্ডের সিদ্ধান্তের বিরো- 
ধিতা করবেন কিনা জিজ্ঞাসা কয়া 
হলে উত্ত প্রবণ নেতা বলেন, এই 


০, 


বয়সে হয়তো আর অন্য দলে যাব না 


তবে এই অবস্থা চললে রাজনখাতর 
আপর থেকে আমাদেয় সরে যেতে 
হবে। 


মনোনয়ন পাওয়ার জন্য বাভন্ন 
রাজ্য থেকে কয়েক হাজার বিভা 
স্তরের নেতা ও কম?" দিল্লীতে এসে- 
[ছিলেন । কেউ বা একা আবার 
কেউ কেউ সদলবলে । মনোনক্নন 
পেতে এবং মনোনয়নের জন্য 
উন্নেদারী করতে আনা কংগ্রেস? 
নেতা ও কম'দের শক একজনের 
কয়েক হাজার টাকা খরচ হয়েছে। 
আর করতে হয়েছে অক্লান্ত পারশ্রম । 


হাঙ্গার টাকা খরচ করে সকাল 
থেকে মাক রাত পযন্ত 
দরবার করেও বিভিন রাজ্যের যে-লব 


নেতারা মনোনয়ন পান ন তালা খা 


নিজের কেন্দ্রে ফিয়ে এসে প্রাতহষ্যী 
প্রার্থীর হয়ে খাটবেন ? 

এয ওপরই কংগ্রেসের আগামী 
[নবাঁচনের সাফল্য অনেকটা নিভ'র 


- করুছে। 


স্পাদক- হারেন বসু ৷ সম্পাদক বতুক বি.আই, পি, টি, পেল, ২৭/ব, লেনিন লরণী। কৃলকাতা-১৩ থেকে মুদ্রিত গবং দপ'ণ কাষলিয় ৬৯ মট জেন; কাঁজকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত 


~~ 


ফ্রণ্টের শরিক দলের নীচের চনার কর্মীদের 
বরো শান্ত ৪ সি গি এম নেত্র উদ্যোগ 


লপ্তবিংশ বর্ষ: ৪১শ সংখ্যা, দর্পণ! শুক্রবার, ৭ই ডিসেমবর ৮৪, ৬৪ পয়সা 


লোকসভার নির্বাচন 
HRI OFICIAL SOREL BIS 


উ-কগুগ্রগ ও 





বাময্ণ্ট 


কে কোথায় দাড়িয়ে 


গপা্চমবচঙ্ছে ভোটের আসর 
জমেছে এত দিনে। মল দুই 
াজনোতিক প্রা ঘম্্ণ লা ই-কংগ্রেস 


ও বামফশ ময়দানে নেমে গেছে। . 
- এ কাজটি মোটেই সহজ নয়! কারণ 
গোটা সংগঠনটাই আজ আঁনর্বাচিত ৷ - 


দেওয়াল-লিখন, জনসভা, সমাবেশ 
এবং বৈঠকের মাধামে প্রচায্নাভিধান 
চলছে। 

বামফুম্ট অনেক আগেই প্রাথী 
মনোনয়ন পর্বের সমাধান করেছে 
কোন রকম বিতকে" না জাড়িয়ে। 
মেদিনীপুরের একটি আসন নিয়ে 
সি পি আই। সি পি আই (এম)-এর 
মধ্যে যে সামান্য বিরোধ ছিল তা 
সহজেই ফয়সালা হয়ে যায়! জেলায় 
“জেলায় গ্রচায়াঁভষানেও বামফ-ষ্ট 
উদ্যোগ আগে নিয়েছে। বামফ-্ট 
অনেক একাবদ্ধ ও সুসংহত ভাবে 
প্রচারাভিযানে নেমেছে। 


প্রহ্ল্ববুর 
প্রত্যাবত ন' 


যখন একে একে প্রবীণ কংগ্রেস 
নেতারা ইন্দিরা কংগ্রেসে্ন কায'কলাপ 
থেকে দূরে চলে যেতে বাধ্য হচ্ছেন, 
তখনই পশ্চিমবাংলার বধণ্ান নেতা 
শ্রীপ্রফুল্সচণ্দ দেন আবার নতুন করে 
ই- কংগ্রেসের হয়ে নিবচিনে নামলেন। 
গোষ্ঠীকে 
নেতৃত্ব দেন সেটি বরাবরই সক্রিয় 
বামফুল্ট বিয়োধণ ভূমিকা নিয়েছে । 
সর্বভারতাঁয় ক্ষেপে একঘরে হয়ে 
[নিজের দলের কাছে আপাঙন্তেয় এই 
[বৃদ্ধ নেতা কিছদিন আগে “দলহান” 
দাণতণ্ত্রের মহিমা কেন প্রচার করে- 
ছিলেন এবং কার স্বার্থে তা পাঁরচ্কায়্। 
উন চিরকাল কায়েম” ক্বাথের সেবা 
কয়েন। 


জনতা দলের তান যে 





এর পাশাপাশি ই-কংগ্রেসের 
তৎপরতা এত দিন মূলত ছল প্রাথণ- 
তালিকা চডড়ান্ত করা নিয়ে ! গোম্ঠী 
হশ্দে ক্ষতাবক্ষত ই-কংগ্ৰেসয় পক্ষে 


রাজ্যে বা কেন্দ্রে একটি করে নির্বাচিত 
সংগঠন থাকলে একে অন্যের মতের 
প্রত মযণদা দিয়ে থাকে। অন্তুত 
পা্ডত নেহেরবর আমল- পর্যন্ত 
তদাননক্মন কংগ্রেসে প্রাদেশিক কাঁমাটর, 
প্রাথ' মনোননয়কে যথেষ্ট গুরুত্ব 
দেওয়া হত৷ কাঁচং দুয়েকটা ক্ষেত্রে 
কেন্দ্রীয় পাল/মেস্টারী বোড" রূদবদলের 
জনা সুপারণ করেছে! ইন্দিরা 
গাষ্ধী যে দিন জাতীয় কংগ্রেসকে 


ভেচ্ছে নিজের পকেট সংগঠন করলেন 
নিৰ্বাচনে . 


সেদিন থেকে প্রতিটি 
--পথ্টায়েং নির্বাচনই হোক বিধান 


প্লাঞ্্যদভা অথবা লোকসভা হোক, তাঁর : 


কথাই ছিল শেষ - কথা সংগঠনে 
কোন নির্বাচন হয়নি বছর বছর ৷ 


তার উত্তরাধিকার রাজীব গাম্ধীও 
সেই 
এবং বলা যায় যে অঙ্গ সময়ের মধ্যে 
এক গোম্ঠীকে অপর গোম্ঠীর বিরুদ্ধে 
লড়িয়ে দিয়ে তারা যেন শেষ পথস্ত 
তশরই শয়ণাপাম হয় এমন পাঁরবেশ 


. তিনি সৃষ্টি করতে পেরেছেন । এ 


কৌশল তশর প্রয়াত মাতৃদেবীর 
কাছেই শেখা । 

অন্য রাজ্যের মত পশ্চিমবঙের 
বেলায়ও দেখা যায় যে ই-কংগ্রেসণ 
প্রাথ/ তালিকা তৈরাঁ করতে গিয়ে 
স্থানগয় নেতা ও কমখরা নিজেদের, 
চরম দেউলিয়াপনার পারচয় 'দিয়ে- 
ছেন॥ এখানে প্রাদেশিক কাঁমাটর 
শেষাংশ ৭ম পণ্ঠায় 


গঠ্রাতহায’’ বজায় রেখেছেন - 


নিবাচনে তি ব্যাপক 
সাফল্য নিভ'র করছে অনেকটা ক্ন্টের 
বিভিন্ন শারক দলের নশচু তলার 
কমধদের কোর ওপর । 
ক্ষমতা্ীন ফ্রন্টের বিভিন শাঁরক 
দলের নীচ তলার কম'র্দের মধ্যে 
একটা বিরোধ অনেক দিন ধয়েই 
চলছে । যদিও ওপর তলার নেতাদের 
চাগে এই বিরোধ সব সময় প্রকাশ 


পাচ্ছে না। 
কিন্তু তা সাত্বও বিভিন্ন জায়গায় 
শীরকণ সংঘর্ষ ঘটেছে । কোথাও 


কোথাও বা কোন শারক দলের কর্ম 
নিহত হওয়ার খবরও পাওয়া গেছে । 
এই সব ঘটনায় ফ্ষ্টের নীচ 


' তলার কমধদের মধ্যে একটা 


অনৈক্ের ভাব দেখা 'দিয়েছিল। 
নবচনের আগে তারা কয়েকটা যৌথ 
বৈঠক করেছেন নিজেদের মধ ভূল 
বোঝাবুঝি দূর করে কংগ্রেসকে 
নির্বাচনে পরাস্ত করার জন্য । 

এই সব নীচু তলায় কমপ'দের 
মধ্যে অনৈক্য দরে করার জন্য 
সি পি এম-এর রাজ্য নেতৃত্ব. বিভিন্ন 
এলাকায় নেতৃত্বকে নিদেশ দিয়েছে 
সব শরিক দলের কমণদের নিয়ে 
যৌথ বৈঠক “করতে । 

রাজ/- নেতৃত্বের সি পি এমের 
আণ্টালক নেতৃত্বকে আইও নিদে'শ 


ষেঃ কোথাও যাঁদ কোন শাঁরক দলের, 


কম“দের মনে ক্ষোভ থেকে থাকে 
০ ফেলার জন্য উদ্যোগ 


হর 


ঘাজ্য নেতৃত্বের নিদেশ মত 
বিভিন্ন জেলায় এবং আগ্ালক ভ্তরে 
সি পি এম নেতারা আন্তারক ভাবে 
উদ্যোগ নিয়েছেন সব শরিক দলের 
কমাঁদের মধ্যে থেকে পু্রনো মান" 
আঁভমান দূর করায় জন্য । 

সি পি এম নেতৃত্বের এই 
ভামকা ফষ্টের অন্যান্য শরিক 
দলের মধ্যে যথেষ্ট উৎসাহের পৃষ্টি 
কমেছে । অনেক জায়গাতেই দেখা 


খাচ্ছে ফ:স্টের বিভিম শরিক দলের 
কমণ'রা তাদের পুরনো আঁভমান 
ভুলে এক সঙ্গে নিবশচনের কাজে 
নেনে পড়েছেন । 

বিশেষ করে মৃশি'দাবাদ। 
কোচাঁবহার-এর মত জায়গায় সি পি- 
এম"এয় জেলা নেতৃত্ব এবং আপণ্যালক 
নেতুত্ব আর এস পি এবং ফরওয়ার্ড 
ব্লকের জেলা ও আগালক নেতাদের 
সঙ্গে আসন্তারক ভাবে এঁক্য গড়ে 
তোলার পদক্ষেপ নিয়েছেন! 


ফলে এই সব জায়গায় সি ি- 
এম কম“দের সঙ্গে ফুন্টের অন্যান্য 
কমের বিভেদ প্রায় মিটে গেছে । 

ফুষ্টের নিচু তলার কমণণদের 
মধ্যে এক্যের এই হাওয়া থাকলে 
কংগ্রেসের এই রাজ্যে নিবণচনশ 
ভবিষ্যত অন্ধকার । 


[তব্বরী ৪ টাকা নিয়ে কঃ 
নেতা 9 কমীছের বিরোধ 
মারামাপ্রিতে পরিণত 


কেন্দ্রে কেন্দ্রে মাতধ্বরদ ও টাকা 
পয়সা নিয়ে কংগ্রেস নেতা ও কম” 
দের মধ্যে বিরোধ এখন মারামারিতে 
দাঁড়য়েছে। . 

প্রাতাট লোকসভা কেন্দ্রের 
ভিতর বিভিন্ন বিধানসভা কেন্দ্রের 
আগ্ালক নেতারা এখন প্রত্যেকেই 
চাইছেন নিজ নিজ এলকায় প্রার্থীর 
হয়ে ইজারা নিতে । আসল উদ্দেশ্য 
এলাকার বরাদ্দ টাকা নিজের দখলে 
রাখা । | 

বিভিন্ন জায়গা থেকে কে প্রাথণীর 
শনজের লোক বলে এলাকায় মাতবধ্রণ 
জাহির করবে এবং নিবিনের টাকা 


র পক্ষে বন 


ক? কমী কাজ করছে 


দাঁজলিং কেন্দে প্রান্তন মুখ্য" 


মন্যা সিদ্ধার্থশঙ্কয রায়কে জেতানোর ' 
, জন্য কংগ্রেসের ওপর তলার বেশ 
কয়েকজন নেতা মদত দিচ্ছেন বলে ' 


বিশ্বস্ত সূঘে জানা গেছে। 


িষ্ধার্থবাব্র কংগ্রেসের মনো- 


নয়ন পাবার ব্যাপারে চরম বিরোধিতা 
করেন কেন্দ্র রেলমন্ত্রী বরকত গণ 
খান চৌধুরী । যদিও জানা গেছে 
আর এক কেন্দ্রীয় মন্ত্র প্রণব মৃখাজ 
নাকি সিদ্ধার্থবাবুকে দাজিণলং কেণ্দ 
থেকে মনোনয়ন দেবার পক্ষে ছিলেন । 

দিপ্ধা্থবাবুর ঘানষ্ঠ মহলের 
দাবি দার্খালং কেছ্দে নিদ‘ল প্রাথী 
হিসাবে দাঁড়ালেও 'সিম্ধাথবাবুকে 
হাইকম্যাঞ্ডের কয়েকজন নেতা পেহুন 


থেকে মদত দেবেন। 


এদিকে সিষ্ধার্থবাবুকে জেতাবার 
জন্য অনেক কংগ্রেদ কর্মীকেও কাজ 


- করতে দেখা যাচ্ছে । দাঁজশলং-এর 


প্রদেশ ভরের জনৈক প্রান্তন নেতা 


কংগ্রেদ প্রার্থ দাওয়া নরবূলার 
বিরোধিতা করছেন। লোকদের 
নিদে'শও নাকি দিয়েছেন যাতে তার 
সমর্থকরা সিম্ধার্থবাবুর হয়ে কাজ 
করেন। 


পদ্ধার্বাব ও দাওয়া নরবুলা 
বিনি কংগ্রেস প্রাথণ মনোনধত 
হয়েছেন এই দৃ-পক্ষেত্ন কমধদের মধ্যে 
বিরোধ একেবারে তুঙ্গে । 


নিবচিনের দিন যত এগিয়ে 
আসবে এই বিরোধ আরও প্রকাখ্য 
নান্তারজনক - রূপ নেবে বলে এ 
কেন্দের অনেক প্রবীণ কংগ্রেস নেতার 
আভমত। 


দাঁজলং কেন্দ্রের নিবরচিনশ 
হালচাল প্রাথামক সমীক্ষায় যেট:কু 
দেখা গেছে তাতে দু-পক্ষে্ বিরোধিতার 
ফলে এই কেন্দ্রে নি পি এম প্রাথার 
জয়ের পথ প্রায় পারতকার হয়ে 
গিয়েছে। 


পয়সায় আখের গৃছিয়ে নেবে তাই 
নিয়ে মারামারির অভিযোগ নানা সত্তর 
থেকে পাওয়া যাচ্ছে। 

এমন কি যে সব কেন্দ্রে কংগ্রেস 
প্রার্থীর পরাজয় একেবারে সুনিশ্চিত, 
সেই সব কেদ্দেও প্রাথা‘র ঠিকাদারপ 
নেবার জন্য এলাকায় এলাকায় বিভন্ন 
কংগ্রেস উপদলের মধ্যে হাতাহাতি 
শর, হয়ে গিয়েছে । 


ঘটনা কোন কোন জায়গায় এমন 
আকার নিয়েছে যে, সি পি, এম 
কমণীরা এনিয়ে এসে কংগ্রেস প্রাথথণকে 
মারধরের হাত থেকে বাঁচানোর চেষ্টা 
করেছেন । 

নিঝচিনের ব্যাপারে বিভন্ন 
উপদলের এই সব মাঝারী ও ছোট 
মাপের কংগ্রেসী নেতাদের খোয়াখোঁয় 
দেখে অনেক প্রবীণ ও সং কংগ্রেস 
কম?“ যারা প্রাথখদের স্বপক্ষে কাজে 
নেমেছিলেন তায়া আবার বসে যেতে 
শুর করেছেন 

নিবচিন পাঁগুচালনার জন্য 
বিভন্ন এলাকার কংগ্রেন সভাপাঁতরা 
যে নবচিনণ কাঁমাট করছেন তাকে 
[ডাঙয়ে যে প্রাথণী ওপর তলার যে 
নেতার মদতে মনোনয়ন পেয়েছেন 
তার নির্দেশে আবার বিভিন এলা-- 
কায় পাল্টা কামটি তৈরণ করা 
হচ্ছে। 

এই অবস্থার মধ্যে প্রাথপরা দিশে- 
হারা হয়ে পড়েছেন! বিশেষ করে 
করুণ অবস্থা যে সব প্রার্থণ ভোটের ' 
আসরে একেবারে নবাগত তাদের । তারা 
বিভিন্ন কেন্দ্রের অবস্থা দেখে নিবণ- 
চনী আসর থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। 


এই সব প্রাথপদের মধ্যে ভয় 
যাঁদ কমশীদের কাছে টাকা পয়সা যা 
অন্য কারণে লাঞ্ছত হন। ফলে 
কংগ্রেদ এখনও অনেক কেদ্দে নিব, 
চন অভিযান সুর করে উঠতে 


শেষাংশ ৮ম পচ্ঠোয় 


॥ দুই ।। 





“সেরা বাঙ্গাল!” প্রণব ম.খাজপ 
নতুন করে আবার হুমকি দিয়েছেন 
পাঁ্চমবক্ষের বামফন্টে সরকারকে 
ফেলে দেওয়ার ! এত দিন বরকত 
সাহেব গত চার বছর ধরে বামফুম্ট 
সরকারকে বঙ্গোপনাগ্গরে, ফেলে 
আসছেন। সাঁত্য সত্য ওরা এই 
সরকারকে ফেলে দিতেই চান । কারণ 
কোন রাজ্যে অ-ইৎকংগ্রেসী শাসনের 
অষ্তিত্ব শাসক গোষ্ঠী বিছৃতেই 
বরদাস্ত করতে পারে না! সে জন্য 
আসাম, 'পাকম। জদ্মু-কানমীর। 
কণএটক, অন্ধ এবং ন্িপুরার সরকার 
ভাঙ্গার জন্য, ই-কংগ্রেদ নেতৃ-ত্বর 
নল'জ্জ ভামঘিকা আঙ্গ আর গোপন 
নেই ৷ 

পাণ্hমবঙ্গে সেই অপকোৌশল 
কা্য‘করী না হওয়ায় ও*রা বড়ই 
অশান্ততে আছেন! লোকসভায় 
ভোটে যাঁদ বামফন্টে কম আসন পায় 
তাহলে সেই সুবাদে রাজ্য সরকারকে 
ভেজে দেওয়ার কাজ নহজ হবে 
এমন একটা য্যীস্ত খাড়া করে শ্রীপ্রণব" 
মুখাঙ্গ ভোটারদের কাছে আবেদন 
করেছেন যাতে তাঁরা বামফুণট্রের 
প্রাথীৰকে ভোট না দেন। 

যাঁদও নবশচন হতে চলেছে 
লোকসভার যেখানে কেন্দ্র 
সরকার কিভাবে দেশের সমস্যার 
মোকাবিলা করেছে তাই 'বিচাষ' 
হওয়া উচিত । কিন্তু সে প্রসঙ্গে 
অবতারণা না করে অত্যন্ত অপ্রাসং- 
ক্রিক ভাবেই এখানকার রাজ্য.সন্নকারের 
“ব্যর্থতা”কে বড় করে দেখানোকে এশরা 
[নবাচনগ দ্ট্রাটোজ করেছেন। সেই 
মর্মে বামফুণ্টের সম্পর্কে আজগযাব 
এবং অবান্তর “তথ্য” পারবেশন করে 
মানুষকে বিভ্রাস্ত করার পারিকজ্পনা 
নিয়েছেন । 

বাংফু*ট প্রার্থারা নিরচিত 
হলে কেন্দ্রে সরকারে যাবেন না ঠিক; 
কিন্তু সকলে জানেন যে লোকসভায় 
তারা প্রথম লোকসভা থেকে 
আজপযন্ত যে গরুত্বপ:৭ ভাঁমকা 
নিয়ে এসেছেন এবং ভবিষ্যতেও 
নেবেন তাতে সংসদ'য় গণতম্ঘের 
মবদা বাড়বে ছাড়া কবে না। 

আসলে শাসক কংগ্রেস ইন্দিরা 
গাপ্ধর আমল থেকে এবং তায় 
১, পরেও এমন একটা ব্যবন্থা গড়ে 
. তুগতে চেয়েছে যা তায় হাতে সমষ্ত 
ক্ষমতা কেন্দ্ভতে করার সহায়ক হয়। 
সেজন্য বেন্দ্রীয় সরকার নিজের হাতে 
ব্যাপক ক্ষমতা তুলে নিয়েছে; ভাবি- 
য্যতে ক্ষমতা আরও কেন্দ্রীভূত করায় 
তোড়জোড় করছে । আনংষ্ঠানিকভাবে 
সরুরী অবস্থা ঘোষণা না করে উত্তর- 
পূরাগুলের কয়েকটি রাজ্যে এবং 
জন্ম) ও কামর পালবে কাত 


জরুরি অবন্থার শাসন চলছে। যাতে 
দের এই মতলব লোকে বুঝতে না 
পারে তার জন্য মাঝে মাঝে অন্য 
ইস্য তোলেন, যেমন বসন্ত শাঠেকে 
দিয়ে সংসদ'য় গণতম্্ বনাম ধ্বাম্ট- 
পাঁতপ্রধান শাসন ব্যবস্থার প্রশ্ন তুলে 
বিতক সহ্ট। উদ্দেশ্য, প্রকৃত 
সমস্যা থেকে মানষের নজয় অন্য- 
দিকে নিয়ে যাওয়া । 

এই উদ্দেশ্যে 
রাজীব গাম্ধী থেকে শুরু করে 
অনেকেই বামফশের নামে বারে 
বারে এই ধরণের বস্তাপচা অসত্য 
কথা বলে চলেছেন। বারে বারে একই 
মিথ্যা বললে মানুষের মনে তার 
একটা ছাপ থেকে যায়-_এটা বলে- 


ত্বয়ং 


ছিলেন হিটলারের সাকরেদ গোয়েবলস। 


ইন্দিরা কংগ্রেসের নেতারা সেই কায়দা 
জেনে শুনে গ্রহণ করেছেন, যেমন 
হিটলারের অনেক স্বৈরাচারী আচরণ 
এ*রা অনুকরণ করেছেন । 

অথচ গত নিবশচনের সময় 
ই-কংগ্রেস নেতারা দেশের মানুষকে 
যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা যে 
রাখতে পারেননি সে কথা স্বগকার 
করার মত সততা এদের নেই । 

এরা বলেছিলেন যে ভোটে 
জিতলে জিনিষ পক্লের দাম কমে 
যাবে, বেকার ও গরাঁবের সংখ্যা হাস 
পাবে, সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তার 
অভাব ও হারজনদের ওপর জুলুম 
কমবে এবং জাতায় এক্য ও সংহাতি 
দঢ় হবে। কিন্তু সাধারণ মানুষের 
অভিজ্ঞতা যে কংগ্রেস তার কোন 
প্রাতশ্রতিই রক্ষা করতে ত পারেইনি, 
বরং দিনের পর দিন প্রতিটি সমস্যাকে 
আরও জটিল ও তাঁবুতর করেছে । 


নিজেদের স:ণ্ট সংকটকে ধামা- 
চাপা দেওয়ার জন্য মানুষের নজর 
অন্যদিকে নিয়ে যাওয়া এবং সেজন্য 
বামপন্থী, বিশেষ করে তাদের প্রধান 
[লি পি আই ( এম )-এর বিরদ্ধে 
একটার পর একটা আঙ্জগুবধী ও 
অসত্য অভিযোগ এনে চলেছেন। 

মুখে না মানলেও এরা যে 
অ-কংগ্রেনী রাজ্য সরকারের সঙ্গে 
বৈষম্যমূলক আচরণ করেন তা 
আর মনগড়া নমল । পশ্চিমবঙ্গের 
প্রাত অবিচার স্বাধীনতার পর থেকেই 
কারণ অথানে বামপন্থীদের প্রাধান্য 
বরাবর । এই সরকারকে উৎখাত 
করা মহাস্কল, যেহেতু এর পেছনে 
বেশ জন লনর্থন রয়েছে। তাই এর 


কাজে নানা ভাবে প্রাতিবম্ধকতা 
সঃন্ট করা হচ্ছে। সেজন্য 
আইন ও শংহ্খলা নেই এই 


রাজ্যে একথা বলেন শাসক ই-কংগ্রেসী 
নেতারা । ইন্দিরা গান্ধী হত্যায় 
বিভিন্ন ই-কংগ্রেস শাসিত রান্য আর 


দর্পণ । শুক্রবার এই ডিসেক্বর। ১৯৮ 






পের বাঙ্থালী'র হুমকি ব্র্ভম্পশের ঘেলা 


শ্রীপতি নন্দী 








পদ্ছা--সাশ্প্রতক ভারত ইতিহাসের 
এ তিনটি বিশেষ কুঁকিকে মারা 
বাচ্ছম ভাবে বিচার করে থাকেন। 
এবং চাঁরতায়ন করে থাকেন, তারা 
যথাথই মাকাল। প্রাতীক্রিপ্নার এ 
তিনাট নমুনার যোগাযোগ অবশ্যই 
মৌলক ! যাঁদও নাম্প্রাতক কালে, 
বিশেষতঃ হীদ্দরা পাট 'দ্বতাঁর 
দফায় ক্ষমতাসীন হবার পর থেকে, 
এ বশ্কিগাল যতটা গরম খেয়েছে, 
যতবার উছলে উঠেছে ইাতপর্বে 
তেমনটা ঘটেনি, তাহলেও বাস্তব 
ঘটনাটা এই যে, প্রথমোন্ত বকে 
ভারতে প্রচালত সামস্ততাশ্প্িক 
সমাজ ব্যবন্থায় অন্তঃশাঁলা ফজ্গৃ" 
ধারার মত দঘ' কাল প্রবাহত হয়ে 
আসছে এবং তৃত'য্নটিকে অর্থাৎ 
ইম্দািপস্থাকে। তার আধা-সামস্ততান্রিক 
শাসন ব্যবস্থা পারচালনে নিয়ত রসদ 
ও মাল-মসলা যাগিয়েছে। সামন্ত- 
তান্ত্রিক সমাজ যেমন সম্প্রদায়বাদণ। 
জাতপাতবাদী। অগণলবাদী ইত্যাদি 
যাবতীয় বিভেদপম্থার ভাত, তাদের 
শান্ত সংগ্রহের উৎস, আধা-সামন্ত- 
তাম্তিক শাসন ব্যবস্থাও তেমান 
ডিভাইভ এন্ড সাপ্রেস এন্ড রূল ছাড়া 
চলতে পায়ে না। 


বিভেদপদ্ছণ উগ্ৰপন্থী মান্রাতিরিস্ত 
উৎপাত সান্ট করলে কিছুটা 


কিন্তু তা আধা-সামস্ততাশ্রিক শাসন 
ব্যবস্থাটাকে রক্ষা কয়তে,--জাতায় 
জীবনে সামাজিক ও রাজনৈতিক 
সংহতি গড়ে তুলতে নয়--তা বচনে- 
রাচনে শাসক শ্রেনী যা-ই বলুক না 
কেন। রাজীবের সাম্প্রাতক 'দাঙ্গা 
দমন’ও এ থেকে পৃথক: কিছু নয় । 
তবে দাঙ্গা হাঙ্গামার পর়বত্ত“ অধ্যায়ে 





দিল্লীতে যে প্রশাসনিক ব্যথা 
উতকটভাবে দেখা দিল তারপর এদের 
এই প্রশ্ন তোলা উচিত নয়। 


মুখে জাতাঁয় একের বুলি 
কপচানো আর আসলে পান্াবে 
ভিন্দ্রেনওয়াল, মিজেরামে লালডেজা 
এবং শ্রিপুরায্ন উগ্রপন্থদের সঙ্গে, 
মহারাম্ট্রে হাজি মন্ঞান শিবসেনা। 
কাম্মীরে বিচ্ছিম্বতাবাদশ ইত্যাদিদের 
প্রশ্রশ্ন দেওয়া হীন্দরা কংগ্রেসের 
এীতিহ্য তা আজ সবাই জেনে গেছে 
বহু জীবনের মূল্য দিয়ে । 


রাজ্যসরকারকে তার ন্যয্য পাওনা 
থেকে বাত করে তার বিরুদ্ধে 
অর্থের অপচয় করবার আভযোগ 
আন।টা চপ্নম নিষ্ঠুরতা ! 


উগ্রপন্থাঃ বভেদপন্ছা ও ইঁ শ্দর, 


প্রশাসনিক লগুড়শাসন করা হয় বৈকি - 


কিছু লোককে ( নিরাঁহ লোক সহ) 
শান্তি দিলেই শাক দিয়ে মাছ ঢাকার 
কাজটা সফল হয়ে যায় না, ঢাকাঢাকর 
প্রচেম্টাটা হয়ে থাকে মাত__অসাম্প্র- 
দায়ক মানুষের মনে আ।মবাস ও 
বিশ্বাস উৎপাদনের একটা কৌশলগত 
প্রচেষ্টা হয়ে থাকে মান্। শাসন ও 
শোষণের স্বার্থে রাজশান্তর এসমস্ড 
প্রয়োজন রয়েছে । মান 'ক্রমশঃ 
এসব বুঝতে শিখছে । 

উপরোন্ত বঠাকগযীলর 'ইনটার- 
এ্যাকশন' গুলিকে যারা ' চোখে দেখে 
না, তারা নিশ্চয়ই মৃখ। কিন্ত; 
যারা এসব জেনেশনেও এসব কিছুকে 
পৃথক পৃথক করে দেখায়, কিংবা 
বাঙ্জবকে আড়াল করতে অপরদিকে 
অজ্বাল নির্দেশ করে থাকে, তারা 
কারা? চক্রান্তকারী॥ না চক্রান্তের 
দালাল ? 

* যু bd যু 

তাহলে, রাজ'ব গ।শ্ধাীর মত যায়া 
বিভেদপন্থা উগ্নপন্থার রাজনৈতিক 
চালচুলোগলিকে আড়াল করতে অবি- 
রাম ‘ফরেন হ্যান্ড” ‘ফরেন হ্যান্ড' 
করে বেড়াচ্ছেন, তাদের প্রকৃত 
পারচয় কি? ভারতের বত্ু'মান 
প্রধানমন্ত্রীর ব্যন্তিগত ও রাজ- 
নৈতিক’ “ঘায়োডাটা' গণমাধ্যমগুলির 
মারফং জনসনক্ষে হাজির করা যতই 
উচিত কর্তব্য হয়ে থাক: না কেন, 
তা করা হরান, চেপে যাওয়া হয়েছে । 
তাহলে, আত্মপরিচন্ন দেবার দায়িত্বটা 
সম্পৃণতঃ রাজীবের-তার ধর্ম 
নিরপেক্ষতা সম্পকে তান কতটা 
জাতপাতাঁবরোধণ, কতটা কি আগ- 
লিকতা বিরোধ’, ইত্যাদি সম্পকে । 
তবে, আপাতদ:ণ্টে তার রাজনৈতিক 
‘ক্যাল’ সম্পকে এটুকু অবশ্য বলা 
যেতে পারে যে, মাতার জখাবিতাবন্থায় 
সংবিধান-বাহভত 'সেম্টায় অব পাও- 
রার' রূপে কাজ করাফালণন রাজশব 
ও রাজীব চক্রের রাজনৈতিক রেকভ' 
এমন 'কিহু আহামরি নর । 

তার প্রথম প্রকাশ্য জনসভার মত 
প্রথম নিবচিনী সভাতেও রাজাঁব তার 
নিজস্ব জ্ঞেনগণ্ম সম্পকে” একটা 
মোটা ডায়ালগ: দিয়ে বসেছেন । এবং 
তায় লড়াকু জাগরে কলধবাঁন তুলতে 
গিয়ে এমন গরম খেয়ে গেলেন যে, 
কংগ্নেস (ই) বিরোধী শান্তগুলিকে 
ভিস্কানীদাতা” রূপে চিহ্নত করে 
শশ্ত হাতে দমন করার হুমকি ভি 
ঝাড়লেন । 

সকলেই জানেন, দুনিয়ার প্রায় 
প্রাতটি দেলেই, এবং তৃতীয় বিশ্বে 
তো বটেই, নানা লব ফরেন হ্যাম্ড-এর 
কারসাজী চিরকাল চলে আসছে, 
বিদেশী গোয়েম্দাযশ্রও সায় 


রয়েছে । এদের উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই ব 
এবং প্রাতটি দেশ তাদের জবাব 
তার সামাজিক পুনগণিন ও 

শান্তর 'বকাশের পথে ॥ এটাই দি 
এবং সকল জাতির নিকট ও 
কর্তব্য । কিন্ত; তা না করে নিজে 
যাবতায় অপকর্মকে আড়াল কল্প 






যারা একটানা ফয়েন হা 
এক সটানাল থে? হত্যা" 
করে বেড়ায়, তারা কারা? তা. 


নিশ্চয়ই জাতপয় বিকাশের প্রকৃ 
শান্ধিগুলকে বিকৃতাকার। কিন্তু 
কিমাকার করে রাখে এবং জাত 
প্রাতরক্ষার অন্তার্নাহত শান্ত 
নৌতিকভাবে ছদ্্ধ জর্জারত ক 
রাখে । সমাজ জীবনের সুপারাঁচ 
ও সুচিহত বিভেদবাদ 

কুটিল কৌশলে জিইয়ে রাখতে ও 
থেকে ফায়দা তুলতে যে শানকশা। 
আদাজল খেয়ে লেগেছে, জাতী 
সত্তাকে টুকরো টুকরো করে রেত 
তারাই তো িভাইড এন্ড সাপ্রে 
ছদ্ড করুল-এর দল্ডাঘাতে দেশ? 
টুকরো টুকরো হবার পথে ঠে০ 
দিচ্ছে | এহেন DAR? অথ 
‘DASAR’-এর ফাদার ফিলোসোফার 
গণের তথাকথিত 'জাতায় সংহি 
অভিযান: সম্পর্কে এতটুকু মান সত 
যে, বিদেশ টাকার যে মালয়: 
ডলার এাশয়াডী জৌলুস তার 
খোঁলয়েছেন। বিদেশ সহায়তায় ৮ 
ছইনসাটণ” চমক তারা দেখাতে পেরে 
ছেন, সে সব কিছুর তলদেশটা কিন্তু 
একদমই ফশকা। জমিলটাকেও তখর' 


ফাটিয়ে চৌচির করে এনেছেন, তথা 


জাতীয় সংহতির শান্ব-ীবকাশেক 
নবুজকে গড়ে তোলার কাজে তাদের 
অধদানটা নিলজ্জ্রভাবে নিগোঁটভ ৷ 
দেশবাসীর যাবতীয় অনম্থোষবে 
ভিন্নমুখী করে দিতে যারা সাম্প্র 
দায়িকতাবাদ, জাতপাতবাদ ও আগ. 
লিকতাবাদের ব্যাধিগীলকে পাবে' 
প্রকারে তাঁতিয়ে রাখে, এবং ‘কারণ 
স্বরূপ অন্যাদকে, বিদেশ চক্রান্তের 
দিকে, বারে বারে অঙ্গ:লি নির্দেশ 
করে থাকে, জাতাঁর় নংহাতর 
বাঁলদানে তাদের চাইতে বড় কাপানুং 
আর কে হতে পারে? উগ্রগন্থার 
গোড়ায় জল ঢেলে যারা আবার 
উগ্নপন্থা আর বিদেশ! চক্রান্তের 
যোগাযোগকেই শুধুমান্ত দায়ী করে, 
তাদের চাইতে বদেশী চক্রের দিশা 
দালাল আর কে বেশ? হতে পারে? 


আসলে, সাধ্প্রদান্িকতাবাদঃ 
দ্াতপাতবাদ ও আগিকতাবাদঘ়্পী 
পাপরয়ের কারণ-সুধা পান করে, 
ও অপরকে পান করিয়ে, কংগ্রেসের 
গায়ে-গতরে আজ অবাধ যত্টা মাংস 
লেগেছে তার প্রতক্ষপ্রমাণ তো 


একটা নতিজ্ঞান-বজতি কংগ্রেস 
দলের তানাশাহণ দেহটাই। স্পম্টতই 
দেখা যায়, কংগ্রেস রাষ্ট্রপান্ত 
শ্বাসনেই আসামে পাঞ্জাবে 


সা'প্রদায়িক শস্তিগনীল শসিবাদ্ধর 
অঢেল সুযোগ করে নিয়েছিল। 
সাম্প্রদায়িক খুনোখ্ানর প্রয়োজনণয় 


শেষাংশ ৭ম পৃচ্চার 





দপণ।। শুক্রবার, এই ডিসেহ্বর। ১৯৮৪ 


রাজ্যে গরশাসনে রাজনৈতিক হন্ক্ষেগ 


প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর শ্লীরাজব 
প্রাশ্ধী তার নৃতন মাম্সভার 
নাত কি হবে সে সম্পকে প্রথম যে 
বন্তব্য রেখেছেন, তাতে তান স্পষ্টই 
বলেছেন যে প্রশাসনিক ব্যাপারে 
রাজনীতিবিদদের হস্তক্ষেপ বন্ধ করার 
জন্য তিনি চেষ্টা করবেন । ধরে 
নেওয়া যায় যে প্রধানমন্ত্রীর এই 
আধবাসবাণ? আম্তারক। যদিও কাজে 
হাত দিলেই তাঁর কাছে স্পম্ট হবে 
যে তরি দলের যে বর্তমান চেহারা, 
তাতে এই কাজাটি সংপন্ন করা আদো 
‘সম্ভব নয়, কারণ প্রপাসনের 
কলকব্জাকে কাবু করে নিজেদের 
স্বার্থ [পাদ্ধির কাজে লাগানোই হচ্ছে 
এই দলের রাজনশীত। আমাদের 
আসাম রাঙ্জ্য আবার এই ব্যাপারে 
দেশের মধ্যে সবচাইতে আগ;য়ান, 
এখানে সুনিয়ন্রতভাবে প্রশাসনের 
উপর রাজনৈতিক হন্তক্ষেপেয় জন্য 
আানাদদ্ট নদীত অনুসরণ করা 
হচ্ছে। 


প্রধানমন্ত্রীর সার্টিফিকেট 


রাজীব গ্রাম্ধী গ্রধানমন্ত্রশ 
হওয়ার আগে কয়েকবারই আসামে 
এসেছেন এবং প্রাতবারই আসামের 
শইকিরা মাঁশ্িদভাকে বিস্তর সা 
ফকেট দিয়েছেন ৷ আসামের প্রশাসন 
এবং রাজনীতির মধ্যেকার পারস্পরিক 
সম্পর্ক কিরকম সেটা নিশ্চিতই তান 
জানার সুযোগ পেয়েছেন, কারণ অন্য 
কেউ না হলেও মখামশ্মীর বিয়ো- 
ধরা তাঁর সঙ্গে বারবারই দেখা 
করেছেন বলে যখন জানা যাচ্ছে, 
তখন তারা নিশ্চয়ই আসামের এই 
গুরুতর ধ্যাধিটি সম্পর্কে তাঁকে 
ওয়াকিবহাল করেছেন। তৎসত্বেও 
শ্লীগাম্ধীর নাটশীফকেট প্রাপ্ততে 
আসাম মান্্সভার যখন কোনো 
অসুধিবা হয় নি: তখন বোঝা যায় 
যে মাম্্সভার অনুসৃত নীতি সম্পর্কে 


তান অন্ততঃ সেই সময়ে আপাত্বর 


ls 


কারণ খুজে পান নি! এমন নয়ন 
যে প্রধানমশ্বণ হওয়ার আগে তার 
কোনো রাজনোতিক ক্ষমতা ছিল না 
বলেই এই বিষয়ে তিনি তাঁর প্রভাব 
খাটাতে পারেন নি, কারণ প্রয়াত 
প্রধান মন্ত্রীর পত্র হিসাবে এবং 
কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক হিসাবে 
তখনও তার রাজ্জনোতক প্রাতপাত্তর 
কোনো কমাঁত ছিল না! তাতে 
মনে হয় যে রাঙ্গনশীতাবদদের হাত 
থেকে প্রশাসনকে রক্ষা করার সাঁদচ্ছা 
'দিল্লগতে যাঁদও বা কিছুটা কাধ কিরণ 
করার চেষ্টা হয়, তার প্রভাব 
_ আমাদের এই প্রাশ্তিক রাজ্যে এসে 
পেশছানোর সম্ভবনা খুবই কম। 


তি 


আসাম রাজ্যের পরিস্থিতি 
আসামের সাধারণ প্রশাসন যশ্ম 

সন্পূণরিপে : রাজনশীতাবিদদের 

নয়ল্ত্রণাধীন একথা বললে বোধহয় 


বেশগ বলা হয় না! এবং এই 
ব্যাপারটার মধ্যে কোনোরূপ 'ঢাকা- 
ঢাক নেই, সরকার বিভিন সময়ে 
লিখিত নদেশ দিয়েই রাজনশীত- 
{বিদদের হাতে এমন কতক্গ্‌াঁল ক্ষমতা 
তুলে দিয়েছেন; যেগুলো মূলতঃ 
প্রশাসনের এান্তয়ার। দেশের মধ্যে 
একমান্্র আসাম রাজ্যেই সম্ভবতঃ যে 
কোনো ধরণের সয়কায়ী কিংবা 
আধাসরকারধ চাকুরির জন্য বিধায়ক- 
দের সুপারিশ বাধ্যতামূলক ! বেকার 
সমস্যা প্রপণাড়ত এই সমন্ত অণুলে এই 
ক্ষমতাটুকু থাকার ফলে বেকার 
যুবকদের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যে 
ধরণের হয়রানি এবং দ:গ্গতির 
মোকাবিলা করতে হয়। তার তুলনা 
খুজে পাওয়া দঙ্কর। প্রাইমারী 
কুলের শিক্ষক বা অন্য ধরণের 
ছোটখাটো পদের ব্যাপারে আবার 
[বধায়করা ও তাদের অনুগতয়া মোটা" 
মুটিভাবে নিয়োগদানের অধিকার? । 
ফলে প্রকাশ্যেই চাকুরির কেনাবেচা 
হচ্ছে এবং ই”কুলের ছেলেরা জানে 
যে কাকে ধরলে চাকার কত টাকায় 
পাওয়া যায়। চাকুরর ক্ষেত্রে 
যোগ্যতার ব্য।পারটা এখানে সম্পূণণ 
অবাচ্তর ব্যাপারে পারণত হয়েছে! 
ফলে এমন চাকুরের সংখ্যাও কম নয়; 
যারা আএসের় খাতায় দই করে 
বেতন নেন 'কি্তু মূলত কষ্ট্রন্টর 
কিংবা রাজনোতক কম । রাজনৈতিক 
দাদারা এদের প্রটেকশন দেন বলেই 
আফপাররা এদের ব্যাপারে নাক 
গলাতে সাহস করেন না। প্রধানমন্ত্রী 
যাঁদ তার নিজের দলের বিভিন্ন অঙ্গ 
সংগঠনের লর্বভারতশয় বা রাজ্য 
স্তরের সম্মেলনের ডোঁলগেট তালিকা 
খশুজে দেখেন, তাহলেই আবিষ্কার 
করবেন একই সঙ্গে দরকার? 
চাকুরী এবং রাজজনোতিক কম“ করনে” 
ওয়ালা মানুষের সংখ্যা কত! 


কন্ট্যাক্ট বন্টন ইত্যাদি 


কিছুদিন আগে সেচমদ্ধী 
জহিরুল ইসলাম কারমগঞ্জে এসে" 
ছিলেন; তখন এখানকার নাকি 
হাউসে প্রকাশ্যে দাবী তোলা হয়েছিল 
যে কষ্টা বশ্টনের ব্যাপায়ে যেন 
যুব কংগ্রেসীদের প্রাধান্য দেওয়া 
হয়! সহদয় মন্ত্র মশাই িশ্তু 
সকলের সামনে প্রকাশ্যেই সেই 
প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন । এটা তো 
গেল সদরি বাপার। পদণর অন্তরালে 
যেটা ঘটছে সেটা আরো মারাত্মক । 
কম্টর্যাতর মহলে একথাটা সবাই 
জানেন যে সরকারণ প্রাতাট 
বিভাগেই বিধায়ক ও প্রভাবশালন 
রাজ্বনশীতকদের রীতিমতো ‘কোট!’ 
হিসেব করে কষ্ট্রাা দেওয়ায় রাত 
চালু হয়ে গেছে। অনেক সময 
আফসার এবং রাজনোতিক নেতারা 
বৈঠক করে এগুলোর ভাগ বাঁটারারা 
করেন। সকলেই ভাল করে জানেন 


যে অমুক কম্ট্র)র অমুক নেতার 
লোক, অমুক সাগ্লায়ার অমুকের 
লোক এবং সরকারণ প্রসাদ বিতরণে 
এই পারচয়ই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত 
হয়। 

কাজ বষ্টনের ক্ষেত্রে যা বলা হলঃ 
সরকারণ কমণ্চায়ণ নিয়োগ বা বদলীর 
ব্যাপারেও তা একইভাবে প্রযোজ্য ! 
বদলখ করা বা বদলা রোখার জন্য 
এম, এল, এ বা মন্ত্রীকে ধরার 
ব্যাপারটা আমাদের . এই সমন্ত 
অঞ্চলে এখন ঘয়ে ঘরে প্রচলিত একটি 
আলোচনার 'বিষয়। রাজনোতিক 
নেতাদের উত্থান পতন এবং সম্মান- 
বৃদ্ধির সঙ্গে বদল আটকানো এবং 
বদল রোখার ব্যাপারটা এখন 
সরাসারভাবে সম্পন্ত। যে সমন্ত 
সরকার? পদ বিভন্ন ধরণের অথ-করণ 
লেনদেনের সঙ্গে জাঁড়ত। সেগুলোর 
নিয়োগ-বদলধর ব্যাপারে অর্থের 
লেনদেনও বেশ বড় আকারেরই হয়; 
কোনো কোনো লোভনগয় পদের ক্ষেত্রে 
তার পারমাণ লক্ষ টাকা পযন্ত 
দাঁড়িয়ে যায়। 

প্রধানমন্্ণ যাঁদ তাঁর দলের ছোট 
বড় বিভিন্ন পদাধিকারীর পেশাগত 
পরিচয় নেওয়ার চেণ্টা করেন তবে 
দেখতে পাবেন, অন্ততঃ এই রাজো, 
তাঁর দল মূলতঃ সাপ্লায়ার ঠিকাদার- 
দের একটা ধাহনণমানু ' এরা নিজেদের 
রাজনোতিক পারিচয়টুকু বজায় রেখেছে 
পেশাগত প্বাৰ্থে, রাজনোতিক প্রভাব 
কাজে লাগিয়ে প্রশাসনকে ধ্যবহার 
করার অপয় নামই এখন নেতৃত্ব । এটা 
যদি বন্ধ করতে চেষ্টা করেন, তবে 
ঠগ বাছতে গাঁ উজাড় হয়ে যাবে, শাসক 
দলের আন্তত্বই থাকবে কিনা সন্দেহ । 


স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা ও 
রাজনীতি 


আলামে রাজ্যায়ত এবং শ্বয়ং- 
শাসিত যে সমন্ভ সংস্থা, কর্পোরেশন 
এবং শিচ্পোদ্যোগ আছে, সেগুলোর 
চেয়ারম্যান বা এই জাতীয় বড় পদে 
রাজনীতিবিদ নিয়োগ করার 
ট্রটাডশনও আসামে চালু হয়েছে । 
সাধারণতঃ যে সন্ত রাজনৈতিক 
নেতাকে মাশ্তে বা এই জাতণর 
লোভনশয় পদে দেওয়া সম্ভব হয় ন, 
তাদের গাড়” বাড়ী এবং কম্পং 
পরিমাণ ক্ষমতার আস্বাদন দেওয়ার 
জন্যই এই পদগযাল এখানে ব্যব্হত 
হয় । এই সকল পদ দখল করার জনা 
কোনো যোগ্যতার প্রয়োজন হয় নাঃ 
শুধুমাত্র কোনো না কোনো ধরণের 


রাজনৈতিক মূল্য থাকলেই হল। 
এদের দৌলতে এ লমন্ভ প্রাতষ্ঠান 


স্বজন পোষণের এবং সরকারণ অর্থ‘ 


ছয়লাপের দভেদা দুগে* দাঁড়িয়ে 
গেছে । 


উপরের গুয়ের নেতাদের জন্য 
যেমন বড় বড় পদ আছে, নচের 
চরের জন্যও আবাম ছোট ছোট 


পদের ব্যবস্থা আছে। মহকুমা বা 
জেলাভ্তরেয় বিভন্ন ধরণের কমিটিতে 
ছোট দাগের রাজনপাতকদের ঢোকানো 
হয়, যাতে এরাও একেবারে বাত না 
হন । প্রশাসনকে হস্পট নিদেশিও 
দেওয়া আছে, যাতে এদের 
সুপারিশকে যথাযথ ময্যদা দেওয়া 
হয় । ফলে ফ্লাড রিলিফের টাকা বষ্টন 
থেকে শুর করে সিমেন্টের প্রদানে 
পযন্ত রাজনৌতক হচ্তক্ষেপের 
[সংহদুয়ার খুলে গেছে । 
অশুভ আঁতাত 

এই ব্যবস্থাগ:লর ফলে একধরণের 
দূন'পাতপয়ায়ণ অফিসারের লঙ্গে 
সমধর্মী একদল রাজনপাঁতকের যে 
অশুভ আঁতাত গড়ে উঠেছে, তারাই 
মূলতঃ এই রাজ্যের প্রশাসন 
পরিচালনা করছেন । যে আফসারের 
রাজনোতিক খখাটর জোর আছে, 
শত অপরাধ করলেও তার উপর 
কোনোরূপ শান্তিমলক ব্যবস্থা 
নেওয়া অসন্ভতব। আবার যার 
রাজনৈতিক ল্োর নেই, "তান 
যাঁদ সং এবং আদশখনঘ্ঠ হন, তবুও 
তার দুগণীত এবং হেনস্থা অবশ্যষ্ভাব'। 
এইভাবে রাজনোতিক হস্তক্ষেপের ফলে 
প্রশাসনের মেরদন্ড সম্পূর্ণ“ ভেঙ্গে 
গেছে, প্রশাসন পারণত হয়েছে রাজ- 
ন)তাবদদের স্বাথ' রক্ষা এবং ক্ষমতা 


॥ তন | 


বাম্ধর সহায়ক একটি যন্যে। সং 
অফসার এবং সং রাজনখাতীবদরা 
আজ ঠ:টো জগন্নাথে পর 'বাসত। আর 
অনাচার আফসার এবং সমধম" 
পাজনোতিকরা সমাজের বকে 
আস্ফালন করে বেড়াচ্ছেন । 

এই অবক্ষয় যে আঁনবাষ“ভাবে 
বা স্থাভাঁবক প্রাক্রয়ায় ঘটেছে, তা 
নয় । এই রাজো রীতিমত সুপারি, 
ক্পিতভাবে সরকারী বিভাগগহীলকে 
রাজনোতিক ঘ্বাথশপাম্ঘর হাতয়ারে 
পারণত করা হয়েছে। শরৎচন্দ্র 
সিংহের মংখ্যমাশ্থিত্ের আমলে এই 
প্রক্রিয়ার সংন্রপাত হয়েছিল। এখন তা 
একেবারে ফলে ফুলে বিকাশত । এটা 
কয়া হয়েছে দলরক্ষার কারণে ! যেখানে 
আদৰ্শ‘ ও নপাতর কোনো বন্ধন নেই, 
সেখানে দূলরক্ষার জন্য অথে'র হাত" 
ছাঁন ছাড়া গত্যন্তর কি? সাধারণভাবে 
যাদের কাছে জনসাধারণ কখনও গিয়ে 
দাঁড়াতেন না, তাদের দরজায় 
[ভক্ষাপান্ন হাতে নিয়ে দাঁড়াতে যাতে 
তারা বাধ্য হন, সেইজন্য মানুষের 
দৈনাম্দন অণধনের লমন্ঞ ব্যাপায়ের 
সঙ্গে রাজনীতিকদের সুপারিশ বাধ্য- 
তামলক করে দেওয়া হয়েছে । 


এই যেখানকার শাসকদল'য় 
রাজনীতি সেখানে প্রশাসনের সঙ্গে 
রাজনখৃতয় বিচ্ছেদ ঘটবে কি করে? 
যে ডালে বসে আছেন, সেই ডাল 
কাটতে শাসকদলের কেউই তো রাজী 
হবেন না। 


[ ষৃগশান্ত। কারমগঞ্জ, আসাম ] 


বহুগুণ বনাম অমিতাভ 


এগাহাবাদ শহরের প্রতিটি 
িনেমাহলে আমতাভ বচ্চন অভিনয় 
করেছেন এমন সব ছবি দেখানো 
হচ্ছিল । কিন্তু নিবচিন কমিশনের 
এক আদেশে তা বন্ধ হয়েছে । যাঁরা 
সিনেমায় অভিনয় করেন তাঁরা এবারে 
অনেকেই লোকসভা বা বিধানসভার 
প্রার্থী । দর্শকদের মনকে যাতে 
তাঁদের ছাঁব প্রভাবিত না করতে পারে 
তার জন্য এই ব্যবদ্থা । 

আঁমতাভ ছাড়া বৈজয়ন্তমালা, 
সুনীল দত্ত এবং দাঁক্ষণে রামারাও 
রামচন্দ্রন ও শিবাজণ গণেশম রয়েছেন 


যাঁরা ভোটের প্রচারে জাঁড়ত। দর" 
দর্শন ও আকাশবাণতে এদের 
প্রচার ব্ধ। 


অনেকে মনে করেন যে নিঝচিন 
কাঁমশনের 'সিষ্ধান্ত অন্তত আমিতাভকে 
সহাবধা করে দেবে। মারদাঙ্গার 
হরোকে রাতারাতি রাজনগীতি আসরে 
লোকে পছন্দ নাও করতে পারে। 
তাকে গুরুত্ব দিয়ে নাও নিতে পারে । 

যাহোক 'নজেকে রাজনগাতিতে 
সম্পূণ” আনকোরা বলে পরিচয় 
দলেও স্রেফ চমক দিয়ে এবং অজন্্ু 
টাকা ছাড়য়ে-টাকা রাখার জায়গা 
নেই-বেশ কিছ? নওজোয়ানকে 
জুটয়েছেন তান। এইভাবে 
বাঁঞজজমাৎ করতে চান । 

তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী হলেন শ্রীহেম- 


বতা নন্দন বহ্‌গ্ণা। ফানি একজন 
প্রবীণ রাজনোৌতক নেতা এবং উত্তন্ন 
প্রদেশে সকল শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের 
মানুষের কাছে আত সম্মানিত ব্যান্ত্ী। 
এলাহাবাদের মত রাজনোতিক সচেতন 
কেন্দু যাকে স্বয়ং জহায়লাল নেহরুও 
এড়িয়ে চলতেন সেখানে রাজনশাতিতে 
একদম আনাড়ঁকে মনোনয়ন 'দয়ে 
রাজশব গাম্ধী শ্রীবহৃগুণাকে হেয় 


করেছেন এবং লংসদীয় গণতশ্ে 
বিয়োধানেতাদের প্রাত প্রাপ্য সম্মান 


দেওয়ার মত উরারতা দেখাতে পারেন 
ন। 

এই বহুগ্‌ণাকেই একাঁদন কিন্তু 
তাঁর মাতৃদেবী ও সঞ্জয় গাম্ধী ডেকে 
এনোছলেন । এবং ই-কংগ্রেসের 
সাধারণ সম্পাদক করে এনে পরে ঠ৭টো 
জগন্বাথে পারণত করে রাখেন । 
এভাবে অপমানিত হয়ে শেষ পধ্যশ্তি 
বহুগুণা নেহয়; পারিবারের সঙ্গে 
রাজনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করতে বাধ্য 
হন। অথচ প্রায় তিন দশক ধরে 
তান ছিলেন একেবারে এক পারধারের 
মানুষ । এলাছাবাদ হাইকোর্টের 
বিচারপতিকে প্রভাবাশ্বিত করতে 
অস্বীকার করায় তান হীশ্দরার 
বরাগভাজ্রন হন । 


তবে চটক দিয়ে আমতাভের পক্ষে 
বহুগুণাকে পরাজিত করা লহ 


শেষাংশ ৭ম"পচ্চোয় 


ধপণ ॥ পররধার, ৭ই ডিসেম্বর, ১৯৮৪ 





মাতীবয়োগের পরও রাজীব 
গান্ধী যে সংযমের পাঁরচয় দিয়েছেন 
দেশাবদেশের অনেকের মতো আমারও 
তার জন্যে বিস্মিত প্রশংসা রয়েছে। 
গভপর শোকের মধ্যেও তান যেমন 
অবনত গঙ্তকে দলের রায় মেনে নিয়ে 
প্রধানমন্ত্রী এবং সভাপাতঘ পদ গ্রহণ 
করে’ বিরোধীদের কোনো সমালোচনার 
সুযোগ নাশদয়ে সাধারণ 'নিষচিনের 
চ্যালেঞ্জ ছঃড়ে দিয়েছেন তাতে তাঁর 
পদযোগ্যতারই প্রমাণ 'সচিত করে। 
রাজপব ইচ্ছে করলে বর্তমান অস্থাভা- 
বক পাঁরাদ্ছাত দ্মরণ বরে বাচন 
স্থাঁগত রাখতে পারতেন । তান তা 
না-করে গণতম্্র রক্ষার জন্যে তার 
উদ-বেগই প্রকাশ করেছেন 1! 
অযমারভ্ভ শুভায় ভবতু । প্রধান" 
মন্ত্রধর পদটি যথেছ্ট গাুরৃত্বপূণ" এবং 
তাঁর নিরাপত্তার ব্যাপারাটিও মাতৃ- 
{বিয়োগের - পর অুরাক্ষিত হওয়া 
প্রয়োজন । [সাভল আ্যাডামস্ট্রেশনের 
উপয় নিভ'র করায় মাশুল ইশ্দিরা- 
জধকে দিতে হয়েছে । রাজীব সে-হুল 
করতে পারেন না। তাই মিলিটারর 
তরফ থেকে তাঁর সুরক্ষা নিশ্ছিদ্র করা 
হচ্ছে। কংগ্রেস সংসদীয় বোডের 
মধ্যেও তাঁকে অরুণ নেহেরু কিংবা 
অরুণ সিং-এর মতো নবাগতদের 
অস্তভ্‌‘ন্ত করতে হয়েছে। 'নিশ্দ্‌ুরা 
এই দুজনেয় মনোনয়নের ব্যাপারে 
'ককাসত রচনা করা হচ্ছে বলে ইতি- 
মধ্যেই কানাকানি শুরু করেছেন । 
যেহেতু এ'রা কেউ আত্মীয় তথা ডুন 
কুলের সতী । আবার কেউ কেউ 
এসব কাজকর্মে মাতৃ শাসনের স্টাইল 
আঁধকার করেছেন। 
গোড়া থেকেই রাজীব যে 
আত্াৎ্বাস' নিয়ে কাজ করছেন প্রবাঁণ 
রাজনীতিকরাও তাতে দস্তুরমতো 
হতাশ হচ্ছেন। যেন প্রবীণ হলেই 
আঁভজ্ঞ হয়, চামিল বয়স্কের পক্ষে তা 
সম্ভব নয়! এই তথাকথিত দাবির 
প্রবণদের উত্তর দিতেই রবীন্দ্রনাথ 


একদা £সবুজের আহ্বান’ লিখে ' 


“গিয়েছিলেন ক্রান্তদশী* কবর বচন 
হাড়ে হাড়ে সাঁত্য । 

হ্যাঁ কথাটা ঠিকই যে পাঞ্জাব 
আসামে 'িবাচন আপাতত মুলতুবী। 
কেউ আলা করতে, পারেন না থে 
[মালটার নামিয়ে নির্বাচনের মতো 
গৃণতাম্পিক পদ্ধতি চালু করা সম্ভব ! 
কথা উঠতে পারে যে একদা আসামে 
গপতশ্ন চালু করবার পাব উদ্দেশ্যেই 
নশস্ত বাহনপ নামানো হয়েছিল। 
এবং গণতম্যে বিশ্বাস সং পি. আই।- 
দি. পি. এম পাগল সুফল লাভ 
না করলেও এই প্রক্রিয়াকে শন্ত কয়তে 
ইদ্দিরা কংগ্রেসের সদচ্ছার শরিক 
হয়েছিল । স্খস্ত্র নির্বাচনে আসামে 


একট মাণ্্সভা গড়া গেছে এবং 


এখনও তা নংসদীয় ব্যবচ্থার প্রতি 


আম্মা রেখে কাজ করে যাচ্ছে। ইচ্ছে 
করলেই কণ কংগ্রেস-ই এই অবন্থাতেও 
পাল্পাবে মিলটারিকে লাগাত না? 
লাগায়নি যে এটা সুযুগ্ধিয় পরিচায়ক। 
যেহেতু পাঞ্জাবে নিবচিনের ফলাফল 
হত একপেশে, হয়তো শিখ 1বছেষ 
কাজ করত ! 
নির্বাচনে রাজনোতিক পারিগযালর 
শিবিরে সাজ সাজ রব পড়ে গেছে। 
সি. পি. আই পি. পি, এম স্পষ্টই 
ঘোষণা করে দিয়েছে তাঁরা সম্প্রদায়িক 
জাতীয় দলগলর সম্গে কোনো 
সমঝোতা করবেনা । কারণ মাঁকন 
সম্মাজ্যবাদণ শান্তর চক্রান্তে ইশ্দিরাজীর 
নিহত হওয়ার পর থেকে দ'ক্ষণপদ্থী- 
দের প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে তায়া সঞ্জাগ । 
বিব প্রগ্থাতির বধ সোভিয়েত তো 
' বিশ্বন্তস্‌ঘে খবর পেয়ে বলেই দিয়েছে 
এটা মাকি'নগ যড়ষস্। জাননা 
জ্যোতিবাবূর সি্ধান্তাটও সোভিয়েতের 
সঙ্জে মিলে যাওয়াটা কাকতালায় 
কিনা ! | 


এবারকার নিবচনে হাশ্দিরাজধণর 
অনুপান্থীত কংগ্রেসই নিশ্চয়ই 
গভ'রভাবে অনুভব করবে । তবে 
ভরসা এই, ইন্দিয়াজীর অপঘাতে 
মৃত্যর শোক এখনো টাটকা, দেশবাস' 
তাঁর স্মাতকে জাগরূক রাখবেন। 
আশা ধরা বায়। ইন্দিরার শোক 
যেমন অকৃণ্িম তার দলকে জয় 
করায় চেম্টাটাও : স্বতঃস্ফতত* হবে। 
আর, দুঝল দ্মৃতি যাতে প্রতারণা 
করতে না পারে তার জন্যে ঢালাও 
ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে । গণমাধ্যম- 
গুলি তোকাজ করে চলেইছে। 
ওড়িশায্ন ইন্দিরাঙ্গীর গোধুলি পর্বের 
বন্ধতায় ক্যাসেটও প্রদেশে প্রদেশে 
পাঠানো হচ্ছে । মনে হয় ব্যবচ্ছাটা 
ভালোই হয়েছে । 
ইীন্দরাজণ নেই এটা নম 
সত্য। হীশ্দিরা, বলে এসেছেন, 
বিরোধীদের কোনো রাজনৈতিক 
পরিকল্পনা নেই, তাঁদের একমাত 
লক্ষ্য হচ্ছে ইন্দিরা হাটানো । ইন্দিরা 
যাঁদও মনে করতেন তাঁর থাকা না 
থাকাটা বড় কথা নয়, বড় কথা দেশের 
স্বাথ ও কল্যাণ । দেখা যাক [বিরো- 
ধাঁরা দেশবাসীর সামনে কণ শ্লোগান 
রাখছেন! দি. পি. এম অবশ্য 
নিধচিনী দেয়াললিখনে লিখতে শুর; 
করেছে স্ৈরতদ্র এবং বিচ্ছিত্ততাবাদের 
বিরুদ্ধে । স্বৈরতাশ্মিক ইন্দিয়াজশর 
নামটি বঙ্জন করেছে, কারণ পাঁট' 
মনে করে ব্যন্তাবিশেষেয প্রত তাদের 
আক্রমণ নয়, আক্রমণ নীতির বিরুদ্ধে 
আশা করা যাচ্ছে কংগ্রেস-ই-কেই 
পাটি স্বৈরতাল্লিক আঁভাহত করছে। 
মুশকিল বাধাচ্ছে দক্ষিণপদ্ণ প্রতিক্রিয়ার 
ষড়যন্ত্রের মারাত্মক বিপদটি । নবাগত 
রাজীব ভবিষ্যতে কি হবেন সেটা 
জানা না গেলেও আজই তাঁকে 


পশ্চিমবাগলার গ্রামে অবহেলার চিত্র 


এ এফ কামরুদ্দিন আহমদ 


ছেলেটির চোখে মুখে ব্যাকুলতা ! 
হারিয়ে যাওয়ার দৃঃখ ছাপ ফেলেছে। 
যোল আনা ৷ ছেলেটির বয়স আর 
কত হযে চার বর । মা যে এত 
তাড়াতাড়ি চলে যাবে কে জানতো । 
উকিল বাবুর কন্যা । তার বাবা 
এসেছে চদ্দনগরের কোর্ট থেকে । 
তবু মকেলরা বড় বিরস্ত করছে। 
জেলের মধ্যে মকেলদের কারা যেন 
পচে মরছে । উদ্ধার করতেই হবে। 
কত কাকুতি মিনতি । উকিল বাবু 
আপাঁন গেলেই ছাড় পাবে আমার 
ছেলে। আপান ছাড়া আর কম 
পয়সায় কে কেস করবে বাবু ? 
আপন বুবতে পারবেন না। চার 
বছর বয়স না হতেই ওয় মা ওকে 
ছেড়ে গেল। আমিই ওর বাপ দা। 
কি জান কার সঙ্গে মিশে এমন 
পা পিছলে গিয়েছে। না হলে 
হাজতেই বা থাকতে হবে কেন। আমি 
কি এই ভেবেই ছেলেকে মানুষ করেছি 
বাব, । 

ওর মা থাকলে কি এমনটা 
হতো? বলুন? বলুন না উকিল 
বাবু । লোকটা [নজের মনেই বকে চলে" 
ছিল । উকিল বাবুর নিজের ৪ বছরের 
ছেলেয় যে মাচলেগেল। মাহারা 


ছেলেটার মুখ চোখ শোকে শুকিয়ে 


গেছে সে কথা কে বলবে? কে 
বোবাবে ? তব উকিল বাব, মামলার 
জন্য রাজণ হয়ে গেছেন। 

কথা শুনছিলাম হগলী জেলার 
তারকেন্বর এলাকায় এক উকিল 
বাবধর বাড়ী । উঁকিলবাব নিজের 
ছেলের কথা ভাববেন/ না পরের 
কথা । উাকলবাবুর বাড়ী থেকে 
ফিরে নয়ন ওঝার সঙ্গে দেখা । নয়নের 
আগে বাড়ী ছিল, সিংমুর থানার 
বাসুবাটি গ্রামের কাছাকাছি । নয়নের 
ছেলে শ্রী্ামপুর কোটের কাছে কি 
একটা সরকার? আফসে চতুর্থ শ্রেণীর 
চাকার পেরেছে । চাকুরী বিনিময় 
কেন্দ্র মাধ্যমেই হয়েছে । ছেলের 
নাম স্বপন ৷ স্বপনের দিদিমা নয়নের 
মা ধাইরের কাঞ্জ করতো । শেষ 


দ্বৈষ্তাম্মিক চিত ফরলে কী 
প্রতিক্রিয়ার হাতই মজবুত করা 
হবেনা ?. সেটাও ভেবে দেখা দরকার । 
বাঁক রইল 'বাচ্ছি্তাবাদ, সবদলপয় 
শোকসভায় 'না্ধধায় তার বিরুদ্ধে 
ইীশ্দরাজরগর জনলস সংগ্রামকে শ্রদ্ধা 
জানয়েছেন সরোজ মুখাজি।. 
ফলত জটিলতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। 





পা্ট‘গুলির নয়, দেখবাসশর এমতা- - 


বন্থায় ভোটদানের প্রকৃতিটি লক্ষ্য 
কলার মতো হবে। 


মিহির আচার্য 


বয়সে চদ্দননগরেই হাসপাতালে কাদ 
করেছে কিছুদিন । 

উকিলবাব অজয়সাধন হলেন 
বিজয়সাধন হোমিও ডান্তারের ভাই । 
অনয ভাই নিমাইসাধন ৷ খালি পায়ে 
ঘোরে । সতের বছর বয়স থেকেই 
খালি পায়ে হাঁটা অভ্যাস করেছে। 
বুকের কাছে বেধে রাখে নিমাই 
ঠাকুরের ছাঁব। মাথার চুলে তেল 
তেমন দের না। দ্যাখ ভিতরে 
[ভিতরে কোথায় কি বজ্জাত করে 
বেড়াচ্ছে । সেই সাধন ভাই গোপনে 
চারজন রোগণকে রম্তদান করেছে । 
বিনা পয়সায় । এবার বিপন্ন গরীব 
রোগ'র জন্য নিজের ডন". দান 
কয়েছে। কিডন' দেওয়ার ফলেই 
বেচারা অসম্ভব রকম অসুদ্ছ হয়ে 
পড়ে। কোনও এক ডান্তর এই খবরটা 
দিয়ে দেবার ফলেই হৈ চৈ অবস্থা । 


মকেল হাজারণলালের - ছেলে 
প্র়লাল ছাড় বজ্জাত। রেলের 
ওয়ান ভাঙে । ভাঙ খায়। হার 
বসায় এরা চার করে। রাজনোতক 
নেতাদের সঙ্গে দারুন দহরম তার। 
তার গরুর: এমন বড় ওয়াগন ভ্রেকার 
যে হাওড়া এবং বধ'মানে ব্যবন্ছা করে 
নাক কিছুক্ষণ ট্রেন বন্ধ রাখে কোনও 
একাঁট এলাকার়। পুলিশ তো 
আসবেই না। ধারে ধীরে লরী 
সার সার এসে দাঁড়াবে । ওয়াগন 
ভেঙে মাল ছাপস করে নিয়ে চলে 
গেলে তবেই পুলিশের নাকি সতক 
তার বাঁশি বাজবে । হৈ হৈ হবে এবং 
রাস্তার নিরীহ লোকদের গ্রেস্তার করা 
হবে। 


মুকুণ্দরামপুরের পাঁচুর মাকে 
সবাই মনে রাখে না। পচা ওয়ফে 
পাঁচুর মায়ের ছেলে হয়ে পরক্ষণেই 
মারা যেত । তাই এ ছেলেটার নাম 
রাখা হলো পচা যমেও ছোঁবে না এই 
ভেবে । পচা আমাদের সঙ্গে পড়তো 
স্কুলে | চকুলের সাধন স্যারকে 
দোয়াত ছখড়েই মেরোছল । সেই যে 
স্কুল ছাড়লো তার আর দেখাই নেই। 
পাঁচুর মামা হাঁটালের কালোসোনাবাব্‌ 
কয়লার বিশাল আড়ত করেছিলেন। 
সেখানেই কিছুকাল আশ্রয় সিলেছে। 
কয়লা দেখে সোজা নিউমাকেটে 
পাউরুটির দোকানে । সাহেব সুবোরা 


গাড়ী দাঁড় কাঁরয়ে কেক পেসট্রি 


সমোসা। বান কনতে আসতো । 
আগেই জানানো উচিত ছিল পচার 
বদলে পাঁচু নামটা চালু করেছিল 
গপচার পাল মাস আর কাকার বাড়ীর 
লোকেরা । পঁচা ডাক শুনতে তাদের 
ভালো লাগতো না। 


কলকাতার বেকারী দোকানে 
পাঁচু নামটা চাপা পড়ে গেলো । 
বাঙাল সাহেবদের কান সব দিকেই 
থাকে । বাঙালপবাবু চমকে উঠলেন 
একাঁদন। দোকানদার বললে, এই ! 
পচা কেকটা দেতো ওখান থেকে । 


পচা কেক বিক্রি করা হচ্ছে শুনেও 


বাঙালী সাহেব তো রেগে [৮১ 

কেক আর ফেনা হলো না। 

ওপর দেকোনদারেরও রাগ। যেচারার 

চাকার খোয়াবার মত অবস্থা । 
মৃন্ডলকা বাজারে বসে কথা 

হাঁচ্ছল বিমল গনছাইতের সঙ্গে। 


[বমলের বাড়ীর কাছে পচার 
বাড়ী । পচা এখনও ওখানেই কাজ 
করে। পচার মা মায়া গেছে। 


ধাবা অনেক আগেই চলে গেছে। 
পচার বিয়ে হয়েছে হিধলো গ্রামে । 
শ্বশুর মশাই পচাকে একটা গাই গরু 
[দয়েছে। গরুর দুধ যেন বটের, 
আঠা। পচার একছেলে দুমেয়ে।, 
পচার বাড়ীর কাছেই গণা হালদারের ২ 
বাড়ী। গণা পূজার সময় পুজা 
করে, আবার ঈদের নামাজের সময় 
নামাজও পড়ে। গণাদের আগে 
পেশা ছিল বাঁড় তৈরী করা । এখন 
ওসব করেনা! সাপ ধরা, সাপের 


. বিষ বাকি করাও ওদের পেশা ছিল। 


এধন-হ।ওড়ার টাকয়াপাড়া বেলিয়াস 
রোডের এক কারখানায় কান্দ করে। 
দশ টাকা রোজ । গণার দু মেয়ে, ছোট 
মেয়ের বিয়ে । জামাই সাইকেল, ঘাড়, 
আংটি ও নগদ চার হাজার চেয়েছে। 
গণার পক্ষে এত টাকা জোগাড় করা 
অসম্ভব ব্যাপায়। হতাশায় সে হাসে 
বিষণ ভাধে। যেখানেই পাশ্লেয় সন্ধান 
করেছে 


দাবী । 





্ 
দ্পণ 
সংবাদ সাপ্তাহিক 
মি 


॥ চাঁদায় হার ॥। 
বার্ধক--৩০9 টাকা 
যাশ্মাষিক ১৫ টাকা 

শ্লিমাসক ৭৫০ 


টাকাকড়ি পাঠাবার ঠিকানা £ 
ম্যানেজার, দি | 
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সেখানেই মোটা পণের ৬৮ 


দপ্‌'ণ ।। শুক্রবার, এই ভিসেম্বর ১১৮৪ 


টদিরা-শাসনের হিসাব-নিকা, 


ঘোষ 


সব মৃত]ই অতীব শোকাবহ 
দুঃখজনক ব্যাপার আর সে মৃত্যু 
আসে যদি নৃশংস হত্যার মাধ্যমে তখন 
আশেপাশের জানা অজানা সকল 
মানুষের হৃদয়কে শুধুই ব্যথিত ও 
মাঁথত করে না; তারা হয় বিশেষ" 
ভাবে শোকাচ্ছন্ব ॥ প্রবলভাবে চালিত 
হয় ভাবাবেগের দ্বারা । সে সময়ে 
ম:তজনের দোষন্রুটি নিয়ে কোন রকম 
আলোচনা করতে মন চায় না। যে 
“কান মানুষের ক্ষেত্রই যখন এমনটি 
হয়। তখন সহজেই অনুমেয় প্রধান" 
মন্ত্রী ইন্দিরা গাদ্ধীর ঘাতকের 
গুলিতে মৃত্য হওয়ার পর দেশ- 
” বাসীর মনের অবস্থা কেমন হবে। 
তারা অন্ততঃ কিছুদিনের জনায মনে 
আনতে চায়নি হাশ্দিরার অপশাসনের 
দুঃখ, দুদ্দশার কথা । 
কিন্তু পাঁরতাপের কথা, শোক 
বহ্বঙ্ল ভারতবাপধর এমন মানাঁসক 
অবস্থাকে অত্যন্ত দ্ছল ও বিশদশ্য" 
ভাবে নিজেদের স্বার্থাসাম্ধর উদ্দেশ্যে 
কাজে লাগাতে বদ্ধপারকর হয়েছে 
ক্ষমতামীন কংগ্রেস (ই) দল ও সরকার। 
_তারা ফেব্রুয়ারী মার্চের বদলে ডিসে- 
দ্বরে পগয়ে নিয়ে এসেছে লোকসভা 
?নবাচনের 'দিন। শ্রশমতণ গান্ধীর 
ম;তদ্তে লমব্যথখ দেশবাসীর সমবে- 
দনা ও সহানুভুতিকে কাজে লাগাবার 
চেষ্টা আর এ কারণেই তামাম ভারতের 
সব প্রচার মাধ্যম দিয়ে প্রত্যহ এক" 
নাগাড়ে বলা হচ্ছে ভারতের অগ্রগাঁতয় 
জনা ইন্দিরা গাম্ধী কি কি করেছেন, 
দেশকে কতটা আঁগয়ে 'দিয়েছেন। 
নিবাঁচনণ ইন্তাহার, পোষ্টার, দেওয়াল 
লিখন) শ্লোগান ও বনস্ত;তায় জানান 
হবে একটি মাই আবেদন-নিহত 
প্রধানমন্ত্য় স্বপ্নের ভারত গড়ে তুলতে 
কংগ্রেস (ই)কে ভোট দিন, জয়য্ত 
রুরুন ৷" 
চ( শকসন সাধারণ ভোটারের পক্ষে 
স্দানা সম্ভব নয়, শ্রীমতী গাশ্ধধর স্বপ্ন 
বাআরখ্খ কাজ কি ছিল । তবে 
সরকার গ্রচারযম্ত্র মারফৎ যখন সব 
সময়ে দেখান ও বলা হচ্ছে তিন 
ভারতের জন্য ক ক করোছিলেন 
তখন লোকসভা নবচিনের প্রাককালে 
দেশের মানুষ অবশ্যই হিসেব করে; 
খতিয়ে দেখবে, এই তথাকাঁথত 
অগ্রগাতির সফল তাদের ভাগ্য 
জুটেছে কতটা । 'ই'ন্দরার কংগ্রেস 
শাসনে সাধারণ মানুষের দুঃখ, 
দৃদ্দশা। লাঞনা, অভাব, অভিযোগ 
ক্ষোভ কমেছে বা বেড়েছে? দেশে 
বেকারীর হার বাঁদ্ধ পেয়েছে না 
*৫স পেয়েছে? দাধারণ মানুষের 
"অমন; বন্য, চাকৎসা ও গৃহ সমস্যার 
কি কোন সুরাহা হয়েছে? 
বলা হচ্ছে, হীম্ধরার় রাজত্বে 
ভারতে সবুজ বিপ্লব ঘটেছে । এর 


ফলে গ্রাম ভারতে সব মানুষ কি 
দুবেলা খেতে পারছে? চাল, গম, 
ডালের দাম বিগত রশ বছরের 
মধ্যে ধখনও কি কমেছে? যাঁদ 
দেশের আপামর জনসাধারণের চাল 
কেনার ক্ষমতা না হয়ে থাকে; আনাজ- 
তাঁরতন্রকারণ, শ্রাক-সধ্জপর মূল্য [দিন 
দিন বাদ্ধ পেতে থাকে, তাহ'লে 
সবুজ বিপ্লবের খবর শুনে কি হবে ? 
ভারতে কতগুলি সার তৈরশর কারখানা 
হয়েছে বা কতলক্ষ টন রাসায়ানক সার 
উৎপাদন হচ্ছে সে হিসেব জেনে বা 
ছাব দেখে জনসাধারণের কি লাভ ? 
কে শিলান্যাস করছে সে ছবি দেখে 
তাদের পেট ভরোনি বা ভরবে না । 

জানান হচ্ছে, ইন্দিয়া গাম্ধী 
দেশের সমুদ্র উপকূলে ক্‌প-থনন করে 
থাঁনজ তেল উৎপাদনের ব্যবস্থা 
করেছিলেন ৷ ভাল কথা । 'ধণ্তু এর 
ফলে দেশে কেরোসিন তেলের অভাব- 
অনটন ক কমেছে? সাধারণ মানুষ 
কি প্রয়োজনে তেল পাচ্ছে? বাড়তে 
বাড়তে কেরোঁসনের দাম আজ লিটার 
প্রীত দহ'টাকা কার শাসনে হয়েছে? 
দাম বাড়লেও সরকারণ দামে গ্রামবাসী 
কি তেল পায়? গ্রামা্ুলে এ বস্তু 
যখন মেলে তার জন্যে দিতে হয় 
লিটার প্রাত তিন থেকে-চার টাকা । 
আহা, ক সুন্দর সমাজতান্ত্রিক বন্টন 
ব্যবস্থা ! 


দেশবামণ জানে, ইন্দিরার শাসনে 


২!৩ ঢাকায় ডালের দাম গিয়ে দাঁড়" 
য়েছে ৭1৮ টাকায় । ১০ টাকার শিশু 
দ্ধ এখন ২৭ টাকা; ১৫ টাকার 
মাথন বিক্রি হচ্ছে ৫০ টাকায় । মানু" 
ষের জীবনধারণের পক্ষে অপারহাষ' 
খাদ্যসামগ্রী যথা চাল, ডাল, তেল, 
নুন, চিনি, আটা, গম প্রভৃতির দাম 
কোথা থেকে গিয়ে কোথায় পেশীচেছে 
এবং গ্রামাঞ্চলে এসব জিনিষ সব সময়ে 
পাওয়া যায় কি না, আজ সেটাই 
বিচার করে রায় দিতে হবে কংগ্রেস" 
শাসনের সাফল্য বা অসাফল্য 
সম্পর্কে । সেই সংগেই মনে পড়বে 
কংগ্রেসী রাজত্বে কি রকম অস্বাভাবিক 
হারে বৃদ্ধ পেয়েছে ডাক, তার ও 
রেল গাড়ীর মাশুল । না কেবল 
অস্বাভাবিক নয় বছয়ের পর বছর এসব 
বুষ্ধি করা হয়েছে অন্যায় ও অগণ- 
তাদ্রিক পশ্ধাতিতে বাজেট ও 
লোকসভাকে বন্ধোজুষ্ঠ দেখিয়ে! 

এই প্রসংগে দেশবাসীর মনে 
প্রশ্ন জাগবে, কাদের শাসন ব্যবস্থায় 
অত্যন্ত জরুরী চিঠি পথে হারিয়ে 


যায়; মৃত্যুর খবয় বহন করা 
টেলিগ্রাম সময়ে পেঁছয় না; 


রেলগাড়! সময়ে চলেনা এবং সারা 
ভারতের টোঁলফোন ব্যবন্থার প%ত্ 
প্রাপ্ত ঘটেছে । 'পয়সা নেব কিম্তু 
সাভদ দেব না এনপতি কার 


বাজতে কায়েম হয়েছে ? 


প্রচার করা হণচ্ছে। ভারত কত 
আন্তজভীতক মহাসম্মেলনে সভাপাতিস্ 
করছে, নতুন দিল্লীতে কত মহা" 
সম্মেলনের অধিবেশন হয়েছে । কিন্তু 
যেটা বলা বা দেখান হয় না সেটা 
হলো স্বাধীনতার সাঁহীন্রশ বছর পরেও 
এ দেশের শ্বাক্ষরতার হার কি? 
জনসাধারণের শতকরা সত্রপ্নজন (৭০) 
যে লেখাপড়া জানেন না সে নিয়ে 
কিন্তু কোন চিন্তা নেই। তাদের 
অনশনে, অধূশনে রেখে; দিন প্রাত 
কোটি কোট টাকা পরমাণু শাস্তি ও 
মহাকাশ বিজ্ঞান চায় ব্যয় করতে 
ছিধা নেই। কদ্তু এই দুই প্রযযান্ত 
বিজ্ঞানে বা মহাকাশে উপগ্রহ প্রেরণের 
ঘটনায় জনসাধারণের কি যায় আসে? 
তাদেয় কাছে অনেক; অনেক বেশণ 
প্রয়োজন তামাম গ্রাম ভারতে পানর 
জলের উপযুষ্ত সরবরাহ ব্যবন্ছা হয়েছে 
কিনা জানা । সেটা আজ পধ)্ত 
করা হয়নি কেন? গব করে বলা 
হচ্ছে ইন্দিরা রাজত্বে মেরু অগ্লে 
সম'ক্গানরধক্ষার আয়োজন করা সম্ভব 
হয়েছে বলে। কিন্তু এরা এতটুকু 
লাঁজ্দত নয় যে এদেশে এখনও 
ম্যালোিয়া। যক্ষা, কুষ্ঠ রোগ প্রাত- 
কারের কোন ব্যবন্থা করা হয়নি বলে। 

বিশ্বের দরবারে নাক ভারতের 
মান ইজ্জত বাঁড়য়েছে বিগত কয়েক 
বছরের ইন্দিরা,স্রকার। এ কথা যাঁদ 
তকেরি খাতরে মেনেও নেওয়া হয় 
তাতে করে দাঁরদু, অভুস্ত। অপন্ট। মু 
অজ্ঞ ভারতরাসর কি এলো গেল? 
এসব ভল্ড চ্ভাবক ও প্রচায়কের দল ক 
জানেনা যে দেশের মানুষের দ:’বেলার 
অন্ন জোটেনা। মাতৃদ্রাতির লজ্জা 
নিবারণের বস্ত্র মেলেনা। অভাবে 
তাড়নায় কচি বাচ্চা লেখাপড়া শেখার 
বদলে পশহদম কায়িক পরিশ্রমে নিষযন্ত 
হয়, জশবন সংগ্রামে বিধদজ্ত যুব 
সমাজকে অসামাজিক কমে লিপ্ত হতে 
হয় সংসার প্রাতপালনের নিমিত্ত, উচ্চ 
শিক্ষিত ডান্তার হীর্জনীয়ার হাজারে 
হাজায়ে দেশত্যাগ করে বিদেশে [তায 
শ্রেণির নাগারকত্ধ বেছে নেয় এষং 
যে দেশের রাশ্টী বশ্মের গ্রাতটি 
রদ্ধে দাঁনশীতি। সে দেশকে কেউ 
সমশহ ফরেনা । যেটা করে সেটা হচ্ছে 


. অনৃকম্পা মান্তর। 


ইাঁশ্দরা রাজত্বে আমাদের পররাম্ট 
নাতি নাক ভীষণভাবে সফল 
হয়েছে । হখ্যা, এমনই সাফল্য যে 
ভারতের আশেপাশে বা রে কোন 
প্রকৃত বদ্ধ; রাষ্ট্র নেই । ভারতকে 
আজ সম্পূর্ণ‘ভাবে নিভ'র্র করতে হয় 
সোভয়েট রাশ্য়ার মাঁজর ওপর । 
পে কারণেই বাংলাদেশ দখলের পর 
সরিয়ে নিয়ে আসতে হয়েছিল সৈন্য 
বাহনগ। বলার সাহস হয়ান যে 


তোমরা পোল্যাম্ড। হাছেরী। চেকো- 
শ্লোভাকিয়াতে যেমন কমেছ আম* 
রাও আগে বাংলাদেশে, তেমন কাঁর। 
আবার সম্ভব হয় ন আফগানিম্ঞানে 
রুশ সৈন্য প্রেরণের প্রতিবাদ করা । 
চেষ্টা করা সম্ভষ হয়নি চীনের সংগে 
সম্পর্ক ভাঙ্গ করে তুলতে । আর এই 
প্রসংগেই জিজ্ঞেস করতে হবেঃ এরপর 
ভারতের জোটানর়পেক্ষতার সাথকিতা 
কি? 

কংগ্রেস বড় অবদান হচ্ছে 
ভারতের জাতায় জ'বনের প্রতি স্তরে 
জুপারকভিপিতভাবে দুনশাতকে 
পকাপোস্তভাবে প্রতিষ্ঠা করা ॥ এমন 
নিবচিনে ব্যবন্থা প্রবর্তন করা হয়েছে 
যার ফলে সৎ, ন্যায়ানঘ্ঠ। বিবেকবান 
ব্যান্ত অংশ গ্রহণ করতে পারে না। 
ধনর্ধচনে বায় হ'বে লক্ষ লক্ষ টাকা 
অথচ 'মথ্যা হিসাব দাখল করে 
অসত্য ঘে।ষণাপন্তে সই করে বলতে 
হবে মাত এত” টাকায় 'নিবচিন 
করোছ। - 

কংগ্রেস শাসনে প্রবার্তত হয়েছে 
লাইসেন্স, পারমিট, কোটা ও ঠিকা- 
দার রাজ । সংষ্ট হয়েছে ঘুষখোধুঃ 


1 পাঁচ ॥। 


মুনাফাখোর, মজহতদার। কালোবাজারণ 
উট্‌কো শিঙ্গপপতি ও চোরাকারবারধর 
দল । যোজনার টাকা পেয়েছে ঠিকা* 
দার সংদ্ছা; ঘাারয়ে একাংশ এসেছে 
কংগ্রেসগ নিবচিন' তহবিলে । আর 
তাদের অবাধ সুযোগ দেওয়া হয়েছে 
কালো টাকা বানাবার । 


হ*॥া। বলা যেতে পারে ইন্দিরা 
রাজত্বের বড় কৃতিত্ব হচ্ছে। দেশে 
সমান্তপ্নালভাবে কালো টাকার এক মজ" 
বৰত অর্থনীতি গড়ে তুলতে মদত 
দেওয়া । সেই সংগে মোট ৭৬টি 
পাঁরবারেরর হাতে জাতায় সম্পাস্তির 
৬০ ভাগ গচ্ছিত কয়ে দেওয়া । 


দেশ থেকে ন্যায় নগাত বিসঙ্গ'ন 
দেবার কৃতিত্বও কিন্ত; এই সরকারের 
ও দলেয়। এরাই দেখালেন শাসন- 
ব্যবচ্ছার সবেচ্চি শখয়ে আধান্ঠিত 
থাকলে রাষ্ট্রপতি পদের জন্য এক- 
জনের নাম লিখিতভাবে প্রন্তাব কয়ে 
অন্য ব্যান্তকে প্রকাশ্যে সমর্থন করতে 
কোন ধা বা বিবেকের দংশন হয় 
না। 


শেষাংশ ৬চ্ঠ পচ্ঠোয় 


পুত' বিভাগে চীফউষ্জিনীঘ্র 
রোডগ দপ্তরে ছদীতি 


রাজ্য সরকায়ের পূর্ত বিভা" 

গোর বেশীয় ভাগ কাজই চলে আসছে 
দু নশ্বর কায়দায় । দশ ভাগ বালিতে 
এক ভাগ সিমেন্ট গুলে দেওয়ার 
মনোভাবও ঠিকাদারের নেই । পরত 
বিভাগের বেশীর ভাগ হীঞ্জানয়ারও 
এসব দেখে শুনে চৃপ মেরে থাকেন । 
রুই কাতলা আমলার কাছে তারা 
পঠাট সম । ফলে সদ্য সমাপ্ত পুলও 
ভেঙে পড়ে। রান্তা বসে যায়; খোয়া 
ওঠে । খোদ গহাকরণের সামনেই 
মিনিবাস স্ট।দ্ড তৈরীর সময় বারে 
বারে অর্ধেক মাল মশলা দিয়ে বানানো 
এলাকার কথা ভাবলেই বোঝা যায় 
কত টাকা যে জলে গেল। কতবার 
যে বিল হলো । কেমন মজার ব্যাপার । 
পুত দণ্তরের চাঁফ হীঞ্জানয়ার 
রোডস মন্ত্রী য খন বাবু অস্তপ্রাণ। 
কাজে ঠন ঠন ৷ মণ্বীবাব; লম্ডনে 
গেলেই ব:টেনে ঝামা এবং আমা 
এবং এক নম্বর ইস্ট কেমন হয় 
দেখতে ৷ ঘুরে এসে দুঃখ তাঁর 
এ দেণটা লগ্ডনের মত ইস্ট বানাতে 
শিখলো না । চণফ হঞ্জানয়ার সাহেব 
রাস্তা মেরামত ও নতনন রান্তা বানা* 
বার আবেদন পান হাজ্সার হাজার । 
পেটেম্ট উত্তর করাই আছে। “নো 
স্যার” পৃরগ্রেটেড” । এ দিকে পেয়া- 
রের ঠিকাদাররা বললেই উীন 'হণাকা 
মাটি হওয়া অথাৎ সামান্য ভাঙচুর 
এদিক ওদিক করে পয়সা লোঠার 
অনুমাত দেন। খাতা কলমে কাজ 
হয়, প্‌ত দপ্তরের টাকা গলে যায় । 
পৃতনমম্তরপর সঙ্গে তালে তাল দিয়ে 
গেয়ে যান, টাকা নেই; ফাম্ড নেই। 


গ্রামে রাস্তার কথা বললে চটেই যান। 
প্‌ত দপ্তরের রাষ্ভা মেরামতের জন্য 
যেসব পথের কর্ম আছেন তাঁরা 
ডমাসে একবারও রাস্তা খানা খশ্দ 
মেটাবার চেষ্টা করেন না । কেউ 
কেউ তো পাকা রাষ্ভার ধারে ঘর 
বেধেছেন। পূর্ত দপরেরই জায়গা । 

হুগলী জেলার শ্রীরামপুরে 
আযসসট্যাম্ট ইাঞ্জিনীয়ার কিংবা 
চংস্চশ্ড়া শহরে একান্কুটিভ ইঞ্জ- 
নিয়ায় মাইনা নেন । বাড়ী যান। 
কাজ নেই । গত ৬বছরে পাণ্চমবজে 
হাই রোড কিংবা অন্য রাস্তা মেরামত 
ঠিকমত হয়নি । পুত দপ্তরের ইন্স- 
পেকটররা দ; মাসে একবার আসেন 
না। হগলপর শ্রীরামপুর মহকুমার 
চাঁপাডাঙ্জা থেকে রাস্তা ভেঙ্গেছে 
[শিয়াখালা মশাট জঙ্গলপাড়া 
কালীপুর জগদ'শপুর কোনা বেল- 
গাছিয়া কুমীরমড়া এবং কলাছড়ার 
মাঝখানে পাকা সড়কে মারাত্মক্ক গত 
ভাঙ্গা কালভার্ট‘ হুমাসেও মেরামত 
হলো না। এখানে রাস্তার ওপরে 
পুকুর আছে, ব্যাঙের দলে থৈ থে 
করে! নাকের জলে চোখের জলে 
হয় যাত্রীরা । কলকাতা থেকে বিষু- 
পুর চিত্তঃঞ্জ ন; সাওতালাড, রাধানগর 
একসপ্রেস চলে এ রাষ্ায়। বাম- 
ফুম্ট আমলে এ রাস্তায় কোনও 
ভাবেই সারানো বা পিচ দেওয়া 
হয়ান । অহল্যাবাটঈ রোড জঘন্য 
অবস্থার আছে । উত্তরপাড়া থেকে 
ডানকুন হয়ে কালশপুর পযন্ত 
রান্তাও মেয়ামত হয়নি । 


শেষাংশ ৬্ঠ পৃষ্ঠায় 


Ut ছয়।। 





উৎপল ছতের “ম।” 
সমর বন্দ্যোপাধ্যায় - 


পুডভাকনের “মাদার আর 
উৎপল দওর 'ম।”-অনেক তফাং। 
অবলম্বন উভয়েরই মাক:সিম গোকির 
মাদার’ উপন্যাস। উৎপল দত্ত তার 
ছাবাটকে এ দেশীয় পটভগকার 
রেখে আমাদের কিছু সোপ্টিমেন্ট 
আরোপ করেছেন। তা তিনি করুন, 
কিন্তু সব কিছুই তো চলচ্চিত্র 
ধমকে বঙ্গায় রেখে করতে হবে। নইলে 
সব বিছুই হয়তো হবে, ঠিক সদর্থক 
চলচ্চিন্ হয়ে উঠ্‌বেনা । আবার চল- 
[চিত্র আর যা কিছু হোক: প্রচার 
সর্বস্ব কখনই নয়। ওখানেও 'মা, 
ঠিক চলাচ্চঘ হয়ে ওঠোঁন। একই 
চলাচ্চন্কারের বৈশাখ মেঘ’ ও 
বড়’ কিন্ত; এমন নীরস লাগোন-- 
সেখানে অন্ততঃ চলাচ্ষন্রধামতা 
এতটা ক্ষ হয়নি । 

তত্বজ্ঞান প্রচারের জন্য চলাচচয্ন 
নয়। সেই জ্ঞান চলচিত্রের ভাষায় 
প্রকাশ করে রসসষ্টি করতে হর-_ 
তবেই দর্শক তা গ্রহণ কয়ে রসাদ্বাদন 
করে। খণ্ড খণ্ড দশ্যপ্রবাহ ধ্যান 
ব্ঞ্জনা সাষ্ট করে ঘটনাবলধ দশ“- 
কের চোখে প্রতিভাত হয়ে যদি ‘রস’ 
সৃষ্ট করে তবেই তার মননে ও 
হৃদয়ে আবেদন সণ্ণার করে । আলোচ্য 
‘মা’ ছবিতে তার একাশ্তই অভাব। 
যার জন্য কোন রসাবেদেন সৃ্টিও 
কয়ে না। 

এ ছবিতে প্রদীপের মাই ম্যাক: 
সিম গোকির মা। দাজিশিলগের চা 
বাগিচা অণলে তাদের বাস। বাল্য- 
কালে প্রদীপ দেখেছে। মায়ের প্রতি 
বাবার অত্যাচার । ফলে তার 
বাবার প্রতি একজাতায় খুপা জন্মে 
ওঠে । পরে বড় হয়ে বুঝেছে। 
মানুষ কত জালা যন্ত্রণায় ক্ষিপ্ত 
হয়ে ওঠে । বাবার প্রতি তার ধারণাও 
পাল্টে যায় । সংক্ষিপ্ত দ:শ্যে এসব 
ফুটেছে ভাল । বাবার মৃত্যুর পর 
গ্রুদীপের সচেতন রাজনীতি জ্ঞান, 

 বৈপ্লাবক ক্রিয়াকলাপ? পাটির আলো- 
চনাচক্র একান্ত প্রাক্ষপ্ত মনে হয় এবং 
এদেশীয় ভূমিতে যেন বিজাতণয় 
চিন্তাধারার সংযোজন--এমনই বোধ- 
হন্ন--যা ভারসাম্য অক্ষ রাখেনা । 
প্রদাঁপেয় মায়ের চারন্ও ভারসাম্য 
হারায়, যখন দেখি এক সাধারণ 
মহিলাই হঠাৎ সংগ্রামী চেতনায় দু 
হয়ে শোষণ 'নযাঁত্তনের বিরুদ্ধে 
প্রাতবাদে সোচ্চার । অনেক সত্য 
'কথা উচ্চারিত হয়েছে, যেমন, এত 
থাদ্য থাকতে লোকে অনাহারে মরবে 
কেন ?2- নিষাতিনই শাসককে আরও 
ঘণিত করে তোলে, ইত্যাদ কিম্তু 
দে লব কথার দ:শ্যবাহিত তেমন 


তবে মায়ের চারুতরে 


আবেদন সেই । 
শোভা সেনের অভিনয় অনেক সনিষ্ঠ 
ও বলিষ্ঠ । বলতে গেলে তাঁর অভি- 
নয়গুণে ছবিপ্প অনেক শ্রুটি চাপা 


পড়ে ধায় । একটি ক্ষুদ্র ভূমিকার 
উৎপল দত্ত অভিনয় করেছেন, যেখানে 
তাঁর কৃতিত্ব দেখাবার অবকাশ নেই । 
অন্যান্য চারিতর সথুঅভিনীত | দগনেন 
গুগচয় রগুণন ফোটোগ্রাফণ সুন্দর | 
প্রশান্ত ভট্রাচাষ'র সংগত পরিচালনা 
মন্দ নয়। 


ইন্দুবালা 

অবশেষে ইন্দবালা চলে গেলেন 
৮৬ বছর বয়সে । সংগীত জগতে 
[তন কন্যার মধ্যে দুই কন্যা কমলা 
কাঁয়য়া ও আগুরবালা ইতিমধ্যেই গত 
হয়েছেন, এবার গেলেন ইন্দুবালা । 
তিন কন্যাই শেষ । সে যুগের এক 
উজ্জ্বল অধ্যায়ের পাঁরিসমাপ্তি ! 

ইন্দুবালাকে বলা হত সঙ্গীত 
সম জ্বী! তাঁর কণ্ঠ ছিল অনেক 
মার্জিত ও সংরেলা। তাঁর গায়ন 
নিষ্ঠাও ছিল অসাধারণ । বহু ভাষায় 
অসামান্য গান করে তিন সে যুগে 
যে বিপ্‌ল প্রতিষ্ঠা ও জনাপ্রিয়তা 
অঞ্জন ফরোছলেন, আজ্জকেয় দিনে 
অনেক শিল্প'রই তা ছিল ঈষ‘ণ'য় । 
সঙ্গীত নাটক একাডেগণ পুরস্কার ও 
গ্রামোফোন কোম্পানীর £গোল্ডেন 
ডিম্ক' তিনি লাভ করেন। 


জন্ম যশর অম্‌তসরে, প্রতিষ্ঠা 
তাঁর বাংলা দেশে প্রথম, তার পরে 
সারা ভারতবর্ষে বিভিন্ন ভাষায় গান 
গেয়ে শুধু ব্যাপক পারচিতিই নয়, 
আশ্চর্য‘ গায়িকা হিসেবে বিরাট যশ 
ও খ্যাতি লাভ করেন। তশর বাবা 
ছিলেন এক সাকণাস কোম্পানগর 
মালিক মাতলাল বস্‌। মা ছিলেন 
সেই সাকণাস দলেরই এক খেলোয়াড় 
রাজবালা । তিনি সংগত নিপুণাও 
ছিলেন । এই মার কাছেই ইন্দুবালা 
সংগাঁত শিক্ষা শুর: ফরেন ৷ তারপর 
গোরীশংকর মিশ্র, জমিরাাদ্দিন খাঁ, 
এলাহি বক্স, 'পিয়ারা কাওয়াল, গহর- 
জান-এর কাছে গভীর নিষ্ঠা সহকারে 
কমানযয়ে সংগগতে তালিম নেন । 
[কল্তু কাজ’ নজরুল ইসলাম ছিলেন 
ইশ্দুবালার সংগীত সত্তা জুড়ে। 
কাজপধদার কাছে গান শিখে তাঁরই গান 
যে কত গেয়েছেন বিভিন চালে, তার 
ইয়তা নেই। 


ইন্দ্বালা ছিলেন এক বিরল 
সংগীত প্রাতভা। ভান্তম্‌লক, দেহ- 
তত্ব, শ্যামা সংগত) কণত'ন; কাজরণ। 
চৈতাঁ, গজল, টপ্পা প্রভাতি [বিচিত্র 
অঙ্গের গান তান অনায্াস নৈপুণ্যে 


গাইতেন। বাংলা; 'হাশ্দি।' উদ 
পাঙ্জাব/ ওঁড়য়া; তামিল, তেলেগু 
ভাষায় তিনি গান গেয়েছেন ॥ মণ্ডে 
ও চলাঁচ্চতে তিনি অভিনয়ও করেছেন, 
সেখানে অবশ্য তাঁর গায়িকা সত্তাই 
প্রধান ছিল । রঙ্গমণ্ডে তিনি £বিজব" 
মঙ্গল’; ‘খাসদখল’, প্রিফুল্ল’। মীরা" 
বাট’, ‘দক্ষষন্ৰ'; পব্ষবূক্ষ” প্রভাতি 
অনেক নাটকে অবতরণ‘ হন। তিনি 
দাঁনবাব্‌ ও শিশির ভাদুড়ীর সংগেও 
অভিনয় করেছেন ! ‘মনা পালনে? 
গিবজ্বমঙ্গল’, ‘প্রফুল্ল’ প্রভাতি বহু 
চলচ্চন্েও অভিনয় এবং গান করেন। 
মহ'াঁশুরের রাজা তাঁর গানে মধ 
হয়ে র।জ্সভায় গ্রাঁয়কার আসনটি 
দেন তাঁকে। 

ইন্দুবালার গানের রেকড' 
অসংখ্য ৷ তান প্রথম যে গ্রামোফোন 
রেকর্ডে গান করেনঃ তা কুমুদরঞ্জন 
মাল্পকের রচনা ‘ওরে মাক, তয়ী 
হেথা বাঁধব নাকো” অসম্ভব হট করে। 
‘রুম ঝুম রুমহ কমু কে এলরে 
চেওনা সুনয়না আর চেওনা, “মোর 
ঘুমঘোযে আলে মনোহর’, “কেউ 
ভোলেনা কেউ ভোলে”, ফাগুন রাতে 
ফুলের নেশায়’, ভি।গামন জে.ড়া নাছ 
যায়’; ‘আজ থাদল বরে’, “হর সথা 
গভশর মেঘদল গরজে’, ‘ধরহে বারদ 
মিনাঁত মোর’ ইত্যাদি অনেক বিখ্যাত 
গানের রেকড' তর আছে, কিদ্তু 
ক্ষোভ ও লজ্জার কথা সেগুলি আজ 
আর পাওয়া যায় না। 


ব।ঃল।‘ছবিতে হাসি 


ও রবি হো 


[বিশেষ প্রাতানাধি 
বিগত পাঁচ বছরের মত এবারও 
সিনে ক্লাব অফ ক্যালকাটা 'ধাত্বক 


স্মারক বস্তুতামালার আয়োজন 
করেছিল গর্ত ২৪ নভেম্বর, 
আশুতোষ শতবাধক হলে। 


পূববিতশ হছরগ্ীলতে ভায়তীয় 
চলচিত্রে শ্রেণী সংঘাত’, ‘চলচ্চিত্রে 
অভিনয়’, ‘লেখক ও চলাচ্চন্রকার’, 
ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা 
করেছেন গিরিশ করনাড, মৃণাল সেন, 
শ্যাম বেনেগল। সৌমিত্র চ'ট্রাপাধ্যায় 
ও বিজয় তেস্ডূলকর। এবারের বিষয় 
ছিল বাংলা ছাবিতে হাসি ও ব্যঙ্গ’। 
বস্তা £ পাব ঘোষ । 

বাংলা চলাচচনত্র ও মণ্ডে কমো- 
ডিয়ান হিসেবে পাব ঘোষের জনপ্রিয়তা 
এখন তৃজে। বাংসা হুবির সঙ্গে তান 


প্রায় তিন দশক ধরে জড়িয়ে রয়েছেন। 
মণ্ের সঙ্গে তায় সম্পক' আরও আগে 


থেকে । তাই এ সন্ধ্যায় এমন একটি 
গুরুত্বপর্ণ বিষয় নিয়ে তাঁর কাছে 


অনেক বেশি গভাঁর বন্তব্য আশা 
করেছিলাম। পরিবতে তিনি আমাদের 


এমন কিছু কথা শোনালেন যার 
অধ্ধেকিটা ছিল ভান্ত ধারণা ও সানিত 
জ্ঞানের ওপর নিভব্রশশল । বাকী 
অংশ অপ্রাসাঙ্গকতায় ভরা! উপরদ্তু 
[তিনি এখানকার চলচ্চিত্র সমালোচক- 
দেরও এক হাত নিতে ছাড়েননি । যায় 
সামগ্রিক অর্থ দাঁড়ায় তান এবং 


i 


পলীদৰ্পণ 


৪র্থ পৃচ্ঠার পর 

সভ্য সমাজে কেউ একথা ভাব” 
তেও পারেন না ছবছরে গুরৃত্বপতণ? 
রাস্তা সামান্য মেরামত হলো না। 
রিক্‌শাওয়ালার ঘনঘন টায়ার খারাপ 
হয়ে রুজর বেশ অংশ গাড়ী মেয়া- 
মাৃততে দিচ্ছে । সাইফেল যাব্রীও 
টায়ার কিনে হয়রান । রান্তার খোয়া 
ছিটকে বাস লরণতে ঘষে যাত্রার 
মাথা ফাটিয়ে দিচ্ছে । মাঝে মধ্যে 
সাইরেন দিয়ে মন্তরধরা এ পথে যান । 
বিশেষ করে আরামবাগ 
হয়ে চাঁপাডাগা শিয়াথালা মশাট 
পথেই যেতে হয়। পুরু গাঁদ বলে 
পারব দরদ’ মন্দের পশ্চাতে কেন 
কষ্ট অনুভূত হয় না। হলেও কে 
অত গ্রাহ্য করে। এ দিকে গ্রাম পণ্চা- 
যেত কিংবা পণ্ায়েত সাঁমাততে 
দেওয়া রান্ভা মেরামত ও তৈরীর 
জন্য বরাগ্দ টাকা হাওয়া হয়ে যায়। 

হুগলশর চচ্ডীতলা এক নশ্বয় 
পঞ্চায়েত নাঁমাতির প্রচুর টাকা 


থাকা সত্বেও আঁইয়া গ্রাম পক্তায়েতে 
গোপালপুর ভাটপুর কিংবা গোপাল- 
পুর চাঁদবাটি রাঙ্যার জন্য খরচ করা 
হলো না । শোনা গেছে পণ্ায়েত- 
গুলোর হাতে চা্ধশ কোট 


টাকা 





সত্যাঁজৎ রায় ছাড়া আর কেউই 
কমোড বোঝেন না। 

বাংলা ছবিতে কমেডির জনাপ্ররতা 
প্রসঙ্গে রীব ঘোষের মত, ইকনাঁমক 
চট্যাবালাটি না এলে এটা সম্ভব নয় ।” 
উদাহরণ স্বরূপ তান তাঁর নাটকের 
আভিজ্ঞতা শোনান । তান বলেনঃ 
‘আম রবীন্দুনাথের ‘সক্ষম বিচার 
গাঁয়েশাছে এবং কলকাতায় করে 
দেখেছি । কোনও প্রতিক্রিয়া পাইনি । 
অথচ ছাত্র ও শিক্ষকদের মধ্যে করে 
দেখছ তাঁরা প্রা মৃহূতে রিআই 
করেন ।” দশ'কদের সম্পকে তাঁর 


ধারণা, বাংলা ছবিয় দর্শক শব্ধ 


হাসতে চায় না। তারা নাকি চায় 
হাসি, কান্না, প্রেম ইত্যাদির ককটেল। 
তান পাঁরচালকদের সম্পকে বলেন 
যে এখানকার পারিচালকরা হাঁসর ছবি 
করতে জানেন না বা হাস নিয়ে 
ভাবনা চিন্তা করতে ভয় পান বা চান 
না। প্রসঙ্গত তান বারবার সতাক্জং 
বলায় ও বিদেশি চলাচ্চন্রকার ও সমা- 
লোচকদের কথা বলেন। ঘযাঁদও 
বিদেশি চপাচ্চন্রকারদের মধ্যে একমান্তর 
চার্লি চ্যাপালন ছাড়া ডবল: সি 
ফিলস:। মাক‘স ব্রাদারস॥ বিলি 
ওয়াইলডার ও জ্যাক কাপরার কোনও 
উল্লেখ তান করেননি। 


কমেডির শ্রেণী বিভাগ করতে 
য়ে রাব ঘোষ ডাক বা ব্র্যাক কমে, 
রোমাশ্টিক কমোড, ল্ল্যাপ1্টক কমোড 
ও 'মউীন্রক্যাল কমোঁডর পাশাপাশ 
দুটি উদ্ভট নাম যোগ করেন__সারও 
কমিক ও সাধারণ দশকের জন্য 
কমেডি। সবচেয়ে বড় কথা এই প্রকার 
ভেদ বোবাতে তিনি সর্বক্ষেত্রে সঠিক 


ছবির নাম উল্লেখ করেন নি। 





পেস শে 





দর্পণ || শুধার ওই ডিসেম্বর) ১৯৪৪ 


তলে দেওয়া হচ্ছে । রক পিছ: সাত 


লক্ষ টাকা দেওয়া হবে । ১৩1ট জেলায় 


৩৪১টি ব্লকে আবার টাকা খরচ হবে 
নানা ভাবে । এ টাকা দেওয়া হচ্ছে 
ভোটের আগে । এই টাকায় যা 
আবলম্বে কিছ: রাস্তায় ইট ফেলা ও 
রাষ্তা মোরাম ফেলে মেরামত করা 
যায় সে কথা ভাবতে হবে। হ:গল' 
জেলা পারদ কান থাকতেও 
শোনে না। চোখ থাকলে দেখে না। 
তাঁরা রাঙ্ঞা মেরামত. করার জন্য 
জেছায় গ্রামে অর্থ ব্যয় করুন । 


ইনণ্দছির।-শ/সনে 
6ম পাতার পর 

দল-ছুটদের নিয়ে সরকার গঠন 
করা, টাকা দিয়ে বিধায়ক কেনা সবই 
ঘটেছে হীন্দিরার রাজতে । কোন রাজে 
অবংগ্রেসী দলের নিরঙ্কুশ সংখ্যা" 
গারঘ্ঠতা থাকা নত্বেও অগণভা্মিকও 
নর্পীতাঁবগাহ'তভাবে রাষ্ট্রপাতর শাসন - 
জারণ করা অথবা পুতুল রাজাপালকে 
দিয়ে এক মাণ্বিসভা ভেঙ্গে সংখ্যালঘ:- 
দলের ম্তিসভা করার কাতিত্ব অবশ্যই 
ইন্দিরা সরকারের । 

একান্ত ব্যান্তগত স্বাথে' সারা 
দেশে জরুর” অবন্থা ঘোষণা করা, 
আসামের সমস্যাকে বছরের পর 
[জিইয়ে রাখা, পাঞ্জাবে 'ভিগ্দ্রানওল্লালকে 
প্রাতিষ্ঠা করার কথা ভুললে চলবে না। 
এসব ঘটনার দায় দায়িত্ব বা. 
শ্রীঘতী গাণ্ধাীর ওপর । 

প্রকৃত নেতৃত্ব দিতে পারলে একটা 
দেশ ও জাতির সাবক উন্নাত কি 
ভাবে সম্ভব তার উজ্জ্গ দষ্টান্ত চাঁন 
দেশ ; অন্য সব প্রসংগ বাদ 'দয়ে 
শুধু খেলাধুলার কথাই ধরা যাক। 
টোবল টোনস। ফুটবল; সাঁতার, 
বাঞ্কেটবল। ভাঁবল। শ্যাথালেটিকস: 
সব দিকেই তারা এগয়েছে। আঁল- 
পিকে চীন নিজের স্থান করেছে 
অনেক ক্ষেত্রে । অথচ সেই সময়ের 
মধ্যেই কংগ্রেসী রাজতে অন্য ক্ষেত্র, 
ছেড়ে দিলেও ভারত তার নিজস্ব হাঁক 
খেলাতেও সম্পূপ ভাবে পরাভূত ! এ 
‘কৃত;ত্ব কথা তো ঘোষণা করা 
হয়না ? ও 

তবে স্বীকার করতেই হ'বে। তাঁর 
সব থেকে উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব, গণ" 
তশ্মের নাম দিয়ে ভারতে বংশ 
পরম্পরা রাজত্ব গ্রাতষ্ঠা । যদি তার 
এ স্বপ্ন বা আরদ্ধ কাঞ্জ দেশবাসী 
পছন্দ করেন তাহ’লে অবশ্যই ভোট 
দেবেন “রাজীব। অরুণ খ্যান্ড অরুণ 
1সাষ্ডকেটকে এবং উচ্চাশা পোষণ 
করবেন রাহুল সম্পকে । দেখা যাক, 
আসছে মাসে ক ঘটে। 
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দর্পণ ।। শুর্কবার। এই ডিসেদ্বর, ১১৮৪ 


' স্’সঢছীয় গণত্ত্ত 


কোন, পথে ? 


A 


~~ 


চা 


| 


সুর্য আদিত্য 


বারোমাসে তেরো পার্বণেয় এই 
দেশে নিবচিনও যে একাঁট দামী 
উৎসবে পাঁরণত হতে চলেছে চর্ম" 
চক্ষেই সেটা প্রত্যক্ষ করা ঘাচ্ছে। 
দৃগেধসব কগ দেওয়াল যেমন সার 
জনশন চেহারা, ধারণ করেছে 
1নবাচনো ৎ সব ও তেমনি। 
ধনবচিনের একটা লক্ষ্য আছে বটে, 
শ্বাসনক্ষমতা কবজ্জা করে রাণ্ট্রধল্প্রকে 
ব্যবহার করা । এম, পি, এম. এল এ 
হওয়া পাঁচ বছরের জন্য কে আট- 
কাচ্ছে? দল গাঁরগ্ঠ তা লাভ করলে 


রী সুত্র গরতেগ রে হানা 


Cf 


মী 


এককালে রাজন'ত ব্যবসায়শরাই 
এর আঁধকারী ছিলেন । জাতায় 
হোক, আগালক হোক, নাম্প্রদায়ক 
হোক, আন্তদঠাতক হোক--ছোটবড় 
দলের সভ্যরাই এর রথের তলায় 
গড়াগড়ি খেতেন। দেশের আপামর 
জনসাধারণের সঙ্গে যোগ ছিল এক- 
[দিনই-ভোটের 'দিন। পাঁথবীর 
বৃহত্তম এই আঁশীক্ষত দেশে এই 
দনবা্চন একটা উচ্চাঙ্গের ইয়ারাক। 
ৰাটশপ্রভু চলে যাওয়ার পর তাদের 
পাফতান্ত ছেড়া চাটিতে পা গায়ে 
স্বদেশ" প্রভুরা এই তামাশাটা রপ্ত 
করেছে । 
এই প্রক্িনায় দেশের কতদুর 
উন্নীত হলো প্রভুরা ছাড কেউ বলতে 
পারবেন না। তবে ধনধরা ধনীতর 
গরশবয়া গরীবতর যে ক্রমশ হতে 
পেরেছে সেটা আনন্দের কথা। 
সাধায়ণ মানুষ যদ যথেষ্ট সচেতন 
হতেন তাহলে উপলাধ্ধি করতে 
পারতেন শাসকদগ পাক্টালেও 
শাসকশ্রেপণী একই থাকে। জনগণের 
উপর শোষণও অব্যাহত থাকে । 
কালক্রমে দেখা যাচ্ছে ভোটযুদ্ধে 
অবতশণ" হওয়ার রেওয়াজটা ভয়ানক 
সংক্রামক হয়ে উঠছে। রাজনগাতি 
ব্যধসায়ধ ছাড়াও যারা রাজনশীতির 
[্রসমানায় ছিল না তারাও অবাধে 
নেমে পড়েছে । এটারই ক্ষেত্রে দেখা 
যাচ্ছে ভারতগর নাগরিক হলেই হল, 
আর কোনো যোগ্যতার প্রয়োজন 
নেই ৷ চোরাকারবারী থেকে ব্গ্যাক- 
মানির ব্যবসায়ী আভনেতা আঁভ- 
নেন পৰ্যন্ত নার্ঘধায় মনোনয়ন 
পেতে পারে। সংবিধান যে কোনো 
নাগারককে এ আঁধকার দিয়েছে । 
এ এমন একাঁটি পরশমাণিক যার 
ছেশয়ায় তগ্কর সাধ: হয়। কালো টাকা 
সাদা হয় । তাই হাঁজ সন্তান থেকে 
আঁমতাভ বৈজয়ন্তখ মনোনয়ন পান। 
সমর মুখার্ভড অশোক দেন হাজি 
মন্জান আমতাভ একাকার হয়ে ঘান। 
এশা সকলেই দেশসেবার নাম করে 
হাজির। মল্তান তো জানিয়েছেন 
জয়প্রকাশজশীর কাছে তান শপথ 


নিয়েছেন মন্ঞানণ আয় করবেন না। 
আদালতে তাঁর পযর্বকৃত দোষ প্রমা- 
তি হয়েছে কনা জানা নেই। 
ইশ্দিরাজশর নিজের হতে তোর করা 
পার্টির কর্মকতরা যখন আমতাভ ও 
বৈজয়জুধকে পার্টির টিকিট দিয়েছেন 
তখন বিশ্বাস করতে হবে তাঁরা 
কংগ্রেদ কালচারের অন্তভন্ত । আম- 
তাভ যথেষ্ট টেকা 'দয়ে ঘোষণা 
করেছেন তান সিনেমা ত্যাগ করে 
রাজনপীতির প্রত গ্রহণ করেছেন। 
ভোগাবলানে তিনি বাঁতল্পৃহ। দরিদ্র 
নারায়ণের সেবার জন্য অতঃপর তান 
জীবন উৎসগ“ করবেন । মন্দলোকেরা 
বলবে সম্প্রীতি অমিতাভর ছাঁবগযাল 
ফ্লপ করছে, সিনেমা জগৎ আর তাকে 
ব্যবহার করতে চায় না! আঁমতাভ 
মনে করেন ইম্দিরার অবত'মানে 
রাজ্রীবের হাত গন্ত করবার জন্য তাঁর 
এখন পাশে দাঁড়ানো দরকার । সুনল 
দত্ত, বৈজয়ন্তপও সিনেমা থেকে অবসর 
নিয়ে রাজনীতিতে নেমে পড়েছেন । 
দক্ষিণ ভারতে এই রেওয়াজ চাল? হয়ে 
গেছে ! এবার বদ্বে ইউ পিতেও 
ছাঁড়য়ে পড়ল । সংন'ল সরকায়? 
তহাবল থেফে কিছু আক প্রত্যাশা 
পেতে বসোছিলেন। তাঁর মন্ত্রী মেয়ে- 
ছেলের কেলেংকারিতে ক্ষমতাচ্যত 
হলে ভান বড় অন্যাবধের পড়েছেন । 

*পন্টই বোঝা যাচ্ছে লোকসভা 
বলে যে মষদাকর আসনটি গণ- 
তাম্প্িক প্রাক্রিয়ার পরাকাণ্ঠা বলে 
প্রচার করা হয় সেটা একটা লোক- 
ঠকানো বণ্ম ছাড়া কিছ; নর । যেসব 
নোঁতকতায় প্রন তোলা হয় দেখা 
যাচ্ছে তাও মানুষকে বোকা বানানোর 
ফাঁদ। এরই জন্য কোটি কোটি টাকা 
ব্যয় । সাধারণ মানুষ দরব্যমল্যের 
উদ্ধগৃতিতে যখন কণ্ঠাগতপ্রাণ তখন 
ব্যবসায়পদের পোয়াবারো । গণ- 
তশ্ত নামেই এটা চলছে । 

লোকসভার সদস্য হবার জন্য যে 
হুড়োহুড়ি, তার জন্যে একমা 
প্রয়োজন কতাব্যান্তর প্রাত নঃশত' 
আনগত্য । রাজনোতিক অ'দর্শ‘- 
টাদশ' এখন লাটে উঠেছে । সে সবের 
প্রয়োজনও নেই । পাতে যে 
গণতাশ্রিক শুত্থলা। নিষ্ঠা ইত্যাকার 


ব্যাপার ছিল সেগুলো হীশ্দিরাজীর, 


আমল থেকেই লোপ পেয়েছে! 
ইপ্দিরা-কংগ্রেস শতাঁদন সংগঠন 
বলতে ইন্দিরাজশই ছিলেন একেদ্বর । 
কেণ্দ থেকে রাজ্যে সংগঠনে নিবচিন 
বৃহুকালই বন্ধ । ইন্দরাজীয় 
নিদে'শেই কেন্দ্র থেকে রাজ্যে আড- 
হক কমণচারীরা কাজ চালাচ্ছেন । 
মনোনয়ন দেবার ব্যাপারেও রাজীবের 
[বিধ্বস্ত চক্কই সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন । 


লোকসভা গঠনের মূল উদ্দেশাটা 


ই-কঃ ও ব।মক্রণ্ট 
১ম পণ্ঠার পর 
অন্যতম সম্পাদক মোতাহের হোসেন 
বলেন যে তালিকায় এমন সব প্রাথা - 
দের নাম ঘোষণা করা হয়েছে যখদের 
কথা উনি কখনও শোনেনান এবং 
তারা কোনদিন সংগঠনে ছিলেন কি 
না তা তান জ্রানেন না। প্রা 
হওয়ার জন্য দরথান্ত করেন নি এমন 
অন্তত একজনকে মনোনয়ন করেছেন 
হাইকমাম্ড অথাৎ রাজীব গাম্ধী। 
বর্ধমানের নুরুল ইসলাম পাঁরচ্কার 
আঁভযোগ করেছেন যে কাটোয়া 


লোকসভা কেন্দ্রে ষশকে ই-কংগ্রেস . 


মনোনয়ন দিয়েছে তিনি জামায়েত-ই" 
ইসলামের পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কাঁম- 
টির সম্পাদক এই মৌলানা সাহেব 
তশর প্রাণ: পদের জন্য মনোনয়ন 
পন্থ জমা দিতে গেলে ই-কংগ্রেসের 
একদল কমর হাতে নান্দেহাল হন! 
পরে পণলঙের সাহায্যে মনোনয়ন 
পত্র জমা দেন। 

একই রকম ভাবে মনোনয়ন পত্র 
জমা দেন ই-কংগ্রেসের মোদনগপুর 
জেলা কাঁমাটর সভাপাঁত। দলের 
অনুমোদিত প্রাথী না হয়েও তিনি 
নিদল হিসাবে নির্বাচনে দশড়াতে 
চাইলে বাধা আসে খর দলের 
কমণদের একাংশের কাছ থেকে। 
তারপরে পখলদ পাহারায় তান মনো" 
প্র জমা দেন । তিনি শেষ পযন্ত 
লড়বেন কিনা স্থির নেই । কিন্তু 
এসব ঘটনা সংগঠনের চাঁরন্রকে 
বাঁঝয়ে দেয়_যেসন নদশয়ায় দুই 
উপদলের মারামারি পালিশ আদালতে 
গাঁড়য়েছে। 

শ্রীপ্রণব মুখাজ'ত বলেছেন যে 
মনোনয়ন নিয়ে দলাদাল বয়াবরই 
কংগ্রেসে হয়। এতে অবাক হওয়ার 


হচ্ছে গণতান্ত্রিক প্রক্রি্নাকে শান্তশাল? 


কয়া। কিষ্তু লোকসভার সদস্য 
মনোনয়নে যে পদ্ধাত কাজ করছে তা 
কোনো মতেই গণ্তাঁম্বক নয্ন। 
কতাঁর অনুগত কিছু পাদ নিধঠচিন 
করলে লোকসভার চেহারাটা কী 
দাঁড়ায় তা সহজেই অনুমেয় । ফলে 
লোকসভার গণতাদ্জিক চরিঘটিই 
বিকৃত হয়। | 


কংগ্রেস ছাড়াও বিভিন্ন পাট 
ভোটের আসরে নেসেছে। জানিনা 
গ্রণতাশ্রিক-পক্ধতির এই বিপদ 
সম্পর্কে তাঁরা কতটা নচেতন। 
কেছ্দের শাসকশ্গোম্ঠীর অঙ্ক: লিহেলনে 
যদি এই জাতায় নিব্চিন 'নার্দন্ট হয় 
তাহলে, আশংকা কর্পবার আছে যে 
এদেশে সংসদীয় গণতশ্্ ব্যথ'। 
বামপন্থী পার্টগ্াাল এর পিছনে 
ধাওয়া করে অকারণ পণ্ডশ্রমই 
করবে । দেশের অভাবগ্রন্ত মানুষও 
এর দ্বারা বন্দুমান্ত লাভবান হবেন 
না। আদর্শ গণতন্ত্র রচনার ক্ষেন্র 
লোকসভা নয়ঃ তার বাইরে অন্য 
তাকে খছতে হবে। এবং সেটা 


অনেক বোশ আয়াসসাধা । 


কিছু নেই। ও*র দল বেশ ‘সংহত’ 
এবং একামত' হয়ে প্রার্থী মনোনয়ন 
করেছে। নিবাচনের লড়াইতে নেনে 
এটুকু অসত্যভাষণ নিশ্চয় ক্ষমার 
যোগ্য ! 

ভোটের প্রচারে নেমেই শ্রীমখাজশ 
এবং প্রাদেশিক কাঁমিটির সভাপাত 
শ্রীমানন্দ মৃখাজণ তার দলের 
ঘ্্রাটেজ জানিয়ে 'দিয়েছেন। ও"দের 
প্রধান কাজই হবে বামফ:স্টের 
ব্যর্থতাকে’ বড় করে দেখানো! 
ইন্দিরা গান্ধীর নাম ভাঙিয়ে এই 
রাজ্যে যে সুবিধা হবেনা একথা 
"রা প্রকাশ্যে বলছেন । 

কিন্তু প্রীত গান্ধীর ভূবেনম্বয়ে 
দেওয়া সবশেষ ভাষণের হাজার 
হাজার ক্যাসেট তাঁরা বিলি করছেন 
কম''দের মধ্যে । কারণ ওরা জানেন 
যে শ্রীমত! গান্ধী যতদিন যে"চেছিলেন 
তান একাই তাঁর দলের হয়ে ভোট 
সংগ্রহ’ করতেন । মৃত্যুর পর তাঁর 
সেই ‘আবেদন’ থেকে যেতে পারে। 
তবে ভস্মাধার নিয়ে এবং রাজা সুবোধ 
মল্লিক ক্কোয়ারে অনুষ্ঠিত ইন্দিরা 
প্রদর্শলগীতে জন সমাগম এত কম 
হওয়ায় ও*ধা বেশ চিন্তিত । সেজন্য 
অন্তত ম খে বলতে চান না যে তাঁর 
নাম ভায়ে প্রচার করবেন। 

রাজন্থান থেকে দৃশোটা জগপ 
এসে পে'ঁঁছানতে হাজ্জ মহসখন 
স্কোয়ারে ই-কংগ্রেসের দপ্তরের 
নিরুত্তাপ পরিবেশে বেমন কম 
চাগল্যের সাড়া পড়েছে তেমাঁন নিবা- 
চনের জন্য কেন্দ্রের পাঠানো টাকা 
পয়সা নিয়ে নতুন করে ঝগড়া শুরু 
হয়েছে । চন্দননগর ও হুগল'তে 
ত বগড়া প্রকাশ্য রান্তায় ছড়িয়ে 
পড়ে । ভরে আশেপাশের দোকানপাট 
বন্ধ হয়ে যায়। এবায়ে সরাসার 
নিবাচন কেছ্দে প্রাথ'র হাতে টাকা 
পেশীছানর ব্যবস্থা চাল: হওয়ায় এই 
মনোমালিন্য । 

ই'কংগ্রেস নেতারা এখন প্রণব- 
বাবু ও গাঁণসাহেবকে দিয়ে প্রচারাভি- 
ধানের দ্বিতাঁয় পরায় আরম্ভ 
কয়েছেন। এবারে রা্গব গাম্ধণ এসে 
বাদ্ফ-্টর কার্যকলাপে কোথায় 
ব্থতা তায় উপরই যে বন্তধ্য রাখবেন 
সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। 


এদিকে বামফ্রচ্টের পক্ষ থেকে 
শ্রীজ্যোত বসু বলেছেন যে 
ফস্টর নীতি বদলের মত পারাস্থিতি 
হয়নি । ইন্দিরা গ্াত্ধধর হত্যায় 
সবাই শোকাহত সন্দেহ নেই। তাই 
বলে তার অনুসৃত নাতির সঙ্গে 
অপোষের প্রত্ন ওঠেনা। যে যে 
প্রশ্নে তাঁর জপীবত অবস্থায় বাম- 
ক্রচ্টর বিরোধিতা ছিল তার 
পাঁরবন্তন করার মত বান্তব অবস্থা 
এখনও হয় নি। বরং দেশের মানুষকে 
আরও জোরদিয়ে বলার সময় এসেছে 


যে ই-কংগ্রেস ক্ষমতায় ফিরে এলে 
দেশের সবধনাশ হবে। 


জ্যোতিবাব বলেছেন, রাজীব 
গাষ্ধ'র ক্ষমা চাওয়া উচিত দেশের 
মানুষের কাছে কারণ তান 


| সীত | 


অগণতাণ্রিক পদ্দাততে জম্ম" 
কাম্মীরে এবং অদ্ধে নির্ব।চচিত 
সংখ্যাগারম্ঠ সরকারকে উৎখাত করার 
ব্যাপার প্রত্যক্ষভাবে জাড়ত ছিলেন । 
দেশের গণতন্ত্রকে পেছন থেকে ছযর 
মেরে তান নিজের রাজনৈতিক 
জীবনকে কলাক্কত করেছেন । তান 
অঁভযে।গ করেন যে রাজপব জাতায় 


সংহাঁত ও সাম্প্রদায়ক সম্প্রীতির 
কথা বলছেন, অথচ তাঁর দলের 
যেসব কর্মীরা ইন্দিরা গাদ্ধর 
হত্যার পর যেভাবে দাঙ্গার অংশ 
গ্রহণ করেছে তাদের ডান কোন সাজা 
দেন নি! 


সেকথা 
২য় পাতার পর 
পারবেশ রচিত হয়েছিল। কংগ্রেস? 
একচোটম্া শাসনেই মহারাদ্টে, 
হায়দরাবাদে, উত্তরপ্রদেশে, গুজরাটে 
মাধ্প্রদায়কতার এবং প্রায় সমগ্র 
উত্তর ও দাঁক্ষণভারতে জাতপাতবাদধ 
আগুন রাবণের চিতার মত ধিক" 
ধাঁকয়ে জলে চলছে; আবার হাওয়া 
লাগলেই বারে বারে লোলহান হয়ে 
উঠছে ॥।  রাজধানগ নয়াদিল্লীসহ 
পান্ব'বতগ" পাঁচ পাঁচটা হিশ্দিভাষণ 
রাজ্যে উপরোস্ত হাওয়া তৈরী করতে 
কেন্দ্রী্ন সরকারণ নেতৃত্ব ও তাদের 
পরিচালিত বাতাবাহী পি টি আই, 
ইউ এন আই, আকাশবাণণ দরদশ+নের 
ভামকা নিশ্চয়ই কম কৃতিত্বের 
নয়। আবার দাঙ্গার পর স্বয়ং 
্লাজশব গাদ্ধ!ও এ বিডংস ব্যাপারকে 
“বক্ষপতনে ভ্‌-কথপনে”র মত একটা 
নদে প্রাকাতক ঘটনা রূপে বণনা 
করতে কার্পণ্য করেন নি। এই 
তো প্রকৃত নিবাচিনা কাজ! 
যা  ঙ ¥# 

হিন্দ; ‘ব্যাকগ্যাশ’-এয় ফেনিল 
ঢেউ-শাঁষে' এবারকার লোকসভা 
নির্বাচন । কাঠগড়ায় তিনটি বহু 


অভিযয্ত ইমেজ-_ মুসপমানধ 
পাকিজ্ঞান। পাগড়ী দাড়িধায়া খালন্থান 
ও ঝাপসা মুখো বাঁহঃশন্রব। 


পরিচালনায় আধুনিক [বিজনেস 
ম্যানেজমেষ্ট ফ্াাইরয়ে সমুজ্জ্বল 
তিনটি. প্রাতভাধর--{তনে মিলে 
একেন্বর--ছ্বয়ং রাজণব গাশ্ধী, অরুণ 
নেহর। অরুণ-শিং। পাদ্ব'চারত্রে 
আরো তিনটে উজ্জ্বল জেযাতিদ্ক-__ 
মাখন ফোতেদার, সতাঁশ শমা ও ভি 


ভিপাঠী- যাদের অধ্যবসায় অনেকেরই 


ঈষার বস্তু । নেশার মুত্যু নিয়ে 
নিবচিন? বিজ্রনেস ম্যানেজমেন্ট 
পারকচ্পনা লত্যসতাই ভুঙলে অতলে। 
সঘংপ্যাথী ফ্যাইর গরম থাকতে 
থাকতেই ভোটের ফুলংকো লুচি 
ভেঞ্জে নিতে উঠে পড়ে লেগেছেন 
সকলেই । এতেও যদি না লুচি: 
ফ:ুলকোয়। সেজন্যে ফরেন হ্যাস্ড এর 
গব্যঘত একমনে ঢেলে যাও, লুচি 
ফোলে ঢোল হরে আসবে । আঁধিকস্তঃ 
নো দোষায় ; অতএব সিনেমা হিরো 
ফ্যাক্টর’ ভি লাগাও--দিনে সোস্যাল. 
জম ফ্যাকটর, মি;কে বুডডা মিল 
গ্যয়া' লাচ ফ্যাকটর একমাৎ করকে 
হিট লাগাও--ধি2 ফোট মেজোরি- 
উর সেন্ট পারসেন্ট গ্যায়েশ্ট 
মারনেওলা কোন: হ্যায়? নিবচন 
বৈ কি 


Regd. No, WB/CC-32 


‘ Phone 7 24-4232 


নিজেদের ডাগ্যচক্রের জন্য পিদ্ধার্থবাবুরা 
নিজেৱাই দায়ী 


দাঁজশঙ্সং থেকে ডেকে নিয়ে 
দায়ে দিজ্লপতে শ'ঁতের মধ্যে রাত 
দুটো পধশ্ত অপেক্ষা করিয়ে রেখে 
শ্রীসন্ধার্থশঙ্কর রায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ 
করেন নি শ্রীরাজীব গাম্ধী। 
এর পরেও কি ই'বংগ্রেসের সমর্থন 
নিয়ে গ্রামে-গজে তান সি পি আই 
(এম )-এর 'পুখোশ' খুলে দেওয়ায় 
পাঁরকজ্পনা রাখেন ? 
এবারে দিজ্জীর দরবারে তাঁর 
আজ না মঞ্জুর হওয়ায় অনেক দ:ঃখে 
[তান বলেছেল যে আর 'বালর পঠি।” 
হতে চান না। ও*কে না কি নাম 
প্রত্যাহার করে ই-কংগ্রেসের প্রচারাভি- 
যানে নামার জন্য পরামপ দেওয়া 
হয়েছিল । যেহেতু প্রার্থ' নিবচিনে 
তাঁর ভূমিকা নেই তাই তিনি এই 
দায়িত্ব নিতে রাজ হন নি।. দলের 
বিপধর হলে দ.নামেয় : ভাগণী হতে 
চান না। তান জিতলেও নির্দ'ল 
থাকবেন ' বলেছেন যদিও তাঁর 
দনর্বাচন হয়েছে শিলিগুড়ি কংগ্রেম 
আঁফসে ৷ oY 
অতাতের অভিজ্ঞতা থেকে শম্ধারথ 
বাবুর ভাল করে জানা আছে যে 
সদ্প্ণ' 
ইশ্দিয়া কংগ্রেসে কোন স্থান নেই 
১৯৭২ সালে পাঁণ্ডসবঙ্জে ব্যাপক রলিগং 
এবং বামপদ্ধীদের হত্যার জন্য সন্রাস- 
বাদণ তান্ডব সৃষ্টি করার যখন প্রয়ো- 
জন তখন দিম্ধার্থবাবূর সেবার 
দরকার ছিল । কিম্তু যেদিন তান 
সঞ্জয়, গান্ধীর কাছে মাথা নোয়াতে 
চাইলেন না সেদিন থেকে হাই- 
কমাশ্ডের কুনজরে পড়লেন । 
এরপরে, অনেক কিছ? ঘটে গেছে 
ভারতের রাজনগাঁততে। “মায়ের অবাধ্য 
ছেলেদের অনেকের প্রাত ক্ষমা 
প্রদর্শন করা হয়ঃ কিন্তু সিম্ধাথ 
রায়ের বেলায় নয় । তাহলে তার 
অপরাধ আরও গুরুতর ?, ' এতাঁদন 
যাব গাম্ধীই নাক তকে আশায় 
আশায় রেখেছিলেন 1 নির্বাচনের 


বহছঞণ। 


তয় পৃষ্ঠার পয় 

হবেনা ৷ সংগাঁঠত ছান ও যুব সমাজ 
তাঁর পেছনে । . সিনেমা জগতের 
কিছ ধান্দাবাজয়া যেমন তাঁর 
সমর্থনে এঁগয়ে আসছেন তেমাঁন 
প্রথম সারির অভিনেতা শিল্পাদের 
মধ্যে অনেকেই অমিতাভকে আরও 
কিছুদিন শিক্ষানবীশী করে রাজনগীতর 
আসরে নামার পরামশ দিয়েছেন । 
মাত ২৪ দিনে নাবালক সাবালক হয় 
না। আর প্রদীপের নিচেই অন্ধকার। 
এলাহাবাদের মানুষের কাছে নেহরু 
পারবারের ততটা আনাম নেই, যত 
আছে অন্য । 


আত্মসমর্পণ না করলে ! 


আ্গনা থেকে সরে পেলে তাঁকে নাকি 
বড় রকমে দায়িত্ব দেওয়া হত । 
আসলে ১৯৭২-৭৭ সাল পরাস্ত 
দোদ্দস্ডি প্রতাপে সকলের ওপর 
ছড় ঘারয়ে সিদ্ধাথ' রায় 
একটানা কয়েকরহুর চুপচাপ থেকে 
হঠাৎ আসরে নামায় তাঁর পুরাতন 
সহকমশদের মধ্যে যাঁরা এখন দিল্লধতে 
বেশ গৃছয়ে বসেছেন এবং যাঁদেরকে 
তিনি এককালে “জাতে” তোলেন 
তাঁরাই তাঁর পথে বড় কাঁটা হয়ে- 
ছেন। তাঁদের আশঙ্কা অমূলক নয় 












যে একবার বন্ধ দরজা খুলে গেলে, 


এদের আর সিদ্ধার্থ রায় পাতা 
দেবেন না এবং উপেক্ষা করেই চলবেন। 
উপরমহলে হয়ত প্রাধান্যও বিস্তার 
করবেন । 

কিল্তু 'সদ্ধার্থবাব আগাম? নে 
নিদল প্রার্থী হিসাবে কার 


মুখোশ খুলবেন তা লক্ষ্যণীয় তবে. 


মনে রাখা দরকার বাংলার কংগ্রেস 
নেতারা কোনদিন হাইকমান্ডের 
£আজ্ঞাবাহক' ছিলেন না, একমাঘর 
ব্যাতিক্রম ডঃ প্রফুল্ল ঘে।ষ। যতাদন 














সাষ্ট করেছেন। 


অবশ্য কংগ্রেসে সাকিন ছিলেন 
ততাঁদন। এছাড়া দেশবন্ধু, সুভাষচদ্দ্। 
শর়ৎংচদ্দু, ও ডঃ বিধান রায় কেন্দ্ৰীয় 
নেতৃত্বের বিরুদ্ধে লড়াইএর যে 
এীতহ্য রেখে গেছেন তা আজ তাদের 
অপদার্থ উত্তরাধিকারীদের হাতে 
নষ্ট হয়েছে। 


আরও মনে রাখা দরকার যে তার 
প্রীত এই ধরণের অপমানজনক 
আচরণের জন্য সিদ্ধার্থ রায় এবং 
তাঁর সমধমী অন্ধ জ্ঞাবকরা কম 
দায়ী নন। 


নিয়ে সব ক্ষমতা একটি কেচ্ছে 
পৃপণভূত হওয়ার পাঁরবেশ এখরাই 
[সম্ধাথণ 
"জরুরী অবদ্থ” ঘোষণা করার পরা- 





দিনের পর দিন অগ্রণ-. 
তান্ত্রিক আচক্ণকে মুখ বুজে মেনে 


1 
রায় 










Price—60 Paise 


মশ' ইন্দিরা গশ্বীকে দেন এমন 
দাবী করেছেন এককালে সাংবাদকদেয 
কাছে 

আবার সেইদিন আরেক জন 
হতাশাগ্রন্ত ভ্ঞাবক মহায়াণ্ট্রের আনতুলে 
বলেছেন যে শশতের রাতে ইন্দিরা 
গাম্ধীর বাড়ী পাহারা দিয়েছেন 
নিরাপত্তা বাছনপর কম” হসাবে। 
আজ তার পুরস্কার তিরচ্কার! 
মেরুদম্ডহশন এই ধরণের জব 
অনুকদ্পায় অযোগ্য । 


অতববরী 


১ম.পম্ঠার পর 


পারে নি। 
অবস্থা যা তাতে অনেক কেদ্দেই 
কংগ্রেসরা ঠিকর্মত্‌ নির্বাচন কাজ- 


কর্ম মরু করতে পারবে না থেয়ো- 
খেয়ির জনা । 
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এদেশের সেবা করবার ভাস যদি আমার ও সুপ তবে 
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ভ্ুপ।লের দর্ঘটন। 





চারজন অবসর প্রাপ্ত মেজর 
জেনারেলের নেতৃত্বে একদল কান; 
প্রবীণ গোয়েন্দা আফসার এবার 
কগ্রেসেয় নিবচিনগ স্ট্যাটেজী ঠিক 
করছেন। 

ইন্দিরা গাম্ধীর মৃত্যুর পর 
কংগ্রেসের পালে যে ব্যাপক হাওয়া 
লাগবে বলে কংগ্রেসের বত'মান 
নেতারা আশা করয়োঁছলেন বাস্তবে 
তা ঘটে ন । 

একমাত্র উত্তরপ্রদেশের কয়েকটি 
এলাকা ছাড়া ইন্দিরা গ্রাম্ধর মৃত্যু 
জানত সহানুভাঁত প্রায় অনুপাচ্ছিত 
বললে অত্যান্ত হবে না। 

যেহেতু কংগ্রেসের হাল ধরার 
এবং নিবাঁচনগ বৈতরণণ পার হওয়ার 
হাতিয়ার হিসাবে ইন্দিরা গাম্ধা 


মানুষের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছে 
ই-কগগ্রেস সরকার ও মাকিন কোম্পানী 


ভূপালের ইউানযনন কায়যাইড 
কায়ধানার [বক্ষু্ধ প্রামকদের একটি 
-| সোজা প্রশ্নের জবাব শ্রীরাজণীব গান্ধী 
দিতে পারেন নি । 

গত সপ্তাহে ভূপালে গ্যাস 
দুঘ'টনায় অসুম্থদের দেখতে গেলে 
এ কারখানার শ্রানকরা তাকে 
জানয়োছলেন যে, এর আগে 
কয়েকবার কারখানাতে দুঘণ্টনায় 
মৃত্যু হয়েছে কয়েকজন শ্রামকের । 
তারপর ১৯৭৮ সালে এক দুঘ্টনার 
পরেষে তদন্ত কাঁমশন বসে তার 
রিপোর্ট আজ পযন্ত প্রকাশিত, হয় 
[ন.। শ্রামকরা প্রধানমন্ত্রীর কাছে 
জানতে চান মধ্যপ্রদেশ সরকার এবং 
কেন্দ্রীয় সরকার সেই তদস্তের 
সুপারিশ কাষকরী করার ব্যাপারে 
ক সিদ্ধান্ত নিয়েছে । আসলে এই 
“প্রশ্নে আন্গকে শাসকদের কোন জবাব 
নেই। 


দুর্ঘটনা এড়ানো যেত - 

শ্রামকদের তরফ থেকে এই প্রশ্ন 
অত্যন্ত স্বাভাবক এবং ন্যায্য ! কায়ণ 
মাঁক'ন শিঙ্প গোষ্ঠীর পারচালনায় 
বহুজাতিক এই প্রতিষ্ঠানের প্রতি 
শাসক ই-কংগ্রেস , দলের অহেতুক 
দুধ্লতা না থাকলে আজকে বিশে 
মধ্যে সবচেয়ে বড় গ্যাস দুঘটনা 
হয়ত এড়ানো যেত । তাহলে মৃতের 
সংখ্যা পাঁচ হাজারে দাঁড়াত না ধা 
দুই লক্ষ মানুষ অদুদ্ছ হয়ে পড়ত 
লা! ই 

RE 

““ শাসুক দলের আত্ম্ীষমর্পণ 
ষ্খ 

এই কোত্পানীর চেয়ারম্যান মিঃ 
ওয়ারেন এম্ডারসনকে গ্রেপ্তার ও পরে 
জামিনে মংন্ত-করার নামে যে নাটকণ- 
মৃতা হল তাতে মধ্যপ্রদেশ সরকায় 


তথা ই-কংগ্রেসের শাসক গোষ্ঠীর 
মাকি'ন সরকারে চাপের কাছে নিল'ভ্জ 
আত্মমমপ‘ণের ঘটনাই প্রমাণিত 
হয়েছেন 


একটি অসতক মুহূর্তে মধ্য- 
প্রদেশ সরকারের একজন মুখপাত্র 
শ্রীজুদখপ বন্দ্যোপাধ্যায় স্বীকার 
করেছেন যে তাঁদের সবাকছ: দন্ধান্তের 
পিছনে “দেশের জবেচ্চ কতৃপক্ষের 
পরামর্শ‘ রয়েছে । ২ 

এর সরল অর্থ দাঁড়ায় যে, সমং 
রাজীব গাম্ধী। এতাঁদন রাহ 
মানুষের হত্যায় জন্য আঁভযবপ্তদের 
সব চাইতে বড় পাম্ডাকে মার্কন 
সরকারের হুমাকতে রেহাই দিলেন । 
মানুষের বিক্ষোভের হাত থেকে 
নিরাপদ অশ্রয় দিলেন। উল্লেখ্য, 
দূরদশনের পরদায় বিমানবন্দরে 
এম্ডারসনের অবতরণেয় সময় একাঁট 
বিক্ষোভ মিছিলের দৃশ্য অনেকের 
নজরে পড়েছে। 

একই কায়দায় এই কোদ্পান'র 
ভারতাঁর কতব্যান্তদের গ্রেচার করিয়ে 
যেমন তাদেয় সাধারণ মানুষের রোষ 
থেকে বাঁচালেন তেমনই মধ্যপ্রদেশ 
সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারকে বাঁচালেন। 
এই দুঘণ্টনার জন্য তাঁদের নিজেদের 
চরম ওদাসীন্য গাফিপাতি এবং 
মাঁক'ন কোম্পানধর কাছে নিলজ্দর 
আসত্মসমপ‘ণের ঘটনা থেকে দুষ্ট 
আপাতত অন্য দিকে [নয়ে গেলেন । 
ভ্‌পাল তথা মধ্যপ্রদেশের মানুষ ভাল 
করেই জানেন যে এই দুই সরকার এবং 
শালক গোষ্ঠী কিছুতেই তাঁদের দায়িত্ব 
অস্বীকার করতে পারেন না । বারবার 
সর্তক কয়া সত্বেও এরা সাবধান হনীন, 
বরং কোম্পানীর মালিকদের সঙ্গে 
আরারম্ত দহরম মহরম করেছেন। 


ঙ 


এখনও দ্ছান'য় লোকেরা নিজেযা 
বখচার লড়াইয়ে এমন বিব্রত যে 
অন্যদিকে নজর দিতে পারছে না। 


' সামান্য একজন শ্রামককে ' “বলির 


প*ঠ।” করে এবারে রেহাই পাওয়া 
মুগ্কিল ! যখরা বেচে উঠবেন, এই 
বিপষয়ের জন্য তাঁরা [নম্চয় কৈফিয়ৎ 
আদায় করবেন কড়ায় গম্ডায় ! এড" 
বড়, অপরাধ কেউ মেনে নেবেনা 
নিশ্চয় । 


কারখানাটা পাথর নয় 


অন্তত এ রাজ্যের মানুষ জানেন 
যে ১৯৮২ লালে বিধান সভায় এ 
কারখানার পরিবেশ দূষণ ও নিরা- 
পত্তার ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রন উঠোছল । 
সেই সময় শ্রমমন্ত্রণ মহেন্দ্র কুমার এক 
সদস্যের প্রশ্নের জবাবে .বলোছিলেন 
যে এই কারখানায় ২৫ কোট টাকা 
বিনিয়োগ করা হয়েছে । এটা একটা 
পাথর নম্ন যে সহজে অনান্ত সরিয়ে 
দিয়ে যাওয়া যাবে । “ভূপালের কোন 
বিপদ নেই, ভাঁধষ্যতে হবেনা ।৮ 
সরকারের এই আ*্হাস যে কতটা 


সি 


"মূল্যহীন তা এখন সবাই বুঝতে 


পারছেন! কোম্পানীর হয়ে এমন 
একতরফা ওকালতগ না করে তাঁরা 
দেশের মানহষের হাথে" যদি সতক* 
হতেন তাহলে অএতগ;লি নিরণহ 
লোককে প্রাণ দিতে হত না। 
বিপজ্জনক গ্যাস 

ভারতের কামউনিত্ট পাট 
(মাক সবাদী) পাঁলটব্যরো এক বিব:- 
তিতে বলেছে যে এটা সুবিদিত যে 
এই কায়ধানায় কটনাশক তোর করার 
একটা অত্যদ্ত বিপজ্জনক প্রক্রিয়া 
অনুসরণ করা হয়। 
শেষাংশ ২য় পঙ্ঠোর 


কারথানাট - 


একাই একশো ছিলেন, তাই তার 
মৃত্যুর পর কংগ্রেস রাজনপাততে 
[বিশেষ করে নিবচিন! প্রচার অভিযানে 
ভোটারদের মন হয় করার কায়দা- 
কানুন সম্পকে বর্তমান কংগ্রেস 
নেতৃত্ব অধ্ধকারে পথে খজে 
বেড়াচ্ছেন। 


বর্তমান কংগ্রেস নেতৃত্বের 


মধ্যে এমন কোন নেতা নেই যান 
জনসাধারণের কাছে নিজের ভাব" 
মতি" তৈষী করতে পেরেছেন সারা 


দেশে । অবশ্যই খর কারণ ইন্দরার 
ভাবম্যার্তর ছটায় একদল শ্তাবক আজ 
শেষাংশ ২য় পণ্ঠায় 


বরকতকে হারাবার জন; 
ই-কঃ এক গোচী গব্রিয় 


_ কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী এবং কংগ্রেস 
হাইকম্যান্ডের অন্যতম নেতা বরকত 
গণ খান চোৌধুরশকে পরাজিত করার 
জন্য কংগ্রেসের বেশ কিছ? নেতা 
সারুম হয়ে উঠেছেন । 

বরকত' সাহেবকে হারানোর জন্য 
কংগ্রেস হাইকম্যান্ডের জনৈক নেতা 
খুব উংসাহণ বলে জানা গেছে। তবে 
তান এ ব্যাপারে একেবাধে ধরা" 
ছোঁয়ায় বাইরে থাকছেন । 

বরকত সাবেবের বিরুদ্ধে পাঁণ্চম- 
বঙ্গের একজন নামকরা যুব নেতার 
অনগামী। বিন মালদার একটি 
কেণ্দ্রের প্রান্তন বিধানসভা সদম্য, 
খুব সক্রর হয়ে উঠেছেন । 

যদিও এই তরুণ নেতা বরকত 
সাহেবকে হারানোর জন্য একটা বড় 
ভামকা 'নিয়েছেন। কম্তু তাকে 
পরোক্ষ সমথন করছেন মালদার 


বরকত বিয়োধধ গোম্ঠীর প্রবণ 
নেতারা । 

আর প্রত্যক্ষ ভাবে বরকত 
সাহেবের 'রদ্ধে প্রচায়ে নেমেছেন 
বেশ কিছ? শহরাগলের ক্ষত কংগ্রেস 
কমী4। ূ 

বরকত সাহেবকে ঘায়েল করার 
প্রধান অস্ত্র [হিসাবে বেছে নেওয়া 
হয়েছে একটি মুখরোচক ঘটনাকে । 
খোদ কংগ্রেসের তরফ থেকে বরকত 
সাহেরের নামে একটা নোংরা ঘটনার 
ব্যাপারে খুব কায়দা করে প্রচার 
চালানো হচ্ছে । 

এই প্রচার এমন একটা জায়গায় 
পেশছে যার উত্তর দিতে বরকত 
সাহেবের সমর্থকদের হিমাসম থেতে 
হচ্ছে! 

আবার শোনা 
শেষাংশ ২য় প-ণ্ঠায় 


যাচ্ছে স্বয়ং 


ডোটার ৪ পোলি? বুথের 
সখ্য বৃদ্ধির খতিয়ান 


প্রথম লোকসভা নিবচিনের 
তুলনায় বত'মান বছরে পাশ্চমবঙ্ছে 
ভোটার সংখ্যা বেড়েছে প্রায় দুকোটি। 
সঙ্গে পোলিং স্টেশনের সংখ্যাও 
বেড়েছে প্রায় তেরো হাজারেকও 
বেশী. | 

নপচে বাহাম সাল থেকে চুরাণী 
সাল পর্যন্ত ভোটার সংখ্যা এবং 
পোলিং স্টেশনের সংখ্যা দেওয়া হল। 


১১৫২ সালে ভোটার সংখ্যা 
ছিল এক কোটি চাঁন্বশ লক্ষ সাতানব্বই 


-হাঙ্জার সাতশো চে । 


সাতাম সালে ভে।টার সংখ্যা 
দাঁড়ায় ১ কোটি বাহাম ' লক্ষ ষোল 
হাজার পাঁচশো বত্রিশ । 


বাষট সালে ভোটার সংখ্যা 
বেড়ে দাঁড়ায় এক কোটি আশ লক্ষ 
পাঁচ হাজার হুয়শো পরতিশ 1 


সাতযাঁট্র সালে এই সংখ্যা দাঁড়ায় 
দু কোটি দু লক্ষ চল্লিশ হাজার 
অষ্টানশ্বুই । 

একাত্তয় সালে ভোটার সংখ্যা ছিল 


দু কোটি কুঁড় লক্ষ চৌন্ুশ হাজার 
জআটশ আটন্রিশ। 


দাতাত্তর লালে ভোটার সংখ্যা 
ছিল দ; কোটি ষাট লক্ষ বাশ হাজার 
নয়শো চুরাতর | 


আঁশ সালে ভোটার সংখ্যা ছিল 
দু কোট সাতানদ্বই লক্ষ আটযাট 
হাজার একাশো ছেঢাল্লশ । 


আর বত'মান বছরে পাঁণ্চমবঙ্জে 
ভোটার সংখ্যা দাড়িয়েছে তিন কোটি 
আশ! লক্ষ সাতযাঁটু হাজার একশো 
পশচাশি। - 

একাত্তর সালে পোঁলং স্টেশন 
ছিল সাতাশ হাজার দশো 
সাঁইঘ্িশ । 

সাতাততর সালে . এই সংধ্যা 
দাঁড়ায় উনানুশ হাজার তিরাশিটি । 


আশি সালে ছিল চোরিশ হাজার 
পাঁচশো পশ্রতাল্লিশটি । 


চুগাঁণ সালে পোলং স্টেশনের 
সংখ্যা দাড়িয়েছে চাল্লশ হাজার নয়শো 


" তিপামাট । 





মান যের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি 


৯ম পৃঞ্ঠার পর 
তৈরী হওয়ায় পর প্রতি: বছর 
দুর্ঘটনা ঘটছে। কোন বছর দ:ঘ'টনা 
ঘটোন এমন নয় । চ্ছানপ্য় পন্ন- 
পা্রকায় বারে বারে হধসয়ারণ দেওয়া 
হয়োছিল। ' 

বিবৃতিতে পাট ব্যুরো বলেছে 
যে ১৯৭৮ সালে এক দর্ঘটনার 
হয়জন মারা যান 
১৯৮২-তে প্রায় দশজন শ্রমিক মারা 
যান। এই সব দুঘণ্টনাকে এই কার" 


খানার কাজকাষ' বন্ধ করে দেওয়ায় ' 


লতক'বাণস হিসাবে নেওয়া উচিত ছিল। 
তা করা হয়ান যেহেতু এর সঙ্গে একটা 
মান বহুজাতিক সংস্থা জড়িত। 
অর পারণাঁতি বর্ধমান বিরাট মৃত্যু 
সংখ্যা। 
একটা যথাযথ তদন্ত হওয়া উচিত 
যাতে শুধু এই বহুজাতিক সংস্থার 
পারচালকদের অপরাধ দোথয়ে দেওয়া 
নয়। রাজ্য সরকার ও কে্দ্রীর 
সরকার এই দূ্ঘটনা ও জীবন হানি 
হ্ধ করায় বাথ" হয়েছেন কেন তার 
কারণও বার করতে হবে। 


রাজ্য সরকারের দায়ত্বহধীন আচরণের 
নিন্দা করে এ বিষতিতে দাবা করা 


হয়েছে যে সরকার ইউনিয়ন কায়বাইড ' 


কারখানাটি অধিগ্রহণ করুন এবং 

বহুজাতিক পারচালকদের বাধা করুন 

ঘথেন্ট ক্ষাতপরেণ দিতে । 
অনেকাদন চুপচাপ 


ইউ সির সাধারণ "সম্পাদক শ্রীন্লামা- 


নৃজম এক বিবৃতিতে সন্দেহ প্রকাশ . 


করেছেন যে এ কারখানায় নিরাপত্তা 
ব্যবস্থা আদৌ যথেষ্ট ছিল কিনা । 


এধরণের কারখানা শহরের কাছাকাছি 
মানুষের বসতি থেকে দরে ম্থাপন' 


করা উচিত-। ও"র মতে নিরাপত্তা 
ব্যবস্থা সম্পকে একটা সাঠক নাতি 
ধারণের জন্য ফাউশ্লিল তৈর করা 
উচিত । | 
শ্রীরামানুজমের জানা নেই যে 
কেন্দ্রীয় সয়কারের পাঁরবেশ দপ্যয়ের 
পাঁঞ্কার যে নির্দ্দেশ আছে 
রদ 


পশ্চিমবনক্তের 
মুখ্যমন্ত্রীর 


দ্ৰোণ তহাবিলে 


মঞ্ হস্তে 


দান করুন 





এবং ১৯৮১ ও 


কারখানা 


তাকে উপেক্ষা করেই ইউনিয়ন কার" 
বাইডের কারখানা তৈরশ করা হয়। 
১৯৮০ সালের 
মধ্পর্কে পরিদ্কার নিদে'শ দেওয়া 
আছে । তাতে এ ধরণের কারখানা 
নদীয় ধারে এবং সাধারণ বসতির সঙ্গে 
রাঞ্ত।ঘাট দিয়ে যোগাযোগ রয়েছে এমন 
সব এলাকা থেকে অনেক দরে চ্ছাপন 
করতে হবে। 


- এখানে উল্লেখ্য, এই বহুজ্জাতিক 
প্রতিষ্ঠান পাঁথবাঁর নানা দেশে কণট- 
নাশকের কায়খানা তৈর করেছে । 
তবে তৃতাঁয় বিশ্বের জন্য এক রকম 
ব্যবস্থা এ আভিযোগ করেছেন 
আফি:কার কয়েকজন নেতা । 

সি পি আই নেতৃত্বে পরিচালিত 
এ আই.টি ইউ সির পক্ষ থেকে বলা 
হয়েছে যে এটা অবশ্যই বার করতে 
হবে যে কেমন করে একটি মাঁক'ন 
বহুজাতিক সংস্থা কচ ব্যবহৃত এবং 
অত্যন্ত বিপজ্জনক কা'টনাশক তৈরণর 
খোলার অনুমাত পেল 
এদেশে । মধ্যপ্রদেশের অতি ঘনবসাতি- 


শিজ্পনীতিতে এ 'নয়ামত যান 


যে আঁতাঁথশালা রয়েছে-_সেখানে 
মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজ-‘ন সিং সহ অনেকে 
অবসর . বিনো- 
দনে। গত বছর যখন 
কংগ্রেলের লচ্মেলন হয় তখন 
অনেক মন্ত এই আঁতাঁথশালায় 
ছিলেন । এ ছাড়া কোম্পানশর 
আইন উপদেষ্টা শ্রীবজয় গুপ্ত একজন 
আতিপারচিত ই-কংগ্রেস নেতা। 
প্রান্তন কংগ্রেদী শিক্ষা মন্ত্রী 
শ্রীঞন দশাক্ষিতের ভাগ্নে এই কোম্পানীর 
জনসংযোগ অফিসার ! 

স্থানীয় হিন্দ কাগজে প্রকাশ, 
১৯৬৯. সালে গ্যাসের কারখানা 
স্থাপত হয় ভূপালের কাল? পারেড 
এলাকায় । এ এলাকাটা মিউনি?সি- 
প্যালাটর বাইরে ছিল। বিল্তু 
১১৭৫ সালে এই গলে অনেক বড় 
কলোনি গড়ে ওঠে । তখনকার 


মিউনিসিপ্যাল প্রশাসক এম, এন বচ. 


কোম্পানাঁকে এ এলাকা থেকে 
কারখানা সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা 
বলেন! 


| সিদ্ধার্থশঞ্ধর রায় নাকি 


কারখানা যথারীতি থেকেই 


দর্পণ || শুক্রবার ১৪ই ডিসেম্বর। ১৯৮৪ 


বরকতকে ঘরে বাইৰে 


(লড়াই করতে হচ্ছে 


এন-প-ট-ইউশস-র নেতারা বরকত 
সাহেবের পুয়োপীর বিরোধী । 
এদের মধ্যে অনেকে বয়কত সাহেবের 
বিরদ্ধে প্র্কাশো প্রচারে নেমেছেন । 

অন্যদিকে সি, পি, এম তার 
পণ" শান্ত নিয়ে ।তাদের প্রার্থী? 
দীনেশ জোয়ারদারের পক্ষে কাজে ' 
নেমেছে । এবং কংগ্রেসের এলাকায় 
বরকত “বিরোধী মনোভাবকে কাজে 
লাঁগয়ে নিজেদের প্রারথধর জয়ের 
পথ সুগম করার চেষ্টা করছে। 


বয়কত সাহেবেকে এখন প্রকৃতি" _ 
পক্ষে ঘরে বাইরে লড়াই করতে হচ্ছে; 
নির্বাচনে জয়লাভের জন্য। তবে 
কলকাতার বেশ কিছ তরুণ. নেতা 
মাঝে মধ্যেই মালদায় এসে যে সমন্ভ . 
কংগ্রেস. কম” বরকত সাহেবের বিরুণ্ধে 
.কাঞ্জ করছেন তাদেরকে বুঝিয়ে 
স্ঝয়ে বরকত সাহেবের হয়ে প্রচারে 
নামানোর চেষ্টা করছেন । * 
মালদহ কেন্দ্রে বরকত সাহেব 
গতবার তার প্রাতিদ্দ্ধণ সি, পি, এম 
প্রাথকে খুব বেশী ভোটে হারাতে 
পারেন নি! তাই বক্ষুন্ধ কংগ্রেসণরা 


১ম পৃঙ্ঠার পর 
বরকত 
সাহেবকে হারানোর জন্য খুব জোর. 
মদত করছেন। 

কারণ দিম্ধার্থবাবূর দার্জিলিং 
কেছ্দে মনোনয়ন পাওয়ার ব্যাপারে 
বরকত সাহেব যে ভাবে বিরোধিতা 
কয়েছেন তাতে তিনি বরকত সাহেবের 
ওপর প্রচন্ড ক্ষধ । 'সিম্ধা্থবাবৃও 
ব্যান্তগত ভাবে বরকত - সাহেবকে 
হারানোর জন্য খুব উৎসাহ" । 

জানা গেছে মালদা অগলের 
বেশ কিছ? প্রভাবশালণ কংগ্রেস নেতা 
সিদ্ধার্থ‘বাবুর খুব অনগত। পদ্ধার্থ 
বাবু নাকি ইাতিষধ্যেই তাদের সঙ্গে 
যোগাযোগ করে বরঙ্গত সাহেবকে ' 


হারাবার জন্য প্রয়োজন” নির্দেশ 
দিয়েছেন । ণঁ 

অন্য দিকে বরকত, সাহেবের 
লোকসভার অন্তর্গত যে সব বধান- 
সভা আছে সেই সব বিধানসভায় 
আধকাংশ কংগ্রেস বিধায়করা নানা 
কারণে বরকত সাহেবের ওপর ক্ষ'খ্ধ। 
বিশেষ করে চাকরী বাকরণর 
ব্যাপারে । 


যায়_কন্ত; প্রপাসককে ওখান থেকে 
বাল করা হয়। তিনি অবসর 
নিয়ে বতমানে মধ্য প্রদেশের বাতুল 


পূণ" একটি প্রধান শহরে অত্যন্ত বপ- 
জনক এই রসায়ন তৈরণ করায় অনু- 
মাতই বা কে দিল? বিভিন স্তরে সয়- 


পর্যন্ত বরকত সাহেবের হয়ে ' প্রচারে 


তো নামেনই নি অনেকে আবার তলে 


তলে বরকত সাহেবের বিরদ্ধে কাজ 


এই সব বিধায়কয়া যাঁদও এখনও 


যাঁদ সমম্ত আপস প্রস্তাব অগ্রাহা করে 
বরকত সাহেবের বিরোধিতায় অটল ।. 
থাকে, তবে বরকত সাহেবের পক্ষে 
নির্বাচন] জয়লাভে একটা প্রকান্ড 


থেকে 
ই-কংপ্রেল পারচালিত আই এন টি, 


কারের সাহায্য ও সহযোগিতা ছাড়া 
এতবড় কারখানা স্থাপন করা সম্ভব 
নয়। | 
ভারতাঁয় জনতা পার্ট এক 
বিধূতিতে মধ্যপ্ৰদেশ সরকারের পদ- 
ত্যাগ্গ দাঁব করেছে। শ্রমিক কম” 
চারীদেয় জীবনের নিরাপত্তার জন্য 
যেখানে সামান্য সতর্ক“তামংলক ব্যবস্থাও 
নেওয়া হয়না--এমন কি অন্যান্য 
নাগারকদের--যাদের সঙ্গে কারখানার 
কোন সম্পর্কনেই তাদের জীবনেরও 
নিরাপত্তা নেই, এয় থেকে এই সর- 
কারের অপরাধ? চরিব্র বোবা যাচ্ছে। 
- * দালত কিষাণ মজদুর পার্টির 
নেতা শ্রীচরণ সিং বলেছেন যে তদন্ত 
কমিশন নিশ্য় অনুসন্ধান চালিয়ে 
বের করবে যে ইউনিয়ন কায়বাইড 
সংস্থ। বাতিল প্রধযান্তাবদ্যা ভারতের 
উপর চাপিয়ে দিয়েছে কি না৷ তিনি 
আরও বলেছেন যে অথণনপাতি'রাজ- 
নীতি ও আমাদেক্স দেশের মানুষের 
জখবন হরেকরকম বিদেশ আড়কাঠি- 
দের দয়ার উপরে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে। 
তদৃশ্তে খুজে বার করা দরকার যে 
মন্ত্র ও ঘড় বড় আমলাদের আত্মীয়দের 
এই বড় কোম্পানীর বড় বড় পদে 
ঢোকানো হয়েছে কি না। 
- শ্রীচরণ সিংয়ের সন্দেহ অমূলক নয়, 
কারণ মধাপ্রদেশের শাসক মহলের 
সঙ্ছে এই কোম্পানপর হোমরা চোমরা" 
দের যোগসাজগগ ভ্‌পালের লোকদের 
নজর এড়ায় নি । 
শ্যামল’ পাহাড়ে এই কোম্পান'য় 


থেকে নদ‘ল . প্রাথা* লোকসভা 


[নবএচনে। 

এঁ কাগন্বে, আয়ও প্রকাশ যে 
১৯৮১ সালের ২৬শে ডিসেম্বর 
কসজেন গ্যাস লিক করে প্লাট 
অপারেটর মারা যান। তার দুই 
সপ্তাহ পরে একই দরঘটনায় 
২৪ জন ক্ষাতগ্রন্ত হন। তারা কোন 


ক্রমে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচেন। এই 


দূর্ঘটনায় সময় ইউনিয়ন কারবাইডের 
একজন মাঁক্ন পদস্থ আফসার 
উপান্ত ছিলেন। আবার দুঘণ্টনা ঘটে 


১৯৮২ সালের ৫ই অক্টোবর ! এবারে 
৪জন শ্রামক ক্ষাতগ্রন্ত, হন। এ 
সময় কারখানায় গ্যাস ছাঁড়য়ে পড়ে 


ছিল এবং আশেপাশের বহু লোক 


পালিয়ে গিয়েছিলন । সেবার অনেকে 
"বাস কণ্টে ভৃগোঁছলেন । সেবারে 
তদন্তের আদেশ দেওয়া হয় কিন্তু 
কেউ তার ফল জানতে পারে না কেন 
অনুমান করা কি কঠিন। 

অঞথ্চ মাক'ন - কোম্পানীর 
'পারচালকদের একজন প্রাতানাধ 


সাংবাদিকদের প্রশ্নে হণকার করেছেন 
মাঁকিন য.প্তরাণ্টরে ভাজিশীনরায় 


কারখানায় যে ধরণের সতর্কতা 
অবলম্বন করা হয়েছে তা ভ,পালের 


কারখানায় [ছিল না। এদের দারিত্ব- 
জ্ঞানহঁনতার আরও প্রমাণ পাওয়া 
গেছে যে নিষিদ্ধ কসজেন গ্যাস জমা 


“ছল কারখানার ট্যাঙ্কে ! নিজেদের 


মুনাফার লোভে মানুষের ভ্রীবনের 
নিরাপত্তা নিলে ছানামান খেলে 
এরা । 


bY 


বেশ? করে কাজে লাগ'নো সুর: হয়ে 


করছেন । 
তাছাড়া মালদহ জেলার আই". 


নিবা।চনে জয়ের জন্য ই-কঃ 


১ম পচ্ঠোর পর 
কংগ্রেসের সবনয় কত । 

কেবল রাজাব গান্ধী ব্যান্তগত 
ভাবে 'কছুটা ভাবমাঁত তৈরণ 
করেছেন এবং সেটা হয়েছে ইন্দিরা 
গাম্ধীর পুত্র হিসাবে । যেহেতু 
রাঙ্গীব গাম্ধীর নেতৃত্বের যোগ্যতা 
এখনও পরণীক্ষত নয়; তাই সারা 
ভারত জুড়ে কংগ্রেসের পালে নিব 
চন? হাওয়া তোলা তার পক্ষে 
অসম্ভব । | 
রাজীব গান্ধী এবং তায় পা*বচিররা 
ধরেই নিয়েছেন এবার নবণচনে 
তাদের পরাজয় ঘটলে অদূর ভাবষ্যতে 
তাদের ক্ষমতায়. ফিয়ে আসা সম্ভব 
হযে না। 

তাছাড়া কিছ; কিছু নেতার 
দুনপণত এমন পধণয়ে গেছে যা 
ক্ষমতায় না থাকলে অন্য কোন দল 
বা জোট ক্ষমতার এলে সে ব্যাপারে 
ব্যাপক তদন্ত হবে। এবং পারণাত 
অত্যন্ত অশুভ । 
. বনাব গাম্ধীর পরামর্শদাতাদের 
ইচ্ছা মত তাই এবার নিবচন 
বৈতয়ণ পার হওয়ার জন্য প্রশাসনকে 


' অনিশ্চয়তা স্যণ্ট করবে বলে 
রাঙ্জনৈতিক মহলের ধারণা । 


রাজনশীতক নেতা কংগ্রেসে নেই 
তাই প্রশাসনকে কিভাবে কাজে 
লাগয়ে নির্বাচনে জেতা যায় তার 
জন্য কংগ্রেস নেতৃত্ব আমলাদের ওপর 
[নিভশীল হয়ে পড়েছেন । 


নয়।পিল্লীতে প্রধানমন্ত্রীর সাঁচ- 4 
বালয়ে একদল বান গোয়েন্দা 
আফসার চারজন অবসর প্রাপ্ত সাম" 
রিক অফিসারের নেতৃত্ব প্রতি 


জয়ের জন্য দিনরাত রধপ্রশ্ট তৈরা 
করে চলেছেন। 


এবং এই আমলাদের করা রপ্রিষ্ট 
পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে প্রাতটি কেন্দে 
পরার কাছে । আর সেই রাযাপ্রশ্ট 
দিয়েই প্রাথ'র, ঘাঁনণ্ঠ লোকেরা 
তাদের প্রার্থীর নিরবাচনশ কাজকম* 
চালাচ্ছেন । 


যে সব রাজ্যে কংগ্রেস ক্ষমতায় 
আছে সেই সব ঘাজ্যে পুরোপার 
ভাবে প্রশাসনকে কংগ্রেস প্রাথ'র 
জয়ের জন্য সব রকম ব্যবস্থা নিতে 
টা | 


৮04 


Sl Soe 
কম দক, 


গেছে। 
তাছাড়া যেহেতু আভজ্ঞ রাজ" 


নবাচনী কেচ্দে কংগ্রেস প্রার্থীর “ 


পণ ।। শুক্রবার, ১৪ই ডিসেদ্বর, ১১৪৪ 


hkl 


জীব গান্ধী 9 ইঁ- কগগ্রসকে চালাচ্ছে ‘বত নান’ নিউজ পেপার 
তুন এক গিণ্ডিকেট 


এখন থেকে ইন্দিরা কংগ্রেসের 
শাম পালটিয়ে "নেহরু-কংগ্রেস” করা 
উঁচত একথা বলেছেন শ্রীবিঃ পি; 
মোর ৷ ইনি একজন প্রথম সারির 
ই'কংগ্রেসী নেতা, সংসদ সদস্য এবং 
ট্টত্তরপ্রদেশ তথা সারা ভারতে তপশগল 
সম্প্রদায়ের একজন সংখপান্। . 

এবারে ই-কংপ্রেসের টিকিট, ইনি 
পান নি। দঁলিত-কিষাণ-দজদুর 
পারিস মনোনীত প্রাথণ' হিসাবে 
হ্বীমোর্ তাঁর পুরাতন কেন্দ্র আলণ- 
গড় থেকে লোকসভার নির্বাচনে 
দাঁড়িয়েছেন। 

ই-কংগ্রেস থেকে পদত্যাগ 'করার 
পর এক সাংবাদিক সম্মেলনে তান 
জানান যে এবারে মনোনয়ন না পেয়ে 
হতাশায় তিনি বিরোধাদের সঙ্গে 
হাত মেলান নি। আজকে 
যাঁয়া ই-কংপ্লেসে মাতত্বার করছেন 
তাদের সঙ্গে আমি আর. মাঁনয়ে নিতে 
পারছিনা ।” । 

. শ্লীমৌধ দাবা করেন যে, ১৯৭৮ 
সালে জাতীয় কংগ্রেসের ভাঙ্গনের 
সময় যে চারজন' বেশ সক্রিয় তাক. 
গ্রহণ করোছলেন উনি তাঁদের' 

তম। 
দেবরাজ আরস, এ, আর' আনতুলে 
এবং চেনা পচ । এপ্লাই সেসময় 
উদ্যোগ নেন যাতে কমলাপতি ল্লিপাঠি 
কনফারেন্সে সভাপতিত্ব করেন । ও*র 
মতে উত্তরপ্রদেশে দেরাদূন থেকে 


টেপ রেকভে প্রিয় মুন্সীর 


বাঁক [তিনজন "ছিলেন 


কানপু্র পথত এলাকায় প্রায় ৩৫টি 


লোকসভা আসনে ই-কংগ্রেসেকে বড় 


রকমের বিরোধিতার মোকাবিলা : 
করতে. হবে। ই-কংগ্রেসের পক্ষে, 
এই রাজ্যে ভোটে জেতা খুব সহজ 
হবে না। : উত্তরপ্রদেশে লোকসভার 
আসন সংখ্যা ৮৫। শ্রীমোষের 
অভিযোগ যে আন্তে আন্তে ই-কংগ্রেস 
একটি পাপ্সিবারক সংস্থায় পরিণত 
হয়েছে। সাচ্চা কমী্দের স্থান 
নেই। | 

চাররমূতি'র অন্যতম মহারাশ্টের, 
প্রান্তন মুখ্যমন্ত্রী এ. আর আনতুলে 
বলেছেন যে ইন্দিরা কংগ্রেস এখন 
নতুন "সাণ্ডকেট” চালাচ্ছে । এক. 
সময় সংগঠন চালাতেন প্রবণ কংগ্রেস 
নেতাদের এক [সাম্ডকেট নি 


এবারের টির নিয়ে 
নতুন একাট গোম্ঠীতম্তম গড়ে 
উঠেছে। যারা ইমশ্দিরা গান্ধীকে 
মদত দিয়েছিলেন বিপদের 'দিনে 
তাঁদের আজ চ্ছান নেই । কয়েকজন 
অ-কংগ্রেসী আমলা এবং কোম্পানী 
গডরেইর সংগঠনের মধ্যমাঁণ | 

শ্রপআনতুলে নতুন দল গড়েছেন। 
ইন্দিরাবাদশ মহায়াষ্ট কংগ্রেস । 
কুড়িজ্গন তাঁর মনোনীত প্রার্থীকে 
দাঁড় করিয়েছেন এবং ই-কংগ্রেসের 
মনোনয়নে দাঁড়িয়েছে এমন অনেকেই 


"তাঁর সমর্থক এ দাবা [তান করেছেন। 


ব্‌্ত তার মধি- মুক্তা 


পুরুলিলায় গত 
ধপ্রয় দাসমুদ্স যে ভাষণ দেন তার 
টেপরেকড' ক্যাসেট-এর চাহিদা বেড়ে 
রা 
গেছে। তাঁরা এবারের 'নবাচন কেন্দ্র 
হাওড়াতেই নয়, অন্য যেখানেই তাঁর 


গ্ৰাবক বেশধ। হাম্দরারবন্তুতার পরেই 


শপ্রয়দার ভাষণে চাহিদা ! 


'শপ্রয়র বন্তুতায় চমক আছে ।, 


সেজন্য তাঁর ভন্তরা' ‘মডেল-ভাষণ’ 
হিসাবে কয়েকটি 'বন্তুতার টেপরেকড 
করিয়ে রেখোছলেন যাতে নবাগতরা 
শশখতে পারে বন্তুতা দেওয়ার আট‘ । 


পুর্লয়ায় আর তান যান না, 
শক; ওস্র স্মৃতি সেখানে উজ্বল 
হয়ে আছে টেপ রেকডে'র মাধ্যমে । 
প্রীদাসমৃন্পী যে সুবন্তা, তার একটি 
মুনা যাঁদ শোনেন “আমি মদ খাই 


তা 'ব'বাস করবেন। যদি শোনেন .. 
জঁয্না 'খোল তা বি"বাস করবেন । 


আমু যদ মুণ্জম ধম" গ্রহণ করি 
তাও 'বিবাস করবেন । 'কিম্তু কখনই 
বিশবাসু করবেন না যদি আমি 
কংগ্রেস (ই) তে যোগদান কাঁর ।” 


1নবচিনে ' 


এ ধরণের jie -ম্‌ুন্তা অনেক 
ছাড়য়ে আছে। 'যেমন আরেক 


নমুনা __"আমার নামে পাড়ার সব 


চেয়ে ঘেয়ো কুকুর রাখবেন, যদ আমি 
ই-কংগ্নেসে ফিরে যাই ।” 


' অথবা £ “আমরা খুশী যে 'আমাদেয় 


আর শ্রীঘতী গাম্ধীর ভার বহন করতে 


হবেনা। ক্ষররোগ দর হয়ে যাবে। 
এখন সুস্থ রন্তু ভিতরে দিতে পারব ।? 


হাওড়ায় শ্রীরাসমম্সী এখন 
বাড়ণ বাড়া গিয়ে মা-বোনেদের কাছে 
অকপটে স্বকার' করছেন নিজের 
'ভূল' | বলছেন £ “দয়া করে, আমায় 
একবার চান্স দিন। সমরদাকে 
ত কয়েকবার দেখলেন । উনি অনেক 
বড় নেতা । সায়া দেশের জন] ভাবনা. 
চিন্তা করেন। আমি কথা দিচ্ছি, 
হাওড়াকে সুষ্দর করে সাঁঞ্জয়ে দেব।” 


পুর্যালল্লার মানুষ হাওড়ায় এসে 


' বলে গেল আপনারা টেপ করছেন না 


এবারে ? আপনারা জানেন না কি, 


, হারাচ্ছেন? পাইলে পাইতে পারেন 
''অমল্য রতন । ' 


কণটিকের দেবরাজ আরসু আর 
বেচে নেই। তবে তাঁনও শেষ 
জধবনে ইাঁন্দরা গাম্ধীর বিরাগ্ভাজন 


হন এবং প্রকাশ্যে বিরোধী ভ্যামকা 


গ্রহণ করেন। অনংরূপভাবে অন্ধের 
চেনা রেত্ডী,.নতুন দল করেছেন এবং 
ই-কংগ্রেসের : বিরুস্ধে ময়দানে 
নেমেছেন । 

[বদেশে। বিশেষত দাক্ষপ-পুব ও ' 


মধাএাশয়ায় ইন্দিরা গাশ্ধীর ভাবমৃত' 


উজ্জল কয়ার জন্য যাঁর কিছুটা 
অবদান রয়েছে এমন: একজন সাধারণ 


সম্পাদক ই-্কংগ্রেস থেকে পদত্যাগ ' 


করেছেন হান ওঁড়শার নেতা 
শ্যামসুম্দর মহাপান্ত । পদত্যাগের 


' কারণ ব্যাখ্যা করে ডান এক বিবৃতিতে 


বলেছেন: যে হীশ্দরা কংগ্রেসে বহু- 
জাতক কোম্পানপর 'ডিরেইউর এবং বড় 
ব্যবসান্নক প্রাতষ্ঠানের  প্রর্তানাধিরা 
কর্তৃত্ব করছেন । তাঁদের প্রত বশদ্বদ 


না হলে সংগঠনে কারও স্থান নেই ৷ , 


্রীয়াজশব গাদ্ধী এদের' হাতে বন্দী !: 
শ্রীমহাপার' যা' বলেছেন তা 


' অনেকাংশে সত্য । আঞ্জ আর গোপন 


নেই যে ইন্দিয়া গাম্ধীর চারিদিকে 
অত্যন্ত বিশ্বন্ত'বলে পাঁরচিত যারা 
ঘোরাঘার করতেন তাদেয় অনেককেই 
ধরে ধারে ক্ষমতা লঙ্কোচনের মাধ্যমে 
সরে যেতে বাধা কয়া হচ্ছে এবং 
আগামশী দিনে এই প্রচেষ্টা আরও 
বেড়ে চলবে । 

প্রীরাজীব গান্ধীর ভূন, গকুলের 
সহপাঠী আত্মীয় অরুণ নেহেরু এখন 
গুরুতপূ্ণ ভামকা গ্রহণ কয়েছেন। 
্রীয়াদীব গাষ্ধীর জায়গায় একে 
সাধারণ সম্পাদকঃ ' পালণমেস্টারী 
বোর্ডের সদস্যঃ লোকসভার সদস্য 
নির্বাচনের ্টিয়ারিং কাঁমাটর লভ্য 
করা হয়েছে । অক়ুশ সিং এর 
পরে 
ছাড়া হয়েছেন প্রান্তন আই এ এস 
ডি এস ভ্রিবেদশ ও প্রান্তন পররাষ্ট্র 
সচিব নটবর [সং ও মাখন ফতেদার । 

দলের প্রবীণ নেতাদের অনেককেই 
এসসা কোশলে 'অকর্ণ্য করে 
[দিয়েছেন । কিন্তু যাড়ে ভাঁবষাতে 
'এ'রা দল পাকাতে না পারেন তাই 
এ"দের কারও কারও ম্বজনকে লোক" 
সভার আসনে : , মনোনয়ন দিয়ে 
অনুগৃত করে রাখা হয়েছে । এইভাবে 


টিকি বশধা. পড়ায় রাঙ্জীবের প্রতি, 


আনুগত্য দেখাতে এরা বাধ্য হবেন। 
এই ভাবে হয় পৃত্র অথবা পভ্রবধঃ 
অথবা, স্ত্রীদের বেছে নেওয়া হয়েছে । 


 হীন্দরা গাষ্ধী লালবাহাদ;রের ছেলে 
অথবা লালতনায়ায়ণ 'মিশ্রের ভাইকে. 


এই ভাবে নিজের প্রভাবে রেখোছলেন 
এবং তাদের বিক্ষোভকে দানা 
বশধতে দেন 'না। মাগীর 
গান্ধী আরও পারকচ্পিতভাবে এই 


' নাত, রি করেছেন । হিসাব 


'করা 


রাজীবের , ঘনিষ্ঠ । এ. 


ও মহারাষ্ট্রের: মুখ্যমন্ত্রী । 


অবশেষে ভোটের আগেই সাং- 


বাদিক-ম্যানেজিং ডিরেক্টার শ্রীবয়ংণ : 


সেনগনপ্তের “বর্তমান” আত্মপ্রকাশ 
করেছে । প্রথম দিনের সংখ্যাটি দেখে 
কাগজাটর চারত্র কি তা যাঁদ ক্চার 
করতে হয় তাহলে এককথায় বলা 


যায় যে এটা একেবারে আনন্দবাজার, 


পাৱকায় বেনামী সংস্ক্পণ |. 


তবে আনন্দবাজার বনেদণ নাম ' 


লেখানো বাজারণ, তাই তার রং ঢং ও 
চলন-বলনে রয়েছে, অনেকদিনের রপ্ত 
মোহন’ মায়া।' কিদ্তু 
‘বত‘মান’ স্বাভাবিকভাবেই তেমন 


রেখে ঢেকে আসরে নামে নি । এই 


নতুন কাগজে সংবাদ থেকে বিসংবাদই, 
বেশী ॥ 


নিউজ পেপার না বলে 
ভিউজ্দ পেপার বলাই সঠিক হবে । 


আনন্দবাজার ছেড়ে দিয়ে “বর্তমান” 


কেন লোকে কিনবে 2 ' 

সাংবাদর্ক বরুণবাব্‌ যখন মালিক 
হন'ীন তখনও মালিকদের দ্বার্থই 
দেখেছেন । এবারে মালিক হয়েই 
সেই আগের মতই “সাংবাদিকতার 
কুশলতা” মালিক সেবায় [নয়োগ 
করেছেন.। ভোটের বাজারে dh 


লুবিধা পেলেন। . 


যেহেতু সংবাদ থেকে বিসংবাদের 
উপর প্রাধান্য বেশী 'এতে ভ্‌পালের 
গ্যাস দুঘটনার সংবাদ নেই । পৃথি- 
বাঁতে এত বড় এই ধরণের বিপষণ় 
আর হয় নি! এ সম্পর্কে যে কোন 
পাঠক জানতে চাইবে সর্বশেষ সং- 
বাদ “বর্ত'মান"এ বিষয়ে নীরব ! 

কিন্তু বড় করে প্রথম খবর হসাবে 
ছাপা হয়েছে একপাশে অশোক সেনের 
[বিবৃতি “বামফুণ্ট সুষ্ঠু নিবাচন হতে 
দেবেনা’ আর একপাশে রয়েছে 
রাজীব প্রসেস পিএম নেতৃত্বে 
মতবিরোধ । 


এই দুইটি খবর নয়। বিনা 


প্রচারে. নেমেই অশোকবাবাব: যে 


আঁভযোগ করেছেন সেটা নতুন নয়। 


এপ্স আগেও প্রাতবার তারা একই ধর- 
নের আভিযোগ ' করেছেন। মানুষ 
কিল্ত্‌ এদের কথা বিশ্বাস করেন নি 
বিশেষ করে, ই-কংগ্রেস শাষিত রাজ্যে 
ভোটের সময় হাঙ্গামার কথা এবং 
১৯৭২ সালে ভোটের ব্যাপক হাছামা 





কলে দেখা বাবে প্রাতাট রাজ্যে 
তান নামণ নেতাদের স্বজনকে 
লোকসভায় মনোনয়ন দিয়ে তাদের 
মুখ বদ্ধ কয়ে রেখেছেন । 


এদের ভালিকা দীর্ঘ । যেমন 


রাজ্যপাল উমাশঙ্কর দীক্ষিত। ডঃ. 


শঙ্করদয়াল শম, প্রান্তন রাজ্যপাল 
অনন্তপ্রসাদ শম, বিহায়, ওড়িশা 
এছাড়া 
রয়েছেন প্রান্তন ম:খ্যমশ্যণ কেদার 
পান্ডে, কমলাপাঁত '্িপাঠি ও প্রয়াত 
মোহন কুমারমঙ্জলম |. | 


সিঃ পি, 


মোটেই সঠিক নয্ন। 


নয় ভিউজু পেপার 


ও কারচুপির ইতিহাস কেউ ভূলে 
যায় নি । বরুণবাবূ, বলতে পারেনঃ 
অশোকবাবুব বলেছেন, আমরা তা 


,ছেপোছি'। আর 'সরোজ মুখাজশর 


কথা তার নিচেই ছেপোঁছ ৷ কথাটা 
আংশিক সত্য, কিন্ত, দুটোই যে 
মতামত, সংবাদ নয়। 


আর তীয় প্রধান খবর 
আই; ( এম )-এর মধ্যে 
রাজীব প্রসচ্ছে মতাঁবরোধ বলতে 
যে মনগড়া ও আজব কাহিনী 
রচনা করেছেন তা একেবারে কাচা 
হাতে লেখা । অন্তত আর একটু 
সতক হওয়া উচিত ছিল ! পাঠকরা 
আজকাল অনেক. বেশ সঙ্গাগ। 
তাঁরা যাচাই করে দেখছেন রাজনোতিক 
সংবাদদাতা জ্যোতিবাকূর মুখ দিয়ে 
রাজীব সম্পকে যা বলিয়েছেন তা 
অন্তত গত 
কয়েক ' দিনের কাগজের হেডিং 
দেখলেই এ কথা প্রমাণ হবে। 


জ্যোতিবাবৃ একাধিক নিবণচনপ ' 
সভায় অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় বলেছেন 
যে রাজীব ক্ষমতায় এলে দেশের - 
সব'নাশ হবে। উাঁন ,বলেছেন যে 
কাম্মীর, ও অন্ধের নির্বাচিত 
সরকারকে ভাঙ্গায়' ব্যাপারে তার 
আচরণের জন্য দেশের মানুষে 
কাছে ক্ষমা চাইতে হবে। রাজীব 
গান্ধীর হাতেখাড় খুব খারাপ । 
কারণ তার বন্তব্য অসত) ও কংৎসায়' 
পর্ণ‘ । রাজীব যে ভিষ্দেনওয়ালকে 
ধর্মীয় ব্যান্ত বলে পার্টিফকেট 
দিয়েছিলেন তারও সমালোচনা 
বেরিয়েছে “‘বত‘মানের”” রাজনৈতিক 
সংবাদদাতার . অনবদ্য প্রাতবেদনের 
আগে। হাজার হাজার মানুষ সেই ' 
বন্তব্য শুনেছে । নিজেদের আভিজ্ঞতার : 


সঙ্গে মিলিয়েছে জ্যোতিবাবুর কথা 


ঠিক না বর্তমান যা বলছে তাই 


ঠিক । 


বরুণবাবু যে 'নিধ্ণচন? সমীক্ষা 
করেছেন তা তান করুন । আনম্দ- 
বাজার পান্রকার পাতায় 'তা আমরা 
দেখোঁছ ৷ ও*র ভাঁবষ্যতাপী ফুলে নি 
বলে উপযাচক হয়ে ক্ষমা চাওয়ার 
কাহিনী মনে আছে! দেশের ভাগ্য 
ভাল খুব .কম লোকেই ও*র কথা গ্রহণ 
করে । তাহলে বামক্রণ্ট' কোন; দিনই 
ভোটে জিততে পারত ন, তবে ও"র 


কাগজে, অতল্যবাব হয়ত বরুণ-' 


বাবকে মনে রেখেই লিখেছেনঃ 
আত্মকাল সাংবাঁদকদের একটা ঝোঁক, 
দেখা' যাচ্ছে। তা হল; ' সংবাদ 
পরিবেশন থেকে সংযাদদাতার 
মতামত প্রাধান্য পাচ্ছে । সংযাদকে 
ছাঁপয়ে যাচ্ছে । 


Sb Sh 
টি শিট, 


- 1 টার, ॥ 


দর্পণ ॥ শ্রতীধার, ১৪ই ডিসেম্বর) ১৯৮৪ 





আসাম এবং পাঞ্জাবকে বাদ দিয়ে 
যে নিবচিন হতে চলেছে তাতে যে 


পার্টিই গাঁরচ্ঠ হোক, তার কাঁ 
অধিকার আছে সর্ধভারতের প্রাত- 


ননিধিত্ব করার ! পাঞ্জাব এবং আসামের ' 


মানুষ সঙ্গত কারণে এই প্রশ্ন তুলতে 
পাবেন যে পারটি'ই কেন্দ্রে মন্ত্রিসভা 
গড়ুক'না কেন. তাকে সবভারতণয় 
যলা যাবেনা । আসাম বা পাঞ্জাব 
ন্যায়তই লোকসভায় তাঁদের প্রাঁত- 
নিধিত্ধ দা করেন। 
_ বিরোধীরাও এ ব্যাপারে প্রশ্ন 
তৃলেছেন'। আমাদেরও মনে হয় এ 
লক্ষণটা, ভাঁবয্যতের পক্ষে খারাপ । 
গনবাঁচন বণ্চিত প্রদেশগ্লি নৈরাশ্য, 
হণনম্মনাতায় পড়ত হতে পারে 
এবং এর থেকে বাচ্ছিত্ধতার প্রবণতাও 
মাথাচাড়া দেয়া স্বাভাবিক বিশেষত 
আসাম তো চিরকালই মনে করে 
তাদের অবস্থা দুয়োবাণীর মতো, 
তারা সবয়কম উন্নয়নের কর্মযজ্ঞ থেকে 
_ অবহেলিত। | 
আমাদের ফেডারেল ' ধরনের 
ব্যবস্থার ব্যাপারটা সম্যকভাবে বোঝা 
কণ্টকল্ন এই কারণে যে লোকসভার ' 
নিবাঁচনে কেন্দ্রীয় সরকারের সুপায়শ- 
টাই অগ্রাধিকায় পাবে ফেন? তাঁরা, 
মনে করলে নিব্চন ক্থাগত মাখতে 
পারেন, ' পিছোতে বা শগোতেও, 
পারেন । বিষয়টা কতাঁর ইচ্ছায় কমা 
নুযায়ণ নয় কি? সেখানে প্রদেশের 
নিজ্শ্ব কোনো - শ্বাধীনতা বা বস্তব্য 
নেই। আবার এমনও দেখা গেছে 
আনচ্ছক প্রদেশের ওপর নিবচিন 
, চাঁপয়ে দেয়া হয়েছে কেন্দ্রীয় 
সরকারের মাঁ্জমতো সশগ্ঘ বাঁহনী 
, প্রয়োগ করে। উদ্দেশ্য পাঁরৎ্কার | 
, কেস্দ্রীয় সরকার প্রদেশে তারই একটা 
. পেটোয়া সরকার খাড়া করতে চায় । 


এককালে ছিল কেণ্টু থেকে রাজ্য 
পয‘শ্ত একই পাট'র শাসন। এবং 
সে-পার্টি অবশ্যই কংগ্েস। তাতে 
সবিধে ছিল এই- একই 
পাটি: থাকার সুবাদে কেন্দ্র-রাজো 
[সিদ্ধান্তের ব্যাপারে কোনো [বিতষ্ডা 
শুর; হতনা! পারস্ছিত বদলেছে.। 
কেন্দ্রে কংগ্রেসই অটুট থাকলেও বাভিন্ন 
রাজো অকংগ্রেসী সরকারের পত্তন 
হয়েছে! সেথানে কেন্দ্র সিদ্ধান্ত 
কংগ্রেম পার্টি প্রভাবিত, যেহেতু 


. মীশ্রসভা গড়লেও কংগ্রেসের পার্টি 


চিহ্ন লোপ পেয়ে যায়না ! ফলত 
পারবাতিত পারান্থতিতে কেন্দ্রের যাব" 
তায় সিম্ধান্ত অ-কংগ্রেস' রাজাগ্যালয় 
ওপরও বাধ্যতামূলক হয়ে দাড়ায় । 
এটা স্বাভাবিক যে কংগ্রেস প্রভাবিত 
কেন্দ্র নিধচনের দিনক্ষণও যখন 
ঠিক করে তখন পাটি'গ্রত স্বার্থই 
দেখবে । -মুশাকলটা হচ্ছে একে 
দ্াতীয়' সিদ্ধান্তের আংরাখা পরানো 
হয়। স্বভাবত এই দাবি তারা করে 


EEE 


শগাওনা গাইতে. 


নয়। , 


যেহেতু তাদের বি*বাস কংগ্রেসের 
[বিশহদ্ধ চেষ্টাতেই দেশের স্বাধীনতা 
অর্জিত হয়েছে। কাজেই শান্তশালী- 
কেন্দ্রের শ্লোগান হচ্ছে, ব্রাজ্যগুলির 
উপর কংগ্রেস স্বার্থ চাপিয়ে দেয়া।' 


তার থেকে কেদ্দেয় সঙ্গে অকংগ্রেসণ' 


রাজাসরকারগ্যালর সম্পর্ক পারচ্ছন্ন 


‘হয়ে উঠতে পারেনা! কেন্দ্র শ্তি- 


শাল বলেই তারা ক্রমাগত বলবে, 
আমরা কংগ্রেস রাজ্যগুলির থেকে 


এন্পসাজ্যগুজির. ব্যাপারে কোনো. 
পাথক্য করিনা । ' অন্য দিকে রাজ্য- 
গ্ালিও চেশ্চাবে। কেন্দ্র আমাদের 


সঙ্গে 'বমাতার সন্তানদুলভ ব্যবহার 
করছে । 'ফলে পারম্পারক আঁবন্যাস 


দেশের সংহতির পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে | 
উঠছে ॥ কেন্দ্র যে-অজুহাতে পাঞ্জাব 


বা আসামের নির্বাচন স্থগিত রেখেছে 
সেটা তার পার্টিত্বাথেই। কেন্দ্ 


জানে দুটো রাজ্যকে বাদ দিয়েও 


নির্বাচন করলে তার গাঁদতে বসতে 
কোনো সমস্যা হবে না। আবার 
বেকারদা বুঝলে কেশ্দুই ভাব সুরে 
পারত যে আসাম 
এবং পাঞ্জাবের স্বাথেই এখন নিবএচন 


'চ্থাগত রাখা হল। আসলে সব কিছু 
তো নির্ধারিত হচ্ছে কেদ্দের কংগ্রেস- 


ই-র স্থার্থে। “শত্তিশ্ালী কেন্দ্র 
রাখার ক্লোগানও সেই কারণে । যাতে 
'রাজ্যগ্যালর নিজস্ব বা্তিত্ব প্রাধান্য 


বস্তার করতে না পারে। 


কতরি ইচ্ছায় কম” তা-ই হোক। 
এই পাঁরাস্থাততে অ-কংগ্রেসশ রাজ্যসর- 
কারগুলিকে অবশ্যই ফেডারেল চাঁর্তা- 
নুযায়ণ জাতির ভাগ্য নিধাঁরণে তাদের 
বালিম্ঠ ভূমিকাকেও তুলে ধরতে হবে। 
রাজ্যের হাতে অর্থনৈতিক ক্ষমতাই 
শুধ: নয়। রাজনোতিক ক্ষমতা অধিক 


" পারিমাণে ন্যঙ্ঞ করতে হবে। গ্াজ- 


নৈতিক আদশে পরপর প্রাতদ্ধশ্বা 


কেন্দ্র ও রাদ্যগৃলিতে এক্ষেত্রে সংঘর্ষ 
অনিবার্য । 


আঁনবার্ষয এই কারণেই 
যে, কেন্দ্রে একদলীয় শাসন যে 
দলের তার সঙ্গে রাজ্যের শাসকদলের 
আয়তা নেই) সে ক্ষেত্র কেন্দ্ 
রাজ্যকে তাঁবে রাখবায় জন্যে রাজ্যের 
উপর . চাপ দেবে। অর্থনৈতিক 
অবরোধ জাত'য় হওয়াটাও বাচনত 
পশ্চিম বাঙলার সরকার 
প্রায়শই কথাটা উচ্চারণ করে। এবং 
মনে হয়না সে-উচ্চারণ স্বটাই রাজ- - 
নৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত নিথ্যা। 
ধবাভন্ন শিচ্প-পারকহ্পনার ক্ষেত্র 
পশ্চিদবঙ্গ সরকারের সুপারিশ যা 
মানা হচ্ছে নাঃ এটাও সত্য | ওভার- 
ফট ইত্যাদয় ব্যাপারে বাধা দেবার 
ঘটনাও আছে । পাশ্চমবঙ্গে বিভিন 
কর বাবদ সরকায়ের যে আর হয় তার 
সিংহভাগ কেন্দ্রের তহবিলে জমা 
পড়ে। এবং'কে্দ্ুই_.সে তহাঁবল 
নিয়ন্ত্রণ করে.। কংগ্রেস রাজ্যগলিতে 


কিছু ছঃখী মানুষের কথ 


তি ko 


এবারে লেখার বিষয়বস্তু গল্পের 
মত হলেও সাত্য। অধ্যাত এক্ 
গ্রামের চিন্ত। বেচায়ার একেই দটো পা 
সমান নয়, একটা ছোট একটা বড় 
তার ওপর দুটো পায়ের পাতায় 
ধপো। বেচারা খাড়য়ে খ"বাড়য়ে 
চলো ! 
গাড়ী চালাতো মোমিনপর থেকে 
ভয়াল পর্যন্ত! বীরভূম জেলার 
সীমান্ত গ্রামের নাসেয় রাক * ষ্টোন 
অর্থ।ৎ পিচ রাঙ্তা তৈরীর কাজে 
লাগা খোয়া নিয়ে যেত '। মহম্মদ 
বাজার থানার বিদ্ঞার্প এলাকাই তো 
পাথরের ঘটি ।' সাদা কালো কত 
পাথর ! কত সব কাজে লাগে । চানা 


মাটির জনয পল তৈরাঁতে লাগে 
সাদা পাথর! পাঁচামণ পাথর খান 


থেকে গরুর গাড়ী বোঝাই খোলা 
নিয়ে যাওয়া শুরু করোঁছল' স্ধ্যা 
'আটটায়। | 

রাত আড়াইটার সময় বিহারের 
এক জঙ্গলের ধারে নেকড়ে বাঘের গন্ধ 
পেয়ে গরু' দুটো দাপাদাঁপ শংকু 
করলো হঠাৎ। 
ঝোলানো রোঁড়র তেলের ল"'ফও 


যে বদান্যতা দেখানো হয় অকংগ্রেসী 


যাজ্যগীলতে বিপরীত 'কৃপণতাই 
দেখানো হয় । আবার কেন্দ্র যখন 
বিশেষ কোনো দ্ার্ধপাকে রাজ্যকে 
অর্থ‘ সাহায্য করে তখন ‘এত ঢাক- 
ঢোল পেটানো হয় যেন টাকাটা একান্ত 
কেন্দ্েয়ই । অথচ সবাই জানে রাজ্য- 
গুল পাটিশনার্ব শেষে সংগৃহীত, 
অথ কেন্দ্রের 'কাছে পাঠিয়ে দেয় 
বলেই কেছ্ত্র অর্থশালশ হয়ে ওঠে । 
ধরা বাক রাজ্যগ্ীল টাকাগুলো 
রাজ্যের প্রয়োজনেই যদ আটকে 
রাখে তাহলে কেন্দ্রের আথক সঙ্গাত 
কেমন হয় ? - 
জাতগয় স্বাথেই কেন্দ ও রাজ্যের 
আঁক সংপকে'র ব্যাপারটা যাতে, 
সদথে জাতীয় হয়ে ও. ওঠে সেটাই 
কাম্য । যেন রাজ্যগুলর . মানুষের 


মনে কুচিন্তা না ঢোকে যে তায়া 


কেন্দ্রের কদোন। শোষণের যন্র, 
কুমশ্ত্রপা দেবার লোকের তো. অভাব 
নেই। 

আমরা যায়া | নিধচিনের মাধ্যমে 
গণতগ্তর প্রাতিষ্ঠা 'করবার সুযোগ 
পেরোছ তারা পাঞ্জাব এবং আসামের 
মানুষের জন্যে সমবেদনা জানাচ্ছি, 
আশা কয়াছ আঁচরে তাঁরাও ভোটাধি- 
কার প্রদানের ' মধ্যে গণতান্ত্ৰিক 
অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারবেন । 


মিহির আচার্য 


বাপ নাসের আল গর. 


গাঁড়র তলায়. 


রঙ 


ছিটকে পড়ে গেল। 


ঘুমের মধ্যে আচ্ছন্ন! গাড়ী থেকে 
ছিটকে সে পড়ে যায় সঙ্গে সঙ্গেই ৷ 
গরুর নাকে দাঁড় কাধে দাঁড় ছিড়ে 
পালানো তো খুব সহদ নর। 
পেটের ওপর দিয়ে গরুর গাড়ী চাকা 
বেরিয়ে গেল । সেই গরুর গাড়ীতে 


' নাসের আলার যম্বণা লাঘব 
‘করার জন্য কেউই ছিল না! নাসেরের একবার পোলাও ভাত থাবে। তার 


মনুযাবুর বয়স মাত হন্লিশ। 
কলকাতায় স্যালো টিউবওয়েলের 
যন্ত্রপাতি কিনতে গিয়ে স্টীষ্ড রোড়ের 
কাছে কোথায় যেন পড়ে থাকতে 
রা মন্বাবুকে হাতেমের বশ 

আলণ। রহমত এ কথা বলতে 
রাবির উন মনুবাবর 
নাকি সুখের অসুখ! প্রাচুষ্যে'র কণ্ট। 
না খেটেই পয়সা উপায় হয়। চিন্তা 


, ভাবনা নেই, এবার কলকাতায় তার 
! প'য়তালিল নামে মারৃতিয় ছোট মোটর আসবে। 
বছর বয়সের গাড়োয়ান নাসের তখন . 


বুক হয়ে গেছে অনেক আগে ! মন্‌ 
বাবু বলেছিলেন হাতেম তোকে কিনে 
দেবো গুপো ভালো হওয়ার ওষুধ । 
এক ধরণের ক্যাপ । বাঁসয়ে দিলে 
গুপো নিয়ে উঠে আসবে । নমল 
হবে অসুখ । . ০১৮ 
কৈ মনুবাব তো গ্নেই ওষুধ 
এনে দিলোনা । হাতেমের বড় ইচ্ছা 


মৃত তেমন খবর ছিল না কারো , ধাপ চাচার কাছে কত গপ শুনেছে ও 


কাছে. এমন মৃত্য হামেশাই ঘটে 
যায় । নাসের আঙশর দেহ চায় 


'মাইল আনা হলো ৷ বাঁক পথ অন্য 


এক গরুর গাড়ীতে । গুপোওয়ালা 
ছেলে হাতেম আর কি কাজ করবে। 
তার মা ধান সেম্দ করে'। ধান কটিয়ে 
এনে দের অন্য লোকের। বদলে 
পায় সামান্য মজুর ৷ কুখড়ো [কনে 
আনে নওটংকীর হাট থেকে। 
কুশড়োতেও পোষায় না ! এক কোঁজ ' 
কুশ্ড়ো দশ পয়সা লাভ দেয়! মজুরী 
উঠবে কিভাবে? -. 

হ্‌’, আমার সঙ্গে হাতেমের 
দেখা হয়েছিল বারভুম জেলার 
ভশড়কাতা গ্রামে । হাতেম ভাবতেই 
পারেনি তার কথা কেউ জিজ্ঞেস 
করবে। তার দুঃখের কথা জানতে 
চাইবে ৷ সে বরং তার দুর সম্পর্কের 
এক চাচার কথাই বেশ বলে। চাচা 
মোঙ্জাহের আল দেওয়ান সাহসী 


লোক। বত'ঘানে বয়ন একত্র । 
ডাকাত -ধরেছিল। ডাকাতরা বোমা 
ছেড়ে !' ডান হাতের পাতায় ' 


গভীর দাগ । আঙুল বে'কে . গেছে। 


তবুও হাত দিয়ে কিছু করা যায়, 
‘সম্প্ণ অকেজো নয়! চাচা রেশন 


দোকানে কাজ করেন ।' মাঝে মাঝে 
বিহারে যান বেড়াতে |. 


কোনও একটা গ্রামে বন্ধা - - 
নাক চাচার অত্মীয়া। তাকে ছেলের 
মত ভালোবাসেন! হোট . বেলায়. 


চাচা যখন কাঠন অসুথে শধ্যাশায়ণী 


সেই বড়াই মকরধবঙ্গ খাইয়ে প্রায় 
মৃত্যুর হাত থেকে ছিনিয়ে এনেছিল 
হাতেমের চাচাকে । হাতেমের কোনও 
দিন স্কুলে যাওয়া হয়নি । তবে ছোট 


ছেলেমেয়েরা চেঁচিয়ে যখন পড়াশোনা 
করে হাতেমের খুরই ভালো লাগে) . 


ক:জোর যেমন ইচ্ছা হয় একবার 

সোজা হয়ে, দাঁড়াতে হাতেমেয় ইচ্ছে 

হয় মাঠে মধ্যে হাঁটতে । ছুটতে । 
এবার কলকাতা থেকে মনুযাবর 


 মেপপদ্দু চৌধুরণ) মেজ ছেলে এসোঁছিল 


বেড়াতে । বীরভূমের সাদা পাথরের 


বিহারের. 


মৃঘলাই খাবারের । জশবনে তার 


. গোসত পরোটা একবার মিললো না। 


বোলতার মত মোটা মোটা ভাত আর 
কাঁচা লঙ্কা, পৃই শাক, লাউ কুমড়ো 
ছেচশক | বড়জোর মাগুর সাও 
মাছ। হাতেমের ইচ্ছা হয় একবার 
কলকাতা শহরে যাবে । হাতেম একবার 
বোলপ;রে গিয়েছিল । শীতের সময়। 
বাউলদেয় মেলায় । ইচেহ হয়েছিল 
শহরেয় বাবদের সঙ্গে কলকাতা চো 
যায়। কলকাতায় কত সুথ। তবু" 
যাওয়া আর হয় না! হাতেমের কাছে 
গ্রাম বড় প্রিয়। লালমাটি বড় আপন । 
'বটগাছের তলাস বাঁশের বাশ? বাজাতে 


ইচ্ছে হয় সারা বেলা। পেটে তার 
ক্ষিদে । তবু শান্তি। মাঝে মাঝে' 
মনটা উদাস হয়ে যায় । হাতেম গ্রাম'' 


ছেড়ে যেতে চায় না! তার দেহের যা 
অবন্থা তাতে যৌবনেই বৃদ্ধ হয়ে 
যাবে। না খেতে পাওয়া, দুঃখ 
হাতেমের মুখে হাসি দেখলে শহরের 
। মানুষের হিংসা হতে পারে । 


৬ 
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ম্যানেজার, দ্পপ re 
৬১ নং মট লেন, কাঁজকাতা-১৩ 


ব্যবসা থেকেই বাপ ঠাকুদ্দার পয়লা । ওযায 


৯ 


স্পা 


দপ'ণ || শুক্রবার, ১৪ই বি 


উত্তর প্রুছেশের চিঠি 





শাসক দলেৰ স্বার্থ প্রধান হত্যাকা ব্যবহার 


“রমাপ্রসাদ মল্লিক 


ক্ষমতা, রাজনখীতকে বাঁলহারি। 
প্রধানমন্ত্রীর মমস্তুদ হত্যায় “শোকা- 
চ্ছাব” রাজনীতিক নেতৃবন্দ 


আমলাকুল তথা সরকার আফসার 


মহাশয়রা রাষ্ট্রীয় শোকের মেয়াদ 
ফ্‌রোতে না. ফুরোতেই আপনাপন 
গদ" সামলাবার গরজে আগামী ডসে- 
*্বরের অন্তে নি বাচন অনুষ্ঠান ব্যবহার 
করবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন। 
কাঁফ'উ আইন জারি করার করিন-- 
নভেদ্বরেয় প্রথম সপ্তাহ। কোথাও বা 
বড়জোর ১২ কি ১৩ তারিখ অবধি, 
তাও অংশত-_জনগ্রণের ওপর দাপট 
'জমাবার ছিল স্বর্ণসুযোগ। পুলি- 
শূকে 'দিয়ে তা করানও হয়েছে । এখন 
এসেছে হাজ্কা হবার অবসর । এবং 
বৃহৎ ব্যবসায়ীদের, দরদাম বাড়াবার পূণ 
সুযোগ । বাজার সরগরম, সরকার 
নীরব ঘণ্টা! 

অবশ্য রাজধানশ লখনৌ-এর কথা 
স্বতন্য । এমনিতেই এ শহরে থাদ্য- 
দুবোয় সরবরাহ জোর কদমে চালান 
হয় । থোক ব্যবসায়ী এবং খুচরো 


বিক্রেতারা বিক্রয় পারমাণ ও গাঁতর . 


ওপর বেশ! নজর দিয়ে থাকে, মুনা- 
ফার হার (21017108710) প্রত্যেক 


বস্তুর ওপর বাড়িয়ে তোলা কেবল 


নয় । কিম্তু এহেন ব্যাপারাীরা 


. দাম্প্রাতক সাণ্ধ্য আইনের মেয়াদ 


" রেখোছিল। 


ছিল; ব্যবসায়ধদেরও | 


দীর্ঘকাল চলবেনা যেন আঁচ করে 


প্রথম দিন থেকেই তাঁর তরকারি 
থেকে, মাছ, উম, মশলাপাতি। ডাল, 
চান ও গুড় (খোলা বাজারে). অথাৎ 
দৈনন্দিন সাধারণ সম্ভোগের প্রায় 
প্রতিটি িনষের দাম চড়িয়ে দেয় । 
এই ধরণের দরবাড়ানয় কোনো অন:;- 
মান সাপেক্ষ ধারা থাকেনা ; এক্ষেত্রেও 
থাকোন ৷ তবে, কাঁফ'উি মেয়াদের 
তৃতাঁযর় দিন থেকে মলল্য্তয়ের. এই 
অস্বাভাবিক বৃম্ধি সামলে গেল। 
সরবরাহ পঢুনন্বরি. পূর্বের মত, চাল 
করাবার গরজ ক্ছান'য় বর্তৃপক্ষের 


লখনোৌ-এ বাঁধা মাইনের চাকুয়পজশবণর 
লংখ্যা প্রচুর, তাদের সজাগ মনোবুত্তি 
এবং আপন ক্রেতান্থার্থে কেনার পার- 


নাণ হাস করে দেওয্লার ফলে মংল্যপ্তর 


যথাপবম বাজার’ নিয়ম অনুযায়ী 
সস্তালত হয়ে যায় । 

শাসকদলের প্রাদেশিক নেতৃব: ষ্দ 
এই ভাবে অননয়ণ্ল্ৰিত বাজারের 
অথ'নণাতিতে সাময়িক হলেও স্বাভাবিক 
মল্যাশ্ছিরতা ফিরে আসায় হাঁফ ছেড়ে 


- যে*চেছেন ; যে বিষয়ে এই সব 


অলস রাজনখতিকরা ভোটারদের সামনে 
বাহাদ্বার জাহির করবার সুযোগ 
পেয়েছে সেটার প্রয়োগ আগাম’ 
(ডসেন্বয়ে ২৪শে) লিধ্বাচনে পব' 


কাফিডউ প্রয়োগের, 


তাছাড়া, ' 


প্রচ্তুঁতির মহড়া | 
মধ্যাবত্ত মানসিকতায় ভোটার্থে 
ঘৃতাহুত দেওয়ার রাজনপাঁতি শুর 
হয়ে গেছে। 


নির্বাচনের কাঠাল 
কংই সংগঠনে প্রয়াত প্রীত 
গাম্থণর শোকে ও সমবেদনায় এঁক্য 


তাই; সভ্ভোগপ্রযণ | 


বা সমদশণ* সহযোগিতা দেখা দেওয়া. 


দূরে থাক পরস্পর বিরোধ? প্রতিছদ্দ' 


.ভাব বেড়ে চলেছে । কারণ. প্রবীণ 
নেতাদের আশঙ্কা, শ্রীরাজীর গাম্ধার 
পরামর্শদাতাদের মধ্যে নবীন ও 


উদ'য়মান ক্ষমতাধারণরা (যথা সব্বশ্রগ 
অরুণ নেহরু ও অরুণ নং) শ্রী্রই 
পাটির সাংগঠাঁনক লগ্চালনে যেমন 
তেমনি সংস্দীয়দের ওপর কর্তৃত্ব 
বিষ্ঞারে সক্ষম হবে । এই আশঙ্কার 
ফলে দেখা দিয়েছে নব ঘকটবাদ । 
নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে দেখা 
যাচ্ছল। প্রশ্নাত ই'দ্দম্া গান্ধীর 
হত্যার ফলে এ রাজ্যে যে জন-চাণগ্য 
দেখা গিয়েছিল) যে সাম্প্রদায়িকতা ও 
অর্থহণন হিংসার জের, তার দাপট 
কমে যাচ্ছে । কিন্ত: এ মানসিকতা 
নবকলেবরে আজ উদশয়মান নিবচিন? 
ঝগড়াশধসধ্বাদের রূপে । তবে শুধু 
[টিকিট বশষ্টনের প্রশ্নেই সত্ঘাভ দেখা 
দেয়ান। এর শিকড় সুদর-বিস্তৃত £ 
রাজ্য বিধায়ক পর্য‘দের সদস্যরা 
বিভিম ৷ স্বা্থ“-সন্ধানী গোম্ঠীতে 


বহুদিন হ'ল ভাগ হয়ে গেছে। 


সংঘাত! _ সম্তূলন বজায় রাখবার 
জন্যই প্রয়োজন, পর্যদের কর্তৃত্ব 
বজার থাকা, অর্থাৎ 'দিল্পশ থেকে 
স্বাতশ্ত্য। ‘কেন্দ্র কিন্তু গতবছর 
উত্তর প্রদেশ রাজ্যের আভ্যন্তরীণ 
রাজনগাতিতে দখল দিয়ে আসাছল। 
{বিশেষতঃ ১৯৮৩ সালের 1ছতীয়াম্ধে 
যখন রাজোয় প্রান্তন 'মুখ্যমন্ত্র 
শ্রীপত, ' মিশ্র , সাময়িকভাবে 
শ্রীরাজগব গাদ্ধীর বিরাগভাজন হয়ে 
'উঠেছিলেন। তখন দেখা দেয় এ. 
প্রাথামকতার প্রশ্ন । 
১৯৮৪-র বসন্ত গণ্মীর “পণ্য 
তাঁথ”-তে- শ্রীপত মিশ্রজীকে বাধ্য 
করা হয়, ঘাজ্য মশ্বিসম্ভলীর বিজ্ঞার 
করতে . কেন্দ্রের শীর্ষ - গ্রোম্ঠী 
শ্রীয়াজীব গাদ্ধী ও তস্য পান্বচর- 
বূন্দের অভিলপ্র্ন অন:যায়ন। | অথচ, 
& মাসও পেরুল না শ্রীপত মিশ্র 
ওপর ক্যাবিনেট-অন্তরালবতশ প্রকৃত 
ক্ষমতাধারণদের অন্তরটিপুনী চাপের 
ফলে তাকে বোরয়ে আসতে হল। 


-বত'মান মৃখ্যমশ্ত্রপ শ্রীমান নারায়ণ 


দতশতওয়ার 

অনুগত । 
মজার কথা, আসম নির্বাচনকে 

উপলক্ষ্য করে যতই না কেন কেন্দ্র 


কেন্দ্রের একান্ত 


' অনম্শাসনের মহড়া নেওয়া হক, 


শাসক ছি দলের নবোদত “হাই- 
কম্যাম্ড” দেখতে পাচ্ছ তার কত্ত 
"হুকুমনামা” ঠিক খাটছেনা আর! 


বিশেষতঃ ইলেকশনের বাজারে। 
গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্গুলিতে। . যথা 


বানপদ্র। বন্লম্দশহরঃ মনজ; ফরনগর, 
বায়াপসাঁ। এলাহাবাদ; টম্বাও, অবং 
বাতপত। এ সমন্ত ক্ষেত্রেই প্রার্থী 
এবং সম্ভাব্য “বিদ্রোহ?” কংগ্রেস-ই 
প্রাথণীর মধ্যে যাতে লড়াই না বাঁধে 
এবং ওপচাঁরক অর্থে প্রাপ্য 
কংগ্রেস-ই ভোট ভাগ হয়ে না যায় 
সেজন্য পর্দার আড়ালে অনেক 
ঘোড়ার দরে সও হয়েছে । 
বিশেষ বিশেষ ক্ষেতে, . পদ-লোল:- 


' পতার ইম্ধনে আহত দিযে পুয়োনো 


পরে ফেব্রুয়ারি : 


ও প্রকৃতই উপযন্ত প্রাথণকে বসিয়ে" 
দেওয়া হয়েছে । হয় (১) প্রাচীন বা 
বনেদশ মুসলিম সামন্তী প্রার্থীকে, 
তোষণ করবার জন্যে; নয়তো 
(২) নতুন প্রধানমন্ত্রী শ্রীরাজীব 
গ্বাম্ধীর বদ্ধৃনবাধসল্য সন্তুষ্ট রাখার 
কারণে ॥। ছিতশয়র উদাহয়ণস্বযপ 
দেখান চলে, এলাহাবাদ শ্রহরাঞুলের 
ক্ষেত্রে প্রীআঁমতাভ বচ্চনের মনো- 
নয়ন। ইনি বিখ্যাত অভিনেতা 
[হসেবে প্রচুর চটক ও চমকের 


অধিকার । কেবল তাই নয়; বিখ্যাত 


হষ্দী কাঁধ হরবন:স: বচ্চনজণর 
জ্যেষ্ঠ পুত্র । বচ্মনজ' নামে এই 
কবি মিধুশালা” শিরোনামায় একাধিক 
রোমাপ্তিক কাব্যগ্রন্থ লিখে হিন্দী 
সাহত্যরাসক তথা বুদ্ধিজীবীদের 
মাতয়োছলেন. ত্রিশ দশকের সেই 
প্ুরুদ্ধপূর্ণ শেষাম্ধে যখন মুখ্যতঃ 
উদ: কাব্যের প্রগাতশীল দিকপালদের 
সমাজক্রাম্তি ও ম্লাজনোতিক বাস্তব 
মচেতনার দৌলতে সারা উত্তর ভারতে 


তারা কাব্যে বিপ্রবী ভাবনার ঢেউ 


তুলেছিলেন । বাপকা বেটা হিসেবে 
আঁমতাভ বচ্চনজখও. তার নামকরা 
বিখ্যাত বইগ্রালতে. অনুরূপ 
রোমাপ্তিক, বাস্তবাবিমখ, প্রতিবিপ্পব 


বিষয়বস্তু আমদানী করেন। 
উদাহরণতত, হিন্দ ফিল্ম ‘কালা 
পাথর ও ‘ইনকিলাব ।' এবং। ঠিক 
যে-কারণে' ইনি শাসকশ্রেণীয় 
£বৃজোয়া” মানসিকতার প্রাতিবিষ্ব। 
এবং প্রাতিবিপ্রধী) সেইহেত, 


বিপ্লবাত্ক আন্দোলনের পণঠভ্ঠি 
এলাহাবাদের রাজনৈতিক ধারা-পর- 
মপরার পক্ষে বিপজ্জনক [বপথগামণ । 


কেবল এইটুকু জানালে পষন্তি ' 


হবেনা। শাসকশ্রেণর মধ্যেই গোষ্ঠগ- 
ঘম্ধ আজ কত চরমে তার প্রমাণ, 
প্রবীণ ‘খাট’ সম কং-ই নেতা তথা 


ভি মধ্যে যাঁরা আজও বেচে, 


তাঁদের অন্যতম শ্রীকমলাপাতি ব্রিপাঠশ 
আজ মোহভছের শিকার বহুলাংশে 


নবগঠিত কংগ্রেস পালামেম্টারী বোর্ড“ 
এবং ওয়াকিং কাঁমাঁটর ওপর নবীন 
প্রধানমন্ত্রী শ্রীরাজীব গান্ধী ও তাঁর 
নিব্যুবক’বশ্ধ:-সাকরেদদের প্রভাবের 
জমজমাটিপনা দেখে। গত ১৬ই 
নভেম্বরেই দিল্লির বিখ্যাত দৈনিক 
"ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস’ এ-প্রসঙ্গে প্রধান 
সম্পাদকীয়তে সাবধানবাপধ উচ্চারণ 
করে এবং জানায় যে, প্রচুর সংখ্যক 


প্রবীণ ইং-কংগ্নসী (নেতা ও হাফ্কনেতা) 


গোপনে দলত্যাগ করে চলে যাচ্ছে 
‘সঞ্জয় [বিচার মণ দলের: আশ্রয়ে 
[টিকিটের অভিলাষে ৷ বঙ্তুত যে টানে 
ই-কংগ্রেস দলের ক্ষাত, সেই টানের 
অপর নাট ফল হল, কংগ্রেসের সঙ্গে 


 সমশ্রেণী চার সঞ্জয় বিচার মণ দলের 


লাভ। আজব তাই' এক ‘বিশ্বাস 
সম্ভাবনা উক দিচ্ছে আগামী নিবা- 
চনে শাসকদলের বিপুল হার সম্বন্ধে । 


আমোঁথ কেণন্দেও শ্রীরাজশীব গাম্ধশীর 


আসন খুব সুরক্ষিত নয্ন আর, যেমন 
খুব নিশ্চিত হতে পারছেন না তাঁর 
দুই পরামশ দাতা এবং বন্ধু সবশ্রণ 
অরুণ নেহরু এবং অরুণ সিং। 


উপসংহার টানতে হচ্ছে লখনৌ 


কেন্দ্র নির্বাচন প্রসঙ্গ নিয়ে। এখানে, 


শাসকদলের প্রা" শ্রীমতী শলা 


॥ পাঁচ ॥ 


ফাউল, ( কেশ্দে শিক্ষামন্ত্রী ) মোকা- 


বেলা করছেন আরও অনেকের ভেতর ' 
শ্রীমায়াপাতি শ্ৰিপাঠাীর সঙ্গে। ইন 
কমলাপাঁত ব্রিপাঠপঞ্জীর পূৱ হিসেবে 
তো 'বটেই ই-কং যুবা দলের নেতা 
হিসেবে প্রসিদ্ধ। সে হিসেবে বাঘপত 
কেন্দ্রে শ্রীচরণ সিংয়ের জয়ের সম্ভাবনা 
্লান করে দিচ্ছে বা দিতে পারে 
প্রীরাজনারায়ণের প্রাথী হওয়া । সেই . 
[হসেবে মায়াপাঁত ন্রিপাঠও সফল - 
পথের কাঁটা হতে পারেন লক্ষেয়ী-এ 
শ্রীমতী শীলা কাউলের । 


মোদ্দা কথা, জনারণ্যে চাউর 
যে সত্য তা হল আগামী বাচন 


, গণতান্ত্রিক নির্বাচন পয়ম্পরার শেষ 


চরণ । এর পর যে সম্ভাবনা শ্লাজ” 
নৈতিক দিগন্তে; তা রাজনৈতিক 
আম্িরতার । পালমেম্টারী ( কেন্দ্রে 
এবং রাজ্যে রাজ্যে ) সংসদাঁয় সংখ্যা- 
[ধিক্যের অভাব, কোয়ালিশন সরকার 
গঠন করায় অনিবাষ' প্রয়োজন যেমন, 
তেমনি এ বিষয়ে বর্তমান দাতার 
দলগুলির আদর্শগত অপ্রষ্ত:ত । 


' সুতয়াং বর্তমান শাসক? এালিট 


গোহ্ঠী মাঃ পাচ্ছেন না। সম্ভবতঃ 
শ্রীমতগ ইন্দিরা গাম্ধধর হত্যার: পরে 
যতটা সহজ ও স্বাভাবিক. ভাবে ক্ষমতা 
(শী) চাবিকাঠির হন্তাশ্তযন 
হতে পারবে রাজাীবজীর চরণ কমলে 
এ'রা মনে করেছিগেন। তত সহঙ্গ 
আর হতে পারবে বলে মনে করছেন 
না রাজনৈতিক দুষ্টারা । আগাম 
নিধচিন তাই এক বৃহৎ 'জিজ্ঞাসাচিন্ব ৷ 


বগনানের ফুড ইন্সপেক্টরের 
জীবন নাশের হুমকী 


হাওড়ার ধাগনানে খাদ্য দণ্ুরে 
দুন'‘তির মোঁচাকে ঢিল, মারার 
অপরাধে ‘অপরাধী’ হয়ে পড়েছেন 
মংষ্টমেয্ন আফসার । এই সব অফি- 


'সার ইনসপেকটরদের দয় দ:রান্তে 


ট্রানফার কয়ে খাদ্য দপ্তর প্রাতশোধ 
নিচ্ে। খাদ্য দপ্তরের সাধ্প্রাতিক 
বাল বাগনান চ্টেশনের কাছে খাদ্য 
দণ্ডরেয় ফুড খ্যাম্ড সাপ্লাই ইনস- 
পেকটর মাসিরুন্দীন মনন । ' এর 
বিরুদ্ধে অভিযোগ হলো পাটির চাঁদা- 
দাতা দুই ঘঃঘুকে ফখদে ফেলার 
চেষ্টা করেছেন ইনি, দুন'াত হঠাতে 


চান ইনি ! সরকার তহাবিল তহরুপ ' 


ও ব্যবসায়’ কর্তৃক দ:নদ্বয়ী কারবার 
ও জনসাধয়ণকে ঠকানোর ব্যাপার" 
গুলো কর্তৃপক্ষকে চোখে আঙুল 
দিয়ে ইনি দোখয়ে দিয়েছেন.। এই 


ইনসপেকটর' মশাই জানতেন না ষে' 


সি, কে গাজুলণ এবং বদরুল আলম 
সাহেবের মত বড় তেলের এজেন্ট 
ঘাখাঁশ করলেও এদেরকে সব. সময় 


. কেবল. তোয়াজ করতে হবে । পাটি" 


ফান্ডে এরা 'নিয়মিত চশদা দিয়ে 
যাচ্ছেন। ব্যারেল (দুশো লিটার) 
পিছু কেরোসিন দ্লিশ থেকে পঞ্সশ 


টাকা আঁতারন্ত নেওয়া এদের অধিকার। 
প্রতি ব্যারেলে পশ্চ থেকে দশ লিটার ' 
কেরোসিন কম দেবায় লাইসেন্সও 
এরা পেয়েছেন নিত্য নতুন । আদতে 
নিতাইয়ের মতো নেতারা এদের পিছনে 


আছেন। 'নরাদর কাছে সেনে 
যাচ্ছেন এরা সোনার ভাই । নিল 


ব্যবসাদার এবং গণতান্ত্রিক লিডার 


হয়ে গেছেন এরা । কেরোসিনের এই 
ওজন কম দেবার এবং আতরিম্ত দাম 
নেবায় জন্য ছোট ভিলাররা মার 
খাচ্ছেন । ত*রা বাধ্য হয়ে দটাকার 
জনয আড়াই তিন টাকায় ব্যাক 
করবেন এতে সন্দেহ কি? 

সংগ্রামী কেরোসিন ডিলার 
আতসোসিয়েশন এই দুই রাঘব বোয়া- 
লের দুনণতর বিরুদ্ধে সোচ্চার । 
ইনসপেকটর এম মদ্সী এ দুই কেরো- 
[সন এজেন্টের বিরুদ্ধে ব্যবচ্ছা নিতে 
গয়োহিলেন.বলে তকে জোর করে 
মেদিনীপরে বদলা করা হলো। 
হাইকোর্টে মামলা. কয়ে বেআইনণ 
ট্রানসফার রূখলেন । প্রমাদ গণলেন 
দুষ্ট চক্র । লাখ লাখ টাকা কেরো- 
সিন বেচে কামানো বন্ধ করবে 


এ লোকটা? পেটের ভাতের 
শেষাংশ ষ্ঠ পু j 


URI 





দখল ও প্রাগৈতিহাসিক 
সমর বন্দ্যোপাধ্যায় 


পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সং" 


কৃতি বিভাগ কর্তৃক প্রযোজিত ' 
দুটি. 


দিখল” ও প্রাগৈতিহাসিক’ 
অপেক্ষাকৃত স্বল্প দৈঘেণের কাঁহনখ- 
চিত্র “টু ইন ওয়ান? স্কণমে দেখানো 
হচ্ছে । ছবি দুটির চার ভিদ্ন। 
এক সংগে দেখানোর সেখানে কোন 
যান্ত নেই। 


জ্ুশগল জানায় ‘আশ্মা’ গল্প 
অবলশ্বনে গৌতম ঘোষ তাঁর প্রথম 
বাংলা ছাব ‘দখল’ পারচালনা করে- 
ছেন। পরিচালনা ছাড়াও তিন এ 
ছবির আলোকচিত্র গ্রাহক ও স:য়কার। 
জামদারের লোভ, নায়েবের শয়তানী, 
,আইনেক্স চোখে ধুলো য়ে এক 
অসহায়! রমণীর বাস্তজাম দখলের 
চন্রাম্ত, শত 'নিষতিন 'নপটড়নেও 
সেই রমণীর ভিটেটুকু আগলে বসে 
থাকা। কাকমারা দলের মেয়ে হয়েও 
দলের সংগে না ভিড়ে নিজের 'জাম- 
টুকু দখলে মাখার চেষ্টা--দখল 
ছাঁবয় বিষ্য়বস্ত হলেও যেটা লব- 
চেয়ে উল্লেখের দাবী রাখে, সেটা হল 
এক গ্রাম্য নারীর অধিকার সচেতনতা । 
কাকমারা দলের ভবঘুরে মেয়ে হয়েও 
সে যখন কৃষক জগা পাইকের নংগে, 
ঘর বাঁধে ও লহধাঁম্ণীর মধশাদা 
রাথে তধন যেহেতু স্বামী 
সাপের কামড়ে আক্মিক দুর্ঘ- 
টনায় মরে সেহেতু তার অসহায়তার 
সুযোগ নিয়ে জামদারের নায়েয তাকে 
ভিটে ছাড়া করবে, তাকে দংনামি দেবে 
সে খে দগ্নার বো নয়- রাক্ষতা। তার 
জামর ওপর কোন আঁধকার নেই বলে 
ঘরে আগুন লাগিয়ে উদ্স্ত করবে 
কিছুতেই মেনে নিতে পারে না। 
সে বিদ্রেহন হয়॥ 'নিযতিনের 
প্রীতবাদে এই বিদ্রোহ ফুটেছে ভাল। 
[কিম্ত্‌ দন জাগে, [কিসের জোরে 
আম্দি তার ত্বামীর ভিটে দখলে 
রাখবে? সে আভাস ছবিতে কোথায়? 
যখন রাতের অন্ধকারে নায়েবের যড়- 
যন্রে তার কুটীর আগুনে ভস্মীভতে 
হয় তখন প্রাতবেশী লোকজনের 
চোখে মুখেও প্রাতিবাদেক্স রোষবাঁছ 
দেখা যায় নি। তবে? শুধুই ক 
মনের জোরে আশ্দি তার জাম 
বলীয়ান জাঁমদারের লোভী আগ্রাসন 
থেকে দখলে রাখতে পারবে? অ 
অসভব এবং অবান্তব। এ জন্যই 
শেষটুকু তেমন আবেদন সৃষ্ট করে 
না। এ ছাড়াও 
' কাক মারতে কোথাও দেখা গেল না_ 
শুধু বিচিন্ন পোশাকে তাদের হাঞ্জর 
কারয়ে বলা হয়েছে শরা কাক 


মারার দল । আশ্দির কুটীরে খন 


আগুন লাগে তখন জল ঢ।লার বদলে 
াঠি দিয়ে পেটাতে দেখা গেল। 


কাকমারা দলাটকে . 


প্রথমেই কাকমারাদের দল বেধে চক্তা- 


দশকের চোখে অনড় থেকেছে দীঘ*- 
ক্ষণ । এসব অসংগাঁত বেশ পাঁড়া- 
দায়ক ! তবে রগুশন ফটোগ্রাফী 
সুন্দর । আবহ সংগীতও চিন্তান্গ। 
তবে সত্যাজতের প্রভাবযাস্ত । আম্দির 
ভূমিকায় মমতাশংকর লসংবেদনশশল 
অভিনয় করেছেন । 

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাহিনী 
অবলদ্বনে জোছন দাদার পারচালনা 
করেছেন প্রাগোতহাসিক'। জোছন 
দভ্তিদার নাটকের লোক ।' সুতরাং 
ছবিতে তান নাটকপয়তা আনবার 
চেষ্টা করেছেন। গন্পের আন্তর 
সম্পদের দিকে তেমন নজর দেন নি । 
ফলে তাঁর ভিখু ডাকাত, ভিথার?, 
কামুক হয়েই বড় করে দেখা দিয়েছে। 
চারঘের উত্তরণ--ঘর বেধে সৃথে 
শান্ধতে বাস করার আকাত-ছবির 
[ভখ্দতে দলক্ষ্য। প্রাগৈতিহাসিক 
আদিম প্রব্াত্ি নার) দেহের প্রতি 
লোভ ও লালসা। হিংস্রতা মানিক" 
বাবুর গঙ্পের শেষ কথা নয়--শটা 
তুললে চলবে কেন? ভিথ্‌ তার 
পিতা মাতার অনাদ্‌ত সন্তান, 
ক্ষুধা মেটাতেই নিরুপায় হয়ে সে 
ভাকাঁতর পথ ধরে-_এ অংশটা ছাঁবতে 
ফুটেছে ভাল । কিশ্তু তার ডাকাতির 
ঘটনাঙ্ছাল অনেকট। সাজান । আহত 
হয়ে আশ্রয় গ্রহণ ও নারী কামনার 
লোল্‌পতা প্রকাশ ও শেষে ভিক্ষা- 


, বৃত্তি অবলদ্বনে তেমন ছন্দপতন না 
, ঘটলেও মাড় 'খেতে খেতে মাড়র 


ঠোছায় নার দেহের নগ্ন ছবি দেখে 
তার প্রতি আকর্ষণ বোধ। অনেকটা 
কাঁচা কাজ বলে মনে হয়। তারপর 
পাঁচিন্ন প্রতি যেভাবে তার দন্ট 
আকর্ষণ সেটাও । কামনা তাড়িত 


মনোভাব এখানে প্রকট। পাঁচির 
দৃষ্টক্ষতে বিক্ষত পা, ভিক্ষু 
আঘাত প্রাপ্ত হাত । তবুও ভিথু 


পাঁচর আশ্রয়দাতা প্রোমককে খুন 
করে পাঁচিকে আঁধকার করে এবং 
বাসা বাঁধবার উদ্দেশ্যে ভিখু তাকে 


[পিঠে নিয়ে বয়ে চলে রাস্তা । এখানেই 


ছবি শেব। কিষ্তৃ ভিখুর পারবতন 
ও উত্তরণ মোটেই স্পঞ্ট হয় না। 


ফলে রসাবেদন সণ্চারেও বাধা সৃষ্টি 


হয় । রণাঁজং রায়ের রওশন ফটো- 
গ্রাফ" সুন্দর । ভিখু ও পাঁচশ দুটি 


প্রধান ভাঁঘকার যথাক্রমে মৃদুল সেন 


ও সুমিভা দাশগুপ্ত সুঅভিনয় 
কয়েছেন। সংগীতের ব্যবহার 


যথাযথ । মণি আধকারর সম্পাদনা 
উল্লেখের দাবী রাখে । 
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ছবির 


'রপৃরা ও পশ্চিমবঙ্গে নিবচিন 


উপলক্ষে ঝাটকা সফরে এসে ভারতের ' 


তরুণ মখ্যমন্তা যে ভাবে 1নসঙ্কোচে 
অসত্য কথা বললেন তাতে বোবা 
যার যে হীন ক্ষমতায় আসার জন্য 
যে কোন পদ্থাকেই অন্যায় বলে মনে 
কয়েন না। অন্য রাজ্যে দেওয়া 
ভাষণেও . তাঁর ইচ্ছাকৃত সতোর 
জনা জে 


এ সম্পকে" মন্তব্য করতে য়ে 
শ্ৰী জ্যোতি যসু বলেছেন। এত অচ্প- 
বয়েসে এত অসত্য কথা বলতে নেই। 
অসত্য ভাষণে হয়ত সামায়কভাবে 
দৃ-চারটা ভোট পেতে পারেন । তবে 
ভবিষ্যৎ কিষ্তু অন্ধকার । যেহেতু 
ই-কংগ্রেসের কোন রাজনৈতিক বন্তব্য 
নেই । তাই এছাড়া আর পথ নেই 


ভোটারদের 'বিল্রান্ত করার । 
রাজীব গাম্ধী বলেছেন যে 
কামিউনিষ্টরা দেশদ্রোহী । এই . 


অভিযোগ ১১৪৩ সালের নিবাচন 
থেকে করে আসা হচ্ছে । তব বিধান- 
সভা ও লোকসভাম্ন দিনের পর দিন 
বেশ? সংখ্যায় মানুষ এদের ভোট 


দিয়েছেন । দেশের মানুষকে ওরা 
গণতা ন্ত্রক আন্দোলনে 


পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও 
সাংস্কৃতিক বিভাগ প্রযোজিত ২০ 
মিনিটের একটি গুরুত্বপূণ" তথ্যচিত্র 
খিধ্তাম্মিক আন্দোলনে ' নার’ 
দেখানো হল গত ৫ই গিসেম্বর 
রান্ম' 'মানিরেচারে । এত অন্প 


লময়ে | এই , বিরাট বিষয়ের ছাব 


করা সত্যই দুরুহ। গোবধ'ন (মণ) 
আধকারণ প্রবীণ ও নিপুণ সম্পাদক। 
[তান এই প্রথম 'চিন্র পাঁরচালনায় 
বিরাট বিষয়ের অন্ততঃ আভাস দিয়ে 
যে ম্যাসক্লানা দেখিয়েছেন তা 
নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় । তান 
এ ছবির সম্পাদনাও করেছেন । 
উপকরণ, সংগ্রহের ব্যাপারে 
তিনি সরকারের কাছ থেকে কোন 
সহযোগিতাই পাননি ॥। ব্যান্তরগত 
প্রচেষ্টায় অনেক পরিশ্রমে তাঁকে 
এসব সংগ্রহ করতে হয়েছে দঘাদন 
ধরে। সেই রামমোহন, বিদ্যাসাগয়ের 
আমল থেকে নারী নিষরতিন। নারাঁ- 
শিক্ষা নার ' জাগরণ, অধিকার 
সচেতনতা, রাজনীতি ও সংস্কৃতি- 
জ্ঞান বিভিন্ন যুগ ও ঘটনা এবং 
নার ব্যন্তিত্থের প্রকাশ দেখিয়ে 
একেবারে একালে অগ্নিষৃগ; স্বাধীনতা 
সংগ্রাম, খাদ্য আন্দোলনে নারশদের 
অংশ গ্রহণ ফ.টিয়ে তোলা হয়েছে । 
সংগে সংগে নারীদের আত্মদানঃ 
নিম“ম অত্যাচার, ব্রিটিশ ও. এদেশ'য় 
শাসকের নিলজ্ নারী নিধন ফুটে 
উঠেছে ॥ গণতাশ্রিক আন্দোলনে 
কত সাহস ও দেশপ্রেমিক রমণশ 
শহশদের মৃত্যু বরণ করেছেন তার 
ছবিও আছে । অধিকাংশ 'স্থরচিন্নের 
ব্যবহার করতে হয়েছে । প্রন্নাত কে. 
এ. রেজার চিন্রগ্রহণ | 
আঁভাজৎ বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ ভাষ্যপাঠ 
করেছেন অমিয় চা্টাপাধ্যাক্স ॥ 


সংগশতে 


দর্পণ || শুক্রবার ১৪ই ডিসেম্বর, ১১৮৪ 


ভুল বোঝাতে পান্গছেন না । 
রাজীব গান্ধী আর একটি আভি- 


, যোগ করেছেন যে কংগ্রেস আমলের 


তুলনায় পাচ্চিমবজে কাষর উন্নতি 
হয় ন- ফসল কম হয়। অন্য রাজ্য 
থেকে খাদ্য আনতে হয় । এটাও তথ্য- 
নিষ্ঠ নয়। কারণ এই বছরই ৯২ 
লক্ষ টন খাদ্যশস্য উৎপাদন হয়েছে । 
কংগ্রেস আমলে সর্বাধক যা ছিল 
৭৪ লক্ষ টন । মনে রাখা 'দরকার 
পর পয দ; বছর খরা গেছে। বর্ষার 
প্রকোপ কম যায় নি। তাছাড়া, 
দেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের জন্য 
পাটের চাষ ফরতে হয়, যেখানে ধান 
হতে পায়ত। দেশের নেতারা 
'প্রাতগ্নযীতবন্ধ পাটের চাষের, দরুণ 
খাদ্যের ঘাটাত মেটানো হবে । অন্য 
রাজ্য থেকে খাদ্য আসে সেটা দয়ায় 


নর়-_শটা রাজীব গাম্থী ভুলে গেছেন। ' 
উনি আরও মানতে চাননা যে এই. 


রাজ্যে সবচেয়ে বেশী চাষণকে 
উদ্ধার করা জাম বিল, করা হয়েছে 
বামফস্টের আমলে । 


আরও অবিশ্বাস্য অভিযোগ 
করেছেন যে ল্রিপরায় উগ্রপশ্হাদের 
সঙ্গে নাকি বামফন্টের যোগ আছে । 
আগলে ঘটনা ত উলটো। 


ইজসপেন্ডরের জীবন 


&ম পৃচ্ঠার পর 
হাত। , ক্রি স্কুল টে: খাদ্য 
দপ্তরের ডাইয়েকটার অফ কনজ:ুমার 
গুডস মস্ডলবাবুও ক্ষেপে গ্রেলেন 
ইনসপেকটার সোনার ডিম পাড়া 
হ'সের পেটে হুদার চালাচ্ছেন । ব্যাটা 
জাত কসাই ৷ উলুবেড়য়ার সাব" 
ডিভিসানাল কনট্রোলার বললেন, 
স্যায় তাই-ই তাই! . 

ব্যাটা কসাই । জম? করতেই 
হবে। ইনসপেক্ার ম:দ্লীর হাত 
থেকে কেরোসিন বষ্টন ' অধিকার 
কেড়ে নেওয়া হলো। ইনসপেৱ্ার 
আবার 'হাইকোট' করলেন ॥ রায় 
অন্মকলে গেল । ফিরে পেলেন 
কেরোসিন হম্টন আঁধকার। 
চটে গেল । সম্প্রাত এজেন্ট পি, কে, 
পাঙ্গলঁর লোকজন ইনসপেকটার 
মসিউন্দীন. মুন্দপীকে হত্যা 
করার চেষ্টা চালাচ্ছেন! [তান 
ইনসপেকশনে যেতেই ঘরের মধ্যে এক 
ঘস্টা বন্ধ করে রাখা হয়োছল । পয়ে 
পি, কে, গাঙ্গুলী ঘাড় ধাক্কা 'দিয়ে 
বার করে দিয়েছেন । কোন বাপের 
ব্যাটা ( আয়ও কিছু অশ্রাব্য ) তোকে 
বশচায় দেখবো ? 

ইনসপেকটার প্রাণ ভয়ে জেলা 
শাসক ভমশ্ত চৌধ্‌রীকে চিঠি 
দিয়েছেন । মাননীয় আুমশ্ত্রবাবহ 
এ মহকুমার শাসক ছিলেন । তর 
দয়ার কথা জানেন এ ঘঘুরা। 
সুমম্রবাবু ব্যবস্থা নিলেন না 
এস) ডি। ও সাহেব চুপ ! কেবল- 
মানত ব্যতিক্রধ বাগনানের ও, পি, ! 
বাগনানের ও, [সঃ এখনও নাকি 
বাঁকয়ে যাননি। তান গর্জে 


শ্রুরা . 


[রাজীব নিগক্কোচে মিথ্যা কথা বলে গেলেন 


আসামের মধ্যমন্ত্ী  হিতেশ্বর 
সাইকিয়া ফাঁস করে দিয়েছেন যে 
ই-কংগ্রেসের অনকূলে প্লিপ্‌রা বব 
সমিতি নবাঁচন থেকে প্রাথধ* পদ 


প্রত্যাহার করেছে । এটা আঁতাত ছাড়া 
কি করে সম্ভব ? 


রাজীবের মুখে গণতন্মের কথা 
শোভা পায় না, বিশেষকরে কাশ্মীর ও 
অন্ধের নিবাঁচিত সরকায় ভাঙ্গার 
ব্যাপারে ই-কংগ্নেস সম্পাদক হিসাবে 
যখন তাঁর সত্তিষ্ন ভাঁমকা ছিল। ও'র 
মাতৃদেবীও অবশ্য কংগ্রেদ সভাপাঁত 
হিসাবে কেরালায় সরকার ভেক্ছেই 
হাত পাকিয়েছিলেন তার পিতার 
আমলে । এটাই কংগ্রেস কালচার 
ভন্ডামী | ' 

রাজীব একই রকম অসত্য কথা 
বলছেন ' বিরোধীদের সম্পকে 
বাচ্ছ্তা নিম্নে । নিজেরা আকালণ 


দের ন্যায্য দাবী না মেনে ভিন্দ্রান- 


ওয়ালাকে তুলে ধরলেন । পরে সে-ই 
তাদের কাল ছল । আসামে ‘আসুয়’ সঙ্গে 
যোগাযোগ। কাশ্মীরে প্রোবসাইট ফ্রণ্ট; 
ঘ্লিপুরায় উগ্রপন্থগী এবং কেরালায় 
মৃশলিম লাঁগকে তাঁরা প্রশ্রয় দিয়েছেন 
ঘাজীব একথা ফি অস্বীকার করতে 
পারেন? 


নাশের হুমকী 


উঠেছেন। পলিশ ব্যবস্থায় ইশ্স- 
পেকটায় নংন্সীকে কিভাবে সাহায্য 
করবেন ভাবছেন। খাদ্য বিভাগের 
কিছু তরুণ কম এক সহকর্মীর 
প্রাণনাশের হৃমকাঁতে ক্ষব্ধ এবং 
বিব্রত । পদীলশ কমিশনারের কাছে 
আজ গেছে। 


সম্ভবত: ও; সিকে বলা হবে 
মুস্পীকে বশচাবার জন্য । প্রাণ ভয়ে 
মূসী বেশাঁক্ষণ অফিসে থাকতে 
'পারছেন না। একাঁদকে জলে দুষ্ট 
কেরোদিন এন্সেশ্ট। ডাগায় পার্টির 
নেতা, এমন কি এম, এল, এ সাহেব ৷ 
। এই অগ্ুলের র্েপসীডের 
ডিলাররা রেশন মালিক তথা এস, আর 
ডিলারের কাছে টিন' পিছু চার টাকা 
আতারন্ত নিচ্ছে । ন:শ্টিয়া এলাকাতে 


একজন এম, আর 'ীঘ্্রাবউটায় 
নিয়োগ করার লৃপারিশ করেছেন 
'ইনসপেকটার মুন্সী ! এতে বড় 


[ডলারের থেকে ক্ষমতা ভাগ হবে 
এবং মাঁডফায্েড রেশানং ভাট" 
বিউটার নষনশ্ত হলে এদ্রেন্টকে বেশ? 
দষে মাল নিয়ে যাবার জন্য সরকারের 
গ্গশট থেকে অতারন্ত পয়সা গুনতে 
হবে না। এই প্রস্তাব শিকেয় তুলে 
রেখেছেন সাবাঁডাভশনাল কনট্রোলার 
কেবল বড় ঘোড়েল এজেন্টের স্বার্থের 
কথা ভেবেই । কেরোসিনের 
ডিলাররা আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছেন খাদ্য 
বিভাগের ঘুঘু কম" নয় কিছ: কাক 
(কম) সহকমীঁ কাকের মাংস 
খেতে উদ্যত ৷ ইনসপেকটার মুন্সীর 
এ খবর লেখা পর্যন্ত বাগনানে ভাড়াটে 
পুল্ডারা ঘোরাফেয়া করছে। 


দ্প'ণ।। শুকায়, ১৪ই ডিসেদ্বর, ১৯৮৪ 


[প্রিয়র অভিযোগ? ্রণবের 


ছল 9 গেলা 


সহযোগিতা করছে না 


জেলা কংগ্রেসের বিরুদ্ধে প্রিয় দাশ- 
মুশ্সী দিল্লীতে হাইকমাম্ডের কাছে 
আভযোগ দায়ের করে গসেছেন। 
প্রশ্নবাব হাওড়া সদর কেদ্ধের 
ইন্দিরা কংগ্রেসের প্রাথা* । তার 
অভিযোগ জেলা কংগ্রেস তার সঙ্গে 
সহযোগতা করছে না । এই সহযো- 
পিতা না করার কারণ তান কেন্দ্রীয় 
মস্ররী প্রণববাবুর দলের লোক নন। 
প্রথববাব তাকে এই কেন্দ্রে মনোনয়ন 
না দেবার জন্য প্রচন্ড চেষ্টা করে- 
ছিলেন। বিফল হয়ে শেষ পযন্ত 
এই রাল্তা ধরেছেন । উল্লেখ্য যে, 
হাওড়া জেলা ই'কংগ্রেস প্রণববাবুর 
কুক্ষগাত। তান নিজে এই কেন্দে 
দাড়াতে চেয়েছিলেন । তখন হাই- 
কমাল্ড জানায় প্রণববাবুকে দাঁড়াতে 
দেওয়া হবে না । শুধু, নির্বাচনে 
প্রচারের কাজ করবেন। 

প্রণববাব্‌ এর পর চেষ্টা করেন 
তার নিজের লোক জেলার সভাপাঁত 
শ্রীমাঁময় দতকে মনোনয়ন দেবার। 
দলে চেষ্টাও বিফল হয়ে যাওয়ায় 
শ্রপ্ববাবু ক্ষম্খ। 

* তারপরই তান নিজের দলের 
লোকদের সঙ্গে গোপনে পরামর্শ‘ 
' করে নিদে'শ দিয়েছেন চেষ্টা করতে 
'প্রয়বাব যাতে জিততে না পারেন। 
তার সঙ্গে কোন সহষে।গিতা নয়। 
সবাই উলুবোড়য়া কেন্দ্র প্রার্থ/র 
জন্য কাজ করবে । উলুবোড়িয়া 
কেন্দ্রে প্রপববাবদর 'প্রাথী” মনোনয়ন 
পেয়েছে। | 

ই-কংপ্রেস _স:ত্রেই জানা গেল। 
প্রিল্নবাব জেলা .কংগ্রেসের এই 
"অলহযোগিতাঞ জন্য মমণহত ও 
ক্ষুদ্ধ । তান কয়েকবার প্রণববাব্‌কে 
কয়েকাট সভায় ভাষণ দেবার জন্য 
. জানুরোধ করেন । প্রণববাবু নানা 
অজুহাতে সে ডাকে সাড়া দেন নি। 
কলকাতায় কয়েকবার এসেছেন। 
হাওড়ায় বোনের বাড়ীতে এসেছেন, 
তন চায় ঘণ্টা করে থেকেছেন। 
বোনের বাড়ীতে তার দলের কমণ“দের 
সঙ্গে বৈঠকও করেছেন, নির্দেশ 
দিয়েছেন উলুবোঁড়রার প্রারথরি হয়ে 
কাজ করবার । একথা জানবার পর 
প্রয় মুন্সণ প্রণববাবূকে ফোন করেন 
কলকাতায় ৷ প্রণববাব সাফ জবাব 
দেন, তার সময় হবে না। 
বরকতদাকে বল। 
[প্রশ্বাবু একথা শোনার পর গত 
নভেম্বর মাসের শেষ দিকে এঘটনা 
সোমেন মি্কে বলেন । সোমেন 
এ মিত্র দাশমুম্সীকে বলেন ফোনে এসব 
কথা নয়। তাঁম অবশ্যই বুধবার 
২৮ নভেম্বর বিধান সভার সাত্তারদার 
ঘরে শস। সেখানে আমি ও মাধান 


. [িধানস্ভার - বিরোধ নেতার ঘরে 


কংগ্রেসও অসহযোগিতা করছে। 














































কগগ্রেগ 


ইন্দিরা গাদ্ধ' দেহরক্ষীর গলিতে 
নিহত হলেন। সন্দেহ নেই, জাতির 
জীবনে এই আকগ্মিক ঘটনা যেমন 
মমশ্তুদ। তেমনই শোকাবহ । 'কিম্তু 
মূলত আপন "লোকসভা নিবচিনের 
প্রাত লক্ষ্য রেখে প্রয়াত প্রধানমন্ত্রীর 
রাজনৈতিক অনুগামীরা এবং এক" 
শ্রেণণর বশহ্যদ ‘বংগ্ধিজ'ব'’র তথা- 
কথিত ‘শোক প্রকাশ’ শুভব্বদ্ধি- 
সম্পন্ন মানুষের সহোর সামা ছাঁড়য়ে 
গিয়েছে। 

ইীন্দরা কংগ্রেপীদের শোক 
প্রকাশের ভঙ্গ যথারীতি তাঁদের দলীয় 
চারত্র অনুষারণ মান্লাতীরন্ত ছল ও 
বর্বরোচিত ছিল, । জীবন্ত মানযকে 


(আবদুল মাগ্রন) থাকব ! সব কথা 
হবে। প্রয়োজন হলে বরকতদাকে 
ফোন করবো ॥. 

প্রয়বাব তার পরের দিনই 
[বিধান সভায় যান দুপুরে । সোঁদন 
ছিল বুধবার ২৮শে নভেম্বর । 


সোমেন মিল ও আব্দুল মামান তখন 
দুজন সাংবাদিকের সঙ্গে নিঝচিন 
পারাস্থীাত নিয়ে কথা বলাছলেন। 
প্রিয় দাখম.ল্নী সাংবাদকদের সামনে 
না গিয়ে পাশের ঘরে বসে থাকেন। 
কিছুক্ষণ পরে সাংবাদিকরা চলে গেলে 
সোমেনবাব ও আব্দুল মাধান 
প্রয়কে বলেন, তুমি বিমানে 
দিল্লী চলে যাও । আমরা বুক চদার 
সঙ্গে কথা বলেছি। দিল্লীতে গিয়ে 
হাইকমাম্ডের কাছে, মুপনার। 
সাহেবের কাছে এ অভিযোগ জানয়ে 
এস। বলে এস প্রপববাবূর দল তায় 
সঙ্গে সহযোগিতা করছে না। জেলা 


দোকান-পাট, কল-কারধানা ভগ্মীভূত 
করে তাঁরা বীভৎস তান্ডব চালালেন ; 
খোদ মাজধানীর বুকে, প্রশাসন মক 
দর্শকের ভমকা পালন করল। দিনের 
পর দিন দেশের বিজ্ঞাপণ অংশে, 


আর শাসক দলের ভাড়াটে 
ধিস্ধিজীবপ'রা'শোকপ্রকাশ? কয়লেন 
পত্রপান্রকা, বেতার ও দ:রদর্শনের 
মাধ্যমে অপ্রাসঙ্গিক কিছ; শব্দের মালা 


এঘনাঁক যাতে প্রিয় জিততে না পারেন 


সেই চেস্টা কমছে । এসব কথা ও 
আঁভযোগ অবশ্যই হাইকমাম্ডকে গে'থে। স্তাবকতার দড়ি টানাটানতে 
জানাতে হবেই । এই পরমাশের | লেখক, সাংবাদিক, সম্পাদক, প্রকাশন 


সংগ্থা, আঁভনেতা। সঙ্গাঁতাঁশল্সী কে 
কাকে পিছনে, ফেলে খুঁগয়ে যেতে 
পারেন, তা নিরে রশীতমত' প্রাত- 
যোগিতা শুরু হয়ে গেল--কানন- 
বালার মত সেকালের অভিনেত্রী আয় 
শন্ভু নিতের মত একালের আভিনেতাও 
এই [নল'জ্জ প্রাতযোগতায় কোমর 
বেধে নেমে পড়লেন! মৈৱেয়ী দেবা, 
তপন সিংহ সুনীল গাঙ্গুলী, আঁভ- 
তাভ চৌধুরী প্রমূখ সাহিত্য সাং 
বাঁদকতা ও. চলাচ্চপ্ল জগতের 
দিকপালেরাও ইন্দিরা ভাততে মুখর 
হয়ে উঠলেন ! 
গাগ্ধীকে 'জগম্মাতা” “জগজ্জনন" 
£ভারতাআআা" ‘জাঁতয় জনন!’ ইত্যাকার 
নানান বিশেষণে বিভাষত করতে 
লাগলেন । যে ক্ষমতাশলপ্নু, মাহলা- 
চির চটড়ান্ত হঠকারতা ও দুঃলাহসের 
পারণামে দেশের সর্ব বিছিঘিতাবাদ" 
ও বিভেদকামী প্রধণতা মাথাচাড়া 
দিতে শুরু করেছিল, এক শ্রেণীর 


পর শাঁনবার ১লা ডিসেম্বর প্রিয়বাধ 
দিল্লী যান। জেলা কংগ্রেসের 
নেতৃত্বের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানিয়ে 
রাববার রানে দিল্লী থেকে ফেরেন 
তান। _ 

প্রিয়বাধূর এই অভিযোগ পাবার 
পর মৃপনার সাহেব নাক অর্থমন্ত্রী 
প্রণববাবুকে [জজ্ঞাসা করেন এসব ক 
ব্যাপার? প্রিয়জন অভিযোগ করে 
গেল. আপাঁন এবং হাওড়া কংগ্রেস 
ওর সঙ্গে সহযোগিতা করছেন না। 
নির্বাচনে কাজ করছেন না। 

প্রণব বাব; নাকি মুপনারকে 
বলেছেন, 'প্রয়র অভিযোগ মথ্যা। 
জেলা কংগ্রেস প্রিয়র সঙ্গে পূর্ণ লহ" 
যোগিতা করছে৷ দু; একজন হয়ত 
কাজ ধরছে না তাদের ব্যান্তগত 
ব্যাপারে । তাতে জেলা কংগ্রেসের 
কি দোষ? আর আমি ক করে সভা 
করবো? আগে থাকতে আমার 
গনবাচনী প্রোগ্রাম করা রয়েছে। 
সেগুলো বাদ দিয়ে ক করবো ? 

প্রণববাব এ আভিযোগের কথা 
জেলার নেতাদের আনান । এ ঘটনা 
জ্বানাজান হয়ে যায় সপ্তাহের প্রথমেই । 
একজন নেতাতো রেগে বলেই ওঠেন, 


ঠিক আছে। দোখ প্রিয় কি ভাবে কপালে? টা 
জেতে ৷ নিবাচনে হেরে যাবে জেনেই রি না ভিড 


আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আগে দেবো । এহেন সর্মাবধাবাদীকে কোন 
থাকতে করছে। ' লং ও সাচ্চা কংগ্রেসীয় সহযোগিতা 


আর সহযোগিতার প্রশ্ন? কেনই ধরা উচিত নয়। তাই সহযোগিতা 
বা সহযোগিতা করবো? প্রিয় স্থাবধা- করবো না। 


৮০'র নিবচনে লামাদের 


বাদশ। 
নেত্রধকে কিভাবে অপমানজনক কথা 
বলেছে। 'বলেছে। ই-কংগ্রেস ক্যান্সার 


রোগে আক্রান্ত ! পচন রোগ ধরেছে 


ইত্যাদি। আজ সেই সীবধাবাদ" 
লোককে সহযে।গিতা ? যেহেতু 


আগুনে পাীড়য়ে। বাস-ষু।ক-টযা!ন্স-- 


স্বাভাবিক জনজীবন স্তব্ধ হয়ে রইল। 


অনেকেই হাম্দিরা, 





ইঞ্চির। প্রশর্ভিতে বশন্বছ বুদ্ধিজীবীর! 


জ্ঞাক বৃদ্ধিজীবশর প্রচায়ের গুণে 
তিনিই রাতারাত জাতির এঁক্য ও 
সংহাতর প্রতপকে' পাঁরণত হয়ে 
গেলেন ! . তথাকাথত নিরপেক্ষতার 
মুখোশ আটা ছন্দিরা-কংগ্রেসী 
কাগজগুলোও ইন্দিরাজণর অকলঙ্ক 
ভাবনা গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয়ে 
হয়ে উঠল । প্রথম সারর সাপ্তাহিক 
‘দেশ’ ‘পারিব্ত'ন’-এর সন্ধে তাল 
রেখে অপেক্ষাকৃত অনামগ পন্রপ/ন্িকাও 
{বিশেষ 'ইশ্দিরা-স্মরণ সংখ্যা’ প্রকাশ 
করে 'ইীশ্দিরা-স্মরণের নামে ইন্দিরা 
কংগ্রেস'বিরোধদের আদাাত্রাদ্ধ শুরু 
করে দিল। লোকসভা 1নবাঁচনের 
গ্রাকালে কংগ্রেস (ই)-এর প্রচার 
আঁভষানকে শান্তশালশী করাই হল 
তাদের আসল উদ্দেশা। বলাই 
বাহুল্য, দৈনিক পাল্লিকার মধ্যে দল 
বদলকারী ঘোষ-পারবারের ‘যুগান্তর’ 
এবং সাথাহিফের ভাঁড়ে কেন্দ্রীয় অর্থ“- 
মন্ত্র" প্রণব মুখোপাধ্যায়ের প্রসাদ-ধনা 
ই-কংগ্রেলী সাংবাদিক ডঃ পার্থ 
চট্রেপাধ্যায় সম্পাদিত 'পারবত'ন, 
সবার উপরে টেক্কা দিল। পার্থবাবু 


ত ইতিমধ্যেই পাঠকদের ব-কলমে 


প্রণব মুখোপাধযায়ের মত অপদার্থ; 
ব্যন্তহীন মন্ত্রী মশাইকে (যান 
[নিজের ক্লাজ্য থেকেই নিবচিনে 
জিততে পারেন না ) ‘বছরের শ্রেষ্ঠ 


॥ সাত ॥। 


কৃত বাঙালীর সম্মানে ভাষত বরে 
ইশ্দিরাজশর বিদেশ সফরে সঙ্গী হবার 
গৌরব অজন করেছিলেন, ইন্দিরা 
হত্যার পর £পারবত'ন” পাকার 
কয়েকাটি সংখ্যা জুড়ে ইন্দিরার 
“মহিম! কণত্তন এবং হীশ্দরা বিরোধী- 
'দের উদ্দেশ্য কটান্ত বধ'ণ করে 
বোধ হয় 'রাষ্ট্রপাতর পুরস্কার? 
লাভের আশায় দন গুণহেন। 
যি:গাশ্তর’-এর যে রব্দগ্্রনাগী 
সাংবাদিক একদা 'পদযশ্রণ” পেয়ে- 
ছিলেন, তানি এখন নানান গুণ 
জনের লেখার “পমন্ধ” “শেষ নমস্কার 
গ্রন্থ প্রকাশ করে 'পদযভষেণ” উপাধি 
পেতে চান কিনা, তা-ই-বা কে 
জানে ? 

তবে আশার কথা এইট.কুই ; 
এখনও সণমাহগন ভ্ঞবকতার ল্লাবনে 
গা ভাসিয়ে দেনান বেশ কিছু সাংবা- 
দিক এবং সাহত্যসেবণ। মারা ভাড়াটে 
বুদ্ধজীবণ মহলে হয়ত বা ‘বামপন্থী 
কমনানণ্ট' অথবা দিক্ষণপন্থী প্রাত- 
ক্রিয়াশীল’ রূপে ধিক্ুত হবেন। 
কিন্ত; তাঁদের অনমনর় দ্‌ঢৃতাই প্রমাণ 
করেছে। সচেতন পাশ্চমবজ এখনও 
রাষ্ট্রীয় পুরস্কার বা সরকারণ পার- 
তোঁষধকের আশায় নিজেদের শুভ- 


বৃদ্ধি অন্পূরণ 'বাকয়ে দেনান। 
এখনও সর্বস্তরের বুদ্ধিজীবী বাঙালী 


রন্তচক্কু শাসকের পায়ে দাসথং লিখে 
দেয়ন। অজম্র মেরুদস্ডাবহধন 


স্ঞাবকের ভাঁড়ে এই ঘহণ্টিমেয় বুদ্ধি- 
জবাই আঙ্গ বাঙলার সদ, 
বাঙালীর গোঁরব । 


সুপ্রতীক বাগচী 


যাত্রায় ইন্দ্র গান্ধী 


[িদ্বনেত ভারতরুতু 'প্রয়দাশনী 
ইন্দিরা গান্ধীকে নিয়ে একটি যাত্রা 
অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে 
“বণপারিচয়” নামে যান্া পাঁরবেশক 
সংদ্ছ। (বিদ্যাসাগরের আত্মার 
শাষ্ত হোক )। 
উদ্বোধন করছেন যাদবপুর বিশ্ব 
বিদ্যালয়ের উপাচাষ" ডঃ মণীশ্্রনাথ- 
চক্রবত?* আর প্রধান আতাঁথ থাকবেন 
কলকাতা ব্ববিদ্যালয়ের উপাচার্ষ 
অধ্যাপক সম্তোষ ভট্রচার্য ৷ ই- 
কংগ্রেসের দ.ই শিবিরের দুই যুব" 
নেতা সুরত মুখাজ এবং সোমেন 
ঘর এই অনুষ্ঠানে উপাশ্থত 
থাকবেন। 


এটা বিজ্ঞাপন নয়। তবে কয়েকটি 
বাজারণ পািকায় এই মমে অনেক 
টাকা ব্যয় করে বিজ্ঞাপন ছাপানো 
হয়েছে । 

ইন্দিরা গান্ধীর প্রয়াপের পরে 
পরেই কয়েকঙ্গন সাহিত্যিক, বিজ্ঞানশ 
সাংবাদিক, সঙ্গীত শিত্পণ ও নূত্য- 
শিল্প স্মতি চারণের মারফত তাদের 
শ্রধাজাল নিবেদন করেছেন! 
রাতারাতি বই বোরয়েছে একজন 
সাংবাদিকের। এবারে যাব্রানুষ্ঠান । - 


“ব্ণণপারচন্ গেগ্ঠর অন্যতম 
পরিচালক শ্রীঅশোক সেনের দ্নেহ- 


এই অন:স্ঠানের 


ভাজন সাংবাদিক-কাম-ইনকামট্যাকের 
উাঁকল-কাম বিধান সভার ভুতপর্ব 
সদস্য শ্রীপৃধীর বেরা । কিছু: দিন 
আগে এদের ধান্রানুষ্ঠান মবান্দ' 
ভারতী শ্বারদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে 
রবীন্দ্র মণ্ডে হতে পারোন, বিশ্ব" 
বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছান্দের 
প্রীতবাদে । 


রবাঁণ্দ ভারতী সোসাইটির কিছু 
সদস্য বি*বাবদযালয়ের প্রাঙ্গণে যাহার 
জন্য রবধন্দ্র মণ্ড ভাড়া দিতে খেলে 
আপাতত হয়! শেষ পধণ্ত অনুষ্ঠান 
হতে পারোন ৷ আবার নতুন উদ্যমে 
ইন্দিরা গান্ধীর প্রাত শ্রদ্ধালাল 
ভোটের আগে । বশংব? 'শিক্ষান্রতণদের 
সেজন্য সমাবেশ । 





কটি 
ছপণ 
দর হার 
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শ্রীপতি নন্দী. 


ইং-কং সরকারী ব্যবস্থাপনায় 
তথাকাঁথত আধ্যনক শিজ্প-উৎপাদনে 
ভারত যে কতটা উন্নাত করেছে, 
ভ্‌পাল নামক গণ-শবশানভাম 
তারই একটা নিখু'ত 'নিদশন।, 
কং-ই সরকারের লাইসেন্সশ্প্রাঞ্থ একটি 
মালাট-নযাশন্যাল কোদপানগর মুনাফা 
লালসার এক দমকায় প্রায় আড়াই 
হাজার ভারতীয় মরে গেল, আয়ো 
মরবে, দুই লক্ষাধিক মানুষ ও মানব 
[শিশু বিকলাঙ্গ হয়েছে িংবা.জীবনের 
মত ব্যাধিগ্রন্ত হয়েছেঃ বহু পরিবারের 
আবাল-বন্ধণবাণিতা চিরতরে নিশ্িছু 
হয়েছে ॥ এখানেই শেষ নয়, এর জের 
চলবে বংশ পরদ্পরায় । 


গুলির কোরামতশতে “আধদীনক 
?শিকপায়ন"এর খেল দেখয়ে ভারত 
সরকার ‘আপন অর্থনৈতিক কৃতিত্বের 
রাজনোতিক মুনাফা তুলে থাকেন।, 
[কিন্তু {কলের মূল্যে 2 
বলা বাহুলা,  পাণ্চমী .ম।লাট- 
ন্যালন্যাল পংজবাদ?য়া তৃতীয় বিশ্বের 
আথ-নামাজ্জিক উন্নাতর জন্য শিল্পে 
পাজি খাটায় না । একমান্ত মুনাফা, 
রূপণ মাল টানার জন্যই উপরোন্ত 
উন্নয়নমূলক শিপ প্রধ্যান্তর 
সাকশন পাপ’ ( suction pump ) 
এনে বসায় এবং মুনাফা শুষে টানে । 
অন্যত্র যেমন, জ্‌পালেও তেমন । 
ভংপালেও অত-আবাশ্যক নিরাপত্তা 
ব্যবন্থা ছাড়াই মিখাইল আইসোসা- 
যানেট ও ফসঙ্গন জাতা'ঁয্ন 'বষবা'্প 
উৎপাদনের জন্য ও ব্যবহারের জন্য 
রাজ্য সরকার কেদ্দ্ৰয় প্ল্যানিং কমিশন 
তথা ভারত সরকারের সবশেষে সহ" 
যোঁঞতার বিশেষ জাবিধামূগক 
অনুমাতি পর্ন বা লাইসেন্স পায়। 
তাহলে, কেন্দ্রীয় ইং-কং সরকার 
কিংবা মধাপ্রদেশের অজন সিং 
সরকার যে যা-ই বলুন না কেন, 
একথাটা মানতেই হবে যে, বিদেশী 
মুনাফা লালসার ও ভারত সরকারের 
অথনধাতির উভয্ন প্রকার বিষবাণ্পে 
ইতিহাসের শোচনীয়তম যে গণহত্যা 
ভূপালে ঘটে গেল, তার জনা মালাটি- 
ন্যাশন্যাল ইউনিয়ন কাবাইড-ই শুধু 
একা নয়, সাকরেদ ভারত সরকার 
ও. তার অথনখাতিও গণ-আদালতে 
সমাঁধক ক্রিিন্যাল রূপে শা্তিযোগ্য । 
০ 9 9 9 
এতো গেল, আমাদের দিশ! 
পরকার ও 'ধদেশী বহুজাতিক 
পাঁজর শিজ্প নদীত গত £আদশে”র 
কথা। নিতান্তই মানীবকতা ও 
স্বাদেশকতার বিচারেও উভয় ক্রিমি- 


নযাল শিবিরের মানাসকতায় একটা 
এক্যতান দুষ্টি শড়াতে ' পারে 
না। ক্রিমন্যাল কোহ্পান’ ইউনিল্লন 
কাবছিড ভ্‌পালেক মত একই প্রয:ান্তির 
[ভাতিতে উত্তর আমোরকার পশ্চিম 
ভাঁজণনয়াতে যে কীটনাশক উৎপাদন 
কারখানাটি চালু রেখেছে--অবশ্যই 
অপেক্ষাকৃত নিরাপদ অণ্যলে এবং 
ক্ষ-দ্রাকায়ে--সেখানে নিখত নিরা- 
পতামূলক ব্যবস্থা ও আগাম ওয়ান 
ব্যবস্থা রেখেছে, অথচ এসব 'কছুর 
তোয়;কা না রেখেই ভারত ভাীমিতে 
ঘন হ্রনবসাতিপণ' শহরাণলে কোম্পা- 
নর সর্ববৃহৎ কারখানা হ্থাপন 
করলো ও অবাধে উৎপাদন চালয়ে 


| - গেলো--অবশ্যই কোম্পানীয়ই আন্- 
* মালটি-নঠাশন্যাল কোদ্পানী- 


জাতিক্ক 'হাইকমান্ড” ও কংগ্রেস 
সরকায়ণ হাইকমাস্ডের জ্ঞাতসারে ও 
সম্মাত সাপেক্ষে । এক্ষেত্রে মধ্যপ্রদেশ 
তথা ভারত সরকার কিংবা বিদেশ? 
কোম্পানী কোন পক্ষেই অজ্ঞতার 
দোহাই অচল, কেননা, একই স্পেশি- 
মালাই প্রযযান্ততে উৎপাদন ব্যবন্থার 
সমস্ত ক্ষেত্রেই মানের একই রুপ 
টেকনিক্যাল ম্যানেজমেন্ট দিম্টেম 
চাল; থাকবে, এটাই তো নিয়ম। 
তাহলে একই কাধহিড কোম্পানীর 
ভাঁজ“নয়া কারথানা .ও ভপাল 
কারখানার ‘মেনটেনেশ্স’ ও চটেকান- 
ফ্যাল ম্যানেজমেন্ট সংক্রান্ত ব্যাপারে 
এ আশমান-জাঁমন ফারাক রাখা হলো 
কেন, রাখতে অমমাত-ই-বা দেয়া 
হলো ফেন ? এর জবানবন্দী তো 
বিদেশ ও দিশ উভয় ক্রািমন্যাল 
[শিবিরকেই দিতে হবে গণ-আদাততে । 
শ্বেচ্ছাকত বা পারকানপিত 
র্যাক্রণ, বিশেষতঃ উপেক্ষামূলক 
ব্যাতক্রম॥ মাই উদ্দেশ্যমলক ‘ডদূল 
জ্ট্যাম্ডাড+ ছ।ড়া ঘটে না; এটা 
অনস্বীকাব/। অথ, কাবাহিভ 
কোম্পানীর বিচারে মাকনী-ঘানুষের 
প্রাণ যতটা ম্যবান বলে 'বিবোচত 
ভারতা'ঁয় মানুষের প্রাণ বা প্রাতরঙ্ষা 
তেমনটা তুল্যমল্য নয় এবং একই 
প্রকার বিভেদবাদে বিশ্বাসী ভারতাঁয় 
কং*সয়কারগ্দালর বিচার ব্যামধও 
অনুরূপ "ীচন্তা-ঢেউ-য়ে বা thou- 
270-5859-৬ চলে । উভয়েই যে 
সারসত্যটি বুঝে নিয়েছে তা হলো-_ 
ভারতে কিছু লোককে নোক:র? 
দিলেই ল্যাটা চুকে গেল, মরে গেলে 
না হর অগত্যা কিপিং মৃত্যুগত 
ফকিমপেনসেশন' । ভাবতের বুকে 
ইরাকীর আর ইপ্দিরার জয়েম্ট 
ভেগ্টা--'আধ্ানক শিলপায়ন' 
বৈকি! j 
~ 9 [1] + 0. ০ 


Phone ; za-4Zz32 


আধুনিক শিল্পায়ন,না পারলো কিক ব্যবস্থা 


অতএব। অন্যান্য সমন্ঞ পনি" 
বাদধদের মতই, মানসিকতার দক 
থেকে অর্জন সিং"এর মধাপ্রদেশ 
দরকার ও ভারতধয় ইং'কং সরকার 
আলোচ্য- প্রসঙ্গে ভারতবাসণর নিকট 
যাবত নৈতিক অপরাধে অপরাধী । 
একই ফাঁকবাজ্ প্রোজেক্ট রিপোর্টের 
ভিত্তিতে উৎপাদনের লাইসেশ্স-দাতা 
দিশ কৰ্ত্তা ব্যান্তগণ ও লাইসেন্স 
গ্রহীতা বিদেশী প:"িবাদ উভয়েই 
সমতল অপরাধী ৷ একই পার- 
প্রোক্ষতে দৃখট কঠিন বাস্তব কারো 
চোখ এড়াতে পারে. না £ এফ, 
ভুপালের উপরোন্ত 'বিষ'কারখানায় 


ঘটনার দিনে, অথণৎ ওরা ডিসেন্বর 


[বষবাহণ পাইপ লাইনের ভাল:ভ: 
[গড়ে গেল রাত দশটায়, 'কিজ্জ 
টিউব ফুটো করে বিষবান্প ছড়ালো 
কয়েক ঘন্টা পয় শেষ য়াতে । 
ইতিমধ্যে 


করর্পরা যথাসাধ্য সতক' হলো, 
পাইপের ভেতরে বাচ্পে চাপ বাড়লো। 
পাইপ ক্রমে ক্রমে আগুনের মত উত্তপ্ত 
হয়ে উঠলো, আয়ো আভ্যন্তরীণ চাপ 
বাড়লো-িন্ত; পারাশ্থতি আয়ত্তে 
এলো না ৷ প্রকাশ হয়ে গেল, 
স্বয়ংক্রিয় ?নয়ঙ্গ্রণ ব্যবস্থ। নেই, আগাম 
ওয়ানিৎ পিষ্টেম ছিল না, যাঁদও বিগত 
কয়েক বছরে কয়েকবারই একই রূপ 
ছোটখাট দর্ঘটনা ঘটার নজীর 
রয়েছে। কিন্ত কর্তৃপক্ষ 'না্ধকার 
থেকেছে, চোখে ঠুলি এ+টেছে রাজা" 
সরকারও । “দুই, পর্বত? কয়েক 
বছর যাবত বায়ে বারে বিষ-বাহ্প 
দুঘ্টনার পাঁরপ্রেক্ষিতে ভূপাল ও 
শহরাগুলে যখন গণ-অসন্তেষ রূপ 
নিচ্ছে; তখনও প্রচন্ড গণপ-মতের 
চাপ সত্বেও মুখ্যমন্ত্রী অঞ্জন সিং 
উত্ত বিষ-কান্নধানাকে অপেক্ষাকৃত 
নিরাপদ হ্ছানে স্থানাম্তারত করাতে 
নারাজ ছিলেন । তারই মন্ত্রিসভার 
শ্রমমন্ত্রী এই দু'বছর আগেও রাজ্য 
বিধান সভার দাঁড়িয়ে গণমতকে 
প্রতারিত করোহুলেন এই বলে যে. 
কারখানাটা কি একটা, নুড়ি পাথর 
যে ইচ্ছে মত সাজিয়ে নিয়ে যাব? 
ভয় নেই, বিষ-কায়খানাটা ভুপালের 
পক্ষে সম্পূপণ নিরাপদ অবস্থায় 
আহে, ভবিষ্যতেও থাকবে! তাহলে 
রাজ্য ই-কং সরকার সব কিছ জেনে 
শুনে; এমন কি সমূহ বিপষ"য়ের 
ওয়ানিং সত্বেও .মাল€টিন্যাশন্যালের 
পাপ কমে" মদত যুশিয়েছে | 
আত্মঅপরাধকে  ছাই-চাপা 
দিতে এবারে নধ্যপ্রদেশের অজুন 
নরকামু। তস্য পিতৃতুল্য রাজীব 





বহ ধক ঘটে গোল, ' 
ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে গোল, : 


সরকার ও হাইকমান্ডাঁর কে 
বন্টাগণ যে ভাবে অধ্যবসায়ণ 
টয়েছেন। নভেম্বর মাসের শোক- 
তাপের সহিত তার তুলনা করলে 
কংগ্রেস? স্বদাতিপ্রেমের অনেক কিছুই 
সুত্পণ্ট হয়ে ওঠে । তখন বাচাল 
লোকগযীলও চোখে ঠলি মুখে কুলুপ 
এ'ধেছে-_-যেন অঘটনে মানুষ 
মরেছে। এই যা। মুখ্যমন্ম্ণ অজঃন 
[সং জনসমাজ থেকে অদৃশ্য হয়েছেন, 
কখনো ভূপাল দিল্লী করছেন, 
কখনো বা আড়ালে থেকে অভয়বাণ? 
স্টেটমেন্ট ঝাড়ছেন । নিরবাচন-কাতর 
রাজীব অবশ্য একবার ভুপালে গিয়ে 
তার পণ্য দর্শন দিয়ে এসেছেন, 
অবম্থা দেখে প্রত বা ‘সোঁটসফায়েড' 


Price—60 79139 


থাকে, প্রয়োজনে সাধারণ মানাবক 
মুল্যবোধগ্যালকে অকলে জলাঞজাল - 
দেয় ॥ মালাট'ন্যাশন্যালরা তো 
একারণেই তৃতীয় বিশ্বের শশপায়নে 
প্শঞ্জ নামাতে এতো আগ্রহী । 
ভারত সরকারের পশজ্পোদ্োগ- 
মূলক ক্যালি'ও এর উপর নিভরুত. 
শীল। তাহলে, ইউনিয়ন কাবহিডের 
আইসোসারানেট-ই হোক আয় ভারত 
সরকারের অঞ্থনশীতই হোক, এরা 
কেউই ভারতের সাধারণ মান,যের 
প্রগতির সহায়ক হয় না, জীবনের 
সহাম্নক হতে পারে না; বরং বিপরীত 
পথকেই আশ্রয় করে চলে-_-প4াঁজপাহশ 
নিম শোষণের পথে আধুনিক 


হয়ে নিব্ণচনশ সফরে কেটে পড়েছেন! প্রষযান্তাবদ্যার রথণ ও সারথণ রূপে । 


ভ্‌পালকে ভুঁলয়ে দিতে 
এখন যে তার '‘“নস্তপৃর 
সাহেব প্রষ্তাব’ নিয়ে জনমনে জল- 
ঘোলা করার সময় | নিবশচনের 
প্রাকালে নাভাস মধ্যমম্ত্ধ আপাততঃ 
মৃখরক্ষার পথ সম্ধানে ব্যাতিব্যন্ত_ 
সরকারী ও ছকীনন অপরাধ আড়াল 
করতে একদিকে যেমন কোম্পানীর 
বিরুষ্ধে কমপেনসেন-এর মামলার 
[সম্ধান্ত শখনয়ে বেড়াচ্ছেন। এবং 
কোম্পানশর 'দিল্লশ পাম্ডাদের কাউকে 
কাউকে আটক করে নাটক দেখাচ্ছেন 
অপর দিকে দুর্গতদের পুনবাসনের 
প্রত্যক্ষ দায়ত্বকে শাঁড়য় গেলেও 
তাদের কিণ্ডং অর্থ সাহাযোর সর- 
কারণ উদারতা ছিটিয়ে দিতে ভুল 
করেনাঁন (ঘৃত ব্যান্তর সরকার মূলা 
পাঁচ হাজার, আর বিকলাঙ্গ ও জবন- 
পঙ্গ।দের কয়েকপত টাকা মান্র। 
আঁপচ ক্ষাঁতপ্‌রণ দাবী করে রাজ্য 
সরকায় কোম্পানীর বিরুদ্ধে আজো 
কোনও মামলা দায়ের করেন নি কিন্ত; 


বেসরকারী উদ্যোগে ইতিপূর্েই ' 


আমেরিকার আদালতে দ:’দ:টি মামলা 
দায়ের সম্ভব হলো। লক্ষপয়। 
ঘোঁষধত বিচার 'বিভাগশয় তদন্তটাও 
বেঘেরে মারা পড়ার সম্ভাবনা দেখা 
দিয়েছে। 


হায়! এ পগ্জবাদণ জনগণ 
শুধুই 'কমপেনলেশন' নামক কিপিং 
অথ' বিতরণের উদ্বে' কিছুই 
ভাবতে. পানে না। আর.ইং কং 
ভূপাল লরকার তো এদের মধ্যেও এক- 
কাঠি সরেস। অথ বিতরণের পার 
মানটাকেও নামিয়ে আনতে মৃত 
মানুষের সংখ্যাকেই কাট ছাট করে 
প্রায় অদ্ধেকাংশ বাতিল করেছে, 
আহতদের পারসংখ্যান সরকায় রাখে 
নি । আর বাদবাকশ নীতমূলক দায় 
ভাগ (পুন‘বাসন সহ) সম্পকে অশু 
কর্তব্যগধীলকে ভূলে গিয়ে রাজ্য 
সরকার সে দায়ভাগ কার ঘাড়ে চাগাবে 
সেজন্য তো কালহরণকারী মামলা- 
বাজশীকে - আশ্রয় কয়তে চাইছে। 
মুখ্যমন্ত্রর সৌভাগ্য। বহু পাঁরবারের 
সকলেই ময়ে শেষ, মুখ্যদদ্ত্রশর নিকট 
পাঁচ হাঙ্গার টাকা চাওয়ার মত কেউ 
আর অবাণগ্ট নেই । 

0 0 9 0 

পুশজবাদশ মারেই পুনাফার 
স্বার্থে অন্য সব কিছু 'বসজ“ন দিয়ে 


প্রমাণিত, অতঞ্ব। - অচল। 
রসায়ন শিজ্পেই বা কেন, অন্যান্য 


এদের বিচারে জনগণ রথটানা অধ্ব 


“মান, এতাঁধক নেহী নেহ' কভু 


নেহণ। এ 
ভারতের বুকে ভূপাল একটা 
দুটো নয়ঃ অনেক অনেক রয়েছে। 
যেখানে যেখানে 'মখাইল আইসো- 
সায়ানেট, ফসজশীন সহ খ্যাত-অখ্যাত » 
অনেকানেক বিষবাধ্প তৈরী হয়, 
বিপজ্জনক ভাবে ্টোরুড 
থাকে, অতঃপর ধাপে ধাপে নানা 
পরকিয়ার মুনাফা [শিকারের মাল হয়ে 
বেরিয়ে আসে! লধই বিদেশশ 
পখাঁজ ও প্রষযন্তর উপর নিভ'র্শাল 
সবই তথাকথত আধুনিক শিজপা- 
মনের; তথা ভারত সরকারের শিপ" 
নাঁতির, এক একাট সম.জ্জবল দ্টান্ত। 
মালাটন্যাশন্যাল ওষুধ শিজ্পেও এমন. 
বহ: ওষ,ধের ব্যবসা ভারতে অবাধে. 
চলতে পারে যেগাঁল ইউয়োপ 


আমেরিকায় অথণৎ ম্যালটিন্যাশ* 
ন্যালদের পিতৃভদতে বিষাল্ত বলে 


শুধু 


শিল্প ক্ষেন্নেও মালাট- 
ন্যাশন্যাল £আধানক শিজ্পদেযোগ"- 
গুলি আঁধকাংশ ক্ষেত্রেই আমাদের 
পরানিভ'রতার এক একটি সন্কটজনক 
পয়দা, অথচ শ্রগযীলই একাধিক 
মৌলক কারণে ভারত সরকায়ের 
শিঃপনটাতির নিয়ম্ক। é 

অপরাধীর পরিচয় একটাই 
তার অমানবিক অপরাধ । দিশা 
হোক, আর বিদেশী হোফ্‌. 
সামাঞ্জক অপরাধী সম্পকে 
কিংবা আথ"-সামাজক অপরাধী 
সম্পর্কে মানুষের নখীতি একটাই 
আত্মরক্ষামালক আভষান। আজ 
একদিকে শত শত ভ্‌পালে লমাকশণ" 
ভারতবর্ষ“ যখন শত শত হিরোসণমার 
দনঃস্বপ্পে কাল গনছে। আর. অপর 
দিকে দিশী বিদিশ! . ফেরেদ্বাজগণ 
আধানক শিল্প [বকাশেক্স নামে 
নাবকারশচত্তে বক্রগড়ায় ও রাজ- 
নোতিক কেওড়াবাজীতে মত্ত, তখন 
এ মৃত্য ব্যবসা" ক্রামন্যাল জোটকে 
বিচ্ছিম ও বিতাড়িত করার দায় একা 
ভ:পালবাস'দেয়- নয়, সমগ্র 
ভারতবাস', জনগণের । ভূপাল আজ. 
সে পথেই আবার নতুনভাবে অঙ্গুলি 
নির্দেশ কয়ছে। 

এ 





মং্পাদক- হরেন বসু । সম্পাদক যতৃক বি.আই. পি. টি. প্রেস, ২৪গীব। লেনিন সরণণ। কাঁলকাতা-১৩ থেকে মংদ্রিত এবং দপ'ণ কাযলিয় ৬১ মট লেন, কলিকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত 


লোকসভার নির্বাচনে ই 






কেন্জরীয় ( 


১ অপ্তরিং বৰ্ষঃ ৪৩শ সংখ্যা, দর্গণ। শুক্রবার, ২১ ডিসেমবর ৮৪, ৬৪ পয়সা 


শর্ত 





রাজীব মিথ প্রচারকে 
জয়ের হাতিয়ার করেছেন 


প্রীরাজশব গাম্ধী-এক মৃহতের 
জন্য ভুলতে পারেন না যে, তিনি 
, ই-কংগ্রেসের সভাপতি । তার ফলে 
প্রধানমন্ত্রীর আচরণে যে দায়" 
জ্ঞানের পারচয় দেওয়া দরকার তার 
নিতান্ত অভাব দেখা দিয়েছে । ভোটের 


. যহখ্ধে অন্যায় কিছুই নয় এই তত 


দ 


রা 


) 


'জোরে অসত্য এ প্রগলভ উীন্ত করতে 
,ও*র কোন সঙ্কোচ নেই। 


; তাঁর সব চাইতে অশোভন আচরণ 
বিরোধী দলগনালর' প্রতি । 'কুংসা 


ও মিথ্যা ভাষ্ণ তার 'নধ্চনী, 
" শারবচন সিংকে হত্যা করার সব দায় 


প্রচারের অঙ্গ হয়ে গেছে । এটা কোন 


" আত্মধিন্বাসের পরিচয় নয়, নেহাৎ 


| 


দেডীলয়া চিন্তাধারার প্রকাশ । 

_ তা না হলে। কি করে উান বলেন 
যে বিরোধী দলগনুলি বিদেশী এজেন্ট) 
এসব বিদেশী .এ:জপ্টরা সারা দেশে 


,সভা সমাবেশ করে চলেছেন আর 


ভারত সরকার ঘুমিয়ে . আছেন? 
অন্তত তাঁদের জেলে পুরে দিতে 
পারেন? জেলখানা এখনও ত ভরে 
যায় 'ন। 

, লব কিছ; জেনে শুনে রাজব 
গ্বাম্থী আবার বলে চলেছেন যে রাজ- 
নোতিক ফয়দা তোলার জন্য আকাল 
দলকে বিরোধাীয়া উদ্কানী দিয়েছে । 


এই সঙ্গে জায়ও বলেছেন .যে আনন্দ-- 
, পুর সাহব প্রস্তাব মেনে নেওয়ার জন্য 


বিরোধীরা সরকারকে চাপ দিয়েছিল । 
এই ডীন্ত শুধ: বিকৃতই নয়, দেশের 
মানুষের কাছে এদের হেয় করার একটা 
অপকোশল মান্র। যে হিন্দ: সাম্প্র- 


» 2 দাম়কতার হাওয়া নিয়ে তিনি তাঁর 


“দলকে দুটো ভোট বেশী পাইয়ে 


দি দেওয়ার চেষ্টা করছেন সেই দৃষ্টি- 


ভঙ্গীতে এ ধরণের টীন্ত । কিন্তু এটা. 


আগুন নিয়ে খেলা ছাড়া আর কিছু 


নম । এর মারাত্মক পরিণামের কথা 
রাজণব ভাবেন নি। 


সংকণণ* দুণ্টিভঙণ নিয়ে কাশ্ন'রের় 
ভোটে হিন্দ; প্রধান এলাকায় যে নাত - 


ই-কংগ্রেস প্রয়োগ করে তায়ই পর- 
ধত' স্তরে পাঞ্জাবে তা আরও কৌশলে 


. প্রসারিত হয়। 


রাজীব গান্ধী কি অস্বীকার 
করতে পারেন যে আকালশ নরম- 
পন্হাদের অপদস্থ করার জন্য উগ্রপচ্ছী 
ভিন্দ্রেনওয়ালে ও দল খালসাকে 
ই-কংগ্রেস সমর্থন কয়েছিল ১৯৭৯ 


সালের মধ্যবত নিবঝচিনে? এরপর 


১৯৮০ লালে নিরহ্কারণ গুরহ.বাবা 


প্রমাণিত হওয়ার পরেও ভিন্দেনওয়ালকে 
কেন গ্রেপধার করা হয় নি তার জবাব, 
[ক রাজীব গাম্ধণয় আছে ? 


পাঞ্জাবের বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী 


প্রবীণ সাংবাদিক লালা জগৎনারায়ণকে. 


খুনের ব্যাপারে জড়িত থাকার প্রমাণ 


থাকা সত্বেও ১১৮১ সালে ভিদ্দ্রান” ' 


ওয়ালেকে গ্রেপ্চার করার এক মাস পর 
ছেড়ে দেওয়া হয়। এর আগে ইচ্ছা 
মত দিন ক্ষণ স্থির করে দ্বণ'মাণ্দিরের 
সরোবরে 
ধরণ করেন। সে সম্পকে" তখনকার 
দামায়ক পাঁপ্রকায় বিদ্তৃত বর্ণনা 
বেরিয়েছিল এটা রাজীব গাম্ধীর 
জানা | তবু তান মানুষকে বিশ্রত্ত 
করার-জন্য মিথ্যা কথা বলেছেন যে 
উগ্রপদ্হদের সঙ্গে বিরোধীদের 
যোগসাজস রয়েছে । 


রঙ 


এরপর ১৯৮২ ও ১৯৮৩ সালে 


জ্ঞানী প্রতাপ সং (নরমপশ্হণ) সমেত 


(উদ্দারপন্ছণ) এবং পালাব প্ালশের 


“ড় আই জি অটোওয়ালকে খুন করার 


ব্যাপারে. উগ্রপশ্হীদের _ যোগাযোগ 
ছল জেনেও কেন ফোন ব্যবস্থা করা 
হয়নি তার জবাব রাজশব গ'ল্ধণীকে, 
শেষাংশ ৭ম পচ্চোয় 


স্নান করে তান গ্রেপ্তার - 


ই-কংগ্রেস ২৪০টির বেণি আসন 


যেন্দা দপ্তরের গোগন রিগো্ঠ 


কেন্দ্রীয়, গোয়েন্দা ' দপ্তরের 
আঁভমত ই-কং এবার লোকসভা 
বচনে ২২৫ থেকে ২৪০টির বেশী 
আসন পাবে না। দিন দশেক 
আগে কেন্দ্রয় স্বরাণ্ট দপ্তরের কাছে 


এরা এক গোপন রিপোট' দিয়েছে 
' বলে জানা গেছে। ' 


এই রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে 
যদি নির্বাচনের বাকী কয়াদনের 
মধ্যে ই-ফং তার অনকুলে ব্যাপক 
ছাওয়া বা অন্য. কোন চমক সৃষ্ট 
কল্পতে না পারে তবে ই-কংগ্রেসের 


পক্ষে নিবাচন [নর্হ্কশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা 
পাওয়া কষ্টকর হবে ।- 
কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা বিভাগের 


রাজনৈতিক শাখার একদল আভজ্ঞ 


আফসার বিভিন রাজ্যে প্রথম দফা 


ঘুরে এসে. এই রিপোর্ট পেশ 
করেছেন । 

" এই রিপোর্টে তমলনাড় 
অন্ধ, কণটিক) মহারাম্ী। রাজন্ছান, 
গুজরাট, বিহার, ওঁড়যা প্রভাত 
রাজ্যে কংগ্রেসের আসন সংখ্যা কমে 
যাওয়ার হাত দেওয়া হয়েছে। 

তাছাড়া মধাপ্রদেশেও ই-কংগ্রেস 
যে খুব ভাল একটা ফল দেখাতে 
পারবে এমন ধারণা গোয়েশ্দা দপ্তরের 


রাজনৈতিক শাখার আঁফসারদের 


হয় নি! 
এই রপোর্টে* পশ্চিমবঙ্গ সম্পকে 


বলা হয়েছে যে, এই রাজ কংগ্রেসের 


কয়েকাট আসন এবার বেশশ পাবার 
নভবনা আছে যদ দলের মধ্যে 
নেতা ও কমর্দের অন্তত 
বদ্ধ করা যায়। 


উ-কগরাজ্যে রাজ্যে ব্যবস্থা গ্রহণের নিছেশ 


উত্তর প্রদেশ সম্পকে" কেন্দুশনন 
গোয়েশ্দা দগ্ডরের আভিমত বিরোধ 
ভোট ভাগের সুযোগ নিয়ে ইণবংগ্রেস 


তার গতবারের আসন সংখ্যা বজায় 


রাখতে পারে । তাছাড়া আমোথি কেন্দ্র 
সম্পকে বলা হয়েছে যে, এই কেছ্ছে 
শেষাংশ এম" পৃষ্ঠায় 


বামফ্রন্ট প্রার্থীকে 
কেন ভোট দেবেন 


ট্রামে বাসে হাটে বাজারে, বিশেষ 


করে তথাকথিত শিক্ষিত মধ্যবিত্ত” 
- মানুষের মুখে একটি' মন্তব্য ইদানিং 


শোনা যাচ্ছে? বার আর কাউকে 
ভোট, দেব না। যা জানষপত্ের 
দাম ॥ 

বামকস্টের কাছে এ'দের অনেক 


. প্রত্যাশা ছিল যা তার সাধ্যেয্ মধ্যে 


কিনা তা- বিচার না করেই তাঁরা এই 
আঁভমানের মানাসকৃতা নিয়ে ' 
বসে আছেন । সেজন্য এতটুকু ব্যর্থতা 
তাদের বিচালত করে, উত্তোঙ্জত 


পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রণ্ট 


বামিণ্ট সরকার কিছুই করোঁন 
একয় বছর এমন কথা যাঁরা কথায় 
কথায় বলছেন তাদের অবগতির জন্য 
দুটো ছোট'সংবাদ আছে। 

প্রথমত, গ্রামের মানুষের দাযিদ্য 
মোচন করার জন্য যে ইনটিগ্রেটেড 
রুযান ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম গ্রহণ 
করা হয় সারা দেশে তা একমাত্র 
পাশ্চমবন্র এবং কতকটা রাজস্থান ছাড়া 
আর সন্ত সম্পর্" ব্যথ হয়েছে । 
বিশ্বব্যাঙ্কের এক সমীক্ষক দল ভারতে 
সরেজামনে তদন্ত করে যে রিপোর্ট 
দিয়েছে তাতে খুব পারৎ্কার ভাবে 


বলা হয়েছে বে প্রকল্পটির আসল 


উদ্দেশ্য ছিল গ্রাম।9লে গরশব মানু" 
যের আক স্বচ্ছলতা নিয়ে আসা । 
একুমাঘ পশ্চিমবঙ্গ এবং খুব দশীমত 
ক্ষেত্রে রাজম্ানে ছাড়া অন্য সব রাজ্যে 


-জোতদার জ্দখোর মহাঙ্জন এবং 


এক শ্রেণীর দালালরা এই প্রকল্পের 
অর্থে লাভবান হয়েছে। গ্রামের 
ভামহপন চাষ’,  নিশ্ন ও মধ্য বর্গের 
চাষীরা কোন রকমে উপকৃত হন়্ান। 
পশ্চিমবঙ্গে গ্রামাণলে পঞ্চায়েত মারফং 


অক্পাবত্তদের মধ্যে আত্মানভ'রতার 


সরকারের ছটি কৃতিত্ব 


এ সৃষ্ট হয়েছে যার পার" 
ণাততে একটা দ্ছায়রী ফল লাভ - 
হওয্লার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে I 
দবত'য় সংবাদ, ভারত সরকারের 
সমণক্ষায় জানা যাবে পশ্চিমবঙ্গের - 


পারার পাঁরকম্পনায় এখন 
ভারতের মধ্যে দ্বিতীয় হ্থান। মহারাষ্ট্রের 
পরে। 


আর স্বল্প সগ্গায়ের ক্ষেতে এই রাজ্য - 


- তার অগ্রগাত বজায় রেখেছে, যেমন 


: হয়েছে বন্রাজেপ । বাংলার ' তাঁত 
শিল্প আবার পুরোনো গৌরব 

ফিরে পয়েছে। ৃ 
এ খবরে চটক নেই । কিন্তু 


এ সাফল্যের পেছনে যে সদিচ্ছা এবং 


. কটা ক্রমাগত - প্রচেণ্টা রয়েছে তা 


অস্ধীকার করা চলেনা । তবে যারা . 
জেগে ঘুমোয় তাদের : ঘুম যখন 
ভাঙ্গে তখন তাদের পায়ের তলার 
মাটি সরে যায়। 





ভিতরের পৃষ্ঠায় 


পশ্চিমবঙ্গে ১৯৮০ সালের 


লোকসভা নিধাচনের লম্পর্ণণ ফলাফল 


৪থ' ও ৫ম পৃঙ্ঠায়। 





করে। নিজেদের এরা শিক্ষিত ও ' 
আলোকপ্রা্ড মনে কয়েন কিন্তু 
'লমন্যাগংলিকে তলিয়ে দেখেন, না। 
আসলে _ এরা জেগে ঘুমোন। 
ই-কংগ্রেসকে পছন্দ কয়েন না। সেই 
নিরিখেই বামফ'টকে যাচাই করেন। 
জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে শেখেন না। 
এ'রা ভোট না দিলে ক 'জানষের 
দাম কমবে? সেই গ্যারাম্টী দিলে 
সবাইয়ের ভোট বজ্জ'ন করা উাঁচত। ' 
এ"রা একটু ভাবেননা যে বারুইপুর, 
ক্যাঁনং সোনায়পুর অথবা হাওড়া 
নদীয়া ও মোদন"পবর গ্রামাণল থেকে 
প্রাতাদন কলকাতার বাজারে যে তর- 
কারি আসে তার দাম যে বেড়েছে 
তার অন্যতম প্রধান কারণ পেট্রোল 
ও ডিজেল তেলের 'দাম' বাড়ার জন্য । 
নানান হাত ঘঃরে শাকসবজণ 
কলকাতার পাইকারী বাজার থেকে 
খরা ক্রেতার হাতে আসে৷ প্রাতিটি 
ভরে একদ্থান থেকে অনাত'মাল [নিয়ে 
যেতে হয়- প্রাতিবারে টুক ভাড়া 
দিতে হয় । সে ভাড়া ক্রমশ ঘাড়াতির . 
মুখে। ব্যবপাদাররা নিশ্চয় নিজের, 
পকেট থেকে গাড়ী ভাড়া দেন না 
জিনিসের দামের সঙ্গে 'সেটা জুড়ে 
দেওয়া হয়। যেমন বারুইপর থেকে 
শিল্াল্দহের কোলে মাকে, তারপর | 
সেখান থেকে শ্যামবাজার/ তারপয় 
'বেলগাহিয়া তরকারি আনতে গেলে 
দ্রীক ভাড়া দিতে হয় বারে বারে? 
এই ট্রকের ভাড়া এ কবছর পেট্রোলের 
দাম বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কত বেড়েছে 
তা বোঝা উচিত। তার জন্য [নিশ্চয় 
বামফ্ৰন্ট দায়ী নয়। চাষের ফসল 
যাতে বাড়ে তার জন্য সাহায্য করেছে 
। কিনা এই সরকার, সেটা দেখা উচিত । 
এ সামান্য উদাহরণ দেওয়া হল এটা 
মনে করিয়ে নেওয়ার জন্য যে জানষ" - 
পত্রের দাম বাড়ার পেছনে কার 
অদণ্য হাত রয়েছে নেপথ্যে । চোখ- 
কান খুলে রাখা উচিত । 
শেষাংশ ৭ম পৃচ্ঠায় 


এই 





নির্বাচনী হাওয়া কোন ছিকে। 


আগাম’. ২৪শে ডিসেম্বর পাশ্মম-. 
বঙ্গের কয়েক কোটি মানুষ নত্‌ন 
লোকসভা গঠনের জন্য ভোটে অংশ 
গ্রহণ করতে চলেছেন. ।.. এরাজ্যের 
-স্বাজনোতিক সচেতন মানুষের কাছে 
এই ভোটের গরু যথেষ্ট রয়েছে ।- 


' স্বর তন্ত্র - 
ই-কংগ্রেসের শাসন তারা কায়েম রাখতে - 
. চান কিনা। চর 
:.. নিবচিন ঘোষণার . আগে রে | 
প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী তায় বাস- 


Fe ভবনে দেহক্ষার হাতে নিহত হন। - 


- এই মর্মাপ্তক ঘটনার জন্য গোয়েন্দা 
বাঁহনগর অধোগ্যতায় দেশবাসী যেমন 


" চাঁন্তত, তেমান এদের হাতে ভারতের . 
- নিরাপত্তা কতটা নিরাপদ সে &*ন - 
* লোকের মনে. জেগেছে 1 


দুঃখের কথা, প্রধানমন্ত্রী নিহত 
" হওয়ার ট্র্যাজক . ঘটনাকে- কেন্দ্র করে 
ই-কংগ্রেস নেতৃত্ব “আবেগ ও সহান;- 


. ভাত সৃষ্ট করে তাকে ভোটের কাজে '' 
শ্রীমতী, গাম্ধী 


" ব্যবহার করছেন। 
জশীাবত থেকে যেমন দলের ভোট 
- সংগ্রহ করতেন এবারে হাজার হাজার 
.ক্যাসেটে তাঁর বন্ধত! মারফৎ প্রচারা- 
ভান চালানো হচ্ছে সানযের কাছে 
সেই আবেদন নিয়ে | এই হত্যার 


অন্য কোন কোন; বিরোধ" দলকে - 


দায়ী করে মিথ্যা অপবাদ [দিতেও 
এদের মনে বিধা হয় নি । 
" কিন্তু ভোটের দিন যত এাগয়ে 
আসছে নিবাঁচনা ছবিটাও ক্রমশ 
. * পাকার হয়ে উঠছে। নিবানের 
‘দন ঘোষণার সময়, যে ছাঁবটা ফুটে 
উঠোছল সেটা আন্তে আস্তে মিলিয়ে 
যাচ্ছে !. গোড়ার দিকে এমন ধারণা 
হয়েছিন.যে এবারে ভোট হবে আবেগে 
. ইন্দিরাকে নিয়ে 1... 
ই-কংগ্লেস নেতারা ধরেই নে 
[ছিলেন যে ইন্দিরা গাষ্ধীর [নিহত 
হওয়ায় পর -দেশে যে শোকের ছায়া 


_ ,নেমোছপ তাকে ভাঙ্গিয়ে ভোট বৈতরপী 


পার হওয়া যাবে আত অনায়াসে । 
িম্তু তাঁদের এই আশা ধারে ধরে 
[লন হয়ে যাচ্ছে। যত সহজে 


বাঁদমাৎ করা যাবে বলে ই-কংরা - 


- ভেবোছলেন, ময়দানে নেমে তদের 
- সে বিষয়ে মোহমীন্ত হয়েছে । এংদের 
"_ ম্বিধাবাদী লগত দেশের মানুষের 
কাছে প্রকট পড়েছে। 


“দয়েছে। 


প্রায় প্রাতাট রাজ্যে এখন যেভাবে 


| আস্তে আন্তে :. ই-কংগ্রেস বিরোধী 


হাওয়া বেড়েই চলেছে তাতে ই-কথগ্রেসণ 


নেতারা খুবই বিচালত। আত্মপ্রত্যয় 
. তাদের অনেকটা কমে গেছে. নতুন 
নতদন ঘটনার. পরিবেশে । প্রথমত. 


-শোককে সামাঁলয়ে নেবে। 
দলেয় অনেক স্দস্য বিদ্রোহী প্রাথা* 


. দিয়েছে। আর-তৃতায়ত শেষদূহতে' 
. . কারণ এই ভোট দানের মাধ্যমে তাঁরা - 
'.জানিয়ে দেবেন কেছ্দে 


- করতে পারছেন না। 


-. বলে যে রাঙ্জাকে মনে করা হয় সেই: 
উত্তরপ্রদেশে, ই-কংগ্রেসকে মথে্ট |. 


লড়াইয়ের সুযোগে ৷ . 


.করছেন। ই-কংগ্রেসের অন্যতম প্রধান 
ঘাট মধ্যপ্ৰদেশ হরিয়ানা ও রাজস্থানের 
. অবস্থা আাগের মত একচেটিয়া যেমন 


TE 
প্রকট তেমনি বিয্লোধণরা শেষের দিকে 


“হেন যার পাঁয্ণামে ভোট ভাগাভাগি 


. পারছে । কন“টকে. অশ্ধ্রে বিরোধ! 


t এর . জন্য 
- ই-কংগ্রেস শিবিরে দুশ্চিন্তা দেখা 


-সাছেব.যে বড়াই করোছিলেন সেটা 


হযে হকে 


ওদের অংক মেলেনি যে এত তাড়াতাড় 
লোকে ' ইশ্দিরার নিহত হওয়ার 
1দ্বতায়ত 


হওয়ায় অনেক কেণ্দেই- সমস্যা দেখা 
বিরোধীদের মধ্যে আঁধকাংশ আসনে 
সমঝেতা হওয়ার ই-কংগ্রেস. নেতারা 


মোটেই আর বিরোধধীদের, উপেক্ষা 


.- হিচ্দী, ভাষণ রাজ্যগণলির উপর 
ই-কংগ্রেসী নেতারা অনেকটা 


"ভরসা করে রয়েছেন বং সেই অনু-- 


সারে হিন্দ: সাম্প্রদায়িক, মনোভাবকে 
€প্রম দিয়ে এবং কাজে লাগিয়ে 
চলেছেন। কিস্ত্‌ সেখানেও অত সহজে 
লোককে টানা যাচ্ছে না। 
নেহরু পাঁরবারের খাস তালুক 


বিরোধিতায় মোকাবিলা করতে হচ্ছে । 
মোট ৮৫টি আসনের মধ্যে অন্তত ৩০টি 
আসনে বিরোধীদের মধ্যে - সমঝোতা 
হয়েছে ৷ গতবার যে ৫১ টি আসন 
পেয়েছিল ই-কংগ্রেস . তা. প্লিমুখাঁ 
এবারে চিন্ত 
অন্যরকম, সেই. বাড়াত সুবিধা কম ৷ 


এর পাশাপাঁশ বিহারের অবস্থা 
: উত্তরপ্রদেশ থেকে খারাপ । ' একে 


তি 
বেশ কিছু ই-কংগ্রেস সদস্য - সঞ্জম 


বিচার ' মণ্ডে যোগ দিয়েছেন, আবার. | 


মনোনয়ন না পেয়ে বিদ্রোহ’. প্রার্থী” 
অনেকেই " প্রকাশ্যেই বিরোধতা 


নয়। মহারাঃ্ট্র-বা গব্জপ্লাটেও - তা 
সব্ধ উপদলয় কলহ যেমন 


নিজেদের মধ্যে একটা বোবাপড়ায় এসে- 


কম হবে। . 
- সারা দাক্ষণ ভারত ই- -কংগ্রেসের 
হাতছাড়া হয়েছিল । একান্ত কেরালা 
ছাড়া অন্যন্ন' তারা 


বা অন্ধ ই-কাগ্রেদ প্রাধান্য বিস্তার 
করতে পারেনি । তামিলনাড়ুতে এ আই 
এ ডি এম কের সঙ্গে তাল করে 
ই-কং বে লাভবান তা. ক্রমশ বুঝতে 


এঁকা দু হয়েছে যায় ফলে ই-কংগ্রেসের 
পক্ষে স্থীবধা করা মন্কল ।. -এই 
প্রসঙ্গে পর্ব ভাগ্নতে- সিকিম পাশ্চম- 
বছ [পরার ই"কংগ্রেস- ২।১ টা 
আসন পেলেই খুশী । কাশ্মাঁয়ে ডঃ 
আবদ-ল্লার প্রভাব মোটেই নগণ্য নয় । 
সুতরাং কেবল হাওয়া” . দিয়ে 
ই-কংগ্লেস জিতে যাবে বলে বরকত 


ফাঁকা আওয়াজ আচে আল্তে প্রকাশ 


লাভবান, হর, 
চাপড়ায়। প্রাতবেশ'গণ প্রতান্িত হয়ে 
অপরাধ ভ্রমে পাঁধককে পাবড়ায়-_ - 


- সরকার গড়তে 
-পারে ন! এখনও তামিলনাডু কনক 


; bade 





শ্ৰীপতি নন্দী. 


করে দুর্বৃত্ত যখন গা ঢাকা দিতে 


ধরে তায়দ্বরে “পাকড়াও য়!” 
‘পাকড়াও কয়া’ আওয়াজ তোলে 
এমনটা রাজনাঁতিতেও' ঘটে। 
কৃতবিদা- ক্রিমিন্যাল ধনে-প্রাণে 
গৃহদ্থকুল' "কপাল 


এমন.'ঘটনা অনেক শোনা যায়।' 


-আর সকলের মাথায় কাঁঠাল ভেঙ্গে 
মনের দুখে আপন আপন উদর, 
পাতি করে থাকে । িদ্তু, উগ্ৰপন্থী 
'বিভেদপদ্থ৷ 'বাঁচ্ছঘ্তাবাদ?” ইত্যাদি 
বৃজিবলির আড়ালে কাগ্রেসণ দহিংস 
ফায়দাবাদ যতটা 'নিমণম বর্ধরতাকে 


কুখ্যাত 'বিভেদপন্থশরাও- সে তুলনায় 
আঁছংসা বলা যেতে পারে। - - 
9. ‘0 0.7 9 
কংগ্রেদই, আবার - নিরচিনে 
ততে চায়, কিন্তু নিয়ই তার 
চিরাচারত সাম্প্রদায়িক জাতপাতবাদ? 


ও বিভেদবাদণী বিদ্যেবদ্ধিকে সংযত 


বাচ্ছম হয়ে পড়েছে, জনসাধারণের 
কাছে যতই অবাঞ্ছিত হয়ে- উঠছে, 
কংগ্রেস তার বিভেদপদ্ধা রাজনখীততে 
ততই উলঙ্গ উচাটন, মারছে । 

কংগ্রেস. সাম্প্রদায়িক উচাটন- 
বৃত্তির সর্বশেষ -পরযারটি শুর: হয় 


আসামণ বাঙ্গাল .বিভেদবাদে ইন্ধন 
যগিরে-_পরবতণ' অধ্যায়ে আসামের 
নানাদ্থানে আসাম বাঙাল! খুনো- 
খুনি এবং নেলীতে কয়েক সহস্র 


আসামে একটা কংস্ই: মাঝ মাইনো- 
রাট (মার ১৪. শতাংশ ভোটে 


] নিঝচিত ) সরকার প্রতিষ্ঠার পথে । 
আসামের - 'জয়জয়কার' শ্রী্তি চিত্তে - 


নতুন নতুন সম্ভাবনার স্লাশা ও আলোক 
দেখায় ॥ শর; হলো হিন্দ; দম্প্র- 
দায়িক ভোটে নির্বাচনে ভারত বিজয়ের 


এবারে 'সেনসিটিভ্‌’ পাক সীমান্তে 
ছিম্দাশিখ শান্তিপূণ সহাবন্থানকে 


-আভশঞ করে তুলতে যাবতাঁয় রাজ- 


নোতক খেলা সুর হলো সন্টি 


হলো" ভিগ্দ্ানওয়ালে-_পাঞজাব- রাজ" 


নীতিতে শ্রেষ্ঠ কংগ্রেস অবদান, 
দমনের “ এজেন্ট প্লোভোকেটর” রূপে 


পরবত্ত'' ইীতহাস সকলেরই জানা 


- ‘অপারেশন মিসংচশফত সংপন্ন 


তৎপর হয়। ধরা পড়ার আশঙ্কা দেখা 
দিলে সেই তখন পাঁথককে জাড়িয়ে 


রা ফিলোসোফারগণ এভাবেই 


করে নয়। বরং ঠিক উল্টোট্রা। যতই - 


নো 


| তীয় গাহতির 


দপণি || শরবার। ২১শে ডিসেম্বর, ১৯৮৪ ' 


হত্যাকারী কগগ্রেগ 





সহত্র শিখ . নরনারণ শর জগীবন- -. 
নাশ (ঘবাজশবের ভাষার “বক্ষেপতনে - কংগ্রেস নিরাস্্িত প্রচার মন্তগৃলি 


ভ্‌কশ্পন”) ৷ বাস্তব বিচারে ই'ন্দরায় 
মৃত্যুর জন্য দায়ী কি তারই সমষ্ট 
ফ্র্যাঙ্ধেনষ্টাইন নয় । - 

-আসলে। সাধারণ মানুষ, সাম্প্রদায়- 
ফতার ভুলায় জবলতে পুড়তে চায় 
না, কিম্ত প্রাতক্রিপ্না কখনো বিভেদ" 
বাদ ছাড়া বাঁচতে পারে না। অতএব, 
প্রাতারল্লাশীলরা প্রকাশ্যে সাধ্প্রদায়ি- 


- কতার: আওয়াজ না তলে সুক্ষ 
- উপায়ে প্রয়োজনশর সাম্প্রদায়িক ও 


আশ্রয় করে থাকে, দক্ষিণ আফ্রিড়ার - 


তৈরী করে, 


অন্যান্য ভেদবাদ জাত'য় পরিস্থিতি 


কিংবা প্রচার-মাধ্যমৈ এবং প্রশাসনিক 


- ম্যানেপঃলেশনে "এমনও .বভেদধাদ' 


| 
৫ 


পারাশ্থিতকে তাতিয়ে রেখে খোলা 


- জলে মংস্য শিকার করে | 


“লক্ষণ'য়, ইন্দিরা হত্যার রহস্য 
উদ্ধাটনের জন্য বিচার, বিভাগীয় 
তদন্ত কমিশন বসেছে; কিম্ত? অপা- 


রেশন রূ-্টার ও পুবপর ঘটনাবলণ, 


আনাম কেলেঞ্চারী - দিয়ে--জনতা. . 
আমলে ক্ষমতাচ্যত অবস্থায় সেখানে 


মুসলমান বাঙাল' নিধনের মধ্য দিয়ে ' 


খেলা শয়ন হলো পাল্গাবের খেলা - 


হন্দশিখ বিভেদবাদের ও আকালশ 


-বোদ্বেতে। [ভিবাদ্দীতে 


হৃবংলীতে ও: হায়দরাবাদে হিম্দ;... 
পালে যেমন হাওয়া, ডুলবেই; দাঙ্গা 


দমনের ' নামে তেমনি . শাসকদলকে 
সিণাসকে’'র . ভামকা পালন করার 


সম্পকে ?কংবা ইন্দিরা হত্যার ফগ- 
শ্রতরুপে শিখ বিরোধন হত্যাভিযান 
সম্পর্কে কোনও বিভাগীয় কমিশন 


গঠনের প্রশ্নটি বেমালুম গিলে ফেলা . 


হয়েছে। আরো স্মরণীয় যে জামসেদ-. 
পুরে, মীরাটে। মুরাদাবাদে, নেলশতে, 
পণাতে। - 


মুসালম দাজাগযীল -.সম্পকেও 
কোনও ফাঁমশন গঠনের, আদেশ কদাচ 
হয়ান। . | 
৩... ০ ০ ০. 
. তাহলে, জাতীয় সংহতির যতটা 
বারটা বাজানো সম্ভব, শাসকদল তার 
অনেকটাই ইতিপবে সেরে ফেলেছে; * 


-অবাঁশণ্টটুকুর জন্যও উদ্যোগ আয়ে৷- ' 
জনের শর্ট নেই, তাও এবারকার 


এবং এহেন জাগি গঠানোর্‌ কালে 


[বশেষতঃ আকাশবাণণ ও দ.রদর্শনের 
 ভ্যামকা রীতিমত বর গায়ে নেমে | 
- গেছে... 1 


. ফলতঃ, বিগত পি বছরে 
ভারতের বুকে ঘতগাল আত-বৃহৎ 
দাজা ঘটে গেছে, ভারতবর্ষের ইাতহাসে 
কোনকালেই - 


- দাচ্ছায় এত মানুষে মরেনি। এত সাম্প্র- 


.ওঠোন । 


" স্াজনোতক মোড়কে 


নবাচন৭ - পটভ্বীমতে - সুদ্পন্ট ।- 


- জনগণের সংখ্যাগারষ্ঠ অংশের. থেকে 


বিচ্ছান প্রতিক্রিাশীপ শাসক শান্তর - 
সামনে ২ ডভাইড এন্ড. রুল’ ছাড়া 
আর. {ক পথই বা খোলা আছে-? 
প্রাতটি নিবচিনে 'সংখ্যাগার্ঠ- 


ভোটারের হারা প্রত্যোখ্যাত্‌ হয়ে_ 


শুধুমাৰ সংখ্যালাঘচ্টে্,। ভোটের 
জোরে শাসন ক্ষমতা ভোগ করতে 
অভ্যন্থ- শাসক . কংগ্রেসের সামনে . 


তো এটাই একার. বৈতরণীর পথ ।- 


নাধ্প্রদায়ক ও জাতপাতবাদশ. দাজা 
হাজামার অভাব কংগ্রেনী ভারতে 


_কোনকালেই কমাত ছিল না। কিন্তু 


অপারেশন রষ্টার। পালাবে -সামারক ' 
শাসন ও গৃহষ;গ্ধের অবস্থা সৃষ্টি, - 
শিখ আততায়ীর হাতে ইন্দিরার, মৃত্যু 

এবং পাল্টা. হিন্দ:-আক্রমণে সহম্র - 


১৯৭৭-এর নিবাচনে একবারে গোহারা 
হেরে যাবার পর সম্ম্ত কংগ্রেদপী 
জশবনে এহেন [জাগর তাতানোর 


তাগিদ আরো শতগুণে বেড়ে গেছে। 


দায়িক.হ্ষ-বদেষের প্রকোপতা গড়ে 


কয়েক' দালাল ছাড়া কাণ্মপরের মহসল- 
মানদের মধ্যে নাকি দেশপ্রোমক 
দেখতে পায় না। শখদের বিরুদ্ধে 
অশ্রদ্ধামংঃলক আপাতকর প্রচার না 
চাঁলিয়ে এবং বিজ্ঞাপন না ছাঁপয়ে 


হিন্দ: ভোটারদের কাছে নিবাচনণ 


আবেদন রাখতে অক্ষম--দবই আবার 
"জাতী সংহাঁত ও অধম্ডতা”র নামে। 
পাকিস্তান খালিস্থান নামের আড়ালে 


সংখ্যালঘ: মূসালম ও শিখ সম্প্রদায়ের 
জাতাঁয় আনুগত্য সম্পকে হিন্দুদের 


মনে আব্বাস- উৎপাদনের হাঁন 


প্রচেষ্টা কং-ই দলের নিবচনী, প্রচারে 


আতি সুস্পষ্ট । 
শাসকশন্তি দানে, এতে করেই 


আঞ্জ শাসকশ্রেণী গটিং - 


ৃ 
মা হা সব 


রী x 
সু 
2 AS মর 


এত কম সময়ে এত. 


শাসকশন্তির সহ লাভ--দাঙ্গ। হাঞামা - 


সশপ্রদাঁয়ক অবিধ্যাস ও দ্বেষ-বিদ্বেষ 
তার “ডিভাইড এন্ড রুল’ পলিসির 


চাম্স এনে দেবে--পালের হাওয়াকে 


অক্ষর. রেখেই -_-আবার অন্যদিকে 


শান্তশাল প্রচায় যন্বের মাধামে দাঙ্গা ' 
-হাজামা ও ল্রাতৃ বিছ্েষের দায়িত্ব 


অনোর ঘাড়ে চাপিয়ে দেবায় 


ধপ্রাতলেজটাকেও দিবারাতি কাজে- : 
লাগিয়ে জনমানসে বিভ্রান্তি. আরো - 


ছড়য়ে দেয়া যাবে। এবারকার 


[নঝঠিন? প্রাক-সজগতে এক্য-সংহাতির, 


দোহাই দিয়ে কং-ই তার চিরাচারত 


বিভেদবাদশ রাগ রাঙগিপণগহীলর এক. 


পরিকল্পিত বড় তুলতে আদার্জল 
থেয়ে নেমে পড়েছে সেই ১১৮৩ 
সালে কং'ই-এর বোম্বাই -আধবেশন 


কালে বিঘোষিত 'ফরমূলা”-কে লক্ষ্য 


হিসাবে সামনে রেখে । - 
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মায়ের ফেলে যাওয়া পর্তাকাকে 
হাতে করে তার অসম্পূর্ণ কাজকে 
নধ্পূশ" করার প্রাতশ্রাত রেখেছেন 
রাজীবকুমায়। তার প্রথম প্রকাশ্য 
আঁধবেশনে : তিনি 


মাতৃহত্যার 


“প্রতিশোধ” নেবার সিন্ধান্ত ঘোষণা -.. 


কয়েন । [তারাও + “বৃত্তের বদলে 


যা ৮ম পৃষ্ঠার 


ক্ষ | 


চর নথ 


উচ্ছিরা গান্ধী নিরলগ প্রয়াগে ভারতে 


!  দর্পপি।। শুক্রবার, ২১শে দের ১১৮৪. 


«গণতন্ত্রের চরম গঙ্কট স্থপ্টি করেছেন 


EE সত্যত্ৰত বন্দ্যোপাধ্যায় 


প্রনাত প্রধানমন্ত্ - ইশ্দিরা, 
গ্রাম্ধীর মমীন্তক 'হত্যাকাষ্ডেয় মানত 
কয়েক ঘণ্টার ' মধোই আধকাংশ 
ভারতরাসীর .আবেগমাথত বিধ্ময়- 
বিম্‌ড়ে হতচাঁকত : অবস্থার সুবর্ণ‘ 
সুযোগে পন্থ . রান্রীবের বহ: প্রশ্ন 
জড়িত সংশয়প্‌ণ গ্রতটক্ষিত আভিষেক 
. সম্ভাবনার আপাত সংকটমোচন সম্ভব 
হলেও ভারতখয় রাজনগাঁতর মৌলিক 
সংকট মোচন হল কিনা সম্দেহ 
আছে। সংকটমোচনের পরিবর্তে বহ্‌- 
পূর্ব সন্টে সঙ্কট আরও অধিক জটিল 
ঘনীভূত ও সুদরপ্রসার সম্ভাবনায় 


বাদ ্ঞাবকগ্রেণণীর, ছারা প্রোথত হল 
... মনে হয় । যাঁদও একথা অনম্বণীকাধ* 

যে এই সঙ্কটর;পণ বাঁ.জর অঙ্ক:ংরোগ্নমের 
সুচনা দাষ্টিগ্রাহা.হয় প্রায় দই দশক 
পরবে যেদিন ইন্দিয়া গাম্ধী জাতায় 
কংগ্রেসের কর্ণধার এবং ক্যাবিনেট 
মন্ত্র হিসাবে আবভ্তা হন। অবশ্য 
মূল বাঁজেয় উৎপাত যাঁদও জাতণয় 
, চারন্রের বৈশিন্ট্ের মৌলিক ফলশ্রৃতি- 


ছিল। 
যদি পাতে যা [কই ঘটে 
তার কারণ থাকে তথা কায 
' কারণ সম্পক' যদি বিজ্ঞানসম্মত 
হয়, তবে পিতার কন্যার ও 
কন্যার পুত্রের ধারাবাহক আঁভ- 
ষেকেরও নিশ্চয়ই ব্যান্ত-বজ্ঞ।নসম্মত 
কারণও. আছে। সং.ক্ষপে এই কাষ*- 
ফারণ দম্পক' অন:সন্ধান-ধশ্লেণের 
- প্রথম পধশয্নে আমাদের রাষ্ট্রীয় কাঠা- 
" মোয় চাঁরান্রক বৈশিষ্ট্যের বিশ্লেষণে 
" যেতে হবে। বহুল প্রচারত কণপটাহ 
[বদারণকারণ ঢক্ননাদে বলা হয় 
আমাদের এই ভাগ্নতবর্ষ* নাকি বিশ্বের 
' বৃহত্তম গণত'্ত্র। জন্যসংখ্যা এবং 
ভৌগোলিক, লীমাসহ প্রাতিষ্ঠাঁনক 
আবরণ-আভরণের  বিচারে-নারিখে 
একথা আপাতদূদ্টিতে অস্বীকার 
করারও ' নয় । রাশ্ট্রাবজ্ঞানের ছাল 
মার়েই মলতঃ দুস্ধরণের গণতশ্রের 
_ পাঁরভাষার সঙ্গে পারাচত । এক বুঞ্জে য়া 


:.. গণতণ্র, দুই.সমাজতাম্রক কেশ্দ্রিকতা। | 


7" তত্বের কষ্টিপাথরে এখন যাচাই করে" 
দেখতে হবে বিশ্বের এই তথাকথিত 

. খাহত্বম “গণতন্ত্র কোন শ্রেণী বা 
পর্যায়ে পড়ে পড়ে ।' পৃথিবশতে 
ব.টেন-জাপানের ন্যায় এমন অনেক 

' » দেশ আছে ‘যেখানে নিছক তাত্বিক 
[বিচারে এসব রাষ্ট্রে" রাজতণ্র- 
আজও. বিদামান। কিন্তু প্রকৃত 
ক গুণাবলী বা বৈশিষ্ট্যের বিচারে 
- ফাষকরী বেয়া গণতন্ের এমন' 
১ প্রকৃষ্ট প্রমাণ দৃলভি.। আবার 
১ সোভিয়েত রাশিয়া, চীন এবং পূব" 
॥" ইউরোপের বহু রাণ্টুও আগ্ালক 
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চারা এই হঠকারা তাংক্জাঁপক সুবিধা- - 


স্বরংপ . ভারত সমাজেই বত'মান 


- . কেছ্দুচতা ? 


কাঁমটি থেকে কেন্দ্রীয় কামা 


. পযন্ত ক্রামক নর্ধাচনের মাধ্যমে 


সংখ্যাগারশ্ঠের সমর্থনে গণতাচ্তিক' 


 কোঁণ্দকতা বিদ্যমান । আরব দ্যানয়া 
এবং অথনোতিক'রাজনোতিক চেতনার ' 
_. বিবত'নের য্যুন্ত এবং ইতিহাস সম্মত' 


দিক থেকে, দূব্ল ও পশ্চাৎপদ রা্টু- 


. সমূহ ব্যতীত সমসাময়িক বিশ্বের 


কোথাও প্রকৃত রাজতন্ত্র যার কার্যকর 
অথেই মৌলিক বৈশিষ্ট্য পারিবারিক 
স্বৈরতাশ্রিক ধারাবাহিকতা সম্ভব নয়। 
রাজা টণবরেয় প্রতিনিধি এবং এম্বরিক 
প্রাতানধিত্ব বংপান,ক্ামক ধারাবাছি- 
কতায় প্রবাহিত-_এটাই রাজতশ্যের 
মূল কথা। এই মৌলক বৈশিষ্টাকে 


যুগোপযোগী. গিণতাশ্তিক আবরণ . 


আভয্নণে আচ্ছাঁদত করে রাষ্ট্রীয় 
প্রচার যন্মের সবপ্রকার সরবতায় 
প্রকৃত গণতশ্মের মৌলিক বোঁশচ্ট্যকে 
বিকৃত রপাম্তারত করা যায়না ।.. 


* ধ 
- আমাদের ভারতবর্ষ আবেগ 


বাঁজত নিরপেক্ষ বিশ্লেষণে উপয়োন্ত ' 


তিন শ্রেণীর কোনটিতেই পড়েনা । 
গসত্য সেলুবস, বিচিত্র এই দেশ!” 
রাজতদ্ত) ১৯৪৭ লালের. ১৫ই 
আগন্টে সূচনা হয়ে ১৯৫০.এ সার্ব- 
ভৌগ প্রঙ্গাতল্ত্রের ঘোষণার মধ্যে দিয়ে 


শেষ হয়েছে । সমাজত্যাশ্মিক, একদলায় 


তথা গণতাম্নুক 
ভারতবষের ক্ষেত্রে 
সরবে সবতোভাবে অস্বণকৃত হবে। 


একনায়কতগ্ত্র _ 


'অবাঁশন্ট থাকল বৃজোয়া গণতান্ত্রিক 
- সানু । 


প্রচালত ও-প্রচারিত লঙ্গব 
ঘোষণা দাঁধ এটাই । সুতরাং এটারই 


কিঞিৎ বান্তবোচিত আলোচনা বিশ্লেষ- - 
পের একান্ত প্রয়োজন বর্তমানের পাঁর- 


প্রেক্ষিতে হয়ে পড়েছে । একমানর এর 


দ্বারাই প্রকাটিত হবে এর প্রকৃত স্বরূপ ' 


এবং বৈশি্ট্য। 
বুঞ্জোরা . গণতন্ত্রের স্বতঃ- 
স্ফূ্ত গ্বাভাঁবক  আবিভাবের 


উচ্ভবের কতকগুলি পায় ক্রমিক 
আর্থ-সামাজিক (Socio-economic) 


ধারাবাহকতার আবশ্যক শর্ত 
(condition) আছে | এই একান্ত 


আবাঁশ্যক ক্রামক 'ববত'ন প্রিয়া 


ব্যতিত জুস্থ-স্বাভাবিক গণতশ্বের জন্ম 
বা আবভাব সম্ভব. নয়।' -একথা 
সবজনম্বীকৃত সত্য । এখন আমাদের 
িচার-মূল্যায়ন করে দেখতে হবে 
এই একান্ত, প্রয়োজনীয় শতগুলি 
ভারতীয় তথাকথিত গণ্তন্রের ক্ষেত্রে 
যথাযথ স্বতঃস্কৃত ত্বাভাবকভাবে 


পারত হয়েছে কিনা । যাঁদ নগ্র-. 


নিরপেক্ষ এঁতহাসিক ঘটনা-তথ্যের 
‘বিশ্লেষণে দেখা যায় যে কোন কারণেই 


হক না কেন তা সম্ভব হয়ান তবে 


স্বাভাবিকভাবেই একথাও স্বকার করে 
নিতেই হবে যে এই গিণতন্ত’ 
বৃজের্না গণতশ্রের অপ্ধ অন:করণ- 
স্বত্ব কৃতিম আরোপিত বুজেযয়া 


পাণতাশ্মিক আবরণ আভরুণ মাত. 


প্রকৃত গণতন্ত্র নয়। রসায়ন শাচ্্ের 
গাফাঁজকাল িক-শ্চায়' ও কোমকাল 
কমপাউদ্ড’ আপাতদ:ষ্টতে অভিন্ন 


মনে হলেও উভয়ের গুণগত মৌলক ' 


পার্থক্য আছে। প্রকৃত গণতন্ত্র 


মৌলক বৈশিষ্ট ও 'অস্তানহত- 
'স্বকারতায় 'কৌমকাল কমপাউস্ড'-- 


কিন্তু ভারতীয় তথাকথিত গণতন্দেয় 
উপাদানদমহ সহজেই বিশ্লিষ্ট করে 
প্রমাণ করা যায় এই “গণতন্ত্র দ:ণ্টি- 
,বিঘ্রমকারী গফাজ্কাল গিকশ্চার” 
ব্যতশত কিছুই নয় । . 

ম্বচ্ছ বিজ্ঞানস'মত ইতিহাসচেতনা 


তথা ইতিহাসের অথ'নৈতিক ব্যাথ্যা 


আমাদের এই শিক্ষাই দেয় যে সামন্ত- 


তন্বের পরিপূপ' হতঃস্কত" প্রকাশ 


সামাজিক পটভুমিতে বুজে মা গণ- 
তন্বের আবিভশব কুপান্তর সচ্চব। 


এই সতঃস্ফততে' স্বাভাবিক, বিবৰ্তন 
বৃজজেয়া উৎপাদন, 


প্রাব্রয়াসঞ্জাত 
পদ্ধাতই জন্ম দেয় কালোপযোগণ 
প্রয়োজনাভাত্তক রাজনৈতিক দর্শনের 
তথা সংসদীয় গ্রণতন্মের যা আমরা 
ইউরোপ আমোঁরকা জাপানের মতো 
শ্রজ্পো্ত বৃজেগ়া রাথ্টে দেখতে 
পাই । কিম্তু এখানে সর্ধাধক গুরুত্ব 
পূর্ণ প্রশ্ন ভারতবষে" কি সামস্ত- 
তান্ত্রিক পরিপূণতাপ্রাণ্তর পরবর্তা 
স্তরে বা পর্যায়ে স্বাভাবিক স্বতঃ- 
ক্ফুতভাবে বুঞজেণয়া অর্থনতর 
জচ্ম ও বিকাশ সম্ভব হয়েছে? চির- 
স্থায়ী বন্দোবষ্ডের পারকচ্পিত 
উদ্দেশ্যমলক ন'তর মধ্য 'দয়েই 
অবশ্য বিদ্রোহণ রাঞশান্ত প্রায় দইশত 
বৎসর প.বেইি স্বাঁয্ স্বার্থের জাত 
জ্প পনজির বিকাশের- সম্ভাবনাকে 


- অঙ্করঢেই বিপথগামী করে তা সম্ভব 


হতে দেয়নি সত্য । অথ ভারতবর্ষে‘ 
প্রকৃত বুজোঁয্না অথ-নৈতিক পটভামর 
অবত'মানেই একরকম জোর করেই 
আধাসা বশ্ততাশ্ল্রিক সমাজ ব্যবস্থার 
ওপর দেশের. মাটির সঙ্গে প্রকৃত 
সংযোগহাঁন বিদেশে শিক্ষিত ও 


মূল্যবোধে অন:প্রাণত অন্ধ অন-, 


করণাপ্রর আত স্বচ্ছল উচ্চশ্রেণজাত 
তৎচালীন জাতীয় নেতৃত্ব বৃজেশয়া 


গ্রণতম্মের মোহগ্রন্ত অবশ্থায় এদেশে 
পাঁথবীর বৃহত্তম গণতন্ত্রের স্বপ্ন 


যান্তবে রপাঁয়ত করতে প্রয়াস পান । . 
কিন্ত: এই প্রয়াস কতটা য্যান্তযুস্ত ও 


'বিজ্ঞানাভাত্তক একথা ভাববার তাঁদের 
যোগতা এবং প্রয়োজনযোধ উভয়ই 
ছিল না।' এই নেত্ত্ব অতি শৈশব 
থেকেই যৌবন প্রাপ্ত পযন্ত, যে 
কোন ম.ল্যবোধ এবং একাত্মতা সৃণ্টির 


(identification) প্রকৃষ্ট সময়, সেই 
সময়টাই ভারতায় জনগণ ও প্রকাতি 


| কটি সন্তানের জন্ম সময়ের মধ্যে 
তির বছরের ব্যবধান রাখুন 
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॥ তন ॥ 


থেকে-সম্পণে বিচ্ছিন্ন, বান্জষ্টই 


ছিলেন কেবল নয়, এদের কোন- 
ভাবেও ভারতীয় জীবনচষ ও মল্য- 
বোধ যাতে প্রভাবিত করতে না পারে 
তার প্রতিই আভিভাবকশ্রেণপর সব - 
,তোভাবে প্রচেষ্টা ছিল। এদের 
কাউকে হয়তো বা শিশ: বয়স থেকেই 
মাতৃভাষা পযন্ত শিখতে দেওয়া হয 
নি যদ এরা কোনক্রমে ‘ভারতায়’ 
হয়ে পড়েন বিদেশীদের মজে সং- 
কীর্ণ পেশাগত প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে 
৫গড়ে এই ভয়ে। কোন পিতা প্র 
ছপ্নেও, ভাবেনান কোন দিন আনন্দ 
ভবনের চরম বিলাস বৈভবের বাইরে; 
কোন বৃহত্তর জাতায় জীবন আছে 
বা থাকতে পারে-- তাঁরাই রাতারাতি 
দেশের সবপ্রধান নেতা, দলশয় সভা-. 
পাত বা প্রধানমন্ত্রী হয়ে যান-চরম 
দেশ৷ত্মবোধের প্রতীক হিসাবে এ 
দেশে পরিগণিত হুন । এই স্ব-বিরোধা 
ধারাবাহকতাই বংশানংক্রামক শাসনের 
উদ্দেশ্যে এমন কাউকে এনে মসনদে - 
বসান হর্ন যিনি মাঘ চার বছর পূর্বেও 
নিজেই কঙ্গনা করেন নি রাজন'ীতিতে. 
সক্ি্ন অংশ গ্রহণ করবেন তথা 
প্রধানমন্ত্রী এবং " দলীয় সভাপতি 
হবেন । কেবল তাই নয়, জরুরণ 
অবস্থার- সময় মাতার পুনরুখনের 
"সম্ভাবনার ' ওপর ভরসা না রাখতে 
পেরে বিদোশনপ পত্নীর পরামশে 
[দেশেই বসবাসের কথা ভেবে- 
ছিলেন এবং এহেন দেশাত্মবোধের 
প্রতীক পারবাত'ত অনকুগ পাঁর- ' 
স্থিততেও ভ্ঞাবকদের চরম চাপের 
মুখেও শেষ মুহত পধস্ত রাজন?" 
[তিতে অংশগ্রহণে 'হিধাগ্রন্ত লেন; 
অর্থং আত সাধারণ অরাজনোতিক . 
আত্মকেছ্দিক পেশাদার জগবনত্যাগ্ে 
আনুচ্ছক ছিলেন। সামন্ততাস্তিক 
এই গণতশ্মের এমনই মাহমা যে প্রায় 
সম্তপ্ন কোটি জনগণ অধাষত বিশ্বের 
তায় বৃহত্তম দেশে এই শ্রেণীর দেশ" ' 
প্রোমক যোগ্যতাসম্পন্ন জননায়কের" 


 প্রধানমান্ত্ব সহ দল'ঁয় সভাপতি 


শেষাংশ ওঠ পন্ঠায় 


8 
“হে যে কোন, একটি টি পদ্ধতি বেছে বর 


রি [62 রি ৮ 
"7 হি 2 
al ১ 


নটি খাবার বড়ি 
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- এদেশে সাধারণ নিবাঁচন বয়দ্ক 
লোকেদের কাছে আরো দশটা উৎসবেয় . 


মতন। কোনোক্রগে . একবায় ভোট" 
'বৈত্রণী পার হতে পারলে পাঁচ 
বছরের জন্য নিশ্চিগ্তি। নিজের জন্য 
পাঁ্বারের জন্য এবং অনয গোষ্ঠীর 
জন্য। -' 


যদিও বলা হয় এ-উৎসব rl 


সব কি দেওয়াল" জাত'য় নয়) এর 
- পেছনে রাজনোতক চিন্তাভাবনা আছে, 
বাস্তবে সকলে তো মন্দা হতে পারেন 


নাঃ এম পি, এম এল এ হয়ে একটি 


কোরয়ার তোর করা যায়। ভাতা, 
. পেনসন। সংসদ চলাকালীন বাড়াত 


পাওনার সঙ্গে বিনা ভাড়ায়: দেশপাঁর-. 


ভ্রমণের সুযোগটাও কম নয়! 


ইংরাদ আমলে রাজনীতি ছিল. 


দেশোদ্ধায়ের । তার জন্যে ফাঁসকাঠ। 
গাল, কয়েদ নানাবিধ- আত্মত্যাগের 
আদল" গ্রহণ ফরতে হয়োছল । মূল 
প্রেরণা ছিল দেশপ্রেমের । | 

স্বদেশী আমলে শাসনভার করায়ত 
হলে-ব্যাপক বেকারর দেশে কতাঁকে 
ঘিরে এক মোসাহেব গোষ্ঠীর সাণ্টি 
হল রাজনগাতকে আশ্র় কয়ে? 


যেহেতু মনে করা হয় ইংরাজ প্রভুর, 


সঙ্ষে সাঁলশতে ক্ষমতা হস্তাম্তরের 
দায়িত্বে ছিলেন কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ 
এবং যেহেতু তাঁদোর সম্মাতক্রমে দেশ 
“বিভাগ করা নাদ্ট হল সেই হেতু 


- পরবর্তী কালে রাজনীতি এবং কংগ্রেস - 
নেহের্‌ 
প্যাটেল চত্তই দেশের হাল ধরলেন ।- 
এবং তাঁদের ঘিরে জোস্হজয়ের দল 


"সমার্থক হয়ে দাঁড়াল । - 


গড়ে উঠল । “বলা বাহুল্য কেন্দ্রে এক- 


দল'য় শাসনের নামে দান বেধে উঠল 


ব্যান্তিস্“স্ব নেতৃত্ব । দীর্ঘকাল ধরে 

তার “প্রতণক | রাজেম্দ্র- 
দঃ বল্লভভাই প্যাটেল, গোবিদ্দ- 

বল্লভ পন্থা প্রমুখ .ব্যন্তিত কপ্‌রের 


- মতো মলিয়ে গয়ে নেতা বলতে 


জহরলাল নেহেরু একেন্বরত্ প্রকট 
হল । সুভাষচগ্্ বেয়াড়া সন্তান, তার 
কথাথাক। . - 

নেহেরু দণর্ঘকাল বিভা 
থাকার পর এমন একটা ইমেজ . সৃষ্টি 
. করা হল যেন দেশটা একা নেহেয় 
পাঁরবারেয় । যেন দেশের জন্য আত্ম" 


ত্যাগ অনা পারবারের কিছ কম ছিল। 


আসলে একটি পায়বারের -ভাবমযা্ত 
উজ্জল করবার জন্য ই বানানো 
ছা ।- 

+ এবং ক্ষোভের বিষয় এছাতহাসের 
ফাঁদ রচনায় আমাদের কমিউনিষ্ট, 


সোশ্যালিস্ট দাদারাও বেমালুম হাত. 
সদরি প্যাটেল 


লাগিয়ে ফেললেন । 
প্রতীরয়াশীল) নেহের সোশ্যালিল্ট 
পি. সি জোশির আমল থেকে তা 
চালু হয়ে গেল । এমন কি লেহেরুর 
বদহজমের ঢেকুরের অনুসরণে. 
নেতাজ্জণকে কুইসাঁলং বলতেও তিল- 
মাঘ দেরি হল-না। | 


সমদহ দায়িত্ব কগগ্রেসই-র । 


একজন যাতে প্রতিষ্ঠিত করবার 
জন্য তথাকাঁথত রাজনীতি ব্যবসায়ী 
পার্টিগযীলির অবদান -কম নয় 


"দেল পর" থেকেই কেছ্দে নেহেরু 


মুখাপেক্ষী - শাসনযদ্ত গড়ে উঠল, 


তাঁর একছতর কতৃ‘ত্বের বিরোধিতা তো 


দূরল্থান, সমালোচনা করবার কোমরের 
জোরও কারুয় ছিল লা। বিরোধিতা- 


-. ছান. নেহের? নিজেকে অপ্রতিদ্ধন্ৰণ 


হিসেবে প্রাতাণ্ঠত করলেন।. নেহেরু 


- পাঁরবারের দেশের জন্য আত্মত্যাগ . 


প্রবচন সৃষ্ট ফরল-। এবং. এই 


প্রত্যয়ের দাপটে জাঁবদ্দশাতেই পিতা 
" কন্যা ই্দিরাকে কংগ্রেসের প্রোসিডেষ্ট 
বানিয়ে দিলেন এবং কন্যাও অদ্লান- 


বদনে কেরলের প্রথম কমিডানপ্ট 
সরকারকে খাঁরজ করে দেবার জন্য 
সুপারিশ করে, দিলেন। ভাঁবষ্যতে 
কমিউনিস্টরা, নেহেরু. সম্পর্কে 
সোশ্যালিস্ট ধারণামন্ত যে হননি, 
ইতহাসই তার প্রমাণ দেযে। 
মত্যুন্ন পর কন্যাকে প্রধানমন্ত্রী 


কয়বায় যে-মনোবাঞ্ছা নেহেয়ং ঘাঁনষ্ঠ- 
মহলে জানিয়ে গিয়েছিলেন শাম্প্রীজীর. 
- অকালবিয়োগে তাই যাজ্তব হল। 


দেশের জন্য একমাত্র নেহেরু 


পাঁরবারের আত্মত্যাগ্নেয় কিংবদণ্তাই 


জয়য সপ্ত হল । 


শাসনের -'র্নন্দা যাঁরা ফরেন তাঁরা 
ভুলে যান সে-প্রাক্নয়া নেছেরুর. আমল 
থেকেই চাল: হয়েছে৷ স্বেচ্ছায় তাঁরা 
তা মেনে নিয়েছেন কিংবা নেহেরু 
পারবারের ইমেজকে গড়ে তুলতে মদত 
দিয়েছেন । 


ভাষপ্ম করতে হবে ।. ইতিহাসের তা-ই 
দাব। ইশ্দিরার হত্যার পর রাজধবকে 
প্রধানমাপ্বিত্বে বরণ: করে সেই 
এীতহাই দঃঢমূল হল এর জন্য 


" রাজাঁবকে দায়) করা যায় না, যাঁরা: 
তাঁর মাথায় মুকুট চাঁপয়ে দিয়েছেন - 


তাঁরা ইশ্দিরার মনোবাঞ্ছাকেই সম্মানিত 
করে মাতৃস্মততপণ করেছেন । দেশ- 
বাসীর এতে লজ্জিত হবার ফারণ 
নেই, কারণ কংগ্রেস তো দেশ নয়, 


- আরো দশটা পার্টির মতো আরেকটি | ল 


পাট মন্ত । -কেন্দে সংখ্যাগরিষ্ঠ 


পাঁট‘র প্রধানমন্ত্রী -নিছক একটি 


দলেরই মনোন'ত । তার ভালো মন্দ 
বিশেষ 
করে এখন যখন কেন্দ্রের সঙ্গে রাজোর 


অনেক শাসক পার্টিরই আদর্শগত 


বিরোধিতা আছে । : 
প্রহসন এইযে কেছ্ছের কংগ্রেস 


ইন মার্জর উপরই - লোকসভার, 
কেন্দ্র ইচ্ছা 
“করলে, কৌশলগত কারণে তা পিছো- 


নিবচিন নিভরি করে। 


তেও পারেন এগোতেও পারেন। তার 


মানে অকংগ্রেসী -  রাজাগলিকেও 


লোকসভার নিয়মমতো আয়; ফুরোবার 


শেষাংশ ওম পড় 


পয্পবতরকালে হান্দরার a 


ইন্দিরাকে স্বৈরতাশ্মিক- 
্বাকার করতে হলে নেহেরুকেও একই ' 





নির্বাচনের ফলাফল 


এই সংখ্যায় গত ৮০ সালের সপ্তম লোকসভা নবা- 
চনেয় কেন্দুওয়াড় ফপাফল পাঠকদের অবগাঁতর জন্য 


দেওয়া হল: .. 
(১) কোচাবহার (তপঃ) 
অমর রারপ্রধান (ফঃ ব)? 
আঁম্বকাচরণ রায় (কংই) 
অন্যান্য প্রার্থীদের মোট ভোট 


(২) আলণপুরদয়ার (তপঃ উপঃ) - 


(পাঁধুষ, তিরাঁক (আর. এস পি). 
টুনা ও"রাও (কং ই), 
ডোনদ। লাফড়া (কঃ আস) 


নিদর্ল, - 
- (৩) জলপাগুযাড় " 


সুবোধ সেন (স- পি এম) 
শ্রীরাম সিং (কং ই) 
রধান্দু শিকদার (জনতা) : 


. অরুন মৈনঘ্ (কং আস) 


জয়দেব মন্ডল (এস -ইউ সি) 


মশ্মথনাথ নণ্দা (সি [পি আই এম এল) - 


নির্দল টি 
(8) দাঁঞ্শলং এ এ 


"আনন্দ পাঠক (স পি এস), 


কোবি ছেতী (কই) .. 
করম চৌধ্নরী (কং আস) 


 জনতা:ও নিদলি, " 


(6) রায়গ্জী - -.-. 

গোলাম ইয়াজদান' (কং ই) 
আবদুল হাফিজ (পপি এম)- 
জয়নাল আবেদিন (কং আস‘) ' 
মোহিত শিকদার (জনতা)- 
অন্যান্য 

(৬) বালুরঘাট - 

পলাশ বর্মণ (আর এস পি)_ 


রণাঁজং সরকার (কং.ই) 


নুধার যায় (জনতা) 
আস‘ কংগ্রেস 
আমরা বাঙাল - 


(৭) মালদহ - 
এ বি. গাঁণখান চৌঁধরণ ( কং ই) 
দীনেশ জোয়ারদার মাস পি এম) 


(৮ জওগীপুর 

য়নাল আবেদন (স পি এম) 
লুংফল হক (কং ই) - 
কৃষ্ণৰাস চ্যাটাঞ্জপ (জনতা) 

আমর সিংহরার (কং আস?) 

এস ইউ সিও নিদি‘ ল 


(৯ মর্শদাবাদ . : -- -- 
'মাশদাল হোসেন (সি পি এম) 


আবদুস সাতার (কং-ই) - 


কাজেম আলা চিজ (জনতা) 
| মংসলিম লীগ 


এস ইউ সি. EE 


: নিল - 


(১০) বহরমপুর | 
দিব চৌধুরী (আর' এস গপি) 
জগদণশ সিনহা - 
আজিজুর রহমান 


প্রকাশ করা হচ্ছে। নীচে গা্িনবঙ্গের কেন্দুওয়াড়ী ফল 


৩,08,১৪৮ 


১,৮৬,৪১২ 


=" ১৪,১৭০ - 


- ৯১৪৩১৪৮৬- 


২৮,০২৮ 


৯৯৯৯০ - 


৪৯৯০৮ 


২,৩২,৭৫১ 

৯,৪২,৩৫৫ 
2৪, 898 

l ৮,৪২৮ 

৯,২৬৯ 


১৩,৪০৭৮ 


১১০২১ 


~ ১৮৫,৬১২ 


২৪,১৫৩ . 
৩২/৫৩৬ 


১,১৬,২৪১_- 
১,৯৪,৯৩৬ 
২১৯,৯৯০ - 
"২৭,৪৭১ 
২৮;১৫১ 


২,৮৪,৭৪৬ 


২,98৪,৪৩৮ 
৯১৪৯২ 
৮১৬৬৪ 


৩১৫৪৬. 


-- ২,৫১,৯৫২ 


২৯৩৯,১ ৯৩ 


| ২,৬৪,১৩২ 


১১৬,১০৬ 


‘.. 6,806 


পট ২৯১,৩২৫ | 
২,২২,৫৭০ 


8,৫৩১ 
১৪,৭১৬ 


ad 


১০,৬০৯ 


SR ২ ৮,৭৭৯ 


২৭,৫৪৪ 
১৮,৩৫২ 


‘9,89,৩২৮ 
২,১৫,০৫৯ 
"১২,৭৩২ 


~~ 


দপপ । ॥ পরার, ২১শে ডিসে, ১৯৬৪ 


পশ্চিমবঙ্গে ১৯৮০ সালের লোকগডা 


(১১) কৃষাগর 


রেন:পদ দাস (সি পি এম)... 
" শঙ্বয়দাস ব্যানাজী:(কংই] ২ 
_ কাশীকাম্ত মৈশ্ৰ (জনতা) 


এস ইউ সি ও অন্যান্য ,. --- 


(১২) নবহ্ধীপ-(তপঃ উপঃ- 
বিভা ঘোষ গোস্বামী (সি পি এম) 
আনন্দমোহন বিশ্বাস (কংই) - 
-লীলকমল সরকার (জনতা) 

" অন্যান্য দল 


(১৩) বারাসত তিনি রি 
চিত্ত বসু (ফঃ বঃ) _ 


- হয়াষত ঘোষ (কংই) ২ 


অশোককৃষ্ণ দত্ত (জনতা). 


সোৌগত রায় (কং আস‘) 


"নিল প্রার্থীদের ভোট 


(১৪) বসিরহাট. 

ইম্দ্রীজৎ গুপ্ত (স পি.আই) 

কাজী আব্নুল গফফর (কংই) 
নিল, হলাম. লীগ ও জনতা - 
(১৫) জয়নগর 

সনংকুমার মন্ডল (আর এস পি) 
গোষ্থ্ি ন্স্কর (কংই) | 
রাজারাম ঘায় মণ্ডল (এই ইউ পি), 
"শান্ত সয়কার (জনতা) - . 


(৯৯) মথুরাপ_র (তপঃ উপঃ) 


মুকুন্দ মণ্ডল (সি পি এম) 
বিমলে্দু নস্কর (কংই) 

রেনুপদ হালদার (এই ইউ নি). 
জনতা ও. নিদ'ল চি 


(১৭) ডায়মন্ড হারবার . 
জ্যোঁতর্ম্স বসু (স পি এম) - 
এ কে এম ইশাক (কংই) 
মংসালম লীগ ও নিল, 


" (১৪) যাদবপুর 


সোমনাথ চ্যাটাজ (সপ এম]. 
শচ মিত্র (কংই)- | 
আবদুল মামান খান 

হারপদ ভারত (জনতা এস): 
নিল নি 

(১৯) বারাকগ্ুর  - 
-মহঃ ইসমাইল (পপ এম) 

. দেবী ঘোষাল (কংই) .- 
জনতা ও জনতা (এস) ও নিদ'ল 


(২৪) দমদম 
লপরেন ঘোষ [স'পি এম) 
" বাঁরদবরণ দাস (কংই) 


জনতা, আস‘ ওনদ'ল. '- ১ 


(২১) কলকাতা উত্তর পশ্চিম. - 
' অশোক সেন (কং-ই) 

শ্যামসৃন্দর গুপ্ত (ফঃ বঃ) 

বিজয় সিং নাহার (জনতা) 


জনতা (এস) ও [নদণল 


- (২২) কলকাতা উত্তর পূব" 
সুনীল দৈল্ল (সি পি এম) - 


অজিত পাজা (কধই): : - এ 
প্রতাপ চন্দ্র (জনতা) = 


২,৫৫,৫৬৮ 


" 5,৮৯,৩৭৭ 


8৪২,১৬৮ 


১৬,০০৫" _ 


৩,০১,২৯৬ - 

৯/৯৭১/৩১৯,, 
১৯,৬১৮ 
৯২৪১৯২৪ 


২,৯৭,৭৫৮ ' 
l ২০৩,৮৩৮ 
' ৩৫১২২৪ . 


১৪,৬২৮ 


৯১১৬৪ .. 


- ৩,২১,১২১ 
২,১৫,২৬৭ ' 
১৩,২০৮ ; 


টন 


- ২১৩৬9৪৪' 


১,৮৭,৬১৫ “ 
৮২১৬৪৫ - 
১০,০৫৮" 


-২,৬২,৯১৭ 
KE: ১,৮৫,০৭৫ 


৪৬,১২৭ 
১৪৫৪৬ 


৩,১০,৪০৬ ' 


‘ ১,৬৪,৪৭৪" 
- "১১,৭৯৭" 


৩,0৯,০৯৪ 
১,৬২; ৯৫৯৯ 


৬৭৬৩ 
৩১৮৭৬, 


৪৪৩৬৯ 


২৬৬,৬৯৮ 


bed 


১,৬২৭৭৩ ', 


89,৭৬৮" 


7 ৩,৬৮,২৪০ 
"২,০২,৫৪২ 


৮১৯২১ 


৬০৪৭৬ 
১9৪৬৬৪৩ - 


88,৬৭৯১ 
১৯১,৪০৪ 


5 ১৮ ৭,৯ ঢ১ 
৯১৪ 6,৮৮২ 
৩২৪৮৩১ 













































4/ 


ন্ট 


টু 
. পুদাপ ব্যানাজজী (বং- আস) 
দল 4 
॥২৩) কলকাতা দক্ষিণ 
_ শুত্যসাধন চক্রবতদী* (সি পি এম) 
ভালা সেন (কং-ই) 
প্রিয় দালমংস্সী (কং-আস') 
দজসপ চক্ষবতন (জনতা) 


নময় মুধাজ'ী' (সি পি এম) 
নত্যান্দ দে (কং-ই) 
এনতা 2 
জনতা (এস) ও নিদ‘ল 
,২৫) উলুবোড়য়া 

ম্লান মোল্লা-(স পি এম) 
'ধশ্দ্‌ হাজরা (কংই) 
আর ও নদ" 
১১) শ্রীরামপুর 
"জত বাগ (সি পি এম) নবণাঁচত 


লা 


*স্পচাঁদ পাল (সি পি এম) 
শ্াস্তমোহন রায় (কং ই) 
প্রভাত পালত (জনতা) 
দল ও অন্যান্য 
২৮) আরামবাগ 
স্জয় মোদক (পপি এম) 
' সফুনল্লচন্দ সেন (জনতা) 
'ম্যান্য দল | 
২৯) পাঁশকুড়া 
১ “তা মখাজশ (পি পি আই) 
সআনাকাণ্ত দলই (কং ই) ' 
পভা মাই তি (জনতা) 
বতা বাগ (জনতা এস) 
(৩০) তমল.ক 
ক্ত্যপোপাল মিশ্র (সি পি রা 
' “ঢামাদাস- ভট্রুচাষ্ (কং ই) 
| শান্ত গায়েন (জনতা) 
অন্যান্য দল ও নিদ'ল 
১৯) কাঁথি 
ধার [গার (লস পি এম) 
এদীপ সরকার (কং ই) 
সমর গুহ (জনতা) 
অন্যান্য দল ও নিল 
(৩২) মেদিনীপুর 
. নারায়ণ চোঁবে (ন পি আই) 
সুধীর ঘোষাল (কং ই) 
নরে'্দ দাস (জনতা) 
অন্যান্য দল ও 1নদ'ল 


ইউনিয়ন কাবহিডের আমেরিকার 
ধন্থার চেয়ারম্যান ওয়ারেন খ্যাম্ডার- 
'নকে অজ্পকালের জন্য হলেও গ্রেপ্তার 
এতে তাঁর. এদেশের মাসতুতো 
"নদের খযই গোঁসা হয়েছে। 
। টাটা ,: কোম্পানধর চেয়ারম্যান 
৮ আর 'ঁড. টাটা ক্ষোভ প্রকাশ করে 
-বছেন ষে উাঁন ভাবতেই পারেন না 
' নান আইনের বলে গ্রেপ্তার করা 
'[ভ গারে। বোম্বাই) মাদ্রুজ। 
দল্ল ও কলকাতার ধাঁনক বাঁণকদের 
"বার অফ কমাসে'র মহখপান্তরা 


সণ | শুক্রবার, ২১শে ডিসেম্বর ১৯৮৪ 


এ) হুগলা Ne 





পা 


&,১৪২ 
৪,১৫৮ মাতিলাল হাঁসদা (সি পি আই এম) ২৫৭,১৩৬ 
| তার টড (কং-ই) ১,৫৯,৭৬৭ 
২,১৩,৪৪১ বিফুপদ সরেন (ঝাড়খশ্ড) ২৮,৯৫৭ 
১,১৭৬,৪৩২ . দক্ষিণ মম: (জনতা) - ১০,৬১০ 
২৮,৫৩১ নোরা টড (সস পি আই এম এল) ২১,৩৩৮ 
= ৩২,৭৪৭ মঙ্গল বকসা (আমরা বাঙাল) ৪৬২৮ 
* ১৯,৯৯৯ (৩8) পরহীলয়া 
চিত্ত মাহাতো (ফঃ বঃ) ২,২৭,৪৫৩ 
২৬১,৩৩৭ রামপদ সিং (কং-ই) - ১ ;২২,৫৬১ 
২,০৫১০২৬ প্রিয়রঞন দাশমৃন্সণ (কং-আস?) ৪২,৫২৯ 
- ৯৮,৫৩৮ অন্যান্য দল নিল ২২,৬৬৭ 
A 0৩৫) বাকুড়া i 
৩,০৪,৩৩২ বদ্দেব অচারিয়া (সি পি আই) ১,৯১৫৫৭ 
১,৬৩,২৫৪ : শংকর নারায়ণ পিং দেও (কং-ই) ১৪৫৫১৬৪৬ 
১৪,৮৭১ গবণময় চট্টোপাধ্যায় (জনতা) - ১৬,৫২৩ 
১৫৩৭৭ অন্যান্য দল ও নদ‘ল ৭১,২৯১ 
(৩৬) ৎষ্ণুপৃর (তপঃ) L 
অজিত সাহা (সি পি আই এম) 7"২,৯৯,২৮১ 
তুলস'দাস মণ্ডল (কং-ই) ১,৮৯,০৮১ 
মদনমোহন মল্লিক (জনতা) ৯৭৫৫ 
২,৮০১৬০৫ অন্যান্য দল "১6৫,৪৮৭. 
তং - (৩৭) দৃঙ্গাপৃর (তপঃ) 
A কৃষ্ণচন্দু হালদার (সি পি আই এম) ২,৮৫,৩৬৯ - 
৩,৯০৫ সূ্যকুমার রায় (কং-ই) ১,৯০,১৮২ . 
"অনান্য দল ও [নিদ'ল ২২,৭৫৬ 
২,৮৫,৬৩৩ (৩৮) আসানসোল- 
২,৪২,৬৪২ আনম্দগোপাল ম:খাজধ (কং-ই) "১,৭৫,৭০৩ 
৭,৯৮৩ রবীন সেন (সি পি আই এম) ১,৬৬,০৫১ 
i গোপকারঞ্জন মিশ্ল (জনতা) ২৭)২২২ 
২৯১,৫২৮ অন্যান্য দল.ও নিদ'ল 80,6000 
১৯৩,২৯৮ (৩৯) বর্ধমান 
২৩,৯৯৭ লংশধল ভট্রাচাষ" (সি পি আই এম) . ৩,২০৯৯৪ 
১,৭১৩ নারায়ণ চৌধুরী (কং-ই) ২০১,২৪৩ 
সত্যনারায়ণ রায় (জনতা) ১০,৩৮৬ 
,9:0৭,৮৬৪ - অন্যান্য দল ও নিদ'ল “৭,৬১৩ 
EL (৪০) কাটোয়া 
রচিত সাইফ-দ্দিন চোৌধুর (পি পি আই এম) ৩,২২,৪১৪ 
ধারেদ্দ্ুনাথ বস? (কং ই) ২,৫০,১২০ 
j লক্ষীনারায়ণ রেম (কং-আস‘) ১৪,০৪৬ 
২,৩৬,১২৮ | 
১৪৭/১২৮ (৪৯) বোলপর 
৯০,০৮০ -শরদশ রায় (সি পি আই এম) ২,৬৪,৭৯৮ - 
৭,০৩৭ প্রণব মৃখাজী (কং-ই) : ১,৯৬,১৬৯ 
.-_ অন্যান্য দল ও নিদ‘ল ২০,৭6৫১ 
২,৭৬,১৪৪ (৪২) বাঁরজ্‌ম 
-৯/৫১১৭৯৩ গদাধর সাহা (লি পি আই এম) ২২৩,৭৫৩ 
২৮,৬৯৮ বাদলচদ্দ্র বাগদা (কংই) ৯৮৩,০৯৩. 
২২/৯২২ অন্যান্য দল ও নিল ২৪,২০৪ 


এযা্ডারসনকে কেন মুক্তি দেওয়া হল 


একই সুরে হৈ চৈ শুরু করেছেন। 
এদেশের আইন ও"দের »বাথে" 
গ্ড়া। তার দোহাই দিয়ে, নিরীহ 
মানুষের জীবনহানি করলে রেহাই 
পাওয়া বায় । খাস আমেরিকায় 
অত সহজে পার পেতেন না খ্যান্ডার- 
সন সাহেব । তবে ও"দেয় ভয্ন নেই 
চ্বয়ং মার্কিন প্রোসডেন্ট ভারত. সর- 


'কারকে ধমকিয়ে দিয়েছেন--খ্যাম্ডার- 


ননকে যেন কিছ, না করা হয় । রেগনের 
প্লেস সোক্রটারগ ফাঁস করে দিয়েছেন 
ঞ্যান্ডারসনকে মানত দেওয়ার জন্য 


| (৩৩) বাড়গ্রা (তগঃ উপঃ) 


ভারত সরকারকে চাপ দেওয়া হয়। 
অথচ কাগনে ই-কংগ্রেসের 


. নির্বাচন’ বিজ্ঞ/পন বোরয়েছে দেশের 


অর্থনশীত অনোর উপর [িভ'রশণল 
হোক তারা তা চান নাঃ দ্বয়ংসম্পর্প 
হতে চান। ভল্ডামণর চড়ান্ত ।- 


. » জনতা দলের সভাপাঁত চণ্দুশেখর - 


বলেছেন যে শ্যান্ডারসনকে ছেড়ে 


দিয়ে জনগণের সঙ্গে জালিয়াত, 


করা হল । ওপর তলার নেনে একে 
ছেড়ে দেওয়া হল। তাঁর মতে। 


"তদন্ত হলে রাজ্য ও কেদ্দ্রীয় সরকারের 


জাসাম 


HL পাঁচ ॥ 


বাড়ী বাড়ী গিয়ে গণনাকরণের সময় 
ব্ৰহ্মপুত্ৰ টপত্য কর সংখ্যালঘু ভে।ট।রদের 
নাম বাদ দেবার ঘটিন। ঘটেছে 


িজন্ব প্রতানধিঃ সারা আসামে 
বাড়ী বাড়ী গিয়ে ভোটদাতা গণনা- 
করণের যে কাজ শুরু হয়েছিল, 
সে সম্পকে" বুদ্ধপ-ত্র উপত্যকায় বিস্তর 
আঁভিযোগ উঠেছে । ব্রপ্ধপুত্র উপত্য- 
কায় নাকি গ্রণনাকারী়া শুর তেই 
ধমীয়। ভাষাগত এবং জাতিগত 
সংখ্যালঘুদের নাম ভোটার তালিকা” 
থেকে বাদ দেবার প্রয়াস চালিয়েছেন। 
কলকাতার দৌনকে এ খবর বেরিয়েছে । 
থোদ গৌহাটি শহরে ভাড়াটেদের 
নাম গণনাকারণরা অদ্তভুশন্ত না করার 
অভিযোগ উঠেছে । কমপ্লেন সেম্টার 
খোলা হয়েছে 'িশ্তু তাতেও অবশ্ছার 
কোন উন্নাত.হবে বলে আপাতত মনে 
হচ্ছে না। 

শ্রহ্ধপূত্ত উপত্যকায় বেশধর ভাগ 
ক্ষেত্রে বিধায়কদের স্ুপাঁরশে যে সব 
তরংণ-তরুণ'য় উপর বাড়া বাড়শ 
গিয়ে ভোটারদের নাম সংগ্রহ করার 
দানত দেয়া হয়েছে কোন লোকের 
নাগারকত্ব সম্পকে চড়োদ্ত রায় 
দেবার আধকার বলাবাহুল্য - তাদের 
নেই। িম্তু গোৌহাট শহরের 
[রহাবাড় অণুলে একাধিক গণনাকার়ূশ 


শসাটজেনশশপ সাটিশিফকেট" . না 
দেখালে ভোটার তালিকায় নাম উঠবে 


না বলে উল্লেখ করার খবর পাওয়া 
গেছে । রাজ্য সরকারের কমচায়ণদের 
অবশ্য এই লার্টীফকেট প্রদণ“নেয় 
দায় থেকে গ্রণনাকারধরা রেহাই 
দিয়েছেন । গৌহাটির বিশ্ঞগণ' অণ্চলে 
কেবলমাত্র বাড়ীর মালিকের পাঁরবায়ের 
নাম নেয়া হয়েছে। কিন্তু ভাড়াটেদের 
নাম তালিকাভুস্ত না করার অসংখ্য 
ঘটনা ঘটেছে । অন্য কিছ? এলাকার 
জদ্নসূন্ত্রে ভারতশয় নাগাঁরকদের কাছ 
থেকে বার্থ সাটিশিফকেট চাওয়া 
হয়েছিল । খোদ গৌহাটিতে যাদি 
এ ধরণের ঘটনা ঘটে তবে ব্রহ্মপুত্র 


উপত্যকার গ্রামগলে ক ঘটতে পায়ে 


“তা সহজেই অনুমেয় । 
গোহাটির জনন্রান্ততে প্রকাশিত 
সংবাদে প্রকাশ, ভোটারতালিকা থেকে, 


যথেষ্ট সংধ্যক সংখ্যালঘু নাম বাদ . 






দেয়া হবে বলে বচন কমিশন নাকি 


কত'ব্যে অবহেলার কথা ফাঁস ৷ হয়ে - 
যাবে এই ভয়ে তাঁকে ছেড়ে দেওয়া 


ইযেছে। 


-আঁবলশ্বে মধ্যপ্রদেশের অঙ্গন 
সং মন্ত্রিসভার পদত্যাগ এবং ইউনিয়ন 
ফারবাইডের ভারতের সম্পাত্ত বাজেয়াপ্ত 


করার দাবি করেছেন তিনি । 


সত্যজিৎ রায় প্রমূখ - অনেক 
বংশ্ধি্গীবী এক [বিবাততে একই 
দাবী করেছেন৷ .আজকে নতুন করে 


যে নিরাপত্তার বাবচ্থা হচ্ছে তাতে 


আরও প্রমাণ হয় যে এর আগে- কত 
দাঁয়ত্বহখন আচরণ করেছেন করত রা। 


আন্মকে প্রতিশ্র-তে দিয়েছেন। অবশ্য 


. সংখ্যালঘহ, ও “বিদেশ” শব্দ দ:ট 


তাঁদের কাছে সমার্থক । এই প্রাতশ্রু- 
তির ভিত্ততেই নাকি ?নবচিন কাঁমশন 
ঘোষণা করেছেন যে প্রাথমিক তালিকা 
প্রস্তুত হবার পর নির্বচন পঞ্জায়ক 
অথধি ডি সি বা এস ডিও বিস্তারিত" 
ভাবে পরাক্ষা নিরীক্ষা করে কেবলমান্র 
যোগ্যতাসম্পন্ন মানুষের নাম নিয়ে 
খসড়া তালিকা প্রকাশ করবেন । ডি. 
সি বা এস ডিও"র আফসে সংগহধত 
নামগুলো কোন কারণ না দেখিয়ে 
বাদ দেবার সুবিধা আস্ম নির্বাচন 
কমিশনের কাছ থেকে আদায় করেছে 
বলে অনেকেই মনে করছেন। 
পৰ্যবেক্ষক মহলের ধারণা বিজ্ঞ- 
পুতে কোন উল্লেখ না থাকলেও আসুর 
সঙ্গে. আলাখত চুক্তি অনুদারে- 
গণনাকারারা নাগারকত্দের সা'টশফকেও 
দেখার জন্য দাবণ করতে পারবেন 
না বলেকাঁমশন কোন ঘোষণা করবেন 
না। অথচ এটা সবাই জানেন যে 


ভারতবষে'র নাগরিকের পক্ষে নাগ" 
রিকত্বের সাটিশিফকেট রাখার কোন 
প্রল্লোজন বা. রীতি নেই। 

এদিকে আম্গ ও গণসংগ্রাম 
পরিষদ তাঁদের ভলাপ্টিয়ারদের নির্দেশ 
দিয়েছে যে গণনাকরণের সময় তারা 
যেন সতর্ক‘ দ্টি রাখে। আস্থ ও 
পারষদ তাদের কমণ“দের সন্দেহজনক 
বিদেশী অধু/ষিত এলাকা এবং তাদের 
নামের তালিকা তৈরী করে সংশ্লিণ্ট 
ইলেক্টরেল রোঁজগ্রেশন আঁফসারকে 


পাঠ!তে বলেছে । এর একটি কপ' 
আসুকে . পাঠানোর জন্যও তারা 
নির্দেশ দিয়েছে । সন্দেহজনক 


বিদেশী বলতে আসু পরিষদ কাদের 
বোঝায় তা বলার অপেক্ষা লাখে না I 
এইসব ঘটনায় শৃরতেহ রদ্ষপত্র 
উপত্যকার বিভিন্ন শ্রেণীর সংখ্যালঘ:- 
দের মনে ভীত হয়েছে। তাদের 
ধারণা আসামের জনসাধারণের এক 
বিরাট অংশকে ভোটার তা?লকা থেকে 


বাদ দেবার একটা পাঁরকল্পনা নেয়া 


হয়েছে । 


সমীপেষু 
৪থ" পষ্ঠার পর 
আগেই কেন্দ্রের নিবচিনের সুপারিশ 
মেনে নিতে হয় । একে মেনে নিয়েই 
অন্যান্য রাজোও নিব1চনের প্র্তৃতি 
করতে হয়েছে । . এমনকি ইন্দিরার 
মৃত্যুর পর কেন্দ্রে মশ্বিসভা না ভেজে. 
দিয়েই রাজীবকে তাঁড়ঘাড় প্রধান" 
মন্ঘিতে চড়িয়ে দেয়া হয়েছে । 
এদেশে এরই নাম সংসদ, সংসদগয় 
নিবচিন। 
এই বটি উৎসবে পাইকাররা 
ইচ্ছামতো 'জানসের দাম বাড়াতে 
পারে। সাধারণ মানুষ নাজেহাল হয়! 
রাজনৈতিক দলের লুটের ভাগবাটারাম্ন 
জনসাধারণ মক দর্শক মার + 


মিহির আচার্য 


॥ ছয়।। 


ভারতে গণতগ্রের সঙ্কট, 


তয্ন পৃষ্ঠার পর রা 
না হলে গীবশ্বের বৃহত্তম গণতদ্রের' 
আচ্ত্বই বিপন্ন হয়ে পড়ে। শাসক: 


দলের আভ্যন্তরীণ গণতম্মের এর চেয়ে 


বড় নমুনা আর কি হতে পারে? 
"রাই আবার আভযোগ করেন; 
মার্সবাদশরা _ গণতন্ত্রে .- বিশ্বাস 
করেননা। জ্যোতি বন্গু বা নয় 


চৌধুরীর পুত্র বা কন্যার এভাবে - 


ব্রাতারাতি পেশাদার জীবন থেকে 
কেবলমার জশ্মাধকারের সৱে মধ্ী 
বা দলায় সভাপতি হওয়া কি নিছক 
কংপনাতেও সম্ভব ?। যখন বিশ্ববাম' 


এতদ্‌শ তামাশা দশ‘নে বিদ্ময়শবহবল 
তখনই আমরা এই গণতন্রের জয়গানে - 


উদ্বাহু নৃত্যে মুখর । 
যে দেশে নন্দে বিমানের ককাপট 
থেকে প্রায় রাতারাতি দেশের প্রধান" 


মন্ত্র ও সব'বৃহৎ দলের সভাপাত . 


হওয়া সম্ভব সেই দেশে তাঁগ্ন দ্বারাই 
হন্দী মারদাল্স। মাকণ ফিল্ণী নায়ক 
বা লাস্যময়ী সংখ্যাগারচ্ঠে্ন চিততহরণঃ 
কারণী 'চিন্রলায়কার লোকসভ। 
সদস্যের মনোনয়নলাড অসম্ভব হবে 
কেন? 'প্রত্যেক ব্যান্তরই নিজ নিজ 
রচ-কৃত্টিমল্যবোধ-ব্যান্তত্ব অনু 
সারে কর্মধারা  নিয়শ্রিত 
হয়'। ধর্দেশে যে লোকসভা সদস্য 
পদের জন্য কোন 'শিক্ষা-দঁক্ষা 
যোগ্যতা-আভজ্ঞতা ও 


গারচ্ঠের জৈবিক ( vital physical ) 
কামনা-বাসনা-ধ*’পনার ' ' অনলে 
ঘৃতাহযীত দেবার অপাঁরামত যোগ্য" 
তাই যে ভারত'য় গণতন্ত্রের সফলতার 
মাপকাঠিতে পরিণত হয়েছে তা 
ইন্দিয়া-তনয় রাজধব প্রমাণ করলেন। 
যেখানে সাধারণ শিল্প শ্রমিকের বা 
আফসের পিওনেরও ব্যান্তগত যোগ্যতা 
'অভিজ্ঞতার মূল্যায়নের প্রশ্ন থাকে 
সেখানে ভারতীয় গণতন্ত্রের নিয়ামক- 
দেয় কেবল বংশকৌন্য. কিংবা 
সংখ্যগারচ্ঠের নিষ্নচেতনায় আবেদন 


সৃষ্টর ছারা জনপ্রিয়তার শিখরে - 


অবস্থানের ফলে সবণাধিক ভোটলাভে 
সমর্থ, হলেই বিশ্বের বৃহত্তম 


গ্াণতদ্রের” সুগভীর গণতাল্ত্রক চেতনার- 


প্রমাণ হয় 1. এহেন ‘গণতন্ব’ তরার 
ফাদ্ডারী বত'মানে হলৈন তাঁরাই 
যাঁরা এই সৌদনও কোন রঙের কার' 
থানায় বা রসায়ন শিচেপর পেশাদারণ.-. 
কর্মচারী ছিলেন । এদের একমান্ত 
যোগ্যতা এরা রাজীবের নিকট 

আয় কিংবা বধ্ধু-স্তাবক | ডঃ 
রাধাকৃষণ বা মৌলানা আঙ্গাদের ন্যায় 
স্বনামধন্য বিদগ্ধ উৎসগাঁকৃত মহা" 
প্রাণেদের নিরলস প্রয়াসে জাতণয় 
কংগ্রেসের যে মহান এঁতিহ্য সৃষ্ট, 
সম্ভব হয়েছিল আজ ইন্দিরা-তনয়ের 
হাতে তার কি নিদারুণ নৈতিক দৈন্য 
দশা । "ইন্দিরা গ্রাম্ধী নিজেয় 
অপমত্যুর প্যে" প্রায় দুই দশক 
ধরে সমগ্র জাতির অপমতত্যুর পটভ্‌মি 
এভাবেই রচনা করে গেছেন যা তাঁর 
জাতির প্রাত সবশ্রেষ্ঠ অবদান । 


EA 
এবং 


ব্যান্তস্থের 
প্রয়োজন হয়না কেবলমার সংখ্যা-- 


, দুই .সহপ্রাধিক বৎসরের -, 
প্রাচীন এরীতহাসম্পন্ন “সামস্ততাশ্রিক 
উত্তরাধকার মূল্যবোধের . মূল 
এতই গভীরে প্রবেশ রে 
জাতণয় চেতনাকে প্রতিটি ' অণতে- 


পরামাপুতে আবন্ট মোহাচ্ছন্ন করে 


জাতাঁয় চারের বৌশষ্ট্যে পাঁরণত 


করেছে যে তা.জীবনের. সর্বক্ষেত্রে কি 


রাজনীতি, কি ধমশীর জীবন, ব্যস্ত 
জীবন সব ঁকছুতেই প্রতিফলিত 
প্রকটিত। গুরুবাদনিভ'র জাতাঁয় 
মূল্যবোধ ব্যান্তিস্বাতশ্ত্যানভ‘র যুত্ত 
যোগ্যতানিভ'রতার সম্পর্ণ পাঁরপদ্থী। 
প্লাজা বিনা প্রজার, গুরুহদন শিষ্ের 


অসহায় ভারসাম্যহীন হশনম্মন্য অবন্থা- 


সামস্ততাশ্িক মূল্যবোধের একান্ত 
আবশ্যকীম্প ' উপাদান বা অবদান। 
প্রকৃত গণতন্ে ব্যন্তি স্বকীয় বৈশিষ্টো 
উল ভাত্বর হয়েও বৃহত্তর স্বার্থে 
প্রয়োজনে এঁক্যবন্ধ হয়। 
ভারতবর্ষে'ও বাহ্যক. বিচারে সংখ্য-. 
গাঁরণ্ঠের মতামতের প্রশ্ন আছে যা- 
সাধারণ নিঝচিন অনয্ঠানের মাধ্যমে 
প্রমাণেক্স প্রয়াস দেখা যায়! কিদ্তু 
এই - মতামত মূলতঃ 
অবৈজ্ঞানিক সংকণণ* ধর্মীয়, আগ" 


শলিকতা, ভাষা ইত্যাদি নিভ'র ব্যান্ত- 
- পুজা ব্যতীত কিছুই নয় । ব্যান্তপৃজা 


গুরুবাদণী সামন্ততাগ্পিক মল্য- 
বোধ-এবং শ্রেপীবিন্যাসের পারচারক । 
এখানে সমসাময়িক -অথ'নপাত ভরি 
শ্রেণীভাত্তক গোচ্ঠীস্থাথের কোন 
প্রশ্ন নেই ৷ এ দেশের অ-বাম বিরোধ 
দলগুলিরও এ বিষয়ে শাসকদলের সঙ্গে 
মোলক কোন পার্থক্য নেই । সুতরাং 
মোলক মূপ্যবোধের আমল রূপান্তর 


' পারিধর্তন ব্যতীত প্রকৃত গণতন্ত্রে 


সম্ভব নয়! এই গরণতম্পের স্বরূপ 


বুজোয়া গণতন্ত্রও হতে পারে কিংবা. 


উন্নয়নশীল রাষ্ট্রের অধিকতর উপ- 
যোগ সমাজতাশ্মিক গণতাশ্রক 
কেছ্দরিকতাও হতে পায়ে। কিম্ত্‌ 
সমসামায়ক ভারতবষেরি এই তথাকথিত 
£গণতণ্্* প্রকৃত অর্থে রাজতশ্মেরই 
‘গণতান্দ্ক’ ছাপ মারা অক্ষম বিকৃত 
অন:করণ বা-প্রকাশ মানত । 


বিদেশ" শাসনের অবসানে এই 
উদ্দেশ্যে পায়িকাচ্পত সঠিক পদক্ষেপ 
ইচ্ছাকতভাবেই গৃহণত হয়ান । কারণ 
যে শ্রেণী জ্ঞাতীয় চবিশ্লের সামশ্ত- 


তাস্বিক বৈশিষ্ট্যের তথা দ:ব‘লতার : 


সুযোগে নেতৃত্বে আসেন তাঁরা ‘জন- 


গণের প্রকৃত প্রতিনিধিত্ব করেন না 


ভারতায় সমাজের উচ্চতম স্তরের এই 
শ্রেণীর মূলে ছিল হান্দ্নন্যতাজানত 
প্রাতদ্বাদ্ঘতা.। প্রা সমপযযিভুস্ত 
বিদেশ! শ্রেণীর সঙ্গে অসম প্রাতযোগ- 
তায় তথা স্বীয় শ্রেণীস্থার্থের অন:ু- 
কলে পরাজয়ের লঙ্ভাবনা দরীভূত 
করার স্বার্থে' সংধ্যাগারম্ঠ ভারতা় 
জনগণের জাতাঁয় - চেতনার উচ্ছ্বাস 
আবেগসৃণ্টিতে সহায়ক হ্বাধানতা'র 
আহ্বান জানালেন । এই আহ্বান 


জনগণের প্রকৃত ম্যান্তর তথা অর্থ. 


নৈতিক স্বাধীনতার স্বার্থে ছিলনা । 
ভারতাঁয্ন জনগণকে এই ক্ষদ্র অংশের 


গোষ্ঠঁগত 


প্রেণণ সাথ হাসিলের উপাদান 


4. ৯২ ~ 
FR 


পু নিরুপিত,নদেশশিত জহয়লাল 


_হিসাবে ব্যবহার করা হয়োছল- যাকে - নেহরুর নেতৃত্ব জাতি সমর সন্ভমে 


শ্রেণাস্বথে যুগোপযোগী শোষণও 
বলা যেতে পায়ে যা আজও অব্যাহত 


' রাখার প্রচেষ্টা চলেছে । 


যাঁদ প্রকৃতই: জনগণের স্বার্থে“ 
এই স্বাধীনতা আন্দোগন হত তবে 
গৃত্র তন দশকেরও আঁধকসময়ে কেন 
মৌলকভ:মি সংস্কার (সামম্ততশ্বের 


মূলে কুঠঠারাঘাত), ব্যাপক শিল্পায়ন” 


এবং বস্তুবাদী বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষা- 
ব্যবস্থা প্রবর্তনের পদক্ষেপ ইচ্ছা- 
কৃতভাবেই গ্রহণ করা হয়নি? কোন 
অঙ্গরাজ্য সীমিত সাংখবধানুর ক্ষম- 
তার মধ্যেও এই প্রয়াসে প্রবৃত্ত 
হলে কোন ভ্বাথে কেন্দ্রীয় 
চায়ে সবেতোভাবে বাধায় সুষ্টি করা 
হচ্ছে? এই মোঁলিক পাঁরবর্ত'নের 
সামান্যতম প্রচেস্টাও এই শ্রেনাস্বাথে'র 
আঁভপ্লেত হতে -পায়েনা। সমহলে 
সামন্ততাম্তক মূল্যবোধকে উৎপাটিত 
- করতে না পারলে কোনাঁদনই কোন 
দেশে প্রকৃত প্রণতল্ৰের প্রীতচ্ঠা- 
বিকাশ সম্ভব নয় একথা কি ব্যাখ্যার 
অপেক্ষা রাখে? নেতৃত্বের তথা 
শাসক শ্রেণীর এই সামন্ততাদ্ঘিক 
মূল্যবোধ বজায় না রাখতে পারলে 
উত্তরাধকারপত্রে পিতার কন্যার এবং 
কন্যার. পত্রের, হয়তো ভবিষ্যতে 
প্ত্রেরও প্যত্ের শাসনক্ষমতালাভ 
সম্ভব হবেনা এবং এই সুবাদে শ্ঞবক 
শ্রেণীর এদের শিখন্ডণ খাড়া কারয়ে 
গোষ্ঠীগত শ্রেণত্বাথথও যে- হাসিল 
হওয়া সম্ভব নয়। প্রকৃত গণতাশ্বিক 
চেতনা সম্পন্ন সংখ্যাগারষ্ঠ শ্রেণী 
সচেতন ভোটদাতা যে এই শাসক- 
শ্রেণীর কাম্য কখনও হতে পারেনা 
একথা -এখন দবালোকেয় ন্যায় সংচহ । 
মূলে 'আযাত না করে শন্যগর্ভ 
বাণ'সর্যস্ব কুন্তীরাশ্রুর বশদফা 
প্রচার জনগণকে প্রতারিত-প্রব/%ত 
করারই প্রকুদ্ট পা । 

মহাত্মা গাদ্ধার ‘জাতির পতায়’ 


পাঁরণত হওয়ার অন্তান“হত রহস্যটিও 


মূলতঃ নংখ্যগারঘ্ত ভারতরাসর 


ধায় সংক্কার।চহম গুরদবাদশী অবসাদ- 


গ্রস্ত চিন্তাধারার উপর নিভরশীল । 
গাম্ধীদশ'ন তথাকথিত স্লা্ঘনৈতিক 
_বাক্যজালের আবরণে ভারতাঁর এরীত- 
হোন সহিত সম্পূণ সামঞ্জস্যপুণ* 
পিউরিটয়ান নদীত উপদেশাবলণ 
ব্যতাঁত কিছুই নয়। যে জাত রাম 
ও কৃষ্ণের অবতারবাদীদের শতধিন 
পরাবর্তে (conditioned Reflex) 
লালত-অনুপ্রাণিত। বোঁদ্ধ গ্ৈন ধদের 


 অপ্রাতরোধধ [নক্কিয় ( Passive ) 


মল্যবোধে সঙ্গশীবত একমাত্র সেই 
জাতিরই উবর ভামতে বিংশ 
শতাম্দীতেও এই £ইউটোপয়ান” 
তথাকাথত রাজনোতক দশণনের 
সার্থকতা সব । ধর্ম রয় সংস্কার চহম্ন 
পটভ্বামতে (য। সামন্ততাপ্রিক অবশ্থার 
পরিপরেক শত বা ফদল) গাশ্ধশজণর 
বাণী ও জাবনচচাঁ সঙ্গতপ্‌ণ' 
হয়েছিল বলেই তিনি অবতায়বাদের 
প্রকারভেদে ‘জাতির পিতায়” পারণত 
হয়েছিলেন। অতয়াং তাঁরই প্রশ্রপ্ 


< 


" করে নিয়েছিল ।. 


- অনঃষ্ঠান পর্ব । 


(নেহর্‌ পাঁরবারের বিলাসবহুল 
রাজকপয় মধণদাও এই শ্রদ্ধা সম্ভ্রম 
সৃষ্টতে সহায়ক হয়েছিল) ম্বকার 


পুজার ধারাবাহকতাই তাঁর বংশধরদের 
/পথ ধরে আজও প্রশ্নাতগত বিশ্বাসে 
প্রবাহিত অব্যাহত ৷ প্রকৃত গণতাশ্লুক 
চেতনা. ও পম্ধাতর অভাবই দবয়াচার 
এবং স্বৈরাচারীয় জন্ম দিতে “বাধ্য । 
তথাপ আমরা দাব কাঁরঃ ভারতবর্ষের 


দুঢ়মূল গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ নাকি 


শৃবশ্ববাসদঁর নিকট দ:চ্টান্ত স্বরূপ । 
গণতন্দের'মোড়কে (নিধণচন* যল্যে 
ছাপ মেরে ) রাজতন্ত্রের এই বেসাতির 
প্রহসন নিঃসন্দেহে সচেতন বিশ্ববাসীর 


- নিকট আত উত্তম উপভোগের বষয়- 


ব্‌দ্ত্ত। < 

রাজীবের অভিষেক প্রান্রিয়া সাধিত 
হওয়ার পর এটাকে 'রাজতদ্রের 
শুদ্ধকরণেয় তথা বিশ্ববাসীর চোখে 
ধ্াল নিক্ষেপের প্রচেষ্টায় এই তথা- 
কাথত গ্রণতাদ্িক নির্বাচনের পণ- 
বার্ষিক’ প্রচলত (Conventional 
ক্ষমতার দণ্ড হন্ত- 
গত হওয়ার পর সমগ্র রাষ্ট্রীয় প্রচার 
মাধ্যমের ও ক্ষমতার পারপণ" সুযোগ, 
আবার সুবাদে এই আবেগজজরিত 


সম্মোহিত সংখ্যাগাঁরণ্ঠের পটভ্মিতে ' 


বিচার করলে এই নিবচিনপর্ব প্রকৃত 
গণতাশ্তিক' বিচার"মূল্যায়নে এক 
বিরাট ব্যয়বহুল প্রহসন ব্যতীত আর 
কিছুই নয় । এই বিশাল বৈচিতষপ 
দেশে কোন ব্যাপক বিশৃত্খলা না 
ঘটতে দিয়ে নিশ্চিন্তে নিরুপদ্রবে 
রাজত্ব 'করার সুযোগ গ্রহণের এর 
চেয়ে প্রকৃষ্ট পথ বা উপায় আর কি 
হতে.পারে? এরজন্য মাতার নির্মম 
হত্যাজানত আবেগ প্রশীমত হওয়ায় 
পূঝেই তাকে পণাজ বা পণ্য করার 
প্রলোভন সংযত করতে না প্যরার 
জন্য বিদ্দ:মাঘ 1হধা-সকক চ-শালী- 
নতাবোধ ববেকদংশনও নেই। . 
এদেশের ওপাঁনবেশিক এরীতহ্যে পণ্ট 
পেশাদার সেনাবাহনীর উপর 
মহলের উচ্চাবত্ত ও মধ্যবিত্ত, শ্রেণীর 
শমাঁডওকার' আত্মকো প্রক শ্রেণধকেও 
যে সুপরিকল্পিত উপায়ে বিলাসবহুল 
জীবনে অভ্যন্ত রাখা হয়েছে বৃহত্তর ' 
জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন রেখে যাতে 
এখান থেকেও প্রাতিষ্ঠিত শাসক 
শ্রেণীর সহজে কোন বিপদের আশঙ্কা 
নেই। একমান্র ধম““ভাষা .আণ্টালকতা- 
বাদ জাত বিচ্ছিম্নতাবাদই এখানে কোন 
[বিক্ষোভ-বিশ:ত্ধলার সম্ভাবনায়’ সুচনা 
করতে- পারে, যেমন স্বর্ণ মন্দিরে 
সৈন্য প্রবেশে সম্ভব হয়েছিল। 

সংকাঁণ‘ একদেশদশ“ স্বৈর্তাষ্তিক 


- রাজনশাত কিভাবে ব্যমেরাং হয়ে দেখা 


দিতে পারে তা জম্প্রাত পাঞ্জাবের 
ঘটনায় শাসক শ্রেণি ভালোভাবেই 
হারক্ম করেছে মনে হয় । ভিদ্বেন- 
ওয়ালে প্রয়াত ইন্দিরা গাম্ধখ ও তস্য 
তনয় সঞ্জয়ের প্রশ্রয়পন্ট *স:ষ্টি একথা 
হতো 'বিস্ম:তিপ্রবণ ভারতবাস ভুলে 


সেই একই ব্যান্ত-- 


টি 


দর্পল )। শুক্রবার ২ ১শে ওসেনবয়, ১৯৮% 


+ 
গেছেন। প্রয়াত প্রধান মন্দার প্রা 
দুই দশকের রাজনোতিক সাফল্যের 
হল নাীতিই ছিল প্রতিপক্ষ শিবিরে 
কট গলে 1বচ্ছের বিশত্ধলা- স:্টং:, 
এবং নিজ নামাঙ্কিত দলে. ফলশ্রুতিতে? 
নিজের স্থৈরাচারী একনায়কতন্ । এই 
সংকাঁণ‘ স্বৈরাচারী পথে হয়তো এক 
বা দই দশক সাময়িক সাফল্যে চালিয়ে 
নেওয়া যায় কিন্তু প্রকৃত দরদশি'তা ' 
এবং বৃহত্তর গণতাশ্মিক ন্যায়-নশাত ' 
বোধের অভাবে একদিন আনিবাধ' £ 
পতন-ধৰংস ব্যমেরাং হয়ে দেখা দিতে " 
বাধ্য । রাজনীীতিজ্ঞ ( Politician ) 
এবং রাম্্রনগীতিজ্ঞের ( statesman )-- 


i ৮৫1 


- মধ্য গভাঁর মৌলক পাথ'কা আছে। 


প্রথমজনের অদরদশ". আ্মকোণ্দুক : 
নাফলোর প্রলোভন, এবং িতায়জ্নের ৯ 
দরদশী" বৃহত্তর দেশাযবোধেয় = 
নিঃদ্বার্থ আত্মত্যৃগ। শ্রীমতগ গাদ্ধী '. 
সমসাময়িক ক্ষেত্রে পফল রাঙ্জনশাতজ্ঞত 
[হলেন কিন্তু ইতিহাসের বিচারে, 
রাষ্ট্নণাতজ্ঞ ছিলেন না। ক্ষ দলেও? 
যে গোষ্ঠীদঘদ্ঘবিশুষ্ধলা অরাজ্রকতার? 
জন্ম তিনিই দিয়ে গেছেন একনায়ক- 
সুলভ কেন্দুঁভূত ক্ষমতা স:ষ্টির 
স্বার্থে তা কোন, সুদ্ছ সম্ভাবনাময়? 
গণতান্ত্রিক দলের বৈশিণ্ট্য - হতো 
পারেনা । ফলশ্র2াত স্বরূপ সমসাম-* 
য়িক শাসকদলে [সিম্ধারথশঙ্কর রায়ের! 
তুলনায় আঁমতাভ বচ্চন কিংবা - 
আঙুলে অপেক্ষা বৈজয়দ্তণসাল: 
মূল্য প্রয়োজন অনেক বেশি । কারণ. 
এদেশের মহান সংসদীয় রাজন'তিডে' 
ভোটের বাক্সে ভোট সংগ্রহেয় ক্ষমতা 
যাঁর আধক এবং [যান সংশয়হন 
অস্ধ আন;গৃত্যেয় প্রতীক তারই মূল্য" 
মযাদা এই দলে বেশি । ' তবে একথা 
স্বাঁকায় করতেই হবে একজন সাধারণ ' 


" শিক্ষিত পেশাদার পাইলট শিক্ষা রি 
কৃষ্ট ~ অন:ুসারে - bo এদেশের. 
সংখ্যাগারম্ঠ ভোট দাতাদের 


দৃবলতা অন্ধাবনে এবং একাজ 
(identified) হতে সক্ষম । এরকম: 
কোন দলে কোন প্রকৃত রাষ্ট্রনায়ক - 
সুলভ বান্তিত্বের প্রবেশ, জন্ম বিকাশ 
কোনটাই সম্ভব নয় ॥ এই কারণেই? 
দ্বতীয়। তৃতাঁয় শ্রেণীর মেয়ুদগ্ডহণন- 
প্রকৃত ব্যান্তত্রশ্‌ন্য ভ্ঞাবকশ্রেণণর প্রাধানটি 
এই দলে পারলক্ষিত হয় ।' দেশবন্ধুর 
দোহন্, নিজে সফল. আইনজণব 
হয়েও সব এীতহ্-কৃদ্টি বিস্মৃত হয়ে? 
দিনের পর দিন তাঁথে'র কাকের মত” 
দিল্লীতে পদতের বয়স আতি লাধারণগ 
একজন পাইলটের (জন্মস্তরটি ভিন 2 
সাক্ষযংপ্রাথার। সিদ্বাথেরি ব্যর্থতা... 
করুণ দ;শ্যে অভিনয় কোন প্রকৃত 


আত্মদন্ত্রসম্পন্ যার ক সন্ভবা 
ময়। . 


০) 
ভারতবষের ন্যায় বিশাল: 
ভৌগোলিক লগা, বহু ভাষাভাষাঁ, 
বহং ধম-আচার আচরণ, পোষাক. 
প্রাকৃতিক বৈচিত্যিপণ* দেশে একমা = 
প্রকৃত গণতাণ্তিক চেতনাই ওঁকে 
মূল ভিত্ত হতে পারে। এই এঁক্যে 


* মলে ভিত্তিতেই আঘাত করে, ধ্য€ 


করে বিচ্ছিমতাবিরোধী ‘শ্লোগান 
শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায় - is 
















পালে বহুজাতিক কোম্পানণ 
মীন কায়বাইডের ক্ষমার অযোগ্য. 
“ফলাঁতর জন্যে যে হাজ্জার হাজা় 


ভর শোক প্রকাশ করাছ। | 

ইউনিয়ন কারবাইড কোম্পানপর 
শনুরূপ একটি কারখানা ঘান্তরাণ্টের 
[শিম ভার্জীনিয়া অণ্ডলে অবাদ্ছত । 
কৃষ্তু সেখানে কারখানাকে জনবসাত- 
বণ" শহর এলাকা থেকে বহু কিলো" 


টার ব্যাপণ এক গভীর জঙ্গল দিয়ে . 


ছখক, রাখা হয়েছে। এ রকম 
ধ্ত ব্যবস্থা ভারতবষেনা নেওয়ার 
মণিত হয় যে ভারতীয় নাগারকদের 
তাপত্তার জন্য এ কোম্পানার কোন 
চিন্তা ছিল না। 

































য়ে! রিপোর্ট 
ঠার পর 


উল্লেখ করা যেতে পারে যে, 
িকেদ্ে প্রতিতাদ্ঘিতা করছেন 
রী রাজীব গাষ্ধী ্বয়ং। 


ত ভ্রাতা সঞ্জয় গান্ধী দ্র 
গান্ধী | 


হয়েছে যে, এই রাজ্যে কংগ্রেস 


বারে যে আসন পেয়েছিল তার ' 


[ক কয়েকটি আসন কমে- যেতে 
1: তবে অনেকটাই [নিভ'র 
জী ভোট কিভাবে : ভাগ 
বন ওপর 

রপোট* পাওয়ার পর 


বন বিস্তারিত নোট প্রধানমণ্ত্র"র 
লয়ে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। 
)ধ ie অন্যতম সচিব মাখনলাল 


মর্ম প্রধানসন্ত্র * রাজীব গাণ্ধীকে, 
[নয়ে দিয়েছেন। . এবার. রাজীব 


পনা নেওয়ার জন্য নিদেশ দেওয়া 
চয়ছে:যেসব বান? আমলাদের নেতৃ-স্ব 


বায় 'নিথচিনগ পারজ্পনা ও কার্যক্রম 
হচ্ছে তাদের! ' 


ক! 
মির ত 


এগ্েসের নির্বাচন পাঁরচালনার দায়িত্তে 
টা আছেন তারা কংগ্রেস শালত 
নয গোটা পণ্টাশ. কেন্দ্রকে বেছে 
ছে যে-সব জায়গায় জয় পরাজয় 
শোশিত । বিভিন্ন রাজ্যের এই সব 
দ্র কংগ্রেস - প্রাথরদের জয় 
করার জন্য সব রকম 
্থা নিতে রাজ্য সরকারের প্রশা- 
ক নিদেশ, দেওয়া হয়েছে, বলে 
| পাওয়া গেছে।- 
বিরোধা দলগ্যাঁল কংগ্রেস শাসিত 
দ্য গষ্ডগোলেয় আশংকা করছেন । - 
পুরাধীদের এই ধারণা একেবায়ে 
ক নর। 


| সণ ৷ শুক্রবার, ২১শে ডিসেদ্বর ১৯৮৪ 


লের নরমেধ অল্পকে 


প্রাথথীরি জয়ের সম্ভধনা উজ্জল। 


খ্রি হচ্ছেন রাজপীবের. | 
-. সমহেরই এই বিষয়ে রায় হল যে, 


অব্যাহতি সংস্ান্ত নিয়ম প্রথম আদালত" 


এই: রিগোটে 
TEE ES গুলি এ নিন্নম না মানতেও পারেন। 


"দপ্তর থেকে এই গিরপোটের 


৬ সঙ্গে সঙ্গে গোয়েন্দা রিপোর্টের 


ধর দেশ মত প্রয়োজনীয় পার- 


'না। 


পণ্চিমধজ পাশ আইন সংঘজীবা 


কেন্দ্রীয় - সরকার: বহুজাতিক ' 
কর্পোরেশনগ্লিকে যথেচ্ছ ক্ষমতা 


“দিয়ে পারবেশ দযণে_ পয়োক্ষ ভাবে 
প:ষের মৃত্যু ঘটেছে তার জন্য আমরা 


সহায়তা.করেছেন। 

ইউনিয়ন কারবাইডের অপরাধের 
কোন যোগ্য অজৃহাত নেই । কেন্দ্ুণয় 
ও রাজ্য সরকারকে এই কোম্পানীর 
বিরুদ্ধে সমস্ত রকম প্রশাসানক ও 
আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য 
দাংণ জানাচ্ছি । যান্তরাণ্টে অবাদ্থিত 
এই কোম্পানশর পারিচালকবন্দ ভারতে 
অবাবত পরিচালকদের মতই আইনের 
চোখে সমভাবে দায়ণী। কেননা 
ভারতবধে পরিবেশ দূষণ রোধে 


যথাযথ ধ্যবন্থা গ্রহণ করার দায়ত্ব- 


এই বদেশণ পারচালকদেরই হাতে 
ছিল। 


এই ব্যাপারে কোন Ee 
বা স্বদেশের আইনের সুযোগ নয্ে 
অব্যাহাঁত পাবার দাবা করলেও আশা 
কাঁর যে য্ন্তরাণ্ট্র সরকার অব্যাহাঁত 
পাবার এই দাবা পেশ করবেন না। 
বিশেষ যখন য্তরাচ্ট্রেরে আদালত 


গালই ঠিক করোছিল এবং আদালত- 


অপরাধী বহাজাঁতিক কোম্পানণ্র 
বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণে 
ও দম্ডাবধান ও ক্ষত পূরণ আদায়ে 


আইনগত জটিলতা থাকতে পারে। |. 
শুধুমাত্র গতানগাতক আইনের 


দ্বারা এই জঘন্য পাঁরবেশ দুষণের 
জন্য ক্ষাতপংরপ আদায় বা অপরাধী- 
দের দক্ডাঁবধান শন্ত হতে পারে ! 
এই ক্ষেত্রে যাত্তরাণ্টী এবং ইংলম্ডে 
আদালতগুলি যে  প্রণালীতে_ এই 
পারবেশ দূষণকে দণ্ডিত করেন এবং 


‘যে উপায়ে, নানা রকম পুরানো | 


আইনগত অধিকায় রক্ষা ও দাবী 
আদায়ের ঘুগীতকে অবস্থার পারপ্রেশ 
ক্ষিতে সংপ্রসারত করে থাকেন, 


আমাদের বিশাস যে এ উপায় বান 


ক্ষেত্রেও প্রযন্ত হবে । .. ? 


- এই প্রসজে আমরা আর একটা 

তথ্যের. অবতারণা না করে পারাছ 
জানা গেছে সে-এই বছরের 
অক্টোবর থেকে কাগজে কলমে | 
কারখানায় নাকি কোন উৎপাদন 
হচ্ছিল না। 
কারখানায় কি অন্য কোন রাষ্ট্রের 
জন্য গোপনে কোন 'বষান্ত গ্যাস তৈরণ 
হচ্ছিল । এ ব্যাপারে অনুসম্ধান 
চালানোর জন্য কেছ্দ্রীয় সরকারের 
কাছে দাবা জানাচিহ। 


অরুণপ্রকাশ চটরাপাধ্যায় - 


সভাপাতি 


| গণতন্ত্র: 













॥ গড 


তাহলে প্রশ্ন ওঠে এ 





ষ্ঠ পৃচ্ঠার পর 
কিংবা সশ্রপ্্র সৈন্যবাহনী প্রেরণ 


কোন মৌলিক সমস্যার সমাধানে সক্ষম 
| নর 


এক্যবোধ তথা গণতা্ম্িক 
চেতনার জ্রশ্ম বেতারে প্রচারধম” 
সঙ্গীতে নাটকে কিংবা নেতাদের শন্য-. 
বন্ততায় আসতে পারেনা । 
দেশের বৃহত্তম শাসকদলে আভ্যন্তরণ 
গণ্তাশ্রিতক আদশের এবং: যোগ্যতার 


আদশের প্রতিষ্ঠা 


‘মন্ত এই দেশের সবাপেক্ষা অধিক ও 
মারাত্মক কোন অপরণণয়. ক্ষত হরে 
গিয়ে থাকেন সম্পূণ'তঃ পারবারক 
ঈবাথে তবে তা এই গণতাষ্রক 
চেতনার প্রকাশের - পথ সব্ব'তোভাবে . 
রুদ্ধ করে শ্বাসরোধে হত্যা করে 


নির্মম হত্যার চেয়েও ভয়াবহ এবং 
আুদরপ্রলারী । এয়জন্য সুমহান 
এীতহাপূর্ণ দাতার - কংগ্রেনুকেও 
একাধকবায় খম্ড-বিৎষ্ড করতেও 
বিবেক দংশনে সক্কবীচিত হননি ।- তাঁর 
সৃতীক্ষদ কট চক্রজালে একে একে 
সকল প্রবণ আভিজ্ঞ স্যাশাক্ষত প্রাজ্ঞ- 
আবাল্য কংগ্রেসেসয' ব্যন্তিত্মংপামদেয় 
দূরে সয়ে যেতে বাধ্য করা হয়েছে 
তথা, সুকৌশলে সরিয়ে দিয়েছেন - 
তবাঁয় পুত সলায় বা রাজীবের আঁভ- 
যেকের ' এই পথ প্রশস্ত নিকম্টক 


জিথয।প্রচার : - 
১ম পচ্ঠোর পর . 
দিতে হবে। : £ 
১৯৮০ থেকে ১৯৮৩ সাল ! পযন্ত . 


“ভিল্দ্রেনওয়ালে . হিন্দ; ও 'নরমপন্হা 
শিখদের বিরুদ্ধে ঘৃণা ছড়ালো। তখন 


এইসব আসল সত্যকে গোপন 
করে নিজেদের অপকণীর্ত ঢাকবার 
জন্য উলটে মিথ্যা প্রচার -করছেন যে 
অনম্ভপর সাছব প্রস্তাবে বিরোধীদের 
সমন ছিল । . 


রাজীব জ্ঞানে এই বিরাট অসত্য 
ভাষণ করেছেন। কারণ সরকার 
শ্ৰেতপন্ন এবং ই-কংগ্রেসের প্রকাশিত 


দ্েতপন্লের পাতায় রাজীবের বন্তুব্য - 


যে অসত্য তার প্রমাণ রয়েছে। . 


ই “কংগ্রেসের কোষাধ্যক্ষ সীতারাম 
কেশরদ গত ১৩ই ডিসেম্বর সাংবাদিক- 


'দের কাছে যখন ই-কংগ্রেসের শ্যেতপন্ন 
বিলি করছিলেন তাতেই উল্লেখ রয়েছে. 


যে সংসদে আলোচনার সময় বি. 
জে. পি, সি পি আই (এম) ও সি 
পি আই-এর - সদস্যরা .পরিৎ্কার 


জানয়ে দেন- তাঁরা আনম্দপুর সাঁহব - 
প্রস্তাব মানেন না। . সাংবাদিকদের 


প্রশ্নে শ্রীকেশবা নাজেহাল হুন এবং 
আবোল তাবোল বকাঁতে থাকবেন। 


এক 
: ' আত্ময়ক্ষামূলক 
প্রশ্নের, আশ্তত্বই- যদি, না থাকে তবে i 
এই বিশাল বৈচিন্যাপণ“ দেশে প্রকৃত 
গণ্তাশ্িক- 
“কিভাবে সম্ভব ? . যাঁদ প্রয়াত প্রধান" - 


গেছেন. যা তাঁর ব্যান্তগত দুঃখজনক ' 


করার জন্যই । কারণ তান জানতেন 


'ই-কংগ্রেস নেতৃত্ব তায় ক প্রতিরোধ 
করেছে তা রাজবকে বলতে হবে। 


জগতে 


এ+দের সকলেরই তুলনায় তাঁর পঢৱেরা- 


তো বটেই, এমনাঁক. তান নিজেও 


" প্রকৃত যোগ্যতা আভজ্ঞতার আঁধ- 
. কারিণী ছিলেন না বা হবার সম্ভাব- 
তাই তাঁর ক্ষুরধার ' 


নাও -ছিলনা |. 
কটবুষ্ধির (যা নি"্ন চেতনার 
পাঁরিচায়ক ) সাহায্যে ভাঁবষ্যতের পথ 
 প্রশন্ত. কয়তে সচেষ্ট হয়েছিলেন 
কারিম গ্রগ্গাতিশশীলতার ছদ্যবেশে। 
* {বাচন্ৰ - হপনঘ্মন্যতাজ্ানত 
পদক্ষেপগযীলকে 


- তথাকথিত প্রগ্নতশলতায় আবরণে 
প্রচার করে বিভাস্ত সৃষ্টি করতেও 
সমর্থ হয়েছিলেন ।' এমনকি পরব, 


শেষাঁদন পর্যন্ত যেসব ছবিতাঁয় শ্রেণীর 
ভ্াবকদের দ্বারা তিন সদাপাঁরবুত 
থাকতেন তাঁদের কারুর মধ্যে সামান্য- 
তম যোগ্যতসণপন্ন প্রতিদ্শ্ৰণ হওয়ার 


সম্ভাবনা দেখা দিলেই সমলে- তাঁদের 
সেই সম্ভাবনাকে বিনশ-ধবংস করতে 


তৎপর ছিলেন। এই কারণেই হঠাৎ 


॥ সাত ॥ 


এ 


পদের :উপয্ত বিবোঁচত হতে পারেন 


বা 'প্রাতদ্বাশ্দ্তার কোন ' প্রশ্ন 
আলে না। বিশ্বের বহত্রম গণতন্দ্ের 
এমন নিদারংণ দৈন্যেয দণ্টান্ত সমগ্র 
বিত্বে নিঃদন্দেহে দুর্লভ । আুীঘ 
দুই দশকের নিরলস প্রয়াসে সৃষ্ট 
গ্ণতগ্রের এই সঙ্কট স:ল্টই যে প্রয়াত 
ইন্দিরা গ্রাম্ধীর জাতির প্রতি সর্বশ্রেষ্ঠ 
উপহার অবদান বা আভশাপ- একথা 
অনস্বীকার্য এবং তা চিরচ্মরণায় হয়ে . 
থাকবে । এই অমল্য অবদানের বা' 
আঁভশাপের ফলাফল প্রাতিটি ভারত" 
বাসীই আগাম? বহু বছর ধরে ভোগ. 
করতে বাধ্য হবে। এই বৃহৎ দেশের 


. একটিমাত্র পাঁরবারের রাজনৈতিক - 


কোৌলিন্যের- স্ার্থের বুপকান্ঠে 
কোটি কোটি ভারতবাসণকে বাল 
হিসাবে গণ্য ‘কয়ে. যাওয়া নিশ্চয়ই 
কোন প্রকৃত রাস্ট্রনগাতিজ্দের (states 


109) পারুচয় হতে পারেনা ৷ এদেশে 
গণতশ্রের সঙ্কট মোচন আপাতদ7াষ্টতে 


্রীঘতশ গাম্ধণর শ্‌নাতার সময় দেখা লুদরপরাহত মনে হয় কারণ সকল . 


'গেল ‘কান: বিনা গণত নেই-'র ন্যায় 
- দেশের বৃহত্তম রাজনোতিক দলে এক- 
মানত যোগ্যতাসম্পন্ন পুত্র রাজীব 
ব্যতীত ব্যান্ত নেই যান প্রধানমন্ত্রী 


বামক্রণ্টের, ডেট 
১ম পচ্ঠার পর . . 


যাঁদ এই সব লোকে ভোট না দেন 


যাদি ই-কংগ্রেস ছিতে- যায় এবং তার 


'ফলে যদ বামফুন্ট সরকারকে ফেলেই 


দেওয়া হয় তার পরিণাত কি হবে 
ভেবে দেখেছেন ?. যদি এটা. 
'যিদি' একট: ভাঁলয়ে ভাবা উচিত। 


. তাদের মনে রাখা উচিত যে তাঁরা 
. মনেপ্রাণে ঘা চান না ই-কংগ্রেস ফিরে 
এলে তাই হবে ।- নিজেদের" ত্বাথেই. 
তাঁদের সত দশকের স্মণত মান হতে 
‘দেওয়া উচিত নয় । ভবিষ্যং বংখ- 
ধরেয়া ক্ষমা করবেন মা যাঁদ. আবার 
- কংগ্রেস ফিরে আসে এ*দের নাশ্চন্ত- 
তায়। ৃ 
মনে রাধা উচিত আবার পাড়ায় 


পাড়ায় আঁজত পাঁজা ও শতঘোধের 


মদত পেয়ে হেমেন মন্ডলের বন্ধদের 


প্রাধান্য বাড়বে । - শান্তীপ্রয্ নাগ" " 
পিকের জীবন বিপন্ন হবে। মা" 
বোনেরা আর নিরাপদে চলতে 


পারবেনা । বাড়পর মালিক দোকানদার 


১ ব্যবসাদার মন্ঞানবের চাঁদা দিয়ে সদা 


আতঙ্কে দিন কাটাবেন । বারুদের 
গম্ধে ও পাইপগানের আওয়াজে প্রাত 
রানে বিছানায় জেগে থাকতে হবে ॥. 
একই রকমভাবে পরাক্ষায় আবার 
গণ টোকাটবাকও শত হবে। শিক্ষা- 
নৈরাজ্য ফিরে - 


ছেন- 
তাদের স্ময়ণ করিয়ে দেওয়া দরকার 
এই সেদিন নাগপরে ছাত্র পারষদ 
সদস্যরা রান্দীবের উপাস্থিততে ক 
তাম্ডবলপলা করেছে । ইন্দিরা গান্ধী 
নিহত হওয়ার পরে খোদ দিল্লশতে ও. 


অন্যান্য ই-কংগ্রে সরকার শান্ত 


আসবে। - 
ডান্্রায় ও ইনাঁজনীয়ার আবায় তৈরী 

_হবে কিছু না শিখেই । যাঁরা ভাব-. . 
আগের মত ওরা চলবে না 


অ-বাম বিয়োধাদলগহলিও অভ্ৰ” 
--শ্রেধচারতের তথা 'মুলতঃ- "সামন্ত 
তাম্মিক গোচ্ঠীস্যাথে রই প্রাতানধিত্- 
কারণ । 


আচরণ _ সংখ্যালঘু শিখ 
প্রতি নিম্ন কেউ ভোলেনান। 
পাশ্চমবঙ্গে - শিথদের উপর 
হামলা চাঁলয়লোছিল ই-কংগ্রেসণরা 
। সেকথা ক. করে ভূলে যাবে মানুষ ? 
'জয়প্রকাশ নারায়ণ ও ডঃ ফারুক 
, আবদংললার' মত বিরোধী নেতাদের 
অপমান করতে যাদের সঙ্কোচ হয় না. 





সম্প্রদায়ের 


. তাদেরকাছে পরমতসহিফুতা আশা - 


করা বৃ্থা। এর আগে বাম্্ষ্টের 
সতর্কতার জন্য দাছ। ছড়াতে পারে 
নি,। এখন আবার সেই মর্মান্তক 
ট্রাজেড আর একভাবে -প:ুনরাবত্ত 
হবে না তার গ্যারাশ্টি কোথার ? 


দর্পণ 


সংবাদ সাপ্াহিক . 





দন্ড এ 


॥ চাঁদায় হার ॥ 
ূ বাঁধক-_৩০ টাকা' ৃ 
. .. যাম্মাষিক ১৫ টাকা 
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PS 


৪ 
 টাকাকড়ি পাঠাবার ঠিকানা £. 
.. ম্যানেজার, দর্পণ -. 
৬১ নং মট লেন, কঁলিকাতা-১৩,. 


রাজ্যে এদের -কাপহরুযোচিত হস 





Regd. No, WB/CC-32 


| ৫ 
সোজাকথায় মনমন্ত কাজে উপ নেতৃত্ব দিতে, 
LL পারে আর কে ? | 
২য় পচ্চোর পর | - পু. পু ০ 
রন্তু চাই, ধ্যান তুলে, -. 4. দুই 
' তরুণ! হিন্দ:বাঁরকে ' সাধনা, শডভাইড- এন্ড রুলহএর ' 
জানান, অবশ্য . কিছুক্ষণ মধ্যেই ধাডভাইড” যদি ‘মনন’ (05203) 
সম্বিত ফিরে গেয়ে রাজীব কথাটা হয়, তাহলে ‘রুল’ নিশ্চয়ই, এন্ড? 
ঘুরিয়ে অন্যর্‌প প্রাতশোধের ব্যাথ্যান (end) 1- প্রকৃত, পক্ষে ' ‘রল’-এর 


. দেন । ভর মাতৃহত্যায় প্রাতশোধ " 
স্বরূপ হিন্দ ভারতে -শিখ [িধনকে 
তো তান গদার্খীবজ্ঞানের আলোকে 
যৃপ্তিগ্রাহ্য করে.দেখান। ': 

এ সমস্ত কাষ্যবধি যাঁদ ইং- 

+ কংগ্রেসাঁ সব‘ভারতায় ধর্মানরপেক্ষ- 
তায় নমুনা হয়; তাহলে ননঃসঞ্চেচে 
হলা চলে, ইন্দিরা. কংগ্রেসের মত 
রাজীব কংগ্রেসও দেশকে. টুকরো 
টুকরো করতে কাটার? হাতে তাস্ডবে 
.নেষেছে। আর কাটারণর সঙ্গে বাটা" 
লীর মত আগ শ্লকতাবাদ ও জাতপাত-. 
- যাদের উগ্ প্ররোচনা '্যাগয়ে চলেছে 


"অসম্পণ কাজ সংপূণ* করতে?” মরা 


কেরালা থেকে উত্তপ্ত ভারত। উত্তরবঙ্ষ '. 
থেকে গুজরাট অবাধ বিস্তৃত কং- 
গ্রেসণ "অপারেশন ফরোগমেষ্টেখন। . 
(Operation Fragmentation) 
" উপরোস্ত কং- দলের “ডিভাইড:্‌ এষ্ড. 
সাপ্রেস ঞ্ড রুল: 'পাঁলাসকে পণছি 


‘কয়ে তুলছে । আর বা্ত্ত বিটি, 


র;পে পেয়েছে কেরালায় ছন্দ নাদারঃ 
নায়ার এক!ভা. ও খৃষ্টান সাম্প্রদান্নক - 
কেরালা রুংগ্রেদকে। মহারাণ্টে, শিব" 
সেনাকে, উত্তর প্রদেশে। জন্মতে ও 
মহারাণ্টে 'রাম্টী্ম হুয়ংসেবক সংঘকে। 
দাক্ষণ ভায়তে আই ইউ এম এলকে ও. 
মুসলেম মজলিশকে। পাঞ্জাবে 
গভন্্রানওয়ালে  ফেনোমেনন'কে। 
[পরায় উপজাতি - 'বচ্ছমতাবাদী 
শান্বগলিকে এবং সমগ্র: দেশের উচ্চ- 
. বণ" হিন্দ; জাতপাতবাদ শান্তগলিকে।: 
"এককথায়, ' জাতীয় 
অথম্ডতায় গঞ্জাযাতার আয়োজনে, 
ভারতমাতায় সুপ. কংগ্রেস দলের 
আয়োজনে কোনও বাট নেই।. 
গ 0 9.7 
কংগ্রেস দল তার রাজনৈতিক - 
কম'নগাত ও ক্ম‘পদ্ধাতর বারা ভারত- 
ভাঁমতে সাশ্প্রদ্দায়ক -ল্রাতৃত্ববোধ, 
সামাজিক : সম্প্রৃতি। জাতীয় ইমো" 
শন্যাল হীশ্টগ্রাশন ইত্যাঁদর যতই 
যারুটা বাজিয়ে থাক্‌ না কেন; তব 
দেশেয় অধশ্ডতা খ'ড. খণ্ড হয়ে 
ঘাবার প্রক্রিয়া হয়তো দেখা দিত না, - 
[কিশ্তু ইতিহাসের ভিলেনকে ঠেকায় 
ভারতে আধাসামন্ততাপ্তিক, 


কে? 
রাজনশীতির উত্তরাধিকার স'তে ধ্বংসের 
বাঁজ তার রন্তে, কলজেয়, মাথায়। 


 ধ্ংসকাম্ডের উপরেই সে তার জয়ধবঞ্জা 
তুলতে চায়! জাতীয় চটয়িন্রবিহাীন 
কংগ্রেস তার রাষ্ট্রনখাঁতর দ্বারা দেশেয় ' 
আগ্টালক অথশ্ডতায় সবংশে শোষণ 
দমন, চাপ ও উত্তাপের ধ্বংসাত্মক 


_ কায্যকিলাপে.. অবিরাম যে: সমন্ভ. 


বিচ্ছিন্নতাবাদী ও আগ্ডালকতাবাদ' 
ফণাঁকগুলিকে জদ্ন দিচ্ছে প্ররোচনা 
দিচ্ছ, একান্ত তানাশাহণী ছাড়া সে 


7. শী 'পাদক_হীরেন বসু 1 সম্পাদক বর্তৃক ই, পিং টি. প্রেস, হাব লেনিন রঃ হাতার? থেকে মুদ্রিত এবং দপণ কাযঙিয় ৬১ মট দেন, কলিকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত 


সংহতি ও 


স্বাথেই ণৃডভাইড’- এর এমন আবাঁশাক 
তাগিদ । রুল করতে - তাকৎ চাই, 


. অতএব "শান্ত কেন্দ্র চাই ! শস্তকে দু 
শ্ব নামক দেশের উৎপাদিত, 


অৰ্থত রা 
সম্পদের নির্মম শোষণ ও পারিবায়ক 


কোটেরধ শাসনের মুঠোয় দশ্ডদহদ্ডেয়, 


কর্তার ৷" কশতু তাক চাইলেই 
তাকংশাল' হয়ে যাওয়া - যায় না। 
-অর্থনোতক দোহন শোষণ ও রাজ- 
নৈতিক আধকার হরণ করেই সে 


কাম্য তাবৎ কামাই করতে হয়, কায়েম ' 


করতে, হয়।- দোহন ' শোষণ ও 
- আঁধফার হরণ করতে হলে চাই 
প্রজাকুল; বাবূভাষায় _'নাগারক? | 

ভারতের -নাগাঁরককুঙকে . দোহন 
শোষণ ও অধিকার (বাম স্টের ভাষায় 
ক্ষমতা) বাগিত কয়তে হলে রাজ্যগযালর : 
ট্যাকস শ্াধিকায়কে। [িপলভাবে . 
গায়েয কয়ে কেন্দ্র. কুক্ষিগত: 'করতে 
হয় এবং: এতংসহ রাজ্যবাসীর আইন : 
প্রণরন্রে অধিকার, ' সম্পদ “ক্ষার 


সম্পদ দ:্টর অধকার ও. রাজনোতক' ' 


বিকাশের -আধিকারগদালকে পঞ্ছু করে 
রাখতে হয় । ভারতীয় যন্তরাণ্টরয় 
- কাঠামোয়, একাজে বিশেষ মনোরম ' 


দশ্যঁট এই বে। প্রজাকুকের ভোটা- - 


ধিকার (অতঞ্ব নাগরিকত্ব !) _ বজায় 


, রেখেই তার প্রায় সমষ্ত গ্রণতাশ্লিক' 


অধিকার হরণ করা যায়ঃ. তাদের 
গরুর মত দোহন করা যায়, এবং 
'মধ্যচ্ছলে রাজ্য সরকার? - নামধেয় 
যাবতপয় দায় দায়িত্বে বোবাই-পৃ্ঠ 
সাক্ষীগোপালকে 'বাফার' (Buffer) 


রূপে খাড়া .রেখে'বা কাজে লাগলে 


-একেবারে-. যাকে বলে গশ্লায়ে ফ'; 
লাগয়ে চুটিয়ে স্বৈয়াচার চালিয়ে. 
যাওয়া যায়। বত্ত'মান ভারতব্ষে' 
কেন্দ্র রাজা সম্পকে পরিপ্রেক্ষিতে 
রা ও 
সম্পকর্গরীল ঠিক এমনাট-ই। 


॥ ২0. 9 - ০. 
বলা বাহুব্য, এ সমন্ত মাল 

কামানো আর খেমতা- ফটফটানোর 

কাজে কত‘ব্যপরায়ণ অনৃচয়ের ভাব 


হয় না, অবশ্যই কিণ্ডিৎ পারিতোধিকের: 


বানময়ে । কম্মীরী ব্রান্মদ বংশো- 
জ্ভর ভারতায় রাজবংশও বাংলা থেকে 
বিতাড়িত জনৈক ব্রাক্ষপকুমান্নকে 
পেয়ে 'বেছছল কাট” সম্পর্কে পরম 
নরুত্গে হতে পেরেছেন । একই, 
রাজকাষে) অঞ্টরম্ডা সাফল্য দোখয়েও 
তিনি - ব্াজ্জানগ্রহ থেকে বত - 
হন [নি । কেননা, অনদাতা জানেন, 


এমন্বিধ রাজকার্ষে সাফল্য অঙ্গনের ' 
কিছুই নেই), যরং আর্জত সমস্ত 


অসাফল্যকে সাফল্য রূপে চিন্রায্নত 
করে দেখাতে যে দক্ষ হবে, সেই 


জনগণের - মধ্যেকার. 


Phone : হাথ. 
কৃতাবিদা, াঙগঘভার সভারত্ব বলে 
বিবেচ্য । 

ম্রীমাত গাশ্ধার ie যতই 


" অন্ভূত হোক নীকেন তার রাণ্টুদর্শন 
- যথেণ্ট পায়মাণে 
ছিল; একথ। মানতেই হবে। ম্ৰীঘঁত ' 


প্র্যাগমেটিক্যাল; 


“গলাদ্ধণী একদা..তারই সন্টে একটি 
“"“মাঙ্কৎী ৱিগেডে'র সধীধনায়িকা- 


ছিলেন 1,অন:মান কয়া চলে, মাঞ্ধীগপ' 
সাফল্যোর সাহত আকণ্ঠ কলা ভোজ. 
করেঃ কাঁচির মিচির - করে, 'জম্পঝন্প, 


করে প্রভৃভান্ত সহ ব্রিগোঁড় ডামাপ্লন 
রক্ষা .করতো। এরপ আঁভজ্ঞতায় 
সমন্ধে জশবনে তিনি অবশ্যই মালুম 
করে -থাকবেন যে।-জনমানবের “মধ্যে 
" রাজনীতির হবার যোগ্যতা যার নেই, 


" সেও রাজনপাঁতিক হতে আগ্রহী হতে 


. পায়ে । তেমন তেমন ব্যান্তগণ রাজ- 


কণয় রাজনপাতর .শাবরে সামান্য 
দানাপাঁন সহ একট, আশ্র্প পেলেই 


কৃতজ্ঞতায়, লঃটোপট খোবে। এতে 


. অন্যথা নেই । আর ক্যাথিনেট মন্ত্র 


, মত একটা আগ্াতীত শিরোপায়- তার 
[িরসজ্দা করে দিলে তো আর কথাই 
: নেই । সথাধনায়িকায় ইচ্ছায় সে 
"অর্লেশে প্রাণ িসজ‘নও দিতে পারে, 
মাতৃভু'মর বিরুদ্ধে বিভীষণাঙ্গীর তো 


সামান্য কথ ।- হলোই বা ক্যাবিনেট 
মাশ্তিত্বের- ছদ্মবেশে ডিফযাতে গুহ": 


ভত্যত্ব, তবু এটাও তো ঠিক যে, রাজ 

. পাঁরবারেঘ ভূত্যটাও আমশর ওমরাহ- 
গণের মুখের সামনে দাঁড়িয়ে হংকো 
টানার সাহস, রাখে - অর্থনশ্মশ মান- 
নায়, পেণব : 'মুখুজেযও তো বণিক 
সভায় 'পালাস'র ধোঁরনা, ছাড়েন, 


আমলাদের সভামণে প্রশাসনিক বয়ানে: 


শুড়শাড় ধ্যান করেন। মাঞ্ধী 
ব্রিগেডের ডিল : সংস্করণ রত'মান 
মণ্রণ ব্রিগেডের অথ-নক্্রী তায় সব" 


: ভারতীল্প রাজাগীলর ১৫০০ কোটি 
টাকার কদলণ (মাতৃভযীম পশ্চিমবঙ্গের 
৩২৫ কোট টাকা সহ), মেরে দিয়ে 
ব্রিগেডের সমৃদ্ধি ‘সাধন করেছেন। 
. আচ যারা দেশে আরো হাহাকার 
সৃষ্টি করেছেন। টি 

0. ০ ০. ০ 
‘সে যাই হোক্‌- মাক ব্ৰিগেড,” 
ভাঙ্কী ব্ৰিগেড কিংবা -মশ্শী. ব্রিগেড 
- যা-ই হোক; না কেন--জিনিষ্টা একটা 
রিয়্যালিটি, দেশের জ'বনে একটা 
সর্বনেশে ‘ট্রে । রাষ্টু জীবনের 
' ও-নমাজ জীবনের নব তাপ বাড়ছে, 
চাপ বাড়ছে। য্ন্তরাম্রীয় কাঠামোর 
কোথাও '‘স্রেম’-এর অবাঁশষ্ট মাত্র 


আছে (যেমন অকংগ্রেসী রাজো),অন্যার- 
(কেন্দ্রে রাজ্যে একই - 


‘তা-ও অঁশ্য - 


ব্ৰিগেড-শাসন' পথাকায়)--অবশ্যই 


ফেডারেল সা ব্যবস্থার: এাতহা'সক. 


প্রয্নোজ্রন'ঁরনতা। ব্যবস্থাপক নাত, 
ভাত্ত ও আদশ‘বোধকে চটরমার করে 
দিয়ে । সব‘প্রই সাধারণ মানুষ একই 
রকম শোষিত হচ্ছে; সবই জাতাঁয় 
চাঁরত্রাবহীন কায়েম! স্থার্থচকুগাল 
দেশের সমন্তভ সম্পদ ও সন্তাবনাকে 
কুক্ষিগত করে গ্রাস করে রেখেছে | 


' চাপ-ও তাপ বেড়েই চলেছে। [বিভেদ- 


| উত্তে্গনা ও যুষ্ধ-াঞজাগরের পাঁরবেশ 


' অধম্ডতা, 'জাতশয় জীবনে 'ব্ত'নান 


"ও প্রহোলকার দুগ“কে' ধূলিসাং করে 


' উপবদৃন্ত, উত্তরাধিকার” রাজীব নেতৃত্ব 


রাজ্য কাগ্রেসের বিরুদ্ধে । 
সাম্প্রদায়িকতার অভিযে! 


পশ্চিমযাংলার ইন্দিরা কংগ্রেসের 
নেতারা প্রাদেশিকতায় পাঁরপূর্ণ ও 
দংকপপ'মনা এ কারণে সমন্ভ হিন্দী 
ভাষণ মানুষের উচিত, লোকসভার 
নিরাচনেই-কংগ্রেসকে, ভোট না দেওয়া। 
গত কশদন কলকাতা, . হাওড়া . 
ব্যারাকপুরে প্রবাসণ হিন্দ ভাষ! 


' লম্মেলনীর নামে পর পর কয়েকাট 


সভা হয়েছে । এ. সব সভায় এই 
কথা . বলা হয়েছে। শান ও. 
রাঁববার-হাওড়ার-বেলুড়ের বিবেকানন্দ 
কলোনী ও মধ্য -হাওড়ায় [হস্ী- 


ভাষণ যাষ্ততে এই -সভা হয়েছে 4: 
সভার, বিভন্ন বস্তা একথা বলেন।'. 
এই সব সভায় মাড়োয়াড়ণ - ব্যবস।য়ী- 


সম্প্রদায় ও কলকারখানায় শ্রামক এবং 


হাওড়ার . কয়েকজন আইনজুপবশও ' 


উপান্থিত ছিলেন। অনেকে আবার 


কংগ্রেস কমণ' হয়েও এই সভায়. 


এসেছেন । 
হিন্দ ভাষাদের প্রধান অভিযোগ 


পশ্চিমবাংলায়, এক গোষ্ঠী কংগ্নেসকে - 


কজব করে আছে, যারা প্রাদোশ- 
কতাকে প্রশর় দিচ্ছে! . বাঙাল? 
ছাড়া তারা অন্য কাউকেই এখানে 
ঢুকতে দিতে চায্ন না। তা গে 


চল্লিশ বছর বাংলায় বসবাস করলেও 
তাঁকে অবাঙ্গালধ বলছেন এ- সব: 
কংগ্রেসই নেতারা । রা 

এ ঘটনার প্রমাণ, দীর্ঘ. দিন ' 
কংগ্রেস,.করে এবং বাংলাকে .আপন 
করে [নিয়েছেন এমন প্রথীঁকেও. 





শোষণের মাতা আঁবরাম বেড়ে চলেছে | 
শেষ অপারেশেনে (অপারেশন অন্টরস্তা) . _শাসক দলের দ্বার্থে। রাষ্ট্পান্তর 


অহেতুক শান্তবৃদ্ধর ও অসার ইমেজ 
সূষ্টির ্বাথে? ভোগবাদীদের ভোগ- 
বিলালের প্রয়োজনে। আবার বিদেশী 
কায়েমণ স্বাথে'র.সাঁহত দেশী - শাসক 
শান্তর ..যোথ শোষণ . পারকঙ্গনার 
রসদ যোগাতে । অতখব। আভ্যন্তরীণ 


পন্থী ও বিচ্ছনতাবাদা ঝখাকর প্রয়েচনা 
সৃষ্টি হচ্ছে, এবং' সীমান্তে লাঁমান্তে- 


সৃষ্টি হয়েছে।.- এককথায়, জাতীয় 
সংহাত। জাতীয় সত্তা, 'আগলিক - 


ও ভাঁবষ্যং_রাজনোতিক 'অথণনোতিক. 
ইত্যাদি অমজ্ঞ ক্ষেতেই_আছ এক 
সর্বনেশে অবন্থায় এসে দাঁড়িয়েছে। 
আটাত্ৰণ বহয়ের সাফল্য বৈ কি। 
প্রাতীক্রপ্নার ধ্বংসাত্মক প্লয্লোচনা 


দিতে এ অবস্থা থেকে উচ্টোপথে মুখ 
ফেরাতে হবেই-_তা যে 
মূলোই, 


আর পথ নেই ৷ ইন্দিরা নেতৃত্বের 


সহ প্রতিক্রিয়ার: শাবরকে টুকরো, 


টুকরো না করে জাতীর সংহাঁত | 


আসতে পারে না।. 


ইনি কৃষকুমায় শ.রা । যেহেতু 


নাকি বলা হয়েছে এটা বাংলাদেশ 


করা। 
, ক্রপ্টকে । কারণ বামফুষ্টের 


- তাই এখানে ' হি্দীভাষাদের, | 
. এখন পর্যন্ত কোন অত্যাচার হ 


 ভাষাদের একত্রিত করার প্রধান .উদ্যো 
- বিড়লা 


'ঘার 1 


- ভোটার : মুসলমান নিয্লে। 
ব্যারাকপুর .কেন্দ্রে হিন্দভাষ' 





কোনও. 
হোক:- নতুবা পারপ্রাণের |-.- - 


 কংগ্রেণীরা 


না 


| Price—60 78139 » 













































প্রদেশ কংগ্রেস মনোব্য়ন দিল 


হিন্দী ভাষ: লোক।- 
তান যে কেন্দ প্রাথাঁ ; 
চেয়োছলেন সেখানে হম্দীভাবার 
সংখ্যাগ্গীর্ঠ। ৫৫ শতাংশ হাব 
ভোটার | 

“দ্বতীয়, কলকাতা উত্তর পশ্চিম 
কেন্দ্র । এখানে ৪২ শতাংশ ভোটার 
: হিচ্দভাষণ' এলাকার । মারোয়াড়ীয় 
সংখ্যাই সাধক এ ৪২ শতাংশে 
মধ্যে । এখানেও মারোয়াড়ণ দুজন, 
প্রার্থী. হতে চেয়েছিলেন. তাদেনু 


মারোয়াড়া। হিন্দ-ন্তান এখানে দাঁড় 
কিসের জনা । এসব . বলছে যু 
কংগ্রেসের ছেলেরা । প্রদেশ কংগ্রেসে: 
কয়েকজন নেতাও। ' 

"অন্যদিকে আবার এরা নিবাঁচনে 
জন্য আমাদের কাছে টাকা, গাড়ী 
ভোট চায় ।- এই অবস্থায় হিন্দভা3 
দের উচিত কংগ্রেসকে 'দমথ 
সমর্থন করা দরকার. 


এরকম প্রর্দোশক .মনোভাব 


হতে পারছেনা, 'ঘেহতু বামফ 
. সরকার রয়েছে ।  ... 
.. ই-কংগ্রেস - লোকসভায় নিত 
হম্দশভাষণদের উপর এই সব য 
কংগ্রেসের ছেলেরা অত্যাচার চালাতে 
এখানে ব্যবসা ধা চাকর’ আর * 
যাবেনা । অপরাঁদকে বামফুশ্টবে 
সরফার থেকে হটাবার আশ্দে 
নামবে । যামফন্টে Rt ds 
অধাঙ্গালীদের উপর অত্যাচার চ' 
এই সব কথা ভেবেই সমস্ত অবাধ 
ভোট. বামফ:ল্টকে দেবার জন্য - প্রব 
[হন্দীভাষীরা ঠিক করেছেন । 
বিদ্বগ্ত স’তে জানা যায় হিন্দ" 


গোষ্ঠীর দল, রাম 
সারোগ'ঁ, দালান ও খৈতানর 
এছাড়া ভারতীয় জনতা পা 
কয়েকজন (হব্দীভাষ? এলাকার) * 
মাধ্যমে এই সভা করা হচ্ছে। এরসণ্ে 
কিছ? মারোরাড়ী বিক্ষুদ্ধ কংগ্রেণী এ 
আছে । এ সংপ্রদায়ের একজন বিশি এ 
আইনজশব+কেও দুটি সভায় দে: 


হাওড়ার ১১ লাখ ৩১ হা 
ভোটারের ৩৯ শতাংশ. হ্দাীভা &j 


সংখাগারতি ৷ 
হাওড়ায় িশ্দীভাষীদের ৮ 
সভার কথা প্থলশও ঘন । নন 
চন? প্রচারে গেলে অনেকে যা 
আমাদের 

নয় । আমাদের বাংলায় ছিতণয় শ্রে 
করে রাখতে চায় এই যুবকংগ্লেসীর 


চি 






গল আন্দোলনের মাধামে 
গড়ে ওঠা! পশ্চিমবঙ্গের বামফন্ট 
ক একটা নতুন চ্যালেঞ্জের লামনে 
হে | এই চ্যালেঞক এসেছে 
প্রীতপক্ষের কাছ থেকে তেমন 


ীভাবকভাবেই সদ্য সমাপ্ত লোকসভা 
বচনে ফুল্টের প্রাধান্য কমে যাও- 
| তে এই মোকাবিলার প্রশ্ন উঠেছে । 
: একটা যাঁদ্পিক এবং মনগড়া 
াখ্যা দিয়ে এর মোকাবিলা করা যাবে 
চু এর জন্যধুচাই একটা সংবেদনশগল 
ঠ এবং বিচক্ষণ িশ্েষণ। 
চট! মোটেই সহজ নয়; 
প্রাসাঙ্ছক এবং অগপ্রাসং- 
ধ্চিন প্রচারভিষানে 
গোটা ব্যাপারটা জটিল 
চহ । একটা সুন্ছ পরিবেশে 
লাহফতার 'মনোভাব নিয়েই 
'বিুষ্টের প্রকৃত অবস্থান শ্থির করা 
ভব । 'এর ব্যর্থতার কারণ যেমন 






















ধান করতে হবে। কারণ বাম- 
জা উদ্ভব যে এতিহাসক কারণে 


বং বিকাশকে অব্যাহত 
গেলে এর প্রয়োজন রয়েছে । 
টি দস্টি.না থাকলে সামনের বিপদ 
চক‘ হখাসম্লার থাকা যায় না। 
“মানে সমাজের নানান: ভরের 
নর মধ্যে লোকসভার নিবচনেয় 
রন নিয়ে সব আলোচনা চলছে। 
কটি ভারতে ই-কংগ্রেসের ৫০৮ 
[সনের মধ্যে ৪৪১ টি আপন লাভ 
: ব্রার ঘটনায় আগেকার সব রকম 
দেব নিকেশ গরমিল হয়ে গেছে। 
মন. ইন্দিরা গাম্ধধর মৃত্যার আগে 


মাওয়া সম্পর্কে স্ানাশিত ছিলেন 


I গুঁসছে তার মিন্রদেয় কাছ থেকেও | - 


£ টানতে হবে তেমনই সাফল্যের উৎস - 


চট পেশছাতে হলে, তার 


















বিংশ বর্ষ; ৪৪শ সংখ্যা, দর্পণ শুক্রবার, ১১ই জানুয়ারী, ৮৫, ৬৪ পয়সা. 


পশ্চিমব্ধে বাক্রু্ট 
তন চ্যালেঞ্জের সম্ব খ্বীন 


না! তার মৃত্য পয়েও গোড়ার দকে 
গোয়েণ্দা বিভাগ্গের - হিসাবে, ২৪০টার 
বোশ আসন ই-কংগ্রেসের জ.টবে 
এমন পোর্ট হিল না। এছাড়া 
[নাচন কমিশন এক সমশক্ষায় ২৬০টি 
আসন.ই-কংগ্রেমের পাওয়ার সম্ভাবনা 
[ছল । < 


বিরোধীরা অবলুপ্ত 
অন্যান্য রাজ্যে ই-কংগ্রেসের 
অস্বাভাবিক সাফল্যের পাশাপাশি 


[সাকম, কাম্মীর; অক্ধপ্রদেশ। ত্রিপুরা 


ও পশ্চিমবঙ্গে সেই অনুপাতে ই-কং- 
গ্রেসের ব্যর্থতা লক্ষণীয় । এটা 


. শেষাংশ ৮ম পন্চায় 


-প্রান্তন অর্থমন্মণ প্রণব মুখাজখ'কে* 


'মাম্রসভা থেকে বাদ দিতে গিয়ে 


পচ্চিমবজের আরেক মন্ত্র বরকত 
গাঁণখান চৌধুরধ, মশ্বিসভা থেকে 
আপাততঃ বাদ দেওয়া হল । 

অরুণ নেহেরু এবং মাখনলাল 


-ফতেদার যে-ভাবে প্রণববাবূর ওপর 


চটে ছিলেন তাতে ধরেই নেওয়া হয় 


প্রণববাব নতুন মাঁপ্রসভায় কোন ' 
গুরত্বপূর্ণ দঞ্চর পাবেন না । কিন্তু - 


একেবারে মাঁ্ঘিসভা থেকে প্রণববাবূর 
মত প্রান্তন মণ্রিসভার একজন গুরুত্ব 


পূর্ণ মণ্তীকে বাদ দেওয়া হবে এটা - 


অনেকেই ভাবতে পারেন নি। 

- রাজধবের 
ডিসেম্বর থেকেই দিল্লাঁতে এক নম্বর 
সফদরজং রোডে রাজশব গাম্ধীর 


|) 
সঙ্গে বসে নতুন মান্বদভার তালিকা 
তখনই 


তৈরশ- করতে শুরু করেন ।- 
সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় প্রণব মুখাজনকে 
মশ্মিসভায়-নেওয়া হবে না। 

তবে রাজীবের ঘনিষ্ঠ মহল 
বরকত গাঁণ খান চৌধুক্সণকে 
মশ্রিসভার রাখতে চেয়োছলেন । 


কিম্তৃ রাজীব এ ব্যাপারে. আপত্তি 
তোলেন | 


ঘনিণ্ঠ মহল ২১. 


জীবের মনি বাতির ণবের গর দারুণ খাগ্গা 
ই তাকে বাদ দিতে বরকতকে মন্ত্রী করা হয়নি 


রাজশব তার ঘনিষ্ঠ মহলকে বলেন 
“আমাকে পশ্চিমবংগের নেতৃত্বের প্রত 
নিরপেক্ষ ভূমিকা দেখাতে গেলে 
প্রণবকে মন্ত্রিসভা থেকে বাদ দিলে 
বরকতকেও মশ্মিসভায় রাখা যাবেনা ৷" 
যাঁদও বরকত রাজীব এবং তার 
ঘাঁনষ্ঠ মহলের খুব বিশ্বন্ত । 


অরুণ নেহেক; এবং মাথনলাল 
ফতেদার প্রমথ কয়েকজন রাজীবের 
ঘানম্ঠ সহচরের প্রণব মধাঞ্জ'র ওপর 
রাগ প্রায় বছর দুয়েক ধরে। 


. শেষাংশ ৮ম পণ্ঠায় ্‌ 





রাজ্য কগ্রেসের সাফল্যের মুলে 
ফ্টের ব্যর্থতা 9৪ গি পিএমের আন্ত, টি 


সা লোকসভার নিবঠিনে 


- কংগ্রেসের সাফল্যর মূলে বামফুস্টের 


সাংগঠনিক ও প্রশাসানিক ব্যর্থতা ৷ 
পাশচসবঙজের মংধ্যমন্ত বাঁদও 

ভোটের ফলাফল দে.খ বলেছেন যে, 

জশীবত ইান্দরার থেকে মৃত ইন্দিরা 


সিদ্ধার্থ রায়কে রাজীব 


দলে আনতে 


 সিম্ধাথশিষষর রায়কে কি আবার 
কংগ্রেসে নেওয়া হবে? পাঁণ্যমবঙ্গ 
কংগ্রেসে রাজীব, গ্া্ধী প্রণব বরকত 
গোষ্ঠীর মাতথ্বারয্প অবসান ঘটিয়ে 
নতুন নেতৃত্বের সন্ধান করছেন ।' 
এই সমন্রে বিভিন্ন মহল থেকে 
আলোচনা শোনা যাচ্ছে যে রাজ্য 
কংগ্রেস পরিচালনা করার জন্য এবং 
দলকে চাঙা করার জন্য হয়তো প্রান্তন 
মুখ্যমন্ত্রী- িদ্ধার্থশহ্কর - 
রাজীব দলে ফিরিয়ে নিতে পারেন। 
একটা . জাঁনষ রাজীব তার কথা 
ও কাজ কমে" পরিচ্কার করে দিয়েছেন . 


যে, এই রাজ্যে তিনি আর প্রণব . 


বরকত গোণ্ঠায় প্রাধান্য এবং তাকে 


& + কেন করে লড়াই চলতে দেবেন না । 
দি শত সবচেয়ে আশাবাদণ ই-কংগ্রেসী . 
্রানক্মেই ২২৫টির বেশ আসন 


কিন্ত; - পাণ্ডমবঙ্গ . কংগ্রেসে এখন. 
যে সব নেতা বিরাজ করছেন তাদের 


মধ্যে এমন কেউ নেই যিনি রাজ্যে 


রায়কে 


চাইছেন 


সংগঠনের হাল শঙ্ত হাতে ধুতে 


' পারেন এবং দলখর শৃঙ্খলা ফিরিয়ে 
আনতে পারেন। 


একাজ কেন্দ্রীয় 
মন্মী অশোক সেনের পক্ষেও অসম্ভব 


ব্যাগার। রাজ্য কংগ্রেসে এখন তেমন 


কোন বান্তি ত্বসং্সম নেতাও নেই ধান 
রাজের দুই শিবিরের দুই যব নেতা 
সোমেন মিশ্ল এবং সুব্রত মুখাজরপ 
ওপর কথা বলার সাহস রাখেন। রাজ্য 


কংগ্রেসে এই দু-জনের দাপট এখনও - 


গোটা প্রদেশ কংগ্রেসের বত'মান 
নেতৃত্বকে হাবডুবদ থাইয়ে দিতে 
পারে । ই 


তাই নানা মহলে কথা উঠেছে যে 
রাজশব পশ্চিমবছে কংগ্রেসের - হাল 
ধরার জন্য সম্ধার্থবাবকে হয়তো 
আবার দলে নিতে পারেন। কারণ 


[সিধ্ধার্থবাবুরু ব্যস্তিত্ব সম্পকে কারও, 
"কোন সন্দেহ নেই। টু 


রা 


আরও ক্ষমতাশালণ, কদ্তু সাঁত্য কি 


তাই? 


জ্যোতিবাব্‌ দঘণাদনের একজন 


' আভজ্ঞ, স্বিবেচক। পোড়খাওয়া রাজ" 


নীতাবদ । .তানও ক মনে কয়েন 
পাশ্চ্বন্ধে কং:গ্রসের সাফল্যের মূলে 
হীশ্দরা সহানুভযীত কাজ করেছে ?. - 

ইশ্দয়া গাম্ধীর মৃত্যুতে পণ্চিম- 


বঙ্গের মানুষ কিছুটা লহানুভ্াতশনীল 
হয়েছিল রাজগব এবং কংগ্রেসের প্রাত।. 


কিন্তু এই সহানুভাতিতে এত জোয়ার 
ছিল না যাতে কংগ্রেদ এ রাজ্যে তার 


. আসন সংখ্যা -চাপ্লগুন বাড়িয়ে নিতে 
পারে । 


[নবাচনের আগে মোটামুটি বাজ 
জেলায় ঘুরোছ। কথা বলেছি বিভন্ন 
মানুষের সঙ্গে । 
রের মানুষে খুব একটা যে ইন্দিরা 


গাশ্ধীর মৃত্যুর জন্য কংগ্রেসের প্রীত, 


সহানুভযাতশশল হয়ে উঠেছে একথা 
কখনই মনে হয় নি। অরশ্য ভোটের 
ব্যাপারে কাকে ভোট দেবেন একথা 
আদায় করতে অনেক জায়গায়ই ব্যর্থ 
হয়োছ। | 


তবে শহরাণলে লক্ষ্য করা গেছে 
সাধারণ মানুষের মধ্যে ভোট সদ্বল্ধে 
একটা আশ্চর্য - নিজ্ঞথ্থতা। এই 
নঙ্ঞত্ধতাই যে' একটা নদ অঘটন 
ঘটাবে তা বোবা যাচ্ছিল। কিন্তু 
আঁ করা যায় নি সেই অঘটন ঘটবে 
বামফ০স্টের পক্ষে অথবা বিপক্ষে | 


গ্রামে অথবা শহ-- . 


ফাটল ধরেছে। 
. যদি ঠিকমত যোগ ধরে তার সীমিত 


ভোটের বাঝ খোলার নি বোঝ! 
গেল গণদেবতার মনের আসল রহস)টা 
কোথায় ল:কয়ে আছে । বামফুণ্ট, 


“বিশেষ করে সি পি এমের, দুভেদা 


দু্গে যে কখন আস্তে আন্তে বিরাট 
বিপর্যয়ের শিকড় ঢুকে বসোছল আঁত 
বড় রাজনোতিক বিশেষজ্ঞও তা কঞ্পনা 
করতে পারেনান। 

না হলে দমদম, যাদবপুর, ব্যারাক" 
পুষ্প এবং বারাসতের মত সি পি এমের ' 
দৃগে' কংগ্রেসের সাফল্য কোন মতেই 
সম্ভব ছিল না। আমায় ব্যান্তগত 
অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি এই - 
তিনটি কেছ্দে কংগ্রেসের সাফল্য 
ইশ্দিরার মৃত্যু জানত সহানুভাত 
নয়, এর কারণ অনেক গভগরে। 

লি পিএম সমগ্র শিল্পাঞ্চল জুড়ে 
বিশেষ বয়ে শ্রামক শ্রেণীর মধ্যে তাদের 
যে প্রভাব ছিল তা আস্তে আস্তে 
হারাতে বসেছে । এর অন্যতম কারণ 
শ্রীমক শ্রেণীর মনে দি পি এমের . 
প্রীতি যে বিরাট আশাভরসা ছিল যে 
কোন কারণেই হোক তাতে. বিরাট 
বামফুম্ট সরকার 


ক্ষমতার মধ্যেই.তার প্রতিকারের ব্যবদ্থ। 
না করে.তবে শিত্পাঞুলে তাদের প্রভাব 


ধরে রাখা সম্ভব হবে না। 
[সি পি এমের আটে।সাঁটো সং" 


গঠনে ৭1৮ বছরের ক্ষমতার দৌলতে 
শেষাংশ ৮ম পচ্ঠায় 


th 


তখনই বয়ণ করা হয়ে 


একটি জোরালো 





নির্বাচনের ময়না তদন্ত 


" নিবাচনেয় প্র। কালে প্রচারাভিযানে 

- এসে শ্রীরাজশব গাষ্ধা কলকাতায় এক 
লাংবাদিক সম্মেলনে ঘেযণা - কয়ে- 
ছিলেন--যে ই-কংগ্রেস যথেষ্ট সংখ্যা- 
" গ্ারিষ্ঠতা নিয়ে শুধু, সরকার গঠনই. 
". করবে না; বিরোধীদের একেবারে মুছে. 


দেওয়া হবে । সেকথা প্রায় অক্ষরে - 
অক্ষরে মিলে গে.হ। ই-কংপ্রেস এবার 


অভ্তপর্ব সংখ্যা্গীরত্ঠতা পেয়েছে 


আর বিয়োধারা প্রায় নাশহ। 

এই বিক্লাট সংখ্যাগাঁরণ্ঠতা ই-কং- 
গ্রেসের পক্ষে অজন করা ক করে: 
সম্ভব হলো তা নিয়ে আগামী বেশ 
কিছু দিন আলোচনা, ও তক‘ বিত 
হবে ॥ 'তবে ইতিমধ্যে কয়ে কি প্রশ্ন, 
যা নিয়ে বিতক নেই; সেগযালর 
উল্লেখ করা যেতে পারে। 

প্রথমত, . নির্বাচন, সম্পকে " 
ই-কংগ্রেসের প্রন্তীতি অনেক পাঁর- 
কাঁজ্পত্‌ এবং. আধ্ীনফতম কুশল" 
প্রচারীবদের পরামশে: রচিত ৷ ?বরোধী 
দলগৃলি যখন বচন হবে কিনা 
এবং হলে কবে হবে তা 'নয়ে জল্পনা 
কঙ্পনা .করছে। ই-কগ্রেস ইম্দিরার 
নেতৃত্বে তখন কিন্ত, ময়দানে ভাল 
করেই নেমে. গ্নেছে। কলকাতায়, 
 ই-কংগ্রেসের  প্‌ণাঙ্গ আঁধবেশন হয় 
= নেতাজধ.ইনভোর গ্টোডয়ামে । ,তখনই 
ভোটের-উদ্োগপব' ভাল ভাবেই শর 
হয়ে যায় ।- তখনকার পণ্ত পপ্িকায় 
তার স্বাক্ষর আছে। শ্রীরাজীব 
গান্ধীকে আগামী দিনের নেতারুপে 
গেছে। 


" “ব্বতায্নত, পাজাবে উগ্রপন্হণদের 
আগে প্রশ্রয় দিয়ে পরে সৈন্য নামিয়ে . 
গোটা -হম্দ? সম্প্রদায়ের, ব্যাপক 


সমর্থন আদায় করা হয়, বিশেষ করে - 


গৃহশ্দণভাষী এলাকায় । এব্যাপারে 
সংবাদপত্র আকাশৰাণী এবং দূরদশ'-- 
নের একপেশে প্রচার যথেষ্ট প্রভাব 
বিষ্ঞার করেছে । 

ততারত। প্রাতদিন একটি করে 


' নতুন দরদশ'ন খ্টেখন খোলার একটা 


দূরপ্রসারধ ভুমিকা রয়েছে । অন্ততঃ রি 
সামাঁয়ক ভাবে তা মানুষের মনকে 
মেহগ্রন্ত করতে যথেষ্ট সাহায্য করে। 
পরে আবার মোহমবীশ্ততে এই যণ্থই 
কাজ করবে ।- কিদ্ত্‌ আপাতত এটি 
হাতিয়ার শাদক.. 
শ্রেণীর হাতে ৷ এরই: মাধ্যমে ই- 
কংগ্রেসের পক্ষে নিজেদের 'বাচ্ছা্তা- . 
বাদী ভাামকাকে আড়াল করে অসত্য 
এবং 'অবান্তব, তথ্য দিয়ে মানুষকে 
ভাল করে বিভ্রান্ত করা স্ভব হয়েছিল । 
চতুথ'ত, ইন্দিরা শাপ্ধীর খুন 
হওয়ার ঘটনা নাধারন মানুষের ' মনে 
এমন এক শোকের পরিবেশ সৃষ্টি - 


করল--যা পরবর্তীকালে “সহান:- 


ভাত ঢেউ” কপ ব্যালট প্যাপারে: 


- / 


একটু তৎপরতা শু কয়লেও বেশ? 


জীবনের জাঁটল প্রশ্নে শাসক গোষ্ঠীর 


“দেশের মানুষের 


ভ:পালের ইউনিয়ন: ফারবাইড 
কারখানার সুপারভাইজার শরকীল 


মত" হয়ে উঠল । ৬.7] ইরাহিম কুরেগণী_ বিষান্ত. ফসজেন 


পণ্চমত;.. শোকের পাঁরবেশের 
ওপ্রওয়ালাদের 
কধ্ত্‌ তাঁরা নেহাৎ গাফিলতি করেই 
তাঁর কথায় গুত্ব দেনান। 


এবং প্রথম সুযোগে নির্বাচনের সিন্ধান্ত 
ঘোষণা । বিরোধ) দলগ-লি তখনই, 


অগ্রসর হতে পারে নি। উদ্যোগ 


পুরোপ্যার বি হাতে চলে 
বায়। 


বেকারণ বা মূল্যবোধের মত জন... 


ফালে বাবস্থা নেওয়া হত। 


করে হাত ও পা ভেঙ্গে দেওয়া হয়। 
ব্যথ'তা একটি বড় নিচনা হাতিয়ার | “তান ভারত হোভ ইলেকাট্রকের 
ছিল বিরোধীদের. কিশত প্রচারের হাসপাতালে পালশ পাহারায় চাকং- 
এমন মহিমা যে. বিরোধীরা এই প্রশ্ন, সাধীন রুয়েছেন। এ কারখানার তাঁর 
ভাল করে_ মানুষের মনে তুলতে | অনেক সহকর্মী. এই মারধোর 
"পারেন ন ।-বয়ং তাঁদের ' কতকটা | প্রত্যক্ষ করেছেন। আজকে কোম্পা- 
আত্মুরক্ষামূলক ভাঙ্গতে যেন প্রমাণ | নর দালালরা সদা সর্বদা হুমাক 
করতে, হর তাঁরা মোটেই বাচ্ছতা-] দিয়ে চলেছে. তাঁদেয়। 

বাদকে, প্রশ্রয় দেনানি।' ' কোথায় '. অসৎ উদ্দেশ্য নিয়েই প্রকৃত তথ্য 
বিরোধীরা, ই-কংগ্রেগকে কোণঠাসা | গোপন করার এটা যে একটা অপচেষ্ট। 
- করবে, তা না নিজেরাই অসত্য প্রচা- | তাতে কোন, সন্দেহ নেই । - 
রের অবাব দিতে হয়রান। [ভিদ্রেন- আস্তে যে সব তথা ক্রমশ প্রকাশিত 
ওয়ালা, লালডেছা। লি এম শাহ 
ইত্যাদিকে যারা আগাগোড়া মদত 
দিয়েছে তারা আজ প্রচারের জোরে 
সাধ সেজে গেল--দেশের একা ও 


চরম অমানবিক চারপ্রই ফুটে উঠছে। 
অতাঁতে এবং. এখনও মধ্যপ্রদেশ 
সরকার এবং কের সরকার এই 


-সংহাতিকে .ই'কংগ্রেদ রাখতে পারবে বেশ তাঁৱ হয়। রাজ্য সরকারের 
ব্যর্থতাকে - বড় ইস্দ করলে বিহারে: 


“এমনটা দাঁড়িয়ে গেল । 

সপ্চতত, বিরোধ দলগৃলি তাদের ই-কংগ্রেসের একটি আসনও পাওয়া 
আচরণে কোন দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন উচিত নয়। মধ্যাবত্তদের' মধ্যে 
এক্যবষ্ধ এবং বিচক্ষণ শান্ত হিসেবে বামহ্র.ল্টর উপর বেশণ রকম প্রত্যাশা 
সামনে নিজেদের - হিল । রাজ্য সরকারের ক্ষমতা থাক না. 


হাজির করতে পাবোন। : একটা সব" থাক প্রতিটি সমস্যায় তারা সামান্যতম 
জনস্বগকৃত কর্ম‘সচোঁও স্বীকৃত হয়নি ব্যথ'তাকে বড় করে দেখেছে । 


এমন কি আসন রফা করাও সম্ভব হয় এর জবাবে বামফ-ুষ্ট সব ক্ষেত্রে 


নি! সেজন্য বিকঙ্দ সরকারের মানুষের কাছে আসল বন্তব্য পেশ ' 
কেউ গুরুত্ব দিয়ে গ্রহণ করে' করেনি । প্রচারটা আবরক্ষামীক 
ন'। 


ঠ রো ছিল UL KE 2৬৫ 
__'অণ্টনত, এয় পাশাপাশি জাতীয় এমন নয় যে রিনা কাজ 
নিরাপত্তায় প্রশ্ন তুলে ই-কংগ্রেস সমালোচনায় উঞ্বে'। তবে তাদের 
মানুষের. মনে একটি এক্াবদ্ধ দলের সাফল্যকে তারা মানুষের অভিজ্ঞতা 
সরকাধ়েছ পক্ষে রায় দেবার জন্যে .. দিয়ে তাদেয় ভাষায় বেবাতে পারে 
আগ্রহ সৃষ্ট করেছে । - নি। যা শ্ৰিপুরায় সম্ভব হয়েছে। 
নবমত, ই-কংগ্রেস সংখ্যাগাঁরণ্ঠতা ; আরেকটা কারণ, সারা দেশেতো 
অর্জন করলেও বরোধণদের সংসদে বটেই, পশ্চিমবজেও প্রায় প্রাতটি 
একটা ভমকা আছে এ সূত্য ভাল কেন্দ্রে শতকরা ৪৫-৫০ ভাগ . মাহলা 
করে এবারে 'প্রচারত হব নি? ভোটার-_বাদের মধ্যে শতকরা ৯৫ 


সেজন্য যারা, সরকার গড়তে পারবে ভাগের বেশণ ইাণ্দরায় প্রাত সহান্‌- | 


না তাদের সংসদে পাঠিয়ে লাভ কি. ভুত ভোট 'দিয়োছিল। 
এমন মানসিকতা কাজ করেছে। ভোটাররা অথধি যেশ'র ভাগ যুবকরা 
দশমত, কংগ্রেসের প্রাথা'_একটা পাঁরবত'ন 'চেয়েছে--সেজন্য 
তালকা-_শেষ মৃহতে' প্রকাশিত ত তরুণ নেতা রাজাঁবকে চাই এই 
হলেও তা ' যথেষ্ট বিচক্ষণতার আওয়াজে সাড়া দিয়েছে। এদের 
পরিচয় দেয় । আবেগী যেখানে. যড়' ভোট অনেকক্ষেত্ে ফলাফল অন্যরকম 
হাতিয়ার তখন-তাকে কাজে লাগানই করছে।  . 
ভাল কোশল LL ছাদশত। রিগিং. বুথদখল এসবও 
একাদশত, - সর্বভারতা য় ক্ষেত্রে আছেই তবে সেটা' শান্তর পরিচয় । 
এগুলি প্রধান কারণ হলেও পশ্চিম-. কংগ্রেস সরকারি “শ্ব পুরোপযীর 
বঙ্গের ক্ষেত্রে বামজন্ট বিরোধা প্রচার নিল*অভাবে কাজে লাগিয়েছে । 


আর. নতুন 


গ্যাস ফুটো দিয়ে বোঁরয়ে যাওয়া: 


সম্পকে আগে . থেকেই সাবধান করে, 
মধ্যে রাজীবের প্রধানমন্ত্রই মনোনয়ন দিয়েছিলেন, তাঁর 


লোকের প্রাণ হয়ত যেতনা যদি .যথ!- 


অথচ এই ঘটনা জানান্দান হও- 
যার পর « কোম্পানপর বড়কতাঁদের 
প্ররোচনায় ইব্রহমকে প্রচন্ড মারধোর : 


আস্তে : 


হচ্ছে তাতে কোম্পানীর ও কর্তৃপক্ষের 


. বরদাচয়ণের অন্তত আচরণ । 


 পরাক্ষায় পারিমস্ডলে 


~ 


টু এ এ পাৰ ॥ । পা ১৯ই জানার), ১৮ 


[ইউনিয়ন কার্বাইড কারখানা. ্ 
কন পক্ষের মারাত্মক গাফিলতি এ 


কোম্পান? সপে যে ধরণের দু্য- 


লতা প্রকাশ করেছে তাতে যথেষ্ট 


আশংকা -রয়েছে যে গোটা ব্যাপারটা 
আঙ্গে আন্তে ধামাচাপা 'না পড়ে । ' 
. বাঙ্গালোরের হীশ্ডয়ান ইনা্টি- 


' টিউট পরাঁক্ষা করে পরিষ্কার “বলেছে: - 


যে ভ:গালের কারখানায় যে. গ্যাসের 


দরুন এই মমান্তক দূর্ঘটনা ঘটল তা 


শুধুমাৰ [মক গ্যাসের জন্য লয়, 
তার সঙ্গে ফসজেন ছিল । এই গ্যাস 
একমাত মানুষকে খুন করার জন্যই 
যৃচ্ধে ব্যবহার করার কথা জানা থায়। 
_ তাঁরা ভ্‌পালের দুর্ঘটনায় ক্ষাঁত- 
প্রান্ত এবং নিহতদেয় নানান ভাবে 
পরাক্ষা করে এই সিচ্ধান্তে এসেছেন 
যে গ্রত বিণ্বযুদ্ধের সময় এই গ্যাসের 
হাতে ভুঞ্ধভোগ’দের , ব্যাধির উপসগ' 


সম্পর্কে যে সব তথ্য পাওয়া যায় 


ভ্‌পালেয় মানুষের উপর এই খুন" 
গ্যাসের প্রাতাক্রমার সংগে তার হংহহ। 
[মল রয়েছে । . 

তাঁরা আরও, বলেছেন যে মক 


দেহে চ্নায়নজানত মারাত্মক জটিলতা 
‘সৃষ্টি ' করে যার পাঁরণামে অনেক 


. ক্ষেতেই মৃত নিয়ে আসে। 


" গবেষকদের বন্তবা যে কারখানার 
কতৃপক্ষ কোন সময়ই ফসজেনের 
অস্তিত্ব স্বীকার করেনান অথবা মেনে. 


" নেনান জনসাধারণের মনে এর বিরূপ 


প্রাতাক্ররা সৃষ্টির আশঙ্কায় । . এটা 
সকলেই জানে যে মিক গ্যাস তৈরাঁ 
করতে গেলে ফসজেন তৈরী করতে 
হবে আগে। দি. হি, 
'আই-এয় . তরফ থেকে তদন্তে 
নিহতদের দেহের ফুসফুসে মিক 
ফসজেন গ্যাসের উপস্থিত পাওয়া 


- গেছে । সি. ববি. আই [রিপোর্ট 
' এখন সরকারের “বিব্চেনার" জন্য 
পাঠানো হয়েছে। 


বিভন্ন সংস্থার পক্ষ থেকে আদা 


, বৈজ্ঞানকদের .মনে একটা আঁভমত ! 


সর্বজনস্মত ' হয়ে উঠেছে - যে 
ইউটানয়ন কায়বইডে্ন মাইনা করা 
গবেষকরা মালিকদেয় জ্রতদারে এই . 
মারাত্মক খুন! গ্যাস [নিয়ে এঃটা 


_ পরাক্ষা নিরাক্ষা চালাচ্ছলেন। পরে 


তা তাদের” আয়ত্তের বাইরে চলে 
যায়) 

সবচাইতে অশ্চষে'র ব্যাপারে 
হল কেন্দুণয় সরকারের কাঙাল অব' 
সায়েনাটাফক . খ্যান্ড ইনডাসাটরপ্নাল 
রিসাচের ডিরেকটর জেনারেল ডঃ এস. 
আগে 
পর পর তিনবার সংবাদদাতাদের কাছে 
অস্বীকার. করে তান কবূল 


করেছেন যে কারখানায় যে মিক গ্যাস 


ব্যবহার করা হয় তা মোটেই বিশুদ্ধ 


ছিল না-_এতে অং্পপরিমাণ ফসজেন। 


গ্যাস ছিল । উনি অবশ্য বলেছেন 
কেন্রীর সরকারের বৈজ্ঞানিক ইতিপূর্বে 


ছিলেন । 


" ভূমিকা মোটেই সন্দেহের উর নয় 
যেমন এ ৭ কারখানার নিরাপত্তার প্রাণে * 


কোন, পারত্কায়, ব্যাখ্যা পাওয়া ম্‌ 
"নি। 


কোন বিপদ নেই--কোন বিষাস্ত গ্‌ 


"মধ্যে নেই কোন সামঞ্জস্য । আসছে 
এবং ফসজেনে দুটো গ্যাস ভুন্তভোগণীর - 


সরকারের উপর ভরসা ম্লাখতে পারেননি, 
নিজেরা এলাকা ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন: 


“সাজা হবে? 


মাখা হোক। 


- দ্থগিত রাখা উচিত। তশর্‌ মতে 
- ইতিমধ্যে প্রাথামক নি যা 


মেণ্টের - 


" কায়বাইড কোম্পানীর একটি 1 


..তা প্রতিরক্ষা দ্ধ রের জানা নেই 1২১ 


ফপসজেনের 








































কোন অদ্তিত্ব নেই. বলে জানিয়ে ' 


এই প্রস-ঞ্ছ মধ্যপ্ৰদেশ সরকারে 


বারে বারে : শ্রমকদের 'পক্ষ থেণেও 
গত কয়েকবছর ধরে হণাসয়ার দিহে! 
দরকার তার গুরুত্ব দেননি । তায়পর 
সোঁদন দূর্ঘটনার, পরে” কোম্পানণ, 
[ভরের বৌডের চেলারম্যান খ্যান্ডা; 
সনের গ্রেপ্তার এবং পরে মান্তর পেছ্টে 


কারখানাটিকে গত কয়েক! 
ধরে সরকারী উদ্যোগে পুরোপু 
গ্যাস মত করার সময় পরস্পর বিরোধ 
বিধূতি দিয়েছেন -য়ং সৃখ্যমদ্ট 
অজন সিং । এদিকে প্রচার কয়া হয 


নেই--আবার . নানা রকম সাবধান 
অবলদ্বন কয়ার জন্য ব্যাপক প্রন্তা তির" 


বিপদ রথেন্ট ছিল কিন্তু স্থানশর 
জনসাধারণের কাছে গোপন করার 
চেষ্টা নিশ্চয় চরম দারত্জ্ত।নহণনতাঃ 
'পারচয় । তবে ওখানকার মানুষ আঃ 


সামায়কভাবে । কবে আসল খুনের 


এদিকে, খাস আমেকিকাল্প দা 
উঠেছে যে মিক! গ্যাস উৎপাদন ০ 
করা উচিত '। এক বিষযততে জাজ 
যার গভপ'র জো কক হ্যারি 
ফরেছেন য়ে দক্ষিণ জাজমু 
যন কারবাইডের যে কণট 
কায়খানা আছে সেটা] 


[তান মাঁকিন সরব 
আবেদন করে বলেছেন যে ভি 
দুঘটনার, ব্যাপক তদশ্ত, শেষ নর 
(হওয়া পধন্ত এ গ্যাস 


গেছে তাতে এ গ্যাসের 
লদপ্রসারী । 

এদিকে কেন্দ্রয় 
সায়েছদ শ্যাম্ড টেকনোলাজ * 
গাফিলতির আঃ! 
সংবাদ . পাওয়া গেছে । ইউ 


কেন্দ্র রয়েছে ভ্‌পালে এবং 
কি ধরণের গবেষণা । হয় তাগ্রাঁ 
দণগ্তরকে জানানো হয় নি। 

বহুজাতিক 7 সংস্থা কৃষিয় উত 


. শ্বীবেষধার নামে আসলে দেশের 


নিরাপত্তার পক্ষে হানিকর অন্য বে 
রকম পরাক্ষা-ীনরীক্ষায় ব্যাপৃত ও 


| @ 





পু 


| গ্ৰীপতি নন্দী 


এক পক্ষে পৌষ মাস; অপর 
ক্লু সর্বনাশ__এক "পক্ষে মাইনাসে 


প্রাইনাসে মাইনাসে মাইনাস প্রাপ্ত 
চিটলো । i . * 
' , নিবচিনগ চিং ফাক জনগণের 
২ ম্যাল্ডেট নামক যে ছাবটি উপাশ্থিত 
'? কয়েছে তা দেখে [বিরোধী পক্ষের 
(:' আকেগ গুড়ুম হয়েছে এমনটা বলা 
য়ায় কি? অবশ্য আকেল গুড়ুম 
লেই ফ্লেগ আকেল গজাবে তেমন 
[পার আর যাদের বেলায় হোক: 
দর স্বনামধন্য [বিরোধী শিবিরের 
ট্গাছে তেমন সজ্জীবতা কেউ আর বড় 
একটা প্রত্যাশা কয়ে না। আত্ম- 
‘কলহে মত্ত বিরোধ দিকপালগণ নিজ 
শ্নজ শান্তমতা সম্পরকে যে রুপ 
মাতচ্রভাব পোষণ করতেন, অন্টম 
“লোকসভা 'নবাঁচনের ফলাফলণয় 
নষ্ট ভা দেখে সে সব অবশ্যই 
[ডপলে গিয়ে থাকবে। স.ত্ববনা 
পাবার মত কিছুই নেই স্কোরবোডে'। 
আঁধকাংশ জাত'র দলই নি*হ- 
প্রায়, ধাকাদেরও পাদ-পিদ্দিমের তল- 
' দেশেই ঘোর, বিস্তাণ* তমসা । 
৮“ অতঃপর প্রতি দলের পৃথক পথক 
{বিলাপ সভা, ফ্যাশন্যাবল- ভাষায় 
; প্/পোল রিজাজ্ট এনালিসিস' অবশ্যই 
“স্ট্বসেছে । কিন্তু আনাড়ী পোণ্ট- 
'-* মোম বিচারে খুজে পাবার মত 
(9 কোনও বল্তুই ধরা দেয় না, এ ক্ষেত্রেও 
” দেয়ান। সাদ্ত্বনা 'পাবার মতও 
কিছ; মেলোন। কেন না প্রাক:শানবচিন 
ক প্রচেষ্টার নামে [নিজেরাই তো 
ধারে বারে জনসাধারণকে দেখিয়ে 
াপয়েছেন_-এঁক্ের নামে তারা যতটা 
'ীক্যনাশ করতে পারেন। চক্ষু-কণে 
[ তা সম্প্ণ‘ অবাহত হয়ে জনগণ 
| তাদের ওপর আর আচ্ছা না রাখে । 


৮১ 


0 9 9 9 


দেখা যাক, পৃথিবীর বৃহত্তম 
[রায়ার! কালীপংজোয় জনগণকে 
রূপে বাঁলদান করা হলো: 
ক রূপ ম্যাম্ডেট আদার করে নেয়া 
চলা । 

১ শাসক কংই দলের সেই 
কই বহুজ্ঞাত কলা-কোৌশল-_ খণ্ডে 
খিশ্ডে খান্ডত এ অধণ্ড ভারতকে 
আরো “অথস্ড' করে নেবার উচ্ছবাস- 
পণ প্রতিশ্রাতর বন্যা বইয়ে 


/ফাইন কলাফৌশলে। 


শাসক কং-ই 
স্নমনে '“এক্সটাণলি 


থেওট আর 


করে ও আপন কপালে শহাদত্বের 
তলক -কেটে “গোটা পারান্থ'তকে 
ভাবগম্ভীর, চিন্তাকর্ষ'ক ও চিত্কষক 
চরে তুলতে কোনরূপ কসুর রাখোনি। 


ইল্টানে'ল থেনট-এর ভাঁতি সঞ্চার, 


ছটা হীরের ভিত 5২৫5৪ 
সণ শকরবার। ১১ই জানলার; ১৯৮৫ 


নেবাচন ধোষ? 


নাসে প্লাস। কিল্তু অপর পক্ষে - 


-,উঠেছে-এতো প্রত্যক্ষ বন্তু। 


দিয়েছে ভেদবাদ? রাজনখভির সংপার '' 













































. “শেষ রম্তাবদ্দ, সম্ব?লত বর্ণাচ্য 
প্রচায়-অভিযানের 'আবাশ্যক আদিক 
রূপে ‘আনন্দপ:র সাহিব প্রস্তাব’কে 
(এ প্রস্তাবের প্রকৃত বয়ান -কেউই 
নিশ্চিতরূপে জানেনা, রাজীবও না) 
প্রধান রাজনোতিক প্রশ্ন রূপে খাড়া 
করে, তলকে তাল করতে ও জলকে 
আরো ঘোলা করতে কং-ই প্রচেষ্টার 
কসুর করোন--অবশাই হন্দ:-শিখ 
মম্প্রণাতির দায়িত্বকে তোয়াকা না করে 
হন্দহ সাম্প্রদায়িকতার মূলে শৃড়শড়ি 
জাগানোর পারবজ্পনা অনযায়শ। 
একই রূপ প্রেরণার বশবত" হয়ে 
তারা সাম্প্রদায়ক ও জাতপাতবাদশ 
শান্তগযাল। যথা, রন্ট্রীয় স্বয়ংসেবক 
সংঘ, ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ন মুসলিম 
লগ, শিবসেনা, ঘিপুরা উপজ্গাত 
সাঁমাত, হিন্দ: উচ্চবগাঁ‘য় বর্ণ 
বদেষধ্গণেয় সমর্থন বাভম্ন উপায়ে 
কুড়িয়ে নিয়েছে এবং কোথাও কোন 
কায়ণেই এদের বিরুদ্ধে টু শব্দ উচ্চা- 
রণাটও করোন--যাঁদও বিভেদবাদ 
ও বিচ্ছিন্ন তাবাদ বিরোধিতার বোল" 
চালকে কণ্ঠম্থ করে রেখে এ কংগ্রেসী 
1নবচিনগ আভযান। 

সে যা-ই হোক বুঝতে কণ্ট হয় 
না, গণতন্ত্রের মুখোশ পরে কারো 
পক্ষে প্রত্যক্ষভাবে সাম্প্রদায়িক দাজা 
হাঙ্গামার উস্কান? দেয়া সম্ভবগায় নয়, 
কংগ্রেসের বেলায়ও তা সম্ভব নয়, এরূপ 
রাজনৈতিক তাগিদটা তার যত বেশণই 
হোক না কেন; অতএব কুটিল কায়দা 
থেলিয়েই সেরূপ বিভেদ-্উব্র 
নির্বাচন ক্ষেত প্রন্ত ত করে নিতে 
কং-ই দৃভেদ্য বাতাবরণ সৃষ্ট করলো। 
সুসভ্য’ প্চিমগ সাম্যবাদ ভারতের 
বকে বিভেদবাদী ও সাম্প্রদায়িক 
রাজনীতির টেকনোলোজ" তৈরণ করে 
রেখে গেছে; তারই - যথাযোগ্য 
উত্তরাধিকার কাঁড়য়ে কংগ্রেস কালজয়ী 
হয়ে উঠেছে--প্রবহমান দুনিয়াকে 
বুল্ধাজুষ্ঠ দেখিয়ে ভারতীয় হ্থাবির 
রাজনগীতিতে চার দশকে কালজয়ণ হয়ে 
আর 
দেশী ও বিদেশী উভয্নীবধ শোষণশাহশর 
দি চ্যরীর দাতেয় চাপে আরো অসহায় 
অবস্থায় আরো নিশ্পোষত হতে 
ভারতশয় জনজশবন এবারে আরো 
উদভ্রন্ত চিতে ঢলে পড়লো- এটাও 
বাষ্তব সত্য। 

তাহলে, ' বলা যায়, ভারতের 
জনগণ মলেতঃ' অনিচ্ছ'ক হয়েও, 
খান্ডত ব 
শসকল্লেণাঁর' যড়যন্রের বিরুদ্ধে ও 


গণএঁক্ের পক্ষে সংগ্রমের উপায়- 


পদ্ধতি না জানা থাকায় ত'ৱতর 
জীবনবন্তপার চাপে আরো খণ্ড 


ণর মায়াজাল মাত্র 


ছি ৭ 
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. 
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চি 


বিধষ্ড, হতে চলেছে। আর 
. দূশ্যান্তরে। সদ্যসমাপ্ত নির্বাচনে শাসক 
কংগ্রেসের যাবতশর মাইনাস পয়েন্ট 
- নানাবধ ভোজবাজণর . খেলায় 
মাইনাসে মাইনাসে প্লাস হয়ে উঠেছে, 
আরো উঠছে । 

০0 0 
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ভোট কুড়োতে একসটাণলি থে 
আর ইষ্টারণেল থে সম্বলিত 
নানাবিধ কথা ও কাহিনপ, £তথ)+ ও 
. তঙ্জ'মা শযানয়েছেন রাজণব । অথচ, 
শ্লাজীবের এ সমস্ত আধকার ছিল না ।- 
কারণ, প্রথমতঃ জনগণ বিচ্ছিমতাবদী 
নয়, জনগণ 'বাচ্ছন্ন হয়ে কামাল- 
[গরির স্বপ্ন দেখেনা; অতঞব এ য়ে 
তাদের ভয় দেখানো চলে না। আর 
বাচ্ছল্নতাধাদী ঝাঁক বলতে যা কিছু 
দেখা যান, সে তো আকাশ থেকে 
ভূপ্‌ন্ঠে পাতত কোনও বল; নয়; 
আপনা*আপানি সম্টও নয়_ত্বরং 
প্রকৃতপক্ষে কংগ্রেস প্রবার্তত রা্ী- 
নগীতর ফসল। আর এবটাণলি 
থে? দে তো যতটা কঞ্পনা- 
প্রসূত। ততটা বাশ্তব, হয়ে দেখা 
দেয়নি । এবং বাস্তব ক্ষেত্রেও এ- 
জাতগয় থে2ট-এর মোকাবিলার কাজটা 
জনগণের শস্তি সংহাতি ও' দেশাত্ম- 
বোধের উপর ' যতটা নিভ'রশণল। 
কোনও সরকার কিংবা তার মাঁন্র- 
সভার "উপয় [নিশ্চয়ই ততটা নয়, 
কোনকাজেই ছিল না-একমাত 
জনগণই এ ক্ষেত্রে দেশরক্ষার প্রধান 
ও - শেষে সম্বল, সুখের পায়রা 
রাজ্জীব-রা তো নয়ই । কে নাজানে।' 
দেশকে রক্ষার জন্য “শেষ ॥ন্তবিন্দঃ” টি 
একমাত্র সাধারণ- মান্ষরাই দিতে 
পারে, সুখের পায়রারা কখনই নয়। 
ওরা এ নিয়ে বড়জোর নাটক করতে 
পারে মাত। আর পাকেচকে রন্ত 
দিলেও তা দেয় সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য, 
দেশরক্ষার তাঁগদে নয়। সাম্রাজ্য 
আর দেশ একবন্ঞু নয়। ' 


আর রাজীব বাণত ঈঙ্কর্ণবাদ- . 
বাচ্ছবতাবাদ লমপ্যা ? তা সমস্যাটির 
স্বরূপ সম্পকে" রাজীবের ধ্যান-ধারণা 

- যেরূপই হোক: না কেন, সমাধানের 
পথ তার জানা নেই, মাতা. ইশ্দিপাও 
তা জানতেন না.। -তা না. হলে 

+ লমস্যা এত দুর গড়াতো না, বহু 

, আগেই মিটে ' যেতো । জাতায় 

. সংহাতির নামে রাজপব নেতৃত্ব যা 

। করতে গ্রারেন তা ₹হলো-জাতায় 


, সংহাতির নামে, রাশ্ট্রশান্তর জোয়ে 
অবস্থায় থাকছে, ' এবং, দেশের যাবতাঁয় বিক্ষোভকে অবিয়াম 


টাইট দিয়ে যাওয়া। রাষ্ট্রীয় _ 
টাইট-বাজণ আর যা-ই হোক, নিশ্চয়ই 
জাতীয় সংহাঁতবাদেন্ধ নামান্তর হতে 
পারে না। 


== 
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চালাকগণের . কথা । . তাহলে, 
বিরোধী - পক্ষীয়” অতি-চালাকদের 


হালচাল কিরূপ ? 


অবশ্যই নিবর্চনগ হালচালের 
কথা হচ্ছেঃ কেন না, এটাই তো 
একম'ন চড়াই যে লড়াইয়ে এরা 
অভ্যস্থ । মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, 
কংগ্রেসী ' রাজনশীত ও চাঁলচার়ত্র 
সম্পকে আমাদের অম্ভূত'মৃতি 
বিরোধ! পক্ষ যথেন্টখানি অনুধাবন 
করতে অক্ষম, এগুলির জবাব দিতে 
কিংবা জবাবের উপায় বাংলে দিতেও 
অক্ষম 1 হতব্ান্ধ ‘জরদগব’-এর 
মত শুধু ‘আমি না" আমি নাঃ 
করেই এরা এবারেও রণভঙ্ব দিল । 
ইন্টানেল থেুট, একসটানে'ল থে:৯। 
শিখমেধ যজ্ঞ, আনম্দপ্র প্রস্তাব, 
শেষ রন্তু বিশ্দং কিংবা তানাশাহধর 
“ওয়ান-ওয়ে ট্রযাফক’ জয়ষাল্লা সম্পকে" 
তো নয়ই, এমন কি ভ্‌পালে সদ্যঘাটত 
গণ*্মশান সম্পকে'ও এ বিরোধণশান্ত 
যেন আন্েস-গুড়ুম হয়ে বসে রইলো । 
বরং ভ্‌পাল সম্পকে" কং-ই রাষ্ট্র. 
নীতিকে বিদ্দুমান্ত দায়ধ-না করে 


ভায়া শাসকদলকে তো 'রূন-কনড 3 . 


স।টএফকেট দিয়ে বসলো ৷ এদের 
কেউই বলে দিল না, ইউনিয়ন কার 
ইডের ব্ষবাৎ্পই হোক: কিংবা সাম্প্র- 
দায়ক ব্ষরাঞ্পই হোক, সরকার 
হাত সবই স%.লত এবং গণ-জবাই- 
মলের কান্জে কোনটাই কমতি যায় না। 
সাম্প্রাতকতম ইতিহাসে কংগ্রেসী 
ভারতে যত শিখ নরনায়খ মরেছে, 
যত মুসলিম মরেছে, যত হারজন 
মরেছে, ভূপালে অনুষ্ঠিত ইতিহাসের 
বৃহত্তম  গণম্মশানেও তল্য-হারে 
মান্য মরেছে; তূল্যহায়ে বিষক্রয়ার 
জবালা উত্তরস;রণদের জন্য জমা হয়ে 
আছে। সমস্ত াবপধণয়'-গুলোই 
(+015851619”?) তল্যরুপ মনুষাকৃত। 


শোষণের স্বার্থে শালক শ্রেণীর সুম্ট। 


সব্ক্ষেত্রেই শাসক-ছাথ ক্ষণ না 
হয়ে বরং স্ফীত হয়ে উঠেছে। 
তথাকথিত গণতাশ্মিক দলগুলোর 
চঙ্ষুতমান বহুদশী'গণ এসব কিছুই 
দেখেও দেখেন না। বুজোয়া রাজ- 
নীতির এ সমস্ত “কুম্ন্যাকগণ এখন 
কেউবা বলছেন ঃরাজশব . ওয়েভ’, 


কেউবা শোকাশ্রয ওয়েভ) আবার 
কেউবা বলছেন, জাতায় 
সংহাতর জনা দেশবাসীর 


উদ্বেগ যে কত সুগভ'ার তা তারা 
সম্যকরুপে মালুম করতে পারেন নি। 
এহেন ভাগ্য সমণক্ষা কিংবা ‘আত্ম- 
সমীক্ষা+কে-কি ব্দাম্ধ-ন্রশতা বলা 
যায়? কিংবা মাত-বিভ্রঘ ? বাক্যে ও 
কমে দুমুখো আচরণ অনুসরণ না 
করে কংগ্রেদ চলতে পারে না, এ তো. 
সহজবোধ্য.। তবু জাতীয় সংকটের 
প্রকৃত চরিপ্র সম্পর্কে কং-ই যদ 
জনসাধারণকে (ব্ল্রান্তিকর. পথে.টেনে 
নিতে পেরে থাকে, তাহলে তার এ 
সমস্ত কটুকোঁশলের মুখোশকে আন্র- 
মণের লক্ষ্যবস্তু না করে ররং.একে 
আড়াল করে রেখে কারা এ মেকণ 
রাঞ্জীব ওয়েভ স:ন্টতে সহায়তা 


| এতো মেল শাসক শ্রেণাঁভুন্ত : 


IE 


॥ [তিন 


লা 28201 পথ তত আত ret ০ ছাপ ০ 
- হু + 


করেছেন? -. সহায়ক ' অবশাই 
. তারা, যারা তানাশাহণর আনবাঁধ“তা, 
 বিষবাধ্পীয় বিশ্বাসবাতহতা। “শেষ 
রঙ্ছবিশ্দু'র আতি-নাটকণয়তাকে-নিবক 
চিত্তে বেমালুম মেনে 'নয়েছিলেন 
তারাই সহায়ক অবশ্যই," তারা, 
“যাদের নিগোটভ ইমেজ বিপরীত কমে 
একটা আত মুখর এক্যবধ্ধ রাজীব 
শান্তকে। খানিকটা ধোঁপাটে হলেও 
» একটা: পাঁজ্রটভ আভরণে তুলে 
ধরেছে । অতএব, অপরাধ অবশ্যই 
সে সমষ্ট তথাকথিত ' বহু” 
দৰ্শনী বিরোধশ নেতৃত্ব, নিজেদেরই 
অসচ্ছ দৃষ্টিশান্তর ফলে যারা জাত"য় 
নংহাতর, বৃহত্তর সঞঙ্চটের চেহারা 
চেনেন না, কিম্তু বিপরীতে সঙ্কট 
স্‌াণ্টকার! শাসকশন্তির হাতেই সঙ্ধট- 
শ্লাণের হাল ছেড়ে দিয়েও নিজেরা 
গাঁদস্ছ হবার স্বপ্নে বিভোর ছিলেন । 
তাই বলি, বান্িশ বছর তো নিবাচন* 
শিক্ষা দীক্ষা হলো, কিশ্তি ফেস 
আকেম গজাবে আর কবে? 


আর 'বামীশবির 2 বুজো়া 
রাজনগীতর গোবর খাইয়ে যারা শ্রামক 
কৃষচ মেহনত মানুষকে শ্রেণণ রাজ- 
ন'তর খাদ্যাভাস প্রার ত্যাগ করাতে 
পেরেছেন, তাদের কৃতিত্ব কম চমকপ্রদ 
নয়। এদেরও কেউ বা র়াজব ওয়েভ 
সিংগ্যাথা ওয়েভ দেখছেন, কেউ বা 
বিদ্যৎ সঙ্কট, নাগাঁরক জবনে সুথা- 
ভাব, ট্রামবাস সমস্যা. ইত্যাদিকে 
নির্বাচনী ভাগ্য বিপষণয়ের হেতু *পে 
নিণয় করে সমপক্ষার কাজ ও সমা- 
ধানের পথ সমকে ফেলেছেন।' 
ভাগ্যস, ব্যাপারটাকে তারা গণসং" 
গ্রামের “টুইঘ্ট এন্ড টাণণ কিংবা 
£ট্যাকাটক্যাল মিষ্টে+। রূপে বুঝে 
ফেলেন নি । কিন্ত: যা তাদের আজো 


মালুম হয়ান তা এই যে বঞ্চিত" 
শ্ৰেণাীগ:লিকে তাদের আঅত্মপান্ত ও 
শ্রেণীচেতনা সম্পরকে 'বিদ্ম্ত 


করিয়ে রাধার ভয়াবহ পরিণাম বত“ 
মান নেতৃতের কপালেও জাবনসন্থট 
নিয়ে হাজির হয়েছে। এরাই কি 
আগামীতে (রাহুল ওয়ে ৪’ এর দুঃস্বপ্নে 
কালাতিপাত করতে বাধ্য থাকবেন 
না মনে হয় তই । কেননা; জন- ' 
জীবনে তথাকথিত 'পাঁলাটক্যাল 
পোলারাইজেশন'সএর তত্বকে মেনে 
নিলে, বুজোগাসুষ্ট 'পোভাটি" লাইন' 
ও তার উপরে নশচে পারসেশ্টেজেয 
আপশ্ডাউনকে নরশক্ষণ করতে 
থাকলে, নিগেটিভ ভোট আর পাঁজ- 
টিভ ভোট-এর গস মাইনাস ব্যাখ্যায় 
নিঙ্জেরা সা"ত্বনা.খঃজে চললে এবং 
জনগণকে সান্ত্বনা দিলে, আঁপ'চ, 
বুজোননা ভাবাদশের মাল খাইয়ে 
বাঁ্ডত মানুষকে সংগ্রাম বিমুখ, সর. 
কার নিভ'র। পঞ্চায়েধ নিভ'র করে 
রেখে চললে এবং তদপার দুনিয়ার 
বৃহত্তম বেকার সমাণ্টর দেশে অটো-. 
মেশন মালাটন্যাশন্য,ল . ইত্যাদির 
জয়ধ্বনি করুলে নিজেদের : 'গণমুখণ 
. সংগ্রাম! ইমেজ" আর বে'চে থাকতে 
পারে না। তেমান, প্রঙগাসনিক কৃতিত্ব 


* দৌখিয়ে “পশ্চিম বাংলার মশাল থেকে 


সারা ভারতে সংগ্রামী আলো ছাড়িয়ে 
শেষাংশ ৬ষ্ঠ পচ্ঠায় 


' পড়ছে । 


বেষ্তার সম্পাদক । 
ভালো লেখেন । নালিকুল -. 





গ্রামের নাম ্ন্কারা 
বিদ্যুৎ ভৌমিক i 


‘ 


হাওড়া তারকেন্বর লাইনে একটি 
গ্রাম্য. ছোট স্টেশন নালিকুল । নালি- 
কুল স্টেশন -থেকে মিনিট দশেকের 
পথ দাক্ষণমুখণ হলেই বাকচিবাজার ও 
পোন্ট আফস বাজার পড়বে ॥ তার 
পরেই গুদ্কারা গ্রাম। হরিপাল 
থানার অন্তর্গত নালিকুল (পু্থ) 
গ্রামপণ্য়েতর অধাঁনে এই গুস্কারা । 
এই গ্রাম সম্বন্ধে লিখতে ধসে 
বর্ধমানের একাট জায়গার কথা মনে 
গুলকেরা । কিম্তু আমার 
আলোচ্য গ্রাম গু্কারা। গ্রামের 
 চতুঃসধমা এইরংপঃ পরবে কেশবনগর, 
[বিজয়পুর। পাশ্চমে দুগপিুর রকজোল, 


উত্তরে জগমাথপুর, দাঁক্ষণে ধান্যহানা। 


গ্রামের । মোট জনসংখ্যা ১২০০:র 
মতো । গ্রামে .কোন মুসলমান ও 
খুষ্টান যাঁসন্দা নেই? ১৩০1 
পারবার বাম করে। মাহয্যপ্রধান 
গ্রাম বলা চলে। 

এ গ্রামের সমন্ঞ তথা সংগ্রহ করে 


: সহযোগিতার হাত বাঁড়য়ে দিয়েছেন 


‘তাত’ পান্লিকার 
লিটল ম্যাগে 


অনিমেষ দাস। - 


লেখেন। 
বেতার, সাহিত্য সংস্কাত গোষ্ঠীর 


নদস্য আঁনমেষ | সম্গ্রত পারবর্তনে 
- তার - বেতার সম্পাকতি লেখা 
- গড়েছি। Eg 


গুঙকারা গ্রামে যেতে হলে 


মাটির ' রাষ্ভা দিয়ে হাঁটতে হবে।. 


তবে অধুনা রিক্সা, ভ্যান চলাচলের 
উপযোগা রাস্তা গড়ে উঠেছে পণ্চয়েত 
ও গ্রামের উদ্যোগী তরুণ ছেলেদের 
একান্কিক প্রচেষ্টায় । কিন্ত বর্ষাকালে 
রাষ্ভায় অবন্থা দ,গ'ম হয়ে পড়ে। 
গ্রামে সমবায় সামাত গাঁঠত হয়েছে 
১৯৫২ লালের ২২শে নভেম্বয় । 


নাম গ:ুস্কারা সমবায় কৃষি উন্নয়ন 


সাগাতি লিমিটেড । .এই সমিতি 
পাম্ববিত' গ্রামবাসীদের কৃষ খান 
দেওয়া ছাড়াও ন্যায্যমল্যে বাঁজ। 
লার ও বন্াদি সরবয়াহ করে। 


গ্রামের চাষীরা নালিকুল , শাখার .. 


পাঞাব ন্যাশানাল ব্যাংক থেকে খান. 


নেয় । গ্রামে,পি. এইচ, ই (প্রাইমারী : 


হেলথ-ইছিনপপ্লার )-র. পারিকজ্পনায় 
আশেপাশের ১৫1১৬ টি প্রাণের 
পানী জলেয় ব্যবস্থা করার জন্য 
তিন বিঘা জাঁমর ওপর ট্যাংক (জলের) 
তৈরী হচ্ছে। আগাম দুবছরের 
মধ্যে এর কাজ শেব হয়ে যাবে বলে 
গ্রামবাসীরা আশা কয়ছেন। . 

. গ্রামে আলহ চাষ হয়, খুব কম- 
জামতেই । তবে বোশর ভাগ চাষীই 


বিক্রির চেয়ে ধাবার জন্য আল? - 
 পোতেন। 
' কাপ, মূলো, কলাইশ;টি, পালং 


কুমড়ো, উচ্ছে, করলা, 


বলা চলে । 
করণ হলে তাঁত বা অন্যান্য- শিপ. 


তি 


ইত্যাদির চাষ বেশ ঘটা করেই হয । 
এই সব চাষে চাষীদের ফায়দা আছে । 
গ্রামের চাষীরা সমস্বরে জানালেন 
জমিতে গোবর-সার বা জৈব সারের 


" অভাবে রাসায়ানক সারের, ব্যাপক 
ব্যবহারের ফলে বর্তমানে ফল্লন 


অধিকমান্রায় হচ্ছে না। আর বছরে 
একবার হরিপাল বি; ডি, ও, আঁফিসে 
মাটি পরণক্ষার গাড় আসে বটে তা 
সকল চাষী সময়মতো খবর না 


পাওয়ায় মাটি পরণক্ষা কয়াবার সুযোগ 


পায়না । আযান গ্রাম লেবকের পদ 
খালি থাকায় {ক কি সরকার নুযোগ- 
সুবিধা পাওয়া যায় তার পরামর্শের 


অভাবে চাষীরা চাষ করে ফলনের 


ভালো মন্দ. বুঝতে পারেন না। 


, গ্রামে কোন হমঘর নেই। তবে গ্রাম 
- থেকে তিন মাইল দয়ে নালিকুল 


হিমঘর লিমিটেড নামে : একটি 
হিমঘয় আছে। চাষীরা সেখানে 
আল সংরক্ষণ কয়ে ।, 

গ্রামে ২২৪ ভোচ্টেল্েয্ন বৈদয- 


[তিক লাইন চাল? হয়েছে -বটে তাতে . 


মুষ্টিমেয় লোকের. স্াবধে হয়েছে 
পুরো গ্রাম বৈদাতিক" 
গাড়ে উঠতে পারে। গ্রামে 'মশান 
মন্দির আছে। বারোয়ারি 
[শিবতলায় . শিবমন্দির আছে। 
এ ছাড়া অনুকলচম্ত্র সংসঙ্গ 
আশ্রমের কাজ অর্ধেক, হয়ে 
পড়ে আছে। 
মসজিদ নেই । - - 


"গ্রামে গাঁদা বা. 


গুঃকায়া গ্রামে একটি প্রাথমিক 
বদ্যালর আছে। : 
অবৈভনিক প্রাথামক 


শিক্ষক আছেন, ছাঘছাতা সংখ্যা 
১৮৬ জন । 
দেয়াল, টিন ও টালির ছান” 


বোষ্টত । জানালা দরোজা ভগ্ন প্রায় : 
' বিদ্যালয়টি সংস্কারের জন্য গ্রামবাসীরা 
দরকার বাহাদুরের কাছে এই প্রাতি-. 
 বেদকের মাধ্যমে দাব' জানাচ্ছেন যে, 


গ্রস্কারা গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালনাটি 
সরকার বাহাদুর ' পঞ্চায়েতের সহ- 
বোগ্িতায় যেন পাকাপোন্তের ব্যবস্থা 
করেন । গুক্কারা গ্রামে ১১৮৪. 
সাল থেকে বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র _চালৃ 
হয়েছে যায় ছাত্র সংখ্যা ৩১ জন ॥ 
গ্রামের ছেলেরা বেকারত্বের অসহ্য - 
যন্ত্রণা থেকে মৃস্তির পথ খ£জে পায় 
নি। গ্রামের শাক্ষতের হার ভালই । 
উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করেছেন এমন 
কয়েকজন জয়ন্ত দাস, 
দাস, গদাধর খবারেন। জয়ন্ত আদক, 
কাতিক পাড়ুই, দীপল চক্রবতণ। 
অষ্টু পাড়ুই। সহদেব দাস, সজল 


পাড়ুই, হারমোহন দাস, ক্ষেত্রমোহন 


দাস, ক্ষে্রধোহন দাস, পঙ্ক পাড়ই। 
সুরত -দাস, লত্যপ্রকাশ মালিক। 
তারক পাড়ুই, সমতা দাস, সোমা 


" আদক;'য্নীতা দাস, আশিস পাড়ুই। . 


সকুমার আদক, কমল'পাড়ুই; আসত 
চক্ক বত”, মনোরঞ্জন আদক, অশোক 


চন্লবতর্ণ, অর:রা চক্রবর্তী," হীম্দয়া 


চক্রবত"শ.ও সৌবতা চক্রবতণ প্রমূখ । 


গ্রামে ক্লাব বলতে গুস্কারা নাট! 
সমাজ বাংসারক, যান্রাগান বা নাটকের 
জমজমাট আসর বসান যা গ্রাম্য এক- 


ঘেয়োম ছন্নছাড়া জীবনে আনন্দের মেডিক্যাল .আফিসার। 
 উচ্ছলের 
আনন্দের কঙ্গুধারাক মানুষ দুঃথকে 


জোয়ার আনে ।- এই 


ভুলে যায়! 


পরম।নক্ষচকের গ্রধ।নের 


-জ্ঞমিদ৷রী অনেভাব 


এ এফ কামকুদ্দিন আহমদ 


গ্রামের নাম... পরমানদ্দচক । 
ডাকঘর সস্তোষপুর । হাওড়া জেলার 
এই ছোট্র গ্রামের হাজ্রারখানেক মানুষ 
পরম আনন্দে তো নেই-ই নিরানন্দে 
অতন্কে ভয়ে আছেন । বিস্ফোরণ 
হবার পূর্ব মৃহুতে বাতাস বুক 
ভারী হয়ে উঠেছে ।. দন্দান্ত দাপট 


রঘঃদেবপুর গ্রাম পণ্ডায়েত প্রধান. 
রেজাক জমাদার কংগ্রেস মনোভাব - 
সন্বেও জমিদার! মেজাজ বামপছ্ছী। ' 


তাঁর চাই সুনাম, দাপট, আনয্াত্য | 
দুনদ্বর পাম্পের বকে এক. নম্বরধ 
কোম্পানীর ছাপ মেরে নাফা। করার 


- বড়বাজ্জাঁর চাইদের সদসা সদাহাসাময 


রেঙ্গাক জমাদার সাহেবের 

চুপচাপ । কেউ বা পলাতক। 
পাড়ার ক্লাব সংস্থা সর্বত্রই এই 

কান;কে ছাড়া গত থাকা উচিত নয়। 


ভয়ে 


. এ হিসাব মেনে নিলে প্রধ্যাত নজগূল 
-গ্মতি সংঘের সম্পাদক তাঁরই হওয়া - 


” মোজাম্মেল হোসেন । 


£ 


উচিত। তা না হয়ে সম্পাদক হলেন 
ইচ্টাণ' রেলের এ্যাকাউন্টস অফিসার 
পরমানদ্দচক 
ওরফে কেঠোপুল এলাকার মোজাং্মে- 
লের উপর প্রধান সাহেব মহা খা+্পা 
হলেন । ক্লাব কর্তৃপক্ষকে রাগের 
সঙ্গে ঠান্ডা ভাবে বললেন “ও"কে 
সম্পাদক পদ থেকে ছাঁটাই করে 
আমারে সম্পাদক করুন ( "সাচ্চা 
বামপন্ধী যদি কেউ থাকে তা টাঁন। 


ক্লাব কতৃপক্ষ তো কথা. শুনেই 


হতবাক। প্রধান সাহেব জোর করে 
পারলেন না লম্পাদক হতে । তাই 
সাকরেদ মন্ত্রান বাহিনী নিরে গিয়ে 
ধংস করে, ভূধ্‌শ্ঠিত করলেন আফস 
ঘর।- নজরল "মাত ক্লাব। শুরু 


হল সম্পাদক মোজাম্মেলর ওপর - 


জুলুম । তাঁর মা ও 
শাসানো হল। | 
মোজাম্মেলের এক ভাই ফকরুল 


বোনকে 


নাম-_গুস্কারা, ! 
বিদ্যালয় । ' 
১৯৪৮ থন্টাখ্বের ১লা মাচ স্থাপিত: 

হয়েছে । বত'মানে বিদ্যালয়ে ৪ জন . 


বিদ্যালয়টি মাটির ' 


' বধানে এবং 
লক্ষ বৃভুক্ষষ বিপ্লবী নাগায়িকদের' 


অত্যাচার চলছেই । 


ব্যক্তিহতয। প্রসঙ্গে 

.. দূপণ ২৪-১১-৮৪ - সংখ্যায় 
শ্রীশচান্দুনাথ মিশ্র পাঠকের মতামত 
বিভাগে লিখেছেন, ব্যান্তহত্যা পাঁথ- 
বীতে অনেক ঘটেছেঃ যেমন 
আৱহাম লিঙ্কন, কেনেডি, মুজিব, 


"ঘপ ॥ পত্যার, ১১ই জানার - 


: বরং লেনিন, ঘটক কির 


মাটন লুথার কিং, রাশিয়ার জার - 
ভারতবর্ষে গান্ধী সাম্প্রতিক হীন্দরা 


গান্ধা।: উনি আরও লিখেছেন, 
“এই সব গুপ্ত হত্যা প্রাতরিন্নাশীল 
হাত শন্ত করে, সাম্াজ্যবাদীদের হাত 
শন্ত করে ইত্যাদি”, শ্চীনবাবুর 
|'দঃখের আভিব্যস্তি ক্রোধে পাঁরণত 


হওয়ায় জার নিধনকে অন্য ৬ জনের 
গুণ হত্যার সঙ্গে মিলিয়ে ফেলেছেন। 
জার নিধন পর্ব কাপুরুযোচিত 


গুপ্ত হত্যা নয়, একটি বিপ্লবের 
প্লাতাক্রি্া । 
ছিলেন না, দগ্গন  দৃগে শা।দা- 
খানেক মাশল পারচালিত বাছাই করা 
যুদ্ধরত বিরাট সৈন্য বাহনীর তত্ব" 


দানছন্র স্বরূপ, 


কামানের গোলা খাদ্য স্বরুপ উপহার 


দেওয়া অবস্থায় যৃণ্ধে পরাজিত হয়ে 
নিহত হয়েছিলেন । 


পরাজিত নায়কের, যেমন. ইংল.দ্ড 
সামন্ততশ্তের শেষ প্রাতনাধ চালস' 


বা ন্যারেমবাঁগ* ট্রায়ালের নায়কদের 
পাঁরণতিয় সচ্ষে তুলনা করা চলে । 





হোসেন সেম্ট্রাল একসাইদে বড় 
চাকুরে। আর এক-ভাই ড।ঃ হোসেন 
বোকারো ম্টীলের এলাকায় রেলের 


কামেলায় বাইরে থাকেন । তবু 


প্রতিবাদ করলেন কংগ্রেসী মনোভাবের 


এদের ওপর, নানা ছতো করে 


প্রধান সাহেব রাগলে কারো রক্ষা 


নেই । এদের মা ও বোনকে শাসানো 
"হলো দশ হানার টাকা দিতে হবে। 


না হলে খন কয়বো। ফলে: তিন 
ভাই ঘর ছাড়া। দশ হাজার টাকা 


লক্ষ 


দার নিধনকে- 


তিন ভাই. 


করেমালনে জার নিরস্ত্র 


দেওয়া হলো না বলেই প্রধান সাহেব | 


এ তিন ভাইয়ের যৌথ বাড়ীর সামনে' 


গরমানশ্দচকে (কেঠোপুলে) অন্যায় 
ভাবে বেড়া দিলেন ।.. বাঁশের বেড়া। 
বাড়ীর সামনের রাঙ্ঞা প্রায় বন্ধ 
হলে|। তিন ভাই ঘর ছাড়া ।' 


এস,,ডি,ও বি, ডি, ও কিংবা. 


বাউড়ু্না থানায় . লিখেও কিছ; 
হলো না। 
বিনা অন্যায়েও জমিদার প্রধান 
সাহেবের কাছে - বশ্যতা 
করতে প্রাতশ্রত। তবু . প্রাণে 
মারবার হুগাক দেওয়া হচ্ছে। 
ডান্তার মইনুল হোসেন অথাং ছোট 
ভাই গ্রামে দাতব্য চিকিৎসা কেন্দ্র 
করার পাঁরকজ্পনাও ত্যাগ করেছেন । 


[তন ভাই প্রাণ ভয়ে বাইরে বাইরে ।- 
- তাদের মা বোন অসুদ্থ । আতঙ্ব- 


গ্রন্থ । পঞ্চাশ তিন ভাই ঘর 


ছাড়া । 


স্বীকার 


তিন শিক্ষিত মানুষ |. 


x 
















এই শুণ্ড. হতায় সংযো 
শোভনীর হয়। 


মৃত্যু ত্বরাম্বিত হল। 
ঘাড়ে দোষ চাপানর জন্য 
মাথায় লোহার ডাম্ডা, সি, + 
ঘাড়ে দোষ চাপানর জন্য হেম 
হত্যার মত বিখ্যাত "হয়ে 
আর কিরভ? অগপ্রাসাঙ্নক হং 
শচীনবাবুর প্রাতক্রিয়ার--সা 
হাত শঙ্ত করার ভগ্ন যে-, jg 
রীষ্টুনায়কের থাকেনা, - 
বহন করে। সমন্ত : 3 
রাণ্ট্রের শ্রেণ্ঠ সাংবাদিক ও : 
বিদদের আহবান করে এ. 
হত্যার -ভ্ঞাঁলনের সেই 
খোলা বিচার দেখিয়ে 
ভয়ের প্রাতকারের' পথ ।'. 
কয়েকপত নেতার এবং ব. 
পযন্ত গলার দড়ি পরতে ' 
বা গলবিদ্ধ হতে হয়েছিল । 
ভ্বিতণয় বিবব্ধ দুগভ্যং, ' 
শুর. খেলা ছিলনা" 
একটি অসুবিধা, শচশনবাধ;” 
জার নিধন যি সাম্রাজ্যবাদ. 
প্রাতাক্রার হাত শল্ত করার :- 
পড়ে, তাহলে মানে এই দাঁড়ান '.* 
ফেব্রুয়ারী বুজোয়া ডেমো; 
রন্তান্ত বসবে জারকে নিধন ৫ 
প্রতিক্নিয্ন।শব'ল সাম।ঙ্যবাদ! লোন 
সুইজারল্যান্ড নির্বাসন থেকে ০ 
এনে অক্টোবর বিপ্লবে বিনা রপ্ত, 
রাণ্ট ক্ষমতা দখল করার সোল এ 
দেওয়া হয়েছিল ।' সম্ভাবত . 
ধানতা বশতঃ ' লেখক 4 
হয়েছেন 


ক 


নয়েশ < 


দপণ ও 


সংবাদ পাঞ্তাহিক ও 


- এট 





_॥ চাঁদায় হার ॥ 
বাধ'ক--৩০ টাকা, 
যাম্মাধিক ১৫ টাকা ' 
প্রেমাসিক ৭৫০ » 
প্র €ট এ 
_ টাকাকড়ি পাঠাবার ঠিকা... 
, ম্যানেজার, দপপ, 


৬১ নং মট লেন, কলিকা' : 
"আরে চনটো যব রাারারারাররারা 


- 


৮০] 





॥ ৪ দপণ | শূক্রবার, ১১ই বিন ৯১৮৪ 


ES 


রাজ্যের সর্বত্রই চাকুরি বিনিময় 
খত কেছ্দে দুনধণীত ক্রমশ্যই বাড়ছে ।- 
| বহু চাকুরি প্রা জবনে একবারও 
ডাক পাচ্ছেন না এবং পাবেন না ভেবে 
বিরন্ত হয়ে পাঁচ ছয় বছর পর নাম 
রন") করাচ্ছেন না! কর্তৃপক্ষ চান 
প্রাথ িসিকনাটিনহ;, . করুক । 
" এমপ্রয়মেশ্ট একসচেনজে ঘুষ না দলে 
নাম পাঠানো হয় না এ ধারণা শতকরা 
আঁশ ভাগ প্রাথখর। প্রার্থীর কাছে 









: , দেওয়া একসচেনজের ভাবনার বাইরে । 
কলকাতায় রিজিওনাল এমপ্রননমেন্ট 
কসচেনজ আঁফল দুনগাতর আখড়া। 
মা বড় ঝড় অফিসের কাছে প্রাথর 
ম পাঠাবার জন্য চিঠি পেলে 
চিপে যান অথবা ঘুষখোয় কমর 
গ্রাধ্যমে টাকা নিয়ে নাম পাঠান বলে 


চিপ লেখা বা মাঝ মধ্যে কল, 


অভিযোগ । পেয়ারের লোকের ভাগনে 
ভাগ্রধর নাম পাঠিয়ে চাকুর প্রাপ্ত 
নিশ্চিত করেন! একসচেনজের 
কয়েকজন কমন স্বয়ং এমপ্রয্নমেশ্ট 
একসচেনজ্র আফসার (সম্টলেক )-এর 
ওপর ক্ষেপেছেন। 

_.. প্রাভডেন্ট ফাণ্ড কর্তৃপক্ষ লোক 
চেয়ে চিঠি দিয়েছেন আয় সি / ডবল: 


ইউ বি/ পি, এ! একস / এক |. 


এগারো / চুরাশিতে শ্ীমার এন 
[ি*্বাসকে | বিশবাসবাবুর আঁফসই 
অবিশ্বাসী কাজ করেছে ।- হুগলী 


হাওড়া। ২৪. পরগণা। নদ'য়া, বীরভূম 
কোথাও খবর না দিয়ে সল্ট লেক 
একসচেনজ থেকেই নাম পাঠিয়ে 
দিয়েছেন । সম্ভবতঃ এ ছোট পেটোয়া 
তালিকা 'প্রাভডেন্ট ফম্ড কতৃপক্ষ 
ফেরত দেবেন। প্রাভিডেশট ফাম্ড 
আঁফসের কমশরা জেলায় জেলায় 


'গিয়াখাল। বিদ্যও পয রি 


| অফিগে দূরী'তি 


১৯৪ 


শবদদ্যৎ পষ “দের কিছ: অংশের 
অবহেলা উদাসীন ভাবের জন্য 
সাধারণ মানুষ ক্ষাতগ্রস্ত । হুগলী 
জেলায় শ্রীরামপুর মহকুমার রাজ্য 
1বদয্ং প্য‘দ অফিসে যা ইচ্ছা তাই 
কারবার চলছে। 


গ্রুপ ইলেকাঁট্রীসাট অফিসে তুঘলকাঁ 
কাম্ড চলছে। বাদপুর গোপালপুর 


এলাকায় বাহাম জন গ্রহককে বদ) 


লাইন দেওয়ার জন্য প্রাতশ্রণীত দিয়ে 
এরা চুপচাপ আছেন। প্রায় আট 
মাস হলো টাকা জমা নিয়েছেন অথচ 
[বদহাতের লাইন দিচ্ছেন না। 
শয়াখালা আঁকসের কিছু কমার 
রী; স-যের খাই খুব বেশ । এরা কাউ- 
"কেই তোমাক করেন না। ফ্যালো 
নোট নাও কান্দ, তুমি {ক আমার পর? 
এই ন'ীাঁততে শিল্পাথালা 
'সঁফস বদ্বামী ; এদের অনেকেরই 
হমীরসশ পাটা । বদলশয় নাম নেই। 
ন্লাজেই চোখ রাঙাতে সুবিধা যোল 
সানা । 




















র চার হলে খবর পেয়েও বিদ্যুৎ 
শর পুলিশে জানালো না। আঁকুনাঁতে 


করতে দেখে প্ালশের হাতে স্থানীয় 
নেব তুলে দিলো চোর মমেত 
ঢা আধমণ- তার । বিদহ্যং 
“দের এ রাঘব বোয়ালরা চোরদের 
তেই বেশ’ উৎসাহণ। গোপাল" 
পু আঁকুনশ বাঁদপুর থেকে গণ 
ন্রখান্ত গেলে শিয়াখালায় বিদুৎ 
পর্য'দ কর্মীরা চম্ডীতঙ্গা থানার 
| ££ বাঁদপুরের বড় ডাকাত হমোকে 
মার করার জন্য । তার চার করে 


এই জেলার. 
চম্ডতলা থানার অন্তগ'ত শিয়াখালায় 


বিদুৎ . 


"পুরে বা আঁকুন' 


বাঁদপুরের চাঁদবাটিতে ব্দ্যিতের ' 


[বদুাতের তার হাতে নাতে চার 


শেষ করে দিচ্ছে হুরমত আলণ। 
এই লেখা তৈরণ করার সময় ' চাঁদবাট 
বাঁদপুল্প থেকে আবার তার চর, 
হলো! তার গুটিয়ে বেধে রেখে- 
ছিল. খাদ্বায় । সহঞ্জেই কেটে নল 
চেনা ডাকাত । 

স্বয়ং বিদ্যুৎ মন্ত্রী প্রবীর সেন- 
গৃধ ( পাখীধাব্‌ ) এসেছিলেন 
বাদপুরে । পঞ্চায়েত আফস উদ্বোধন 
করার সময় তাঁকে চ্ছানীয় মানুষ 
দরখাস্ত দেন। আইয়া গ্রামের কৃষ্ণন 
চন্দ, গোবন্দ ব্যানাজ? প্রমুখ দ্মারক- 
লিপ দেন হ্থানগয় এলাকায় [বিদ্যুৎ 
[নিয়ে ছিনামিন বন্ধ করার দাবিতে । 
মন্ত মশাই ত্বভাবাসম্ধ প্রাচীন 
হাঁসতে ঘর ভার়য়ে বলেছেন দিল্লীর 
জামদার মন্ত্রয় মত-_আম সব সমস্যার 
সমাধান করে দেবো। 


১ 


এ'দকে 'শয়াখালা আফসে বিদযা- 


তের টাকা জমা দেওয়ার বদলে হাঁর- 
গোপালপুরে 
আঁফল খোলার দাব অনেকের । কথাও 
হয়োছিল “কলসেন্টার” হবে হারপুরে। 


তাও হলো না। হবেও না বোধহয়। - 


বিদ্যুৎ সচিব স্বয়ং মহাকরণ থেকে 


| চিঠি দিয়েছিলেন শ্রীরামপ:রের বিদ-]ং 


পধ“দের ইঞ্জিনিয়ারকে বাঁদপুরে বিদুৎ 
দেবার জন্য । পল্লী বৈদযাতিকরণের 
টাকা দিল্লীতে ফেরত যাচ্ছে, 'বিদাং 
পর? কাজ করছে না সেকথা বিদুৎ 
সাঁচব জানেন তাই চিঠি লিখোঁছলেন। 


একবার উড়ো খবর নিয়ে চিতির উত্তর. 


গেল রাইটার্সে | “আযকশান টেকেন”। 
[তিনবার বাদপুল্ . আঁকৃনীতে 
বিদযাতেয় তার চুর খবর শিল্নাখালা 
[বিদ2ধ- আঁফস কি আদৌ মনে 
রেখেছে? 


গ্ল্ট লেকে চাকরী বিনিময় কেন্দ্রে 
ব্যাপক দ্রনী তি 


এক্সচেঞ্জ থেকে নিজেদের আত্মায়দের 
নামে সঠিক উপায়ে পাঠাতে চেয়ে- 
ছিলেন একচে মারফৎ । এখন দেখা 
যাচ্ছে সম্ট লেক এক্স চঞ্জ জেলার 
মহকুমায় এক্সচেঞ্জ অফিসে চিঠিই 
দেয়ান। 

বধমান এক্সচেঞ্জ আঁফসে নাম 
পাঠানো হচ্ছে না। অনুরোধ করে 
ফল হরনি। হংগলশর শ্রীরামপুর 
এমপ্রযমেন্ট আফসার বললেন-_হেড 
আঁফস খবর না দিলে কিছু করার 
নেই । ক বোঁসসে নাম পাঠাবো ? 

চত্দননগর একচেলের নাম তালিকা 
ভনন্ত কয়া অসাম ধ্লায় বম'ণ বলেছেন 
চন্দননগর আফসে নাম লেখানো 
মানে চাকুরীর পথ সিল করা । মৃণাল 
চৌধুরী বলেছেন-_ এমপ্রননমেন্ট 
এক চঞ্জ আফনে এম এল একে মাথায় 
তোলা হয়েছে । রাজনোতিক ফয়দা 
উঠছে। টেলিফোন আফসে আমার 
বাবার (রটায়াড') জায়গায় আমার 
চাকুরী হতো  ধাঁদ এক্সচেঞ্জ নাম 
পাঠাতো । এম, এল, এ সাহেব চাই" 
লেন না তাই নাম গেল না। _ 

আরামবাগ এক্সচেজ আফসের 


একসময় কাড" ছিল অজয় মন্ডলের । 


তিন বললেন__যাঁদ কলকাতা বা 
অন্ন্র চাকুরীর আশ্বাস থাকে; 
অন্যান্য প্রার্থ+ যদি আবেদন না করে 
তাহলে তাপিকাভন্ত যে কোনও 
প্রাথশর নাম কেন চাকুরীর 


পাঠানো হবে না? -এক্কবার নাম 


' বলছে অত লেক নেই। 


জন্য 


পাঠালে হয়তো ধরাধয়ি করে চাকর 
হতো । সোনা মজুমদার (ভদুকাঁল, 
হুগল') বললেন ডাইরেকটর হোমিও- 
প্যাখা হোমিও কমপাউদ্ডার চেয়ে 
বারবার চিতি দিয়েছিল। এফ: লোক 
পাঠায় নি। যা পাঠিয়েছে তাদের 
যোগ্যতা কম ৷ ঘুষের ব্যাপার । 
চাকুরাঁদাতা কোম্পানী 'বি। এ 
পাশ প্রাথধ চাইলে একসচেনজ বি এ 
সার্ট ওয়ান পাশ. লোক পাঠাচ্ছে 
কেন? তাছাড়া একশ জন প্রাথ'র 
নাম পাঠাতে বললে একসচেনজ 
পাঠাচ্ছে 
হয়তো সত্তর। বাস্তবে কি লোক বা 
প্রার্থা কম? 


: মোটেই) নয়।' 


॥ পাঁচ n 


কলকাতা শহরের একসচেনজ জেলার 
জেলায় চাকুরির খবর পাঠাচেহ না । 
মারাত্মক গাঁফলাঁত দেখাচেছ । জেলা 
ও মহকুমা একসচেনজ আঁফসে তাই 
কাজ নেই । চাকুরী প্রাথ'রা বুড়ো 
হয়ে যাচ্ছেন ৷ পশচশ বছরের বেশী 
বয়সে কেন্দ্রীয় সরকারী চাকুক্সীতো 
হবেই না। তার আগে একলচেনজ 
যে ‘বিল’ দের না। সবচেয়ে মারাত্বক 
অপরাধ হলো কলকাতার একসচেনজ 
কর্তৃক চাকরিদাতা সংস্থাকে অনুরোধ 
করা “কিম যোগ্যতা সম্পন্ন লোককে 
নন” । কলকাতার এমপ্রয়মেশ্ট এফস- 
চেনজের দ:ন'“তর উদ্ঘাটন কয়া 
হলে বহু বাঙাল? ছেলের ভাবধা 
হবে।, 


জার এস এস পুরোপুরি 
ক'গ্রেসের দিকে গেছে 


“যেহেতু ই-কংগ্রেসের বতদান, 


নাত হিন্দুদের স্বার্থের পাঁরিপন্থণ 
নয়, সেইহেতু সদস্যদের কেউ স্বেচ্ছায় 
উন্ত দলের মনোনগত প্রাথ“কে ভোট 
[দলে কোন রখাতি ভঙ্গ বলে গণ্য 
হবে না” এই মর্মে একট সাকুশার 
[গ্রয়েছিল সভ্যদের কাছে রাষ্ট্রীয় 
স্বনং সেবক সংঘের সদর দপ্তর থেকে 
[নবচনের আগে । 

বলা বাহুল্য লাঞ্তলারের মমার্থ' 


"সভ্যদের উপলদ্ধ করতে অসুবিধা 
হয়ান_-সৈজন্য এবারকার নির্বাচনে - 


আর, এস, এস-এর কম'“দের ভারত 
জনতা পাঁট‘র প্রাথারদের হয়ে কোন 
প্রচারাভিষানে দেখা যায় নি। 
অটগ্রাবহারণ অনেক আশা নিয়ে আর, 
এস, এস'এর অন্যতম প্রধান কর্ম কেণ্দু 


গোয়লিয়রে একেবারে অসহায় অবস্থায়” 


আর তাঁকে মদত দেয়ান। 


একক লড়াই করে পরাজিত ৷ যাদের 
ওপর ভরসা করে আঁগয়োছলেন তারা 
এমন 
হাল হয়েছে মধ্যপ্রদেশ। রাজন্থান ও 
মহারাষ্ট্রের বি, জে, পি নেতাদের ॥ 


৷ এইসঙ্গে স্মরণ করা যায় যে 
শিখ বিরোধ আঁভযানে কেন. হার- 
পানা, কাধ্মীর। উত্তরপ্রদেশ ও বিহারে 
ভারতায় জনতা পিক "ভোটাররা 
ই-কংগ্েসের দিকে এত বেশী ঝাকে- 
ছিল এবং দাঁক্ষণ ভারতে এবং পশ্চিম 
বঙ্দ ও ন্রিপরায় কেন এতটা 
প্রভাব পড়োন “হন্দহ্থানীদের" |. 
কেরালায় ঠিক একই কারণে এই প্রথম 
হিষ্দদের ব্যাপক সমর্থন পেয়েছে 


শেষাংশ ৬ন্ঠ পন্ঠার 





3 | . ক র্‌ | 
নভেম্বর বিপ্লব ঢীঘজীবী হোক 
, “এই যে বিপ্লবটা ঘটল এটা রাশিয়াতে ঘটবে বলেই অনেক কাল থেকে অপেক্ষা করছিল। 
আয়োজন কতদিন থেকেই চলছে। খ্যাত-অখ্যাত কত লোক কত কাল থেকেই প্রাণ দিয়েছে, 
অসহ দুঃখ স্বীকার করেছে। পৃথিবীতে বিপ্লবের কারণ বহুদূর পর্যন্ত ব্যাপক হয়ে থাকে, কিন্ত 
এক একটা জায়গায় ঘনীভূত হয়ে ওঠে। যাদের হাতে ধন, যাদের হাতে ক্ষমতা, তাদের হাত 


থেকে নির্ধন ও অক্ষমেরা এই রাশিয়াতেই অসহ্‌ যন্্রণ| বহন করেছে। ছুই পক্ষের মধ্যে একান্ত 
অসাম্য অবশেষে প্রলয়ের মধ্য দিয়ে এই রাশিয়াতেই প্রতিকার সাধনের চেষ্টায় প্রবৃত্ত ৷” 


' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


2. (রাশিয়ার চিঠি থেকে উদ্ধৃত ) 


জীবনের নৌকায় লেগেছে নতুন প্রাণআ্োতের জোয়ার । পৃথিবীতে দেশে দেশে মানুষ 


জাগছে নিজের অধিকারে প্রতিষ্ঠিত হতে। 


সেই জাগরণের ছোয়া লেগেছে আমাদের 


ভারতবর্ষেও। আস্থন তাকে সার্থক রূপ দিতে আমরা কাধে কাধ মিলিয়ে এগিয়ে যাঁই। 


+ 


_তথ্য ও সংস্কৃতি ৯৫৯৭/৮৪-- 


॥ পশ্চিমবজ সরকার ॥ 








ঘরে বাইরে 


সমর বন্দ্যোপাধ্যায় Ne 


রান্নার. দুটি - বিতার্কত 
উপন্যাস লিখেছিলেন “ঘয়ে বাইরে’ ও 


‘চার অধ্যায়”। দুটিই ছিল আঁগ্রঘগের 


সস পা 


|| 
রা ০ 


রি 
শি পারবা পালা পপীপাপিপীশ | শশী 


. স্বদেশী আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে 


অগ্নিমশ্মে দাক্ষিত বর স্বাধীনতা 
সংগ্রামী নেতাকে কেন্দ্র বয়ে. রচনা, 


যেখানে আমরা ‘ দ্রেখতে:, পাই, সেই, 


নেতার চরিঘ্রের ‘স্খলন, অনাধৃতা। 
সাবধাঝাদ ও হঠকারিতা। এসব 
অবশ্যই রবীচ্দুনাথের এল্সনা, যা 
তৎকালীন ব;টঁশ প্রভুর নির্দেশনায় 
বাধ্য হয়েই লা'প চাতুষে” প্রকাশ 
করতে হয়েছিল । ইংরেজরা সে 
সময়. আগ্ময:গের সংগঠিত সশ্লাসে . 
ভগত সম্মন্ত হয়ে পড়োছল। সেই 


"যুগের বীর নায়কদের হতমান ও 


চর 


" হল তাঁর ঘরে বাইরে গন, 


- রুযান্দ্রনাথও - 


চারল্ল হনন. অন্ততঃ রব'ন্দুনাথের 
লেখনগতে যাদি সম্ভব হয়, তাহলে 
রাজপুরহষেরা কিছুটা আহ্বন্ত হতে 


পারেন--তাই এই চক্র্ত এবং রবাণ্দু- 


নাথের মত সুষ্টিধ় পুরুষ এর 


শিকার হতে বাধ্য হয়োছিলেন। এসব 


তথ্য আজ আর অপ্রকাশিত নেই। 
সত্যজিৎ রায় যেমন ‘ঘরে বাইরে ছাঁব 
করলেন, শন মিত্র তেমান নাট- 
ফাকারে ‘চার অধ্যায়’ মণ্চন্থ করেছিলেন 


, বেশ । কিছুকাল, টির 


বটানারে। 

, পথের পাঁচালধ ছবি করার আগে, 
লত্যাজং ভেবোছলেন ঘরে বাইরে 
হবি করার কথা।. -কি্তু ঘরে ধাইয়ে - 
ছবি করা তাঁর পক্ষে তখন নব, হয় 
ন- পথের পাঁচাল) করলেন । 
রষাম্্রনাথেয় এই বইটির ওপর তাঁর 
আকন ছিল দারুণ এ থেকেই বোঝা 
যার ।- শেষ পযন্ত [তিনি তাঁর 
ইচ্ছাপূরণ করলেন-_-পশচর্শতম ছাব . 
এফ, ভি, 
*স-র প্রযোজনায় 1, এখন প্রশ্ন এই . 
বহু [নিঃদ্দত- উপন্যাসের প্রাত 
আকর্ষণ, কেন? সে কি তার 
মানাসকতার [মল থাকার, জন্য, নাকি 
এমন লেখা লিখতে 
পারেন, তা বহু, প্রচারে, জনকে 
দেওয়ার অন্য ? মনে. হয় শেষেরাঁট 
ঠিক নয়! প্রথম ছাঁব, করাই. যে 
বিষ্কে রে তিনি “ভেবেছিলেন, 
এবং এত দীঘ'কাল তা মনে লালন 
করে অবশেষে- সে. কান সম্পর্ণ - 


. করলেন। তাতে তার ম্রানাসকতার 


প্লাতিফ্লন ছাড়া আর কিছ? ভাবা - 
যায়না। - . $5 

- রবান্দ্রনাথেয় মল ভাবকে অন:- 
সরণ কয়েই সত্যজ্জিতেয় ছবিতে 
সন্দীপ - চাঁরন্রাট কিছুটা পল্লাবিত 


.,হক্লেছে, যেখানে আমরা দেখি এ যুগের 


এক ধাশ্দারাজ। চারতহীন। 


: সাহসাঁ। 


-অবং কার স্বার্থে? 


" বলেন রবণম্দুনাথ লিখেছেন, 
হলব, সে লেখা অন্রান্ত কে বলল? 
তথ্য 'যা পাওয়া যায় তাতে তো 
"রযান্দরনাথের এ লেখা কলঙ্ক দনক। এ 


ঠ ৫ 


নাঁতিহীন- এক" বাম ' রাজনৈতিক 


১৯০৫ সালে জ্ড কাজনের বজ্র 


" নেতাকে । কিন্তু ছাঁবর ' ঘটনাকাল - 


ভন্গের পরবত' সময--যখন বিক্ষোভ ' 


ও আন্দোলন তুঙ্গে--খদেশশ যোদ্ধা" 


দের বিদেশী দ্রব্য_ বঙ্জনের মরোষ - 


ঘোষণা দিকে দিকে; বন্দেমাতরম: মন্দে 
চাঁরাদক মুখ্য । 
সেযুগে স্বদেশীকালে যাঁরা আন্দোলনে 

নেতৃত্ব দিতেন, তাঁরা ছিলেন ?নবোদত- 


"এ যুগতো নয়৷. 


প্রাণ, নিষ্ঠাবান চারন্তবান, বলিষ্ঠ ও ' 


এই তথ্যই পাওয়্য যায়-__ 
[ভি তথ্যের কোন সন্ধান নেই । 
তাহলে এমন' বিপরীত তথা উদ্ভট 
চারপ্র কচ্পনার উদ্দেশ্য 


করোহলেন ইংরেজ প্রভুদের ম্বাথে। 
আর সত্যা্জং করলেন ' বাহাদর 
দেখাতে ছবির . মাধ্যমে, ছবিকে 
যৃগোপযোগণ করে- জনপ্রিয় হতেও 


বব বা! কিন্তু বালহার সত)ংকে 


[ক 
রবাপ্্রনাথ. 


বিংশ শতব্ধীর সেই প্রথম দশকে - 


ছাবর পটভাাঁম রেখেও অমন অদ্ভুত 
ধাম্দাবাজ 'অসৎ চারত্রের সম্ধান 
পেলেন কোথায়? যদি তান 
তবে 


খবরটা কি তিনি জানতেন না? 
সেই আগ্নষঃগ্নের নেতারা ' আজকের 
মত্ত নধতিহণন, সুযোগ সম্ধান”। অসং 
ছিলেন না.। আঙকে তাঁদের পথকে 


"আমরা সমালোচনা করতে পারি, 
দশম্ঘাস সূষ্টিকে আযডভেঞার ধর্ম” - 


বলতে. পার, কিন্তু নেতাদের নিষ্ঠার 
প্রাত কোন কটাক্ষ করতে পারিনা । 
তাঁদের বিব।স ভ্রান্ত হতে পারে, কিন্তু 
আদশ', লক্ষ্য ও সততায় কোন ফাঁক 
ছিল না। 
পাঁরপ্রোক্ষতে সন্দীপ চারের এমন 
উদ্ভট ও অবাঙ্ঞব পারকজ্পনা দুরভি- 


- সম্ধমূলক ও দ,ভ গ্যিনক । 


“ঘরে বাইরে” যেমন রাজনোতিক 
তেমান রোমান্টিকঙজ। সে যুগে 


(রবীন্দ্রনাথ 
- প্রেক্ষিতেই ১৯১৫ সালে ‘ঘরে বাইয়ে? 


প্র্রঁর_ সংগে. আলগ্রনাবঞ্থ ! 
সন্দীপ বিদেশপ দ্রব্য বন করতে 
বলে, নিজে কিম্তু বিদেশণ সিগারেট 
বেমালুম টেনে চলে | সেই তিপ্রবী 
যুগের সেনাপাতর এখানে ভন্ডামী 
দেখানোর অপপ্রয়াস। যখন প্রচারে 
কাজ হয় না, তখন ডাকাতি করা টাকা 
দিয়ে ঘুষ দিয়ে মতলব লম্ধ করার 


-. পারকহ্না -করে সম্বীপ, যখন দাঙ্গা 


বাঁধে হিন্দু মুসলমানে, তখন মতলবাী 
সন্দীপ ভয়ে-ঘটনান্থল থেকে পালিয়ে 
যায়--ইত্যাদি সব ঘটনায় আগ্রয:গের 
ঝাঁরকে মসীলেপন করা হয়েছে__যার 


এই যুগের নেতাদের চরিরের সংগে 


অনেকটা মিল খুনে পাওয়া যায়। 
কেউ কেউ প্রচার করেছেন সত্তর বছর 
আগে রবীন্দুনাথ “এক " ধাম্দাবাজ 


নেতার চরিন্র একেছেন। যা আজকের . 
, দিনে নিদারুণ বাস্তব! তাঁর লেখন'র 


মামা কত--ইত্যাঁদ। '-কিম্তু সেই 


“অগ্নিক্ষরা দিনগুলিতে এমন নেতার 


সাক্ষাৎ পাওয়াতো যায়ান এবং 
সেই যুগের পরি- 


রচনা" করেছিলেন। যার চিন্ররূপ 
দিয়েছেন সম্প্রাত সত্যাজৎ রায় । 
এমন কি এক সাধারণ কমন অমূল্যও 
তোর নেতা সন্দশপের প্রাত বিশ্বাস 


রাখতে পারে না--এমন কাম্ডও 
-- দেখানো হয়েছে। যা সেইযুগে 
কল্পনাও করা যায় না। ‘অথচ তাই' 


কঙ্গপনা করা হয়েছে এবং এ যখগেয়. 


প্রেক্ষাপটে তা বেশ জুৎসইও লাগছে 
আজকে কারও কারও কাছে হয়তো। 
রবধশ্দ্রনাথ থেকে সত্যজিৎ এ ছাবতে 
কমট্‌ বিচাত হয়েছেন। 

ছাবটি ধারগাঁত, কিছুটা বিশ্লে- 
যণ-ধমণ | সন্দীপের দ'র্ঘ বন্ততা 


, সংক্ষেপ করা যেত। কাহন" বৃত্তান্ত 


অফ্‌ডয়েসে শোনানোটা বেশী । 
ছবিতে আদাম্ত রাবাশ্ত্িক ছন্দ বজায় 
আছে। 
পিসের পরিবেশ ও আবহ। সেযূগের 
চলন বলন। বেশভযা; রাঁতি নীতি, 


' আসবাবসজ্জা মোটামুটি বাষ্তবানগ ৷ 


সৃতরাং আগ্রধগের ' 


'নাখিলেশ তার গণ বিমলাকে স্বাধীন 


চিন্তা 
ঘরের রক্ষণণালতাকে চূর্ণ করে 
বাইরের মস্ত হাওয়ায় এনোছল। 


এখানে বিমলা ঘর থেকে বাইরে এসে 


-সন্দাপের মুখোমুখি হল, ও তার 
'চিন্তাদশে": হল 'আকৃষ্ট । ' তারপরই 
আমরা ছাঁবিতে দেখি, সম্দশপ পরকণগা 
প্রেমে আসন্ত ।  বিমলাও প্রেমে 
অপ্রুত ৷ উভয়ের চুত্বন দূশাও 
-একাধক-.বার "দেখা-যায় । - বুঝুন। 
এক বিপ্রধণী সেই আগ্মষূগে দাড়িয়ে 


করার .আঁধকার দিয়েছিল। ' 


শুধু বান্তব নয় সন্দীপ চরিন্রাটর 
পারকচ্পনা, একথা 
হসেছে। 
বিন্যাসেও নৈপুণ্য আছে । সন্দীপ 
ও িমলার প্রথম ও হাঁয় সক্ষাং 
কৌতহেল স্যার করে। 


ধোঁয়ার সংগে একাকণ বিমলার মনের 
অনুঞ্ণনের প্রতীক্ণ বাঞ্জনা সুষ্দর Hl 
শেষের দূশ/টিও -তাংপযণ্মন্ডিত । 
ঘরে বাইরের অনেক দদ্দ ও টানা- 
গোড়েনের পর ঘরের শান্তিকেই গ্রহ . 


পায় দেখানো হয়েছে, এতে রক্ষণ" 


শীলতা প্রশ্রয় পেয়েছে । স্বদেশ 
আম্দোলন- বিরোধ? জামদার নিখিলেশ 
ও মাস্টারমশাইয়ের কথাবাততে তার. 


প্রকাশই শুধু ঘটোন, সম্দপপ চারের ' 
অমন” নস্য।ৎ হবার ফলে সবকিছু: * 
প্রাতক্রি্নাশল হয়ে ওঠে, যেখানে 
রধান্দ্রনাথ ও সত্যাজং কাউকেই - 


সমথ'ন করা যায় না। 


হুঙগন ছবিটিতে রঙ কোথাও 


"প্রকট লাগেনা । সৌমেন্দু রায়ের 


ব্যায়েরার কাজ উিতমানের । 


রায়. আছে পিরিয়ড. 
'আঙেই : হলা রি 
ছবিটির উপস্থাপন্য ও 


| ছাইদানিতে | 
চল্দীপের ফেলেদেওয়া সিগারেটের.” 


১.০ দর্পপ || শৃজবার ১১ই জানার ১৯. 


১৫ 
রধলের ছবিটি আরও সংহত হওয়ার 
অবকাশ ছিল। সংপাদক দুলাল 
দত্ত পারচালকের নদে“শনায়' এখানে 
অসহায় । পাঁরচালক নত্যাঁজং 
সংগত পাঁরচালনা বরেছেন। 


গানগ্যাল, সুপ্রযুন্ত এবং অর্থপণ। ' 
"সকল চার" ' 


আবহসংগাঁত চিন্রানুঙ্গ । 
ঘের আভনরই সপ্রাণ।, 
'করে বলতে হয় নিখিলেশ চরির্রে 
ভিন্র ব্যানাজী' ও সম্দশপ চাঁরত্রে 
সোমিত চট্রোপাধ্যায়ের কথা ৷ তবে 
অন্তম:খশ পিখিলরুপে বদি সৌমিত্র 
করতেন আর ' ভিন্ন যদি করতেন 


Ee ; ই নি + 
পারার M 
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” 


সেজ।কথায় 
৩ম পশষ্ঠার পর | 
দেবার” ভাববাদঁ কক্পনা-বিলাসটাও 


অমুক ওয়েভ তমুক ওয়েভ, পজিটিভ. 


নিগপোটভের ইন্দ্রজালে আকাশে 
নিলিল্লে যেতে দের” হয় না। 

- যোঝা গেল, রাজনোতিক সংগ্র মে 
করণণয় আর কিছুই এদের জানা 
নেই, তাই এ করে যেতে হয় । আবার 
দথণ্ট হয়ে উঠলো, ভারতে বুজোয়া 
নিবচিনের প্রয়োজনীয়তা ' অনেক 
আগেই নিঃশেষ হয়ে গেছে । আর 
জনগণ ? স্থবির রাজনপীতর অধ্ধকার 
আবর্তে হিন্দ ওয়ে 5 মংসলিম ওয়েভ 
শিখ ওয়েভ, জাতপাতবাদশ ওয়েভ, 
[সমপ্া!থী ওয়েভ। পাকিস্তান" 


জার এস এস 
“6ম পচ্ঠার পর . 


ই-কংগ্রেস। ইন্দিরা গাম্ধঃ নদ: 
'ভাষাঁ, এলাকাকে খুশী, করার যে 
রাজনীতি শুরু করেছিলেন রাজীব 


তাকে স্বাভাবিক পরিণাততে নিয়ে. 


' গেছেন। 

অথচ 'দেশের মানুষের কাছে 
তান, জাত"য় গুক্য ও সংহাঁতর 
প্রতীক নুয়ে গেলেন | অথচ তিনিই 
ভিপ্দেনওয়ালাকে-. "একজন, ধারক 


নেতা বলতে কুষ্ঠাবোধ ' করেন নি. 


কয়েকাঁদূন ₹ আগে! চোখের সামনে. 
বর্ণ মান্দরে অস্ত্র আমদানশ হওয়া 
দেখেও চোখ বুঝে থাকলেন এবং 
রাজ্যপাল শরীর, ডি. পান্ডে পলিশ 
 আযকশন্‌ নয়; একটা য়াজনৈতিক 


সামাধানের কথা রলায় তাঁকে প্রকাশ্যে 


অপদন্থ কয়া হল।.. শুধু-.প্রচারের 
বাহাদুরীতে ফাকিবাীটা গোপন 


রয়ে গেল দেশের মানুষের কাছে।, 


. এদের হচ্দপ্রণীত নেই, [কণ্তু ভেক 
ধরলে ভোট মেলে। 


_ আাঁদকে যাদের: ভোটের আগে . 


“দেশদ্রোহী” আভাহত করতে সংকোচ 
বোধ করেন নৈ শ্রীরাজীব গাম্ধী 
সেই গবরোধীদের সক্ষে পরামর্শ বরে 
“চলবেন বলছেন । -এত"বরাট 'সংখ্যা- 


গার'্ঠতা “অন করেও তিন - যে. 
স্বৈরতশ্রশী নন তাই দেখানোর জন্য 
এখন? 
নাকি কিছু’ থাকবেনা বলেছেন। 
"আরও অনেক | 


“এই খ্যবদ্থা। হাইকমাম্ড বলে ' 


একট; ধৈর্য ধরুন। 
খেলা প্রত্যক্ষ কয়া যাবে। রে 


“সন্দীপ, অভিনয় - 


গোপা আইচকে মানিয়েছে 


' তাঁর অধিকাংশ ছবিতে যা কিছু 


" কাজের ্রশ্ত;ৃতি ও ফাজটা নিঃসং 
" দুরৃহ। কিন্তু দুরূহ প্রচেষ্টা 


' ত্ৰাণ তভাবি? 


টি 
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১ আরও জম 17. 
বিমলার *প্যামার আরআ্ারিস্টো দু 
স্বাতীলেখা চাট্রপাধ্যায় ফাটিয়ে . 
তুলতে পারেন নি। বড়া রূপে 
“ভাল 
সাণ্টারমশাই হিসেবে মনোজ মিরুকে 
দালাল মনে হয়েছে । জামান" 
নায়েব চারটি সআভিনিত । 
' সত্যজিৎ রায়ের হাতির আং'। 
ও পারমিতিবোধ খুবই প্রশংসসপদ 

































মাল, তা. হল বিষয় দ্‌ষণের i 
যাবত তাঁর শেষতম ছবি ঘরে বাই” 
তার ব্যাতিক্রম নয়। '' 


বিরোধ  ওয়েভ। 
ওয়েভ, ফরেন হ্যাষ্ড ও, 
ইত্যাদির যাবতীয় ঘণাপাকে * 
“খেয়ে খেয়ে দেশ বিদেশ" প: 
পোযণশাহাঁয় দ্বধধ-' 
আত্মশীবসঙ্গনের পথে ভেসে 
এর চাইতে প্রত্যক্ষ সত্য 
আছে? : 
৪28: 0 ডি « 
* তাহলে বন্ধ, ইতিহ।সের 
কথনো শেষ হয়ে যায় না। 
অভাবে ভুল ভ্রান্ত [বিপাক 
যতই যা হয়ে গয়ে থক না৷ 
যথাযথ আত্ম-সম'ক্ষার পথে আং 
পথে পা বাড়ালে মানুষের ব 
সংগ্রাম দুবার হয়ে তার গতি 
এগিয়ে চলবে। কাজে 
নগদানগদ লাভালাভের প্র 
ছেড়ে দিয়ে আত্মপ্রত্যয়- 
গণনংগ্রামের পথে পা ফেলে 
গ্রণশান্তর জোয়ার উঠতে -কতঙ্গ। 


এ সম্‌হ সর্বনাশের গ্রাস | 
মবান্তর [তবতীয় পন্থা নেই, . এ. ক্ষ, 
তো আমাদের হয়েই গেছে। 
এ দুরুহ, কাজেও ভয়ের কো: 
কারণ নেই, শুধু জেনে রাখতে হ' 
ভূলপণথে জীবনষণ্ত্রণা থেকে মহ? 
লাভ কখনোই "সম্ভব নয়। সা 
পথ অনুসরণ করলে তবেই সং 
পথে জয়যাত্রা সহদাধ্য ne 

'আসে,_আসে অবাধ মন্ত, প্রগাঞা 
শান্ত, সমযাধ্ধ ও সংস্ক'তর 
ব্যালট বাঝের, ভাঁওতা এ পথ 
প্রাতরোধ করে রাখে, ॥ 


5 


_. পশ্চিমবঙ্গে 


'মুখ্যমন্তীর : 


& 


ছু ন করুন 
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8 রর ধর _ 
রঃ গত - ওরা জানুয়ারী বিজ্ঞান, 
+ “বনে প্রয়াত চলাচ্চঘ পাঁরচালক 
''এসোয়া অ্ুফোর "জহলেএ-জিম” 
টব দিয়ে দশম আন্তর্জা তক চলচিত্র 
, ২দব উদ্বোধন করলেন 'দিলগপ- 
স্বার। জরুরী বোডের ইন্ডাভাল 
"লি ছাড়া-বাকী সকলেই এখানে এসে 
বু শছে গেছেন। 
"1: এবারে প্রতিযোগিতা বিভাগে 


কঃ ঠাট ২৩ খানা ছাঁধ দেখানো হচ্ছে । 


fi 


-ীরচালক  ফুদ্লেদ্কো রোদির 
'০এগকারিমেন? ছাঁবাটি এবং ভারতাঁয় ছাবর 
".. মধ্যে আছে গোবিন্দ নিহালনণয় 
"= ধপাটি” । অএছাড়া এবারে সূচনা 
ভাগে মোট ৭০টি পূণ" দৈ্ঘোর 
বব দেখানো হবে। 
"5 এবারে ভারতের ' মোট ২১টি 
: শাণ্ালক ছাব প্লাজা, ?সনেমায় 
টি 'খানো' হচ্ছে। তার মধ্যে আদর 
র্‌ -পলকৃফনর ‘মুখ মৃখ্যম'। মহেশ 
সে “সারাংশ, গৌতম ঘোষের 
রঃ, সৈয়দ জার ‘মোহন যোশশ 
জর হ্যায় কুমার সাহান”-র 
জা, গোবিন্দ নিহালনশর 'পাটি”। 
ন্ধদেব বাশগুপ্তের। (আদ্ধি গালা, এ 
* সাজ দে-র 'কান’ গারশ কারনাডের 
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৭: বিদেশী যেট্রোসপ্কেটিভের মধ্যে 
"আলেকজান্ডার ফোরডা (ইউ কে), 
_ নিকিতা 1মকালভ (রাশিয়া) শবং. 
- পাঁহ ইগামরার (ছাপান) বেশ কিছু 
হি গোল ছাঁব মভঙঙ্চর [ননেমায় দেখানো ' 
(“হচ্ছে আর: ভারতীয়দের মধ্যে - 
7 আছেন তপন সিনহা, কে,এ, আম্বাম, 


হাত 


'॥| শরেবার। ১১ই জানুয়ারী, ১৯৮৫ 


= নর মধো উল্লেখযোগ্য ফেশ্সের 


:ডিতসব' প্রভাত. উল্লেখযোগ্য ছবি. 


শিবাজী গণেশন, এবং এন আর.. 


দশম আন্তজ্।তিক 
চলচ্চিত্ৰ উপর 


খবর হল যে, অন্প দৈঘের ছবির ' 
আলাদা বিভাগ) এই বিভাগে 
আছে প্রাতযোগতার জন্য অঙ্গ. 
দৈঘেঠর ছাঁব এবং বাঁভার্ দেশের 
যুদ্ধ ও শান্ত, উদ্ধত দেশের স্বাধ'- 
নতার জন্য সশপ্র সংগ্রামের ওপর ছাঁ 
(যেমন তার মধ্যে, বাংলাদেশের হবি 
আগাম’ পাঁরচালক ময়শেদুল 
ইসলাম) । এ ছাড়া এই বিভাগে 


কানাডা থেকে আগত বেশ কিছু" 


আনমেশন ফিল্ম দেখালো 
হচ্ছে। এই অহ্প -দৈঘেঠর ছবির 
বিভাগে ইলমাজ গুনের দি ওয়াল’ 

দেখানো হয়। 
গতবারের ফিজ্মোৎসরের মত 
এবারেও তৃতগর বিশ্বের লাতিন 
আমোরকার বেশ কিছ; ভাল ছাঁব 
এসেছে । তার মধ্যে ব্রাজিলের বেশ 
কিছু ছাঁষ এবং আজেশন্টনা, চাল, - 
বালাভয়া, ভেনেজ:য়েলার কিছ, 
ছাব আছে। - 

, প্রথম সপ্তাহে মো আম্টেকের 
মত ভাঙা ছাঁব ছিল। তার মধ্যে 


জাপানের 'খ্যাপাঁসিনোটা। (পরিচালক ' 


সাদাও নাকাসিমা)। পেরুর, 
-টিগেক আমার. (পারচালক ফেডে- 
কো গারাদুয়াল  হংকসটাডো), 


ইতালির গদ মুন” (পারচালক বার- 


. নাডো বাতাুচি) “দি ফিউচার ইস 


ওম্যান’ (পারচালক মারকো ফেরেরি) 
এবং হাঙ্গেরধর, “হাউস ওয়ারামং 
(পারচালক জোল্তান ফাবাঁয়) বিশ্যে- 
ভাবে উল্লেখযোগ্য । ১ 
এবারেও - ফিজ্ন সোসাইটির 
পান্ুকাঙুলিকে প্রথমে প্রেস কার্ড 
দেয়া হয়নি। পরে সত্যাঞ্জং রায়ের 
চিঠি নিয়ে কিছু ফিল্ম সোসাইটির 
সদস্য দেখা করলে অনেক ঝগড়া 
করে তায়া প্রেস কার্ড আদায় করে।' 
অথচ ওরা প্রেসের জন্য ৩৫9 কার্ড 
রেখেছিল ৷ তার মধ্যে. শ’ দুয়েক 


লোককে প্রেস গ্যালারীতে দেখা 


যাচ্ছে।. বারণ প্রেস. কাডগ্দাল 
কোথায় গেল । , 

এবারে ইতালির প্রয়াত পারচালক 
ল:সনো িপক্ষ্টার রেন্রসপেকাঁটভ 
দেখানো হচ্ছে জওহরলাল নেহরু 
অডিটোরিয়ামে । তার মধ্যে আছে 


‘দি ভ্যামভ' ‘দি হোয়াইট লাইট? . 


‘ডেথ ইন ভেন’ গদ ইনোসেন্ট, 
'লিডেউইগ' £রোকো আগ্ড হজ 


ব্রাদাস “লা টেরা ট্রেমা- ‘অবসেশন: 


প্রভাত ছবি। | 


বিবৰ্ণ বৈচিরযহীন ক্রিকেট 


ণ| ভট্টাচাৰ্য . 


, কাঁপলদেব fa এবং গা্ডাদ্ক-. 
রের মধ্যে ক্ষমতার লড়াই এখনও 
মেটোন॥ কাঁপল দেবের টেস্টে 
অন্তভান্ত নিঃসন্দেহে গাভাম্করের 
কাছে একট; অস্থান্তকর মনে হয়েছে। 
“যদিও " পারিযার্ত'ত 
গাভাসকরকে চিক কমিযটর এই 
সিদ্ধান্ত মেনে নিতে বাধ্য করেছে। 


'কঙ্গকাতার ইডেনে ভারত-ইংল্যাণ্ড 


নি শাশপসত্তাফে বন্ধক রাখেনান 
দাঁয়ত্ববান পাঠকদের এই 


পায়ান্ছাীতি . 


তৃতশয় টেষ্টের' আভিজ্ঞতা দর্শকদের 
অনেকাঁদন মনে থাকবে। খেলার শেষ 
দিন একজন দশক মন্তব্য করেছিলেন 
আমাদের উচিত ছিল আজকের খেলা 
“বয়কট” করা । তাহলে ভারতাঁয় দলের 
টনক নড়ত। 

ইনিংস 'ডক্রেন্লার নিয়ে খ্বাভাসক- 


* সবের সিদ্ধান্ত বিতক* সৃষ্টি করেছে । 


ভবে আমার ব্যান্তগত- মত যখন 
আবহাওয়ার জন্য 


বাক নিয়ে আগেই ছীনংসের সমাধি 
টানা উচিত ছিল । .. 
এই ব্যান্তাট আরো জোয়ালো হয় 


খন দোখ মাত ২৬৭ রানে খুব 


।চার্য গীত 
₹ জিছির ২ আচার প্রণীত 4৬ 


'বাঙাল' বযান্ধজ'বা মানস ও সমাজ্জভাবনা ১৫০০ , 


শতবষের আলোকে শরৎচন্দ্র ১০০9৪ 
ধনবাঁচিত গন্প ১৬০০ | 
তোমার আমার সফলের জন্য-১২'০৭ 
&.  ঘিরাগ্রমন ১০০০ ধূসর পদাতিক ৮'০০ 


- পরশুরামের কুঠার ১৬০০ পাশ্চম বাঙলার গঙ্পসংগ্রহ ১০০০ 
=. জগবন নিরবাধ- ১৬৪৪ সি বয়স ১৪" ০০ x - 


পল 








AR সবাপ্চ্ছান ॥ লেখক সমাবেশ ॥ ১৭২/৩৫ আচার্য হা 
২ কলেজপ্রাট || দে বক স্টোরস। কথা ও কাঁহনস। নাথ ব্রাদাস'.। শৈব্যা । 
টি নিউ বুক স্ষ্টোস। কর্থাশকপ। 





তাড়াতাড়ি ইংল্যান্ডের ইনিংসের 


থেকে নেমে এসে যে ধিক্কার আঁধনায়ক 


. গ্াভাসকলপকে কলপকাতায়' পেতে হলো 
সেই অবস্থা থেকে হয়তো গাভাসকর 


মৃণন্ত পেতেন । এই ঘটনা গাভাসকর 
এবং ক্রিকেট প্রেমিক উভয়ের ক্ষেতেই 


1 একটা দুঃখজনক ঘটনা । 


খ্বাভাসকরের সঙ্গে -বাঁনবনা না 
হওয়া সত্বেও এবং 'নিবাচিক মস্ডলণর 
আনচ্ছা সত্বেও প্রকৃত পেস বোলারের 


অভাব দক্স করার জন্যই ফাঁপলদেবকে 
চতুর্থ টেস্টে দলে নিতে হলো । যাঁদও 


চেতন শর্মা এবং শিবলাল যাদব চারাট' 


করে উইকেট পেয়ে তাদের কৃতিত্ব 


( ডিমঙ্গলঘাট ) 


একটা, দন. 
নণ্টই হলো তখন ভারতাঁয় দলের, 


গৌরবের চূড়ো_ 


হাওড়ার গ্রাম 


ঘুরে এলাঘ 


এ এফ কামরুদিন আহমদ 


হাওড়ার শ্যামপুর থানার অধান 


শ্যামপুর দু নধ্বয় রকের  অস্তগিত 


শাঁডাহ মঙ্গলঘাট গ্রামে গিয়েছিলাম । 
"কথা হাচ্ছল [ডাঁহ মঞ্জলঘাটে এক নম্বর 
গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সমরেশ্দুনাথ 


সামন্তের সঙ্গে । 'ডাঁহমঞ্জল্ঘাটের 
লোকসংখ্যা তের হাজায়। 


সময়বাবৃর বাড়া ভাঁহথজলঘাট।. 


এই গ্রাম পঞ্চায়েত গঠিত হয়েছে 
অযোধ্যা পূব অযোধ্যা পাশ্চম, 


 নারকেলদহ - ডিমঙ্গলঘাট উত্তয়ঃ 


বানিয়া, ভিমন্লথাট দক্ষিণ নিয়ে। 
উপ-প্রধানের নাম স্লীব_ হাঁড়য়া 
(৩২) পঞ্চায়েত ই-কংগ্রেসের দখলে । 


দি পি এম সদস্য তিনজন, মহণ্সদ. 


ইয়াসঠন (বানগ্া) আশরাফ মাল্লাক 
অশোককধমার বেরা 
(‘ডমচ্বলঘ।ট) ৷ 

ডিহিমঙ্জলঘাটে আছে পর্ব পাড়া 
বরোদাবাড়। 'বিলপুকুর কীত্তবাস। 
মণ্ডলপাড়া- বানয়া নাঁরকেলদহ 
ডাঁহমজ্লঘাট বোর্ড প্রাইমারী স্কুল 
[ডাহমজলঘ।ট উত্তর ডাঁহমঙ্গলঘাট 
'দাক্ষিণ এলাকায় প্রাইমারী স্কুূল। 
ডাহমজলঘাট হাই ম্কুল। জুনিয়ার 
হাই কুল আছে'।- 
লেনিন জুনিয়ার হাই স্কুল বাম- 
ফস্টর আমলে স্কুল খ্বীকাতি পায়। 


- গ্রমবাষী লোৌনন নাম রেখেছে । 


এনেছে । 
আছে। 


[ডাঁহমহ্ৃল্ঘাটে বিদ্যুৎ 
[ডাহমহছলঘাটে . ডাকঘর 


. মাস্টার সন্তোষ চকবতণ | এই গ্রামে 





দেখিয়েছেন; কিষ্ত: পেস বোলারের 
অভাবে সময় মতো তাদেরকে ব্যবহার 


অধিনায়ক কয়তে পারেননি । 


মোট কথা ভারত-ইংল্যাম্ড 


’৮৪-৮৫-র টেষ্ট ক্রিকেট ইতিহাসে : 
তৃতীয় টেন্ট অন্যতম .এক বিবর্ণ, 


বৈচিন্রাহণন খেলা হিসাবে চাহিত হয়ে 
থাকবে! 

তবে এই টেস্টে ভারতাঁয়দের পক্ষে 
কিছুটা আশায় আলোও আছে। 


. ধৈমন আজাহার-এর মত নবাগত প্রাত- 


শ্রুতবানের আবিভাঁব । রবি শাস্বির 


পরিণত ক্রিকেটারের সাক্ষ্য রাখা এবং 


[শবরামকৃষ্খনের দিন দিন প্রাতিশ্র:ত- 
বান বোলার হওয়ায় সাক্ষ্য । 


নাম,বরোদাবাড়, 


নিগার 


সা? 

ডিগ্রিধারী ডান্তায় নেই। ডাঃ 
* অমরেন্দু সামভ্ত, -ডাঃ নিমল ন 
ডাঃ সংধাঁর মাল প্রাইভেট প্রাকটিস 
করেন । ক্বান্থা কেন্দ্র নেই। সাব 
সেশ্টার আছে ডিমহলঘাটে | সপ্তাহে 
[তিনদিন আসেন। পোল করার 
সুযোগ আছে । - ' 

'ভিমন্গলঘাট কৃষ উননয়ন সমবায় 
স্মাত রয়েছে। সম্পাদক পরিতোষ 


কুমার নায়েক। গভীর অগভার 
নলকূপ নেই। পণায়েত প্রধান 
বললেন তিনটি নলকূপ তৈরী 


করেছেন । ই* বিছানো রীষ্তা তৈরাঁ 
করেছেন একশত দশ ফট । - মাবি- 
পাড়া সমবায় সাঁমাতি অফিস থেকে 
কাছাকাছি প্য'প্ত। হালাই ব্রীঞ্জ করেছেন 
- নায়েক পাড়ায় । শিশুদের খেঙ্গার 
জন্য রাথেন্বরপুর গ্রামে মাঠ 
তৈরী করা হয়েছে । মাটির 
রাষ্ঞা : হয়েছে। বেয়াপাড়া 
নায়েকপাড়া। ডিমঙ্গল ঘাটে গ্রাজুয়েট 
আছে দশজন ।- জেলেদের সমবায় 
নাঘতি রয়েছে। বানিয়া মংসাজ'বা 
তপশখাল সমবায় সাঁমীত । মাঘমাসের 
পয়লা তারখ থেকে মেলা ধসে । 

. ডিমঙ্গ্রঘাট গ্রামের সত্তরভাগ 
লোক কাষজীব'। কুঁড়চাগ মংস্য-- 
জীবী। কিছু লোক মিলে কাজ, 
কয়েন পিদ্ষেবরী কটন মিলে । 
ডিমআলঘাট অণ্তলে ুরাল লাইব্রেরী 
আছে । লাইব্রেরীর নাম সুকান্ত 
পাঠাগার । লাইব্রেনীরান প্রণব পাল। 

. লাইৱেরাঁর ঠিকানা গ্রাম বরোদাধাড় 
পোঃ অযোধ্যা হাওড়া ৷ পশ; চাঁবৎ- 
সালয় আছে বরোদাবাড়ে । ই*ট ভাটা 
আছে দ্যাট । ঢালি কারখানা দুটি । 
ডিমঙ্গলঘাটে এক নম্বর গ্রামপণ্াল্নেতে 
চৌকিদার ৫জন। দফাদার এক্সন । 
ডিমঙ্জলঘাট এলাকায় রিভার লিফট 
বসানোর দাবণ গ্রামবাসীর ।- ভিমছল- 
ঘাট রূপনারার়ণ নদশতে ঘোড়া ময়- 
দানের কানে রিভার লিফট বসানো 
হোল । খালে জল ধরে রাখার জন্য 
দ্লুইস গেট করা হোক ।. ডিমঙ্গলঘাটে 
যোগঘামাক্ঈী থেকে মাঝিপাড়া খাল 
সংস্কার করে বিভিন্ন স্থানে জল ধরে 
রাখার ব্যবচ্ছ চাই । গ্রামে শিক্ষিত 
বেকারের সংখ্যা ২৫ শতাংশ । 





সংঃংব।দ ও অত।জতে অনন্য 
বাঃল। সংব।দ সাপ্তাহিক 


: ২শে জানুয়ারী দরপ“ণ পাকার ২৮তম বছরের যান্তা শুর: হচ্ছে। | 
' বিগত দীর্ঘ ২৭ বছরে দর্পন অনেক তথ্যান:সন্ধান' প্রতিবেদন ও রাজ- 


"নৈতক সংবাদ প্রকাশ করে সারা দেশে চাণ্ুল্যের সৃষ্ট করেছে। 
দর্পণ আজও আঁচিতীয় । নানা ঘটনার সংবাদ, নেপথ্যের কাহিনী ও 


সেই সম্পর্কে সমশক্ষা এবং মননশ'ল প্রবন্ধ দপণের প্রধান আকর্ষণ । 














যোগাযোগ ৷৷ ৬১. নং মট লেন, কল্লিকাতা-১৩ 
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Regd. No. ভিডি -32 


 বিরাচন ৪ বিরোধীরা : 


১ম পৃষ্ঠার পর. 
মনে রাখা দরকার যে আসাম ও 
পাঞ্জাবে একাট “রাজনৈতিক সমস্যা 
সমাধানের ব্যর্থতার দায় ঘাড়ে নিয়ে, 
 কাম্মীর অন্ধরপ্রদেশ এবং সিকিমের 
মশ্মিসভা ভেজে দেওয়ার -বঃল্ক, 
দব্যমংল্য বৃষ্ধি। মুদ্রাস্ফখীতি। বেকারণ 
বৃদ্ধ রোধে ব্যর্থতা এবং বিভিন্ন 
- রাজ্যে দাঙ্গা প্রতিরোধে 'অসমর্থতা 
সত্বেও ই-কংগ্রেসের সাফল্যে নিয় 
বাহাদ্‌র রয়েছে । আজ বিরোধ 
দলগুীল এই কয়েকটি 
অন্য প্রায় মুছে গেছে। তুলনা- 
মূলক. বিচারে ১৯৮০ থেকে দস পি 


আই এবং সপ আই (এম) হিস্রশ- - 


ভাষা রাজ্যে অনেক ' বেশী ভোট 
পেয়েছে । 

‘ ইন্দিরা গাপ্ধীর নিষ্ঠুর হত্যার 
না সাধারণ ভোটারদের মনে 


. মহানুভূতির প্রবাহ এই স।ফল্যকে 


নিশ্চয় অনেক সহজ করে দিয়েছে যার, 
ফলে ই-কংগ্রেসের় সংগঠনে উপদলায় 


ঘৃন্য অনাচার ও. দুনপণতর কাঁহনগ 


সব চাপা পড়ে গেছে । - কিপতু এটাই 
একমাত্র কারণ এটা বলা মারাত্মক 
ভূল কারণ এতে.মান:যের সমাজ 
- চেতনার মানকে হেট করে দেখা হয় ; 


সঙ্গে সঙ্গে প্রাতপক্ষের শান্তকেও কম 


করে দেখার .বিচ্যাত প্রকাশ পায় | . 


প্রচারে ব্যর্থতা 
- অন্য রাজ্যের বেলায় যা-সাত্য- 


তা পাঁশ্চমবংগের বেলায়ও প্রয়োজ্য । 


সি, পি, এমের আতমদুষ্টি 


১ম পন্ঠোর পর 
একটা আলগাভাব এসে গেছে। পাড়ার 


পাড়ায় যে-সব সি পি এম কম' রা এক 


সময় বাড়ী বাড়ী ঘুরে জনগণের 
অভাব অভিযোগের শরিক হয়ে সাধা- 


' বণ মানুষকে সংগঠনের সঙ্জে জড়িয়ে 
'রাথতে সমর্থ হয়েছিলেন, এখন সেই - 


কাজে প্রচন্ড ভাটার টান। 


শকছুটা ক্ষমতার দন্তে অনেক - 
-নীচৃতলার লি পি এম কম"'দের মধ্যে 


“নিজেদের সংগঠন সমন্ধে একটা বিরাট 
আত্মতৃপ্ধি এসে গেছে। ফলে 
‘জনগণের অনেক আশা আকা 
উপোক্ষত, হয়েছে। . তারই প্রাত- 
ফলন ঘটেছে ভোটের বাক্সে । 

,  ক্নাজে ছোট বড় মলিয়ে প্রায় 
কয়েকশো 
আছে । ফলে কয়েক লক্ষ লোক আজ 
" কমহীন। যে কোন সাধারণ ব:গ্ধি- 


কায়ের পক্ষে সব কলকারগানা খুলে 
- দেওয়া সম্ভব নয় । কিন্তু হষ্ধ 


-- কলকারথানার.শ্রামকরা অন্ততঃ এটুকু 


আশা বরোছলেন যে :তাদের আশা 
" ভরসার হাতিয়ার পিপি এম এবং তার 
শ্রমিক সংগঠন তাদের সমস্যা সমা- 


ধানের জন্য -আস্তারক ভাবে প্রয়াস ' 


চালাবেন, তাদের পাশে দাঁড়য়ে 
নিরবচ্ছিম লড়াই চালাবেন । কিন্তু 


স*পাদক--হীরেস বসু ৷ সম্পাদক কুকি বি, আই. পি. টি. প্রেস, ২৭/বি। 


রাজো ছাড়া - 


- ক্যাসেট ইশ্দিরার বন্তুতার, ” 
ইন্দিরা বন্দি বিলি কয়ে বিশেষ করে 


কলকায়খানা বম্ধ হয়ে” 


তা হলযে ই-কংগ্রেসের - নিবাচিনী 
প্রচারকে মোকাবলায় ব্যর্থতা । ভারতেন্ন 
নিরাপত্ধার বিপদকে ইন্দিরা হত্যার 


ঘটনার সঙ্জে মন্ত করে সাধারণ - 


মানুষের মনে. দেশের অথম্ডতার 
প্রযোজনীর়তার কথা তুলে ধরতে 
পেরেছে সার্ক ভাবে ই-কগগ্রের। 
বিরোধদের যুক্ত ছিল এর জবাবে 


নরম । ভিচ্দেনওয়ালাকে মদত দেওয়ায় 


ইকংগ্রেসণ বিচ্ছিঘরতাবাদী -ভামকার 

মুখোশ বিরোধশরা তেমন জোরালো 
ভাবে খুলে দিতে পারোন ।  বিকঙপ 

সরকারের কথা সেজন্য মানুষের মনে 

দাগ কাটোন। 
স্থায়িত্ব আনতে পারে এই আওয়াজে 
মানুষ সাড়া দিয়েছে। _ 


ক্যাসেট আর বাশ্দশ-র সঙ্জে যস্ত - 


- হয়েছে আকাশবাণণ, দ:রদর্শন, সংবাদ- 


পত্রে একনাগাড়ে একতরফা - হ্দ্‌- 
অভিমান! প্রচার আর হাজায় হাজার 
লক্ষ লক্ষ 


মাহলা এবং নতুন, ধবক-য়ুবতণীদের 
মনে আঙ্বাভাবিক আবেগ সৃষ্টি করা হয় 


যা একটা 'ম্যাস হিষ্টিিয়া'র পায়ে 
গড়ে । প্রায়. প্রতিটি নির্বাচন! কেন্দ্রে . 


গাড়ে ৪৫ থেকে ৫০ শতাংশ ভোটার 
দুহাত, ভরে ই-কংগ্নেসের হাতে ছাপ 
মেরেছে; -উজাড় করে ভোট-দিয়েছে.) 
তাছাড়া সরকায়৷ 'ধল্মের অপব্যবহার 
ত আছেই । Ee 
| এই প্রবাহ অন্য রাজ যেমন 


বাস্তবে তা ঘটোন। ফলে বন্ধ কল- 
কারখানার শ্রাকয়া আশাহত হয়েছেন, 
বামন শরিক দলের কমণ“দের 


মধ্যে ষে আস্তারক সম্পর্ক আশা করা . 


গিয়েছেল বেশ কয়েকটি কেন্দ্রে তা 
কার্ষ‘কর হয়নি । তার দ:টি প্রমাণ 
বারাসত কেন্দ্রে ফরওয়াড রকের 


সর্বভারতা'ঁয় নেতা চিত্ত বসুর পরাঞ্জয় - 


এবং বহরমপুরে আর এস পির 
সধ্ভারতীয় প্রবীণ নেতা আর 
এম [পির পিদিব চৌধুরধর পরাজয় । 

‘যেহেতু. পশ্চিমঙ্ছে সি পি 
এম-ই সর্বষ্তরের, মানুষের আশা 
অঞ্জন করে 'নিজেদেয় সংগঠন তৈরণ 
করেছেন এবং যার ফলে দ:-দুট 


বিধান লভা নিবাঁচনে পাশ্চমবঙ্গের - 
মানুষ শুধু পি, পি, এম কেই একক - 


সংখ্যাগারষ্ঠতা দিয়েছেন তাই বাম- 


বেশী । 
তাই আগাম’ - বিধান সভায় 


- সাফল্য -লাভ- করতে হলে সংগঠন 


ও জনগণের মধ্যে সরকার কাজের 
মাধমে সাফল্য অর্জন 


দরকার। না হলে ফ্রম্টের তথা 


সি, পি, এম পার্টির জন্য আরও 


বিপযণ্ম অপেক্ষা করে থাকবে |. 





ই-কংগ্রেসই একমার 


, পাঁয়বেশ ফিরে এসেছে ।_ 
দামাজক ও অর্থনৈতিক বিকাশের 


বলেছেন। 
কতকটা সত্য রয়েছে । একটা আত্ম- 
, সম্তষ্ট এবং আমলাতাশ্রিক মনোভাব 
- “গড়ে উঠোঁছল বড় ও মঝার নেতাদের - 
মধ্যে । তা না হলে অন্ততঃ ইন্দিরা (ঢউ - 
. যে এতটা! ব্যাপক তা ত্বীকার করতেই 


করা আশ: - 
"শক্ত ঘঁঢিতে হার 


Phone ; 24-4232 
পাণ্চমবঙ্গেও তেমনি. প্রবল্প ভাবে 
এসেছে ।-কিন্ত এটাই সব নয় । আজকে 

অস্বীকার করায় উপায় নেই আগেকার 
নিধাচিনে যারা - বামগন্হদের ভোট 


দিয়েছিলেন তাঁদের অনেকেই এবারে 


{বিপক্ষে ভোট দিয়েছেন ৷ বামপন্হণরা _ 
আগের তুলনায় ভোট বেশণ- পেয়েছেন 
বললে আসল চিন পারৎকার হয়না 
কারণ সেই তুলনায় অনেক ক্ষেত্রে 


' ই-কংগ্রেস তার ভোট” বাড়িয়েছে 


অনেক ৷ মধ্যাবত্তদের- অনেক ক্ষেত্রে 
স্বাথে আঘাত লেগেছে _ সেটাও 
মনে রাখা দরকার | - 

আপনজন ক্ষুব্ধ ক 

- বামপদ্হণদের অনেক আপন জন 


আজকে বিমুখ হয়েছেন । তার কারণ 
খজবেন নেতারা । কিন্তু [নিঃসন্দেহে - 


বলা চলে যে বাগক্রস্টের কাছে মানুষের 


প্রত্যাশা ছিল অনেক ।.সাতরছরে ফ্রষ্ট 


শাসনে শিক্ষা-সংস্কাত সমাজ কল্যাণের 
অগ্নগাত হয়েছে এবং গণতাশ্রক, 
গ্রামের 
কঁভিত্ব কম নয়-। পরিবায় পারকঙষপ- 
নায়- অগ্রগতি, তাঁতাশচ্পের উন্নত 


এবং বেকার,ভাতা, বার্ধক্য ভাতা ও. 


স্বঃপসণয়ের সাফল্য ইত্যাদ মান; যের 
প্রত্যাশা প্‌রণ করোনি । 


জনসংযোগ কমেছে. 
ঘামপন্ছণ নেতারা সম্প্রীত জন- 


- সংযোগ হারিয়ে ফেলেছিলেন একথা 


শ্লীবনয় চৌধুরী নাক দল'য় সভায় 
আপ্রয় হলেও এর মধ্যে 


বা এত দেরী হবে কেন? : 


এর আগে ছোটখাট কয়েকটি 
'নিবচনে মানুষের মনোভাব কতকটা 
প্রাতফালত হয়েছে । তারা সাবধান 
করে দিতে চেয়েছেন বামফুস্টের 
শরিকদের। তাতে কাজ হয়ান তা নয়। 
ফলে এবারে অন্তত শাঁরক দলের মধ্যে 
সংহত মোটামুটি বজ্জায় ছিল । কিন্তু 
প্রতিপক্ষের শাস্তকে যথাযথ মূল্যয়ন 
না. করাটা মোটেই বিচক্ষণতার় পরিয়ে 
নর... অবস্থা বুঝে লড়।ইয়ের কায়দা 

বদলানর কৌশল যে বামপন্ছীয়া হারিয়ে 
ফেলেছে তার কিছু নমুনা এবারে 
পাওয়া গেল! যেমন? এটা কি বলা 
যেত না যে ই-কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠতা 
পেলেও লোকসভায় বিরোধীদের একটা 


| - . ভনঁঘকা রয়েছে, তা না হলে নংসদাঁয় 
সম্পন্ন মানযই জানেন রাজ্য সর-. - ফস্টের সাফল্যকে ধরে ' রাখতে এই 


" দলের নেতৃত্বের দায়িত্ব ' সব থেকে 


গণতন্ত্র প্রহসনে পাঁয়ণত হয় ? এতাঁদন 
অস্তত বামপন্থীরা এই শ্লোগানের 
[ভাঁততে ১১৫২. সালের সাধারণ 
নবচিন থেকে লোকসভার প্রাতানধিত্ব 
করার সুযোগ পেয়ে এসেছেন । - এই 
ধরণের অনেক প্রত্নর জবাব দিতে 
হবে বামপন্থীদের। . 


এবারে নিবচনে, - বামপন্ধারা 
কয়েকটি লশ্ত ঘাঁটিতে হেয়েছেন। 


বিশেষ করে উন্্লধযোগা- হাওড়া, 
দমদম, যাদবপুর ব্যারাকপুর বারাসত 
শ্রীরামপূর এবং আসানসোল,॥ হাওড়া _ 
এবং - হৃগলপশর পরাজয় শোচনশয় | 


কলকাতায় এবারে ভোটের ব্যবধান অনেক 


বেশী সব গরিকের কয়েকজন বড় 


নেতার পরাজয়ের সংবাদে অনেকেই. 


WY বিচলিত । 
হতাশা নয় 


গেলে চলবে- না যে এত (ঢউ এবং 
বিরোধিতা সত্বেও শতকরা প্রায় ৪৮ 


প্ররণবের ওপর দারুণ বানা 


১ পৃষ্ঠার পর রর 
এরা কোনভাবেই কেন্দ্রীয় 
মশ্ল্িসভায়  ধাঁরে ধরে - প্রণবের 


প্রাধান্যকে ভাল চোখে দেখতে পার" 


ছিলেন না। 'প্রয্নাত ইন্দিরা গান্ধীর 
প্রণব মংধাজজ"ীর ওপর বেশী আম্মা 
প্রণব মুখাজণীকে কিছ,টা দাম্ভিক করে 
তলোছল। 
সরাসার প্রধানমন্ত্রীর . সঙ্গে 
যোগাযোগ ছিল প্রণববারুর ।- প্রধান- 
মন্্ীও রাতে বিয়েতে প্রণববাবুকে - 
রর পাঠাতেন পরামশের জন্য 
. বিশেষ কোন কাণ্ডের দায়িত্ব 
দেওয়ার জন্য। 
 শাঁণকে রাজীবের, রাঙ্জনখীততে 
আসা এবং তাকে ঘিরে অরুণ মাথন- 
দের চক্র তখন ধশরে ধারে ক্ষমতা 


- দখলের দিকে এগয়- আসছে । 


আন্তে আন্তে রাজশবকে ঘিরে 
ওরা যখন- ক্ষমতার. কে্দ্র- 
বিশদ; হয়ে - উঠেছেন তখনও - 


প্রণববাবু ইণ্দারাজ'র আশন“বাদধন্য 
হওয়ায় ভাবা রাজার সাঙ্গপাঙ্গদের 


-খুব একটা-দাম দিতেন না ।' . 


অনেক. দিন রাজীবের ঘাঁনষ্ঠ 
সহচরয়া লক্ষ্য করেছেন প্রধানমন্ত্রীর 
সঙ্গে নিভৃতে কথা বলে বেরিয়ে 
আসার সময় প্রপব উপস্থিত থাকা 
অরুণ নেহেরু অথবা মাখনলাল 
ফতেদারকে দেখে . সাধারণ সোপ্রন্য- 


মলক কথাবাতা পযন্ত বলার প্রয়োজন - 
মনে করেন নি। 


- ধু এই সব ঘটনা নয্ন, আরও 


অনেক ঘটনা, যেমন রাজীবের কয়েক- 


জন ঘনিষ্ঠ সহযোগণর ব্যা্তগত কিছু - 
অন;রোধ ধাখায় ব্যাপারেও একটা 
হচ্ছে হবে ভাব দেখিয়েছেন । 

সব মলিয়ে রাজপবের ঘানণ্ঠ 
মহল প্রণব ম.খাজণ'র বাড়বাড়ন্ত বধ 
করার জন্য আলন্তে . আন্তে প্রন্তংত 
হচ্ছিলেন।. ইন্দিরা গাম্ধর মৃত্যু 


* ও নতুন লোকসভার 'নবচনে ব্যাপক 


সাফল্য ওদের হাতে সে সুযোগ এনে ' 
দিল। 


তবে যাই হোক. প্রণব মুখাজার 


মান্রিসভার থেকে বাদ পড়ায় যত না 


প্রাতীক্প্না হয়েছে তার থেকে 
বেশী প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে 
বয়কত সাহেব মন্মিদভা থেকে বাদ 
পড়ায় | 

- এখন রাজ্য কংগ্রেসের দই গে টা 


লেনিন সরণা, কলিকাতা-১৩ থেকে ম;দ্রিত এবং দপ'ণ কা্যালিয় ৬১ মট জেন, 


কলিকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত ৬ 


{2 


 Price—60 Pais: - 


জন লোক বামফুন্টকে ভোট দিয়ে 
অথাৎ মোট এক কোটি বাইশ fl 
মানুষ, ভোট দিয়েছেন। 
করে দেখা, ভ্‌ল। | SE 


এটা হে. L 


দাঁজলিং, - জলপাইগড়ি, কে: | 


বিহার, বাঁরভ:ঘ, পৃরুলয়া, বাকু। 
এবং নদ'ঁয়া জেলায় সমষ্ত 


বামপন্থীরা জিতেছে। এখানধ 


i 
আ়। - 


মানুষের গণতাশ্মিক- চেতনাকে ছে 
. তবে এই সঙ্গে একটা কথা ভূলে করে দেখা চলেনা । এইখানেই আন“: 


হতাশার অবকাশ নেই। 
উপর বিশ্বাস হায়ানো 


মানে, 


Hy 


সূ ০ 


অর্থাৎ €ুণব এবং. বরকত 
উভয় পক্ষই বেশ মুষড়ে গড়েছেন, 
কারণ দুই চন্ত্রকে ঘিয়ে চে 


করেকজন তরুণ ও প্রবণ নেতা" 
সংযোগ সুবিধা ভোগ করছে 
আশঙ্কা দেখা দিয়েছে এবার হয়তে 
সেগুলো থেকে তারা বণ্চিত হবেন ? 
তবে বরকত -সাহেব মাশ্রদ 


থেকে বাদ পড়ার সাধারণ মানে: 


মধ্যেও বেশ প্রাতীক্রিয়া দেখা দিয়েছে 
কারণ বরকত সাহেব নিবা্চনের আ 


পাণ্চগবঙ্গে বেকার যুবকদের কাছে 
আপার বাণশ শানয়োছিলেন মাশ্িস . 


থেকে আপাততঃ 


আশাশ্রিত সেই সব যুবকদের! 
‘একটা হতাশা দেখা দিয়েছে । রি 


তাছাড়া কিছু লোক মনে করতে 


পাপ। 1. 


গো 


পা 


টন 


শল 


বা 


বাদ পড়া. 


বরকত সাহেব রেলমণ্তণ হিসা" 


এই রাজ্যে যেভাবে রেলের বা 


পরিকজ্পনাকে বাল্তবে রূপ দি. 
চেষ্টা করছিলেন এবায় তাতে ড.. 
" পড়বে এবং আথেরে . এই রাজ্য বাঁ “ 


হবে 


তবে হাতমধে/ই বরকত be 


ম'ন্তসভায় নেওয়ার - জন্য রা; 
কংগ্রেসের বিভিন্ন মহল থেকে রাত". 
গান্ধীর কাছে দরবার শর, &' 
গেছে। 

এখন দুই 


শীনভ'র করছে রাজণব গান্ধীর ভবিহ. 
অঙ্কের ওপর । তবে রাজী" 
প্রণর -বরকতকে একেবারে [নবম 
পাঠাবেন না বলে রাদনৈতিক ; মং 
মনে করছেন। 
আছেন -্লাজীবের : মাম্িৎ 


সম্প্রসারণের- প্রতিশ্রযতির ' : দিবে 
শকষ্তু মণ্বিসভার- সংপ্রসার' 


- কবে হবে এবং হলেও প্রণব-বরকণে 


ভাঁবধ্যৎ কি হবে সেটাও 
আন্ত ।. 


‘কেন্দ্রীয় মাশ্ত্রসভায় তাও 


বসে আছেন । আচমকা এই আঘ॥ : 
ঘোর কাটাতে তাদের রীতিমত ২. 
হচ্ছে। যা তারা মুখ ফুটে বহু, 
পারছেন না প্রকাশ্যে কেবল. রা 


কয়েকজনের . কাছে.. আক্ষেপ :. 
ছাড়া 1 ' & 


এ 





মন্ত্রীর ভাব, 


তা 


অনেকে তা | 


+ 
॥ 


এ 


সেনের অন্তভ:“ান্ত অনেককেই অসম্তু { 
করেছে । কারণ,অশোকবাব; অয. '* 
সুযোগ পেয়েও প্রমাপ করেছেন তু, * 
. সংগঠনকে শাস্তশাল? কয়ার মত তে. 1 
কোন যোগ্যতা নেই । যে যো?”' | 
অনেকেই বিদ্বান করেন বর. bs 
সাহেবের মধ্যে আছে । ৃ 

প্রথববাব্য এবং বরকত সা. 
দুজনেই এখন মৃথে কুলুপ '9' 1 


